


র্থাং 

শহর আর্থ ও বুনি; জারা) 
পখ ও তাহাদের অর্থ; প্রাচীন ও আধুিক ধরার ও তাহাদের সত ও খিষ্াস ; সনুহাত্ধ এবং 
উতিহালিক সর্ধজাতীয ্রণিদ্ধ বাকি 


যাবতীয় মংদ্কৃত, হাল ও প্রান গারগ। ছিনি রসি ভাষায় স্রিত 


আধ ও অনার্ধা জাতির ঘৃত্তাগ্ড। বৈ, গৌরাধিক ও 
গণের বিষরণ ; বেদ, হেযাঙ্গ, পুরাণ, তত খ্যাহরণ, খল্কার, 
জোতিৎ, ঞধ। উদ্ভিদ রমন, ভূত, প্রাণি, বিজ্ঞান, পাজোগ্যাথী, 
হোমিওপ্যাখী, বৈদাক ও চিকিংমাপ্রণালী ও হাব, 
শিল্প, ইন্তজাল, কৃষিতন্ত। 
বারন অকায়াদি 


. শপাপসপেপপাশি 


সপ্তম ভাগ). 


জা-তিব্বত ) 


মিত্রের ট্রীট, বিশ্বকোষ কার্যালয় হইতে ) 


(১৭১ নং নীলমণি 
্্ীনগেক্রনাথ বন্ধু লঙ্কলিত ও 
প্রকাশিত। 
কলিকাতা 
২ নং ভীম খোধের লেন, বেট ইডিন্‌ গ্রেছে . 
ইউ, লি, বন এও কোম্পানি ছার! মুদ্রিত। 


১৩৪৩ সান। 





সগ্তম ভাগ। 


জাইস 


জা (জী) জার়তে সন্বন্ধিনী যা, জন-ড টাপ্‌। ১ মাতা। 


২ দ্নেবরপত্বী। 
গবাদি উপপদ পরে থাকিলে জনধাতুর উত্তর ড হয়। যথা 
গবি জাতা গোজ। ইত্যাদি । ৩ জায়মান। “পরিপাহিনোজাঃ” 
(খক্‌ ১/১৪1৩৩) “জা! জায়মানঃ অন্মাভিঃ (সায়ণ) 
জাই, ,বোশাই প্রেসিডেদ্ির অন্তর্গত আদ্গদনগর জেলা- 
নিবামী এক জাতীয় ব্রাহ্মণ । ইহার! মহারাষ্ট্র মাতার গর্ডে 
ব্রাঙ্ণ পিতার গুরসে জন্মগ্রহণ করে এবং জারজ দোষে 
সমাজে পতিত ব্রাঙ্মণ মধ্যে গণ্য। ন্থান্তব্রাঙ্মণগণ ইহাদিগকে 
দ্বণা করেন এবং ইহাদের স্পৃষ্ট অন্ন জল গ্রহণ করেন ন|। 
ইহাদের বেশতৃষা প্রায় মরাঠী ব্রাহ্মণদ্িগের মত। পৌরোহিত্য 
. ব্যতীত ইহারা ব্রাঙ্মণদিগের আর মকল কর্ণাই করিয়া থাকে। 
কৃষি, বাণিজ্য, কেরাণীগিরি, চাকরি, ভিক্ষাবৃত্তি এই সকল 
ইহাদের উপজীবিক1। ব্রাঙ্গণদিগের স্ভায় ইহাদের ১০১২ 
বর্ষী় বালকের উপনয়নক্রিয়! সমাধা হয়, কিন্তু ক্রিয়াকর্নীপে 
বেদোচ্চারণ হয় না, অস্থান্ত মন্ত্রপাঠ হইয়া থাকে । ইহাদের 
মধ্যে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। 
- ইহাদের মধ্যে শ্বজাতিগ্রেম অত্যন্ত অধিক। কোন ছুরহ 
সামাজিক বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ 
. একত্র হইয়া স্থানীয় স্রাঙ্গণ পণ্ডিতের সাহায্যে শ্লীমাংস! 
করিক্না থাকেন। 
জাইস, ১ অযোধ্যা রায়বরেলী জেলার সল্লোন তহসীলের 
একটা পরগণা। পরিমাণফল ১৫৪২ বর্গমাইল. ইনার 
উত্তরে মোহনগঞ্জ পরপুণা, পুর্বে আমেদি পরগণা, দক্ষিণে 
প্রস্াপুর ও অতেহা পরগঞ্চ এবং পশ্চিমে রারবেরিলী গয়- 
ী। ইহার তৃষি 'প্রাযশঃ তাত উর্ধরা, কিদ্ধখাঁে স্থান 


জাওর! 


বিস্তীর্ণ উবরক্ষেত্ দৃষ্ট হয়। নিমডূমি সকল প্রতি বর্ধে বস্তার 
জলে ভুবিয়া যায়। জাইস মগন্বের নিকটস্থ ভূমি অতি 
স্বারধান্‌, তথায় পোস্তগাছ বহু পরিমাণে আবাদ হয়। এই 
পরগণায় মোট ১১৭টা গ্রাম আছে । ৫টা পাকা রাস্তা এই 
পরগণার ভিতর দিয়া গিযাছে। 

২ সলোন তহসীলের একটা সহর। অক্ষা* ২৬* ১৫৫৫ পট 
দ্রাথি' ৮১* ৩৫৫৫ পৃঃ.) রায়বেরিলী হইতে দুলতানপুরের 
রাস্তায় নাসিরাবাদের ৪ মাইল পশ্চিমে ও সলোনের ১৬ 
মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে নৈয়। নদীতীয়ে অবস্থিত। পুর্যে এই 
নগরের নাম উদয়নগর ছিল, পরে সৈয়দ সালার মসৌদ 
অধিকার করিয় বর্তমান নাম প্রদান করেন। চতুর্দিকে 
নুর আত্্কানন-পরিবেষ্টিত একটী উচ্চ ভূখন্ডোপরি এই 
নগর অবস্থিত। অধিবাসীর সংখ্যা ১১,৯২৬, তন্মধ্যে হিন্দু 
৬,৩৪৫, মুসলমান ৫,৫৬১ ও জৈন ২০। এখানে একটাও 
হিন্ুদেবালয় নাই। জৈনদিগের নির্টিত একটা পার্শনাথের 
মন্দির, মুমলমানদিগের ছুইটী বড় মসজিদ ও একটা সুনার 
ইমামবাড়া আছে । শেষোক্ত বাড়ীর ত্যস্ত ও প্রাচীরাদিতে 
কোরাণের ভাল ভাল অংশ সকল খোদিত আছে। যুসলমান- 
দিগের সাতে-যুন! গোড়াকাপড় ও অন্তান্ত কাপড় নানাস্থানে 
রপ্তানী হয়। এখানে সামান্ত সোর! তৈয়ার হইয়া থা্ধে। 
তিনটা বৃহৎ পাক্ষিক মেলা হন্ন। একটা গবর্মেনট স্থাপিত 
দেশীয় ও ইংরাজী ভাষা শিক্ষার্থ বিদ্ালয় আছে। , 

জাওর (দেশজ ) উদগার করিয়া পুনরায় চিবান। 

জাঁওরা, ১ মধ্যভারতের পশ্চিম মালব-এজেন্ির 'সধীন একটা 
দেশীয় রাজয। এই রাজ্য প্রধানতঃ ছুইখও পৃথক জনপদ লইয়া. 
গঠিত। সমগ্র রাজ্যের পরিমাণফল ৮৭২ বর্ণমাইলা। আর্ধযাবর্জ 


রজজাক 


শানে লাহাষ্য করিবার জন্ত হোলকর পাঠান সেনাপতি 
* আমীরখাকে জাওরা প্রদান করেন। ১৮১৮ খৃঃ অব তাহার 
€ সৈন্যদিগের বায়নির্বাহার্থ মেহিদপুরের যুদ্ধে যখন ঘংয়াজেরা 
মাণব জয় করেন, তখন জাওরারাজ্য গফুরর্থার অধিকারে ছিল। 
ইংরাজ গবর্মেন্ট তীহাকে ও উত্তরাধিকারীগণকে চিরস্থারীন্নপে 
এই স্থান প্রদান করেন। জাওরার নবাবগগ নামে মাত্র 
হোলকারের অধীন হইলেও ইংরাক্গ গবর্মেশ্টের শাসনভুক্ত। 
গ্রকুত উত্তরাধিকারী না থাকিলে মুসলমান প্রথানুদারে ইহার 
উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হয়। সমগ্র মালবের মধ্যে জাওরার 
পোস্তক্ষেত্র সর্বোৎকৃষ্ট । প্রবাদ আছে, পূর্বে এখানে রৌপ্যের 
খনি ছিল । এখানকার নবাব ১৫টী কান, ৬৯ গোলনাজ 
সৈম্ত, ১২১ অশ্বারোহী ও ২০* জন পদাতিক সৈন্ত রাখিতে 
পায়েন। সিপাহীবিদ্রোছের সমন্ন ইংরাঁজদিগকে সাহাধ্য করায় 
নবাবের মান্যতোপ বাড়াইয়! ১৩টী কর! হইয়াছে এবং বাধিক 
রাজস্ব কমাইন্না ১৬১৮১২ টাঁকা কর! হুইয়াছে। রাজপুতান! 
মালব রেট রেলওয়ে এই রাজ্য দিয়া গিয়াছে। 

২ মধ্যভারতের পশ্চিমমালৰ এজেন্সীর অধীন জাওর! 
বাজোর প্রধান নগর। ইহা রাজপুতান! মালবষ্টেট রেলওয়ের 
একটা প্রেদন। অক্ষা* ২৩" ৩৭ উঃ, দ্রাধি* ৭৫৮ পৃঃ 
নগরের অধিবামী-সংখ্যা ২১৮৪৪, তন্মধ্যে হিন্দু ৯৩৫০ 
মুসলমান ৯৮৯৬, জৈন ১৪০৫, পারসী ১৯, ুষ্ঠান ৭। কর্ণেল 
বর্থউইক এই নগরের রাস্তা ঘাট এবং বিখ্যাত প্রস্তর- 
সেতু নির্মাণ করেন। দক্ষিণে ২* মাইল দুরস্থ রৎলাম ও 
উত্তরে ৩২ মাইল দুরস্থ প্রতাপগড় পর্যযস্ত রেলওয়ে আছে। 
এখানে আফিম ওজন করিবার একটী আড্ডা, ডাকঘর ও 
টেপরিগ্রাফ আফিস, বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। 
পিরিয়া নামে একটা ক্ষুদ্র নদীতীরে এই নগর অবস্থিত। 

: বর্ষাকালে উহাতে ভীষণ বন্যা হয়। 

জাওলি, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে মুজাফর নগর জেলার একটা 
গ্রাম। এই নগর জাওলি পরগণার প্রধান স্থান। অক্ষা* 
২৯* ২৫ উঃ, ভ্রাঘি* ৭৭+ ৫৫পুঃ | 

২ রাপুতানার অলবার প্রদেশের একটা গ্রাম। এই 
গ্রাম মতুরা হইতে অলবারের পথে মথুরার ৫১ মাইল পশ্চিমে 
অবস্থিত। অক্ষা+ ২৭* ৩৩ উঃ, দ্রাঘি' ৭৬* ৫৬পুঃ। 

৩ (জাবলি)__বোম্বাইপ্রেসিডেম্সির অন্তর্গত সাতার 
জেলার একটা 'উপবিভাগ। পরিমাগফল ৪১৯ বর্গমাইল । 
গ্রামসংখা ২৫২। ইহাতে ৫টা ফৌজদারী আদালত ও ₹টা 
থানা আছে। 

জঁক ( দেশজ ) ১ সমারোহ। ২স্ত। 


[২] 


জাঁগরিতস্থান 


ভঁকড়, অরব্যাদি পছন্দ করিবার জন্ত স্থানান্তরিত করিলে যত- 
ক্ষণ পর্যন্ত পছন্দ ও ক্রয় ঠিক নাহয়, ততক্ষণ দোকানীর 
নিকট যে জিঙ্গা রাখিতে হয় তাহাকে জাকড় বলে। বিহার 
প্রদেশে ইহা জমানৎ অর্থাৎ নিরাপদে গবর্মেন্ট কোষাগারে 
টাক! জমা রাখা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। 

ভাখর, বর্থমান দ্বারভাল। জেলার একটা পরগণা। বাঘমতী ও 
করাইনদী ইছার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। দ্বারভাঙ্গার 
আদালতে ইহার বিচারাদি নিশপন্ন হয়। _স্বারভাঙ্াা হইতে 
পুশা, নাগর, বস্তী ও রুশেরা! পর্য্যস্ত রাস্তা এই পরগণা দিয়! 
গিয়াছে। 

জাগত (ব্রি) জগতীচ্ছন্দোহস্ত অণ্‌। জগতীচ্ছন্দযুক্ত মন্্রাদি। 
জগত্যাং ভবঃ অঞ্। অজ্গতীচ্ছন্দ। 

জাগত্য (ব্রি) পৃথিবীভব বস্ত। 

জাগভাট, রাজপুতানা ও উত্তরপশ্চিমপ্রদেশবাসী ভাটদিগের 
একটী শাখা । ইহারা তথাকার প্রধান প্রধান রাজপুত ও 
অন্তান্ত লোকের বংশাবলী ও চরিত লিখিয়া রাখে। 
[ভাট দেখ ।] 

জাগর (পুং) জা জাগরণে ভাবে-ঘঞ্‌ ততঃ গুণঃ (জাগ্রো 
হ্বিচীতি। পা ৭৩৮৫) ১ জাগরণ। (অমর) ২ অন্তঃ- 
করণের সমস্ত বৃত্তিপ্রকাশক বৃত্ভিবিশেষ, যে অবস্থায় অন্তঃ- 
করণের (মন বুদ্ধি অহস্কারের ) সমস্ত বৃত্তিগুলি প্রকাশিত হয়, 
সেই অবস্থার নাম জাগর। প্রাত্রিজাগরপরে! দিবাশয়ঃ 1” (দু) 

৩ কবচ। 

জাঁগরক (ভরি) জাগৃ-খুল্‌ গুণঃ। নিদ্রারহিত, জাগরণাবস্থ। 

জাগরণ (লী) জাগৃ ভাবে লুা্্‌। ১ নিদ্রাভাব, জাগ!। পর্য্যায়_- 
জাগর্যযা, জাগরা, জাগর, জাত্রিক্া, জাগন্তি। (অমরটা*) 

জাগরলমুড়ি (চাগরলমূড়ি ) মান্ত্াজ প্রেসিডেক্সির অন্তর্গত 
কৃষ্ণা জেলার একটা প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রাম বাগট্লা হইতে 
২১ মাইল উত্তরপূর্ব অবস্থিত। এখানে কএকটা প্রাচীন 
দেবমন্দির আছে। 

জাগরিত (রী) জাগ্‌ ভাবে ক্তঃ। ১ জাগরণ, নিজ্রাভাব। 
২ সাংখ্য মতে-_যে সময় আত্মা, ইন্দ্রিয় ্রণালিকা দ্বার! গ্রতি- 
বিশ্বর্ূপে সমস্ত অর্থ গ্রহণ করে, সেই অবস্থার নাম জাগরিত। 
বেদাস্ত মতে যে সময় মোপধি অস্তঃকরণ ও ইন্জিয়সমূহ 
অনুমেয় ব্যবহারিক স্কৃঘ বিষন্ন সকল অন্তব করে, সেই 
অবস্থাবিশেষ। 

জাগরিতা! (তরি) জাগৃ-তৃচ্‌ টাপু। জাগরণশীল। 

জাগরিতস্থান (পুং) জাগরিত) স্থানমন্ত। বেদাত্তমত, সিদ্ধ 
বৈশ্বানর আত্ম! । ইহার শ্বরূপ মুণওকোপনিষদের ভাঙ্ে এই 


জাগীর 


প্রকার লিখিত আছে--”আগরিতস্থাদে! বহিঃগ্রজঃ সপ্া 
একোনব্ধিশতিমুখঃ স্থুলভূগৈশ্বীনরঃ প্রথম? পাদঃ। (সু ) 
জাগরিতং স্থানমন্তেতি জাগরিতস্থানঃ। আন্ত স্থানং জাগরিতং, 
ইঞ্জিয়ৈরর্থজানে হ্প্দর্শনহেতুর্ক্ষয়ে চ জাগরিতং আগচ্ছন্‌ 
স্বোপধিবস্তঃ করণেক্জিগসচিবস্ততদিজিবিষয়াননুমেয়ান্‌ স্ুলান্‌ 
ব্যবহারিকান্‌ সর্বানন্ৃতবতি ।” 
জাগরিতস্থান, বহিঃগ্রজ্ঞ, অপ্তাঙ্গ একোনবিংশতি মুখ, 
স্থলতুক, বৈশ্বানর প্রথম পাদ । উপাধিযুক্ত আত্মা, যে আত্মা 
আপনার উপাধিতে আপনি অলীক স্বপ্ন দৃষ্ট পদার্থের স্তায় 
অথবা রজ্জুতে সর্পের ন্যায় অন্তঃকরণের সহিত ইন্জিয় দ্বারা 
ব্যবহারিক অনুমেয় স্থূল বিষয় অনুভব করে, দেই আত্মার 
নাম জাগরিতগ্থান, অর্থাৎ আত্মা আপনার মায়ায় আপনি 
মোহিত হইয়! যে সময় শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ অনুভব করে। 
জাগরিতান্ত (পুং) জাগরিতন্ত অন্তঃ তত্র বিজ্ঞেযঃ। জাগ- 
বিতমধ্য, জাগরিত ইন্জিয় দ্বরা আত্মার বিষয়-গ্রহণরূপ 
অবস্থাবিশেষ। " 
শনবপ্নান্তং জাগরিতান্তঞ্চোতৌ যেনামুগঞ্ঠতি”(কঠোপনিষত্) 
ন্থপাস্তং স্বপ্রমধ্যং স্বপ্নং বিজ্ে়ং? (ভাম্ঘ) 
ভাঁগরিন্‌ (ভরি) জাগরো জাগরণং অন্তাস্ত জাগর-ইনি (অত 
ইনি ঠনৌ। পা! ৫২১১৫) ১ জাগরুক্‌। (হেম') 
জাগ্‌ শীলার্থে পিনি। ২ জাগরণশীল। 
জাগরিঝু) (তি) জাগর-ইফুচ। জাগরপশীল। 
জাঁগরূক (ত্রি) জাগর্তি জাগৃ-উক (জাগরূক। পা এ২1১৬৫) 
জাগরণশীল, জ।গরণবর্তা। পর্য্যায়--জাগরিতা, জাগরী। (হেম') 
দস্বপতো জাগরূকস্ত াথার্থযং বেদকস্তব” (রঘু ১০1২৪) 
২ কর্তব্যপালনাদি অর্থের প্রতি অপ্রমত্ত। 
পৰর্ণাশ্রমাবেক্ষণজাগনূকঃ।” (রঘু ১৪1৮৫) 
জীগর্তি (স্ত্রী) ভাগ ভাবে ক্ষিন্। জাগরণ। (রায়মু*) 
জাগর্ধ্যা (স্ত্রী) জাগৃযক্‌ (জাগ্রো হবিচীতি। পা ৩৩।১৯) 
টাপ্‌। জাগরণ। (অমর) 
জাগীর, মানা প্রেমিডেন্দীর অন্তর্গত চিঙ্গলপত জেলার 
এতিহাসিক নাম। মুসলমান সম্রাটুদিগের নিকট হইতে 
খ্অমিদারী দান পাইলে উহ্ধাকে জাগীর বা জায়গীর বল! হইত। 
তদহুসারে ইহার জাগীর নাম হইয়াছে । আর্কটের নবাবের ও 
'াহার পিতার উপকার করায় ইষ্টইগ্ডিয়৷ কোম্পানি ১৭৬* 
ধৃঃ অবে সনম দ্বার! এই জান্গীর প্রাপ্ত হন। দাক্ষিণাত্যে 
প্রথমে ইংরাজের! যে দকল স্থান প্রাপ্ত হন, তন্মখ্যে জাগীর 
একটা প্রধান। ১৭৩ খু অন সম শাহ আলম্‌ এ সনদ 
অনুমোদন কয়েন! 


[ ৩] 


জাঙ্গল 


জাগুড় (পুং) জগুড়ে তদাখ্যয়া গ্রশিদ্ধে দেশে ভব, ইত 
১ দেশবিশেষ। জাগুড়দেশ। ২ কুন্কুম। 
ধঅরভিটৈগ্ভমগাদ্রথো ২প্িশৌরেকবনিং আাগুড়রদুমাতিতামৈ। 
(মাঘ ২০।৩) (ব্রি) ৩ জাগুড়দেশবানী | * 

“জাগুড়ান্‌ রামঠান্‌ সুগ্ডান্‌ স্ত্ীরাজ্যানথ গঙগনাম্‌” (ত1* ৩৫১২৪) 

জাগৃবি (%) জাগি সাক্ষিস্বরূপতয়। জাগৃ-কিন্‌ (ভূ শুক্ত্‌ 
জাগৃভ্যঃ কিন্‌। উ৭্‌ ৪1৫৪) ১ অগ্নি । (ছেম") তরি) ২ জাগরণশীল। 

“জনস্ত গোপা! অজনিষ্ট জাগরবিরগ্সিঃ* (খাক্‌ ৫১১1১) 'জাগৃবিঃ 
জাগরণশীলঃ সদা অপ্রমত্তঃ (সায়ণ)  , 
(পুং) ৩ নৃপ। (উজ্জল) (ত্রি) ৪ সদা নিজকার্ষ্যে অপ্রমন্ত। 
জাগ্রিয়। (শ্রী) আগৃ-ভাবে শঃ রিঙাঁদেশঃ | জাগরণ । (রাষমু') 
জাঘনী (ভ্রী) জঘনন্ত সমীপং জঘন-অণু ততঃ স্তরিয়া ডীগ্‌। 
১ উরু। (ব্রিকা' ) জঘনন্তর্ধে জঘনৈকদেশে ভবঃ অণ্‌ ভীপ্‌। 
২ পুচ্ছকাণ্ড'। “অথ জাঘস্কা পডীঃ সংযালয়স্তি জঘনার্দং জাঘনী 
জধনার্ধীতঘৈ যোষায়ৈ প্রজাঃ গ্রজায়স্তে ।” ( শত* বরা" ৩/৮৫।৬ ) 
“বনিছু জাথনি চাবপ্তবি” (কাত্যা'শ্রৌ" ৬৭১ ) 
জাঘনী শব্দের অর্থ মতান্তরে অনেক প্রকার। পুঙ্ছদ 

(হরিম্বামী।) বালদগ্ুড (মাধবাচার্ধয |) যাহার দ্বারায় মশক 
দুর কর! যার়। (ধূর্স্বামী।) বালধি। (ভ্ঞানদীপিকা ।) 
[ জাঘনী দেখ। ] 

জাঘুরি, আফগানস্থানের জাতিবিশেষ। ইহারা হাল্গারাদিগের 
এক শ্রেণীমাত, এক দিকে কাবুন ও গজনীর সীমা হইতে 
হিরাত ও অন্যদিকে কান্দাহার হইতে বাল্খ এই চতুঃসীমার 
মধ্যে বাস করে। 

জাঙ্গল (লী) জঙ্গলেযু স্থলকপণ্ডবিশেষেষু ভবং। জঙ্গল-অণ্‌। 
১ মাংস। (হেম') (পুং) জঙ্গলে ভবঃ জঙ্গল-অণ্‌। ২ কপিঞ্ল 
পক্ষী। ৩ ৰারিহীন দেশ যে স্থলে বৃক্ষ ও পানীয় অর্প এবং 
শমী, করীর, বিশ্ব, অর্ক, পীলু। কর্কদ্ু প্রভৃতি নানাগ্রকার 
সুন্বাছ ফল জন্মে এবং হরিণাদি পশুগণ বাস করে, সেই 
স্থানের নাম জাঙ্গল *। 

সে স্থলে উদক ও তৃণ অন্ন, বাু ও আতপ অত্ন্ত অধিক 

অথচ প্রচুর পরিমাণে ধাস্থাদি উৎপন্ন হয়, সেই স্থানের নাম 
জাঙ্গল। “ম্বল্লোদক তৃণোর্ধস্ত গ্রবাতঃ: গ্রচুরাতপঃ | সয়ে 
জাঙ্গলোদেশ:ঃ বহুধান্তাদিসংযুতঃ ॥৮ 

যে স্থলে চারিদিকে মৃগতৃ্1 ( অর্থাৎ মরীচিকা, বালুকা- 

ময় স্থান ), বৃক্ষসমূহ অত্যর্থণীল, সুর্য্যেয় ধুকিরণ অতি প্রথর, 

9 "জাকাপ-গুত্র উচ্চ ব্লগ নীয়পাদপঃ। 

শমীকরীরবিঘার্কগীনুকর্ষন্ধুনছুল:। 
সুই ফলবান্‌ দেলে। বাতলে! জাঙগল! শ্ৃত: 1" (হজ) 


জাজগড় 


পু্ধরিধী জলহীন, কূপ জলদ্বারা সকল কার্য সাধিত হয়, শরীর 

' সকল শুফ শালিশস্ত সকল হিমপতনজাত, সেই স্থানের নামও 
'জাঙ্গল। সেই স্থানের গুগ__বাতপিত্রকারক, রক্ষ ও উঞ্ণ। 
তথাকার জলের গুণ-_রক্ষ, লবণ, লঘু, পথ্য, অগ্লি ও 
কফবিকারকারক। (ঝি) ৪ স্থলজ পঞ্তবিশেধ, ইহা হরিণাদি 
ভেদে নানা প্রকার। [পণ্ড দেখ। ] হরিণ, এণ,"্কুরঙ্গ, খষা, 
পৃঘত, ন্যঙ্ু, শন্বর, রাজীব প্রভৃতি। 

ইহাদের মাংস গুণ-_মধুস, রুক্ষ, কষায়, লঘুঃ বল্য, বৃংহণ, 

বৃষ্য, দীপন, দোষহারক, মুক গাগদিততবাধিষধ্যনাশক, রি, 
ছর্দি, প্রমেহ, মুখঙ্রোগ, ল্লীপদ, গলগণ্ড ও বায়ুনাশক। 
(ভাবগ্র" ) শীতল ও মহ্থষ্যের হিতজনক ”- (রাজবন্লভ) 

জাঙ্গলপথিক (তি) জঙ্গলন্থঃ পন্থা; ঢাচ্মাপান্তঃ ॥ ১ জঙ্গল 
পথ দ্বারা আহত | ২ জঙ্গলপথ-গমনকারক। 

জাঙ্গাল (দেশজ) ১ স্তুপ ।২ নদ্যা্দির জলুরোধার্থ উচ্চবাধ। 

জাঙ্গিহরিতকি (দেশজ) হরিতকী ভেদ। 

জাঙ্গীরপত্তন, ঢাকানগরের পুরাতন নাম। প্রবাদ সম্রাট 
জাহাঙ্গীর এই নাম প্রদান করেন। এখানে ঢাকেশ্বরী নামে 
দেবী আছে । [ঢাকা দেখ। ] 

জাঙ্গলিক (পুং) জাঙ্গলী বিষবিদ্যা তামধীতে ইতি ঠন্‌। 
বিষাবৈদ্য, বিষচিকিৎমক। ূ 

জাঙ্কুলি (পুং) জাক্ুলঃ অঙ্গুলভবঃ সর্পাদিগ্রাহতয়া অন্তত 
জাঙ্গল-ই.। ব্যালগ্রাহী, সাপুড়িয়া। 
প্পরীক্ষিতং সমন্্ীয়াৎ লাঙ্গলিভিঃ ভিষগৃ তঃ 1” ( বৈদ্যক) 

জাঙ্কুলী (স্ত্রী) জঙ্গুলন্ত ইয়ং ইতি অণ্‌ ততো ভীগ্‌। বিষবিদ্যা। 

জাঙ্ঘনী (তরী) জঙ্ঘা। [জাঘনী দেখ। ] 

জাঙ্ঘগ্রহতিক (তরি) জঙ্ঘ দ্বারা আঘাতজনক। 

জাঙ্ঘলায়ন (পুঃ) প্রবরখধিভেদ। 

জাঙ্ঘি (তরি) জজ্ঘায়াং ভবঃ জঙ্যাইঞ। 
জঙ্ঘামন্বন্বী। 

জাঙ্িক (ব্রি) জঙ্ঘাভিশ্চরতি ইতি ঠন্‌ (পর্পাদিভ্যষ্ঠন্। পা 
৪81১২) ১ উষ্র। ২ শ্রীকারী বৃক্ষ । (রাজনিং) জঙ্ঘতি জীবতি 
(বেতনাদিভ্যোজীবতি পা* 8181১২) ইতি ঠন্। ৩ জঙ্ঘাজীবী, 
ধাবক, যাহারা জজ্ঘাবৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্বাহ করে। 
পর্যায় জঙ্যাবরিক। ৪ প্রশস্ত জঙ্ঘাবিশিষ্ট। 

জাঙ্ঘিকাহ্বয় (পুং) শ্রীকারী মুগ। 

জাচন্দার (দেশজঠ যে যাচাই করে, যাচনদার। 

জাঢন্দারী (দেশজ ) যাচনদারের কাধ্য। 

জাচা (দেশজ ) ১ যাঁচাই করা। ২ প্রার্থন!। 

জাঙ্গড় (পুং) অজমীঢ রাজ্যাস্থিত নগর়বিশেষ । এই স্থান 


জজ্ঘাডৃতঃ 


[৪ ] 


জাজিম 





কোটানগরের জালিমসিংহ ১৮*৩ খৃঃ অন্দে উদয়পুর হইতে 


' বিচ্ছিন্ন করে। ইহার অধীনে ৮৪ খানি গ্রাম আছে, তগমধ্যে 


২২খানি গ্রামে কেবল মীন জাতির বসতি । তাহার! রূপবান, 


 ধলবাঁন ও যোদ্ধা। ইহারা অর্থ বারা রাজাফে ফর দে মা, 


পরিশ্রম দ্বারা শোধ করে। ইহারা হিন্দু, প্রায় সফলেই 
শিবোপাসক । 


জাজপুর (পুং) নগরবিশেষ। কটক ন্লাজ্যে বৈতরণীর 


দক্ষিণদিকে কটক নগর হইতে ৩৬ ক্রোশ পূর্বব উত্তরদিরে 
অবস্থিত। [যাজপুর শবে বিস্তৃত বিবয়ণ দেখ। ] 


জাজল (পুং) অথর্বাবেদের এক শাখা। 
জাজলি (পুং) এক খধি। 


অথর্ববেদবেত্বা পথ্যের শিখা । 
এক সময্ব ইনি মমুদ্রতটে ঘোরতর তপন্তার অনুষ্ঠান করেন। 
ক্রমে তপঃপ্রভাবে ত্রিভুবন ভ্রমণ করিয়া মনে মনে চিন্তা 
করিলেন, এ জগতে আমিই একমাত্র অদ্বিতীয় তপন্থী। 
অন্তরীক্ষস্থিত রাক্ষগণ তাহার মনোগর্ঝ বুঝিতে পারিয়। 
তাহাকে কহিল, ভদ্র! তোমার এইগ্রকার মনে কর! 
সর্বতোভাবে অন্তায়। বারাণসীনিবাসী বণিক্‌ তুলাধারও এ 
কথ! বলিতে সাহুসী হয় না। এ কথ শুনিয়া তিনি তুলাধারের 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে বারাণসীতে গমন করেন। তথায় 
তুলাধারের নিকট বিবিধ সনাতন ধর্মমবিষয়ক উপদেশ শ্রবণ 
কন্ধিয়! শান্তিপাভ করেন। (ভারত শাস্তি) এই জাজলি 
খধিপ্রবরগ্রবর্তক। ( হেমাদ্রিব্রং) 

২ ব্রঙ্ষবৈবর্ত পুরাণোক্ত জনৈক বৈদ্য । 

জাজল্লেদেব, দাক্ষিণাত্যের জনৈক প্রাচীন রাক্সা। ইনি চেদি- 
রাজ কোক্কলের বংশে পৃর্থীশ বা পৃর্থীদেবের গুরসে জন্মগ্রহণ 
করেন। অনেক শিলালিপিতে ইহার নামোল্লপেখ আছে। 
রত্বপুরে ইহার রাজধানী ছিল। তথাকার ৬৮৬ চেদদিসংবৎ 
জ্ঞাপক এক শিলালিপি পাঠে জানা যায়, ইনার মাতার না 
রাজললা। তাহাতে আরও লিখিত আছে, চেদিয়াজের সহিত 
তাহার সৌহার্দ্য ছিল, কান্তকুজ ও জেল্জাতৃক্তির রাজগণ 
তাঁহাকে মান্য করিতেন। তিনি সোমেশ্বর নামক জনৈক 
রাজাকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া অবশেষে মুক্তি দেন এবং 
দক্ষিণ কোশল, অন্ধ, থিমিড়ী, বৈরাগড়, লতিকা, ভানাড়া, 
তলহারি, দণ্ড কপুর, নন্দাবনী ও কুদ্ুট প্রভৃতি মগ্ডলপতিদিগের 
নিকট কর ও উপচৌকনাদি প্রাপ্ত হইতেন। [ ছৈহয়- 
রাজবংশ দেখ।] 


জাজল্লপুর, দাক্ষিণাত্যের একটা প্রাচীন নগর আজললদেব 


এই নগর স্থাপন করেন। 


জাজিম (উর্দ.) মেজের উপর পাতিবার চিত্রিত বগ্াবিশেষ। 


জাট 
০০০১১১১১ 
মচয়াঁচর মোটা দেশী কাপড়ের উপর ছিটু করিয়া ইহা প্রস্তুত 
হয়। ভারতবর্ষের বোদ্াই প্রেসিডেন্সি, পঞ্জাৰ গ্রতৃতি স্থানে 
প্রন্তত হইয়া থাকে। 
জাজদেব, নয়চন্রহরিপ্রমীত “হন্দীর-মহাকাব্য* লাক সংস্ত 
গ্রন্থ বর্ণিত রণস্তস্তপুর়রাজ হন্মীরের সেনাপতি । ' 
জাজন (ব্রি) জজ যোখে তাচ্ছীল্যে পিনি। যোঁধশীল, যুদ্ধ 
করা যাহাদের স্বভাব । ্ 
জান্বলামান (ত্রি)তৃূশং জলতি জল-বঙ্শশানচ। অত্যুজ্জল, দেদী- 
প্যমান। “জাজল্যমানং তেজোভিঃরবিবিশ্বমি বান্বরাৎ।” (চ্ী) 
জাঝালি (পুং) জঝ সংঘাতে-ঘঙ্‌ তং লাতি-লা-ডি। বৃক্ষভেদ | 
জাট, ভারতবর্ষের একটা বিস্তৃত জাতি। ভারতবর্ষের উত্তর- 
পশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব, সিদ্ধু, রাজপুতনা, এমন কি আফ- 
গানস্থান, বেনুচিস্থান প্রভৃতি প্রদেশের অধিকাংশ অধিবাসীই 
জাট জাতীয়। জাট জাতি অতি বহুল এবং ভিন্ন ভির 
নামে অভিহিত হুইয়! থাকে । ফল কথ৷ ভুতি, জিতি, জিৎ, 
ছুট বা! জাট যে নামই হউক, তিন শতাব্দী পুর্বে ভারতবর্ষে 
অন্তান্ত জাতি অপেক্ষা উহাদের সংখ্যা সমধিক ছিল। জাট 
জাতির উৎপত্তিতত্ব সম্বন্ধে সকলে এক মত নছে। কেহ 
বলেন, দেবাদিদেব মহাদেবের জটা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে 
বলিয়া! এই জাতি জাট নামে খ্যাত | কেহ বলেন, ষছবংশ 
হইতে এই জাতির উদ্ভব এবং যু অথব! যাদব শবের 
অপত্রংশ হইতে আট কথার উৎপত্তি হইয়াছে । আবার কেহ 
কেহ বলেন, জাট জাতি চক্জহ্র্যবংশীয়। অধ্যাপক লাসেন- 
প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলেন, মহাতারতে যে মন্ত্র ও জার্ভিকগণের 
উল্লেখ আছে, জাট জাতি তাহাদিগের অন্তভূক্ত। আবার 
কেহ কেহ বলেন, জাটগণ রাজপুত--কোন নিয়শ্রেণীর রাজ- 
গুত শাখা হইতে উৎপন্ন বলিয়। রাজপুতসমাজে ইহাদিগের 
যথোচিত সম্মান নাই। এই মতাঁবলম্বী পণ্ডিতগণ বুলেন, যে 
ঝাজপুত ও জাটদিগের মধ্যে জাতিগত বিশেষ কোন পার্থক্য 
নাই? তবে ব্যবসায়ের তারতম্যানসারে ইহাদিগের মধ্যে 
সামাজিক প্রভেদ ঘটিয়াছে। ৩৬্টা রাজপুত বংশের মধ্যে 
জাটদিগেরও উল্লেখ আছে। পূর্বে রাজপুতগণ জাটদিগের 
সহিত পরিণয় শুত্রে বন্ধ হইতে কিছুমাঅ লজ্জিত হইত না, 
এখন যদিও ইছাদিগের সহিত রাজপুতদিগের প্রকাশ বিবাহ 
প্রচলিত নাই, তথাপি স্বাজপুতগণ বৈবাহিক সম্বন্ধ হইতে 
সম্পূর্ণরূগে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে নাই। 
জাটগিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটা গ্রবাদ আছে! একদিন 
একটা গ্জরজাতীয় ভ্রীলোক মাথার একটা জনপূর্ণ কলসী 


লইয়া যাইতে ছিন। নেই সময একটা ছি হি উদ 


ঘা 


[৫] 


জাট 


ছয়া পলাইতে ছিল। লৈই ভ্্রীলোকটী পায়ে করিয়া! মহিষের 
গলার দড়ি এমনই জোয়ে টাপিক়। ধর়িল যে মহিষ আয় একপদও 


অধর হইতে পারিল না। একজন রাজপুত রাজ! অনড়িদুর 


হইতে সেই জ্রীলোকটার এই কার্ধ্য দেখিয়া.অতি সন্ত হু্সা 
তাহাকে আপন বাটাতে লইয়া! যান। রাজপুত ও এই গুর্্জর- 
জাতীয়া,স্রীলোকের সংমিশ্রণে একটা নূতন জাতি গঠিত হইল । 
এই জাতিই জাট বলিয়! প্রসিদ্ধ। অধিকাংশ জাটই তাহা- 
দিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে উক্ত,বিবরগ বলিয়া থাকে। 

যুরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন, জাটগণ ভারতের জাদিম 
অধিবাসী নহে। বজ্িয়ারাত্যের অধঃপতনকালে অক্সস্‌ 
নদীতীরে বজি,য়া ও খোরাসানের মধ্যবর্তী স্থান হইতে মীদীয় 
(শক )-গণ ভারতাভিমুখে অগ্রসর হয়। ইহারা ক্রমে ভারতে 
প্রবেশ করিয়াছে? এই সিদীর়গণের এক শীখ! সিদ্ধুদেশে 
আসিয়া "্থায়ীভাবে বাস করে ও মেদ নামক অগর শাখা 
গঞ্জাবে প্রধেশ করে। কাম্পিয়ান্‌ হুদের নিকটবর্তী স্থান 
হইতে আসিয়া যাহার! সি্ধুনদের অপর পারে বাস করিয়া 
ছিল, তাহার! অতিশয় বলশালী ও সাহুসী। সুলতান মাদ্ষদ 
সোমনাথ মন্দির হটুতে বহুসংখ্যক ধন রত্ব লু$ন করিয়৷ যখন 
গজনী অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে 
একদল জাট কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হন। 
৪১৬ -হিজরা ( ১৭২৬ খৃং অবো) সুলতান মান্দুদের সহিত 
জাটদিগের একটা ভয়ানক যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে অনেক 
জাট নিহত হয়; কতকগুলি পলায়ন করিয়া বিকানের রাজ্যের 
হুত্রপাত করে। সম্রাট বাবরও জাটগণ কর্তৃক অনেক ক্ষতি- , 
গ্রন্থ হুইয়াছিলেন। 

খৃ্টীয় চতুর্থ শতাবীতে পঞ্জাবে জুটি বা জাট রাজ্য 
প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্ত ইহার কতকাল পূর্বে এই জাটজাতি 
এই প্রদেশে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে, তাহা! নির্ণর কর! 
দুঃসাধ্য । এই জাতি ভারতবর্ষে সুসলমান শাসন বিস্তারের 
বিরুদ্ধে বিশেষ বাধ! প্রদান করিয়াছিল। প্রথমে কতকগুলি 
একত্রে অবস্থিতি করান্প ক্রমে ইহাদিগের মধ্যে জাতীয় ভাব্‌ 
ছম্মিলে ইহারা একটা রাজ্য স্থাপন করিবার অভিলাষী হয়,” 
পরে চূড়ামণের নেতৃত্বে ইহার কতকরুতকাধ্যও হইয়াছিল 
এবং হূর্ধ্যমলের অধীনে ইহার! প্রক্কতরূপে তরতগুরে 
একটী জাট রাজ্য স্থাপন করে। [ভরতগুর দেখ।] 

পাশ্চাত্য মতে, সিদীয় জাতীয় ল'টগণ বৌলান্‌ গিরিসঙ্কট 
অতিক্রম করিয়া! সি্ুনদের প্রান্তর ' ভূমির মধ্য দিয়া সিদ্ধ_ও 
পঞ্জাব প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে) ইহার! 
হিমালয়ের পার্বতী প্রদেশের নিযনতাগে বাস করে নাই! 


সিন্ধু শ্রদেশের উদ্ধভাগের অধিকাংশ অধিবালীই জাটবংবীয় 
এবং ইছাদিগের ভাষাই প্রদেশীয় চলিত ভাষা । পুর্বে 
'সিম্মদেশে জাটগণেরই প্রভূত্ব ছিল, কিন্ত এখন আর নাই. 
পঞ্জাবের অধিকাংশ অধিবাদীই জাঁট, ইহাদের সংখ্যা 98+ লক্ষ । 
দোয়াব হইতে মূলতান পর্য্স্ত তৃভাগ জাটদ্িগের অধিক্কৃত। 
পঞ্জাবের অধিকাংশ জাট কৃষিদীবী। আধুনিক শিখ- 
গণের অধিকাংশ জাটবংশ হইতে উৎপন্ন। পঞ্জাবের অনেক 
জাট মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। ইহারা আরেন, বাগৃরি, মালবার, 
রগ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শাখায় বিভক্ত.। পঞ্জাবের পূর্বাংশে, 
জয়শালমের, যোধপুর, বিকানের প্রভৃতি প্রদেশে হিন্দুধম্মীব- 
ল্বী জাটগণ বাস করে। বরেলি, ফরুখাবাদ, গোয়ালিয়র 
প্রভৃতি প্রদেশেও জাটগণ বিস্তৃত হইয়াছে । ভরতপুর, দিল্লী, 
দোয়ার, রোহিলথগ্ড প্রভৃতি স্থানেও জার্টগণের বান দেখিতে 
পাওয়া যায়। উত্তরপশ্চিমের জাটজাতি পচ্ছাদ এবং 
হেলে নামে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত । পচ্ছাদ জাটকে পুরাতন 
পঞ্জাববাসীর দ্বণারু বাক্যে "পচ্ছাদা” বলিয়া থাকে। কাল 


সাপ এবং বুড়ো মহিষ গাধা সম্বন্ধে যে প্রবাদ আছে, পচ্ছাদার' 


উপরও সেই প্রবাদ আরোপিত হইয়া গ্রাকে। তাহা! এই-_ 

ববুড়ী ভৈংস পুরাণা গাড়া । 

কাল! সাংপ ওঁর সগা পচ্ছাদা ৷ 

কুচ্ছ লাভ হুআ] তৌ হুআ! ন খাদই খাদা। 

পুর্বে জাটগণ সকলেই এক সাধারণ নামে অভিহিত 
হইত। ইহারা আবর নামেই প্রসিদ্ধ ছিল। তখন ইহার! 
প্রতিবাসী অথবা! অপরের গৃহপালিত পশ্বাদি অপহরণ করিত । 
অনেকেই রাজপুতবংশ হুইতে উদ্ভৃুত বলিয়া পরিচয় 
দেয়। বলন ও নোহাঁল জাটগণ চৌহানবংশ হইতে এবং 
সরবত ও সলফলান জাটগণ তুয়ারবংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া! 
থাকে। কোন কোন যুরোগীয় প্ডিত বলেন, ভরতপুরের 
জাটগণ ও সিদ্ধুপ্রদেশীয় জাটগণ ভিন্ন ভিন্ন শাখা হইতে 
উদ্ভৃুত। আবার কেহ কেহ বলেন, জাটগণ সকলেই 
এক বংশোৎপন্ন, তবে জাটগণ প্রথমে . দিন্ধুপ্রদেশে 
উপনিবেশ স্থাপন করে, পরে বক্তিয়া। হইতে অনেক জাঁট 
ভারতে প্রবেশ করিলে তাহার! ক্রমে অগ্রসর .হইয়া 
রাজপুতনায় অবস্থিত হইয়াছে । সময়ের অগ্রপশ্চাদ্‌ নিবন্ধন 
এবং আবাস-পনিবর্ডন জন্ত তাহারা প্রধান শাখার সহিত 
মিশ্রিত হইন্ডে গারে( নাই। 
জাটদিগের মধ্যে কতকগুলি হিন্দু ও কতকগুলি 

সুমলমান। মুসলমানগণ বলে, তাহার! গজনী হইতে ভারতে 
আগমন করিয়াছে। উত্তরপশ্চিম ও সিদ্ধুপ্রদেশীয় অনেক 


[ ৬ ] 


জাট 


জাট মুসলমান-র্শাবলম্বী নহে) কিন্ত ইহাদের আচার 
ব্যবহারও সম্পূর্ন হিশদুয়তান্যাী নছে। ইহাদের বিশ্বাস-__ 
বিশ্বননী ভবানী এক জাট কন্তারপে অবতীর্ণ হুইয়া- 
ছিলেন, এই শিশ্বীসে ইহারা সেই” ভবানীর আরাধনা 
ব্যতীত হিন্ুধর্পের অন্ত কোন বিধান গ্রাহথ করে ন!। 
পৌরাণিক আখ্যার্লিকায় ইহাদের আস্থা অতি অল্প। একফ- 
মাত্র অনাদি ঈশ্বরের উপাসনা করিতে ইহার! বিশেষ অনুরক্ত। 
এই জাটদিগের মধ্যে বিবিধ শ্রেণীবিভাগ দেখিতে পাঁওয়! 
যায়। কোন কোন শ্রেণীতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর তাহার 
পত্ধীকে বিবাহ করিবার নিয়ম প্রচলিত আছে। বিবাহকালে 
পাত্র ও পাত্রীর মন্তকোপরি কেবলমাত্র একটা চাদর 
দেওয়া হয়, এই নিমিত্ত এই বিবাহ্প্রথাকে চাদর-চলন+ 
কহে। এই প্রদেশে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অতি অল্প? অর্থ 
দ্বার পাত্রী ক্রয় করিতে হয়) এই অস্গবিধার জন্তই 
বোধ হয় ভ্রাতৃপত্বী-বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে। গঞ্জা- 
বের মুমলমান জাটগণ ভরৈচ এবং গগ্ডাল নামক ছুইটা 
প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত । গুজরাট এবং শাহপুরে গগ্ডাল 
বংশীয়দিগের সংখ্যা অধিক-_ইহারা অতিশয় দৃঢ়কায়, সাহসী 
এবং বলিষ্ঠ, ইহারা দীর্ঘ শ্শ্রু রাখে ও তাহা নীলবর্ণে রঞ্জিত 
করে। গুজরাট ও তন্সিকটবর্তী জাটগণ বিতস্তা নদীর 
তীরবর্তী উর্বর! প্রদেশকে “হিরাট" কহিয়া থাকে । এই 
জন্য ও প্রাচীন সংস্কত গ্রন্থে তাহাদের কোন বিবরণ নাই 
দেখিয়া, যুরোপীয় পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে মধ্য এসিয়ার 
আদিম অধিবাসী বলিয়! স্থির করেন। কিন্ত জাটদিগের 
ভাষার সহিত আর্য্যদিগের ভাষার অতিশয় নিকট নন্বন্ব, ইহারা 
পঞ্জাবী ও হিন্দি ভাষায় কথা বলে । যদি জাটগণ সিদীয় জাতি 
সমুডূত হয়, তবে তাহাদিগের ভাঁষ! কিনে বিলুপ্ত হইল? 
মুমনম।ন কর্তৃক পরাজিত হইয়। অন্থান্ত রাজপুতদিগের স্ত।য় 
জাটগণও রাজপুতানায় প্রবেশ করিয়াছে এবং তথাক্ন অনেকেই 
ক্কষিব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। ভরতপুর ও ঢোলপুর 
ছইটীই জাটরাজ্য। পঞ্জাব ও রাজপুত।নার অধিকাংশ স্থলে 
হিন্দু ও মুলমান জাটগণ একত্র অবস্থিতি করে এবং সেই 
জন্তই তাঁহাদিগের আচার ব্যবহারের কোন কোন অংশে; 
সাদৃহী দেখা যায়। লাহোর ও শতক্রর উচ্চভাগন্থ জাটগণ প্রায় 
সকলেই হিন্দু। পঞ্জাবের জাটগণের সকলেরই উপাধি সিংহ 
এবং অন্তান্ত প্রদেশের হিন্দু জাঠগণ হইতে তাহাদের পরিচ্ছদ 
বিভিন্ন । ইহারা গ্রায় সকলেই শিখধর্পমাবলদ্বী। দিল্লী, ভরতপুর 
প্রভৃতি স্থানের জাটদিগের সকলের (উপাধি সিংহ নহে, 
তাহাদের কাহারও ক্কাহারও উপাধি ম্। সিছুপ্রদেসী 





জাটগথ কৌধ নামে খ্যাত ও বহুসংখ্যক চ্ছু্র দুর শাখার 
বিভক্ত । ইহার! অতিপয় পরিশ্রমী) তৃমিকর্ধণ, পশ্থাদিপালন 
প্রভৃতি ব্যবসাঁয দ্বারা জীবিকা! নির্বাহ করে। যাহার নিজের 
জমী ন! থাকে, সে কোর্ন জঙ্গীদার়ের অধীনে ভূমিকর্ষণ কার্যে 
নিযুক্ত থাকিগ্না বেতন শ্বর্ধপ কিছু কিছু ফসল গ্রাপ্ত হয় 
ইহার! অতিশয় শাস্ত প্রক্কৃতি। এই প্রদেশীয় জাটরমণীগণ 
সৌনর্য্য ও সতীত্বের জন্ত সর্বত্র প্রসিদ্ধ। জাটপুরুযদিগের 
স্ভায় জাটরমণীগণও কঠিন পরিশ্রমী । ইহারা সাংসারিক 
অনেক কার্য সম্পন্ন করে। কচ্ছ গ্রদেশীয় জাটগণ প্রায় 
সকলেই উ্র-ব্যবসায়ী | হিন্দু জাটগণ সাধারণতঃ একটা 
বিবাহ করে, কিন্তু পুত্রাদি না জন্মিলে দ্বিতীয়বার বিবাহ 
করিতে পারে। মিরাঁট অঞ্চলের জাটগণ অতিশয় কষ্টসহিযুঃ, 
ধীর ও পরিশ্রমী । সাধারণতঃ ইহার! শীস্তিপ্রিয়, কিন্ত গ্রতি- 
হিংসাসাধনকালে অতিশয় উগ্রপ্রক্কৃতি ধারণ করে। সর্দারের 
আদেশে ইহারা কোনকা্ধয করিতেই পরাদ্দুখ নহে। ইহাদের 
অনেকেই মাংস ভক্ষণ করে, সকলেই যুদ্ধবিদ্যায় সুনিপুণ। 
ইহারা হিন্দু বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণদিগকে অতিশয় অবজ্ঞা করে। 
পঞ্জাবের সিংহ-উপাধিধারী জটগণই জাটদিগের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ । ইহারা অতিশয় লন্বা, ইহাদের শরীর প্রশস্ত, 
শৃশ্রু দীর্ঘ ও প্রচুর। ইহাদের মুখশ্রী অতিশয় শোভনীয়। 
পার্ধতীয় পাঠানজাতি অপেক্ষা ইহারা অত্যধিক সাহসী, 
বলিষ্ঠ এবং সংগ্রামকুশল। ইহারা কৃষিব্যবসাদী, কঠিন 
পরিশ্রমী ও পরিমিতব্যয়ী। অনেক জাটরমণী লিখিতে ও 


পড়িতে পারে। ইহারা গবাদি পালন করে) একস্থানের £& 


শল্ত শকটে করিয়া অন্তন্থানে লইয়া যায়। ইহারা ভূমির 
সত্ব চিরকাল অক্ষু্ রাখিতে ভালবাদে। যে স্থানে জাটগণ 


বাস করে, তথায় প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন আবাদী জমী | 


অছে। কিন্ত সকলেই পরম্পর স্বতন্ত্র) তবে পতিত জমী, 
গবাদির চরিবার স্থানাদি সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া গণ্য। 
কোন ব্যক্তি বিশেষের আদেশান্সারে কোন কাধ্য হয় 


জাটদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহ্‌ প্রচলিত আছে। জাটগণ ভিন্ন 
ভিন্ন শাখায় বিতক্ত ; ইহার! নিজ শ্রেণী ব্যতীত অপর শাখায় 
বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়। পঞ্জাবেই অধিকাংশ কৃষিব্যবসারী 
জাটের বাস। পঞ্জাবী ভাষায় জাট, জমিদারী ও কৃষক এই 
তিনটা শষই একার্থবোধক। উড রতি পর্িতদিগের মতে 
হারান রণজিৎসিং হআ্টবংশ ইইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 





আয়োদীবংশীয়- জাটগণ পাণিপথ ও সোণপথ নীমক 
স্থানে বাঁস করে) ইহাদের উপাধি মালিক । এই জন্ত এই ' 
জাতীয় জাটগণ বংশগৌররে অন্ভান্ত জাট অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া 
পরিচয় দেয়। পঞ্জাব, কাচগন্ধব এবং গা ও ঘমুনার 
নিকটবর্তী গ্রদেশসধূহে অনেক জাটের বাস আছে এবং ইহা- 
দের ভাষা অন্তজাতির ভাষা হইতে ম্বতন্ত্র। জেলগ্রদেশীয় 
জমিদারগণ জাটবংশীয়। ইহার! কোন স্থানে যাইবার কালে 
অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত হয় ও বৃষপৃঠে আরোহণ করে। অর্ধনগ্ন 
তরবারী হস্তে অনেক জাটকে ছুর্বরল বলীবর্দে আরোহণ 
করিয়া যাইতে দেখা যাঁয়। জাটগণ কাচগন্ধবগ্রদেশে 
বহুকাল হইতে বাস্তকরিতেছে এই জন্য কেহ কেহ ইহা- 
দিগকে এখানকার আদিম অধিবাসী বলিয়া নির্দেশ করেন। 
জাটগণ যে স্থানেই থাকে, ভৃমিকর্ষণ সম্বন্ধে তাহারা অতি উচ্চ 
স্থান অধিকার করে। আলিগড়ের জাটদিগের সহিত রাজপুত- 
দিগের জাতিগত বিরোধ দৃষ্ট হয়; ইহাদিগের বিরোধ এত 
প্রবল যে, এই ছুই- 
জাতি কখন এক গ্রামে 
বাম করে না। অমৃত 
সরের শিখ জাঠগণ 
অতিশয় সাহনী ও 
কার্যাক্ষম । ইহাদিগের 
তায় সাহসী ও যোদ্ধা 
জগতে অতি বিরল। 
জাটদ্িগের বীরত্বের 
হই একটী বিবরণ 
গুনিতে পাওয়া যায়। 
১৭৫৭ থুঃ অবে জাট- 


রী 1 1. নন গণ রামগড় অধিকার 


করে এবং উহার নাম 


উরি 277 | রা পরিবন্তিত 
না) গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তি মিলিত হইয়া সমস্ত | বি উর 


কারধ্যনির্রযাহ করে। আধুনিক মরাজরাজযোর স্ায় পুর্ব নি, ৭ 
রাজপুতানায় জাটগণের মধ্যে সাধারণত প্রচলিত ছিল। এই | 


কোল নাম রাখে 
আলিগড়ে শাস্নী 
নামক স্থানে জাটগণ 


জাট জাতি 
একটা মৃগ্য়ছ্র্গ নির্মাণ করিয়াছিল। 
জাটদিগের বসতি আছে; তাহারা তথাক্স খুর্জর. নামে 


আফগানস্থানেও 


পরিচিত। জাটদিগের নকলে এক ধর্খাবলন্থী নহে) 
ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি হিন্দু, কতকগুলি মুসলমান ও 
কতক গুলি শিখ। পঞ্জাবের জাটদিগের ধর্ণ সম্বন্ধীয় নিয়মে 


জাঠর [৮]. জাঁড়েজা 


তত আস্থা ছিল ন! বলিয়াই মহাত্মা নানক অতি লহজেই 
তাহাদিগকে শিখধর্দে দীক্ষিত করিয়াছিলেন । 
'জাটতুতভাই ( দেশজ ) জ্যেঠতাতের পুতর। « 
জাঁটতুতভগিনী (দেশজ ) জ্যে্টতাঁতের কন্তা। 
জাটালি (ত্ত্রী) কিংশুক বৃক্ষসদৃশ বৃক্ষতেদ। মোখা। 
জাটালিক] (স্ত্রী) কুমারাহুচর মাতৃতেদ । (ভারত ৯৪৭ অ* ) 
জাটান্থরি (পুং) অটান্থরন্ত অপত্যং ইঞ। জটাম্ুরের পুত্র । 
“জাটাস্থরিভৈমসেনিং নানাশস্ত্ৈরবাকিরৎ।” 
| (ভারত ১৭৫ অঃ) 
জাটি (দেশজ) ঘাণিষস্ত্রে চুদি বাঁ নল। 
জাটিকায়ন (পুং) অধর্ববেদের এক লষি। 
জাটিলিক (পু, স্ত্রী) জটিলিকারাঃ অপত্যং, শিবাধিদ্ধাদগ। 
- জটিলিকার পুজ। ভ্ত্রীলিঙগে ভীপ্‌। 
জাঠ, ১ বোশ্বাই গ্রেসিডেন্পির অন্তর্গত সাতাঁরা জেলার একটা 
জায়গীর | অক্ষা ১৬ ৫৫” হইতে ১৭* ১৮ উঃ, দ্রাখি* 
৭৫ ১হইতে ৭৫* ৩১পুঃ। ইহার ভূমি অনেক স্থলেই 
অন্ুর্ববর । মধ্যে এবং পুর্বভাগে বড় নদী তীরস্থতৃমি অপৈক্ষা- 
ক্কৃত উর্বরা। দেশে কৃষিকার্ষে/ কাহারও বিশেষ মনোযোগ 
নাই, কিন্তু পশুপালকের সংখ্যা বিস্তর। জাঠনগরে বহু পরিমাঁণে 
গোমেযাদি বিক্রয় হয়। শন্তের মধ্যে বাজরা ও জোয়ার 
গ্রধান। তস্তিন্ কার্পাস, গোধুম, ছোলা, কুম্ুমফুল প্রভৃতি উৎপন্ন 
হয়। জাঠ জমিদারীর মধ্যে ৪টী ফৌজদারী আদালত আছে। 
ইহার রাজা মহারাষ্ট্রক্ষজিয়। তাহার উপাধি দেশমুখ ও তিনি 
জায়গীরদার। দাক্ষিণাত্যের সর্দীরগণের মধ্যে ইহাকে প্রথম 
শ্রেণীর মধ্যে ধর! হয়। সাতারাস্থিত একজন পলিটিকাল 
এজেণ্টের সাহায্যে ইহার শাসনকার্ধ্য সম্পন্ন হয়। জাঠের 
জায়গীরদার প্রতিবৎসর ৬৪০০২ টাক! গবর্মেন্টে জম! দিয়! 
৪* জন অশ্বারোহী সৈল্ভ রাখিতে পারেন। তত্তিক্ন তাহাকে 
সর্দেশমুখী বলিয়! ৪৪৮০২ টাঁকা কর দিতে হয়। জাঠ 
পুর্বে সাতারারাজের অর্ধীন ছিল। 
২ পূর্বোক্ত জাঠ জমিদারীর প্রধান নগর। অক্ষা* ১৭ 
৩উঠ, দ্রাঘি' ৭৪* ৯৬পুঃ। এই নগর সাতার! হইতে ৯২ 
“ মাইল দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত। 
জাঠর (পুং) অঠরে ভবঃ অণ্‌। জঠরস্থিত পাঁচক অগ্মি ভক্ষণের 
পর যে অগ্মি সমস্ত দ্রব্য পরিপাক করে। 
“জাঠরে। ভগবানগ্রিরীশ্বরোহয়ন্ত পাচকঃ।” ( সুত্রত ) 
২ কুমারান্ুচর মাতৃভেদ । (ভারত ৯৪৬ অ*)। জঠরন্ত 
ইমাং তন্তেদং ইতি অপ, খ্রিয়াং ভীপ্‌। জঠর সন্বস্বীয়। 
ত্বচং বিচ্ছেদজাঠরীং* | (মার্ক* পু* ২৩৭1) 


জাঠর্যয (ত্রি) অঠরে ভবঃ জঠর-ঞ্য । জঠয়রোগবিশেষ, 
উদয়রোগ, অ্বি প্রদীপ্ত থাকিলে এই রোগ হয় না। 
“এতন্নবায়সং এতেন জাঠরধ্ং ন ভবতি সত্োর্ঘগি আগ্যাব্যতে* 
পু (হুত্ুত ) 
জাড় (দেশন্ধ ) ঠাওা। শীত। 
,জাড়কাটা (দেশজ) ভিহ্বারোগবিশেব । ইহাতে জিহ্বায় 
কাটা দেয়। 
জাড়যোনাল (হিন্দী ) তিত্তির জাতীয় বন্ত পঞ্গীবিশেষ। 
". (0508821145 ঢ110512560515) ইছাদের বর্ণ ধূনর এবং পৃষ্ঠ ও 
পুজ্ছ ঈষৎ ধূমল রেথাঙ্কিত। পুচ্ছের অগ্রভাগ ও পক্ষের কষু্রপাখ। 
প্রভৃতিতে বিন্দু বিন্দু কৃষ্ণাভ ধূসর চিহ্ন আছে। কণ্ঠ ও কপো- 
লের নিয্নভাগ শুত্রবর্ণ। পক্ষত্বয় বিস্তার করিলে প্রায় ৪৯ ইঞ্চ 
হয়। এক একটা ওজনে প্রায় ৩/, ৩।* সের হুইয়া থাকে । 
হিমালয়ের পশ্চিম অংশে সর্বত্র ইহারা বাস করে। 
পুর্বে নেপাল পর্যযস্ত ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়৷ যায়। 
পর্ববতশৃঙ্গে তুষারাচ্ছন্ন প্রদেশেই ইহারা থাকিতে ভালবাসে । 
শীতকালে অত্যন্ত তুহিনপাতের সময় ইহারা বাস ত্যাগ করিয়া 
অন্যত্র যাইতে বাধ্য হয়, কিন্তু শীতাবসানে আবার ঠিক পূর্ব- 
নিবাসে ফিরিয়া আইসে। 
এই পক্ষী ৫টা হইতে ৩০টা পর্য্যন্ত দলবদ্ধ থাকে। 
কখন ছুই এক জোড় পৃথক্‌ দৃষ্ট হয়। ইহার! মনুষ্য দেখিলে 
একবারেই ভয়ে উড়িয়! পলায় না। ইহাদের পক্ষ দৃঢ়, এক- 
কালে বহুদুর উড়িয়া যাইতে পারে। শিকারীগণ সহজে ইছা- 
দিগকে মারিতে পারে না । 
জাড়র (পুং স্ত্রী) জড়ম্তাপতাং জড়-আরক্‌। জড়ের পুত্র 
জীঁড়া, কচ্ছপ্রদেশীয় জাড়েজ! রাজবংশের জনৈক রাজা। 
ইহার নামানুসারেই তৎপুজ্র লাখ নিজ বংশের নাম জাড়েজ? 
* রাখেন। [ কচ্ছ দেখ।] « 
২ ব্রহ্মখণ্ডোক্ত পূর্ববঙ্গের একটা গ্রাম। 
জাড়! (দেশজ ) নীত। ফুরান। 
জাড়ি (দেশজ) ১ শীতগ্রকার। ২ যুক্ত। 
জাড়িঘ্য (দেশজ ) জাড়কাটা। 
জাড়িবেঙ্গ (দেশজ ) একপ্রকার ভেক। ত 
জাড়েজা, কছ্প্রদেশেক সর্বপ্রধান রাজপুত দ্াজবংশ। ইহার! 
আজিও কচ্ছপ্রদেশের নানাস্থানে ক্লাজত্ব করিতেছেন। 
জাড়েজাগণ আপনাদিগকে শ্রীকষ্ণের বংশধর বলিয়া পরিচক্ক 
দেন। ইহাদের পূর্ববরপুরুষগণ আপনাদিগকে শক্মাবংশ-সম্ভৃত 
বলিভেন। জাড়েজাবংশ ' আবীর প্রধান প্রধান ব্যক্তির 
নামাছসাযে দেদা, হোখি, জন, অবড়া, দো, হাঁ, বুতটা 


জাতক 


৯] 


 শ্রদ্ৃতি তর শাখাতে বিভক্ত । জাড়েজামিগের বংশোবলী 


ও ইতিবৃত্ত [ কচ্ছ শবে দেখ । ] 
জাড়েরাণ? একজন প্রাচীন পতি । রা ৮ম শতাবধীর 


প্রারস্তে পারসীগণ সর্ধাপ্রথম সঞ্জানে আগমন করিয়া ১৫টা' 


সংস্কৃত শ্লোক দ্বারা এই রাজার নিকট আপনাদিগের ধর্ম 
ব্যাখ্যা করিয়াছিল। পার্থ গ্রন্থে এই দৃপতির নাম জাড়েয়াণা 
লিখিত আছে। কিন্তু ডাক্তার জে উইলসন্ সাহেব অনুমান 
করেন, এ জাড়েরাণা সম্ভবতঃ অথহিল্লনাড় পত্তনের অধীশ্বর 
জয়দেব বা বাণরাজা হইবেন। এই বাণরাজ! ৭৪৫ হইতে 
৮০৬ খৃঃ অন্ধ পর্যযস্ত রাজত্ব করেন। 
জাড্য (কী) জড়ন্ত ভাবঃ জড়-ডি। ১ জড়তা, স্তস্ত। 
“বিনা জাড্যান্ভৃতিং ন কথক্চিদুপপদ্ভতে ।” ( পঞ্চদশী ৬৯৬) 
২ মূর্খতা । (হেম)৩ আলম্ত, পরিশ্রমাদি দ্বারা ভূত্তাদিযুক্ত 
শারীরিক অবস্থাবিশেষ । 
“আলম্তশ্রমগর্ভা্গৈঃ জাড্যং ভূস্ভাসিতাদিক্কৎ।” (সাহিত্যদ') 
৪ অবিবেকরূপ হুঃখ। 
পছুঃথাছুখেং জলাভিযেকবন্ন জাড্যবিমোকঃ।” (সাংখ্যহু* ১1৮৪) 
'জাড্যবিমোকঃ অবিষেক নিবৃত্তিঃ হঃখবিমোকঃ, (বিজ্ঞানভিক্ষু) 
যে আনুষ্ঠানিক অর্থাৎ বেদবিহিত কর্মমার্দি জাড্যবিমোক অর্থাৎ 
হঃখ দ্বারা নিবৃত্তি হইতে পারে না। 
জাঁড্যারি পেং জাডান্ত অরিঃ-৬তৎ | জন্্ীর, জামীর | (রাতনি') 
জাত (তরি) জন-বর্তরি ক্ত। ১ উৎপন্ন। ২ ব্যক্ত। ভাবে-ক্ত। ৩ 
জন্ম । ৪ পারিভাষিক পুক্রবিশেষ। জাত, অস্থপাত, অতিজাত, 
ও অপজাত এই চারি গ্রকার পারিভাষিক পুক্র। 
"্জাঁতঃ পুজোহচুজাতশ্চ অতিজাতন্তঘৈব চ। 
অপজাতশ্চ লোকেহস্সিন্‌ মন্তব্যাঃ শান্ত্রবেদিভিঃ | 
মাতৃতুল্যোগণোজাতস্তচ্জাতঃ পিতুঃ সমঃ ৮ (পঞ্চতন্ত্র ১৪৪১) 
মাতৃতুল্য গুণবিশিষ্ট পুত্রকে জাত বলা যায়। 
৫ প্রশস্ত । ৬ যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। 
জাতক (ক্লী) জাতং জন্ম তদধিরুত্য কতো গ্রন্থঃ ইত্যণ্‌ ততঃ 
স্বার্থে কন্‌ বা জাতেন শিশোর্জস্মনা! কায়তি কৈ-্ক। জাত 
বালকেন্প শুভাগুতনির্ণায়ক গ্রন্থ, জাতকর্দীপিকা, জাতকামৃত, 
খাতকতরঙ্গিণী, জাতককৌমুদী, জাতকরত্বাকর, জাতকসার, 
জাতকার্ণব, জাতকচন্ত্রিকা, লঘুজাতক, বৃহজ্জাতক প্রভৃতি 
জ্যোতিঃগ্রন্থ। এই সকল গ্রন্থে জাত বালকের লগ্নরাশি, 
হোরা, দ্রেন্ধান প্রভৃতি এবং তাহাতে জম্মাইলে বালকের শুভ 
কিনব অ্ডত হইবে ইত্যাদি বিষয় গলিত, ভাবে লিখিত আছে। 
২ বৌদবপরসথবিশেষ। জাতক অর্থাৎ বুদ্ধদেবের এক 
এন্ক অঙ্গের বিবরণণ বৌদুগণ বলেন, সমস্ত জাতকের সংখ্যা 
সব] * 


৩ 


জাতকর্ধ 


৫৫০। বুদ্ধদেব হ্বদ্নং শ্রাবন্তী অবস্থানকালে তাহার" শিষা- 
গণকে মোক্ষধর্ম শিক্ষা দিযার লিখিত, ৫৫* পূর্ব্ব অন্দে 
মে যেপ্জলৌকিক কার্য ক্ষরিয়াছিলেন, ভাহাই এ ৫৬ 
জাতকে গল্পচ্ছলে বলিল্না যান। বুদ্ধেক্ন মুখনিঃচ্ত বলিয়া 
বৌদ্ধগণ এই সকণ গ্রস্থকে পরম পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বলিয়া মান্ত 
করেন। «এখন অনেক জাতক বিলুপ্ত হইয়াছে তন্মধ্যে 
এখন এই ফরখানি প্রচলিত-_অগন্্য, অপুজ্রক, 'অধিসহ 
শ্রেঠী, আয়ো, ভন্্বর্ণীয, ব্রদ্ধ, ব্রাঙ্গণ, বুদ্ধবোধি, চন্রাহুর্ধ্য, 
দশরথ, গঙ্গাপাল, হংস, হস্তী, কাক, কপি, ক্ষাত্তি, কাল্সয- 
পিত্ডি, কুস্ত, কুশ, কিন্পর, মহাঘোধি, মহাঁকপি, মহিষ, 
মৈত্রিবল, মৎন্ত, স্রুগ, মঘাদেবীয়, পদ্মাবতী, রুরু, শত্রু, শরভ, 
শশ, শতপত্র, শিবি, শ্রী, দুতাস, হুপারগ, হৃতলোম, স্ঠাম, 
উন্মাদয়স্তী, বানর, বর্তকপোত, বিশ, বিশ্বস্তর, বুষভ, ব্যান, 
যজ্ঞ, বৃষহরণীয়, লতুব, বিতুর, পুর ইত্যাদি । 
এই সক গ্রস্থ সংস্কত ও পালিভাষায় রচিত। অনেক- 
গুলির সিংহলী ভাষায় টীকা আছে। অনেকে অন্থমান 
“করেন, এই মকল জাতক প্রায় ২,** বৎসর পুর্বে রচিত 
হইয়াছে। ইহাদের অনেকগুলির গল্প পঞ্চতস্ত্রের বা ঈনপের 
গল্পের স্তায়। অনেকগুলি আবার হিন্দু পৌরাণিক গন্প- 
গুলিকে বিকৃত করিয়! বৌদ্ধদিগের মতাম্যারী করা হইয়াছে। 
জাতকর্্ম (ক্লী) জাতন্ত জাতে সতি বা যৎকর্খ। দশবিধ 
সংস্কারের মধ্যে চতুর্থ সংস্কার, সন্তানের জন্মকালে কর্তব্য 
কর্মবিশেষ। জাতকর্শের বিধান ভবদেবে এই প্রকার 
লিখিত আছে। 
পুজ জন্মিলে, তৎক্ষণাৎ জাতপুত্রের পিতাকে সংবাদ 
দিবে। পিত৷ পুক্র জন্ম বৃত্তাস্ত গুনিয়া, পনাভিং মারুস্তত 
স্তনঞ্মাদত্ত।” নাভিচ্ছেদ করিও না, স্তন দান করিও 
না, এই কথ! বলিয়া! 'সবস্ত্র ্গান করিবে। ক্ৃতশ্নান হইয়া 
যথাবিধি যষ্ী, মার্কতেয় ও যোড়শমাতৃক। পুজা, বন্গুধারা ও 
নার্দীশ্রাদ্ধ অন্থষ্ঠান করিবে। পয়ে একখানি শিলা উত্তমরূপে 
্রন্মচারী কুমারী, গর্ভবতী বা শ্রতম্বাধ্যায় শীল ব্রাঙ্গণ 
দ্বারা ধুইয়া ত্রীছি যব দক্ষিণহত্তের অনামিকা ও অনুষ্ঠ 
দ্বারা “কুমারন্ত জিহ্বাং নির্াষ্টি ইয়মাজ্ঞা” এই মন্ত্র উচ্চীরণ- 
পূর্বক স্পর্শ করাইবেন, তৎপরে সুবর্ণ দ্বারা স্বৃত লইয়া যথা. 
বিধি মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া বালকের জিহ্বায় স্পর্শ, করাইফেন, 
তৎগরে “নাভিং ক্স্তত, স্তনঞ্চ দত্ত" নাভিচ্ছেদ কর, ভ্তনদান 
কর এই আজ্ঞা করিয়! সেই স্থান হইতে নির্গত হইবেন । পুত্রের 
পিতা পু জন্মাইবার সময় যদি অন্ত অশৌচ থাকে, তাহা 
হইলেও তিনি এই জাতকর্্ণ করিতে পাঙ্গিবেন। 





জাতবেদস্‌ 


সি 


“জশৌচে তু সমুৎপর্ে পুত্রজস্ম যদাভবেত। 
কর্তব্যাকৌলিকী গুদ্ধিরপ্ুদ্ধঃ পুনয়েব সঃ।৮ (সংক্কারতত্ব ) 
পিতা পুত্রের মুখাবলোকন করিবার আগ্রে ব্রাঙ্গীণধিগকে 
যথাশক্তি দান করিয়া পুত্রমুখ দর্শন করিবে। জাতক্র্ম 
নাডিচ্ছেদের পূর্ব্বে করিতে হয়। | 
পপ্রাক্নাভিবর্ধানাৎ পুংসে। জাতকর্্ম বিধীয়াত” (মন্থ) 
নাভিবর্ধনাৎ নাভিনম্বন্ধাৎ নাড়ীচ্ছেদনাৎ।” (টীকা) 
জ্যোতিঃশান্্রবিহিত তিথিনক্ষত্র না হইলেও জাতকর্্ম করিতে 
হইবে | আজকাল এই উনবিংশ শতাবীর শিক্ষা শ্রোতে এই 
সংস্কার লোপপ্রায়। [সংস্কার দেখ।] 
জাতিয়! (স্ত্রী) জাতন্য ক্রিয়া। জাতকর্ণ। [জাতকর্্ম দেখ।] 
জাতকাম (তরি) জাতঃ কামঃ যন্ত বহত্রী। জাতকামনা, 
যাহার কামনা জন্মিয়াছে। 
জাতকোপ (তি) জাতঃ কোপঃ যন্ত বত্রী। জাতক্রোধ, 
যাহার ক্রোধ হইয়াছে। 
জাতপুভ্র (ব্রি) জাতঃ পুত্রঃ যন্ত বহুতরী। যাহার পুত্র হইয়াছে । 
জাতমাত্র (ব্রি) সদ্যোজাত, যে এইমাত্র জন্মিয়াছে, জন্মিবামাত্র, 
জদ্মের অব্যবহিত পরক্ষণ। 
"জাতমাত্রং ন যঃ শক্রং রোগঞ্চ প্রশমং নয়েৎ॥” গেঞ্চত" ১/২৬৪) 
জাঁতরূপ (রী) জাতং প্রশস্তং প্রাশস্ত্যে জাতঃরূপপ্‌ প্রত্যয়ঃ | 
১ বর্ণ । (পুং) ২ ধূস্তরবৃক্ষ। (অমর) (ত্রি) জাতং রূপং 
যন্ত বহত্রী। ৩ উৎপন্নরূপ, উৎপরন মূর্তি । 

“ন জাতন্বপচ্ছদজাতর্ূপতা” (নৈষধ ১/১২৯) 
জাতরূপময় (ব্রি) ছুবর্ণময়। ( এত" ব্রা" ৮১৩) 
জাতরূপশিল (পুং) একটা স্বর্ণময় জনপদ । (রামায়ণ) 
জাতবাসগৃহ [ জাতবেশ্সন্‌ দেখ 1] 
জাতবিদ্য! (তরী) জাতে নিষ্পন্ে হোমাদৌ বিদ্যা বিদ্যতেহনয়। 

বিষ্ঠা। প্রায়শ্িত্জ্ঞাপিকা বাক্‌। হোমের পর প্রায়শ্িতত- 
বোধক বাক্যবিশেষ । 
পত্রক্ম! তব! বদতি জাতবিদ্যাং” (খক্‌ ১০1৭১।১১) জাতে 
কর্তব্য প্রায়শ্চিত্তাদৌ বিস্তাং বেদযিত্রীং বাঁচং বদতি ব্রহ্মা হি 
সর্ধং বেদিতুং ঘোগ্যো৷ ভবতি” (সায়ণ) 
জাতবেদম্‌ (পুং) ধিদ্যতে লভ্যতে, বিদ্‌-লাভে 'অস্গুন্‌ বা জাতং 
বেদো ধনং হন্দাং। অগ্নি। মহাভারতে এই অগ্নির ম্বরূপ 
এই প্রকার লিখিত হইয়াছে-_লোকদিগের পবিত্রকারক 
বলিয়া পাবক, হব্য বহন করে বলিয়! হব্যবাহন, বেদার্থের 
নিমিত্ত জম্িয়াছে বলিয়া জাতবেদস্‌ নাম হইয়াছে। 
. শপাবনাৎ পাবকশ্চা্শি বহুনাদ্ধাব্যবাহনঃ। 
বোস্বদর্থং জাতাঃ বৈ জাতবেদা স্ততোহ্মি॥” (ভা" ২৩১৪১) 


[১৪ ] 
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প্জন্মন্‌ জন্মন্‌ নিহিতে! জাতবেদাঃ।” (খাক্‌ ৩1১২৪) 
জাত মাই জঠরানলরূপে অবস্থিত বলিয়া, অগ্নির নাম জাত- 
বেদা। জাতবিষয় সকল ধিনি অবগত আছের্ন। পআদাৰ 


" জাতবেদঃ” (খক্‌ ১৪৪1১) 'জাতবেদঃ, জাতানাঁং বেদিতঃ, (সায়ণ) 


'জীতবেদাঃ কম্মাজ্জাতানি বেদ জানাতি বৈনং বিহুর্জাতে 
জাতে বিভতে ইতি বা জাতিবিত্তো বা জাতধনো বা জাতবিস্তো 
বা জাতগ্রজ্ঞানো যৎতজ্জাতঃ পশূন বিন্দত ইতি তজ্জাতবেদসে! 
জাতবোত্বং ইতি ব্রাহ্মণং। তন্মাৎ সর্বানৃতূন্‌ পশবে! অধ্ধি মতি 
'সর্পস্তি।” ৩ জাতগ্রজ্ঞ। ৪ জাতধন। ৫ হুর্ধ্য। উদ ত্যং জাত 
বেদসং দেবং বহস্তি কেতবঃ* (খক্‌ ১1৫০১) “জাতবেদসং 
জাতানাং প্রাণিনাং বেদিতাঁরং জাতগ্রজ্ঞং জাতধনং বা+ 
(সায়ণ) “পঞ্চম£ পঞ্চতপসাং তপনো! জাঁতবেদসাং৮। পঞ্চাগরিসাধ্য 
তপন্তার মধ্যে তপনও একটা অগ্রিশ্বরূপ। জাতানি সর্বাণি 
কারণত্বেন বিদস্তি যং, বিদ্‌ জানে-অস্ন্। ৬ অন্তর্যামী পরমেশ্বর 
“গু পরোরজঃ সবিতুর্তাতবেদো দেবস্ত ভর্গো মনসেদং 
জঘাঁন” ( ভাগ* ৫1৭১৪) 
জাঁতবেদস (তি) জাতবেদসঃ ইদং বাসদেবতা অন্ত তাত- 
বেদস্‌অণ্। অগ্নি সন্স্বীয়। *প্রনূনং জাতবেদসম্্ং* (নিরুক্ত* 
৭1২০) অগ্নিদেবত। সত্বন্ধীয় সাম বেদের খক্‌ মন্ত্রভেদ । 
“তদেকমেব জাতবেদসং গায়ত্রং তৃচং দশতদীষু বিগ্বাতে 
যত্ত কিঞ্িদাগ্নেয়ং তজ্জাতবেদসাং স্থানে যুজ্যতে।” 
জাতবেদসী (তরী) জাতবেদস স্তরিয়াং ভীপ্‌। প্উত্তরে জ্যোতিষি 
জাতবেদদী উচ্যতে” (ভারত ভীন্ম) 
জাতবেদসীয় ক্র) জাতবেদ সন্বন্ীয়। (শতগ* ব্রা" ১৩।৫।১/১২) 
জাতবেশ্মন্‌ (ক্লী) যে ঘরে পুত্রাদির জন্ম হয়, আঁতুড়ঘর 
(কথাসরিৎ ১৭1৬৭ ) 
জাতন্সেহ (পুং) জাত: স্নেহ: যন্ত বহুত্রী। যাহার দ্ধেহ জন্মিয়াছে। 
জাঁতাপত্য (পুং) জাতং অপত্যং যন্ত বছত্রী। যাহার পুন্প 
হইয়াছে। 
জাতায়ন (পুং) জাতস্ত গোত্রাপত্যং। জাত গোত্রের অপত্য। 
জাতি (শ্রী) জন-ক্তিন্। ১ জন্স। ২ গোত্র। ৩ অশ্মণ্ডিকা। 
৪ আমলকী । ৫ ছন্দোবিশেষ, ছনদঃ ছুইপ্রকার বৃত্ত ও জাতি, 
অক্ষরের সহিত মিল থাকিলে বৃত্ত হয়, আর মাত্রানুমারে 
হইলে জাতি হয়। 
“বৃত্বমক্ষরসংখ্যাতং জাতির্মাত্রাক্কতা ভবেৎ”। (ছন্দোম' ) 
হম্ব ও দীর্ঘানহ্ুসারে মাত্রা হয়। 
“একমাত্রোভবেৎ হন্যোত্বিমাতো! দীর্ঘ উচ্যতে। 
তিমাতত্ত তো জেয! ব্যঞজনং চার্দমাত্রকং 1” (ছন্দোম") 
হত্বন্বর একমান, দীর্ঘবর দাত, ঈতোথর ভিমা। বন অর্থ- 
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আত্র। যথা আর্ধ্যাজাতি প্রভৃতি প্রথম ও তৃতীয়পাদে দ্বাদশ- 
আতা, দিতীর়পাদে অষ্টাণশমাত্রা, চতুর্থপাদে গঞ্চদশযাত! হইলে 
আর্ধ্যাজার্তি হয়। ৬ জাতীফল। ৭ মালতী । (মেদিনী) ৮ বেদ- 
শাখাতেদ। ৯ বড় ছাদ সপ্ডসন্থর । ১৯ অনঙ্কারতেদ। ১১চু্গী। 
€ শবযার্থটি* ) ১২ কাশ্পিল্ল। (বিশ্ব) | 
১৩ ব্যাকরণ মতে কোন কোন শবের প্রতিপান্ধ অর্থকে 
জাতি বলে। বৈয়াকরণগণ বলেন শব চারিপ্রকার। তন্মধ্যে 
জাতিবাচক এক প্রকার। ব্যাকরণ শাস্ত্রে জার্তির লক্ষণ 
এইকপ-- 
“আকৃতিগ্রহণ1 জাতিলিঙ্গানাঞ্চ ন সর্বতাক্‌। 
সকৃদাখ্যাতনিগ্রাহা! গোত্রঞচ চরণৈঃ সহ ॥৮ 
আকৃতি দ্বারা যে পদার্থকে জানিতে পারা যাঁয়, তাহার 
নাম জাতি। মনুষ্যত্ব প্রভৃতি আর মনুষ্য প্রভৃতি এক কথা 
এইক্ধপ মনে ভাবিয়া লইলে জাতি পদার্থ-টী সহজে বুঝিতে 
পারা যায়। জাতির উদাহরণ মনুষ্য বা মনুষ্যত্ব প্রভৃতি হস্ত- 
পদা্দি বিশেষ বিশেষ আকৃতি জানিতে না পারিলে মনুষ্য বা 
মনুষ্যত্ব জানিতে পারা যায় না। ভিন্ন ভিন্ন আকুতি দ্বার! 
ভিন্ন ভিন্ন জাতি জ্ঞান হয়, মনুষ্য দেখিয়া বৃক্ষ জানা যায় না, 
যেহেতু মন্গুষ্যের আর বৃক্ষের আকুতি এক নহে। মনে কর 
যে ব্যক্তি কোন দিনও বৃক্ষ কিরূপ তাহ! জাঁনে না, তাহাকে 
বৃক্ষ চিনাইতে হইলে বলিতে হইবে। প্যাহার শাখা, পল্পব ও 
বন্ধলার্দি আছে তাহাকে বৃক্ষ বলে ।” সুতরাং সে ব্যক্তি শাখ! 
পল্লবাি আকৃতি জানিয়াই বৃক্ষ বা বৃক্ষত্ব জানিতে পারিল। 
আকৃতি দেখিয়া ত্রাঙ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত, শৃ্র প্রভৃতি অথবা 
্রাঙ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্তত্ব, শূদ্রত্ব প্রভৃতি জানিতে পারা যায় 
না, এই জন্ত দ্বিতীয় লক্ষণ বল! হইতেছে 
পলিঙ্গানাঞ্চ ন সর্বভাক্‌।” 
* যাহার সকল লিঙ্গ গ্রহণ করে না অর্থাৎ সকল লিঙ্গে 
যাহাদের শবরূপ হয় না তাহারাঁও জাতি। যথা ব্রাঙ্মণত্থ বা 
্রাঙ্গণ প্রভৃতি। এই সকল শব্দের কোন পুংপিঙ্গে আর 
সত্রীলিঙ্গেই রূপ হইয়া থাকে । এই লক্ষপানুসারে দেবদত ক্কৃষণ- 
দাস প্রভৃতি এক লিঙ্গভাগী সংজ্ঞাশবগুলিও জাতিবাঁচক 
কইতে পারে, এই জন পূর্বোক্ত উভয় লক্ষণেরই বিশেষণ রূপে 
বলা হইতেছে । “সককদাখ্যাত নিগ্র্ণাহা।৮ 
একবার উপদেশ করিলেই নিশ্চয়রূপে কোনও এক 
শ্রেনীর জান হওয়া আবশ্তক। দেবদত্ত ক্ৃষ্চদা প্রভৃতি এক 
লিঙ্গভাগী হইলেও কেবল এক এক ব্যক্তি কোনও নির্দিষ্ট 
শ্রেণী নহে। ৫ 


“বেদৈকদেশ কিল্মাবাচক কঠাদি শব এবং গার্গ, গার্গী 
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প্রভৃতি অপত্য প্রতায়ান্ত খিলিঙ্গভাগী শব ফফল জাতিবাচ্ক 
করিবার জন্ত তৃতীয় লক্ষণ বলা হইতেছে__ 
গোঅঞ্চ চরণৈঃ, সহ।” 
বেদৈকদেশ : কঠানি শব ও অপত্য প্রত্যয়াস্ত শবও 
জ্তিবাচক হইবে? 
মহাভাষ্যে জাতির লক্ষণাস্তর কথিত হইয়াছে-_- 
প্প্রাছঙাববিনাশাভ্যাং সত্বস্ত যুগপদ্গুণৈঃ | 
অসর্বলিঙ্গাং বহবর্ঘাং তাঁধ জাতিং কবয়ো| বিছ্ুঃ |” 
কোন পগ্ডিতের মতে সমস্ত যে একটী অনুগত ধর্ম আছে 
তাহাই জাতি এবং ব্রহ্ম । 
পসন্বন্ধতেদা& সত্ব ভিছ্বামাগবাদিযু। 
জাতিরিত্যুচ্যতে তন্তাং সর্কে শব ব্যবস্থিতাঃ। 
তাং প্রাতিপদি কার্থধ ধাত্বর্থধণ প্রচক্ষতে | 
সা নিতা! সা মহানাত্ম! তামাহ্ত্বতলাদয়ঃ ॥% 
গো প্রতি নিখিল পদার্থ সন্বন্ধভেদে যে “সত্তা রূপ 
একটা পদার্থ আছে, তাহারই নাম জাতি, ইহাতেই সকল শব 
অবস্থিত। এই জাঁতিই ধাত্থর্থ ও প্রাতিপদিকার্থ.-বলিয়৷ বুঝিতে 
হয়। ইহা নিত্য ও আত্মস্বরূপ, ত্ব তল্‌ প্রভৃতি ভাঁবার্থক 
প্রত্যয়ে এই জাতিকেই বুঝাইয়া থাকে । কেবল জাতিই এক 
ও নিত্য, ব্যক্তি অনেক ও অনিত্য। 
"অনেকব্যক্ত্যভিব্যঙ্গ| জাতিঃ স্ফোট ইতি স্থবতাঃ।” 
অনেক ব্যক্তিতে অভিব্যক্ত জাতিকে স্ফোট বলা হয়। 
শব্ধ ছই প্রকার, নিত্য আর অনিত্য। নিত্য শব্ধ এক মাত্র 
স্ফোট, তত্তিন্ন বর্ণাত্বক শবসমূহ অনিত্য। বর্ণাতিরিক্ত 
ক্ফোটাত্মক যে একটা নিত্য শব আছে, তথ্ধিষয়ে অনেক গ্রন্থে 
অনেক যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রধান যুক্তি এই, 
স্ফোট ন৷ থাকিলে কেবল বর্ণাত্বক শব্ধ ত্বারা অর্থ বোধ 
হইত না। দেখ ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন, 
অকার, গকার, নকার, ইকার, এই চারিটী বর্ণ স্বরূপ যে 
অগ্নি শব্ধ, তদ্বারা বহ্নির বোধ হয়। কিন্তু তাহা কেবল 
চারিটা বর্ণ দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে না। কারণ যদি এ 
চারিটী বর্ণের প্রত্যেক বর্ণ দ্বারা বহ্কির বোধ হুইত, তাহা 
হইলে কেবল অকার কিংবা! গকার উচ্টারণ করিলে বহ্ছির 
বোধ ন! হয় কেন? এই দোষ পরিহারের নিমিত্ত এ চারিটা 
বর্ণ মিলিত হইয়া বহ্ির বোধ জন্মাইস্া দেয়। এ কথা বল! 
নিতান্ত ভূল, যে বর্ণ দমকল আগুবিনাশী (পর পর বর্ণের 
উৎপত্তিকালে পূর্ব পূর্ব বর্দ সকল বিনষ্ট হইয়। যায়), সুতরাং 
অর্থবোধের কথা দুরে থাকুক, তাহার্দিগের একত্র অবস্থান 
সম্ভবে না। এ চারিটা বর্ণ দ্বারা! প্রথমত স্ফোটের অভিব্যক্তি 
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অর্থাৎ শ্বুটতা জগ্মে। পরে ক্দুটত! (ক্ফোট) সবার! বছ্ছির 
বোধ হয়। 
“কৈশ্চিদ্‌ ব্যক্তয় এবাস্যা ধ্যনিস্তেন প্রকলিতাঠ।* . 
বাক্তি সকল এই জাতির ধ্বনি বলিয়া কেহ কেহ করনা 
করেন। জাতিকে যে ক্ফোট বল! হুইয়াছে, তাহ! বাচ্য বাচফের 
একত্ব স্বীকার করিয়া বলা হইয়াছে, এইরূপ বুঝিতে হইবে। 
১৪ নৈয়ায়িক মতে যোড়শ পদার্থের অন্তর্গত জাতি একরূপ 
পদ্ার্ঘ। গৌতম নুত্রে ইহার লক্ষণ এইরূপ উক্ত হইয়াছে-_ 
“সমান প্রসবাস্মিকা |” € গৌ* ২১৩৪) 

'সমানঃ সমানাকারকঃ প্রলন্নো বুদ্ধিজন ন মাত্মত্বরূপং 
যন্তাঃ সা, তথা চ সমানাকারবৃদ্ধিজননযোগ্যত্বমর্থঃ।” 
( গৌ-বু* ২১৩৪) 

যে পদার্থ সমান জ্ঞান জন্মে, তাহাকে জাতি বলে। 
উদাহরণ-_ মনুষ্যত্ব, পণুত্ব ইত্যাদি। 

মনে কর একজন ব্রাহ্মণ আর একজন শূদ্র, এই উভয়- 
কেই সমান বা এক বলিতে হইলে কিরূপে সমান বা এক 
বল! য।য়। ব্রাহ্মণের ধর্ম স্বতন্ত্র, শুর্রেরও ধর্ম স্বতন্ত্র । ব্রাঙ্গাণ 
সন্ধ্যা পূজা করেন, শূত্র তাহার সেবা করে। ব্রাঙ্গণের গলায় 
যঙ্ঞেপবীত, শুত্রের গলায় মালা, তবে এই স্থলে মনুয্যত্ব লইয়া 
উভয়কে সমান বা এক বলা যাইতে পারে, মনুষ্যত্ব উভয়েই 
আছে, সুতরাং মনুষ্যত্ব জাতি হইল। 

সমান জ্ঞান যে জন্মায়, তাহার নাম জাতি বলিয়াই জাতির 
অপর নাম সামান্ত। জাতি বলিলে যাহাঁকে বুঝিতে হইবে, 
সামন্ত বলিলেও তাহাকেই বুঝিতে হইবে। 

এই জাতির অনেক প্রকারলক্ষণ ও নানাপ্রকার ভেদ 
আছে। প্লাধশ্শাবৈধর্দ্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতিঃ।” ( গৌ* 
১৫৮) 'প্রযুক্তে হি হিতৌ যঃ প্রসঙ্গ! জায়তে সা জাতিঃ স 
চ প্রসঙ্গঃ সাধর্শ্মবৈধন্মাভ্যাং গ্রত্যবস্থানুপানস্তঃ প্রতিযেধঃ 
ইতি। উদ্দাহরণসাধর্শযাৎ সাধ্যসাধনং হেতুরিত্যান্তোদাহরণ- 
সাধন্ট্েণ প্রত্যবস্থানং। উদাহরণ, বৈধর্্যাৎ সাধ্যসাধনং হেতু 
রিত্যন্তে দাহরণবৈধর্থেযেণ প্রত্যবস্থানং। প্রত্যনীকতাবাজ্জায়- 
মানোহর্থো। জাতিঃ।” (বাতস্তায়ন।১।২৫৯।) 

ব্যাধি নিরপেক্ষ সাধশ্শর্য ও বৈধর্শ্য দ্বারা যে দোষ কথন, 
তাহার নাম জাতি। প্ছলাদি ভিন্ন দূষণ! মর্থ মুত্তরং” ছলাদি 
ব্যতিরেকে দোষের যে অযোগ্য, তাহার নাম জাতি। 

পস্বব্যাঘাতকমুদ্তরং।” (গোৌবৃ* ১৫৮) ম্বপ্রতিবন্ধক 
উত্তরের নাম জাতি। 

বক্তা যে অর্থতাৎপর্যে যে শব প্রয়োগ করেন, সে 

শক্ষের যে অর্থ গ্রহণ ন। করিয়া বদি তদ্িপরীত অর্থ কল্পনা 


[ ১২] 
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পূর্বক, মিথ্যা যে দোষারোপ করা ধায়, তাহাকে ছল কহে, 
যখা- হঝিগ্রসাদ মহ্তভক্ষয়ামি। আমি হরির প্রসাদ ভক্ষণ 
করিতেছি, ইত্যাদি প্লে হরি শবের বিছুযরূপ ভাৎপর্থ্যার্থ 
পরিত্যাগ করিয়া বানরূপ অর্থকষ্পনাপূর্বাক, পকি! তুমি 
বানরের উচ্ছিষ্ট তক্ষণ কর” ইত্যাদি দোষারোপ করা । এই 
প্রকার বাক্ছল, সামান্তচ্ছল ও উপচারচ্ছল রহিত অসহৃত্তরকে 
অর্থাৎ বাদি কর্তৃক সংস্থাপিত মত দূষণে অসমর্থ, অথবা মিজ 
মতের হানিজনক যে উত্তর তাহাকে জাতি কছে, এই জাতি 
পদার্থ ২৪ প্রকার । যথা__ 
“সাধর্মবেধন্ট্যোৎকর্ষাপকর্ষবণ্যাবর্যবিকল্পসাধ্য প্রাপ্ত্যপ্রাপ্ডি- 

প্রসঙ্গ প্রতিদৃষ্াস্তাস্থংপতিসংশয় প্রকরণহেত্বর্থাপত্যবিশেষোপ- 
পত্তপলন্ধয্পলব্ধিনিত্যানিত্যকার্ধ্যসমাঃ0৮ (গোৌ* স্থু ৫1১) 

সাধন্ম্যসম, বৈধর্মসম, উৎকর্ষসম, অপকর্ষসম, বণ্যনম, 
অবর্ণামম, বিকল্পসম, সাধ্যম, প্রান্তিসম, অগ্রান্তিমম, 
গ্রসঙ্গসম, প্রতিদৃষ্টান্তঘম, অন্ুৎপত্তিসম, সংশয়মম, প্রকরণ" 
সম, হেতুসম, উপপত্তিসম, উপলব্ধিসম, অন্ুপলব্ধিসম, নিত্য- 
সম, অনিত্যসম, কার্য্যসম এই চতুব্বি'শতি প্রকার জাতি। 
গৌতম সুত্রে, তর্কভাষা এবং তর্কদীপিতেও উক্তপ্রকার জাতির 
বিবরণ পিখিত আছে। 

প্রভাকর মতে--আকুতি দ্বার! ব্যঙ্গপদার্থকেই জাতি বলিয়! 

স্বীকার কর! হয়, গুণত্বাদির জাতিত্ব স্বীকার করা হয় ন!। 

নৈয়াফিকদিগের মতে গুণত্ব গ্রভৃতিও জাতি হইয়! থাকে। 
তর্কপ্রকাশিকাঁতে এইরূপ জাতিলক্ষণ উক্ত হুইয়াছে__ 
“নিত্যাইনেকমমবেতম্‌।% 

যে পদার্থ নিতা অর্থাৎ ধ্বংস ও প্রাগৃভাবরহিত এবং 
সমবায় সম্বন্ধে পদার্থ সকলে বর্তমান আছে, তাহাকে জাতি 
বলে। যথা দ্রব্যত্ব গুণত্ব, ঘটত্ব, কর্পত্ব ইত্যাদি। 

দেখ-_ঘটত্ব অর্থাৎ ঘটগত যে একটী বিলক্ষণ ধর্ম আযছ, 
তাহা নিত্য, কেন না ঘট বিনষ্ট হইলেও ঘটস্ব নষ্ট হয় না। 
ঘটত্ব নিখিল ঘটেই বিস্তমান, যেহেতু একটা ঘট দেখিয়া আবার 
আর একটা ঘট দেখিলেও ঘট বলিয়! বোধ হুইপ্। থাকে । এই 
ঘটত্ব ঘটসমবায় সন্বন্ধে বর্তমান আছে, সুতরাং ঘটত্বজাতি 
হইল (১)। দিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে এর়পই জাতিলক্ষণ কথিত 
হইয়াছে। ভাষাপরিচ্ছেদে জাতি ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে । 

"সামান্তং ছিবিধং প্রোজং পরঞ্চাপরমেব চ।” 
সামান্ত অর্থাৎ জাতি ছই প্রকার, পরজাতি ও অপর- 


(১) *ঘটাদীনাং কপালাদৌ জরবোহু উপর্মণোঃ । 
তেহু জাতেন্চ সনথ্ঃ নমবারপরধীর্তিতঃ৪* ( ভাব।পরিচ্ছেদ ) 
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জাতি । ব্যাপক জাতি পরাজাতি বলিয়া নির্দিষ্ট, আর অদ্যাপি 


জাতি বলিয়া নির্দি্ দ্রব্যগুণ ও কর্ম এই পদার্খরয়ে যে সতা! 
আছে, ইঙীকেও পরাজাতি বলে। দত্বাঙ্লাতি কখনও অপরা 
জাতি ছয় না, ঘটত্ব 'পটত্ব প্রভৃতি বে জাতি, ইহারা অপরা 
বলিগ্না নির্দিষ্ট, ইহারা কখনও পরা হয় না। কিন্তু শ্রব্যত্ব 
প্রভৃতি জাতি পরা অপরা উভয়ই হয়। 
প্্রব্যাদিক্িকবৃত্তিস্ত সত্তা পরতয়োচাতে। 
পরভিন্না চ যা জাতিঃ সৈবাপরতয়োচ্যতে। 
দ্রব্যত্বাদিকজাতিস্ত পরাপরতয়োচ্যতে।” (ভাষাপরি* ) 
দ্রব্ত্বজাতি সত্তাজাতি অপেক্ষা অব্যাপক, সুতরাং 
অপরাপর ঘটত্বজাতি অপেক্ষা ব্যাপক বঙ্সিয় পর! হয়। 
গ্যচ্চ কেধাঞ্চিৎ কুতশ্চিৎ ভেদং 'করোতি তৎসামাহ্ত- 
বিশেষে! জাতিঃ1” (বাৎসা* ২২৭১) 
বাতস্তায়ন মতে, এক পদার্থ অপর পদার্থ হইতে পৃথক্‌ 
এই ভেদ উত্থাপনের কারণ সামান্তবিশেষের নাম জাতি। 
উদাহরণ গোত্ব, মনুঘ্যত্ব ইত্যাদি। বৈশেধিক দর্শনের মতে, 
ছয়টা ভাবপদার্থের অন্ততম এক পদার্থ জাতি। ( বৈশেধিক ) 
অনুগত একাকার বুদ্ধিজনক পদার্থের নাম জাতি, উহা! 
সামান্ত ও বিশেষভেদে দ্বিবিধ। সামান্ত আবার পর ও অপর 
ভেদে দ্বিবিধ। 


[ ১৩ ] 


জাতি, জাতি বণিলে এদেশে ব্রান্মণাঁদি বর্ণকে বুঝাম়্। ভারত-. 


বর্ষ ভিন্ন অপর কোন দেশে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে 
প।ই, মেই সেই দেশের অধিবাঁসিগণ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী ও ভিন্ন 
ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হুইলেও সকলেই একজাতি বলিয়া 
গণ্য । কিন্তু এই ভারতবর্ধে সেরূপ নহে। এখানে প্রধানতঃ 
চারিবর্ণের বাস, এই চারিবর্ণ হইতে অসংখ্য শ্রেণী, অসংখ্য 
শাখা এবং অসংখ্য সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে । 
ধর্ম ও নীতির ভিত্তি হইতে হিন্দুমাজে জাতীয়তা! 
সংগঠিত। এ্রহিক ও পারলৌকিক সকল বিষয়েই হিন্দুগণ 
জাতিকর্্ম রক্ষা করিয়া থাকেন। জাতিত্ব রক্ষা করিতে 
না পারিলে হিন্দুর হিন্দত্ব থাকে না। এরূপ অনিবাধ্য জাতি- 
ভেদ প্রথা কিরূপে প্রবর্তিত হইল, তাহা জানিতে কাহার না 
থইচ্ছা হয়? 
উৎপত্তি । খণ্ষেদের পুরুষহথক্তে, আমরা সর্ধ প্রথম 
চারিজ্কাতির উৎপত্তির কথা দেখিতে পাই, তাহা এই-.. 
$--"ষৎপুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পরন্‌। 
সুখং কিমন্ত কৌ বাহ কা উরপাদা উচ্যেতে। 
্রান্মপোইস্ মুখমাসীতাহ্‌ রঃ কুতঃ। 
উন্ন তদন্ যখৈ্ঃ প্যাংপুড়ো অজায়ত ॥৮(থক্‌ ১০৯৯।১১-১২) 
র্‌ ৪1 


] 


জাতি 


যখন পুরুষ বিভ্তস্ত হইলেন, কত ভ্বাগে তাহাকে বিতক্ত 
করা হইয়াছিল? তীহার মুখ কি কইল, বাছ,*টিকু ও পদদ্য়ই 
রা কিহইল? ইহার ,মুখে ব্রাঙ্মণ ছিল, বাহযুগলই রাজ্য 
করা হল, যাহা হইতে বৈস্ত, তাহাই ইহার উরুযুগল এবং 
পদদ্বয় হইতে শুঁত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। কাঁজসনেয়সং- 
হিতা (৩১।১৬) এবং অথর্ববেদেও (১৯1৬৬) খঁ প্ুরুষহ্ক্ত 
আছে এবং মন্ত্রের সকল অংশই খকৃসংহিতার সহিত মিল 
আছে, কেবল অথর্ববেদে প্র” স্থানে” মধ্য তদন্ত যকষৈস্ঠঃ” 
এইক্সপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। 
তৈত্িরীয়সংহিতায় (কৃষ্ণ মন্ুর্ধেদে ) এফটু বিশেষ 
করিয়! লিখিত আছে 
৪--পপ্রজাপতিরকাময়ত প্রজায়েয়েতি সমুখতঙ্্রিবিতং নিরমি- 
মীত তমগ্রির্দেবতান্বস্থজত গায়ন্রীচ্ছনোরথস্তরং সাম ব্রাহ্মণে। 
মনুষ্যাণামজ॥ পশৃনাং তন্মাতে মুখ্যামুখতোহন্জ্যস্তোরসে! 
বাহুভ্যাং পঞ্চদশং নিরমিমীত তমিক্তরো দেবতা্বল্থজ্যত 
অিষপ্ছন্দো বুহৎসাম রাঁজন্তো মহুষ্যাণামবিঃ পশৃনাং তন্মাত্ে 


*্বীর্য্যাবস্তো বীর্য্যাধ্যস্যজ্যন্ত মধ্যতঃ সপ্তদশং নিরমিমীত তং 


বিশ্বেদেবাদেবাতা অঙ্বন্যজ্যস্ত জগতীচ্ছন্দোবৈযূপং সাম বৈশ্তো৷ 
মনুষ্যাণাং গাবঃ পশূনাং তম্মাত্ত আস্তা অক্ঃধানাধ্য স্থজান্ত 
তন্মাসুয়াং মোস্তোভুয়িষ্টাহি দেবতা অন্স্থজ্যস্ত পত্ত একবিংশং 
নিরমিমীততমন্ু্টপ্ছন্দঃ অন্স্থজ্যত বৈরাজং সাম শৃদ্রো 
মন্ুয্যাণামশ্বঃ পশুনাং তন্মাড়ৌ ভৃতসংক্রামিণাবন্ব্চ শৃডর্চ 
তন্মাচ্ছদদ্রো যক্ঞেনবরুত্ো৷ নছি দেবতা! অন্বস্থজ্যত তন্মাৎ- 


| পদাবুপবীবতঃ পত্তোহ্ম্থজ্যেতাং।” (৭1১।১৪-৯) 


প্রজাপতি ইচ্ছা করিলেন, “আমি জন্মিব ॥ তিনি মুখ 
হইতে ত্রিবৃৎ নির্মাণ করিলেন, তৎপরে অগ্নিদেবতা, গায়ত্রী 
ছন্দঃ, রথন্তরসাম, মনুষ্যদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং পণডগণের 
মধ্যে অজ (মুখ হইতে) উৎপন্ন হইল। মুখ হইতে সৃষ্ট 
বলিয়াই তাহারা মুখ্য। বক্ষ ও বাছু যুগল হইতে পঞ্চদশ 
(স্তোম) নির্মাণ করিলেন। তৎপরে ইন্ত্রদেবতা, ত্রিষ্টভ্‌ 
ছন্দ, বৃহৎসাম, মন্থষ্যগণের মধ্যে রাঁজন্ত এবং পশ্তগণের মধ্যে 
মেষ স্থষ্ট হইল, বীর্য্য হইতে উৎপর্ন বলিয়! তাহারা বীর্যবান্‌। 
মধ্য হইতে নগ্তদশ (স্তোম) নির্মাণ করিলেন। তৎ্পরে 
বিশ্বেদেৰ দেবতা, জগতী ছন্বঃ) বৈদ্ধপ সাম, মন্ুষ্যগণের মধো 
বৈশ্ব এবং পণ্ুগণের মধ্যে গোগণ স্থ্ হইল; অক্নাধার 
হইতে উৎপন্ন বলিয়। তাহারা অল্নবান্‌) ইহাদের সংখ্যা বছ, 
কারণ বহসংখ্যক দেবতাঁও পরে উৎপন্ন হুইয়াছিল। তাহার . 
গা হইকেএকবিংশ (স্তোম) নির্মাণ করিলেন, পরে অনুষ্প- 
ছনাঃ, বৈরাজসাম, মহ্ষ্যগণের মধ্যে শুক্র ও পণ্ডগণের মধ্যে 


জাতি 


অস্ব সৃষ্ট হইল। এই অশ্ব ও শুত্রই ভৃতসংক্রামী, (বিশেষতঃ) 
পৃ বজ্ঞে অনুপযুক্ত, কারণ একবিংশ (স্তোমের) পর আর 
' কোন দেবতা কষ্ট হয় নাই। পাঁ কুইতে উৎপন্ন বর্পিনা উভয়ে 
(অশ্ব ও শূদ্র ) পত্ত অর্থাৎ পাদদ্বারা জীবন রক্ষা করিবে। 
বাজসনেয়সংহিতায় আবার অন্ত স্থলে লিধিত আছে-_ 
০--পতিস্থভিরস্ববত করঙ্গাস্থজ্যত বরন্মণম্পতিরধিপতিরাসীৎ” 
১৪1২৮ পঞ্চদশভিরস্তবত ক্ষত্রমস্জ্যতেইজ্রোহধিপতিরাসীৎ। 
(১৪।২৯) নবদশভিরস্তবত শুন্ার্যাবস্থজ্যেতামহোরাত্রে অধিপতী 
আন্তাম্‌।” (১৪1৩০) 

(প্রজাপতি ) (প্রাণ, উদান ও ব্যান এই) তিন দ্বারা 
স্তব করায় ত্রাহ্মণ স্ষ্ট হইল, ব্রহ্মণম্পন্তি অধিপতি হইলেন। 
(হস্ত ও পদাঙ্থুলি দশ, করযুগ ও, বাহ্যুগ এবং নাভির 
উর্ধভাগ এই) পঞ্চদশ দ্বারা স্তব করিলে ক্ষত্রিয় সৃষ্ট 
হইল) ইন্দ্র অধিপতি হইলেন। (এবং দশাঙ্গুলি ও শরীরের 
উর্ধধাধস্থ ছিড্রন্ূপ নব প্রাণ এই ) উনিশ দিয়। স্তব করিলে শৃদ্র 
ও বৈশ্ স্ষ্ট হইল। অহোরাত্র অধিপতি হইলেন। (মহীধর ) 

[0--অথর্ববেদের একস্থানে আবার লিখিত আছে-_ 
প্তদ্যন্তৈবং বিধবান্‌ ব্রাত্যো রাজ্ঞো২তিথির্গ হানাগচ্ছেৎ। 
শ্রেয়াংসমেনমাত্মনে। মানয়েস্তথ ক্ষত্রায় না বৃশ্চতে তথা রাষ্ট্রীয় 
না বৃশ্চতে ॥ অতে| বৈ ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ চোদভিষ্ঠতাং |” 
(অথর্ব ১৫।১০1১-৩) 
যে রাজার গৃহে এইরূপ বিদ্বান্‌ ব্রাত্য অতিথিরূপে আগ- 
মন করেন, আপন অপেক্ষা! তাঁহাকে অধিক সম্মান করাই 
শ্রেয়। এনূপ করিলে তাঁহার রাসম্মান বা রাজ্যের কিছুই 
হানি হয় না। এই (ব্রাত্য ) হইতেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উৎপন্ন 
হইয়াছিল । 
ছ-তৈতিরীয় ব্রাহ্মণের মতে-_ 
“সর্ব হেদং ব্রহ্গণ! হৈব হৃষ্টং খগৃত্যো জাতং বৈশ্ বর্ণমাহঃ। 
য্ূর্বেদং ক্ষত্রিযন্তাহর্যোনিং সামবেদে ত্রাঙ্গণানাং প্রন্থৃতিঃ ॥৮ 
(৩১২৯২) 

এই সমস্ত (বিশ্ব) ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট হইযাছে। কেহ 

বলেন, খক্‌ হইতে বৈশ্ঠবর্ণ উৎপন্ন। আবার য্ুর্বেদকেও 

ক্ষত্রিয়ের যোনি অর্থাৎ উৎপতিস্থান বলে। সামবেদ বরাহ্মণ- 

দিগের প্রস্থৃতি অর্থাৎ সামবেদ হইতে ব্রঙ্ষণের উৎপত্তি হইয়াছে। 
চ--শতপথব্রাঙ্গণে আবাপ্প লিখিত আছে-_ 

পতৃরিতি বৈ গ্রঞ্জাপতির্র্দ অজনয়ত ভুবঃ ইতি ক্ষত্রং 
স্বরিতি বিশম্‌। এতাবছৈ ইদং সর্ব যাঁবদতহ্ধ ক্ষতং বিট ।» 
(২১৪১৩) 


"ভূঃ* এই শব্ধ উচ্চারণ করিয়া প্রজাপতি ব্রাঙ্মণকে অন্মা- 


[ ১৪ ] 
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ইয়া ছিলেন, “তুবঃ” এই শব করি! ক্ষতিয় এবং স্ব এই শব 
উচ্চারণ করিয়! বৈশ্তকে ছৃষ্টি করিলেন । এই সমস্ত বিশ্ব 
মওলই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্বা। 
০-_তৈত্তিরীয় ত্রাঙ্মণে এক স্থানে লিখিত আছে. 
“দৈব্যো বৈ বর্ণে ব্রাঙ্গণঃ অন্ুর্যেযা শূদ্রঃ 1” (১২৬৭) 
দেঁবগণ হইতে ব্রাহ্মণবর্ণ এবং অসুর হইতে শুড্রবর্ণ জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছে। আবার অন্ত স্থানে লিখিত আছে-_ 
“আসতো বৈ এষ সম্ভূতো যৎ শুদ্রঃ।৮ (৩২1৩/১।) 
অসৎ হইতে শূত্র উৎপন্ন হইয়াছে । 
এই ত গেল বেদের কথা। মহ্গুসংহিতা, কৃর্মপুরাণ ও 
ভাগবতপুরাণেও পুরুষস্থক্তান্দারে চারিজাতির উৎপত্তি-কথা 
বর্ণিত হইয়্াছে। কিন্তু পৌরাণিক অপরাপর গ্রন্থে মতভেদ 
লক্ষিত হয়। 
ন- ত্রঙ্গাওপুরাণে লিখিত আছে__ 
্্রন্ধ ্বয়ন্ত ভগবান্‌ দৃষ্ট। সিদ্ধিস্ত কর্মমজাম্‌। 
ততঃ প্রভৃত্যতৌষধ্যঃ কৃষ্টপচ্যাস্ত জজ্ঞিরে ॥ 
সংসিদ্ধায়াস্ত বার্তায়াং ততস্তাসাং স্বয়সভুবঃ। 
মর্য্যাদাঃ স্থাপয়ামাস যথারন্ধাঃ* পরস্পরম্‌ ॥ 
যে বৈ পরিগৃহীতারস্তাসামাসন্‌ বিবিধাত্মকাঃ। 
ইতরেষাং কৃতত্রাণান্‌ স্থাপয়ামাস ক্ষত্রিয়ান্‌॥ 
উপতিষ্ঠস্তি যে তান্‌ বৈ যাবস্তো নির্ভগাস্তথা । 
সত্যং ব্রহ্ম যথ! তৃতং ক্রবস্তো ব্রাহ্মণাশ্চ তে ॥ 
যে চান্তেৎপ্যবলাস্তেষাং বৈশ্যসংকর্ধসংস্থিতাঃ | 
কীনাশা নাশয়স্তি স্ম পৃথিব্যাং প্রাগতক্দ্রিতাঃ ॥ 
বৈশ্তানেব তু তানাহঃ কীনাশান্‌ বৃত্তিসাধকান্‌। 
শোচন্তশ্চ দ্রবস্তশ্চ পরিচর্যযাস্ু যে রতাঃ ॥ 
নিস্তেজসোহ্লবীর্য্যাশ্চ শৃত্রাস্তানব্রবীৎ তু সঃ। 
তেষাং কর্মাণি ধর্মাংশ্চ বরন্ধা তু ব্যদধাৎ প্রতুঃ। 
সংস্থিতৌ প্রাক্তায়াস্ত চাতুবরযন্ত সর্বশঃ |” (৮১৫৪-১৬*) 
তগবান্‌ শ্বয়স্ত ব্রঙ্গা সেই ফলমূল কৃষ্টপচ্যারূপে সৃষ্টি 
করিলেন। এইরূপে প্রজাদিগের বৃত্তি উপায় স্থির হইলে 
্বয়স্তু তাহাদিগের মধ্যে মর্ধ্যাদা স্থাপন করিলেন। প্রজা- 
সমূহ মধ্যে যাহারা পরিগৃহীতা এবং অপর প্রজার রক্ষা কর্তা, 
তাহাদিগকে ক্ষত্রিয়, যাহার! ক্ষত্রিয়গণের আশ্রয়ে নির্ভর হইয়া 
কেবলমাত্র "সর্ধভূতেই ব্রহ্গ বিদ্যমান” এইরূপ চিন্তায় দিন- 
পাত করিত, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ ) যাহারা অপেক্ষান্কত হূর্বল 
এবং ক্ৃষিকার্ধ্য দ্বারা জীবিক৷ নির্বাহ করিত, তাহাদিগকে 


* মার্কও্যপয়াণে "বখা। জাযং* এইন্সগ পাঠ আছে। 


জাতি, 


বৈশা এবং যাহারা শোকছুঃখপরায়ণ, নিস্তেজ, অল্পবীর্ধ্য এবং 
অন্ত জাতিত্রয়ের পরিচর্ধ্যান্ নিযুক্ত থাকি, তাহাদিগকে পুর 
বলিয়া! নির্দিষ্ট করিলেন। 

[ বি, মত্ত ও মার্কণেয়পুরাণেও ঠিক এইকপ বর্সিত 
আছে। হুরিবংশে পিখিত আছে-_ 

*ব্যতিরিকেন্ছরিয়ো বিষু। যোগাত্মা ব্র্গসস্তবঃ 

দক্ষ; প্রজাপতির্ভ,স্বা সবতে বিপুলাঃ প্রজাঃ॥ 

অক্ষরাদ্ধাদ্ষণঃ সৌম্যাঃ ক্ষরাৎ ক্ষত্রিয়বান্ধবাঃ। 

বৈশ্তা বিকারতশ্চৈব শুডরাঃ ধূমবিকারতঃ ॥ 

শ্বেতলোহিতকৈ বর্ণৈঃ পীতৈ নীঁলৈশ্চ ব্রাঙ্গণাঃ । 

অভিনিবর্তিতাঃ বর্ণাশ্চিস্তয়ামেন বিষুঃগা ॥ 

ততো বর্ণত্বমাপন্নঃ প্রজাঃ লোকে চতুবিধাঃ | 

বরাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াবৈহ?ঃ শুদ্র।শ্চৈব মহীপতে ॥ 

ততো নির্ববাণসন্তৃতাঃ শৃদ্রৎ কর্্মবিবর্জিতাঃ। 

তশ্মাদ্‌নার্হত্তি সংস্কারং ন হাত্র ব্রহ্ম বিদ্যতে ॥৮ 

এ আবার মহাভারতে শান্তিপর্ধে লিখিত আছে-_ 

“তত্তঃ কৃষ্ণো মহাভাগঃ পুনরেব যুধিষির। 

ব্রাহ্মণানাং শতং শ্রেষ্ঠং মুখাদেবাস্থজৎ প্রতুঃ ॥ 

বাহুত্যাং ক্ষত্রিয়শতং বৈশ্তানাং উরুতঃ শতম্। 

পত্ত্যাং শূদ্রশতটঞ্চব কেশবে। ভরতর্যভ ॥” 

হে যুধিত্টির ! তখন পুনরায় কৃষ্ণ মুখ হইতে শত শ্রেষ্ঠ 
ব্রাহ্মণ, বাহু যুগল হইতে শত ক্ষত্রিয়, উরু হইতে শত বৈশ্য 
এবং পাদদ্বয় হইতে শত শৃত্র স্থষ্টি করিলেন । 

মহাভারতে আদিপর্কে লিখিত আছে, মনু হইতেই ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শুদ্র এই চারি জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। 

উপরে যে মকল মত উদ্ধত হইন, তাহার পরস্পর প্রায় 
বিরোধ, একপন্থলে উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা নিঃসন্দেছে বল! 
স্বাইতে পারে না কিরূপে চাতুবর্ণয স্থষ্ট হইল। তবে এইমাত্র 
স্বীকার কর! যায় যে যখন বেদের সংহিতাভাগে চারি জাতির 
প্রসঙ্গ আছে, তখন বছুপ্রাচীনকাল হইতেই যে ভারতে জাঁতি- 
ভেদ প্রথা গ্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভগবান্‌ 
শ্বীতায় বলিয়াছেন__ 

« প্চাতুবর্যং ময়! স্থষ্টং গুণকর্্মবিভাগসঃ।” 

কণ্ধ বিভাগানুসারেই আমি চারিবর্ণ স্্টি করিয়াছি। 

বাস্তবিক বখন বৈদিক আর্ধ্গণ সভ্যতার উচ্চাসনে | 
আরোহণ করিয়াছিলেন, সেই সময় যাহাতে সমাজে কোন 
বিশৃঙ্খল উপস্থিত ন! হয়, সকল লোকেই গুণ ও বর্মানুসারে 
নিষুক্ত থাকে, এই ভাখিয়াই, 'মঙ্গলাকাজজী খ্ধিগণ জাতিভেদ 
প্রথানরবর্তন করিয়াছিলেন। সকল পুর্াণেই প্রাচীনতম রাজ- 


গুণ এবং 


[ ১৫ ] 


জাতি: 


গণের, বংশাৰলী পাঠ করিলে. নিশ্চয়ই প্রতিপন্ন হুইবে "মে পূর্ব 
কালে ব্যক্তিগত গুণকর্শান্ুসারেই জাতি নির্ণীত হইয়াছিল । 

, এইজ্ধপ নান! পুরাণে ব্াঙ্গণ প্রত্ভৃতি চতুর্ণ হইতে আবার, 
ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের উৎপত্তি সংবাদ পাওয়া যায়। ব্রাঙ্গণ হইতে 
যে অপর বর্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার অনেক প্রমাণ 
আছে, স্থৃতন্লাং এ সম্বন্ধে আর অপর প্রমাণ আবশ্বাক নাই। 
কিন্ত ব্রাঙ্গণেতর কষত্রিয়াদি হইতে আবার বিভিন্নবর্ণের উৎপত্তি 
হইয়াছে, এখানে তাহার কতকগুলি প্রমাণ দিতেছি। 

ক্ষত্রিয় হইতে চারি বর্ণের উৎপত্তি।' তগবান্‌ মনগুর 
দৌহিত্র পুরূরবা। বিষ্ণপুরাণ মতে, এই পুরূরবার পুক্ন 
আয়ু, আঘুর ৫ পুভু্রর মধ্যে ক্ষতরবৃদ্ধ একজন। এই ক্ষত্র- 
বৃদ্ধের পু শুনহোত্র, শুনহোত্রের তিন পুত্র কাশ, লেশ ও 
গৃৎ্সমদ। গৃংসমদ* *হইতে চাতুর্ব্ণপ্রবর্তক্সিতা শৌনক 
জন্মগ্রহণ করেন। প্গৃৎ্সমদস্ত শৌনকম্চাতুবপ্যপ্রবর্তয়িতা- 
ভূত” (বিষুপু* ৪1৮১) হরিবংশের (২৯ অঃ) লিখিত 
আছে, গৃৎসমদের পুত্র শুনক, এই শুনক হইতে শৌনক 
তরাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র এই চারিজাতি জন্মে । 

“পুজো গৃৎসমদস্তাপি শুৰকো হস্ত শৌনকাঃ। 

্রাঙ্গণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্থাঃ শুদ্রান্ততৈব চ।” (হরিবংশ ২৯ অঃ) 
বরক্ষাগুপুরাণাদিতেও এই শ্লোকটা আছে। হরিবংশের 

৩২ অধ্যায়ে লিখিত আছে-_ 

প্বৎসন্ত বতস্ততৃমিস্ত ভার্গভূমিস্ত ভার্গবাৎ। 

এতে ত্বঙ্গিরসঃ পুত্র জাতা বংশেহথ ভার্গবে। 

বরাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠাঃ শৃত্রাশ্চ ভরতর্যভ ।” 
বৎস্ত হইতে বৎস্ততৃূমি এবং ভার্গব হইতে ভর্গভূমি | ভার্গ- 


* এই গৃৎ্সমদ খখেদের দ্বিতীয় মলের খবি। লামণাচার্ধা 
দ্বিতীয় মলের তৃমিকাদ লিখিয়াছেন_ 

"মগুলত্রট। গৃৎসমদঃ খবিঃ| লস চপূর্বামঙ্জিযসফুলে গুনহোতরন্ত পু 
সন্‌ বজ্কালেহছুরৈ গূর্হীতঃ ইত্তেপ মোচিতঃ। পশ্চান্তঘ€নেনৈব ভৃপ্- 
কুলে শুনকপুজে। গৃৎ্সমদন।মাইভুৎ। তথ! চ।নুক্কমণিক1 “যঃ আঙ্গিরন 
শৌনছোত্রে ভূত্ব! ভার্গবঃ শৌনকফোইভবৎ স গৃৎসমদে] দ্বিষীরং মওলা সপষ্ঠ- 
দিতি। "গৃৎসম: শৌনকে। ভূগুভাং গতঃ। শোনছোতে! প্রকৃত্যা তু 
যঃ আঙ্গীরস উচাতে।” 

এই মণল গৃৎসমদ খবি দেখিত্াছিলেন র্ধা তিনিই পম প্রকাশ 
করেন। তিনিপুর্বে আজিরসবংশীকস গুনছোতের পুত্র ছিলেন, জনুষ়্ের! 
তাহাকে ধরিয়| লইয়! যায়, ইত্রা ডাহাকে মক ফরেন, পরে সেই ধেবতার 
কখামত ডাছার ভৃগুকুলে শুনকপুত্র গৃৎসমদ নাস হইল। সেই জগ্ক 
অনু্রমণিকায় লিখিত আছে 'গৃৎসদদ প্রকৃত আঙিরসকুজে ও গুদছোত্রের 
পুতুয়পে জন্ম হইলেও ভার্গব ও শুনকপুত্র ছইয়াছিলেন এবং ছ্িষ্তীয় 
মুল দেখিয়াছিলেন। 


জাতি 


বের বংশে অঙগিরস পুত্রগণ, রাঙগণ, কষতিয়, বৈষ্ঠ ও শূড্রগণ 
জন্মগ্রহণ করেন । 

গুরাগাদির মতে আতর পুত্র, রাজা নছষ, তত্ধু্ যষাতি, 
তাহার পুত্র অন, অন্থু হইতে অধস্তন দ্বাদশ পুরুষে বলি। 
বিষ্ুপুরাণের মতে এই বলির স্ত্রীগর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ, 
সুন্ম ও পু, এই পীঁচ পুত্র জন্মে, ইহার] বালেয়-ক্ষত্রিয় । 
রজ্মাণ্ড ও মতত্তপুরাণ মতে সেই রাজা বলি হইতে চারি বর্ণই 
উৎপন্ন হ্য়। 

ক্ষজিয় হইতে প্রথম ত্রিবর্ণের উৎপত্তি । প্রধান প্রধান 
পুরাণ মতে বিতথের পাঁচ পুত্র সুহোত্র, সুহোত্ব, গর, গর্গ ও 
মহাত্মা কপিল। স্মুহোত্রের ছুই পুত্র, কাশক ও রাজা গৃৎস- 
মতি। এই গৃৎসমতির পু্রগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈহ্ঠ জাতীয় 
ছিলেন। 
“কাশকশ্চ মহাসত্বস্তথা গৃৎসমতিনৃপিঃ। 
তথা গৃৎসমতেঃ পুজ। ব্রাঙ্গণাঃ ক্ষজিয়া বিশঃ ॥৮ (হরিবংশ ৩২ অঃ) 

ক্ষত্রিয় হইতে প্রথম ছুই বর্ণের উৎপত্তি। ব্রক্ষাওপুরাঁণে 
লিখিত আছে -- 

পবেনুহো ত্রস্থতাশ্চাপি গার্গ্যোনামা গ্রজেশ্বরঃ । 

গারন্ত গর্গতৃমিস্ত বসে! বৎসন্ত ধীমতঃ। 

ত্রাঙ্গণাঃ ক্ষত্রিম্াশ্চৈব ভয়ে! পুভাঃ সুধার্ষিকাঃ। 

বেস্থুছোত্রের পুত্র রাজ! গার্গা, গার্গ্যহইতে গর্গতূমি ও 
বতস্ত হইতে ধীমান্‌ বতম্ত জন্মে। এ উতযনেরই পুত্রই মুধার্িক 
ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ছিলেন। 

ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ ব! ক্ষত্রিয়বংশে ত্রাঙ্ণ। লিঙ্গপুরাণে 
লিখিত আছে-_ 

“হরিভো যুবনাশ্বন্ত হারিত যত আখ্মজাঃ | 

এতেহ্ঙ্গিরসঃ পক্ষে ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ |% 

ক্ষত্রিয়রাজ যুবনাথের পুন হরিত, তৎপুত্রগণ হারিত। 
অঙ্গিরস পক্ষে ইহারা ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ বপিয়া খ্যাত। বিষ 
পুরাণের (৪1৩1৫) টাকাকার এ হারিত সম্বন্ধে লিখিয়্াছেন, 
“যতে৷ হরিতাদ্ধারিত। অগ্রিরসো দ্বিজ। হরিতগো ত্র গ্রবরাঃ ॥৮ 
হরিত হইতে অঙ্গিরস হারিতগণ, ইহারাই হারিতগোত্রগ্রবর | 

তাগবতে নিখিত আছে, পুন্রবার পুত্র আয, তৎপুত্র 
রাভ, তৎপুত্র রভস, তাহা! হইতে গভীর ও অক্রিয় জনো। 
তাহার পত্থী হইতে ত্রাঙ্গণ জন্মে।. 

“রাভন্ত রভসঃ পুজে। গম্ভীরম্চাক্রিয়ন্ততঃ ॥ 

তদেগাত্রং ক্ষ বিজ্ঞন্তে শৃগু, বংশননেমশঃ ।” ৯1১৭।১০। 

পুরু হইতে অধস্তন স্বায়শ পুরুষে মহারাজ অগ্রতি রথ 
জন্মগ্রহণ করেন। বিষুপুরাগে লিখিত আছে-_ 


[১৬] 


জাতি 


“অপ্রতির্থাৎ কঃ তন্তাপি মেধাতিথিং। যতঃ য়ন 
ছ্বিজা বতৃবুঃ।” (৪1১৯২) 
অগ্রতিরথের পুত্র কথ, কথের পুত্র মেখাতিথি, তাহা 
হইতে কাথাদ্বন ব্রাহ্মণগণ সমূভ্ূত হন। এ সম্বন্ধে ভাগবতেও 
লিখিত আছে-_ 
*নুমতিঞ্রবোহগ্রতিরখঃ কথোইপ্রতিরথাত্বজঃ ॥ 
তন্য মেধাতিথিস্তশ্মাৎ প্রস্থান ছিজাতয়ঃ ) 
পুত্রোহভূত্ন্থমতেরেভি ছ্সস্তস্তৎস্থতোমতঃ ॥৮ ৯২০৭ 
ভাগবতের মতে অন্্রমীড়ের বংশে প্রির়মেধাদি ত্রাঙ্গণগণ 
জন্মগ্রহণ করেন) 
“অজমীঢ়ন্ত বংস্থাঃ সাঃ প্রিয়মেধাদয়ে! দ্বিজাঃ।” ৯২১।২১। 
বিষু, ভাগবত ও মতস্তপুরাণের মতে ক্ষত্রিয়রাজ অজমীঢের 
৭ম পুরুষে মুদ্গলের জন্ম, তাহা হইতে মৌদগল্য নামক 
ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি হয়। 
"মুদ্গলান্তাপি মৌদগল্য ক্ষত্রোপেতা! দ্বিজাতয়ঃ। 
এতেহা্গিরসঃ পক্ষে সংস্থিতাঃ কথমুদগলাঃ ॥৮ ( মতস্ত ) 
মত্ম্তপুরাণে আরও লিখিত আছে-- 
“কাব্যানান্ত বরাহ্েতে ত্রয়ঃ প্রোক্তাঃ মহর্ষয়ঃ | 
গর্থাঃ সন্কৃতয়ঃ কাব্য ক্ষত্রোপেত! দ্বিজাতয়ঃ ॥৮ 
গর্গ, সন্কতি ও কাব্য কবিবংশীয় এই ৩ জন মহষি 
ক্ষপ্রোপেত ব্রাঙ্গণ বলিক্সা গণ্য। ভাগবত, বিষ, মত্ত ও 
রন্মাগুপুরাণের মতে-__ 
“গর্গাচ্ছিনিস্ততে। গার্গ্ঃ ক্ষত ক্ষহাবর্তত।” ভাগ* ৯।২১।১৯। 
গর্গ হইতে শিনি এবং তাহা! হইতে গার্গ্যগণ জন্মলাভ 
করেন। সেই গার্থ্যগণ ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। 
সকল প্রধান পুরাণেই লিখিত আছে, গর্গের ভ্রাতা! 
মহাবীর্য্, তপুত্র উরুক্ষয়, এই উরক্ষয়ের তিন পুত্র জন্মে, 
্রয্যরুণ, পুঙ্ষরী ও কপি, এই তিনজনই ক্ষত্রিয় হইয়াও 
ব্রাঙ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন । 

“উরক্ষয়ন্থতঃ হোতে সর্ব ব্রাহ্মণাতাং গতাঃ1” (মতস্তপুরাণ) 
ভাগবতের (৯২১১৯) টাকায় ভ্রীধরস্কামীও লিখিয়াছেন-__ 
“যেংত্র ক্ষত্রবংশে ত্রাক্ষণগতিং ত্রাঙ্ষণরূপতাং গতান্তে।” 
এইক্ধপ অনেক কষত্রিয়সন্তানই পুর্বকালে ব্রাহ্মণ হুইয়াছিন্বলন । 
ইতিপূর্বে ক্ষত্রিয় শবে তাঁহাদের অনেকের পরিচয় দেওয়া 
হইয়াছে । বর্তমান ভারতবাসী ব্রা্মণদিগের মধ্যে যে বিশ্বা- 
্ঃ কৌশিক, কাথ, আঙ্গিরস, মোঁদগল্য, বাংন্ত, কাখায়ন, 

নক, হারিত প্রভৃতি অনেক গোত্র দৃষ্ট হয়, তাহা ক্ষত্রোপেত- 
রো অর্থাৎ সেই সেই ৮০১৮ আদিগুরুষগণ সকলেই 
ক্ষত্রিয় ছিলেন। 


জাতি 


এততির ক্ত্রিয়ের বৈশ্যত্ব এবং বৈশ্ডের ত্রান্দণত্ব প্রাণ্ডির 
কথাও অনেক পুরাণে লিখিত আছে। সকল প্রধান পুরাণ: 
মতে ক্ষ্্িয়রাজ নেদিষট বা দিষ্টের পুজ্র নাভাগ | বিষু। ও 
তাগবতপুরাণের মতে নাভাগ বৈশ্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
“নাডাগে দিষ্টপুজোহস্ঠঃ কর্পণাবৈশ্বতাং গতঃ।” ভাগ*৯২২৩) 
মার্কডয়পুরাণ মতে, নাভাগ বৈশ্তকন্তার পাণিগ্রহণ করিয়া 
বৈশ্তত্ব প্রাপ্ত হন। হরিবংশে (১১ অঃ ).লিখিত আছে-_ 
“নাঁভাগারিষ্টপুতরৌ দো বৈশ্তো ত্রাঙ্গণতাঁং গতৌ 1» 

নাভাগারিষ্টের ছুই পুত্র বৈশ্ত, তাহারা ব্রাক্ষণত্ব প্রাপ্ত 
হইয়ছিলেন। 

এইরপ ব্রাঙ্ষণেতর অনেক ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তাগণও বেদের 
খধি বলিয়! বরিত দেখা যায়। মত্তপুরাণে (১৩২ অঃ) 
বর্ণিত আছে-_-ভলন্দ, বন্য ও সংককৃতি এই তিনজন বৈশ্ 
বেদের মন্ত্র করিয়াছেন। মোট ৯১জন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈহ্ঠ 
হইতে অনেক বেদমন্ত্র উৎপন্ন হুইয়াছে। 

প্ভলনাশ্চৈ বন্দাশ্চ সংকৃতিশ্চৈব তে ব্রয়ঃ। 

তে মন্ত্রকুতো জ্ঞেয়াঃ বৈশ্ানা” প্রবরাঃ সদা ॥ 

ইত্যেকনধতিঃ প্রৌক্তাঃ মন্ত্রাঃ ঘৈশ্চ বহিদ্বতঃ1% 

উপরোক্ত শাস্ত্রীয় গ্রমাণগুলি পাঠ করিলে বোধ হয় যে 
প্রকৃত গুণকর্্ান্ুসারেই জাতিভেদ প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে । 

মহাভারতে অন্থশাঁসনপর্কে (১৪৩ অঃ) লিখিত আছে__ 

“ত্রাঙ্গণ্যং দেবি ছুশ্রাপ্যং নিসর্গাদা্গণঃ শুভে। 

ক্ষত্রিয়ো বৈশ্তশুদ্রৌ বা নিসর্গাদিতি মে মতিঃ। 

কর্ণ! ছুষ্কতেনেহ স্থানাস্শ্তুতি বৈ দ্বিজঃ। 

জোষ্ঠং বর্ণমনু প্রাপ্য তন্মাদ্‌ রক্ষেত বৈ দ্বিজঃ। 

স্থিতো ব্রাঙ্গণধর্থ্ণ ব্রাঙ্মণ্যমুপজীবতি । - 

ক্ষত্রিয়ো বাহথ বৈশ্যো বা ব্হ্গতৃয়ং স গচ্ছতি ॥ 

যস্ত বন্দত্বমুৎস্যজ্য ক্ষাত্রং ধর্মং নিষেবতে। 

্রাঙ্গণ্যাৎ স পরিভ্রষ্ ক্ষত্রযোনৌ প্রজায়তে। 

বৈশ্তকর্ম্ম চ যে বিপ্রো লোভমো হব্যপাশ্রয়ঃ 

্রাঙ্গণ্যং ছুর্লভং প্রাপ্য করোত্যল্লমতিঃ সদা । 

স দ্বিজে! বৈশ্ততামেতি বৈশ্তো বা শুদ্রতামিয়াৎ। 

্বধর্মাৎ প্রচ্যুতো বিপ্রস্ততঃ শূতরত্বমাগ্র,তে 0৮, 

এভিস্ত কম্মভির্দেবি গুভৈরাচরিতৈস্তথা। 

শুড্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্তঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ।” 

(মহাদেব বলিতেছেন ) “হেঃদেবি ! সহজে ত্রাঙ্গণ্যলাভ 
কর! নিতাস্ত স্বকঠিন। আমার মতে ত্রাঙ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ট ও 
শ্ড্র এই চারিরর্ণই প্রক্কৃতিসিদধ।"ছুফরাহসারে দ্িজ সধর্চ্ুত 


হয় এই অন্ত ব্রঙ্গণ্যলা'ভ করিয়া, (অতি যত্বে) রক্ষা 


১৪৫! 


1 5৭] 


জাতি 


করা বিধেয়। যে ক্ষতি বা! বৈ আনণধর্শ অবলথন করিয়া 
জীবিকা নির্বাহ করে, সে ত্রাঙ্গণত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তুযে 
রাহ্মণ্ব প্রাপ্ত হইয়া ক্ষত্রধর্ম পালন করে, লৈ আবার 
্রাঙ্মণধর্্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়! ক্ষত্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। 
এইক্ধপ যে অল্লঙগতি ব্রাহ্মণ ছুর্লভ ব্রাঙ্গণ্য লাভ করিয়া 
লোভ ও গোছের বশে বৈশ্থের কর্ণ আশ্রয় করে, সে বৈশ্বাত্ব 
প্রাপ্ত হয়। বৈশ্বও শুড্র হইতে পারে। ক্রাঙ্গণও ্বধর্শচ্যুত 
হইয়া! শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়! থাকে। কিন্ত শুভকর্থ্ের অনুষ্ঠান 
করিয়া! শূদ্রও ব্রাঙ্মণত্ব 'লরভ করে. এবং বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ত্ব 
প্রাপ্ত হয়। ] 
মহাভারতের বনপুর্বেও (১৮ অঃ) লিখিত আছে_ 
“সর্প উবাচ। 
ব্রাহ্মণ: কো ভবেং রাঁজন্‌ বেস্তং কিঞ্চ যুধিঠির | 
ব্রবীহাতি্রতিং ত্বাং হি বাক্যৈরম্ুমিমীমহে ॥ 
'_ যুধিষ্ঠির উবাচ। 
সত্যং দানং ক্ষম! শীলমানৃশংস্তং তপো৷ ঘ্বণা। 


* দৃশ্ঠন্তে যত্র নাগেন্ত্র স ব্রাঙ্মণঃ ইতি স্মতিঃ ॥ 


বেগ্যং সর্প পরং ব্রদ্ধ নিহ ঠখমস্থুখঞ্চ যৎ। 

যত্র গত্বা ন শোচস্তি ভবতঃ কিং বিবক্ষিতম্‌ ॥ 
সর্প উবাচ। 

চাতুবর্ণ্ং গ্রমাণঞ্চ সত্যঞ্চ ্রক্মচৈব হি। 

শু্রেঘপি চ সত্যঞ্চ দানমক্রোধ এব চ ॥ 

আনৃশংস্তমহিংসা চ দ্বণা চৈব যুধিষ্ঠির । 

বেগ্যং যচ্চাত্র নিছু খমস্ুখধ্চ নরাধিপ ॥ 

তাভ্যাং হীনং পদগ্চান্তন্নতদস্তীতি লক্ষয়ে। 
যুধিষ্টির উবাচ। 

শুদ্রে তু যত্তবেল্লক্ম িজে তচ্চ ন বিদ্যতে । 

ন বৈ শৃদ্রো ভবেচ্ছুদ্রো ন চক্রাহ্মণো ত্রাঙ্মণঃ ॥ 

যত্রৈতন্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্বং স ব্রাঙ্গণঃ স্থতঃ। 

যত্রৈতম্ন ভবে সর্প তং শুদ্রমিতি নির্দিশেৎ ॥ 

যৎ পুনর্ভবত! প্রোক্তং ন বেদ্যং বিদ্যতীতি চ। 

তাত্যাং হীনমতোহন্থাত্র পদং নাস্তীতি চেদপি ॥ 

এবম্তন্মতং সর্প তাভ্যাং হীনং ন বিদ্যতে। 

যথা শীতোঝয়োর্মধ্যে ভবেক্নোঞ্চং ন শীততা ॥ 

এবং বৈ স্ুুখছুঃখাভ্যাং হীনং নান্তি পদং কচিৎ। 

এষা মম মতিঃ সর্প যথা বা মন্ততে ভবান্॥ 
সর্প উবাচ । 

যদি তে বৃত্ততো। রাজন্‌ ব্রাহ্মণ গ্রসমীক্ষিতঃ। 

বৃথ! জাতিস্তদাযুষ্মন্‌ কৃতির্ধাবর বিদ্যতে। 


জাতি 


যুধিঠির উবাচ। 

জাতিরজর মহাসর্প মনুষ্যত্বে মহামতে। 

সন্বরাৎ সর্বাবর্ণানাং ছুশ্পরীক্ষ্যেতি মে মতিঃ॥ « 

সর্ধে সর্বাশ্বপত্যানি জনয়স্তি সদা নরাঃ। 

বাম্সিথুনমথে। জন্ম মরণঞ্চ সমং হৃণাস্‌॥ 

তাবচ্ছ,দ্রদমে! হোষ যাবদ্ধেদে ন জায়তে |”, 

সর্প কহিলেন, ছে যুধিষ্ঠির! তোমার কথাতেই আমি 
বুঝিয়াছি, তুমি বুদ্ধিমান, 'আমায় বল কে ব্রাঙ্ষণ? আর 
জানিবারই বাকি আছে? ঘুধিষ্টির কহিলেন, নাগরাজ ! 
স্থতির মতে সত্য, দান, ক্ষমা, শীল, নির্দোষ, তপ এবং দ্বণা, 
যাহাতে দেখ! যায়, সেই ব্রাঙ্গণ। চৃঃখস্থখবর্জিত ব্রহ্মই 
জানিবার জিনিষ, যে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইলে আর শোক করিতে 
হয়না । আপনার আর কি বলিবার আছে? সর্প বলিলেন, 
চারি বর্ণের পক্ষেই বেদই একমাত্র প্রমাণ ও সত্য বলিয়া গ্রাহা। 
শৃদ্রেও সত্য, দান, অক্রোধ, অনৃশংস্ত, অহিংসা এবং স্বণা দৃষ্ট 
হয়। আর জানিবার মধ্যে যাহাতে নুখ দুঃখ নাই, এই ছুইপদ- 
বর্জিত (ব্রঙ্গ ব্যতীত) কিছুই দেখিতে পাই না। যু্ধিষ্টর 
কহিলেন, কোন শুড্রে যে যে লক্ষণ”আছে, দ্বিজেও সেই সেই 
লক্ষণ আছে বটে। এরপ স্থলে শুদ্রবংশ হইলে যে শুদ্র এবং 
ব্রাহ্মণবংশ হইলেই ব্রাহ্মণ বল! যাইতে পারে না, যে ব্যক্তিতে 
বৈদিকাচারাদি দৃষ্ট হয় সেই ব্রাহ্মণ; যাহাতে তাহা! নাই, 
তাহাঁকে শুত্র বলিয়া! নির্দেশ করা যাঁয়। আর আপনি যে 
বলিলেন, স্ুুখদুঃখ হীন কিছুই জানিবাঁর নাই তাহা যথার্থ । 
যেমন শীত ও উষ্ঠ মধ্যে উষ্ণ ও শীত হইতে পারে না। 
এইরূপ কোন পদই ্থথছুঃখ হীন হইতে পারে না। আমারও 
এই মত । আপনি কি বিবেচনা! করেন ? 

সর্প কহিলেন, রাঁজন্‌! যদি বৃত্তি অন্ুসারেই ব্রাহ্মণ হইল, 
তবে সে ক্কতি না হইলে তাহার জীতি (জন্ম ) বুৃথা। 

যুধিঠির কহিলেন, হে মহাসর্প ! এই মনুষ্যজন্মে সকল 
বর্ণের সঙ্করত্ব হেতু জাতিনির্ঁর করা অতি কঠিন। সকল 
বর্ণের লোকেরাই সকল বর্ণের স্্রীতে সন্তান উৎপাদন করি- 
তেছে। সকলের ক্ষ, সকলের মৈথুন, সকলের জন্বমৃত্যু 
এক প্রকার। বাস্তবিক যে পর্ষ্যস্ত না মানবের বেদাধিকার 
জন্মে, সে পর্য্যন্ত শূদ্রই থাকে ।* 

০ টাকাকার মীলক্ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়[ছেন, “ইতরস্ত ব্রাহ্মণ- | 
পছেন বর্গবিদং বিবদ্গিত্বা শৃ্াদেরপি ত্রান্মণত্বমত্যুপগম্য পরিহক্গতি শৃত্রে- 
দ্বিতি। শূড্রলক্ষাকামাদ্বিকং জ ত্রান্গগেহত্ি ন বরাদ্দণলক্ষযকামাদিকং 
শৃত্রেত্তি ইত্যথ:। শুজোপি কাদাছ্যগেতো ত্ন্মণঃ। ত্রাঙ্গাপোংপি 
কাাছ্যপেতঃ শৃ্ধ এব ইতার্থ; ।" 


[৯৮ ] 
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আবার শাস্তিপর্কে (১৮৮ ও-১৮৯ অধ্যায়ে) লিখিত আছে- 
“অস্থজদ্বাক্গণানেবং পূর্ব ব্রহ্ম! প্রজাপতীন্‌। 
আত্মতেজোহংভিনিবৃত্তান্‌ ভাস্করাগ্সিসমপ্রভান্‌৮ 
ততঃ সত্যঞ্চ ধর্মধ্চ তপো৷ ব্রন্গ চ শান্খতম্‌ । 
আচারঞ্ৈব শৌচঞচ স্বর্গীয় বিদথে গ্রাভুঃ ॥ 
দেবদানবগন্ধর্বা দৈত্যান্থরমহোরগাঃ | 
যক্ষ রাক্ষদনাগাশ্চ পিশাচা মন্থজান্তথ! ॥ 
ব্রাঙ্মণাঃ ক্ষত্রিয়! বৈশ্তাঃ শুত্রাশ্চ দ্বিজসতম । 
যে চান্তে ভৃতসত্বানাং বর্ণা-স্তাংস্চাঁপি নির্শমে ॥ 
ব্রাহ্মণানাং সিতোবর্ণঃ ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ লোহিতম্‌ । 
বৈশ্তানাং পীতকো বর্ণঃ শুপ্রাণামসিতস্তথা ॥ 
ভরগ্বাজ উবাচ। 
চাতুবর্ণ্যন্ত বর্ণেন যদি বর্ণো বিভিদ্যাতে । 
সর্বেষাং খলু বর্ণানাং দৃশ্ঠতে বর্ণসঙ্করঃ ॥ 
কামঃ ক্রোধে। ভয়ং লোভো শোক শ্চি্তা ক্ষুধা শ্রমঃ। 
সর্েষাং ন প্রভবতি কন্মাদ্‌বর্ণো বিভিদ্যতে ॥ 
স্বেদমাত্রপুরীষাণি শ্লেম্া পিত্বং সশোণিতম্‌। 
তন্থুঃ ক্ষরতি সর্বেষাং কন্মাত্র্ণে। বিভিগ্যতে ॥ 
জঙ্গমানামসংখ্যেয়াঃ স্থাবরাণাঞ্চ জাতয়ঃ। 
তেষাং বিবিধবর্ণানাং কুক্তো বর্ণবিনিশ্চয়ঃ ॥ 
ভৃগুরুবাচ । 
ন বিশেষোহস্তি বর্ণানাং সর্ধং ব্রাহ্মমিদং জগৎ । 
্রহ্ষণা পূর্ব স্থষ্ং হি কর্মমভিবর্ণতাং গতম্‌ ॥ 
কামভো গপ্িয়াস্তীক্ষাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয় সাহসাঃ। 
ত্যক্তা স্বধর্খা রক্তাঙ্গান্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ ॥ 
গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতা! কৃষ্যুপত্মীবিনঃ । 
দ্বধর্মানান্তিষ্ঠস্তি তে দ্বিজ। বৈশ্ততাং গতাঃ ॥ 
হিংসানৃতপ্রিয় লুন্ধাঃ সর্বকর্ম্মোপজীবিনঃ | 
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিত্র্টান্তে দ্বিজাঃ শৃদ্রতাং গতাঃ ॥ 
ইত্যেতৈঃ কর্দমভির্বযন্তা ছিজ! বর্ণাস্তরং গতাঃ। 
ধর্ম জ্ঞক্রিয়। তেষাং নিত্যং ন প্রতিদিধাতে ॥ 
ইত্যেতে চতুরো! বর্ণ। যেষাং ত্রাঙ্গী সরস্বতী । 
বিহিতা ব্রঙ্গণ! পূর্ববং লোভাত্বজ্ঞানতাং গতাঃ ॥ 
বন্গণা ব্র্গতন্ত্স্থাস্তপন্তেযাং ন নশ্ততি । 
ব্রহ্ম ধারয়তাং নিত্যং ব্রতানি নিক্বমাংস্তথা ॥ 
্রক্মচৈব পরং স্থষ্টং যে ন জানস্তি তেহদ্বিজাঃ 
তেযাং বহুবিধাত্বস্তাস্তত্র তত্র হি জাতয়ঃ ॥ 
পিশাচা রাক্ষস! প্রেত! বিবিধ! গ্নেচ্ছজাতয়ঃ 
প্রনইজ্ঞানবিজ্ঞানা; শবচ্ছদ্দাচারচেষ্টতাঃ ॥ 
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ভরদ্বাজ উবাচ। 
ক্রাঙ্গণঃ কেন ভবতি ক্ষত্রিয়ো বা দ্বিজোত্তম। 
বৈশঃশৃশ্চ বিপ্র্ধে ত্হি বদতাং বর । 
ভৃগ্তরুবাচ। 
জাতকর্্মাদিভিরযস্ত্ সংস্কারৈঃ সংস্কতঃ শুচিঃ ॥ 
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ যট্স্থ কর্দন্ববস্থিতঃ | 
শৌচাচারস্থিতঃ সম্যগ্‌ ব্রহ্ম নিষ্ঠঃ গুরুত্রিয়ঃ| 
নিত্যত্রতী সত্যপরঃ সবৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥ 
সত্যং দানমথো দ্রোহ আনৃশংস্তং ত্রপা ঘ্বণা । 
তপশ্চ দৃশ্ঠতে হত্র স ব্রাঙ্ষণ ইতি স্থৃতঃ ॥ 
ক্ষেত্রজং সেবতে কর্ণ বেদাধ্যয়নসঙ্গতঃ। 
ঘানাদানরতির্যস্ত স বৈ ক্ষত্রিয় উচতে॥ 
বিশত্যাণ্ড পণ্ুভ্যশ্চ কৃষ্যাদানরতিঃ শুটিঃ | 
বেদাধায়নসম্পন্নঃ স বৈশ্তঃ ইতি সংজ্কিতাঃ ॥ 
সর্বভক্ষ্যরতিনিত্যং সর্ধকর্মকরোহগুচিঃ। 
ত্যক্তবেদত্বনাচারঃ স বৈ শূড্র ইতি স্থৃতঃ ॥ 
শৃত্রে চৈতত্তবেশলক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে। 
স বৈ শুদ্ধ]! তবেচ্ছুদ্রো ব্রাহ্মণ ত্রাঙ্গণে! ন চ।॥” 
ভগবান্‌ ব্রহ্ধ। গ্রথমে আপনার তেজ হইতে তাস্কর ও 
অনলের ন্তাঁয় প্রভাশালী ব্রহ্গনিষ্ঠ মরীচি প্রভৃতি প্রজাঁপতি- 
দিগের কৃষ্টি করিয়৷ দ্বর্ণলাভের উপায় স্বরূপ সত্য, ধর্ম, তপন্তা, 
শাশ্বত বেদ, আচার ও শৌচের দৃষ্টি করিলেন। পরে দেব, 
দানব, গন্ধরর্ব, দৈত্য, অস্থৃর, যক্ষ, রাক্ষপ, নাগ, পিশাচ, 
এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শূত্র এই চতুধিধ মনুষ্যজাতির স্থষ্ি 
হইল। তখন ত্রাহ্মণের! স্বেতবর্ণ (অর্থাৎ সত্ব গুণ ), ক্ষত্রিয়েরা 
লোহিতবর্ণ (অর্থাৎ রজোগুণ), বৈশ্গণ গীতবর্ণ ( অর্থাৎ 
রজ ও তমোগুণ ) এবং শুদ্রগণ ক্ষ্চবর্ণ (অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন 
*তমোগ্তণ) প্রান্ত হইল। ভরঘ্বাজ্জ কহিলেন, রাজন! সকল 
মন্নুয্যেইত সর্বপ্রকার বর্ণ বিদ্যমান রহিয়াছে; অতএব 
কেবল বর্ণ (বা গুণ) দেখিয়া মনুষ্যগণের বর্ণ ভেদ করা 
যাইতে পারে না। দেখুন, সকল লোকই কাম, ক্রোধ, ভয়, 
লোভ, শোক, চিন্তা, ক্ষুধ! ও পরিশ্রম দ্বারা! ব্যাকুল হস্স এবং 
ক্কলের দেহ হুইতেই স্বেদ, মূত্র, পুরীষ, শ্লেন্া, পিত্ত ও 
শোণিত নির্গত হইয়া থাকে। অতএব গুণ দ্বারা কিরূপে 
বর্ণ বিভাগ করা যাইতে পারে। ভৃণ্ড কহিলেন, ইহলোকে 
বস্ততঃ বর্ণের ইতর বিশেষ নাই। সগুদায় জগংই ব্র্ষময়। 
মহুম্যগণ পূর্বে ত্রন্মা হইতে স্্ হইয়া ক্রমে ক্রমে কার্ধ্য দ্বারা 
ভিন্ন ভিন বর্ণে পরিগণিত হইয়াছে। যে ব্রাঙ্মণগণ রজোুণ 
্রত্ববে কামভোগরির, জধপরততর, সাহসী ও তীক্ষ হইয়া 
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বধর্শ ত্যাগ করিয়াছেন তাহারা ক্ষত্রিয়ন্ব) ধীহাঁরা রজ ও 
তমোগুণ প্রভাবে গঞুপালন ও ক্ৃষিকার্ধ্য অবশঙ্থন করিয়াছে; 
তাহার বৈশ্বত্ব এবং যাহার! তঙগোগুণ প্রভাবে হিংসাপর, লুর্া, 
নর্কাকর্ম্বোপজীবী, মিথ্যাবাদী ও শৌচজষ্ট হইয়া উঠিয়াছে 
তাহারাই শূত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে । ব্রাক্ষণগণ এইক্প ভিন্ন ভিন্ন 
কার্ধ্য দ্বারে পৃথক্‌ পৃথক্‌ বর্ণ লাভ করিয়াছেন। অতএব 
সকল বর্ণেরই নিত্য ধর্ম ও নিত্য যজ্ঞে অধিকার আছে। 
পুর্বে ভগবান্‌ ব্রঙ্গ! ধাহাদিগচ্ষে সৃষ্টি করিয়া বেদময় ঘাক্যে 
অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন, তঁহারাই লোত বশত শৃদুত্ 
গ্রাপ্ত হইয়াছেন । 
ব্রাহ্মণগণ সর্ব] বেদাঁধায়ন এবং ব্রত ও নিয়মাহুঠানে 

অনুরক্ত থাকে, এই জন্ত তপস্তা নষ্ট হয় না। ব্রাক্ষণগণের 
মধ্যে যাহারা পরমার্থ ব্রহ্মপদার্ধ অবগত হইতে না পারেন, 
তাহারা অতি নিকুষ্ট বলিয়া গণ্য এবং জ্ঞান বিজ্ঞানহীন 
শ্বেচ্ছাচারপরায়ণ পিশাচ, রাক্ষস ও প্রেত প্রভৃতি বিবিধ 
শ্নেচ্ছজাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 
* ভরদ্বাজ কহিলেন, হে দবিজোতম! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্তা ও 
শূদ্র এই চারিবর্ণের লক্ষণ কি? তাহা আমার নিকট কীর্তন 
করুন্‌। ভূৃগ্ড কহিলেন, বাহার! জাতকর্্দি সংস্কারে সংস্কৃত, 
পরম পবিত্র ও বেদাধ্যয়নে অন্গ্রক্ত হইয়া প্রতি দিন সন্ধ্যা- 
বন্দন, ম্লান, তপ, হোম, দেবপৃজা ও অতিথিসৎকার এই ষট্‌- 
কার্ধ্যের অনুষ্ঠান করেন, বাহার! শৌচাচারপরায়ণ, নিত্য 
ধনিষ্ট, গুরুপ্রিয় ও সত্যনিরত হইন়াব্রাঙ্মণের ভূক্তাবশিষ্ঠ অপ 
ভোজন করেন, আর ধাঁহাদিগকে দান, অদ্রোহ, অনৃশংসতা, 
ক্ষমা, দ্বণা ও তপন্তায় একান্ত আসক্ত দেখা যায়, তাহারাই 
্রাঙ্মণ। যাহারা বেদাধ্যয়ন, যুদ্ধকার্ধ্যের অনুষ্ঠান, ব্রাঙ্গণ- 
দিগকে ধন দান এবং প্রজাদিগের নিকট কর গ্রহণ করেন, 
তীহার! ক্ষত্রিয়। ধাঁহারা পবিত্র হইয়া বেদাধ্যয়ন ও কৃষি- 
বাণিজ্যাদি কার্য্য সম্পাদন করেন, তাহারা বৈশ্ত এবং যাহারা 
বেদবিহীন ও আচারব্রষ্ট হইয়া সর্বদা সকল কারের অনুষ্ঠান 
ও সর্ব বস্ত ভক্ষণ করে, তাহারাই শূত্র। যদি কোন ব্যক্তি 
্রাঙ্গণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়! শূত্রের স্তায় ব্যবহার করে, তাহা 
হইলে তাহাকে শুদ্র এবং যদি কোন ব্যক্তি শুদ্রবংশে জন্গ্রহণ 
করিয়া! ব্রাঙ্গণের সভায় নিয়মনিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে তাহাকে 
ব্রাহ্মণ বলিয়! নির্দেশ করা যাইতে গারে। ৃ 

উপরোক্ত মহাভারতীয় প্রমাণ ও পৌরাণিক বংশবিবরণ দ্বারা! 
স্পষ্টই জানা যাইতেছে অতি পূর্বকালে এখানকারমত জাতি- 
ভেদ ছিল না। কোন ব্যক্তির গুণ ও কর্দত্থারা তাহার জাতি বা 
বর্ণ নির্ণাত হইত। পূর্বকালের লোকেরা পিতৃপুরুষের গুণ ও 
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১১১ 
কর্মের সর্বতোভাবে অনুকরণ করিত / এইরূপে এক এক 
ংশ বহপুরুষ ধরিয়া একপ্রকার কর্ম ও গুণশানী হইয়া একটা 
' পৃথক জাতি বলিয়া গণ্য হইল। এইরূপে চাতুবর্ণেয় উৎপত্তি 
হইয়াছে । কিন্ত পরবর্ঠিকালে বৈদেশিক আক্রমণ এবং প্রন্কত 
গুণকর্্ম অভাঁবেও নীচজাতির উচ্চবংশীয় বলিয়। পরিচয় 
প্রদানেও সমাজে বিশৃঙ্খল উপস্থিত হয়, মেই সময় হইতে 
ভারতে জাতি ধর্মের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। এই জন্যই এখন 
চাতুবর্ণের মধ্যে পূর্বকালের শস্সনির্দিষ্ট আচার ব্যবহারের 
অনেক, পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। '[ কোস্বণস্থ ও পুর ব্রান্ষণ 
এবং পঞ্চালর শব্ধ দ্রষ্টব্য । ] 
ভগবান্‌ মুর মতে_- « 
ন্রাঙ্গণঃ ক্ষত্রিয়ে! বৈশ্নত্য়ে। ব্্ণা দ্বিজাতয়ঃ। 
চতুর্থ: এক জাতিস্ত শৃদ্রাঃ নাস্তিতু পঞ্চমঃ॥” (১০৪) 
ব্রাহ্মণ, ক্ষতিয়, বৈশ্য ও শুদ্র এই চারি'বর্ণ বা জাতি, 
এ ছাড়া পঞ্চম জাতি নাই। মনুটীকাকার হা 
লিখিয়াছেন-_“পঞ্চমঃ পুনর্বর্ণো নাস্তি সংকীর্ণজাতীনাং ত্বশ্বত 
রবৎ মাতপিতৃজাতিব্যতিরিক্ত-জাত্যন্তর-ত্বাক্স বর্ণত্বম্‌।” 
পঞ্চমবর্ণ আর নাই। সংকীর্ণ অর্থাৎ ছই ভিন্ন বর্ণের মিশ্রণে 
উৎপন্ন জাতিকে অশ্বতরাদির স্ায় মাতা গিতা ছাঁড়া অন্ত 
জাতিত্ব গ্রাযুক্ত তাহাকে বর্ণ মধ্যে গণ্য কর! যায় না। 
মন্থর মতে--€(১০।২০) 
“ছ্বিজাতয়ঃ সবর্ণান্থ জনয়স্তাব্রতাংস্ত যান ] 
তান্‌ সাবিত্রীপরি্রষ্টান্‌ ব্রাত্য! ইতি বিনির্দিশেৎ 
সবর্ণ।স্ত্রীতে উৎপন্ন ছ্বিজতিগণ নিয়মাদিহীন ও গায়িত্রী পরিভ্রষ্ট 
হইবে তাহাকে ব্রাত্য বলে। শক, কম্বোজাদি পতিত ক্ষত্রিয়কে 
ত্রাত্য বলা যায়। [ত্রাত্য শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ। ] 
আবার মন্থ প্রকাশ করিয়াছেন__ 
পুখবাহক্ষপজ্জানাং যালোকে জাতয়োবহিঃ। 
শ্লেচ্ছবাচম্চার্যবাচঃ সর্ব তেদস্যবঃ স্বৃতাঃ ॥৮ (১০1৪৫) 
্রাঙ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের মধ্যে ক্রিয়ালোপাদি কারণে যাহারা 
বাহ্জাতি বলিয়া গণা হয়, সাধুভাষীই হউক, আর ম্লেচ্ছ- 
ভাষীই হউক, তাহার! সকলেই দস্থ্য নামে গণ্য। 
মন্বাদি স্থৃতিকারগণের, মতে উচ্চবর্ণের পিতা ও নীচ 
বর্ণের মাত] হইতে যে ষস্তান জন্মে, তাহাকে অন্থুলোম এবং 
নীচবর্ণের পিতা এবং উচ্চ বর্ের মাতা হইতে যে পুত্র জন্মে 
তাহাকে এতিলোম বর্ণ মন্কর বলে, অনুলোম অপেক্ষা প্রতি- 
লোম অত্তি হেয় বলিয়া গণ্য । ভগবান্‌ ম্গুর মতে অহুলোম- 
গণ মাতৃদষে ছুষ্ট বলিয়া মাতৃজাতির সংস্কারযোগ্য হয়। শৃদ্র 
হইতে প্রত্বিলোমন্রমে গমুৎপন্ন আয়োগব, ক্ষত্তা, চণডাল এই 


[ ২ ] 
' তিন জাতির উর্দেহিকাদি কোন প্রকার পিতৃকার্ধ্যে অধিকার 


জাতি 


নাই। এজন্য ইহারা নরাধম বলিয়া! গণ্য। ত্রাত্যগণ প্রতিলোমজ 
পুত্রের স্থায় ওর্ধদৈহিকাদি পিতৃকার্য্য অধিকারী হয় না। 

আশ্বলায়ন স্বতি গ্রভৃতি গ্রন্থে অন্ুলোমজ ও প্রতিলোমজ 
অনেক প্রকার জাতির উল্লেখ আছে। সেই সকল সম্কর জাতি 
হইতে আবার ভারতবর্ষে অসংখ্য প্রকার জাতির আবির্ভাব 
হইয়াছে । [ সঙ্কর ও ভারতবর্ষ শবে সেই সেই জাতির নাম 
এবং সেই সেই শব্দে তাহাদের উৎপত্তি ও আচারব্যবহারাদি 
রইব্য। ] 

পাশ্চাত্য মানবতত্ববিদ্গণ বর্তমান ভারতবাসীদদিগকে আর্ধা, 

দ্রাবিড় ও মোঙ্গলীয় এই' তিন প্রধান বর্ণে বিভক্ত করেন। 
ভীহাদের মতে বৈদিককালে ভারতে আর্য্য ও অনার্ধ্য এই ছুই 
জাতির বাঁস ছিল। আর্ধ্গণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন 
বর্ণ এবং অনার্য বা কৃষ্ণবর্ণ আদিম অধিবাসীগণ শূদ্র আখ্যা 
প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এ যুক্তি সমীচীন 
বলিয়া বোধ হইল না। আধ্যগণ আর্ধ্যাবর্ত অধিকার করিলে 
অনেক আদিম অধিবাসী তাহাদের সহিত মিলিত হুইয়াছিল। 
তাহাবাও কর্মমানুসারে চাতুবর্ণ মধ্যে গণ্য হইয়াছিল, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। কিন্তু যে সকল কৃষ্চবর্ণ আদিমজাতি আর্ধ্যগণের 
বিরোধী হুইয়াছিল। তাহার! সকলেই শুদ্র বলয়! গণ্য হয়। 
[ বর্ণ শবে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য। ] 

এইরূপ আধ্য হইতেও অনেক অনার্ধ্যজাতির উৎপন্ভির 
কথা শুনিতে পাই। খগ্েদের পীতরেয়্রাঙ্মণে (৭1১৮) লিখিত 
আছে-_পতন্ত হ বিশ্বমিত্রস্তিকশতং পুভ্রা আন্ুুঃ পঞ্চাশদেব 
জ্যায়াংসো মধুচ্ছন্দনঃ পঞ্চাশৎ কনীয়াংনঃ তদ্যে জ্যায়াংসো ন 
তে কুশলং মেনিরে। তানহু ব্যজহারাস্তান্‌ ব: প্রজা ভক্গীষ্টেতি 
ত একেম্ক1ঃ পু1ঃ শবরাঃ পুলিন্দা। মৃতিব! ইত্াদস্ত্যা বহবে! 
ভবস্তি বিশ্বামিত্র। দস্থ্যনাং ভূয়িষ্টাঃ |” 

সেই বিশ্বামিত্রের একশত পুজ্র ছিল, তন্মধ্যে পঞ্চাশজন 
মধুচ্ছন্দা অপেক্ষা বয়সে জ্যেষ্ঠ এবং পঞ্চাশজন তাহা! অপেক্ষা 
ছোট। জ্যোষ্ঠ পুত্রগণ তাহাতে (পুনঃশেপের অভিষেকে) ভাল 
বোধ করিল না। তখন বিশ্বামিত্র তাহাদিগকে অভিশাপ 
দিলেন, “তোদের বংশধরের| সকলেই নীচ জাতি হইখে।» 
তজ্জন্ত বিশ্বামিত্রবংশীয় অস্কু,, পু, শবর, পুলিন্দ ও মৃতিৰগণ 
রও বিশ্বানিত্রের পুপ্রগণ দস্্য ভূরিষ্ঠ বলিগ্কা গণ্য। 

শবর প্রভৃতিকে পাশ্চাত্যগণ দ্রাবিড় শাখাসভ্ভৃত অনার্য 
জাতি বলিয়া স্থির করিয়াছেন, কিন্তু ইহারা আর্াজাতি হই- 
তেই উদ্ভূত হইয়াছে । তর তি, বৈশ্ঠ ও শূডু প্রভৃতি 
শবে অপরাপর বিবরণ টব |] 
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পাশ্চাত্তা যানবত্প্থবিদ্গণ এইকপে জগতের বর্ণনি্ণয় করিয়ী 
থাকেন। এই পৃথিবীস্থ মানববর্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে 
তাহাদের আুখত্রী, দৈহিক উন্নতি, মন্তক-গঠন প্রসৃতি বাহ 
আকারের অনেক বৈষমা দৃষ্ হয়) কিন্তু নুশ্ধ দৃতটিতে দেখ! যায় 
যে স্থানবিশেষের ঘাবর্তীয় লোকের অনেক বিষয়ে সাৃশ্ঠ 
আছে। এই বৈষম্য ও সামৃশ্ত উৎপত্তিমূলক বলিয়াই বোধ হয়, 
যে সকল মানব যেরূপ আক্কৃতিবিশিষ্ট লোক হইতে জন্ম পরি- 
গ্রহ করিয়াছে, তাহাদিগের আকারও তৎসদৃশ হইবে তাহাতে 
আর আশ্চর্য্য কি? বৈষম্যপ্রযুক্ত মানবগণ সাধারণতঃ 
পাচটা প্রধান জাতিতে বিভক্ত হইয়৷ থাকে ১ যথা ককেসীয়, 
মোঙ্গলীয়, ইথিওপীয় ব1 কাক্রিজাতি, আমেরিক ও মলয়। 
কেহ কেহ শেষোক্ত জাতি ছুইটাকে মোঙ্গলীয় জাতির অন্ত- 
ভূক্তি বলিয়৷ নির্দেশ করেন। তাহারা বলেন, ককেসীয় 
জাতীয় লোকগণ পূর্বে কাম্পীয় সাগর ও কৃষ্ণসাগরের মধ্য- 
ব্তী পর্কতসন্কুল স্থানে বাদ করিত) মোঙ্গলীক্নগণ আল্তাই 
পর্বতের ভূঙাগে এবং ইথিওপীয় অর্থাৎ নিগ্রো জাতি আত- 
লাস্‌ পর্বতশৃঙ্খলাকীর্ণ ভূভাগে বাস করিত। এই সমস্ত 
জাতির আদিম বাসভূমি প্রকৃতন্ধপে নির্ণয় করা অতি 
ছুঃসাধ্য | যাহা হউক পণ্ডিতগণ বলেন, ককেসীয় জাতি 
হইতে প্রধান ছুইটা বিভিন্ন শাখার উৎপত্তি হইয়াছে, ইহার 
এক শাখা! আর্য, অপর শাখা সমিতিক (96:5৮০) নামে 
প্রসিদ্ধ । হিন্দু, পাঁরসিক, আফগান, আন্্মাণী এবং প্রধান 
প্রধান যুরোগীয় জাতি আর্ধ্যশাখা হইতে উৎপন্ন হইয়্াছে। 
এইরূপে সিরীয় ও আরবীয্প জাতি সমিতিক শাখোঁৎপন্ন। আর্ধ্য 
ও সমিতিক জাতীয় লোকদিগের শারীরিক উজ্জ্বল বর্ণের 
সাদৃশ্ত আছে বটে, কিন্ত ইহাদের ভাষার কোনরূপ সাদৃশ্ত 
লক্ষিত হয় না। এই জাতীয় লোকদিগের ধর্জ্ঞান অতি 
উচ্চ। ইহাদিগের মন্তকের গঠন মস্তবমত পূর্ণ। ইহাদিগের 
শারীরিক আভ্যন্তরীন যন্ত্রগুলি পূর্ণভাবে কার্যকরী । আরবী- 
গণ অতিশয় কার্যযকুশল, ইহাদের রঙ ঈষৎ পিঙ্গল, কপাল- 
দেশ উচ্চ, চক্ষু ছুইটী বৃহৎ, নাসিকার অগ্রভাগ সুক্ষ এবং 
ওষ্ঠ পাতলা । আরবীগণ সাধারণতঃ অতিশয় ভ্রমণশীল 
ক কেহ বলেন, আরবীয় কালদী-শাখ! হইতে গিছুদিদিগের 
উৎপত্তি হইয়াছে এবং আক্রিকার মূরগণ ও কানানাইট 
(০৪187166) নামক জাতি ও আরবীয় শাখা হইতে উদ্ভূত হই- 
য়াছে। আত্লাদ্‌ পর্বতের উভয়পার্খে তুয়ারিক নামক জাতি 
বাস করে। ইহারা যদিও আরবীয় অগেক্ষা দুর্দাস্ত এবং ইহাঁ- 
দিগের রং ময়লা, তথাপি অন্তাস্তি বিষয়ে ইহাদিগকে আরবীয় 
শাখোধপন্ন বলিয়াই বোধ হয়? 


দ্যা ৬ 


[২১ ] 
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আধ্যশাখোৎগন্ন মানবগণ প্রথমতঃ অস্‌ মীর তীরে 
বান করিতেন। রে তথা হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে, 
গমন ক্লরিয়াছেন। একাংশ পারস্ত দেশে ও অপরাংখ 
মুরোপস্মে ঘাইয়া নি স্থাপন করিয়াছেন। ধাহারা 
কাশ্মীরের উত্তরে মধ্যএসিয়ার মধ্যে বাস করিতেন। 
তাহাদিগের মধ্যে মনোমালিন্ত হওয়ায় কতক ভারতবর্ষে 
প্রবেশ করেন। ঘুরোপীয় পণ্ডিতগণ শবাবিদ্যানুশীলন দ্বারা 
সিদ্ধাস্ত করিয়াছেন যে, হিন্দু, প্ারসিক, গ্রীক প্রভৃতি প্রধান 
প্রধান ঘুরোগীয়গণ সকলেই এক আর্ধ্যবংশসম্ভৃত। আর্ধ্য- 
শাখার যে সমস্ত লোক যুরোপথণ্ডে প্রবেশ করেন, 
তাছাদিগের মধ্যেঞ এক দল যুরোপের পশ্চিম প্রান্তে যাইয়া 
উপনিবেশ স্থাপন করেন, তাহারা কেন্ট নামে প্রসিদ্ধ। 
আধুনিক আইরিস্‌, স্কট, ওয়েল্স্‌ ও আরমোগিকগণ কেন্ট 
জাতি সমুৎপন্গ। আর একদল উত্তরথণ্ডে অবস্থিতি করেন, 
ইহারা জন্ণ নামে বিখ্যাত। এই জর্মণ জাতি ছুইভাগে 
বিভক্ত--একভাগ হইতে নরওয়ে, সুইডেন ও দেনমার্কের 
অধিবাসিগণ উদ্ভূত হইয়াছেন। অপরভাগ হইতে টিউটন্‌ 
জাতির উৎপত্তি। আধুনিক জন্মণ, ইংরাজ প্রভৃতি জাতি 
টিউটন্‌ শাখা হইতে উৎপন্ন। আর একদল লাটিন নামে প্রসিদ্ধ 
হইয়া মুরোপে উপনিবেশ স্থাপন করেন। এই লাটিন জাতি 
হইতেই ইতালীয়দিগের উৎপত্তি। চতুর্থশাখা স্নাভোনীয় 
নামে প্রসিদ্ধ হইয়া মুরোপের পুর্বপ্রাস্তে অবস্থান করিতেছে । 
এই শাখা আবার ছুইভাগে বিভক্ত, একভাগ হইতে গোশ, 
বোহিমীয় এ্রভৃতির উৎপত্তি, অপরভাগ হইতে রুষ ও সর্তীয়- 
দিগের উৎপত্তি । পূর্বোক্ত সমস্ত াতিই এক ককেনীয় 
জাতি হইতে উৎপন্ন। ককেনীয়দিগের সাধারণ বর্ণ ধবল, 
কেশ রর মস্তক ও ুধাক্কৃতি ত অপেক্ষ। বৃহৎ, মুখ ডিগ্বা্কতি, 
ললাট প্রশস্ত, নাধিকা সরু । ইহা- 
দিগের নৈতিক জ্ঞান ও বুন্ধি শল্তি, 
অতি প্রথর। ইহারা অতিশয় উন্নতি- 
শ্বীল। অন্তান্ত জাতীয় লোক অপেক্ষা 
ইহার! অতিশয় উন্নত। 
কি. মোঙ্গলীয়গণও পুর্ধে ককেসীন্ 
জাতির নিকট আলতাই পর্বাতে বাস 
করিত। এই জাতীয় লোকও অতি 
ভ্রমণশীল। তাঁতার, মোঙগলীয়া, এসিয়াস্থ রুষিয়। প্রভৃতি দেশের 
অধিবারিগণ মোঙলীয় জাতি-সভূত । তৃক্কাগণও এই জাতির 
এক শাখা হইতে উৎপন্ন । চীন, জাপান ও উত্তর মহাসাগরের 
উপকূলের অধিবামিগণও মোঙগলীয় জাতির অন্তভূক্ত। সাধা- 
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রণতঃ মোগ্গলীয়দিগের রঙ্‌ অপক অল্লাইফলের ভ্ায়, কাহারও 
কাহারও রঙ প্রায় পীতবর্ণ; ইহাদিগের চুল কাঁল সোজা ও 
। লম্বা, দাড়ি অতি অল্প পরিমাপেই জন্মে। ইহাদিগের নাসিক! 
জর ও চেপ্টা। ইহাঁদিগের 
মস্তক আয়তাকার, পার্খদেশ কিঞ্চিৎ 
চৌরস্‌ এবং ললাটদেশ নিয়, চক্ষু ঈষৎ 
অসমান্তরাল, কর্ণ বৃহৎ, ওষঠ পুকু। 
এই জাতি অতিশয় অন্থুকরণপ্রিয় ) 
নিজ বুদ্ধি বলে নৃতন কোন কার্য্য 
করিবার ক্ষমতা ইহাদিগের নাই। 
ইহার! কৃষিকার্ধ্যে অতি পটু। নীতি- 
জ্ঞানে অতিষ্থীন। এই জাতির ভাষা অন্থুশীলন করিলে পরি- 
জ্ঞাত হওয়া যায়, যে এই জাতিও ককেনীয় জাতির সায় দুইটা 
শাখায় বিভক্ত। এক শাখা হইতে চীনদ্নিগের উৎপত্তি। 
চীনদিগের ভাষায় বিশেষত্ব এই যে ইহাদিগগের সমস্ত কথাই 
একবর্ণিক। 
ইখিওপীয্ন অর্থাৎ কাফ্রিজাতি। আফ্রিকার সর্বত্রই এই 
জাতির বাদ; কেবলমাত্র ভূমধ্যসাগরের উপকূল প্রদেশে এই 
জাতীয় লোকগণ তত অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। 
আফ্রিকা মহাদেশের এ অঞ্চলে ককেসীয় জাতির বাস 
দেখিতে পাওয়া! যায়। কাফিজাতীয় লৌকদিগের বর্ণ ও চক্ষু 
উন কৃষ্ণবর্ণ, ইহাদিগের চুল কাল, মন্ত্রকের পার্্দেশ চাপা 
এবং সন্ুথদেশ বর্ধিত, ললাটদেশ অপ্র- 
শস্ত ও ক্রমনিয়, কপোলদেশ স্দীত ও 
নিঃসারিত, নাসিক! স্কুল ও চে্টা, চক্ষু 
কুটিল ও ওঠ অতিশয় পুরু। | 
পূর্বে আঙ্মিকা ইবিওপীয় নামে | 
অভিহিত হইত, এই জন্যই এই স্থানীয় ৬১ 
লোক ইথিওপীয় নামে খ্যাত হইয়াছে । এই জাতি লিখো 
নামেও খ্যাত। দাস-ব্যবসায়ী নিগ্রোগণ যেরূপ আকৃতি ও বর্ণ- 
বিশিষ্ট বলিয়! বর্ণিত আছে, সেইন্প নিগ্রে! গিনি গ্রদেশ ব্যতীত 
অন্ত কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না। আফ্রিকার দক্ষিণপ্রান্তনিবাসী 
'হটেন্টটগণের আক্কৃতি অনেকাংশে চীনদিগের সদৃশ) ইহাদিগের 
সুখাকৃতি অতি কদর্য্য এবং শরীর অদৃঢ়। উত্তরপ্রাস্তবানী 
কাস্্রিগণ অপেক্ষাকৃত লম্বা, বলিষ্ঠ ও পিঙ্গলবর্ণ বিশিষ্ট। একমাত্র 
হটেন্টট্গ্রদেশ বাত্ীত আফ্রিকার সর্বত্রই ভাষার সানৃস্ঠ 
লক্ষিত হয়। কাঞ্জি্জাতির বুদ্ধি অতিহীন, ইহাদিগ্ের আবিষ্কৃত 
কোন অক্ষর নাই, ইহাদিগের ধর্পজান অতি নিক্কষ্ট । এই 
জাতীয় লোকগণ, ক্রমণঃই উন্নতিমার্থে অগ্রসর হইতেছে । 
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আমেরিক জাতিগণের আবাসতৃষি পুর্বে অতিশয় বিস্তৃত 
ছিল। এখন উহ্ছাদিগের অধিকাংশ স্থান ককেসীর়দিগের 
অবিকারবৃক হইয়াছে । ইহার! আমেরিকার রক্রবর্ণ আদিম 
অধিবাসী নামেও খ্যাত। ইহাদের 
রং কৃষ্ণ, কিঞ্চিৎ রক্তাত, চুল কাল, 
সোজা ও শক্ত। ইহাদের অল্প ও 
টি ক্ষুত শ্মক্র জন্মে। কপাল দেশের 
টি অস্থি উন্নত, নাসিক! হুঙ্ষাগ্র, মস্তক 
ণ লী ক্ুত্র, অগ্রভাগ উন্নত, পশ্চাত্ভাগ 
চেগ্টা, সব বৃহৎ ও ওষঠ পুরু । ইছাদিগের শিক্ষাশক্তি 
অতি অন্ন। ইহাদিগের সমুদ্ধে ভ্রমণ করিবার সাহস নাই। 
ইহার! প্রতিহিংসা-পরায়ণ, অস্থির ও যুদ্ধপ্রিয়। কেহ কেছ 
এই আমেরিকদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। মোঁককো, 
পেরুবীয় 'ও বসোটবাসী আমের্িকগণ অপেক্ষাকৃত উন্নত। 
এই আমেরিকদিগের সকলের আকৃতি সমান নহে, কিন্ত 
ইহারা সকলেই প্রায় এককপ গুণবিশিষ্ট এবং ইহাদের ভাষাও 
একরুপ। এই জাতীয় লোকগণ ক্রমেই ক্ষয় হইতেছে। 
মলয় জাতি ুমাত্রা, বর্মিও, যব, ফিলিপাইন প্রভৃতি 
দ্বীপে বাস করে। ইহাদদিগের শরীর তাত্রবর্ণাভ, ইহাদদিগের 
চুল কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু দেখিতে কাদর্ধ্য, রি 
মুখ বৃহৎ নাসিক স্কুল ও ক্ষুদ্র, 
সুখদেশ প্রশস্ত ও চেপ্টা, দস্তগুলি 
বৃহৎ। ইহাদের মস্তক উন্নত ও চি 
গোলাকার, ললাটদেশ নিম্ন ও প্রশস্ত । 3 
ইহাদিগের নৈতিকজ্ঞান অতি নিকট। (হর 
ইহারা নিগ্রো অথবা! আমেরিকদিগের স্তায় অল অথবা 
সমুদ্রভীরু নয়। ইহারা অনেক সময় কার্ধ্যকালে বুদ্ধির পরিচয় 
প্রদান করিয়। থাকে । 
পৃথিবীর প্রায় সর্বূই দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক 
প্রদেশ আদিম অধিবাসীশুন্ত হইয়া নূতন লোক কর্তৃক উপ- 
নিবেসিত হুইয়াছে। মুরোপথণ্ডের গ্রতি দৃষ্টিপাত করিলে 
ইহা সম্যক্‌ উপলব্ধি হইবে। ফুরোপের প্রত্যেক প্রদেশেই 
কেপ্ট, জর্দণ, লাটিন প্রভৃতি জাতির শাখার খাত গ্রতি- 
ঘাতে এক একটা নূতন জাতি সংগঠিত হুইয়াছে। কোন 
কোন পণ্ডিত বলেন, কেন্টজাতি পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র 
বিস্তৃত। এই জাতি মধ্য-এমিয়। হইতে ছুই শাখা বিভক্ত 
হইয়া! মূরোপে প্রবেশ করিয়াছে এবং সাক্ষাৎ বা পরোক্ষহাবে 
মুরোপের মকল জাতিই কফেসীয়-কেন্ট শাখা হইতে উত্তত 
হুইয়াছে। বাস্তবিক পৃথিবী সর্বজই ককেসীকজাতির জাধি- 
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পত্য দেখিতে পাওয়া বায়। আমেরিকা সেখানকার, আদিম. 


নিবানীদিগের সহিত ককেনীয়জাতীয় লেকের সংমিশ্রণে 
নূতন নূতনঞ্জাতি উৎপর় হইতেছে। 
এইরূপে হুরোপীক়,ও নিগ্রে! জাতির সংমিশ্রণে সুলাটে! 
(91800), নিগ্রো ও আমেরিক জাতির সংশ্রবে জন্বো 
(247০9) প্রভৃতি জাতির উৎপত্তি হইতেছে । 
পূর্বেই লিখিয়াছি, পাশ্চাত্যমতে, মানবগণ পাঁচটা প্রধান 
বিভাগে বিভক্ত; তন্মধ্যে ককেমীয়গণ স্বেতবর্ণ, মোঙ্গলীয়গণ 
শীতবর্ণ, ইথিওপীয়গণ কৃষ্ণবর্ণ ও আমেরিকগণ তাত্রবর্ণ। কিন্ত 
শারীরিক বর্ণ বারা সকল সময়ে জাতিবিশেষ নির্বাচিত হইতে 
পারে না। একজাতীয় লোকও ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের হইতে পারে। 
হিন্দুগণ ককেসীয় জাতিভুক্ত, কিন্তু ইহাদের বর্ণ যুরোপীয় 
ককেসীয় জাতির তুল্য শ্বেত নহে। কৃষ্ণবর্ণে অধিক উত্তাপ 
সহা করিতে পারে, এই জন্তই নিগ্রো জাতীয় লোকের বাস 
উষ্ণপ্রধান দেশে । ইহাদিগের শরীরও উত্তাপ সহা করিয়া 
নির্শিত হইয়াছে । কৃষ্ণ ও শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট লোকদিগের শরীর- 
সংস্থান বিষয়ে এই প্রভেদ লক্ষিত হয় যে এক শ্রেণীর লোক- 
দ্রিগের আঠাময় চর্দেই রক্তের উপকরণ মিশ্রিত থাকে, অন্য 
শ্রেণীর তাহা থাকে না। 
ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্মের ভিন্ন ভিন্ন রূপ কেশ লক্ষিত হয়। কেহ 
কেহ বলেন, কেশের মূলদেশে শারীরিক বর্ণের উপাদান 
বিন্যস্ত আছে। নিগ্রোদিগের পস্‌্মের স্তায় কেশও কৃষ্ণ বর্ণ 
এবং আমেরিকদিগের খাড়! চুল ও রক্ত বর্ণ দেখিলে শারীরিক 
বর্ধের সহিত কেশের সম্বন্ধ আছে বলিয়।ই বোধ হয়। সেইরূপ 
চক্ষুর সহিতও ইহাদের সঘন্ধ আছে। সাধারণতঃ সুন্দর বর্ণ- 
বিশিষ্ট লোকের চক্ষু উজ্জল এবং কেশও শোভনীয়। ভিন্ন 
ভিন্ন জাতীয় লোকের মন্তকের গঠন বিভিন্ন প্রকার এবং 
এই জন্তই তাহাদিগের বুদ্ধিশক্তিরও পার্থক্য হইয়৷ থাকে । 
সাধারণতঃ ককেসীয় জাতির মন্তক প্রায় গোলাকার, 
ললাটদেশ মধ্যমাকার, কপোলাস্থি ক্ষুদ্র, সন্মুখের দস্তগুলি 
লন্বভাবে অবস্থিত। মোঙ্গলীয়দিগের মন্তক আয়তাকার, 
কপোলাস্থি নিঃসারিত, নাসারম্ধ, অপ্রশস্ত, নানসিকা চেপ্টা। 
ইিওপীর় জাতির মস্তক ক্ষুদ্র ও পার্শদেশে চাঁপা, ললাটদেশ 
ঈষৎ নৃজ, কপোলাস্থি উর্ধপ্রসারিত ও নাসারন্ধ, বিস্ৃত। 
আমেরিকদিগ্ের গঠন অনেকাংশে মোঙ্গলীয়দিগের স্তায়, 
কেবল ইছাদিগের উদ্ধদেশ গোলাকার এবং পার্দেশ মোজ- 
লীয়দিগের সভায় তত চাপা.নহে। মব্য়দিগের তালুদেশ ক্ষুদ্র । 
সুখের .ও মক্যকাস্থির, দৈর্দবশতই ককেসীয়গণ বুদ্ধি বিদ্যা 
প্রভৃতি বিষয়ে গন্ঠান্ত জাতি অপেক্ষা অনেক উল্লত।. এই 


[২০ ] 


জাতিকোঁষী 


ককেসীয় জাতির ভিন্ন ভিন্ন পাখোৎপন্ন জাঁতিবিশেষে্র শিরোঁ- 
স্থির তারতম্য জন্ বুদ্ধিবৃত্তির ননাধিক্য লক্ষিত হইয়া থাক । 
যুরোপীয়ু জাতিসমূহের শিরোস্থির বিশেষ বৈষম্য দৃষ্টহয়। 

' মানবজাতিবিভাগ সন্ধে যুরোপীয় পণ্ডিতদিগের মধোও' 
মতভেদ দেখিতে, পাঞুয়! যায় । +লেব্নিজ- ও লেসপিড 
(0491001020৫ [580919906) মানবজাতিকে মুরোগীয়, লাপ্‌- 
লণ্তীয়, মোঞ্গলীয় এবং নিগ্রো এই চারি শ্রেণীতে বিভত্ত 
করেন। লিনিয়স্‌ (12079585) বর্ণভেদে শ্বেত, গীত, রক্ত ও 
কৃষ্ণ এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ধিরেন। কাস্ত (040) মানব- 
সমূহকে শ্বেতবর্ণ, তাত্বর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ ও জল্লাই ফলের বর্ণ এই 
চারি বর্ণে বিভক্ত করেন। ব্লুমেনবক (9197971580) ককে- 
হীয়, মোঙ্গলীয়, ইঞ্জিওপীয়, আমেরিক ও মলয় এই পাঁচ ভাগে 
বিভক্ত করেন। ব্রন (39797) মানবমণ্লীকে উত্তর- 
প্রদেশীয়, তৎপর প্রদেণীয়, দক্ষিণ এসিয়, কষ্ঃবর্ণীয়, যুরোগীয় 
এবং আমেরিক এই কষ় শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। প্রিচার্ড 
বলেন, মানবগণ ইরাণ (ককেনীয়), তুরাণ ( মোঙ্ণলীয় ), 
আমেরিক, হটেন্টট্‌, নিগ্রো, পাপুর ও আলফোর! (অস্ট্রেলীয়) 
এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত । পিকারিং (270%5778) শ্বেত, 
মোঙ্গলীয়, মলয়, ভারতীয়, নিগ্রো, ইথিওপীয়, হাব্সী, পাপুয়, 
নিশ্রিতো, অস্ট্রেলীয় এবং হটেন্টটু এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত 
করিয়াছেন । পিশ্চেলের (2৫51.91) মতে মানবগণ সাত 
শ্রেণীতে বিভক্ত যথা_-(১) অস্ট্রেলীয় ও তাসমণীয়, (২) 
পাপুয়, (৩) মোঙ্গলীয়, (৪) দ্রাবিড়ীয়* (ভারতবর্ষের পশ্চিম- 
প্রাস্ত নিবাসী অনার্ধ্যগণ এই বংশসম্তৃত), (৫) হটেন্টট ও 
বুসম্যান, (৩) নিগ্রো, (৭) ভূমধ্যসাগর প্রদেশীয়। এই 
ভূমধ্যসাগর গ্রদেশীয়গণই ভ্লুমেনবাকের মতে ককেসীয় জাতি । 


জাঁতিকোঁশ (লী) জাতেঃ কোশমিব। জাতীফল। 
জাতিকোষ (ক্লী) জাতে কোশমিব | জাতীফল। (ভাঁবপ্র* ) 


চলিত কথায় জায়ফল। “জাতীফলংজাতিকোষঃ মালতীফল- 
মিত্যপি।* ইহার গুণ রস, তিক্ত, তীক্ষ, উষ্ণ, রোচন, লঘু, 
কটু, দীপন, শ্নেম্মা ও বাযুনাশক, মুখের বিরসতানাশক, মল- 
কারক, কৃমি, কাস, বমি, শ্বাম ও শোষনাশক এবং স্থলকারক। 


জাতিকোঁধী স্ত্রী) জাতিকোষমস্তাঅস্তীতি অচ্‌ (অর্শ আদিভ্যো 


অছু। পা ৫1২।১২৭) ততঃ ভীপ্‌। জাতীগত্রী। (রাজনি')জয়িত্রী। 


* দ্রাবিড়ীয় জাতিয় ষণ্তক ঈবৎ চেপ্ট]। মাসিক! জঅনুচ্চ ও প্রশন্তী। 
হুখকোণ অপেক্ষাকৃত হন্য, ওষ্টাধর স্কুল, মখমণুল প্রশস্ত .ও মাংসল। 
ইহাদের মুখী মোটের উপর কদর্া ও জসমান। ইছাদের ভিল্নভিন্ন 
শাখায় গড় উচ্চতা ৬১,৪৯ ইক হইতে ৬৩.৮২ ই পরাস্ত হইয়। খাকে। 
শরীর স্বল এবং অ্নপ্রতাঙ্ সকল দৃঢ়। শরীরের বর্ণ গ্তামল রা হইতে 
প্রায় মোর কৃষ্ণ হৃইর! খাকে। 


জাতিধর্থ 


জাতিধর্শ্ম, (পুং) জাতীনাং ধর্শ। ব্রহ্িণাদির ধর্ম। 
"উৎসাগ্যস্তে জাতিধর্্মাঃ কুলধর্্মাশ্চ শাশবতাঃ।” (গীতা) 

মহাভারতে শাস্তিপর্কর জাতিধর্শের বিষয় লিখিত হুই- 
' ফ্লাছে। যুধিষ্ঠির ভীক্মকে জাতিধর্শের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে 
ভীন্ম এই গ্রকার বলিয়াছিলেন। ক্রোধ্পরিত্যাগ, সত্যবাক্য- 
প্রয়োগ, সম্যক্রূপে ধনবিভাগ, ক্ষমা, নিজ পত্ধীতে পুলোৎ 
পাদন, পবিভ্রতা, অহিংসা, লরলত1 ও ভূতের ভরণ- 
পোষণ, এই নয়টা সর্ববর্ণের সাধারণ ধর্শ। ব্রাঙ্গণের ধর্ম 
ইন্জিয়মন ও বেদাধ্যয়ন। শাস্তত্বভাব, জ্ঞানবান্‌ ত্রাঙ্ধণ 
যদি অমৎকার্ষ্যের অনুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্ববক সৎপথে থাকিয়া 
ধন লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে দারপরিগ্রহ করিয়া 
সন্তান উৎপাদন, দান ও যঙ্ঞান্ুষ্টান ' করা তাহার অবশ্ঠ 
কর্তব্য। ব্রাহ্মণ অন্ত কোন কার্ধোের অনুষ্ঠান করুন আর 
নাই করুন, তিনি বেদাধ্যয়ননিরত ও সদাচারসম্প্ন হইলেই 
ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হন। | 

ধনদান, যজ্ঞনুষ্ঠান, অধ্যয়ন ও প্রজাপাঁলনই ক্ষত্রিয়ের 
প্রধান ধর্ম । যাজ্জঞা যাজন বা অধ্যাপন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে 
নিষিদ্ধ। নিয়ত দন্্যুবধে উদ্যত হওয়া ও যুন্ধস্থলে পরাক্রম 
প্রকাশ কর! ক্ষত্রিয়ের অবশ্ঠ বর্তব্য। যে সকল ক্ষত্রিয় 
যজ্ঞণীল, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ও সমরবিজয়ী তাহারাই ক্ষত্রিয় 
বলিয়া বিখ্যাত হন। যে ক্ষত্রিয় যুদ্ধস্থল হইতে অক্ষত শরীরে 
প্রতিনিবৃত্ত হন, তিনি ক্ষত্রিয়াধম। দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ 
দ্বারাই ক্ষত্রিয়গণ মঙ্গললাত করিয়া থাকেন। অতএব ধর্পার্থা 
নরপতির ধনলাভার্থ যুদ্ধ কর! অবশ্ত কর্তব্য। সর্বদা ক্ষত্রিয়গণ 
গরজাদিগকে স্বত্ব ধর্দে অবস্থানপুর্ববক, যাহাতে তাহীরা শাস্ত- 
ভাবে ধর্মানুষ্টান করে, তাহার চেষ্টা করিবেন। ক্ষত্রিয় অন্য 
কোন কার্ধ্য করুন আর নাই করুন, আচারনিষ্ হইয়া 
গ্রজাপালন করিলেই ক্ষত্রিয় বলিয়! পরিগণিত হইতে পারেন। 

দান, অধ্যয়ন, যন্তামুষ্ঠান, সছুপায় অবলম্বনপুর্ববক ধন- 
সঞ্চয়, বাণিজ্যাদি এবং পুত্রনির্বিশেষে পশুপালন করাই 
বৈশ্তের নিত্যধর্মা। এতদ্বতীত অগ্ত কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান 
করিলে বৈশ্তকে অধর্থে লিপ্ত হইতে হয়। ভগবান ব্রন্ধা 
জগৎ সৃষ্টি করিয়া, ব্রাঙ্গণ ও ক্ষত্রিয়দিগকে মনুষ্যরক্ষা ও 
বৈশ্তকে পণুরক্ষার ভার প্রদান করিয়াছিলেন, সুতরাং বৈশ্তাগণ 
পণডপালন করিলেই মঙ্গললাভ করিবে। বৈশ্ত অন্তেরও একটা 
ধেন্ুর রক্ষক হইলে ছুণ%ক, শতধেনুর রক্ষক হইলে সম্বৎসরে 
একটা গোমিথুন, অস্তেয় ধন লইয়া! বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলে 
লন্ধধনের সপ্ডমভাগ এবং কৃষিকার্ধ্য প্রবৃত্ব হইলে সগ্তমাংশের 
একাংশ আপনার বেতনন্বরূপ গ্রহণ করিবে। পণুপালন 


[২৪ ] 


জাতিপত্রী 


বিষয়ে অনাস্থাগ্রদর্শন বৈশ্কের নিতাত্ত অবর্তব্য। বৈস্ঠ 
পণুপালনে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে উহাতে অন্তর হস্তক্ষেপ 
করিবার অধিকার নাই। 
ভগবান্‌ প্রজাপতি ব্রা্মণাদি বর্ণব্রয়ের দাস হইবে বলিয়া 
শুত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন) অতএব তিন বর্ণের সেবাই শুদ্রের 
প্রধান ধর্ম্ম। প্রীধর্ঘ প্রতিপালন করিলেই শূত্রের পরম ত্তব- 
“লাভ হয়। শুদ্র অর্থ সঞ্চয় করিলে ব্রাঙ্ষণ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট 
জাঁতি তাহার বশীভূত হইতে পারেন এবং তজ্জন্ত পাগগ্রন্ত 
হইতে হয়, অতএব ভোগাভিলাষে তাহার অর্থসঞ্চয় কর! 
নিতান্ত নিষিদ্ধ । কিন্তু রাজার আদেশানুদারে ধর্মনকার্যের 
অনুষ্ঠানের জন্ত অর্থসঞ্চয় করা শুদ্রের অবিহিত নহে। বর্ণ- 
্রয় শুদ্রকে ভরণপোষণ এবং ছত্র, বেষ্টন, শররন, আসন, 
পাছুকা, চামর, বস্ত্র প্রভৃতি প্রদান করিবেন। শুদ্রের এই 
সমস্ত দ্রব্য ধর্মপন্ধ ধন। শুদ্র পরিচারক পুত্রহীন হইলে তাহার 
পিগুদান এবং বৃদ্ধ ও দুর্বল হইলে তাহার ভরণপোষণ কর! 
প্রভূর অবশ্তকর্তব্য। শুর গ্রভুর বিপদ উপস্থিত হইলে অথব! 
ধনক্ষয় হইলে কথন প্রতুকে পরিত্যাগ করিয়৷ অন্থাত্র যাইবে 
না। ব্রাহ্গণাদি বর্ণত্রয়ের গ্থায় শুদ্রের যজ্ঞে অধিকার আছে, 
কিন্তু স্বাহা বযট্‌ প্রভৃতি ও বৈদিক মন্ত্রে অধিকার নাই, এই 
জন্য শুদ্র দ্বরং ব্রতী ন1 হইয়া ব্রাহ্মণ হ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান 
করিতে পারিবে, শ্রী যজ্ঞের দক্ষিণ! পূর্ণপাত্র। 
ভগবান্‌ মনু জাতিধর্শের বিষয় এই প্রকার বলিয়াছেন, 
যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয় 
প্রকার ত্রাঙ্গণের জাতিধর্ম। প্রজাঁপালন, দান, যজ্ঞ, 
অধ্যয়ন ও বিষয়ে অনাসক্তি ক্ষত্রিয়ের জাতিধর্ম। পশুপালন, 
দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য, কুলীদ (সুদ) ও কৃষিবৈশ্তের 
জাতিধর্মা। এই ভিন বণের শুশ্রুধা ও অননুয়া শৃদ্রের 
জাতিধর্্ম। 
“অপায়নমধ্যাপনং যজনং যাজনং তথা । 
দানং গ্রতিগ্রহঞ্ধৈব ব্রাহ্মণানামকল্লয়ৎ ॥ 
প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ। 
ব্ষিয়েঘ প্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্ত সমাসতঃ ॥ 
পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ। 
বণিকৃপথকুষীদঞ্চ বৈশ্তহ্য কৃষিমেব চ ॥ 
একমেব তু শূড্রন্ত গ্রভূঃ কর্ম সমাদিশেৎ। 
এতেষামেৰ বর্ণানাং শুভ্রযামনসুয়য়া ॥৮ (মন্থু ১/৮৮-৯১) 
গাতি(তী)পত্রী (তরী) জাতেঃ (জাত্যাঃ) পত্রী ৬তৎ 
গৌরাদিত্বা ভীষূ। গন্বদ্রব্যবিশেষ, জয়িত্রী। জাতিফলের 
ত্বগৃবিশেষ। ( নি ৮ 
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"জাতিফকন্ত স্বক্‌ প্রোক্তা জাতিপত্রী ভিষখরৈঃ। 
জাতীপত্রী লঘুঃ স্বাহ্‌ঃ কটুফ! রচিবর্ণ্কৎ॥ 
কধঞ্রাসবমিশ্বাসতৃষাকমিবিবাপহা! ॥* (ভাবপ্র* ) 
ইহার গুণ লঘু, শ্বাছ, কটু, উষ্ণ ও রূচিকারক, কফ, কাস 
| বষি, শ্বাস, তৃষ্ণা কমি ও বিষনাশক। 
জাতি(তী)ফল (শ্রী) জাত্যাধ্যং ফলং মধ্যলো* কর্ধধা। 
জাতীফল, সুগন্ধ ফলবিশেষ, জায়ফল। সংস্কৃত পর্য্যায়_ 
জাতীকোধ, ফলংজাতি, ফলঞ্জাতী, কোষক, কোশ, জাতি- 
কোব, জরাভোগা, জাতীকোশ, জাতিফল, জাতিশন্ত, শালুক; 
মালভীফল, মজ্জসার, জাতিসার, পণুট, সুমনঃফল। 
ইংরাজীতে ইহাকে নাটমেগ (8168) কছে। ইহার 
বৈজ্ঞানিক মাইরিষ্টিক1 ফ্রেগ্রাঙ্স (14107150108 £2৫1815), 
ততিন্ন 21. ০60109115) 0. 20050178081) 01. 21027810108 
প্রভৃতিও কছে। 
জাতিফল বা জায়ফল একরূপ বৃক্ষের ফল। এই মনোহর 
বৃক্ষ চিরকাল উজ্জল শ্ঠামবর্ণ নিবিড় পত্রাবৃত থাকে এবং 
প্রায় ৪০।৫০ ফিট্‌ পর্য্স্ত উচ্চ হয়। এই জাতীয় বহুবিধ 
বৃক্ষের ফল দেখিতে জাতিফলের সম্পূর্ণ অনুরূপ, কিন্ত 
উহাদের গুণের বিস্তর তারতম্য আছে এবং উহারা! প্রকৃত 
জায়ফলের ন্যায় সুগন্ধি নহে। গ্ররুত জায়ফল ১২৬, 
হইতে ১৩৫* পূর্ব দ্রাধিমাস্তর পর্য্স্ত এবং ৩ হইতে 
৭* উত্তর অক্ষরেখা পর্য্যস্ত এই চতুঃসীমার মধ্যে জন্মে। 
মলকাস্‌ দ্বীপপুঞ্জ, জিনোলো, সেরাম, আম্োয়ানা, দম্মা, 
নিউগিনির পশ্চিমাংশ প্রভৃতি কতক স্থানে এই বৃক্ষ বন্যা- 
বস্থায় দৃষ্ট হয়। এই সকল দ্বীপ ব্যতীত আর কোথাও এই 
গাছ সত্বর জন্মে না, তবে মনুষ্যগণ নানাস্থানে ইহার চার! 
রোপণ করিয়াছেন এবং জাতীফলত্ক্‌ পক্ষীগণ ইহার 
বীজ বহুদুরে লইয়া গিয়া সেই সেই স্থানে এই গাছ বিস্তার 
করিতেছে । জল বায়ু ও মৃত্তিকা উপযোগী হইলে এই বৃক্ষ 
সহজেই বন্ধিত হয়। শিল্গাপুরের সম-অক্ষান্তরবর্তী ভার্ণেত- 
স্বীপে প্রথমে জাতিফল জন্মিত, ওলন্দাজগণ উহায় উন্নতির 
জন্ত ১৬৩২ ধৃঃ অব তার্পেত হইতে বাঙ্গা স্বীপপুঞ্জে ইহার 
উ্ন্যান স্থাপন করেন । তদবধি এখন পর্য্যন্ত বান্দা হইতে 
' বিস্তয় জায়ফল নানাস্থানে রপ্তানী হইতেছে। 
খ্ীয় অষ্টাদশ শতা্ীর শেষভাগে ইংরাজেরা বেছুলেন 
ও জিজ্দ এডওয়ার্ড খ্বীপে ইহায় আবাদ করেন; ত্কৎপরে 
ক্রমে মলয়, শিঙ্গাপুর, পিনাঙ ও তথ! হইতে ব্রেজিল ও 
ভারতীর স্বীপগু্জে ইহার চান+হইতে লাগিল। ক্সিকাতার 
উত্ভিদু'বিজান বিষয্বক-্উদ্যানেও ইহার বৃক্ষ উৎপয় হইক্জাছে। 
৪০ 


[ হ৫ ) 
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তেছে। এখন প্রধানত: বানা! ও বেস্ুলেন এই উভয় হ'ন, 
হইতেই অধিকাংশ জাতিফল নানাদেশে রপ্তানী হয়। বর্তমান 
শতাব্দীর প্রারস্তে পিনাঙ্‌ ও শিক্গাপুর স্বীপেই অধিক জায়ফল 
জম্মিত। বান্দ৷ হইতেও অধিক পরিমাণে জাতিফল উৎপন্ন হয়, 
কিন্তু ১৮৬* খৃঃ অব এ সকল উদ্যান একবারে নষ্ট হুইয়! 
যায়। চীনগণও সম্প্রতি স্বদেশে ইহার আবাদ করিতেছে । 
ভারতবর্ষের নীলগিরি পর্বতে ও,সিংহলে ইহার চাস হইতেছে । 
অনেকের আশা ইংরাঁজ রাজ্যের মধো জামেকা দ্বীপেই ভবি- 
য্যতে প্রচুর জাতিফল উৎপন্ন হইতে পারে । . 

অন্স্থানে এই সকল বৃক্ষ নবম বর্ষে পুর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয় 
এবং প্রায় ৭৫ বৎসর পর্য্যস্ত বাঁচিয়া থাকে । পর জাতিফল 
দেখিতে আখ্রোটেরণন্ায়। ইছার উপরিভাগে খোস!, 
পরিপক ও গুদ হইলে উহা! সমান সমান খণ্ডে ফাটিয়া যায়। 
খোস! ছাড়াইলেই কোমল পত্রাক্কৃতি স্তরবন্ধ দল বাহির হয়, 
টাটকা হইলে এই দল ঘোর রক্বর্ণ থাকে। ইহাই জয্িত্রী, 
জয়িত্রীর পর জারফল। ইহার উপর আবার ছুইটা আবরণ 
থাকে । উপরের আবরণু অপেক্ষাকৃত মন্ুণ ও কঠিন, ভিতরের 
আবরণ পাতলা! এবং ধূমলবর্ণ, ইহাই স্থানে স্থানে শন্তের ভিতর 
পর্য্যস্ত ভেদ করিয়! থাকে ; তজ্জন্তই জাতিফল ছেদন করিলে 
উহাতে মার্বলের স্তায় ছিটা ছিটা চিহ্ন দৃষ্ট হয়। জয়িত্রীর 
পরিমাপ সমস্ত গুফফলের প্রায় একপঞ্চমাংশ | 

জয়িত্রী ও জায়ফল এক বৃক্ষ হইতেই উৎপন্ন হয়। 
এই ছুই বস্ত বহু কাল হইতে এসিয়া ও যুরোপে বহু সমাদরে 
মসলারপে ব্যবহৃত হুইয়া আমিতেছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় 
যে সকল দ্বীপে ইহারা উৎপন্ন হয় এ স্বীপবাসিগণ 
আদৌ ইহাদের মর্ম জানে না এবং কখন মসলারপে ব্যবহার 
করে না। ্ 

বান্দাীপে বৎসরে তিনবার জাতিবৃক্ষে ফল ধরে। 
১ম শ্রাবণমাসে, ২য় কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে ও শেষবার 
চৈত্রমাসে এ সকল ফল পরিপক হুয়। ফল আহত হইলে 
খোসা ছাড়াইয়। জয়িত্রী বাহির করে এবং উহা পৃথক্‌ গু 
করিয়। লয়। জাতিকোষ আবরণের মধ্যে ছইমাস ধরিয়! 
কাষ্টের ধুমে শুফ করিতে হয়, নতুবা! কীটে শস্ত নষ্ট করিয়! 
ফেলে। ধান্দাবানিগণ প্রথমে দিন কএক রৌদ্রে শু 
করিয়া অবশেষে ধুম দেয়। যখন শম্ত খোসার মধো নড়িতে 
থাকে, তখন ভাঙ্গির়! বাহির করা হয়। অনেক সময় কীট 
হইতে রক্ষ। কন্নিয়ায় অন্ত জাতীকোষকে চুণে ভুবাইয়া লওয়। 
হয়। কিন্ত ধূমপ্তধ জাতীকোষই অনেকের ভাল লাগে। 


জাতিফল 


উত্থায়ী তৈল, ২য় স্থায়ী তৈল। তণ্ধ্যে প্রথম প্রকার শুত্র 
ও জায়ফলের অতিশয় তীব্র গন্ধবিশিষ্ট। দ্বিতীন প্রকার 
তৈল কঠিন, পীতাভ ও মনোহর গন্ধবিশিষ্ট । শেষোক্ত 
তৈল আকর্মণ্য জাতীফল চূর্ণ ও বাণ্পের তাপে উষ্ণ করিয়া 
এবং তৎপরে নিম্পীড়িত করিয়া বাহির কর! হয়। শীতল 
হইলে & তৈল কঠিন, দানাকার ও পাটলবর্ণে পরিণত হয়। 

জলের সহিত চৌয়াইর! জয়িত্রী ও জায়ফল উভয় হইতেই 
ইহাদের গন্ধবৎ পদার্থ বাহির করিয়া লওয়া যায়। এ 
পদার্থ তৈলময় ও অতিশয় উদ্বায়ী। এ পদার্থকে জয়িত্রী ও 
জায়ফলের আরক বলা যাইতে পারে । জয়িত্রীর আরক 
ঈষৎ পীতাভ, জায়ফলের আরক শ্বচ্ছ। এই উভয় প্রকার 
আরকই সাবান সুগন্ধি করিতে প্রভূত পরিমাণে ব্যব্ধত 
হয়। এই জন্তই বিলাতে জয়িত্রী ও জায়ফলের কাট্তি 


এত অধিক | পিস্‌ (6755) সাহেব তাহার “আর্ট অব্‌ 


পার্ফিউমারি” নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, ইংলগ ও 
স্কটলণে প্রতি বৎসর ১৪*,** পৌও অর্থাৎ প্রায় ১৭৫৪ মণ 
জামফল খরচ ছয়। আঁবার সিমণ্ডস্‌ (91017)990১) সাহেব 
লিধিয়াছেন, ১৮৭০ খুঃ অন্দ হইতে পূর্ব পাঁচ বৎসরে গড়ে 
প্রতি বৎসর প্রাপ্ন ৫৯২,৭৩৬ পৌগু জায়ফল কেবল ইংলণ্ড ও 
স্টটলণ্ডে খরচ হয়। ইহা' পুর্ব পরিমাণের চতুণ্ডণের অধিক। 
বছবিধ ইংলত্তীয় গন্ধদ্রব্যে জায়ফলের আরক মিশ্রিত 
থাকে । অল্প পরিমাণে মিশ্রিত করিলে ইহা দ্বারা লাভেগ্ডার, 
বার্গামট প্রভৃতির গন্ধ আরও মনোরম হয়। 
পূর্বে বান্দার সাবান বলিয়া জায়ফলের স্থাঙ্গী তৈল 
হইতে এককপ লাবান তৈয়ার হইত। এখন জায়ফলের 
আরক দিয়া সাবান সুগন্ধি করিবার প্রথা হওয়ায় উহার 
ব্যবসা লোপ হইয়াছে। | 
অনেকানেক প্রা্ীন সংস্কৃত গ্রন্থে জাঁতীফলের নামোল্লেখ 
ও উহার গুণাগুণের বিষয় বণিত আছে। সুতরাং জাতীফল যে 
কতকাল হইতে ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তাহা! 
নির্ণন্ধ কর! দুঙ্ষর। প্রমীণ পাওয়! গিয়াছে যে, তৃষ্টীয় ৬১ 
-শতাবীতে আরধদেশীয় বণিকগণ পূর্ব হইতে জাতীফল 
আমদানী করিয়া! যুরোপে প্রেরণ করিতেন। এই সময়ে 
পারন্ত ও আরবদেশীয় বৈদ্যগণ ইহার গুণাগুণ জানিতেন। 
হিলুটবদ্য ও মুসলমানি হাকিমগণ জায়ফলকে উদরাময় গ্রত্থৃতি 
রোগে অতি উৎকৃষ্ট ওধধ বলিয়া থাকেন। হাকিমদিগের 


মতে, ইহা উত্তেজক, মাদক, পাচক, বলকারক ও উপদংশ-: 


রোগে হিতকর। 


[২৬] 


জায়ফল হইতে ছইগ্রকার তৈল বাহির হম্ব। ১ম ' 


 জাতিবাধক 


মুরোগীয় চিকিৎলকমণ্ডলীও প্রচুর পরিমাণে জাতীফলের 
জারক প্রভৃতি ব্যবহার . করেন। তাহাদের মতে, উচা 
উত্তেজক, বাধুনাশক এবং বহুবিধ উদদরাময়খেগে ফলপ্রদ। 
অধিক মাত্রায় সেবন করিলে ইহা. নিদ্রাকর। ইহার মাত্রা 
সচরাচর ১ হইতে ২০ গ্রেগ পর্যযস্ত। জাতিফল-ভিজান-জল 
থাওয়াইলে ওলাউঠ! রোগীর শাস্তি হয়। জাতীফল হুইতে 
তিন প্রকার দ্রব্য উধধ জন্ত প্রস্তত হয়, ১ উদ্ধায়ী তৈল, ২ 
আরক ও ৩ স্থায়ী তৈল। শেষোক্ত দ্রব্য বাত, পক্ষাঘাত ও 
অন্তান্ত বেদনায় গ্রলেপরূপে ব্যবহৃত হয়। 

দেশীয় কবিরাজগণ নিয্নলিখিত উপায়ে জাতীফল হইতে 
উদরাময়ের একরূপ ওষধ প্রস্তুত করেন। একটা জাতী- 
ফলে একটা গর্ভ করিয়া উহাতে কিঞ্চিৎ আফিম (রোগীর 
অবস্থা ও বয়সানুষায়ী মাত্র) পুরিয়া উহার গুড়া দ্বার! ছিন্ত্র 
বন্ধ করিতে হইবে । পরে এ জাতীফল কিঞ্চিৎ ময়দীর আটার 
ভিতর পুরিয়া উষ্ণ তণ্মে দগ্ধ করিতে হইবে | পরে এ কোষ ও 
আফিম চূর্ণ করিয়া রোগীর বয়সানগুযায়ী মাত্রা খাওয়াইতে 
হইবে । ইহা বলকারক ও বাতনাশক | জলে বাটিয়া ইহা ফুলা- 
স্থানে লাগাইলে উপকার হয়। ঘিও চিনি মিশ্রিত করিয়া 
জায়ফল শিগুদিগের উদরাময়রোগে প্রযুক্ত হইয়া থাকে । 

এতত্তিন্ন জয়িত্রী ও জায়ফল উভয়ই রন্ধন ও পাণ প্রভৃতির 
মসলারপে প্রচুর পরিমাণে সর্বত্র ব্যবহৃত হইতেছে। 

বৈদ্যক মতে, ইহার গুণ_-কষায়, কটু, উষ্ণ, গলরোগ, 
রক্তাতিসার ও মেহনাশক, বৃষ্য, দীপন, লঘু। (রাজনি* ) 
রস তিক্ত, তীক্ষ, রোচন, গ্রাহক, ম্বরহিতকর, শ্লেম্া, বায়ু 
ও মুখের বিরসতা-নাঁশক, মল, দৌর্গন্ধা, কৃষ্ণতা, কমি, কাস, 
বমি, শ্বাস, শোষ, পীনস ও হৃদ্রোগনাশক। (ভাবপ্র* ) 

ভূৃষ্টাপুলনাশক | (রাজব* ) 


জাতিফলা দিচুর্, বৈদ্যফোক্ত উবধবিশেষ । গ্রস্ত তঞরণালী_ 


জায়ফল, বিড়, চিতামূল, তগরপাছুকা! (অভাবে শিউলী 
ছোপ, অথব! পাতাড়ি, ) তালিশপত্র, রক্তচন্দন, শী, লবঙ্গ, 
ককষ্ণজীরা, কপূর, হরিতকী, আমলা, মরীচ, পিপুল, বংশলোচন, 
গুড়ত্বক্‌, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেঙ্বর ইহাদের প্রত্যেকের 
চূর্ণ ২ তোলা, সিদ্ধিচূর্ণ ৭ পল এবং সকলের সমান সমান 
চিনি একত্র ভালরপ মর্দন করিয়া লইবে। গ্রহনী, অতিসার, 
অগ্নিমান্দ্য ও প্রতিষ্ঠায় গ্রভৃতি রোগে ব্যবন্ৃত হয়। 


জাতিবাধক (ব্রি) জাতে বাঁধকঃ ৬তৎ। প্রাচীন নৈয়ারিক- 


দিগের মতে ব্যক্তির অভেদ। 
প্ব্যক্জেরভ্দত্বল্যত্বং জাতিবাধরুসংগ্রহঃ |” ( ভাষাপরি* ) 
[জাতি শব দেখ।] 


জাতিলক্িখাম 
জাতিধ্বংল (পুং) জাতেঃ ধ্বংস; ৬তৎ। জাতিত্রংশ, জাতি 
নষ্ট হওয়া। 
জাতিত্রাঙ্গীদ (পুং): জাত্যা জন্মন! ত্রাঙ্গণ: গুভৎ। তগঃ 
স্বাধ্যায়াদিরহিত ত্রাদ্ষণ। . তপগ্তা, বেদাধান্নন ও যোনি এই 
এই তিনটী ব্রাঙ্গণন্্বের কারণ, তপন্তা ও বেদীধাক়নরহিত 
ব্রাহ্মণ জাতিব্রাঙ্গণ বলিয়া! অভিহিত | . 
“তপঃ শরতঞ্চ যোনিশ্চ ত্রয়ং ব্রাঙ্মণকারিণম্‌। 
তপংক্রুতাভ্যাং যো হীনো জাতিত্রাঙ্গণ এব সক ॥” (শবদার্থচি') 
জাঁতিভ্রংশ (পুং) জাতেঃ ভ্রংশঃ ৬তৎ। জাতিধ্বংস, জাতি 
নষ্ট হওয়া । 
জাতিভ্রংশকর (ব্লী) জাতেত্রংশং করোতি ক-ট। নববিধ 
পাপের অন্তর্গত পাঁপবিশেষ, যাহা অনুষ্ঠান করিলে জাতি নষ্ট 
হয়। তগবান্‌ মন্্ জাতিত্রংশকর পাঁপের বিষয় এই প্রকার 
বলিয়াছেন । ব্রাঙ্মণের পীড়া, অস্বেব্, লগুন, মস্ত প্রভৃতি 
ভক্ষণ, মিত্রের প্রতি কুটিল ব্যবহার, পুরুষে মৈথুন আচরণ 
জাতিভ্রংশকর । 
প্্রাঙ্মগণন্ত রুজঃ কৃত স্বাতিরঘ্েয়মদ্যয়োঃ1 
জৈন্ধ্যঞ্চ মৈথুনং পুংনি জাতিত্রংশকরং স্থৃতম্‌॥” (মনু ১১/৬৮) 
এই পাতক জ্ঞানককৃত হইলে সাস্তপন প্রায়শ্চিত্ত এবং 
অজ্ঞানকৃত হইলে প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিন্ত করিলে শুদ্ধি হয়। 
্জাতিভ্রংশকরং কর্ম কৃত্বান্ততমমিচ্ছয়! | 
চরেৎ সাস্তপনং কৃচ্ছং প্রাজাপত্যমনিচ্ছয়! ॥” (মনু ১১/১২৫) 
চপ্রায়শ্চিত দেখ।] 
জাতিমৎ (ব্রি) উচ্চপদাভিষিক্ত। 
জাতিমহ (পুং) জন্মোৎসব। (ব্যু) 
জাতিমাত্র (ক্রী) জাতিরেব, এবার্থে জাতি-মাত্রচ। ্বাধ্যায়াদি 
হীন জন্মমাত্র। 
* “অত্রতানামমন্ত্রাণাং জাতিমাজোপজীবিনাম্‌। 
নৈধাং পরিগ্রহো। দেয়ো ন শিল! তারয়েচ্ছিলাম্‌ ॥ (মন্থু) 
জাতিবচন (পুং) জাতিজান। 
জাতিবৈর (ক্লী) জাত্যা স্বভাবতো৷ বৈরং ৩তৎ। শ্বাভাবিক 
' শক্রতা। ইহা € প্রকার-্ত্রীক্ৃত, বাস্তজ, বাগ্জ, সাপত্ব ও 
গমপরাধজ। যেমন কৃষ্ণশিশপাল-্ত্রীকৃত, কুরুপাণ্ব-_ 
বাস্তজ, দ্রোণক্রপদ-_বাকৃজ ) মুধিকনকুল-_সপত্ব এবং 
পৃজনী বক্ধদত্ত--অপরাধজ। (ভারত) 
জাতিব্যহবিধান (লী) জাতিবাহন্ড জাতিসমূহন্ বিধানং ৬তৎ। 
বিভিন্ন জাতীয় লোকদিগের পরস্পর ব্যবহারবিষয়ক নিয়ম । 
জাতিশক্তিবাদ (২) শষের জাতিশক্তিসমর্থক কথা- 
বিলেষ। [ শিবাদ দেখু] 


1 ২৭1 


জাতী 


জাতিশব্দ পুং জাতিবাচকঠ শব; মধ্যলো" । গ্রকার বিষয়ক, 
বিশেষ বিষয়ক, জাতিবাচক শব, হুংসমূগাদি | [জাতি দেখ।] 
“চিষৈব্যুকে্বেঘাকে াতিশব্বোহপি বাচকঃ৭” (হেম” ১১৪) 
জাতিশস্তয (ক্রী) জাতেঃ শন্তং ৬তৎ। সুগন্ধ গন্ধজ্রবাবিশেষ, 
জায়ফল। (শব্ধার্থচি*) 
জাতিসঙ্কর (পুং) জাত্যোঃ বিরুদ্ধয়োঃ পরল্পরবিরুদ্ধঘোঃ 
পরস্পরাভাঁবসমানাধিকরণয়োঃ সঙ্করঃ ৬তৎ। বর্ণসন্কর, বিভিন্ন- 
জাতীয় মাতাপিত! হইতে উৎপন্ন | [সঙ্কর দেখ।] 
জাতিসম্পন্ন (বি) সন্বংশজাত, উচ্চবংশীয়.। 
জাতিসার (ক্লী) জাতেঃ সারং ৬তৎ বা জাত" স্বভাঁবতে! 
সারোহত্র। জাতীফল, জাযফল। (রাজনি' ) 
জাতিস্ফোট (পং) বৈয়াকরণমতপ্রসিত্ধ আট প্রকার স্ফোটের 
মধো একটা । [শ্ফোট দেখ।] 
জাতিন্মর (পুং) জাতিঃ ন্মধধ্যতে হত্র মনাদিন। স্ব আধারে, 
বাহুলকাৎ অপৃ। তীর্ঘভেদ, জাতিশ্মরহ্বদে স্নান করিলে 
মনু্য পূর্বব জন্ম স্মরণ করিতে সমর্থ হয়। 
৬ “ততো! দেবহদেহরণ্যে কৃষ্বেধা জলোত্তবে। 
জাতিম্মরহদে ন্গাত্বা ভ্বেজ্জাতিন্মরোনরঃ ॥” (ভা* ৩৮৫ অঃ) 
জাতিং পুর্বজন্ববৃত্তান্তং প্মরতি, স্ব-অচ্‌। (ব্রি) পূর্ববজন্ম- 
ৃত্বাস্তশ্বররক । সর্বদা বেদীভ্যাস, শৌচ, তগস্তা! ও অহিংসা 
দ্বারা পূর্বরজন্ববৃত্তাস্ত স্মরণ হয়। 
“বেদাভ্যাসেন সততং শৌচেন তপসৈব চ। 
অদ্রোহেণ চ ভূতানাং জাতিং স্মরতি পৌর্বিিকীম্‌ (যন ৫1১৪৮) 
জাতিস্মরতা৷ (স্ত্রী) জাতিন্মরন্ত ভাবঃ তল্.স্িয়াং টাপ্‌। পুর্বর- 
জন্ম-ম্মরণ। 
জাতিন্মরত্ব (ক্লী) জাতিম্মরন্ত ভাবঃ ভাবে ত্ব। পূর্ববন্ম- 
বৃত্তাস্ত-ম্মরণ। 
জাতিম্মরহ্দ (পুং) জাতিম্বরো নাম হদঃ। তীর্ঘবিশেষ। 
[জাতিন্মর দেখ। ] 
জাতিম্মরণ (র্লী) পূর্বজন্মের ম্মরণ। 
জাতিহীন (ব্রি) জাত্যা হীনঃ ওতৎ। জাতিরহিত, নীচজাতি। 
জাতী (ভ্রী) জন-ক্কিচ ততো ভীপ্‌। জাতীপুষ্প, হিন্দীমতে 
চামেলী বলে। সংস্কত পর্য্যায়-_স্ুরভিগন্ধা, জুমনস্‌, সুপ্রিয়া, 
চেতকী, সুকুমাঁরা, সন্ধ্য।পুষ্পী, মনোহরা, রাঁজপুত্রী, মনোজ্ঞা, 
মালতী, তৈলভাবিনী, হৃদ্যগন্ধা৷ এই পুষ্প সকল পুষ্প অপেক্ষ! 
শ্রেষ্ঠ বলিয়া! অভিহিত হইয়া থাকে । 
প্পুষ্পেহু জাতী নগরেষু কাঞী।” (উদ্ভট) 
মল্লিকা, মালতী প্রভৃতি অনেক ফুলগাছ এই জাতীর 
ফমজাতীয়। এই সকলের মধ জাতীফুলই শ্রেষ্ঠ। এই গাছ 


জাতীকলতৈল 


গুল্া্কতি' এবং ভারতবর্ষের সর্ধই দৃষ্ট হয়। হিমালয়ের 
. উত্তরপশ্চিম লীমায় ছুই সহত্র হইতে পাঁচ সহস্র ফিট্‌ উচ্ে 
। বস্তাবস্থায় এই বৃক্ষ জন্বিয়া থাকে । গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে এই 
বুক্ষে শ্বেতবর্ণ, বড় বড়, অতি সুগন্ধি মনোহর পুষ্প হয়। 
গুকাইলেও উহাদের গন্ধ যায় না, এজন্ত, অনেকে উহা! গন্ধ- 
দ্রব্য জন্ত রাখিয়! দেয়। জাতীফুল হইতে মনোরম এক 
প্রকার আতর প্রস্তত হয়। 
সথ প্রক্ষটিত জাতীফুলের সহিত তিল ছড়াইয়া, রাখিলে, 
তিলফুলের গন্ধ হরণ করে। প্রতি দিন নৃহ্তন নুতন ফুল ছ্বার1 
তিল উত্তমরূপ সুগন্ধ করিয়! তৈল বাহির করিলে উৎকুষ্ট 
ফুলেল তৈল প্রস্তত হয়। 
যুরোপে স্পানিস্‌ জ্যাদ্মিন্‌ (39501 755015) নামক 
পুষ্প জাতীফুলের অন্ুরূপ। ফ্রাঙ্দেশে উহা অপর্যাপ্ত 
জন্মে। তথায় এক পর্দা শুকর বা গোরুর চব্বির উপর 
ক্রমাগত নুতন নুতন ফুল ছড়াইয়। এ চর্ধিকে সুগন্ধ কর! 
হয়। এই চবিবর সহিত কিয়ৎ পরিমাণে স্পিরিট মিশাইয়। 
কিছুদিন রাখিয়া দিলেই স্তগন্ধি পমেটম্‌ প্রস্তত হয়। চর্বির 
গরিবর্তে একটা পরিষ্কার কাপড়ে তৈল মাখাইয়া উহাতে ফুল 
' ৰাধিয়া রাখিলে তৈল সুগন্ধি হয়। কিছুদিন এইক্সপ করিয়া 
নিংড়াইয়। লইলে জাতীকুনগুমের তৈল প্রস্ত হইতে পারে। 
মনোহর গন্ধের জন্ত যুরোপ ও ভারতবর্ষে সর্বাত্র ইহার বিশেষ 
আদর। 
বৈদ্যক মতে, ইহার ফুলের গুণ শ্ীতল। ইহার পত্রের 
রদ পান করিলে বহুবিধ চর্ণারোগ, মুখক্ষত, কর্ণশ্রাব প্রভৃতি 
আরোগ্য হয়। মহম্মপীয় হাকিমদিগের মতে, জাতীবৃক্ষ মৃছ্‌- 
বিরেচক, কমিনাশক, মুরকারক ও রজোনিঃসারক। কেহ 
কেহ বলেন, ইহার ফুলের গ্রলেপ কামোদ্দীপক | উত্তরপশ্চিম 
প্রদেশে ইহার ফুল ও তৈল চর্মরোগ, মস্তকবেদনা! এবং দৃষ্টি 
শক্তির দৌর্বল্যে এবং পত্র দন্তশূলে প্রযুক্ত হইয়া! থাকে । 
ইহার পত্র চর্বণ করিলে মুখের শ্নৈম্মিক ঝিল্লিগত ক্ষত 
আরোগা হয়। দ্বতে ইহার পত্র ভাজিয়া৷ লাগাইলেও উক্ত 
রোগ ভাল হয়। সুস্থ শরীরে ইহার তৈল মাথিলে চর্ম 
কোমল ও নিরাপদ থাকে । 
ইহার কুঁড়ির গুণ-_নেত্ররোগ, ব্রণ, বিস্ফোট ও কুষ্ঠটনাশক। 
(রাজনি' )২ আমলকী । ৩ মালতী। 
জাতীফল (ক্লী) জাত্যাথ্যং ফলং। 
[জাতিফল দেখ।] 
জাতীফলতৈল (ব্লী) জাভীফলত্ত তৈলং ৬তৎ। জাতীফল- 
স্নেহ, জাতীফলের তৈল। ইহার গণ--উত্তেজক, অগ্নি- 


জাতীফল, জারফল। 


[ ২৮ ] 


'জাতৃকর্ণ 


' কারক, জীর্ণাতীসার, জাখ্মান, আক্ষেপ, শুল._ও আমবাতনাশক, 


, বল্য, দত্তবে্ ও ব্রণয়োগহারক । 


“তৈলং জাতীফলোদ্ুতং সমুত্তেজনমন্সিদম্‌ |". 
জীর্ণাতিসারশমনং আত্মানাক্ষেপশুলহাৎ ॥ 
আমবাতহরং বল্যং দত্তবেষ্টবধার্তিস্থৎ।” (আত্রেপ়সংহিত) 
জাতীয় (তরি) জাতৌ ভব-ছ (বৃদ্ধাচ্ছঃ। পা ৪।২।১১৪) জাতি- 
ভব, জাতিসম্বন্বীয়, স্বজাতীয়, বিজাতীয় ইত্যাদি । ২ তন্ধিত- 
প্রত্যয়বিশেষ, প্রকারার্থে জাতীয় প্রত্যয় হয়। (মুগ্ধবোধ ) 
পাণিনি মতে জাতীয়র্‌ প্রত্যয় হয়। 
জাতীয়ক (তরি) জাতীয়-্বার্থে কন্‌। জাতীয়। 
জাতীরম (ক্লী) জাত্যা রস ইব রস ষন্ত। বোল নামক 
গন্ধদ্রব্যবিশেষ। (রাজনি*) 
জাতু (অব্য) জন্.ক,ন্‌ পৃষোদরাৎ সাধুঃ। কদাচিৎ । 
“ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি” (মন্ধু ২৯৪) 
২ সম্ভাবিতার্থ। “কো জাতু পরভাবাং হি নারীং ব্যালীমিব 
স্থিতাং (ভারত ৫১৭৯২২।) 
৩ নিন্দার্থ। (শবর* ) 
“জাতু তত্র ভবান্‌ ৰৃষলং যাজয়তি।” গরার্থ-ছ্বাতুশব্বের 
যোগে সকল কালে লট্‌ বিভক্তি হয়। 
“জাতু নিন্দদি গোবিনদং জাতু নিন্দসি শঙ্করং* ( মুগ্ধবোধ) 
জাতুক (লী) জাতু গহিতং নিদ্দিতং কং জলং যন্মাংৎ। হিস, 
হিং। (শবর* ) 
জাতৃকপর্ণিকা (স্ত্রী) শাকজাতীয় বৃক্ষতেদ। (নুক্রত) 
জাতুকপর্ণা (ত্বী) বৃক্ষবিশেষ। ( নুস্রত ) 
জাতুজ (পুং) জাতু-দন্ড। গর্ভিণীর অভিলাষ, সাধ। 
জাতুধান (পুং) ধীয়তে সঙ্গিধীয়তে ইতি ধানং মন্িধানমন্ত 
জাতু গহিতং ধানমতিধানমন্ত বা। রাক্ষ। 
“জাতুধানাঃ পিশাচাস্চ কুম্মাওা ভৈরবাদয়ঃ।” (কালিকান্তো') 
জাতুষ (ব্রি) জতুনোবিকারঃ, ইতি অগ্‌ যুক্চ (্রপুজতুনোঃ 
যুক্‌। পা ৪৩১৩৮) জতুবিকার, জডুনির্মিত। (জটাধর ) 
প্যদাহশ্রৌষং জাতুযাদেশনস্তান্‌” (ভারত ১1১৩ অঃ) 
জাত (ক্লী) জান্‌ ভূর্বতি হিনন্তি তূর্বকিপ্‌ পুর্ব দীর্ঘ: । বন্ধ 
“স জাতৃভর্্া শ্রদবানঃ” ( খক্‌ ১১০৩২) €- 
'জাতু ইত্যশনিমাচক্ষতে” (সায়ণ) 
জাতৃকর্ণ (পুং) খবিভেদ। ইমি অষ্টাবিংশতিত্তম দ্বাপরযুগে 
উৎপন্ন হুইয়াছিলেন। 
পনবমে ছাপরে বিষোরষ্টাধিংশে পুরাভবৎ | 
বেদব্যাসম্তথা জজ্ঞে জাতু্কর্ণপুরঃশরঃ |” ( হরিব* ৪ অঃ) 
ইনি একজন উপস্থৃতিকর্তা । 


জাতির 
_. শ্বযানঃ কাত্যায়নশ্চৈব জাতৃকর্ণ; কপিষ্যঃ 1... 
উপস্থৃতয় ইত্যেতাঃ প্রবদস্তি মনীষিণঃ।* ( হেমাস্তরিদাঁ*.) 
জাতৃকর্ণ (পুং রী) জাতৃকরণ অপত্যং পুমান্‌ অপত্য যঞ১। 
তি অপত্যণ স্ত্রিয়াং ভীষ, যলোগৌ । জাতুকর্ণের 
অপত্যসম্বন্থীয়া স্ত্রী। 
জাতুভর্শ্ান্‌ (তরি) জাতুদ্দপং ভর্ম্ম আযুধং যন্ত বন্ত্রী । ১ 
অশনিরূণ অগ্ন। ২ জাতগ্রজার ভর্তা । 

“স জাতৃঙষ্ম শ্রদ্ধধান ওজঃ পুরো বিভিন্দন্” (খক্‌ ১১০৩৩) 
'জাতুইতাখনিং আচক্ষতে ভর্্ম আযুধং অশনিন্ধপং ভর্্ম আমুধং 
ষম্ত। স তথোক্ঃ যদ্া, জাতানাং প্রজানাং ভর্তা ।* (সায়ণ) 

জাতৃঠ্ির (তি) জাতু কদাচিৎ স্থিরঃ সন্ত বং দীর্ঘসচ। সর্বদা 
অস্থির, চঞ্চল । “জাতুষ্িরন্ত প্রবয়ঃ সহম্বতঃ৮ (খক্‌ ২১৩।১১) 
“জাতুঠিরন্ত সর্ববদাস্থিরন্ত+ (সায়ণ) 
জাতেষ্ডি (তরী) ছ্বাতে পুত্রজননে ইষ্টিঃ ৬তৎ। পুত্রের জন্ম 
হইলে যে যাগ করিতে হয়, জাঁতকর্ম। [জাতকর্শা দেখ। ] 
জাতেত্ঠিন্ায় (পুং) জৈমিনি-প্রদর্শিত পিতৃকৃত যক্তদ্বারা 
পুত্রগত ফঙ্গম্চক একের কাম্য ও নৈমিত্তিকরূপ ন্ায়ভেন। 
[ভ্তায় দেখ। ] 
জাতে।ক্ষ (পুং) জাতঃ প্রাপ্তদম্যাবন্থঃ উক্ষ। টচ্‌সমা*। ( অচ- 
তুরেত্য।দি | গা ৫18৭৭) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। যুবাবৃষ, 
বলদ । উৎপয্ন উক্ষা। (অমর) 
জাত্য (ব্রি) জাতৌ ভবঃ ইতি যত। ১ কুলীন। ২ শ্রেষ্ঠ । (মেদ্দিনী) 
৩ সুন্দর । ( জটাঁধর) 
“কিং বা জাত্যাঃ স্বামিনে৷ হেপয়স্তি” (মাঘ) 
৪ কান্ত । “অতীব সজ্ঞায়তে জ্ঞাতিমধ্যে 
মহামণির্জাত্য ইব প্রসন্ন; 1” (ভাঁর* ৫1৩৩।১২২) 
জাত্যব্রিভুজ ৷ পুং) যে ত্রিভুজ ক্ষেত্রে একট সমকোণ থাকে । 
৬ (1২1810070215017715121.) 
জাত্যন্ধ (তরি) জাত্যা জন্মন্যেবান্ধঃ। জগ্মান্ধ, আজন্ দৃষ্টিহীন। 
“অনংশৌ জ্রীবপতিতৌ৷ জাতান্ধবধিরৌ তথা ।» (মনু ৯২০১) 
জাতা সন (ক্লী) জাত্যং জাতিশ্মারকং আসনং। যোগাঙ্গ 
আদনবিশেষ, যে আসনে হস্ত "ও অক্তিদ্বয় ভূমিতে রাখিয়া 
* গমনাগমন করা যায়, তাহাকে জাত্যাসন কহে, এই 
জাত্য।সনে মিন্ধ হইলে পূর্ব জনমবৃত্বান্ত স্মরণ হয়। 
“অথ জাত্যাসনং বক্ষে যেন জাতিশ্মরো' ভবেৎ ) 
হস্তাজ্বিযুগ্মং ভূমৌ চ গমনাগমনং ততঃ” । কষদ্রজামল ) 
জাতুযৃতর (ক্লী)জাত্যা বযানডিবিধুরসাধর্বৈধর্মাদিনা উত্তরং। 
্ায়ফখিত অসছত্তষ বিশেষ, এই অসছুত্তর ১৮ প্রকার, 
র্ধাৎ যে উত্তরে ব্যাপ্তি টুর থাকে না। [ জাতি দেখ।] 
চি 


৯ ] 


জাদর 


জাদর, বোশ্বাই প্রেসিডেন্সির সত্তগত বেলগাম্‌ 'জেঁণার একটা 


জাতি। ইহারা চারি শাখার বিভত্ক, পাঠশাদী, সোমেদ্বার, 
কুর্ল্বার ও হেলকার। ইহাদের মধ্যে পরস্পর বিবাহাদি * 
হয় না এবং মঠ বা গুরুর নিকট ভিন্ন অন্তর একত্র আহারাদি 
করেনা । ইহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, পরিশ্রমী, সরল, ন্যায়পর, 
মিতব্যয়ী, শাস্তপ্রক্কতি ও আতিখেয়। বন্ত্রবযনই ইহাদিগের 
উপজীবিক1) তস্তিন্ন অনেকে বস্ত্রের ব্যবসা ও গো, মেষ, 
অশ্বাদি চরাইয়! থাকে । শ্্রীলোকের! ইহাদের বন্গবয়ন কার্ধ্ে 
বিশেষ সাহায্য করে, এই জন্য অনেকে গৃহকার্ষে সুবিধা 
হইবে বলিয়! একাধিক বিবাহ করিয়া থাকে। বালিকাদের 
বিবাহের নির্দিষ্ট সয় নাই। অনেকের যুবতী অবস্থাতে 
বিবাহ হয়। বরকে অনেক সময় পণ দিয়া বিবাহ কগিতে হয়। 
ইহাদের মধ্যে বিধর্বা-বিবাহ্‌ প্রচলিত আছে। বিধবার বিবাঁহ- 
কালে কন্ঘ/র পিতা প্রথমবারের দ্বিগুণ পণ গ্রহণ করে। 
বিধবার প্রথম পক্ষের কণ্থাপুল্রগণ উহাদিগের পিতার আত্মীয় 
বান্ধবাদ্দির তত্বাবধানে থাকে । ইহাদের ভাষা কণাড়ী। 

ইহার! হিন্দুধর্মাবপ্র্ী। তন্মধ্যে কতক শৈব ও অপর 
সকলে বৈষ্ণব । শৈবের! মৃতদেহ প্রোথিত করে। বৈষুবের। 
দাহ করিরা থাকে । জঙ্গমগণ জাদরদিগের পুরোহিত। 
[জঙ্গম দেখ। ] কোন জাদর মরিলে পুরোহিত আসিয়। উহার 
মন্তকে পদস্থ'পন করেন। পরে তাহার পদধৌত জল শবের 
মুখে দেওয়৷ হয়। তাহার পর কাষ্ঠের মিন্দৃুকে পুরিয়া বাদ্য- 
ভাঁও সহকারে বন্ধুবান্ধবগণ এ শব প্রোথিত করিয়া আসে। 
ইহাদের মধ্যে একটা নূতন প্রথা আছে, তাহা ভারতবর্ষে আর 
কোথাও দৃষ্ট হয় না। ইহারা শব সমাধিস্থ করিয়া উহার 
বন্ত্রাদি বাটীতে ফিরিয়া আনে এবং তাহার পুজা! করিতে থাকে । 
ইহাদের মুখ্য ব্যক্তিকে শেঠজী কছে। এ ব্যক্তি অন্যান্ত 
মাতব্বর ব্যক্তির সহিঠঠ সামাজিক বিষয়ের মীমাংসা করে । 

জাদরগণ কি শৈব কি বৈষুব সকলেই বাদামিস্থ বাণশঙ্কর 
গ্রামের বাণশস্করী দেবীর পৃজ। করিয়া থাকে | দেবীর 
মন্দিরের নিকট ছুইটা সুন্দর পুঙ্ধরিণী আছে। গ্রতিবৎসর 
তথায় একটী মেলা হয়। জাদরদিগের পীড়া হইলে এই 
দেবীর নিকট মানিয়া রাখে এবং রোগমুক্ত হুইজে এই 
দেবীর নিকট মানসিক শুধিয়া যায়। মানসিক শুধিবার 
সময় প্রত্যেককে কল৷র মান্নাসে চড়িয়া পু্ষরিণী পার হতে 
হয়। জঙ্গমগণ এই দেবীর পুরোহিত। 

বিলাত ও বোম্বাইয়ের প্রতিদ্বন্বিতায় জাঁদরদিগের ব্যবসায়, 
অনেক ক্ষতি হইয়াছে, তাহা! হইলেও ইহাদদিগকে অন্ন- 
বস্ত্রের কষ্ট পাইতে হয় না, বরং অনেকে সঞ্চয় করিতে পারে। 


জানকীপ্রমাদ কবি .. 


জাদ] (পারদী ) পুত্র। 

জাছু (পারসী ) মোহ, মায়া, ভেন্কী। 

জাছুগর (পারসী) মোহক, কুহকী, যাছুকর, ভেস্কীকর্তা। 

জাচুগরী (পারদী ) গুণ, কুহক, যাছ, মায়া, ভেক্কী। 

জাদে। (ত্রি)[ প্রা] জাত। (প্রান্কত-লঙ্বেশ্বর ) 

জান (পুং) জন ভাবে ঘঞ, বেদে বৃদ্ধি; । ১ উৎপত্ভি। “কো 
বেদ জানমেষাং” ( খাক ৫1৫৩।৯) 'জানমুৎপত্তিং (সায়ণ ) 
জনন্ত ইদং জন-অণ্‌। (ত্রি)২ জন সন্বন্ধীয়। 
“মহতে জানরাজ্যায়েজ্ন্তেনদিয়ায়” (শুরুষন্ধঃ ৯৪১) স্তিয্াং ভীপ্‌। 

জান (দেশজ আাধাতু্ ) ১ সর্বজ্ঞ । ২ দৈবজ্ঞ। (জীবন শবজ) 
৩ সঙ্গীতে যে রাগের যে স্ুরটা প্রধান তাহাকে সেই রাগের 
জান কহে, যেমন মালকোষের জান মধ্যম । ৪ প্রাণ । ৫ পুত্র 

জানক (ত্রি) জনকম্ত পিতুঃ তন্নামনৃপন্েদং জনক-অণ্‌। 
পিতৃসন্বন্ধীয়, জনকসন্বন্ধীয়। 

জাঁনকি (পুং) জনকন্ত অপত্যং জনক-ইঞ। ভারত গ্রসিদ্ধ 
নৃপভেদ। (ভারত ১/৬৭ অঃ) 

জানকী (ত্বী) জনকন্ত অপত্যংসত্ী, জনক-অদ্ রিয়া ভীপ্ধ 
সীতা, জনকনন্দিনী, রামপত্বী। 

“মুমোচ জানন্নপি জানকীং নয়ঃ1৮ (মাঘ ) 

জানকীকোট (গড়) সারণপুর জেলায় একটা প্রাচীন গড়। 
ইহা বেতিয়া, কেশারিয়া ও বেসাড় অর্থাৎ বৈশালী হইতে 
নেপাল যাইবার প্রাচীন রাস্তার পশ্চিমে অবস্থিত। তরাইএর 
এক উপনদী ইহার উত্তর ও পূর্বপাঁদদেশ দিয়া প্রবাহিত। 
এখন এই গড় ধ্বংস হুইম্নাছে। কেবল কতকগুলি ভগ্ন 
মন্দির ও ছুর্গপ্রাকারাদির চিহ্ন দৃষ্ট হয়। 

জানকীতীর্ঘ, অযোধ্যানগরের সন্গিকট সরযুনদীর একটা 
ঘাট। এই ঘাট ধর্্মহরির ঈশানকোণে অবস্থিত ও হিন্দু 
দিগের একটা তীর্ঘ। শ্রাবণমাসের শুক্লপক্ষে এই তীর্থে প্লান, 
দান, পুজা ও ব্রাহ্মণভোজনাদি করিলে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় হয়। 

জানকীনন্দন কবীন্দর, বৃত্তদর্পণ নামে ছন্দোগ্রস্থপ্রণেতা। 
ইনি রামানন্দের পুত্র ও গোপালের পৌত্র। 

জানকীনাথ ভট্টাচার্য চূড়ামণি-_স্াযসিদধান্তমঞ্জরী নামক 
্তায়গ্রস্থ প্রণেতা । 

জানকীপ্রসাদ কবি, ১ বারাণসীধামের জনৈক কবি। ইনি 
১৮১৪ খৃঃ অব্ধে গ্রাহছুভূতি হন। ইনি কেশবদাস প্রণীত 
রামচক্্রিক! নামক গ্রন্থের টীকা করেন। হিন্দীভাষায় যুক্তি- 
রামান্নণ নামে অপর একখানি গ্রন্থ ইহার প্রধীত। 

২ রার়বরেলি জেলার একজন বিখ্যাত কবি। ইনি 

পণ্ডিত ঠাকুরপ্রমাদ ত্রিপাঠীক পুক্র। ১৮৮৩ খুঃ অয ইনি 


না 


চা 


[ ৩ ] 


জান 


জীবিত ছিলেন। পারসী ও সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই তাহার 
বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি উর্দ.ভাষায় সাহুনামা নামে 
ভারতবর্ষের একখানি ইতিহাস লিখেন। তত্তি্ন “হিন্দীভাবায় 
রঘুবীরধ্যানাবলী, ক্নামনবরতন, ভগবতীবিনয়, রামনিবাস- 
রামায়ণ, রামানন্দবিহার, নীতিবিলাস এই করখানি গ্রন্থ 
রচনা! করেন। ইহার রচন। অতি বিশদ ও সুন্দর । 
জানজী ভোন্মেঃ বেরারের একজন মহারাষ্ট্শাসনকর্তা । 
ইহার পিতার নাম রঘুজী ভোন্স্ে, তাহার উপাধি সেন! 
লাহেব স্ুবা । ১৭৫৩ খৃঃ অবে রঘুজী ভোন্সে পিতৃমিংহাসনে 
আরোহণ করেন এবং পেশবা কর্তৃক পিতৃপদে প্রতিষ্টিত হুই- 
বার অভিপ্রায় পুণা যাত্রা করেন। তিনি পেশবাকে সাতারা 
রাজ্যের বন্দোবস্ত জন্ত বারধিক ৯ লক্ষ টাকা এবং মহারাষ্ট্র 
রাজ্যরক্ষার্থ ১০ সহজ অশ্বারেহী দিয়া সাহায্য করিতে 
প্রতিশ্রুত হন। তৎপরে পেশব! জানজীকে সেন! সাহেব স্থৃবা 
উপাধি প্রদান করিয়! যথারীতি স্বপদে গ্রাতিষ্ঠিত করিলেন। 
ইতিপূর্বে ১৭৫১ থ্‌ঃ অবে জানজী আলীবদ্ী খাঁর সহিত সন্ধি 
করেন যে, মহারাষ্ট্রগণ উড়িস্যার রাজস্বের এক নির্দিই অংশ 
পাইবে। পেশবা বালাজীরাও এ সন্ধি অনুমোদন করিলেন । 

১৭৬৩ খৃঃ অবে জানজীর প্রতারণায় গোদাবরীতীরের 
যুদ্ধে নিজাম পরাজিত হইয়া জানজীকে অনেক স্থান ছাড়িয়া 
দিতে বাধ্য হন। কিন্তু ১৭৬৬ খৃঃ অকে নিদ্বাম ও পেশবা 
মিলিত হুইয়! প্রায় উহার £ অংশ পুনরধিকার করেন। 

১৭৬৯ ঘৃঃ অবে পেশবা মাধবরাও রঘুনাথরাওকে সাহায্য 
করা অপরাধে জান্জীকে শাস্তি দিবার অভিপ্রায়ে যাত্রা 
করিলেন। পেশবা বেরার অভিমুখে উপস্থিত হইলে জানজী 
পশ্চিম দিক্‌ দিয়া গিয়! লুঠন করিতে করিতে পুণাভিমুখে 
অগ্রসর হইতে লাগিলেন । পুণায় উপস্থিত হইলে অধিবাসিগণ' 
জানজীকে সমস্ত অর্থসম্পতি প্রেরণ করিল। তাহার পর 
মাধবরাও নিজামের সাহায্যে জান্জীকে পরাজিত করিলে 
জানজী সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। তদন্সারে তাহাকে 
প্রভারণালন্ধ সমস্ত রাজ্যই প্রতার্পণ করিতে হইল এবং তিনি 
পেশবার অধীনে পুণার রাজ প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন। 
১৭৭২ খৃঃ অবে তাহার মৃত্যু হয়। 

জানজী নিম্বল্কার, কর্ধমালার মহারাষ্ট্শাসনকর্তা। ইনি 
নিজামের পক্ষে 'ফরানীদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন । ইহার 
পিতার নাম রম্ভাজী বাবাজী, তিনিই কর্ম্ালা-নগর স্থাপন করেন 
ও তথায় একটা ছূর্গ আরম্ভ করিয়া যান। জানজী এ হুর্গের 
নির্াথ কার্ধ্য সমাধা করেন। তাহা জাজিও বর্তঘান আছে। 
জানন (দেশজ ) জানা । 


জানসাহেষ 


লানস্তপি (পুং) অত্যরাতের বংশোপাধি ৷ (ধত* সরা" ৮২৩) 
জানপ্তি (পু) খখেদীয়দিগের তর্পণীয় খবিবিশেষ। 
“জানব্তিশ্বীহবিগার্্যগৌতমশা কল্যাবাত্রব্যমাওয্যমার্কগেয়াঃ 
তে সর্ব তৃপ্যস্ত” ( আশ্বগৃ* ৩1৪1৪) 
জানপদ (পুং) জানেন উৎ্পত্তযা পন্ভতে পদ-অপ্‌। ১ জন, 
লোকমাত্র। 
পরৃত প্রজ্ঞশ্চ মেধাবী বুধো' জানপদ্ঃ গুচিঃ” (ভারত ১২৮২ অঃ) 
জনপদএব স্বার্থে অথ্‌।.২ দেশ। (মেদিনী) জনপদাদাগতঃ 
জনপদে ভবঃ বা অথ্।৩ জনপদ হইতে আগত, দেশাস্তরাগত 
৪ দেশস্থ, জনপদবাসী । 
“সষথা মহারাজে। জানপদান্‌ গৃহীত্ব। তবে জনপনে যথা- 
কামং পরিবর্তে” (শত* ব্রা" ১৪1৫।১।২৭ ) ৫ জনপদোৎপন্ন । 
“দেয়ং চৌরহৃতং দ্রব্যং রাজ্ঞা জানপদায় তু” (যাজ্ঞ* ২৩৬) 
জানপদিক (তরি) জনপদ সনমবন্ধীয়। 
“ন জানপদিকং ছুঃখমেকং শোচিতুমর্থতি” (ভারত ১১।৭১।১২) 
জানপদী (স্ী) জনপদন্ত ইয়ং, জনপদ-অণ্‌ স্তরিয়াং ভীষৃ। ১ বৃত্তি। 
“বহুতরিবর্ষস্ত জানপদী ত্রিবংস ইতি” (লাট্যায়ন ৮৩৯) 
২ অগ্সরাবিশেষ, দেবরাজ ইন্দ্র গোতম শরদ্বানের কঠোর 
তপ দর্শনে ভীত হুইয়! ইহাকে তাহার তপোভক্গ করিতে 
নিযুক্ত করেন। জানপদীকে দেখিয়া শরদ্বানের চিত্তবিকার 
উপস্থিত হয়, তাহাতে রেতঃ খ্খলিত হইয়। কূপ ও ক্কপীয় জন্ম 
হইল। (ভারত আদি) [ক্কপদেখ।] 
জানরাজ্য (রী) রাজত্ব, আধিপত্য । (শুরু যু: ৯৪) 
জানবাদিক (ত্বি) জনবাদে ভবঃ জনবাদন্ত ইদং বা, জনবাদ- 
ঠক্‌ ( কথাদিভ্যষ্ঠক্‌। পা ৪181১*২) জনবাদ সন্বস্বীয় কথাদি। 
জান্পহ্চান্‌ (হিন্দী ) পরিচয়, জানাসুনা, চেনা । 
জানবর (পারসী ) জন্ত, গ্রাণী। 
জানবাজ (পারসী ) সতেজ, চালাক, সাহসী । 
জানবিত (দেশজ ) জানাগুনা, পরিচিত। 
জানবিহারীলাল, বিজ্ঞানবিভাকর নামে হিন্দী নাটক- 
প্রণেতা । 
জানশ্রগ্গতি (পুং) জনশ্রুতেঃ খযেরপত্যং। জনশ্রুতি খধির 
গুজ। (ছালোগ্যোপ? ) 
জানশ্র্তেয় (পুং) জনশ্রুতেঃ খষেরপত্যং ইতি ঢক্‌। জন- 
শ্রুতির পুত্র ওপবি নামক রাজর্ষি । 
“ওপবিনৈব জানঞ্রতেয়েন প্রত্যবরোচং* (শত* ত্রা €1১1১1৫) 
জানসাহেব, ইহার প্রকৃত নাম মিঃ জন খুষ্টিযান (10. 7০7 
5%11508) ইনি হিন্দীস্ভাযান্ন” বহুসংখ্যক থৃষ্টায়, গীত রচনা 
করেন ৮ জরিহত,জেলার অনেকে সফল গান গাইয়া থাকে । 


৩১ "টু 


ুক্তিমুক্তাবলী নামে তিমি ছন্দোবন্ধে বীশুপৃষ্টের একখানি 
" চ্ন্দর জীবনী লিখিয়া ঘান।. 


জানেক! 


জানানা ট্যোবনিক ) স্ত্রীজাতি। 
জানানি (দেশজ ) জানান। 
জানামি (দেশজ) ও৭, কুহুক, যা, মায়া, ভেম্বী। 
জানায়ন (পু. স্ত্রী) জনন্ত ততামকর্ষের্গোত্রাপত্যং অস্াদিত্বাৎ 
ফঙ়। জন নামক খধষির গোজাপত্য। 
জানালা (পর্ত গীজ 1876115 শবজ ) বাতায়ন, গবাক্ষি। 
জানিব্‌ (€ আরবী) অংশ।' 
জানিবদার (আরবী) প্রতিপালক, সাহায্যকারী । 
জানিবদারী (পারদ) সাহাষ্য। 
জানী (আরবী )১ বেশাসক্ত। ২ চক্ষুর পাতা । 
জানু (ক্লী)“জায়তে ইতি জন-এ৭ (দৃসণিজনিচরিচটিভ্যো 
এুণ্‌। উণ্‌ ১৩) উুদদ্ধি, উকজঙঘার মধ্যভাগ, হাটু। সংস্কত 
র্্যায়- উপর, অগ্ঠীবৎ, অগ্ঠীবান্‌, চক্রিকা। (রাজনি* ) 
“তশ্ত জানু ঘদৌ ভীমে জদ্্ে চৈনমরত্বিনা” (ভারত ৪1৩২/৩৯) 
জানুক (দেশজ) জাহ-্বার্থে কন্‌। জা, 
জানুকারক (পুং) হৃর্ধো্র পাশ্বগামি বিশেষ । ( শবধার্থচি' ) 
জানুজঙ্ৰ (পুং) নুপভেদ। (ভারত ১৩১৬৫ অঃ ) 
জানুপ্রহ্নতিক (ক্লী) জান্থনা গ্রহথতং প্রহারন্তেন নিবৃত্তং 
অক্ষদ্তাদিত্বাৎ ঠকৃ। মন্যুদ্ধবিশেষ, যে মন্লঘুদ্ধ পরম্পর নাঃ 
দ্বারা কত হয়। 
জানুমানু (দেশজ ) জানু ও মান্ু। চম্পানগরনিবাসী দুইজন 
মনসার ভক্ত । 
জানুবিজানু (কী) খড়াযুদ্ধের প্রকার ভেদ । ভ্রান্ত, উদৃত্াস্ত, 
আবিষ্ব, প্রবিদ্ধ, বহুনিঃস্ত, আকর, বিকর, ভিন্ন, নির্শর্যযাদ, 
অমানুষ, সঞ্গুচিত, কুলচিত, সব্য, জানু, বিজান্গ, আহিত, 
চিত্রক, ক্ষিপ্ত, কুত্রব, লবণ, স্বত, সর্ববাহ, বিনির্ববাহ, 
সব্যেতর, উত্তর, ত্রিবাু, উত্তঙ্গবাহ, সব্যোক্পত। উদাসি, 
যৌধিক, পৃষ্টগ্রথিত, গ্রধিত, এই ৩২ প্রকার খড়াযুদ্ধ। 
"তত্র তাবসিনা যুদ্ধং চত্রতূ্যু্ধলাললৌ ।"." 
ইতি প্রকারান্‌ হ্বাত্রিংশক্চক্রতুঃ থর্জাযোধিনৌ ॥” 
( হরিৰ* ৩১৬ অঃ) 
জানুহছিত (ছি) জনৈঃ হিতং পরিকল্পিতং রি? 
সাধুঃ। জনপরিকল্লিত। 
“এতদ্বি বা অন্ত জানুহিতং গ্রজ্ঞাতমবসানং।” (শতগথরা" 
২৬।২৭ ) “জান্ুহিতং জনৈঃ পরিকল্পিতং (ভাষ্য) 
জানেক (দেশজ) একপ্রকার ক্ষুদ্র জাতীয় বৃক্ষ । (ছ1102415 


10039 ) 


জাপান [ ৩২ ] জাপান 


জান্য (পুং) খবিবিশেষ। (হরিব* ২৬ অঃ) 
জান্মাঠ, উত্তরপশ্চিমগ্রদেশের সুজাফর়নগর জেলার দক্ষিণ 
পুর্বে অবস্থিত একটী তহুসীল। এই তহমীল গণ্গা ও হিন্দান 
নামক নদীদয়ের মধ্যে অবস্থিত। সিদ্ধু, পঞ্জাব ও দিল্লী 
রেলওয়ে এই তহ্মীল দিয়া গিয়াছে 1 এই তহসীলে জৌলি- 
জান্াঠ, খটোলি, ভূকরহেড়ি ও ভূমাসম্বলছেড়ি এই চারিটী 
পরগণা আছে। পরিমাণফল ৪৫৩ বর্গ মাইল, তন্মধ্যে ২৮৭ 
মাইলে চাস হয়।  " 
এই তহসীলে ৩টা ফৌজদারী আদালত আছে। দেওয়ানি 
বিচার মুজজাফরনগরের মুন্সেফের নিকট হয়। ইহা চারটা 
থানায় বিভক্ত, যথা-__জান্দাঠ, ভোগ, মিরামপুর ও খটোলি। 
২ উপরোক্ত জান্সাঠ তহমীলের সদর ও নগর। অক্ষা* । 
২৯* ১৯০৫ উঠ দ্রাঘি” 1৭* ৫৩২০%পৃঃ | এই নগর একটা 
প্রাস্তরের নিয়ভাগে মুদ্রাফরনগরের প্রায় ১৪ মাইল দক্ষিণ- 
পূর্বে অবস্থিত। এই জান্দাঠেই দিল্লীরাজসভাঁসদ বিখ্যাত 
সৈরদদিগের বাসস্থান ছিল। ১৭৩৫ খৃঃ অবে উঞ্লীর কম।র- 
উদ্দীনের আদেশে রোহিলাসৈন্ত জান্সাঠ আক্রমণ ও নুন 
করে। যুদ্ধে অধিকাংশ সৈয়দ হত বা পরাজিত হন। 
যাহ! হউক মাজিও এখানে অনেক সৈয়দ বাঁস করিতেছে। 
এখানে থানা, ডাকঘর ও বিদ্যালয় আছে। 
জাপ (পুং) জপ-ঘঞ্‌ বা জপে মন্ত্রোচ্চারণে কম্মঘুপপদে অণ্‌। 
১ মন্ত্র্পারদি। ২ মন্ত্রসপকর্তা। ৩ জাপানের অধিবাসী । 
[ জাপান দেখ।] 
জাপক (ত্রি) জপতি জগ %ল্‌। জপকর্তা ৷ (ভারত ১২1১৯৬1৩) 
জপেন কৃতং জপদ্রন্তং জপ-অণ্‌। (তরি) জপজন্ত। 
“অথবা সর্ধমেবেহ মামকং জ।পকং ফলম্‌” (ভারত ১২১৯৯।৪৯) 
জাপন (লী) অপ-্থার্থে ণিচ ভাবে লুা্। নিরসন, প্রত্যা- ] 
খ্যান। ২ নিবর্তন, নিষ্পাদন। ৩ জপ। ] 
“মুচাতে সর্বপাপেত্য গায়ত্র্যশ্ৈব জাপনাৎ।* (সংবর্তদ* ২০৯) 
জাপান, একটা বিস্তীর্ণ রাজ্য । এসিয়া! মহাদেশের পূর্বসীমায় 
প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম প্রান্তে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ 
আছে, এই দ্বীপগ্ুলি লইয়াই জাপানসাঅ।জ্য সংগঠিত হই- 
যাছে। জাপান সান্রাজ্যতৃক্ত ত্বীপণ্ডলির মধ্যে একটা সাগর 
আছে, উহ! জাপান সাগর নামে খ্যাত। 'জাপান সাগর ভিন্ন 
ভিন্ন প্রণালী দিয়। প্রশান্ত মহাসাগরের সহিত মিলিত 
হইয়াছে, এই জন্ত জাপান সাত্তরাজোর ভিন্ন ভিন্ন স্বীপগ্ুলি 
পরস্পর মন্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন । 
থে মমন্ত দ্বীপ লইয়া জাপান গঠিত, তাহার মধ্যে নিফন ও 
জেসে। অতি বৃহৎ; এই ছুই হ্বীপের মধ্যে সঙ্গর প্রণালী প্রবাহ্ত। 


১২৯, হইতে ১৫** ভ্রাখিমার মধ্যে জাপান অবস্থিত। . 

এই সাহ্রাজী সাঁধারপতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত_জাপান 
এবং অধীনস্থ স্বীপপুঞ্জ। জাপান বলিতে কিনু, নিফন এবং 
সিটুকফ এই তিনটা বৃহৎ এবং কতকগুলি ক্ষুদ্র দ্বীপ 
বুঝায়। জাপানের পশ্চিমপ্রাস্তে কিন্তু ধ্ীপ অবস্থিত, ইহা 
দৈর্ঘ্যে ২** মাইল এবং প্রশ্থে ৮* মাইল। কিন্তু এবং পিট্- 
কফের মধ্যে বুনঙ্ছু প্রণালী। সিট্কফের দৈর্ধ্য ১৫* মাইল 
এবং প্রস্থ ৭* মাইল। সিটকফ্‌ ও নিফনের মধ্যে ফিন্নু এবং 
ওসাকাপ্রণালী দ্বয় প্রবাহিত। নিফনের দৈর্থ্য ৯* মাইল 
এবং প্রস্থ ১৯০ মাইল। 

অধীনস্থ দ্বীপপুণ্রের মধ্যে জেসো, কিউরাইল স্বীপপুঞ্জ এবং 
তারাকৈ প্রধান। জেসো দ্বীপ ৩** মাইল দীর্ঘ, ইহার পরি- 
সর সর্ধত্র সমান নহে) কোন স্থানে বৃহৎ, কোন স্থানে ক্ষুদ্র, 
স্থমতঃ ইহার প্রস্থ ১* মাইলের ন্যুন নহে। কিউরাইল 
দ্বীপপু্ধের বৃহত্তর দ্বীপগুলির মধ্যে কেবলমাত্র দক্ষিণপ্রান্ত- 
স্থিত কুনাসির ও ইযুস্তারাপ জাপানসাত্রাজ্যতুক্ত ; অন্তগুলি 
রুষ সায্্রজ্যের অন্তর্গত। তারাকৈ দ্বীপের দক্ষিণাংশ 
চৈনক1 নামে প্রসিদ্ধ; ইহা জেসে। দ্বীপ হইতে পিরৌজ 
প্রণালী কর্তৃক বিচ্ছিন্ন হইয়ছে। তারাকৈ দ্বীপে জাপান 
অধিকার কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাহা নির্ণীত হয় নাই। 

জাপান সাআাজ্যের পরিমাণ ১৬০,০** বর্গমাইল । আবার 
কেহ কেহ বলেন, জাপান সাআাজ্যের পরিমাণ ইহাপেক্ষ 
অনেক অধিক, প্রায় ২৬০,০০০ বর্গমাইল হইবে । ১৮৯ খুঃ 
অব এই রাজ্যের লোকসংখ্যা ৪০৯৭২৬৮৪ ছিল। তন্মধ্যে 
৬১৮৭ অন বিদেশী । জাপান সাম্রাজ্যের টোকিয়ো সহরের 
১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে লোকসংখ্যা ১৩৭৮,১৩২ ছিল। টোকিরে! 
পরেই ওস|কা বড় সর) ইহার লোকসংখ্যা ৪৭৩৪১৭। 

সাধারণতঃ গিফন ত্বীপই জাপান নামে অভিহিত, হইয়া 
থাকে। চীনদেশবাসিদিগের নিকট এ ত্বীপ য়ংহু অথবা 
জিহ্ নামে পরিচিত। জাপানী ভাষায় নিফন শবের 
অর্থ হৃর্য্যোদয়ের স্থান। জাপানসাআজ্যতূক্ত দ্বীপগুলির 
উপকুলভাগ অতিশয় পর্বতসন্কুল এবং নিকটস্থ সাঁগরাংশ 
অধিক গভীর নয়) এই জন্যই জাপানীগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজ 
নির্মাণ করিয়া প্রাদেশিক বাণিজ্যে বাবহার করে। জাপা- 
নের নিকটস্থ সমুদ্রাংশ যেমন পর্বাতবন্থ, সেইন্ধপ অনেক 
স্থান অতি ভীষণ ভ্রলাবর্তনন্ুল। নিফনের দক্ষিণাংখেও 
সাকা ও মিয়! উপসাগরের মধ্যে এবং আমাকুসা দ্বীপের 
নিকটে ছইটী ভয়ঙ্কর মাবর্ আছে। জাপান টান 
সমুদ্র তত গ্রধর নহে।/ 


জাপান 


_.. সাগালিন দ্বীপ পুর্কে চীন ও জাপানবাদিগণ বিভক্ত 

করিয়া স্ব স্ব অধিকারভুক্ত করিয়াছিল।“এই দ্বীপের উত্তরাঁংশ 
জাপান সান্রাত্যতুক্ত ছিল ) সেধানকার অধিবাসিগধ কিউরাইল 
নামে খ্যাত । ইহারা অতিশয় লোমশ, অসভ্য এবং অশিক্ষিত | 

জেসোর প্রধান নগর মাটসমৈ। জাপানের অত্রাট্‌ 
সময় সময় এই সহর়ে বাস করেন ) এই সহরটা ক্রমনিয়। এরই 
সহরের নিকটেই কতকগুলি ক্ষুত্র কুত্র পাহাড় আছে) এই 
সকল পাহাড়ে দেবদারু, ওক, ঝাউ, পিপল প্রত্ৃতি বৃক্ষ 
জম্মে। নিফন ত্বীপন্থ হাদা নামক বন্দরটা ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে 
বিভক্ত এবং কাষ্ঠনির্মিত কপাট দ্বারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন । 

জাপানের উত্বরাংশ সমতল বটে, কিন্তু সমুদ্র-স্পিকটস্থ 
ভূমি পর্মতসদ্কুল। যদিও জাপানে বৃহৎ পর্বত নাই, কিন্ত 
স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক পাহাড় আছে। ক্ষুদ্রতম পাহা- 
ডের প্রায় উপরিভাগ পর্য্যন্ত চাস করা হয় এবং যে স্থানে 
চাস করা হয় না, তাহা অনুর্বর বলিয়াই পরিত্যক্ত হয়। 
তোমিয়া উপসাগরের অনতিদুরে ফুদসি জাঁম্মা নামে একটা 
উচ্চ পর্বতশূঙ্গ আছে। নিফন দ্বীপের উত্তরাংশ পর্বাত- 
শৃঙ্খলময়। জাপানে অনেকগুলি আগ্নেয়গিরি আছে; ইহার 
কতকগুলি হইতে অগ্রাগম হইয়া থাকে। 

জাগানের ভূ-ভাগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয় যে, 
এ স্থানে কোন বৃহৎ নদী নাই। কিন্তু জাপানের কতকগুলি 
নদীর বেগ এত প্রবল যে তছুপরি কোনরূপ সেতু নির্মাণ 
করা যায় না) কতকগুলির উপর দিয়া নৌকা করিয়া যাওয়া 
আসা চলে। জেদোগোয়৷ নদীই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই 
নদীটা নিফন দ্বীপের মধ্যে ওইতিজ হ্রদ হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছে । ইহার দৈর্ঘ্য ৬* মাইল। এই নদীর সর্বত্রই 
নৌকায় গমনাগমন কর! যাইতে পারে । ওঁজিনগাঁভা, উমি ও 
*আফ্ফাগাভ| নামক নদীগুলিও কুত্র নয়। 

জাপানের দক্ষিণাংশে সময় সময় বরফ পতিত হয়, কিন্ত 
অতি অন্নদিন মধ্যেই উহ! দ্রবীভূত হইয়! যায়। অল্প শীত হইলে 
ভাপমানযন্ত্র ৩৫* (ফারেণ*) নিমনগামী এবং গ্রীষ্মকালে উহ! 
৯৮* উর্ধগামী হইতে পারে। জাপানে শ্রীক্মের উত্তাপ তত 
পপ্রিখর নহে, কারণ দিবাভাগে দক্গিণদিক্‌ হইতে এবং রাৰ্রি- 
কালে পূর্বাদিক্‌ হইতে বায়ু প্রবাহিত ছয়। জাঁপানের খত 
অতিশয় পরিবর্তনশীল এবং বারমামই বেশ বৃষ্টি হয়। সাতকদী 
অর্থাৎ বর্ধাকালে এখানে অত্যধিক বৃষ্টি ও প্রায়ই ঝড় হয়। 

জাপান লামাজ্যের নিকটস্থ সমুদ্রসমূছে যেরূপ জলস্তস্ত 
: দৃষ্টিগোচর হয়, অন্ত ক্লোন স্থীনেও সেরূপ নহে। তৃমিকম্প ও 

বন্ত্রগতদ এ স্থানে নিত্য ুব্যাপায় মধ্যে গণ্য। জাপানে । 
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[ ৩৩] 
গ্রায়ই এমন একটা 'যাস* অতিবাহিত হয় না বে-মামে 


জাপান 


একটা না একটা তৃমিকম্প হইয্াছে। জাপানের ভূমিকম্প 
অপেক্ষাত্ত অধিকক্ষণ স্থায়ী এবং অতিশয় অনিষ্টকারী | 
ভূমিকম্পে আলোকমঞ্চ পর্য্স্ত উৎপাত হয়। সেই জন্ঠ 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে আালোকমঞ্চ একপ ভাবে স্থাপিত হইতেছে 
যে সমস্ত কম্পিত হইলেও সেই মঞ্চ স্থির থাকিবে। জাপগণ 
ভূমিকম্পের আধিক্যবশতঃ কি কৌশলে শরীরসংস্থান করিলে 
কোনরূপ অনিষ্ট হইবে না, তাহা শিক্ষ! করিতে বাধ্য হয়। 
প্রথম কম্পনেই: তাহার] গৃহ হইতে বাহির হইয়া আইসে, 
কিন্ত যদি তৃকম্পকাঁলে বিশেষ কারণে সহজে গৃহ হইতে 
বহির্থত হইতে না পারে, তবে নিতাস্ত শিশু ব্যতীত 
বয়োপ্রাপ্ত প্রত্যেক জাপই এক একখানি বালিদা উঠাইয়া 
মন্তক্ষোপরি স্থাপন ক্র এবং ক্রমে নিকটস্থ শুন্তস্থানে আগিয়া! 
সেখুলি মাটিতে রাখিয়া তাহার মধ্যস্থানে বপিয়া পড়ে । পুর্বে 
জাপানীদিগের বিশ্বাস ছিল যে পৃথিবীর নীচে একটা বৃহৎ 
তিমি আছে, গ্র তিমিটী নড়িলেই পৃথিবী কম্পিত হইয়া 
উঠে এবং যেষে স্থান কম্পিত না হয় তথায় দেবগণের 
বিশেষ অনুগ্রহ আছে।, 

জাঁপানে অনেক আগ্নেয়গিরি থাকাতেই ঘন ঘন ভূমিকম্প 
হয়। সিকুফেন নগরে পুর্ব্ণে একটা কয়লার খনি ছিল, খনক- 
দিগের অনবধানতায় এক দিন হঠাৎ আগুন লাগিয়া 
যায়ঃ তদবধি সে স্থান হইতে অনবরত অগ্নন্দঙ্গম হইত। 
ফেসি নামক পর্বত হইতে ছুরগন্ধময় কৃষ্ণবর্ণ ধৃম নির্গত হই- 
তেছে। উন্সেম পাছাড় হইতেও অনবরত ধুম নির্গত হয় 
এবং তাহা এত ছৃর্গন্বময় যে কোন পাখীও তাহার নিকট 
যাইতে পারে ন!। যখন বৃষ্টি হয়, তখন এই পর্বত অতি ভয়ঙ্কর 
দেখায়) বৃষ্টির জল পড়িতে থাকে আর বোধ হয় যেন সমস্ত 
পর্বতটী আগুনে সিদ্ধ হইতেছে । এই পর্ধতের নিকট একটা 
স্বানকুণ্ড আছে, সেই উষ্ণ গ্রঅবণে গ্গান করিলে উপদংশ- 
সন্বস্বীয় প্রায় সকল রোগই আরোগ্য হয়। 

এই প্রত্রবণে স্নান কারিবার পুর্ববে ওবামা প্রশ্রবণে গ্গান 
করিতে হয়, সানাস্তে গরম থাগ্ভ আহার করিয়। গরম কাপড় 
গায়ে দিয়! শুইতে হইবে । গরম কাপজ্ঞ দিয়া এরূপভাবে গ1 
ঢাকিয়া রাখিতে হইবে, যেন ঘাম বাহির হয়। 

পূর্বে যাহারা স্বধর্্ন পরিত্যাগ করিয়া খুটধর্ম অবলম্বন 
করিত, তাহাদিগকে শান্তি দিবার নিমিত্ব সম্রাটের আদেশে 
উষ্ণপ্রশ্রবণে নিক্ষেপ করা হইত। ফিজেন এবং উরিফুনো! 
গ্রামে যে উষ্ণ প্রত্রধণ আছে, তাহাতেই অধিকাংশ ম্বধর্- 
ত্যাগীকে ফেলিয়া দিত। 
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সেন্সপ নহে। তাহারা সমুদ্র উপকূলভাগ হইতে ক্ষুত্ ক্ষত 
" পাহাড়ের অতি উ্চস্থান পর্যন্ত প্রত্যেক স্থানই অতিযনবপুর্বক 
কর্ণ করে। -্ধান্তের চাষেই ইহাদের মনোযোগ বেশ, 
যব, গম প্রভৃতি অন্তবিধ শস্তও উৎপাদন করে। তাহারা 
মাথম অথবা চর্বি ব্যবহার করে না, তৎপরিবর্তে নানাবিধ 
তৈলাক্ত উত্ভিজ্জ ব্যবহার করে। 
জাপানে আলু, কাফি, মূলা, শসা, তরমূজ এবং নানাবিধ 
খাদ্যোপযোগী শাক লব, তৃণ গ্রতৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মে । 
পাট, গশম, তুলা, তৃতগাছ, ওক, দেবদাক্ত প্রভৃতি যথেষ্ঠ উৎপন্ন 
হয়। নেবু, কমলা, আঙ্গুর, দাড়িত্ব, আধ্রোট, পেয়ারা, পিচ, 
চেরি গ্রতৃতি নুখাদ্য ফল গ্রচুর জন্মে।' জাপগণ উত্তমরূপ 
চাচাষ করে। প্রায়ই দেখা যায়, পতিত জমিতে ও ধানের 
জমীর ঢারিপার্থে চা-ক্ষেত্র। জাপদিগের গৃহে কোন বদ্ধ 
আমিলে অথবা যাইবার কালে তাহাকে চা পান করিতে দেয়। 
জাপানে চার যথেষ্ট আবাদ থাকিলে ও চীনের স্ট।য় তত 
প্রচুর নহে। ইহাদিগের চা বিদেশে প্রেরিত হয় নবা। 
জাপানে তুতগাছ অধিক পরিমীণেই জন্মে এবং তাহা হইতে 
নানাবিধ পশমী দ্রব্য উৎপন্ন হয়। এ স্থানে একপ্রকার 
বার্ণিশ গাছ আছে, এই গাছ হইতে ছু্ধের স্তায় এক- 
প্রকার শাদা রস নির্গত হয়। এই রস দ্বারা নানাবিধ 
আসববের চাকচিক্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। জাপানের 
কোন অধিবাসীই বার্ণিসের কার্ধ্য করিতে কিছুমাত্র লজ্জিত 
হয় না। অতি দরিদ্র তিক্ষুক হইতে অতি ধনী সম্রাট 
পর্যান্ত সকলেই বার্ণিসের কাজ করেন। সম্রাট্‌-প্রাসাদে স্বর্ণ 
ও রৌপ্যপানত্র অপেক্ষ। জাপান-বার্ণি দ্বারা চাকচিক্যময় 
পাত্রই সমধিক আদৃত। সেখানে ক্ৃষিকাধ্যের যথেষ্ট 
সমাদর। ক্ৃষিকার্যের উৎসাহবর্ধনার্থ সম্রাটের এরূপ আদেশ 
ছিল যে, যে ব্যক্তি কোন পতিত জমী চাস করিবে, 
ছুই বংসর পর্য্স্ত সেই জমীর সমস্ত ফসল সেই ব্যক্তিই 
ভোগ করিতে পাইবে, আর যে ব্যক্তি এক বৎসর কোন 
জমী চাঁন করিবে না, সে জমীতে তাহার কোনরূপ সত্ব 
থাকিবে না। 
জাপানের অশ্বগুলি মধ্যমাকার, কিন্তু অতিশয় বলিষ্ঠ, 
ইহাদের সংখ্যা অতিশয় অল্প। সচরাচর আরোহণ করিবার 
জন্তই জাপগণ অশ্ব ব্যবহার করিয়া থাকে । গাড়ী টানিবার 
জন্য ও জলমগ্স জমী চাস করিবার জন্য মহিষ ও গবাদি ব্যবহৃত 
হয়, জাপগণ ইহাদের ছধ অথবা মাংস খায় না। জাপানে 
হংস, কুট, ডাক, ভরতপাঁধী প্রভৃতি দেখা যায়। শশক, 


[ ৩৪ ] 
জাপজাতি যেনবপ কৃষিকুশর্ণ পৃথিবীতে আর কোন জাতিই 


জাপান 


হরিণ, ভল্ল্‌ক, শুকর প্রভৃতি বন্তজন্তও যথেষ্ট পাওয়া যায়।, 
পুর্বে জাপানে কুকুরের অতিশয় সম্মান ছিল। সমরাটের 
আদেশানুসারে প্রতোক রাস্তায় কতকগুলি “করিয়া কুকুর 
রক্ষিত হয় এবং ব্যক্তি বিশেষকে কতকগুলি করিয়! কুকুরের 
আহার যোগাইতে হয়। কথিত আছে যে, একজন জাপ 
একটী কুকুরের মৃতদেহ পাহাড়ের উপর কবর দিবার জন্য 
'লইয়া যাইতেছিল, কিন্তু সে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া জাপান 
সম্রাটকে অভিশাপ করিতে লাগিল। তাহার সঙ্গী বলিল, 
“ভাই চুপ কর, সআ্রাটকে তিরস্কার করিও না, বরং জগদীশ্বরকে 
ধন্যবাদ দাও, যে সমরাটু অশ্বচিহ্নিত সময়ে জন্মেন নাই, কারণ 
তাহা হইলে আমাদিগের বোঝা আরও ভারী হইত।, পূর্বে 
জাপগণ বৎসরাষ্ক বারটি চিক্কে চিহ্নিত করিত এবং তাহার যে 
চিহ্িত অঙ্কে লোক জন্মিবে তদমুসরে মন গঠিত হইবে 
এইরপ বিশ্বাস করিত। 
জাপানে উই বড় বেশী, ইহার দৌরায্মে জাপান 
ব্যতিব্যস্ত । জিনিষের নীচে এবং তাহার চারিদিকে লব 
ছড়াইফ়া দিলে কতকটা উদ্ধার পাঁয়। জাপগণ উইকে 
দোতুম্‌ বলে। জাপানে সর্প অতি কম। স্থানে স্থানে 
তিতাকাজ্য এবং ফিনাকারি নামে সর্প দেখিতে পাওয়া 
যায়। এই জাতীয় সাপ অতিশর্ব ভয়ানক; এই সাঁপে কাহাকে 
দংশন করিলে নিশ্চরই মৃত্যু হয়। হুর্ধ্যোদয়কালে দষ্ট হইলে 
ুর্য্াস্তের পৃর্কেই দষ্ট ব্যক্তিকে পঞ্চত্ব পাইতে হয়। জাপানী 
সৈন্যগণ এই দর্পের মাংস ভক্ষণ করিত, তাহাদিগের বিশ্বাস 
ছিল যে এই সর্পের মাংস ভক্ষণ করিলে তাহারা অতিশয় সাহসী 
ও কণ্টসহিষু হইবে। জাপানে আর এক প্রকার সাপ আছে, 
তাহাকে জামাকাগাটো অথবা দৌজা বলে। অনেক জাপ এই 
সাপ দেখাইয়া! অর্থ উপার্জন করে। 
জাপানে নানাপ্রকার মনা পাওয়া যায়, জাপগণ মৎ্হ্কা 
ভক্ষণ করিয়াই একরূপ জীবনধারণ করে। তথায় ইরাকিউ 
নামে একপ্রকার মাছ পাওয়া যায়, তাহা বিষাক্ত । 
সতকর্ভাবে উত্তমরূপে ধৌত না করিয়া ভক্ষণ করিলে 
ভক্ষণকারীর মৃত্যু পর্য্যস্ত ঘটে। এই মাছ আত্মহত্যা 
করিবার সহজ উপায়। এই মাছ খাইয়া অনেক স্মনয় 
অনেক জাপ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি জাপগণ এ মাছ 
ত্যাগ করিতে পারে না। সৈনিকগণ সম্রাটের আদেশানু- 
সারে এ মাছ থাইতে পারে না। এ মাছের মৃল্যও অধিক। 
জাপান সাগরে আর এক গ্রকার আশ্চর্য্য মৎস্ত দেখিতে 
পাওয়। যায়, ইহা দেখিতে 'দশবর্ষ বয়স্ক বালকের ভ্তায়, 
ইহার মন্তক বৃহৎ, বক্ষম্থলে /এবং মুখদেশে কোনরূপ শক 
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নাই। ইহার পেটটা বৃহৎ এবং অধিক পরিমাণে জলধারণো- 
পযোগী। এ মতন্তের পা আছে এবং বালকের যেরূপ আঙুল, 
এ মতন্তের*পায়েও সেইরূপ আঙ্গুল আছে। এই মাছ জেডো 
উপসাগরেই অধিক পদ্িমাণে পাওয়া যায়। তেই নামক আর 
একপ্রকার মত পাঁওয়া যায়) ইহার রং অতি উজ্জল, পূর্বে 
জাপগণ এই মতস্তকে অতিশয় শুভ বলিয়া মনে করিত। বক 
এবং মুকি নামক কুন্দকে জাপগণ অতিশয় শুভ বলিয়া মনে 
করে। জাপানের অধিকাংশ অধিবাসীই আপনাদিগের 
আহারের জন্ত মাছ ধরে। মাছ ধরিয়া বিক্রয় করে। 
জাপানের সমুত্রে মুক্তা পাওয়া যায়। জাপগণ মুক্তাকে 
কৈনাতান্ম। কহে। পুর্বে জাপগণ মুক্তার ব্যবহার ও মূল্য 
জানিত না, তাহার চীনদিগের নিকট হইতে ইহা শিক্ষা! করি- 
য়াছে। মুক্ত। ধরিবার জন্ত কাহাকে কোনক্ধপ রাজকর দিতে 
হয় না। প্রত্যেক জাপেরই মুক্তা তুলিবার অধিকার আছে। 
বড় বড় মুক্তাকে জাপানী ভাষায় আকোজ। কহে। পুর্বে 
জাপের! বলিত, এই মুক্তার একটা বিশেষ গুণ আছে যে, ইহা 
একটা জাপানী চিক বার্ণিসপূর্ণ বাক্সে রাখিলে এই মুক্তার 
পার্থে ছোট ছোট দুইটা মুক্তা জন্মে। তকারাগৈ নামক শুক্তি 
হইতে এই বার্ণিস প্রস্তত হয়। সামুদ্রিক প্রবাল, পাথর 
প্রভৃতি জাপানের মমুদ্রে পাওয়া যায়। একপ্রকার বৃহৎ 
শুক্তি পাওয়া যায়, তাহাতে হাতল লাগাইয় চামচ প্রস্তত হয়। 
জাপানে স্বর্ণ, রৌপ্য, তত্র, লৌহ্‌ ও টিন উৎপন্ন হয়, কিন্ত 
তমিই অধিক পরিমাণে পাওয়া যাঁয়। সম্রাটের বিনান্ু 
মতিতে স্বর্থথনি খনন করা যাইতে পারে না। যে প্রদেশে 
স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হয়, সেই প্রদেশীয় শাসনকর্তা সম্ত্রাটুকে 
ংশ প্রদান করিয়া অবশিষ্ট নিজে ভোগ করেন। বহু বৎসর 
অতীত হইল, একটি পর্বত পড়িয়। ঘাঁওয়ায় একটি স্বর্ণথনি 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। পুর্বে জাপগণ অতিশয় কুসংস্কারাপন্ন 
ছিল; কএকটা হ্বর্ণথনি খনন করিবার সময় ঝড় বৃষ্টি হওয়ায় 
ঈশ্বরের অনভিপ্রেত মনে করিয়৷ দে সমস্ত খনি পরিত্যক্ত 
হইয়াছিল। বিঙ্গে। প্রদেশীয় টিন রৌগ্যের ম্যায় অতিশয় 
উজ্জল। জাপাঁনে লৌহ অপেক্ষাকৃত বহুমূল্য বলিয়া অস্ত্রশস্ত্র 
ওজবাসনাদি তামায় প্রস্তত হয়। এখানে একরূপ নুন্দর 


মৃত্তিকা পাওয়া যায়, তাহাকেও চিনামাটি বলে, তাহ! দ্বারা . 


উৎকৃষ্ট বান প্রস্তুত হয়। 

জাপানের নগর ও গ্রাম সকল বইজনাকীর্ণ। জাপানের 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহরেও ৫** ঘর নোকের বান এবং বৃহত্বর সহরে 
২*০* অধিক ঘর লোকের বার্স। এখানকার ঘর সাধারণতঃ 
দোতাা এবং রতি ঘরে অনেঁি লোক বাস করে 
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জাপান 


জাপান সাম্রাঞ্জের কিউসিউ দ্বীপ অতিশয় উর্বর এবং 
ইছার অনেক স্থলেই চাষ হয়। 

নাাপিকি, সঙ্গ এবং কোকুর! এই তিনটা প্রধাঁন সহর 
নাগাসিকি বন্দরে বৈদেশিকগণ বাণিজ্য করিতে পারে। 
এ স্থানের গৃহগুলি' অতি স্থচারুরূপে নির্টিত । এই নগরের 
মধ্যে ও রাহিরে অনেক ধর্শমন্দির আছে। এই ষহরের 
ঘরগুলি সাধারণতঃ একতল! | ঘরের কাঠাম কাঠে তৈয়ারি, 
অন্তর প্রদেশ মাটিলেপা এবংন্দমন্ত ভাগ কাই ও মসলা দিয়া 
আটিয়৷ দেওয়া হয়। প্রতি ঘরেই. একটা করিয়ু! বারান্দা! 
আছে। সঙ্গনগরে নানারূপ মনোহর বাসন প্রস্তত হয়। 

নিফনের অতিঃঅন স্থলই অনুর্বর, এই স্থানের কাকুকার্ধয 
অতি উৎকুষ্ট। সিমনসেকি, ওসাকা, মিয়াকো» কোয়ানো 
এবং জেডে| এই গুলিই নিফনের প্রধান সহর। ওসাকা। 
বাণিক্যপ্রধান স্থান। এই স্থানে কতকগুণি নদী অছে 
এবং প্রত্যেক নদীর উপরে অতি হুন্দর সেতু দৃষ্ট হয়। এই 
সহরের ব্বাস্তাগুলি অপ্রশস্ত, কিন্ত অতি পরিফার। এখানকার 
খরগুলির কাঠাম কাঠের, তাহাতে চুণ ও কাদাবেপা। 
এই স্থানের অধিবাঁিগণ অতিশয় ধনাঢ্য । জাপগণ ওসাক। 
সহরকে প্রমোদভবন বলিয়া অভিহিত করে। এই সহরের 
নিকটে এক স্থানে চাউল হইতে একপ্রকার উৎকৃষ্ট মদ প্রস্তত 
হয়, উহার নাম সাকি। মিয়াকে! সহরে প্রধান ধর্মযাজক 
বাম করেন; তিনি সাধারণতঃ দৈরি নামে খ্যাত। এই 
সহরের পশ্চিমাংসে একটা প্রস্তরনির্ষিত গ্রীন ছুর্গ আছে। 
রাস্তাগুলি অপ্রশস্ত ও বহুজনাকীর্ঘ। দৈদস্থ হইতে জাপগণ 
একক্বপ মদ্িরা! প্রস্তুত করে, তাহাঁকে সয় কহে। 

জ।পাঁন সাম্রাজ্যে বিদেশীয়দিগের যাতায়ত অতি বিরল। 
যাহার! বিদেশ হইতে জাপানে আগমন করে, তাহাদিগকে 
সহজেই নগরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় ন| এবং তাহা. 
দ্রিগকে নগরে প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রদান করিলেও 
সর্বত্র তাহারা যাইতে পারে না। পুর্বে একমাত্র ওলন্দাজ- 
গণই জাপানের নাগাসিকি বন্দরে বাণিজ্য করিতে পারিত, 
কারণ জাগগণ বিশ্বা করিত মুরোপীয়গণ অন্তান্ত জাতি 
অপেক্ষা সৎ ও সরল। ওলন্দাজদিগকে প্রতিবৎসর সম্রাট 
দরবারে তাহার সম্মানার্থ একজন দূত পাঠাইতে হইত। 
কিন্ত সম্প্রতি জাপান সাম্রাজোর সহিত রুষিয়া ও মাফিণ 
রাজ্যের যে সন্ধি হইয়াছে, তদনুসারে অনেক বৈদেশিক 
জাতি জাপানের কএকটা সহরে বাণিজ্য করিবার 
অধিকার পাইয়াছে। যোঁড়শ শতাবী হইতে ইংরাকসগণ 
জাপানের সংল্রবে মাসিয়াছে। ১৬১৩ হইতে ১৬২৩ খৃঃ অব 


জাপান 


প্য্যস্ত জাপানে ইষ্ট ই্ডিয়৷ কোম্পানির একটা বাণিঙ্গ্য কুঠী 
ছিল। ক্রমে ক্রমে জাপগণ সমস্ত জাতির সহিত সংস্য্ 
হইতেছে । তাহার! সমাজ, রাজ্যশাদন ও ধর্মবিধয়ে অভি 
শীপ্রই আশ্চধধ্যন্ধনক উন্নতিলাভ করিয়াছে এবং তাহা্গিগের 
পুরাতত্বাদি আবিষ্কৃত হইয়। লোকের বিশ্ময় উৎপাদন করি- 
তেছে। জাপগণ যুরোপ ও মাঞ্চিনদিগের নিকট হইতে 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া এত উন্নতিলাভ করিয়াছে 
যে তাহা দেখিলে সকলকেই বিশ্মিত হইতে হয়। 

যে.সহরে বিদেশীয়দিগকে বাণিজ্য করিতে দেওয়া হয়, 
যাহাতে বিদ্েশীয়গণ অধিবাসিদিগের সহিত অধিক মিশিতে ন| 
পারে, তজ্জন্ত সে সহরের চারিদিক তক দিয়া থেরিয়। রাখ! 
হয় এবং ২টা মাত্র দরঞ্জ। থাকে ) একটা সমুদ্রের দিকে, অপরটা 
মহরের দিকে । দিবাভাগে প্রহরিগণ অতি সতর্কভাবে এই 
দরজাগুলি রক্ষা করে এবং রাত্রিকালে দরজা বন্ধ থাকে । 

জাপানে নানাবিধ উদ্ভিজ্জ ও ফুল দেখ! যায়। এ স্থানের 
ফুল ও উদ্ভিজ্জ দেখিতে অতিশগন মনোহর । ওসাক! সহরে 
নানাপ্রকার ফল জন্মে । উদ্যানে এবং ধর্মমন্দিরের চারিদিকে 
অতি যত্রপূর্ক ফুলের গাছ রোপণ করা হয়। 

মিয়াকো৷ সহর সাহিত্য ও বিজ্ঞানশিক্ষার প্রধান স্থান। 
এই সহরে প্রধান বিচারপতি বান করেন। জেডে৷ জাপানের 
রাজধানী, এই সহর বাণিজ্য প্রধান; এ স্থানের নদীগুলির 
উপর সুন্দর সুন্দর সেতু আছে। প্রধান সেতুটার লাম নিফ- 
বস। জেডোর সাধারণ গৃহগুলি ওসাকা সহয়ের গৃহের ন্ায়। 
রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকদিগকে এই সহরেই বাস করিতে 
হয়, এই জন্ত এই সহরে সুন্দর হ্ুন্দর বহুসংখ্যক গ্রাঁসাদও 
লক্ষিত হয়। সহরের নিকট যে সমস্ত গ্রণ।লী আছে, তাহার 
উভয় পার্খে বৃক্ষশ্রেণী রৌপিত আছে। রাজ-ভবন সহরের 
মধ্যভাগে অবস্থিত। সম্রাট পুর্বে কিউবো উপাধি ধারণ 
করিতেন। তাহার বাসের জন্ত বড় বড় গাচটি প্রাসাদ আছে 
এবং পম্চাৎ্ভাগে কতকগুলি বড় বড় উদ্যান আছে। জেদো! 
মহরে অনেকগুলি আগ্নেয় পর্বত আছে। এই সহরের 
পূর্বাংশে বহুসংখ্যক লোকের বাস। এই স্থানে ধান, যব, 
পাট, তামাক এবং নানাবিধ ফল জন্মে । কুষগণ কিউরাইল 
দ্বীপের কতকাংশ অধিকার করিলে জাপগণ জেসো দ্বীপ 
অধিকার করিয্াছে। এই প্রদেশে ইহার্দিগের নিজ ধর্ম ও 
আইন প্রচলিত আছে । জআাপান-সঞ্রাটের সম্মতিক্রমে তথায় 
রাজপুরুষগণ নিষুক্ত হইয়া থাকেন। 

মঙ্গোলীয় জাতির মধ্যে কতকগুলি বৃহতকাঁয় ও কতক- 
গুলি কষুত্রকায়। এই ক্ষুত্রকায় ম্জোলীয় জাতি হইতে জাপ বা 
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জাপানীদিগেক্স উৎপত়ি | ইনার! প্রথমতঃ চীনবালিদিগের 
নিকট হইতে সভ্যতা শিক্ষা করিয়াছিল। ইহা! ধাতু, পশম, 
তুলা, কাচ, কাষ্ঠ প্রস্থতি দ্বারা অতি আশ্চরঘয পার্থ প্রস্তুত 
করিতে পারে। নুম্মর দুনায ঘড়ি, 'অধুবীক্ষণ ও দূরবীপ্ষণ,যত্ত 
এবং তাপমানযন্ত্র নির্মাণ করে। চিত্র, ভান্বরধ্য প্রভৃতি 
সুকুমার বিদ্যা ও সর্বপ্রকার কাকুকার্য্য শিক্ষা করিবার জন্ত 
জাপানের নানা স্থানে বিদ্যালয় প্রতিঠিত আছে। ইহারা 
অতি নুন্দর প্রতিমূর্তি প্রস্তত করিতেঁপারে। ইঞ্জোকাহামার 
১৫ মাইল দুরে কামাকার! নামক স্থানে ৫* ফিটু উচ্চ একটা 
ধ্যানী বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্তি পায়! গিয়াছে । আর এক স্থানে 
৬৩ ফিট উচ্চ একটা পিত্লৈর প্রতিমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে! 
জাপগণ হুন্দর মৃগ্ধয় পাত্র নির্মাণে অতি সুদক্ষ। 
ইহাদিগের. মৃৎ্শিল্পের উৎপত্তি-সম্বন্ধে একটা সুন্দর গল্প আছে। 
কেহ কেহ বলেন, যে ইতিহাসের বহ্ষুগ পূর্বে ম্মরণাতীতকালে 
ও নামুটিমিকোটের সময়ে এই বিদ্যার উৎপত্তি হইয়াছে। 
আবার কেহ কেহ বলেন যে, পূর্বে জাপানে এইরূপ নিয়ম ছিল 
যে সম্রাট বা সতাজ্জীর মৃত্যু হইলে তাহাকে একাকী সমাধিস্থ 
না করিয়া জীবিতকালের স্কায় সহচরপরিবৃত. করিবার জন্ত 
তাহার সহিত অন্য কতকগুলি লোককে সমাধিস্থ কর! হইত। 
এই নিয়ম জাপানে ম্মরণাতীতকাল হইতে প্রচলিত ছিল। পরে 
ঘুষ্ট জন্মের ২৯ বৎসর পুর্বে এক সম্তরা্ীর মৃত্যু হইলে তাহার 
সহিত সমাধিস্থ করিবার নিমিত্ত তাহার কতকগুলি প্রিয় 
ক্রীতদাসীকে মনোনীত করা হইয়াছিল । সেই সময় ইদ- 
শৌনী প্রদেশ হইতে নমিনোসাউকাউলি নামে এক ব্যক্তি 
কফতকগুপি মৃত্তিকার প্রতিমূর্তি লইয়৷ সআ্রাটের সম্মুখে 
উপস্থিত হইলেন এবং রাজ্জীর প্রিয়ান্চরীগুলির পরিবর্তে 
সেই মৃত্তিকার প্রতিমৃষ্তিগুলি রাস্ভীর সহিত সমাধিস্থ করিতে 
সমরাটকে প্রবর্তিত করিলেন। সেই.অবধি সেই নৃশংস ও 
গঠিত নিয়ম উঠিয়া গিয়াছে, এবং মানুষের পরিবর্তে 
গ্রতিমৃত্তি প্রোথিত করা হয়। নমিনোসাউকাউলিকে হাজি 
নামক মান্যস্থচক উপাধি প্রদ্নি করা হইল। হাজি শবের 
অর্থ মৃত্তিকার কারিকর। সেই অবধি মৃত্তিকা! দ্বার! সুন্দর 
সুন্দর দ্রব্য নিম্মাণ করিবার নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে । উৎলব- 
কার্যে জাপানে রাকু ভ্রব্য ব্যবহৃত হয়, ইহা দেখিতে “চীনা 
অপেক্ষা! নিকৃষ্ট নহে। কথিত আছে ১৫০* ঘৃঃ অবধে আমিয় ' 
নামক একজন কোরিয়াবাসী নিসের স্তায় চাকচিক্যশালী 
এক ন্ধপ মৃৎপাত্র নির্মাণ করেন; পরে তাছার সন্তান সম্ততি- 
গণ, জাপানে আসিয়াই উক্তববপ ক্কার্্য প্রবৃত্ত হয়েন। ক্রমে 
 ব্যবস! জাপানে স্থায়ী হঁ্গাছে। চর 
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,. জাপগণ ধর্বা্কতি। অতিশয় শাস্ত, পিউ ও দয়ালু 
. জাপানের স্্রীলোকগণের হাত এবং পা! অতি ক্ষুদ্র, তাহাদের 
স্ষ্ধ ও গ্গাদেশের গঠন অতি সুন্দর । পণ্ুজাতিকে ইহারা 
অতিশয় দয়া করে, কিন্ত ইহার! স্বভাবতঃ কপট ও স্বার্থপর । 
শ্রীষ্মকালে জাপ পুরুষ ও রমণীগণ নগ্াবস্থায় ভ্রমণ করে। 
ইহাদের স্ত্রীগণ জতিশয় শ্বাধীন। জাঁপগণ অস্তি মিথ্যাবাদী 
ও ভ্রটচরিত্র | 
জাপানে এইরূপঞ্ণনিয়ম. প্রচলিত আছে যে কোন উচ্চ 
বংশীয় ভদ্রলোক মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত হইলে প্রথমে 'আপনা- 
আপৰি অস্ত্রাধাতে আহত হন, পরে তাহার কোন মনোনীত 
বনু তাহার শিরচ্ছেদন করে। * চতুর্দশ শতাব্দী হইতে এই 
নিয়ম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে । 
অতি পুর্বে জাপানে লিপ্টো-প্রঘর্তিত ধর্ম প্রচলিত ছিল। 
কথিত আছে, সিপ্টো স্ু্ধ্য হইতে উৎপন্ন এবং তিনিই জাপা- 
নের প্রাচীন রাজবংশের আদিপুরুষ । জাপানের অধিকাংশ 
ব্যক্তিই বৌদ্ধধন্মাবলম্বী। এতদ্বযতীত চীনদেশীয় দার্শনিক 
কন্কুচি-প্রবন্তিত ধর্মাবলম্বী লোকও জাপানে অনেক আছে। 
ফ্রাম্পিসজেভিয়র সাহেব অনেক জাঁপকে খুষ্টধন্মে দীক্ষিত 
করিয়াছেন। অধুনা জাপানে বৌন্বধন্মই অধিক প্রচলিত। 
ন্গাপদিগের ধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের ও খৃষ্টধর্মমের কোন কোন 
সম্প্রদায়ের সাদৃহা দেখিতে পাওয়া যায়। 
পুর্বে জাপগণের মধ্যে জাপান দ্বীপের উৎপত্তি ও তথায় 
লোকের বসতি সম্বন্ধে এক আশ্চর্য্য উপাখ্যান প্রচলিত ছিল। 
তাহারা! বলিত হ্বর্গে মাত জন দূত আছেন, তন্মধ্যে প্রধান দূত 
পৃথিবী স্থষ্ট হইবার পূর্বে যখন সমন্তই মিশ্রিত অবস্থায় ছিল, 
তখন একটা দণ্ড দ্বারা সেই মিশ্রিত পদার্থ আলোড়িত করিয়া 
দণ্ড উঠাইলে তাহা৷ হইতে মৃত্তিকার গাদ ক্ষরিত হুইল, 
তাহা একত্র হইয়৷ জাপান ্বীপণ্ডলি স্থ্ট হইল। তাহার! 
জানিত না যে পৃথিবীতে আরও স্থান আছে অথব! 
অন্ত লোক আছে। লোকস্থিত্তি সম্বন্ধে দুইটা প্রবাদ 
শুনা যাক্। কোন সময়ে চীনদেশের সম্রাটের বিরুদ্ধে 
এখানকার কতকগুলি লোক ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু ষড়যন্ত্র 
প্রকাশ হইয়া পড়িলে সমাট ফড়যন্ত্রকারী প্রত্যেকেই 
অবিলম্বে বিনাশ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন; কিন্ত 
এত অধিক লোক তাহাতে জড়িত ছিল যে ঘাতকগণ 
হত্যাব্যাপারে অতিশয় ক্ষান্ত হুইয়া পড়িল। সম্রাটকে 
জানাইলে. তিনি অবশিষ্ট বড়যুস্রকারীতিগকে জাপানে নির্ধা- 
দিত করিলেন। ভাহাঁদিগের বংশেই আধুনিক জাপগণের 
উৎগন্ধি। আবার কেহ কেছুবলে যে, একজন চীনদেশীয় 
ডা 
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সম্রাট সিংহাসনে অধিরড় হইয়া যাহাতে মৃত্যুমুখে. পতিত 
হইয়া তাহার সমঘ্ত বিলাস ও এরশ্বধ্য জষ্ট না হয়, তজ্ঞন্ত , 
অমরত্ব জাড় করিতে ইচ্ছুক হইলেন) অমর হইতে পারেন * 
এনূপ কোন ওঁধধ পাইবার জগ্ত পৃথিবীয় মানাদেশে উপযুক্ত 
চিকিৎসক প্রেরণ করিলেন। তাহার ভিতর একজন চিকিৎসক 
বলিলেন যে তিনি জ্ঞাত আছেন, এই বধের উপকরণ জাপান 
দ্বীপে আছে, কিন্তু ইহার এই একটা বিশেষগুণ আছে যে 
কোন রষ্ট চরিত্র লোক ইছাস্পর্শ করিলে এই ওষধের গুণ 
নষ্ট হইয়া! যাইবে এবং উপকরণ গুলি শুকাইক্লা যাইবে। তিনি 
সম্ভাটের আদেশাগ্ুসারে ৩** বলিষ্ঠ যুবক ও ৩** যুবতী সম- 
ভিব্যাহারে জাপানছ্টুপে আগমন করেন। উক্ত চীনসম্রাট 
অতিশয় অত্যাচারী ছিলেন) তাহার হস্ত হইতে উদ্ধার পাই- 
বার নিমিত্ত পূর্বোক্ত" চিকিৎসক এই উপায়ে চীন হইতে 
আসিয়া জাপানে উপনিবেশ স্থাপন করেন, ওধধ লইয়! 
যাইবার তাহার কোন ইচ্ছা ছিল না। 

কোন কোন যুরোগীয় পণ্ডিত বলেন, চীন হইতে 
ীপানীদিগের উৎপত্তি হয় মাই। পূর্ববকালে চীন ও জাপা- 
নের ধর্ম ও তাহাদের জাষারও কোন সাদৃশ্ত ছিল না। উভয় 
জাতির মনের গতি ও চরিত্র ভিন্নরূপ। সম্ভবতঃ বাবিলন 
হইতে ভাষা-বিভ্রাটুকালে যাহার! পৃথিবীর নানাস্থানে বিস্তৃত 
হইয়া পড়িয়া ছিল, তাহাদিগের এক শাখা জাপানে আসিয়া 
অবস্থিতি করে। মধ্যে মধ্যে চীন ও কোরিয়া হইতে অনেকে 
আসিয়া জাপানে বাস করিয়াছিল। এই সমস্ত জাতির 
সংনিশ্রণে জাপদিগের উৎপত্তি হইয়াছে । জাপানের সকল 
অধিবাসিদ্িগের আকৃতি একরূপ নহে। নিফনের সাধারণ 
লোক ধর্ধাঙ্কতি ও ইহাদের নাসিকা চেপ্ট!। ইহারা তাত্রবর্ণ। 
কিন্তু উক্ত স্থানের উন্নত গ্রাচীন বংশীয়দিগের আকৃতি অনে- 
কাংশে যুরোপীয়দিগের ্তায়। নিফনের পূর্বপ্রাস্তবর্তী লোক- 
দিগের মস্তক বৃহৎ ও নাসিক] চেপ্টা। ইহারা অতিশয় বলিষ্। 

জাপদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিত, পৃথিবী সৃষ্টির পুর্ব্বা- 
বস্থায় দেবগণের জন্ম হয়। জাপানের সৃষ্টি হইলে তাহারা 
তথায় রাজত্ব করেন। বহুবৎনর পরে সেই দেববংশে অর্ধদেব ও 
অর্ধমানবধর্মবিশিষ্ট একজাতীয় মানবের উৎপত্তি হয়। হার! 
বহুবৎসর জাপান শাসন করেন পরে আধুনিক জাপগণের 
স্ষ্টি। জাপানে জোষ্ের মান্ত অধিক ছিল? প্রথম-জাত পুত্রের 
উপাধিও ভিন্ন ছিল। পূর্বাকালে জাপানের সম্রাটের শরীর 
অতিশয় পবিত্র বলিয়া মনে করা. হইত) কেহ তাহা স্পর্শ 
করিতে পারিত ন|। সম্মাট মৃত্তিক! স্পর্শ করিতেন না। কোন 
স্থানে যাইবার কালে মনুষ্য স্বন্ধে চড়িয় যাইতেন। সম্রাটের 
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শরীরের প্রত্যেক অংশ এত পণিজ্র বিবেচিত হইত যে, গাহার 
নখ, দাড়ি, চুল পর্য্যন্ত কেহ কর্তন করিতে পারিত না) তবে 
তাহার নিপ্রিতাবস্থায় কর্তন করিলে কোনরূপ দোধ বিবেচিত 
হইত না__কারণ তাহার নিজ্রিতাবস্থায় এরপ কার্য করাকে 
চৌধ্যবৃত্তি মধ্যে গণ্য কর! হইত এবং চৌর্ধয হেতু তাহার দেবন্ব 
নষ্ট হইত না। প্রথমে জাপানে এই নিয়ম ছিল যে রাজাকে 
সুকুট পরিয়া নিশ্চল অবস্থায় প্রাতঃকালে রাজসভায় বসিয়া 
থাকিতে হইত। তাহার্দিগের বিশ্বাস ছিল, রাজ! মুকুট পরিয়া 
যদি নড়েন, তবে দেশের অমঙ্গল হইবে) এই জন্ত শেষে 
মুকুট দিংহাসনের উপর রাধিবার ব্যবস্থা হইল। সঙ্ভাটের 
ভক্ষ্য গ্রতাহ নূতন পাত্রে রন্ধন কর! হইত এবং রন্ধনাস্তে 
সে পাত্র ভঙ্গ করা হইত; কারণ ভাহাদ্িগের বিশ্বাস 
ছিল, সত্রাটুব্যবহ্ৃত পাত্র অন্ত কেহ ব্যবহার করিলে 
সম্রাটের শারীরিক অস্খ উৎপন্ন হইবে । আবার জাপ- 
দিগের এই কুসংস্কার ছিল যে দৈরির পবিত্র পরিচ্ছদ অন্ত 
কেহ পরিধান করিলে তাহার অন্ধ হইবে। সম্রাট 
মিকাডে। নামে অভিহিত হইতেন, তিনি বারটা বিবাহ “করি- 
তেন, কিন্ত একজনের পুত্র 'সম্রাটের উত্তরাধিকারীরূপে 
শিব্ষাচিত হইতেন। কোয়ানমিকু, মাকোয়ান, দৈরো, কামি 
প্রভৃতি ভিন্ন মান্তস্থচক উপাধি ইহাঁদিগের মধ্যে এখনও প্রচ- 
লিত। যাজকমগ্ডলীর পোষাক সাধারণ লোকের পোষাক 
হইতে বিভিন্ন) ধর্শশান্ত্র ও সঙ্গীতালোচনা দ্বারা ইহাদিগের 
অধিক সময় ব্যয়িত হয়। জাপরমণীগণ সঙ্গীতে বিশেষ 
পারদর্শিনী। ইহাদ্দিগের বৎসর গণন! ভিন্ন ভিন্ন ব্ূপে হইত । 
ইহাদিগের নিনো৷ নামক যুগ খুষ্ট ৬৬৯ বংসর পূর্ব্ব হইতে 
আরস্ত হইয়াছে। নেনগো নামক একপ্রকার অবও 
প্রচলিত আছে। বিশেষ প্রসিদ্ধ ঘটনা অব দ্বারা নির্ণীত হয়। 
সতকৃতৈসের সময় জাপানে পৌত্তলিকতার বৃদ্ধি হুইয়া- 
ছিল। তৎসম্বন্ধে একটী সুন্দর গল্প আছে। একদিন 
রাত্রিকালে তাহার মাতা স্প্র দেখেন যে, হুরধ্য কিরণের হ্যায় 
উজ্জ্বল মৃদু স্বর্গীয় কিরণ তাহার চারিদিকে বিকীর্ণ হইতেছে 
এবং গুফোবোফাৎ তাহাকে বলিতেছেন, ধর্ঘমশিক্ষ। দিবার 
নিমিত্ত আমি তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিব। নিদ্রাভঙ্গ 
হইলে তিনি আপনাকে অন্তঃসত্বা দেখিতে পাইলেন এবং 
দ্বাদশ মাসে বিন! কষ্টে ফাতফিফিনে! নামে পুত্র প্রসব করি" 
লেন। সেই পুত্র সতকৃতৈস নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। 
সিল্টো। ধর্থীবলকখবীদিগকে সিন্জু বলে। মিয়া সিয়া 
নামে ইহাদিগের অনেক মন্দির আছে। নেগি এবং 
ফানিফি নামে বিবাহিত লোকগণ এই মন্দিরের সেবক। 


[৩৮] 


জাপান 


ইহাদিগের বিশ্বাস ছিল, অধার্মিকগণ মরিলে শৃগালযোনি 
প্রাপ্ত হয়। প্রতি মাসের ১ম, ১৫শ এবং ২৮শ দিবসে ইহারা 
কোনরূপ কার্ধ্য করে না, উপাসনা ও আমোধে অতিবাহিত 
করেন। ইহাদিগের বৎসরের ২র পর্বে আশ্রিকক শাখা 
ব্যবহৃত হয়। রিনফাগাভার নিকট একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি 
বাস করিতেন। তীহার কন্তা সস্তানাদি না হওয়ায় কামির 
নিকট প্রার্থনা করার শীত্রই অস্তঃসত্বা হইলেন। কালে 
উক্ত কন্ত! এক সময়ে ৫** অণ্ড প্রসব করিলেন এবং ভয়ে 
সেগুলিকে বাক বন্ধ করিয়া নদীজলে নিক্ষেপ করিলেন ; 
বাক্সের উপর ফস্জোরু কথাটি লিখিয়! দিলেন। এক 
ধীবর সেগুলিকে পাইয়া বাটা লইয়া গেল এবং সমন্নে তাহ! 
হইতে ৫০*টা শিশু জন্মিল। ধীবর কিছুদিন তাহাদিগকে 
পালন করিলে তাহার! বড় হইয়া উঠিল। ধীবর তাহাদিগের 
আহার সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইলে তাহারা এক ধনাঢ্য 
স্ত্রীলোকের বাটী আসিয়া আহার প্রার্থনা করে। তিনি 
তাহাদিগের জন্মবৃত্তান্ত ও বাক্সোপরি লিখিত কথা অবগত 
হইয়! তাহাদিগকে নিজ সস্তান বলিয়া জানিতে পারিলেন। 
তখনই নানাবিধ খাদ্যে তাহাদিগকে ভোজন করাইলেন ? 
সেই সময় আপ্রিকক শাখা ব্যবহৃত হুইয়াছিল। পরে এই 
ঘটনা একটা পর্কের মধ্যে গরিগণিত হইল। 

সিঙ্কুগণ তীর্থযাত্রাপ্রিয়। ইহাদিগের টুপি যুরোপীয়দিগের 
ন্ায়। ইহাদিগের টুপিতে এবং গাত্রে নাম, ধাম প্রভৃতি লেখা 
থাকে; কারণ যদি পথিমধ্যে ইহাদের কাহারও মৃত্যু হয়, 
তাহা হইলে তাহার পরিচয় পাইতে কাহারও কষ্ট হইবে ন!। 
অনেক পরে জাপগণ বৌদ্ধধর্াবলর্খী হুইয়াছে। চীনদেশ 
হইতে বৌদ্ধধর্মের তরঙ্গ জাপানে প্রবেশ করিয়াছে । চীন 
ভাষায় যে সমস্ত সংস্কৃত বৌদ্ধধর্ম পুস্তক অনুবাদিত হইয়াছিল, 
তাহাই আবার জাপানী ভাষায় অঙ্থৃবাদিত হইয়াছে । ইহার 
অধিকাংশ অন্থবাদই ভ্রমপূর্ণ। জাপানে সংস্কৃত চর্চা অতি 
বিরল। জাপান হইতে যে ছই যুবা ইংলণে গমন করেন, 
তন্মধ্যে বন্য়িউ নন্জিও (98010 [20010 ) ত্রিপিটকান্তর্গত 
পুস্তকাবলীর একটা তালিক! প্রস্তত করিয়াছেন। ব্রিপি- 
টকের অন্তর্গত ১৬৬২ সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক আছে। 
প্রকৃত পক্ষে চীনদিগের নিকট হুইতে জাপানীগণ বিস্তা, 
শিল্প, ধর্ম, সত্যতা! প্রভৃতি শিক্ষা করিয়াছে। 

বৌদ্ধধর্দের কএকটি অনুশাসন জাপানে প্রবল দেখা বাক্স, 
(সেসিত) অর্থাৎ কাহাকেও হিংসা কপ্গিও না, (ফুলতা) অর্থাৎ 
চুরি করিওন1। (সিজেন ) অর্থাধি চরিত্র দুষিত করিও না। 
(মেগো) অর্থাৎ মিথ্যাকথা। (লিওন! । (অন্ফিন) অর্থাৎ মাদক 
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দ্রব্য সেবন করিওলা 1 কিন্তু জাপানীগণ প্রায়ই উক্ত নিয়ম 
গুলি পালন করেন! । জাপানের ৩৪ লক্ষ লৌক বৌদ্ধ) ইহার 
- অধ্যে ১০লক্ষ সি সপ্রদায় ভুক্ত ইহারা বলে ৩৮১ খৃঃ অব্ধে 
চীনদেশীয় পণ্ডিত .ছইউয়েন একটী মঠ স্থাপন করেন) সেই 
যঠ হইতে স্বেতগঞ্প অত প্রচারিত হয়) ইহারা সেই মতানু- 
সারে কার্ধ্য করে.। এই মত সপ্তম শতাব্দীতে জাপানে 
প্রথম প্রচারিত হয়। ১১৭৪ খৃঃ অবে সিন্ডু সম্প্রদায়ের 
সথষ্টি হইয়াছে । সম্প্রতি জাপানে মহাযানহুত্রের একথানি 
হাতের লেখ! সংস্কৃত পুথি পাওয়া গিয়াছে । ইহাতে বৌদ্ধ 
 ধর্খের সরল ও অবিরুত মত লিখিত আছে । 
জাপানে পুরাতত্ব অগুন্ধার্নের জন্ত কোহাট জুকৈ নামক 
একটা সমিতি আছে। এই. সমিতিতে ২০* জন সত্য 
আছেন) ইহারা বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একবার রাজধানী 
জেডে। নগরে মিলিত হন; অন্ত সময়ে ইহারা ভিন্ন 
ভিন্ন স্থানে অবস্থিতি করেন। জাপানের উচ্চ শ্রেণীস্থ গণ্য 
মান্ত ধনী, শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ও পুরোহিতগণ এই সভার 
সভ্য । পুরোহিতগণ দ্বারাই এই সভার অধিক উপকার 
হইতেছে । ধর্শ-মন্দির মধ্যে এবং ব্যক্তিবিশেষের গৃহে ষে 
সমস্ত পুরাকালীন দ্রব্যাদি আছে, তাহা পুরোহিতগণই 
সকলকে অবগত করাইতেছেন। এই সমিতি হইতে তালিক! 
মুদ্রিত হইয়াছে; এই পুস্তকখ।নি পড়িলে ধারা বাহিকরূণে 
ও শৃঙ্খলভাবে জাপানের পুরাতত্ব অবগত হইতে পার! যায়। 
এই ইতিহাসে তাহাদিগের সম্রাট্দিগের নামও লিখিত আছে। 
পুর্বে জাপানের সম্(টের অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল, 
তাহার যাহ! ইচ্ছা হইত, তাহাই করিতে পারিতেন; কেহই 
কোনরূপ বাধা দিতে সাহদী হইত না। সম্রাট সাক্ষাৎ 
দেবত৷ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া রাজ্যের কোন 
*প্রধান ব্যক্তিও সম্রাটের ইচ্ছার বিপরীত কার্ধ্য করিতে 
সাহসী হইতেন না । সমাট্‌ সহজে ও নুখে সাম্রাত্য শাসন 
করিতে পারেন, অথচ রাজ্যের কোনন্ধপ গোলযোগ না হয়, 
এই জন্ত সাম্রাজ্যকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া এক 
এক প্রদেশ শাসন করিবার জন্য রাজবংশীয় লোক নিযুক্ত 
করিতেন। তাহারা বংশান্ুক্রমে সেই সেই স্থানে রাজত্ব 
করিতেন। খাঁহারা বৃহৎ প্রদেশ শাসন করিতেন, তাহাদিগকে 
দৈমিও অর্থাৎ উচ্চ উপ্াধিবিশিষ্ট বলিত, আর ধাহারা 
'্অপেক্ষাকত ক্ষুত্র প্রদেশ শাসন করিতেন তাহাদিগকে লিও- 
মিও বলিত। সিওমিওগণ $মাল তাহাদিগের রাজধানীতে 
বঅবস্কিতি করিতেন, অবশিষ্ট ওমাস সম্রাটের দরবারে থাকিতে 
হইত । গাহাদিগের শ্রপুদি বার মাসই প্রতি ্বরূপ 


[ ৩৪ ] 


জাপান 


ঝাজধানীতে বাস করিতেন । জাপানে শাসন বাধপারে 

মম্রাটের যেরূপ অমীম ক্ষমতা! ছিল, ধর্মাবিষয়ে দৈয়ির , 
সেইকবপ একাধিপত্য ছিল। কোন ফময়ে দৈত্ি অতিশয় * 
ক্রমতাশালী হইয়া শাসন বিষয়ে নিজ ক্ষমতা পরিচালিত 
করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারেন 

নাই; তীহাকে সম্রাটের অধীনেই থাকিতে হ্ইয়াছে। 

জাপানে সকলের ক্ষমতাই বংশানুক্রমিক ; নকলের জ্যেষ্ঠ 

পুত্রই পিতার পদ প্রাপ্ত হয়। ,কিছুকাল জাপান সম্রাটের 

উপাধি কিউবো সোম! ছিল। কিউবো সোম! উপাধিধারী 

সম্রাট্গণ শাসন ব্যাপারে ইচ্ছাুারে কার্ধ্য করিতে পারিতেন 

বটে, কিন্তু তাহার/এবহুদিন গ্রচলিত নিয়মাবলী ভঙ্গ করিতে 

সাহসী হইতেন না। 

জাপগণকে সাধারণতঃ ৮ ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা 
শাসনকর্তা, উচ্চবংশীয় ব্যক্তি, যাজক, সামরিক কর্ণচারী, 
বিচারবিভাগীয় কর্ণাচারী, বণিক, শিল্পব্যবসায়ী এবং মন্ধুরগণ। 

জাপান অতিশয় উন্নতিশীল রাব্্য। অতি অল্মদিনের 
মধ্যেই জাপানীগণ যেদ্ধপ উন্নতিলাভ করিয়াছে, তাহা! চিন্তা 
করিলে অতিশয় আশ্চর্ধ্ণন্িত হইতে হুয়। জাপান এসিয়ার 
বুটনদ্বীপ। জাপানীগণ আহার পরিচ্ছদ গ্রতৃতি সকল 
বিষয়েই ইংরাজদিগের অনুকরণ করে। 

১৮৮৪ সালে মুতস্থহিতো। জাপানের সম্রাট হন । খুঃঅব্ের 
৬৬০ বৎসর পূর্বে জিশ্মুতেয্নো! যে বংশ স্থাপন করেন, মুু- 
হিতো। সেই বংশসম্ভৃত। এই বংশ এ পথ্যস্ত জাপানে 
রাজত্ব করিতেছেন । সুত্সুহিতো৷ জিম্মুতেক়্ো হইতে ১২৩ 
পুরুষ অধন্তন। ইনি এখনও জীবিত । এ সম্রাটের উপাধি 
মিকাড়ো। সা দৈজোকো়। অর্থাৎ প্রধান সভার সহিত 
পরামর্শ করিয়া রাজকাধ্য নির্বাহ করেন। এই রাজবংশ 
স্থাপনের প্রান্কালেই এই সভার হুত্রপাত হইয়াছিল। যুরো- 
গীয় মন্ত্রীতার দ্বার! যে কা্য্য সম্পন্ন হয়, এই সভার প্রধান 
প্রধান ব্যক্তিগণও সেই সেই কার্ধ্য নিশ্পন্ন করেন। ১৮৭৫ 
খৃষ্টাৰে জাপানে জেনরোইন নামে একটী সা প্রতিষিত 
হইয়াছে, এই সভায় তর্কবিতর্কের পর যে সমস্ত আইন 
স্থিরীক্কত হয়, মন্ত্রীসভাঙ্গারা সমর্থিত এবং সত্রাটু কর্তৃক অন্ধু- 
মোদিত হইলে তাহা! আইন বলিয়া পরিগণিত হয়্। এই 
সম্ভায় ৩৭ জন সভ্য আছেন। ১৮৮১ থৃষ্টাবে সান্জিইন্‌ 
নামে একটী রাজকীয় সভ। প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এই সভার 
মভ্যগণ আইনের পাগুলিপি প্রস্তত করেন এবং কার্য্যনির্বা- 
হক রাজপুক্ুষগণের বিশেষ বিশেষ কার্ধ্য বিচার করেন। 
এই সভ্যগণ বিচারমন্বদ্ধীয় অভিযোগও মীমাংসা করেন। 


জাপান 50000 8৭] জাফ্নাপতন 


জাপান '৪৭চী ভিঙ্ন বিভাগে বিভক্ত, প্রতি বিভাগে এক 
একজন শাসনকর্তা আছেন। প্রত্যেক বিভাগে কতকগুলি 
সহর ও গ্রাম 'আছে। প্রত্যেক স্থানে স্থানীয় কার্ধ্যনির্বাহ 
হেতু এক. একজন লোক আছেন) তাহাকে চো কাহে। 
জাপান এগিয়াখণ্ডে একটা পাশ্চাত্য গঠনে গঠিত রাজ্য । 
ইহার সৈনিক বিভাগ জর্দখণ আদর্শে গঠিত, প্রতি জাপকেই 
যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতে হয় । ১৮৮৩ খৃষ্টান্ধে জাপানের 
সামরিক বিভাগ নিয়লিখিক্ত রূপ ছিল) ৪৪ বিভাগে ৩২,৯৬৪ 
জন পদ্দাতিক,' ১দলে ৪৮২ জন অশ্বারোহী, ৭দলে ২৬৮৭জন 
গোলন্দাজ সৈম্ত ছিল। 

ভবিদ্যতের জন্য প্রথম বিভাগে ৪২,৬০৬ জন ও দ্বিতীয় 
বিভাগে ১৬০৮*জন সৈগ্ঠ ছিল এবং সাহাধ্যার্থ ৬০৩৩ জন 
সৈম্ ছিল । ১৮৮৩ খুষ্টাবে জাপানের দোট সৈম্ত সংখ্যা 
১৫১১০ ছিল । জাপানের সাংগ্রামিক ধিদা।লয়ে ১২০০ ছাত্র 
আছে। ১৮৮৩ খষ্টান্ধে জাপানে বড় বড় ২৮খানি রণতরি 
ছিল এবং যুদ্ধ জাহাজে ১২২টি কামান থাকিত, এতন্তিত্ন 
সুর রণতরী অনেক ছিল। সম্প্রতি চীনের সহিত সংশ্রাম 
অন্য সৈগ্য ও যুদ্ধসঙ্জা বুদ্ধি কর! হইয়াছে । 

ৃষ্টান্জের ৩** বৎসর পূরবী হইতে জাঁপানীদিগ্রের ইতিহাস 
একরূপ লিখিত হইতে আরস্ত হইয়াছে । জাপাঁনীগণ অতিশয় 
বাণিক্গ্য প্রিয়, যুরোপীয়দিগের স্তায় বাণিজ্য দ্বারা তাহারা 
অতিশয় সঙ্গতিপন্ন হইয়াছে । তাহাদিগের প্রাদেশিক 
বাণিজ্যই বেশী। তাহাদিগের রাজ্যমধ্যে অনেকগুলি বন্দর 
আছে। সহরগুলিতে প্রশস্ত রাস্তা আছে এবং রাস্থাগুলি 
প্রায় সকল সময়েই গাড়ী ঘোঁড়া ও মানুষে পরিপূর্ণ থাকে । 
বাস্তাগুলির উতয় পার্খে ই বৃক্ষাবলী রোৌপিত আছে। 

জাপান হইতে তা, কপূর, বাণিসদ্রব্য, পশমীবস্ত্, 
চাউল, সাঁকি এবং সয় নামক মদিরা বিদেশে রপ্ানী হয়। 
চিনি, গজদস্ত, টিন, সীসক, লৌহ, পশম, লবঙ্গ, ঘড়ি, 
চসমা প্রভৃতি ভ্রবা বিদেশ হইতে জাপানে আমদানী হয়। 
পূর্বে জাপানে আমদানী অপেক্ষা রপ্তানীর ভাগ অধিক 
ছিল; কিন্তু এখন গড়পড়তা জাপানে আমদানী হয় 
১৬ কোটা টাকার ভ্রব্য, আর রপ্তানী হয় ১৫ কোটা 
টাকার ভ্রব্য। জাপানের গড়পড়তা রান্দত্বও অধিক নহে। 
প্রত্যেক জাপানীর গড়পড়তা আম ৬২ টাকা আর তাহাকে 
বাজন্ব দিতে হয় ৪২ টাকা । জাপানে বাণিজ্যার্থ যাহার! 
গমন করে তাহারা সর্ধনত্র যাইতে পারেনা, এমন ফি চীন- 
ঘাঁসিদিগকেও সর্বত্র যাইতে দেওয়! হয় না। কেহ জ্রমণ 
করিতে গেলেও সম্রাটের অন্ধমতিপত্র ব্যতিরেকে এক স্থান 


হইতে অন্ত স্থানে যাইবার অধিকার নাই । সম্প্রতি চীন-জাপান 
যুদ্ধে জাপানীদিগের বীর্ধযবন্ধি সমাক্রূপে প্রকাশিত হইয় 
পড়িয়াছে। যে চীন সে দিন ঝুরোপের একটা ঞ্ুবল জাতিকে 
(ফরাসীপ্দিগকে ) পরাজিত করিল» সেই চীন একটা ক্ষুদ্র 
দ্বীপবাপী জাপানীদিগের নিকট বার বার পরাজিত, লাঞ্চিত 
ও বিশেষ অবমানিত হইয়া! সন্ধি ভিক্ষা] করিল। প্রত্যেক 

“ যুদ্ধেই চীন জাপানের নিকট পরাজিত ছইয়াছে। 

জাপান সাধারণতঃ “হূর্্যোদয়ের স্থান” নামে অভিহিত 

: হুইন্বা থাকে । দিন দিনই জাপগণ উন্নতির যথেষ্ট পরিচয় প্রদান 
করিতেছে । এসিয়া৷ খণ্ডে জাঁপান একটা ক্ষুত্র রাজ্য হইরেও 
শৌর্য্য, বীর্য্য ও উন্নতিতে একটা প্রধান রাজ্য ৷ জাপান সম্রাটের 
বিনান্ধমতিতে কেহ কোন দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করিতে 
পারেনা । জাপানে চাউলই প্রধান খাগ্ত । সম্রাটের স্প্ আদেশ 
আছে, কেহ বিদেশে চাউল পাঠাইতে পারিবেনা, এই কার- 
ণেই ছুতিক্ষ নাই এবং এই কারণেই জাপান দিন দিন উন্নত 
হইতেছে। জাপগণ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া তাহাদের 
শাসন প্রণালী সম্পূর্ণ পরিবর্তন করিয়াছে । বর্তমান জাপান- 
সম্রাটু অতি স্থুশিক্ষিত ও জ্ঞানী । ১৮৯৯ সালে জাপানে 
প্রথম পার্লামেপ্ট মতা আহ্‌ত হয়। জাপানের শাসনপ্রণালী 
সম্পূর্ণ পরিবন্তিত হইলেও মিকাডে৷ অর্থাৎ সম্রাটের ক্ষমতা 
অধিক পরিমাণেই অক্ষু রঙ্যিছে। জাপানের প্রায় সকল 
স্থলেই লোঁহবর্ত্ প্রস্তত হইতেছে । ১৮৯০ থুষ্টাঝে ১২১৩ 
মাইল রাস্তায় বান্পীয় শকট গমনাগমন করিত। জেডে! 
অথবা টোকিয়ো, কানাগাঁং 1 অথবা! ইয়োকো হামা, ছিয়োগো, 
ওসাকা, হাকাদেও, নিয়াইগাত। এবং নাগাসাকি এখন এই 
কএকটা স্থানে বিদেনীন্নগণকে বাণিজ্য করিতে দেওয়া হয়। 
জাপানের অনেক জায়গায় টেলিগ্রাফ তার বসান হইয়াছে । 

জাপিন্‌ (ত্রি) জপ শীলার্থে ণিনি। জপকারক। 

জাপ্য (ত্বি) জপ-ণ্যৎ। জপযোগ্য। 

জাবট (দেশজ) বৃন্দাবনের অন্তর্গত স্থানবিশেষ, ইহার নামান্তর 
জাওগ্রাম, এই স্থানে আয্মানের মাতা, রাধিকার স্বশ্র জটিলা 
বাম করিত। [জটিল দেখ।] 

জাপ্টাজাপৃটি (দেশজ ) পরস্পর বেগে জড়াইয়া ধরা । 

জাফ্নাপত্তন, সিংহলঘ্বীপের উত্তরাংশস্থিত একটা নগর। 
এই নগর সমুদ্রকূল হইতে কিছু দূরে একটা খাড়ীর প্রান্তে 
অক্ষ1* ৯* ৩৬উ:, দ্রাঘি* ৭৯* ৫পুঃ অবস্থিত। এ থাড়ী 
দিয়া বাণিজ্যতরি নকল নগর পর্য্যন্ত যাতায়াত করে। এই 
নগরে একটা হূর্গ আছে। ছৃর্েরে আর্তি পঞ্চকোণ, 
চতুর্দিকে গভীর পরিথা ও খ্পরেই বদর পর্যন্ত ুর্ধ হইতে 


জাঁফরবাল , 


ফরাসী, ওরুনদাজ, সিংহলী গ্রত্ৃতি নানা জাতীয় ও নান! 
ধর্মাবলনী জনসমাকীর্ণ নগর। এই স্থানের জলবায়, তি 
স্বাস্থ্যকর এবং ভক্ষ্য স্থুলভ, এনস্ত অনেক ওলনা এখানে 
আসিয়া বাস করিতেছে । এখানে ক্কষিকার্ধ্েও বেশ উন্নতি 
হইতেছে। 
তাল ও শঙ্খ বিদেশে রপ্তানী হয়। জাফ্নাত্স নিকট লমুদ্রকূলে 
বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুত্র দ্বীপ আছে। ওলন্দাজগণ হলগ্ডের 
নগরগুলির নামানুসারে সকল হ্বীপের ডেপ্ট, লিডেন, 
হার্লেম, আম্টার্ডেম প্রভৃতি নাম রাখিয়াছে। সমস্ত সিংহলের 
মধ্যে এই প্রদেশ অধিক জনাকীর্ণ। বহু পুর্বে মিসনরীগণ 
এখানে গির্জা নির্মাণ করিয়াছিল। তাহার অনেকগুলির 
ভগ্নাবশেষ আজিও পড়িয়া আছে। 

জাফরগঞ্জ, ত্রিপুরা জেলার গোমতীতীরস্থ একটী সহর ও 
ব্যবসার আড্ডা। একটা সেতুবিশিষ্ট রাজবর্ঘ্ দ্বারা এই সহর 
১২ মাইল দুরস্থ জেলার সদর কুমিল্লা নগরের সহিত 
সংযুক্ত হইম়্াছে। 

জাফরআলির৫থা, ইনি সচরাচর মীরজাফর নামে পরিচিত। 
১৭৫৭ খুঃ অব ইংরাজগণ পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলাঁকে 
পরাজিত করির! ইহাকে বাঙ্গাল!, বিহার ও উড়িব্যার নবাব 
করেন। ১৭৬* খৃঃ অন্দে রাজকার্য্যে অবহেলা জন্ত ইংরাজগণ 
ইহাকে বৃত্তি দিয়া পদচ্যুত করেন এবং ইহার জামাতা 
মীরকাশিমআলির্থাকে বাঙ্গীলায় নবাব করেন। মীরকাশিম 
ইংরাজদিগকে বাঙ্গালা হইতে তাড়াইবার চেষ্টা করেন, কিন্ত 
১৭৬৩ খুঃ অন্যে উদয়নালার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পদচ্যুত 
হন। তৎপরে জাফরআ লিখা! ( মীরজাফর ) পুনর্বার নবাব 
হন। ১৭৬৫ থুঃ অব্যে ৫ই ফেব্রুয়ারি তাহার মৃত্যু হয়। 
সু্শিদাবাদে ইহার কবর আছে। [মীরজাফর দেখ ।] 

জাঁফরখখা, ইহার প্রক্কৃত নাম মুর্শিদকুলিরখা। ইনি এক 
ব্রাহ্মণের পুর, শৈশবাবস্থায় একজন মুসলমান কর্তৃক প্রতি- 
পালিত ও শিক্ষিত হয়েন। সম্রাট আলমগীর ১৭০৪ খৃং অক্ষ 
ইহাকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত! করিয়া পাঠান। ইনি নিজ 
নামানুসারে বাঙ্গালার রাজধানী মুশিদাবাদ নগর স্থাপন করেন। 
১৭২৬ থৃঃ অবে ইছার মৃত্যু হয়। [ মুপিদকুলিরখা! দেখ |] 

জাফরবাল, পঞ্জাবের শিয়়ালকোট জেলার উত্তরপূর্ব অংশের 
একটা তহসীল। ইহার অধিকাংশ উর্ববরা এবং পর্বতনিঃস্থত 


অসংখ্য নির্বরিষীবিশিষ্ট। পরিমাণফল ৩*২ বর্গ মাইল। 
ইছাত্তে একটা ফৌজদারী?) ্ দেওয়ানী আদালত ও ছুইটা 
'খাঁন। ভুঁছে। 


ডু 


[0857 
' জ্মনির প্রান্তর । ছুর্সের প্রার অর্ধমাইল পুর্বে ইংরাজ, . 


উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে তামাক প্রধান। তি, 


জাফর শাঁদিক 


২ পূর্বোক্ত জাফরবাল তহসীলের সদর । অক্ষা* ৩২*,২২” 
উঃ, জাতি ৭৪ ৫৪4পুঃ। এই নগর দেখ নদীর পূর্বণকূলে, 
শি্লালকোট হইতে ২৫ মাইল অগ্রিকোণে অবস্থিত। প্রবাদ 
আছে, বজবা জাট বংশীক্প জাফরখু! নামে এক ব্যক্ষি প্রায় 
চারি শতাব্দী পুর্বে এই নগর স্থাপন করেন। চিনি ও শঙ্তাদি 
স্থানীয় ভ্রব্যঙ্জাতের কিছু কিছু ব্যবস! হুয়। এই নগরে তহসীল, 
থানা, ডাকঘর, বিদ্যালয় ও পথিকদিগের জন্ত ডাকবাঙ্গাল! 
ইত্যাদি আছে। মি 


জাফরবেগ (আসিফ), সমাট অক্বরের একজন সভাসদ ও 


কবি। ইহার পিতার নাম মির্জাবাদি উজমান। ইহার খুল্প- 
তাত আলি আসফ* খা! সম্রাটের নিকট জাফরকে লইয়া 
আসেন। অকবর তাহাকে ২* জন সেনার জমাদার নিযুক্ত 
করেন। কিছুদিন পরে জাফর এ নিকুষ্টপদে অসন্তষ্ট হইয়া 
পদত্যাগপূর্বক বাঙ্গালায় প্রস্থান করেন এবং তথাকার নৃতন 
শাসনকর্তা মুসাফরর্৫থার সহিত বাঁস করিতে লাগিলেন। অনতি- 
কাল পরে বাঙ্গালায় বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় জাফর শত্রহত্তে 
পতিত হইলেন । যাহা হউক জাফর স্বীয় চতুরতা বলে মুক্তি- 
লাভ করিঘ্া পলায়ন করিলেন। ফতেপুরে আঙিলে তিনি 
অক্বর কর্তৃক ছুই সহম্র সেনার অধিনায়ক ও আসফ্থী 
উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। 

জলাল রৌসানি, বরাক্জাই ও আফ্রিদি আফ্গানদিগকে 
উত্তেজিত করিয়া! বিদ্রোহ উপস্থিত করিলে, আপফৃর্থা তাহাকে 
দমন করিবার জন্য প্রেরিত হইলেন। জেনরখা কোকার 
সাহায্যে আসফ্জলালকে পরাজিত করেন। 

জাহাঙ্গীর সম্রাট হইলে আসফ্থ! রাজপুত্র পার্কিজের 
আতালিক অর্থাৎ উজজীর নিযুক্ত হন। তৎপরে তিনি উকীল 
উপাধি ও পাঁচ সহত্র সেনার অধিনায়কত্ব প্রাশ্ত হন। 

ইহার পর তিনি রাজপুজ্র পার্বিজের সহিত্ত দাক্ষিণাত্য 
জয় করিতে যাত্রা করেন। বিস্ত পরাজিত হইয়া ফিরিয়া 
আসেন। বৃর্ঠান্পুরে তাহার মৃত্যু হয়। 

আসফ্া! অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন। তীহার ন্যায় সুদক্ষ 
রাজগ্ব সচিব ও হিসাব রক্ষক অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। প্রবাদ 
আছে, তিনি এক পৃষ্ঠা একবার মাত্র নেত্রপাত করিয়৷ পৃষ্ঠার 
সমুদায় হিসাব বলিয়া দিতে পারিতেন। বাগানে তীহার 
বিলক্ষণ সখ ছিল। আসফের বহুসংখ্যক স্ত্রী ছিল। 

ধর্মবিষয়ে তিনি অকবরের শিষ্য ছিলেন। কবিতারচনায় 
তাহার সুন্দর ক্ষমতা ছিল। তিনি অফবরের সমকালীন 
একজন শ্রেষ্ঠ কবি মধ্যে গণ্য। 


জাফর শাদিক,. মুসলমানদিগের ১২ জন ইমামের মধ্যে 


জাফরাবাদ [৪২] . জাবালি 


৬ষ$ ইমাম, মদিনানগয়ে ইহার জঙ্গস্থান। ইনি মহস্মদ 
বেকারের পুর, আলি জৈন্উল্‌ আবেদীনের পৌড় ও ইমাম- 
হোসেনের প্রপৌত্র । ইহারা সকলেই ইমাম ছিলেন। জাফর- 
শাদিক (অর্থাৎ সাধু জুফর) মুসলমানপিগের মধ্যে একজন 
তত্বজ্ঞানী মনীষী বলিয়! বিখ্যাত। কথিত আছে, একদা খলিফ 
অল্ মন্শুর সহৃপদেশ গ্রৃহ্ণ করিবেন বলিয়া জাফরশাদিককে 
রাজসভায় আহ্বান করিয়! পাঠান। জাফর তাহাতে এই উত্তর 
দেন যে, সংসারে উন্নতিলোনুপ ব্যক্তি তাহাকে প্রক্কৃত উপদেশ 
দিবে না, আর যে ব্যক্তির সংদারে স্পৃহা নাই পরকালের 
মঙ্গলেচ্ছু, সে সম্রাটের নিকট যাইবে কেন? ১৭৬৫ খৃঃ অযে 
৬৫ বৎসর বয়সে মদিনা নগরে ইহার মৃত্যু হয়। মদিনার 
অল্বকিয়া নামক গোরস্থানে ইনার এবং ইহার পিতা ও 
পিতামহের কবর আজিও বর্তমান আছে। 

কেহ কেহ বলেন, জাফরশাদিক গঞ্চশতাধিক মুসলমান 
ধর্ম গ্রন্থ রচনা করিয়! যান। “ফালনাম।” নামক অদৃষ্টব্যাপক 
গ্রন্থ ইহার রচিত বনিয়া খ্যাত। 
জাফরান্‌ (আরব্য) ১ আফগানস্থানের জাতিবিশেষ। ইহারা 
তাতার বংশসভূত। ২ সুগন্ধিপুষ্প, কুস্মফুল। [কুনুস্ত দেখ।] 
জাফরাবাদ, ১ বোদ্ধাই গ্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কাঠিয্াবাড় 


এজেম্সির শাসনাধীন একটা দেশীয় রাজ্য। অক্ষা* ২০* ৫০” 


হইতে ২০ ৫৯উঃ, ড্রা্ি” ৭১৭ ১৮” হইতে ৭১* ২৯পু। 
পরিমাণফল প্রায় ৪২ বর্গমাইল। গ্রামসংখ্যা ১২। এখানে 
অট্রালিকা-নির্শাণোপযোগী প্রস্তর পাওয়া যায়। উৎপর জ্রেব্যের 
মধ্যে কার্পাস ও গোধুম প্রধান। মোটা কাপড় কিয়ৎ 
পরিমাণে প্রস্তত হয় । 

জাফরাঁবাদ রাজ্য জপ্লীরার অধীনস্থ সর্দারের অধীন। 

২ উপরোক্ত জাফরাবাদ জমিদারীর প্রধান নগর। অক্ষা* 
২০* ৫২ উঃ, দ্রাঘি* ৭১*২৫+পুঃ। ইহার সমগ্র নাম মুজাফরা- 
বাদ, উহার সংক্ষেপ করিয়া! জাফরাবাদ হইয়াছে । এই নগর 
সমুদ্রকূল হইতে এক মাইল দুরে কণাই নামক নদীতীরে 
অবস্থিত। নদীমুখ গভীর এবং চড়াশৃদ্ত বলিয়া বাণিজ্যপোত 
যাতায়াতের বিশেষ স্থুবিধা। কেবল দীউ নগর ব্যতীত গুজ- 
রাটের মধো জাফরাবাদ সর্দপ্রধান বাণিজ্য স্থান। 
জাফরাবাদ, বেরারের ইলিচপুর জেলার একটা সহর। অক্ষা* 


২** ১৩উ, দ্রাঘি' ৭৬" ১৪৭পুঃ। এই নগর জৌল্না নগরের. 


২৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে একটা প্রাচীন গড় আছে। 
জাফরাবাদ, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ফতেপুর জেলার কল্যাণপুর 


তহসীলের একটা পহর। অক্ষা* ২৬, ৪৪উঃ, ভ্রাঘি* ৪** ৩৩ 


৪”পৃং। এই নগর ফতেপুর নগরের ১* মাইল দুরে গ্রাও 


টু্ক রোডের ধারে অবস্থিত। কুড়মিগণ এখানকার প্রধান 
অধিবাদী। এই নগর জরিপের একটা আড্ডা 

জাফ্ফু, নেপালের নেবার জাতির এক শাখা। ইহা! আবার 
উপজীবিক! অনুসারে ছয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত । সকলেই প্রায় 
স্কবিজীবী। এক সম্প্রদায় কুত্তকার ও আর এক লম্প্রদায় জমি 


. মাপ প্রস্ৃৃতি করিয়া! থাকে। ইহারা নেবার সমাজে অতি 


মাননীয় এবং অপর সকল জাতি অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক। 


সমস্ত নেবার জাতির প্রায় অর্ধেক জাফ্ফু। ইহাঁরা বৌদ্ধ- 


মতাবলম্বী, কিন্ত অনেক হিন্দু দেবদেবীর পুজাও করিয়া 
থাকে। পুজা ও বিবাহাদির সময় একজন বৌদ্ধযাজক ও 
একজন ত্রাঙ্গণ পুরোহিত উভয়ে মিলিয়া কার্ধ্য সমাধা করে। 
নেপালে জাফ্ফুদিগের ছয় সম্প্রদায়ের ভ্তায় আরও প্রায় ২৪টা 
সম্প্রদায় বুদ্ধদেব ও হি্দুদেব দেবীর একত্র উপাসন! করে। 
ধর্মবিষয়ে সমান হইলেও সমাজে তাহারা! জাফ্ফুদিগের 
অপেক্ষ। হীন। জাফ্ফুদিগের ছয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আদান 
প্রধান ও একত্র ভোজনাদি গ্রচলিত আছে। 
জাব (দেশজ ) ১ গবাদির খান্য। ২ আর্র। 
জাবন| (দেশজ) ১ জাব। ২ মাছ ধরিবার চার। 
জাঁবাবাঁশ (দেশজ) বাশবিশেষ, এই বাঁশ অত্যত্ত মোটা 
ও লব্বা, প্রায় ৩* হাত পথ্যন্ত হয়। এই বাঁশের কঞ্চি বড় 
হয় না, ভিতর ফীফা, ইহাতে উত্তম ছেচা হয়। 
জাবাল (পুং) জবালায়াঃ অপত্যং পুমান্ইতি অথ্‌। মুনি 
বিশেষ, সত্যকাম, জবালার পুত্র। জবাল! অনেক পুরুষের 
সহবাস করিয়াছিলেন । তাঁহার পুত্র সত্যকাঁম খবিগণের 
নিকট বেদ শিক্ষা করিতে গেলে তাহারা তাহার পরিচয় 
ত্রিজাসা করিলেন। সত্যকাম আপন গো জানিতেন না, 
তিনি মাতার নিকট || করিলেন। তাহার মাতা 
বলিল-_“অনেকের আমি সহবাস করিয়াছি, 'তুমি 
কাহার ওরসজাত তাহা জামি জানি না । সুমি গুরুর নিকট 
'সত্যকাম জাবাল বলিয়া! পরিচগ্ন দিও ।” তদনুসারে সত্য- 
কাম জাবাল নামে খ্যাত হইলেন। ( শতপথব্রা" এতত্রাৎ ও 
ছান্দযোগ্যউ') ইনি একজন স্থৃতিকার। ২ মহাশালের উপাধি। 
৩ বৈত্বক গ্রস্থভেদ । ৪ অজান্ীব। (ক্মমর ২১।১১। ) ৫ 
হানি ডি *্রঙ্গকৈবল্যজবালখ্বেত্াঙ্ে! হংসআরুণিঃ।” 
(মৌক্তিকোপনি' ) 
ও র্শনশান্রধিশেষ। 
“অধীত্য কুটজাবানং শার্গালিং যোনিমাগু যা ।*রামদত্বপাপ') 
জাবালায়ন (পুং) একজন বৈদিক্ষ আচার্য । (বৃহ্দা* 81৬1৬) 
জাবালি (পুং) জবালায় অপত্য পুমান্‌ ইনিইহু। কণপ- 


জামনিয়া 


* : বংশীয় একজন মুনি । ইনি দশরখের গুরু ছিলেন। ইনি 
চিত্রকুটে বুকে রাজ্াগ্রহণ করিতে অশেষবিধ যুক্তি প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন। (রামা*) ইনি ব্যাস কথিত বৃহ্বদপুরাণের 
শ্রোতা ৷ (ব্দ্ধবৈ') 

জাবালিন্‌ (পুং) বেদের এক,শাখা। 

জা (আরবী ) খরচের খাতা। 

জাম (দেশজ, জতুশবের অপত্রংশ ) জদু। [জনক দেখ।] 

জামজহরী ( দেশজ ) পক্ষিবিশেষ। 

জামৃ-জো-তন্দো, বোত্াই প্রেসিডে্সীর অন্তর্গত সিদ্ধপ্রদে- 
শের হায়দরাবাদ জেলার একটা নগর । অক্ষা* ২৫* ২৫৩৮ উ*, 
জ্রাধি” ৬৮ ৩৪৩৮ পুঃ। অধিবাসী মুললমানদিগের অধি- 
কাংশ নিজামানি, সৈয়দ বা খাস্কেলি সম্প্রদায়তুক্ত, হিন্দুগণ 
অধিকাংশ লোহানো। তালপুরের মীরবংশীয়গণ এই নগর 
স্থাপন করেন। এ বংশের খানানিগণ এখনও এখানে বাস 
করিতেছেন। হায়দরাবাদ হইতে অলহিয়ার-জো-তন্দো দিয়া 
মীরপুরথাশ পর্য্স্ত রাস্তায় এই নগর অবস্থিত। তন্দো 
শবের অর্থ বেলুচী ভাষায় নগর। 

জামতারা, বাঙ্গালার সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত একটা 
উপবিভাগ। ইহা জামতারা৷ থানা লইয়া গঠিত। অক্ষা* 
২৩* ৪৮১৫হইতে ২৪* ১৯৩৯ উঃ) দ্রাঘি* ৮৬* ৪১হইতে 
৮৭৯ ২০৩০ পৃঃ গরিমাণফল ৬৯৬ বর্গমাইল। ইহাতে 
একটী ফৌজদারী, একটা দেওয়ানি ও একটা সীওতালদিগের 
জন্য দেওয়ানী ও কালেক্টরী আদালত আছে। 

জামদগ্ন (পুং) চতুরহ যাগভেদ। 

জামদরগ্রিয় (তি) জমদগমি সম্বস্থীয়। 

জাযদগ্রেয় (পুং) জমদগ্নেরপত্যং, প্রত্যয়বিধো তাস গ্রহণন্ত 
প্রতিষেধেংপি আর্যত্বাৎ চক্‌। ( অগ্সি-কলিভ্যাং। প1) পরণ্ু- 

* রাম, ভার্গব। 
্ভার্গবং জামদগ্রেযং রাজা রাজবিমর্দনং ।* (রামা* ১৮৪ অঃ) 
জামদগয (গুং) জমদগ্নেরপত্যংপুমানইতি-বঞগর্গাদিভ্যোঃ ঘএ। 
পা81১/১০৫) জমদগ্নিগুজ, পরগুরাম, ভার্গব। (রাষা* ১।৭৭1১২) 
জামনি, মধ্যভারতে বৃদ্দেলখণ্ড প্রদেশের একটা নদী। এই 
নদী মধ্যভারতে উৎপর হইয়া বুনদেলখও ও চন্দেরী প্রদেশ 
দিয়! প্রায় ৎ* মাইল গমনের পয় বেতব! নদীতে মিশিয়াছে। 
জামনিয়া, (দবীর) মধ্যভারতের মানপুর এজেন্সীর একটা 
ঠাকুয়্াত অর্থাৎ সর্দারী অমিঘারী। সর্দারের উপাধি ভূমিয়া। 
ঠাহুরগণ বকলেই তুলাল-জাতীয়। প্রবাদ এই ভুলাল 
জাতি সাজপুতদিগের « সংমিষ্রে উৎপন্ন। জামূনিয়া নগরে 
বশ্টাত ছুমিযা নাগিরপ্টি গ্াহর্তত হইয়া চতুর্দিকে 


[8৩] 


জমিপুর 


আগপনায় ক্ষমতা বিস্তার করেন। সিদ্ধিয়ার পাঁচটা গ্রাম 
লইয়া এই ঠাকুরাত সংগঠিত। তততিন্ন খেরী, দাভর ও ৪ণ 
ভীলপাড়া ইহার অন্বর্গত। পরিমাগফল এয় ৪৬,৫৭৫ বিঘা । 
মানপুর হইতে ধারানগরের রাস্তা প্রায় ৭ মাইল এই জমি- 
দারীর ভিতর দিয়া গিয়াছে । ইহার বর্তমান সদর কুঞ্জরোড়। 

জামনের, ১ বো্বাই প্রেসিডেন্দীর অন্তর্গত খানেশ জেলার 
একটী উপবিভাগ। অক্ষা* ২০* ৩২৩, হইতে ২০* ৫২২৯৮ 
উঃ। দ্রাধি' ৭৫, ৩৪ ৫৯৮ হইতে ৭৬" ৩ ৪৫৮ পৃঃ 
পরিমাণফল ৫২৫ বর্গমাইল, ইহাতে ২টা নগর,ও ১৫৬টা 
গ্রাম আছে। এই উপবিভাগের অধিকাংশ স্থান তরঙ্গায়িত 
নিমস্থান দিয়া, উষ্ভয় তীরে ঘন বাবলাবৃক্ষসমদ্িত কষুত্র ক্ষুত্র 
নদী সকল প্রবাহিত হুয়। উত্তর ও দক্ষিণপূর্ব্বতাগে তরুণ 
শালবনভূষিত অনুর্ধর ভৃধরমালা বিরাজিত। এখানে 
জল সর্বত্র প্রচুর। বার্ধিক গড় বৃষ্টিপাত ৩, ইঞ্চ। নদীর 
মধ্যে বাঘের ও উহার উপনদী কাগ, সরি, হর্কি ও সোঁনিজ 
প্রধান, তত্তিক্ ইহাতে বিস্তর কুপ আছে। ইহার তূমি মোটের 
উপর অনর্বার। পূর্ত ইহা হারদরাবাদের নিজামের অধি- 
কারভুক্ত ছিল। ১৭৪৫ খৃঃ অবে খর্দার যুদ্ধের পর ইহা 
মহারাষ্্রগণ প্রাপ্ত হয়। ১৮১৮-১৯ থৃঃ অন্ধে এই উপবিভাগ 
ইংরাজ অধিকারভুক্ক হয়। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্য জোয়ার ও 
বাজরা প্রধান, তত্তিন্ন তুল, গোধুম, ভূটা, কলায়, কার্পাস, 
শণ, পাট, তামাক, চিনি ও নীল উৎপন্ন হয়। ইহাতে ২টা 
ফৌজদ(রী আদালত ও ১টী থানা আছে। 

২ উক্ত জাম্নের উপবিভাগের প্রধান নগর। অক্ষা* ২০* 
৪৮উ$ ভ্রাঘিং ৭৫* ৪৫+পুঃ ৷ এই নগর ধূপিয়ার ৬* মাইল 
অগ্সিকোণে কাগ নামে ক্ষুদ্র নদীর তীরে অবস্থিত । এক সময়ে 
এই নগর চতুর্দিকে প্রাচীরবে্িত এবং সমৃদ্ধিশালী ছিল। 
এখন ইহার পুর্বব বাণিজ্যশিল্পাদি লোপ পাইয়াছে। নগরের 
বাহিরে রামমন্দির নামে রামচজ্জের একটা মন্দির এবং 
পুণাঅশ্বারোহী সৈম্তদলের একটী সৈম্কাবাস আছে । এখানে 
ডাকঘর ও একটী গবর্মেনট স্কুল আছে। 


জামপুর, ১ পথ্গাবের অন্তর্গত দেরা-গান্সি খা জেলার একটী 


তহুনীল। এই তহমীল সিন্ধু নদী ও সুলেমান পর্বতের মধ্যে 
অবস্থিত। পরিমাণফল ৯১২ বর্গমাইল। নগর ও গ্রাম 
সংখ্যা ১৪১। অধিবাসিদিগের প্রায় $ মুসলমান। উৎপন্জ্রব্য 
_ জোয়ার, ৰাজ্রা, গোধুম, তুল, কার্পাস ও নীল। একজন 
তহসীলদার, ১ জন মুদ্েফ ও ৩ঞন অনরাস্গি মাজিষ্রে্ট, এবং . 
৪টী ফৌজদারী ও ৪টা দেওয়ানি আদালত আছে। : 

২ পুর্বোক্চ জামপুর তহ্সীলেয় সদর নগর । অক্ষা* 


জাম সাতোজী 


২৯* ৩৮৩৪ উঃ) দ্রাঘি* ৭** ৩৮১৬৫ পুঃ । এই নগর দেরা- 

' গজি খা নগরের ৩২ মাইল দক্ষিণে রাজন্পুর ও আাকুবাবাদ 
নগরের পথে অবস্থিত। প্রবাদ আছে, এই নগর জনৈক জাট 
সর্দার স্থাপন করেন। তহসীল কাছারী ব্যতীত এখানে বিশ্তা" 
লয়, ডাকবাঙ্গলা, দাতব্য ুধধালয়, সরাই, মদের ভাটী ও 
একটী মিউনিদিপালটী আছে। এখানকার নানাবিধ কাষ্টের 
ধোদাই জিনিস অতি প্রশংদনীয়। তাহাই অধিবাসিদিগের 
প্রধান ব্যবসায়। 

জামরি, ধ্যগ্রদেশের অন্তর্গত ভাগারা জেলীর একটা ক্ষ 
জমিদ।রী। অক্ষা" ২১* ১১৩৮উঠ দ্রাঘিৎ৮০*৫৩পৃহঃ। ইহা 
গ্রেট ইষ্টারণ রোড নামক রাঁজপথের উত্তরে সাঁকোলির নিকট 
অবস্থিত। পরিমাণফল ১৫ বর্গমাইল, উহ্বার ১ মাইলে মাত্র 
চান হয়। অধিক|রী গৌড় জমীদার জঙ্গলের কড়ি কাঠ 
বিক্রয় করিয়া অনেক লাভ করেন। 

জামরুল (দেশজ ) ফলখিশেষ। [ জন্বু দেখ। ] 

জামর্ধয (ত্রি)[ বৈ] গ্রাণীদিগকে অমরকারী। 

“জামধ্যেণ পয়সা পীপায়।” (খক্‌ ৪1৩৯) 

জামল (রী) আগমশাস্ত্রবিশেষ, রূদ্রক্দামল গ্রভৃতি। 

জামলি, মধাভারতে ভোপাবর এজেল্দীর অন্তর্গত ঝাবুয়া 
রাজোর একটা সহর। ইহা সর্দারপুরের ২৪ মাইল উত্তরে 
ঝাবুষ্া নগর হইতে ৩* মাইল ঈশাণকোণে অবস্থিত । এখানে 
ঠাকুর উপাধিধারী একজন ওমরাহ বাঁস করেন। 

জীম সাতৌজী, কচ্ছপ্রদেশের জাড়েজা বংশীয় একজন 
প্রাচীন রাজা! । ধাত-গার্কর অধিপতি সোট়ার সহিত তাহার 
বিবাঁদ ছিল। হুর্য্যবংশীয় বীরবলের পুত্র কাঠিরাজ বালাজীর 
সাহায্যে তিনি পার্কর জয় করিয়৷ লুণ্ঠন করেন। শ্ব্দেশে 
প্রত্যাগমনকালে একদিন বালাজীর কাঠি-সৈম্গণ প্রথমেই 
আসিয়া নিগাল। সরোবরের তীরে বৃক্ষতলে শিবির সংস্থাপন 
করিল। তীরে অন্পমাত্র বৃক্ষ ছিল, সুতরাং কিয়ৎক্ষণ পরে 
যখন জাম সাতোলী আসিয়া দেখিলেন যে, কাঠিগণ সমস্ত 
তরুতলই অধিকার করিয়াছে, তাহার জন্য একটাও রাখে নাই। 
তখন তিনি কুদ্ধ হইয়! বালাজীকে তাঘু উঠাইতে কহিলেন। 
বালার্জী এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া 
তৎক্ষণাৎ কাঠিসৈন্ত সহ প্রস্থান করিলেন। জাম পাতোজী 
বিপদ ভাবিয়া অনেক অনুনয় স্থার৷ তাহার ক্রোধ শান্তির 
চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বালাঁজী গুনিলেন না। কিছুদিন 
পরে বালাজী রাত্রিষোগে অতফিত ভাবে জাড়েজাদিগকে 
আক্রমণ করিয়। পঞ্চভ্রাতার সহিত জাম্‌ সাতোজীকে বিনাশ 
করিলেন। কেবল কনিষ্ঠ মহোদর জাম অবড়া রক্ষা পাইলেন। 
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তিনি বালাজীকে অনেকবার পরাজয় করিয়া অবশেষে 
থানের যুদ্ধে পরাপ্ত হইলেন। প্রবাদ এই যুদ্ধে হুর্যাদের 
স্বয়ং শ্বেতা্বে আরোহণ করিয়া বালাজীর পক্ষে যুদ্ধ করেন। 

জাম! (ত্ত্রী) জম-অদনে অণ্‌ ততঃ স্বিয়াং টাপ্‌। কন্তা, হুহিতা। 
"্অন্তত্র জাময়! সার্ধং গ্রজানাং পুত্র ঈহতে।” (ভা* ১৩1৪৫ অঃ) 

জণম! (পারসী ) বেনিয়ান্‌, কুর্তি, কোট, পিরান্‌। 

জামাই (দেশজ ) জামাতা, কন্তার পতি । 

জামাইপুলিশিম (দেশজ ) একপ্রকার শিম। 

জামাতৃ (পুং) জায়াং মাতি, মিমীতে, মিনোতি বা, (গুনে 
তই হোতৃপোতৃত্রাত্জামতৃইতি। উ৭্‌ ২৯৬) ১ ছুহিতার পতি, 
জামাই। পবিষুং জামাতরং মন্তে” (যাজ*) ২ কৃর্য্যাবর্ত। 
(ত্রিকা* )৩ ধব। ৪ বল্পভ। (হেম') 

জামাঁতৃক (ব্রি)১ জামতাদন্ন্ধীয়। (পুং) ২ কন্তার পতি। 

জামাতৃত্ব (ক্লী) জামাতুর্ভাবঃ জামাতৃ-স্ব। জামাতার কার্য্য। 

জাঁমালগড়ী, শ্বাৎ ও সিদ্ুনদের মধ্যবর্তী পর্বতশ্রেণীর দক্ষি- 
ণীংশকে সাধারণতঃ যুন্রফজাই কহে। এই যুস্ফজাই প্রদেশস্থ 
পাজা পাহাড়শ্রেণীর দক্ষিণাংশে জামালগড়ী গ্রাম অবস্থিত। 
জাঙালগড়ী মরদান হইতে ৮ মাইল উত্তরে, তফতিবহি হইতে 
উত্তরপূর্বকোণে, শাহ্বাঁজগড়ী হইতে উত্তরপশ্চিমকোণে 
অবস্থিত। উক্ত তিনটা স্থান হইতেই প্রায় সমদূরবর্তী। 

পূর্বে কোন্‌ সময়ে এই স্থানে বৌদ্ধধর্মের অতিশয় গ্রাছু- 

ভাব ছিল; এই স্থানের প্রায় সর্বত্রই বৌদ্ধদিগের প্রাচীন 
কীর্তির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। এখনও এই 
গ্রামের নিকটস্থ পাহাঁড়ের উপরিভাগে, বৌদ্ধদিগের নির্শিত 
মন্দির ও প্রতিসুন্তি প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। নিকট- 
বন্তী অন্থান্ত স্থানের গৃহ হইতে এ স্থানের প্রাচীন কীর্তির 
ধ্বংসাবশেষের ভাস্করকার্ধ্য সাঁতিশয় প্রশংনীয়। এ স্থলের 
ধ্বংসন্তপের মধ্যে অনেক গ্রতিমৃত্তি পাওয়া যায়_অনেক 
গ্রতিমুত্তিই অবিক্কৃত অবস্থায় আছে। এই স্থানের ত্তপ 
খুঁড়িতে খু'ড়িতে প্রাচীরবেষ্টিত কতকগুলি বৌদ্ধমঠ বাহির 
হইয়া পড়িয়াছে। এই মঠগুলির প্রত্যেক কামরায় বুদ্ধদেবের 
এক একটা মূর্তি উপবিষ্ট আছে। এই মন্দিরগুলির অনেকস্থলই 
পাথরে নির্মিত; সম্মুখভাগ অতিশয় মনোহর এবং বুদ্ধদেবের 
প্রতিমূর্তি ঘ্বার অনন্কৃত। এক স্থানে দেখিবে বুদ্ধদেব সংসার 
পরিত্যাগ করিয়া যোগে নিমগ্ন আছেন, আবার এক স্থানে 
দেখিতে পাইবে, তিনি ধর্দমোপদেশ প্রদান করিতেছেল। এই ছুই 
প্রকার মুর্তির মধ্যস্থলে বুদ্ধদেবের অনেকগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুতর 
ষ্ঠ রক্ষিত হইয়াছে। এইমঠগুলির দেওয়ালের গানেও অনেক 
প্রতিমূর্তি বসান ছিল। এই বিিপ্ত গু,পের মধ্য হইতে ক্ননেক- 


জামালপুর 
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শনি প্রতি বহি হইলে বরা নললমাদগণ তাহার জামালপুর, দে গাহনের পাদদেশে ২০ ১৮৫ উ্য 


অনেক গুণিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। এই মঠগুলির নিকটে 
প্রাচীরেরশধ্যেই একটা বৌদ্ধপ্রাঙ্গণও আবিষ্কৃত হইয়াছে 
এই প্রাঙ্গণে অনেক রাজার প্রতিসূর্তিও পাওয়া গিম্নাছে 
এই প্রতিমৃত্তিগুলির স্বন্ধদেশ ও বাহুর উর্ধধেশ রদ্ধে মণ্ডিত 
এবং পদে বিনামা। এই প্রাঙ্গণ “বিহার+-প্রাঙ্গণ নামে 
অভিহিত। এই প্রাঙ্গণ ৭২ ফিট লা এবং ৩৩ ফিট চৌড়াঃ 
ইহার চারিদিকে ২৭টী এবং মধ্যদেশে নটী ধর্মমঠ আছে । এই 
প্রাচীর মধ্যস্থ গৃহগুলি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে বিতক্ত এবং প্রতি 
বিভাগই প্রায় আয়তাকার । ইহার একস্থানে বৌদ্ধ-ন্ন্যাসী- 
দিগের সঙ্ঘারাম ছিল। এই প্রদেশে জল প্রায় ছুশ্রাপ্য ; 
এই জন্য জাম(লগড়ীর নিকটস্থ পর্বতোপরি মঠে যে সমন্ত 
সন্ন্যাসী বাস করিতেন, যাহাতে তাহারা সহজে জল পাইতে 
পারেন, তকজ্জন্ত ক্কত্িম জলাধার গ্রস্তত ছিল, এই আধারে 
বৃষ্টির জল সঞ্চিত হইত এবং বারমাসই ইহাতে জল থাকিত। 
জামাঁলগড়ী প্রভৃতি স্থানে যে সমস্ত ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়, 
তাহার অধিকাংশই ধর্শমঠাদির | ইহ! বার খুঃ অবধের প্রারস্তে 
কাবুল উপত্যকা বাসী বৌদ্ধগণ স্থাপত্যবিদ্যায় যে কতদূর উৎকর্ষ 
লাভ করিয়াছিলেন, তাহার কতক পরিচয় পাওয়া যায়। 
জামালপুর, ১ ময়মনসিংহ জেলার একটা মহকুমা, ২৪* ৪৩ 
হইতে ২৫ ২৫৪৫ উত্তর অক্ষা এবং ৮৯* ৩৮ হইতে ৯, 
২৯৪৫ পুর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। জামালপুরের ভূ-পরিমাণ 
১২৪৪ বর্গমাইল, গৃহসংখ্যা ৬৫৪*২। এখানে প্রতি বর্গমাইলে 
গড়পড়তা ৪০* জন লোকের বাঁস, প্রতি বর্গমাইল গড়পড়তা 
১৫টা পল্লীগ্রাম, প্রতি পল্লীগ্রামে ২৬৫ জন লোকের বাস। 
জামালপুরে হিন্দু মুসলমান থুষ্টান এবং অন্যান্ত জাতীয় 
লোকের বাস আছে। এই মহকুমার অধীন জামালপুর, 
সেরপুর এবং দেওয়ানগঞ্জ তিনটী পুলিশ থানা, একজন 
“ডেগুটি মাজিছ্রেট ও ২ জন মুন্সেফ আছে। 
২ উক্ত ময়মনসিংহ জেলার অধীন জামালপুর মহকুষাস্থ 
দর । এখানে ডেপুটিমাজিষ্টরেট থাকেন। উক্ত মহকুমার 
মিউনিসিপাল কা্ধ্যালয়ও এইস্থানে জাছে। স্থানটা ব্রহ্মপুত্র 


নদের পশ্চিমতীরে ২৪' ৫৬১৫ উত্তর অক্ষা+ এবং ৮৯* ৫৮ 


৫৫পুর্ব দ্রাধিমায় অবস্থিত। ১৮৯১ খুষ্টাধের আদমস্থুমারিতে 
লৌকসংখ্যা ১৫৩৮৮, তন্মধ্যে হিন্ু ৪৭৩৩ জন এবং মুসলমান 
১*৬৫৫ জন। জামালপুর সহরটা ৯৩১৮ একর বিস্তৃত । 
জামালপুর হইতে ৩৫ মাইল দুরে নলিরাবাদ পর্য্যস্ত একটী 
প্রশস্ত নাস্তা আছে। ব্ুমপুত্রনদের উপর একটা সেতু আছে। 
১৮৫৯ শা পর্যন্ত এখানে কটা সেনানিবাস ছিল। 

৫01 


অক্ষা* এবং ৮৬, ৩২১ পুর্বা ড্রাথিমার মধ্যে জামালপুর 
অবস্থিত। জামালপুর মুঙ্গের জেলার একটা সহ, এখানে * 
একটা মিউনিসিপালিটি আছে। জামালপুর ইউ-ইত্ডিয়া- 
রেলওয়ের একটা ঠ্রেসন, কলিকাতা! হইতে ২৯৯ মাইল ব্যব- 
ধান। লৌহ-কারখানার অন্ত বিখ্যাত। এখানে ৩* 
একর বিস্তৃত জমীতে ইষ্টইওিয়ান্রেলওয়ে কোম্পানীর 
কতকগুলি লৌহ-কারথানা 'আছে। এই সমস্ত কার- 
খানায় ৫** যুরোপীয় ও ৩,০* দেশীয় লোরু নিযুক্ত থাকে.। 
বেহার হইতে অনেক লৌহ-কর্শকার এখানে আপিয়া বাল 
করিতেছে । কোম্পানী কারখানার কর্মকার সংগ্রহ করিবার 
নিমিত দালাল নিযুক্ত করেন। ১৮৯১ খৃষ্টাবে এই স্থানে 
১৮৮৯ জন লোকের বাস ছিল) তঙ্মধ্যে হিন্দু ১৪১১২, 
মুসলমান ৩২৯৯, খৃষ্টান ৬৮৭ জন। গড়পড়তা প্রতি 
প্রজাকে বার আন! হইতে ১২ টাকা করিক্লা মিউনিসিপাল 
কর দিতে হয়। 

* যুরোপীয় কর্দচারীগণ রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকট সদর 
রাস্তায় বাস করেন। ঢুতাহাদের গৃহগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও 
সুন্দর । দেশীয় লৌকদিগের আবাস, হাট বাজার প্রভৃতি 
যুরোপীয় পল্লী হইতে বিচ্ছিয়। দেশীয় ও যুরোপীয় পল্মীর 
মধ্যে একটা রেলের রাস্তা আছে। জামালপুরে একটা পুস্তকা- 
গার ও পাঠাগার আছে । এখানে নাট্যশালা, গির্জা, কতক গুলি 
বিদ্যালয়, ঘোড়দৌড়ের মাঠ, ক্রিকেট খেলিবার স্থান এবং 
যুরোপীয়দিগের একটা সম্তরণন্থান আছে। এগুলি সমন্তই রেল- 
ওয়ে কর্তৃপক্ষদিগের ব্যয়ে সংরক্ষিত হইতেছে। মুঙ্গের পাহা- 
ডের নিয্নদেশে একটা খাল কাটান হইয়াছে, সেই স্থান হইতে 
যে জল আসে, তাহাই জামালপুরের লোকের! ব্যবহার করে। 


জামি (ভ্্রী) জমইএণ ইন্‌ নিপাতনাত লাধুরিত্যেকে । 


১ ভগিনী। ২ কুলঙ্ত্রী। ৩ ছুহিতা। ৪ পুত্রবধূ । £€ 
নিকট সম্বন্ধ সপিও ভ্ত্রী। ( শবকার্ঘচি') ৬ বন্ধ। “জামি 
সিদ্ধনাং ভ্রাতেব” (খক্‌ ১৬৫1৭) 'জামির্বন্ধু (সায়ণ ) 

“জাময়ো যানি গেহাঁনি শপন্তাযগ্রতিপুজিতা+” 

“শোচস্তি জামক্কো যজ বিনশ্তত্ত্যাপ্ড ভৎকুলং” (মন্গু) 

ভগিনীগৃহপতিসংবর্ধনীয়সন্লিহিতসপিওল্টরিয়স্চ পরীচ়হিত্ব- 
সযাদ্যাঃ।” (কুল্লংক) ভগিনী, গৃহপতি ও সন্নিহিত সপিগড 
পর্থী, পত্ী, ছৃহিতা, পুত্রবধূ প্রসৃতিকে জামি কছে। যে গৃহে 
জামি অপমানিত বা! লাঞ্ছিত হয়, সে গৃহের কখনও মঙ্গল , 
হয় না। যেখানে ইহার! পুজিত হন, সেই স্থানে সকল 
প্রকার সুখ বর্ধিত হয়। ৭ উদক। ৮ অঙ্কুলি। (নিঘণ্ট,) 


জাম্খেড় 


জামি, একজন পারসী কবি । ইহার প্রকৃত নাম মৌলানা 
 হককদদীন্‌ আব্দর্-রহমন্। ১৪৯১ খৃঃ অব হিয়াটের নিকট- 
: বন্তী জাম নামক একটা ক্ষুদ্র গ্রামে ইহার জন্ম হয়।। তদনু- 
সারে সকলে ইহাকে জামি কহে। তাহার লমকালে তাহার 
তুল্য বৈয়াকরণিক, দার্শনিক ও কবি আর কেহ ছিল না। 
বাল্যকাল হইতেই তিনি সুফি দর্শনশান্ত্রপাঠে মনোনিবেশ 
করেন এবং জীবনের শেষভাগে সাংসারিক সকল কার্য 
হইতে অবসর লইয়াছিলেন 
জামিকৃৎ (তরি) জামিং করোতি জামি-ককিগ্‌। নন্বন্ধকারী। 
জামিত্র ক্লৌ)বিবাহাদি শুভকর্মমকালীন লগ্ন হইতে সপ্তম স্থান। 
প্জামিত্রং সপ্তমং স্থানং।” (জ্যোতিষ) 
জামিত্রবেধ (পুং) বিধ-ঘঞ্‌ জামিত্রস্ত বেধঃ ৬তৎ। শুভকর্ম- 
বিষয়ক যোগবিশেষ। যদি কর্ম্মকাঁলীন নক্ষত্রঘটিত রাশি 
হইতে সপ্তম রাশিতে হৃর্য্য কিম্বা শনি অথবা! মঙ্গল থাকে, 
তাহা হইলে জামিত্রবেধ হয়। কাহারও মতে সপ্তমে পাপগ্রহ 
থাকিলেই জ।মিত্রবেধ হয়। তাহাতে বিশেষ এই চন্ত্র যদি 
আপন মৃলক্রিকোণে কিম্বা আপন ক্ষেত্রে থাকে, অথব! 
পূর্ণ চক্র হয়, অথবা পূর্ণচন্ত্রে গুভগ্রহের বা! নিজ্জগ্রহের ক্ষেত্রে 
থাকে, তাহ। হইলে জামিজ্রবেধবিহিত যে দোষ থাকে, তাহ! 
নষ্ট হয়। তাহাতে অশেষ মঙ্গল হইয়া থাকেপ 
জামিতৃ (রী) সব্বন্ধ। 
জামিন্‌ (আরবী) প্রতিভূ। কাহারও জন্য দায়িত্ব স্বীকার । 
কাহারও হইয়া! কোন দ্রব্য আবদ্ধ বা গচ্ছিত রাখা। 
জামিন্দার (আরবী) ১ জামিন্‌। ২ যে জামিন দেয় 
জামিনী (পারসী) জামিন। প্রতিভূ। 
জামিশংস (পুং) ভগিনী ভ্রাতা কর্তৃক যে অভিশাপ দেওয়া হয়। 
জামী [্ত্রী) জামি-ডীষ্‌। জামি, ভগিনী প্রভৃতি। [জামি দেখ।] 
জামীর (দেশজ ) নেবুবিশেষ। জন্বীর দেখ ।] 


জামুখা) (জুম্থা ) গুজরাটের রেবাকাস্থার একটা ক্ষুত্র জমি- 


দারী। পরিমাঁণফল এক বর্গমাইল । 

জামুড়া (দেশজ ) ব্রণকিণ, সর্বদা অস্ত্রাদি ব্যবহার অন্ত হস্ত- 
পদাদিতে কঠিন মাসরূপ রোগ । ২ অপকাবস্থায় আঘাতাদি 
দ্বারা ফলাদি কঠিনত্ব। 

জামেয় (পুং) জাম্যাঃ ভগিন্তাঃ অপত্যং (ভ্ত্রীভ্যোটক্‌। পা 
৪1১১২) ইতি ঢক্‌। ভাগিনের, ভগিনীপুত্র। 

জামূখেড়, ১ বোম্বাই প্রেসিডেন্ির আক্ষমদনগর জেলার অগ্নি- 
কোণে স্থিত একটী উপবিভাগ । ইহাতে ৭৫টা গ্রাম আছে। 
পরিমাণফল ৪৮২ বর্গ মাইল। এই উপবিভাগের গ্রামগুলি 
কোথাও বা পরম্পর সংলগ্ন চাঁকলাবন্ধ। কোথাও আবার এক 


[ ৪৬ ] 


- বালাঘাটপর্বতশ্রেণী ইহার মধ্য দিয়া বিশ্ীত। 


জাযৃখেড় 


এক স্থানে অবস্থিত ও তাহাদের চতুর্দিকে নিজামের 
অধিকার। ইহার অধিকাংশ স্থান উচ্চ মালভূমি । নাগর ও 
ইহার 
মৃত্তিকা কোমল ও উর্ধারা । উত্তরভাগের জলবায়ু অপেক্ষা- 
কত ভাল, কিন্তু নক্লিকটে বৃহৎ নগরাদি না থাকায় ব্যবসায়ের 
বিশেষ কষ্ট হয়। উচ্চ পর্বতের সন্নিহিত বলিয়া এখানে গ্রচুর 
বৃষ্টি হইয়া থাকে । ধান্ত, গোধূম, বাঁজরা, দেধান, জনার, 
মুগ, মন্ুর, মটর, তিল, সরিষা, মসিন! প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। 
. তত্তিন্ন তামাক, শণ ও পাট প্রভৃতি জন্মিয় থাকে । 

জাম্খেড় নগর হইতে আঙ্ষদনগর পর্য্যস্ত ৪৬ মাইল 
বিস্বৃত একটা পাঁকা রাস্তা আছে । এই রাস্তা কতক ইংরাজের 
রাজ্য দিয়া ও কতক নিজামের রাজ্য দিয়া গিয়াছে। জাম্‌ 
খেড় ও আদ্গদনগরের বাণিজ্য এই রাস্তা দিয়া সম্পন্ন 
হয়। নিজামের রাজ্য দিয়া জিনিস লইয়া গেলেই নিজামকে 
কর দিতে হয়, তজ্ঞম্ত ব্যবসার বিশেষ অন্ুবিধা হইতেছে। 

& রাস্তা ভিন্ন জাম্থেড় হইতে খর্দা, কাঙগরাত ও 
কর্মালা পর্য্যস্ত আরও ৩টা রাস্তা আছে। এ গুলির একটাও 
ভাল অবস্থায় নাই। এখানে প্রতি সপ্তাহে ৫টী ছাট 
হইয়। থাকে। অকোলা ও খেড়া নগরে রবিবারে, 
খর্দা নগরে মঙ্গলবারে এবং জামখেড় ও ডঙ্গর-কিন্ছি নগরে 
শনিবারে হাট বসে। বহুদূর হইতে ব্যাপারিগণ জামখেড়ে 
বেচা কেনা করিতে আসে । এখানে ছাগমেযাদি অতিশয় সন্ত । 

শিল্পের মধ্যে এখানে কতক পরিমাণে বস্ত্র প্রস্তুত হয়। 
খর্দা নগরই ইহার প্রধান স্থান। অনেক স্থানে সামান্ত পরি- 
মাণে পিত্তল ও কাসার বাসন তৈয়ার হয়। ডঙ্গর-কিছ্নি নগরে 
তৈলঙ্গদিগের একটা চুড়ির কারখানা আছে। পুর্বে এখানে 
বহুপরিমাণে কাচের চুড়ি হইত। 

এই উপবিভাগের অধিকাংশ গ্রামই পূর্ব্বে পেশবার 
অধিকারভুক্ত ছিল। ১৮১৮-১৯ খৃঃ অবে ইংরাজগণ পেশবাঁর 
নিকট কতকগুলি গ্রাম প্রাপ্ত হন। পরে জাম্খেড় ও আর 
আর পাঁচটা গ্রাম নিজামের নিকট গ্রহণ কর! হয়। ক্রমে 
আরও কএকটা গ্রাম ইংরাজ রাজ্যতৃক্ত হইল। এই উপবি- 
ভাগ অনেকবার কর্মালান সহিত সংযুক্ত ও বিষুক্ত কর! 
হইয়াছে। অবশেষে ১৮৩৫-৩৬ থৃঃ অবে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ করিয়া 
আদ্ষদনগর জেলাভূক্ত হইয়াছে । 

২ আন্গদনগর জেলার অন্তর্গত জাম্খেড় উপবিভাগের 
মদর ও নগর । অক্ষা* ১৮ ৪৩উ+, ভ্রাধি* ৭৫* ২২পুঃ। 
এই নগর আদ্দদনগর হইতে ৪€ মাইল দুরে অগ্সিকোঁণে 
অবস্থিত, মধ্য দিয়া একটা পকারাস্তা গিয়াছে। এই নগরে 


জান্ববতী ' [৪৭ 1 জামনদ 


হেষাডপন্থীদিগের একটা মঙ্লিকার্জুন মহাদেব ও অপরটী 


' জটাশঙ্কর মহাদেবের মন্দির আছে। মন্লিকাঙ্ছুন মহাগেধের 


মন্দিরের ফ্েন্বল লিঙ্মূর্তি ও ভগ স্তস্ত সকল ইতস্তত; বিক্ষিপ্ত 
আছে। জটাশক্করের মন্দির বহুকাল মাটিতে প্রোথিত ছিল 
প্রতি শনিবারে এখানে একটী হাট, বসে। জাম্খেড়ের 
ঈশানকোণে ৬ মাইল দূরে নিজানরাজ্যতু্জ দৌতরা গ্রামের 
নিকট ইঞ্চর্দ নদীতে ২০৯ ফিটু গভীর একটী জলগ্রপাত 
আছে। বর্ধাকালে এ প্রপাতের প্রাকৃতিক শোভা! দর্শক- 
দিগের ষ্টব্য বটে। 

জামৃকি, পঞ্জাবস্থ শিয়ালকোট জেলার শিয়ালকো্ট তহদীবের 
একটী সহর। অক্ষা* ৩২ ২৩ উ$, দ্রাঘি* ৭৪* ২৬৪৫ পৃঃ 
প্রবাদ আছে, প্রায় ৫৬ শতাবধী পূর্বে শাহুবাল হইতে জাম 
নামে একজন চুনা জাট পিগি নামে জনৈক ক্ষত্রিয়ের 
নাহায্যে এই নগর স্থাপন করেন। ইহাকে পূর্বে পিগ্ডি- 
জাম বলিত, পরে তাহা হইতে জাম্কি নাম হইয়াছে। 
এখানে চিনির বিস্তীর্ণ বাণিজ্য হইয়া থাকে। 

জামুদ্বানি (উর্দু) ১ চিকণ কাধ্যযুক্ত বন্ত্রবিশেষ। সচরাচর 
হৃতার কাপড়েই নানারূপ ফল ফুল পত্রাির প্রতিকৃতি 
তুলিয়া জাম্দানি প্রস্বত হয়। ঢাকানগরে অতি উৎকৃষ্ট জাম- 
দানি প্রস্তত হইয়া থাকে। তথায় ফুলের নামানুসারে উহার 
করল্লা, তোড়াদার, বুটিদার, তেড়চা, জালয়ার, পান্াহাক্জারা, 
তুরিয়া, গেঁদা প্রভৃতি বহুপ্রকার জামদানি দেখিতে পাওয়া 
যায়। [চিকণ শব্ধ দেখ।] 

২ বন্তরাদি রাখিবার ধাতুনির্ষ্িত পেটিকা। 

জা্পুই, বাঙ্গালার অন্তর্গত পার্বত্য ত্রিপুরার একটা প্রধান 
পাহাড়। এই পাহাড় দেবওলুঙ্গ।ই নদীত্বয়ের মধ্যে উত্তরদক্ষিণে 
বিস্তৃত। সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম বেতলিঙ্গ শিব, তাহা সমুদরপৃষ্ 
হইতে ৩২** ফিট এবং জাম্পুইশৃঙ্গ ১৮৬* ফিটু উচ্চ। 

জাঁঘব (লী) জবাঃ ফলং অণ্‌ (জব্ব বাবা পা ৪1৩/১৬।৫) ইতি 
অথ্‌ তল্তাবধানাৎ ন লুক্‌। জঘ্বফল, জাম।[ জব, দেখে। 
২ সুবর্ণ । ৩ আসব। (স্ুক্রুত ) 

জাম্ববক (ত্রি)জান্ববেন নিবৃত্ং অরীহণাদিস্বাদবুঞ্্‌। জনব.ফল। 

জান্ববতী (স্ত্রী) কৃফের পত্ধী জান্ববানের কন্তা, শ্রীকষঃ ভম- 
স্তক মণির অন্বেষণে অরণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জান্ববান্‌ ভবনে 
উপনীত হইয়াছিলেন। তথায় মণির সন্ধান পাইয়া, জান্ব- 
মানকে যুদ্ধে পরাজয়পুর্বক মণির সহিত জান্ববর্তীকে লাভ 
করেন। [কুমন্বক দেখ।] ইহার গর্ভে সাধ, সুমি, পুরু- 
জিৎ, শতজিৎ, সহি বিজ, চিত্রকেছু, বন্গষ।ন্‌, ভ্রধিণ 
ও ফের জন্ম হয়। (ভাগবু) 


জান্ববান্‌ (পুং) জাব্ব-মতুপ্‌ মস্ত ব:। এক খক্ষরাজ, নুগ্রীবের 

মী, লঙ্কার যুদ্ধে রামের সহায়তা করিয়াছিলেন । ইনি পিতামহ 
বন্ধার পত্র। দ্বাপর যুগে সিংহ বিনাশ করিয়া তাহার, 

নিকট হইতে শ্ুমস্তক মণি আনয়ন করেন। সেই ্থতে ইহার 
কন্তা জাম্বতীর সহিত শ্রীকষের বিবাহ হুয়। ( ভাগবত ) 

জান্ববি (পুং) জান্বব-ইচ্। বজ্ত। 

জাম্ববী (ত্র) জাহ্ববং তদাকারো! হস্তাস্তাঃ অণ্‌ ভীপৃ। নাগ- 
দ্মনীবৃক্ষ। (রাজনি' ) পু 

জাম্ববৌষ্ঠ (ক্লী) জান্ববমিব ওষ্ঠোইম্ত | ব্রণ দগ্ধ করিবার 
হুগ্ম অন্ত্রভেদ। ইহার অপর নাম জানবো, জদ্বোষ্ঠ। 

জান্বীর (লী) জদ্বীরস্ত ফলং অন্থীরঅণ্‌। জদ্বীর ফল। 

জান্বীল ( ব্লী) জন্বীর-অণ্‌ বেদে রস্ত বা লঃ। ১ অদ্বীর ফলাকার। 
২ জাঙ্গমধ্যতাগ | “জান্ষীলেনারণ্যং” (শুক্লযজুঃ ২৫৩) 'জাম্বীরং 
জন্বীরতরোঃ ফলং রলয়োরভেদঃ | তদাকারেণ জাহুমধ্য- 
ভাগে জান্বীলস্তেনারণ্যদেবং গ্রীণামীতি” (বেদর্দীপ ) 

জান্বৃঘোরা, বোম্বাই গ্রেসিডেন্দীর অন্তর্গত পাচমহাল জেলার 
ন্করুকোট রাজ্যের গ্রধান সহর। অক্ষা* ২২ ১৯7 ৩০ উঃ, 
ভ্রাথি* ৭৩” ৪৭পুঃ। ১৮৫৮ খুং অবে এই নগরে নায়কড়! 
জাতি দেশীয় সৈম্তবিভাগের ৮ম দলকে আক্রমণ করেন। 
পুনরায় ১৮৬৮খৃঃ অব্ধে কাঠিয়াবাড় গ্রদেশস্থ জোরিয়া হইতে 
একদল দস্থ্য আসিয়া লুষঠন করে। তদবপি এখানে 
৪২৭০০ টাকা বায়ে একটা পুলিস ট্েসন নির্সিত হইয়াছে । 
ধঁ পুলিশ ছেদন একটা ক্ষুত্র ছুর্গের মত। নরুকোটের 
রাজা অর্ধমাইল দুরে ঝোতবার নামক স্থানে বাস করেন। 
এখানে একটা বিদ্যালয় ও দাতব্য-চিকিৎসালয় আছে। 

জাম্ুব (জাম্ু) বোদ্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত গুজরাট প্রদে- 
শের একটা নদী। বরদারাজ্যে দেবলিয়ার নিকট উৎপন়্ হইয়া! 
মকরপুর নগরের নিকট দিয় ২৫ মাইল গমনের পর খলিপুরের 
নিকট সাগরে মিশিয়াছে । ইহার উপর ছুইটা প্রস্তর নির্িত 
সেতু আছে, একটা কল্যাণপুরে অপরটা মকরপুরের নিকট । 

জান্বুবৎ (পুং) জান্ববৎ পৃযোদরাদিত্বাক্িপাতঃ। খক্ষরাজ । 
[ জাম্ববান্‌ দেখ। ] 

জান্ুমালী (পুং) গ্রহন্তের পুরর। সীঅন্বেষণ সময়ে বখন 
হন্মান্‌ রাবণের ক্রীড়াকানন ভঙ্গ করিতে আরম করিয়া- 
ছিল, সেই সময় রাবণ ইহাকে অন্তান্ত বীরের সহিত তাহার 
বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। জাঘুমালী হনুমানের হস্তে স্তস্ভাধাতে 
নিহত হয়। (রামায়ণ) 

জাগ্বুনদ (লী) জদ্নদ্যাং ভবং ইত্যণ্‌। সুবর্ণ, এই স্বর্ণ 


জন্ূনদ হইতে উৎপন্ন হয়। মেরুমদর পর্বাত্থ জন বৃক্ষের ফলের 
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রসে জবুনামে যে এক নদ উৎপন্ন হইয়া ইলাহৃতবর্ধ দিস 
প্রবাহিত হইতেছে, তাহার উভয়পার্খস্থ মৃর্তিক! জম্বরস 
সম্পর্কে বায়ু ও হুর্যযকিরণে বিপাচিত ছুইয়! হবর্ণজ্পে পরি- 
বর্তিত হয় বলিয়া স্বর্ণের এই নাম হুইয়াছে। (ভাগবত ) 
মহাভারতে লিখিত আছে--উন্তরকুরুদেশে ভদ্রাশ্ব নামে এক 
প্রধান বর্ষ আছে, নীলপর্বতের দক্ষিণ ও নিষধের উত্তর 
স্থদর্শন নামে এক লনাতন জঙ্গবৃক্ষ আছে। এই নিমিত্ত এই 
স্থান জন্থত্বীপ নামে প্রসিদ্ধ। এই জদ্ঘবৃক্ষ মকলকেই অভি- 
লধিত ফল প্রদান করে এবং সিদ্ধচারণ গ্রন্ততি নিরন্তর এই 
বৃক্ষের ' সেবা করিয়া থাকেন। এই বৃক্ষ শতসহত্র যোজন 
উন্নত, উহার ফলের দৈর্ঘ্য ছুই মহত পাঁচশত অরদ্ধি। এ 
অদ্থফল রসতরে বিদীর্ঘ হইয়া পতনকালে অতি গভীর শব 
উৎপন্ন হয়। এ ফল হইতে স্ুবর্ণসন্সিভ রস নির্গত ও নদী 
রূপে পরিণত হইয়া সুমেরুকে প্রদক্ষিণপুর্ববক উত্তরকুকুতে 
প্রবাহিত হইতেছে। জন্বফলের রস পান করিলে অ্বন্ীপ- 
বাঁসিদিগের অস্তঃকরণে শাস্তিনঞ্চার হয়, পিপাসা ও জরা- 
জনিত ক্লেশের লেশও থাকেন! । সেইস্লে দেবগণের স্কুষণ 
জান্বনদ নামে অত্যুন্ধম কনক উৎপন্ন হয়। (ভারত শাস্তি) 
২ ধুস্ত,র, ধুতরা গাছ। 


জান্বনদেশ্বরা (স্বী) জাঙ্নদন্ত ঈশ্বরী ৬ত৩। দেবীভেদ, 


জান্বনদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী । ( শব্গার্থচি+ ) 


জ]ম্বোতি, ১ বোম্বাই প্রেমিভেন্দীর অন্তর্গত বেলগাম্‌ জেলার 


একটা পাহাড় । এই পাহাড় বেল্লংরের প্রান »মাইল দক্ষিণে 
অবস্থিত এবং সহ্থাপ্রি হইতে পূর্বদিকে বিভ্ৃত । 

২ উক্ত বেলগাম্‌ জেলার একটা ক্ষুদ্র সহর। এই সহর 
বেলগাম্‌ হইতে ১৮ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। সহরটা 
ছুই ভাগে বিভক্ত) এক ভাগের নাম কস্বা, ইহাতে দেশাই 
বাস করে; অপর ভাগের নাম' পেট, ইহাই বাজার এবং 
কস্ব! হইতে প্রায় ১ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা পূর্বে 
মহারাষ্র সরদেশাইদিগের অধিকারে ছিল। তখন এখানকার 
অবস্থ! সম্নিহিত অনেক নগর অপেক্ষা উন্নত ছিল। সরদেশাই 
তাহার দখলী জমিদারীতে ন্যায়সঙ্গত অধিকার দেখাইতে না 
পারায় জান্বোতিৎ প্রভৃতি অধিকাংশ গ্রাম ইংরাজ গবর্মেন্ট 
বাজেয়াপ্ত করিয়৷ লন এবং তাহাকে ছইথানি গ্রাম ও বাধিক 
৬০০০২ টাকা বৃত্তি দেন। জান্বোতি হইতে অনেক_অধিবাদী 
উঠিয়। গিয়াছে । পেট অর্থাৎ বাজার অংশে এখনও অনেক 
বর্ধিষু লিঙ্গায়ত বাস করে। তথার প্রতি মঙ্গলবারে একটী 
হাট বসে। জাঘোতির সন্নিহিত জঙ্গলে শিকার বিস্তর । 
ব্যঙ্জ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। 


জান্যোষঠ (কী) জান্বমিব ওষ্ঠোহ । জান্ববৌ্, জানবো, 
ব্রণ দগ্ধ করিবার হুল অস্ত্র ভেদ । 

জায় (পারসী ) লেখা, বিবরণ । ৩ 

জায়ক (ক্লী) জয়তি অপরং গন্ধং জি-খুল্। কালীরক, 
গীতবর্ণ সুগন্ধি কাষ্ঠবিশেষ। (অমর ২৬১২৫) 

জায়গীর (পারসী ) রাজার দত্ব পুরস্কার ত্বরূপ নিষ্ধর ভূসম্পন্তি। 

জায়গীরদার (পারসী) যাহার জায়গীর আছে, মুসলমান 
রাজগণ কাহার প্রতি কোন কার্ধ্যে সন্ধষ্ট হইলে, তাহকে 
নিষ্কর তৃসম্পত্তি দান করিতেন । যাহার! এই নিষ্কর ভূমি 
পাইতেন, তাহার! জায়গীরদার নামে অভিহিত হইতেন। 

জীঁয়াদাদ (পারসিক) সম্পত্তি, কোন কার্য্যের ব্যয়নির্বাহার্থ 
ভূসম্পত্তির দান। 

জায়ফল (দেশজ) জাতীফল। [জাতিফল দেখ। ] 

জায়! (তত্র) জায়তে পুত্ররূপেণাত্মধ্তাং জন-যকৃ্‌-আত্বঞ্চ । 
পত্রী, যথাবিধি পরিণীতা ভার্ধ্যা। পতি শুক্ররূপে ভার্ধ্যার 
গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া, পুনরায় নৃতন হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, 
এই জন্ত পত্ঠীর নাম জায়11* অথব! ভার্ধ্যাকে রক্ষা করিতে 
পারিলেই পুত্রকে রক্ষা করা হয় এবং পুত্র রক্ষিত হইলে 
আত্মাও রক্ষিত হয়, কারণ আত্মাই ভার্য্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ 
করেন। এইজন্ পত্ধীর নাম জায়! বলিয়। পণ্ডিতগণ নির্দেশ 
করিয়া থাকেন। অপরিণীতা ভার্ধ্যাকে জায় বল] যাঁয় না, 
কারণ তাহার গর্ভে যে পুত্রের জন্ম হয়, তাহার পিওদানের 
ক্ষমতা থাকে না এবং সে জারজ বলিয়া অভিহিত হয়। 
একটা পুরুষের অনেকগুলি জায়! হইতে পারে। 

“একন্ত পুংসো বহ্ব্য। জায়া ভবস্তি” (শতপথক্রা' ৯1৪1১1১) 
তাহার মধ্যে চারিটা মহিষী, বাবাতা, পরিবৃক্তা, পালাগলী 
এই চারিটা অভিমত। “চতজ্রো জায়! উপকূগ্তা ভবস্তি 
মহিষী বাবাত পরিবৃক্তা পালাগলী” ( শতপথত্রা" ১৩৪১৮ ) 
২ জ্যোতিযোক্ত লগ্প হইতে সপ্তম স্থান। এই সপ্তম স্থানে 
জায়াবিষয়ক সমস্ত শুভাণ্ডত গণনা করিতে হয়। 


*  'পতিভার্যাং সংপ্রধিষ্ঠ গর্ভে। ভূত্বেষ জায়তে। 
জায়াাত্তদ্ধি জায়াত্বং বদাম্মাং জাতে পুনঃ)” (মনু) 

“পতি: গুক্ুরপেন ভার্ধাং নংপ্রধিহ্থা গর্ভঙামাপদা তত্তাং ভার্ধাক্কাং 

পুজ্তরূপেণ জায়তে। আত্ম! বৈ পুত্র নামানীতি” ( শ্রুতি ) 

“জার়ায়া স্তদেষ জায়াত্বং বতোহস্তাং পতিঃ পুনর্জাক্নতে 1 

( বহয্‌চু্রাঙ্গণে ) “পতির্জায়াং প্রধিশতি গর্ভে ভৃত্বেহ মাতরম্‌। 
তাং পুনর্নবে। ভূত্ব। দশগে মাসি জয়তে। 
তজায়! তথতি বঘন্তাং জাতে গুন) ।” (কুক) 


জায় 
জায় (পুং) জারাং হি, জারা-হনটক্‌। ১ গর্ীনাশক যোগ- 


যুক্ত পুরুষ, যে পুরুষে পর্থীনাশক যোগ থাকে । ২ তিলকালক ।. 


(সি* বৌঁঃ) ৩ জ্যোতিযোক্ত যোগবিশেষ । লম্বাপেক্ষা লন 
স্বানে ধদি মল অথবা রাহগ্রাহ থাকে, তাহা! হইলে এই যোগ 
হয়। যাহার এই যোগ, তাহার অবস্থাই জা! নাশ হইবে। 
জায়াজীব (পুং) জাম, ত্থনবৃত্তা। জীবতী, বা! জায়! আজীবঃ 
জীবনোপায়ঃ যন্ত, জীব-অছ্‌। ১ নট, নাট্যকারক, বেস্তাপর্তি। 
২ বকপক্ষী। 
জায়াত্ব (লী) জারায়াঃ ভাবঃ জায়া-ত্ব। পতীত্ব। [জায় দেখ'] 
জায়ানুজীবিন্‌ (পুং) জারয়া সঙ্গীতনর্ভনাদিনা অন্থ্জীবতি, 
অগুজীব-পিনি। ৯ নট, বেশ্তাপতি, যাহারা জায়া দ্বারা 
জীবিকানির্বাহ করে। ২ দরিদ্র । ৩ বকপক্ষী। 
জায়াপতী (পুং) জায়া চ পতিশ্চ তৌ ঘ্বন্দঃ। শ্বামী ও স্ত্রী। ছন্দ 
সমাসে জায়া ও পতির সমাস হইতে তিনটা পদ হয়-_জায়া- 
পতী, দম্পত্তী, জম্পতী । এই শব্ধ নিত্য দ্বিবচনাস্ত। 
জায়িন্‌ (তি) জৈ-ণিনি। ১জয়যুজ। (পুং) ২ ঞ্বকজাতীয় 
তালবিশেষ। 
“জায়ীতি নায় ফ্রবকে। দ্বাবিংশত্যক্ষরান্থিতঃ | 
সন্গিপাতেন তালেন শৃঙ্গারেহভীষ্টদোরসে 1” 
(সঙগীতদামে") 
জায়ু (পুং) জঙ্তি রোগান্‌ জি-উপ্‌। ১ উধধ, ভেষজ। ২ জায়- 
মান। প্বনেষু জায়ুঃ” ( খক্‌ ১/৬৭।১ ) “বনেষু জায়ুঃ অরণ্যেযু 


আয়মান+ (সায়ণ) ৩ জেতা। “তে সন্ত জায়ব” (খক্‌ ১/৩৫।৮) 


“জায়বো জেতারঃ” (সায়ণ) (ত্রি) ৪ জয়শীল। “অমিতো! 
জায়বে! রণে” (ধক ১/১১৯।৩ ) 'জায়বো জয়শীলাঃ ( সায়ণ ) 

জায়েম্ত (পুং) জি-্তণ। জায়ন্ত, জয়শীল। (তৈত্তিরীয়) 
অথর্ববেদে জাক়ান্ত পাঠ আছে। 

» “যো হরিমা জায়াস্তোহঙ্গতেদ! বিশল্যক+” (অথর্ব ১৯1৪৪।২) 

জার (পু জীধ্যতি স্বিয্াঃ সতীত্বমনেন করণে ভূ-ঘঞ্। ১ উপপতি। 
পশুর! যদর্ধ্যায়ৈ জায়ো ন পোষ মনুমন্ততে” (গুকুযন্ুঃ ২৩1৩১) 

২ জরয়িতা। *জারকর্নীনাং পতিজনীনাং” ( খক্‌ ১৬৬৮) 

“কনীনাং কন্কানাং জারঃ জর়গ্লিতা। যতো! বিবাহ্সময়ে 
অগৌ লাজাদিত্্ব্যহোমে সতি তাসাং কন্তাত্বং নিবর্থতে। 
অতো! জরয়িতেত্যুচাতে (সায়ণ ) ৩ পারদারিক। "জারকনীন 
হব" (খক্‌ ১১১৭৮) “জারঃ পারদারিকঃ (সা়ণ ) 

জারক (হি) জীধ্যতি, ভূ-ধ,ল্‌। যাহা জীর্ণ করে, পরিপাক । 

জারজ (পুংস্্রী) খা উপপতে আনতে জার দন্ড) উপ. 


. পতিজাত পুত, খেজস্1। * 
/ জারজঃ কুণে। মৃত ভর্তরি গোলকঃ |” ( অমর.) 
চ৫5। 


[৪৯ ] 


জায়ধ 


জারজপুর ফোন বপাকার্ধ্যের অধিকারী হা না ঞ্রবং 
তাহারা পিগাি দান কমিতে পায়ে না। 
জারজ্যাগ (পুং) জারজন্ত পুচকাযোগঃ। জ্যোতিযো যোগ 
বিশেষ জন্ম সময়ে বদি লগ্নে ও চঞ্জে বৃহস্পতির দৃষ্টি না থাকে, 
অথবা রবির স্ছিত চ্তাযুক্ত না হয় এবং পাপধুক্ত চজ্ের 
লহিত যদি, রবিযুক্ত হন, তাহা! হইলে সেই বালকের আরজ- 
যোগ হইবে। দ্বাদণী, ্বিতীক্া কিন্বা সপ্তমী তিথিতে প্লবি শনি 
বা মঙ্গলবায়ে কৃত্তিকা, মৃগশিবু, পুনর্বন্থ, উত্তরঘস্তনী, চিত্রা, 
বিশাখা, উত্তরাষাড়া, ধনিষ্ঠা ও পূর্ববভাত্রপুদ, ইহাদের কোন 
এক নক্ষত্রে জগ্গ হইলে জাতবালকের জারজযোগ হয় (১)। 
ইহাতে বিশেষ এই, ধন্ধ কিবা মীন রাশি হইলে যদি অন্ত 
কোন গৃহে চক্রের সহিত বৃহস্পতির যোগ থাকে এবং চন্্র 
বা খৃহস্পতির জ্রে্কানে বা নবাংশে জন্ম হয়, তাহা! হইলে জাত 
বালকের জবারজযোগ থাকিলেও সে পরজাঁত নহে জামিবে। 
জারজাত (পুং) জারাৎ উপগতে আাতঃ জার-জন-স্ত। উপ- 
পতি-জাত পুত্র। 
জনরজাতক (পুং) জারাৎ জাতঃ স্বার্থেকন্‌। উপপতিপুত্র। 
গুরুজন ত্বারা আদিষ্ট না হইয়৷ কোন স্ত্রী ধদি অপর দ্বারা 
সম্তানোৎপাদন করে, কিম্বা পুত্র সত্বে দেবর দ্বারা 
সস্তানোৎপাদন করায়, তাহা হইলে এ উভয়বিধ সন্তানই 
জারজাতক বলিয়া পৈতৃক ধনে অধিকারী হইতে পারে না। 
প্অনিযুক্তা সৃতশ্চৈষ পুত্রিণ্যাগুশ্চ দেবরাৎ। 
উতভৌ তৌ নার্থতো ভাগং জারজাতককামজৌ।” (মন্থু ১৪৩) 
জারণ (পুং) জারয়তি, ভূ-ণিচ্ন্যু। ১ জারক দ্রব্যতেদ। জার্্যতে 
হনেন ভূ-ণিচ্করণে লু্ট। ২ জারণ-সাধন প্রব্যভেদ। কর্তরি লা। 
৩ জীরক । (রাঁজনি') তাবে লুট (ব্লী) ৪ জীর্ণতা-সম্পাদন। 
| বৈদ্যকমতে ধাতু দ্রব্যাদি ভশ্মবৎ ও চূর্ণাকৃত করাকে 
জারণ কহে। কবিরাঁজগণ গ্রাথমে স্বর্ণ, রৌপা, তাত, রঙ্গ, 
অত্র, হীরক প্রভৃতি শোধন করিয়া! পরে নানাবিধ দ্রব্য 
সংযোগে ও প্রক্রিয়ায় পুট পাঁকদ্ধারা উহ্বাদিগকে পুনঃ পুনঃ 
দগ্ধ করিতে থাকেন। এইবপ বএকবার করিতে করিতে 
প্র সকল দ্রব্যের স্ব্নপত্ব লোপ হইয়া যাঁয় এবং উহ্থারা ভক্মে 
গরিণত হয়। এই ভল্মকে দ্রব্যের নামামুসারে জারিত স্বর্ণ, 
জারিত অত্র ইত্যাদি বলিয়া থাকে। 

(১ "ন লগ্রষিনু্ণ গুরু নিয়ীক্ষিতে ন বা শশান্বং রবিণ! সমাধৃতন্‌। 
সপাপকো ইর্ষেণযুতে। হখব! শশী পরেণ জাতং প্রবদ নিষ্চয়াৎ। 
সাদগাস্ত ছিতীয়ার।: সপ্তমাং ভগ্ন €ক্ষকে। 
রবিসঙ্গযুজে ধারে জাতো ভবতি জারজ 1 


গুরুক্ষেত্রগতে চল্রে তছযুজে বন্যবেশানি। 
তদত্রেক্কানে নবাংপ ব1জায়তে ন পরেগ সঃ" ( জোরতি) 


১৩ 


জারদগবী 
জারিত ধাতু ইত্যাদিকে মারিতও বল হয় এবং ভশ্মীতৃত 


হইলে ধাতু ইত্যাদিকে জীর্ণ বা! মৃত বলা যায়। [ উহ্থাদিগের . 


, বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়া ও গুণাগুণ তত্তৎ শবে জট ] 
এই জারণ প্রক্রিয়াকে ইংরাজীতে ক্যাল্সিনেশন্‌ (051108- 

6107) বা অক্সিডেশন্‌ (05128507) বলা যাইতে গারে। 
ধাতুদ্রবাকে বায়ুতে উত্তপ্ত করিলে, ধাতু বায়ুস্থিত অল্লজান 
আকর্ষণ করিয়া! & ধাতুর মড়িচায় পরিণত হয়। আবার 
অল্লাদির সহিত সংযুক্ত হইলেও খতু প্রভৃতি পরিবর্তিত হইয়া 
এক নূতন ভ্রব্য উৎপন্ন হয়। তখন আর তাহাকে ধাতু বলিয়া 
মনে হয় না। ইহাই ধাতুজারণের মূল সুত্র। আবার 
প্রবালাদি কোন কোন বস্ত উত্তপ্ত করিলে উহা হইতে 
াস্নাঙ্গারক বাম্প বাহির হুইয়! যায় এবং কঠিন প্রবালাদি 
ভম্মে পরিণত হয়। কবিরাজগণ যে" উপায়ে জারণ করেন, 
তাহাতেও নিঃসন্দেহে এই সকল মূল ক্রিয়া হয়। তবে 
তাহাতে আনুষঙ্গিক ও অপরাপর কিছু পরিবর্তন ঘটে। 
বিলাতে ধাতুর জারণাঁদি সহজে রাসায়নিক উপায়ে সম্পন্ন হয়। 
কিন্তু তাহা যে কবিরাজী জারণের সমগুণসম্পন্ন হইবে তা 
বলা যায় না। 

জারণী (ভ্ত্রী) জারণং স্তরিয়াং ভীষ্‌। স্থৃলঞ্ীরক, মোটাজীরে । 
(রাজনি* ) 

জাঁরতা (ত্ত্রী) জারস্ত ভাবঃ তল্‌ টাপ্‌। 
“শরচীপতেরহ্ল্যা জারতা৷ |” 

জারতিনেয় (পুং স্ত্রী) জরত্যা অপত্যং টক্‌ ( কল্যাণ্যা- 
দীনামিনড্‌। পা ৪1১।১২৬ ) ইতি ইনঙ্‌। জরতীর পু্র। জরজি- 
নো২পতাং শুত্রাদিত্বাৎ টক্‌। জরতির পুত্র। 

জারতকারব (পুং) জরৎকারোরপত্যং শিবাদিত্বাদণ্‌। জরং- 
কারুর পুভ্ত। 

জারদ, বোথাই প্রেসিডেন্দীর অন্তর্গত বরদার একটা উপ- 
বিভাগ। ইহার উত্তরে রেবাকাস্থা এজেন্দী, পশ্চিমে বরদা 
উপবিভাগ, দক্ষিণে দাভই উপবিভাগ এবং পুর্বে হালোল 
জেলা। পরিমাণফল ৩৫* বর্গমাইল। ইহার ভূমি সমতল ও 
জঙ্গল পূর্ণ। বিশ্বামিত্রী, স্ধ্য ও জাছুনদী ইছার মধ্য দিয়া 
প্রবাহিত। এখানক!র মৃত্তিকা কৃষ্ণ অথব! গীতবর্ণ। কার্পাস, 
বাজরা ও জোয়ার প্রধান উৎপন্ন ভ্রব্য। সাবলি নগর এই 
উপবিভাগের সদর। 

জারদগবী (শ্রী) একটা বীথি। ইহাতে বিশাঁধা, অনুরাধা 
ও জ্যেক্ঠা নক্ষত্র আছে। (বিষুঃপু* টী* ২৮1৮৯) বরাহ্‌- 
মিছিরের মতে, এই. বীথিতে শ্রবণা, ধনিষ্ঠা ও শততিষ! 
নক্ষত্র থাকে। (বৃহৎস* ৯৩) 


উপপতিত্ব। 


€ ৫৭] 


জার্ধক 
জারভর (পুং) জারং বিভর্তি পোষয়তি, ভূ-পচাদিত্বাদচ। 
জারপোষক। 
জারা (দেশজ ) ক্ষরপ্রাণ্ড। 


জারাশঙ্কা (শ্রী) জারন্ত আশঙ্কা! ৬তৎ। বাটা 
জারিনী (তরী) কামুকী, শ্বৈরিনী। 


“স্বৈরিণী” ( সায়ণ) 
জারিত (ভরি) ভূপিচ্ক্ত। ১ শোধিত। ২মারিত। 


জারী (তত্র) জারয়তি জূ-ণিচ্*অচ্‌ গৌর়াদিস্বাদ্‌ ডীহা। ওধধ- 


ভেদ । (মেদিনী) চলিত কথায় জাড়ী। 
জারী (আরবী ) ঘোষণা, প্রকাশ, বিজ।পন, সমাচার । 
জারু (পুং) ভূ-উণ্‌। ১ জরায়ু। (ব্রি)২জারক। 


জাঁরুজ (ত্রি) জারৌ জরায়ৌ জাতঃ জারু-জন-ড। জরায়ুজাত, 
মনুষ্য প্রভৃতি । “বীজানীতরাণি চেতরাণি চাগজানি চ জাক- 
জানি চ স্বেদজানি চোত্তিজ্জানি” ( উতরেয় উপ* ৫1৩। ) 


'জারুজানি জরায়ুজানি মনুষ্যাদীনি।, (ভাষ্য) 


জারুধি (পুং) জার ভাঁরকো ভ্রব্যভেদো ধীয়তেশ্মিন্‌ ধাঁ 
আধারে কি, উপস*। স্থমেরুর কর্ণিকাকেশরভুত পর্ববত- 


বিশেষ। ( ভাগ" 1১৬২৭ ) 


জারুল ( দেশজ ) বৃক্ষবিশেষ। (88973600271 £6£108) 


এই কাঠে অনেক আসবাব প্রস্তত হয়। 


জারূথী (ত্ত্রী) জনূখেন অন্ুরবিশেষেণ নিবৃ্তা, অণভীপ্‌ । 
নগরীবিশেষ। “জারখ্যামাহুতিঃ ক্রাথঃ শিগুপালশ্চ নিঞ্জিতঃ1৮ 


(হরিবংশ ১৬ অঃ) 
জারথ্য (ত্বি) জরখং মাংসং স্তোত্রং বা তদর্থতি ঞ্য। 
১ মাংসদানপুষ্ট ৷ ২ স্তোত্রার্থ। ৩ ব্রিগুণ দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ। 
“ততো দেবর্ধিসহিতঃ সরিতং গোমতীমন্থু। 
দ্রশাশ্বমেধানাজহে জারথ্যান্‌ স নিরর্গলান্‌ ॥” 


(ভারত ৩২৯০৭ ) 


“এযাং নিষ্কতং জারিণীব” 
(খক্‌ ১০৩৪৫) 'জারিনীব খা কামব্যসনেনাভিতূয়মান। 


জার্যযক (পু) জার্যযঃ স্বার্থে 'কন্‌। ।মৃগতেদ। 


কোন কোন পগ্ডিত জারখ শব্ধ কল্পন! করিয়৷ থাকেন, 
কিন্তু তাহা প্রামাদিক, কারণ “ভূ বৃভ্যামৃখন্* এই উপাদিকত্রে 
জুধাতুর উত্তর উথন্‌ করিয়া জরখ এই পদ হয়, পরে জরখ হইতে 
জাবথ হইয়াছে, এবং ইহার সহিত বৈদিক প্রয্নোগেরও মিল 
আছে, যথা-_জরূখোহস্ুরযিশেষঃ” ( বেদভাব্য”) ইত্যাদি । 


জাতিক (তরি) জর্তিকদেশ বা! তঙ্নামক জাতি স্বস্থীয়। . 
জার্য্য (তি) ভূ-গ্যৎ। স্ত্য। “শেবং হি জার্ধ্যং বা বিশ্বান্থ” 


(খক্‌ ৫1৬৪।২) 'জার্যং স্তত্যং (সায়ণ) 
“কালাপেক্ষী 


ক্ষিতিপতিঃ শরীরমিব জারধ্যকঃ/” (রাজত* ৫1৩২১), 


জাল হু 
জাল (পুং লী) জলখাতে জলাদিত্বাংপ। মখন্তাদি বা পণ্ড- 
পক্ষা্দি বন্ধনার্ঘ হুতরাদিনির্শিত যন্ত্র, ফাঁদ। 
“অভ্যাযযুষ্ট তং দেশং নিশ্চিতা জালকর্ম্মণি । 
জালং তে যোজয়ামান্ু'নিঃশেষেণ জনাধিপঃ ॥” 
(ভারত ১৩৫৭ অঃ) 

২ গবাক্ষ। ৩ লমূহ। ৪ক্ষারক। ৫দস্ত। (মেদিনী) 

৬ ইন্ত্রজাল। ৭ গবাক্ষছিত্র। 
প্গবাক্ষজালৈরভিনিষ্পতস্ত্যঃ” (ভট্ট ১৪ ) 

৮ পুষ্পকলিকা, কোরক। জালয়তি শাখাপ্রশাখাদিভিঃ 
সংবূণোতি জল ণিচঅচ্‌ (নন্দিগ্রহীতি। পা! ৩১১৩৪) 
৯ কাদববৃক্ষ | 

নত" কাহাকেওটবঞ্চনা করিবার জন্ত ঘদি কোন মিথ্যা 
দলীল প্রস্তত কর! হয়, অথবা দলীল কিন্বা তাহার কোন অংশ 
পরিবর্তন কর! হয়, কিন্বা যদি কাহারও হস্তাক্ষরের অন্ুব্ধপ 
লেখা হয়, তবে তাহাকে জাল বলে। উত্তমরূপ জানিয়া 
শুনিয়াও যদি কোন মিথ্যা দলীলকে প্রকৃত বল! হয়, তবে 
তাহাকেও জাল কহে দূলীলের সমস্ত অংশ অপরিবর্তিত 
থাকিলেও এমন কি স্বাক্ষর পর্য্যন্ত প্রকৃত লেখকের হইলেও 
ব্দি কোন একটা সারবান্‌ কথা পরিবর্তিত করা হয় কিন্বা 
অনদভিপ্রায়ে যদি কিছু নূতন লেখা! হয়, কিন্বা যদি একটা 
কথা কাটিয়া! অথবা উঠাইয়৷ দেওয়া হয়, তবে তাহাঁকেও জাল 
বলা যায়। কোন জীবিত ব্যক্তির নামে মিথ্যা দলীল প্রস্তত 
করিলে যেরূপ জাল হয়, কোন মৃত অথবা কাল্পনিক ব্যক্তির 
নামে মিথ্যা দলীল প্রস্তত করিলেও ঠিক সেইরূপ জাল 
হয়। সাধারণতঃ যদি কোন ব্যক্তিবিশেষের সত্ব নষ্ট করি- 
বার জন্য যে অসদভি প্রায়ে তাহার মোহর স্বাক্ষরাদির অনুকরণ 
অথবা তাহার লিখিত শীলের কোন পরিবর্তন করা হয়) 
অ্খবা কাহারও ক্ষতি করিবার জন্য তাহার সহির অনথকরণ 
করা হয়, তাহা হইলে তাহাকেও জাল কছে। যাহার 
নামে জাল কর! হয়, তাহার হস্তাক্ষরের সহিত যদি জাল 
দলীলের লেখার সাদৃশ্ত থাকে এবং সাধারণ বুদ্ধি ও কোন 
অভিজ্ঞ লৌকের মনে ছুই দলীলের লেখা একজনের হইতে 
পারে, এরূপ সন্দেহ উৎপাদন করিতে পারে, এমন হয়; যদি 
বঞ্চনা করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলেই জাল করা হইল। 

যদি কোন ব্যক্তি অপর পক্ষকে ঠকাইবার জন্ত দলীলে 
নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়া পূর্বের ভারিখ লেখেন, তাহা 
হইলে তিনি জাল অপরাধে অপরাধী। যদি কোন ব্যক্তি 
কাহারও ইচ্ছা-পত্র (দ1] প্রস্ত্তত করিবার কালে তাহাকে 
যেরূপ কলা হইয়াছে, সেইক্সপ ন' করিয়া! অথব! করিয়া! নিজের 
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ইচ্ছাহুসারে দলীলে কিছু লেখেন, তাহা হইলে তাহার ,জাল 
কর! হইল। মোটামুটা বঞ্চনা করিবার ইচ্ছা! করিয়া! উপ, 
কোন কাঁধ্য করিলেই জাল করা হয়। 

পুর্বে ইংলগুদেশে যদি কেহ জাল দলীল প্রস্তত ও ব্যবহার 
করিত কিন্বা জাল উইল বা কোন আদালতের জাল-দলীল 
সাক্ষা স্বন্ধপ উপস্থিত করিত, তবে ৫ এলিজাবেথ, সি১৪ 
বিধি অনুসারে সেই ব্যক্তিকে প্রতিবাদী ক্ষতিপূরণ করিতে 
হইত এবং তাহার খরচের দ্বিগুণ টাকা দিতে হইত। 
জাল অপরাধীর ছুই কাণ কাটিন্না নাগারন্ধ, পুড়াইয়া 
দেওয়া হইত। এ প্রদেশে ব্যবসায় বাণিজ্যের বৃদ্ধির 
সহিত খন লিখিত, কাগজপত্রে অধিক পরিমাণে কার্য 
হইতে লাগিল, তখন জাল নিবারণ করিবার জন্ত আইনে 
নানাবিধ বিধান হইতে লাগিল। ২ জাইন চতুর্ধ জর্জ এবং 
এক উইলিয়ম (৪র্থ) সি৬৬ বিধি অন্ধুারে যদি কেহ রাজকীয় 
মোহরের জাল করিত, তবে তাহাকে রাজদ্রোহিতা অপরাধে 
মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হইত) পরে কেবলমাত্র ইচ্ছাপত্র ও 
বিনিময়পত্র (9111 ০6 6০138718) জাল করিলে মৃত্যুদণ্ড 
দর্ডিত কর! হইত। এখন ৭১৪র্থ উইলিয়ম এবং ১ বিক্টোরিয়া 
৮৪ ধারা অনুমারে জালিয়াতকে মৃতাদণ্ডে দণ্ডিত হইতে অব্যা- 
হতি দেওয়া হইয়াছে । কারণ দোষ নিবারণ করিবার নিমিত্ত 
আইনের বিধান; লোককে ফাঁসি দিবার জন্ত নহে। 

এখন জালিয়াতদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হয়। যাহার 
অপরাধ যত অধিক, বিচারকের বিবেচনাঙ্থসারে তাহাকে 
সেই পরিমাণে কারাদণ্ডে দর্ডিত কর! হয়, কাহাকে বা 
যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত করা হয়। কেহ বা এক বৎসরের জন্ত 
কারারুদ্ধ থাকে । 

বহুপূর্বে যাহার নাম জাল করা হইত, এহাতের লেখা 
তাহার কি না, ইছা গ্রমাণ“করিবার জন্ত তাহাকে সাক্ষী মধ্যে 
গণ্য করা হইত। কিন্ত সকল নমদ্ধ হাতের লেখা দেখিয়া 
জাল ঠিক করা যায় না। একই ব্যক্তির হাতের লেখা কোন 
কোন সময় অন্তরূপ হইতে পারে। যদি কলম ও কাগজ 
খারাপ হয়, যদি তাহাঁকে তাড়াতাড়ি কিছু লিখিতে হয় 
এবং যদি কোন কারখে তাহার হাত তখন*কীপিয়! যায়, তবে 
তখন তাহার লেখা অন্তরূপ হইতে পারে। এই অন্য হাতের 
লেখার সাদৃশ্ত বিশেষ মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করিতে হয় 

যাহারা জালের সহায়তা করে, তাহাদিগকে ছুই বৎসয় 
পর্য্যস্ত কারারুদ্ধ করা যাইতে পারে। 

জাল নানাবিধ__দলীলপত্রাদি জাল, টাকা আল, লোক 
জাল, ষ্ট্যাম্প জাল ইত্যাদি । 


জাল 


ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভির রূপ মুদ্রা প্রচলিত; রাজার 
আদেশাহুসারে যুদ্রা প্রস্তত ও ব্যবহৃত হয়। যে প্রদেশে 
যেরূপ মুদ্রা প্রচলিত, যদি কেহ রাজার অজ্ঞাতসার সেইকপ 
মুদ্রার অনুকরণ করিয়া ব্যবহার করে, তবে তাহার টাকা 
জাল করা হয় । নোট জালও সেইরূগ'। যে জালমুদ্র! গ্রস্তত 
করে অথব! যে জানিয় শুনিয়াও জাল মুদ্রা ব্যবহার করে, 
বর্তমান আইনাহুসারে তাহাফে ৭ বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত করা যাইতে পারে। বদি কেহ জালমুদ্রা প্রস্তুত অথবা 
প্রচলিত করিবার জন্ত কাহাকে প্রবর্তিত করে, তবে তাহাকেও 
জালিয়াতি অপরাধে দণ্ডিত করা হয়। 

রাজস্বের জন্ত রাজার আদেশে, যেরূপ ষ্ট্যাম্প প্রভৃতি 
বাবহৃত হয়, যদ্দি কেহ গবর্মেন্টকে ঠকাইবাঁর জন্য ঠিক 
সেইরূপ ষ্ট্যাম্প নিজে গ্রস্তত করে' অথবা ব্যবহার করে, তবে 
তাঁহাকেও কারাদণ্ডে দণ্ডিত কর হয়। 

প্রকৃত একব্যক্তি এই দলীল খানি লিখিয়াছেন এই বিশ্বাস 
করাইয়া কাহাকে ঠকাইবার জন্ত যদি কোন মিথা! দলীল 
প্রস্তুত করা হয় অথব! অমুক মৃত ব্যক্তি জীবিতকালে' এই 
দলসীল খানি লিখিয়াছেন, এই বিশ্বাস উৎপাদনের ইচ্ছা! করিয়া 
যদি কোন মিথ্য। দলীল প্রস্তত করা হয়, তবে তাহাকে জাল 
কছে। কোন ব্যবসার়ীর ক্ষতি করিয়৷ নিজের লাভ করিবার 
জন্ত যদি তাহার ব্যবসা-চিহ্ন (7790৩-18110) ব্যবহার করা 
হয়, তাহা হইলেও জাল অপরাধে অপরাধী হইতে হয়। যদি 
কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তি তাহার সম্পত্তি ঠিক 
বাখিবার জন্ত যে চিন্ধ (:00011-01510) ব্যবহার করেন, 
তাহার অপব্যবহার করে, তবে তাহার জাল করা হয়। 
যদি কোন ব্যক্তি নিজের পরিচয় গোপন করিয়া অপর 
কোন ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় দিয় কাহাকে বঞ্চিত করে 
কিম্বা জানিয়া শুনিয়া নিজকে “অথবা! অন্ত কোন ব্যক্তিকে 
অপর কোন ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় দেয়, তবে তাহার লোক 
জাল কর! হইঙগ। যাহার নামে পরিচয় দেয়, প্রকৃত পক্ষে 
সে লোক না থাকিলেও জাল করা হয়। যদি কোন ব্যক্তি 
দেওয়ানি অথবা ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারকালে নিজের 
প্রন্কত পরিচয় 'গোপন করিয়া! মিথ্যাপরিচয় গ্রদানপুর্ব্বক 
অন্ত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত হইয়! মোকদ্দমার কার্য লিপ্ত হয় 
এবং আপনাকে যে ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় দেয় তাহার নামে 
কোন বর্ণনা্দি দেয়, তবে তাহাকে তিন বৎসরের জন্ভ কারা- 
দণ্ড দণ্ডিত করা যাইতে পারে। 

যে প্রদেশের লোক যত অধার্িক ও নষ্টচ্রিত্র, সে প্রদে- 
শে লোক তত জালিয়াত। পূর্বে ভারতবর্ষে জালের 
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নামও ফেহ জানিত না। ক্রমে ক্রমে বৈদেশিক জাতির 
সংল্রবে বঙ্গদেশে জালিয়াতের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। 
বঙ্গদেশে মহারাজ নদকুমারই প্রথম জাল 'জপয়াধে দণ্ডিত 
হন। উৎকোচগ্রাহী ওয়ারেন্‌ হেস্টিংসের বড়যন্ত্রে মহারাজ 
নন্দকুমার জাল অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হন এবং এই 
অপরাধে তাহার ফাঁসি হয়। ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংস বঙ্গদেশের 


" গবর্ণর হইগ্»। দেশীয় ধনাঢ্য লৌকদিগের নিকট হইতে 


অনেক উৎকোচ গ্রহণ ও অনেকের ধনরদ্বাদি লুণ্ঠন 
করিতে লাগিলেন। মহারাজ ননকুমার হেষ্টিংসের পক্ষ 
অবলম্বন না করিয়া তাহার ছুই একটী কুকীর্তি প্রকাশ 
করিয়। দিলেন। তাহাতে হেষ্টিংসের মনে বিজাতীয় জ্রোধ 
উৎপন্ন হইল, তিনি মহারাজের বিনাশের উপায় দেখিতে 
লাগিলেন । হেষ্টিংস মহারাজ নন্দকুমারের নামে এক জাল 
দলীল প্রস্তত ফরাইলেন এবং তাঁহার বিচারার্থ স্ুপ্রিমকোর্টে 
পাঠাইয়া দিলেন । হেষ্টিংসের শ্রিয়বন্ধু সর্‌ ইলাইজা ইম্পি তখন 
স্থপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। বিচারফল 
যাহা হইবে, তাহা পূর্বেই স্থিরীকৃত হুইয়াছিল। মহারাজের 
ফাঁসির হুকুম হইল। তখন বঙ্গদেশে ফাঁসি কথাটাও 
নৃতন। বহুদূর হইতে লোকগণ ফাঁসি দেখিতে আসিল 
এবং যখন তাহারা ফাঁসি কি তাহা! দ্রেখিতে পাইল, তখন 
তাহারা ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে গঙ্গাঙ্গান করিয়া গৃহে 
প্রত্যাগমন করিল। 


জালক (ক্লী) জল সংবরণে ভাবে ঘঞ্, জালেন ঈষদাবরণেন 


কায়তি প্রকাশতে ইতি কৈ-ক স্বার্থে কন্‌ বা। অন্ফটকলিকা, 

ফুলের কুঁড়ি। 

*প্রত্যাশ্বস্তাং সমমভিনবৈ াঁলকৈ মালতীনাম্‌।” (মেঘদৃ* ৯৯) 
২ কুম্মাগাদি ক্ষুদ্র ফল। পর্যযায়_ক্ষারক। ৩ কোরক। 

৪ দত্ভ। ৫ কুলায়। ৬ আনায়। 

“দৃষ্টিতৃশিং বিহবলতি দ্বিতীয়ং পটলং গতে। 

মক্ষিকান্মশকান্‌ কেশান্‌ জালকানি চ পশ্ঠতি।/(হুশ্রুত ৫1দঅ:) 
৭ সমুহ । (শবর* ) 

প্বদ্ধং কর্ণশিরীষরোধিবদনে বর্ধাতস্তসাং জালকম্।” (শকুস্তলা) 

৮ বংশলোহাদিনির্সিত জালাকতি দ্রব্যবিশেষ। ণততো! যষ্টিং 

শলাকাঞ্চ জালকং পঞ্জরং তথা ।” (পঞ্চত* ৩১৭1৯) ন ভূষণ- 

বিশেষ, সীতি। ১* মোচকফল। (মেদিনী) (পুং) 

১১ গবাক্ষ | (হ্ম 91৭৮) জানালা। 
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| জালকারক (পুং)জানং করোতি কক-ুল্‌, জালন কারকো বা 


১ মর্কটক, মাকড়সা। (হেম ৪1:৭২) (ত্রি)২ জালকারী, 
জালিয়াত, যে শঠতা দ্বারা কৃত্রিম দলীলাদি প্রত্তত কর়ে। 


জালম্ধর 


জালকি (পুং) আমুধজীবিভেদ, শন্ত্ব্যবসার্িবিশেষ। 
' “জোষ্কির্জালমানিশ্চ তরদ্দগুণ্ডোথ জালকি:।” ( নি* কৌ”) 
জাঁলকিনী,€ স্ত্রী) জালকং লোমসমৃহস্তদস্তি অন্তাঃ ইনি (অত 
ইনি ঠনৌ। পা ৫২।১১৫) ততো ভীপ্‌। মেবী, ভেড়ী। 
জালকীট (পুং) জালে পতিতঃ কীটোহন্ভ। ৯ মর্কট, লুতা, 
মাকড়সা । ২ মাকড়সার জালে পতিত মশকাদি কীটবিশেষ । 
জালকীয় (পুং ) জালকি স্বার্থে ছ। জালকি, শস্ত্ব্যবসায়ী 1 
জালক্ষীর্য্য (ক্লী) জালে জালকে ক্ষীরং তত্র সাধুঃ যৎ। 
িরবিষবৃক্ষ ভেদ । 
পকুমুদনস্্ী হী জালক্ষীর্্যাণি ত্রীণি ক্ষীরবিষাণি।” 
(হ্থক্ত কল্প* ২ অঃ) 
জালগর্দত (পুং) রোগবিশেষ, ক্ষতথা প্রভৃতি । 
“বিসর্পবৎ সর্পতি যঃ শোথস্তনূরপাকবান্‌। 
দাহজরকরঃ পিত্ত।ৎ স জ্ঞেয়ো জালগর্দভঃ |” [ক্ষুদ্ররোগ দেখ।] 
জালগোণিকা (ভ্্রী) জালবৎ গোণ্যা ছিন্নবস্ত্রেণ কায়তি কৈ-ক 
ততো হম্বঃ | দধিমন্থনের ভাওবিশেষ, পর্য্যায় কগডালা। (শবর') 
জালজীবিন্‌ (জি) জালেন জীবিতুং শীলমন্ত জাল-জীব-পিনি। 
ধীবর, জেলে। 
জালধক। (জলধাক্কা!) উত্তর বঙ্গের একটা নদী। এই নদী 
ভুটানে উৎপন্ন হইয়া ভূটান রাজা ও দাঁজিলিঙ্গ জেলার 
সীমান্ত প্রদেশ দিয়া গ্রবাহ্তি হইতে হইতে জল্লাইগুড়ী 
প্রবেশ করিয়াছে। তথা হইতে পূর্বমুখে কোচবেহারের 
মধ্য দিয়! ধরলা! নদীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে । এই নদীর 
গোড়া হইতে কতকদুর ভিচু ও শেষভাগ মিঙ্গীমারী নামে 
অভিহিত । উপনদী পরালং-চু, রং ও মা-চু দাঞ্জিলিঙ্গে ; 
মূর্তি ও দীনা জল্লাইগুড়ীতে এবং মুজ্নাই, সঙঙ্গা, দুঢুয়া, 
দোলঙ্গ ও দালখোয়া কোচবেহারে প্রব্টুহিত। এই নদী অতি 
প্রশস্ত, কিন্ত অগভীর । 
জাঁলদ্ধর, শতদ্র ও চন্ত্রভাগা নদীর মধ্যবর্তী দোয়াবের 
উদ্ধাংশ | পূর্বকালে এই প্রদেশের নাম ত্রিগর্ত ছিল। এ 
প্রদেশের প্রধান সহর জাঁলন্ধর। কোটকাঙগড়! (অথবা! 
নাগর কোট ) নামক স্থানে একটা দৃঢ় ছূর্গ ছিল, বিপদূকাঁলে 
জালম্ধরের অধিবাসিগণ সেস্কলে আশ্রয় গ্রহণ করিত। 
পল্পপুাণে জালন্ধরের উৎপত্তিসন্বন্ধে একটা সুন্দর গল্প 
আছে-_এক সময়ে সাগরের ওরসে গঙ্গার গর্ভে জলম্ধর নামক 
এক দানবের জম্ম হয়। তাহার জন্মমাত্র পৃথিবীদেবী কাদিয়া 
উঠিলেন। স্বগ্নর্ত্য ও রসাতল গ্রাকম্পিত ও গ্রাতিধ্বনিত 
হইতে লাগিল। ব্রদ্ধার ধ্যান্তঙ্গ হইল। ব্রন্ষা ত্রিলোকের 
বিপৎপত দর্শনে অতিশয় ভীত হইয়া হংসে আরোহপপূর্বাক 
- ভা] 


[৫৪ ] 
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ৃ জালদ্ধর 
সাগয়ের সন্মুখে উপস্থিত হইলেন। ভিনি সমুদ্রকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “হে সাগর ! তুমি কেন বৃথা এরূপ গল্ভীর ও ভয়ঙবর 
গর্জন কুরিতেছ।” সাগর উত্তর করিল, “হে দেবাদিদেব ! এ 
আমার গর্জন নয়; আমার পুত্রের গঞ্জনে একপ শব উৎপন্ন 
হইতেছে । ব্রহ্ম! সাগরপুত্রকে দেখিয়া অতিশয় বিশ্মিত 
হইলেন। সাগরপুত্র ব্রদ্মাকে দেখিবামাত্র জোরে তাহার 
দাড়ি ধরিয়া টানিল। ব্রদ্ষা কিছুতেই তাহার হাত ছাড়াইতে 
পারিলেন না। তখন সাগর হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হইয়! 
পুত্রের হাত ছাড়াইয়া দিল।  ব্রন্মা লাগরশিশুর পরাক্রমে 
অতিশয় সন্তষ্ট হইয়া বলিলেন, এই শিশু আমাকে অতিশঙ়্ 
দভীবে আকর্ষণ করিয়াছিল, এই জন্য জগতে জলম্কর 
নামে খ্যাত হইবেণ বরহ্গা তাহাকে আরও এই বর প্রদান 
করিলেন যে, এই ঝ$লক দ্েবগণেরও অজেয় হইবে এবং 
আমার অনুগ্রহে ত্রিলোকের প্রভূ হইবে। 

সেই শিশু বয়ঃপ্রাগ্ত হইলে একদিন দৈত্যগুরু শুক্র 
সাগর সমীপে উপস্থিত হইয়া! বলিলেন, "হে সাগর, তোমার 
পুত ভূজবলে ব্রিলোকের রাজা! হইবে, অতএব তুমি পুণ্যাস্থ- 
দিগের আবাসস্থল জদ্বুদ্রীপ হইতে কিছু দুরে সরিয়া 
যাও এবং তোমার পুত্রের বামোপযোগী কিছু স্থান দিয়া 
সেই স্থানে তোমার পুত্রকে একটা ক্ষুদ্র রাজ্য প্রদান 
কর।” দৈত্যগুরু শুক্র এই কথা বলিলে সাগর ৩০* যোজন 
পথ সরিয়া গেল। সেই জলনিমুক্ত স্থান পরে জালন্ধর 
নামে খ্যাত হইয়াছে । (পদ্মপুরাণ উত্তর*) 

উক্ত আখ্যান'টা কাল্পনিক বলিয়া একেবারে পরিতাজা 
নহে, ইহার সহিত একটা গ্রাক্কৃতিক পরিবর্তনের সম্বন্ধ 
আছে। জালন্ধরপ্রদেশ গঙ্গা ও সিদ্ুনদের উপত্যকা- 
প্রদেশাস্তর্গত ) পুর্বে উক্ত প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে সমুদ্রের মধ্যে 
ছিল, পরে সমুদ্র সরিয়া যটওয়ায় মানুষের আবাসভূমি হইয়াছে । 

জলন্ধর দানবের মৃত্যুবৃত্তান্ত অতিশয় শৌচনীয়। জলদ্ধরের 
এইরূপ বর ছিল, যতদিন তাহার স্ত্রী বৃন্দার চরিত্র নি্ষলঙ্ 
থাঁকিবে, ততদিন তাহাকে কেছ পরাজয় করিতে পারিবে না । 
কিন্তু বিষু জলম্ধরের রূপ ধারণ করিয়! বৃন্দাকে বঞ্চনা করেন । 
এই হেতু পরে শিব জলন্ধরকে পর!ঁজয় করিয়াছিলেন । 
আশ্চর্যের বিষয় এই, পরম্পর যুদ্ধকালে শিব যতবার জলম্ধরের 
মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন, ততবারই আবার তাহার 
মাথা জোড়া লাগিতে লাগিল। পরিশেষে শিব আর অন্য 
উপায় না দেখিয়া কাটা মুড মাটিতে পুতিয়া! ফেলিলেন। 
দানবের শরীর এত প্রকাও ছিল যে, তাহাকে কবরিত করিতে 
৩২ ক্রোশ পরিমিত স্থান আবশ্তক হইয়াছিল। সেই জন্যই 
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আধুনিক জালম্করতীর্ঘও ৩২ ক্রোশ ব্যাপী। জালম্বর জেলার 
প্রধান সহরকে হিন্দুগণ জালম্ধরপীঠ কছে। জালন্ধরবাসী 
হিন্দুগণ বলেন, যে জলম্বয় দানবকে কবরিত ক্রা! হইলে 
তাহার মস্তক বিপাঁলা নদীর উত্তরদিকে এবং তাহার মুখ 
জালামুখী নামক স্থানে বিস্তস্ত হইগ্লাছিল; তাহার শরীর শতদ্র 
ও বিপাসা নদীর মধ্যবর্তী সমস্ত ভূভাগে বিস্তীর্ণ ছিল। তাহার 
পিঠ জালন্ধর জেলার ঠিক তলদেশে এবং তাহার পা মূলতানে 
পড়িয়াছিল। এই প্রদেশের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিলে বুঝ। যাইবে যে এই আখ্যানটার সহিত এই প্রদেশের 
আকৃতির সামঞ্জন্ত আছে। নদয্োন নামক স্থান হইতে 


শতক্র ও বিপাসানদী ২৪ মাইল অগ্রসর হইয়া দানবের পৃষ্টা- 


কারে পরিণত হইয়াছে, তৎপরে নদী 'পৃথক্‌ হইয়া! ৯৬ মাইল 
পর্য্স্ত যাইয়া স্বন্ধদেশের সৃষ্টি করিয়াছে । এখন ধী২টানদী 
ফিরোজপুরে পরস্পর মিলিত হইয়াছে, কিন্ত কএক শতাব্দী 
পুর্বে ১৬ মাইলের অধিক দুরে মিলিত হইয়া দানবের কটি- 
দেশের স্থষ্টি এবং মূলতান পধ্যস্ত সমান্তরাল রেখায় ছই নদী 
প্রবাহিত হুইয়! পাদদেশের উৎপত্তি করিয়াছিল । রঃ 
জালন্ধর নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে আর একটা উত্তম গল্প 
আছে। জলম্বর নামে একটা রাক্ষস ছিল। যখন ভগবান্‌ 
অন্তর্বে্দী সথষ্টি করেন, তখন এই রাক্ষদ অতিশয় বাধ! প্রদান 
করে। তখন ভগবান্‌ বিষুণ বামনরূপ ধারণ করিয়া সেই 
রাক্ষমকে নিহত করেন। রাক্ষদ আহত হইলে উপুড় হুইয়! 
মাটিতে পড়িয়। গেল এবং তাহার পৃষ্ঠোপরি একটা নগর 
নির্মিত হইল। এই নগর জালম্ধর নামে খ্যাত। রাক্ষসের দৈর্ঘ্য 
তাহার পৃষ্ঠদেশের মধ্যস্থল হইতে উভয়দিকে ১২ ক্রোশ বিস্তৃত 
ছিল। প্রথমে এই স্থানে নগর নির্মাণ হয়? পরে অন্ঠান্ত স্থান 
অধিকৃত হইয়াছে। কতদুর ব্যাপিয়। এই রাক্ষম নিগাতিত ছিল 
তাহা! নির্ণ্ কর! হুঃসাধ্য। কেন কেহ বলেন, নিথ্বল নর্দীর 
উপর জিন্তরাঙ্গল নামক স্থানে নন্দিকেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের 
নীচে জালম্ধর রাঁক্ষসের মস্তক নিহিত আছে। এই স্থান ও 
পালাম্পুরের মধ্যবর্তী জঙ্গলময় প্রদেশকে জালন্ধরের স্ত্রী 
বৃন্দার নামানুসারে বৃন্দাবন কহে। এই রাক্ষসের মস্তক 
বৈগ্বনাথের ৫ মাইল উত্তরপূর্বকোণে নুন্সোলে মুক্কেশ্বরের 
মন্দিরের নীচে নিহিত আছে। একহাত নন্দিকেশ্বরে এবং 
অপর হাত বৈস্ভনাথে স্থাপিত। ইহার পদঘয় জালামুর্থীর 
দক্ষিণে বিপাশ! নদীর পশ্চিমপ্রাস্তে কাণপুরে অবস্থিত । 
শতক্র ও চক্্রতভীগ! নদীর মধ্যবর্তী প্রদেশ ব্রিগর্ত অথবা 
ত্ৈগর্তদেশ নামেও অভিহিত। এই প্রদেশে শতক্র, 
 বিপাশ। ও চন্ত্রভাগ! এই তিনটা নদী প্রবাহিত, এইজস্ত ইহাকে 
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তরিগর্ত বলা যায়। মহাভারত, পুরাণ ও কাশ্মীরের ইতিহাস 
রাজ-তরঙ্গিণী নামক গ্রন্থে ত্রিগর্ভ নাম দেখিতে পাওয়] 
যায়। হেমচন্ত্রও '্রিগর্ত' জালন্ধরের প্রতিশব্রূপে ব্যবহার 
করিয়াছেন । র্‌ 

জালন্ধরের রাজবংশ অতি প্রাচীন । রাজবংশীয়গণ বলেন, 
তাহার! চন্ত্রবংশ হইতে অদ্মগ্রহণ করিয়াছেন । ইহাঁদিগের 
পূর্বপুরুষ নুশর্শা আধুনিক মৃলতানে রাজত্ব করিতেন 
এবং তিনি কৌরব-পাঁওব-সমরে ছূর্য্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন। যুদ্ধান্তে ইহার! সর্বর্বাস্ত হইয়া সুশন্মা- 
চন্দ্রের অধীনে জালম্বারে আসিয়া রাজধানী স্থাপন করেন 
এবং কোটকাঙগড়ায় একটা দৃঢ় ছূর্গ নির্মাণ করেন। 
জালন্বরের রাজগণ চন্দ্রবংশীয় বলিয়া চন্দ্র উপাধি ধারণ 
করেন। তাহারা বলেন, তাহাদিগের পূর্বপুরুষ সুশর্মারাজার 
সময় হইতেই তাহারা চন্দ্র উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন। 
প্রাচীন তাত্রশাসন, মুদ্রা প্রভৃতি এবং কোন কোন 
মুমলমান গ্রস্থকারের বর্ণনায় অবগত হওয়া! যায় যে জালম্ধরের 
রাজগণ বন্পূর্ব হইতে চন্দ্র উপাধি ধারধ করিয়া আসিতে- 
ছেন। ৮০৪ ধৃঃ অবে জালম্ধরের রাজার নাম জয়চন্ত্র ছিল। 
কহলণ পণ্ডিত লিখিয়াছেন, ৯ম শতাব্দীর শেষভাগে ত্রিগর্ত- 
রাজ পৃর্ধীচন্ত্র শঙ্করবর্ম্মার ভয়ে পলায়ন করেন। ১০৪০ খৃঃ 
অবে ইন্দুচন্ত্র জালন্ধরের রাজ! ছিলেন। 

ত্রিগর্ত রাজাদিগের সাস্রাজ্যের সীম! নির্দেশ করা অতি- 
শয় হুরহ। কোন সময়ে নিকটবর্তী দক্ষিণ প্রদেশীয় রাজগণ 
ত্রিগর্তের কোন কোন স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছেন; 
আবার ত্রিগর্ভরাজগণ প্রবল হইয়। শ্বরাজ্য পুনরায় অধিকার 
করিয়াছেন। যখন শকগণ ভারতে প্রবেশ করিয়া 
অনেক স্থান অধিকার করিয়া লয়, তখন ত্রিগর্ত-বাজগণ 
তাহাদের সমস্ত অধিকার হইতে বিচ্যুত হন নাই) তীহারা 
শকদ্িগের অধীনে করদ রাজা ছিলেন এবং যখনই সুবিধা 
পাইয়াছেন, তখনই তীহাদিগের প্রাচীন ছর্গ কোটকাঙড়া। 
অধিকার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এক সময় মহম্মদ 
তোগলক এই ছুর্গ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন, কিস্ত তাহ! 
আবার রাজ! রূপটাদের হস্তে পতিত হয়) পুনরায় ফেরোজ- 
শা তাহা অধিকার করেন। পরে তৈমুরের আক্রমণের সময় 
ত্রিগর্তরাজ এই দুর্গ পুনরায় হস্তগত করেন এবং সম্রাট অক- 
বরের সময় পর্য্স্ত এই হুর্থ তাহাদিগেরই অধীন .ছিল। 
অকবরের সময় রাজ! ধর্শচন্ত্র দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করেন। 
রাজা ভ্রেলোক্যচন্ত্র জাহান্রীরের সময় বিদ্রোহী হন) কিন্ত 
পরাজিত হুইয়া অধীনতা শ্বীকার 'করেন। কিন্তু কালক্রমে 
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ঝাজা সংসারচজ্জ কোটকাজড়! হূর্গ হস্তগত করেন এবং সমস্ত 
জালঙ্ধর প্রদেশ অধিকার করিতে চেষ্টা পান। কিন্ত 
শেষে গো্জীসৈন্ঠ কর্তৃক গ্রতিরদ্ধ হইয়া রণজিৎসিংহের 
সাহায্যপ্রার্থী হয়াছিলেন। সাহায্য প্রদত্ত হইল বটে, কিন্ত 
কোটকাঙ্গড়া ছুর্গ সেই অবধি জাঁলম্বর রাঁজাদিগের হস্ত হইতে 
চিরকালের জন্ত বিচ্যুত হইল। 

চীনভ্রমণকারী হিউএনসিয়াং ভারত হইতে প্রত্যাবর্ত- 
কালে জালন্ধর-রাজভবনে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। 
তিনি জালম্বররাঙ্গকে উতিতো নামে অভিহিত করিয়া- 
ছেন। সম্ভবতঃ রাজা আদিমকে তিনি উতিতে! (উদিত ) 
নামে উল্লেখ করিয়াছেন। ৮০৪ খৃঃ অবে জয়চন্ত্র ব্রিগর্ডের 
রাজ! ছিলেন। জয়চন্ত্রের পর ক্রমান্বয়ে ১৮ জন রাজ রাজত্ব 
করেন, পরে ১০২৯ খুঃ অফ ইন্দ্রচন্ত্র জালদ্ধর সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। তাঁহার পর হইতে রাজা রূপচন্ত্রের 
সময় পর্য্স্ত ৩৪ জন রাজা হন। রাজা রূপচন্ত্রের 
পর ৪৭ জন রাজা জালন্ধরে রাজত্ব করেন। ১৮৪৭ সালে 
রণবীরচন্দ্র রাজা ছিলেন, তিনি সিংহাসন হইতে বিতাড়িত 
হন। রূপচন্দ্রের বংশে হরি ও কর্ণ নামে ছুই ভ্রাতা 
জন্মগ্রহণ করেন। হরি জ্যেষ্ঠ বপিয়৷ সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। তিনি একদা হরসর নামক স্থানে একটী কূপের 
মধ্যে হঠাৎ পড়িয়া যান, অনেক অন্ুসন্ধানেও তাহাকে পাওয়। 
গেল ন1; স্থৃতরাং তীহার ভ্রাতা কর্ম রাজপদে অভিষিক্ত 
হইলেন। ২ দ্দিন কি ৩ দিন পরে এক ব্যাপারী তাহাকে কূপ 
হইতে উদ্ধার করে। কিন্তু পূর্বেই তাহার প্রেতক্রিয়া সম্পন্ন 
হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং তিনি রাজ্য ফিরিয়! পাইলেন না, 
তাঁহাকে গুলার নাঁমক ১টা ক্ষুদ্র রাজ্য প্রদত্ত হইল। সেই 
অবধি গুলারেও জালন্ধররাজের একবংশ রাজত্ব করিতেছেন। 

প্রাচীন ব্রিগর্তরাজ্যে জালম্ধর, পাঠানকোট, ধরমেরি, 

*কোটকাঙ্গ ড়া, বৈষ্ভনাথ এবং জালামুখীর দেবমন্দির এই 
কএকটই প্রসিদ্ধ । 

১ অধুন! জালম্ধর বলিতে পঞ্জাবের একটা রাজত্ব বিভাগ 
বুঝায়। ইহার অধীনে জালম্ধর, হুসিয়ারপুর এবং কা্ড়া এই 
তিনটী জেল! আছে। জালন্ধর বিভাগ অক্ষা* ৩০* ৫৬৩০ 
হইতে ৩২* ৯৫” উঃ এবং ভ্রাঘি* ৭৫* ৬৩০হইতে ৭৭*৪৯ 
১৫%পুঃ। জালন্ধরের নিম প্রান্তরতূমি মুসলমান কর্তৃক 
অধিকৃত হইলে এখানকার প্রাচীন রাজবংশ পার্বতীয় গ্রদেশে 
যাইয়া বাস করিতে থাকেন এবং প্রসিদ্ধ ছূর্গ কান্গড়ার 


নামানুসারে সে স্থানও কান্ুড়া নামে বিখ্যাত হইয়াছে 


এ স্থানকে কেহ কেহ ক্ষতোচ বলিয়া থাকেন। 


[৫৫] 
_. বুটীশ অধিকারবুক্ত ধরালন্ধর প্রদেশে হিন্ছু ও শিখ- 


জালদ্ধর 


ধর্মাবলম্বী জাট, রাজপুত, ত্রাঙ্ষণ, গুর্জর, পাঠান,' সৈয়দ 
প্রভৃতি বাস। জালম্বয়ের উচ্চপ্রদেশে অনেকগুলি কৃপ 
আছে, এই সমস্ত কূপের জলে বু পরিমাণে খনিজ পদার্থ 
মিশ্রিত। এই স্থানে মণিকর্ণ নামে একটা উঞ্ঃপ্রত্রবণ আছে) 
ইহার জল ৫৫৮৭ ফিট উর্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়। মণিকর্ণের নিকট 
পার্বতীয় তুষারজোত প্রবাছিত। এই স্থানে বিস্ৎ নামে 
একটা গন্ধকগর্ভ উষ্ণপ্রশ্রবণ আছে। 

জালন্ধরের কোহিস্থান, স্থুখৈত ও মন্দি উপত্যকায় এবং 
মন্দিনগরের নিকটবর্তী পল্ীগ্রামগুলিতে যদি কোন বিদেশীয় 
ব্যক্তি গমন করে, তখন সেই সেই পল্লীবামিনী স্ত্রীলোকগণ 
তাহার অভ্যর্থনার্চ ভিন্ন ভিন্ন দলে তাহার নিকট উপস্থিত 
হয়। ভ্ত্রীলোকগণ স্বর সুন্দর বসন তৃষণ পরিধান করিয়া 
স্তাহার অভ্যর্থনাস্ছচক গীতি গান করে। এই উপলক্ষে সেই 
আগন্তককে প্রতি দলে একটী করিয়া টাকা দিতে হয় । 

জালন্ধর বিভাগের ভূপরিমাণ ১২৫৭১ বর্গমাইল । 
এই বিভাগে ৩১টা প্রধান সহর ও ৩৯৫১ খানি গ্রাম 
আছে। এই বিভাগের সহরগুলিতে ২৩৫৬৭৬ জন লোকের 
বাস এবং গ্রামগুলিতে ২১৮৬১৫ জন লোকের বাস। অতএব 
দেখা যাইতেছে সহরের লোকসংখ্যা মোট লোকসংখ্যার 
৯৭ অংশ। 

৭৪০৫৫৯৪২ একর জমীর মধ্যে ২০৫৮৭৯৬ একর জমি 
আবাদ করা হয়। ৫*২৮৮১৫ একর জমি আবাদ করা যাইতে 
পারে না। এই ভূমির প্রায় »* অংশ পর্বতমন্কুল। 

এই স্থানের উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে যব, ধান, গম, 
তিল, জোয়ার, ছোলা, ইক্ষু, তুলা, তামাক, নীল, পেস্তা 
ও নানাবিধ শাকসবজিই প্রধান। খাল, বন, লবণ 
ও অস্ান্ত কর বাদে এই বিভাগের রাজস্ব ১৮৮১ খৃষ্টাবে 
৪৩১৪৫৭৯২ টাকা ছিল। জালম্কর বিভাগ একজন কমি. 
সনরের অধীন। বিচারকার্ষেযর জন্য এখানে একজন 
সহকারী কমিসনর আছেন। এই বিভাগে ওজন ডেপুটি 
কমিসনর এবং কার্ষ্য নির্ধাছের জন্ত প্রত্যেকরই এক এক 
সহকারী আছে। এ ছাড়া ৩ জন সহকারী কমিসনর, ৮ জন 
অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর, ১ জন সেনানিবাসের মাজি- 
ট্রেট, ১৩ জন তহসীলদার, ১৩ জন মুন্সেফ এবং কতকগুলি 
অধীনস্থ কর্ধচারী আছে। 

২ বৃটাস অধিকারতুক্ত জালদ্ধর জেলা পঞ্জাব গবর্মেশ্টের 
অধীন। অক্ষাৎ ৩০ ৫৬৩*৮ হইতে ৩১* ৩৭” উঃ এ বং 
দ্রাখি ৭৫ ৬৩৮ ও ৭৭* ৪৯১৫ পুঃ | এই জেল! 
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জালম্বর. বিভাগের দক্গিণরীমায় অবস্থিত। ইহার উত্তর 
পূর্বাকোণে হুসিয়ারপুর, উত্তরপশ্চিমে কপুরথলা মিত্ররাজ্য, 
ও দক্ষিণে শতক্র নদী। জালন্ধর বিভাগের নোকসংখ্যার 
শতকরা ৪.১৯ জন এবং সমস্ত ভূপরিমাণের শতকরা ১.২৪ 
বর্গমাইল ভূমি জালন্ধর জেলায় আছে । এই জেলা ৪টী তহসীল 
অথবা মহকুমায় বিভক্ত। জালন্ধর তহসীলের উত্তরাংশ নবসহর 
ফিল্লোর এবং দক্ষিণাংশ ন।কোদর। এই জেলার ভূপরিমাণ 
১৩২২ বর্গমাইল । রাঁজ্সংক্রাপ্ত প্রদান কর্মচারিগণ জালন্ধরে 
অবস্থিত্ঠি করেন । শতুদ্র ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী একটা 
ত্রিকোণ।কার ভূমি জাপন্ধর অথবা বিস্তদোয়াব নামে খ্যাত। 
এই ভূখণ্ডের কতকাংশ কপুরথলা রাজ্যের অন্তর্গত ও কতক 
অংশ বুটীশ 'অধিকারভ্ৃক্ত। পঞ্াবের মধ্যে এই দোয়াবই 
সর্দা(পেক্ষা উর্কারা । ইহার কোন «কান স্থান বালুকাস্তরাবৃত 
দেখা যায়, কিন্ত বালুকাকীর্ণ স্থান অতি বিরল। ইহার প্রায় 
মকল স্থলেই নানা প্রকার উদ্িজ্জ জন্মে। এই দৌয়াবের 
মধাবন্থী স্থানে কোন পাহাড়াদি নাই । ইহার রাহণ মালভূমিটী 
ময়দপৃষ্ঠ হইতে ১০১২ ফিট উচ্চ, কিন্তু হিউন্‌ সহরের দিকে 
ইহা অতিশয় নিয় । এই গ্রদেশের নদীর গভীরস্থানে শীতকালে 
১৫ ফিট জল থাকে । মাঝারি নৌকা এই নদীতে বারমাস 
গহাধাত করিতে গারে। ফিল্পৌোলের নিকট শতদ্র নদীর 
উপর পঞ্জাব ও দিল্লী রেলের একটা সেতু আছে। গ্রাপুট্াঙ্ক 
বাস্তায় মালপত্রের আমদানী রপ্টানীর জন্য শীতকালে নদীর 
উপর নৌকার সেতু প্রস্তুত হয়। হুসিয়ারপুর জেলায় শিবালিক 
গাহাড় হইতে ছুইটা ক্ষুদ্র জোত নির্গত এবং ক্রমে মিলিত 
হইয়া! ছুইটা বড় নদীর আকার ধারণ করিয়াছে। একটা শ্বেত 
অণনা পূর্ব-বেন, অপরটা কৃষ্ণ অথনা পশ্চিম-বেন। দ্বিতীগটা 
কপুবথলা ও প্রথমটা জ।লন্বরপপ্রদেশে গ্রীবাহিত। এই জেলায় 
কতকগুপি ঝিল আছে; তাহাতে বুষ্টির জল সঞ্চিত হয়। 
শ্রীষ্মকােও মেই জল একেবারে শুকাইয়া মায় না। রাহণের 
নিকটের ঝিলই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, তাহা ৮৬৫* ফিট দীর্ঘ এবং 
৩০০০ ফিট্‌ প্রস্থ । ফিল্পৌরের নিকটবর্তী ঝিলটা৪ অতিশয় 
বৃহৎ। এই সকল ঝিলে নানারূপ জলচর পক্ষী বাস করে। 
জালন্ধরে বহুপরিমাণে কঙ্কর পাওয়া যাঁয়। এস্থানে হিংস্র 
পশু বিরল। 

সম্ভাট অকবরের সময় জালদ্ধর সরকার প্রদেশের অন্ত- 
ভূক্ষি কা হইয়াছিল। এই প্রদেশের শাসনকর্তাগণ দিল্লীর 
সমাটুকে কিছু কর পিয়া কতক স্বাধীনভাবে রাজত্ব 
করিতেন। এই প্রদেশের শেষ” মুসলমান শাসনকর্তা 
আদিনাবেগ ইতিহাসে সুপরিচিত | মুসলমান অবনতিকালে 


[ 4৬ ] 
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কতকগুলি শিখ সর্দার অন্ত্রবলে জালদ্ধয়ের স্থানে স্থানে 
স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন। ১৭৬৬ খৃঃ অৰে এই প্রদেশ 
ফয়জ্উল্লাপুরিয়া শিখ মিশিলের ( দলের ) হস্তগত হয়) সেই 
সময়ে খুসালসিংহ এই মিশিলের সভাপতি ছিলেন । খুসালের 
পুভ্র ও উত্তরাধিকারী বুধসিংহ এই সহরে একটা দুর্গ নির্মাণ 
করিয়াছিলেন । ১৮১১ থৃঃ অকে রণজিৎপিংহ দেওয়ান 
মোকামরাদকে ফয়জ্উল্লাপুরিয়া রাজ্য অধিকার করিতে 
প্রেরণ করেন। বুধসিংহ ভয়ে পলায়ন করেন। সেই 
অবধি এই জেলা রণজিৎসিংহের রাজ্য মধ্যে পরিগণিত 
এবং সর্দারদিগকে তাহাদিগের অধিকার হইতে বিচ্যুত 
করা হয়। প্রথম শিথযুদ্ধের অবসানে শতক্র ও বিপাশ| 
নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগ বৃটাশ সাম্রাজ্যাতুক্ত হয় এবং একজন 
কমিসনর এই প্রদেশের শাসনকর্তা রূপে নিযুক্ত হন। ১৮৪৮ 
খুঃ অন্ধে এই প্রদেশ পরোক্ষে লাহোরস্থ বুটাশ রেসিডেন্টের 
শাসনাধীন করা হয়। পরে সমস্ত পঞ্জাবপ্রদেশ ইংরাঁজা- 
ধিকাঁরভুক্ত হইলে এই প্রদেশের শাসনকার্ধ্য সাধারণ নিয়ম 
অন্ুসাধেই চলিতে থাকে । জালম্বর কমিসনরের বসতিস্থল 
রূপে নির্ধারিত হুইয়াছে এবং এই প্রদেশ জালন্ধর, হুসিয়ারপুর 
ও কাঙ্গড়া এই ৩ তিন জেলায় বিভক্ত করা হইয়াছে । এই 
গ্রদেশ যখন লাহোর দরবারের অধীন ছিল, তখন গোলাম 
মোহিউদ্দীন্‌ অত্যধিক রাজস্ব আদায় করিয়া অধিবাসি- 
দিগকে যেরূপ উৎপীড়িত করিয়াছিলেন, ইংরাজগণ সেব্ধপ 
নীতি অবলঘ্বন করেন নাই। পুর্ব ফয়জ্উল্লাপুরিয়া মিশিলের 
অধীনে অতিশয় দয়ালু ও স্তায়বান্‌ শিখশাসনকর্তা রূপলাল 
যেরূপ ভাবে কর আদায় করিতেন, ইংরাজগণও সেইবপ 
ভাঁবে কাধ্য করিয়া আসিতেছেন। 

জালন্ধর প্রদেশে ১৪টা প্রধান সহর--জালম্ধর, কর্তারপুর, 
আলবালপুর, আদমপুর, বঙ্গা, নবসহুর, রাহণ, ফিল্লোৌর, 
নূরমহল, মহাতপুর, নাকোদর, বিলগা, জানদিবাল!, রুর্কা" ও 
কলন। সাধারণতঃ এই প্রদেশে পঞ্জাবী ভাষ! প্রচলিত 
নিম্মশ্রেণীর লোকগণ হিন্দি ভাষায় কথাবার্তা কছে। 

প্রদেশের ১৩৬৬৩২৮৩ একর আবাদী জমীর মধ্যে ২২৫৭২২ 
একর জমীতে জলসিঞ্চন করিতে হয়। জলসিঞ্চনের 
জন্ত স্থানে স্থানে কুপ আছে। এই প্রদেশে ইক্ষু অধিক 
পরিমাণে জন্মে এবং তাহা বিক্রয় করিয়াই চাষী প্রজ্াগণ 
তাহাদিগের রাজকর পরিশোধ করে। এখানে গোভী,] 
বৃষ, অশ্ব, অশ্বতরী, গর্দভ, ভেড়া ও ছাগল যথেষ্ট পাওয়া 
যায়। কোন জমী চাস করিবার জন্য যে সমস্ত চাকর নিযুক্ত 
হয়, তাহারা বেতন স্বরূপ কিঞিৎ ধসল পাইয়া থাকে। 


জালছধর 


ব্যবসার বাণিজ্যা-_সুধিগ্ানা, ফিরোগপুর এবং নিকটব 
স্থান হইতে জালম্ধরে শন্তাদি আমদাী হয়, কিন্ত সময় 
সময় জানর্বীর হুইডেও চাউল প্রভৃতি আগ্রা ও বঙ্ছদেশে 
প্তানী হইয়া থাকে । এখানকার ইক্ষুদণ্ই প্রধান পণ্য জরব্য 
এস্থানের চিনি ও গুড় বিকানেয়, লাহোর, পঞ্জাব এবং সিদ্ধ 
প্রদেশে রপ্তানী হয়। অগ্রহায়ণ হইতে মাঘমাঁস পর্যত্ত 
ইক্ষু মাড়ার শব অনবরতই গুনা যায়। ফোন কোন গ্রামে 
৫০্টীরও অধিক আক মাড়িবার কল আছে। জালন্ধরের 
অধিবাসিগণ আকের রস বাহির করিয়া লইয়া, যে অংশ 
ফেলিয়া দেয়, তাহা! দ্বারা দড়ি প্রস্তত করে। জালম্ধর 
রাহণ, কর্তারপুর এবং নূরমহলে এক প্রকার কাপড় 
প্রস্তুত হয়। জালম্ধর়ের ঘাটি নামক বস্ত্র অতিশয় সুন্দর ও 
চাকচিক্যময়। এখানকার স্ছুসি নামক বমনও মন? নয়। 
এখানে একশতের অধিক তাত চলিতেছে); এই সমস্ত 
তাতে নানাবিধ পশমি কাপড় বোন! হয়। এখানে 
সচরাচর পাগড়ির জন্ লুজি ব্যবহৃত হয়। রাহণে একপ্রকার 
চাদর ও মোটা কাপড় প্রস্তত হয়; জালম্বরের কাপড়ের 
মধ্যে তাহাই অতি প্রসিদ্ধ । 

জালম্ধরের দাকু-কার্ধ্য অতিশয় মনোহর; কাষ্ঠের উপর 
অতি স্থন্দর চিত্র থাকে। ইহাকে সাধারণতঃ “কামাগরি+ 
কছে। ইহা এত সুন্দর যে এক একটীর মূল্য ২*২ টাকা! 
পর্য্যন্ত হইতে পারে। একপ্রকার সুন্দর চেয়ার প্রস্তুত হয়) 
শিশু ও তুণ কাঠে এই চেয়ারের হাতল প্রস্তত করা হয়। 
থান্থানানের কাষ্ঠের কার্য বিশেষ প্রসিদ্ধ । 

জালন্ধয়ে রৌপ্যের পাত ও একপ্রকার মনোহর সোণার 
জরি প্রস্তত হয়। এখানকার মৃগ্বয়কার্ধযও মন্দ নয়) 
ধূমপানের জন্য একপ্রকার ছিলম্‌ ও মর্তবান্‌ প্রস্তুত হয়) 
তাহার মৃল্যও অধিক । 

জালম্ধর জেলায় ৪৯ মাইল রেলপথ আছে। ফিল্লৌর, 
ফগবারা, জালম্বরসৈম্তনিবাসের নিকট ও জালন্ধর সহরে 
সিনধু-পঞ্জাব ও দিল্লী রেলওয়ের ্টেসন আছে। গ্রাওট্ঙ্ক 
রাস্তার শতক্রনদী পর্য্যন্ত এবং পরপারেও রেলের রাস্তার 
সহিত সমান্তরাল ভাবে চলিয়া গিয়াছে। হুমিয়ারপুর 
হইতে কাঙ্গড়া পর্য্যস্ত একটা ৮৬ মাইল পাকা রাস্তা আছে। 
রেলপথে ও গ্রাওট্ঙ্ক রাস্তায় তার বসান হইস্াছে। 

জালদ্ধর জেলায় একজন ডেগুটিকমিসনর, একজন কি 
ছইজন সহকারী এবং ছুই কিন্বা ততোধিক অতিরিক্ত সহকারী 
কমিসনয় থাকেন। ঃঅতিক্িক্ক কমিসনরদিগের মধ্যে 
একজন মুয়োগীয় হওস্থা চাই। এতিম রাজন্ব ও চিকিৎসা- 
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'জালম্ধর 


বিভাগের কর্ণচারিগণও তথায় অবস্থিতি করেন) পুলিশে 
৩৬৪ জন স্থায়ী কর্ণচারী থাফে। মিউনিসিপাল পুলিশে. 
১** জর্ন এবং সেনানিবাসেন্স পুলিশে ৫৬ জন কনষ্টেবল * 
আছে। এই প্রদেশে ১১৭৯ জন গ্রাম্য চৌকিদার। গবর্ষেট 
ও সাছায্যগ্রাপ্ত কুলের সংখ্যা ১৫৭। এছাড়া আর জার কতক- 
গলি ক্ষুতর ক্ষুদ্র বিস্ভালয় আছে। রাপ্জশ্ব আদায়ের সুবিধার 
জঙ্ত প্রত্যেক জেল! ৪টী তহমীল এবং ৯টা থানায় বিভক্ত । 
জালন্ধর প্রদেশের জলবায়ু তেমন স্বাস্থ্যকর নছে। 
এখানক্ষার গড়পড়তা বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ২৮.৪৯ ইঞ্চি । এখানে 
ম্যালেরিয়া জরের প্রকোপ অধিক। সময় সময় বসস্তরোগে 
অনেক লোক ম্ৃত্যুমুখে পতিত হয়। প্রায় অধিকাংশ 
অধিবাসীই উদরাময় রোগাক্রাস্ত। জালম্ধর জেলায় স্থানীয় 
লোকগণের টাদায় ৭টা দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। 
৩জালম্ধর জেলার উত্তরাংশের তহসীলটা জালস্ধর নামে 
খ্যাত। অক্ষা* ৩১* ১২হইতে ৩১* ৩৭উ$ এবং দ্রাঘি* ৭৫ 
২৮১৫পহইতে ৭৫* ৫১৩০৫ পৃঃ । এই তহসীলের অধীনে 
২৭৫ গ্রাম আছে । এই প্রদেশে মুসলমান অধিবাসীর সংখাই 
অধিক । গম, তৈল, শব, জোয়ার, ছোলা, তুলা, পাট, 
ধান, ইক্ষু ও নানাবিধ উদ্ভিজ্জ প্রচুর পরিমাণে জন্মে । এই 
তহনীলের শাসনকার্য্যনির্বাহার্থ একজন ছোটআদালতের 
জজ, একজন তহসীলদার, ২জন মুদ্পেফ এবং ৩ জন অবৈ- 
তনিক মাজিষ্রেট আছেন। এই তহলীলের অধীনে ৪টী থানা, 
১৪৪জন স্থায়ী পুলিশ কর্মচারী এবং ৩৭৪জন চৌকিদার আছে। 
৪ জালম্কার পঞ্জাব প্রদেশস্থ জালম্ধক্স জেলার প্রধান সহর ; 
এখানে মিউনিসিপালিটি ও সৈল্তাবাস আছে । অক্ষাণ ৩১* ১৯ 


৩৬ উঃ ও দ্রাি* ৭৫* ৩৬৪৮ পৃঃ। গ্রাওটাঙ্ক রোড এবং 
সিদ্ধুপঞ্জাব ও দি্লী-রেলপথ এই সহরের মধ্য দিয়! গিয়াছে । 


জালম্ধর পৃর্বণে কতোচের রাজপুত রাজাদিগের রাজধানী 
ছিল। চীনভ্রমণকারী হিউএন্সিয়াং লিখিয়াছেন যে, এই 
সহরের পরিধি প্রায় ২ মাইল। এখানে ২টা অতি প্রাচীন 
সপ্পোবর আছে। গজনীর ইব্রাহিমশাহ এই স্থান মুসলমান- 
দিগের অধীন করেন। মোগল সম্রাট্দিগের শাঁসনকালে 
এই সহর শতক্র'ও বিপাশা! নদীর মধ্যবন্তী*দোয়াবের রাজধানী 
ছিল। এখানে প্রাচীরবেষ্টিত কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন মহল 
আছে। সহর হইতে এক মাইল কি ছুই মাইল দুরে অনেক- 
গুলি বসতি এবং একটা স্থন্দর সরাই আছে। কথিত আছে, 
ইমাম্উদ্দীনের প্রতিনিধি সেখ করিমবন্স সেই সনাই নির্মাণ 
করিয়াছিলেন। | 

জালম্ধর সহরে ২৩০১৫ জন হিন্দু, ৩৮৯৯৪জন মুসলমান, 


জালমাঁনি 


১৫৬৪জন খৃষ্টান, ৩৪৭জন জৈন, ২২৭৪জন শিধ এবং তিন 

. জন পারসীর বাস। মোট লোকসংখ্যা ৬৬২*২। এখানে 
আমেরিকার প্রেন্বিটেরিয়ান্‌ সম্প্রদায়ের একটা স্কুল আছে। 
এখানে উক্ত পাদরিদিগের একটা স্ত্রীবিদ্যালয়ও আছে। এই 
সহরে একটা দরিদ্র আশ্রম আছে, আশ্রম হইতে সর্বশ্রেণীর 
দরিপ্রগণই সাহায্য পাইয়! থাকে । সহর হইতে ৪ মাইল দূরে 
সৈম্াবান স্থাপিত। ১৮৪৬ খৃঃ অব ইহা! প্রথম স্থাপিত হয়। 
এই সৈন্তাবাসের ভূপরিমাণ ৭$ বর্গমাইল। জালম্বর ছুর্গে 
একদল মুরোপীয় পদাতিক, একদল গোলন্দাঁজ ও একদল 
দেশীয় পদাতিক সৈন্ত আছে। 

ইহা একটা পীঠস্থান, এই স্থানে ভগীবতীর বামস্তন পতিত 
হয়। এখানে ভৈরবীর নাম ত্রিপুরমালিনী, মহাকালের নাম 
ভীষণ। ভগবতীর বিশবমুখীমৃত্তি এই স্থানে বিরাজিত আছেন। 
“জালন্ধরে বিশ্বমুখী তার! কিস্বিন্বপর্ব্বতে” (দেবীভাগং ৭।৩০।৭২) 

৫ জাপন্ধরদেশবাসী । ৬ দৈত্যবিশেষ। 

“পুরা জালম্ধরং দৈত্যং মমাপি পরিকম্পনং। 
পাদাহুষ্ঠন্ত রেখাতশ্ত্রং সষ্ট হরোহ্হরৎ।”(কাশীখণ্ড ২১৮০৬) 
৭ খষিবিশেষ"। (ব্যাকরণ ), 
জালম্করায়ন ( পুং) জলম্ধরের অপত্য। 
জালদ্ধরি (পুং) একজন প্রাচীন বৈস্য। 
জালপাদ্‌ (পুং) জালমিব পাদ যন্ত। হংস। 

“টিটিভং জালপাদঞ্চ কোকিলং কুনুটং তথা ।” ( সম্র্ত) 

ইহার মাংস ভক্ষণ করিলে মহাপাতক হয়, তজ্জন্য প্রায়- 
শ্চিত্ত না করিলে পাতিত্যদোষ জন্মে । 

“হংসং পারাবতক্ষেব ভুক্ত চান্দ্র যণঞ্চরেৎ।” (স্থৃতি) 

জালপাদ (পুং) জালমিব পাদোহস্ত । হংস। 
“জালপাদতু্ধৌ তৌ তু পাদয়োশ্চক্রলক্ষণৌ ।” 
(ভারত ১২।১৩৪ অঃ) 

২ শরারি পঙ্ষী। 

৩ যে সকল পণ্তর পদ ত্বকে আবৃত হইয়! মগের ডানার 
সায় কার্ধ্য নিষ্পন্ন করে (61010926015) | যথা সিষ্ধকুঘেটক, 
সীল প্রভৃতি । 
জালপদ তন্তা অদুরোভবদেশে বরণাদিত্বাদণ্‌ পৃষোদরাদিত্বাদস্ত্য- 
লোপঃ। ৪ জনপদবিশেষ। 

জালপ্রায়! (ত্্রী) জলন্ত প্রায়ো বাহুল্যং যত্র বহুত্রী। লোহ্ময় 
অঙ্গরক্ষিণী, বর্ম, লোহার সীজোয়। | 
জালভুজ (তরি) যাহার অঙ্গুলি জাল ত্বকে আটা। 
_জালমানি (পুং) ১ শস্্বাবসায়িবিশেষ। ২ ত্রিগর্ডের অধি- 
বাসিভেদ। [জালকি দেখ।] 


[৫৮ ] 


জালালপুর 


জালব€ (তরি) ১ ত্তবৎ। ২ সাজোয়া ঘার! ঢাকা । ৩ কপট । 
জালবর্ুরক (পুং) জালাকারো ববুরকঃ | দৃঢ় স্থল কণ্টক- 
যুক্ত ক্ষুত্র ক্র শাখাবিশিষ্ট ছত্রপর্ণ ববুর্র 'জাতীয় বৃক্ষ 
ভেদ। পর্যযায়__ছত্রাক, স্ৃণকণ্টক, দুক্ষরপাখ। তহুচ্ছায় ও 
.বন্কণ্ট। চলিত কথায় কীটা-বাবল!। ইহার গুধ- _বাতাময় ও 
কফনাশক, পিত্বদাহকারক, কষায়, উষ্ট। (রাজনি') 


' কোথায়ও বন্জকণট স্থানে রন্ধ.কণ্ট পাঠ দেখা যায়। 


জালবাল (পুং) মত্ন্তভেদ, বাদাল। 


জালহ্াদ (তি) জরগ্রচুরো হুদঃ তন্তেদং বা, শিবাদিতবাদগ্‌। 


জলবহুল হুদোৎপন্ন, জলপ্রচ্রহ্দসম্বন্ধীয় । 

জাল। (দেশজ ) অলিঞ্জর, জলাদি রক্ষণার্থ বৃহৎ পাত্রবিশেষ। 

জালাক্ষ (পুং) জালমিবাক্ষি-বচ্‌। গবাক্ষ, জানালা । 
“হেমজালাক্ষ নির্চ্ছদ্ব,মেনাগুরুগন্ধিন! |” ( ভাগ" ৮1১৫।১৯) 

জালালখেরা, মধ্যগ্রদেশের নাগপুর দরেলার একটা সহর। 
অক্ষাণ ২১ ২৩উ+, দ্রাঘি* ৭৮* ২৭পুঃ। কাতোলের ১৪ 
মাইল পশ্চিমে জাম ও বর্ধানদীত্য়ের সঙ্গমের নিকট অব- 
স্থিত। অধিবাসিগণ অধিকাংশ কৃষক । প্রবাদ আছে, এই 
নগরে এক সময়ে ত্রিশ হাজার লোকের বাস ছিল, গরে পাঠান- 
সৈগ্তের অত্যাচারে এই সমর বিধ্বস্ত হয়। এখনও সহরের 
চতুর্দিকে প্রায় ২ বর্মাইল স্থানে প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষ 
দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ অনুমান করেন, আমনের ও 
জালালথেরা পুর্বে একটা বৃহৎ নগর ছিল। 

জালালপুর, ১ বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর অন্তর্গত স্ুরাট জেলার 
একটী উপবিভাগ। উত্তরে পুর্ণানদী, পূর্বে বরদা! উপবিভাগ, 
দক্ষিণে অশ্বিকানদী, পশ্চিমে আরবসাগর। দৈর্থেয ২* মাইল, 
প্রস্থে ১৬ মাইল, পরিমাণফল প্রায় ১৮৯ বর্গমাইল। গ্রাম 
সংখ্যা ৯১। ইহার ভূমি সমতল পলিময় এবং সমুদ্রের দিকে 
ক্রমনিয় হইয়া লবণময় জলায় পরিণত হইয়াছে। সমুদ্র 
কুলে লবণভূমি ব্যতীত ইহার সর্বত্র উর্করা এবং সুন্দর- 
রূপে কর্ষিত হইয়া থাকে । নানাবিধ ফলের বাগান ও অরণ্য 
আছে। গ্রামগুলি বৃহৎ ও বর্ধিষ্। সমুদ্রকূল ব্যতীত 
পূর্ণ ও অস্বিকা নদীতীরে বিস্তীর্ঘ লবণময় জল! আছে। 
১৮৭৫ খুঃ অবে জলাভূমির প্রায় অর্জেক অংশে আবাদ করি- 
বার চেষ্টা হয়। তদবধি উহীতে অন্ন পরিমাণে ধান্ত জন্মি- 
তেছে। জোয়ার, বাজ্র। ও তুল প্রধান শস্ত। তস্ভিশ্ন নানাবিধ 
কলাই, ছোলা, সরিষা, তিল, ইক্ষু, কল! প্রভৃতি উৎপর হয়। 
জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ ও স্বাস্থ্যকর । বাধিক গড় বৃষ্টিপাত ৫৪ 
ইঞ্চ। ইহাতে ২টা ফৌজদারী আন্লালত ও ১টা থানা আছে। 

২ উত্তরপশ্চিম প্রদেশের হামিরপুর গেলার একটা 


জালাপপুর দেহী 


. তহদীল। বেতবা নদীর দক্ষিণকূলে বিস্তৃত । এখন ইহাঁকে 


ুস্করা কহে। [মুস্করা দেখ। ] 
৬ পঞ্জাবের অন্তর্গত গুদরাট জেলার গুলরাট তহসীলের 


একটী সহর। অক্ষাণ ৩২* ২১৩৫ উঃ, ভ্রাঘি* ৭৪* ১৫ 


পৃঃ। এই সহর গুজরাট নগর হইতে ৮ মাইল দুরে ঈশঃন- 
কোথে অবস্থিত। এখানে চতুর্দিকে উর্বর শত্তক্ষেত্রের মধ্যে 
একটা চতুষ্পথ আছে। ইহা হইতে চারি রাস্তা চারিদিকে 
শিয়ালকোট, বিলম্‌, জন্মু ও গুজরাট নগরে গিয়াছে। ুন্দর 
বাঙ্জার ও অনেক সুন্দর সুন্দর অট্রালিকাদি আছে। এখানে 
কাশ্মীরীশালের বিস্তীর্ণ বাবসা চলে। পূর্বে &ঁ ব্যবসার খুব 
উন্নতি ছিল। কিন্তু ফরাসীপ্রসীয় যুদ্ধের পর ফ্রান্সদেশে 
সালের কাটৃতি কম হওয়ায় এখানকার বাবসারও অনেক 
ক্ষতি হইয়াছে । এখানে একটা ভাল গবর্মেন্ট দুল, টাউন 
হল, সরাই, বার্দলা ও ওষধালয় আছে। 

৪ পঞ্জাবের মূলতান জেলার লোধরান্‌ তহমীলের একটা 
ক্ষুদ্র সহর। অক্ষা" ২৯* ৩০১৫ উঃ, ভ্রাধি' ৭১১ ১৬পুঃ। 
শতক্র ও ত্রিমাব নদীদ্বয়ের সঙ্গমন্থান হইতে ১২ মাইল উপরে 
অবস্থিত। এখানকার অধিকাংশ গৃহ ইষ্টকনির্ষিত, বন্যা 
হইতে রক্ষ। পাইবার জন্য চতুর্দিকে বাধ আছে। এখানে 
সৈয়দ স্থুলতান আন্ষদ নামক ফকিরের কবর আছে । প্রবাদ 
এইরূপ, ইহার ভূত ছাড়াইবার অদ্ভুত শক্তি ছিল, এখানে 
উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তত হয়। 

৫ গঞ্জাবের অন্তর্গত ঝিলম্‌ জেলার ঝিলম্‌ তহুমীলের 
একটা পুরাতন সহর। অক্ষা* ৩২* ৩৯৩০ উঃ) দ্রাঁঘি* ৭৩, 
২৭ পুঃ। এই সহর বিতস্তা নদীর দক্ষিণকৃলে অবস্থিত। 
জেনারেল কনিংহাম বলেন, পুরুরাজের সহিত যুদ্ধে বিপাশা 
নদীতে আলেকজাপারের প্রিয় অশ্ব হত হইবে, তাহার 
স্মরণার্থ আলেকসান্দার যে নগর নিম্মাণ করেন, ইহা সেই 
প্রাচীন বুকেফল নগর । অস্ভাপি ইহার সন্পিহিত ১*** ফিটু 
উচ্চ পর্বতচূড়ায় প্রাচীন প্রাচীরাদির তগ্নাবশেষ আছে। 
এই সকল ত্রস্তুপের মধ্যে গ্রীকৃ-বজি,য় রাজাদিগের সম- 
কালীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। অকবরের সময়েও ইহার 
বিস্তার বর্তমান সহরের চতুগ্ডর ছিল। পরে বিতস্তানদী 
পূর্বদিকে ২ মাইল সরিয়া গিয়া ইহার পূর্বগৌরব লু 
করিয়াছে। বর্তমান অধিবাসিগণ কৃষিজীবী । 

জালালপুর দেহী, অযোধ্যাগ্রদেশে রায়বরেলী জেলায় 
দল্মৌ তহসীলের একটা লহর। অক্ষ" ২৬" ২উ+, ভ্রাধি' 
৮১১ ৬২পৃঃ। এই মৃহর দঙ্গমৌ হইতে ৮ মাইল পুর্বে 
এবং রাঁয়বরেলী হইতে ১৮ মাইল দক্ষিণপূর্বে দেহী নামক 


[৫৯ ] 


জালালাবাদ 


এক প্রাচীন ধ্বংসাবশিষ্ট নগরের নিকট অবস্থিত। এখানে 
রতি পক্ষে সহরের কিছু দুয়ে একটা হাট বসে। 


জালালপুর নহবী, অযোধ্যাপ্রদেশে ফয়জাবাদ জেলার" 


একটা সহর। অক্ষাৎ ২৬* ৩৭১০ “উঃ, জাধি" ৮২ ১০৩০৫ 
পৃঃ। এই সহর ফঁ়জাবাদের ৫২ মাইল দুরে তমসা নদীতীরে 
অবস্থিত। * তমসা এখানে বৃহৎ বৃহৎ প্রন্তরের মধা দিয়! 
অপ্রশস্ত গভীর খাত মধ্যে কুটিল গতিতে গ্রবাহিত। এখানে 
বিস্তর তন্তবায় বাস করে। প্রায় এক শতাবী পূর্ব এখান- 
কাঁর তত্তবায়গণ প্রতোক কাপড়ের উপর দিকি পয়সা টাদা 
তুলিয়া চারি হাজার টাকা ব্যয়ে নগরের পূর্বদিকে একটা 
ইমামবাড়া! নির্খাধ ক্লুরে। 


জালালাবাদ, ১ আফগানম্থানের কাঁবুল বিভাগের অন্তর্গত 


একটী নগর। অক্ষাঃ ৩৪* ২৪উ+ দ্রা্ি ৭৯ ২৬পৃঃ। 
এই নগর কাবুল হইতে ১০০ মাইল গুর্ব্বে এবং পেশাবর 
হইতে ৯১ মাইল উত্তরপশ্চিমে কাবুল নদীর উত্তর ও দক্ষিণ 
কুলে বিস্তীর্ণ শস্তক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত। জালালাবাদ ও 
£পশাবরের মধ্যে বিখ্যাত খাইবার প্রভৃতি গিরিবর্্স এবং 
জালালাবাদ ও কাবুলের: মধ্যে জগ্দলক্‌, খুর্দকাবুল প্রভৃতি 
গিরিবস্সসআছে। ১৮৪০ ধৃঃ অবে প্রথম কাবুল যুদ্ধের সময় 
নগর-প্রাচীর ২১০* গজ দীর্ঘ ছিল। এঁলময়ে প্রাচীর মধ্যে 
৩০০ গৃহ ও ২০** অধিবাসী বাস করিত। এই গ্রাচীরের 
বাহিরে অসংখ্য কবর, উদ্যান এবং পুর্ব প্রাচীরের 
ভগ্রাবশেষ থাকাম্ন শক্রদিগের আশ্রয় পাইবার বিশেষ সুবিধা 
হইয়াছিল। বিখ্যাত পর্যটক বার্ণেদ সাহেবের মতে, 
জালালাবাদ ন্গর প্রাচ্য অপরিষ্কার নগরগুলিরই একতম। 
ব্যবস! সম্বন্ধে ইহার অবস্থান সুবিধাজনক । পেশাবর হইতে 
কাবুলের রাস্তা এই নগর দিয়া গিয়াছে, তত্ভিক্ন জালালাবাদ 
হইতে দেরবন্দ, কাশ্মীর, গজনী, বাষিয়ান্‌ ও ইয়রকন্দ পর্যয্ত 
রাস্তা আছে। 

জাঁলালাবাদে আমীরের নিযুক্ত একজন হাকিম অর্থাৎ 
শাসনকর্তা ও একজন মোল্লা বা কাজি একত্র বিচারকার্ধ্য 
সম্পন্ন করেন। এখানে স্তায়বিচারের তেমন স্ুবাবস্থা নাই। 
১৫৭০ খৃঃ অবে কাবুল হইতে ভারতবর্থ প্রত্যাগমন-কালে 
সম্রাট অকবর এই নগর স্থাপন করেন। ১৬৩৮ খুঃ অব 
সম্রাট শাহজহানের সময় এখানে হুর্গ নির্দিত হয়। 

জালালাবাদ নগর দুইবার ইংরাজসৈন্ত কর্তৃক অধিকৃত 
হয়। প্রথমবার ১৮৩৯-৪২ খুঃ অবে; এই সময়ে সরু রবার্ট 
দেল মসৈস্তে এই নগরে আশ্রয় লন এবং অবরোধকারী 
মহত্মদ অকবরখীর সহিত ১৮৪১ খৃঃ অন্দে নবেম্বর হইতে 


জালালাবাদ [ %* ] জালিক 


১৮৪২ খৃঃ অন্দেয় এপ্রেল পর্যাস্ত বিপুল সাহসে যুদ্ধ করিয়া 
- নগর রক্ষা করেন। পরে জেনারেল পলক যাইয়া তাহাকে 
উদ্ধার ফরেন। জেনারেল এলফিনৃষ্টোন কাবুল যুদ্ধে সদলে 
নিহত হইলে একমাত্র ডাক্তার ব্রাইডন এই নিদারুণ সংবাদ 
পাইয়! ১৮৪২ খৃঃঅনের প্রথমেই জালালাবাদে পৌছেন। 

ছিতীয়বার ১৮৭৯-৮* খৃঃ অবে আফগান যুদ্ধের সময় 
জালালাবাদে পুনরায় ইংরাজ সৈসন্তের সমাবেশ হয়। এই 
সময় এখানকার বালা-হিসার অর্থাৎ হূর্গ সম্পূর্ণ রূপে সংস্কৃত 
এবং ছুর্গ মধ্যে গৃহ ও হাসপাতালাদি নির্মিত হুয়। যুদ্ধের 
সময় এখানে রসদ থাকিত। 

২ অযোধ্যার হর্দোই জেলার একুটী সহর। মল্লান্বান্‌ 
নগরের ৬ মাইল দক্ষিণপূর্বকে অবস্থিত। এখানকার অধিবাসি- 
গ্রণ অধিকাংশই কনৌজ ব্রাঙ্ষণ। 'এখানে পক্ষান্তরে একটা 
হাট বসে। 

৩ উত্তরপশ্চিম প্রদেশে মুজাফর নগর জেলার একটা 
সহর। অক্ষা* ২৯* ৩৭ উঃ, রাখি" ৭৭* ২৮৪৫পুঃ। এই 
সহর মুজাফর নগরের ২১ মাইল উত্তরপশ্চিমে দিল্লী হইতে 
শীহরণপুরের পথে কৃষ্ণী নদীতীরে অবস্থিত। এখানে 
রবি ও শুক্রবারে বৃহৎ হাট বসে। সহরের অনতিদূরে 
রোহিলাসেনাপতি নাজিব খাঁ-গ্রতিষ্ঠিত ঘোষগড় নামে ছুর্গের 
ধ্বংসাবশেষ আছে। এ্রছূর্গে ১৫ ফিট ব্যাসবিশিষ্ট একটী 
কূপ ও একটা মস্জিদের ভগ্মাবশেষ আছে। জাবিতা খার 
রাজত্বকালে মহারাষ্্রগণ এই নগর অনেকবার লুঠন করে। 
আজিও জাবিতার বংশোদ্তব এক ব্যক্তি সহরের নিকট নিফর 
ভূমি ভোগ করিতেছে । শিখগণ ঘোষগড় ভাঙ্গিয়৷ এই স্থান 
জয় করে। এখানে স্থানীয় দ্রব্যের বিস্তর বাণিজ্য সম্পন্ন হয়। 
১৮৫৭ খৃঃ অবের সিপাহীবিদ্রোহের সময় এখানকার পাঠানগণ 
শান্ত ছিল। 

৪ উত্তরপশ্চিম গ্রদেশের শাহ্জহানপুর জেলার একটা 
মহর | অক্ষাণ ২৭, ৪৩২০ উ$, ভ্রাঘি* ৭৯* ৪১৫৩৫ পৃঃ । 
এই সহর জালালাবাদ তহুপীলের সদর । শাহজহানপুরের 
১৯ মাইল দক্ষিণে রামগঞ্জ হইতে ২ মাইল দূরে অবস্থিত | 
অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড রেলওয়ে হইয়া ইহার বাণিক্য 
বিলুপ্তপ্রায় হুইয়াছে। মোমবার ও বৃহস্পতিবার এখানে 
ছইটী পাক্ষিক মেলা হয়। তহ্‌সীলদারের আদালত, থানা, 
ডাকঘর ও দেশীর ভাষ! শিক্ষার্থ বিদ্যালয় আছে। এই নগরের 
অবস্থা অতি হীন। বাজার ক্ষুত্র, দোকানের সংখ্যা অন্ন এবং 
ঝবাস্তা সকল বাঁধান নহে। 

৫ উদ্ত জেলার একটা তহসীল, গঙ্গার উত্তরতীরে বিস্তৃত । 


রামগ্প। ও সোত নদী ইচ্ছায় মধ্য দিয় প্রবাহিত । এই তহ- 
সীলের ভূমি প্রধানতঃ তিন ভাগে বিতক্ত। সর্কা পূর্ববভাগে 
প্রা ৪* মাইল স্থান অধিকাংশ বালুকা ময়, ঙথায় অতানস 
গম বাজরা ভিন্ন আর কিছুই উৎপন্ন হয় ন|। মধ্যভাগ 
জ্লামগঙ্গা ও বহ্‌গুল নদীর তীরবর্তী ১২৮ বর্গমাইল পরিমিত 
পলিময় জমি অতিশয় উর্কারা এবং অল্নায়াসে প্রচুর শন্ত 

| প্রসব করে। 

৩ রামগঞ্গা ও গঙ্গার মধ্যবর্তী প্রায় ১৪, বর্গমাইল 

: ভূভাগ। ইহার মৃত্তিকা অতিশয় কঠিন। সর্বদা জলসেচন 
না করিলে কোনরূপ শম্ত হয় না, মাটি ফাটিয়া যায়। ছুইটা 
পাক! রাস্তা এই স্থান দিয়! গিয়াছে, তস্তি্ন যে সকল কাঁচা 
রাস্তা ও শকরাট আছে, বর্ধা ও শীতকালে তাহা থাল ও 
কর্দমাদিতে প্রায় অগম্য হইয়া উঠে। ইহাতে ২টা ফৌজদারী 
আদালত আছে । তিলহারের মুন্সেফের কাছে এখানকার 
দেওয়ানী বিচার হয়। 

জালালি, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে আলিগড় জেলার কোইল 
তহসীলের একটা নহর। অক্ষা* ২৭* ৫১ ৩৫ উঃ, দ্রাথি* 
৭৮* ১৭৩৫ পুঃ। এই সহর আলিগড় হইতে ১৪২ মাইল 
দুরে বুদ্াউন যাইবার রাস্তার উচ্চ স্থানে অবস্থিত। নগরের 
ছুই পার্থ দিয়! গঙ্গার ছুইটী খাল গিয়াছে। নগরের 
অধিবামিগণ গপ্রধানতঃ সৈয়দবংশীয় ও সিয়া-সম্প্রদায়ভূক্ত 
মুসলমান। ইহাদের অনেকে ইংরাজ সরকারে সৈনিক ও 
বিচারাদি বিভাগে চাকরী করেন। ইহারাই এখানকার 
জমীদার। নগরে ৮্টা মদ্জিদ আছে, তন্মধ্যে ৩*টী বৃহৎ 
ও সুন্দর । রাস্তা বাধান নহে, অতি অগ্রশস্ত। এখানে ভাল 
বাজার নাই। ব্যবস! বাণিজ্য নাই বলিলেই হয়। অধিবাসি- 
গণ সকলেই কৃষিপীবী। নগরের অর্ধমাইল দুরে শিবির- 
স্থাপনের মাঠ আছে। 

জালাষ (ক্লী) শাস্তিকর ওষধবিশেষ । 

“জালাষেগাভিষিঞ্চত জালাষেণোপসিঞ্চত। জালাযমুগ্রং 

ভেষজং তেন নো মূড় জীবথ।” (অথর্ব ৬৫৭২) 

জালি, ধান্তবিশেষ। নদীয়৷ জেলায় এই ধান্ত বৈশাখমাসে 
রোপণ করে এবং কান্তিকমাসে কাটিয়া! লয়। 

জালিআ [ জালিয়া দেখ।] 

জালিক (পুং) জালেন জীবতি (বেতনাদদিভ্যোজীবতি। " 
পাঁ ৪18১২) ইতি ্টন্‌। (পর্পাদিভ্যঃ ন্‌। পা! ৪191১৬) 
১ জালজীবী, ধীবর, জেলে। [ জালিয়া দেখ । ] ২ মাকড়স!। 
৩ বাগুরিক, ব্যাধ, যে জারদারা:মৃগ বধ করে।  (ভ্রি) 
৪ কুউলেখক, জালকারী, প্রতারক, উজ্জরজালিক। . 


জালিয়! 
জালিকা৷ (দ্র) গরালং জালবদারুতিরস্তি মন্াং। জাল-ঠন্‌ তত- 
টটাপ্‌। ১স্্রীলোফদিগের মুখাবরক বন্ত্রবিশেষ। ২ গিরিসায়। ৩ 
, জলৌকা। ৪বিধবা। ৫ অজরক্ষিণী, সীঁজোয়া। ৬ ক্ষারক। (শবার্থ) 
জালিনী (ভ্্ী) জালং ,চিত্রকর্মমবন্তসমূহো! বিস্যতেহস্তাং জীল- 
! ইনি স্ততো ভীগৃ। ১ চিতরশালা, চিত্র লিখিবার গ্হ। (হেম) 
২ কোধাতকী, বিঙ্গে। ৩ ঘোষাতকী, ঘোষাল। ৪ পটোললতা। 
(রাজনি* ) ৫ গ্রমেহরোগীর পীড়কভেদ। [ প্রমেহ দেখ। 4 
“জালিনী তীত্রদাহাতু মাংসজালসমাবৃতা 1” ( সত ) 
অত্যন্ত দাহ্যুক্ত ও মাংসসমূহ ছারা আবৃত হইলে 
জালিনী হয়। 
জালিম (আরবী ) ক্রুর, অত্যাচারী । 
জালিয়! (দেশজ ) ধীবর, জেলে। যাহারা মাছ ধরিয়া বিক্রয় 
করে, বঙ্গদেশে ত'হারা সাঁধারণতং জালিয়! প্রস্ৃতি 
নামে খাত। 
জালিয়া শব্ের উৎপত্তি-নির্ঘ় করা অতি কঠিন। কেহ 
কেহ বলেন, জাল দ্বারা মত্স্ত ধৃত করে বলিয়া ইহার্দিগকে 
জালিয়া কহে, আবার কেহ কেহ বলেন জলে মাছ ধরে 
বণিয়া ইহারা জালিয়৷ নামে খ্যাত। যাহা হউক, জালিয়া 
বলিতে কোন বিশেষ জাতি বুঝায় না)--মালো, তিয়র, 
কৈবর্ত, বাউড়ি, বাদী, রাঁজবনশী প্রভৃতি সকল মতস্তু- 
বাবসায়িগণকেই বৃঝায়। কোন কোন স্তানে জালিয়া 
বলিতে মুনলমান মংস্তবাবসায়িদিগকেও বুঝায়; আবার 
কোন কোন স্থলে মুসলমান ধীবরগণ নিকেরি নামে 
পরিচিত। নোয়াখালি জেলায় জালিয়া বলিলে চাট্গীয়ে 
জালিয়া, ভূলুয়া জালিয়া, ঝাল। জালিয়া! এবং কৈবর্ত আালিয়। 
. এই চারি শ্রেণী বুঝাস়্। 

“বন্কদেশের জালিয়াগণ অতিশক্ক সাহসী, বলিষ্ঠ ও কষ্ট 
সহিষ্ু। হুগলি জেলার জালিয়াগণ অপেক্ষা ঢাকাজেলার 
জালিয়াগণ অধিক বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমী । 

জালিয়াগণ জাল দিয়া মাছ ধরে। ইহারা টানাজাল, ক্ষেপলা 
জাল, বেড়। জাল গ্রভৃতি বিধিধপ্রকার জাল ফেলিয়া মাছি ধরিতে 
ভালবাসে ; কিন্তু কৈবর্তগণ বেড়া জাল বাবহার করে লা। 

বঙ্গদেশের জালিয়াগণ সাধারণতঃ নিয়লিখিত আটপ্রকার 
জাল ব্যবহার করিয়! থাকে-_:১) ঝাকি বা ক্ষেপলা, (২) উঠার 
বা.গলতি (৩) সাংলা, (8) বাওতি, (৫) চাদি, (৬) বেড়, (৭) 
বেসাল বা! খাড়া, (৮) কোণা। 

বঙ্গদেশীযগণ প্রানীতব্প্রিয় নহে; কিন্তু ধীবরগণ এ 


বিষয় কতক কতক জ্ীনে। * ইহারা মৎস্তের রীতি নীতি. 


উত্তমন্ূুপ জ্ঞাত আছে। জালিয়াগণ জানে মাছ ধন্লিতে 
ঘা 


[ ৬১] 


হইলে নিশ্ববতার জাবন্তক/ এই জন্তই. ইহার! স্বাত্রিকালেই 
মাছ ধরিতে বাহির হয়; ইহায়া আন্নও জানে ঘে হৃর্্যাত্ত ও 
ুর্ষ্যোদুয়র সময় এবং ভয়া জ্যোৎঙগার সময় জাল ফেলিতে" 
পারিলে অনেক মাছ পাওয়। যায়। 
ইংলগুদেশীয় ধীবরদিগের সহিত বঙ্গদেশীয় বীবরদিগের 
এক বিষয়ে সাদৃশ্ত আছে। ইংরাজ জালিয়াগণ জাল 
ফেলিবার সময় একখানি কাঠ দিয়! তাহাদের নৌকার 
তক্তায় আঘাত রুরিতে থাকে । এদেশীয় জালিয়াগণও 
জানে যে জল ঈষৎ আন্দোলিত হইলে মত্ত সমস্ত ভীত 
হইয়! নড়িতে আরম্ভ করে' এবং যখন তাহার! জাল" টানিতে 
আরম্ভ করে, তখন একজন লোক তাহাদের নৌকায় আঘাত 
করিয়া শব্দ করিতে্থাকে। 
অশৌচকালে জান্তিয়াগণ মাছ ধরে না বাঁবিক্রয় করে না। 
কোন জালিয়াই সা, পাঙ্গাস, গরুয়া ও গাঁগর মাহ 
কাটিয়া বিক্রয় করে না। অনেক জালিয়া৷ আইস-শৃন্য মাছ 
ঘ্বগা করে, এমন কি সিঙ্গি মাছ ম্পর্শও করে না। মুসলমান- 
প্লিগের হানিফী সম্প্রদায় কাকড়া প্রভৃতি খায় না। 
উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অনেক বাগী ও বাঁওড়ীর! 
মাছের ব্যবসা করে। "দিনাজপুরের অধিবাসী রাজবংশী 
জালিয়াগণ অনেকে পান্কিবেহারার কার্ধা করে। 
জালিয়া অমরাজী, বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর অন্তর্গত কাঠিয়া- 
বাড়ের উন্দসব্বায় জেলার একটা ক্ষুদ্র রাজ্য। পালিতান! 
হইতে প্রায় ৯ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত । এই রাজ্য 
একটা মাত্র গ্রাম লইয়া গঠিত। এখানকার সামস্তরাজ 
সবর্বায়-রাজপুতবংশোদ্ভব। 
জালিয়াৎ ( দেশজ ) যে জাল করে। [জাল দেখ।] 
জালিয়াদেওয়ানি, বোস্বাই প্রেসিডেন্দীর তন্তগ্থত কাঠিয়া- 
বাড়ের হালার জেলার একটা ক্ষুদ্র রাজ্য। ইহাতে ১*টা 
গ্রাম আছে। 
জালিয়ামনীজী, বোম্বাই প্রেসিভেন্দীর অন্তর্গত কাঠিয়া- 
বাড়ের উন্দসব্বীয় জেলার একটা হ্ষুত্র রাজ্য । একটা মাত্র 
গ্রাম ইহার অস্তর্গত। 
জালী (স্ত্রী) জালমন্ত্যন্তাঃ অচ্‌ গোঁরাদিত্বাথ ডীষ্‌। ১ জ্যোত্্ী, 
বিঙ্গা। ২ পটোল। (রাজনি* ) 
জালীপড়া! (দেশজ ) জালের স্তায় নির্শিত, জালবৎ। 
জালু বমস্তগড়, বোস্বাই প্রেসিডেন্দীর অন্তর্গত সাতারা 
জেলার একটা পর্বত। এই পাহাড় ষহ্থাত্রিপর একটা শাখা 
এবং করাড়ের নিকট কোয়না ও কৃষ্চাসঙ্গমের ৪ 
মাইল উত্তর-পশ্চিম হইতে আরস্ত করিয়া ১২ মাইল বিস্তৃত । 


৯৬ 


1 ৬২] জাবজী 


নামে এক বিস্তীর্ণ সরোবর আছে, ইহারই জল নগরে 


জাল্ন! 
জালেরুহ, উড়িব্যার একঞন প্রাচীন রাজা। তারানাখ- 


প্রণীত মগ্রধরাজবংশীবলী-চরিতে ইনি উড়িস্যার পরাক্রাস্ত 
রাজ! বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। 
জালোর, রাজপুতানার অন্তর্গত যৌধগুর বা! মাড়বার রাজ্যের 


একটী প্রধান নগর । অক্ষা* ২৫১ ২২উ$, ভ্রাধি* ৭২ ৫৭ 


৪৫৫ পুঃ। মাড়বারের মরুভূমির দক্ষিণপ্রীন্তে এই নগর 
অবস্থিত। প্রমারবংশীয় জনৈক রাজা খৃষ্টান প্রথম শতাববীতে 
এই নগর স্থাপন করেন। ইহার প্রাচীন নাম জলম্ধর দেশ। 
নগরের অধিকাংশ প্রস্তরনির্িত এবং অক্ষুণ্ন অবস্থায় 


আছে.। এখানে ঠঠেরাগণ কীসার ফুলকাটা নানাবিধ : 


সুন্দর স্থদর পানপাত্র প্রস্তুত করে। জালোরের ছূর্গ বহু 
প্রাচীনকাল হইতে নুদৃ় বলিয় পরিটিত। এই ছুর্গ নগরের 
নিকট প্রায় ১২০০ ফিটু উচ্চে, অবস্থিত। ইহার দৈর্ঘ্য 
৮*০ ফিট, বিস্তার ৪৯* ফিটু। ছুর্গমধ্যে ২টা পু্করিণী আছে। 
জালোরি, গঞ্গাবের অন্তর্গত কা্গড়া জেলার একটা পর্বত । 
এই পর্বত হিমালয়ের একটী শাখা । ছুইটী পথ এই পর্বতের 
উপর দিয়া দিয়াছে, একটা ১০৯৮০ ফিট উচ্চ জালোরি- 
গিরিবন্ম্ণ দিয়া লিমলায় গিয়াছে, অপরটা ১*৮৮* ফিট্‌ 
উচ্চ, রামপুর অভিমুখে গিয়াছে । 
জাল্জাল (দেশজ ) জালের স্তায় নির্শিত, জালবৎ। 
জাল্তি (দেশজ) মুখস, যাহাদ্বারা পণুদিগের মুখ বদ্ধকর| যাঁয়। 
জাল্না, দাক্ষিণাত্যে হায়দরাবাদ অর্থাৎ নিজাম রাজ্যের 
অন্তর্দত আরঙ্গাবাদ জেলার একটা সহর ও সেনানিবান। 
অক্ষ ১৯" ৫৩০০ উই ভ্রাঘিণ ৭৫১ ৫৬ পৃঃ। এই নগর 
আরঙ্গাবাদের ৩৮ মাইল পূর্বে কুগডুলিকা নর্দীতীরে ন্সবস্থিত। 
নগরের পূর্বে হায়দরাবাদ-সৈন্ের এক দলের ছাউনি আছে। 
প্রবাদ, পুরাকালে সীতাদেবী এই স্থানে কিছুদিন বাস 
করিয়াছিলেন । তথন ইহার জাঁনকীপুর নাম ছিল। প্রসিদ্ধ 
মুসলমান ইতিহাসলেখক আবুল-ফজল অকবরের রাজসভা 
হইতে নির্বাসিত হুইয়! কিছুকাল এই নগরে বাস করেন) 
তখন জাল্না একজন মোগল সেনাপতির জায়গীর 
ছিল। ১৮*৩ খুঃ অন্ধে মহারাষ্ট্র যুদ্ধের সময় কর্ণেল ট্রিভেব্সন- 
চালিত সৈন্তদল, এইখানে আড্ডা করেন। প্রস্তর নির্শিত 
সরাই, একটা মস্জিদ, তিনটা হিন্দু দেবমনর এই কএকটা 
নগরের প্রধান অক্টালিক!। এখানকার বাণিজ্যের বিস্তর অব- 
নতি হইয়াছে । এখন স্বর্ণ ও রৌপ্যের জরি এবং বস্ত্র অলপ 
প্রস্তত হয়। গড়ের উত্তরভাগে বিস্তৃত উদ্ভান আছে। 
এখানকার ফল বহুপরিমাণে বোম্বাই, হায়দরাবাদ গ্রত্ৃতি 
দুরদেশে প্রেরিত হয়। নগরের অর্ধমাইল পশ্চিমে মতিতলাও 


সরবয়াহ হয়। জাল্নায়. ডাকঘর, ডাকবাঙ্গলা ও ছুইটী- 
গির্জা আছে। 


জাল্ম (তরি) জালয়তি দুরীকরোতি হিতাহিতজানং জল-দিচ 


বাহুলকাৎ মঃ। ১ নীচ ব্যক্তি, ইভরলোক, অবিবেচক, 
ূর্, জড়, ক্রুর, পামর। 

পক্ষণং বিশ্রাম্যতাং জান স্বন্ধত্তে যদি বাধতি। 

ন তথা বাধতে স্বন্ধং যথা বাধতি বাধতে ।” (উদ্ভট) 
২ যাহার! গুরুর নিকট খ্টাদিতে আরোহণ করে। স্তরিয়াং ভীষ্‌। 
প্নত্বেব জা্দীং কাপালীং বৃতিমেধিতুমর্হাসি” (ভারত ১২১৩২অ) 

জাল্মক (ত্বি) জান-স্বার্থে কন্‌। ' মিত্র, ব্রাহ্মণ ও গুরুত্বেষী। 

“মিত্রব্রঙ্গগুরুদ্বেষী জান্মকন্থুবিগহিতঃ1” (ভারত ৭।১৯৬অঃ) 


জাল্য (পুং) জল-গ্যৎ। ১ শিব। পমন্তো জলচরো! জাল্যোহ- 


কলঃ কেলিকলঃ কলিঃ” (ভারত ১২২৮৬ অঃ) 
(ত্রি)২ জলে ধারণযোগ্য। 


জাঁবজী, বোষ্বাই প্রেসিডেন্দীর অন্তর্গত আঙ্গদনগর জেলার 


একজন কোলি সর্দার। ইহার পিতার নাম হীরাজী। 
হীরাজীর মৃত্যুর পর জুনারস্থ পেশোবার কর্ণচারী জাব- 
জীকে পৈতৃকপদে স্থাপন না করায়, জাবজী পেশোবার 
শাসন অগ্রাহথ করিয়া! বহুসংখ্যক লোকসংগ্রহপূর্বক নুষঠন 
বৃত্তি অবলম্বন করেন। তখন জাবজীকে পর্বত ছাড়িয়া 
পেশোবার সৈম্তদলে মিলিতে আদেশ করা হইল, কিন্ত 
জাবজী প্রতারণা ভাবিয়া! খান্দেশে পলায়ন করিলেন। 
রামজী সামস্ত নামে জুনারের জনৈক কর্মচারী জাবজীর শক্ত 
ছিল। সে জাবজীকে ধরিয়া দিবার জন্ত কতক সৈন্য চারিদিকে 
প্রেরণ করিল এবং নিজেও কতক সৈন্ঠ লইয়া তাহার 
অন্থসন্ধান করিতে লাগিল। জাঁবজী হঠাৎ একদিন রামজী 
ও তাহার পুত্রকে বিনাশ করিয়া ফেলিল। পেশোবা ঘোষণ! 
করিলেন, প্যে জাবজীর মুড আনিতে পারিবে, সে উপযুক্ত 
পারিতোধিক পাইবে ।” জাবজী রঘুনাথ রাওয়ের আশ্রয় লইয়! 
তাহাকে অনেক যুদ্ধে সাহায্য করিলেন। দাজীকোকাত 
নামে একজন কোলিসর্দার জাবজীকে ধরিবার জন্ত নানা- 
ফড়নবিদ্‌ কর্তৃক প্রেরিত হইল । একদিন অরণ্যে দাজী ও 
জাবজীর সাক্ষাৎ হইল। দাজী জাবজীর বন্ধু বলিয়া! পরিচয় 
দ্িল। পরে উভয়ে ন্নান করিতে গেলে জাবজীর একজন 
লোক দাজীর বস্ত্রের পৌটলায় নানা-ফড়নবিসের ঘোষণাপত্র 
দেখিয়া জাবজীকে বলিয়া দিল। সেই রাত্রিতেই দাজী ও 
তাহার তিন পুত্র বিনষ্ট হইজ। ইনার পর জাবজীকে ধরিবার 
অন্ত বিশেষ চেষ্টা হইতে লাগিল। জাবজী নাসিকের 


. ছোলফরকে অর্পন করিলেন । ছোলকরের মধ্যস্থতায় জাবজীর 
সমস্ত অপরাধ মার্জনা কর! হইল এবং তাহাকে রান্ধুরের 
৬্ণ্টা রামের স্ুবাদার করা হইল। জাবজী এই পদে ১৭৮৯ 
খৃঃ অব পর্য্যন্ত থাকিয়া তাহারই একজন অনুচরের আঘাতে 
প্রাণত্াগ করেন। জীবনের শেষভাগে জাবজী অনেক 
ডাকাইতি নিবারণ করিয়াছিলেন । 

জাবজীর যুব! বয়সের এইকপ বর্ণনা! আছে, ইহার শরীর 


দোহার, কর্পঠি, দেখিতে স্ুপ্রী। তিনি অতিশয় চঞ্চল 


প্রতি ও ছুর্দাস্ত ছিলেন। 

জাবড়, মধ্যভারতের পশ্চিম মালব এজেক্দীর অধীন 
গোয়ালিয়র রাজোর অন্তর্গত একটী সহর। অক্ষাৎ ২৪* ৩৬ 
উঃ, দ্রাঘি” ৭৪* ৫৪পুঃ। এই সহর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৪৯৯ 
ফিটু উচ্চ। ১৮১৮ খৃঃ অবে ইংরাজেরা এইস্থান আক্রমণ 
ও অধিকার করিয়৷ দৌলতরাও সিন্ধিয়াকে অর্পণ করেন। 
নগরের চতুর্দিকে একটা প্রাচীর আছে। এই নগর নীমচ 
হইতে ১২ মাইল উত্তরে অবস্থিত। বাণিজ্য এবং রক্তবর্ণ 


[৬৩] 
শানকর্ত! ধুদ্ুগোপালেক্ন পরামর্শে সমন্ত ছূর্গীদি তকাতী জাম্পতি (পুং) জারতে জর্টড জারা; ছহিভূ: গতিং, বেদে 


'জাহাঙ্গীর 





নিপা*। কন্ঠার পতি, জামাতা, জামাই। “নদভিজ্জান্পতিং রা” 
(কৃ ১১৪৫৮) “জাঃ পুত্র্যঃ তাসাং পতিং জামাতরং' (সায়ণ ) , 


জাম্পত্তয' (রী) জায় চ পতিশ্চ জায়াপতী তযোর্ভাবঃ কর্ম বা 


পৃষোদরাদিত্বাৎ স্মঞ.। জায়াপতীর কার্ধয, স্বামী স্ত্রীর কর্মা। 
“সং জাম্পত্যং সুয়মাঁ কৃণুষ্চ” (খক্‌ ৫২৮৩) 
'জাম্পত্যং জায়াপত্যোঃ কর্ম” (সায়ণ) 


জানু (আরবীল ) অতি দক্ষ, নিপুখ, চতুর । 


জাহ্‌, তদ্ধিত গ্রত্যয়বিশেষ, অক্ষি, ওষঠ, কর্ণ, কেশ, গুল্ফ, দত্ত, 
নখ, পাদ, পৃষ্ঠ, আ, মুখ, "শৃঙ্গ এই সকল শব্দের উত্ভুর জাহ 
প্রত্যয় হয়। যথা কেশজাহ প্রভৃতি । 


জাহক (পুং) দহ, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ঘোষ্খ। ঘোঘ, 


বিড়াল-কারুণ্ডিকা, ম্ওলাকার চিত্রবিশিষ্ট শরীর-সক্কোচি 
বহুর্ধপী বিলেশয় প্রাণীবিশেষ । পর্য্যায়-__গাত্রসঙ্কোচী, মগুলী, 
বহুর্ূপক, কামরূপী, বিরূপী, বিলাবাস (রাজনি') 
[ ঘোগ দেখ। ] 


জাহাঙ্গীর, (জাহাগীর, জহান্গীর ) সম্রাট অক্বরের জো 
পুর্ন । ১৫৬৯ থৃঃ অন্দে ২রা সেপ্টেম্বর, অক্বরের প্রিয় 
মহিষী জয়পুর-রাজ-দুহিতাঁ মারিয়ম্‌ জমানির গর্ভে জন্মগ্রহণ 
করেন। মছারাজী মুসলমানসাধু সলিম চিত্তর বরে এই 


বন্ত্রের জন্য বিখ্যাত। 
জাবন্য (লী) জবনন্ত ভাবঃ দৃঢ়াদি" বা স্যুঞ্। বেগ, দ্রতগতি । 


জাবাড়ি, মান্্াক্স প্রেসিডেন্দীর অন্তর্গত সালেম জেলার 
তিরুপত্তর তালুকের একটা গিরিমালা। এই গিরি প্রায় 
৩৪৪ বর্গমাইল স্থান ব্যাপিক়্! বিস্তৃত। কোথাও উচ্চ শৃ্, 
কোথাও উচ্চ মালভূমি, কোথাও আবার অনুচ্চ প্রবণ উপ- 
ত্যকা। ইহার উপরে প্রাক ১৩৪টা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। 
পাহাড়ের গড় উচ্চতা সমুদ্পৃষ্ঠ হইতে ৩*০ ফিটু। গিরিমালার 
পূর্বাংশ শিখরদেশ পর্য্যন্ত শ্তামল তরুলতাকীর্ণ। এখানকার জল- 
বায়ু স্বাস্থ্যকর নছে। যুরোপীয়দিগের অনুপযোগী ৷ অলঙ্গায়মের 
নিকটস্থ রাঙ্গিউর মালতুমিতে সুন্দর শশ্তাচ্ছাদিত প্রান্তর ও 
গ্তাহার মধ্যে মধ্যে বহুসংখ্যক পুঙ্করিণী আছে। বোম্মাই- 
কুগ্নম্‌ ও মত্্রপল্লীর দিকে গিরি-পার্ষে একটা অভভুত নির্বরিণী 
আছে। উহার জলের আশ্চর্য্য গুণ এই যে-_তাহাতে পত্র, কাষ্ঠ 
প্রভৃতি কোন ভ্রব্য ডুবাইলে গ্রস্তরীভূত হুইয়! যায়। পাহাড়ে 
উঠিবার পথ অতি কুটিল ও ছুর্গম। কড়িকাষ্ঠ ও চনান 
প্রভৃতি বৃক্ষের কতকটা বন গবর্মেন্ট খাসে রাখিয়াছেন। 
পর্বতে অধিকাংশ বেল্লালর ও পচাই বেল্লানর জাতির বাঁস। 
জাষক (ক্লী) জন্ততি মুঞ্চতি সাগন্ধাদিকং জস-থুল্‌, পৃষোদরা- 
. দিস্বাৎ সন্ত বত্বং। কালীয়ক, কালীয়ানামক সুগন্ধি কাষ্ঠ। 
জাফমদ (পু ্্ী) পক্ষিবিশেষ | 

“অনিকুবা জা্ষমদা গৃা স্তেনাঃ পতত্রিগঃ 1” (অথর্ব ১১৯১) 


পুত্র লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া! ইহার “মহম্মদ নূরউদ্দীন্‌ 
সলিম্‌ মির্জা এই নাম রাখেন। সম্রাট অকবর পুত্রের জদ্ম 
উপলক্ষে বিবিধ উৎসবাদি করিয়াছিলেন। এই পুনত্রও 
সম্রাটের অতিশয় প্রিয় ছিলেন। 

১৫৮৫ খুঃ অবে সলিমের সহিত অন্বররাজ ভগবান্‌ দাসের 
কন্তা ও প্রথিত-নাম! রাজা মানসিংহের ভগিনী যোধাবাইএর 
বিবাহ হয়। 

১৫৮৭ থৃঃ অবে রায়দিংহ কুমার দলিমের সহিত নিজ 
কন্তার বিবাহ দেন। 

সআাট্‌ বাল্যকালে সলিমকে বিবিধ শিক্ষা দান করিয়া- 
ছিলেন এবং তাহাকে নচ্চরিত্র করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন 
নাই। কিন্তু সম্রাটের চেষ্টা বিশেষ কার্যকরী হয় 
নাই । সলিম নানাবিধ কুক্রিয়ায় আসক হইয়! পড়িলেন। 
তিনি যুদ্ধবিষ্তাশিক্ষা! করিয়াছিলেন। সম্রাট তাহাকে রাজা 
মানসিংহের সহিত বীরকেশরী মহারাণ! প্রতাপসিংহের 
বিরুদ্ধে বিখ্যাত হুল্দীঘাটের যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন। 
সে যাত্রায় অতি কষ্টে সলিমের জীবনরক্ষা পাইয়াছিল। 

অক্বর শেষাবস্থায় প্রিয় পুত্র সলিমের জন্ঠ মানসিক কষ্টে 
পীড়িত হুইয়াছিলেন) কিন্তু শেষে সলিম নিজের. অপরাধ 


জাহাঙ্গীর 


বুঝিতে পারিয়৷ পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন । 
১৬০৫ খুঃ অবো মৃত্যুশয্যায় শয়িত হইয়া অক্বর পুত্রকে ডাকিয়া 
পাঠাইলেন। রাজ্যের প্রধান প্রধান আমীর ওমরাদিগের 
সাক্ষাতে সলিমকে সম্পদে মনোনীত করিয়া তাকে রাজ- 
কীয় পরিচ্ছদ, উষ্ভীঘ ও তরবারী দ্বারা সজ্জিত করিতে অনু- 
মতি দিলেন। | 

১০১৪ হিজরা ৮ই জুমাদসানি (১৬০৫ খৃঃ অব ১২ই অক্টো- 
বর) বৃহস্পতিবার সলিম ৩৮ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে আগ্রাহর্গে 
পিতৃসিংহামনে অভিষিক্ত হইয়া 
'জাহালীর, অর্থাৎ *বিশ্ববিজয়ী' 
উপাধি ধারণ করিলেন। আগ্রা- 
ছর্দে দিল্লী-দরজায় একখানি পাথরে 
জাহাঙ্গীরের অভিষেক ঘটন1' 
লিখিত। শেষ ছব্রে লিখিত আছে, 
“আমাদের রাজ! জাহাঙ্গীর জগতের 


রাজ। হউন ১০১৪1 জাহাঙ্গীরের অভিষেক উদ যাহার! 
আনন্দহুচক কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, সেই কবিদিগকে ও 
দরিদ্রদিগকে বহু অর্থ বিতরণ করা হইয়াছিল। 

জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া নিরপক্ষভাঁবে ও 
শান্তিময়ী রাজনীতিতে শাসন করিবেন বলিয়া ঘোষণ। করি- 
লেন। কিন্ত কাহার অসৎ চরিত্র এ বিষয়ে তাহার প্রধান 
অন্তরায় হইল। তাহার আস্তরিক ইচ্ছা স্বত্বেও তিনি সুন্দর ও 
সুশৃঙ্খলভাবে রাজ্যখাসন করিতে গারেন নাই । কিন্তু 
শাসনকার্ষ্যে বিশৃঙ্খল হইলেও অকবরের প্রতিষ্ঠিত সাআাজ্র 
ভিত্তি তখনও অতিশয় দু ছিল। যাহা হউক, জাহাঙ্গীর 
সম্রাট হইয়া স্থশানের কতক আভান দিলেন। 

পূর্বে সকলের ভাগ সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিত না; 
কোন বিচারপ্রার্থী সম্রাটের সশ্বুখে যাইতে পারিত না 
কর্মচারিপিগকে যৌতুক অথবা উৎকোচ না৷ দিলে কাহারও 
অভিযোগ সম্রাটের কর্ণগোচরও হইত না। এই অস্থবিধা ; 
দুর করিবার নিমিত্ত এবং যাহাতে সকলেই সহজে সুবিচার । | 
পাইতে পারে, তজ্জন্ত নবীন সম্রাট একগাছি সোণার | 
শিকল গ্রস্তত করাইলেন। তাহার একদিক রাজ প্রাসাদের 
বপ্রের সহিত, অপর দিক্‌ নদদীতীরস্থ একখানি প্রন্তরের সহিত 
সম্বন্ধ ছিল। এই শিকলগাছি ৩০ গজ লম্বা ও ইহাতে ৬০্টা 
সোণার ঘণ্টা বাধা । এই ঘণ্টাগুলি সম্রাটের গৃহের 
ঘণ্টাগুলির সহিত সংযুক্ত ছিল। যে কোন ব্যক্তি এই 
শিকল ধরিয়া ঘণ্ট। নাড়িলেই সম্রাট জানিতে পারিতেন এবং 
সম্রাট সন্থুখে নীত হইতেন। যে কোন ব্যক্তি ঘণ্টা নাড়িয়া 
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সম্রাটের নিকট বিচার প্রার্থনা করিতে পারিতেন। ক্ুতরাং 
কর্মমচারিগণ উৎপীড়িত ব্যজিদিগের নিকট হইতে কোনরূপ, 
উৎকোচ গ্রহণ করিতে পারিত না এবং উৎপীড়িত ব্যক্তিগণ 
কর্চারিদিগের অনিচ্ছা হইলেও সম্রাটের নিকট উপস্থিত 
হইতে পারিতেন। 

বাদশাহ শুহ্ধ আদায়ের অনেক দৌব বং্কার করি- 
লেন। তিনি তম্ঘা ও মীরবাড়ী নামক করছয় উঠাইরা 
দিলেন এবং জায়গীরদারগণ প্রজাদিগের নিকট হইতে যে 
সমস্ত অন্তায় কর লইতেন, তাহাও রহিত করিলেন। 
লোকালয় হইতে দূরবর্তী পথে ও যে সমস্ত পথে চোর 
ডাকাইতের উপভ্রব ছিল, সেই সকল স্থানে সরাই নির্মাণ 
ও কুপখনন করিতে জায়গীরদারদিগকে আদেশ করিলেন 
এবং খালিসা৷ জমীর নিকটবর্তী স্থানে সরাই নির্মাণ ও কৃপণ 
খনন করিবার জন্ত রাজকর্ম্মচারিদিগকেও আদেশ দিলেন। 
বণিকদিগের বিনান্ুমতিতে কেহ তাহাদিগের পণ্য দ্রব্য 
খুলিতে পারিবে না, কোন সৈন্ত অথবা রাজকশ্চারী গৃছে 
বাস করিতে পারিবে না, কেহ মাদক দ্রব্য প্রস্ততি, ব্যব- 
হার ও বিক্রয় করিতে পারিবে না, কোন জারগীরদর কোন্‌ 
প্রজার সম্পত্তি বলপুর্ব্ গ্রহণ করিতে পারিবে না, অথবা 
সন্তরাটের বিনান্থমতিতে প্রজাসাধারণের সহিত মিলিত হইতে 
পারিবে না। এই সকল নিয়ম হইল। 

পূর্বে সআটের আদেশে মগ্ন সময় অপরাধিদিগের নাক 
কাণ, কাটিয়া দেওয়া হইত। জাহাঙ্গীর সে প্রথা একবারে 
রহিত করিলেন । 

তিনি প্রধান প্রধান সহরে হাসপাতাল স্থাপন করিলেন ঃ 
উত্তমর্ূপ চিকিৎসার জন্ঠ উপযুক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত ক্রিন! 
দিলেন। প্রতি সপ্তাহে তাহার অভিষেক দিবসে ( বৃহ্স্পতি- 
বার) ও তাহার পিতার জন্মদিনে (রবিবার) পশুহত্য! 
নিবারিত হইল । | 

তিনি তাহার পিতার কম্মচারিদিগের গুণান্ুনীরে মন্দব ও. 
জায়ণীর কিছু কিছু বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। বহুদিন পর্য্য্ত 
যাহার। কারারুদ্ধ ছিল, তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন। 
তাহার পিতার কর্খচারিদিগের অধিকাংশকেই স্বপদে রাখি- 
লেন; কিন্তু যাহার 'অকৃবর প্রবন্তিত ধর্মমত অবলম্বন করিয়া- 
ছিল, তাহাদিগকে পদচযুত করিলেন। পূর্ব যেরূপ ইস্লাম্‌ 
ধন্ধের আচার ব্যবহার ছিল, সেই নিয়ম অনুসারে প্রজাদিগকে ' 
চলিতে আক্তা প্রদান করিলেন। তাহার প্রিম্ববন্ধু পরিফ- 
থাকে প্রধান মন্ত্রী ও সৈয়তর্থাকে,পঞ্জাবের শাসনকর্তা নিযুক্ত 
করিলেন। | পু 
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বাদশাহ হুরিধাস রায়কে বিক্রমজিৎ উপাধি প্রধান করিয়া 
গোলনাজ সৈগ্ভের অধ্যক্ষ এবং রাজ! মানসিংহের পুল্র ভাও- 
সিংহকে একজন মন্সবদার করিলেন। পরে গাফুরবেগের 
পুত্র জমানাবেগ মহাৰতখ! উপাধি লাভ করিয়া! একজন 
মন্সবদার হইলেন। 

রাজা নরমিংহ দেব নামে জনৈক বুন্দী রাজপুত বিখ্যাত 
সেখ আবুলফজলের প্রাণবিনাঁশ করিয়াছিলেন বলিয়! জাহাঙজীর 
তাহাকেও উচ্চপদ প্রদ্দান করেন। [ আবুলফজল দেখ।] 

রাজা মানসিংহের ভগিনী যোধাবাইএর গর্ভে সলিমের 
ণস্রু নামে এক পুক্র হয়। অকবরের শেষ দশায় ইহাকে 
সাস্াজ্যে অভিষিক্ত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু সে চেষ্টা 
বিফল হয়। জাহাঙ্গীর সম্রাটু হইয়া খস্রুকে কারারুদ্ধ 
করিলেন, কিন্তু ছয় মাস পরে একদিন রাত্রিকালে তিনি সম্রাট 
অকবরের কবর দেখিতে যাইবেন এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ 
করেন। জাহাঙ্গীর অনুমতি প্রদান করিলে থস্রুর সহিত 
৫« জন অশ্বারোহী অগ্ুচর যাইবার জন্য প্রস্তরত হইল। থস্র 
তাহাদের সহিত পঞ্জাব অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। 
থ্রু বিদ্রোহী হইয়া! পলায়ন করিয়াছে, এই সংবাদ সম্রাটের 
কর্গগেচর হইলে তিনি সেই রাত্রিতেই সেথ ফরিদ বোথাঁরিকে 
ঠাহার অনুসরণ করিতে আদেশ দিলেন এবং পর দিন প্রত্যুষে 
স্বয়ং তাহার অনুসরণ করিলেন। থস্রু পথিমধ্যে হাসেন্বেগ 
খার মহিত মিলিত হইয়া তাহাকে সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন 
এবং বণিক ও পথিকদিগের সর্বস্ব লুন করিয়! অর্থ সঞ্চয় 
করিতে লাগিলেন । 

জাহাঙ্গীর আগ্রা ত্যাগ করিগ্া আসিবার সময় ইতিমাদ্‌- 
উদ্দৌলার উপর সমস্ত ভার দিয়া আমিয়াছিলেন ; কিন্ত 
হিন্দাল নামক স্থানে আসিয়৷ তিনি দোস্ত মহম্মদকে আগ্রায় 
প্রতিনিধি স্বরূপ পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে দিলাবার খ! খস্রুর 
আগমন-সংবাদ পাইয়! নিজ পুভ্রফে মমুনানদী পার হুইয়। 
অগ্রসর হইতে বলিয়া পাঠাইলেন ও নিজে লাহোর অভিমুখে 
যাত্রা করিলেন। দিলাবাররখী। অতি দ্রুত লাহোরাঁভিমুখে 
অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং পথিমধ্যে সকলকেই খস্রুর 
বিদ্রোহ সংবাদ দিয়! সতর্ক করিয়! দিলেন । 

২৪ জেলহজ্জ, থস্কর পাঁচ জন অন্ুচর ধৃত হইয়া সম্রাট 
সন্থুথে নীত হইল। সম্রাট ছুই জনকে হস্তীর পদতলে 
নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিলেন। অপর তিন জনকে কারাকুদ্ধ 
করিয়া রাখিলেন। দিলাবার খা অগ্রসর হইয়া লাহোর 
ছর্গে প্রবেশ করিলেন :এবং যুদ্ধের ভন্ত প্রস্তুত হইলেন। 


ইহার ছুই দিবস পরে খস্কু গায় ১২** সৈল্ সমভিব্যাহারে 
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লাহোর হর্গ সমীপে উপস্থিত হইলেন । তিনি তীহার অন্তচর- 
দিগকে নগরের একত্রে অগ্নি প্রদ্দান করিতে অন্থুমতি 
দিলেন এবং প্রকাশ করিলেন, নগর গধিরত হইলে সৈন্তগণ 
সাত দিন পর্য্যস্ত এই নগর লুঠ করিতে পাইবে । মীর্জা হঙ্গেন, 
দিলাবার বেগর্থা, হুসেনবেগ দিবান এবং নূরউর্মীন্‌ কুলি এই 
কয়জন নগরবক্ষার্থ দৈহ্যসমাবেশ করিয়াছিলেন । এদিকে 
সৈয়দর্থা চক্ত্রভাগাতীরে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন; 
খস্রুর বিদ্রোহসংবাদ তাঁহার নিকট পৌছিলে তিনি অবি- 
লম্বে লাহোরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং শীঘ্রই সআটের 
সৈন্তের সহিত মিলিত হুইলেন। এ দিকে জাহাঙ্গীর আগা- 
কুলির উদ্ভানে শিবির সংস্থাপন করিলে সংবাদ পাইলেন যে 
সেই রাত্রিতেই থস্রু সম্তাটুসৈন্ত আক্রমণ করিবে । যাহ হউক, 
সম্রাট কতকগুলি সৈহ্ সেখ ফরিদর্খার অধীনে লাহোরাভি- 
মুখে প্রেরণ করিলেন। এই সৈশ্ঘ নগর সম্মুখে উপনীত 
হইলে খস্রুর সহিত ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হ্টল। থস্রু পরাস্ত 
হুইয়া পলায়ন করিলেন। সম্রাট ফরিদকে অগ্রে পাঠাইয়া 
পদ্ম দিন যখন স্বয়ং অগ্রসর হইতেছিলেন, সেই সময় পথিমধ্যে 
বিজয়বার্তী প্রাপ্ত হইলেন, 

গ্রোবিন্ববাল সেতু পার হুইয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে 
সম্সের নামক জনৈক তোষাখানার ভৃত্য আসিয়া! সম্রাটুকে 
বিজয় সংবাদ প্রদান করিলে জাহাঙ্গীর তাহাকে খোসখবরখা! 
উপাধি প্রদান করিলেন। 

মআাটু খস্রুকে বশে আনিবার জন্ভ পূর্বে মীরজমাল্‌- 
উদ্দীন্কে পাঠাইয়াছিলেন ) তিনি এই সময়ে আসিয়৷ বলিলেন 
যে, খম্রুর সৈম্তবল এত অধিক ও তাহারা এত সাহসী যে 
ফরিদের অল্পসংখ্যক সৈন্ত কিছুতেই তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে 
পারেনাই। বাদশাহ সম্সেরের সংবাদ প্রথমে বিশ্বাস করিলেন 
না) কিন্তু পরে খস্রুরযান আনীত হইলে তিনি বিশেষ আনন্দ 
প্রকাশ করিলেন। এই যুদ্ধে ফরিদ বিশেষ বিক্রমের সহিত যুদ্ধ 
করিয়াছিল। সৈফ খাঁর শরীরে আঠার স্থান আহত হইয়াছিল। 

খদ্রু পরাজিত হইয়া কাবুলাভিমুখে পলায়ন করিলেন। 
সম্রাট তাহাকে ধরিবার জন্য মহাবতর্খা এবং আলিবেগকে 
প্রেরণ করিলেন। খস্রু বিতস্তাতীরে উপস্থিত হইলে তাহার 
অনুচরদিগের মধ্যে মতদ্বৈধ উপস্থিত হইল। কেহ কেহ 
বলিল, হিনুস্থানে থাকিয়া রাজ্যে গোলযোগ উৎপাঁদন করাই 
শ্রেয়, আবার কেহ কেহ বলিল, কাবুলে গমন করাই উচিত। 
খস্র হাসেন্বেগের সহিত একমত হইয়া কাবুলে যাঁওয়াই 
স্থির করিলেন। ইহাতে হিনদুস্থানী ও আফগানগরণ তাহাকে 
পরিত্যাগ করিল। 


জাঁহাজীর় 
খস্রু শাপুর নামক স্থানে পার হইতে না পানায় শাহধর! 
নামক স্থানে গমন করিলেন। তিনি পরাজিত হুইবার 
পূর্বেই পঞ্জাবের জায়গীরদার ও খেয়ারক্ষকর্দিগকে খস্রু সম্বন্ধে 
সতর্ক হইতে আদেশ কর! হুইয়াছিল। কিন্তু রাত্রিযোগে 
যখন খসরু পার হইতেছিলেন, তখন শাহধরার একজন 
চৌধুরী দেখিতে পাইয়া সম্রাটের আদেশ তাহাকে স্মরণ করাইয়া 
দিলেন এবং নৌকা আটক করিলেন। পাঁরঘাটের অধ্যক্ষ 
আবুল কাশিমর্খা এই সংবাদ পাইয়া কতকগুলি অন্ুচর ও 
অশ্বারোহী দৈন্ভ সমেত তথায় উপস্থিত হইলেন। হুমায়ুন 
বেগ চারিখানা নৌকা লইয়া পার হইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্ত 
একখানি বালুকায় আটকাইয়! গেল। 
বাদশাহকুমার শৃঙ্খলাবন্ধ হইলেন জাহান্গীর খন্র বন্দী 
হইয়াছেন গুনিয়া তাহাকে আনিবাঞ জন্ত আমীরউল্‌ ওমরাকে 
প্রেরণ করিলেন। তিনি মীর্জা কম্রাণের উদ্যানে অবস্থিতি 
করিতেছিলেন ) খস্রু তথায় আনীত হইলেন। সে দৃশ্ 
অতি শোচনীয়, অতি ভয়ানক । যুবরাজ শৃঙ্খলাবন্ধ, তীহার 
দক্ষিণে হুমায়ুন বেগ, বামে আবছুল আজিজ । কুমার কাহা- 
দিগের মধ্যে দীড়াইয়! কাপিতে লাগিলেন । খস্রুকে কারা- 
রুদ্ধ করিতে আদেশ দেওয়! হইল। হুমায়ূন ও আবছলকে 
গ্রোরু ও গাধার চামড়ায় আবৃত করা হুইল) তাহাদিগকে 
গাধায় চড়াইয়৷ লেজের দিকে মুখ রাখিয়৷ নগরের চারিদিকে 
ঘুরাইয়া আনা হইল। গোরুর চামড়া শীত্রই গুকায়, এই জন্য 
হুমায়ূন শীঘ্রই পঞ্চত্ব পাইল) আবছুল একদিন ও একরাত্রি 
পরে ইহলীল! সম্বরণ করিল। এদৃত্ঠের এখনও শেষ হয় 
নাই। সম্রাটের প্রতিহিংসা! এখনও পরিতৃপ্ত হয় নাই। তিনি 
লাহোরে প্রবেশ করিলেন। নগরদ্বার হইতে কমারণের উদ্যান 
পধ্যন্ত ছুই সারে শূল পোতা৷ হইল। সম্রাট ৭০ বন্দীকে 
শূলে আরোপিত করিলেন। হডভাগ্যগণ মৃত্যুযন্ত্রণায় ছট্ফট 
করিতে লাগিল। তাহারা শূলযন্ত্রণায় একাস্ত অস্থির হইয়া! 
পড়িল। হতভাগাগণের শেষ দশা! দেখিবার জন্য থস্রুকে 
হস্তীতে আরোহণ করাইয়! তথায় আন! হইল ।* 





& পঞ্জাবের 'ইতিহাসলেখক সৈরদ মহম্মদ লতিফ বলেন, যে 
খন্রুর মাতা তাহার ভুর্দশ। সহা করিতে ন পারক্প। বিষ খাইয়া প্রাপ- 
ত্যাগ করিলেম। কিন্তু অকবরনাম।-লেখফ বলেন যে, মানসিংছের 
ভগিনী ও থস্রুর মাতা ধোধাবাই সলিমের প্রিয়তম! ভার্ধা! ছিলেন। 
তিদি অন্তপূরস্থ কোনন্ত্রীর প্রাধান্থ লহা করিতে পরতেন না। একদিন 
সলিষ্ মৃগয়। করিতে বহির্গত হইলে পরে অন্তংপুরপ্থ ফোন স্ত্রীর সহিত 
যোধাবাইএর কলহ হয়। ঘোধাবাই অপমান লহা করিতে ন! পারিয় 
অহিফেন সেবন করিয়া আত্বহতা। করেন। জাহাঙ্গীর মৃগ। হইতে 


[৯৬] 


জাহাঙ্গী? 


সেখ ফরিদকে পুরস্কার গ্বরূপ যুরতাজার্থ। উপাধি প্রদান 
করা হুইল! বিপাশার মিকটবর্তী যে সমস্ত জারগীরদার 
খস্রুকে অবরুদ্ধ করিতে সহায়তা করিয়াছিলন, তাহার! 
আবার জায়গীর পাইলেন । এই জমীদারদিগের মধ্যে কমাল 
চৌধুরীর জামাতা! কনানই বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। 
শিখদিগের চতুর্থ গুরু অর্জদুনমল্প (আদি গ্রন্থসঙ্কলগ্নিতা ) 
বিদ্রোহী থস্রুকে ধর্শাবলে বলীয়ান করিয়াছেন বলিয়া 
অভিযুক্ত হইলেন। তীহাকে নির্জনে কারারুদ্ধ রাখিয়া! বিশেষ 
যন্ত্রণা দিয়া বিনাশ করা হইল। কিন্তু তাহার মৃত্যু সম্বন্ধে 
কিন্বদস্তী অন্তরূপ--একদিন তিনি চন্দ্রভাগায় পান করিবার 
কালে হঠাৎ অনৃশ্ঠ হইয়। যান। শিখদিগের মতে অর্জুনমন্্ই 
তাহাদিগের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ প্রাণগুরু এবং তাহার মৃত্যুতেই 
এই শাস্তিপ্রিয় জাতি সংগ্রামপ্রিয় হইয়! উঠিয়াছে। 

থস্রুকে দূরে কোন কারাগারে পাঠান হইল ন1) সম্রাট 
তাহাকে সঙ্গে সঙ্গেই রাখিলেন। 

জাহাঙ্গীর লাহোরে অবস্থিতিকালেই সংবাদ পাইলেন যে 
ফজল বামিস্‌ কান্দাহার আক্রমণ করিয়াছে। তিনি গাজিবেগ 
খীর অর্ধীনে একদল সৈম্ত প্রেরণ করিলেন। কিছু দিন পরে 
তিনি থিলির৫থা, মিরণ সদর ও জহান্‌ মীর সরিফের উপর 
লাহোরের বক্ষ! ভার দিয়! স্বয়ং কাবুলাভিমুখে যাত্র! করিলেন । 

১৬০৬ খৃঃ অন্দে (১১৫ হিজরা ) সম্রাট কাবুলাভিমুখে 
যাত্রা করেন। জাহাঙ্গীর দিলামেজ উদ্যানে চার্সিদিন কাটা- 
ইয়া হরিপুরে আসিয়া! অবস্থিতি করেন। তথা হইতে জাহা- 
ীরপুরে আমিলেন। এইখানে জাহাঙ্গীর পূর্বে মুগয়! করি- 
তেন। এই গ্রামের নিকট সম্রাটের আদেশে এক মগের 


ফিরিয়া আসিয়া আর তাহাকে জীবিত দেখিতে পাইলেন না1। তিনি 
পরিষ্কার শোকে অনেক দিন পর্যন্ত নিতান্ত অভিভূত ছিলেন। পরে 
অফবর অরসিয্। পুত্রফে পান্না! করেন। কিন্তু জাহাঙ্গীর তাহার 
স্বরচিত জীধনবৃত্তান্তে যোধাবাইএর মৃতযার কারণ অন্তরপ মিদেশি 
ফরিয়াছেদ। তিনি বলেন, তাহার রাঙ্গাগ্রাপ্তির পুর্বে খল্রুর সাত! 
তাহার পুত্রের অনৎ ব্যবহায়ে নিতান্ত মর্মাহত হইয়। অহিফেন খাইয়! 
প্রাণ পরিত্যাগ করেন। তিনি জাহাঙ্গীরকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন। 
এমন কি সলিমের একগাছি কেশের অন্ত তিনি শত শত পুত ও 
জ্রাত। পরিত্যা্ধ করিতে কিছুমাত্র কুঠিত হইতেন না । তিনি সর্ধদাই 
থস্রুকে তাহার পিতার জনুগ্রছের বিষয় ঘলিতেম; কিন্ত কুমার তাহাতে 
আদৌ কর্ণপাত করিতেন না। যখন দেখিলেন, তাহার পুত্রের চরিত্র 
কিছুতেই পরিবর্তিত হইবে নাঃ তখন ভাবিলেন যে, হত তিনি মরিলে 
খস্রু সমস্ত বুঝিতে পারি! নিজের দোষ সংশোধন করিবেন । এই ভাবিয়া 
জাহাঙ্গীর মৃগন্লায় বহিরগভ হইট্ল একু দিল তিনি অগরিমিত মাত্রা 
অছিফেদ সেবন করিয়| প্রাপভাাগ করেন। (১০১৩ হিজরা) ২৬ জেলছজ্জ ) 


জাহাঙ্গীর 


কবরোপরি একটা মস্জিদ নির্শিতি হইয়ািল। এই মৃগটা 
জাহাঙ্গীর নিজে ধরিয্লাছিলেন এবং শীঘ্রই তীহার জতি- 
শয় প্রির হ্বইয়াছিল। সেই মুগটী অন্ত মৃগ ভূলাইয়া আনিত। 
উক্ত মস্দিদের গাঁয়ে মোল্লা মহম্মদ হোসেন কর্তৃক 
নিষ্নলিখিত কএকটা কথা লেখা ছিল--"এই আনন্দময় 
স্থানে সম্রাট নূরউদ্দীন্‌ মহম্মদ জাহা্গীর কর্তৃক একটা 
মৃগ ধৃত হন এবং সে মৃগটা একমাস মধ্যে পোষ মানিয় 
সর্বাপেক্ষা প্রিয় হইয়াছিল। জাহাঙ্গীর আদর করিয়া 
তাহাকে রাজা বলিয়া! ডাঁকিতেন।” যাহা হউক জজ্রাট মৃত 
মৃগের শ্বরণার্থ এবার এখানে আদিয়া শিকার করিলেন না । 
তিনি ক্রমে অগ্রসর হইয়৷ জৈনর্৫থা কোকার পুত্র জাফরর৫থাীকে 
আমরাদি ও আটকের সরকার প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত 
করিলেন এবং এই আদেশ প্রদ্দান করিলেন যে, সম্াটসৈন্ঠ 
লাহোরে প্রত্যাগমন করিবার পৃর্কেই যেন খাতুরের সর্দার- 
দিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া! কারারুদ্ধ কর হয়। সিদ্ধুনদের 
তটে পৌছিয়া মহাবত খাঁকে ২৫*০ সৈন্তের অধিপতি নিযুক্ত 
করা হইল। জন পেশাবরে পৌছিয়া সরদারখখীর 
উদ্যানে অবস্থিতি করিলেন। এই স্থানে যুসফ্জাই আফ- 
গানগণ আসিয়া তাহার বশ্ঠতা স্বীকার করিল। সেরখী 
নামক একজন আফগানকে উক্তপ্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত 
করা হইল। ওর! সফর ভারিখে রাজ] বিক্রমজিতের পুজ 
কল্যাণ গুজরাট হইতে সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইলেন। 
ইহার বিরুদ্ধে নানারূপ অভিযোগ হইয়াছিল। ইনি একজন 
মুসলমানী বেশ্তাকে নিজ গৃহে রাখিয়াছিলেন এবং তাহার 
পিতামাতাকে হত্যা করিয়া নিজ গৃহেই কবরিত করিয়াছিলেন। 
জাহাঙ্গীর তাহার জিহবা! কর্তন করিয়া যাবজ্জীবন কারারুত্ধ 
করিয়৷ রাখিতে আদেশ দিলেন। সম্রাট খম্রুকে শৃঙ্খলাবদ্ধ 
একরিয়৷ কাবুলে লইয়! আসিয়াছিলেন। এখানে আসিয়া 
তিনি তাঁহাকে শৃঙ্খলমুক্ত করেন। খস্র ফতেউল্লা, নূরউদ্দীন্‌, 
আসফর্থ! এবং সরিফর্খ! প্রভৃতি প্রায় ৫০* লোকের সাহায্যে 
সম্রাটুকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করেন। কিস্ত একজন ফড়যন্ত্র 
কারী কুমার খুরমের (পরে শাহজহান ) দেওয়ান খোজা 
কুরাইসির নিকট তাহাদের অভিসন্ধি প্রকাশ করিয়! দিল। 
খুরম্‌ সম্রাটকে জানাইলে তিনি ফতেউল্লার্থাফে কারারুদ্ধ 
করিলেন এবং ৩৪ জন প্রধান ষড়যন্ত্রকারীকে বিনাশ করিতে 
“খ্মাদেশ দিলেন। 
১৬৮ ঘৃঃ অবে সম্রাটু রাঁজা মানসিংহের জে 

জগৎসিংহের কন্তার সীগিগ্রহণে অভিলাধী হইয়া ব্যয়- 
নির্বাসধর্ঘ ৮*০**২ টাকা প্রেরণ করিলেন। ৪ঠা রবিউল 


[ ৬৭ 1 


জাহাঙ্গী? 


আব্বল্‌ তারিখে জগৎসিংহের কন্তা সম্রাটের : অস্তঃপুরে 
প্রেরিত হইলেন। এই সময়ে জাহাঙ্গীর চিতোরের বাণ! 
অমরসিঞ্হের বিরুদ্ধে মহাঁবত থাকে প্রেরণ, করিলেন। | 

দিশ্লীশ্বর দেখিলেন ভারত্তের কি হিন্দু কি মুসলমান সকল 
নরপতিই তাহার অধীনত! স্বীকার করিয়াছে, তখন এক 
রাণাই কি উন্নত মস্তক থাকিবে ? কাপুরুষ অমরসিংহ যুদ্ধ 
করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে সর্দারকুলতিলক চন্নাবৎ 
ও শালুগ্বণাবীরগণ বলপূর্ববক তাহা দ্বারা যুদ্ধ ঘোষণ! করাইলেন 
এবং সে যুদ্ধে জাহাঙ্গীর বার্থ মনোরথ হইলেন । যাহা হউক, 
যুবরাজ খুরমের কনিষ্ঠ মাতুল এই যুদ্ধে সম্তরাট্পক্ষে বিশেষ 
সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন। 

দাক্ষিণাত্যে বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় (১৬০৯ গৃহ 
অবে ) সম্রাট কুমার *পারবিজকে তথায় পাঠাইতে মনস্থ 
করিলেন। এই সময় ইংলগডের বণিকসম্প্রদায় ভারতে বাণিজ্য 
করিবার অধিকার পাইবার জন্য হকিনন্কে জাহাঙ্গীরের 
দরবারে দূতদ্বরূপ প্রেরণ করেন। 
* হকিনস্‌ ১৬*৮ থুঃ অব ১৬ এপ্রিল তারিখে সুরাটে 
আগমন করেন। ব্যবসায়ের সুবিধার জন্ঠ তিনি যাহা! যাহ! 
প্রার্থনা করিলেন, সমু তাহাই স্বীকার করিলেন, এবং 
হকিনস্কে বার্ধিক ৩২০০২ টাক৷ বেতন দিয়া ইংরাজদিগের 
দূত ম্বরূপ তাঁহার দরবারে রাখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। 
হকিনন্‌ অর্থলোভে কার্ধ্য গ্রহণ করিলেন । তিনি সম্রাটের এত 
প্রিয়পাত্র হইলেন যে সম্রাট তাহার সহিত দিল্লীর অস্তঃপুরস্থ 
কোন মহিলার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন। তদন্ুসারে এক 
আর্মাণী স্ত্রীর সহিত তাহার বিবাহ হয়। যাহা হউক, ভারতের 
পর্ত,গীজগণ মমাটের সহিত ইংরাজদিগের যে নদ্ধি হইল, 
তাহা ভঙ্গ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল এবং 
কর্্মচারিদিগকে উৎকোর্ট প্রদান করিয়া এ বিষয়ে কৃতকার্ধ্য 
হইল। কর্ম্মচারিগণ সম্রাট্‌কে বুঝাইয়! দিল যে, ইংরাজদিগের 
সহিত সন্ধি হইলে যেরূপ সফল হইবার সম্ভাবনা, পর্ত,গীজ- 
দিগের সহিত অমিল হইলে তাহাপেক্ষা অধিক অনিষ্ট 
হইবার সম্ভাবনা! । জাহাঙ্গীর সেইরূপ বুঝিয়! হকিনসকে শীঘ্রই 
ভারত ছাড়িয়া যাইতে আদেশ দিলেন। * | 

১৬১* খৃঃ অন্যে কুতব নামক একজন ফকীর পাটনার 
নিকট উজ্জম্নিনীতে আসিয়। বাঁস করে। তথায় বহুসংখ্যক 
অসখলোকের সহিত মিলিত হইয়া আপনাকে খসরু বলিয়া 
পরিচয় দেয়। সে বলে যে কারগার হইতে পলাইয়া৷ আসিফ়াছে 
এবং কারাগারে বাস করিবার কালে তাহার চক্ষুদেশে গরম 
বাটা বাঁধিয়া দেওয়া হইত, এই জন্ত চক্ষুদেশে দাগ হইয়াছে। 


জাহাঙ্গীর 


সেরূপ পরিচয় পাঁইয়! কতকগুলি লোক আসিয়া তাহার 
সহিত যোগ দিল। এই সমস্ত লোক লইয়া সে পাটনায় প্রবেশ 
করিয়া ছুর্গ অধিকার করিল। সে সময় পাটনার? শাসনকর্তা 
আফ্জলর্৫খা সেখ বানারপী ও গয়াস্‌ জেলখানির উপর নগর 
রক্ষার ভার দিয়া গোরক্ষপুরে তাহার নৃতন জায়গীরে গিয়া- 
ছিলেন। বিদ্রোহিগণ ছুর্গে প্রবেশ করিলে ছুর্গরক্ষকগণ 
পলায়নপূর্ববক আফ্জলখীর নিফট গমন করিতে চেষ্টা করিল। 
এদিকে আফ্জলরখ| বিদ্রোহ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়৷ অতি শীঘ্র 
পাটনা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এই খস্রু প্রকৃত থস্রু 
নয়, তাঁনা৷ বারবার সকলকে জানান হইল। প্রতারক আফ্জল- 
খার আগমন সম্ভাদ পাইয়া বিদ্রোহিগণ ছূর্গ ছাড়িয়া তাহার 
সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইল, কিন্তু শেষে পরাজিত হইয়া 
পলায়ন করিল । কিন্তু আবার তাহারা! আফ্জলের গৃহ অধিকার 
করে । শেষে প্রতারক কুতব তাহার সঙ্গীগণ ক্রমে ক্রমে নিহত 
হইল দেখিয়া নিরুপায় হইয়া! আফ্জলরখার সম্মুধে উপস্থিত 
হইল। আফজল তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিনাশ করিলেন। 
মস্তরাটের নিকট এই সম্বাদ পৌছিলে তিনি সেখ বানারসী 
গয়াস্রিহান। এবং অন্তাগ্ঠ কর্মছারিদিগকে আহ্বান করিয়া 
পাঠাইলেন। সেই ধিদ্রোহিদিগের দাড়ি ও মন্তক মুণ্ডন এবং 
হবীনবেশ পরিধান করাইয়া নগরের চারিপিকে ঘৃরাইয়া 
আনিতে আল্ঞ। করিলেন। 

১৬৯০ খৃঃ অন্দে আদ্ষদনগরে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। 
খান্থানান্কে কুমার পারবিজের সহকারী নিযুক্ত করিয়া 
দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করা হইয়াছিল। তিনি বুর্থান্পুরে 
পৌছিয়৷ সৈম্তদ্দিগকে বালাঘাটে প্রেরণ করিলেন । এখানে 
আসিলে কর্মচারিদিগের মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হইল। 
সৈম্তগণ অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল। চাউল এবং খাদ্য 
দ্রব্যেরও অভাব হইল। এইজন্য পুনরায় বুষ্থান্পুরে সৈম্য- 
দিগকে ফিরিয়। যাইতে আদেশ করা হইল। এই সমস্ত 
অন্থুবিধার জন্য শক্রদিগের সহিত কিছু দিনের জন্ত সন্ধি করা 
হইল। থান্থানানের বিরুদ্ধে নানারূপ অভিযোগ হইতে 
লাগিল। সম্রাটু তখন থান্থানান্কে স্থানান্তরিত করিয়া 
খীজহানকে প্রেরণ করিলেন। 

১৬১১ খৃঃ অবে জাহাঙ্গীরের সহিত মীর্জা গয়ান্বেগের 
কন্তা নূরমহলের (নূরজহানের ) বিবাহ হইল। 

ইয়াজাবাদের উজ্ীর ধোজামহত্মদর সরিফের মৃত্যুর পর 
তীহার পুত্র মীর্জা গয়ান্বেগ অতিশয় দারিদ্র্য পীড়িত হইয়া 
২টা পুত্র ও একটা কন্তা সমভিব্যাহারে হিদুস্থান অভিমুখে 
আমিতেছিলেন 7 এই সময়ে তাহার স্ত্রী অন্তঃস্বত্বা ছিলেন, 


[ ৬৮ ] 


এই গর্ভে ভারতের ভাবী সাম্রাঙ্জীর জন্ম হয়। তীহারা যে 
পথিকদিগের সহিত আসিতেছিলেন মেই দলে মালিক মন্দ 
নামে একজন উদার ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বালিফার 
অসামান্ত লৌন্দর্য্যে অতিশয় বিশ্রিত হুইয়া ও তাহাদিগের 
ুর্দশায় অতি ছুঃখিত হইয়া তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া গেলেন। 

সম্রাট অকবর এই ব্যক্তিকে অতিশয় সম্মান করিতেন । 
মন্দ মীর্জা গয়ান্‌কে সআটের সহিত পরিচিত করিয়! দিলেন । 
সম্রাটু গয়াসের পিতা হুমায়ূনের ছরাবস্থার সময় তাহার অনেক 
উপকার করিয়াছিলেন, তাহা অবগত হইয়া! এবং গয়াসের 
আচরণে অতিশয় সন্ত্ট হইয়! অকবর তাহাকে দেওয়ান পদে 
নিযুক্ত করিলেন। তাহার পত্ীর সহিত অকবরমহিষী সলিমের 
মাতা মবিয়াম্‌ জমানীর বিশেষ মিত্রতা জন্মিল। গয়াপত্ী 
তাহার কন্ঠা মেহেরউদ্নিশাকে সঙ্গে লইয়া অনেক সময় সপি- 
মের মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। মেহেরউন্লিশা 
নৃত্যগীত ও নানাবিধ বিদ্যায় স্ুচতরা, রূপে অলোকসামান্তা, 
ইহার ন্যাক্ রূপবতী কামিনী ভূমগ্ডলে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ 
করিয়াছে, ইহার শরীর উন্নত ও সুন্দর, যেন ছবিখানি। ইহার 
রূপে গুণে সকলেই মুগ্ধ হইতেন। এক দিন মেহেরউন্লিশা 
তাহার মাতার সঙ্গে মরিয়াম্‌ জমানীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
আসিয়! সাত্রার্জীর চিত্তবিনোদনার্থে নৃত্য করিতেছিল, এমন 
সময় কুমার সলিম তথায় উপস্থিত হইলেন । চারি চক্ষু মিলিত 
হইল, সলিম তাহার রূপে বিভোর হইয়! পড়িলেন। উভয়ে 
উভয়ের প্রণয়ে মুগ্ধ হইলেন। সলিম তাহাকে বিবাহ করিতে 
ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু আলিকুলিরখা নামক জনৈক 
ইরাক্‌প্রদেশীয় ভদ্রলোকের সহিত তাহার বিবাহ সন্বন্ধ পূর্বেই 
স্থিরীকৃত হইয়াছিল । আবছুল রহিম (পরে খান্থানান্‌ ) 
মূলতানের যুদ্ধকালে আলিকুলির বীরত্বে সাতিশয় সন 
হইয়। সম্রাট অকবরের সহিত তাহাকে পরিচিত করিয়া দেন্ু। 
যাহা হউক, সলিম মেহ্রউন্নিশাকে পাইবার জন্য একান্ত 
আকুল হুইপ্না পড়িলেন; তিনি সময় সময় তাহার মহিত 
প্রেমসম্ভাষণ করিতে লাগিলেন । মেহেরের মাতা তাহাতে 
বিরক্ত হইয়া! মহারাণীর নিকট সমস্ত প্রকাশ করিয়া দিলেন 
এবং তিনিও সম্রাট অকবরকে সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। সম্রাট 
এরূপ অন্যায়ের প্রশ্রয় না দিয়া আলিকুলির সহিত মেহেরের 
বিবাহকার্ধ্য শীপ্র সম্পর় করিবার জন্য গয়াস্কে বলিয়া 
পাঠাইলেন। মেহেরউন্নিশার সলিমকে বিবাহ করিতে একান্ত 
ইচ্ছানত্বেও আলিকুণির সহিত তাহার বিবাহ দেওয়া হইল 
এবং সম্রাট আলিকুলিকে শার্দনকর্তা। করিয়া বঙগদেশে 
পাঠাইয়।৷ দিলেন। | ৃ 
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জাহাঙ্গীর মেহেরউদ্লিশাকে ভূলিলেন না। তিনি সম্রাট 


- হুইয়া তাহাকে লাভ করিবার জন্ত স্কৃবিধা খুঁজিতে লাগিলেন 
আলিকুলি অতিশয় সাহসী ও ধনাঢ্য আমীর, তাঁহাকে হত্যা 
করিতে সম্রাটের সাহস হইল না) ভিনি কৌশল-জাল বিদ্ার 
করিতে লাগিলেন। আলিকুলিকে হত্য। করিবার জন্ত সম্রাট 
এত দ্বণিত ও ভীষণ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন 
যে তাৎকালিক গ্রস্থকারদিগের পুস্তকে লিখিত না হইলে 
ইহা কেহুই বিশ্বাস করিত না। সম্রাটের আজ্ঞায় একটা ব্যাস্ত 
আনীত হইল। আলিকুলিকে আদেশ করা হইল, তোমায় 
এই ব্যাপ্তরের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে । সম্রাট ন্বয়ং তাহার 
মৃত্যু দেখিবার জন্য দর্শক হইয়া বসিলেন। প্রকাণ্ড 
ব্যাপ্ত ইহার সহিত যুদ্ধ সপ্তব নয় । কিন্তু অস্বীকার করিলে 
কে কর্ণপাত করে? এ অবস্থায় আপনার মৃতু অনিবার্ধ্য 
জানিয়াই আলিকুলি একখানি অসিহস্তে অগ্রসর হুইলেন। 
অতুল সাহদ ও অদম্য বিক্রমে ব্যা্রকে আক্রমণ করিয়৷ 
আশ্রর্য্য শিক্ষায় তাহাকে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। 
সকলেই তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল। সম্রাট লোক 
দেখাইবার জন্য তাহাকে সেরআফগান অর্থাৎ সিংহঘাতক 
উপাধি প্রদান করিলেন। কিস্তু কেহ কেহ বলেন, জাহাঙ্গীর 
তাহাকে এ উপাধি দেন নাই। সম্রাট অক্বর তাহাকে 
এ উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। যাহ! হউক, জাহাঙ্গীর 
মনে মনে অতি ক্ষুব্ধ হইয়! তাহাকে বিনাশ করিবার জন্য 
একটা মত্তহস্তী আনাইলেন। এক দিন হঠাৎ তাহার 
শরীরোপরি এই হস্তীকে চালিত করা হইল। বীরবর এক 
আঘাতে সেই হম্তীর শুণ্ড ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। নরাধম 
নৃশংস সত্রাটু অন্য কোন উপায় ন! দেখিয়া একদিন রাব্রিকালে 
আলিকুলির শয়নগৃছে ৪ জন গুপ্তঘাতককে প্রেরণ করিলেন। 
কিন্তু ইহারাও কাধ্য সিদ্ধি করিতে পারিল না। সমস্ত চেষ্টা 
বার্থ দেখিয়! সম্রাট কুতবউদ্দীন্কে বঙ্গদেশে পাঠাইলেন এবং 
তাহাকে এই বলিয়া! দিলেন যে আলিকুলি সহজে মেহেরউদ্নি- 
শাকে পরিত্যাগ না করিলে তাহার মস্তক ছিন্ন করিবে । 
কুতবউদ্দীন্‌: সম্রাটের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে আলিকুলি 
স্মপার সহিত প্রত্যাখ্যান কিলেন। পরিশেষে রাজ্য দেখিবার 
তান করিয়া তাহাকে আহ্বান করিলেন। সের আফগান 
ছলনা বুঝিতে পারিয়া একখানি শাণিত তরবারী বস্ত্র মধ্যে 
নুকাইয়া রাধিলেন। কুতব পুনরায় মেহেরউন্লিশার কথা 
উত্থাপিত করিলে বাদান্থবাদে সেরআফগান তাহার বক্ষে 
অসি বিদ্ধ করিলেন।; কুতক চীৎকার করিয়া উঠিলেন। 
পীর মৃহ্মদ অগ্রসর হইয়া সেরের মত্যক লক্ষ্য করিস অসি 
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1 ৬৯. 
পরার করিল, জব্য্ সন্ধানে তাহা নিবারণ করিয়া সের 
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পীরের মন্তক চূর্ণ ফরিলেন। প্রহরিগ্রণ সকলে মিলিয়া 
অগ্রসর সের ক্ষিপ্র হত্তে চারি জনফ্ষে ভূমিশায়ী 
করিলেন। কিন্ত তিনি একা! ফি করিবেন? তবুও 
বীরের উৎসাহ কমে নাই, সাহসহীন হন নাই। অবশেষে 
প্রহন্পিগণ দূর হইতে গুলির আঘাতে তাহাকে ভূতলশায়ী 
করিল। এইরূপে অসম বীর কাপুরুষ স্বণিত ব্যক্তিদিগের 
হস্তে নিহত হুইলেন। যাহা হউক জাহাঙ্গীর মেহেরউন্লি- 
শাকে রাজত্রোহিতা ও ফড়মন্ত্র অপরাধে বন্দিনী করিয়া আগ্রায় 
আনয়ন করিলেন। কুতবের সমস্ত সম্পত্তি রাজকোৌযতুক্ত 
হইল। মেহেরউন্লিশীকে আগ্রায় আনীত হইলে জাহাঙ্গীর 
তাহাকে বিবাহ করিগ্তত ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু মেহের পতি- 
হস্তারকের বিবাহ-গ্রস্তারৈ ত্বণার সহিত অগ্রাহা করিলেন। 
জাহাঙ্গীর তাহার ব্যবহারে নিতান্ত রুষ্ট হইলেন, তাঁহাকে 
রাজমাতার কিন্করী নিযুক্ত করিলেন এবং তাহার ব্যয় স্বরূপ 
প্রত্যহ এক টাক করিয়া দিতে আজম! করিলেন। জাহাঙ্গীর 
মুহ্রেউন্নিশাকে কিছুদিন ভুলিয়া রহিলেন। পরে নৌরো- 
জার দিন অন্দরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে দেখিতে পাইলেন । 
দেখিলেন, মেহের শ্বেতবণণ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছে, তাহার 
রূপরাশি উথলিয়া উঠিয়াছে, দেখিয়! জাহাঙ্গীরের পুর্ব পিপাস! 
দ্বিগুণ বঞ্ধিত হইল। সম্রাট সহ করিতে পারিলেন না, তৎ- 
ক্ষণাৎ নিজ গলার হার খুলিয়। তাহার গলায় পরাইয়! দিলেন । 

অতি জাকজমকের সহিত পরিণয়কাধ্ধ্য সম্পন্ন হইল। 
সম্রাট তাহার হস্তে পুত্তলিকা দ্বরূপ হইলেন। তাহাকে 
প্রথমে নূুরমহল (অন্দরের আলোক ) এবং অতি শীত্রই নূর- 
জাহান (পৃথিবী-হ্ন্দরী ) উপাধি প্রদান করিলেন। সত্তা 
তাহার সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কার্্যই করিতেন না। 
সম্রাটের সমস্ত স্থখ ও সাস্বনা নূরজাহান। . 

ক্রমে ক্রমে নূরজাহান সাআজ্যের প্রধান ক্ষমত| অধিকার 
করিলেন; কোন সাত্রাজ্জীই তাঁহার স্তায় ক্ষমতাশালিনী হন 
নাই। তাহার নামে নূতন মুদ্রা মুদ্রিত হইল। জাহার্গীর 
বাল্যকাল হইতেই অহিফেন ও মগ্যে বিশেষ অভ্যন্ত ছিলেন; 
প্রায় সর্বদাই তিনি মদ্যপান করিতেন । * নূরজাহান তাহার 
মদ্যপানের মাত্র! কমাইলেন এবং তাহারই যত্বে সমরাটু সব্ব- 
সাক্ষাতে মদ্যপান করিতে ক্ষান্ত হইলেন। নূরজাহান রাজ. 
দরবারের বাহা আড়ম্বর ও অপবায় অনেক কমাইলেন। 
১৬ বৎসর পথ্যস্ত রাজকাধ্যে ও অন্তান্থ বিষয়ে নূরজাহানের 
অসীম ও অগ্রতিহত ক্ষমতা ছিল। ১৬ বৎসর পরান নূরজা- 
হানের জীবনবৃত্তই জাহাঙ্গীরের, ইতিহাস। নূরজাহানের 
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পিতাকে প্রধান উদ্দীর ও তাঁহার ভ্রাতা আবুল-ফজলকে 
ইতিমাদর্থা উপাধি প্রদান করা হইল। 

মহম্মদ হাদি (জাহাঙ্গীরের ইতিহাস-লেখক।) বলেন যে, 
কএক বৎসর মধ্যে এইরূপ হইল যে, সমাট্‌ রাজকীয় সমস্ত 
ভার নূরজাহানকে প্রদান করিলেন। নূরজাহান যাহা ইচ্ছা 
করিতেন, তাহাই হইত । জাহাঙ্গীর প্রায়ই বলিতেন, “আমার 
সাম্রাজ্য আমি নৃরজাহানকে প্রদান করিয়াছি, আমার নিজের 
জন্ত কিছু মদ্য ও মাংস পাইলেই যথেষ্ট ।” 

সম্াট্দিগের এইরূপ নিয়ম ছিল যে প্রত্যহ প্রাতঃকালে 
তাহারা ঝরকার (বাতায়ন ) সম্মুখে উপবেশন করিতেন ও 
রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ নিয়ে ধঈাড়াইয়! তাহাদিগের 
প্রতি মান্য প্রদর্শন করিতেন। সম্রাট নূরজাহানকেও উক্তরূপ 
মান্য প্রদর্শন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। .আমীর 
ওমরাহগণ তাহার আজ্ঞার প্রতীক্ষ। করিয়া থাকিতেন। নৃরজা- 
হানের নামে যে টাক! প্রস্তুত হইত, তাহার উপর নিয্মলিখিত 
কথাগুলি লেখা থাকিত, “জাহাঙ্গীরের আদেশে টাকার উপর 
নূরজাহানের নাম মুদ্রিত হইয়া ইহার সৌনারয্য সহত্রুগুণে 
বুদ্ধি করিতেছে।” সমস্ত রাজকীয় আদেশ-পত্রে নূরজাহানের 
নাম অঙ্কিত থাকিত এবং তীহার'মোহরের নিয়ে এই কথা- 
গুলি লিখিত হইত “যে মাননীয়! মহারাণী নূরজাহান বেগমের 
আদেশে ।” সম্রাট নূরজাহানের বিরহ ক্ষণেকও সহ করিতে 
পারিতেন না। যখন তিনি রাজদরবারে বসিতেন, তখনই 
তাহার পার্থে আবরণ দেওয়া হইত এবং তাহার অন্তরালে 
নূরজাহান বেগম উপবেশন করিতেন। নুরজাহানের জন্ত 
সম্রাটের কিছুই অকরণীয় ছিল না। কোন কোন ইতিহাস- 
লেখক বলেন, সম্রাট নূরজাহানের জন্য মুসলমানদিগের একটা 
চির প্রচলিত রীতি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন--তিনি নূরজাহা- 
নের সহিত খোল! শকটে আগ্রার রাজপথে ভ্রমণ করিতেন । 

সম্রাট ১৬১১ খৃঃ অবে সীমান্ত প্রদেশীয় আমীরদিগের 
প্রতি কতকগুলি আদেশ প্রদান করেন, তন্মধ্যে এইগুলি 
প্রধান--(১) কেহ ঝরকার সন্মুথ বসিতে পারিবে না, 
(২) অপরাধীকে শান্তি দিবার কালে কাহাকে অন্ধ করিতে 
পারিবে না বা কাহারও নাক কাণ কাটিতে পারিবে না, (৩) 
অন্ুচরবর্থীকে কোনরূপ উপাধি দিতে পারিবে না, (৪) তাহা- 
দিগের বহির্গমনকালে কোনরূপ ঢক্কা বাজাইতে পারিবে না। 
তিনি যে আদেশগুলি প্রদান করিয়াছিলেন সেগুলি আইন-ই- 
জাহাঙ্গীরি নামে খ্যাত। 

সম্রাট অক্বর় বঙ্গদেশে ওসমানকে দমন করিবার জন্য 
কয়েকবার চেষ্টা করিয়াছিলেন? কিন্তু কৃতকার্ধ্য হুইতে 
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পারেন নাই। জাহাঙ্গীর ইসলাম্থাকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ 
করেন। ইস্লাম্থার অধীনে নুজাতর্খ৷ নামে একক্ন সাহসী 
সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার সাহস ও যুদ্ধ'ফৌশলে ইস্লামরথা 
এই যুদ্ধে জয়লাভ করেন। ওসমান্‌ একটা অজ্ঞাতগুলি দ্বারা 
আহত হইয়! প্রাণত্যাগ করিলে তাহার পুভ্রগণ সম্রাটের 
অর্ধীনতা শ্বীকার করিলেন। 

১৬১২ থৃঃ অবে ইস্লামর্থা সতের নিকট বিজায়বার্তী 
প্রেরণ করিলে সম্রাট তাহাকে ছয় হাজারী মন্নবদারপদে বরণ 
করিলেন এবং সুজাতর্খাকে রম্তম উপাধি প্রদান করিলেন । 

প্র বর্ষে সম্রাট নিজ হস্তে মৃত রায়সিংহের পুত্র দলপৎ- 
সিংহের কপালে রাজটক। প্রদান করিলেন। 

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ১৬১০ থুঃ অবযে আঙ্ষদ- 
নগরে মালিক অন্বর বিস্োহী হইয়া! সম্রাটুসৈন্য পরাস্ত 
করেন; সেই সময় খন্ক বিদ্রোহী ছিলেন ও দিল্লী সৈম্তগণকে 
পরাস্ত করিয়া নিজ ক্ষমতা দৃঢ় করিতে চেষ্টা করেন, কিন্ত 
মোগলগণ তখন আম্বদনগরে ছিল। নুতরাং মালিক অন্বর 
দৌলতাবাদে রাজধানী স্থাপন করিয়া স্বাধীনভাবে রাজবার্ষ্য 
পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন। 

জাহাঙ্গীর মালিকঅন্বরকে দমন করিবার জন্য খা জাহান্‌ 
লো'দীর সাহাধ্যার্থ একদল সৈন্ত আবহছুল্লাখার অধীনে (প্রেরণ 
করিলেন। কিন্ত আবছুলা কাহারও সহিত পরামর্শ ন! 
করিয়া যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলে মালিক অন্বর প্রচণ্ড 
বিক্রমে তাহার সম্মুখীন হইয়া সম্রাটসৈন্য পরাস্ত করিলেন । 
আবছুল্লা মহারাষ্ট্রগণ কর্তৃক বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পলায়ন 
করিলেন। খাঁজহান্‌ সাহমী হইয়। তাহাকে আর আক্রমণ 
করিলেন ন|। 

১৬১৩ খুঃ অবে সুরাট ও আন্গদাবাদের শাঁসনবর্তাগণ 
কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়! সম্রাট ইংরাজদিগকে ভারতে বাণিজ্য 
করিবার ক্ষমতা প্রদান করিলেন এবং তাহাদিগকে সুরা, 
কাম্ধে, গোগা এবং আঙ্গদাবাদ এই চারিস্থানে কুঠী নির্মাণের 
অধিকার দিলেন। তিনি ইংরান্দিগের নিকট একজন দূত 
চাহিলেন এবং ১৬১৫ খৃঃ অবে সার্‌ টমাস রো! দূত হইয়া 
জাহাঙ্গীরের দরবারে আমিলেন। তিনি জাহাঙ্গীরের দরবার 
ও চরিত্র বর্ণনা করিয়। গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, 
জাহাঙ্গীরের এইক্প প্রাত্যহিক নিয়ম ছিল; “প্রথমে 
উপাসন। করেন, পরে তাহার নিকট ৪।৫ প্রকার সুস্বাছ ও 
স্থপ্ক মাংস আনা হয়) তাহার ইচ্ছান্ুসারে একটু খান এবং 
একটু মদ খান। পরে থাস-কামরায়, যান, তথায় বিনান্থমতিতে 
অন্তের প্রবেশ নিষেধ। এখানে বসিয়া ৫ বাটা. মদ্যপান 
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ফরেন) পরে অহিফেন সেবন করেন। সকলে প্রস্থান 
করিলে ২ খণ্ট! নিদ্রা! যান। ২ ঘণ্টা পরে তাঁহাকে ঘুম হইতে 
উঠাইয় ধন্ত খাওয়াইয়। দিতে হয়) অবশিষ্ট রাত ঘুমাইয়া 
কাটান । রো আরও বলেন, যে যখন তিনি প্রথম আইসেন, 
তখন রাজকার্ধ্যের প্রতি বিভাগেই যথেচ্ছাচার ও বিশৃঙ্খলা । 
ছুরাটে আদিয়া৷ দেখিলেন, তথাকার শাননকর্তা বণিকদিগের 
পণ্দ্রব্য কাড়িয়া লইতেছেন এবং অতি সামান্ত মূল তাহার 
নিকট তাহাদের সমস্ত জিনিষ বিক্রয় করিতে বাধ্য করিতে- 
ছেন। রাজ্যের অভান্তরে সর্বত্রই ধ্বংসের চিহ্ন বর্তমান । 
কিন্ত তিনি জাহাঙ্গীরের দরবার দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত 
হইয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর সার্‌ টমাস রোর লহিত অতি 
অমায়িক ব্যবহার করিতেন । প্রায় সর্বদাই সম্রাট তাঁহাকে 
সঙ্গে রাখিতেন। ১৬১৩ খৃঃ অবে ৬ই ফেব্রুয়ারি ইংরাজ- 
দিগের সহিত যে দন্ধি হয়, সার্‌ টমাস রো৷ আসিয়া তাহাই 
দু়তর করিয়া যান। এই সদ্ধি বেষ্টের সহিত হয় এবং 
ইহার নিয়মান্গদারেই ইংরাজদিগকে শতকরা ৩॥* টাকার 
অধিক আমদানী শুক্ধ দিতে হইবে না, এইরূপ স্থিরীকৃত হয়। 

সম্রাট চিতোর জয় করিবার জন্য ১৬১০ খৃং অব 
থে সৈম্ প্রেরণ করেন, তাহার! অকৃতকার্য হইলে ুদ্ধ হইয়া 
সৈন্তসংগ্রহ করিতে লাগিলেন এবং ১৬১৩ খৃঃ অবের শেষ- 
ভাগে নিজ পুত্র খুরমের ( পরে শাহজহান) অধীনে একদল 
বৃহতী সেনা প্রেরণ করিলেন। 

জাহাঙ্গীর বার বার রাণা অমরসিংহ কর্তৃক পরাজিত 
হইয়া ১৬১৩ থৃঃ অব প্রতিজ্ঞ। করিলেন যে, আজমীড়ে 
পৌছিয়াই তাহার বিজয়ী পুত্র খুরমকে রাণীর বিরুদ্ধে প্রেরণ 
করিবেন ও কার্যেও তাহাই হইল। রাণা নিঃসহায়, হিন্দু- 
স্থানের কি হিন্দু কিমুসলমান সকলেই সম্রাটের পদরজঃ- 
প্রার্থী। একমাত্র শিশোদীয়কুল জাতীয় গৌরবে উন্নত- 
মস্তক। কতকাল ইহারা মহাবল পরাক্রান্ত দিললীশ্বরের 
সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন ! অবিরাম মুসলমানদিগের সহিত 
যুদ্ধ করিয়া ইহার! ক্রমেই হীনবল হুইতেছেন, ইহাদের 
সৈশ্তসংখ্য। ক্রমেই কমিতেছে। ওদিকে দিল্লীর সম্রাট বার 
বার পরাস্ত হইয়া অগণ্য সৈম্ সমভিব্যাহারে কুমার খুরমকে 
মেবার-গৌরব ধ্বংস করিবার অন্ত প্রেরণ করিলেন। রাগ! 
অমরসিংহ তাদৃশ কষ্টসহিষ্ণ ছিলেন না, যাহা হউক অতুল 
বীর প্রতাপসিংহের বংশধর বলিয়াই এতকাল দিল্লীর সমাটের 
সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এবার আর পারিলেন 
না। ১৬১৪ থুঃ অনু রাঁণা অমরসিংহ জাহাঙ্গীরের 
অধীনত! স্বীকার করিয়া থুরমের নিকট পুপকর্ণ ও হরিদাস 
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ঝালকে প্রেরণ করিলেন। জাহাঙ্গীর খুরমের নিকট ছুইতে 
রাণার অধীনতা স্বীকারের সংবাদ পাইয়া রাগাকে অভয় 
গ্রদান ক্ষরিয়! লিখিয় পাঠাইলেন। তাহাকে দিল্লীর অধীন, 
নরপতি মধ্যে গণ্য করিয়া তাহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করা! 
হইল। রাণা তাহার পুত্র কর্ণকে খুরমের সহিত সম্মাটের 
নিকট পাঠাইয়৷ দিলেন। সম্রাট তাহাকে পাঁচ হাজারী 
মন্সবদারী প্রদান করিলেন । 

১৬১৫ থৃং অন্যে একদিন সত্রাটু খুরমের সহিত একত্র 
মন্তপান করিলেন। খুরস্‌ পূর্বে মদ থাইতেন না; জাহা- 
জীরের অনুরোধে তাহাকে এই প্রথম ষগ্পান করিতে হইল। 
উক্ত বদর মালিক অশ্বরের সহিত তাঁহার কএকজন পারি- 
দের মনোমালিন্ত হওয়ায় তাহারা আসিয়া সম্রাটের অধীনত! 
স্বীকার করিল। প্রত্ত্যাগমনকালে মালিক অন্বরের একদল 
সৈন্যের সহিত তাহাদিখের বুদ্ধ হয়, মালিক অন্বরের সৈম্ভগণ 
পরাজিত হই পলায়ন করে। কিছুধিন পরে মালিক 
অন্বর অগ্রসর হইয়া সম্রাটের সৈম্ভ আক্রমণ কগিলে উভয় 
দ্বলে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে সম্রাট্পক্ষ জয়লাভ করিল। 

জাহাঙ্গীরের রাজত্বের দশম বর্ষে পঞ্জাবে একটী মহামারী 
উপস্থিত হয়) ইহাতে অনেক লোকের প্রাণবিয়োগ হুইয়া- 
ছিল। এই সময়ে নামল প্রভৃতি ৭জন দস্গ্য কোতোয়ালির অর্থ 
অপহরণ করে। ইহারা ধৃত হইলে কঠিন শান্তি প্রদান করা 
হইল। ১৬১৬ থৃঃ অবে কুমার খুরমকে ১০০০ অশ্বারোহী 
সৈন্তের অধিপতি এবং তাহাকে শাহজহান অর্থাৎ পৃথিবীর 
রাজা উপাধি প্রদান করিয়৷ সম্রাটের উত্তরাধিকারী বলিয়! 
মনোনীত করা হইল। এবার জাহাঙ্গীর শাহজহানকে 
সেনাপতি করিয়া মালিক অস্বরকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান 
করিবার নিমিত্ত দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করিলেন। সম্রাট মাও 
পর্যান্ত তাহার সহিত গিয়াছিলেন। মালিক অস্বর পরাজিত 
হুইয়া আন্গদনগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। 
বিজয়পুরের ইব্রাহিম আদিলশাহ দিল্লীর অধীনতা স্বীকার 
করিলেন। শাহজহানের পরাক্রমে দাক্ষিণাত্যে মোগল 
্রভূত্ব স্থায়ী হইল। তিনি প্রত্যাগমন করিলে সম্রাট সম্তপ্ট 
হইয়া! তাহাকে সম্রাটের সিংহাসনের পাঁর্থে ভিন্ন আপনে 
বদিবার অধিকার প্রদান করিলেন এবং তাহার অধীনে 
২৪০০* অশ্বারোহী সৈম্ত রাখিবার ক্ষমত| দিলেন। 

এই সমপ্নে জাহাঙ্গীর প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রার ২৩৭ ভারী 
বর্ণ ও রৌপ্যের তঙ্কা প্রস্তত করিতে আদেশ প্রদান করেন। 
এই মুদ্রা ইনিই প্রথম প্রচলিত করিলেন বলিয়! জাহাঙ্গীর- 
তন্কা নামে খ্যাত হইল। উড়িস্যার শাসনকর্তা মুযািমখার 
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পুন্ধ মক্রামর্থ। খুরদার রাজাকে পরাজিত করিয়৷ তাহার 
রাজ্য দিষ্লীর অধীন করিলেন । ১৬১৭ খৃঃ অবে সভা 
গুজরাট অধিকার করেন। € 

পূর্বে মুদ্রার একদিকে সআরাটের নাম অঙ্কিত হইত, অপর 
দিকে স্থান, মাস ও বৎসরের নাম লেখা থাকিত। ১৬১৮ 
খুঃ অবে জাহাঙ্গীর মাসের পরিবর্তে সেই মাসের রাশিচিহ্ন 
( মেষ, বৃষ ইত্যাদি ) মুদ্রিত করিতে আজ্ঞা দ্িলেন। 
এই বৎসরে জাহাঙ্গীর একজন বন্দীর প্রাণদণ্ডের 'আদেশ 
করেন; কিন্তু এই আজ্ঞ৷ প্রদানের কিছুক্ষণ পরে 
তাহার একজন গ্রির পারিষদের একান্ত অনুরোধে প্রাণ 
দণ্ডাজ্ঞা রহিত করিয়া হতভাগার পদদ্বয় কর্তন করিরা 
ফেপিতে আদেশ করিলেন। কিন্ত 'এই আন্তা পৌছিবার 
পূর্বেই সেই হতভাগ্য বন্দীর মস্তক তাহার পুর্ব আদেশানুসারে 
দ্বিথপ্ডিত হইয়াছিল। এই জন্য সম্রাট এই নিয়ম করিলেন 
যে, এখন অবধি কাহারও প্রাণদণ্ডের আদে।। হইলে স্্্যান্তের 
পূর্বে তাহাকে বধ করা হইবে গা এবং সৃর্য্যান্তের সময় পর্য্যস্ত 
দণ্ডের কোনরূপ পরিবর্তন ন! হইলে তদনুসারে কার্য হইবে। 

১৬১৯ খৃঃ অব্ধে বিখ্যাত পণ্ডিত সেথ আবছুল হক দিলামী 
সম্রাট দরবারে আমিয়া বাম করিতে লাগিলেন ; জাহাঙ্গীর 
তাহার প্রতি অতিশর সৌজন্য প্রদশন করিতেন । 

১৬২০ খুঃ অন্ে কষ্ণধারের জমিদারগণ বিদ্রোহী হইয়া 
তথাকার শাসনকর্তী নস্রুখাকে পরাজয় করেন। সম্রাট 
এই সথ্বাদ পাইয়া দিলাবরর৫ার পুত্র জাল।লকে তথায় প্রেরণ 
করিলেন। খুরম কাঙ্গড়া দুর্গ অবরোধ করিয়া অধিকার 
করিলেন। এই ছূর্গটা অতি প্রাচীন ও পূর্বে কোন সম্রাটুই 
ইহা অধিকার করিতে পারেন নাই। এই সয় দাক্ষিণাত্যে 
আবার বিদ্রোহ উপস্থিত হইল । মালিক অন্বর বহুমংখ্যক 
সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দেশ লুষঠন আরম্ভ করিলেন। সময় সময় 
অতর্কিতভাবে সম্রাটের সৈন্তগণকে আক্রমণ করিয়া তাহা- 
দিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। এই সময় কুমার খুরম্‌ 
কাঙ্গ ড়া অবরোধে ব্যাপৃত ছিলেন। তাহার সহিত প্রধান 
যোদ্ধাগণ যোগ দিয়া ছিলেন, সুতরাং জাহাঙ্গীর বিদ্রোহি- 
দিগকে দমন সর্ধন্ধে কি উপায় অবলম্বন করিবেন, কিছুই 
স্থির করিতে পারিলেন না। এ দিকে বিদ্রোহিগণ বালাঘাট 
ও মাও পর্য্যস্ত অগ্রসর হইয়া অধিবাসিদিগকে উৎপীড়িত 
করিতে লাগিল। সৌভাগ্যক্রমে কাঙ্গ ড়া-বিজয়বার্থ|৷ শীঘ্বই 
সম্রাটের ক্গোচর হইল। সম্রাট যুবরাজ খুরম্কে দাক্ষি- 
ণাত্য বিজয় জন্ত প্রেরণ করিলেন। খুরম্‌ উপযুক্ত কর্মচারী । 
সমভিব্যাহারে দাক্ষিণাত্যে যাত্র! করিলেন। তাহার আগমনে ! 
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বিদ্রোহিগণ ভীত হুইয় পড়িল। তিনি অটল উৎসাহ ও অদম্য 
সাহসে অগ্রসর হইয়া বিজ্রোহিদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত 
করিলেন। মালিক অন্বরও তাঁহার অধীনত। স্বীকার করিলেন।' 
যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ তাঁহাকে ৫*. লক্ষ টাকা সম্রাটের 
কোষাগারে পাঠাইতে হইল। এই সময় খুরমের অনুরোধে 
সম্াট্‌ স্রুকে কারামুক্ত করিলেন, কিন্ত শীস্বই তাহার শুল- 
* বেদনায় মৃত্যু হইল। কোন কোন ইতিহাসলেখক বলেন, 
সম্রাটু কাশ্মীর হইতে প্রত্যাবর্তনকালে লাহোরে শিবির 
স্থাপন করেন, এই স্থানে ১৬২২ খুঃ অকে থস্রুর মৃত্যু হয়। 
নূরজাহানের পিতা অতিশয় স্ম্দক্ষ ও রাজনীতিজ্ঞ 
ছিলেন। নূরজাহান পিতার পরামর্শীনুসারে চলিয়াই রাজকাধ্যে 
বিশেষ ক্ষমতাশালিনী হইয়াছিলেন। ১৬২২ খুঃ অবে তাঁহার 
পিতার মৃত্যু হুয়। নূরজাহান তাহার উপদেশ ন! পাইয়া 
নিজ ইচ্ছান্ুসারে কর্ম করিতে গিয়৷ জাহাঙ্গীরের শাসনবিধি 
অতিশয় শিথিল করিয়া তুলিলেন। তিনি সআটের 
কনিষ্টপুত্র শাহরীয়ারের সহিত তাহার পূর্বস্বামী সেরআফ- 
গানের গুরসে যে কন্তা জন্মিয়াছিল, তাহার বিবাহ দেন এবং 
শাহরীরারকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা করেন। 
কিন্তু পূর্ব্বে তিনিই উদ্ঘাগী হুইয়৷ সম্রাটের মত করাইয়! 
শাহজহানকে ভাবী সম্রাট মনোনীত করিয়াছিলেন। যাহা 
হউক, এখন শাহজহানকে স্থানান্তর করিতে না পারিলে 
তাহার উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হইবার কোন উপায় নাই দেখিয়া স্থযোগ 
অন্ুষন্ধান করিতে লাগিলেন। সুবিধাও উপস্থিত হইল | 
১৬২১ থৃঃ অন্ধের শেষভাগে পারস্তরাজ শাহ অব্বাস 
কান্দাহার আক্রমণ করিয়াছিলেন । নূরজাহানের প্ররোচনায় 
বাদশাহ কুমার শাহজহানকে সেই প্রদেশ "্সধিকার নিমিত্ত 
অবিলম্বে তথায় যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন। শাহজহান 
এই চাতুরীর মন্ত্র অবগত হইয়। বলিয়া পাঠাইলেন যে, ভবি- 
ব্যতে তীহার সিংহাসনপ্রান্তির কোনরূপ গোলযোগ হইবে 
না, ইহার কোনরূপ সম্তোষজমক নিদর্শন না পাইলে তিনি 
তথায় যাইবেন না। ন্ট তীছার সে কথার কোনরূপ 
উত্তর প্রদান করিলেন না। বরং তাহার অধীনস্থ প্রধান 
প্রধান সৈন্ত ও কর্ধচারিদিগকে পাঠাইয়া দিতে আদেশ 
করিলেন। ১৬২২ খুঃ অবের প্রারস্তে শাহজহান শাহ- 
রীয়ারের কএকটা জায়গীর অধিকার করিয়া! লইলেন এবং 
তাহার কর্দচারী আস্রাফ উল্মুলুকের সহিত একটা খণ্ড যুদ্ধ 
করিলেন। জাহাঙ্গীর এই সংবাদ পাইয়া! তাহাকে বিদ্রোহী 
বলিয়া তিরস্কার করিয়া পাঠাইলেন এবং তাহার সমস্ত সৈন্ত 
শীহরীয়ারের সৈম্-দলতুক্ত করিতে আদেশ দিলেদ। 


জাহাঙীর 


_ শাহান আগ্রা অবরোধ রুপিতে অগ্রসয় হইলেন। খান্‌ 
খানান্‌ শাহজহানের সহিত যোগ দিয়! দেশ লুঠ করিতে আর্ত 
করিলেন?" সম্রাট মহাবতর্থী ও আবহুঙ্নার্খীকে. বিক্রোহি- 
দিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ 'করিলেন। কিন্তু আবছল্লা শক্রদিগের 
নিকট সমন্ত রহন্ত প্রকাশ করিয়া দিলেন। 
পুর্বে সম্রাট অক্বরের জীবিতকালে সলিম যখন আজ: 
মীড়ের শাসনকর্তা ছিলেন, তখন তিনি একবার দিল্লীসিংহাসন 
অধিকার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অকবর যখন 
চাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহ দমন করিবার নিমিত্ত রাজধানী হইতে 
কিয়ৎদিবস অনুপস্থিত ছিলেন, তখন সলিম আজমীড় 
হইতে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হুন, কিন্তু পথিমধ্যেই অকবর 
কর্তৃক পরাজিত হইয়া! প্রতিফল পাইয়াছিলেন। সেইরূপ 
এখন জাহাঙ্গীরের জীবিতকালেই সাম্রাজ্য লইয়া! তীহার 
পুত্রদিগের মধ্যে যুদ্ধ হইতে লাগিল। পূর্বে জাহাঙ্গীর যেরূপ 
তীহার বৃদ্ধ পিতাকে শিতাস্ত ক্রেশ প্রদান করিয়াছিলেন, 
এখন আবার তীহার প্রিয়পুত্র শাহজহান বিদ্রোহী 
হইয়া তাহাকে সেইরূপ অত্যন্ত কষ্ট দিতে লাগিলেন। 
(১৬২৩ খুঃ অবে) সম্রাট্‌ স্বয়ং লাহোঁর হইতে তীহার 
বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। রাজপুতনার নিকট উভয় সৈন্যের 
তুমুল সংঘর্ষ হইল। শ্রাহজহান পরাজিত হইয়া মা 
অভিমুখে পলায়ন করিলেন। সম্রাট আজমীড় পর্যযস্ত তাহার 
পশ্চাৎ গমন করিলেন এবং কুমার পারবিজকে প্রধান সেনা- 
পততিপুদে নিযুক্ত করিয়া মহাবতর্থী, মহারাজ গজসিংহ, ফজলখাঁ, 
রাজ] রামদাস প্রভৃতি সুদক্ষ কর্মচারীর সহিত একদল 
সৈশ্গ প্রেরণ করিলেন। নর্খ্দানদীর তীরে কালিয়া নামক 
স্থানে উভয় পক্ষের শিবির সংস্থাপিত হইল এবং মহাবতথীর 
যত্বে যুদ্ধকালে শাহজহানের বিশ্বস্ত অন্ুচরগণ আসিয়! 
*পারবিজের সহিত যোগদান করিল। এদিকে গুজরাটের 
শাসনকর্তা শাহজহানের পক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। ইহাতে 
শাহজছান ভীত হইয়৷ বুহ্থান্পুরে পলায়ন করিলেন। এখানে 
৯*সিলে খান্থানান্‌ মহাবতের সহিত মিলিত হইবার জন্ত 
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একজন দূত প্রেরণ করেন। সেইদুত শাহজহানের অন্ুচর . 


কর্তৃক বত হয়। শাহজহান কুদ্ধ হইয়া খান্ধানান্কে বন্দী 
করিয়া রাখিলেন। কিন্তু পরিশেষে অতিশয় ছুর্দশায় পতিত 
হইয়া তাহাকে মুক্ত করিলেন। . খান্থানান্‌ উভয়পক্ষে সন্ধির 
জন্য চেষ্টা করিতে লাগিেন। একদিন রাব্রিযৌগে রাজকীয় 
কতকগুলি সাহসী সৈন্য হুঠাৎ বিদ্রোহিদিগকে আক্রমণ 
ও পরাস্ত করিয়া খান্খানান্কে মহাবতের সম্মুথে উপস্থিত 
করিল'। শাহজহান তেলিদাগ্ম পলায়ন করিলেন। এস্থান 
খু, 


১৪৯ 


জাহার্গীর 


হইতে ১৬২৪ খুঃ অবে তিনি বঙ্গনেশে আসিলেন। স্থানীয় 
শাসনকর্তাগণ তাহার সহিত যোগদান করিলে তিনি রাজ-. 
মহলের *শাসনকর্তাকে পরাজয় করিয়া সে গ্রদেশ অধিকার * 
করিয়া লইলেন। এদিকে পারবিজ ও মহাবত তীহায় পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ আলাহাবাদ পর্যাস্ত আসিলে শাহজহানের লহিত যুদ্ধ 
হইল। কিন্তু তিনি শেষে পরাজিত হইয়া দাক্ষিণাত্যে পলায়ন 
করিলেন। এস্থানে আপিয়! মালিক অন্বরের সহিত মিলিত 
হইলেন। মালিক অস্বয়ের সহিত তিনি বৃর্থান্পুর অবরোধ 
করিলেন, কিন্ত সরবুলনদরায়ের বীরত্বে তাহারা উক্ত প্রদেশ 
অধিকাঁর করিতে পারিলেন না। এদিকে পারবিজ ও মহাবত- 
খা নশ্না পর্য্যস্ত অঞাসর হইলেন। শাহজহান এই সংবাদ 
পাইয়া অতিশয় ভীত হইলেন এবং ১৬২৫ খুঃ অন্বে পিতার 
নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। সম্রাট তাহার পুত্র 
দারা ও অরঙ্গজিবকে প্রতিতু হ্বরূপ রাখিয়া তাহার সমত্ত দোষ 
ক্ষমা করিলেন। শাহজহান তাহার অধিকৃত প্রদেশ ছাড়িয়া 
দিলেন। সম্রাট বালাঘাট প্রদেশ তাঁহাকে অর্পণ করিলেন । 
* এদিকে মহাবতর্থা সাম্রাজ্য মধ্যে অতিশয় ক্ষমতাশালী 
হইয়া উঠিলেন। তাহাতে*নূরজাহানের অতিশয় ঈর্ষা ও আশক্ষা 
হইল। বঙ্গদেশে থাকিতে মহাবতের নামে অনেক অভিযোগ 
উপস্থিত হুইয়াছিল। তিনি সম্রাটের অর্থ অপব্যবহার করিয়া- 
ছিলেন ও রাজধানীতে সম্রাটের প্রাপ্য হস্তী প্রেরণ করেন নাই। 
১৬২৬ খৃঃ অব্যে মহাবতকে আগ্রায় আহ্বান করিয়! 
পাঠান হইল। মহাবতর্থ৷ বুঝিতে পারিলেন যে, মহারাণী 
নূরজাহান ও আসফর্থার প্ররোচনায় তাহাকে অপমানিত 
করিবার জন্ঠই আহ্বান কর! হইয়াছে ) এই জন্ত তিনি ৫*০০ 
রাজপুত সমভিব্যাহারে আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হুইলেন। 
মোগলদিগের মধ্যে এইন্নুপ নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, কোন 
উচ্চপদস্থ কর্মচারীর কন্যার বিবাহ স্থির করিবার পূর্বে সম্রাটের 
অন্নুমতি গ্রহণ করিতে হয়। মহাবত্থী তাহা না করিয়াই 
বরকরদারের সহিত নিজ কন্যার পরিণয়কার্ধ্য স্থির করিয়া 
ছিলেন। মহাবত রাজাজ্তা পাইয়। সম্রাটের নিকট উপস্থিত 
হইলেন। সম্রাট্‌ তখন নূরজাহানের সহিত কাবুলে গমন 
করিতেছিলেন। বিপাশা নদীর তীরে তাহার শিবির সংস্থা 
পিত হুইয়াছিল। মহাবত চির-প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ জন্য তাহার 
ভাবী জামাতাকে সম্রাটের নিকট ক্ষম! প্রার্থনা করিতে 
পাঠাইয়। দিলেন। যুবক সম্রাটুশিবিরে প্রবেশ করিলে 
তাহাকে বলপূর্বাক হস্তী হইতে অবতরণ করান হইল? 
তাহার পরিচ্ছদ খুলিয়। লইয়া হীনবেশ পরিধান করাইয়া 
সর্বসমক্ষে তীহার শরীরে কণ্টক বিদ্ধ কর! হুইল। পরে 


জাহালীয় 
তাহাকে একটা কুশ অশ্বে আরোহণ করাইয়া লেজের দিকে 
সুখ রাখিয়া চারিদিকে ঘুরাইয়া আনা হইল। সভাট্‌ তাহার 
.সমস্ত সম্পত্তি রাজকোযতৃক্ত করিয়া লইলেন। 
মহাবত অগ্রসর হইলে তীনাকে শিবিরাত্যস্তরে প্রবেশ 
করিতে দেওয়! হইল না । মহাবত এইক্ষপে অবমানিত 
হইয়া! এবং নিজের প্রাণনাশের উপক্রম দেখিয়! সম্রাটুকে 
আয়ত্ত করিতে মনস্থ করিলেন। সম্রাট পার হুইবার জন্ঠ 
বিপাশা নদীর উপর যে সেতু নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা নষ্ট 
করিতে তাহার অনুচরবর্গকে আদেশ করিলেন এবং রাত্রিকালে 
১০০জন অন্ুচর সহ সম্াট্‌-শিধিরে প্রবেশ করিলেন। অত্র 
নিদ্রিত ছিলেন, জাগরিত হুইয়! দেগ্লিলেন মহাবতের সৈন্য 
কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া আছেন, তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “বিশ্বাসঘাতক, তোর অভিপ্রায় কি?” মহাবত উত্তর 
করিলেন, "আমার নিজের জীবন রক্ষা! করিবার জন্য এইরূপ 
করিয়াছি ।” যাহা হউক তিনি সম্্ীটকে বিশেষব্ূপ সন্মান প্রদর্শন 
করিয়া তাহাকে হস্তীতে আরোহণ করাইয়া শিবিরে আনয়ন 
করিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইলে গজপতিসিংহ সম্রাটের 
নিজ হস্তী আনয়ন করিলেন । ' সম্রাটু তাহাতে আরোহণ 
করিলে গজপতি তাহার গার্থে উপবেশন করিলেন। সম্রাট 
কোনরূপ বাধা প্রদান না করিয়া মহাবতের সহিত চলিলেন। 
এদিকে নূরজাহান ছন্সবেশ পরিধান করিয়া! জবাহিরখথার সহিত 
নদীর অপর পারে রাজকীয় সৈন্ত-শিবিরে প্রবেশ করিলেন। 
নূরজাহান তাহার ত্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সম্রাটের 
উদ্ধারার্থ যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাঁগিলেন। তিনি 
বলিলেন, সেনাপতির দোৌষেই এইরূপ ঘটিয়াছে; কারণ 
সম্রাটের রক্ষার্থ সৈম্তদিগকে শিবিরে না রাখিয়া নদীর অপর 
পারে রাখা হইয়াছিল এবং এই জ্ন্তই মহাবত বিনা বাধায় 
সম্রাটুকে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে । যাহা হউক যে 
রাজিতে সম্রাট মহাবতের হস্তে বন্দী হইলেন, তাহার পর 
দিন প্রত্যুষে নূরজাহান রাজকীয় সৈম্তের অগ্রভাগ ।ধাত্রা 
করিলেন ; কিন্তু তাঁহারা নদী পার হইতে পারিলেন না, 
কারণ মহাবতের আদেশে পূর্বেই সেতু ভঙ্গ করা হুইয়াছিল। 
নূরজাহান টিয়া পার হইতে আদেশ দিলেন এবং তিনি 
নিজেই প্রথমে জল মধ্যে নামিলেন ; কিন্ত অপর পারস্থিত 
শক্রগণের নিক্ষিপ্ত তীরে পার হইতে পারিলেন না । ফিদাই 
খা মহাবতের সৈম্তধিগকে আর একবার আক্রমণ করিলেন, 
কিন্ত তাহাও নিক্ষল হইল। নূরজাহান সম্রাটের উদ্ধার- 
সাধনের কোনরূপ উপায় না দেখিয়া হতাশ হইয়া ইচ্ছাপূর্ববক 
বন্দী সম্রাটের সহিত মিলিত হইলেন । 


[ ৭৪ ] 


জাহাঙ্গীর 


মহাবত বন্দী সত্রাটুফে লইয়া কাবুলে গমন করিলেন 
এখামে জাহাঙ্গীর মহাবতের সহিত দ্বেহস্চক ব্যবহার করিতে 
লাগিলেন। নূরজাহান সম্রাটের উদ্ধার সম্বন্ধে গোপনে 
তীহাকে যাহা বলিভেন, তিনি প্রাক্মই তাহা মহাবতকে বলিয়া 
দিতেন। সায়স্তাধার স্ত্রী যখনই স্থুবিধ! পাইবে, তখনই তাহাকে 
গুলির আঘাতে হত্যা! করিবে, একথাও সত্রাট্‌ তাহাকে বলিয়া 
দিলেন। এই সকল কারণে মহাবতর্থী সম্রাটের কারাবাস' 
শিথিল করিলেন। এদিকে রাজপুতগণ বিদেশে উপস্থিত, স্থানীয় 
লোকগণ সম্রাটের প্রতি সদয়। এই স্থযোগে নূরজাহান 
স্বপক্ষ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। হুসিয়াররখা নামে তাহার 
একজন অনুচর লাহোর হইতে ২** সৈন্ভ সমভিব্যাহারে 
কাবুলাভিমুখে অগ্রসর হইলেন । কাবুলে বহুসংখ্যক সৈন্য 
সংগৃহীত হুইল। জত্রাটু একদিন মহাবতের নিকট সম্বাদ 
পাঠাইলেন যে, তিনি নূরজাহানের সৈন্ত পরিদর্শন করিবেন 
এবং সে দিন যেন মহাবতের সৈম্যগণ কুচ কাওয়াজ না 
করে) কারণ তাহা হইলে ছুই পক্ষে সংঘর্ষ হইতে পারে। 
নূরজাহানের সৈম্তগণ সম্রাটের দিকে এরূপ ভাবে অগ্রসর 
হুইল যে, মহাবতের রাজপুত-রক্ষকগণ সম্রাট হইতে বিচ্ছিন্ন 
হুইয়া পড়িল। নূরজাহানের ভ্রাতা আসফর্থ৷ মহাবতের হস্তে 
বন্দী ছিলেন, এই জন্য তাহাকে আক্রমণ না করিয়া জাহাঙ্গীর 
ত্বাহার নিকট ৪টী লিখিত আদেশ প্রেরণ করিলেন-_ 
(১) মহাবত শাঁহজহানের বিরুদ্ধে গমন করিবেন। (২) আসফ 
খা ও তাহার পুত্রকে সম্রাটের নিকট পাঠাইবেন। (৩) 
যুবরাজ দানিয়লের পুত্রদিগকে প্রত্যর্পণ করিবেন। (৪) 
লন্করীকে তাহার প্রতিতুম্ব্বপ রাজদরবারে পাঠাইবেন। 
তীহাকে ইহাও জানান হইল যে, আসফর্থাকে পাঠাইতে 
বিলম্ব করিলে তাহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হইবে । সমতা 
কাবুল হইতে লাহোরে আগমন করিয়া আসফর্থাকে পঞ্জাবের 
শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন । 

শাহহান সম্রাটের অধীনতা শ্বীকার করিয়া কতিপয় অনু- 
চর সহ আজমীড়ে গমন করিলেন। পারম্তরাজ শাহ অববা- 
সের সহিত. তাহার মিত্রাতা ছিল; আশা! করিয়াছিলেন যে 
তথায় পৌছিতে পারিলে হয়ত তাহার ছূর্দশা শেধ হইতে 
পারে) এই মনে করিয়াই'তিনি আজমীড়ে গমন করিলেন । 
তথায় পৌছিলে শাহরীয়ারের একজন বিশ্বস্ত অনুচর সরিফ্‌- 
উল্মুলুক তাহাকে আক্রমণ করিত অগ্রসর হইলেন। কিন্ত 
তয় পাইয়াই হউক অথবা ন্য কোন কারণে আক্রমণ না 
করিয়া ছুর্ন মধ্যে আশ্রয় গ্রহ! করিলৈন। শাহজহাঁনের নিষেধ 
স্বত্বেও তাহার কএকজন হুর্গ আক্রমণ করিলেন। 
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.. শাহজছান গ্রক্কতপক্ষে তখন বিস্রোহী ছিলেন ন!। তাহার 
১০** মাত্র সৈন্য ছিল। তাঁহার বন্ধু রাজা ক্ষ্চসিংহের তখন 

মৃত্যু হইয়াছ। শাহজহান অত্যন্ত বিপদে পড়িয়াই পারস্তে 
গমন করিতেছিলেন, যাহা হউক আজমীড় ছুর্গ আক্রমণের 
সঘাদ পাইয়া সম্রাট মহাবতকে শাহজহানের বিরদ্ধে যুদ্ধ করিতে 
আদেশ করেন। শাহজহানের সৈন্তগণ যখন দুর্গ জয় করিতে 
অসমর্থ হইল, তখন তিনি পারস্তাভিযুখে যাত্রা করিলেন) কিন্ত 
পথিমধো তাহার ভ্রাতা পারবিজের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া তাহার 
মনের গতি পরিবর্তিত হইয়া! গেল। এই ছুরবস্থায়ও তাহার 
রাজালাভপিপাসা বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি অবিলম্বে 
নাসিকে প্রস্থান করিলেন। মহাবত দত্রাটু কর্তৃক শাহজহানের 
বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিলেন, কিন্তু শাহজহান দাক্ষিণাত্যে 
গমন করিলে মহাবত তাহার সহিত যোগদান করিলেন। 

তাহারা কি করিবেন ইহা! স্থির করিবার পূর্বেই কুমার 
শাহরীয়রের পীড়া-সংবাদ ও সঙ্রাটু জাহাঙ্গীরের মৃত্যুসংবাদ 
প্রাপ্ত হইলেন। শাহজহান সিংহাসন অধিকার করিবার 
জন্য অবিলম্বে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। 

কাশ্মীরে অবস্থানকালে সম্রাট অতিশয় অসুস্থ হইয়া 
পড়িলেন। সে প্রদেশের বায়ু তাহার সহ হইল না) এই 
জন্য ১৬২৭ খৃঃ অবে তিনি লাহোরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 

জাহাঙ্গীর মুগয়া করিতে অতি ভালবাসিতেন, কিন্ত এ 
সময়ে অনেক দিন পর্য্যন্ত শিকার করেন নাই। তিনি 
লাহোরে যাইবার সময় বৈরামকালা! নামক স্থানে আগমন 
করিয়া একদিন পিবিরদ্বারে বসিয়া আছেন, এমন সময় 
দেখিতে পাইলেন যে কতকগুলি স্থানীয় লোক কএকটা 
হরিণ তাড়াইয়া লইয়৷ যাইতেছে। সম্রাট একটা হরিণকে 
গুলি করিলেন ; আহত মৃগ দৌড়িযা! মুগীর নিকট যাইয়া! 
গ্রাণত্যাথ করিল) দেই সঙ্গে একটা লোকও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত 
হইল। এই লোকটা মৃগের পশ্চাতে ছিল এবং বন্দুকের শবে 
উচ্ছস্থান হইতে গড়াইয়া নিয়ে পড়িয়া গিয়াছিল। সম্রাটু 
মৃত বাক্তির মাতাকে যথেষ্ট অর্থ দিলেন, কিন্তু এই লোকটার 
মৃত্যুতে তিনি অতিশয় ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। তিনি 
তথা হইতে রাজপুরে গমন করিলেন এবং সে স্থান পরিত্যাগ 
করিয়া! যাইবার কালে মস্ত পান করিতে ইচ্ছ! প্রকাশ করি- 
লেন, কিন্তু মদ্য আনীত হইলে তাহা! পান করিতে পাঁরিলেন 
না। তাহার শরীর ক্রমশঃই অসুস্থ হইতে লাগিল। তিনি 
জীবনে হতাশ হুইয়৷ পড়িলেন . 

১৩৭ হিরা, ২৮ সফর তারিখে প্রীতঃকোলে ভারতের 
সম্রাই প্হম্মদ নূরউদ্দীন্‌ জাহান্বীর হাঁপানি কাশে গ্রাণত্যাগ 
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করিলেন। এই রোগে তিনি বছদিন অবধি কষ্ট পাইতে- 
ছিলেন। পরদিন তাঁহার মৃতদেহ লাহোরে গ্রেরিত হইল , 
এবং নূর'ঙাহান যে উদ্যান প্রস্বত্ত করিগ্নাছিলেন, তথায় * 
তীহাকে সমাধিস্থ করা হইল। তিনি তাহার নিজের জন্ত 
একটা সমাধিস্থান পূর্বেই নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এইন্ধপে 
সম্রাট জাহান্্ীর ২২ বৎসর রাজত্ব করিয়া ৫৯ বৎসর বয়ঃক্রম- 
কালে ১৬২৭ থৃঃ অবের ২৮শে অক্টোবর তারিখে চিরনিদ্রায় 
অভিভূত হইলেন । 

পরাহাঙ্গীর অতিশয় স্বেচ্ছাচারী ও ভ্রষ্চরিত ছিলেন। 
তাহার রাজত্বকালে অতিশয় বিশৃঙ্খল! উপস্থিত হয়) তাহার 
পিতাকে আপামর ঠ্কলেই ভক্কি ও মান্য করিত বলিয়াই 
তিনি সুখে রাজত্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

জাহাঙ্গীর বাল্যকাল হইতেই বিবিধ মাদক দ্রব্য সেবনে 
অভ্যন্ত হইয়াছিলেন ; কিন্তু যাহাতে অন্য কেহ এই দোষে 
দুষিত না হয়, তজ্জন্য বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছিলেন । 
মুরোপীয় ভ্রমণকারীগণ বলেন, জাহাঙ্গীর অতিশয় শিষ্টাচারী 
ও"মিভাষী সম্রাট ছিলেন। ইনি ইংলগ্ডের রাজা প্রথম 
জেমসের সমসাময়িক ) * আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ইহাদের 
উভয়েরই রাজত্ব প্রায় সমকালব্যাপী *এবং চরিব্রও প্রায় 
সদৃশ । উভয়ই কৌতুক ও আমোদপ্রিয়। জাহাঙ্গীর ১৬১৭ 
খুঃ অন্যে তামাক সেবনে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করেন) ঠিক 
এ সময়েই ইংলণ্ও সেই এরন্নপ ব্যবস্থা৷ হয়। জাহাঙ্গীর ক্ষমাগুণ- 
সম্পন্ন ছিলেন; তিনি বিদ্রোহী কুমার খস্ককে অনেকবার 
ক্ষমা করিয়াছেন এবং মানসিংহ ও থান্ধানানকেও যথেষ্ট 
ক্ষমা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কোন সময়ে আবার তিনি 
নৃশংস মূর্তি ধারণ করিতেন, যাহার উপর তাহার ক্রোধ হইত, 
ষেরূপে হউক তাহাকে ,বিনাশ করিতে চেষ্টা পাইতেন। 
প্রথমে তিনি অক্বর প্রবন্তিত ধর্মমত অবলম্বন করেন; কিন্ত 
সম্রাট হইয়া! ইস্লামি ধর্শে গোঁড়া হইয়াছিলেন। অস্তিমকালে 
আবার এ ভাব দুরীভূত হইয়াছিল। তাহার ভজনালয়ে 
বুদ্ধ ও ধৃষ্টধর্মের ছবি দেখা! যাইত। 

জাহাঙ্গীর স্থাপত্যবিদ্যা ও ভাস্করকার্ধ্যের অনুরাগী 
ছিলেন। তিনি সম্রাট অকৃবরের একটা সমাধি-মন্দির নির্মাণ 
করাইয়াছিলেন। ইচ্ছা! ছিল, সেই মন্দির পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোথ- 
কষ্ট করাইবেন, কিন্ত তিনি থস্রুর বিস্রোহে ব্যস্ত থাকায় 
এই মন্দির তাহার আশানুরূপ হয় নাই। যাহা হউক, তিনি 
কয়েক স্থান ভঙ্গ করিয়! পুনরায় নির্মাণের আদেশ দিয়াছিলেন। 

যাহার! হুন্সর ছবি প্রস্তত করিতে পারিত, সম্রাট তাহা 
দ্িগকে যথেষ্ট পারিতোধিক প্রদান করিতেন । তাহার কাব্যে 


জাহাঙ্গীর 


ও সংগত গ্রন্থ অনুবাদে বিশেষ অনুরাগ ছিল, তাহার অনেক 
সভাসদ্‌ গজল লিখিয়! তাহার নিকট আবৃত্তি করিতেন। তাহার 
রাজত্বকালে ফলকর গৃহীত হয় নাই। তিনি এইক্প আদেশ 
প্রদান করিয়াছিলেন যে, যদ্দি কেহ আবাদী জমীতে ফল বৃক্ষ 
রোপণ করে, তবে তাহাকে কোনরূপ কর দিতে হইবে না। 
জাহাঙ্গীর একটী আখ্যাক্মিক শ্রবণ করিয়! ফ্লুলকর রহিতের 
আজ্ঞ দেন। গল্পটা এই_-একদ্িন কোন বাজা। হুর্য্যকিরণে 
অতিশয় উত্তপ্ত হইয়! নিকটবর্তী এক ফলের বাগানে প্রবেশ করি- 
লেন। সেখানে উদ্চানপালকে দেখিতে পাইয়! রাজ! জিজ্ঞাসা 
করিলেন, এখানে দাড়িস্ব পাওয়া যায় কি না? উদ্যান- 
পাল তাহাকে দাড়িম্ব গাছ দেখাইঝে তিনি একবাটী দাড়িস্ব 
রস প্রার্থনা করিলেন । উদ্যানপালের কন্যা নিকটে ছিল। 
তাহাকে বলিলে সে শীদ্রই একবাটী রস আনিয়া আগন্তককে 
প্রদান করিল। পরে সেই রাজ জিজ্ঞাস! করিলে উদ্যানপাল 
বলিল যে, এই ফলবিক্রয় দ্বারা তাহ।র বাৎসরিক ৩** দীনার 
লাভ হয় এবং ইহার জন্য তাহাকে কোনরূপ রাজকর দিতে 
হয় না। এই কথা শুনিয়া রাজা মনে মনে ভাবিলেন, তাঁহার 
রাজ্য মধ্যে বহুসংখ্যক ফলের ' বাগান আছে) যদি গ্রাতি 
উদ্যানের লাভেরপ্দশমাংশ রাজকর নির্ধারিত হয়, তবে তীঁহার 
অনেক লাভ হইতে পারে। ইহার পরেই তিনি আর একটা 
বাটা রস প্রার্থনা করিলেন) কিন্তু এবার রস আনিতে বিলম্ব 
হইল এবং অতি অল্প পরিমাণেই পাওয়া গেল। রাজ] ইহার 
কারণ জিজ্ঞাস! করিলে, সেই কন্যা উত্তর করিল, পূর্বে একটা 
দাড়িস্বের রসেই বাটা পরিপূর্ণ হইয়াছিল, কিন্ত এবার অনেক 
গুলির রসেও সে পরিমাণ হইল না। ইহাতে আগন্তক 
অতিশয় বিশ্মিত হইলে উদ্যানপাল বলিল, রাজাদিগের ইচ্ছা 
থাকিলেই ফলল প্রচুর হয়। মহাশয় বোধ হয় এই দেশের 
রাজা হুইবেন। সম্ভবতঃ এই উদ্যানের আয়ের কথা 
শুনিয়া আপনার মনের গতি পরিবর্তিত হইয়াছে। এই জন্যই 
বাটপরিপূর্ণ রস পাওয়া যায় নাই। রাজা অগ্রতিভ হইয়া 
এবার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যদি ইহা সত্য হয়, 
তবে কখন ফলকর গ্রহণ করিব না এবং কিছুক্ষণ পরে 
তিনি আর এক বাটা রদ আনিতে বলিলেন । মেই স্ত্রীলোকটা 
অতিশীপ্রই পরিপূর্ণ একবাটা রস আনিয়৷ রাজাকে অর্পণ 
করিল। স্থলতান উদ্যানপালের বুদ্ধি ও জ্ঞানের প্রশংসা 
করিয়া তাহার নিকট আত্ম-পরিচর প্রদান করিলেন। তিনি 
লোকশিক্ষার নিমিত ও এই ঘটন! চিরম্মরণীয় করিবার জন্য 
তাহার কন্যাকে বিবাহ করিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর এই 
আখ্যায়িকা শুনিয়াই ফলকর গ্রহণ করেন নাই। 


[ ৯৬ ] 


জাহাঙ্গীরাবাদ 


জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে নূরজাহান ও তাহার মাত 
আতর আবিষার করেন। 

জাহালীর দেখিতে অতিশয় সুপুরুষ ছিলেন। তিনি 
দেখিতে লম্বা, তাহার বক্ষস্থল অতিশয় প্রশস্ত, তুজদ্বয় লম্বি 
এবং তাহার বর্ণ রক্তাভ ছিল। কর্ণে সুবর্ণ কুল থাকিত। 
তিনি কাবুল, কান্দাহার ও হিন্দস্থানে নানাপ্রকার মুত্র! 
প্রচলিত করাইয়াছিলেন। তাহার রাজত্বকালে রাজ- 
দরবারে পারম্তভাষ! ব্যবহৃত হইত। সাধারণ লোকে 
হিনদুস্থানী ভাষায় কথা কহিত। সম্রাট ও তাহার কএকজন 
অমাত্য তুফি ভাষায় কথ কহিতেন। অনেকে জাহাঙ্গীরের 
ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং জাহাঙ্গীর তাহার রাজত্বের 
১৮ বৎসরের ইতিহাস স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহার 
অবশিষ্ট কএক বৎসরের ইতিহাস মহম্মদ হাদি কর্তৃক লিখিত 
হইয়াছে । জাহাঙ্গীর চাগতাই তুফি ভাষায় লিখিতেন। 


জাহাঙ্গীর কুলির! কাবুলী, সম্রাটের জাহালীরের রাজ- 


সভাম্থ জনৈক আমীর । ইনি পঞ্চ সহস্র সেনার অধিনায়ক 
ছিলেন। ১৬৭ খুঃ অব সম্রাট জাহাঙ্গীর ইহাকে বাঙ্গালার 
শাসন কর্তা করিয়া প্রেরণ করেন। ১৬৯৮ খৃঃ অব বাঙ্গালায় 
ইহার মৃত্যু হয়। 


জাহাঙ্গীর কুলিখী, সম্রাট অকৃবর ও জাহাঙ্গীরের জনৈক 


কর্মচারী । ইনি খা আজিম মীর্জা আজিজ কোকার পুত্র। 
১৬৩১ খুঃ অবে শাহজহানের রাজত্বের পঞ্চম বর্ষে ইহার 
মৃত্যু হয়। 


জাহাঙ্গীর মীর্জা, দিল্লীশ্বর ২য় অকবরের জোট্ঠ পুত্র। ইনি 


দিল্লীর রেসিডেণ্ট মিঃ সিটন সাহেবের প্রতি গুলি নিক্ষেপ 
করেন বলিয়া রাজকীয় বন্দীরূপে আলাহাবাদে নীত হন এবং 
তথায় সুলতান থস্রুর উদ্যানে বন্দীভাবে কএক বর্ষ বাস 
করেন। ১৮২১ খুঃ অব্যে ৩১ বর্ষ বয়সে সেই উদ্যানেই 
তাঁহার মৃত্যু হয়। তাহাকে গোর দিবার সময় জালাহাবাদের 
ছুর্গ হইতে ৩১টা তোপধ্বনি হইয়াছিল। প্রথমতঃ এ 
উদ্যানেই তাহাকে কবর দেওয়া হয় বটে, কিন্তু পরে তাহার 
কঙ্কাল দিল্লীতে আনিয়া নিজাম্উদ্দীন আলিয়ার গোরস্থানে 
প্রোথিত হয়। 


জাহাঙ্গীরাবাদ, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে বুবন্দসসহর জেলায় 


অন্থুপসহর তহসীলের একটী সহর। অক্ষা ২৮* ২৪উঃ) 
ভ্রাঘি ৭৮" ৪৫ পৃঃ। বুলনাসহর হইতে ১৫ মাইল 
পুর্বে অবস্থিত। বড়গুস্বরের রাজ! অন্ুরায় এই নগর 
স্থাপন করিয়া স্বীয় প্রভূ জাহাঙ্গীরের নামানুসারে ইহার 
নাম জাহাঙ্গীরাবাদ রাখি! যান। এখানে ছিট, গাড়ী ও 


ঢাহান্জ্জারা বেগম 


'বখ প্রভৃতি তৈয়ার হয়। এখানকার বাণিজ্য দিন দিন বৃদ্ধি 

' হইতেছে । এখানে বিষ্তালয়, সরাই, থান! ও ডাকঘর জাছে। 
নগরের চতুদ্দিকের ভূমি উর্বরা, তথায় গ্রচুর পরিমাণে কুন্ম 
ফুল ও তিল সর্ধপাদি জগ্মে। 

জাহাঙ্গীরাবাদ, অযোধ্যার সীতাপুর জেলার একটা সহর। 
এই সহর সীতাগুর হইতে ২৯ মাইল পুর্ধ্ে বরাইচের উচ্চ 
পথপ্রান্তে অবস্থিত। এখানে অনেক জোল্হা অর্থাৎ মুসলমান 
তন্তবায় বাস করে। প্রতি পক্ষে একটী করিয়া! হাট বসে । 

জাহাজ (আরবী জহাজ ) পোত, অর্ণবযান। [ পোত দেখ ।] 

জাহাজগড় ( জর্জগড় ) পঞ্জাবের রোহতক জেলার ঝাঝরের 
সন্নিহিত একটা দুর্গ। অক্ষা" ২৮*৩৮ উঠ, দ্রাঘি* ৭৬* ৩৭ পৃঃ 
থর্ণণ্টন সাহেব বলেন, বিগত শতার্ধীর শেষ ভাগে জর্জ টমাস 
নামে জনৈক ব্যক্তি এই প্রদেশে কিছুকাল আধিপত্য করিয়৷ 
নিজ নামানুসারে এ হুর্গ নির্মাণ করেন। দেশীয় লোকে জর্জগড় 
হইতে জাহাজগড় করিয়া লইয়াছে। ১৮১ ধৃঃ অবে মহারাষ্ট্র 
গণ এর ছর্গ আক্রমণ করে, জর্জ টমাস বহু কষ্টে পলায়ন করিয়! 
শেষে হাসীনগরে পরাজিত হন। 

জাহাজপুর, রাজপুতানার অন্তর্গত উদয়পুর রাজ্যের একটা 
সহর। ইহার নিকট পর্বতের উপর একটা ছূর্ণ আছে। ছূর্গ 
দুই প্রস্থ পরিখা ও প্রাচীরবেষ্টিত এবং একটা গিরিপথে 
অবস্থিত । এই নগর জাহাজপুর পরগণার রাজধানী । পরগণায় 
১০০ গ্রাম আছে। অধিবাসিগণ প্রায় সমস্তই মীনাজাতীয়। 

জাহাজী (আরবীজ) নাবিক, খালাসী । 

জাহান্আর! বেগম, সম্রাট শাহজহানের ওরসে তাহার 
উজজীর আসফ্র্থার কন্তা মাম্তাজমহলের গর্ভে ১৬১৪ খৃঃ 
অন্ধে ২৩এ মার্চ তারিখে বুধবার জাহান্আরার জন্ম 
হয়। তৎকালীন স্ত্রীলোকদিগের. মধ্যে এই রাজকুষারী 
সতচ্চরিজা, তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্না, লজ্জাশীলা, উদারহৃদয়া, বিছ্ধী 
এবং অতিশয় সুন্দরী বলিয়৷ বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১০৫৪ 
হিজিরা, ২৭এ মহরম তারিখে রাত্রিকালে যখন তিনি তাহার 
পিতার নিকট হইতে নিজ আবাসে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, 
তখন অকম্মাৎ তাহার দোছুল্যমান পরিচ্ছদ প্রাসাদ নিকটস্থ 
কোন প্রদীপের শ্রিখায় জলিয়া উঠিল। তখন তিনি মস্লিন্‌ 
নির্শিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে 
তাঁহার পরিচ্ছদের সর্ধাংশ জলিয়া উঠিল, তীহার ভ্ীবন 
সংশয়াপক্ন হইল। তিনি কোনন্ধপ শন্দম করিলেন না। 
চীৎকার করিলে নতিদুর হইতে যুবকগণ আনিয়া তাহাকে 
অনাবৃত অবস্থায় দেখিতে, পাইবে এবং অগ্নি নির্বাপিত 
করিবার নিমিত্ত হয়ত তাঁহার. গাত্রে হস্তার্পথ করিবে, এই 
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জাহান্বানে! বেগম 


আশঙ্কায় জীবন সন্কটাপর জানিয়াও তিনি কোনর'প চীৎকাক্স 
করিলেন না। বেগে অন্তঃপুর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন 

, এবং তথায় উপস্থিত হইয়া প্রায় অচৈতন্তাবস্থায় পতিত হই- 
লেন।. অনেক দিন পর্য্যস্ত তাঁছার জীবনের কোনরূপ আশা 
ছিল.না। বহু চিকিৎসায় কোন ফল ন! পাইয়! সম্রাট শাহ- 
জহান বাউটন নামক একজন ইংরাজ চিকিৎসককে আহ্বান 
করিলেন। তিনিই রাজকুমারীর স্বাস্থ্য বিধান করেন। সঙ্সাট্‌ 
এই উপকারের পারিতোধিক স্বরূপ উন্নতহদয ডাক্তার বাউ- 
টনের প্রার্থনা অনুসারে ইংরাজ বণিকদিগকে' মোগল সাম্রাজ্য. 
মধ্যে বিনা শুক্কে বাণিজ্য করিবার সনন্দ প্রদান করেন। 

১৬৪৮ খৃঃ অবে, (১০৫৮ হিজিরা ) জাহান্আরা৷ বেগম 

অন্যান ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আগ্রা ছুর্গের নিকট একটা লাল 
্রস্তরের মস্জিদ নির্শিতি করেন। তাহার ভ্রাতা আলম্গীরের 
রাজত্বকালে ১০৯২ হিজিরা, ওরা রোমজান তারিথে (১৬৮৭ খুঃ 
অব ৫ই মেপ্টেম্বর) তিনি ইহসংসার পরিত্যাগ করেন। জাহান্‌- 
আরার পিতার প্রতি এ্কান্তিকী ভক্তি ছিল এবং তিনি 
অতিশয় কর্তব্যপরায়ণা ছিলেন। তাহার তগিনী রসন্আরার 
চরিত্র ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। রসন্আরা তাঁহার 
পিতাকে সিংহাসন চ্যুত করিবার নিমিত্ত অরঙ্গজেবকে প্রোৎ- 
সাহিত করেন। পক্ষান্তরে জাহান্আর! তীহার বৃদ্ধ পিতার 
কারাবাসকালে সাত্বনা ও শুশ্রষ। করিবার নিমিত্ত সর্বদাই 
পিতার নিকট অবস্থিতি করিতেন। জাহান্আরার কবরো- 
গরি একটা শ্বেতবর্ণ মারবল প্্রস্তরের মস্জিদ নির্টিত হই- 
য়াছে এবং তছপরি পারস্তভাষায় নিয়লিখিত মর্খে লিখিত 
আছে, “কেহ আমার কবরোপরি সবুজবর্ণ পত্রা্দি ভিন্ন অন্ত 
কিছু বিকীর্ণ করিবেন না, কারণ নিরভিমান ব্যক্তির কবরে 
ইহাই শোভা। পায়স।” পারে লিখিত আছে-_”চিম্তির 
পুণ্যাত্মাদিগের শিষ্য ও শাহজহানের কন্তা বিলানী ফকির 
জাহান্আরা বেগম ১*৯২ হিজিরায় মানবর্লালা শেষ করেন ।” 

জাহান্থাতুম, একজন প্রসিদ্ধা রমণী। ইহার প্রথম শ্বামীর 
মৃত্যুর পর সিরাজের শাসনকর্তা সাহ আবু ইসাফের সচিব 
আমিন্‌ উদ্দীনের সহিত পরিণয় হয়। ইনি অতিশয় লুন্দরী 
বলিয়া! প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং উত্তম কবিতা রচনা করিতে 
পারিতেন। 

জাহান্বানে! বেগম, সম্রাট অকবরের পুত্র মুরাদের কন্তা। 
জাহাঙ্গীরের পুত্র কুমার পারবিজের নহিত তীছার বিবাহ 
হয়। পারবিজের রসে নদিয়! বেগম নামে তাহার এক 
কন্তা জন্মগ্রহণ করে, সম্রাট শাহজহানের জ্যেষ্টপুজ দারা- 
সেকোর নছিত সেই কন্তার পরিণয় হুয়। 


১৬ 


জাছালাবাদ কোরা 


জাহান্শ! তুকাঁ, ফরাইনফ তুকির পুত ও নিকনয় তুফির 
. জ্রাতা। ১৪৩৭ খ্বঃ অফ (৮৪১ হিজিয়ায় ) সিকদারের মৃত্যুর 
পর জাহান্শা আমীর তৈমুরের পুত্র শারুক্‌ মীর্জ। কর্তৃক 
আজরবিযানের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। ১৪৪৭ খৃঃ অবের 
(৮৫* হিজির1) পরে জাহানশ পারস্তের অনেক অংশ শ্বধিকার- 
ভুক্ত করেন এবং দায়রবিকার পর্য্যন্ত অগ্রমূর হয়েন, কিন্ত 
১৪৬৭ খৃঃ অন্দে ১*ই নভেম্বর তারিখে সপ্ততিবর্ষ বয়ঃক্রম- 
কালে হাসনবেগের সহিত সুদ্ধে নিহত হন। 
জাহান্‌ সজ্‌, হুলতান আলাউদ্দীন্‌ হোসেন ঘোরী জহান্‌ স্‌ 
উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
জ।হানাবাদ, ১ বাঙ্গালার গয়া জেল্র একটা উপবিভাগ। 
পরিমাণফল ৬৯৭ বর্গমাইল গ্রাম ও নগরের সংখা! মোট 
১৪৫৪। ইহাতে অরবাল ও জাহানাবাদ এই ছুইটা থানা ও 
দুইটা ফোজদারী আদালত আছে। 
২ গয়! জেলায় জাহানাবাদ উপবিভাগের সদর। অক্ষা' 
২৫১ ১৩১০৫ উই, দ্রাধি" ৮৫? ২ ১০ পৃঃ এই সহর 
গয়ার ৩১ মাইল ঠিক উত্তরে পাটনার শাখা রাস্তায় মুরহর 
নর্দীতীরে অবস্থিত । এখানে ডাকবাঙ্গলা, ডাকঘর, হাস- 
পাতাল, হাজত ইত্যাদি আছে। এই নগরে পুর্বে বৃহৎ বাণিজ্য 
স্থান ছিল, আজিও ওলন্াজদিগের তিনটা কুঠীর ভগ্মাবশেষ 
ইছার পূর্ব সমৃদ্ধির কতক পরিচয় দিতেছি । ১৭৬* খুঃ অবে 
এই নগরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পাটনা-কাপড়ের একটা 
কারখানা ছিল। পূর্বে এখানকার অধিবাসীর! সোরা প্রস্তত 
করিত। মাঞ্চেষ্টরের গ্রতিৎন্দিতায় এখানকার বস্ত্রের ব্যবসা 
লোপ পাইয়াছে। এখনও ইহার চতুঃপার্থে বহুসংখ্যক জোল্হ! 
তন্তবায় বাস করে। 
জাহানাবাদ, ১ বাঙ্গালার হুগলী! জেলার একটা উপবিভাগ | 
পরিমাণকল ৪৩৮ বর্গমাইল। গ্রাম ও নগর সংখ্য। ৬৪৯। 
ইহাতে জাহানাবাদ, গোঘাট ও খানাকুল এই তিনটা খাঁন! 
এবং ২টী ফৌজদারী ও ২টা দেওয়ানী আদালত আছে। 
২ হুগলী জেলায় জাহানাবাদ উপবিভাগের সদর । অক্ষা* 
২২* ৫৩উ+, দ্রাঘি' ৮৭* ৪৯৫০ পৃঃ । এই সহর দারকেশ্বর 
নদীতীরে অবস্থিত। 
জাহানাবাদ কোরা, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ফতেপুর জেলার 
একটী নগর ৷ অক্ষাণ ২৬* ৬২ উঃ, ড্রাঘি* ৮** ২৪ ১৮ 
পৃঃ। এই নগরের প্রাচীন অক্টালিকাদি অতিশয় বিখ্যাত। 
তন্মধ্যে অষ্টাদশ শতাষীর় শেষভাগে অযোধ্যার উজলীরদিগের 
তত্বাবধানে নির্মিত রাওলাল বাহারের বিলাসগৃহ, বারদ্বারী 
উদ্ভান ও ঠাকুযদ্বার নামক একটা আধুনিক প্রাসাদ, নগরের 
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জাহাঙ্গারশাহ 


এক মাইল পশ্চিমে একটী গোরস্থান, গ্রাচীন প্রাচীর ও তোরণ 
বিশিষ্ট একটা সরাই প্রধান। 

জাহানাবাদ, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের রোহিলধ্ড বিভাগের 
রিজনৌর জেলার দারানগর পয়্গপার একটা সহয়। এই 
নগর বিজনৌর হইতে ১২ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে 
নবাব সৈয়দ মহম্মদ সুজায়েতখার সুন্দর গ্রস্তরনির্শিত গোর- 


স্থান আছে। 


জাহানাবাদ, রোহিলখণ্ড বিভাগে পিলিভিত জেলার পিলি- 
ভিত তহমীলের একটা সহর। ইহা! সদরের ৪$ মাইল পশ্চিমে 
অবস্থিত। জাহীনাবাদের নিকটে বলিয়! রা বলাই-পশিয়াপুর 
গ্রামে বলাইখেরা নামে . প্রাচীন মন্দিরের ভগ্মাবশেষ আছে ।' 
এই বলিয়! গ্রামে বছুসংখ্যক বৃহৎ প্রাচীন ইষ্টক বাহির হুই- 
য়াছে। এ সকল ইষ্টক বাহির হইলেই জাহানাবাদে লইয়া 
আসে, স্ৃতরাং বলিয়াতে সম্প্রতি বিশেষ কিছুই নাই । যাহা 
হউক, ইষ্টক দেখিয়া বলিয়া গ্রাম প্রাচীন অনুমিত হয়। তথাদ্ব 
প্রবাদ, এই গ্রাম দৈত্যরাজ বলির স্থাপিত। 
জাহানাবাদ, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে আজমগড় জেলার মহম্মদা- 
বাদ তহমীলের একটা প্রাচীন সহর। ইহার বর্তমান নাম 
মাউনাটভগ্রন । অক্ষা* ২৮ ৫৭ উঃ, দ্রাথি* ৮৩* ৩৫ পুঃ। এই 
সহর আজমগড় অপেক্ষা প্রাচীন। কোন্‌ সময় ইহা স্থাপিত 
হয় তাহ! জান! যায় না। প্রবাদ আছে, এখানে এক দৈত্য 
বাস করিত, পরে মালিক তাহির নামে জনৈক ফকির দৈত্যকে 
দূর করিয়! এখানে বাস স্থাপন করেন। তদন্ুারে ইহার নাম 
মাউনাটভঙ্জন অর্থাৎ দৈত্যদুরকারী নগর হইয়াছে । আজিও 
এখানে সেই মালিক তাহিরের কবর আছে । আইন-ই-অক- 
বরীতে ইহার উল্লেখ আছে। সম্রাট শাহহানের সময় এই 
স্থান সন্তরাট্ৃহিতা জাহান্আর! বেগমকে অর্পিত হয়। তাদনু- 
সারে ইহার নাম জাহানাবাদ হইয়াছে। 
বেগমের আদেশে তথায় একটা কাটরা অর্থা চাঁদনী 
তৈয়ার হইয়াছিল, এখন তাহার তগ্নাবশেষ আছে। পুর্ব্বে এই 
নগর বিশেষ সমৃদ্ধিশীলী ছিল। কথিত আছে, তখন ইহাতে 
৮৪টী মহল্লা ও ৩৬০টা মস্জিদ ছিল। 
জাহান্দারশাহ, দিশ্_ীর সম্রাট বাহাছ্রশাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র 
১৭১২ খ্ঃ অন্দে বাহাছর শাহের মৃত্যুর পর সাস্তরাজ্য, লইয়া 
ভীহার চারি পুত্র জাহান্নার, আজিম উপ্শান, রফি উপ্শান 
ও থোন্দাস্তার মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হয়। আজিম 
উশ্শান বাহাছুরের ২য় পুক্র পিতার অতিশয় প্রিয় ছিলেন এবং 
বাহাছুরের জীবিতকালে তিনি, অনেক সমন্ন রা্রকার্য্ে 
ব্যাপৃত থাকিতেন। সম্লাটের মৃত্যুর পর আলিম উশৃশান্‌ 


সিংহাসদ অধিকার করিলে অপর তিন ভ্রাতা একত্র হইয়া 
তীহার বি্দ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। তাহাদিগের মধ্যে 
এই সক্ষি'হছইল ঘে আজিম উশ্শান্কে পরাজিত করিয়া 
তাঁহার! তিন ভ্রাতা সান্রাঙ্য সমান তিন ভাগে বিস্তক্ত করিয়া 
লইবেন। আমীরউল্ওমরা ভুল্ফিকারর্খা তাহার্দিগের প্রধান 
পরামর্শনাতা ও প্রধান সেনাপতি. ছিলেন। 
লাহোরে শিবিরস্থাপন করিলেন। আৰ্ঈমউশৃশান্‌ অতিশগ্ন 
বীর ও সাহনী ছিলেন? তিনিও ভ্রাতাদদিগকে বাধা দ্রিতে 
অগ্রসর হইলেন । € দিন ধরিয়! গোলাগুলি দ্বারা যুদ্ধ হইল। 
৮ম দিবসে আলিম উপ্শানের সৈন্ত বিপক্ষ কর্তৃক পরাজিত 
হইল। মোকামচাদ নামক একজন ক্ষত্রিয় রাজ! ও রাজনিংহ 
নামক একজন জাটরাজা উশ্শানের পক্ষে যুদ্ধ করিতে করিতে 
অমাস্ষ বীরত্ব প্রদর্শনপূর্ববক এই যুদ্ধে নিহত হইপেন। সন্ধ্যা- 
কালে আজিমের সৈন্ঠ লাহোরনগরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। 
পরদিন প্রাতঃকালে আজিম উশৃশীন স্বয়ং এক হস্তীতে 
আরোহণপুর্্বক শক্রগণের সম্মুখীন হইলেন, কিন্তু তাহার 
অনেক সৈন্ত তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। এমন সময় 
রাজ জয়সিংহ আসিয়া তাহার মহিত যোগদান করিলেন। 
কিন্ত সেই সময় একটা প্রচণ্ড ঝড় উপস্থিত হইল, তাহাতে 
ইহারা অতিশয় ক্ষতিগ্রস্থ হইলেন । যুদ্ধে তিন ভ্রাতার জয় 
হইল। আজিম উশ্শান আহত হইয়া হস্তীর সহিত জল মধ্যে 
পতিত হইলেন, তাহাকে আর পাওয়া গেল না। 
পূর্বসন্ধির নিয়মানুসারে দক্ষিণ রাজ্য সমান তিন ভাগ 
করিয়৷ লইবার কথা উঠিল। কিন্তু জুল্ফিকারখাঁর কৃটমন্ত্রণা- 
বলে জাহান্দারশাহ £ অংশ দাবী করিলেন। ইহাতে তিন 
ভ্রাতার মধ্যে গোলমাল বাধিয়া গেল, খোগ্জন্তা আখ্তর 
জাহানশাহ উপাধি ধারণ করিয়া! আপনাকে রাজ! বলিয়া 
*ঘোষণা করিবেন। জাহান্নারের সহিত যুদ্ধ হইল, আধখ্তর 
পরাস্ত ও নিহত হুইলেন। রফি উশৃশান্‌ এতক্ষণ পর্য্যস্ত 
উদাসীন ছিলেন। জুল্ফিকারের সহিত তাহার বন্ধুত্ব ছিল। 
তিনি ভাবিয়াছিলেন, তাহার ছুই ভ্রাতায় যুদ্ধ করিয়। যিনি জয়ী 
হইবেন, ভুব্ফিকারের সহায়তায় তাহাকে পরাস্ত করিয়া যেন 
সাম্রাজ্য অধিকার করিবেন। কিন্তু যখন দেখিলেন, তিনি 
জাহান্দারকে সহায়তা করিতেছেন, তখন প্রবল বিক্রমে 
তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া! তিনিও 
নিহত হইলেন। 
জাহান্দারশাহের পূর্বে নম ছিল মৌ উদদীন । তিনি 
সিংহাসনে, আরোহণ * করিয়া জাছান্দারশাহ নাম গ্রহণ 
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তাহারা 
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দিগকে হতা। করিতে লাগিলেন, আজিম উশ্শানৈর পুক্ত 
হ্থলতান করিম্উদ্দীন, আদিমশাহের পুত্র আলি তাবর,কম 
বনের ছুই পুন্র গ্রভৃতি রাজবংশীয়দিগকে হতা! করিয়া, 
লাহোর হইতে দিল্লীতে আগমন করিলেন । 

জাহান্দার তাহার ভ্রাতাদিগের মৃতদেহ ছুই দিন পর্য্য্ যুদধ 
স্থলে রাখিতে আদেশ করেন। পরে দিশ্দীতে আনিয়। হুমায়ুন 
মন্জিদে গোর দেওয়া ছয়। 

এই মত্রা অতিশয় বিলাসী, অলস, নষ্ট চরিত্র, ব্যসনা- 
সন্ত ও দূর্বল ছিলেন। তিনি সম্রাট হইবার একান্ত অনুপযুক্ত। 
তিনি একজন বারাঙ্গনার আজ্ঞাধীন ভৃত্য স্বরূপ ছিলেন। 
এই স্ত্রীলোকটার নাম লালকুমারী। জাহান্দার নিজের কর্তব্য 
ভুলিয়া সর্বদাই এই গণিকার সহিত বাস করিতেন) লাল- 
কুমারী ক্রমে এত হ্ষরমতাশালিনী হইয়া উঠিয়ছিল যে, সম্রাট 
তাহার হস্তে ক্রীড়াপুত্তপিকা স্বরূপ ছিলেন। সম্ত্রট লাল- 
কুমারীকে ইম্তিয়াজ্‌ মহল বেগম নাম প্রদান করিলেন এবং 
তাহার হাত-থরচের জন্য বাধিক ২ কোটাটাকা দিবার বন্দোবস্ত 
রিয়া দিলেন। রাজবংশীয় ব্যতীত অন্ত কেহ সম্রাটের পারে 
হস্তীর উপর বদিতে পারিত না) সমর নেই গণিকাকে সে 
অধিকারও প্রদান করিলেন। কোকাল-তাস্থাকে আমীর-উল্‌ 
ওমরা পদ এবং খা! জাহান বাঁহাছুর উপাধি প্রদান করিলেন। 
লালকুমারীর ভ্রাতা খুসালকে ৭*০* অশ্বারোহী সৈগ্তের সেনা- 
পতি ও তাহার খুড়া নিগ্নামতকে ৫০** অশ্বারোহী সৈন্যের 
সেনাপতি নিযুক্ত কর! হইল। এমন কি লালকুমারীর একজন 
ঘনিষ্ঠ সখী জোরাকেও একটা জায়গীর দেওয়া হইল। রাজ্যের 
প্রধান প্রধান লোকেরা সম্রাটের অন্নগ্রহ পাইবার জন্ত 
জোরার তোষামোদ করিতেন। সম্রাট প্রায় সর্বদাই 
লালকুমারীর সহিত একত্র শকটে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। 
একদিন সম্রাটু সঙ্গিনীগণ সহ মগ্তপানাদি দ্বারা এত জ্ঞান- 
পৃন্ত হুইয়া পড়িলেন যে, প্রাসাদে ফিরিতে পারিলেন না) 
রাত্রিকালে জোরার সহিত যাপন করিলেন । কিন্তু সম্রাটের 
কিছুতেই লজ্জ। হইত ন1। সম্রাট এত লজ্জাহীন ও ভ্রষ্টচরিত্র 
হইয়া গড়িয়াছিলেন যে দরিদ্র লোকদিগের স্ত্রীক্তা তাহার 
হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইত না। সম্রাটের প্রণয়িনী বলিয়৷ 
লালকুমারী এত গধিবিতা হুইয়! উঠিয়াছিল যে, একদা! সম্রাট, 
অরঙ্গজিবের বিছুষী কন্া জেব্‌ উল্নিশাকে অবমানিত| করিতে 
কিছুমাত্র লব্জিত বা নন্কুচিত হইল না। 

জাহান্দারশাহের রাদ্ত্বকালে ভুল্ফিকারখাই সর্বেসর্কা 
ছিলেন। তাহার ইচ্ছানুসারেই শাসনকার্ধ্য সম্পন্ন হইত। 


করিলেন। সিংহাষনে আরোজ্ণ করিয়া প্রথমেই রাজনংশীয়- | সাম্রান্ের এই গোলযোগের সময় আজিম উশ্শানের পুত 


জাহান্নাম 


ফরুথুশিয়ার আবহুল্লারথী ও হোসেন আলি নামক সৈয়দ 
. স্রাতার সাহায্যে পাটনায় সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত 
হইতে লাগিলেন এবং নিজের নামে মুক্রা গ্রচারিত 'করিলেন। 
সম্রাট আজ্উদ্দীন, খোজ! আসানর্৫খা এবং খা ছুরানের অধীনে 
একদল সৈন্য পাঠাইলেন। যুদ্ধে সম্রাটের সৈন্য পরাস্ত হইল। 
তাহাতে সম্রাট জুল্ফিকারখাকে সেনাপতি করিয়া ৭০*** 
অশ্বারোহী, বহুসংখ্যক পদাতিক ও গোলন্াাজ সৈন্য লইয়! 
যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। ১৭১২ খুং অব আগ্রায় যুদ্ধ হইল, 
কিন্তু জয়াশ! না দেখিয়া লালকুমারীকে লইয়া সম্রাট স্তী 
আরোহণে আগ্রায় পলায়ন করিলেন। এখানে আসিয়া দাড়ি 
গৌফ্‌ কামাইয়া ছক্সবেশ ধারণ করিলেন। ছদ্মবেশে দিল্লী 
নগরীতে প্রবেশ করিয়া তিনি প্রথমে পুরাতন উজীর আসদ্‌ 
উদ্দৌলার বাটা গমন করিলেন। আসদ্‌ তাহাকে কারারুদ্ধ 
করিয়া ফরুখুশিয়ারের হন্তে অর্পণ করিলেন। 
১৭১৩ থু; অবে ফরুখ্শিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, 
কিছু দিন পরে শ্বাসরোধ করিয়া জাহান্দাকে হত্যা কর! হইল। 
জাহান্দারশাহ ১১ মাস মাত্র সাম্রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন । 
জাহান্দারশাহ (জবান্‌ বথ্ত্‌) বাদশাহ শাহ আলমের জয্ঠ 
পুত তাহার পিতার কাধ্যগতিকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া তিনি 
দিল্লী হইতে লক্ষৌ নগরে পলা ইয়া আসেন। এই সময় আস্ফ্‌ 
উদ্দৌলার সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাধ্য নির্বাহের জন্ 
হেষ্টিংস্‌ লক্ষৌয়ে উপস্থিত ছিলেন। জাহান্দার হেষ্টিংসের 
সছিত কাশীধামে আগমন করেন এবং এথানে বাস করিতে 
থাকেন। হেষ্টিংসের অনুরোধে লক্ষৌএর নবাব-উজীর 
জাহান্দীরের জন্য বাধিক ৫ লক্ষ টাক! বৃত্তি স্থির করিয়া 
দিলেন । ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ১লা এপ্রেল জাহান্দার কাশীধামে ইহ- 
লোক পরিত্যাগ করেন। তাহাকে কাশীস্থ একটা সুন্দর 
মস্জিদে গোর দেওয়! হয়। গোর দিবার সময় তাহার 
সম্মানার্থ নকল মান্তগণ্য ব্যক্তি ও ইংরাজ রেমিডেণ্ট উপস্থিত 
ছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে তাহার তিন পুক্রকে ইংরাজরাজের 
তত্বাবধানে রাখিক্া যান, ইংরাজরাজ এখনও তাহার বংশধর- 
দিগকে সাহায্য করিয়! থাকেন। 
জাহান্দার একজন স্থপণ্ডিত ছিলেন। তিনি “বয়াজ্‌ 
ইনায়েৎ মুর্শিদ্জাদা” নামে একথানি উত্রু্ট পারসী গ্রন্থ 
লিখিয়া গিয়াছেন। হেষ্টিংস্‌ বাঙ্গালার অবস্থা সমালোচন! 
করিয়া যে গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাহাতে স্কট সাহেব যে প্রবন্ধ 
লিখিয়াছেন, "তাহাই জাহান্দার রচিত একখানি পারসী 
পুস্তকের কিয়দংশের অনুবাদ । 
জাহান্নাম (আরবী ) মুসলমানদিগের নরক। মুসলমানদিগের 


[৮৮ ] 


'জিগর 


পান্ত্রে এই ৭টী নরকের বর্ণনা আছে-_জাহাল্লাম মুলমানদিগের, 
লঙবা৷ ধৃষ্টানদিগের, হতম। রিছ্দীদিগের, সের সাবিয়ানদিগের, 
সগর পারলিক অগ্রন্পাসকদিগের, জলুম পৌন্তলিকদিগের 
এবং হুবিয়! কপটাদিগের জন্ত নিদিষ্ট শ 

জাহির (আরবী ) গু বিষয় প্রকাশ। 

জাহিরা (আরবী) প্রকান্ত ভাবে, স্পষ্ট । 

জাহুষ (পুং) রাজজচদ । "পরিশিষ্টং জাহং বিশ্বতং” (কু 
১১১৬২ ) “জাহষঃ কশ্চিৎ রাজা” (সায়ণ ) 

জাহ্চব, জনপদবিশেষ | 

জাহ্যবী (ভ্ত্রী) জঙ্কোরপত্াং স্ত্রী জ.অণ্‌ ডীপ্‌। অহতনয়া, 
গঙ্গা । পুর্বে জন, মুনি কোপপরবশ হইয়া গঞ্জাকে পান করি- 
যাছিলেন, পরে ভগীরথের স্তবে সন্তষ্ট হইয়া জান দিয় বাহির 
করিয়া দেন, এই জন্ত ইহার জাহ্নবী নাম হইয়াছে । 

ইহাতে মান করিলে সকল প্রকার মহাপাতক নাশ হয়। 

[গঙ্গা দেখ।] 

জাহ্বী, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে গড়বাল রাজ্যের একটা নদী 
ও গঙ্গার শাখা । ইহা অক্ষা* ৩** ৫৫ উঃ, ভ্রাঘি* ৭৯* ১৮ 
পৃঃ হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রথমে উত্তর ও পরে পশ্চিমমুখে ৩০ 
মাইল গমনের পর ভৈরবঘাটার নিকট গঙ্গায় মিশিয়াছে। 

জি (ত্রি) জয়তি জিবাহুলকাৎ ডি। ১ জেতা । ২ পিশাচ। 

জিআদ। (আরবী ) অধিকতর। 

জিআন ( দেশজ ) বাচান। 

জিউলি (দেশজ) মতস্তবিক্রেতা, যে বিক্রয়ের জন্ত মত্ত 
বাচাইয়৷ রাখে। 

জিউলী (দেশজ ) গুড়ীকাষ্ঠ । (09৭18 ৬/ ০০7০7.) 

জিওল (দেশজ ) গুড়ীকা্ট। 

জিওলমাচ ( দেশজ ) কচ্ছপ। 

জিকন (পুং) একজন প্রাচীন স্বতিকারক, ইনি অব্ত্যেষ্টিবিধি, 
অন্ুমরণবিবেক প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। 

জিকর (আরবী ) কথাবার্তা, কথোপকথন । 

জিকরমজ্ঞগুর (আরবী) কথোপকথন, থোস গল্প । 

জিগত্ব, পুং) গচ্ছতি গম-ব,ঃ সন্বচ্চ (গমেঃ সম্বঙ্চ। উণ. 
৩৩১) অন্ুদাত্তোপদেশে ইত্যাদিনা মলোপঃ1 ১ প্রাণ। 
(উজ্জ্বল) (ত্রি) ২ গমনণীল। প্জিগত্ববোইম্ীনাং” (কৃ 
১০।৭৮া৩ ) “জিগত্ববে। গমনশীলাঃ (সায়ণ) 

জিগমিষা (স্ত্রী) গন্তমিচ্ছ! গম-সন্‌ তত ্াপ্‌। গমনেচ্ছা, যাই- 
বার ইচ্ছা । 

জিগমিন্ (তরি) গম-সন্‌ উঃ। গমনেচ্ছু গমনোৎমক। 

জিগর (যাবনিক ) পরমার্থ বিষয়ক গান। । 





জিত 


জিগা (পারসী) মুকুট, রাজার মস্তকাভিরণ। 

জিগির্‌ (আরবী ) চীৎকার, স্পষ্ট প্রকাশ, প্রত্যক্ষ। 

জিগর্ডি (পুং) গূ বাহলকাততি দবিতবঞ্চ। আচ্ছাদক। “জিগর্ডি- 
মিশ্রো অপজগ্রাণঃ* (খাক্‌ ৫২৯1৪) 'জিগর্তিং গরস্তমাচ্ছা- 
. দয়স্তং (সায়ণ) 

জিগীষ! (স্ত্রী) জেতুমিচ্ছা জি-সন্‌ ভাবে অ। ১ জয়েচ্ছু 
জয় করিবার ইচ্ছা। ২ প্রকর্ষ। ৩ উদ্ভম। 

'জিগীষু (তি) ভ্-সন্‌ ততউ। ৯ জয়েচ্ছু। ২ উৎকর্ষ লাভেচ্ছু। 
৩ উদ্যমশীল। 

জিগ্নি, মধ্যভারতের বুন্দেলখও এজেন্দীর অধীনস্থ একটা 
দেশীয় ক্ষুদ্র রাজা । পরিমাণফল ২১২৮ বর্গমাইল । হামীর- 
পুর জেলার উত্তরপশ্চিমে দসান ও বেতবা নদীর সঙ্গমের 
সন্নিকটে এই রাজ্য অবস্থিত। প্রধান নগর জিগ্নি। 
অক্ষা" ২৫” ৪৫” উঃ, দ্রাঘি* ৭৯* ২৮ পুঃ। জিগৃনির রাজা 
এই নগরেই বাস করেন। ইনি বুন্দেল! জাতীয় হিন্দু। 
বার্ষিক রাজন্ব প্রায় ১৪০০০২ টাকা । রাজার দত্তক গ্রহণের 
অধিকার আছে। বুন্দেলখণ্ড ইংরাজ রাজ্যতূক্ত হইবার 
সময় এই রাজ্যে ১৪টা গ্রাম ছিল, কিন্ত রাজার স্বেচ্ছাচারিতার 
জন্য সেই সমস্তই বাজেয়াপ্ত হয়, পরে ১৮১* খুঃ অব্ধে ৬টা 
গ্রাম রাজাকে পুনরায় দেওয়া হইয়াছে। রাজার ৫১ জন পদা- 
তিক ও ১৯ জন অশ্বারোহী সৈন্য রাখিবার ক্ষমতা আছে। 

জিগ্য (তরি) [বৈ] জয়শীল, বিজয়ী। 

জিঘত্বু,( পুং) হন পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ ৷ জিঘাংসা, হননেচ্ছা । 
“যোনঃ সম্থৃত্য উতবা জিঘতর,৫৮ (খাক্‌ ২৩০৯) “জিঘত্ব-দিঘাংস্থ 
(সায়ণ ) 

জিঘৎসা (ভ্ত্ী) অত্ত,মিচ্ছা, অদ্-সন-ঘসাদেশঃ ভাবে অ। ভক্ষ- 
গেচ্ছা, ক্ষুধা । ( হেম*) 

জিঘৎস্থ (ব্রি) অদ-সন্‌ ঘসাদেশস্তত উঃ। ভোজনেছছু, বুতুক্ষু। 

ভিঘাংসক (ত্রি) গ্রতিহিংসক, হননেচ্ছু। 

জিঘাংসা (স্ত্রী) ১ হনন করিবার ইচ্ছা। ২ প্রতিহিংস!। 

জিঘাংসিন্‌ (ব্রি) জিঘাংসাকারী। 

জিঘাংস্ত্ (রি) হস্তমিচ্ছুঃ হন-সন্তত উ। হুননেচ্ছু। 

জিত্বক্ষ (শ্রী) গ্রহীতুমিচ্ছা, গ্রহ-সন্‌ ভাবে অ। গ্রহ্ণেচ্ছ । 

জিৃক্ষু (ব্রি) গ্রহসন্‌ তত উ। গ্রহণেচ্ছু, গ্রহণাভিলাধী। 

জিত্বে (তরি) জিত্বতি ম্রা-কর্তরি শ। (পাত্রাখ্বাধেট্দৃশঃ। পা 


৩১১৩৭) ১ স্ত্রাণকর্তা। ২ প্রত্যয়বিশেষ, লট লোটু লঙ. 


বিধিলিঙের বিভক্তিতে প্াধাতুদ্ছানে জি আদেশ হয়। 
“সামী নিবসিতেংপ্ন়তি মনোলিষ় সপতীজনঃ |” 
& (সাহিত্যদ* ৭1৪৫.) 


৯, 


[৮১ ) 


জিজিয়া 


জিঙ্গি (স্ত্রী) মঞিষঠা। ( শখর* ) 
জিঙ্গিনী (তত্র) জিগি গতৌ গিদি। শান্মলী জাতীয় বৃক্ষ' 
ভেদ, কৃষ্ণশান্সলী, চলিত কথায় কাকশিমূল। ইহার নির্ধ্যাস * 
অত্যন্ত স্ুগন্ধযুক্ত । পর্য্যায়__বিঙ্গিনী, বিঙ্গী, সুনির্ধযাসা, 
প্রমোদিমী | ইহার গুগ-_মধুর, উষ্ণ, কষায়, যৌনিবিশোধন, 
কটু, ব্রণ, হৃদ্রোগ, বাত ও অতীসার-নাশক | (ভাবপ্র* ) 
জিঙ্গী (শ্রী) ভ্বিগি গতৌ-অচ্‌ গৌরা* ভীপ্‌। মঞিষঠা। 
[জিঙ্গিনী দেখ।] 
জিজ| (হিন্দী) তগিনীপতি। 
জিজিয়৷ (হিন্দী) ১ ভগিনী । (আরব্য ) [ অধিকার, বশীভৃত- 
করণ বা ক্ষতিপূরণবোধক ধাতু হইতে উৎপন্ন ।] ২ মুসলমান- 
দিগের প্রবর্তিত অধীনস্থ মুসলমান ভিন্ন অন্য ধর্মাবলম্বী 
বাক্তিমাত্রের উপর মুণ্কর। 
আইন-ই-অকবরীতে উল্লেখ আছে যে খলিক ওমার মুসল- 
মান ব্যতীত অপর সকল জাতির উপর এক কর স্থাপন 
করেন। উচ্চ শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণের পক্ষে ইহার হার ৪৮ দর্হাম, 
মধ্যবিত্তগণের ২৪ দর্ভাম এবং অপেক্ষাকৃত হীনাবস্থদিগের 
পক্ষে ১২ দর্াম ছিল। 
কোন্‌ সময়ে ভারতবর্ষে ইহ! প্রথম প্রবন্তিত হয় ঠিক বল! 
যায় না। টড্‌ সাহেব অন্মান করেন, সম্রাট বাবর শাহ তম্ঘা 
করের পরিবর্তে ভারতবর্ষে ইহা প্রথম স্থাপন করেন। কিন্তু 
তাহার বন্পূর্ধ্ণে আলাউদ্দীনের সময় হইতে ইহার নামো- 
ল্লেখ পাওয়া যায়। জিয়াউদ্দীন্‌ বরণী ও ফেরিস্তা-লিখিত 
পুস্তকে আলাউদ্দীন্‌ ও তাহার কাজি মুঘিস্উদ্দীনের কথোপ- 
কথন এইরূপ বরধিত আছে। আলা! কহিল, “কোন্‌ প্রকার 
হিন্দু হইতে বস্তা ও কর গ্রহণ করা ধর্শাসঙ্গত ?” নীচমনা 
কাজি উত্তর করিল, “ইয়াম্‌ হানিফ কহিয়াছেন যে কাফের- 
দিগকে মৃত্যুর পরিবর্তে মৃত্যু সদৃশ গুরু জিজিয়া করগারে 
প্রপীড়িত করাই ধর্মসঙ্গত। এই জিজিয়! উহাদের রক্ত 
শোষণ করিয়! যতদূর সম্ভব কঠোরক্পে আদায় করিতে হইবে, 
কেন না এই দণ্ড যাহাতে মৃত্যু দণ্ডের প্রায় তুল্য হয়, তাহার 
বিশেষ চেষ্টা কর! উচিত ।” 
যাহা হউক এই সময় বোধ হয় ব্রাহ্ষণ ব্যতীত অপর সক- 
লের উপরই এই কর স্থাপিত হয়। ব্রাহ্মণের! ইহার পরও 
ফিরোজশাছের সময় পর্যস্ত এই কর হইতে মুক্ত ছিলেন। 
শমসি সিরাজ লিখিত পুস্তকে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 
তাহাতে লিখিত আছে, অস্ত্র ফিরোজশাহ নিমলিখিত কথা! 
বলিয়া ব্রাহ্মণদদিগের উপর সর্বপ্রথম জিয়া স্থাপন করেন। 
পউপবীতধারী ব্রান্ষণগণ এ পর্য্স্ত জিজিয্না হইতে মুক্ত 





২১ 


জিজিয়! 


আছে। পূর্ব পূর্বব মুসলমান সম্রাটগণ, মন্ত্রী ও ছষ্ট গুরুগণকে 
উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু এই ব্রাঙ্মণগণই অধিবাসি- 
দিগের প্রধান, সুতরাং জিজিয়া ইহাঁদেরই নিকট অগ্রে 
আদায় কর! উচিত ।” ইহা! হবার! গ্রমাণ হইতেছে যে ফিরোজ- 
শাহই প্রথম ব্রাঙ্গণদিগের উপর জিজিয়! ধার্য করেন। যাহা 
হউক, ব্রাঙ্মণগণ এই সংবাদ পাইয়৷ সআরাটের প্রাসাদে একত্র 
হুইল এবং জিজিয়৷ হইতে মুক্তি ন! দিলে সেই স্থানে অগ্নিতে 
প্রাণত্যাগ করিবার ভয় দেখাইল। অবশেষে দিল্লীর অপরাপর 
হিন্দুগণ আসিয়া ব্রাহ্মণদিগের: এ করভার নিজেরাই বহন 
করিতে ্বীকার করিয়া! ব্রাহ্মণদদিগকে মুক্তি দিল। পরী সময়ে : 
সর্বোচ্চ শ্রেণীন্থ হি্দুগণের জিজিয়ার হাঁ প্রত্যেক জনের ৪৯২ 
তঙ্কা, 'মধ্যমস্রেণীর ২৯২ ও তৃতীয়স্রেণীর হার ১০২ তক্কা স্থির 
হইয়াছিল। ব্রাঙ্মণদ্দিগের হার উক্ত হাঙ্গামার পর সর্বাপেক্ষা 
স্থাস হইল । 
অক্বর তাহার রাজত্বের ৯ম বর্ষে এই কর রহিত করেন। 
কিন্ত ভিরধর্মছেধী ঘোর পক্ষপাতী অরঙ্গজেব অক্বরের এ 
উদার নীতির অনুসরণ না করিয়! তাহার রাজত্বের ২২শ বর্ষে 
ধীঁ কর পুনরায় প্রচলিত করিলেনণ তিনি কেবল করস্থাপন 
করিয়াই ক্ান্ত হইলেন না, করদাতাগণ যাহাতে লাঞ্চিত ও 
অপমানিত হয়, তাহারও যথানাধ্য উপায় করিলেন । জুবদাৎ 


[ ৮২] 


জিজীবিষু 


উঠাইয়া দেন। মহগ্মদের পর আর. কোন সা জিজিয়া 
স্থাপন করিতে সাহসী হন নাই । 

আরও জানা যায় যে বহলোল ও সেকদার ৫লাদির সময় 
এই কর অতি কঠোব উপায়ে আদায় কর! হুইত এবং সেই 
জন্তই মোগলগণ এত সহজে পাঠানদিগের হস্ত হইতে রাজ্য 


. কাড়িয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 


এই কর এদেশে বহুকাল প্রচলিত ছিল। বলা বাহুল্য, 
হিন্দুগণ ইহার জালায় অস্থির হইয়াছিল এবং এই পক্ষ- 
পাতিতায় সকলেই মু্লমান সম্রাট্গণের প্রতি বিশেষ 
বিরক্ত হুইয়৷ উঠিতেছিল। পূর্বব পূর্ব্ব মোগল সম্াট্গণ 
যথাসাধ্য অপক্ষপাত প্রদর্শন করিয়া সাধারণের অনুরাগ আকর্ষণ 
করিতে চেষ্টা করিতেন এবং কতক পরিমাণে ক্ৃতকার্ধ্যও 
হইয়াছিলেন। কিন্তু কেহ কেহ &ঁ নীতির গুড় কর্ম বুঝিতে 
না পারিয়া তাহার প্রতিকুলাচরণ করিতে লাগিল। যতদ্দিন 
সম্রাটুগণ তেজন্বী ও মহাবল ছিল, ততদিন কেহ কিছু 
করিতে পারে নাই, কিন্তু উহাদিগের ক্ষমতা হাঁস হুইবামাত্র 
জিজিয়! করই এদেশ হইতে মুসলমান রাজ্য বিলোপের একতম 
কারণ হইয়। উঠিল। 

২ সাগর জেলায় কৃষিকাধ্যহীন নাগরিক্দিগের গৃহের 
উপর কর বিশেষ । 


উল্‌ অধ্বারা পুস্তকের একস্বানে লিখিত আছে, অরঙ্গজেব জিজিবাই, মহারাষট্রবীর বিখ্যাত শিবজীর মাতা । ইহার 


নিম্নলিখিতরূপে নিজিয়া আদায়ের বন্দোবস্ত করেন। 
করদাতা শ্বয়ং পদব্রজে জিজিয়া লইয়া আদায়কারীর নিকট 
দীড়াইত। আদায়কারী বসিয়া থাকিত এবং করদাতার 
হস্ত হইতে কর তুলিয়া লইত। কর ্বয়ং দিয় যাইতে 
হইত, ভূত্যা্দি দ্বার পাঠান চলিত না। ধনী ব্যক্তিকে 
সমস্ত কর এক কিস্তিতেই দ্রিতে হইত। মধ্যবিত্বগণকে ছুই 
এবং অপেক্ষাকৃত হীনস্ক ব্যক্তিকে চারি কিস্তিতে দিতে 
হইত। মুসলমান ধর্মগ্রহণ করিলে কিন্বা মৃত্যু হইলে কর 
হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইত। এই সময় হইতে জিজিয়! 
রীতিমত আদায় হইয়া আসিতে লাগিল। 
ফরুকৃপিয়ার সম্রাটের দময় তৃতপুর্ব্ব অরঙ্গজেবের পারিষদ 
নীচমনা ইনায়েত-উল্লা রাজস্ব সচিব হইলে এই কর চূড়াস্ত 
উৎপীড়ন ও অত্যাচার সহকারে আদায় হইতে লাগিল। পরে 
রাফিউদ দর্জাতের সময় সৈয়দগণ এই কর রহিত করেন। 


স্বামী শাহাতী মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে জিন্দি- 
বাইকে এক দুর্গ হইতে অপর ছূর্গে আশ্রয় লইতে হয়। এই 
সময়ে ১৬২৭ খুঃ অবে জুনার সন্নিহিত শিবনের ছুর্গে শিবজীর 
জন্ম হয়। একদা জিজিবাই মোগল কর্তৃক বন্দিনী হন, কিন্ত 
পরে মুক্ত হইয় সিংহগড়ে আগমন করেন। [ শিবজী দেখ।] 
শাহাঁজী দক্ষিণাপথে গমন করিলে জিজিবাই পুজ্রসহ 
পুণায় বাস করিতে লাগিলেন। দাদাজী কোগুদেব নামে 
তাহাদের ব্রাহ্মণ কর্ণচারী জিজিবাই ও শিবজীর বাস জন্ত 
তথায় রঙ্গমহল নামে একটা সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করেন। 


জিজি বেগম, অক্বরের ধাত্রী এবং মীর্জা.আজি কোকার 


গর্ভধারিণী। অক্বর কোকাকে খাআজিম উপাধি দিয়া 
উচ্চপদে নিযুক্ত করেন। ১৫৯৯ থুঃ অবে জিজিবেগমের মৃত্যু 
হয়। অক্বর নিজ স্ন্ধে তাহার শবদেহ বহন এবং পুত্রের 
স্তায় মস্তক ও শ্ক্রমুণনাদি করিয়াছিলেন। 


রতনটাদ নামে জনৈক হিন্দু রাজস্ব সচিব হইলে হিনদুগণ জিজীবিষা (ত্ত্রী) জীবিতুমিচ্ছ। জীব-সন্‌ ততঃ ভাবে অ। 


অনেক অধিকার পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রতনটাদের মৃত্যুর । 


জীবনেচ্ছা, বাচিয়! থাকিবার ইচ্ছা । 


পর আর একবার এই কর স্থাপিত হয়। পরে মহম্মদশাহ জিজীবিষু (জি) জীবিতুমিচ্ছ জীব-সন্তভ-উ । জীব- 


মহারাজ জয়সিংহ ও গিরিধর বাহাছুরের অনুরোধে জিছিয়া 


নেচ্ছু, বাচিতে ইচ্ছুক, জীবনাভিলাষী । নু 


জিখোতিয়া 


জিজ্ঞুরি, (জেরি) বোম্বাই প্রেনিডেন্সির অন্তর্গত পু! 
জেলায় পুরন্দরপুর উপবিভাগের একটা নগর । অক্ষা* ১৮ 
১৬/ উঃ দ্রা্ধি ৭৪* ১২পুঃ। এই স্থান হিন্দুদদিগের একটা 
তীর্ঘ। তীর্ঘযাত্রিদিগের' প্রত্যেকের উপর %* ছুই আন! 
করিয়া কর আদায় হয়, উহা! দ্বারাই মিউনিসিপালিটার অধি. 


কাংশ ব্যয় নির্বাহ হইয়া থাকে । 
জিজ্হোতি (জঝোতি ) বুন্দেবখ্ডের একটা প্রাচীন নাম 
ইহার প্রন্কত নাম জেজাকতৃক্তি। আবু রিহান্‌ ও ছিউয়েন্‌- 


সিয়াংএর গ্রন্থে জঝোতি প্রদেশ ও উহার রাজধানী থাজুরাহুর 
উল্লেখ আছে। 
জিঝোতিয়া, কনৌজ ব্রাঙ্মণদিগের একটা শাখা । কাহারও 
মতে, স্ুর্হোতা শবের অপত্রংশ । ইহারা বুন্দেলধণ্ডের নানা- 
স্থানে বাস করে। কাশীতেও অন্ন সংখ্যক দৃষ্ট হয়। 
[ জজ্হোতী দেখ। ] 

কাহারও মতে, বারাণসীর দিঝোতিয়। ত্রাঙ্মণেরা 
তাহাদের নামোৎপত্তির বিবরণ এইরূপ বলে-_বুন্দেলখণ্ডে 
অঝুত নামে বাঘেল বংশীয় এক রাজা ছিলেন। তিনি 
নানাস্থান হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়৷ বহুসম্মানে তাহাদিগকে 
সাদরে নিজ রাঞ্জো স্থাপন করেন এবং ব্যয়নির্ববাহার্থ বছ অর্থ 
সম্পত্তি দান করেন। কালক্রমে এই ব্রাঙ্গণগণ একটা পৃথক্‌ 
শ্রেণী হইয়া পড়িল এবং আশ্রয়দাতা জঝুতের নামানুসারে 
আপনাদিগকে জঝোতিয়া বা জিঝোতিয়া নামে আখ্যাত 
করিল। এই উপাখ্যান সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। 

চন্দেরীতে একদল বণিক বাম করে, উহারা আপনা- 
দিগকে জঝোতিয়া বণিক কহে। ইহাদের উপাধি যনুর্হোতা 
শবের অপত্রংশ হইতে পারেনা, স্তরাং অগ্থমান করা যাইতে 
পারে যে, যখন জঝোতি বা! জিঝোতি বলিয়া! এক প্রদেশ ছিল 
এবং যখন কনৌজের নামানুসারে কনৌজিয়া, মিথিলার নামা- 


হুদারে মৈথিলী, গৌড় হইতে গৌড়ীয়, রাঁঢ় হইতে রাটীয় : 


ইত্যাছি নাম হইয়াছে, সেইন্ষপ এই জঝোতি প্রদেশ হইতেই 
্রাঙ্মণ ও বণিকদিগের জিঝোতিয়! উপাধি হইয়া থাকিবেক। 
আরও দেখা যাইতেছে যে এই জিঝোতিয়! ব্রাহ্মণগণ গঙ্গ! ও 
বমুনার দক্ষিণগ্রদেশে পশ্চিমে বেত্রবতী নদী হইতে পূর্বে মীর্জা- 
পুরের সন্ধিহিত বিদ্ধ্যবাসিনী দেবীর মন্দির পর্য্যন্ত নানাস্থানে 
বাস করিত। যমুনার উত্তরে বা! বেত্রবতীর পশ্চিমে ইহার! বাঁস 
করে না। আবার হিউয়েন্সিয়াং প্রভৃতির বিবরণ পাঠে জানা 
ঘায়, ঠিক এই তৃভাগই অর্থাৎ ব্্তমান প্রায় সমগ্র বুন্েগধও 
পূর্বে জঝোতি নামে খ্যাত ছিল। যদি জিঝোতিয়৷ উপাধি 


গ্রাদেশিক্ষ বিভাগ না হই! আচারাহ্ঠানগত কোন শ্রেণী! 


[৮৩] 


জিজ্ঞান্যমান 


বিভাগ হইত, তাহা হইলে জিঝোতিয়াগণ জিঝোতি প্রদেশ 
ব্যতীত অন্তত্রও দৃষ্ট হইত। কিন্তু ইহার! যখন জিঝোতিতেই 
আবদ্ধ, তন ধর অনুমান আরও দৃঢ়তর হইতেছে। 

জিঝোতিয়াদিগের আচার ব্যবহারাদি অপরাপর কনৌ- 
জিয়া ব্রাহ্মণদিগের স্ত/য়। নিয়ে ইহাদ্িগের কতিপয় প্রধান 
প্রধান শাখায় গাঞ্জি গোত্র ও উপাধি দেওয়! গেল। 


বাসস্থান (গাঞ্জি) গোত্র উপাধি। 
রোব! উপমন্থ্য পাঠক । 
বিনবের উপমন্ত বাজপেয়ী। 
শায়পুর কাশ্তপ পতেরীয়। 
বঙ্গব কাশ পল্তোড়। 
রূপনৌবল গৌতম চৌবে। 
মরই গৌতম গঙ্গেল । 
হামিরপুর শাগ্ডল্য মিশ্র। 
কোৎকে শা্ডিল্য অজেরীয়। 
কোরিয়া মৌনস মিশ্র। 
ধীজীক ভারদ্বাজ তেবারী। 
উদ্দাসেন ভারদাজ দুবে। 
পাদ্রলি বাৎ্স্ত তেবারী। 
পিপরি বশিষ্ঠ নায়ক । 


২ বুন্দেলথগুবানী বণিকদিগের শাখাবিশেষ। 
জিজ্ঞাপয়িযু (ব্রি) ভ্ঞাপসিতুমিচ্ছুঃ জ্ঞাংণিচু সন্‌ তত উ। 
জানাইতে ইচ্ছুক । 
জিজ্ঞাসন (ক্লী ) জা-দন্‌ ততো-লুাট্‌। কথন, জানিবার নিমিত্ত 
ইচ্ছুক হইয়া বল!। 
জিজ্ঞাসা! (রী) জাতুমিচ্ছা, জা-দন্‌ তত.অ। জানিতে ইচ্ছা, অন্ু- 
সন্ধান করিবার ইচ্ছ!। "অথাতো ধর্মাজিজ্ঞাস!” (জৈমিনিসথ* ১1১) 
জিজ্ঞাসমান (তরি) জিজ(স-শানচ্‌। যে জিজ্ঞাসা করিতেছে, 
জিজ্ঞান্ু, অন্ুসন্ধিৎনু। 
জিজ্ঞাসিত (তরি) দিজ্ঞাস-ক্ত । ষাহাকে জিজ্ঞাসা। করা। গিয়াছে। 
জিজ্ঞান্ত্র (তরি) জাতু মিচ্ছঃ জ্ঞা-দন্উ । জানিতে ইচ্ছুক, ুমুস্ু ৷ 
পচতুর্বিধা ভজস্তে মাং জনাঃ সুক্কতিনেহজ্জুনঃ। 
আর্ডোজিজান্থরর্ার্থী ভানী চ ভরতর্যভ।” (গীতা ) 
জিজ্ঞাস্থি (ক্লী) অন্থ.ঃ জিজ্ঞাসা রাজদস্তাদিত্বাং পরনিপাতঃ 
সালোপশ্চ । অস্থিজিজ্ঞাসা । 
জিজ্ঞান্ত (ত্রি) জিজ্ঞান্ততে, জ্ঞা-নন্‌ কর্পণিযৎ। জিভ্ঞাসি- 
তব্য, জিজ্ঞাসনীয়। 
জিজ্ঞান্তমান (জি) দিজঞাস-শানচ। যে বিষয় জিজাসা 
কর! যাইতেছে । 


জিতলোক | [৮৪ ] জিতাঁমী 


জিজ্ঞ, (তি) ভিজা । জিতবৎ (ব্রি) জি-ক্ মতুপ্ মস্ত বঃ। কৃতজয়। ও 

জিপ্রির (পারসী ) শৃঙ্খল। জিতবতী (স্ত্রী) জিতবৎ্ত্রিয়াং ভীপ্‌। রাজ! উপীনরের 

জিপ্সিরাম, আদামের গোয়ালপাড়া জেলায় প্রবাহিত বর্গপুতরের  ছহিত|। নরবে বাজার প্রিযসী। (ভারত ১৯৯ অঃ) 
একটা উপনদী । ইহা আগিয়াগ্রাম ও লখিমপুরের মধ্যবর্তী জলা জিত ব্রত (ত্রি) জিতং আমতীকৃতং ব্রতং যেন। আযতীকত- 
হইতে উৎপন্ন হইয়া পশ্চিমমুখে মাণিকচরের নীচে ব্রক্ষপুত্রে ব্রত, ধিনি ব্রতকে আয়ত্ত করিয়াছেন। পৃথুবংশীয় হবিষ্ধান 


পড়িয়াছে। রাজার পুত্র। (ভাগবত ৪1২৩৮) 

জিপ্টীরা, বো্বাই প্রেসিডেন্সীর একটা টি হাব্সি রাজয। জিতশক্রু (পুং) জিতঃ শক্ত ধেঁন বহুত্রী। বিজয়ী, যে শত্রুকে 
[জঙ্গীরা দেখ। ] পরাক্পয় করিয়াছে। 

জিটুয়া, বাঙ্গালার ২৪ পরগণার খলিশাখালি চাকলার একটা জিতাক্ষর তি) জিতানি অক্ষরাণি শীপ্তং তদ্বাচনপাঠনাদির্যেন 
গ্রাম ও বাক্জার। বহুত্রী। উত্তমপাঠক, যে অক্ষর দেখিলেই পড়িতে পারে। 

জিৎ (তরি) দি-ক্িপ্। জেতা, যে জত্র করে। কোন শব্দের পর জিতাত্মন্‌ (ত্রি) জিতঃ বশীকৃত আত্মা ইক্জরিয়ং মনো বা যেন। 
বানহত হয়, যথা ইন্দর্সিত, শক্রপ্িৎ প্রভৃতি । ১ জিতেন্ট্িয়। ২ শ্রাদ্ধভাগার্থ দেবভেদ। 


জিত (রি)প্রি কর্মণি-ক্ত। ১ পরাজি, পরাভূত, স্বায়স্তীকত, জিতামিত্র (ত্রি)'জিতা অমিত্রে! রাগঘ্বেষাদয়ে। বাহাবরণাদয়শ্চ 
বশীকৃত। (ক্রী) ভাবেক্ত। ২ক্সয়। ত্ান্তাস্তি ইতি অচ্। যেন বনুত্রী। ১ শত্রপরাজয়কর্তী। ২কামাদি রিপুজেত!। 
৩ অহছ্পাসকভেদ। (পুং)৩ বিষুণ। (ভারত ১৩/১৪৯৬৯) 

জিতকর্ণ, চৌহান্বংশীর পূর্থীরাজের বংশধর একজন রাজা । জর জিতামিত্র মল্ল, নেপালের ঠাকুরীবংশীয় একজন রাজা । ইনি 
সিংহদেব প্রতিষ্ঠিত গুজরাটের আয়সী আক্মন্গ্রামের (বর্তমান জগতপ্রকাশ মল্লের পুক্র। ইনি ১৬৮২ খুঃ অবে হবিশস্কর দেবের 
নিহানি উমরবান ) শিলালিপিভে ইহার নামোল্লেথ আছে। একটা মন্দির এবং ১৬৮৩ খুঃ অন্দে একটা ধর্মশাল। প্রতিষ্টা 

জিতকাশি (পুং) ছিতেন জয়োছ্মেন কাশতে প্রকাশতে, করেন। তত্তিক্ন আরও অনেক মন্দিরাদি নির্মাণ করেন । 
কাশ-ইন্‌, বা পরিতং অভ্যাসপুটুতয়া দৃঢ়কৃতঃ কাশিঃ মুষ্টি জিতারি (পুং) জিতা অরয়ো আভ্যন্তর! রাগাদয়ে! বাহাশ্চ 
ধেল। দৃঢ়মুষ্টি যোচ্ধ.তেদ, যাহার! ঘুসি দ্বার! যুদ্ধ করিতে রিপবো যেন বহুত্রী। ১ বুদ্ধ। (ত্রিকা* ১।১।৮) ২ বৃত্তাহৎ পিতা । 


সমর্থ। (নীলক) (হেম ১৩৬) (ভ্রি) ৩ জিতশক্রু, শক্রপরাজয়কারী | ৪ কামাদি 
জিতকাশিন্‌ (ব্রি) দিতেন জয়েন কাশতে কাশ-ণিনি। রিপুজেতা । ৫ অবিক্ষত নৃপের পুত্রভেদ। (ভারত ১/৯৫।৫০) 
জয়যুক্ত, জয়গর্ব্িত।  জিতাইউমী (ত্্রী) জিত পুত্রসৌভাগ্যদানেন সর্ধোৎকর্ষেণ 
“অনিরুদ্ধং রণে বাণো। জিতকাশী মহা বৈ: 1” _ স্থিতা যা অষ্টমী কর্মধা। গৌণাখিন কুষণাষ্টমী, ইহার অপর মাম 


(হরিব* ১৭৫/১৪১।) জীমৃতাষ্টমী। ইহাতে নারীগণ পুক্রসৌভাগ্য কামনা করিয়া 
জিতক্রোধ (ভরি) জিতঃ ক্রোধো। যেন বহুত্রী। ১ ক্রোধশূন্ত। প্রাঙ্গণে পুষ্করিণী নির্ঘাণপূর্ববক প্রদোষ সময়ে শালিবাহমরাজ- 


(পুং) ২ বিষু। পুর জীমূতবাহনের পুজা করিয়া থাকেন। অষ্টমী যে দিন 
“মনোহরো৷ জিতক্রোধে। বীরবাহুবিদারণঃ।” ( বিষ্ণু" ) প্রদ্োষব্যাপিনী হয়, সেই দিনেই এই ব্রত করিবে । যদি ছুই 
জিতনেমি (পুং) জিত! নেমির্ধেন বহুতী। ১ অশ্খখ নির্মিত দিনই প্রদোষ-ব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে পরদিন করা বিধেয়। 
দস্ত। (ত্রি)২ ক্রোধশূন্ত! ( পুং) ৩ বিষ্ু। যদি কোন দিন প্রদোষ না পায়, তাহা হইলে যে দিন উদয় 
“অনস্তরূপোহ্নন্তত্ীজিতমন্তাভয়াবহঃ” ( বিষুস* ) পাইবে, অর্থাৎ যে দিনের তিথিতে হূর্ধা উদ্দিত হইবে, সেই 
জিতল, মুদলমান সম্রাট্দিগের সময়ে প্রচলিত মুদ্রা বিশেষ। দিন করিবে। যে স্ত্রীলোক এই জিতাষ্টমী তিথিতে অন্্ 
ইহার মূলা ১০০ রতি, তঙ্কার ৪ অংশ। ভোজন করে, সে নিশ্চয়ই মৃতবৎসা ও টবধব্য লাভ করে| 
জিতলোক (তরি) ধিত: আয্বতীক্কতঃ কর্মাদিত্বারা লোকঃ * “ইষেমান্ত/সতে পক্ষে অষ্টমী বা তিধির্তকেখ । 
হ্ব'-” এন । যিনি পুণ্যা্দি কর্ম দ্বারা শ্বর্গাদি লোক জয় পুররসৌভাগাদ। স্ত্রীপাং খাত! ন। জীবপুল্রিক! ॥ 
৮ শালিবাহমরা জন্য পুতে! জীমুতবাহনঃ | 


করিয়াছেন। “নম একঃ পিতৃণাং দ্রিতলোকানামানন্দঃ অথ যে তশ্তাং পৃজাঃ স নারীতি: পুতসৌতাগ্যলিগায়]। 


শতং পিতৃণাং জিতালোকমানন্নঃ ।৮ ( শতপথব্রা' ১৪।৭।১।৩৩) পুফরিণীং বিধায়াথ প্রাঙ্গণে চতুরপ্রিকাম্‌ ।" (তবিষ্যোততয়ে ) 
“জাব্বিদন্তাসিতাইম্যাং বাই স্তিপ্োহরং হি ভূপ্ততে । 
(ত্রি)ং অভিভূত লোক। সৃতবৎল তবে! বৈধব্য্ ভবেদৃঞ্রবং।” (চিন্তামা? চা 


জিতেজ্িয়তা [৮৫] জিকীন্ডি 


. এবং বাহারা এই অষ্টমী তিথিতে সায়ংকালে জীমৃতখাহনের 
পুজা করিয়! থাকেন, তাহারা অশেধবিধ সৌভাগ্য লাভ 
করেন। “তাহাদের কখন মৃতবৎসা দোষ হয় না এবং বৈখব্য 
ছঃখও ভোগ করিতে হয় না। 

জিতাহব (পুং) জিতঃ শক্ররাহবে যেন বহুত্রী। বিজন়ী, যে 
যুদ্ধ জয় করিয়াছে, জিতকালী। ( হেম*) 

জিতাছার (পুং) জিতঃ আহার়ঃ যেন বহুত্রী। যিনি আহাকে 
জয় করিয়াছেন, আহারজেতা। 

জিতি (ত্ত্রী)জি-ক্তিন্। ১ জয়। ২ লাভ। 

জিতিহরিণ (দেশজ ) হরিণবিশেষ, কত্তরী মুগ । 

জিতী (দেশত্ব) বৃক্ষভেদ, ইহার ছালে ধনুকের ছিলা প্রস্তত 
হয়। (23016970189 [01280155172) 

জিতুম (পুং) মিথুনরাশি। (জ্যোতি) 

জিতেক্ক্রিয় (ব্রি) জিতানি বশীক্কৃতানীন্জরিয়ানি শ্রোতাদিনি 
যেন বহুত্রী। ইন্জরি়জয়কারী, যে ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছে, শব 
স্পর্শ রূপ রস গন্ধ বিষয় সকল ধাহাকে বিমোহিত করিতে 
পারে না, তিনিই জিতেঙ্রিয়। 

“ত্রাস স্ৃষ্টাথ দৃষ্ট। চ ভুক্ত, প্রাত্বা চ যো নরঃ। 
ন হষ্যতি গ্লায়তি বা স বিজ্ঞেয়ো জিতেক্ত্রি়ঃ।” (মু ১০ অং) 
পাতঞ্জলে ইন্্রি়জয়ের বিষয় এইরূপ লিখিত হইয়াছে । 
পসত্বপুদ্ধিসৌমনস্তৈকাগ্রোন্দ্িয়জয়াত্মদর্শনযোগ্যত্বানি চ।৮ 
(পাত সু" ২৪১) 
আত্মার বিশুদ্ধি সাধিত হইলে সত্ব গুণ প্রকাশিত হয়, 
তখন আত্মা বিশুদ্ধ অর্থাৎ সত্বগুণাক্রান্ত হইয়া রজঃ ও তমোঁ- 
গুণে অভিভূত হইতে পারে ন!। কারণ ব্যতীত কার্ধ্য অস- 
স্তব, এইন্তায়ে চিত্তগুদ্ধির কারণ রজঃ ও তমঃ সবগুণাক্রাত্ত 
হইলে তমঃ ও রজঃ নিজের ধর্ম চিত্তচাঞ্চল্যাদি কিছুই প্রকাশ 
করিতে পারে না, বাস্তবিক সবত্বগুণেরই সহায়তা কয়ে। 
তখন সর্বদ। মনে গ্রীতির অন্থভব হয়। কখনও কোনরূপ 
খেদ থাকে না। নিয়ত বিষয়ে চিত্তের একাগ্রতা, জন্মে 
অর্থাৎ অস্তঃকরণ (বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন) সর্কাদ] ধ্যেক্ন বিষয়ে 
অনুরক্ত থাকে। কখনও বিষয়ান্তরে চিত্তের অনুরাগ জন্মে 
না। তখন ইন্জিয়গণ পরাজিত হয়, এই জিতেজ্িয় অবস্থা 
হইলে আত্মদর্শনে ক্ষমতা জগ্মে। এইরূপ অবস্থা প্রক্কত 
জিতেঞ্জরিয় পদবাচা। 
২ শাস্ত। (পুং)৩কামবৃদ্ধি বৃক্ষ । (হেম*) 
জিতেন্দ্রিয়তা (স্ত্রী) জিতে ভাবঃ জিতেরিয়তল্‌-টাপ্‌। 
ইন্িয়-জয়ের কাধ, ফামকরোাদি ইঞ্জিয়সমূহকে জয় 
' করিয় রাখা। ৃঁ 


জিতেন্্িয়াহব (পুং) জিতেশ্রিক্ং আহবয়তে *পর্ধতে আছর 
ক। ক্]মবৃদ্ধি বৃক্ষ । (রাঁজদি” ) 
জিত্তম (পুং) জিৎভমপ্‌। ১ জিতুম, মিধুন বাশি । (জ্যোতি+) 
২ জয়গীলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 
জিশপাল, তোমর বংশের স্থাপরিতা মালবের রাজা | ধিক্রমা- 
দিত্যের বংশধর প্রমার (পুয়ার ) বংশী শৈষ রাজা জরটাদের 
মৃত্যুর পর জিৎপাল মালবের সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
ইহার বংশীয়ের! ১৪২ বর্ষ রাষ্জত্ব করিয়াছিলেন । 
জিত্যা (স্ত্রী) জি-ক্যগ্‌ টাপৃ। (বিপুর্র-বিনীয়জিতা! মুঞ্জব- 
হুলিযু। পা ৩/১/১১৭ ) বৃহত্ধল, লাঙ্গলভে? । সিদ্ধান্তকৌমুদীর 
মতে এই শব পুংলিঙ্গ-_-জিত্য 
জিত্বণ্‌ (তি) জি-কনিপৃঠ অয়শীল। কর্ণাদিত্বাৎ চতুর্ধ্যা 
ফিও,। অদুরদেশাদি। 
জিত্বর (ত্রি) জয়তি জি-করপ্‌ ( ইণ্নশজিসর্তিত্যঃ করপ্‌। পা 
৩২।১৬৩।) জেতা। 
জিত্বুরী (স্বী) জন্গতি সর্বোৎকর্ষেণ বর্ততে তি-করপ্তীগ্‌। 
কাশী। (ত্রিকা') 
জিদ্‌ (আরবী) ১ বিরোধ 1 ২ বিরুদ্ধ মত। 
জিছুপালঙ্গ ( দেশজ ) একপ্রকার গাছ (381508 10012.) 
জিন (পুং) দি-নক্‌। ১ বুদ্ধ। (অমর) ২ অর্থৎ। 
ইহার! জিনেশ্বর, অর্থৎ, তীর্ঘন্কর, সর্বজ্ঞ ও ভাগবত নামে 
বিখ্যাত। [জৈন দেখ।] ৩ বিষু। (হেমচ*) 
৪ (ব্রি)জিত্বর। (মেদিনী) 
জিন (ইংরাজী) বন্ত্রবিশেষ। জিন কাপড় । 
জিন (দেশজ ) বন্য বৃক্ষবিশেষ। এই বৃক্ষ সুন্দরবনের সকল 
স্থানে বিশেষতঃ বাকরগঞ্জ অঞ্চলে প্রচুর জন্মিয়া থাকে । ইহার 
কাষ্ঠ কোমল ও বটবৃক্ষেরৎ ন্যায়, ইহা কেবল জালানি জন্য 
ব্যবহৃত হয়। গু'ড়ির গড় পরিধি ৪ ফিটু ও উচ্চতা ২* ফিট্‌। 
জিন্‌ (আরব্য) দৈত্য, অপদেবতা। মুসলমানশাস্ত্র মতে, 
ইহারা কাক্‌ পর্বতে বাস করে এবং কুকুর, শৃগাল, সর্পাদির 
আকার পরিগ্রহ করিয়৷ মানবের ইঠ্টানিষ্ট সাধন করে। 
ইহাদের একজন নেস্নাস্‌ অতি ভীষণসূর্তি ) ইহার শরীর 
ছুই থণ্ডে বিতক্ত হইন্া দুইটা জিন্‌ হইয়াছে। প্রত্যেকের 
এক চক্ষু এক কর্ণ অর্ধ-মস্তক অর্ধ-উদর, এক হস্ত এবং এক 
পদ, কিন্তু উহ্থা দ্বারাই লাফাইয়! লাফাইয় ক্রুতবেগে গমন 
করিতে পারে। 
জিন্‌ (পাঁরসী ) খোঁড়া পিঠে বসিবার পালান ব1 গদি। 
জিনকীর্তি, সোমবারের জনৈফ শিশ্য। ইনি চম্পকশ্রেততী- 
কথানক, ১৪৯৭ সন্বতে পন্পশালিচরিবর, দানকল্পক্রম এবং 


ঘর ২২ 


জিনগর 


ঞ্রপালগোপাঁলকথা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। এ ছাড়া ১৪৯৭ 
সম্বতে ইনি শ্বরচিত নমস্কা রস্তবের টীকা লিথিয়া যান। 

জিনকুশল, একজন জৈন গ্রন্থকার। জিনবন্লত, 'জিনদত্ত ও 
জিনচন্দ্রেরে বংশে খরতরগচ্ছে ১৩৩৭ সম্বতে জন্ম গ্রহণ 
এবং ১৩৮৯ সন্বতে প্রাণত্যাগ করেন। ইনি তরুণপ্রভকে 
আচার্ধ্যপদ প্রদান করেন। চৈত্যবন্দনকুলবৃত্তি নামে ইহার 
রচিত একথানি গ্রন্থ আছে। 

জিনগর (পারসী) জিন-নির্শীতা। বোক্াই প্রেসিডেন্সীর 
অন্তর্গত পুণা, বেলগাঁ, বিজ্বাপুর প্রভৃতি জেলার জাতিবিশেষ । 
জিন অর্থাৎ অশ্বের পালান প্রস্তত করে বলিয়া! পারমী ভাষায় 
ইহাদের নাম জিন্গর হইয়াছে । দেশীয় ভাষায় ইহাদের নাম 
চিত্রকর । ইহার! আপনাদিকে আর্ধ্য ও সোমবংশীয় ক্ষত্রিয় 
বলিন্বা পরিচয় দেয়। জিন্গরেরা বলে, ব্রহ্গাওপুরাণে তাহা- 
দিগের উৎপত্তির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে-_পুরাকালে 
একদ। দেব ও খধিগণ বৃহদারণ্যে এক যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, 
বৃত্রান্থুরের পৌত্র ছৃর্ধষ জনুমগ্ডল নামে এক দানব ব্রন্মার নিকট 
অমরত্ব ও অজেয়ত্ব বর প্রাপ্ত হইয়া ষজ্ত পণ্ড করিবার নিমিত্ত 
স্থানে উপস্থিত হইল। দেব ও ধধিগণ ভয়ে মহাদেবের ম্মরণ 
লইলেন। দ্রানবের এই অত্যাচার দেখিয়া ক্রোধে মহাদেবের 
ললাট হইতে এক বিন্দু ঘণ্ম তাহার মুখবিবরে পতিত হইল। এ 
ঘন্মবিদ্দু হইতে মৌক্তিক ব! মুক্তাদেব নামে এক বীর জন্মিল। 
সুক্তাদেব জনুমণ্ডলকে যুদ্ধে পরাব্রয় করিয়া দেব খধিগণকে 
অভয়দান করিলে তাহারা গ্রীত হইয়! তাঁহাকে এ স্থানে রাজ্য 
প্রদান করিলেন। ষুক্তাদেব ছূর্বাসার কন্া৷ প্রভাবতীর 
পাণিগ্রহণ করিলেন। প্রভাবতীর গর্ভে মুক্তাদেবের ৮*টা 
পুজ্র জন্মিল। তাহার! বয়ঃগ্রাপ্ত হইলে মুক্তাদেব তাহাদিগকে 
বাজ্যভার প্রদান করিয়া সপত্বীক বানপ্রস্থ সবলম্বন করিলেন। 
কিন্তু পুত্রগণ গৌরব-মদে মত হইয়া একদিন লোমহ্ষণ খাষির 
অবমাননা করিল। খাষি ক্রোধে অভিসম্পীত করিলেন, "যেমন 
তোর! রাজ্যমদে মত্ত হইয়া ব্রাহ্মণের অবমাননা করিলি, মেই 
অপরাধে রাজাত্রষ্ট ও বেদবিধিরহিত হইয়া! মহাকষ্টে কালাতি- 
পাত করিতে থাকিবি।» মুক্তাদেব পুত্রগণের উপর এই দারুণ 
রহ্মশাপ শ্রবণ করিয়া অতিশয় ছুঃঘিত হইয়। শিবকে সমস্ত 
জানাইলেন। শিব কহিলেন, ব্রহ্ম শাপ অব্যর্থ। তবে আমি বলি- 
তেছি, তোমার পুক্রগণ গোপনে বেদবিধির অনুষ্ঠান করিবে এবং 
“আর্য্যক্ষত্রি' উপাধি পরিত্যাগ করিয়া চিত্রকর, ছ্র্ণকার, শিলপ- 
কার, পটকার (তস্তবায়), রেসম-কর বা পাটবেকার, লোহার, 
মৃত্তিকাকর ও ধাতুমৃত্তিকাকর এই আট নামে অভিছিত 
স্থইবে এবং প্র বৃত্তি অবলগ্ন কিয়! জীবিকা নির্বাহ করিবে। 
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জিনগর 


ইহাদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ মাই। সকলের মধ্যেই 
পরস্পর আদান প্রদানাদি সম্পন্ন হয়। চবান, ধেংলে, যাদব, 
মলোদকার, কান্বলী, নবণীর, পোবার প্রভৃতি ইহাদিগের 
প্রধান প্রধান উপাধি। আঙ্লীরস,' ভারদ্বাজ, গৌতম, কথ, 
কৌতিস্ত, বশিষ্ঠ গ্রভৃতি ইহাদের আটটা গোত্র। পুরুষগণ 
সুগঠিত ও শ্রামবর্ণ। ভ্ত্রীলোকগণ কৃশাঙ্গী, গৌরবর্ণ। ও 
বেশ স্ুন্রী। পুরুষগণ মস্তকে শিখাধারণ করে এবং 
সপ্তাহে একবার করিয়া মস্তক মুগ্ডন ও ললাটে চন্দন 
লেপন করে। স্ত্রীলোকের! কপালে সিন্দূর দেয় এবং মন্তকের 
পশ্চাতে একটা খোঁপা বন্ধন করে। কুলাঙ্গনাগণ পরচুল বা 
পুষ্পা্দি দ্বারা মস্তক শৌভিত করে না, বলে যে, & সমস্ত 
বারবিলািনী বা! নর্তকীদিগেরই উপযুক্ত 

ইহাদিগের ভাষ৷ মরাঠী, তবে কণাড়ী ভাষাতেও কথাবার্তা 
কহিয়া থাকে । ইহার! পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান্‌, সুদক্ষ, ন্বাবলম্বী, 
শান্তপ্রকৃতি, আতিথেয় ও শিষ্ট। পেশবাগণ শিল্পকার্ষ্ের 
পুরস্কার ম্বরূপ ইহাদের অনেককে গৃহ ও ভূমিদান করিয়া 
গিয়াছেন। জিন্‌, ঘোড়ার অপরাপর সাজ প্রভৃতি তৈয়ার 
করাই ইহাদিগের পৈত্রিক উপজীবিক। এখন অনেকেই 
হুত্রধার, দ্বর্ণকার, লৌহকার, চিত্রকর প্রভৃতির কর্ম করিয়া 
থাকে। অনেকে পুস্তক বাধে ও খেলনা প্রস্তত করে। 
কেহ কেহ ঘড়ি মেরামত প্রভৃতিও করিয়া থাকে । ইহারা 
গৃহে গোমহিষ অশ্বার্দি পালন করে। ছাগমেষাদির মাংস 
থাইতে ইহাদের আপত্তি নাই, গোপনে দেশীমদ্যও পান করে। 

জিন্গরগণ দাক্ষিণাত্যের ব্রাক্মণদিগের স্তায় ধুতি, চাদর, 
কোর্ডা, পাগড়ী ও জুতা ইত্যাদি পরিচ্ছদ ধারণ করে। পুরুষ- 
গণ দোকানে নিজ নিজ কর্ম করে। স্ত্রীলোকের! গৃহ . 
কার্য করিয়া কখন কথন পুরুষদিগকে সাহায্য করিয়া 
থাকে। বালকের! ১১১২ বৎসর বয়স হইতে পিতার কার্য 
নিযুক্ত হয় এবং ১৭১৮ বর্ষের সময় পাঁকা কারিগর হইয়া 
উঠে। ইহার! বৈষ্কব-ধর্্মাবলঘ্থী, কিন্ত গৃহে গণপতি, বিঠোবা, 
ভবানী প্রভৃতির মুর্তিও রাখিয়। থাকে। ব্রাহ্ষণ পুরোহিত 
ইহাদের যাজকতা। করে। ক্রিয়াকলাপ ও ব্রত উপাসনাগি 
হিন্দুমতেই সম্পন্ন হয়। সন্তানাদি জন্মিলে যঠীপূজ। হইয়! 
থাকে। বাঁলকের ১১ মাস হইতে ৩ বৎসর বয়সের মধ্যে 
চুড়াকরণ এবং ৫ম, ৭ম বা ঈম বর্ষে উপনয়নক্রিয়। সম্পন্ন হয়। 
ইহারা ৩০ বর্ষ পর্য্যন্ত পুত্রকে অবিবাহিত রাখিতে পারে, কিন্ত 
১২ বৎসরের পূর্বেই কন্তার বিবাহ দেয়। 

এই জাতি শবদাহ করে। অগ্নিসৎকারের সময় তুলের 
ভৌজ্য উৎদর্গ করিতে হয়। সামাজিক কোন বিষন মীমাংস/ ॥ 


জিনচন্জ্র 


_ করিতে হইলে প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ একত্র সভা করিযা! 
তাহা সম্পন্ন করে। ইহারা আপনার্দিগক্ষে সোমবংশীয় 
কত্রিয় কিনা ধাকে এবং উন্চশ্রেমীর হিন্দুদদিগের “মত 
আচারাদি অনুষ্ঠান করে । সকলে .পরিষ্ষার পরিচ্ছন্ন থাকে 
বটে, কিন্তু হিন্দুসমাজে ইহার! নি়স্থানীয়। উচ্চপ্রেণীস্থ হিন্দুগ, 
ইছাদিগকে ত্বণা করেন। একবার পুণানগরে হজাম অর্থাৎ, 
নাপিভগণ অপবিত্র জাতি বলিদ্না ইহাদিগের ক্ষৌর করিতে 
অস্বীকার করে। জিনগরের নাপিতের নামে অপবাদের অভি. 
যোগ আনয়ন করে। বলা বাহুল্য, আবেদন অগ্রাহ্থ হইয়া- 
ছিল। পুথাবাসিগণ বলে, জিনগরগণ চর্ম দ্বারা অশ্বসজ্জ। 
নির্মাণ করে বলিয়া অপবিভ্র। আবার অনেকে বলে যে 
কোন লাভজনক বৃত্তি পাইলে ইহার! স্ীয় বৃত্তি পরিত্যাগ 
করিতে কুষ্ঠিত হয় না, তজ্জন্তই সকলে ইহাদিগকে ত্বণা করে। 

ইহারা পুজ্রদদিগকে বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত বিদ্যালয়ে 
প্রেরণ করে বটে, কিন্তু শিক্ষার দিকে তাদৃশ মনোযোগ নাই। 
সচরাচর ১১।১২ বৎসর বয়ম হইলেই ইহার! পু্রদিগকে নিজ 
নিজ ব্যবসায়ে নিযুক্ত করে। ইহাদের বাসস্থানগুলি পরি- 
ফ্কার পরিচ্ছন্ন এবং নানাবিধ সুন্দর গৃহ সামগ্রীপুর্ণ। 

জিন্গরদিগের আর একটা নাম পাঁচচাল। অনেকে 
বলে ইহার! পাঁচ প্রকার চাল অর্থাৎ কর্ম দ্বারা জীবিক। 
নির্বাহ করে বলিয়া ইহাদের এ নাম হইয়াছে। অনেকে বলেন, 
পাচচালগণ পুর্বে বৌদ্ধ ছিল এবং আজও গোপনে বুদ্ধের 
উপাসনা করিয়া থাকে । সেই জন্যই ইহাদের অবস্থা 
সমাজে এত নিম্ন। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে পাঁচ চাল 
শব্দ বৌদ্ধদিগের প্রাচীন উপাধি পঞ্চণীল অর্থাৎ পঞ্চ, ধর্ম- 
নীতিজ্ঞ হইতে উৎপন্ন হুইয়াছে অনুমান করা যাইতে পারে। 

জিনচন্দ্র, খরতরগচ্ছুক্ত জিনেশ্বরের শিষ্যা) কাহারও মতে 

খুদ্ধিসাগরের শিষ্য । ইনি সন্বেগরঙ্গসাল৷ নামক গ্রন্থ রচন! 
করেন। 

জিনচন্দ্রগণি, উকেশগচ্ছভুক্ত ককস্থরির শিষ্য, নবপদ- 
প্রকরণ নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ইনি পরে দেবগুপ্ুস্থরি নামে 
পরিচিত হইয়াছিলেন ) এই নামে ১১৩ সম্বতে তাহার নিজ 
গ্রন্থ নবপয়ের শ্রাবকানন নামে একথানি টাকা গ্রণয়ণ করেন। 
ইনি পরে কুলচন্ত্র নামও গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

জিনচন্দ্র, খরতরগচ্ছ জিনদত্তের শিষ্য ) জন্ম ১৯৯৭ সম্বত, মৃত্য 
১২২৩ সম্বং। ১২০৩ সম্বতে দীক্ষা এবং ১২১১ সম্বতে 
'আচার্যযপদ গ্রহণ করেন।  , 

জিনচন্দ্র, নেমিচজের শিখ্য, আস্দেবনূরির গুরু 

জিনচ্, খরতরগচ্ছ জিনগ্রবোধের শিল্ু। জন্ম ১৩২৬ সন্বখ, 
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জিনপুজ 


মৃত্যু ১৩৭৬, দীক্ষা ১৩৩২ ও পদমহোৎ্সব ১৩৪১ নর্থ । ইনি 
চারি জন রাজাকে জৈনধর্থে দীক্ষিত করেন । ইহার ঘিরুদ 
কলিকাল-কেবলিন্। ইনি তরুণগ্রভকেও দীক্ষিত করিয়া 
ছিশ্লেন। 


জিনচন্দ্র সূরি (৫ম), খরতরগচ্ছসম্ুদায়তুক্ত একজন খ্যাত 


জৈনাচার্য্য। ইনি শান্্রবিচারে সকলকে পরাম্ত করিয়াছিলেন । 
একদিন সম্রাট অকৃবর তাহার খ্যাতি শুনিয় তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করেন এবং তাহার সদৃগুণে মোহিত হুইয়া তাহাকে 
'সত্তমসতরীযুগপ্রধান উপাধি প্রদান করেন। তাহার প্রার্থনাহু- 
সারে অক্বর আযাঢ়ের ৮ দিন প্রাণীহত্যা ও কান্ধে উপসাগরে 
(স্তপ্ততীর্ঘ-সমুদ্ধে ) মুতন্তধারণ বন্ধ করিয়া! দেন। অকৃবরের 
আদেশে তিনি ১৬৫২ 'সংবতে মাধীশুক্লদ্বাদশীতে যোগবলে 
পঞ্চনদ পার হন এবং ৫টী পীরকে আবিভূতি করেন। আচার্য্য 
জিনসিংহ নামে ইহার একজন শিষ্য ছিল। তাহারই পরামর্শে 
অণহিল্লবাড়পত্তনে বাড়ীপুর পার্খনাথের মন্দির নির্শিত হয়। 


জিনদত্ সূরি, খরতরগচ্ছতৃক্ত একজন জৈন গ্রস্থকার। 


*জিনবল্লভ খরতরগচ্ছের পরবর্তী গুরু। মুল নাম সোমচন্ত্র। 
ইহার ১১৩২ সম্বতে জন্ম ও ১১৪১ সম্বতে দীক্ষা! হয় । দীক্ষা- 
নাম গ্রবোধচন্ত্রগণি। ইনি ১১৬৯ সম্বতে চিত্রকুটে দেবভদ্রা- 
চার্য্যের নিকট সুরিপদ প্রাপ্ত হন। পরে নানাস্থানে অদ্ভুত 
কার্ধ্য দ্বারা! জৈনধর্শ্ম প্রচার করেন। ইনি সনহদোলাবলী 
প্রভৃতি কএকথানি পুস্তক রচন! করিয়াছেন । ১২১১ সম্বতে 
অজমীরে ইহার মৃত্যু হয়। 


জিনদত্ সূরি, প্রীজিনেজ্ত্রচরিতপ্রণেত। অমরচন্ত্রের গুরু । ইনি 


বিবেকবিলাস নামে প্রসিদ্ধ জৈনতত্বগ্রস্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। 
১২৭৭ সম্বতে বস্তরপালের তীর্ঘযাত্রাকালে জিনদত্তস্থরি বায়ড়- 
গচ্ছ উপস্থিত ছিলেন । 


জিনদাস গণি-মহুত্তর, অনযোগচ্ণিগ্রণেতা ) নিশীথবৃহত- 


কর্ভাম্যবশ্তকাদিচুণিকার প্রছ্ত্রক্ষমাশ্রমণের শিষ্যু। 


জিনপতি, দরিনচন্ত্রের শিদ্ত এবং জিনেশ্বর খরতরগচ্ছের গুরু, 


জিনেশ্বর প্রণীত পঞ্চলিঙ্গি গ্রকরণের টাকাঁকার। জন্ম ১২১৯ 
সম্বৎ, দীক্ষা ১২১৮ সন্বৎ ও মৃত্যু ১২৭৭ সম্বৎ। জয়দেবাচারধ্য 
কর্তৃক ১২২৩ সম্বতে স্রিপদ লাভ করেন। কথিত আছে, 
জিনপতি ১২৩৩ সম্বতে বিক্রমপুর বাস্তব্যে কল্যাণ নগরে মহা- 
বীরের একটা প্রতিমূর্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন । ইনি চর্চরী, 
সামাচরীপত্র এবং বৃদ্ধটীকা-প্রণেতা ৷ ইনি যষ্টিশতকপ্রণেতা 
নেমিচন্ত্রকে জৈন ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। 


জিনপুভ্র একজন জৈন যতি ও যোগাচার্য্য-ভূমিশাম্্কারিকা 


নামক গ্রন্থগ্রণেতা। 


জিনরত্ব সুরি 


জিন প্রত সূরি, জিনসিংহ স্থরির শিশ্য এবং ন্তায়কন্দলীপঞ্জিক 
প্রণেতা রত্বশেখর করির গুরু। ১৩৬৫ সন্বতে সাকেতপুরে অব- 
স্থান কালে ভয়হরন্তোত্রের এবং নন্দিষেণ প্রণীত অনিতশাস্তি- 
স্তবের টীকা প্রণয়ন করেন। ইনি স্থরিমন্ত্রপ্রদেশবিবরণ, 
তীর্থকল্প এবং পঞ্চপরযেষ্টিস্তব প্রভৃতি গ্রন্থ রচন। করিয়াছেন। 
ইহার গুরু জিনসিংহ স্থরি ১৩৩১ সন্বতে লঘখরতরগচ্ছ শাখা 
স্থাপিত করেন। 

জিন প্রত, কুত্রপললীয়গচ্ছভূক্ত একজন জৈন গ্রস্থকার। ১৪০* 
সম্বতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সম্যক্তসপ্ততিকার টাকা-প্রণেতা 
সঙ্ঘতিলকের বিদ্যা-গুরু। ইনি দিল্লীশ্বর মহম্মদ তোগ্পকৃকে 
জৈনধর্থে দীক্ষিত করেন। জিনপ্রড়প্রণীত সদর্শনীর অন্ু- 
করণে তীহার শিষ্য রাজশেখর সন্দর্শসমুচ্চয় নামক গ্রন্থ গ্রণয়ন 
করিয়াছেন । 

জিন প্রবোধ, খরতরগচ্ছতুক্ত জিনেশখরের শিষ্যু। ১২৮৫ সন্বতে 
জন্ম, ১২৯৬ সম্বতে দীক্ষা, ১৩৩১ সম্বতে পদস্থাপন এবং ১৩৪১ 
সন্থতে মৃত্যু হয়। ইহার দীক্ষানাম প্রবোধমৃর্তি। ইনি ভ্রিলোচন- 
দাস প্রণীত কাতন্ত্রৃত্তিবিবরণপঞ্জিকা! নামক গ্রন্থের পাঁঞ্ীক- 
ছুর্গপদপ্রবোধ নামে একখানি টাক রচনা করিয়াছেন। 

জিনপ্রবোধ সূরি, ইহার পূর্ব নাম পর্ববত। ইনি শ্রীচন্রের পুত্র 
এবং জিনেশ্বরের শিষ্য। ১২২৯ মন্বতে জন্ম, ১২৮৭ সম্বতে মৃত্যু । 

জিনভক্তি সূরি, জন্ম ১৭৭৯, দীক্ষা! ১৭৭৯, ১৭৮০ সম্বতে 
স্থরিপদলাভ এবং মৃত্যু ১৮০৪ সম্বতে হয়। ইহার দীক্ষা নাম 
ভক্তিক্ষেম। ইনি জিনসৌখ্যস্থরির শিষ্য এবং খরতরগচ্ছীয় 
জিনলাভ হরির গুরু। 

জিনভদ্রে, খরতরগচ্ছ জিনেশ্বরের শিষ্য, নুরনুন্দরীকথাপ্রণেতা । 
ইহার মূল নাম ধানেশ্বরমুনি। 

জিনভদ্র, জিনদত্ খরতরগচ্ছের শিশ্কু, জিনচন্দ্রের বংশে জন্ম । 

জিনভদ্র গণি ক্ষমাশ্রমণ, যুগগ্রধান, ইনি মহাশ্রত হইতে 

২ক্ষিপ্তজিতকল্প এবং বৃহৎসংগ্রহিণী নামে আর একখানি গ্রস্থ 

রচনা করিয়াছেন। ৫৮৫ সম্বতে গন্স ও ৬৪৫ সম্বতে মৃত । 

জিনভদ্র মুনীন্দ্র, শাপিভদ্রের শিষ্য। ১২০৪ লম্বতে আর্দ- 
মাগধ্ী ভাষায় মালাপগরণকছ। নামে গ্রন্থ রচন! করেন। 

জিনতঙ্গে সূরি, জিনরাজশ্থরির শিল্যু। 

জিনযোনি (পুং ) মৃগ, হবিণ। (শবর* ) 

জিনরত্ব সূরি, একজন জৈনাচারধ্য। জিনরাজন্থরির শিক্য এবং 
জৈনচন্ত্রন্তরি খরতরগচ্ছের গুরু । ১৬৯৯ সম্বতে সুরিপদ 
লাভ করেন এবং ১৭১২ সম্বতে আশ্রয়-জীবন ত্যাগ করেন। 
ইহার পূর্ব নাম রূপচন্ত্র, ইহার সহিত ইহার মাত জৈনধর্দে 
দ্বীক্ষিত হইয়।ছিলেন। 


[৮৮ ] 


জিনজী, 


জিনরাজ সূরি, একজন জৈনাচার্ধ্য। ১৬৪৭ স্বতে জন্ম এবং 
১৬৯৯ সম্বতে পাটনায় মৃত্যু হয়। ১৬৫৬ সম্বতে দীক্ষা এবং, 
১৬৭৪ মম্বতে নুরিপদ লাভ করেন। দীক্ষাকা'লে রাসমুস্র 
নাম হয়। ইনি জিনসিংহের শিষ্য এবং জিনরত্ব খরতরগচ্ছ 
ও জয়সাগরের গুরু | ইনি ১৬৭৫ সন্বতে শক্রঞ্জয়ে ৫*১টা 
খষভ এবং অগ্ান্ত জিনের প্রতিমূর্তি স্থাপন করেন। জৈন- 
রাজী নামে নৈষধকাব্যের একখানি বৃত্তি এবং আরও কতফ- 
গুণি গ্রন্থ রচন। করিয়াছেন। ১৬৮৬ সম্বতে সময়ন্থদর ইছার 
গাথাসহশ্রী সংগ্রহ করেন। 

জিনরাজ সূরি, জিনবর্ধনের গুরু, সপপদার্থী টাকা-প্রণেতা। 
১৪৫ সতে ইহার মৃত্যু হয়। 

জিনলাভ, একজন জৈনাচার্যয। ১৭৮৪ সম্বতে জন্ম, ১৭৯৬ 
সম্বতে দীক্ষা, ১৮০৪ সম্বতে পদস্থাপন এবং ১৮৩৫ সম্বতে মৃত্যু 
হয়। দীক্ষাকালে লক্মীলাভ নাম গ্রহণ করেন। ইছার আদি 
নাম লালচন্ত্র। বিকানেরে ইহার জন্ম হয়। 

১৮৩৩ অন্বতে শ্রীমনিরাখাবিন্দিরে আত্মবোধ নামক গ্রন্থ 


রচনা করেন। ১৮১৯ সম্বতে ৭৫ জন সাধুর সহিত গোঁড়ী 
পার্থেশের মন্দিরে এবং ১৮২১ সম্বতে ৮৫ জন সাধুর সহিত 


অর্বদ তীর্ঘে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 

জিনবর্ধান সূরি, জিনরাজস্থরির শিষ্য। ইনি ভাগবতালক্ষার 
টাকা ও সপ্তপদাধলী টাকা গ্রণয়ন করেন । 

জিনবল্লভ, অভয়দেবস্থরির শিষ্য এবং জিনদত্তস্থরি খর-তর- 
গচ্ছের গুরু । ইহার রচিত অনেক গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে এই 
কয়খানি প্রধান--পিগবিশুদ্ধিপ্রকরণ, ষড়শীতি, কর্মগ্রস্থ, 
কম্মাদিবিচারসার ও বর্ধামানম্তব। ১১৬৭ সন্বতে দেবভদ্রাচার্ধয 
কর্তৃক সুরিপদে প্রতিষ্টিত হন, কিন্তু ৬ মাস পরেই প্রাণ- 
ত্যাগ করেন। ইহার শিষ্য রামদেব ১১৭৩ সম্বতে ষড়ণীতিক- 
চুর্ণি রচনা করেন) এই গ্রন্থে লিখিত আছে জিনবন্লত 
চিত্রকূটের বীরটৈত্যের প্রস্তরে তাহার চিপ্রকাব্যগুলি অদ্ভিত 
করিয়াছেন এবং সেই চৈত্যের দরজার উভয় পারে ধর্ম শিক্ষা 
ও সঙ্পট্টরক অঙ্কিত করিয়াছেন। এই সকলের মধ্যে জিন- 
রপ্লভপ্রশস্তি অথবা অগ্টসগুতিকা এখনও খোদিত আছে। 
শেষোক্ত গ্রন্থ ১১৬৪ সম্বত্ে রচিত হয়। 

জিনশেখর সূরি, জিনবল্পভের শিশ্ু এবং পন্মচনতরের গুরু । ইনি 
১২০৪ সম্বতে কুদ্রপললীতে রুদ্রপন্লী খরতরগচ্ছ শাখা স্থাপন করেন। 

জিনশ্রী, একজন প্রধান বৌদ্ধযাক। ভদ্রকল্মাবদান, বরতাব- 
দানমালা! প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থে ইনি মহারাজ অশোকের গুরু 
উপগ্রপ্ত বর্ণিত ধর্মতত্ব জিজাসা কক্ধিতেছেন এবং বুদ্ধগন়্াবানী 
জদগভী। তাহার যথাযথ উত্তর দিতেছেন। 


জিনের 


জিমসঘন্‌ (কর) জিনস সংকন ৬তৎ। জিনগৃহ, চৈত্য, বিহার। (হেম') 
'জিনসাগর, একজন জৈনাচার্ধ্য। জিনচজের শিষ্যু। ২৪৯২ 
সঙ্থতে ধর্মনিক্ষা প্রদান করিতেন | 
জিনসিংহ সূরি, গুণিমাগচ্ছ মুনির: হরির শিক্য | ইহার গু 
১২৫২ সম্বতে অন্বস্বামিচরিত্র রচনা করেন, জিনসিংহ উক্ত 
পুস্তকের গ্রশস্তি বিখিয়াছেন। 
জিনসিংহ সূরি, জিনরাজন্থরি খরতরগচ্ছের গুরু ইহায় ১৬১৫ 
সন্থতে]জন্ম, ১৬২৩ সম্বতে দীক্ষা, ১৬৭০ সম্থতে হরিপদ এবং 
১৬৭৪ সম্বতে মৃত্যু হয়। কথিত আছে, অক্বরের পরামর্শান- 
সারে জিনচন্ত্র' লাহোরে প্রজাদিগের ধর্মশিক্ষার তার জিন- 
সিংহের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন; এই উপলক্ষে বিশেষ 
ধরানুষ্ঠান হইয়াছিল। 
জিনন্ুন্দর, সোমন্ুন্দরের শিশ্য এবং রত্বশেখরের গুরু ইনি 
দীপাঁলিকাকল্প এবং একাদশাঙ্গীুত্রার্থধারক নামে ২ খানি 
জৈন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
জিনসেন সূরি, জভত্র, যূশোভদ্র, ঘশোবাহু এবং লোহার্যের 
পরবর্তীকালে ইহার স্ায় জৈনধর্মশাস্ত্রে পণ্ডিত আর কেহ 
ছিলেন না। ইনি জৈন আদিপুরাণ ও ৭০৫ শকে হরিবংশ 
প্রভৃতি প্রণয়ন করেন। 
জিনসৌখ্য সূরি, একজন প্রধান জৈনাচার্য্য। জিনচন্দ্রের শিষ্য 
এবং জিনভক্কির গুরু । ইহার জন্ম ১৭৩৯, দীক্ষা ১৭৫১, হুরিপদ 
১৭৬৩ এবং ১৭৮০ সম্বতে মৃত্যু হয়। চোপড় গোত্রের পারিষসামী- 
দাদ ইহার পদ মহোত্সবে ১১০** টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। 
জিনহূর্য, একজন জৈন গ্রস্থকার। কনকবিজয়গণির অনুরোধে 
শুভশীলগণিলিখিত ক্সাভৃপঞ্চাশিকার বাঁলাববোধ নামে টাকা 
প্রণয়ন করেন। 
জিনাতুউদ্লিলা, সম্রাট আলম্গীরের এক কগ্া। ১৭১৯ খুঃ 
*অবে ইহার মৃত্যু হয়। ইনি দিল্লীর অন্তর্গত শাজহানাবাদের 
দক্ষিয়াগঞ্জ নামক স্থানে যমুনাতীরে রক্কবর্ণ প্রন্তরের জিনাৎ 
উল্মম্জিদ্‌ নির্মাণ করেন। ্র স্থানেই ত্নহার কবর আছে। 
জিনাধার (পুং) একজন বোধিসত্থ। 
জিনিস (আরবী ) ভ্রব্য, বস্তু, পদার্থ । 
জিনেন্্রবুদ্ধি, বাশিকাবৃত্তিবিবরণপঞ্জিক! ব1 কাশিকা বৃততিষ্ভাস 
নামক গ্রস্থরচগ্নিত। কাশ্মীরে বরাহমূল (বর্তমান বারমূল ) 
নামক স্থানে ইনি বাস করিতেন 


জিনেক্জ (পুং) লিনানামিজঃ ছিন ইন্্র ইব বা। ১বৃন্ধ। 


২ তীর্ঘনরে। (কবিকরক্রাম.) 
জিনেশ্বর (পং-) ছিনানাং, ঈশ্বরঃ ৬তৎ. বুদ্ধ। ( হেন") 
জিনেশ্বর) মুনিরদ্বুরি পর্ণিমাগ্যচ্ছর, সহকারী গুরু . সুনিরত্ব 

*. স্ব 


[৮৯] 


জিব 


দুষি কর্তৃক ১২৫২ লগতে ইসি ৃরপ্রতের অধিকারি-খপে 
মনোনীত হন। ১০৪ 

জিনেশ্বর $জিনগতির শিষ্য ও জিনগ্রবোধ খর়ভরগঞ্জের গুরু। ' 
১২৪৫ জন্ম, ১২৫৫ দীক্ষা, ১২৫৮ হুরিপনম এবং ৯৩৩১ সন্বতে 
মৃত্যু হয়। দীক্ষাকালে বীরপ্রত নাম প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন। 
ইনি চক প্রভস্বামিচরিতর রুনা! করেন। ইনি লু খরতরশাখার 
প্রধান ব্যক্তি'। ইহার শিশ্য জিনসিংহস্থরি ১৩৩১ সন্বতে উত্ত 
শাখা স্থাপিত করেন। 

জিনেশ্বর সরি, চাকরকুলন্ বর্ধমানের শিল্ব এবং জিনচন্, 
অতয়দেব ও জিনভদ্রের গুরু। বুদ্ধিলাগর ইহার বন্ধু'ছিলেন। 
খরতর-সাধু-সম্ততি ইহা হুইতে উদ্ভৃত। ১*৮ সম্বতে জাবাল- 
পুরে অবস্থান কালে মষ্টকবৃত্তি প্রণয়ন করেন। চৈত্যবাসি- 
দিগের সহিত বিচার করিবার জন্ত বুদ্ধিসাগরের সহিত গুর্জজর- 
দেশে গমন করেন । উক্ত সম্বতে অণহিলপুরের হুর্মভরাজের 
সভায় সরম্বতীভাগাগার হইতে যে দশবৈকালিক হুত্র আনা 
হয়, তাহা হইতে সাধ্বাচার সম্বন্ধে কএকটা গ্লোক পঠিত হইলে 
চৈত্যবাসিদিগের সহিত তাহার বিচার হয়; তাহাতে জয়লাভ 
করিয়! রাজার নিকট হইতে তিনি খরতর বিরুদ লাভ করেন। 
উক্ত গুজরাট রাজের রাজত্বকালে ইনি পঞ্চলিঙ্গি প্রকরণ, 
১০৯২ সম্বতে আশাগন্ীতে লীলাবতীকথা, দিন্দিয়ানক গ্রামে 
কথানককোষ এবং বীরচরিভ রচনা করেন। ইনি ব্রা্মণ 
লোমের পুত্র, আদি লাম শিবেশ্বর, দীক্ষাকালে জিনেশ্বর নাম 
প্রাপ্ত হন। 

জিনেশ্বর সূরি, অভয়দেব স্ুরির শিশ্য এবং অন্িতসেন সরি 
রাজগচ্ছ বদ্্রশাখ কোটিকগণের গুরু । মাণিক্যচন্ত্র হইতে 
উর্ধতন সপ্তম পুরুষ) রাঁজা মুঞ্জের সমসাময়িক (১৯৫০ খৃঃ অঃ)। 
ক্লাট সাহেব বলেন, এই জিনেশ্বরস্থরি ও অজিতসিংহস্রির গুরু 
মুঞ্জরাজ সভাস্থ ধানেশ্বরস্থরি একই ব্যক্তি । 

জিনোত্তম (পুং) জিনানাং উত্তমঃ ৬তৎ। বুদ্ধ। 

জিন্দগানী (পারসী) জীবন। 

জিন্ধুক, মধ্ের সমসাময়িক একজন মীমাংসক । 

জিম্দ পীর, একজন মুসলমান ফকির। দিদ্ধপ্রদেশে বাথর 
নগরের কিছু উত্তরে নদী মধ্যন্থ একটা'দ্বীপে ইহার কবর 
আছে। সিন্ধু প্রদেশের কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই এই 
পীরের পুজ! দিয়! খাকে। ইহার পৃজকগণ বহুব্যয়ে কববের 
উপর এক প্রকাণ্ড মঠ নির্মাণ করিয়া দিয়াছে । এ মঠে 
'হিন্বু হুসলমান উত্তয় প্রকার বহুসংখ্যক যাত্রী আসিয়া থাকে। 

জিন্ধর, গুজর রাজপুতদিগের একটা শাখা । 

জিব (দেশজ ) জিহ্বা । 


ও 


জিরাণ 


[.৯* ] 


জিরাফ 


জিবছোলা ( দেশজ ) যাহা দিয়া জিহ্বা পরিার করাযায়। জিরাণকাট! (দেশজ ) খেভুর গাছের খাথম বাঁ রস লইয়া 


জিবল (দেশজ ) বাহাছুরী কাঠের গাছ। 

জিবাইশ (পারদী ) অলম্কার, গহনা, ভূষণ, আঙরণ। 

জিবাজিব (পুং স্ত্রী) চকোর পক্ষী। ( শবয়ত্ব* ) 

জিমৃরু, অযোধ্যা প্রদেশে প্রবাহিত রাণীর একটা শাখা নদী। 

জিম্ম। (আরবী ) কএদ, অধীন, গচ্ছিত করণ। 

জিয়ল (দেশজ ) বাহাছুরী কাঠের গাছ। 

জিয়লমাছ ( দেশজ ) কচ্ছপ। 

জিয়াউদ্দীন্‌ নকৃসবী, বিখ্যাত তুতিনাম! অর্থাৎ শুকসারীর 
উপস্ভান, গুলরেজ প্রভৃতি পারম্থগ্রস্থ-রচয়িতা । 

জিয়াউদ্দীন্‌ বরণী, একজন মুসলমান-_ইতিহাসলেখক | ইনি 
সুলতান মহন্মদ তোগলক ও ফিরোজশাহ তোগলকের সময়ে 
প্রাহৃভূত হন। বরণ অর্থাৎ বর্তমান বুলন্দসহরে ইহার জন্ম 
হয়, তদনুসারে ইনি আপনাকে জিয়াইই-বরণী নামে পরিচয় 
দিয়াছেন। ইনি তারিখ-ই-ফিরোজশাহী নামে সুলতান 
গিয়ান্দ্দীন্‌ হইতে ফিরোজশাহ তোগলক পর্যযস্ত ৮ জন রাজার 
ইতিহাস লিখিয়াছেন। 

জিয়গঞ্জ, বাঙ্গালার মুর্শিদাবাদ ,জেলার একটা সহর। টা 
সহর ভাগীরথীর পুর্বতীরে মুর্শিদাবাদের ৩ মাইল উত্তরে এবং 


আজিমগঞ্জ ঠ্েশনের ঠিক পরপারে অবস্থিত। অক্ষা* ২৪* ১৪ 


৩৮৮ উঠ, ভ্রাঘি* ৮৮০ ১৮৫ ৩১ পৃঃ নবাবদিগের সময় 
এখানে বহু পরিমাণে চিনি, তওুল, কার্পাস, রেসম, সোঁরা 
প্রভৃতির বাযবস হইত। 
জিয়াজীরাও সিন্ধিয়! (জয়জী) গোয়ালিয়রের বর্তমান রাজ! । 
ইহার পুরা নাম মহারাজ আলিজ। জিয়াজিরাও সিদ্ধিয়া। 
জনকরাও সিদ্ধিয়ার অপুন্রক অবস্থায় মৃত্যুর পর ইনি দত্তক 
গৃহীত হন এবং গোয়ালিয়রের সিংহাসনে আরোহণ করেন । 
জিয়াধনেশ্বরী, আসামের দরঙ্গ জেলার একটা নদী এবং ব্র্ধ 
পুত্রের উপনদী | বৎসরের সকল সময়েই এই নদীতে নৌকাদি 
যাতায়াত করিতে পারে। 
জিরঙ্গ, আসামের খাঁমি পর্বতের একটা ক্ষুদ্র রাজ্য । এখানকার 
সর্দারের নাম মৈতসিংহ। এখানে তগুল, লঙ্কা, মরিচ, রবর 
প্রভৃতি উৎপর্ হয়। এখানকার বনে উৎকৃষ্ট শাল বৃক্ষ 
পাওয়া যায়। 
জিরঙ্গ, বোস্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত গুজরাটের রেবাকাস্থা 
জেলার মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র রাজ্য । অধিকারিগণ সংখের! মেহব! 
জিরঙ্গগড়, জুনাগড়ের প্রাচীন নাম । [ভ্ুনাগড় দেখ। ] 
জিরণ (দেশজ) বিশ্রাম কর! । 
জিরাণ (দেশজ ) পরিশ্রমের পর শ্রাস্তিদুর করা, বিশ্রাম কর! । 


গাছকে তিন দিন বিশ্রাম দেওয়া হয়। তাহার পর কাটা 
যে রূস বাহির হয়, তাহাকে জিরাণকাটা বর্ণে 
জিরানিয়। (দেশ ) বিশ্রাম। 
জিরাপোশ ( পাঁরসী ) বর্শ-পরিধান। 


জিরাফ। (আরবা.) রোমস্থক পণ্ুদিগের মধ্যে সচরাচর ২টা 


শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যাক্। এক শ্রেণী শৃঙ্গবিশিষ্ট অপর শ্রেণী 
শৃঙ্মহীন। জিরাফ! উক্ত প্রথম শ্রেণীর জন্ততূক্ত। এই প্রাণীর 
শৃঙ্গ কেশাচ্ছাদিত চর্দদে আবৃত এবং শ্রঙ্নের অগ্রভাগ কেশগখুচ্ছ-: 
মণ্ডিত। আফ্রিকাঁখণ্ডে এই প্রানী বহুল পরিমাণে 'দেখিতে 
পাওয়া যায়। উক্ত থণ্ডে আরব্য ভাষায় ইহাকে জিরাফা, 
জোরাফ, জেরাফে বা! জেরাফৎ কছে। ইহার অবয়ব উদ্টের 
তায় এবং বর্ণ ব্যাগ্রের স্তার। এই জন্ত কোন কোন মুরোপীয় 
পত্তিত ইহাকে ক্যামেলোপার্ড (০89০2010) অর্থাৎ উ্ট- 
ব্যান্্র বলিয়। থাকেন। 

ভূমণ্ডলে যত প্রকার পণ্ড আছে, তন্মধ্যে জিরাফাই সর্বা- 
পেক্ষা উচ্চ, ইহাদিগের থোবন! নিয় নহে, কিন্ত কেশে আবৃত 
এবং নাসারন্ধ, সম্মুখে কিঞ্চিৎ বর্ধিত। ইহাদিগের জিহ্বা 
অতি আশ্চর্ধ্য, ইচ্ছা! করিলে প্রসারিত ও সম্কৃচিত করিতে 
পারে। গলা লম্বা, শরীর ক্ষুদ্র, পম্চাঙ্ছিকের পা ছোট, 
লেজ লক্বা৷ এবং তাহার শেবভাগ ঘন কেশগুচ্ছবিশিষ্ট। 

এই প্রাণীর অবয়ব-সংস্থান অন্ান্ত পণ্ডর মত নছে। ইহার 
গ্রীবাদেশ অতিশয় লম্বা এবং তাহার উপর শরীর হইতে অতি 
উচ্চে মস্তক সংস্থিত। ইহার গ্রীবাদেশের সন্ধিস্থল গলদেশ 
হইতে অতি উচ্চে। অন্য অক্গপ্রত্যঙ্গুলি সরু ও লম্বা । 
ইহার মাথার খুলি অতি পাতলা । ইহার শৃঙ্গ-নির্দাণ-কৌশল 
অতি আশ্চর্ধ্য। কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন অস্থি স্বারা গঠিত। এক- 
খানির করোটি দ্বারা এই অস্থিগুলি কপাল-পার্খস্থ অন্গির 
সহিত সংযুক্ত। কি পুরুষ কি স্ত্রী উভয় জাতীয় জিরাফার 
ললাটাস্থির সহিত উক্তরূপ একখানি অতিরিক্ত অস্থি সম্বন্ধ 
আছে। এই অস্থিধানি মূলদেশে একটা নূতন শুলের 
মত দেখায়। ইহাদিগের মস্তকের উপরে অনেকগুলি তাজ 
আছে এবং এই জন্তই ইহাদিগের মন্তকের জি 
উন্নত। ইহারা পশ্চাদ্দিকে মস্তক ফিরাইতে পারে এবং 
আবার শ্রীবার সহিত এক রেখায় রাখিতে পারে। ইহা 
দিগের মেরুদণ্ডের ত্রিকোণাস্থির নিকটে একখানি অস্থি 
আছে, নেই অস্থিখানি পৃষ্ঠদেশের মেকদণ্ডের সহিত মিলিত 
হই শ্রীবাদেশের মেরুদণ্ডের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, তাহা 
মন্তকের পশ্চাঙ্ছেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত । 


ভিহ্বা! ছার! ইহাদিগের ছুইটা কার্য সম্পন্ন হয়। তন্কারা 
ইহার! আল্লাদ গ্রহণ করে এবং হত্তী গুণ দ্বারা যে কার্য 
করে, জিরীফাগরণ জিহ্বা দ্বারা তাহাই করিতে পারে। 
ইহাদিগের জিহ্বায় কাটা উঠিবার পুর্বে অতিশর মঙ্ছণ থাকে । 
তাহা একপ্রকার চর্শন্তরে আচ্ছাদিত। এই জন্তই রৌজ্রে ইহা- 
দিগের জিহ্যায় কোনননপ ফোস্কা পড়ে না। প্রসারিত করিলে 
জিহ্বা ১৭ ইঞ্চ পর্য্যন্ত বর্ধিত হুয়। কেহ কেছ বলেন, ইহা 
'দিগের জিহ্বার নিকট একটী আধার আছে, ইহাদিগের 
ইচ্ছাুপারে তাহাতে রক্ত সঞ্চিত হয় এবং সেই জন্তই অল্প 
বল গ্রয়োগ করিলে ইহার! জিহ্বাকে সন্ভুচিত ব! প্রসারিত 
করিতে পারে । কেহ কেহ বলেন, এই জন্তর জিহ্বা একটা 
খা দ্বার ল্বভাৰে ছুই ভাগে বিভক্ত । মধ্যস্থলে কতক- 
সুলি পেশী আছে, তাহাতে পার্থর রক্তপ্রবাহক নাড়ী হইতে 
রক্তসঞ্চিত হইয়! জিহ্বার আয়তন প্রসারিত করে। রক্তাধার- 
গুলি পরিপুর্ণ থাকিলে িরাফাদিগের জিহ্বা ইচ্ছা হইলে 
বর্ধিত হইতে পারে এবং সেগুলি শৃন্ত হইলেই আবার সঙ্কুচিত 
হইয়া পড়ে । তাহার! জিহ্বা দ্বারা নাসারদ্ধ, পরিষ্কার করে। 
জিহ্বা এত ছোট করিতে পারে, যে একটা সুস্ম ছিত্রের মধ্যে 
অনায়াসেই প্রবেশ করাইতে পারে। 

উষ্্াদি শূঙ্গবিশিষ্ট পশুদিগের পাকস্থলীতে যেরূপ জলাধার 
আছে, গ্রিরাফাদিগের পাকস্থলীতে সেরূপ কোন জলাধার 
নাই। জিরাফার বৃহৎ নাড়ীও যৃগ প্রভৃতির নাড়ীর গ্ভায় 
পেঁচাল। আর একটী সরল নাড়ী আছে, তাহা ২ফিটু২ 
ইঞ্চ লম্বা । ইহাদিগের মৃত্রাশয় গোলাকার নহে। নাসারস্ধে, 
একপ্রকার চর্ম আছে, তাহাতে ইহার! ইচ্ছান্থুসারে নাসাপথ 
রুদ্ধ করিতে পারে। ইহার! মকুপ্রদেশে বাস করে এবং 
ঝটিকাকালে ঘখন বালুকণ! উড়িতে থাকে, তখন ইহাদিগের 
আাদারন্ধে, যাহাতে বালি ঢুকিতে না! পারে, তজ্জন্তই বোধ হয় 
জগদীখর উক্ত চর্্মীবরণের সৃষ্টি করিয়া ইহাদিগকে নাসার 
'রোধ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। জিরাফাদিগের 
চক্ষু খুব বড় এবং এন্সপভাঁবে অবস্থাপিত যে ইহার! চারিদিকে 
কি হইতেছে সমন্তই দেখিতে পায়। এমন কি মাথা না 
ফিরাইয়াও পশ্চাদ্দিকের সমস্ত দেখিতে পারে। ইহাদিগের 
চক্ষুর কিয়দংশ টক্ষুকোটর হইতে বহির্গত। অতি সম্তর্পণে 
ইহাদিগের নিকটবর্তী হইতে হয়) হঠাৎ ইহাদিগকে আক্রমণ 
করিলে বা অনুসরণ করিলে ইহারা শক্রকে অতি বেগে 
পদাঘাত করিয়া আত্মরক্ষা করে। ইহািগের ক্ষুর বিভক্ত 
এবং রোমস্থক পণুদিগের পায়ের পার্থে যেক্প ছোট ছোট 
হইটা অঙ্গুলিবৎ পদার্থ থাকে, জিরাফাদিগের তাহা নাই। 


[৯১] 


জিরাফা 


তুফি ভাবায় এই জন্তকে কুরনাপা, ্কুরনেপা *অথবা 
স্ুরনাপা) কছে। রে 

পুর্বে আফ্রিকা ব্যতীত অন্ত কোন স্থানেই জিরাফা 
পাওয়া যাইত না। জুুলিয়াস্‌ সিজারের শাসনকালের পূর্বে 
এই প্রাণী ইতালীগ্রদেশে দেখ! যাইত ন1। | 

কাষ্টাইলরাজপ্রেরিত দূত যখন পারন্তরাজদরবায়ে গমন 
ফরিতেছিলেন, তখন বাবিলনে স্থুলতানের দূতের সহিত 
তাহার সাক্ষাৎ হয়; তীহার সহিত একটী জিরাফ 
ছিল। মুরোগীয় দূত সেই পশু সম্বন্ধে এইন্প বর্ণনা 
করিয়াছেন__ইছার শরীর অশ্বের স্তায়, গলা অতিশয় লহ 
এবং সম্মুখের পাদঘ্জ পশ্চাঙ্দিকের পাদদ্বয় অপেক্ষা! উচ্চ। 
ইহার ক্ষুর গবাদির ভ্তায়। সন্মুখের পারেয ক্ষুর হইতে 
বন্ধ পর্য্যন্ত এই প্রাণী ১৬ ছাত উচ্চ এবং স্কন্ধ হইতে 
মস্তক ১৬ হাত। গলদেশ মৃগের সভায় পাতলা । এই 
প্রাণীর সম্মুখ ও পশ্চাতের পাদঘয়ের উচ্চতার তারতম্য 
এত অধিক যে, হঠাৎ দেখিলে দড়াইগ্লা আছে কি নসিয়া 
আছে, তাহা ঠিক কর! যায় না। ইহার শ্রোণিদেশ 
ক্রমনিষ্ন । রঙ সুবর্ণের" স্তায় এবং শরীরে বড় বড় শাদ! 
শাদা ডোরা। ইহার মুখের নিম্নভাগ হরিণের স্তায়। 
ললাটদেশ উচ্চ, খুব বড় ও গোল এবং কর্ণ অঙ্বের স্ায়। 
ইহার শৃঙ্গের অনেকাংশ কেশযুক্ত। গলা এত উচ্চ যে 
অনায়াসে বড়গাছের উচ্চশাখার পাতা ভক্ষণ করিতে পারে। 
অন্ান্ত পণ্ড যে সকল বন অথব! মকুপ্রদেশে যায় না, দিরাফা- 
গণ সেই সমস্ত স্থানে গোপনে বাস করে; মনুষ্য দেখিবামাত্র 
বেগে পলায়ন করে। 

জিরাফ! যখন ছোট থাকে, শ্রিকারীগণ তখন তাহাদিগকে 
ধরিতে পারে। বড় হইলে.ইহাদিগকে ধৃত করা অতি ছুষ্ধর। 

জিরাফাগণ অতি উচ্চ, কোন কোন জিরাফ! এত উচ্চ 
যে, এক ব্যক্তি অশ্থে আরোহণ করিয়া ইহার পেটের তলদেশ 
দিয় গমন করিতে পারে। জিরাফার শৃঙ্গ হরিণের শৃঙ্গের 
সভায় কঠিন বটে, কিন্ত গঠন একরূপ নছে। বড় জিরাফাগুলির 
কপালের মধ্যস্থলে একটা কড়া আছে, তাহ! দেখিলে বোধ হুয় 
যেন সেই স্থান দিয়া! একটা শৃঙ্গ উঠিবার উপক্রম হইয়াছে। 

এই পণ্ড দৌড়িবার কালে খঞ্জভাবে গমন করে না, এত 
বেগে গমন করে ষে অতি দ্রুতগামী অশ্বও সকল সময় 
ইহার অনুসরণ করিতে পারে না। ভ্রতগমনকালে কখন 
বা হাটিয়৷ চলে, কখনও বা লাফাইয়া চলে, সন্মুখের পাদঘবয় 
উঠাইবার কালে প্রতিবার পশ্চা্ছিকে ঘাড় ফিরায়। মৃত্তিকা! 
হইতে তাস খাইবার কালে অশ্খের স্তায় জিরাফাও একখানি 


ভজিরাফা 


[ ৯২ ] 


জিরাফ্কা 





্্্্্মপ্পি 
হাটু কিঞ্চিৎ বক্র করে এবং ছোট ছোট বৃক্ষশাধা হইতে গত্র- 
ভক্ষণ করিবার ফালে নম্ুখের পা! প্রায় ২২ ফিট পশ্চাতের 
পায়ের দিকে আনয়ন করে। আফ্রিকার হটেনটট্গণ এই পপ্ডর 
মজ্জ| বড় ভালবাসে এবং তজ্জন্তই বিষাক্ত তীর দ্বারা 
ইহাদিগকে শিকার করে। তাহার! জিরাফার চর্ম দ্বারা জল 
প্রভৃতি তরল পদার্থ রাখিবার একপ্রকার আধার প্রস্তুত করে। 

প্রসিদ্ধ প্রাশিতত্ববিৎ লে তেলান্ট (১৩ %৪111501) বলেন, 
জিরাফার গুকৃত শরঙ্গ নাই, ইহাদের উভয় কর্ণের মধ্যস্থলে মন্ত- 
কের উর্ধতাগে ছইটা মাংসপেণী ক্রমশঃ বর্দিত হইয়া ৮৯ 
ইঞ্চ লম্ব। হয়। এই ছুইটা পেশী পরম্পর মিলিত হয় না, 
ইহাদের অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ গোল এবং লোমে আবৃত হয়। 
ইহাকেই সকলে সাধারণত: দ্রিরাফার শিং বলে। স্ত্রী 
দিরাফাগুলি পুরুবদিগের স্তায় উচ্চ হয় না। উক্ত প্রাণিতত্ব- 
বিৎ বলেন যে পুরুষগুলি সাধারণতঃ ১৫।১৬ ফিট আর 
সত্রীগুলি ১৩ ফিট্‌ ১৪ ফিটু উচ্চ হয়। কোন কোন ভ্রমণকারী 
বলেন, পুরুষ ও স্ত্রী জিরাফ! দেখিলেই চিনিতে পারা যায়। 
পুরুষগুলির শরীর ধূসর বর্ণ, তাহার উপর পিঙ্গলবর্ণের 
ডোরা এবং স্ত্রী-গুলির ধৃসরবর্ণ' শরীরে তাঅবর্ণের ডোর! । 
জিরাফার শাবকগুলির বর্ণ প্রথমতঃ মাতার ন্তায় হয়, পরে 
বয়স অনুসারে পিঙ্গলবর্ণ হইতে আরম্ভ হয়। পূর্বোক্ত 
ফরাসী ভ্রমণকারী বলেন, জিরাফাগণ সাধারণতঃ গাছের পাতা 


খাইয়া জীবন ধারণ করে) ইহারা তুলসীজাভীয় গাছের: 


পাতা অতিশয় ভালবাসে এবং যে স্থানে এই গাছ অধিক 
পরিমাণে জদ্মে, সেই প্রদেশেই বাঁস করে। এই জন্ত 
ঘাসও খাইয়া থাকে । ইহার! রোমস্থন ও নিদ্রাকালে শয়ন 
করে, সেইজন্ত ইহাদের বক্ষের অস্থি দৃঢ় 'ও জান্দেশ কঠিন 
চর্দে আবৃত। ইহার! অতিশয়. শান্ত ও ভীত। ইহার! অতি 
ভ্রতবেগে পলায়ন করিতে পারে এবং পদাঘাতে সিংহকে ও 
পরাস্ত করিতে সমর্থ। পেনান্টা (৪775158) ষাহেব বঙ্গেন, 
দূর হইতে দেখিলে জিরাফ! চিনিতে পারা! যায় না। ইহারা এরূপ 
ভাবে দীড়য় যে দূর হইতে একটা জীর্ণ বৃক্ষের স্তায় যোধ হয়, 
শিকারীগণ দুর হইতে জিরাফ বপিয়া চিনিতে পারে না, 
তজ্জস্তই ইহারা অনেক সময় মনুষ্যের হস্ত হইতে রক্ষা পায়। 
ওগিলবি (7. 0811১) সাহেব বরোমস্থক পশুদিগকে পাচ 
ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। (১) ক্যামেলিডি (090161100), 
(২) সারভিডি (0০7%100), মসিডি (11051)1009) (৪) ক্যাপ্রা- 
ইডি (0827142) (8) বোভাইডি (3০%1৫9) | তিনি বলেন, 
উক্ত ২ বিভাগ হইতে ক্যামিলোপার্ডের উৎপত্তি । তিনি 
আরও বলেন, এই জাতীয় প্রাণীর স্ত্রী পুরুষ উভয় শ্রেণীরই 





শৃধ আছে, তাহা সরল এবং চর্খে আবৃত। তাহা আবার 
ছই ভাগে বিভক্ত । 

সর্বপ্রথম জুলিয়াস্‌ সিজারের সয় রোমে জিরাফ আনীত 
হয়। ইহার বহুশতাবী পরে ডাষাস্কানের রাজা সস্তা 
দ্বিতীয় ফ্রেডাত্সিককে একটা জিরাফ পাঠাইয়। দিয়াছিলেন। 
১৫শ শতাবীর শেষভাগে এই প্রাণী ইংলণ্ডে ও জ্রান্দে গ্রথষ 
আনীত হুয়। 

১৮৩৬ থৃঃ অকে লগ্ডনের প্রাণিতত্বসমিতি হইতে ৪টা 
জিরাফ ক্রীত হয়। এম থিবো (4. 10758) এই জিরাফা- 
গুপিকে ধৃত করিয়া আনিয়্াছিলেন। 

এম থিবে! (4. 11155) আগষ্ট মাসে ডঙ্গোলায় যাইয়া 
আরবদিগের সহিত মিলিত হইয়া জিরাফ৷ শিকার কার্রিতে 
বহির্গত হইলেন। প্রথম দিন কর্ডফনে যাইয়া অনেক অন্থু- 
সন্ধানের পর তাহারা ছুইটী জিরাফ) 
দেখিতে পাইলেন, কিন্তু তাহাদিগকে ধৃত 
করিতে পারিলেন না। আরবগণ দ্রুত 
অনুসরণ করিয়া স্ত্রী জিরাফাটীকে হত্যা 
করিয়া আনয়ন করিল। পরদিন প্রাতঃ- 
কালে তাহারা আবার শিকারে বহির্গত 
পু ক্জ হইয়া ১টা জিরাফাকে আবদ্ধ করিলেন। 
ল্র্ পোষ মানাইবার জন্ত তাহার! তথায় ৩।৪ দিন অপেক্ষ। 
করিয়া রহিলেন। এই সময়ে একজন আরব জিরাফার গলায় 
দড়ি বাধিয়া লইয়া বেড়াইত। ক্রমে ক্রমে একটা পোষ মানিল 
এবং ইচ্ছ। করিয়া মানুষের নিকট আমিত। মধ্যে মধ্যে থিবো 
ইহার মুখ মধ্যে অন্থুলি প্রদান করিতেন। তাহারা আরও 
৪টী জিরাফ ধরিয়ছিলেন; কিন্তু ১৮৩৪ খৃঃ অবে ডিসেম্বর 
মাসে শঈ'তে ৫টা প্রিরাফার মধ্যে ৪টী মরিয়া গেল। একটা 
মাত্র দ্িরাফা রহিল। তাহাতে সন্ভষ্ট ন৷ হইয়া থিবে! 
বহুপরিশ্রম ও কষ্ট সা করিয়া আর তিনটী জিরাফ ধৃত 
করিলেন। ৪টী জিরাফ! লইয়া! তিনি লণ্ডনে আগমন করেন 
এবং পশ্তশালার কর্তৃপক্ষদিগের নিকট বিক্রম্প করিলেন । 
ভিডম্যান সাহেব (11, 505608)80) বলেন, জিরাফাগণ দল 
বাধিয়া বাদ করে এবং এক এক দলে ৬টী হইতে ১০্টী 
পধ্যস্ত থাকে । 

লিটাকৌ হইতে কএক দিবসের পথ উত্তরে গেলে জিরাফ! 
দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত জিরাফ) সমতল ক্ষেত্রে কাস 
করে। পূর্বে উত্তমাশা অন্তরীপের নিকট বিস্তর প্রিরাফ। 
দৃষ্ট হইত, কিন্ত কএক বৎসর হুইল, এখন তথায় হু প্রানী 
দেখা যায় ন। ৪ , 


জিল্লেপি 
জির়াফার ডি পাকস্থলী জলাধার়বিহ্ীন 
এবং আন্তার্ঠু অস্তরেজিয় হরিণের তুল্য । এই নিমিত্ত ফোন 
কোন প্রাঁণিতত্ববিৎ পঞ্ডিতগণ এই প্রাণীকে হরিণ ও ফাল- 
সারের মধ্যে এক পৃথক্‌ শ্রেণীতে নির্দিষ্ট করিয্লাছেন। 
পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে কেহ কেহ বলেন, এই গণ্তর 
পশ্চাৎপদ অপেক্ষা সন্মুখের পদ দীর্ঘ। কিন্তু উহা ত্রম্ন 
মাত্র, ন্তান্ত পণ্ডর ন্তায় ইহাদেরও পশ্চাতের পদ অপেক্ষাকৃত 
কিছু দীর্ঘ । 
এই পশুর দস্ত সংখ্যা ৩২, তন্মধ্যে চর্বণদস্ত ২৪ এবং 
ছেদন-দস্ত ৮টা। উপরের মাড়ীতে এই পণ্র দাত জন্মে না। 
ইছাদিগের শরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বোধ হয় 
যেন শাখাগ্র ভঙ্গ করিয়া ভক্ষণ করিবার নিমিতই ইহাদিগের 
সৃষ্টি হইয়াছে। তৃণক্ষেত্রে বিচরণ করিতে হইলে ইহাদিগকে 
একটু ক্লেশ পাইতে হয়, কারণ দন্মুথে পদদ্বয় প্রসারিত অথবা 
জানুদ্বয় কিঞ্চিত অবনত না করিলে ইহাদের মুখ ভূমি স্পর্শ 
করিতে পারে নাই। 
এই পণ্ড দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। ইহারা স্বভাবতঃ ধীর । 
এক একটা ধাড়ি জিরাফা ১০॥ হাত উচ্চ হয়। 
জিল ( দেশজ ) ১ তীক্ষস্বর, উচ্চম্বর। ২ তানপুরা বেহালাদি 
যন্ত্রের তার, গুণ। 
জিলমরিচ ( দেশজ ) একপ্রকার বৃক্ষবিশেষ | (97970700198 
795150109.) 
জিল| (আরবী ) প্রদেশ। [জেলা দেখ । ] 
জিলাদার (পারসী ) জেলারক্ষক, শাসনকর্তা । 
জিলাবন্দী (পারসী ) আয় বায় সন্বস্কীয় হিসাব। 
জিলিঙ্গা, ছোট নাগপুরের অন্তর্গত হাজারিবাগ জেলার একটা 
পাহাড় । উচ্চতা সমুদ্র হইতে ৩*৫৭ ফিটু এবং পরবর্তী ভূমি 
চইতে ১০৫* ফিটু। ইহার দক্ষিণ পার্খ্ে উপত্যকাক়্ চ৷ 
আবাদ হইতেছে। 
জিলিঙ্গ সিরিং, ছোটনাগপুরের একটী সহর। এই সহর 
লোহারভাগ! নগরের ৭১ মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। অক্ষা* 
২৩” ১১ উঠ ভ্রাঘিৎ ৮৫ ৬১ পুঃ। 
জিলিপি (দেশজ) হুমিষ্ট খাদ্যপ্রবাবিশেষ। [জিলেপি দেখ ।] 
জিলিপু*টা (দেশজ ) মতস্তবিশেষ। 
জিলেপ (আরবী ) দুত, সংবাদবাহক, ধাবক। 
জিলেপি (জিলাপী ) মিষ্টাক্নবিশেষ। ইহার প্রস্তত প্রণালী 
নানাস্থানে নানাপ্রকায়।, নিকটে একপ্রকার প্রক্রিয়া লিখিত 
. হইল। খোসা রহিত ভিজা কলায় উত্তমন্ধপ বাটিয়া উহার 
সহিত সমপরিমাণ পরিষ্কায় সিহি সবেদা অর্থাৎ আতগ 
])].« 





[ ৯৩] টার 


জিজ্রা 


তথুলের গুঁড়ি মিশাইয়া অনেকক্ষণ হত দ্বারা ফেনাইতে হয়। 
সমস্ত উদ্তমরূপ মিশ্রিত হইলে একটা ছিত্রযুক্ত পুরু নেকড়ায় ' 
কিন্বা নারিকেলেয় খোলায় কতকটা লইয়া তণ্ স্বৃতোঁপরি 
ঝাঝরার উপর কুণুলিত আকারে ছাঁড়িতে হুয়। রীতিমত 
ভাঙ্গা হইলে উহা গরম গরম তুলিয়া রসে ছাড়িলেই 
জিলেপি হইল। অনেক স্থলে সবেদার পরিবর্তে ময়দা! দেয়, 
পরিমাণেরও তারতম্য আছে। 

জিলো, জিলোপত্তন, নিসার রাজ্যের 
ভৌরবতী জেলার একটী সহর। 

জিক্কাঃ আঙ্গদাবাদ জেলার একটা নর্ী। দন রী 
ভীমনাথ মহাদেব অবস্থিত। এই স্থানে অনেক প্রাচীন 
মঙ্গিরাদি আছে। ৫ 

জিল্দ (আরবী ) পুস্তকবস্ধনবিশেষ, পুস্তকের এক খণ্ড। 

জিল্দগর (পারসী ) পুস্তকবন্ধনকারী, দণ্তরী। 

জিল্লীআযৃনের, বরার প্রদেশের অমরাবতী জেলার মোর্সি 
তুনুকের একটা গ্রাম। এই গ্রাম জাম ও বর্ধানদীর সঙ্গম 
স্থলে জলালখেড় সহরের পরপারে অবস্থিত । ইহাকে আম্‌- 
নেরও কছে। " 

জিল্লা (আরবী ) প্রভা, শোভা, কাস্তি, ছ্যতি, তেজ, চাকচিক্য। 

জিল্লাার (আরবী ) দীপ্ত, শোতক, পশবর্যযযুক্ত, জাকাল। 

জিলিক (পুং) দক্ষিণস্থিত দেশতেদ । মোহভিজনোহস্ত অণ্‌ 
তন্ত রাজ! বা। তদেশবাসী বা সেই দেশের রাজ]। 
পজিল্লিকাঃ কুস্তলাশ্চৈব সৌহদাননকাননা:* (ভারত ৬৯ অঃ) 

জিল্লেল্ল, মান্ত্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কড়াপা জেলার 
প্রোদ্দাতুরু তালুকের একটা গ্রাম । এখানে খালের তীরের 
নিকট এক প্রাচীন অস্পষ্ট শিলালিপি আছে । 

জিল্লেল্ল, দাক্ষিণাত্যের একজন প্রাচীন রাজ! । মান্্রাজ 
প্রেসিডেন্সীর রাবুতুংপল্লী, পামুলপাড়, গ্রতৃতি স্থানে ইহার 
উতৎকীর্ণ দানপত্র পাওয়া যায়। 

জিললেল্পমুড়ি (জিলামুড়ি) মাল্্রীজ প্রেসিডেন্দীর অন্তর্গত 
নেল্লুর জেলার কন্দুকুড় তালুকের একটা গ্রাম । গ্রামের 
উত্তরে একটা জনার্দনদেব ও অপরটী আঞ্জনেয় দেবের প্রাচীন 
মন্দির আছে । 

জিব্রা, মুরোপীয় প্রাণিতন্ববিৎ গণ্ডিতগণ জিব্রাকে ইকুইডি 
(295145) জাতির অন্তরূ্ত করিয়াছেন। এই জাতীয় 
পণুদিগের প্রত্যেক পাদের প্রান্তসীমায় তীক্ষ ক্ষুয়ে আচ্ছাদিত 
একটা অঙ্গুলিবৎ পদার্থ আছে এবং কয়ভ ও পদতলের প্রতি 

পার্থ ছুইটা ছোট ছোট অঙ্গুলির চি জাছে। ইহাদিগের 
দত্ত সংখা! এই প্রক্ষাক্স-_. 
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জিক্র! 


ছেদনদন্ত ২, তীক্ষদত্ত 31, পেবপদত্ত $১-০৪২। 

ইকুইডি জাতির অস্ততৃক্ত পণ্ড সকল পৃথিনীর সর্বত্র 
পরিব্যাপ্ত নহে। কেহ কেহ বলেন এই জাতির অন্তর্গত অশ্ব 
প্রভৃতি যে সমন্ত চতুষ্পদ জন্ত অধুন! অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়, 
পুর্বে তাহায়াও ভিত্রা কোয়াগ! প্রভৃতির স্তায় স্থান বিশেষে 
নিবন্ধ ছিল। 

ইকুইডি (8১1০) জাতি ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত ইকুয়াস 
(648183) এবং অসিনাস (451053)। 

অসিনাস্‌ শ্রেণীর অন্তর্গত পণুদিগের লা্ুলের উদ্দীভাগ 
হুক্ম লোম ও অধোতাগ দীর্ঘ লোমে আবৃত এবং লাঙ্ুলের 
প্রান্তদেশ কেশগুচ্ছযুক্ত । ইহাদিগের শরীর কিঞিৎ কৃষ্ণ 
ডোরাবিশিষ্ট। অশ্বের সম্ুখের পঙ্দে যে স্থানে উপমাংস 
আছে, ইহাদিগেরও সেই স্থানে তীক্ষ কঠিন আঁচিল আছে; 
কিন্তু পশ্চাতের পদের নিয়ভাগে নাই। 

ইহাদিগের শরীরের বর্ণ সর্বস্থানেই প্রায় একরূপ) পৃষ্ঠো- 
পরি দীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণের ডোরা! আছে। স্থান অনুসারে এই 
শ্রেণীর জন্তর্দিগের আক্কৃতির হৃম্ব দীর্ঘ হইয়! থাকে । শীত প্রধান 
দেশের জিব্রা! উষ্ণপ্রধান দেশবানী জিত্রা অপেক্ষা! হত্বকায় ও 
অধিক লোমযুক্ত। 

জিব্রা অসিনাস্‌ শ্রেণীর অন্তর্গত পণ্ড। ইহাদিগের 
বর্ণ শ্বেত; মস্তক, শরীর এবং পদের ক্ষুর পর্য্স্ত কাল 
রেখাবিশিষ্ট ; নাসিকাদেশ রক্তাভ, পেট ও হাটুর ভিতর 
দিকে কোনরূপ রেখা নাই, লেজের শেষভাগ কৃষ্ণবর্ণ। ইহা" 
দিগের ক্ষুর অগ্রশস্ত ও ক্ষুরের তলদেশ ফাঁফ। ও কৃর্পৃষ্ঠাকার। 
ইহাদিগের মন্তকের খুলি কিঞ্চিৎ গোলাকার। জিত্রার 
লেজের শেষভাগে দীর্ঘ কেশবিশিষ্ট এবং পশ্চাতের পদঘয় 
উপমাংসশূন্ধ। ইহাদের গ্রীবাদেশ অদ্ধগোলাকার এবং 
কেশরগুলি খাড়া। পদ হইতে স্কন্দ পথ্যস্ত ১২হাত 
উচ্চ। ইহার! স্থলকায় নহে এবং দেখিতে স্ুপ্রী। জিব্রা- 
দিগের কাণ লম্বা ও প্রসারিত। ইহার্দিগের গলদেশ ও 
শরীর আড়ভাবে ডোরাবিশিষ্ট, মন্তকের ভিন্ন ভিন্ন দিকে 
রেখা পদের ডোরাগুলি আড় ভাবে ও অনিয়মিত। 
জিত্রাগণ দক্ষিণ আফ্রিকার পার্বত্য প্রদেশে বাস করে। 
ইহারা কু কষৃত্র দলবন্ধ হইয়া নির্জন প্রন্দেশে বাস করিতে 
ভালবাসে। যে সমস্ত স্থানে অন্ত কোন জীব গতায়াত করে 
না, জিত্রাগণ সেই স্থানে বাস করে। 

ইহাদিগের দর্শন, আস্বাণ ও শ্রবণ-শক্তি অতি আশ্চর্য্য । 
সামান্ত শব্ষ হইলেই ইহারা সনভুচিত হুইয়! পলায়ন করে। 
ইহার! অতিশয় ভীত জন্তঃ পলায়নকালে কাণ ও লেজ খাড়া 
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করিয়া অতি ক্রুতবেগে দৌড়িয়া পর্বতের ছুরারোহ স্থানে গমন 
ফরে। যে স্থানে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করে, সে খানে শিফারি- 
গণ গমন করিতে পারে না। ইহার! দল বাধিয়া বিচরণ করে 
তখন বদ্দি কেহ ইহা্দিগকে আক্রমণ করে, তবে দলস্থ জিত্রা- 
গুলি ঘেঁসাথেসি হইয়া দীড়ায়) সকলের মব্তক একদিকে 
রাখে এবং পদ দ্বারা আক্রমণকারীকে আঘাত করিতে থাকে। 
ইহারা এত সাহস ও বেগের সহিত শক্রকে আখাত করে ফে' 
তাহাকে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে হয়। ইহার! 
পদাঘাতে সিংহ ব্যাত্রকেও দূরীভূত করিতে পারে। অল্পবয়স 
হইতে প্রতিপালন করিতে পারিলে জিব্রা মানুষের বশ হয় 
বটে, কিন্ত স্বাভাবিক বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া গবাদির স্তায় 
ইহার! সম্পূর্ণরূপে মচ্ুষ্যের বশবর্তী হয় না। যাহা হউক,জিত্রা- 
গণ ভারবাহী পশুর কার্ধ্য করে। দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসি- 
গণ ও সেখানকার শিকারিগণ জিব্রার মাংস ভক্ষণ করে। 

জিত্রার সহিত গর্দত ও অশ্বের 

সংমিশ্রণে একপ্রকাব নূতন জীবের 

সৃষ্টি হয়। জিত্রাদিগের প্রকৃতি 
গর্দভের ন্যায়? অশ্বের সদৃশ নহে । 
অর্থের লেজ হইতে জিত্রার লেজ 
ভিননরূপ-_অস্বের ৫ লেজের সর্কাংশ বড় বড় লোমে আবৃত; 
জিত্রা প্রভৃতির লেজের শেষভাগে দীর্ঘ রোমাবৃত। আবার 
অশ্বের কেশর লম্বা ও দোছুল্যমান ১ জিত্রার কেশর ক্ষুদ্র ও 
সরল। ইহাদের বর্ণ সম্বন্ধেও পার্থক্য দৃষ্ট হয়। অশ্বের শরীরে 
ত্বকের সাধারণ যে রঙ তাহাপেক্ষ। ভিন্ন বর্ণের ক্ষুদ্র কষুত্র 
গ্বোলাকার চিহ্কের ক্রম আছে, কিন্তু জিত্রার শরীরে সর্বদাই 
ডোরার আভাস দেখ। যায়। 

জিত্রাগণ সমতল ভূমিতে বিচরণ করে। ইহার! ঘাস 
খাইয়। জীবন ধারণ করে। রে 

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাস্তরতূমিতে এক গ্রকার জিত্রা পাওয়া 
যায়। কেপ্টাউন প্রদেশের অধিবাসিগণ ইহাদের পৃষ্ঠে 
আরোহণ করিয়৷ বিক্রয় করিতে বাজারে লইয়৷ আইসে। 
এই স্থানের জরিব্রা অতিশয় ছুষ্ট ও চঞ্চল। 

প্রসিদ্ধ যুরোপীয় প্রাণিতত্ববিৎ বাফন বলেন,চতুষ্পদ জন্ধর 
মধ্যে জিব! সর্বাপেক্ষ। সুন্বর। ইহার আকার অস্খের স্তাক়্ 
সুত্রী, গতি মৃগের ন্তায় ক্ষিপ্র এবং ত্বকৃ সাটিনের ক্কায় মত । 
পুরুষ জিব্রাগুলির শরীরের ডোরাগুলি কাল ও গীতবর্ণ, কিন্ত 
অতিশয় উজ্জ্বল) স্ত্রী দিবার রেখাগুলি কাল ও স্থেতবর্ণ। 
জিত্রাগুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত--পার্বত্য প্রদেশের ভিব্রাগুলি 
সর্বাপেক্ষা সুন্দর, ইহাদের সর্বশরীরে ডোর! । ইনার! দক্ষিণ 


শখ 


জিহাদ 


 আক্রিকার পর্বতে বাস করে, ইহারা প্রায়ই সমতল ভূমিতে 
আসে-না। এই জিব্রাগুনি অতিশয় বন্ত । ইহারা ছুরায়োহু 
পর্বতে বিচপ্বণ করে, যখন ইহার! দলে দলে পর্বত হইতে বছি- 
গত হইয়! বিচরণ করে,'তখন কোন শক্র আনিতেছে কি না 
তাহা দেখিবার জন্ত এক একটা দ্রিব্রা প্রহরী শ্বর্ূপ উচ্চ 
স্থানে দাড়াইয়া থাকে এবং কোননূপ সন্দেহ হইলেই সেই 
প্রহরী জিত্র! একপ্রকার শব করে। শব্ধ গুনিবামাত্র দলস্থ 
সমস্ত জিত্রা এত বেগে পলায়ন করে যে, তাহাদ্দিগকে আর 
কিছুতেই ধরিতে পারা যায় না। অন্তবিধ দিব্রাকে বার্চেল-জিত্রা 
(39010189115 20058) কছে। এই শ্রেণী ফেপ্টাউনের নিকট- 
বর্তী মালভুমিতে বাস করে। ইহাদিগের শরীরের ডোরাগুলি 
শ্বেত ও পিঙ্গল বর্ণ। পিঙ্গল বর্ণের ডোরাগুলি দেখিলে বোধ 
হয়, যেন ইহার ছুইটার মধ্যে একটা করিয়া ধুসরবর্ণের ডোরা 
আছে। এই জিব্রাগুলির পদ শ্বেতবর্ণ। অন্তান্ত অংশে 
পাহাড়ী জিত্রা ও বার্চেল-জিত্রা প্রায় একরূপ। 

জিত্রাগণ ৃর্য্যাস্ত ও হুর্য্যোদয়ের মধ্যবর্তী কালে ঝরণায় 

লপান করিতে যায় । এই সময়ে ঝরণার নিকটবর্তী স্থানে 
লুকাইয়৷ থাকিয়া সিংহ জিব্রার্দিগকে আক্রমণ করে। কথিত 
আছে, জ্যোৎন্নাময়ী রাত্রিতে সিংহ জিত্র! শিকারে বহির্গত হয় 
না; কারণ তখন তাহারা দূর হইতে সিংহ দেখিতে পাইয়। 
পলায়ন করে। 

জিুঃ (পুং) জয়তি জিষ্‌গ্ন, ( গ্াজিস্থশ্চগ্সঃ। পা ৩২১৩৯) 
১ বিষু। ২ ইন্ত্র। (ভারত ৫1৭১৩) ও অর্জুন, যুদ্ধস্থলে সাহম- 
পূর্বক কেহ অর্জুনের সম্মুথে আগমন করিতে পারিত না এবং 
অতি ছুদ্ধর্য শক্রকেও জয় করিতেন এই নিমিত্ত অজ্জুনের নাম 
জিষু হইয়াছিল । ৪ নূর্ধ্য। ৫ বন্ু। (ত্রি)৬ জয়শীল, জেতা। 
(পুং) % ভৌত্য মন্থর এক পু্র। (হরিবংশ ৭1৮৮) 

জিম্ুগুপ্ত, নেপালের একজন রাজা। ইনি সম্ভবতঃ অংশু- 
বন্মার বংশধর এবং অব্যথহিত পরবর্তী রাজা। তাহার 
সময়ে উৎকীর্ণ অনেকগুলি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে । তৎ- 
পাঠে জান! যায় যে, জিষ্ুগুপ্ত নেপালের স্বাধীন রাজ! ছিলেন 
না। তিনি লিচ্ছবিবংশীয় মানগৃহাধিপতি ঞ্বদেবকে আপনার 
প্রভু বলিয়া হ্বীকার করিয়াছেন। অনেকে অনুমান করেন, 
এই দময়ে নেপাল রাজ্য ছুই ভাগে বিভক্ত হয়। একদিকে 
লিচ্ছবিবংশীয় রাজগণ এবং অপরদিকে অংগুবর্দা ও জিফুপ্ত 
প্রস্থাতি তাহার বংশধরগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। 

'জিহ (দেশ) জিহ্বা, জিভ। , 

জিহাদ, জহাদ (আরবী) ইস্লাম ধর্থের বিস্তার অন্ত 
বুদ্ধকে গুরলমানের! জিহাদ কছে। মুসলমান শাস্ান্সারে 
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যে জাতির সহিত ধর্মুদধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে অগ্রে ভীহা” 
দিগকে সত্য ধর্থে (মুসলমান ধর্শে ) দীক্ষিত হইতে আদেশ 
কর! কর্তব্য। তাহারা মুললমান ধর্শে দীক্ষিত হইতে কিনা 
জিয়া প্রদান করিতে অস্বীকার করিলে মুসলমানগণ উহা- 
দিগকে আক্রমণ করিয়া উহাদের সর্বস্ব লইতে পারেন। 
পরাজিত অবিশ্বাসিদিগের প্রাণ পর্যন্ত বিজেতা মুসলমান- 
দিগের ইচ্ছাধীন। তাহারা ইচ্ছা করিলেই ধর্মানুসারে 
বিধর্ষিদিগের প্রাণ লইতে পারেন। এই ধর্পযুদ্ধে কোন 
মুদলমান মরিলে তাহার অক্ষয় দ্বর্গলাভ হয়। 
কিরূপ স্থলে জিহাদ ঘোষণা করা উচিত, তাহা! লইয়া 
মতভেদ আছে। বিঞ্রর্দিগণ মুসলমান হইতে বা জিজিয়া 
দিতে অস্বীকার করিলে, এবং শক্রকে পরাজয় করিবার 
উপযুক্ত সৈন্য থাকিলে, যদি অন্য কোন সদ্ধি না থাকে, তবে 
শক্রর সহিত জিহাদে প্রবৃত্ত হওয়া সুপ্লিদের মত। কিন্ত 
পিয়াগণ বলেন, এ সকল সত্বেও ইমাম্‌ কিন্বা তাহার নিয়ো- 
দিত কোন বাক্তি উপস্থিত না থাকিলেজিহাদ ঘোষিত হইতে 
পারে না। তাহারা এখন অদৃশ্ত আছেন, সুতরাং বর্তমান 
কালে জিহাদ অসম্ভব। “ইমামগণ মুসলমান-সৈন্য সমভি- 
ব্যাহারে এক হস্তে শাণিত অসি লইয়া বাহুবলে মুসলমান 
ধর্ম বিস্তার করেন। এরূপ বলপুর্ব্বক ধর্ম-বিস্তার আর কোন 
ধর্দেই দৃষ্ট হয় না। 
মুমলমানগণ সমন্ত পৃথিবীকে ছুই ভাগে বিভক্ত করেন। 
মুসলমান-অধিক্ৃত ভূভাগ দর্-উল্-ইস্লাম, এবং অবশিষ্ট 
দর্উল্-হার্ব নামে খ্যাত। যে ভূভাগ এক সময়ে দর্‌- 
উল্‌-ইস্লাম ছিল, এখন বিধন্ষ্ী রাজার হস্তগত হইলেও তাহার 
বিরুদ্ধে পিহাদ ঘোষণা কর! যাইতে পারে না। 
ভারত গবর্মেন্টের সহিপ্ত আরব, পারস্ত, আফ্গান স্থান 
গ্রভৃতি মুসলমান রাজ্যের পরম্পর*সন্ধি বন্ধন থাকায় ভারতের 
উপর কোন মুসলমান রাজার জিহাদ ঘোষণ| নিষিদ্ধ । সুতরাং 
জিহাদের নিয়মানগুসারে সমগ্র মুসলমান জাতি উহাতে যোগ- 
দান করিতে বাধ্য নহে। বলা! বাহুল্য ভারতবর্ধীয় মুসলমানগণ 
ইংরাজরাজ্যে সুরক্ষিত হইয় বাঁস করিতেছে, সুতরাং তাহার! 
জিহাদ ঘোষণা করিলে রাজড্রোহী হইবে মাত্র। 
জিহান (তরি) গমনী়, প্রাপণীয়। 
জিহানক (পুং) হানক, জগতের বিনাশ। 
জিহাসা (ভ্ত্রী) হা-সন্ভাবে অ। ত্যাগ করিবার ইচ্ছা। 
জিহাহ (তরি) দাতুমিচ্ছুঃ | হা-সন-উ।| ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক। 
জিহি (দেশজ ) জিহ্বা, জিত। 
(স্ত্রী) হর্ত,মিচ্ছা,সন্‌ ভাবে অ। হরণেচ্ছ!। 


দিদ্ষিত 
জিহীর্য, (তি) হর্ত চু, সন্‌ ভাষে উ। হরণ করিতে ইচ্ছুক, 
হরণাতিলাবী। 
জিহোনিয়া, জনৈক রাজচক্রবর্তী। ইনি মনিগলের পু্র। 
জিহোনিয়া নৃপতি কুছলকয্ন কাড্ফাইনিস্‌ নৃপতির অধীন 
ছিলেন। গঞ্জাবের রাবলপিখির নিকটস্থ মাণিক্যাল নামক 
স্থানের কিছুদুরে জিহোনিয়ার নামাক্কিত মুদ্রা! পাওয়া গিয়াছে। 
জিন্ষ (ব্রি) জহাতি হা-মন্‌, সন্বদালোপশ্চ ( জহাতে সম্বদালো- 
পন্চ। উণ্‌ ১/১৪০। ১ কুটিল, কুঞ্চিত, মন্দ । পআর্জবং 
ধর্মমিত্যাহরধর্মো জিন্মউচ্যতে ।” (ভারত) 

(ক্লী) ২ তগর পুষ্প। (মেদিনী) (ত্রি) ৩ বক্র। “জিক্ষ 
সুম্থদে” (খক্‌ ১৮৫১১) “জিন্ষং ববক্রং তির্যঞ্চ। (সায়ণ) 
৪ অধর্মা। ৫ অপ্রসন্ন। পবিধিসময়নিয়োগাঙ্দীপ্তিসংহা রঞজজিন্গং” 
(কিরাত) 'জিঙ্গং অপ্রসন্নং' (মল্লিনাথ )। 

জিদ্গগ (পু স্ত্রী) জিক্ষং কুটিলং মন্দং বা গচ্ছতি, গিক্গং-গম-ড। 
জাতিত্বাৎ ডীপ্‌। মন্দগতি। 

জিন্ষগতি (পু স্ত্রী) গম-ক্তিন্। ১ সর্প, জিদ্ষগ। জি্ষং 
কুটিলং গচ্ছতি । ২ বক্র গমন। 

জিহ্মগামিন্‌ (তরী) জিদ্ষং গন্তশীলমন্ত গম-ণিনি। বক্রগামী, 
মৃছ গমনশীল। 

জিন্গত (স্ত্রী) ভিক্স্ত ভাবঃ, ভাবে তল্‌ স্িয়াং টাপ্‌। ১ কুট 
লতা, বক্রতা। ২ সর্প। (রামায়ণ ২৪৩২) 

জিন্গবার (ব্রি) ১ অধস্তাৎ বর্তমান, নিযনদেশে থাঁকা। “উচ্চা- 
বু্ধং চন্রতুর্জিক্ষবারং” ( খক্‌ ১/১১৬৯ ) “জিক্মমধস্তাৎবর্তমানং 
(সায়ণ ) ২ পিহিত দ্বার, আচ্ছাদিত দ্বার । “অর্ণবং জিদ্ষ- 
বারমর্পোগুতি” (খক্‌ ৮৪০1৫) “জিক্গবারং আচ্ছার্দিতদ্বারং 
অর্ণবং |” (সায়ণ ) 

জিক্মমেহন (পুং স্ত্রী) জিক্গং মন্দং মেহতি মিহ-ল্যু। ভেক। 

জিন্মমোহন (পুং) জিক্গং কুটিলং সুহাতি মুহ-ল্যু নন্দিগ্রহীতি। 
পা ৩১1১৩৪ ) অথবা, জিদ্গম্ত ফুটিলস্ত সর্পন্ত মোহনশ্চিত্- 
মোহনঠ। ভেক। (শবার') 

জিদ্ষশল্য (পুং) গ্গি্গং কুটিলং শল্যাং যন্দাৎ বহুত্রী। 
খদিরবৃক্ষ। (জটাধর) 

জিন্ষশী (তরি) জিক্ষং বক্রং শেতে-শী-ক্কিপ্‌। বক্রভাবে শম্মিত, 
কুটিল শগ্নিত। “জিদ্ষস্তে চরিতবে মথোন্যা” (ধক ১১১৩) 

“'জিঙ্ষত্ে জিক্ষং বক্রং শয়ানায় পুরুষায় (সায়ণ ) 

জিক্মীশিন্‌ (তি) জিক্ষং মন্দং অ্লীতি অশ্ণিনি। মনদভোজী। 
যাহার! আন্তে আস্তে ভোজন করে। 

ততঃ অপত্যে গুত্রাদিত্বা ঢক্‌। জৈক্ষাশিনের়। 

জিন্ষিত (জি) জিদ্ষইতচ্। ১ ঘূর্ণিত। ২ চক্রীকূত। 
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জিক্ষীকর (ব্রি) বন্রকর। 
জিহব (পুং সী) হন্গতে আহ়তেহনেন, বাছলকাৎ হ্বে-্ড 
বিত্বাদৌচেতি সাধুঃ। ভিছ্বা। 


পদ্বিসহত্রেখ জিহ্বেন বান্থফিঃ কখয়িস্যতি।» (হরিব* ঠা 
জিহবল (তরি) জিহ্বেন জিহ্বা! লাতি গৃহাতি পরস্রব্যানীতি 
জিহ্ব-লা-ক। লুন্ধ, ভোজনলোলুপ। 
“শ্রান্ধং কৃত্ব৷ পরশ্রান্ধে ভুঙঞ্জতে যে চ জিহ্বলাঃ। 
পতন্তি নরকে ঘোরে লুগ্তপিত্ডোদকক্তিয়!।” (স্বতি) 
জিহব| (ক্ত্রী) জয়তি বসমনয়। জি-বন্‌ ( শেবষহ্বজিহ্বাগ্রীবা- 
পামীরাঃ। উণ্‌ ১/১৫৪ ) বন্‌ প্রত্যয়েন হুগাগমে নিপাতনাৎ 
সাধুং। রসজ্ঞানেকিয়, যে ইন্ত্িয় দ্বারা কটু, অল্ল, তিক্ত 
কষায় মধুর প্রভৃতি রসাস্বাদন করা যায়, তাহাকে রসনেক্টিয় 
অর্থাৎ জিহবা! কহে। চলিত কথায় জিব। সংস্কৃত পর্ধ্যায়__ 
রসজ্ঞা, রসনা, রসাল, সাধুত্রবা, রসিকা, রসাঙ্কা, রন, জিহব, 
রসালোলা, রসালা, রসলা, লনা । ইহার অধিষ্ঠান্রী দেবত। 
প্রচেতা। প্রিহ্ব! সাত প্রকার-_কালী, করালী, মনোজ বা, 
সথলোহিতা, স্ুধুত্রবরণ, স্,লিঙ্গিনী ও বিশ্বরূপী। 
“কালী করালী চ মনোজবা চ স্থুলোহিতা য| চ ্ুধুতবর্ণা ৷ 
স্কূলিঙ্গিনী বিশ্বর্ূপী চ দেবী লেলায়মানা ইতি সপ্তুজিহ্বা ” 
(সুণ্ডকোপনি* ) 
অধিকাংশ প্রাণীরই পাঁচটা প্রধান ইন্ত্রিয় আছে; ভিন্ন 
ভিন্ন ইন্দ্রিয় দ্বার! ভিন্ন ভিন্ন কার্ধ্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে । এই 
পঞ্চেন্ত্রিয়ের মধ্যে জিহ্বা একটা ; ইহা' দ্বার! শ্বাদ গ্রহণ কর! 
যায়। মন্ুষ্যের জিহ্বা মাংসময় এবং মুখের বিবর মধ্যে 
স্থাপিত; ইচ্ছান্ুসারে ইহার কতকাংশ এক দিক্‌ হইতে অন্ত 
দিকে সঞ্চালিত করা যাইতে পারে । কোন ভ্রব্য আহার করি- 
বার কালে অথবা মুখের মধ্যে কোন খাদ্য দ্রব্য রাখিলে 
এবং কথা৷ কহিবার কালে জিহ্বার গতি নানাদিকে চালিত হয়। 
জিহ্বার কার্ধ্য অন্থান্ত ইন্্রিয়ের কার্ধ্যাপেক্ষা কিছু জটিল; 
ইহা দ্বার! হুইটা কার্ধ্য সম্পন্ন হয়। ইহা দ্বারা আমর! আম্বাদ 
গ্রহণ করি এবং দ্রব্যম্পর্শ করিতে পারি। জিহ্বার উপরি- 
ভাগ একখানি শু ত্বক্‌ হ্বারা আবৃত | এই স্থান হইতে কোন 
দ্রব্যের আস্বাদগ্রহণ অথব! ম্পর্শন দ্বারা তাহার গুণাগুণ 
বুঝিবার শক্তি জন্মে এবং জিহ্বার মাংসপিত্ডের অতাস্তর 
প্রদেশ হইতে ইহার চালনা-শক্তি উদ্ভূত হয়। 
দর্শনের সাহায্যে জিহ্বার বাহ্‌ আকৃতি প্রকৃতি পরীক্ষা 
করা যাইতে পারে। জিহ্বার প্রায় সকল অংশই অতি গস 
মাংসপেশী স্থারা নির্মিত, এই মাংসপেশীখ্লি বিভিন্ন দিকে 
সংস্থাপিত এবং সকল দিকেই সমান পরিমীণে বিরযস্ত। এই 


মাংসপেদীর অর্ধিকাংশ দ্বারা জিহ্বা-শরীরের অন্ঠান্ত অংশের 
সহিত সংহুক্ত হইয়াছে। ইহার উপরিভাগ চর্শাচ্ছা্দিত 
এবং নি্ননাঁগ মুখ ও কপোলের চর সবার আবৃত্ত। ইছা এক- 
গ্ানি অতি বুম্ত্বকে "আচ্ছাদিত, এই ত্বকৃখানি রসনানিংস্থত 
লালা দ্বার! সর্বদাই আর থাকে । নিয়গ্রদেশের চর্দবখানি 
অতিশয় পাতলা, মস্যণ এবং স্বচ্ছ। মধ্যস্থান হইতে জিহ্বার 
অগ্রভাগ পর্য্স্ত একটা উন্নত ভাঁজ আছে। জিহ্বার 
উপরিভাগের ও পার্খের স্বক্‌ পুরু এবং নিম্নপ্রদেশ অপেক্ষা 
অধিক কোষময়। এই ত্বকেই জিহ্বার কাটা থাকে এবং 
এই অংশেই সমস্ত দব্য আমাদিগের ইন্দ্রিয়গোচর হয়। 
জিহ্বার নিম্নদেশ কতকগুলি মাংসপেশী দ্বারা অন্তান্ত অংশের 
সহিত সংযুক্ত আছে বলিয়াই ইহা নিয়মিতরূপে সঞ্চালিত 
এবং ইচ্ছান্ুসাঁরে বিভিম্ন আকৃতিতে পরিণত করা যায়। 
মাংসপেশিগুলি বিভিন্ন স্তরের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বসাময় 
অংশ ও শ্বেত পীতবর্ণের পেশী আছে, ইহা আবার কতকগুলি 
শির! ক্নায়ু ও ধমনীর সহিত সংযুক্ত । 
যতই জিহ্বার শেষ ভাগের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই 
ইহার উপরিভাগের দিকে কাঁটাগুলি ক্রমশই কম দেখা যায় 
এবং একেবারে অগ্রভাগে ও পার্থে আদৌ কাট! দেখা যায় 
না। এই কাটাগুলি তিন প্রকার । এ্র্ধ রকম কাঁটা আছে, 
তাহা সাধারণতঃ ৭টী কি ৯টা দেখা যায়। ইহা ২*টার অধিক 
বা ওটার কম হয় না। ইহা কোণাকারে ছুই শ্রেণীতে 
বিন্যস্ত । এই গুলি ত্বকের যে যে স্থানে সংস্থাপিত সেই সেই 
স্থানে ত্বক অপেক্ষাক্কত নিম্ন । এই প্রকার কাঁটাকে যুরোপীয় 
পঞ্ডিতগণ ম্যাগনি (44816) কহেন। 
ঘবিতীয় প্রকার কাটাগুলি প্রথমপ্রকার অপেক্ষা সংখ্যায় 
অধিক) কিন্তু তাহা অপেক্ষা হ্ুদ্র। এই কাটাগুলির আকুতি 
, একনূপ নহে-_কতকগুলি অর্ধবৃত্তাকার, কতকগুলি নলাকার, 
আবার কতকগুলি অতিস্ুম্মাকার | এই গুলি কিছু চেপ্টা এবং 
ইহাদিগকে লেন্টিকুলার (90000181) কছে-। জিহ্বার অবশিষ্ট 
প্রকার কাটাকে কনিকাল (0০71081) অর্থ।ৎ শিখাকার কহে। 
জিহ্বার কতকগুলি .ভিন্ন ভিন্ন পেশী ও সুক্ষ সুষ্ পেশীক্ত্র 
ব্যতীত কতকগুলি পেশীগুচ্ছ আছে। ইহার উপর মাংস 
পেশীর ক্রিয়া হইলে জিহ্বার মূলদেশের অস্থি সঞ্চালিত 
হন্ব। জিহ্ব! ভিন্ন ভিন্ন তিন জোড়া স্নায়ুর সহিত সংশ্লিষ্ট 
আছে। ১ম, জৈহ্ব-্সায়ু এগুলি জিহ্বার মাংসপেশীর সর্বত্র 
বিস্তৃত, ইহা দ্বারা সঞ্চালনশক্তি জন্মে। এই ঙ্গায়ুগুলি 
সন্কুচিত অথবা বিচ্ছিন্ন হইলে জিহ্বা নাড়া বায় না; কিন্ত 
ইহার ইঞ্জিয়শক্তি বিনষ্ট হয় না। 
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খর, জৈহব-শাখা-সগাধু সমর সময় ইহাকে লপর্শসাছুও কছে) 
এই ছাযুগুলি দ্বার! লীত উষ্ণ জ্ঞান ও সপর্শজান জগ । 
এগুলি জিহ্বার অগ্রতাগের নিকট অধিক পন্জিমাঁপে বিভ্তপ্ 
এবং এই অংশে ইন্জিয়ন্তান অন্ত স্থানাপেক্ষা অধিক। 

৩য়, আস্মাদক্গাঘু-_ইহা কতকাংশ জিহ্বার সহিত মিলিত । 
এই ক্গাু ঘা! জিহ্বার আস্মাদ জ্ঞান জঙ্গে। 

ভ্রব্যের কোন্‌ গুণে আম্বাদ জ্ঞান জন্মে, তাহ! এখন পর্য্যস্ত 
নির্ণীত হয় নাই। স্বাদেজ্ররিয়ের সহিত. দ্রাণেক্ত্রিয়ের কতক 
মিল আছে। উত্তেজক রব হইলেই ইন্্রিয়শক্তি বৃদ্ধি হয়। 
অধিক পরিমাণে আসম্বাদ পাইবার জন্ত মানুষ ওঠের সহিত 
জিহ্বা চাপিয়া ধরে ও একপ্রকার শব করে। ভিন্ন রকম 
হুইটা জিনিষ ভক্ষণ করিলে, শেষকালে যেটা ভক্ষণ করা! যায়, 
তাহার আম্বাদ অধিক পরিমাণে বুঝিতে পার! যায়। 
আমাদিগের চক্ষুর কার্ধ্যও পন্বপ। প্রথমে একটী রঙ. 
দেখিয়। পরে যদি অন্ত আর একটী রঙ. দেখা যায়, তবে 
শেষকালে যেটী দেখা যায়, তাহাই অধিক পরিমাণে নেত্রে 
গঅক্কিত হয়। 

জিহ্বার উপরিভাগ পার্খ এবং নিয্ভাগের পূর্ববর্তী অংশ 
অন্ত কোন অংশের সহিত সংযুক্ত নহে, কিন্তু অন্তান্ত অংশ 
শ্লে্সময় হুকত্বক্‌ দ্বারা নিকটবর্তী পেশীর সহিত সংযুক্ত । 
যে যেস্থানে উক্ত শুক্ষেত্বক্‌ দ্বারা মুখ মধ্যস্থ অন্যান্ত স্থানের 
সহিত সংযুক্ত হুইয়াছে, সেই সেই স্থানে কতকগুলি ভাজ 
আছে। এই ভীজে অতি সুষম পেশীহুত্র আছে; এই সুত্র- 
গুলি ভিহ্বাকে অন্ত স্থানের সহিত সংযুক্ত করিবার বন্ধনসুত্র 
শ্বরূপ। প্রধান তজটাকে জিহ্বার বল্ল! (10171. ৮7101) 
কহে। এই ভাঁজ থাকিবার জন্যই জিহ্বার অগ্রভাগ 
মুখের ভিতরে পশ্চা্দিকে অধিক দূরে ফিরান যাইতে পারে 
না। কাহারও কাহারুও এই বন্ধননুত্রটী জিহ্বার অগ্রভাগ 
পর্যাস্ত বিস্তৃত হয়। যে বালকের এরূপ হয় সে কথ! কহিতে 
পারে না এবং দস্ত দ্বার চর্বণ করাও তাহার পক্ষে 
সুছৃফর হয়। উক্ত বনপা বিচ্ছিন্ন করিয়া! দিলে বালকের 
জিহ্বা স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই প্রথাকে 
সাধারণতঃ জিহ্বা-কর্তন করা বলে। অন্তান্ত ভীঙগুলি 
উপজিহবা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উপপ্রিহ্বা একখানি পাতলা! 
সুত্রোপাস্থিময় পত্র, ইহা শ্বাসনলীর় কপাট স্বরূপ, শ্বাসগ্রহণের 
সময় একটু সরিয়া যায়, পুনরায় আবার এ স্থানে আইসে। 
পার্থ ছুইখানি স্ভীজ আছে, তাহাদিগকে নলী স্বারের ত্তস্ত 
কহে; এই স্থানে মুখবিবর অপেক্ষাকৃত অগ্রশত্ত.। জিছ্বা- 
কণ্টকের গশ্চাদ্ভাগে নিন প্রদেশে কয়েকটা বড় বড় 


জিহবা 


রা 
শ্লৈথ্িক গ্রন্থি আছে। এই গ্রন্থি দীর্ঘ এবং প্রশস্ত নলী 
পর্যাস্ত রিস্বৃত। এই স্থান হইতে লালা নির্গত হুইয়া জিহ্বাকে 
সর্বদা আর্জ রাখে । নিয়ভাগে জিহ্বার অগ্রভাগ হইতে 
বন! পর্যন্ত যে দীর্ঘ ধাতটা আছে, তাঁহ। উপরিভাগ অপেক্ষ। 
কিঞ্চিৎ গভীর ) ইহার উভয় পার্ে কতকগুলি শিরা 
আছে এবং জিহ্বার অগ্রভাগের ঠিক নিয়ে একটা গ্লৈশ্মিক 
রন্থিগুচ্ছ আছে। যুরোপে এই গ্রস্থিগচ্ছ নাক-গুচ্ছ নামে 
কথিত হয়, কাবণ ১৬৯০ খুং অন্যে নাক (5০০) সাহেব ইহার 
আবিষ্কার করেন। জিহ্বার পশ্া্দিকের শেষভাঁগ চেপ্ট! 
এবং পার্থদেশে মূলাস্থির নিকটে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত। জিহ্বার 
পেশীগুলি ছুই প্রকার; প্রথম বাহ্পেনী, ইহাদ্বারা জিহ্বার অন্ত 
স্থলের সহিত সম্বন্ধ আছে এবং ইহা গ্বারা জিহ্বা সেই সেই 
প্রদেশে সঞ্চালিত হইতে পারে, দ্বিতীয়তঃ আত্যন্তর পেশী, 
ইহা দ্বারাই জিহবা প্রধানতঃ গঠিত হইয়াছে এবং ইহ! দ্বারাই 
জিহ্বার এক অংশ অন্ত অংশের উপর সঞ্চালিত করা যায়। 
মন্থ্যা-জিছ্বার সহিত পশুদিগের লিহ্বার কতক সাদৃশ্ 
আছে। যে সমন্ত প্রাণী চর্বাণ করিয়া ভক্ষণ করে, 
তাহাদিগের জিহ্বার আক্কৃতি কামলার স্যায়। জিরাফ ও 
পিগীলিকাতুকের জিহ্বা অতিশয় দীর্ঘ। জিরাফাদিগের 
জিহ্বা তাহাদিগের খাদ্যদ্রব্য ধারণের একটা প্রধান ও বিশিষ্ট 
উপায়। পিপীলিকাতুক্দিগের জিহ্বা অতিশয় আটাল, 
ইহার! পিপীলিকা-্তপের মধ্যে জিব প্রবেশ করাইয়া দেয় 
এবং আটালু জিহ্বায় সংশ্লিষ্ট হইয়। পিপীলিকাগণ তাহাদের 
মুখ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। 
মারার জাতীয় পণুদিগের জিহ্বায় শিখাঁকার কণ্টক নাই; 
ইছাদিগের কণ্টকগুলি বক্র, বড় ও শক্ত। তদ্বার! উক্ত জাতীয় 
প্রাণিগথ অস্থি ভঙ্গ এবং গাত্রলোম পরিষ্ার করিতে পারে। 
স্তশ্তপায়ী জীব ভিন্ন অন্ত প্রাণিদিগের জিহব! স্বাদেক্র্িয় নছে। 
শন্তুক জাতীয় প্রাণিদিগের মধ্যে একপ্রকার ক্ষুদ্র স্থুল 
শঘ্ক আছে। ইহাদদিগের জিহ্বা একখানি পাতলা, দীর্ঘ ও 
অপ্রশস্ত ত্বক্‌ নির্টিত) ইহার পূর্ববর্তী অগ্রভাগ নলের ন্যায়। 
এই ত্বকৃখানির উপরিভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাতের স্তায় উন্নতি 
দেখা যায়। এই দাীতগুলি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর জীবের ভিন্ন ভিন্ন 
রূপ হইয়া থাকে। 
জিহ্বা ছারা স্বাদগ্রহণ, চর্বণ, ভক্ষ্যদ্রব্যের সহিত লাল! 
মিশ্রণ, গলাধঃকরণ এবং বাক্যকথন প্রভৃতি কার্ধ্য সম্পন্ন হয়। 
মনুষ্য ও বানর ব্যতীত অন্ান্ত প্রাণী জিব! দ্বারা দ্রব্যাদি 
ধারণ, নিষ্টীবনপরিত্যাগ এবং স্বাস গ্রহ করে। স্থল্শস্বুকগণ 
জিছ্ব। দ্বারা তাহাদিগের ভঙষয দ্রব্য চর্ণ করে।, 
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জিহ্বা! 


জিহ্বায় প্রদাহ নামে একপ্রকার রোগ জন্মিতে পারে। এই 
রোগ হইলে, জিহ্বা ফুলিয়া উঠে, জিহ্বার স্চিত কোন ভ্রব্য' 
সংশ্লিষ্ট হইলে অতিশয় অহ বোধ হয় এবং বা বলিতে ও 
কোন জিনিষ ভক্ষণ করিবার কালে তিশয় কষ্ট হয়। পূর্বে 
কোন রোগ না হইলে এই ব্যারাম বড় একটা হুয় না। জিহ্ৰা- 
প্রদাহ হইলে অত্যধিক পরিমাণে লালা নির্গত হয়। সামান্ত 


' খাদ্য আহার এবং অতি বিরেচক ও কুলি করিবার ওঁধধ ব্যব-. 


হার করিলে এই রোগ উপশম হয়) জিহ্বা চিরিয়! দিলে 
শোণিত মোক্ষণ দ্বারা কখন কখন উপকার হয়। সময় সময় 
প্রদাহের কোন উপসর্গ থাকে না, অথচ জিহ্বা অতিশয় ফুলিয়া 
উঠে, এত ফুলিয়া উঠে, যেন শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয় । 
সময় সময় জিহ্বা প্রদাহ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য না হইলে তাহা! 
হইতে জিহ্বা-বিবৃদ্ধি রোগের উৎপত্তি হয়) কিন্তু অধিকাংশ 
স্থলেই এই রোগ শিশুর জন্মকালে উৎপন্ন হুয়। কাহারও 
কাহারও প্রথম ২১ বৎসরের মধ্যে এই রোগের কোনন্ধপ 
সুচনা দেখা যায় না। একজন প্রসিদ্ধ পঙ্ডিত একটা 
শিশুর বিষয় বলিয়াছেন যে, শিশুর জন্মকালে তাহার জিহ্ব! 
মুখ হইতে কতকটা বাহিরে ছিল এবং শিশুর যতই বয়স বৃদ্ধি 
হইতে লাগিল তাহার জিহ্বাও তত বাড়িতে লাগিল; এবং 
শেষে একটা ঞ্লোবংসের হৃৎপিণ্ডের আকারের ন্তায় বড় 
হইল। নিম্নলিখিত কারণে জিহ্বায় সাধারণতঃ ক্ষত হইয়া 
থাকে। (১) একটা জীর্ণ দত্তের মহিত কোন অসমান স্থানের 
উত্তেজন! হইলে, (২) উপদংশ হইলে, (৩) পরিপাক যন্ত্রের 
বিশৃঙ্খলা ঘটিলে। প্রথমস্থলে দাঁত তুলিয়৷ ফেলিলে, দ্বিতীয় 
স্থলে সারসাপারিলার সহিত পোরটাসিয়াম্‌ আইয়োডাইড 
(0090196 ০6790835182) মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে 
এবং তৃতীয় স্থলে নিয়মিত পরিমাণে ও নিয়মিত সময়ে আহার 
করিলে এবং শয়নকালে স্ুস্থির থাকিলে উক্ত রোগের যন্ত্রণ৷ 
হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইতে গারে। সারসাপারিলাঁর 
ককাথের সহিত মুসব্বরের কথ মিশ্রিত করিয়া দিবসে ৩বার 
সেবন করিলে এবং শয়নকালে ৪ রতি পরিমাণ হাওসায়া- 
মাস (8/০১০/893) সেবন করিলে উপকার হইতে পারে। 
ঘিহ্বার কঠিন অথৰা বহিম্থকের উপর ক্ষতহয়। লোকের 
এইক্বপ বিশ্বাস ছিল যে, ভগ্ন দত্তের উত্তেজনায় এবং মৃৎ নলে 
ধুমপান করিলে এই রোগ বৃদ্ধি হয়) কিন্তু ইহা সর্পূর্ণ 
মিথ্যা। উক্ত প্রকার প্রক্রিয়া দ্বারা জিহ্বার যে স্থানে ক্ষত 
হইয়াছে, সেই স্থান নির্ণয় করিতে পাঁরা যায়। ১৮৪৭ খুঃ অব 
৩৯ বর্ধ বয়ঃক্রমকালে অধ্যাপক রিড সাহেব (2706 7:61 - 
0656. &0015%3) ক্ষতরোগে আক্রাস্ত হইয়াছিলেন। ১৪৮১ 


জিহ্বা! 
তৃ্টা্ে ভুলাই মাসে তীহার জিহ্বা ফুলিয়া ৫ শিলিং একটা 
: মুত্র আক্কট়ি প্রাণ হইয়াছিল। ক্ষত অংশ কাটি! দিলে 
অধ্যাপক জনা লাভ করিলেন, কিন্ত একমাসের মধ্যেই 
পুনরায় সেই রোগে আক্রান্ত হইয়া কালকবলে কবলিত 
হইলেন। এই রোগের প্রারন্তেই যদি ক্ষতগ্থান সম্পূর্ণ 
কর্তন করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে উপশমের আশা কর! 
যাইতে পারে। | 
শারীর-স্থানে জিহ্বাকে তিনভাঁগে বিভক্ত কর! হইয়াছে__ 
(১) মূলপ্রদেশ, (২) মধাপ্রদেশ, (৩) অন্ত্গরদেশ। মুখবিবরের 
মধ্যে অগ্রভাগকে অন্তগ্রদেশ কছে। ইহা সুখ মধ্যস্থ 
. কোন স্থানের সহিত সংযুক্ত নহে। মুলপ্রদেশ ও অস্ত 
প্রদেশের মধ্যবর্তী অংশকে মধ্যপ্রদেশ কছে। এই অংশ 
পুরু ও প্রশস্ত। মুখ বিবরের মধ্যে পশ্চাৎদিকের অংশকে 
মূলগ্রদেশ কহে। এই প্রদেশ জিহ্বার মূলাস্থির সহিত 
সংযুক্ত । জিহ্বামূলান্থি ঘোটকের নালের স্তায় বক্র এবং 
জিহ্বামূলে অবস্থাপিত। এই অন্ত মূরোগীয় ভাষায় ইহাকে 
লিঙুয়াল অস্থি কহে। জিহ্বা! দেখিয়া মান্গষের রোগনির্ণয় 
করাযায় এবং কি ওঁধধ ব্যবহার করিলে উপকার পাওয়া 
যাইতে পারে, তাহারও আভাস প্রাওয়া যাঁয়। 
জিহ্বার উপরে কণ্টক আছে বলিয়াই ইহা খস্‌ খসে 
ও অমস্থণ। শরীরে যেরূপ অমস্থণ উপত্বক্‌ আছে, জিহ্বায়ও 
সেইরূপ আছে, কিন্ত জিহ্বায় খুব কম। 
জিহ্বার ঠিক কোন্‌ স্থানে আস্থাদ গ্রহণ কর! হয় এবং 
আন্বাদনের প্রকৃত নাামুগডলি কোন স্থানে অবস্থিত, এ সম্বন্ধে 
অনেক মতভেদ আছে। জিহ্বার মূলদেশে যে স্থানে 
ম্যাগনি (11596) কণ্টকগুলি বিস্তম্ত'আছে, সেই কেন্দ্র 
হইতে বৃত্ব পরিমিত স্থানে আমর! তীব্র-স্বাদবিশিষ্ট বস্তর 
আন্মাদ গ্রহণ করি। জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা কটু মিষ্ট ও 
তীব্র জিনিষের ন্বাদ সহজে জানিতে পারা যায়) কিন্তু পশ্চাৎ 
ভাগের মধ্যস্থানে কোনদপ শ্বাদজ্ঞান হয় না। বোম্যান 
(8০৮78) সাহেব বলেন, কাহারও কাহারও কোমল 
তালুতে ম্বাদ-ভান আছে, কিন্তু তাহাদের গলফোষ ও দস্তমাড়ী 
আম্মাদ-শক্তিশুন্ত। ৃ 
রাসায়নিক অথবা অন্ত কোন প্রক্রিয়াহেতু ায়ুমণ্ডলী 
ছারা দ্রব্যের আম্মাদ অন্তত হয়, সেগুলি উত্তেজিত হইলে 
আমরা দ্রবোর আম্বাদ গ্রহণ করি। জিহ্বার অগ্রন্ধাগে 
হঠাৎ মৃহত্াবে অঙ্ুলি স্পর্শ করিলে আমরা ছিন্ন ত্রি্ন সময়ে 
বিভিন্ন রূপ আশ্বাদ অনুভব করি, জিহ্বার মূলদেশে উপর্ধি- 
' ভাগে যদি কোন কাচনির্মিত পদার্থ অথবা একবিমু চোস্বান 


[ ৯ম 1 


জিহবা 


জল রাখা হার, তাহা হইলে আমরা একটু তীব্র স্বাদ 
পাই। নিব শীতল বাতাস লাগাইলে কিঞ্িং লবণাক্ত, 
আম্বাদ অনুভূত হয় । ১২৫* তাপের জলে এক মিনিট 
জিহ্বা ডুবাইয়া রাখিয়। যদি শর্করাদি ভক্ষণ করা যায়, তাহা 
হইলে কফোনক্বপই আম্বাদ পাওয়া যায় না। সুশ্বাহু দ্রব্য 
গলিয়া জিহ্বার কাটা ভেদ করিয়! আন্বাদবহনকারী দ্বাযুর 
সহিত সংস্ষ্ট হইলে আমরা তাহার আস্বাদ পাই। আর ষে 
সমস্ত স্রব্য ভ্রবীভৃত হঃ না, স্পর্শ দ্বারা আমরা সে সকল দ্রব্য 
অনুভব করি। অতি নুস্বাছু দ্রব্য হইলেও খদি তাহা গু 
হয় এবং জিহ্বার কোন গুফ অংশে সংলগ্ করা হয়, তবে 
আমরা তাহার কোন আম্বাদ পাই না। জিহ্বার কাটার 
উপর রাখিলে অথবা তাহার উপর দিয় ন।ড়িলে আমরা 
ত্রব্যের স্বাদ শীঘ্রই পাইঠ্ত পারি। মুখের মধ্যে আমরা যে 
স্থানে আম্বাদ পাই, সেই স্থানে তরল পদার্থ নাড়িলে তাহার 
স্বাদ বুঝা যাইতে পারে। স্বাদবিশিষ্ট দ্রব্য গলাধঃকরণ 
করিবার কালে আমাদিগের ঘ্বাথ-বহুনকা রী দ্গায়ুমণ্ডলী অল্প 
বিশ্তর উত্তেজিত হয়। কোন উত্তম দ্রব্য আহার অথব৷ 
পান করিবার কালে আমরা! তাহার স্বাদ ও গন্ধ উভয়ই 
অন্থভব করি এবং এই উভয়ের মিশ্রণ হেতু আমর! এক 
নূতন আন্বাদ প্রাপ্ত হই। শিশুকে কোন অরোচক দ্রব্য 
পান করাইবার কালে যাহাতে কোন রূপ আম্বাদ গ্রাপ্ত না 
হয়, তজ্জন্ত তাহার নাসারম্ধ, বন্ধ করিয়া ধরা! হয়। কোন 
জিনিষ তক্ষণ করিবার পর যে আস্বদের অংশ থাকে, তাহা 
সাধারণতঃ তীত্র; কিন্ত অন্ন ও সঙ্কোচক ওঁষধ বিশেষের 
পরবর্তী আন্বাদ মধুর । 

জিনিষের আম্বাদ দ্বারা আমর! থাস্ত দ্রব্য পছন্দ করিয়া 
লই এবং আস্বাদ কালে লালা নির্গত হইয়৷ পরিপাক কার্ধ্ের 
সহায়ত! করে। সাধারণত্ত; সুস্বাহু দ্রব্যই আমাদিগের পক্ষে 
উপকারী। 

জিহ্যাকে বাগিক্িয় বলিলেও কোন দোষ হয় না; জিহ্বা 
আছে বলিয়াই আমর! কথ! কহিতে পারি এবং অস্থের নিকট 
আমাদিগের মনোভাব প্রকাশ করিতে পারি। জিহবা না 
থাকিলে মাঁনবগণ কখনই এত উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ 
হইত না। যদিও জিহ্ব! দ্বারা আস্মাদ গ্রহণ করা হয় বটে, 
তবু কথা কহিবার নিমিত্তই জিহ্বাকে ইন্ত্িয় মধ্যে উচ্চাসন 
প্রদান কর! যাইতে গায়ে। এই জিহ্বার সথ্যবহার করা 
কর্তব্য। জিহ্বা হেতুই কত লোক জগতে প্রিয় ও কত লোক্ষ 
জগতে অপ্রিয় হইতেছে। রূঢ় ও সবলের বিরক্িজনক 
কটুকথ! ন! বলিয়া প্রিয় ও মিষ্টকথা বলাই কর্তব্য। ধর্ণানিষ্ঠ 





জিহ্বীপ 


্‌ ৪৩ 


] জিহ্যারোগ 


বাক্তিবর্গেয় মতে যে জিহ্বা কৃঞ্গুণ বীর্তন না করে সে জিহ্বাপরীক্ষ (শ্রী) জিহ্বার! পরীক্ষা ৬তৎ। ছ্রিহ্ব! যদি 


জিহ্যাই বৃথা। বস্ততঃ যে জিহব! দ্বার! ধর্মমাবিষয়িণী কথ! 
উচ্চারিত না হুইয়! কেবল পরনিনা। ও ধর্্মবিগহিত কথা 
প্রচারিত হুয়, সে জিহব! মাংসপিগ মাআর। 
গোসাপ প্রভৃতির জিহ্বা ভিন্নরূপ; তাহা! ছুই ভাগে 
বিভক্ত । সেই জিহ্বা লম্বা! লম্বা; গোসাপ অনবরতই জিহ্বা 
একবার মুখের বাহির করে, আবার মুখের ভিতর টানিয়া 
লয়। ইহাদিগের জিহ্বা দ্বারা ম্পর্শজ্ঞান জন্মে। ইহাদিগের 
জিহ্বা অতিশয় সরু এবং অগ্রভাগ ছুইটা নলীতে বিভক্ত। 
কফাদি দোষ ছুষ্ট হইলে, ইহার লক্ষণ ভাবপ্রকাশে এই 
প্রকার লিখিত হুইয়াছে। জিহ্বা বাধু দুষিত হইলে শ।ক- 
পত্রের স্তায় প্রভাবিশিষ্ট ও রুক্ষ হয়, পিত্ত দুষিত হইলে রক্ত ও 
ই্ামবর্ণ হয়, কফ দুষিত হইলে ধবল আর্দ্র ও পিচ্ছিল হয়, 
ত্রিদোষান্থিত হইলে খরম্পর্শ, কৃষ্ণবর্ণ ও পরিদগ্ধ হয়। 
“শাকপত্রপ্রভা রুক্ষা ক্ষ.টিতা রসনাংনিলাৎ। 
রক্তা শ্যামা ভবেৎ পিস্বান্লিপ্তার্্া ধবল! কফাৎ। 
পরিদগ্ধা খরম্পর্শ৷ কষ দোষত্রয়েংধিকে।” (ভাবগ্র' ) 
জিহ্বার উৎপত্তি বিষয় ন্ুশ্ততে এইপ্রকাঁর লিখিত হইয়াছে। 
উদরে পচ্যমান কফ-শোণিত-মাংসের আশ্মান জন্ত রুষ্মসারব 
সার ভাগই জিহ্বানূপে পরিণত হয়। 
“উদরে পচ্যমানানামায্মীনাক্রল্মসারবৎ। 
কফশোণিতমাংসানাং নারে! জিহবা! গ্রজায়তে ॥* 
(সুশ্রত শা" ৪ অঃ) 
জিহ্বাগ্র (ক্লী) জিহবায়াঃ অগ্রং ৬তৎ। জিহ্বার অগ্রভাগ । 
“দেবগুরুপ্রসাদেন জিহ্ববাগ্রে মে সরস্বতী ।” (উদ্ভট) 
জিহ্বাজপ (পুং) জিহবয়া জপঃ ৩তৎ | তত্ত্রসারোক্ত জপভেদ। 
যে জপ কেবল জিহ্ব! দ্বারা করা যায়। 
“জিহ্বাজপঃ সবিজ্ঞেয়ঃ কেবলং গিহ্বয়া বুধৈঃ |” (তন্ত্রসার) 
[জপ দেখ।] 
জিহবাতল (ব্লী) জিহ্বায়া তলং ৬তৎ। জিহ্বার পৃষ্ঠভাগ | 
জিহ্বানির্লেখন (ক্লী) জিহ্বা! নিলিখ্য হনেন জিন্বায়া নির্লেখনং 
সংস্কারং নির্লিখ-লুুট । জিহ্ববা-মার্জন, জিবছোল! | সুবর্ণ, 
রজত, তাত্র অথবা লৌহ নির্িত দশাঙ্গুলপরিমিত সুক্ষ অথচ 
কোমল মার্জনীতে জিহ্বা! মার্জন করিবেক। জিহব! মার্জনে 
মুখের বিরসতা। এবং জিহ্বা ও দস্তাশ্রিত ক্লেদ দূর হইলে 
আয়োগ্য, কচি ও মুখের বিশুদ্ধত! সম্পাদিত হয়। (রাঁজব*) 
জিহ্বাপ (পুং) জিহবয়! পিবতি পাঁক। (আতো হন্ুপসর্গে 
কঃ। পা ৩।২৩)। ১ কুকুর । ২ ব্যা্। ৩ বিড়াল। ৪ ভল্ল.ক। 
(শষার* ) ৫ চিত্রকব্যাঘ্র। (বিশ্ব) 


সরু কিন্বা পাতলা হয়, এবং তাহাতে উধাম় মতন ধার হয় 
অথচ ক্ফোটকমুক্ত হয়, তাহা হইলে রোগ" বাযুজ, জিহবা 
হইতে রক্তশ্রাব হইলে পিত্তজ এবং শ্বেতবর্ণ অপ্নরসানুভৃত ও 
জলনিঃস্থত হইলে শ্লেক্মজ বলিয্না বুঝিবে। ঈষৎ কৃষ্ণ 
হুইয়। আলজিহ্বাভিমুখী হইলে সান্লিপাতিক জানিবে | এ অব- 


* স্থায় মুখ হইতে বাহির হুইয়। উলটিয়। পড়িলে রোগীর মৃত্য 


নিকট হুইয়াছে বুঝিবে। (সার* কৌ') 


জিহ্বা মল (কল) জিহ্বায়াঃ মলং ৬তৎ।'জিহ্বাস্থিত মল। (ব্রিকাঁও) 
জিহ্বামূলীয় (পুং) জিহ্বামূলে ভবঃ ভিহ্বামূল-ছ (জিহ্বামূলা” 


সবুলেশ্ছঃ | পা ৪1৩৬২) বস্ত্রাক্কতিবর্ণ, অযোগবাহান্তগগত বর্ণ- 
ভেদ) ক,খ, পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে জিহ্বামূলীগ্ন হয়, 
জিহ্বমূলীয়ের চিহ্ন এই প্রকার, যথা, হরিঃ কাম্য: হরি * কাস্যঃ। 
ইহার উচ্চারণ ধিনগ্গের স্তায়। “জিহ্বামূলীয়স্ত জিহ্বামূলং” 
(পাণিনি ) 

“অধোবিরেকযুক্তাগ্রামাত্রবন্থয়নপকঃ। 

জিহ্বামূলীয় ইত্যেব গজকুন্তোপমোহপরঃ॥” (স্পম্মব্যাকরণ) 

ক, খ, গ, ঘ, ও, ইহাদের উচ্চারণ-স্থান জিহ্বামূল, এই 

জন্ত ইহাদিগকে জিহ্বাূলীয় বলে। 


জিহ্বারদ (পুং) জিহ্বা এব রদ! দত্ত ইব যন্ত। পক্ষী । (হারা) 
জিহ্বারোগ (পুং) জিহ্বায়া রোগঃ ৬তৎ। মুখরোগাস্তর্গত 


রমনাজাত বাধি। সুশ্রতের মতে জিহ্বাগত রোগ পাচ 
প্রকার-_ব্রিদোষ জন্য তিন প্রকার কপ্টক এবং অলান ও 
উপজিহ্বিক! এই পাঁচ গ্রকার। বাঁযুজ জিহ্বারোগে জিহ্বা 
ফাটিয়া যাঁর, রসভ্ঞানের অভাব এবং শাকপত্রের ন্যায় বর্ণ হয়, 
পিত্ত জন্য পীতবর্ণ, দাহ এবং রক্তবর্ণ কণ্টক দ্বার! বেষ্টিত হয়া 
কফ জন্য হইলে ভারবোধ, জিহ্বার মাংস উন্নত এবং শিমুল 
কাটার ন্যায় অধিক সংখ্যক উন্নতি দেখ! যায় । জিহ্বাতলে 
যে প্রগাঢ় ফুল! জন্মে, তাহাকে অল।স বলা যায়। ইহা কফ 
রক্ত হইতে জন্মে। সেই ফুলা বৃদ্ধি হইয়া জিহ্বাকে স্তব্ধ 
করে এবং গরিহ্বামূল পাকিয়! উঠে। জিহ্বার অগ্রভাগ 
ফুলিয়৷ উন্নত হইয়া থাকে ও তাহা হইতে লালাশ্রাব, 
কু ও দাহ জন্মে, এই প্রকার অবস্থা হইলে উপজিহ্বিকা 
হয়। (সুক্রুত) 

জিহবারোৌগের মধ্যে অলাস অসাধ্য । (ভাবপ্রকাশ। ) 
এই রোগে বৃহতখদিরবটিকা একটা উত্তম ওধধ। এই বটিক! 
মুখে ধারণ করিলে গল, ওঠ, জিহ্বা, দত্ত ও তালু সন্বস্বীয় 
রোগ নষ্ট হইয়া মুখ সুগন্ধ, নুর়স ও দত্ত নকল দি হয়। 
ইহাতে জিহ্বার জড়তা অপনীত হইয়া আহারে রুচি বৃদ্ধি হয়, 


জীঙনী 
পপর 
জিহ্বারোগে দৃত্তকাষ্ঠ, দান, অয় ভ্রব্য, মতন্ত, দি, ছঞ্জ। 
সু, মার্ঁলাই, রক্ষা, কঠিন ভোজন, অধোদুখে শয়ন, 
গুরু ও বাঁফজনক দ্রব্য এবং দিবা নিদ্রা এই সকল পরিত্যাগ 
করিযে। [মুখয়োগ দেখ । ] 
জিহ্বাগত রোগ হইলে রক্তমোক্ষণই শ্রেষ্ঠ উপায় । গুলঞ্চ, 
পিপ্ললী, নিম্ব ও কটকীর কাধ ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে কুলি 
করিলে জিহ্বারোগ বিনষ্ট হয়। পিতজ জিহবারোগে পত্র 
দ্বারা জিহ্বা ঘর্ষণ করিয়। দুষিত রক্ত নিঃসারণ করিবে। 
কাকোল্যাদিগণকৃত অতিসারণ, গণ, নস্ত ও মধুর ত্রব্য 
প্রয়োগ করিবে। কফজ দিহ্বা মলাদি অস্ত্র বার! নির্লেখন 
করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। পরে অঙ্গুলি দ্বারা মধুসংযুক্ত 
পিপ্লল্যাদিগণ চূর্ণ ঘর্ষণ করিবে । উপপ্জিহবরোগে কর্কশ 
পত্র দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া যবক্ষার দ্বার! প্রতিসারণ করিবে। 
শিরোবিরেচন, গণ্ডষ এবং ধূমগ্রয়োগ দ্বারাও উপজিহ্বারোগ 
প্রশমিত হয়। ত্রিকটু, যবক্ষার, হরিতকী ও চিতা, এই 
সকল চূর্ণ সমভাগে মিশাইয়া ঘর্ষণ করিলে কিন্বা এ সকল 
ভ্রব্যের কন্ধ ও চতুগুণ জলঘ্বার৷ তৈল পাক করিয়! প্রয্নোগ 
করিলে উপজিহ্বারোগ ভাল হয়। 
জিহ্বালিহ্‌ (পুং) জিহ্বয়! লেড়ি জিহ্বা-লিহ্‌কিপ্‌। কুকুর। 
জিহবালোল্য (তরী) পেটুকতা, উঁদারিকতা। 
জিহ্বাবৎ (পুং) ১ যজুর্বেদীয় বংশাস্তরগত খধিবিশেষ । 
“জিহ্বাবতো৷ বাধ্যোগাজ্জিহ্বার্বা বাধ্যোগঃ।৮ (শত ব্রা" 
১৪1৯।৪।৩৩ ) 
(ত্রি)২ জিহ্বাযুক্ত। 
জিহ্বাশল্য (পুং) জিহ্বায়া শল্যমিব । খদির বৃক্ষ | (রাজনি* ) 
জিঙ্বাস্বাদ (পুং) জিহুবয়া স্বাদঃ ৩তৎ। লেহন, চাটা । 
জিহিবিক] (তত্র) জিহ্বা । 
কিহ্বোলেখন (ক্লী) জিহ্বা চাঁচা। 
জিহ্যোল্লেখনিক! (তত্র) জিবছোলা। 
জী (দেশজ) ১ জীব। (হিন্দী) ২ মান্তনচক পদ । মহাশয়। 
জীঅক (দেশজ ) সজীব, সতেজ। 
জীঅ| (দেশজ ) সজীব । 
জীআপিগীড়া (দেশজ ) একপ্রকার পিপীড়া। 
জীআপুত। ( দেশজ ) বৃক্ষবিশেষ (78518 ৮9870199)। 
জীআশিম (দেশজ ) একপ্রকার শিমগাছ। 
জীউ (দেশব ) ১ জিহ্বা, জিব, রসনা । ২ জীব। 
জীঞ্জ নী, গোয়ালিয়র রাজ্যের একটা সহর। অক্ষাৎ ২৬* ৩৩ 
উঠ, দ্রা্ি* ৭৮" ১০*পুঃ। এই সহর কুমারী নদীতীরে 
গোয়াঞ্লিয়র নগরের ২৪ মাইল টত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। 
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জীমূতমুক্তা 
জীতল, একপ্রকার প্রাচীন তা্রমুত!। [ জিতল দেখশ] 
জীতি ((ী) জি-ক্তিন্‌ বেদে দীর্ঘঃ। ১ জয়। "অ্ীতয়েইহউয়ে 
পরন্ত স্বস্তয়ে ( খক্‌ ৯৯৬1৪) “অজীতয়ে অজয়াম়্* (সায়ণ) 
"অচঃ” ইতি সম্প্রসারণন্ত দীর্ঘ । ২ হানি। 
জীন্‌ (পারসী)জিন্‌। [জিন্‌ দেখ। ] 
জীন (ত্রি)ন্দ্যা-ক্ত সম্প্রসারণশ্ দীর্ঘঃ। জীর্ণ, প্রাচীন, বৃদ্ধ। 
“জীনকার্শ,কবস্তরাদীন্‌ পৃথক্‌ দদ্যািুদ্ধয়ে”। (মনু ১১।১৩৮)4 
জীমৃত (পুং) জয়তি আকাশমিতি জি-ক্ত, (জেমু্চোদাত্ঃ 
দীর্ঘশ্চ। উণ্‌ ৩1৯১ ) মুড়াগমোধাতোরদীর্ঘশ্চ'। জায়তে অনিলেন 
বা জীবনন্ত উদকল্ত মৃতং বন্ধে! যন্তেতি বা, জ্যানং জীর্ণং জ্যা- 
কিপ্‌, জিয়া বয়োহান্তা মূতো বন্ধো বা। ১ পর্বত। ২ মেঘ। 
৩ ষুস্তা। ৪ দেবতাড়-বৃক্ষ। (অমর) ৫ ইন্্র। ৬ভৃতিকর। 
৭ ঘোষালতা | ( হেম* ) ৮ সূর্য্য । 
*বরুণঃ সাগরোৎশ্রস্চ জীমূতো৷ জীবনোৎরিহা! |” (ভা* ৩।৩।২২) 
৯ খধিবিশেষ। (ভারত ৫1১১১/২৪) 
“্জীমূতৈরপিহিতসান্গরিন্ত্রকীলঃ” (কিরাত ) 
'ভবতি প্রতীকম্‌।” (থক্‌ ৬৭৫1১) 
১* মল্পবিশেষ, ইনি বিরাটরাজ সভায় থাকিতেন। বল্পভ- 
বেশী ভীমের সহিত দ্বন্দযুন্ধে নিহত হুন। (ভারত 81১২।১২) 
১১ স্বনামখ্যাত দশার্থের পৌত্র। (হরিবংশ ৩২২৫) 
১২ বপুন্মৎ পুত্র, ইনি শান্সলী দ্বীপের রাজ! ছিলেন, 
ইহার ৭টা পুত্র হয়। 
“শানল্তেশ্বরাঃ সপ্ত সুতান্তে তু বপুত্মতঃ |” (্রহ্গাগপু' ৩৬) 
১৩ শান্সলী দ্বীপের একটা বর্ষ। ১৪ ছন্দোবিশেষ। 
১৫ দণ্ডকভেদ। 
জীমৃতক (পুং) জীমূতম্থার্থেকন্‌। [ জীমৃত দেখ। ] 
জীমূতকুট (পুং) জীমৃতঃ মেঘঃ কৃটে শিখরে ঘন্ত। ক্ষুত্রশৈল, 
পাছাড়। 
জীমৃতকেতু (পুং) হিমালয়স্থিত বিদ্যাধররাজভেদ, জীমৃত- 
বাহনের পিতা । [ জীমূতবাহন দেখ ।] 
জীমুতঘুক্তা, জীমৃত মর্থাৎ মেঘ, তাহা হইতে উৎপন্ন মুক্তা। 
প্রাচীন রত্রশাপ্রাদিতে এই অত্যত্ভূত মুক্তার বিষয় বর্ণিত 
আছে, কিন্ত মেঘে কিন্ধপে মুক্তা জন্মে, তাহা বুঝা যাঁয় 
না। মেঘ হইতে মেঘাস্তরগত তড়িৎগ্রভা কিন্বা হৃর্ধ্য- 
কিরণে বিভামিত নানাবর্ণ দীপ্তিমান্‌ বিমানস্থ জলকণ! 
বা করকাথণ্ড দেখিয়া প্রাচীন শান্ত্রকারগণ মেঘমুক্তার 
অস্তিত্ব অনুমান করিয়াছিলেন, না উহা! এক কবি কঙ্গনা 
মাত্র, না মেঘ মুক্তা সত্য তাহা! বলিতে পারা যায় না। 
ফলে ইহা পৃথিবীতে পাঁওয়! যায় না। ধাহারা মেখগুক্তার 


“জীমৃতন্তেৰ 


সি ২৬ 


জীমূতমুক্ত 


বিষয় বর্ণনা! করিয়াছেন, তাহারাই বলেন, উহ! মেঘ হইতে 
মুক্ত হুইবামাত্র দেবগণ কর্তৃক অপলারিত হয়। জুতরাং 
এরূপ থাক! আর ন! থাক! সমান কথ।। 
যাহা হউক প্রাচীন শান্ত্রকারগণ গুক্তি, গব্, সর্পাদির 
ন্যায় মেঘমুক্তারও নির্দেশ করিয়াছেন। যথা 
মতল্তাহিশঙ্ববারাহবেণুজীমৃততুক্তিতঃ। 
জায়তে মৌক্তিকং তেষু ভূরি গুকতসাস্তবং স্থৃতং ॥” 
অর্থাৎ মত্ত, সর্প, শঙ্খ, বরাহ, বংশ, মেঘ ও শুক্তি হইতে 
মুক্তা হয়, তন্মধ্যে শুক্তিজাত মুক্তাই অধিক। 
“দ্বিপভ়্জগুক্তিশত্মারবেণুতিমিশৃকরপ্রস্তানি | 
মুক্তাফলানি তেযাং বহু সাধু চ শুক্তি-্গং ভবতি ৮ 
(বৃহৎসংহিত | ) 
হন্তী, সর্প, শুক্তি, শঙ্খ, মেঘ, বাঁশ, তিমি মত্ন্য ও শুকর 
হইতে মুক্তা! উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে গুক্তিজ মুক্তাই উত্তম ও প্রচুর । 
এতস্তিপ্ল গঞ়ড়পুরাপ, অগ্মিপুরাণ, যুক্তিকল্পতর প্রভৃতি 
্রন্থে মেঘমুক্কার বিষয় উল্লিখিত আছে। শান্্রকারের! ইহার 
আকার ও গুণাগুণ সম্বন্ধেও বর্ণন! করিয়াছেন । বৃহসংহিতায় 
লিখিত জাছে-_ ্ 
বর্ষোপলবজ্জাতং বাযুস্দ্ধাচ্চ সপ্তমাদ্ভ্টম্‌। 
হিয়তে কিল খার্দিব্যৈস্তড়িৎপ্রাভং মেঘসভ্ভৃতম্‌ ॥* . 
মেঘে যেমন বর্ষোপল অর্থাৎ করক। জন্মে, সেইরূপ 
মুক্তীও জন্মে। করকা সকল যেমন মেথ হইতে পতিত হয়, 
মেঘমুক্তাও সেইন্ধপ সপ্তম বায়ুর স্বন্ধ হইতে রষ্ট হইয়া পতিত 
হয়। কিন্ত তাহা পৃথিবীতে আইসে না, আকাশ হইতেই 
দেবগণ সেই তড়িৎপ্রভাময় মেঘমুক্ত। হরণ করিয়া লয়। . 
্াস্থাস্তরে লিখিত আছে-_ 
পধারাধরেষু জায়েত মৌক্তিকং জলবিন্দুতিঃ ।. 
হুর্লতং তন্মনুষ্যাণাং দেবৈস্তৎ ভ্বিয়তে হম্বরাৎ ॥৮ 
জলবিন্দুর বিকার বিশেষ দ্বারা মেঘ ও মুক্তা জস্মে। তাহা 
মন্থর ছুর্লভ। আকাশ হইতেই দেবগণ তাহা হরণ করেন। 
"কুকূটাগুসমং বৃত্বং মৌক্তিকং নিবিড়ং গুরাং। 
খঘনজং ভানুসঙ্কাশং দেবভোগামমানুষং ॥৮ 
মেঘজাত মণি কুকুটাগ্ডের ন্যায় গোল, নিবিড়, ওজনে 
ভারি এবং হুর্য্যকিরণের ন্যায় দীপ্তিশীল। ইহা! দেবতাদিগের 
ভোগ্য, মছুষ্যের! ইছা পায় না। 
গক্ড়পু্লাণেও এইরূপ কথা লিখিত আছে । ঘথা-_ 
“নাক্তেতি মেঘপ্রতবং ধরিত্রীং বিয়াগতং তত বিবুধা হরস্তি। 
অর্টিঃপ্রভীনাতবতদিখিভাগমাদিত্য বদ্ছঃখবিভাব্যবিস্বম্‌ ৫৮ 
যেঘপ্রতব মুক্তা ধলীতে আইসে না, আকাশ হইতেই 
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জীমূতবাছদ 
দেবতারা ভাহ! হরণ করেন। ইহা তেজ ও প্রভা দ্বার! দিঙ্‌.. 
মণ্ডল উদ্ভাসিত করে। ইহা আদিত্যের ন্যায ছুনিরীক্ষ্য। 
উদ্তপুরাণে আরও বর্ণিত আছে, ইছার জ্যোতিঃ হুভাশন, 
চন্তর, নক্ষত্র, গ্রহ ও তারাগণের তেজকেও তিরস্কার করিয়া 
প্রকাশ পায় এবং দিবারাত্রি উভয় ভাবেই সমান দীগুকর। 
. ইহার মূল্য সমন্ধে উক্ত পুয়াণকর্থ। লিখিয়াছেন__ 
শবিচিত্ররত্বদ্যুতিচারুতো য়চতুঃসমুদ্রাভবনাভিরাম|। 
মূল্যং ন বা ভাদিতি নিশ্চয়ো মে কতা মহী তন্ত সুবর্ণপুর্ণ। ॥” 
আমার বিশ্বাস, এই চতুঃসমুদ্রা ভবনাদিযুক্কা ুবর্ণপূর্ণ 
সমগ্রা পৃথিবীও এ মুক্তার সম মূল্য হয় কিনা সন্দেহ। 
তিনি আরও লিখিয়াছেন, “নীচ ব্যক্তিও যদি উহা! কখন 
মহৎ পুণ্যবলে প্রাপ্ত হয়, তবে সে ব্যক্তি শক্রহীন হইয়া সমগ্র 
পৃথিবী ভোগ করিতে পারে। উহা যে কেবল রাজার্দিগের 
শুঁভকারী এমন নহে, গ্রজাদিগেরও সৌভাগ্যের কারণ। 
উহা! চতুর্দিকে শতযোজনপরিমিত স্থানের অনিষ্ট নিবারণ 
করে। জল, জোতিঃ ও বায়ু হইতে মেঘ উৎপন্ন হয়, সুতরাং 
মেঘজাত মুক্তাও তিন প্রকার। জলাধিক মেঘজাত হইলে 
ভাহা অত্যন্ত গ্চ্ছ ও অতিশয় কান্তিযুক্ত হুয়। জ্যোতিঃ- 
প্রধান ম্ঘে হইতে জন্মিলে তাহা! স্ুগোল, স্থৃকাস্তি ও হৃর্য্য- 
কিরণের ন্যায় কিরণশালী, সুতরাং ছুনিরীক্ষ্য হয়। বায়ু 
প্রধান মেঘজাত হইলে তাহা সর্বাপেক্ষা বিমল ও লঘু হয়। 
জীমৃতমূল (ক্লী) জীমূতন্ত মুস্তায় মূলমিব মূলমন্ত। শঠী। 
(শব্ধর* ) ৃ 
জীমূতবাহন (পুং) জীমুতো৷ মেঘ বাহনমন্ত | ১ মেঘবাহন, 
ইন্জ। ২ শালিবাহনের পুক্র, গৌণ আশ্বিন কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে 
স্ত্ীগণ জীমূতবাহনের পুজা! করিয়া থাকে । [জিতাষ্টমী দেখ।] 
৩ বিস্তাধররাজ জীমৃতকেতুর পুত্র, ইনি বিখ্যাত নাগানন্দের 
নায়ক। জীমৃতবাহন যৌবরাজ্ে অভিষিক্ত হুইয়৷ পিকার 
অনুমতি গ্রহ্ণপূর্ব্বক রাজ্যস্থ সমস্য প্রজা ও অন্যান্য যাচক- 
দিগকে দারিজ্রশূন্য এবং ইহার জ্ঞাতিগণ রাজ্যলোলুপ হইলে 
ইনি যুদ্ধ না করিয়! তাহাদিগকে রাজ্য প্রদান করেন। পরে 
তিনি পিতামাতার সহিত মলয়পর্বতের নিকট সিদ্ধাশ্রমে 
গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। 
কিছুদ্দিন পরে মলয়পর্কতবাসী সিদ্ধরাজ বিশ্বাবস্থুর পুক্ত 
মি্রাবন্থুর সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হইল। একদিন ইনি বন্ধুতগিনী 
মলয়বতীকে দেখিয়া তাহাকে আপন পূর্বজগ্যের পত্ধী বলিয়া 
চিনিতে 'পারিলেন এবং তাছার প্রতি প্রণয়াসক্ত হইলেন। 
ইহার পর একদিন মিত্রাবন্ গ্রন্তাত্ব করিলেন, সখে! আমার 
ভগিনী মলয্নবত্তীকে তোমার করে অর্পণ করিতে ইচ্ছা! করি। 


জীমৃতবাঁহন 
জীমৃতবাহন বলিলেন, লখে ! পূর্বাজন্মে আমি €ব্যোমচারী 
বিদ্যাধর ডন একদা ভ্রমণ করিতে করিতে হিমালকপৃজে 
উপস্থিত ছইলে ক্রীড়ারত হরগৌরী আমাফে দর্শন রুরিয়া 
পাপ প্রদান করেন, সেই শাপে আমি মনুযাজন্াা পরিগ্রহ 
করিয়া! বল্লতীনগরবানী এক ধনী বধিকের পুত্র হইয়া 
বহ্দত্ত নামে বিখ্যাত হই। একদিন আমি বাণিজ্যার্থ 
গমন করিলে একদল দস্থা আমাকে আক্রমণ করিয়া! বন্দী 
করিল এবং চণ্তীর মদ্দিরে বলি দিবার জন্ত লইয়।' চলিল। 
ভগ্ডালরাজ পুজায় বলিয়া ছিলেন, তিনি আমাকে দেখিয়! 
যুক্ত করিয়া দিলেন এবং আমার পরিবর্তে নিজ শরীর 
দেবীকে উৎসর্ণ করিতে উদ্ভত হছইলেন। এমন সময়ে দৈব- 
বাণী হইল। “ভুমি ক্ষান্ত হও, আমি প্রীত হুইয়াছি, বর 
প্রার্থনা কর।” শবররাজ বর প্রার্থনা করিলেন, আমি 
জন্মান্তরে েন এই বণিক তনয়ের বন্ধু হই। কিছু দিন পরে 
দন্থাবৃত্বির অপরাধে রাজার নিকট সেই শবররাজের প্রাণ- 
দণ্ডাজ্ঞা হইল। আমি রাজার নিকট আমার প্রতি তাহার দয়া" 
বর্ণনা করিয়া প্রাণ ভিক্ষা লই। তিনি অনেক দিন আমার 
আলয়ে ছিলেন, পরে আপনার পত্বীকে আমার আলয়ে রাখিয়া 
নিজ দেশে গমন করেন। 
একদিন তিনি মৃগাহ্বেষণে ভ্রমণ করিতে করিতে সিংহাবঢ়া 
এক কন্। দেখিলেন, তাহাকে আমার অনুরূপ মনে করিয়! 
আমার সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। কুমারী 
আমাকে দেখিতে চাহিল, তদগুসারে বন্ধু আসিয়া আমাকে 
লইয়৷ গেলেন। কুমারী আমাকে দেখিয়া বিবাহ করিতে 
সম্মত হইল। তখন আমর! সিংহপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দেশে 
আদিলাম, আমার ভাবিপত্বী বন্ধুকে ভ্রাতৃসন্বোধন করিলেন। 
শুভদিনে আমাদের বিবাহ সম্পন্ন হইল। সেই সভায় সিংহ 
শ্বদেহ ত্যাগ করিয়! দিব্য মচ্ষ্যাকার ধারণ করিয়৷ বলিল, 
আমি চিত্রাঙ্গদ নামে বিদ্যাধর, এইটা আমার কন্যা, ইহার 
নাম মনোবতী) আমি ইহাকে ক্রোড়ে করিয়া নিত্য বনে বনে 
বেড়াইতাম, একদিন আমি ইহাকে লইয়। ভাগীরতীর উপর 
দিয়া গমন করিতেছি, এমন সময় 'আামার মন্তকের মালা জলে 
পতিত হইল, দৈববশে দেবধি নারদ সেই জলে প্লান করিতে- 
ছিলেন। মালা তাহার মন্তক স্পর্শ মাত্র তিনি শাপ দিয়া 
আমাকে এক সিংহ রূপে পরিবর্তিত করেন। আমি তদবধি 
এই কন্যা লইয়া! এইকপে ছিলাম। আমার শাপের শ্ীমা 
এই পর্যন্তই ছিল। এখন তোমর! সুখে থাক, এই বলিয়া 
তিনি অন্তহিত হুইলেনু। কালে আমার এক পুত্র হইল, 
তাহার নাম হিরণ্যদতত রাখিলাম। তাহার প্রতি সকল ত্কার 
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জীরক 


দিয়! মির ও পড়ী মনোঁবভীর সহিত কালঞ্জর পর্বতে গমন 


করিলামু। তথায় আমার বিদ্যাধরত্ব লাভ হুইলে মনুষ্যদেহ 
ত্যাগ করিবার সময় মহাদেবের নিকট প্রার্থনা করিলাম, পরে 


বেন ইহাপিগকে বন্ধুক্ূপে ও এই মনোবতীকে পর্ধীরূপে প্রাপ্ত 


হই। তখন উচ্চন্থান হুইতে পড়িয়া এই প্রেহ পরিত্যাগ 
করিলাম । স্ৃথে ! তূমি সেই বন্ধু, তোমার এই ভগিনী আমার 
পূর্বন্মের সহচরী, অতএব ইহাকে আমার বিবাহ করিতে 
আপত্তি কি? অনস্তর ইহার.সহিত মলয়বতীর বিবাহ হইল। 

একদিন ইনি বন্ধুর সহিত ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সমন্ব 
কোন ব্যক্তি একটা যুবাকে অত্যুচ্চ শিলার উপর রাখিয়া 
চলিয়া গেল। যুবা ভয়ে কীদিতে লাগিল। ইনি তাহ দেখিয়া 
দয়ার্্র হইয়া তাহার নিকট গিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞসা 
করিলেন। যুব! বলিল, আমার নাম শঙ্খচূড়, গরুড় আমাকে 
ভক্ষণ করিবে বলিয়া আমি এখানে রহিয়াছি। ইমি বলিলেন, 
সথে! তুমি গৃহে যাও, আমি তোমার পরিবর্তে গরুড়ের তক্ষ্য 
হইব। এই বলিয়া শঙ্খচুড়কে বিদায় করিলেন এরং তাহার 
গরিবর্তে নিজে বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে গরুড় 
আদিয়! তাহার দেহ ভক্ষণ করিতে আরস্ত করিল। এই 
সময় সহ! পুষ্প বৃষ্টি হইতে লাগিল। গরুড় বিস্মিত হয়! 
ইহার পরিচয় গ্রহণ করিলেন এবং ইহার অনুরোধে সমস্ত 
মৃত জীবকে জীবিত করিয়া দিলেন। অনন্তর ইহার 
জ্ঞাতিগণ ইহার মহত্ব জানিতে পারিয়া রাজ্য প্রত্যর্পণ করিল। 
ইনি স্থথে রাজ্য করিতে লাগিলেন। (কথাসন্লিংম(গর ) 
৪ ধর্মরত্ব নামক স্মৃতি সংগ্রহকর্ত। । 


জীমূতবাহিন্‌ (পু) জীমুতং মেবমুদ্ধি্ত বছতি উর্ধং গচ্ছতি, 


বহ-ণিনি। ধূম। (হেম*) 


জীমূতামী (ভ্্রী) গৌণ আশ্বিন মাসের অষ্টমী। 


[দ্িতাষ্মী দেখ। ] 


জীর (পুং) জবতীতি জু-রক্‌ (জীরীচ। উ্‌ ২২৩) ঈশ্চাস্তাদেশঃ | 


১ জীরক। ২ খড়া। ৩ অণু । (মেধিনী) (ত্রি) ৪ জবশীল। € 
ক্ষিপ্র। (উজ্জল) “উত নঃ স্থন্যোত্মা জীরা্:” (ধক্‌ ১/১৪১1১২) 
'জীরাশ্বঃ ক্ষিগ্রান্বঃ; (সায়ণ) ৬ শক্রর বরোহানিকর। 
পপ্রচেতসং জীরং দূতমমর্ত্যং* (খক্‌ ১৪৪১১) 'জীরং 
শক্রণাং বয়োছানিকযসং' (সায়ণ) ৭ বিদ্যাযুক্ত। 'জীরং বিদ্যাবস্তং, 

(দয়াননভাষ্য ) 


জীরক (পুং) জীর-সংজান্নাং কন্‌। স্বনামগ্রসিষ্ধ ভ্রব্যবিশেষ, 


জীরা। পর্য্যায়-ন্রণ, অজাজী, কণা, জীর্ণ, জীর, দীপ্য, 
জীরণ, অজাজিকা, বন্ধিশিখ, মাগধ, দীপক । ইহার গুণ__ 
কটু, উষ্ণ, দীপন, বাত, গুন, আগ্মান, অতীসার, গ্রহণীও 


জীরক 


কষিনাশক। (রাজনি) রুচি ও শ্বরকর, গন্ধযুক্ত, কফবাত- 
নাশফ, পাকে কটু, তীক্ষ, লু ও পিত্তবর্ধক। (রাঁজব*) 

জীরক তিনপ্রকার__শ্বেতজীরক, ক্কষণজীরক ও বৃহৎ জীর। 
গুরুবর্ণ জীরকে জীরক, জরণ, অজাজী, কণা] ও দীর্ঘজীরক 
বলে, কৃষ্জীরকে সুগন্ধ, উদগারশোষণ, কণা, অজাজী, 
স্ুসবী, কালিকা, উপকালিক৷. পৃথথিকা, কারবা, পৃ্থী, পৃথু, 
কৃষ্ণা, উপকুষ্চিকা এবং বৃহৎ জীরাকে উপকুঞ্ধী ও কুক্ধী 
বলে। গারন্ত ভাষায় জীরক ও জির, হিন্দি ও বাঙ্গাল! ভাষায় 
জীরা, .আরব্য ভাষা কমুন, ইংরাজী ভাষায় কিউমিন 
(09117) ও ব্রঙ্গ ভাষায় জীয় কছে। 

জীরা গাছে জন্মে। ইহ! প্রধানত, ছই প্রকার-_শাদ| ও 
কাল। এদেশে কালকে কালজীর! ও শাদাকে শাজীর! 
বলে। দাক্ষিণাত্যে শাজিরা অর্থে শাদা ও কাল উভক্ববিধ 
জীরাই বুঝায়। 

জীর! ভারতবর্ষের প্রীয় সর্বত্রই অল্প-বিস্তর উৎপন্ন হইয়া 
থাকে; ৰঙ্গদেশে ও আসামে অপেক্ষারত কম জন্মে। 

শাদা জীর! বঙ্গদেশের অতি অল্প স্থানেই জন্মে। কোন 
কোন মুরোপীয় পপ্ডিত বলেন, পুর্বে ভারতবর্ষে জীরার গাছ 
ছিলনা, পারন্ত দেশ হইতে এখানে আন! হুইয়াছে এবং ভার- 
তের অনেক স্থানে উক্ত গাছের আবাদ হইয়া! থাকে । আবার 
কেহ কেহ বলেন, ভূমধ্যসাগরের উপকূল প্রদেশ হইতে এই 
গাছের আমদানী হইক়্াছে। এই জীরার রঙ্‌ ধূসর, স্বাদ 
উত্তম কিন্তু মৌরির স্ায় নহে ও কিছু তীব্র। যুরোপে এবং 
সিসিলি ও মাল্টা দ্বীপে ইহার আবাদ হুইয় থাকে । শতদ্র 
নদীর নিকটবর্তী গরদেশে বহু পরিমাণে জীরা উৎপন্ন হয়। 
জীরা দ্বারা একপ্রকার রোগ-উপশমকারী তৈল (আরক ) 
প্রস্তুত হয়। এই তৈল জীষৎ,গীতবর্ণ ও পরিফাঁর; কিন্ত 
ইহার আশ্বাদ কটু ও কষায় গুণযুক্ত এবং ঘ্রাণ বিরক্তিজনক । 

জীরা সাধারণতঃ বাতন্্র ও বায়ুনাশক, সুগন্ধযুক্ত ও 
উত্তেজক। উদরাময় ও অজীর্ণরোগে জীর! ব্যবহার করা 
যাইতে পারে) ইহা সঙ্কোচক । ভারতবর্ষের প্রত্যেক স্থানের 
বাজারেই জীরা পাওয়া যায়; ইহা! মসলানূপে ব্যবহৃত হয়। 
ইহার তৈল বামুনাশক। জীরা ও তাহার তৈল উভয়েরই 
ধনিয়ার স্তাঁয় বায়ুনাশক গুণ আছে; কিন্তু ওঁষধার্থে ভারত 
বর্ধীযগণ ইহ! যে পরিমাণে ব্যবহার করেন, যুরোীয়গণ সেরূপ 
করেন না। ইহার শৈত্যগুণ অধিক; এই জন্ত মেহরোগে 
বাবহৃত হইয়া থাকে। ইহা! বাটিয়! প্রলেপ দিলে উপদাহ ও 
বন্তণা আরোগ্য হয়। গ্নিহ্দীগণ ত্বকৃচ্ছেদনকালে জীরার 
গ্রলেপ ব্যবহার করিয়া থাকে । মুসলমানগণ জীরার অতিশয় 


[১০৪ ] 


তে 
৮ নর ০০০ 
| জীয়র 


প্রশংসা করেন ) তাহারা পিইকের মসলারপে ব্যবছার করন, 
আরব ও পারভদেশীয় গ্রন্থে ৪ প্রকার জীরাঠ উল্লেখ দেখা 
যায়) বথা-ফরলি, নবতি, কিরসানি অর্থাৎ কঞ্চজীর। এ 
শানু অর্থাৎ সিরীয় জীর! ! | 
বৈদ্যক মতে বিছায় কামড়াইলে মধু, লবণ এবং দ্বৃতের 


, সহিত জীরা মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে বস্তা নিবারিত 


হয়। ডাক্তার র্যাটন বলেন, গর্ভবতী স্ত্রীলোকের পিত্তা্ষিক্য 
হেতু বমনকালে নেবুর রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া জীরা 
সেবন করাইলে বমি নিবারণ হয়। সন্তান ভূমিষ্ট হইবার পয়ে 
গ্রহ্ৃতিকে ছুগ্ধ বৃদ্ধির জন্ত কালজীরা খাওয়ান হুইয়া থাকে । 
অল্প পরিমাণে ঘ্বত মাথিয়া' নলে সাজিয়া' জীরার ধূমপান 
করিলে হিকা! সরিয়া যায়। জীরার দ্বারা অনেক রাসায়নিক 
প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ডাইমক সাহেব প্রণীত চিকিৎসাতক্কে 
ইহার বিশেষ বিবরণ আছে । 

জীরা অনেকাংশে সলুফার ন্যায়; কিন্তু সলুফাপেক্ষ? 
কিছু বড় ও রঙ্‌ উহ্াপেক্ষা কিছু ফিকে । পুর্ব যুরোপীয়গণ 
জীরা মসলারূপে ব্যবহার করিত, কিন্তু তৎপরিবর্তে এখন সলুফ। 
বাবহার করে। বঙ্গদেশে জীরা মসলারূপে ব্যবহৃত হয় ও 
ইহা দ্বার একরপ স্ুস্বাছু আচার প্রস্তত হয়। 

জীরা বহুপূর্বকাল হইতেই প্রচলিত আছে। অতি প্রাচীন 
পুস্তকে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। মধ্যযুগে যুরোপে এই 
মসলা অতিশয় প্রিয় ছিল। ত্রয়োদশ শতাবীতে ইংলগ্ডে 
ইহা সচরাচর ব্যবহৃত হইত। এখন যুরোগে ললুফা 
অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। মাল্টা, সিপিলি এবং মরকো! 
হইতে জীর! ইংলণ্ডে রপ্তানি হয় ; ভারত হইতেও ঘন্প পরি- 
মাণে যায়। ১৮৭৫ খুষ্টাব্ষে ভারত হইতে জীরার রপ্তানী 
উঠাইয়া দেওয়া হুয়। এখন পারন্ত, তুর প্রভৃতি দেশ হইতে 
জীরা ভারতে আমদানী হইয়া থাকে এবং ভারত হুইনেও 
ইংলও, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হইয়া! থাকে । 

ভারতে জীরার প্রাদেশিক বাণিজ্য বৈদেশিক বাণিজ্য 
অপেক্ষা প্রায় ৪গুণ অধিক; কিন্ত কোন্‌ প্রদেশে কি পরি- 
মাথে জীর! বাবহৃত হয়, তাহ! এখন পর্য্যন্ত নিশ্চিত হয় নাই। 
উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ও পঞ্জাবে অধিক পরিমাণে জীর! উৎপন্ধ 
হয়। বোম্বাই প্রদেশে জব্বলপুর, গুজরাট, রতলম এবং 
মস্কট হইতে জীরা! আমদানী হয়। পূর্ব লোকের বিশ্বাস ছিল, 
জীরার ধূমপান করিলে মুখ বিবর্ণ হয়। [কৃষ্ণজীরক দেখ।] 

এ দেশীয় বৈদ্যক মতে তিন প্রকার জীরক কক্ষ, কটু, 
উষ্ণবীর্ঘ্য, অষ্মি গ্রদীপক, লঘু, ধারক, পিত্ববর্ধক, মেধাজনক, 
গর্ভাশয়শোধক, জরনাশক,প্রাচক, বলকারক, শুক্রবর্ধীক, রুটি- 


জনক, কক্রনাশক, উক্ষুর হিডকাররু এবং বাধু, উদরাশ্বান, 
গুল, বমি ও£ভীদারনাশক। (ভানগ্র) ইহা হইতে 
যে চৈ গ্রা্থিত- হয়, তাহা অতি -নুগন্ধ, বাস্ুনাশক ও 

. উঞ্চকারক। 

জীরকাদিমোদক (ধং) জীরক জিত সং ভামশঃ ০ মোদকঃ 
কর্ধ্ধা। বৈদ্যকোক্ত মোদক উধধ বিশেষ । ইহার প্রস্তুত 
প্রণালী এইরূপ- পলক্ষ চূর্ণিত জীরা ৮ পল, স্বতভ্জিত ও 
বন্রপূত সিদ্ধিবীক্চূর্ণ ৪ পল, লৌহ, বঙ্গ, অত্র, মৌরী, 
তালীশপত্র, জয়িত্রী, জায়ফল, ধনে, ভ্রিফলা, গুড়ত্বরূ, তেজ- 
পত্র, এলাইচ, নাগেখর, লবঙ্গ, শৈলজ, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, 
জটামাংসী, দ্রাক্ষা, শঠী, সোহাগার খই, কুন্দুরখোটা, যতীমধু, 
বংশলোচন, কীকলা, বালা, গোরক্ষচাকুলে, ত্রিকটু, ধাইফুল, 
বেলশ্'ঠ, অজ্জুনচ্ছাল, গুল্ফা, দেবদারু, কপূর, প্রিয়ঙ্কু, 
জীরা, মোচরস, কট্কী, পন্মকাষ্ঠ, নালুকা ইহাদের প্রত্যেক 
*চুর্ণ ১ কর্ষ, সকলের সমষ্টির দ্বিগুণ চিনি। পাক শেষে 
কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তত করিবে। 
১ তোলা পরিমাণে সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে সর্ব 
প্রকার গ্রহণী ও অন্লপিত্তাদি নানা রোগ নষ্ট হয়। 

( ভৈষজ্যা-রত্বাবলী গ্রহণ্যধিকার ) 
আরও একপ্রকার জীরদগদি মোৌ.ক আছে, তাহার 

্রস্তত প্রণালী এই গ্রকার। জীরক, ব্রিশ্বলা, মুস্ত, গুড় 
চাত্বক্‌, অভ্র, নাগকেশরপত্র, নাগকেশরত্বক্‌, এলাচ, লবঙ্গ, 
ক্ষেখপাপড়া, ইহাদের প্রত্যেকের চুর্ণ ১ কর্ষ। সকলের 
সমষ্টির দ্বিগুণ চিনি। পাক শেষ হইলে কিঞ্চিৎ বত ও মধু 
দিয় মোদক প্রস্তুত করিবে । ১ তোলা পরিমাণে প্রাতঃকালে 
সেবনীয় । ইহা সেবনের পর শীতল জল সেবন করিতে হয়। 
এই মোদক জীর্ণজর, বিষমজর, গ্লীহা, অগ্নিমান্দ্য, কামলা 
এক পাুরোগনাশক । এই মোদক স্বয়ং মহাদেব প্রস্তত 
করিয়াছিলেন (কালী' চিকিৎসাসারস* জরাধিকার ) 

জীরকা দ্যচর্ণ (লী) জীরকাদা চরণ করশরধা। বৈদ্যকোক্ত উধ- 
বিশেষ। ' ইহার প্রস্তত প্রণালী এইরূপ-_জীরা, সোহাগার 
খই, সূতা, আকনাদি, বেলগু'ঠ, ধনিয়া, বালা, শুল্ফা, দাড়িম 
ফলের ছাল, কুড়চি মূলের ছাল, বরাক্রাস্তা, ধাইফুল, ত্রিকটু, 
গুড়ত্বক্‌, তেজপত্র, এলাইচ, মোচরস, ইন্দ্রযব, অল্প, গন্ধক, 
পারদ প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ, সমষ্রিপ্স সমান জায়ফল চূর্ণ, এই 
সমুদয় একত্র করিল! উত্তমরূপে মর্দন করিয়া লইবে। এই 
চূর্ণ সেবনে গ্রহণী, অতীসার ড় নানাবিধ রোগ নট হয। 
( ভৈষজ্যরদ্বাবলী গ্রহণ্যধিকার ) 

পীরকাদাকোদক (পুং) জীত্সকাদ্যঃ মোদকঃ কর্ণধা বা 


ভু ২৭ 


নি 


[১০] 
কোক মোদক উধ বিশেষ । ই প্রস্তুত পগালী এইরূপ-_ 


জীরা, 


জীয়া . 





জীরা ৮ পল; ঁঠ ও পল, ধনিয়া, ৩ পল, গুন্ফা, যমানী, 
কষজীয়া প্রত্যেক ১ পল, ৃগধ » সের, চিনি &* সের, স্ব ৮ 
পল, প্রক্ষেপার্থ জ্রিকটু, গুড়ত্বক্‌, তেজপত্র, এলাইচ, বিড় 
চই, চিভামৃল, সুতা, লবঙ্গ, প্রত্যেক ১ গল। 

ইহা সেবনে,শ্তিকা! ও গ্রহ্ণীরোগ নষ্ট হুয়। ইহা! অতি- 


 শয় অগ্নিবৃদ্ধিকর। (ভৈষজ্যরদ্বাবলী ) 
জীরণ (পুং) জীরকঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ কন্ত গ:। জীরক। (রাজনি') 
জীরাদানু (পুং) জীরং ক্ষিগ্রং জবশীলং বা দদাতি। জীর-দা-চু। 


১ শীঘ্র দান। দ্বিদ্যামেষং বূজনং জীরদানুং” (ধক ১/১৬৬১৫) 
'জীরদান্ছ অবশীলদামং” (সান্লণ ). প্জীর দ্বানুরেতো দধ্য- 
ত্যোষধীযু” ( খক্‌ ৫1৮৩1) 'জীরদান্গঃ ক্ষিপ্রদানঃ: (সায়ণ ) 
২ ক্ষিপ্রদাতা। 


জ্রীরা. ১ আসামের অন্তর্গত গোয়ালপাড়া জেলার একটা গ্রাম। 


এখানে প্রতি সপ্তাছে একটা হাট বসে। হাটে সন্নিহিত 
গারোগণ লাক্ষা প্রভৃতি পর্বতজাত দ্রব্য বিনিষয়ে বস্ত্র, লবণ, 
তওুল ও শুষ্ক মতন্তাদি লইয় যায়। ত্র গ্রামের নামানুসারে 
অীরাত্বার নামে এখানে উৎকৃষ্ট শালতরুসম্বলিত একটা বিস্তীর্ণ 
ভৃভাগ আছে। 

২ গুজরাটের একটী সহর। ইহা রাজকোটের দক্ষিণ. 
পুর্ব ৭১ মাইল দূরে এবং বয়োচের দক্ষিণপশ্চিমে ১৩২ মাইল 
দুরে অবস্থিত। অক্ষা* ২১* ১৬ উঃ, ভ্রাঘি* ৭১+ ৪ পৃঃ। 

৩ রেবারাজ্যের অন্তর্গত বাঘেলখণ্ডের একটী সহর। 

ইহা সাসিরাম হইতে ১২৯ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। 
অক্ষাণ ২৩১ ৫* উঃ, ভ্রাঘি* ৮২* ২৭পুঃ। 
১ পঞ্জাবের অন্তর্গত ফিরোজপুর জেলার একটী তহ- 
সীল। পরিমাণফল ৫** বর্গ মাইল। গ্রাম ও নগরের 
সংখ্যা ৩৪৪। এই তহসীলের ভূমি সর্বত্র লমান; একটী 
বিস্তীর্ঘ প্রান্তর, কোথাও গিরিগহ্বরাদি নাই। বন্যাজল 
খালে আসিয়া পড়ে, তাহাতেই রুষি সম্পন্ন হুয়। উৎপন্ন দ্রব্য 
ধান্ত, কার্পাস, গোধুম, ছোলা, জনার, তামাক, শাক ও 
ফলমূলাদি। একজন তহসীলদার ও একজন মুব্দেফ ১টা 
দেওয়ানী ও ২টী ফৌজদারী আদালতে বিচারকার্ধ; সম্পন্ন 
করেন। এখানে ৫টী থানা আছে ।. 

২ পঞ্জাবের ফিরোজপুর জেলার জীরা নীরা প্রধান 
নগর ও সদর অক্ষা+ ৩০* ৩৮ উঃ, প্রাঘি* ৭৫* ২২৫ পুঃ। 
ইহা! ফিরোজপুর হইতে লুধিয়ানা ঘাইবার পথে ফ্িরোজপুর 
নগর হইতে . ২৬ মাইল দুরে অবস্থিত। এই .সহ্রটা ক্ষুতর 
হইলেও চতুর্দিক্ষে মনোহর উদ্যানশ্রেনী পরিরেষ্টিত. এবং 


জীর্প 


দুশর রূগে নির্শিতি। একটা খাল ইহার.নিকট দিয়া গিয়াছে। 
ইহাতে ছইটা বাজার আছে। এখানে তহসীলদারের কাছারী, 
থানা, বিদ্যালর, হাসপাতাল, মিউনিসিপালহল পরাই, 
বাঙ্গলা প্রভৃতি আছে। 

জীরাগুড় (র্রী) জীরাধুক্তং গুড়ং মধ্যলো" | বৈদ্যকোক্ত 


ওবধবিশেষ, ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইর্ূপ- ক্ষেতপাপড়া, 


গুড়চী ও বাসের কাথ বা ভ্রিফলার রস, জীরা, গুড়, 
মধু ও সেফালী পত্রের রসের সহিত একত্র করিলে জীরাগুড় 
হয়। এই ওধধ ভক্ষণ করিলে শ্লেন্বযুক্ত বিষমজর ও সাধারণ 
বিষমজর বা! সর্ধপ্রকারজর বিনষ্ট হয়। ইহ! অগ্রিবৃদ্ধিকর ও 
সর্বপ্রকার বাতরোগনাশক | ( চিকিৎসাসারস* অরা* ) 
অপর আর একপ্রকার জীরাগুড় আছে, গুড়, জীরা ও 

মরিচ একত্র করিলে তাহা প্রস্তুত হয়, এই জীরাগুড় এঁকাহিক 
জরে আশুফলগ্রদ। 

“জীরকং গুড়সংযুক্তং কিঞ্চিম্মরিচসংযুতম্ । 

জয়দেকাহিকং সদ্যো রণে বীররিপুনিব ॥” (চিকিৎসাসারস') 


[১০৬] 


জীন্বরারুশরস 


তঙ্ল) দাড়িম, আমলক, ভাল, তিন্দুকী, বীজপুয .ও লবলী 
বকুলফলের সহিত ) মধূক, মাল্র, বৃপাদন, পয়য, খন্দুর ও 
কপিখ পিচুমর্দ বীজের সহিত, দ্বতের সহিত তক্র; মাতুল- 
পত্রকের সহিত গোধুম, মাষ, হরিমন্থ, সতীন ও মুদগ ; শৃঙ্জাটক 
ও মধুফলের সহিত মুস্ত, মাংস ও পনসের সহিত আত্রবীজ, 
সৈন্ধবের সহিত কৃশর ( তিলযাউ); মহিষিহুপ্ধ পিপ্ললী ও. 
দিগ্পকের সহিত চিপিট ; কর্পুর, সুপারি, নাগবল্লী, কাশীর, 
জাতিফল, জাতিকোশ, কম্তরিকা, সিহনক ও নারিকেলজল 
সমুদ্রফেনের সহিত) শ্তামাক, নীবার, কুলখ, যী, চিঞ্চা ও 
কুলখ তিলতৈলের সহিত ; কশের, শৃঙ্গাট, মৃণাল ও খঙ্জুর- 
খণ্ড নাগরের সহিত, অম্ন বা ঈষছুষ্চ অল্নের সহিত ঘ্বৃত, 
কাঞ্জিকের সহিত তিলতৈল) পনস ও আমলক সর্ভমজ্জার 
সহিত, মতম্ত ও মাংস শুক্তের সহিত এবং বহ্নিপক মাংসের 
সহিত মতস্ত জীর্ণ হয়। কপোত, পারাবত, নীলকণ্ঠ ও কপি- 
গলের মাংস ভক্ষণ করিয়া কাশের মূল উষ্ণ করিয়া! ভক্ষণ 
করিলে জীর্ণ হয়। শঙচুর্ণের সহিত হয়ারি, নারী, ঘ্বত, দধি 
ও হুগ্ধ জীর্ণ হয়। মুদগযুষের সহিত গায়স, বার্ভাকু, বংশান্কুর, 


জীরাধ্বর (তি) [ বৈ] বিশ্ব বা বিপদ্‌-রহিত। 
জীরাশ্ব (ভরি) [ বৈ] ক্ষিপ্রগতি অশ্বযুক্ত। 
জীরি (পুং) জী্যতি ভূ-বাহুলকাৎ রিক্‌। ১ মনুষ্য। “রক্ষস্তি 
রয়ে! বনানি” (খক্‌ ৩1৫১৫) “জীর্য্যস্তি ইতি জীরয়ো মনুষ্য 
, (সোয়ণ) (ত্রি) ২ জারক। ৩ অভিভাবক । “প্রজীরয়ঃ সিশ্রতে 
সঞ্রাক্‌ পৃথকৃ* ( খবাক্‌ ২১৭1৩) “জীরয়ে! জরয়িতারঃ” (সায়) 
জীরিক1 (স্ত্রী) জী্যতি ভূ-রিক্-ঈশ্চান্তাদেশঃ ততঃ স্বার্থে 
কন্‌। বংশপত্রী তৃগ। (রাজনি') 
জীর্ণ ব্রি) ভূ-ক্ত তন্ত নিষ্ঠা নত্বং (গত্যর্থাকর্শবকপ্লিষেতি । 
পা ৩৪1৭২) ১ বয়ঃপ্রকারভেদ, বৃদ্ধ, জরাযুক্ত । ২ পুরাতন। 
“বাসাংনি জীর্ণানি যথা বিহবায়” (গীতা ) 
(পুং)৩ জীরক। (রাজনি') ৪ শৈলজ। (রাজি) 
(তরি) ৫ উদরাস্মি দ্বারা যাহার পরিপাক হইয়াছে, পরিপন্ক। 
“্জীর্ঘমন্নপ্রশংসীয়াৎ শন্ঞ্চ গৃহমাগতং।” (চাণক্য ) 
কোন্‌ কোন্‌ দ্রব্যের সহিত কোন দ্রব্য মিশ্রিত হইলে 
জীর্ণ হয়, তাহার বিষয় জীর্ণমঞ্জরীতে এই প্রকার লিখিত 
হইয়াছে। নারিকেলের সহিত তুল, ক্ষীরের সহিত রসাল, 
জন্বীরোখ রস ও মোচাফলের সহিত দ্বত, গোধূমের সহিত 
কর্কট, মাংসের সহিত কাঞ্জিক, নারঙ্গের সহিত গুড়, পিগা- 


মূলক, উপোদক, অলাবু এবং পটোল মেখবরের সহিত জীর্ণ 
হয়। তিল-নালজের সহিত সকল প্রকার শাক জীর্ণ হয়। 
চুক, সিদ্ধার্থক্‌ '4 বাস্তক গায়ত্রিসারের কাথে শীঘ্র জীর্ণ হয়। 
শ্রমজে মুগমাধা। হিতকর, স্থুরতাবসানে সুনিদ্রা, অতি ব্যবায়ে 
ছাগাও হিতকর এবং তিলতৈল দ্বার! কর্ণ পুরণ করিলে 
কর্ণরোগ ভাল হয়। 
জীর্ণক (ত্রি) জীর্ণপ্রকারঃ স্থলাদিত্বাৎ কন্‌। জীর্ণপ্রকার। 
জীর্ণভ্বর (পুং ) জীর্ণ: পুরাতনে৷ জরঃ কর্মবধা। পুরাতন জর, 
১২ দিনের অধিক হইলে জর জীর্ণ অর্থাৎ পুরাতন হুম়্। এই 
জ্বরের বেগ মন্দগামী। 
“যো দ্বাদশভ্যো দিবসেভ্য উর্ধং 
দোষত্রয়স্তদদিগুণেভ্য উর্ধম্‌। 
বৃণাং তনৌ তিষ্ঠতি মনদবেগো 
ভিষগৃভিরুক্তো অরএষ জীর্ণ; 1” (বৈদ্যক) 
গুরাতন অরে উপবাস অহিতকর, উপবাসে শরীর হুর্ব্ল হয়, 
শরীর ছুর্বাল হইলে অরেয় তেজঃ বৃদ্ধি হয়। [জর দেখ।] 
জীণন্বরাস্ক,শরস (পুং) জীর্ণজরে অন্ুশ-ইব যোরসঃ কর্মধা। 
বৈদ্যকোক্ত ওউষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইকপ-_ 


রনকে কোড্রব, পিষ্টান্নে সলিল, পিক্নাল ফলে পথ্যা, ক্ষীরভবে 
খণ্ড ও.তক্র, কোলশ্বজে ঈষছুঞ্চ জল, এবং মনে আভ্রফল 
শীপ্ত জীর্ণ হয়। জলপানের পর মধু, পৌফরজে তৈল, পনসে 
দল, কদলে দ্বত, দ্বতে জন্দুরস, নারিকেল ফল ও তালবীজে 


রস, রসের দ্বিগুণ গন্ধক ও টক্কণ, রসের সমান বিষ, বিষের 
পঞ্চগুণ মরিচ, কট্‌ফল ও দন্তীবীজ, মরিচের সমান এই লকল 
দ্রব্য একত্র করিয়া এই উষধ প্রস্তুত করিবে। ভীর্ঘজরে 
এই ওঁধধ অতিশয় উপকারক, ইহার নাম 'জীর্ঘজরাস্থুশ। 


জীর্ণ 


. এই বধ জিগোবজ নকল প্রফায় জয় ব| উৎকট জর, বিজর 
জর' নকল প্রকার জরকে আগু বিনাশ করে এবং 
কাশ শ্বাস অয়োচক প্রভৃতিকেও নষ্ট করে। 

(চিকিৎসানারস* জরাধিকার ) 
জীর্ণতা (ত্র) জীর্শন্ত ভাবঃ জীর্ন-তল্‌ টাপ্‌। জীরঘব, পুরাতন 
ছওয়। 
জীর্ণদারু (পুং) জীর্ণমিব দাক ধর । বৃদ্ধদারক বৃক্ষ, বিধারা! । 
পর্যায় _জীর্ণক্ী, সুপুশ্পিকা, অজরা, ুক্মপ্ণ। ইহার 
গুণ-__গৌল্য, পিচ্ছিল, কফকাস ও বাতদোষনাশক এবং 

বল্য। (রাজনি*) 

জীর্ণদেহ (পুং) জীর্ণ; দেহঃ যন্ত বন্বী। জীর্ণকলেবর, বৃদ্ধ 
শরীর, যাহার শরীর জীর্ণ হইয়াছে । 

জীর্ণপত্র (পুং) জীর্ণং পত্রমস্ত বন্থত্রী। ১ পঠ্টিকালোধরঁ, পাঠিয়া- 
লোধ। (ভাবপ্র") (ত্রি)২ জীর্ণপত্রযুক্ত ! 

জীর্ণপত্রিকা (তরী) জীর্ঘানি পত্রাণ্যন্তাঃ বছত্রী কপ্‌ ততষ্টাপৃ 
অত ইত্বং। বংশগত্রী ভৃণ। (রাজনি* ) 

জীর্ণপর্ণ (পুং) জীর্ঘানি পর্ণানি যস্ত বনত্রী। ১ কদম্ব। (রাজনি') 
(ক্লা) জীর্ণং পর্ণং কর্মধা। ২ পুরাতন পত্র, জীর্ণ পাতা । জীর্ণং 
পণ্ণং তান্ব'লং এইরূপ সমাস বাক্যে পুরাতন তার, । 

“পর্ণমূলে ভবেৎ ব্যাধিঃ পর্ণাগ্রে পাপসম্ভবঃ | 
জীর্ণপণং হত্রেদ'যুঃ শিরাবুদ্ধিবিনাশিনী ॥” (বৈদ্যক) 
তান্বলের অগ্রশিরা বাদ দিয়! ভক্ষণ করিবে। 

জীর্ণফ্ত্রী (ভ্্ী) জীর্ণ! ফ্রী কর্মধা। বৃদ্ধদারকবৃক্ষ, বিধার!। 
(রাজনি* ) 

জীর্ণবুগ্ন (পুং) জীর্োধদূচো বুগ্গোমূলমন্ত বছত্রী। পষ্টিকা- 
লো । (রাজনি* ) 

জীর্ণবুগ্নক (লী) ভীর্দোবুপোমূলং যন্ত বহুতরী, ততো-কপ্‌। 

* ১ পট্টিকালোগ্র। (রাজনি" ) ২ পরিপেল, কেউটামুতা | 

জীর্ণবন্জ (ব্লী) জীর্ণং পুরাতনং বজ্ং হীরকমিব। বৈক্রান্ত- 
মণি। (রাজনি*) 

জীর্ণবস্্র (ক্লী) জীর্ঘং বন্তরং কর্ণধা। পুরাতন বস্ত্র। পর্য্যায়_ 
পটচ্চর। (অমর ) 

জীর্ণসীতাপুর, মাক্রা্জ প্রেসিডেন্গীর একটা প্রাচীন নগর। 
একজন জৈন রাজ। এই নগর স্থাপন করেন। বর্তমান বেলগী! 
ও শাপুর যে স্থলে অবস্থিত জীর্ঘদীতাপুর সেই স্থানে অবস্থিত 
ছিল। আজও ইহার হৃর্গপ্রাচীর ও পুফ্ধরিণী প্রভৃতির 
ভগ্লীবশেষ বিদ্যমান আছে। 

জীর্ণ। (শ্্রী)ভূ-ক্ত টাগ্‌। ১ স্থুলজীরা । (রাঞ্জনি') (ভরি) 
২ প্রঞচটীনা, পুরাতনী। 


[১৭] 


জীর্ণোদ্ধার 


জীর্ণস্িস্বতিকা (হী) বিন বৃত্িকাতেদ, সিম ৃততিকার 
বিষয় শৃৰাথচিন্তাফণিতে এই প্রকার লিখিত আছে। শিলা- 
জতু স্থলে মনোহর দীর্ঘ গর্ত করিবে । সেই গর্তে বিপদ ও 
চতুষ্পদদিগের অস্থি স্বার! পূর্ণ করিবে । পরে সর্জিক্ষার, মহা- 
ক্ষার, মৃত্ক্ষার, লবণ, গন্ধক ও উঞ্চজল নিক্ষেপ করিবে, এই- 
প্রকার ৬ মস করিয়া পাষাণ মৃত্তিকা দিতে হইবে। এইরূপে 
তিন বর্ষে সকল বন্ধ একত্র হইয়! প্রস্তর সদৃশ হয়। পরে সেই 
গর্ত হইতে তাহা! তুলিয়৷ চূর্ণ করিয়া! পাত্র প্রস্তত করিবে । 
এই পাত্রে ভোজন অতি প্রশস্ত, ভোজন দ্রব্য যদি বিষদুষিত 
হয়, তাহা! হইলে এই পাত্রে দিলে জানিতে পার! যায়। এই 
পাত্রে যদি মহাবিষু সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে ভাঙ্গিয়া যায়, 
দৃষীবিষাদির সংযোগ, হইলে স্ফোটাক্কৃতি চিহ্ন হয় এবং কষ 
বিষ সংযুক্ত হইতে কৃষ্টবর্ণ হয়। 

জীর্ণসংস্কার (পুং) জীর্ঘস্ত সংস্কারঃ ৬তৎ। মেরামত, ভাঙ্গা 
দ্রবা সারা। 

জীর্ণসংস্কত (জি) জীর্ঘন্ সংস্কতঃ ৬তৎ। যাহার মেরামত করা! 
“হইয়াছে। 

জীর্ণি (ত্র) ভূক্িন্‌। *জীর্ণতা। (অমর) 

জীর্ণোদ্ধার (পুং) জীর্ণন্ত পূর্বপ্রতিষ্ঠাপিতলিঙ্গাদের দ্বারঃ 
৬তৎ। পূর্ব প্রতিষ্ঠাপিত লিঙ্গাদির উদ্ধার, ভগ্ন মন্দিরাদির 
সংস্কার, যে বস্ত জীর্ণ হইয়া অকর্ণণ্য হইয়াছে, সংস্কার দ্বারা 
তাহা পূর্ববৎ সম্পাদন। পূর্ধৰ প্রতিষ্ঠাপিত লিঙ্গাদির জীর্ণে! 
ছ্বারের বিষয় অগ্নিপুরাণে ৬৭ অধ্যায়ে এই প্রকার লিখিত 
হইয়াছে 

মূর্তি অচল হইলে গৃহে রক্ষ/ করিবে, অতি জীর্ণ 
হইলে পরিত্যাগ করিবে, ভগ্ন বা বিকলাঙ্গ হইলে মংহার 
বিধি দ্বারা পরিত্যাগ করিবে। নারসিংহমন্ত্রে সহত্র 
হোম করিয়া গুরু রক্ষা করিতে পারেন। লিঙ্গাদি কাষ্ঠ- 
নির্িত হইলে অগ্নিতে দগ্ধ করিতে হয়। প্রস্তরনির্শিত 
হইলে জলে নিক্ষেপ করিবে । ধাতুজ বা রত্বজ হইলে 
সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবে । যে পরিমাণ মুষ্ঠি পরিত্যাগ করিতে 
হয়, সেই পরিমাণ মুক্তি শুভদিনে স্থাপিত করিতে হুয়, কু, 
বাপী ও তড়াগাদির জীর্পোদ্ধার মহা! ফলজনক । 
অনার্দি সিষ্বপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গা্দি (অর্থাৎ যে লিঙ্গ কেহ 

গ্রতিষ্ঠিত করে নাই) তগ্নাদি হইলে প্রতিষ্ঠাদি জীর্ণোদ্ধার 
করিবার আবশ্কাক করে না, কিন্তু সেই মূর্তির মহাতিষেক 
করিবে । “জীর্ণো্ধারং করিষ্যে,” এইরূপে সঙ্ধয় করিবে। “ও 
ব্যাপকেশ্বরশিরসে শ্বাহা” এই মন্ত্র হারা ষড়ঙ্ন্ভাস করিয়া শত 
অঘোর মন্ত্র জপ করিতে হইবে। পয়ে অগ্নি স্থাপিত করিয়া 


'জীর্ণোদ্ধীর 


খ্বৃত ওসর্ষপ দ্বারা সত হোম করিবে | পরে ইন্্রাদি দেবগণকে 
বলি প্রদান করিবে। জীর্ণদেবকে প্রণব স্বারা পুজা করিয়া 
বরন্ধাদি দেবতাদিগের হোম করিবে । পরে ক্ৃতাঞ্জলি হুইয়! 
এই মন্ত্র বলিয়া প্রার্থন! করিতে হইবে-_- 
“্জীর্ণতগ্নমিদং চৈব সর্ববদোষাবহং নৃণাং। 
অন্তোদ্ধারে কৃতে শাস্তিঃ শাস্ত্রে হন্মিন্‌ কথিত ত্বয়া ॥ 
জীর্ণেন্ধারবধিধানঞ নৃপরাষ্ট্রহিতাবহুম্‌। 
তদধস্তিষ্টতাং দেব ! প্রহরামি তবাজ্ঞয়। |” 
হোমাদি সমস্ত কার্য সম্পন্ন করিয়া! আবার এই মন্ত্র হবার! 
প্রার্থনা করিবে । 
“লিঙগরূপং সমাগতা যেনেদং সমধিষ্িতম়। 
ায়াস্বং সম্মিতং স্থানং সম্ত্যজ্যৈব শিবাজ্ঞয়া॥ 
তর স্থানে চ যা বিদ্ধা সর্বাধিদোশ্ববৈযু তা । শিবেন সহ সংতিষ্ঠ।” 
এই মন্ত্র বলিয়। মন্জিত জলছার। অভিষেক করিয়! বিসর্জন 
করিবে। মুদ্তি কাষ্ঠ নির্শিত হইলে মধু মাথাইয়া দগ্ধ 
করিবে। হেম ও রত্বাদি নির্টিত হইলে পূর্বোক্ত বিধি 
দ্বারা স্থাপিত করিতে হইবে, পরে শাস্তির নিমিত্ত অঘোর মন্ত্র 
দ্বার সহজ তিলহোম করিয়। এই মন্ত্র দ্বার! প্রার্থনা করিবে-_ 
“ভগবান্‌ ভূতভব্যেশ লোকনাথ জগৎপতে। 
জীণলিঙ্গসমুদ্ধারঃ কৃতত্তবাজ্ঞয়া ময় ॥ 
অগ্নিন! দারুজং দ্ধং ক্ষিপ্তং শৈলাদিকং জলে । 
প্রায়শ্চিত্তায় দেবেশ ! অঘোরান্ত্রেণ তর্পিতং ॥ 
জ্ঞানতে। হজ্ঞানতে। বাপি যথোক্তং ন কৃতং যদি । 
তত সর্বং পূর্ণমেবাস্ত ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি ॥” 
এই মন্ত্র বার! প্রার্থনা করিয়৷ অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে, 
পুনরায় বদ্ধাঞ্জলি হইয়া এই মন্ত্র দ্বার প্রার্থনা! করিতে 
হইবে। 
“গোবিপ্রশিল্লিভূতানামাচার্ধ্যন্ত চ যন: । 
শান্তির্ভবতু দেবেশ ! অচ্ছিদ্রং জায়তামিদম্‌ ॥” 
নৃতনমৃত্তি স্থাপন করিলে এই মাত্র বিশেষ-_ 
“ন্বৎপ্রসাদেন নিধিত্বং দেহং নির্াপয়ত্যসৌ । 
বাসং কুরু স্ুরশ্রেষ্ঠ ! তাবত্বং চাল্পকে গৃছে ॥ 
বসন্‌ ক্লেশং সহিত্বেহ মূর্তিং বৈ তব পূর্বববৎ। 
যাবৎ কারয়েৎ ভক্তঃ কুরু তন্ত চ বাঞ্ছিতম্ ॥”” 
এই মন্ত্রে প্রার্থন। করিয়া! যথাবিধি অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া | 
কাখা সম্পন্ন করিবে। 
২ জীর্ণ মন্দিরাদির সংস্কার। যে রাজার রাজ্যে দেবগৃহ 
প্রভৃতি ভগ্ন হয়, এবং রাজ বদি ইহার সংস্কারাদি না করেন, 
তাহ। হইলে তাহার রাজ্য অচিরাৎ বিনষ্ট হয়। যেসকল 


[১০৮] 


'জীব 


লোক ভগ্ন দেবালয় প্রভৃতি সংস্কার করে, তাহার। দ্বিগুগ ফল 
লাত কয়ে। যাহারা পতিত এবং পতমান দেবগুছাদিকে রক্ষা 
করে, তাহারা অস্তে অক্ষয় বিষ্ুলোকে গমন করে। নৃতন 
দেবগৃহ প্রতিষ্ঠার্দি অপেক্ষা! জীর্ণসংস্কার শতগুণ পুণ্যদায়ক । 
“মূলাচ্ছতগুণং পুণ্যং প্রাপ্যাজ্জীর্ণকারকঃ।” ( বিষুবরহন্ত ) 
বাপী, কূপ, তড়াগ, নূদী প্রভৃতির সংস্কার .কগিলেও 
অশেষ পুণ্যলাভ হয় । (স্থতি) 


জীর্বি (পুং) জীর্যযতি ছিন্নী ভবত্যনেন ভূ-কিন্‌ (ভূশৃ তু 


জাগৃভ্যঃ কিন্। উপ্‌ 81৫৪) ৯ কুঠার । ( উজ্জ্বল) ২ শকট। 
৩কাযর়। ৪ পণ্ড । (সংক্ষিপ্তসার উপাপিবৃত্তি ) 


জীব (পুং) জীবনমিতি জীব-ঘঞ, (হলশ্চ। পা ৩৩১২৯) 


বা জীবতি জীব-ক । ১ প্রাণী। ২ জীবস্তীবৃক্ষ । ৩ বৃহস্পতি । 
৪ কর্ণ। ৫ ক্ষেত্রজ্ভ। পর্য্যায়__-আত্মা, পুরুষ, পুদগল, 
অন্তর্যামী, ঈশ্বর (ত্রিকাণ্ড) ৬ প্রাণধারণ। ৭ বৃণ্ডি, 
আজীবিক। (মেদিনী ) জীব জীবের জীবন বলিয়। কথিত 
হইয়াছে, অর্থাৎ জীব সকল জীব দ্বার। জীবিকানির্বাহ করিয়া 
থাকে। সহন্ত জীবের অহন্ত জীব জীবিকা, চতুষ্পদ জীব- 
দিগের অপদযুক্ত জীব জীবিকা, অতএব জীবই একমাত্র 
জীবের জীবন, জীব ভিন্ন জীবের জীবন রক্ষা হইতে পারে না, 
একটু মনোনিবেশপূর্বাক দেখিলেই বিশেষ ক্ধূপে হৃদয়ঙ্গম 
করিতে পারা যায়। 
“অহস্তানি সহস্তানামপদানি চতুষ্পপ্লাম্‌। 
ফরুনি তত্র মহতাং জীবে জীবন্ত জীবনং ॥%(ভাগ" ১/১৩ ৪৭) 
৮ মনুষ্যাদি কীট পর্য্যন্ত প্রাণী মাত্র । ৯ কাধ্যকারণ সমূহ । 
সুক্ম জীবের পরিমাণ কেশাগ্রকে শতভাগ করিবে, পুনরায় 
তাহাকে সহস্রভাগ করিলে যত সথক্্ হয় ইহার পরিমাণ তত 
সুক্ষ | “বালাগ্রো শতশো ভাগঃ কল্পিতস্ত সহশ্রধা। তন্তাপি 
শতশোভাগে! জীবঃ সুক্ম উদাহতঃ 1” (শঙ্খ) [ জীবাত্ম! দেখ :) 
১৩ বিষু। 
“জীবে! বিনয়িত! সাক্ষীঃ মুকুন্দোইমিতবিক্রমঃ।” 
(ভারত ১৩1১৫৯।৬৮ ) 
১৭ অশ্লেষ! নক্ষত্র । (জ্যোতিঃ ) ১৮ মহা নিশ্ববুক্ষ। 
“মহানিম্বঃ স্বতোর্ধেক! রম্যকো৷ বিষমুষ্টিকঃ। 
কেশামুষ্টিনিত্বকশ্চ কার্শ,কে। জীব ইত্যপি ॥” (ভাবপ্র* পুর্ব") 
জগতে কেহই জীবহিংসা ব্যতীত কোন কার্য্যই করিতে 
সমর্থ হন না। লাঙ্গল কর্ষণ করিলে ও ত্রীহি প্রভৃতি ভক্ষণ 
করিলেও কত জীবহিংসা হয়। জলপান ও বৃক্ষফলাদি 
ভক্ষণ করিজেও কত জীবহিংসা হুয়। প্রত্যেক পদার্থ ই 
জীবযুক্ত, প্রতি পদবিক্ষেপে কত জীবহিংস! হইয়া থাক, .কে 





তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? আীবহিংসা জীব- 


বিমুক্ত হইডন পারে না। এই সমস্ত জগৎ জীব পরিব্যাপ্ত। 

“্জীবৈষ্তান্তিমিদং সর্ধমাকাশং পৃথিবী তথা । 

অবিজ্ঞানাচ্চ হিংযপ্তি তত্র কিং গ্রতিভাতি তে ॥ 

অহিংসেতি মছুক্কং হি পুরুষৈধিশ্মিতৈঃ পুর! । 

কে ন হিংসস্তি জীবান্‌ বৈ লোকেৎন্মিন্‌ দ্বিসত্তম ॥” 

(ভারত বনপর্ব্ব ২০৭ অঃ) 
১০ অনেকাস্তবাদিদিগের পারিভাষিক জীবাস্তিকায় (অর্থাৎ 
জীবসংভ্ঞক ) পদার্থভেদ, ইহা! তিনপ্রকার অনাদি সিদ্ধ, মুক্ত, 
বন্ধ। আদি হইতেই দিদ্ধ, যিনি সাধনাদি ভ্বারায় সিদ্ধ 
নহেন, তিনিই অনাদি সিদ্ধ এবং ইছান্ধ নাম জীবান্তিকাদ্ 
যাহার বন্ধ অর্থাৎ আবরণ উপাধি অপগত হুইয়াছে, যিনি 
ত্রিবিধ দুঃখের অতীত এবং যাহার বন্ধের কারণ অজ্ঞানাদি 
বিমুক্ত হইয়াছে তিনিই মুক্ত। যিনি সর্বদা মোহাদি আচরণ 
বিশিষ্ট হইয়া! নিরস্তর ত্রিবিধ ছুঃখ দ্বারা অভিভূত হইতেছেন, 
তিনিই বদ্ধ অর্থাৎ অন্মদাির সদৃশ সাধারণ সংসারী জীব। 
১১ উপাধিপ্রবিষ্ট ব্রক্ধ অর্থাৎ বাক্‌মন অস্তঃকরণসমূহের মধ্যে 
অন্ুপ্রবিষ্ট ব্রহ্ম, বাক মন অস্তঃকরণ প্রভৃতির মধ্যে সুক্ষভাঁবে 
প্রবিষ্ট হইলে জীব পদবাচ্য হন্‌। 

১২ ঘটাবচ্ছি্ন আকাপের নায় শরীরত্রয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য ) 
ভূত, মাতৃপিতৃজ ও লিঙ্গ এই তিনটা; শরীর আকাশ অতিশয় 
বৃহৎ, কিন্ত ঘটাবচ্ছিন্ন ঘটপ্রবিষ্ট হইলে যেমন পরিমিত হয়, 
সেই প্রকার ব্রহ্মশরীরত্রয়ে অৰস্থিতি করিলে জীবপদবাচ্য হন, 
ঘট ভাঙ্গিক্মা গেলে ঘটাকাশ যেমন মহাকাশে লীন হয়, সেই 
প্রকার এই শরীরত্রয় বিনষ্ট হইলে জীবও ব্রন্ধে লয় হুয়। 

১৩ দর্পণস্থিত মুখ প্রতিবিস্বের স্তায় বুদ্ধিস্থিত চৈতন্ত-প্রতি- 
বিশ্ব বুদ্ধি ও'চৈতন্য যখন প্রতিবিস্ষিত হন, তখনই তিনি জীব 
'খলিয়া অভিহিত হন। 

১৪ প্রাণাদিকালের ধাররিতা, ধতদিন প্রাণ থাকে ততদিন 
তাহাকে জীব বলা। যায়। 

প্প্রাণান্‌ ক্ষেত্রজ্ঞরূপেণ ধারয়ন্‌ জীব উচ্যতে ।” (ভাগবত ) 

১৫ লিঙদেহ। 

“এবং পঞ্চবিধং লিঙ্গং ত্রিবৃৎ যোড়শরিস্ৃতং | 

এব চেতনয়া যুক্ত! জীব ইত্যভিধীয়তে 1” ( জগরাত ) 

পঞ্চ তন্মাত্র, শব্ধ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, গুণ, সত্ব, রজ, তম, 
যোড়শ বিরতি, একাদশেক্রিয় ও পঞ্চমহাভূত. ইহাদিগের 
লহিত অর্থাৎ চতুর্কিংশতি. তত্ত্বের িত যুক্ত হইলে জীবপদ- 
বাচা হয়, এই জীবের 'পরিপাম কেশাগ্রের সহজ ভাগের 
এক ভাগ-সমূশ। 


১৫) ২৮ 


[১৭৯ ] 


জীবগ্রোম্বামী 


"বালাগ্র শততাগন্ত শতধা কল্লিতন্ত চ। 7 
ভাগোজীবঃ সবিজ্ঞেযঃ স চানস্তায় কল্পতে ।” (শ্রুতি) 





গা 


জীব-উদ্গিশা বেগম, সম্রাট আলমনীরের কল্তা। ১০৪৮ 


হিজিরা ১*ই সবাল তারিখে (€৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৬৩৯ থুঃ 

অকে) ইহার জন্ম হয়। আরব্য ও পারন্ত ভাষায় স্কুপতিত! 

ছিলেন) ষম্গ্র কোরাণ তীহার কথস্থ ছিল, ইনি জীব-উল 

তফশীর নামে কোরাণের একখানি টাকা প্রণয্নন করিয়া 

ছিলেন। তাহার হস্তাক্ষর অতিশয় নুন্দর ও পরিষ্কার ছিল। 

ইনি উত্তম কবিতা রচনা ' করিতে পারিতেন এবং পারন্ত 

ভাষায় একটা পিবান লিখিম়্াছেন। ইনি চিরকুমারী ছিলেন ঃ 
১৯১৩ হিজিরায় (১৪*২ থুঃ অবে) প্রাণত্যাগ করেন। 
দিল্লীর কাবুলী দরজ্বায় নিকট ইহাক্কে সমাধিস্থ করা হয় ; রাজ- 
পুতানায় লৌহব্থ নির্শাণকালে ইহার সমাধিমন্দির ভঙ্গ করা 
হইয়াছে। জীব-উন্নিশ! বেগম মধুফী নামেই খ্যাত ছিলেন। 


জীবক (পুং) জীবয়তি আরোগ্যং করোতি জীব-পিহ্‌ুল্‌। 


জীববৃক্ষ, অষ্টবর্গান্তর্নত ওষধবিশেষ | পর্যযায়__কুর্চ শীর্ষ, মধুরক, 
শৃঙ্গ, হত্বাল, জীবন, দীদায়ুঃ, প্রাণদ, জীব্য, ভূঙ্গাহ্ব, 
প্রি, চিরজীবী, মধুর, মঙ্গল্য, কৃুর্চণীর্যক, বৃদ্ধিদ, আযুক্মান্‌, 
জীবদ, বলদ। ইছার গুণ-_মধুর, শীতল, রক্তপিত্ত, বায়ুরোগ, 
ক্ষয়, দাহ ও জরনাশক। (রাজনি”) বলবারক, কৃশত। ও 
বাতনাশক | ইহা সেবন করিলে জীবন সংখ্যা! বৃদ্ধি হয়, এই 
জন্য ইহাকে জীবক কহে। জীবক, কন্দ, কিন্বা কৃ্চশীর্ষ 
জাতীয়, খষভক হইতে ক্ষুত্র, ইহার মন্তক হইতে কুচ্চাকার 
শীষ্‌ বাহির হুয় (যেমন নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষের মন্তকে 
মোচ বা! শীর্ষ বাহির হয়, ইহা তন্রপ)। জীবক ও খষভক 
উভয়ই একজ্াতীয় এবং উত্তয়েরই কন্দ রসালবৎ। পত্র অতি 
হুক্ধ্, তন্মধ্যে জীবকের শীর্ষ কুচ্চাকার ও খষভের শীর্ষ বৃষ- 
শৃঙ্গবৎ। ইহাতে বোধ হয় 08105 নামক এক প্রকার 
সকণ্টক শূঙ্গাকুতি বৃক্ষ আছে, তাহার স্বরূপ গোলানুলাকুতি 
পত্রাদি দেখা যায় না। গাত্রের চতুষ্পার্থ্বে দীর্ঘভাবে শির 
তোলা। ২ পীত-সালবৃক্ষ । (ভাবপ্র* ) (পুং) ৩ ক্ষপণক। 


(মেদিনী)(ত্রি) ৪ প্রাণধারক। ৫ সেবক। ৬ বৃদ্ধি জীবী, 


সুদখোর। (পুং) ৭ অহিতু্ডিক, সাপুড়ে। (মেদিনী) 


জীবগোম্বামী, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ছয় গোস্বামীর 


মধ্যে একজন। বৈষ্বদদিক্দর্শনীতে ইছার জন্মাঙ্গির তারিখ 
এইরূপ লিখা আছে-_ 


জন্ম_-১৪৪৫ শক। (মতাস্তরে ১৪৩৫ শক ) 
গৃহবাঁস-_-২* বৎসর । 
বৃন্দাবন বাদ ৬৫ & ] ৮৫ বৎসর গ্রকট স্থিতি। 


জীবগোহ্বামী 


অন্তর্ধান ১৫৪* শক। আবির্ভাব পৌষী শুক তৃতীয়া । 
তিরোভাব আশ্বিনের শুরা তৃতীয়া । ৃ্‌ 
পিতার নাম বললভ। চৈতন্তদত্ত নাম অনুপম | জীবের 
বাসস্থান তিনটা ছিল, একটী বাকলা চন্ত্রত্বীপে, অপরটা 
ফতেয়াবাদে, আর একটা রামকেলি গ্রামে। রামকেলিতেই 
শ্রীজীব (জ্যেষ্ঠতাত রূপ সনাতন সহ) অধিক সময় বাস 
করিতেন । শীাহার জ্যোষ্ঠতাত হুলেনশাহের মন্ত্রী সথুগ্রসিদ্ধ 
সনাতন ও শ্রীরপ। 
মহাপ্রভু যখন রামকেলিতে' আগমন করেন, শ্রীীব তখন 
বালকমাত্র, তিনি গোপনে শ্রীমহাপ্রভুকে দেখিয়াছিলেন। 
বস্ত শক্তি সময় বা অবস্থার অপেক্ষা করে না। নিমাইর 
দর্শন প্রভাবে সাধারণতঃ লোকের, যাহা হইত, বালকেরও 
তাহাই হইল, চৈতন্তে অন্থরাগ জন্মিল, বালক খেলা ছাড়ি! 
ধৈর্যেয মতি দিল। 
ইহার পর রূপ সনাতন, আর তাহার পিতা বল্লভ চলিয়া 
গেলেন। বৃন্দাবন হইতে তাহার পিতা ও শ্রীরূপ (নীলাচল 
যাইবার সময়) একবার বাড়ী আগমন করেন, সেই সময় বল্পভের 
মৃত্যু হয়। ইহার কিছুদিন পরে শ্রীজীব বৃন্দাবনে যাইবার জন্য 
ব্যাকুল হইয়। উঠিলেন। ভক্তিরত্বাকরে লিখিত আছে ১ 
“যে হৈতে গোস্বামী গেলেন বৃন্দীবনে । 
সেই হৈতে শ্রীজীবের কিবা হৈল মনে ॥ 
নানারত্ব ভূষ! অপূর্ব সুক্ষ বাস। 
অপূর্ব শয়ন শয্যা ভোজন বিলাস। 
এ সব স্থাড়িল কিছু নাহি তার চিতে। 
রাজ্যাদি* বিষয় বার্তী ন। পারে শুনিতে ॥* 
তার পর লিখিত আছে ;-- 
পগঙ্গাতীরে বল্লভের হৈল গ্ররলোক। 
অল্নকালে শ্রীজীব পাইল! মহাশোক ॥ 
শ্রীজীবের এ হেন প্রশ্বর্য্যে নাই মন। 
কহিতে বিদরে হিয়া হইল যেমন ॥” ভ*-র*। 
শ্রীজীবের এনূপ সংসারে বিরাগ দর্শনে প্রতিবেশিগণ 
চিন্তিত হইল, ভাবিল শ্রীজীবও তবে কি গৃহত্যাগ করিবেন ? 
ইহার কারণও যথেষ্ট ছিল। কেননা শ্রীজীবের__ 
“অল্প বয়সে অতি গম্ভীর অন্তর । 
শ্রীমস্তাগবতে জানে প্রাণের সোসর ॥ 


* রূপ সনাতন রাজকার্ধা স্বীকার করায় জাঙগীর বরা যে তৃসম্পন্তি 
প্রাপ্ত চন, ভাছারই বিষদ্ বলিতেছেন এ জায়গীরের ক্ষধ। গ্রন্থে আছে-- 
“রাজা ভোগ করে কিফিৎ কয় দি ।,) তকতি-রগ্াকর়। 


[১১৩ 


] জীবগোস্বামী 


সদা ককথা স্ুখসমুদ্রে সাঁতারে । 
অন্ত কথা কেহ ভয়ে কহিতে না পারে?” ত*র", 
একদিন রাত্রিকালে জীব স্বপ্ন দর্শন করিনেন। স্বপ্রেও 
শ্রীমহা্রন্থ ও নিত্যানন্দ তাহাকে 'র্শন দেন। ইছার পত্র 
দিনই শ্রীজীব নবন্ধীপে যাত্রা করিলেন। লোকের এবং 
আতম্মীয়বর্গের কাছে কহিলেন যে, তিনি পড়িতে যাইতেছেন। 
পরামকেলি গ্রামে যৈছে দেখিল স্বপনে__ 
সেইরূপ দেখে গৌরচন্দ্রে গণ সনে ॥ 
স্বপ্রতঙ্গে জীবের আকুল হৈল প্রাণ।” 
তখন জীব চন্ত্রত্বীপে ছিলেন, একটা ভূত্য সঙ্গে ফতগ্াবাদ 
আসিলেন ও তথা হইতে নবধ্বীপ চলিলেন। যথা__ 
“নিদ্রাভঙ্গ হৈলে দেখে নিশি পোহাইল। 
অধ্যয়ন ছলে নবদ্বীপ যাত্রা কৈল॥ 
চন্ত্রীপবাসী লোক বিচারিল মনে । 
অবশ্ঠ শ্রীজীব যাইবেন বৃন্দাবনে ॥ 
শ্রীজীব সঙ্গের লোকে বিদায় করিয়া । 
ফতয়া হইতে চলে এক ভূত্য লৈয় |” ভ*-র* | 
শ্রীজীব পরম সুন্বর পুরুষ ছিলেন। পথের লোক বলিতে 
লাগিলেন__ 
পদেখ দেখ এহে! কোন রাজার কোঙর। 
কনক চম্পকবর্ণ অতি মনোহর ।” ইত্যাদি 
শ্রীজীব যথাসময়ে নবন্ীপ পৌছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভূ 
তখন নবদ্বীপে। তিনি শ্রীজীবের প্রতি প্রভৃত কৃপা প্রদশন 
করিলেন। শ্রীবাসাদ্দি অপরাপর নবদ্বীপবাসী ভক্তবৃন্দও 
শ্রীজীবকে যথাযোগ্য প্রীতি ও ন্নেহ করিতে লাগিলেন। 
শ্রীজীব ক্কতার্থ হইলেন । যথা-_ 
' শনিত্যানন্দ প্রভূ মহ! বাৎসল্যে বিহ্বল। 
ধরিল শ্রীজীব মাথে চরণ যুগল ॥ ৫ 
শ্রীজীবেরে অনুগ্রহ সীম। প্রকাশিল! ॥” ভ*-র* 
নিত্যানন্দ প্রভু সঙ্গে করিয় শ্রীীবকে নবন্ধীপের প্রতি 
লীলাস্থান দেখাইলেন। তখন প্রীজীব বলিলেন যে, তিনি 
নীলাচলে যাইবেন অথবা চিরদিন যদি কৃপান্গুমতি করেন, 
তবে তাহার সহিত থাকিবেন। নিত্যানন্দ একথ৷ অন্থমোদন 
করিলেন না। তিনি বলিলেন যে, তুমি বৃন্দাবনে গমন কর ১ 
“প্রভূ কহে শীগ্র ব্রজে করহ পয়াণ। 
তোমার বংশেরে প্রভু দিয়াছে সে স্থান ॥৮ ভখ-র* | 
প্রীজীবের প্রতি তিনি,আর একটী আদেশ করিলেন, 
তাহা এই- 
পরীক্ষেত্রে মহাপ্রভুর ধহিত বানুদেব সার্বন্ডৌমের যে 


তক হয়, যাহাতে সার্কাভৌম পয়াজিত ইন, সেই প্রভুর মত, 
সূর্বতৌম ঞ্মাপন প্রিয়শিষ্য মধুহদন বাচম্পতিকে শিখা 
ইয়াছেন, ধাচম্পতি এখন কাশীতে | তুমি তাহার কাছে 
বেদাস্তাদি দর্শন শিক্ষা! করিয়! বাইবে। শ্রীজীব যে আক্ঞা বলিয়া 
বিদায় লইলেন এবং বথাসময়ে কাণীতে পৌছিয়া তপনমিশ্রের 
আবাসে গেলেন । সেখানে মধুশূদন বাচম্পতিকে দেখিতে 
পাইলেন ও তাহার নিকট বেদাস্ত স্তায় প্রভৃতি শিক্ষা করি- 
লেন। অতএব শ্রীজীবের বৈদাস্তিক শুরু মধুস্দন বাচম্পতি 

পতেঁহো রহে প্রীমধুস্দন বাচম্পতি 

সর্ধশাস্ত্রে অধ্যাপক যেন বৃহস্পতি ॥ 

তেঁহো। শ্রীতীবের দেখি অতি স্নেহ কৈলা। 

কতদিন বাখি বেদাস্তাদি পড়াইল! ॥” ভ*-র*। 

কাশীতে শিক্ষা সমাপ্ত হইলে শ্রীজীব বৃন্দাবন চলিলেন ও 

বথাসময়ে তথায় পৌঁছিলেন। তাহাকে পাইয়া তাহার জ্যোষ্ঠ- 
তাতদ্য় আনন্দিত হইলেন। শ্রীকূপ শ্রীজীবকে মন্ত্র দান 
করিলেন। 


ভ্রীজীব এখন বৃন্দাবানে, অগাধ বিদ্যা, অপ্রতিহত পাণ্ডিত্য,_ 


পন্তায়বেদাস্তাদি শাস্ত্রে ছে কেহ নাই ।” ভ-র* 

বৃন্দাবনে তিনি নিম্নলিখিত ( সংস্কৃত) গ্রন্থগুলি প্রণয়ন 
করেন। যথা 

১। ষট্সন্ধর্ড (দার্শনিক গ্রন্থ ) 

২। গোপালচম্পূ। ৩ গোবিন্দবিক্ুদাবলী। 

৪। হরিনামামৃত ব্যাকরণ (গয়া হইতে আসিয়া! মহাপ্রভু 
ষে প্রণালীতে অল্পদিন মাত্র শিক্তুদ্দিগকে ব্যাকরণ পড়াইয়া- 
ছিলেন, এই ব্যাকরণের সুত্রাদির সেইরপই ব্যাখ্যা আছে, 
ইহা! পাঠে যুগপৎ ব্যাকরণ ও ভক্তিতত্ব শিক্ষা হুইয়া থাকে। ) 

€ | ধাতুহুত্রমালিকা (্ঁ) ৬। মাধবমহোৎসব । 

*. ৭। সন্কল্পকরতৃঙ্গ। ৮1 শ্্রীরাধারুষ্জেরকরপদচিহ্ন- 
বিনির্ণযন গ্রন্থ । ৯ উজ্জ্বলনীলমণির টীক1। 

১০। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর টীকা । 

১১। গোপালতাপনী উপনিষদের টীকা । 

১২। ব্রঙ্গনংহিতোপনিষদের টীক|। 

১৩। অগ্নিপুরাণীয় গায়ত্রীভাঘ্য । 

১৪ | বৈষ্ণবতোষণী (ভাগবতের টীক| ) 

১৫। ব্পসনাতনের ইচ্ছায় ভাগবতসনর্ভ। 

১৬। ুক্তাচরিত্র। ১৭ সারসংগ্রহ। 

এই করখানিই প্রধান ও প্রসিদ্ধ। তথ্যযতীত দুর 
স্তবাদিও আছে। শ্রীজীব প্রতি গ্রন্থ শেষে বীতাহির 
শক লিখিয়া গিয়াছেন। 


[ ১১৬] 


জীবগোম্বামী 


তিনি বৃন্দাবনে ছইজন অতিপ্রলিক্ধ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিউকে 
শান্্রবিচাটর পরাজয় করেন। একটার কথা ভক্তমালে আছে। 
অপরের নাম রূপনারার়ণ, প্রেমবিলামে তাহার .দিখিজয় বার্তা 
বর্ণিত আছে। 

বল্পভভট্রের সহিত ভ্রীজীবের জার একটা বিচার হুয়। যে 
বল্পতভট্ট “বন্তভী” নামক একটা বৈষ্ণবশাখা সম্প্রদায়ের অষ্টা, 
উক্ত সম্প্রদায় কর্তৃক ধিনি অবতার বলিয়া পরিকীর্তিত, যিনি 
নীলাচলে গর্ব করিয়! মহাপ্রভুফে বলিয়। ছিলেন ঘে, “আমি 
শ্ীযস্তাগৰতের নূতন একটা টাকা করিয়াছি, শ্ীধরম্বামীর 
টাকার দোষ ধরিয়াছি” মহাপ্রভু যাহার বিদ্যাগর্ব খর্ব করিয়া- 
ছিলেন, ইনি পণ্ডিতগ্রধান সেই বল্পভ। 

শ্রীরূ্প ভক্তিরসামৃতসিদ্ধু লিখিতেছেন, এমন দময় বল্লভ 
আসিয়া বলেন, শ্রীূপের হাতে কাগজ ছিল, তাহা! লইয়া 
পড়িলেন। পড়িয়া একটী গ্লোকের ভুল দেখাইয়া দিয়! 
চলিয়া! গেলেন । 

শ্রীজীবের আর সিল ন1। কিন্তু গুরু ধাহাকে মান্ত 
কঁরেন, গুরুর সম্মুখে তাহাকে কিছু বলিলেন না। জল 
আনিবার ছলে কলসী 'লইয়া পথে আঙিলেন এবং বল্লভ 
চলিয়া যাইবার সময় (সেই শ্লোক লইয়!) বিচার আরম্ভ হইল, 
বছ সময়ব্যাপী বিচারের পর বল্লত পরাজিত হইলেন। 

পর দিন বল্পভ শ্রীরূপের নিকট আসিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন 
“সেই অল্পবয়স্ক বালকটা এখানে ছিল, ওটা কে?” শ্রীরূপ 
বলিলেন, “ও আমারই ত্রাতুষ্পুত্র ও শিল্ু |” বল্লভ শ্রীীবের 
প্রশংসা করিয়া চলিয়া গেলেন। 

বল্লভ চলিয়া গেলে শ্রীরূপ শ্রীজীবকে ডাকিয়া আনিয়! 
বলিলেন,“এখনও তোমার মন স্থির হয় নাই, এখনও অভিমান 
রহিয়াছে। অতএব তুমি যথা ইচ্ছা যাও, মন স্থির হুইলে 
আমিও ।” 

“গুরু আদেশ অবিচারে পালনীয়” শ্রীজীব চলিয়া 
বৃন্দাবনের একটা বন প্রান্তে (বৃন্দাবন তখন সহর ছিল না) 
পড়িয়া রহিলেন, আহারন্নানাদি ত্যাগ করিলেন। ইচ্ছা 
এই প্রকারে প্রাণত্যাগ করিবেন । 

৭৮ দিন মধ্যে সনাতন গোস্বামী ই্রীনরূপালয়ে আমিলেন। 
ভক্তিরসামৃতের রচনা কতদূর পর্যযত্ত হইল, নিজ্ঞাসা করি- 
লেন। শ্রীন্ূপ উত্তর দিলেন, প্প্রীক্সীব থাকিলে এতদিন 
হইয়া যাইত, এখন একাকী পারিয়৷ উঠিতেছি না, সে বড় 
সাহায্য করিত।” সনাতন শ্রীজীবের কথ৷ জিজ্ঞাসা করি- 
লেন। শ্রীরপ সমুদক্ধ বলিলেন। তখন সনাতন কহিলেন, 
“আমি আদিবার কালে বনের ধারে একটী বালককে দেখিয়া 


জীবন 


আসিয়াছি, সেই জীব হইবে, যাও তাহাকে ক্ষম। বর, ঢের 
শিক্ষা হইয়াছে, আর না, তাহাকে আনয়ন কর |” 

সনাতন শ্রীরূপের শুরু, গুরুর আদেশে তিনি শ্রজীবকে 
ক্ষম] করিলেন। পুনর্বার গুরুশিষ্যে মিলন হইল। 

পূর্বে যে ছুইটা দিখ্বিজয়ীর কথ বলিয়াছি, তাহাদের 
ষহিতও এইরূপেই শ্রীজীবের তর্ক বাধে। 

দিগ্িজয়ী পণ্ডিত বূপ সনাতনের নাম শুনিয়া মহা আস্ফা- 
লন পূর্বক আদিলেন। আসিয়া! দেখেন, ছেড়া কাথা! গায় 
ছইটা বৈরাগী। দেখিয়! তাহাদের আর তেমন ভক্তি বা 
সন্ত্রম থাকিল না। অগ্রাহথ ভাবেই শান্ত্রবিচার করিতে 
চাহিলেন। রূপ দনাতন ভক্তিরসে নিমশ্__স্বভাব দীনহীন। 
বাদবিতও1 করিতে ইচ্ছা! নাই। বলিলেন “বাবা! আমরা 
মূর্খ বিচারতর্ক করিতে পারিব না, তুমি কি চাও।” পণ্ডিত 
বলিলেন-__“শাস্ত্র বিচার করিতে পার ন1? তবে জয়পত্র লিখে 
দাও।” “তথাস্ত”__রূপসনাতন জয়পত্র লিখিয়া দিলেন। 

পঙ্ডিত মহাদস্তে সঙ্গী সঙ্গে গর্ব ভরে কথা কহিতে 
কহিতে চলিলেন। শ্রীজীবের সহিল না, কলসী লইয়া 'পথে 
বা যমুনাঘাটে আসিলেন, দাম্ভিক দিখ্বিজয়ীর সহ বিচার 
আরম্ভ হইল, তাহাকে পরাস্ত করিজেন, তবে ক্ষান্ত ছিলেন। 
এইরূপ একদ! একটা পণ্ডিতসহু ক্রমাগত সাত দ্িবম বিচার 
হইয়াছিল। 

শ্রীজীবের বংশ তালিকা । 
জগদ্‌গুরু ( কর্ণাটের রাজা ১৩০৩ শক ) 
0 (১৩৩৮ শকে রাজ! হন ) 


] 





রূপেশ্বর হরিহর। 
রাত (১৩*৮ শকে জন্ম) * 
ৃ ] রি ডি 
পরুষোত্তম জগন্নাথ রা 
কুমার 
] ৃ | | 
নাম ই: সনাতন ন্ধপ বল্পভ 
1 নাই | 
জীব 
জীবগৃভ (বৈ) জীবস্তেগ্রহণ। 
জীবগ্রহ (পুং)[ বৈ ] টাটকা সোমপূর্ণ। 
ভীবগ্রাহ (পুং) বন্দী,। 
জীবঘঘন (পুং) জীবএৰ ঘনো! মৃষ্তিরস্ত বহত্রী। হিরগ্যগর্ভ, 


রন্ধা ৷ “দএতন্াজ্জীরঘনাৎ পরাৎপরম্* (প্রশ্নোপনি ) 


1 5১২] 


জীববতপিতৃক 


জীবঘোষন্বামিন্‌, একজন সংস্কৃত বৈয়্াকরণ। 
জীবজ (ত্রি) জীবজাত, যে জীবনাদি জন্মগ্রহ কুরে । , 
জীবজীব (পুং) জীবেন ভক্ষ্য ক্ষুদ্রকীটাদিনা জীবয়তি জীব- 
অচ্যদ্বা জীব্জীব পৃযোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। জ্বীবঞীব পঙ্গী। 
(শবর*) শ্ত্রীলিঙ্গে জাতিবাচক শব প্রযুক্ত ভীষ, হ্য়। 
জীবজী বক (পুং) জীবনীব স্বার্থে কন্‌। চকোর, জীবন্বীব পক্ষী । 
পত্বত্ব! রক্তানি মাংদানি জায়তে জীবজীবকঃ1” (মন্থু ১২1৬৬) 
জীবঞ্জীব (পুংস্ত্রী) ভরীবং জীরয়তি বিষদোষং নাশয়তি, 
বাছুলকাৎ থচ্‌। ১ চকোর পক্ষী । (অমর ২৫৩৫ ) ২ অপর 
পক্ষিবিশেষ, কোন লোঁক বিষমিশ্রিত অন্নাদি দিলে এই 
পক্ষী সন্লিকটে থাকিলে ইহার চক্ষু রক্ত বর্ণ হয়্। 
“হুংসঃ প্রন্থলতি গ্লানিক্ধাবন্জীবন্ত জায়তে। 
চকোরন্তাক্ষিবৈরাগ্যং ক্রৌঞস্ত হ্যান্সদোদুয়ঃ1৮ 
(বাভট্‌ স্থ' ৭১৬) 
৩ বৃক্ষবিশেষ। (স্ত্িয়াং জাতিত্বাৎ ডীষ,, স্বার্থেকন্‌। 
“জীবঞ্জীবিক সঙ্থাশ্চাপ্যন্গচ্ছস্তি পণ্ডিতান্।” (ভারত উ.) 
জীবতত্ব্ব (ব্লী) জীবন্ত তত্বং ঘত্র, বনুত্রী। যে শাস্ত্রে জীব- 
দিগের জাতি, শ্বভাব, ক্রিম এবং চরিত্র গ্রভৃতি বণিত আছে। 
জীবত্তোক। (ত্ত্রী) জীবৎ তোকং অপত্যং যন্তাঃ বন্ত্রী। 
জীবৎপুত্রিক!, জেয়োৎপোয়াতী, যে স্ত্রীর সম্তান জীবিত 
থাকে। জীবসু। (হ্মে) 
জীবৎপতি (ত্ত্রী) জীবন্‌ পতির্বন্তাঃ বন্ছত্রী। সধবা, যে স্ত্রীর 
পতি জীবিত আছে। 
জীবৎপিতর্‌ (ব্রি) যাহার পিতা জীবিত। 
জীবগপিতৃক (পুং) জীবন্‌ পিতা যন্ত বহুত্রী। যাহার পিতা 
জীবিত আছে, বিদ্যমানপিতৃক জন। পিতা৷ জীবিত থাকিলে 
অমাঙ্গান, গয়াশ্রান্ধ ও দক্ষিণমুখে ভোজন করিতে না ষে 
অমাঙ্গানাদি করে সে পিতৃহস্ত! হয়। 
“অমান্গানং গয়াশ্রাদ্বং দক্ষিণামুখভোজনস্‌। 
ন জীবতপিতৃকঃ কুর্ধযাৎ কৃতে তু পিতৃহা ভবেৎ॥” (ভিথিতত্) 
জীবৎপিতৃক সাগ্রিক ব্রাহ্মণ হইলে শ্রাদ্ধ বিশেষে অধিকার 
আছে, নিরগ্সি হইলে পারিবে না। 
“ন জীবৎপিতৃকঃ কুর্ঘযাৎ শ্রান্ধমগ্সিমৃতে ছিজঃ। 
যেভ্য এব পিতা দদ্যাত্তেভ্য: কুবর্বাত সাঙ্গিকঃ ॥” (নির্ঘর়সিদ্ধু) 
পিতামহ জীবিভ থাকিলেও শ্রাদ্ধ প্রভৃতি করিতে পারে। 
কিন্ত প্রপিতামহ্‌ জীবিত থাকিলে পারিবে না । 
*পিভামহেহপ্যেঘম্বে কুধ্যাজ্জীবতি সাম্সিকঃ। 
সাগিকোহপি ন কুর্লাত ঝীবতি গ্রপিতামছে 1৮ 
প্রয়োগপারিজাত প্রন্ঠৃতি ম্বতিনিবন্ধকারদিগর মতে 


জীবধন 


[ ১৯৩] 


জীবনযোল্লা 


সাগ্সিক জীবংপিতৃকই শ্রান্ধ প্রস্থতি পিতৃকার্ধ্য' করিতে জীবধাঁনী (শ্রী) জীবা বীন্তে হস্তাং অধিকরণে থা-দু্ট-তীগ্‌। 


পারিবে, নিবি পারিবে না। কিন্ত এই মত বিশুদ্ধ নয়। 
নিরয়ি সি হইলেও বৃদ্ধি শ্রান্ধ করিতে পারে; কিন্তু 
অন্ত শ্রাদ্ধ করিতে পারে 'না। 
“অনগ্সিকোইপি.কুব্বীত জন্মাদৌ বৃদ্ধি কর্মমণি। 
যেভ্যএব পিতা দদ্যাতানেবোদ্িস্তা তর্পয়েৎ |৮ (হারীত ) 
এই বচন আর অন্তান্ত বহুল প্রমাণ আছে, যাহাতে 
জীবংপিতৃক নিরগ্রি হইলেও বুদ্ধি শ্রাদ্ধ করিতে পারে। 
এই সকল বচনের একবাক্যতা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান 
হয়, যেসাগ্নিক জীবং-পিতৃক সকল শ্রাদ্ধই করিতে পারে, 
নিরগি বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ভিন্ন অন্ত শ্রাদ্ধ করিতে পারে না। 
জীবৎপুত্রিক] (স্ত্রী) জীবন্‌ পুত্রো যন্তা, বহত্রী, জীবৎপুত্র 
স্বার্থে কন্‌ টাপ্‌ ইত্বঞ্চ। যাহার পুত্র জীবিত আছে। 
জীবত্ব (ক্লী) জীবন্ত ভাবঃ। জীবের ভাব। 
জীবথ (পুং) জীবত্যনেন জীব-অথ (শীঙ্শপিরুগমিবঞ্চিজীবি- 
প্রাণিভ্যোহথঃ। উপ ৩১১৩) ১ প্রাণ । ২ কুর্ম। ৩ ময়ুর। 
৪ মেঘ। (ব্রি) ৫ ধার্মিক । ৬ দীর্ঘাযুঃ, চিরজীবী | ( উজ্জ্বল) 
জীবদ (পুং) জীবং জীবনং দদাতি ওষধাদি্প্রয়োগেণ, 
জীব-দাঁক। ১ বৈদ্য। ২ জীবক বৃক্ষ । (মেদিনী) ৩ জীবস্তী 
বৃক্ষ । (রাজনি') জীব-দোক। ৪ শক্র। (তরি) 
( মেদিনী ) ৫ জীবনদাত1। 
জীবদ! (স্ত্রী) জীবদ-টাপৃ। জীবস্তী বৃক্ষ । (রাজনি' ) 
জীবদাতৃ (ব্রি) জীবং জীবনং দদাতি দা-তৃচ্‌। জীবনদায়ী। 
জীবদাত্ৰী (ভ্ত্রী) জীবদাতৃ-ডীপৃ। ১ খদ্ধি নামক ওষধ। ২ 
জীবস্তী বৃক্ষ। 
জীবদান (ক্লী) জীবন্ত দানং ৬তৎ। প্রাণদান । 
জীবদানু (ব্রি) জীবং দদাতি দা-বাহুলকাৎ সু । জীবকে যিনি 
ধারণ করেন। “বিরপৃমির,দাদায় পৃথিবীং জীবদান্ংশ (যন্কঃ 
১৪।২৮) “জীবং দদাতীতি জীবদান্স্তাং জীবন্ত ধাত্রীং। (মহীধর) 
জীবদীসবাহিনীপতি, জনৈক কবি। ইনি পদ্যাবলী নামে 
একখানি সংস্কৃত কবিতা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। 
জীবদেব, আপদেবের পুত্র । ইহার প্রণীত নিয়লিখিত পুস্তক 
গুলি পাওয়া যায়-_-অশোৌচনির্ণয়, গোত্রপ্রবরনির্ণ় ও সংস্কার- 
কৌস্তভের অন্তর্গত ভান্টভাম্বরী। 
জীবদৃষ্ট (স্ত্রী) জীবায় জীবনায়দৃষটা। জীবস্তীবক্ষ। (রাজনি") 
জীবদ্দশ! (স্ত্রী) ৬তৎ। জীবনকাল, যে পরাস্ত প্রাণধারণ 
করা যায়। 
জীবধন (ক্লী) জীবএব ধনং রাকা | ভ্রীবন্পধন, 
গোঁ, মৃহ্তি, মেষ প্রভৃতি । 
0 


অর্বজীবের$আধাররূপা! পৃথিবী। 
“দদর্শ গাং তত্র নুযুগ্দ,রগ্রে যাং জীবধানীং শ্বয়মভাধত্ত |” 
(ভাগ* ২১৩1২) 
'জীবধানীং সর্ববীজাধারভূভাং মহীং ।+ (শ্রীধর 
জীবন (ক্লী) আীব-ভাবে ল্ুট। ১ বৃত্তি। ২ প্রাণধারণ। 
করণে লুট । ৩ জল । (মেদিনী)। জল ভিন্ন প্রাণরক্ষা 
হয় না, এই জন্য জল জীবন বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। 
'অন্নময়ং হি সৌম্য ! মনঃ আপোময়ঃ প্রাণঃ।” (ছান্দোগ্য* ) 
জল তিন ভাগে বিভক্ত জলের স্থুলধাডু মুত্রনূপে, 
মধ্যম ধাতু রক্তরূপে ওঅনু-ধাতু প্রাণরূপে পরিণত হয়। 
“আপঃ পীতান্ত্রেধা বিধীয়ুস্তে তাসাং বঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুত্তন্মং 
ভবতি যো মধ্যমন্তল্লোহিতং ভবতি যোহণিষ্ঠঃ স প্রাণ:” 
প্পীয়মানানাং যোহণিমা স উর্ধঃ সমুদীষতি স প্রাণো ভবতি” 
"যোড়শকলঃ সৌম্য ! পুরুষঃ পঞ্চদশাহানি মাণীঃ কামময়ঃ 
পিবাপোময়ঃ প্রাণো ন পিবতো বিচ্ছেত্ম্ততে” ( ছান্দোগ্যউ* ) 
(ব্রি) ৪ জীবনসাধন। পসর্কোহক্ঠ্যেজীবনঃ পাতা” (মুগ্ধবোধ ) 
৫ হৈয়ঙ্গবীন, সদ্যপ্রস্তত দ্বত্ত। শ্রুতিতে আছে, 'আফুত্ব তং, স্বতই 
আমু, ঘ্বততোজনই আয়ুবৃদ্ধিকর, এই অন্ত ঘ্বত জীবন বলিয়া 
অভিহিত হুইয়াছে। ৫ মজ্জা!। ( পুং) ৬ বাত। ৭ জীবকৌষধ। 
| (রাজনি*) ৮ ক্ষুদ্রফলবৃক্ষ । ( শবচ* ) ৮ পুত্র। (হেম) 
জীবয়তি জীব-ণিচ্‌ কত্তরি লা ১* পরমেশ্বর | 
“সর্বাঃ প্রজাঃ প্রাণরূপেন জীবয়ন্‌ জীবনঃ।” (ভাগ*) 
১১ গঙ্গা। “জীবনং জীবন প্রায়। জগজ্জেষ্ঠা জগম্ময়ী।৮ (কাশীথ২৯1৬৫) 
১২ বৃত্তি, জীবিকা । 
| শ্কৃষিঃ শিরপং ভূতিধিদ্যা কুণীদং শকটং গিরি 
সেবারূপং নৃপো ভৈক্ষমাগ্ীতৌ জীবনানি তু ॥” (যাজ্ঞব্ধ্য) 
১৩ জীবনদাতা। "শীতন্তত্র ববো বারুঃ সুগন্ধিং জীবনঃ শুচিঃ।” 
ও (ভারত ৩।১৬৮ অঃ) 
জীবন, জনৈক হিন্দী কবি, ১৫৫১ খুঃ অবে জন্ম গ্রহণ করেন। 
জীবনক (রী) জীব্যতেহনেন জীব করণে লুট ততঃ স্বার্থে 
কন্‌। ১ অন্ন। (হেম*) ২ হরিতকী। (রাজনি' ) 
জীবনশর্্মন্‌, গোকুলোৎসবের পুত্র, বালকৃষ্ণচম্পূ নামক গ্রন্থ- 
গ্রণেতা। 
জীবনবাঁজার, ইহার অপর নাম গোরাঘাট | দিনাজপুর 
জেলার একটা বনদার। করতোয়া নদীর উপর সংস্থাপিত। 
এই বন্দর হইতে দিনাজপুরের চাউল অন্য স্থানে রপ্তানী হইয়া 
থাকে৷ 
জীবনমোল্লা ইহার প্রন্কত নাম সেখ আদ্মদ। ইনি সমতা 


২৯ 


জীবনীয় 
আলমগীরের শিক্ষক ছিলেন ও তফসীর-আঙ্গদী নামে কোরা- 
থের একখানি টীকা গ্রণয়ন করেন । ১১৩* হিজিরা ( ১৭১৮ 
ধৃঃ অবে) ইহার মৃত্যু হয়। ইনি মোল্লা জীবাঁন জৌনপুরী 
নামেও পরিচিত । 
জীবনযোনি (স্ত্রী) জীবনন্ত যোনিঃ কারণং ৬তৎ। স্তায়োক্ত 
দেহে প্রাণসধশরকারণ যত্তবিশেষ, এই যত্ধ অতীন্তিয়। 
প্যত্বে। জীবনযোনিস্ত সর্বদাতীন্ত্রিয়ো ভবেৎ। 
শরীরে প্রাণসঞ্চারকারণং পরিকীর্তিতম্‌ ॥” ( ভাষাপ* ) 
জীবনসাধন (ক্লী) জীবনন্ত সাধনং ৬তৎ। জীবনের সাধন, 
জীবন হেতু। 
জীবনস্থা। (ভ্ত্রী) [বৈ] ভীবনের ইমা, বাচিবার ইচ্ছ!। 
জীবনহেতু ( পুং) জীবনন্য হেতু উপায়ঃ ৬তৎ। জীবন সাধন, 
জীবন রক্ষার উপায়। গরুড়পুরাণে বিদ্যা, শিল্প, ভূতি, সেবা, 
গোরক্ষা, বিপণি, কৃষি, বৃত্তি, ভিক্ষ। ও কুশীদ এই দশ প্রকার 
জীবনোপায় লিখিত আছে। 
“বিদ্যাশিল্পং ভূতিঃ সেবা গোরক্ষং বিপণিঃ কৃষিঃ। , 
বৃততি্ভক্ষ্যং কুশীদঞ্চ দশ জীবনহেতবঃ।* ( গরুড়পু* ২১৪ অ) 
জীবন! (ভ্ত্রী) জীবয়তি জীব-পিচ্‌ যুচু বাল্য তত ষ্টাপ্‌। 
১ মহৌবধ। ২ জীবস্তীবৃক্ষ। ( অমরটা*) 
জীবনাঘাত (ক্লী) জীবনং আহম্ততেইনেন করণে আ.হন-ঘঞ্‌ 
বা জীবনস্যাঘাতো যন্মাং। বিষ। ( শবচ*) 
জীবনাথ, একজন হিন্দি কবি। অযোধ্যার অন্তর্গত নবলগঞ্জে 
১৮১৫ খৃঃ অন্ধে অযোধ্যার দেওয়ান বালকের বংশে 
_ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বসম্তপচিশ্বী নামে একখানি উৎকৃ 
হিন্দী পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। 
জীবনাথ, ১ অলঙ্কারশেখরপ্রণেতা । 
গ্রন্থ রচয়িত। ৷ ৩ তত্বোদয়প্রণেত। ৷ 
জীবনাবাস (পুং) আবসত্যন্মিন আ-বস-ঘঞ. জীবনং জলং 
আবাসোহন্ত বা। ১ বরুণ। (শকর*) (ত্রি) ২ জলবাসী। 
জীবনস্ত আবাসঃ ৬তৎ। ৩ জীবনায়তন, দেহ। 
জীধনিকা| (ত্র) জীবন ঠন্‌ টাপ্‌ বা জীবনী সংজ্ায়াং কন্‌ 
হুম্বশ্চ। হরিতকী। (রাজনি* ) [হরিতকী দেখ। ] 
জীবনী (ন্ত্রী) জীবতানেন জীব করণে 'লুট্-ভীপৃ। ১ 
কাকোলী। ২ ডোড়ী।৩ মেদ। ৪ মহামেদ। (রাজনি* ) 
€ যুখী। (শবচ') ৬ জীবস্তী। পর্ধ্যায়_জীবা, জীব- 
নীয়া, মধুত্রবা, মল্য, শাকশ্রেষ্ঠা ও পয়ন্থিনী। (ভাবপ্র* ) 
জীবনীয় (ক্লী ) জীহ্যতেংনেন অস্মাদ্বা করণে অপাদানে বা 
জীব-অনীর়র্। ১ জল । (হেম') (স্ত্রী) ২ জয়ন্তীবৃক্ষ। (অমর) 
কর্াণি অনীয়হ। ৩ উপজীব্য । (জি ) ভাবে অনীয়র্‌। ৪ বর্ত- 


২ কএখানি চিকিৎসা- 


[১১৪ ] 


জীয্তী 


নীয়।, শিল্পবিদ্যা প্রস্ৃতি দশপ্রকায় জীবনোপায়। "এতিরর্শিভি- 
রাপদিজীবনীয়ং* (কুক) ৫ জীবনপ্রদ। * 
“গোক্ষীরমনভিত্যন্দি দিখং গুরু রসায়নং।” 
জীবনীয়ং যথা বাতপিত্তঘ্ং পরমং স্বতং |” (নুশ্রুত ১৪৪) 
জীবনীয়গণ (পুং) জীবনায়ানাং ওষধীনাং গণঃ ৬তৎ। বল- 
কারক ওষধবিশেষ। মিলিত ভৈষজবৃক্ষসমূহ । অষ্টবর্গ পর্ণিনী, 
জীবস্তী, মধুক, জীবন, ইহারা জীবনীয়গণ বলিয়া! কথিত, কেহ 
কেহ ইহার নামান্তর মধুকগণ বলিয়া থাকেন। 
পঅষ্টবর্থশ্চ পর্ণিন্তো জীবস্তী মধুকস্তথা। 
জীবনীয়গণঃ প্রোক্তো জীবনস্ত পুনস্তথা ॥৮ ( বৈদ্যকপরি* ) 
জীবস্তী, কাকোলী, মেদ, মুগ, মাবপর্ণী, খাবভক, জীবক 
ও মধুক ইহারাও জীবনীয়গণ | (বাভট সুতরস্থান ১৫ অঃ) 
ইহার গুণ-_শুক্রকারক, বৃংহণ, শীতল, গুরুগর্ভগ্রদ, 
স্তনহুগ্ধদায়ক, কফবর্ধক, পিত্ত ও রক্তশোধক, তৃষা, শোষ, 
জবর, দাহ ও রক্তপিত্বনাশক। 
জীবনীয়! (ভ্ত্রী) জীব-অনীয়র্‌ স্ত্রিয়াং টাপ্‌। 
[জীবস্তী দেখ।] 
জীবনেত্রী (তরী) জীবং নয়তি জীব-নী-তৃচ্‌ভীপ্‌। সৈংহলী 
বৃক্ষ । (রাজনি*) 
জীবনোপায় (পুং) জীবনন্ত উপায় ৬তৎ। জীবিকা, যাহা 
দ্বারা জীবন ধারণ করা যায়। জীবনৌষধ। 
জীবনৌষধ (ক্লী) জীবনন্ত জিয়মাণপ্রাণন্ত রক্ষণার্থং ওষধং 
৬তৎ | ওধধবিশেষ, যে ওষধ দ্বার! ভিয়মাণ ব্যক্তিও জীবিত 
হয়। (অমর ২৯১২০) 
জীবন্ত (পুং) জীবয়তি জীবাতে হনেন বা জীব-ঝাছ (কুহিনন্দি- 
জীবিপ্রাণিত্যঃ যিদাশিষি । উণ্‌ ৩১২৬) ১ ওধধ। ২ প্রাণ। 
৩ জীবশাক। (রাজনি' ) ৪ (ব্রি) আর্মুবিশিষ্ট। ( উজ্জ্বল ) 
জীবস্তিক (পুং) জীবাস্তকঃ গৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু | জীবাস্তক। 
জীবস্তিক (স্ত্রী) জীবয়তি জীব-ঝচ্‌ কন্টাপৃঃ কাপি অত 
ইত্বং। ১ বন্দা। ২ বৃক্ষোপরিজাত বৃক্ষ, চলিত কথায় পরগাছা। 
৩ গুড়চী। ৪ জীবাখ্যশীক। ৫ জীবস্তী। ৬ হরিতকী। 
(রাজনি* ) ৭ শমী । 
জীব্তী (ভর) জীব-ঝচ্‌ গৌরাদিত্বাৎ ভীষ। ১ লতাবিশেষ, 
চলিত কথায় জীবই, জীয়াতি। পর্য্যায়--জীবনী, জীবনীয়া, 
জীবা, মধু, জীবনা, মধুঅবা, বা, পয়শ্থিনী, জীব্যা, জীবদা, 
জীবদাত্রী, শাকশ্রেষ্ঠা, জীবভদ্া, ভদ্রা, মঙ্গল্যা, ক্ষুদ্রজীবা, 
যশন্তা, শৃঙ্গাটী, জীবদৃষ্টা, কাঞ্জিকা, শশশিষ্িকা, স্থপি্লা, 
মধুস্বাসা, জীববৃষা, নুখসকরী, মৃগরাটিফা, জীবপত্রী, জীবপুষ্পা । 
কেহ কেহ মধুষ্াস! হইতে জীবপুষ্পা পর্যাস্ত এই কয়টা শব 


জীবস্তীবৃক্ষ । 


লীবনুক্ত 


'পর্ধ্যা় অতিরিক্ত ধরেন। ইছার গুপ-_মধুর, লীতল, রক্তপিত, 
ঝা, ক্ষর,*্দাহ, জরনাশক, কফ ও বীধ্যবর্ধক |" (রাজনি' ) 
স্বাহু, গিরি, বিদোষনাশক, রসায়ন, লকারক, চক্ষৃহিতজনক, 
গ্রাহক, লঘু। (ভাবপ্র" ) ২ নুরাষ্রদেশজ স্বর্ণ বর্ণ হরিতকী, 
এই হরিতকী ন্নেহপাকে অতি প্রশত্ত, ইহা! সকল ভীর্শ 
রোগনাশক । (রাজব* ) (১) 

“জীবস্তী হ্বর্ণবর্ণিনী” “জীবস্তী সর্ধরোগনৃৎ।” (ভাবপ্র, ) 
৩শমী। ৪ গুড়ুচী। € বন্ধা, চলিত কথায় পরগাছা। 
৬ ডোড়ী। (রাজনি*) * শাকবিশেষ। ৮ শর্করার ভা 
মধুরপুষ্পলত। । 
“্জীবস্তী জীবনী জীবা জীবনীয়া মধুন্রব! । 
মঙ্গল্য নামধেয়া চ শাকশ্রেষ্ঠা৷ পর়ন্থিনী।” ( ভাবপ্র') 
জীবন্তযাদ্যঘবৃত (রী) জীবস্ত্যাদ্যং বতত্বতং। চক্রদতোক্ত 

: পকুত্বতভেদ। ভৈষজ্যরত্বাবলীতে ঘ্বতপাক প্রণালী এই প্রকার 
লিখিত আছে। স্বত ৪ সের, জল ১৩ সের, কন্ধার্থ জীবস্তী, 
যষ্টিধু, দ্রাক্ষা, ভ্রিফলা, ইন্ত্রধব, শঠী, কুড়, কণ্টকারী, 
গোক্ষুর, বেড়েলা, ভূ ইআমলা' বলা, ডুমুর, ছুরালতা, পিগ্ললী 
মিলিত ১ সের। এই দ্বৃত যক্ারোগের একটা উৎকৃষ্ট ওষধ, 
এই স্বত পান করিলে ১১ প্রকার উগ্র যন্ষারোগ ভাল 
হয়। (ভৈষজ্ার* ). 

জীবম্মুক্ত (জি) জীবরেব মুক্তঃ আত্মজ্ঞানেন মায়াবন্ধরহিতঃ 
কর্মধা। তত্বজ, জ্ঞানী, যাহার তৰজ্ঞান জন্মিয়। জীবদ্দশীতেই 
ংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাত হইয়াছে । যিনি অজ্ঞনরূপ 
তমঃ ভেদ করিয়া স্থুখ ছঃখাদির অতীত হইয়াছেন। জীবন্মুক্তের 
লক্ষণ বেদাস্তসারে এই প্রকার লিখিত আছে, অথওড চৈতন্ত 
একপ ব্রহ্মান লাভের পর অজ্ঞান নাশ দ্বারা সর্বব্যাপী 

' স্বরূপ চৈতন্থ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইলে অজ্ঞান ও অজ্ঞানের 

“কার্ধ্য পাপ পুণ্য এবং সংশয় ত্রমাদদির নিবৃত্তি হেতু সমুদয় 

ংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেই জীবনুক্ত হয়। * 
“কারণ না থাকিলে কার্য হইতে পারে না।” এই 
স্তায় অনুসারে যাহার! স্থখ ছুঃখাদি বা সংসারের কারণ অজ্ঞান 
দূরীভূত হুইয়াছে, তাহার কি প্রকারে অজ্ঞানের কার্য সংসার 


(১) এদেশে যেণের দে কানে ধেরপ জীবন্তী পাঁওয়। বায়, তাহ! ন্বরণবর্ণ 


ও ভূপজাতীয়, প্রথমোক্ত সপু্পকলত! বোধ হন না। ইহাতে জঙ্গুমান 
য়া ধায়, বাছা তণ জাতীয়, তাহাই ্বর্ণ জীবন্তী হইবে। 

* “বীবনুতে। নান হতবরপাধওগুপ্রদ্ষজানেন তদজ্ঞানবাধনন্াযা 
খন্য়পাখতে ভ্রদ্ধণি সাক্ষাৎ্ৃতে লতি অজানতৎকার্ধা নিত কর্ণ, 
বিপর্যয়াদীনা পি বাধিস্া খিলবধনধ রহিতে। অন্গনিঠ:।" (েযান্তনায়) 


[১১৫ ] 


জীবঙ্গুক্ত 


বন্ধন প্রভৃতি হইতে পারে ? ইছাতে এই প্রকার শ্রতি প্রমাণ 
্রদর্শিশহইয়াছে_ 

“ভিদ্যতে হৃদরগ্রন্থিশ্ছিন্যন্তে সর্বনংশয়াঃ | 
ক্ষীয়স্তে চাস্ত কর্াণি তশ্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে 1” ( শ্রুতি ) 

সেই পরত্রদ্ধ সাক্ষাৎকার হইলে অস্তঃকরণের ভ্রম সফল 

নষ্ট হয়, সংশয় সকল দুর হয় এবং সদসৎ কর্ম সকল ধ্বংস 
হয়, এই প্রকার অবস্থা হইলেই জীব জীবন্থুক্ত হয়। এই 
প্রকার জীবন্ুক্ত পুরুষ জাগ্রংকালে রক্ত মাংস বিষা মুত্রাদির 
আধাররূপ যাটুকৌশিক শরীর দ্বারা, আদ্ধ্য মান্দ্য অপটুতাদির 
আশ্রয়রূপ ইন্দ্রিয়সমূহতারা, বধিরতা, কুষ্ঠতা, অন্ধত্ব, জড়তা, 
জিদ্রতা, মৃকতা, কৌণ্য, পঙ্ুত্ব, ক্লৈব্য, উদাবর্ত, মন্দতা এই 
১১টা ইন্দ্রিয় বধ ত্বারা«এবং অশন, পিপাসা, শোক মোহাদির 
আকাররূপ অন্তঃকরণ দ্বারা পূর্বব পূর্ব বাসনাকৃত সংস্কার 





দূর হয়। 


*নাতুজং ক্ষীয়তে কর্ম কপকোটাশতৈরপি 1” ( শ্রভি) 

, শত শত কল্প অতীত হইলেও কর্্রভোগ না৷ করিলে সেই 
সংস্কার বিনষ্ট হয় না, এই জন্ত শাস্ত্রে নিষধাম কর্মের বিশেষ 
ংস আছে। যে কাঁমনা রহিত হইতে পারে, তাহার আর 
এন্ধপ সংস্কারের বশীভূত হইতে হয় না। কর্ণ দ্বার যদি পূর্ব 
ংস্কার সকল ক্ষয় হইতে লাগিল এবং সকাম ভিন্ন নিষ্কাম 
কর্শদ্থারা নৃতন সংস্কার আর সঞ্চিত হইতে পারিল না । তখন 
জ্ঞানের অবিরোধি প্রারন্ধ কর্ম সকল ভোগ করিয়া! দৃহামান 
এই জগৎ বার্থ সত্য বস্তু নহে, এই প্রকার জ্ঞান করিয়া 
থাকেন। যেমন কোন এরন্্রজালিকের ইন্ত্রজাল দেখিয়া 
ইন্্রজাল-দর্শক ইহা বাস্তবিক সত্য নহে, ইহাই স্থির 
করেন। “সচক্ষুরচক্ষুইৰ সকর্ণোৎকর্ণইব সমনা অমনাইব 
সপ্রাণো প্রাণইব” (শ্রুতি) বাহ বিষয়ে চক্ষু খাকিয়াও 
চক্ষুহীন, কর্ণ থাকিয়াও কর্ণ হীন, মন সত্বেও মন 
রছিত, প্রাণ সত্বেও প্রাণ রহিত, যিনি এই প্রকার জান 
করেন ও জাগ্রদবস্থাতে যিনি নুযুণ্ডের সভায় বাহ বস্ত দেখেন 
না, আর দ্বৈত বস্তকেও যিনি অদ্বিতীয় দেখেন, বাহিরে কর্শ 
করিয়াও বিনি অস্তঃ£করণে নিছধি,য়, তিনিই জীবন্ুক্ত। তক্তিশ্ন 
ব্যক্তি জীবন্ুক্ত নহে। জীবন্মুক্তির উত্তরকালে জীবনুক্ত 
পুরুষের তৰজ্ঞানের পূর্বে ক্রিয়মাণ আহার বিহারাদির যে 
প্রকার অন্থুবৃত্তি হয়, তদ্রপ শুভকর্প সকলেরই বাসনার 
অন্ুবৃত্তি হয়, তখন অশুতকর্থের বাসনা ছয় না এবং পরে 
গুভাণতত উভ্যাবিধ কর্ণের প্রতি ওঁদাসীন্ত জন্মে। অহ্বৈত 
তত্বজ্ঞান হইলেও যদ্ধি যথেচ্ছাচরণে বাসন! হয়, তবে অগুচি 

ভক্ষণে কুকুরের লহিত তত্বজ্ঞানীর কি বিশেষ থাকিল? 


অতএব জ্ঞান হইলেও যে ব্যক্তির বথেচ্ছাচরণ অনথবৃত্ব 
হয়, তিনি জীবদুক্ত নহেন, তাহাকে আত্মজ্ঞ বল! বায় । জীব- 
মুক্তি সয়ে অনভিমানিত্ব প্রতৃতি জ্ঞানসাধন গুণ সকল ও 
অধে্টত্বার্দি শোভন গুণ সকল অলঙ্কারের স্তায় সেই জীবন্ুক্ত 
পুরুষে অনুবর্তিত হয়। অদ্বৈততত্বজ্ঞানিপুরুষের অসাধন 
রূপ অধ্ধেইত্বাদি সদ্‌গুণ সকল অযস্ব স্থলভে অনুবর্তিত হয়। 
এই জীবনুক্ত পুরুষ দেহ্যাত্র! নির্বাহের নিমিত্ত ইচ্ছা, 
অনিচ্ছা, পরেচ্ছা, এই তিনপ্রকার আরন্ধ কর্ণজনিত স্ুথ ও 
ছঃখ ভোগ করিয় সাক্ষিচৈতন্তপ্বরূপে বুদ্ধ্যাদির অবভাসক 
হইয়া প্রারন্ধকর্ম্ের অবসানে প্রত্যেক আনন্‌স্বরূপ পরব্রহ্গে 
লীন হয়; পরে অজ্ঞান ও তৎকার্ধচ্ূপ সংস্কার সকলের 
বিনাশ হয়। তৎপরে পরমকৈবল্লারূপ পরমানন্দ, অদ্বৈত 
অখণ্ড ব্রহ্মন্বূপে অবস্থিত হইয়া কৈবল্যানন্দ ভোগ করে। 
দেহাবসানে জীবম্ুক্ত পুরুষের প্রাণ লোকাস্তর গমন ন! 
করিয়৷ পরত্রক্গে লীন হয় এবং সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়! 
পরমব্রদ্ধে কৈবল্যস্থুথে নিমগ্ন হইয়া থাকে। (বেদাস্তদরশন ) 
সাংখ্যপাতগ্রল মতে, প্রক্কৃতি পুরুষের বিবেক জ্ঞান হইলে 
জীবন্ুক্কি হয়। “ইয়ং প্রক্ৃতিঃ জড়া পরিণামিনী ব্রি গুণময়ী” 
এইগ্রকৃতি জড়। ও পরিণামশীলা, সত্বরজঃস্তমগুণময়ী, অর্থাৎ সুখ 
ছঃখমোহ্ময়ী, আমি নির্জব, চৈতন্ত-স্বরূপ, এই জ্ঞান যখন 
জন্মে, তখন পুরুষ জীবন্মুক্ত হয়। পুরুষ নিরস্তর ছুংখ ভোগ 
করিতে করিতে এমন এক সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, যে এই 
দঃখ নিবৃত্তির কি কোন উপায় নাই, এইরূপ জানিতে ইচ্ছা 
হয় । পরে শাস্ত্রজ্ঞানেচ্ছ। জন্মে। পরে বিবেক শাস্বান্থমারে যোগ 
প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া সংসারবদ্ধন হইতে মুক্ত হয়। 
তখন প্রকৃতি ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া যায়। প্রকৃতি 
পুরুষের অপবর্গ সাধন করিয়াই নিবৃত্ত হয়, পুনর্বার আর 
তাহার সহিত সংযুক্ত হয় ন1। 
“প্রক্কতেঃ স্ুকুমারতরং নকিঞ্চিদস্তীতি মে মতির্ভবতি। 
য৷ দৃষ্টাম্মীতি পুর্ন দর্শনমুপৈতি পুরুষস্ত॥» (তত্বকৌমুদ্দী ৬১ 
প্রক্কৃতি হইতে স্থকুমারতর আর কিছুই নাই, পুরুষ কর্তৃক 
একবার দৃষ্ট হইলে পুনর্বার আর দর্শন দেয় না। তখন 
পুরুষ আপন ম্বরূপ বুঝিতে পারে ও অজ্ঞান নাশ হইয়! 
যায়, তখন স্থুখ ছুংখ মোহের অতীত হইয়া জীবনুক্ত 
হয়। [জীবায্মা দেখ।] 
জীবন্মুক্তি (স্ত্রী) জীবতো মুক্তিঃ ৬তৎ। তবজ্ঞান জন্মিয়া 
জীবদ্দশাতেই সংসার বন্ধন হইতে পরিত্রাণ, কর্তৃত্, ভোর্তৃত্ 
প্রভৃতি অখিলাভিমান ত্যাগ হইলে, তখন ত্রিবিধ ছুঃখ নিবৃত্তি 
হইয়া যায়, নঃ পুনঃ জন্ম, মৃত্যু গ্রভৃতি ক্লেশরাশি ভোগ 






করিতে হয় না। জীবন্থুক্তির উপায়, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যা 
সন, যোগ প্রভৃতি! “জীবন্ুক্তাবুপায়স্ত কুলমার্গোহিনাপরধ*। 
(তন্ত্রসার )[ জীবনুক্ত দেখ। ] 
জীবন্ম ত (বি) জীবন্গেব মৃতঃ মৃতুলাঃ। জীবিতাব্থায় 
মৃতকর, বেঁচে থেকে মরা, যাহার! কর্তব্য কার্ধ্যে বিমুখ 
তাহারা সর্বদাই ছুঃখ অনুভব করে, তাহারাও জীবন্মুত। 
যাহারা আতয্মস্তরি, অনেক কষ্টে আত্মাকে পোষণ করে, বৈশ্ব- 
দেব অতিথি প্রভৃতির যথোচিত সৎকার করিতে সমর্থ হয় না, 
হিন্দু ধর্মাশান্ত্র মতে সেও মৃতের স্তায় বাস করে। 
“জীবন্তোমৃতকাশ্চান্তে য আত্মস্তরয়ো নরাঃ1৮ (দক্ষ) 
জীবন্যান (পুং) জীবন্ত ন্তাস ৬তৎ। প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্র 
যাহাতে দেহরূপ পুরীতে প্রাণের অধিষ্ঠান হয়। 
জীবপতি (ত্ত্রী) জীবঃ জীবন্‌ পতিরস্তাঃ বহুত্রী। যে নারীর 
পতি জীবিত আছে, সধবা স্ত্রী। *স্ত্রীচৈতদাস্থায় লভেত সৌভগং 
শ্রিয়ং প্রজাং জীবপতির্যশোগুণম্‌।” ( ভাগ* ৬।১৯।২) 
জীবপত্রী (ত্ত্রী) জীবঃ জীবন্‌ পতির্যস্তাঃ বছুত্রী । জীবৎপতিকা, 
সধবা, যে রমণীর পতি জীবিত আছে। 
পত্রাঙ্গণ্যাশ্চ বৃদ্ধায়াঃ জীবপত্্যাঃ জীব প্রজায়া৷ অগারে এতাং 
ঝাত্রিং বসেৎ।” ( আশ্ব" গৃ" ১1৭1২১। 
“তমেতমবেক্ষিতকূশরং বীরমূর্জবন্থঃ জীবপত্ীতি ব্রাহ্গণ্ো! 
মঙ্গল্যাদিভিবাগৃভিরুপাসীরন্‌” ( স* ত* গোভিল ) 
জীবপত্রপ্রচায়িক। | স্ত্রী) জীবন্ত জীবপুত্রকন্ত পত্রাণি প্রচী- 
স্তেইস্তাং। জীব-প্রচি-ভাবে থুল্‌। উত্তরের ক্রীড়াবিশেষ | 
ভীবপত্রপ্রচায়িক। উদ্দীচাং ক্রীড়া” (সি* কৌ") 
জীবপত্রী (স্ত্রী) জীবস্তী। [জীবস্তী দেখ।] 
জীবপুন্র (পুং ) জীবঃ জীবকঃ পুত্রইব হ্ষতেতুত্বাৎ। ইচ্গদী বৃক্ষ। 
জীবপুত্রক (পুং) জীবপুতরঃ ইবার্থে কন্‌। ইস্ুদীবৃক্ষ, জীয়াপুতা । 
জীবপুত্র। (স্ত্রী) জীবঃ জীবন্‌ পুরো যন্তাঃ বনত্রী। যে নারীর 
পুত্র জীবিত আছে। 
“সা! জীবপুত্র! স্ৃভগা ভবত্যমরবর্ণিনী।” ( হরিব* ১৩৮ অঃ) 
জীবপুষ্প (ক্লী) জীব; জস্তঃ পুষ্পমিব বূপককর্মধা*। জন্তরূগ পুপ। 
*অস্মাকং শিবিরে তাবন্নিশিতাঃ শন্ত্রপাণয়ঃ। 
শত্রুণাং জীবপুষ্পাণি বিচিমবস্ত নগেঘিব |” (রামা* ৫1৪৩।১৩) 
জীবপুষ্পা (স্ত্রী) জীবয়তি জীব ণিছ অচ্‌, জীবং জীবকং পুষ্পং 
ষন্তাঃ| বৃহজ্জীবস্তী। (রাজনি') 
জীবপ্ররিয়। (স্ত্রী) জীবানাং প্রাণিনাং প্রিয়া হিতকারিত্বাৎ জীবং 
প্রীণাতি শ্রী-ক-টাপ্‌। ১ হরিতরী । (রাজনি) (ত্রি)২ জীবরল্লতা। 
জীবভদ্রা (শ্রী) জীবানাং গ্রাণিনাং ভত্রং মঙলং যন্তাঃ বন্তরী। 
১ জীবস্তীলতা। (রাজনি') (ক্লী).জীবের কুশল।* , 


জীবমদ্দির (ক্লী) জীবন্ত আত্মনো মল্গিরং গৃহমিব ৷ শরীর, 
দেস্ত, আত্মা ধাহাতে থাকে, পরীর আত্মার আধার । 
জীবমাতৃকাঁ (ভ্্ী) জীবন্ত মাতৃকা ঞ্তৎ। কুমারী, ধনদা, 
নন্দা, বিমলা', মঙ্গলা, বলা, পদ্মা, এই ৭ জন জীবমাতৃকা। 
প্কুমায়ী ধনদা ননা! বিমলা মঙ্গল! বলা। 
পদ্মা চেতি চ বিখ্যাতাঃ সপ্তৈতাঃ জীবমাতৃকাঃ ৮ 
(বিধানপ।রিজ।ত ) 
এই ৭ জন সর্বদা মাতার ন্যায় জীবের মঙ্গল বিধান করেন, 
এই জন্য ইহার! জীবমাতৃক! বলিয়া! অভিহিত হন। 
জীবযাজ (পুং) জীবৈঃ পণুভিঃ যাঁজঃ যাজনং যজ-ণিচ্‌ ভাবে 
অচ্‌। পণ্ড দ্বারা যাজন। 
পজীবযাজং যজতে সোমপাদিবঃ* ( খক্‌ ১৩৩১৫) 
'জীবৈঃ পশুভির্যাজনং জীবযাজঃ (সায়ণ ) 
জীবযোনি (স্ত্রী) জীব! জীবনবতী যোনিঃ কর্মধা। সজীব জস্ত। 

পতিধ্যঙ্মনুষ্যবিবুধাদিষু জীবযোনিষু” ( ভাগ* ৩৯১৯) 

জীবরক্ত (ক্লী) জীবোৎপদকং রক্তং শাকত*। স্ত্রীদিগের 
অধরব শোণিত গর্ভধারণেদি উপযুক্ত বলিয়! ইহাকে জীবরক্ত 
বলা যায়, গর্ভের অশ্বীষোর্মশ হেতু অর্থাৎ শীতোষ্ উত্তয় গুণ 
থাকাতে স্ত্রীলোকদিগের আবর্ত শোণিত আগ্নেয়। জীবরক্ত 
পাঞ্চভৌ(তক অর্থাৎ যে পঞ্চভৃতে এই শরীর উৎপন্ন হয়, 
ত:২। জীবরক্তে আছে। মাংসগন্বিশিষ্ট তরল রক্তবর্ণ ক্ষরণশীল 
এবং লঘু শোণিতের এই গুধগুলিকেই পঞ্চভূতের গুণ 
বলাযায়। (ম্থৃশ্রত ১৪ অঃ) 

জীবরত্ব (ক্লী) পুষ্পরাগ। 

জীবরাজদীক্ষিত, একজন সঙ্গীতশান্ত্কার। রাঘবের অন্থু- 
রোধে রাগমাল! নামে একখানি সঙ্গীতবিষয়ক পুস্তক প্রণয়ন 
করিয়াছেন। 

জীবরাজ, ১ লখুচিত্রাল্কার-গ্রণেত] । 

ৎ সেতুবন্ধরসতরঙ্িণী-টাকাকার । 

৩ ইছার পিতার নাম ব্রজরাজ, পিতামহের নাম কামন্ধপ- 
করি । ইনি গোপালচম্পূটাকা এবং তর্ককারিকা ও তাহার 
ত্কমঞ্জরী নামে টাকা রচনা করেন । 

জীবরাম, ১ সামগ্রীবাদ-প্রণেতা। ২ স্বস্তিবাচনপদ্ধতি-প্রণেতা। 

জীবলা (স্ত্রী) জীবং উদরস্থ কমিং লাতি গৃহাতি নাশয়তি লা- 
ক (আতোইমুপসর্গে কঃ। পা ৩২৩) সৈংহলী । (রাজনি') 
সিংহপিপ্ললী। (রাজব') 

জীবলোঁক (পুং) জীবানাং লোকঃ ভোগসাধনং ৬তৎ। ১ 
সংসার, প্রাণ ও চেতনবিশিষ্ট পদার্থের ঘাসন্থান, মন্ত্যলোক | 

সি খনু জীবলোকঃ।* (উত্তট) 
পা 
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জীবসূ 


পমমৈবাংশো জীবলোকে জীবতৃতঃ সদাতনঃ।» (গীত) 
২ জীপ জন। 
শতদা বীরো ভবতি জীবলোকে |” (ভারত বন ৩৪ অঃ) 
জীববর্গ (পুং ) জীবানাং বর্গঃ সমূহঃ ৬তৎ। জীবসমূহ। 
জীববল্লী (স্ত্রী) জীবয়তীতি জীব! প্রাণদাত্রী সা চাসৌ বন্গী 
চেতি কর্মধা*ণ। ক্ষীরকাকোলী। (রাজনি*) 
জীববিবুধ, নলানন্দ নাটকগ্রণেত! । 
জীববৃতি (স্ত্রী) জীবএব বৃত্তিঃ কর্মধা'। পণুপালন-ব্যবসায়। 
(হেম*) জীবে বৃত্তিস্থিতিরস্ত বহুত্রী। জীবনিষ্ঠ গুণ, যে দকল 
গুণ জীবে থাকে । “্জীববৃতী ত্বিমৌগুপৌ 1” (ভাষাপ* ) 
জীবশংখ (পুং) কমিশখ। 
জীবশংস ( পুং) জীবৈঃ প্রাণিভিঃ শংসনীয়ঃ শস্ু স্ততৌ কর্মমাণি 
ঘঞ। জীব কর্তৃক কামনা। 
“অগ্প্নাগাত্ব আ ভজ জীবশংসে” ( খাক্‌ ১/১*৪।৬) 
“জীবশংসে জীবৈঃ প্রাণিভিঃ শংদনীয়ে কাময়িতব্যে |” (সাঁয়ণ) 
জীব্ীর্্মন্, একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ। 
জীবশাক (পুং) জীবে! হিতকরঃ শাকঃ কর্ধধা* । মালবদেশীয় 
প্রসিদ্ধ শাকবিশেষ, চলিত কথা খোস্নো শীক। পর্ধ্যায়__ 
জীবন্ত, রক্তনাল, তাত্রপর্ণ, প্রবাল, শাকবীর, সুমধুর, মেষক। 
ইহার গুণ-_সুমধুর, বুংহণ, বস্তিশোধন, দীপন, পাচন, বল্য, 
বৃষ্য ও পিত্তাপহারক। (রাজনি* ) 
জীবশুব্লা (স্ত্রী) জীবা হিতকরী গর গুভ্রবর্ণলতা। জীবয়তি 
জীব ণিচ্‌ অচ্। ক্ষীরকাকোলী। (রাজনি* ) ক্ষীরকীকলা। 
জীবখুহ্য (ক্লী) জীবৈঃ শৃন্তং ৩তৎ। জীবরহিত, জীবহীন। 
জীবশেষ (পুং শ্রী ) মুমুযু? যাহাদের জীবনমাত্র অবশিষ্ট আছে। 
জীবশোণিত (ক্লী) জীবোৎপাদকং শোণিতং, শাঁক* ত*। 
্ত্রীদিগের আর্ভব শোণিত,"ইহা৷ গর্ভধারণের উপযুক্ত বলিয়! 
জীবশোণিত নামে কথিত। [রজম্‌ দেখ।] 
জীবত্রেষ্ঠা (স্তর) জীবায় জীবনায় শ্রেষ্ঠা ৪তৎ। বৃদ্ধিনামৌষধ। 
জীবসংক্রযণ (ক্লী) জীবানাং সংক্রমণং ৬তৎ। দেহাস্তরপ্রাপ্তি। 
জীবসংজ্জ্ব (পুং) জীব ইতি সংস্তা যন্ত বহুত্রী। কামবৃদ্ধিবৃক্ষ । 
জীবসাধন (ক্লী) জীবন্ত জীবনন্ত সাধনং ৬তৎ। ধান্ত, ধান। 
জীবস্তা (ক্ত্রী) জীবঃ সুতঃ যন্তাঃ বহুত্রী। যাহার পুত্র 
জীবিত আছে, জীবপুত্রা ৷ 
প্মৃতপ্রজা জীবস্থৃতা ধনেশ্বরী”। ( ভাগ" ১১৯২৬ ) 
জীবসু (রী) জীবং প্রাণিনং হতে নু-ক্ষিপ্‌। জীবতোকা, 
যে নারী জীবন্ত সম্তাম প্রসব করে। 
“জীবনবীরহুর্ভদ্রে ! বহুসৌধ্যগুণান্িতা। 
স্থভগ! ভোগসম্পন্ন। হজ্ঞপ্ত্থী পতিব্রতা 1৮ (ভারত ৯১৮১৭ ) 
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জীবস্থান (লী) জীবন্ত জীবনন্ত স্থানং ৬তৎ। মর্ধ্ম। (হলাহুধ) 
যেস্থানে জীবাত্ম! অবস্থান করে, মর্খস্থান, জীবাখ্ার অবস্থিতি- 
স্বান। [ জীবাত্ম। দেখ। ] ৃ 
জীবা| (স্ত্রী) জীবয়তে জীব-পিচ্‌ অচ্‌ বা টাপ্‌ জ্যা-কিপৃ, সং 
প্রসারণে দীর্ঘঃ সা অস্ত্যস্ত ব। ১ ধনুকের ছিলা, জ্যা। ২ 
জীবস্তিকা নামৌধ। ৩ বচা। ৪ শিল্গিত। ৫ ভূমি। ৬ 
জীবনোপায়। জীব.ভাবে অন্টাপ্‌। ৭ জীবন। ( জটাধর ) 
জীবাতু (পুং ্লী) তীবত্যনেন জীব-আতু ( জীবেরাতু। উ্‌ 
১1৮০) ১ ভক্ত, অন্ন। ২ জীবনৌষধ। জীবিত, জীবন। 
পরে হস্ত দক্ষিণ! মৃতন্ত শিশোধিজন্য 
জীবাতবে বিস্থৃজ শৃড্রমুনৌ কৃপাণই্‌।” ( উত্তরচরিত ২ অঙ্ক) 


জীবাতুম (পুং) জীবাতু-মতুখ্‌। আযুদ্রামযজ্ঞে দেবতা- 


বিশেষ, যজ্ঞ করিয়া যে দেবতার নিকট আযুফ্ধামনা করিতে 
হয়। "আয়ুদ্ষামেষ্্যাং জীবাতুমন্তৌ” (আশ্ব* ত্রৌ* ২১০1২) 
জীবাত্মন্‌ (পুং) জীবন্ত জীবনস্ত আত্মা অধিষ্ঠাতা ৬তৎ বা 
জীবশ্চামৌ আত্ম! চেতি কন্ম্মধা*। দেহী। পর্য্যায়-__পুনর্বী, 
জীব, অনুমান, সত্ব, দেহতৃৎ, অন্ত, অহা, প্রাণী, চেতন। যাহার 
চৈতন্ত আছে, সেই আত্মা! পদবাচ্য, আত্মা সকল ইন্জিয় ও 
শরীরের অধিষ্ঠাতা, আত্মা না৷ থাকিলে কোন ইন্দ্রিয় হারাই 
কোন কার্যাই সম্পর হইত না। যেমন রথ গমন দ্বারা 
সারথির অনুমান করা যায়, সেইরূপ জড়াত্মক দেহের 
চেষ্টাদি দেখিয়া আত্মাও অনুমিত হইতে পারে। চৈতন্ত- 
শক্তি শরীরাদির সম্ভবে না, কারণ যদি এ শক্তি শরীর ও 
ইঞ্জিয়াদির থাকিত, তাহা হইলে মৃত ব্যক্তির শরীরেও উপ- 
লন্ধি হইত, সন্দেহ নাই। যখন আমার শরীর ক্ষীণ হইয়াছে, 
আমার চক্ষুঃ বিকৃত হইপ্নাছে, আমি সুখী ও হুংখী হইয়াছি, 
এইরূপ সকল লোফেরই প্রত্তীতি হইতেছে, তখন আত্মা যে 
শরীর ও ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্‌ তাহ! স্পষ্ট বোধ হইতেছে ঞ। 
আত্মা দ্বিবিধ__জীবাত্মা ও পরমাত্মা। মনুষ্য, কীট, পতঙ্গ 
প্রভৃতি সকলই জীবাত্মা পদ্দবাচ্য। পরমাত্মা এক মাত্র 
পরমেশ্বর। যিনি সুখ ছুঃখাদি অনুভব করেন, তিনিই জীবাত্ম! 
পদবাচ্য, এই জীবাত্মার গুণ চতুর্দশ প্রকার- বুদ্ধি, সুখ, 
হুখে, ইচ্ছা, ছ্বেষ, যত, সংখ্যা, পন্সিমিতি, পৃথকৃত্ব, সংযোগ, 
বিভাগ, ভাবনা ধর্ম ও অধর্্ম। 
*বুদ্ধযাদি যট্‌কং সংখ্যাদিপঞ্চকং ভাবনা তথ] । 
ধর্দাধন্মো গুণাঁএতে আত্মনঃ স্থাশ্ততুদ্দশ ।” (ভাষাপরি* ৩২) 


* “পরীরন্থ ন চৈতন্তং মৃতেধু ব্যতিচারত্ঃ | 
তথাত্বখেদিস্রিয়ামাযূপক্ষয়ে কখং স্তিঃ।" ৪৮ 
“্বৃত্তাদানুছেয়োহরং রখগতোব লারখিঃ। 
জহঙ্কারস্তাশ্রয়োহয়ং লোম গোচর; 1" (জাবাপ' ৫৯) 
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জীবাত্বম্‌ 

জীবাত্মার যে যে গুণ আছে, পরমাত্মারও প্রায় সেই লফল 
গুগ আছে, কেবল দ্বেষ, সুখ, ছুঃখ, ভাবনা, ধর্ম ও অধর্জ এই 
কএকটা নাই। পরমাত্মার জান, ইচ্ছা, বন্ধ প্রভৃতি কঞএকটা 
গুণ নিত্য । 

জীবাত্মাতিরিক্ত যে একজন পরমেশ্বর আছেন, তদ্দিষয়ে 
শান্্রকারেরা অনেক প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। এই স্থলে 
কতিপয় প্রমাণ প্রদর্শিত হইল। 

এ জগতে যে ষে বস্ত নয়ন পথে পতিত হয়, তাহার একজন 
না একজন কর্তা আছে, কর্তা ভিন্ন কোন কার্যযই সম্পন্ন 
হইতে পারে না, যেমন ঘট দেখিলেই বুঝিতে হুইবে যে ইহার 
কর্তা একজন কুস্তকার আছে। পট দেখিলেও এই প্রকার 
বুঝিতে হইবে, ইহার একজন কর্তা আছে। অগম্য অরণ্যস্থ 
বৃক্ষাদিও কার্ধ্য বটে, কিন্তু তাহারও একজন কর্তা আছে 
বলিতে হইবে, কিন্তু তদ্বিষয়ে আমাদের কর্তৃত্ব সম্ভবে না । 
যেহেতু তেমন স্থান আমাদের অগম্য, স্থৃতরাং সেখানকারও 
স্থাবরাদির কর্তা একজন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বর 
আছেন, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহা্ি হইতে পারে না। 

“এতেন ঈশ্বরে প্রমাণমপি দদীঁতং ভবতি বথ! ঘটাদিকার্ধ্যং 
কর্তৃভন্তং তথ! ক্ষিত্যন্থুরাদিকমপি ন চ তৎকততৃত্বং অন্মদাদীনাং 
সম্ভবতি অতন্তৎকর্তৃত্বেন ঈশ্বরসিদ্ধিঃ* (মুক্তারলী ) . 

পগ্যাবাতুমী জনয়ন্‌ দেব এক আস্তে 
বিশ্বস্ত কর্তা ভুবনন্ত গোপ্ডা” ( শ্রুতি") 
পরমেশ্বরের ভোগসাধনশরীরে স্থথ, ছুঃখ ও দ্বোদি কিছুই 
নাই। কেবল নিত্যজ্ঞান ইচ্ছ। ও যত্বাদি কএকটা গুণ আছে। 
জীবাত্ম। নান! অর্থাৎ এক একটা শরীরের অধিষ্ঠাত। স্বব্ধপ 
এক একটা জীবাত্মা আছে, যদি সকলেরই আত্মা এক হইত, 
তাহা হইলে একজনের সুখে বা ছুঃখে জগৎ সুখী বাছ্‌ঃখী 
হইত। যেহেতু সুখ ছুঃখ প্রতৃতি আত্মার ধর্শ, এক ব্যাক্তির 
আত্মাতে স্থখ বা ছুঃখার্দির সঞ্চার হইলে সকল ব্যক্তির 
আত্মাতে সুখ বা ছুঃখের অনভ্ভাব থাকিত না। নয়নাদি 
গ্বরূপ ইন্দ্রিয়কে যে আত্ম। বলা, তাহাও ভ্রান্ত ব্যক্তির সিদ্ধান্ত 
ভিন্ন, আর কিছুই বল! যায় না। কারণ বদি চক্ষুরাদি 
ইন্জিয শ্বরূপই আত্ম] হইত, তাহা! হইলে “আমি চক্ষু' ইত্যাদি 
ব্যবহার হইত এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বিনষ্ট হইলে আত্ম।ও 
বিনষ্ট হইত। যেমন অন্ত ব্যক্তির দৃষ্ট বন্ত অপর ব্যক্তি প্মরণ 
করিতে পারে না, সেইরূপ চস্কু বিনষ্ট হইলে পূর্বদৃষ্ট পদার্থ 
সকলের স্মরণ হইত ন1$ 
আমি গৌক়, আমি কৃ, আঁমি সন, সামি কৃশ, ইত্যাদি 
ব্যবহার হইতেছে বলিয়া! শরীরকে আত্মা বলা স্থুলদর্শিতার 
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কর্ বলিতে হইবে। কারণ বদি শরীরই আত্মা হইত, তাহা 
হইলে কোন ব্যক্তিই ধর্ম ও অধর্শেয় ফল গ্বরূপ স্বর্গ ও নরক 
ভোগ করিত ন/। যেহেতু শরীর বিনষ্ট হইলেই আত্মাও 
বিনষ্ট হইত, সুতরাং আর কোন্‌ ব্যক্তি স্বর্ন বা নরক ভোগ 
করিবে? ত্বর্থ বা নরকাদিকে অলীক বলিয়াই বা কি 
প্রকারে স্বীকার কর! বাইতে পারে, কারণ তাহা হইলে 
কোন ব্যক্তিই শারীরিক র্লেশ ও অর্থ ব্যয় করিয়া যাগাদিরূপ 
ধর্ম কর্ম করিত না, পরদার প্রভৃতি নিষিদ্ধ কর্ম হইতে 
নিবৃত্তি হইত না, বরং প্রৃহিক স্থখাভিলাষে প্রবৃত্ত হইবারই 
সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । আরও একটু মনোনিবেশ করিয়া দেখ, 
বদি শরীরই আত্মা হইত, তাহা হইলে সন্যপ্রস্বত বালকের 
হর্ষ, শোক, ভয়াদি বা স্তন্যপানাদিতে প্রনৃত্তি হইত না। 
কারণ তৎকালে এ বালকের হ্র্যাদির কোন কারণ নাই, 
এবং স্তন্যপান করিলে যে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়, তাহাও তাহার 
জানা নাই। তবে কেন তাহার স্তনাপানে প্রবৃত্তি হয়? সে 
তো কাহারও নিকট উপদিষ্ট হয় নাই। অতএব স্বীকার 
করিতে হুইবে যে ইহাদগাক ও পরলোকগামী স্থখছঃখাদি- 
ভোক্তা নিত্য এক পশ্তিরিক্ত আত্মা আছে, কারণ এ 
বালকের পূর্ববজন্মান্ভৃত হর্যাদি কারণের স্থৃতি হইতেই 
হর্যাদি হুইগ়া থাকে এবং পূর্বান্তৃত স্তন্তপানের সংস্কার 
দ্বারাই তৎকালে স্তন্তপানে প্রবৃত্ত হয়, তবে আমি গৌর, 
কচ ইত্যাদি যে, শরীরভেদ ব্যবহার হইয়। থাকে, তাহা ভ্রম 
ভিন্ন আর কিছুই বল! যায় না। 
নাস্তিক চার্বাক দেহাতিরিক্ত আত্ম। স্বীকার করেন না। 
চার্ধবাকমতাবলম্বিগণ বলেন, পুরুষ যতকাল জীবিত থাকিবে, 
ততকাল স্থথের উপায়ই চেষ্ট! করিবে। যখন সকল ব্যক্তিই 
কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, আর মৃত্যুর পর বান্ধবের! শবদেহ 
"তন্মসাৎ করিয়া ফেলিলে উহাতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে 
না, তখন যাহাতে স্থুথে জীবন অতিবাহিত করা যায়, 
তাহার চেষ্টা কর! সর্বতোভাবে বিধেয়। পারলৌকিক স্ুখ- 
লিগায় ধর্মমোপার্জনে আত্মাকে কষ্টভাগী কর! নিতাস্ত মূঢ়- 
তার কার্ধয, কারণ ভক্দীভূত দেহের পুনর্জপ্ন কোন প্রকারেই 
সম্তাবিত হইতে পারে না। তাহারা পঞ্চতৃত শ্বীকার করেন 
না। তন্মতে ক্ষিতি, অপৃ, তেজঃ ও বায়ু এই চারিতৃত হইতে 
দেহের উৎপত্তি হদ্দ। অচেতন হইতে সচেতন কি প্রকারে 
স্তাবিত হইতে পারে ? তাহার উত্তরে এই গ্রকার মীমাংসা 
করেন যে, বদিও ভূত সকল ত্চেতন তথাপি তাহার! মিলিত 
হইয়া দেহরূপে পরির্ণত হইলে তাহাতে চৈতত্ত জন্মে 
যেমন *্হরিদ্রা পীতবর্ণ.ও চুণ শুকলবর্ণ, কিন্ত উদ্তয়ে মিলিত 
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পা 

হইলে তাহাতে রক্তিমার উৎপত্তি হয়, গুড় ও তুল প্রতি, 
ব্য প্রত্যেকে মাদক নহে, কিন্ত এ সকল ভ্রব্য দ্বারা সরা 
প্রস্তুত হইলে তাহাতে মাদকতা শক্তি জগ্গে। সেইরূপ এই 
দেহ অচেতন পদার্থ হইতে উৎপর হইলেও তাহাতে টৈতন্ত 
স্বরূপ ব্যবহারিক আত্মার উৎপত্তি অসম্ভাবিত নহে । আমি 
স্থল, আমি ক্কশ, আমি গৌরবর্ণ, আমি শ্তামবর্ণ ইত্যাদি 
লৌকিক ব্যবহারেও আতয্মাই স্কুল কৃশাদি ভাবে হৃদয়ঙ্গম 
হইতেছে, কিন্ত স্থুলত্বাদি ধর্ম সচেতন ভৌতিক দেছেই 
লক্ষিত হুইয়৷ থাকে । অতএব ইহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে 
যে, সচেতন দেহই আত্মা, তদতিরিক্ত আত্মা নাই। ইহারা 
আরও একটা প্রমাণ দিয়াছেন যে, যেমন লৌহ ও চুম্বক 
ছুইই অচেতন, কিন্তু, উভয়ের পরস্পর আকর্ষণে উভয়েই 
ক্রিয়াশক্তি জন্মে, সেই প্রকার পরস্পর ভূতসমূহ এক হুইলে 
তাহার চৈতন্তত্বূপ একটা শক্তি জন্মে। [ চার্বাক দেখ ।] 

বৌদ্ধমতে সকল বস্তই ক্ষণিক, প্রথমক্ষণে উৎপত্তি ও 
দ্বিতীয়ক্ষণে বিনষ্ট হয়, স্থৃতরাং আত্মাও ক্ষণিক জ্ঞানন্বরূপ, 
ক্ষণিক জ্ঞানাতিরিক্ত স্থিরতর আত্মা নাই। [ বৌদ্ধ দেখ।] 

বৌদ্ধদিগের মাধ্যমিফ মতাবলম্বীরা ক্ষণিক বিজ্ঞানরূপ 
আত্মাও শ্বীকার করেন না, তাহার! কছেন-_কিছুই নাই, সকলই 
শূন্য, কারণ যে সমস্ত বন্ত স্বপ্াবস্থায় দৃষ্ হইয়া থাকে, জাগ্রদ- 
বস্থায় তাহার কিছুই দেখ! যায় না এবং যে সমুদয় বস্ত জাগ্র- 
দবস্থায় দৃষ্ট হয়, ্বপ্নাবস্থায় তাহার কিছুই দৃষ্ট হুয় না। বিশেষতঃ 
সুযুস্তি অবস্থায় কোন বস্তই দেখা যায় না। ইহাতে বিলক্ষণ 
প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বস্ততঃ কোন বস্তই সত্য নহে, সত্য 
হইলে অবশ্তই সকল অবস্থায় দৃষ্ট হুইত। যোগাচার-মতাবল- 
স্বীরা ক্ষণিক বিজ্ঞানরূপ আত্ম। হ্বীকার করিয়া থাকেন। এ 
বিজ্ঞান ছুই প্রকার--প্রবুত্তিবিজ্ঞান ও আলয়বিজ্ঞান, জাগ্রৎ 
ও সপ্ত অবস্থায় যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে প্রবৃত্তিবিজ্ঞান, 
আর ন্ুযুপ্তি অবস্থায় যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম আলয়- 
বিজ্ঞান। এর জ্ঞান কেবল আত্মাফেই অবলম্বন করিয়া 
হইয়া থাকে। আর্ত মতাবলখবীরা প্রতি শরীরে এক একটা 
আত্মা স্বীকার করেন, প্রতি দেহে যদি পৃথক্‌ আত্মা না থাকিত, 
তাহা হইলে এহিক ফলসাধনের নিমিত্ত কৃষি বাণিজ্যাদি 
কর্শে কোন মতেই লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারিত না। 
কারণ আপনার ফলভোগের নিমিত্ত সকলে উপায়ানুষ্ঠান 
করে, যদি উপায়ানুষ্ঠানকর্তা যে আত্ম! লে ফঙ্গ ভোগকালে 
উপস্থিত না থাকে, তাহা হইলে একের ফলভোগের নিমিত্ত 
অপরের প্রবৃত্তি কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? আমি ক্কষি- 
বাণিজ্যাদি করিয়াছিলাম, আমিই তাহার ফলভোগ করি- 
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'তেছি, সকল লোকেরই এই প্রকার অন্গৃভব হইয়া থাকে, 
সুতরাং আত্মাকে চিরস্থায়ী বলিতে হইবে । (আর্হতদ* ) 
্রত্যভিজ্ঞাদর্শন মতে, জীবাত্মা ও পরমাম্মা একই 
অর্থাৎ জীবাত্মই পরমাত্মা, পরমাত্মাই জীবাত্মা, তবে যে পর- 
স্পর ভেদ জ্ঞান হইন়্া থাকে, তাহা! ভ্রম মাত্র, জীবাত্মার সহিত 
পরমাত্বার যে অভেদদ আছে, তাহা অন্ুমানসিদ্ধ। অন্ুমান- 
প্রণালী এইক্সপ-_যাহার জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি আছে, সেই পর- 
মেশ্বর, যাহার নাই তিনি পরমেশ্বর নছেন; যেমন গৃহাদি। 
দেখ, যখন জীবায্মার এ শক্তি দৃষ্ট হইতেছে, তখন জীবাত্ম! 
যে ঈশ্বর বা পরমাত্মা হইতে অভিন্ন, তাহার আর 
সন্দেহ কি? এস্থলে কেহ কেহ এইরূপ আপত্তি করিয়া 
থাকেন যে, যদি জীবাত্মার ঈশ্বরত্বাই থাকে, তবে ঈশ্বরত! 
স্করপ আত্মপ্রত্যভিজ্ঞতার প্রয়োজন কি? যেমন জল 
ংযোগাদি হইলে মৃত্তিকায় পতিত বীজ জ্ঞাতই হউক ব! 
অজ্ঞাতই হউক, অস্কুরোৎপাদন করিয়৷ থাকে, বিষ জানিয়া 
বা না। জানিয়া তক্ষণ করিলে যেমন মৃত্যু নিশ্চিত, সেই প্রকার 
জীবাত্ম! ঈশ্বরের ন্যায় জগন্লিম্মীণাদি করিতে না পারে কেন? 
এইব্ূপ আপত্তি উত্থাপিত হইতৈ পারে, কিন্ত ইহা কোন 
কাঞ্জেরই নয়। দেখ কোন কোন স্থলে কারণ থাঁকিলেই 
কাধ্য হইয়া থাকে, আর কোন কোন স্থলে কারণ জ্ঞাত 
হইলেও কার্ধ্য হয়, যতক্ষণ তাহার জ্ঞান না হয় ততক্ষণ 
মে কারণ দ্বারা কার্ধ্য নিষ্পন্ন হয় না। যেমন এই গৃহে 
পিশাচ আছে, এইবপ না জানিলে তাগ্‌হস্থিত পিশাচ হইতে 
ভীরু ব্যক্কিরও কোন ভয় জন্মে না, কিন্তু ন্বপ জ্ঞান 
হইলেই ভয় হইয়া থাকে, সেই প্রকার জীবাত্মার পরমাত্মত্থ 
থাকিলেও উহ! জ্ঞাত না৷ হইতে পারিলে পরমাত্মার স্তায় 
জীবাত্মারও ক্ষমতা জন্মে না। যেমন অপরিমিত ধন থাকিলেও 
তাহা জানা না৷ থাকিলে গ্রীতি জন্মে না, কিন্তু আমার 
অপরিমিত ধন আছে, এরূপ জ্ঞান হইলে অসীম আনন্দ 
হই থাকে | সেইরূপ আমিই ঈশ্বর অর্থাৎ পরমাস্মা, এই 
প্রকার জীবাম্বার ঈশ্বরতা-জ্ঞান হইলে এক অসাধারণ শ্রীতি 
জন্মে, এজন্য আত্মপ্রত্যভিজ্ঞা অবশ্ঠ কর্তব্য। 

এ দশন মতে পরমাম্মা শ্বতঃপ্রকাশমান, অর্থাৎ পরমাত্ম। 
আপনিই প্রকাশ পাইতেছেন, যেমন আলোকপসংযোগাদি 
ন! হইলে গৃহস্থিত ঘটপটাদি বস্তর প্রকাশ হয় না, সেইরূপ 
পরমাত্মার প্রকাশে কোন কারণ অপেক্ষা করে ন|, তিনি 
সব্যত্র সর্ধদ। প্রকাশমান রহিয়াছেন। এস্থলে কেহ এইরূপ 
আপত্তি করিয়! থাকেন যে, জীবাত্মার ও পরমায্মার পরস্পর 
জ্মভেদ আছে এবং পরমাত্মা সর্ধদ। পরমাত্মা-নধূপে সর্বত্র 


[ ১২ ) 


থাকিতে পারেনা । 
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প্রকাশমান আছেন একপ শ্বীকার করিলে জীবাত্বাও 
পরমাত্মা-রূপে সর্বদা প্রকাশমান আছেন, স্বীকার করিতে 
হইবে, নতুবা কখনই জীবাস্ম! বা পরমাত্মার পরস্পর অভেদ 
কারণ যে বস্তর অভেদ যে বস্ত 
হয়, সে বস্ত্র প্রকাশ কালে অবশ্তই সে বন্তর প্রকাশ 
হইবে, এরূপ নিয়ম আছে, কিন্ত পরমাত্মা-রূপে জীবাত্মার 
ষে প্রকাশ হইতেছে, ইহা! স্বীকার করা! যাইতে পারে না, 
কারণ তাহা হইলে জীবাত্বার এরূপ প্রকাশের নিমিত্ত 
আত্মপ্রত্যভিজ্ঞার কি আবশ্তক ছিল? জীবায্মার প্রন্দপ 
প্রকাশ ত সিদ্ধই আছে, সিদ্ধ বিষয় সাধনে বুদ্ধিমান কোন 
বাক্তির প্রবৃত্তি হইতে পারে না। এইগ্রকার আপত্তি করিলে 
এই উত্তর দেওয়া যাইতে পারে । কোন কামাতুর! কামিনী 
ধর বাটাতে এক সুরসিক নায়ক আছে, তাহার স্বর অতি 
মধুর, অনুপম বূপলাবপ্য ও সহান্তবদন, এই উপদেশ পাইয়া 
দেই বাটাতে সেই নায়কের নিকট গিয়া তাহাকে দর্শন 
করিয়াও ষতক্ষণ তাহার প্র সকল গুণ দৃষ্টিগোচর না করে, 
ততক্ষণ যেমন আহলাদিত হয় না, সেইরূপ পরমাত্মা-রূপে 
জীবাত্মার প্রকাশ থাকিলেও যতদিন পর্য্স্ত পরমাত্মার 
পরমাত্মতাদি গুণ আমাতেই আছে, এইরূপ অনুসন্ধান না হয়, 
ততদিন জীবাত্ম। ও পরমাত্মার একভাব অর্থাৎ পূর্ণভাৰ হইবার 
সম্ভাবনা নাই। কিন্ত যখন গুরুবাক্য শ্রবণ, মনন ও নিদি- 
ধ্যান কর! যায়, তখন জীবাত্মার সর্বজ্ঞতাদিরূপ পরমাত্মার 
ধর্ম আমাতেই আছে, এন্সপ জ্ঞানের উদয় হয়। তখন 
পূর্ণভাব হইয়া জীবাস্বা ও পরমাত্মা এক হইন্সা যায়। 
( প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন। ) 

সাংখ্যদর্শনের মতে আত্মা ( পুরুষ) নিত্য। সাংখ্যবাদীর! 
আত্মাকে পুরুষ বলিয়া অভিহিত করেন। লিঙ্গশরীরে অবস্থান 
করেন বলিয়া আত্মার নাম পুরুষ। আত্ম! সত্বাদি ব্রিগুণশূহ্ঠ, 
অর্থাৎ সত্ব, রজঃ ও তম এই তিন গুণ হইতে অতীত, চেতন- 
স্বরূপ, সাক্ষী, কুটস্থ, দ্রষ্টা, বিবেকী, সখ ছুঃখাদিশৃন্ত মধ্য 
ও উদাসীন পদবাচ্য । ইনি অকর্তা অর্থাৎ কোন কার্য্যই 
করেন না, 'সকলই প্রকৃতির কার্ধয, তবে যে আমি 
করিতেছি, আমি সুখী বা ছুঃখী ইত্যাদি প্রতীতি হইতেছে, 
সে ত্রমমাত্র। বস্ততঃ সুখ ছুঃখ বা কর্তৃত্ব আমার নাই, 
সুখ ছুঃখাদি বুদ্ধির ধর্মা। দেখ, কখন পরম হুখজনক সামগ্রী 
পাইলেও সুখ হয় না, কখন ব! অতি সামান্ত বিষয়েও 
পরম স্থখলাত হয়, আর কাঙ্ঠারও রাজ্যলাভে ও পর্য্যস্ক শয়নেও 
লুখবোধ হয় না। কেহ বা তিক্ষালাভে ছিন্লশব্যায় শয়ন 
করিয়া! পরম, নখ অন্তত করে, অতএব ইহ; অবস্থাই 
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স্বীকার করিতে হইবে, ঘে সুখকর বা হুঃখকর বলির! 
কিছুই অন্থগনত নাই। যখন যে বন্তকে দ্ুখকর বা হুঃখকর 
বলিয়া কোধ হুয়, তখনই তাহা দ্বার! যথাক্রমে ম্থুথ বা হঃখ 
ভোগ হুইয়া থাকে । 'অতএব সুখ হূঃখাদধি বুদ্ধির ধর্ম । 
স্থায় ও বৈশেষিক দর্শন মতে সুখ ছুঃখ তোক্কুস্ব প্রতৃতি 
জীবাত্মার ধর্ম, অর্থাৎ জীবাত্মাই সুখ ছুঃখাদি ভোগ করে 
সাংখ্য, পাতঞ্ুল ও বেদাত্তদর্শনের সহিত এই বিষয় লইয়া! 
মতভেদ আছে। বেদান্ত, সাংখ্য ও পাতঞ্জল মতে-_ইহা! বুদ্ধির 
ধর্ম, বুদ্ধিই সুখ ছৃঃখাদি ভোগ করে, আত্মা বুদ্ধিগ্রতিবিস্বিত 
হইলেই আমি সুখী আমি ছুঃথী ইত্যাদি অন্গুতব করে বটে, 
কিন্তু তাহা! ভ্রম মাত্র, স্বপন দৃষ্ট পদার্থের ন্তায় তাহা অলীক, 
পবন্ধমোক্ষং স্থখং ছুঃখং মোহাপত্বিশ্চ মায়য়া। 
স্বপ্নে যথাত্মনঃ খ্যাতিঃ সংস্থতির্ন তু বাস্তবী ” (সাংখ্য ভাষ্য) 
আত্মা মায়াখ্য প্রক্ৃত্যুপাধি দ্বার! বন্ধ, মোক্ষ, সুখ, ছুঃথ 
প্রভৃতি প্রতিবিদ্বন্ূপে অন্ুতব করে। 
বাস্তবিক ইহ আত্মার স্বব্ধপ নহে। এই প্রকার অনেক 
গ্রকার মুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। 
“প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্্াণি সর্ববশঃ | 
অহঙ্কারবিমূঢ়াস্মা৷ কর্তাহমিতি মন্ততে ॥” (সাংখ্য ভাষ্য ) 
প্রকৃতিসস্তৃত গুণ দ্বার! ক্রিয়মাণ কার্য সকল আত্মা 
অহঙ্কারবিমুঢ় হুইয়া আমিই কর্তী এই প্রকার বিবেচনা 
করিয়া থাকে । বাস্তবিক আত্মার স্বরূপ ইহা! নহে। 
“নির্বাণময় এবায়মাত্ম! জ্ঞানময়োহমলঃ। 
ছুঃখাজ্ঞানময়া ধন্মা প্রকৃতেন্তে তু নাত্মনঃ।” (সাংখ্য ভাষ্য) 
আত্মা, নির্ববাণময়, জ্ঞানময়, অমল । প্রক্কতির ধর্ম সকল 
ছঃখময় ও অজ্ঞানময়, ইহা! আত্মার নহে। কিন্তু স্তায় ও 
বৈশেষিক মতে, জীবাস্মাকে যদি প্রক্কৃতি স্থানীয় করা যায়, তাহা 
চ্ছইলে ছুই মতের উত্তমরূপ সামঞ্রস্ত হইতে পারে। সাংখ্য- 
মতে প্রস্কৃতিকে জগতের আদিকারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। 
“প্রক্কতিঃ গ্রকরোতি ইতি প্রক্কতিঃ আদিকারণং।” (সাংখ্দ*) 
প্রক্কৃতির পরিণাম হুই প্রকার, স্বরূপ পরিণাম ও বিরূপ 
পরিণাম। স্বরূপ পরিণামে প্রকৃতির বিরতি হয় না। যখন 
বিরূপ পরিণাম হয়, তখন প্রথমে গ্রন্কতির ৭টা বিকৃতি জন্মে। 
১৬ বিকার পদার্থ, এই ১৬টা হইতে কোন প্রকার 
বিকার জন্মে না। পুরুষ ইহার অতীত। পুরুষ ব1 আত্মা 
প্রক্কতিও নয় বিক্কতিও নয়, এই গ্রন্কতিই আত্মাকে 
নান! প্রকারে বিমোহিত কৰেে। আত্মা প্রকৃতির মায়ায় 
আপনার ন্বরূপ জানিত্ডে পারে না, প্রক্কতিই সমস্ত সুখ 
ছঃখাদি* অনুভব করে,.তাহা হইলে দেখা যায় ্রক্কতির ধর্ম 


ঘা রং 
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ও জীবায্মার ধর্শা একই [ প্রন্কতি দেখ । ] স্তার ও বৈশেখিক 
মতে জীত্বত্বা আর সাংখ্যাদি মতের প্রন্কতি একই বস্ত। * 

আত্মা শরীরভেদে নানা, অর্থাৎ একটা শরীরের অধিষ্ঠাতা 
আত্মা স্বরূপ একটা পুরুষ আছেন । বদি সকল শরীরের অধি- 





. ষ্টাতা এক হইত, তাহা হইলে একের জন্মে বা মরখে সকলেরই 


জন্ম বাঁ মৃত্যু হইত এবং একের জুখে বা হুঃখে অগম্মগুল স্থখী 
বা ছুঃখী হইত, যখন স্থথছুঃখের এইরূপ নিয়ম রহিয়াছে, তখন 
অবস্তই স্বীকার করিতে হুইবে থুরুষ ব1 আত্ম! নানা এবং যে 
আত্মায় যে ষে প্রকার কার্ধয করে, তাহাকে তদন্ধন্ধপ ফলভোগ 
করিতে হয়, যদিও আত্মার স্থখ ও ছুঃখাদি কিছুই নাই, ইহা! 
গুর্ব্বেই বলিয়াছি, আল্পা! অনেক ইহা! সাধিত হইলে একজনের 
সথখে জগৎ সুখী না হয় কন? এ প্রকার আপতি উত্থিত হইতেই 
পারে না। তথাপি যেমন জবাপুণ্পের নিকট অতি শুজরম্ষটিকও 
রক্তের স্তায় প্রতীয়মান হুয়, সেইরূপ আত্মার স্বীয় বুদ্ধিস্থ 
সুখ ছুঃখাদিকে আত্মগত বিবেচন! করিয়া আমি সুখী আমি 
ছঃখী এইরূপ বোধ হয়। সকল ব্যক্তির একাস্মপক্ষে একজনের 
ধীন্ূপ বোধ হইলে কলের ন! হয় কেন, এরূপ আপত্তির খণ্ডন 
হয় না এবং আমি ভোজন ও শয়ন করিতেছি ইত্যাদি যে 
ব্যবহার হইতেছে, তাহ! শরীরের ক্রিয়া লইয়াই সমর্থন 
করিতে হইবে, যেহেতু আত্মার ক্রিয়া ব1 কর্তৃত্ব কিছুই নাই। 
আত্মার যখন কিছুই নাই, তথন আত্মার বন্ধ ও মোক্ষ অসম্ভব, 
কিন্তু এরূপ হইলে প্রত্যক্ষের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়, 
প্রত্যেক শরীরের অধিষ্ঠাতা যখন এক একটা আত্মা দেখ! 
যাইতেছে, তখন বন্ধ মোক্ষ আত্মার না হইবে কেন? কিন্তু 
ইহাতে একটু মনোনিবেশ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, 
ইহা আত্মার নহে। 
“তন্মান্স বধ্যতে হসৌ নমমুচ্যতে নাপি সংদরতি ক্কচিৎ*। 
সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রক্কৃতিঃ ॥৮ 
(সাংখ্যতত্বকৌ* ৬২ নু*) 

আত্ম৷ বদ্ধ হয় না, মুক্তও হয় না, প্রকৃতি নানাপ্ধপ ধরিয়া 
বন্ধ ও মুক্ত হয়। যতদিন পর্য্যস্ত প্রকৃতি খ্ুরুষ সাক্ষাৎ- 
কার (অর্থাৎ প্রক্কতি ও পুরুষ বিবেকজ্ঞান ) ন! হয়, ততদিন 
বিরত হয় না। 

নর্ভকী যে প্রকার নৃত্য দেখাইয়! দর্শকরৃন্দকে সন্ত 
করিয় নৃত্য হইতে নিবর্তিত হয়, সেই প্রকার প্রকৃতি 
আত্মাকে প্রকাশিত করিয়া! নিবর্তিত হয়, অর্থাৎ তথন আত্ম। 
মুক্ত হয়। ছত্মা যে শরীর অবলম্বন করিয়। স্থুখ ব! দুঃখ প্রতি- 
বিশ্ব রূপে ভোগ করে, সেই শরীর দ্বিবিধ, স্কুল ও হুক । স্কুল 
শরীর মাতা ও পিত। দ্বারা উৎপন্ন হয়। মাতা! হইতে লোম, 


জীবাত্মন্‌ 


[১২২ ] 





শোপিত ও মাংস এবং পিতা হইতে গায়, অস্থি ও মজ্জা জন্মে । | 


এই ৬্টী বস্তঘটিত স্থূল শরীরকে বাট্কৌশিক& এবং উত্ত 
রীতি ক্রমে মাতা! পিতা দ্বারা সম্পাদিত হওয়াতে এই শরীরকে 
মাতাপিতৃজ বলিয়া! নির্দেশ কর! ঘায়। এই শরীরের উৎপত্তি 
ও বিনাশ হয়, এই শরীরও ভুক্ত দ্রব্যের পরিণাম মাত্র। 
যে বস্ত ভক্ষণ কর! যায়, তাহার সারভাগ রসণহয় এবং অসার 
ভাগ মল ও মুত্রক্ষপে নির্গত হুইয় যায়, রস হইতে শোণিত, 
শোণিত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেধ, মেধ হইতে মজ্জা, 
মজ্জা হইতে শুক্র এবং শুক্র হইতে গর্ভ উৎপত্তি হয়। এই ষাট 
কৌশিক শরীরই অন্তে হয় মৃত্তিকা, না হয় ভন্ম, অথবা 
শুগাল কুকুরাদির পুরীষরূপে পরিণত্ত হইবে। যিনি যতই 
যত্ন করুন না কেন, কেহই এ শরীরকে অজজরামরবৎ 
করিতে পারিবেন না, সকলই কিছুদিনের জন্য, অস্তে 
আর দ্বিতীয় পথ নাই। পৃথিবীশ্বরেরও যে গতি, দরিপ্রেরও 
সেই গতি। এইস্থল শরীরাতিরিস্ত একটী শরীর আছে, 
তাহাই দুদ শরীর। 
*নুক্মা মাতাপিতৃজাঃ সহ প্রতৃতৈস্ত্িধ! বিশেষাঃ স্থ্যঃ। 
হুল্মান্তেষাং নিয়ত! মাতাপিভূজা নিবর্তস্তে॥” (সা ত* কৌ* ৩৯) 
বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চ জ্ঞানেন্দরিয়, পঞ্চ কর্মেন্ডিয়, মন ও পঞ্চ 
তক্মান্র এই অষ্টাদশ তত্বের সমষ্টি এই হুক্েশরীর নিত্য, অর্থাৎ 
মহাপ্রলয় পর্যাস্ত স্থায়ী এবং অব্যাহত অর্থাৎ অগ্রতিহত গতি । 
হুক শরীর শিলামধ্যে, অনল মধ্যে এবং ইহলোক ও পরলোকে 
যাইতে পারে; হুক শরীর কখনও নর, পণ্ড, পক্ষী, শিলা ও 
বৃক্ষাদি স্বরূপ স্থূল শরীর ধারণ করে এবং কখন শ্বর্গীয় কখন 
বা নারকীয় স্থল শরীর আর কখন পুনর্ববার মন্থষ্যাদি শরীর 
গ্রহণ করে। এই শরীরে নখ ছুংখভোগ হয়। আত্ম! (জীবাস্মা) 
মৃত্যুর পর অর্থাৎ ষাট কৌশিক “দেহ পরিত্যাগ করিলে অষ্টা- 
দশ তত্বের অবয়ব-সমষ্টি-রূপ লিঙ্গশরীর লইয়া দ্বর্গ ও নর- 
কাদ্দি ভোগ করে, পরে পাপ বা! পুণ্য ধ্বংস হইলে আবার 
পুনরায় স্থীয় কন্মাহুর্নপ জন্ম পরিগ্রহ করে। শ্রুতি গ্রভৃতিতে 
হুক্ শরীরের পরিমাণ অনুষ্ঠ মাত্র নির্দিষ্ট আছে। 
পঅন্ুষ্টমাত্রঃ পুর্ুযোহস্তরাস্মা 
সদ! জনানাং হৃদি সন্লিবিষ্ট; |” ( কঠোপনি* ৬২৭) 
জীবাত্মার পরিমাণ অঙ্ুষ্ঠ পরিমিত। এ সম্বন্ধে সাংখ্যদর্শনের 
ভাষ্যকার বিজ্ঞন-ভিক্ু লিখিয়াছেন, পঅস্ুষ্ঠমাত্রেণ হুম্স্রতামু- 
পপাদয়তি” (সাংখ্যদ' ভা") জীবাত্বার পরিমাণ অঙ্থষ্ঠ 
মাত্র হওয়া অসম্ভব, তবে অন্ুষ্ঠ মাত্র এই কথা৷ বলায় লুক 
প্রতিপন্প হইতেছে । কোন মতে কেশাগ্রকে শতভাগ 
করিলে যত নুক্ হয়, ইহার পরিমাণ তত সুম্্। প্রক্কৃতি 


সির আদিতে এক একটা পুরুষের এক একটা হুক শরীর 
নির্মাণ করিয়াছেন, সুক্ম শরীর অধুনা! আর জন্গে না? সকল 
পুরুষই জীবাত্মা। সাংখ্যমতে জীবাত্মাতিরিক্ত ' পরম পুরুষ 
পরমাত্মা কোন প্রমাণ নাই বলিয়াই স্পষ্ট বোধ হয়। কিন্ত 
ফপিলদেবের অভিপ্রায় কি তাহ! নির্ণয় কর! অতি হুর, 
কপিলদেব “ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ» (সাংখ্যহ* ১৯২) এই হুত্র দ্বারা 
নিরীশ্বরবাদ ব্যক্ত করিয়াছেন, এ সম্বন্ধে ষড়দর্শন টাকাকার 
বাচম্পতিমিশ্র তৰকৌমুদী গ্রন্থে অনেক যুক্তি দিয়াছেন 
এবং পরমাত্মসাধক যুক্তি সকল খণ্ডন করিয়াছেন ) সর্বদর্শন- 
সংগ্রহকার মাধবাচার্যও অনেক কথা লিখিয়াছেন, কিন্ত 
সাংখ্যভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু কহেন, কপিলদেবের মতেও 
পরমাত্মা বা ঈশ্বর আছেন, তবে যে *ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ এই সুত্র 
রচন! করিয়াছেন, তাহা বাদীকে জয় করিবার আশয়ে প্রৌচি- 
বাদ মাত্র। অতএব দঈশ্বরাভাবাৎ” এইন্প হুত্র রচনা ন! 
করিয়া “ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ” এই সুত্র রচনা! করিয়াছেন। ইহার 
তাৎপর্য্য এই-_ 

কপিলদেব বাদীকে কহিতেছেন, তুমি যুক্তি দ্বারা ঈশ্বর 
সিদ্ধি করিতে পারিলে ন! এই মাত্র, ফলতঃ ঈশ্বর আছেন। 
পরমাত্থা বা ঈশ্বর নাই, ইহা কপিলদেবের অভিগ্রেত নহে। 
যেমন ঘট, পট প্রভৃতি জড়াত্মক বস্ত্র কোন চেতন পদার্থের 
অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে স্বকার্ধ্যাহ্ষ্ঠানে প্রবৃত্ত ও শক্ত হয় না, 
কিন্ত যখন সচেতন বস্ত অধিষ্ঠাতা হুইয়। উহাদিগের আন- 
যনাদি করে, তখনই এ& ঘটপটাদি শ্বকার্ধ্য করিতে প্রবৃত্ত ও 
সমর্থ হয়। সেইরূপ প্রকৃতিও জড়, সুতরাং কিরূপে তিনি 
কোন সচেতন অধিষ্ঠাত! ব্যতিরেকে কাধ্যকরণে প্রবৃত্ত বা 
শক্ত হইবেন? অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে প্রক্কাতিরও 
একজন সচেতন অধিষ্ঠাতা আছেন। কিন্তু জীবাত্মাকে, 
প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা বলা যাইতে পারে না, কারণ জীবগণ 
স্থুলদর্শা ও অসর্বজ্ঞত্বাদি দোষে দুষিত, জীবের এমন কি শক্তি 
আছে, যে জগংকরণে প্রবৃত্ত প্রন্কৃতির অধিষ্ঠাতা হইতে 
পারে। হ্থতরাং তাদৃশ শক্তিসম্পন্প সর্ধারাধ্য পরমাত্মার 
সত্ব স্বীকার করিতে হইবে এবং তিনিই প্রন্কৃতির অধিষ্ঠাতা, 
এই যুক্তি দ্বার! পরমাস্মা বা ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে পারে । 

যেমন কাক তোমার কর্ণ লইয়৷ গেল, এই বাক্য শ্রবণ 
করিবামাত্র নিজ কর্ণেহন্তার্পণ না করিয়াই কাকের প্রতি ধাবিত 
হওয়! উপহাস্নীয়, সেইরূপ কারণ চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতি- 
রেকেও অনেক জড় বস্তর কার্য্যকরণে প্রবৃত্তি দেখ! 
যাইতেছে, যেমন নবজাত কুমারের জীবনধার়ণার্থ জড়াত্বক 
ুগ্বপ্রবৃত্ধি হয় এবং জনগণের উপকারার্থ সময়ে মাময়ে অতি 


জীবাত্বন্‌ 
গড় মেধ হইতে বৃষ্টযৎপত্তি হয়। অতএব জীবেক্স কল্যাশার্থ 
জড়াক়ক প্রন্কতিও জগমি্দাণে পরবৃত্ধ হইবে, তন্লিমিত ঈশ্বর বা 
পরমাত্ম! শ্বকারে প্রয়োজন কি? বদি পরমাত্মা সংস্থাপনের 
আশায় বল পরমাত্ম। জীঁবের গ্রতি করুণ! করিয়া প্রক্কৃতিকে 
জগরিম্দীণে প্রবৃত্ত করেন থা! ্বয়ংই প্রবৃত হন, এই কথা, 
বিবেচনা করিয়। দেখিলে ঈশ্বরসাধক না হইয়া! পরমাত্বার ! 
বাধক হইয়া উঠে। দেখ, করুণা শবে পরের ছঃখ- 
নিবারণেচ্ছা বুঝায়, সুতরাং পরমাত্মা জীবের প্রতি করুণা 
করিয়া স্থষ্টি করেন। ইহার অর্থ এই হইল, পরমাত্মা জীবের 
হুঃখ নিবারণেচ্ছায় স্থষ্টি করেন, কিন্তু সৃষ্টির পূর্বে কাহারও 
ছুংখ ছিল না। ছুঃখও পরমেশ্বর সথ্টি করিয়াছেন, ইহ! 
গ্রতিবাদীরাও স্বীকার করিয়া থাকেন। তবে পরমাত্মা 
প্রথমতঃ কাহার নিবারণাশয়ে সষ্টিকার্ধ্যে প্রবৃত্তি হইলেন, 
আর কিহেতুই বা সর্বজ্ঞ পরমাত্বার এইরূপ অসৎ ছুঃখের 
নিবারণে ইচ্ছা হইল? যদি রোগ থাকে, তবেই ত্নি- 
বারণার্থ ওধধ সেবন করিতে হয়, নতুবা কোন্‌ বুদ্ধিমান্‌ 
ব্যক্তি সুস্থ থাকিয়াও ওষধ সেবনে ইচ্ছা করে? বরং 
তাহার প্রতি সর্ধতোভাবে দ্বেষই প্রকাশ করিয়া থাকে। 
আর যেমন সুস্থ ব্যক্তির ওুঁধধ সেবনে রোগ হইবার সম্পূর্ণ 
সম্ভাবন! বলিয়া! যদি কোন সুস্থ ব্যক্তি ওষধ সেবন করিতে 
প্রবৃত্ত হয়, তবে সকলেই তাহাকে অজ্ঞ ও অবিবেচক বলিয়া 
থাকে, সেইরূপ যদি পরমাত্মা জীবগণের ছুঃখ না থাকাতেও 
তন্নিবারণে সমূত্গ্থক হইয়া স্ষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন, তবে 
কোন্‌ বাক্তি না স্বীকার করিবে যে, পরমাত্ম। বা ঈশ্বর 
অজ্ঞ ও অধিবেচকের ন্তায় স্থষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, 
এবং পরমাস্মার সর্বজ্ঞত। ও বিবেচকতাদি ঈশ্বরত্ব শক্তিই 
ৰা কোথায় রহিল, বরং পরমাত্মা আমাদের অপেক্ষা অভ্ঞ হইয়া 
পড়িলেন। এই দোষ পরিহারের' নিমিত্ব, জীবের ছুঃখ- 
সঞ্চারের পর পরমাত্বা করুণ! করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, 
এই কথা বলাও নিতাস্ত অসঙ্গত বলিতে হইবে। 
কারণ তাহা হইলে জীবগণের ছুঃখের আবির্ভাব হইলে 
পরমাত্মা তক্িবারণের আশয়ে সৃষ্টি করেন, এ জন্ত ত্য 
ছুখকে অপেক্ষা করিতেছে এবং ত্য হইলে ছুঃখের 
আবির্ভাব হয়, এজন্ত ছঃখও ৃষ্টিসাপেক্ষ, এই পরম্পর 
সাপেক্ষতারপ অন্তোন্তাশ্রযদোষ ঘটে । আরও দেখ, যদি 
পরমাত্মবা করুণা করিয়াই সৃষ্টি করিতেন, তাহা! হইলে 
কখন কেহ সুখী ঘা ছৃঃখী হৃইত না, যেহেতু সকলেই 
পরমাস্থার ক্কপার পাত্র *এবং পরমাস্মা পক্ষপাত প্রভৃতি 
নোষশুক্ত»। অতএব এই সকল প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হইল যে, 


[ ১২৩.] 


জীবাত্বন্‌ 


পর়মাত্মা বা পরমেশ্বর নাই, কেবল অচেতন রথতিই জগমি- 
শ্াণে প্রবূ় হইতেছে। 

যেমন নির্ব্যাপার অয়স্কাত্তমণির লন্লিধানে জড়াত্মক 
লৌহেরও ক্রিয়া হইতেছে, সেইন্সপ জীবাত্মক পুরুষ সঙ্গিধানে 
জড় স্বরূপ প্রক্কাতিরও জগনির্ধাণার্থ ক্রিয়া হওয়া অসস্ভাবিত 
নছে। যেমন,অন্ধ ব্যক্তি পঙ্গুকে নিজ স্কস্ধে আরোহণ 
করাইয়া! গন্তব্য পথে গমন করিতে পারে, এই প্রকার অচেতনা 
প্রকৃতি জীবাত্বাকে অবলম্বন করিয়। জগন্লিম্মাণ করে, জীবাত্ম! 
প্রক্কৃতির মায়ায় মুগ্ধ হইয়। যাহা নিজের ধর্ম নয়, প্রন্কৃতির 
ধর্দ, তাহাই আপনার ধর্ম বলিয়া বিবেচনা করে। এ জন্ত 
প্রকৃতি পুরুষ ( জীবাত্মু। ) পরস্পর সাপেক্ষ । এই জীবাস্বার 
অনৃষ্ট (ধর্ম অধর্শ ) জ্ঞান, অজ্ঞান, বৈরাগ্য, অবৈরাগা, শধ্য্য 
ও অনৈ্ব্য্য প্রভৃতি কতকগুলি ধর্ম আছে, ইহা বীজাঙ্গুর- 
স্ায়বৎ অনাদি। যতদিন পর্য্য্ত পুরুষের আত্মখ্যাতি না হইবে, 
ততদিন প্রক্কৃতি বিরত হইবে না। এই আত্মখ্যাতির জন্ত তত্ব- 
জ্ঞান আবশ্থক। তত্বজ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়। পজ্ঞানানুক্তি” 
(সাঁদ*) এই জ্ঞানের জন্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন আবশ্ক। 
শ্রবণাদি সাধিত হইলে জীবাত্মা মুক্ত হয়, যতদিন পর্যাস্ত বাসনা 
(সংস্কার) অপনীত না! হইবে ততদিন জীবাত্মার উদ্ধারের উপায় 
নাই। (সাংখ্যদ* ) পাতগ্রলদর্শনের মহিত সাংখ্যের জীবাত্মার 
একমত আছে। 

যোগন্তত্রকার জীবাত্মাতিরিক্ত পরমাত্বা স্বীকার করেন। 
তাহার মতে-_অবিদ্যা, অশ্মিতা, দ্বেষ,ং অবিনিবেশাখ্য 
পঞ্চবিধ ক্লেশ, কর্ম ও কর্মফল বাসন! দ্বারা অপরামৃষ্ট পুরুষ 
বিশেষকে পরমাত্মা বা ঈশ্বর বলা যায়, অর্থাৎ যে অনির্বচনীয় 
পুরুষের কোনরূপ ক্লেশ নাই, তিনি সর্বদা পরমানন্দ স্বরূপে 
সর্বজ বিদ্ভমান আছেন, যিনি কোনরূপ বিহিত বা অবিহিত 
কর্ম করেন না, বাহার কোনরূপ কর্ঘফলের বাসন! নাই এবং 
এইব্সপে ধিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই কালত্রয়েই সর্ব 
বিষয়ে নিত, নেই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পরমপুরুষই ঈশ্বর 
বা পরমাত্বা। সেই পরমাত্ম। সর্বপ্রকার পুরুষের মধ্যে বিশেষ 
গুণশালী, তাহার সদৃশ আর কেহ নাই, তিনি ইচ্ছামাত্েই 
অনন্ত জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় করিতে পারেন । পাতগ্ললের 
মতে-_পরমাত্মসাধক যুক্তি এইরূপ, সমুদয় বস্তই দাতিশয়, 
অর্থাৎ ভারতম্যরূপে অবস্থিত, বস্ত সকলের শেষ সীমা আছে, 
যথ৷ অক্পত্ব ও অধিকত্ব, পরিমাণের শেষসীমা! যথাক্রমে পরমাণু, 
ওআকাশ, অতএব যখন কাহাকে ব্যাকরণ মাজে, কাছাকে 
অলঙ্কারে, আর কাহাকে বা তত্বৎ শাস্্ এবং দর্শনশাস্ত্রে 
অভিজ্ঞ দেখিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, ভ্ঞানামি ও 





কোথাও শেষ সীমা লাভ করিয়! নিরতিশয়ত। গুপ্ত হইয়াছে। 
যে পদার্থ যাদৃশ গুণের সম্তাব ও অভাবে যথাক্রমে উৎকৃষ্ট ও 
অপকষ্টরূপে পরিগণিত হয়, সেই পদার্থের সর্বতোভাবে 
তাদৃশ গুরণবত্তা রূপ অত্যাত্ুষ্টতাকে নিরতিশয়তা কছে। 
অথুর পরম অণুতা, স্থুলের পরম স্থুলতা, মূর্খের অত্যন্ত মুর্খত1, 
এবং বিদ্বানের বিগ্যাবত্তাই অতযুৎকৃষ্ঠতা বলিতে হইবে। 
নতুব! তথ্বিপরীত স্থুলত্বাদি অণু প্রভৃতির উৎকৃষ্টতা হইবে 
না। জ্ঞানের উতরৃষ্ঠতা ও অপক্ৃষ্টত। বিবেচনা করিতে 
হইলে অধিক বিষয়তা ও অল্প বিষয়তাই লক্ষিত হইবে । 
এই জন্যই কিঞ্িম্মাত্র শাস্ত্রজ্ঞানীকে অপকৃষ্ট জ্ঞানী আর 
অধিক শান্তজ্ঞানীকে উৎকৃষ্ট জ্ঞানী বলা যায়। এরূপে 
যখন অধিক বিষয়তাই জ্ঞানের উৎকষ্টতা ইহা! সিদ্ধ 
হুইল, তখন অপরিচ্ছন়ব্রহ্মাওস্থ খেচর অরণ্যচর ও আমাদিগের 
চক্ষুর অগোচর সর্ববস্তবিষয়তাই যে জ্ঞানের অত্যুত্কষ্টতা- 
রূপ নিত্য নিরতিশয়তা, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা কি? 
এ& নিত্য নিরতিশয় জ্ঞানশ্বরূপ সর্বজ্ঞতা জীবাত্মার সম্ভবৈ না, 
যেহেতু জীবাত্মার বুদ্ধিবৃতি রজোগ্ুণ ও তমোগুণ দ্বারা 
কলুষিত থাকায় দৃক্শক্তিপরিচ্ছিন্ন, এই দৃক্শক্তির দ্বারা 
কখনই সর্বগোচর্তান সম্ভবে না। সুতরাং অপরিচ্ছন্ন 
দূক্শক্তিমানকেই তাদৃশ সর্বজ্ঞতার একমাত্র আশ্রয় বলিরা 
স্বীকার করিতে হইবে সন্দেহ নাই। ্ররূপ অপরিচ্ছন্ন 
দৃক্শক্তিমান যিনি, তিনিই যোগস্ুত্রকারের অভিমত পরমাত্মা। 
এই প্রকারে যখন পরমাত্মার সত্ব। সিদ্ধ হইল, তখন পরমাত্মা] 
বা পরমেশ্বর নাই বলিয়া কেবল বাগাড়ম্বর করা অজ্ঞানের 


বিভুম্তপ্রলাপ মাত্র। এই পরমাত্ম! জগন্িম্মীণার্থ স্বেছান্ুসারে . 


শরীরধারণপুর্বক সংসারপ্রবর্তক্‌ ও সংসারানলে সন্তপ্যমান 
বাক্তি সকলের অনুগ্রাহক, অসীমককপানিধান এবং অস্তর্যামি- 
রূপে সর্বত্র দেদীপ্যমান রহিগ্নাছেন, তাহারই ইচ্ছায় এই 
প্রকৃতি পুরুষ সংযোগ হইতেছে । যোগস্ত্রের আত্মা (জীবাত্মা) 
ও পরমাত্মা ভিন্ন জগতের মকল বস্ত পরিণামী | 
“পরিণামস্থভাবাহি গুণাঃ না পরিণম্য ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠতে।” 
(তত্বকৌ" ) 
গুণ সকল পরিণামশীল, ক্ষণকাল পরিণত না৷ হুইয়া 
থাকিতে পারে না। জগতের যে বস্তই পয্যবেক্ষণ কর না কেন, 
প্রতিক্ষণই পরিণাম হইতেছে, কেবল অপরিণামী আত্মা । 
“পরিণামিনোহিভাবাঃ ধতে চিতি শক্তে ।” (সান্ত'কৌ, ) 
চিৎশক্তি অর্থাৎ আত্মা! ব্যতীত সকলই পরিণামী। (পাতঞ্লদ') 
বেদাস্ত মতে, একমাত্র ব্রহ্ম বা আত্মাই সত্য, আর সমুদয় 
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অগবই মিথ্যা । ব৷ ব্রক্মজ্ঞান হইলে মুক্তি হয | 


( জীবাম্মা, গ্রত্যগাত্মা। বা উপাধিযুক্ত আত্ম!) রন্ধ সাক্ষাৎকার 
করিবামাত্রই ব্রহ্ম হয়, আত্মজ্ঞ ব্যক্তি সংসারহঃখ অতিক্রম 
করে, এই সকল শ্রুতিপ্রমাণে ব্রক্গাত্মজ্ঞান ব্যতীত ছুঃখাতীত 
হইবার অন্ত কোনই উপায় নাই। ব্রহ্মই আমি ইত্যাকার 
অসন্দিপ্ধ অনুভবের নাম ব্রন্ধাত্মজ্জান, এই জ্ঞানের প্রধান 
উপায় শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। শাস্ত্র কথা গুনিলেই 
শ্রবণ হয় না, গুরুমুখে শাস্ত্রীয় উপদেশ শুনিয়া মনোমধ্যে 
তাহার বিচারিত অর্থ ধারণ এবং সাক্ষাৎ অথব। পরম্পরায় 
ব্রদ্মেই সমুদয় শাস্ত্রের তাৎপর্য আছে, এপ বিশ্বাম করিবে, 
এই সকল একত্র হইলে তবে তাহা শ্রবণ বলিয়! গণ্য হইবে। 
আপনার ব্র্মভাব অপরোক্ষ জ্ঞানে আরঢ় হওয়াই তত্বজ্ঞান। 
যেমন মরুমরীচিকা1 জলত্রাস্তি, তেমনি ব্রহ্গে দৃশ্তরাস্তি, অর্থাৎ 
এই পরিদৃশ্তমান জগৎ যাহা৷ দেখা যাইতেছে, তাহা সকলই 
রজ্ছুতে সর্পদর্শনের ন্তায় মিথ্যা, যাহা দেখিতেছ, তাহা ব্রহ্ম বা 
আত্মা, কিন্ত অবিদ্যামোহিত হইয়া! আত্মার স্বরূপ না দেখিয়া 
পরিদৃশ্তমান জগৎ দেখিতেছ। সুতরাং দৃশ্তগ্রপঞ্চ মিথ্যা ব্রঙ্ধই 
সত্য, প্রথমে এই ভ্রানলাভ অর্জন ও দৃঢ় করিতে হয়, অনন্তর 
আমি এই ভ্ঞান ও তাহার আলম্বন দেহ, ইক্জিয়, মন, সমস্তই 
ভ্রান্তিবিশেষের বিলাস, স্থতরাং আমি (আত্মা) জ্ঞান ও আমি 
জ্ঞানের আলম্বন, সমন্তই ব্রন্ধে রজ্ছুসর্পের ন্যায় মিথ্যা, এই 
জ্ঞান যখন বিচলিত হয়, তখন আপনাআপনি অহং অর্থাৎ 
আমি এই জ্ঞনটা ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়া ত্রন্ে 
গিয়৷ অবগাহন করিতে থাকে, অহ্ংজ্ঞান ব্রহ্মাবগাহী হইলেই 
তত্বজ্ঞান, ব্রহ্গজ্ঞান বা আয্মজ্ঞান হইয়াছে বলিয়া অবধারণ 
করিবে। এইক্মপ তবজ্ঞান হইলেই মোক্ষ অনিবাধ্য । ইহাকে 
মোক্ষবল, জীবত্বনাশবল, জীবন্মুক্তিবল, তুরীয়প্রাপ্তিবল, আর 
্রহ্গপ্রাপ্তিবল, যাহা ইচ্ছা তাহা বলিতে পার, সে অনস্থা 
সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক মনোবৃত্তির অতীত। এখন 
যাহা সুথছ্ঃখ বলিয়া আন, সে অবস্থা স্ুখছুঃখের অতীত। 
তাহ! নির্ভয়, অদ্ধয়, ঘন, আনন্দ, একরস ও কুটস্থ নিত্য। 
একই চৈতন্য আমাতে তোমাতে ও অন্যান্য জীবে 
বিরাজমান। সেই এক অখণও আত্মাই (চৈতন্য) ব্রচ্গ, 
এবং সেই অনাদি অনন্ত প্রক্ম চৈতন্য উপাধি ভেদে অর্থাৎ 
আধার দেহাদি ভেদে বিভিন্ন ভাব প্রাপ্তের ন্যায় রহি- 
য়াছে। বস্ততঃ তাহা অভিয্ন বৈ বিভিন্ন নহে। উপাধি 
অন্তহ্িত হইলেই এক, নচেৎ বছ। হ্বর্গ, মন্ত্য, পাতাল এই 
লোকত্রয় সেই ব্রঙ্গচৈতন্যে প্রতিভাসিত অথবা মায়িক- 
রূপে দৃষ্ট হইতেছে । ৎ্সর্বাবিষয়ফ সকল ব্যক্তির ভ্ঞানই 
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এক, বিভিন্ন নহে। এই জ্ঞানেরই নামান্তর চৈতন্য । চৈতন্ত 
জ্ঞান হইতে পৃথকৃতূত নহে এবং এই জ্ঞান ম্বরূপ চৈতন্যই 
আত্মা, আস্থা চৈতন্য ভিন্ন নহে । অতএব যখন জ্ঞানের এক্য 
সিদ্ধ হইতেছে, তখন 'আত্মা সকলের পরম্পর এঁক্য এবং পূর্ণ 
চৈতন্য স্বরূপ ব্রদ্জের সহিত জীবাম্মারও যে এঁক্য সিদ্ধ 
হইবে, তাহ! আর বলিবার আবশ্তক কি? এই জীব ব্রদ্গের 
ধরক্যই প্তত্বমসি শ্বেতকেতে।” ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রতিপাদিত 
হইয়াছে । আত্মার জন্ম, স্থিতি, পরিণাম, বৃত্তি, অপচয় ও 
বিনাশরূপ ষড়বিধ বিকারের মধ্যে কোন বিকার নাই। 
*ন জায়তে জিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভুয়ঃ। 
অজোনিত্যঃ শাশ্বতোহ্য়ং পুরাণে! ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।” 
(গীতা ২২০) 
ইহার জন্ম বা মৃত্যু নাই, ইনি পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন বা 
বদ্ধিত হন না, ইনি অজ নিত্য ও পুরাণ, শরীর বিনষ্ট হইলেও 
উহার বিনাশ নাই । আস্ম! সর্বত্র সর্বদাই দেদীপ্যমান রহিয়া- 
ছেন এবং আস্মাই পরম আনন স্বরূপ । যেহেতু আম্মাই সক- 
লের নিরতিশয় ন্েহের অদ্ভিতীয় পাত্র । দেখ আত্মার প্রীতির 
নিমিত্তই পুত্র কলত্রাদিতে দ্নেহ জন্মে। অন্যের প্রীতির 
নিমিত্ত আর কেহই কোন কালে আত্মাতে ন্নেহ করে না। যদি 
আত্মার আনন্দরূপতা প্রীতি না হয়, যদি আত্মার আনন্দ- 
বূপতা অজ্ঞ।ত রহিল, স্থতরাং তাহাতে ন্নেহ হইবার সস্তাবন! 
কি? এই দোষপরিহারার্৫থ যদি আত্মার আনন্দরূপতার 
প্রীতি স্বীকার কর! যায়, তাহা হইলে আত্মস্থ পুর্ণানন্দ 
গ্াকিতে তুচ্ছ বিবয়ানদ পাইবার মানসে কোন্‌ জীব শ্রক্‌- 
চন্দনাদি উপভোগে প্রবৃত্ত হইতে পারে? সিদ্ধ স্তর নিমিত্ত কি 
লোকের প্রবৃত্তি হইয়।৷ থাকে ? অতএব আত্মার আনন্দরূপতার 
প্রতীতি বা অপ্রতীতি উভয়পক্ষই সদোষ হইতেছে, কিন্তু এই 
* আপত্তি বদ্ধমূল হইত যদ্দি আত্মার আনন্দরূপতার সম্পূর্ণ গ্রতীতি 
বা সম্পূর্ণ অগ্রতীতি স্বীকার করা যাইত। বাস্তবিক আত্মার 
আনন্দরূপতা অজ্ঞান শ্বরূপ অবিষ্তার প্রতিবন্ধক বশতঃ প্রতীত 
হইয়াও অপ্রতীত হইতেছে অর্থাৎ সামান্ততঃ প্রীত হই- 
তেছে বটে, কিন্তু বিশেষতঃ প্রতীতি হইতেছে না। ইহার 
অবিকল ছৃষ্টাস্ত অধ্যয়নশীল ছাত্র মধ্যস্থিত চৈত্রনামক ব্যক্তির 
অধ্যয়ন শব । এই স্থলে অন্তান্ত বালকের অধ্যয়ন প্রাতি- 
বন্ধক বশতঃ এইটী চৈত্রের অধ্যয়ন শব এইরূপ বিশেষ জান! 
যায় না বটে, কিন্তু সামান্ততঃ এই মাত্র জানা যায়, যে ইহার 
মধ্যে চৈত্রের অধ্যয়ন শব ,'আছে। পরমাম্মার প্রতিবিদ্ব- 
যুক্ত সত্ব, রজং ও তন্মোগুণাত্মক ও সৎ বা অসতরূপে অনি- 
পের পদার্থ বিশেষকে অজান কহে। এই অজ্ঞান জগতের 
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কারণ বলিয়া ইহাকে প্র্কৃতিও বলা যায়, এই অভ্ভানের খাব" 
রণ ও ঝিক্ষপ ভেদে ছুইটা শক্তি আছে। যেরূপ মেঘ পরি” 
মাণে অল্প হুইয়াও দর্শকগণের নয়ন আচ্ছন্ন করিয়৷ বছ 
যোজন বিস্তৃত হৃুর্যযমগ্ুলকে ঘেন আচ্ছাদিত করিয়াছে 
বোধ হয়, সেইরূপ অজ্ঞান পরিচ্ছিন্ন হইয়াও যে শক্তি দ্বারা 
দর্শকের বুদ্ধিবৃত্তি আচ্ছাদিত করিয়া যেন অপরিচ্ছি্ 
আত্মাকেই তিরোহিত করিয়া বাখিয়াছে। প্রী শক্তিকে 
আবরণশক্তি কহে। এই অজ্জান বাস্তবিক এক হইলেও 
অবস্থাভেদে দ্বিবিধ, মায়! ও অবিদ্যা। বিশুদ্ধ অর্থাৎ রজে! 
বা তমোগুণ দ্বারা অনভিভূত অজ্ঞানকে মায়া, আর মলিন 
অর্থাং রজো বা তূমোগুণ দ্বারা অভিভূত সত্বগুণপ্রধানকে 
অবিদ্যা কহে। এই মায়াতে পরমাত্মার যে প্রতিবিশ্ব হয়, 
প্রতিবিশ্বই রী মায়াকে স্থায়ত্ত করিয়া জগৎ স্থষ্টি করেন, 
এই কারণ এ প্রতিবিশ্বই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও অন্তর্যামী- 
স্বরূপ ঈশ্বরপদবাচ্য । আর অবিদ্যাতে যে পরব্রদ্ষের প্রতি- 
বিশ্ব পতিত হয়, এই প্রতিবিষ্বই এ অবিদ্যার বশীভূত হুইয়! 
ঈনুষ্যাদি সমস্তই জীব পদবাচ্য হয়। অবিদ্যা নানা, স্থৃতরাং 
তৎপতিত প্রতিবিস্বও নন! বলিয়া! জীবও নান! । ন্যায় ও বৈশে- 
ধিক মতে জীবাস্মা, সাঁংখ্য ও পাতঞ্জল মতে প্রকৃতি ও বেদান্ত 
মতে অবিদ্যা বা ফীয়া প্রায়ই এক জিনিস, কিন্তু পরম্পরের 
সহিত এই বিষয় লইয়া বিশেষ মতভেদ ও তর্ক উত্থাপিত 
আছে। যেহেতু স্তায় ও বৈশেষিক মতে জীবাত্মা জগতের 
কারণ, সাংখ্য ও পাতঞ্ল মতে প্রকৃতি জগতের কারণ এবং 
বেদান্ত মতে অবিদ্য| বা মায়া জগতের কারণ। এই জন্ঠ এই 
তিনই এক পদার্থ বলিয়! অনুমিত হওয়া অসঙ্গত নহে। 
কিন্তু গ্রত্যেক দর্শনকার প্রত্যেকের মত খণ্ডন করিয়া নিজ 
মত সংস্থাপন করিয়াছেন। 

বাস্তবিক পরমায্মা; (ব্রহ্ম) ভিন্ন সকল বস্তই মিথ্যা, 
এ জগতে যাহা কিছু দুষ্ট হইতেছে, তৎসমুদয় রঙ্জুতে সপপভ্রম- 
বৎ কল্পিতমাত্র। জীবা্মাই পরমাত্মা আর পরমাত্মাই জীবায্ম!। 
অতএব এই জগতের হৃষ্টিক্রম এবং জীবাত্মা ও পরমায্মার 
বিভাগ করা বন্ধ্যাপুত্রের নামকরণের ন্যায় উপহাসাম্পদ। 

য্দি পরমাত্মার (বর্ষের) সহিত জীবের বাস্তবিক 
ভেদ না থাকে, জীবই পরমায্মস্বরূপ হয়, তবে জীবের অন- 
ক নিবৃত্তি এবং ব্রহ্গভাবপ্রাপ্তিক্ূপ পরম মুক্তি স্বতসিদ্ধই 
আছে, তন্নিমিত্ত তত্বজ্ঞানের আবশ্থকতা থাকে না । সিদ্ধ বস্ত্র 
সাধনে কে যত্ববান্‌ হইয়া! থাকে ? কিন্তু এই আপত্তি কেবল 
জিগীষা ও স্থুলদর্শিতা প্রভৃতি দোষের কার্য্য বলিতে হইবে। 
কারণ সিদ্ধ বস্তরও অসিদ্ধত্ব ভ্রম হয় এবং এ ভ্রমনিরাকরণার্থ 





উপায়াস্তর অবলন্বন করিতে হয়। দৃষ্টান্ত দিতেছি--দ্শজন 
মূঢ় ব্যক্তি নদী পার হুইয়া সকলই আপনাকে! পরিত্যাগ- 
পূর্বক গণনা করিয়া দেখে ৯ জন ভিন্ন ১, জন হয় না, 
তখন তাহার। অত্যন্ত উৎকষ্টিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, 
একজনকে নিশ্চয় কুস্তীরে লইয়। গিয়াছে । কিন্তু যখন 
বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি কর্তৃক “দশম তুমি” এইরূপ উপনিষ্ট 
হইল, তখন আপনাকে লইয়া! গণনা করাতে দশ জনই আছি, 
এইন্ধপ নিশ্চয় করিয়৷ অলন্ধ বন্তর লাভে পরম আনন্দিত 
হইল। আর প্রায়ই এইন্প টিয়া থাকে, অন্যমনস্ক 
অবস্থায় নিজ স্বন্ধে গাত্রমার্জনী রাখিয়া অন্ত স্থানে অন্বেষণ 
করিতে হয়। অতএব জীব পরমাতান্ন স্বরূপ হইলেও অজ্ঞান 
নিবৃত্তির জন্ঠ উপায়াবলম্বন করায় হানি কি, বরং উক্ত যুক্তি- 
ক্রমে অবশ্ত কর্তব্যই হইতেছে। 
বুদ্ধি জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক সহিত বিজ্ঞানময়কোষ, মন কর্মে 
ক্রি সহিত মনোময়কোব, এবং বর্শেন্দ্রিয় সহিত প্রাণ প্রাণময় 
কোষ বলিয়া গণ্য । এই তিন কোষের মধ্যে বিজ্ঞানময়কোষ 
জ্ঞানশক্তিমান্‌ ও কর্তৃতবশক্তিসম্পন্ন । মনোময়কোষ ইচ্ছা- 
শক্তিশীল ও করণস্বরূপ এবং প্রাণময় কোষ ক্রিয়াশক্তি 
শালী ও কার্য্যস্বূপ। পঞ্চ জ্ঞানেন্ত্রিয় পঞ্চ কন্েন্রিয় 
পঞ্চ প্রাণ, বুদ্ধি ও মন এই সপ্তদশ মিলিত হইয়! সুক্ষ শরীর 
হয়, এ হৃক্ষ শরীরকে লিঙ্গশরীর কহে। এই লিঙ্গশরীর 
ইহলোক ও পরলোকগামী এবং মুক্তি পর্য্স্ত স্থায়ী। এই লিঙ্গ- 
শরীরের যখন স্থুলশরীর পরিত্যাগ করিবার সময় উপস্থিত 
হয়, সেই সময় যেমন জলৌকা! একটা তৃণ অবলম্বন না করিয়া 
পুর্বাশ্রিত তৃণাদি পরিত্যাগ করিতে পারে না, সেইরূপ 
আত্মার (অর্থাৎ লিঙ্গশরীরের) মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে 
একটা ভাবনাময় শরীর হয়। .& শরীর হইলে যাবজ্জীবন- 
ব্যাপী কর্মরাশি আসিয়! উপস্থিত হয়। তখন কর্মান্ুসারে 
যেকোন মনুষ্য পণ্ড পক্ষী কাট প্রভৃতি একটা আশ্রয় করিলে 
আত্মা লিঙ্গশরীরের সহিত সেই দেহ আশ্রয় করিয়া পূর্ব- 
দেহ পরিত্যাগ করে। [ব্রহ্ম দেখ।] প্রাণ নির্গত হইবার 
সময় নবন্থার দিয়া নির্গত হয়। 
জীবাদান (ব্লী) জীবানাং আদানং ৬তৎ। বৈদ্য ও রোগীর 
অজ্ঞতার বমন ও বিরেচনের পঞ্চদশ প্রকার ব্যাপদূ ঘটে, 
তাহার মধ্যে জীবাদান একটা । নুশ্রতে ইহার বিষয় এই 
প্রকার লিখিত আছে-_বিরেচনের অতিযোগে প্রথমে শ্লেম্বসহ 
জল, পরে মাংসধৌত জলের স্তার জল, পরে জীবশোণিত, 
পরে গুদস্থান ( গোগোল ) পধ্যন্ত নির্গত হয় এবং কম্প ও 
বমন হইয়া থাকে। এরপ স্থলে অধোভাগে গুদনিঃস্যত 


হইলে সত অভ্যকত ও স্বেদ গ্রয়োগ করিয়া অন্তরে” প্রবিষ্ট 
করাই, অথবা কষুদ্ররোগের প্রণালী সি চ্যিনা 
করিবে। [ক্ষুদ্ররোগ দেখ। ] 
কম্প হইলে বাতব্যাধির প্ররণার্লীতে চিকিৎসা করিবে। 
[বাতব্যাধি দেখ ।] জীবশোণিত অধিক নির্গত হইতে থাকিলে 
কাশ্মরী ফল, বদরী ও দুর্ববার ডাটা দিয়! ছুপ্ধপাক করিয়া 
শীতল হইলে দ্বতমণ্ড ও অঞ্জন যোগে আস্থাপন করিবে । 
স্গ্রোধাদিগণের ক্কাথ, ছুগ্ধ, ইক্ষুরস ও দ্বত এই মকল শোণিত 
ংস্যঙ্ট করিয়া বস্তিতে প্রয়োগ করিবে । উর্ধশোণিত নিঃসৃত 
হইলে রক্তপিত্ত ও রক্তাতীসারের স্তায় প্রতীকার করিবে। 
মগ্রোধাদিগণের ক্কাথও প্রয়োগ কর! যায়। যে শোণিত 
নির্গীত হয় তাহ! জীবশোণিত। রক্ত কি পিত্ত ইহা জানিবার 
জন্য তাহাতে কার্পাস বস্ত্র ডূবাইয়া উষ্ণ জলে প্রক্ষালিত 
করিবে । যদি রঞ্জিত থাকে, তাহা হইলে জীবশোণিত বণিয়া! 
জানিবে। অথবা সেই শোণিত অল্নে মাথাইয়া৷ কুরুরকে দিলে 
যদি ভক্ষণ করে, তবে তাহাকে জীবশোণিত বলিয়া জানিবে। 
( সুশ্রুত চিকিৎ ৩৪ অঃ) 
জীবাধান (ক্লী) জীবন্ত ক্ষেত্রজ্স্ত আধানং ৬তৎ। শরীর, দেহ। 
জীবাধার (পুং) জীবন্ত ক্ষেত্রজঞন্ত আধারং আশ্রয়স্থানং ৬তৎ। 
হৃদয়। ( হেম” ) “্জদ্যয়ং তক্মাদ্দয়ং* (ছান্দোগ্য* উ*) 
“জীবন্ত হদয়াধারে।ক্তে স্তথাত্বং (ভাষ্য) 
হৃদয়ে জীব (জীবাত্মা ) অবস্থান করে, এই জন্ঠ হৃদয়ের 
নাম জীবাধার। 
জীবাত্তক (পুং) জীবং অন্তয়তি নাশয়তি জীব-ণিচ্‌ থল্‌। ১ 
শাকুনিক, ব্যাধ। (ত্রি)২ জীবননাশক। 
জীবার্ঘপিগুক (পুং) চক্রস্থিত রাশিকলার ১৮০ ভাগের 
অষ্টম ভাগ । ( হুর্ধ্যসি* ) 
জীবা'ল। (ভ্ত্রী) জীবং উদরস্থকমিং আলাতি গৃহ্াতি নাশকষ- 
তীত্যর্থঃ আ-লা-ক টাপ্‌। সৈংহলী। (রাজনি*) 
জীবাস্তিকায় (পুং) অর্থস্তত প্রসিদ্ধ জীবতেদ, ইহা তিন 
প্রকার, অনাদ্দিসিদ্ধ, মুক্ত ও বন্ধ। অনাদিসিত্ধ অর্ধ, ধিনি 
সকল অবস্থায় অবিদ্যা প্রভৃতি ছুঃখরহিত, অণিমাদি প্রত্ৃতি 
সকল প্রশ্থর্যযসম্পন্ন। [ জীবাস্বা দেখ। ] 
জীবিকা! (স্ত্রী) নীব্যতেংনয়া ( গুরোস্চ হলঃ । পা! ৩৩১০৩) 
জীব অ-কন্‌ অত ইত্বং। ১ জীবনোপায়। পর্য্যায়--আজীব, 
বার্তা, বৃতি, বর্তন, জীবন। (অমর) ২ জীব। (শর) 
“আজিক্ষামশঠাং শুদ্ধাং জীবেৎ ব্রাঙ্মণজীবিকাং |” ( মন্গু ৪1১১) 
৩জীবস্তী। (মেদিনী) ্ 
জীবিত (ক্লী) জীব ভাবে প্র । ১ জীবন, গ্রাধারণ। (হেম") 


জীবোশপতিবাদ 


*ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং* (উত্তর রামচ' ১ অঃ) 
,কর্তরি জব। (জি) ২ জীবনযুক্ত, যে গ্রাণধারণ করিতেছে । 
জীবিতকাল' (পুং) জীবিত্ত জীবনস্ত কালঃ ৬তৎ। আযুঃ, 
প্রাণধারণ সময় । (অমর ) 
জীবিতন্ (তরি) জীবিতং জীবনং হস্তি জীবিত হুন-টকৃ। প্রাণ" 
নাশক, ঘে জীবন নষ্ট করে। 
জীবিতজ্ঞা (শ্রী) জীবিতন্ত জীবনন্ত জ্ঞা ভ্ঞানং যন্তাঃ। 
নাড়ী দেখিয়। জীবের জীবনকাল জানা যায়, এই জন্য ইহার 
নাম জীবিতজ্ঞ বলে। 
জীবিতনাথ (পুং) জীবিতন্ত নাথ; ৬তৎ। 
প্রাণনাথ। [জীবিতেশ দেখ।] 
জীবিতান্তক (পুং) জীবিতন্ত অন্তকঃ ৬তৎ। ১ জীবনাস্তক, 
যম। [ জীবান্তক দেখ।] (ত্রি)২ প্রাণীহিংসাকারী। 
জীবিতেশ (পু:) জীবিতন্ত ঈশঃ প্রভৃঃ ৬তৎ। ১ প্রাণনাথ, 
প্রাণেশ্বর। » যম । ৩ ইন্দ্র। ৪ সূর্ধা। ৫ দেহমধ্যস্থিত চন্্রসথর্য্য- 
বূপ ইড়া পিঙ্গল! নাড়ী, দেহে স্থিতি জন্য ইহারা জীবিতেশ বলিয়া 
অভিহিত। [নাডী'দখ। ](ত্রি)৬ জীবিতেশ্বর। ( মেদ্দিনী ) 
জীবিতেশ্বর (পুং) জীবিতন্ত ঈশ্বরঃ ৬তৎ | জীবিতেশ, প্রাণে- 
শ্বর। [জীবিতেশ দেখ।] 
জীবিন্‌ (ত্রি) জীব অন্তান্তীতি জীবইনি। ১ প্রাণধারক, 
প্রাণিমাত্র । ২ জীবনোপায়যুক্ত। স্ত্রিয়াং ডীপ্‌। 
“পুরুষাষুষজীবিস্তো নিরাতস্কা নিরীতয়ঃ1”» (রঘু ১ অঃ) 
জীবেন্ধন (ক্রী) জীবরূপং ইন্ধনং রূপককর্দ্ধা। জীবরূপকাষ্ঠ। 
জীবেষ্টি (শ্রী) জীবোদ্দেশিকা ইঞ্টি:। বৃহস্পতিসত্র, যে 
যজ্ঞ বৃহস্পতির উদ্দেশে করা যায় । 
জীবোৎপত্তিবাদ (পুং) জীবন্ত সঙ্কবর্ণাভিধস্ত উৎপত্ত উৎ- 
পত্তিবিষয়ে বাদঃ প্রতিবাদঃ ৬তৎ। জীবের উৎপত্তি বিষয়ক 
প্রাতিবাদ। পঞ্চরাত্র প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থে জীবের উৎপত্তি বিষয় 
এই প্রকার লিখিত হুইয়াছে। ভগবস্তক্তেরা বলেন, ভগ- 
বান্‌ বান্থদেব এক, তিনি নিরঞ্জন, জ্ঞানবপুঃ এবং তিনিই 
পরমার্থতত্ব। তিনি আপনাকে চারিপ্রকাঁরে বিভক্ত করিয়! 
বিরা্িত আছেন এবং এই চারিগ্রকারে বিভক্ত করিয়াই 
জীবোৎপত্তি করিয়াছেন। 
বানুদেবব্যৃহ, সক্কর্ষণব্যহ, প্রহ্যয়ব্যুহ, অনিরুদ্ধব্যহ, এই 
চারি প্রকার ব্যৃহ তাহারই স্বরূপ । 
পত্রন্ধণে বাহুদেবাখ্যাজ্জীবঃ সন্কর্ষণাতিধঃ | 
জায়তে চ মনন্তন্মাৎ প্রহ্যয়াধ্যং ততঃ পুনঃ ॥ 
অহন্কারো হনিকদ্ধাধ্যশ্চর্থারো বিশ্বন্ধপকাঃ। 
বানুদেৰারাধনাদোর্জয়তে বন্ধযোক্ষণম্‌।॥” ( পঞ্চরান্র) 


জীবিতেশ, 


[১২৭] 


জীবোৎপত্তিযাদ 


বাহ্ছদেবের অপয় নাম পরমাত্মা, সন্কর্ষণের অন্ত নীম জীব, 
প্রানের ন্ম্ান্তর মন এবং অনিরুদ্ধের নামান্তর অহঙ্কার। 
এই চারি প্রকার ব্যহের মধ্যে বাস্থুদেবব্যহই পরাপ্রন্কতি 
অর্থাৎ মূলক রণ, বান্সাদেবব্যহ হইতে এই সকল জীবেক্ক 
উৎপত্তি হইয়াছে, সন্ধর্ষণ প্রভৃতি তাহা হইতে সমুৎপন্ন। 
সুতরাং তাহা ,সেই পরাপ্রক্কৃতির কার্ধ্য। জীব দীর্ঘকাল 
অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যায় ও যোঁগসাধনে* রত 
থাকিলে নিশ্পাপ হয়, পরে পাপরহিত হুইয়া পরা প্রন্কৃতি 
ভগবান্‌ বাস্থদেবকে প্রাপ্ত হয়। (বান্থদেব নামক পরমাম্। 
হইতে সব্ষর্ষণসংজ্ঞক জীবের উৎপত্তি) ভাগবতদিগের এই 
মত শারীরক সুত্রভান্তে থণ্ডিত হুইয়াছে। ভগবস্তক্তগণ 
যে বলেন, নারায়ণ প্রন্কৃতির পর, পরমাস্মা নামে প্রসিদ্ধ 
ও সর্বস্ব ইহা শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে এবং তিনি যে আপনাপনি 
অনেক প্রকারে বা বাহ (সমুহ) ভাবে অবস্থিত বা 
খিরাজিত তাহাও অবিরুদ্ধ অর্থাৎ ুতিবিরুদ্ধ নহে । অতএব 
ভাগবতমতাবলশ্বিদের এই মত নিরাকরণীয় নহে। কেন 
না"পরমাত্মা একপ্রকার ও বন্প্রকার হন। “নম একধা 
বা ত্রিধা ভবতি” (শ্রুি) ইত্যাদি শ্রুতিতে পরমাস্মার 
বহুভাবে অবস্থান কথিত হইয়াছে। নিরন্তর অনন্তচিত্ত 
হইয়া অভিগমনাদিন্ূপ আরাধনায় তৎপর হইতে হুইবে। 
ইহাদের মতে এ অংশও নিষিদ্ধ নহে। কারণ শ্রুতি ও স্বৃতি 
উভয় শাস্ত্রেই ঈশ্বর প্রণিধানের বিধান আছে। সুতরাং 
পঞ্চরাত্র মত অবিরুদ্ধ অর্থাৎ আুতিবিরুদ্ধ নহে। 

তাহারা যে বলেন, বাসুদেব হইতে সন্কর্ষণের, সন্কর্ষণ 
হইতে গ্রহনের, প্রহ্যন্ হইতে অনিরুদ্ধের জন্ম অর্থাৎ উৎপত্তি 
হয়। এই অংশের নিরাকরণ করিবার জন্য শারীরকভাম্মকার 
বক্ষ্যমাণ প্রমাণের অবতারণু! করিয়াছেন । জীব যদি উৎপত্তি- 
মানই হয়, তাঁহ৷ হইলে তাহাতে অনিত্যত্বাদি দোষ থাকিবেক, 
জগতে যে কোন পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা অনিত্য । উৎপত্তি- 
শীল পদার্থ অনিত্য ভিন্ন নিত্য হইতে পারে না। জীব অনিত্য 
অর্থাৎ নশ্বর স্বভাব হইলে তাহার ভগবৎপ্রাপ্তিূপ মোক্ষ হওয়া 
সম্ভবপর নহে। কারণের বিনাশে কারধ্যের বিনাশ অবস্তস্তাবী ৷ 

প্নাত্মাশ্রতে নিত্যত্বাচ্চ তাত্যঃ1৮ (শা* নু" ২৩) 

আত্ম। আকাশাদির ন্তায় উৎপন্ন পদার্থ নহে। কেন না 

শ্রুতিতে উৎপত্তি প্রকরণে আত্মার উৎপত্তি হয় নির্ণীত নাই। 


বরং অজ জন্মরহিত ইত্যাদি বাক্যে তাহার নিত্যতাম 


* জভিগণন অর্থাৎ তাগতভাবে ও কায়মনোবাক্যে ভগবগগা,ছে গমন 
প্রভৃতি উপাদান অর্থাৎ পুজাদ্রব্যাদি আহরণ বা আয়োজন । ইজা| অর্থাৎ 
গুজ। বজ প্রভৃতি। স্বাধ্যায় অথথ আষ্টাঙ্গরাদি অঞ্্ের জপ। ঘোগ 
অর্থাৎ ধ্যান[দি। 


জীবোৎপতিবাদ ' 


বর্ধিত হইয়াছে । ইন্জরিয়যুক্ত শরীরের অধ্যক্ষ ও কর্শফলতোক্তা 
জীবনামক আত্মা আছেন। তিনি আকাশার্ডির হ্যা ত্রহ্গ 
হইতে উৎপন্ন অথবা ব্রদ্ধের গ্থায় নিত্য এরূপ সংশয় হইতে 
পারে । কোন কোন শ্রুতি অগ্িষ্ধলিঙগ দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছেন, 
জীবায্মা পরব্রক্ম হইতে উৎপন্ন হয়। আবার কোন শ্রুতি 
বলিয়াছেন, অবিকৃত পরর্রন্ধই ন্বস্ষ্ট শরীরে প্রবিষ্ট ও জীব 
ভাবে বিরাজিত আছেন। সংশয় হইলেই পূর্বপক্ষ তাহাতে 
পাওয়। যায়, জীবও উৎপন্ন হয়, এ পক্ষের পোষক প্রমাণ 
শ্রত্যুক্ত প্রমাণের বাধক নহে*। 

অবিকৃত পরমাত্মাই যে শরীরে জীবভাবে বিরাজিত 
আছেন, ইহা! কিসে জানা যায়? জাহা সহজে জানা যায় না। 
কারা পরমাত্ম! ও জীবাত্মা সমলক্ষণ নহে। পরমাত্মাই জীব 
এ ভন্ব ছুধিজ্ঞের। পরমাত্ম। নিষ্পাপ, নিধন্্রক, নিষি,য়, জীব 
তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। [জীবাত্মা দেখ।] বিভাগ থাকিলেও 
জীবের বিকারত্ব ( জন্মমরণ ) জান! যায়। আকাশাদি যে কিছু 
বিভক্ত বন্ত ঘমস্তই বিকার, জীবও পুণ্যপাপকারী স্ুখছুঃখ 
ভাগী ও প্রতিশরীরে বিভক্ত, এ জন্য জীবেরও জগছুৎপত্তি- 
কালে উৎপত্তি হইয়াছিল, এই কথাই সঙ্গত, আরও দেখ 
যেমন অগ্নি হইতে ক্ষুত্র বিস্ফ,লিঙ্গ বহির্গত হয়, তেমনি 
পরমাত্মা হইতে সমুদয় প্রাণ জন্মলাভ করে। শ্রতি এইরূপে 
জীবভেগ্য প্রাণাদির স্থষ্টি উপদেশ করিয়া বলিয়াছেন_-“এই 
সকল আত্মা তাহা হইতে বুচ্চারিত হয়।” শ্রুতির এই 
উদ্তিতে ভোঁগাত্মগণের সৃষ্টি উপদিষ্ট হইয়াছে। যেমন 
প্রদীপ্ত পাবক হইতে পাবকরূপী সহম্র সহম্র স্ফূলিঙ্গ 
জন্মে। সেইরূপ এই অক্ষর ব্রহ্ম হইতে অক্ষর সমানরূপী 
বিবিধ পদার্থ জন্মে, আবার অক্ষরেই লম্ন প্রাপ্ত হয়। 
হ্রুতিতে সমানরূপী এই শব্ধ থাকায় জীবাত্মার উৎপত্তি বিনাশ 
কথিত হইয়াছে, ইহা! বুঝিতে হইবে। স্ফপিঙ্গ ও অগ্নি সমান 
রূপী ৷ জীবাম্মা ও পরমাত্মা৷ সমানরূপী, উভয়ই চেতন, স্থতরাং 
সমানরূপী। এক শ্রুতিতে উৎপত্তি কথন নাই, তাই বণিয়া 
অন্ত শ্রত্যুক্ত উৎপত্তির নিষেধ হইবে, তাহা! বল! যায় না। অন্ত 
শ্রুতিস্থ অতিরিক্ত পদার্থ সর্বত্র সংগৃহীত হয়। পরমাত্ম। স্বসথষ্ 
শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন ইত্যাদি শ্রুতিতে অন্থপ্রবেশ 
শবের বিকার অর্থ গ্রহণ করাই উচিত। অভিপ্রাক্স এই যে, 
শরীরে অবিকৃত ব্রহ্গের গ্রাবেশ নহে। কিন্তু তাহা ব্রন্ষের 


* অর্থাৎ শ্রুতি যে এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞ। কারয়াছেন, | 
একে জানিলেই নকলকেই জান! যায়। জীব হাঈিত্রদ্প্রভব ন| হয়, 
আর পৃথক্‌ পদার্থ হয়, তাহ! হইলে ব্রচ্ছম জানিলে জীব জান। হইবে ন1। 
কাজেই সর্ববজান-প্রতিআাগঙ্গ হইবে। 


[১২৮ ] 
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'বিকার। বিকার ও উৎপত্তি সমানার্থক, ইহ! সর্বত্র গ্রসিদ্ধ। 
পুর্বপক্ষের উপসংহার এই যে, উল্লিখিত যুক্কিতে জীবও ব্রক্ধ 
হইতে আকাশাদির স্তায় জন্মে। কিন্তু আত্মা! অর্থাৎ জীক 
উৎপন্ন হয় না। কারণ এই যে,"শ্রত্যুক্ত উৎপত্তি প্রকরণের 
বহু স্থানে জীবের উৎপত্তি অন্থক্ত আছে। এক স্থানে অশ্রবণ 
থাকিলে তত্দারা শ্রত্যন্তর কথিত উৎপতি নিবারিত হয় ন! 
সত্য, কিন্তু জীবের উৎপত্তি অসম্ভব । কেন না জীব নিত্য । 
শ্রুতিস্থ অজত্বাদি শব দ্বারা জীবের নিত্যত৷ প্রতীত হয়। 
অনত্ব অবিকারিত্বর অতএব অবিরত ব্রহ্ষেরই জীবভাবে 
অবস্থান ও জীবের বঙ্গত্ব শ্রুতি দ্বারা! বিনিশ্চিত হয়। আত্ম- 
শিত্যত্ববািনী শ্রুতিনিচয় এই, “জীব মরেনা, তিনিই এই, 
ইনি মহান্‌ জন্মরহিত, আত্মা, অজর, অমর, অভয় ও ব্রঙ্গ 
বিপশ্চিৎ অর্থাৎ আত্মা জম্মেন না ও মরেন না, এই আত্মা 
অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাতন, তিনি সৃষ্টি করিয়া তাহাতে 
অন্নপ্রবি্ট আছেন,” “জীব নামক আত্মা হইয়া! অন্বগ্রবেশ- 
পূর্বক নামরূপ ব্যক্ত করিব” “সেই পরমায্মা এই শরীরে নাসাগ্র 
পর্য্স্ত আবিষ্ট আছেন” এ সকল শ্রুতি জীবের নিত্যত্বের 
বাধক। জীবকে বিভক্ত বলিয়াছিলে তাহাও বলিতে 
পার না। জীব বিভক্ত, বিভক্ত বলিয়া বিকার (জন্ম 
বিশিঞ্ ), ধিকারত্ব নিবন্ধন উৎপত্তিমান এ কথাও সঙ্গত নহে, 
কারণ জীবের ম্বতঃ প্রবিভাগ (পার্থক্য ) নাই। 
“একোদেবঃ সর্বভূতেষু গুঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্ধতৃতান্তরাত্মা।” (শ্রুতি) 
মেই সর্বব্যাপী একই দেব সর্বভৃতের বুদ্ধিগুহায় অবস্থিত । 
সুতরাং তিশি সমুদয় ভূতের অন্তরাত্মা এই শ্রুতি তাহার প্রমাণ । 
আকাশ যেমন ঘটার্ধি সন্বন্ধাধীন বিভক্তরূপে (পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
রূপে) প্রতিভাত হক্ব, পরমাত্মাও তেমনি বুদ্ধ্যাদি উপাধি 
সম্বন্ধ দ্বার বিভক্তের স্থায় প্রতিভাত হন। 

এ বিষয়ে শান্তর প্রমাণ আছে--“সেই এই ব্রহ্ম আনম! 
বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময়, চক্ষুরশ়্। শ্রোত্রময়” ইত্যাদি। এই 
শান্ত্রঘধারা একই ব্রদ্দের বহুত্ব ও বুদ্ধ্যাদিময়ত্থ বল! হইয়াছে । 
জীবের যাহা যথার্থরূপ তাহা বিষ্পষ্ট বা বিজ্ঞানগোচর না 
হওয়ায় বুদ্ধ্যাদির সহিত একীভাব প্রাপ্তিনিবন্ধন তস্তাবাপত্তি 
ঘটে। যেমন জীময় ইত্যাদি। কোন কোন ক্রুতিতে যে 
যে জীবের উৎপত্তি ও গ্রলয় কথিত হইয়াছে, তাহাঁও উপা- 
ধিক অর্থাৎ শরীরাদি উপাধি-নিবন্ধন । উপাধির উৎপত্তিতে 
উপহিতের (উপাধিবিশিষ্ট দেহাদি উপহিত আত্মার) উৎপত্তি ও 
উপাধির বিনাশে উপহিতের বিনাশ কথিত হইয়া থাকে। 
উপাধির বিনাশে যে বিশেষ 'বিভ্ঞান বিনষ্ট হয়, তাহা শ্রুতি- 
গ্রমাণে প্রমাণ কর! হইয়াছে । বিজ্ঞানঘবন কেবল বিজ্ঞান 
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এই মকমু ভূত হইতে উখিত হুয়া আবার ভূতের বিনাশে 
“বিনষ্ট স্যর এবং উপাধির বিনাশ হওয়ায় সংজ্ঞা অর্থাৎ বিশেষ 
. বিজ্ঞান বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এ বিনাশ উপাধির বিনাশ, 
আত্মার বিনাশ নহে। তাহাঁও এই শ্রুতি-প্রমাণে নিরাক্কৃত 
হইয়াছে । “ভগবন্! আত্মা বিজ্ঞানঘন কেবল বিজ্ঞান অথচ 
: সংজ্ঞা থাকে না, আপনার এই কথা আমি ম্পষ্টরূপে বুঝিতে 
পারিলাম না।” ইহার প্রত্যুত্বরে খধি বলিলেন, “আমি 
্রান্ত কথ! বলি নাই। আত্মা অবিনাশী আত্মার উচ্ছেদ ও 
পরিণাম হয় না। তবে কিনা তাহার সহিত মায়ার অর্থাৎ 
বিষয়ের সম্পর্ক হুয়। বিষয় সম্পর্ককালে বিষয়রূপী হয়, 
আবার রিষয়-বিগমে কেবল হন ।” অবিকৃত ব্রক্মই শরীর 
সম্পর্কে জীব, ইহা স্বীকার করিলেও এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান- 
প্রতিস্তা নষ্ট হয় না। উপাধি-নিবন্ধন লক্ষণের প্রভেদ হই- 
যাছে অর্থাৎ ব্রহ্মলক্ষণ একরূপ আর জীব লক্ষণ অন্তরূপ। 
এখন আত্মার যে উৎপত্তি হয় না, তাহা বোধ করি সহজেই 
অনুমিত হুইতে পারিবে। পূর্বোক্ত ভাগবতদিগের যে এ 
কল্পনা ততপ্রতি আরও অনেক হেতু দর্শিত হইয়াছে । 
“ ন চ কর্তঃ করণং” (সা* স্থ* ) 
লোক মধ্যে দেবদত্তাদি কর্তা হইতে দাত্রাদিকরণের 
(ক্রিয়া-নিশ্সাদক পনার্থের) উৎপত্তি দৃষ্টিগোচর হয় না। অথচ 
ভাগবতেরা বর্ণন করেন, সন্র্ষণ নামক কর্তা জীব প্রদ্থযয় 
নামক করণ মন জন্মাইয়া থাকেন। আবার সেই কর্তৃজন্মা 
প্রছ্যন্ন (মন ) হইতে অনিরুদ্ধের ( অহঙ্কারের ) উৎপত্তি হয়। 
ভাগবতদ্দিগের এই কথ বিনা দৃষ্টাস্তে গ্রহণ করা কাহারও 
সঙ্গত নহে। ভাগবতদ্িগের এমন অভিপ্রায়ও হইতে পারে 
ঘে উক্ত সক্বর্ষণারদি জীবভাবাদ্বিত নহে। উহারা সকলেই 
*ঈশ্বর, মকলেই জ্ঞানশক্তি ও খরশ্ব্্যশক্তিযুক্ত বল বীধ্য ও 
তেজ£সম্পন্ন, সকলেই বাসুদেব-নিরধিটিত ও নিরবদ্য *। 
চ্ুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে উৎপতি-সম্ভব দোষ নাই। এই 
অভিপ্রায়ের উপর বলা যাইতেছে, তাহাদের উক্ত অভিপ্রায় 
থাকিলেও উৎপত্তি-সম্ভব দোষ নির্ধারিত হয় না। অর্থাৎ 
অন্ত গ্রকাৰে & দোষ আগমন করে। তাহার প্রকার এইরূপ, 
সন্কর্ষণ প্রছায় ও অনিরুদ্ধ ইহার! পরস্পর ভিন্ন একাত্মক নহে 
অথচ সকলেই সমধন্াী ও ঈশ্বর এই অর্থ অভিপ্রেত হইলে 
অনেক ঈশ্বর স্বীকার করা হয়। কিন্তু অনেক ঈশ্বর শ্বীকার 
নিশ্রয়োজন। কেন না এক ঈশ্বর স্বীকার করিলেই 
ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে। ভগবান্‌ বাহ্ছদেব এক অর্থাৎ 


০ নিইধিটিত অথাকৃতি, অর্থাৎ প্ন্ৃতি সত নহে। নিরবা্য 
নাপাদির়ছিত। নির্দোষ রাগাদি যহিত। 


১১৯ ] 
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অদ্বিতট্য ও পরমার্থ তত্ব এইরপ প্রতিজ্ঞা থাকায় সিদ্ধাস্তহানি 
দোষও ঘটে। 

এ চতুবুর্ঁহ ভগবান্ই এবং তাহারা সকলেই সমধন্থী, 
এরূপ হইলেও উতৎপত্তিসস্তব দোষ তদবস্থ থাকে। যেহেতু 
অতিশয় (ছোট বড় তর তম) না থাকায় বাসুদেব হইতে 
সন্কর্ষণের, সন্বর্ষণ হইতে গ্রছ্যায়ের ও প্রছ্যায় হইতে অনিক্ুদ্ধের 
গ্ন্ম হইতে পারে না। কার্ধ্যকারণের মধ্যে অতিশয় 
থাকাই নিয়ম । যেমন মৃত্তিক।' ও ঘট। অতিশয় ন। থাকিলে 
কোনটা কার্ধ্য কোনটা কারণ তাহা নির্দেশ করিতে পারিবে 
না। আরও দেখ পরাঞ্চরাত্র-সিপ্ধান্তীরা বান্দেবাদির জ্ঞানাদি 
তারতম্যকৃত ভেদ ম্লীনেন না। বাস্তবিক ব্যুহচতুষ্টর্নকে 
অবিশেষে বাসুদেব বলিয়া মান্ত করেন। ভগবানের ব্যহ 
(ভিন্ন সংস্থান) কি চতুঃদংখ্যাতেই পর্যাপ্ত হইয়াছে? তাহা 
নহে। ব্রক্গাদি স্তপ্ব পর্য্যন্ত (স্তত্ব-তৃণগুচ্ছ) সমুদয় জগৎই 
ভগবদধযহ। ইহ! শ্রুতি স্থ্ৃতি প্রভৃতি সকল ধর্দশান্ত্রেরই 
মত। ভাগবতদিগের শাস্ত্রে গুণ গুণিভাব প্রভৃতি অনেক 
প্রকার বিরুদ্ধ কল্পনা আছে। নিজেই. গুণ, নিজেই গুণী, 
ইহা! অবশ্তাই বিরুদ্ধ। ভাগবতগণ বলিয়া! থাকেন, জ্ঞানপক্তি, 
ধশ্ব্য্যশক্তি, বল, বী্ধ্য, তেজঃ এ সকল গুণ এবং প্রহ্যন্নাদি 
ভিন্ন হইলেও আত্মা ও ভগবান্‌ বাস্থদেব। আরও দেখ 
তাহাদের শাস্ত্রে বেদনিন্বা আছে। 

প্চতুষ্বেদেষু পরং শ্রেয়োহলন্ধা শাগ্ডিল্য ইদং শাস্তং 
অধিগতবান্।” (শা* হু* ভা*) শাঙ্িল্য চারিবেদে পরম 
শ্রেয়োলাভ না করিয়! অবশেষে এই শাস্ত্র প্রাপ্ত হুইয়া- 
ছিলেন। যে ধর্মগ্রন্থ বেদনিন্দা দেখা যায়, তাহাও ধর্্ম- 
জিজ্ঞান্ুর গ্রহণীয় নছেএ এই কারণে ভাগবতমতা বলম্বী- 
দিগের জীবোৎপত্তি বিষয়ে এই প্রকার কল্পনা অসঙ্গত ও 
নিতান্ত অগ্রাহা। 

কণাদের মতে- আত্মা আগন্তক চৈতন্ত অর্থাৎ শ্বতঃচেতন 
নহে। নিমিত্ত বশতঃ তাহাতে চৈতন্ত নামক গুণ জন্মে। 
আবার সাংখ্যদর্শনের মতে আম্মা নিত্য চৈতন্যরূপী। এই 
ছুই বিরুদ্ধমত দৃষ্টে সংশয় উপস্থিত হয়, আত্মার স্বরূপ কি? 
তিনি কি বৈশেষিকদিগের ন্যায় আগন্তক চৈতন্ত ? না সাংখোর 
অভিমত নিত্য চৈন্তন্ধপী ? কিন্তু সাধারণ যুক্তিতে আগ- 
স্তক চৈতন্য পাওয়া যায়। যেমন অগ্নির সহিত ঘটের 

ংযোগ হইলে ঘটে লৌহিত্য গুগ জন্মে, তেমনি মনের সহিত 
আত্মার সংযোগ হইলে আত্মার চৈতন্তগুণ জন্মে। আত্ম! 
নিত্য চৈতন্তন্নপী হইলে অবস্থাই সুপ, যুচ্ছিত ও গ্রহাবিষ্ট 
অবস্থায় চৈতন্য দর্শন থাকিত। এ সকল অবস্থায় চৈতন্ন 


জীবোপাধি 


থাকে না, চৈতন্তের অভাব হয়। তাহা এ সকল অবস্থার 
পর তাহারা ব্যক্ত করিয়া থাকে। আত্মা কখন চেতন, 
কখন অচেতন, এতদৃষ্টে স্থির হুয়, আত্মা নিত্যোদিত 
চৈতন্ত নহে। কিন্তু আগস্তক চৈতন্ত, এই পূর্ববপক্ষের 
সিদ্ধান্ত কর! যাইতেছে, আত্মস্থ নিত্যোদিত চৈতন্য, 
পূর্বোক্ত ছেতুই তাহার হেতু অর্থাৎ যেহেতু আত্মা 
উৎপন্ন হল না। অবিকৃত পরব্রক্মই দেহাদি উপাধি সম্পর্কে 
জীবভাবান্বিত আছেন, সেই জন্য তিনি নিত্যচৈতন্তরূপী, 
আগন্তক চৈতন্য নছেন। পূর্ব্বপক্ষ বলেন, যে সুপ্ত পুরুষের 
চৈতন্ত থাকে না। শ্রুতি তাহার প্প্রতিবাদে বলিয়াছেন, 
আত্ম। স্থযুপ্তিকালে দেখেন না, এম্নত নহে। দেখেন অথচ 
দেখেন না। দ্রষ্টব্যই দেখেন না। যিনি দৃষ্টির দ্ষ্টা, অর্থাৎ 
জমের জ্ঞাতা, তিনি অবিনাশী। সেইজন্য তখনও তাহার 
বিলোপ হয় না। তৎকালে দ্বিতীয় থাকে না, কেবল 
তিনিই থাকেন। অন্য সময়ে ভাহা হইতে এ সকল (দ্রষ্টব্য ) 
বিভক্ত হয়। তাই তিনি তাহা দেখেন। শ্রুতি ইহাই বলিয়া 
ছেন। পুরুষ সুষপ্তিকালে অচেতন হন না, অচেতনপ্রায় হন, 
অর্থাৎ দে অবস্থ। চৈতন্তাভাববশতঃ ঘটে না, বিষয়াভাব 
বশতঃই ঘটিয়। থাকে। যেমন প্রকাশ বস্তর অভাবে প্রকা- 
শক পদার্থের অনভিব্যক্তি ঘটে, তেমনি প্রষ্টব্যের অতাবে 
দ্র্ঠারও অনভিব্যক্তি ঘটে । স্থৃতরাং তাহার ম্বর্ূপের অভাব 
হয় না। বৈশেষিক ন্তান্স প্রভৃতির এই কথা সুসঙ্গত 
নছে। [জীবাত্মা দেখ। ] 

জীবোপাধি (পুং) জীবন্ত উপাধিঃ ৬তৎ। স্বপ্র, জুযুপ্ডি, জাগ্র- 
দবস্থা এই তিনটা জীবের উপাধি। নষুপ্তি অবস্থায় কোন 
বস্তর জ্ঞান হয় না, তখন উপাধিকি প্রকারে সম্ভবে? ইহা 
সত্য, কিন্তু স্ৃযুপ্তি অবস্থাতে বুদ্ধ্যাদিতে ( অর্থাৎ বুদ্ধি, মন, 
অহঙ্কার, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে ) সংস্কারবাসিত অজ্ঞানরূপ উপাধি 
থাকে। যে প্রকার বস্ত্ে স্থগদ্ধি পুষ্প বন্ধন করিয়৷ রাখিয়া 
পরে পুষ্প ফেলিয়া দিলে যেমন পুম্পবাসিত বস্ত্র সুগন্ধ 
পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন» না, সেই প্রকার জীবেরও 
বুদ্ধি সংস্কারবামিত অজ্ঞানরূপ উপাধি তিরোহিত হয় না। 
অতএব নুযুগ্তিতেও জীবের উপাধি থাকে। স্বপ্নাবস্থায় জাগ্র- 
স্বাসনা (সংস্কার )রূপ লিঙ্গশরীর উপাধি (বুদ্ধি, অহস্কার, 
একাদশেক্জিয়, 'পঞ্চতম্মাত্র, এই অষ্টাদশ অবয়ববিশিষ্ট লিঙ্গ 
শরীর) অর্থাৎ স্বপ্রাবস্থাতেও লিঙ্গশরীরসমূহে বাসন! (সংস্কার) 
নকল পরিস্কূট থাকে । জাগ্রদবস্থায় হুক্ষশরীরের সহিত স্থল 
শরীর উপাধি, এই উপাধিই জীবের হছুঃখের কারণ, জীব 
উপাধিরছিত হইতে পারিলেই সকল ছুঃখ হইতে যৃক্ত হুয়,! 


[১৩০] 


জুগুপন 


স্থল শরীর বিনষ্ট হইলে এই উপাধি বিনষ্ট হয় না। এই 
উপাধি দূর করিতে হইলে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যান আব- 
শ্তক, ইহাতে ক্রমে ক্রমে অখিল সংস্কাত্বরাশি বিদুরিত হুইয়া 
যায়। তখন জীব অনায়াসে উপাধিরহিত হইতে পারে। 
এই উপাধি অজ্ঞান বা মায়! হইতে হয়। [ জীবাত্মা দেখ।] 

জীবোর্ণ। (স্ত্রী) জীবন্ত উর্ণ। ৬তৎ। জীবিত মেযাদির রোম। 
“পবিত্রমশ্মিন করোতি শুক্লং জীবোর্ণাপাং” ( কাত্যা* ৯২1১৬ ) 
'জীবন্মেষরোমনির্দিতহুত্রনির্শিতং 1 (কর্ক) 

জীব্য] (ত্ত্রী) জীবায় জীবনায় হিতায়, জীব-যৎ। ১ হরিতকী। 
২ জীবস্তী। ৩ গোস্ষুরহুপ্ধ । (রাজনি' ) (ভ্বরি) ৪ জীবনো- 
পায়। “জীব্যোপায়ং তু ভগবান্‌ মম কিঞ্চিৎ করোতু সঃ।” 

(হরিবংশ ২৬৩ অঃ) 

জুআ] (হিন্দী) জুয়াখেলা, দতক্রীড়া। 

জুআচোর ( দেশজ ) ধূর্ত, বঞ্চক, শঠ, প্রতারক | 

জুআচোরি (দেশজ) গ্রতারপা, বঞ্চনা, শঠতা, খেলিবার 
সময় ঠকান। 

জুআর (হিন্দী) ১ সমুদ্র হইতে আগত জলআ্োত% জলোচ্ছাস। 
[জুয়ার দেখ। ] 

জুআরিয়। (হিন্দী) ভুয়াখেলা সন্বন্ধীয়। 

জুআরী (হিন্দী ) ১ দ্যুতজীড়ক। ২ জুয়াচোরঁ। 

জুআল (দেশজ ) ১ যে জুয়া খেলিয়া বেড়ায়। ২ লাঙ্গল দিবার 
সময় যে কাষ্ঠ বা বংশখণ্ড গবাদির পৃষ্ঠে সংলগ্ন থাকে । 

জুই ( দেশজ ) পুষ্পবিশেষ | (075 €01760058) [যুখী দেখ |] 

জুইপাশা ( দেশজ ) ক্ষুত্র বুক্ষবিশেষ । ()4301018 28509.) 

জুই (দেশজ ) ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ (7850717727 20110015.) 

ভুঁইয়া (দেশজ) একপ্রকার কীট, এই কীট কলাগাছ 
প্রভৃতিকে নষ্ট করে। 

ভূঁকি (দেশজ ) ওজন | “কাঞ্চন ভূ'কিয়া লয়ে হুইল বিদায়” 

(কবিকস্কণ চণ্ডী) 
জুকুট (দেশজ ) বৃক্ষবিশেষ। 
জুখ (দেশজ ) পরিমাণ । 
“দর করে এক মূলে জুথে লয় ছুনা তুলে ।” 

জুগৎ (দেশজ ) পরামর্শ, যুক্তি হতে তেফষি দেখান। 

জুগুপিযু (তরি) গোপিতুমিচ্ছুঃ। গুপ-দন্উেঃ। নিন্দুক। 

জুগুগ্লক (ব্রি) গুপ সন ভাবে অ-্ধ,ল্‌। যে অকারণে নিন্দা 
করে, পরের নিন্দা কর! যূর ব্যবসায় । 

জুগুপ্লন (ব্লী) গুপ-দন্‌ ভাবে ঘট । ১ নিশ্দন। (জমর ) 
(ত্বি) কর্তরি যুছ। ২ দিন্বাশীল/ নিন্দক। ওর্নোষ প্রত্ৃতি 


ঘজামাস্ফ্যাঁলা জলিল পগ জ্যালা লিজণ করণ হা । 


ভুজু [ ১৩১ ] | ভুনাগড় 


“দোষেক্ষণা দিতির ভূিগ্স বিষয়োস্তবা।” (সাহিত্যদ* ৩প') 
জূঙুপ্গা (শ্রী) গুপ-মন্‌ ভাবে অ-টাপৃ। নিন্া। (অমর) 
৮. বীভৎস রলের র স্থাযিভাব, শ্রাস্তরসের ব্যভিচার ভাব। 

[বীন্ভৎসরস দেখ । ] 

“গুন স্থায়িভাবস্ত বীভৎনঃ কথ্যতে রসঃ” (সাহিত্যদ* ৩২৩৬) 

দেহ-ুঙ্খতার বিষয় পাতঞ্জনদর্শনে এই প্রকার লিখিত 
আছে। 

*শৌচাৎ স্বাঙ্গে ভুগুগ্া;পরৈরসংসর্গঃ |” ( পাত" ২৪ ) 
বাহার শৌচ সাধিত হয়, কারণ স্বরূপ তাহার স্বীয় অঙ্গ 
প্রত্াঙ্গেও ঘ্বণা জন্মে । আত্ম! শুচি হইলেই শরীরকে অশুচি 
জ্ঞান করিয়া তাহাতে আগ্রহ বা যন্্ থাকে না এবং স্থীক় 
শরীরের প্রতি ভুগুগ্ণা (দ্বণা ) বোধ হয়, এই কারণে অন্ভান্ত 
অরীরীদিগের সহিত সংসর্গ করিতেও ইচ্ছা ছয় না। যাছার 
নিজ দেহের প্রত্তি অবজ্ঞা জন্মে, তাহার যে অপর শরীরীর 
সহিত দ্বেষ হইবে, তাহা অসস্তব নহে। আত্মশোৌচবান্‌ ব্যক্তি 
কন্ঠের সহিত সম্পর্ক রাখে না। এই জন্ত সাধু যোগীদিগকে 
প্রায় লোকালয়ে দেখা যায় না। দেহের প্রতি দর্বদা 
ভুগুপ্া করিবে, শরীরের প্রতি জুগুগ্মা হইতে বৈরাগ্য 
উপস্থিত হয়, যদ্দি বিবেচনা করা যায় এই দেহ অনিত্য, 
ইহা রসাস্ত, তন্মাস্ত বা ঝিষ্টান্ত হইস়্া যাইবে। এই মাতাপিতৃজ 
বাট্রকৌধিক শরীরভুক্ত দ্রব্যের পরিণাম মাত্র, অতএব 
ইহাতে আস্থা প্রদর্শন করা সঙ্গত নয়, এই নিমিত্ত সর্বদা 
জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও ছুঃখের দোষ অনুসন্ধান করিবে। 
“এন্মমৃত্যুপ্জরাব্যাধিছুঃখদো ষাল্গুদর্শনং ॥* (গীতা) 

জুগুপ্নিত (ব্রি) নি্দিত, যাহার দ্বণা জন্মিয়াছে, দ্বণিত। 

জুগুপ্ন, (ব্রি) নিন্দুক। 

জুর্ডরাণি (বি) গৃ-স্ততী গৃণতে যঙ লূগস্তাৎ কিপিচ্ছানদসীরূপ- 
সিদ্ধিঃ। স্তোতৃদ্দিগের সংবিভক্ত, স্তবকারীদিগকে যিনি 
বিভাগ করেন। 

“মন্্রজিহ্বাজুর্বণী ছোতারঃ” ( খাক্‌ ১১৪২৮) “ভুগুবণী 
তৃশং গৃণতাং স্তবতাং যজমানানাং সংভক্তারৌ” (সায়ণ ) 

জুগোপিষ। (স্ত্রী) ুপ-গোপনে গুপ-সন্টাপ্। গোপনেচ্ছা, 
গোপন করিবার ইচ্ছা । 

ভুঙ্গ (পুং) ভুগ-অছু। বৃদ্ধদারক, রিধারক গাছ। ধল্‌। ভুঙক। 

জুজা (সী) ভুঙ্গ-অচ্টাপ্‌। বৃদ্ধদারক। 

ভুজিত (তি) ভুঙগ-ক। : পরিত্যক্ত, ক্ষতিগ্রস্ত । 

জুঙগী, নিকট জাতিবিশেষ।  * 

জুজু (দেশ ) ভয়ানক বস্ত। ত্ুযগ্রদর্শক মুস্তিবিশেষ, কল্পিত 
ভূতযোনি গ্রত্ৃতি ৷ 


ভুটক ক্্ী) ছুট সংহতৌ ভুট-ক (ইপুপধেতি। পা ৩১১৩৫) 
ততঃ সংজ্ঞায় কন্‌। জটা। (শবধর') 
জুটিকা (হ্রী) জুটক টাপ্‌ অতইত্বং। শিখা । (শবর") 
চলিত কথায় ঝুটী, টিকী, শিখা । শিখা বন্ধন না করিয়া কোন 
প্রকার ধর্দকার্ধ্য করিতে নাই? 
“জুটিকাঞ্চ ততো বন্ধ ততঃ কর্ম সমাঁচরেৎ।” লিলা 

[শিখ দেখ ]২ গুচ্ছ। ৩ করূররবিশেশ্ধ। 

জুড়ন ( দেশজ) ১ মিলন। ২ শীতল কর।* 

জুড়নিয়া ( দেশজ ) যে শীতল করে। 

জুড়ান (দেশজ ) শীতল করান। 

জুতন (দেশজ) বিনাম। প্রহার, ভুতামারা। 

জুতনিয়া (দেশজ ) বিনাঙা প্রহথারকারী । 

জুতল ( দেশজ ) সদর, স্ত্রী, সুসজ্জিত 

জুতা (দেশ) চরমপাহকা, উপানতৎ | [পাকা দেখ । ] 
তাজুতি (দেশজ ) পরম্পর বিনাম। গ্রহার । 

জুতীব দেশজ ) বিনাম]। 

, 07৩ মুরোপীয় এক মাসের নাম। প্রাচীন রোমের থমাস, 
আধুনিক ইংখগ্ড প্রভৃতি দেশের ষষ্টমাস। কেহ কেহ বলেন, 
লাটিন জুনিয়রিস্‌ (750775) অর্থাৎ যুবক কথা হইতে এই 
নামের উৎপত্তি হইয়াছে । আবার কেহ কেহ বলেন, দ্বর্গের 
ঈশ্বরী জুনোদেবী, তাহার নামের রূপাস্তর লাটিন জুনিয়াস্‌ 
কথা হইতে এই নামোৎপত্তি হইয়াছে । এই মাস ৩* দিনে 
শেষ হয়। এই মাসে নুর্য্য কর্কটরাশিতে সংক্রমিত হয়। 
ন্যোষ্ঠমাসের শেষ ও আযাঢ়মাসের প্রথম লইয়া জুনমাস চলিয়া 
থাকে। 

(দেশজ) এক জাতীয় বকপক্ষী। 
জুনাগড়, বোম্বাই বিভাগে *গুনরাটের অন্তর্গত কাঠিকাবাড়ের 
একটী দেশীয় করদরাজ্য | এই রাজ্যে বৃটীশ গবর্মেণ্টের এক- 
জন উচ্চ কর্শচারী (2০115681 ৪£9০) অবস্থিতি করেন। 
অক্ষা* ২** ৪৮হইতে ২১* ৪০ উঠ এবং ভ্রা্ছি' ৬৯* ৫৫ 
হইতে ৭১৩৫ পৃঃ পর্যত্ত। ইহার ভূপরিমাণ ৩২৮৩ 
বর্গমাইল। এখানে হিন্দু, মুসলমান, খুষ্টান, জৈন, পারসী, 
গ্নিছদি প্রভৃতি জাতি বাস করে। ভুনাগড়ে গির্নর নামে 
একটা উচ্চ পর্যতশ্রেণী আছে। ইহার উচ্চ শুঙ্গের নাম 
গোরখনাথ । এই শৃঙ্গটা সমুদ্রের উপকূল ভাগ হইতে প্রায় 
৩৬৬৬ ফিট উচ্চ। এই রাজ্যে "গির নামে একটা অংশ 
আছে, ইহার অধিকাংশই ঘন জঙ্গলাবৃত। কোন কোন 
স্থলে ক্ষুদ্র চ্ষুড্র পাহাড় আছে, আবার কোন কোন স্থান 
এত নিম যে বর্ধাকালে 'জলময় হইয়া ঘায়। এই রাব্যের 
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মৃত্তিকার রঙ সাধারণতঃ কাল কিন্ত স্থানে স্থানে অন্ত বর্ণ 
দেখা যাক়। এই স্থানে চাসীগণ ক্ষেত্রের নিকট পর্যাত 
খাল কাটিয়া জল সঞ্চয় করিয়া রাখে এবং আবশ্তক মত সেই 
জল অথব1 কূপ হইতে জল তুলিয়া মশকে পরিপূর্ণ করিয়া 
জমীতে সিঞ্চন করে। 

মোটের উপর এই স্থানের জলবায়ু "স্বাস্থ্যজনক, কিন্ত 
কেবলমাত্র গির্নর পর্বতোপরি স্থান ব্যতীত আর সকল 
স্থানই চৈত্রমাসের মধ্যকাল হইতে শ্রাবণমাসের প্রথম পর্যয্ত 
অতিশয় গরম। 

এই রাজ্যে জর ও উদরাময় রোগ অতি প্রবল। 
এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রস্তর পাওয়া যায় এবং অধিবাদিগণ 
তাহ! দ্বার| বাসগৃহাদি নিশ্মাণ করে। 

জুনাগড়ে তুলা, যব এবং ইক্ষু প্রচুর পরিমাণে জন্মে 
বেরাবল বন্দর হইতে তুলা বোম্বাই সহরে প্রেরিত হইয়া 
থাকে । এখানে দেশীয় এবং মরিচনহরের ইক্ষুদণ্ড উয়বিধই ! 
জন্মিয়া থাকে । তৈল ও মোটাকাপড় এখানে গ্রস্ত হয়। | 

দেশীয় বাণিজ্যের জন্ক উপকূলভাগে কতকগুলি বন্দর 
আছে। এই বনদরগুলিতে যে সময় ঝড় বৃষ্টি হয় না, তখন 
নৌকার নিরাপদে রাখা যাইতে পারে। যতগুলি বন্দর 
আছে, তাহার মধ্যে বেখাবল, নব-বন্দর এবং স্থতরাপাড়া এই 
তিনটাই প্রধান । 

রাজ্যের মধ্যে কতকগুলি বড় বড় রাস্তা আছে। 
জুনাগড় হইতে জেতপুর ও ধোরাজীর দিকে এবং বেরাথশ 
অভিমুখে যে যেরান্তা গিয়াছে, সেইগুলিই প্রধান ও বড় । 
আর যে রাস্তাগুলি আছে, তাহা তত ঝড় ও গ্রধান নহে, 
তবে বর্ষাকাল ভিন্ন অন্ত সময়ে সে সমস্ত রান্তার গাড়ী ঘোড়া 
চলিয়া থাকে, সামান্ত সামান্য পণ্যপ্রব্য বোঝাই গাড়ী এই | 
রাস্তার উপর দিয়া চলে। জুনাগড়ে ৩৪টা বিদ্যায় আছে। | 

ভুনাগড় অতি প্রাচীন স্থান) এখানে অনেক পুরাতন । 
কীর্তি পড়িয়।৷ আছে। গির্নর পর্বতের উপরিভাগ বুসংখ্যক | 
জৈনমনির শোভিভ। বেরবল বন্দর এবং সোমনাথের 
প্রভাসের ভগ্নমন্দির বিশেষ বিখ্যাত। 

কাঠিয়াবাড়ে অনেকগুলি ক্ষুত্র দেশীয় রাজ্য আছে; 
তন্মধ্যে জুনাগড় একটা গ্রধান। ১৮০৭ খুঃ অব্ধে জুনাগড়ের 
শাসনকর্ত! ইংরাজদিগের সহিত গ্রথম সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ হন। 
জুনাগড়ের রাজা! মুষলমান ) তাহার “নবাব” উপাধি। নবাব 
ইংরাজদিগের নিকট হুইতে ১১টা মান্ততোপ পাইয়া থাকেন। 

১৮৮২ খৃঃ অন্দে বাহাছবর খ(জি জুনাগড় সিংহাসনে অভি- 
বিক্ত হন। তাহার উদ্ধতন নবম পুরুষ সের খা বাবি এই 


[ ১৩২ ] 
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বংশের আর্দিপুরুষ। ভ্ুনাগড়ের নবাব বুটাশ গবর্মেন্ট ও 
বরদার গাইকবাড়কে বার্ষিক ৬৫৬০৪২ টাকা কর প্রদান 
করেন। নবাবের ২৬৮২ জন সৈম্ু,আছে। এখানকার নবাবের 
জ্যেষ্টপুত্রই রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহাদিগের দত্তকপুত্র- 
গ্রহণের ক্ষমতা আছে। নবাবই তীহার প্রজাবর্গের দণ্ডমুণ্ডের 
কর্তা*। তিনি ইংরাজ গবর্মেন্টের সহিত এইরূপ সন্ধিতে 
আবদ্ধ আছেন যে, তাহার রাজ্যে সতীদাহপ্রথা রহিত করিবেন 
এবং ঝড় বৃষ্টি অথবা অন্ত কোন প্রকার বিপদ্‌ হেতু যে সমস্ত 
জাহাজ তাহার বন্দরে প্রবেশ করিবে, সে সমস্ত জাহাজের 
কোন শুল্ধ আদায় করিবেন ন|। 

মুসলমানদিগের গ্রতৃত্বের পূর্ব নিদর্শন এখনও এই রাজ্যে 
বর্তমান। যদিও জুনাগড়ের নবাব বরদার গাইকবাড় ও বুটাশ 
গবর্মেন্টের অধীন, তথাপি তিনি কাঠিয়াবাড়ের অনেকগুলি 
ক্দ্ররাজ্যের শাসনকর্তাদিগের নিকট হইতে জোর-তলবি 
প|ইয়া থাকেন। এই জোর-তলবি তিনি নিজের কর্মচারী 
দ্বারা আদায় করেন না। কাঠিয়াবাড়স্থিত বড়লাটের ইংরাজ 
প্রতিনিধি তাহার কর্মচারী দ্বারা আদায় করিয়া নবাবের 
নিকট প্রেরণ করেন। 

পৃর্বকালে জুনাগড় স্থরাষ্ট্র বা আনর্ভে্ হিন্দুপাজগণের 
অধীণ ছিল। চুড়াসমাবংশীয় রাজপুতগণ বহুদিন এই 
প্রদেশ শাসন করিতেন। ১৪৭২ খুঃ অবে আন্মদাবাদের 
স্থলতান মহম্মদ বেগর1 এই গ্রদেশ অধিকার করেন। সঙ্সাটু 
অক্ধরের রাপ্রত্বকালে তাহার গুজরাটস্ক প্রতিনিধি এই 
রূজা দিল্লীসাআাজ্যের অন্তভূক্তি করেন। খা আজম্‌ সত্রাটু 
অকবর কত্তৃক গুঞ্জরাটের শাসনকর্তা নিষৃক্ত হইলে তিনি 
জুনাগড় অধিকার করিতে ইচ্ছুক হইলেন। জুনাগড়ের 
হুর্গ অতিশয় প্রসিঘ্। ছিল। পুর্বে কেহই সাহস করিম! 
আক্রমণ করে নাই। খাঁ আজম আক্রমণ করিলেন বটে; 
কিন্তু ছূর্গে প্রচুর থাগ্চদ্রব্য সংগৃহীত ছিল, ছুর্গও অজেয় 
বলিয়! তাহাদিগের বিশ্বা ছিল; এই জন্ত ছুর্গরক্ষীরা প্রথমে 
আক্রমণকারীদিগের অধীনত শ্বীকার করিল ন!। ছুর্গের মধ্যে 
১০*টা কামান ছিল) প্রত্যহ অনেকবার তাহারা গোলাবর্ষণ 
করিতে লাগিল। খাঁঁই-আজম্‌ অন্ত কোন উপায় ন৷ দেখিয়া 
একটা উচ্চস্থানে কতকগুলি কামান প্রেরণ করিলেন এবং 
মেই স্থান হইতে ছুর্গোপরি গোলাবর্ষণ করিতে আদেশ 
দিলেন । অনবরত গোলা বর্ষণে ছুর্গবাসিগণের মনে ভয় 
হইল। তাহারা আত্মসমর্পণ কু্ধিল। সেই অবধি জুনাগড় 
মোগলদিগের অধিকারভুক্ত হইল। ৃ্‌ 
৯ এজাদিগের দীবন ও মৃতু! নবাধেক্ ইচ্ছার উপর নিত& করে। 
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১৭৩৫ খৃঃ অবের প্রারস্তে গুজরাটের মোগলসম্রা- 
গ্ুৃতিনিধি ক্ষমতা হারাইতে লাগিলেন। এই সময় তাহার 
অধীনস্থ জটগসক বিশ্বাসঘাতক সৈন্য ক্ষমতাশালী হইয়৷ গুজরাট 
হইতে তাহাকে দূরীভূত করিল ও তথায় নিজ অধিকার 
স্থাপন করিল। তীহার উত্তরাধিকারিগণই নবাব. উপাধি 
ধারণ পূর্বক জুনাগড়ের রাজত্ব করিতেছেন। 

প্রবাদ এইরূপ, পুর্বে যখন জুনাগড়ে হিন্দুরাজ্য ছিল। সে 
সময়ে গির্নরের উগ্রসেনের কন্ঠা ও অরিষ্টনেমির স্ত্রী রাজী- 
মতীর বাসগৃহ ছৃর্গের নিকটই ছিল। নেমিনাথ এক দিন 
তাহার জ্ঞাতিত্রাতা কৃষ্ণের অতি প্রকাণ্ড শঙ্খ বাজাইয়! 
ছিলেন। কৃষ্ণ তাহার সামর্থ্য ঈর্যাপরবশ হইয়া তাহার 
দৈহিক বল হরণ করিবার জন্ত নেমিনাথকে ১** গোপী 
বিবাহ করিতে বলেন এবং ব্লাজীমততীর সহিত নেমিনাথের 
বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করেন। 

কথিত আছে “বালা” বংশীয়গণ পুর্বে ভুনাগড়ে রাজত্ব 
করিতেন । এই বংশীয় রামরাজ নিঃসস্তান ছিলেন। নগর- 
ঠঠার রাজার সহিত তাহার ভগিনীর বিবাহ হইয়াছিল, 
সেই রাজ। সম্মাবংশীয় ছিলেন। রামরাজ তাহার ভাগিনেয় 
রা গারিওকে নিজ রাজত্ব প্রদান করেন। রা গারিও জুনা- 
গড়ের চুড়াসমাবংশীয় রাজাদিগের একরূপ আদিপুরুষ। 

রা গারিওর মুঁত্যুর পর ছুইজন রাজা জুনাগড়ে রাজত্ব 
করেন। পরে র৷ দয়াস্‌ সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। এই 
সময় প্টনরাজ একবার জুনাগড় অধিকার করেন। পষ্টনের 
রাজকুমারী সোমনাথ দর্শনে আগমন করিলে রায় দয়াস্‌ তাহার 
সৌনর্য্যে মুগ্ধ হইয়। বলপুর্ববক তাহাকে বিবাহ করিতে চেষ্টা 
করেন। পষ্রনরাক্দ এই বিবরণ অবগত হইয়া জুনাগড়- 
রাজকে দমন করিবার জন্ত একদল সৈন্ প্রেরণ করিলেন । 

* রায় দয়াস্‌ গির্নর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পট্টনরাজ 
বহুদিন অবরোধের পরও ছুর্গ অধিকার করিতে না পারিয়। 
ভগ্রমনোরথ হইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমনের উদ্ভোগ করিলেন । 
এমন সময় বিজল নামক একজন চারণ আসিয়। তাহার 
সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। বিজল পারিতোবিকের লোভে 
রায় দয়াসের মস্তক পট্টনরাজকে আনিয়া দিতে স্বীকৃত হুইল। 
সে জানিত রায় দয়াস্‌ কর্ণের স্তায় দাতা। বাস্তবিক প্রার্থনা 
করিবামাত্রই তিনি নিজ মন্তক অর্পণ করিলেন । যে দিন চারণ 
রাজার নিকট গমন করিল, তাহার পূর্বরাত্রে সোরঠরাণী স্বপ্নে 
দেখিলেন যেন একটা মন্তকহীন মনুষ্য তাহার নিকট রছি- 
য়াছে। জ্যোতির্কিদ্গণ বলিলেন, শী্ই তাঁহার স্বামী নিজ 
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হয়া রাধরীকে নুকাইয়া রাখিলেন। কিন্তু নরফলঙ্ক বিজল 
রাজার পশু বাস-স্থল অবগত হুইয়। তাহার নিকটে আসিয়া 
সজীত আরম্ভ করিল। বাজ! একগাছি দড়ি ও লাঠি খুলাইয়া 
দিয়া তাহাকে নিজের নিকট আনয়ন -লেন। সেই পাপাশয় 
রাজার মস্তক প্রার্থনা করিলে তিনিও তৎক্ষণাৎ তাহা! গ্রদান 
করিতে স্বীকৃত হইলেন। সোরঠরাণী চারণকলঙ্ষের মত পরি- 
বর্তনের অন্ত অনেক অন্থরোধ করিলেন । কিন্ত কিছুতেই 
কিছু হইল না) রাজার প্রতিজ্ঞাও কিছুতেই বিচলিত হইবার 
নহে। রাজা তাহার মস্তক ছেদন করিয়া সেই চারণকে দিতে 
আদেশ করিলেন। "বাজার মৃত্যুর পর পট্টনরাজ সহজেই 
ভ্ুনাগড় রাজ্য অধির্কীর করিলেন এবং থানদারকে তথায় 
প্রতিনিধি নিযুক্ত করিযী শ্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। 

রায় দয়াসের প্রথমা স্ত্রী সহমৃতা হইলেন, তাহার দ্বিতীয়া 
স্ত্রী রাজবাই স্বীয় পুত্র নোঘাণের সহিত বাস্থলী নামক স্থানে 
বান করিতেছিলেন। রাজবাই পুত্রকে দেবৈৎবোদর নামক 
আলিদর-বোড়ীধরের জনৈক আহীরের বাটাতে নুকাইয়া 
রাখিলেন। দেবৈতের ভ্রাতার নিকট শুনিয়া খানদার 
দেবৈৎকে ডাকিয়া পাঠাইনেন এবং নোঘাণকে অর্পন করিতে 
আদেশ করিলেন। তিনি উত্তর করিলেন, "আমি তাহার 
বিষয় কিছুই জানিনা, তবে আমার গৃহে থাকিলে তাহাকে 
পাঠাইবার অন্ত লিখিতে পারি।” দেবৈতের পত্র পাইয়া 
চারিদিক্‌ হইতে আহীরগণ মিলিত হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। 

এদিকে নোঘাণের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া থানদার 
কতকগুলি সৈম্ত ও দেবৈৎবোদরকে সঙ্গে লইয়া আলিদর 
বোড়িধরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেবৈৎ দেখিলেন, 
বাধা প্রদানে কোন ফল হইবে না। তিনি অন্ত কোন 
উপায় না দেখিয়! নিজ পুত্র উগকে আনিয়া! থানদায়ের সম্মুখে 
উপস্থিত করিলেন । উগ নোঘাণের পমবয়স্ক ৷ নরপিশাচ থান- 
দার উগকে তৎগ্ষণাৎ হত্যা করিয়া ফেলিল। দেবতুল্য উদার- 
হৃদয় বোদর একবিন্দু অশ্রুপাত করিলেন না) রাজকুমার 
নোঘাণকে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন বলিয়। বিশেষ প্রফুল্ল 
হইলেন। তিনি তাহার জামাতা সংস্তিওকে আনাইয়! 
নকল জানাইলেন এবং জুনাগড় সিংহাসনে নোঘাণকে 
অভিষিক্ত করিবার জন্য পরামর্শ করিলেন । বোদরের কন্তার 
বিবাহ উপলক্ষে থানদারকে নিমন্ত্রণ করা হইল। সেই 
রক্তপিপাস্থ নরকুলকলঙ্ক আগমন করিলে গুপ্তস্থান হইতে 
আহীরগণ বহির্গত হইয়া! সৈন্য সমেত তাহাকে বিনাশ করিয়া 
পাঁপের উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান কল্পিল। ৮৭৪ সম্বতে 
নোঘাণ জুনাগড় দিংহাঁসলে অভিষিস্ত হইলেন। ভুনাগড়ে 
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রাও চূড়া্টাদ নামে একজন রাজা ছিলেন ? চর সময় 


হইতেই এই বংশীয় রাজগণ চূড়াসম! নামে খ্যাত হইয়া 
আসিতেছিলেন ৬ পর্বাল্লিখিত রাও গারিও চুড়াসমাবংশীয় 
দ্বিতীয় নরপতি '্ীহই” 

চূড়াসমাবংশীয়গণ সময় সময় নিকটবর্তী দেশ জয় করি- 
তেন বটে, কিন্তু সাধারণতঃ জুনাগড় ব্যতীত অন্ত স্থানে 
তাহাদিগের ক্ষমতা স্থায়ী ছিল না। 

চোর্বাড় (জুনাগড়), পুরন্দর (কাস্তেল।) প্রভৃতি স্থানে সংস্কৃত 
ভাষায় লিখিত বহুসংখ্যক উৎকীর্ণলিপি দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

গহেলাট ইতিহাসে এই স্থান অসিলছূর্গ (আসিলগড় ) 
নামে বর্ণিত হইয়াছে। কথিত আছে, কুমার অসিল তাহার 
পিতৃবাপত্ীর সম্মতি অন্থসারে গির্নরের নিকট একটা দূর্গ 
নিশ্মাণ করাইয়াছিলেন। এই ছূর্গ তীহার নামানুসারে 
আসিলগড় নামে খ্যাত হয়। এই স্থানের ২* মাইল 
পশ্চিমে প্রাচীন বলভীপুরের ধ্বংসাবশেষ পতিত রহিয়াছে। 
জুনাগড়ের রা-খেনগড় গুহার প্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌- 
সিযাং আগমন করিয়াছিলেন। তৎংকালে এই স্থানে ৫০টা 
বৌদ্ধ মঠ ছিল এবং প্রায় ৩০০০ শ্রমণ বাস করিত । 

২ বোস্বাই বিভাগে কাঠিয়াবাড়ের অস্ততূক্তি জুনাগড় 
নামক করদরাজ্যের প্রধান নগরের নাম জুনাগড়। এই 
নগরটা অক্ষাৎ ২১ ৩১উঃ ও ভ্রাঘি* ৭০* ৩৬৩০ পৃঃ । 
রাজকোট হইতে ৬* মাইল দক্ষিণপূর্বকোণে অবস্থিত। 
এই স্থানে হিন্দু, মুসলমান, জৈন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় 
লোক বাঁস করে। 

জুনাগড় নগর গির্নর এবং দাতার পর্বতের সাহ্ছদেশে 
অবস্থিত। ইহা ভারতবর্ষের মধ্যে একটী পরম রমণীয় নগর । 
এই স্থানে অন্ান্ত স্থানাপেক্ষ। অত্যধিক পরিমাণে পুরাতত্ব ও 
উতিহামিক রহস্ত আবিষ্কৃত হইতেছে। 

উপারকোট অর্থাৎ প্রাচীন ছুর্গের অনেক স্থলে 
বৌদ্ধদিগের নির্মিত অতিশয় সুন্দর খোদিত কৃত্রিম গহবর 
দেখা যায় এবং ছুর্গের পরিথার সর্বস্থানে অনেকগুলি গুহা 
আছে। ধোদিত গুহা দ্বারা স্থানটা যেন মধুচক্রে পরিণত 
হইয়াছে । স্থানে স্থানে প্রাচীন গুহার ধ্বংসাবশেষ পূর্ব 
গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। থাপ্রাফোড়িয়ার গুহাটা 
অতিশয় রমণীয়) দেখিলেই বোধ হয় যেন পুর্বে এই 
স্থানে একটী দ্বিতল কি ত্রিতল মঠ ছিল। সম্পূর্ণরূপে 
পাহাড় কাটিয়া এই গুহাটা নির্মিত এবং হূর্গরক্ষার 
একটী উত্তম উপায়স্বক্ূপ। পূর্কালে যখন চূড়াসমা- 
বংশীয়গণ এই স্থানে রাঙ্গত্ব করিতেন, তখন এক- 
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বন রাজার ছুইজন বালিক! দাসী কর্তৃক উপরকোটে ছুইট 
বাপী নির্শিত হুইয়াছিল। এই স্থানে সুলতান মাক্ষ,দবেগরা 
একটী মস্জিদ নির্মাণ করাইয়াছেন) এই মস্জিদের 
নিকট ১৭ ফিট্‌ লম্বা একটা কামান আছে। 

শক্রগণ উপারকোট অনেকবার অবরোধ এবং অনেকবার 
অধিকার করিয়াছে । সেই বিপদ্‌ৃকালে রাজা এই স্থান 
পরিত্যাগপুর্বক গির্নরের উপরিস্থিত ছুর্গে যাইয়া আশ্রয় 
গ্রহণ করিতেন। গির্নর হুর্গ অতিশয় ছুরারোহ ; তজ্জন্তই 
শক্রগণ তাহা সহজেই জয় করিতে পারে নাই। 

সম্প্রতি এখানে একটা সুন্দর ইাসপাতাল ও রাজকার্ষ্যের 
জন্ত কতকগুলি গৃহ নির্মিত হইয়াছে। 

অনেক গণ্য মান্য প্রধান ব্যক্তি সুন্দর সুন্দর বাসগৃহ 
নির্মাণ করিয়া সহরটকে নুরম্য করিয়া তুলিয়াছেন। 

নবাবের বাসভবনের সম্মুথে কতকগুলি দোকান আছে। 
সেইগুলিকে মহাবৎচক্র কহে। এই স্থানে একটা বড় মন্দির 
ও তাহাতে একটা ঘড়ি আছে। 

প্রাচীন জুনাগড় এখন উপারকোট নামে খ্যাত। 
বর্তমান সহরের প্রকৃত নাম মুস্তফাবাদ। এই নগরটী গুজ- 
রাটের সুলতান মাঙ্গদবেগরা স্থাপন করিয়াছিলেন । 

জুনাগড় সহর হইতে প্রায় এক মাইল পূর্বদিকে দামোদর- 
কুণ্ড নামক পবিপ্র তীর্ঘ। একটা ক্ষুত্রর্ীনর্রিণীর জলে এই 
কুণ্ড সর্বদাই পরিপূর্ণ থাকে । এই কুগ্ডের উত্তর ও দক্ষিণ 
উভয় পার্খেই কতকগুলি ঘাট আছে। উত্তর ঘাটের নিকট 
ক্ষমতাশালী নাগর ব্রাহ্মণিগের শ্মশানমন্দির এবং দক্ষিণঘাটের 
নিকট দামোদরজির মন্দির নির্মিত হইয়াছে । এই মন্দিরটা 
অন্ঠিশয় পুরাতন; কিন্তু এখনও প্রায় নৃতনের মত দেখায়। 
কথিত আছে, বজ্তরনাভ এই মন্দিরটা নির্মাণ করিয়াছিলেন । 
তিনি কৃষ্ণের তিন পুরুষ পরেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই 
মন্দিরের দিকে যে প্রান্তর আছে, তাহার দৈর্ঘ্য ১০৯ ফিট ও 
গ্রন্থ ১২৫ ফিট্‌ু। এই স্থানে ধর্শশালা ও বলদেবজীর 
একটী মন্দির আছে। এই মন্দিরের উপরিভাগে অনেক 
গুলি পৌরাণিক মৃত্তি খোদিত। দামোদরজির মন্দিরপ্রাঙ্গণ 
রেবতীকুণ্ড পর্যযস্ত বিস্তৃত। এই স্থানে ছুই খানি প্রাচীন 
শিলালিপি ও কতকগুলি মূর্তি আছে । এখানে প্যার! বাবা 
মঠের নিকট নয়টা কৃত্রিম পর্বতগুহা আছে। এই গুহাগুলি 
এখন তৃণাচ্ছা্দিত হইয়া রহিয়াছে । এই পর্বতের দক্ষিণদিকে 
আরও ৭টী গুহা আছে.। এখানকার জমামস্জিদ, আদি 
চড়িবাব এবং নোঘাণকৃপ বিশেষ প্রসিদ্ধ । 

এই গুহাটীর উপরিতল ৩৭ ফিট লম্বা এবং ৩'ফিটু চৌড়|॥ 
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ইহার স্তস্ত ছয়টা এবং স্তস্তগুলির উপরিভাগে অনেকগুলি 
মুর্তি খোক্িত আছে। ইহার নিম্নতল দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ৪৪ 
ফিট। এইগুহাটা ২৯ ফিট গভীর । উর্ধধদেশে একটা ছিদ্র 
আছে ; ধেই ছিদ্র দিয়া আলো! গ্রবেশ করে। 
আঙ্গদখাজির মুকোর্বা মুসলমান রীতি অনুসারে নানাবিধ 
ভাস্কর কার্ষো সুশোভিত? কিন্তু ইহার ভাম্করকার্ধ্য বাহাছুর- 
থাজি ও লাডুলি বিবির মুকোববার গঠন হইতে অন্তবিধ। 
মূগীকুণ্ড বা ভবনাথ সরোবর এবং তাহারই তীরে তব- 
নাথের পুরাতন প্রস্তরময় মন্দির দণ্ডায়মান । এই মন্দিরের 
চৌকাঠে একটা প্রাচীন লিপি আছে। 
গির্নর পাহাড়ের সাহ্ুদেশে বোরদেবীর মন্দির'ও বিখ্যাত। 
জুনাগড়ের ছয় মাইল পশ্চিমে খেঙ্গারবাব। ইহার 
অধিরোহিণীর নিম্নভাগ দ্বিতল । এখন এই বাঁবটী ধ্বংসপ্রায়। 
জুনাগড় ও দামোদরকুপ্তের মধ্যবর্তী পাহাড়ে অশোক, 
গ্ন্দগুপ্ত এবং রুদ্রদামার তিনথানি প্রাচীন শিলালিপি 
উতকীর্ণ আছে। জুনাগড়ের উত্তরাংশে মাই-ঘধেচি নামক 
স্থানের মধ্যে দাতার নামে একটা ক্ষুদ্র গুহা আছে, ইহার 
নিকটে ৩৯ ফিট লম্বা একটী মস্জিদ্‌ আছে। ইহার দ্বারের 
ভাস্করকার্ধ্য এবং স্ত্তের আকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে 
বোধ হয় যে পূর্বে এখাঁনে মহাদেবের একটা মন্দির ছিল। 
মাই-ঘধেচি স্থানের নিকট খাপ্রাকোড়িক্জার পাচটী গুহ1। 
ইহার প্রত্যেকটা অন্তান্ত গুলির সহিত সংযুক্ত । খাপ্রা- 
কোড়িয়াগুহার বিষয় পূর্বেই লিখিত হইয়াছে । এই গুহা" 
গুলিতে ৫নটী স্ততন্ত আছে এবং স্তন্তগুলির অগ্রভাগে সিংহ 
প্রভৃতি পণ্ুর প্রতিমূর্তি খোদা আছে। ইহার তৃতীয় গুহাটার 
প্রাচীরে পারস্ত ভাষায় খোদিত একথানি লিপি আছে। 
বামনস্থলী বা বাস্থলীতে সু্ধ্যকুণ্ড। জুনাগড় ও নিকট- 
প্বর্তী স্থানের অধিবাসিগণ পর্ধ্বোপলক্ষে এই হুর্ধ্যকুণ্ডে আসিয়া 
স্নান করে। কুগুটা দৈর্ঘ্য প্রস্থে ৩২ ফিটু। 
পূর্বে যে জমা-মস্জিদের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা! 
প্রথমে হিন্দুদিগের একটা মন্দির ছিল এবং বলিরাজের সভা! 
বলিয়া সাধারণের পরিচিত। ইহার অনেকাংশ মুসলমানগণ 
ভঙ্গ করিয়া! মস্জিদে পরিণত করিয়াছে । এই মস্জিদের 
দক্ষিণভাগে একটী অন্ধকারময় কক্ষ আছে। সেই কক্ষের 
একটী স্তস্তে ১৪০৮ সংবতে উৎকীর্ণ একখানি সংঘ 
শিলালিপি আছে। 
জুনাগড়ের মান্োল নামক নগরেও একটা জমামস্জিদ্‌ 
আছে, এই গৃহ পুর্বে ১২৮ সম্বতে জেঠ্বা-রাজগণ নির্মাণ 
করেনখ তৎপরে ১৩৬৪ থুষ্টীবে সমদ্থা উহা মস্জিদে 
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পরিণত চিরেন। এখানকার একটা প্রাচীন দেবমদ্দিরও 
বাবলী মজিদ নাম ধারণ করিয়াছে । এই মস্জিদে ১৪৫২ 
সন্থতে উৎকীর্ণ শিলাণিপি আছে। দেলবাড় ও উনার 
নিকট গুধপ্রয়্াগ, ত্রচ্ছগয়া, রুদ্রগয়া ও বিষয়! প্রভৃতি 
কএকটা তীর্থ আছে। 

তুলসীশ্তামের ছুইমাইল পূর্বে ভীমচাস নামে একটা 
পরিখ! আছে। ১২ ফিট্‌ উচ্চ হইতে জামেরী নদীর জল এই 
স্থানে পতিত হইতেছে । কথিত আছে, একদিন ভীমজননী 
কুস্তীদেবী পিপাদাতুরা হুইয়া ভীমের নিকট জল প্রার্থনা 
করিলে, ভীম লাঙ্গল দ্বারা জমি বিদ্ধ করিলে বথেষ্ট পরি- 
মাণে জল বাহির হই্ল। এই জন্তই এই পরিথা ভীমচাঁস 
নামে খ্যাত হইয়াছে| ইহার নিকটে কুস্তীর নামে একটা 
মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে । হত্রাপাড়া গ্রামে চরণেশ্বর 
কুণ্ডে অনেক লোক পর্বোপলক্ষে স্নান করে। এই কুণ্ডের 
অল্প দূরে একটা কুর্যের মন্দির আছে। এই মন্দিরের দ্বার- 
দেশে একথানি থোদিত লিপি আছে । 
* চন্রতীর্ঘে (বিষুগয়া) একথানি প্রন্তর-লিপি পাঁওয়! 
গিয়াছে। এই লিপিথামি বালবে।ধ অক্ষরে লিখিত। জুনা- 
গড়ের নিকটবর্তী গির্নর পর্বত পুর্বে উজ্জয়ন্ত নামে কথিত 
হইত। [ উজ্জয়ন্ত দেখ। ] গির্নর পাহাড়ের ২৭** ফিটু 
উচ্চে অনেকগুলি অতি প্রাচীন জৈনমন্দির আছে । 

গির্নরের ভবনাথ-সঙ্কটের নিকট হুইটী ক্ষুদ্র নদী 
আছে; ইহার একটীর নাম দোণারেখা। এই স্থানের 
নিকট একটা প্রাচীন বাঁধের রেখ! দেখিতে পাওয়া যায়। 
এই বীধটা দামোদরকুণ্ডের অনতিদূরে মুললমান ফকীর 
জরাসার মন্জিদের ঠিক বিপরীতদ্দিকে । কুদ্রদামার যে 
খোদিতলিপি পাঁওয়! গ্রিয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে যে 
এই বাধ রাজা রুত্রদামার রাজত্বের দ্বাবিংশ বৎসরে ভগ্ন 
হুইয়! পড়িয়াছিল। কিন্তু কোন কোন প্রত্বতত্ববিৎ রুদ্রদামার 
রাজত্বকালে এই বাঁধটী যে ছিল, তদ্িযয়ে সন্দেহ প্রক।শ 
করেন। তীহারা বলেন, ইহা রুদ্রদামার পরে নির্মিত 
হইয়াছে এবং খোদিতলিপিতে যে সময় বর্ধিত আছে তাহা 
কষত্রপ খুদ্রার প্রচারকাল। 

পুষ্যগুপ্ত গির্নরের পাদদেশে সুদর্শন নাঁমে একটা বাপী 
খনন করাইয়াছিলেন। একদিন অকল্মাৎ বৃষ্টি হওয়ায় 
ইহার জল এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়ছিল যে জলের গতিতে একটী 
বাধের কতকাংশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। জুনাগড়ে সুর্শনকুণ্ডের 
নাম এখন বিলুপ্ত। 

জুনাগড়, কালাহা্দি (অথবা খরোন্দ ) জমিদারীর রাজধানী। 


জুনার ॥ 


জুনার, (জুস্নর ) বোস্বাই বিভাগের অস্তর্থত পুণা তলার একট 
উপবিভাগ। জুনার সহরের ১২ মাইল দক্ষিণপাশ্চিম কোণে 
শিবনেরি নামক একটা ছুর্গ আছে, এই ছূর্গের নাম 
অনুসারে প্রাচীনকালে জুনার শিবনেরি নামে খ্যাত ছিল। 
পুণা কালেক্টরীর অধীনে কতকগুলি তালুক আছে; জ্ুনার 
তালুক সকলের উত্তর সীমায় অবস্থিত। ট্হার ভূ-পরিমাণ 
৬১১ বর্গমাইল । জুনারে হিন্দু, মুনলমান, খুষ্টান গ্রভৃতি ভিন্ন 
ভিন্ন জাতীয় লোকের বাস। হিন্দুর সংখ্যাই অপেক্ষার্ৃত 
অধিক। জুনার উপবিতাগে একটা দেওয়ানী ও দুইটা ফৌজ- 
দবারী বিচারালয় ও একটা থান! আছে। 

জুনারে কএকটা নদী পর্বত হইত নির্গত হইয়া থোড়ে 
পতিত হইয়াছে, এই ঘোড়টী দেখিতে একটা কাটার 
তাক; ইহার অগ্রভাগ শুক্স ও তিনদিকে বিস্তৃত। 
সর্বাপেক্ষা দক্ষিণে যে নর্দীটা তাহার নাম মীনা। প্রতি 
বতসরেই এই নদীর জল বদ্ধিত হইয়া ১* মাইলের মধ্যবর্তী 
শস্তক্ষেত্রের বিশেষ অনিষ্ট উৎপাদন করে। এই স্থানের 
ৃত্তিকান্তর অতিশয় নরম; জলের গতিরোধ করিবার কোন 
রূপ কার্ধ্যই হইতে পারেনা । অধিবাসিগণ নদীর ও মৃত্তিকা 
প্রকৃতি বিশেষরূপ পরিজ্ঞাত আছে, কিন্ত কিছুতেই তাহারা 
স্বানপরিবর্তন করিতে ইচ্ছা করে না। মাধাজি সিন্ধিয়ার 
জনৈক কর্মচারী হিন্দস্থান লুঠঠনকালে নঙ্গতিপন্ন হইয়া 
উঠ্িয়াছিলেন। তিনি (কুলকরণী বংশীক্ষ ), নিগুণড়ি গ্রামে 
একটা সুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কএক বৎসর 
গত হইল, মীনানদী সেইদ্িকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া মন্দির- 
টাকে গ্রাস করিতে উদ্ভত হইয়াছে । 

১৬৫৭ থৃঃ অন্দে শিবজী যে স্থানে নদী পার হইয়! জুনার 
দর্খ আক্রমণ করিয়াছিলেন, উক্ত মন্দিরের অনতিদুরেই নদীর 
সেই অগভীর প্রদেশ । নিগুড়ির ছুই মাইণ নিম্নদিকে 
প্রসিদ্ধ মোগল বাধ। পূর্বে এই স্থান হইতে শিবনরি ছুণের 
“বাগলহোর উদ্যান পর্য্যস্ত একটী খাল প্রবাহিত ছিল) 
এখন আর এখানে জলের চিহ্নও নাই। পুণা এবং 
নাসিক রাস্তার নিকট নারায়ণগ্রাম অবস্থিত। এইস্থানে 
একটা বন্ৃকালের বাধ আছে। বর্তমান গবর্মে্ট ইহার 
জীর্ণ সংস্কার করিয়াছেন। এই বাঁধ থাকায় ৮০০০ 
একর ভূমির জলসিঞ্চনকার্ধ্য অতি সহজে সম্পর হইতেছে। 
নারায়ণগ্রামের অনতিদূরে মীনা! নদীর উপর একটা সেতু 
নিশ্মিত হইয়াছে এবং পিম্পলেখার নিকট “মীনা” ঘোড়ে 
পতিত হুইয়াছে। ইহার বামদিকেই নারায়ণগড়। 

কুক্রি নদী কোলীপল্লির নিকট হইতে নির্গত হুইয়৷ 


১৩৬ ] 


জুনার 


নানাঘাটের উপত্যকা পর্য্যস্ত প্রবাহিত হইয়াছে । এই স্থানটী 
কোস্কণ এবং দাক্ষিণাত্যের প্রাক্কৃতিক সীমা শ্বক্প। কথিত 
আছে, পূর্বে ঘাটগড় এবং কোক্কণের অধিবাশিরিগের মধ্য 
এই স্থানটা লইয়া অতিশয় বিবাদ ছিল। একদ! উভয়পক্ষ 
একত্র হুইয়া সীমা স্থির করিবার জন্য নানারূপ বাদান্ুবাদ 
করিতে লাগিল। অবশেষে ঘাটগড়ের সীমান্তরক্ষক মছার 
বলিলেন, তিনি নীচে লাফাইয়া পড়িলে যেখানে নিশ্চল অব- 
স্থায় থাকিবেন, সেই স্থানটা উভয় পল্লীর সীমান্ধপে গৃহীত 
হউক। উভয়পক্ষ স্বীকার করিলে যে পাহাড়ের উপরিভাগে 
ছুইপক্ষ সম্মিলিত হইয়াছিল, তথা হইতে মহার লক্ক প্রদান 
করিলেন। যেস্থানে তাহার দেহ খণ্ড বিখণ্ড হুইয়া গেল, 
সেইস্থান ঘাটগড় ও কোস্বণের সীমারপে স্থিরীর্ুত হইল। 
পুর্বে জুনারে ৭টা ছুর্গ ছিল। সেগুলি এরূপ ভাবে স্থাপিত 
ছিল যে, আকাশস্থ সপ্তনক্ষত্রপুঞ্জের আকৃতির স্ায় দেখাইত। 

সেই সাতটা দুর্গের নাম চাবন্দ, শিবনেরি, নারায়ণগড়, 
হরিচন্দ্রগড়, জীবধন, নিমগড় এবং হর্ষগড় । 

জুনারে বৌদ্ধদিগের নির্মিত অনেক গুহা দেখিতে পাওয়! 
যায়, কিন্তু অন্থান্ত স্থানের বৌদ্ধগুহার স্তায় জুনারের গুহাগুলি 
থোদিত মুর্তিশোভিত নহে । গুহানিন্মাণের অনেক পরে 
এই স্থানে বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্তি ও অগ্তান্ত বৌদ্ধমূর্তি 
স্থাপিত হইয়াছে। জুনারের গুহাগুলির নির্্াণ-কৌশল অতি- 
শয় বিস্ময়দনক | এই গুহাগুলির স্থানে স্থানে উৎকীর্ণলিপি 
দেখিতে পাওয়া যায়। এই লিপিগুলি সমস্তই এক সময়ের 
নহে) মোটের উপর মহারাজ অশোকের সময়ের পূর্বে 
এ গুণি খোদিত হইয়ছিল। 

কোন কোন প্রত্বতত্ববিৎ স্থির করিয়াছেন, যে প্রাচীন 
তগর অধুন! জুনার নামে খ্যাত হইয়াছে। প্রাচীন তগরের 
শিল।হারগণ তিনভাগে বিভক্ত হইয়! ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিস্তৃত 
হইয়। পড়িগ়্াছিলেন। পুর্ব্রে তগরপুরবরাধীশ্বর উপাধিটা 
বিশেষ প্রচলিত ছিল। 

এই প্রদেশে মুসলমানদিগের প্রথম আধিপতাকালে জুনারে 
রাজধানী ছিল এবং কোন্কণের কিয়দংশ জুনার রাজ্যের 
অন্তর্গত ছিল। জুনার হইতে নারায়ণগ্রামে যে রাস্তা 
গিয়াছে, তাহার দক্ষিণদিকে মুসলমানদিগের নির্িত একটা 
নুনর হুর্গ আছে। 


জুনার, উক্ত জুনার উপবিভাগের প্রধান নগর । অক্ষা* ১৯ 


৯২৩০৮ এবং দ্রাখি' ৭৩7 ৫৮৩০ পুঃ। স্ুনার সহরের 
উত্তরাংশে একট নদী এরং দক্ষিণে [ দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ] 
শিবনেরি ছূর্গ। সহরের 'ভূ-পরিমাণ ২৩৩ একর*। জুনার 


জুনার 


উপবিভাঁগের . রাজকীয় সমস্ত কার্যই এই স্থানে সম্পন্ন হয়। 
এইখানে একটী মিউনিসিপালিটি, একটা সবজর্জ আদালত, 
একটা ভার্বীইনীও একট দাঁতবা উষধালয় আছে। মুসলমান. 
দিগের সময় হইতেই জুন্নর নগরের আয়তন কমিয়! গিক্সাছে 
এবং মহারাক্্রীগণ প্রবল হইয়া যখন বিচার ও শীসনালয়গুলি 
পুণানগরে স্থানাস্তরিত করিল, তখন হইতে জুনারের খ্যাতিও 
যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া গেল। যাহা! হউক, অধুন! জুনার 
নিতান্ত নগণ্য সহর নয়-_নানাঘাট হুই়া যে সমস্ত শহ্ ও 
বাণিজ্যত্রব্যাদি কোন্কণে প্রেরিত হয়, তাহা! জুনারে সঞ্চিত 
হইয়৷ থাকে । পৃর্ন্মে এখানকার কাগজ অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল) 
কিন্ত আজকাল যুরোপীয় কাগজের প্রতিদ্বন্িতায় জুনারের 
কাগজ দিন দিনই বিলুপ্ত হইতেছে; এখন অতি অল্পই 
প্রস্তত হয়। 

মহারাষ্ ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে জুনার দূর্গ 
১৪৩৬ খুঃ অন্দে মালিক-উল্‌-তিজর কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। 
১৬৫৭ খুঃ অন্দে শিবজী এই নগর লুষ্ঠন করিয়াছিলেন । 
১৫৯৯ খুঃ অবে শিবজীর পিতামহ শিবনের ছুর্গের অধিকার 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং এই ছর্গে ১৬২৭ খৃঃ অন্দে শিবর্্ীর 
জন্ম হয়। মহারাষ্্রীক্স যুদ্ধকালে এই হ্র্গ অনেকবার শক্র- 
দিগের হস্তগত হুইয়াছিল। এই স্থানে কতকগুলি উৎস 
আছে । অরঙ্জজেবের রাজত্বকালে জুনারে মোগলসৈন্ঠের 
বারিক ছিল এবং সময় সময় রাজপ্রতিনিধি স্বক্সং এই 
স্থানে আসিয়া বাস করিতেন। 

পৃর্ধে এই সহরের নাম জুনানগর ছিল) ইহার অপত্রংশে 
জনার নামের উৎপত্তি হইগ়াছে। জুনার নগরের 
চারিদিকে কতকগুলি গুহা আছে। এগুলি বৌদ্ধদিগের সময়ে 
নির্শিত। গণেশগুহাটী অতিশয় প্রসিদ্ধ। যে পাহাড়ে 
এই গুহাটা নির্মিত, তাহার নাম গণেশ পাহাড় ও নিকটস্থ 
সমতলভূমির নাম গণেশমল। জুনারে গণেশদেবই অধিক 
পরিমাণে দেখা যায়। গণেশলেনাগুহা ও তুলসীলেনার 
নিশ্মাণপ্রণালী অন্তান্ত গুহার নির্মাণপ্রণালী হইতে পৃথক্‌। 
বারাকোটরীতে বারটা গুহা আছে। জুনারের পূর্বাংশে 
মানমোরী পাহাড়েও কতকগুলি গুহা দৃষ্ট হয়। বখিত আছে, 
ভীমশক্করগুহা ভীম কর্তৃক নির্মিত হইয়াছে। 

মানমোরী পাহাড়ের উপরিভাগে ফকিরের মস্জিদের 
নিকট যে জলাশয়টা নির্্সাগ কর! হইয়াছিল, তাহা কখনও 
শুফ হয় না। ভুনারের গাহাড়* বহুসংখ্যক গুহাময়) এই 
শুহাতে বাজ, চিল, পারাবত, মৌমাছি গ্রভৃতি বাস করে। 
এই কেট ঘা পাছে সে ্বারগুলি পর- 

ঠা 
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স্পর একক গ্রথিত। পাহাড়ের উপরিভাগে যতগুলি হশী 
আছে, তাঁহার মধ্যে পীরজাদার সপ্মানার্ঘ নির্শিতি ইদগ? 
ও একটী কবর, এই ছইটাই প্রধান। ইহার কিঞিৎ-নিম- 
দেশে একটা জলাশয়ের নিকট যে মস্জিদ আছে, তাহার 
নিশ্মীণগ্রপালী অনন্তসাধারণ। এই মস্জিদটা চাদবিবির 
শ্বরণার্থ নির্মিত হইয়াছিল। জুনার সহরে মুসলমানদিগের 
পূর্বকালীন জাঁকজমকের অনেক চিন্ধ বিদ্তমান আছে। 
আটটা ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে এই নগরের জল সংগৃহীত হইত। 
কথিত আছে সেই আটটি স্থানের যে কোন স্থান হইতে 
জুনারের হুর্গপরিখা জলপুর্ণ করা যাইতে পারিত, কোন এক 
স্থান হইতে মৃত্তিকার 'নয়দেশ দিয়া নগরের ছূর্গের মধ্যে 
জল প্রবেশ করিত। ভূর্নীর সহরের হর্মশ্রেণীর মধ্যে জমা 
মস্জিদ এবং বাবপচৌরী বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বাবণ- 
চৌরীর সন্গুখভাগে একটা অখিলিস্‌ খাঁর গৌরবার্থ খোদিত- 
লিপি দেখিতে পাওয়! যায়। 

“জুনার পুর্বে অতি সুন্দর নগর বলিয়া গণ্য ছিল, এখন 
যদিও এখানে হুই একটা প্রাচীন ধন্মমাল ও সুন্দর উদ্যান 
দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্ত মোটের উপর এই সহরের 
অবস্থা শোচনীয় ও দরিদ্রভাবাপন্ন। ১৬৫৭ খৃঃ অবের 
ধ্বংসের পর জুনার আর তাহার পূর্বসৌন্দর্ধো ভূষিত হইতে 
পারে নাই। 

এখানকার মুসলমান অধিবাসিদিগের মধ্যে সৈয়দ, পীর- 
জাদা এবং বেগ এই তিন বংশ প্রধান। মহরমকালে ইহারা 
অতিশয় উদ্ধত হইয়া উঠে। কাগরজী নামক মুসলমান সম্প্রা 
দায় জুনারের কাগজ প্রস্তত করে। 

জুনারের মুসলমানগণ অতিশয় কলহপ্রিয় 'ও দুর্দান্ত । 

এখানে শিয়া! ও সুন্নী উভয় শ্রেণীর মুললমান বাস করে। 
দাক্ষিণাত্যে জুনার ইস্লামধর্মের কেন্্রস্থল বলিয়া গণ্য হইয়া 
থাকে । এখানকার মুললমানগণ যে মত প্রচলিত করেন, 
সকল মুসলমানই তাহ! সাদরে গ্রহণ করিয়া! থাকেন। 

জুনারে প্রাচীন সিংহ্বংশীয় রাজাদিগের অনেক মুদ্রা 
পাওয়৷ গিয়াছে । 

এখানে ১৪০্টা পর্বতণ্ডহা আছে এবং সেগুলি ছয়টা 
বিভাগে বিভক্ত । 

সহরের ছুই মাইল পুর্বে আফিজবাগ নামক উদ্যান। 
যুরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন, হাবসি হইতে আফিজ 
নামের উৎপত্তি হুইয়াছে। জুনার কিছুধিন আক্মদনগর 
রাজ্যের রাজধানী ছিল, কিন্ত অন্ুবিধা হওয়ায় শেষে আঙ্গদ- 
নগরেই রাধানী স্থাপিত করা হয়। 


ভুবা 


জুনিদ খা, সম্রাট অকবরের রানত্বকালে বঙগ[দশ দায়ুর খা 
নামক জনৈক পাঠানবংশীয় নরপতির শাসনাধীর্ন ছিল। তিনি 
বিভ্রোহী হইলে সম্রাট তাহাকে দমন করিবার জন্ত মুনিম 
খাঁর অধীনে একদল সৈল্ত প্রেরণ করিলেন। দায়ুদর্খ| কয়ে- 
কটা যুদ্ধের পর রিনকেসারি নামক স্থানে পলায়ন করেন। 
সম্রাটের সেনাপতি রাজা! টোডরমল তাহার অনুসরণ করি- 
লেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া শুনিলেন, দায়ুদ যুদধার্থ প্রস্তত 
হইগ্নাছেন এবং জুনিদ খা* বহুসংখ্যক অম্চর সমভিব্যাহারে 
দায়ুদের সাহাধ্যার্থ অগ্রসর হইতেছেন। 
মুনিম খার নিকট এই সংবাদ প্রেরিত হুইলে তিনি 
টোডরমলের সাহাধ্যার্থ একদল সৈশ্ঠ পাঠাইয়৷ দিলেন। রাজা 
টোডরমল আবুলকাশিমের অধীসে ক্ষুদ্র একদল সৈম্ত ভুনিদ 
খার গভিরোধ করিবার নিমিন্ত প্রেরণ করিলেন । ভুনিদ খা 
অতিশয় সাহসী ও বীরপুরুষ ছিলেন। সামান্ত যুদ্ধের 
পরেই সম্রাট্সৈল্ত ছিন্স ভিন হইয়া পলায়ন করিল। রাজ 
টোডরমল তীহার অধীনস্থ সমস্ত সৈন্ত লইয়া ভুন্দি খীর 
বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। ছুনিদের অধীনস্থ পাঠানগণ 
টোডরমলের বহুসংখ্যক সৈন্ত দর্শনে ভীত হইয়া জঙ্গলের মধ্যে 
প্রবেশ করিল ও পর দিন ভুনিদের সহিত তাহার! দায়ুদ খাঁর 
সহিত মিলিত হইল । কিন্তু দায়ুদ্র খ! কয়েকটা যুদ্ধে পরাজিত 
হইয়। অতিশয় ভীত হইলেন ও অবশেষে সম্রাটের অধীনতা! 
স্বীকার করিলেন। 
মুনিম খাঁর মৃত্যুর পর সম্রাট হুসেনকুলি খাঁকে বঙ্গ- 
দেশের শানকর্তা নিযুক্ত করিলেন। এদিকে দাযুদ খ! 
আবার বিদ্রোহী হইলেন। | 
রাজমহলের নিকট যে যুদ্ধ হইল তাহাতে দায়ুদ খা কররাণী 
বন্দী হইলেন। এই যুদ্ধে জুনিদ খা বিশেষ সাহসিকতার 
পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু মোগলসৈন্ত-নিক্ষিপ্ত একটা 
গোলার আঘাতে তিনি মাজ্বাতিকরূপে আহত হইলেন এবং 
ইহাতেই ১৫৭৬ ধৃঃ অবে তাহার প্রাণবিয়োগ হইল। 
জুপি (দেশজ ) একপ্রকার ঘাস। & 
জুফা! (দেশজ ) ওধধার্থ ব্যবন্ধত একগ্রকায় গাছ। 
জুবড়ন (দেশজ ) কোন তরল দ্রব্যে ভুবান। 
ভুবা, ছোটনাগপুর বিভাগে সরগু্। রাজ্যের অন্তর্গত একটা 
পরিত্যক্ত হুর্গ। মানপুরপল্লি হইতে ছইমাইলদক্ষিণপূর্ববকোণে 
একটা পর্বতের উপর অবস্থিত। ছুর্গটার পাদদেশে একটা 





টেলর-প্রমুখ ইতিহাস লেখকগণ বলেন, ভুনিদ খ। দায়দ খার পুত্র; 
খায় ্যার্ট সাছে ন্বপ্রমীত বগদেশের ইতিবৃতে লিখিকগাছেন ভুনিগ খ। 
গায়দ ধার অাতা। 
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গভীর গিরিদরী আছে । এখানকার জঙ্গলের মধ্যে স্থানে 
স্থানে পুরাতন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া লায়। 
ধ্বংসাবশেষের উপর অনেক বৃক্ষ গুলাদি জঙ্গিরাছ। মঙঈগির 
গুলিতে নানাবিধ খোদিত মূর্তি ও লিঙ্গশোভিত ছিল। 
জুম, চট্টগ্রাম পার্বত্য প্রদেশের এক প্রকার কৃবিকার্ধ্য। 
যে সকল পার্বত্যজাতি প্রধানতঃ এইকপ কৃষি করে, উহ্া- 
ধিগকে ভ্ভুমিয়া এবং মধ্যপ্রদেশ ও ছোটনাগপুর প্রভৃতি 
স্থানে পোড়া ও দাহন ইত্যাদি বলে। পার্বত্যগ্রদেশে 
প্রায় সকল জাতিই এই প্রণালীতে শশ্তাদির চাস করে। 
গ্রীষ্মের প্রারভে ভুমিয়াগণ পর্বতপার্ে একখণ্ড জঙ্গল 
বাছিয়া লয়। এ সকল জঙ্গল সচরাচর অতিশয় নিবিড় ও 
ছু্গম। ভূমিয়ার! কঠিন পরিশ্রম করিয়! জঙ্গল কাটিতে থাকে । 
জঙ্গল কাটা হইলে কিছুদিন শুকাইবার জন্ত ফেলিয়া রাখে। 
পরে একদিন আগুন লাগাইয়! দেয়। বলা বাহুল্য, সেই আগুনে 
তথাকার বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষগুলি ব্যতীত আর সকলই ভশ্মসাৎ 
হয়। নীচে ৩।৪ অঙ্গুলি মৃত্তিকা পর্ধ্য্ত পুড়িয়া যায়। ভম্মাদি 
সেই স্থানেই পড়িয়া থাকে । এইরূপ করিলে দগ্চতৃূমির 
উর্বরতা বহুগুণে বর্ধিত হয়। আবার যদ্দি বাশের জঙ্গল 
হয়, তবে উহার ভম্ম জমির উৎপাদিকাশক্তি আরও বর্ধিত 
করে। সময় সময় সেই অগ্নি অত্যন্ত বিপজ্জনক হইয়া উঠে, 
তাহাতে হয়ত গ্রামাদি একবারে নষ্ট হইয়া! যার। 
বন দগ্ধ হইলে অবশিষ্ট অর্ঘ দগ্ধ কাাদি সর়াইয়! তদ্ার! 
একটা বেড়া প্রস্তুত করে। ইহার পর জুমিয়াগণ গ্রামে 
চলিয়া! আসিয়া বর্ষার প্রতীক্ষা করিতে থাকে এবং যেমন নীল 
নভোমগ্ডলে তড়িত-বিজড়িত নবজলধরপটল গন্তীর নির্ধোষে 
বর্ষার আগমন ঘোষণ! করে, অমনি ভুমিয়াগণ দলে দলে স্ত্রী 
পুত্র কন্তাদি সহ নিজ নিজ জুম ক্ষেত্রে আসিয়া! উপস্থিত হয়। 
প্রত্যেকে হস্তে এক একখানি দা ব! কাস্তিয়! 
এবং কোমরে ধান্ত, বজরা, কার্পাস, লাউ, কুমড়া, 
তরমুজ প্রভৃতির এক এক থলি বীজ বাধা থাকে। 
জমিতে লাঙ্গল বা কোদাল কিছুই দিতে হয় না, কান্তি 
দ্বারা ৬৭ অন্কুলি গর্ভ করিয়া উহাতে এক এক মুটা 
সকল রকম বীজ ফেলিয়া মাটি চাপ! দেয়। ইহার পরই 
যদি বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে এ সকল বীজ হইতে তি 
শী্র গাছ জন্মে এবং ভূমিয়ারদিগকে পরিশ্রমোচিত শন্ত 
প্রদান করে। বলা বাহুল্য রীতিমত উৎপন্ন হইলে ইহার! 
যে পরিশ্রমে হুই টাকা ' উপার্জন “করে, সমতলের কবক- 
গণকে এক টাকা উপার্জন করিতে তাহা অপেক্ষা 
অধিক কষ্ট পাইতে হয়।  ' 
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খ্বীজ অন্থুরিত হইবামাজ ভুষিয়াগণ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া 
শন্ঙ্গেত্রের নিকট কুটার বীধিয়া বাস করে এবং বন্ত জস্ত 
প্রভৃতির 'উপস্ীৰ হইতে শল্ত রক্ষা করে। নর্ব প্রথমেই শ্রাবণ 
আাসে যেমন বাজর! পাকিয়৷ উঠে, অমনি সংগৃহীত হয়। 
তাহার পর নানাবিধ তরকারী ফল শাকাদি জন্মে। শেষে 
ধান্য ও অন্তান্ত শত্ত পাকে। সর্বশেষে কার্তিকমাসে তৃলা জন্মে 
শন্তাদি ক্ষেত্রেই মাড়িয়া গ্রামে লইয়। যায়। এই জুম চাসে 
৯২ বিঘা জমিতে ৪ মণ ধান্ভ, ১২ মণ কার্পাস, ইহা ভিন্ন 
বাজরা, তরকারী গ্রভৃতি উৎপন্ন হয়। 
জুম ক্ষেত্র সচরাচয় একত্র অনেকগুলি থাকে । কৃষিকার্য্যের 
সময় প্রতিবেশী জুমিয়াগণ পরম্পর পরস্পরের ক্ষেত্রে খাটিয়। 
দেয়। একস্থানে একটা মাত্র ্ুম অতি বিরল। 
সম্প্রতি গবর্মেন্ট অরণ্যরক্ষায় মনোনিবেশ করায় ভুষিয়া- 
গণকে ভুমপ্রথা ছাড়িতে হইতেছে। এখন কেহ কেহ লাঙ্গল 
ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে। 
জুমূর্থা, বোষ্ধাই প্রন্ধদশে গুজরাটের অন্তর্গত একটা ক্ষুত্র করদ 
রাজ্য । এই রাজ্যের পরিমাণ এক বর্গমাইল; আয় প্রায় 
১১০২ টাকা | জুম্থার রাজ! বরিয়বিছরসিংহ। ইনি বরদার 
গাইকবাড়কে কর দিয়া থাকেন। 
জুমরনম্দি, রাটটবাসী একজন বিখ্যাত বৈয্াকরণ। ইনি 
সংক্ষিপ্তসারের সংস্কার এবং ধাতুপারায়ণ নামে একখানি 
ব্যাকরণ গ্রন্থ প্রণয্নন করেন। 
জুমল্‌ (আরবী) মোট, সমগ্র । 
জুমিয়ামগ, চট্টগ্রামের পর্বতবাসী মগজাঁতি। ইহাদদিগকে 
থিংখ! বা থংখা কহিয়া থাকে। ইহাদিগের আরও একটা 
নাম খিয়োক্গথা অর্থাৎ নদী-তনয় । এই জাতি ১৫শ সম্প্রদায়ে 
বিভক্ত) এঁ সকল বিভাগ অধিকাংশই ইহাদের বাসস্থানের 
শীর্ববর্তী নদী সকলের নামানুসারে হইয়াছে। 
ইহারা মকলেই ক্ষত ক্ষুদ্র পল্লীতে রোজ! অর্থাৎ গ্রাম- 
মণ্ডলের অধীনে বাম করে। সেই রোজা রাজন্বাদি আদায় 
করেন। কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণন্থ ভুমিয়াগণ সঙ্গৃতীয়বর্তী বন্দার- 
বন-নিবামী বোহ্‌-সং নামক জনৈক সর্দারের অধীন । এ নর্দীর 
উত্তরপ্রদেশবাসিগণ মংরাজাকে আপনাদিগের অধিপতি বলিয়া 
স্বীকার করে। নিয়মিত রাজস্ব ব্যতীত বয়স্থ জুমিকবাগণ সর্দারের 
আদেশাহূলারে বংসরে তিনদিন বিন! বেতনে তাহার কাজ 
করিয়! দেয়। ইহা ভিন্ন সর্দার ক্ষেত্রজীত সর্বপ্রথম ফল ও 
শল্তাদির নজর পাইয়া থাকেন।* রোজাগণ যে কেবল খাজনা 
আদার করেন, তাহা নহে, ভুমিয়া সমাজে তাহাদের বিলক্ষণ 
প্রতিপদ্তি আছে। , " ৃ 


[ ১৩৯ ] 
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চ শারীরিক আকৃতি রখেয়াং ( রলাঙ) মগদিখের 
ষত। ই মোঙ্গলীয় আক্কৃতিয় আগাস পাওয়া যায়। গঠন 
খর্ব, মুখমণ্ডল প্রশস্ত ও চেপ্টা, গণ্ডাস্থি উচ্চ, নাসিক! চেপ্টা, 
এবং চক্ষু ঈষৎ বক্র। ইহাদের শ্ম্র বা গুন্ক কিছুই নাই। 

ইহাদের পরিচ্ছদ আড়ম্বরশূল্ত, পুরুষগণ স্ব স্ব গৃহজাত 
ধুতি ও একটা'কোর্তা পরিয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত সন্তান্তগণ 
রেসম কিনা উৎকষ্ট হুত্রবন্ত্র পরিধান করে। ইহারা! হিন্দুস্থানী- 
দিগের মত মাথায় পাগড়ী পরে, কিন্তু তাহা মাথায় দিবার 
ধরণ সম্পূর্ণ পৃথক । সচরাচর জুতা ব্যবহার করে ন|। স্ত্রী 
লোকেরা প্রায় আধ*হাত চৌড়া একখণ্ড কাপড়ে বক্ষ 
বাণিয়্া রাখে এবং গুঁকটা অঙ্গরাখ! গায়ে দেয়। স্ত্রীপুরুষ 
উভয়েই স্বর্নরৌপ্োর মাঞ্ষড়ী, বলয়, তাড় প্রভৃতি পরিয়। 
থাকে। তত্তিন স্ত্রীলোকের! কর্ণে ধুতুরাফুলের মত একরূপ 
অলঙ্কার পরে। তাহাতে ফুল গু'জিয়৷ রাখে। প্রবালের 
কগঠহার ইহাদের বিশেষ আঁদরণীয়। 

* কেহ কেহ বলেন, জুমিয়ারদিগের দাম্পত্যপ্রেম অত্যন্ত 
অধিক । বিবাহের পর হইতে স্থামী-স্ত্রী কখন ছাড়াছাড়ি 
হয় না, অথচ প্রেম ও আদর সমান থাকে । 

ইহার! মৃতের অগ্নিসংকার করে। কেহ মরিলে আত্মীয়- 
গণ সমবেত হইয়া কেহ অস্তোষ্িক্রিয়ার মন্ত্রপাঠ করিতে থাকে, 
কেহ বা কা্ঠাদি বহন ও শবধান প্রস্তুত করে। এই সকল 
কার্ধ্ে প্রায় ২৪ ঘণ্টা অতিবাহিত হয়। তৎপরে আত্মীয়গণ 
শ্শানে শব লইয়৷ আসে । অগ্রে অগ্রে যাজক ও অন্তান্ত ব্যক্তি 
গমন করে, পশ্চাতে আত্মীয়গণ শব ও নৃতন বন্ত্াদি লইয়া 
বায়। মৃত ব্যক্তি ধনবান্‌ হইলে তাহার দেহ গাড়ী করিয়া 
আন! হয়। স্ত্রীলোকের চিতায় চারি থাক এবং পুরুষের 
চিতায় তিন থাক কাঠ দেওয়া হয়। ভূমিয়ারা শবদাহ হইলে 
ভন্ম লইয়া ততপূর্ববক একত্র করিয়া একস্থানে প্রোথিত এবং 
তছপরি একট পতাকাযুক্ত বংশ পুতিয়! রাখে। 

জুমিয়াদিগের ভাঁষ! আরকানী। ইহাদের লিখিবার অক্ষর 
ব্র্মবাসিদিগের ভ্তায়। 

জুমিয়াগণ হিন্দুদিগের নিকট অতি নীচ বলিয়া পরিগণিত। 
ইহাদের কোনপ্রকার খাদ্য বিচার নাই-_গোরু, শূকর, মুরগী, 
মকল রকম মাছ, ইন্দুর, কৃকলাস, সাপ, অনেক রকম কীট 
কিছুই বাদ যায় না। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই মদ্য পান করে। 
আবার ইহাদেরও জাত্যভিমান আছে, ইহারা কোন মগধীবর, 
বা মালো ধীবরের হা'কা পর্য্যন্ত স্পর্শ করে না। ইহারা 
উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদিগকে পবিত্র বলিয়া মান্ত করে এবং ভাহা- 
দের বাড়ী জল খাইয়া থাকে । 
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ভুমিয়াগণ গ্রধানতঃ কৃষিকার্ম্য করিরা জীবিকা নির্বাহ 
করে। ইহাদের কৃষিকার্ধ্য অতি বিচিত্র এবং পার্কত্য- 
প্রদেশের উপযুক্ত । [ জুম দেখ। ] কৃষিকার্য্য ব্যতীত ইহার! 
অরণ্য হইতে বন্ত কদলী ও অস্থান্ বহুপ্রকার ফলমূল পাইয়া 
থাকে। ইহার! নদীতীরে তামাকের চাসও করিয়া থাকে । 
কৃষিকার্ধ্য ভিন্ন প্রত্যেক জুমিয়া জঙ্গলে কাঠ কাটিয়াও কিছু 
উপার্জন করে। ইহাদের অবস্থা সাধারণতঃ বেশ শ্বচ্ছল। 
সহজে কাহাকেও অন্ন কষ্ট পাইতে হয় না। কেননা 
ইহাদের বিলাসিতা নাই। বাঙ্গালী ব্যবসাদারগ্রণ জুমিয়াদের 
নিকট যাইয়! পণ্য বিনিময় করে।, 
[ থেয়োঙ্গ থা শবে বিস্বত ধিবরণ দেখ] 
জুয়াঙ্গ ( পাতুয়া ) সিংহতূমের দক্গিস্থ উড়িয্যার কেঁওঝর ও 
ও ধেঁকানলবাসী অসভ্য বন্য জাতি । ইহাদের ভাষা দেখিয়া 
অনুমান হয়, জুয়াঙ্গগণ কোল গাতিরই কোন শাখা হইবে। 
ই ভাষা অনেকাংশে খরিয়াদিগের স্বায়, তবে উহাতে বনু- 
খ্যক উড়িয়া ও অন্তান্ত শব্ধ গ্রাবেশলাভ করিয়াছে । , 
ইহাদের শরীরায়তন ওরাওন্দিগের ন্যায় হুম্ব । পুরুষগণ 
গড়ে ৫ ফিট্‌ এবং স্ত্রীগণ ৪ ফিটু ৮ ইঞ্চির অধিক উচ্চ নছে। 
ইহাদের মুখমণ্ডল চেপ্টা, গণ্ডাস্থি উচ্চ, ললাট অগ্রসর অনুম্নত 
ও নাসিকা হইতে উচ্চ, নাসিক! বৃহৎ রন্ধ,বিশিষ্ট, মুখ- 
বিবর বৃহৎ, ওষ্ঠাধর স্কুপ 'এবং হন্ু' ও নিয় দস্তপংক্তি তম্ব। 
ইহাদের কেশ বিশ্রী ও সাধারণতঃ কপিশবর্ণ, গায়ের র্‌ 
উড়িক্স। চাস।দিগের মত। গিংহতূমবাসী হো-রমণীগণ জুয়াঙ্গ 
রমণীগণের তুলনায় অনেক বড় । হো পুরুষগণও জু়াঙ্গ 
পুরুষ অপেক্ষা! দীর্ঘাকার। জুয়াঙ্গগণের পুরুষাহুক্রমে ভার- 
বহনই খর্ব হুইবার কারণ হইতে পারে। হোগণ সহজে 
ভারধহন করিতে চায়ন।। 
 জুয়াঙ্গ-রমণীগণ মুণ্ডা ও খরিয়াদিগেয় ন্যায় ললাট ও 
নাসিকায় তিনটা তিনটা দাগ দিয়া উল্থী পরে এবং জুয়া 
গণ থরিয়াদিগের ন্ায় উই-টিবিকে দেবতা। বলিয়। মান্ত করে। 
' ইহাতে অন্থুমান হয়, জুয়াঙ্গগণ থরিয়া, মুড প্রভৃতির সমজাতীয় 
হইবে। কিন্তু ইহাদের উৎপত্তি এখনও ঠিক হয় না। 
জুয়াজগণ বলে, কেওঝড়ই তাহাদের আদিম বাসস্থান । 
একদা। স্বর্গীয় দেবগণ খপ্তগঙ্গা নামক পর্বাতে পত্রপরিবৃতা 
মানব-কুমারীগণের সহিত বিহার করেন। এ কুমারীগণের 
গর্ভে দেব গুরসে জুয়াঙ্গগণ জন্মগ্রহণ করে। গোনাশিক। 
গ্রামে ইহাদের প্রধান আড্ডা, এখানে বহুসংখ্যক জুয়াঙ্গ 
বাম করে। 
ইহাদের বাসগৃহ ক্ষুত্র কত, কুটার মাত্র। সাধারণতঃ 


[ ১৪০] 


ভুয়া 


দীর্ঘে ৮ ফিট্‌ ও প্রস্থে ৬ ফিট, উহ আবার ভাণ্ডার ও শববনাগার 
এই ছুই প্রকোষ্ঠে বিভক্ত । গৃহস্থামী স্ত্রী ও কন্তাগণ সহ বায়ন- 
ঘরে নিদ্রা যায়। গ্রামের সমন্ত বালকঁ-*গ্রামের এক 
প্রাস্তস্থিত এক সাধারণ গৃহে একত্র থাকে | এই গৃহেরই 
একাংশ অভ্যাগতাদির জন্ত নির্দিষ্ট হয়। 

অনেকে বলেন, জুয়াঙ্গদিগের স্তায় বন্ত ও অসভ্য জাতি 
ভারতবর্ষে আর নাই। অতি অন্নদিন পুর্ব্বে ইহার! 
লৌহাদি কোন ধাতুরই ব্যবহার জানিত না এবং কৃষিকার্ষ্যে 
অনাস্থা প্রদর্শন করিয়। মৃগয়ালন্ধ মাংস ও অনায়াসলন্ধ বন্য 
ফলমূলে জীবনধারণ করিত। ইহার! প্রস্তরনির্ষিত অস্ত্রাদি 
ব্যবহার করিত। অদ্যাপি উহাদের বাসভৃমে এ সকল 
অস্ত্রাদির নমুন! দেখিতে পাওয়! যাঁয়। যাহা হউক, সম্প্রতি 
ইংরাজ রাজত্বে ইহার। লৌহাদির ব্যবহার শিক্ষা করিয়াছে 
এবং ক্ৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছে । 

ইহাদের মধ্যে কেহই লৌহ প্রস্তত করিতে বা কোন. 
প্রক্কার মৃগ্ময়পাত্র কিন্বা বন্ত্রবয়ন করিতে জানে না। 

ইহারা এক গ্রামে সর্বদা বাস করে না, প্রায়ই কৃষি- 
কার্য্যের সময় প্রত্যেকে নিজ নিজ জমির নিকট গিয়া 
বাস করে। ইহাদের কৃষিপদ্ধতি খরিস্াদিগের স্যায়। 
বৎসরের অধিক সময়েই বন্ত ফলমূলাদ্দির উপর নির্ভর 
করিতে হয়। কৃষিলন্ধ শন্তে অতি অন্পদিনই চলিয়! 
থাকে। কর্ণেল ডাল্টন সাহেব বলেন, বাস্তবিক উহা- 
দিগের অবস্থা তত মন্দ নহে। অতিরিক্ত পানদোষেই 
ধরূপ ছুর্গতি ঘটে। ইহারা জমির খাজন1 দেয় না, তাহার 
পরিবর্তে রাজার গৃহাদি মেরামত করিয়া দেয়, ভারাদি বহন 
করে এবং রাজ! মুগয়ায় বাহির হইলে জঙ্গলে তাড়া দিয়] 
শিকার বাহির করে। ধেঁকানলের রাজার আদেশে ইহার! 
গোহত্যা করেনা । তত্তিন্ন সকল প্রকার প্রাণীরই মাংস খায়। 
এমন কি ইন্দুর, বানর, ব্যাপ্র, ভল্লক, ভেক ও সর্পাদি ইহা" 
দের খাদ্য। জঙ্গলে নানাব্প উত্ভিদ্‌ জন্মে, তী সকল হইতে 
ইহারা অনায়াসে স্বাস্থ্য ও পুষ্টিকারক খাদ্য বাছিয়া লইতে 
পারে, বিষাক্ত অনিষ্টকর গুলাদি ভ্রমক্রমে ভক্ষণ করে না। 
শিকারে ইহাদের অতিশয় নৈপুণ্য ; কোন শিকার পলাইলে 





তাহার কয়েক ঘণ্টা পরেও শুষপত্রাদির উপর চিহ্ন ধরিয়া গমন- 


পথ বাহির করিয়! যাইতে পারে। ধন্থুতে ইহাদের সন্ধান অব্যর্থ। 
৮* গজ দূরস্থ একটা ক্ষুত্র লক্ষ্য ইহারা! অবলীলাক্রমে বিদ্ধ 
করিতে পারে। ধাবমান শপক ব1 উড্ডীয়মান পক্ষী বিদ্ধ কর! 
ইহাদের বিবেচনায় বড় বেশীকাজ নহে। ইহাদের বংশনির্শিত 
ধর এমনই তেজ যে, প্রক্ষিণ্ তীর বন্ত মুগ বা 'শৃকর ভেদ 


করিয়া অপরদিকে বাহিয়, হইয়া যাঁর. শিকাট এইয়াধ পট 
হইলেও ই ইহারা বৃহৎ বাপ সকলের: [নিকটবর্তী হয়না, ্যাঙ্কে 
ইহারা বর বত তিয় করে/ : ইহাদের খাদ্য দেখিয়া. অতি নিক 
বলিয়। অনুমান হয়) কিন্তু ভুয়া পুরষগণ বেশ 

তবে স্ত্রীদিগের আকৃতি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ ও ছুর্বল। ইহার! 
তীব্র হ্থুরা পান করিতে বড় ভালবাসে, আয়ের অধিকাংশই 
এই স্থরাপানেই ব্যয়'করে। ইহারা কোলদিগের স্তায় চাউ 
ঘা মুল হইতে মদ্য প্রস্তত করিতে জানে না, সুতরাং সমস্তই 
ক্রয় করিতে বাধ্য হয়। 

জুয়া পুরুষগণ পার্খববর্তী অন্তান্ত বন্তজাতির স্যায় কৌপীন 
পরিধান করে। ১৮৭১ খৃঃ অবের পূর্ব পর্য্্ত স্ত্রীগণ কটি- 
তটে সম্মুখে ও পশ্চাৎভাগে কেবলমাত্র গুচ্ছবন্ধ পত্র-বিলম্বিত 
করিয়া লজ্জা নিবারণ করিত। বন্ধলরজ্জুগ্রথিত মৃষ্য়- 
গুটিকার মাল! ২০।৩, ফের দিয়! &ী সকল বৃক্ষ-পল্পব কোমরে 
বাঁধা থাকিত, তদনুসারেই ইহাদিগের নাম পাতুয়া অর্থাৎ 
পত্রপরিহিত জাতি হইয়াছে । এই সকল পত্র-বসন লঘু এবং 
জুয়াঙ্গ রমণীগণের নৃত্যকালে সহজেই স্থানক্রষ্ট হইয়া অনেক 
সময় দর্শকদিগের সম্মুখে নগ্ী জুয়াঙ্গ-যুবতী মৃত্তি প্রদর্শিত হয়। 
ইহা! বিজাতীয়দিগের চক্ষে কুরুচিপূর্ণ হইলেও জুয়াঙ্গগণ সেরূপ 
মনে করে না। নৃত্যকালে পুরুষগণ মাদোল ও নাগর বাজা- 
ইতে থাকে এবং রমণীগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়৷ হাত ধরাধরি করিয়। 
সন্তুখে হেলিয়া তালে তালে নৃত্য করে। নৃত্যকালে এক 
বারে ২০২৫জন জুয়া রমণীর পত্রপুচ্ছের ঝটিতি উত্থান পতন 
বড়ই হান্তোদ্দটীপক | ইহারা ক$দেশে কাচের মালা কএক- 
ফের দিয়া পরিধান করে, সম্মুথে হেলিয়! নৃত্য করিবার 
কালে এ মালা ভূমি স্পর্শ করে, তখন ইহার! বামহস্ত দিয়া 
মালার অগ্রভাগ ধরিয়া থাকে । পর্র-বদন বিষয়ে ইহার! বলে 
এক সময় ইহাদের অতি উৎকষ্ট বন্তরাদি ছিল, পাছে & সকল 
ময়ল! হয়, এই আশঙ্কায় ইহার! গোশাল! পরিফার ও অন্তান্ত 
কার্ধ্যকালে উৎক্ষ্ট বন্ত্গুলি খুলিয়! রাখিয়া এইরূপ পত্র 
পরিত। একদিন এক ঠাকুরাণী, কাহারও কাহারও মতে 
সীতাঠাকুরাণী আসিয়া! তাহাদিগকে এই বেশে দেখিতে 
পান, এবং এই বলিয়া! শাপ দেন, যে তোরা চিরকাল 
এইক্ষপ পত্র পরিবি, ইহ! ছাঁড়িয়। বস্ত্র পরিলেই তোদের 
পরাগ যাইবে । 
আবার কেহ ফেছ বলে, একদা! বৈতরণী নদীর অধিষ্ঠাত্রী 

দেবতা গোনাসিক। পর্বত. হুইতে সহসা! আবিভূর্তি হইয়া ' 
একদল তাগুবমগ্র নগ্ন" ভুয়াজ দেখিতে পান এবং তাহা- 
দিগকে, সেইস্থানেই তৎক্ষণাৎ পত্র খারা লজ্জা রক্ষা করিতে 
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হু জচ 


৷ ছি 
অভিশাপ কেন. ১১) চিরকাল ও প্জিচ্ছদ 
পরিধি, ইহার অনা করিলেই মৃদু ঘটবে 1» -.. ্ 
বয়াবর ভুয়ার্জ রমশীগণ এ আজ্ঞা গাঁলন করিয়া আসিতে 
ছিল। পরে ১৮৭১ খৃঃ অকে কেওবড় রাজ্যের স্ুপারি- 





: প্টেণ্েন্ট এফ জে জনষটন্‌ সাহেব জুয়া রমলীগণকে ত্তযং 


বস্ত্র প্রদান করিয়া পরিতে আদেশ করেন এবং গ্রী শাঁপ 
মোচন করেন। এখন ইহারা কাপড় পরিতে শিখিয়াছে, 
পিতলের তাড়, বলয় ও কর্ণভূষণাদি পরিধান করে। শী 
সকল অলঙ্কার ভূয়াঙ্গরমণীপিগের অতি প্রিয় । 

কূযালদিগের মধ্য জাতিবিভাগ নাই, তবে ভিন্ন ভিন 
শ্রেণীবিভাগ আছে" সকলেরই মধ্যে পরম্পর বিবাহাঙ্গি হয়, 
কিন্ত কেহ নিজ শ্রেণীতে বিবাহ করিতে পারে না। অতি 
নিকট সম্পর্কীয় হইলে বিবাহ নিষিদ্ধ । পণ্ড, পক্ষী ও বৃক্ষাদির 
নামে ইহাদের শ্রেণী সকলের নাম হইয়াছে । 

কন্তা বয়স্থা না৷ হইলে ইহারা! সচরাচর বিবাহ দেয় না। 
বিবাহের পুর্কেই বরকন্তার একত্র সহবাঁস করিতে বিশেষ 
কোন আপত্তি নাই। বিবাহপ্রথা অতি সহজ । কোন যুবা 
কোন কামিনীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা! করিলে তাহার পিতার 
নিকট কয়েক জন বন্ধু বান্ধবকে প্রেরণ করে। তাহার্দের 
প্রস্তাব গ্রাহ হইলে বিবাহ দিন স্থির হয় এবং বর পণ প্বরূপ 
কন্তার পিতার নিকট একগাড়ী ধান পাঠাইয়! দেয়। বিবাহ 
দিবসে কন্তা বরের বাড়ীতে আনীত হয় এবং তথায় তাহাকে 
নৃতন পিতলের অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি পরিধান করাইয়া যথা 
রীতি বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহে পুরোহিত প্রয়োজন হয় না, 
তবে অনেক সময় গ্রামের ঢেড়ী আসিয়া নব দম্পতির মঙ্গ- 
লার্থ উহাদের মন্তকে তণডুল ও হরিদ্রা দিয়া আশীর্বাদ কয়ে। 
বিবাহের পর আত্মীয় কুটুষ্বের ভোজ দেয়। পরদিবস 
প্রাতে প্রত্যেককে তণুল ও ধান্ত দিয়! বিদায় কর্রট। বছু- 
বিবাহ নিষিদ্ধ নহে, কিন্ত সচরাচর প্রথমা স্ত্রী অসতী বা 
বন্ধ্যা না হইলে ছুয়াঙ্গগণ দ্বিতীয় বিবাহ করে না। স্বামী 
মরিলে বিধবা! দেবরকে সাঙ্গ! করিতে পারে, তবে বাধ্য- 
বাধকতা নাই। অন্ত স্থামীগ্রহণ করিতে হইলে এক বৎসর 
অপেক্ষার প্রয়োজন । এরূপ সাক্গায় বর কেবলমাত্র কন্ঠাকে 
একসাট পিতলের গহন! ও নৃতন কাপড় দেয় এবং বন্ধু বান্ধ- 
বকে ভোজন করায় ।' স্ত্রী অসচ্রিত্রা হইলে ইহারা পঞ্চা- 
য়ে ডাকিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে। অনেকে 
কোন দোষ ন! পাইলেও স্ত্রী পরিত্যাগ করে, এক্সপ স্থলে 
কন্তার পিতাকে একটা গাভী ও কিছু টাক! দিতে হয়। 
পরিত্যক্ত স্ত্রী পিতৃগৃছে বান করে এবং বিধবার ভায় পুনরাষ্ 


জুয়ার 
১ 
আন্ত স্বামী গ্রহণ করিতে পায়ে। সম্প্রতি অর্দেক জুয়া 
হিন্দুদিগের অই্করণে বাল্যবিবাহ প্রচলিত করিতেছে। 
ইহাদের ভাষায় ঈশ্বর, দ্বর্গ ও নরকের নাম নাই। ইহারা 
অনেক কল্পিত দেবতার উপাসনা করিক্বা থাকে। যথা. 
বরাম অর্থাৎ বনদেবতা, খানপতি গ্রামদেব, মাসিমূলী, কাল! 
পাট, বাণুলী এবং বন্থুমতী অর্থাৎ পৃথিবী। এ সকল দেব- 
তার উদ্দেশে ইহা'র! ছাগ, মহিষ, মুরগী, হুগ্ধ ইত্যাদির নৈবে্ 
প্রদান করে। 
ইহার মৃতের অগিসৎকার করে। শবকে দক্ষিণশিয়রে 
চিতা উপর রাধে। চিতাভম্ম নধিতে ফেলিয়া আসে। 
কার্তিকমাসে পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে পিও দেয় । 
ইহাদের নাচে একটু জাতীয় বিষ্টশবত্ব আছে। এঁনাচ 
কতকটা সাঁওতাল ও কোলদিগের মত। ইহারা কপোঁত, 
কুকুর, বিড়াল, শকুনি, ভল্প.ক প্রভৃতির অনুকরণ করিয়া 
অনেক প্রকার অঙ্গভঙ্গিনহ নৃত্য করে। এ প্রকার নৃত্য 
দেখিতে বড়ই কৌতুকজনক, অনেক আবার অতি অশ্লীল। 
ভূ'ইয়াগণ জুয়াঙ্গদিগকে স্বণা করে। জুঙ্াঙ্গগণ তৃ'ইয়া- 
দিগের পাক করা অন্ন বাঞ্জনাদি ভক্ষণ করে, কিন্তু ভূ'ইয়্াগণ 
ইহাদের ল্পৃ্ট জল পর্যন্ত খায় না। ইহারা সম্প্রতি হিন্দু 
দেবদেবীর পুজা করিতে আর্ত করিয়াছে, বোধ হয় শীঘ্বই 
ইহারা জনসমাঁজে অপেক্ষার্কৃত উচ্চস্থান অধিকার করিবে। 
জুয়ার (হিন্দী) জলোচ্ছাঁন, সমুদ্র হইতে আগত জলজ্রোত। 
জুয়ার (জোয়ার) পশ্চিম ও উত্তর ভারতের প্রধান একগ্রকার 
শশ্ত। এই শস্ত উৎপাদন করিতে হইলে আযা়মাসের প্রায় 
মধ্যভাগে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র বিভাগে জমী বিভক্ত করিয়া লইয়! 
যাহাতে মাটির নীচে ৩৪ ইঞ্চি পর্যন্ত জল প্রবেশ করিতে 
পারে, সেইরূপ বন্দোবস্ত করিতে হয়। জমী উত্তরূপ 
শুকাইলে বীজ ছড়াইয়া! দিতে হয়, তৎপরে জমী চাঁন করিতে 
হয়। যাহাতে বীদ্দগুলি সম্পূর্ণরূপে মাটির নীচে যাঁর এবং 
পাখী প্রভৃতি সেগুলি থাইয্না ফেলিতে না পারে, তজ্জন্ত কখন 
কখন মই দেওয়া হইয়া থাকে । পরে আবার জমীতে ছোট 
বাধ দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করিয়া আবশ্তক মত 
জলসিঞ্চন করা হয়। মাটি যাহাতে ভিজা থাকে, সর্ধদাই 
তাহার জন্ভ সতর্কতা আবহাক। সাধারণতঃ যে মাসে বীজ 
বপৃদ করা যায়, সেই মাসে জরমীতে ছুইবার জল দেওয়া হয়; 
তাহার পর তিন সপ্তাহ অন্তর একবার জল সিঞ্চন করা হইয়া 
থাকে। বে পর্যন্ত জুয়ার বড় হইয়া কাটিবার উপযুক্ত না 
হয়, দে পর্যস্ত জল দিতে হয়। 
বাজন্লা শস্তের জমীতেও জল্সিঞল কনিতে হর, কিন্ত 


[ ১৪২ ] 


রী 


ভুয়ারের জমীতে অপেক্ষাকৃত অধিক জল জআবগ্তক। জুার 
বীজের জমীতে একটু নিড়।নি প্রয়োজন 


জুরি, (ইংরাজী 71, লাটিন “ভুরেটা' আহি (অর্থাৎ 


শপথ কথা হইতে স্কুরিকথার উৎপত্তি হইয়াছে ।) জুলি 
বলিতে অভিযোগ সম্বন্ধীয় কোন বিষয়ের তথ্য অনুসন্ধান 
করিবার অথবা কোন বিষয় মীমাংসা করিবার যাহাদিগের 
ক্ষমতা আছে এবং নিজ কর্তব্যকার্ধয ভ্টায়পুর্্বক পালন 
করিতে যাহারা শপথ করিয়াছেন, এইজপ নির্দি্ঈট সংখ্যক 
কতকগুলি ব্যক্তিকে বুঝায়। 

বিচারকার্ষেয জুরি (সভ্য) বিচারকের সহা্রপ্বরূপ । বিচারক 
সমস্ত কথ! অনুধাবন করিতে না পারিগ্না হয়ত অন্য।য় বিচার 
করিতে পারেন? বাদী প্রতিবাদীয় সমস্ত কথার গ্রাতি লক্ষ্য 
না রাখিতে পারিয়! হয়ত অভিযোগের সমস্ত বিষয় আলোচনা 
করিতে না পারেন; হয়ত সময় সময বিশেষ কারণবশতঃ 
ইচ্ছাপুর্বক অন্তায় বিচার করিতে পারেন। যাহাতে পূর্বেক্ত 
কোনরূপ দোষ না ঘটে এবং বিচারক ুগ্মভাবে বিচার 
করিতে পারেন, জুরিগণ তাহারই সহায়ত! ফরেন । 

ইংলগুদেশে কোন্‌ সময় জুরি-বিচার-প্রথা প্রথম প্রবর্তিত 
হয় তাহা নির্ণয় কর! ছুঃসাধ্য । কেহ কেহ বলেন, আংগ! 
সাক্সনদিগের (27610 5889) সময় হইতে এই প্রথ! আরস্ত 
হইয়াছে; আবার ক্ষেহ কেহ বলেন, নর্্মাণগণ (০7185) 
ইংলগ্ডে এই বিচান্ন প্রথার শৃষ্টি করিয়াছেন । যাহা হউক, 
দ্বিতীয় হেন্রির রাজত্বের পূর্বে ইংলণ্ডে জুরি বিচার-প্রথা 
সম্পূর্ণরূপে ও সর্বাঙ্গীনরূপে প্রচলিত হয় নাই। প্রথম 
প্রথম জুরি বিচার বারা প্রকৃত অভিযোগের তথ্য নির্ধারিত 
হইত এবং সপ্তম হেন্রির রাজত্বকাল পর্যযত্ত জুরির বিচার 
সাক্ষীয় বিচারের নামান্তরগ্বরূপ ছিল। 

অভিযোগ শুনিবাক্ক পূর্বে জুর্িদিগকে শপথ করিতে 
হয়। সপ্তম হেন্রিয় সময় পর্ব্যস্ত জুরিগণ সত্যকথা বলিবেন 
বলিম্বা শপথ করিতেন ) সাক্ষ্য অগ্ুসারে উচিত অভিমত 
(৮6৭8০) প্রকাশ করিবেন, এক়প কোন বাক্যের উল্লেখ 
করিতেন না। বিচাঁরালগ্নে জুরি প্রথা প্রবর্তিত হইবার বনু 
পুর্ব হইতেই রাজকাধ্যস্ন্বীয় কোন রিশেষ অঙ্ধসন্ধান 
জন্ত জুরিগ্রথ! প্রচলিত ছিল। আজকাল দেওয়ানী ও 
ফৌজদারী উভগ্নবিধ মোকদামায় স্ুরি ব্যবহৃত হইল্গা থাকে। 
এক একটী জুরিতে ১২ জন করিব! সত্য নির্বাচিত হয় এবং 
সকলকেই সাক্ষ্য অনুসারে «মোক্ষদমার তথ্য ও মর্শ প্রকাশ 
করিবেন বলিয়া শগথ করিতে হয়। সাঁধায়ণ বিচার!লয়ে 
তিন প্রকার ভূরির ব্যবহা হইগা খাঁফে ? থা গ্রাও (31803) 


অর্থাৎ প্রধান ভুরি, পো (১৫৫) অর্থাৎ কর ভুরি, ইহাকে 
€6550502) অর্থাৎ সাধারণ স্ুরিও কহিয়া। থাকে ' এবং 
স্পেনাল (86224) আর্থ বিশিষ্ট, ুয়ি। সড়রাচর ফৌজ- 
জামী যোঁকদ্দদ-বিচাঁরকাজে প্রধান ভুরি গঠিত হয়। ২৬ 
বৎসরের অল্পবঙ্ক কোন ব্যাক্তি দুরিক্স আসন পাইতে পারে 
না এবং ৬ বংসয়ের অধিক বয়স্ক ব্যক্তিকেও সাধারণতঃ 
ছ্ুরিতে বসারিহয় না। 

ইংলওদেশে যাহার বারিক ১**২ টাকা আন্বের কোন 
সম্পত্তি থাকে, অথব1 ২০*২ টাক! আয়ের কোন সম্পত্বি- 
অধিকারের ২১ বৎসর অথবা তরুর্ধকালের জন্ত পাটা থাকে, 
অথবা! ১৫টী অথবা অধিক বাতাগনবিশিষ্ট আবাসগৃহ থাকে 
তিনিই জুরিক্ম সভ্যান্ধপে নির্বাচিত হইতে পারেন। লগুন- 
নগরে আবাসগৃহ, দোকান এবং ব্যবসায় স্থলের স্বত্বাধিকারী 
ও বাধিক ১***২ টাকা আয়শীল যে কোন ব্যক্তি জুরি 
হইতে পারেন । বিচারক, পাদরী, রোমানকাথলিক 
সম্প্রদায়ভুক্ত যাজক, ব্যবহার়োৌপজীব, ওষধবিক্রেতা, নৌ- 
দেনানী, ভূত্য, সেরিফের কর্মচারী ও কনষ্টেবল প্রভৃতি 
ভুরির সভ্যরূপে নির্বাচিত হইতে পারে না। 

গ্রত্যেক গির্জার অধ্যক্ষগণ মেই গির্জার অন্ততূর্ত ভুরি 
হইবার উপযুক্ত লোকদিগের একটা তালিক! গ্রস্তত করিয়া 
সেপ্টেম্বর মাসের (ভাপ্র-_ আশ্বিন) প্রথম তিন রবিবারে গির্জার 
দরজায় টাঙাইয়া দেন। এই তালিকায় কাহারও কোনকপ 
আপত্তি থাকিলে শাস্তিরক্ষক রিচারকগণ (7436106 0610280০) 
তাহা মীমাংসা করিয়া তালিকায় নাম স্ক্ষর করেন। সেপ্টে- 
স্বর মাসের শেষ সপ্তাহে এই কার্যা নিম্পর হুইফ্! থাকে। 

তালিকাক্স নাম স্বাক্ষর কর! হইলে কের়ানীগণ ডাকযোগে 
তাহা! সেরিফের কেরাধীর নিকট প্রেরণ করে এবং নির্দিষ্ট 
পুস্তকে লেখ! হইলে সেরিফের নিকট প্রদত্ত হয়। নির্দিষ্ট 
পুস্তকে যাহাদের নাম লেখা হয়, পরবর্তী বৎসরে ভাহারাই 
ভুরি নিযুক্ত হইয়া থাকেন । ১লা জানুয়ারী হইতে এই 
ভালিকাকুসায়ে কার্ধা আরস্ত হয়। 

বাহার! উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ও গণ্যমান্ত ব্যবসায়ী তাহাদিগের 
নাম এক ভিন্ন তালিকায় লিখিত হয়। সেরিফ এই 
তালিক। বাছিয়! বাছিয়া! বিশিষ্ট ভুঘ্পির (329৩1] 787 ) 
তাঁলিক! প্রত্তত করেন। যখন ভুরি আবন্তক হয়, তখন 
বিচারক সেয়িফের নিকট মগ্বাদ প্রেরণ করেন; সেরিফ 
ভুন্সিদিগকে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত সংবাদ দিয়া থাকেন। 
সেরিফ প্রত্যেক জুক্রির নিকট পত্র লিখিযা ভাঁহাতে 
নিজের *মোহর দিয়া ডাকযোঠগ ছুরিপুত্তকে হে ঠিকানা 
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সেই ঠিকানায় গত গ্রে কছেন। মোকজামা 
বিচারের ৭ দিন পূর্বে লের়িফের. কার্যাবছে যাই! জুরির* 
তামিকা দেখা ষাইতে পায়ে এবং যাহাদিগ্লের নাম ভুরির- 
তালিকার দেওয়া হইয়াছে, কোন কারণবশতঃ বাদী 
প্রতিবানদীর অমত. হইলে তাহার! জানাইতে পায্েন এবং 
উপযুক্ত কারধ হইলে যে জুক্িদিগের সন্বন্ধে অমত হইতেছে 
তাহাদিগের নাম কর্তন করিয়! অন্ত লোক নির্বাচিত কনা 
যাইতে পারে। যখন মৌকদামায় বিচার আরগ্ত হইবে, তখন 
সেরিফ ভুরির তালিক! বিচারকের কর্মচারীর নিকট প্রদান 
করেন। সচরাচর সাধারণ ভুরির তালিকাই গ্রস্ত হইয়! 
থাকে 3 , কিন্ত বাদীপ্প্রতিবাদীর যে কেহ বিশিষ্ট ভুরির জন্ত 
প্রার্থনা করিতে পারেন । বিচারক যদি এই মোকদ্দমায় 
বিশিষ্ট জুরির আবশ্তক এরূপ কোন মন্তব্য গ্রকাশ না করেন, 
তবে ধিনি বিশিষ্ট দ্ুরির জন্ত প্রার্থনা! করিবেন, তাহাকেই 
অতিরিক্ত ব্যয় বহন করিতে হুয়। 
* বিশিষ্ট জুরি আহ্বান করিবার কালে বিশিষ্ট জুরির 
তালিকা হইতে ৪৮টা নাম মনোনীত করা হয়) ইহার মধ্যে 
ফে কোন ১২টী নাম বদ্দী প্রতিবাদীর ইচ্ছানুসারে কর্তন 
করা হয়। অবশিষ্ট ২৪ জনের নাম এক একখাঁনি টিকিটে 
লিখিয়৷ একটা বাক্স অথব! কাচ নির্শিত পাত্রবিশেষের মধ্যে 
জ্াখা হয়। পরে সেগুলি বাহির করিবার কালে যে ১২ 
জনের নামীয় টিকিট প্রথম বাহির হয়, তাহাদিগকে মনোনীত 
করিয়া আহ্বান কর! হয়। ইহাদিগের মধো কেহ অন্থুপস্থিত 
থাকিলে অথবা ফোন কারণে জুরি হইবার অন্ধপযুক্ত হইলে 
ভাহার স্থানে অন্ত লোক নিষুক্ত কর! হয়। ূ 

মনোনীত ভুরি তালিকায় ছুই প্রকার আপত্তি হইতে 
পারে। ১ম মনোনীত ভুরিসমূহের প্রতি আপত্তি) ২য় 
পর্যায়ক্রমে উপস্থিত জুরিদিগের মধ্যে এক কিন্বা বছজনের 
গ্রতি আপত্তি। ইংরাজি ভাষায় প্রথমটাফে 08119785 
0০ 06 গাাঙ্) এবং ছ্বিতীয়কে 1০0811978৩ ০০ 0৩ 20115 
বলিয়া! থাকে 

মেরিফ অথর! তাহার অধস্তন কর্মচারীর দোষে প্রথম 
প্রকার আপত্তি হইতে পারে। দ্বিতীয় প্রকার আপত্তি 
৪ প্রকার_১ম, কাছাকে উপযুক্ত সম্মান করিবার জন্ত পার্লা: 
মেপ্টের কোন লর্ড সত্য ভুরি মনোনীত হইলে) ২য়, জুরি 
হইবার উপযুক্ত আল না থাকিলে ; ৩য়, পক্ষপাতিতায় আশঙ্কা 
জন্মিলে এবং ৪র্থ, চন্নিত্রগত দোষহেতু মনোনীত ভ্কুরির 
অধ্যাতি হইলে এবং তাহার স্তায়পরতার প্রতি আস্থা! ন! 
প্রাকিলে। জুরি শ্রেণী হইতে বাদ দিবার দরুণ অথবা অন্ত 


ভুরি | [ ১৪৪ ] ছি 
ফোন কারপবশতঃ যদি বিচারকালে উপযুক্ত খ্যক সরি 


উপস্থিত না থাকে, তবে উভয় পঞ্ষের নির্দেশামুসারে প্রথম 
প্রস্তত তালিকা হইতে যে কোন ব্যক্তিকে উপযুক্ত সংখ্যা 
পুর্ণ করিবার জন্য আহ্বান করা যাইতে পারে। নিয়মিত 
খ্যক ভুরি পুর্ণ করিবার জন্ত বিচারালয়ে উপস্থিত যে 
কোন বাক্তিকে আহ্বান কর! যাইতে পারে; যদি তিনি 
জুরির আসনে না বসেন কিন্বা যদি তিনি আহুত হইলে বিচা- 
রালয় হইতে বিনানুমতিতে প্রস্থান করেন, তবে বিচারক 
ইচ্ছামত তাহাকে অর্থনণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারেন। জুরি 
হইবার জন্ত কাহাকেও আহ্বানলিপি (98171501)3) প্রোরণ 
করিলে, যদ্দি তিনি তাহা অগ্রাহ করিয়া উপস্থিত না হন, 
তবে তাহার অর্থ দণ্ড হইতে পারেএ 

জুরিগণ উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে মোকদামার তথ্য 
প্রকাশ ও সাক্ষ্য অনুসারে উচিত মত ব্যক্ত করিবেন বলিয়া 
পৃথকৃভাবে শপথ করিতে হয়। তৎপরে বাদীর পক্ষীয় 
ব্যবহারোপজীব জুরিদিগের নিকট মোকদ্দম! উত্থাপিত 
করেন, স্বপক্ষের সাক্ষ্যগ্রহণ করেন এবং আবশ্তক বুঝিলে 
পুর্বে বিস্তুতভাবে যাহার আলোচনা করিয়াছেন পুনরায় 
সংক্ষেপে তাহা জুরিদিগের নিকট বর্ন করেন। ইহার 
পর প্রতিবাদীর উকীল্‌ তাহার পক্ষ সমর্থন করেন। 
গ্রতিবাদীর উকীলের বক্তূত1 শেষ হইলে বাদীর উকীল 
তাহার গ্রতত্বর প্রদান করেন। পরে বিচারক মোকদ্দমার 
মন্ম জুরিদিগের নিকট প্রকাশ করিয়৷ বলেন এবং সাক্ষ্যের 
গতি লক্ষ্য রাখিয়া শ্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করেন। তখন 
জুরিগণ তাহাদিগের আসন পরিত্যাগপূর্বক নির্দি্ মন্ত্রভবনে 


প্রবেশ করেন এবং পরম্পর তর্কবিতর্ক করিয়া উপস্থিত | 


বিষয়ের সিদ্ধান্ত করেন। পরে তাহার্দিগের অভিমত 
গ্রকাশ করিবার জন্য পুনরায় বিচারালয়ে প্রবেশপূর্ববক ্ব স্ব 
আসন গ্রহণ করেন। যাহাতে জুরিগণ শীত্ত শীঘ্র সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতে পারেন, তজ্ন্ত তাহার! মন্ত্রতবনে কোনরূপ 
ভোজ্য বা পানীয় ব্যবহার করিতে পারেন না। যে সময় 
স্ুরিগণ তাহাদিগের অভিমত প্রকাশ করেন, তখন বাদীর 
উপস্থিত থাকিতে হয়। জুরিগণের মধ্যে একজন প্রধান 
(31850) থাকেন; তিনিই তাহাদিগ্নের মত ব্যক্ত করেন। 
তাহাদিগের মত বিচারালয়ের পুস্তকে লিখিত হইলে তাহারা 
স্থান পরিত্যাগ করেন। 

দেওয়াশী মোকগমার বিচারে জুরিপ্রথার যেরূপ নিয়ম 
ফৌজদারী মোকদ্দমায়ও সেইরূপ। গুরুতর অপরাধে অপ. 
্কাধীর বিচারক!লে তাহাকে একটু বিশেষ ক্ষমত! দেওয়া হইয়া 


হি 


থাকে) ইহাকে ইংরাজি ভাবায় 261৩0200া015811528৩ 
কছে। লাগরাধ মোকদ্দমাবিশেষে অপরাধির্দিগেকর ইচ্হামত 
জুরিদিগের মধ্য হইতে কোন নির্দি্ট সধাকি ভুরি বাদ 
দিবার কালে অপরাধী কোনরূপ কারণ দেখাইল কি না, 
তাহার প্রতি কোনবপ লক্ষ্য রাখা হয় না। ফোন 
বিদেশীর বিচারকালে অর্ধেক বিদেশীয় ভুরি নির্বাচিত 
হইয়া থাকে। যদি অর্ধেক বিদেশীয় লা পাওয়া হায়, 
তবে যত জন পাওয়া ধায় তত জনই মনোনীত হইয়া! থাকে । 
ভুরি হইবার উপযুক্ত আর নাই বলিয়া বিদেশীয় ভুয়ির নাম 
তালিকা হইতে কর্তন কর! যাইতে পারে না) অন্ত কোন 
বূপ আশঙ্কা থাকিলে বাদ দেওয়া যাইতে পারে। 

পূর্বে ইংলণ্ডে এইরূপ নিয়ম গ্রচলিত ছিল যে, যদি ভুক্ি- 
দিগের বিচার অন্তায় হয়, তবে তাহাদিগকে দণ্ডিত হইতে 
হইবে এবং তাহাদিগের সম্পত্তি রাজকোষভুক্ত হইবে । 

ভুরিগণ অপরাধীকে অপরাধী বলিলে তাহাকে দগ্ডিত 
কর! হয়, অন্যথ! ছাড়িয়া দেওয়া হয়। 

আদালতের আদেশানুমারে যদি কোন জুরি উপস্থিত ন 
হন, তবে তাহার ১**২ টাকা পর্য্যস্ত অর্থ দণ্ড কর! যাইতে 
পারে, দণ্ডের টাকা না দিলে ১৫ দিনের জন্য তাহাকে 
দেওয়ানী জেলে প্রেরণ কর! যায়। 

সেসন মোঁকদ্বমার বিচারকাজে বিচারক ভুরিদিগের 
নিকট অভিযোগগুলি এক এক করিয়া! লিখিয়! দেন। 

হাইকোর্টে অথবা! সেসন আদালত যুরোপীয় বৃটাশ 
প্রক্ধার বিচারকালে জুরি মনোনীত হুইবার পূর্বেই যদি অপ. 
রাধী ইচ্ছা করে, তবে যুরোগীয় এবং আমেরিকীয়্ মিশ্র জুরি 
্বারা তাহার বিচার করা হইয়া থাকে। বিযোড় জুরি 
মনোনীত করা! হয়; স্ৃতরাং মিশ্রজুরি নির্বাচনকালে এক- 


জাতীয় ভুরি অবশ্তই অধিক হইয়া থাকে। 
যুরোপীয় বা আমেরিকীয় হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তির ইচ্ছান্ু- 
সারে মিশ্র জুরি দ্বারা বিচার হইতে পারে। 


স্থানীয় গবর্মেন্ট সময় সময় সরকারী লংবাঁদপত্রে কোন্‌ 
কোন্মোকদাম! ভুরির দ্বারা বিচার্ধ্য তাহ! স্থিঘ্ন করিতে পারেন 
এবং ইচ্ছা করিলে যেরূপ মোকদ্দম! জুরির সাহায্যে বিচার 
বলিয়। স্থিরীক্কৃত আছে, সে আদেশ রহিতও করিতে পারেন । 
হাইকোর্টের সমস্ত সেসন-অভিযোগই ভুরির সাহায্যে 
বিচারিত হয়। হাইকোর্টের আদেশাফুসার়ে সময় সময় 
বিশেষ বিশেষ মোকদ্দমাও দ্কুরির সাহায্যে বিচার কর! 
যাইতে গারে। 
_অপন্ধাধী যদি অপরাধশ্বীকান্ করে, তবে বিশ্বারক রি 


তের অপেক্ষা, না করিয়াই মোকদ্দমার বিচার শেষ করিতে 
. বীরেন । * , 

অপর্ীধাদোষ স্বীকার .করিলেও যদি বিচারক্ষেয় মনে 
সন্দেহ হয় যে সে মনের বিকারক্রমে  এইকপ ক্ার্য্য হইয়াছে, 
তবে জুরির সাহায্যে. বিচার সম্পন্ন করিতে হয়,। .." 

. অপরাধী প্রথমে দোষ অস্বীকার করিয়া বদিও শেষে শ্বীকার 
করে, তথনীপি বিচারক ভুরিদের মতের বিরুদ্ধে কিছু করিতে 
পারেন না। পু 

ভুরিগণ বিচারকেয় অন্থমতি লইয়া সাক্ষীদিগকে প্রশ্ন 
করিতে পারেন। বিচার্ফ যদি রিবেচন! করেন যে, যে 
স্থানে অভিযোগের কারণ উপস্থিত হইয়াছে সেই স্থান অথবা 
অন্ত কোন স্থলে ভুরিদিগের দেখা আবহ্ঠাক ; তাহা হুইলে 
আদালত একজন কর্মচারীর সহিত তাহাদিগকে সেই স্থানে 
প্রেরণ করিবেন । আদালত হইতে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি 
ভুরিদিগকে সেই স্থান দেখাইবে এবং আদালতের বিনান্ধ- 
মতিতে যাহাতে কোন ব্যক্তি কোন ভুরির সহিত কথা বলিতে 
না পারে, তাহার প্রতি সেই ব্যক্তির বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। 

যদি কোন জুরি অভিযোগের বিষয় অবগত থাকেন ; তবে 
তিনি বিচারককে তাহ! জানাইবেন এবং তাহাকে সাক্ষীর 
্তায় প্রশ্ন করা যাইতে পারে। 

মোকদামার বিচার স্থগিত হুইলে নির্দিষ্ট দিবসে জুরি- 
দিগকে বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে হয়। 

বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষের বাদামূবাদ শেষ হইলে 
বিচারক ডুরিদিগের নিকট অভিযোগের মর্্দশ ও সাক্ষ্য 
পরিষ্কারক্বপে প্রকাশ করিবেন। হাইকোর্টের আদেশানুসারে 
বিচারের শেষ পর্য্যস্ত ্বুরিদিগকে একত্র থাকিতে হয়। 

ভুরিদিগের জান! বর্তব্-_১ম, কোনটি সত্য ঘটনা এবং 

*বিচারকের আভাস অন্থসারে প্রক্কত মত প্রকাশ । 

২য়, দলিল ও অন্তান্ত বিষয়ে আইন-বিষয়ক.ব্যতীত অন্ত 
বিষয়ের যে যে পারিভাষিক ও প্রাদেশিক কথা ব্যবহৃত হয়, 
তাহার অর্থনির্ণয়। 

ওয়, ঘটনা-বিষয়ক সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা । 

৪র্থ, ঘটন!. বিষয়ে যে সমস্ত সাধারণ কথ! প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাহা বিশেষ ঘটনায় প্রযুক্ত হইতে পার কিনা ? 

বিচারক উপখুক্ক মনে করিলে ভুরিদিগের নিকট খটনা 
অথবা! ঘটন! ও আইনের মিশ্রিত কোন বিষয়ে স্বীয় অভিমত 
প্রকাশ করিতে পারেন। | 

পূর্বেই উল্লিখিত হুই্্নাছে ধৈ জজের নিকট অভিযোগেয় 
মর্শ অবগত হৃইুযা জুরিগণ ভ্বাপনাদিগের মধ্যে মীমাংসা 
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জন নির্দিষ্ট মন্ত্রষনে গমন করেন.। যদি গাহা- 

দিগের সকলের এক মত ন! হয়, ভবে বিচারক তাহাদিগকে 
পুনয়ায় পরামর্শ করিবার জন্ত প্রেরণ.করিতে পারেন। যদি 
তখনও তাহাদের একমত না! হয়, তবে তাহারা ভিন্ন ভিয় 
মত প্রকাশ কষেন। 
. বিশেষ*কোন কারণ না থাকিলে জুরিগণ সকল. অভি- 
যোগের উপর একটা মত গ্রকাশ করেন। বিচারক জুরি- 
দিগকে তাহাদের মত সন্বন্ধে প্রশ্ন করিতে পারেন এবং সেই 
প্রশ্ন ও তাহার উত্তর লিখিয়া রাখিবেন। 

ভ্রম অথবা হঠা্‌ং কোন কারণে স্ুরিদিগের মত অন্তায় 
হইলে, তাহা লিখিতগ্হইবার কিছু পরেই তীহারা মত সংশোধন 
করিতে পারেন। 

হাইকোর্টে বিচারকালে যদি ভুরিদিগের মধ্যে ৬ জনের এক 
মত হয়) কিন্ত বিচারক যদি অধিকাংশের সহিত এক মত ন! 
হইয়া ভিন্ন মতাবলম্বী হন, তবে তিনি তৎক্ষণাৎ সেই ভুরি 
পরিত্যাগ করিতে পারেন । এক ভুরি পরিত্যাগ করিয়া 
বিচারক ইচ্ছা করিলে অন্ত জুরিযর সাহায্যে বিচার করিতে 
পারেন। ভ্ুরিদিগের ঈত যদি এরূপ অন্তায় হয় যে সামান্ত 
একটু অন্থধাবন করিলেই তাহ। বুঝিতে পারা যায়, তবে সেসন 
জজও তাহাদিগের মতের বিরুদ্ধে কাধ্য করিতে পারেন। 
হাইকোর্ট ভূরিদিগের সকল প্রকার বিচারেই হস্তক্ষেপ করেন 
না। সেসন জজ যদি হাইকোর্টে তাহাদিগের মতের বিরুদ্ধে 
কার্ধ্য করিতে স্বীয় মত প্রকাশ করিয়া লিখিলে হাইকোর্টের 
জজগণ বিচার করিয়া কখনও বা জুরিদিগের সহিত কখনও বা 
সেসন জজের সহিত এক মত প্রকাশ করেন। 

ুরির সাহায্যে বিচার্ধ্য মোকদ্দম! বদি আমেসর সাহাষ্যে 
বিচারিত হয় এবং আদেশ লিখিত হইবার পূর্বে যদি সে 
বিষয়ে কোনরূপ আপত্তি উপস্থিত না হয়, তবে সে বিচার 
অগ্রাহ হইবে না। 

পুর্বে ভারতবর্ষে এখনকার মত ভুরি প্রথা ছিল না, তবে 
প্রাড়বিবাকের সাহায্যের, জন্ত সভ্য বা.আদেলর নিযুক্ত 
হইতেন। সভ্যেরা প্রায়ই শ্রেষ্ঠী বা ব্যবসাদার। [সভ্য দেখ।] 

এখন এদেশে সকল প্রকার মোকদামা বিচারকালে 
ছুরি প্রথা প্রচলিত নাই। সাধারণতঃ সেসন (95851৩7 ) 
মোকদ্দমা বিচারকালে স্কুরি আহত হইয়া থাকে । বজদেশের 
সকল বিভাগে ভুরির সছায়তায় সেসন মোকঙ্গমা বিচার 
করা হয না। ২৪ পরগণা, ঢাকা, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, 
নদিয়া, পাটলা এবং হুগলি জেলার ভুরি প্রথা প্রচলিত 
আছে। আবার যশোর, ফরিদপুর গ্রসৃতি জেলায় জুরি প্রথা 
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নাই। শেষোক্ত জেল! দলও আসে- | জুয়ি ফুঝোপীগ বা! আমেরিক না হইনা অন কোন জাতী 


মগ আহ্বান কর! হুইয়। থাকে। আসেসয় অপেক্ষা জুরির 
ক্ষমতা অনেক অধিক। জুন্সির অমতে বিভাগের প্রধান 
বিচারক (08:15 78$0০০) কোন কার্ধযই ধরিতে পারেন 
না। তাহার মতখ্বৈধ হইলে উপরিতন বিচাঁরালয়ে লিখিতে 
পারেন। কিন্ত আসেসরদিগের মতের বিরুদ্ধেও বিচারক 
কার্ধ্য করিতে পারেন। 

গ্রত্যেক বিভাগের মাজিস্রেটে সেই সেই বিভাগের 
অন্তর্গত জুরিদিগের নাম স্থির করেন। মোকদমা বিচারের 
পূর্বে ভুরির তালিকা! জজ সাহেবের নিকট প্রেরিত হয় এবং 
তাহার কয়েক দিবস পূর্বেই মনোনীত ভুরিদিগকে উপস্থিত 
হইবার জন্ত আহ্বান-লিপি (94272007) প্রেরিত হয়। 

জুরিগণ উপস্থিত না হইলে তাহাদিগকে দগুনীয় হইতে 
হয়। আমার্দিগের দেশে সকল প্রফার মোকদমা জুরি ত্বারা 
বিচারিত হয় না। যদি একই অপরাধী একই সময়ে এই- 
রূপ ভিন্ন ভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত হয় যে তাহার কতকগ্খলি 
অভিযোগ জ্ুরির দ্বার! বিচার্য্য, অপরগুলি জুরির দ্বারা ধিচার্ধ্য 
নহে, তাহা হইলে উক্ত অপরাধীর বিচার জুরিক সাহায্যে 
সম্পর হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে সাধারণ শাস্তিভঙ্গ, মিথ্যা- 
সাক্ষী, নরহত্যা বা তাহার চেষ্টা, কাহারও ব্যবপায় চিহ্ন বা 
দলীল জাল প্রভৃতি অভিযোগ জুরির দ্বার! বিচার্ধয। আসাম 
প্রদেশে সেসন আদালতে ভুরির সাঁহায্যেই মোকঙ্গমা বিচা- 
রিত হইয়া থাকে । 

মাজা বিভাগে চিত্র, কড়াপা, রাজমহেস্ত্রী, তঞজোর, 
রাষ্কুবার, কুদ্দালুর এবং বিশাখপত্তনের সেসন আদালতে 
চুরি, ডাকাইতি এবং তৎনংস্থষ্ট সকল প্রকার অভিযোগ 
জুরির সাহায্যে বিচার্ধ্য । 

বোম্বাই বিভাগে পুণাঁর সেসন বিচারালয়ে দণ্ডবিধি আই- 
নের ৮ম, ১১শ, ১২শ, ১৬শ, ১৭শ এবং ১৮শ অধ্যায়ের অন্ত- 
গত সর্ধববিধ অভিযোগই জুরির সাহায্যে বিচারিত ছয়। 

রেঙ্গুন এবং মৌলমেনের রেকর্ডর বা জজ সকল মোক- 
দামাই দ্ভুরির সাহায্যে বিচার করেন। 

ছুরির সাহায্যে বিচার্ধ্য মোকদ্দমা উচ্চ আদালতে 
বিচারকালে ৯ জন জুরি মনোনীত হইয়া থাকে । দেসন 
আদালতে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ভিন্ন সংখ্যক ভুরি মনোনীত 
হইয়া থাকে) মোটের উপর তিনজনের কম বা৯ জনের 
অধিক মনোনীত হয় না। স্থানীয় গবর্মেন্টের আদেশে ভুরির 
সংখ্যা নির্দিষ্ট হয়। অপরাধী বদি মুরোপীয় বা আমেরিক 
না হয়, তবে তাহার বিচারকালে সে ইচ্ছা করিলে অধিকাংশ 


লোক নির্বাচিত হইয়া থাকে । হাইকোর্টের আঁদেশে লেসন 
আগালতে সুরির জন্ত আহত লোকটরিগের মর "হইতে জুরি 
মনোনীত হইয়া থাকে । 

বতগুলি জুরি আব, খদি তদপেক্ষা কম ভুরি উপস্থিত 
হয়, তবে তথায় উপস্থিত লোৌকধিগের মধ্য নি স্কুরি 
নির্বাচিত করিয়া লওয়! হয়। 

প্রেমিডেন্দি সহরে যদি কোন বাক্তি এরূপ কোন অপ- 
রাধ কল্পে ঘে তাহার প্রাণদণ্ড হইবার সপ্তাবনা, এক্ধপ মৌক- 
জম] বিচারকালে অথবা! হাইকোর্টের কোন বিচারক ইচ্ছা 
করিলে বিশিষ্ট জুরি আহ্বান করিয়া! থাকেন। 

সেন জজ মোকদামা আরম্ভ করিবার পূর্যে নির্বাচিত 
ভূরিদিগের নাম নির্দিষ্ট পুস্তকে লিখির! রাখেন এবং যদি 
কোন জ্ুরির বিরুদ্ধে আপত্তি হয়,তবে আপত্তির কারণ ভ্ুরির 
নাম এবং তাহার দিদ্ধাস্ত সেই পুস্তকে লেখেন । 

প্রত্যেক ভুরি মনোনীত হইলেও অভিযুক্ত ব্যক্তির 
ইচ্ছান্থুসারে জুরি পরিবর্তনও হইতে পারে। 

হাইকোর্টে উতয়পক্ষ হইতেই ৮ জন করিয়! ভুরি বাদ 
দেওয়া যাইতে পারে। কোন ভুরির বিরুদ্ধে নিমলিখিত 
কোন প্রকার আপত্তি হইলে এবং তাহার সম্তোষজনক প্রমা ৭ 
পাইলে জুরি তালিকা হইতে তাহার নাম কর্তন করা হইয়া 
থাকে । ( ১ম) পক্ষপাতিত! ) (২য়) ২১ বর্ষের অনধিক বয়স ১ 
(৩য়) স্বভাবতঃ অখবা! ধর্দ্ম(চরণপ্রযুক্ত সংসারচিস্তা-পরিত্যাগ ঃ 
(8) আদালতের অধীনে চাকরী ; (৫) পুলিশের কর্মচারী ; 
() পূর্বে কোন অপরাধে দণ্ডিত ; (৭) সাক্ষীর ভাব! বুঝিতে 
অসমর্থ (৮) কিন্বা অন্য কোন্প্রকার সন্তোষজনক আপত্তি। 

কোন জুরি বাদ দেওয়! হইলে বিচারক ভ্বুরির তালিক! 
হইতে অন্ত কোন ব্যক্তিকে আহ্বান করিবেন, যদি তালিকা- 
ভুক্ত কোন ব্যক্তি তথায় উপস্থিত না থাকে, তবে উপস্থিত 
কোন ব্যক্তিকে জুরি মনোনীত কয়িবেন। 

ছুরিগণ মনোনীত হইলে তাহার! আপনার্দিগের মধ্য 
হইতে একজনকে প্রধান (378) নিযুক্ত করেন। . 

এই নির্বাচিত প্রধান ব্যক্তিই ভুরিদিগের বাদানুবাদ- 
কালে সভাপতির কার্ধ্য করেন--তিনিই বিচারকের নিকট 
সকলের মত প্রকাশ করেন এবং আবশ্তীক মত বিচারকের 
নিকট সফলের মত প্রকাশ করেন এঘং আবশ্তক মত 
বিচারকের নিকট প্রশ্ন করেন। বদি উপযুক্ককালেয মধ্যে 
ভুরিগণ তাহাদিগের সভাপতি মূনোনীত ক্পিতে. না পারে, 
তবে আদালত হইতেই মনোনীত করা হু। ৃ 

জী 


ভুরি 

মভাপতি নিযুক্ত হইলে ভুরিদিগকে ১৮৭৩ খৃষ্টান্ষের 
বইনাসুলায়ে শপথ করিতে হয়। বিশেষ কারণে হদি 
কোন ভুরি মোকদম] ধিচারকালে সকল সমর উপস্থিত 
থাকিতে না পারেন; অথব! বদি কোন ভুরি মোকগামা 
আস্ত হইবার পর সাক্ষ্যের ভাষা অথবা তাহার ব্যাখ্যার 
ভাষ! বুবিতে'না! পারেন, তবে তাহার পরিবর্তে জন্ত ভুরি 
নিযুক্ত কর! হয়। সময় সময় সে ভুরিখডলি বাদ দিয়! অন্ত 
শ্রেণী গঠিত করা হয়। এইরপ হইলে বিচার পুনরায় গ্রথম 
হইতে আরস্ত করিতে হইবে । 

হাইকোর্টে যাহাদিগের নাম বিশিষ্ট দ্ুরিন্প তালিকায় 
লিখিত হইয়াছে, অন্ত কোন সময়ে তাহাদিগকে আহ্বান 
কর! হয় ন7া। এক সময়ে বিশিষ্ট জুরির তালিকার ২** 
নামের অধিক লেখ! হয় না। হাইকোর্টের নিরমাসুসারে রাঁজ- 
কীয় কেরাণী প্রতি বৎসরে ১ল! এপ্রলের পূর্বে সাধারগ ও 
বিশিষ্ট ুরির তালিকা প্রস্তুত করেন। মনোনীত জুরিপিগের 
নাম সরকারী গেজেটে মুদ্রিত করা হয় এবং জুরির তালিকা 
বিচারালয়ের কোন বিশেষ স্থানে টানাইয়া রাখা হয়। 
প্রত্যেক বিভাগীয় প্রধান সহরে সেসন-বিচার-কালে অন্ততঃ 
২৭ জন বিশিষ্ট ও ৫৪ জন সাধারণ জ্ষুর়ি আহ্বান করা 
হইয়! থাকে। 

নির্দিষ্ট বিশেষ কার্ধেয নিযুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত ২১ হইতে ৬০ 
বৎসরের মধ্যবর্তী বয়স্ক সকল পুরুষকেই জেলার সেসন 
আদালতে জুরিরূপে আহ্বান কর! যাইতে পায়ে। 

স্থানীয় গবর্মেন্টের আদেশীক্থসারে জেলার জজ অথবা 
মা্গিষ্ট্রেট ছুরিতালিক! প্রস্তত করেন। ভ্ধুরির তালিকায় 
ছুরিদিগের নাম, বাসস্থান ও ব্যবসায় লিখিত থাকে এবং 
তাহা! কোন সাধারণ স্থলে টাঙাইয়। রাখা হয়। মনোনীত 
«কোন ভুরিয় প্রতি আপত্তি হইলে জজ কালেক্টর অথব! অন্ত 
ফোন উচ্চ কর্মচারীর সহিত একজ বিয়া তাহার মীমাংস! 
করেন। বিচারকালে সেসন জঞজের নির্দেশানুসায়ে মাজিষ্রেট 
স্কুরিদিগকে জআহ্বান-লিপি প্রেরণ করেন। আহত হইলেও 
বদি কোন জবি বিশেষ কারণ দেখাইতে পারেন, তবে 
ভাহাকে বাদ দেওয়! হইয়া থাকে । বিশেষ কারণাভাবে 
যদি কোন ছুরি আহত হুইয়া৷ অনুপস্থিত হন, তবে তাহাঁকে 
অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় এবং জেলার মাজিষ্রেট সাহেব 
তাহা আদায় করেন। যদি টাকা! আদায় ন! হয়, তবে তাহাকে 
দেওয়ানী জেলে প্রেরণ করা হয়।  » 

বহুদিন হইতে আমাদের দেঁশৈ জুি বিচার প্রথা প্রচলিত 
হইলেও ইংরান্ব শাষনের প্রতুমকালে দেশীয়গণকে ভুরির 


[ ১৪, ] 


উুলফিকার খা 


আপনে প্লান প্রধান করা হইত ন!। ১৮২৮ খুঃ অন্দে 
২৫এফুলাই তারিখে এ দেশীয় এক ব্যক্তি সাধারণ জুরির- 
আসনে প্রথম উপবেশন করেন। লেই অবধি এ দেশয়গণ 
ভূর়ির, কার্ধ্য করিয়া আসিতেছেন। গত বৎসর (১৩৯১ 
সালে) ভূরি-বিচার লইয় বঙ্গদেশে এক তুমুল আন্দোলন 
উপস্থিত হুইয়াছিল। : , 
ছোট লাট ভুরি বিচার ভুলিয়া দিতে বলিয়াছিলেন। 
কিন্ত নিরপেক্ষ বিচারকগণ ভ্ুুর্সির বিচারের উপযোগিত্তা ও 
কৃতকার্য্যত৷ সম্বন্ধে নিজ নিক্স অভিমত প্রকাশ করিয়! বর্গে- 
শ্বরের নিকট প্রেরণ ক্রিলেন। 
পরিশেষে বঙ্গের«গণ্য মান্ত ব্যক্কিদিগের যত্বে বড়লাট 

জুরি প্রথা রছিত করিক্রোন না । 

জুল (দেশজ) কটাক্ষ। 

জুলফিকার আলি, মন্ত নামে পরিচিত। ইনি রয়াজ-উল্‌- 
বিফাঁক নামে একখানি তজ্কির লিখিয়্াছেন। এই পুস্তকে 
কলিকাত| ও বারাণসীস্থিত যে সমস্ত কবি পারম্ত তাধায় 
কবিতা লিখিতেন, াহাদিগের জীবনবৃত্ত লিখিত হুইয়াছে। 
১৮১৪ খৃঃ অৰে বারাণসী"নগরে এই -পুস্তকধানির লেখ! শেষ 
হয়। এইব্যক্তি আরও কতকগুলি পুস্তক লিখিয়াছেন। 

জুলফিকার আলিখ, বান্দা প্রদেশের নবাব । বুন্দেলখণ্ডের 
শামনকর্তা আলি বাহাছরের পুত্র । (১৮২৩ খৃঃ অব ৩০ 
আগষ্ট তারিখে ) ইনি ইহার ভ্রাতা! সমসের বাহাছুরের নিংহা- 
সনে আরোহণ করেন। ইহার পর আলি বাহাঁছর খ। নবাবী 
পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। 

জুলফিকারজঙ্গ, সলাবৎ্থীর একটা উপাধি 

জুলফিকার খাঁ) (আমির-উল-উম্রা) আসদখার পুত্র। 
১৬৫৭ খুঃ অবে (১০৬৭ হিজরা) জন্মগ্রহণ করে। ইহার নাম 
নসরত জঙ্গ এবং প্রথম উপাধি যাতকদর্খা। ইনি সম্রাট আলম- 
শীরের রাজত্বকালে ভিন্ন ভিন্ন কার্ধ্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
রাজারাম তঞ্জোরের গিষ্রী হুর্গ অধিকার করিলে সম্রাট দুলফি- 
কার খাকে (১৬৯১ থৃঃ অব্য) উক্ত ছুর্গ অবরোধ করিতে 
প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তিনি পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসি- 
লেন। সম্রাট অবরঙ্গজেব অগ্তান্ত সেনাপতির সাহায্যে উক্ত 
ছুর্গ অধিকার করিতে অসমর্থ হই! পুনরায় ছ্ুলফিকারকে 
তথায় পাঠাইলেন। এবার ভূলফিকার ছুর্গ অধিকার করি- 
লেন; রাজারাম সপরিবারে পলাইলেন ( ১৬৯৮ খুঃ অন্ধে )। 
১৬৯৯ খুঃ অবে ভুলফিফার রাজারামকে পরাত্ত করিয়া 
সাতারা ছূর্ধ অধিকার এবং সিংহ্গড় পর্যাস্ত তাহার অনুসরণ 
করিলেন। কুমার ফরমবকন, দাযুর খা পুরী প্রভৃতি 


জুলফিকার খ! 


(সেনাপতিগণ বছদদিবস যাবৎ বকিলগীর হুর্স অবর্ঠোধ করিয়াও 
অধিকার করিতে পারেন নই; ভ্ভুলফিকার তাহা! জয় 
করিয়া নিজ ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিলেন। . সম্রাট 
অরঙ্গকেবের মৃত্যুর পর তাহার পুত্রবিগের মধ্যে রাঞ্জা লইয়া 
বিবাদ উপস্থিত হইল।| স্কুলফিরার ই আজিমের, সহা- 
য়তা করিতে লাগিলেন। 

মুয়াজিম ও আজিমের সৈম্তগণ রণক্ষেত্রে আসিয়! উপস্থিত 
হইল। যুদ্ধের গ্রাককালে বিপরীত দিক্‌ হইতে প্রচণ্ড ঝড় 
উখিত হইয়া আজিমের সৈল্তগণকে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত করিয়। 
তুলিল, বহুদর্শী জুলফিকার যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে আঙ্িমকে 
পরামর্শ দিলেন। কিন্ত আজিম তাহ] গ্রাহ না করায় জুলফি- 
কার তাহার পক্ষ পরিত্যাগ করিলেন । মুয়াজিম “বাহাছরশাহ' 
উপাধি ধারণ পূর্বক সাশ্রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া! ভুলফিকারের 
অপরাধ মার্জনা করিলেন ও তাহাকে আমীর উল্্‌-উমরা 
উপাধি গ্রদান করিলেন ( ১১১৯ হিজরা, ১৭০৭ খৃঃ অব )। 

কিছুকাল পরেই বাহাছুর শাহ ইহাকে দাক্ষিণাত্যের 
শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন) কিন্তু ইহার পরামর্শ ব্যতীত 
রাঞ্জকাঁধ্য স্থবিধারপ চলিবে 'না বলিয় শীত্রই ইহাকে 
রান্গধানীতে আহ্বান করিলেন। দায়ুদর্থ৷ পুণিকে জুলফি- 
কারের প্রতিনিধি করিয়া দক্ষিণাত্যে প্রেরণ করা হইল। 
বাহাছুর শাহের মৃত্যুর পর তাহার দ্বিতীয় পুত আজিম 
উশ্শান্‌ বাদশাহ হইলে জুলফিকার তাহার অপর তিন 
ভ্রাতাকে তাহার বিরুদ্ধে উত্তেজ্ধিত করিলেন। 

যুদ্ধে ছুই ভ্রাতার মৃত্যু হইলে মৌজউদ্দীন্‌ ও রফি উশৃ- 
শীনের মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হইল । 

রফি উশৃশানের সহিত জুলফিকারের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। 
রফি উশ্শান ইহাকে মামা বলিয়! সন্বোধন করিতেন এবং 
জুলফিকারও কুমারকে সাহায্য করিবেন বলিয়! শপথ করিয়া- 
ছিলেন।' তাহার কথায় নির্ভর করিয়াই রফি উশ্শান মৌজ- 
উদ্দীনের সহিত যুদ্ধ করিতে সাহুসী হইয়াছিলেন; কিন্ত 
যুদ্ধের প্রাক্কালে দেখিলেন, তাহার বছ্ধু ও হিতৈষী আমীর-উল্‌- 
উমরা মৌজউদ্দীনের সহিত যোগ দিয়াছেন এবং মৌল 
উদ্দীনের সৈম্দিগকে যুদ্ধ বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন। ভুলফি- 
কার রফি উপ্শানের একজন বিশ্বস্ত অন্ুচরের সহিত ফড়যন্ত্র 
করিয়া রাখিয়াছিলেন। যুদ্ধকালে এই পাঁপাশয়ও কুমারের 
বিরুদ্ধে অস্্ ধারণ করিল। যুদ্ধে মৌজউদ্দীন্‌ জয়লাভ করি- 
লেন এবং জাহান্বরশাহ উপাধি ধারধ করিয়া সিংহাসনে 
অভিষিক্ত হইলেন। 


জাহানর ভুলফিকারকে প্রধান উ্জীর পদে নিযুক্ত করি- 


[১৪৮] 


জুলফিকার 


লেন। ..তাহার রাজত্বকালে ভুলফিকার মীম ক্ষমতা 
পরিচালনা ,করিতেন । তাহার যাহা! ইচ্ছ( হই, কাহাই 
করিতে পারিতেন। জুলফিকার ক্রমে ঞ্রম়ে* এত গব্বিত 


হইয়া উঠিলেন, যে, কেহই তাহায় সহিত সাক্ষাৎ, করিতে 


গারিতেন না। রাজকীয় সমস্ত কার্যই ভ্কুলফিকারের 
আয়ন্তাধীন হইল। সকলের বেতনাদিও তিনিই নির্ধারিত 
করিতেন। কিছুকাল পরে লালকুমারীর ভ্রাতার বৃত্তি নির্ধারণ 
উপলক্ষে জাহান্নারের সহিত আমীর উল্‌-উমরার মনোমালিল্ত 
উপস্থিত হইল। 

একদিন জুলফিকার লালকুমারীর ভ্রাতার নিকট ৫**৯ 
বীণা ও ৭০** মৃদগ চাহিলেন। সম্রাট আমীর-উল্-উমরাকে 
ডাকাইয়া অবমাননার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উজীর 
উত্তর করিলেন, নর্ক ও গায়কগণ ভদ্রলোকদিগের অধিকার 
আত্মসাৎ করিলে তাহাদিগের জীবিকানির্বাহের জন্ত কোন 
উপায় নির্ধারিত কর! উচিত। এই বাস্চ ন্ত্রগুলি সম্রাটের 
কর্মচারিদিগের মধ্যে বিতরিত হুইবে। জুলফিকার সম্রাট 
অথব! তীহার প্রিয়পান্রদিগকে কোনরূপ ভয় করিতেন না। 

১৭১২ থৃঃ অবের শেষভাগে সম্বাদ আসিল যে, ফরুখ্‌- 
শিয়ার দিল্লী-সিংহাসন অধিকার করিতে অগ্রসর হইতেছেন। 
জাহান্দার এই সম্বাদ প্রাপ্ত হইয়া তাহার গতিরোধ করিবার 
নিমিত্ত জুলফিকারের সহিত আগ্রা অঙিমুখে অগ্রসর হইলেন । 
আগ্রার নিকট উভয়পক্ষের যুদ্ধ হইল। জাহান্দার প্রথম, 
যুদ্ধের পর ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন। জুলফিকার বহুক্ষণ 
বিশেষ সাহলিকতা! ও বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করিলেন। শেষে 
জয়ের কোনরূপ আশা নাই দেখিয়া সৈম্তগণের সহিত সুশৃঙ্খল 
ভাবে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন এবং দিল্লীতে আসিয়! 
তাহার পিতা আসদর্খার গৃছে আশ্রয় লইলেন। 

ছুলফিকার দেখিলেন, জাহান্দার শাহ তাহার পূর্বেই তথায় 
আসিয়৷ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি সমরাকে লইয়া! 
দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করিতে ইচ্ছা গ্রকাশ করিলেন। কিন্ত 
আসদ খা এ পরামর্শে বাধা দিয়া ফরুখুশিয়ারের অধীনতা, 
স্বীকার করিতে বলিলেন। ূ 

ভুলফিকার তীহার পিতার পরামর্শীসছসারে হাত ছুই- 
খানি বস্ত্র বারা বীগিয়া ফরুখৃশিয়ারের নিকট আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। আসার্থ! তাহার সহিত আসিয়! নবীন সম্রাটের 
নিকট ক্ষম। প্রার্থনা করিলেন। 

সম্রাট তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন এরং স্কুলফিকারের 
বন্ধন খুলিয়া দিতে আদেশ দিলেন। আসদখা ও তাহার 
পুত্র উভয়েই সম্রাটের নিকট হইতে নানাবিধ মাধিক্য ও 


পক্ষিচ্ছদ উপহার প্রাপ্ত হইলেন। কিন্ত খযবায়ে তীহাদিগে। 
অক্রপক্ষ ছিল। নৃতন উজীর শীরছূয়া স্ঠহাদিগের ধবংস- 
লাঁধনে * ক্স হুইলেন। ষ্টাহারই প্ররোচনায় লমাট 
আসদর্খাক্কে প্রত্যাগমন করিতে ও স্ুলফিকারকে বহিস্ক 
শিবিরে অপেঙগণ করিতে আদেশ করিলেন। এ্রখীনে কতক" 
গুলি লোক ভাবিয়া আমীয়-উজ্-উময়াকে অকিশয় বিদ্রুপ 
করিতে '্মারস্ত করিল এবং আজিম উশ্শানের মৃত্যুর কারণ 
বলিয়া তীহাক্ষে উপহাস কদ্ধিতে লাগিল । ভুলফিকার কর্কশ 
ভাবে তাঁহার্গিগের কথার উদ্য় প্রদান করিলেন। তাহারা 
ইছাতে সাতিশক় কুদ্ধ হইয়া! ভাহার গলার উপর একটা চর্ম- 
বন্ধনী নিক্ষেপ করিল এবং দৃঢ়ভাবে টানিয়! তাহার শ্বাস 
রুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল । 

আমীর-উপ্‌.উমরা সেই শ্রস্থি খুলিয়! ফেলিবার চেষ্টা 
করিলে তরবারি হস্তে কতকগুলি লোক আসিয়া! তাহাকে 
চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক দেহ 
হইতে বিচ্ছিন্ন করিল । 

জুলফিকারের দেহ হস্ত্ীর লেজে বাঁধিয়া নগরের চারি, 
দিকে বুরাইয়া আনতে সম্রাট আদেশ করিলেন )__ল্াট্‌ 
আরও আদেশ করিলেন যে ভুলফিকারের পদঘয় উর্ধাদিকে 
এবং মন্তক নিয়দিকে যেন রাখা হয়। জ্ুলফিকারের সমস্ত 
সম্পত্তি রাজকোতৃক্ক হইল। 

১৭১৩ খৃঃ অবে জান্থুয়ারী মাসে এই ঘটনা সঙ্ঘটিত হয়। 

জুলফিকার খা আমীর-উল্-উমরার মাতার নাম মেহের 
উন্লিশা বেগম, ইনি ইমিন-উদ্দৌলা আসফর্থীর কন্তা । আসফ 
খার পুত্র সায়েন্ত খ! ভুলফিকারের শ্বশুর ছিলেন। 
জুলফিকার খাঁ, লা শীহহানের সময়ের জনৈক গণামান্ত 
ব্যক্কি। ইহার পুত্র আসদর্খা। আসমর্খার পু্রও ভুলফিকার 
“খা উপাধি শ্রীপ্ত হইক়াছিলেন। ১*৭* হি্ক্সা মহরমে 
(১৬৫৯ খৃঃ অঙে ) ইহার প্রাগবিয়োগ হয়।. 
জুলাই, যুয়োপীরদিগের বৎসয়ের সপ্তম মাস। প্রাচীন রোষক- 
দিগের পঞ্চম মান। পূর্বে রোদে এই মাসকে কুইন্টিবিস্‌ 
(05171113) বলা ছুইত। কেয়াম্‌ ছ্ুলিয়ম সিজর খঙ্ধন 
পঞ্জিকার সংশোধন: ও সং্ব়ণ করেন, তখন আস্টনিয় প্রস্তা- 
বাস্থসায়ে কুইন্টিলিস্‌ নাম. পরিবর্তন কল্প! হুইগ |: সিজর 
এই মাসে জ্যগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তাহার ' লি, 
গুলিয়স্‌ ত্সায়ে এই মাসের নামকরখ হইল। 4 

এই মাস ৩১ দবিনে। এই পাসে হুধ্য সিংহ্রাগিতে 


সংক্রমিত হছ। আবাড় মাসের শেষ ও শ্রাবণের প্রত 


লইয়া এই মাঁস চলিয়া! খাকে ( 


[৪৯ ] 
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/ আরবী ) ছোলাপ, রেচক উ্ঘ। রর 


জুলী (দেশৰ ) খাল। 
জূলু, দক্ষিণ আফ্রিকার কাফ্রিজাতির একটা শাখা। এই 


জাতি নেটাল ও তাহার উত্তর-পূর্ব প্রদেশে বাস করে। 
ইহাদের মুখত্রী নিগ্রো ও বুয়োগীক্ক, জাতির মধ্যবর্তী । ঠিক 
নিগ্রোক় মত পশমের স্তায় চুল, কিন্ত অনতি উচ্চ সুখ ও 
অপেক্ষার্কত অল্প স্থূল ওঠাধর কতক পরিমাণে যুরোপীয় জাতি- 
দিগের অনুরূপ । 

ইহারা অতি ভীষণ প্রন্কতি, দলপতির আদেশ পাইলে 
নরহত্যা, চৌর্ঘ্য, লু্দ কোন নৃশংল কার্য্যেই পশ্চাৎপদ হয় 
না। তাহা হইলেও ইহারা রাফ্রিজাতির অঞ্ঠান্ত শাখা 
অপেক্ষ। শাস্তিপ্রিয় এবং কৃবিকার্ধ্যাদি ঘারা জীবিক! নির্ববাহ 
করিতে ভালবাসে । সাধারণতঃ জুলু শান্ত, অমাগিক, সরল 
ও প্রফুললচিত। ইহারা কতক পরিমাণে আতিথেয ও ন্ায়পর 
বটে, কিন্ত অতিশয় লোভী ও কৃপণ । 
* ইহারা প্রধানতঃ ৪ চারিশাখায় বিভক্ত, বখা-_আমাভুলু, 
আমাহট, আমাজাত্বি ও আমা্টেবেল। ইহাদের অনেক 
কষুতর ক্ষুদ্র দল উত্তর ও দক্ষিণদিকে গিয়া! বাস করিতেছে । 


জুলুদেশ, দক্ষিণ আক্রিকার নেটাল উপনিবেশের উত্তর-পূর্ব 


স্থিত প্রদেশ | এই প্রদেশে স্বাধীন ভুলুদিগের বাসস্থান । 
ইহার পূর্ব অর্থাৎ উপকৃলভাগে নিয় প্রান্তর, পশ্চিমভাগে প্রায় 
৬৭ সহন্র ফিট উচ্চ মালভূমি । এই ছুইভাগের মধ্য দিয়া 
একটা পর্বতশ্রেণী বিস্তৃত । উপকৃলভাগে কোথাও অরণা 
নাই, কেরল সুদীর্ঘ তৃণপূর্ণ প্রান্তর আছে। সেন্ট-লুসিক় নদী 
ও দ্েেলগোয়। খাড়ীক়্ মধ্যস্থ স্ুভাগ মমতল জলাময় ও 
অস্বাস্থ্াকর। তস্ভিয্ন উপকূলভাগের অধিকাংশ নেটালের 
সায় স্বাস্থ্যকর ও উর্বরা॥ ইক্ষু, কার্পাস প্রভৃতি শ্রীন্মপ্রধান 
দেশের সমস্ত উৎপল্প ফলমূলাদি এখানে অম্মে। হন্তিদস্ত ও 
গঙ্ডারের শৃঙ্গ চর্াদি প্রধান বাণিজ্য ভ্রব্য। দেলগোয়া 
খাড়ীতে যে সকল নদী পতিত হ্ইয়াছে, এ সকল নদী দিয়া 
কতকদুর বাণিজ্য-নৌকাদি যাতায়াত করিতে পারে। 

ৃষ্টান মিশনরীগণ এ দেশে বহকাল হইতে বসবাস করিয়া 
আসিতেছে । বদ! বাহল্য, তাহার িহালিরর 
পরিমাণে সত্য হুইয়াছে। : 

১৮৩৬ খু জনে কয়েফদল ওলন্দাজ ক্ুষক এই দেশে 


'গিছ্পা যাস ক্ষয়ে । ছুলুরাজ প্রতারণাপুর্বাক তাহাদিগকে 


নিহত করে.। শেষে 'ওললাজগণেরই আয় হয়। ইহারা 


খন দেশের 'জলেক স্থানে রাস করিতেছে । 


জুল্পি (পারমী ) চুর্ণকুত্ল, 'অলক.। 
৪] ৩৮ 


জুহুষ 
ভুলুম্‌ (আরবী) অত্যাচার, নির্দয় । 
জুল্জুল্‌ (দেশজ ) পুনঃ পুনঃ কটাক্ষ। 
জুবিষ্ক, একজন বিখ্যাত শকরাজ। খৃটীর ১ম শতাববীর পুর্বে 
ইনি পঞ্জাব ও কাশ্সীর অঞ্চলে রা্জত্থ করিতেন। ইহার 
, সময়কার শিলালিপি ও মুদ্রা আবিদ্কত হইয়াছে কাহারও 
মতে ইহারই অপর নাম ভুফ। 
ভুষ্‌ (দেশজ) ভূ, ঝোল। 
ভূষণ (পুং) হজ মতে । 
চ৮85555 ইনি হফ ও কনিছের 
, মছিত একক কাশ্সীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহারা 
সকলেই স্ব শ্ব নামে এক একটা “নগর স্থাপন করেন। 
ইহারা তুরুফ্ জাতীয়, কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন 
এবং অনেক ধর্থশালা প্রশ্তত করেন। [কাশ্শীর দেখ । ] 
জুক্ষক (পুং) ভুযু-কক্‌, ততঃ সংভায়াং কন্‌। যুষ। (শচ*) 
জুষ্ট (রী) ভুত ভুষ-ক্ত। ১ উচ্ছিষ্ট। (ব্রি) ২ সেবিত। 
“গুণ্যো মহাতরক্ষসমুহভুষ্টঃ সন্তপর্ধে। নাকসদাং বরেশ্যঃ।* 
(ভাট ১৪1) 
ভুগ্তি (ত্র) ভুষ-কতিন্‌। ভ্রীতি। “তয়ো ভুষিং মাতরিস্বা জগাম” 
( খক্‌ ১০1১১৪।১) 'তিয়ে। ভূষ্টিং সংভোক্তব্যপদার্থৈঃ সঙ্গাতাং 
গ্রীতিং' ( সান়্ণ ) 
জুষ্য (জি) ভুষ কর্শণি-কাপ্‌। ১ সেবা, উপান্ত। ভাবে কাপ্‌। 
(ব্লী)২ অবশ্ঠ সেবন? 
জু [ছু দেখ।] 
জুহুরাণ (পুং) হচ্ছ-সন্‌ আনচ্‌ সনোলুক্‌ ছলোপস্চ অর্তেড: 
গুট্চ। উ৭্‌ ২৮৮) ১ চন্ত্র। (উজ্জ্বল) (তরি) ১ কৌটিল্য- 
কারী, যে অত্যন্ত কুটিল বাবহার করে। "যুযোধান্মর্জুহুরাণ- 
মেনঃ” (বৃহৃ* উ*) ভুছরাণং কুটিলক।রিণং, ( ভাব্য* ) 
জু্বান (পুং) হয়তে হ-কর্মণি কানচু। ১ অগ্নি। ২ বৃক্ষ। 
৩ কঠিন হৃদয় । (সংক্ষিগুসার উপাদিবৃত্তি) ভুহবাঁন এই 
পাঠ প্রামাদিক বলিয়া! বোধ হয়। ভুহবান না হুইয়! ভুহরাণ 
এই পাঠ সঙ্গত। 
জুছু (তরী) ভুহোত্যনয়া হুক্ষিপূ (হবঃ ক্ল,বচ্চ। উদ্‌ ২৬৯) 
নিপাতনাৎ দ্বিত্বঞ্চ 1+ পল্লাশ-ফা্নির্শিত অর্চ্্রান্কৃতি যজ- 
পাত্র। পপালাদী ভুহ্‌ঃ* (কাত্যা* শ্রৌ" ১৩৩৪ ) 'ভুহোত্ানয়া 
ভূহ্‌ঃ ক্রব্‌ সা চ পালাশী পলাশবৃক্ষকাষ্ঠনির্শিতা।” (বর্ষ) 
ভুহ্রাণ (পুঃ)ভুহ্বং রণতি ইত্যপ্‌। (কর্ণপাপ্‌। পা ৩২১ 
১ অমি। ২ অধ্বযু্ণ | (বিশ্ব) ৩ চন্্র। (উপাদিকোষ) 


ডুহ্বৎ (পুং) জুহ্‌ঃ পান্রং হোমক্রিয়োদেহাতয়াস্তশ্মিন্‌ ভূহঃ |. 


মতুপ্‌ নিপাতনাৎ মন্ত বঃ। জগ্মি। (শবর' ) 


[ ১৫]... 


.১ ০০০ 
সত 
মৃহোতি (হী) দখাদণে হোমতেদ।-প্যর্চতি 
ভুহোতীনাং ফোবিশেষঃ:* ( কাত্যা" ত্র” ১২৫) মধো”যে 
হোমে স্বাহাকারের প্াধান্ত আছে, 'তাহাখে দুহোতি বলা 
যায়, ইহাতে স্বাহাকার দ্বারা কেবল হোষ করিতে হুয়। 
প্উপবিষ্টহোমাঃ স্বাহাফারপ্রযানাঃ ছুহোতযঃ » (ফোত্যা" 
শর" ৯২1৭) 'উপবিষ্টেন ক্র্ত। হোমো! হেতু তে উপবি্ট- 
হোমাঃ স্বাহাকারেণ 'প্রদানং যেহু তে ম্তাহাকারপ্রদানাঃ য 
উপবিষ্টহোমাঃ শ্বাহাকারপ্রদানাগ্চ তে ভুহোতয়ঃ।” ( বর্ক) 
জুনহ্বান্ (পুং) ভূহরান্তমিবান্ত। ভুহরূপ মুখযুক্ত হোমীয় 
বছি। প্হব্যবাড়, দ্ুহ্বান্তঃ* (খুকু ১১২৬) 'জুহ্বান্তো 
জুহ্‌রূপেণ মুখেন যুক্তঃ।” (সায়ণ ) 
[্ত্ী) ভূ.গতৌ যথাযথং কর্তৃভাবাদৌ কিপ্‌। (কিব্বচি- 
্রচ্ছিপ্রীতি। উণ্২৫৭) কিপি দীর্ঘোহসম্্রসারণঞ্চ ১ 
আকাশ । ২ সরন্বতী। ৩ পিশাচী। ৪ জবন। ( শব্ধ") (ব্রি) 
৫ জবযুক্ত । (বিশ্ব )৬ ত্বরাগমন। ৭ গমন। ( মেদিনী ) 
“আ ত্বা জুবে! রারহাণাং অভি প্রযো। বায়ে! বহস্ত ।” (খক্‌ 
১/১৩৪।১) “হে বায়ো ত্বা ত্বাং ভুবো! গমনশীলাঃ” (সায়ণ) 
জুআ (গালি ভূতম্‌, ভূতে) দতক্রড়া। পণ রাখিয়া খেলা । 
স্থরতি খেলা । হিন্দীতে একটা প্রবাদ আছে, “জুআ৷ বড়া 
বেওহার যো ইস্‌মে হার ন হোতি” অর্থাৎ ভূমাখেলার হার না! 
হইলে ইহা সর্ধবোৎকষ্ট ব্যবসা হইত । 
জূমাখেলায় লাত অনিশ্চিত, কিন্তু ইহা! বারা কোটিপতিও 
অতি অগ্লকাল মধ্যে একবারে পথের ভিখারী হ্ইয়! 
যায়। ইহার এমনই মোহিনী শক্তি ধে, যে ব্যক্তি একবার 
জুজাখেলায় পণ দিয়াছে, সে সহজে ইহার প্রলোভন এড়া ইতে 


- পারে ন1।  হারিয়াও পুনঃ পুনঃ ধরিতে ইচ্ছা করে। ইহা 


দ্বারা লোকে নিয়মিত ও ভ্তায়নঙ্গত উপার্জন শ্রদ্ধাহীন হয় 
এবং সমাজে নানারপ বিশৃঙ্খলার উৎপাদন কয়ে । এই সফল 
কারণে ইংরাজি গবর্ষেন্ট ইংরাজ রাজদ্বে সর্বপ্রকার দূয়াখেলা 
আইন দ্বাক্ন| নিষেধ করিয়াছেন! ''- 

জুক (শরীক 79০১) তুলারাশি।: ২ 

জুট (ং) ছুট নংহতৌ আছ নিগাতনাৎ উ্াগমে সাধুঃ। ১ 
'জটাসংহতি বন্ধ। * জটা। (শবর") ৩ পিবজটা। 
“তৃতেশন্ ভূজঙব্লিবলযশরঙ্নদ্বতূটাজটাঃ।* (মালতীমা' ) 

ভুটক (ী) ছটা ক কেশবন্ধ, জটা।' (তৃরিগ্র* ) 
তি) ভূ-ক। ১গত। ২ আক। প্রখোহবা মৃতঙাত্যাভিভূতঃ” 

রা 'অভিজূতা) ক্তোতৃতিয়াকক:' (সীনণ) ও দত্ব। 
*যুবং 'খেতং পেদব রি. '(খক্‌ ১১১৮৯) ইনৃতং 
ইন্তেণ দত্বং।+ (লায়ণ| . 


০৩ 
বত (হীিল অর নন) 
“ইতি নিপাউীমাধি দীর্ঘত্বং। ১ বেগ। (অমর) “উত শ্মান্ত পলযস্তি 
জনা ছুকিং” (খাক্‌ ৪15৮৯). ইহ 
(ভাস্ব)। 


চিনের ছিব. * বি রি 


স্থতিঃ।” (তরে উপ* ৫২) : 
'ূতিশ্ডেতসে! কজাছি ছূঃখিত্বাভাবঃ।' (তান) 

জৃতিকা টায়ার কপুরতেদ। 
(রাজনিং ) 

জদদ| (পারসী )পৃথক্‌, আলাহিদা । . 

ভু, সিদ্ধু ওশতক্র নদীর মধ্যবর্তী মক্ষবাসী জাতিবিশেষ। 
টি, শি্পাল, কর ও কাঠি জাতিও & প্রদেশে বাস করে। 
কাঠিবাড়ের কাঠি ও এই জুন উভয়ই দীর্ঘান্কতি, পরী এবং 
দীর্ঘবেণী-ধারণকারী। ইহার! বহু সংখ্যক উদ্র ও গোমেবাদি 
পালন করে। 

জুন-খেড়া, রাজপুতানার অবর্দত মাড়বার রাজোর একটা 
প্রাচীন নগর । এই নগর নদোলার কিছু পুর্বে একটা উচ্চ- 
ভূমে অবস্থিত। বহদূরব্যাগী ভগ্ন ইষ্টক-সতুপ দেখিয়া ইহার 
প্রাচীন সমৃদ্ধির বিষয় অবগত হওয়া বা়। এখনও অনেক 
অনিরাদির ভগ্নাবশেষ আছে, তন্মধ্যে ৪টা প্রধান। জুন- 
খেড়ার অর্থ জীর্ঘ নগর । প্রবাদ নদোলা নগরের পূর্বে ইহা! 
স্থাপিত হয় এবুং ইহারই অধিবাসিগণ গিরস নদোল! স্থাপন 
করে। তথাকার সাধারধ লোকের বিশ্বাস, ইহার পূর্ব অধি- 
বাসিগধ জনৈক যোগীর কোপে পতিত হয় এবং তাঁহার শাপে 
ী নগর তগ্বস্থায় পরিণত হইয়া যায় । 

ভুনাপাদর, বোাই প্রেসিডেব্দীর অস্তর্গত কাঠিবাড়ের 
গোছেলবায়. উপবিভাগের একটা সর তানুক। তালুকদার 
*একজন খসিম়্া কোলি। '. 

জুনির, উবার দ্র রর 
িধাবন্ডী একট মগর'। ' ইহার নিকটে হ্ছ্সংখ্যক প্রাচীন 
বৌন্ধটৈত্য ও নিলা টের সিরাত অতি 
চমৎকাক় 1 রঃ 4 . 

জুনিবাই (হলে এতে ূ 

জনোনা) মধ্যএদেশের . অনন্ত .চন্যা টিউন রী 
গ্রাম।' ক্ষা+।১৯//৫$' ৩৬: উ!) দ্রাধি' ৭৯ ২৬ পুঃ1. এই 
গাম বজালপুরের ৬ মাইল. উদ্নরে, অবস্থিত এবং , বোধ. হয় 
'বন বজালপুরে চন্দার়খৌঁড়-লাজধানী ছিল, তখন ইহাঁর সহিত 
জুনোন। সংযুক্ত ছিল। ,এই গ্রামে একটা পুরাতন পুছরিণীয় 
: তবে প্রাচীন প্রাসাদের ভঙ্গা্ঘশেষ দেখিতে পাওয়া যায় 


১৫১] 


ভ্রে 


জ্স্ত 

ইহার পশ্ীতে প্রায় ৪ মাই দীর্ঘ একটা ্াচীয়ের ভঙ্গ 
আছে। এঁক নময় বহষংখ্যক জবগ্রগাঁলী তৃগর্ত দিয়া পরি. 
মহিত সংযুক্ত. ছিল। 


ভূ (দেশৰ ) ছল, ওজর। 

উজুরগড়) ব্যায় প্রদেশের জনবত রূলধানা জেলার একটা 
প্রান্ীন গ্রাম4 এই গ্রাম চিকণীর নিকট অবস্থিত। এখানে 
একটি হেমাড়পন্থী মন্দির আছে? . 
গঁ(পুং) ভুর-ক্ত ( ভৃণভেদ, চলিত কথা উলুখড়। রদ 
মালায় জূর্ণাখ্যের হিত এক পর্ধ্যায়ভুক্ত করায় জূর্ণ শবের 
এই অর্থ ধরিতে হইবে । 

জর্ণাখা (পু) ুর্ণ ইতি আখ্যা যন্ত বছর । ভূণবিশেষ, উলু। 
পর্যায় সুচ্যগ্র, স্থলক, দর্ড, শ্বরচ্ছদ। (রত্বমালা) উল্ুক, 
উলপ, এই ছইটা শবাও কেহ কেহ পর্ধ্যায়স্থ করেন। 
হয় (পুং) জূর্ণইতি আহঃ আখ্যা ঘস্তা বত্রী। দেবা, 
চলিত কথায় দেধান। ('হেম*) 

ক ( বীঞ্যাজন্নিভ্যো। নিঃ | উ৭্‌ 81৪৮) (জব 

রেতি। পা ৩1৪২০) ইত্যুট্চ। ১ বেগ । (উন) ২ স্ত্রীরোগ 

টি ৪ দেহ।* ধ ব্রঙ্গা। (সংক্ষিগ্তসার উণাদি') 
ভূর.কোপে নি। ৬ ক্রোধ। (নিৎ্ট,) ৭ বেগযুত। ৮ ভ্রবযুত। 
“ক্ষিপ্ত জুরণি নঁ বক্ষতি” (খক্‌ ১১২৯৮) 
“ভূর্ি ্বতী, জুর্ণি জবতে দ্রবতে বা, ছনোতেব।” (ঘাঙ্ক 
নিক্ষক্ত ৬৮। ) ৯ তাঁপক। ১, স্তিকুশল। 
প্থযূণাং জূর্ণিহোত খুণাং” ( খক্‌ ১/১২৭।১৭) 
'ুর্ণি স্কতিকুশলঃ' (লায়ণ ) 

জিন্‌ (অি) বেগযুক্ত। প্রাতি রেতি ভূর্িনী ত্বতাচী” ( খক্‌ 
৬৬৩৪) ক্জর্ণনী প্রগামিনী” (সায়ণ) 

জর্তি (তরী) জর-তাবে-কিন্‌। (অবস্বরেতি। পা ৬৪২০) 

উচ্চ অর। (অমর) 

ুর্য্য (জি) ভূরকর্তরিপাৎ। ১ জীর্ঘ। “রহঃ গুরীব ভূর্যাঃ।” 
*খক্‌ ৬২৭) রাঃ জীর্ণ? (সায়ণ) ২ বৃদ্ধ। 

জু (কী) ুহ-যোদযানিসথাৎ বাধুঃ। মুখ, চলিত কথায় োল, 
কোন বস্ত মিদ্ধ করিয়। কঠিন অংশ পরিত্যাগ করিলে যে দ্রব 
ভাগ থাকে, তাহাকে যুব কছে, কা, নিরধ্যাস। 

জ্যণ (কী) ত্য্বুতে. নেন করখে জ্য-লাট। বৃক্ষবিশেষ। 
ধাতকী পুষ্প, চলিত কথায় ধাইফুল। (শবচ* ) 
লি (পুং) জাতিতেদ। 

জত্ত (পু ্ল) ভি ভাবে ঘঞ্। আলম যানি আবেশ 
হইলে যে মুখ ব্যাদন করা যায়, মুখাদির বিকাশ, হাই। 
পর্ধযায়__ভূত্তগ, ভ্স্তাঃ ভূত্তিকা, জনতা, জন্তকা। ভুতের 


ভ্ক্তণ 


ধা 
০০ 
“ জাঙ্গণ সুক্রুতে এই প্রকার লিখিত জাছে-- 
 খাহবায় আকর্ষণপূর্বক একবার পান কিক, 
নেত্রজলের সহিত পরিত্যাগ করাকে ভূত্ত কছে। 
পীত্বৈকমনিলোচ্ছাসমুদ্ে্টন্‌ বিবৃভাননঃ৭ 
বনুঞ্চতি স নেত্রান্ স লুত্ত ইতি সংজিতঃ” [নুশ্রুত শা" ৪ জঃ 
“ভৃস্তাতযার্থং সনীরপাত।” (বৈদ্যক) 
বায়ু জন্ত ভৃস্ত উপস্থিত হয়। ভুত্তকর্তা বাযুর নাম দেবদত্, 
(পঞ্চবাধুর মধ্যে দেবদত্ত এক বাুর নাম )। [ নিদ্রা! দেখ।] 
“বিভৃস্তণে দেবাতঃ শুদ্ধস্ষটিকসঙ্গিভঃ 1” ( যোগার্ণব ) 
হাচি টিক্টিকী পড়া! ও হাইতোলার সময় তুড়ি দিতে হয়। 
কোন স্থতি মতে যে ন! দেয়, সে ব্রদ্মহ! হয়। 
পক্ষুতোৎপতনভূস্তান্থ জীবোত্তিঠাঙগুলিধ্বনিঃ | 
গুরোরপি চ কর্তব্যমন্তথা ব্রক্ষহ! ভবেৎ।” ( তিদিতত্ব ) 
_. জূত্তবেগ উপস্থিত হইলে উত্তম শয্যায় শয়ন করিবে, 
"অথবা কটু তৈল মর্দন করিবে। স্থাছু প্রব্য তক্ষণ বা তাত্বূল 
ভক্ষণ করিবে। ইহাতে ভূস্ভবেগ প্রশমিত হয়। (বৈস্তক) 
জৃস্তক (বি) দু্তখ্ল্‌। ১ ভুত্তাকারফ, যে ভূত্তন করে, 
যে হাই তুলে, সর্বদা যাহার হাই'উঠে। ২ ক্দ্রগণডেদ | 
“জুস্তটৈ ধরক্ষরক্ষোতিঃ অন্িভিঃ সমলক্ষণৈ:1” (ভা" বন ২৩* অঃ) 
ভূভয়তি ভৃতি-মূল। ৩ অস্ত্রবিশেষ। রাম কর্তৃক 
তাড়ক! প্রভৃতি ঝ্লাক্ষদ হত হইলে মহর্ষি বিশ্বামিজর রামের 
প্রতি অতি সন্ত হইয়া সমস্ত্র এই অস্ত্র প্রদান করিয়া 
ছিজেন। বিশ্বামিত্র কঠোর .তপস্তা করিয়া এই অস্ত্র অমির 
নিকট হইতে লাভ করেন। এই অস্ত্র গ্রয়োগ করিলে লকল 
লোক নিদ্রিত হুইয়া'পড়িত। বিশ্বামিত্রের বরে রামতনয় 
লব কুশেরও এই অস্ত্র আপন! হইতেই আয়ম্ত হইুয়াছিল। 
রামচন্তরের অশ্বমেধীয় অশ্ব লব কুশু কর্তৃক নষ্ট হইলে, পরে 
যুদ্ধকালে লব কুশকে এই অস্ত্র প্রয়োগ করিতে দেখিয়া রাম- 
চন্দ্র অত্যন্ত বিশ্মিত হইয়াছিলেন। (রামায়ণ) 
ভূত্ত-ণিছ থুল্‌। ৪ভূত্তনকারক অন্ত্রবিশেষ | বৃতনুরের যুদ্ধ 
সময়ে ইন্দ্র বৃত্র কর্তৃক আক্রান্ত, হইলে দেবসমূহ অত্যন্ত চিস্তিত 
হইয়! ভূত্তিকাকে স্থষ্টি করেন, এই তৃত্তিক। দ্বারা বৃ্র অত্যত্ত 
অলস হইলে ইন্ত্র ইহাকে বধ করেন। . তদরধি এই 
ভূত্তিকা জীবগণের দেবদত্ড নামক. প্রাণবাহুকে আশ্রয় করিয়া 
অবস্থিতি করিতেছে । ৬8 
“অক্জংস্তে মহাসন্বা ভৃত্িকাং বৃনাশিনী ॥ . 
ততঃ প্রভৃতি লোন জূত্ভিক! গ্রাণসং্রিতা |” (ভারত ৪৯ অ+) 
ভৃস্তণ (ক্লী) ভূভি-ভাথে লট । ১ মুখবিকাশ, দুখব্যাদাম, হাই। 
“মূহ্মূহ জুস্তিণতৎপরাণি জঙ্গান্তনন্ প্রমদাজনস্ত।”.(খতুস') 


গান করিয়া 
নর্বার তাহা! 


[১৫২ ] 


তৃতি-শিচ্‌ ল্য! ২ ছু্নকারক। দৃক... 
“হরং সছৃত্তগামায কিপ্রকারী মহাবলঃ।” (হযিব' ১৮ অ:) 
জূম্তমান (জি) হুত্ত-শানছ।, ১ যে হাই ভৃতিতেছে। ২ 
:শ্রকাশমান । 
যা (নে ও জীন (সাল 
শ্রমাদি-জনিত জড়তা । . " 


"আলম্তশ্রমগর্তাদৈযর্জাভ্যং জস্তাসিতাদিকৎ ( সাহিত্য ও গং) 
[ভৃত্ত দেখ।] . . ... . 
২ শক্তিবিশেষ। 


পতু্টিং পু্িঃ ক্ষমা লজ্জা ভূত্তা তন্ত্র চ শক্তয়ঃ” (দেবীভাগ'১ ১৫1৬১) 
জূত্তিকা। তত) ভূডা স্বার্থে কন্‌ টাপ্‌ অত ইস্বং। ১ ভৃত্ত। (শহর) 
২ নিড্রাবেগধারণজনিত র্লোগবিশেষ, নিপ্রাবেপ হইলে 
তাহা যদি রোধ করা যায়, তাহা হইলে এই যোগ হয়, 
তখন অতান্ত হাই উঠিতে থাকে । (বাট হুতস্থান ৪ অঃ) 
জিনী (ত্র) ভূভ-শিনি ভীগ্‌। এলাপর্ণী। (শবচ*) 
[ এলাপর্ণা দেখ। ] 
জৃম্তিত (তি) ভূভি-ক্ঞ। ১ চেষ্টিত। ২ প্রবৃদ্ধ। (লী) ভাবে- 
ক্ত। ৩ভ্ভ]। & স্কটন। ( হেম* ) ৫ স্ত্রীদিগের করণভেদ । 
“আহে ক্ষিং মেতদাশ্চ্য্যমায়াড়ত্বরভ্স্ভিতং।”(ফথালরিৎ ২৬।৮৯) 
জেড্লাই, বৃন্ধাবনের অন্তর্গত 'অঘবনের সন্লিহিত একটা 
গ্রাম। কৃষ্ণ কর্তৃক অধান্ু্ল বধের পল্প গোপবালকগণ এই 
স্থানে থাকিয়া তাহার প্রশংসা গান করিয়াছ্িষ্কু। (বৃ* লী' ২৮ অঃ) 
জেঙ্কের (যাবনিক ) প্রসঙ্গ, কীর্ডি। | 
জ্েজুরি, বোগাই প্রেসিডেক্দীর অন্তর্গত পুণা! জেলার পুণা- 
নগরের ৩* মাইল ও মাসবদ্ধেয় ১* মাইল দক্ষিণপূর্কে পুণ। 
হইতে সাতার! যাইবার পুরাতন পথে অবস্থিত একটী নগর ও 
রেলওয়ে ষ্টেশন । . পুরব্রধুর-গিরিষাপার এক গ্রাসে সাছ- 
দেশে এই নগর অবস্থিত । দুর হইতে ইহার মুষ্ঠ বড় মনোহর । 
শগ্ডশৈলের চূড়াস্থিত খণ্ডেবা ঘেবের, দক্ষির ৪. তাহায় চছু- 
দিকে গ্রন্তয় নির্শিত প্রাচীর এখং মোপানিশ্রেমী দর্শকের মনে 
যুগপৎ বিশ্মপন ও প্রীতির আবির্ভাব কৈ । .. . 
এই নগর খঞ্জোব! বাখণ্ডেরায দেবের মন্দির জন বিখ্যাত। 
দেবের পূর্ণ নাম খক্ডোব! মঙ্লাঙি বার্ড ও-তৈরযনহালসাকান্ত। 
ইনি হতে খণ্ড অর্থাৎ গডগ ধায়। করেন: হলি! খণ্ডের! না 
হুইপ্রাছে। ইনি মহা্সাষটদিগের উপান,।.. মর খক্ো- 
বাঁকে বিশেষ তক্ষি শর! করিয়া! থাকছে (28 
ইহার হইটা আদি আছে, তন্মধ্যে টানি 
বৃহৎ এবং গ্রাম হইতে ২৫৯ ফিট উচ্ে পাছাড়ের উপর 
নির্ষিত। পুরাতন মঙ্গিয় প্রায় ২ মাইল ছুয়ে আরও ৪*০ 





বিকিনি এই মাছি কডে- 
পাথর নামক পাহাড়ের চূড়া অবস্থিত। তথায় জনেকগুলি 
লব এবং ১২7০ বুলি বান কে. রাও 
বিস্তর যাত্রী আসিয়া! খারে। 848 টা 

এখন ঘেখাদে নূতন মিরপুর প্রাচীন লে প্রা 
& স্থানে ছিনু),. বর্ধমান সহর .মদিরের উত়্ে. আবস্থিত । 
পুরাতন শ্রার্গোপিসিফটে পেশোবা বানদীকাও প্রতিতিত একটা 
বৃহৎ সরোধর আছে। তাছার জল ছার! বিস্তীর্ঘ শল্তক্ষেতরে 
জলদেচন হয়। : সরোবক্ে: মান করিবার বহুসংখ্যক প্রস্তর 
নির্শিত হুদ অর্থাৎ; চৌবাচ্ছা, এবং গণপতিনেবের ' এক 
মুর্তি আছে। ইহার কিছু নিয়ে পুকরিমী-নিঃহত জলের 
একটী ঝরণা আছে। তাহাকে লোঁফে মলহরতীর্ঘ বলে। 
নুতন সহরের উত্তর-পশ্চিমে এক উচ্চ স্থানে তকাজী হোলকর 
একটা পুফ্রিনী খনন করেন, মিউনিসিপাঁলিটি মাটির নীচে 
নল দ্বারা ইহার জল আনিয়া সহরের ব্যবহারে লাগাইয়া 
ছেন। এই পুফরিনী ও সহয়ের মধাস্থানে মলহররাও হোল- 
করের শ্মরণার্থ একটা শিবালয় স্থাপিত। মন্দিরে লিঙ্গের 
পশ্চাতে মলহক্বরাঁও এবং তাহার তিন মহিহী-_রনাবাই, 
দ্বারকাবাই ও গৌতমবাইএর অয়পুরের মর্দর প্রত্তরনির্িত 
প্রতিমূর্তি আছে। 

পুরাতন ও নৃতন মনিরের মধ্যে বহুসংখ্যক সি ও 
পবিত্র স্থান আছে। একগ্লানে পর্মতে .একটা গর্ত দেখাইয়! 
লোকে বলে, উহা খণ্ডোবার 'অঙ্বক্ষরাক্কিত চিহ্। 

খণ্ডোবার মদ্দিয়ে উঠিবার পূর্বপশ্চিম ও উত্তরদিকে 
তিনটা সোপানশ্রেণী আছে। পূর্ব ও পশ্চিমদিকের সোপান 
বড় একটা ব্যবহত হুয়ন। উত্তরদিকের সোঁপানই সর্বাপেক্ষা 
শিশত্ত ও জুনা়। ইহার উপর স্থানে গানে. ছাদ ও চাদনী 
'আছে। .সোপান-শ্রেণীর নিয়ে, ও উপরে .খণ্জোবার ছুই 
মহিহী বালাই ও মহালসার প্রতিমূর্তি আছে । প্রাচীরের গাত্রে 
একস্থানে এলকটী গর্ত আছে? প্রবাদ-সুসলমানেকা মন্দির 
তাঙ্গিতে (গেলে ইগর্ত.হটূতে অসংখ্য. ভীমক্ষল বাছির হয়, 
তাহাতে মুসলযানেরা ভীত হইয়া .পলাইয়! হায়, 'অয়দজেব 
.দেবের সন্মানার্থ, মলক্ষ টাক! মূল্যের. একটী হীরক প্রদ্দান 
কয়েন। এঁহীর়ক মন্গিয়েই ছিল, রি রর 
দ্দিরের স্বেকেরা চুরি করে : 
| রাড জিডির ভারি 
জ্ঞাগক বহসংত্যফ শিলালিপি .আছে.। এ লফঘ: পাঠে 
জানা বার, মলব্য়রাও, খণ্োজী .হোলকর ১৮৩৭ হইতে 
৯৮৪৬.৪খু অষেয় ম্যে মর্দিরের চতুদ্দিক্্থ দরদাঁয়ান ও 


মু রি 


০7 উক্ত এ 


“না /অনেকাংশ দির্দীগ 'করেস । পাসরড়ের বিঠলকাও 


দেব ১৮৫৫ গঃ অবো এখানে পঞ্চলিফমশ্দিয় নির্মাণ করেন। 
দেবজী'চৌধুরী কর্তৃক নির্শিত হয় । ১৮৭১ খৃঃ অন্দে তক্ষাজী 
মলহয়রাও হোলকর দরদালান সম্পূর্ণ করেন। . 
 খণ্ডোবা খঙ্সাধারী অঙ্থারোহী মূর্তি। মশদিক্সে ইহার ও 
মহালসার ভিনটা যুগলমূত্তি জাছে। এক যুগলমৃষ্তি বর্ণ 
নির্ষিত, ইহা! পুবার-বংশীয় রাজখণ প্রদান করেন। আর এক- 
ঘোড়া নৌগ্যনির্শিত, এ যুগলমূর্তি জনৈক পেশোবা প্রদত্ত। 
অবশিষ্ট যোড়া প্রস্তরনির্শিত' এবং 'প্রাচীন। বিশ্রহের সেবার 
অন্ড বহসংখ্যক হতবী 'অস্ যানাদি 'আছে। 

প্রতিদিন দের দৌধীকে গঙ্গাঞলে গ্গান, চন্দন, আতর 
ইত্যাদি জুগন্ধে চর্চিত. এবং মণির়ক্জে ভূষিত করা হয়। 
মন্দিরের ব্যন্ন বার্ষিক প্রায় ৫* সহক্র টাকা। ইহার আয় 
গ্রধানতঃ ঘাত্রিদিগের দর্শনী ও. মানসিক হইতে উৎপয়। 
ততি্ন অনেক নিষ্ঠাবান্‌ ভক্ত দেবসেবার্থ তাহাদের বিষয়াদি 
দেবোত্তর করিয়া গিয়াছেন। মন্দিরে ছুই শতাধিক “মুরুলী”- 
কুমারী বাস করে। শৈশবাবস্থায় কুমারীর পিভামাতা খণ্ডো- 
বার সহিত ইহাদের বথাশাম্্র বিবাহ দেন এবং তীহার .সেবার 
নিযুক্ত করেন। ইহারা আর অন্ত বিবাহ করিতে পায় না। 
যাহা হছউক্‌, মন্দিরে. থাকিলেও এ কল কুমারী দ্বার! বরং 
আর হইয়া! থাকে। ইহার! ও রাখিয়া অর্থাৎ খণ্ডোবার দাসগণ 
একত্র থখ্ডোবার মহিম। ও অন্তান্ত গান গাহিয়া অর্থ উপার্জন 


'করে। ততিয় মন্দিরে ' পুরোহিত এবং অনেক ভিক্ষুক 


ব্রাহ্মণাদি বাস'করে.। 

খণোবা দেবের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইবূপ প্রবাদ আছে যে, 
এক দিন জেভুরির় নিকটস্থ ব্রাঙ্মণগণ মণিমালমল্ল বা! মলা 
নামে এক দৈত্য কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়! মহাদেবের স্তব করেন।- 


'মহাদেব খণ্োবার মূর্তিতে আবিভূতি হইয়া দৈত্যকে বিনাশ 


করিলেন । মৃত্যুর পুর্বে দৈত্য শিবজ্ঞান, লাভ করে। তজ্জন্ত 
এখনও খর্ডোবার মনিরের প্রাণ স্থিত প্রন্তরনির্দিত মল মূর্তির 
পৃঁজা হইয়া খাকে।. হরিগ্রা ও চম্প্কপুষ্প খণ্ডোবার প্রিয় 

, এখানে রৎসন়্ের মধ্যে চাক্লিটা উৎসব হয়। প্রথম 
অগ্রহায়ণের _শুক্ল-চতুর্থা হইতে শুক্-সপ্তমী পর্যস্ত। অপর 
তিনটা পৌষ, মাঘ ও চৈতের শর-দাদশী হইতে পুর্ণিষ। পর্যন্ত 
হইয়া থাকে। এ সফল উৎসবের সময় খান্দেশ, 'বরার, 
কোক্বগ পরভৃতি দুসবদেশ 'হইতেও বহুসংগ্যক মাত্রী আসিস! 
থাকে। চৈত্রমাসের মেলায় কোন ৬৪ রস লক্ষাধিক 
লোকের সমাগম হয় ।: হি এ রর 


জেজুরি 


তস্তিঙ্ন সোমবতী-অমাবন্তা এবং বিজদ্লা-দখ্মীর দিন 
অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মেলা হয়, তখন নিকটস্থ গ্রামের লোকেরাই 
আসিয়া থাকে । সোমবতী অমাবস্তার দিন পাকী কনিয়া 
জেস্কুরির পুজারিগণ বিগ্রহকে ছুইমাইল উত্তরে কড়া নদীতীয- 
বর্তী মৌজে ধালেবাড়ীর দেবীমনদিরে লইয়া যায় এবং তথায় 
নদীতে জানদি করাইয়া ফিরিয়া আসে। বিজয়াদশমীর দিন 
ঘট! করিয়! পান্বীতে ঠাকুর বাহির হয়, ঠিক সেই সময় 
কড়ে পাথর মন্দির হইতে আর এক ঠাক্চুর প্রন্বপ ঘট! করিয়া 
বাহির হন। উভয় দল পরস্পরের অভিমুখে আসিতে থাকে, 
পরে মধ্যপথে মিলিত হইয় কিছুক্ষণ পরস্পর অভিবাদনের 
পর নিজ নিজ মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করে। 
পুর্বে অগ্রহায়ণ মাসের উৎনর্বে একজন ভক্ত বাঘিয়! 
উরুদেশে তরবারি বিদ্ধ করিয়া নগরে বেড়াই । তখন আরও 
অনেক প্রকার ফঠোর ব্রত প্রচলিত ছিল। এখন দেব- 
তার উদ্দেশে মন্দিরের সোপান-নির্্াণ, ব্রাহ্মণভোজন, নগদ 
অর্থদান, ওমঘখাণী-ণবং কেহ কেহ নিজ সন্তানকে আজীবন 
খণ্ডোবার সেবায় নিযুক্ত করে) তাহারই পুত্র হইলে বাঘিয়া ও 
কন্তা হইলে মুরুলী নামে খ্যাত হয়। মেষবা এখানে এন 
অধিক হয় যে, কোন কোন বৎসর ২,।৩* হাজার পর্যযস্ত 
মেষবলি হইয়া থাকে। 
থণ্ডোবার পাগাগণ গুরব। যাঁত্রিগণ আসিয়া সহরে 
গুরবদিগের আলয়ে বাস করে। সচরাচর ইহারা ছুইদিন 
বাস করিয়া যথারীতি সমস্ত পুজাদি সমাপন করে। দ্বিতীয় 
দিবসে মানসিক শোধ করা হয়। ব্রাহ্ষণভোজনের মানলিক 
থাকিলে পুরোহিতের বাড়ীতেই সে কাধ্য সম্পন্ন হুয়। মেষ- 
বলি দিলে তাহার মুণ্ড অর্ধেক ঘাতকের এবং অর্ধেক মিউনিসি- 
পালটার প্রাপ্য । বলির মাংস যাত্রিগণ বাসায় আনিয়া! ভোজন 
করে। এ নময্ব তাহাদের লহিত ২৪ জন বাঘিয়! ও মুকুলী 
থাকে। দ্বিতীয় দিবস রাত্বিকালে যাত্রিগণ মশাল জালিয়া 
মন্দির প্রদক্ষিণ করে। 
তৎপরে তাহার! প্রা্নণস্থ পিত্রলের প্রকাণ্ড কৃর্মপৃষ্ঠ 
ঈাড়াইয়া নারিকেল, শস্ত ও হুরিড্রা বিতরণ করে এবং কতক 
প্রসাদ রাখে । সমস্ত ক্রিয়া শেষ হইলে, যাহাদের গান মানত 
থাকে, তাহারা জনকরেক বাধিয়! ও মুরুলী কুমারী বাসায় 
লইয়া গিয়া গান ফরায়। ইহাদের একদলকে ১।* পাঁচসিকা! 
দিতে হুয়। 
মন্দিরে প্রবেশকালে প্রত্যেক যাত্রীকে ২* পয়সা হিসাবে 
মিউনিসিপালিটাকে কর দিতে হয়। এই কর অগ্রহায়ণ 
হইতে চৈত্র পর্যযতস্ত আদায় হ্য়। অপর সময় যাত্রিগণ 


[১৫৪] 


জেঠঘা 


বিনা করে মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারে। মিউনিসিপালি- 
টার এই অর্থ যাত্রিগণের ভুবিধার্থ নগর ও স্তন স্থান- 
পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর রাখিতে ব্যয় হয়। " 

মন্দিরের অপর সমস্ত আয় পুরোহিত গুরবগণ ও মন্দিরের 
তত্বাবধারকগণ পাইয়া থাকেন। অগ্লাংশ গায়ক এবং মন্দি- 
রের অন্তান্ত সেবকগণ প্রার্ধ হয়। . .. 

যাত্রিগণের মধ্যে যাহার! ধনবান্‌ তাহার ইচ্ছ! হইলে 
আরও ছুই একদিন থাকিয়া কড়া-পাথরের পুরাতন মন্দির ও 
মলহর ব! মল্লার তীর্ঘ দেখিতে যান। যাত্রিদ্িগের খাত্ব ও দেব- 
সেবার উপকরণ ব্যতীত মেলায় যে সকল দ্রব্য বিক্রয় হয়, 
তন্মধ্যে কম্বল প্রধান। অপরাপর ভ্রব্যের মধ্যে পিতলের 
বাসন ও নানান্ধপ রঙ্গীন বস্ত্র, ছেলেদের পোষাক, নানাবিধ 
খেলানা, ছবি প্রভৃতি বিক্রয় হয়। যাত্রিগণ স্ত্রীপুত্রকন্তাদির 
জন্ত সাধ্য ও স্বেচ্ছামত ছুই চারিটী সৌখিন দ্রব্য এবং পাথেয় 
খাগ্ধ ক্রয় করিয়! বাড়ী প্রত্যাগমন করে। 

মেলার সময় নগরের সুব্যবস্থা জন্ত ১৮৬৮ থুং অফে 
জেন্কুরিতে একটা মিউনিসিপালিটা স্থাপিত হয়। মেলা শেষ 
জলে গূর কর্তৃপক্ষগণ যাত্রীর সংখ্যা ও দোকানের কাটুতি 
অনুসারে সহরের প্রত্যেক 'পাহের উপর একটা ট্যাক্স আদায় 
করেন। এ ট্যাক্সের হার ১২,॥*,।* ও %* হইয়! থাকে । 





জেঠবা, এক প্রাচীন রাজপুত বংশ। সৌরাষ্ট্রের (বর্তমান 


কাঠিগ্াবাড়ের) উপকূলভাগে ইহারা পূর্বে বাস করিতেন। 
অতি প্রাচীনকালে জেঠবাগণ মিয়ানি এবং নাভির মধ্য্থ 
ভূভাগ অধিকার করিয়াছিলেন। পরে মুমলমান কর্তৃক 
উপকূল ভাগ হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মোগল- 
দিগ্নের অবনতিকালে ইহাদিগের পূর্ব অধিকারের অধিকাংশই 
পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতি পূর্বে ইহারা 
আবপুরের পার্বত্য প্রদেশে বাস করিতেন। যোধি ইহাদিগেক্র 
একটা প্রাচীন রাজধানী। পূর্বে কাঠিয়াবাড়ে জেঠবা, 
চূড়াসমা, সোলাম্বী এবং বালা এই চারিটা রাজপুত 
জাতির প্রীধান্ত ছিল। কিন্তু ঝালা, জাঁড়েজ৷ প্রভৃতির 
আধিক্য ও প্রত্ৃত্বে উদ্ক চারি জাতি ক্রমশঃই কমিয় গিয়াছে, 
এবং জেঠবাগণ তাহাদিগের পূর্ব অধিকার ফাঠিয়াবাড়ের, 
পশ্চিম ও উত্তরভাগ হইতে বিতাড়িত হইন্া বুর্দের পার্বত্য- 
প্রদেশে অধিকার স্থাপন করিয়াছে। পুরবন্দরের রাণা 
পুছেরিয় জেঠবা বংশীয়। জেঠবাদিগের ইক্টিকীসে 'লিখিত 
আছে, জেঠবা সঙ্গী অণ্হল্বার পত্রনের বাণ! কৃষ্ণজীকে 
যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বন্দী করেন। পিয়োহি ও অন্তান্ত 
প্রদেশের রাজগণের অন্্রোধে কৃষজী আর রাণা উপাধি 


জেঠিয়ান 


ধারণ করিবেন না এই নিযে সঙ্গজী কফদীকে মুক্ত করিয়া" 


ছিলেন। দেই অবধি পুরবন্দররাজ রাধা উপাধি ধারণ করিয়া 
'আসিতেছেন। ৮ 

জেঠ! (দেশজ ) পিতার কো ভ্রাতা 

জেঠাই (দেশজ ) ক্যেষ্ঠতাতের পর্ধী। : | 

জেঠামী (দেশব ) অর বয়স্ক হইয়া! বয়োবৃদ্ধির স্ভার় বেণী 
কথা বলা। 

জেঠ্শূরখাচর, সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত আননদপুরের একজন 
রাঞজা। চোটিলার কাঠিজাতীয় থাচরবংশে জন্মগ্রহণ করেন। 
দিশ্লীশ্বর মহম্মদ তোগলকের অত্যাচারে এবং গুপ্গরাটের স্ুল- 
তানদিগের আক্রমণে এক সময়ে আননাপুর ধনশুন্ত অরণ্য 
হইয়া পড়ে। এ সময় বুধ নামে জনৈক পল্লীবানী চারণ-মেষ- 
পালক মেষ অন্বেষণ করিতে করিতে আননাপুর দেখিয়া গিয়! 
কাঠি-দর্দার জেঠশুরথাচর ও মিয়াজনথাচরকে মংবাদ দেন। 
তদনুসারে ইহারা ঠঙ্গা পর্ধত হইতে পূর্ববাস পরিত্যাগ 
করিয়া আসিয়া শৃপ্ত নগর অধিকার করিলেন। এই স্থানে 
ইহারা ২৭ বৎসর রাজত্ব করেন। তদনস্তর রাজমাতুলের ভ্রাতা 
সুলুনাগাজনথাচর কর্তৃক উভয়ে বিভাড়িত হন। আজও অনি- 
ালি প্রভৃতি স্থানে ইহাদের বংশধরগণ বাস করিতেছেন । 

মুলুনাগাজন খাচর মধ্যে মধ্যে আনন্দপুরে আদিয়। ২০1২৫ 

দিন বাস করিতেন। নগরের তোরণদ্বারে একথানি প্রস্তর 
একটু খসিয়াছিল। পাছে উহা খসিয়৷ মাথায় পড়ে, এই 
তয়ে জেঠ্‌শুর ও মিয়াজন যখন ও দ্বার পার হইতেন, তখনই 
বেগে অশ্বচালনা করিতেন । মুলুনাগাজন ইহািগকে প্রাণ- 
ভয্বে এইন্দপ ভীত দেখিয়া ভীরু ও কাপুরুষ স্থির করিলেন 
এবং একদিন পঞ্চশত অশ্বারোহী দমেত নগর আক্রমণ করি- 
লেন। জেঠশুর ও মিয়াজন নিজ নিজ সম্পতিসহ রজনীষোগে 
গলায়ন করিলে খাচরমুলু ও তাহার ভ্রাতা লাখে। ১৬৯১ সংবতে 
পৌষ শুরু-দ্বিতীয়। রবিবারে আনন্দপুর অধিকার করিলেন । 

জেঠিয়ান, বেহার প্রদেশে গয়। জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন 
গ্রাম। ইহার প্রকৃত নাম যষ্টিবন। নিকটস্থ পাহাড়ের উপর 
একটা বাশবন আছে, উহাকে এখনও লোকে জখ্টবন বলে। 
তথাকার লোকে এ নকল বাশ কাটা গয়াতে বিক্রয় করে। 

গ্রাম হইতে ১৪ মাইল দুরে তপোবন নামক স্থানে ছুইট 

উষ্ণপ্রত্রবণ আছে। চীনপর্ধযটক হিউএন্সিয়াং এই গ্রাম 
ও ইছার নিকটস্থ পাহাড়ের উপর বাঁশ বন দেখিয়া যান। 
তিনি ইহার উঞ্ঃগ্রশ্রবণের ক্ষথাও লিখিয়াছেন। তিনি 
ইহাকে বুদ্ধবনের € মাইল রে অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন। 


্‌ ১৫ ] 


জেতমল 


জেতমল,"রাণা জয়মলের পুত্র। পিতাপুত্র ভুরদঙ্গম হইতে 
রায়গণ কর্তৃক বিতাড়িত হুইয়া দাস্তাগ্ন পলাইয়। আদেন। 
এখানে শক্রগণ তীহাদিগের অন্ুমরণ করিলে তাহার! মাতা- 
জীয় মনরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিছুদিন পরে রাণা 
জরমলের মৃত্যু হইল। রাঁণার মৃত্যুর পর জেভমল মাতাজীর 
মদ্দিরে “হত্যা দিলেন, অনেক দিন চলিয়৷ গেল, বিস্ত তিনি 
মাতাজীর নিকট হইতে কিছুই শুনিতে পাইলেন না। অন্ত 
কোন উপায় না৷ দেখিয়। তিনি নিজ চক্ষু উৎপাটন করিয়া 
তগ্থারা মাতাজীর অর্চনা করিতে উদ্যত হইলেন। এই 
সময় মাতার্রী তাহার হস্তধারণপুর্ববক কহিলেন, “বৎস! ক্ষান্ত 
হও; তুমি এখনই স্বীয় অশ্বে আরোহণ করিয় শক্রুদিগের 
বিরুদ্ধে যাত্রা কর, আমি তোমার সহায় হইব। আজ 
সৃর্ধ্যান্তের পূর্বে যে যে রাজ্যের মধ্য দিয়া তুমি অশ্বারোহণে 
গমন করিতে পারিবে, সেই রাজ্যগুলি তোমার করায়ন্ত 
হইবে, আর যে স্থানে তুমি অশ্ব হইতে অবতরণ করিবে, 
সেই স্থানই তোমার রাজ্যের সীমারূপে নির্ধারিত হইবে 1” 
এই কথা শুনিয়া জেত্মল কতিপয় অন্ুচর সমভিব্যাহারে 
অস্বীরোহণে তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইলেন। তাহারা প্রথমেই 
রেহজুরদিগের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহারা 
দুর হইতে দেখিতে পাইল, যেন বহুসংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্ 
তাহাদিগেরা অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে ? দেখিয়াই তাহার! 
ভয়ে স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। পরে জেত- 
মল মেঘা যাদবদ্িগের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
মাতাজীর ক্ষমতায় এখানে যাঁদবগণ দেখিতে লাগিল, যেন 
পর্বতের নিকট প্রত্যেক ঝোপে এক একজন অশ্বারোহী 
সৈনিক পুরুষ দণ্ডায়মান রহিয়াছে । দেখিয়াই তাহার! 
পলায়ন করিল। মেঘাদলপতিকে হঠাৎ বন্দী করিয়া হত্যা করা 
হইল। পরে জেতমল অগ্রসর হইয়! তুরসঙ্গম, খোড়ার এবং 
হুড়ার হইতে শক্রদিগকে দুরীতূত করিলেন। লমানে আদিয়া 
জেতমাল অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন এবং অশ্ব হইতে 
নামিতে উপক্রম করিলেন। তাহার অন্ুচন্গগণ তাঁহাকে অব- 
রোহ্ণ করিতে নিষেধ করিলেন, কিন্ত তিনি উত্তর করিলেন, 
"আমি এত পরিশ্রাস্ত ও ক্লান্ত হইয়া! পড়িয়াছি যে আর 
কিছুতেই অশ্বপৃষ্ঠে বসি থাকিতে পারিতেছি না।” সুতা 
তিনি সেই স্থানেই অবরোহগ করিলেন এবং সেই স্থানেই 
তাহার রাজ্যের সীম! নির্ধারিত হইল | জেতমল রাঁণ! উপাধি 
ধারণ করিলেন। দীস্তানগরে তাহার রাজধানী স্থাপিত হইল। 
কিছুকাল পরে তিনি ছইটা পুত্র রাখিয়! প্রাণত্যাগ করেন। 
জ্যেষ্ঠ পুজের নাম রামসিংহ ও কনিষ্ঠের নাম পুঞ্জ। জেতমল 


জেস্তাক 


দ্াস্তার জনৈক সর্দার ধুনালি বাধেলার কন্তাকে বিবাহ 
করিয়াছিলেন । 

জেতমলপুর, দিনাজপুর জেলার দেওরা পরগণার একটা 
প্রধান পল্লীগ্রাম। এই স্থানটা কীকড়া ও ছীরী নদীর সঙ্গমে 
রজ্গপুর রাজপথের নিকট অবস্থিত। এই স্থানে একটা বাজার 
আছে এবং নানাবিধ শন্ত বিক্রয় হয়। 

"জেতবন, প্রাচীন অধোধ্যার অন্তর্গত শ্রবন্তীর একটা উপবন। 
এই স্থানে বৌদ্ধদিগের একটা বিহার ছিল। বৌদ্ধ গ্রন্থ. 
সমৃহে এই স্থান অতি বিখ্যাত। এই স্থানে বুদ্ধদেব 
বনকাল বাস করিয়! শিষ্যগণকে 'অবদান গ্রভৃতি শান্ত্রাদির 
উপদেশ দিতেন। 

জেতব্য (ব্রি)জি-কর্খাণি তব্য। 'জেয়। (অমর) 

ণজেতব্যমিতি কাকুংস্থো মর্তব্যমিতি রাবণঃ1” (রামা* ৬।৯১।৭) 

জেতারাম (পুং) জেতবন। [জেতবন দেখ।] 

জেতালপুর, ১ আঙ্গদাবাদের ১* মাইল দক্ষিণে অবস্থিত 
একটা গ্রাম । এখানে রাণীর ধাড়ী নামে একটা প্রাসাদ ভ্াছে। 

জেৎপুর, ১ বুন্দেলধগ্ডের অন্তর্গত একটা ক্ষুত্র রাজ্য। তু- 
পরিমাণ ১৬৫ বর্গমাইল। এই ব্বাজ্ের অধীনে ১৫ খানি 
গ্রাম আছে। রাজার ৬০জন অশ্বারোহী এবং ৩০* পদাতিক 
সৈম্ত আছে । ১৮১২ খুঃ অন্ধে বুটাশ গবর্মেন্ট বুন্দেলখণ্ডের 
স্বাধীনতা-সংস্থাপক ছত্রশালের বংশধর কেশরিগিংহকে এই 
রাজা প্রদান করেন। ১৮৪২ খৃঃ অন্যে রাজ! বিদ্রোহী হইয়া 
ইংরাজ রান্যলুঠন করিতে আরম্ত করিলেন। এই জন্ তাহাকে 
পদচ্যুত করিয়া ছত্রশালের অপর বংশধর ক্ষেতসিংহকে 
রাজ্যে অভিষিক্ত করা হইল। ১৮৪৯ খুঃ অন্দে ক্ষেতসিংহের 
মৃত্যু হইলে এই রাজ্য ইংরাজ-সাআ্রাজ্যের অস্তভূ্ত হয়। 

২ জেৎপুর রাজ্যের প্রধান সহর, কান্নী হইতে ৭২ মাইল 

দক্ষিণে এবং জামালপুর হইতে ১৯৭ মাইল উত্তরে একটী বৃহৎ 
বিলের পশ্চিম পার্খে ২৫* ১৬ অক্ষাংশ এবং ৭৯৩৮ দ্রাঘিমায় 
গবত হইতে ৩ মাইল দুরে অবস্থিত। এখানে একটা বাজার 
আছে। সিদ্ধরান্জ জয়সিংহের আদেশে এখানে থানেরাতলাও 
নিশ্িত হইয়াছিল। | 

জেতৃ (তরি) দ্রিতৃছ। ১ জয়ণীল। “জেতা নৃভিঃ ইজ? পুভ্রম্।” 
(খক্‌ ১/৩৮।৩) “জেতারং জয়শীলং' (সায়ণ) 

(পুং) ২ বিষু।। “অনঘে। বিজয়ো জেতা” (বিষ্বাস* ) 

জেস্ব (তরি) জি-বনিপ্‌ বেদে নি* দীর্ঘন্তাপি তুক। জেতবা। 
“আস্থাতা তে জয়তু জেত্বানি” ( খক্‌ ৬৪৭1২৬) 'জেত্বানি 
জেতব্যানি' (লায়ণ) 

জেস্তাক (পুং) স্বে্দবিশেষ। রোগীর দৃষিতরত্ত ধর্ণন্বূপে 


[1 ১৫৬ ] 


জেম্যাবন্ 
যাহাতে অধিক পরিমাণে নির্গত হইয়া বিশোধিত হয়, তাহার 
উপায় বিশেষ । ইহাকে চলিত কথায় ভাবর! লওয়া 'বলে। 
ইহার বিষয় চরকমংহিতায় এইক্ূপংলিখিত আছে-_ 

রোগীকে জেস্তাকন্বেদ দিতে হইলে অগ্রে তৃমি পরীক্ষা করা 

উচিত। পূর্ব্ব বা! উত্তরদিকে বিশুদ্ধ কৃফবর্ণ মৃত্তিকাবিশি 
প্রশস্ত তৃূমিভাগ গ্রহণ করার গ্রয়োজন এবং সেই ভূমিভাগ যেন 
নদী দীর্ঘিক1 ব। পুক্ষরিণী প্রভৃতি জলাশয়ের দক্ষিণ বা পশ্চিম 
উপকূলে অবস্থিত এবং সমানভাগে বিভক্ঞ হয়। এই স্থান নদী- 
প্রভৃতির ৭৮ হাত অন্তর হওয় উচিত, তাহার উত্তরে পূর্বব- 
স্বারী অথব! উত্তর-দ্বারী একটা গৃহ প্রস্তত করিবে। সেই 
গৃহের উচ্চতা ও বিস্তার যেন ১৬ হাত হয় এবং সেই গৃহের 
মধ্যে চতুদ্দিকে এক হস্ত বিস্তৃত উৎসেধসম্পন্ন একটা 
আল প্রস্তত করিবে। বধ্যস্থলে ৪ হাত প্রশস্ত এবং ৭ হাত 
উচ্চ কন্দু (পাওরুটা প্রস্তত করার উনানের মতন উনান) 
প্রস্তত করিবে, তাহাতে কতকগুলি ছিদ্র করিয়া দিতে হইবে 
এবং তাহাতে একটী আবরণাও প্রস্তত করিবে। পরে সেই 
উনানে থদির ব৷ অশ্বথকাষ্ঠ জালাইবে, যখন সেই কাষ্টগুলি 
জিয়া! অঙ্গার ও ধুম শৃন্ত হইবে, যখন সেই গৃছের মধ্যভাগ 
স্থেদযোগ্য উকন্মায় পরিপুর্ণ বোধ হইবে, সেই সময়ে পোগীকে 
বাতস্ব তৈল বা দ্বত মাথাইন়া বস্তাবৃত গাত্রে তাহার মধ্যে 
প্রবেশ করাইবে। এই গৃহে প্রবেশকালে রোগীকে বিশেষ 
সাবধান করিয়৷ ঝলিবে, “আরোগের জন্ত এই গৃহে প্রবেশ 
করিতেছ, অতি সাবধানে পূর্বোক্ত পিিকাতে আরোহণ 
করিয়া এক পার্থে বা তোমার যাহাতে ভাল বোধ হয় এরূপ 
ভাবে শয়ন করিবে। সাবধান ! যেন অতিশয় ঘর বা মৃচ্ছায় 
আক্রান্ত হইয়| এই স্থান পরিত্যাগ না কর, যদি কর তাহ! 
হইলে তৎক্ষণাৎ স্বেদমুচ্ছণ গ্রস্ত হইয়। তোমার প্রাণবিয়োগ 
হইবে । অতএব কদাচ ইহ। পরিত্যাগ করিও না।” এইকপে 
বিশেষ করিয়! সাবধান করিয়। দিবে। এইরূপে রোগী 
শ্বেদগৃছে প্রবেশ করিয়া যখন সমুদয় শ্রোতবিমুক্ত হইয়া ঘর্দা- 
ক্রান্ত হইবে এবং ক্লেদকারী দোষ সকল নির্গত হইবে ও নিজের 
শরীর লঘু, অসাড় ও বেদনা শুন্ত বোধ হুইবে, সেই সময় 
পিত্তিকা হইতে নির্গত হইয়! দ্বারে উপস্থিত হুইবে। 
তৎপরে চক্ষু স্নিগ্ধ হওয়ার জন্তু তাহাতে লীতল জল দিবে, 
এইরূপে রোগীর ক্লান্তি নিবারণ হইলে উঞজলে ন্নান করাইয়া 
যথোচিত আহার প্রদান করাইবে। এইক্কপ শ্বেদ দিবার 
নাম জেস্তাক। (চরক কুত্রস্থান) [শ্েদ দেখ ।] . 

জেম্যাবন্থ (ঘি) ১ যাহার প্রকৃত ধন আছে। (পুং)ৰ 
ইন্জ, অগ্সি ও অঙ্গিন্যুগলের নামান্তর । রর 
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জেন্য (জি) জি-জন-শিচ্‌ বাহ" ডেস্ত। ১ জয়শীল। পঅপির্যজ্ঞযু 
€জন্তো ন'বিশ্পতিঃ 1” ( খক্‌ ১/১২৮।৭)। . “জেন্তঃ জয়লীলঃ 
(সায়) ২ উৎপাদ্যু। “অনিষ্ট হি জেন্তে! অগ্রে অহ্কাংশ 
(খক্‌ ৫১1৫) “জেন্ত উৎপাগ্ঘঃ, (সাণ') ৩ জেতব্য । “ছুগ্ধং 
পয়ে! বৃষণ। জেন্তবনু” ( খক্‌ ৭৭৪1৩) জেস্তং বস্থুধনং যয়োঃ, 
পূর্বরপদ দীর্ঘ:, জেন্কাবহ্থ জেতব্য-ধনৌ” (সায়ণ) 

জেব (আরবী ) জামার পকেট। 

জেমন্‌ (ভ্ি)জি-মনিল্। ১ জন্বশীল। প্উদন্তজেব জেমন! 
মদের” (খক্‌ ৮৩৮৭) ধজেমনা জয়শীলৌ ওস্থানে আছ্‌, 
ছান্দসোদীর্ঘাভাবঃ লোকে তু জেম! জেমানৌ ইতোব” (সায়ণ) 
জেতুর্ভাবঃ ইমনিচ্‌ তৃণে! লোপঃ। (পুং) ২ জেতুর্ভাব জয়। 
৩ জয় সামর্থ্য । জেম! চ মহিমা ৮৮ ( শুরুষভুঃ ১৮।৪) 

ছজেমন (ক্লী) জিম-ভাবে লুট। ভক্ষণ। (অমর) 

জেয় (তরি) জীয়তে ইতি ( অচোধৎ । পা ৩।১।৯৭ ) জি-কর্মণি- 
য্খ। জেতব্য। ্ 

পতস্মাৎ কামাদযঃ পুর্বং জেয়াঃ পু! মহীভুজ।” মো কাঁপু* ২৭1১২) 

জের্‌ (পারসী)১ নিম্ন, নীচ। ২ হিসাবে পর পৃষ্ঠায় পূর্ব 
পাতের জমা খরচের মোট। 

জেরবন্দ, (পারসী) ঘোটকের মুখ বা কোমরবন্ধনী 

লের্বার (পারসী) ভারগ্রস্ত ; দায়িক। 

জেরহ্বাদ (পারসী) ইষধ-বক্ষবিশেষ | (271721960 201877996) 

চের! (দেশজ ) যথার্থ কথা জানিবার জন্য অপর পক্ষ কর্তৃক 
সাক্ষীর প্রতি প্রশ্ন । 

জেরাদখানা, সুন্দরবনের একটা অংশ। শাহসুজার সংশো- 
ধিত রাজশ্ব-তালিকায় ইহা মুরাদখান! বা জেরাদখাঁনা! নামে 
উক্ত হইয়াছে । এই অংশ বর্তমান বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত 
ছিল। শাহনুজা'র সময় ইহার রাজন্ব ৮৪৫৪২ টাক! ছিল। 

জৈরুসালেম, ভূমধ্যসাগরের পৃর্বাকুলবর্তা খুষ্টানদিগের ধর্মম- 
ভূমি পালেত্তিনের প্রাচীন নগর। অক্ষা* ৩১* ৪৬ ৪৩৮ 
উঃ, ড্রা্ি* ৩৫* ১৩পুঃ। এই নগর ভৃমধ্যসাগরপৃষ্ঠ হইতে 

" ২** ফিট উচ্চ এবং ইহার নিকটস্থ উপকূল হইতে ২৯ মাইল 
পূর্ব ও মরুসাগরে পতিত জর্ডন নদীর মোহান৷ হইতে ২১ মাইল 
পশ্চিমে অবস্থিত। পুর্ব্বে এই নগর হিজ্দিগের বাসস্থান 
ছিল। এই নগরই প্রাচীন গ্নিহদিদিগের ধর্ম ও রাজনীতির 
কেন্দ্রস্থল বলিয়! গণ্য হইত । 

প্রথমে এই নগরকে মালিক সাদেকের নগর কহিত, 

এবং ইহাই প্রাচীন মেল্চি' জের্দেক অর্থাৎ ধর্মা-পরায়ণ বাজার 

' রাজধানী সালেম নগরু। জেকুসালেম নামের শেষভাগ 
হইতেই, ইহা প্রমাণিত হয়।* ইস্রাইল্‌ 'অঙ্গীক্কত ভূমে” 

ডা] 
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আসিবার ৫** বৎসর পর পর্যস্ত এই নগরের সমগ্র কিনব 
কতক অংশ জেরুস নামে অভিহিত হইত। তাহার পর 
বেঞ্জামিনগণ ইহাকে এ ছুই নামের মিশ্রণ করিয়া জেরুসালেম 
অর্থাৎ শাস্তিনিকেতন নাম প্রদান করিল। 

খুটীয় ধর্্-পুস্তক বাইবেলে পবিভ্রপুর বলিয়া! ইহার ভূয়ো- 
ভূয়ঃ উল্লেখ আছে। আজিওয়িসথদিগণ ইহাকে 'এল্কোয়োডাস্” 
অর্থাৎ পবিত্র, কিম্বা “আস্দরিফ্ত অর্থাৎ সাধু, ভদ্র 
বলিয়৷ থাকে । মুসলমানেরাও ইহাকে “বেট্‌-উল্-মকদদস্» 
অর্থাৎ পবিত্র নগর বলেন। 

জায়ন, মিনো, স্বকৃরা, বেজেথা, মোরিয়। ও ওফেল এই 
ছয়টা পর্বতের মধাঁ্বলে জেকুদালেম নির্ষিত। এ পর্বত- 
গুলি নগরের চতুর্দিটক বেই্টন করিয়া আছে। নগরের ভূমি 
পূর্বদিকে ঢালু, তজ্জন্ত পূর্বদদিকের পর্বত হইতে নগরের 
উপর দৃষ্টিপাত করিলে সমগ্র নগরই একবারে দৃষ্টিপথে 
পতিত হয়। ইহার গৃহ সকল অধিকাংশ অন্ুচ্চ। সমতল 
ছাদবিশিষ্ট গৃহাবলীর উপরে স্থানে স্থানে উচ্চতর খুষ্টায় ধর্শ- 
শালা সকলের চূড়া 'ও মসজিদের উচ্চ গুশ্বজ সকল দেখিতে 
পাওয়া যায়। নগর মধ্যন্থ রাস্তাগুলি অগ্রশত্ত এবং ভূমির 
প্রক্কৃতি অনুসারে কোথ।ও উচ্চ কোথাও নিম্ন। বাজার, 
ও দোকানগুলি তত উৎকৃষ্ট নছে। 

মুসলমানগণ সলোমান-প্রতিষ্ঠিত এখানকার ধর্শমন্দিরকে 
আপনাদের মস্িদে পরিণত করিয়াছে । ইহাতে খলিফ্‌ 
ওমার নির্মিত আয়তাকার হারাম-এস্-সরিফ নামক প্রাচীর- 
বেষ্টিত মস্জিদ আছে। ইহার বেদী উচ্চ এবং সমস্ত মেজে 
সুন্দর সুচিকণ মর্রপ্রস্তর খচিত। ইহার পরিমাণ দৈর্ধ্যে 
১৪৮৯ ফিটু ও বিস্তারে ৯৯৫ ফিটু। 

জেরুসালেমের অধস্থান একটী চতুরআ্াকৃতি মালভূমির 
উপর । ১৫৪২ খুঃ অন্দে সুলতান স্ুলেমাঁন নগরের চারিদিকে 
প্রস্তরনিশ্শিত প্রাচীর নির্মাণ করিয়া দেন। 

নগরের অধিবাসিগণের প্রীয় অর্ধেক মুসলমান । 'অব- 
শিষ্টের অর্দেক খৃষ্টান ও অপরার্ধ র্িহুদী । যনিহুপিগণ 
নগরের এক অংশেই 'বাদ করে। থুষ্টানগণ অধিকাংশ 
খৃষ্টের গোরম্থানের গির্জার নিকটস্থ খৃষ্টানপল্লীতে বাস করে। 
নগরের উত্তরে একটী পর্বতের উপতাকায় প্রাচীন রাঙ্গাদিগের 
ভাস্কর বা চিত্রকার্ধ্যবিরহিত প্রস্তরনির্দিত গোরস্থান সকল 
বিস্কমান আছে। ইহাদের কোন কোনটাতে পুরাকালের 
প্রস্তরনির্ষিত শবাধারের ভগ্নাংশ দৃষ্ট হয়। 

খৃষ্টের ৫৮৮ বৎসর পূর্বে বাবিলোনীয়গণ জেরুসালেম 
আক্রমণ করিয়া অধিবাসী জুডা ও বেঞ্জামিন্‌ নাঁষক ছুই 
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জাতিক্ষে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। ৭* বৎসর এইরূপ 
পর়াধীনভ(বে কালযাপনের পর, মিদো-পারস্তপতি সাইরাঁস্‌ 
তাহাদিগকে মুক্তি দিয় জেরুপালেম নির্মাণ করিতে আদেশ 
দেন। তাহারা তদচুদারে তথায় গিয়৷ পুনরায় নগর নির্মাণ 
করে। ৫১৫ খুষট পূর্বান্দে দরায়ূসের তত্বাবধানে ইহার | 
খ্য় মন্দির নির্িত হয়। ইহার পরও এই নগর বনৃকাল 
পর্য্যন্ত পারস্তাধিপতির শাসনার্দীন থাকে, তৎপরে ৩৩২ খুঃ 
পুর্বান্বে মাকিদনরাজ মহাবীর আলেকপান্দারের হপ্তগ্ত । 
হয়। আলেকপান্দারের মৃত্যুর পর় ইহা! ক্রমান্বয়ে মিসরবাসী ূ 
টপরমী ও পিরিয়ার সিলিউকিদিদিগের মান্তে আইসে। এই সময় ; 
ইহার অনেক উন্নতি সাধিত হয়। মিাঁদিগণ অনেক অধিকার : 
লাত করে। কিন্তু পরে ইহা! অস্তিওকাদ্‌ এপিফেনিসের 
অধিরুত হয়, এই ব্যক্তি অতি নিষ্ঠুরতার সহিত যিছদিগণকে 
পীড়িত ও নগরপ্রাচীর ভগ্ন করে এবং ইহার পরম 
পবিত্র ধর্মমন্দিরের বহুমূল্য তৈজসপত্র সমস্ত কাড়িয়া লইয়া ; 
উহাতে গ্রীক দেব দেবী-স্থাপন ও প্রতিদিন শূকর-বলি দিবার | 
বন্দোবস্ত করেন। প্রায় ১৩৫ খৃঃ পূর্বান্দে রোমকগণ এই | 
নগর অধিকার করে। ৬৩ থুষ্ট পূর্বান্দমে পম্পি এই নগর 
অধিকার করিয়া পুনর্ধার কতক প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলেন। 
ইহার পর হেরদ রোমকসভা কর্থক এখানকার রাজা 
নির্বাচিত হইয়। আগমন করেন। ইহার রাক্মত্বকালে জের- 
সালেমের ধর্দ-মন্দির পুনঃ সংস্কৃত হয়, এই সময় রোমকপ্রথা 
অন্থসারে এখানে ঘোড়ার নাচ ও রঙ্গমঞ্চ নির্মিত হয়। তৎপরে 
জুডিয়া প্রদ্দেশ বহুকাল রোম কর্তৃক নিযুক্ত শাসনকর্তা! দ্বারা 
শামিত হয়। এইরূপ শাসনকর্তা পত্তিয়াস্‌ পাইলেটের সময়েই 
(২৬-৩৬ খুঃ অবে'র) থৃষ্টধর্মগ্রবর্ভক যীশ্ুধুষ্ট দুবৃত্তি যিছদ্দিগণ 
কর্তৃক ব্যালভেরি পর্বতে ক্রুশাহত হন। এই পন্তিয়াস্‌ পাইলেট 
হিনম্‌ উপত্যকার উপরিস্থ বর্তমান সেতু নিম্মীণ করিয়া উহার 
উপরিস্থ পন্ঃগ্রণালী ভ্বারা বেখলহেমের ছুই মাইল দক্ষিণস্থ 
এমাম অর্থাৎ মলোমানের জলাশয় হইতে বৃহৎ মন্জিদে জল 
আনয়ন করেন। ইহার পর ৭* খুষ্টার্ষে রোম-সেনাপতি 
টাইটস্‌ নগরের উত্তরস্থ হেরদের প্রাসাদ ও উহার সন্নিহিত 
কয়েকটী মন্দির ব্যতীত সমস্তই ধ্ব'স করেন। রয়িছদীগণ 
আসিয়া পুনর্বার ভগ্ন নগর অধিকার করে। ইহার ৬০ বৎসর 
পরে হাদ্রিয়্ান এই নগর পুনর্বার নির্মাণ করেন এবং মন্দির, 
থিয়েটার ( রঙ্গমঞ্চ), প্রামাদ ইত্যাদিতে ভূষিত করেন । 
সম্রা্জী হেলেনা এখানে গিক্জা নির্মাণ করিগ্কা দেন। 





৩৩৬ খুঃ আনে থৃষ্টের পবিত্র গোরস্থানের উপরে গির্জা | 


নির্শিত হয়। ৬৩৪ থৃঃ অকে খলিফ ওমার ৪ মাস অবরোধের 


১৫৮] 


পর জেয়সালেম অশ্বিকারি ফরেন। ১:৭৬ খৃঃ অন্দে তুফিগণ 
মিসরের খলিফের নিকট হইতে জেরুসালেম জয় করিয়া 
এখানকার খৃষ্টানদিগের উপর্ন ভীষণ.অত্যাচার কঠর। এই 
সকল অত্যাচার-কাছিনী জলন্ত ভাষায় সিমিয়ন ও পিটার দি- 
ছান্মিট্‌ কর্তৃক মুরোপেও প্রচারিত হইলে খ্ৃ্টায় ধর্মযোধগণ 
তাহাদের এই পুণ্যভূমি উদ্ধারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। তদহুসারে 
সমগ্র যুরোপের সর্বোত্রুষ্ট বীরগণ' ধর্মযুদ্ধে যৌগরদান করি- 
লেন। এইরূপে গডফ্রে-ডি-বুলিয়নের অধীনে প্রায় ৭ লক্ষ খুট্রীয় 
ধর্মঘোধ (018351015) আসিয়! ব্কাল যুদ্ধের পর ১৯৯ 
খৃষ্টান্সে জেরুম।লেম অধিকার করিয়া বহুসংখ্যক অধিবাসীকে 
বিনষ্ট করিলেন। তাহার পর তাহার! স্থানে একজন 
খুষ্টান রাঞজকে প্রতিষিত করিয়া প্রভ্যাগমন করিলেন। অনেক 
খৃষ্টান রাজা এখানে রাজত্ব করিলে পর» ১১৮৭ খুঃ অবে 
মুসলমানগণ পুরর্ধার এই নগর অধিকার করেন। ইংলত্তীয় 
বীর রিচার্ধ কুর-ডি-লায়ন (০০০7-৭০-10) ও ফিলিপ অগষ্টের 
ধর্্মযুদ্ধেঞ্জম একবার জেরুসালেম খৃষ্টানরাজ্যভুক্ত হয় বটে, 
কিন্তু এ রাজগণ নামে মাত্র রাজা ছিলেন। অবশেষে ১২৪৪ 
থুঃ অন্দে খোরাসানের তুকিগণ জেরুসালেম অধিকার করি- 
লেন। তদবধি এই স্থান মুসলমানপিগের অধিকারেই আছে । 

এই নগর অতি প্রাচীনকাল হইতে বহুধর্্ীয় বহু লোকের 
অধিকারে বহুপ্রকার অবস্থা বিপর্যয় প্রাপ্ত হইয়া কালচক্রের 
আবর্তনে এখন সমগ্র ষভ্য ্গতের অতি পুজ্য ও রক্ষণীয় 
হইয়া আদরের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে । জেরুসালেম ' 
নাম খুষ্টান জগতে অতি পবিত্র ও আদৃত। 


জেল, (ফরাসী জেল 05০1 কথা হইতে বাঙ্গালা জেল কথার 


উৎপত্তি হইয়াছে।) ছিন্দিভাষায় জেলকে কয়েদখানা কছে। অতি 
প্রাচীনকালে ভারতে এখনকার মত জেলের প্রথা ছিল না। 
রণজিৎ সিংহের বাঁজ্য ইংরাজদিগের হস্তগত হুইবাঁমাত্রই তথাক্স 
জেল-নিম্মাণের কথা উথাপিত হুইল। ভারতে মুসলমান- 
দিগের রাজত্বকালে একরুপ জেল ছিল বটে, কিন্তু তাহাও 
আধুনিক জেলের ন্থায় নহে। একসময় কতকগুলি অপরাধীকে 
কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিবার প্রথা ভখনও আধুনিক কালের 
ন্যায় প্রচলিত ছিল না। মহাভারতে মহারাজ জরাসঙ্গের যে 
কারাগারের উল্লেখ আছে, তাহ। সাধারণ অপরাধিদিগের জন্য 
ব্যবন্ৃত হইত না। বর্তমান জেলপ্রথা যুরোগীয় । 
অপরাধিগণের দোষ-সংশোধন করিবার নিমিত্বই তাহা- 
দিগকে শান্তি দেওয়! হয় এবং সেইজন্তই তাহাদিগকে কারা- 
গারে নিক্ষিপ্ত করা হয়। পূর্বে মুরোপে অনেক অপরাধীকে 
নির্বাসিত কর হইত; কিন্ত এখন নির্বাসিত ও স্থানান্তরিত 


€জল 


করিবার পরিরর্্ে কারাদণ্ডে দণ্ডিত কর! হয়। প্রাচীন 
কালে অপরাধীর দোষ সংশোধিত হউক বা না হউক তাহার 
প্রতি কোনরূপ দৃষ্টি না রাখিয়া তাহাকে গুরুতর শাস্তি 
প্রদান করা হইত )-শাস্তিপ্রদানের কোন প্রকার নিয়ম 
ছিল না। কারাগারপ্রথা গ্রচলিত হইবার পরেও যুরোপে 
কয়েদীদিগের প্রতি বিশেষ অত্যাচার করা হইত। মুরোপের 
জেলগুলি এক একটা নরক স্বন্ধপ ছিল। বন্দিগণ যেরূপ 
উৎপীড়িত হইত, তাহা বর্ণনাতীত | বিশ্বপ্রেমিক জন হাউ- 
নার্ডের অদম্য উৎসাহ ও অসীম ক্লেশসহিষ্টতা গুণেই উক্ত 
বীভৎস নরকগুপি সংস্কৃত হইয়াছে । উক্ক মহাআ্সার অটল 
যন্ধে ১৭৭৩ থৃঃ অবে' কারাগারের স্থাস্থ্যবিধান সম্বন্ধে একটা 
আইন বিধিবদ্ধ হইল। এই সময়েই কারাগারে অতিরিক্ 
শর্তিদানের প্রথ। রহিত হইল। পূর্বে সকল প্রকার করে- 
দ্রীকেই একত্র রাখ! হইত এবং জেলাধ্যক্ষ অর্থলোভে কারা- 
গার মধো বিবিধ প্রকার বীভৎস কার্যোর প্রশ্রয় প্রদান 
করিত, ইহাতে অপরাধিদিগের দোষাবলী দুরীভূত না হইয়া 
বরং বদ্ধমূল হইত। 

জেলখানায় বামুসঞ্চালনের প্রশন্ত পথ না থাঁকায় এবং 
বিবিধ অপরিচ্ছন্ধত। বশত: একপ্রকার জরের উৎপত্তি হইত 
সে জরে অনেক সময় কয়েদীদিগের জীবন যাইত। 
ক্রমে ক্রমে এই অস্গুবিধাগুলি দুরীভূত হইতে লাগিল। 
অনেক মহাত্ম! কারাগারের দোষগুলি অপস।রিত করিবার 
জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্ত এখনও পর্যন্ত দোষগুলি 
সম্পূর্ণরূপে নিরাক্কৃত হয় নাই। 

স্ত্রী ও পুরুষ কয়েদীদিগকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখা হয়। 
তাহাদিগকে পরম্পর দেখ! সাক্ষাৎ করিতে ব! কথাবার্তা! 
কহিতে দেওয়া হয় না। 

*. প্রত্যেক করেদীর যাহাতে শরীক সুস্থ থাকে এবং যাহাতে 
কাছাকেও সাধ্যাত্তিরিক্ত পরিশ্রম করান ন! হয়, ততপ্রতি 
জেলাধ্যক্ষ দৃষ্টি'রাখিবেন। প্রত্যেক জেল দেখিবার জন্ত এক 
একজন চিকিৎসক নিযুক্ত আছেন। 

গুরুতর অপরার্ধিদিগকে সময় সময় নির্জন কারাবাসে 
দণ্ডিত করা হয়। এই সময় ইহাদিগকে কাহারও সহিত 
কথা বলিতে দেওয। হুয় না, অন্ত লোকের নিকটও ইহাদ্দিগকে 
যাইতে দেওয়া হয় না। কয়েদীগণ নির্জন কারাবাসের 
নিয়মভঙ্গ করিলে পুর্বে তাহাদিগকে কঠোর শারীরিক শাস্তি 
প্রদান কর! হইত এবং আইনাম্থমারে এই শান্তিয় বিরুদ্ধে 
কোননপ আবেদন চলিতে পা্সিত না। 

কর্ণ দ্বারা নাঁনারূপ কার্য করান হন__যথা 


[ ১৫৯ ] 


জেল! 


হুরকি ভাঙ্গা, ঘানী টানা ইত্যাদি। ইহা দ্বারা গব্ধে্টের 
অনেক আয় হয়। 

এ দেশে যুরোগীয় কযেদীদিগের জন্য তিন্নন্বপ বন্দোবস্ত 
আছে। তাহাদিগকে যে বিখ্যা্ধণ সুবিধা ভোগ করিতে 
দেওয়া হয়, দেশীয়দিগকে তাহার শইলে ২৪ দেওয়া হয় না। 
জেলখানায় ছুরোপীয় কয়েদীদিগের নীতিশিক্ষার জন্ত লোক 
নিযুক্ত আছে, কিন্তু দেশীয়দিগের জন্য সু কোন বিশেষ 
বন্দোবস্ত নাই। কে, 

অল্প বয়স্কদিগের জন্ক অন্তর্ূপ বন্দোবস্ত । যৈ সমস্ত 
বালক ধপিকা কোন, আইন খহিভূতি কার্ধ্যের জন্ত জেলে 
গ্রেরিত হয়, তাহাঙ্গিগকে কোনরূপ গুরুতর পরিশ্রম 
করিতে দেওয়া হয় না» তাহাদিগের জন্ত নির্ধীরিত জেলকে 
সংশোধনাগার (8০001035101 1511) কহে। 

তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্ত এ জেলে শিক্ষক নিযুক্ত 
আছেন। সংশেধনাগারের উদ্যানে ফুলের গাছ রোপণ 
করিবার জন্ত মাটা প্রস্তত কর! ও ফুলের গাছে জল দেওয়! 
প্রস্ৃতি কার্যে এই বালক অপরাধীদিখকে নিযুক্ত করা হয়। 

কিন্তু অন্যন্য কয়েদীদিগের জন্ক যেরূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ 
আছে, প্রায়ই তাহার অপখাবহার হয়। কয়েদীদিগকে থে 
পরিমাণে খাদ্য দিবার বিধি আছে, প্ররুতপক্ষে কার্ষে; তাহ! 
দেওয়৷ হয় ন!। বিশেষ একটা কুৎসিত নিয়ম এ দেশের 
জেলথানায় প্রচলিত আছে, রাত্রিকালে কোন কয়েদীকে মল- 
পরিত্যাগ করিবার জন্য বাহিরে যাইতে দেওয়। হয় না__রাত্রি- 
কালে তাহারা ঘরের মধ্যেই মলত্যাগ করে এবং দ্বিবাভাগে 
তাহা স্বহস্তে পরিফার করে। 

যে উদ্দেশ্টে কারাগারে অপরাধীদিগকে রাখা, তাহা! স্ুসিদ্ধ 
হইতেছে না। আজকান্া প্রায়ই দেখা যাইতেছে, জেলথান! 
হইতে মুক্ত হইয়াই দণ্ডিত লোকগণ আবার অতি শীঘ্রই 
ফুকার্্যে প্রবৃত্ত হইতেছে । 

ভারভীয় জেলে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি স্ুন্দরর্ূপে প্রতি- 
পালিত হয় না। কয়েদীদিগের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্ত তত যকত 
লওয়া হয় না। এখানকার জেলে প্রায় দ্বাদশাংশ লোক 
অনেক সময়ে গীড়িত থাকে। ইংরাজ রাজত্বকালে প্রত্যেক 
ধিভাগে ও প্রতি উপবিভাগে এক একটা গেল স্থাপিত হুই- 
য়াছে। উপবিভাগের জেল অপেক্ষা বিভাগীয় জেলে অধিক 

ংখাক কয়েদী রাখা হয়। বঙ্দেশে আলিপুরের জেলটাই 
সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। 

জেলা (পারসী জিলা) বিচারকাধ্য ও রাজশ্বাদি আদায় জন্ত 
ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষের ক্ষুত্র ক্ষুদ বিভাগ । এই শক 
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আরবী “জিল” শব্ধ হইতে উৎপর। €জিল' শবের অর্থ 
পঞ্জর, পার্শ, তাহা হইতে দেশ-বিভাগ হইয়াছে । পূর্ববাধিক্কত 
প্রদেশ মকলে প্রত্যেক জি একজন কালেক্টর, একজন 
মাজিষ্েট, একজন রে ত৮ লট প্রভৃতি থাকেন । কোন 
কোন জেলায় মাণ।-৫,. কালেক্রেরও কার্ধ্য করেন। পঞ্জাব, 
্রহ্ধ প্রভৃতি নবাধিকৃত প্রদেশের প্রতোক জেলায় একজন 
করিয়া ডেপুটুকৃমিশনার থাকেন। 
জেসাইমা '।লার দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত দেওরা পরগণার 
একটা গ্রাম । এখানে একটা হাট বসে। 
জেলি, বেহার প্রদেশে চষ্পারণ জেলার একটা মহর। 
জেশর (ল) পীর, কচ্ছ প্রদেশের “একজন বিখ্যাত দন্থ্য। 
এই বাক্তি শেষ অবস্থায় তুরী নামা.জনৈক কাঠি রমণী কর্তৃক 
উপদিষ্ট হইয়া দস্থ্াবৃত্তি পরিত্যাগ করে। ভূজ নগবের ২২ 
মাইল দক্ষিণপুর্ববর্তী অঞ্জার লগরে ইহার স্মরণার্থ এক মন্দির 
স্থাপিত আছে। 
জেসর, কচ্ছ গ্রদেশের ধঙ্গ জাতিবিশেষ। ইহারা গ্রধাঁনতঃ 
নবিনাল ও বেরাজার চতুর্দিকে বাঁস করে। 
জেহেল ( ইংরাজী 7 শফজ ) কারাগার, জেল। 
লৈগীষব্য (পুং) জিগীষোরপত্যং গর্গাদিত্বাৎ যঞ। যোগবিদ্‌ 
মুনিবিশেষ। “অসিতে! দেবলোব্যাসঃ জৈগীষব্যশ্চ তত্ববিদ্‌।” 
(ভারত শা" ১১ অঃ)। 
মহাভারতের শঙ্যপর্কে লিখিত আছে--পুর্বকালে অসিত 
দেবল নামে এক তপোধন গার্হস্থধর্শ আশ্রয় করিয়া আদিত্য- 
তীর্থে অবস্থান করিতেন। কিছ়দ্দিন পরে জৈগীষব্য নামে 
এক মহর্ষি প তীর্ঘে আগমন করিয়া দেবলের আশ্রমে ব'স 
করিতে লাগিলেন এবং অল্প দিন মধ্যেই দিদ্ধিলাভ করিলেন। 
মহাস্মা দেবল মহর্ষি জৈগীষব্যকে সিদ্ধ হইতে দেখিলেন, কিন্ত 
স্বয়ং সিদ্ধিলাতে সমর্থ হইলেন না। এইরূপে কিছুদিন অতীত 
হইলে একদা! মহামতি দেবল হোম[দি সময়ে জৈগীষব্যকে 
দেখিতে পাইলেন লা। 
কিয়ৎক্ষণ পরে ভিক্ষার সময়ে জৈগীষব্য ভিক্ষুকরূপে 
দেবলের নিকট সমাগত হইলেন | দেবল তাহাকে সমুপ- 
স্থিত দেখিরা পরম সমাদরপূর্বক যথাশক্তি পুজা করিতে 
লাগিলেন । এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে একদা দেবল 
মহধি জৈগীষব্যকে নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে চিস্তা করিলেন, 
আমি এতকাল ধরিয়! ইহার সেবা করিতেছি, কিন্তু ইনি কি 
অলস, এতদিনের মধ্যে আমার সহিত একটী কথাও কহি- 
লেন না। দেবল এইরূপ চিন্ত। করিতে করিতে কলস লইয়া 
শৃন্তপথে স্নানার্থ সাগরে গমন করিলেন। তথায় গিয়া 
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দেখিলেন, ইনি জমান করিতেছেন। তঙ্দর্শনে দেবল বিশ্মিত 
হইলেন এবং গ্গানাহ্নিক সমাঁপন করিয়া! ইহাকে দান করিতে 
দেখিয়া পুনরায় আকাশপথে আশ্রম[ভিমুখে চলিপেন। আশ্রমে 
উপস্থিত হইয়৷ জৈগীষব্যকে স্থান্থবৎ উপবিষ্ট দেখিয়া আরও 
আশ্চর্্যান্িত হছইলেন। অনস্তর ইহার বৃত্বাস্ত অবগত হইবার 
নিমিত্ত, অন্তরীক্ষে উতিত হইয়া তথায় দেখিলেন, অস্তরীক্ষচারী 
যাবতীয় নিদ্ধগণ সমাহিত হইয়া! জৈগীষব্যের পুঁজ করিতেছেন, 
তিনি তদর্শনে করদ্ধ হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি জৈগী- 
ষব্যকে তথ৷ হইতে পিভৃলৌকে গমন করিতে দেখিলেন। 
তৎপরে ইহাকে যমলোক হইতে সোমলোকে, সোমলোক 
হইভে অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাস, (অমাবস্তা, পুর্ণিমা ) পশুযজ্ঞ, 
চাতুরমান্ত, অগ্নিষ্টোম, অশ্িষ্ট ত, বাজপেয়, রাজনুয়, বহুস্ুবর্ণক, 
পুগ্ডরীক, অন্বমেধ, নরমেধ, সর্বমেধ, সৌন্রামণি, ছবাদশাহ 
প্রভৃতি বিবিধ সত্রযাজিদিগের লোকসমুহে, তৎপরে মিত্রা" 
বরুণস্থান, কুদ্রস্থান, বন্গস্থান, বৃহস্পতির স্থান, গোলোক, ব্রহ্গ- 
সত্রীদিগের লোক ও তদনম্তর অন্ত তিনলোক অতিক্রম 
করিয়! পতিব্রত।দিগের লোকে গমন করিতে দেখিলেন, 
তথা হইতে যে কোথায় গমন করিলেন, তাহা আর দেখিতে 
গ।ইলেন না। তন্বর্শনে তিনি সেখানকার সিদ্ধগণকে ইহার 
তন্ব জিজ্ঞাস! করিলেন । তাহারা ঝলিলেন, দ্ৈগীষব্য সারম্থত 
ব্রক্মলোকে গমন করিয়াছেন, তুমি কোন ক্রমে তথায় গমন 
করিতে পারিবে না। তখন ইনি আশ্রমে প্রত্যাবৃন্ত হইলেন। 
আশ্রমে আদিয়া দ্রেখিলেন, জৈগীষব্য পূর্ববৎ স্বানুর ন্যান্ 
রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে দেবল ইহার শি্যত্ব স্বীকার করিলে ইনি 
তাহাকে মোক্ষ ধর্শগ্রহণে ক্ৃতনিশ্চয় বুবিয় শাস্ত্ান্থদারে 
যোগবিধি, ও কর্থব্যাকর্তব্যর উপদেশ দিয়! তৎকালোচিত 
ক্রিয়কলাপ সমাধা করিলেন। অনতিবিলম্বে মহুধি জৈগী- 
যব্যের ক্ুপায় দেবলও সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তখন 
বৃহস্পতি প্রতৃতি স্থুরগণ দেবলের আশ্রমে সমাগত হইয়া 
মহত্ধি জৈগীষব্য দেবলকে বিশ্ময়াবিষ্ট " করিয়া বলেন, 
“উহার কিছুমাত্র তপোবল ন্বাই।” তখন দেবগণ গালবকে 
কহিলেন, হে মুনিবর! ওরূপ কথ। বলিবেন না। মহাত্মা 
জৈগীষব্যের তুল্য কাহারও প্রভাব, তেজ, তগস্তা! বা যোগবল 
নাই। মহাম্ম। জৈগীষব্য এই আগিত্যতীর্ঘে যোগামুষ্ঠান করিয়া 
এইক্কপ প্রভাবশালী হইয়াছেন, ইহাকে সামান্ঠ বিবেচন! করিও 
না। ইহার ম্যায় যোগবলসম্পন্ন তপদ্বী অতি বিরল।” এক 
মহর্ষি অসিত দেবল ভগবান্‌ জৈগীষব্যকে কহিলেন, পমহর্ষে ! 
আপনি স্ততিবাদ দ্বার! পরিতুষ্ট ও নিন্দীবাক্য দ্বারা কুন্ধ হন না, 
অতএব জিজ্ঞাসা করি-_আঁপনার প্রজ্ঞা কিরূপ এবং কোথা 
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হইতে উহ! প্রাপ্ত হইলেন এবং উহ্থার ফরই বা কি ?” ভগবান্‌ 
লৈশীবব্য শুই প্রকার জিজ্ঞাসিত হইয়া অসদদিগ্ধ ও পবিত্র 
বাক ঠাহাকে কহিলেন, মহর্যে! জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তিরাই 
শত্রু কর্তৃক নিন্দিত “হইয়াও তাহার নিন্দায় প্রবৃত্ত হন না 
এবং বধোদ্যত ব্যক্তিকেও বিনাশ করিতে ইচ্ছা করেন না। 
অনাগত ও অতীত বিষয়ের নিমিত্ত শোক না করিয়া উপস্থিত 
কার্যোরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অতএব আমি এখন 
ধর্মপথ অবলম্বন করিয়াছি, কি নিমিত্ত নিন্দিত হইয়া নিন্দুক 
ব্যক্তির উপর ঈর্ষান্বিত ও প্রশংসিত হুইয়৷ গ্রশংসাকারীর 
প্রতি পরিতুষ্ট হইব। 

জৈগীষব্যায়ণী (ভ্ত্রী) জৈগীষব্য.লোহিতাদিত্বাৎ নিত্যং ক্ষ 
বিত্বাৎ ভীষ্‌। জৈগীষব্যের স্ত্রী অপত্য। 

জৈতাপুর+ বোষ্বাই প্রেসিডেন্দীর অন্তর্গত আঙ্গদাবাদ জেলার 
সমুদ্রকূলস্থিত একটা বন্দর ও ছুর্গ। এই নগর রাজপুর খাড়ীর 
কূলে মোহান! হইতে ২ মাইল দূরে অবস্থিত। রাজপুর 
যাইতে রাজপুর-খাড়ীর প্রবেশ পথ। 

জৈতুগি, গ্রাচীন দেবগিরির যাদববংশীয় একজন রাজা । ১১৭১ 
শকে উতৎকীণ কষ্ছার নৃপতির তাম্রফলকে ইহার নাম প্রথমেই 
উল্লিখিত আছে। 

জৈৎপুর, বুন্দেলখণ্ডের অন্থর্গত কুলপাহাঁড়ের নিকটবর্তী 
একটা প্রাচীন নগর। ইহাতে বহুসংখ্যক আধুনিক মন্দির এবং 
একটা প্রাচীন ছুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। সহরের নানাস্থানে 
ভঙ্করকাধ্যযুক্ত প্রস্তরথণ্ড পড়িয়া আছে। তাহ! দেখিয়া 
এই স্থান বু প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। নগরের নিকটস্থ 
বৃহৎ সরোবরের পশ্চিম তীর দিয়া একটা অন্ুচ্চ পর্ববত- 
শ্রেণী গিয়াছে। ইহার উপর একটা প্রাচীর নির্মিত 
আছে। বোধ হয় এইস্থানে পূর্বের চন্দেল রাজাদিগের ছূর্গ 
*ছিল। গ্রাসাদের গঠনপ্রণালী দেখিয়া উহ! মহারাষ্ট্ি 
দিগের পূর্বতন বলিয়! প্রমাণিত হয়। ইংরাজদিগের সহিত 
মহারাষ্ট্িদিগের যুদ্ধকালে এ দুর্গ ভগ্ন হইয়া থাকিবে। 

জৈত্র (ব্রি) জেতৈব জেডৃ-প্রজ্ঞাদিত্বাদণ। ১ জেতা, জয়শীল। 

“শরীরিণ! জৈত্রশরেণ যন্ত্র” ( মাঘ ৩৬১) 

২ গুধধবিশেষ। (রাজনি' ) (পুং) ৩ পারদ। 
জৈত্ররথ (ব্রি) জৈঝে! জয়শীলো৷ রথো যন্ত বনুত্রী। জয়শীল। (হলা* 
জৈত্রী (তরী) জয়তি রোগাদিনাশকতয়া সর্বোৎকর্ষেণ বর্ততে 

জেত্‌ স্বার্থেঅণ্ক্থিয়াং ভীপ্‌। ১ জয়্তীবৃক্ষ, চলিত কথায় | 

ধনচে। (শবর*) ২ জাতীকোষ, চলিত কথায় জৈয়িত্রী। | 
জৈন (পুং) জিন-'অণৃ। জিনোপাঁসক, আহ্‌ত। ভারতবর্ষের 

এক বিখ্যাত ধর্-স্্রদায়। দিগন্ধর ও শ্বেতন্বর এই ছুই প্রধান | 


মা] ্ ৪১ 
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শ্রেণীতে বিভক্ত। এখন ভারতের সর্বত্রই সকল প্রধান নগরে 
এই অশ্প্রদায়ভূক্ত ব্যক্তিবর্গকে দেখিতে পাওয়া যায়। 

কতদিন হুইল এই সম্প্রদায়ের উৎপতি হইয়াছে, তাহা! 
নির্ণয় করা অতি কঠিন। বিখ্যাত পঙ্ডিত উইল্সন্‌ সাহেবের 
মতে, বৌদ্ধধর্শের গ্রতাপ খর্ব হইলে থৃষীর় ৮ম শতাবীতে 
জৈনধর্ণ প্রচারিত হয় (৯)। আবার অন্ত একন্থানে তিনি 
লিখিয়াছেন, থুষ্ীয় ২য় শতাবেই জৈনংশ্্ দাক্ষিণাত্যে দেখা 
দিয়াছিল (২)। পুরাবিদ্‌ বেনফাই সাহেবের মতে খুষ্টায 
৯*ম শতাৰে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধধর্শের বিষম সংঘর্ষকালে জৈন- 
ধর্দের উৎপত্ভি হয় (৩)। মহাত্মা টড্সাহেব লিখিয়াছেন, 
বলভীবংশের মহাসম্বদ্ধির সময় খৃষ্ীয় ৬ শতাবে বলতী- 
পুর-রাজধানীস্থ জৈনয্নর্দিরের তিনশত ঘণ্টারবে যতিগণ 
আহত হইতেন (৪)। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কোলক্রকের মতে, 
শেষ তীর্ঘককর মহাবীর বৌদ্ধধর্ম-প্রচারফের গুরু ছিলেন 
(৫)। তৎপরে ছ্িভেন্সন্‌ সাহেব লেখেন, গৌতম বুদ্ধ 
আপনার অসাধারণ প্রজ্ঞষবলে আপনার গুরুকে অতিক্রম 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারই জ্ঞানোপদেশ গুণে 
মহাবীরের মত হীনগ্রভ*হইয়! পড়ে, অবশেষে বহুকাল পরে 
গশ্চিষ ভারতে জৈনধর্ের ক্ষীণালোক প্রকাশিত হয় ()। 
্রত্বতত্ববিদ্‌ লাসেনের মতে, জৈনধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম হইতেই উৎপন্ন 
হইয়াছে। কারণ জৈন ও অর্থৎ শবাদ্বার! বুদ্ধকেই বুঝায়। 
জৈনদের যেমন ২৪জন তীর্ঘঙ্কর আছে, বৌদ্ধ গ্রস্থেও সেইরূপ 
২৪জন বুদ্ধের প্রসঙ্গ আছে। যদিও এ ২৪জনের নামের 
পার্থক্য আছে বটে, কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। 
জিনের অপর নাম স্ুগত ও সর্বজ্ঞ বুদ্ধদেবেরও নাম1- 
স্তর। বৌদ্ধগণ বিরুদ্ধবাদীকে তীর্থা বা তীথিক নামে 
উল্লেখ করেন, কিন্তু জৈনগণ আপনাদের প্রধান আরাধ্য 
দেবাধিদেবকে তীর্থস্কর নামে উল্লেখ করিয়াছেন, এ পক্ষে 
প্রায় ব্রাঙ্মণদিগেরই অন্থকরণ লক্ষিত হয়। বৌদ্ধেরা যেমন 
তাহাদের আচার্য্য গ্রভৃতিকে ঈশ্বরের গ্তায় ভক্তিশ্রদ্ধবা করিয়া! 
থাকেন, জৈনদের মধোও সেইরূপ প্রচলিত আছে। অহিংসা- 
ধর্ম-পালন সম্বন্ধে জৈনেরা! বৌদ্ধ অপেক্ষা) বরং কঠিন নিয়ম 


(১) 1150018 81501017516 001160600, 

(২) 91180018 98080৮6101981008) 18600. [7 1 
(৩) 41668 [100191)) 7, 160. 

(8) 1৭৪18 10 দা ৩০০০7) 10116517269, 

(৫) 811809117106008 [7888)8, ৬০1 1, 0, 880. 

(৬) 96956780108 108100৮009 & ৈহত8 29৮৪) 0 2011, 
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পালন করিয়। থাকেন। এমন কি কোন কোন জৈনসাধু বা 
ধর্্াত্ব! পথে চলিবার সময় পাছে কোন কাটা মাড়ির! 
ফেলেন, এই জন্ত যেখান দিয়া যাইবেন, অগ্রে সেই সেই 
স্থান ঝাড় দিতে দিতে গমন করেন। বোঁদ্ধেরা যেমন অসংখ্য 
যুগ-পর্য্যায়ের অবতারণ! করিয়াছেন, সেইরূপ জৈনেরাও বৌদ্ধ 
গণকে অতিক্রম করিয়া উতমপিণী ও অবমপিণীর কল্পনা 
করিয়াছেন। বৌদ্ধরা যেমন প্রাচীন হূর্যযবংশের ইতিহাস 
আপনাদের ইচ্ছান্থলারে সংশোধন করিগা লইপ্নাছেন, 
তাহারা যেমন রাজ। মহালম্মতকে পৃথিবীর আর্দিরাজ এবং 
তৎপরে ২৮ বংশের পর ইন্গাকু পথ্যন্ত অসংখ্োয় যুগ নামে 
উল্লেখ করিয়াছেন, তীহারা যেমন 'মহাসপ্মত হইতে ইঞ্গাকু 
পধ্যন্ত ২৫২৫৩৯ বা ১৪০৩০০ পুরুষ গণন। করিয়া! থাকেন, 
ৈনদিগের মধ্যেও উক্ত সকল বিষয়ে একরূপ এ্ঁক্য দেখা 
যায়। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, বৌদ্ধধর্ম হইতেই 
জৈনধন্মের স্থষ্টি। এতস্ডিন্ন জৈনেরা ব্রাহ্মণগণের আগম 
পুরাণাদির নামের অন্থকরণে বহুবিধ আগম ও পুরাঁণাদি 
সষ্টি করিয়াছেন। উক্ত পুরাবিদের মতে খুষ্টান ১ম বাঁংয় 
শতাবে জৈনধর্ম্বের বিকাশ হয় (৭)। ডাক্তার বেবরের মতে 
ঈৈন মম্প্রদায় বৌদ্ধদিগেরই এক প্রাচীনতম শাখা (৮)। 
অবশেষে বহু গবেষণ! দ্বারা ক্লাটসাহেব স্থির করেন, প্রায় 
ুষ্টপূর্ব ২৫০ অন্দে জনগণের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় (৯)। 

আমর! যতদূর প্রমাণ পাইয়াছি, তাহাতে জৈনধর্্মকে 
নিতান্ত আধুনিক বলিয়। গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বিষণ 
প্রভৃতি কোন কোন পুরাণেও জৈনধর্ঘ্বের উল্লেখ আছে। 
শ্বেতান্বর ও দিগম্বর প্ৈনদিগের বছুতর গ্রন্থ পাঠে 
জান! যায় যে, শকরাজের ৬*৫ বর্ষ পুর্বে (অর্থাৎ খৃঃ পুঃ 
৫২৭ অব) শেষ তীর্ঘঙ্কর মহাবীর বা বর্ধমান নির্বাণলাভ 
করেন (১০)। 

মথুর। হইতে জৈনম্প্রদায় কর্তৃক থৃষ্টীয় ১ম শতাবীতে উৎ- 
কীর্ণ যে সকল প্রাচীন শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে 
জৈনদিগের কর্শ্থত্র-বর্ণিত স্থবিরগণের উল্লেখ আছে। (১১) 
এতস্তিন্ন কটক জেলার উদয়গিরি এখং জুনাগড়ের উপর- 

(5) 75০896818 [70018))9 4১158100707086005)591, [৬, 9,750 1 

(৮) ৩১০০৪ 101080705 8080160১ ৬০], এড, 0 2 

(৯) 19910040610) 5০]. সু, 0, 940, 

(১১) গৈন প্রস্থ ভ্রিলোকসারে লিধিত-- 

স্পণছণ সঘবস পণষানভুদং গমির বীরণিও বুইদে! সগরাজে1|* 

এসঘন্ধে অপরাপর গ্রন্থের মতামত--110010) 4171100819) ০1. 
01, 0, 21টি জষ্টবা। 


(১৯) 1505 2511500006 06৮ 019 0085 095 8107090180068 
9], [. 76টি 111) 0) 171 900 00001818101 [00195 91, 1, 
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কোট হইতে রুদ্রদামারও পূর্ববর্তী যে প্রাচীন শিলালিপি 
আবিষ্কৃত হইয়াছে *, তৎপাঠে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, 
জৈনসম্প্রদায় বহু প্রাচীন। ৬ 

আমাদের বিবেচনায় যখন শাক্য বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করেন 
নাই, তাহারও অনেক পূর্ব হইতেই জৈন ধর্শ প্রচলিত 
হইয়াছে। প্রাচীনতম জৈন অঙ্গে স্পষ্টতঃ বৌদ্ধ বা বুদ্ধ- 
দেবের প্রসঙ্গ নাই, কিন্তু ললিতবিস্তরা্দি প্রাচীনতম বৌদ্ধ 
গ্রন্থে নিগ্র্থ নামে জৈনের উল্লেখ আছে । 

বৌদ্ধ ও ক্ৈন ধর্মের কোন কোন বিষয়ে পরস্পর পসৌসা- 
দৃশ্ত থাকায় দৈনকে বৌদ্ধধর্মের পরবর্তী বলা যুক্তিসঙ্গত 
নহে। পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণ যে যে প্রমাণ দ্বারা বৌদ্ধধর্ম 
হইতে জৈনধর্ের উৎপত্তি শ্বীকার করিয়াছেন, সেই সেই 
প্রমাণ দ্বারাই জৈন ধর্ম হইতেও বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি প্রতি- 
পাদন করা যাইতে পারে। 

জৈন ও বৌদ্ধধন্মপ্রচারকগণ সকলেই ব্রাক্ষণ্যধর্দ্দ লালিত 
পালিত হইয়াছেন, এক্প স্থলে বরং ব্রাহ্গণ্য ধর্শকেই জৈন ও 
বৌদ্ধধর্মের জনক বলা৷ যুক্তিসঙ্গত। 

যখন কোন নূতন ধর্ম গঠিত হয়, সেই ধর্মের প্রবর্তকগণ 
পূর্বতন আচার অনুষ্ঠান এককালে পরিত্যাগ করিতে পারেন 
না, বহুবর্ধ পরে পুনঃ পুনঃ সংস্কার দ্বার! পূর্ব প্রথা অনেকাংশে 
পরিবর্তিত হইয়া যায়। দৈন ও বৌদ্ধধর্ম সন্বন্কেও এইরূপ 
ঘটিয়াছে। 

বৌধায়নোক্ত নীতি ও যজুর্বেদের “ম! হিংসী: পুরুষং জগৎ” 
এই মূলমন্ত্র অবলম্বন করিয়! টৈনধর্ষের স্থাট্টি। যে সময়ে 
ভারতে ঘাগযজ্ঞাদদিতে পণুবধপ্রথা বিশেষ প্রবল ছিল, সেই 
সময়েই কোন কোন মহাপুরুষ দয়ার্জ হইয়! তন্নিবারণার্থ 
অভিনব ধর্মগ্রচারে অগ্রসর হইলেন। 

এই অভিনব উথানে চারিবর্ই যোগদান করিয়াছিলেন । 
বেদে যজ্ঞার্থে পণুহিংস! নির্দিষ্ট আছে, কিন্ত অহিংসা-গ্রচারক- 
গণ আবিভূর্তি হইলে বেদমার্গাবলম্বী হিন্দুগণ সকলেই তাহা- 
দের বিরুদ্ধ হইলেন এবং নাস্তিক ধর্্ত্যাগী প্রভৃতি বলিয়া তীহা- 
দের নিন্দা করিতে লাগিলেন । বিষ্টুপুরাণে অলক্ষিতভাবে সেই 
পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু প্রথমতঃ অহিংসাধর্শ-গ্রচারক- 
গণ পণ্ুহিংসাপ্রধান যাগযজ্ঞাদি পরিত্যাগ করিলেন বটে,কিস্ত 
রীতিনীতি আচার ব্যবহার ও পূর্বপালিত অপরাপর ধর্মা- 
শান্তজাদি একবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। যাহা বহু- 
কাল হইতে চলিয়া আগিতেছে, একবারে ফে তাহা পরি- 


ত্যাগ করিতে পারে? এই জন্ত প্রথম অহিংসামত-প্রবর্ভক 
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জৈন 


জৈনগণ ব্রাহ্মণদিগের অনুষ্ঠিত আচার ব্যবহার এককালে 
প্রিত্যাগ '্ষরিতে পারিলেন না। সেইজন্তই জৈনধর্থের 
ভিতর অঞ্ষণ্যধর্শোর স্পষ্ট সংশ্রব লক্ষিত হুয়। সেই জগ্ভই 
উজনগণ তাহাদের পূর্বপুজিত কোন কোন দেবদেবীকে পরি- 
ভ্যাগ করিতে পাঁরেন নাই। জৈনশান্্রকারগণ ত্রাঙ্মণদিগের 
ভন্ুকরণে অঙ্গ, উপাঙ্গ, আগম ও পুরাণাদি প্রচার করিয়া 
গিয়াছেন ! 

বৌদ্ধধর্ম জৈনধর্ম অপেক্ষা পরবর্তী। বরং একথা বল! 
যাইতে পারে, জৈনধর্থের “অহিংসা পরম ধর্ম” রূপ মূলমন্ত্র 
গ্রহণ করিয়ই বৌদ্ধগণের অভ্যুদয় । শাক্যবুদ্ধ জ্ঞান ও বিস্তা 
বুদ্ধিতে মহোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, তিনি দেখিলেন ব্রাঙ্গণ- 
গণের অথবা! গ্ৈনগণের প্রবঞ্ধিত শাস্ত্রাদি অথবা উপধেশাদি 
দ্বারা কোন ফল হইবে না, তিনি স্থির করিলেন যে 
জৈন-প্রচারক্দিগের স্ভাক্ ছুই নৌকায় পানা দিয়া স্বতন্ব- 
ভাবে ধশ্ম প্রচার করাই কর্তব্য। শাস্ত্রের কঠিন শৃঙ্খলে মানব- 
মণ্ডলীকে আবদ্ধ করিলেই যে মানবের ছুঃথ দূর হইতে পারে, 
তাহা তাহার পক্ষে ভাল বোধ হইল না। তিনি “অহিংস 
পরম ধর্ম” মূল মন্ত্র লইয়া চিরদুঃখ-বিযোচনের জন্য সহজ সছুপ- 
দেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। তাহাতেই বিষুপ্ধ হইয়! যাহার! 
অহিংসাবাদী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল, এখন তাহাদের 
মধ্যে অনেকে. আদিয়াই নির্বাণ-ধর্-প্রচারকের সহিত 
মিলিত হইলেন। এঞ্জন্য সে সময়ে জৈনধর্দও হীনগ্রভ 
হইয়। পড়ে । 

বৌদ্ধধর্ম যেরূপ সমস্ত ভারতবর্ষে বহু শতাব্দী ধরিয়া পুর্ণ 
প্রতাপ বিস্তার করিয়াছিল, সৈনধর্্ম সেরূপ বিস্তৃতি লাভ 
করিতে পারে নাই। বরং যে সময়ে বৌদ্ধপর্ম বিশেষ 
প্রবল, সে সময় জৈন ধর্মলুণ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। 

*এই জন্তই পরবর্তী জৈনশান্ত্রে মধ্যে মধ্যে জৈনপিদ্ধাস্ত-লুপ্ত 
হইবার কথা আছে এবং বৌদ্ধধর্মের উপর তীব্র গ্রতিপাদও 
লক্ষিত হয়। 

লৈনশান্ত্র। এখন জৈনগণ ৪৫ খানি সিদ্ধান্ত উল্লেখ করিয়া 
থাকেন। তন্মধ্যে একাদশ বা দ্বাদশ অঙ্গ, দ্বাদশ উপাঙ্গ, দশ 
পয়গ্র (প্রশ্ন ), ছয় ছেদস্থত্র। ছইখানি স্তর এবং চারিথানি 
মুলসুত্র। 

১২ খানি অঙ্গের নাম--আচার, স্থত্রকৃত, স্থান, সমবায়, 
ভগবতী, জ্ঞাতৃধর্্মকথা, উপ(সকদশা, অন্তরুপাশা, অনুত্ত- 
রৌপপাতিকদশা, প্রশ্নব্যাকরণ, বিপাক ও দৃষ্টিবাদ । লুপ্ত )। 

১২ খানি উপাঙ্গের নাম-_উপপাতিক, রাজ প্রশ্নীয়, জীবা- 


[ ১৬৩ ] 


৩ 
প্রজ্ঞপ্তি, নিরয়াবলী, কল্াবতংদিকা, পুশ্পিকা, পুষ্পচুণিকা, 


ভিগম, 5 প্রজ্ঞাপনা, জন্ুীপপ্রক্ঞপ্তি, চন গ্রজঞপ্ি, সুর্ধ্য-. 


জৈন 


পে 


বৃ্িদিশা । 

১* খানি পয়য্নের নাম-_-চতুঃশরণ, সংন্তার, আহুর, প্রতা।- 
খ্যান, ভক্তপরিজ্ঞা, তওুলবৈতালী, চন্দাধীজ, দেবেন্্স্তব, 
গণিবীজ, মহা প্রত্যাখ্যান ও বীরস্তব। 

৬ ধাৰিছেদহৃত্রের নাম--নিশীথ, মই।নিণাথ, ব্যবহার, 
ঘ্শাশ্রতস্কন্ধ, বৃহতকলপ ও গঞ্চকল্প। 

৪ খানি মৃলম্ত্রের নাম উত্তরাধ্যয়ন, আবশ্বাক, দশ- 
বৈকালিক ও পিশুনির্যক্তি। 

এততিন্ন অপর ছইথানি ক্বত্রের নাম নর্দা ও অন্ুযোগদার 

বিধিপ্রপা ও তাহার*্টীকায় এইরূপই অ.ছে। রত্বসাগরও 
এরূপ ৪৫ খানি আগুমের উল্লেখ করিয়াছেন, কেবল পয়ন্ন 
ও ছেদহুত্রের নামের স্থানে সুত্র ও মূলন্থত্রের নাম পরিখর্ভন 
করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আবার সিদ্ধান্তধর্শসারে সর্ব- 
শুদ্ধ ৫০ খনি আগম ও কল্পস্থর নিণীত হইয়াছে। গ্রন্থে 
১০ম ও ১১শ অঙ্গের স্থানের ১১শ ও ১ম অঙ্গ এবং ১২শ 
উপাঙ্গ বুষ্ণদিশার পরিবর্তে তাহাতে নব উপাঙ্গ কগ্নিরা 
( কল্পিকা ) (১২) হুত্রের উল্লেখ আছে । 

এতপ্িন্ন উক্ত সিদ্ধান্তধর্মসারে আবশ্তক, বিশেষ বস্তু ক, 
দশবৈকালিক ও পাক্ষিক এই চারিখানি মূল ত্র, উত্তরা- 
ধ্যয়ন, নিশীথ, কল্প, ব্যবহার ও জিতকল্প এই ৫ থানি কল- 
সুত্র, মহানিশীথ-বৃহদ্বচনা, মহানিশীথ-লঘুবাচনা, মধ্যমবাচনা, 
পিগুনিূক্তি, ওঘনিযুক্তি ও পর্যাধণাকলপ এই ছরখানি স্কতর 
এবং চতুঃশরণ, প্রত্যাখ্যান, ভক্তিপরিজ্ঞান, মহাপ্রত্যাথ্যান, 
তগুলবৈতালিক, চন্দাবিজয়, গণি-বিদ্যা, মরণসমাধি, দেবেন্দর- 
স্তবন ও সংস্থার এই ১* খানি পয়গ্নের উল্লেখ আছে। কিন্তু 
ৃষ্টিবাদ পরিত্যক্ত হইয়াছে । এঁ সকল দিদ্ধান্ত বা আগম অদ্ব- 
মাগবী ভাষায় রচিত। জৈনশাস্ত্রবিদ্গণের মতে সর্ব গ্রথম অঙ্গ 
গুলি রচিত হয়, তৎপরে অপরাপর সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হই 
যাছে। এ সকল গিদ্ধান্ততত্ব বুঝাইবার জন্ত শ্বেতাম্বর 'ও 
দিগম্বর জৈনদিগের মধ্যে সহ সহজ মুল সংস্কৃত ও প্রার্কৃত 
গ্রন্থ, এতস্তিন্ন শত শত ভাষ্য, টাকা, চুরণী ও নিষুক্তি রচিত 
হুইয়ছে। 

বর্তমান জৈনগণ নন্দীস্ত্রের প্রমাণ দেখাইয়া বলিয়া 
থাকেন, আদিজিন খষভদেব ইইতেই প্রথম অন্তজ্ঞ| প্রকাশিত 
হয় (১৩)। জৈনগণের কোন কোন প্রাচীন আগমে লিখিত 


(১৯) বিধিপ্রগার টাকাকয়ের মতে নধয়াবলীরই অপর নম কপির 
ব। কল্পিক। 
(১০ "আদিকরপর়মভালে পবত্তিজ। উনভসেণস্ল।* (নন্দী) 


জৈন 


আছে যে, বর্দমান বা মহাবীর ৮৪০**০* পর়কনবিশিষ্ট বাদশা 
এচার করেন, কিন্তু তাহার টাকাকার বর্ধমানের স্থানে খষভ- 
স্বামীর নাম বসাইয়াছেন (১৪)। 

প্রারৃতভাষায় রচিত নেমিচন্দ্ের প্রবচনসারোদ্ধারে 
লিখিত আছে, খযভ হইতে ন্ুবিধিনাথ এই নয় তীর্ঘক্করের | 
সময কেবল ১১ খানি অঙ্গ ছিল, দৃ্টিবাদ ছিল না। ন্মুবিখি ; 
হইতে শান্তিনাথ (৯ম হইতে ১৬শ. তীর্ঘঙ্কর) পধ্যন্ত ঘ্বাদশাঙগ 
বিপুপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু শাস্তি হইতে মহাবীর (১৬শ হইতে 
২৪শ তীর্ঘন্কর) পর্য্যস্ত সমস্ত নষ্ট হয় নাই। কিন্তু স্থানান্তরে 
আবার লিখিত আছে, ্বুছ্ছিক্সো! দিট্ঠিবাও তহিং” অর্থাৎ 
পরে দুষ্টিবাদও নষ্ট হইয়াছিল।  * 

ওঘনিধুক্তির অবচুরি-প্রণেতা লিখিয়াছেন, মহাবীর আপন ঈ 
শিশ্তাকে যে ধণ্মমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহাই চতুদ্দশ পূর্ব] 
বাদ--& দ্বাদশাঙ্গের অন্তর্গত। তাহার শিষ্য ১ সুধন্ম, তচ্ছিখ্] | 
২ জন, তৎপরে ৩ প্রভব, তৎপরে ৪ শয্যন্তব, তৎপরে 
৫ যশোভদ্র, তৎপরে ৬ সম্ভ,তিবিজয়, তৎপরে ৭ ভদ্রবাহু এখং 
অবশেষে ৮স্থুলভদ্র শিষ্যুপরম্পরায় এই ৮ জনমাত্র চতুদ্দশপৃর্বর 
জানিতেন, তাহার! শ্রতকেবলী ও চতুর্দশ-পূর্বধারী নামে ূ 
অভিহিত হইয়াছেন। স্থুলভদ্রের পর আর কেহ চতুদ্িশ 
পৃর্ববাদ জানিতেন না । তৎগরে একাদশ হইতে চতুর্দশ পুর্ব 
বিলুপ্ত হয়। নন্দিনুত্রে স্থিলভদ্রের পর মহাগিরি ও স্গহস্তী হইতে 
বন্জ পধ্যন্ত মাতজন কেবল দশপুবর্বী নামে পরিচিত ইইয়াছেন। | 
এইযূপে পরব্তিকালে ক্রমেই পূর্ববাদগুলি লুপ্ত হইতে থাকে। ূ 
অন্যোগণ্ধারস্ত্রে নবপুরর্বীর উল্লেখ আছে, এমন কি বীর- | 
নিক্বাণের ৯৮০ বর্ধ পরে দেবন্ধিগণি লিখিয়াছেন, যে একমাত্র 
পূর্ব অবশিষ্ট আছে। শেষে শাত্তিচন্্র চর প্রজঞপ্তির টাকায় | 
লিখেন, মহাবীরের ১০০০ বর্ষ পরে ( অর্থাৎ ৪৭৩ থুষ্টান্দে 
ৃষ্টিবাদ সম্পূর্ণরূপে ব্যবচ্ছিল্ন অর্থাৎ বিলুপ্ত হইল 

হেমাচার্যোর স্থবিরাবলীচরিত পাঠে জান! যায়, বীর- 
নির্বাণের ১৭০ বর্ষের কিছু পূর্বে পাটলীপুত্রনগরে গ্সজ্ব | 
হয়, সে সময় জৈনশাস্ত্র বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। | 
শ্রীসজ্বে ৫০০ শত ভিক্ষু মিলিয়৷ শ্রতসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। | 
একাদশাঙ্গ সংগৃহীত হুইল, কিন্তু সে সময় ভদ্রবাহু ভিন্ন আর 
কেহই দৃষ্টিবাদ জাঁনিতেন না। তখন তদ্রবাহু নেপালদেশে 
গমন করিতেছিলেন। শরীসজ্ঘ হইতে দুইজন মুনি তাহাকে 
আহ্বান করিতে গেলেন; কিন্ত তিনি দ্বাদ্শবর্ষব্যাপী ধ্যানা- 
ব্লম্বন করিয়াছেন বলয়! শ্্রীসঙ্ঘে উপস্থিত হইতে চাহিলেন 
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না। শ্রীসঙ্ঘ হইতে আরও ছুইজন মুনি গিয়! তাঁহাকে সঙ্ঘবাহ্ন 
করিবার ভয় দেখাইলেন। তদ্রবাহথ শুনিলেন যে, সথলভদ্র 
আচার্ধ্য ১০ পুর্ব্ব অবগত হইয়াছেন, এখন কুদ্ধ হই! তীহাকেই 
অবশিষ্ট চারিপূর্ব প্রদান করিয়া বলিলেন, যেন আর কাহাকে 
তিনি এই শেষ চারি পূর্ব প্রদান না করেন (১৫)। তদবধি 
স্থলভদ্র প্রধান আচার্য্য হইলেন। 
গ্রসিদ্ধ দিগম্বরাচারধ্য জিনসেননুরি হরিবংশ-পুরাণে লিখিয়া- 
ছেন, মহাবীর স্বামীই একাদশাঙ্গ প্রচার করেন, হ্বাদ- 
শাঙ্গ ও উপাঙ্গগুলি তাহার শিষ্য গৌতম কর্তৃক গ্রচারিত 
হয় (১৬)। যদিও মহাবীরম্বামীর পুর্বে জৈনধর্ষ্ম প্রচা- 
রিত হইয়াছিল, কিন্তু ছুই একখানি ভিন্ন অধিকাংশ 
জৈনশান্ত্র মতেই শেষ তীর্ঘন্কর মহাবীর হইতেই প্রাচীনতম 
জৈন সিদ্ধান্ত প্রবর্তিত হয়। * মুল সিদ্ধান্তগুলি বরাবর গুরু- 
পরম্পরায় মুখে মুখেই চলিয়া আসিতেছিল। সেই বনুগ্রস্থ 
মুখে মুখে থাকায় বিস্বৃতি হইবার সম্ভাবনায় মধ্যে মধ্যে সভ্য 
ওঠনিহ্ৃব হইত । 
লক্্ীবল্পভগণি উত্তরাধায়নসথত্রার্থনীপিকায় লিখিয়াছেন, মহা- 
বীরের জীবদ্দশায় ছুইটী, তাহার নির্বাণের ২১৪ বর্ষ পরে (অর্থ[ৎ 


(৯৫) ছেনচগ্্র লিখিয়াছেন--"বীরঙগো ক্ষ ।দ্বধশতে সপ্ততাগ্রে গতে সতি। 
ভর্রবাহ্রপি স্বামী বযৌ ম্বর্গং সম[ধিন1॥” (স্থাধরাবলী ৯১১২) 
তরথ1ৎ মহাবীরের নির্ববাণের ১৭* বর্ধ গত হইলে ভদ্রধাহন্বামী মমাধি 
দ্বারা স্থগগমন কর়েন। এরূগগ্থলে ৩৫৩ গৃঃ পুর্ববাবের পুর্ণ জীদজ্বে 
টৈনাঙ্গ সংগৃহীত হইয়াছিল। 
(১৬) "শ্রাবগঞ্জাসিতে পক্ষে নক্ষত্রেইতিজিতে গ্রভৃঃ। 
প্রতিগদাহি পুর্বাহকে শাসন থমুদ।হরৎ। 
আ.চারাঙ্গক্জ তন্বার্থং তথ! হুতকৃতন্ত চ। 
জগাদ ভগবান্‌ বীরঃ সংগ্থানসমবায়য়োঃ। 
ব্যাথা প্রজ্ঞপ্তিহাদয়ং জ্যাতৃধন্মকখ[তিতম্‌। 
অনুত্তরদণন্তাথং প্রশ্নবাকরপহ্য চ। 
তথ। বিগাকসূতরন্য পবিত্রার্থ, ততঃ পরম্‌ & 
তিব্র: ভ্রিশতী যত্র দৃষ্টীনামতিধীয়ন্ে | 
দুষ্টিবাদক্ত অন্তার্ঘং পঞ্চতেদহঃ সর্ববদূক্‌॥ 
জগাদ জগতাং নাথ প্রথমং পরিকর্দ্রণঃ। 
শৃত্রস্তাদযানুযোগসা তথ। পুর্বগতলা চ॥ 
উৎপাদপূর্ধ পূর্ধবস্য পরমার্থং ততঃ পরম্‌। 
অথ সপ্তধিসষ্পত্নং শ্রতাধং জিনভাষিতম্‌॥ 
ঘাদশাজশ্রুতং স্বত্বং সোপাঙ্গং গৌতম! বাধাৎ 8" (হরিবংশ পুরাণ) 
* কাহারও মতে অঙ্গের পুর্বে গণধরেরা যাহ! প্রকাশিত করেন; 
তাহাই পূর্বাবাদ। প্হুরিতামি 'গণধরৈরলেন্ডাঃ পূর্ববমেধ বং। পূর্ববা- 
নীভ্যভিবীয়ন্তে তেমৈতানি চতুর্দল 8৮ (মহাধীরচণ্রত ) 
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৩১৩ খুষ্টপুর্বা্ছে ) তৃতীয়বার, বীর-মির্বাণের ২২০ বর্ষ গতে 
চতুর্থ বার, বীরনির্বাণের ২২৮ বর্ষ পরে পঞ্চমবার, 
্মীরনির্বা্ণের ৫৪৪ বর্ধ গতে বষ্ঠবার, বীর হইতে ৫৮৪ গত 
বর্ষে সপ্তবার এবং রীর হইতে ৬*৯ গতবর্ষে অষ্টম নিহ্ব 
হইয়া ছিল (১৭)। | 

শেষ নিহৃবের স্থান মুরা। এ সময়ে যে মথুকায় 
ঈজনগণ প্রবল ছিল, তাহা! কঙ্কালী-তিল! হইতে আবিষ্কৃত সেই 
সময়ের শিলালিপি স্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে। দিগণ্বর জৈন- 
দিগের মতে-__বীরনির্বাণের পর ৬৩৩ হইতে ৬৮৩ বর্ষের (১০৭ 
হইতে ১৫৭ খুষ্টাব্বের ) মধ্যে পুষ্পদস্ত নামে একজন আচার্য্য 
সমস্ত অঙ্গ সংগ্রহ করিয়! লিপিবদ্ধ করেন (১৮)। 

কোন কোন জৈনশান্ত্রকারের মতে প্রথমে সমস্ত 
স্তই মাগধী ভাষায় ছিল, সাধারণের সুবিধার জন্ত লিপিবদ্ধ 
হইবার সময় অর্ধমাগধীভাষায় পরিণত হয়। 

জৈন দিদ্ধান্তগুলি বহু পরে লিপিবদ্ধ হইলেও মূল অঙ্গ 
গুলি যে বহু প্রাচীন তাহাতে সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য পুরা- 
বিদ্গণ বলিতে চাছেন যে খুষ্টীয় ১ম হইতে ওয় শত 
মধ্যে গ্রীকদিগের ফলিত ও গণিত জ্যোতিষ ভারতে প্রচা- 
রিত হয়, কিন্তু জৈনদিগের মূল অঙ্গে গ্রীক জ্যোতিষের 
কিছুমাত্র আভাস নাই, তাহ! বিখ্যাত জন্মণ-পপ্ডিত বেবর 
মৃক্তকঞ্ঠে শ্বীকার করিয়া গিয়াছেন (১৯)। ব্রাহ্মণগণের 
বেদসংহিভার যেরূপ পঞ্চবর্ধাত্বক যুগ ও কৃত্তিকা হইতে 
নক্ষত্রের গণনা দৃষ্ট হয়, জৈনদিগের প্রাচীন অঙ্গে সেইরূপ 
কাল নির্ণীত হইয়াছে । এরূপ স্থলে এ সকল অঙ্গের বিষয় 
যে বত প্রাচীন, এমন কি বৌদ্ধদিগের প্রাচীনতম গ্রন্থরচনার 
পূর্বেও রচিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই । [বৌদ্ধ দেখ।] 

অঙ্গের পর উপাঙ্গ রচিত হয়। জৈন-হরিবংশে মহাবীরের 
প্রধান শিষ্চ গৌতম কর্তৃক উপাঙ্গ প্রচারের কথা বর্ণিত 
“আছে বটে, কিস্ত কোন কোন খানি নিতান্ত গ্রাচীন হইলেও 
কোন কোন খানি নিতান্ত অগ্রাচীন। অঙ্গে যেমন কৃত্তিকা 
হইতে আরম্ভ, উপাঙ্গে ভরণী হইতে মহাবিষুব এবং 

(৯৭) জক্ষমীবন্পতের উক্ত নৃত্ার্থনীপিকার ওয় অধাক়নে ৮টা নিুবের 

স্থান) কাল, পার ও বিষয়াদি ধিস্বৃতরাপে বর্ণিত আছে। 

(১৮) আবার ক।হারও মতে ৯৯৩ বীরগতাবে প্রীক্ষদ্দিলাচার্যের 
অধিনায়ফতায় মধুরাসক্যে জৈনসিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ হয়। কিন্তু জৈন- 
দিগের সমবায়াঙ, গ্রজ্াপন। উপানন ও অনুযোগদ্ধারমূত্রে স্পট লিপি- 
পদ্ধতির উল্লেখ থাকা স্বীকার করিতে হইবে, যে এ সময়ের বহু পূর্বেই 
ঈ্ৈন-দিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। ৯৪* বীর গতাবে বলভীয়াঙ ফ্রধ- 
সেন আদেশ করিয়া ছিলেন ধে সাধারণে প্রকান্ঠে কল্পসূত্র পাঠ করিবে। 

(১৯) 770678 [0018008 98169) 0. ৮], 1), 236. 
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জৈন 
অভিজি$ হইতে সেইরূপ নক্ষত্র গণনা আরস্ত হইয়াছে । কোন 
উপাঙ্গে বব বালব প্রভৃতি অপ্রাচীন শবেরও উল্লেখ আছে । 
আবার প্রজ্ঞাপন। উপাঙ্গে লিখিত আছে যে শ্যামাধ্য 
ইহার রচনা করিয়াছেন। খরতরগচ্ছের পট্টাবলী মতে, বীর 
নির্ধাণের ৩৭৬ বর্ষ পরে শ্ঠামার্ধ্য বিদ্যমান ছিলেন, এরপস্থলে 
প্রজ্ঞাপন প্রভৃতি কোন কোন উপাঙ্গ খৃষ্টায় পূর্ব ১মবাংয় 


শতাবে রচিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
শ্বেতাম্বরের! এ সকল ধর্থগ্রস্থ বিশেষ ভক্তিশ্রদ্বা করিয়! 


থাকেন। দিগম্বরেরাও উহার কোন কোন খানির যত 
মানিয়া চলেন, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ ধর্মপুস্তক 
পরবর্তিকালে সংস্কৃত ভাষায় রচিত। 


ব্রাঙ্ষণগণের ভাগবতে যেমন ২৪ ত্জবতার ও বৌদ্ধগ্রস্থে 
যেমন ২৪ জন বুদ্ধের উল্লেখ আছে, জৈনশান্ত্রেও সেইরূপ ২৪ 
জন তীর্ঘস্করের বিবরণ বর্ণিত হুইয়াছে। জৈনদিগের প্রাচীন- 
তম সিদ্ধাস্ত একাদশাঙ্গের মধ্যে সমবায়াঙ্গে আমরা তী ২৪ জন 
তীর্ঘস্করের বিবরণ প্রাপ্ত হই। জৈন্যতিগণ বলিয়। থাকেন -.. 
“অন্তরারদানলাভবীর্ধ্যভোগোপভোগগাঃ। 
হাসে রত্যরতীভীতিভুগুগ্পা শোক এব চ॥ 
কামে! মিথ্যা ত্বমজ্ঞাননিদ্রা চাবিরতি স্তথা। 
রাগে দ্বেষশ্চ নো৷ দোষাস্তেষামঞ্টদশাপ্যমী ॥৮ (ত্তাদ্বাদর্” ) 
দান অন্তরায়, লাভগত অন্তরায়, বীর্য্যগত অন্তরায়, ভোগা- 
স্তরায়, উপভোগান্তরায়, পদার্থে গ্রীতি, অরতি, সপ্তপ্রকার 
ভয়, ঘ্বণা, শোক, কাম, দর্শনমোহ, অজ্ঞান, নিদ্রা, অধিরতি, 
রাগ ও দ্বেষ এই ১৮ প্রকার দোষ যাহার নাই, এইরূপ 
ব্যক্তিই জিনপদ বাচ্য। তাহাকেই জৈনের অর্থন্‌, জিন, 
পরমেশ্বর, ভগবান্‌ ইত্যাদি নামে অভিহিত করেন। 
১৮টার মধ্যে কোন দোষ থাকিলে তিনি জিন বা তীর্থস্কর- 
পদবাচ্য হইতে পারেন নধ। [তীর্ঘস্কর দেখ । ] 
জৈনাগমে বর্তমান অবসপিণীর পুর্বে উৎসপ্সিধীতে থে 
২৪ তীর্ঘস্কর হইয়াছিলেন, তাহাদের নাম--১ম কেবলঙ্ঞানা, 
২য় নির্ববাণী, ৩য় সাগর, ৪র্থ মাযশ, ৫ম বিমলনাঁথ, ৬ষ্ঠ সব্ন।- 
মুভৃতি, ৭ম শরীর, ৮ম দত্ত, ঈম দামোদর, ১০ম সতেজ, ১১৭ 
স্বামী, ১২শ মুনিন্থব্রত, ১৩শ স্থমতি, ১৪শ শিবগতি, ১৫শ 
অন্তাগ, ১৬শ নেমীশ্বর, ১৭শ অনিল, ১৮শ যশোধর, ১৯শ 
কৃতার্থ, ২*শ জিনেশ্বর, ২১শ শুদ্ধমতি, ১২শ শিবকর, 
স্তন্দন এবং ২৪শ সংগ্রতি। 
বর্তমান অবসপ্সিণীতে এই ২৪ জন তীর্ঘস্কর হইয়াছিলেন--. 
১ম খষতদেৰ * ২য় অজিতনাথ, ৩য় সম্ভবনাথ, রথ অভিনন্দন, 


২৩৭ 


* শ্রীম়াগবতের মতে ইনি প্রথম বিষুর অবতার । 
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জৈন 


৫ম সুমতি, ৬ পন্মপ্রভ, ৭ম সুপার্্, ৮ম চন্্রপ্রভ, ৯ম স্থুবিধি 
অপুর নাম*পুষ্পদস্ত, ১০ম শীতলনাথ, ১৯শ শ্রেয়াংসনাথ, 
১২শ বান্ুপুজ্য, ১৩শ, বিমলনাথ, ১৪শ অনস্তনাথ, ৯৫শ 
ধর্দনাথ, ১৬শ শাস্তিনাথ, ১৭শ কুস্থনাথ, ১৮শ অরনাথ, 
১৯শ মল্লিনাথ, ২*শ মুনিন্ুতরত, ২১শ নমিনাথ, ২২শ 
নেমিনাথ বা অরিষ্টনেমি, ২৩শ পার্্নাথ এবং ২৪শ মহাবীর 
বীর বা বর্ধমান। 

বর্তমান জৈনগণ শেষোক্ত ২৪ তীর্থস্করকেই যথেষ্ট ভক্তি 
করিয়া থাকেন। প্রাচীন জৈনাগমে এই ২৪ জনের বিবরণ 
ও শিষ্যাদির কথা বর্ণিত আছে।, দিগম্বরেরা এ ২৪ জনের 
চরিত্র সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই চতুধিংশতি 
জৈন পুরাণ নামে খ্যাত *। অর্দমীগধী ভাষায় রচিত আগম 
ও সংস্কত জৈনপুরাণসমূহে তীর্ঘস্করদিগের সম্বন্ধে যেরূপ 
লিখিত হইয়াছে, তাহারই সারসংগ্রহ শ্বতত্ত্র তালিকায় গ্রদত 
হইল। [পুর্ব পৃষ্ঠায় জিলমালা ডষ্টব্য। ] 

বর্তমান জৈনগণ এ ২৪ জনের পুজাদি করিয়া থাকেন। 
তশ্মধ্যে অস্তিমজিন মহাবীরের পুজোতসবই বিশেষ জাকজমকে 
সম্পন্ন হইয়া থাকে । 

পূর্বেই লিখিয়াছি, জৈনধর্মের উপদেশমূলক প্রাচীন 
জৈনাগম মহাবীর কর্তৃকই ব্যক্ত হইয়াছিল। প্রথমে তাহার 
প্রধান শিষ্য গৌতম বা ইন্্রভূতি ও মুধর্মস্বামী মহাবীরের 
নিকট উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন । 

মহাবীর ও ইন্দ্রভূতির দেহপরিত্যাগের পর নুধর্ণন্বামী 
আবার জন্ব.স্বামীকে উপদেশ গ্রদান করেন। এইরূপে জঙ্ব্‌ 
প্রভবকে, প্রভব শয্যস্তবকে, শহ্যস্তব যশোভদ্রকে, যশোভদ্র 
সম্ভৃতিবিজয়কে এবং সম্ভৃতিবিজয় ভদ্রবাহুকে উপদেশ করেন। 
এই কয়জনই শ্রুতকেবলী নামে বিখ্যাত হন। তৎপরে 
শাটলীপুত্রের শ্রীসজ্ঞে স্থলভদ্র পট্টধর বা সর্বপ্রধান আচার্ধ্য- 
পদে অভিষিক্ত হন। জৈনদিগের পষ্টাবলীগ্রচ্ছে স্থুলভদ্রের 
পূর্ববর্তী কেবলী ও পরবর্তী পট্টধরগণের পর্যায়ক্রমে অভি- 
যেককার্য্যার্দি লিপিবদ্ধ আছে। তৎপাঠে আমরা অনেক 
পরতিহাসিক তত্ব জানিতে পারি। উদাহরণ শ্বরূপ পর পৃষ্ঠায় 
বৃহৎ খরতরগচ্ছ পট্টাবলী উদ্ধৃত হুইল এবং নিয়ে তপাগচ্ছ 
পট্টাবলী হইতে ধীতিহাঁসিক অংশের সারসংগ্রহ লিপিবদ্ধ হইল। 

শ্বেতাম্বর ও দিগন্বরদিগের গ্রন্থে ছুইপ্রকার বিবরণ লিপিবদ্ধ 
আছে। মহাঁবীরম্বামীর পূর্ববর্তী ঘটনা অলৌকিক বা! 
অনৈতিহাসিক এবং মহাঁবীর়ের পরবর্তী ঘটনাবলী এ্ীতিহাঁসিক 


টি 
* এতস্তিয্ দিগন্যর জেনদিগের আরও ক্ষএকখাদি সংস্কৃত পুরাণ জাঁছে 
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জৈন 


বা অধিকাংশে গ্রক্কৃত। পর্বত ঘটনা অলৌকিক বালিয়া 
তাহাতে বিশ্বাসযোগ্য কোন কথা নাই। এ জন্ত অলৌকিক 
অংশ পরিত্যক্ত হইল। 

শ্বেতাঙ্বরদিগের গ্রন্থ ও তপাগচ্ছপট্টাবলীবর্ণিত ইতিহাঁস। 

শ্বেতাত্বর জৈনের! বলিয়া থাকেন যে আবশ্ঠকনুত্র, বীর- 
চরিত্র ও বৃহ্দ্কল্লাদি শান্ত্রে মহাবীরের সময়কার আচার 
ব্যবহার ও রাজগণের বিবরণ লিখিত আছে। 

মহাবীরের পর তীহার প্রধান শিব্য গৌতম বা ইন্ত্রভৃতিই 
পাটে বসিবার কথা, কিন্তু যে দিন মহাবীর নির্ধাণ লাভ 
করেন, সেই দিনই গৌতম কেবল-জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। 
কেবলী হইলে তাঁহার পাঁটে বসিবার অধিকার নাই, 
কারণ কেবলী যখন যাল্তা বলেন, তাহা আপন জ্ঞানানুসারে 
প্রকাশ করিয়া থাকেন, পূর্ববর্তী তীর্ঘক্কর কি বলিয়াছেন, 
একথা তিনি বলেন না। সেই জন্য তাহার পরিবর্তে মহাবীরের 
অপর শিষ্য গণধর নুধর্দরন্বামী মহাবীরের পাটে বসিলেন। তাই 
জৈনদিগের পষ্টাবলীতে শুধর্শের নাম প্রথম দেখিতে পাই। 

* স্বেতাত্বরদ্িগের ধর্ঘগ্রন্থে লিখিত আছে, সুধর্শের শি্য জ্ 
স্বামীর সময় ১ মনংপর্য্যায়' জ্ঞান, ২ পরমাবধিজ্ঞান, ৩ পুলাক- 
লব্ষি, ৪ আহারকশরীর, ৫ ক্ষপকশ্রেণী, ৬ উপশমশ্রেণী, ৭ 
জিনকল্পমুনির রীতি, ৮ পরিহারবিপুদ্ধিচারিত্র, সথক্্রসম্পরায় ও 
যথাখ্যাত এই তিন প্রকার সংযম, ৯ কেবলজ্ঞান ও ১০ 
মোক্ষ এই দশবস্তর বিচ্ছেদ হুইয়াছিল। 

৫ম পষ্টরাচার্ধ্য শয্যক্তবন্বামী জৈন সাধুদিগের জন্য দশ- 
বৈকাপিকস্থত্র প্রণয়ন করেন। 

৬ষ্ঠ পষ্টধর ও শেষ শ্রুতকেবলী ভত্ত্রবাহু (১ম) আবশ্তক- 
নিুক্তি, দশবৈকালিকনিযুক্তি, উত্তরাধ্যয়ননিযুক্তি, 
আচারাঙ্গনিযুক্ি, হুত্রনকদঙ্গনিযুক্তি হৃর্ধ্যপ্রজ্ঞপ্তিনিযুক্ষি, 
খবিভাধিতনিধুক্তি, কর্পনিযুক্তি, ব্যবহারনিরুক্তি ও 
দশানিযুক্তি এই ১*খানি নিষুক্ি এবং কল্পন্থত্র, ব্যবহারস্ুত্র 
ও দশাশ্রুতস্বদ্ধ নামে ধর্শান্ত্র, ভদ্রবাহুসংহিত। নামে একখানি 
বৃহৎজ্যোতিষ ও উপসর্গহরস্তোত্র রচনা করিয়া জৈনগণের 
যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছেন। ৭ম পটধর স্থুলভদ্রের 
সময়েই নবনন্দের উচ্ছেদ ও চাণক্য কর্তৃক চন্ত্রগুপ্ের রাজ্যা- 
ভিষেকাদি সম্পন্ন হয়। উত্তরাধ্যয়নবৃত্তি, আঁবশ্বকবৃত্তি এবং 
পরিশিষ্টপর্কে তৎকানসীন ইতিহাস বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে। 
এই স্থুলভদ্রের পর শেষ চারিপূর্ব, প্রথম সংহনন ও প্রথম 

ংস্থান ব্যবচ্ছিন্ন হয়। 

৮ম পষ্টাচার্ধ্য উমাস্বাতী তত্বার্থাদিশ্ুঞর এবং তাহার শিষ্য 

শ্তামাচার্ধ্য (কালিকাচার্যয) পন্নবণাহ্থত্র ( গ্রজ্ঞাপনাস্থত্র ) গ্রাণ- 
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যন করেন। বীরনির্বাথের ৩৭৬ বর্ষ পরে শ্ামাচার্ধের 


ত্যু হয়।* 
পরিশিষ্ট পর্বে লিখিত আছে, মহারাজ অশোকের পৌন্র ও 
কুণালের পুত্র সম্প্রতি রাজার সময় জৈনধর্ম্ম বুবিস্তৃতি লাভ 
করিয়াছিল। মহাবীরের সময় অতি অল্পস্থানেই জৈনধর্ঘ প্রচা- 
রিও হইয়াছিল, কিন্তু এই সম্প্রতি রাজ! লোক পাঠাইর! সমস্ত 
ভায়তবর্ষে, এমন কি পারন্ত ও শক যবনদেশেও জৈনমত 
প্রচার করেন। নডোল, গিরনার, শত্রঞ্জয় ও রতলাম 
প্রভৃতি স্থানে সম্প্রতি রাজ! ছাব্বিশ হাজার জিন মন্দির 
নিশ্মাণ করাইয়াছিলেন। 

৯ম প্টাচার্ধ্য স্ুহস্তী হরি উজ্জয়িনীতে গিয়া অবস্তী 
সুকুমারকে দীক্ষিত করেন। এই অবস্তী স্থকুমারের পুত্র 
মহাকাল। 

মহাকাল এক জিনমন্দির নিশ্মীণ করিয়া! আপন পিতার 
নামানুসারে অবস্তীপার্খনাথ মূর্তি গ্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে 
ব্রাহ্মণের! সেই মন্দির অধিকার করিয়া তন্মধ্যে শিবলিঙ্গ 
স্থাপন করিলেন এবং মেই জিনমন্দির মহাকালের নামে 
খ্যাত হইল। 

পুর্ব সুবশ্মন্বামী হইতে ৮ম পাট পর্য্যস্ত অনগার ও নিগ্রস্থ 
নাম ছিল, সুহস্তী, সুস্থিত ও তৎপরে স্থপ্রতিবদ্ধ এই তিন 
জনে কোটিবার স্থরিমন্ত্র জপ করিয়৷ছিলেন বলিয়া! পাট (পষ্ট) 
কোটিক নামে খ্যাত হইল। 

স্ুস্থিতস্থরির পাটের উপরে ইন্দ্রপিক্স সরি উপবেশন 
করেন। তাহার সময়ে বীরগতে ৪৫৩ বর্ষে গর্দভিল্লরাজ- 
উচ্ছেদকারী ২য় কালিকাচাধ্য আবিভূতি হন। এই বর্ষে 
ভগুকচ্ছে (বর্তমান বরৌচে ) আধ্ধ্যখপটাচাধ্য বিদ্যাচক্র- 
বন্তী পদ লাভ করেন। প্রবন্ধচিস্তামণি ও হরিভদ্রের আবশ্তঠক- 
টাকায়, এর সময়ের বিবরণাঁদি বিস্বৃতভাবে বর্ণিত আছে। 
মহাবীরের নির্বাণের ৪৮৪ বর্ষ পরে খপটাচার্ধ্য, ৪৬৪ বর্ষ পরে 
আধ্্যম্থু ও বৃদ্ধবাদী, ৪৬৭ বর্ষ পরে পাদলিপ্তাচার্য্য ও সিদ্ধ- 
সেন দিবাকর এবং ৪৭০ বর্ষ পরে সম্বতগ্রবর্তক বিক্রমাদদিত্য 
আবিভূ্তি হন। 

মহাবীর যেদিন নির্বাণ লাভ করেন, সেই দিন উজ্জ- 
রিনীতে পালক রাজার অভিষেক হয়। তৎপরে চন্ত্রপ্রস্োত, 
শ্রেণিকের পুত্র কৌণিক ও কৌণিকের পুত্র উদ্দায়ী মোট ৬০ 
বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন । উদদায়ী নিঃসন্তান ছিলেন। তাহার 
পরে ৯ জন নন্দ পর্য্যন্ত ১৫৫ বর্ষ, তৎপরে চক্র, বিদ্দুসার, 
অশোক, কুণাল ও সংগ্রুতি ঞ&ই কয়জনে ১০৮ বর্ষ রাজত্ব 


[ ১৭৩ ] 


করেন।, সংপ্রতিই মৌধ্যবংশীয়ণশেষ রাজা! । তৎপরে পুষ্যমিত্র . 
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১৩ বর্ষ, বলমিত্র ও ভা্গুমিন্র ছুইজনে ৬* বর্ষ, নতবাহন 
৪০ বর্ষ, গর্দাভিল্লরাজ ১৩ বর্ষ এবং শকরাজ ৪ বর্ষ উজ্জয়িনী 
শান করেন। এই শকরাজকে পরাজয় করিয়! বিক্রমাদিতা 
রাজা হন, ইনি সিদ্ধসেন দিবাকর নামক প্রসিদ্ধ জৈনসাধুর 
নিকট জৈনধর্দে দীক্ষিত হন। কথিত আছে, সিদ্ধসেন 
কল্যাণমন্দিরস্তোত্র পাঠ করিয়। মহাকালের লিঙ্গে পার্শনাথ 
মুষ্ি আবিভূতি করিয়াছিলেন। সিদ্ধসেন জৈনাঙ্গসমূহ সংস্কত 
ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন, শেষে নিবারিত 
হওয়ায় বহুবর্ষ ধরিয়া প্রায়শ্চিত্ত করেন । 

বীরগতে ৪৯৬ বর্ষে (২৬ সম্বতে) প্রপিদ্ধ (১৩শ) 
পট্টাচার্স্য বস্তন্বামী সুপ গ্রহণ করেন, তাহা হইতে বজ্রশাখ! 
উৎপন্ন হয়। তাঁছুর সময়ে দশম পূর্ব, চতুর্থ সংহনন এবং 
চতুর্থ সংস্থান ব্যবচ্ছিন্ন হয়। 

বজন্বামীর পর যথাক্রমে গুণস্থন্দর, কালিকা চার্ধ্য, স্কন্দিলা- 
চার্ধয, রেবতমিত্র, ধর্ম, ভদ্রগুপ্ত ও শ্রীগুপ্তাচায্য যুগপ্রধান 
হইয়াছিলেন। বীরগতে ৫৩৩ বর্ষে আর্ধ্যরক্ষিতন্তরি 
ফালিকশ্রত, খধিভাষিত, স্্য্যপ্রজ্ঞপ্তি ও দৃষ্টিপদ এই চারি 
ভাগে সকল শাস্ত্রের অনুযোগ পৃথক করিয়! দেন। আখ্য- 
রক্ষিত ও ছূর্বলিকা-পুষ্পমিত্র যুগগ্রধান হইয়াছিলেন। 
ত্রৈরাশিকজিৎ শ্রীগুপ্চার্ধ্য বীরগতে ৫৪৮ বর্ষে স্থরিপদ লা'ড 
করেন। শ্তরীগুপ্তাচার্য্যের শিষ্য উল্ল.কগোত্র রোহগুপুই 
ত্রৈরাশিক মত প্রকাশ করেন, তিনি গুরুর কাছে পরানিত 
হইয়াও স্বমত পরিত্যাগ করেন নাই | রোহগুপ্তই অন্তরঞ্জিকা1 
নগরীর বলশ্রীরাক্গকে রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দেন। 
এই রোহগুপ্ডের শিষ্যের নাম কণাদ, ইনিই দ্রব্য, গুণ, কদম 
সামান্ট, বিশেষ ও মমবায় এই ষট্পদারথ নিরূপণপুর্ববক 
বৈশেিকন্থত্র গ্রচার করেন। 

বীরগতে ৫৮৪ বর্ষে সগ্ুম নিব হইয়াছিল। নমার্ম্যরঙ্গসিত 
তাহার মাতুল ও প্রধান শিষ্য গোষ্টামাহিলকে ক্রিয়াঝাদ- 
গণকে পরাজয় করিবার জন্য দশপুরে প্রেরণ করেন। তাঠার 
অন্কুপস্থিতকালে আধ্যরক্ষিত অপর শিষ্য দুর্বলিকাপুশ্পমিডকে 
পষ্টধর করিলেন। গোষ্টামাহিল ক্রিয়াবাদিকে পরাজয় কখিয়া 
ফিরিয়া আসিয়া! দেখিলেন ছূর্বলিক! পট্টধর হইয়াছেন। 
তাহার পট্টর হুইবার ইচ্ছা! ছিল, তিনি হর্মলিকার উপদেশ 
না শুনিয়। তাহার শিষা বিন্ষ্যের কণা শুনিতেন। একদিন 
বিদ্ধযের সহিত মতভেদ হওয়ায় ৭ম নিষ্নব ঘটে। এই সময়ে 
কৃষ্ণ স্থরি আবিতূর্ত হন। বীরগতে ৬০৯ বর্ষে কৃষ্চস্থরির শিস 
শিবভূতি কর্তৃক দিগম্বরমত প্রবন্তিত হয়। বিশেষাবশ্যকাি- 
শাস্ত্রে এ অধিকার বর্ধিত হইয়াছে। বজ্ঞম্বামীর পর বজ্ুসেন- 
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হুরি পট্টধর হইলেন । তাঁহার নগেন্দ্র, চক্র, নিবৃত্ত ও বিগ্ভাধর 
এই চারি শিষা হইতে নাগেন্ত্র প্রভৃতি চারিটী গচ্ছ উৎপন্ন 
হয়। চন্ত্রহুরির পাটে সামস্তভদ্র উপবেশন করেন। ইনি 
সর্মনা বন জঙ্গলে থাকিতেন বলিয়! চন্ত্রগচ্ছের অপর নাম 
বনব।সীগচ্ছ হয়। 

সামস্ততদ্র স্থবির পর বৃদ্ধদেবস্থরি পট্টধর, ছইয়াছিলেন। 
ইহার সময়ে বীরগতে ৫৯৫ বর্ষে কুরুণ্ট নগরে ও সত্যপুরে মন্ত্রি- 
বর নাহড় জজ্জকশরি দ্বারা মহাবীর প্রতিম। প্রতিষ্ঠা করেন, 
মুর্তি “জয়উবীরসচ্চউরিমণ্ডণ” নামে জৈনসমাজে খ্যাত। 

বৃদ্ধদেবের পর গ্রদ্যোতন, ততপরে মানদেব পট্টলাভ করেন। 
তপাগচ্ছপট্টাবলীর মতে পদ্মা, জয়া, বিজয়া ও অপরাজিতা 
এই চারিদেবী মানদেবের দেবা করিতেন । সুরিপদ স্থাপন 
কালে ইহার উভর স্বন্ধোপরি লক্ষ্মী ও সরস্বতী আবিভূতি হইয়া- 
ছিলেন । ইনি নিয়ম করেন যে, জৈনসাধু ভক্তিমান্‌ গৃহস্থের 
ভিক্ষালন্ধ হৃগ্ধ, দধি, দ্বত, মি ও তৈলপক্ক কোন প্রকার থাদা 
গ্রহণ করিবেন না। তাহার সময়ে তক্ষশিল! নগরে শ্রাবক- 
দ্িগের মধ্য ভীষণ মারীভয় উপস্থিত হয়। সেই উপজ্রব' দুর 
করিবার জন্ত মানদেব নডোল নগরে শাস্তিস্তোত্র রচনা! করেন । 

তৎপরে মহাপত্ডিত মানকুঙ্গস্থরি প্রাভিষিক্ত হুইলেন। 
প্রভাবকচরিত্রে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ অছে। 

মানতুঙ্গের পর ২১শ বীর্রি, তৎপরে ২২শ জয়দেবন্থরি, 
তৎপরে ২৩শ দেবানন্দস্থরি পট্টধর হন। এই সময়ে বীরগতে 
৮৪৫ বর্ষে বলভীনগর ভঙ্গ, ৮৮২ বর্ষে চৈতাস্থিতি এবং ৮৮৬ 
বর্ষে ত্রহ্মদীপিকা! প্রস্তত হয়। 

দেবাননের পর ২৪শ বিক্রমস্থরি, তৎপরে ২৫শ নরমিংহ 
সরি, ততপরে ২৬শ সমুদ্রহ্ছরি (২৯), ২৭শ তংপরে মানদেব 
(২২)। কোন কোন পট্টাবলী মতে, এই মানদেবেরও অপর 
নাম মানতুঙ্গদেব, ইনিই বাণ ও মযুরের, সমসাময়িক (২৩)। 
তৎকালে সত্যমিত্র নামে এক খ্যক্তি যুগপ্রধান ছিলেন । 
বীরগতে ১০০০ বর্ষে এ সত্যমিত্রের সহিত সকল পুর্ব ব্যবচ্ছিন্ন 


(২৯) "নর়সিংহরিরাসীদ হখিল গ্রন্থপারগে। ধেন। 
বক্ষে! নরসিংহপুরে মাংসরতিংস্তা।জিতান্ব গির| ॥ 
খোমীণ রাজকুলজোপি সমুদ্র স্থরি গচ্ছ: শশাস কিল বঃ প্রবণঃ প্রমাঙী। 
জিত্ব। তদ। ক্ষপনকান্‌ স্বলশংবিতেন ন।গহ্দে ভূজগনাথ নমস্ত তীর্থম্‌॥” 
(২২) শবদ্যালমুদ্রহরিভপ্রমূনীল্প মি ং সৃররর্ধডৃষ পুনরেষ ছি মানদেষ; 
মান্দাৎ প্রবাহমূলি যোহনঘমন্ত্রং 
লেভেহথিক। মুখখির! তপসে জয়কে |" 
(২১) কোন ফোন তপগচ্ছীয় পট্টাবলীতে বীরস্থরির গুরু মানতুঙগকে 
বৃদ্ধতোজধ বাণ ও ময়ূরের মমসামাযক লিখ হইযাছে। কিন্ত 
তাহ! ঠিক নহে। 


[১৭৪ ] 
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হয়। পষ্টধর বজ্রসেন হরি ও সত্যমিত্রের মধো নাগহস্তী, 
রেবতীমিত্র, ত্র্দ্বীপ, নাগার্জুন, ভূহদিন্প ও কলকস্থরি এই 
কয়জন যুগপ্রধান ছিলেন। চা 

পট্ধর মানদেবের মিত্র ও যঙ্ষিণী স্বণধবীর ধর্মপুত্র মহাপপ্তিত 
ও নহ্গ্রন্থকার হরিভদ্রহ্থরি বীরগতে ১৯৫৫ বর্ষে ও ৮৫ সম্বতে 
সবর্গারোছণ করেন। বীরগতে ১১১৫ বর্ষে জিনভদ্রগণি যুগ- 
প্রধান হইয়াছিলেন। 

মানদেবের পর ২৮শ বিবুধপ্রভ হুরি, ততপরে ২৯শ জয়া 
নন্দহরি এবং তৎপরে ৩*শ রবিগ্রভস্থরি পট্স্থ হুন। 
৭০০ বিক্রমসন্বতে রবিপ্রভ নডোল নগরে নেমিনাথের ম্দির 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বীরগততে ১১৯০ বর্ষে উমান্বাতি 
যুগপ্রধান হইয়াছিলেন। 

বীরগতে ১২৭২ বর্ষে রবিগ্রভ স্থানে ৩১শ যশোদেব সরি 
পট্টধর হইলেন। তাহার ছুই বর্ষ পর্বে ৮০* সগ্বতে প্রসিদ্ধ 
জৈন।চাধ্য বগ্পভট্ট জন্মগ্রহণ করেন। গৌড়রাজ ধর্মের চিরশক্র 
গোপনগররাজ আম বপ্নভট্রের নিকট ঞ্ৈনধর্ণে দীক্ষিত 
হন। ৮০২ বিক্রম সম্বতে জৈনধর্্ী বনরাজ অণহলপুর- 
পত্তন স্থাপন করেন। 

যশোদেবের পর ৩২শ প্র্যয়হুরি, তৎপরে ৩৩শ মানদেব 
সরি অভিষিক্ত হন। ইনি উপধানব|চা গ্রন্থ গ্রণয়ন করেন । 
মানদেবের পর ৩৪শ বিমলচন্দ্রহ্থরি এবং তৎপরে ৩৫শ 
উদ্যোতন স্থুরি প্র হইলেন । উদ্যোতন অর্ধ,দাচলে গিয়া 
এক বড় গাছের ছায়ায় শুভ মুহূর্তে ৯৯৪ বিক্রম সন্বতে শিজ 
পাটের উপর সর্বদেব প্রমুখ ৮ আচার্য্য স্থাপন করিলেন, সেই 
অবধি বনবাসীগচ্ছ বৃহাগঞ্ছ নামে খ্যাত হইল (২৪ )। 

উদ্যোতনক্রির পর হইতে খরতরগচ্ছ ও তপাগচ্ছে 
প্রভেদ লক্ষিত হয় । খরতরগচ্ছ পউ্টাবলী মতে উদ্যোতনের পর 
বদ্ধমান এবং তপাগচ্ছ পষ্টাবলী মতে উদ্যোতনের পর সব্ব- 
দেবস্থুরি পষ্টথর হুইয়াছিলেন | [ পুর্ব পৃষ্ঠায় বৃহৎ খরতরগচ্ছের 
পট্টাবলী দ্রষ্টব্য ] 

কোন কোন পষ্রাবলীতে গ্রহ্যয়স্থরি ও উপধানগ্রন্থ কর্তা 
মানদেবন্রি পষ্টধর বলিয়া গৃহীত হন নাই। তণ্মতে সর্ব- 
দেবস্থরি ৩৪শ পষ্ট্রধর। ইনি ১০১* সম্বতে রামটসৈম্তপুরে 
খধভচৈত্য ও চন্ত্র প্রভচৈতা প্রতিষ্ঠা, চন্ত্রবতীনগরে কুম্কণ 
মন্ত্রীকে দীক্ষাদান ও তথায় জিনতবন প্রতিষ্ঠা! করেন। 

১০২৯ সন্বতে জৈনপণ্ডিত ধনপাল দেশী-নামমালা! রচন! 
করেন। সর্বদেবশ্থরির পর ৩৭শ দেবনুরি (রাজ প্রদত্ত বিকদ 
বূপঞ্রী।) তৎপরে ২য় সর্বদেধহরি ৩৮শ পট্টধর হইলেন। এই 


(৪) 'শ্রধান শিষ্যনগ্ততযাজ/নাদিগুপেঃ 
গ্রধ/ন6গিতৈচ্চ বৃদ্ধত। তু হদগচ্ছইতাপি ।” 


জৈর্ন 


সর্বদেব যশোভদ্র, নেমিচন্ত্র প্রভৃতি ৮ জনকে আচার্ধযপদ 
প্রদান করেন । ইছার সময় বীরগতে ১৪৯৬ বর্ষে অর্থাত ১*২৬ 
বিক্রম সুগ্ঠতে তক্ষশিলার গজনী নাম হয়। ১০৯৬ সম্থতে 
উত্তরাধাক্সন-টীকাকারদ্বাদী বৈতাল শ্রীশান্তি খিরা পন্রীয় গচ্ছে 
শুরিপদ প্রাপ্ত হন। ৩৮শ পট্টধর সর্ববদেবহ্রির পর যশোভদ্র 
এবং তৎপরে (বিক্রমসং ১১৩৫) নেমিচন্ত্র আচার্য হন । 
১১৩৯ বিক্রমপংবতে নবাক্গ-বৃত্তিকার অভয়দেবন্থরি 
স্বর্ারোহণ করেন। ৪২শ পট্ধর মুনিচন্ত্রহ্থরি তাফ্ষিক- 
শিরোমণি বলিয়া জৈন সমাজে প্রসিদ্ধ। ইনি হরিভদ্রহরিকৃত 
অনেকান্তজয়পতাকা প্রভৃতি গ্রন্থের টীকা, উপদেশপদবৃত্তি, 
যোগবিন্ববৃত্তি প্রতৃতি অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১১৫৯ 
বিক্রম সম্বতে চন্ত্র গ্রভ পৌর্ণিমীয়ক মত প্রচার কেন, তাহার 
প্রতিবোধনের জন্ত মুনিচন্দ্র পাক্ষিকসপ্ততিক৷ গ্রণয়ন করেন। 
৪৩শ মুনিচন্দ্রের শিষ্য অজ্জিতদেব। ১১৩৪ সম্বতে জন্ম, 
১১৫২ সম্বতে দীক্ষা, ১১৭৪ সম্বতে হুরিপদ্দ এবং ১১২০ সম্বৎ 
শ্রাবণ কৃষ্ণসপ্রমী গুরুবারে ইহার স্বর্গ লাভ হয়। ইনি 
অশহলপুরপন্তনে জয়দি'হ মিদ্ধরাজের সভায় ৮৪ বাদীকে 
পরাজয় করেন । এ সভায় দিগস্বর-চক্রবর্তী কুমুপচন্ত্র অজিত- 
দেবের নিকট তর্কে পরাস্ত হন। পত্তনরাজ অণহুলপুরে 
দিগস্বরের প্রবেশ বন্ধ করিয়া দেন। অজিতদেব চৌরাশী 
হাজার শ্নোকময় স্তাদ্বাদরত্বাকর প্রণয়ন করেন। অঞ্জিত 
হইতে ২৪টা শাখ। বাহির হয়। 
অঞজিতদেবের সময়ে প্রাকৃত শাস্তিনাথচরিত্র-রচয়িতা 
দেবেন্্হ্ুরির শিষ্য হেমচন্ত্রক্ছরি আবিস্ভুতি হন। হেমচন্দ্রের 
১১৪৫ সম্বতে জন্ম, ১১৫০ সম্ঘতে দীক্ষা, ১১৬৬ সম্তে কুরিপদ 
এবং ১২২৯ সন্বতে ন্বর্গলাভ হয়। ইনি কলিকালে সব্ধজ্ঞ 
উপাধি প্রাঙ্ হন । জৈন মতে-_হেমচন্ত্র যে শত শত গ্রন্থ রচন! 
করেন, তাহাতে তিন কোটি শ্লোক হইবে। প্রবন্ধচিন্তামণি ও 
কুমারপালচরিতে হেমচন্দ্র সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। 
পট্টঘর অজিতদেবের সময় ১২৪ সম্বতে খরতরগচ্ছের 
উৎপত্তি, ১২৩৩ সন্বতে আঞ্চলিক মতোৎপত্তি, ১২৩৬ সন্বতে 
সার্ধপৌণিমীয়ক মতোৎপত্তি, ১২৫৮ সম্বতে আগমিক 
মতোৎপত্তি এবং বীরগতে ১৬৯২ গতবর্ষে অর্থাৎ ১২২২ সম্বতে 
বাগৃভটমন্ত্রী কর্তৃক শক্রপয়ততীর্৫ঘের উদ্ধার-সাধন হয়। 
৪২শ পষ্টধর বিজয়সিংহ সুর্ি। ইনি বিবেকমঞ্জরী 
প্রণয়ন করেন। ৪৩শ-_-সোমগ্রভ স্থরি ও মণিরক্ধ স্থরি। 
উভয়ে বিজয়মিংহের শিষ্য । সোমপ্রত বিবেকমঞ্জরীর প্রত্যেক 
ক্লোকের একশত প্রকার ব্যাথ্যা“করেন। 


৪৪শ-_জগচন্তক্ছরি, * বিরুপ হীর। ইনি বৈরাগ্যবল- 


1 ১৭৫] 


জৈন 


সমুদ্র চৈত্রপাবগচ্ছীয় দেবতদ্র উপাধ্যারের সাহাযো উৈন- 
ক্রিয়াকাণ্ড উদ্ধার করেন। চিতোর রাজধানী অঘাট অর্থাৎ 
অহড়মে ইছার সহিত দ্লিগম্বরাঁচার্ষ্যের বাদ প্রতিবাদ হয়, 
তাহাতে ইহার মত হীরার মত অডেগ্ব থাকায় চিতোরে- 
শ্বর ইহাকে হীর বিরুদ প্রদান করেন। তথায় ইণি ১২ বর্ষ 
আচাম্নতপ অতিগ্রহ করিয়াছিলেন, তদমুসারে ১২৮৫ 'সন্বতে 
রাণ। “তপা” বিরুদ গ্রদান করেন। তখন হইতে বুহদগচ্ছ বা 
বড়গচ্ছ “তপাগচ্ছ নামে খ্যাত হইল। এখানে পষ্টাবলীতে 
লিখিত আছে--এইরূপে স্ুধর্শস্বামীর সময় নিগ্র্থ, সুস্থিত- 
হুরির সময় কোটিক, চন্ত্রস্থরির সময় চন্দ্রগচ্ছ, সামস্তভা্রের 
সময় বনবাসীগচ্ছ, স্ভাদেব হরির সময় বৃহদগচ্ছ এবং বর্তমান 
জগচন্ত্র স্ছরির সময় হতে তপাগচ্ছ নাম প্রচলিত হইল। 

৪৫শ- দেবেন্রহ্বরি। ইনি ১৩০২ সম্বতৈ উজ্জয়িনী 
নগরে জিনচন্ত্র বড়শেঠের পুক্র বীরধবল ও পরে বীরের 
কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে দীক্ষ! দেন, তছৃপলক্ষে মহোত্নব হুইয়াছিল। 
এই সময়ে মন্ত্রী বস্তপালের দফ্তরী বিজ্লয়চন্দ্রের অভভযাদয়। 
বিজয়চন্ত্র কোন দোষে কারাকুদ্ধ হন। তৎপরে দেবভদ্র 
উপাধায়ের নিকট দীক্ষিত হইতে স্বীকৃত হওয়ায় তাহাকে 
ছাড়িয়া দেওয়৷ হয়। বিজয়চন্দ্র অতি বুদ্ধিমান ছিলেন। 
কিন্ত তিনি অতিশয় অভিমানী ছিলেন বলিয়। বস্ত্রপাল 
তাহাকে হুরিপদের অযোগ্য বলিয়! বিবেচনা করেন। কিন্ছু 
জগচ্চন্্রমুরি দেবভদ্রকে দিয়া এই বলিয়া হরিপদ দেওয়া 
ইলেন যে, বিজয়চন্ত্রঙ্থরি হইলে দেবেন্ত্রের অনেকট! 
সাহাধ্য হইবে। কিন্তু অভিমানী বিজয়চন্ত্রনুরি হইয়া আর 
দেবেন্ত্রকে বড় একটা গ্রাহ্ করিতেন না। দেবেন্দ্রক্ছরি 
যখন মালবদেশে আগমন করেন, তখন বিজয়চজ্জ তাহার 
বন্দনা করিতে আসিলেন না। দেবেন্ত্রন্থরি বলিয়া পাঠা- 
ইলেন যে তুমি ১২ বর্ষ একস্থানে কি করিতেছ? বিজয়চন্্র 
উত্তর করেন যে, শাস্থ দাস্ত সাধুর এক স্থানে বাস করার 
কোন দোষ নাই। দেবেন্ত্র্থরি সশিষ্য সাধু সম্প্রদায়ের 
সহিত উপাশ্রয়ে রহিলেন। বিজয়চন্ত্র বড়শালায় ছিলেন 
বলিয়৷ সাধারণে তাহার পক্ষীয় লোক সমুদায়কে বৃদ্ধপৌশালিক 
এবং দেবেন্্রস্থরির গণ সমুদায়কে লঘুপৌশালিক নাম প্রদান 
করিল। তৎপরে বিজয়চন্দ্র স্তস্ততীর্থে গিয়া অনেক কুমত 
প্রচার করিয়াছিলেন। 

দেবেন্্রস্থরি মালব, গর্জর প্রভৃতি নানাদেশ পর্যটন 
করিয়া স্তস্ততীর্থে ( বর্তমান কাম্ধে) আগমন করেন। 

ইনি পূর্বেই বস্তপালকে চারিবেদের নির্ণয়জ্ঞান শুনাইয়া 
ছিলেন। কুমারপাল-বিহারে মন্ত্রিবর ধর্মদেব আপিয় 
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করিয। প্রহ্নাধনপুরে ( পাহলণপুরে ) আগমন করেন । 

এপাশকার শ্রাথক ও সাধুবর্গের অনুরোধে ১৩২৩ স্ঘতে 
£5নি বীরধবলকে খিদ্যানন্দ নাম দিয়া হুরিপদ্দে এবং তাহার 
অগগ ভীমপিশ্হকে ধর্মর্কীর্তি নাম দিয়া উপাধ্যায পদে বরণ 
করিলেন। বিদ্যানন্বস্থরি বিদ্যানন্দ নামে একখানি অভিনব 
বা!করণ প্রণয়ন করেন (২৬)। বিদ্যানন্দের অনতি পরে 
বারডগচ্ছায় গিনদত্তুরি কর্তক বিবেকবিল।স রচিত হয়। 

দেবেম্দ্র্রিও আদ্ধদিনকৃত্যস্থত্রবুত্তি, নব্যকর্শগ্রস্থপঞ্চক- 
ক্রবৃত্তি, সিদ্ধপঞ্চশি কা কত্রবৃত্তি, ধর্মরত্ববৃত্তি, স্থদর্শনচরিত্র, 
ব্রিশাযা, বুন্দারনুত্তি, খষভবর্ধনপ্রস্বস্তবন প্রভৃতি রচন! 
করেন। ১৩২১ সম্বতে মালবদেশে দেবেন্ত্র্রি ম্বর্গলাভ 
করেশ, তাহার ১৩ দিন পরে বিস্তাস্থন্দর বিদ্যানন্দ দেহ- 
বিমঙ্জন করেন। তাহার ছয়মাস পরে বিদ্যাননের ভাই 
ধণ্মকীর্ত ধর্মঘোষ নামগ্রহ্ণপূর্ববক সরিপদে অভিষিক্ত হন। 

৪৬শ ধর্মৃঘোষস্থরি। ইনি সঙ্ঘাচারভাষ্যবৃত্তি, স্থুঅধ- 
শ্মেতি স্তব, কায়স্থিতি ভবস্থিতি ও চৌ-বীশ তীর্থস্করের স্তবাদি 
ধটণা করেন। ইহার সময়ে মওডপাচল-রাজমন্ত্রী পৃথীধর 
৮৬ জিনমন্দির, জৈনধর্শপুস্তকরক্ষণার্থ সাতটা জ্ঞানভাগার 
ও শঞ্সঞ্জয়তীর্ঘে এক বুহ২ রৌপাময় খষভমৃষ্তি প্রতিষ্ঠা 
ঝরেন। তাহার পুত্র জাঞ্জন উল্জপনন্তগিরির উপর এক অতি 
উচ্চ সুবর্ণময় ধবজ স্থাপন করেন। 

১৩৫৩ মন্বতে ধর্মঘোবহ্থরির ম্বর্গ লাভ হয়। 

১?শ সোমপ্রভস্থরি। ১৩১৭ সম্বতে জন্ম, ১৩৩২ সম্বতে 
দীক্ষা ও কুরিপদ এবং ১৩৭৩ সম্বতে স্বর্গলাঁভ হয়। ইনি 
আরাধনাস্ত্র ও অ্রিনকরপস্থত্র প্রভৃতি কয়েক খানি ধর্্গ্রস্থ 
রচনা করেন। 

৪৮শ সোমতিলকঙ্থরি | ১৩৫৫ সম্বতে মাঘমাসে জন্ম, 
১৩৩৯ বর্ষে দীক্ষা, ১৩৭৩ সমন্বতে কুরিপদ এবং ১৪২৪ সম্ধতে 
উহার স্থর্গল/ভ হয়। ইনি বৃহত্নব্যক্ষেত্রসমাসন্ত্র ও অনেকগুলি 
স্তবের বৃক্তি রচনা করেন। 

মোমতিলকের পর যথাক্রমে পদন্মতিলক, চন্দ্রশেখর, 
জয়াননশ' ও দেবনুন্দর হরিপদ প্রাপ্ত হন। পদ্মতিলক সোম- 
তিলক অপেক্ষা বয়োজ্যোষ্ঠ, তিনি সরি হইয়া একবর্ষ মাত্র 
জীবিত ছিলেন। চন্দ্রশেথর কূরির ১৩৭৩ সম্বতে জন্ম, ১৩৮৫ 
সম্মতে দীক্ষা ও ১৩৯৩ মন্বতে হরিপদ প্রাপ্তি হয়। ইনি 


(২৬) "বিদা।নন্গ।ভিধং যেন কৃতং বাকরপং নবম । 
ভতি সর্ষোত্তমং সব্ন্থত্রনহ্বথনংগ্রহম্‌।” 


প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । 
জয়ানন্দের ১৩৮* সম্বতে জগ, ১৩৯২ সন্বতে আষাড় শুরু- 
সপ্ব্মী শুক্রবারে ধারানগরীতে ব্রতগ্রহণ, ১৪২০ সন্বতে স্থরি- 
পদ এবং ১৪৪১ সন্বতে হুর্গলাভ হয়। ইনি স্থুলভদ্রচরিত্র ও 
অনেক জিনস্তব রচনা করেন। 
৪৯শ পট্ধর দেবসুন্দর্রি। ১৩৯৩ সম্বঘতে জগ্ম, 
১৪০৪ সম্বতে দীক্ষা এবং ১৪২০ সঙ্গতে অণহলপুরপত্তনে ন্থরি- 
পদ লাভ করেন। ইনি যোগাভ্যাসী মন্ত্রতন্ত্রী স্থাবরজঙ্গম- 
বিষাপহারী, অতীতানাগতনিমিত্ববেত্তা ও প্রধান রাজমন্তরী 
ব্গিয়া! তপাগচ্ছলমাজে বিশেষ পৃজ্য। 
দেবন্ুন্দরের পাঁচ জন গ্রধান শিষ্য--জ্ঞানসাগর, 
কুলমণ্ডন, গুণরত্ব, সোমন্ুন্দর ও সাধুরত্র। জ্ঞানসাগরের 
১৪০৫ সম্বতে জন্ম, ১৪১৭ সম্বতে দীক্ষা, ১৪৪১ সম্বতে 
হুরিপদলাভ এবং ১৪৬ সম্বতে দেহত্যাগ হয়। ইনি 
আবশ্ক ও ওঘনিযুক্ত্যাদি নান! গ্রন্থের অবচুরী, মুনিস্থুরত- 
স্তবন ও পার্্বনাথস্তবন প্রভৃতি গ্রস্থরচয়িতা। 
কুলমগ্ডনের ১৪৯ সংবতে জন্ম, ১৪১৭ সংবতে দীক্ষা» 
১৪৪২ সংবতে হরিপদ এবং ১৪৫৫ সংবতে স্বর্গলাভ হয়। 
ইনি দিদ্ধান্তালীপকোন্ধার, অষ্টাদশারচক্রন্তব, গরীয় ও হার- 
স্তবাদি রচন! করেন। 
গুণরপস্থরি ক্রিগ্লারত্সমুচ্চয়, যট্দর্শনসমুদ্ঞযবৃজ্দত্তি এবং 
সাধুরত্রহরি যতিলীতকন্পবৃত্তি রচনা করেন। 
৫*ম-_সোমন্ন্দরঙ্গরি, ১৪৩০ নংবতে জন্ম, ১৪৩৭ সংবতে 
» ৯৪৫* সংবতে বাঁচকপদ, ১৪৫৭ সংবতে সুরিপদ এবং 
১৪৯৯ সংবতে স্ব্গলাভ। 
ইনি যোগশাস্ত্র, উপদেশমালা, যড়াবস্তক, নবতক্ষাদি- 
বালাববোধ, ভাব্যাধচুর্ী ও কল্যাণিকস্তোত্রাদি প্রণয়ন এর" 
রাণকপুরে চৌহয় বিহাঁরে অনেক খষভবিস্ব প্রতিষ্ঠা করেন। 
সোমস্ন্দরের এই কয়জন প্রধান শিষ্য-_মুনিলুন্দরহূরি কৃষ্ণ 
সরস্বতী, জয়ন্ুন্দরস্থবরি, মহাবিদ্য।বিড়ম্বনাদিটিপ্লনকারী ভূবন- 
সুন্ারসূরি এবং একাদশাঙ্গ-সথত্রার্থণারী জিনন্ুন্নরস্থরি 
৫১ম-__মুনিন্ুন্দরস্থরি। ১৪৩৬ সংবতে জন্ম, 
ংবতে দীক্ষা, ১৪৬৬ নংবতে বাচকপদ ও ১৫০৩ সংবতে কান্ঠিক 
মাসে ইহার ন্বর্গলাভ হয়। ইনি ব্রিদশতরঙ্গিণী নামে 
সর্ধপ্রকার জিনচক্রাদি নির্ণায়ক ১০৮ হাত লম্বা পত্রিকা, 
চাতুর্বেদ্যবিশারদ্যনীতি, উপদেশরত্বাকর প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন 
করেন। স্তস্ততীর্ঘে বাদী গোকুলমণ্ডকে পরাস্ত করিয়! 
কালসরন্বতী বিরুদ গ্াপ্র'হন। 


১৪৪৩ 


ভীতু 

£২ম- রত্বশেখরস্থরি । ৯৪৫৭ সন্বতে জন্ম, ১৪৬১ মং 
বতে দীক্ষা ১৪৮৩ সংবতে পণ্ডিস্পদ, ১৪৯৩ সংবতে বচক 
গদ) ১৫০২ লন্বতে হুরিপদ্র এবং ১৫১৭ সংবতে পৌষ কৃ- 
বন্ঠীতে শ্বর্গলাভ করেন। ইনি স্তস্ততীর্েবাস্থীভষ্ট কর্তৃক বাল- 
সরদ্ষতীনাম প্রাপ্ত হন এবং শ্রাদ্বগ্রতিক্রমণবৃত্তি, শ্রান্ধবিধিশজ, 
লথুক্ষেত্রসমাস ও আচারপ্রদীপাদি অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন ফরেন । 
.. বত্বশেখরস্রির সময়ে ১৫*৮ অংবতে লুম্পক নামক -মতের 
উৎপত্তি হয়। 

৫৩শ--লক্্মীসাগরস্থরি । ১৪৬৪ সংবতে জন্ম, ১৪৮০ 
সংবতে দীক্ষা, ১৫০১ সংবতে বাচকপদ ও ১৫৯৮ সংবতে শুরি- 
পদ প্রাপ্ত হন। লক্ষীমাগরের পর .৫৪শ স্থমতিসাধুহ্রি, 
তৎপরে ৫৫শ হেমবিমলমুরি পষ্টধর হইলেন। 

খধিহরগিরি, খষিক্রীপতি, খধিগণপতি প্রভৃতি অনেক 
ব্যক্তি লুম্পক মত পরিত্যাগ করিয়া! হেমবিমলনূরির নিকট 
দীক্ষিত হন। এই লময়ে ১৫৬২ সন্বতে কড়,য়ে নামে এক 
বণিক কড়,য়। মত প্রচার করেন। তাঁহার মতে এই কলি- 
কালে সাধু নাই। 

৫৬শ--পট্রধর আনন্দবিমলঙ্থরি। ১৫৪৩ সংবতে জন্ম, 
১৫৫২ সংবতে দীক্ষা, ১৫৭০ সংবতে সুরিপদ এবং ১৫৯৩ 
সম্বতে ৯ দিন অনশনব্রত অবলম্বনপুর্ব্বক স্বর্গলাঁভ করেন। 

ইহার সময় ১৫৭০ সম্বতে বীজ নামে এক বেশধর লুম্পক 
মত ছাড়িয়া বীজামত প্রচার করেন, ইহার মতাবলম্বিগণ 
বিজয়গচ্ছ নামে খ্যাত। 

১৫৭২ সংবতে উপাধ্যায় পার্চন্ত্র নাগপুরীয় তপাগচ্ছ 
হইতে বাহির হুইয়া নিজ নামে পাঁসচন্দীয় মত প্রচলন করেন। 

আনন্দবিমল ১৫৮২ সংবতে শিখিলচার পরিহাররূপ ক্রিয়! 
উদ্ধার করেন। 

মারবার, জয়শালমের প্রভৃতি মরুদেশে জল ছূর্লমভ বলিয়। 
সোমপ্রভন্থরি শ্রাবকদিগকে তথায় যাইতে নিষেধ করেন। 
কিন্ত আনবাবিমল মরুদেশেও বিশুদ্ধ জৈনধম্খ প্রচার করিবার 
জন্য মহামহোঁপাধ্যায় বিদ্যাসাগর গণিকে প্রেরণ করেন। 
এইন্ধপে তিনি খরতরকে জয়শালমের ও বিজয়মতিকে মেবাঁড়ে 
এবং মোথীকে লুল্পকমতীয়গণের প্রবোধ দিবার জন্ত শ্রাবক 
নিযুক্ত করিলেন। 2 

৫৭শ বিজয়দানক্থরি। ১৫৫৩ সংবতে জামলাঁয় জন্ম, 
১৫৬২ সংবতে দীক্ষা ও ১৫৮৭ সংবতে হুরিপদ লাভ এবং 
১৬২২ সংবতে বটপর্দীতে অনশনে দেহাত্যন্স হয়। ইনি 
্স্ততীর্ঘ, আদ্ষদাবাদ, মহীশনলৈকগাম্‌ ও গন্ধার গ্রদ্থৃতি স্থানে 
মহোৎসবপূর্বক জিনকি্ি প্রতিষ্ঠা করেন। মহন্মদশাছের মন্ত্রী 


১ 


* ঘা, ৪৫ 


বদ ] 


জৈন 


গ্বলয়ান্ব* ইহারই উপদেশে পক্রর্জয়ে এক মহাসভ! আহ্বান 
করেন। ইহাই সমন শক্রঞজ়, গিক্নয় প্রভৃতি স্থানের শত শত 


মন্দির সংস্কৃত হয়। ইনি নিজে গুর্জার, মালব, কচ্ছ, মরুত্বলী, 


কোক্ষণ প্রভৃতি স্থানে গিয়। ধর্দোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন । 

৫৮ হরিবিজবন্থকি । ১৫৮৩ সন্থৎ অগ্রহাকণমাসে শুরু 
নব্নীতে প্রহলাদনগুয়ে জন্ম, ১৫৯৩ সন্বতে কান্তিকমীসে পত্তন 
নগরে দীক্ষা, ১৬০৭ সন্বতে নীরদপুরে খহতমন্দিরে পণ্ডিত- 
পদ, ১৬*৮ সন্বতে মাধীপঞ্চমীর দিনে বরকানকপার্খ্নাথ 
সমীপে বাচকপদ, এবং ১৬১* সম্বতে সিরোহীনগরে হরিপদ 
প্রাপ্ত হন। 

তপাগচ্ছীয়ের! বলিয়া থাকেন, হরিবিজয়করির ন্যায় পট্টধর 
ইদনীস্তনকালে আমার কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। দ্বয়ং 
অকৃবর বাদশাহ ইহাকে আহ্বান করিয়া! লইয় গিয়া ইহার 
মুখে ঈশ্বরতত্ব শ্রবণ করিয়াছিলেন। ১৬৩৯ সম্বতে ইনি 
দিল্লীর দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বাদশাহের প্রশ্না- 
সুসারে.উত্তর করেন--যাহার ১৮প্রকার দৌষ নাই, তাহাই 
“ঈশ্বরের ম্বরূপ, যিনি পঞ্চ মহাত্রতাদি পালন করেন সেই গুরু, 
আত্মার শুদ্বপ্বভাব যে জ্ঞানদর্শন ও চরিত্ররূপ তাহাই ধর্ম । 
অকবর তাহার কথায় অতিশয্ন সন্তষ্ট হইয়া জীবহিংস! 
পরিত্যাগ করেন এবং হরিবিজয়কে এক ফরমাণ দেন, 
এই ফরমাণে লিখিত আছে, _সিদ্ধাচল, গির্নর, তারন্দা, 
কেসরিয়া, আবু, রাজগৃহের পাঁচ পাহাড়, বাঙ্গালায় 
সমেতশিখর বা পার্থনাথ পাহাড় এবং মোগল সাআাজ্যের 
মধ্যে অন্তান্ত স্থানে যে সকল শ্বেতাম্বর জৈনদিগের তীর্থ আছে, 
এ সকল স্থানে বা তাহার নিকটে কেহ কোনপ্রকার জীব- 
হিংসা করিতে পারিবে না। খর ফরমাণথানি এখনও 
তপগচ্ছীয় শেতাম্বর পউধরের নিক্ষট আছে। তপাগচ্ছীয় 
পট্টাবলীতে লিখিত 'আছে-_হুরিবিজয় সুরির ইচ্ছ।! মতই 
অকবর বাদশাহ ভাদ্রমাসের কৃষ্ণদশমী হইতে শুর্লুষষ্ঠী পর্যাস্ত 
১২ংদিন কোন প্রকার পণুবধ নিষেধ করেন । 

নারদপুর, সিরোহী প্রভৃতি নানাস্থানে হরিবিজয় জিন. 
মন্দির ও জিনমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । লুম্পকাচার্ষ্য 
মেঘজী লুম্পক মত ও নিঞজ্জ আচাধ্যপদ পরিতাগ করিয়া! 
পঁচিশ জন যতি সহ হরিবিজয়ের নিকট দীক্ষিত হন। 

৫৯শ বিজয়সেনশ্রি। ১৬০৪ নংবতে জন্ম, 
ংবতে পিতামাতা সহ দীক্ষা, ১৬২৬ সম্বঘতে পণ্ডিতপদ, 
১৬২৮ সংবতে উপাধ্যায় পরে ্রিপদ, ১৬৫২ সংব্তে 
ভট্টারক পদ এবং ১৬৭১ সংবতে স্তস্তীর্ঘে শ্বর্দলাভ হয়। 
ইহার ছুই শিবা বেখ্হরথ ও পরমানন্দ। এই ছুইজন যতির 


১৬১৩ 
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মুখে জাহাঙ্গীর জৈনধর্্বের উপদেশ শ্রবণ করেন এবং উভয়ের 
প্রতি অতি সন্তষ্ট হইয়া ফরমাণ দিয়াছিলেন, সেই ফরমাণেও 
জৈনতীর্থ ও জিনমন্দিরের নিকট জীবহিংস! নিষিদ্ধ হুইয়াছে। 

৬* বিজয়দেবস্থরি | ১৬৩৪ সম্থতে জন্ম, ১৬৪৩ সংবতে 
দীক্ষা ১৬৫৬ সংবতে পণ্ডিত পদ, ১৬৮১ সংবতে প্রথমে 
উপাধ্যায় পরে হুরিপদ্দ এবং ১৬৮১ সংবতে স্বর্গলাত হয়। 

৬১ বিজয়সিংহুরি । ১৬৪৪ সংবতে জন্ম, ১৬৫৪ সংবতে 
দীক্ষা, ১৬৭৩ সংবতে বাচকপদ, ১৬৮২ সুংবতে সুরিপদ 
এবং ১৭০৮ সংবতে স্বর্গলাত হয়। 

৬২ বিজয়প্রভনগরি। ১৬৭৫ সংবতে জন্ম, ১৬৮৯ সংবতে 
দীক্ষা, ১৭৯১ সংবতে পণ্ডিত পদ, ১৭১০ সংবতে উপাধ্যায় 
গদ, ১৭১৩ সংবতে ভক্টারক পদ এবং ১৭৪৯ সংবতে স্বর্গলাঁত 
করেন। ইহার সময় ঢুণ্ীয় মত প্রচালিত হয়। 

৬৩ বিজয়রয্নহুরি, ৬৪ বিজয়ক্ষমাহ্থরি। ৬৫ বিজয়দয়া- 
স্থরি, ৬৬ বিজয়ধর্মহথরি, ৬৭ জিনেম্তরুরি, ৬৮ দেবেজ্্র রি, 
৬৯ বিজয়ধরণেন্জ্রমুরি । শেষোক্ত স্থরিই তপাগচ্ছীয় শাখার 
বর্তমান পঞউউধর। রর 

৬ম পট্টথর বিজয়প্রতনুরির সময় যে ঢূণ্টীয় মত প্রচলিত 
হয়, তৎসন্বন্ধে এইন্দপ বিবরণ পাওয়া! যায়'। 

স্ুরাট নগরে বীর সাহুকর দশাশ্রীমালী বাদ করিতেন, 
তাহার ফুলা নামে এক বাল-বিধবা কন্তা ছিল। ভাহার 
লব নামে এক পুত্র হয়। লবকে লুম্পকের উপাশ্রয়ে পড়িতে 
পাঠান হয়। সেখানে সাধুসঙ্গে তাহার হৃদয়ে বৈরাগ্য 
জন্মে। পরে সে লুম্পক-যতি ব্রজরঙ্গের শিশ্াত্ব গ্রহণ করে। 
ছুইবর্ধ পরে একদিন লব গুরুকে কহিল, "*শান্ত্রে যেন্নপ 
সাধবাচার নির্দিষ্ট আছে, আপনি সেন্বপ পালন করিতেছেন 
না কেন?” যতি উত্তর করিলেন, "এই পঞ্চমকালে শাস্ত্রোক্ত 
সকল ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে না।” গুরুর কথায় অমন্তষ্ট হইয়। 
লব তৃণ! ও স্থত্ী নামক ছুইজন যতির সহিত গুরু ও লুষ্পক 
মত পরিত্যাগ করিয়া আপনি দীক্ষিত হইল এবং মুখের 
উপর কাপড়ের আচ্ছাদন দিল। লবের অভিনব আবরণ 
দৃষ্টে কেহ তাহাকে স্থান দিল না, গুজরাটের নানাস্থানে 
টড়িয়া বেড়াইতে লাগিলেন, সেই জন্ঠ তাহার মতের নাম 
টু'্টীয় হইল। অল্পদিন পরেই অনেকেই লবের শিষ্য হইল, 
তন্মধ্যে কালুপুরনিবাসী উসবাঁল সোমজী প্রধান। অপরাপর 
শিক্যের নাম হরিদাস, প্রেম, গিরিধর, কাঙ্থ, এবং শ্রীপাল, 
অমীপাল, ধর্মমিংহ, হুর, জীবাঁজী সমরায় প্রভৃতি লুম্পক মতা- 
বলম্বীও অনেকে চুণ্টীয়া মত গ্রহণ করিয়াছিল। 

গুজররাটবাসী ধর্নাস নামেও এক ব্যক্তি মুখে কাপড়ের 
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গনি বাঁধিয়া আপনাপনি ছুণ্টী মত প্রচার করেন। স্বাহারও 
অনেক শিষ্য জুটিয়াছিল। এখন পঞ্জাব অঞ্চলে ভবানী 
দাসের মতাবলম্বী শিল্তগণ দৃষ্ট হুয়। 

লবের মতাবলখ্বী অনেক শিথ্য মাবলবাড়, অজমের, কৃধ- 
গড়, কোটা, বন্দী, দিষ্লী প্রতৃতি নানাস্থানে এখনও বাস 
করিতেছে। পূর্বোক্ত ধর্মদাস ছীম্পিকার চেলা ধনজী, ধনজীর 
শিল্য ভূধরজী, ভূধরের শিশ্য রঘুনাথ, এই রঘুনাথের শিষ্য 
ভীখমজজী হইতে ১৮১৮ সম্বতে তেরাপন্থ মত প্রবন্তিত.হয়। 

দিগন্বরসম্প্রদায়। দিগম্বরেরা গুরুপরম্পরা সম্বন্ধে ভিন্নমত 
প্রকাশ করিয়া থাকেন । যথা-_- 


১। কেবলী। 
১ গোতম ১২ বর্ষ বীরগতে ১২ পর্য্স্ত 
২ সুধশ্মা চি ২৪, 
৩ জন্ব, ৩৮ » 9. ৬২ 5 
২। শ্রতকবলী। 
১ বিষ ১৪ বর্ষ বীরগতে ৭৬ পর্য্যস্ত 
২ নন্দী ১৬ 5 ৪ ক 
৩ অপরাজিত ২২, 2: 88, 
৪ গোবর্ধন ১৯ ৪ »:১৩৩ 
৫ ভদ্রবাহু ১ম ২৯ % এ ১৬২ 5 
দশপুবরবী। 
৯ বিশাখ ১৯ বর্ষ বীরগতে ১৭২ পর্য্য্ত 
২ প্রোষ্টিল ১৯ করি, 2 
৩ ক্ষত্রিয় ১৭৪ 5২০৮৯ 
৪ জয়সেন ২১ 5 ০ ২২৯ ৯ 
৫ নাগসেন ১৮০ » ২৪৭ ৯ 
৬ সিদ্ধার্থ ১৭ ৯ এ. ২৬৪ ২ 
৭ ধৃতিসেন ১৮৪ 5. ২৮২, 
৮ বিজয় ১৩৮ » ২৯৫ ও 
৯ বুদ্ধিলিঙ্গ ২» »:৩১৫ 5 
১০ দেব ১ম ১৪৬ ৩২৯ এ 
১১ ধরসেন ১৪ ৯ » ৩৪৩ » 
একাদশাঙ্গী ৷ 

১ নক্ষত্র ১৮ বর্ষ ».৩৬১ ৯ 
২ জয়পালক চি ».:৩৮১- 
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৩ পাগুব ৩৯ বর্ধ বীরগতে ৪২* পর্ধ্স্ত 
৪ বসেন ১৪ ১, ১১৪৩৪ ৯ 
৫ কংদ, ৩২ » ১৪৬৬ 9১ 
€। উপাঙ্গী। 
১ সুতগ্র ৬বর্ষ ২ উজখ, ৩) 
২ যশোভদ্র ১৮১, ১১8৯০ & 
৩ ভদ্রবাহ্‌ ২য় ২৩ ,১ 9১৫১৩ ১১ 
৪ লোহাচার্ধ্য ৫২০, ৮. ৫৬৫ 
৬। একাল্গী। 
১ অর্থলী ২৮ বর্ষ 2৫৯৩: ৮ 
২ মাঘনন্দী ২১ ১ ১১৬১৪ ১১ 
৩ ধরসেন ১৯১১ 2 ৬৩৩ ১2 
৪ পুষ্পদস্ত ৩০ +১ ১5 ৬৬৩ 98 
৫ ভূতবলী ২০১) ৬৮৩ % 


দিগস্বরেরা উপাক্ষধারী ২য় ভদ্রবাহ হইতেই আপনাদের 
পট্টঘরগণের প্টীবলী 'আরস্ত করিয়াছেন । [ উদীহরণ স্বরূপ 
পরশৃষ্ঠায় দ্িগম্বরের প্রধান শাখা! সরশ্বতীগচ্ছের পট্টাবলী 
উদ্ধৃত হইল।] 

দিগণ্বর-শান্ত্র। দিগম্বরদিগের শ্রুতজ্ঞান অর্থাৎ শাস্ত্র গ্রন্থ 
এইরূপে প্রধানতঃতিনভাগে বিভক্ত-__ঙ্গ, পৃর্বব ওঅঙ্গবাহয। 

অঙ্গ । যথা ১ আচারাঙ্গ__-এই পুস্তকে যতি অথব৷ 
সঙ্ন্যাসীদিগের করণীয় কার্ধ্য লিখিত হইয়াছে। 

২ সুত্ররুতাঙ্গ__এই অঙ্গে কোন নিয়মভঙ্গ হইলে তাহার 
ক্ষম! ও প্রায়শ্চিত্ত লিখিত আছে। 

, ৩ স্থানাঙ্-_এই গ্রন্থে দ্রব্য ও বস্তর বিচার করা 
হইয়াছে । 

৪ সমবায়াঙ্গ--একই প্রকার গণনা দ্বার দ্রব্য ক্ষেত্র, কাল 
এবং ভাবের বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে । এই পুস্তকে 
১৬৪০৭ পদ আছে। 

৫ ব্যাধ্যাপ্রজঞপ্তযঙ্গ---জীবের অস্তিত্ব আছে কিনা এই 
সম্বন্ধে গণধর জিনেন্ত্রকে ৬০০ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। এই 
পুস্তকে তাহার উত্তর লিখিত হইয়াছে । ইহাতে ২২৮৯*০ 
পদ আছে। | 

৬ জ্ঞাত্ধর্দ্মকথাঙ্গ--তীর্ঘগ্কর এবং গণধরদিগের মধ্যে বিবিধ 
প্রকার ধর্মাবিষয়ক কথোপকথন ।* পদসংখ্য। ৫৫৬৯৪ । 

৭ উপাসকাধ্যয়নাঙ্গ-__এই পুক্্কে গণধরগণ দিগধরদিগের 


[১৭৯] 


গন 
ব্রত এবং করণীয় কার্ধ্য ও তাহাদের ধর্শস্ত আচরণের বিদয় 
বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়াছেন । পদসংখ্যা ১১৭****। * 
৮ অন্তন্দশাঙ্গ_-২৪জন তীর্থন্করের প্রত্যেকের পদ্ধতি 
অনুসারে ১*জন কেবলীর ইতিবৃত্ত বর্ণিত হইয়াছে । 
৯ অন্ুত্তরৌপপাতিকাঙ্গ _ প্রতি তীর্ঘন্করের নিরমাঁ্‌সারে 
১*জন যোগীরু ইতিহাস লিখিত হইয়াছে । ইহারা পঞ্চ 


অন্থত্তর অবস্থা প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন। ইহাতে ৯২৪৪০*ৎ 
পদ আছে। 

৯৯ প্রশ্নব্যাকরণারঙ্গ__-অন্তের প্রশ্নের উত্তর। পদনংখ্যা 
৯১৩১৬০০৪ | 


১১ বিপাকন্ত্রাঙ্গ»-মানবের সৎ ও অনৎ কর্্মফলের 
ব্যাখ্যা । পদসংখ্যা ১৮৯০৯১০৪৪০। 

সমস্ত অঙ্গে মোট ৪১,৫০২০** গুলি পদ আছে। 

১২ দৃষ্টিবাদ-_ক্রিয়াবাদী ও অন্তান্তদিগের ইতিবৃত্ত | দৃষ্টি- 
বাদাঙ্গ বলিতে ৫খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ বুঝ।য়-_-পরিকর্ম, সুত্র, গ্রথমা- 
স্থযোগ, পৃর্বগত ও চুলিকা। 

*পরিকর্ধ এই গুলি । ১ মন্ত্র প্রজ্ঞপ্তি-_-এই পুস্তকে জিনেশ্বর- 
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বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন । পদসংখ্য। ৩,৬০৫১৭৪০ | 
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প্রথমাহযোগ--৬৩ জন শলাকাপুরুষের প্রকৃতির ব্যাখ্যা- 
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লিখিত হইয়াছে । পদসংখ্যা ১০,০****। 

২ অগ্রায়ণীয় পূর্ব-_সমন্ত অঙ্গের সার ব্যাখ্যা । পদসংখ্যা 
৯৬৬৬০৩। 
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৫ ৬১ ৫ ১৫ এই পর্য্যস্ত উজ্জয়িনীতে পষ্ট 

৭ ৩১ ৩ ২৪ বারানগরে পষ্ট। 

৪ ৪৭ ৪£ ৫ (পাঠীস্তর ব্রঙ্গনন্দী পষ্ট ) 

১৪ ৫৫ ৭ ১ বারানগরে পষ্ট। 

৩৫১৮১ বারা। (পাঠাস্তর বিশ্বচন্ত্) 

৫:8৩ *** ২৯ বারা। 

৩৪৮ ২ ৩ বারা। 

১০ ৪ ৩ ১২ বারা ।(পাঠাস্তর শুরকীর্ডি) 

১৪ ৫৭ ৫ ১৯ বারা। 

২ ৫৩ ২ ১ বারা। 

৫ ৫5 ২১ বারা। 

৭৫৫ ১১১০ বীারা। 

১০৫১ ২ ১৮ বারা। 

১৬৪৭ ৩ ১ গোয়ালিয়র । 

৬৪8৪ ৪ ৩ 

১৭ ৩২ ৭ ,** (পাঠাস্তর চারুনন্দী ) 

» ৩৫ ৯ ৮ (পাঠাস্তর নেমিননী ) 

৫ পোনা 

১২ ৩৬ ১ ৮ (পাঠাস্তর নরেন্দ্াদিয়শঃ ) 


ক্গ্নৈ 


ডু নাম 
ু 

৭৯ শ্রীচন্ত্র 
৭১ পর্পুকীন্তি 

৭২ বর্ধমান 

৬৩ অকলক্কচন্্র 
৭৪ ললিত কান্তি 
৭৫ কেশবচন্ত্ 
৭৬ চারুকীস্তি 
৭৭ অভয়বীর্তি 
৭৮ বমস্তকীর্ডি 
৭৯ প্রখ্যতকীর্তি 
৮০ শাস্তিকীর্তি 
৮১ ধর্মচন্জ ১ম 
৮২ রত্বকার্তি ২য় 
৮৩ গ্রভাচন্ত্র ২য় 
৮৪ পদ্মননী 
৮৫ শুভচন্্র 

৮৬ প্রভাচন্ত্র ওয় 
৮৭ জিন্চন্ত্র ২য় 


৮৮ ধর্শাচন্ত্র ২য় 


৮৯ ললিতকীর্তি ২য় 


৯* চন্দ্রকীর্তি 
৯১ দেবেন্তরকীর্তি 
৯২ নরেন্ত্রকীর্তি 
৯৩ সুরেন্কীর্ডি 
৯৪ ভ্রগতৎকীন্তি 


৯৫ দেবেন্্রকীত্ি ২য় 


পটবন্ধ সন্বৎ 


১২৪১ফা শু ১৯ 
১২৪৮।আব্বি শু ১২ 
১২৫৩আস্্ি শু ১৩ 
১২৫৬আশ্বি শু ১৪ 
১২৫৭ক পূর্ণি 
১২৬১অগ্র ক ৫ 
১২৬২বো শু ১১ 


১২৬৪।আশ্বি ক্ক৩ : 


১২৬৪।মা ও £ 
১২৬৬।আব শু ৫ 
১২৬গকা ক ৮ 


* ১২৭১ পূর্ণি 


১২৯এভ। কক ১৩ 
১৩১০।পৌ শু ১৪ 
১৩৮৫।পৌ শু? 
১৪৫০।মা ও ৫ 
১৫০৭জো ক ৫ 
১৫৭১ফা কু ২ 


১৫৮১ ₹ € 


পটুবন্ধ সন্বৎ। 
১৬৩।চৈ পু ৮ 
১৬২২।বৈ ক 
১৬৬২ফ। ₹ 
১৬৯১কা ক৮ 
১৭২২শ্া ₹ ৮ 
১৭৩৩।আ ক ৫ 
১৭৭৭|মা কু ১১ 


গৃহস্থবর্ষ 


| 


ধ 
৮ 


৪৫ 


[১৮২] 


 দবীক্ার্য 


পট বর্ষ (ড সর্বা়ুবর্ 


তি 
২৫ ১৯ ৬ ৩ ২৪ 
২২ *, ৪ ১১ ২৫ 
& ১৮২১১ ২৮ 
৩৩ ** ১৩ ২৪ 
২৪ .., 028 
৩৪ ৬ ১৫ 
৩২ ২১২৩২ 
৩০৫ ১১:০8 ১১ 
২০ 55:55 ৪ ২২ 
১৫:২৩:১৯ 
২৩ ১ শি ২৯5 
২৪ ২৫:৮৫ 
২৫ ১৪৪ ১৯ 
১২' ১০৭8. ১১১৫ 
২৩ ৫ ৬৫ ১৮ 
২৪ ++ ৫৬ তু ৪ 
১৫:০৮ ৬৪ ১৭ 
৩৫ ৯৪ ২৪ 
৩১ ১ ৮১৩ 
৯৬ মহেন্ত্রকীর্তি ১ম 
৯৭ ক্ষেমেন্ত্রকীর্তি 
৯৮ ন্ুরেন্্ কীর্তি 
৯৯ নুধেক্রকীর্তি 
১** নৈণকীর্তি 
১০১ দ্বেবেস্্রকীর্তি 
১৯২ মহেত্রকীর্তি 


চুঁ 


গে ডে ০ 


৪ 


৪৮ 
৩৭ 
হ্ড 
৪৮ 
৪১ 
৪৫ 
৪৭ 
৪১ 
৩৩ 
২৮ 
৪৩ 
৬৫ 
৫৮ 
৯৮ 
৯৯ 
৯৬ 
৪১ 
৫৭ 


৬১ 


গটবদ্ধ সম্বৎ। 


্ত 
১৫ 
১৩ 
১৬ 
৮৬১) 
২৮ 
১৫ 
২৭ 


১৮ 


১৭৯২।পৌ শু ১, 


১৮১৫।আশ্থি গু ১১ 


১৮২২।বৈ ক 


১৮৫২) 
১৮৭৯আস্বি ₹ ১৪ 
১৮৮৩আশ্বি শু ১০ 


জৈন 


শস্তব্য 


গোয়ালিয়র | 

আজজমীরে পষ্টস্থল। 
আজমীর 

(পাঠন্তর বিশালকীর্তি , 
আজমীর । 

আজমীর । 

সরস্বতীমূর্তি প্রতিষ্ঠা 
দিশ্লী। 

দিল্লী। 

দিল্লী । (পাঠীস্তর গ্রতাপ) 
১৫৭২ সম্ঘতে চিতোরে 
গচ্ছতেদ হয়। এক দল . 
চিতোয়েই থাকে, অপর 
দল নাগরে গিয়া পৃথক্‌ 
সরি গ্রহণ করে। 
চিতোরে পষ্ট। 


গা 


১৯৩৮ফা শু ২ 


জৈন [১৮৩ ] জৈন 


৩ বীধ্যপ্রবাদপুর্ব-_চক্রী, কেবলী ও দেবগণের ক্ষমতা 
ওঁ তানের“বিষয় লিখিত হুইয়াছে। ৭০***** পদ । 

৪ এমন্তিনাস্তিগ্রবাদপূর্ব-দ্রব্যের অন্ততুক্ত পঞ্চ অন্তি- 
কায়ের অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের মত সমালোটন। | ৬০০৭০০* পদ । 

৫ ভ্ঞানপ্রবাদপূর্ব--পাঁচপ্রকার জ্ঞান ও তিন প্রকার 
অজ্ঞানের মূল এবং জ্ঞানী ও অজ্ঞানীদিগের বিষয় লিখিত 
হইয়াছে । ৯,৯৯৯,৯৯৯ পদ । 

৬ সত্যপ্রবাদপূর্ব-_বাগৃগুপ্রির বিষয় বমিত হইয়াছে। 
১৯০১০০০১০৯৬ পদ । 

৭ আত্মপ্রবাদপূর্ব-_আত্মার কর্তৃত্ব ও তাহার স্থখ ছঃখ- 
ভোগের বিষয় লিখিত আছে। ২৬,০**,৯*৬ পদ । 

৮ কর্্প্রবাদপূর্ব-__মানবের কর্মের বিষয় বর্ণিত হই- 
মাছে । ১৮১০৯৯০১০০০ পদ্‌। 

১ প্রত্যাখানপূর্ব- আত্মার বন্ধনাবস্থা, কর্মের উদয় ও 
শমাবস্থা, অসৎপরিত্যাগ এবং ব্রত ও বাহ্যাচারের প্রক্কতি 
কথিত হইয়াছে । ৮৪*০**০ পদ। 

১* বিদ্যান্ুবাদপূর্ধ-_বিদ্যার যুক্তি 
বিচার । ১১*০০০০* পদ । 

১১. কল্যাণপুর্ব--৬৩ জন শলাকাপুরুষের শুভকার্ধ্যের 
পুনরালোচনা। ২৬০,০০৯,*০০ পদ । 

১২ প্রাণাবায়পূর্ব---উষধের বিবরণ । ১৩০**৯০০* পদ । 

১৩ ক্রিয়াবিশালপুর্বব_ছন্দ, অলঙ্কার, কবিতা প্রভৃতি 
নির্ণায়ক গ্রন্থ । ৯০১০০০,০০০ পদ । 

১৪ লোকবিন্দুসারপুর্ব-_এই পুস্তকে মুক্তি ও তৎসংক্রান্ত 
অন্থান্ত বিষয়ের শিক্ষা গ্রদত্ত হইয়াছে । ১২৫১৯০৯১০০৬ পর্দ। 
পুর্ববাদগুলিতে মোট ৯৫৫,০*০,*০৫ পদ আছে। 

পুর্ব গ্রন্থগুলি দিগম্বরদিগের ধর্মশাস্ত্রেরে একটা 
প্রধান বিভাগ?) কিন্তু এগুলি দ্বাদশ অঙ্গ দৃষ্টিবাদের 
অন্তভূ্ত। 

চুলিকা ৫ ভাগে বিতক্ত। তাহাদের নাম-_ 

১ জলগতা-_জলোপরি ভ্রমণ ও মন্ত্র প্রভৃতি দ্বার! জলের 
গতিরোধ প্রভৃতির বর্ণনা। ২০,৯৮৯,২** পদ । 

২ স্থলগতা-_স্থলে ভ্রমণ জন্থ মন্ত্র তন্ত্র প্রভৃতির বর্ণনা । 
২০১৯৮৯১২০৬০ পার । 

৩ মায়াগতা-পরন্ত্রজালিক পদার্থের স্থট্টির জন্য মন্ত 
প্রভৃতি ।, ২৯১৯৮৯১২০০৪ । 

৪ বূপগতা-_ইচ্ছান্নুসারে যে কোন মুর্তি গ্রহণ 
করিবার উপায় এই গ্র্থে' শিক্ষা দেওয়া! হইয়াছে ' 


২৯১৯৮১১২৪৩ পদ। 


প্রভৃতি অষ্টাংশের 


৫ আকাশগতা--আকাশে পরিভ্রমণ করিবার জন্ত মন্ত্র 
প্রভৃতি শিক্ষা । পদ ২,৯৮৯,২০%। 

সর্ব চুলিকায় মোট ১*৪৯৪,৬*০* গুলি পদ আছে। 

গণধরগণ-বিরচিত শেষ অঙ্গে ও তাছার পঞ্চ বিভাগে 
মোট ১*৮৬,৮৫৬০*৫ গুলি পদ এবং দ্বাদশ অঙ্গে 
১,১২৮,৩৫৮০৫ গুপি পদ । তন্মধ্যে জিন উচ্চারিত পদ মোট 
১৬৩৪৮৩৬৭৮৮৮ । 

১ম পূর্বে ১০টা বস্ত, দবিতীয়ে ১৪, তৃতীয়ে ৮, চতুর্থে ১৮, 
পঞ্চমে ১২, ষষ্ঠে ১২, সপ্তমে ১৬, অষ্টমে ২০, নবমে ৩*, দশমে 
১৫, অবশিষ্গুলির প্রতোকে ১০টী করিয়া বস্ত বা বিষয় 
আছে। ১৪ পূর্বে *মোট ১৯৫ বস্ত আছে। প্রতি বন্ত্রতে 
২০্টী প্রাভৃত আছে; ক্মতরাং মোট প্রাভৃতের সংখ্যা ৩,৯**। 

অঙ্গবাহা ১৪ খানি। তাহাদের নাম যণা--১ সাময়িক, 
২ চঙ্ধিংশতিস্তব, ৩ বন্দনা, ৪ প্রতিক্রম, ৫ বৈনয়িক, ৬ 
কৃতিকর্, ৭ দশবৈকালিক, ৮ উত্তরাধ্যয়ন, ৯ কল্পব্যবহাঁর, 
১০ কল্প।কল্পবিধানক, ১১ মহাকল্প, ১২ পুগুরীক, ১৩ মহা- 
পুণ্তরীক, ১৪ অশীতিকসম । 

অন্পধী, অশিক্ষিত অর্থাৎ সাধারণ লোকের নিমিত্ত উক্ত 
১৪ খানি অঙ্গবাহ রচিত হইয়।ছে। ইহাতে মোট ৮*১*৮১৭৫ 
গুলি পদ আছে। 

জাতিভেদ। অঙ্গাদি গ্রাচীন সিদ্ধান্ত পাঠে জানা যায় যে, 
জৈনদিগের মধ্যেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত, শুদ্র এই চাতুবর্ণের 
বিধান আছে। তাহাদের মতে আদিজিন হইতেই বর্ণ ধর্ম 
উৎপত্তি হইয়াছে (১)। ক্ষত্রিয়াদি ব্রিবর্ণ অপি, মসী, কৃষি, 
বিদ্যা, বাণিজ্য, শিল্প এই ৬টা বৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্বাহ 
করিবে (২)। ক্ষত্রিয়গণ রাজ্যাদি রক্ষা ও ছুঃখিতের ছুংথ 
মোচন করিবে, একমাত্র শস্ত্রই ইহাদের উপজ্ীবিকা। 
বৈশ্দিগের ক্ৃষিবাণিজ্য পশুপালনই একমাত্র জীবনোপায় । 
শূদ্র, তিন বর্ণের সেবা করিবে। ক্ষত্রিয়কুমারগণের মধ্যে 
যাহারা পঞ্চমহাব্রতপরায়ণ ভরত তাহাদিগকে ব্রাঞগণ করিয়া 
পশ্চাতে সৃষ্টি করিলেন (৩)। অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান, প্রতি- 
গ্রহ, ইজ্যা, ততক্রিয়! অর্থাৎ যাজন, এই ৬টা ব্রাহ্মণের ধর্শা। 


(১) “বর্ণাশ্চোৎপাদিতান্তেন তদানীমাদিবেধসা ।”জিনসং 81১৪। 
(২) “অপির্মযিঃ কৃষিধিদা। বাণিজ্যশিল্পমিত্াযপি । 

কম্মাণি ষড়.বিধানি স্থাঃ প্রজাজীবনহেতবঃ ॥ 

্রয়ঃ ক্ষত্রিয়বিট্শূদ্রাঃ ক্ষতত্রাণাদিভিগ গৈ: ।”জিনসং ৪1১২। 
(৩) “ক্ষতরিয়েযু কুমারেধু যেইণুক্রতপরায়ণাঃ | 

সুষ্টান্তে ত্রাঙ্গণাঃ পশ্চাত্তরতেনাস্ত্যবেধসা |” ৪1১৮ 


জৈন 


প্রত্যেক ত্রাঙ্গণ শিখা ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবে। 
শিখ! ও ঘজ্দেটপবীত ত্রাঙ্ষণের চিন্বম্বরূপ (৪)। জৈন শান্তর 
মতে, শুদ্র ছুই প্রকার-_কারু ও অকারু, রজক চর্ম্মকার 
প্রভৃতি কারু, অপর সকলে অকাঁরু। কারু আবার ছুই 
প্রকার এক স্পৃম্ত অপর অস্পৃশ্ত, অন্পৃশ্তগণ সমাজবাহা অর্থাৎ 
অব্যবহাধ্য এবং স্পৃশ্তগণ ব্যবহার্ধ্য (৫)। * 

আবার জৈনশান্ত্রকার পিখিয়াছেন, প্রকৃত মনুষ্যজাতি 
এক, কেবল বৃত্তিতেদ অগ্ুসারে চারিপ্রকার হইয়াছে (৬)। 
্রাহ্গণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ত এই তিন উত্তম বর্ণ সংস্কারের অধি- 
কারী এবং পরম্পর পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি সম্পন্ন করিতে 
পারে। শুদ্রগণ অভূমি, সেই জন্ত সংস্কারের অযোগ্য, ইহারা 
আপনাদের মধ্যে বিবাহ করিবে, গন্য বর্ণে বিবাহ করিতে 
পারিবে না (৭)। 

শোৌচ।শৌচ। জন্ম ঝা মৃত্যু হইলে বান্ধবগণের মধ্যে 
সকলেরই অশোৌচ হয়। ক্ষত্রিয়ের অশৌচকাল পাঁচদিন, 
প্রাঙ্গণের দশদিন, বৈশ্বের বারদিন এবং শৃদ্রের ১৫ দিন 
মাত্র। রাজ! ও তপস্থিগণের অশৌচ হয় না। আন্ত, হুরভিক্ষ- 
অস্ত্র, অগ্থি ও জলপাত দ্বারা মৃত্যু অথবা বিদেশে মৃত্যু হইলেও 
স্বগোত্রীয়গণের অশৌচ হয় না। শিশুগণ অন্পৃশ্ত লোকের 
সংঅবে থাকিলেও চুড়াকরণ পর্য্যন্ত অশুচি হয় না। খতুমতী 
স্বীচারি দিনে যে পর্যান্ত নাস্ান করে, সে পর্যাস্ত অশ্ুচি 


(8) “অধীত্যধ্যয়নে দানপ্রতীচ্ছেজ্যা চ তৎক্রিয়া ৷ 
শিখা যজ্ঞোপবীতঞ্চ লিঙ্গং তেষাং প্রকল্লিতম্‌ ॥” ৪1১৯। 
(৫) “তেষাং শুজষণে শৃদ্রান্তে দ্বিধা কার্বকাঁরবঃ। 
কারবো রজকাদ্যাঃ স্রাস্ততোনে স্যুরকারবঃ ॥ 
কারবোপি মতা দ্বিধ। স্পৃশ্থাস্পৃশ্ত বিকল্পতঃ। 
তত্রাহস্পৃশ্ত।; গ্রজা বাহ্যাঃ স্পৃশ্তাঃ স্্যরর্তুকাদয়ঃ ॥৮ 81১৬-১৭। 
(৬) “মনুষ্যঙ্জাতিরেকৈব জাতিনামোদয়োস্তবা!। 
নৃঙ্তিভেদা হি তত্তেদ! চাতুবিপ্যমিতিশ্রিতাঃ ॥৮ ৪1২৯ | 
(৭) “নীচাঃ জাবব্গন্তব্যাঃ শৃড্রা। এতে হাভূময়ঃ | ২৪ 
শুদ্াণামুপনীত্যাদিসংস্কারে। নাভিসম্মতঃ | 
যন্নেতে জিনদীক্ষার্থ! বিগ্যাশিল্পোৌচিতান্বয়াঃ ॥ ২৩ 
অযোগ্যতা চ তাত্রেষামভৃমিত্বাৎ সুসংস্কৃতেঃ। 
নীচাহ্বয়ে হি সংভূতিঃ শ্বভাবাত্তদ্বিরোধিনী ॥ ২৭ 
ব্ৈধমিকেন বোচ়ব্যা স্তাভ্রৈবর্ণিককন্তকা | 
শুদ্রেরপি পুনঃ শৃদ্রান্বাপবান্তা। ন জাতুচিং॥৮ ২৯। 
দিগম্বরাচার্ধ্য চন্ত্র প্রঙস্রিরূত জিনসংহিত1 ৪ পরিং। 


[ ১৮৪ ] 


জৈন 


থাকে (৮)। এতস্িন্ন প্রাতোথান, শৌচ, আচমন ও অজভ্তাসাদি 
হিন্গুদিগের সমান। জৈনেরাও হিন্দুগণের স্তায় গোময়াদি 
দ্বারা পূজাস্থান পরিশুদ্ধ করিয়! থাকে (৯)। 

জিনপুজক লক্ষণ। জিনসংহিতার্য লিখিত আছে, সুন্দার, 
সম্যগ্দৃষ্টি, পঞ্চব্রতপরায়ণ, চতুর, শৌচবান্‌ও বিদ্বান এইরূপ 
তিন বর্ণ জিনদেবের পুজায় অধিকারী । কিন্তু শুদ্র, মন্দ 
প্রকৃতি, অস্তকপরিদূষিত, অধিকাঙ্গ, হীনাল, দীর্ঘপ্রবামী, 
মরখ, তন্্র।লু, অতিবৃদ্ধ, বালক, লুন্বপ্রকৃতি, ছুষ্টাত্মা, দাস্তিক, 
মায়িক, অশুচি, বির্পাঙ্গ এবং যাহার! জিনসংহিতা অবগত 
নহে, তাহারা জিনদেব পুজার অনধিকারী। জিনপুজক 
মাত্রেরই জিনসংহিতার মর প্রকুৃতরূপে অবগত হওয়া আব- 
শ্তক। অনধিকারী ব্যক্তি যদিও জিনদেবের পূজা করে, 
তাহা হইলে সেই রাজ্যের প্রভূত অমঙ্গলহয় এবং সেই দেশের 
রাজার মৃত্যু হয়। এইজন্য বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া জিন- 
পুজক নিযুক্ত করিবে (১০)। সংগুণশালী পৃজক নিযুক্ত 
করিয়া পূজা সম্পন্ন হইলে নানাপ্রকার সখ ও সমৃদ্ধি লাভ 
হইয়। থাকে এবং উত্তরোত্তর মঙ্গল সাধিত হয়। 


(৮) পহ্ুতকপ্রেতকাশৌচং ব্যাপুযাতবান্ধবানপি। 
কষত্রিয়াণাং তদাশৌচমিষ্যতে পঞ্চবাসরান্‌ ॥ ৩৯ 
দশাহং ব্রাঙ্গণানাং স্তান্থাদশাহং বিশাং ভবেৎ। 
শূদ্রাণামদ্ধমাসং স্তাননৈতন্নপতপন্থিনোঃ ॥ ৪৯ ॥ 
আর্তিছতিক্ষশস্ত্াগিজলপাতাদিনা মৃতৌ । 
নাশৌচং গোত্রজানাং স্তাদ্দেশাস্তরমূতাবপি ॥ ৪১ 
তখৈব ন ভবেচ্ষৌলাৎ পূর্ববং বালমৃতাবপি। 
অন্পৃষ্তজনসংস্পর্শাদাচৌলান্নাশুচিঃ শিশু; ॥ ৪২ 
আক্মানাদশুচিঃ পুম্পবতী তদ্র্শনাৎ পরম্‌। 
স্বানং চার্তবমংঘৃষ্টিদিবসাভ,র্যবাঁসরে ॥” ৪1৪৩। 

(৯) "গোমক্সৈর:তনৈঃ শুদ্ধৈঃ সমাজ্ি তমহীতলে ॥” ৮1৪ । 

(১০) “ত্রৈব্ধিকে। হভিনপাঙ্গসম্যগ্দৃষ্টিরগুরতী । 
চতুরঃ শৌচবান্‌ বিদ্বান্‌ যোগাঃ স্তাজ্জিনপুজনে । 
ন শৃড্রঃ স্তারদুদষ্টির্ন পাপাচারপপ্ডিতঃ। 
ন নিকট ক্রিয়াবৃত্তিক্নস্তকপরিদৃষিতঃ ॥ 
নাধিকাঙ্গে। ন হীনাঙ্গে৷ নাতি দীর্ঘনিবাসনঃ। 
নাবিদগ্ধো ন তন্ত্রালু নাতিবৃদ্ধো। ন বালক; ॥ 
নাতিলুদ্ধে! ন ছৃষ্টাস্বা নাতিমানী ন মায়িকঃ।.. 
নাপ্চচি নঁ বিরূপাঙ্গো নাজানন্‌ জ্িনসংহিতাং। 
নিধিদ্ধঃ পুরুযোদেব যদ্যর্চেৎ ত্রিজগৎ প্রভুং। . 
রাজরাষট্রবিনাশঃ স্তাদ্বতকারকয়োরপি ॥* (জিনসং ৩২-৫) 


জৈন 


জিনপ্রতিষ্ঠাঘিধি | - প্রতিষ্ঠার পূর্বদিনে বিশুদ্ধ জলে 
পুজিত পাই প্রক্ষালিত করিবে । সমন্ত দিন অনশন থাকিয়া 
উহার ঞ্রধিবাস করিবে। পরে প্র পীঠ পুম্পমাল৷ দ্বার! 
পরিশোভিত এবং চতুর্দিকে দীপ সকল গ্রজ্জলিত করিবে। 
দর্ভমালা পুশ্পমণ্পে প্রদান করিবে । পরে এই পুষ্পমণ্ডপে 
জিনমুগ্তি স্থাপন করিবে। প্রতিমা যদি অচলা হয়, তাহা! 
হইলে তাহার উপরি সরন্ধক জলপুর্ণ একটী ঘট স্থাপন 
করিবে । আর যদ্দি সৌধী হয়, তাহা হইলে কুস্তের অধোভাগে 
প্রতিবিস্বক দর্পণ রাখিবে এবং চতুপ্দিকে যথাবিধি অগ্নি 
প্রক্ষেপ অর্থাৎ হোম করিবে (১১)। 
তাহার পর দর্ভ গ্রভৃতি দ্বারা অগ্মিতে হোম করিবে । 
তদনস্তর অগ্থিত্রয়কে অঙ্চনা করিবে । এইরূপ পূর্বক্রিয়া 
সম্পন্ন করিয়া! সমাহিতচিত্ব হইবে। তদনস্তর এই মন্ত্র দ্বার! 
পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে হয়। | 
“ও তৃত্বঃস্বরধিরাঞ্জকিরীটকোটি- 
বন্ধ গ্রভাপটলপাটলিতাজ্ঞিযুগ্মং । 
নত্বা জিনেন্ত্রমথ তও প্রতিমা প্রতিষ্ঠা ] 
প্রশ্নাবনায় কুন্মাঞ্জলিমুতক্ষিপামি ॥৮ 
এই মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিরে। পরে ভূমি শুদ্ধি 
করিয়া শু হাং অহত্তযঃ শ্বাহা, গু হীং সিদ্ধেভাঃ শ্বাহা শু স্বীং 
সুরিভ্যঃ স্বাহা, শু হৌং পাবকেভ্যঃ স্বাহা, গু ত্রীং সর্ব" 
সাধুভ্যঃ স্বাহা, ইত্যাদি মন্ত্র সকল লিখিবে। পরে ৮টা 
পত্রে জয়া, জলা, বিজয়া, মোহা, অক্ধিতা, স্তস্তা, অপরাজিতা, | 
তস্িনী এই ৮্টাঁ লিখিবে। কালী, মহাকালী, গৌরী, | 
গান্ধারী, জালা, মালিনী, মানবী, বৈরাটী, অচ্যুতা, মানসী, । 
মহামনসী, রো হিণী, গ্রজ্ঞপ্তি, বজ্জশৃঙ্খলা, বজাঙ্কুশা, অপ্রতিচক্রা, | 
পুরুষদত্বা ১৬টী পত্রে এই ১৬টী বিদ্যাদেবতা প্রতিষ্ঠাপিত | 
(১৯) “তত্প্রতিষ্ঠাপনাৎ পুর্বদিনে শুদ্ধজলে ততঃ । 
অচ্চিতাং ক্ষালিতাং গীঠাং দোপবাসো হধিবাসয়েৎ ॥ | 
প্রাগেবোপরি তত্রার্্যঃ করয়েৎ পুষ্পমণ্ডপং ৃ 
দর্ভমালাবৃতং দীপদীপ্রং ষবনিকান্বিতং ॥ 
প্রতিমাচেদচাল্যান্তাদুপধ্যস্তাঃ সরন্ধ,কং। 
লম্বমানঘটং স্রিবর্মীয়াদঘুপুরিতং ॥ 
সৌধী চে প্রতিম] শ্রেয়ং সংক্রাস্তপ্রতিবিশ্বকং। 
দর্পণং সংশ্রবন্থারি কুস্তস্তাধো! নিবেশয়েৎ ॥ 
অগ্রিঞ্চ ভূহগ়াৎ দিচ্ছ গ্রোক্ষণাদ্যন্ত তদ্দিধৌ। 
ততঃ শুদ্ধৈঃ পুরস্তপ্ভাঃ পাবকং জুহয়াৎ কুশৈঃ | 
ততশ্চা্িত্রয়ং প্রার্ে্, পৰিজং পরমেষ্িনং 
ঙ পু * (জিনসংহিত। ৬ প*' ১--৬) 


৪৫1 ৪৭ 


[ ১৮৫ ] 


জৈন 


কন্ধিষে। পরে ২৪টী পত্রে মরুদেবী, বিজয়া, স্ুষেণা, জিদ্ধার্থা, 
মজলা, গ্ুলীমা, পৃথিবী, লক্ষ্ণা, জরয়ামা, স্থুনন্দা, না, জয়া- 
বতী, শামা, সুগুভা, স্ুবৃতা, অচিরা, প্রীকাস্ধ।, মিত্রসেনা, 
প্রভাবতী, সোমা, পিগ্লল!, শিবদেবী, বামা, প্রিয়কারিণী এই 
২৪টা জিনমাতৃক1 প্রতিষ্ঠাপিত করিবে । ৩২টী পত্রে অন্দুর, 
নাগ, নুপর্ণ ত্বীপ, উদ্দধি, স্তনিত, বিছ্যুৎ, দিক্‌, অগ্নি, বায়ু, 
কিন্নর, কিম্পুরুষ, গুড়, গন্ধর্্ব, ষক্ষ, রাক্ষস, ভূত, পিশাচ, চন্দ্র, 
আদিত্য ইত্যাদি ৩২টা দেবেজ্জকে প্রতিষ্ঠাপিত করিবে । 
প্রত্যেক দেবতার আদিতে গুকার ও অস্তে স্বাহ।! এবং নাম 
চতুর্থী বিতক্ত্যস্ত করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে (১২)। পরে 
আকরগুদ্ধি করিস্কে। সুগন্ধি পুষ্পবাসিত অগুরু চন্দন 
প্রভৃতি বিভূষিত মণিময় কলসঘারা “ঙঈগপয়ামি স্বাহা” বলিয়া 
স্নান করাইবে। 

“সু কালাগুরুক পুরশর্করাহরিচন্দনৈঃ 

কল্পিতেন স্থুধুপেন পুজয়ামি জগদৃগুরুং ॥” ইতা।দি মন্তঘ্বার। 
পুজা করিবে। 
* এই প্রকারে জিনদেবের প্রতিষ্ঠা করিবে । জিনদেবের 
প্রতিষ্ঠা হইলে প্রতিদিন তাহার পুজা করিতে হয়। জিন- 
নংহিতার মতে-_যে জিনদেব প্রতিষ্ঠা করে, সে সকল হুঃখ 
হইতে বিমুক্ত হয় এবং অশেষ স্ুুখসম্পদ লাভ করে (১৩)। 

এতত্তি জিনসংহিতায় সায়ং, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যাপুজা, হোম, 
আরতী, বলি, বিসঞ্জন, নিত্যপুজা, স্নান, কলসস্থাপন, 
কািক মাসে দীপাবলী, ধ্বজারোহণবিধি, ধ্বজোৎসব, 
অস্কুরার্পণ, প্রায়শ্চিত্ত, জীর্ণোদ্ধার, তর্পণ, পুণ্যাহ, রথযাত্রা, 
হুমিপরীক্ষা, বাস্তয/গ প্রস্থতির উল্লেখ আছে, এ সকল 
ক্রিয়াকাণ্ডের অনেকাংশ ব্রাঙ্গণদিগের ক্রিয়াকাণ্ডের অনুরূপ । 

দিগন্বরংমত ।-_মহঃবীরের নির্বাণের ৬০৯ বৎসর পরে 

৮৩ খুঃ অব ) দিগন্বর সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। এই 

সম্প্রদায়ভূক্ত ব্যক্তিগণ কুন্দকুন্দাচার্য্যের গ্রস্থাবলী গ্রমাণরূপে 
গ্রহণ করিয়! থাকে । 

কুন্দকুন্দের প্রবচনসার গ্রস্থথাঁনি দ্রিগন্বর-সমজে অতিশয় 
প্রসিদ্ধ । জিন-ধর্-গ্রচারের জন্য কমলপালের 'মন্ুরোধে 


(১২) “ওকার পূর্ববং স্বাহাস্তং নাম চতুর্য্তং স্থাপয়েৎ।” 
(১৩) "স্বস্তি নুধসিদ্ধিবৃদ্ধিবিভবপ্রথ্যতে যঃ পুজ্গাতা 
কীর্তিঃ ক্ষেমমগণ্যপুণ্যমহিমা দীর্ঘাযুরারোগ্যবৎ॥ 
সৌভাগ্যং ধনধাস্ঘসম্পদচয়ং ভদ্রং শুভং মঙ্গলং 
ভূয়াদভব্যজনন্ত ভাম্বতি জিনাধীশে প্রতিষ্ঠাপিতে 
(ভিনসংহিত্তা ৬ প') 


জৈন 


হেমরাজ এই পুস্তকের একথানি হিন্দী টীকা প্রণয়ন করেন। 
সটাক প্রবচণসার, সকলকীর্তি-রচিত প্রশ্নো ত্তরোপাসকাচার, 
তত্বার্থপার, উমাত্বামি-র(চিত তন্বার্ধাধিগম ব! জৈনসূত্র দিগন্বর- 
দিগের মত-গ্রতিপাদা প্রধান গ্রন্থ । 

দিগম্বরদিগের মতে তীর্থস্কর, সিদ্ধ ও শ্রমণদিগকে অতি- 
শপ মান্য কর! কর্তব্য । পরমেটিিগকে অর্চন! করিয়া সাম্যা- 
বস্থা প্রাপ্ত হওয়াও প্রার্থনীয়। যাহারা সম্যগৃদর্শন ও বিশুদ্ধ 
জ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাহারাই এই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে 
পারেন। জীব আত্মচারিত্র দ্বার দেব, অন্গুর ও মানবদিগের 
উপর প্রভূত্ব ও নির্ব(ণ লত করিতে পারে (১)। এই চারিক্র 
সাম্যদশন এবং জ্ঞানের প্রক্কত তত্বের' রিশ্বাসের সহিত সংশ্লিষ্ট । 
হেমাচার্য্য প্রবচন-টাকায় লিখিয়াছেন চারিত্র থিবিধ--বীত- 
রাগ অর্থাৎ কামনাশৃন্ভ এবং সরাগ অর্থাৎ দকাম। প্রথম 
প্রকার চারিত্রে মোক্ষ এবং ধিতীয় প্রকারে প্রতৃত্ব লাভ হয়। 
চাররিত্র এবং ধর এক পদার্থ। ধর্ম বলিতে সাম্য বুঝায়। 
মন্থষ্য যখন মোহ ও ক্ষোভাধিকারের অনেক উর্ধে অবস্থিতি | 
করেন, তখন আত্মা কিশ্বা! আত্মার পরিণাম সাম্যাবস্থ। প্রাপ্ত | 
হয় (২)। দিগম্বরদের মতে আত্ম! তিন প্রকার--বহিরাস্. 
অন্তু্নাম্া ও পরমাত্মা। মুর্খ, অবিশ্বাসী, ধ্যানহীন, পাপী, 
ও সংসারাক্ত ব্যক্তির আত্মাই বহিরাআ্ম । বিশ্বাসী, চিস্ত/- 
শল ও ধার্মিকগণের আস্মাই অন্তরাত্মা এবং মুক্ত সাধুগণের | 
আত্মাই পরমাত্মা। 

কোন বস্তর পরিণত অবস্থা! সেই বস্তর ধ্বংস পর্য্যন্ত বিদ্য- ; 
মান থাকে, অতএব আত্মায় ধর্ম অবস্থা পরিণত হইলে আস্মা 
গু ধর্দটে কোন প্রভেদ থাকে না, সংক্ষেপে ধর্মই আত্মার 
উন্নত বা পরিণত অবস্থা (৩)। 

আত্মার তিন প্রকার উন্নতি বাপরিণতি। জীব উদ্নতিশীল ও 

ও পরিবর্তনশীল! দান, অর্চনা ও উপবাসাদি আচরণ দ্বারা 
ক্রমে শুভ হয় এবং দ্বিপরীত আচরণ দ্বার! ক্রমে অশ্তভ ঘটে । 
(১) “তেমিং বিশুদ্ধদংসণণাণপধাণাসমং সমাসিজ্জ। 

উবসংপয়ামি সন্মং জত্বো নিব্বাণসংপতী ॥ ১৫ 

মংপজ্জদি নিব্।ণং দেবাস্থুরমণুয়ক্নায়বিহবেহিং। 

জীবস্স চরিত্তাদে৷ দংদণণাণপ্নদ্বাণাও ।” ১৬ গ্রবচনসার 

“সমাগ্দশনভ্রানচারিত্রাণি মোক্ষমার্গঃ। ১ 

তত্ার্থশ্রদ্ধানং সম্যগ্দর্শনম্‌ ॥” জৈনন্থ' ১1২। 
(২) “চারিত্তং খলু ধন্মো ধন্মে। জো সো মে তি শিদ্দিটুঠো 

মোহথ্‌কোহৃবিস্থৃণে। পরিণামে। অগ্পণোধ সমে। ৮ প্রবণ ১৭ 
(৩) “পরিণমদি যেন দব্বং তন্কালং তশ্ময়ং তি পঞ্রত্ং। 

ভম্হ! ধণ্মপরিণদে আদা। ধন্মো! মুণেযবেরা |” ১/৮। | 


[১৮৬ ] 


জৈন 
জীব বাসনাপরিশূগ্ত হইয়! উন্নত ও পরিবর্তিত হইলে পবিত্র ও 
সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। | এ. 
জগতে এমন কোন পদার্থ নাই, যাহার কালক্রমে কোন 
প্রকার পরিণাম হয় না, অখব। এমন পরিণাম নাই যাহা 
পদার্থ বহিভূতি। কোন বস্বর অস্তিত্ব বলিলেই কোন 
দ্রব্য, তাহার গুণ ও কালক্রমে তাহার পরিণাম বুঝায় (৪)। 
জীব যখন অস্তরে পবিত্র ও শুদ্ধভাব অনুভব করে, তখন 
আত্ম। ধর্শে পরিণত হইয়! নির্বাণ প্রাপ্ত হয়। যখন আত্মা 
গুঁভ ভাব অনুভব করে অর্থাৎ যখন ধর্ম সদনুষ্ঠানে পরিণত 
হয়, তখন স্ব্গস্থথ অনুভূত হইয়। থাকে (৫)। 
আত্মার পরিণাম অশুভ ও দৌষযুক্ত হইলে জীব অতি- 
শয় নীচ, পণ্ড অথবা নারকীয় যোনিতে জন্মগ্রহণ করে 
'এবং বহুকাল নানাবিধ যোনি ভ্রমণ করিয়া অত্যন্ত কষ্ট 
ভোগ করে (৬)। 
অত্যুনত পরিণাম ও তাহার ফল।--শুদ্ধ আচরণ দ্বারা 
আত্মা অত্যুক্নত পরিণাম প্রাপ্ত হইলে জীব ইন্জরিয়্াতীত নানা- 
বিধ অতুলনীয়, অসীম ও অবিনশ্বর স্থুখ অনুভব করে (৭)। 
শ্রমণগণ শুদ্ধোপযুক্ত ও পবিত্র ভাবপ্রবণ। ইহারা 
প্রত্যেক বস্ত ও তাহার কারণ সম্যক অবগত আছেন । ইহারা 
ইন্দ্রিয় বিজয় করিয়াছেন এবং বিবিধ ক্লেশ সহা করিতে 
অত্যন্ত হইয়াছেন । ইহারা নিষ্াম, ইহাদিগের নিকট সুখ ও 
£থ উভয়ই সমান। 
যিনি পবিত্র আচরণ দ্বার! অন্তরে সর্ধদ] শুদ্ধভাব অনুভব 
করেন, তিনি জ্ঞানের অন্তরায় ও মোহ' হইতে বিমুক্ত এবং 
তিনিই সর্বজ্ঞত! ও আত্মনির্ভরতা লাত করিতে সমর্থ। 
যে ব্যক্তি উক্ত বূপ আচরণ দ্বারা আত্মার চরম-পরিণাম 
প্রাপ্ত করিয়া! সর্বজ্ঞত! লাভ করেন, তিনি ত্রিভুবনের রাজা- 
দিগেরও নিকট মান্ত প্রাপ্ত হন। এই অবস্থায় তিনি, 
স্বয়মাত্ম! এবং শ্বযস্ত, নামে পরিচিত হন (৮)। 
(৪) ণথি বিণা পরিণামং অখো। অথং বিণেহ পরিণামো। 
দব্বগুণপজ্জয়খে! অথে। অখিতণিববত্তো ॥ ১1১৯ ॥ 
(৫) “ধন্মেণ পরিণদপ্পা অগ্না যদি সুদ্ধনংপওগজদে]। 
পাবদি নিব্বাণস্হং স্থহোবদ্কুত্ো! ব সগৃগস্থৃহং ॥” ১১১। 
(৬) “অন্থহোদক্ষেন আদ1 কুণরো তিরিও ভবির ণেরইয়ে।। 
ছখকমহস্সেহিং সদা অভিদ্দ,দে। ভমদ্দি অঙ্গত্ং 0৮ ১২ 
(৭) “অদিসয়মাদসমুখং বিস়্াতীদং অণোবমমণংতং | 
অব্বুচ্ছিন্নং চ শৃহং নুদ্ধবওগপ্সসিদ্ধাণং ॥৮ ১/১৩। 
(৬) “তহ সে লঙ্ধসহাবো সব্বধূ সব্বলোগপদিমহিদে | 
ভূদো! সযমেবাদা হবদি দরংভূতি নিদ্গিটঠো ॥*,১/১৬। 


টন 
এই অবস্থায় জীবের উন্নত অর্থাৎ সংগ্রবৃত্তিগুলি জ্রমশঃই 
পতি প্রাপ্ত ইয়, কিন্ত পর্যায়ক্রমে প্রতিক্রিয়া দ্বারা সেগুলির 
নাশ হনগপ্তা এবং জীবের নীচ অর্থাৎ অসৎ প্রবৃত্ধিগুলি ক্রমশঃ 
বিলল্ন প্রাপ্ত হয্ন_তাঁহার স্ফুরণ হয় না। এই অবস্থায় 
জীবের মানদিক উৎপত্তি ও বিলয় উভয় ক্রিয়া একত্র কর্ণাণীল 
হুইয়! তাহার অপরিবর্তনীয় সত্ব! উৎপাদন করে। 
কোন বস্তর পরিণামের সহিত নেই বস্তর যুগপৎ 
উৎপত্তি ও বিলর় সম্বদ্ধ। সেই বস্তর কোন বিষয়ে উন্নত 
পরিণাম ও তত্বহিতূর্ত বিষয়ের ধ্বংস সম্পাদিত হুয়। 'প্রতি 
দ্রব্যেরই অস্তিত্ব আছে। অস্তিত্ব বলিতে সেই দ্রব্যের 
পরিণাম, পরিবর্তন ও স্থায়িত্ব বুঝায়। বস্তর উন্নতি বা 
পরিবর্তন হইলেও স্থুলতঃ বস্তরটী একরূপই থাকিয়! যায় (৯)। 
জীবের ঘাতিকর্মন* দুরীতৃত হইলে তিনি অসীম ক্ষমতা ও 
ব্যাপক জ্ঞান লাত করেন। তখন তাহার জ্ঞান ইন্দ্রির়সাপেক্ষ 
থাকে না; ইন্দ্রিয়গোচরীভূত না হইলেও তিনি সকল বিষয় 
অবগত হইতে পারেন। এইকালে তিনি পবিত্র জ্ঞান ও 
সুখে পরিণত হন (১০)। | 
পবিত্র ও শুদ্ধ জ্ঞনবান্‌ জীবের (অর্থাৎ কেবলীর ) কোন 
প্রকার দৈহিক সুখ বাছ্ঃখ থাকে না। কারণ তখন তাহার 
জান ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ নয়-তিনি ইন্দ্রিয়্াতীত হইয়া পড়েন। 
তাহার জ্ঞান ও সুখ মন-সাপেক্ষ (১১)। 
পবিত্র ও শুদ্ধজ্ঞানলম্পন্ন কেবলী ভূত, ভবিষ্যৎ এবং 
বস্তমান সাক্ষ/ৎভাবে দেখিতে পান। সাধারণ মানবের স্যার 


(৯ “উপ্লাদে। য বিণাসে! বিজ্ঞদি সব্বস্স অথজাদস্স। 
পজ্জাএণ ছ কেণবি অখো খলু হোদি সব্ভৃদে! ॥» 
(প্রবচনসার ১।১৮।) 
কর্ম দুইভাগে বিভক্ত, ঘাতী এবং অধাতী। ঘাতিকর্ 
পঞ্চবিধ-১ জ্ঞানাবরণীয় অর্থাৎ সত্যজ্ঞানের প্রতিতগ্বক, ২ দর্ণনা- 
বরণীর় অর্থাৎ ঞ্ৈনমত-সিদ্ধ ধীকার্ষোে ছবিশ্বাস;) ৩ মোহমীয় 
অর্থাৎ বিভিন্ন জাঁচার্ধা কর্তৃক প্রচারিত মত নির্ব।চনে সন্দেহ ও 
অসামর্থা উৎপাদক ;৪ আতন্তধ অর্থাৎ চিরহৃখপথের কণ্টক। 
অধাতী কর্মও চতুর্বিধ। ১৯ বেদনীয় অর্ধাৎ জে বন্তর অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে বিশ্বাম; ২ নামিফ অর্থাৎ পৃথক লামবিশিই ব্াভিয় সত্বায় বিশ্বাস; 
ও গোত্িক অর্থাৎ অর্ঘৎদিগের শিষাসপ্প্রধায় ভূক্তিতে জ্ঞান; ৪ বুক্ক 
অর্ধাৎ জীবন রক্ষার জন্ত প্রয়োজনীয় কাধা। (গোবিদানগ ) 
(১৭) “পথ্কীণধঘাদিকন্মে! অনস্তবরবীরিও অধিকতেজো!। 
জাদো অদিন্দিও সে! ানং সোখ্কং য পরিণমদি ॥* ১৯ 
(১১) “সোথ্কং বা পুণ হ্খ্কং কেঁবলণাণিস্ন গখি দেহগদং। 
অম্হা অদিলদিয়ত্তং জাদং তম্হা ছু তং গেয়ং॥” ১1২*। 


[১৮৭ ] 


জৈন 


তাহার অবগ্রহ প্রভৃতি প্রকরণ ছারা কোন বিষয়ের জ্ঞান 
লাভ করিতে হয় না (১২)। 

যে ব্যক্কি পবিত্র জানে পরিণত হইপ়াছেন এবং যাহার 
ইন্জিয়্শক্তি থাকা সত্বেও ইন্র্রিয়গুলি দ্বারা জ্ঞান নিয়মিত হয় 
না, তাহার নিকট, কিছুই অজ্ে় নছে। 

আত্ম! জালময় ও ব্যাপক । জ্ঞান বস্তবাপক। জেয বস্তু 
লোক এবং অলোক (শৃন্ত )। সুতরাং জ্ঞান সর্ধবাপী (১৩)। 

যাহারা! আত্মাকে জ্ঞানের স্তায় ব্যাপক বিবেচন। করেন ন, 
তাহাদের মতে আত্মা হয় জ্ঞানাপেক্ষ। ক্ষু্রতর নতুব। বৃহত্তর । 
বদি আত্ম! জ্ঞানাপেক্ষ। ক্ষুদ্র হয়, তবে জ্ঞান শিঞ্জে কিছুই 
জানিতে পারে না। কারণ আত্মাই চেতন, জ্ঞান অচেতন । 
জ্ঞান বড় হইলে আত্মা ধ্যতীত অন্ত স্থানেও জ্ঞান থাকিবার 
সম্ভব। আর জ্ঞাানাপেক্ষ আম্মা বড় হইলে জ্ঞান ব্যতীত 
অন্তত্র আত্মা থাকিবার সম্ভাবনা । কিন্তু তথায় জ্ঞান থাকিবার 
কারণ আত্মা চেতন হইতে পারে না অর্থাৎ এইরূপ মনে 
করিতে হুইবে যে, যে যেস্থানে জ্ঞান নাই, সেই সেই স্থানে 
আঁম্বা অচেতন, অন্তত্র চেতন (১৪)। 

জিন-সাধুগণ সর্বত্র বিরাজিত এবং জাগতিক সর্ব ভ্রব্যই 
তাহাদিগের নিকট বর্তমান । 

প্রবচনসারে পিখিত আছে, জ্ঞানই আত্মা; কারণ আত্ম। 
ব্যতীত জান থাকিতে পারে না। কিন্ত আত্মা বলিতে 
জ্ঞান ও তদতিরিক্ত আরও কিছু বুঝাইতে পারে। বগা 
স্থুখ, ক্ষমতা ইত্যাদি (১৫)। 

কর্ম কথন প্রতিবন্ধকের কার্ধয করে। কর্ম করিলে 
অবশ্তই তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। যদি কর্ম্মফলে 
ভ্রমেচ্ছা অথব! দ্বণার উদ্রেক হয়, তাহা! হইলেই কর্ম শৃঙ্খল 
অথবা বন্ধের কার্ধা করে, আর যদি উক্ত রূপ কোন ফলোৎ- 
(১২) পরিণমদে! খলু ণাঁণং পচ্চথ্ক1 সব্বদববপজ্জায়৷ ৷ 

সো! থেদ তে বিজাণদি ওগ্গহপুব্বাহিং কিরিয়াহিং ॥* ১২১ 
(১৩) “আদা! থাণপমাণং ণাঁণং পেক়প্নমাণমুদ্গিট্ঠং | 

ণেয়ং লোগালোগং তম্হ! ণাঁণং তু সব্বগয়ং ॥” ১/২৩। 
(১৪) “ণাণগ্পমাণমাদা! ণ হবদ্ি জস্দেহ তন্ন সো আর্দা। 

হীণো বা অধিগো বা গাণাদে! হবদি ধুবমেৰ ॥ 

হীণো জদি সো আদা তগ্নাণমচেদণং ৭ জাণাদি। 

অধিগো বা ণাণাদে ণাণেণ বিণা কহং গারি ॥৮ ১/২৬। 
(১৫) "ণাণং অগ্নত্তি মদং বষ্রদি াঁণং বিণা ণ অপ্লাণং | 

তম্হা ণাণং অপ্লা অগ্পা গাঁণং য অগ্নং বা ॥ ১২৭ 

পরিণমদি ণেয়মট্‌ঠং ণাদা জদদি ণেব থাইয়ং তস্স। 

ণাণং ত্তি তং জিণিদ্দাং খবয়স্তং কম্মমেবুত্তা ॥ ১1৪২ 


জৈন 


পন্ভি না হয়, তবে কর্ণ হেতু কাহাকেও দেহত্যাগের পর 
ংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। প্রত্যেক 
জীবকেই কোন না কোন কার্ধায করিতে হয়; এমন কি 
অহ্ৎদিগকেও দণ্ডায়মান, উপবেশন, ভ্রমণ, ধর্মাশিক্ষা গ্রভৃতি 
কার্ধা করিতে হয়। কিন্ধ এ কার্ধ্যগুলি স্বাভাবিক; ইহু৷ 
দ্বারা তাহাদিগের মনে কোনরূপ প্রবৃত্তির 'উদ্দেক হয় না। 
সুতরাং এই কন্ম ঠাহাদিগের বন্ধন স্বরূপ হইতে পারে না। 
যগ্বারা ভূত, ভবিষৎ এবং বর্তমান বস্তর অবস্থার যুগপৎ জ্ঞান 
অম্মে, তাহাকে ক্ষায়িক কহে, (কারণ কর্মের ধ্বংস ক্ষমতা 
অথব! ক্ষয় হইতে উৎপন্ন হয়।) কিন্ত ষে জ্ঞান যুগপৎ উৎপন্ন 
হয় না, ক্রমান্থুলারে একটীর পর অরি একটীর উপলব্ধি হয়, 
তাহাকে ক্ষায়িক অথবা অবিনশ্বর কিম্বা সর্বব্যাপী বল। 
যাইতে পারে না। | 

কেবলীর সখ ইন্জ্রিয়গত নহে। এই স্থুখ গুভোপযোগ ] 
অর্থাৎ মানপসিক শুভাচভব হেতু উৎপন্ন হয়। | 

যাহার! দেবতা, যতি এবং গুরুর অর্চনা করে, ধর্্মানু- 
টানে প্রবৃত্ত থাকে এবং উপবাগাদি আচরণ করে, তাহাদিগকে 
শুভোপযোগী বলা হইয়! থাকে। শুভোপযোগ অনুষ্ঠান ৃ 
করিলে আস্মা। পশ্ববস্থা, মানবাবস্থা এবং দেবাবস্থা এই 
তিন অনস্থায়ই স্খান্গভব করিতে পারে। এই সুখ শরীর- 
নিদ্ধ আত্মার প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয় ন। (১৬)। ইহা! হুঃখের | 
সহিত সংস্থ্ । এই স্ুখান্ুভব করিলে বাঁদনা প্রজলিত 
হইয়া উঠে এবং আত্ম। তৃপ্রিলভ না করিয়া বরং অস্থির হুইয়। ু 
পড়ে। সুতরাং এই প্রকার স্থখ ও অশুভোপযোগ হে] 
পাপ-পরিপামে যে ছুঃখ এই উভয়ের মধ্যে অল্প প্রভেদই | 
লক্ষিত হয়। উক্ত গ্রাকার সুখ ও ছুঃখ কিছুই মানবের । 
কামনা বিষয়ীভূত হওয়! উচিত নচহ। যেব্যক্তি সর্বপ্রকার 
মোহ, রাগ (বাসন!) ও দ্েষ বশীতৃত করিতে পারিয়াছেন, ৷ 
তিনিই প্রক্কৃত ন্থখ ভোগ করিতে পারেন। যেব্যক্কি জিন- 
প্রচারিত সত্য শিক্ষা করিয়াছেন এবং আপনাকে প্রক্কৃত ভ্ঞান- | 
ময় চেতন আস্মারূপে অন্তান্ত অচেতন পদার্থ হইতে পৃথক্‌ 
করিতে পারেন, তিনিই প্রক্কত স্ুখভোগ করিতে সমর্থ। 

দিগস্থর-মতাঁবলম্বী কুন্দকুন্দীচার্য্যের মতে জ্ঞেয় বলিতে 
ধগুণ দ্রবা এবং তাহার পর্য্যয় অর্থাৎ পরিণতি বা পরিবর্তন 
বুঝায়। | 
(১৬) “দেবদজদিগুরুপুজান্থু যেব দাণন্ি বা পুসীলেস্থু। 

উববাসাদিস্থ রত্বো সুহৌবওগগ্ণগো অগ্পা ॥ ১/৬৯। 

ভুত্বো স্ুহেণ আদ! তিরিয়ো বা মাগুসো। ৰ দেবো বা। 

ত্বদো তাবদকালং লহদি নুহমিন্দিয্ং বিবিহ্ং |” ১৯ 





[ ১৮৮] 


' গুণ ভ্রব্যের সহিত সংশ্রিষ্ট, ভ্রবা হইতে পৃথকৃষ্জাবে গু 
থাকিতে পারে না। গুণই দ্রবোর বিস্তৃতি। পরিগাম বা 
পরিবর্তন কালের সহিত সন্বদ্ধ। সাময়িক পরিণানঘই ভ্রবোর 
দৈর্ঘ্য ও চরম ফল। দ্রব্য এবং গুধ উভয়ই পরিবর্তনশীল । 
অনেকগুলি দ্রব্যের লংযেগে উৎপন্ন পরিবর্তনকে দ্রব্য 
পর্ধ্য় কছে। ভ্রব্যপর্য্যয় ছুই প্রকার) ১ম সদৃশ পদার্থের 

ংযোগছেতু পরিণাম (বিকার), ২য় বিসদৃশ পদার্থের 
সংযোগহেতু পরিণাম । | 

সদৃশ পদার্থের আপধিক মিশ্রণে গ্রথম গ্রকার পর্য্যয় 
উৎপন্ন হয়। ইহাকে স্বন্ধ কছে যথা দ্বাণুক, ভ্রসরেণু (১৭) 
প্রতৃতি। জীব এবং পুদ্ূগলের মিশ্রণে দ্বিতীয় গ্রকার পধ্যয় 
উৎপন্ন হয়, যথা-_মনুষ্য, দেবতা ইত্যাদি । 

গুণের বিকার বা পরিবর্তনও ছুই প্রকার। ১ম, একই 
দ্রব্যের গুণের আধিক্য বা ন্যুনতাবশতঃ বিকার, ২য় বিসদৃশ 
পদার্থের গুণের পরম্পর লংযোগহেতু বিকার । 

স্বভাবতঃ দ্রব্য সপ্ডণ ও পরিবর্তনশীল এবং যুগপৎ উৎ- 
পত্তিবিনাশশীলও বটে। এইরূপ অবস্থাকে সত্ব! কছে (১৮)। 
যদিও সাধারণতঃ দ্রব্য ও তাহার গুণ অথবা পরিণাম 
পৃথক পৃথক্‌ বর্ণিত হয় বটে, তথাপি ইহাদ্দিগকে একই 
পদার্থ্পে গণ্য করা উচিত; কারণ একটার অভাবে 
অন্যটার সত্তা উপলব্ধি হয় না। একটা পুরাতন মৃগ্ময়, 
পাত্র ভাঙ্গিয়া একটা নূতন গড়াইগে আমর! সেই একই 
মুত্তিকা দেখিভে পাই। পদার্থ ছুইপ্রকার। ভ্রব্যার্থিকনয় 
এবং পর্যায়ার্থিকনয়। দ্বিতীয় প্রকারে দৃষ্টিপাত করিলে 
আমরা বিবেচনা করি যে কথিত মৃৎ্পাব্রটী নির্মাণে যাহা 
পূর্বে ছিলনা তাহা নির্মাণ করা হইয়াছে; অর্থাৎ পধ্যয় 
বা পরিণামে উৎপর হইম়াছে। প্রথম প্রকারে দেখিলে 
আমরা এই বিবেচন1 করি যে পূর্ব্বে যাহা! ছিল না, এমূন.. 
কিছু নিম্মাণ কর! হয় নাই অর্থাৎ ভ্রব্যটা নৃতন পদার্থ নহে। 
সেইরূপ যখন কোন ব্যক্তি শুদ্ধ অথবা অশ্ডদ্ধ কার্ধ্য দ্বারা বন্ধ 
অর্থাৎ দেবতা, মনুষ্য অথবা নারকীয় জীবে পরিণত হয়, 
তখন যদি আমর! পুর্বোল্লিখিত গ্রথম প্রকারে তৎপ্রতি 
দৃষ্টিপাত করি, তবে তাহাকে একই জীব বলিয়া দেখি; কিন্তু 
দ্বিতীয় প্রকারে তাহাকে একরূপ দেখি না, বরং ভিন্ন অবস্থায় 
ভিন্ন ভিন্ন জীব বলিয়া গণ্য করি। অতএব একই সময়ে 
একই দ্রব্যের কোন বিশেষ বিষয় হ্বীকারও করা যাইতে 


(১৭) “অপবঃ স্বন্ধাষ্চ |” ,লৈৈনন্থ* ৫1২৬। 
(১৮) “সদ্দুব্য লক্ষণম্‌। ২৯ । উপাদব্য য়খব্যযুক্তং সৎ 
তৈন' ৫৩, 
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পারে, অন্বীকারও করা যাইতে পারে। ইহা হইতে সগ্তভঙ্গী- 
নয়ৈর (সাত প্রকার শ্বীকারবাদের ) উৎপতি হইয়াছে । স্তাদ- 
স্তিবাদে কোন বস্তর' অস্তিত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে ; 
স্তা্লান্তিবাদে আবার সেই বস্তরই অস্তিত্ব অন্বীকার করা 
যাইতে পারে। শ্তাদস্তিনান্তিবাদে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কোন 
বন্তর সত্বা ও অসব্বা গ্রচার করা যাইতে পারে। একক্সপ 
বিচারকালে কোন ভ্রব্যের অস্তিত্ব এবং নান্তিত্ব একই সময়ে 
চিন্তা করিলে সেই বস্তুকে স্ঠাদব্যক্তব্য বল! যাইতে পারে না। 

সেইরূপ কোন কোন সময় স্তাদস্তি-অবক্তব্য, স্যান্নাস্তি 
অবক্তব্য এবং স্াদস্ভিনান্তি অবক্তব্য সমভাব হইতে পারে 
না। উক্ত সপ্ততঙ্গীনয়ের অর্থ এই যে একই বস্ত সর্ধত্র 
সর্ধকালে সর্বপ্রকারে এবং সর্ধবস্তর আকারে বিস্ভমান 
থাকিতে পারে না। একই বস্ব এক স্থানে থাকিলে অগ্থত্র 
থাকে না । শুদ্ধ এক সময়ে থাকিলে অন্ত সময়ে থাকে না। এই 
মত দ্বারা এরূপ বিবেচনা! করিতে হইবে ন! যে, দ্রব্যের কোন 
নিশ্চয়তা নাই, কেবল মাত্র সমভাব্য লইয়৷ আমাদিগের কাল 
কাটাইতে হইবে । কোন বিষয়ের সত্যতা বলিলে এই বুঝিতে 
হইবে যে কাল ও স্থানের বিশেষ বিশেষ অবস্থানে সেগুলি 
সত্য; সব্ধত্র, সর্বপ্রকারে ও সর্বকালে নহে। 

দ্রব্বিশেষ ও তাহার গুণ। দ্রব্য জীব এবং অজীব 
এই দুইভাগে বিভক্ত । জীব চেতন অর্থাৎ জ্ঞানমর, আর 
অজীব অচেতন অর্থাৎ জ্ঞনশুগ্ত। অচেতন পঞ্চবিধ যথা__ 
পুদগল, ধর্মী, অধন্ম, কাল, আকাশ (২*)। আকাশ ছুই ভাগে 
বিভক্ত--পোক এবং অলোক । লোক জীব এবং প্রথম 
চারিগ্রকার অচেতন পদার্২-পরিপুর্ণ) অলে।ক শৃন্যময় । 
কতকগুলি গুণকে মূর্ত অর্থাৎ ইন্্িয়গ্রাহ, অপরগুলিকে 
, অমূর্ত অর্থাৎ ইস্জিয়াগ্রাহ্থ কহে। পু্গলের দ্রব্যের গুণা- 
বলী মূর্ত, অপর দ্রব্যের গুণরাশি অমূর্ভ। আকাশের 
একটা বিশেষ গুণ আছে, তাহাকে অবগাহ কহে (২১)। 
কোন দ্রবোর অবগাহ গুণ থাঁকিলে সেই স্থানে অন্ত 
বস্ত অবস্থিতি করিতে পারে। ধর্শাগুণে জীবের সহিত সংস্থষ্ট 
পুদগল গ্রচাপিত হয়। অধম গুণে জীব পুঙ্গল স্থানবিশেষে 
আবদ্ধ হুইয়া থাকে। কালগুণে দ্রব্যের পরিণাম উৎপন্ন 
হয়। জীব অথব। আত্মার গুণে মানব উপযোগ অর্থাৎ পূর্ব- 
বর্ণিত প্রক্কৃতির তিন প্রকার অবস্থা গ্রাপ্ত হয়। পারব 
অবস্থায় জীব অথবা! আত্মার চারি গ্রকার প্রাণ আছে, যথা! 


(২) "অজীবকায়াধর্্াধন্াী শপুযগলাঃ ।* জৈনস* ৫1১। 
(২১) “আঁকাশস্তাবগাহঃ ॥” উমান্বামিককৃত জৈনমত্র 1১৮। 
1] 
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১ ইঞ্জিয়প্রাণ, ২ বলগ্রাণ, ৩ আফুঃগ্রাপ, ৪ প্রাপাপান- 
প্রাথ। ইহার মধ্যে আবার প্রথমটী পঞ্চ ও দ্বিতীয়া ভ্রিবিধ। 
সর্বশুদ্ধ ১ প্রকার প্রাণ। পুধগল হেতু চারিগ্রকার প্রাণের 
উৎপত্তি হইয়াছে (২২)। জীবের মোহ, কাম এবং দ্বেষ 
থাকায় পুদগল জাত কর্টে ও বিবিধ প্রাণে আবদ্ধ হুয় এবং 
কর্মফল ভোগ করে। জীব এই কর্মফল ভোগ করিবার 
কালে অন্তান্ত কর্মবন্ধন সস্ভুচিত করিয়া ফেলে। যে পর্য্যস্ত 
আত্মা শরীর এবং অন্ান্ঠ বাহ্‌ দ্রব্যের সংশ্রব পরিত্যাগ করিতে 
না পারে, সে পর্যন্ত কর্মত্বারা মলিনতা প্রাপ্ত হুইয়৷ পুনঃ 
পুনঃ বিবিধ প্রাণে পরিশত হয় (২৩)। পু্রগলজাত কর্ম এবং 
নাম হেতু আম্মা দেব, ,মনুষ্য, পঞ্ প্রত্ৃতি অবস্থাত্তর প্রাপ্ত 
হয় (২৪)। শরীর, মন এবং বাক্য সকলই পুদগলের ফল 
এবং পুদ্গলদ্রব্য কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি। পুদগল হইতে 
কর্মের উৎপত্তি এবং কম্শ আত্মার বন্ধনম্বর্ূপ) কারণ আত্মা 
পুগলের গুণাবলী দেখিতে ও বুঝিতে সমর্থ এবং পুধগল স্যষ্ 
দ্রব্যের প্রতি কামন! ব! দ্বেষ করিতেও অসমর্থ (২৫)। 

আত্মা তাহার নিজের অবস্থা বা পন্রিণাম নিজেই উৎ- 
পাদন করে। যদিও আত্ম! পুদগলের সহিত সংস্থষ্ট, তথাপি 
আত্ম। দ্বারা পুদগলের ক্রিয়া সাধিত হয় না (২৬)। আত্ম! 
কামন। অথব! দ্বেষ জন্ত জ্ঞানাবরণাদি হবার! শুভ অথবা অস্তুত 
অবস্থায় পরিণত হইলে পুদ্নগল অষ্টবিধ কর্খে পরিবঞ্থিত 
হয় (২৭) এবং উভয়ই একস্থানে সংস্থষ্ট হওয়ায় করে 
আত্ম আবদ্ধ হুইয়া পড়ে। রাগন্বেষমোহযুক্ত পরিণামই 
আত্মার বন্ধন এবং পরোক্ষভাবে ইহাই পুধগলের ক্রিয়া। 


(২২) "শরীরবাজ্মনঃ প্রাণাপানাঃ পুদগলানাং।” জৈনস* ৫1১৯ । 

(২৩) “আদা কম্মমলিমসে! ধারদি পাঁণে পুণো পুণো অগ্নে। 
ণজহাদি জাব মমত্তিং দেহপধাণেজু বিসয়েন্ু ॥” 

গ্রাব' ২২৪ । 

(২৪) “ণরণাঁরয়তিরিয়ন্থুরা সংঠাণাদীহিং অগ্নহ। জাদে। 
পঙ্জাঁয়৷ জীবাণং উদয়াছু হি ণামকপ্মস্স ॥৮ ২।২৭। 

(২৫) "যুত্বে বূবাদিগুণে বন্দি ফাসেহিং অ্মগ্রেহিং। 
তবি্বিবরীদে! অগ্া বন্ধর্দি কিধ পুগ্গলং দববং ॥ ২৪৭। 
রুবাদিএছিং রহিদে! পেচ্ছদি জাণাদি রূবমাদীণি। 
দব্বাণি গুণে য জধা তধ বন্ধে! তেণ জানাহি ॥* ২1৪৮। 

(২৬) “কুব্ব সহাবমাদ। হবদি হ কতা! সগস্স ভাবস্স। 
পোগ্গলদব্বময়াণং ণ ছু কত্ত। সব্বভাবাণং ॥৮ ২৫৮ 

(২৭) “পরিণমদি জদা অপ্পা নুছন্মি অস্থহ্মি রাগদোসছুদো । 
তং পবিসদি কল্মরয়ং ণাণাবরণাঁদিভাঁবেছি ||” ২৬১ 
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(২৮) যে ব্যক্তি শরীর ও নি অধিকৃত দ্রব্যে মায়! মযত। 
পরিত্যাগ করিতে না পারে, বরং আমিত্ব (এই আমি 
অর্থাৎ নিজের পৃথক অস্তিত্ব) এবং মমত্ব (এইটী আমার, এই 
দ্রব্যে অন্ত কাহারও অধিকার নাই ইত্যাদি ব্ূপ) বিষয়ে 
সর্বদ| চিন্তা করে, সে শ্রমণদিগের পবিত্র পথ পরিত্যাগ করিয়া 
কুপথগামী হয় । আমি কাহারও নই, আমারও কেহ নয়, 
আমি জ্ঞানমাত্র ; যে ব্যক্তি এইরূপ বিবেচনা করেন, তিনিই 
আপনাকে আত্মারূপে চিন্তা করেন। যিনি আপনাকে 
দর্শনভূত অথচ ইন্জিয়াবিষয়ীভূত, শরীর, ধন, রত্ব, সুখ, ছুঃখ, 
মিঅ, অমিত্র প্রভৃতিকে নশ্বর এবং আত্মার পবিত্রাবস্থা 
অর্থাৎ জ্ঞান ও তক্তিকে অবিনম্বর মূনে করেন, তিনিই মোহ- 
বন্ধন ছিন্ন করিতে সমর্থ। মোহবন্ধন ছিন্ন করিলে, দ্বেষ, 
বাসনা প্রভৃতির ধ্বংস করিতে পারিলে মানব শ্রমণ-প্রক্কৃতি 
প্রাপ্ু হইতে পারেন। তখন তাহার স্থুখ হুঃখে সমান জ্ঞান 
জন্মে; তখন তিনি অক্ষয় স্থখ ভোগ করেন (২৯)। 

বিভিন্ন প্রক্রিয়া দ্বার জ্ঞ/ন, ভক্তি, চারিত্র, তপঃ এবংঘবীর্ষ্য 
লাভ হুইয়৷ থাকে । জ্ঞান এবং ভক্কিসাঁধনের উপায় আটটা । 
বীর্য্যাচার দ্বার! আম্মার ক্ষমতা পরিস্ফ,ট ও বিকসিত হয়। 


শ্রমণ হইতে ধাহার ইচ্ছা তিনি যথাজাত রূপ ধারণ কৰি- 


বেন। জৈনশাস্ত্র-আদেশে ভাবী শ্রমণ কেশ, শ্মক্র ও গুন্ফ 
মুগ্ডন করিবেন; ভিনি কোন প্রকার ধন রদ্ধ রাখিবেন না) 
হিংসা বৃত্তি পরিত্যাগ করিবেন, কখন শরীর ভূষিত করিবেন 
না, তিনি পার্থিব সকল প্রকার ভ্রবোর মমত! ও সংঅব ত্যাগ 
করিবেন, উপযোগশ্ুদ্ধি অর্থাৎ প্রকৃতির পবিত্রতা সাধনে 
সন্বদ রত থাঁকিবেন ) তাহার কার্য সর্বদাই পবিজ্র হইবে, 
তিনি আত্মপর কোন দ্রব্য বা ব্যক্তির উপর কোনকালে | 


(২৮) “পরিণামাদো! বন্ধো পরিণামে রাগদোসমোহজুদে!। 
অন্গুহো মোহপদেসো স্থহো। ব অস্থৃহো হবদি রাগে! ॥৮২1৫৪ 
(২৯) “এসো! বন্ধদমাসো জীবাণং শিচ্ছএণ নিদ্দিটুঠো। 
অরহস্তেণ জর্দীণং ব্যবহারে! অগ্রহা! ভণিদো ॥ 
ণ জহি জো ছু মমত্তিং অহং মমেদতি দেহদবিণেন্ । 
সো সামগ্নং চত্বা পড়িবঞ্! হোই উন্মগ্গং ॥ 
ণাহং হোমি পরেলিং ণ মে পরে সন্তি ণাঁণমহমেকে।। 
ইদি জো স্থা্গপি ঝাণে স অগ্পাণং হবদি ঝাঁদা।॥ 
এবং গাণগ্লাপং দংসণভূদং অতিন্দিয়মহতং | 
ধুবমচলমণালম্বং মগ্লেহিং অগগং সুদ্ধং ॥ 
দেহ! বা দবিণা বা! জুহদুথ্কা বাধ সত্তুমিত্তজণ|। 
ঝীবস্স ন সত্তি ধুব! ধুবোব$গগ্পগো। অগ্গা | 


[ ১৯০ 
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নির্ভর করিবেন না (৩০)। পয়ে তিনি তাহার 'গুরুর উপদেশ 
মত সংকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন এবং ব্রত শিক্ষা করিবেন। 
এইরূপ আচরণ করিতে পারিলে তিনি শ্রমণ আখ্যা প্রাপ্ত 
হন। জৈন সাধুগণ শ্রমণের ববস্তকর্তৃব্যের বিষয় লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। এই নিয়মগুলি অসতর্কতায় ভঙ্গ হুইলে 
শ্রমণকে পুনরায় দীক্ষিত হইতে হন্ব। নিয়মণ্ডুলি এই--- 
১ম ব্রত (ক, ২ ব্রতরক্ষার জন্ত সমিতি (খ), ৩ ইন্ট্রিয়রোধ, 
৪ কেশমুগ্ডন, ৫ আবশ্বকাচার (গ), ৬ 'অচেল, ৭ 
অন্নান, ৮ ক্ষিতিশয়ন, ৯ আবস্তধাবন, ১* স্থিতিভোজন ও 
১১ একাহার। সর্ববশ্ুন্ধ ২৮টী বাহা আচার আছে (৩১)। যদ্দি 
দৈহিক আচার অনুষ্ঠিত হইবার পর কোন কারণে ক্রম 
ভঙ্গ হয়, তবে বিবিধপ্রক্রিয়া দ্বারা এই দোষ দুর করিতে 
হয়। ইহার প্রথম প্রক্রিয়াটাকে আলোচনা কহে। যদি 
মানসিক উন্নতিসাধনের কোন নিয়ম ভঙ্গ হয়, তবে ব্রতা- 
চারী শ্রমণ অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে শন্জ্ঞ কোন 
শ্রমণের নিকট যাইয়া! তাঁহার দোষ শ্বীকার করিবেন এবং 
সেই পণ্ডিতের উপদেশামুসারে কার্ধ্য করিবেন। যখন কোন 


জে! এবং জাণিত্বা আ্মাদি পরং অগ্পগং বিশ্তুদ্ধপ্লা । 
সাগারো ণাগারো৷ খবেদি সে। মোহছুগ্গং্তিং ॥ 
জে! ণিহদমোহগংঠী রাঁগপদোঁসো! খবিয় সামঞ্রে। 
হোজ্জং ষমস্ুহদুখকে সো সোথ্কং অখ্কয়ং লহদ্দি ॥ 
জে! খবিদমোহকলুসো! বিসয়বিরত্বে! মণো নিকু্বিত্তা ৷ 
সমবট্ঠিদে! সহাঁবে সো অপ্প।ণং হবদি আদা ॥৮২। ১৩-৭০। 
(৩*) “জধ জাদরূবজাদং উপ্পাড়িদকেসমংসুগং সুদ্ধং। 
রহিদং হিংপাদীদো। অগ্লড়িকম্ম হবদি লিঙ্গং ॥ ৩1৪ । 
মুচ্ছারস্তবিজুত্তং জুত্তং উবওগজোগন্ুদ্ধীহিং। 
লিঙ্গং ণ পরাবেখ্কং অপুণব্ভবকারণং জেনং ॥৮ ৩৫ 
(ক) ব্রত অথব। মহাব্রত পঞ্চবিধ যধ।--১ অহিংস, ২ নুনৃত ( সঙা ও 
প্রিয় কথা) ৩ অন্তেয, ৪ ব্রদ্ধচর্যয (সচ্চরিন্ব)। ৫ অ।কিঞন্ (দরিভ্রতা। ) 
(খ) ১ ইধ্যামমিতি অর্থাৎ মনুষা, পণ্ড, শকট প্রভৃতি যে পথেবায় 
সেই পথ দিয়! গমন এবং কোদ প্রাণীর মৃতু যাহাতে ন। ঘটে তদ্বিষয়ে 
সতর্ক; ২ ভাব।লমিতি অর্থাৎ শব, প্রিয়, সাধু ওন্া।যা কথা কহা; 
৩ এধধ।সমিতি অর্থাৎ ৪২ প্রকার পাগক্ষালমের জন্য বিশিষ্ট প্রন্ষারে 
ভিক্ষাগ্রহণ; ৪ জাদাননিক্ষেপণাসমিতি অর্থাৎ বিশেষ পরীক্ষা পূর্বক 
ধর্দ|চরণের জন্য জব্গ্রহণ ও রক্ষণ; ৫ পরিস্থাপনাসমিতি অর্থাৎ নির্জন 
স্থানে প্রকৃতির কার্ধানমাপন 
(গ) আবশাকফ আচার ছয়টা--১ সামায়িক। ২ চতুবিংশতিত্তব, 
৩ বঙ্গন।, ৪ প্রতি্নদণ, ৫ প্রতাবাাদ, ৬ কায়োৎসর্গ। 
(৩১) শবদসমদিনিয়য়োধো লোর্চাবস্তকমচেলমণ্হাণং 
খিদিসয়গযদত্তবণং বিদিভোদণমেয়তত্ব চ | 
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শ্রমণ একা* অথব! অন্ত শ্রমণের সহিত বাস করেন, তখন 
যাঁহাতে, তাহার ব্রত ভঙ্গ না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী 
হইবেন এবং তাহার গঁবিত্র আত্ম! বাতীত অন্ত কোন বিষয়ে 
আসক্ত হইবেন না। যখন শ্রমণ সর্বপ্রকার আসক্তি পরি- 
ত্যাগ করিয়া গ্রর্কত ধর্শ ও জ্ঞানশিক্ষায় রত হন এবং 
বিংশ প্রকার অবস্ত কর্তব্য সম্পাদন করেন, তখন তিনি 
তাহার ব্রতপালন করিতেছেন, এইরূপ মনে করা যাইতে পারে । 
শুদ্ধ আত্মা ব্যতীত অন্ত বিষয়ে আসক্তি বন্ধনন্বরূপ; সুতরাং 
আমণগণ সে সমস্ত পরিত্যাগ করেন। সমস্ত পরিত্যাগ 
করিতে না পারিলে হৃদয় পবিত্র হয় না এবং হৃদয় পবিত্র 
ন। হইলে কর্ম্মবন্ধন ছেদন করিবার সম্ভাবনা! কোথায়? কিন্ত 
এই সাধারণ শৃত্রের বিশেষ বিধি আছে। শ্রমণ যে কালে 
যেস্থানে বাস করেন, সেই কাল ও স্থানের প্রতি বিশেষ 
লক্ষ্য রাখিয়া! যাহাতে তাহার উন্নত পরিণামের কোনরূপ 
অন্তরায় না হয়, এক্প দ্রব্য গ্রহণ করিতে পারেন। শ্রমণের 
অনুকূল দৈহিক ক্রিয়া, গুরুর উপদেশ, বিনয় এবং স্াত্রাধ্যয়ন 
শিক্ষা কর! কর্তব্য; এ সমস্ত পরিত্যাগ করা যাইতে পারে 
না। যে সমস্ত পরিত্যাগ করিলে উন্নতির হানি হয়, তাহা 
পরিতাগ করিবে না। শরীর না! থাকিলে উন্নতির সহায় 
সর্দপ্রকার বিনয় শিক্ষা! করা যায় না) সুতরাং শরীর বক্ষা 
কর! কর্তব্য এবং তজ্জন্ত আহার গ্রহণ কর! উচিত। 
ছৈনশান্ত্রে কথিত ৪২ প্রকার পাপ না করিয়া যদি ভিক্ষা 
দ্বারা খাঁদ্থ লাভ করা হয়, তবে যে শ্রমণ উত্ক প্রকার থাগ্ 
ভোজন করেন, তাহা অনাহার বলিয়াই বর্ণিত হইয়! 
থাকে (৩২)। যে শ্রমণ শীস্্রবিধি অন্গসারে আহার বিহার 
করেন ও কষায়় (প্রিয় এবং অপ্রিয় বস্ততে প্রেম ও ঘ্বণা ) 
হইতে পরিমুক্ত, তিনি ইহলোক বা পরলোক বিষয়ে চিস্তা- 
কুল হন না। একমাত্র শরীরই শ্রমণদিগের সম্পত্তি এবং 
এই সম্পত্তিতে ও তাহারা বীতম্পৃহ। 
মোক্ষ লাভ করিতে হইলে আর একটী বিষয়ের প্রয়ো- 

জন। যিনি একটা মাত্র বিষয়ে ব্যাপৃত থাকেন, তাহাকে শ্রমণ 
বলা যায়। দ্রবোর প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহার নিশ্চয়-জ্ঞান জন্মি- 
যলাছে, তিনিই কেবল এক বিষয়ে সমাধিস্থ থাকিতে পারেন । 
এই জ্ঞান আগমপাঠে লাভ কর! যায়) সুতরাং আগম অধা- 
য়ন করা অতিশয় কর্তৃব্য। যে শ্রমণ আগম অধায়ন করেন 

এদে খলু মূলগুণ! সমণাণং জিনবরেহিং পর্নত্তা। 

তেস্থ পমত্তো সমণো ছেঘ্ধোবটঠাবগোহোদি ॥৮ ৩1৭-৮। 
(৩২) “জন্স অণেসণমগ্জ। তং পি তও তগ্পড়িছগ! সমণ! | 

অং ভিথ্কমণেলণুমধ তে সমৃণা অণাহার1॥৮ ৩1২৬। 
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জৈন 


নাই, তিনি তাহার আত্মার প্রঙ্কতি এবং আত্মেতর বসত: 
প্রকৃতি অবগত হইতে পারেন না। দ্রব্যে প্রক্কতি অবগত 
না হইলে কেছ কর্ণ বন্ধন ছিন্ন করিতে পারেন না। ড্রব্য ও 
তাহার গুণাবলী আগমে বিশেষন্ধপে বর্ণিত হইয়াছে ; সুতরাং 
শ্রষণগণ আগৃ্মপাঠে তাহা জানিতে পারেন । 

আগমে যেরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে সেইরূপ ভাবে 
ভ্রব্য বুঝিতে না পারিলে কোন শ্রমণই সংযম লাভ 
করিতে পারেন না এবং সংযম না হইলে কিরূপে শ্রমণ 
হওয়া! যাইতে পারে? কেবলমাত্র আগম পাঠ করিলেই কেহ 
ূর্ণত্ব লাভ করিতে পারেন না-আগমে বন্ত সন্ন্ধে যাহা 
কথিত হইয়াছে, তাহা বিশ্বাস করা প্রয়োজন । আবার 
কেবল আগমে বর্ণিত বিষয় বিশ্বাস করিলেও কাহারও 
নিরবাতি হয় না, এই জন্ঠ সংযম শিক্ষ। করা বর্তব্য। এই 
জন্যই জৈনশাস্ে ত্রিরহ্বের বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । 
১মজ্ঞান অর্থাৎ আগমবর্ণিত বস্তর জ্ঞান। ২য় দর্শন অর্থাৎ 
আগমের উপদেশে বিশ্বাস। ওয় চারিত্র অথবা ধর্ম অর্থাৎ 
নৈতিক শিক্ষা (সংযম )। 

যদি কাহারও শরীর 'অগবা অন্য কোন দ্রব্যে ঈং 
আসক্তি থাকে, তাহা! হইলেও সমগ্র আগম শিক্ষা করিলেও 
তিনি পূর্ণতা অথবা নির্বাতি পাইতে পারেন না। যে শ্রমণ 
পঞ্চসমিতি এবং তিন গুপ্তি সম্যক আচরণ করিয়াছেন, 
পঞ্চেন্্িয় নিরোধ ও কষায় বিজয় করিতে পারিয়াছেন এবং 
সম্পূর্ণ জ্ঞান ও দর্শন লাভ করিয়(ছেন, তাহাকে সংযত বল! 
যাইতে পারে। শক্র, মিরর, সুখ, ছুঃখ, নিন্দা, প্রশংসা, স্বর্ণ, 
মৃত্তিক। তাহার নিকট সকলই সমান । ঘিনি যুগপৎ দর্শন, জ্ঞান 
এবং চারিত্রে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিই একাগ্রতা লাভ 
করিতে পারেন এবং গিনিই শ্রমণের যথার্থ গ্রকৃতিসম্পন্ন । 

সুভোপযোগী শ্রমণগণ আন্রব-সম্পন্ন; শুদ্ধোপযোগীগণ 
আশ্রব-বিমুক্ত । শুভোপষেগী শ্রমণদিগের কর্তব্য কার্য 
এইরূপ--অর্ৎদিগের উপাসনা, শিক্ষিতদিগের প্রতি করুণা, 
প্রধান ও শুদ্ধ শ্রমণদ্দিগকে অর্চনা, তাহাদিগকে অভার্থনা- 
কালে অগ্রসর হইয়া বিশেষ সম্মান গ্রাদর্শন এবং তাহাদিগের 
প্রত্যাবর্তনকালে পশ্চাৎ পণ্চাৎ গমন, জ্ঞান ও দর্শন গ্রচার, 
শিশ্বাগ্রহণ এবং তাহাদিগকে উপদেশ-প্রদান, জিনদিগকে 
অর্চনা করিৰার নিমিত্ত শিক্ষারিস্ত(র, চারিশ্রেণীর শ্রাবক, 
শ্রাবিকা, যতি, আর্ধ্যা এবং শ্রমণ সম্প্রদায়ের যথাসাপা 
উপকার, আপন শরীরের কোনন্ধপ ক্ষতি না করা, জিন- 
ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিবর্গের উপকার, কোনরূপ উপকার প্রত্যাশ! 
না করিয়া সকলকে দয়া এবং কোন শ্রমণকে রোগ, ক্ষুধা 


জৈন ৃ 


তৃষ্ণাতুর দেখিয়! অথব৷ পরিস্তান্ত দেখিলে তাছার যথাসাধ্য 
সাহাযা করা কর্তব্য। এইরূপ আচরণ শ্রমণদিগের পক্ষে 
উত্তম ; কিন্তু গৃহস্থের পক্ষে ইহা অতিশয় আবস্তক এবং এই 
আচরণ দ্বারা গৃহস্থ পরোক্ষ ভাবে মোক্ষপথে উপস্থিত হন। 
গ্রবচনসারের উপসংহারভাগে পাচটা রত্বের, বিষয় লাখত 
হইয়াছে-_১ সংসারতত্ব, ২ মোক্ষতত্ব, ৩ মোক্ষতত্বসাধক, 
৪ মোক্ষতত্বলাধন, ৫ শান্্রফললাভ । 

যে বাক্তি জিনধর্মামত ধারণ! করিতে অক্ষম এবং তাহার 
নিজের মতকেই প্রকৃতধর্মমত বলিয়! বিশ্বাস করে, সে পুনঃ 
পুনঃ সংসারে জম্ম গ্রহণ করে। যে ব্যক্তির আচরণ সৎ, ধর্মে 
দুঢ়বিশ্বাস ও যাহার মন সর্বদা! শান্ত, তিনি শীঘ্রই ভ্রফল লাভ 
করেন। যে ব্যক্তি সকল বিষয় প্রককৃতরূপ অবগত আছেন, 
আত্মেতর বাহ্‌ ও আভ্যস্তর সকল বিষয় হইতেই বিরত 
এবং যাহার ইন্দ্রিয-স্থখের অভিলাষ নাই, তাহাকে শুদ্ধ বলা 
হইয়া! থাঁকে। যে ব্যক্তি পবিত্র তিনিই প্রকৃত শ্রমণ; 
কেবলমাত্র তিনিই প্রকৃত মত ও গ্রকৃত জ্ঞান অবগত আতছন 
এবং কেবলমাত্র তিনিই নির্বাণ প্রাপ্ত হন। 

পল্সপ্রভমলধারিদেব কৃত ননিয়মসার»। আশাধর কত 
ধর্মামৃত', সকলকীপ্তি-রচিত “তত্বাথসারদীপক” এবং শুভচন্ত্র 
কৃত “পাগুবপুরাণে দিগম্বরদিগের মত সম্বন্ধে অনেক কথা 
বণিত হইয়াছে ।, 


শেষোক্ত পুস্তকে অনিতানুপ্রেক্ষাদি দ্বাদশ প্রকার অন্ু- 


প্রেক্ষা বা চিন্তার বিষয় লিখিত আছে। ১ম অনিত্যানুপ্রেক্ষা 
( গ্রাত্যেক দ্রব্যই অনিত্য চিন্তা), ২য় অশরণাহ্ুপ্রেক্ষা (নিরা- 
শ্রয়তা৷ সম্বন্ধে চিন্তা), ৩য় সংসারা সুপেক্ষা আত্মা অনবরত মৃত্যুর 
পর জন্মগ্রহণ করিতেছে, ) ৪র্থ এবত্বাস্ুপ্রেক্ষা (একমাত্র 
আত্মাই পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে, আত্মাই স্থুখ ও ছুংখ ভোগ 
করে ), ৫ম অন্থত্বানুপ্রেক্ষ। (শরীর, আত্মীয় বন্ধুবাদ্ধব সকলই 
আত্ম! হইতে পৃথক্‌), ৬্ঠ অণুচিত্বানুপ্রেক্ষা (শরীর রক্তমাংসের 
লহিত সংযোগে অপবির হপ় এবং আত্মা শরীরের সহিত 
মিলিত হওয়ায় অপবিজ্র হয়, সুতরাং সমস্ত পরিত্যাগ 
পুর্বাক একমাত্র আত্ম-বিষয়ে চিন্তাপরায়ণ হওয়াই বিধেয় ), 
৭ম আমবান্ুপ্রেক্ষা, ৮ম সম্বরানুপ্রেক্ষা, ৯ম নির্জরামুপ্রেক্ষা, 
১*ম লোকানুগ্রেক্ষা (হরি কিশ্বা হর কর্তৃক লোক সৃষ্ট বা 
রক্ষিত লয়, ইহা! অনাদি, ) ১১শ ছুর্লভাহুপ্রেক্ষা (আত্ম! ভিন্ন 
ভিন্ন শরীরে বহুকাল বাস করে। মানব-শরীর ধারণ অতি- 
শয় দুরূহ, সুস্থ শরীর লাভ আরও কষ্টকর, সুস্থশরীরে সু্থ ও 
পবিত্র মন প্রাপ্ত হওয়! সর্বাপেক্ষা দুঃসাধ্য), এবং ১২শ 
ধর্ম নুপ্রেক্ষা ৷ 
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ক্গ্নৈ 


শ্রাবকের সমাণৃদর্শন শুদ্ধ হওয়া আবশ্তক। শ্রাবকের 
মদামাংস গপ্রভৃতি” পরিত্যাগ করিতে হয়। প্রভৃতি শবে 
এইগুলি বুঝায়-_চর্ন্মাধারে রক্ষিত জল, তৈল, দ্বৃত, মধু, 
নবনীত, তখুলমণ্ড, রাত্রিভোজন, উদুদ্বর, দ্যুত, বস্তা অথবা 
পরস্্রীদঙ্গ, মৃগয়া, চৌধধ্য, পলা ইত্যাদি। 

ব্রতধারী শ্রাবকগণ তিনপ্রকার ব্রতাচরণ করিয়া থাকেন-__ 
১ পঞ্চ অণুরত, তিন গুণব্রত, চারি শিক্ষাব্রত। 

পঞ্চ-অগুরত । যথা-_-অহিংসা, অন্তেয়, সুনৃত; ব্রক্ষচর্ধ্য ও 
আকিঞ্চন্ত বা অপরিগ্রহ ৷ (স্বেতাম্বর মতে ইহা ই পঞ্চ মহাব্রত |) 
[ পরে শ্বেতান্বর মত দেখ। ] 

গুণবত--১ম দিশ্বিরতি অর্থাৎ নির্দিষ্ট সীম! অতিক্রম 
করিয়া কাহারও ভিন্ন ভিন্ন দিকে ভ্রমণ অথবা অর্থো 
পার্জনের জন্যও নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়৷ সকল দেশে 
গমন না করা। ২য় অনর্থবিরতি অর্থাৎ পঞ্চ প্রকার 
অসৎ পরিত্যাগ। পঞ্চ প্রকার অসৎ অপধ্যান অর্থাৎ 
অপরের দোষ প্রদর্শন, তাহাদের অর্থে ঈর্ষা প্রকাশ, 
তাহাদিগের স্ত্রীর প্রতি কটাক্ষপাত এবং তাহাদের বিবাদ- 
দর্শন। ২ পাপোপদেশ অর্থাৎ কৃষি, পণ্ুচারণ, ব্যবসার, 
্ত্ীপুরুষসম্মিলন এবং এবংবিধ বিষয়ে অপরকে পরামর্শ 
প্রদান । ৩ প্রমাদচর্য্য। অর্থাৎ বিন! অভি গ্রায়ে মৃত্তিকা, জল, 
অগ্গি ও বাতামে কোনরূপ কার্ধ্য এবং অনর্থক বৃক্ষাদি 
ছেদন। ৪ হিংসাদান অর্থ(ৎ বিড়াল অথবা তৎসদৃশ কোন 
প্রাণীপালন, লৌহান্ত্রের ব্যবসায়, তিল অথব| তৈলাক্ত দ্রব্য 
চুর্ণিত হইলে পর যে সামান্ত স্থল অংশ থাকে তাহা এবং 
অহিফেন অথবা অন্ত কোন বিষাক্ত দ্রব্য গ্রহণ। ৪ হুঃশ্রুতি 
অর্থাৎ ভ্রান্তিউৎপদনকারী শাক্সপাঠ, পরিহাম ও নীচ 
বাঙ্গাত্মক পুস্তক অধ্যয়ন, ইন্ত্রজাল ও মন্ত্রবলে অন্যকে 
বশীভুতকরণ, প্রেমগীতি বা৷ রতিশাস্ত্র পাঠ ও শ্রবণ এব*” 
অস্তের প্রতি প্রযুক্ত তিরস্কার শ্রবণ। 

ওয় গুণব্রত ভোগোপভোগ-পরিমাণ অর্থাৎ অবস্থ/সুসারে 
থাদ্য তুল ও বন্্রব্যবহার | 

শিক্ষাত্রত।--১ম, সাময়িক অর্থাৎ প্রাতঃকাঁলে মধ্যাহ্কে 
ও সায়াঙ্কে কোন নির্জন স্থানে নিশ্চল শরীরে ক্ৃতাঞ্জলিপুটে 
ইন্দ্রিয় নিরোধ করিয়া যতক্ষণ পারা যায় ততক্ষণ অবস্থান । 
এইকালে সকন প্রকার পাপ চিন্তা দূরীভূত করিয়া 
জিনের বাক্যে মনঃসন্পিবেশ করিতে হয়। এই সমক্ব 
বন্দনার আভ্যন্তরতত্ব ও. আত্মার পবিত্র উদ্নত প্রক্কতির 
বিষয় চিস্ত। করা বিধেয়। . £ ৃ 

২য়, প্রোষধ অর্থধ। পোসহ অর্থাৎ দান, তৈশাকত দ্রব্য, 
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অলঙ্কার, স্ত্রীসঙ্গ, গন্ধ ও আলোকাদি পরিত্যাগ এবং উপবাস, 
একশন অঞ্থবা ৮মী বা ১৪শীতে একবার এক পান্রমাত্র আহার । 
” ওয় অতিথিসংবিভাগ অর্থাৎ দানের উপযুক্ত তিন সম্প্- 
দায়কে খাদ্য, ওঁষধ, জ্ঞান এবং আশ্রয় প্রদ্রান। উক্ত তিন 
শ্রেণী যথা মহাব্রভাচারী, শ্রাবকক্রতাচারী ও সাধারণ ধর্মা- 
বিশ্বাসী । €র্থ, দেশাবকাশিক অর্থাৎ গুণত্রত অনুসারে যে যে 
স্থানে ভ্রমণ করা যাইতে পারে, ক্রমে ক্রমে সে সীমা ও 
ইন্ড্িয়গ্রাহাবস্তসন্তোগে সংযম এবং বস্ত্র ও' অন্তান্ত ভোগ্য 
বন্ত সম্বন্ধেও উক্ত রূপ আচরণ। লোভ, বাসন! ও পাপ 
বিনাশ করাই এই সকল আচরণের উদ্দোস্তা। 
যে ব্যক্তি প্রশান্ত অস্তঃকরণে কায়োৎসর্গ করিতে পারেন, 
তিনি সামাজিক ব্রতধারী। 
যে ব্যক্তি প্রতি অর্ধমাসের সপ্তম এবং জয়োদশ 
দিবসে অপরাহ্থে জিনমন্দিরে গমন করিয়া বাহ্‌ আচার পালন 
করেন এবং পান, ভোজন, আস্বাদন ও লেহন পরিত্যাগ- 
পুন্বক উপবাসী থাকেন, সমস্ত সাংসারিক কার্য পরিত্যাগ 
এবং সমস্ত রাত্রি ধর্মচিন্তা করেন, প্রত্যুষে উঠিয়া সর্ববিধ 
প্রাতঃক্কতা সমাপন করেন, ধশ্মগ্রস্থ পাঠ করিয়! দিনযাপন :ও 
ধন্দনার কার্ধ্য সমাপন করেন, রাত্রিকালেও উক্তরূপ আচরণ 
করেন এবং পরদিবস প্রীতঃকালে বন্দনা ও অর্চনা পালন, 
এবং তিন সম্প্রদায়তুক্ত অতিথিদ্দিগকে ভোজন করাইয়া 
পরে নিজে ভোঞ্জন করেন, তাহাকে পোবধব্রতধারী বলা! 


যাইতে পারে। 

যেব্যক্তি কোন সজীব পদার্থের পত্র, ফল, বন্কল, মূল 
অথবা পল্লব ভক্ষণ করেন না, তাহাকে সচিত্তবিরত কহে। 

যে বাক্তি রাত্রিকালে পান ভোজন করেন না বা অপরকে 
করান না, তাহাকে নিশিব্রতশ্রাবক কহে। 

যে ব্যক্তি স্ত্রীবিষয়ে আসক্তিশুন্ত, তাহাকে ব্রহ্গা্রতি- 
আাবক কছে। 

যেব্যক্তি নিজে কোন কাধ্যের ভারগ্রহণ করেন না 
কিম্বা অপরকে কোন কাধ্যের ভার গ্রহণ করিতে উৎসাহিত 
করেন না, তাহাকে ত্যক্তারভ্ত কহে। 

ষে বাক্তি পাপ বিবেচনায় সমস্ত বাহ্‌ ও আস্তরিক বিষয়ের 
আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহাকে নিগ্রস্থশ্রাবক কহে। 

যে ব্যক্তি অবশ্ঠকর্তবা মনে করিয়া সাংসারিক কার্ধ্য 
সম্পন্ন করেন, কিন্তু স্ুখান্থভব হইবে বলিয়া তাহা করেন 
না, তাহাকে অন্ুমননবিরত শ্রাধক কহে। 

খিনি বিনা প্রার্থনায় অপরের নিকট হইতে শাস্রবিহিত 
খাদ্য প্রাপ্ত হন, সেই থাগ্য যদি প্রত্ততকালে ৯ প্রকার 

ডা] 
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দোষ রহিত হয় এবং তাহা যদি কার, বাক্য অথবা মন দ্বারাও 
আশা করা না হইয়া থাকে এবং সেই খাদ্য যদি তিনি ভক্ষণ 
করেন, তবে তাহাকে উদ্দিষ্টাহারবিরত কহে। 

দিগম্বর যতির সম্বন্ধে ১০টী বিধি আছে-_উত্তমক্ষমা, 
উত্তমমার্দব, আর্জব, শৌচ, সত্য, সংযম, তপ, ত্যাগ, 
আকিঞ্চন ও ব্রহ্গচর্য্য । 

চুলিক৷ অর্থাৎ দ্বাদশ প্রকার তপ যথা_-১ অনশন, ২ অব- 
মোদর্য্য, ৩ বৃত্তিপরিসংখ্যান, ৪ রসপরিত্যাগ, ৫ বিবিক্ত- 
শয্যাসন, ৬ কায়ক্রেশ, ৭ প্রায়শ্চিত্ত (ইহা দশপ্রকার ), ৮ 
বিনতি (৫ প্রকার ), ৯ বৈয়াবৃদ্ত, ১০ স্বাধ্যায়, ১১ কায়োৎ- 
সর্গ এবং ১২ ধ্যান ।,*তপ অতিশয় ব্যাপক। সমিতিগুলি 
সংযমের অন্তর্গত। অন্বান্ত গ্রন্থে লিখিত দিগন্বরদিগের বিধেক্ন 
আচারাবলী তপের কোন না কোন বিভাগের অস্তভূক্তি। 

শ্বেতাহর সম্প্রদায়ের মত। শ্বেতাম্বরদিগের গ্রধান 

জ্ঞানিগণ বলিয়া থাকেন, গ্রক্কৃত জৈনধর্খ জানিতে হইল্গে এই 
কয়টা বিষজ্ন প্রধানতঃ জানা আবশ্তক-_ 

* তত্বস্বরূপ, কুদেবস্বরূপ, গুরুতত্বশ্বরূপ, কুগুরুত্বরূপ, ধন্ম- 
তত্বম্বরূপ, গুণস্থান, সম্যক্দর্শন ও চারিত্রত্ব্ূপ। এতগ্িস্ন 
শ্রাবকাচার জানাও জৈনসাধুবৃন্দের অবস্ত কর্তব্য । 

তত্বন্বূপ। যে অষ্টাদশ গুণ থাকিলে জিনপদবাচ্য হইতে 
পারে, সেই অষ্টাদশ গুণকেই তত্বন্বর্ূপ বা দেবতত্বস্বর্ূপ 
বল! যায়। ইহার বিষয় পূর্বেই লিখিত হুইয়াছে। [তীর্ঘস্কর 
শব্দে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য । ] 

কুদেব ম্বরূপ। জৈনদিগের যোগশাস্ত্রে লিখিত আছে 
যে স্ত্রী, অস্ত্রশস্ত্র ও অক্ষমালাদি চিন্তে কলঙ্ষিত, নিগ্রাহ ও 
অনুগ্রহ্পরায়ণ, শাস্তপদ অতিক্রম করিয়া নৃত্য গীত, অক্টহাস, 
উপপ্নবাদি দোষে দূষিত, তাহা হইতে জীবের মুক্তি সম্ভবে 
না (৩৩)। অথবা যে স্ত্রীসঙ্গ, কাম, দ্বেষ, আরুধ, অক্ষ 
সুত্রা্দি, অশৌচ ও কমগুলুধারণ করে, দেই কুদেব (৩৪) । 
এরূপ কুদেবকে পরমেশ্বর বা ভগবান্বলা যাইতে পারে না, 
এই জন্যই হিন্দুদেবদেবী জৈনসমাজে কুদেব মধ্যে গণা। 
অনেকান্তজয়পতাকা, সম্মতিতর্ক, দ্বাদশারনয়চক্র, প্রমাণ- 
পরীক্ষা, ধর্মমসংগ্রহণী, তত্বার্থস্থত্র প্রভৃতি গ্রন্থে কুদেবের দ্বপ্প 
বিস্তৃতভাবে বিচারিত হইয়াছে । মূল কথা কামী, ক্রোধ, 


(৩৩) “যে স্্রীশস্ত্রাক্ষত্রা দিরাগগ্ঠঙ্ককলক্কিতাঃ । 
নিগ্রহানুগ্রহপর! স্তেদেবাঃ সথ্যর্ন মুক্তয়ে ॥ 

(৩৪) দস্ত্রীসঙ্গঃ কামমাচষ্টে দ্বেষং চায়ুধসংগ্রহঃ 
ব্যামোহং চাক্ষসুতরাদিরপৌঞ্চ কমগুলুঃ॥” 


জৈন 





ছলী, রত, বস্্রী ও পরস্ত্রীগমনকারী, নর্তক, গায়ক, ভন্মধারী, | 
আালাজপকারী, যুদ্ধকারী, ভমকু আদি বাগকারী, বর বা 


অভিশাপদাতা, বিনা গ্রয়োজনে ক্লেশকারী এইরূপ ১৮টী লক্ষ- 
ণের মধ্যে একটী লক্ষণ থাকিলেও ভাহাকে কুদেব বলা যায়। 
গরুর স্বরূপ । যিনি অহিংসাদি পঞ্চমহাব্রত ধারণ ও 
গালন করেন, আপদে বিপদেও ধিনি ধীর, ধর্ম ও শরীর- 
রক্ষার্থ কেবলমাব্র ভিক্ষালন্ধ দ্রব্য পরিমিত আহার করেন, 
রাত্রিকালের জন্ঠ অগ্নজল রাখেন না, ধর্মসাধন উপকরণ 
পরিত্যাগ করিয়া অপর কিছু সংগ্রহ করেন না, রাগ্ধেষাদি 
রহিত হইয়া জিন্ধর্মের উপদেশ প্রদান করেন, তিনিই গুরু- 
পদবাচ্য (৩৫)। র্‌ 
মহাত্রত। অহিংসা, সুনৃত, আস্তেয়, ব্রহ্ষচর্য্য এবং সর্ব 
পরিগ্রহত্যাগ এই পঞ্চকার্ষ্যের নাম পঞ্চ মহাব্রত (৩৬)। 
অহিংসা- ত্রস অর্থাৎ দ্বীন্দ্িয়াদিজীব, পৃথিবীকায়, অপ্‌- 
কায, অগ্নিকায়, পবনকায় ও বনস্পতিকায় এই পঞ্চপ্রকার 
স্থাবর জীব, প্রমাদপ্রযুস্তও এই সকল কোন জীবের প্রাণাতি- 
পাত না করাকেই অহিংস! বলে (৩৭)। |] 
হুনৃত্ত__যে কথা শুনিলে অপরের হর্ধ উদয় হয়, যে কথায় 
লোকের মঙ্গল ও পরিণাম স্থন্দর হয়, তাহাই নত (৩৮)। 
অন্তেয়-_কোন প্রকার অদত্ত বস্ত ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় 
গ্রহণ না করাই অস্তেয়। অর্থই মানবের বাহাপ্রাণ, অদত্ 
অর্থ চুরি করিলেও মহাপাপ, কিন্তু তাহার ত্যাগ মহাব্রত 
বলিয়া গণ্য (৩৯)। 
্রহ্ধচর্য্য--দেব, তির্ধ্যক্‌ মন্য্যাদি মন্বম্বীয় কামভোগ 
করিয়া কায়মনোবাক্যে আঠার প্রকার মৈথুনপরিত্যাগ 
করাকে ব্রক্গচর্য্য বলা যাঁয় (8০)। 
অপরিগ্রহ--দ্রব্যক্ষেত্রকালভাবরূপ সকল বিষয়ের মোহ 


(৩৫) পমহাব্রতধর। ধীর! তৈক্ষমাত্রোপজীবিনঃ। 
সামারিকস্থা ধর্ম্মোপদেশক। গুরবে! মতাঃ ॥* 
(৩৬) "অহিংসা স্থনৃতান্তেয়্রন্ষত্ধ্যাপরিগ্রহাঃ। 
পঞ্চভিঃ পঞ্চভিযুক্তা ভাবনাভিখিমুক্তয়ে ॥» 
(৩৭) পন ষৎ প্রমাদযোগেন জীবিতব্যপরোপণম্‌। 
ত্রসানাং স্থাবরাণাঞ্চ তদহিংসাব্রতং মতং ॥” 
(৩৮) পশ্রিয়ং পথ্যং বচন্তথ্যং সুনৃতব্রতমুচ্যতে ।” 
(৩৯) "অনাদানমদত্তন্তান্তে় ব্রতমুদীরিতং। 
বাহাঃ প্রাণানৃণামর্থো ছরতাত্বহতাহিতে |” 
(৪০) "দিব্যৌদারিককামানাং কৃতাহগমতিকারিতৈঃ 
মনোবাকায়তন্ত্যাগো বরক্গাষ্টরশধামতম্‌ ॥* 





জৈন 


 পরিত্যাগের নাম অপরিগ্রহ। কিস্তু যাহার নিকট আপ 


শরীর ভিন্ন আর কিছু নাই, তাহার মোহে চিত্তবিপ্লব ঘটে 
সুতরাং জ্ঞান দ্বারা মমন্ব রহিত হইতে না পারিলে অপারিগ্ 
হয় না (৪১)। তি 

এ পঞ্চ মহাব্রতের প্রত্যেকটার আবার পাঁচটা করিয়। 
ভাবনা আছে, দেই ভাবনা সাধন করিতে না পারিলে 
মোক্ষপদ লাভ হয় না। সেই ভাবনার লক্ষণ এইরূপ-- 

অহিংসার ভাবনা_-১ মনোগুপ্তি অর্থাৎ পাপ হইতে 
মনকে রক্ষা, ২ এষণাসমিতি অর্থাৎ আহারাদি চারি বস্ত ও 
৪২ প্রকার দোষরাহিত্য, ৩ আদানসমিতি অর্থাৎ জীবহত্য। 
ন! হয় এরূপ ভাবে সাবধানে কোন কিছু ভূমিতে রাখা, ৪ দৃষ্ট- 
গ্রহণ অর্থাৎ চলিবার সময় যাহাতে কোনরূপ জীবহত্যা না! 
হয়, এরূপ দেখিয়া পথে চলা। ৫ অন্নপানাগ্রহণ অর্থাৎ 
অন্ধকার স্থানে অন্পপান গ্রহণ ন৷ করা (৪২)। 

দ্বিতীয় মহাব্রত স্বৃতেরও পঞ্চ ভাবনা । যথা-__১ সর্ব- 
প্রকারে হাস্তত্যাগ, ২ লোভত্যাগ, ৩ ভয়ত্যাগ, ৪ ক্রোধত্যাগ 
এবং ৫ বিচারপূর্ববক কথা বল! (৪৩)। 

অস্তেয়েরও পঞ্চ ভাবনা--১ম গৃহত্বামীর আদেশ লইয়। 
তাহার গৃহে বাস, ২য় উপাশ্রয়ে স্বামীর আদেশ লইয়া 
মল মূলত্যাগ, ৩য় উপাশ্রয়ের ভূমির মর্ধ্যাদা স্থির করা, ৪র্থ 
পূর্ববামী সাধুর বিনাদেশে অন্ত সাধু তাহার স্থানে বাস না 
করা এবং ৫ম গুরুর আদেশ ব্যতীত সাধু নিজ শিষ্ঞাদির 
নিকটও কোন দ্রব্য গ্রহণ না করা! (8৪)। 

্রহ্ষচর্ধ্যের এই পাঁচটা ভাবনা--১ম স্ত্রী, নপুংসক ও পশুগণ 
যে স্থানে থাকে, বসে ব! যে ভিত্তিতে বান করে অথবা যেখানে 
কেহ কামসেবন করে, সেই স্থান পরিত্যাগ, ২য় স্ত্রীলোকের 
সহিত প্রেমালাপ পরিত্যাগ, ওয় দীক্ষা লইবার পূর্বের গৃহস্থ 
অবস্থায় স্ত্রীসেবনাদি যাহা! করা হইয়াছে, তাহা! একবার 





(৪৯) “সর্বভাবেষু মুচ্ছায়ান্ত্যাগন্তাদপরিগ্রহঃ । 
যদি সৎশ্বপি জীয়েত মৃচ্ছয়! চিত্তবিগ্লিবঃ ॥” 
(৪২) “মনোগুপ্তেষণাদানৈর্যাভিঃ সমিতিভিঃ সদ! । 
ৃষটান্গপানগ্রহণে নাহিংসা ভাবয়েৎ স্থুধী ॥” 
(৪৩) "হাস্তলোভ ভয়ক্রোধপ্রত্যাধ্যানৈনিরস্তরম্‌। 
আলোচ্যভাষণমপি ভাবয়েৎ সুনৃতং ব্রতম্‌ ॥” 
(9৪) “আলোচ্যাবগ্রহযাচ্ঞাতীক্ষাবগ্রহযাচনম্‌। 
এতাবন্মাত্রমেবৈতদিত্যবগ্রহধারণম্‌ ॥ 
সমানধার্ম্িকেভ্যশ্চ তথাব€হযাচনম্‌ । 
অনুজ্ঞাপি তথা নায় সমমস্তেরতাবনা ॥৮ « 


জৈন 


মনে না করা, ৪র্থস্ত্রীর রমণীয় অঙ্গদর্শন অথবা অঙ্গসংস্কার, 
পরিত্যাগ, ৫ম স্সিগ্, মধুর, রুক্ষ বা অধিক আহারত্যাগ (9৫) 
অর্থাৎ উদরকে ছয় ভাগ করিয়া তিনভাগ অল্প, ছুইভাগ 
জল এবং সুখে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিবার জন্ত একভাগ 
থালি রাখা (৪৬)। 
আকিঞ্চন্য বা অপরিগ্রহ ব্রতের পাঁচটা ভাবনা । স্পর্শ, 
রস, গন্ধ, রূপ ও শব্ধ এই ইন্দ্রিয়াত্মক অমনোজ্ঞ পাচ বিষয়ের 
অত্যস্তগার্ধত্ব পরিত্যাগ এবং স্পর্শাদি পাঁচ বিষয়ের দ্বেষ- 
পরিত্যাগ (৪৭)। 
জৈনশান্ত্রকারগণ লিখিয়াছেন, উক্ত পাচ মহাব্রত ও 
পঁচিশ ভাবন! যিনি পালন করিয়া! চলেন, তিনি গুরুপদবাচ্য। 
এতস্তিস্ন গুরুর ৭৬টী চরণ ও করণ সংযুক্ত হওয়া চাই। 
৭৬টী চরণ বথা--পঞ্চ প্রকার ব্রত, দশ প্রকার শ্রমণধর্শ, 
সপ্তদশ প্রকার সংযম, দশপ্রকার বৈয়াবৃত্য, নবপ্রকার 
্রক্মচর্যযগুপ্তি, তিদপ্রকার জ্ঞান, ভিনপ্রকার দর্শন, তিন 
প্রকার চাৰিত্র, বারপ্রকার তপ, চারিপ্রকার ক্রোধাদি নিগ্রহ, 
এই সর্বশুদ্ধ ৭৬ প্রকার | 
ক্ষাস্তি (ক্ষমা), মার্দব, আর্ব, মুক্তি, তপ, সংযম 
(ত্যাগবৃত্তি ), সত্য, শৌচ, আকিঞ্চন ও ত্রহ্গচর্য এই দশটা 
শ্রমণ বা ষতিধর্ম্ম (৪৮)। মতান্তরে ক্ষান্তি, মুক্তি, আর্জব, 
মাদ্দব, তপ, লাঘব, সংযম, বিযোগ, আকিঞ্চন ও ব্রহ্মচর্য্য 
এই দশটা যতিধর্ (৪৯)। 
পাচ আশ্রবত্যাগ, পঞ্চেক্র্রিয়নিগ্রহ, ক্রোধ মান মায়! 
ও লোভ এই চারি কষায় জয়, মন বচন ও কায় এই তিন 
দণ্ডের বিরতি, সপ্তদশ সংযম, পৃথিবী, উদক, অগ্নি, পধন, 
(৪৫) *স্ত্রীষপ্ডপশ্ুমছেশ্মাসনকুড্যান্তরোজ্জনাৎ। 
সরাগন্ত্রীকথাত্যাগাৎ প্রাগ্গতস্থৃতিবর্জনাৎ 
স্ত্রীরম্যাঙগেক্ষণস্বাঙ্গসংস্কারপরিবর্জনাৎ। 
প্রণীতাত্যশনত্যাগাৎ ত্রহ্গচর্য্যস্ত ভাবয়েৎ ॥” 
(৪৬) “অদ্ধমসণস্স সব্ং জণস্স কুজ্জাদবস্সদোভাগে। 
বাউপবিআরণটুঠ! ছজ্জায় উপগং কুজ্জা ॥৮ 
(৪৭) “স্পর্শে রসে চ গন্ধে চ রূপে শব্দে চ হারিণি। 
পঞ্চনথ হীন্জিয়ার্থেষু গাঢ়ং গাদ্ধন্ত বর্জনম্‌ ॥ 
এতেঘেবামনোজ্জেযু সর্বথা দ্বেষবর্জনম্‌ । 
আকিঞ্চন্তব্রতন্তৈবং ভাবনা পঞ্চ কীন্তিতা ॥” 
(৯৮) “বয় সমণ ধন্মসংজম বেয়াবচ্চং চ বস্ত গুভীউ। 
নাণাই তিয়ং তব কো হ স্ত্রিগ্গহাইং ই চরণমেয়ং |» 
(৪৯) “থস্তিয্ মদ্দবজ্জব মুত্বী তব সংজমে য বোধবব]। 
সঙ্চং সোয়ং আকিঞ্চণঞ্চ বস্তং চ জইধন্মো 1 


[১৪৫] 


জৈন 


বনম্পতি, স্বীজ্রিয়জীব, ত্্রীক্রিক্ষজীব, চতুরিজ্রিয়জীব ও 
পঞ্চেক্তিয় জীব, দশপ্রকার অজীবসংযম, প্রেক্ষাসংযম, উপেক্ষা 
সংযম, প্রমার্জনসংযম, পরিষ্ঠাপনাসংষম, মনঃসংযম, বচনসংযম 
ও কায়সংযম এই ১৭ প্রকার সংযম (৫*)। 

আচার্য, উপাধ্যায়, তপন্বী, শিষ্য, গ্লান (জরাদি রোগ- 
সংযুক্ত সাধু), সাধু, সমনোজ্ঞ, সঙ্ঘ (অর্থাৎ সাধু, সাধবী, 
শ্রাবক ও শ্রাবিকা এই চারি সম্প্রদায়), কুল, গণ ও গচ্ছ, 
এই দশের যথাযোগ্য সেবাশুত্রষা ও পালন করার নাম 
১০ দশ বৈয়াবৃত্ত্য (৫১)। 

বসতি (অর্থাৎ যেখানে পশ্বা্দি থাকে), স্ত্রীগ্রসঙ্গ, স্ত্রীষ্পষ্ট, 
নিষিদ্বস্থান, ইন্জিয়, এুড্যান্তর, পুর্বক্রীড়া, প্রণীত, অতি 
মাত্রাহার ও বিভূষণ, এই নয়টা ব্রঙ্গচর্য্যের গুপ্তি (৫২)। 

দ্বাদশান্গ, দ্বাদশোপাঙ্গ, প্রকীর্ণ ও উত্তরাধ্যয়নাদিশাস্ত 
পাঠে যাহ! দ্বার! জ্ঞানাবরণীয় কর্শাক্ষয়হয় এবং যাহা দ্বারা যথার্থ 
বস্তর বোধ জন্মে, তাহাই জ্ঞান। জীব, অজীব, পুণ্য, পাপ, 
আশ্রব, সংবর, নির্জরা, বন্ধ ও মোক্ষ এই নখ তত্বের (৫৩) 
উপর বিশ্বাস স্থাপন ব! তত্বরুচির নাম দর্শন । 

সর্বপ্রকার পাপকর্্ম বুঝিয়! তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়ার 
নাম চারিত্র। এই চারিত্র আবার ছুই প্রকার-_দেশবিরতি. 
চারিত্র ও বিরতিচারিত্র । অনশন ( অল্লাহার ), ব্রত, নানা- 
প্রকার অভিগ্রহকরণ, রসত্যাগ, কায়ক্লেশ ও সংলীন এই 
ছয় প্রকার বাহা তপ? প্রায়শ্চিত্ত, বিনয়, বৈয়াবৃত্ত্য, স্বাধ্যায়, 
ধ্যান ও বুৎসর্গ এই ছয়প্রকার অভ্যন্তর তপ (৫৪)। 


(৫০) পপঞ্চাসবা! বিরমণং পঞ্চিমিয়া নিগৃগহে! কসাঁয় জউ ॥ 
দওত্য়স্স বিরই সত্তরসহা! সংজমো! হোই ॥৮ 
পপুঢ়খি দগ অগণি মারুয় বণনই বি তি চউ পণিন্দি অজীবা 
পু প্রেহমপহৃণ পরিঠবণ মণো বঈ কাএ ॥” 
(৫১) “আয়রিয় উবস্থাএ তবস্সি সেহে গিলাণ সাহুনু । 
সমণোন্ন সংঘকুলগণ বেয়াবচ্চং হবই দসহ! ॥* 
(৫২) “বসহি কহ নি সিহিন্দিয় কুড্ডন্তর পুব্বকীলিয় পণীএ। 
অইমায়াহার বিভূণাই নব বস্ত গুত্বীউ ॥” 
(৫৩) “জীবাজীবৌ পুণ্যপাপে আশ্রবঃ সংবরোপি চ। 
বন্ধো নিজ্জরণং মুক্তিরেষাং ব্যাখ্যাধুনোচ্যতে 1” 
(বিবেকবিলাস। ) 
স্বেতান্বরের| উক্ত নবতত্ব স্বীকার করেন। তাহাদের নবতত্ব নামক 
গ্রন্থে বিস্তুত বিবরণ বর্ণিত আছে। কিন্তু দিগম্বরের। সাতটা যাত্র তত্ব 
্বীকার করেন, তাহ। পুর্বে লিখিয়াছি । 
(৫8) “অণসণ মুণোয়রিয়া বিভ্তীসংখেবণ রসচ্চাউ। 
কায়কলেদে। সংলীণয়া য বজ্জো তবো৷ হোই ॥ 
পায়চ্ছিত্তং বিণউ বেগ্নাবচ্চং তহেব সম্যাউ । 
জ্জাণং উন্সগৃগোবিযু অযৃভিতরউ তবে! হোই 


জৈন 


জৈন সাধুগণের মতে যাহা নিত্য কর! যায়, তাহা চরণ, 
এবং যাহা প্রয়োজন মত করা যায় ও প্রয়োজন না হইলে 
কর! হয়না, তাহাকে করণ বলে। 

৭৬ প্রকার করণ। যথা-৪ পিওবিশুদ্ধি, ৫ সমিতি, ১২ 
ভাবনা, ১২ প্রতিমা, ৫ ইন্দ্রিমনিরোধ, ২৫ প্রতিলেখনা, ৩ 
গুপ্তি ও ৪ অভিগ্রহ (৫৫)। 

আহার, উপাশ্রয়, বস্ত্র ও পাত্র এই চারি বন্তর ৪২ 
প্রকার দূষণ রহিত করিয়া লওয়ার নাম পিগবিশুদ্ধি *। 

সম্যক আগম অনুসারে প্রবৃত্তি-চেষ্টার নাম সমিতি । 
সমিতি আবার পাঁচপ্রকার-__ঈর্যাসমিতি, ভাষাসমিতি, এফণা- 
সমিতি, আদাননিক্ষেপদমিতি ও'পরিস্থাপনাসঘিতি । জীব 
রক্ষার নিমিত্ব আগমান্ুসারে বল'র নাম ঈর্যাসমিতি। পাপ 
রহিত, সন্দেহরহিতি, আনন্দনীয় ও স্খদায়ী ভাষাপ্রয়োগের 
নাম ভাষাসমিতি। বিয়াল্লিশ প্রকার দুূষণরহিত আহারাদি 
গ্রহণ করার নাম এযণ।সনিতি। আসন, সংস্কার, পীঠ, ফলক, 
বস্ত্র, পাত্র ও দণ্ডাদি ভাল করিয়া দেখিয়া উপযোগপুর্বক 
গ্রহণ করা ও রাখাকে আদাননিক্ষেপমমিতি এবং পুরী 
মুঙজাদি শরীরমল, অন্ন, জল, যাহ! শরীরের অহিতকর, তাহা 
জীবরহিত ভণিতে স্থ(পন করাকে পরিস্থাপনাসমিতি বলে। 

ভাবনা দ্বাদশ যথ।--অনিতাভাবন1,অশরণভাবনা, সংসার- 
ভাবনা, একত্বভাবনা, অন্রত্বভাবনা, অগুচিত্বতাবনা, আশ্রব- 
ভাবনা, সপ্বরভাবনা, নিজ্জরভানা,» লোকস্বভাবভাবনা, 
বোধিছ্লভত্ব ভাবন। ও ধন্মভাবনা । 

দ্বাদশ প্রতিমা-একমাস হইতে সাতমাস পর্য্যস্ত এক 
একমাম বুদ্ধি জানিয়া সাত প্রতিমা হইবে। তৎশরে অষ্ট 
প্রতিমা সপ্তদিবারাত্র, নবপ্রতিমা সপ্তর্দিবারাত্র, দশম 
গ্রাতিম। যণ্ডদিবারাত্র, একাদশপ্রতিমা একদিবারাত্র এবং 
দাদশপ্রতিমা একরাত্র প্রমাণ জানিবে। বর্ধাকালে প্রতিকন্ম 
নাই, স্থতরাং বর্ষাকালে প্রতিমা অঙ্গীকার করিতে হয় না। 
যে ব্যক্তি উক্ত দ্বাদশটা গ্রতিম! অঙ্গীকার করেন, জৈনসমাজে 
তিনি সংহননধৃতিযুক্ত, মহাসত্ব ও ভাবিতাত্মা বলিয়! গণ্য। 


(৫৫) “পিগওবিসোহী সমিঈ ভাবণ পড়িমায় ইন্দিয় নিরোহো| । 
পড়িলেহণ গুত্বীউ অভিগৃগহ চেব করণং তু ॥” 


* তদ্রবাহুকৃত পিওনিধু'ক্ত, মলয়গিরিকৃত তটীকা, জিনবললভহুরি 
কুত পিওবিশুদ্ধিগ্রন্থ, জিনপতিস্থরিকৃত পিওবিগুদ্ধি টাক, নেমিচন্ত্র রি 
কু প্রধচনসারোহ্ার ও নিদ্ধসেনশরিকৃত তাহার টাক। এবং হেমচন্ত্র 
ডিত যোগশান্ত্রে পিওবিশুদ্ধির বিষয় বিভত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। 


[ ১8৬ ] 


ঈগৈন 


গ্রবচনসারোদ্ধারবৃহদূত্তি ও ব্যবহারভাত্টাকায় উক্ত 
প্রতিমার বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত আছে । ্ 

ইন্দ্রিয়নিরোধ--পঞ্চ ইন্জিয় এবং স্পর্শাদি পঞ্চ ইন্জিয়- 
বিষয়ের নিরোধের নাম ইন্ত্িয়নিরোধ । জৈন সাধুগণ বলিয়া 
থাকেন, ইন্জ্রিয় নিরোধ না হইলে সংসারসাগর হইতে মুক্তি- 
লাভের সম্ভাবন! নাই। 

গুপ্তি-মনোগুপ্তি, বচনগুস্তি ও কায়গুপ্তি এই তিন 
গুপ্তি। গুপ্তির স্বরূপ অণ্তত মন, বচন ও কায়ার নিরোধ 
এবং শুভ মন, বচন ও কায়ার প্রবৃত্তিকরণ। মনোগ্ডপ্তি 
আবার তিন প্রকার-_-১ম আর্তরৌদ্রধ্যানান্থবন্ধী কল্পনার 
বিয়োগ) ২য় শাস্ত্ান্থযায়ী পরলোকসাধন ধর্মধ্যানাগ্থবন্ধী 
মাধ্যস্থ পরিণতি; ওয় সম্পূর্ণ শুভাগ্তত মনোবৃত্তির নিরোধ ও 
অযোগী গুণহীনাবস্থায় স্বাত্বারামরূপতা | 

দ্রব্য, ক্ষেত্র, কাল ও ভাব অনুসারে অভিগ্রহ (প্রতিজ্ঞা ) 
চারিপ্রকার। প্রবচনসারোদ্ধারবৃত্তিতে এতৎসম্বন্ধে অনেক 
কথা আছে। 

জৈনতত্বাদর্শে লিখিত আছে, পূর্বকালে যেরূপ গুরু 
স্বরূপ ছিল, (যাহা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে) এখন সেরূপ 
দেখা যায় না, তাহা বলিয়া এখন কি গুরু শ্বীকার করা 
হইবে না? পুঝ্রকালে চত্ুদ্িশপুববীই শাস্্রার্থ প্রকাশ করি- 
তেন, তাহা বলিয়া কি যাহারা নিশাণ, মধ্যম আচারপ্র কল্প 
ব। বৃহতৎকন্পস্ত্র পাঠ করিয়াছেন, তাহার! কি শান্্রমম্ম বাক, 
করিতে পারিবেন না? পৃর্বকালে আচারাঙ্গস্ত্রের শন্্- 
প্রজ্ঞা অধ্যয়ন করিয়া ছেদোপস্থাপনীয় চারিত্র স্থাপন করিত, 
এখন কি দশবৈকালিক হ্ত্রের ষষ্ঠ জীবনীয় অধ্যয়ন পাঠ 
করিয়া কেন না স্থাপন করিতে পারিবে? আমগন্ধিনূত্রের 
পঞ্চম উদ্দেশ অনুসারে পুর্বে মুনি (জৈন সাধু) আহার 
গ্রহণ করিতেন, এখন কি পিণ্ডেষণা অধ্যরন অনুসারে গ্রন্থ 
করিতে পারিবে না? পূর্বে প্রথমে আচারাঙ্গ তৎপরে 
উত্তরাধ্যয়ন পাঠ করিত, তাহা বলিয়া কি এখন দশবৈকা- 
লিকের পর আর কিছু পড়িতে পারিবে না? পুর্বে ছয় 
মাস তপের প্রায়শ্চিত্ত ছিল, এখন কি তৎপরিবর্তে 
নিবীপ্রমুখ প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিবে ন!? পুর্বকালের 
মুনির বৃত্তি না থাকিলেও অবশ্থই আচার্য্য বা সাধু 
মানিঢত হইবে, নহিলে ধর্রক্ষা হইবে না। জীবানুশীসন- 
চূর্ণাতে লিখিত আছে-_সংঘমই প্রধান উপায়। যিনি সংযম 
লাভ করিয়াছেন, তাহার মূলোত্বরগুণে দোষ স্পৃষ্ট হইলেও 
তৎকাল চারিত্র নষ্ট হয় না। ন্যবহার অনুসারে ব্রত ভঙ্গ হয় 
বটে, কিন্ত বু অতিচারেও সংয়ম যায় না।' এজন্য বকুণ 


জৈন 


নিগ্রন্থের সেবা করা বিধেয় (৫৬)। যে এখন সাধু না মানে, 
তান্ঠার মিথ্যটিষ্টি ঘটে । ভগবতীনুত্রের পঞ্চবিংশশতকে ষষ্ঠ 
উদ্দেশেরঞ্সংগ্রহণীকার অভয়দেব স্থরি লিখিয়াছেন-_- 

বকুশ, শবল ও কর্ুর এই তিন একার্থবাচী, নিগ্রস্থকে 
বুঝায়। এখন ভারতবর্ষে বকুশ ও কুশীল এই ছুইপ্রকার 
নিগ্রস্থ আছে, পূর্বোক্ত তিনগ্রকার নিগ্র্থ লুপ্ত হুইয়াছে। 
বকুশ নিগ্র্থ ছুইগ্রকার--উপকরণবকুশ ও শরীর-বকুশ । 
যিনি বন্ত্রপাত্রাদি উপকরণ দ্বারা বিভূষিত হন, তাহাকে 
উপকরণ-বকুশ এবং যিনি হস্তপদ নখ মুখাদি অবয়ব বিভূষিত 
করেন, তিনি শরীরবকুশ । উভয় বকুশের আবার পাচ ভেদ 
আছে; যথা-আভোগবকুশ, অনাভোগবকুশ, সংবৃতবকুশঃ 
অসংবৃতবকুশ এবং হুক্্মবকৃশ (৫৭ )। 

যাহার চাবিত্র কুৎসিত তাহাকে কুণীল নিগ্রন্থ বলা বায়। 
কৃণীল ছুইপ্রকার-- গ্রতিসেবনাকুশীল ও কষায়কুশীল। দুইটী 
আবার জ্ঞান, দশন, চারিত্র, তপ ও সুক্ষ ভেদে পাচপ্রকার। 

আধুনিক জৈনশান্ত্রকারদিগের মতে যতদিন পৃথিবীতে 
বকুশ 9 কুশীল নিগ্রস্থ বর্তমান, ততদিন জৈন ধন্ম থাকিবে । 

কুগুরু। জৈনশাঙ্ত্রকারগণের মতে-বে সকল বিষয়ের 
অভিপাষ করে, সর্ধ দ্রব্য ভোজন করে, যে পুত্র কলত্রাদির 
সভিত বাস করে, যে ত্রহ্ষচ্ধ্য করে না এবং মিথ্যা উপদেশ 
দিয়! থাকে, তাহাকে কুগুরু বল যায় (৫৮)। 

শ্বেতাঙ্বরেরা বলির! থাকেন, কুগুরুর মিথ্যা! উপদেশ হইতে 
৩৬৩ গ্রকার মত উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে ক্রিয়াবাদীর 
১৮০, অক্রিয়াবাদীর ৮”, অজ্ঞানবাদীর ৬৭ এবং বিনয়বাদীর 
৩২ মত । ক্রিয়াবাধীরা বলিয়৷ থাকে যে কর্তা ভিন্ন পুণ্যবন্ধাদি 


(৫৬) “জা সংজময়! জীবে স্থু তাব মূলে গুণুস্তর গুণায়। 

ইত্তরিয়চ্ছেয় সংজম নিয়গ্ঠবউ সা' পড়িসেবী ॥৮ 

( জীবানুশাসনন্থত্রবৃত্তি। ) 

(৫৭) “উবগরণসরীরেন্থ স্নো দুহা ছুবিহোবি হোই পঞ্চবিহো। 

অভোগ অণাভোগ অসংবুড় সংবুড়ে সুহুমে ॥৮ 

( জৈনতত্বাদর্শ ধৃত গাঁথা ।) 

(৫৮) “সব্বাভিলাষিণঃ সর্বভোজিনঃ সপরিগ্রহাঃ। 

অত্রক্মচারিণে। মিথ্যোপদেশাগুরবো৷ মতাঃ॥৮ 


* জৈন মতে, গুরুতবনরূপ বিস্তৃতভাবে জানিতে হইলে এই সকল 
শস্থ জঙ্টবা_ আচারাঙ্গনুত্র, ভগবতীসুত্র, ওঘনিুি, কর্সূত্র, জিতকল্প. 
তি, দশবৈকালিকসুন্র, নিশীতাযাচুপী, বৃহৎকল্পনাযাবৃত্তি, মহাকল্প- 
ত্র, মহানিশীখসু্, হয়িতগ্রেয় আবপ্তকদূত্রতাধা ও কমনংগ্রহ 


ঙ 


গুভূতি। 


ঘা 


[ ১৯৭ ]) 


জৈন 


ক্রয়! হয় না, এই জন্য আত্মার সমবায় সম্বন্ধই ক্রিয়!। 
আত্মাদি নয় পদার্থ অর্থাৎ জীব, অজীব, আশ্রব, বন্ধ, সংবর, 
নির্জর, পুণ্য, পাপ ও মোক্ষ এই নয় পদার্থ, এতন্মধ্যে জীব 
আবার,সম্বতঃ ও পরতঃ এই ছুই প্রকার, তাহা আবার নিত্য 
ও অনিত্য ভেদে দ্বিবিধ। শেষে এ দ্বিবিধই আবার কাল, 
ঈশ্বর, আত্মা, মিয়তি ও শ্বভাব ভেদে পাঁচ প্রকার । 
অক্রিয়াবা্দীর! বলে, পুণ্য পাপ বলিয়া কিছুই নাই, পুণ্য 
পাপ বলিলেই কোন পদার্থকে বুঝায়, কিন্ত জগতের সব্ধ 
পদদার্থই অস্থির, উৎপত্তির পর বিনাশ হইয়া থাকে । অক্রিয়া- 
বাদীরা আত্মাকে মানে ন]। তাহাদের ৮৪ প্রকার মত বথা-_ 
জীব, অজীব, আশ্রব, সংবর, নির্জরা, বন্ধ ও মোক্ষ এই ৭টা 
তত্ব, জীবাদি প্রত্যেকটী গ্ধ ও পরভেদে দ্বিবিধ, প্র গুলি কাল, 
ঈশ্বর, আত্মা, নিষ্নতি, শ্বভাব ও যদৃচ্ছাতেদে প্রত্যেকটা আবার 
ছয়গ্রকার) মোট ৮৪ প্রকার অক্রিয়াবাঁদীর মত। 
অজ্ঞানবাদীরা বলে জ্ঞান ভাল নহে, যখন জ্ঞান জন্মে, 
তখন্ন পরস্পর বিবাদ বাঁধে, বিবাদ বাঁধিলে চিত্ত মলিন 
হইবে, চিত্ত মলিন হইলে সংসারের বৃদ্ধি হইবে, পুরুষের মনে 
অভিমান আদিবে। কেহ কিছু ভূল বলিলে সে অভিমানে 
তাহাকে ছুই কথা শুনাইয়া৷ দিবে, তাহাতে ক্রমে অহঙ্কার 
বাড়িবে, চিত্তের মলিনতাক্রমে মহাপাঁপ উৎপন্ন হইবে, অতএব 
জ্ঞানদ্বারা মোক্ষ হয় না। অক্ঞানই মোক্ষগামী। জীবাদি নব 
পদার্থ এবং ১ সত্ব, ২ অসত্ব, ৩ সদসত্ব, ৪ অবাচ্যত্ব, ৫ সদবাচাত্ব, 
৬ অসদবাচ্যত্ব 'ও ৭ সদসদবাচাত্ব ভেদে প্রত্যেকটা ৭ প্রকার ঃ 
এই হইল ৬৩। তৎপরে সত্ব, অসত্ব, সদসত্ব, অবাচাত্ব, এই চারি 
বিকল্প যৌগ করিলে সর্বশুদ্ধ ৬৭ প্রকার অজ্ঞনবাদীর মত। 
বিনয়বাদীরা! বলে, কেবল বিনয় হইতেই যোক্ষ হয় । সুর, 
রাজা, জাতি, জ্ঞাতি, স্তবির, অধম, মাতা ও পিতা এই আটটা 
আবার মন, বচন, কায় 'ও দেশ কাঁলভেদে চারি প্রকার, মোট ৩২ 
প্রকার বিনয়বাদীর মত। ইহার! লিঙ্গ ও শান্ত স্বীকার করে না1। 
উক্ত ৩৬০ প্রকার মতাবলম্বীই কুণুরু বলিয়। গণ্য । 
শেতাহ্বর আচাধ্যপিগের মতে বৌদ্ধ *, নৈয়ায়িক 1, 


* নন্দীদিন্ধান্ত) সম্মভিতর্ক, দ্বাদশারনয়চত্র, অনেক।জয়পঠাকা, 
স্তাদ্ধাদরত্র(কর, ্যান্থাদররত্বাকরাবতািক। প্রভৃতি জৈনগ্রস্থে নৌঙ্ধমত 
খণ্ডিত হইয়াছে। 

1ঞৈনদিগের মধোও অনেক নৈয়ারিক জঙ্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
তন্মধো শ্রীকষ্ঠাভয়তিলকে।পাধায় কৃত স্যায়ালহ্কারপুকি, ভাসর্কাজ্ঞ কৃত 
নাসার (ইহার ১৮ খ।নি টাক! আছে, তন্মধে শ্যায়হুষণ নামক চীক। 
গ্রসিদ্ধ ) এবং জয়ন্তরচিত গ্থায়কলিক] পাওয়। যায়। জৈন লৈম্ম়ি- 
ফেরা আবার হিন্দু নৈয়ায়িক্দগের দ্বোষ দিতে ছাড়েন নাই। 
সম্মতিহর্ক, নন্দীসিদ্ধান্ত, ন্যায়কুমুদচন্্র প্রভৃতি গ্রন্থে নৈয়ায়িক মতের 
গন আছে। 


জৈন 


বৈশেধিক £, সাংখ্য $, মীমাংসক খা, চার্বাক** প্রভৃতি 
কুণুকুর মত। 
ধর্থের স্বরূপ। যে আত্মাকে ছুর্গতিতে পড়িতে দেয় না, 
দুর্তি হইতে আত্মাকে ধরিয়া রাখে, তাহাই ধর্শা। , ধর্ম তিন 
প্রকার-_সম্যক্জ্ঞান, সম্যক্দর্শন, সম্যকৃচারিত্র | স্ায়- 
প্রমাণ দ্বার! প্রতিষ্ঠিত যে সপ্ত বা নব তত্ব ্মপ্লই হউক আর 
বিস্তর করিয়াই হউক, তাহার যে সম্যক বোধ, তাহাকেই 
সম্যক্জান বলে (৫৯)। 
জীব। নবতত্বের মধ্যে জীব প্রথম । জৈনমতে আম্মা, 
জীব বা! প্রাণী একই। যে বেদনীয়াদি কর্মের কর্তা, কর্ম 
ফলের ভোক্তা, কর্বিপাকে ' যে ভ্রমণকারী, সম্যক্‌ 
জ্ঞানাদি তিন রত্ত উত্তমরূপে অভ্যাস করিয়া কর্্াংশ দূর 
করিয়া যে নির্বাণ লাভ করিতে সমর্থ, তাহাই আত্মা বা জীব, 
অন্ত লক্ষণকে আত্মা বলা ঘায় না (৬০)। 


1 জীধরাচাধ্য কৃত প্রমাণকন্দলী, ব্যোমশিবাচাধ/কৃত বেোোষষতী- 
টীক। ও জ্ীবৎসাচার্যাকৃত লীলাধতীটাক জৈনমধ্যে প্রসিদ্ধ । শ্তান্বাদমগ্ররী- 
টাকা ও আপগুমীমাংসায় বৈশেধিকমতের খণ্ডন আছে। 

$ জৈনদিগের মতে সাংখা ছইপ্রকফার এক প্রাচীন অপর নধীন। 
নবীন সাংখোরই অপর নাম পাতগ্ল। প্রাচীন সাংধ্য ঈশ্বর মানেন ন!, 
নবীন সাংখা ঈশ্বর স্বীকার করেন। 

শা সম্মতিতর্ক, স্গাত্বাদরত্রাকয়্, আগুমীমাংসা প্রভৃতি অনেক জৈন 
গ্রন্থে নীমাংসক, বৈদান্তিক, চার্ববাক প্রস্তুতি মত খণ্ডিত্ত হইয়াছে । 

** শীলতর্গিণী নামক জৈনগ্রস্থে লিখিত আছে, বৃহন্পতি নামে এক 
ব্রাহ্মণ ও তাহার এক বালবিধব। ভগিনী ছিল । সেই বালবিধবার শ্বশুরকুলে 
কেহই ছিল ন|, কাজেই তাহাকে ত্রাতার কাছে আসিয়। থাফিতে হয়। 
এদিকে তাহার ভাতৃজায়ারও মৃত হইয়াছিল । কিছুদিন পরে ভগিনীর 
অনুপমরূপে মৃদ্ধ হইয়া! বৃহস্পতির হৃদয়ে কামতৃষ! বলবত্তী হইল । তিনি 
একদিন ভগিনীর সহবাস প্রার্থন। করিলেন। প্রথমে ভগিনী লোকনিন্দ! ও 
ধর্টের ভয় দেখইয়া অসম্মত হইল । বৃহস্পতি স্থির করিলেন যে উহার মন 
হইতে পাপের ভয় দূর করিতে ন। পারিলে তাহার মনম্কামন! সিদ্ধ হইবে 
না। এই ভাবিয়। তিনি বৃহম্পতিহথত্র রচন। করিয়া! তাহ। ভগ্িনীকে শুনাই- 
লেন। তখন ভগিনীর পাপভয় দুর হইল এবং ভ্রাতার মহবাস করিতে অস- 
ম্মত ছইল ন|। ক্রমে তাহাদ্বের আচরণ দকলেই জানিতে পারিল এবং 
সকলেই তাহাদের নিন্দ। করিতে লাগিল। বুহদ্পতিও সর্বমমক্ষে নিজ 
মতের উপদেশ দ্বিতে লাগিলেন। ক্রমে অনেকে তাহার",.মতাধলম্বী 
হইল। এইরপে চার্ধবাকমতের উৎপত্তি হয়। 


(৫৯) “্যথাবস্থিততত্বানাং সংক্ষেপাধিস্তরেণ বা। 
যোইববোধস্তমত্রাহুঃ সম্যক্জ্ঞানং মনীধিণঃ ॥৮ 

(৬৭) .ণ্যঃ কর্তা কর্ম্মভেদানাং ভোক্ত। কর্ম্ফলস্ত চ। 
সংস্র্তা পরিনির্বাত। সহযায়া। নান্তলক্ষণঃ |” 
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গুদ্ধাস্তোনিধি-গন্ধহস্তীমহাভাষ্য প্রভৃতি জৈনগ্রস্থে লিখিত 
আছে, আম্মা বা জীব সর্বব্যাপীও নহে, ' একান্ত, নিত্য 
কৃুটস্থ নহে, একান্ত নিত্যক্ষণিকও নহে, কিন্তু, শরীরমাত্র- 
ব্যাপী কথঞ্চিৎ নিত্যানিত্যরূপী । স্তাঘ্বাদরত্বাকর, অনেকাস্ত- 
জয়পতাকা প্রভৃতি গ্রন্থে আত্মা বা জীবের সর্বব্যাপিত্ব খণ্ডন 
ও সংস্থান বর্ণিত আছে। 

জৈনশান্ত্রমতে জীব বা আত্ম! ছুই প্রকার__-এক মুক্ত, 
অপর সংসারী । এই ছুই প্রকার জীবই অনাদি অনস্ত, জ্ঞান- 
দর্শন উভয়ের লক্ষণ। এতনম্মধ্যে মুক্ত জীব একস্বভাব, 
জন্মা্দি ক্লেশবজ্জিত, অনস্তদর্শন, অনন্তজ্ঞান, অনস্তবীর্য্য, 
অনস্ত আনন্দময় স্বর্ধপে অবস্থিত, নির্বিকার, নিরঞরন ও 
জ্যোতিঃম্বরূপ | 

ংসারী জীব ছুই প্রকার এক স্থাবর, অপর ত্রস। স্থাবর 

জীব আবার পঞ্চবিধ-__-পৃথিবীকায়, অপ্কায়, তেজস্কায়, বায়ু 
কায় ও বনস্পতিকায়। স্থাবর জীব প্রধানতঃ একেক্িয়- 
বিশিষ্ট । ব্রস জীবও চারি প্রকার-_দ্বীন্্রীয়, ত্রীন্ড্রিয়, চতুরি- 
ন্্রিয় ও পঞ্চেন্দ্িয়। 

স্থাবর ও ত্রস জীবের ছয় পর্য্যাপ্তি আছে । যথা_আহার- 
পর্য্যাপ্তি, শরীরপর্য্যাপ্তি, ইন্দ্রিয়পর্য্যাপ্তি, শ্বাসোচ্ছণীসপর্য্যাপ্তি, 
ভাষাপর্য্যাপ্তি ও মনঃপর্যাপ্তি। আহারগ্রহণের যে শক্তি 
তাহার নাম আহারপধ্যাপ্তি, শরীররচনার যে শক্তি তাহার 
নাম শরীরপর্য্যান্তি, ইন্্রি়রচনা করিবার শক্তির নাম ইন্িয়- 
পর্য্যান্তি। এইরূপে অপর পর্যযাপ্তির নাম হুইয়াছে। যে 
জীবের প্র ছয় পর্য্যাপ্তি নাই, তাহাকে অপর্য্যাপ্তি বলে। 
দবীন্রিয়, তরান্ত্রিয় ও চতুরিক্ত্িয় জীব মন ব্যতীত পাঁচ পর্ধ্যাপ্তি 
এবং পঞ্চেক্র্রিয় জীবের ছয় পর্য্যাপ্তি আছে। পৃথিবীকায়, 
অপৃকায়, তেজস্কায় ও বায়ুকায় এই চতুধিধ মধ্যে অসংখ্য 
জীব আছে 

স্থাবর ও ত্রস জীব জঘন্য, মধ্যম ও উত্তম ভেদে তিন 
প্রকার । তন্মধ্যে ১৪ প্রকার জঘন্য, ৫৬৩ প্রকার মধ্যম এবং 
উত্তম অনস্ত। মধ্যমের মধ্যে ১৪ নরকবাসী, ৪৮ প্রকার তিষ্যগ্‌ 
বাসী, ৩০৩ প্রকার মনুষ্যযোনি এবং ১৯৮ প্রকার দেবযোনি। 

অজীব। জীব লক্ষণের বিপরীত জড় স্বরূপকে অজীব 
বলে। অজীব দ্রব্য পাঁচ প্রকার-_ধর্মাস্তিকায়, অধর্থান্তি- 
কায়, আকাশাস্তিকায়, পুদ্রগলাস্তিকায় ও কাল। ধর্ম্দান্তিকায় 
লোকব্যাপী, নিতা, অবস্থিত, অর্ূপী, অসংখ্য প্রদেশী, 
জীব ও পুদ্গলের গতি" অবষ্টস্তক। মনে কর মাছ জলে 
আপন শক্তিতে সীতার দিতেছে, কিন্তু তাহার অপেক্ষা-কারণ 
জল, রূপ জীব ও পুগলের 'গতির সাহায্যকারী ধর্মাস্তি- 
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কায়* । অধর্ান্তিকায়ের ত্বরূপ ধর্মান্তিকায়ের মত জানিতে 
হইবে । মনে কর একজন পথিক চলিতে চলিতে একস্থানে 
এক বৃক্ষের ছায়া পাইয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল। সে 
আপনি বদিল বটে, কিন্তু আশ্রয় না পাইলে সেখানে বমিতে 
পারিত না, সেইরূপ জীব আপনি পুদগলে অবস্থিত হন, 
কিন্ত তাহার অপেক্ষাকারণ অধশ্মান্তিকায়। 

আকাশান্তিকায়ও পুর্বববৎ জানিতে হইবে । বিশেষ এই 
ইহা লোকালোকসর্ব্যাপী। ইহার লক্ষণ অবগাহদান, 
জীব ও পুদ্গলের থাকিবার অবকাশদাতা। 

পু্গলান্তিকায় পরমাণুর নাম পুদগল। যে পরমাণুর 
ঘটাদি কার্য্য তাহাকেও পুদ্দগল বলে। এক এক পরমাণুর 
এক বর্ণ, এক রস, এক গন্ধ ও ছুই ম্পশ হইয়া থাকে । বর্ণ 
হইতেই বর্ণান্তরে, রস হইতে বসান্তরে, গন্ধ হইতে 
গন্ধান্তরে এবং স্পর্শ হইতে ্পর্শান্তরে পরিণত হয়। 
এইন্ধরপ পরমাণু দ্রব্য অনাদি অনপ্ত। পধ্যাক্ শ্বরূপ আদি ও 
সান্তই পরমাণুর কার্য্য প্রবাহক্রমে অনাদি অনন্ত হইয়া 
পড়ে। বনস্পতি প্রসৃতি পরিণামান্তরপ্রাপ্ত পৃথিবীই 
পুদগল। সকল পু্গল দ্রব্যে কৃষ্ণ, নীল, রক্ত, পীত ও শুক্ল 
এই পঞ্চ বর্ণ ১ তীক্ষ, কটু, কষায়, তিক্ত ও মিষ্ট এই পঞ্চ রস; 
স্থগন্ধ ও ছুর্গন্ধ এই ছুই প্রকার গন্ধ; কঠোর, স্থকোমল, 
হাল্কা, ভারী, শীত ও উষ্ণ, চিকণ ও রুক্ষ এই অষ্ট ম্পর্শ 
হইয়া! যায়। এ ছাড়। আর যে বর্ণাদদি হয়, তাহাও এ সকল 
মিলিত হইয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে । দ্রব্য, ক্ষেত্র, কাল ও 
ভাব ইত্যাদি মিণিত হইয়! বিচিত্র পরিণাম ঘটে। 

সিদ্ধসেনদিবাকর কৃত সম্মতিতর্ক গ্রন্থে কাল, স্বভাব, 
নিয়তি, পুর্বকৃত কর্ম ও পুরুষাকার অজীবের এই পাঁচ 
প্রকার ভেদ লিখিত লইয়াছে। 

পুণ্য । জৈনশাস্ত্রে পুথ্য উপার্জনের ৯টী কারণ পিখিত 
আছে-_ 

অন্নপুণ্য অর্থাৎ আহারদান, পানপুণ্য অর্থাৎ পানীয় জল- 
দান, বস্ত্রপুণ্য অর্থাৎ বন্ত্রদান, লেনপুণ্য অর্থাৎ থাকিবার স্থান- 
দান, শয়নপুণ্য অর্থাৎ শয্যা বা আসনদান, মনপুণ্য অর্থাৎ 
গুণিজনকে দেখিয়া মনসস্তোষ, বচনপুণ্য অর্থাৎ গুণি- 
লোকের প্রশংসা, কায়পুণ্য অর্থাৎ শরীরের সেবা ও নমস্কার- 
পুণ্য অর্থাৎ গুরুজনকে নমস্কার (৬১ )। 

০ জৈনশান্থ অতি উত্তময়ূপে জান। ন1 থাকিলে ধশ্মাস্তিকায়ের প্রকৃত 
তত্ব সহজে বুঝিতে পার! বায় ন! | * 

(৬১) “অক্নপুঞজে পাণগুণে বচ্ছপুগ্রে লেনপু্ে শয়নপুগ্ে 
মনপুে ধয়পুে কায়পুঞ্জে নমকারপু্ে ।” স্থানাঙ্গহত্র। 


পুণ্যের ফল ৪২ প্রকার । যথ! ১ শাতাবেদনীয়, ২ উচ্চ- 
গোত্র, ৩ মন্ুস্থগতি, ৪ দেবগতি, ৫ মন্ুষ্তানুপূবর্বী, ৬ দেবানু- 
পুব্বী, ৭ পঞ্চেক্ট্িয়জাতি, ৮ গুদারিক, ৯ বৈক্রিয়ক, ১০ 
আহারক, ৯১ তৈজস, ১২ কার্্ণ ( শেষোক্ত পঞ্চ ) শরীর, 
১৩ ওুঁদারিক অঙ্গোপাঙ্গ, ১৪ বৈক্রিয় অঙ্গোপাঙ্গ, ১৫ আহারক- 
অঙ্গোপাঙ্গ, ১৬ বজ্রখষভনারাচসংহনন, ১৭ সমচতুরঅসংস্থান, 
১৮ বর্ণরুষ্ণাদ্িক, ১৯ রসতিক্তাদিক, ২* গন্ধস্থরভ্যাদিক, ২১ 
স্পরশমৃদ্বাদিক (শেযোক্ত চার) প্রকৃতি, ২২ অগুরুলঘু, ২৩ পরা- 
ঘাত, ২৪ উচ্ছাসনলব্ধি, ২৫ আতপ, ২৬ উদ্যোত, ২৭ ম্তুবিহা 
য়োগতি, ২৮ নির্মাণ, ,২৯ ত্রস, ৩০ বাদর, ৩১ পর্য্যাপ্ত, ৩২ 
প্রত্যেক, ৩৩ স্থির, %৪ শুভ, ৩৫ স্ভগ, ৩৬ স্ুস্বর, ৩৭ 
আদেয়, ৩৮ যশ, ৩৯ তীরথস্কর, ৪ তির্য্যগায়ু, ৪১ মনুষ্যাঘু ও 
৪২ দেবাযু। 

পাপ। পুখ্যের বিপরীত নরকাদি ফলের গ্রবর্তকের 
নাম পাপ, ইহা! আত্মার সহিত সম্বন্ধ ও কর্ম্পুদগলরূপ । 

, পাপ ১৮ গ্রকারে বাধা, তাহা আবার ৮২ ভাগে বিভক্ত। 
যথা ৫ জ্ঞানাবরণ, ৫ অন্তরায়, ৯ দর্শনাবরণ, ২৬ মোহিনী- 
প্রক্কতি, ৩৪ নামকর্দপ্রকৃতি, ১ আশাতাবেদনীয়, ১ নরকাযু, 
ও ১ নীচগোত্র । 

প্রথমতঃ জ্ঞান পাঁচপ্রকার-_-অভিজ্ঞান, শ্রুতজ্ঞান, অবধি- 
জান, মনংপর্য্য়জ্ঞান ও কেবলজ্ঞান, এই পাঁচজ্ঞানের বাহ! 
আবরণ তাহার নাম জ্ঞানাবরণ । জ্ঞানাবরণ পাঁচপ্রকার-মতি 
জ্ঞানাবরণ, শ্রুতজ্ঞানাবরণ, অবধিজ্ঞানাবরণ, মনংপর্য্যয়জ্ঞানা- 
বরণ ও কেখলজ্ঞানাবরণ। যাহার উদয়ে মতি প্রতিভাহীন 
হইয়া পড়ে, তাহাকে মতিজ্ঞানাবরণ, যাহ।র উদয়ে পঠনকালে 
জীবের মনে কিছুই আসেনা, তাহাকে এতজ্ঞানাবরণ, যাহার 
উদয়ে অবধিজ্ঞান হয় নখ, তাহাকে অবধিজ্ঞানাবরণ, যাহার 
উদয়ে মনঃপধ্্যয়জ্ঞান নষ্ট হয়, তাহাকে মনঃপর্য্যয়জ্ঞানাবরণ 
এবং যাহার উদয়ে কেবলজ্ঞান হয় না, তাহাকে কেবল- 
জ্ঞানাবরণ বলে। জ্ঞানাবরণের এ&ঁ পাচ প্রক্কৃতিই পাপ- 
রূপ জানিবে। 

পাচপ্রকার অন্তরায়কন্্ম যথা-_দানাস্তরায়, লাভান্তরায়, 
ভোগান্তরায়, উপভোগাস্তণায় এবং বীর্ষ্যান্তরায় এই পঞ্চবিদ 
প্রক্কৃতিই পাপরূপ। 

দর্শনাবরণ কর্মের ৯ প্রকৃতি ষথা__-১ চক্ষুদর্শনাবরণ, ২ 
অচক্ষুদর্শনাবরণ, ৩ অবধিদর্শনাবরণ ও ৪ কেবলদর্শনাবরণ, 
এ ছাড়া পঞ্চ নিত্রা। পঞ্চ নিদ্রা যথা ১ নিদ্রা, ২ নিদ্রানিদ্রা, 
৩ প্রচলা, ৪ প্রচলাপ্রচলা, ৫ স্ত্যানদ্ধি। যে চৈতন্তকে অতি 
কুৎসিত করিয়া ফেলে, তাহাকে নিদ্রা, সামান্ত করতালীর 
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শবে এই নিদ্রাতঙ্গ হয়। যে নিদ্রা সহজে ভঙ্গ হয় না. 
তাহার নাম নিদ্রানিদ্রা। খড়ের উপর বসিয়াও স্থখে যে 
শিরা হয়, তাহার নাম প্রচলা। চলিতে চলিতে যে নিদ্রা 
হর, তাহার নাম প্রচলাপ্রচলা। আত্মার শক্তি যে নিদ্রায় 
পিণ্তীভূত হয়, তাহার নাম স্ত্যানদ্ধি। যে কশ্মদ্বারা এরূপ 
নিদ্রা আসে, তাহাকে স্ত্যানদ্ধিকশ্শী বলে।' এইরূপ নিদ্রা- 
বস্থায় জীব বহু কার্ধ্য সমাধা করে বটে, কিন্ত তাহার কোন 
সংবাদ রাখেনা । 

মোহ । যদ্দারা তস্বার্থশ্রদ্ধায় বিপরীত ফল উৎপাদন করে, 
তাহাই মেহ। মোহ কর্মের উত্তরপ্রকৃতি মিথ্যাত্ব। এই 
মিথ্যাত্ব অভিগ্রহিক, অনভিগ্রহিক, সাংসারিক, অভিনিবে- 
শিক ও অনাভোগার্দি ভেদে বন্ুপ্রকার। কষায় মোহ 
১৬ প্রাকার-. অনস্তান্থপন্ধী ক্রে।ধ, অনস্তান্বন্ধী মান, অনস্তা- 
নুবস্ী মায়া, অনস্তান্থবন্ধী লোভ, অগপ্রত্যাখ্যাণী ক্রোধ, 
অপ্রত্যাখ্য।নী মান, অগ্রত্যাথ্যানী মায়া, অপ্রত্যাখানী পোভ, 
প্রত্যাখ্যানী ক্রোধ, প্রতাখ্যানী মান, প্রত্যাথ্যানী খ্বায়া, 
প্রত্যাখ্যানী লোভ, সংজলনক্রোধ, সংজলন মান, সংজলন 
মার এবং সংজলন লোভ । 

এতন্ডিন্ন নে(কধায় অর্থাৎ সহকারী মোহনীয়-প্রক্কৃতি 
নয় প্রকার যথা_-১ জ্রীবেদ অর্থাৎ স্তনকক্ষাদি স্পশন দ্বারা 
স্্রীজ্ঞান, ২ পুরুষবেদ অর্থাৎ, পুরুষ কতৃক স্ত্রীঅভিলা, 
৩ নপুংসকবেদ অথাৎ স্ত্রীপুকষ উভয় অভিলাষ, ৪ হস্ত, 
৫ রতি, ৬ অরতি, ৭ শোক, ৮ ভয় ও ৯ জুগুপ্ণা। এই সব্ধ- 
গুদ্ধ মোহের প্রকৃতি ৪৫ গ্রকার। 

নামকন্মের ৩৪ প্রকৃতি যথা--১ নরকগতি, ২ তি্যগ্গতি, 
৩ নরকাঙ্গ্পূববী, ৪ তির্ধ্যগান্থপুর্বা, ৫ একেক্ট্িয়জাতি, ৬ 
৭ ত্রীন্্রিয়জাতি, ৮ চতুরিক্রিয়জাতি, পঞ্চসংস্থান, পঞ্চনংহনন, 
১৯ অগ্রশস্ত বর্গ, ২০ অগ্রশপ্ত গন্ধ, ২১ অপ্রশস্ত রস, ২২ অগ্র- 
শস্য স্পর্শ, ২৩ উপঘাতি, ২৪ কুবিহায়োগতি, ২৫ স্থাবর, ২৬ 
শক্মু, ২৭ অপধ্যপ্চ, ১৮ সাধারণ, ২৯ অস্থির, ৩০ অশুভ, 
৩১ অন্ুভগ, ৩২ দুঃশ্বর, ৩৩ অনাদেয় ও ৩৪ অযশঃকীষ্ি। 

পঞ্চ সংস্থান যথ1- ১ স্টশ্রোধপরিমগ্ডল, ২ সাদি, ৩ বামন, 
৪ কু ও ৫ হুণডক অর্থাৎ কুৎমিত শরীর । 

পঞ্চ, সংহনন যথ1--১ খধতনারাচ, ২ নারাচ, ৩ অদ্ধনারাচ, 
3 বীলিকা, ৫ সেবার । 

আশ্রব। মিথ্যা, অবিরতি, শ্রমাদ, কষায় ও যোগ এই 
প15 যাহা জ্ঞানাবরণাদি কম্মবন্ধেন হেতু তাহাকেই আশ্রব 
কহে। মিথ্যাত্বাদি বিষয়ক মন, বচন ও কায়াকায় ব্যাপারই 

ঃভাস্বভ কম্মবন্ধের হেতু হইলে আশ্রব হুয়। 


[ ২০, 


ঢ 
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পুণ্য ও পাপের বন্ধ হেতু আশ্রব ছুইপ্রকার। এ ছুই 
প্রকারের আবার মিথ্যাত্বাদি উত্তরভেদে উৎকর্ষাপকর্ষরূপ 
বহুবিধ তেদ আছে। আশ্রবের উত্তরতেদ ৪২প্রকার__ 
৫ ইন্দ্রিয় ৪ কষায়, ৫ অব্রত, ২৫ ক্রিয়া ও ৩ যোগ । চক্ষু, কর্ণ, 
নাসিকা, জিহবা! ও ত্বক এই পঞ্চ ইন্ড্রিয়। ক্রোধ, মান, মীয়া 
ও লোভ এই চারি কষায়। প্রাণবধ, মৃষাবাদ, আদত্তাদান, 
মৈথুন ও পরিগ্রহ এই পঞ্চ অব্রত। কায়িক, আধিকরণিক, 
প্রদোষ, পারিতাপনিক, প্রাণাতিপাত্তক, আরস্তক, পরিগ্রাহক» 
প্রত্যয়ক, মিথ্যা দর্শনপপ্রত্যয়ক, প্রতাখ্যানক, স্থষ্টিক, স্পৃষ্টিক, 
প্রাত্যরিকী প্রত্যন্স, সামস্তোপনিপাতিক, নৈস্থষ্টিক, ক্ষাহস্তিক, 
আজ্ঞাপনিক, বৈদারকি, অনাভোগ, অনবকাজ্কপ্রতায়, 
প্রয়োগ, সমুদীন, প্রেমপ্রত্যয়, দ্বেষপ্রতায় এবং ঈর্ধাপগ এই 
২৫ একার ক্রিয়া * 
মন, বচন ও ফায়ের ব্যপারভেদে যোগও তিন প্রকার । 
ংবর। পূর্বোক্ত আশ্রবকে যে রাখে, তাহাকে সংবর 
বলে। ইহা ৫৭ প্রকার যথা_৫ সমিতি, ৩ গুপ্তি, ১০ যতি- 
ধন্ম, ১২ ভাবনা, ২২ পরীষহ, ও ৫ চার্রিত্র। 
২২ পরীষহ যা-ক্ষুধাপরীষহ (ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর 
হইয়া প্রতি হাপালন খা আর্তধ্যান না কর! ), পিপাসাপরাদহ, 





উষ্ণপরীষহ, দংশমশকপরীষহ, অচেলপর্দীহ, অরতিপরীষ, 
স্ীপরীষহ, চধ্যাপরীধহ, নিষধাপরীষহ, শদ্গাপরীদগহ, 


আক্রোশপরীধহ, খবধপরাধহ, ঘাচনাপরীধহ, অলা৬পরাঘহ্‌, 
রোগপরীসহ, তৃণস্পশপরীষহ, মলপরীষহ, সংকারপরীশহ, 
গ্রজ্ঞাপরীবহ, অজ্ঞান্পরীধহ ও দর্শনপরীষহ 4 

৫ প্রকার চারিত্র ঘথা-_সামায়িক, ছেদোপস্থাপনিক, 
পরিহারবিশুদ্ধি, হুঙ্্রসংপরায় ও যণাথ্যাত 21 

বর্তমান জৈনসাধুদিগের মতে প্রথম দই চানিত্রধরেক 
সাধু দেখিতে পাওয়া যাব, শেষ তিন চারিঞ্জ বিলুপ্ত হইয়াছে 

নিজ্জর ৷ যাহ।র প্রভাবে কর্মস্থ্র শিথিল হইয়া পড়ে, 
তাহাই নিজ্জর, ইহার অপর নাম তপ। ইহা ১২ প্রকার 1 

বন্ধ। আত্মা জ্ঞানাবরণীয়াদ্ি কম্মের বশীভূত হইলে 


* গন্ধহস্ভীৰহ।ভাষো এ সকল ক্রিয়ার বিষয় বিস্তৃভভাবে বর্ণিত আছে 

1 শান্তিহরিকৃত উত্তরাধায়ন সুর বৃহত্বৃতি ও তত্বার্থশুত্রের বৃত্তি 
বাইশ প্রকার পরীষহের বিস্তুত বিবরণ ভ্রষ্ীব্য। 

1 দেবাচাধাকৃত নবতত্বপ্রকরণটীকা।, ভগবতী ও গরজ্ঞাপনাকত্র- 
বৃত্তিতে পাচ চারিত্রের বিস্তৃত বিবরণ ভ্র্্বা। 

৫ বন্ধমানকুরিকৃত আচারদিনকর, রত্রশেখরশরিকৃত আগচারপ্রদীপ, 
নবতত্বপ্রকরণবৃত্তি, ভগবতা সুত্র ও গুপপাতিবন্ত্রে নিজ্জরতত্বের বিবরণ: 
বিস্তৃতভাবে বর্ণিত অ.ছে। 
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ভাহাকে বন্ধ,বলে, কর্ম ও পু্রগল ছুই পরস্পর মিলিত হইলে 
ভাইাকে ও বন্ধ বলা যায়। বন্ধ চারি প্রকার-_প্রকৃতি বন্ধ, 
স্থিতিবন্ধ, অন্থভাগবন্ধ ও গ্রদেশবন্ধ। কর্্ণবন্ধের মিথ্যাত্বব্দপ 
ছয় প্রকার বিকল্প আছে। 

জ্ঞানাবরণ, দর্শনাবরণ, বেদনীম, মোহ, আয়ু, নামকর্ম, 
গোত্র ও অন্তরায় এই আট স্বভাবরূপ কর্ম যে জীবের সহিত 
ক্ষীরনীরবৎ মিথ্যাত্বাদি হেতুতে বদ্ধ হয়, তাহার নাম প্রক্কৃতি- 
বন্ধ। এ আট গ্রক্কৃতি যত দিন আত্মার সহিত থাকে, সেই 
স্থিতি বা কালমর্য্যাদাকে স্থিতিবন্ধ বলা যায়। এ আট 
প্রকৃতিতে তীব্র মন্দ রস দেখা দিলে, তাহার নাম অন্ুভাগ- 
বন্ধ। কর্মপ্রদেশের ষে প্রমাণ অর্থাৎ এই প্রকৃতিতে এত 
পরমাণু আছে, শ্রী পরমাণুগণের আত্মার সহিত যে বন্ধ, তাহার 
নাম প্রদ্েশবন্ধ * | অবিরতি, কষায়, দ্ূপ ও যোগ এই 
চাগ্রি বন্ধের মূল হেতু । বন্ধের মূলহেতু চারি প্রকার হইলেও 
উত্তবহেতু ৫৭ প্রকার । তাহার প্রথম মিথ্যাত্ব ৫'প্রকার_-যথা, 
অশ্গ্রহ্থমিথ্যাত্ব,র অনভিগ্রহমি্যাত্বঃ অভিনিবেশমিথ্যাত্ব, 
শংসন্রদিধ্যাহ্ ও অনাভোগমিথ্যাত্ব। যে আপনার মত মিথ্য। 
হইলেও সতা বলিয়া জানে এবং অপর সকলের মতকেই 
মিথা। বলে, তাহার পরিণামের লাম অভিগ্রহ্মিথ্যাত্ব। যে 
না দেখিয়া! না ধুঝিয়া সকল মন্তই সত্য বলিয়া! মানে, সকল 
মতেই শোক্ষ হয় এরূপ বিশ্বাস করে, তাহাকে অনভিগ্রহ- 
মিথ্যাত্ব বল! যায় । যে শাস্ত্ার্থ প্রকৃত জানিয়াও নিজ বাক্য 
সমর্থনের জন্ত মিগ্যা বলে, তাহার নাম অভিনিবেশ-মিথ্যাত্ব। 
নবাঙ্গবৃত্তিক(র অভয়দেবস্থরি নবতত্বপ্রকরণতাধ্যে গোষ্টা- 
মাহিলকে অভিনিবেশী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (৬২)। 
জিনোক্ত তন্বে শঙ্কা করার নাম সংশয়মিথাত্ব। জিন- 
ভদ্রগণিক্ষমাশ্রমণ তাহার ধ্যানশতকে সংশক্পমিথ্যাত্বের 
কারণ এইবূপ লিখিয়াছেন,--জৈন মত স্তাদ্বাদরূপ অনস্ত 
নয়ায্মক, এই জন্ত সহজে বুঝা অতি কঠিন সপ্তভঙ্গী, 
সকলাদেশী, বিকলাদেশী, ভঙ্গের স্বরূপ, অষ্ট পক্ষ, সাতশত 
নয়, চারি নিক্ষেপ, দ্রব্য ক্ষেত্র কাল ভাব, বড়ভঙ্গী 
€ যথা--উৎসর্গ, অপবাদ, উৎসর্গাপবাদ, অপবাদোত- 
সর্গ, উৎসগৌৎসর্গ, অপবাদাপবাদ ), বিধিবাদ, চারিত্রানুবাদ, 


* জৈনদিগের ( মাগধীত্াবার় রচিত) কর্সগরন্থে চারি বক্ধেয় বিস্তৃত 

বিষরণ ভ্উব্য। ৯ | 
(৬৯) “গোট্ঠামাহিল মাঈ গং জং অভিনিবিসি তু তয়ং।” 
(নবততব্বপ্রকরণভাষ্য । ) 


বা 


[ ২৯১ ] 


জৈন 


ষথাস্থিতবাদ ইত্যাদি । জৈনশান্ত্রে এইন্ূপ অনস্তনয়ের প্রসঙ্গ 
আছে, এই মকল জানিতে হুইলে বড় নির্শল বুদ্ধি চাই ও 
উপযুক্ত গুরু চাই, নহিলে সংশয়মিথ্যাত্বের কারণ ঘটিবে। 

ষাহার ধর্াধর্মে জ্ঞান নাই, বিকলেপ্দ্রিয, তাহার নাম 
অনাভোগমিথ্যাত্ব । এতত্িক্র প্রর্ূপণ!, প্রবর্তন, পরিণাম, 
প্রদেশ, ধঙ্মে অধর্ধাজ্ঞান, অধর্দ্দে ধশ্মজ্ঞান, সত্যে অসত্যজ্ঞান, 
বিষয়মার্গকে সতমার্গবোধ, সাধুকে অসাধু, অসাধুকে সাধু, 
ষট্কায় জীবকে অজীব, অজীবকে জীব, মূর্তিকে অমূর্তি এবং 
অমুত্তিকে মৃন্তিজ্ঞান, এ ছাড়া লৌকিকদেব, লৌকিক গুরু, 
লৌকিক লোকোত্বরক্েব, লোকোত্তরগুরু, লোকোত্তরপর্ক 
ইত্যাদি ভেদ আছে। 

বার প্রকার অবিরতির মধ্যে পাঁচ ইন্দ্রিয়গত, মনোগত ও 
ছয় কায়গত। 

কষায়-যোল কষায় ও নয় প্রকার নোকষায় ভেদে 
পঁচিশ প্রকার । 

* যোগ নামক বন্ধহেতু তিনপ্রকার--মনোযোগ, বচনযোগ 
ও কায়যোগ। মনোযোগ আবার চারিপ্রকার__সত্যমনো- 
যোগ, অসত্যমনোযোগ, মিশ্রমনৌযোগ ও ব্যবহারমনোযোগ । 
সত্যবচন দশ প্রকার--জনপদসত্য, সম্মতসত্য, শ্থাপনাসতা, 
নামসত্য, রূপসত্য, প্রতীতসত্য, ব্যবহারসতা, ভাবসত্য, 
যোগসত্য 'ও উপমাসত্য।) অসত্য ব৷ মিথ্যাবাক্যও দশ 
প্রকার-__ক্রোধ, মান, মায়া, লোভ, রাগ, দ্বেষ, হাস্য, ভয়, 
বিকথা ও হিংসাসংযুক্ত এই দশপ্রকার অসত্য । মিশ্রবচন 
১* প্রকার) বথা_উৎপন্নমিশ্রিত, বিগতমিশ্রিত, উৎপগ্ন- 
বিগতমিশ্রিত, জীবমিশ্রিত, অজীবমিশ্রিত, জীবাজীবমি শ্রিত, 
অনন্তমিশ্রিভ, প্রত্যেক মিশিত, অদ্ধামিশ্রিত ও অদদ্ধামিশ্রিত । 
ব্যবহারবচন ১২ প্রকার ; যথা আমন্ত্রণ, আজ্ঞাপন], যাচন।, 
পৃচ্ছনা, প্রজ্ঞাপনা, প্রত্যাখ্যানী, ইচ্ছান্ুলোম, অনভিগৃহীতা, 
অভিগৃহীতা, সংশয়, প্রকট ও অপ্রকট। 

কায়যেগ সাতপ্রকার-_গুদারিককায়ঘোগ, 'দারিক 
মিশ্রকায়যোগ,  বৈক্রিয়মিশ্রকায়যোগ, আহারককায়যোগ, 
আহারকমিশ্রকায়ষোগ ও কার্পণকাদ্রযোগ । ইহার প্রথম 
ছুই কায়যোগ মনুযোর, তৎপরবর্তী ছুই চতুর্দশ পুর্বপাঠা 
সাধুর এবং পরভবগামী সমুদাত-অবস্থাপ্রাপ্ত কেবলী ও 
তৈষগস শরীরযুক্ত জীবের কারণ যোগ হইয়া থাকে । 

মোক্ষ। জীবের সম্পূর্ণ জ্ঞানাবরণাদি কশ্ম ক্ষয় হইলে যে 
স্বরূপাবস্থা আইসে, তাহার নাম মোক্ষ। মোক্ষ জীবের 
ধর্ম । সুতরাং মকল স্থানে জীবপর্ধ্যাপ় জীব হইতে ভিন্ন হইতে 
পারে না, সিদ্ধ জীব হইতৈ কথক্চিৎ অভিন্ন। 


জৈন ৃ 


সিদ্ধ শ্বরূপের নবদ্বার যথা-_সৎপদপ্রন্মপণা, ভ্ত্ব্যপ্রমাণ, 
ক্ষেত্র, স্পর্শনা, কাল, অন্তর, ভাগ, ভাব ও অগ্লব্ত্ব। 

গতি পাচপ্রকার--নরকগতি, তির্যগ্গতি, মন্ষ্যগতি, দেব- 
গতি ও পিদ্ধগতি। কেবল সিদ্ধগতি মোক্ষমার্গের অন্তর্গত। 
আবশ্তকনির্ধ,ক্তিকার কর্মমপিদ্ধ, শিল্প সিদ্ধ, বিদ্যা সিদ্ধ, মন্তরসিদ্ধ, 
ঘোগসিদ্ধ, আগমসিদ্ধ, অর্থসিদ্ধ, যাত্রা সিদ্ধ, অভি প্রায়সিদ্ধ, তপঃ- 
সিদ্ধ, কণ্ধক্ষমসিদ্ধ প্রন্থৃতি বহুপ্রকার সিদ্ধের উল্লেখ করিয়া- 
ছেন। ইহার মধ্যে জৈনশাস্ত্রকীরগণ কেবল কর্দক্ষয় সিদ্ধকেই 
মোক্ষপর্যযায় বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাহাদের মতে, 
ইস্জ্রিয় বা শরীর (কায়) থাকিতে, মানব সিদ্ধ হইতে পারে 
না। সর্বাথা শরীর পরিত্যাগের পর সিদ্ধ হয়, স্থতরাং পিদ্ধ 
অতীব্দ্রিয়। তাহারা আরও বলেন, কষায়জ্ঞান (মতি, 
শ্রুত, অবধি ও মনঃপর্য্যায় ), অজ্ঞান, চরিত্র, দর্শন, বর্ণ, 
ভব্য, অভব্য, সম্যকৃত্ব*, সংজ্ঞা ও আহার 4 দ্বারা সিদ্ধ 
হয় না। একমাত্র কেবলজ্ঞান দ্বারা সিদ্ধিলাভ বা মোক্ষ 
গ্রাপ্তি হয়, এই জন্ত সিদ্ধাবস্থায় কেবল জ্ঞান জন্মে, সযোগী 
অবস্থায় হয়না । সিদ্ধ জীব অনন্ত, ধন্মাস্তিকায়াদি পাচ 
দ্রব্য আকাশে যতদুর থাকিতে পারে, সেই পর্য্যন্ত লোক, 
সেই লোকে সিদ্ধজীবের বাস। যে আকাশে সিদ্ধ বাস 
করে, স্পর্শনা তাহা হইতে কিছু অধিক। সকল সিদ্ধই 
অনন্তক(ল অবস্থান করেন, সকপেরই একরপ। দিদ্ধের 
ক্ষা্িক ও পারিণামিক এই ছুই ভাখ, শেষ ভাব নাই**। 

গুণস্থান। সিদ্ধমাপক গুণ হইতে গুণান্তরপ্রাপ্তিকপ থে 
স্তান অর্থাৎ ভূমিকা তাহার নাম গুণস্থান। গুণস্থান ১৪ 
প্রকার -মিথ্যাত্ব, সাস্বাদন, মিশ্র, অবিরতিসম্যকৃদৃষ্টি, দেশ- 
বিরতি, প্রমত্তঘংযত, অপ্রমন্তসত্যত, অপৃত্ব করণ, অনিবৃ্ত- 
বাদর, হুক্মমংপরায়, উপশান্তমোহ, ক্ষীণমোহ, সযোগীকেবলা 
ও অযোগীকেবলী। মিথ্যাত্ব গুণস্থান ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভেদে 
দ্বিবিধ । স্পট চৈতগ্যসংজ্ভী পঞ্চেক্ট্রিয় জীব অধ, অগ্ুরু ও 
অধন্ম এই তিনে যথ।ক্রমে দেব, গুরু ও ধশ্মভাব বৃদ্ধি হইলে 
তাহাকে বাক্তমিথ্যাত্ব এবং নবপদ।র্৫থে অশ্রদ্ধা, জিনোক্ত তত্ব 


* সমাকৃত্ধ পচপ্রকার-_ক্ষায়িক, ক্ষায়োপশম, উপশম, সাম্বাদন ও 
বেদ্ক। ] 
1 সাজ্ঞা তিদপ্রকার-_হেতুবাদোপদেশিনী, দৃষ্টিবাদোপদেশিনী ও 
দীর্ঘকালিকী। 1 

1 আহার তিনপ্রকার--ওজ, লোম ও প্রক্ষেপ। 

ক দেবাচাযাকত নবতত্বপ্রকরণবৃতি, নন্দীপতর, প্রজ্ঞাপণাশ্ত্র, সিদ্ধপ্রা- 
ভূত, সিদ্ধপঞ্চাশিক। প্রভৃতি গ্রন্থে মোক্ষতত্বের ম্বরূপ বিস্তুতভাবে বর্দিত 
আছে? 


[ ২০২ 1 


জৈন 


বিপরীত বোধ বা সংশয় ব দোষারোপ ও আভিগ্রাহিকাদি 
বা অনাভোগিক মিথ্যাত্বকে অত্যন্তমিথ্যাত্ব বলে। পুর্ব্বকিত 
দশ প্রকার মিথ্যাত্থকে ব্যক্ত এবং অনাদিকাল হইতে মোহনীয় 
গ্রকৃতিরূপ মিথ্যাত্ব সৎদর্শনরূপ আত্মাতে গুণের আচ্ছাদক 
জীবের সঙ্গে অধিনাভাবি হইপে তাহাকে অব্যক্তমিথ্যাত্ব 
বলা যায়। 

অনািকালসম্ভৃত মিথ্যাকর্শের উপশম হইলে গ্রস্থিতেদ- 
করণকাল উপস্থিত হয়, তৎপরে জীবে ওঁপশমিক সম্যক্চারিত্র 
জন্মে। গুপশমিক সম্যকৃত্বযুক্ত জীব শাস্ত হইলে অনস্তান্থবস্ধী 
চারি কষায় দ্বারা তাহার কোন অনিষ্ট সাধিত হয় না। এই 
স্বরূপকেই সাশ্বাদন-গুণস্থান বলা যায়। 

দর্শনমোহনীম প্রক্ুতিরূপ মিশ্রমোহকর্মের উদয় হইতে 
জীববিষয়ে সম্যকৃত্ব মিথ্যাত্বে মিলিত হইলে অস্তরমুহূর্ত পর্য্যস্ত 
যে মিশ্রিত ভাব, তাহাকে মিশ্রগুণস্থান বল! যায়। 

ভন্য পঞ্চেন্দ্রির জীব জিনোক্ততত্ব যথাযথ অভাস করিয়া 
অতান্ত নিশ্্ল স্বতাঁব লাভ করে অথবা গুরুর উপদেশ শ্রবণ 
করিয়৷ তাহার রুচি ও শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়, তাহাকে সম্যক্ত্ব বল! 
যায়। এইরূপে ক্রোধমানাদি কষায়বঞ্জিত হইলে তাহাকে অবি- 
বতি বলে। অবিরতি ও সম্যগ্দৃষ্টি এই উভয় গুণ থাকিপে 
তাহার নাম অবিরতিসম্যগৃদুষ্টিগুণস্থান। এই গুণস্থানের 
স্থিতি উত্কুঈ ৩৩ সাগরোপম প্রমাণের কিছু অধিক ) সর্ববার্থ- 
সিদ্ধঝিঃানখাসী মনুষ্যামু অপেক্ষা অধিক । যখন জীব অদ্ধ- 
পুদ্গল-পরাবর্ত শেষ সংসারে থকে, তখন এ সম্কৃত্ব জীবে 
প্রবঞ্ঠিত হ্য, আর কাহারও আসে না। অধিরতি গুণস্থানবর্তী 
জীবকে ত্রতনিযমাদি কিছুই করিতে হয় না, কেবল জিন, 
গুক্ণ ও সঙ্ঘকে যথাক্রমে ভক্তি, পূজা, নমস্কার ও বাৎসল্যাদি 
করিতে হয়। সপ 

দেশবিরতি-_-সমাকৃতত্ববোধ জন্মিলে জীবের বৈরাগ্য 
উপস্থিত হয় । বৈরাগা হইলে জীব সর্ববরতি বাঞ্চ! করে, 
এ সময়ে সর্ববিরতিঘাতক প্রত্যাখ্যান নামক কষায় উদয় 
হইলেও কিছু করিতে পারে না বটে, কিন্তু জঘন্ত, মধ্যম ও 
উৎকৃষ্ট এই তিনপ্রকার দেশবিরতি হয়। স্থুলহিংসাদি 
ত্যাগ, মদ্যমাংসাধি পরিহার ও পরমেঠ্িনমস্কারম্মরণ, ইহাকে 
জঘন্ত যট্কম্মঃ ধর্দে তংপর, দ্বাদশত্রতপালক ও সদাচার- 
পরায়ণকে মধ্যম এবং সচিত্ত আহারত্যাগ, একাহার, ব্রহ্মচর্য্য, 
মহাব্রতের অঙ্গীকার ও গৃহস্থসংশ্রবপরিত্যাগকারীকে উৎকৃষ্ট 
দেশবিরতি বলা! যায়। উক্ত তিনপ্রকার বিরতি যাহাতে লক্ষিত 
হয়, তাহাকে শ্রাবক বলে। দেশবিরতি গুণস্থানে অনিষ্ট 
যোগার্ড, ইষ্বিয়োগার্, রোগার্ত ও নিদানার্ভ এই চতুষ্পদরূপ 


জৈন 


আর্তধ্যান এবং হিংসানন্দবৌদ্্র, মুষানন্মরৌদ্র, চৌধ্যানন্দরৌদ্র 
ওষ্সংরক্ষণানন্দরৌদ্র এই চারি প্রকার রৌদ্রধ্যান সম্ভবে। 

ধখন দেশবিরতি আঁধিক হইতে অধিকতর হইতে থাকে, 
তখন আর্তরৌদ্রধ্যানও ক্রমে মন ও মন্দতর হইতে থাকে। 
কিন্তু তাহাতে উৎকৃষ্ট ধন্মধা।ন সম্ভবে না। উৎকৃষ্ট ধর্ধ্যান 
হইলে সর্ববিরতি হয়। তীর্থ্করের প্রতিমাপুণা, গুরুসেব1, 
স্বাধ্যাক্, সংযম, তপ ও দান এই ষটুকর্ম, একাদশ প্রতিমা ও 
শ্াবকের দ্বাদশ ব্রতপালনকারাই ধন্মধ্যানের অধিকাঁরী। 
পঞ্চম হইতে ত্রয়েদশ ব্যতীত চতুর্দশ গুণস্থান পধ্যস্ত 
প্রত্যেকের অস্তরমুহূর্তমাত্র স্কিতি। 

প্রমত্তসংঘত-_মগ্, বিষয়, কষায়, নিদ্রা ও বিকথ! এই 
পঞ্চপ্রমাদে জীব সংসারসমুদ্রে নিমগ্ন হর়। যে সাধু পঞ্চ 
প্রম।দে ও.মংজ্লনরূপ কষায়ে আক্রান্ত হন, অস্তরমুহ্র্তক।ল 
পধ্যন্ত তিনি প্রমাধা হইয়া পড়েন, এই সময়ের বিরতির নাম 
বিনি অন্তরসুইর্ত হইতে উপরাস্ত পর্য্যস্ত 
অপ্রমন্ত গুণস্থানে 


প্রমন্তমংঘত। 
প্রমাদরহিত থাকেন, তিনি আবার 
আরোহণ করেন। 

প্রমন্তসংযত গুণস্থানে আর্তধ্যানই মুখ্য, পৌদ্রধ্যান উপ- 
দক্ষ, ধন্মধ্যান গৌণ। আজ্ঞা (জিনেপ আদেশ), অপায়, 
বিপাক ও সংস্থান এই চবি চিন্তালক্ষণ অবলম্বন করিয়! ধঙ্মন 
ধ্যাণ হয়, এই গন্ত এ চারিটী ধন্মধ্যানের চারিপাদ বলিয়া 
গণ্য (৬৩)। 

পঞ্চ মহাধ্রতধারী সাধু পঞ্চপ্রমাদরঠিত হইলে তাহাকে 
অপ্রমন্তগুণস্থান বল। যায়, তখন সংজশন-কথায় ও নোকবায় 
মন্দ হহতে থাকে, স্থলভ বিষয়ও তথন আর ভ।ল লাগে না। 
এই গুণস্থানে ধর্ধ্যানই মুখ্য । ধর্মধ্য।ন চারিপ্রকার, ১ অঙ্গ- 
অঙ্গীর স্বরূপ পিওস্থধ্যান, ২ বাণাব্যাপাররূপ পদস্থধ্যান, 
৪ সংকন্নিত আত্মন্ধপ ক্বপস্থধ্যান, ৪ কল্পশা্হিত রূপাতীত 
ধ্যান (৬৪)। এই গুণস্থানে সব্ধবাদা সংযোগ ও ধ্যানে প্রবৃত্তি 
জন্মে, সেই জন্য স্বাভাবিক সহজ নিত্য সংকল্প বিকল্পের 
অভাবে একস্বভাবরূপ নির্শল আত্মা লাভ হয়। আত্ম 
দ্রব্তীর্ঘ ও ভাবতীর্থঘে ্নান করিয়া পরম বিশুদ্ধি লাভ 
করে। আপ্রমত্ত গুণস্থ জীব শোক, রতি, অরতি, আস্থির, 
অস্তভ, অযশঃ ও অশাতাবেদনী এই সপ্ত গ্রক্কৃতি দূর করে 


(৬৩) “আজ্ঞাপায়বিপাকানাং সংস্থনস্ত বিচিন্তনাৎ 
ইং বা ধ্যেয়ভেদেন ধর্মরধ্যানং চতুরদিধম্‌॥ 

(৬৪) “মিতর্ািভিশ্হুর্তেদং যদ্ধাজ্ঞাদিচতুধিধং। 
রূপস্থাদি চতু্ধা বা ধর্ধ্যানং প্রকীর্তিতম্‌ 


[ ২৯৩ ] 


জৈন. 


এবং আহারক ও আহারকোপাঙ্ক এই ছুই প্রকৃতি হইতে 
মুক্তি লাভ করে। 

অপুর্বকরণ গুণস্থানে আরোহ্সমর়ে প্রথম অংশে উপ- 
শমক উপশমশ্রেণীতে এবং ক্ষপক ক্ষপকশ্রেণীতে আরোহণ 
করেন । উপশমক মুনি শুর্ুধ্যানী হইয়! উপশমস্রেণী অঙ্গী- 
কার করেন। 'গুর্বগত শ্রুতধারক নিরতিচার ও চারিত্রবান্‌, 
তিন সংহ্ননযুক্ত মুনি উপশমশ্রেণীর অধিকারী । 

উপশান্তমোহ গুণস্থানে উপশমসম্যক্ত্ব, উপশমচারিত্র ও 
উপশমভাব এই তিন লক্ষণ থাকে । ইহাতে ক্ষায়িক তাবও 
হয় না। উপশমী মুক্ষিতীব্র মোহোদয়ে পা দিয়া উপশাস্ত 
মোহগুণস্থানে পুনরায় প্রমাদে পতিত হন। আহারকশতীরী, 
খজুমতি ও উপশান্তমোহযুক্ত জীব সর্ধ প্রমাদবশে অনস্তভব 
রচনা করেন এবং প্রমাদবশে চারিগতিতে বাস করেন। 

উপশমক জীব অপুর্ধকরণ গুণস্থান হইতে অনিবৃত্তিবাদর 
গুণস্থানে, অনিবুক্তিবাদর গুণস্থান হইতে শ্ৃক্মমংপরায় 
গুণস্থানে ও হুক্মসংপরায় হইতে উপশাস্তমোহে আসিয়া পড়ে । 
প্রথমে মিথ্যাত্ব গুণস্থানে আসে এবং যে চরমশরীর সে সপ্তম 
গুণস্থান পর্য্যস্ত আসিয়া সপ্তম গুণস্থানে ক্ষপকশ্রেণী মণ্ডিত 
হয়, কিন্তু একবার যে উপশমশ্রেণীযুক্ত হইবে, সে ক্ষপক- 
শ্রেণী হইতে পারে। 

এই সংসারে বনু ভবে চারিবার উপশম শ্রেণী হইয়া থাকে, 
কিন্ত এক ভবে ঢুইবার মাত্র হয়। উপশমশ্রেণী স্থাপন করিতে 
হইলে অনন্তান্কবন্ধী ক্রোধ, মান, মায়া ও লোত এই চারি 
কষায়ের উপশম, তৎপরে মিথ্যাত্বমোহ, মিশ্রমোহ, সম্যকৃত্ব- 
মোহ এই তিন, পশ্চাতে নপুংসকবেদ, স্ত্রীবেদ, হস্ত, রতি, 
অরতি, ভয়, শোক, জুগুপ্লা, পুরুষবেদ, প্রত্যাখ্যাণা ও অপ্র- 
ত্যাখ্যানী ক্রোধ, সংজণনক্রোধ, প্রত্যাথ্যানী, অপ্রত্যাখ্যানী ও 

ধজলন মান, এইরূপ তিন প্রকার মায়া ও লোভের উপশাস্ত 

করিয়া থাকে। চরমশরীরী, অবদ্ধ।যু ও অল্পকর্ম্া ক্ষপকের চতুর্থ 
গুণস্থানে নরকায়ুঃ সপ্তম গুণস্থানে দেবায়ু ও দরশনমোহ্সপ্তুক 
ক্ষয় হয়। ততপরে ক্ষপক সাধুতে ১৪৮ প্রকার কর্মপ্রকতিক 
সত্বা গাকে, তৎপরে অষ্টম গুণস্থানে অভ্যাস ছারা তত্ব প্রাপ্তি 
হয়। অষ্টম গুণস্থানে শুক্ুধ্যান * মুখ্য, সাধু আগ্ভসংহনন- 
সমন্বিতবজ্রখষভনারাচ নামক প্রথম সংহননযুক্ত হন। 

পূর্বেক্ত অষ্টম গুণস্থানের পর ক্ষপক নবম গুণস্থানে 


* জৈনশান্রমতে যোগীন্র, ক্ষণক, মৃনীক্র ও ব্যবহারাপেক্ষ ইহারাই 
ধ্যান করিবার অধিক।রী। যেরণে ইচ্ছা ধ্যান করিতে পারেন, কোন 
বিশেষ আমনের নিয়ম নাই। পুরক প্রাণায়াম, রেচক প্রাণায়াম, কুস্তক, 
শুরুধ্যান প্রভৃতি নানা গ্রকার ধানের প্রসঙ্গ জাছে। 
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আলিয়া উপস্থিত হন। এই গ্রণস্থান নয়ভাগে বিভক্ত, 
তন্মধ্যে প্রথম ভাগে নরকগত্যার্দি ১৬ করশ্মগ্রকৃতি নষ্ট 
করে। দ্বিতীক্ন ভাগে চারিপ্রকার প্রত্যাখ্যানী ও চারি প্রকার 
অপ্রত্যাধ্যাণী কষায় দূরীভূত হুয়। ৩য় ভাগে নপুংসক- 
বেদ, ৪র্থ ভাগে স্ত্রীবেদ, ৫ম তাগে হস্ত, রতি, অরতি, ভয়, 
শোক ও জুগুপ্পা, ষষ্ঠ হইতে নবমভাগে ক্রমে ধ্যানের নির্মল- 
তায় শুদ্ধিলাভ, যথাক্রমে পুরুষবেদ, সংজলনক্রোধ, সংজলন 
মান ও সংজলন মায়া, দশম গুণস্থানে পুরুষবেদ ও চারি 
প্রকার স“্গলন ক্ষয় হয়। ক্ষপকের একাদশ গুপস্থান হয় 
না, দশম গুণস্থানে ক্ষপক হুশ্ম লোভকে ক্ষয় করিয়া দ্বাদশ 
গুণস্থান গ্লীণমোহে উপস্থিত হন,। এইখানেই ক্ষপকশ্রেণীর 
সমাপ্তি। দ্বাদশ গুণস্থানে ক্ষপক পরিণতিমান হইয়। শুরুধ্যানের 
দ্বিতায় অংশ আশ্রয় করেন। শুরুধানবলে সমরসভাব 
জন্মে, তখন আত্ম! অপৃথকৃভাবে পরমাত্মায় লীন হয়। 

এই গুণস্থানে নিদ্রা ও প্রচল! এই ছুই প্রক্কৃতি ক্ষয় হয়। 
ক্ষীণমোহের অন্তকালে জীব চক্ষুদর্শন, অচক্ষুদর্শন, 'অবধি- 
দর্শন ও কেবলদর্শন এই চতুর্বিধ দর্শনাবরণীয়, পঞ্চ জ্ঞানা- 
বরণীয় ও পঞ্চ অগ্তরার এই ১৪ প্রক্কৃতি ক্ষয় করিয়া ক্ষীণ- 
মোহাংশ হইয়া কেবপ-শ্বপ্ূপ লাভ কগেন। কেবলাত্মা চরাচর 
জগৎ শি করতলস্থ ভাবির। প্রত্যক্ষ করেন অথাৎ সমস্ত 
জগত তাহার নয়নগোচর হয়। ইহার পরই তিনি তীর্থস্কর 
নাম উপার্জন করেন । [ তীর্ঘস্কর দেখ । ] 

যেকেবলী বেদনীয় কম্ম অপেক্ষা আমুঃকম্মের স্থিতি 
অল্প অবগত আছেন, উভয়ের তুল্যতা নিমিত্ত তিনি সমুদঘ। ত 
করেশ। সমুদঘাত সাশপ্রকার - ১ বেধনাসমুদবাত, ২ কষায়- 
সমুদ্ঘাত, ৩ মরণলমুদখাত, ৪ £ক্রিয়সমুদঘাত, ৫ তেজঃসমু- 
দখত, ৬ আহারকমমুদঘাত ও ৭ কেবপীমুদধাত | যথাস্বভাব- 
স্থিত আত্মগ্রদেশে বেদণাদি সপ্তকারণের একেবারে উদবাতন 
করাকে দমুদ্বাত খলে। সমুদ্ঘাতকালে কেবলী যোগবান্‌ 
ও অনাহারক হুন। এই সপ্ত সমুদবাত হইতে কেবলি-সমু- 
দাত ঘটে। কেবলি-সমুদঘাতের অর্থ কেবলী ভগবান্‌ আমু 
ও বেদনীয় কর্ম সম করিবার জন্ঠ প্রথম সময়ে উদ্ধলোকাস্ত 
পর্যন্ত আয্ম প্রদেশ দণ্ডাকারে, দ্বিতীয় সমরে পুর্ববপশ্চিমদিকে 
আত্মপ্রদেশ কপাটাকারে ও তৃতীয়কালে উত্তরদক্ষিণদিকে মন্ন- 
দণ্ডাকারে স্থাপন কবেন। চতুর্থ বা শেষ অন্তর পূর্ণ হইয়া জীব 
সর্বলোকধ্যাপী হয়, এক্জন্য কেবলী &ঁ সময়ে বিশ্বব্যাপী হইয়| 
থাকেন (৩৫)। যাহার ছয়মাসের অধিক আয়ু ও কেবল 





(৬৫) “দণ্ডং প্রথমে সময়কে কপাটমথ চোত্তরে তথা সময়ে । 
মন্থানমথ তৃতীয়ে লোকব্যাপী চতুর্ণে তু ৮” বাচক। 
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হইবে, তিনি নিশ্চয় সমুদ্ঘাত করিবেন, আর যাহার ছয়মাসের 
মধো আঘু অথচ কেবলভ্ঞান হওয়া চাই, তাহার ' পক্ষে 
ভজনা ও কেবলসমুদঘাত আবশ্তক, তিনি আর কিছু করিবেন 
না (৬৬) 

যোগবান্‌ কেবলী কেবল-সমুদধাত হইতে নিবৃত্ত হইলে 
যোগনিরোধ জন্য শুর্ুধ্যানের হুক্সক্রিয়ানিবৃত্তি নামক তৃতীয় 
পাদের ধ্যাতা হইবেন, ইহাতে কম্পনরূপ ক্রিয়া সুক্ম করে। 
সুক্মক্রিয়ানিবৃত্তি নামক শুরুধ্যানে অচিন্তাত্মবীর্য্যশক্তি আসিলে 
বচন, মন ও কায় এই ত্রিবিধ বাদর যোগকে সুক্ষ 
করিয়! ক্ষণমাত্র সুক্কাযযোগে অবস্থান করেন, তৎকালে 
সুশ্বচন ও মনোযোগ এই ছুই নষ্ট করিয়া কেবলী নিজায্মা- 
সৃভব অর্থাৎ নিজের স্বরূপ অবগত হইতে পারেন। যেমন 
ছয্মস্থ যোগী মনে স্থিরতাকে ধ্যান করেন, সেইরূপ কেবলী 
শরীরের নিশ্চলতাকে ধ্যান করিয়া থাকেন। পাচ হ্ৃস্বাক্ষর 
উচ্চারণ করিতে যে সময়, এঁ সময়ে কেবলী শৈলবৎ নিশ্চ- 
লতা প্রাপ্ত হইলে তাহাকে শৈলেশীকরণ বলে। স্ুক্সকায় 
যোগীর শৈলশীকরণারন্ত হয়, তখন শীঘ্রই তিনি অষোগ গুণ- 
স্থানে যাইতে ইচ্ছা! করেন। সযোগী গুণস্থানের অস্তকালে 
ওদাগিকদ্ধিক, অন্থিরদ্ধিক, বিহাফ্বোগতিদ্ধিক, গ্রত্যেকত্রিক, 
স্থানষট্ুক, অগুরুলথুচতুক্ষ, বর্ণাদিচতুক্ষ, নিশা, তৈজস, 
কার্মণ, প্রথম সংহনন, শ্বরদ্ধিক ও এক তরবেদনীয় এই সকলের 
উদয় বিলুপ্ত হয়। পরে জ্ঞানাস্তরাযদশক ও দর্শনচতুফরূপ 
১৬ প্রক্কৃতির সত্তা লোপ হইয়া থাকে । 

লঘু পঞ্চস্বর উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, এ সময় 
পর্যন্ত অযোগী বা চতুর্দশ গুণস্থানের স্থিতি। এ সময়ে 
অনিবৃত্তি নামক চতুথ শুক্লধ।ান হয়। এই ধ্যানে শৃক্মকায় 
যোগরূপ ক্রিয়া! সমুচ্ছিন্ন হইয়া সর্বপ্রকারে নিবৃত্তি হয়, ইহাই 
মুক্তির দ্বারস্বর্ূপ। চিদ্রপময় আত্মস্বরূপধারক যোগী অযোগী 
গুণস্থানবর্তীট হইলে উপান্তসময়ে যুগপৎ ৭২ কর্মপ্রকৃতি * 
ক্ষয় করিয়া ফেলেন। তিনি অন্তকালে শেষ ১৩ প্রকৃতি 
ক্ষয় করিয়া! সিদ্ধপর্ধ্যায় প্রাপ্ত হন। চতুর্দশ গুণস্থানের 


(৬৬) “ছন্মীসাউ সেসা উপ্নরং জেসিং কেবলং নাণং। 
তে নিয়ম! সমুদঘাইয় সেসা সমুদঘায় ভইয়ববা ॥” 


ঈ ৫ শরীর, ৫ বচন। ৫ সংঘাত, ও অঙ্গোগা হব, ৬ সংস্থান, € বর্ণ,৬ রস, 
৬ সংহনন, ৬ অধির, ২ গন্ধ, ১ নীচগোত্র। ৪ অগ্ুরুলঘুঃ ৯ দৈবগতি, 
৯ দেবানুপুব্বা, ২ খগতি, ৩ প্রত্েক, ১ নশ্বর, ১ অপধাণ্ত নাম ও নি্।ণ 
নাম এই *২ কর্শপ্রকৃতি। 
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আন্তকালে যোগী মত্তারহিত হন, তিনি পরমেষ্ঠি সনাতন 
তঁগবান্‌ শাশ্বত লোকান্ত পর্য্স্ত গমন করেন *। 

তৎকালে সিদ্ধ কেবরজ্ঞান, অনস্তদর্শন, শুদ্ধ, অক্ষয়ন্খ, 
অনস্তবী্ধ্য, অক্ষয়গতি, অমূর্ত ও অনস্তাবগাহনা এই আট 
শুণসম্পন্ন হন। 

সমাক্দর্শন। পূর্বেই সম্যক্দর্শনের কথা কিছু বলা 
হইয়াছে । এই সমাকৃদর্শন ছুই প্রকার-_ব্যবহারসম্যকৃত্ব ও 
নিশ্চয়সম্যক্ত্ব। উহার আবার তিনটা তত্ব আছে- 
দেবতত্ব, গুরুতত্ব ও ধর্শতত্ব, এ সকল বিষয়ে ধাহার শ্রদ্ধা 
আছে, তিনিই সম্যক্ত্ববান্‌ হইতে পারেন। এ শ্রদ্ধা আবার 
ছুই প্রকার ব্যবহারশ্রদ্।া ও নিশ্চয়অদ্ধা। 

ব্যবহারশ্রদ্ধীয় অর্থংজিনের ম্বরূপ জানা ষায়। নাম- 
নিক্ষেপ, স্থাপনানিক্ষেপ, দ্রব্যনিক্ষেপ ও ভাবনিক্ষেপ অর্থ 
তের এই চারি স্বরূপ । বিশেষাবস্ঠকন্ত্রে এ সম্বন্ধে অনেক 
কথা লিখিত আছে। [ তীর্ঘস্কর দেখ ।] 

উক্ত চারি নিক্ষেপসংযুক্ত দেবাদিদেব চিদানন্দঘনরূপ 
অর্থৎ অর্থাৎ পরমেশ্বরকে মানা, তাহার সেবা ও আদেশ 
পালন করাকেই প্রথম বাবহারশুদ্ধদেবতত্ব বলে। বর্ণ, 
গন্ধ, রস, স্পর্শ, শব্দ ও ক্রিয়াধোগরহিত, অতীক্রিয়, অবিনাশী, 
অনুপাধি, অবস্থী, অমুর্তি, শুদ্ধীচৈতন্য ও সচ্চিদানন্দদ্ধপী এই 
দ্ূপ আমার আম্মাই নিশ্চয়দেব, সেই শুদ্ধাস্মস্বরূপের অনুভব 
করার নাম (নিশ্চয়দেবতত্ব। 

ধর্মতন্ব। বাবহার ও নিশ্চয়ভেদে দ্বিষিধ। ব্যবহার- 
বূপ ধশ্বের দয়াই মুখ্য । এই দয়া আটপ্রকার-__১ দ্রব্যদয়া, 
২ ভাবদয়1, ৩ স্বদয়া, ৪ পরদয়া, ৫ শ্বরূপদয়া, ৬ অন্কুবদ্ধদয়।, 
৭ ব্যধহারদয়া ও ৮ নিশ্চয়দয়! । 

বন্বপূর্নক সন্বকাম ও জীবরক্ষার নাম দ্রব্যদয়্া। ইহাই 
জৈনদিগের কুলধর্ম্ম 

জীবের গুণপ্রাপ্তি ও দুর্গতি হইতে রক্ষার জন্য এবং অস্তঃ- 
করণে অনুকম্পাপূর্বক পরজীবকে হিতোপদেশ দেওয়ার নাম 
ভাবদয়!॥ জিনবচনান্সারে মিথ্যাত্ব অশুদ্ধ প্রবৃত্তি ও কষায়াদি- 
ত্যাগ, শুভাণ্তভ কর্্মফলের অব্যাপকতা৷ অর্থাৎ সুখে ছঃখে 
হূর্য বিষাদ না করা এবং প্রতিক্ষণ অশুভ কর্মের নিদানকে 
দুর করিবার যে চিস্তা তাহার নাম ম্বদয়া। ন্বদয়াবলম্বী জীব 
আপন শুদ্ধপরিণাম জন্ত জিনপুজা, তীর্ঘযাত্রা, রথযাত্রা 
প্রভৃতি শুত প্রবৃত্তি আশ্রয় করে। 


* একতরবেদনী, জাদেয়ত্ব,পর্যাপ্তত্ব, ত্রসত্ব, বাদরত্ব, মনুষ্যত্ব, যশনাম, 
মনুযাগতি," মনুষা মুপুব্বা, ঘোভাগা। উচ্চগোত্র, গঞ্ষেত্রিয়ত্ব ও তীর্ঘস্কর 
নাম এই ১৩ প্রক্কৃতি। 


দা] ২ 


[ ২০৫ ] ৪ 


জৈন 


ছয়প্রকার কায়বিশিষ্ট জীবের রক্ষার নাম পরদয়া । 
ইহলোক ও পরলোকে বিষয়ন্ুখের জন্ত এবং লোকের 


. দেখাদেখি জীবরক্ষা করার নাম স্বরূপদয়া। এই দয়ায় বিষয়- 


সুখ মিলে বটে, কিন্ত সংসার বৃদ্ধি হয়। 

মহাড়স্বরে মুনিবন্দনা, নিজের উপকারের অন্য অপর 
জীবকে সন্মার্সে লইবার জন্য তাড়না, যাহা! দেখিলে হিংসা 
হুয় এরূপভাবে কাহাকে শিক্ষাদান, কিন্তু শেষে তাহা লাভের 
কারণ, এরূপ দয়ার নাম অন্বন্ধদয়া। 

বিধিমার্গা্ুসারে সর্বজীবে দয়া ও সর্বক্রিয়াকলাঁপ যথা- 
বিধি পালন করার না ব্যবহারদয়।। 

শুদ্ধসাধ্য উপযোগুে একত্বতাব, অভেদোপযোগ ও সাধ্য 
ভাবে যে একতাজ্ঞান, তাহার নাষ পিশ্চয়দয়! । 

এঁ আট দয়ায় জীব গুণস্থানে নীত হয়। 

নিশ্চয়ধর্্ম_আপনি আপনার আত্মাকে শুদ্ধটৈতন্তন্বূপ 
ইত্যাদি বলিয়া নিশ্চয় করা ও পরপুঘ্বগলাদি আমার 
আত্মার নছে ইত্যাদি নিশ্চয় করার নাম নিশ্চয়ধন্মম 

উপরোক্ত দেব, গুরু ও ধর্দ এই ভ্রিরত্বের নিশ্চল পরি- 
গতি রূপ শ্রদ্ধাকে সম্যক্ত্ব বল! যায়। মিথ্যাত্বত্যাগকেও 
সম্যক্ত্ব কছে। 

উক্ত ত্রিরত্বের শ্বরূপই নিশ্চয়সম্যকৃত্ব। ইহা দ্বার! চারি 
অনস্তান্থবন্ী, সম্যক্ত্বমোহ, মিশ্রমোহ ও মিথ্যাত্বমোহ এই 
সপ্ত প্রন্কতিকে উপশম, ক্ষয়োপশম ও ক্ষয় করিয়া থাকে । 
কিন্ত এই নিশ্চয়সম্যকৃত্ব জ্ঞানের বিষয় নহে। কেবল 
কেখলীই নিশ্চয়সম্যক্ত্ব জানিতে সমর্থ । নিশ্চয়সম্যকৃত্ব প্রকট 
হইলে কখন নরক বা তির্যযগৃগতি হয় না। 

সম্যকৃত্বের করণায় নিত্যযোগাভ্যাস, শরীরের বিদ্বনাশ, 
জিনপ্রতিমাদশন করিয়া! পরে ভোজন, জিনপ্রতিমার 
অভাবে পুব্বমুখী হইয়! চৈত্যবন্দন ও তগ্নবান্‌ জিনের মন্দিরে 
দশ আশাতন1 বজ্জন *। 

সম্যকৃত্ব মধ্যে আবার পাচটা অতিচার আছে । যথা-- 
১ শঙ্কাতিচার অর্থাৎ গুরু, শাস্ত্র ও শাস্ত্ার্থ সম্বন্ধে আশঙ্কা, 
২ আকাজ্ষঝা"অতিচার অর্থাৎ আপনার অক্ঞানতানিবন্ধন কাহা- 
রও কষ্ট দিয়া বা কোন পাষণ্ডের নিকট কোন বিদ্যামক্ত্ের 
চমৎকারীত্ব দেখিয়া অথব! পুর্বজন্মের অজ্ঞানতারূপ কষ্টফলে 
অন্তমতাবলম্বী ধনবানাদিকে দেখিয়া সেই মতের আকাঙ্কা, 
৩ বিজীগিষা! ( বিতিগচ্ছ! ) অতিচার অর্থাৎ ধর্ম কণ্ম করিয়া 


* আশাতন। যখ।-_তাতংলঞ্চলাদি তক্ষ। বস্ত, ভু, দধি ও ক্ষীরাদি 
পানীর, মন্দির মধ্যে বসিয়। ভোজন, শয়ন, নিগ্রীবঘ, মুত্রতযাগ, মলত]াগ, 9 
ছযৃতকীড়া। 


জৈন । 


পূর্ববজন্মের ফলে তাহার ফল ন!| পাইলে এ ধর্ম ভাল নয়, 
অথবা সাধুর মলিন বন্ত্রাদি দেখিয়া এ ভাল নহে একপ মনে 
উদয় হওয়া, ৪ মিথ্যাদৃষ্টি-অতিচার অর্থাৎ জিনাজ্ঞার বাহিরে 
যাওয়। কিংবা সর্বজ্ঞের বচন না জানিয়! অসর্বজ্ঞের কথ। সত্য 
বলিয়৷ মান এবং ৫ মিথ্যাদৃষ্টির পরিচায়ক অতিচার। 
গুরু গৃহস্থকে সম্যক্দর্শন উপদেশ দিবার সময় ছয় আগার 
শিক্ষা দেন। 
চারিত্র। চারিত্র ছুই প্রকার-_সর্বচারিত্র ও দেশচারিত্র। 
সাধুর যেরূপে সর্বচারিত্র হয়, তাহার কথা গুরুতবে বর্ণিত 
হইয়াছে। ্ 
দেশচারিত্র ১২ গ্রাকার--১ প্রাণাতিপাতবিরমণরত, ২ 
স্থলমুষাবাধবিরমণব্রত, ৩ স্থুলঅদতাদানবিরমণব্রত, ৪ মৈথুন- 
তাগরত, ৫ স্থলপরিগ্রহ-পরিমাণব্রত, ৬ গুণব্রত বা 
' দ্িকৃপরিমাণত্রত, ৭ ভোগোপভোগতব্রত, ৮ অনর্থদগুবিরমণ- 
ব্রত, ৯ সামায়িকব্রত, ১* দেশাবকাশিকব্রত, ১১ পৌষ- 
ধোপবাসব্রত ও ১২ অতিথিসংবিভাগত্রত | ্ 
প্রাণাতিপাতবিরমণরত ছুই গ্রকার--দ্রবা গ্রাণাতিপাত ও 
ভাবপ্রাণাতিপাত। পর জীবকে আপনার আত্মার সমান 
জানিয়! দশ দ্রব্যপ্রাণকে রক্ষা করার নাম দ্রব্প্রাণাতিপাত ; 
আয্মরমণ বা পরভাবরমণত্যাগ, শুদ্ধোপযোগে প্রবর্ত, এক 
স্বভাবমগ্নতা এই গুলি কর্শক্র উচ্ছেদ করিবার অমোঘ অস্ত, 
উহা দ্বারা জীব পরভাবদুষ্টত1 দূর করিয়া! স্বরূপত! লাভের 
উপায়ের নাম ভাব প্রাণাতিপাতবিরমণব্রত। ইহাকে ভাব- 
দা বলাও যাঁয়। এই ব্রতের পাঁচ অতিচার যথা--১ বধ- 
অতিচার অর্থাৎ নির্দয়ভাবে গবাদি বধ বা গবাদি তাড়না, 
২ বন্ধ। অতিচার অর্থাৎ গবাঁদিকে কঠিনভাবে বন্ধন, ৩ ব্যব- 
চ্ছেদ অতিচার অর্থাৎ বৃষাদির নাক কাণ ছিন্ন করা, ৪ অতি- 
ভারারোপণাতিচার, ৫ অন্নজলব্যবচ্ছেদ অতিচার অর্থাৎ 
গবাদিকে যথাযোগ্য খাইতে ন! দেওয়া । 
মিথ্যাত্যাগ ও শ্রেচ্ছাধীন কর্মত্যাগের নাম স্থুলমৃযাবাদ । 
এই মৃযাবাদে পঞ্চালীক * অর্থাৎ পঞ্চমিথ্য। ত্যাগ করা 
শ্রাবকের কর্তব্য । 
মুষাবাদের অতিচাঁর যথা _-১ সহ্সাভ্যাখ্যান অর্থাৎ বিনা 
বিচারে কাহারও গ্রতি কলঙ্কারোপ, ২য় রহসাভ্যাখ্যান অর্থাৎ 
রহস্তোতেদ করিয়া দণ্ডদান, ৩ ম্বদারমন্ত্রভেদ অর্থাৎ নিজ 
স্ত্রীর গুহাকথ! অন্তের নিকট প্রকাশ, ৪ মৃষা উপদেশ অর্থাৎ 
* কম্যালীক, অর্থাৎ কন্যাববাহকালে তাহার গৃহীতার নিকট 
কন্যার দোষ চাপিয়! রাখা, এইরূপ ২ গবালীক, ৩ ভূম্যালিক, ৪ স্বাপনা- 
লীক, ও ৫ কুটসাঙ্গী এই পধালীক। 


[ ২০৬ ] 


জৈন 


বিষয়কষায়জনক মিথ্যা উপদেশ প্রদান এবং, ৫ কুটলেখন 


অর্থাৎ জাল জালিয়াভী কর! ইত্যার্দি। 

কোন প্রকারে কাহারও অনিচ্ছায় কাহারও বস্তু গ্রহণ 
করাকে অদতাদান বলে। অদতাদানত্যাগের নাম অদত্তা- 
দানবিরমণ ব্রত। ইহ! ছুই প্রকার_-ভাবঅদত্তাদানবিরমণব্রত 
ও দ্রব্য অদত্তদানবিরমণব্রত। 

এই ব্রতের পাঁচ অতিচার_১ অনাহৃত অর্থাৎ চোরাই 
মল লওয়া, ২ প্রয়োগ অর্থাৎ চোরকে চোরাইমাল বেচিয়! 
দিবে এইরূপ কথা বলা, ৩ ততপ্রতিরূপকব্যবহার অর্থাৎ ভাল 
দ্রব্যে মন্দ দ্রব্য মিশাইয়া তাহা চালাইয়। দেওয়া, ৪ রাজবিরুক্ধ- 
গমন এবং ৫ কুটতোলনপরিমাণ অতিচার । 

কামসেবা না করার নাম মৈথুনত্যাগত্রত । ইহা ছুই 
প্রকার--দ্রবামৈথুনত্যাগ ও ভাথমৈথুনত্যাগ । এই ব্রতের 
পাচ অতিচারের নাম--১ অপরিগৃহীতাগমন অর্থাৎ কুমারী 
বা বিধবাব সহবাস, ২ ইত্বরপরিগৃহীতাগমন অর্থাৎ 
বেশ্তাসহবাস, ৩ অনঙ্গক্রীড়া, ৪ প্রবিবাহকরণ অর্থাৎ 
আপনার পুর কন্ঠ। না থাকিলে যশ বা পুণ্যের জন্য অন্তের 
বিবাহ দেওয়। এবং ৬ তীব্রান্থুরাগ অতিচার। 

পরিগ্রহ পরিমাণ ছুইপ্রকার-_অধিকরণরূপ বাহা পরি- 
গ্রহ ( ইহাতে নয় প্রকার দ্রব্য পরিগ্রহ) এবং হাস্তরত্যা্ি 
১৪শ অভ্যন্তরগ্রস্থিগ্রহণসমর্থ ও কষায়যুক্ত ভাবপরিগ্রহ। 
নয় ইচ্ছাপরিমাণব্রত ইহার অস্তত। ইচ্ছাপরিমাণব্রত 
যখা--১ ধনইচ্ছাপরিমাণ, ২ ধান্তপরিমাণ, ক্ষেত্রপরি গ্রহ, 
৪ বাস্তপরিমাণ, ৫ রূপ্যপরিগ্রহ, ৬ ন্ুবর্ণপরিগ্রহ, ৭ কুপদ- 
পরিগ্রহ, ৮ দ্বিপদ-পরিগ্রহ ও ৯ চতুষ্পদ-পরিগ্রহ। 

ভোগোপভোগ ব্রত পঞ্চ অণুধতের গুণকারী। ইহাতে 
ভোগ্য ও উপভোগ্য সমস্ত বিষয় ত্যক্ত হয়। ব্যবহার ও 
নিশ্চয় ভেদে ইহাও ছুই প্রকার। ইহাতে বাইশ অভক্ষ্য * 
ও বত্রিশ অনস্তকায় + সত্বর পরিত্যাগ করে। 

ভোগাভোগব্রতের পাঁচ অতিচারের নাম, ১ নচিত্বাহার, 
২ সচিত্তপ্রতিবদ্ধাহার, ৪ অপকৌষধিভক্ষণ, ৪ ছুষ্পকৌষধি- 
ভক্ষণ এবং তুচ্ছৌষধিভক্ষণ অতিচার। 


*২২ প্রকার অতক্ষা। যখা--বটফল, পিপুল, পিলখনক, কঠন্বর, গুলর, 
মদিরা। মাংস, মধু, মাথন, বরফ, অহিফেনাদি বিষবৎ বন্ত, করক।, 
সববপ্রকার কাঁচ! মাটা, রাত্রিতোজন, বহুবীলযুক্ত ফল, পিলুপিচুমর্দা দি 
তুচ্ছ ফল, অজ্ঞাত ফল, চলিত রূস, ছিল, যেগুপ। 

1 যাহার পত্র, ফগ ও ফুল গৃঢ়, সন্ধি ওপ্ত, তুলিতে গেলে সমস্ত ভা্গির! 
যায়, যাহার পত্র মোটা! ও চিন্কণ এবং যাহার গঞ্জ ও ফল অতি কোমল, 
তাহ। অনস্তকায় জানিধে । পু 
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ঘে আপনার গ্রয়োজন নিমিত্ত ধনধান্ত ক্ষেত্রাদি নববিধ 
পরিগ্রহে যাহার ক্ষতি বৃদ্ধি করে, তাহার নাম অর্থদণ্ড, 
সুখের জ্ট যে পাপ করে, তাহার নামও অর্থদণ্ড, কিন্ত 
উপরোক্ত কোন প্রয়োজন ব্যতীত ঘে পাপ করে, তাহার নাম 
অনর্থদণ্ড | উহার সম্যক্‌ পরিত্যাগের নামই অনর্থদণ্ডবিরমণ- 
ব্রত। ইহা আবার চারি প্রকার-_-১ অপধ্যান, ২ পাপোপ- 
দেশ, ৩ হিংস্র প্রদান ও ৪ প্রমাদাচরিত অনর্থদগডবিরমণ। 

অপধ্যান-অনর্থ-দণ্ড ছুই প্রকার-_আর্তধ্যান ও রৌদ্রধ্যান। 
আর্ভধ্যান আবার চারি প্রকার __অনিষ্টার্থসংযোগার্থধ্যান, 
ইষ্টবিোগার্থধ্যান, রোগনিদানার্তধ্যান ও অগ্রশৌচনামা 
আর্তধান। £রৌদ্রধ্যানও চারিগ্রকার__হিৎসানন্নরৌদ্র, 
মুযানন্দরৌদ্র, চোর্ধ্যানন্দরৌদ্র ও সংরক্ষণানন্দবৌদ্র। 

বিনা প্রয়োজনে অজ্ঞানতা প্রযুক্ত পাপোপদেশ করাকে 
পাপকম্মোপদেশঅনর্থদণ্ড বলা যায় । 

অস্শস্ত্রাদি হিংসাকারী বস্ত বিন! প্রয়োজনে দাক্ষিণ্যতা 
ব্যতীত প্রদান করার নাম হিং প্রদানঅনর্থবণ্ড | 

কামশান্ত্রাদি অভ্যাস, দাত ক্রীড়া ও মদ্যপানাদি প্রমাদ- 
কারের নাম প্রমাদাচরণঅনর্থদও্ড। 

অনর্থদগব্রতের পাঁচ অতিচারের নাম--১ কন্দর্পচেষ্টা, 
২ মুখরতা, ও ভোগোপভোগাতিরিক্ত, ৪ কৌকুচ্চ বা কামমন্খ 
এবং ৫ সংযুক্তাধিকরণ অতিচার । 

পূর্বোক্ত আট ব্রত ও আত্মগুণের পুষ্টিকারক, অবিরতি, 
ভাদাম্মভাবে মিলিত অনাদ্দি বিভাবরূপ পরিণতি ইত্যাদি 
অভ্যাসের জন্য এবং আ্মাজভবরূপ সহ্জানন্দস্বরূপ রস পান 
করিবার জন্তই সামায়িকব্রত। রাগদ্েষরহিত পরিণাম 
হইলে যে জ্ঞানদর্শনচারিত্রন্ূপ মোক্ষমার্গ লাভ হয়, প্রশম 
ল্ুখরূপ ইহার থে একভাব, তাহার নাম:সামাপ্সিক । আবগ্যক- 
সুত্রে সামায়িকের ৩২ দূষণ কথিত হইয়াছে । যথা-_-১ উচ্চাসন, 
২ চলান, ৩ চলদৃষ্টি, ৪ সাবদ্ক্রিয়া, ৫ আলম্বন, ৬ আকু্চন- 
প্রসারণ, ৭ আলন্ত, ৮ মোটন, ৯ মল, ১* বিমাসন ( অর্থাৎ 
গলে হাত দিয়া বসা), ১১ নিদ্রা, ১২ শীত, ১৩ ঝুঁবচন, 
৯৪ সহসাতৎকার, ১৫ অসদারোপণ, ১৬ নিরপেক্ষবাক্য, ১৭ 
সুত্রসংক্ষেপ, ১৮ কলহ্‌, ১৯ বিকথা, ২৭ হান্ত, ২১ অশুদ্ধপাঠ, 
২২ মিন্সিণ (অর্থাৎ অস্পষ্ট উচ্চারণ), ২৩ অবিবেক, ২৪ যশো- 
বাঞ্চা, ২৫ ধনবাঞ্1, ২৬ গর্বব, ২৭ ভয়, ২৮ নিদান, ২৯ সংশয়, 
৩* কষায়,৩১ অবিনয় ও ৩২ অবহমান। দামায়িক ব্রতের পাচ 
অতিচারের নাম-_-৯ কায়ছুঃপ্রণিধান, ২ মন-ছুঃপ্রণিধান, 
৩ বচনছঃপ্রণিধান, ৪ অনবস্থাদোষ ও৫ স্থৃতিবিহীন অতিচার। 

বটত্রত দিকৃপরিমাপের সংক্ষেপ রূপের নাম দেশাবকা- 
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শিকবত। ইহাতে ক্ষেত্রপরিমাণ ক্রমে কমিয়। আসে। 
এই ব্রত গুরুমুখে শিক্ষণীয়। ইহার পাঁচ অতিচারের নাম__ 
১ আণবণ প্রয়োগ, ২ পেসবণপ্রয়োগ, ৩ সহথাগুবায়, ৪ রূপান্থ- 
জাতী এব" € পুদগলাক্ষেপ অতিচার (অর্থাৎ ভূমি দিয়! গমন- 
ফারী পুরুষকে কন্কর নিক্ষেপ বা উচ্চবাকাপ্রয়োগ )। 

পোষধোপবাস চারিপ্রকার--৯ আহার, ২ শরীরসৎকার, 
৩ অত্রন্ধ ও ৪ অব্যাপারপোষধ। 

আহারপোবধ ছুই প্রকার-_-একদেশী ও সর্ধতঃ । কোন 
স্থানে ত্রিবিহার, উপবাম, অথবা আচান্নতপ কিংবা একাশন- 
পূর্বক পোষধ করাকে একদেশপোষধ। ভোজনস্থান, 
পোষধশালা, সাধুর উপযুক্ত মার্গ প্রভৃতি দকল স্ঠানে যথারীতি 
আহার করাকে সর্বতঃপোষধ বলা যায়। 

স্নান, ধৌতকরণপ, ধাবন, তৈলমর্দন ও বন্ত্রভৃষণাদি, শৃঙ্গার- 
প্রমুখ কোন প্রকারে শরীরের গুশ্রধা না করাকে শরীর- 
সৎকারপোষধ কহে । এরূপ পোষধে আগার বা হস্তমন্ত্কা- 
দির শুশ্দষা করিলে তাহাকে দেশসতকারপোধষধ বলা যায়। 

ত্রিকরণস্তদ্ধ ব্রহ্গচর্য্য পালনের নাম ব্রক্ষপোষধ । মন বচন 
দৃষটিগ্রমুখ যে আগার রাখে, তাহাকে দেশত্রন্ষচর্ধ্যপোষধ কছে। 

সর্বাতোভাবে সাবদ্তব্যাপার ত্যাগকে অব্যাপার পোষধ 
বলা ষায়। 

উক্ত চারি পোধধের প্রত্যেকটার আগমব্যবহথারী ও শুদ্ধ 
উপযোগী এই ছুই প্রকার ভেদ আছে। 

পোষধব্রতের পাঁচ অতিচার, ষথা_-১ অগ্রতিলেখ্য, 
১ ছুগ্রতিলেখাশিক্ষাসংস্থারক, ২ অপ্রমধাুষ্প্রমধা শিক্ষা 
সংস্থারক, ৩ অপ্রতিলেধ্য দুশ্রাতিলেখ্য উচ্চারপাসবণ ($) 
ভুমি, ৪ অপ্রতিমধ্য ছুশ্রাতিমধ্য উচ্চার-পাসবণ ভূমি এবং 
€ পোষধবিধিবিপরীত । 

পোষধের ১৮টা দুষণ, থা--১ পোবধরতী বিনা! জলপান, 
২ পোষধ জন্ত সরস আহার, ও পোষধের পূর্বদ্দিন ভূরিভোজ ন, 
৪ পোষধার্থ অথবা পোষধের পুব্বদিনে বি্ৃধা, ৫ পৌধধার্থ 
বন্ত্রধৌতকরণ, ৬ পোষধের জন্ত আভরণধারণ, ৭ পোষধের 
জন্ত বন্ত্ররঞ্জন, ৮ পোষধে শরীরসংস্কার, ৯ পোষধে অকালনি্রা, 
১০ পোষধে স্ত্রী প্রসঙ্গ, ১১ পোষধে আহারকথা, ১২ পোষধে 
রাজকথা, ১৩ পোষধে দেশকথা, ১৪ পোষধে নির্দিষ্স্থান 
ব্যতীত মলমৃত্রত্যাগ, ১৫ পোষধে পরনিন্দা, ১৬ পোষধে 
্ত্ীপুত্রাদি পরিজনের সহিত আলাপ, ১৭ পোষধে চৌরকথা 
ও ১৮ পোষধে স্ত্রী অঙ্গদর্শন। 

্তায্বোপাঞ্জিত ধন কেবল নিজের উদরপূরণ হইতে পারে, 
এন্ঈপ রাখিয়া অতিথিকে*দান করার নাম অতিথিসংবিতাগ। 
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এই দানের পঞ্চ গুণ, যথা-১ জৈন সাধুকে নিজ গৃহে 
উপগ্থিত দেখিয়া উল্লাস, ২ ইষ্টবস্তকে দেখিয়া ধেমন মনে 
তুপ্রি হয়, সেইরূপ সাধুর আগমনে পুলক, ৩ অতিথিসাধুকে 
দেখিয়া বনুসম্মান প্রদর্শন, ৪ সুনিবন্দনা ও অনুমোদন 
এব” ৫ বনুদান দিবার উপযুক্ত পনরক্ষণ। অঠিথিসংবি- 
'ভাগের ও ৫ অতিচার, যথ1--১ সচিত্বনিক্ষেপ অর্থাৎ আহারের 
সময় আয়োজন না করিয়া দিলে সাধু খাইবে, কিন্ত নিমন্ত্রণ 
করিয়া খাওয়াইলে আমার অভিথিসংবিভাগ ব্রত পালন 
হইবে এরূপ অতিচার; ২ সচিত্তপীহণ অর্থাত যাহা দিগে 
সাধু গ্রহণ করিবে না, এরূপ দা'ব; ৩ কালাতি ক্রম অথাৎ 
সাধু যে ঘময়ে আহার করেন, সেই সময়ে ন! দিয়া অগ্য 
সময়ে দান; ৪ পরব্যপদেশমত্খর অর্থাৎ সাধু চাহিলে দ্রব্য 
নিকটে থাকিলেও ক্রোধপৃর্ববক না! দেওয়া, কিংবা একাঙ্গালকে 
আমি এত পিয়াছি এরূপ মনোভাব ও ৫ গুড়থগুদি না 
দিবার ইচ্ছায় অন্য কথা৷ বলা *। 
শ্রাবকাচার ।-_-জৈন গৃহস্কবর্গের কর্তব্য কর্্মাদিধ নাম 
শ্রাবকাচার। শ্রাবককৌমুদী, দিনকৃত্যবিখি, আচারদিনকর, 
আচাররত্বাকর, শ্রাদ্ধবিধি প্রভৃতি শ্রেতাণ্বর সম্প্রদায়ের পাল্য- 
গ্রন্থ হইতে সংক্ষেপে শ্রাবকাচ!র লিখিত হইতেছে । 
দিনরুতা_ ত্রান্া মুহুর্তে শয্যা ত্যাগ, গাত্রোথানপূর্বাক 
চতুদ্দশ নিয়ম ধারণ, দত্তধাবন, মলমূত্রাদি তাঁগ, জিহ্বোল্লেখন, 
শান। তত্বজ্ঞ শ্রাবকের তত্ববিচার, পঞ্চ মঙ্গল মন্ত্রশ্মরণ, তিন 
বার জিনপুজা, জিনদর্শন, সম্পূর্ণ দেববন্দন, চৈত্যবন্দন, 
লঘুবনন (গুরু উপস্থিত না থাকিলে ধন্মীচাধোর নাম লইশ 
বন্দনা ), চাতুমীস্তকালে পঞ্ধপর্ধের দিন অষ্টপ্রকার পুজা, 
নবান্নাদি দেবকে নিবেদন করিয়া পরে ভোজন, নিত্য নৈবেছ্া- 
দান) চীতুর্শান্ত, দীবালী ও সংবৎসরীতে অষ্টমঙ্গল, দেবগুরুকে 
খাওয়াইয়া পরে আহার, জিনমন্দির, ধর্শশালা ও পোষধশালা- 
প্রমাঞ্জন, পোষধশালায় মুখবস্ত্রিকাগ্রয়োগ, দূষণরহিত আহার । 
বিবেকবিলাসের মতে-_ সন্ধাপুজাদি করিবার পূর্বে মল ও 
মুত্রত্যাগ, দত্তৃধাবন ও স্নান করিয়া পবিত্র হওয়া উচিত (৬২)। 
গরজ্ঞাপনাস্থত্রের মতে- পুরীষ, মুত্র, নিঠীবন. নাসিকা- 
মল, বমন, পিত্ত, বীর্সরুধির, রাধ, বীর্যের পুরগল, জীবরহিত 
কলেবর, স্ত্রীপুকষের সংযোগ ও নগরের মোড় এই ১৪ স্থানে 


ভ ধর্ায়তুপ্রকযণ ও তাহার বৃত্তি এবং জৈন যোগশাস্ত্রে সম্যকৃত্থের 
বিস্তৃত বিষরণ বার্দত জছে। 


(৬২) *মৃত্রোৎসর্গং মলোৎসর্গং মৈথুনং ম্নানভোজনে। 
সন্ধ্যাদিকর্মপৃজাচ কুর্য্যাজ্জল্ংং চ মৌনবান্‌ ॥” 


২০৮] 
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সংমৃচ্ছগ জীব উৎপর্ন হয়, এই জন্ঠ এ সকল স্থানে মলমৃত্রা্গ 
ত্যাগ করিবে না। 

দস্তধাবন।_-জৈনশান্ত্রমতে, বাতীপাত, রবিবার, সংক্কাস্তি, 
নবমী, অষ্টমী, চতুদ্দনী, পূর্ণিমা! ও অমাবস্তা এই সকল দিনে, 
এ ছাড়া কাস, শ্বাস, কফ, অজীর্ণ, শোক, তৃষার্ত, মুখ, শির, 
নেত্র, হৃদয় ও কর্ণরোগযুক্ত ব্যক্তি দস্তধাবন করিবে ন। 

শ্নান।- উচ্চ নিম ও জীবধুক্ত স্থানে ল্লান নিবেধ। সম- 
তল স্থানে নান কর্তব্য । গ্লান করিবার সময় উষ্ণ জল 
ব্যবহার করিবে, উষ্ণ ন! মিলিলে কাপড়ে ছাঁকা শীতল জলে 
স্নান করিবে। ব্যবহারশান্ত্রের মতে_নগ্ন রোগী, পরদেশ 
হইতে আসিয়৷ ভোজন ও মঙ্গলাকার্য্যাদির পর ছুশ্রবেশ ও 
অপরিষ্কার জলে স্নান কবিবে না। প্নান করিতে হইলে 
সর্বদাই তৈলমর্দন চাই। জৈনশান্ত্র মতেও স্নান করিয়া 
তবে পুজা করিবে। 

পুজা তিন প্রকার । ঘথা-_অঙ্গপৃজা, অগ্রপৃজা ও ভাবপূজ!। 

অঙ্গপুজা_ নির্্াল্যদূরীকরণ, মার্জন, অঙ্গপ্রক্ষালন, 
কুস্থুমাঞ্জলিমোচন, পঞ্চামৃতক্নান, চন্দনাদি বিলেপন, পুষ্পাদির 
আভরণ দ্বারা ভূষা, মালামুকুটাপিরচনা, জিনপ্রতিমাগঠন, 
ইত্যাদির নাম অঙ্গপৃজা। 

অগ্রপূজা__দেবোদ্দেশে গীত, নৃত্য, ৰাগ্ঠ, লবণ, জল, 
নৈবেগ্য, আরতি প্রভৃতির নাম অগ্রপুজা (৬৩)। 

ভাবপুজা -শক্রস্তব, চৈন্যন্তব, নামস্তব, শ্রতস্তক ও সিদ্ধ- 
স্তবাদি চৈত্যবন্দন! ও অগ্রপূজার গীতনৃত্যাদি ভাবপুজায় 
হুইয়]! খাকে। 

সকল প্রকার পুঁজাই এ তিনপুজার অস্তর্ভাব বলিয়া! গণ্য। 

পু্জক পৃব্বধুখে স্নান, পশ্চিমমুখে দত্তধাবন, উত্তরমুখে 
শ্বেতধস্থ পরিধান, শল্ারহিত স্থানে দেহ স্থাপন এবং 
পৃর্োত্তরমুখী হইয়! পুজা! করিবে। শ্বেতাম্বর জৈনদিগের 
শাস্ত্রে লিখিত আছে-_পশ্চিমে সম্তানোচ্ছেদ, দক্ষিণে সস্তান- 
হীন, অগ্নিকোণে ধনহীন ও ঈশানকোণে মুখ করিয়া পুজ। 
করিলে ভূমিহীন হয়। অলন্তাস, চন্দন, শির, ক ও হৃদয়ে 
তিলকধারণ ব্যতীত পুজ! সিদ্ধ নহে। প্রাতে বাসপুজা, 
মধ্যান্থে ফুলপৃজা। এবং দন্ধ্যায় ধূপ দীপ দিয়া পুজা করিবে। 
শাস্তিকার্য্যে শ্বেতবস্ত্র, দ্রব্যলাঁভের আশায় পীতবন্ত্র, শক্রু- 
অয়ার্থ কষ্ণবস্ত্র, মাঙ্গলিক কার্যে রক্জবস্ত্র এবং মুক্তিলাভের 
জন্য পূজা করিতে হইলো পঞ্চবর্ণের বস্ত্র পরিধান করিবে। 


(৬৩) "গন্ধবব নষ্ট বাইয় লবণ জলারতি আইদীবাই। 
জং কিচ্চং সব্বংপিউ অরঙ্ঈ অগপুআএ ॥” 


জৈন 


উমান্বাতিবাচককৃত পৃজাপ্রকরণ ও বিবেকবিলাসাদি গ্রন্থে 
জিনিমনদিরনিন্মীণ ও পৃজাবিধি বর্ণিত হইস্সাছে। 
স্লধারণ পৃজাবিধি এই_ 
প্রন্ভাতকালে প্রথমে নিম্মাল্য পরিফার, তৎপরে প্রক্ষালন, 
পরে সংক্ষেপপূজা, আরতি, মঙ্গলদীপাদি দান, পশ্চাতে 
ন্নানাদি ও দ্বিতীয়বার পূজা আরম্ভ করিবে। 
প্রথমে জিনদেবের অগ্রে কেসরজলসংযুক্ত কলস 
স্থাপন করিয়া 
*মুক্তালঙ্কারবিকারসারসৌমাত্বকাস্তিকমনীয়ং। 
সহজনিজরূপনির্জিতজগন্রয়ং পাতু জিনবিশ্বং ॥৮ 
এই মন্ত্পাঠ করিয়া অলঙ্কার খুলিবে, পরে-_ 
“অবণায়ি কুম্থমাহরণং পয়ই পইটুঠিয় মনোহরচ্ছায়ং । 
জিণরূ বং মজ্ঞণপীঠং সংঠিয়ং বো৷ সিবং দিসউ ॥৮ 
এই বলিয়৷ নিন্মীল্য নামাইবে। তৎপরে উক্ত কলস 
চালিয়া ধুইয়। ধৃপ দিয়া ন্নানযোগ্য সুগন্ধ জল নিক্ষেপ 
করিবে । পরে শ্রেণাবদ্ধ করিয়৷ কলস রাখিয়] সুন্দর বন্ধ 
ঢাকা দিবে, অনন্তর সাধারণ কেসর, চন্দন ও ধৃপ দিয়া, মাথায় 
তিনক 9 হাতে চন্দনের কঙ্কণ করিয়া হাত ধুইয়া শ্রাবক- 
“সযবত্ত কুন্মমালই খহুবিহ কুম্থমাই পঞ্চবন্নাইং। 
গিননাহ ণবণকালে দিস্তি সুরান্হ কুস্থমাঞ্জলি হিট্‌ঠ ॥৮ 
ইত্যাদি কুন্তুমাঞ্জলিগাথ। পাঠ করিয়া জিনচরণে কুসু- 
মাগ্তলি প্রদান করিবে । পরে উদার মধুরস্বরে জিনেশ্বরের 
নামোচ্চারণ করিয়! জন্মাভিষেক কলস স্থাপন করিবে, ঘুত, 
ইক্ষুরস,দ দুগ্ধ, দি ও স্গন্ধ জল এই পঞ্চামৃত দিয়! জিন- 
দেবকে ম্লান করাইবে; স্নানকালে চামরব্যজন, সঙ্গীত ও 
বাছ্ধ্বনি করিবে, যতক্ষণ না দেবের স্নানকার্ধ্য শেষ 
হইবে, ততক্ষণ পর্যযস্ত জিনদেখের মস্তক খালি রাখিবে না, 
অনবরত জল ও পুম্পাদি বর্ষণ করিতে থাকিবে। স্নানের 
পর শাবক-- 
“অভিষেকতোয়ধার1 ধারেব ধ্যানমগুলা গ্রস্ত । 
ভবভবনভিত্তিভাগান্‌ ভূয়োপি ভিন্ন,তু ভাগবতী ॥” 
এই পাঠ করিয়। নিম্মল জলধারা অর্পণ করিবেন। পরে 
অঙ্গলেপ ও ধান্ঠাদির নৈবেগ্দান, প্রথমে বড় শ্রাবক, পরে 
ছোট শ্রাবক এবং তৎপরে আরাবিক1 জ্ঞানাদি ত্রিরত্রের পৃজ। 
ও স্বাত্রপুজা করিবে । আবশ্তকগ্রন্থে লিখিত আছে, শ্নাত্র- 
পুজার জল শ্রাবকের মাথায় লাগিলে কোন দৌষ হয় না। 
বরং তাহাতে সর্বরোগ দূর হয়।* 
জিনদেবের সম্মুখে মঙ্গগদীপ লইয়া! আরতি করিতে হয়, 
মঙ্গলদীপের পার্খে ধূনচী রাখিয়া! তাহাকে লবণজল দিয়া 


টি 
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*উবণেউ মঙ্গলং বো জিণাণমুহ লালি জাল সঞ্চলিয়া। 
তিচ্ছ পবত্তণ সমএ তিয়সবি ব মুনা কুস্থমবুটুঠী ॥* 
এই মন্ত্র উচ্চারণপুর্ববক কুন্ুমবৃষ্টি করিবে । পরে-_ 
*উঅহ পড়িভগ্গাপসব্রং পয়াহিণং মুণিবঈ করে উণং | 
পড়ইস লোণত্তণ লজ্জিঅং চ লোণং হু অবহংমি ॥৮ 
ইত্যাদি মন্্রপাঠপূর্ববক ফুলে করিয়া তিনবার হুনের জল 
ছিট। দিবে । তৎপরে আরতি করিয়া ছুইপাশের কলস হইতে 
জল লইয়া ধারা দিবে। 
ফুল ছিড়িয়! উচ্চৈঃশ্বরে তিনবার-_ 
“মরগয়মণি ঘড়িয় বিশ]ুল থালমাণিক মণ্ডিঅ পঈবং। 
নবণয়র করু খিতৃং ভঞ্ঈউ ঞিণারত্িঅং তুম্হ ॥» 
ইত্যাদি মন্ত্রপাঠপৃর্বক প্রধানপাত্রে রাখিবে। পরে-- 
“ভামিজ্জং তো সুরান্থরিহিং তুহনাহ মঙ্গলপঈবো । 
কণয়ায়লম্স নজঈ ভাণুবব পয়! হিংণং দিস্তো ॥৮ 
এই পাঠ করিনা দাপ্যমান মঙ্গলদীপ জিনপাদপদ্ে স্থাপন 
কল্লিবে। 
জিনপুজাবিধিগ্রন্থে লিখিত আছে-_অঙ্গপুজায় বিদ্বনাশ, 
অগ্রপুজায় মহাপুণ্য লাভ এবং ভাবপুজায় মোক্ষ লাভ হয়। 
এততিন্ন জৈনশান্ত্রে আাবকের পর্বকৃত্য, ত্রৈমাসিককুত 
ংবৎসরকৃত্য ও জন্মকৃত্যের বিবরণ বর্ণিত আছে *। [শ্রাবক 
ও পধুরষণ! শবে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য |] 
ভবিষ্য তীথস্কর।--যে ২৪ জন তীর্ঘস্করের প্রসঙ্গ প্রথমে 
লিখিয়াছি, তদ্যতীত জৈনগণ আর একজন ভবিষ্য তীর্থঙ্করের 
নামোল্লেথ করিয়া! থাকেন, তাহার নাম স্থভৌমস্বামী । হিন্দুগণ 
যেমন কন্ধী অথতার এবং মুসলমানগণ যেমন ভাবী ইমামের 
কথা উত্থাপন করেন, সেইনূপ কোন কোন জৈনসম্প্রাদাস্ 
বলেন, যখন জৈনধন্শ নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িবে, তখন ছুষ্ট- 
দলন ও ধর্মোদ্ধারের ভন্ স্থতৌমস্বামী আবির্ভূত হইবেন 1। 
ঈশ্বরতত্ব।--অনেকেই ধ্ৈনগণকে নাস্তিক বলিয়। মনে 
করেন, কিন্তু বাস্তবিক জৈনগণ নাস্তিক নহেন, তাহার! ঈশ্বব 
স্বীকার করিরা থাকেন, তবে তাহারা হিন্দু দারশনিকগণের 
মত ঈশ্বর স্বীকার করেন না। তাহারা আস্তিক হিন্দু 
দাশনিকগণকে এইরূপে দোষ দিয়া থাকেন। 
যদি সর্ব জগৎ পরমাত্মার বা ঈশ্বরের স্বরূপ হইত, তাহা 


* শ্বেতাম্বর়েরাও দিগম্বরদিগের মত জাতিভেদ শৌচাশৌচ প্রভৃতি 
স্বীকার করিয়। থাকেন। বর্ধমানন্ুরিরচিত বৃহৎআচারদিনকর গ্রন্থে 
এ সম্বপ্ধে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য । 

+ সারম্বতগচ্ছীয় রদ্বচক্্রর়চিত হুভৌমচরিতে ছুভৌ মামীর বৃত্ান্ত 
দ্রষ্টব্য । ক 
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হইলে জ্ঞানী অজ্ঞানী সখা দুঃখী প্রন্ৃতির তেদ থাকিত না, 
যেমন ভার্ধযায় লোকে কাম ভোগ করে, মাতা ভগিনী 
প্রভৃতিতেও সেইরূপ কাম চরিতার্থ করিত। তাহা হইলে 
এই জগৎ একরস একস্বভাব ও অভেদভাব প্রাপ্ত হইত। 

তবে যদি বল ব্র্গ এক ও মায়া শ্বতত্ত্র। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ- 
রূপী, কিন্তু জগদাদ্দি সর্ব মায়। জন্ত। তাহ! হইলেও তোমার 
কথায় দোঁষ পড়ে । মায়া ও ব্রক্ষে ভেদ কি অভেদ? 
যদি বল ভেদ আছে, তবে বল জড়কি চেতন? যদি বল 
জড়, তাহা পুনরায় নিত্য কি অনি'্তা? যদি বল অনিত্য, 
তবে তাহা! বিনশ্বর ও কাধ্যরূপ বূলিয়া গণ্য হইরে। যদি 
বল কার্য, তবে তাহার কারণ বাহির করিতে হইবে। 
স্থৃতরাং মায়ার উপাদানকারণ কি? যদি বল অপর মায়াই 
উপাদানকারণ, তাহা হইলে অনবস্থাদোষ ঘটে, যদদি ব্রহ্মাকে 
উপাদ।নকারণ বল, তাহা ২ইলে ব্রহ্ম আপনিই লব করিয়াছেন, 
এরূপ স্বাকার করিতে হইবে, তাহাতেও পূর্বোক্ত দোষ ঘটে। 
যদি মায়াকে নিত্য ও ঠৈতন্ত বণিয়া স্বীকার কর, তাহ! 
হইলে তোমার অদ্বৈতবাদ আর থাটে না। যদি বল ব্রহ্ধ 
ও মারা এক, তাহ! হইলে ছুইটাকে ভিন্ন নাম দিয় বলিবার 
আবশ্তক কি, এক তরঙ্গ বলিশেই চলিত। 

বাস্তবিক ঈশ্বর জগতকণ্তডা নহেন, সকণ পদার্থেই অনস্ত- 
শক্তি আছে, দ্ব স্ব শক্তি দ্বারাই পদার্থ আপন আপন কাধ্য 
করে। সমস্তই কাল, স্বভাব, নিয়তি, কম্মা ও উদ্ধম এই 
পঞ্চ নিমিত্তপাপেক্ষ । এ ছাড়। আর নিমিত্ত নাই। এই পাচ 
নিমিত্ত হহতে সমস্তই উৎপন্ন হয়, তাহা প্রত্যক্ষ কর! যায়। 
দেখ, যখন বীজ বোনা! হন, তখন কাল অনুকূল হওয়া চাই, 
নহিলে বীজাঙ্কুর জন্মে না। আবার বাজ, জল, পৃথিব্যাদির 
অবস্ত শ্বতাব হওয়! চাই। যে যে পদাথের যে স্বভাব, তাহার 
পরিণামকেই নিয়তি বলা যায়। ইহাও একটা কারণ। 
এইক্প জীবের উদ্যম বা পুরুষকারও একটা কারণ। এই 
পঞ্চ বস্তই অনাদি, প্রথম হইতে ইহাদিগকে কেহ স্থষ্টি করে 
নাই। যে যে বস্ত্র স্বভাব তাহা সকলই অনাদি হইতে 
হইয়াছে। যেযে বস্ত্র আপনাপন ম্বভাব নাই, সেই সেই 
বস্ত সংরূপ থাকিবে না। পৃথিবী, আকাশ, নুর্য্য, চন্দ্র আদি 
পদার্থ যাহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, তত্দারাই অনাদিরূপ 
সিদ্ধ হয়। পৃথিবীর উপর যে সৃষ্টি রচনা দেখিতেছ, তাহা 
সকলই প্রবাহক্রমে এইরূপ চলিয়া! আসিতেছে । জগতের 
যাহা কিছু নিয়ম, তাহা & পাচ নিমিত্ত ভিন্ন সিদ্ধ হইতে 
পারে না। এই জন্য বলিতেছি, সকল পদার্থই দ্ব শ্ব নিয়মে 
হইতেছে। তুমি যদি দ্রব্যের শক্কিকে ঈশ্বর বল, তাহাতে 


[ ২১০ ] 
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আপত্তি নাই। দ্রব্যের অনাদি শক্তিকেই ঈশ্বর বল! যাইতে 
পারে। তুমি বল জড়ের কিছুমাত্র শক্তি নাই, কিন্ত আমি 
তোমার কথা স্বীকার করিতে .পারিলাম না, জগতের 
অনেক জড় পদাথই পূর্বোক্ত পঞ্চ নিমিত্তে আপনাপনি 
মিলিত হইয়। থাকে । যেমন স্ুর্যকিরণ বর্ধার মেঘের উপর 
পড়িয়া ইন্্রধন্থ উৎপন্ন করে, আকাশে পবনের সাহায্যে জল 
ও অগ্নি উৎপন্ন হয়, এইরপে পূর্বোক্ত পাচ নিমিত্ত হইতে 
তৃণ, গুল্ম, কীট পতঙ্গাদি বহুতর জীব জন্মিয়া থাকে । দ্রব্যা- 
থিক নয়ান্গদারে পৃথিবী, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য ইত্যাদি অনাদি) 
যাহা অনাদি তাহ কাহারও স্য্ই নহে। বাস্তবিক ঈশ্বর- 
জগতত্রষ্টা নহেন, তিনি জীবের শুভাগুভ বিধানও করেন 
না*। ঘেষে অবস্থায় জীবের শুভাশুত ঘটে, তাহা সমস্তই 
কন্মণ। কন্মধচণ ভোগকালে জীব শ্ববশ নহে। 
যদি ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা না! হইলেন, যদ্দি তিনি জীবের গুভা- 
সুভ কম্মবিধায়ক নন, তবে তিনি কিরূপ? প্রধান প্রধান 
জৈনাচাধ্যগণ এই শ্রোকটা প্রকাশ করিয়৷ ঈথরের স্বরূপ 
ব্যক্ত করিয়া থাকেন -_ 
"ত্বামব্যয়ং খিভ্মচিন্ত্যমলণ্থ্যমাগ্যং 
্রহ্মাণনীশ্বরমণত্তমনঙ্গকেতুম্‌ । 
োগীহ্বরং বিধিতধোগমনেকমে কং 
জ্ঞানম্বরপমমণং প্রবদস্তি সস্তঃ ॥৮ 
হে ভগবন্‌! অব্যয় (তোমার অপচয় নাই), অর্থাৎ তিনকালে 
এক স্বরূপ, বিভু অর্থাৎ কর্মোন্মূলন করিতে সমর্থ, অচিন্ত্ 
অর্থাৎ অধ্যাস্মজ্ঞ/শিগণও তোমার চিন্ত/ করিতে সমর্থ নহে, 
অসংখ্য অথ|ৎ তে।মার গুণের কেহ সংখ্যা করিতে পারে না, 
আগ অর্থাৎ সর্বলোকব্যবহারপ্রবর্তন! হইতেও আদি বা 
স্বতীর্থের আদিকারক, ব্রহ্ম অর্থাৎ অনন্ত আনন্দকর সব্বা- 
পেক্ষা বৃদ্ধিমান্‌ অথবা অনন্তজ্ঞানদর্শনযোগেও তোমার অস্ত 
পাওয়া যায় না, অনঙ্গকেতু অর্থাৎ উদারিক, বৈক্রিয়, আহা- 
রক, তৈজন ও কার্ম্ণ এই পঞ্চশরীররূপী চিহ্নও তোমাতে 
নাই, ঘোগীশ্বর অর্থাৎ যোগী যে চাণিজ্ঞান ধারণা করেন, 
তাহারও ঈশ্বর, বিদ্রিতযৌগ অর্থাৎ শ্রীবের সহিত কর্ম- 
সংযোগ তুমি সম্যক্রূপে খণ্ডন করিয়াছ, অনেক অর্থাৎ সর্ব 


* জগৎকর্ত। ঈশ্বরের খণ্ডন ও জৈনমতে ঈশ্বরতত্ব বিস্ৃতয়পে 
জানিতে হইলে নিন্ললিধিত জৈনগ্স্থ ভরষ্টবা।_আগ্তমীমাংসা, 
প্রমাণমীমাংসা, প্রমাগপরীক্ষ।, গ্রমাণসমূচ্চর়, প্রমেরত্বমার্তও প্রমেয়কমল- 
মার্তও, ন্যায়াবতার, ধর্শসংগ্রহণ, তত্ার্থসৃজ। নদীিদ্ধান্ত, শব্দাস্তোনিধি- 
গন্যহস্তীমহাভাবা, শাগুসমুচ়্। শাহাদকলতা, বড়ীশদসমুচ্, 
স্যা্াদমঞ্জরী, স্যাহাদরত্বাকর, হ!দশারনরচক্র, সশ্মতিতত্ক প্রস্ৃতি। 
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গত বা গুণপর্ধযায়ের অপেক্ষায় অনেক বলিয়! জ্ঞান হয়, এক 
অর্থৎ অদ্বিতীয় উত্তমোত্তম, জ্ঞানন্বরূপ অর্থাৎ কেবলজ্ঞ।ন 
তোমার গ্রূপ, অমল অর্থাৎ অষ্টাদশ দোষরূপ মল তোমাতে 
নাই, তূমি সৎপুরুষ বলিয়া অভিহিত +। 
বিভিন্ন জৈনসম্প্রদায় | শ্বেতান্বর ও দিগম্বর এই ছুই সম্প্রদায় 

হইতে আবার অনেকগুলি গচ্ছ উৎপন্ন হইয়াছে । ধশ্মসাগর- 
গণি রচিত কুপক্ষকৌশ্লিকসহঅকিবণ বা! গ্রবচনপরীক্ষা নামক 
গ্রন্থে তপাগচ্ছ ব্যতীত আর দশটী মতের উল্লেখ আছে। 
যথা ১ ক্ষপণক বা দিগন্বর, ২ পৌর্ণমীয়ক, ৩ খরতর বা 
ুষ্টিক, ৪ পল্লাধিক বা আঞ্চলিক, ৫ সাদ্ধিপোর্ণমীয়ক, ৬ 
আগমিক বা ত্রিস্ততিক, ৭ লুম্পাক, ৮ কটুক, ৯বন্ধ্য বা 
বীজমত এবং ১০ পাখচন্দ । 

ধ্শুসাগর . লিখিয়াছেন, উক্ত দ্রশটী মতের মধ্যে দিগন্বর, 
পৌর্ণমীরক গুষ্টিক ও পাশচন্দ এই চাবিশাখা আদি জৈন 
হইতেই বাহির হইয়াছে, স্তনিক বা আঞ্চলিক, সার্ধপৌর্ণ- 
মীরক ও আগমিক পৌর্ণমীরক মত হইতে এবং লুম্পাক, 
কটুক ও বন্ধা এই তিনটার মধ্যে বন্ধ্য লুম্পাক হইতে বহি- 
গত একটী পৃথক্‌ সম্প্রদায় হইলেও স্বাধীনভাবে এ কয়টা মত 
প্রবর্তিত হইয়াছিল । এ দশটা মতাবলম্বী বা শাখাভুক্ত 
লৈনের! ধর্শস।গরের মতে অতীর্থক অর্থাৎ প্রকৃত জৈন বলিয়! 
গণ্য হইতে পারে না। প্র দশশাখার উৎপত্তি সম্বদ্ধেও প্রব- 
চনপরীক্ষায় এইরূপ লিখিত আছে-- 

দিগন্থরোতৎপত্তি। বথবীরনগরে শিবভূতি বা সহত্রমল্ল 
নামে এক রাজভৃত্য বাম করিতেন। এক দিন তিনি মাতার 
উপর ক্রুদ্ধ হৃইয়৷ রজনীযোগে গৃহ ত্যাগ করিয়া আর্ধ্যকৃষ্ণ 
নামে একজন জৈন্স্থরির উপাশ্রয়ে উপস্থিত হন। শিবভূতি 
বাজার নিকট হইতে এক খানি উত্তম কম্বল উপহার পাইয়া- 
ছিলেন; সেই কম্বলখানির উপর তাহার বড় যত্্ব ছিল। এক 
দিন তাহার অসাক্ষাতে গুরুর আদেশে সেই কম্বলখানি ছিন্ন 
ভিন্ন করিয়া ফেল! হয়। পরে শিবভৃতি আপনার সাধের 
কম্বলের ছুর্দীশা দেখিয়! অত্যন্ত কুদ্ধ হইলেন এবং গুরু আজ্ঞা 
লঙ্ঘন করিয়। প্রতিজ্ঞ করিলেন, আর এ জগতে তিনি কোন 
প্রকার বনন ভূষণ ব্যবহার করিবেন না। তৎক্ষণাৎ তিনি 
গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলেন। 

তাহার ভগিনী উত্তরাও ভ্রাতার ন্যায় দিগম্বরী হইলেন। 
কিন্তু শিবভৃতি স্ত্রীলোকের নির্বাণ হইতে পারে না বলিয়া 
তগিনীকে তাহার অনুবর্ভা হইর্ডে নিষেধ করিলেন। পরে 
তিনি কৌগ্ডিল্য ও কোট্রবী'র নামক হুইজন শিষ্যকে দীক্ষা 

1 জৈনাচাধাগণের ব্যাথ্যানুঙসীক়্ে অর্থ করা হইল. 
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দিলেন ; তখন হইতে বোটিক বা নগ্লাচার্যাগণের শাখা প্রবস্তির্ত 
হইল। স্ত্রীমুক্তিনিষেধ ও নগ্নতাই দিগন্বরের মুখ্য মত । 

পৌর্ণমীয়ক পক্ষোৎপন্তি। বীরগতাব্ধের ১৬২৯ বর্ষ পরে 
অর্থাৎ ১১৫৯ সম্বতে পৌর্মীয়ক মত উত্পন্ন হয়। মতোৎপত্তির 
কারণ এইরূপ-_ 

রাজশ্রীকর্ণবাঁরক গ্রামে চন্ত্রপ্রভ, মুনিচন্ত্র, মানদেব ও 
শাস্তি নামে চারিজন সতীর্থ বাস করিতেন। ১১৪৯ সম্বতে 
শ্রীধর নামে এক জৈন বহু ব্যয়ে জিনেন্ত্রপ্রতিম! প্রতিষ্ঠা করি- 
বার জন্ঠ চন্দ্রপ্রভের নিকট আসিয়া! প্রার্থনা করেন যে,তাহার 
কনিষ্ঠ মুনিচন্দ্রকে প্রতিষ্াত্রতে ব্রতী করুন। চন্দ্রগ্রভ ঈর্মা- 
পরবশ হইয়া বলিলেন-_*সাধু এই কার্যে যোগদান করিতে 
পারেন না” এইরূপে শ্রাবকপ্রতিষ্ঠার নিয়ম লঙ্ঘিত হইলে 
কেহই তাহার অন্গামী হইতে চাহিল না। তখন ১১৫৯ 
সন্বতে এক দিন চন্ত্র প্রভ শিষাগণের সমক্ষে প্রকাশ করিলেন 
যে, পল্মাবতী দেবী তাহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিয়াছেন, 
"ভোমার শিষ্যগণকে বলিও শ্রাবকপ্রতিষ্ঠা ও পু্ণমা- 
পাক্ষিক * সত্য, অনস্তকাল হইতে চলিয়! আমিতেছে।” এই- 
রূপে পৌর্ণমীয়ক শাখ। বাহির হইল 11 

থরতরোৎপত্তি। ধশ্মসাগর প্রতিবাদ করিয়৷ লিখিয়াছেন, 
সাধারণতঃ খরতরগচ্ছপপ্রীবলাতে ১৯২৪ সম্বতে বদ্ধমানেৰ 
শিষ্য জিনেশ্বর হইতে খরতর উৎপত্তি কথিত হইয়৷ গ|কে, 
কিন্ত তাহ! প্রকৃত নহে, ১২৯৪ সম্বতে জিনদত্তস্থরি হইতেই 
খরতর নাম প্রবর্তিত হয়। এ সম্বন্ধে তিনি গিনপতির 
শিষ্য সুমতিগণির গণধরসার্ধশতকবৃহচ্ছুত্তি উদ্ধৃত করিরা 
লিখিয়াছেন-_- 

অভয়দেব নিজে জিনবল্লভকে প্রস্থ করেন নাই, তিনি 
জানিতেন, তাহাতে 'াহার অপর শিষ্যগণ সম্মত হইবে ন। 
কারণ, জিনবল্লত পূর্বে এক চৈত্যবাসীর শিশ্ত্ব গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। তিনি আপন শিষ্য বদ্ধমানকেই উত্তরাধিকারী 
স্থির করিয়াছিলেন । কিন্ত তিনি সুবিধ। পাইয়া জিনবল্লভকে 
পষ্টস্থ করিবার জন্য প্রসন্নচন্ত্রকে আদেশ করেন। প্রসরচণ্ধ 
আবার দেবভদ্রকে দিয়া সেই কার্য্য সমাধা করেন। ধন্ম- 
সাগর আরও বলিয়াছেন, দুর্লভরাজের সভায় ১*২৪ সম্বন্ে 
চৈতাবানী পরাজিত হইলে জিনেশ্বর খরতর বিরুদ লাভ 


ক পূর্ণিমার দিন যে পাক্ষিক ব্রতপালন কর!| যায়, তাহাকেই পূর্িম1- 
পাক্ষিক বলে। কিন্তু উত্ত মতাবলম্িগণ পূর্ণিমা ও অমবন্তা। উভয় 
তিথিতেই যে ব্রতপালন করেন, তাহাকেই পুর্ণিমাপাক্ষিক কহে। 

1 চন্ত্রপ্রতের ধর্মোপদেশ প্রচারের গন্ত মুনিচন্ত্র পাক্ষিকসপ্ততি রচল। 


করেন। 
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করেন, এহ (যে কণা প্রচলিত আছে, তাহা নিতান্ত 'অমুলক 7 
কারণ, হছলগুবাজ ভাঠার বহু পরে, অর্থাৎ ১০৬৬ সন্বতে 
সিংহাসনে আলোভণ কনেন | বিশেষতঃ ১৫৮১ সম্বতে লিখিত 
শ্রোকানুবন্বী খরতরপন্টাবলীতে লিখিত আছে যে, ১*২৪ 
মগ্গতৈ জিনহ'সস্থরি পট্ধর ছিলেন। দর্শনসপ্ততিকা বৃত্তি, 
অভয়দেবের খষভচরিত ও তচ্ছিষ্য বদ্ধমানরচিত প্রারুত- 
গাথা এবং প্রভাবক চরিত্রে খরতর সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। 
থরতরদিগের মধো গধন্পরাক্রমে যুগগ্রাধান নাই। ন্ুমতি- 
গণির এুদ্থপাঠে বোঁপ হয় যে, জিনবল্লত কথন জিনদত্তকে 
দেখেন নাই । ধর্খসাগর আপরগ্রস্থে ষে পট্টাবলী উদ্ধত 
করিয়াছেন, তাহাতেও জিনবল্লুভ' অভযদেবের শিষ্য বলিয়া 
বোধ হয় না। ধন্মমাগর লিখিয়াছেন-_ প্রাচীন গাখান্থপারে 
১৯০৪ সঙ্গেই জিনদত্ুস্রি ভইতেই খরতরশাখ! প্রবর্তিত 
হয়। জিন অভিশয় খরগ্রকৃতি ছিলেন; এই জন্যাই 
জাধারণে তাহাকে এরর বলিত : জিনদত্তও সাদরে এ নাম 
হাহথ করেন। তাহার শিষাপরম্পরা খরতরগচ্ছ ' নামে 
খ্যাত হইলেন। 

ধম্মমাগরের এতে_ জনশেখর ভইতে কুদ্রপল্লীয় গচ্ছ 
প্রমিদ্ধ হয় নাই: ভাহার পর পর্থ পটুধর অভয়দেব হইতেই 
রা্রপললীস গচ্ছ গলিত হয়) 

আধপিকোতপন্ছি। ১২১৩ সহ্গতে আঞ্চলিকমত প্রচ- 
লিত ভ্য়। শৌর্ণনীষক পক্ষে নবসিংহ নামে একচক্ষু ও 
ব্ন্ডারী এক বাক্তি বাস করিতেন। পৌর্ণসীযনকেরা 
াঁহীকে সমাজদ্রান্ত করেন | বিউণ নামক গ্রামে বাস করি' 
বার সময় নাদি নামে এক অন্ধরমণা তাহাকে বন্দনা করিতে 
আমে; কিন্ত মে আপন মুখাচ্ছাদনী আনিতে ভুলিয়া 
গিমাছিল। ৈনশান্ে কোনরূপ বিপি না থাকিলেও নর- 
সি হ অঞ্চল দিয়া সেই রমণীকে মুখ ঢাকতে আদেশ করেন। 
তাহাতে খতিগণ মধো গোলমাল উপস্থিত হয়। নাঁধির বু 
অথ ছিল। সেই অর্থসাহাযো নবসিংহ আঞ্চলিক মত প্রচার 
করিনেন। নাধির অনুরোধে নাটপঙ্জীয-চৈত্যবাসী নরসিংহকে 
করিপদ দান কবেন। তখন হইতে নরসিংহের নাম আর্ধা- 
বক্ষিত হইপ। তিনি মুখাচ্ছাদন ও রজোহরণ পরিত্যাগ 
করাইয়া সাধারণ জৈনের অনুষ্ঠিত প্রতিক্রমণও উঠাইয়া 
দিলেন। তাঁহার মতাবলম্বিগণ আঞ্চলিক নামে খ্যাত হইল। 
আঞ্চলিকেরা আত্মাগম, অনন্তরাগম ও পরম্পরাগম এই তিন 
গ্রকান্র আগম স্বীকার করেন। 

সাদ্ধপৌর্ণমীযকোৎ্পত্তি। ১২৩৬ সম্বতে এই মত প্রচলিত 
হয। এই মতের উৎপত্তিসন্বন্থে ধর্শীসাগর লিখিয়াছেন-- 


রি 


চ্ 
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এক দিন রাজ! কুমারপাঁল প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য হে্মচন্ত্রের 
নিকট পৌর্ণমীয়ক মতের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। হেমুচন্দ্রের 
মুখে বিস্থৃত বিবরণ শুনিয়া কুমারপাল আপনার দ্লাজ্য হইতে 
পৌর্ণমীয়ক্দিগকে তাড়াইয়! দিবার সংকল্প করেন। এক দিন 
তিনি একজন পৌর্ণমীয়ক আচার্ধ্যকে জিজ্ঞাসা করেন, তীাহা- 
দের মতপরিপোষক কোন আগম বা পুর্ববাঁদ আছে কি ন?” 
পৌর্ণমীয়ক তাহাতে অবজ্ঞাস্থচক উত্তর করেন) তজ্জন্য সমস্ত 
পৌণমীয়ক কুমারপালের অধিকারতুক্ত ১৮টা জনপদ হইতে 
দূরীভূত হইলেন । কুমারপাল ও হেমচন্ত্রের মৃত্যুর পর আচার্য 
স্বমতিসিংহ নামে এক পৌর্ণমীয়ক ছস্মবেশে পত্তন নগরে 
আগমন করেন। তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর 
করেন, “সাদ্ধপৌণমীয়ক |” ম্ুমতিসিংহের কোন কোন 
শিষ্য এই সম্প্রদায়কে সাধুপৌমীয়ক বলিয়া পরিচয় দেন। 
তাহার। বলেন, আচার্য সুমতিসিংহু সাধুপ্রক্ৃতি ও বড় দয়ালু 
ছিলেন; এই ভন্যই তাহার শিষ্যপরম্পরা সাধুপৌর্ণমীরক 
বলিয়া পরিচর দিয় থাকেন। আবার কেহ কেহ বলেন, 
স্ুমতিসিংহ শিখাদিগকে পত্রপুষ্পাধি দিয়। জিনদেবের পুজ। 
করিতে নিষেধ করেন এবং মাধুমাগ অথলথন করিতে আদেশ 
করেন) সেই জন্তই তিনি এখং ৬তপপ্নবন্তী শিষ্যগণ সাধু- 
পৌরমীয়ক নামে খ্যাত হন। 

আগমিকোতৎপন্তি। শীলগণ ও দেবভদ্র পৌণমীয়ক পক্ষ 
পাঁরত্যাগ করিয়া প্রথমে আঞ্চলিক পক্ম অবলম্বন করেন। 
পরে শর হত পরিত্যাগ করিয়া পক্রপ্য়তীর্থে ৭ জন সাধুর 
সহিত মিলিত হইয়া জৈনশান্পে।ক্ত ক্ষেত্রদেবতার পুজাপরি- 
হাররূপ নৃতন মত প্রচার করেন) তাহাই আগমিক ও 
ত্রিস্ততিক নামে খ্যাত হইল। ১২৫০ সন্বৎ হইতে এই মত 
প্রচলিত হয়। 

লুম্পাকোৎপত্তি । € গুজরাট দেশে আঙ্ষদাবাদে দশা 
শ্িমালভ্ঞাতি লঙ্কা বা) লুম্পাক নামে এক পেখক ছিলেন ; 
তিনি জ্ঞানযতির উপাশ্রয়ে পুথি লিখিতেন ; পুথি লিখিবার 
সময় সিদ্ধান্তের অনেক আলাপক ও উদ্দেশক ছাড়িয়। 
যাইতেন; তাহাতে উপাশ্রয়ের লোকেরা মারপিট করিয়! 
তাহাকে উপাশ্রয় হইতে বাহির করিয়া দেন। তাহাতে 
লুম্পাক অত্যন্ত দ্ধ হইয়া নিশ্বড়ী গ্রামে আসিয়া লক্মীসিং 
নামক এক বণিকের সাহায্যে এইরূপ মত প্রচার করেন-_-. 
“জিনপ্রতিমার যখন জীবন নাই, তখন তাহার উপাসন! 
চলিতে পারে না। আবগকনুত্রের অনেক স্থান ভ্রষ্ট হইয়াছে 
এবং ব্যবহারসথত্রও প্রকৃত বঞ্গিয়৷ বোধ হয় ন।” ধর্মানাগর 
প্রবচনপরীক্ষার অষ্টম অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে লুষ্পাকমতের 
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প্রতিবাদ করিয়া গিয্লাছেন) তাহার মতে ১৫০৮ সম্বৎ হতে 
এই মতের উৎপত্তি হয়। 

লুশ্গাকের একটী* শাখার নাম বেশধর। ইহারা অপর 
সকল জৈন হইতে এক প্রকার স্বতন্ত্র বেশভৃষা করে বলিয়া 
ইহাদের নাম বেশধর হইয়াছে । কাহারও মতে ১৫৩১, 
আবার কাহারও মতে ১৫৩৩ সম্বং হুইতে এই শাখার উৎ- 
পত্তি। প্রীর্থাটজ্ঞাতি ও শিবপুরীর নিকটবর্তী অরঘট্রপাটক- 
নিবাসী ভাণক নামে এক ব্যক্তি এই শাখার প্রবর্তক । 

ধর্শসাগর লিখিয়াছেন, ভাণক নাগপুরীয় বেশধরদিগের 
প্রথম) কিন্ত ভাণকের অধস্তন ষষ্ঠপুরুষ রূপর্ধিই গুজরাটা 
বেশধরগণের প্রথম বলিয়া গণ্য *। এই রূপষি মালসাবড় 
গোত্র ও মালজ্ঞাতি। সাধু জগমাল নাগপুরে ইহাকে দীক্ষা 
দেন । ১৫৫৪ সম্বতে ইনি পট্রস্থ হন। ১৫৬৮ সম্বতে তাহার 
শিশ্যগণ গুজরাটা লুম্পাক হইতে ন্বতন্ত্র হইবার জন্য নাগ- 
পুরীয় লুম্পাক নামে পরিচিত হইল। এ বর্ষে ইন্ত্রগোত্র ও 
উকেশজ্ঞাতি ব্ূপর্ষি নামে একব্যক্তি পত্তননগরে বেশধর 
হইয়াছিলেন। 

১৫৮০ সম্বতে সুরাণাগোত্র রূপষি নাগপুরে জগমালের পদ 
অধিকার করেন। আবার ১৫৮৪ সম্বতে মালসাবড় গোত্র 
উকেশজ্ঞাতি রূপধি নামে এক ব্যক্তি শ্বাধীনভাবে পত্তননগরে 
বেশধর হইয়াছিলেন। 

কটুকোৎপন্তি। কটুক নামক এক বিচক্ষণ জৈনের সহিত 
এক আগমিকের দেখা হইলে কটুক তীহাকে প্রকৃত ধর্মমতত্ব 
জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে আগমিক উত্তর করেন, “এ জগতে 

আর সাধুর আবির্ভীব হইবে না, যদি তিনি প্ররুত তত্ব 
জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে আগমিক মতে উপদিষ্ট হউন।” 
তদনুসারে তিনি দীক্ষিত হইলেন। ১৫৬৪ সম্বতে এ কটুক 
হইতে ন্বতন্ত্র শাখা প্রবর্তিত হইল। 
বীজমতোৎপন্তি। নূনক নামক এক লুম্পাক বেশধরের 
বীজ নামে এক মুর্খ শিষ্য ছিলেন। তিনি মেদপাট নামক 
স্থানে গিয়া গুরুতর তপে নিমগ্র হন। মেদপাটে পূর্বে 
কখন জৈনসাধুর সমাগম হয় নাই। সুতরাং বীঙ্গকে দেখিয়া 
সকলেই বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে লাগিল। তখন বীজ 
ত্াহাদিগের মধ্যে পূর্ণিমাপাক্ষিক, পঞ্চমী পথু/ষণা ও আগ- 
মিক মতান্যায়ী ধর্ঘোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন । 
এইরূপে ১৫৭০ সম্বতে বীন্মত প্রবর্তিত হইল। 
পাশচন্দোতপত্তি। নাগপুনসে পার্শচন্ত্র নামে তপাগচ্ছীয় 
* ধর্মুসাগর লাগপুনীয় বেশধরপট্টাবলী উদ্ধত করিয়। দেখা ইয়াছেন__ 
৯ম ভাণক, ২য় ভাদর, ৩য় ভীম, ওর্ঘ পুন, ৫ম জগমাল ও ৬ঠ রূপর্ধি। 
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এক উপাধ্যায় বাস করিতেন । গুরুর সহিত তাহার বিবাদ 
হওয়ায় তিনি নিজ নামে এক অভিনব সম্প্রদায় স্থাপন 
করিতে অভিলাধী হইলেন । তিনি তপাগচ্ছ ও লুম্পাক মত 
হইতে কোন কোন ধর্মোপদেশ গ্রহণপূর্র্বক বিধিবাদ, 
চরিত্রা্গবাদ ও যগাস্থিতবাদ নামে ক্রিস্ানানুবন্ী এক মত 
প্রচার করিপ্নেন। এতত্তিস্ন তিনি নির্যাক্তি, ভাস্ম, চুর্ণী ও 
ছে৭গ্রস্থকে প্রামাণিক বলিয়! শ্বীকার করিলেন না। ১৫৭২ 
সম্বতে এ মত প্রচারিত হয়। এঁ মতান্ুবর্তী পার্বচন্জের 
শিষ্যগণ পাশচন্দীন্প নামে খ্যাত। 

তপাগচ্ছ ও উক্ত দশটা গচ্ছ বা সম্প্রদায় হইতে শত শত 
গচ্ছের উৎপত্তি হুইয়ার্ছি। 

অমিতগতি রচিত ধর্মপরীক্ষার মতে দিগম্বরদিগের মধ্যে 
চারিটী সঙ্ঘ ব! সম্প্রদায় প্রধান, যথা--১ কাষ্ঠাসজ্য, ২ মূল- 
সঙ্ঘ, ৩ মাথুরসঙ্ঘ, ৪ গোপ্যসঙ্ঘ। মূলসঙ্ঘ হইতে আবার 
নন্দীসজ্ঘবের উৎপত্তি হয়। দিগম্বরদিগের মধ্যে সরশ্বতী ও 
হর্মপুরীয় গচ্ছ প্রধান । 

শ্বেতাম্বরদিগের উপরোক্ত গচ্ছ ব্যতীত উকেশগচ্ছ, 
নাগেন্ত্রগচ্ছ, চক্ত্রগচ্ছ, কৃষ্ণরাজধিগচ্ছ (১৩৯১ জম্বতে উৎপন্তি ), 
লঘুখরতরগচ্ছ ( ১৩৩১ সম্বতে উৎপত্তি), বৃহত্খরতরগচ্ছ, 
বায়ড়গচ্ছ, বৃহৎগচ্ছ, খন্দেল্লগচ্ছ, থারাপদ্রগচ্ছ, বিশবালগচ্ছ 
প্রভৃতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক গচ্ছেরই এক এক 
স্বতন্ত্র পট্টথর ও তাহাদিগের পট্টাবলী লিপিবদ্ধ আছে। 

উপসংহার ।- প্রথমেই লিখিয়াছি, জৈনধর্শা নিতান্থ 
অপ্রাচীন নহে, শাক্যবুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই জৈনধর্মম গ্রচলিত 
হইয়াছিল। অনেক বৌদ্ধগ্রস্থেও আমরা এ সম্বন্ধে অনেক 
কথ। জানিতে পারি। সদ্ধন্মালঙ্কার প্রভৃতি পালিগ্রন্থে বুদ্ধ- 
দেবের সমসাময়িক ৬ ছয়জন ভীথিকের * উল্লেখ আছে-_ 
এই ছয়জনের নাম--১ পূর্ণকাশ্প, ২ মংখলিপুস্ত গোসাল, 
৩ নিগঞ্ঠনাতপুত্ত, ৪ অজিতকে্শেকম্বল, ৫ সঞ্জয়পুত্তবৈরতি, 
৬ ককুদকাত্যায়ন। 

মহাবগ্গ, সুনগ্গলবিলাসিনী, সন্ধন্্ীলঙ্কার প্রভৃতি 'প্রাচীন 
বৌদ্ধগ্রন্থে নিগঠ্ঠনাতপুত্ত (নিগ্রপ্থ জ্ঞাতিপুত্র ) এক ধম্ম- 
মতগ্রবর্তক বলিয়া! বন্ধত হইয়াছেন। বৌদ্ধগ্রন্থ মতে, সংসার- 
গ্রস্থিছেদন করিয়াছেন, এইরূপ ভাগ করায় ইনি নিগ্র্থ, এমন 
কি উচ্চ অর্হৎ নামেও পরিচিত হুইয়াছেন। ইহার মত সহজ 
সহশ্র লোকে গ্রহণ করিয়াছিল। ইহার মতে শীতল জল 
পান নিষেধ, কারণ তাহার মধ্যে ছোট বড় বহু জীব থাকে। 

* বৌদ্ধগ্রস্থে তীর্থিক শব্দে অর্থ ধর্মবিদ্বেষী, কিন্ত জেনেয়! তীর্ঘক 

শব্দে তীর্ঘকবরফেই বুঝ।ইয়! খাকে। 
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তিনি আরও বলেন, কায, মন ও বাকৃ.এই তিন দণ্ড অর্থাৎ 
পাপের সহচর, প্রত্যেকটী স্বাধীনভাবে কার্য করে। পাপ 
পুণ্য ও সুখ ছঃখ অনৃষ্টের অধীন। মহাবগ্গ নামক পালি- 
গ্রন্থের মতে জ্ঞাতিপুত্র ক্রিয়াবাদ প্রচার করেন। 

উপরে জাতিপুত্র যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, আমর! 
জৈনদিগের স্থানাঙ্গস্থত্রের ১ম ও ৩য় উদ্দেশকে ঠিক এ মত 
দেখিতে পাই *। প্রসিদ্ধ গ্ৈনাচার্ধ্গণ বপিয়। থাকেন, 
শেষ তীর্থক্কর মহাবীরম্বামীই স্থানাঙ্গবণিত উক্ত মত প্রচার 
করিয়াছিলেন। আমরাও অপর কোন ব্যক্তিকেও এরূপ 
অভিনব মত প্রকাশ করিতে দেখি নাই। জৈন সাধুগণ 
নিগ্রন্থ নামে খ্যাত। জ্ঞাতিপুত্র ' শেষ তীর্ঘক্কর মহাবীর- 
গ্বামীরই নামাস্তর। | 

জৈনদিগের ভগবতীস্ত্ধে (৪৫ স্তবকে) মঙ্খলিপুত্র গোশাল 
মহাবীরকে “নায়পুত্ব* (অর্থাৎ জাতপুত্র ) বলিয়াই সম্বোধন 
করিয়াছেন। 

চীন, ভোট, নেপাল, নিংহল প্রভৃতি জনপদের প্রাচীনতম 
বৌদ্ধ ধর্শশান্ত্রে & ছয়জন তীর্ধিকই বুদ্ধদেবের সমসাময়িক 
বলিয়। বর্ণিত হুইয়াছেন। এ ছয়জনের মতই জৈনধর্মমূলক 
বলিয়! বোধ হয়। বৌদ্ধশান্স্রবণিত দ্বিতীয় তীর্থিক মঙ্খলিপুত্র 
গোশালের বিবরণও ভগবতীস্ত্রে বগিত আছে। শেষোক্ত 
জৈনগ্রস্থমতে মহাবীরের শিষ্য গোঁশাল, কিন্তু মহাঁবীরের 
সহিত মনোমালিগ্ত ঘটায় তিনি আপনাকে জিন বলিয়া! 
পরিচিত করেন এবং অতীর্থ মত প্রচার করেন। [ মঙ্খলিপুত্র 
গোশাল দেখ।] 

পালি ও ভোটদেশীয় বৌদ্ধগ্রস্থে লিখিত আছে, বুদ্ধদেব & 
ছয়জনকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। 

সিংহলের সামগ্কলহত্ত নামক পালিগ্রন্থে নিগ্রস্থগণ 
চাতুর্ধাম ধর্শসভূত বলিয়৷ বর্ণিত হইয়াছে । ভগবতীস্বত্রে 
পার্্মত্যেয় কালাস বেসিয়পুত্তেয সহিত মহাবীরের ধশ্প্রসঙ্গ 
আছে। এই প্রসঙ্গের উপদংহারে লিখিত আছে__“তজ্ঝং 
অস্তিএ চাতুর্জামাতো৷ ধল্মতো৷ পঞ্চমহব্বইয়ং সপড়িক্কমণং 
ধন্মং উপসম্পজ্জিও পং বিহরিওএ”__অর্থাৎ আপনার নিকট 
থাকিয়া চাতুর্যামরূপ ধর্মমতের পরিবর্তে পঞ্চযাম ধর্মগ্রহণ 
করিলাম। 

আচারাঙ্গের প্রসিদ্ধ টাকাকার শিলাঙ্ক লিখিয়াছেন, ২৩শ 
তীর্থ পার্শবনাথ যে ধর্মমত প্রচার করেন, তাহাই চাতুর্ধাম ধর্ম 


*স্থানাগহুছের ৩য় উদ্দেশে এই চন আছে--"তত্বদ গাপন্নত তং 
যহ। মনদও্ বচতে কায়ঘণ্ডে।॥ 


[ ২১৪ ] 


জৈন্-উজিয়াল্‌ 


এবং মহাবীরম্বামী যে ধর্পমত প্রবর্তন করেন, তাহাই পঞ্চবাম 
বা পঞ্চ মহাব্রত পালনরূপ ধর্ম । ” 
জৈন ও বৌদ্ধশাস্ত্রে বখন চাতূরধধয় ধর্দের উল্লেখ আছে, 
জৈনদিগের একখানি প্রধান অঙ্গ ভগবতীস্ুত্র দ্বারাই জান? 
যাইতেছে যে, স্বয়ং মহাবীরস্বামী পার্্মতাবলম্বীর নিকট পার্শ্ব 
মত শুনিয়! তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন, তথন স্বীকার করিতে 
হইবে চাতুর্যামধর্শমূলক জৈনমত বহুপ্রাচীন, মহাবীর স্বামীরও 
বহু পূর্ববন্তী। ুতরাং শেষ তীর্থন্কর মহাবীরস্বামীকে জৈন- 
মত প্রবর্তক না! বলিয়৷ জৈনধর্মসংস্কারক বলা যাইতে পারে। 
জৈনদিগের কল্পুদ্রে লিখিত আছে, মহাবীরের ২৫০ বর্ষ 
পুর্বে পার্খনাথস্থামী আবিভূতি হইয়াছিলেন। এই প্রস্তাবের 
প্রথমাংশেই লিখিয়াছি যে, খুষ্টজন্মের ৫২৭ বর্ষ পুর্বে মহাবীরের 
নির্বাণ হয়। এরপ স্থলে থৃষ্টজন্মের * প্রায় ৮০* বর্ষ পুর্বে 
পার্খনাথ কর্তৃক চাতুর্ধামধর্ম প্রবর্তিত হুইয়াছিল। জৈনের! 
বলিয়া থাকেন যে, আদি তীর্ঘঙ্কর খষভদেব হইতেই জৈন 
ধম প্রচলিত হয়। কিন্তু যখন পার্শবনাথের পূর্বাবন্তী ভীর্থককর- 
গণের মতামত কোন জৈনসিদ্ধাস্তে বিবৃত হয় নাই, তখন 
কিরূপে স্বীকার করিব যে, ২৩শ তীর্থস্করের পুর্বো জৈনমত 
প্রচলিত ছিল? বিশেষতঃ জৈনগ্রন্থে ১ম হইতে .২২শ তীর্থক্করের 
জীবনীকাল যেরূপ স্থির কর! হইয়াছে, তাহা! অমানুষিক ও 
কাল্পনিক বলিয়াই বোধ হয়। পার্থনাথের পূর্বে জৈনধর্শের 
অন্কুর হইলেও তাহার সময় হইতেই যে, একটা বিশিষ্ট মত 
বলিয়া গণ্য হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই, এনপ স্থলে পার্খনাথ- 
কেই প্রক্কত জৈনধন্ধপ্রবর্তক বল। যাইতে পারে। 
জৈন্-উজিয়াল্‌, বাঙ্গালার অন্তর্গত বীরভূম জেলার একটা 
পরগণা। পরিমাণফল ৬৮২১ বর্গমাইল। ইহার অধি- 
কাংশ অনুর্ধর এবং কৃষির অযোগ্য । উত্তরপশ্চিমভাগ 
অরণ্য ও কন্করময়। দক্ষিণ ও পূর্ববভাগে উত্তম ক্কষি- 
কার্য চলে। এখানে ধান্ত, গোধূম, ইক্ষু, সর্ষপ, মস্থর 
ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। অধিকাংশস্থানে বৃহৎ বৃহৎ পুফত্তিণীর 


০ নিকোলন্‌ নোটভিচ নামে একজন রুষ পর্যটক তিব্বতের নানাহ্বানে 
ভ্রমণ করিয়! হিমিন্‌ নামক স্থানে এক মঠ হইতে পালিভাবায় লিখিত 
একখানি ঈশার জীবনী প্রাপ্ত হন। গর গ্রন্থে বীশুধৃষ্টের ভারত ও ভোট দেশে 
আগমনের কথ! বিস্তৃততাবে বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থে লিখিত আছে-_তৃষটীয় 
ধর্মপচারক বাশুধুষ্টের সহিতও তাহার অজ্ঞাত বাসকালে জৈগ সাধুগণের 
লাক্ষাৎ হইয়[ছিল। এঁপালি, গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ার 
রূরোগীয় পণ্ডিতমণ্লী মধো মহাহলুস্কল পড়ি গিয়াছে। 99৩ «পণ, 
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জৈমিনিদর্শন 


জলেই চাস হয় । বকেস্বর ও শাল নদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবা- 
হিন্ত। ছবরাজপুরে সবজজের আদালত আছে। 
জৈনেন্্রট ব্যাকরণরচরিতা এবং অষ্টাদশ আদি শাবিকের 
মধ্যে একজন। 
জৈনেন্দ্র ব্যাকরণ, একখানি প্রাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণ, ইহার 
রচয়িতাসন্বন্ধে বিশেষ গোলযোগ দেখা যায়। কেছ কেহ 
বলেন, পুজাপাদ মহাবীর এই গ্রন্থ রন! করিয়াছেন । 
ডাক্তার কিল্হ্র্ণ সাহেব বলেন, প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ দেবনন্দি 
কর্তৃক এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। জৈনদিগের দিগম্বর এবং 
খেতাম্বর উভয়েই স্বসম্প্রদায়ের পুস্তক বলিয়া প্রমাণ করিতে 
উৎস্থক। পণ্ডিত ফতেলাল বলেন, দিগত্বর জৈনগুরু পুজ্য- 
পাদ কর্তৃক এই পুস্তক বিরচিত হইয়্াছে। কেহু কেহ 
বলেন, পুজ্যপাদ ও দেবনন্দি একই ব্যক্তি; কিন্তু পণ্ডিত 
ফতেলালের মতে দিগম্বরজৈন দেবনন্দি ও পুজ্যপাদ স্বতন্ত্র 
ব্যক্তি । ১২*৫খৃঃ অবে সোমদেব “শব্ধার্ণবচক্দ্রিকা' নামে 
জৈনেন্্রব্যাকরণের একখানি টাক! প্রণয়ন করিয়াছেন। 
তিনি প্রথমেই তীর্ঘস্কর এবং পূজযপাদ গুণনন্দিদেবকে নম- 
স্কার করিয়া গ্রন্থস্চনা করিয়াছেন ' শ্রীশ্বামীর মতে ত্র 
পৃজ্যপাদ কর্তৃক ও তাহার টাক৷ দেবনন্দি কর্তৃক লিখিত 
হইয়াছে। 
জৈন (তি) জৈন-স্থার্থেযৎ। জৈনসন্বন্থীয় | 
জৈপাল (পুং) জয়পাল-পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ জয়পাল- 
বৃক্ষ। (দ্িরপকোষ) (ব্লী)২ জয়পালের বীজ। 
জৈমিনি (পুং) মুনিতেদ, ইনি কৃষ্ণদৈপায়নের শিষ্য । ব্যাঁস- 
দেবের নিকট সামবেদ ও মহাভারত শিক্ষা করেন। ইহার 
রচিত এক ভারতসংহিতা আছে, তাহা জৈমিনিভারত নামে 
বিখ্যাত। জৈমিনি একখানি দর্শন রচনা করেন, তাহার নাম 
জৈমিনিদর্শন ব৷ পূর্বমীমাংসা। এই পুর্ববমীমাংসা যড় দর্শন 
মধ্যে একথানি। জৈমিনি একজন বজ্ববারক মধ্যে গণ্য। 
*জৈমিনিশ্চ নুম্তণ্চ বৈশম্পায়ন এব চ। 
পুলস্ত্যঃ পুলহশ্চৈব পঞঠৈতে বজ্তবারকাঃ ॥৮ 
ইনি দ্রোণপুত্রগণের নিকট মার্কগডেয়পুরাণ শ্রবণ করেন, 
ইহার পুত্রের নাম সুমন্ত ও পৌন্রের নাম স্ুত্বান্‌। ইহারা 
তিনজনেই বেদের এক এক সংহিতা প্রণয়ন করেন । হিরণ্য- 
নাভ, পৌম্পজজি ও আবন্ত্য নামে শিশ্ত্রয় এ দকল সংহিতা 
অধ্যয়ন করেন। 
জৈমিনিদর্শন (কী) জৈমিনিকতং বদ্দর্শনং, কর্মধা। মীমাংসা 
বা পূর্বধ্টমাংসা, ইহা দবাদশাধ্যায়ে বিভক্ত, ইহাতে বেদের 
মীমাংস৷ ও শ্রতিস্বতির বিরোধতগ্রন আছে। ইহা! শাস্্- 


[২১৫ ] , 


লৈন্গ্য 


জানের দ্বারন্বরূপ। ইহাতে স্তারশাস্ত্রের পথ অবলম্বন করিয়া 
বেদের বিষয় ও প্রাধান্ত মীমাংসিত হইয়াছে। 

জৈমিনিভারত, মহধি লৈমিনিপ্রণীত ভারতসংহিতা, ইহার 
কেবল অশ্বমেধপর্বই পাওয়া যায় । অনেকে বলেন, ইহার অন্তান্ত 
পর্ব এখন নাই। কিন্তু ছিল কিনা তাহার কোন প্রমাণ পাওয়! 
বায় না। অশ্বমেধপর্ব যাহা পাওয়া যায়, তাহা! মহাভারর্তীয় 
অস্বমেধপর্বাপেক্ষা বিস্তৃত এবং অনেক নূতন ঘটনাসম্বলিত ৷ 

জৈমিনীয় (ব্রি) ১ জৈমিনি সন্ন্ধীয়। (পুং)২ সামবেদের 
এক শাখা। 

জৈমুত (ব্রি) জীমৃতসনবন্ীয়। 

জৈয়ট (পুং) প্রসিদ্ধ মহীভাম্মটাকাকার কৈয়টের পিতা । 

জৈব (তরি) জীবন্তেদং জীব-অগ্‌। ১ জীবনন্বস্ীয়। ২ বৃহ- 
স্পতি সত্বস্বীয়। ৩ বৃহস্পতির ক্ষেত্র মীন ও ধঙ্গুরাশি। ৪ 
পুষ্যানক্ষত্র । ৫ পুষ্যানক্ষত্রপাত। 
পকৃতাদ্রি5ন্ত্রাঃ জৈবন্ত ত্রিখাঙ্কাশ্চ ভূগোস্তথা |” (হুর্যাসি* ) 

জৈকন্তায়ন (পুং স্ত্রী) জীবস্তত্ত গোত্রাপত্যং বা ফড্‌। জীবন্ত 
খধির গোত্রাপত্য, একজন যজুর্বেদপ্রচারক | “ জৈবস্তায়নাচ্চ 
রৈভ্যাচ্চ রৈভ্যঃ* (শতপৎব্রা* ১৪।৭।৩।২৬ ) 

জৈবস্তায়নি (তরি) জীবন্তস্তাদূরদেশাদি, কর্ণাদিত্বাৎ চতুর্থ্যাং 
ফিঞ্‌। জীবস্তের অদুরদেশাদি ॥ 

জৈবস্তি (পুং) জীবস্তের অপত্য । 

জৈবলি (পুং) জীবলন্ত রাজ্োংপত্যং, জীবল-ইঞ.। জীবল 
নৃপের অপত্য, ইনি প্রবাহন নামে প্রসিদ্ধ । 

“তং হু প্রবাহণে জৈবলিরুবাচাত্তবদ্বৈ কিল তে শালাবত্য 

সাম” (ছান্দোগ্য উ*) 

জৈবাতৃক (পুং) জীবস়তি ওযধিপ্রভৃতীনি, জীব-ণিছ আত- 
কন্‌ (আতৃকন্‌ বৃদ্ধিশ্চ।' উ৭্‌১/৮১) ১ চন্ত্র। ২ কষপ্ূর। 
(অমর) ৩ পুত্র । (সংক্ষিপ্তসার উণাদি) ৪ ওষধ। (হেম) 
(ত্রি) ৫ দীর্ঘায়ুফ। (মেদিনী) 

জৈবি (তরি) জীবন্তাদুরদেশাদি, স্থতঙ্গমাদিত্বাৎ চতুরর্থযাং প্রি 
জীবের অদূরদেশাদি । 

জৈবেয় (পুংস্ত্রী) জীবন্ত গুরোরপত্যং, শুত্রাদিত্বাৎ ঠক্‌। 
১ বৃহস্পতির পুত্র কচ। জীবাপ্া মৌর্ব্যা ইদং,স্্ী্বাৎ ঠক্‌। 
(ব্রি) ২জ্যাসন্বন্ধী। 

জৈষ্ঞব (তরি) জিফুসন্বস্থীয়, অর্জুনসন্বস্কীয়। 

জৈদ্ষাশিনেয় (পুং) ছিদ্ধাশিনোহপত্যং, শুত্রাদিত্বাৎ ঠক্‌, 
দাত্িনা* নি* টিলোপঃ। জিদ্মাসিনের অপত্য। 

জৈদ্ধ্য (ক্লী) জিঙ্গন্ত তাবঃ জিঙ্ম-স্যউ। জিদ্ষতা, কুটিলতা, 
ইহা! জাতিত্রংশকর মহাঁপাতক মধ্যে গণ্য। 


জোগের 0২১৬7] জোগের 


*জৈঙ্ষঞ্চ মৈথুনং পুংলি জাতিত্রংশকরং স্থৃতং ।” (মন্থ ১১৬৮) 
নিষিদ্ধ দ্রব্য তক্ষণ, মিখ্যাকথন ও জৈদ্ধ্য গ্রতৃতি সুরাঁপান- 
তুল্য পাপজনক। 
“নিষিদ্ধভক্গপং জৈঙ্গমুকর্ষ্চ বচোহনৃতম্‌। 
রজম্বলামুখাম্বাদঃ স্ুরাপানসমানি তু ॥” (যাজ্বন্ধয) 
জৈহব (ক্রি) জিহবাসম্বস্ীয় বা জিহ্বায় স্কতি। 
জৈহ্বা (ক্লী) জিহব! সনবস্ধীয়। 
“ওপস্থ্য জৈহ্বাং বহুমস্তমানঃ।” ( ভাগ* ৭1৬।১৩) 
জে (দেশজ ) ১ সুবিধা । ২ বীজবপনাদির প্রকৃত সময় । 
জোআহার (আরবী) জোয়ার! 
জোআহরী (আরবী) জোয়ারী।' 
জোক (দেশজ) জলৌকা। [জলৌকা দেখ ।] 
জেঁকন ( দেশদ ) কোন দ্রব্যের ভার পড় ॥ 
জখম্‌ (আরবী ) বিপদ, আপদ, ছুঃখ। 
জ্গোগু (তরি) স্তোতা, স্ততিকারক। 
"অনুহণং বয়ত জোগুবামপঃ1+, (খাক্‌ ১০৫৩৬) 
“জোগ্ুবাং স্তোতৃণাং।* (সারণ) 
জোঁগের, দাক্ষিণাত্যবাসী একপ্রকার ভিক্ষুক। ইহারা আপনা 
দিগকে যোগী বলিয়া পরিচয় দেয়। ধারবার জেলার প্রায় 
সর্বত্রই এই শ্রেণীর তিক্ষৃক দেখিতে পাওয়। ধায় । বাঁগল- 
কোট, বুলবুত্বি, বুড়বুগি প্রভৃতি স্থানেই ইহার্দের সংখ্যা 
অধিক। ইহারা অতি প্রাচীন অধিবাসী। বাগলকোট 
প্রভৃতি স্থানের জোগেকুদিগের মধ্যে পুরুষদিগের সাধারণতঃ 
নাথ উপাধি দৃষ্ট হয়। 
এই জোগেরুগণ দশ কুলে বিভক্ত, যথা__বাচনি, ভগ্ডারি, 
চুণাড়ি, হিঙ্গমরি, করফদরি, কামার, মদরকর, পর্বলকর, 
সালি ও বভকর। ইহাদিগের' বিবাহাদি উৎসবে উক্ত দশ 
শ্রেণীর প্রত্যেক শ্রেণীর এক এক জন প্রতিনিধি উপস্থিত 
থাকে । এই দশটা শ্রেণীর প্রত্যেকেই গোরখনাথের দ্বাদশ 
জন শিল্প যে দ্বাদশটা বিভাগ শ্কাপিত করিয়াছিল, তাহার 
কোন একটীর অন্তভূক্তি। 
জোগেকগণ ভৈরব এবং সিদ্বেশ্বর এই দুইজন গৃহদেবতার 
অর্চনা করে ; বত্ুগিরির নিকট ভৈরবমন্দির অবস্থিত। ইহার! 
অশুদ্ধ কণাড়ী 'ও মহারাস্ত্রী উভয় ভাষাতেই কথাবার্তা কহে। 
ইহার! চারি ভাগে বিভক্ত, যথা-_উভৈরবী-যোগী, কিন্ত্রীযোগী, 
পমন-যোগী এবং তবর-যোগী। ভৈরবী বা ডৈরি ও কিন্ত্রী 
যোগিদিগের মধ্যে পরস্পর বিবাহাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই 
যোঁগিদিগের আকুতি বুড় বুড় কিদিগের স্তায়। ইহার! অপরিস্কৃত 
শু 'অপরিচ্ছন্ন কুটারে বাদ করে? কুক্কুর, ভেড়া, কুক্কুট, ষাঁড় 


প্রভৃতি পোষে। ইহার! আহারে খুব পটু, কিন্ত খাস্ত দ্রব্য 
উত্তমরূপে রদ্ধন করিতে জানে না। জোয়ারের রুটি.$ শাক- 
সবজি প্রভৃতিই ইছাদিগের সাধারণ প্রধান খাদ্য । ময়দার 
পিষ্টক, মোটা চিনি ও শাক ইহারা বিশেষ বিশেষ উৎসব 
উপলক্ষে আহার করে) ইহার! শাক, মেষ» কুকুট, মত্ত, 
হরিপ, কাকড়া, মাছ প্রভৃতি তক্ষণ করে; কিন্তু গো অথব! 
শুকরের মাংস তক্ষণ করে না। ইহারা সময় সময় মদ্যও 
পান করে। ইহার! পরিবার কাপড় প্রায়ই কাহারও 
নিকট হইতে চাহিয়া লয়। পুরুষগণ স্বদ্ধ ও জঘন দেশে 
একখানি কাপড় ও একটী জ্যাকেট পরিধান করে, 
মন্তকে একখানি ক্ষুদ্র বস্ত্র বাধে ্ত্রীগণ গায় জাম! দেয়। 

জোগেকুগণ শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বেলোক্কারি 
কুগুল, আংটি, হার এবং পিতলের মালা৷ পরিধান করে। 
ভিক্ষাই ইহাদিগের গ্রধান উপজীবিক1) ইহার! নানাস্থানে 
ভ্রমণ করিয়া বেড়ায় এবং সুবিধা পাইলে যাহা পায়, তাহাই 
চুরি করিয়া পলায়ন করে। বাগলকোট প্রভৃতি স্থানের 
যোগিগণ সচি ও চিরুণি প্রভৃতি বিক্রয় করিবার জন্ত নানা 
স্থানে ভ্রমণ কন্ধে এবং জোতিবের সাধকদিগের নিকট 
হইতে বন্ত্রাদি ভিন্সঃ করিয়া লয়। রত্রগিরির জোতিব 
ইহাদের প্রধান দেবতা । এই জোগেরুগণ যখন ভিক্ষার্থ 
বহির্গত হয়, তখন তাহারা কাণে মুদ্রা নামক রৌপ্যনির্শিত 
কুণ্ডল পরিধান করে এবং জোতিবের ত্রিশূল 'ও অলাবুনির্মিত 
পাত্র সঙ্গে করিয়! ল্য়। 

ইহার! একটা ছোট ঢাক ও শিক্ষা বাজায়। যেযেস্থানে 
জোতিব আছে, সেইস্থানে গমন করিলে ইহার! “বাল সস্তোষ” 
কথ। উচ্চারণ করে। ইহারা অতিশয় অশিক্ষিত, কিন্ত 
অত্যন্ত শান্ত। 

জোগেরুগণ বলে, তাহার! অনেক শিকড় গাছড়! প্রভৃতি 
জানে; তাহা দ্বারা বিবিধ রোগ আরাম করিতে পারে । ইহার! 
গড়গের পাহাড় হইতে পাথর আনিয়! সময় সময় পাথরের 
বাটা প্রভৃতি প্রস্তত করিয়া! বিক্রয় করে। আশ্বিনমাসে 
দ্রসর! এবং কান্তিকমাসে দীবালিই ইহাদের প্রধান উৎসব। 

জোগেরুগণ ব্রাহ্গণদ্দিগকে বিশেষ মান্ত করে, ব্রাঙ্মণগণ 
ইহাদের বিবাহাদিকার্ধ্য এবং স্বজাতীয় লোকেই ওর্ধদেহিক 
কার্য সম্পন্ন করে। কোন কোন জোগেকরুর বিবাহ কার্য্য 
্রাঙ্মণ কর্তৃক ও অন্ঠান্ত কার্ধ্য কাণফটু বৈরাগী ছারা নিশ্পন্ন 
হয়। ইহার! তীর্থে ভ্র্মণ করে না; আশখ্বিনমাসের প্রথম 
পাঁচদিন প্রতি পরিবারের এক ধ্যক্তি উপবাস করিয়া থাকে । 
ইহাদের নিজ শ্রেণীর মধ্যে এক গন ধর্োপদেক্1 থাকে, সে 


জোগের 


কখন বিরাহ করে না। তাহার শিষ্যগণ তাঁহার আছারাদি 
গ্রহ করে'। এই ব্যক্তি তাহার মৃত্যুর পূর্বে তাহার কোন 
প্রিয় স্টিষ্যকে তৎপদে মনোনীত করেন। 
সাধারণ জোগেরুদিগের গুরুর (ধর্োপদে্ট1) নাম 
তৈরবনাথ, ইনি রত্বগিরির নিকট বড়গনাথ পাহাড়ের উপর 
বাস করেন। ইহারা দয়মব ও ছুর্গব নামক গ্রাম্যদেবতা- 
দিগকে পুজা করে ও যাছুবিদ্া, ডাকিনীবিদ্য। প্রস্ৃতি বিশ্বাস 
করে। কোন কোন শ্রেণীর জোগেকু ভবিষ্যৎকথন-বিদ্যা 
ও ফলিত জ্যোতিষ বিশ্বাস করে; কিন্তু ভাকিনীবিদ্যায় 
বিশ্বাম করে না। শ্বশান ও কন্যান্ত স্থানে ভূতষোনির আবাস- 
স্থল বলিয়। ইহাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে। সন্তান প্রন্থত 
হইলেই ইহারা প্রস্থতি ও সন্তান উভয়কেই স্নান করায় 
পঞ্চমদ্দিবসে নবপ্রস্থত সম্ভতানের আমুব্দ্ধির জন্ত যষ্ঠীদেবীর 
পূজা এবং সপ্তম দিবসে সন্তানের নামকরণ করে। বুলবু্তি 
প্রভৃতি স্থানের জোগেরুগণ সন্তান প্রস্থত হইলে ১২ দিন 
পর্য্যন্ত প্রস্থৃতিকে দ্বত ও ভাত খাইতে দেয়, পরে প্রস্থতি 
গৃহকার্্য করিতে আরম্ভ করে। দ্বাদশ দিবসে শ্বজাতীয় 
ব্যক্তিদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়! পঞ্চপ্রকার ভক্ষ্য দ্রব্য খাইতে 
দেয় এবং সন্তানের নামকরণ করা হয়। স্ম্নবয়সেই 
বালিকাদিগের বিবাহের সম্বন্ধ করা হয়; কিন্তু বিবাহের 
কোন নির্দিষ্ট কাল নাই। বিবাহ স্বন্ধ ঠিক করিবার স্ময়ে 
কোনরূপ উপহার দেওয়] হয় না) কন্তার পিতা কএকজন 
শ্বজাতীয় ব্যক্তির সম্মুখে তাহার কন্যাকে প্রস্তাবিত বরের 
সহিত বিবাহ দিবেন, এই মাত্র স্বীকার করেন। ৪ দিন 
পর্যন্ত বিবাহের উৎ্মব চলে। প্রথম দিবসে বর কন্যার বাটা 
আইসে ; তথায় তাহাদিগের উভয়কে হরিদ্রা মাথান হয়; 
দ্বিতীয় দিবসে বরের পিতা সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার 
করান) ৩য় দিবসে কন্তার পিতা! নিমন্ত্রণ করেন এবং এই 
দিনেই বিবাহের কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। বরকন্যা উভয়ে 
নববস্ত্র পরিধান করিয়! শস্তপরিপূর্ণ ছুইটী চুপড়ির মধ্যে 
পরস্পরের মুখোমুখী হইয়া দড়ায়। উভয়ের মধ্যে জনৈক 
ত্রাঙ্ধণ পুরোহিত মধ্যস্থানে হরিদ্রারঞ্রিত একখানি বস্ত্রধারণ 
করেন ও বিবাহের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দল্পতিযুগলের মস্তাকো- 
পরি ধান্ত প্রধান করেন। এই সময়ে ৪ জন সধব স্ত্রীলোক বর- 
কন্যার চারিদিকে আসিয়া দীড়ায়। ইহার! দক্ষিণ হস্তের 
অঙ্গুলিতে একগাছি স্ৃতা ৫ গুণ করিয়া বাধে এবং মন্ত্র 
শেষ হইলে তাহা দ্বিথণ্ড করিয়। একথণও্ড বরের অপর খণ্ড 
কন্যার হস্তে বাধিয়! দেয়*। চতুর্থ দিবসে বরকন্া উভয়ে 
গ্রন্থ মারুতির মন্দিরে গিয্! একটা নারিকেল ভগ করে; 
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পরে উভয়ে মিলিয়া বরের গৃহে আসে। মৃত ব্যক্তিদিগকে 
কবর দেয় এবং পঞ্চম দিবসে কবরে সেই মৃতব্যক্তির জন্ত . 
খাদা রন্ধন করিয়! গ্রদান কর! হয়। স্বাদশ দিবসে বন্ধুবান্ধব 
ও আম্মীয়দিগের ভোজ হয় । প্রথম মাসে ইহারা মৃত ব্যক্তির 
আকার গঠন করিয়া তাহার আত্মার উপাসনা করে এবং 
প্রতি বৎসরে শুকটা ভোজ দেয়। 
ইহাদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহু ও পুরুষের বহুবিবাহ 
প্রচলিত আছে। 
জোগেকরুদিগের মধ্যে জাতীয় একতা অতিশম্ম প্রবল। 
সামাজিক বিবাদ বিসম্বাদ সমাজস্থ প্রধান ব্যক্তি বিচার করে। 
তাহাদের বিচারানুসাঁত্ধে যে ন৷ চলে, তাহাকে সমাজ হইতে 
দুরীভৃত করা হয়। * 
জোগেরুগণ তাহাদিগের সন্তানদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠায় 
না, কিংবা জীবিকানির্বাহের জন্ত কোনরূপ নূতন উপা্ন 
অবলম্বন করে না। 
* এই সম্প্রদায়ই বোধ হয়, বঙ্গদেশে জুগী বা যোগী নামে 
প্রসিদ্ধ ছিল। [ যোগী দেখ।] 
জোঙ্গ (লী) জুঙ্গ্যতে বর্জ্যতে, জুগি বর্জনে কর্ম্মণি অপ্‌, 
পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। কালীয়ক, গন্কাপ্রব্যভেদ । (হারা*) 
জোঙ্গক (ক্লী) জুঙ্গতি ত্যজতি সংগন্ধং ভুগি-ল্‌, পৃষোদরা- 
দিত্বাৎ সাধুঃ। অগুরুচন্দন। (অমর ২৬১২৬) 
জোঙ্গট (পুং) জুঙ্গতি অরোচকত্বং পরিত্যজত্যনেন বাহুলকাৎ 
জুঙ্গ-অটন্। গভিণীর অভিলাষ, চলিত কথায় সাধ । (হারা*২১৯) 
জোঙ্গড়া (দেশজ) ১ জন্ততেদ। ২ বংশনির্মিত মত্ত 
ধরিবার চোব্ড়া। 
জোটিঙ্গ (পুং) জুটেন ইঙ্গতি প্রকাশতে ইতি অচ্‌, পৃষোদরা- 
দিত্বাৎ সাধুঃ বা জুট-ইন্‌ জোটিং গচ্ছতি গম-ড থিচ্চ। ১ মহা 
দেব। ২ মহাব্রতী। (ত্রিকা") 
জোড় (পুং) জুড় বন্ধনে ঘঞ্,। ১ বন্ধন। ২ লৌহবিশেষ। 
(দেশজ )৩ যুগ্ম । ৪ মিথুন। ৫ তুল্য, সমধর্থী। 
জোড়খাই (দেশজ ) আনন্ধ যন্ত্রবিশেষ । পূর্বে ইহা যুদ্ধক্ষেত্রে 
ব্যবহৃত হুইত। 
জোড়তোড় (দেশজ ) ১ কৌশল, উপায়। ২ আয়োজন । 
জোড়! (দেশজ ) ১ যুগ্ম, ছুইটা। ২ একত্র ছইখানি পরি- 
চ্ছদ, বস্ত্রাবরণ। 
জোত (যাবনিক) বড় বড় প্রজার নিকট হুইতে কৃষকেরা 
২৩ বৎসরের নিমিত্ত যে জমী আবাদ করিতে লম়্। 
জোতিগোপালি, মালদহ বিভাগে কোতবালি পরগণায় একটা 
বড় পল্লিগ্রাম। 
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জোতঘরিব, মালদহ বিভাগে কোতবালি পর্নগণায় একটা 
বড় গ্রাম । 
জোতদার, ১যাহার! জোত বা কোন বিস্তৃত চাষের জমি জম! 
রাখে বা ঝোত অধিকার করে। 

২ কটকের দক্ষিণ পূর্বকোণে প্রবাহিত একটা প্রণালী) 
মহানদীর খাড়ির সহিত সংযুক্ত । ইহা ২০* ১১" উত্তর অক্ষা* 
এবং ৮৬৯ ৩৪ পুর্বদ্রাধিমায় সমুদ্রের সহিত মিলিভ হইয়াছে। 

জোতনরসিংহ, মালদহ বিভাগে কোতবালি পরগণায় একটা 
বড় গ্রাম। 

জোত। (দেশজ) শকটা'দিতে গো অব প্রভৃতি সংযোজিত করা। 

জোনরাজ, 'রাজতরঙ্গিণী” বা কার্মীরের ইতিহাসের দ্বিতীয় 
লেখক। ইহার ২০* বৎসর পুর্বে কহুলণ পণ্ডিত রাজ- 
তরঙ্গিণী লিখিতে আরম্ত করিয়! জয়সিংহের রাজত্বকাল পর্য্যস্ত 
ইতিহাস লিপিবদ্ধ কয়েন। তাহার পরবর্তীকাল হইতে 
জোনরাজ নিজের সময় পর্য্স্ত ইতিহাস লিখেন। ইহার 
পরে আরও ছুই ত্ধন লেখক রাজতরঙ্গিণী লিখিয়াছেন। 

জোনরাজ পূর্থীরাজবিজয় নামে আর একথানি কাব্য 

এবং ১৩৭* শকে কিরাতাজ্জুনীয় গ্রন্থের টাকা রচনা করেন। 

জোনাকি (দেশজ) জ্যোতিরিঙ্গণ, থগ্োত, জ্যোতিঃশালী ক্ষুত্ 
কীটবিশেষ। ([2071)015 179010৪) ইহাদের আকার দৈর্ঘ্যে 
প্রায় অদ্ধ ইঞ্চি। ইহাদের মস্তক ও গ্রীব! হৃম্ব, বর্ণ কৃষ্ণা 
ধূসর । পক্ষের উপর লোহিত ও কৃষ্ণমিশ্রিত চিহ্ন দৃষ্ট হয়। 
সত্রীজোনাকি অপেক্ষা পুং'জোনাকির চক্ষু বৃহৎ। ইহারা তক, 
গুন্ম, লতা, পুক্করিণী ও নদীতীর ইত্যাদি স্থলে বাস করে, এবং 
অন্ধকার রাত্রিতে ঝাঁকে ঝাঁকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীপমালার ন্যায় 
দেখা দেয়। ইহাদের এ আলোক বন্তিদেশের শেব হইতে 
বহির্গত হুয়। বৈজ্ঞনিকগণ অনুমান করেন এ আলোক 
দীপকসত্ৃত। জোনাকির পুচ্ছে দীপক (15052018075) বিদ্যমান 
আছে। জোোনাকিগণ ইচ্ছান্ারে আলো কমাইতে বা বাড়া- 
ইতে পারে। সর্বদা দেখিতে পাওয়! যায়, ইহারা একবার খুব 
উজ্জ্বল হইয়া উঠে, আবার পরক্ষণেই প্রায় একবারে নিবিয়া 
যায়। এ উজ্জ্বল অংশ পৃথক্‌ করিয়! লইলেও অনেকক্ষণ 
পর্য্যস্ত উহা হইতে আলোক নিত হয়। নিবিয়া গেলে পুনরায় 
জল দিয়া কোমল করিলে আবার আলো! বাহির হয়। গরম 
জলে ডুবাইলে এই কীট হইতে উজ্জল আলোক উদগত 
হয়, কিন্ত শীতল জলে ডুবাইলে নিবিয়া যায়। 

পুং-জোনাকি অপেক্ষ। ভ্্রীজোনাকিই অধিক উজ্দ্বল। 
জরীগণের পাখা নাই, সুতরাং উড়িতে পারে না, এক স্থানে 
থাকিয়। টিপ্‌টিপ্‌ আলোক বিস্তার করিতে থাকফে। এ 


[২১৮ ) 


জোন্দ 


আলোক দেখিয়া পুং-জোনাকিগণ উহাদিগকে সন্ধান কারিয় 
লয়। সিংহলে একরূপ জোনাকি কীট আছে, উহাদের তরী 
জাতি প্রায় ৩ ইঞ্চি লগ্থা। বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা ক্ররিয়াছেন, 
ইহার! বাযুশূন্ত স্থানে এবং বাশ্পের মধ্যে অনেকক্ষণ জীবন- 
ধারণ করিতে পারে। উদজন বাশ্পের মধ্যে রাখিলে কখন 
কখন সশবে ফাটিয়। যায়। 

ইহাদের শাবকগণ ক্ষুদ্র ্ষুত্র কৃমির স্তায় এবং স্পষ্ট হইবা- 
মাত্র আলোক বিকীরণ করে, কিন্ত এ আলোক টা 
জোনাকির স্ায় উজ্জল নহে । 

জোম্ন, সর্‌ উইলিয়ম্‌, ১৭৪৬ খৃঃ অবে ২৮ সেপ্টেম্বর 

তারিখে লগ্ডন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতা উই- 
লিয়ম জোন্সের গণিতে অতিশয় বুৎপন্তি ছিল। তিনি 
গণিতবিষয়ক কতকগুলি পুস্তক ও দর্শনবিষয়ে কয়েফটা 
প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। 

তিন বর্ষ বয়ংক্রম কালে জোন্সের পিতৃবিয়োগ হইলে 
তাহার মাতাই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন হইলেন। জোন্দের 
মাতাকেই তাহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হইল। এই 
রমণী অতিশয় বুদ্ধিমন্ভী ও জ্ঞানবর্তী ছিলেন। বাল্য-কালেই 
জোন্ন শিক্ষাবিষয়ে অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিলেন। 
সাত বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি হারোর বিদ্যালয়ে প্রেরিত 
হইলেন এবং যখন তিনি নবম বর্ষে পদার্পণ করিলেন, তখন 
যদিও কোন আকম্মিক অণ্ডভ ঘটনায় এক বৎসর কাল জোন্স 
বিগ্ালয়ে গ্রীক ও লাটিন ভাষা! শিক্ষা করিতে পারেন নাই, 
তথাপি তিনি প্রায় তাহার সমগ্র সমপাঠী অপেক্ষা অধিকতর 
শিক্ষিত ছিলেন এবং শীপ্রই তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক ডাক্তার 
থ্যাকারের অতিশয় প্রিয়পাত্র হইলেন। ডাক্তার থ্যাকারে 
প্রায়ই বলিতেন, জোন্সকে উলঙ্গ এবং নিরাশ্রয় অবস্থায় 
সলিসবেরির প্রান্তরে ছাড়িয়। দিলেও সে অর্থ এবং যশের 
রাস্তা প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ জোন্দ ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই একজন 
প্রধান যশহ্বী ও সঙ্গতিশালী ব্যক্তি হইবেন। জোব্স ক্রমে 
ক্রমে শিক্ষায় এত উন্নতিলাভ করিলেন যে, পরবর্তীকালে 
খ্যাকারের স্থলাভিষিক্ত ডাক্তার সম্নার বলিতেন যে, জোন্স 
শ্রীকভাষায় তাহা অপেক্ষা অধিক ব্যুৎপন্ন ও শিক্ষিত। 

হারোয় বাসকালে শেষ ছুই বংসর তিনি আরব্য ও হিক্র 
ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। ততকালে তিনি সময় 
সময় লাটিন, গ্রীক ও ইংরাজি ভাষায় প্রবন্ধ লিখিতেন। 
তাহার লিমন নামক পুন্তকে কয়েকটা প্রবন্ধ মুদ্রিত হুইয়া- 
ছিল। বিদ্যালয়ের দীর্ঘ ত্ধবকাশকালে তিনি ফরাসী ও 
ইতালীয় ভাষ! শিক্ষা করিতেনণ 


জোন্দ 


১৭৬৪ অবে জোন্স, অক্সফোর্ড বিশ্ববিস্তালয়ে প্রবিষ্ট 
হইয়া বিশেষ উৎসাহ ও পরিশ্রমের সহিত বিদ্যাচর্চা 
আরস্ত একরিলেন। তিনি আরব্য ও পারন্ত ভাষা শিখিতে 
বিশেষ মনোযোগী হইলেন এবং অবকাশকালে ইতালী, 
স্পেন ও পর্তগালের প্রধান প্রধান গ্রস্থকারদিগের 
পুত্তকাবলী পাঠ করিতে লাগিলেন । ১৭৬৫ খৃঃ অবে তিনি 
অকাফোর্ড পরিত্যাগ করিয়া আর্লস্পে্দর পরিবারের সহিত 
একত্র বাদ করেন। এই স্থানে থাকিয়া তিনি লর্ড 
অল্থর্পের শিক্ষাকার্ধ্য পর্যবেক্ষণ করিতেন। ব্যবহারোপ- 
জীবের কার্য্য করিবার নিমিত্ত ১৭৬* খৃঃ অন্ে তিনি এই 
পদ পরিত্যাগ করিলেন। উক্ত আর্ল পরিবারের সহিত্ত একত্র 
বাসকালে জোম্স অতিশয় পরিশ্রম সহকারে প্রাচ্য তাষ৷ 
শিক্ষা করিতেন এবং অদম্য উৎসাহের ফলে শীঘ্রই তিনি 
প্রাচ্য ভাষায় একজন প্রধান পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইলেন। 

১৭৬৮ খৃঃ অবে দেনমার্কের রাজ! কর্তৃক অন্থরুদ্ধ হুইয়া 
জোন্ন 'নাদির শাহের” জীবনী পারস্ত হইতে ফরাসী ভাষায় 
অনুবাদ করেন। ১৭৭০ খুঃ অবে উক্ত পুস্তকের মধ্যে হাফি- 
জের কয়েকটী কবিতা 'ও ফরামীভ।ষায় অনুদিত হইয়! মুদ্রিত 
হুইল। পরবৎসর তিনি একখানি পারস্ত ব্যাকরণ প্রকাশ 
করিলেন। ২১ বৎসর বয়ঃক্রমকালে জোন্স 0০170011181109 
00. 4519010 2০০৮ নামে একখানি পুস্তক লিখিতে আরস্ত 
করেন। এই পুস্তকথানি লাটিন ভাষায় লিখিত হইয়া ১৭৭৪ 
খুঃ অবে মুদ্রিত হুইল। পুস্তকের নাম [১095৫0১ $18100 
0)10797021101থয, [490 9০২, এই পুস্তকে প্রাচ্যকবিতা- 
সপ্ধন্ধে সাধারণ মন্তব্য এবং হিরু, আরব্য, পারস্ত ও তুর 
ভাষায় লিখিত অনেক উত্তম উত্তম কবিতার অনুবাদ আছে। 
স্পেন্সরের সহিত বাস কালে তিনি একথানি পারন্ত অভিধান 
লিখিতে আরম্ত করেন। বিখ্যাত পারন্ত গ্রস্থকারধিগের পুস্তক 
হইতে উদ্ধৃত করিয়া এই অভিধানের আবস্তকীয় কথাগুলির 
প্রয়োগ প্রদর্শিত হইয়াছে । এই সময় আক্তাই ছপেরে 
(4098901 0 71707) নামক কোন ব্যক্তি অক্মফোর্ডঃবিশ্ব- 
বিদ্যালয় ও তাহার কতিপয় অধ্যাপকের দোধপ্রদর্শনপূর্ববক 
এক বিস্তৃত সমালোচন! প্রকাশ করেন। ১৭৭১ খুঃ অব্য 
জোন্স নিজের নাম গোঁপন রাখিয়া ফরাসী ভাষায় উক্ত সমা- 
লোচনার প্রতিবাদ করেন। প্রতিবাদের ভাষা এমন ওজস্ষিনী 
ও মধুর! হইয়াছিল যে, ইহা পারিসের কোন পণ্ডিতের লেখা 
বলিয়া অনেকে অনুমান ঝুরিয়াছিলেন। ১৭৭২ থৃঃ অবে 
জোন্স এসিয়ার ভিন্ন তিন্ন,দেশের ভাষা! হইতে অনুবাদ করিয়] 
একখানি কবিতাপুস্তব, প্রকাশ করিলেন । 


[ ২৯৯ ] 


জোগ্ন 


১৭৭৪ খৃঃ অবে জোন্স, ব্যবহারজীব সম্প্রদায় ভুক্ত 
হইলেন। প্রাচ্যতাষার প্রতি একান্ত অনুরাগ সত্বেও জোব্দ 
এই সময় আইন ব্যতীত অন্ত কিছুই পড়িতে পারিতেন না। 
তিনি নিয়মিতরূপে বিচারালয়ে উপস্থিত হইতেন | এই সমম্ন 
জোন্স জামিনবিধি সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লেখেন। 
জোন্স কিরূপভাবে আইন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, বাকষ্টোন 
সম্বন্ধে তাহার স্ততিই তাহার যথেষ্ট ও স্পষ্ট নিদর্শন। 

১৭৮ খুঃ অবে জোন্স অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি- 
নিধি স্বরূপ পার্লামেন্টে প্রবেশ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন; কিন্তু আমেরিকাযুদ্ধ সম্বন্ধে প্রতিকূল মত প্রদানে 
তিনি এরূপ অস্রিয় হইাছিলেন যে, তাহার মহাসভায় প্রবেশের 
আশা নাই দেখিয়া তিথি অন্ত কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন । 
তৎপ্রণীত কয়েকখানি পুস্তকে * তীহার রাজনৈতিক মত 
অবগত হইতে পারা বায়। 

ছয় বংসর পরে ষখন তিনি তাহার ব্যবসায়ে বিশেষ যশ- 
লাভ করিলেন, তখন তিনি পুনরায় গ্রাচ্যভাষ। ও সাহিত্যপাঠ 
করিতে আরম্ভ করিলেন এবং ১৭৮০-৮১ অন্দের শীতকালে 
অবসরমত আরবা সাহিত্যের বিখ্যাত প্রাচীন কবিতা মুল্লাঁ- 
কতের অনুবাদ করিতে লাগিলেন । 

১৭৮৩ খুঃ অবে লর্ড অস্বর্টনের (1,010 45105010010) 


চেষ্টায় জোন্স বঙ্গদেশের ্ুপ্রিমকোর্টের জজ নিযুক্ত ও নাইট 


উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। 

ইহার কয়েক সপ্তাহ পরে তিনি সেট অসফের (90. &3917) 
ধর্ম্যাজকের কন্তা সিপ্লেকে বিবাহ করিলেন। 

এই বৎসরের শেবভাগে জোন্স কলিকাতায় উপনীত হই- 
লেন এবং এই অবধি তাহার মৃত্যু পধ্যস্ত একাদশ বর্ধকাপ 
অবসর পাইলেই প্রাচসোহিতা অধায়ন করিতেন। তাহার 
কলিকাতায় আনিবার কিছুকাণ পরেই প্রাচাসাহিতাসেবী 
ব্যক্তিদ্বিগকে একত্র করিয়া এপিয়ার পুরাতত্ব, দর্শন, বিজ্ঞ।ন, 
শিল্প ও ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্ একটা 
সমিতি স্থাপন করিলেন । সর্‌ উইলিয়ম এই সভার সভাপতি 


মনোনীত হইলেন। এখন মেই সভাই এপিয়াটিক সোসাইটা 
নামে বিখ্যাত। এই সভ! হইতে ভারতের সাহিতা ও 


পুরাতত্বের কত উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা একমুখে 
ব্যক্ত করা যায় না। এখনও এই সভা (4519010 90০19)) 
হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী পাঠ করিয়া মুরোপীয় পপ্ডিতগণ 
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জোন 


হিন্ুদিগের সাহিতা ও পুরাতত্বের অনেক বিষয় অবগত 
হইতেছেন। জোন্স এসিক়ার পুরাতত্ব পুস্তকের প্রথম 
চারিখণ্ডে অনেকগুলি প্রবন্ধ * লিখিয়াছেন। 

ৰাঙ্গলাদেশে অবস্থিতিকালে জোন্স প্রথম তিন চারি 
বৎসর সর্ধদাই সংস্কত পড়িভেন। এই ভাষায় ষথোচিত 
ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়। হিন্দু ও মহম্মদীয় আইনের সারসংগ্রহ 
করিবার জন্য গবর্মেণ্টের নিকট প্রস্তাব করিলেন। তিনি 
নিজেই অন্বাদ ও কাধ্ধ্যপর্য্যবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিতে 
স্বীকৃত হইলেন । 

গবর্মেন্ট তীহার প্রস্তাবে সম্মত হইলে তিনি মৃত্যুকাল 
পর্যন্ত পরিশ্রম করিয়া এই কার্ধ্য প্রান শেষ করিয়া তুলিলেন। 
তাহার মৃত্যুর পর কোলবক্রক সাহেব পরিদর্শনের ভারগ্রহণ 
করিয়া! অবশিষ্টাংশ শেষ করেন। 

১৭৯৪ অবে সর্‌ উইলিয়ম জোন্স মহ্থুসংহিতা অন্থবাদ 
করিয়া মুদ্রিত করেন, এ সময়ে তিনি শকুস্তলা ও 
হিতোপদেশ ভাষাস্তরিত করিয়াছিলেন। জোঙ্গ সাহিত্য- 
মেবায় অনবরত রত ছিলেন বলিয়৷ তাহার কর্তব্যকার্য্ে 
(বিচারকের কার্য) অমনোযোগী হন নাই। লর্ড টেন- 
মাউথ (.০74 11017100807) বলিয়াছেন-_ 

“ভন এপ কঠোর কর্তব্যপরায়ণতার মহিত নিজ কার্য্য 
মম্পাদন করেন যে, তিনি কলিকাতাবাসী দেশীয় ও যুরোগীয় 
ব্ক্তিদিগের নিকট চিরশ্মরণীয় হইয়৷ থাকিবেন। কিছু- 
দিন জরে ভূগিয়া ১৭৯৫ খুঃ অন্ে ২৭এ এপ্রেল তারিখে 
কলিকাতানগরীতে তিনি প্রাণ পরিত্যাগ করেন।” 

মর উইলিয়ম জোন্স বিবিধ বিদ্যাশিক্ষ! করিয়াছিলেন, 
এবং তাহার জ্ঞানও অসীম ছিল। ভাষ! শিক্ষা করিবার 
তাহার আশ্চর্য্য ক্ষমত! ছিল। লাটিন 'ও গ্রীকভাষায় যদিও 
তাহার জান তাদৃশ প্রগাঢ় ছিল ন! বটে, কিন্তু কোন যুরোপীয়ই 
আজ পর্য্যন্ত তাহার স্তায় আরবা, পারস্ত ও সংস্কৃত ভাষায় 
ব্যুৎপত্তি ল্রার্ভ করিতে সমর্থ হইতে পারেন নাই। তিনি 
অল্লবিস্তুর তুফ্ি ও হিক্র ভাষা জানিতেন, চীন ভাযায়ও 
ক্ঠাহার দখল ছিল; তিনি কন্‌্ফুচির কবিতার অন্ধ- 
বাদ করিতে পারিতেন। ভিনি যুরোপে প্রচলিত সকল 
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ভাষাই উত্তমন্ষপ শিক্ষা কগ্গিয়াছিলেন এবং 'অস্তান্ত ভাষাও 
কিছু কিছু জানিতেন। বিজ্ঞানে তিনি ততদূর শিক্ষিত 
ছিলেন না, গণিত কিছু জানিতেন, রসায়ন উত্তমরূপ শিখিয়া- 
ছিলেন|। জীবনের শেষকালে বিশেষ পরিশ্রম সহকারে 
তিনি উদ্ভিদবিদ্য| শিক্ষা করিতেন। 

যদিও জোন্দের নানাবিষয়ে বিস্তৃতশিক্ষ। ছিল, তথাপি 
তাহার মৌলিকত! কিছুই ছিল না। তিনি কোন নূতন 
বিষয় আবিষ্কার করেন নাই বা কোন পুরাতন বিষয়ে 
নূতন শিক্ষা দেন নাই। তীহার বিশ্লেষণ আল্লেষণের 
ক্ষমত| ছিল ন1। ভাষাসম্বদ্ধে কোনপ্রকার বৈজ্ঞানিক 
উন্নতি তিনি করেন নাই-_তিনি অপরের জন্য উপাদান 
সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র। প্রাচ্যসাহিত্য সন্ধে তিনি যে সমস্ত 
পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহা পড়িতে পড়িতে মনে অতিশয় 
আমোদ হয় এবং তাহ! পড়িলে অনেক বিষয়ে শিক্ষাও পাওয়া 
যায়; কিন্তু তাহাতে তাহার বর্ণনাক্ষমতা বা চিস্তাশক্তির 
মৌলিকত। দৃষ্ট হয় না। তিনি বিদ্যাবিষয়ে যেরূপ উন্নতি 
লাভ করিয়াছিলেন, তাহার্তে তিনি নিশ্চয়ই মান্ত ও গৌরবের 
পাত্র ; বহু বিষয় শিখিবার জন্ত তিনি যেরূপ যত ও পরিশ্রম 
করিয়াছেন, অল্প বিষয় শিখিবার জন্য যদি সেইরূপ করিতেন, 
তাহা হুহলে তাহার জ্ঞান ও বিদ্া অধিকতর ক্ষতি পাইত 
এবং হয়ত তিনি অদ্বিতীয় লোক হইতে পারিতেন। 

জোন্সের চরিত্র চিরকাল নকলের নিকট সম্মান এ্রাপ্ড 
হুইবে। ও 

জোন্স কেন বিষয় শিক্ষা করিবার জন্য কোনরূপ 
পরিশ্রম করিতেই কাতর হইতেন না। পিতামাতার প্রতি 
সাহার প্রগাঢ় ভক্তি ছি, তাহার বন্ধু্গণ সকল সময়েই 
তাহাকে বিশ্বাম করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন ? বিচার কালে 
তাহার স্তায়পরতায় সকলেই সন্ত হইতেন। 

পুক্োল্লিধিত পুস্তক ব্যতীত সর্‌ উইলিয়ম জোন্দ নিম্ন- 
লিখিত পুস্তকগুলি ভাষাস্তরিত করিয়াছিলেন ।--(১) ছুইথানি 
মহম্মদীয় আইন, (২) উত্তরাধিকার সম্বন্ধে এবং দানপত্র প্রস্তুত 
না করিয়া মুত ব্যক্তির উত্তরাধিকারত্বের আইন, (৩) নিজামি- 
ক্কৃত গল্প পুস্তক (৪) প্রকৃতির নিকট দুইটা স্তোত্র, (৫) ৰেদের 
উদ্ধতাংশ। 

সব্‌ উইবিয়ম জোন্সের কবরের উপর নিয়লিখিত মগ্মে 
একটা কবিতা লিখিত আছে-- 

“এক মানবের মন্মাংশু এই স্থানে নিহিত আছে, তিনি 
ঈশ্বরকে ভয় করিতেন- মৃত্যুকে নছে। তিনি তাহার 
স্বাধীনতা রক্ষা! করিয়াছিলেন। তিনি অর্থ অদ্থেবণ করিতেন) 


জোয়ায় 


না। ক্ধার্টিক ও কুজিয়ারক্ত লোক ব্যতীত জন্ট কাছাকেও 
তিনি আপন অপেক্ষা নীচ এবং জ্ঞানী ও ধার্সিক ব্যতীত 
অন্তী কাহাকেও উচ্চ মনে করিতেন না ।* | 

ঝোরানপুী, কুকুভা ও সিশ্ড়াযোগে উৎপন্ন, তোড়ী রাগিন 
বিশেষ । ইহা! আধুনিক রাগিণী। (স' রদ্বা".) 

জোয়ার, ( জোয়ারি, জোবার, জুয়ার ) শল্তবিশেষ। 
ইহাকে কুর্বি, ছড়ি, কাশজনার ইত্যাদিও বলে। বাস্তবিক 
এই শস্ত ভিন্ন ভি স্থানে বহুপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত 

- হুইয়া থাকে । সংস্কত ভাষায় ইহাকে ভূর্ণ, যবনাল ও রক্ষণ 
কছে। অনেকে অন্থমান করেন, এই জূর্ণ নাম সম্ভবতঃ 
ইহার আরবী ধুর! শব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তাহাদের 
মতে এই শন্ত পূর্বে এদেশে ছিল না, আরবদেশ হইতে 
এদেশে আনীত হয়। কিন্ত ত্র অনুমান কতদূর সত্য, বলা 
যায় না। ভারতবর্ষের নানা স্থানে ইহা যে প্রকার জোয়ার, 
চোলাম, তল্প, জোন্ন, ফাগ, ঠঠেরা, চবেল, শালু; কেঞ্জোল, 
নির্গোল প্রভৃতি অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়, 
তন্দারা জোয়ার যে বহু প্রাচীনকাল হইতেই এদেশের সর্বত্র 
উৎপন্ন হইত, ইহাই প্রতীয়মান হয়। অধুনা কোন বিদেশ 
হইতে আনীত হইলে ইহা কোন একটা মাত্র নাম দ্বারাই 
সর্ধত্র অভিহিত হওয়াই সম্ভবপর | 

উত্তর পশ্চিমগ্রদেশ, পঞ্জাব, রাজপুতানা, মধ্যগ্রদেশ, 

বোম্বাই প্রেসিডেন্সি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি, বাঙ্গাল। প্রভৃতি 
ভারতবর্ষের সর্বত্র জোয়ারের চাস হুইয়। থাকে । আমেরিক, 
আফ্রিকার পূর্বকূল, আরব, পারস্ত, চীন প্রভৃতি দেশেও ইহা 
প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। বাঙ্গাল! গ্রদেশ ব্যতীত ভারত- 
বর্ষের অন্তান্য অধিকাংশ স্থানেই জোয়ার একটা প্রধান থা্য 
মধ্যে পরিগণিত। এ মকলস্থানে ইছার চাষ গোধুম ও যবাদির 
চাষ অপেক্ষা বু বিস্ৃত। ক্ৃষকগণ তাহাদের নিজ 
ব্যবহার জন্যই ইহার চাষ করে। গোধুম ও যবাদির মূল্য 
অধিক, তজ্জন্য এ সমস্ত বিক্রয় করিয়া রাজন্ব ও সংসারের 
অপরাপর ব্যয় নির্বাহ করে। কিন্ত জোয়ার নিজ থাস্য জন্ত 
রাখিয়। দেয় । কৃষকগণ ইহার কুটি, পিষ্টক, ছাতু প্রতৃতি 
ব্যবহার করে এবং ভাঙ্তিয়া লাহি নামক খাদ্য প্রস্তত 
করে। ভাজা! জোয়ার, গুড়, লবগ ও লঙ্কা সহ স্বাস্থ্যকর 
আহাধ্য। ঈষৎ অপক্ক অবস্থায় জোয়ারের শীষ ঝলসাইয়া 
কৃষকেরা উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করে। এই শেষোক্ত 
প্রকারে ক্ষেত্রের অনেক শন্ত*গৃহজাত না হইতে হইতেই 


ব্যয়িত হইয়৷ যাঁয়। জোয়ারের খড় গো-মহিষাদির 


উৎকষ্ট খাঁ । ৫ 


[২] 


জোয়ার 


জোয়ার নানা গ্রকার.। ইহাদের মধ্যে বৃক্ষ, প্জ ও শর্তের 


আকার ও বর্ণগত, ঈষৎ তারতম্য আছে। বৃক্ষ সকল সচরা-. 


চর ৩৪ হাত হইতে ৫৬ হাত উচ্চ হয়.। ।উছছাদের মাথায় 
খচ্ছবন্ধ শীষ হুয়।. শন্তের দানা সকল সর্ধপের ৯1৩ গুণ বড় 
এবং ঈষৎ চেপ্টা গোল .বর্ণ শুভ্র, লোহিত ও. কৃফকাভ 
লোহিত এবং নান! মিশ্রবর্ণের হইন্। থাকে । .' 7 
জোয়ার বৎসরে ছইবার জন্মে (১) খরিফ-7ইহা! শরৎ- 


. কালে এরং (২) রবি--ইহা! বৰস্তকালে উৎপন্ন .হয়।. এই 


ছই.শল্তের মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই. উড়য়েরই 
খাদ্য সমান গুণসম্পন্ন |. 

জোয়ার চাষের আঠ উতর উর মি প্রয়োজন হয় 
না; এমন কি ভন্তান্ত «শস্ত যেখানে কখন উৎপর . হয় না, 
এরূপ অনুর্বার জমিতেও জোয়ার জদ্মে।: এজন্ ক্কৃষকগণ 
গোধুমাদির জন্ত ভাল জমি রাখিয়া অবশিষ্ট জমিতে 
জোয়ার চাষ করে। তবে ক্ৃষ্ণবর্ণ কার্পাস ক্ষেত্রেই উৎকৃষ্ট 
জোয়ার জন্মে। ইহার জমিতে সচরাচর ১ হইতে .৪ বার 
লাঙ্গল দিয়া বর্ষার প্রারস্তেই বীজ বপন করে। যেরূপ 
গভীর করিয়া চাষ দেওয়া হয়, গাছও তদনুন্ধপ সতেজ হয়। 

সচরাচর জোয়ারের সহিত কুম্ুমফুল, সুগ, মাষকলায় 
প্রভৃতি বীজ মিশাইয়। দেয়। বর্ষা অন্থকৃল ও জোয়ার 
উত্তমরূপ জন্মিলে খ' সকল শন্ত ছায়ায় পড়িয়া! যায় 'এবং 
অধিক জন্মে না, কিন্তু শেষ বর্ষায় বৃষ্টি না হইলে 
জোয়ার জন্মে না, তখন ২য় ফসল হইতেই ক্কষকের 
বেশ লাভ: হয়। জোয়ারের গাছ এক বা দেড় হাত বড় 
হইলে জমি একবার নিড়াইয়! দেয়। অধিক বর্ষা কিংবা 
অনাবৃষ্টি ছুইই জোয়ারের অনিষ্টকর। শরতের শেষে 
জোনার কাটিয়া! অনেক ময় এ জমিতে রবিশম্ত বপন কর! 
হয়। অনেক সময় জোয়ারের শীষ না হইতে হইতেই গাছ 
কাটিয়া লয়। পরে গাছ আবার গজাইয়া উঠে, উহাতে গো" 
মহিযাদির উত্রুষ্ট খাদ্য হয়। কাঁচা ও গুষ্ফ উভয় প্রকারই 
গোরুকে খাইতে দেয়। জোয়ারের ডাঁটায় চিনির ভাগ 
অধিক থাকায় গোধূম যবাদির খড় অপেক্ষা পণ্ডগণ ইহার 
খড় অধিক আগ্রহসহকারে ভক্ষণ করে। জোয়ার বৎসরে 
২৩ বার জন্মে, সুতরাং সম্বৎসরই টাটকা জোয়ারখড় : 
পাওয়! যায়। 

প্রধানতঃ কৃষকগণ শত্তের জন্যই জোয়ার চাষ করে, খড় 


. প্রভৃতি অনাহুত লাভ মাত্র। কিন্ত অনেক সময় কেবল 


গো-মহ্যার্দির খাদ্য জন্তও কৃষকগণকে জোয়ার চাষ 
করিতে হয়। :' * ' " | | 


জোজার 


' জোয়ারে শীষ বাহির হইলেই অভি সাবধানে রক্ষার 
প্রয়োজন কাঠবিড়াল, পক্ষী, কীট প্রভৃতি ইহার বিস্তর 
শক্ত আছে। শন্ত কাটিবার পূর্বে গ্রায় দেড় বা! 'ছই 
মাস কাল ক্ষবককে অনবরত শস্তাক্ষেত্রে উপস্থিত থাক্ষিতে 
হয়। এছাড়া নানারপ আগাছা ও মড়ক প্রভৃতি দ্বারাও 
জোয়ার নষ্ট হয়। 

জোয়ার পাঁকিবার কিছু দিন পূর্ব হ্ইতে ক্ষেরক্ষক 
যথেচ্ছ শীব ঝল্লাইয়া খাইয়া! থাকে। ক্ষেত্রত্বামীও অনেককে 
প্রই বল্সান জোয়ার খাইতে নিমন্ত্রণ করে। বস্ততঃ কাটি- 
বার পূর্বে গায় ৫। ৬ সপ্তাহ কাল উহাই তাহাদিগের প্রধান 
খাদ্য। 

জোন নি কিক লিও থক্‌ 
করিয়া রাখে । শুফ হইলে লাঠি দ্বার! শীষ ঝাড়িয়। লয় এবং 
শল্ত বস্তায় পৃরিয়া রাখে, । গাঁছগুলি শুফ করিয়া রাখিয়া দেয়। 

জোয়াস্টিতষ্জুল গোছ্যাদি অপেক্ষা. গুর্টিকর, ফেলনা! 
ইহা আন্ধাদি এ জপেক্ষা লকুপাক। প্রফেসর চার্চ পরীক্ষা 
করিয়া। শক্ত ভাগ €ক্ীয়ারে 4৮৮ উপাদান স্থির 


করিক্বাছেল 1. -' 
জল পু *১ত১হ৫ অংশ । 
অখলাল রা ঠা ৯৩ ্ 
শ্বেতসার 5৪ ১৯০ ৭২৩ টি 
তৈল ই. নন হ্" রঃ 
বত পদার্থ ... ৮ হয ৬ 
তন্ম ০ ০৯5 ১৭ নর 


পুষ্কিকারিত। সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, গোধুমের পুষ্টিকানিত৷ 
৮৪.৬ ত্বগুলের ৮৬২, জোয়ারের ৮৬। দরিদ্র ক্ষকগণ অর্থ- 
লোভে মুল্যবান গোধুমাদি রিক্রয় করিয়। অল্প মুল্যের 
জোয়ার নিজের জন্ত রাখিয়া দেয় । কিন্ত ধ খাদ্যও কোন 
ংশে নিক নহে। 
জোয়ার চাষে সুবিধা অনেক । প্রথমতঃ ইহার জন্ত তত 
উত্রষ্ট জমি প্রশ্নোজন হয় না, দ্বিতীয়তঃ ইহার চাষে পরিশ্রম 
অল্প, তৃতীয়ত্তঃ ইহার খড় গে-মহিষাদির উৎকৃষ্ট খাদ্য। 
অনেক স্থলে জোয়ার সঞ্চয় করিয়া রাখিবে কীটে নষ্ট 
কৃরিয়। দেয়। এজন্য বীজ রাখা কষ্টকর । ক্কষকেরা কীটের 
উপস্ত্রব এড়াইবার জন্ত জোয়ার গাছের ছাই মিশাইক্জ! বীজ 
রাখিয়া দবেয়। ইহাতে সহজে পোকায বীজ কাটিতে পারে 
না, বোস্বাই প্রেসিডেন্সি ও বরার প্রভৃতির অনেক স্থলে 
সকল বদর সমান বৃষ্টি হুয়না। এজন কৃষকের! মাটির 
নীচে গর্ভ করিয়া জোয়ার সঞ্চয় করিয়া রাখে। বৃষ্টি 


1 হি 2 


হইয়া জলে তিজিয়া মা গেলে এ শন্ত অনেক 'বহুসর 
বেশ থাকে । 

বাঙ্গালার অন্তর্গত ছোটনাগপুর, রাজমহল - রসি 
পার্ধত্য স্থানে বাজয়ার স্যার জোয়ারও উৎপর হয়। প্রথম 
বর্ধায় বৃষ্টি না হইলে বাজরা ভাল জন্মে না, শেষ বর্ষায় বৃষ্টি ন৷ 
হইলেই জোয়ারের ক্ষত্তি হয়। ২ 

বিদেশ হইতে জোয়ার ১27 ধর । বরং 
ভারতবর্ষ হইতেই প্রতি বৎমর অনেক পরিমাধে জোয়ার ও 
বাজরা এডেন্, আবিসিনিয়া, আরব, মিসর, মেক্রান্‌, সোন- 
মিয়্ানি, বেলগ্রিয়ম, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হয়। রুযোপে 
জোয়ার প্রধানতঃ গৃহপালিত পক্ষীদিগের আহার জন্তই ব্যব- 
সৃত হয়। এডেন, মিসর প্রভৃতির লোকেরাও জোয়ার 
ভক্ষণ করে। 

ইংলণ্ডেও পণ্ুপক্ষ্যাদির খান্ত জন্ত বিস্তর 'জোয়ার ও 
বাজরা খরচ হয় বটে, কিন্তু উহার কিছুমাত্রও ভারতবর্ষ 
হইতে যায় না। মিসরদেশ হইতেই ইংলগ্ডে জোয়ার প্রভৃতি 
রপ্তানী হয়। ভারতবর্ধে বোত্বাই ও করাচি এই ছুই বন্দরই 
বিদেশে জোয়ার ও বাজরা রপ্তানী করিবার প্রধান আড্ডা । 
জোয়ারের অন্তর্বাণিজ্যই বনুবিস্তৃত । মান্ত্রাজ প্রেসিডেম্দিতে 
ইহার আমদানী রপ্তানী কিছুই নাই। স্থতরাং &ঁ প্রদেশে 
উৎপন্ন জোয়ার স্থানীয় ব্যবহারেই আইসে। পঞ্জাব প্রভৃতি 
স্থানে থাল প্রভৃতির বিস্তার হওয়ায় জোয়ার চাষের অনেক 
সুবিধা হইয়াছে । অধিবাসিদিগের পর্য্যাপ্ত খাগ্ভ হইয়াও 
অনেক শন্ত উৎ্‌ত থাকে। পঞ্জাব হইতে অধিকাংশ 
জোয়ার বিদেশে রপ্তানি হয়। বাঙ্গালা দেশেও অনেক 
জোয়ার আমদানী হয় বটে, কিন্তু উহার অধিকাংশই 
বিদেশে রপ্তানী হয়। 

বিদেশে ভারতীয় গোধুমের কাট্তি অতিশগ্ন বৃদ্ধি হওয়ায় 
সম্প্রতি জোয়ারের চাষ কমিয়্াছে। ইহাতে জোয়ারের 
জমির দূর ক্রমশঃ বাড়িতেছে, এবং উদ্ৃভ গোধুম বিক্রয় 
করিয়া এঁ মূল্যে কষকগণ জোয়ার ক্রম করিতে আরম্ত 
করায় জোয়ার মহার্থ হইতেছে । 

কয়েক প্রকার জোয়ারের গাছ হইতে চিনি র্ত হয়। 
কিন্ত ওঁ চিনির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অন্ন এবং রদ হইতে 
চিনি গ্রস্তত কর! কষ্টকর বলিয়া উহ্থাতে তত লাত হয় না । 

শুফ জোয়াকের গাছে কাগজ প্রত্তত হইতে. পারে। 
ইছার শীষ হইত বিছানা তিতির চার 
বিলাতে ইছার কাটুতি অধিক 

২ বেলা । [ জোয়ারভীট। দেখ । ] 


যা 


জোয়াররভটা, প্রতিদিন সমুদ্রজলের উচ্চতা ছইবার বৃদ্ধি ও 
ছুইবার হাসনা, এইরূপ বৃদ্ধিকে জোয়ার ও হামফে ভাট! কছে, 
, ষংস্ট্ভ ভাষায় জোয়ারকে বেলা কহে, সমুদ্রের কৃলবর্তী অধি- 
. বাসী মাত্রেই এই নৈসর্গিক পরিবর্তন প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করেন। 
অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুগণ নমুদ্রলের হাঁস বৃদ্ধি 
, পর্য্যবেক্ষণ এবং চক্জ্রই যে তাহার কারণ, ইহা উল্লেখ কন্মিয়া 
গিয়াছেন। তীহারা তিথিবিশেষে জলের উচ্চতার নমাধিক্যও 
দেখিয়াছেন। বহুল সংস্কৃতগ্রন্থে জোয়ারের উল্লেখ এবং 
চন্ত্র যে তাহার উৎপত্তির কারণ, তাহা বর্ধিত আছে। 
কালিদাস রঘুবংশে পুভ্রমুখদর্শনে রঘুর অত্যানন্গ বর্ণন! 
করিতে গিয়! লিখিয়াছেন,_ 
“মহোদধেঃ পুরইবেন্দুদর্শনাৎ . 
গুরুপ্রহ্র্ষঃ গ্রবভৃব নাত্মনি।” 
অর্থাৎ চন্দ্রদর্শনে সমুদ্রের জল যেমন কূল ছাপাইয়৷ গড়ে, 
তন্দরপ পুত্রমুখদশনে দিলীপের অতিশয় আনন্দ শরীরে ধরিল 
না, বাহিরে প্রকাশ হইয়! পড়িল। 
পঞ্চতন্ত্রে পিখিত আছে। 
পপুর্ণিমাদিনে সমুদ্রবেল! চটতি।” 
আরও বামায়ণে__ 
পনিবৃত্তবেলসময়ে প্রসন্ন ইব সাগরঃ 1৮ 
যাহা হউক স্থুলবিষয়ে এবং সাধারণ ব্যবহারে প্রয়োজনীয় 
বিষয়ের জন্ প্রাচীন হিন্দুদিগের এই জ্ঞান পর্য্যাপ্ত হইলেও 
জোয়ারের উৎপত্তি, গতি ও ক্রিয়াদির সুক্ষ তত্ববিষয় 
প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে সম্যক আলোচিত হয় নাই। 
পাশ্চাত্য পত্তিতগণের মতেও চক্জ্রই জোয়ার ভাটার উৎ- 
পত্তির প্রধান কারণ। চন্দ্রের আকর্ষণে পৃথিবীস্থ সমুদ্রের জল 
উচ্ছ'পিত হইয়া জোয়ার উৎপন্ন হয়। কিন্তু কিন্দপেচন্ত্রের 
আকর্ষণ কার্ধ্যকারী হয়, তদ্বিষয়ে এখনও মতভেদ :আছে। 
স্ধোয়ারের বিষয় সমাক্‌ পর্যযালোচনা৷ করিতে পৃথিবীকে 
বর্ত,লাকার এবং সমগভীর একত্তর জলঘারা৷ আচ্ছাদিত 
কল্পন। করা.যাউক। এখন চন্দ্র ইহার কোন স্থানের উপরি- 
ভাগে বিস্তমান হইলে চন্ত্রমগুল যুগপৎ পৃথিবীপি্ড এবং 
ইহার জলভাগকে আকর্ষণ করিবে। কিন্ত চজ্জের আকর্ষণ 
ছুরত্বের বর্গান্ছসারে হাস হয়। ম্থতরাং পৃথিবীর যে 
অংশ চন্জেরর দিকে পরিবর্তিত, এ অংশের জলভাগ 
কঠিন পৃথিবীপিওড অপেক্ষা চন্রম্লের অপেক্ষান্কত 
অধিকতর নিকটরর্তী বলিয়া .পৃথিবীপিও অপেক্ষা 
অধিক ৰলে চন্ত্রের দিকে আকৃষ্ট হইবে । চক্রের আকর্ষণে 


স্থানে জল উচ্চ ছইন্া! উঠিলে, পার্ববর্ভী স্থান হইতে | 
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জল এ স্থানাতিমুখে ধাধিত হইযব। আবার, & স্থানের 
বিপরীত ভাগের জল পৃথিবীপিপ্ড.. অপেক্ষা দুরবর্তী বলিয়া, 
কঠিন পিও চক্রের দিকে সরিয়া' আগিবে এবং 'জল পম্চাতে 
পড়িয়া থাকিবে । নুতরাং. একই সময়ে একই আঁকর্ষণে 
পৃথিবীর পরম্পর ছুই বিপরীতভাগে জোয়ার উৎপর হুয়। 
কিন্ত এই ছুই জোয়ারের উচ্চতা সমান নছে। চন্দ্রের 
নিকটবর্তী পৃথিৰীপৃষ্ঠ অপেক্ষা উহার বিপরীত ভাগে চক্রের 
আকর্ষণ অল্প কার্যকারী, সুতরাং এঁ প্রদেশে জোয়ারের 
প্রাবল্যও অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়া থাকে । পার্বর্ভী বলম্াকার 
গানের জল কতক পরিমাণে এ ছুই প্রাস্তাতিমুখে ধাবিত হয়, 
স্থতরাং এ বলয়ারুতি»ম্বানে ভাটার উৎপত্তি করে। নিয়স্থ 
চিত্রে, মনে কর গ ধ পৃণ্িবীর কঠিন পিও, ক থ জলময় আবরণ 
অভিযুখে চ অর্থাৎ চন্ত্র ইহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে। 








পূর্বোক্ত নিয়মান্ুসারে জল ভাগ ক র্খ এই আকার 
ধারণ করিবে। ইতিমধ্যে কঠিন পিণ এঁর স্থানে আসিবে। 
স্থতরাং একই সময়ে কও খঁ স্থানে জল পৃথিবীকেন্ত্র হইতে 
অধিক দূরবর্তী হইবে। গ্রছুইস্থানে জোয়ার এবং ছ ও জ 
স্থানে ভাটা হইবে । ছুই স্থানে জলের উন্নতি এবং উহাদের 
মধ্যবর্তী বলয়াকার স্থানে জলের অবনতি হওয়ায় পৃথিবী 
অগাকার ধারণ করে। এই অণ্ডের ছুই প্রান্ত নিয়ত চষ্জু- 
মগ্ডলের সহিভ সমসথত্রপাতে উর্ধাধোভাবে অবস্থিতি করে। 
পৃথিবীর আহ্ছিকগতি দ্বারা বিযুবরেখার উভয় পার্শবর্তী স্থান 
প্রায় ২৪ ঘণ্টা ৫৭ মিনিটে চন্ত্রের নিয় দিয়া ফিরিয়া! আসে । 
সুতরাং & সকল স্থানে জোয়ার তরঙ্গ প্রায় ঘণ্টায় ১০০ 
মাইল পূর্বদিক্‌ হইতে পশ্চিমদিকে গমন করে। এক 
এক ঘণ্টা অন্তর এই জোদ্ার তরঙ্গের অবস্থান প্রদর্শন 
করিয়া জোত্বারের চিত্র প্রস্তত হইয়াছে । এখন যদি বিষুব- 
মলের কোন স্থানে কোন দ্বীপ সমুত্রজলের উপর জাগিরা 
উঠে, তাহা হুইলে ঁ স্থান যথাক্রমে ক, ছ,রওজ নামক 
স্থান দিয়া প্রতিদিন তুরিয়া আদিবে। সুতরাং এ স্বীপে 
প্রতিদিন ছইবার জোয়ার ও ছুইবার ভাটা হইবে। ক 
চিহ্নিত স্থানে আদিলে ঘে জোয়ার হয়, উহাকে জআ্বান্িক 
জোয়ার এবং খঁ চিক্ষিত স্থানে আলিলে যে জোয়ার হয়, 
উহাক্কে পান্ট। জোয়ার বলা' যাইতে পারে। এক আফিক 


জোয়ারভাটা 


জোয়ারের পর পুনরায় আহ্কিক জোয়ার হইতে প্রায় ২৪ 
ঘণ্টা ৫৭ মিনিট সময় লাগে? এবং আহ্ছিক জোয়ারের পরে 
প্রায় ১২ ঘণ্টা! ২৮২ মিনিট পরে পাল্টা জোয়ার হয়। কেবল 
চন্দ্রের আকর্ষণী শক্তি বার! সমুদ্রে প্রায় ৫ ফিট উচ্চ জোয়ার 
হইতে পারে। পূর্বোক্ত প্রকারে জোয়ার গণন! অতি সহজ 
বোধ হইলেও ইহা! অতি জটিল। সর্বাদা বহুসংখ্যক আমন্ু- 
বঙ্গিক শক্তি চন্ত্রকুত জোয়ারের অনুকূল ও প্রতিকুলাচরণ 
করিতেছে । এ সকল শক্তি প্রত্যেকে স্ব স্ব প্রধান জোয়ার- 
তরঙ্গ উৎপাদন করে। দৃশ্তমান জোয়ার-প্রবাহ এ সকল 
শক্তির সঙ্বাতফল মাত্র। এই সকল শক্তি মধ্যে সুর্ষ্যের 
আকর্ষনী শক্তি প্রধান। রঃ 

পৃথিবী হইতে হৃ্য্যের দূরত্ব চন্দ্রের দূরত্বের প্রায় ৪০০ 
গুগ অধিক হইলেও হুর্য্যের বস্তপরিমাণ চন্দ্র অপেক্ষা প্রায় 
২,৮৪,০০১*** ছুই কোটা চুরাশি লক্ষ গুণ বড়। মহাকর্ষণের 
নিয়মানুসারে দুরদ্থের বর্ণাহুসারে আকর্ষণ হাঁস হয়। গণিত 
সাহায্যে প্রমাণ করিতে পার! যায়, দূরত্বের ঘন অনুসারে 
আকর্ষণের জোয়ার-উৎপাদিকাশক্তি হাস হয়। এইবপে 
তৃপুষ্ঠে হুর্ধ্য ও চন্ত্রের জোয়ার উৎপার্দিকাশক্তির অনুপাত 
৩৫৫ £ ৮০০ মাত্র। অর্থাৎ সৃয্ের শক্তি চন্ত্রের প্রায় $ অংশ, 
সুতরাং বড় অল্প নহে। এই বিরাট শক্তি অনেক সময় 
চন্দ্রের প্রতিকূলে কার্ধ্যকারী। অমাবস্ত ও পূর্ণিমার সময় 
উহার পরম্পর অন্থকুলভাবে কাধ্য করে অর্থাৎ উভয়েই 
পৃথিবীর এক অংশে জোয়ার ও অন্ত অংশে ভীাট৷ উৎপন্ন 
করিতে চেষ্টা করে, সেই জন্য এ দিবস জোয়ারের উচ্চতা 
অন্ত দিন অপেক্ষা অধিক হয়। সপ্তমী অষ্টমী দিনে চন্ত্র ও 
সুর্য পরম্পর সম্পূর্ণ প্রতিকূলভাবে কার্য করায় সর্বাপেক্ষা 
অল্প জোয়ার হয়। অষ্টমী হইতে :অমাবস্তা। ও পূর্ণিমার দিনে 
জোয়ার ক্রমশঃ বদ্ধিত হইতে থাকে । 

পুর্বে বলা হইয়াছে, চতুর্দিকে সমুদ্রাবরিত! পৃথিবী চন্দ্রের 
আকর্ষণে কতকটা অণ্ডাকার ধারণ করে। ইহার একটা শীর্ষ 
সর্বদ চক্রের দিকে এবং অপরটা তাহার ঠিক বিপরীত দিকে 
থাকে। এই অগ্ডের লঘুব্যাস অপেক্ষা গুরুব্যাস প্রায় 
৫৮ ইঞ্চ অধিক, সুতরাং সৃর্য্যশক্তি দ্বারা উৎপন্ন অগ্ডাকারের 
গুরুব্যাস লঘুব্যাস অপেক্ষা প্রায় ২৫.৭ ইঞ্চ বৃহত্বর হইবে। 

অমাবন্তা ও পূর্ণিমার দিন উহাদের গ্রায় যোগফল এবং 
অষ্টমীদিন বিয়োগফল ত্বারা বাস্তবিক জোয়ার উৎপন্ন হয়, 
অর্থাৎ পুণিমা! ও অমাবস্তার জোয়ার কেবল চক্রের 
শক্তি দ্বারা উৎপক্স জোয়ারের ৯ গুণ এবং অষ্টমীজোয়ার 
চ্্র্বারা উৎপন্গ জোয়ারের |, সুতরাং পুর্ণিমাজ্োর়ার ও 
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অষ্টমীজোয়ারের অনুপাত প্রায় ১৩৫ অর্থাৎ আড়াই 
গুণেরও অধিক। ॥ 

উল্লিখিত প্রমাণ দ্বারা মেকগ্রদেশছয়ে .. €র্জায়ার 
অসম্ভব, কেননা মেরু হইতে অনবরত জলরাশি বিষুবমগডলে 
জোয়ারের স্থানে ধাবিত হইতেছে এবং ক বিন্দুতে খঁ 
বিন্দু অপেক্ষা চন্ত্রের আকর্ষণ অধিক কার্যকারী বলিয়া 
আহ্ছিক জোয়ায় পাণ্টা জোয়ার অপেক্ষা প্রবল হইবে । কিন্ত 
নানা কারণে ধ্ররূপ ঘটন! প্রত্যক্ষ হয়না। ইহার কারণ 
ক্রমে উল্লেখ কর! যাইতেছে। 

পূর্বোক্ত দ্বীপ যদি বিযুবরেখার উভয় প্রান্তে বহুদূর পর্যাস্ত 
বিস্তৃত হয়, তাহা হইলে জোয়ার তরঙ্গ ্বীপকুলে প্রতিহত 
হইয়া উত্তর ও দক্ষিণদিকে মেক গ্রদেশাভিমুখে অগ্রসর হয়, 
এবং দ্বীপের ছুই প্রান্ত বেষ্টন করিয়া অপর পার্থ যথাক্রমে 
দক্ষিণ ও উত্তরমুখে বিষুবরেখার দিকে সমান গতিতে অগ্রসর 
হয়। এইরূপে বিধুবরেখা হইতে বহুদুরবর্তী সাগর উপ- 
সাগরাদিতেও মহাসাগরের জোয়ার তরঙ্গ ব্যাপ্ত হয়। 

অমাবস্তা ও পুধিমার দিবস চন্দ্র ও হৃর্য্য মিলিতভাবে 
জোয়ার উৎপাদনে সাহায্য করে, সুতরাং জোয়ার অত্যস্ত 
প্রবল হয়। এতদ্দেশীয় নাবিকেরা উহাকে কটাল কছে। 
কিন্তু অষ্টমীদিনে উহার পরস্পর প্রতিকূলভাবে কাধ্য করার 
জোয়ার তাদৃশ প্রবল হয় না। ক্রমে যত অমাবস্তা ও 
পুর্ণিম! নিকটবর্তী হইতে থাকে, ততই জোয়ারের পরিমাণ 
বদ্ধিত হয়। আবার দেখ যায়, পৃথিবী ও চন্দ্রের ভ্রমণপথ 
সম্পূর্ণ বৃত্তাকার না হওয়ায় পৃথিবী হইতে চন্দ্র ও নুয্যের 
দুরত্ব সর্বদা সমান থাকে না। চন্দ্র ওহুর্য্যের নীচ অর্থাৎ 
পৃথিবীর নিকটতম স্থানে অবস্থানকালে অমাবস্যা! ব৷ পুণিম1 
হইলে তৎকালে যে জোয়ার হয়, উহার উচ্চতা সর্বাপেক্ষা 
অধিক। উহাকে এদেশীয় নাবিকেরা তেজ-কটাল কহে। 
কিন্তু উক্ত জ্যোতিত্বয় মন্দোচ্চ অর্থাৎ দুরতম স্থানে থাকিলে 
জোয়ার অন্ন উচ্চ হয়। এদেশে উহাকে মরাকটাল বলে। 

বিষুবরেখা হইতে বন্দরাদির দুরত্ব ও চন্দ্র হুর্য্যের 
অবনতি অর্থাৎ বিষুবমণ্ডল হইতে দুরত্ব জন্যও জোয়ার 
ভাটার ইতরবিশেষ হয়। জোয়ার তরজ্দ্বয়ের ছুইটী 
শীর্ষস্থান পরস্পর ঠিক বিপরীত দিকে থাকে । এখন 
যদি কোন স্থানের অক্ষাস্তর ও বিষুবরেখা হইতে চন্দ্রের 
কৌণিক দূরত্ব সমান এবং উভয়েই বিযুবরেখার এক পার্ষস্থ হয়, 
তাহা হইলে চন্ত্রযে স্বোন সময় ্ স্থানের মন্তকোপরি 
আসিবে, তখন এ স্থানে জোয়ার তরঙ্গের একটা শীর্ষ হইবে। 
পৃথিবীর আহ্িকগতি দ্বারা এ স্থানে প্রায় ১২ ঘণ্টা পরে চস্তু 





উপস্থিত হইবে । কিন্তু সময় জোয়ার-তরঙ্গের অপর 

জপর গোলার্ধে ,গুর্ষোক্ত স্থান হইতে উহার অক্ষাত্তরের 
ত্বিগুণ দূরে অবস্থিত হইবে। - এজন্ত পাল্টা জোয়ারের উচ্চতা 
ধর স্থানে অতি সামান্য হইবে। এইকপ চন্ত্র ও স্থান 
বিষুবরেখার ছুই ভিন্ন পার্খন্থ হইলে আহ্মিক জোয়ার অতি অল্প 
এবং পাল্টা জোয়ার অতি উচ্চ হইবে। বিষুবরেখার কোন 
স্থানে ১২ঘ ১৪মি অন্তর প্রায় সমানভাবে জোয়ার হয়। 

যুরোপীয় পপ্তিতগণ বহুবিধ পরীক্ষা দ্বারা ভারত মহাসাগর 
ও আট্লান্টিক মহাসাগরের জোয়ারের প্রর্কৃতি সম্যক অবগত 
হইয়াছেন। এ ছুই মহাসাগরে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন 
স্থানে সর্বোচ্চ জোয়ারের কাল পর্যবেক্ষণ দ্বারা স্থির হয়, 
জোয়ার-তরঙ্গ অষ্ট্রেলিয়া ত্বীপের দক্ষিণস্থ মহাসাগরে উৎপন্ন 
হইয়া! ক্রমে পশ্চিমমুখে বঙ্গোপসাগর ও পারস্য উপসাগরের 
দিকে ধাবিত হয়। দাক্ষিণাত্যের মলবার ও করমগুল 
উভয় উপকূলেই জৌঁয়ার সমভাবে অগ্রসর হইতে থাকে। 
এইরূপ জোয়ার-তরঙ্গ উৎপন্ন হইবার প্রায় ২০৩০ ঘণ্টা পরে 
উহা! গঙ্গা বা সিদ্ধুনদীর মোহানায় আসিয়া উপস্থিত হয় 
লোহিতসাগরের মোহানা হইতে উত্তমাঁশ! অস্তরীপ পধ্যস্ত 
আফ্রিকার সমস্ত পূর্ব উপকূলে প্রায় একটা মাত্র জোয়ার তর 
এক সময়ে বর্তমান থাকে, স্থতরাং &ঁ সমস্ত স্থানে একই সময়ে 
জোয়ার লক্ষিত হয়। উত্তমাশ। অস্তরীপ পার হইয়। কজায়ার- 
তরঙ্গ আট্লাশ্টিক মহাসাগরে প্রবেশ কৰে এবং আমেরিকা 
অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে । উত্তমাশ! অস্তরীপে উপস্থিত 
হইবার প্রায় ১৩।১৪ ঘণ্টা পরে জোয়ার-তরঙ্গ ইংলিস্‌ চানেলে 
প্রবেশ করে। এই সময়ে ইহার অপর শাখা উত্তর ভাগে 
যাইয়। দক্ষিণমুখে প্রত্যাবৃত্ত হয়, সুতরাং জর্ণ সাগরে 
একবারে ছইদ্রিক্‌ হইতে ছুইটী জোয়ার-তরঙ্গ প্রবেশ করে। 
এইক্ধপে জোয়ার তরঙ্গ উৎপন্ন হইবার প্রায় ৫০৬০ ঘণ্টা পরে 
উহা ইংলভতীয় দ্বীপপুঞ্জে উপস্থিত হয়। 

এইবূপে জোয়ার-প্রবাহ নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া একই 
সময়ে নানা দ্রাঘিমায় ভিন্ন ভিন্ন গতিতে নানাদিকে অগ্রসর 
হয়। এই জন্ত অনেক সময় এক বন্দরে ছুই ভিন্ন দিক্‌ 
হইতে ছুইটা জোয়ারপ্রবাহ একই সময়ে উপস্থিত হয়। 
সুতরাং এ স্থানে উভয়ের সঙ্ঘাতে গ্রবল জোয়ার উৎপন্ন হুয়। 
জন্ণ সাগরের কুলস্থিত অনেক বন্দরে এইক্প ঘটে। 
ফণ্তী উপদাগরের কুলস্থিত আমনাপোরিস্‌ বন্দরে এইকূপে 
জোয়ার জ্ল ১২* ফিট উচ্চস্থিয়। টস্কুইনের বাট্শাম বন্দরে 
একই সময়কে ভারতমহাসাগর ও চীনসাগন্ন হইতে একটা 

যা 


৫৭ 


হের সংমিশ্রণ হেতু তথায় সমুদ্রজল সর্বদা সমভাবে থাকে । 
সুতরাং তথায় জোয়ার লক্ষিত হয় না। 

বিস্তীর্ণ সমুদ্রে জোয়ার জলের উয্নতি কএক ফিটের অধিক 
হয় না, এ উন্নতিও প্রশস্ত সমুদ্রবক্ষে উপলব্ধি হয় না । কিন্তু 
কোন কোন নদী ও খাড়ী প্রতৃতির মোহানায় জোয়ার জলের 
উচ্চতা ১০* ফিটেরও অধিক হয়। ব্রিষ্টল চানেলের জল ১৮ 
ফিট্‌ এবং সোয়ান্সির জল ৩* ফিট উচ্চ হইয়া থাকে । চেপ্‌- 
ষ্টৌন নগরের নিকট জল প্রায় ৫* ফিট এবং আমে- 
বিকার নবস্কোনিয়াপ্রদেশে জল প্রায় ৭* ফিট উচ্চ হয়। 
এই উচ্চতা চন্ত্র সধ্যের আকর্ষণে সমুদ্রের স্ফীতি জন্য হয় না। 
জোয়ার-তরঙ্গ বেগে প্রবাহিত হইবার সময় উপকৃল দ্বারা 
প্রতিহত হইলে জল উচ্ছলিত হইয়া উঠে এবং পশ্চাতাড়িত 
তরঙ্গমালা দ্বারা আরও উন্নীত হইয়া ভীষণ বেগে নদীমুখে 
ধাবিত হয়, বিস্তীর্ণ জোয়ার-প্রবাহ প্রবলবেগে আসিতে 
আসিতে যদি ক্রমশঃ অগ্রশস্ত নদী মোহানা বা খাড়ীতে 
প্রবেশ করে, তবে আবদ্ধ হইয়া যাঁয় ও জল উচ্চ হুইয়। উঠে। 
আমেজন নদীর জল প্রায় ১২* ফিট উচ্চ হয়। 

জোয়ারের সময় সাধারণতঃ নির্দিষ্ট হইলেও উহা! সর্বদ। 
ঠিক থাকে না। সচরাচর আহ্নিক জোয়ার প্রায় ২৪ ঘণ্টা 
৫৭ মিনিট পরে পরে হয়। কিন্ত অমাবস্তার দিন হৃুর্য্য যদি 
যাম্যোত্তররেখা (1001017) চন্দ্রের পূর্বেই পার হয়, 
তবে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে জোয়ার আসে, আর যদি পশ্চাতে 
পার হয়, তবে নির্দিষ্ট সময়ের পরে আসে। পুণিমার দিনও 
সুর্য বিপরীতদিকের দ্রাঘিম। চন্দ্রের অগ্রে পার হইলে জৌয়ার 
শীঘ্র ও পশ্চাৎ পার হইলে নির্দিষ্ট সময়াপেক্ষা বিলম্বে হয়। 

সচরাচর সমুদ্রকূলে আহক জোয়ারের ১২ঘণ্টা ২৮মিনিট 
পরে আবার জোয়ার হয়। সর্বোচ্চ জোয়ার জলের প্রায় 
৬ঘ ২৪মি পরে সর্বাপেক্ষা বেশী ভাট! হয়। ছুই ভাটারও 
মধ্যবর্তী কাল ১২ঘ ৫৭মি। কিন্তু নদীর উপর দিকে ভাটার 
কাল অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প হয়, অর্থাৎ প্র সকল স্থলে জল 
যত শীঘ্ব শীপ্র উচ্চ হুইয়।৷ জোয়ার উৎপন্ন করে, তাহার পর 
অল্পে অল্পে জল কমিতে তদপেক্ষ! অনেক দীর্ঘকাল লাগে । 

এই জন্ত অনেক নদীতে জোয়ারের জল সহসা প্রবেশ 
করে এবং প্রাচীরবৎ উচ্চ হইয়া বেগে আ্রোতের প্রতিকূলে 
ধাবিত হয়। পূর্ববর্তী তরঙ্গ সকল যাইতে না! যাইতে পশ্চা- 
ছবর্তী তরঙ্গ সকল উহাদের উপর গিয়৷ পতিত হয় এবং উচ্চ 
হইয়া হঠাৎ কুলের উপর আছাড়িয়া পড়ে। ইহাকে বাণ- 
আদা কছে। ৰ ৃ 


জোয়ারভাটা 


আমেজন নর্দীর বাণ এইকপ প্রায় ১২১৫ ফিট উচ্চ 
হুইয্া ভীষণ বেগে ধাবিত হুয়। এই বাণের সময় নৌকাদি 
তীরের নিকট থাকিলে অনেক সময় ভাঙ্গিয়া যায়, সেইজন্য 
জোয়ারের সময় নাবিকগণ নৌকাদি নদীর মাঝে লইয়৷ রাখে । 

নদী ব! খাড়ী প্রভৃতির মোহান! পূর্বদিকে না থাকিয়! 
পশ্চিম বা ভ্ন্ত কোন দিকে থাকিলেও উহাতে সমান জোয়ার 
উৎপন্ন হয়। বলা বাহুল্য এইরূপ পশ্চিমবাহিনী লমুদ্র- 
পতিতা নদীতে জোয়ারের সময় পশ্চিম হইতে পুর্ব অর্থাৎ 
ঠিক বিপরীতদিকে জোয়ার হইয়! প্রবাহিত হয়। 

কোন স্থানে জোয়ার প্রবাহ চলিতে চলিতে জল স্থির হয় 
এবং তৎপরেই আবার ভাটায় শতের জল কমিতে থাকে । 
ক্রমে জল পুনরায় স্থির হইয়৷ 'আবার জোয়ার আরম্ত 
হয়। প্রছুইশ্রোতহীন সময্নই যথাক্রমে এ স্থানের জোয়ার 
ও ভীটার চরম উন্নতি ও অবনতি। সমুদ্রকুণবর্তা' বন্দরের 
পক্ষে এই কথা সত্য হইলেও নদীমোহানায় প্রযুদ্ধ্য নহে। 
ধ স্থানে জলরাশির চরম উন্নতির পরেও অনেকক্ষণ পৃর্য্যস্ত 
জল নদীমুখে প্রবেশ করে। 

উপকূল হইতে দুররর্তী সমুদ্রৰক্ষে জোয়ার হইলেও উপ- 
লন্ধি হয় না। ভূমধ্যসাগরে দর্ধাপেক্ষ। উচ্চ জোয়ারের 
সময়েও জল ২ ইঞ্চ মাত্র উচ্চ হইয়া থাকে। ইহার কারণ 
জোয়ার বুঝাইতে পৃথিবীর যে অগ্ডাক্ৃতি কল্পনা করা গিয়াছে, 
ভূমধাসাগর তাহার এক ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। সুতরাং সমপরি- 
মাণ একটা সম্পূর্ণ বর্তলের অংশ হইতে অধিক ভিন্ন নহে। 

সমুদ্রের গভীরতা ও আকারের উপর এবং দ্বীপ, মহা" 
স্বীপাদির ব্যবধান হেতু জোয়ারের বিস্তর বৈষম্য লক্ষিত হয়। 

ইংলগীয় নাবিকপঞ্জিকায় যুরোপের প্রায় সমস্ত বন্দরের 
ছোয়ার ভাটার কাল ও উচ্চতার বিষয় লিখিত আছে। 
নাবিকগণের পক্ষে এই সকল জান! অতি প্রয়োজন। 
পোতাশ্রয়াদি নির্মাণকালে জলের চরম উন্নতি ও চরম অব- 
নতি জানা একান্ত আবশ্তক। অনেক নদীর মোহানায় 
বালির চড়। থাকে, জোয়ারের সময় ব্যতীত উহার উপর বৃহৎ 
জাহাজ প্রভৃতি পার হইতে পারে না। সুতরাং এই সকল 
নদীতে প্রবেশ করিতে হইলে জোয়াব-জ্ঞান আবহ । 
নদীর শোতমুখে ও গ্রতিকূলে যাইতে হইলে জোয়ার অনেক 
সাহায্য করে। চন্দ্র ও হৃর্য্যের আকর্ষণ ব্যতীত আরও 
অনেক কারণ জোয়ারের সহিত সংস্থষ্ট। প্রত্যক্ষ যে সকল 
জোয়ার উৎপক্ন হন, তাহা প্রধানতঃ নিমলিখিত কারণ 
সমূহের সঙ্ঘাতে হইয়া থাকে । 

১। চন্ত্র ও হূর্য্যের আহক জোয়ার-তরঙ্গ | (0187091 006) 


[ ২২৬ ] 


জোয়ারভীটা 


২।চন্ত্র ওহুর্য্যের পাপ্টাজোয়ার“তরজ | (56001-0181)91 006) 

৩। চন্দ্রের পাক্ষিক ও হুর্য্যের ষাগ্নাসিক অয়ন-পরিবর্তন 
জন্ত জোয়ার তরঙ্গ । (98091 289190আ8] & 96101 ৪িমহ]) 

ইহাদের সহিত আরও কতকগুলি প্রা্কৃতিক পরিবর্তন 
জন্ত জোয়ারের ইতরবিশেষ হয় । যথ।-_ 

৪। বায়ুরাশির চাপের সময় সময় হ্রাসবৃদ্ধিবশতঃ 
সাগরজজলের স্ফীতি ও অবনতি । 

৫। বায়ুগতির সহস! পরিবর্তন । 

উপরে যাহা বল! হইল, তন্থারা জোয়ারের বিষয় একরূপ 
সামান্ত জানিতে পারা যায়। এই জোয়ার-প্রবাহ এক 
সময়ে পৃথিবীর বহুদুরে ব্যাপ্ত থাকে । গভীর সমুদ্র ইহার 
প্রভাবে তল পর্য্যন্ত আলোড়িত হুইয়া থাকে। কিন্ত 
অতিতীষণ ঝটিকাকালেও সমুদ্রজল প্রচণ্ড উর্শিমালাসন্ভুল 
ও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইলেও কয়েক ফিটের নিয়ে সমুদ্রজল 
স্থির থাকে । 

চন্দ্রই জোয়ারের প্রধান কারণ, তাহা! পূর্বেই বলা হইয়াছে, 
চন্ত্র ও পৃথিবী পরম্পর দৃঢ় আকর্ষণে বদ্ধ থাকিয়া! উভয়েই এক 
সাধারণ ভারকেন্ত্রের চতুর্দিকে আবর্তন করিতে করিতে 
হুর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে । সমুদ্রের জল নিয্নতই চন্দ্রের 
নিয়ে ও উহার ঠিক বিপরীতভাগে উচ্চ হইয়! থাকে । সুতরাং 
ছুইটা জোয়ার-তরঙ্গ সর্ধদ! চন্দ্রের সহিত সমসুত্রপাতে অবস্থান 
করিষ্কেছে। পৃথিবী আহ্িক গতি দ্বারা এ জোয়ার-তরজ 
ভেদ করিয়া ভ্রমণ করিতেছে । এই অবিশ্রান্ত ঘর্ষণ দ্বারা 
পৃথিবীর ঘূর্ণনশক্তি কতক পরিমাণে ব্যয়িত হইয়া! তৎপরি- 
বর্তে তাপ উৎপন্ন হইতেছে। সুতরাং এই ঘর্ষণ দ্বারা গ্রতি- 
হত হইয়া পৃথিবীর আঙ্ছিক গতি ক্রমান্বয়ে হ্রাস, সুতরাং 
দিবস ক্রমশঃ বর্ধিত হইতেছে । যত দিন পর্য্স্ত পৃথিবী এক 
চান্দ্রমাস অপেক্গ। অল্প সময়ে নিজ মেরুদণ্ডের উপর একবার 
আবর্তন করিবে, তত দিন এইনপ পৃথিবীর আবর্তনবেলা 
হাস হইতে থাকিবে। 

ইহা হইতে অনুমান হয় যে, এক সময় পৃথিবীর এক 
দিবস এক চান্ত্রমাসের সমান হইবে । তখন পৃথিবী ও চন্ত্র 
পরম্পরের দিকে একটী মাত্র পৃষ্ঠ অনবরত প্রদর্শন করিয়া 
দুঢ়ভাবে বন্ধ কন্দুকঘয়ের স্ায় পরিবর্তন করিতে থাকিবে । 
তখন সমুদ্রজল পৃথিবীর হুইস্থানে উচ্চ হইয়া স্থির থাকিবে, 
সুতরাং জোগ্লার ভাটা হইবে না। কিস্তুসে কাল আদিতে 
বু লক্ষ বৎসরের প্রর্গোজন। এই ব্যাপার দ্বারা আর 
একটা প্রশ্নের নিরাকরণ হয়।” , 

চঙ্জের একটা পৃষ্ঠই সর্বদা' পৃথিবীর দিকে প্রন্মশিত 


জোলা 


শ্বাকে। ইহার কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া অনেকে পূর্ববৎ 
অনুমান করেন, চক্র খন সম্পূর্ণ কিংবা অন্ততঃ উপরিভাগে 
বাইক ছিল, তখন.পৃথিবীর আকর্ষণে উছছাতে নিঃসনোহু 
প্রবল জোয়ার উৎপন্ন 'হইত। এই প্রকাও জোয়ারের ভীষণ 
ঘর্ষণে চন্দ্রের আবর্তনশক্তি হাস হইয়া এখন এক চাক্জমাসে 
একবার দাড়াইয়াছে। 

জোয়ারী (হিন্দী) শত্তবিশেষ। [জোয়ার দেখ।] 

জোর (পারসী ) শক্তি, বল। 

জোরজে, যন্ত্রাবর্িত একটা জনপদ। যন্ত্ররাজমতে ইহার 
অক্ষাংশ ৩৬1৪* | ইহাই বর্তমান জর্জয়! বলিয়। বোধ হয়। 

জোরজলমূ (পারসী ) অত্যাচার, উৎপীড়ন, অবিচার । 

জোরবার (পারসী ) শক্তিশালী, সমর্থ । 

জোরহাট, আসাম প্রদেশের শিবনাগর জেলার একটা গ্রাম 
ও জোড়হাট থানার সদর । অক্ষা* ২৬ ৪৬ উঃ ও দ্রাঘিং 
৯৪* ১৬পৃঃ। দিশই নদীর ডানকুলে কোকিলামুখ হইতে 
৬ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত । এখানে বিস্তৃত চা-বাগান থাকায় 
এই স্থান ক্রমেই বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছে। ১৮শ শতাবীর 
শেষভাগে এখানেই আহ্মবংশীয় শেষ স্বাধীন রাজা গৌরী- 
নাথ বাস করিতেন । অনেক জৈনমাড়বারী এখানে দোকান 
করিয়াছে । এখানে গবর্মেন্ট উচ্চ বিদ্যালয়, দাতব্য ওষধালয় 
প্রভৃতি আছে। এখানকার অনেক বাগানের চা একবারে 
বিলাতে রপ্তানী হইয়৷ থাকে । 

জোরাবরসিংহ, কাশ্শীররাজ গোলাপসিংহের একজন সেনা- 
পতি, ইনিই লদাক্‌ জনপদ কাশ্মীররাজ্য ভূক্ত করেন। 

[ গোলাপসিংহ দেখ।] 

জোরাবারী (পারমী ) শক্তিমত্তা, বীর্ষ্যবস্বা। 

জোর (হিন্দী ) জায়া, স্ত্ী। 

জোল (দেশজ ) ক্ষেত্রের নিম্ন বা জলীয় অংশ; 

জোলপালঙ্গ (দেশজ ) শাকবিশেষ | (২51095 208093) 

€জালা (জোল্হা ) বাঙ্গাল! বেহার ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশের 
ইস্লামধর্শী তন্তবায়-সম্প্রদায়। জাতিতত্ববিদ্‌ পণ্ডিতগণের 
অনেকে অন্গমান করেন, ইহার! পূর্বে নীচ শ্র্রেণীস্থ হিন্দু 
ছিল, পরে উচ্চ শ্রেণীস্থ হিন্দুগণ কর্তৃক অতিশয় ঘ্বণিত হওয়ায় 
অভিমানে সকলেই একবারে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত 
হইয়াছে। এই তত্তবাস়-মুসলমানগণ ঘে একই কুলোস্তব 

তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ নাই। সম্ভবতঃ নান! জাতীয় 
নীচ লোক মুসলমান হইয়া বস্ত্রবয়নব্যবসা! অবলম্বন করে, 
কিন্ত ী ব্যবস! নিন্দনীয় ঘোধে অন্যান্ত উচচ স্বধর্মাবলম্বিগণ 
কর্তৃক দ্বণিত এবং উহাদিগের সহিত বিবাহাদি গৃত্রে বন্ধ, 
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জোলা. 


কইতে বঞ্চিত হয়। ইহারা সাধারণতঃ অতি দরিদ্র এবং , 
জনসমাজে হেয়। ইহারা সকলেই শিয্পা-সম্প্রদায়তুক্ত * 
এবং অন্ধ-বিশ্বাসে এ সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহারাদি অতি- 
ত্র সহিত প্রতিপালন করে। মহরমের সময় ইহারা চুল 
আঁচড়ায় না এবং আমিষ ভক্ষণ করে না। এ মাসের ৫ম 
৬্ঠ ও ৭ম দিবস ব্যতীত সমস্ত মান ইমামদিগের স্থৃতিচিহ্ন 
বরণ করে। পূর্বে জোলাগণ অস্ভান্ত মুপলমানদিগের ন্যায় 
কাবিন অর্থাৎ কাজির সম্মুখে বিবাহ রেজেষ্টরি করিত না; 
এখন তাহা ও চলিত হইয়াছে । ইহা'দিগের উপাধি কারিগর, 
মগ্ডল ও শিকদার। প্রধান ব্যক্তিকে মাতব্বর কহে। 

বেহারে মহরমের লময় জোলা-রমণীগণ তাঘুল-চর্বণ বা 
বেণী বন্ধন করে না এবং ললাটে সিঙ্গুর বা টিকৃলী পরে না। 
এমন কি তাহার! এঁ সময়ে ম্বামীসহবাস ত্যাগ করিয়া বিধবার 
নায় সম্পূর্ণ আচার ব্যবহার করে এবং মহুরমের ৯ম দিনে 
নীল শাড়ী পরিয়া আলুলায়িত কেশে হাসেন ও হোসেনের 
উদ্দেশে বিলাপ করিতে থাকে । 

সাধারণের বিশ্বা জোলাগণ নিতান্ত নির্বোধ । বেহার 
প্রভৃতি অঞ্চলে ইহার! বোকার আদর্শ বলিয়া গণ্য । তথাকার 
অধিবানিগণ ইহাদের নির্ব,দ্িতা লইয়া কতশত গল্প করিয়া 
থাকে । ভাহার! বলে, ইহার! চন্ত্রালোকে বিভাদিত নীল- 
পুষ্পশোভিত মিনা ক্ষেত্রে জল ভ্রমে সীতার দেয়। একদিন 
এক জোলা মোল্লার নিকট কোরাণ পাঠ শুনিতে শুনিতে 
কাদিয়া ফেলিল। মোল্লা পরম গ্রীত হইয়া কোন্‌ কথাটা! 
তাহার মর্মে লাগিয়াছে জিজ্ঞাস৷ করায়, নোলা বলিল, সে সব 
কিছু নহে, মোল্লাজীর দাড়ী নাড়া দেখিয়া! তাহার একটা প্রিয় 
মৃত ছাগলকে মনে পড়ে, সেই জন্যই সে কাদিয়াছিল। 
বার জনের সঙ্গে একজন জোলা থাকিলে, সে প্রত্যেকবার 
আপনাকে গুণিতে তুলিয়া নিজের মৃত্যু হইয়াছে ভাবে। 
লাঙ্গলের একটা থিল পাইয়া জোল! ভাবে চাষের অধিকাংশ 
আসবাবই হুইল, এবার চাষ কর! যাউক। একদা এক 
জোলা রাত্রিতে নৌকা চড়িয়! নঙ্গর ন! তুলিয়াই দাঁড় বাহিতে 
লাগিল। প্রাতঃকালে উঠিয়া! জোল! দেখিল, যেখান হইতে 
ছাড়িয়াছিল, সেই স্থানেই আছে। ইহাতে মিমাংদা করিল, 
তাহার জন্মভূমি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে না পারিয়৷ অতি 
স্নেহ বশতঃ তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে । আটজন জোলা 
ও ম্টাহ্কা থাকিলে উহার বেশী হু'কাটার জনা মার! 
মারি করিবে । “আট জোলা নও হানি, উদি পর ঠক ঠুক্ধি।* 
এক সময় এক কাক জোলার ছেলের হাত হইতে পিঠ! 
কাড়িয়। গৃছের চালে বলিষ। জোল! ছেলেকে পুনরায় পিঠা 


জোল্লারপেট 


পরিয়৷ জাতির বসবাস। মান্ত্রাজ রেলওয়ের এখানে একটা 
প্রধান ষ্েসন আছে। £ 
জোলাব্‌ ( আরবী ) জোলাপ্‌, বিরেচক ওষধ। 
জোলী ( দেশজ ) জোল, জুলী। [ জোল দেখ।] 
জোবাই, আসামের অন্তর্গত খাসি জেলার জয়স্তিয়া"গিরিমালীর- 





হইলে কাক চাল হইতে নামিতে পারিবে না । ইহারা বোকা- 
মির জন্য অনেক সময় বুথ! মার খায়, এক সময় ভেড়ার 
লড়াই দেখিতে গিয়৷ নিজেই এক তাল খায়। 

“রুরিঙ্গা ছাড় তমাস। যায়, 


রর 


নাহক চোট জোলা খায়।”* 

অর্থাৎ জোলা তাত ছাড়িয়। তামাসা দেখিতে গেল এবং 
বিন! কারণে মার খাইল। * 

আর একটা গল্প আছে--এক দৈবজ্ঞ এক জেলাকে 
বলিল কুঠারে তাহার নাক কাট। যাইবে, এইরূপ তাহার 
অনৃষ্টে লেখা আছে। জোঁলা সহঞ্কে বিশ্বাস করিবার পাত্র 
নহে। সে কুঠার লইয়া বলিতে লাগিল, “ইয়া কর্বাতো 
গোড় কাবা, ইয়া কর্বাতে! হাত কাট্বা, আউর ইয়! 
কর্বা তব না”__-আমি যদি এমনি করি তবে হাত কাটিব, 
যদি এমনি করি তবে হাত কাটিব, আর এমনি না! করিলে ত 
না.» এমন সময় তাহার নাক কাট! গেল। , 

একটা প্রবচন আছে--“জোলা জানথি জৌ কাটে?” 
জোলা৷ কি যব কা্টিতে জানে ? এই কথার একটা গল্প আছে। 
এক জোল৷ খণ পরিশোধ করিতে ন। পারিয়! মহাজনের 
জমিতে খাটিয়া দেনা শোধ করিতে ইচ্ছ। করিল। কৃষক 
মহাজন তাহাকে যব কাটিতে পাঠাইলে নির্বোধ যব না 
ক।টি্া উহ্থার খড়ের ভাজ ছড়াইতে লাগিল। আরও 
উহাদের পির্ধযদ্ধিতাজ্ঞাপক বিস্তর প্রবচন আছে--”কোওয়া 
চলল বাসর্কে জোলা চলল ঘাদ কেঁ।--মর্থাৎ কাক 
ধন বাসায় যার, জোল। তখন ঘাস কাটিতে বাহির হয়। 
“জোলা কি জুতি সিপাহি কি জোয়, ধরি ধরি পুরাণি হোয়।” 
অর্থাৎ জোলার জুতা ও সিপাহির পত্রী ব্যবহারাভাবে জীর্ণ হয়। 
“ভোলা চোরাবথি নড়ি নড়ি, খোদ। চোরাপথি একেবেরি” 
অর্থাৎ জোলা৷ এক একটা সুতার নলি চুরি করে, আর ভগবান্‌ 
এক বারে তাহার (সমস্ত কাপড় খান ) চুরি করেন। 

স্থানে স্থানে কতকগুলি হিন্দু জোলা1 আছে, কিন্তু ইহাদের 
সংখ্য! অত্যন্প এবং জোঁল! বলিলে মুসলমান তাতিকেই বুঝায়। 

২ নিব্বোধ, মুর্খ। 
জোল্লারপেট (বা জলারামপেত) মান্দ্রাজ গ্রেসিডেন্দীর 
সালেম গ্েলার তিরুপাতুর তালুকের অন্তর্গত ও সমুদ্রপৃষ্ঠ 
হইতে ১৩১ ফিট উচ্চে অবস্থিত একটা নগর। অক্ষা' 
১২* ৩৪ উঠ, দ্রাখি” ৭৮* ৩৮পুঃ। এখানে অধিকাংশই 
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উপবিভাগের সদর গ্রাম । এই গ্রাম সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৪২২ 
ফিট উদ্ধে অবস্থিত। আনিষ্টা্ট ডেপুটি কমিশনর এই গ্রামে 
বাস করেন। অনেকগুলি গিরিবস্ এই স্থান দিয় 
যাওয়ায় এখানে কিয়ৎপরিমাণে বাণিজ্য হইয়া থাকে। 
কার্পাস, রবর প্রভৃতি রগানী হয়। আমদানির মধ 
চাউল, গুফ মত্ন্ত ও কার্পাস বন্ত্রাদি প্রধান । এখানে বৃষ্টির 
পরিমাণ অত্যন্ত অধিক । ১৮৮১ খৃঃং অব পর্যন্ত পূর্বে ৫ 
বৎসরে গড় বার্ধিক বৃষ্টিপাত ৩৬২৬৩ ইঞ্চি হইয়াছিল । ১৮১২ 
খুঃ অবে যে জাতীয় বিদ্রোহ হয়, জোবাই তাহার কেন্তরস্থল। 


জোবাট, ১ মধাভারতের ভোপাবর অর্থাৎ ভীল এজেন্সির 


অস্থর্গত একটা ক্ষুদ্ররাজ্য ৷ এই রাজ্য ২২, ২৪হইতে ২২* ৩৬ 
উত্তর অক্ষরেখা এবং ৭৪* ৩৭” হইতে ৭৪* ৫১ পুর্বব দ্রাঘিমার 
মধো অবস্থিত । পরিমাণফল ১৩২ বর্গমাইল। আলি রাজপুর 
রাজ্যেরই একটা শাখা মাত্র। ইহার ভূমি পর্বতময় এবং 
অধিবাসীগণ অধিকাংশই ভীল। মালবে মহারাস্ীদ্িগের 
উপদ্রবের সময় এই প্রদেশ শাস্তি ভোগ করিয়াছিল । উত্তর- 
মীমাস্থ বিন্ধ্যপর্বতশ্রেণীর কএকটী শাখ। পর্বত ইহার মধ্যে 
প্রবেশ করিরাছে। ইন্দের হইতে ধার, রাজপুর (আলি 
রাজপুর ) দিয়! গুজরাট পর্যাস্ত রান্তা এই রাজ্যের উত্তর 
পূর্বাৎশ দিয়৷ গিয়াছে । জোবাটের রাণা রাঠোর-বংশীয় 
রাজপুত। 

২ মধ্যভারতের ভোপাবর এজেন্দীর অন্তর্গত জোবাট 
রাজ্যের প্রধান সহর। অক্ষাণ ২২* ২৬৪৫ উঃ, দ্রাঘি* ৭৪” 
৩৫৩০ পৃঃ। এই নগরের নামান্গমারে রাজ্যের নাম 
জোবাট হইলেও ইহা! রাজধানী নহে। রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী 
তিন মাইল দূরবর্তী ঘোর গ্রামে বাস করেন। এবারা একটা 
সামান্য গ্রাম হইলেও ইহার জলবায়ু জোবাট অপেক্ষা ভাল। 
সেই জন্য জোবাট উঠাইয়া ঘোরাতে স্থাপন করিবার প্রস্তাব 
হইয়াছিল। তিন দিকে উচ্চ জঙ্গলময় পর্বতবেষ্টিত একটা 
পর্বতচুড়ায় অবস্থিত রাণার দুর্গের পাদদেশে জোবাট সহর 
অবস্থিত, এই সহর কতকগুলি গৃহ ও আপণশ্রেণী় সমষ্টি- 
মাত্র । অধিবামীগণ জর €রাগে অতান্ত কষ্ট পায়। এখানে 
খাজনাথান! ও জেল আছে। ঘোরায় রাজার দাতব্য চিকিৎ- 
সালয় আছে। পু 


জোধিমঠ. [ ২২৯] জোহর 
জোশ্‌( পারসী) ক্রোধ, রাগ। তটে তপোবনে অবস্থিত। বদরীনাথের মন্দিয়ের যাজকগণই" 
জোষ (পুং) "ফুষঘঞ্জ। ১ প্রীতি। ২ সেবন। দকোবাং এই মন্দিরের কারের বন্দোবস্ত করেন। 


জো উ্চয়োঃ* (খক্‌ :১/১২০।১) “উভয়োর্জোষে জোষণে 
সেবনে গ্রীণনে? (সায়ণ) (লী) ৩ জুখ। (শবার*) 

জোষক (পুং)জুষ-ধল্‌। সেবক। 

জোধষন (ক্লী) জুষ-ল্যুট। ১ গ্রীতি। ২ সেবা। 

জোষম্‌ (অব্য) ভুষ-অম্। ১ তুফীভাব, নীরব, চুপ। 
“জোষমান্ব” (ভারত ২।৬৪।১৬) ২ সুখ, শ্বচ্ছন্দ। ৩ সম্পূর্ণ 
রূপে । ৪ সম্যক । ৫ লঙ্ঘন । ৬ প্রশংসা । 

জোষয়িতৃ (ব্রি) ভ্ষ-ণিচ্‌তৃচ। সেবক। 

জোষয়িত্রী (ভ্ত্রী) জেগ্যগ্িতৃ স্ত্রিয়াং ভীপ্‌। সেবাকারিণী। 

জোষবাক্‌ (পুং) মিথ্যাবাক্য। “জোষবাকং বদতঃ” ( খক্‌ 
৩৫৯৪ )। “জোষবাকং জোষং জোধ়িতব্যং প্রীতিহেতু- 
ত্বেন কর্তব্যং স্বয়ং অপ্রীতিকরং তাদৃশং বাকং বাক্যং, (সায়) 
নিজ্জের অপ্রীতিকর, অথচ লোকের সন্তষ্টের জন্ত যে বাক্য 
প্রয়োগ করা যায়, তাহাকে জোষবাক্‌ অর্থাৎ মিথ্যাবাক্য বা 
চাট্বাক্য কছে। 

জোষস্‌ (অব্য) জুষ-অস্থ। ১ তুষ্ী, নীরব । ২ সুখ । (অমর)। 

জোষা (স্ত্রী) জুয্যতে উপভূজ্যতে, জুষ-ঘঞ ১ ক্িয়াং টাপ্‌। 
নারী, স্ত্রী। (শবধর') 

জোষিকা! (স্ত্রী) জুষতে সেবতে জুষ-ল্‌, টাপ্‌ অত ইত্বং। 
জালিকা। (শব্দর') 

জোষিৎ (স্ত্রী) যুষ্যতে উপভূজ্যতে যুষ-ইতি (হৃস্থরুহিজুষিত্য 
ইতিঃ। উ৭্‌১/৯৯) পৃষোদরাদিত্বাৎ যন্ত জঃ। স্ত্রীমাত্র, 
নারী। (শব্দর') 

জোধিতা (স্ত্রী) জোধিংটাপ্‌। স্ত্রী মাত্র। 

জৌধিমঠ, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে গড়বাল বিভাগে একটা পল্লি- 
গ্রাম, অলকনন্দা এবং থৌলীর সঙ্গ মস্থলে অক্ষা* ৩০* ৩৩২৫ 
উঃ এবং দ্রাখি ৭৯* ৩৬৩৫ পৃঃ মধ্যে সমুদ্রতট হইতে ৬২০০ 
ফুট উচ্চে অবস্থিত। এই স্থানে অনেকগুলি প্রাচীন মন্দির 
আছে। এষ্টগ্রামের বৈষ্ণব-মন্দিরগুলির মধ্যে নরসিংহদেবের 
মন্দির প্রধান।. এইক্প প্রবাদ যে, এই দেবমৃত্তির একথানি 
হস্ত ক্রমশঃই শুক্ষস হইতেছে এবং যখন এই হাতখানি পড়িয়া 
যাইবে, তখন বিষুপ্রয়াগের নিকট পর্বতের সাহুদেশ দিয়া 
বদরীনাথে যাইবার পথ একেবারে অবরুদ্ধ হইবে। কথিত 
আছে, বিজু হ্ব়ং অগন্ত্যমুনির নিকট বদরীনাথ সম্বন্ধে 
পুর্ষো্ত আখ্যান প্রকাশ করিয়াছেন।' বদরীনাথের মন্দির 
বন্ধ হইয়া গেলে দেবগণ জবিষ্যুবঙ্ররীতে গমন করিবেন। 
ভবিম্যবদরীর মন্দির জোিমঠের পূর্বদিকে ধোলীনদীর বাম 
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শীতকালে যখন বরফ পড়িতে থাকে, তখন রাবল 
অর্থাৎ বদরীনাথের মন্দিরের প্রধান যাজক উপরিভাগের 
মন্দিরে বাস করিতে অসমর্থ হুইয়া জোধিমঠে আসিয়! 
বাদ করেন। জোধিমঠের বাসুদেব, গকুড় এবং ভগবতীর 
মন্দিরও উল্লেখযোগা । জোধিমঠের অপর নাম জ্যোতির্ধাম 
(জ্যোতিলিঙ্গের বসতিস্থল )। 
জোষী (জ্যোতিষী শব্বের অপভ্রংশ ) দক্ষিণপশ্চিমভারত- 
বাসী গণক জাতিবিশেষ |, সাতারা, পুপা, বেলগাম্‌ গ্রস্ৃতি 
স্থানে ইহাদের বাস। ইছাদের আহার ব্যবহার হাব ভাব 
সাজ গোজ ঠিক মরাঠী* কুণবীদিগের মত। করকোট্ী- 
গণনাই ইহাদের উপজীবিকা । লোকের হাত দেখিয়া শুভা- 
শুভ গণনা করিবার জন্ত ইহার! হড়,ক্‌ নামা ডুগী সঙ্গে লইয়া 
লোকের দ্বারে বারে ভিক্ষ! করিয়৷ বেড়ায়। ইহারাও মরাঠ! 
কুণবীদিগের মত সকল দেবদেবীর পুজা ও উপবাসাদি 
করিয়া থাকে । ইহাদেরও পঞ্চায়ত আছে। অবস্থা অতি 
শোচনীয় 


জোট (ক্রি) জুতৃছ। সেবক। 


*উপেমন্থু জোষ্টারইব” (ধাক্‌ 81৪১1৯) 'জোষ্টারঃ সেবকা$, 
(সায়ণ ) স্ত্িয়াং ভীপ্‌। জোষ্রী। 
জোষ্য [ভুষ্য দেখ।] 
জোহর (জৌহর) প্রবল শত্রু কর্তৃক আক্রাস্ত হুইম্বা পরা- 
জয়ের সম্ভাবনাদর্শনে রাজপুতপ্রমুখ জাতির আতম্মোৎসর্গ। 
পূর্বে এই প্রথা রাজপুতানার সর্বত্র প্রচলিত ছিল। উহার! 
যখন দেখিত বিজয়ের কোন আশাই নাই, তখন স্ত্ীপুত্র- 
কন্তা প্রভৃতির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়! উহাদিগকে প্রজ- 
লিত অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জন করিতে আদেশ দিতেন। 
পরে তাহারা স্গানাস্তে অঙ্গে চন্দনকুক্কুমাদি বিলেপন, 
ইষ্টদেবস্মরণ ও পরস্পরের নিকট আলিঙ্গনাদি দ্বার! বিদায় 
গ্রহণপূর্ববক উন্মত্তের স্তায় রপক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ 
করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিতেন। এইরূপ ভীষণ 
ব্যাপারে বহুদংখ্যক নগর একবারে জনশৃন্ত হইয়া গিয়াছে। 
বিজয়িগণ যুদ্ধশেষে ভল্মাবশিষ্ট নগর ব্যতীত আর কিছুই 
দেখিতে পান নাই । কর্ণেল টড প্রণীত রাজশ্থানে জয়শালমের, 
মিবার প্রস্ৃতি স্থানের লোমূহর্ষণকারী ভীষণ জোহরের বিষয় 
বর্ণিত আছে। জয়শালমের শক্রবেষ্টিত হইলে মৃলরাজ ও 
বত্তন অস্তঃপুরে গিয়া! ধর্ম ও সম্রম রক্ষার জন্ত রাণীদিগকে 
শেষ সোহাগ গ্রহণ করিতে প্ললিলেন। ব্বাণীগণ সহাস্তমুথে 


জোহর 


পরস্পরে আলিঙ্গন করিয়া! বলিলেন, “আজ মর্তে্য আমাদের 
শেষ দেখা, কলা পুনরায় স্বর্গে মিলিত হইব ।” পরদিন 
প্রাতঃকালে ভীষণ চিতানল প্রজ্বলিত হইল। নগরের 
সমস্ত স্ত্রীলোক ও শিশু প্রভৃতি প্রায় ২৪**, প্রানী মুহূর্ত 
মধ্যে সংসার হইতে অস্তহিত হইল। কাহারও আননে ভয় 
বা অনিচ্ছায় লক্ষণ প্রকাশ পাইল না, চিতাধূমে গগনমণ্ডল 
আচ্ছন্র হইল, উত্তপ্ত শোণিত শ্রোত ভূতল প্লাবিত ফরিল। 
বহসূল্য রদ্বাদিও এ সঙ্গে বিলুপ্ত হইল। বীরগণ নিঃশবে 
এই হ্বায়বিদারক দৃশ্ত অবলোকন করিতে এবং জীবন ভার- 
বোধ করিতে লাগিলেন । পরে গান করি! পবিভ্রদেছে 
ঈশ্বরোপাসনাপূর্বক তুলসী ও শলগ্রাম কণ্ঠে ধারণ ও পর- 
স্পরকে আলিঙ্গনপূর্বক ক্রোধে আরক্তবদনে ৩৮** বীর- 
পুরুষ জীবনাশায় জলাঞ্জলি দিয় যুদ্ধের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান 
হইলেন। রাজপুতানার ইতিহাসে এইরূপ ঘটনা বিরল 
নহে । অনেক সময় এফবারে এক একটা জাতি লোপ হুই- 
্াছে, মিবারের ইতিতৃতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। . 
বিজেতার হস্তে বন্দী হইবার আশঙ্কাই রাজপুতগণের 
এইকপ প্রবৃত্তির কারপ। তাহাদের রমণীগণ বিজেতার 
করারত্ত হইবে, এই ত্বণাকর ছরপনের কলঙ্ক অপেক্ষা 
তাহারা মৃতাফে শতখুণে সুখকর বিবেচনা! করিতেন। 
সুতরাং নগর পরাজয় হইলেই রাজপুতরমণী মৃত জন্ত 
প্রস্ভত হুয়। তাৎকালিক প্রচলিত প্রথানূসারে যুদ্ধে 
বিজয়লদ্ধ রমণীগণ বিজেতার ন্যারসঙ্গত সম্পত্তি। তিনি 
তাহাদিগের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে গারিতেন। 
তাহাদের ধর্ঘাধন্্ম সমস্তই বিজেতার ইচ্ছাধীন, বন্দিনী রখণী- 
গণের প্রতি সৌজন্ত প্রকাশ মা করিলে কেহ দুষনীয় 
হইত না। সুতরাং বিদ্রিত মঁহাঅভিমানী রাজপুত 'অপরি- 
হাধ্য ও নিশ্চিত অপমানের ভীষণ আতঙ্কে এরূপ উৎকট 
অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবে আশ্চর্য্য নহে। নিজ কুলবালা- 
দিগের সতীত্ব রক্ষণে এতাদৃশ যন্ধূপর ও চিস্তান্বিত হইলেও 
সুসত্য বীরপ্রক্কাতি উদদারচেতা রাজপুত বিদ্িত শক্র- 
মহিলাগণের সম্মান ও ধর্শ রক্ষাজন তাদুশ যত্ববান্‌ ছিলেন 
না। সেইজন্য যখন যবনগণ নগর অধিকার করিত, তখনই যে 
- কেবল জোহর অনুষ্ঠিত হইত এক্সপ নহে, পরস্ত রাজপুতগণ 
অন্ত্ধিস্ত্োহে অস্ঠ রাজপুত কর্তৃক পরাজিত হইলেও জোহর 
অনুঠঠান করিতেন। 
জোহর, মলয় উপন্ীপের একটা নগর এবং জোহর 
রাজ্যের ক্বাধধানী। - জোহরনানী নদীতীরে সমু্্রতট 
হুইতে.২* মাইল দুরে অবস্থিত । ১৫১১ বা! ১৫১২ খুঃ অন্দে 


[ হ৬০ ] 


জোহিয়! 


মলয়রাজ ২য় মহস্মদ শা! এই নগর সংস্থাপন কমে ।' প্তদবধি 
ধলয়রাজ্য জোহ্রসাস্রাজ্য নামে খ্যাত এবং জোহর নগরে 
ইহার রাজধানী হইল । এখানকার রাজার উপাধি লুর্দতাঁন। 
জোহারী, এখানে যাহাকে জঙরী বা জহয়ৎবিক্রেতা বলে, 
বোশ্বাইগ্রদেশে তাহারাই জোহারী বলিয়া গণ্য হুইয়াছে। 
অন্যুন শত বর্ষ হইল, ইহারা! গুণ অঞ্চলে গিয়া! বাস করিতেছে, 
ইহাদের আহার ব্যবহার উত্তরগশ্চিমের লোকের ন্যায়। 
পুরুষেয় পোষাক মরাঠীদিগের মত, কিন্তু রমণীরা এখনও 
পশ্চিমা রমহীদিগের ভ্তায় অঙ্গরাখাদি পরিধান রে। ইহার! 
পরিশ্রমী ও পরিফার পরিচ্ছন্ন । কিন্তু সেখানে ইহাদের 
আধিক অবস্থা তত ভাল নছে। ইহাদের রমণীর! কাসার 
পিতলের বাসন লইয়! লোকের বাড়ী বাড়ী ঘৃরিয়া বেড়ায়। 
পুরাতন কাপড় বা ফিতা লইয়া তৎপরিবর্তে বাসন দিয়া 
আসে। ইহারা সকলে রাম ও কৃষ্ণের উপাসক | রাম- 
নবমী ও গোকুলাষ্টমী ইহাদের প্রধান পর্ব । অযোধ্যা, গোকর্ণ 
ও বৃন্নাবন ইহাদের প্রধান তীর্থস্থান। পুরুষের বহু বিবাহ 
করিতে পায়ে । কিন্তু ইহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাছ প্রচলিত 
নাই। ইহার! পঞ্চ হইতে দ্বাদশ বর্ষের মধ্যে কন্তার বিবাহ 
দেয়। শবদাহ ও দশ দিন অশৌচ গ্রহণ করে। 
জোহিয়া) শতক্রতীরবাসী রাজপুতকুলোস্তব জাতিবিশেষ। 
জোহিয়া, দহিয়! ও মঙ্গলিয়! প্রভৃতি জাতি বহুদিন হইল 
ইস্লাম্ধর্শে দীক্ষিত হইয়াছে। ইহাদের সংখ্যা অল্প। 
কাহারও কাহারও মতে জোহিয়াগণ ভারতবর্ধীয় ৩৬ রাজ- 
বংশের একতম বংশোদ্ভব ; আবার কেহ কেহ বলেন, ইহার! 
যছুভাটবংশীয়। কর্ণেল টড বলেন, ইহার! জাট জাতিভূক্ত। 
যছুকাডঙ্গ নামক পর্বতে ইহাদের বাস ছিল। মোরীবংশীয় 
চিতোরাধিপতির সাহাষ্যার্থ রাজপুতগণের লমাবেশকালে 
ইহারা জঙ্গলদেশাধিপ বলিয়৷ উল্লিখিত হুইয়াছে। হরিয়ানা, 
ভাটনর ও নাগর এই তিন প্রদেশকে জঙগলদেশ বলিত; 
কিন্তু এখন প্র প্রদেশে এই জাতি অতি অল্পই আছে। 
গোদরগণ বিকানীর-স্থাপনকর্তা রাঠোরবংশীয় পরাক্রান্ত 
বিকার সাহায্যে জোহিয়াগণকে পয়াজিত ও বিতাড়িত করিয়া 
উহাদের ১১০০ খানি গ্রাম অধিকার করেন। থৃষ্টায় পঞ্চদশ 
শতাষীর শেষভাগে এই ঘটনা সংঘটিত হয়, কিন্ত এই লময়ে 
ইহারা সম্যক্যূগে তাড়িত হয় নাই। অকবযনের রাজত্বকালেও 
ইহাদিগকে শির্প। প্রদেশে জমিদারী ভোগ করিতে দেখা যায়। 
যাহা হউক, এ ঘটনার “বহুপূর্বব হইতেই ইহা! নিযদোয়াবে 
বাস স্থাপন করিয়াছিল। অনেকে অনুমান করেন, বাবরের 
উন্লিখিত দিকটা ও এই জোহিন়! একই জাতি 


জৌগড়, [. ২০১ ] জৌনপুর 


জোছুত্র (জি) বৈ ] উচ্চ ধ্বনিযুক্ক, উদ্চরব 
জোহেরপীর, পুণা জেলার অধিবাসী হুলালখোরদিগের 
উপীত এক জন লীর। প্রবাদ এইরূপ দিশলীঙ্বর 
ফিরোজ্সশাহের .সময় ইনি বুজ্রুকী দেখাইয়াছিলেন। 
[হলালখোর দেখ।] 
জৌ। (দেশজ ) গালা, জতু। 
“জোঁয়ের ছাটনি দিল জৌয়ের বাধনি।” ( কবিক* ১৭৯ ) 
জৌগড়, গঞ্জাম জেলার অন্তর্গত পৃবেখপ্ড। তানুকের একটা 
গ্রাম। এখানে পর্বতের নিকট বহুপ্রাীন একটী গড়ের 
উচ্চ প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ, বহু সংখ্যক প্রাচীন মুত্রা 
ও অশোকের একখানি অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে। 
গড়ের অভাস্তরে ছুইটী বছুকালের পুফরিণী আছে, একটার 
বাধান ঘাট এবং মখ্ডে একটা মন্দির ছিল। এ ছয়ের 
পক্কোন্ধার করিলে বোধ হয়, প্রাচীনকালের মুদ্রা, 
প্রতিমূর্তি ও তাঅফলকাদি পাওয়! যাইতে পারে । গড়ের 
মধ্যে হুইটা ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। একটার গাত্রে একজন 
যোগী চতুর্দিকে পতিত ইঞ্টক ও টাইল দিয়া একটী আশ্রম 
নিশ্বীণ করিয়াছে । অশোকের অনুশাসন পাহাড়ের পার্থে 
খোদিত আছে। এ লিপির অনেকস্থলে ক্ষয় হইয়! গিয়াছে । 
তথাকার লে,..ক- মধ্যে প্রবাদ আছে, জনৈক ফুরো" 
পীয় ই লিপি নষ্ট করিবার অতিপ্রায়ে ইচ্ছাপূর্বরক পাহাড়ের 
উপর ছোলা-সিদ্ধ জল ঢালিয়! দেয়। এই গল্প সত্য বলিয়! 
অন্ুমান করা যায় না। খাতের নীচের মৃত্তিকা কতকটা জৌ 
অর্থাৎ “লার' ন্ায়। বোধ হয় তদন্ুলারেই ইহাকে জৌগড় 
বলিয়া থাকে । 
বাদ আছে, কন্ধকুলোস্তব রাতাকেশরী এই গড় নির্মাণ 

করেন। আবার কেহ কেহ বলেন, উদ্থার প্রাচীরাদি জৌ। অর্থাৎ 
গালা দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল। তদদ্ুসারেই ইহার নাম জৌগড় 
হইয়াছে। গাল! দ্বার! নির্দিত হওয়ায় শক্রপক্ষীয় গোলা বা 
তীর প্রাচীর ভেদ ক ভগ্ন করিতে পারিত ন1, উহাতে লাগিয়! 
থাকিত, সুতরাং হূর্গবাসিধিগের ভয় ছিলনা । একটী গল্প 
আছে, এখানকার রাঙ্জার সহিত রাঁওলপন্লীর * রাজার বিবাদ 
ছিল। একছ্দিন নেই রাজ! জৌগড় অবরোধ করিল। 
ছর্গবাসিগণ লৌ-গ্রাচীরের গুণ জানিত, হ্তরাং ভীত হইল 
না। অবযোধকারিগণ প্রাচীর তাঙ্গিবার জন্ত বিহার প্রয়াস 
পাইল, কিন্তু প্রক্ষিণড শন্্ার্দি গ্রাটীরে নগ্ন হইয়া আরও 
চুর করিতে লাগিল। ৬ইরপে বিপক্ষগণ অনেক 


* এখনু একটা লামা গ্রামার, জৌগড়ের ৩ মাইল দক্ষিণপূর্য 
খবিকুল্য। নর্গীততটে অবস্থিত । * 


দিন বৃথ! বনিয়!'রহিল। একদিন এক গোস্জালিনী ছুর্গ হইতে 
ছ্ধ লইয়! বিপক্ষগণের শিবিরে বিক্রয় করিতে আসিল। 
সৈষ্তগণ গোয়ালিনীর ছুগ্ধ লইয়া মূল্য না দেওয়ায় গোয়া- 
লিনী বলিল, “তোমরা নিরাশ্রয় অবলার উপয় অত্যাচার 
করিয়া বীরপণা৷ করিতে, আর এ চূর্গ যে অতি.সহজে অধি- 
কার কর! যাক়,ণতাহ! আর পারিতেছ না।” ইহাতে সৈস্েরা 
গোয়ালিনীকে ধরিয়া! রাজার কাছে লইয়া গেল। গোয়া- 
লিনী রহুন্ত বলিয়! দিল যে, প্রাচীয় জৌ-নির্শিত, স্থৃতরাং 
আগুন দিলে শীত গলিয়া যাইবে । তৎক্ষণাৎ শক্রগণ ভাতা 
দিল্না প্রাচীরের নিকট ভীষণ অগ্নিজালিলে জৌ-প্রাচীর গলিয়া 
গেল। রাজা! বিশ্বাসর্খাতিনীকে “তুই পাথর হুইবি” বলিয়া 
অভিসম্পাত করিয়া অসিহস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে ধাবিত হইলেন ও 
সেই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। 

রাজ! যৎকালে শাপ দেন, তখন গোয়ালিনী হুর্গে ফিরিয়া 
আসিতেছিল, পধিমধ্যেই সে প্রস্তর হইয়া গেল। আজিও 
প্রস্তর বিশ্তমান আছে। কেহ কেহ অন্মান করেন, এ 
প্রস্তর একটী সতীত্তস্ত ব্যতীত আর কিছুই নছে। উহাতে 
স্ত্রীলোকের মূর্তিও স্পট খোদিত নাই। এই প্রস্তর এখন 
গড়ের দক্ষিণদিকে দণ্ডায়মান আছে। কিছুদিন পূর্বে জনৈক 
ইংরাজ কর্পচারী ইহার পাদদেশ খনন করায় কতকগুলি স্বর্ণ, 
রৌপ্য ও তাত্র মুদ্রা বাহির হয়। এ সকলের মধ্যে কয়ে- 
কটা ভাত্রযুদ্রা! সম্ভবতঃ শকরাজদিগের সময়কার । যদি তাহা! 
হয়, তবে এই স্থান বহু প্রাচীন সন্দেহ নাই। 


জোৌগৃহ, জতুগৃহ 


॥ 
জৌনপুর, উত্তরগশ্চিমপ্রদেশের ছোট লাটের শাসনাধীন 


একটী জেল!। এই জেলা ২৫* ২৩৪৫ হইতে ২৬* ৬২” 
অক্ষা উঃ এবং ৮২**১৮ হইতে ৮৩ ৭ ৪৫ পূর্ব 
দ্রাধিমাস্তর মধ্যে আলাহাবাদ বিভাগের উত্তর পূর্বাংশে 
অবস্থিত। ইহার আকার কতকট! ত্রিভুজের ভ্তায়। 
উত্তর ও উত্তরপশ্চিমে অধোধ্যার অন্তর্গত প্রতাপগড় ও 
সুলভানপুরজেলা, উত্তরপূর্ব আজমগড়, পূর্বে গাজিপুর 
এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণপশ্চিমে বারাণসী, মির্জাপুর ও আলাহা- 
বাদ। এই জেলার এক.খণ্ড ভূমি প্রতাপগড় জেলার মধ্যে 
পড়িয়াছে, আহার এ খণ্ডের প্রায় সমপরিমাণ প্রতাপগড়ের 
এক অংশ জৌনপুরের মছলিসহর ও হসীলের সীমায় আবন্ধ 
হইয়াছে। এই জেলার পরিমাগফল ১৫৫৪ বর্গ মাইল। 
জৌনপুর নগয়ই জেলার সদর । 

এই জেলার ভূমি গ্গাতীরবর্তা অন্তান্ত জেলাপ্স স্তায় ঘন 
পলিময়, কিন্তু যু সংখ্যবা নদী ইহার মধ্য দিয়! প্রবাহিত 


ক্ষোনপুর 


হওয়ায় ভূমি অধিক তরঙ্গায়িত। স্থানে স্থানে উপবন- 
পরিশোভিত উচ্চ ভূমি। & সকল উচ্চ ভূমিতে কত প্রার্টীন 
জাতির কীর্তিকলাপের পরিচায়ক নগর, মন্দির ও গ্রতিমৃত্তি 
প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ এব) স্থানে স্থানে রাজপুতরাজদিগের 
হুর্গাির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। জেলার ভূমি উত্তরপশ্চিম 
হইতে দক্ষিণপূর্কে ঢালু, কিন্তু এই প্রবণত] অতি অল্পমাত্র, 
গড়ে প্রতি মাইলে ৬ ইঞ্চের অধিক নহে। ইহার মৃত্তিকা! 
অধিকাংশ গুলেই উর্বরা, কেবল স্থানে স্থানে অতি অল্পই 
লোনা উষর ভূমি দৃষ্ট হয়। এ সকল উধরভূমি 
ব্যতীত সর্বত্র উত্তম চাষ হয়। উত্তর ও মধাভাগে বিস্তর 
আত্রকানন আছে, তত্তিষ্ন স্থানে স্থান মহুয়া ও তেঁতুল গাছ 
দেখা যাত্ব। £ 

গোমতী নদী এই জেলার মধ্য দিয়] প্রায় ৯* মাইল 
প্রবাহিত হইয়া ইহাকে দুই অসমান খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছে। 
জৌনপুর নগর এই গোমতীতীরে অবস্থিত। জেলার মধ্যে 
এই নদী কোথাও হ্থাটিয়া পার হওয়া যায় না। জৌনপুর 
নগরের নিকটে ইহ।র উপর মুসলমানদিগের নির্মিত 
বিখ্যাত ১৬ টা খিলান বিশিষ্ট সেতু আছে। এ সেতু দৈর্ঘ্য 
৭১২ ফিট। মুনিম থা ১৫৬৯-৭৩ ধৃঃ অবে' উহা নিশ্মাণ করেন। 
এই সেতুর ২ মাইল নিম্মে গোমতী নদীর উপর বর্তমান 
রেলওয়ে সেতু নিশ্মিত হইয়াছে । ইহার৪ থিলান ১৬ টী, 
কিন্ত দৈর্ঘ্যে প্রাচীন সেতুর প্রায় দ্বিগুণ। গোমতীনদীর গর্ভ 
গভীর এবং চূর্ণ প্রস্তরময় তীরে আবদ্ধ, স্থতরাং ইহার শোত 
পরিবন্তিত হয় না। এই নদীতে অনেক *ময় হঠাৎ বন্তা 
আসিয়া থাকে । নদীর জল সচরাচর ১৫ ফিটের অধিক উচ্চ 
হয় না। অন্তান্ত নদীসকলের মধ্যে সৈ, বরণা, পিল্লী ও 
বাসোহী গ্রধান। হদের সংখ্য। বিস্তর, উত্তর ও দক্ষিণ 
ভাগেই অধিক, মধ্যস্থানে অপেক্ষাকৃত অল্প । এখানকার 
বৃহত্তম হদ দৈর্ধ্যে প্রায় ৮ মাইল হুইবে। 

পুর্বে জেলার স্থানে স্থানে অরণ্য ছিল, কিন্তু ক্রমে 
কষিকার্ধ্যের বিস্তৃতি ও প্রজাবৃদ্ধি সহকারে ত সকল অরণ্য 
লুপ্ত হইতেছে। সম্প্রতি কড়াকটতহমীলে ৬*** বিঘা 
একটা ধাও-জঙ্গলই জেলার মধ্যে বৃহন্তম। পূর্বোক্ত উর 
ভিন্ন পতিত জমি প্রায় নাই। উচ্চ ভূমিতে ঘুটিং অর্থাৎ 
গোলাকার চুণগ্রন্তর পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা রাস্তা বাধান 
এবং পোড়াইয়! চুণ হয়। 

অরণ্যাদি না থাকার এবং অধিবাসীর সংখ্যা অধিক 
বলিয়া বন্ত অন্ত প্রায় নাই। হুদ ও জলায় বিস্তার জলচর 
গল্গী বাম করে, শিকারিগণ আহাই শিকার করিতে যায়। 


[ ২৩২ ] 


জৌদপুর- 


এখানে বিষাক্ত গোখুর! সর্প বিস্তর আছে এবং সময়ে বসয়ে 
গোমতী ও সৈ-তীরবর্তী দরী সকলে দঝো দলে তরক্ষু দৃষ্ট হয়। 

ইতিহান।--অতি প্রাচীনকালে জৌনপুরে তত্র) 
নামে এক আদিম জাতির বাসস্থান 'ছিল, কিন্ত এখন আর 
উ্ছাদের দীর্ঘবাসের অধিক পরিচয় পাওয়া ঘায় না। বরণ! 
প্রভৃতির তীরে বৃহৎ বৃহৎ বনুসংখ্যক নগরের ধ্বংশাবশেষ 
দেখিতে পাওয়া যায়, অনেকে অনুমান করেন, খৃষ্টীয় ৯ম শতা- 
বীতে হিন্দুধর্ষ্ের অভদয়ে উত্তরভারত হইতে বৌদ্ধধর্শের 
নির্বাসনকালে এ্রী সকল নগর অগ্নিত্বারা বিনষ্ট হইয়া 
থাকিবে । গোমতীতীরে বহুসংখ্যক অতি প্রাচীন মন্দিরাদি 
বিগ্কমান ছিল। 

হিন্দুকীর্তিলোপী ও দেবদ্ধেষী মুসলমান শাসনকর্ভাগণ 
অধিকাংশ মন্দিরই ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে এবং এ সকলের 
উপকরণ লইয়। মস্জিদ দুর্গ গ্রভৃতি নিন্মীণ করিয়াছে । 

এইরূপ বছ সংখ্যক হিচ্ছু ও বৌদ্ধ মন্দিরের উপকরণ 
লইয়া ১৩৬* খুঃ অন্দে ফিরোজগড় নিশ্শিত হয়। এই সকল 
্রস্তরের ভাস্করকার্ধ্য দেখিলেই উহ! যে মুসলমানদিগের 
নহে, তাহ! জানিতে পারা যায়। অতিপুর্ব্বে জৌনপুর বোধ 
হয় অযোধ্যারাজ্যের অস্তভূক্ত ছিল। বছুকালের গর 
কাশীশ্বর জয়ঠাদের হস্তগত হয়। অবশেষে তাহার বংশধর- 
দিগকে পরাস্ত করিরা শাছাবুদ্দীন-চালিত দুর্দাস্ত মুসলমান 
বীরগণ ১১৯৪ থুঃ অব্ধে জৌনপুর অধিকার করেন। 

তাহার পর বর্তমান জৌনপুর জেলার অন্তর্গত সমস্ত 
ভূভাগ মুসলমান সত্রাটুদিগের সামন্ত শ্বরূপ কনৌজাধিপতির 
অধীনস্থ থাকে । ১৩৬০ খুং অন্দে ফিরোজ তোগলক 
বাঙ্গালা হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় জৌনপুর গ্রামে 
শিবির স্থাপন করেন এবং ইহার সুন্দর অবস্থানে মোহিত 
হইয়।৷ এখানে একটা নগর স্থাপন করিবার ইচ্ছা করেন। 
ফিরোজ প্রায় ৬ মাসকাল এখানে বাস করেন এবং একটা 
হিন্দুদেবালয় ভাঙ্গিয়া ফেলেন, পরে মহারাজ জয়টাদ-প্রাতি- 
ঠিত মন্দির ভাঙ্গিতে গেলে অধিবাসিগণ প্রবল পরাক্রমে 
মন্দিররক্ষার জন্য যত্ববান্‌ হয়। ম্ুতরাং ফিরোজশাহকে 
বিরত হইতে হইল। যাহা হউক অবশেষে জৌনপুরের শাসন- 
কর্তা ইব্রাহিম সুলতান কর্তৃক এ মন্দির বিধ্বস্ত হয় এবং 
উহ্থার উপকরণ দ্বারা অটল! মস্জিদ নির্টিত হুয়। 

১৩৮৮ খুঃ অবে দিল্ীশ্বর মহচ্মম তোগলক নিজ মন্ত্রী 
খোজ। জহানকে মালিক-উস্-শর্ক উপাধি প্রদান করিয়া 
কনৌজ হইতে সমস্ত পূর্ববিভাগের শাসনকর্ত। নিযুক্ত করি- 
লেন। খোজা জহান্‌ জৌনপুরে* রাজধানী স্থাপন করিয়া 


জৌনপুর 

রাঙা করিতে লাগিলেন এবং ১৩৯৪ খুঃ অব তৈসুরলঙ্গের 
আক্রমণে দি্লীপতিকে ব্যতিব্যস্ত দেখিয়া ধী সুযোগে স্বয়ং 
সুলউদ্র-উস্‌শর্ক্‌ অর্থাৎ পুর্বদিক্পতি উপাধি গ্রহ্ণপূর্ববক 
দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করিলেন। ইহার উত্তরা- 
ধিকারী ম্বাধীন রাজগণ সকলেই শফিরাঁজ বলিয়া বিখ্যাত। 
তাহার মৃত্যুর পর তদীয় দত্বকপুত্র মুবারক শাহ-শফ্কি 
সিংহাসনাধিরোহণ করেন, কিন্তু শীঘ্বই দিল্লী হইতে প্রেরিত 
একদল সৈন্যের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। মুবারকের মৃত্যুর 
পর তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইব্রাহিম সিংহাসনে আরোহণ করেন 
এবং ১৪০৯ হইতে ১৪৪৯ খৃং অব পর্যাস্ত ৪০ বর্ষ অতি দক্ষ- 
তার সহিত প্রজাগণের প্রিয় হইয়া রাজত্ব করেন। ইহার 
সময়েই অতলা-মস্জিদ নির্মিত এবং জৌনপুরে বিগ্যান্থুণীলন 
প্রভৃতির অনেক উন্নতি হয়। ইনি কাল্পী ও কনৌজ জয় করিতে 
অনেক যুদ্ধ করেন। ইহার পুত্র মান্ধূদ ১৪৪২ খুঃ অবে কামী 
অধিকার করিয়! দিল্লী অবরোধ করিলেন, কিন্তু অলস সম্রাট্‌ 
আলাউদ্দীনের প্রতিনিধি বহেলাল লোদি কর্তৃক পরাজিত হুইয়! 
প্রত্যাগমন করেন। বহেলাল মান্দ,দের পুত্র শকিবংশীয় শেষ 
রাজ। হাসেনকে জৌনপুরে পরাজয় করেন, কিন্তু রাজ্যে রাখিয়া 
চলিয়া যান। এই হাসেন বিখ্যাত জামি-মস্জিদ নির্মাণ 
করেন। বহেলাল এরূপ দয়! করিলেও হাসেন পুনরায় বিদ্রোহী 
হইয়া প্রাণত্াাগ করেন। উক্ত মুসলমান শফিরাজাদিগের 
রাজত্বকালে বহুসংখ্যক মস্জিদ ও অট্রালিকাদি নির্শিত হয়। 
শফিদিগের পর জৌনপুর লোদিদিগের শাসনতুক্ত হয়। 
ইহাদের রাজত্বকালে এখানে ক্রমাগত বিদ্রোহ ও শোণিতপাত 
প্রভৃতি চলিয়াছিল। লোপিবংশীয় শেষ সম্রাট ইব্রাহিম ১৫২৬ 
খুঃ অন্দে পাণিপণের যুদ্ধে বাবর কর্তৃক পরাজিত হইলে 
জৌনপুরের শামনকর্তাও স্বাধীন হইলেন। কিন্তু বাবর 
দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়াই নিজ পুত্র হুমায়ুনকে 
জৌনপুর ও বেহার জয় করিতে প্রেরণ করেন। তদবধি 
জৌনপুর যোগলপামাজ্যতুক্ত হইল। মধ্যে সেরশাহ ও 
ত।হার বংশীয় সমাট্দিগের সময় ব্যতীত উহ! বরাবর মোগল 
শাসনাধিকৃত ছিল। ১৫৭৫ খুঃ অন্যে অক্বর আলাহাবাদে 
রাজধানী স্থাপন করেন, তখন হইতে জৌনপুর একজন 
নিজাম কর্তৃক শাসিত হইতে লাগিল। পরে ১৭২২ খুঃ 
অন্যে জৌনপুর, বারাণসী, গাঞ্জিপুর ও চনার দিল্লীর শাসন 
হইতে পৃথক্‌ করিয়া অযোধ্যার নবাব উজ্ীরের শাসনভূক্ত 
করা হইল। ১৭৫০ খৃঃ অন্যে রোহিলাসপ্দীর সৈয়দ আঙ্ষদ- 
বঙ্গশ উজীর শাদৎ খাক্কে পরাজিত করিয়৷ নিজ আত্মীয় 
জম থাকে বারাণসীগ্রদ্নেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন, 


ঘা রং 


[ ছও৩ ],. 


জৌনপুর 


জম! খা অবিলঘে কাশীরাজ চৈতসিংহ কর্তৃক জৌনপুর হইতে 
বিভাঁড়িত হুইলেন। নবাব উজীর তাহার হর্গ অধিকার 
করিয়া রছিলেন। অবশেষে ১৭৭৭ ধৃঃ অকে ইংরাজগণ এ হূর্গ 
চৈৎসিংহকে অর্পণ করিলেন । 

১৭৬৫ খৃঃ অব বকর যুদ্ধের পর জৌনপুর একক্ধপ 
ইংরাজ অধিকারে আইসে। ১৭৭৫ খৃঃ অবে লক্ষৌ নগরের 
সন্ধিতে ইহা একবারে ইংরাজদিগকে অর্পিত হয়, ইহার পর 
সিপাহীবিদ্রোছের সময় পর্য্যস্ত ইহাতে বিশেষ কোন ঘটনা 
ঘটে নাই। ১৮৫৭ থুঃ অবে ৫ই জুন, জৌনপুরের সিপাহীগণ 
বারাণমীতে বিদ্রোহের সংবাদ পায় এবং জয়েপ্ট মাজি্ট্রেট 
সহ কর্তৃপক্ষগণকে বিশ্লাশ করিয়া লক্ষ অভিমুখে গমন করিতে 
থাকে । ইহার পর এখানে ঘোর অরাজকতা চলিতে লাগিল, 
পরে৮ই সেপ্টেম্বর আজমগড় হইতে গুর্খাসৈন্ত আপিয়! বিদ্রোহ 
দমন করিল। নবেস্বর মাসে মেহেদি হাসেন নামক বিদ্রোহী 
দ্লপতির কার্য্যদক্ষতায় আবার অনেকস্থান ইংরাজ রাজ্যের 
হস্তচ্যুত হইল। ১৮৫৮ খুঃ অবে বিদ্রোহিগণ উত্তর ও পশ্চিমে 
পরাজিত ও ছিন্ন ভিন্ন হইল এবং অবশেষে বিদ্রোহী ঝরি- 
সিংহের পরাজয়ের পর একবারে বিদ্রোহ থামিল। তাহার 
পর এ পর্য্যন্ত ছুই একদল ডাকাইতের উপদ্রব ব্যতীত আর 
কোন বিপ্লব ঘটে নাই। 

জৌনপুর নগরের নামানুসারে এই জেলার নাম হইয়াছে । 
জৌনপুর জেলার কৃষিকার্য্যের বিস্তৃতি চরম সীমায় উপস্থিত । 

জৌনপুর বহুকাল মুসলমান রাজ্যভূক্ত এবং মুসলমান- 
শাসনকর্তার আবাসভূমি থাকিলেও এখানে হিন্দুধ্মই গ্রাবল। 

মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা হিন্দুর 3 অংশমাত্র। ব্রাঙ্গণ, 
রাজপুত, বেণিয়া, আহীর, চামার, কায়স্থ, কুর্ি প্রস্থৃতিই 
প্রধন অধিবাসী । মুস্লমানদিগের মধো ক্রি অপেক্ষা শিয়। 
সম্প্রদায়ের সংখ্যা অধিক; লোদিবংশীয় শিয়ারাজগণ বহুকাল 
এস্থানে বাস করাই তাহ।র কারণ। এতত্বযতীত খৃষ্টান, 
মুরোপীয় গ্রতৃত্িও অনেক এখানে বাস করে। অধিবাসি- 
গণের মধ্যে শতকরা প্রায় ৭৬ জন কুষিজীবী । 

জৌনপুর জেলার ৪টা নগরের অধিবাসীর সংখা! ৫ সহত্রের 
অধিক, যথা__জৌনপুর, মছলিসহর, বাদশাহপুর ও শাহগঞ্জ। 
অধিবাসিগণ অধিকাংশ শম্তক্ষেত্রবেষ্টিত ক্ষ শুদ্দি পল্লীতে 
বাম করে। 

বণিক ও বড় বড় রুষকদিগের অবস্থা অন্যান্য স্থান 
অপেক্ষা হীন নহে। সামান্ত কৃষক, মন্তুর ও শ্রমদীবিদিগের 
অবস্থা অতি হীন। ইহাদের গৃহ একটা কু'্টার, তাহাতে আস- 
বাবের মধ্যে কয়েকটা মৃণনয়পাত্র, ছিন্ন মাছুয় ও বিছান!। 


জৌনপুর 


ইহারা অধিকাংশই কদর্য ভোজন ও ছিষ্নবস্ত্র পরিধান 
করিয়া জীবন যাপন করে । কুর্মি ও কাছি কষকগণের অবস্থা 
অপেক্ষান্কত স্বচ্ছল । ইহারা পোস্ত, তামাক এবং অন্তান্ত 
বহুবিধ শাকসব্জি ও ফলমূলাদি আবাদ করে। সচরাচর 
অন্তান্য কৃষক অপেক্ষ। ইহারা অধিকতয় পরিশ্রমী ও অধ্যব- 
সায়ী এবং অধিক হারে খাজন! দেয়, এই জন্য জমিদারগণ 
কুর্টি ও কাছি প্রজ! রাখিতে ভালবাসেন। 

জৌনপুর জেলার মৃত্তিকা অনেকস্থলেই গলিত উত্ভিজ্জ- 
মিশ্রিত, কর্দম ও বালুকাময়। পরিত্যক্ত নদীগর্ভ এবং গু 
বিল পন্বলাদিতে কৃষ্ণবর্ণ পক্কময় অতিশয় উর্বর! মৃত্তিকা দৃষ্ট 
হয়। জেলার সকল স্থানেই তি উত্তমরূপ চাষ হইয়া থাকে। 
উৎপন্ন দ্রবোর মধ্যে ধান্, বাজরা, ভুট্টা, জোয়।র, কার্পাস, 
গোধুম, যব, মটর, কলাই, সর্ধপ ইত্যাদি বহুবিধ শস্ত জন্মে । 
চাষের প্রণালী অপেক্ষারত সহজ। প্রথমতঃ কৃষক ক্ষেত্রে 
লাঙ্গল দিয়া বীজ ছড়ায়, তৎপরে মই দিয়! মাটি চাপা 
দেয় ও জমী চৌরস করিয়া ল়্। জমী সংবতমর ধরিয়া প্রায় 
পড়ি থাকে না, তবে ষে জমীতে ইক্ষুর চাষ হ্য়, তাহা প্রায় 
৬মান এক বৎসর ফেলিয়া রাখে। নগরের নিকটবর্তী 
জমীতে আমন ও রবিশন্ত ছুই জন্মে। ইক্ষুর চাষ সর্বাপেক্ষা 
লাভজনক, কিন্তু উহাতে প্রায় এক বৎসর জমী ফেলিয়! 
রাখিতে হয় এবং জমীতে অধিক পরিমাণে সার দিতে হয়। 
ইংরাজশামনভূক্ত হইবার পর হইতে এখানে নীলের চাষ 
হইতেছে। গবর্ষেণ্টের তত্বাবধানে কুম্মিগণ পোস্ত চাষ 
করে। এ্বৃক্ষের টেঁড়ীহইতে যে অহিফেন উৎপর হয়, 
কষকগণ তাহ! সমস্তই সরকারী কর্মচারীপিগকে দিতে বাধা । 
উহ্বার মূলা বাবত ক্ৃষকগণ ৭** সারবান্‌ টেঁড়ীর প্রতি 
সের ৫২ টাক! হিসাবে পাইয়া 'থাকে। কুদ্মি ও কাছিগণ 
পোস্ত, তামাক ও শাক ফলাদি আবাদ করে বলিয়া ইহাদের 
অবস্থা অন্তান্ঠ কৃষক অপেক্ষা অনেক ভাল। 

সমন্ত জেলার পরিমাণ ১৫৫৪ বর্গমাইলের মধ্যে ১৫১৯ 
বর্গমাইল গবর্মেন্টের তৌপজিতুক্ত। ইহার মধ্যে ৯৬২ বর্গ- 
মাইলে আবাদ হয়। ১০৩ বর্গমাইল আবাদযোগ্য, অবশিষ্ট 
২৫৪ বর্গমাইল উর । 

দৈী-বিড়ন্বন। ।--এই জেলায় গোমতী নদীতে সময় সময় 
ভীষণ বন্া আসিম্া! উভয় কুল ছাপাইয়! পড়ে এবং বহুদূর 
পর্য্যস্ত জনপদ ভাসা ইয়া লইয়া! যায়। ১৭৭৪ থুঃ অবে এইরূপ 
বস্তায় বিস্তর ক্ষতি হয়। ' ১৮৭১ খুং জবর বস্তা! সর্বাপেক্ষা 
ভীষণ। ইহাতে নগরের প্রায় ৪০** গৃহ এবং অন্যান্য 
গ্রামের প্রায় ৯*** গৃহ বন্যার ভুলে ভামিয়। যায়। অন্যান্য 


[২৩৪ ] 


জোনপুর 


স্থানের তুলনায় এখানে অনাবৃষ্টি অধিক হয় নাই। ১৭৭৯ 
খৃঃ অবে চতুদ্দিক্স্থ জেলার ন্যায় এখানেও অনাবৃষ্টি ও 
অল্নকষ্ট হয়, কিন্তু ১৭৮৩ ও ১৮৭৩ খৃঃ অবের ঝু্বৃ্টিতে 
ছুতিক্ষ হয় নাই। ১৮৩৭-৩৮ খৃষ্ঠান্বের ভীষণ ছুভিক্ষে 
তৌনপুর অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল। ১৮৬*-৬১ খৃঃ অবের 
দুর্ভিক্ষ দর্বিপাক জৌনপুর পর্য্যন্ত পৌছে নাই। ১৮৭৪ খুঃ 
অকে বাঙ্গালায় যে ভয়ানক ছুভিক্ষ হয়, উহা ঘর্ঘরা! নদীর 
পরপারস্থিত প্রদেশেও ব্যাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু জৌনপুর 
ইহা হইতে নিস্তার পায়। ১৮৭৭-৭৮ থুঃ অবে অনাবৃষ্টি জন্য 
রবিশন্ত না হওয়ায় এখানে ছুভিক্ষ হুয়। ছুভিক্ষপ্রপীড়িত 
ব্যক্তিগণের সাহায্য জন্য গবর্মেন্ট রিলিফ ওয়ার্ক (7891৩? 
8০10 স্থাপন করেন। জৌনপুর ও ইছার নিকটস্থ আজম- 
গড়ে প্রায় সংবৎসরই বৃষ্টি হয়। স্থৃতরাং কোন না! কোন 
সময় বৃষ্টি হইলে একট! না একটা ফসল জন্মিয়া থাকে, 
সুতরাং অন্নকষ্ট প্রায় হয় না। 

বাণিজ্যাদি।-_-জৌনপুর ক্ৃষিপ্রধান জেলা। কৃবিজাতই 
প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। যুরোপীয়দিগের তবাবধানে নীল 
প্রস্তত হইয়া থাকে । মরিয়াহু নগরে আশ্বিন মাসে এবং 
কর্চুলি নগরে চৈত্র মাসে ছুইটা মেলা হয়। এ ছুই মেলায় 
প্রায় ২৭২৫ সহত্র লোকের সমাগম হইয়া থাকে । 

অযোধ্যা-রোহিল-খণ্ড রেলপথ এই জেলার ৪৫ মাইল 
গ্থান দিয় গিয়াছে । জলালপুর, জৌনপুর সদর, ভজৌনপুর 
নগর, মেহেরাবাস, থেতসরাই, শাহগঞ্জ ও বিলবাই এই 
কয়েকটা ষ্টেশন আছে। এখানে ১৩৮ মাইল বীধা ও 
৪১৮২ মাইল কাঁচা রাস্তা আছে। বর্ধাকালে গোমতী 
নদী দিয়! বৃহৎ বৃহৎ নৌকাদি যাতায়াত করে। এ সকল 
নৌকায় অযোধ্যা হইতে শন্তাদি আনীত হয়। 

জৌনপুর জেল! ইংরাজশাসনভূক্ত হুইবার সময় ইহা 
অযোধ্যা গবর্মেণ্টের অধীনে বারাণসী গ্রদেশান্তর্গত কর! 
হয়। ১৮৬৫ খৃঃ অবে এই জেল! আলাহাবাদ বিভাগের 
অন্তর্গত হয়। এখানে একজন মাঝজিষ্রেটে ও কালেক্টর, এক- 
জন জয়েপ্ট বা আমিপ্টাট মাজিষ্ট্রেট ও অপরাপর অধীনস্থ 
কর্মচারী থাকেন। ইহাতে ২৩ টা ডাকঘর আছে, এবং 
গ্রত্যেক রেলওয়ে ষ্টেশনে তারঘর আছে। এই ঞেলায় 
বিদ্যাচষ্চার উন্নতি অতি অল্প। জৌনপুরে দেশীয় ভাষা, 
আরবী ও পারসী ভাষা শিক্ষার বিদ্যালয় আছে। ইংরাজী 
ভাষা অনেক স্থলেই শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এই জেল! 
৫ টা তহসীল ও ১৭ টা থানায় বিভক্ত। কেবলমাত্র জৌনপুর 
নগরে মিউনিসিপাঁলিটা আছে 
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এই জেলার বায়ু অনেক সময় আর্দ্র থাঁকে, বারমাসই বৃষ্টি 
ছয় বলিয়া” শীতগ্রীষ্মাদির আতিশষ্য নাই। ১৮৮১ খৃঃ অব 
পহীনছ পূর্ব ৩, বৎসরের বার্ধিক গড় বৃষ্টিপাত ৪১* ৭১ ইঞ্চি। 
জৌনপুর, শাহগঞ্জ ও মছলিসহরে হাসপাতাল আছে। 

২_-উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত জৌনপুর জেলার 
একটা তহসীল। এই তহদীলে হবিলী জৌনপুর, বিয্াল্সী, 
রারি, জাফরাবাদ, করিয়াত, দোস্ত, খপ্রহা এবং তগ্না সরেষু 
এই ৭টী পরগণা! আছে। সর্বপ্ুদ্ধ পরিমাণফল প্রায় ৩২৭ 
বর্গমাইল, তন্মধ্যে প্রায় ২৩৩৬ বর্গমাইলে চাষ হয়। অযোধ্যা- 
রোছিলখণও্-রেলপথ এই তহুসীল দিয়া গিয়াছে। তত্তিন্ 
রাস্তা গ্রভৃতিরও ন্ববিধা আছে। গোমতী ও সৈ নদী এবং 
অন্যান্য অনেক ক্ষৃত্র ক্ষুদ্র ন্দী এই তহসীলে প্রবাহিত। তহ- 
সীলের গ্রাম ও নগরের সংখ্যা মোট ৮২২, তন্মধ্যে কেবল 
২টাতে ৩ সহজ্রের অধিক লোক বাস করে। 

৩--উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত জৌনপুর জেলার 
সদর ও প্রধান নগর। অক্ষা* ২৫* ৪৪৫৩ উঃ, দ্রাঘি* ৮২ 
৪৩৪৯৮পৃঃ। এই নগর গোমতীর উত্তরতীরে গোমতী ও 
সৈনদীর সঙ্গম হইতে প্রায় ১৫ মাইল দুরে অবস্থিত। 
অধিবাদীর সংখ্যা উপকঠ মমেত ৪২,৮১৯। তন্মধ্যে ২৫৯৭৮ 
হিন্দু, ১৬৭৭১ মুসলমান এবং ৭* খৃষ্টান। 

জৌনপুর একটা প্রাচীন নগর । এই নগর ১৩৯৪ হইতে 
১৪৯৩ খৃঃ অন্দ পর্ধ্যস্ত প্রায় শত বৎসর বুদ্াউন ও এতাবা 
হইতে বেহার পর্যযস্ত এক বিস্তীর্ণ স্ুসমৃদ্ধ স্বাধীন মুসলমান 
রাজ্যের রাজধানী ছিল। অসংখা প্রাচীন মন্দির, অট্টালিকা, 
মস্জিদ্‌ ও তাহাদের ভগ্লাবশেষ এখনও বিগ্কমান থাকিয়া 
স্থপতিবিস্তার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে। এ সকল 
মন্দিরাদির অধিকাংশই জৌনপুরের স্বাধীন পাঠান শফি অধি- 
পতিদিগের সময় নির্মিত হয়। এই শফিগণ যেমন একদিকে 
ঘহু সংখ্যক মস্জিদ প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছেন, তেমনি অন্ত 
দিকে প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের বহুসংখ্যক মন্দির নষ্ট 
করেন। বল! বাহুল্য এ সকল হিন্দু ও বৌদ্ধমন্দিরের ভগ্নাব- 
শেষ লইয়াই তছুপরি যাবতীয় মস্জিদাদি প্রস্তত হইয়াছে । 

এই নগরের প্রাচীন নাম কি তাহাম্পষ্ট জানা যায় না। 
জৌনপুরবাসী ব্রাহ্মণগণ বলেন, ইহার প্রক্কৃত নাম জমদগ্রি- 
পুর। অস্তাপি তথাকার সকল হিন্দুই ইহাকে জৌনপুর না 
বলিগ়া জমনপুর কছে। মুসলমানের! বলে, ফিরোশহু এই 
স্থান দর্শন করিয়া জ্ঞাতিভ্রাতাজুনানের (মহম্মদ তোগলক ) 
রীতর্থে তাহার নামানুসারে এ স্থানের নাম জৌনপুর 
রাখেন? হিন্দুরা ইহার উত্তরে বলে, ইহার নাঁম জমনপুর 
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ছিল, পরে ফিরোজের সন্তষ্টি জন্ত এ নামই ঈষৎ রূপান্তরিত 
করিয়া জৌনপুর করা হয়। আবার একজন সুচতুর ব্যক্তি 
বাহির করিয়াছেন, সহর জৌনপুর শব্ষে ৭৭২ সংখ্যা বুঝায়, 
ঠিক ধী সংখ্যক হিজিরা শকে (১৩৭* খৃঃ অক ) ফিরোল- 
শাহ জৌনপুরে আগমন করেন। যাহ! হউক জৌনপুরের 
নাম যাহাই* থাকুক, ইহা ফিরোজশাহের বহু পূর্ব হইতে 
বিদ্যমান ছিল। ফেরিস্তায় উল্লেখ আছে, জৌনপুর (জমন 
পুর) দিল্লী হইতে বাঙ্গাল! যাইবার পথে অবস্থিত। জামি- 
মম্জিদের দক্ষিণ দ্বারে খৃষ্টায় সপ্তম শতাব্দির শিলালিপিতে 
মৌথরিবংশীয় ঈশ্বরবন্পীর নাম আছে, তদ্বারা প্রমাণিত 
হয় যে, মুপলমানক্িটগর বহুপূর্বরে রী স্থলে একটা স্থসমৃদ্ধ 
হিন্দনগর ছিল। * 

নদীতীরস্থ ছুর্গের বিষয়ে প্রবাদ আছে, এ খানে করার 
নামে এক রাক্ষদ বাস করিত, রামচন্দ্র উহাকে বিনাশ 
করেন। এখনও লোকে এ দুর্গকে করারকোট বলিয়া 
থাকে এবং করারবীরের পুজা করে। হুর্গেন্প উত্তরে করার- 
বীরের একটা মন্দির আছে। 

জৌনপুরনগরে শঞ্চি রাজাদিগের নিশম্মিত বহুসংখ্যক 
মস্জিদ্‌ বিদ্যমান। এই সকলের মধ্যে হাসেন প্রতিষ্ঠিত জামি- 
মস্জিদ্‌ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও মনোহর । ইহার ভিত্তি অন্যান্য 
মস্জিদ্‌ অপেক্ষা অনেক উচ্চ। মসজিদের প্রস্তর সকল দৃষ্টে 
বোধ হয়, কোন হিন্দু মন্দিরের অংশ ছিল। অন্যান্য 
মস্জিদের মধ্যে অতলা মন্দ ইব্রাহিম শাহ কর্তৃক প্রতি- 
চিত। ৯ খানি শিলালিপি দ্বারা জান! গিয়াছে, ফিরোজ শাহ্‌ 
১৩৭৬ থৃঃ অন্ধে অতলাদেবীর মন্দিরের উপর এ মসজিদ 
আরম্ভ করেন এবং ১৪*৮ খুং অবে ইব্রাহিম উহ! শেষ করেন। 

ইত্র(হিম-নায়েব-ব্বকের মস্জিদ-_ইহাই বর্তমান সকল 
মস্ভিদ অপেক্ষা পুরাতন। শিলালিপি ছ্বার। জানা যায়, 
১৩৭৭ খৃঃ অবে' ফিরোছশাহের ভ্রাতা ইব্রাহিম-নায়েব-বার্ববাক 
কর্তৃক নির্শিত হয়। ইহার গঠন প্রণালী প্রাচীন বঙ্গীয় 
স্বাপত্যের সমান। 

মস্জিদ্‌-খালিস্‌সুখলিস্‌_ইহাকে দরিবা ও চরমুলীও 
কছে। বিজয়চন্ত্র ও জয়চ্চন্দের মন্দিরের উপর ১৪১৭ থৃঃ অব 
নির্মিত হয়। * 

নগরের উত্তরপশ্চিমে কিছুদুরে বেগমগঞ্জ নামক স্থানে 
বিবিরাজির মস্জিদ্‌ বা লালদরজা-মস্জিদ আছে। মাঙ্গুদ- 
সাহের পন্থী বিবিরাজি ইহা প্রতিষ্ঠা করেন। 

নগরের কিছু দুরে চাচকপুর নামক স্থানে ইব্রাহ্ম-গ্রতি- 
চিত ঝাঝরি-মস্গ্সিদের (কতক অংশ বিস্তমান আছে। 
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গ্এতস্তি্ন জৌনপুরে আরও বহুগংখ্যক মস্জিদ্‌'ও সমাধি- 
স্থান প্রভৃতি বিদ্যমান, তন্মধ্যে হাকিম স্ুলতান-মহম্মদের 
মস্ন্গিদ, নবাঁব মশিন-খীর মসজিদ, শাহ কবীরের মস্জিদ্‌, 
জহিদ-খাঁর মস্জিব্‌ ও স্ুলেমান-শাছের দর্গা উল্লেখযোগ্য । 
জৌনপুরের নিকট গোমতীর উপর বিখ্যাত প্রাস্তরসেতু 
আছে। ইহা! ৭১২ ফিট দীর্ঘ ও ১৩টা* খিলানবিশিষ্ট। | 
মোগল সম্ভা্দিগের সময় জৌনপুরের শাসনকর্তা মুনিম খ! 
১৫৬৯-৭৩ খুঃ 'ন্বে ইহা নিশ্নাণ করেন। এই সেতু 
প্রস্তুত করিতে আহ্থ্মানিক ৩* ত্রিশ লক্ষ টাকা বায়, 
হইয়া থাকিবে । 
আজিও জৌনপুর নগরে বিস্তৃতি বাণিজ্য চলিতেছে । 
এখানকার গোলাপ, জুই গ্রভৃতির আতর গ্রাসিদ্ধ। পূর্বে 
কাগজ প্রস্বত হইত, এখন কলের কাগজের গ্রতিদ্বন্দিতাঁয় 
উহা! লুপ হইয়াছে । গোমস্তীনদীর দক্ষিণতীরে আদালত অব- 
স্থিত, এখানে জজ ও মাজিষ্টেট থাকেন । গিজ্জা, ডাকবাংলা, 
জেলখানা ও পুলিশ লাইন আছে। জৌনপুরে"নদীর উভয়- 
তীরে অযোধ্যা-রো হিল-খণ্-রেলওয়ের ছুইটা স্টেশন আছে, 
একটী কাছারীর নিকট, অপরটী সহরের নিকট । এখানে 
মিউনিসিপালিটা আছে। 
জৌমর (কী) জুমরেণ নিবৃদ্তঃ ভুমর-অণ্। ১ জুমরনন্দিকৃত 
সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণ। (ব্রি) ২ সংক্ষিপুসার-ব্যাকরণাধ্যায়ী। 
জোৌলায়নভক্ত (ব্রি) জলন্ত গোত্রাপত্যং ইঞ, ইঞএস্তাৎ ফঞু, 
ততো তক্তল্‌। ( ভৌরিকাদৈ্যেযুকার্য্যাদিভ্যো বিধল্ভক্তলৌ । 
পা* ৪1২৫৪) জুলের গোত্রাপত্যের বিষয়। 
জৌহব (তরি) ভ্রহ-অন্। অবদানযোগা হদক্(দি। “্জদয়ণ 
জিহ্বাং ক্রোড় সবাসক্িপূর্ননতক্কং পার্শে যরুদ,কৌ গুদমধ্যং 
দক্ষিণা শ্রোণিরিতি জৌহবাশি” €কান্যাণ শো" ৭1৬) 
'জ্হবামবদানযোগানি প্রধান্যাগসাধনানি” ( কর্ক) জদয়, 
জিহবা, কোড়, বক্ষ, বাছ, সন্যসকৃথি, দুইপার্শ গ্রড়ৃতি অঙ্গ- 
সমষ্টির নাম জৌহব। 
জৌহুর (হিন্দী ) বদ্ধ, মণি। 
জৌহর (হিন্দী) রাঙ্গগৃতপ্রমুখ কয়েক জাতি শক্র কর্তৃক 
পরাজয় অপরিহার্য দেখিলে, বৃহৎ অগ্নিকু'গড গ্রজলিত করিয়া 
শত্রুর অপমান হইতে রঙ্গ করিবার জন্ত স্ত্রীও শিশুদিগকে 
উহ।তে ঝাঁপ দিতে আদেশ দিয়! স্বয়ং উন্মত্তের ন্যায় শক্রমধ্যে 
প্রধেশ এবং যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করেন। 
এই প্রথাকে জৌহর কছে। 'আলাউদ্দীন্‌ প্রভৃতি অনেক 
মুসলমান-বিজেতা চিতোর গএভূতি নগর জয় করিয়া কেবল 
ভন্মাবশেষ নির্জন পুরীমাত্র দর্শন (কৰিয়াছিলেন। চীনবাসী 


২৩ 7 এ 


-জবপিত 


তাতার এবং কোন কোন স্থানে ঘুসলমানেরাও এই ভীষণ 
প্রথা অবলম্বন করিয়া! থাকে । * 

১৮৩৯ খুঃ অন্যে খেলাত. আক্রমণের সময় শান্ু্সি নূর 
মহম্মদ শত্রু ছারা নগর বিজিত দেখিয়| আপনার সকল ভার্য্যা 
ও পরিবারস্থ অপরাপর সমস্ত স্ত্রীকে কাটিয়। যুদ্ধে বাহির হন? 
[জোহর দেখ।] 

জোহর, সম্রাট হুমায়ূনের একজন পার্মচর। এই ব্যক্তি ভৃগ্গার 
দ্বারা হুমায়ূনের হস্তধৌতকরণার্থ জল যোগাইতেন। সর্বদা 
হুমায়ূনের কাছে থাকিয়া ইনি হ্ৃমাধুনের প্রাত্যহিক 
কার্ধ্যাবলীর বিবরণসম্বলিত একখানি জীবনী লিখিয়! 
গিয়াছেন। কিন্তু উহাতে হুমায়ূনের গভীর রাজনৈতিক 
বিষয় সকলের কথা লিখিত নাই। 

জোৌহরী (আৰব্য ) জহরৎবিক্রেতা, রত্ববাবসায়ী। 

জ্ (পুং) জান।তীতি জ্ঞা-ক (ইগুপধজ্ঞাগ্রীকিরঃকঃ। পা* ৩।১/১৩৫) 
১জ্ঞানী। ২ ত্রঙ্জা। ৩ বুধ। ৪ পণ্ডিত। যিনি উত্তম 
অধম মধ্যম গুভৃতি কোন কার্ষ্যেই কম্পিত হন না, 
কার্ধাসমূহ দেখিয়া যিনি ভীত হন না, অর্থাৎ কার্ধ্য সকল 
ফাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না, যিনি কার্য্যাতীত, তিনিই 
জ্ঞ। এক্রিয়ান্থ বাহ্যাস্তরমধ্যমাসথ সম্যক্প্রযুক্তান্থ ন কম্পতে যঃ” 
(প্রশ্নেত্তর-উপ* ) এ জগতে এমন কোন বস্তব দেখ। যায় না, 
যাহার কার্ধ্য নাই, গতিক্ষণ সমস্ত বস্তরই কার্ধ্য হইতেছে, 
সর্বদাই কার্ধয হয় বলিয়া পগচ্ছতীতি জগৎ» গতিশীল মর্থাৎ 
কার্ধাণীল, এই জন্ত জগৎ ঝলিয়া এ্রসিদ্ধ। একমাত্র পুরুষ, 
বা আত্মার কাধ্য নাই, তিনি শিক্ছি,য়, নির্ব্িকার। সাঙ্খা- 
মতে জ্ই পুরুষ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। প্ব্যক্তাব্য ্তজ্ঞ- 
বিজ্ঞানাং” (তন্বকৌ”) ব্যক্ত জগৎ, অব্যন্ক প্রকৃতি, জ্ঞ 
পুরুষ । [পুরুষ দেখ ।] জ্ঞ পুরুষ'জানিতে পারিলে সকলে 
ছুঃখসাগর হইতে উত্তীর্ণ হয়। ৫ বুধগ্রহ। “যুগে 
ুর্ধযজ্ঞশুক্রানাং খচতুফরদ।ণবাঃ” (ক্ুর্যযসি* ) ৬ মঙ্গলগ্রহ। 
(ধরণি) এই শব্দের প্রায় স্বতন্ত্র প্রয়োগ নাই) উপসর্গ ব1 
শব্াস্তরের সহিত প্রঘুক্ত হইয়া থাকে । যথা-_শাস্ত্জ্ঞ, প্রাজ্ঞ 
গ্রভৃতি। জ্ঞাকিপ্। ৭জ্ঞান। [জ্ঞান দেখ।] 

জ্ক (ত্রি)জ্ঞ-স্বার্থে কন্‌। জ্ঞাতা। স্িয়াং টাপ্‌ জকা, অত 
ইত্বং জ্ভিক1। 

জ্তত। (ভ্ত্রী) জ-তল্‌ ট।প্‌। ভ্ঞাতা। 

জ্ঞপিত (তরি) জ্ঞা-ণিচ্-্ত । ১ ভ্ঞাপিত, জানান । ২ মারিত। 
৩ তোধিত। ৪ শাণিত। ৫ নিশীমিত । ৬ আলোকিত। মারণ 
তোষণ প্রভৃতি অর্থে জঞ ধাতুর বিকয়ে ইট্‌ হয়, এই জন্ত এই 
অর্থে জপ্ত এই পদও হইবে। জ্ঞপ'ক। ৭ জাত । 


জ্াতসার- 


জ্তপ্ড (তি) জপ্যতে ইতি জ্ঞপ-ণিচ্ক্ত। জ্ঞাপিত, জ্ঞরপিত। 
[জপিত দেখ । ] 

জ্ঞপ্তি্থী) জপ্‌ক্তিন্। ১ বুদ্ধি। (অমর) ২ মারণ। ৩ তোষণ। 
৪ তীক্ষীকরণ। ৫ স্ততি। ৬ বিজ্ঞাপন । 

জ্ৰংমন্য (ত্রি) আপনাকে বুদ্ধিমান বলিয়া মনে কর! । 

জ্ঞ! (স্ত্রী) ১ জানা। ২ কবিতার আজ্ঞা । 

জ্ঞাত (তরি) জ্ঞায়তে ইতি জ্ঞা, কর্মণি-ক্ত । ১ বিদিত, চলিত 
কথায় জানা । পর্য্যায়__কৃতজ্ঞান, বুদ্ধ, বুধিত, প্রমিত, মত, 
প্রতীত, অবগত, মনিত, অবসিত। ( জটাধর ) ভাবে-ক্ত। 
২ জ্ঞান। 

জ্জতক (ত্রি)জ্ঞাত-স্বার্থে কন্‌। বিদিত। 

জ্ঞাতনন্দন (পুং) ভ্ঞাতেন বোধেন নন্দয়তি প্রীণয়তি জ্ঞাত- 
নন্দ-ন্যু। অহন্তেদ। ( হেমচ*) শেষ তীর্ঘক্কর মহাবীর স্বামীর 
নামাস্তর। 

জ্ঞাতপুত্র (পুং) [ জ্ঞাতনন্দন দেখ।] মাগধীভাযায় ণায়পুত | 
কোন কোন জৈনের মতে-_জ্ঞাতৃবংশে জন্ম বলিয় প্রব্ূপ 
নাম হইয়াছে । মন্থিমণিকায় নামক পাপিগ্রপ্থের মতে, 
বুদ্ধ যখন শামনাবাসে অপেক্ষা করিতে ছিলেন, সেই সময় 
পাবানগরে ণাতপুত্তের মৃত্যু হয়। 

জ্বাতল (তরি) জ্ঞাতং লাতি লা-ক। জ্ঞানযুক্ত। 

জ্ঞাতলেয় (পুং্ত্রী) জ্ঞাতলস্তাপত্যং জ্ঞাতল-ঠক্‌ (শুভাদিত্যশ্চ। 
পা! ৪1১।১২১ ) জ্ঞাতলাপত্য । 

জ্ঞাতব্য (তরি) জ্ঞারতে য তত, জ্ঞাতব্য । জ্ঞেয়, বেছা, 
অবগন্তব্য, বোধ্য। যাহা জানিতে হইবে বা! জান! উচিত 
কিংবা জানিবার যোগ্য তাহাই জ্ঞাতব্য। শ্রুতি প্রভৃতি 
সমুদয় শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, আত্মাই একমাত্র জ্ঞাতব্য। 
“আত্মা বা অরে জ্ঞাতব্যঃ জ্ঞানবিষয়ী কর্তব্যঃ” অরে আবত্রেয়ি ! 
আত্মাকে জ্ঞানের বিষয় কর, অর্থাৎ আত্মাই যেন এক মাত্র 
লক্ষ্য হয়। আত্মমকে জানিতে পারিলে নকল পদার্থই জানিতে 
পারিবে, যে হেতু জগৎ আত্মাময়। এক বস্ত জানিলে যখন 
সকল বস্ত জানিতে পার! যায়, তখন সেই এক বস্ত পরিত্যাগ 
করিয়া পৃথক্‌ পৃথক্‌ বস্ত জানিবার আবশ্তক কি? মেই এক 
বস্তই আত্মা । অতএব আত্ম! ভিন্ন আর কোন জ্ঞাতব্য নাই। 

জ্ঞাতসিদ্ধান্ত (পুং) জ্ঞাতঃ বিদিতঃ সিদ্ধাস্তো যেন বন্ত্রী। 
শান্ত্রতত্বক্ত, ষে শাস্ত্র উত্তমরূপে জানে। " 

জ্ঞাতসার (পুং) জ্ঞাতঃ সারঃ সারাংশ! যেন বহত্রী। ১ 
সারজ্ত, যে সার জানিয়াছে, যে কোন বিষয়ের নিগুঢ় বা যথার্থ 
জানিতে পারিয়াছে। ২ জ্ুনগোচর। যেমন “তাহার জ্ঞাত- 
সারে এই"কর্ম হইয়াছে ।১ 

স্ব 
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জ্ঞাত্র 


জ্ঞাতাধর্দ্ম কথা (স্ত্রী) জৈনদিগের প্রধান অঙ্গের মধ্যে এক, 
“খানি। [জৈন দেখ।] | 

জ্ঞাঁতি (পুং) জানাতি ছিত্রং দোষং কুলস্থিতিঞ্চ জ্ঞা-ক্তিচ্‌। 
পিতৃবংশীয়, এক গোত্রে যাহার জন্ম হইয়াছে, সপিগ 
প্রভৃতি। পর্য্যায়-_-সগোত্র, বান্ধব, বন্ধু, শ্ব, স্বজন, অংশক, 
গন্ধ, দায়াদ, সকুল্য, সমানোদক | (জটাধর ) এক গোত্রোৎ- 
পর্ন পিতৃব্যাদি। জ্ঞাতি চারিপ্রকার--সপিও, সকুলা, 
সমানোদক ও সগোত্রজ। সপ্তম পুরুষ পর্যযস্ত সপিও, 
সপ্তম হইতে দশম পুরুষ পর্য্যস্ত সকুল্য, দশম হইতে চতুর্দশ 
পুরুষ পর্য্যন্ত সমানোদক। কোন কোন মতে পূর্বপুরুষের 
জন্মনামন্মরণ পর্যন্তও স্ীমানোদক। তাহার পর সগোত্রজ। 
জ্ঞাতিহিংসা অতিশয় পাঞ্ীজনক, 
“যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যা্দিকানি চ। 
জ্ঞাতিদ্রোহস্ত পাঁপস্ত কলাং নার্স্তি ষোড়শীং ॥” (ব্রহ্মবৈবর্ত ) 
জ্ঞাতিহিংস! করিলে যে পাপ হয়, ব্রহ্ষহত্যা জ্রাপান 
গ্রভৃতি অতিপাতকও তাহার ১৬ ভাগের একভাগও 
নহে। এই জন্ত শাস্ত্রে জ্ঞাতিহিংসা বিশেষরূপে নিষিদ্ধ 
হইয়াছে। জননে ও মরণে জ্ঞাতির অশৌচ গ্রহণ করিতে 
হয়। [ অশোঁচ দেখ।] জ্ঞাতির মধ্যে খুড়তূত ও জ্যাটতুত 
ভাই প্রভৃতিকে সহজ শক্র বলিয়া! কথিত হইয়াছে । জ্ঞায়তে 
বিছ্যতেহম্মাৎ অপাদানে জ্ঞা-ক্তিন্। ২ পিতা। 

জ্গাতিকার্য্য (পুং) জ্ঞাতীনাং কার্যযং ৬তৎ। জ্ঞাতিদিগের 
কর্তব্য বর্ধম। 

জ্ঞাতিত্ব (ক্লী) জ্ঞাতি-ভাবে ত্ব। জ্ঞাতির ধর্ম কর্ম বা বাব- 
হার, জ্ঞাতির অনিষ্টচেষ্টা, জ্ঞাঁতির উপর বিদ্বেষ গ্রদশন 

জ্ঞাতিপুক্র (পুং) জ্ঞাতীনাং পুত্রঃ ৬তৎ। ১ জ্ঞাতির পুত্র। 
২ শেষ তীর্থক্কর মহাবীর হ্বামীর নামাস্তর। 

জ্ঞাতিভেদ (পুং) জ্ঞাতীনাং ভেদঃ ৬তৎ। জ্ঞাতিবিচ্ছেদ্দ। 

জ্ঞাতিমুখ (ত্রি)জ্ঞাতিঃ এব মুখং প্রধানং যস্ত বহুত্রী। ১ 
জ্ঞাতিপ্রধান। ২ জ্ঞাতির স্যার মুখ বা স্বভাব । 

জ্ঞাতিবিদ্‌ (তরি) জ্ঞাতিং বেঘ্ভি, জ্ঞাতি-বিদ-ক্কিপৃ। জ্ঞাতিমন্ত 
বা যে জ্ঞাতিকুটুষ্ষিতা করে। 

জ্ঞাত (ত্রি)জ্ঞাতৃচ। ১ ভ্তানশীল। ২ বেত্বা। জ্ঞানী, বোদ্ধা, 
যেজানে। 

জ্ঞাতেয় (ব্লী) জ্ঞাতের্ভাবঃ কর্ম জ্ঞাতিঠক্‌। ( কপিজ্ঞাত্যো- 
ঠক। পা! ৫1১/১২৭)ভ্ঞাতিত্ব। 

জ্ঞাত্র (রী) জ্ঞাতের্ভাবঃ জ্ঞাতৃ-অণ্‌। জ্ঞাতৃত্ব, জানিবার ক্ষমতা । 
প্মংবিচ্চ মে, জ্ঞাত্রঞ্চ মে |” (যজ্ভুঃ ১৮৭) 'জ্ঞাত্রং বিজ্ঞান- 
সামর্ধ্যং | (বেদদীপ) £ 


জ্ঞান 


জ্ঞান (কী )জ্ঞা-ভাবে লুট । ১ বোধ, প্রতীতি, জানা । ২ 
বিশেষ ও সামান্ত দ্বারা অববোধ, জান! । ৩ বুদ্ধিমাত্র। বৈশৈ- 
ধিক ও ন্তার়দর্শনে জ্ঞানের বিষয় এই প্রকার লিখিত আছে। 
বুদ্ধি শবে জ্ঞান বুষায়। জ্ঞান দ্বিবিধ, প্রমা! ও অপ্রম! 
(ভ্রম)। যাহার যে যে গুণ ও দোষ আছে, তাহাকে তৎ তৎ 
গুণ ও দোধযুস্ত বলিয়া জানাকে যণীার্থজ্ঞান ব৷ প্রম! 
কছে। যেমন জ্ঞানী ব্যক্তিকে পণ্ডিত বলিয়া এবং অন্ধকে 
অন্ধ বলিয়! জান! এবং যাহার যে গুণ ও দোষ নাই, তাহাকে 
সেই সেই গুণ ও দোষশালী বলিয়। জানাকে অবথার্থ জ্ঞান বা 
অপ্রমা কছে। যেমন পণ্ডিতকে মূর্থ বলিয়া ও রজ্জুকে সর্প 
বলিয়া জানা । অগ্রমা ব1 ভ্রমেক্ক একটা অনুগত কিছুই 
কারণ নাই। যেমন পিতাধিক্যরূপ দৌষ ঘটিলে অতি 
শুত্র শঙ্খকেও পীতবর্ণ দেখায়। অতিদুরতানিবন্ধন অতি 
ব্হচ্চন্্রমগুলকেও ক্ষুত্র জ্ঞান হয়, এবং মণ্ড.কের ( বেড) 
বস৷ দ্বারা সম্পাদিত অঞ্জন নয়নে অর্পণ করিলে বংশকেও 
সর্প বলিয়া বোধ হয়। এরূপ দৌষ ঘ্বারা যখন অগ্রমা (ভ্রম- 
জ্ঞান) জন্মে, তখন আর সহম যথার্থ জ্ঞান হয় না। যতক্ষণ 
ধন্ধবপ দোষ দুরীকৃত না হয়, ততক্ষণ ভ্রম থাকে । * দেখ, 
শঙ্খ অতি শুত্র বর্ণ, উহা শুভ্র ব্যতীত কথন পীত হয় না, 
এইরূপ শত শত উপদেশ পাইলেও কিংবা সেই শঙ্থকেই 
শ্বেত বলিয়া পূর্বে নিশ্চয় করিলেও খন পিত্ত।ধিক্য হয়, তখন 
কোন ক্রমে শঙ্খকে পীত ভিন্ন আর শ্বেত বোধ হইবে না। 
নিশ্চয় ও সংশয়ভেদে জ্ঞানের দ্বিবিধ বিভাগ কর! 
যাইতে পারে; এই ভবনে মনুঘ্য আছে, আর এই 
শুবনে মনুষ্য আছেকি ন!? এইরূপ জ্ঞানঘ্বয়কে যথাক্রমে 
নিশ্চয় ও সংশয় বলা যায়। সংশয় নান। কারণে ঘরটিতে পারে, 
কখন পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্যবূপ থিপ্রতিপত্তিবাক্য শ্রবণে উহ৷ 
ঘটিয়া থাকে। যথা, কোন সময়ে গৃহে মনুষ্য আছে কি না, 


*. "অপ্রম! চ প্রমা চেতি জ্ঞানং স্বিবধমূচাতে । 
তচ্ছনো তন্মতিধা স্তাদপ্রম। সা নিকপিত| | 
তৎপ্রপঞ্ষোবিপর্য্যাসঃ সংশযোহপি প্রকীর্ভিতঃ। 
আদোদেহে যাত্ববৃদ্ধিং শঙ্থাদৌ গীত্ততামৃতিঃ 
ভবেঙ্লিশ্চয়রলপ। সা বংশয়োহথ প্রদর্শাতে ॥ 
কিংস্বিন্নরো! ব! স্থানুর্যেত্যাদি বুদ্ধিন্ত সংশয়: । 
তদভাব৷ প্রকারাধী্তৎ্প্রকার! তু নিশ্য়ঃ॥ 

স সংশয়ো। মতির্যান্তাশেকআ্রাভাবভাবয়োঃ। 
সাধারণাদি ধর্ম জঞানং সংশয়কারণম্‌॥ 
দোযোধপ্রমায়। জনক: প্রমায়াস্ত গুণে! ভযষেৎ। 
পিতদুরত্বাপিরূপো! দোযো! নানাবিধ, স্মতঃ ॥* (ভাবাপরিচ্ছেদ ১২৭) 
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তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। তৎকালে যদি একজন বলে, 
এই গৃহে মনুষ্য আছে, আর অন্যজন কহে, “না কই এ গৃহে ত 
মনতন্ম নাই।* তখন সে গৃহে মন্গত্য আছে কিএন্গতাহার 
কিছুই নিশ্চয় করা যায় না, কেবল' সংশয়ারঢ়ই হইতে হয়। 
আর সংশয় কখন সাধারণ ও অসাধারণ ধর্মদর্শন হইলেও 
হইয়া থাকে। দেখ, যখন দেখা যাইতেছে, কোন গৃহে 
ল্রেখনী ও পুস্তক উভয়ই আছে, আর কোন গৃহে লেখনী- 
মাত্র আছে, পুস্তক নাই, তখন ইহাই স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে 
যে, লেখনী থাকিলে পুস্তক থাকে, এরূপ নিয়ম নাই। 
লেখনী থাকিলে পুস্তক থাকিলেও থাকিতে পারে, 
সুতরাং লেখনী ও পুস্তক তদতাবের সহচররূপ সাধারণ ধর 
হইল। সাধারণ ধর্ঘূপ লেখনীদর্শনে কোন ব্যক্তি নিশ্চয় 
করিতে পারে যে, এই গৃহে পুস্তক আছে, বাস্তবিক  লেখনী- 
দর্শনে এনপ সংশয়ই হইয়া থাকে যে, এস্থানে পুস্তক 
আছে কি না? আর সন্দিগ্ধ বস্ত ও তদভাবের সহিত যে বস্তর 
সহাবস্থান পূর্বে দৃষ্ট না হইয়াছে, এরূপ অবস্থায় সেই বস্তুর 
দর্শনকে অসাধারণ ধর্দদশন কহে । যেমন নকুল ( বেজী) 
থাকিলে সর্প থাকে কি না? যে ব্যক্তির একতরের নিশ্চয়তা 
নাই, সে ব্যক্তি যদি নকুল দেখে, তবে তাহার সর্প ব1৷ তদভাব 
কাহারই নিশ্চযজ্ঞান হয় না। কেবল সর্প আছে কি ন! এরূপ 
ংশয়ই হইয়া থাকে । বিশেষ দর্শন হইলে সংশয়ের নিবৃত্তি 
হয়। বিশেষ পদে যেবস্তর সংশয় হয়, তাহার ব্যাপ্যকে 
বুঝায়। যে বস্তনা থাকিলেযে বস্ত থাকিতে পারে না, 
তাহার ব্যাপা সেই বন্ত হয়। যথা-_বহ্ি না থাকিলে ধূম 
থাকে না বলিয়া বন্ছির ব্যাপ্য ধূম, সুতরাং যতক্ষণ ধূম- 
দর্শন না হয়, ততক্ষণ বহ্ছির সংশয় থাকে, কিন্তু ধুম দৃষ্টিপথে 
পতিত হইলেই বহ্ির সংশয় প্রস্থান করে, তখন নিশ্চয়াতআবক 
জ্ঞান হয়। 
ভ্তানাত্মিক! বুদ্ধি অনুভব ও স্মরণ ভেদে ছুই গ্রকার। 
সুথ ও ছুঃখ যথাক্রমে ধর্ম ও অধর্মম দ্বারা উৎপন্ন হয়। সুখ 
সকল প্রাণীর অনভিপ্রেত এবং ছুঃখ অনভিপ্রেত। আনন্দ 
ও চমৎকারাদি ভেদে স্থথ, আর ক্লেশাদি ভেদে ছুঃখ নানা- 
বিধ। অভিলাষকেই ইচ্ছা কহে। ন্থথে এবং ছুঃখাভাবে 
ইচ্ছা প্র প্রী পদার্থের জ্ঞান হইতেই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। 
সুখ ও হুঃখনিবৃত্তির সাধনে সুখসাধনতাজ্ঞান ও হুংখ- 
নিবর্তকতা জ্ঞান'হইলে, অর্থাৎ এই বস্ত হইতে আমার সুখ, 
আর এই বস্ত হইতে আমার ছুংখনিবৃত্তি হইবে, এইক্সপ জ্ঞান 
হইলে যথাক্রমে সুখ ও ছুঃখ _নিবৃত্তির উপায়ে ইচ্ছা জন্মে। 
দেখ, যে ব্যক্তি জানে অ্রক্চন্দনাদি আমার স্ুখজনক এবং 
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ওষধপান আমার ছুঃখনিবর্তক, তাহারই এ সকল বিষয়ে ইচ্ছ। 
জন্মে। আর যাহার এরূপ জ্ঞান না থাকে, তাহার 
কু এ বিষয়ে ইচ্ছা! জন্মে না। ই্টসাধনতা-ক্ঞানের স্তায়, 
চিকীর্য'র আরও দুইটা কারণ আছে। যথা__কৃতিসাধ্যতা- 
জ্ঞান, আর বলবদনিষ্ট-সাধনতা-জ্তানের অভাব। এই বিষয় 
আমি করিতে পারি, এইরূপ জ্ঞানের নাম রুতিসাধ্যতাজ্ঞান। 
আর এই বিষয় করিলে আমার মহদনিষ্ট ঘটিবে, এইক্ধপ 
জ্ঞানের অভাবকে বলবদনিষ্ট-দাধনতা-জ্ঞানের অভাব বলে। 
দেখ, যোগাভ্যাস করা আমাদের কৃতিসাধ্য নহে, এইরূপ 
যাহাদের স্থিরনিশ্চয় আছে, তাহারা কখনই যোগাভ্যাসে 
প্রবৃত্ব হইতে পারে না। কিন্ত যোগাভ্যাস অনায়াসেই 
হইতে পারে, যোগিদের এইরূপ বিশ্বাস থাকাতেই তাহারা 
যোগসাধনে রত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি জানে যে, 
এই ফলটা সুমধুর বটে, কিন্তু সর্প দষ্ট হওয়াতে ইহা৷ বিষাক্ত 
হইয়াছে, সুতরাং ইহা ভক্ষণ করিলে প্রাণহানি হইবে সন্দেহ 
নাই, সেব্যক্তির কখনই সে ফলভক্ষণে প্রবৃত্তি জন্মে না। 
কিন্তু যাহার এ জ্ঞান না থাকে, সে তৎক্ষণাৎ এ ফলতক্ষণে 
অভিলাষী হয়। (ন্যায়দর্শন ) জ্ঞায়তে অনেন, জ্ঞা-করণে ল্যুট্‌। 
৩ বেদ। ৪ শান্ত্রাদি, যাহার দ্বার! জানা যায়। 
আত্মা মনের দহিত, মন ইন্্রিয়ের সহিত ও ইন্দ্রিয় 
বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইলে জ্ঞান জন্মে । বিবেচন! কর, একটা 
ঘট রহিয়াছে, দশনেন্দ্রিয় ঘটকে বিষয় করিল অর্থাৎ দেখিল, 
দেখিয়া মনের নিকট গিয়া! বলিল, মন তখন আত্মাকে জ্ঞাপন 
করিল। তখন আত্মার জ্ঞান জন্মিল, আত্ম! স্থির করিল ইহ 
একটী ঘট। 
“ত্বস্মনঃসংযোগএব জ্ঞানসামান্তে কারণম্‌।” (মুক্তাবলী ) 

জ্ঞান সামান্তের প্রতি ত্বজ্মনঃসংযোগই একমাত্র কারণ, 
বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের, ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের, মনের 
সহিত আত্মার সম্বন্ধ এত দ্রুত হয় যে, তাহা বলিয়া শেষ 
করা যায় না। এক আঘাতে শত পত্র ছিদ্র করিলে, যেমন 
প্রত্যেক পত্রের ছিদ্র পরে পরে হইয়াছে, কিন্তু তাহ! সময়ের 
সুস্্মতা বশতঃ অনুভব করা যায় না, তন্দ্রপ বিষয় ইন্দ্রিয় মন 
ও আত্মার সম্বন্ধ পর পর হইলেও স্থির করা যাইতে পারে না। 
এককালে ছুইটী বিষয়ের জ্ঞান হইতে পারে না। মন 
অতিশয় কুক, এই জন্য তাহার ছুইটা বিষয় ধারণা করিবার 
শক্তি নাই। 
. "অযৌগপদ্থাজ্জানানাং তন্তাগুপ্নমিহ্ষ্যেতে” ( ভাষাপ* ) 

মন অণু অর্থাৎ অতি সুক্ষ, এই জন্ত জ্ঞানের অযৌগপদ্য, 


, অর্ধাৎ ধুঁগপদ্‌ কোন জ্ঞাঁন হয় না, চক্ষুঃসংযোগ হইলেই যে, , 
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জ্ঞান হয়, তাহা! নহে। মনে কর, মন একটা বিষয় চিষ্কা 
করিতেছে, কিন্তু দর্শনেন্ত্িয় (চক্ষুঃ) একটী বিষয় দেখিল, 
দেখিবামাত্র কি তাহার জ্ঞান হইবে? না, তাহা হইবে না। 
কারণ দর্শনেন্দ্রিয়ের এমন কোন ক্ষমতা! নাই যে, সেজ্ঞান 
জন্মাইতে পারে, তবে দর্শনেন্দ্রিয় গিয়া মনকে সংবাদ দিতে 
পারে; মন* আবার আত্মার সহিত যুক্ত হইবে, পরে 
জান হইবে। 
“আত্ম৷ মনসা যুজ্যতে, মন ইন্জ্রিয়েণ, ইন্জিয়ং বিষয়েখ, 
তম্মাদধ্যক্ষং ইত্যুক্তদিশা জ্ঞানং জায়তে” (ন্ায়দ' ) 
এই সম্বন্ধে লৌকিক একটা দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে। 
মনে কর, একটা লোট্ষ অপর একটা লোকের সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে গিয়াছেন, কিস্তি তাহার বাটা যাইয়! দেখেন দ্বারদেশে 
দৌবারিকগণ নিরস্তর দ্বারদেশ রক্ষা করিতেছে, তিনি 
দ্বারদেশে বসিয়া থাকিয়া দ্বৌবারিক দ্বারা সংবাদ প্রেরণ 
করিলেন, দৌবারিক যাইয়া! দেওয়ান্জীর নিকট সংবাদ দিল, 
দেওয়ান্জী নিজে যাইয়া গ্রভুকে সংবাদ দিল, প্রভুর তখন জ্ঞান 
জন্মিল যে, অমুক ব্যক্তি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসি- 
য়াছে, সেইরূপ চক্ষুঃ যাইয়া! মনকে, আবার মন আত্মাকে সংবাদ 
দিল, তখন আত্মার জ্ঞান হইল। গ্রত্যক্ষ, অন্ুমিতি, উপমিতি 
ও শব্ধ এই চারি ্রকার প্রমাণ দ্বারা সকল প্রকার জ্ঞান হয়। 
পপ্রত্যক্ষমপ্যু্গ মিতিস্তথোপমিতিশবজঃ” ( ভাষাপ*) 
চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বার! যথার্থরূপে বস্ত সকলের যে জ্ঞান হয়, 
তাহাকে প্রতাক্ষজ্ঞান বলে। এই গ্রতাক্ষজ্ঞান ৬ প্রকার__ 
প্রাণজ, রাপন, চাক্ষুষ, ত্বাচ, শ্রাবণ ও মানস। ঘ্রাণ, রসনাঃ 
চক্ষুঃ, ত্বক্‌, শ্রোত্র আর মন এই ৬টা জ্ঞানেক্দরিয় দ্বারা যথাক্রমে 
উল্লিখিত ছয় গ্রাকার প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মে। গন্ধ ও তদগত সুর- 
ভিত্বাদি ও অস্ুরতিত্বাদি জাতির ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষাত্মক-জ্ঞান 
হয়। মধুরাদি রস ও তদগত মধুরত্বাদি জাতির রাসন, 
নীলগীতাদিবূপ ও এ্পবিশিষ্ট দ্রব্য নীলত্ব পীতত্ব প্রভৃতি 
জাতি, এ সকল রূপবিশিষ্ট দ্রব্যের ক্রিয়ায় চাক্ষ্ষ, শীত- 
উষ্ণাদি স্পর্শ ও তাদৃশ স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্যাদি ত্বাচ, শব ও 
তদগত বর্ণত্ব ধবনিত্বাদি জাতির শ্রাবণ, এবং সুখ ও ছঃখাদি 
আত্মবৃত্তিগুণের আত্মার ও স্ুখত্বাদি জাতির মানসংপ্রত্যক্ষা- 
আ্বক-জ্ঞান হয়। 
ব্যাপ্য পদার্থ দর্শন করিয়া ব্যাপক পদার্থের যে জ্ঞান হয়, 
তাহাকে অন্ুমিতিজ্ঞান কহে । যে পদার্থ থাকিলে যে পদাঁ- 
ধের অভাব ন! থাকে, তাহাকে তাহার ব্যাপক কছে। যথা-_ 
কোন স্থানেই বহ্ছি ব্যতিরেকে ধূম থাকে ন! বলিয়! ধূম বহ্ির 
ব্যাপ্য এবং যে স্থানে ধুম গাকে, সে স্থানে বহ্ছির অভাব থাকে 
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না বলিয়া বহ্চি ধূমের ব্যাপক, এই জন্ত লোকসমূহের পর্বত 
প্রভৃতিতে ধৃমদর্শনে বন্ছির অন্গমানাত্মক জ্ঞান হয়। এই 
অহমানাত্মক জ্ঞান ব্রিবিধ-_পুর্বববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট। 
কারণদর্শনে কার্যোর অন্ুমানকে পূর্ববৎ অর্থাৎ কারণলিঙ্গক 
জ্ঞান কহে। যেমন মেঘের উন্নতি দর্শন করিয়া বৃষ্টির অন্থু- 
মানাত্মক জ্ঞান। কার্ধ্য দর্শন করিয়া! কারণের অনুমানকে 
শেষবৎ অর্থাৎ কার্ধ্যলিঙ্গক জ্ঞান কহে। যেমন নদীর 
অত্যস্ত বৃদ্ধি দর্শন করিয়। বৃষ্টির অনুমানাত্মক জ্ঞান। কারণ ও 
কার্ধ্য ভিন্ন কেবল ব্যাপা বস্ত দর্শন করিয়া যে অন্ুমানাত্মক 
জ্ঞান হয়, তাহাকে সামান্থতোদৃষ্ট অন্ুমানাস্মক জ্ঞান কহে। 
যেমন__গগনমণ্ডলে সম্পূর্ণ চন্্রদশনে 'ওরুপক্ষের জ্ঞান, ক্রিয়্াকে 
হেতু করিয়া গুণের অনুমান এবং পৃথিবীত্ব জাতিকে 
হেতু করিয়া দ্রব্যত্বজাতির জ্ঞান। কোন কোন শবের 
কোন কোন অর্থে শক্তিপণিচ্ছদ্রকে উপমিতিজ্ঞান কহে। 
যেমন--ষে ব্যক্তি পুর্বে গবয় দেখে নাই, কিন্তু শুনিয়াছে 
গোসদৃশ গবয় অর্থাৎ যে বস্তর আকৃতি অবিকল গোর 
আক্কৃতিতুলয, গবরশব্বে তাহাকে বুঝায়, সেই ব্যক্তি] 
তৎক।লে জানিবে, যে জন্ত গো-সদৃশ হইবে, গবয় শবে 
ভাহাকেই বুঝাইবে। গবরশব্দ দ্বারা গবয় জন্ত বুঝায় যে | 
জানে না, কিন্ত বখন সেই ব্যক্তির নয়নপথে গবন্ধ জন্ত 
পতিত হয়, তখন সেই বাক্তি এ গবয়ের আকৃতি গোর | 
আক্কৃতি তুল্য দেখিয়া এবং পুক্বশ্রুত গো-মদৃশ গবয়, এই ূ 
। 
] 
1 
| 
। 


বাক্য ম্মরণ করিয়া বিবেচন! করিবে, ইহাই গবন্ন, এইরূপ 
গবয় শব্দের শক্তিপরিচ্ছেদকে উমিতিজ্ঞান বলা যায়। 

শব দ্বার! যে জ্ঞান হয়, তাহ।কে শাব্দজ্ঞান কহে । যেমন 
গুরুর উপদেশ বাক্য শুনিয় ছাত্রদিগের উপদিষ্ট অর্থের শা 
জ্ঞান জন্মে। এই শাবজ্ঞন দ্িধিধ- 'দৃগ্ার্থক ও অদৃষ্টার্থক | | 
ষে শবের অর্থ প্রত্যক্ষসিন্ধ, তাহাকে দৃষ্টার্থক আর যাহার অর্থ ! 
অনৃষ্ত, তাহাকে অদৃষ্টার্থক বলে। ইহার উদাহরণ এইরূপ, ূ 
তুমি গৌরবর্ণ, তোমার পুস্তক অতি উত্তম, ইত্যাদি | 
প্রত্যক্ষসিদজ্ঞানকে দৃষ্টার্থক শানজ্ঞান, আর যজ্ঞ করিলে 
বর্গ হয়, বিষুপূজা করিলে বিষুর প্রীতি হয় ইত্যাদি 
বিধিবাক্য ও বেদধাকা প্রান়ৃতি আতৃষ্টার্থক শাবজ্ঞান। 
যত প্রকার জ্ঞান আছে, তাহা এই সমুদয় জ্ঞানের 
অন্তর্গত। (ন্ায়দর্শন ) [ প্রমাণ দেখ। ] 

বেদাস্তমতে ত্রহ্ই স্বয়ং জ্ঞানশ্ববূপ, যদিও আপাততঃ 
ঘটজ্ঞান হইতে পটজ্সান ভিন্ন এবং তোমার জ্ঞান আমার 
জ্ঞান হইতে পৃথক্‌, এইরূপ ভেদ ব্যবহার-দর্শন করিয়া 
জ্বানের নানাত্থই স্পষ্ট প্রতিপঞ্ধ হয়, আরও জ্ঞানের ব্র্ধ- 
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স্ব্ূপতা বা সকল জ্ঞানের এ্ীক্সাধক কোন যুক্তি 
আপাততঃ দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা 
করিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে, বিষুয়ন্বক্ূপ উপাধিকরর্নীনাত্ব 
লইয়াই জ্ঞানের নানাত্ব ভ্রম হয়, ' বাস্তবিক জ্ঞান নানা 
নহে, একমাত্র । যেমন এক মুখ তৈলে প্রতিবিশ্িত 
হইলে একরূপ, আর জলে গ্রতিবিদ্বিত হইলে আর একরূপ 
দেখ! যায়, কিন্তু বাস্তবিক মুখের তেদ নাই, জল এবং 
তৈলই পৃথক্‌ জ্ঞানের 'গ্রতিকারণ, সেইরূপ উপাধির ভিন্নত! 
লইয়াই জ্ঞানের বিভিন্নতা প্রতীতি হয়। 

জ্ঞান বিভিন্ন নহে। যখন যাহার অন্তঃকরণবৃত্তি দ্বার। 
বিষয়ের আবরণন্বরূপ অজ্ঞান নষ্ট হইয়া জ্ঞান দ্বারা বিষয় 
গ্রকাশমান হয়, তখনই তাহার জ্ঞান বলা যায়, আর যখন 
রূপ না হয়, তখন তাহা জ্ঞান বলিয়াও ব্যখহার হয় না। 
অতএব জ্ঞান এক হইলেও তোমার জ্ঞান আমর জ্ঞান 
ইত্যাদি ভেদ ব্যবহারের বাধক কি আছে? বধং জ্ঞানের 
এক্যসাধক প্রীমাণই অনেক দুষ্ট হয়। একটা প্রমাণ দিলেই 
যথেষ্ট হইবে । দেখ, যে বস্ত্র সহিত যেবস্তর বাস্তবিক ভেদ 
থাকে, তাহ।র উপাধি পরিত্যাগ করিলেও ভেদবাবহার হইয়। 
থাকে । যেমন ঘট ও পটের বাস্তবিক ভেদ আছে বলিয়া ঘট 
ও পটের উপাধি পরিত্যাগ করিলেও ভেদধ্যবহারের বাধ হয় 
না। অতএব যদ্দি ঘটজ্ঞান ও পটজ্জনের পরস্পর বাস্তবিক 
ভেদ থাকিত, তাহ হইলে এ জ্ঞানের যথাক্রমে ঘট ও পটরূপ 
উপাধিদ্বয় পরি-াগ করিলে ভেদব্যবহার হইঠ সন্দেহ নাই, 
কিন্তু যখন ঘটজ্ঞান ও পটজ্ঞানের ঘট পটরূপ উপাধি পরিত্যাগ 
করিয়া “জ্ঞান জ্ঞান হইঠে ভিন্ন” এবধপ ভেদধ্যবহার কেহই 
স্বীকার করেন না, তখন এরূপ জ্ঞানের বাস্তবিক ভেদ কিব্ধপে 
সিদ্ধ হইতে পারে? বরং এ এ জ্ঞানের ঘটপটর্ধপ উপাধি 
লইয়াই দিদ্ধ হয়, যেহেতু ঘটজ্ঞানের বিষয় ঘট, আর পটজ্ঞানের 
বিষয় পট, অতএব ঘটজ্ঞান পটজ্ঞান হইতে ভিন্ন, এইন্দপ 
ভেদব্যবহার হয় বলিয়া এরূপ জ্ঞানের উপাধিক ভেদমাত্র 
আছে, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে, ইহা! ভিন্ন জ্ঞানের বাস্তবিক 
পরস্পর ভেদসাধক কোন প্রমাণ বা যুক্তি নাই। বরং 
এঁক্যপ্রতিপাদক শ্রুতি ও স্বৃতির বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়, 
আরও যখন দেখা যাইতেছে, ঘটজ্ঞানও জ্ঞান, আর পট- 
জ্তানও জ্ঞান, তখন আর জ্ঞানের বিভিন্নতা হইবার কোন 
প্রকারে সম্ভব দেখা যায় না। অতএব স্থির হইল যে, সর্বব- 
বিষয়ক সকল বাক্তির জ্ঞান এক, বিভিন্ন নহে । এই জ্ঞানের 
নামাস্তর চৈতন্, আতা! । (রেদাস্ত ) 

সাংখ্যমতে বুদ্ধি অর্থাকারে (ন্নর্থাৎ বন্বপ্বরূপে ) পনিণত 
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হইয়া আত্মাতে প্রতিবিদ্িত হইলে জ্ঞান হয়। একটা বস্তুতে 
চক্ষুঃসংযোগ ইইল, তখন দর্শনেক্ট্রিয় (ক্ষুঃ) আলোচনা করিয়া 
মনফেন্দ্রিল, মন সঙ্কল্প করিয়া অহঙ্কীরকে দিল, অহঙ্কার অভি- 
মান করিয়! বুদ্ধিকে দিল, বুদ্ধি অধ্যবসায় করিয়৷ (অর্থাৎ 
তদাকারে পরিণত হইয়।) প্রতিবিষ্বরূপে আত্মার নিকট 
উপস্থিত হইল, তখন আত্মার প্রতিবিস্বরূপে জ্ঞান হইল। 
“যুগপচ্তুষ্ট়্ত তু বৃত্বিঃ ক্রমশশ্চ তন্ত নির্দিষ্ট ।” 
( তত্বকৌমুদী ৩০) 
ইন্্রিয়ের আলোচন, মনের সঙ্কল্প, অহস্কারের অভিমান, 
বুদ্ধির অধ্যবসায় এই চারিটা যুগপৎ হইয়া থাকে। 
(সাংখ্যদর্শন ) 
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের শ্বরূপ জানাকে গ্ররত জ্ঞান বল! 
ষায়। এই জ্ঞান হইলে মনুষ্য সকল প্রকার ছুঃংখ হইতে উত্তীর্ণ 
হইতে পারে। 
গীতায় জ্ঞানের বিষয় এই প্রকার লিখিত আছে। 
অমানিতা, অদস্ততা, অহিংসা, ক্ষমা, সারল্য, আচার্য্যোপাসনা, 
শৌচ, স্থর্য্য, ইন্ছরিয়নিগ্রহ, মনোনিগ্রহ, ভোগবৈরাগ্য, অন- 
হস্কার, এই সংসারেতে জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, ছুঃখাদি 
দোষদর্শশ করা, পুজ, দারা, গৃহাদি বিষয়ে অনাসক্তি, অনভি- 
ঘঙ্গ, ইষ্ট কিংবা অনি ঘটন। উপস্থিত হইলে তাহাতে সব্বদ। 
সমজ্ঞান, জাবাত্মাকে অভিন্নভাবে দর্শন করিয়া আত্মাতে 
( ঈশ্বরেতে ) অচণাভক্তি, নির্জনদেশ সেবা, জনতায় বিরক্তি, 
নিত্য অধ্য।ত্ুজ্ঞানসেবা, নিত্যানিত্য বস্তবিবেক, জীবাত্মা 
পরমাত্মায় অভেদজ্ঞান এই সমন্তই জ্ঞান, আর যাহা ইহার 
বিপরীত তাহার নাম অজ্ঞান। (গীতা ১৩ অঃ ৬-১৩) 
এই জ্ঞান তিন প্রকার-_সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। 
পসর্ববভূতেষু যৈনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে । 
অবিভক্তং বিভক্তেযু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্বিকম্‌ ॥» 
(গীতা ১৮২০) 
যেজ্ঞান দ্বার বিভিন্নাকারে প্রতীয়মান নিখিল জগতের 
কেবলমাত্র এক অদ্বিতীয় অবিভক্ত ও অপরিবর্তনীয় সত্ব 
বা চিৎস্বরূপ আত্মাই পরিতৃপ্ত হয়েন, আর কোন পদার্থই 
দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই জ্ঞানই সাত্বিকজ্ঞান। এই জ্ঞান 
হইলেই মুক্তি হয়। 
প্পৃথক্ত্বেন তু যজজ্ঞানং নানাভাবাৎ পৃথ্শ্িধান্‌। 
বেত সর্ধেষু ভূতেযু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসং |” (গীতা! ১৮২১) 
যে জ্ঞানের দ্বার! প্রতিদেহে বিভিন্ন গুণ ও বিভিন্ন ধর্মমবিশিষ্ট 
পৃথক্‌ পৃথকূ ভাবে আত্মা দৃষ্ট হুইয়া থাকে, তাহাকে রাজসজ্ঞান 
বল! যায়। 
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এই রাজপিক জ্ঞান থাকিতে মুক্তি হইতে পারে না এবং 
ইহা! অসম্যক্‌ জ্ঞান। 
“যন্তু কম্গবদেকম্মিন্‌ কার্য্যে সক্তমহেতুকম্‌। 
অতত্বার্থবদর্ঞ্চ তৎ তামসমুদ্বাহৃতম্‌ ॥৮ (গীতা ১৮।২২) 

যে জ্ঞান বুল দেহকেই লক্ষ্য করে, আত্মা ইন্দ্রিয় 
ও মন প্রভৃতি ধাহা কিছু অদৃশ্ত পদার্থ আছে, তৎসমস্তকেই 
দেহ বা দৈহিক বস্তু বলিয়৷ দেখে, যে জ্ঞানের কোন প্রকার 
হেতু বা যুক্তি নাই, এবং যাহ তত্বার্থের প্রকাশক নহে, যাহা! 
অতীব ক্ষুদ্র অর্থাৎ কোন বিষয়ের অভ্যন্তরপ্রদেশ প্্যস্ত 
প্রকাশ করিতে পারে না, কিন্ত কেবল বাহিরের কিয়দংশ- 
মাত্র প্রকাশ করিয়] থাকে, তাহাকে তামসজ্ঞান বল! যায়। 

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ*বলেন, মানবের মন জ্ঞান, চিন্তা ও 
বাসনাময়। কখন আমরা কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করি, 
কোন সময়ে মানসিক বৃত্তিবিশেষ দ্বারা পরিচালিত হই, 
আবার কোন সময় কোন বস্ত বা বিষয় অভিলাষ করি। 
কিন্তু মনের এই তিনটা প্রক্রিয়া বিভিন্ন হইলেও পরস্পর 
সন্বদ্ধ। যে বিষয় আমর! জানি না, তাহ। আমর! অভিলাষ 
করিতে পারি না, কিংবা তৎসম্বন্ধে আমরা কোনরূপ চিন্তা 
করিতে পারি না। আবার যে বিষয়ে আমর! কোনরূপ 
চিন্তা না করি, সে বিষয়ে আমাদিগের জ্ঞানলাভও হয় না । 
ইচ্ছা না হইলে কোন বিষয়ে আমর! চিন্তাও করি না ব। 
কোন বিষয়ে আমরা জ্ঞানলাভও করিতে পারি না। 

স্থলতঃ এই তিন প্রক্রিয়ার সমন্বয় দ্বারা আমরা জ্ঞানলাভ 
করি। ইহাদিগের মধ্যে একটা বৈজিক অভিব্যক্তি আছে। 

জ্ঞানলাভের প্রথম ক্রিয়া-_-কোন বস্তু দেখিলে বা তাহার 
বিষয় চিন্তা করিলে ইন্জরিয়ের প্রক্রিয়া হেতু আমাদিগের মান- 
সিক ভাবান্তর উপস্থিত” হয়। ইন্দ্রিয়ের প্রক্রিয়৷ হেতু যে, 
বিবিধ অনুমিতি উপস্থিত হয়, তাহার কতকগুলি বিসদৃশ। 
পূর্বে আমরা কোন বস্ত ব! ব্যক্তি সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ 
করিয়াছি, সেই বস্ত ব! ব্যক্তির সহিত যদি বর্তমানের সামগ্ুস্ত 
দেখি, তাহা হইলেই এ ছুইই যে এক, তাহা! আমরা বুঝিতে 
পারি। একের সহিত যদি অন্তের মিল না থাকে, তাহা 
হইলে ছুইটা ভিন্ন বিয়া আমর! গণ্য করি। এক ধন্ম- 
বিশিষ্ট ইন্জ্িয়ের বোধগুলি একরূপ ওতপ্রোতভাবে সম্মিলিত 
হয়। সামান্ততঃ মানসিক সংযোগ ও বিয়োগ প্রক্রিয়া দ্বারা 
আমরা জ্ঞানলাভ করি। কিন্তু কেবলমাত্র সংযোগ ও 
বিয়োগ প্রক্রিয়া অথবা! আশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ দ্বারা জ্ঞানলাভ 
হয় না। প্ররুত জ্ঞানলাভের জন্য স্মৃতি বা ধারণাশক্তির 
আবশ্তক। স্থতিশক্তি বারা আমাদিগের পূর্বসংস্কার মনো- 
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ষধ্যে জাগরুক হইয়া উঠে। বাহোন্দ্িয় ধার আমরা যাহার 
জ্ঞানলাভ করি, পরে স্থৃতিশক্তি দ্বারা মনোমধ্যে তাহাকে 
দেখিতে পাই। অনেকদিন পরে আমরা কোন পরিচিত 
ব্যক্তিকে দেখিয়া চিনিতে পারি। এজ্সান আমর! কিরূপে 
লাভ করি? পুর্বে সেই ব্যক্তিকে দেখিয়৷ আমাদিগের মনে 
একটী সংস্কার জন্মিয়াছিল; তাহ! এতদি্স অচেতন ছিল। 
এক্ষণ সেই ব্যক্তিকে দেখিয়া একরূপ ইন্জ্রিযবোধ উপস্থিত 
হইল। স্মৃতিশক্তি হ্বারা! পূর্ব সংস্কার চেতন হইয়! উঠিল। 
এই উভয় সংস্কারের সামগ্রস্ত হওয়ায় আমরা পূর্বপরিচিত 
ব্যক্তিকে চিনিতে পারিলাম । এই স্তৃতিশক্তি এবং আঙ্লেষণ 
ও বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া! এগুলির কিছুই জ্ঞান নহে। এগুলি 
জ্ঞানলাভের উপায়। 

আমাদিগের ইন্ট্রিয়গুপি বিভিন্ন প্রকারে পরিচালিত হয়, 
বিভিন্ন পরিচালনাগুলি কৈল্দ্রিকসংযোগ দ্বার সাম্য অবস্থা 
প্রাণ্ড হুয়। এই সমাবস্থার সহিত জ্ঞান সন্বদ্ধ। সংযোগ 
ভিন্ন জ্ঞান হয় না। ৃ 

আমাদিগের শরীরে ছুই প্রকার দ্নায়ু আছে-_জ্ঞানোৎ- 
পাক স্গায়ুদ্বারা আমরা জ্ঞানলাভ করি। জ্ঞানোৎপাঁদক 
স্নায়ুর বাহা অংশ কোন কারণ বশতঃ উত্তেজিত হইলে, সে 
উত্তেজন! মস্তিক্ষে প্রবাহিত হয়। তখন আমাদিগের উন্রিক্- 
বোধ কন্মে। চক্ষুতে আলোক প্রতিফলিত হইলে চিত্রপত্র 
উত্তেজিত হুইয়া উঠে এবং তৎক্ষণাৎ সে উত্তেজন। মন্তিফে 
পরিচালিত হইয়া এক প্রকার ইন্দ্িয়ের জ্ঞান উৎপাদন করে। 
কিন্ত আমাদিগের সকল প্রকার ইন্দিয়জ্ঞান জন্ত বাহ্‌শক্তির 
আবশ্তক হয় না। বাহেজ্দ্িয়ের জ্ঞানের জন্য বাহাশক্তির 
আবশ্তক। ক্ষুধা তৃষ্ণ। প্রভৃতি জ্ঞান শরীরের আভ্যন্তর 
প্রক্রিয়া ও পরিবর্তন জন্য উৎপন্ন হয়। 

সকল সময় আমাদিগের পরিস্কট ইন্জিয়জ্ঞান হয় না। 
কেহ কেহ বলেন, ন্ায়ুর বহিরাংশ উত্তমরূপ উত্তেজিত না 
হওয়াই ইহার কারণ। আবার কেহ কেহ বলেন, আত্মার 
চেতনাংশে যাহা! যায় না, সেই জ্ঞানই অপরিস্ষ্ট থাকে । 
কোন বিষয়ে আমাদিগের যে ইন্দ্রিয়বোধ জন্মে, তাহা অপরি- 
স্কটভাবে আমাদিগের মনে কিছুদিন বর্তমান থাকে। 
এরূপ না থাকিলে অন্ঠ ইন্জরিয়ের জ্ঞানের সহিত তাহার তুলন! 
কিরূপে করিতে পারি ? 

জ্ঞানলীভর প্রধান উপায় মনোনিবেশ। কোন বিষয়ে 
আমাদিগের মা সংযত না হইলে আমর! কখনই সে বিষয়ে 
জানলাত কিতে পান্সি না। কারণ মনোযোগ ব্যতিরেকে 
আমাদিগের ইনজিয়ের প্রক্রিয়াগুলি আশ্লিষ্ট বা বিশ্লিষ্ট হইতে 
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পারে না এবং আঙ্লেষণ ও বিশ্লেষণ ব্যতীত জ্ঞানলাভ 
হয় না। মনোযোগ ব্যতিরেকে শারীরিক বা মানসিক 
ক্রিয়াগুলির স্থায়িত্ব জন্মে না, সুতরাং সেগুলি ধার করিতে 
না পাৰিয়া তাহার প্রকৃতি আমর! অবগত হুইতে পারি না। 
এক জ্ঞানময়ী মহাশক্তি নিখিল ব্রন্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। 
স্নায়বিক উত্তেজনা ও কম্পন বশতঃ যে অস্ফ,ট ইন্্রিযবোধ 
জন্মে, তাহার মানসিক সংস্কারকে সাধারণতঃ মনোযোগ বলে। 
এই উত্তেজন! বাহা বস্তর সংশ্রব বা মানসিক অনুধ্যান উভয় 
দ্বারাই উৎপন্ন হইতে পারে । মনোনিবেশ দ্বারা ইন্জ্িয়গভীরতা। 
বৃদ্ধি পার; সেই সমস্ত আলোচনা করিয়া আমরা বিষয়বিশেষে 
জ্ঞানলাভ করিতে পারি। আমাদিগের জ্ঞান পরিণতিশীল, 
আমরা ক্রমে ক্রমে কঠিন হইতে কঠিনতম বিষয়ে জ্ঞানলাভ 
করি। ইহ! তিনটা প্রক্রিয়া! বারা সংসাধিত হয়-__১ শ্বাভাবিক 
উন্ট্িয়িক সংস্কার, ২ মানসিক চিত্র, ৩ চিন্তা । 

১, বিবিধ ইন্রিয়প্রক্রিয়াগুলি আশ্মিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট হইলে 
মনোমধ্যে এক প্রকার ভাব উৎপন্ন হয়। ইহাই প্রথম 
প্রক্রিয়া । যে বালক কখন দুগ্ধ দেখে নাই, সে হঠাৎ হুগ্ধ 
দেখিলে তাহা! চিনিতে পারে না। যখন সে তাহা! আম্বাদন 
স্পর্শ ও দর্শন করে, তখন তাহার ভিন্ন ভিন্ন পত্ত্রিরিক 
প্রক্রিয়া উৎপন্ন হয়। এইগুপির সামশ্জন্ত সাধিত হইলে সে 
ছুপ্ধের জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারে। বস্ততঃ ইহাই 
প্রকৃত জ্ঞানলাভের প্রথমাবস্থা | 

২, ইন্্িযবোধ পরিস্ষুট হইলে আমর! মনোমধ্যে সেই 
ইন্জিয়ের গোচরীভূত বিষয়ের ষে প্রতিমূর্তি কল্পনা করি, 
তাহাকে মানসিক চিত্র কহে। মনোনিবেশ দ্বারা ষখন বিবিধ 
ইন্দরিয়-প্রক্রিয়াগুলি মনোমধ্যে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয়, তখন 
মানসিক চিত্র গঠিত হইতে পারে; মানসিক চিত্র ও ইন্দ্রিয় 
জ্ঞান ছুইটা স্বতন্ত্র পদার্থ। মানসিক চিত্রগঠনে স্থৃতিশক্তির 
কার্যকারিতা পরিলক্ষিত হয়। যে বালক পূর্বে ঘণ্টার শব্দ 
শুনিয়াছে, সে পরে শব গুনিয়াই ঘণ্টার শব্দ বলিয়া তাহা 
বুঝিতে পারে। 

৩ চিন্তা । চিস্তা দ্বারাই আমর! প্রক্কৃত যুক্তিসঙ্গত 
জ্ঞানলাভ করি। আমািগের বিবিধ প্রকার মানসিক চিত্র 
তুলনা করিয়া! আমরা এই অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারি, 
এস্থলেও মনোনিবেশের ক্রিয়া অতিশয় প্রবল! । বিশেষ 
মনোযোগ ব্যতিরেকে আমর! একটা চিত্রের সহিত অপর 
চিত্রের প্রকৃত তুলন! কল্সিতে পারি না, সুতরাং প্রর্কত জ্ঞান- 
লাঁভও করিতে পারি না। কেবলমাত্র কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন 
মানপিক চিত্র কল্পনা করিতে পারিলেই জ্ঞানলাভ হয় না। 
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অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইন্জ্রিয়পরিচালন! হেতু যে 
সামান্ত মানসিক ভাবাস্তর উপস্থিত হয়, তাহা জ্ঞান নহে। 
এই জ্তবাস্তরগুলির আাশ্লেফষণ ও বিশ্লেষণ হইলে কতক পরি- 
মাণে জ্ঞানলাত হয়) কারণ তখন কোন বস্ত্র, বাক্তিবা 
ভাব প্রক্কৃতপক্ষে ইন্ত্রিয়ের গোচরীভূত হয়। ইন্ত্রিয়ের উত্তে- 
জনা বা পরিচালনা বশতঃ আমাদিগের মনে যে ভাবাস্তর হয় 
বা মনোমধ্যে আমরা যে গুণ বা ভাব অনুমান করি, তৎক্ষণাৎ 
আমর! সে গুণ বা ভাবের অস্তিত্ব অন্ত বস্ততে কল্পন। করি। 
আমর! কোন ঘণ্টার শব গুনিলে মনোমধ্যে যে শবের অনু- 
মান করি, তৎক্ষণাৎ সে শব্ধ ঘণ্টা হইতে উৎপন্ন হইতেছে, 
এইরূপ বিবেচনা করি। এইরূপ করিয়াই আমর সেই 
শব্বকে গোচরীভূত করি। কেহ কেহ বলেন, বস্তর সহিত 
ইন্দ্রিযবোধ সংবদ্ধ হইলেও শীপ্ব জ্ঞান জন্মে না। ইহা 
বহুধর্শিতা ও শিক্ষার ফল; কিন্তু ইহা কতকপরিমাণে 
সংস্কারজাতও বটে। এই সংস্কাঁর ব্যক্তিগত বহ্দর্শিত দ্বার! 
পরিণত ও ব্যাপৃত হইলে আমরা ওতপ্রোতভাবে এন্ট্রিয়িক 
্রক্রিয়াগুলিকে ইন্দ্রিয়বিষয়ীভূত করিতে পারি। 

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ব্যতীত কল্পন৷ বা অনুমানের সাহায্যেও 
আমর! অনেক বিষয়ে জ্ঞানলাভ করি। আমরা অন্তের 
কথা শুনিয়৷ একপ্রকার মানসিক চিত্র কল্পন। করি। বিবিধ 
চিত্রের সমাবেশ হইলে তাহাদিগকে আশ্রিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট ঝরিয়। 
আমর! এক প্রকার নৃতন চিত্রের কল্পনা করিতে পারি। এই 
প্রকারে আমরা নূতন জ্ঞানলাভ করিয়া থাকি। যাহার 
উদ্ভাবনী শক্তি যত অধিক, তাহার জ্ঞানও তত অধিক। উদ্ভা- 
বনী শক্তির সহিত চিন্তাশক্তি সংস্থষ্ট। প্রকৃত যুক্তিসঙ্গত 
চিন্তাশক্তি না থাকিলে পরিফার জ্ঞানলাভ হয় ন। 

কিন্তু উদ্তাবনী শক্তি অত্যধিক পরিমাণে প্রযোজিত হইলে 
প্রকৃত জ্ঞানলান্তের উপায় না হইয়৷ বরং জ্ঞানের অন্তরায় 
হইয়া উঠে। 

জ্ঞানের সহিত বিশ্বীদা কিয়ৎপরিমাণে সম্বন্ধ ; কিন্তু জ্ঞান 
অধিকতর নিশ্চিত। সাধারণ বিশ্বাস স্ায়সঙ্গত বিচার 
দ্বার! জ্ঞানে পরিণত হয়। সকল মানবের মনোভাব বা 
মানস-চিত্র একরূপ নহে; সকলের ভাব প্রক্কৃত ও হুক্রূপে 
তুলনা করিয়া আমরা একরূপ জ্ঞানলাত করিতে পারি। 
কিন্ত জান যতদুর বিস্তৃত হইতে পারে, বিশ্বাস ততদুর ব্যাপক 
নছে। জ্ঞান বলিতে বিশ্বাস ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু 
বুঝায়) বিশ্বাাপেক্ষ। জ্ঞান অধিকতর নিশ্চিত। যে বিশ্বাস 
্টঙান্থগত বিচার ছারা বদ্ধমূল হইয়াছে, সে বিশ্বাসকে জ্ঞান 
বল! যাইতে পারে। বাস্তবিক ইন্দ্রির়পরিচালন! এবং চিন্তা 
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বা যুক্তি দ্বার! জানলাভ হয়। প্রথম উপায়লন্ধ জ্ঞান বিশেখ 
বিশেষ বিষয়ের অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব প্রকাশকরে; ২য়" 
উপায় দ্বার! অপরিবর্তনীয় কারণমূলক ভ্ঞান পরিস্ফুট হুয়। 

কিন্ত এই প্রকার জ্ঞানলাভের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক মত- 
ভেদ দুষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন, জগদীশ্বর আমাদিগের 
মনের মধ্যে এক একটা ভাব নিহিত করিয়াছেন; জগ্মমাত্রই 
সে ভাব ক্কু্তি প্রাপ্ত হয় না; আমাদিগের অভিজ্ঞতার সহিত 
তাহা ম্ফষট হইতে থাকে এবং তাহা দ্বারাই আমাদিগের 
জ্ঞান লাভ হয়। আবার কেহ কেহ বলেন, আমরা জন্ম 
হইতে পৈতৃক সংস্কার প্রাপ্ত হই-_সেই সংস্কার ক্ফুর্তি প্রাণ 
হইয়া জ্ঞান উৎপাদন*করে। 

ক্যাপ্ট (7) বর্লেন, অবিচ্ছিন্ন ইন্্রিযবোধের সমবায় 
হেতু অভিজ্ঞতা উৎপর হয়। কোন ইন্ত্রিয়গোচরীভূত বিষয় 
পুনঃ পুনঃ অনুধাবন করিলে আমরা! তাহ! সম্যক উপলব্ধি 
করিতে পারি। এই অভিজ্ঞতার সহিত আমাদিগের সর্বপ্রকার 
স্কান আরম্ভ হয়; কিন্তু সর্বপ্রকার জ্ঞানই অভিজ্ঞতামূলক 
নহে। পূর্ব্ণে আমরা যাঁহ। উপলব্ধি করি নাই, সে বিষয়ে যে 
আমাদিগের কোনরূপ জ্ঞান জন্মিতে পারে না, তাহা নহে। 
ধরক্জিয়জঞান চিস্তাশক্তি ছারা অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়। অভি- 
জ্ঞত! দ্বারা আমরা কোন বস্তর বর্তমান অবস্থা জানিতে 
পারি) কিন্ত কিরূপ হওয়া আবশ্তক ব! কিরূপ হুওয়া উচিত 
নহে, তাহা৷ অভিজ্ঞতা! দ্বারা! নির্ণীত হয় নাঁ। যে জ্ঞান অভি- 
জ্ঞতা সাপেক্ষ নহে, তাহা বস্তর প্রকৃত কারণমূলক, এই জ্ঞান 
সত্যের প্রমাণসিদ্ধ গুণবিশিষ্ট। ক্যাণ্ট বলেন, এই জ্ঞান 
অপেক্ষারুত ভ্রমগ্রমাদ পরিশূন্ত । 

আমরা কোন কোন বিষয়ে ওতপ্রোতভাবে জ্তানলাভ 
করি। এই জ্ঞান আগ্লেষণ ও বিশ্লেষণমূলক বিচারসিদ্ধ। 
গণিত, প্রাকৃতবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান বিষয়ে আমরা উক্ত- 
রূপে জ্ঞানলাভ করি। ক্যাণ্ট বলেন, আমাদিগের গণিত- 
বিষয়ক জ্ঞান বিশ্লেষণসিদ্ধ ; কিন্তু গণিতের কোন বিষয়ের 
গুণসদ্বন্ধীয় জ্ঞান আমরা আশ্নেষণ দ্বার প্রাপ্ত হুই। 

বাহ বস্তর জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হয়? ক্যাণ্ট বলেন, কোন 
বস্ত আমরা যেরূপ গোচরীভূত করি এবং যে আকার আমরা 
মনে ধারণ! করি, তাহা এক নছে, এবং যেরূপ দৃষ্ট হয়, তাহার 
যথার্থ প্রক্কৃতির সং্রবও সেরূপ নহে। যদি আমরা প্রমাতৃ- 
ভাব সন্কুচিত করিয়া অন্ক,ট রাখি, তাহা হইলে বস্তর স্থিতি, 
কাল প্রত্ৃতি সম্বন্ধীয় জ্ঞান সমস্তই দুরীভূত হয়; আমাদিগের 
মনের নিরপেক্ষভাবে কোনরূপ দৃশ্তই থাকিতে পারে না। 
যেরূপ ধর্ধাক্রাত্ত বস্তই হউক্‌ না কেন ইন্জিয়বিষয়ীভূত 
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না হইলে সকল পদার্থই আমাদিগের অপরিচিত থাকে। 
অত এব বাহ বস্ত আর কিছুই নয়-_-আমাধিগের এন্রিয়জ্ঞান- 
সম্ভৃত মানসিক চিত্রবিশেষ। আমাদিগের এন্্িয়জ্ঞান 
জন্মিবার পূর্বে মানসিক সজ্ঞানতা উপস্থিত হয়; এই লজ্ঞা- 
নতা বা চৈতন্তই জ্ঞানের সর্বপ্রকার মিশ্রণ ও একীকরণ। 
এই চৈতন্তহেতুই আমর! পদার্থের চিত্র কর্ন! করিতে সমর্থ 
হই। আমর! এন্দরিয়জ্ঞান বশতঃ মনোমধ্যে যে ভিন্ন ভিন্ন 
ভাব অনুভব করি, সেগুলি আপন! হইতে সামগ্রস্ত প্রাপ্ত 
হয় না; আমাধিগের বুদ্ধি অথবা চিস্তাশক্তিসাহায্যে সে- 
গুলির এক্য সাধিত হুয়। 

সেলিং (5০7013)£) বলেন, আফ্কাদিগের মানসিক চিত্র 
এবং বাহ্‌ পদার্থ পরস্পর অতি নিকর্ট সংস্থষ্ট একটা অপরটার 
সুচনা করে। একটী বণিলেই অপরটীর সত্ব উদিত হয়। 
সর্ধপ্রকার জ্ঞানই এই মানসিক চিত্রের সহিত বাহ্‌ বস্তর 
এক্য হেতু উৎপন্ন হয়। 

ম্পিনোজার মতে ইন্জিয় দ্বারা যে পর্য্যস্ত প্রত্যুক্ষ- 
সিদ্ধি না হয়, ততক্ষণ মন আপনাকে ঞ্জানিতে পারে 
না। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রথমতঃ অন্দ,ট থাকে, মনের আভ্য- 
স্তরিক ক্রিয়া দ্বারা তাহা! স্পষ্টাক্ত হয়। কিন্তু মনের কার্য 
করিবার কোন স্বাধীনতা! নাই- পূর্ববর্তী কারণ দ্বার! 
মনের কার্ধ্য নিয়মিত হয়, সে কারণও আবার পূর্ববর্তী 
কারণ দ্বারা নিয়মিত হয়। কোন এক নিত্য নিয়মের দ্বারা 
সকল বস্তরই বিকাশ ও পরিণতি হয়। 

ম্পিনোজ। বলেন, প্রথমতঃ ইন্দ্রিয় দ্বার। প্রত্যক্ষসিদ্ধি 
হয়। তৎপরে আমাদের প্রত্যক্ষের ধারণ! ব1 স্মরণশক্তি দ্বার! 
শ্রেণী বিভক্ত হয়, পরে কল্পনাশক্তিপ্রভাবে বাক্য দ্বার! 
সে শ্রেণীর নামকরণ হয়) তৃর্তীয়তঃ চিন্তা বা যুক্তিদ্বারা 
বিচারিত হয়। পরিশেষে সহজ জ্ঞান দ্বারা বাহঘটনার স্বরূপ 
জ্ঞান আমর! লীভ করি । জ্ঞানের এথম উপায় বা প্রত্যক্ষের 
অস্পষ্ট বা অসম্পূর্ণভাব হইতে আমাদের ভ্রম ব। বিপর্যয় 
হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপায়ে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই 
প্রকৃত জ্ঞান। 

স্থপ্রসি্ধ রাণী পণ্ডিত কোমতের মতে সকল 
বিষয়েরই জ্ঞানের উন্নতিপথে ক্রমান্বয়ে তিনটা সোপান আছে, 
গ্রথম পৌরাণিক, আধ্যাত্মিক ঝ৷ ইচ্ছামূলক, দ্বিতীয় দার্শনিক, 
কাল্পনিক ব৷ শক্তিমূলক. তৃতীয় বৈজ্ঞানিক, প্রামাণিক ব৷ 
নিয়মমূলক। 

লোকে বাহ বস্ত দেখিলে তাহার একটী সচেতন ইচ্ছা- 
বিশিষ্ট কর্তা অনুমান করিয়া থাকে। ইহার কারণও দৃষ্ট 
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হয়। আমাদিগের সকল কার্ধ্যই সচেতন ইচ্ছাবিশিষ্ট আত্মা! 
হইতে উৎপন্ন হয়? এই জন্তই কোন কার্ধ্য দেখিলেই আমর! 
তাহার একটী সচেতন ইচ্ছাবিশিষ্ট কর্তার কল্পনঠর্পকরি। 
ক্রমে জ্ঞান যত স্কর্ভি পাইতে থাকে, ততই লোকের ধারণ! 
হয় যে, পুরে যাহাকে মচেতন মনে করা হইয়াছিল, প্রর্কত- 
পক্ষে তাহার চৈতন্যের কোন লক্ষণ নাই। চৈতন্তের পরি- 
বর্তে তাহার কোন অদৃষ্ত কার্ধ্যসাধিকা শক্তি আছে। 
প্রথমাবস্থায় লোকে মনে করে, অগ্নি ইচ্ছাপূর্ববক বস্ত দগ্ধ 
করে, পরে নিশ্চিত হয় যে, অগ্নির নিজের কোনরূপ ইচ্ছা 
নাই; ইহার দাহিকাশক্তিপ্রভাবেই বস্ত দগ্ধ হয়। এই দ্বিতীয় 
অবস্থাকে দার্শনিক কারনিক বা শক্তিমূলক জ্ঞান কহে। 
গরে অনেক দেখিয়া শুনিয়া অভিজ্ঞতার ফলে আমর! 
জানিতে পারি যে, সকল কার্ষ্যেরই এক একটা নিয়ম আছে, 
অর্থাৎ নির্দিষ্ট পূর্বোত্তরত্ব এবং সাদৃশ্ত সম্বন্ধ আছে। 
নিয়মাতিরিক্ত আর কিছুই জানিবার ক্ষমতা আমাদিগের 
নাই, এইরূপ বিবেচন! করিয়া যখন আমর সকল কার্য্যেরই 
নিয়ম অনুসন্ধান করি, তখন আমর! তদ্িষয়ের বৈজ্ঞানিক 
সোপাঁনে উপস্থিত হই। 

আমরা সকল বিষয়ে জ্ঞানের বৈজ্ঞানিক সোপান লাভ 
করিতে পারি না। কোন বিষয়ে আমাদিগের জ্ঞান 
প্রথম সোপানেই রহিয়! গিয়াছে; আবার কোন কোন 
বিষয়ে আমর দ্বিতীয় ও তৃতীয় সোপানে উখিত হইয়াছি। 
কোমৎ বলেন, যাহার বিষয় যত সরল, তাহা তত শীস্ত 
বৈজ্ঞানিক সোপানে উপস্থিত হয়। বিষয়ের জটিলতা নিবন্ধান 
কোনট। ব! প্রথণ কোনটা পা দ্বিতীয় সোপানে রহিয়া গিয়াছে। 

কোমত বলেন, আন্তরিক ঘটন। পর্য্যবেক্ষণ করিবার ক্ষমত! 
আমাদিগের নাই। (কিন্ত এমত সত্য বলিয়! গ্রহণ করা 
যাইতে পারে না; কারণ আমাদিগের সুখ ছুঃখ আমরা প্রতি- 
ক্ষণই অনুভব করিতেছি ।) 

কোমতের মতে জ্ঞানের প্রথম ভিত্তিতে উপস্থিত হইবার 
তিনটা উপায় আছে-__পর্যযবেক্ষণ, পরীক্ষা এবং উপম1। 
যখন যে নৈসগিক ব্যাপার ম্বত: আমাদিগের ইন্জরিয়গোচর 
হয়, তাহার পধ্যালোচনাকে পর্যবেক্ষণ কহে। ইচ্ছাপূর্বক 
অবস্থা পরিবর্তিত করিয়া পর্যযালোচনাকে পরীক্ষা কছে। 
অন্ুসন্ধেয়্ বিষয়টা উত্তমরূপে বুঝিবাঁর জন্য যে পর্যযালোচন! 
করা যায়, তাহাকে উপমা কহে। অতএব দেখ! যাইতেছে 
যে,জ্ঞান সম্বন্ধে অনেক মঞ্তভেদ আছে। 

যাহা আমরা জানি, তাহাই জ্ঞান, যাহ! জানি, তাহা, কি 
প্রকারে জানিয়াছি। | 


জ্ঞান 


কতকগুলি বিষয় ইন্জিয়ের সাক্ষাৎ সংযোগে জানিতে 
পারি। এই জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলে। ভিন্ন ভির ইন্ট্রিয় 
ছারা বউন্ন ভিন্ন রূপ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, যথা-_দর্শন, স্পর্শন, 
স্রাণ ইত্যাদি । ঘে পদার্থ প্রত্যক্ষ হয়, সে বিষয়ে আমরা 
জ্ঞান লাভ করি এবং তদতিরিক্ত বিষয়েও জ্ঞান সুচিত 
হন্দ। আমি গৃহমধ্যে শয়ন করিয়া আছি, এমন সময়ে 
অদূরে ঘণ্টার শব্দ শুনিলাম। ইহাতে শ্রাবণ প্রত্যক্ষ 
হইল। কিন্তু সে গ্রত্যক্ শবের, ঘণ্টার নহে। এই জ্ঞানকে 
অনুমিতি কহে। কিন্তু অন্মিতিজ্ঞানও প্রত্যক্ষমূলক । 
কারণ যাহ! আমরা! পুর্বে কখন প্রত্যক্ষ কৰি নাই, সে বিষয়ে 
আমাদিগের অনুমিতি সম্ভব নছে। 

কিন্ত জ্ঞানের এই তত্ব সম্বন্ধে যুরোপীয় দার্শনিকদিগের 
মধ্যে একটী ঘোরতর বিবাদ আছে। কেহ কেহ বলেন 
যে, আমাদিগের এমন অনেক জ্ঞান আছে যে, তাহার মূল- 
প্রত্যক্ষ পাওয়। যায় না। যথা--কাল, আকাশ ইত্যাদি । 

এই কথা লইয়া কাণ্ট লক ও হিউমের প্রত্যক্ষবাদের 
প্রতিবাদ করেন। তিনি এই অতিরিক্ত জ্ঞানের মূল এইরূপ 
নির্দেশ করেন যে, যেখানে ইন্দ্রিয় দ্বার! বাহা বিষয়ের জ্ঞান 
হইয়। থাকে, সেখানে বাহ বিষয়ের প্রক্কৃতি সম্বন্ধে কোন 
তত্বের নিত্যত্ব আমাদিগের জ্ঞানের অতীত হইলেও আমা- 
দিগের ইন্দ্রির সকপের প্রকৃতির নিত্যত্ব,র আমাদিগের 
আয়ত্ত বটে) আমাঁদিগের ইন্দ্রিয় সকলের প্রকৃতি অন্ু- 
সারে আমরা বহিধিষয়ক কতকগুলি নির্দিষ্ট অবস্থা 
পরিজ্ঞাত হই। ইন্ট্রিয়ের প্রকৃতি সর্বত্র একরূপ, এজস্ত বহি- 
বিবয়ের তওৎ অবস্থাও আমাদিগের নিকট সর্ধত্র একরূপ। 
এই জন্য আমাদিগের কাল, আকাশাদির সমবার়ের নিত্যত্ব 
জানিতে পারি। এই জ্ঞান আমাপিগেরই মধ্যে আছে, এজন্ 
ফাণ্ট ইহাকে স্বতোলব্ধ বা আভ্যন্তরিক ভ্ঞান বলেন। 

ছুয়াটমিল্‌ বলেন যে, আমরা প্রত্যক্ষ দ্বার! এইক্সপ একটা 
অকাট্য সংস্কার লাভ করিয়াছি যে, যেখানে কারণ বর্তমান 
আছে, সেইথানে তাহার কাধ্য বর্তমান থাকিবে। যেখানে 
পূর্বে দেখিয়াছি ক আছে, সেইথানেই দেখিয়াছি খ আছে। 
পুনর্বার যদি কোথাও ক দেখি, তবে সেখানে খ আছে, তাহা 
আমর! জানিতে পারি। যদিও পৃথিবীতে যত সমান্তরাল 
রেখা টান! হয়, সমস্তই মিলিত হয় কি না? তাহা আমর! 
পরীক্ষা করিয়া! দেখিতে পারি না, তথাপি যতগুলি 
দেখিয়াছি, তাহাতে দেখিয়াছি একটাও মিলিত হয়, নী। 
অতএব * সমাস্তরালতা , সংমিলনবিরহের নিয়তপূর্ববর্তী, 
সমাস্তরালত! কারণ, সংমিলনবিরহ তাহার কার্ধ্য। কাজেই 
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আমর! জানিতেছি, যেখানে ছুইটা সমান্তরাল রেখা থাঁকিবৈ, 
সেইখানেই তাহাদিগের মিলন হইবে না। অতএব এ জ্ঞানও 
প্রত্যক্ষমূলক । 

কেহ কেহ বলেন, সাক্ষাৎ ইত্্রিযবৌধসমূহ যখন প্রাঁতি- 
ভাতিক আকারে পরিণত হয়, তখনই আমার্দের বস্তঞ্ঞান 
জন্মে_ক্সাবার' বস্তজ্ঞান-সমূহ প্রাতিভাতিক আকার ধারণ 
করিয়া সহজ যুক্তির পত্তনভূমি হয়। 

মানব সমাজের উন্নতি সহকারে ষে পরিমাঁণে জীবনের 
কার্য্যকলাগের বহুলতা! ও বিচিত্রতা সাধিত এবং অভিজ্ঞতা ও 
বহুদর্শিতা বৃদ্ধিপপ্রাপ্ত হয়, সেই পরিমাঁণে মনের গ্রাতিতাঁতিক- 
শক্তি (800055901015005) প্রসরতা লাভ করে। 

প্রাচীন গ্রীসীয় পর্ডিতগণ বলিতেন যে, ইন্জিয় দ্বারা যে 
জান লাভ করা যায়, তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে; তীাহাদিগের 
মতে তব্বজিজ্ঞান্থু ব্যক্তিগণ সমুদায় ইন্টিয়ন্বার রোঁধ করিয়া 
কেবল মনে মনে বস্ত্র প্রকৃতি চিন্তা করিবেন। এইক্ঈপ 
চিম্তা দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহাই যথার্থ জ্ঞান। 

'রাম” বলিলে একটা বিশেষ বস্ত বুঝায়, কিন্তু “মনুষ্য” এই 
কথাটী বলিলে সাধারণ একটা বস্ত বুঝায়। এই জ্ঞান 
কিরূপে উৎপন্ন হয়? প্লেটো বলেন, জগতে সার বস্তগ্লি 
সাধারণ বস্ত। বিশেষ বিশেষ বস্ত সাধারণ বস্তুর ছায়া- 
মাত্র, অন্ততঃ তাহাদিগের যাহা কিছু সারবত্ত/ আছে, তাহ! 
তাহাদিগের আদর্শ, সাধারণ গুণ হইতে উদ্ভৃুত। তিনি 
বলেন, ইহলোকে জন্মগ্রহণ করিবার পুর্বে আত্মা ধী সকল 
বস্তর সহিত পরিচিত ছিল, কিন্তু যখনই এ দেহের সহিত 

ংলগ্ন হইল, তখনই সে পূর্বস্থৃতি হারাইল। সাধারণ বস্তবর 
প্রক্কৃতি অবগত হইতে হইলে আমাদিগের পূর্বস্থতি 
জাগাইতে হয়, এবং এ সকল বস্তর যে সকল উৎকৃষ্ট বিশেষ 
দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, সেগুলি পর্যবেক্ষণ করাই তাহার 
প্রধান উপায়। 

মায়াবাদ (10811571) সমর্থনকারিগণ বলেন এই যে, 
ভৌতিক জগণ্ নামধেয় ভাবপরস্পরা আমাদিগের মনোমধ্যে 
উদ্দিত হইতেছে, ইন্দ্রিয়াতীত অজ্ঞেয়প্রকৃতি অজ্ঞান জড় 
পদার্থ ইহাদের কারণ। ইহাই জড়বাদী দার্শনিকদিগের 
মত। আবার নাস্তিক মায়াবাঁদিগণ বলেন, কারণ বলিতে যদি 
নিয়তপূর্ববর্তী ঘটনা বুঝায়, তবে এই ভাবপরম্পর! পরস্পরের 
কারণ; আর কারণ যদি ইন্জিয়ার্তীত কোন বস্তকে বুঝায়, 
তবে তাহার অস্তিত্বনিরপণ করিবার আমাদিগের কোন 
উপায় নাই। আস্তিক,মায়াবাদী বলেন, কারণ অজ্ঞের 
প্রন্কৃতি, অক্ঞান জড়পদার্থ হইতে পারে না, কেবল জ্ঞানময় 
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আত্মায় কারণত্ব সম্ভবে। এই ভাবপরম্পরার আদি কারণ 
স্বয়ং পরমাম্মা, তিনিই সর্বদা! আমাদের নিকটস্থ থাকিয়া 
আমাদের মনোমধ্যে এই ভাবপরম্পরা উৎপাদন করিতেছেন। 
ইহার মতে জড়ের কোন স্বতন্ত্র জ্ঞাননিরপেক্ষ অস্তিত্ব নাই। 
মানবাত্মার নিকট জড় পদার্থের আবির্ভীব ও তিরোভাব 
অনিত্য। সংক্ষেপতঃ, ইন্জিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ আমাদিগের 
জ্ঞাননিরপেক্ষ, মনবহিতত বাহ বস্ত নহে, আমাদিগের 
মানসোতপন্ন অবস্থাপরম্পর। মাত্র । 

কেহ কেহ বলেন, জ্ঞান হইতে শক্তি অভিন্ন। আমি 
করিতেছি বলিলে, জ্ঞান দ্বারা করিতেছি বুঝায়। আমার 
অজ্ঞাতসারে যে কার্য হয়, তাহা কর্থনও আমার কার্ধ্য হইতে 
পারে না, সুতরাং জ্ঞান হইতে শক্তি অভিন্ন। জড়জগতে 
শক্তি আছে বলিলে, জড় জগতে জ্ঞান আছে বলিতে হয়। 
কোন কোন মনোবিজ্ঞানবিৎ বলেন, শরীর সঞ্চালনের সময় 
আমাদিগের মাংসপেশীতে যে ইন্জ্রিয়বোধ হয়, তাহ! হইতেই 
শক্তির জ্ঞান উৎপন্ন হুইম্াছে। কিন্ত ইন্দ্রিয় বোধ (9958507) 
এবং শক্তিবোধ (1৫৩8 ০£ 2০৮৩7) এ ছুই সম্পূর্ণ ভিন্ন। 

মন্গুষ্যের মন প্রথমতঃ কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে ; 
পরে সেই জ্ঞান হেতু একটা ভাঁব বা আবেগ উৎপন্ন হয়। 
সেই ভাব বা আবেগ দ্বারা পরিচালিত্ত হুইয়। মনুষ্য তদতাবা- 
সুষায়ী কার্য করিতে ইচ্ছা করে। মানসিক শক্তির তার- 
তম্যান্সারে বিষয় বিশেষের জ্ঞানসসভূত ভাব বা আবেগের 
নানাধিক্য হইয়া থাকে এবং ভাবের প্রকৃতিগত গতি অস্থু- 
সারে ইচ্ছাই মানুষকে কোন না কোন কার্যে পরিচালিত 
করিয়া জীবনের গতি অবধারিত করে। 

কেহ কেহ বলেন কি শরীরে, কি আত্মাতে সর্বত্রই কতক- 
গুলি স্বাভাবিক লক্ষণ আছে, এ গুলিকে শ্বতঃসংস্কার 
(17550০) কছে। যেমন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই শিশু 
মাতৃত্তন্ত পান করে। কারণ নির্ণয় করিতে পারি না, অথচ 
সুন্দর পদার্থ আমাদিগের বড় প্রিয় বোধ হয়। ইহা! সহজ 
জ্ঞানের কার্য । জ্ঞানের বীজ মানবাত্মায় নিহিত। 

বকৃল্‌ সাহেব স্বপ্রণীত ইংলশতীয় সভ্যতার ইতিহাস নামক 
গ্রন্থে লিখিয়াছেন, জ্ঞানের উন্নতিতেই সভ্যতার প্ররুত 
উন্নতি। তিনি বলেন, যখন সভ্যতা ক্রমাগত পরিবর্তিত ও 
উন্নত হইতেছে, তখন তাহার কারণ এরূপ কিছু হইতে পারে 
না, যাহা পরিবর্তনশীল" ধা উন্নতিশীল নহে। 

ধর্মনীতি একটা স্থির কারণ, কিন্তু জ্ঞান সম্বন্ধে সেরূপ 
বলা. যাইতে পারে না। জ্ঞান কোন একটা নির্দিষ্ট 
সীমায় আলিয়া বিশ্রাম করে না; ইহা! চির উন্নতিশীল। 


[ ২৪৬ ] 


জ্ঞানককত 


বকৃল্‌ সাহেব আরও বলেন, জ্ঞান বা বুদ্ধি দ্বারা যে সকল সত্য 
উপার্জিত হয়, তাহা সকলদেশেই যরপূর্ববক লিপিবদ্ধ করা 
হয়) এই জন্ত তাহা! মনুষ্যজাতির সাধারণ সম্পত্তি হইর্মী পড়ে। 
কিন্ত বক্‌ল্‌ সাহেব যাহাই বলুন, আমাদিগের ধর্ণনীতি বা 
নৈতিকন্তান কখনই অচল নয়। আমর! চারিদিকেই দেখিতে 
পাইতেছি যে, নৈতিক-্ঞান ক্রমোন্নতিশীল। আবার নীতি 
অপেক্ষা জ্ঞানের ফল অপেক্ষাকৃত অস্থায়ী, এ কথাও স্বীকার 
করা যায় না। তবে জ্ঞানের ফল যেরূপ জাজল্যমান, নীতির 
ফল সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না, উহা! অলক্ষিতরূপে 
গুঁভাবে মনুষ্যসমাজে কাধ্য করে। 

জ্ঞান ও নীতি পরম্পর পরস্পরের উন্নতিসাপেক্ষ। এই 
উভয়ের সমগ্র উন্নতি ভিন্ন প্রকৃত সভ্যতা কখনই সমুদ্দিত 
হয় না। জ্ঞান অজ্জনশীল, বাহির হইতে নান! সত্য আবিষ্ষার 
করিয়! মানসিক উন্নতি ও সমাজের পুষ্টিলাধন করে । জ্ঞানের 
গতি স্বাধীনতার দিকে । জ্ঞানের ফল নীতি দ্বার! পরি- 
শোধিত না হইলে, স্বার্থপরতা! প্রভৃতি হীনবৃর্ভতিতে পরিণত 
হয়; আবার নীতিজ্ঞান দ্বার নিয়ন্ত্রিত না হইলে উদ্দেশ্ঠ 
বিফল হয়। উভয়েরই পৃথক সাধনা আবশ্তক। তবে 
যে পরিমাণে জ্ঞানের উন্নতি হইবে, সেই পরিমাণেই যে 
নীতির উন্নতি হয়, জ্ঞান ও নীতির মধ্যে এইরূপ কোন বাধ্য 
বাধক সম্বন্ধ নাই। 

আমরা উত্কুষ্ট বৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া যে সকল 
কার্যের অনুষ্ঠান করি, তাহা স্ুনীতিমূলক। পরে যখন বুদ্ধি 
দ্বার! পরীক্ষা! করিয়৷ দেখি, সেই সকল কাধ্য মানবসমাজ- 
হিতকর কি না? তখন আমর! তাহা জ্ঞান দ্বারা দৃ়ীভূত 
করিনা লই মাত্র। 

৪ পরব্রহ্ধ। “নত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” (শ্রুতি) ৫ বিষু। 
পসর্বজ্ঞোজ্ঞানমুত্তমং” (ভারত ) 


জ্ঞানকল্প, শঙ্করাচার্যের একজন শিষ্ু। 
জ্ঞানকাণ্ড (পুং ক্লী) বেদের অংশবিশেষ, যাহাতে আত্মতত্ব- 


বিষয়ক গুহ কথ৷ বর্ণিত আছে। 

জ্ঞানকীর্তি, একজন বৌদ্ধাচাধ্য। 

জ্ঞানকৃত (ত্রি) জ্ঞানেন বুদ্ধিপূর্বকেন কৃতং ৩তৎ। বুদ্ধি- 
পূর্বক কৃত, যাহ! জানিয় গুনিয়া কর! হইয়াছে। জ্ঞানকৃত 
পাপ অনুষ্টিত হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত দ্বিগুণ। জ্ঞানকৃত 
গোবধের বিষয় প্রাযশ্চিত্ততত্বে এই প্রকার লিখিত হুইয়াছে-_ 
“গোবধন্ত বুদ্ধিপূর্ববকত্বং তদা! ভবতি, যদি গাং জ্ঞাত্ব! এনাং 
হন্সীতীচ্ছয়া হস্তি তদা কামনাদ্ধাটরব জ্ঞানন্ত প্রত্য্ত্বাং” 

(প্রায়শ্চিত্তত* ) 


জ্ানদগ্ধদেহ 


ইহা! গোক্ষ, এরূপ স্থির করিয়া ইহাকে হত করিব, এই 
ইচ্ছাতে বধ করিলে জ্ঞানকৃত গোবধ হয়। [প্রায়শ্চিত্ত দেখ |] 
জ্ঞানকেঁতু (পুং) ভানের চি! 
জ্ঞানকেতৃধ্বজ (পুং) দেবধিভেদ। 
জ্ঞানগম্য (পুং) জ্ঞানেন গম্যঃ ৩তৎ। জ্ঞান দ্বারা যাহা জান! 
যায় বা যাইতে পারে, জ্ঞানের বিষয়। *উত্তরো৷ গোপতি- 
গোণা জানগমঃ পুরাতনঃ” (বিষুধস* ) 
জ্ঞানমাত্রগম্য পরমেশ্বর ; পরমেশ্বরকে কর্ম প্রভৃতি দ্বারা 
জানা যায় না, কেবল একমাত্র জ্ঞান দ্বারা জানা যায়। শ্রুতি 
বলিয়াছেন, “ন কর্ণ ন প্রজয়া ন ধনেন ন ত্যাগেন নৈকে 
অনৃতত্বমানগুঃ। (শ্রুতি) কর্ম, প্রজা, ধন, ত্যাগ প্রভৃতি 
দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করা যায় না, কেবল জ্ঞান দ্বারা লাভ 
করিতে পার! যায়। 
জ্ঞানগর্ভ (তরি) জ্ঞানং গর্ভে যন্ত বহুবী। যাহার মধ্যে জ্ঞান 
নিহিত আছে, জ্ঞানযুক্ত । 
জ্ঞানগিরি, আনন্দগিরির অপর একটী নাম। 
জ্ঞানথন মাচার্যয, বোধনাচার্যের শিক্য । চতুর্বেদ-তাঁৎপর্য্য- 
দীপিকা ও বেদান্ততবপরিশুদ্ধিপ্রণেত|। 
জ্ঞানচক্ষুম্‌ (পুং) জ্ঞানং ভ্ঞানদাধনং বেদাদিশান্ং চক্র 
বহুত্রী। ১ বেদাদিশান্ত্রজ্ঞানরূপ নয়ন। ২ বিদ্বান, পণ্ডিত। 
সমস্ত বস্তই জ্ঞানচক্ষুঃ দ্বারা অবলোকন করা উচিত। 
“সব্বং তু সমবেক্ষ্যেদং নিখিলং জ্ঞানচক্ষুষা।” (মনু) 
জ্ভানতঃ (অব্য) জ্ঞান-তস্‌। জ্ঞান অনুসারে, জ্ঞানপূর্ব্বক | 
জ্ঞানতিলকগণি, একজন জৈনগ্রস্থকার ও পদ্মরাগগণির শিশ্ু। 
ইনি ১৬৬* সংবতে গোৌঁতমকুলকবৃত্তি নামক গ্রন্থ রচনা করেন। 

জ্ঞানতীর্ঘ, বৌদ্ধতীর্থবিশেষ। এই তীর্থ কেশবতী ও পাপ- 
নাশিনী নামক নদীঘয়ের সংযোগস্থলে অবস্থিত । বৌদ্ধদিগের 
মতে এখানকার শ্বেতশুভ্রনাগ নামক সর্প তীর্ঘযাত্রিদিগকে 
সখ প্রদান করে । 

জ্ঞানদ (ত্রি) জ্ঞানং 
জ্ঞানগ্রদ। 

জ্ঞানদগ্ধদেহ (পুং) জ্ঞানেনৈৰ দগ্ধঃ ভন্দীভূতঃ দেহো যন্ত 
বহুত্রী। চতুর্থাশ্রম ব! ভিক্ষু, যিনি সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন 
করিয়াছেন। চতুর্থাশ্রমবাসী ভিক্ষু জ্ঞান দ্বারা জীবিতাবস্থায় 
দেহ দগ্ধ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ দেহাদ্দির সুখ ছুঃখ প্রতৃতি 
বর্ম যিনি দগ্ধ করিয়াছেন, সুখ ছুঃখাদির অতীত হইয়াছেন 
এবং তাহার ইচ্ছান্ুযারে এই দেহ'পরিত্যাগ করিতে পারেন। 
এই জন্য তাহাদের দেহাবসান 'হইলে অগিতে শরীর দগ্ধ করিতে 
নাই এবং পিওোদক ক্রিয়া গ্রভৃতি কোন কার্য্যই নাই। 


দরাতি জ্ঞান-দা-ক। জ্ঞানদায়ক, 


[ ২৪৭ ] 


জ্ঞানদাস, 


পসর্বসঙ্গ নিবৃত্তস্ত ধ্যানযোগরতন্ত চ। 
ন তন্ত দহনং কার্ধ্যং নৈব পিগ্োঁদকক্রিয়া ॥ 
নিদধ্যাৎ গ্রণবেনৈব বিলে ভিক্ষোঃ কলেবরম্‌ । 
প্রোক্ষণং খননঞ্চাপি সর্বং তেনৈব কারয়েৎ ** ( শৌনক ) 
চতুর্থাশ্রমবাসী ভিক্ষুর দেহ গর্ত করিয়া প্রণব মন্ত্র উচ্চারণ- 
পূর্বক তাহাতে নিক্ষিপ্ত করিবে। ইহাদের মৃত্যু হয় না, ইচ্ছা- 
পূর্বক দেহ পরিত্যাগ না করিলে দেহাবসান হয় না, ইহার! 
ইচ্ছা করিলে যুগ যুগান্তর পর্্যস্ত দেহ রক্ষা করিতে পারেন । 
জ্ঞানদর্পণ (পুং) জ্ঞানং দর্পণ ইব যন্ত বহুতী। পূর্বজিন, 
মঞ্জুঘোষ। (ব্রিকা*) * 
জ্ঞানদাতৃ (তরি) ভানভ'দাত। ৬তৎ। জ্ঞনদাত1 গুরু। জ্ঞান- 
দ্বাতা গুরু সর্বাপেক্ষা পূজ্যতম । 
"পিতুর্দশগুণা মাতা গৌরবেণেতি নিশ্চিতম্‌। 
মাতুঃ শতগুণঃ পুজ্যো জ্ঞানদাতা গুরু; প্রভুঃ ॥” (তন্ত্র ) 
পিতা হইতে দশগুণ মাতা, মাতা হইতে শতগুণ গুরু 
পুজনীয়। স্িয়াং ডীপ্‌। 
জ্ঞানদাস, একজন বৈষ্ণব কবি। ইনি বিগ্কাপতি ও চণ্ডীদাসের 
পদাবলীর ছন্দ ও ভাষার অনুকরণে অনেকগুলি সুন্দর পদা- 
বলী রচনা করিয়। গিয়াছেন; ইহার কবিতা বড় মনোরম ও 
প্রসাদগুণভূষিত। 
জানদাস সম্বন্ধে বৈষ্ণবগ্রন্থে অতি অর কথাই পাঁওয়! যায়। 
চৈতন্তচরিতামূতে নিত্যাননাশাখা বর্ণনাস্থলে (১১শ পরি" ) 
জ্ঞানদাসের নামটার মাত্র উল্লেখ আছে । যথা--- 
*পিতান্বর আচার্য্য শ্রীদাস দামোদর । 
শঙ্কর মুকুন্দ জ্ঞানদাস মনোহর ॥» 
নিত্যানন্দ গ্রভুর দ্বিতীয়া স্ত্রীর নাম জাহৃবী দেবী, জ্ঞান- 
দাস তাহারই শিষ্য ছিলেন | জ্ঞানদাস বিখ্যাত পদকর্তা ৷ 
মনোহর নামক পদবর্তী জ্ঞানদাসের বন্ধু ছিলেন। নিত্যা- 
নন্দশাখাতুক্ত (নিত্যানন্দ প্রভু বা তৎপত্ধী জাহবীদেৰীর 
শিষ্য) অনেক ব্যক্তিই পদকর্তা ছিলেন, যথা-_বলরামদাস, 
বৃন্দাবনদাস (চৈতন্ততাগবতরচয়িতা ), ক্ৃষ্ণদাস গ্রভৃতি। 
[ ইহাদের বিবরণ তৎ তত শবে দ্রষ্টব্য ।] 
নিত্যানন্দবিষয়ক কোন কোন পদে জ্ঞানদাস আপন 
গুরুর গ্রককষ্ট পরিচয় দান করিয়াছেন । 
খেতরীতে শ্রীনরোতম ঠাকুর মহাশয় যে বিখ্যাত মহোৎ- 
সব করেন, যে মহোঁৎসবে সেই সময়ের সমস্ত প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব- 
গণ যোগ দিয়াছিলেন, সেই মহোৎসবে শ্রীমতী জাহবীদেবীর 
সহিত জ্ঞানদাস, বৃন্দাবনদাস প্রভৃতি থেতরীতে গরিয়াছিলেন, 
ভক্তিরত্বাকর, নরোত্তমবিলাঁ প্রভৃতি গ্রন্থে একথা লেখা আছে। 
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জ্ঞানদাসের জন্মতারিধাদি পাওয়া যায় না, তবে তিনি 
বৃন্দাবনদাস প্রভৃতির সমসাময়িক ছিলেন, অর্থাৎ তাহাকে 
গ্রায় চারিশত বর্ষের লোক বল! যাইতে পারে। 

বীরভূম জেলার একচক্রাগ্রাম নিত্যানন্দ প্রভূ জম্ম স্থান, 
একচক্রার ছুই ক্রোশ পশ্চিমে “কীদাড়1” ও প্মীদড়া* নামে 
পাশাপাশি ছুইটরী ক্ষুদ্র পল্লি আছে। এই “কাদড়া” গ্রামেই 
জ্ঞানদাসের জন্ম হয়। ভক্তিরভ্বাকরে লিখিত আছে-_ 

“্রাঢ়দেশে কাদড়া নামেতে গ্রাম হয়। 

তথায় বসতি জ্ঞানদাসের আলয় ॥+ 

জ্ঞানদাস শ্রীজাঙ্কবীদেবীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়! 
কৃষঃপ্রেমে বিভোর হুইস্া যান। তাহার রচিত সকল পদেই 
সে পরিচয় আছে। তিনি কেবল যে রচন। করিতেন, 
তাহা নহে, একজন বিখ্যাত গায়ক ও বাদক ছিলেন। 

এক সময়ে তিনি আপন দেশে যাইয়। “ভুবন-মঙ্গল” হরি- 
নাম প্রচার করিয়াছিলেন, এই কন্ত তাহার আর একটা নাম 
শ্রীমঙ্গল ঠাকুর। তাহাকে কেহ কেহ শ্রীমদনমঙ্গল লামেও 
অভিহিত করিয়া থাকেন; জ্ঞনদাস পরম সুন্দর পুরুষ 
ছিলেন, এই নামটাই তাহার পরিচায়ক । 

প্রবল বৈরাগ্যবশতঃ জ্ঞানদাস বিবাহ করেন নাই) 
কিন্ত তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, সে বংশোস্তব ৰাক্তিগণ 
নানাস্থানে বাদ করিতেছেন। কিন্তু তাহাদের মূল গদি 
কাদড়ায়) প্রতিবৎমর পৌষ পূর্ণিমায় এইস্থানে মহোৎসব ও 
তছৃপলক্ষে তিন দিন মেল! হইয়া থাকে । এ দিবস জ্ঞানদাস 
ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 

বাকুড়া জেলার কোতুলপুর গ্রামে উক্ত বংশীয় বনু বাক্তি 
বাস করেন, তাহারা সকলেই মঙ্গলঠাকুরের বংশ বলিয়! 
পরিচয় দেন | পুর্ববই বলিয়াছি, মঙ্গলঠাকুর (জ্ঞানদাস ) 
বিবাহ করেন নাই, স্ৃতরাং তাহার বংশও নাই। যাহার! 
মঙ্গলঠাকুরের বংশ বলিয়! পরিচয় দেন, তাহার! তদীয় জ্ঞাঁতি- 
বংশ অর্থাৎ এ এক বংশেই জ্ঞানদাস জন্মগ্রহণ করেন। 

জ্ঞানদাদকে সাধারণ লোকে গোস্বামী নামে অভিহিত 
করিত, সেই অবধি জ্ঞানদাসের জ্ঞাতিবর্গ আপনাদের নামের 
শেষে গোস্বামী শব যোগ করিয় দিয়াছেন । 

জ্ঞানদেব, শৃদ্রজাতীয় একজন ধার্মিক বণিকৃ। ইনি শূত্র হইয়া 
বেদ পাঠ করিতেন বলিরা গ্রামস্থ ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত রুষ্ট 
হইয়া ইহাকে একঘরে করিক্কাছিলেন। ইনি তদার্শনে ধর্দা- 
শান্্রবিচারে তাহাদিগকে পরাস্ত করেন। (ভক্তমাল) 
জ্ঞানদেব, দাক্ষিণাত্যের একজন, প্রসিদ্ধ শান্ত্রবেত্তা ও সাধু। 


ইনি বিট্ঠলপন্থ নামক একজন যজুর্বেদী ব্রাহ্মণের পুত্ত। 


[ ২৪৮ ] 
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বিট্ঠলও একজন মহাপুরুষ ছিলেন। ইনি যৌবনকালে সন্ন্যাস 
আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু, তাহার স্ত্রীর অনুমতি 
গ্রহণ না করিয়া! এই আশ্রম অবলম্বন করায় তাহাকে 
পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন করিতে হইয়াছিল । সন্্যাসীর পক্ষে 
পুনরায় সংসারী হওয়! শান্ত্রবিরুদ্ধ। এই নিমিত্ত আলন্দীর 
্রাঙ্গণগণ বিটুঠলপন্থকে সমাজচ্যুত করিয়াছিল। ১২৭৩ 
খুষ্টাবে, বিটুঠলপন্থের একটা পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। পুঞ্রটার 
নাম নিবৃত্তি রাখিলেন। ইহার পর, ১২৭৫ খৃষ্টাব্দে, তাহার 
আর একটা পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। ইনি জ্ঞানদেব নামে অভিহিত 
হইলেন। তদনস্তর তাহার একটী পুত্র এবং আর একটা 
কন্তা জন্মিল। পুক্রটার নাম সোপান এবং কন্তার নাম মুক্তা । 
বয়োবৃদ্ধিক্রমে সকল পুত্রেই প্রতিভার লক্ষণ দেখা দিল। 
তবে, জ্ঞানদেব ইহাদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিলেন। 
জ্যেষ্ঠ পুত্র নিবৃত্ির আট বৎসর বয়স হইলে, বিট্ঠল 
তাহাকে উপনক্ষন দিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। কিন্ত 
তিনি সমাজ-চাত হইয়াছেন। কি প্রকারে এ কার্য সমাধ! 
হইতে পারে ? এ সম্বন্ধে, বিট্ঠল তাহার প্রতিবাসীদের 
সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু তাহার! কোন সদ্ুপায় স্থির 
করিতে পারিলেন ন1। বিট্ঠল ও তাহার স্ত্রী মনের দুঃখে 
কালযাপন করিতে লাগিলেন। পিতামাতার এই ভাৰ 
দেখিয়া! নিবৃত্তির মনে বড় কষ্ট হইল। কিছুদিন গত হইলে, 
তিনি তাহার পিতাকে বলিলেন যে, কোন ততীর্ঘস্থানে গিয়া 
একটী দৈবকার্্য করিলে তাহাদের মঙ্গল হইতে পারিবে। 
বিট্ঠল নিবৃত্তির কথায় সম্মত হইলেন। পরে তিনি তাহার 
স্ত্রী এবং সন্তান কএকটীকে লইয়৷ ত্র্যন্বকে গমন করিলেন। 
ত্রা্বক অতি পবিত্র স্থান। এখানে ত্র্যন্থকেশ্বর নাম ধারণ 
করিয়া মহাদেব বিরাজ করিতেছেন, এবং পবিত্র সলিলা 
গোদাবরী এখানকার একটী পাহাড় হইতে বাহির হইয়াছেন। 
বিট্ঠল একজন ব্রাহ্মণের বাটাতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, 
তিনি এখানে প্রত্যহ ব্রচ্মগিরি প্রদঞ্ষিণ করিতেন। ইহাতে 
তাহার তিনটা পুক্রও যোগ দিলেন। এই ভাবে, এক বৎসর 
অভিবাহিত হইলে পর, একদিন একটা ব্যান তাহাদের প্রতি 
ধাবিত হইল। বিট্ঠল জ্ঞানদেব ও সোপানকে কোলে 
করিয়! পলায়ন করিলেন। নিবৃত্তি পম্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে 
লাগিলেন। কিন্তু কিছুদূর গিয়! বিট্ঠল নিবৃত্তিকে. দেখিতে 
গাইলেন না, নিবৃত্তি পথ হারাইয়। অঞ্জনী পর্বতের উপরে 
উঠিলেন। এখানে একটা গুহা দেখিতে পাইয়া তাহার 
ভিতরে প্রবেশ করিলেন। 'দেখিলেন, একজন মহাপুরুষ 
স্তিমিতলোচনে তগন্তায় নিষগ্ন। নিবৃত্তি তথায় উপবেশন 
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করিলেন। কিছুকাল পরে, মহাপুরুষ চক্ষু উদ্দীলন করিলে 
নিবৃতি তাহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। এই মহাঁ- 
পুরুৰত্র নাম গৌরীনাথ। ইনি একজন প্রসিদ্ধ যোগী। 
গৌরীনাথ দেখিলেন্, বালকটা প্রতিভাশালী। তিনি 
নিবৃত্বিকে তাহার বৃত্তান্ত ও আগমনের অভিপ্রায় জিজ্ঞাস! 
করিলেন । নিবৃত্তি নিজের পরিচয় দিয়া বলিলেন যে, সছু- 
পদেশদানে তাহাকে ক্ৃতার্থ করেন, ইহাই তীহার প্রার্থনা! । 
নিবৃত্বির আগ্রহ দেখিয়া, গৌরীনাথ তাহাকে উপদেশ প্রদান 
করিলেন । উপদেশের মর্শ এই জগৎ মিথ্যা, কেবল ঈশ্বরই 
সত্য এবং তাহার উপাসনা কর! মন্থষ্যের কর্তব্য । ইহার 
পর, নিবৃত্তি গৌরীনাথের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়! 
তাহার পিতামাতার নিকট উপস্থিত হইলেন। কিঞ্চিৎ 
বিশ্রামের পর, তাহাদের এবং ছুই ভ্রাতা ও ভগিনীর সমক্ষে 
সমস্ত বৃত্তান্ত ও লন্ধ উপদেশ প্রকাশ করিলেন। ব্রহ্গজ্ঞান 
ও উপাসনাপদ্ধতি শিক্ষা করিয়া তাহার! আপনাদিগ্রকে 
ক্কতরৃতার্থ জ্ঞান করিল। জ্ঞানদেব আপনার অসাধারণ 
প্রতিভাবলে সমধিক উন্নতিলাভ করিলেন। কিছুকাল 
উপাসনা করিয়া তিনি যোগসাধন করিতে লাগিলেন। 
কথিত আছে যে, ছয়মাস পরে অষ্টসিদ্ধি তাহার আয়ত্া- 
ধীন হইল। বিট্ঠল তাহার পুত্রগণের উন্নতিদর্শনে অতিশয় 
আনন্দ লাভ করিলেন। কিন্তু তিনি যে সমাজচ্যুত হ্ইয়া 
আছেন এবং তজ্জন্ত নিবৃত্তির উপনয়ন সমাধা হইতেছে না, 
এই চিন্তায় তিনি বড় ব্যাকুল হইলেন। পৈঠন বিট্ঠলের 
পুর্বপুরুষের বাসস্থান এবং দাক্ষিণাত্যের মধ্যে ইহ! শস্্র- 
চর্চার জন্ত বিখ্যাত। বিট্ঠল বিবেচনা করিলেন যে, তথা- 
কার পণ্ডিতগণের ব্যবস্থাপত্র লইতে পারিলে, তাহার কার্্য- 
সিদ্ধি হইবে। পরে তিনি সপরিবারে তথায় গিয়া তাহার 
মাতৃল কৃষ্ণাজীপদ্থের বাঁটাতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। 
কৃষ্ণাজীপন্থ বিটঠলের নিকট হইতে সবিশেষ অবগত হইয়া 
একটা বিরাট সভার আয়োজন করিলেন, ব্রাঙ্গণগণ নিমস্ত্রিত 
হুইয়! সভায় আগমন করিলেন। বিট্ঠলকে সমাজে পুনঃ 
গ্রহণ সম্বন্ধে কথা উঠিল। পণ্ডিতগণ নানা শাস্ত্র অনুসন্ধান 
করিয়া সন্ল্যাসীর গৃহী হওয়া! সম্বন্ধে কোন বিধি পাইলেন 
না। সভা হইতে কোন ম্থফল ফলা দুরে থাকুক, 
তাহার বিপরীত ঘটিল, বিট্ঠলকে সপরিবারে তাহার বাটাতে 
রাখিয়াছিলেন বলিয়া ক্ষণাজীপস্থ সমাজচ্যুত হইলেন । 
বিট্ঠলের চিস্তার সীম। রহিল না। এতদিন তাহার 
নিজের ভাবনা ভাবিতেন, এখন আবার তাঁহার মাতুলের 
চিন্তায় তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন। তাহার এই আবস্থা 
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দেখিয়া নিবৃত্তি ও জ্ঞানদেব তাহাকে সাস্বনা করিতে লাগিল। 
তাহারা বলিল, উপবীতধারণ বাহ ক্রিয়ামাত্র। ইহার 
সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই। শাস্ত্রে বলে, যে ব্যক্তি 
ব্রহ্ধকে জানে, সেই ব্রাঙ্গণ। পুত্রদের সাস্বনায় বিট্ঠল 
অনেক পরিমাণে প্রবোধ পাইলেন। 

কিছুদিন পরে, ক্ৃষ্াজীপন্থের পিতার শ্রান্ধের দিন উপ- 
স্থিত হইল। তিনি শ্রাদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন 
এবং পাচজন ব্রাঙ্গণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। কৃষণাজী সমাজ- 
চ্যুত হুইয়াছেন বলিয়া, ব্রাঙ্গণগণ তাহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ 
করিল না। ইহাতে কষ্ণাজী অত্যন্ত হঃখিত হইয়৷ শ্রান্ধের 
আয়োজন বন্ধ করিতে উত্তত হইলেন। এই ব্যাপার জানিতে 
পারিয়৷ জ্ঞানদেব তাহ্কীকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, এই 
কার্য্য স্থগিদ্‌ রাখিবার প্রয়োজন নাই। তিনি নিজে পুরো- 
হিতের কার্ধ্য করিবেন এবং যাহাতে পাঁচজন ব্রাক্গণ- 
ভোজন হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়। দিবেন। জ্ঞানদেব 
অল্পবয়স্ক হইলেও কৃষ্ণাজী তাহাকে জ্ঞানী ও বিবেচক বলিয়! 
জাঁনিতেন। তাহার কথা অনুসারে শ্রান্ধের আয়োজন 
করিলেন। জ্ঞানদেব মন্ত্রাদি পড়াইলেন। যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ 
নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই, জ্ঞানদেব যোগবলে তীহাদের পর- 
লোকগত পিতৃদেবগণকে আহ্বান করিলেন। তীহার! শরীর 
ধারণপুর্ববক উপস্থিত হইয়া স্ব শ্ম আসনে উপবেশন করিলেন 
এবং মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
কষ্ণাজীপন্থের প্রতিবাসিগণ জানিতে পারিলেন যে, তাহার 
বাটাতে ব্রাঙ্ষণভোজন হইতেছে, কোন কোন ব্যক্তি ভোজন 
করিতেছে, তাহ! জানিবার জন্ত তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন 
ভিতরে প্রবেশ করিল। ব্রাহ্ণগণকে দেখিয়া! মে অবাক্‌ 
হুইল, এবং ইহাদের পুত্তরগণকে আনাইয়! দেখাইল। এমন 
সময়ে পরলোকগত ব্যক্তিগণ অন্তর্ধান হইলেন। সকলে এই 
ব্যাপার দেখিয়া বিশ্বয়ান্িত হইল। জ্ঞানদেবের অসাধারণ 
ক্ষমতার পরিচয় চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইল এবং সকলে 
তাহাকে নারায়ণের অবতার বলিয়া স্থির করিল। 

এক সময় কুস্তযোগ উপলক্ষে গোদাবরীতীর-স্থিত পৈঠনে 
বিস্তর লোকের সমাগম হইয়াছিল। তছুপলক্ষে বিট্ঠল 
সপরিবারে তথায় গমন করিয়াছিলেন। অনেকগুলি 
ব্রা্দণ তথায় একত্র হইয়্াছিল। তাহারা বিট্ঠলের 
পরিচয় লইলেন। জ্ঞানদেবের যোগবল চারিদিকে পরিব্যাপ্ত 
হওয়ায় ব্রাহ্মণগণ তাহার সহিত সদালাপ করিতে লাগি- 
লেন। এমন সময়ে কোন ব্যক্তি একটা মহ্যি লইয়া 
তথায় উপস্থিত হইল। ম্মহ্ষটীর নাম পল্ঞানা* । সে ব্যক্তি 
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মহিষটাফে প্চল জ্ঞানা” বলাতে, একজন ব্রাঙ্মণ বলিয়া 
উঠিলেন__বিট্ঠলের মধ্যম পুত্রের নাম জ্ঞান, আর এই 
মহিষটীর নামও জ্ঞান। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কত প্রভেদ। 
ইহা শুনিয়া জ্ঞানদেব বলিয়া উঠিলেন যে, তাহাতে 
আর এই মছিষে কোন প্রভেদ নাই, যেহেতু উভয়ের মধ্যেই 
বর্ম বিদামান আছেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া একজন 
্রাঙ্মণ বলিয়া উঠিল যে, তুমি আর এই মহিষ কি সমান? 
মহিষকে প্রহার করিলে কি তোমার গায়ে আঘাত লাগে? 
জ্ঞানদেব বলিলেন, অবশ্তই তাহার শরীরে আঘাত লাগে। 
তথন সেই ব্রাহ্মণ মহিষটাকে জোরে বেত্রাঘাত করিতে লাগিল, 
এদিকে জ্ঞানদেবের গায়ে বেতের গাগ দেখা গেল এবং কোন 
কোন স্থান হইতে রক্ত নির্গত হইত লাগিল। ইহা! দেখিয়া 
সে ব্রাহ্মণ আর মহিষকে প্রহার করিল না। যাত্রীগণ দেখিয়! 
বিশ্ময়ান্বিত হইল। কিন্ত তাহাদের মধ্যে একজন বলিয়া 
উঠিল যে, ইহা! জ্ঞানদেবের যাছুমাত্র, ইহা যোগের প্রভাব 
নহে। ইহা! শুনিয়া জ্ঞানদেব মহ্ষটাকে সপ্বোধন করিয়া 
বলিলেন-_জ্ঞান! তুমি এবং আমরা সকলেই সমান, অতএব 
তুমি ব্রান্ণদ্দিগকে যেদবাক্য শ্রবণ করাও। জ্ঞানদেবের 
যোগবলে মহিষদেহে জ্ঞানের প্রভাব সঞ্চারিত হইল এবং 
মহিষ তখনই বেদগাথ। উচ্চারণ করিতে লাগিল। এই 
ব্যাপার দেখিয়! সকলে অবাক্‌ হইল। তাহার পর, বিট্ঠলপন্থ 
তাহার মাতুলালয়ে পুনর্বার প্রতাগমন করিলেন। পৈঠনের 
্রাহ্মণগণ জ্ঞানদেবের অদ্ভুত ক্ষমতার বিষয় অবগত হইয়া- 
ছিলেন। তাহারা! এখন একবাক্যে বিটঠলকে শুদ্ধিপত্র দিলেন 
এবং তিনি সমাজভুক্ত হইলেন। বিট্ঠলের আর আনন্দের 
সীমা রহিল না। তিনি তাহার পুত্র তিনটীকে ষক্ঞেপবীত 
দিবার জন্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন। ইহা! দেখিয়া 
জ্ঞানদেব বলিলেন যে, মন্ন্যানীর পুভ্রদের যজ্ঞোপবীত ধারণ 
কর৷ উচিত নহে। এই কথা শুনিয়া! বিট্ঠল আর তৎপক্ষে 
যন্ধবান্‌ হইলেন না। কএকদিন পরে, বিট্ঠলপন্থ সপরি- 
বারে আলনদীতে প্রত্যাগমন করিলেন। এই সময়ে, বিট্ঠল- 
পদ্থের গুরুদেব রামাননস্বামী তীর্ঘদর্শন জন্য কাশীধাম 
হইতে বহির্গত হইয়। আলন্দীতে আসিয়া! উপস্থিত হইলেন। 
শ্বামীজিকে দর্শন করিগ়া, বিট্ঠলপন্থ পরম আনন্দ লাভ 
ফরিলেন। ইহার পর বিট্ঠলপন্থ তীহার গুরুদেবের 
আদেশে সন্ত্রীক তদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। রামাঁনন্দ- 
ক্বামী জ্ঞানদেবকে সঞ্জীবনীমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া স্থানাস্তরে 
যাত্রা করিলেন। নিবৃত্তি প্রভৃতি কিছুকাল আঁলম্দীতে অব- 
স্থিতি করিয়া তীর্থদর্শন জন্ত' বহির্গত হইলেন। ইহার! 
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প্রথমে নেবাস নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় 
কিছুকাল অবস্থিতি করিলেন। এখানে জ্ঞানদেব ছুইটা অ্ভুত 
কাধ্য সম্পর্ধ করিলেন এবং ভগবাীতার একখুনি টাকা 
নিখিলেন। এই টাকাতে তিনি বি্থাবৃদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় 
দিয়াছেন। সেই টাকা দাক্ষিপাত্যে জ্ঞানেখ্বরটাক। বলিয়া 
প্রনিন্ধ *। নেবাস ত্যাগ করিয়। ইহারা পুনতান্ে নামক 
স্থানে গিয়৷ উপস্থিত হইলেন। ইহ! গোদাবরী নদীর তীরে 
অবস্থিত এবং চাঙ্গদেব নামক একজন যোগী অবস্থিতি করি- 
তেন বলিয়! ইহা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল । কথিত আছে যে, 
নানাস্থান হইতে লোক মৃতদেহ লইয়া! তথায় উপস্থিত হইত। 
চাঙ্গদেব সমাধি হইতে উঠিয়া তাহাদিগকে জীবন দান করি- 
তেন। এই স্থানে মুক্তাবাই জ্ঞানদেবের নিকট হইতে মৃত- 
সত্্ীবনী মন্ত্র গ্রহণ করিয়া কএকটী মৃতদেহে জীবন সঞ্চার 
করিয়াছিলেন। চাঙ্গদেব সমাধিস্থ ছিলেন বলিয়া নিবৃত্তি 
গ্রভৃতির সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই। পরে তাঁহার! 
এই স্থান ত্যাগ করিয়৷ অন্তান্ত তীর্থ দর্শন করিয়া আলন্দীতে 
প্রত্যাগমন করিলেন। 

চাঙ্গদেব সমাধি হইতে উঠিয়া দেখিলেন যে, কোন মৃত- 
দেহ উপস্থিত নাই। ইহার কারণ জিজ্ঞাস। করায় শিষ্যগণ 
বলিল যে, জ্ঞানদেব প্রদত্ত মন্ত্বলে তাহার ভগিনী মুক্তা- 
বাই শবদিগের জীবন দান করিয়াছেন। ইহা! শুনিয়া 
চাঙ্গদেব একথানি পত্র লিখিয়া জ্ঞানদেবের নিকট পাঠাইয়! 
দিলেন। জ্ঞানদেব ইহার প্রত্যুত্তরে ৬৫টী উপদেশপূর্ণ 
অভঙ্গ 1 লিখিয়া পাঠাইলেন। অভঙ্গগুলি কঠিন ছিল 
বলিয়। চাঙ্গদেব সে সমুদায়ের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারিলেন 
ন!। জ্ঞানদেবের সহিত সাক্ষাৎ করাই পরামর্শসিদ্ধ বিবেচন! 
করিয়। তিনি আলন্দীতে গমন করিলেন । জ্ঞানদেব তাহাকে 
সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। চাঙগদেব এখানে পরমানন্দে 
অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তিনি প্রত্যহ জ্ঞানদেবের 
নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতেন। 

জ্ঞানদেব গ্রস্থরচনায় এবং সাধারণকে উপদেশদানে 
সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। মধ্যে কিছুকাল 
পণ্ুরপুরে অবস্থিতি 'করিয়াছিলেন। ইনি ক্রমায়ে 
“অমৃতানভব* (ইহা বেদ ও উপনিষদের সারসংগ্রহ ) “পবন- 
বিজয়,” “যোগবাশিষ্ঠের টাকা” পপঞ্চীকরণ” ও প্হরিপাঠ” 
নামক কএক খানি গ্রন্থ রচনা! করিয়াছিলেন। এততিন্ন, 


্রীবিটঠলবর্ণন* নামক একখানি অষ্টক এবং অনেকগুলি 


* এই গ্রন্থ ১২৯০ খৃষ্টান রচিতদহইয়াছে। 
1 মহারাট্ী্স ভাবায় পদকে অতঙ্গ মলে। 


ভ্ঞামদের 


অভঙ্গ রচনা করিয়াছিলেন জ্ঞানেশ্বরী প্রস্থখানি কঠিন 
হইলেও জ্ঞানদেব ইহার তাৎপর্য বিশদয়পে সাধারণকে 
বুঝাইব! দিতেন। গীতার টাকার ব্যাথা] শুনিক্না এবং তাহার 
অন্তান্ত উপদেশ হাদরঙ্গম করিয়! অনেকে ভগবস্তক্ত হইল 
এবংকুপঙ্গ পরিত্যাগ করিল। এতৎম্বন্ধে ছইটী দৃষ্টান্ত 
দিতেছি $- ৃ 

জ্রান্বক নামক একজন ব্রাহ্মণ আলন্দীতে বাস করিতেন। 
তাহার স্ত্রী পার্বতীবাই নানাগুণে ভূষিত ছিলেন। তিনি 
মনের সাধে আপনার স্বামীর সেবা করিতেন। কিন্তু তাহার 
স্বামী একটা শুদ্রারমণীর প্রেমে আবদ্ধ ছিলেন, সুতরাং পার্ধতী- 
বাই মনের দুঃখে কালাতিপাত করিতেন। জ্ঞানদেব অনেক 
অনচ্চরিত্র ব্যক্তিকে সৎপথে আনিয়াছেন, ইহ! পার্বতীবাইয়ের 
কর্ণগোঁচর হইলে তিনি এক সময় সেই মহাঁপুরুষের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। তাহার সঙ্গে ধর্মসন্বন্ধীয় 
আলোচনা হইতে লাগিল। হ্থুযোগ বুঝিয়া তিনি তাহার 
হুঃখের বৃত্তান্ত জ্ঞানদেবকে জানাইলেন। পরদিন জ্ঞানদেব 
্রাম্বককে এবং তাহার রক্ষিতা রমণীকে ডাকাইয়া আনিলেন 
এবং তাহাদিগকে অনুরোধ করিলেন যে, উভয়ে প্রতিদিন 
তাহার কাছে আসিয়। যেন জ্ঞানেশ্বরীর ব্যাখ্যা শ্রবণ করে। 
্রাস্বক তাহার অনুরোধ রক্ষা করিলেন না, কিন্তু শৃদ্রারমণীটা 
প্রত্যাহই ধর্মকথা শুনিতে আসিত। তাহার অনুরোধে 
ত্রাপ্বকও আসিতে আরম্ভ করিলেন। একদ! জ্ঞানদেব, 
জীবের অজ্ঞান দশ! সন্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলেন এবং 
এই দশা প্রাপ্ত হইয়া লোকে যে নানাপ্রকার মন্দ কার্ধ্য 
করিয়া থাকে, তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়। দিলেন। এই 
উপদেশ উভয়ের অস্তঃকরণকে বিদ্ধ করিল, বিগত পাপের 
জন্য উভয়েই অনুতাপ করিল। পরে জ্ঞানদেবের আদেশে, 
্রাস্বক শৃদ্রারমণীটাকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ত্রীক ধর্মালোচন! 
করিতে আরম্ভ করিলেন। ত্র্যস্থকের নবজীবন লাভ একটা 
আশ্চর্য্য ব্যাপার। এতদ্বারা জ্ঞানদেবের প্রতি লোকের 
অগাধ ভক্তি ও. অন্থুরাঁগ বৃদ্ধি হইল । তাহার! দলে দলে 
উাহার উপদেশৰাক্য শুনিবার জন্ত আসিতে লাগিল। অধিক 
লোকের সমাগমে জ্ঞানদেবের গৃহ পরিপূর্ণ হইল। লোকের 
বসিবার স্থান পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিল। তখন জ্ঞানদেব 
আলন্দী হইতে ঘর্ধাক্রোশ দুরে জান্বলবেট নামক একটা গ্রামে 
অবস্থিতি করিলেন এবং তথা হইতে সাধারণকে উপদেশ 
দিতে লাগিলেন । ্ 

জান্বলবেট হইতে কিছুদূরে চারৌলি নামক একটা স্থান 
আছে। 'ষেখানে বিমল্াননশ্বামী নামে একজন বষ্ন্যাসী 


[ ২৫১. 


জ্ঞানদেষ 


অবস্থিতি করিতেন। সাধারণে তাঁহাকে তক্তি করিত, কিন্তু 
জ্ঞানদেবের অসাধারণ প্রতিভ! তাহাকে হীনপ্রভ করিল। তিনি 
ইহা! সহ করিতে পারিলেন না। জ্ঞানদেব যাহাতে লোকের 
নিকট হেয় বলিয়! প্রতিপন্ন হন, তৎপক্ষে প্রয়াস পাইতে 


_ লাগিলেন। তিনি তাহার কুৎস! করিতে আরম্ভ করিলেন । 


কিন্ত জ্ঞানদেব লোকের হৃদয়রাজ্যকে এপ্রকার দৃঢ়রূপে 
অধিকার করিয়াছিলেন যে, তাহা হইতে তাহাকে বিচ্যুত 
করা সহজ বাপার নহে। একদ। কোন ব্যক্তি জ্ঞানদেবের 
কুৎন! বাক্য শুনিয়া বিমলানন্বন্বামীকে বলিল--স্বামিজি ! 
জ্ঞানদেব দেবতুল্য ব্যক্তি, তাহার কুৎসা করা! আপনার উচিত 
হয় না। জ্ঞানদেব যেম্র ধার্মিক, তেমনি বিদ্বান্। তাহার 
শান্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে পারেন । ইহ! শুনিয়া বিমলানন্দ- 
স্বামী জ্ঞানদেবের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন 
জ্ঞানদেব ভগবাগীতা ব্যাখ্যা করিতেছিলেন এবং অসংখ্য 
লোক তাহার চারিদিকে বসিয়৷ তাহ! শ্রবণ করিতেছিল। 
্বামিজী ব্যাখ্যা শুনিয়া পুলকিত হইলেন। জ্ঞানদেবের 
প্রতি তাহার যে বিদ্বেষ তাঁব ছিল, তাহ! তিরোহিত হইল। 
ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইলে, স্বানীজী জ্ঞানদেবের সহিত সাক্ষাৎ 
করিলেন এবং কিছু কাল সদ্দালাপের পর, তাহার নিকট 
হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। 

কিছুকাল পরে জ্ঞানদেব তাহার ছুই ভ্রাতা এবং ভগিনী 
মুক্তাবাইয়ের সহিত তীর্ঘদর্শন জন্ যাত্রা! করিলেন। তাহা- 
দের ইচ্ছা হইল, একজন পরমভক্ত ও স্ুুগায়ককে সমভি- 
ব্যাহারে লয়েন। নামদেব একজন উত্তম অভঙ্গরচয়িতা এবং 
সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী | জ্ঞানদেবের প্রস্তাবে তাহাকেই 
সঙ্গে লওয়া স্থির হইল। নামদেব পণ্ুরপুরে অবস্থান 
করিয়া বিঠোবাদেবের * মন্দিরে ভজন ও কীর্তন করিয়! 
সময়ক্ষেপণ করিতেন । জ্ঞানদেব প্রভৃতি পগুরপুরে গিয়া 
নামদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের অভিপ্রায় জানা- 
ইলেন। এই প্রস্তাবে নামদেব প্রথমে সম্মত হয়েন নাই৷ 
কথিত আছে যে, বিঠোবাদেবের প্রত্যাদেশ পাইয়া তিনি 
সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার তিন দিন পণডরপুরে 
থাকিয়া চতুর্থ দিবসে নামদের সহ যাত্রা করিলেন। ইছারা 
নানাস্থান অতিক্রম করিয়। প্রয়াগ এবং পরে কাশীধামে উপস্থিত 
হইলেন। এখানে রামানন্গ্বামী ও সাঁধু কবীরের নিকটে 
ইহারা বিশেষরূপে সমাদর পাইলেন। এস্থান হইতে গয়! 
দর্শন করিতে গেলেন এবং তথা হইতে কাশীতে গ্রত্যাগমন 


* দ্বাক্ষিণাতো গ্রকৃষণ বিঠোন। নামে অভিছিত। 


আনদেব 


করিলেন। এখানে ভজন ও কীর্তনে এবং সঙ্গাসী ও 
পণ্তিতগণের সহিত সদালাপে কয়েক দিন পরমানন্দে 
অতিবাহিত করিক্বাছিলেন। কাশীবাসীমাত্রেই তাহার্দিগকে 
পাইয়। যারপর নাই স্থথী হুইয়াছিল। কাশী ত্যাগ করিয়া 
অযোধ্যা, গোকুল, বৃন্দাবন, দ্বারক1 এবং ভুনাগড় দর্শন 
করিলেন। তাহার পর ত্রেলঙ্গ গ্রদেশেব নানাস্থান দর্শন 
করিয়া তাহার! পগ্ুরপুরে প্রত্যাগমন করিলেন । এখানে 
কিছু কাল অবস্থিতি করিলেন। ভজন ও কীর্ডনে ইহাদের 
সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। তাহাদের ভক্তিভাবদর্শনে 
অনেকেই ভগবস্তক্ত হইল। 

পরে জ্ঞানদেব প্রভৃতি আলন্দী/ত প্রত্যাগমন করিলেন। 
জ্ঞানদেব তীর্ঘদর্শন উপলক্ষে অনেকের উপকারসাধন করিয়া- 
ছিলেন। তিনি এবং তাহার সঙ্গিগণ যেখানে থাকিতেন, 
সেইথানে ভজন ও কীর্তন এবং উপদেশপ্রদানে লোককে 
সৎপথে লইয়া যাইভেন। কোন কোন স্থানে তাহারা অনেক 
অদ্ভুত ঘটনাও সম্পাদন করিয়াছিলেন। ভাষাশিক্ষা কর! 
জ্ঞানদেবের একটা বিশেষ কার্ধ্য ছিল। তিনি যে প্রদেশে 
অধিক দিন থাকিতেন, সেই প্রদেশের ভাষা শিক্ষা! কব্রিতেন। 
এই প্রকারে তিনি অনেকগুলি ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। 
তন্মধ্যে তৈলঙ্গী, কণাড়ী এবং হিন্দি ভাষায় ত্বাহার বিলক্ষণ 
ব্যুৎ্পতি জন্মিযছিল। এই কএকটা ভাষাতেই তিনি তীর্থ- 
দর্শন সম্বন্ধে অনেকগুলি অভঙ্গ রচনা! করিয়াছিলেন। 

নান তীর্থ দর্শন করিয়া ভ্ঞানদেব যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ 
করিয়াছিলেন। স্বাভাবিক সৌন্দর্য অবলোকন করিয়া তাহার 
মন ঈশ্বরের দ্রিকে ধাবিত হুইয়ছিল। বিভিন্ন প্রদেশীয় 
লোকের আচার ব্যবহার দেখিয়। স্তাহার অন্তঃকরণ উদ্দার- 
ভাব ধারণ করিয়াছিল । ঈশ্বরের গুণকীর্তন এবং লোকের 
হিতসধন যে জীবনের প্রকৃত উদ্দোস্তা, তাহা তাহার হদয়জ্ম 
হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্সাধন জন্ত তিনি দৃঢব্রত হইলেন। 
দিবাভাগে তিনি সাধারণকে উপদেশ দ্রিতেন এবং রাত্রিতে 
ভজন ও কীর্ভন করিতেন। ভ্তানদেবের গ্রন্থ কয়েকথ্ানি 
পাঠ করিয়! এবং তাহার শাস্ত্ব্যাথ্যা ও উপদেশ সকল শ্রবণ 
করিনা অনেক মৃঢ় ব্যক্তিও জ্ঞানলাভ করিল। অনেক সংশয়বাদী 
ভগবস্তক্ত হইয়াছিল এবং অনেক কুপথগামী ব্যক্তি সংপথ 
অবলম্বন করিল। জ্ঞানদেবের খ্যাতি চারিদিকে পরিব্যাপ্ত 
হইল। দূর দেশ হইতে লোক তাহার উপদেশ গ্রহণ করিবার 
জন্ত দলে দলে আগমন করিতে মাখিল। ক্রমে আনন্দী 
একটা ভীর্ঘরূপে পরিণত হইল। 

এই ভাবে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইলে জ্ঞানদেক | 
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জারদেব 


সমাধি লইবার ইচ্ছ! প্রকাশ, করিলেন এবং তজ্ঞন্ত প্রস্তত 
হইতে লাগিলেন। এই সংবাদ চারিদিকে গ্রচারিত হইলে 
নানাস্থান হইতে সাধুগণ আসিতে লাগিলেন। তিনি এই 
সময়ে "আলবদীমাহাত্ম* নাষক " একথানি গ্রন্থ রচন! 
করিলেন। কার্তিক মাসের একাদশী রাত্রিতে জ্ঞানদেব 
কীর্তন আর্ত করিলেন। হ্বাদশীতেও কীর্তন হইতে লাগিল। 
কীর্তন গুনিয়৷ সকলে মোহিত হুইল। ত্রয়োদশীতে জ্ঞানদেব 
সমাধি লইবার জন্ত প্রস্তত হইলেন । একটা বৃক্ষের তলে 
সমাধির স্থান স্থির করা হইল। তথান্ন একটা গুহা! প্রন্তত 
হইল। গুহাটী ছুই ভাগে বিভক্ত হইল। এই গুহাতে প্রবেশ 
করিবার পুর্বে জ্ঞানদেব আত্মীয় স্বজন ও সাধুগণের সহিত 
সদালাপ করিলেন এবং সকলকে অভিবাদন করিয়া তাহাদের 
নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। সকলেই তাহার জন্ঙ 
ছুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঈশ্বরলাত তাহার উদ্দেস্ত 
বিবেচন করিয়। ফেহ আর তাহাকে বাধা দিলনা । পরে 
জ্ঞানদেব সকলের অনুমতি লইয়। গুহার মধ্যে প্রবেশ করি- 
লেন। গুহার মধ্যে কুশাসন ও মুগাজিন পাতা হুইল। 
জ্ঞানদেব তাহার উপর পদ্মামনে বসিলেন। তাহার সম্মুথে 
জ্ঞানেশ্বরী, যোগবাশিষ্ট প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ রাখিয়! 
দিলেন। গুহার মধ্যে চারিটী দীপ জবলিতে লাগিল। পরে 
জানদেব ইন্ত্িয়দ্ধার সকল রোধ করিয়! ধ্যানে নিমগ্র হই- 
লেন। ইহা দেখিয়া জ্ঞানদেবের আত্মীয় স্বজন গুহার দ্বার 
বন্ধ করিয়। শ্ব শ্ব স্থানে গ্রত্যাগমন করিল। আপামর সাধা- 
রণে “ভ্রীজ্ঞানদেকোজয়তি* বলিতে লাগিল । 

ভ্ঞানদেবের জীবনী শিক্ষাপগ্রদ। আমরা ইহা হইতে 
কয়েকটা উপদেশ গ্রহণ করিতে পান্ধি। বছদর্শিতা লাভ, না, 
করিলে কেবল বিষ্কা ধারা কোন বিশেষ ফল পাওয়া যায়, 
না। জ্ঞানদেব মধ্যে মধ্যে তীর্থষাত্রা এবং নানাস্থানে 
অবস্থিতি করিয়া কত অতিজ্ঞত! লাভ করিয়াছিলেন। ভিন্ন 
ভিন্ন স্থানের লোকের সহিত সদালাপ করিয়া তাহার মন উদ্ার- 
ভাব ধারণ করিয়াছিল। তিনি এই স্থযোগে কত প্রদেশের 
ভাষ! শিক্ষা করিয়াছিলেন । আবার নৃতন নৃত্তন দৃশ্ত দেখিয়া 
তাহার মন ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হুইয়াছিল। নানাস্থানে 
নানালোকের সহিভ সদালাপে তাহার অন্তঃকরণে মহাপ্রেম 
অস্কিত হইয়াছিল এবং এই জন্ত পরোপকারসাধন তাহার 
জীবনের একটী মহাত্রত বল্রিয়! গণ্য ছিল। আমাদের শাস্ত্রে 
তীর্থঘদর্শন করিবার বিধি আছে। সেই অনুসারে কার্ধ্য কর! 
সকলেরই কর্তব্য । ইহা দ্বারা কেবল যে আমর! ধর্্মপথে 
উন্নতিলাঁভ করিতে পারি, এমন নছে। অনেক পার্থিব 


জ্ঞানপ্রভ 
উপকার প্রা হওয়া যায়। যোগসাধমে জীবের ফির়দংশ 
অতিবাহিত কর! ঘে আবস্তক, জ্ঞানদেষের জীবনীতে তাহা! 
প্রতিসনন হইয়াছে। মনের একাগ্রত না জম্মিলে কোন কার্ধ্য 
উত্তমরূপে সমাধা হইতে পারে না এবং ঘোগসাধন ভৎপক্ষে 
একটা প্রক্কষ্ট উপায় । হোগসাধন করিয়া জানদেব অষ্টসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছিলেন । এতদ্বারা তিনি অনেক অদ্ভুত ক্ার্য্য 
করিয়া লোককে চমতরুত করিতে পারিতেন) কিন্তু ভাহ! 
তিনি করেন নাই। যেখানে ক্ষমতা প্রকাশ ফর! আবক্তক, 
সেইখানেই ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। অনেক্ষ যোগী 
আছেন, ধাহার! অহস্কারে শ্ক্ীত হইয়া লোকের নিকট বুজরুকি 
ও ভেঙ্কি দেখাইয়া! থাকেন। এই প্রচ্ষার যোগিগণ নিজেও ধর্ধা- 
পথে অগ্রসর হইতে পারে না এবং তীহার দ্বারা অপরেরও 
উপকার হয় না। ধর্সশান্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া! লোকের মনে 
ধর্দ্্ভাব উদ্দীপন করা এবং উপদেশ দ্বারা অসচ্চরিত্র লোককে 
সৎপথে আনয়ন করা জানদেবের জীবনের প্রধান উদ্দেস্ঠ 
ছিল এবং এই উদ্দেশা সংসাধন করিয়া! তিনি তাহার শেষ 
জীবন ঈশ্বরেতে সমাধান করিলেন। 
জ্ঞানদেব এখন মহা রাষ্্রীয়দিগের নিকট পুজা পাইতেছেন। 
আলনীতে তাহার সমাধিমন্দির রহিয়াছে এবং তথায় তাঁছার 
সম্থানার্থে প্রতিবৎসর একটা মেলা হইয়! থাকে। এত্রছুপলক্ষে 
প্রায় ৫০*** লোক একত্রিত হয়। দাক্ষিণাত্যে জ্ঞানদেৰ 
এবং তুকারাম সাধুদিগের মধ্যে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া- 
ছেন। অধিক কি বলিব, ভিথারিগণ যখন ভিক্ষার্থে নির্গত 
হয়, তখন তাহার! পজ্ঞানোব। তুকারাম” "তুকারাম জ্ঞানোব।”, 
মন্ত্রের স্বরূপ উচ্চারণ করিয়া! থাকে । [তুকারাম দেখ । ] 
জ্ঞানদেব, ১ গায়ত্রর্থরহন্ত প্রণেতা । ২ অপর নাম দামোদর । 
বৈস্তজীবনটাক। রচনা করেন । 
জ্ঞাননিষ্ঠ (জি) জ্ঞানে নিষ্ঠা যন্ত বহুত্রী। জ্ঞানসাধনযুক্ত, 
তত্ববিৎ। 
জ্ঞানপতি (পুং) জ্ঞানন্ত পতিঃ ৬তৎ। ১ জ্ঞানোপদেশক, 
গুরু। ২ পরমেশ্বর । জ্ঞানপতেরপত্যং জ্ঞানপতি-অণ্‌ ( অশ্ব- 
পত্যার্দিভাশ্চ। প! 81১/৮৪) জ্ঞানপত। জ্ঞানপতির অপত্য। 
জ্ঞানপাবন (ক্লী) জ্ঞানবৎ পাবনং উপমিত-কর্পাধা* । তীর্থ 
তেদ ও জ্ঞানপাবনতীর্ঘ অতিশয় পুণ্যজনক, এই জ্ঞানপাধন- 
তীর্থে ্নানদানাদি করিলে অগ্রিষ্টোম বক্তের ফল লাত হয়। 
“ততো! গচ্ছেত রাজের | জ্ঞামপাবনমুত্তমম্। 
অগ্নিষ্টোমমযাগ্নোতি মুনিলোকঞ্চ গচ্ছতি।” (ভা, বন ৪৮ অঃ) 
জ্ঞানপ্রভ। একজন বৌদ্ধ তখাগত। বিশেষটৈলীনামক রাজা 
ইহার নিকট কাদসংবর অর্থাৎ শরীরসংবমন বিভ্যাপিক্ষ। করেন। 
81] 
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জ্ঞানযোগ 
জ্ঞানভাস্কর (পুং) জ্ঞানমেব ভ্বাক্করঃ জ্ষপককর্মধাা 
১জানরূপ হুর্য। ২ ভাস্কগ্নাচার্ধযপ্রধীত জ্যোতিয্ত্রস্থ। ৩ 
ঘড় বর্গফল নামক জ্যোতিষ্প্রস্থ গ্রণেতা। 
ক্ানষয় (পুং) আনশ্বরূপঃ জঞান-ময়ট। পরমেশ্বর, পরক্রচ্ছ। 
পনির্কাণময় এবায়মাত্ম। জ্ঞানময়োহমলঃ।” (সাং দং ভাষ্য) 
জ্ঞানমুদ্রা (স্ত্রী) ভানং নাম সুদ্রা। ভন্্রসান্ষো্ত রামপাল 
মুদ্রাভেদ। দক্ষিণ হত্যের তর্জনী ও অনুষ্ঠ সংলগ্ন করিয়। অগ্ররে 
হৃদয়ে স্থাপন করিবে, পরে বামহস্ত অন্থুজাককৃতি করিয়া মূর্দা 
ও বামজানতে রক্ষা করিবে, এই প্রকার করিলে জ্ঞানমুন্রা 
হ্য়। এই জানমুস্রা রামের অত্যন্ত শ্রিয়। 
পতর্জন্তনুষ্ঠকৌ "দক্তা বগ্রতে। বিস্তসেৎ হৃদি। 
বামহস্কামুজং বাঁমজানুমূর্ধণি বিস্তসেৎ | 
জ্ঞানমুদ্রা ভবেদেষ! রামচন্তরন্ত প্রেয়সী | ( তত্ত্রসা* ) 
জ্ঞানযজ্ঞ (পুং) আঞানং যজ্ঞ ইব যন্ত বহুত্রী। তত্বজ্ঞ, কর্ম 
যোগিসকল অগ্নিতে যজ্ঞ করিয়া থাকেন, কিন্তু জানযোগি- 
গগন ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে আত্মাকেই যজ্ঞ করেন, অর্থাৎ ব্রহ্গকে 
অতেদ জ্ঞান করিয়! তত্ম্বরূপ অবলোকন করেন। “সোহ্হং 
ব্রহ্ম” আমিই ব্রক্গ, সর্বদা! ইহাই দেখেন *। কর্মযোগী সকণ 
ইহা অনুষ্ঠানও করেন না, আরও ইহাতে দ্বণ গ্রদর্শন করিয়া 
থাকেন। 
পমহাপাপবতাং নৃশাং জ্ঞানযক্ঞো ন রোচতে।” ( লববার্থচি* ) 
জ্ঞানযোগ ( পুং) যুক্ধ্যতে ব্রন্মণানেন যুজ-কর্াণি ঘঞ্ জ্ঞান- 
মেব যোগঃ, রূপককর্শধা'। ব্্গপ্রাপ্তির জন্ত জ্ঞানরূপ নিষ্ঠ! 
বিশেষ। ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায়, জ্ঞানযোগই একমাত্র ভগবৎ- 
প্রাপ্তির দ্বারদ্বরূপ। জীব প্রতিনিয়ত অক্ঞান বশতঃ প্রকৃতির 
মায়ায় বশীভূত হুইয়! নিরস্তর ছুঃখে অভিভূত হইতেছে । 
ছঃখাভিভূত হুইয়া যখন 'ছঃখনিবৃত্তির উপার জানিতে ইচ্ছুক 
হুইবে। তখন প্রথমে বস্ততত্ব জানিতে কোন কোন বস্ত 
ছুঃখময়, ইহা সহজেই উপলব্ধি হইবে। তখন সুখ ছুঃথ প্রভৃতি 
যাহার ধর্ম, তাহার সহিত মিলিতে আর ইচ্ছা! হুইবে না। 
তখন আপনা হইতেই যথার্থতত্ব জানিতে পারিবে । পরে 
ভ্ঞানযোগ দ্বারা অভীষ্ট ঘস্ত অনায়াসে প্রা হইতে পারিবেক। 
"লোকেংশ্মিন্‌ দ্বিবিধ! নিষ্ঠা পুর! প্রোক্তা ময়ানঘ। 
জ্ঞানযোগেন মাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্‌ ॥ (গীতা1৭ অঃ) 
জগতে ভগবৎপ্রাপ্তির ছুইটী উপায় কথিত হইয়াছে, 


* ব্রদ্ধাগ্লাবপরে বজ্ং যজ্জেনৈবোপনুহ্যাতি ।” 

“পরে কর্দযোগিনঃ বিলক্ষণ| সন্গাসিনঃ ব্রঙ্গ তদৃপদ্ধার্থঃ অগ্নির 
হোমাধারত্বাৎ তন্মিন্‌ বজং প্রত্যগাত্মামং দ্বং পদার্থ, বজ্েন আত্মনৈধ উপ- 
জুনবতি। ত্বং পদদার্ধাতেদেদৈ বর্ন্বরগতয! গঞ্তস্তি।* 


৬৪ 


জানযোগ ও কর্ণযোগ। সাংখ্যমতাবলত্বীরা জ্ঞানযোগ অব- 
লন্বন করিয়া মুক্তিলাত,.করেন। অপরে কর্্যোগ স্বার! মুক্ত 
হন। কিন্তু কর্শযোগ না করিলে জ্ঞানযে।গ হইতে পায়ে না। 
কর্ম করিতে করিতে চিত্তপুদ্ধি হয়, পরে নির্শলচিন্তে বিশুদ্ধ 
জ্ঞান উপস্থিত হয়। বিশুদ্ধ জ্ঞান জন্মিলে ভ্ঞানযোগ দ্বারা 
অনায়াসে মুক্ত হইতে পার! যায়। [যোগ দৈখ।] 
জ্ঞানরাজ, (জ্ঞানাধিরাজ ) দিদ্ধান্তস্ন্দর নামক জ্্যোতিথ্গ্স্থ 
প্রণেতা । ইনি নাগনাথের পুজ ও সূর্ধ্যদৈবজ্ঞের পিতা। 
জ্ঞানলক্ষণ! (স্ত্রী) জঞানং লক্ষণং 'যন্তাঃ বহুরী। অলৌকিক 
প্রত্যক্ষমাধনসন্লিকর্ষ ভেদ । প্রত্যক্ষ ছুই প্রকার, লৌকিক ও 
জলৌকিক। লৌকিক প্রত্যক্ষ জাপক্জাদি প্রভেদে ছয় প্রকার । 
"াণজদি প্রভেদেন প্রত্যক্ষং ফড়বিধং মতম্।” (ভাষাপ*৫২) 
অলৌকিকপ্রত্যক্ষ তিন প্রকার, সামান্তলক্ষণা, জ্ঞান 
লক্ষণা ও যোগজ। প্রথমে কোন একটা বন্তব প্রত্যক্ষ করিতে 
হইলে অগ্রে তাহার বিশেষণ জ্ঞান হওয়া আবশ্তক, পরে 
বিশেষ্যজ্ঞান হইবেক। ঘট জানিতে হইলে ঘটত্ব ল্লান! 
দরকার। ঘটত্ব না জানিলে ঘট জানা যায় না। ত্বত্মনঃ- 
সংযোগই জ্ঞানের গ্রতি কারণ, মন ত্বকের সহিত মিলিত 
হইয়া বস্তর সহিত সম্বন্ধ হইলেই জ্ঞান হয়, কিস্ত এক ব্যক্তি 
কলিকাতাস্থিত ঘট দেখিয়াছে, কাশীস্থিত ঘট দেখে নাই, 
কিন্তু কাশীস্থিত ঘটের প্রতি ত্বম্মনসংযোগও অসম্ভব, সেই 
ব্যক্তির তাহা হইলে কাশীস্থিত ঘটের প্রত্যক্ষ বা জ্ঞান হইবে 
না, এই জন্ত অলৌকিক সন্গিকর্ষ স্বীকারের আবশ্তক । এই 
অলৌকিক সন্নিকর্ষে চক্ষুর অগোচর পদার্থের জ্ঞান হয়। 
একটা ঘট দেখিয়া! ঘটত্বর্ূপ সামান্য ধর্ম দ্বারা! পৃথিবী- 
স্থিত সকল ঘটের যে ভ্তান হয়, তাহা সামান্তলক্ষণার অধীন, 
আর ঘট জ্ঞানদ্বারা ঘট পট মট প্রভৃতির যে সমগ্র জ্ঞান হয়, 
তাহা জ্ঞানলক্ষণার অধীন। এই ভ্ঞ।নলক্ষণায় ঘটজ্ঞানের দ্বারা 
পৃথিবীস্থিতসকলপদার্থের জ্ঞান হইবে*। [সামান্যলক্ষণা দেখ।] 
জ্ঞানবাপী, কাশীর একটী তীর্থ, ইহা একটী কৃপ। [কাশী দেখ ।] 
জ্ঞানব (ব্রি) জ্ঞানং বিদ্যুতে যন্ত অন্ত্র্থেজ্ঞান-মতুগ্‌। যাহার 
জ্ঞান আছে, যাহার জ্ঞান জন্মিয়াছে, জ্ঞানযুক্ত। 
জ্ঞানবাগী (স্ব) জ্ঞানন্ত জ্ঞানরূপোদকন্ত বাঁপী দীর্থীকেব। 
কাশীস্থিত বাপীক্ধপ তীর্ঘবিশেষ, ইহার উৎপত্তি প্রভৃতির বিব- 
রণ স্বন্দপুরাণীয় কাশীথণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে, অগস্ত্য 
* জলোৌ(ককঃ সন্নিকর্ষস্তিবিধঃ বিধ:ঃ পরিকীর্িতঃ | । 
সামান্তলক্ষণ! জ্ানলক্ষণ। যোগজত্তধ ॥ 
আনতিরা শ্রয়পত্ত সানাস্তজ্ঞন মিধাতে। 
বিষযীবন্ত তন্তৈষ বাপারে! জানজীক্ষণঃ। (তাবাপ" ৬৫) 


[ ২৫৪ ] 


জামবাপী 


একদিন স্কনসুনির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, মহাত্বন্‌! 
দেবগণও জ্ঞানবাপীর বহুতর প্রশংসা করিয়া থাকৈন। আপনি 
অনুগ্রহ করিনা! ইহার উৎপত্তি প্রভৃতির বিবরণ” বলিয়া 
জামার মনোরথ পূর্ণ করুন। তখন স্বন্দ বঙ্গিতে লাগিলেন, হে 
সুনে! পুর্বকালে সত্যযুগে এই অনাদিসিদ্ধ সংসারে যখন 
মেঘসমূহ জলবর্ষপ করিত না, নদী সকল প্রবর্তিত হয় নাই, 
দ্বান বা পান প্রভৃতি কর্মে জলের অভিলাষ ছিল না। যখন 
ক্ষীর ও লবণ সমুদ্রের জলই দেখা যাইত এবং যখন পৃথিবীর 
কোন কোন স্থানে মন্গু্যের সঞ্চার আরম্ত হইয়াছে, মেই 
সময় পূর্ব্ব ও উত্তরদিকের মধ্যস্থিতদিকের অধিপতি রুদ্রগণের 
অন্ততম ঈশান শ্বেচ্ছাধীন ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে 
কানীতে আসিয়৷ উপস্থিত হন। যে কাশী নির্বাণলক্ষমীর ক্ষেত্র- 
স্বরূপ ও পরমানন্দ কানন, যে মহাশ্মশান সর্ঝ প্রকারবীজ- 
সমূহের পক্ষে উর ভূমি এবং পরিশ্রাস্ত জীবগণের বিশ্রামমণ্ডপ, 
যাহা সচ্চিদানন্দের নিলয়, স্থুখসমূছের জনক ও মোক্ষগ্রদ। 
জটাধারী ঈশান হস্তস্থিত ব্রিশূলের বিমল রশ্মিজালে ব্যাপ্ত 
হইয়া সেই কাশীক্ষেত্রে প্রবেশ করতঃ মহালিঙ্গ দর্শন করি- 
লেন। সেই শিবলিঙ্গ চতুর্দিকে জ্যোতির্য়ী মালাসমূহের 
দ্বার। বেষ্টিত এবং দেবতা, খবিগণ, দিদ্ধ ও যোগীগণ নিরস্তর 
ভাহা'র পুজা করিতেছেন, গন্ধররবগণ তাহার নাম গান করি- 
তেছে, চারণগণ তাহার স্ততি করিতেছে, অপ্সরাগণ নৃত্যাদ্বার! 
তাহার সেবা করিতেছে, নাগকন্তাগণ মণিময় প্রদদীপসমূহ দ্বারা 
তাহার নীরাজন! (আরতি) করিতেছে, বিগ্যাধরী ও কিন্নরীগণ 
ত্রিকালীন তাহার বেশভূষা নির্মাণ করিয়৷ দিতেছে এবং 
দেবকন্তাগণ তাহাকে চামরঘ্বারা ব্যজন করিতেছে। এই 
সকল দেখিয়া! ঈশানের ইচ্ছা হইল যে, আমি ঘটপুর্ণ শীতল 
জলম্বার| এই মহালিঙ্গকে গান করাইব। তখন তিনি জ্রিশৃশ 
দ্বারা সেই মহালিঙ্গের দক্ষিণদিকন্থ ভূমি প্রচণ্ড বেগে খনন 
করিয়া এক কুণ নির্মাণ করিলেন। তখন সেই কুণ্ড হইতে 
পৃথিবীর পরিমাণ অপেক্ষা দশগুণ অধিক জল নির্গত 
হইতে লাগিল এবং সেই জলে বন্বধা আবৃত হইয়৷ পড়িল। 
তখন রুদ্রমূর্তি ঈশান সেই জল দ্বার! সহল্রধার কলস পরিপূর্ণ 
করিয় মহাদেবকে ঘাঁন করাইলেন। মহাদেব প্রসন্ন হুইক্জ 
নেই কুত্ররূপী ঈশানকে বলিতে লাগিলেন, হে সুব্রত ঈশান ! 
তোমার এই কর্ম দ্বারা আমি অতি প্রীত হইয়াছি, তুমি যে 
কাধ্য করিয়াছ, ইহা অতি মহৎ ও আমার অতিশর প্রীতিকর 
এবং অগ্ভাবধি এই কার্য আর কেহই করে নাই। এইক্ষণ 
তুমি বর প্রার্থনা কর, অদ্য তোমাকে আমার কিছুই অদেয় 
নাই। . তখন ঈশান বলিলেন, তগবন্‌! বদি আপনি আমার 


জানান 
প্রতি প্রসন্ন হইগলা থাকেন, ভাহা হইলে এই বর প্রধান 
কক্ষন্, যেন এই অন্ুপমতীর্ঘথ আপনার নামে বিখ্যাত হয়। 
তাহা পুঁণিয়! ভগবান্‌ বিশ্বেশ্বর বলিলেন, ব্রিভূবন মধ্যে যত 
ভীর্ঘ আছে, তৎসমুদ্রাপ়ের মধ্যে ইহাই পরম 'শিবতীর্থ 
. হইবে । যাহার! শিব শব্ের অর্থ চিত্ত! করেন, তাহারাই 
শিবশফের অর্থজ্ঞান বলিয়া থাকেন। সেই জানই আমার 
মহিমায় এইস্থানে জলরূপে দ্রবীভূত হইয়াছে, এই অন্য এই 
তীর্থ জ্ঞানবাপী নামে বিখ্যাত হইবে। ইহা!ল্পর্শ করিলেই 
সমন্তপাপ হইতে মুক্ত হওয়া! যায়। জ্ঞানোদকতীর্থ স্পর্শ 
করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং ইহার জলে 
আচমন করিলে অশ্বমেধ ও রাজন্যয় যজ্ঞের ফল হয়। ফল্ত- 
ভীর্থে নান করিয়া! পিতৃলোকের তর্পণ করিলে যে ফল হইয়া 
থাকে, এই জ্ঞানবাপীতীর্থে শ্রাদ্ধ করিলেও সেই ফল লাভ 
হয়। বৃহম্পতিবারে পুব্যানক্ষত্রযুক্ত শুর্ষ্টমীতে যদি ব্যতি- 
পাত যোগ হয়, তবে সেই দিনে এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে 
তাহাতে গয়াশ্রাদ্বাপেক্ষ। কোটাগুণ ফল হয়। পুষ্করতীর্থে 
পিতৃগণের তর্পণ করিয়! যে পুণ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই তীর্থে 
তিলতর্পণ কত্রিলে তাহা অপেক্ষা কোটাগুণ অধিক ফল প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। [কাশীদেখ।] 
জ্ঞানবিমলগণি, ভামমেরুর শিষ্য। ইনি ১৬৫৪ সংবতে 
শব্খপ্রতেদ প্রকাঁশটাকা রচনা করেন। 
জ্ঞানশাস্ত্র (ক্লী) জ্ঞানপ্রদায়কং শান্ত্রং কর্মধা*। মুক্তিশাস্ত্র। 
জ্ঞানসাগর (১) তপাগচ্ছজৈনসম্প্রদায়ভুস্ত দেবস্ুন্দরের 
পঞ্চশিষ্বের মধ্যে প্রথম শিষ্য। ইনি আবশ্তক, অথনিরযুক্তি, 
শ্রীমুনি স্ু্রতন্তব, ঘনৌঘনবথগুপার্খনাথ স্তব প্রভৃতি পুস্তকের 
অবচুর্ণি লিখিয়া যান। 
(২) রত্বসিংহের শিষ্য ও লব্ষিসাগরের গুরু । 
(৩) পরমহংসপদ্ধতি প্রণেত|। 
জ্ঞানসাঁধন (ক্লী) জ্ঞানস্ত সাধনং ৬তৎ। ১ ইন্জ্িয়। ২ তত্- 
জ্ানসাধন, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি শ্রবণ মননাদি 
জ্ঞান দ্বারা সাধিত হয়। 
জ্ঞানসিম্কুযো শীন্দ্, বিফুসহত্রনামতাঘ্যটাকা। প্রণেতা । 
জ্ঞানহত (ত্রি)জ্ঞানং হতং যন্ত বহুত্রী। যাহার জ্ঞান হত হই 
বাছে, অজান। 
জ্ঞানাকর (পুং) জ্ঞানন্ত আকরঃ ৬তৎ। জ্ঞানের আকর, বুদ্ধ। 
জ্ঞানানন্দ ( পুং) জ্ঞানমেব আনন্দঃ রূপককর্মধা*। জ্ঞানরূপ 
আনন্দ অর্থাৎ জ্ঞানই, মুক্তিপুরুধসকল সর্বদাই জ্ঞানানদ্দ 
ভোগ করেন। তাহারা নিয়তই জ্ঞানরূপে অবন্থিতি করেন। 
(১) শিবগীতাটাকা গ্রণেতা, অধ্যার্জীডটরের গুরু 
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জ্ঞানাসন 


(২) দিদ্ধান্তমুক্তাবলী প্রণেতা, গ্রকাশাননের গুক। 

(৩) ঈশাবান্তোপনিবর্টীক1, কোঁলার্ণব, ছান্দোগ্যোপ- 
নিষচ্চন্ত্িকা, জাবাঁলোপনিষর্টীক1, তত্বচন্ত্রটীক।, তত্বার্ণবটাকা, 
যোগস্ুত্রটাকা, রুত্রবিধানপন্ধতি, বাক্যন্ুধাটাক1, দিদ্ধাস্ত- 
সুদর, সৌভাগ্যোপনিষন্টীক! প্রভৃতি গ্রস্থকার। 

জ্ঞানাপন্ন (ত্রি) ড্ঞানং আগন্নঃ ংতৎ। জ্ঞানগ্রাপ্ত, যিনি জান 
প্রাপ্ত হইয়াছেন, জ্ঞানী। 

জ্ঞানাম্ৃত (রী) জানমেব অমৃতং রূপককর্পধা'। জ্ঞান- 
রূপ স্ুধা। যোগীগণ জ্ঞানামৃত পান করিয়া অমরত্ব 
লাভ করেন। 

জগতে ভগবৎ প্রা্তির ছুইটা উপায় কথিত হইয়াছে, 
জ্ঞানযোগ ও কর্ণাযোগ। সাখ্যমতাবন্থীর! জ্ঞানযোগ অবলঙ্গন 
করিয়! মুক্তিলাভ করেন ও অপর সকলে কর্মমযোগ দ্বারা মুক্ত 
হয়। কিন্ত কর্মযোগ না করিলে জ্ঞানযোগ হইতে পারে না, 
কর্ম করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধি হয়, তখন চিত্ত হইতে রজঃ 
তমঃবিদুরিত হয় ও বিশ্ুদ্ধসত্বের আবির্ভাব হয়, পরে নির্শবল 
চিত্তে প্রকৃত জ্ঞান উপস্থিত হয়, এইকব্প জ্ঞান হইলে অনা- 
য়াসেই মুক্তিলাভ করিতে পার! যায়। জ্ঞানযোগই মুক্তির এক 
মাত্র সাধন। [কর্ম দেখ।] 

জ্ঞানানন্দকলাধরসেন, অমরুশতকটীকা গ্রাণেত| । 

জ্ঞানানন্দনাথ, রাজমাতঙ্গীপদ্ধতি প্রণেতা । 

জ্ঞানামৃতযতি, খতরেয়োপনিষদ্ভাষ্যটাকা, তৈত্তিরীয়োপ- 
নিষদ্ভাষ্যটাকা, সাংখ্যস্থত্রটাক। প্রভৃতি টাকাকার। 

জ্বানার্ণব (পুং) জ্ঞানম্য অর্ণবঃ ৬তৎ। জ্ঞানসমুদ্র । 

জ্ঞানাপোহ (পুং জ্ঞানন্ত অপোহঃ ৬তৎ। ভানলোপ, বিশ্মরণ। 

জ্ঞানাভ্যাস (পুং) জ্ঞানস্ত অভ্যাসঃ ৬তৎ। জ্ঞানের অভ্যাস, 
জয় বিষয়ের চিস্তন, কথনপ্রবোধনাদি। 

“তচ্চিন্তনং তৎকথনমন্যোন্তং তত্প্রবোধনম্‌। 

এতদেকপরত্বঞ্চ জানাভ্যাসং খিদুবুধাঃ 1” 

সর্গাদদাবেব নোৎপন্নং দৃশ্তং নাস্ত্যেব তৎ সদ] । 

ইদং জগদহঞ্চেতি বোধাভ্যাসং বিছুবুধাঃ ॥৮ (বেদাস্তসার) 
সর্বদাই ঈশ্বরনামাদি কীর্তন প্রভৃতি, আদি সর্গে আমি 
উৎপন্ন হই নাই, এই দৃশ্গৎ কিছুই নহে, এই জগৎ মিথ্যা, 
আমিই সত্স্বরূপ ইত্যাদিরূপ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন 
প্রভৃতিকে জঞানাভ্যাস বলা যায়। 

জ্ঞানাবরণীয় (জি) যন্ারা জ্ঞান অবরুদ্ধ হয়, [জৈন দেখ।] 
জ্ঞানাসন (পুং) ক্দ্রযামলোক্ত আমন বিশেষ। এই আমনে 
বসিয়া যোগ করিলে শীত্র যোগাভ্যামী হওয়া যায় এবং এই 
আসন জ্ঞানবিস্তাগ্রকাশক । এই জন্ত যোগেচ্ছু ব্যকিমাত্রেরই 


জ্ঞানেন্দরত্বামী 


এই আপন করিয়া যোগ কর! উচিত * | কত্রযামলে এই 
আসন গ্রস্তত প্রণালী এইরূপ, দক্ষিণপাদের উরুমূলে বাম- 
পাদতল এবং দক্ষিণপার্থে দক্ষিণপাঁদতল সংযোজিত করিয়! 
ধারণ করিবেক। এই আসন নিরস্তর করিতে করিতে 
পাদগ্র্ি সকল শিখিল হই! গড়ে। 
ভ্ঞানিন্‌ (ব্রি) জঞানমন্ত্ন্ত জান-ইনি (অতইনিটনৌ। পা ৫২ 
১১৫) ১ জ্ঞানযুক্, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার যুক্ত। “জ্ঞানাম্মক্কিঃ” জ্ঞান 
হইলেই মুক্ত হয়। মায়াবন্ধরছিত জ্ঞানিপুরুষ সর্বদাই ভগ 
বছুপাসনায় প্রবৃত্ত থাকেন। ভগবান বলিয়াছেন, চারিজন 
আমার আরাধন| করে। পীড়িত, তত্বজ্ঞানেচ্ছু, দরিদ্র ও জ্ঞানী 
এই চারিজন আমাঁকে ভজন"করে। তাহাদিগের মধ্যে 
জ্ঞানীই একমাত্র শ্রেষ্ঠ ও আমার 'প্রিয় ।1 গুক নারদ প্রভৃতি 
জ্ঞানী, ইহাদের কোন বিষয়ের কামন| নাই, অথচ দিবান্সাত্র 
হরিগুণান্থকীর্তনপ্রভৃতি করিয়া থাকে। জ্ঞানিব্যক্কিরও 
বর্াশ্রমধর্মোচিত কাধ্য কর! কর্ধক্ষয়ের জন্ত আবস্ঠক। 
“দ্ানিনাজ্ঞানিন। বাপি যাবদ্ধেহস্ত ধারণম্‌। রি 
তাবৎ বর্ণাশ্রমং প্রোক্তং কর্তব্যং কর্ণামুক্তয়ে ॥” (সাংখ্যভাদা) 
এবং জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তি সকল অনেক জন্মের পর ভগবানকে 
পাইয়৷ থাকে। ২ বোধযুক্ত মাত্র, অর্থাৎ সামান্ঠ জ্ঞানমাত্র 
বোধ থাকিলেই জ্ঞানী হয়। 
জ্ঞানিনোমনজাঃ সত্যং কিন্তু তে নহি কেবলম্। 
যতোহি জ্ঞানিনঃ সর্ব পঞ্ুপক্ষিমুগাদয়ঃ ॥৮ (চণ্ডী ১ অণ 
জ্ঞানেক্্রসর্বতী, বামনেন্ত্রসরপ্বতীর শিষ্য ও তত্ববোধিনী, 
সিদ্ধাস্তকৌমুদীটীক1 ও প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্য প্রণেত।। 
জ্বানেন্দ্রশ্বামী, ব্সতার্ঘপ্রকাশিক) প্রণেতা। 


০ “অধান্তগাসনং কৃত্বা নর্্বব|াধি বিনাশনং । 

যোগাত্যাসী তবে ক্ষিপ্রং জ্ঞানাসনপ্রসাদতঃ ॥ 

দক্ষপাদোরুমূলেতু বামপাদতলং তথ! । 

দক্ষপাদ্তলং দক্ষপার্থ্ে সংযোজা ধারয়েখ॥ 

এতজ্জ্ঞানাসনং নাম জ্ঞানবিদ্যা প্রকাশফম্‌। 

নির্তরং ব; করোতি তন্তগ্রন্থি: ঈখ[ভবেৎ |” ( রদ্রযা মল) 
+ চতুর্বিধাভজগ্ে মাং জনাঃ হুকৃতিনোহজ্জুনঃ। 

আর্তে। মিজানুর্ধা ধাঁ জানীচ তরতর্ধত | 

তেযাং জ্ঞানী নিতাধুক্ত একতক্ি বিশিষাতে । 

শ্রিষ্বোহি জানিবোহতার্থ মহংসচ মম প্রিরঃ ৪ 

উদ্দারাঃ সর্ব এবৈতে জারীত্যাত্মেব মেষতং। 

আস্িত; সহিযু্তাত্বা সামেবানুত্বসাং গতিং ৪ 

বহুনাং জন্মনা মন্তে জ।নবান মাং প্রপদাতে | 

বানদেবঃ সমিতি দ মহাজা। নুহ্র্নভঃ ) (গীত।৭ অ') 


1 ২৫৬ ] 


জ্ঞাপা 





ভ্ঞানোত্ম, গৌকেস্বরাচার্ধ্যের উপাঁধিভেদ। 

জ্ঞানোত্ম মিশ্র, নৈগম্যসিদ্ধিটজিকা গ্রসথ প্রণেতা । 

জ্ঞানোপদেশ, শক্করাচার্ধয প্রণীত উপদেশ গ্রন্থবিশেধ। 

জ্ঞানেক্দ্রিয় (রী) জঞায়তে বুধ্যতেইনেনেতি জঞা-কয়ণে ল্যুট 
বা জানপ্রকাপকং ভ্ঞানসাধনং বা ইন্জিয়ং। জ্ঞানসাধন ইক্জিয়, 
যে ইন্জিয়দ্ারা জান জম্মে। জ্ঞানেন্্রিয় ৫টী, শ্রোঅ, ত্বক, 
চক্কুঃ, জিহ্বা, নাসিক|। 

“জ্ঞানেশ্রিয়ামি শ্রোত্রত্বক্চক্কুজিহ্বাশ্চ নাসিকাঃ” (শা* তি.) 
শবা, স্পর্শ, দ্ূপ, রস ও গন্ধ এই £টা পঞ্চভ্ঞানেজিয়ের বিষয়। 
শ্রোত্রের শব, ত্বকের স্পর্শ, চক্ুর রূপ, জিহ্বার রস, নাসিফার 
গন্ধ। এই পঞ্চজ্ঞানেজ্্িয়ের ৫টা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন 
বথা, শ্রোত্রের দিক্‌, ত্বকের বায়ু, চক্ষুর হু্ধ্য, জিহ্বার বরুণ, 
নাসিকার অশ্িনীকুমারত্বয়। ভাগবৎ প্রভৃতিতে মনকেও 
ভ্ঞানেন্ত্িয় বলিয়াছেন, কিন্ত মন কেবল জ্ঞানেন্ত্রিয় নহে, 
ইহাকে জ্ঞানেন্ত্িয় ও কর্শের্ত্রিয় এই উভয়াত্মক ইন্দ্রিয় বলাই 
সঙ্গত। দর্শনকারগণ “উভয়াত্মকং মনঃ* ইত্যাদি স্ত্রদ্বারা 
মনের উভয়েক্জিয়ত্বই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। 

[ইন্দ্রিয় দেখ |] 

জ্ঞাপিকদেব, স্থৃতিসার প্রণেতা । 

জ্ঞানোৎপত্তি (স্ত্রী) জানস্ত উৎপত্তি; ৬তৎ। জ্ঞানের উদয়, 
জ্ঞান জন্মান। 

জ্ঞানোদয় (পুং) জ্ঞানম্ত উদয়ঃ ৬তৎ। জ্ঞানের উৎপত্তি, 
জ্ঞান জন্মান। 

জ্ঞানোদতীর্ঘ (ক্লী) জ্ঞানোদ ইতি নায়া বিখ্যাতং তীথং 
কর্ধধা। বারাণসীর অন্তর্গত তীর্থবিশেষ। এই তীর্থ জ্ঞান 
বাপী নামে প্রমিদ্ধ। [জ্ঞানবাপী ও কাশী দেখ।] 

জ্ঞানোল্কা (স্ত্রী) সমাধিভেদন। 

জ্ঞাপক (ত্রি)জ্ঞা-পিচল্যু। বোধক, যে ভ্রানায়, আবেদক । 
যাহার দ্বারা জানিতে পার! যায়, যাহার দ্বার! ব্যক্ত হুইয়! পড়ে, 
সুচক, বাঞ্জক। যেব্যক্ত করে, যে প্রচার করে, প্রচারক । 

জ্ঞাপন (ক্লী) জ্ঞা-ণিচ লুট । আবেদন, বিদিতকরণ, বোধন, 
জানান, বিজ্ঞাপন । 

জ্ঞাপনীয় (তি) জ্ঞাণিচ:অনীয়। নিবেদনীক্, যাহা জ্ঞাপন 
করিতে হইবে বা কর! উচিত বা আবশ্তক, কিংর! করিবার 
যোগ্য 

জ্ঞাপয়িতৃ (তি) জা-নিচ্-হৃন্‌। যে জানায়, জঞাপক, বোধক। 

জ্ঞাপ্তি (স্ত্রী) জঞা-ণিচ ভাঁবৈ জিন্‌। জ্ঞাপন । জপ্তিও হয় 

জ্ঞাপিত (ঘি) জা-ণিচ্‌.কত। * যাহ! জানান হইয়াছে। 

জ্ঞাপ্য (তরি) জঞাপনযোগ্য । 


জেয 
জ্ঞান (পুং) জ্ঞা অববোধনে জ্ঞা-অন্থন্‌। জ্ঞাতি। 
*ভ্ঞাস উতবা সজাতান্‌” (খক্‌ ১/১৯৯।১১) 
"জ্ঞাসঃ জাতয়ো:” (সায়ণ ) 
জ্বীপ্ল। (ভ্রী) ভ্ঞাগু,মিচ্ছা, ভ্ঞপ-সন্-অ ততষ্টাপৃ। জানিবার 
নিমিত্ত ইচ্ছা! । 
জীপ্প্যমান (তি) জপ-মন্‌ কর্মানি শীনচ। জানিবার জন্ত 


জ্ঞ( বৈ)জাঙ্ 

বাধ (তরি) (বৈ) জান পাতিয়া। 

জ্ঞেয় (তরি) জ্ঞায়তে ইতি জ্ঞা-কর্্মণি যৎ। জ্ঞানযোগ্য, জ্ঞাতব্য । 

এই জগতে একমাত্র ব্রক্ষই জ্ঞেয়। এই জ্ঞে়-পদার্থের 
বিষয় গীতায় এই প্রকার উক্ত হইয়াছে। হে অঞ্জন! 
এখন তোমার নিকট জ্ঞেয়বিষয় কীর্তন করিতেছি, 
শ্রবণ কর--এই জ্ঞেয়-পদার্থ জানিতে পারিলে অমৃতত্বলাভ 
(মোক্ষলাঁত ) হইয়া থাকে । ইহা জানিলে নথছুঃখাদির 
অতীত হইতে পারা যায় । ইহার স্বরূপ এইরূপ-_-সেই অনাদি 
ব্রহ্ম ও আমি নির্বিশেষ, তিনি সৎ বা! অসৎ নছেন। তাহার 
হুস্ত, পদ, চক্ষুঃ, কর্ণ ও মুখ সর্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে এবং 
তিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত আছেন, তিনি সর্বপ্রকার ইন্্রিয়বিহীন, 
কিন্তু ইন্দ্রিয়গণও তাহার বিষয়সমন্তের প্রকাশক । তিনি 
সঙ্গরহিত, অথচ সকলের আধারম্বরূপ। তিনি গুণহীন, 
কিন্ত সকল গুণভোক্তা। তিনি সচরাচর সমস্ত ভূতের অন্তরে 
অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি অতি সুক্ষ, এই জন্ত অবিজ্ঞেয়। 
তিনি সকল ভৃতমধ্যে অবিভক্ত থাকিয়াও কার্য্যভেদে 
বিভিন্ন্ূপে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি ভূতগণের শ্রষ্টা, 
পাতা ও সংহর্তা । তিনি জ্যোতিঃপদার্থের জ্যোতিঃ ও জ্ঞানের 
অতীত * (গীতা )। 
যতদিন পর্য্যস্ত জেয়-পদার্থ জান! না যায়, ততদিন আর 


ক “তেয়ং বং তত প্রধক্ষ্যামি বদ্জান্ামৃত সপ্স,তে। 
জনাদিমৎ পরংব্রন্দ ন সৎভ্তালছুচাতে। 
সর্ধতঃ পাপিপাদং তৎ সর্যতোহক্ষিশিয়োমুখং | 
সর্ধবতঃ শ্রতিমল্লোকে সর্ধ্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ 
সর্বেশ্রিয়গুণাভাসং সর্বেশ্রিয় বিষর্জিতস্‌। 
অসক্তং সর্বভূচ্চৈষ নিগুণং গুণতোক্ুচ ॥ 
বহিরত্তষ্চ ভূতানামচরং চরমেধ চ। 
সৃন্ত্বাতদবিজেযং দূরস্থং চান্িফে চ তত 
জধিভক্তং বিভভেধু ধিসতভ্তমিয চ ্ভিতস্‌। 
ভুতভর্ভূচ তত্জেরং গ্রসিফু প্লিডবিকু্ঠ | 
জেযোতিধামপি সজ্জোতিত্তপসঃ পরস্চাতে । 
জানজেয়ং জোনগম্যং ঘদি সর্ব বিডিতন্‌।” ( গীত] ১৬১৩৬.১৭) 
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জ্যামিতি 


উদ্ধারের উপায় নাই। কিন্তু ইহাই জ্ঞেয়-পদার্থ অথচ অতি 
ছবিজ্ঞেয়। 
শ্রুতি বলিয়াছেন, 
প্যতোবাচঃ নিবর্তস্তে প্রাপ্য মনস! সহ।” 
যে স্থলে মন ও বাক্য যাইতে ন৷ পারিয়া প্রত্যাগত হয়, 
তাহাই জেয়-পদার্থ। আদি সর্গকালে যাহ! হইতে এই ভূত 
সকল উৎপন্ন হয় এবং যাহার কৃপায় জীবিত থাকে এবং 
যুগক্ষয়ে যাহাতে প্রলীন হয়, সেই পদার্থই জেয়। [ব্রহ্ম দেখ।] 
জ্ঞেয়জ্ঞ (ত্রি) জেয়ং জানাতি জ্ঞেয়-জ্ঞা-ক। আত্মজ্ঞানী, তত্বজ্ঞ। 
জ্ঞেয়ত| (স্ত্রী) জেরত্ত দ্লাবঃ জেয়-ভাবে তল্টাপ্‌। জেয়ন্ব। 
জন্‌ বৈ] অন্তরীক্ষ নান। 
“উদ্দেতি হুর্ষে্োইভিজ্যন্”। (খেক ৭1৬০২) 
“জাননস্তরীক্ষে গচ্ছন । (সায়ণ) 
২ পৃথিবীতে বর্তমান অস্ত । "ভূরধ জ্লতে” (খক্‌ ৭২১1৬) 
“জ্যুন্‌ গৃথিব্যাং বর্তমানান্‌ জন্তুন্* (সায়) 
জয়া (ব্রি) পৃথিবীতে যাহার উৎপত্তি হয়। ণ্জয়া অত্র বসবঃ” 
(খক্‌ ৭৩৯।৩) “পৃথিব্যাং ভবাঃ, (সায়ণ) 
জ্য (ব্রি) উৎপীড্য। 
জ্যা (স্ত্রী) জ্যা্ড ততষ্টাপ্‌। ধন্গুগ্ণ। পর্্যায়__মৌব্বী, 
শিঞ্জিনী, গুণ, শিঞ্জ্যা, জীবা, পতন্জিকা, গব্যা, বাণাসন, 
দ্রণা। (হেমচন্ত্র)[ ধন্ুগুণ দেখ । ] 
জ্যাকা (তত্র) কুৎসিতা জ্যা জ্যাশবাৎ কুৎসায়াং কঃ। 
কুৎসিত জ্যা। 
“জ্যাকা অধিধন্বস্থ” ( খাক্‌ ৯*।১৩৩।১) “জ্যাকাঃ কুৎ- 
সিতা জ্যা” (সায়ণ ) 
জ্যাঘাতবারণ (ক্র) দ্থ্যায়া আঘাতং বারয়ত্যনেন করণে 
বারি-ল্যুটু। ধনুদ্ধরগণের হ্তনিবন্ধ চর্মমবিশেষ। 
জ্যাঘোষ (পুং) জ্যায়াঃ ঘোষঃ ৬তৎ। জ্যাশব। 
জ্যান (ক্লী) উৎপীড়ন, অত্যাচার । 
জ্যানি (শ্রী) জ্যানি (বীজ্যাজরিভ্যোনিঃ। উপ্‌ ৪18৮) 
১ বয়োহানি। ২ তটিনী। ৩ জীর্ণ । ( শবরত্বাবলী ) 
জ্যামিতি (ভ্ত্রী) গণিতশান্ত্র নানাভাগে বিভক্ত) ভিন্ন ভিন্ন 
বিভাগ দ্বারা আমর! বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়৷ থাকি, 
তন্মধ্যে যদ্বারা আমর! তৃমি-পরিমাণ-সন্বন্ধীয় বিষয় অবগত 
হইতে পারি, তাহাকে সাধারণতঃ জ্যামিতি কহে। জ্যা_ 
পৃথিবী (ভূমি ) এবং মিতিপরিমাণ, এই ই কথা হইতে 
জ্যামিতি কথার উৎপত্তি হইয়াছে। ইংরেজি ভাষায় ইহাকে 
(6০02:০৮ কছে। (60 6870) এবং 10090:00  0099316, 


এই ছুই কথ৷ হইতে 507060 কথাটা হুইয়াছে। জ্যামিতি 


জ্যামিতি 


দ্বারা বিশেষ বিশেষ স্থান বা ক্ষেত্রের বিভিন্ন অংশের গরম্পর 
সম্বন্ধ নির্ণীত হয়; ইহাতে রেখা, কোণ, সমতল ও ঘন পরিমাণ 
প্রভৃতির বিষয় আলোচিত হুইয়! থাকে । জ্যামিতি নানাভাগে 
বিভক্ত, যথা__সমতল ও ছন জ্যামিতি, ব্যবচ্ছেদ বা বৈজিক 
জ্যামিতি, চিত্রজ্যামিতি (19০507101% (5০909), উচ্চ- 
তর জ্যামিতি। সমতল ও ঘন জ্যামিতিতে সরলরেখা, 
সমতলক্ষেত্র এবং ততৎ সন্বস্কীয্ ঘনপরিমাণ ও বৃত্তের বিষয় 
বর্ণিত হইয়াছে । উচ্চতর জ্যমিতিতে সুচীচ্ছেদ, বক্রবরেখা 
এবং তন্লির্দশিত ক্ষেত্রাবলীর বিষয় আলোচিত এবং চিত্রজ্যামি- 
তিতে পরিলেখাদির নিয়ম প্রদর্মিতি হয়। দুইটা সমতল 
ক্ষেত্রের উপর কোন ঘনক্ষেত্রের তত্বাদির অনুশীলন করাই 
জামিতির এই বিভাগের উদ্দেশ । চিত্রজ্যামিতি দ্বারা অনেক 
কার্য সহজে সম্পন্ন হয়; ইহার কার্যকারিতা অনেক। 
একটা সমতলক্ষেত্র শন্ত একটার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে ছুইটার 
পরস্পর সমপাতে দ্বিরাবৃত্ত বক্ররেখা! উৎপন্ন হয়। খিলান 
প্রস্তুতকালে চিত্রজ্যামিতি দ্বারা অনেক সাহায্য হয়; ইহা 
দ্বারা থিলানের উপযোগী ছষরিয়! প্রন্তরাদি কর্তন কর! 
যাইতে পারে। 

বৈজিক জ্যামিতি ডেকার্ট (995 ০৪755) কর্তৃক উদ্ভাবিত 
হুইয়াছে। বৈজিক জ্যামিতি দ্বারা জ্যামিতিক ক্ষেত্রে বীজ- 
গণিত ও হুল্মমানগণিতের নিয়মাদি প্রয়োগ কর! হইয়! 
থাকে। বৈজিক জ্যামিতি কখন কখন ব্যবচ্ছেদক জ্যামিতি 
নামেও অভিহিত হইয়া থাকে । ইহা দ্বারা সমতল ও 
বক্রক্ষেত্রের ধর্ম অবগত হওয়া যায়। 

জ্যামিতি যুক্তির সহিত অতিশয় নিকট নন্বদ্ধ। পূর্ব্ব- 
কালে একমাত্র জ্যামিতিশিক্ষায় প্রকৃতরূপে চিন্তা ও যুক্তির 
অন্ুশীলন হইত। . 

জ্যামিতির উৎপত্তি-নির্ণয় করা অতিশয় ছুঃসাধ্য। 
যাহা হউক, এতৎ সম্বন্ধে আমরা নিয়লিখিতরূপ ইতিবৃত্ত 
দেখিতে পাই। 

হিরোডোটাস্‌ (36:০4093) বলেন, ১৪১৬-১৩৫৭ পুঃ 
খুঃ দিসোস্ত্রিসের (95০03075) রাজত্বকালে ইজিপগুদেশে এই 
বিগ্ার প্রথম উৎপত্তি হয়। ইজিপ্রের গ্রজাবৃন্দের উপর কর 
ধার্ধ্য করিবার জন্ত সকলের অধিকৃত ভূ-পরিমাণ অবধারণ 
করা আবস্যুক হইলে, তাহাদিগের ভূমি মাপ করিবার 
জন্য জ্যামিতির প্রথম শুত্রপাত হইল; কিন্ত ইঞজিপ্ত বা! 
কালদিয়বাসিদিগের এ সন্বপ্ধে কোন লিখিত বৃত্তাত্ত নাই। 

ক্ষেহ কেছ বলেন, নীলনদীর বস্ঠাহেতু প্রতিবতসরই 
ইজিপ্তবাসিদিগের জমীর সীমানিদর্শন বিলুধ হইয়া যাইত। 


[ ২৫৮ ] 


জ্যামিতি 


তাহাদিগের অধিকৃত জমীর সীম! অস্ততঃ যাহাতে তাহার! 
মনে করিয়! রাখিতে পায়ে, এই জন্ত ভূমির সীমানির্ণায়ক 
কোন বিগ্ার আবিষ্কার করিতে তাহারা বাধ্য হইয়াছিল। 
এই বিস্বাই ক্রমে পরিশোধিত ও পরিস্কূট হইয়া! বর্তমান 
জ্যামিতিতে পরিণত হইয়াছে। 

অপর একটী উপাখ্যানে আমরা অবগত হুই যে, ভূমি 
নির্ধারণ করিবার জন্য দেবগণ মনুষ্যদিগকে এই বিদ্যাশিক্ষা 
দিয়াছেন । 

প্রোক্লাস্‌ (2:০০183) ইযুক্রিডের টাকায় লিখিয়াছেন, 
প্রসিদ্ধ জ্যামিতিবিদ্‌ থেল্স্‌ (79195) ইজিপ্ত হইতে শিক্ষা 
করিয়া গ্রীসে এই বিদ্যা প্রচার করেন। অতি শীঘ্রই 
গ্রীমে এই বিদ্যা বথেই্ট আদর গ্রাপ্ত হইল। গ্রীকগণ একান্ত 
আগ্রহের সহিত ইহার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইল। থেল্সের 
01১2165) অনেক শিষ্য জুঠিল। পিথাগোরাস্‌ (65707800785) 
সর্বাপেক্ষা অধিক উন্নতিসাধন করিলেন। ইনিই প্রথমে 
জ্যামিতিকে যুক্তিমূলক বৈজ্ঞানিক সোপানে আনয়ন করেন। 
পিথাগোরাম্‌ জ্যামিতির অনেকগুলি প্রতিজ্ঞা আবিফার 
করিয়াছেন। ইযুক্লিডের প্রথম অধ্যায়ের ৪৭ প্রতিজ্ঞাটী 
ইহার অগ্ুশীলনের ফল। পিথাগোরাসের পর অনেকগুলি 
প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 
ক্লাজোমেনির আনক্ষগোরস্‌ (81085580125 0 01820078725), 
ব্রিসে। (3115০), আন্টিফো। (170178০), চিয়সের হিপোক্রেটিস 
(51079908095 ০06 010103), জেনোডোরাস্‌ (25000001703) 
ডিমোক্রিটাস্‌ (০770০7109), সাইরিনের থিয়োডোরাস্‌ 
(19500530০11) এবং ইনোপিডিস্‌ (চ0001019$) 
প্রধান। প্লেটো (218১০) বলিতেন, জ্যামিতি সকল বিজ্ঞা- 
নের প্রধান এবং উচ্চতর বিজ্ঞানে প্রবেশের সোপানম্বরূপ। 
আথেক্স, (41605 ) 'নগরে তাহার বিগ্ভালয়ের প্রবেশদ্বারে 
নিম্নলিখিত উৎকীর্ণ লিপিটী দেদীপ্যমান ছিল। “জ্যামিতি- 
অনভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি যেন ইহার অতান্তরে প্রবেশ না করে, 
ইনি জ্যামিতির বিশ্লেষণএ্রণালী, জ্যামিতিক অবিস্থিতি, 
এবং সুচীচ্ছেদের আবিষ্র্তী। তদানীন্তনকালে এই স্ুচী- 
চ্ছেদকেই উচ্চতর জ্যামিতি বলিত। প্লেটোর অনেক শিষা 
জ্যামিতির অনেক উন্নতি করিয়াছেন__-অনেকে জ্যামিতিক 
পুস্তক লিখিয়াছিলেন, কিন্তু সেগুলি আর এখন পাওয়া যায় 
না। কিন্তু ইহার শিষ্ের মধ্যে ুইজন অতি প্রধান-__ইযু- 
ভোক্ষস্‌ (£800203) এবং আবিষ্টটল (4115006) | ইযু- 
ডোক্ষস্‌ (2000%83) ইয়ুক্লিডের পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত অন্ুপাত- 
নিয়মের আবিষ্ধারক আরিষটল এবং তাঁহার ছুইজন শিষ্য 


জ্যামিতি 


থিয়োক্রাষ্টামূ (85921085553) এবং ইয়ুডেমাল্‌ (85050703) 
জ্যামিতি সম্বন্ধে এক একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। এই 
শেষোক্ত ব্যক্তির পুস্তক হইতেই প্রোক্লাস্‌ তাহার অনেক 
তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। অটোলিকাস্‌ (45:01505) 
গতিশীল চক্র বা বৃত্তের সম্বন্ধে একথানি পুস্তক রচন! 
করিয়াছেন। কথিত আছে, ইয়ুক্লিডের শিক্ষক প্রথিতনাম! 
আরিষ্টিয়াস্‌ (41150০903) হুচীচ্ছেদ সম্বন্ধে পাচ অধ্যায় এবং 
জ্যামিতিক ঘনক্ষেত্রের অবিশ্থিতি সম্বন্ধে পাঁচ অধ্যায় রচন! 
করিয়াছিলেন। এই পুস্তকের কোন অংশই এখন পাওয়া 
যায় না। 

ইয়ুক্লিভ জ্যামিতিক জগতে এক যুগান্তর উপস্থিত করি- 
য়াছেন। ইয়ুক্রিডের নাম এবং জ্যামিতি পরম্পর সম্বদ্ব__ 
একটী বলিলে অপরটা মনোমধ্যে শ্বতঃই উদ্দিত হয়। ফলতঃ 
ইযুক্লিডই যুরোপীয় জ্যামিতির স্থাপনকর্তী । তাহার পূর্ব 
বর্তী গ্রন্থকারগণ তাহাদিগের পুস্তকে অনিক্বমিতরূপে যে 
সমস্ত তন্ব আবিষ্কার করিয়! গিয়াছিলেন, ইয়ুক্লিড তাহার সার 
সংগ্রহ করিয়! সুশৃঙ্খল ভাবে জ্যামিতির পত্তন করিয়াছেন। 
ইবুক্লিড যেরূপ সর্ধাঙ্গীনরূপে জ্যামিতিশাস্ত্রের প্রবর্তন করি- 
য়াছেন, অগ্তাবধি কেহই সেরূপ নৈপুণা ও গবেষণ। প্রদর্শন 
করিতে পারেন নাই। তাহার পুর্বধণ্তিকালে গ্রীস ও ইজিপ্ডে 
যে সকল জ্যামিতিক প্রতিজ্ঞা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তিনি 
সেগুলি সংগ্রহ করিয়া আশ্চর্য্য নৈপুণ্য ও সুশৃঙ্খলা সহকারে 
ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন । 

ইয়ুক্রিড কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় 
করিয়া বল! যাইতে পারে না। ইনি আলেকজেন্দ্িয়ায় 
(810%90078) একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া অনেক 
বাক্তিকে গণিত শিক্ষ। দিতেন। এই সময় আলেকজেন্দ্রিয়ায় 
টউলেমি সোটার (709192)/ 9০61) 8150 রাজত্ব করিতেন। 
ইযুক্লিডের অধিকাংশ শিষ্যই গ্রীসবাদী। ইনি ২৮৪ পৃঃ খুঃ 
অবে জীবিত ছিলেন। কথিত আছে, যাহারা! গণিতশিক্ষা 
করিতেন, ইমুক্লিড তাহাদিগকে অতিশয় দ্বেহ করিতেন। 
ইনি কতকগুলি পুস্তক লিখিয়াছেন । 

(১) জ্যামিতি বন্বন্ধীয় যুক্তি শিক্ষা করিবার জন্ত 'ভ্রাস্ততক” 
সম্বন্ধে একথানি গ্রস্থ। এপুস্তকথানি এখন পাওয়া যায় ন!। 

(২) সথচীচ্ছেদের চারি অধ্যায়। অপলোনিয়াস্‌ (/০০11- 
00195) এই পুস্তকের অনেক উন্নতিসাধন করিয়। আরও 
চারি অধ্যায় সংযোজিত করি্মাছেন। কিন্তু ইয়ুক্লিড এই 
পুস্তক রচনা করিয়াছেন কি ন! গ্রোক্লাম্‌ সে সম্বন্ধে কিছুই 
উল্লেখ করেন নাই। 


[ ২৫৯ ] 


জ্যামিতি 


(৩) বিভাগ সন্বন্থীয় পুস্তক। এই পুস্তকে ভিন্ন ভিষ্ট 
প্রকার সমতলের বিষয় লিখিত হইয়াছে । 

(8) ছেদদিতঘনক্ষেত্র (2০0715175)। ইহা! তিন অধ্যায়ে বিভক্ত । 

(৫) 1:০০০:৮) ৪00 50070701007 

(৬) ছৃষ্টিবিজ্ঞান ও গ্রতিবিস্বদর্শনবিদ্যা । 

(৭) জ্যোতির্বিদ্যাবিষয়কৃষ্টি। ইহাতে মণ্ডল বন্বস্বীয় 
জ্যামিতিক মত আলোচিত হইয়াছে। 

(৮) ক্রমবিভাগ এবং লয়প্রবেশ। দ্বিতীয় পুত্তকে লিখিত 
মত প্রথম পুস্তকে জ্যামিতির নিয়মান্ুসারে প্রতিবাদ কর! 
হইয়াছে। এই জন্ত ,কেহ কেহ বলেন, প্রথম পুস্তকখানি 
ইযুক্লিড লেখেন নাই 1, আবার কেহ কেহ বলেন, ২য় পুস্তক- 
খানিও ইছার লেখা! নয়। 

(৯) স্বীরূতবিষল্লাবলী। শ্রীকৃদ্িগের ধতগুলি জ্যামিতিক 
বিশ্লেষণের পুস্তক আছে, তন্মধ্যে এইথানিই প্রধান। 
প্রোরলাসের শিষ্য মেরিনাস্‌ (81511055) এই পুস্তকের ভূমি- 
ককায় স্বীকৃত ও অন্বীকৃত বিষয়ের পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন । 

(১০) উপক্রমণিক1 (জ্যামিতিক ), এই জ্যামিতিক উপ- 
ক্রমণিকাথানি সর্বাঙ্গস্থন্দর নহে; ইহার স্থানে স্থানে অনেক 
দোষ লক্ষিত হয়। এব্নপ কয়েকটা ন্বতঃসিদ্ধ আছে, যাহা- 
দ্িগকে প্রকৃতপক্ষে শ্বতঃসিদ্ধ বল! যাইতে পারে না । 

অনেক স্থলে যাহ! প্রমাণসাপেক্ষ এবং প্রমাণও কর! 
যাইতে পারে, তাহাকে স্বীকার করিয়া ল ওয়া হইয়াছে ;--যেমন 
সংজ্ঞনিদ্দেশকালে লিখিত" হইয়াছে যে, বৃত্তের ব্যাস উক্ত 
ক্ষেত্রকে সমান ছুইভাগে বিভক্ত করে। ইহা স্বতঃসিদ্ধ ্বারা 
প্রমাণ করা যাইতে পারে। স্থানে স্থানে বাহুল্যদোষও লক্ষিত 
হয়। প্রথম অধ্যায্নের ৬ষ্টপ্রতিজ্ঞাটা সেই স্থানে না লিখিলেও 
চলিতে পারিত) এই প্রতিজ্ঞাটাই আবার পরোক্ষভাবে ১৯শ 
প্রতিজ্ঞারূপে প্রমাণ করা হইয়াছে। ইয়ুক্লিড কোণের যেরূপ 
সংজ্ঞা এবং যেরূপে তাহা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে ৩য় 
অধ্যায়ের ২১শ প্রতিজ্ঞাটী অসম্পূর্ণ রহিয়৷ গিয়াছে ; অধিকস্ত 
তাহার নির্দেশানুলারে চলিলে ২১শ প্রতিজ্ঞাটী ২২শের 
সাহাষ্য ব্যতিরেকে প্রমাণ করা যাইতে পারে না। যাহ! 
হউক, এই পুস্তকে শুদ্ধতার উচ্চ আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে। 
যথার্থ এবং প্রয়োজন কল্পনা সম্বন্ধে নিশ্চিত এবং অল্প বর্ণনা, 
শৃঙ্খলার ম্বাভাবিক নিয়ম, ত্রান্ততিদ্ধাস্তের পুর্ণ অভাব এবং 
প্রথম শিক্ষার্থিদিগের উপযোগী যুক্তিবন্ধ প্রন্মাণাদি হেতু এই 
পুস্তকথানি সকলের নিকটই অতিশয় আদরণীয় হইয়া রহিয়াছে। 

ইয়ুক্লিড এই পুস্তকথানির ১৩ অধ্যায় লিপিবদ্ধ করিয়া- 
ছিলেন) অপর ছুই অধ্যায় আলেকজেজ্ররিয়ার হিপসিক্লিস্‌ 


ঙ্গ্যামিতি । 


(757510155 ০1 415840018) সংযোগ্ধিত করিয়াছেন। কেহ 
কেহ বলেন, হিপসিক্লিম্‌ ২য় শতাবীতে, আবার কেহ কেহ 
বলেন, *ষ্ঠ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। 

প্রথম অধ্যায়ে সমতলক্ষেত্রসন্বস্বীয় জ্যামিতির আবহ্ক 

হজ্ঞা এবং স্বীকার্য্য বিষয়গুলি প্রদত্ত হুইয়াছে। অন্তান্ত 
অধ্যায়েও কতকগুলি সংজ্ঞা আছে। যে সমস্ত সরলরেখ! ও 
ত্রিভৃদ্দের সহিত বৃত্ত অথবা! অঙ্ুপাতের কোন সংজবব নাই, 
তাহাদ্দিগের বিষয় এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । পিথা- 
গোরাসের বিখ্যাত প্রতিজ্ঞাটী এই অধ্যায়ে সন্নিধিষ্ট আছে। 
অনীম সরলরেখা এবং নির্দিষ্ট কেব্্রুবিশিষ্ট ও নিদিষ্ট স্থান- 
ব্যাপক বৃত্তের বিষয় লিখিত হুইয়াছে। এই অধ্যায়ে দেখ! 
বায়, কম্পাস এবং রুল (5161) জ্যামিতির আনুষঙ্গিক পদার্থ। 
ইয়ুক্লিভ ২য় অধ্যায়ে বিভক্ত সরল্যুরখার উপর অঙ্কিত 
সমচতুতূ্ি ও আয়তক্ষেত্রের বিষয় বিবৃত করিয়াছেন । পাটা- 
গণিত ও জ্যামিতির প্রয়োগ এই অধ্যায়ে দর্শিত হইয়াছে। 
অসমকোণ ত্রিভুজের পক্ষে পিখাগোরাসের প্রতিজ্ঞাটী বিরূপ 
পরিবন্তিত হয়, তাহা ও এই স্থলে দৃষ্ট হয়। এই অধ্যায় হইতে 
বীঞ্গণিতের অনেকগুলি নিয়ম শিক্ষা! করা যায় । 

তৃতী় অধ্যায়ে পূর্ব অধ্যায়গুলি ছার! অনুমেয় ত্রিভুজের 
গুণাবলী বিবৃত হুইয়াছে। 

৪র্থ অধ্যায়ে কেবলমাত্র বৃত্তের সাহাষ্যে অঙ্কিত সমস্ত 
নিয়মিত (সমবাহু ও সমকোণবিশিষ্ট ) পঞ্চভুজ, বড় ভুজ, 
পঞ্চদশভূজবিশিষ্ট ক্ষেত্রের বিষক্ন বর্ণিত হইয়াছে। ৫ম অধ্যায়ে 
আয়তনের অনুপাত লিখিত আছে। 

৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ইয়ুক্লিড জ্যামিতিক ক্ষেত্রে অন্থপাতের 
প্রয়োগ এবং সদৃশক্ষেত্রের বিষয় বর্ন করিয়াছেন। 

"ম অধ্যায়ে পাটাগণিতের সংজ্ঞা আলোচিত এবং ছইটা 
বাশির গরিষ্ঠ সাধারণ ও লিউ সাধারণ গুণিতক বাহির 
করিবার গ্রণালী ও মুলরাশির তথয প্রমাণিত হইয়াছে। 

৮ম অধ্যায়ে গ্রস্থকার দুইটা অধগুরাশির মধ্যে ২টা পুর্ণ 
মধ্াঅনুপাত স্থাপনের সম্ভাবনা! প্রদর্শন করিয়া ক্রমিক ও 
মধ্যঅনুপাতের আলোচন। করিয়াছেন। 

৯ম অধ্যায়ে বর্গ ও ঘনসংখ্যা এবং (01579 ৪70 50110 
097১215) ছুই কিংবা তিন পুরিতাঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যার বিষয় 
বর্ণিত আছে। এই অধ্যায়ে ক্রমিক, অনুপাত ও মূলরাশির 
উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এইস্থলে মূলরাশির অসংখ্যতা ও পুর্ণসংখ্যা 
ঘাহির করিবার প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে। 

দশম অধ্যায়ে ১১৭টা প্রতিজ্ঞা! দেখা যায়। এই অধ্যায় 


ফত্তকগুলি অনম গুণিনীয়কের আলোচনায় ব্যয়িত হুইয়াছে। 


[ ২৬৮ 1 


জ্যামিতি 


এস্থলে ইয়ুক্লিড দেখাইয়াছেন যে, বীজগণিত ব্যতীত জ্যামিতি 
দ্বার! অনেক কার্য্য হইতে পারে । কিন্তু বীজগণিতে ব্যুৎপরর 
ব্যক্কি ব্যতীত অন্ত কাহারও এই অধ্যায় পাঠ করা যুক্তিসিন্ধ 
নহে। এই অধ্যায় গণিতের ইতিহাসরূপে পাঠ্য । 

১১শ অধ্যায়ে ঘন (5০110) জ্যামিতি অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন 
সরলরৈধিকও ঘনক্ষেত্রবিশিষ্ট (18776 21)0 50110 58155) 
জ্যামিতির সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন । এই অধ্যায়ে সরল- 
রৈখিক ক্ষেত্রের ছেদ ও ছয়টা সামন্তরালিক ক্ষেত্রবেষ্টিত 
ঘনক্ষেত্রের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। 

১২শ অধ্যায়ে ছেদিত ঘনক্ষেত্র, ক্ষেপণী, নলাকৃতি ও 
মোচাক্ৃতি ক্ষেত্রের বিষয় অবগত হওয়া যায়। অধিকস্ত এই 
অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে যে, ব্যাসের উপর অস্কিত চতুর্ভুজ- 
গুলির পরস্পর যে অনুপাত, বৃত্তগুলিরও পরস্পর সেই 
অনুপাত, এবং বর্ত,ল (7515) ব্যাসের উপর অক্িত 
ঘনক্ষেত্রের সমানুপাতবিশি্ট | 111,0 ০6 61190030108 
এইস্থলে প্রদশিত হইয়াছে। 

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে দশম অধ্যায়ের কতকগুলি সিদ্ধান্ত 
নিয়মিত ক্ষেত্রে প্রযুক্ত এবং ৫টা নিয়মিত ক্ষেত্রের একত্র 
অঙ্কনের উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে । 

১৪শ ও ১৫শ অধ্যায়ে ৫টী নিয়মিত ঘনক্ষেত্রের পর- 
স্পরের অনুপাত ও একের মধ্যে অপরের অঙ্কন আলোচন! 
করিয়াছেন। 

ইয়ুক্লিডের পর ২৩৯ পুঃ খুঃ অব অপলোনিয়াস্‌ পরগি- 
য়াস্‌ (7০11০০7৯ চ6782০85) জ্যামিতিবিষয়ে অনেক উন্নতি- 
মাধন করিয়াছিলেন । এই সময় আফরি মিডিস্‌ (40128079053) 
প্যারাবোল! ক্ষেত্র এবং পূর্বোক্ত অপলোনিয়াদ্‌ অতিক্ষেত্র ও 
দীর্ঘবৃত্ত আবিষ্কার করেন। 

ইয়ুক্লিডের পর গ্রীসীয় অনেক পণ্ডিত উৎসাহের সহিত 
জ্যামিতি অন্ণীলন করিতে আরম্ভ করিলেন। যখন গ্রীস 
দেশ রোমের অধীন হুইল, তখনও এইদেশে অনেক প্রসিদ্ধ 
জ্যামিতিবিদ্‌ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইহাদিগের মধ্যে টলেমি 
(১৪৭ খুঃ অব), পপাস্‌ (৩৯৫ খৃঃ অবে), প্রোক্লাম্‌ (৫ম শতাবী) 
এবং ইফুটোসাস্‌ (6০/০০০১$--৬ শতাকী) প্রধান। 

এইকালে রোমকগণ পাশ্চাত্য জগতে অতিশয় প্রত্তাপ- 
শালী বলিয়। গণ্য হইত, কিন্তু গণিতে তাহার! নিতান্ত অজ্ঞ 
ছিল। যাহার! গণকতা৷ ও দৈবন্ঞগ্িরি করিত, তাহাদিগকেই 
রোমকগণ গণিতবিদ বলিত। বস্ততঃ রোমের প্রাধান্তকালে 
জ্যামিতিবিষ্ভার কোনরূপ উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই। এক- 
মাত্র বিথিয়াস্‌ (3০:53) ব্যতীত. অন্ত কোন রোমকই 


জ্যামিতি 


জ্যামিতির আলোচন! করে নাই। আবার বিথিয়াস্‌ যাহা! 
করিয়াছেন, তাহাও গ্রীকদিগের অন্নুবাদমাত্র । 

রোম সাত্রাজ্যধ্বংশের পর যখন অসভ্যগণ প্রবল হইয়া উঠিল 
এবং.”ম শতার্ধীতে যখন মুসলমানগণ অতিশয় ক্ষমতাশালী 
হুইগ্৷ মুরোপের অনেক রাজ্য ধংশ ও লুঠন করিতে লাগিল, 
তখন গ্রীকদিগের গণিতবিগ্ঠাও শীঘ্র শীস্ত বিলুপ্ত হইতে লাগিল। 

এইকালে যাহারা গণিত ও বিজ্ঞনশান্ত্রেরে আলোচন! 
ফরিত, তাহাদিগকে সকলেই প্রন্ত্রজালিক বলিয়া দ্বণা ও 
অনাদর করিত। সৌভাগ্যবশতঃ অতিণীপ্রই আরবদেশে 
গণিতশান্্ীলোচনার ভ্ন্ধ একটা সমিতি গঠিত হইল। 
আরবগণ পূর্বে হিন্দুদদিগের বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিল। 
এই শিক্ষাহেতুই এখন তাহার! গ্রীকর্দিগের জ্যোতিবিদ্যা ও 
গণিতবিগ্া আদর করিতে আরম্ভ করিল। বোগদাদনগরে 
পাশ্চাত্য গণিত শিক্ষািবার জন্য কয়েকটা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত 
হইল। আরবগণ অতিশয় আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে 
গ্রীকবিদ্ার চর্চা আরম্ভ করিল। ৯ম হইতে ১৪শ শতাব্দী 
পর্য্যন্ত তাহাধিগের মধ্য অনেক জ্যোতিব্ধিদ্‌ ও জ্যামিতিবিদৃ 
পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে 
যুরোপে পুনরায় এই বিগ্ভার আলোচনা আরম্ভ হইল-_ 
স্পানিয়ার্ড ও ইতালীয়গণই প্রথমে আরবদিগের নিকট 
হইতে শিক্ষা করিয়া তাহার অন্ুণীলনে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে মুদ্রাঙ্কণপ্রথা আবিষ্কত হইলে পর 
অনেকস্থলে গ্রীকদিগের জ্যামিতি পঠিত হইতে লাগিল। 
যোড়শ শতাব্বীতে সর্ধত্রহ ইয়ুক্রিডের সম্মান এত বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হইল যে, কেহই আর ইমুক্রিডের উপক্রমণিকার 
উৎকর্ষমাধন করিতে চেষ্টা করিল না। অনেকেই 
উপক্রমণিকার টাক ও অনুবাদ করিয়াছেন, কিন্তু জ্যামিতির 


প্রসরতাবুদ্ধি করিতে থা তাহা কোন কোন অংশ উন্নত 


করিতে কেহই যত্রশীল হয়েন নাই। বহুকাল পরে কেপ্‌ 
'লার (0671০:) প্রথমে অপীমত্বের নিয়ম জ্যামিতিতে 
প্রবস্তিত করেন। পরে ডেকার্ট সাস্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার 
বিষয়ে ভায়েটার (51608) আবিষার দেখিয়া বৈজিকজ্যামিতি 
আবিফার করিলেন। পরে হুঙ্মমানজ্যামিতি প্রচলিত হই- 
যাছে। বদিও আরবগণ জ্যামিতির যথেষ্ট অনুশীলন করিয়া- 
ছিল, তথাপি তাহারা এবিষয়ে বিশেষ কোন উম্নতিসাধন 
করিতে পারে দাই। তাহার! অনেক গ্রীক গ্রন্থকারদিগের 
পুস্তক এবং ইযুক্লিডের পুন্তকও অনুবাদ করিয়াছিল। আরব্য 
ভাষায় অনুদিত অনেকগুলি পুস্তক আছে, তন্মধ্যে দমকাসের 
জআখমানেয় (00707750) অঙ্গুবাদই সর্বাপেক্ষা উৎক্কষ্ট।. 


শা 


[ ২৬১ ] 


জ্যামিতি 


১১৫০ খুঃ অন্যে বাথখনগরের অদেলর্ড (4061810 ) নামক 
জনৈক থুষ্ট সন্ন্যাসী ইঘুক্লিডের উপক্রমণিক! প্রথমে লাটিন 
ভাষায় অনুবাদ করেন। গ্রীকভাষায় এই উপক্রমধণিকাখানির 
অনেকগুলি হস্তলিপি আছে। 

সিমসন, প্লে-ফেয়ার প্রভৃতি পঞ্ডিতগণ প্রথম ৬ অধ্যায় 
এবং একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ করিয়াছেন । 

প্রাচীনকালে ইয়ুক্লিডের যে সমস্ত অনুবাদ হইয়াছিল, 
তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিষে প্রদত্ত হইতেছে। 

(১) সমগ্র ইয়ুক্লিডের সংস্করণ । 

১৫০৫ খুঃ অন্বে £ভিনিশনগরে বারথলমিউ জ্যামবার্ট 
কর্তৃক লাটিন ভাষায় জ্মনূদিত হুইয়াছিল। ১৭০৩ খৃঃ অন্দে 
ডেভিড্‌ গ্রিগোরি অক্সফোর্ড যন্ত্রে যে পুস্তকখানি মুদ্রিত 
করেন, সেই পুস্তক্গানিই উতকৃষ্ট। 

২। গ্রীক সংস্করণ। (ক) প্রোক্লাসের টাকাসহিত, 
১৫৩৩ খুঃ অব্ব। (খ) পারিস সংস্করণ (৩) বালিন সংস্করণ। 

* ৩। লাটিন সংস্করণ। (ক) কাম্পনাসের সংস্করণ 
১৪৮২ থৃঃ অন্দ। (খ) দ্বিতীয় সংস্করণ» ১৪৯১ । (৩) আরব্যভাষা 
হইতে অন্বাদ, কাম্পনাস ও জ্যামবার্টির অন্থবাঁদ ও টীকা- 
সহিত। (৪) লুকাশের সংক্করণ__(ভিনিশ )। 

৪1 যুরোপীয় প্রচলিত ভাষার অনুবাদ । 

(ক) ইংরেছি সংস্করণ-_১৫৭* অব। 
পুনরায় ১৬৬১ অব । 

(খ) ফকাসী-_পারিস্‌ ১৫৬৫, পুনঃ সংস্করণ ১৬২৩। (গ) 
জর্দান ১৫৬২ । ১৫৫৫ খুঃ অন্দে ৭ম হইতে ৯ম অধ্যায় অনু- 
দিত হুইয়াছিল। 

(ঘ) ইতালীয়-_-১৫৪৩। (ড) ওলন্মাজ ১৬১৬ কিংবা ১৬০৮ 
(চ) স্থুইস্‌ ১৭৫৩। (ছ) স্পেনীয়--১৬৭৩ খৃঃ অঃ। 

সাধারণতঃ ইয়ুক্লিডের প্রথম ছয় অধ্যায় ও একাদশ 
অধ্যায় পঠিত হুইরা থাকে । বহুদিন হইতেই এই নিয়ম 
চলিয়া আসিতেছে । অবশিষ্টাংশ অধ্যয়ন করিতে হুইলে 
উইলিয়মসনের ইংরেজি অন্থ্বা এবং হর্সলির লাটিন অনুবাদ 
পাঠ করা উচিত। বহুসংখ্যক ব্যক্তি ইয়ুক্লিডের সংস্করণ 
বাহির করিয়াছেন। সকলের নাম লেখ। অনাবহ্যক। 

আফিমিডিস্, অপলোনিয়াস্‌, থিয়ন প্রভৃতি পঞ্ডিতগণ 
জ্যামিতির উন্নতিসাধন করিয়াছেন । আলেকজেজ্দরিয়া নগরেই 


লগুননগর ; 


' এই বিগ্তার উৎপত্তি এবং এই স্থানেই ইহার উন্নতি। ৬৪৯ 


খুং অব যখন সারেসনগণ (58:5055) উক্ত নগর অধিকার 
করিল, তখন পর্যন্তও উক্ নগর জ্যামিতির গৌরবে গৌর- 
বান্বিত ছিল। গোলমিতি অর্থাৎ. জ্যামিতির যে অংশ 


জামিতি 


জ্যোভির্বিভভার সহিত সংস্থষ্ট, তাহা হিপারকাস্‌ (71008101083) 
যেনেলস্‌ (145061893), থিয়োডোসিয়াস্‌ 076০০৪183) 
এবং টলেমি (৮৮০15:2)) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ হইতে উৎকর্ষ 
লাড করিয়াছে। 

নিষ্ধে গ্রীমীয় জ্যামিতিকারগণের নাম ও তাহাদিগের 
জীবনের মধ্যভাগের সময় প্রদত্ত হইল। 

থেল্স--৬** পুঃ খুঃ অব, অমিরিস্তাস্, পিথাগোরস্‌ 
৫৫, অনাক্সোগোরাস্, ইনোপাইডিস্‌, হিপোঁক্রোতিস্‌ ৪৫০, 
খিয়োডোরাস্, আফিতস্‌ লিওডেমাস্‌ থিটেটাস্‌, অরিসটিয়াস্‌ 
৩৫৯, পাপিয়াদ্‌, প্লেটো ৩১, €ধমনেকমান্‌, দিনোসত্রাস্, 
ইয়ুডকসাস্‌. নিয়োক্লাইডিন্‌, লিয়ন, অমিক্লাস থিয়ুডিয়াস্‌, 
সিঞিপিন/ন্‌, হারমোটিমস্‌, ফিলিপাস্‌, ইযুক্লিড ২৮৫, আক্কি- 
মিডিস্‌ ২৪০, অপলোনিয়ান্‌ ২৪০, হইরাটোসথনিস্‌ ২৪০, 
নিকোমোউস্‌ ১৫* ছিপারকাদ্‌ ১৫০, হিপাসিক্লিস্‌ ১৩০, 
গেমিনাস্‌ ১৯৯১ থিয়োভোপিয়াস্‌ ১০৯, মেনেসস্‌ ৮* তৃঃ 
অবে, টলেমি ১২৫, পপাম্‌ ৩৯*, সিরিনাস্‌ '৩৯০, 
ডাইয়োক্লিস্‌, প্রোক্লাস্‌ ৪৪, মেরিনাস্, ইসিডোরাম্‌, 
ইয়ুটোসিয়াস্‌ ৫৪*। 

সরলরেখা, বৃত্ত এবং হুচীচ্ছেদের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্য্যায়ে 
বীজগণিতের নিয়ম প্রযুক্ত হইতে গারে এবং এই নিয়মে 
সরলরেখা প্রত্থৃতি বিষয়ের তত্ব অতি সহজে আবিষ্কার কর! 
যাইতে পারে। কিছুদিন উক্ত নিয়মেই কার্ধাকলাপ নির্বা- 
হিত হইত, কিন্ত সকল সময় জ্যামিতির কঠোর যুক্তির 
প্রতি তাদৃশ লক্ষ্য করা হইত না। কালে মঞ্জ (11085) 
চিত্রজ্যামিতির আবিস্কার করিলেন। পরিপ্রেক্ষিত বিদ্ধ 
ও জ্যামিতিক কোন কোন বিষয়ে বীজগণিত নিরপেক্ষ- 
ভাবে রেখা, কোণ এবং ক্ষেত্রফল নির্ণয় করিবার আবশ্ঠক 
হইয়াছিল। চিত্রজ্যামিতি এই অভাব অনেক পরিমাণে 
বিদুরিত করিয়াছে। চিত্রজ্যামিতি সাহায্যে উপরিভাগের 
চিত্র ও উচ্চতার পরিমাণ দ্বারা অট্রালিকার আকৃতি ও 
পরিসর স্থির কর! যাইতে পারে। সমকোণবিশিষ্ট ছইটী 
সমতলক্ষেত্রের উপর কোন বিন্দুর পরিলেখ দেওয়া থাকিলে, 
সেই বিশ্বুর অবস্থিতিও .অবধারণ করা যাইতে পারে, 
স্থতরাং ছইটী সমতলক্ষেত্রের উপর কোন ঘনের পতিত লম্ব 
জানা থাকিলে, কোঁন একটা সমতল ক্ষেত্রোপরি সেই ঘনের 
কোন বিভাগের সৃশ ক্ষেত্র অঙ্কিত কর! যাইতে পারে। যদি 
বিভাগটা বক্র হয়, তবে ক্রমিক কতকগুলি বিন্দুদ্বায়া ক্ষেত্র 
অস্কিত করা যায়। মঞ্জ প্রধীত চিত্রজ্যামিতিতে এদ্বিবয় 
পরিশ্ক,টরূপে প্রদর্শিত হুইয়াছে। 
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চিত্রঙ্গাামিতি আবিষ্কৃত হইলে পর জ্যামিতিবিদ্‌ পঞ্ডিতগণ 
পরিলেখের উদ্নতিসাধন বিষয়ে বনত্বশীল হইলেন। তাহারা 
চিত্রবিস্তা ও সৃচীক্ছেদের প্রাথমিক নিয়ম বিষয়ে মনোযোগী 
হইলেন। মঞ্জের সময় হইতেই চিত্রজ্যামিতি ক্রেমশঃই 
উন্নতিলাভ করিতেছে। বিশুদ্ধ (৮৮7০) জ্যামিতির বিশেষ 
কোন উন্নতি হত নাই। ৃ 

পুর্বে লোকের এইরূপ ধারণ! ছিল যে, পাটাগণিত এ 
জ্যামিতিই গণিতশান্ত্রের প্রধান দুইটা শাখা । লোকে হখন 
স্থান ও সংখ্যা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছিল, তখন তাহার! 
পাটাগণিত ও জ্যামিতি উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। 
পূর্বেই বল! হইয়াছে জ্যামিতি নানা ভাগে বিভক্ত। 
বিশুদ্ধ জ্যামিতিতে কেবলমাত্র সরলরেখা ও বৃত্তের বিষয় 
আলোচিত হইয়াছে । ইহাতে সমতলোপরি অস্কিত ঘনক্ষেত্র, 
বৃত্ব, স্থচী এবং নলাককতি ক্ষেত্র ও তাহাদের রৈথিকছেদের 
বিষয়ও বিবৃত হুইয়াছে। 

ইযুক্লিডের জীবিতকাল হইতে অগ্ঠাবধি অনেকেই 
জ্যামিতি প্রণয়ন করিতেছেন । অনেকেই টীকা, টিগ্ননী, 
অনুশীলনী প্ররস্ৃতি দ্বারা ইয়ুক্লিডের জ্যামিতিকে নূতন 
আকারে গঠিত করিয়াছেন। উইলসন সাহেব ইয়ুক্লিডকেই 
পত্তন করিয়৷ এক নুতন আকারে জ্যামিতি প্রণয়ন 
করিয়াছেন। কিন্তু ইযুক্লিডের উপক্রমণিক1 যেরূপ প্রাপ্ল 
ও স্ুখবোধ্য, এরূপ একখানিও দেখা যায় না। 

ইয়ুক্রিডের পরেই লেজেওারের ([,5£570703) জ্যামিতি- 
খানির নাম কর! যাইতে পারে। লেজেগারের জ্যামিতি- 
পাঠে ইয়ুক্লিডের উপক্রমণিক! অপেক্ষা! উচ্চতর বিষয়ে অধিক 
জ্ঞানলাভ হইয়া! থাকে । 

জ্যামিতি গ্রন্থে অসংখ্য প্রকার সমতল, রেখা! এবং ঘন- 
ক্ষেত্র করনা করা যাইতে পারে। কিন্তু জ্যামিতির উপক্র- 
মণিকায়্ সরলরেখা, বৃত্ত, রৈখিক ও তদানুষঙ্গিকক্ষেত্র এবং 
ঘনক্ষেত্র, নলাকৃতি, মোচাক্কৃতি ও বর্ত,লারুতি ক্ষেত্রের বিষয় 
বধিত হয়। এইজন্যই জ্যামিতি ছুইভাগে বিভক্ত; প্রথম- 
বিভাগে সমতলের উপর অক্ষত ক্ষেত্র, দবিতীয়বিভাগে ঘনক্ষেত্র 
অঙ্কন ও তাহার ভিন্ন ভিন্ন শাখার বিষয় বিবৃত হইয়। থাকে । 

পৃথিবীর কোন দেশে কোন জাতীয় লোক কর্তৃক, 
জ্যামিতি শান্ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা অতিশয় 
ছঃসাধা ৷ জেস্ুইটগণ যখন ধর্াপ্রচার ক্্সিবার জন্ত চীন 
দেশে প্রথম গমন করিয়াছিলেন, তখন চীনবাসিদিগের স্থান 
সম্বন্ধীয় জান অতি অর্পই পরিম্ফ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন। 
সমকোণ ত্রিভুজের বিশেষ ধর্ণ এবং পরিমিতির কিয়দংশ- 


জ্যামিতি 

মাত্র তাহাক্কা অবগত ছিল। গবিল (04811) বলেন, খৃষ্টের 
২৪৬ বৎমর পূর্বে হতগুলি লিখিত পুণ্তক পাওয়া বায, তন্বধ্যে 
একখানিষাত্রকে জ্যামিতিক পুস্তক বলা যাইতে পায়ে। 

এই বিষয়ে হিন্দুদিগের উৎকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। 
হে সময় যহুূর্কেদের ক্রিয়াকাণ্ডের পূর্ণ প্রাহুর্ভাব ছিল, সেই 
সহয়ে আর্ধ্যখবিগণের পরিমাপবন্ধ ঘজ্ঞবেদীনির্শ্াণের জন্ত 
জ্যামিতির প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই প্রার্চীনতম আর্ধ্য- 
জ্যামিতির মূলমত্র আমরা! বৌধায়ন প্রভৃতি খবিরচিত 
গুব্সত্রগ্রস্থে দেখিতে পাই । [ ক্ষেত্রব্যবহার ও গুন্বনুত্র দেখ ।] 

বিখ্যাত জ্যোতির্বরিদি শঙ্করদীক্ষিত শুরুষদূর্কেরদীয় 
শতপতত্রাঙ্গণের একস্থান উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন 
যে, শতপথের এ অংশ ধৃষ্টজস্মের প্রায় ৩০৯০ বর্ষ 
পূর্বে রচিত হইয়াছে । শখপতত্ান্মণ, কাত্যায়নশোতস্থত্ 
প্রভৃতি বজুর্কোদীয় গ্রন্থে বেদীনির্্াণের প্রয়োজনীয়তা 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে । এক্পস্থলে জ্যামিতি বা গুসত্রের 
মূল বিষয় যে অতি পূর্বকালেই আর্যাধধিদিগের মনে 
উদ্দিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে গ্রীসদেশে 
যেমন পূর্বকালেই এই শাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়া- 
ছিল, ভারতবর্ষে সেরূপ ঘটে নাই। 

ব্রহ্মগুপ্ত এবং ভাক্চরাচার্ষ্যের গ্রন্থে পরিমিতির বিশেষ 
আলোচন! দৃষ্ট হয়। তিনটা বাহুর পরিমাণ প্রদত্ত থাকিলে 
ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বাহির করিবার নিয়ম প্রথমোক্ গ্রন্থে 
পাওয়া যায়। পরিধি ও ব্যাসের নুম্ অন্থপাত (৩*১৪১৬:১) 
ভাস্করাচার্যা অবগত ছিলেন । ব্রহ্গ গুপ্ত ৩'১৬:১ অনুপাত 
করনা করিয়াছিলেন। যুরোপে প্রথমোক্ত সুষ্ম অনুপাত 
দ্বাদশ শভাবীর পরবর্তিকালে প্রচলিত হুইয়াছিল। এই 
অনুপাত মুসলমানগণ হিন্দুদিগের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়/ 
ছিল, পরে মুরোপীয়গণ এই বিষয় অবগত হুন। ফলতঃ 
ভারতীয় গ্রন্থে অনেক পরিমাণে মৌলিকতা দৃষ্ট হয়। যদিও 
তাতে জ্যামিতির প্রথম অনুশীলনের নিশ্চিত সময় অবধারণ 
করা যায় না, তথাপি বীজগণিত ও পাটীগণিতের দশমিকাংশ 
যেরূপ ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হইয়াছে, জ্যামিতিও সেইরূপ 
তারতীয়গণ আবিষ্কার করিয়াছেন। বৈদিক শুবস্থত্র পাঠে 
'একরপ নিশ্চয় কর! যায় যে, ভারতেই পাশ্চাত্য জ্যামিতির 
একপ্রকার হুত্রপাত হুইয়াছিল। 

কেহ কেহ বলিয়া! থাকেন যে। বাবিলন দেশে ও ইজিণ্ে 
জ্যামিতি প্রথম উদ্ভাবিত হইয়াছিল) কিন্ত এ কল্পনার কোন 
বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। গ্িছদিদিগের গ্রন্থেও 
জ্যামিতির ফোন উল্লেখ নাই। শ্রীকগণ ইজি; ভারতবর্ষ 
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কিংবা অন্ত কোন দেশ হইতে জ্যামিতির জ্ঞানলাভ করিয়া" 
ছিল. তাহা নিশ্চিতরূপে কিছু বল! যাক না। ভাস্করাচার্য্য 
প্রণীত “রেখাগণশিত+ হিন্দুদিগের একখানি জ্যামিতি গ্রস্থ। 
জ্যামিতির (08907801501 079 01016) বিষয়টা চীনগণ 
খৃ্রীয় শকের বনুপূর্কেই জানিত। যুরোপীয়দিগের মধ্যে আফ্ফি- 
যিডিস্‌ প্রথমে এই বিষয়ের আলোচনায় প্রহৃত্ত হইয়াছিলেন। 
জ্যায়স্‌ ( তি) অরমনয়োরতিশয়েন প্রশন্তঃ বৃদ্ধো বা ইতি 
প্রশ্ত-বৃদ্ধ-ব! ঈয়সথন্‌ জ্যাদেশশ্চ (জ্যায়াদীয়সঃ | পা ৬৪1১২) 
১ বৃদ্ধতম। পর্য্যায়__বর্ষায়ান্, দশমী, প্রশন্ত, অতিবৃদ্ধ, 
দ্শমীস্থ । (জটাধর & ২ জীর্ণ। ৩ গ্রশস্ত। 
প্জ্যায়ান্‌ পৃথিব্যা জ্যাক্মানস্তরীক্ষাজ্ঞাপ়ানেভোলোকেভ্যঃ 1৮ 
(ছান্দোগ্যউ' ) 
্রিয়াং ভীহ। জোস্ঠা, অতিশয়বৃদ্ধা, বলবতী। 
পজ্যায়দী চেৎ কর্পণন্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দিন 11” (গীতা ৩১) 
জ্যায়িষ্ঠ (তি) জ্যেষ্ঠ । “জোঠক্যায়ি্ঠভোগানাং নাভিজ্ঞঃ 
কিং জনার্দন 11” (হরিবংশ ) 
জ্যাবাজ (ত্রি) বলবান্‌ ধন্থুঃ। 
"নিতাং জ্যাবাজং” (খক্‌ ৩৫৩২৪) 
'জ্যাবাজং বলং ধন্ুঃঃ (সায়ণ) 
জ্যেই্তুতভগ্গিনী (দেশজ) জো্টতাতের কন্তা। 
জ্যেঠতৃতভাই (দেশজ ) জোষ্ঠতাতের পুত্র । 
জ্যেঠৃশ্বশূর (দেশ ) স্গুরের জোত্ঠভ্রাতা। 
জ্যেঠ্শাশু়ী (দেশজ ) শ্বশুরের জোঠভ্রাতৃবধৃ। 
জ্যেঠা (দেশজ ) জ্যেষ্ঠতাত, পিতার জোষ্ঠত্রাতা । 
জ্যঠাই (দেশজ ) পিতার জোষ্ঠত্রাতৃবধূ। 
জ্যেত! (দেশজ) জ্যেষ্ঠতাত। 
জ্যেষ্ঠ তরি) অযমেবামতিশয়েন বৃদ্ধ; প্রশন্তো বা, বৃদ্ধ-বা প্রশস্ত- 
ইষ্ঠন্‌ ততে। জ্যাদেশঃ । ১ অতিবৃদ্ধ। ২ প্রশস্ত । ৩ অগ্রজ ভ্রাতা। 
"আসভুবনেষু জযোষ্ঠং।৮ (খক্‌ ১০1১২৯1১) 
*জোষ্ঠং প্রশস্ততমং, (সায়ণ) 
জোষ্ঠনকষত্রযুক্তা পৌর্ণমাসী অণ্‌ ল্োগী, সা অশ্মিন্‌ মাসে 
পুনরণ্‌, সংজ্ঞা প্রযুক্তত্বাৎ হত্বঃ । ৬ জ্যোষ্ঠ, জ্োষ্ঠমাস। (মেদিনী) 
৭ পরমেশ্বর | 
“ঈশানঃ প্রাপদঃ প্রাণে। জ্যেষ্ঠ: শ্রেষ্ঠঃ প্রজাপতি: 1৮(বিষুস') 
৮ প্রাথ। 
«প্রাণোবা জ্যেটশ্চ শ্রেষ্টশ্চ” (ছান্দোগ্য উ* ) 
জ্যেষ্ঠতম (তরি) অতিশয়েন জোষ্ঠঃ জোষ্ঠতমঃ। অতিশয় 
জোর্ঠ ইন্জ। “সতাং জোষ্ঠতমায়” (খক্‌ ২১৬১) 
“জ্যেষ্টতমায় অতিশয়েন জ্যে্ঠায় ইন্্রায়' (সায়ণ) 


জ্োষ্টশ্ব 


জ্যেক্ঠা (স্তর) জোষ্ঠ ভাবে তল। জ্যঠস্ব, গ্রীশস্ততম । 
'্যময়োশ্চৈব গর্ভেষু জন্মতো৷ জোষ্ঠতা স্থৃভা |” (মনু ৯১২৬) 
গর্ভে যমজ সন্তান হইলে তাহার মধ্যে যে আগ্রে প্রন্থৃত 
হইবে, তাহারই জোষ্ঠতা থাকিবে । 
স্্রীদিগের জোষ্ঠতা নাই। “জ্যেষ্ঠত! 'নাস্তি হি স্্রিয়াঃ” 
(মনু ৯১৩৪) 
জ্যেষ্ঠতাত (পু*) তাতগ্ত জোষ্ঃ ৬তৎ, রাজনস্তাদিত্বাৎ পূর্বব- 
নিপাতঃ। পিতার জোো্ঠভ্রীত। 
জ্যে্ঠতাতি (তরি) জোষ্ঠ। 
“ইমথা জ্যে্ঠতাতিং” ( খক্‌ ৫1৩1৫৭ ) 
“জোতাতিং জোস্ঠং (সায়ণ) “ 
জ্যেষ্ত্ব (ক্লী) জোষ্ঠ ভাবে ত্ব। জোঠ্ঠতা। 
জ্যেষ্ঠপাল (পুং) কাশ্ীরের একজন রাজা। 
“কোষ্টে শূরজ্যোষ্টপালাদয়স্তৎসৎক্রিয়োগ্ভতাঃ1” (রাঁজতর* ৮১৪৪৯) 
জো পুক্ষর (কী) জোষ্ঠং প্রশস্তং পু্গরং কর্মমধা। পুক্করতীর্ঘ। 
“পু্ধরং জ্যেষ্টমাগম্য বিশ্বামিত্রং দদর্শ হ। (রামা ১৬২২) 
| পু্ধর দেখ ।] 
জ্যেতবর্ণ (পুং) বর্ণানাং জোষ্ঠঃ বর্ণেমু জ্যেষ্ঠো বা ৬৭ তত, 
রাজদস্তাধিত্বাৎ পৃর্বনিপাতঃ | ব্রাঙ্গণ। সকল বর্ণের মধ্যে 
ব্রাহ্মণই একমাত্র অেষ্ঠ । 
ভগবান্‌ প্রীুষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, “বর্ণানাং ব্রাঙ্গণম্চান্রি” 
বর্ণের মধো আমিই ব্রাহ্মণ। 
জেষ্ঠবলা! (স্ত্রী) জোষ্ঠাখ্যা বলা মধযপদলোপিকর্াধা। সহদেবী- 
লতা। (রাজনি*) 
জ্যেষ্ঠরাঁজ, অতি শ্রেষ্ঠ। “জোঠ্ঠরাজং ব্রদ্ধণাং বক্গণস্পত।” 
(খক্‌ ২২৩১) র্‌ 
“জ্যেষ্ঠরাদং ক্বোষ্ঠাঃ 'প্রশস্ততমাঃ তেষাং মধ্যে রাজস্তং ৷; (সায়ণ) 
জ্যে্ঠবাগী (ত্ত্রী) জ্যেষ্ঠা বাপী কন্মনধা। কাশীস্থিত জোষ্ট- 
বাপীভেদ। [জোত্স্থান দেখ। ] 
ল্যেষ্ঠরূতি (স্ত্রী) জোত্ন্ত বৃত্তিঃ ব্যবহারঃ ৬তৎ। কনিষ্ট- 
জাতৃপ্রভৃতির গ্রতি উত্তম বাবহার। 
পযো জ্যেষ্ঠো জোযননি স্তাম্মীতেৰ স পিতেব সঃ। 
অজোষ্টবৃতির্যস্ত স্তাৎ স সংপুজান্ত্ বন্ধুবৎ ॥” (মন্তু ৯১১০) 
যদি জোষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতির উপর অতি উত্তম 
বাবহার করেন, ভাহা হইলে তিনি মাত ও পিতার স্ভায় 
পৃূজনীয় এবং যদি জ্োষ্ঠবুতি ( উত্তম ব্যবহার) না৷ করেন, 
তাচ। হইলে মাতুলাদি বন্ধুর ন্যায় তিনি পৃজনীয়। 
জ্যষ্ঠশ্বশ্ (ত্ত্রী) জোষ্ঠা মান্তা*শবক্ররিব সংজ্তত্াৎ পুংবন্তাবঃ | 
গরীর ত্যেষ্টা ভগিনী, বড় শালী। ( হেমন্ত) 


[ ২৬৪ ] 


জ্যেষ্ঠ 


জ্যেষ্ঠসামন্‌ (ক্লী) জযোষ্ঠং সাম কর্মধা । সামডেদ। এই সাম 
অধ্যয়নাঙ্গ ব্রতবিশেষ। গেয় রথস্তর প্রভৃতি জ্যোষ্ঠসাম । 
*বামদেব্যং বৃহৎসাম জ্যেষ্ঠসাম বথস্তরং।” (দানপারিজাত ) 
"মৃদ্ধাণং দিবে! অরতিং পৃথিবা। বৈশ্বানরহৃত 
অজাতমগ্সিং কবিং সআ্াজমতিথিং জনা নামসন্নঃ !* 
(সামার্চি ১প্র" ১অ* ১? ৫ক*) ইত্যাদি গেয়সাম। 
ছ্োস্ঠস্থান (রী) জোস্ঠং স্থানং কর্ণধা। কাশীস্থিত তীর্থভেদ। 
ইহার বিবরণ কাশীখণ্ডে এরূপ লিখিত আছে। 
কাশীধামে জৈষ্ঠমাসে সোমবার শুর্লাচতুর্দশী তিথিযুক্ত 
অন্গরাধানক্ষত্রে মহাদেব জেগীষণ্দ, এ গুহায় প্রবেশ করেন 
এই কারণে সেই স্থান জ্য্টস্থান বলিয়া পরিগণিত 'এবং এ 
পর্ধদিনে সকল লোকেরই ওঁ স্থানে যাত্রা করা উচিত। এই 
স্থানে এ দিন সকল তীর্থ অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ (প্রধান) হয় এবং 
ইস্তানে জোষ্টেখ্বর নামে শিব আপনিই প্রাদ্তু  হইক়া- 
ছিলেন। এই জ্যেষ্টেখর শিব দেখিলে শতজন্মাজ্ধিত পাপ 
সকল বিনষ্ট হয়। যদি মনুষাগণ জোষ্ঠবাঁপীতে ম্লান করিয়! 
জোস্টেশ্বর শিব দর্শন করে, তবে তাহার পুনর্কার জন্মগ্রহণ 
করিতে হয় না। এই জোম্টেশ্বর শিবের নিকটে সর্ধপিদ্ধি- 
প্রদাযনিনী জ্যোষ্টা গৌরী আপনিই আবিভূর্তা হন। জৈয্ট- 
মাসে শুক্লা্ঈমী তিথিতে জ্যেষ্ঠা গৌরীর সমীপে মহোৎসব 
করিবে এবং নানাগ্রকার সম্পদ্লাভের জন্ত সমস্ত রাত্রি 
জাগরণ করিবে। অতি ছু্াগ্যবতী নারীও যদি জেষ্বাপীতে 
স্নান করিয়া ভঞ্তিভাব এই স্থানে জ্যোষ্ঠা গোৌরীকে প্রণাম 
করেঃ তাহা হইলে তাহার সফলপ্রকার ছুর্ডাগা দূর হয়! 
যদি কেহ প্রথমে কাশীতে যান, তবে তাহার সকলের প্রথমে 
জ্যেষ্টেম্বরের পুজা করিতে হইবে । | কানা দেখ ।] 
জ্যেষ্ঠা (স্ত্রী) জ্যে্ট-টাপ্‌। অশ্বিনী প্রভৃতি ২৭ট। নক্ষত্রের 
মধ্যে অষ্টাদশ নক্ষত্র। ইহার আকৃতি বলয়সদৃশ এবং শৃকধ- 
দস্তাুতি তিনটা নক্ষত্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহার দেবতা চন্দ্র 
এবং গুণ মিশ্র। (দীপিক1) 
“সৎকীত্তিপুত্রৈবিবিধৈঃ সমেতো 
বিত্তান্িতোহত্যন্তলসত্প্রতাপঃ। 
শ্রেষ্টপ্রতিষ্ঠো বিকলম্বভাবো 
জ্যোেষ্ঠা ভবে যন্ত চ জন্মকালে ।” (কোঠীপ্রর্মীপ ) 
এই নক্ষত্রে মানব জন্মগ্রহণ করিলে যশ্বী, বনপুত্রসম্পর, 
ধনবান্‌, অতি প্রতাপশালী, লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও বিকলম্বভাব হয়। 
২ গৃহগোধিকা (মেদিনী)। ৩ মধ্যমাঙ্গুলী। (হেমচন্ত্) 
৪ গল্প (রাজনি' ) ৫ ধীরাদিনায়িকাভেদ। 
“পরিনীতত্বে তি ভর্ত,রধিকদেহ।” (য়সমজরী) 


জ্েষ্ঠাদু 


গার 
থে নারী স্বামীর অধিক প্রিয়! হয়, সেই নায়ী জযোঠা। 
৬ অনন্দী। ইহার উৎপত্তিবিবরণ পল্লপুরাণে এইন্সপ 


লিখিত আছে-_সাগরমৃস্কন সময়ে লক্গীর পুর্বে ইনি উখিত 
হন, এই অন্ত ইহার নাম জোষ্ঠা। দেবগণ ক্ষীরসাগর 
মস্থন রুরিতে আরম্ভ করিলে জ্যেষ্ঠাদেবী রক্তমালা ও রজ্জবস্ত্র 
পরিধান করিয়৷ আবিভূর্তা হুন। ইনি জীরসমুত্র হইতে 
আবিভূতা হুইয়াই দেবগণকে বলিলেন, আমি কোথায় 
অবস্থান করিব, আমার কি কি কার্ধ্যই বা করিতে হইবে 
এবং আমার অবস্থানে কি-মঙ্গলই বা সাধিত হইবে, ইহা 
আমার প্রতি আদেশ করিয়৷ বাধিত করুন। তখন সকল 
দেবগণ যুগপৎ বলিলেন, হে শুভাননে ! যাহাদের গৃহ সর্বদ] 
বিবাদে পরিপূর্ণ এবং যাহাদের গৃহকপাল, অস্থি, ভন্ম ও 
কেশাদিচিহ্বিত ও যাহারা নিত্য পরুষভাষী ও মিথ্যাবাদী, 
যাহারা সন্ধ্যাকাঁলে নিদ্রা যায় ও যাহার! সর্বদা অগ্তচি 
থাকে, তুমি তাহাদের গৃছে অবস্থান করিবে এবং সর্বদা 
তাহাদিগকে ছুঃখ, ক্লেশ, রোগ, শোক প্রতৃতি প্রদান 
করিবে এবং যে দুর্মতি পাদশৌচ (পাদধৌত) না করিয়া 
মুখপ্রক্ষালন করে ও যাহার! ভৃণ, অঙ্গার ও বালুক! প্রভৃতি 
দ্বারা দন্তধাবন করে এবং যাহার! রাত্রিতে তিলপিষ্টক, কালি, 
শিগু, গৃঞ্গন, ছত্রাক, বিড়বরাহ, বিষ, কোশাতকী ফল, 
অগাবু ও শ্রীফল ভক্ষণ করে, তুমি তাহাদ্িগের গৃছে বাস কর 
এবং নিরন্তর তাহাদিগকে ক্রেশাদি প্রদান করিবে । এইরূপে 
তুমি কলির বল্পভা হুইয়া সুখে বিচরণ কর। এই কথা বলিয়া 
দেবগণ তাহাকে বিদায় দিয়া পুনরায় সমুদ্রমস্থন করিতে 
আর্ত করেন। ( পদ্মপুরাণ উত্তরথণ্ড) 
সমুদ্রমন্থনের সময়ে লক্ষ্মীর পূর্বে ইহার উৎপত্তি হয়, 
কিন্তু দেবাস্ুরের মধ্যে ইহ[কে কেহই গ্রহণ করিতে স্বীকৃত 
হন নাই, পরে ছুঃসহ নামে জনৈক মহাতিপ ব্রাহ্মণ ইহাকে 
পত্ীত্বে স্বীকার করেন, ইনিও তাছার প্রতি অন্ুরক্ত ছিলেন। 
(লিপুরাণ ) 
দীপাদ্িতালক্্ীপূজার দিন ইহার পূজা করিতে হয়। 

[ অনঙ্থ্ী দেখ ।] 
জোষ্ঠামূলীয় (পুং) োষ্ঠাং মূলাং বা নক্ষত্রর্থতি পৌর্ণ- 
মান্তাং ইতি ছ। জ্যো্ঠমাস। (ব্রিকাগুশেষ ) 


“জোষ্ঠীমূলীরিচ্ছ্তি মাসমাবাঢ়পূর্বজম্‌” (শব্ার্ঘচিস্তামণি) | 


জ্োষ্ঠান্ক, একবন যুগগ্রধান বলিয়া গণ্য । 
জোষ্ঠানু (লী) জো্টং সর্ববরোগনাশিশ্বাৎ শ্রে্টং অব কর্দধা 


ততুলধোওয়। জল, চলিত কথায় চেলুনিজল। 
শকুটিতং তগুলগরং দরেহ্ইপ্ঝণিতে ক্ষিপে। 
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ভাবরিত্বা জলং গ্রাহাং দেয়ং সর্ব কর্শনু ্ 
শালিতও্লপানীয়ং জেয়ং জ্যেষ্ঠাঘুংজ্মিতম্।” (বৈস্তক ) 
ইহা গ্রস্ত করিবার প্রণালী এইরূগ-_পলপরিমিত তুল 
চূর্ণ করিয়া অষ্টগুণ অধিক জলে নিক্ষেপ করিবে, পরে কিঞ্চিৎ 
ভাবিত করিয়! গ্রহণ করিবে, এই জল সকল করে গ্রহণীয় 
ও বিশেষ উপকারী । 


জ্যেষ্ঠাশ্রম (পুং) জ্যেষ্ঠ আশ্রমোধন্ত বনুত্রী। গাহস্থ্াশ্রমী, 


দ্বিতীয্নাশ্রমী, গৃহী । গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ, এই জন্ত 
এই আশ্রমাবলম্বীরা সর্বস্রেষ্ঠ। 


জ্যেষ্ঠাশ্রমিন্‌( পুং) আশ্রমোইত্ান্ত আশ্রম-ইনি, জো: 


শ্রেষ্ঠ: আশ্রমী কর্ণরধা ।* দবিতীয়াশ্রমী, গৃহী। 
“যন্থাৎ ত্রয়োহপ্যাশ্রমিণে! জ্ঞানেনােন চাবহং। 
গৃহন্থেনৈব ধার্য্যস্তে তম্মাৎ জোষ্ঠা শ্রমোগৃহী ॥৮ (মনু ৩1৭৮) 
্র্ষচারী, গৃহস্থ, বাণগ্রস্থ ও ভিক্ষু এই চারিটা আশ্রমই 
গার্স্থ্যমূলক। যেমন বায়ুকে অবলম্বন করিয়। সকল জন্ত প্রাণ 
ধারঞা করে, সেই প্রকার এই গাহস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করিয়! 
অন্ত সকল আশ্রমীই হইতে পারা যায়। 


জ্যেষ্টী (ত্্ী) ঝ্যোষ্ঠ গৌরা* ভীষ্‌। পল্লীগৃহগোধা, চলিত কথায় 


জ্যেঠী, টিক্টিকী। পর্য্যায়-__মুষলী, মুসলী, কুড্যমৎঘ্তা, গৃহ- 
গোধিকা, মূলী, টুক্টুকী, শকুনজ্ঞা, গৃহাপিকা! । (শবররত্বাবলী), 

অঙ্গবিশেষে ইহার পতনফল জ্যোতিষে এই প্রকার 
লিখিত আছে-_জ্যেষ্ঠী যদি মনুষ্যদিগের দক্ষিণাঙ্গে পতিত হয়, 
তাহা হুইলে শ্বজন ও ধনবিয়োগ এবং বামভাগে পতিত হইলে 
লাত হয়। বক্ষঃস্থলে, মন্তকে, পৃষ্ঠে ও কঠদেশে পড়িলে রাজ্য- 
লাভ এবং হস্ত পদ ব৷ হৃদয়ে পড়িলে সকল স্ুখলাভ হয় *। 

গমনসময়ে ইহার শবফল তিথিতত্বে এই প্রকার লিখিত 
আছে, গমনকালে উর্ধে শব করিলে বিত্তলাভ, পূর্বদিকে 
কার্ধ্যসিদ্ধি, অগ্লিকোণে ভয়, দক্ষিণে অগ্রিভয়, নৈষ্জাতকোণে 
শ্রেষ্ঠবন্ত্র ও গন্ধদলিল, উত্তরে দিব্যাঙ্গনা এবং ঈশানকোগণে 
মরণ হয়। 1 


* “দিপততি ঘি পলী দক্গিণাঙ্গে নরাপাং 
স্বজনধনবিয়োগে। লাতদ। ধামভাগে। 
উরসি পিরসি পৃষ্ঠে ক£দেশেচ রাজাং 
ফরচরপহদিস্ব। সর্যসৌখাং দঘ্ধাতি।" (জোতিষ,) 
শঁ “বিত ব্রঙ্গণি কার্ধালিদ্ধিয়তুল। শক্তে হতাসে তং 
যামামগ্রিতয়ং হুরদ্বিধি কলির্লাতঃ সুদ্রালয়ে। 
বায়ব্যাং বরবন্ত্রগন্ষগলিলং দিধ্যাঙ্গন| চোত্বরে 
এশাঙ্গাং মরণং ফ্রুবং নিগার তং দিগ্লক্ষণং খণ্রলে।* 
সজোতীরুতে ক্ষুতেহপোবমূচুঃ কেচিচ্ কোবিষ্।: 1” (ভিখিভব ) 


'জ্যোতিরগ্র ৃ 


জ্যৈষ্ঠ (পুং)জো্ঠানক্ষত্যুক্তা পৌর্ণিমাসী জ্যোষ্-অগ্‌ ভীহ্‌ চ, সা 
অন্মিন্‌ মাসে ইতি পুনরণ,। মাসবিশেষ, যে মাসে পৌর্দমানী- 
দিন জ্যে্ঠানক্ষত্র হয়। এই মাসে হূর্ধ্য বৃষরাশিতে উদ্দিত 
' হুইলে তাহাকে সৌরত্যেষ্ঠ বলে। হুর্য্য বৃষরাশিস্থ হইলে গুরু 
প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া অমাবস্তা পর্য্স্ত চাজ্ত্যেষ্ঠ। 
পর্যযায়-_শুক্র, (অমর ) জযষ্ঠ। (শব্বরস্তাবলী) 
“বিদেশবৃত্তিঃ পুরুষঃ সুতীব্রঃ ক্ষমান্থিতঃ স্তাৎ খলু দীর্ঘসুত্রঃ। 
বিচিত্রবুদ্ধিধিছ্ধাং বরিষ্ঠো| জ্যেষ্ঠাভিধানে জননং হি যস্ত ॥৮ 
( কোষ্ঠীপ্রদীপ ) 
এই মালে মানব জন্মিলে সর্বদা! বিদেশবাসী ও তীক্ষ 
বুদ্ধিস্পনন, ক্ষমা যুক্ত, দীর্ঘত্রী ও শ্রেষ্ঠ হয়। 
_ *জোষ্ঠে মাসি ক্ষিতিহ্তদিনে জাহ্বী মর্ত্যলোকে ।” 
(তিথিতত্ব ) 
ব্োষ্ঠমাসে মঙ্গলবারে জাহ্গবী মর্ত্লোকে আগমন 
করেন। 
জ্যৈষ্ঠামন্‌ (পুং) জ্যো্ঠং সাম অধীতে যঃ স ইত্যণ্‌। 
১ সামভেদ। ২ সামধ্যেত!। 
জ্যৈঠিনেয় (ুং, স্ত্রী) জোষঠায়াঃ স্িযাঃ অপত্যং ঠক্‌, ইনঙ্‌ চ 
জ্যোষ্ঠা বা প্রধান৷ স্ত্রীর অপত্য। 

“জ্যেষ্ঠো জ্যৈঠিনেয়ঃ স্ববীত” (তাগুব ব্রা" ২১২) 
জ্যৈঠী (স্ত্রী) ছোষ্ঠানকষত্যুক্তা পৌর্ণমাসীত্যণ্‌ ভীষ্‌চ। ১ 
' জ্জোষ্টপুর্ণিমা। (শবরত্বাবলী ) 

এই দিন ম্বস্তরা হয়। এই মন্বত্তরাতে দানাদি করিলে 

তাহার অক্ষয় ফল হয়। [মন্বস্তরা দেখ।] জোষ্ঠেব স্বার্থে 
অণ্‌ ডীষ। ২ জ্যৈ্ঠী। (টিক্টিকী) 
জ্যেষ্ঠ (ক্লী) জোঠস্ত ভাবঃ জোষ্টস্যঞ্‌। শেষ্ঠত্ব, বয়োতোষ্টত্ব। 
বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জৈয্ঠ্যং ক্ষত্রিয়াণাস্ত বীর্যযতঃ। 
বৈশ্তানাং ধান্তধনতঃ শুদ্রাণামেব জন্মতঃ ॥ (মন ২১৫৫) 
্রাঙ্মণদিগের মধ্যে যিনি অধিক জ্ঞানী, তিনিই জ্যো্ঠ, 
ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে বীর্যযান্সারে, বৈশ্দিগের মধ্যে ধন- 
ধান্যান্থসারে ও শৃদ্রদিগের মধ্যে জন্মানুসারে জোষ্টত্ব হয়। 
জ্যোক্‌ (অব্যয়) জ্যোউকুন। ১ কালত্যস্থ, দীর্ঘকাল। 
২ প্রশ্ন । ৩ শীত্রার্থ। ৪ সংপ্রত্যর্থ। ( শবদার্থচি* ) ৫ উজ্জলত্ব। 
শমম জ্যোক্‌ চ হূর্য্যং দৃশে” (খক্‌ ১।২৩ ২১) “জ্যোক্‌ চিরং, 
(সায়ণ ) “সর্বমায়ুরেতি জ্যোক্‌ জীবতি" (ছান্দো' উ* ) 
“জ্যোক্‌ উজ্জ্বলং' (ভাত্য )। 
জ্যোতিরগ্র (বি) জ্যোতি: অগ্্রে যন্ত বহুতরী। আদিত্য প্রমুখ । 
-, "ক্জা আধ্যা জ্যোতিরগ্রহঃ*.( খক্‌ ৭1৩৩৭) “জ্যোতিরগ্রা 
/ আতিত্যগরসুখাঃ (সায়) 
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জ্যোতির্লির্গ 


জ্যোতিরনীক (ঘি ) জ্যোতি; অনীকে যন্ত বছত্রী। জ্যোতি- 
যুধি, অন্মি। 
প্জযোতিরনীকোহস্ত” ( খক্‌ ৭৩৫৪) 
“জ্যোতিরনীকো জ্যোতিরখোহক্ষিঃঃ (সায়ণ) 
জ্যোতিরাতনন্‌ (পুং) জ্যোতিরাত্মা যন্ত বহত্রী। হুরধ্যাদি। 
শ্যথাহ্য়ং জ্যোতিরাস্মা! বিবস্বান্* (শ্রুতি ) 
জ্যোতিরিঙ্গ পুং) জ্যোতিষ! ইঙ্গতি ইনি-গতৌ-অচ্‌। খস্ভোত। 
জ্যোতিরিঙ্গণ (পুং) জ্যোতিরিব ইঙ্গতি ইগললযু। কীট- 
বিশেষ । জ্যোতীরূপে যে কীট আকাশে গমন করে। চলিত 
কথায় জোনাকীপোক।। পর্য্যায়-_খগ্ভোত, ধ্বাস্তোন্মেষ, তমো- 
মণি, দৃষটিবদ্ধু, তমোজ্যোতিং, জ্যোতিরিঙ্গ, নিমেষক, জ্যোতি- 
বাঁজ, নিমেষরুক। 
জ্যোতিরীশ (পুং) জ্যোতিযাং ঈশঃ ৬তৎ | সূর্য্য । পরমেশ্বর । 
জ্যোতির্গণেশ্বর (পুং) জ্যোতির্গণানাং ঈশ্বরঃ ৬তৎ। পর- 
মেশ্বর। সকল প্রকার জ্যোতিরে্মধ্যে তিনিই একমাত্র প্রধান। 
তাহার জ্যোতিঃ দ্বারা এই জগৎ আলোকিত হইতেছে । 
“্থক্ষঃ সাঙ্গ শতানন্দো৷ নন্দিজ্যোতির্গণেশ্বরঃ1* (বিষুসং ) 
জ্যোতিরীশ্বর, ইহার অন্ত নাম কবিশেখর | ইনি ধীরে- 
শ্বরের পুত্র এবং রামেশ্বরের পৌত্র। পঞ্চশায়ক ও ধূর্তসমা- 
গম নামক প্রহসনদ্বয় প্রণেতা । শেষোক্ত গ্রন্থ কর্ণাটরা্জ 
নরসিংহের আদেশে রচন! করেন। 
জ্যোতিগ্রস্থ (পুং) জ্যোতিযাং গ্রহনক্ষত্রাদীনাং গ্রন্থঃ ৬তৎ। 
জ্যোতিঃশান্ত্র। 
জ্যোতিভর্জ (তরি) জ্যোতিঃ জানাতি যঃ সঃ, জ্যোতিঃ-জ্ঞা-ক। 
জ্যোতির্বিদ্‌। 
জ্যোতির্ময় (তরি) জ্যোতিরাত্মকঃ প্রাচ্য বা ময়ট্‌। ১ জ্যোতি- 
রাত্মক, জ্যোতিঃস্বর্ূপ। ২ জ্যোতিঃপূর্ণ। 
পখধীন্‌ জ্যোতির্দয়ান্‌ সপ্ত সম্মার ম্মরশাসনঃ |” 
(কুমারসম্ভব ৬ স) 
জ্যোতিরম্ল, নেপালের একজন রাজা। ইনি অয়স্থিতিমল্পের 
পুঙ্স । 
জ্যোতির্লিঙ্গ (ব্রী) জ্যোতি়্ং লিঙ্গং। ১ মহাদেব । 
প্রক্কৃতি ও পুরুষ স্থষ্টিব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলে পুরুষ নারায়ণ 
ও প্রকৃতি নারায়ণী নামে অভিহিত হইল। সেই নারাপণরূপী 
পুরুষের নাভিপপ্স হইতে ব্রহ্ম! উৎপন্ন হইলে পর কিংকর্তবযত। 
বিমূড় হইয়! পদ্মের নালমধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। 
পরে নারারণরূপী পুরুষ উিত হইয়! বলিলেন, ভুমি জগতের 
সৃষ্টির জন্স আমার শরীর হইতে উৎপন্ন হুইয়াছ। ইহাতে 
ধা তুদ্ধ হইয়া বলিলেন, তুমি কে, তোমারও একজন কর্তা 


জ্যোতির্লোক [ ৯৬৭] 


- আছে। এইক্লপ বলিতে বলিতে উভয়ের যুদ্ধ আরত্ত হইল। 
তখন উভয়ের বিবাদ নিবারণ করিবার জন্ত কালাগ্সিসদৃশ 
জ্যোতিলিঙ্গের উৎপত্তি হয়। এই মূর্তি সহত্র সহশ্র আগ্মি- 
জালায় ব্যাণ্ত। ইহার ক্ষয়, বৃদ্ধি, আদি, মধ্য ও অস্ত নাই, 

' “ইনি অনৌপম্য ও অব্যক্ত *। এই লিঙ্গ নানাস্থানে উৎপন্ন 
হইয়া বিবিধ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। (শিবপু*) 

বৈস্তনাথমাহাত্বযে জ্যোতিলিঙ্গ সকলের নাম আছে, নিম্ে 
উহার তালিক! প্রদত্ব হইল। 
১, সোরাষ্ট্রে সোমনাথ । 
২, শ্রীশৈলে মল্লিকার্জুন। 
৩, উজ্জয়িণীতে মহাকাল। 
৪, নর্দদাতীরে (অমরেশ্বরে ) ওষ্কার। 
৫, হিমালয়ে কেদার। 
৬, ডাকিনীতে ভীমশঙ্কর। 
৭, বারাণসীতে বিশ্বেশ্বর । 
৮, গৌমতীতীরে ত্দ্বক। 
৯, চিতাভূমিতে বৈদ্যনাথ। 
১০, দ্বারকাক্স নাগেশ। . 
১৯, সেতুবন্ধে রামেশ। 
১২, শিবালয়ে ঘ্বষেঃশ্বর | 
শেষোক্ত লিঙ্গ সম্ভবতঃ ইলোরার শিবলিঙ্গ হইবে। 
€জ্যোতির্ব্বিদ্‌ (পুং) জ্যোতিাং নুর্য্যাদীনাং গত্যাদিকং বেত্তি 
বিদ্‌-ক্িপ্। জ্যোতিঃশান্্রজ্ঞ | 
প্দৃ1 জ্যোতির্বিদে! বৈস্ান্‌ দদ্যাদ্‌গাং কাঞ্চনং মহীং |” 
(যাজ্ঞ* ১৩৩৩) 
জ্যোতিধিদ্বৈত্তকে দেখিয়া গোহিরণ্য প্রভৃতি দান করিবে। 
জ্যোতির্বিদ্য। তরী) জ্যোতিযাং কুরধ্য গ্রহনক্ষত্রাদীনাং গত্যাদি- 
জ্ঞানসাধনং বিদ্যা ৬তৎ। গ্রহ, নক্ষত্র ও ধূমকেতু প্রভৃতি 
জ্যোতিঃপদার্থের স্বরূপ, সঞ্চার, পরিভ্রমণকাল, গ্রহণ ও 
শৃঙ্খলা প্রভৃতি নমন্ত ঘটনানিরূপক শান্তর এবং গ্রহনক্ষত্রাদির 
গতি, স্থিতি ও সঞ্চারাহ্ুমারে গুভাগুতনিরূপণবিষয়ক শাস্ত্র । 
জ্যোতির্বাজ (ব্লী) জ্যোতির্বাজমিবান্ত জ্যোতিযো বীজমিব 
বা। থন্ভোত, চলিত কথায় জোনাকী । (ত্রিকা ) 
জ্যোতির্লোক (পুং) দ্যোতিষাং লোকঃ ৬তৎ। ১ কালচক্র- 


*বিবাহশমনার্ঘক প্রযোধার্থং ্য়োরপি। 

জোতির্বিক্ষং তদো তকমা ঘয়ো মধ্যম্ত তদ্‌ । 
ছালাযালাসহত্রাঢাং কালানলচয়োপমহ্‌। 
কষাবৃদ্ধিবিদিযুক্তমানিষধাত্তবর্জিতস্‌। 
অনৌগমামনি্দীনব্যং বিশ্সন্তবদ্‌ 8? ( শিষপু* জানস ) 


জ্যোতিল্লোক 


প্রবর্তক ফ্তবলোক। ২ সেই লোকাধিপতি পরমেশ্বর । জ্যোতি 
প্লোকের স্থিতি প্রভৃতির বিষয় ভাগবতে এই প্রকার বণিত 
আছে। সপ্তরধিমগুলের ত্রয়োদশ লক্ষ যোজনাস্তরে যে স্থান, 
ভাহাকেই ভগবান্‌ শ্ীবিষ্ুর পরমপদ বা! জ্যোতির্লোক বল! 
বায়। উত্তানপাদের পুক্র ধরব কল্লাস্তজীবিদিগের উপজীব্য 
হইয়। আজিও" এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। অগ্নি, 
ইন্ত্র, প্রজাপতি, কশ্ঠপ ও ধর্শ তাহার সহিত এককালেই 
নিযুক্ত হুইয়! সন্মানপূর্ববক তাহাকে দক্ষিণে রাখিয়া প্রদক্ষিণ 
করিতেছেন। নিমেষশূন্ত অস্কটবেগে ভগবান্‌ কাল যে সকল 
গ্রহনক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিগ্গণকে ভ্রমণ করাইতেছেন, ফ্রুব 
পরমেশ্বর কর্তৃক ভাহ্দিগের স্তস্তশ্বরূপে নিয়োজিত হইয়া 
নিরন্তর প্রকাশ পাইতেছেন। যেমন বলীবর্দ গ্রভৃতি পশ্তগণ 
ঘানীতে বন্ধ হইয়া প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত ভ্রমণ 
করে, নেইরূপ জ্যোতির্গণ স্থানানুসারে বের চতুর্দিকে 
মগ্ডলাকারে ভ্রমণ করে। এইক্পে নক্ষত্র, গ্রহ ও কালচক্রের 
অবস্তর ও বহির্ভাগে সংলগ্ন হইয়া ্ুবকেই অবলম্বনপূর্ব্বক 
বাছু কর্তৃক সঞ্চালিত হুইয়৷ কল্পান্ত পর্য্স্ত ভ্রমণ করে। 
জ্যোতির্গণের গতি কার্ধযবিনিশ্মিত, যেমন কর্মসহায় মেঘ 
ও শ্তেনাদি পক্ষী বায়ুবশে নভোমওুলে ভ্রমণ করে, (পতিত 
হয় না,) সেইরূপ জ্যোতির্গণও এই লোকে পরমপুরুষের 
অনুগ্রহে আকাশমণ্ডলে বিচরণ 'করে, ভূমিতে ভ্রষ্ট হয় না। 
ভগবান্‌ বাস্থদেব যোগধারণ! দ্বারা এই লোকে যে সমস্ত 
জ্যোতিগ্গণকে ধারণ করিয়াছেন, কেহ কেহ ইহাদ্দিগকে 
একটা শিশুমারের আকারে কল্পনা করিয়া বর্ণন করেন; এঁ 
শিগমার কুগুলীভূত এবং অধঃশিরা। হইয়া অবস্থিতি করিতে- 
ছেন। উহার গুচ্ছাগ্রে ধরব, লাঙ্গলে প্রজাপতি, ইন্দ্র ও 
ধর্ম) লাঙ্গ,লের মূলে ধাঁতা ও বিধাতা এবং কটাদেশে সপ্তধি 
বিরচিত হুইয়াছেন। শিওুমারের শরীর দক্ষিণাবর্তে কুওলী- 
ভূত হুইয়া আছে। এ শরীরের দক্ষিণপার্থে অভিজিৎ প্রভৃতি 
পুনর্বহথ পর্য্যস্ত চতুর্দশ নক্ষত্র এবং বামপার্থে পুস্যা প্রস্থৃতি 
উত্তরাষাড়। পর্যাস্ত চতুর্দশ নক্ষত্র সন্নিবেশিত রহিয়াছে, তাহা- 
তেই কুগুলাকারে বিস্তারিত শিশুমারের উভয় পার্খের অবয়ব- 
খ্যা সমান হইয়াছে। তাহার পৃষ্ঠদেশে অজবীথী এবং 
উরে আকাশগঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে। 
পুনর্বস্থ ও পুক্যা! যথাক্রমে শিশুমারের দক্ষিণ ও বাম 
নিতম্বে, আর্্া ও অশ্লেষ! দক্ষিণ ও বামপাদে, অভিজিৎ ও 
উত্তরাধাঢ়া দক্ষিণ ও বামনেত্রে এবং ধনিষ্টা' ও মূলা দক্ষিণ ও 
বামকর্ণে যথাক্রমে সন্গিবিষ্ট আছে। মঘা প্রভৃতি অন্থুরাধা! পর্যান্ত 
মক্ষিণায়ণ সববস্থীয় অষ্টনক্ষতঅর উহার বামপার্থের এবং মৃগশিরা 


জ্যোতিশ্চন্ত্ 


প্রভৃতি পূর্বভাদ্রপদ পর্য্স্ত উত্তরায়ণ সন্বস্বীয় অষ্টনক্ষত্র 
উহার দক্ষিণ পার্থের অস্থিতে সংযুক্ত আছে। শতভিষ! ও 
জ্যেষ্ঠ! যথাক্রমে দক্ষিণ ও বামস্ন্ধে স্থাপিত হইয়াছে, আর 
উহার উত্তর হুনূতে অগন্ত্য, অধর হনূতে যম, মুখে মঙ্গল, 
উপস্থে শনি, পৃষ্ঠদেশে বৃহস্পতি, বক্ষঃস্থলে আদিত্য, হৃদয়ে 
নারায়ণ, মনে চন্দ্র, নাভিস্থলে শুক্র, স্তনহ্থয়ে অশ্বিনী- 
কুমারতবয়, প্রাণ ও অপানে বুধ, গলদেশে রাহু, সর্বাঙ্গে কেতু 
এবং রোমসমূহে তারাগণ সন্্রিবেশিত হুইয়াছে। ইহাই আবার 
ভগবান্‌ শ্রীবিষ্কুর মর্বদেবময়কূপ ; প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে এই 
জ্যোতির্লোক দর্শনপুর্বক সংঘতচিত্ত হইয় উপাসনা করিবে, 

*নমে! জ্যোভির্লোকায় কালায়নঠম অনিমিষাং পতয়ে মহা- 
পুরুষায় অবিধীমহীতি” রর 

হে ঞ্যোতিগ্গণের আশ্রমীভূত জ্যোতির্লোক! তুমিই 
কালচক্ররূপী, তুমিই মহাপুরুষ, তোমাকে নমস্কার । 

( ভাগ' ৫২৩ অঃ) 
জ্যোতিরস্তা (স্ত্রী) জ্যোতীরূপং হস্তং শরীরং যস্তাঃ বনূতরী। 
হুর্গাদেবী। 

গহস্তং শরীরমিত্যাহ্হ্তধ্চ গমনং তথ! । 
জ্যোতিশ্চ গ্রহনক্ষত্রং ক্োতিরহস্তা ততঃ স্ৃতা ॥৮ 
( দেবীপুরাণ ৪৫ অ*) 

হস্ত, গমন, দ্যোতিঃ, গ্রহ ও নক্ষত্র যাহার শরীর বলিয়া 
কথিত হয়, তিনিই ভ্যোতির্হন্তা। 
জ্যোতিশ্চক্র (কী) জ্যোতির্শয়ং চক্রং জ্যোতিডিঃ নক্ষবৈ- 
র'টিতং চক্রং বা। অখিন্াদি নক্ষত্রঘটিত মেফাদি দ্বাদশরাশি- 
অংবলিত নভোমগুলস্থিত মগ্ডল। 

বিষ্ুগুরাণে জ্যোতিশ্চক্র সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে,_ 
ভুমি হইতে লক্ষযোজন উর্ধে কুর্ধ্যমগ্ডল, তাহার ১ লক্ষ 
যোজন উর্ধে চন্ত্রমগ্ুল, তাহার ১ লক্ষযোজন উপর নক্গত্র- 
মগুল, নক্ষ্রমগ্ুলের ২ লক্ষষোজন উপর শুক্র, গুক্রের ২ লক্ষ 
যোজন উপর মঙ্গল, মঙ্গলের ২ লক্ষযোজন উপর বৃহস্পতি, 
বৃহস্পতির ২ লক্ষযোজন উপর শনি এবং শনি হইতে এক লক্ষ 
যোজন উপর সপ্তধিমগুল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সূর্য্য, চক্র, 
নক্ষত্র ও গ্রহ্গণ অবস্থান করিতেছে। সপ্তধিমণ্ডল হইতে এক 
লক্ষ যোজন উপর মস্ত জ্যোতিশ্চক্রের নাভিম্বরূপ ফ্রবমণ্ডল 
অবস্থান করিতেছে । এখান হইতেই হুধ্যের গমনাদি হইয়া 
খাকে এবং সেই জঙ্ঞ দিব] রাজি ও তাহার ত্রাস বৃদ্ধি এবং 
কুর্ষ্যের উদ অন্ত হুয়। হুর্ধ্য যসন ষে স্থানে থাকিলে মধ্যাহ্ন 
হয়, তখন তাহার বিপরীতদ্দিকে সমসুত্রপাত স্থানে অর্ধরাত্রি 
হইবে এবং যেখানে থাঁকিলে মধ্যাহ্ন হয়, তাহার হুইপার্বস্থ 


[ ২ ] 
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স্থানে উদয় ও অন্ত হইবে, এই উদয় ও অন্ত শুর্ধোর সম- 
হুত্রপাত স্থানে হইয়া! থাকে । যাহারা নিশাকানে প্রথমত 
সুরধ্য দেখিতে পায়, তাহাই তাহট্দের উদয় এবং যেখানে 
ু্ধয অদৃ্ত হয়েন, তাহাই অন্ত বলিয়া! গণ্য। কিন্তু বাস্তরিক 
হুর্ধ্যের উদয় ও অন্ত হয় না, স্্য্যের দর্শন ও জদর্শনই উদয় 
ও অন্ত নামে অভিহিত। 

হুরয্য মধ্যান্কে ইন্দ্রাদি কাহারও পুরে থাকিয়া সেই পুর ও 
তাহার সন্ধুখবর্তী ছুই পুর, পার্খস্থ ছুই কোণ কিরণ ঘ্বার। স্পর্শ 
করেন এবং অগ্যাদ্দি কোনও কোণে থাকিয়া সেই কোণ ও 
তাহার সন্মুথস্থ ছুই কোণ এবং তাহার মধ্যবর্তী ছুই পুর কিরণ. 
দ্বারা স্পর্শ করেন। রবি উদ্দিত হইয়া মধ্যাহ পর্য্যস্ত বর্ধমান 
এবং তাহার পর ক্ষীয়মান কিরণ বিস্তার করেন। উদয় ও 
অস্ত দ্বারাই পুর্ব ও পশ্চিমদিক্‌ স্থির করিতে হয় অর্থাৎ 
নিশাবসানে যে দিকে সূর্য্য দেখা যায়, তাহাই পুর্ব এবং 
ষে দিকে সূর্য্য অনৃষ্ত হয়, তাহাই গশ্চিম। কৃর্য্য অন্তগত 
হইলে রাত্রিকালে তাহার প্রভা অগ্নিতে প্রবিষ্ট হয় 
এবং দিবসে অগ্নির চতুর্থাংশ হুর্ষ্যে প্রবেশ করে, এই জন্ 
সূর্য্য হইতে অতিশয় প্রখর কিরণ বহির্গত হয়। সুর্য 
সুমেরুর দক্ষিণে গমন করিলে দিবসে এবং উত্তরে 
গমন করিলে রাত্রিতে জলে প্রবেশ করে। এই জন্ত 
জল দ্রিবসে ঈষৎ ভাজবর্ণ এবং রাত্রিতে শুক্লবর্ণ দেখা যায়, 
কুর্য্য যখন পুক্ষরদীপে পৃথিবীর ত্রিংশত্তমভাগে গমন করেন, 
তখন তাহার মৌহুত্িকী গতি আরম্ত হুয়। এইরূপে 
কুলালচক্রের প্রান্তস্থিত জন্তর স্তায় ভ্রমণ করিতে করিতে 
পৃথিবীর ত্রিংশতভাঁগ পরিত্যাগ করিলে দিবা ও রাত্রি হয় 
অর্থাৎ এক এক মুহূর্তে এক এক অংশ করিয়া ত্রিংশংভাগ। 
অতিক্রান্ত হইলে এক অহোরাত্র হইবে। কর্কট হইতে ধন্গুঃ 
পর্যযস্ত রাশিতে সুষ্রের স্থিতিকাল দক্ষিণায়ন, দক্ষিণায়ন হইতে 
মিথুনরাশি পর্য্যন্ত কুর্য্যের স্থিতিকাল উত্তরায়ণ। হুর্য্য এই 
উত্তরায়ণের গ্রাথমে মকর রাশিতে, পরে কুস্ত ও মীন রাশিতে 
গমন করেন। এই তিন রাশি ভোগপুর্বক অহোরাত্র সমান 
করিয়! বিষুবগতি অবলম্বন করেন। সেই সময় ক্রমশঃ 
রাতি ক্ষয় ও দিন বর্ধিত হইতে থাকে। তাহার পর মিথুন- 
রাশি ভোগ করিয়! উত্তর্নায়ণের শেষ সীমায় উপস্থিত হন.। 
পরে কর্কট রাশিতে গমন করিলে দৃক্ষিণারণ আরম্ত হইল। 
কুলালচক্রের গ্রান্তবর্তাী জন্ত যেরূপ করত গমন করে, সেইরূপ 
সুর্য দক্ষিণায়ণে দ্রুত গমন 'করেন। বায়ুবেগবলে অতি ক্রুত 
গমন করাফধ অল্নকালেই একস্কান হইতে অন্ত প্রকষ্টস্থানে 
উপস্থিত হছন। দক্ষিণায়ণে হুধ্য দিবসে শীস্গ্ণামী হইয়া দিনে 


জ্যোতিশ্ক্র 


দ্বাদশ মুহূর্তে জ্যোতিশ্চক্রের পূর্ববার্ধ এবং রাত্রিকালে মৃদ্ছগামী 
হুইয়। অষ্টার্দশ মুহূর্তে অপরার্ধ অতিক্রম করেন। ন্মৃতরা' 
'ক্ষিণায়নে দিবল ছোট,এবং রাত্রি বড় হয়। 

কুলালচক্রের মধ্যস্থ জন্ত যেরূপ মন্দ মন্দ গমন করে, 
সেইরূপ ৃর্ধ্য উত্তরায়ণে দিবসে মন্দগামী এবং রাত্রিতে ক্রুত- 
গামী হন; ত্ুতরাং দীর্ঘকালে অল্পমাত্র স্থান এবং অল্লকালে 
অনেক স্থান গমন করায় দিবস বড় এবং রাজি ছোট হুইয়! 
পড়ে । উত্তরায়ণের শেষভাগে জ্যোতিশ্চক্রের অর্ধবৃত্ত গমন 
করিতে মন্দগামী স্থধ্যের যে অষ্টাদশ মুহূর্ত গত হয়, তাহাতে 
দিবস দীর্ঘ হয়। সূর্য্য দিবসে যেরূপ অর্দবৃত্ত অর্থাৎ সার্ধত্রয়োদশ 
নক্ষত্র গমন করেন, সেইরূপ রাত্রিতেও অর্থবৃত্ত অর্থাৎ সার্দ- 
ত্রয়োদশ নক্ষত্র গমন করেন। কিন্তু এই গমন উত্তরায়ণ 
রাত্রিতে দ্বাদশ মুহূর্তে এবং দিবসে অষ্টাদশ মুহূর্তে হইয়া থাকে । 
দক্ষিণায়নে ইহার বিপরীত অর্থাৎ দিবসে দ্বাদশ মুহূর্তে এবং 
রাত্রিতে অষ্টাদশ মুহূর্তে গমন করেন। গ্রুবমণ্ডল কুলালচক্রস্থ 
সৃৎপিগের স্তায় এক স্থানে থাকিয়াই পরিভ্রমণ করে। এই- 
রূপে উত্তর ও দক্ষিণদিকে মগ্ডলসমূহ ভ্রমণ করিতে করিতে 
সময়ান্ুসারে হুর্য্ের দিব! ও রাত্রিতে শীঘ্র ও মন্দগতি হয়। 
কিন্তু দিবা ও রাত্রিতে তুল্য পরিমাণ পথ পরিভ্রমণ করিয়া 
এক অহোরাত্রে সমস্ত রাশি ভোগ করেন। রাত্রিকালে ছয় 
রাশি এবং দিবসে অপর ছয় রাশি ভোগ করেন। স্থৃতরাং 
দ্বাদশ রাশিময় পথের অদ্ধ অদ্ধ করিয়। দিবসে গন্তব্য ও রাত্রিতে 
গন্তব্য পথ তুল্য হইল। দিবসের ও রাত্রির যে ভ্রাস ও বৃদ্ধি 
হয়, তাহা রাশিসমূছের প্রমাণান্ুসারেই হইয় থাকে । যেহেতু 
বাশির ভোগেই দিবারাত্রির হাস ও বুদ্ধি হয়। 

উত্তরায়ণে রাত্রিকালে সুর্যের শীপ্র গতি এবং দিবসে মন্দ 
গতি হয়। দক্ষিণায়নে তাহার বিপরীত অর্থাৎ দিবসে শীস্ 
গতি এবং রাত্রিকালে মন্দ গতি হয়, কারণ উত্তরায়ণে রাত্রি- 
ভোগ্য রাশির পরিমাণ অল্প এবং দিনভোগ্য রাশির পরিমাণ 
অধিক, দক্ষিণায়নে ইহার বিপরীত। 

ভাগবতকার বলেন, ম্বর্গমগুল ও ভূমণ্ডলের মধ্যবর্তী 
আকাশে সৃর্ধ্য অবস্থান করিয়। স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালে কিরণ 
বিস্তার করিতেছেন। হৃর্য্য আপনার উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন ও 
বিষুবসংজ্ঞক মন্দ, শীপ্র ও সমান গতি দ্বার| যথাকালে আরো- 
হুণ, অবকোহণ ও সমান স্থানে আরোহণাদি প্রাপ্ত হুইয়। 
মকরাদি রাশিতে অহোরান্রকে ছোট, বড় ও সমান করেন ) 
অর্থাৎ দ্রিবা ও রাত্রি ক্রুত গতিতে 'ছোট, মন্দ গতিতে বড় এবং 
সমান গতিতে সমান হয়। যন হূর্য্য মেষ ও তুলা রাশিতে 
গমন করেন, তখন অহৌরাত্র সক্ষল অত্যন্ত বৈষম্যভাবে 


যা ম্য 
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প্রায় সমান হয়। যখন বৃষাদি পাঁচ রাশিতে ভ্রমণ করেন," 
তখন দিবস বদ্ধিত এবং মাসে মাসে এক এক ঘণ্টা করিয়া 
রাত্রি ছোট হয়। আর যখন বৃশ্চিকা্দি পাঁচ রাশিতে গমন 
করেন, তখন অহোরাত্র সকলের বিপর্যয় হয় অর্থাৎ দিবস 
ছোট এবং রাত্রি বড় হয়। বাস্তবিক যে পর্যন্ত দক্ষিণায়ন 
থাকে, সেই পর্যস্ত দ্দিন দীর্ঘ এবং উত্তরায়ণ পর্য্যস্ত রাত্রি 
দীর্ঘ হয়। 

বিষুরপুরাণের মতে শরৎ ও বসস্তকালে সৃর্যয তুল! বা মেষ 
রাশিতে গমন করিলে যথাক্রমে তুলাখ্য ও মেষাখ্য বিষুব 
হয়, তাহা সমরাজিন্দিব অর্থাৎ তৎকালে রাত্রি ও দিনের 
পরিমাণ ( অস্ননাংশ বিশেষে পূর্বাপর ৫8 দিনের মধ্যে এক 
এক দিন) সমান হয়। * কু মেষের ও তুলার প্রথম দিনে 
(প্রথম দিন শব্ষের তাৎপর্য্য--অয়নাংশভেদে সেই সেই মাসে 
পূর্ব ২৭ দিন ও উত্তর ২৭ দিন, এই ৫৪ দিনের যে কোন এক 
দিন) বিষুব নামক শৃঙ্গে অবস্থিত থাকে, সুতরাং অহোরাত্র 
সমন হয়। সেই সময়েই দিব! ও রাত্রি পঞ্চদশ মুহুত্তাম্মক 
বলিয়৷ কথিত হয়। কৃর্য্য যে সময্বে কৃত্তিকার প্রথম ভাগে 
অর্থাৎ মেযাস্তে অবস্থিত, চক্র তখন বিশাখার চতুর্থভাগে 
বৃশ্চিকারস্তে নিশ্চয়ই থাকিবেন এবং সৃুর্ধ্য যখন বিশাখার 
তৃতীয় অংশ অর্থাৎ তুলার মধ্যভাগ ভোগ করেন, তখন চক্র 
কৃত্তিকার প্রথমপাদে অর্থাৎ মেষান্তভাগে অবস্থান করেন । 

ভাগবতে লিখিত আছে--কেবধল যে জ্যোতিশ্চক্রে সুধ্যই 
পরিভ্রমণ করিতে করিতে অস্তমিত ও উদ্দিত হন, এপ 
নহে। হুর্যের সহিত অন্তান্ত গ্রহগণ এবং নক্ষত্রগণও 
এই জ্যোতিশ্চক্রে পরিভ্রমণ করিতেছে এবং উদ্দিত ও 
অস্তমিত হইতেছে । ভাগবতে ও বিষ্ুপুরাণে যেরূপ 
জ্যোতিশ্চক্রের বিষগ্ন লিখিত আছে, অপরাপর পুরাণেও প্রা 
সেইরূপ জানিবে। 

ব্রহ্মাওপুরাণের মতে--ন্ুধ্যই উদ্দিত ও অন্তমিত হুন। 
দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ ভেদে দিন রাত্রির হাস বৃদ্ধি সম্বন্ধে 
অন্তান্য পুরাণের সহিত এই পুরাণের একরূপ মত দেখা যায়, 
তবে কোন কোন স্থানে অনৈকাযও আছে । ুর্য্য গগনমধ্যে 
ভ্রমণ করিতে করিতে এক মুহুর্তে পৃথিবীর ত্রিশ ভাগ ভ্রমণ 
করেন। এই মুহূর্তকাল মধ্যে অতিবাহিত স্কানের পরিমাণ 
এক লক্ষ একত্রিশ হাজার যোজন। ইহাকেই সুর্যের মৌহু- 
তিকী গতি বলে। এই প্রকার গতিতে কুরধ্য মাঘমাসে দক্ষিণ- 
কাষ্ঠায় গমন করেন এবং মাঘমাসের শেষ দিনে কাষ্ঠার শেষ 
সীমায় উপস্থিত হন। এইরূপে ৯১৪৫*** যোজন পরিভ্রমণ 
করেন এবং অহোরাত্র ভ্রমণ করিতে করিতে দক্ষিণকাষ্ঠা 
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হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া বিষুবস্থ * হন, পরে ক্ষীরোদসমুদ্রের 
উত্তরদিকে গমন করেন। 
.. শ্রাবণমাসে কুর্ধ্যদেব উত্তরদিকে গমন করিয়। যষ্ঠ 
শাকন্ধীপের উত্তরবর্তী দিক্‌ সকল ভ্রমণ করেন। উত্তর 
দিজ্মগুলের পরিমাথ ১৮০০০০৫৮ যোজন। উত্তরভাগের 
নাম নাগবীথি এবং দক্ষিণভাগের নাম 'অভরবীথি। অজ- 
বীথিতে মূলা, উত্তরাষাড়া ও পূর্ব্বাধাঢ়া এই তিনের এবং নাগ- 
বীঘিতে অভিজিৎ, পূর্ববাধাঢ়া ও শ্বাতির উদয় হয়। 

কাষ্ঠায়ের অন্তর ১*৩১৬৬ যোৌজন। কাণ্ঠাদয় ও রেখা- 
হবয়ের দক্ষিণ ও উত্তর বিভাগে যে পরিমিত স্থান ব্যবধান 
আছে, তাহার সংখ্য1 ৭১০*১০৭৫ (ঘাজন। এই কাঠ্ান্বয়ের 
বাহ ও অভ্যন্তরভেদে ছুইটা রেখা আছে। তন্মধ্যে উত্ত- 
রায়ণসময়ে অভ্যন্তর এবং দক্ষিণায়নে বাহাভাগে ১৮* মণ্ডল 
পরিভ্রমণ করেন। এই মণ্ডলের পরিমাণ ২১২২১ যোজন। 
ইহার নাম মণ্ডলের বিছুম্ত। যথাসময়ে ইহা! আবার বক্র 
হইয়া থাকে। কুর্যাদেব প্রত্যহই মগুলক্রমান্গুসারে এই সুমুদায় 
পরিভ্রমণ করেন। উভয় কাষ্ঠামধ্যে মগ্ুলভ্রমণকালে হূর্যের 
মন্দ ও দ্রুত গতি অনুসারে দিব! ও রাত্রি হইয়! থাকে । উত্ত- 
রাক়ণসময়ে দ্িবাভাগে চন্দ্রের মন্দ গতি এবং রাত্রিকালে 
হুর্য্যের দ্রুত গতি হয়। দক্ষিণা্ননে দিবাভাগে ভ্রুত এবং 
রাত্রিকালে মন্দ গতি হয়। এইরূপ গতি অনুসারে দিবা ও 
রাত্রি বিভক্ত করিয়া সম ও বিষমতাবে বিচরণ করেন। 
ইহাতেই দিবা ও রাত্রির পরিমাণ কম ও বেশী হয়। 

জ্যোতিঃশান্ত্র (ক্লী) জ্যোতিষাং ৃর্য্যাদিগ্রহাণাং বোধকং 

শান্ত্রং। হুর্য্যাদিগ্রহ ও কাল প্রভৃতির বোধক বেদাঙগ শান্ত্রভে! । 
যে শাস্ত্র দ্বারা সুর্য প্রতৃতি গ্রহগণের গতি, স্থিতি প্রভৃতি ও 
গণিত, জাতক, হোরাদির সম্যক্‌ জ্ঞান হয়, তাহাই জ্যোতিঃ- 
শান্্র। [জ্যোতিষ দেখ।] 

বেদ সকল যজ্ঞকর্্াত্বক। যজ্ঞ করিতে হইলে কালজ্ঞান 
আবশ্ঠক, কাল জানিতে হইলে জ্যোতিষই প্রধান উপায়, এই 
জন্য জ্যোতিষ বেদাঙ্গ। জ্যোতিঃশান্ত্র কল শাস্ত্রের চক্ষুঃম্বরূপ। 

জ্যোতিষ (ব্লী) জ্যোতিঃ অস্তি অস্ত জোতিঃ-অচ্‌। যে শাস্ত্র- 

দ্বারা নভোমগুলস্থ যাবতীয় জোনতিফমণ্ডলের বিষয় যতদুর 
আবিষ্কৃত হুইয়াছে, জানিতে পারা যায়, উহাকে জ্যোতিষ বা 
জ্যোতিঃশান্ত্র কছে। 

জ্যোতিষ্গগণেরর আকাশের স্থানবিশেষে অবস্থান হেতু 
মন্ুষ্যগণের শুভাগুভনির্ণায়ক শীন্্কেও জ্যোতিষ কছে। 
সামুদ্রিক, দৈবগণন! ইত্যাদিও জ্যোতিষের মধ্যে পরিগণিত । 


* বিযুবমণ্ুলের পরিমাণ ৩*৯৯*০৮১ যোজন। 
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প্রথম ব্যতীত শেষোক্ত বিষয় ফলিতজ্যোতিষ বলিয়! বিখ্যাত ? 
উহ্বার বিষয় ফলিতজ্যোতিষ, কোঠী, জাতক, সামুদ্রিক 
ইত্যাদি শবে দ্রষ্টব্য । এখন আমরা কেবলমাত্র প্রথম প্রকার 
জ্যোতিষের (45900755) বিষয় সামান্তরূপ লিখিতেছি। 

অন্ত সকল শাস্ত্র অপেক্ষা এইশান্ত্র অতিশয় উচ্চ ও মহাৰ্‌। 
ইহার সাহায্যে আমরা বিশ্বপতির অনস্তরাজ্যে অনস্ত কৌশল- 
ময়ী লীলার স্থলীভূত অসংখ্য হুর্যয, চন্দ্র, পৃথিবী, গ্রহ, উপ- 
গ্রহাদির সমাবেশ দর্শন করিয়া! অনস্তশূন্তমার্গে ভ্রমণ করিতে 
পারি। এ সকলের বিরাট আকৃতি, ভীষণ অনন্ুভবনীয় 
গতি, অতুল গুরুত্ব, কল্পনাতীত দুরত্ব প্রভৃতির বিষয় পর্য্যা- 
লোচন! করিয়া লীলাময় জগৎপতির অদ্ভুত শক্তি ও মহিমার 
বিষয় ভাবিতে ভাবিতে চিত্ত অনির্বচনীয় ভাবরসে আপ্ল,ত 
হইয়া পড়ে ; অন্দীম নভোমগুলে তারারাজিরূপে প্রতীয়মান 
অসংখ্য ব্রপ্ধাগডমগ্ডলের সমাবেশ দেখিয়া দুর্বল মানবচিত্ত 
ভয়, বিস্ময় ও গ্রীতিরসে বিহ্বল হইয়া! অণু অপেক্ষাও আপনার 
কুদ্রত্ব হদয়ঙগম করিতে সমর্থ হয়। 

গ্রহগণের গতি, পৃথিবীর ন্যায় উহ্বাদের হুর্য্যের চারিদিকে 
ভীষণ বেগে আবর্তন, বৃহস্পতির চারি চন্দ্র, শনির অষ্ট চক্র, 
ইহার বলয়ন্রয়, চন্ত্রমগ্ডলের অদ্ভুত প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত, মঙ্গল- 
গ্রহের প্রাক্কৃতিকতত্ব, ধূমকেতু সকলের ভ্রমণপথ, উহা- 
দিগের ভীষণ আকার, বেগ ও জ্যোতির্শয় পুচ্ছ, ছায়াপথ, 
নীহারিকা, স্থির নক্ষত্রদিগের দূরত্ব, জ্যোতিঃ, তাপ, গুজ্জল্য ও 
আকারাদ্ির বিষয় আলোচনা! করিতে করিতে মন স্বভাবতঃ 
উন্নত হইয়া উঠে এবং আলোচনায় মনে অপার আনন্দের 
আবির্ভাব হয়। 

জ্যোতিষ আলোচনায় উৎকৃষ্ট গণিতজ্ঞান আবশ্তক। 
গণিতশান্ত্ই জ্যোতিষের প্রধান অবলম্বন। 

রজনীযোগে অগণ্য জ্যোতির্খয়ী তারকারাজিবিরাজিত 
গগনমগুলরূপ পুস্তকে তারকাক্ষরে বিশ্বপতির অপার মহিমা 
পাঠ করা অতুল আনন্দের আকর। 

জ্যোতিফমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্ত সম্প্রতি মুরোপীয়- 
গ্রণ যে সকল অস্ভুতযন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, শুনিলে চমৎরুত 
হইতে হয়। পরমেশ্বর যেমন জগতে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য পদার্থ 
সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইরূপ মানবকে & সকল বুঝিবার ক্ষমতা 
ও উপায় করিয়! দিয়াছেন এী সকল যস্ত্রসাহায্য চন্্রম গল ও 
গ্রহাি প্রভৃতি হস্তস্থিত আমলকের ন্যায় পর্যবেক্ষণ করিতে 
পারা যায়৷ প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্‌ বরাহমিহির লিখিয়াছেন_ 

“জ্যোতিঃশান্ত্রমনেকভেদবিষ্যরং স্্ধত্রয়াধিষ্টিতং 
তত কাঁৎন্যোপনয়ন্ত নাম মুনিতিঃ সংকীর্ভ্যতে সংহিতা। 
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_. স্বন্ধেংস্সিন্‌ গণিতেন ঘা গ্রহ্গতিত্তস্্াভিধানন্বসৌ 
হোরান্তোহ্ঙ্গবিনিশ্চয়স্চ কণিতঃ হবন্বত্ৃতীয়োহপরম্‌ ॥* 
৫ (বৃহৎসং ১৯) 
নানা ভেদবিষয়ক জ্যোতিঃশান্ত্র তিল স্কন্ধে বিভক্ত $--. 
সংহিতা তন্ত্র ও হোরা। যাহাতে জ্যোতিঃশান্ত্ীয় সম্ত বিষয়ের 
বর্ণনা থাকে, তাহাকে সংহিতা স্বন্ধ, যে স্বন্ধে গণিত দ্বার! 
গ্রহগতি নিরূপিত হয়, তাহাকে তন্ত্র এবং যাহাতে অঙ্গনির্ণয় 
অর্থাৎ ষাত্রাবিবাহাদি নিন্ূপিত হুইয়াছে, সেই তৃতীয় স্ন্ধকে 
হোরা বলে। ূ 
তাস্করাচার্ধ্য সিদ্ধান্তশিরোমণিগণিতাধ্যায়ে লিখিয়াছেন-- 
পক্রুট্যাদিপ্রলয়াস্তকালকলনামান প্রভেদঃ ক্রমা- 
চ্চারশ্চ ছ্যসদ্দাং দ্বিধ! চ গণিতং প্রশ্নীস্তথা সোত্তরাঃ। 
ভূধিষ্ণযগ্রহসংস্থিতেশ্চ কথনং যন্ত্রাদি যন্রোচ্যতে 
সিদ্ধান্ত: স উদাহৃতোহত্র গণিতস্বন্ধপ্রবন্ধে বুধৈঃ ॥ ৯ 
জানন্‌ জাতকসংহিতাঃ সগণিতস্কন্ধৈকদেশা অপি 
জ্যোতিঃশান্ত্রবিচারসারচতুরপ্রশ্নেঘকিঞ্চিংকরঃ। 
ষঃ সিদ্ধাস্তমনস্তযুক্তিবিততং নোবেত্তি ভিত্তৌ যথা 
রাজা চিত্রময়োহথবা! সুঘটিতঃ কাষ্টস্ত কীরবঃ ॥ ১৯ 
যোষিৎ (প্রাধিতনৃতনপ্রিয্বতমা৷ যত্ব্ন ভাতুযুচ্চটৈঃ 
জ্যোতিঃশান্ত্রমিদং তথৈব বিবুধাঃ সিদ্ধান্তহীনং জণ্ডঃ॥% ১১ 
আদি মুহূর্ত হইতে প্রলয় পর্যাস্ত কালের পরিমাণ ও স্বর্স্থ 
জ্যোতির্শয় নক্ষত্রাদিসমূহের সঞ্চারনিন্পপণরূপ ছুই প্রকার 
গণনা এবং যন্্াদি, পৃথিবী, নক্ষত্র ও গ্রহগণের সংস্থান যাহাতে 
নির্দি্ আছে, তাহাকে সিদ্ধান্ত বলে। যে জ্যোতিঃশাস্ত্রের 
একদেশ জাতকসংহিতামাত্র জানে, কিন্তু জ্যোতিঃশান্ত্রের সার 
প্রশ্ন এবং অশেষযুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত জানে না, সে ভিত্তিতে 
চিত্রময় রাজ! ও কাষ্টনির্মিত সিংহের স্তায় কোন কার্যকারী 
হইতে পারে না। সিদ্ধান্তবিহীন জ্যোতিঃশান্্ অভিনব 
প্রোধিতভর্তৃকা! স্ত্রীর স্তায় শোভ! প্রাপ্ত হয় না। 
আবার তিনি গোলাধ্যায়ে লিখিয়াছেন-_ 
“দ্বিবিধগণিতমুক্কং ব্যক্তমব্যক্তযুক্তং 
তদবগমননিষ্ঠঃ শবাশাস্ত্রে পটিষ্ঠঃ। 
য্দি ভবতি তদেদং জ্যোতিষং তূরিভেদং 
গ্রপঠিতুমধিকারী সোহন্তখ৷ নামধারী ॥» 
গণিত ছইপ্রকার--ব্যক্ত অর্থাৎ পাটাগণিত এবং অব্যক্ত 
অর্থাৎ বীজগণিত। এই ছূই প্রকার গণিতশান্ত্র ধিনি 
জানেন এবং শবশান্ত্রে ধিনি অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, 
তিনিই জ্যোতিষের নানা শ্মখাপাঠে অধিকারী, নচেৎ তিনি 
নামধারীমাত্র। ঠ 
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মুরোপীয় মতে এই জ্যোতিষ (45007977)) প্রধানতঃ" 
তিনভাগে বিভক্ত ; যথা-- 

১। জ্যামিতিক অর্থাৎ গণিত জ্যোতিষ (06071601691 
1 11506778609] &..) ইহাতে প্যোতিষফকসমূুছের দুরত্ব, 
আকার, গঠনপ্রণালী, ভ্রমণপথের আকারাদি ও গতি প্রতৃতি 
গণিত লাহায্যে গুক্মরপে আলোচিত ও নিরূপিত হয়। 

২। প্রাকৃতিক জ্যোতিষ (1/58081 2.) যে শক্তিপ্রভাবে 
জ্যোতিষষগণ আকাশমণ্ডলে পরিভ্রমণ করে এবং যে সকল 
নৈসর্গিক নিয়মন্থারা উহ্ারা পরিচালিত হয়, এই বিভাগে 
এ নকল শক্তি ও নিয়মজ্ঞান দ্বারা জ্যোতিষ দকলের গতি- 
বিধি প্রভৃতি নির্ণীত হর 

৩। নাক্ষত্রজ্যোতিষ (31575%1 2.) এই বিভাগে তারা* 
জগতের বিষয় যত দূর জান! গিয়াছে, তাহাই বর্ণিত থাকে। 

ততিন্ন ব্যবহারিকজ্যোতিষ (চ150608] &.) আর 
একটী বিভাগ হইতে পারে। ইহাতে জোতির্বিষ্ঠা- 
বিষুয়ক বহুবিধ যন্ত্রাদি লাহায্যে চন্তর, সুর্য, গ্রহ ও নক্ষত্রাদি- 
বিষয়ক বহুতর প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ হয়। গণিত ও নৈসগিক 
নিয়মজ্ঞানের আন্বঙ্গিক সাহায্যে এই বিভাগই আকাশ- 
মণ্ডল পর্যবেক্ষণের প্রধান উপায় এবং বহুতর গ্রহতারাদি 
আবিষ্কারের একমাত্র কারণ। 

এই বিস্তীর্ণ শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশ সকল খগোল, 
গ্রহ, উপগ্রহ, চন্দ্র, গ্রহণ, নিরক্ষবৃত্ত, নাড়ীমগ্ডল, হুর্যয, 
ক্রান্তিবৃত্ত, ধূমকেতু, নক্ষত্র, সৌরবর্ষ, পৃথিবী প্রভৃতি 
শবে ড্রষ্টব্য। এস্কলে বাহুল্য ভয়ে পিথিত হইল না। 

হিন্দুঞ্যোতিষ। তৈত্তিরীয়সংহিতাপাঠে জান! যায় যে, 
প্রাচীনকালে বাসস্ত বিষুব্দিন (হরিতালিক1) কৃত্তিকায় 

ংক্রমিত ছিল। শতপথব্রাঙ্গণের স্থলবিশেষে ( ২১।৩/১৩) 
উক্ত হইয়াছে যে, হরিতালিকার সহিতই বৈদিক বর্ষ আরম্ভ 
হইত। পরে যখন শারদ বিষুবদ্দিন হইতে বর্ষ গণনা আরম্ভ 
হইয়াছিল, তখন প্রাচীন ও নূতন উভয়বিধ বর্ষারস্তই পাশা- 
পাশি ভাবে লিপিবদ্ধ করা হুইত। যখন বাসস্ত বিষুবদ্দিন 
কৃত্তিকাপুঞ্জ সংক্রমিত ছিল, তখন এই নক্ষত্রপুঞ্জ বিষুবদ্দিন 
হইতে বর্যারস্ত করিত, কিন্তু অয়ন মাঘ মাস হইতে গণনা 
করা হইত। ইহা তৈত্তিরীয়সংহিতা ও মীমাংসাদর্শনে 
স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে । সাধারণতঃ ইহা! বুঝিতে পার! 
যায় যে, অয়ন মাঘমাসে আরম্ভ হইলে বিষুবদ্দিন কৃত্তিকা- 
সংক্রমিত হইবে। 

খথেদসংহিতা-প্রচারকালে কখন বাসস্ত বিষুবদ্দিন 
সৃগশিরাপুঞ্জ-সংক্রমিত ছিল। ইহা প্রমাণ করিবার জন্ত 


জ্যোতিষ 8 


অধ্যাপক বালগঙ্গাধর তিলক নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদর্শন 
করিয়াছেন_- 

১। তৈত্তিরীয়সংহিতায় (৭181৮) বর্ণিত আছে যে, 
ফাস্তনী পুর্ণিমাই বৎসরের প্রারস্ত সুচনা করে। শতপথ- 
ব্রাহ্মণ, তৈত্তিনীয়ক্রাঙ্গণ, গোপথব্রাঙ্গণ প্রভৃতি গ্রস্থপাঠে অবগত 
হওয়া যায় যে, ফাল্গুনী পুণচন্দ্র যে রাত্রিতে উদিত হয়, তাহা 
নুতন বৎসরের প্রথম রাত্রি। ইহাতে বুঝ! যাইতেছে যে, 
ফান্তুনী পৃরণচন্ত্রের উদয়দিনে শীতকালীন অয়ন সজ্ঘটিত হইত । 

২। ইহা! স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, শীতকালীন অয়ন ফাল্তুনী 
পুর্চচন্দ্রোদয়দিনে সঙ্ঘটিত হইলে বাসন্ত বিষুবদ্দিন অবশ্তই 
মুগশিরাপুঞ্জে সংক্রমিত হয়। অগ্রহায়ণী শব মুগশিরার 
প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে । পাঁণিনিতেও এই শবে 
উল্লেখ আছে। মৃগশিরাপুঞ্জ দ্বারাই যে বৎসর স্থচিত হইত, 
তাহা প্রমাণ করিবার জন্ত শিল্পে ছুইটা কারণ উল্লেখ করা 
যাইতেছে। 

(ক) চন্্রত্বারা নববর্ষ চিত হইত, এরূপ অনুমান করিলে 
অগ্রহায়ণী শব্ধ ব্যাকরণানুসারে মুগশিরাপুঞ্জের প্রতিশব্- 
রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না। 

(খ) চন্্রদবার। বর্ষ স্ুচিত হইলে, ইহ! শীতকালীন অয়ন 
অথবা বাসস্ত বিষুবদ্দিন হইতে আরম্ত হইত, এইরূপ কল্পন! 
করিতে হইবে । কারণ, প্রাচীন হিন্দুগণ উক্ত ছুইটী বর্ষা- 
রস্তপদ্ধতি অবগত ছিলেন। অয়নকাল হইতে বর্ষগণনা 
আরস্ত হইলে বাসস্ত বিষুবদ্দিন রেবতীর ২৭* গম্চাতে অব- 
স্থাপিত হয়, কিন্তু প্রকৃত অবস্থিতি উক্তর্ূপ লছে। 
সুতরাং প্রথম কল্পনা অসিদ্ধ, দ্বিতীয় কল্পনান্ুষায়ী জোতিষিক 
অবস্থিতি ১৯০** পৃঃ খৃঃ অন্দে সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্ত 
অন্তর্বস্তিকালের ঘটনানিচয়ের ' প্রমাণাভাবে দ্বিতীয় মত 
সমর্থন করা যাইতে পারে না। 

৩। যদি শীতায়নে ফাল্তনী পূর্ণিমা! দ্বারাই বর্ষগণনা 
কর! হইত, তবে শ্রীন্মায়নও ভাব্রপদের পূর্ণিমায় সঙ্ঘরটিত 
হুইত। প্রকৃতপক্ষে যে তাহাই ঘটিত, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ 
আছে। গ্রীষ্মায়মকে পিতৃঅয়ন কছে। এই অয়নের প্রথম 
মাষ বা পক্ষকে পিভৃঅয়ন বা পিতৃপক্ষ অথবা প্রেতায়ন বা 
প্রেতপক্ষ কহে। হিপ্দুগণ এখনও ভাদ্রপদের কৃষ্ণপক্ষকে 
গ্রেতপক্ষ বলেন। 

৪। যখন বাসস্ত বিষুবদ্দিন মুগশিরা-সংক্রমিত ছিল, 
তখন এই নক্ষত্রপুঞ্জ ও ছায়াপথ স্বর্গ ও নরকের সীমা- 
স্বরূপ ছিল। বৈদিকগ্রন্থে শ্বর্গ, নরক, দেবলোক এবং 
যমপোক শব্দে নিরক্ষবৃত্তের উত্তর ও দক্ষিণভাগস্থ অর্ধবৃত্বকে 
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বুঝায়। আকাশগঙ্গা, ঘমলোকে কুকুরের অবস্থিতি, বৃত্রের 
মৃগাকার ধারণ প্রভৃতি যে সমস্ত প্রবাদ বৈর্দিককাল হুইতে 
প্রচলিত আছে, সেগুলি অন্থধাবন,করিলে বুঝিতে পারা যায় 
যে, বাসন্ত বিষুবদ্ধিন মৃগশিরায় অবস্থিত ছিল। সেই সময়ে 
লোকের এইরূপ ধিশ্বাস ছিল এবং সেই বিশ্বাসান্সারে তাহার! 
এইরূপ ব্বূপকাকারে প্রবাদ প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। 

৫। হিন্দু ও গ্রীকদিগের অনেক জ্যোতিষিক প্রবাদ 
এমন কি অনেক নক্ষত্রাদির নামের পরস্পর সাদৃশ্ত লক্ষিত 
হয়। গ্রীকদিগের 07707 কথাটা হিন্দুদিগের নিকট হইত্বে 
গৃহীত বলিয়া বোধ হয়। প্রটার্ক, বলেন, গ্রীকগণ এই কথাটা 
ইজিগুবাসিদ্িগের নিকট হইতে গ্রহণ করে নাই। 
কথ অগ্রয়ণ (অগ্রহায়ণ) কথার অপত্রংশ, অথবা! 07০১- সীম! 
এবং ঠ1০7.- কাল ব৷ বর্ষ এই দুইটা কথ হইতে উৎপন্ন বলিয়! 
অনুমান করা যাইতে পারে। 071০7 কথাটা প্রাচীনকালে 
নবধর্যারভ্ত এই অর্থ প্রকাশ করিত। গ্রীক্দিগের 07197 
08015 & 1015৪ কথার সহিত বেদোক্ত অগ্রয়ণ, শ্বন এবং 
খক্ষ কথার মিল দেখিতে পাওয়া যায়। 

৬। খণেদে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে যে, হুর্ধ্য মুগশিরা- 

ংক্রমিত হইলে উত্তরায়ণ আপস্ত হয়। 

(ক) শবৰর্ষ শে হইলে কুন্ধুর হৃর্য্যকিরণ জাগারত 
করিবে” (খখেদ (১১/৬১১৩)। ইহার সরলার্থ এই যে, 
প্রথম স্থয্য নিরক্ষবৃত্তের দক্ষিণাংশে থাকিলে দেবগণের 
রাত্রি হয়। শুর্্য নিরক্ষবৃভের উত্তরাংশে আসিলে শ্ব 
তাহাকে প্রবোধিত করিবে । অর্থাৎ বাসস্ত বিষুবদ্ধিনে মুগ- 
শিরা বর্ষ সুচনা করে। 

(খ) খণ্েদদে (১০৮৬।৪-৫) ইন্ত্র সুর্য্যকে বলিতেছেন, হে 
ক্ষমতাশালী বৃষাকপি! যখন উদ্ধে উদ্দিত হইয় তুমি আমাদের 
আলয়ে আসিবে, তথন মৃগ কোথায় থাকিবে? অথাৎ স্ুর্ধ্য 
মগশিরা-সংক্রমিত হইলে উক্ত নক্ষত্রপুঞ্জ অদৃশ্ঠ হুইম্তা পড়ে 
এবং সুর্ধ্য যখন ইন্ত্রালয়ে প্রবেশ করেন অর্থাৎ নিরক্ষবৃত্তের 
উত্তরাংশে গমন করেন, তখন এইরূপ ঘঠন। সঙ্ঘটিত হুয়। 

এইরূপ আরও অনেক বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়; 
বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত হইল না। 

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাছা দ্বারাই প্রমাণ করা 
যাইতে পারে যে, খখ্েদের রচনাকালে অয়ন ফাল্গুনের পূর্ণিমা 
হইতে আরম্ভ হইত এবং বাস্ত বিষুবদ্দিন মুগশিরাপুঞে 
সংক্রমিত ছিল। * 

কেহ কেহ মনে করেন, ৪০৯ পৃঃ খৃঃ অবে মুগশিরাপুঞ্জ 
ও বিঘুবদ্দিনের পূর্বোক্তরূপ অব! ছিল। 
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বৈদিকগ্রন্থে কত্তিকা ও মঘা, মৃগশিরা ও ফান্তন এবং 
পুরর্বন্থ ও চৈত্র যথাক্রমে বিষুবদ্বৃত্ত ও অয়ন সত্বন্ধীয় বর্ষসূচিক 
বলিয়া! বর্ণিত আছে।, , 

১। ' পুনর্বসুপুঞ্জের অধিষ্ঠাভৃদেবতা অর্দিতিরে অর্ন! 
ক্ষরিয়া যজ্তাদি আরম্ভ করিতে হয়। (তৈতি" লং) 

২। সত্তরের বিষুবদ্দিনের চারিদিন পূর্বে অভিজিৎ 
দিবস উপস্থিত হুয়। ইহা যদি স্ধ্যের অভিজিৎপুঞ্জে প্রবেশ 
এই অর্থ বুঝার, তবে বাস্ত বিষুবদ্গিন অবস্তাই পুনর্বান্-সংক্র- 
মিত, ইহা! অনুমান করা যাইতে পারে । 

৩। প্রাচীনকালে যখন নক্ষত্রাদির বিষয় আলোচিত 
হইয়াছিল, তথন বুহস্পতিপুঞ্জ-নির্দিষ্ট কতকগুলি নক্ষত্র সম্বন্ধে 
প্রযুক্ত হইত। 

উপরোক্ত তিনটা বিষয় ও তৈত্বিরীয়সংহিতায় বর্ণিত 
বিষয়াবলী অনুশীলন করিলে অবগত হওয়া যায় যে, বাসস্ত 
বিষুব্দিন মৃগশিরা-সংক্রমিত হুইবার বহুপূর্ে হিন্দুগণ 
জ্যোতিষিক আলোচন! করিতেন। ইহার প্রথমতঃ বাসস্ত 
বিষুবদ্ধিন হইতে এবং পরে শীতায়ন হইতে নববর্ধারস্তগণন! 
করিয়াছেন। 

ভারতীয় সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া 
যায় যে, হিন্দুগণ অতি প্রাচীনকাল হইতে বরাবর অয়নচলন 
লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পুর্ধন্থ হইতে মৃগশিরা (খণেদ), 
মুগশিরা হইতে রোহিণী ( তত্র” ), রোহিণী হুইতে ক্ৃত্তিক! 
(তৈত্বি" সং), কৃত্তিক। হইতে ভরণী ( বেদাঙ্গজ্যোতিয ) এবং 
ভরণী হইতে অশ্বিনী । (কুর্য্যসিদ্ধান্ত ইত্যাদি) . 

জ্যোতিষিক নিয়মানুসারে মোটামুটি গণনা! করিলে দেখা 
যাল্প যে, হিন্দুগণ ৬০০০ পৃঃ খৃঃঅবে জ্যোতিষিক পঞ্জিকা 
লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এইকালে ব! ইহার কিছু পরে 
হরিতালিক! পুনর্বন্থ-সংক্রমিত ছিল। ৪০৯১ পুঃ থুঃ অবে 
ইহা! মৃগশিরা-সংক্রমিত হুইয়াছিল। 

অধ্যাপক জেকবি (০০০১1) বলেন, খখেদে আমর! 
প্রথমেই বর্ধাকালের উল্লেখ দেখিতে পাই । খখেদ যে স্থানে 
(পঞ্জাবে) প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই স্থানের খতুর গ্রতি 
দৃষ্টি রাখিলে ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, উক্ত বর্ষা- 
কাল শ্রীন্মানে সঙ্ঘটিত হইত। 

ভাত্রপদের পূর্ণিমা! ফন্তুনীর গ্রীন্মায়ন-সংপৃক্ত । সুতরাং 
ভাত্রপ্ই' বর্ধাকালের প্রথমম্ধস, কারণ পুর্নেই উল্লিখিত 
হইয়াছে, শ্্রীষ্মায়ন বর্ধাকালের 'সহিত আরম্ভ হছইত। গৃহ- 
হুত্র পাঠেও ইহার আভাস পাওয়া যায় 

গোডিলশ্ত্রে -প্রোষ্টপদের পূর্ণিমান্স উপাকরণ স্থিরীকৃত 
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হইয়াছে? কিন্ত শ্রাবণের পূর্ণি্া' হইন্ডে বিদ্বাশিক্ষারস্তকা্ 
গণনা করা হইত। খণ্েদে দেখিতে পাওয়া যায়, অতি 
প্রাচীনকালে প্রোষ্ঠটপদ হইতে বিদ্বাশিক্ষাকাল আরম্ভ হইত। 
পরে নক্ষত্রা্দির গতি শ্বার! তাহাদের স্থিতির অল্প পরিবর্তন 
হেতু খতু প্রদ্ভতিরও ভেদ জস্ষিয়াছে। খখেদের পরবর্তা 
বৈদিক গ্রন্থে নক্ষত্রমগ্ডলীর মধ্যে কৃত্তিকার নাম প্রথম বরমিত 
দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোন কোন গ্রন্থে বৈলক্ষণ্য 
দৃষ্ট হয়। কৌধীতকিত্রাঙ্গণে কথিত হইয়াছে, উত্তরফন্ত সবার! 
বর্ষের মুখ এবং পূর্বফন্ত দ্বারা পুজ্ছ গঠিত হয়; তৈত্তিরীয়- 
ব্রাহ্মণের টাকায় পুর্বফন্তনী বর্ষের জঘন্তরাত্ি এবং 
উত্তরফন্তুনী প্রথম রাষ্জি বলিয়া উক্ত হুইয়াছে। ইহা! হইতে 
অন্থমান করা যাইতে' পারে যে, অতি প্রাচীনকালে অয়ন 
উত্তরফন্তনী ছেদ করিয়া সঞ্চালিত হইত। 

বৈদিক গ্রন্থ পাঠে অবগত হুওয়া যায় যে, বর্ষগণনা করি- 
বার জন্ত কালক্রমে ভিন্ন ভিন্ন নাম ব্যবন্ধত হুইয়াছিল। 
তেত্বিরীয়সংহিতায় হিমবর্ষের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 
এই বর্ষ বর্ষাবর্ষের ৬ মাস পূর্ব শীতায়ন হইতে আরম্ভ হইত। 
খেদের স্থানে স্থানে বর্ষ কথার পরিবর্তে শারদ কথার উল্লেখ 
দষ্ট হয়। এই শারদবর্ষ যে, শারদ বিষুবন্ধিন অথব! পূর্ণিমা 
কাল হইতে গণন! করা হইত, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ 
নাই। গ্রীক্ার়ন উত্তরফন্তনী এবং শীতায়ন পূর্বভাদ্রপদ- 
সংক্রমিত হইলে শারদ বিষুবদ্দিন মূলায় এবং বাসস্ত বিষুবদ্গিন 
মগশিরায় অবস্থাপিত হয় । এই গণনানুষারে মূল! গ্রথম নক্ষত্র 
এবং ইহার নামেও উক্ত অর্থব্যক্ত করে; জ্যোষ্ঠা শেষ নক্ষত্র; 
ইহার প্রাচীন নাম জোষ্ঠ্বী (কারণ এই নক্ষত্রে বর্ষ শেষ হয়)। 

শারদবর্ষের প্রথমমাসের নাম অগ্রহায়ণ । ইহা মৃগশির! 
শব্ববাচক ) ইহার পূর্ণিমা মৃগশিরা! নক্ষত্রে হয়। এইকালে 
মগশিরা বলিতে বাসস্ত বিষুবঙ্দিনকে বুঝাইত ; সুতরাং ইহ! 
স্থির যে, শারদ পূর্ণিমা সমকল নক্ষত্রে সঙ্ঘটিত হইত এবং 
প্রথম মাসের নাম মার্গশির ছিল। 

ক্রমে খতুর পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। খখেদে যে প্রকার 
বর্ষবিভাগ দৃষ্ট হয়, পরে তাহা! কেবলমাত্র ঈশ্বরারাধনার জন্ত 
ব্যবহৃত হইত। খণেদে যেরূপ অয়ন অবধারিত হইয়াছিল, 
পরবর্তী গ্রস্থকারগণ তাহা সংশোধিত করিয়াছিলেন। 
শেষোক্ত লেখকগণ বলেন, কৃত্তিক! হইতে বর্ষ আরস্ত হয়। 
সম্ভবতঃ পরিশোধনকালে ক্ত্তিকার অবস্থিতি উক্ত প্রকায়ই 
ছিল। অধ্যাপক জেকবি বলেন, সুর্য্যসিদ্ধাস্তানুসাঁক্ে হয্রিটুনি 
(ড/1,1076)) সাহেবের গণনায় দেখা যায় ২৫** পু$থৃঃ অকে 
বাসস্ত বিষুবদ্ধিন ক্ৃত্তিক! এবং শ্রীক্মায়ন মধা-পংক্রমিত ছিল । 


খৃং পৃঃ ১৪।১৫শ শতাবীর জ্যোতিষগ্রন্থে অয়ননির্ধা- 
রণের বহু উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বৈদিকগ্রস্থে যেরূপ অয়ন অব- 
ধারিত হইয়াছে, সম্ভবতঃ তৎকালে উক্তরূপই ছিল। নক্ষত্র- 

: মালান্ুসারে গণনা! করিলে দেখিতে পাওয়! যায়, খাখেদে 
যেরূপ অয়ন উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা ৪৫** পৃঃ থৃঃ অবে 
নির্ণীত হুইয়াছিল। 

নিরক্ষবৃত্তের সহিত স্থমের (ও কুমেরু ) ২৬০০ বর্ষে 

। ৩২ বিষুসতার্দবৃত্ে ক্রাস্তিবৃত্ত-কদস্বের চারিদিকে আবর্তিত 
হইত। ইহাতে প্রতি নক্ষত্রই হ্ুমেকুর কিছু নিকট- 
বর্তা হয়। যে অত্যুজ্জল নক্ষত্র কোন সময়ে হ্থমেরুর অতি- 
শয় নিকটবর্তী হয়, তাহাকে মেরী (০1৮) 551) এবং 
স্থমের হইতে যে নক্ষত্রের ব্যবধান এত অল্প যে, ইহাকে স্থির 
বলিলেও বিশেষ কোন দোষ হয় না, তাহাকে ফ্রবনক্ষত্র 
€চ016-512) বল! হইয়া থাকে । 

হিন্দুদিগের বিবাহ্মন্ত্রে গ্লবনক্ষত্রের উল্লেখ নৃষ্ট হয়। 
অনুমান করা যাইতে পারে যে, হিন্দুগণ অতি প্রাচীনকাল 
হইতেই ্রবনক্ষত্রের বিষয় অবগত ছিলেন। অধ্যাপক 
জেকবি বলেন, ডাক্তার কৃষ্টনরের (7050৩) গণনা * 
অন্ুমারে এই ফ্রবনক্ষত্র ড্রেকিনস্‌ (97800773) নামক উত্তর 
প্রদ্দেশস্থ নক্ষত্রপুঞ্জকে বুঝায়। 

_. খুষ্ট জন্মের পাচ সহস্র বর্ষ পুর্বে এ নক্ষত্র আধুনিক 
ঞ্ুবনক্ষত্র ( 2016-5887) অপেক্ষা হথমেরুর অধিক নিকট- 
বর্তী ছিল। প্রাচীন হিন্দুগণ এইটাকেই ফ্রবনক্ষত্র বলিয়া 
মনে করিতেন । অধিকস্ত ইহার স্থিতি এরূপ ছিল যে, ইন্াকে 
স্থির বলিয়াই মনে হইত, ইহার চারিদিকে অন্ান্ নক্ষত্র 
আবর্তন করিত, স্থতরাং অপর নক্ষত্র হইতে এইটাকে পৃথক্‌ 
করাও অতি সহজ ছিল। 

জ্যোতির্বিদ্‌ জেকবি বলেন, নক্ষত্রের গতি প্রভৃতি অন্ু- 
সারে গণনা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, 
হিন্দুগণ প্রায় ৩০০০ পৃঃ খুঃ অব ফ্রবনক্ষত্র আবিফার 
করিয়াছিলেন। 

উপরে যাঁহা লিখিত হইয়াছে, তন্বারাই অনুমান করা 
যাইতে পারে, থুষ্টজম্মের বহু সহস্র বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষে 


সপ 
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জ্যোতিষ: 


জ্যোতিথিগ্থা। অন্থুরিত হইয়াছিল, ত্ধিষয়ে অগুমা্ও সঙ্দোহ 
নাই। হিন্দু জ্যোতিঃশান্ত্রমতে- ব্রক্ষা। (পিতামহ), বশিষ্ঠ, 
অন্রি, পৌলস্ত্য, রোমশ, মরীচি, অঙ্গিরা, ব্যাস, নারদ, 
শৌনক, ভৃগু, চ্যবন, যবন, গর্গ, কশ্তপ, পরাশর, মন ও 
আচার্য এই ১৮ জনই প্রাচীন জ্যোতিঃশান্ত্কার। তৎপরে 
অপর জ্যোতির্বিদ্গণ আবিভূত হন। 
জ্যোতিষ সম্বন্ধে ভারতবর্ধীয় জ্যোতির্বিদ্গণ মধ্যেও; বছ 
দিন হইতে মতভেদ চলিতেছে । তাস্করাচার্য্যের গ্রন্থে লিখিত 
আছে-_বিষুবৎক্রান্তি ও নাড়ীমণ্লের সম্পতবিন্দুকে ক্রান্তি- 
পাত কহে। ইহার পরিবর্ভন বিলোমগতিশীল এবং এক করে 
৩*১০০*। মুঞ্জাল ও অন্তান্ত পঞ্ডিতদিগের মতে ক্রাস্তিপাত 
ও অয়নের পরিবর্তনে কোনরূপ প্রভেদ নাই ; উভয়েরই এক 
আবর্তন। কিন্তু হৃর্ধ্যসিন্ধাস্তের টাকাকার লিখিতেছেন যে, 
এক কল্পে অয়নের ৩০,*০* পরিবর্তন হয়, ভাস্করাচার্য্য এরূপ 
কোন অভিমত প্রকাশ করেন নাই। বস্ততঃ তাস্করাচার্যের 
উদ্ধৃত অংশের সহিত সৃর্য্যসিদ্ধাস্তের মিল দেখিতে পাওয়! 
যায় না। শেষোক্ত গ্রন্থে স্পষ্ট নির্দিষ্ট হইয়াছে যে, নক্ষত্পুপ্- 
চক্র এক যুগে ৬০* বার পুর্বাভিমুখে আবন্তিত হয়। এই 
খ্যা দ্বারা এক যুগান্তর্গত সংখ্যাকে পুরণ করিলে এবং 
তাহাকে, যাহাতে পৃথিবীর একচক্রকাল পূর্ণ হয়, সেই সংখ্যা 
দ্বারা হরণ করিলে ধনুর পরিমাণ প্রাপ্ত হওয়! যায়। ইহাঁকে 
৩ দিয়া গুণ করিয়া ১* দিয়া ভাগ করিলে অংশ অবধারিত 
হয়। ইহাকে সাধারণতঃ অয়ন কহে। মুনীশ্বর বিভিন্ন 
উপায় অবলম্বনপুর্ব্বক ভাস্করাচার্ধ্য ও সূর্য সিদ্ধান্তের সামগ্রস্ত 
রক্ষা করিয়াছেন। তিনি বলেন, কোন কোন জ্যোতির্ব্িদ্‌ 
নিযুতস্থানে অধযুতের কল্পনা করেন। কেহ কেহ বঝোন, 
কল্প বলিতে সাধারণতঃ যে কালপরিমাণ বুঝায়, প্রকৃতপক্ষে 
কল্প তাহার বিংশাংশ | মুনীশ্বর বলেন, ব্যন্টা (বিন্বিংশ 
অষ্টা-গুণ) শব্দের নর্থ বিশ গুণ; নুতরাং ভাস্করাচার্য্যের 
উদ্ধৃত অংশের অর্থ ৩*,০**১২*। তিনি শেষকালে উল্লেখ 
করিয়াছেন যে, কৃরধ্য দ্বার! ইহার পরিবর্তন প্রকাশিত হব এবং 
ইহার বিলোমগতি এক .করে তিন অযুত। 
লঘুবশিষ্ঠ, শাকল্যসংহিতা প্রভৃতি পুস্তকে ৬০* বার 
পরিবর্তনের বিষয় লিখিত.আছে, এবং অন্তান্ গ্রন্থে বিষুব- 
দ্দিনের পরিলম্বন একযুগে ৬**, ইহা স্পষ্ট নির্দিষ্ট আছে। 





প্রায় সকল গ্রন্থেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, মেষ ও তুলারশির 


আর্ত স্থল হইতে ২৭* গুূ্বব ও গশ্চিম সীমার মধ্যে ত্রাস্তি- 
পাতের (জলবিষুবের ) যে আবম্বন লন্বিত হয়, তাহাই ইহার 
আঁবর্তন। আর্ধ্যভটের গ্রন্থেও এই মত সমর্থিত্ধ হইয়াছে। 


১ কিস্ত আমর! সে স্থানে কিছু ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। তিনি 


ঘলেন, এক'কল্পে আলম্বনের সংখ্যা ৫৭৮,১৫৯, এবং আলম্বন 

২+* ব্যবধানে লক্ষিভ না! হইয়া -২৪* ব্যবধানেই দৃষ্ট হয়। 
ভাস্কর স্বকীয় মতের সত্যতা! প্রমাণ করিবার জন্ত স্থানে 

স্থানে মুঞ্পালের পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি 
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£ ৩৮ ৯ গতিতে অয়নাবর্তন হয়। তিনি করণকুতুহুল 
পরস্থে মোটামুটি একাদশ অংশে অয়নচলনের বিষয় উল্লেখ 
করিয়াছেন। কিন্ত ভারতীয় অন্যান্য জ্যোতির্কিদ্গণ তাহার 
বা মুগ্তালের মত গ্রহণ করেন নাই। কেবলমাত্র ভাস্কর, 
মুগ্কাল এবং বিষুচন্ত্রই ক্রান্তিপাত ও অয়নাস্তবৃত্তের পূর্ণা- 
বর্তনের উল্লেখ করিয়াছেন। 

বঙ্দগুপ্ত প্রমুখ পণ্ডিতগণ বিষুবদ্দিনের সাময়িক গতির 
কোন উল্লেখ করেন নাই। ভাস্করাচাধ্য বলেন, পূর্বে অয়ন 
চলন তত পরিশ্ষ্ট ছিল না, তজ্জন্যই সৌরমি্ধান্ত প্রভৃতি 
গ্রন্থে ইহার উল্লেখ থাকিলেও উক্ত পঞ্ডিতগণ এ বিষয়ে 
মনোযোগী হয়েন নাই। 

্রহ্মগুপ্তের কোন টাকাকার লিখিয়াছেন, বৃহত্ধম দিবস ও 
কদ্রতম রাত্রি মিথুনের শেষভাগেই দৃষ্ট হয়) দক্ষিণ ও 
উত্তরায়ণ যথাক্রমে অশ্লেষার মধ্য ও ধনিষ্ঠার প্রথম হইতে 
আরম্ত হয়। ইহাতে বুঝ! যায় যে, ক্রাস্তিবৃত্তের মধ্য দিয়া 
অয়নের পরিবর্তন হয় বটে, কিন্তু বুসংখ্যক আবর্তন হয় না। 
এই টীকাকার লিখিয়াছেন যে, ক্রাস্তিপাত ও অয়নাস্তবৃত্তের 
পরিবর্তন ব্রহ্গপ্রপ্ত জ্ঞ।ত ছিলেন; কিন্তু তিনি ইহার সাময়িক 
গতি স্বীকার করিতেন না। 

যাহা লিখিত হইয়াছে, তদ্বারা অবধারণ কর! যাইতে পারে 
যে, ভারতীয় জ্যোতির্ষিদ্‌ পণ্ডিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ অয়- 
নের আবর্তন ্বীকার এবং কেহ ফেহ অস্বীকার করিয়াছেন। 
কিন্ত ক্রান্তিপাতের আলম্বন প্রায় সকলেই-শ্বীকার করিয়াছেন। 
আধুনিক পুরাতত্ব আলোচনায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, 
আর্ধযভটই হিচ্দুদিগের মধো একজন প্রধান জ্যোতির্কিদ পণ্ডিত 
ছিলেন । তাহার গ্রচ্ছেও ক্রাস্তিপাত আলম্বনের বিষয় লিখিত 
হইয়াছে। ইহা! দ্বার| নির্ধারিত হইতেছে যে, এ বিষয় বন্ধ দিন 
হইতেই ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে। 

যুরোপ ও আরবের প্রাচীন জ্যোতিষিগণ উক্ত মতের 
পক্ষপাতী ছিলেন। স্পেনবাসী অর্জেল (41281) * দেশাস্তর 
যোজনের ১** পূর্ব এবং পশ্চিম” সীমার মধ্যে ৭৫ বর্ষে এক 
অংশ বেগগামী পরিলম্বনেরঁ উল্লেখ করিয়াছেন । অলফনমাস্‌ 

* ইনি একাদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। 


[ পণ 


জ্যোতিষ 


(41570738৩) প্রমুখ পঞ্ডিতগণও দেশাস্তর যৌজনের আপ- 
স্বন লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। | 
আরবদিগের মধ্যে মহম্মদ বেনজেবার (1481751176৫ 
8৪7 18290) * একজন প্রাচীন জ্যোতিষী । ইনি 'অলবাটনী 
(4158901) নামে পরিচিত্ত ছিলেন। আরবদিগেব মধ্যে 
ইহার গ্রন্থেই আলম্বনের প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 
অলবাটনী স্বকীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ত্ীহার পুর্ব্বে জনৈক 
পণ্ডিত ৮ পূর্ব ও পশ্চিম সীমার মধ্যে ৮* কিংবা! ৮৪ বর্ষে 
এক অংশ বেগগামী স্থির নক্ষত্রদিগের আলম্বনের বিষয় 
উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তিনি এই পণ্ডিতের নাম নির্দেশ 
করেন নাই। অলধাটনী টউলেমির মতের অনেক উন্নতি 
সাধন করিয়াছেন 1" এসিয়ার পশ্চিমদিকম্থ জ্যোতির্বিদ্‌- 
দিগের মধ ইনিই প্রথমে নক্ষত্রদিগের গতি ৬৬ বর্ষে এক 
ংশ, ইহা! নির্ধারিত করিয়াছিলেন। ইহা! সূর্য্য সিদ্ধাত্ত- 
প্রমুখ পগ্ডিতদিগের নির্ধারিত আলম্বনগতির সহিত প্রায় 
স্কমান। পশ্চিমস্থ পণ্ডিতদিগের মধ্যে তিনিই প্রথমে পরি- 
লদ্বনের গতির উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন যে, 
তাহার পূর্বে আর এক বাক্তি এই বিষয় লিখিয়। গিয়াছেন। 
স্থৃতরাং সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই ব্যক্তি 
ভারতীয় কোন পণ্ডিত। কারণ, প্রাচীন গ্রন্থকার আর্ধয- 
ভটের গ্রন্থেই ২৪* সীমার মধ্যে ৭৮ বর্ষে এক অংশ গতিশীল 
ক্রাস্তিপাত পরিলম্বনের প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়? 
দ্বিতীয়তঃ অলবাটনীর ১০* বৎসর পূর্ববর্তী জনৈক আরব- 
দেশীয় জ্যোতিষীর গ্রন্থে দেখিতে পাওয়! যায় যে, তিনি ভার- 
তীয় জ্যোতিষের নিক্বমান্ুসারেই জ্যোতিষিক নির্ঘণ্ট প্রস্তত 
করিয়াছেন। 
পুর্ববোল্লিখিত বিষয় অনুধাবন করিলে একরূপ বুঝা 
যাইতে পারে যে, হিদ্দুগণ অয়ন-চলন সম্বন্ধীয় মত কাহারও 
নিকট হইতে গ্রহণ করে নাই, প্রত্যুত তাঁহারাই ইহার প্রথম 
আবিষ্র্তী। যখন যুরোপীয় পগ্ডিতদিগের মধ্যে মতটদ্বধ 
ছিল, তাহার ৭০০ বৎসর পূর্বে ছিন্দুগণ অয়ন-চলনের সমগতির 
ভ্রান্ত মীমাংসায় উপনীত হুইয়াছিলেন। এই গতির গ্রক্কত 
বেগ অবধারণে ইহারা টলেমি অপেক্ষা ও অধিকতর প্রতিভার 
পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। 
বরাহমিহথির বৃহৎসংহিতায় লিখিয়াছেন, পৌশিল 1, রোমক, 


& ইমি নবম শতান্দীতে জন্মগ্রহণ ফরেন। . 
ঁ পুলিশ, প্রীসেদ ও বিফুচন্তা যথাক্রমে গৌলিপ, রোমকরিযাত ও 
বামিষ্টসিদ্ধাস্ত প্রণেত। বলিয়। প্রসিদ্ধ । 


চে 


জ্যোতি ৃ 


ৰালিষ্ঠ, সৌর ও পৈতামহ এই পঞ্চসিস্ধান্তে বর্ণিত সময় 
ও জ্যামিতিক ক্ষেত্রবিভাগের বুৎপত্তি লাভ না কক্সিলে 
ফলিতজ্যোতিষে সমাক জ্ঞানলাভ করা যায় না। ভট্টোৎ- 
পল উদ্ধৃত বরাহমিহিয়ের পঞ্চসিদ্ধাস্তিকা গ্রন্থের কোন চন 
হইতে নিয়লিখিত বিষয় অবগত হওয়া! যায়-_যখন অগ্্েষার্দ 
হইতে হৃর্যোর গতি প্রত্যাবৃত্ব হইত, তখন অয়ন ঠিক হইত; 
এখন পুনর্ধস্থ হইতে প্রত্যাবর্তন আরম্ত হয়। পরবর্তী গ্রন্থ- 
কার ব্র্গপ্তও পৌলিশাদি পঞ্চ সিদ্ধান্তকে জ্যোতিষশাস্ত্রে 
গ্রামাণা গ্রস্থ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, 
বরঙ্গসিন্ধাস্ত বিষুতধর্মোত্তরপুরাণের অন্তর্গত । আবার কেহ 
কেহ বলেন রক্ষা (পিতামহ) পুর সহিত কথোপকথনচ্ছলে 
এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। 

বরাহমিছির অনেকস্থলে সূর্ধাসিদ্ধাস্তকে প্রামাণ্য গ্রস্থ- 
রূপে নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাহার সময়ে কর্কটের 
প্রারস্তেই গ্রীক্ষায়ন আয়স্ত হইত। ভাস্করের গ্রস্থেও উক্তরূপ 
আভাস পাওয়া যায়। 

কোলক্তক সাহেব বলেন, বর্তমান সৌর বা টি 
নামক পুস্তক উক্ত নামধেয় কোন প্রাচীন পুস্তক হইতে 
সঙ্কলিত হুইয়াছে। ববাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্ত উভয়ই এই 
গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। এখনও তিনখানি ভিন্ন 
ভিন্ন জ্যোতিযগ্রন্থ ব্রদ্ষসিদ্ধান্ত নামে পরিচিত। ইছার এক- 
খানির সারাংশ “বিষুঃধশ্মোত্তর হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। 
এইবুপ বসিষ্ঠিত্বাস্ত নামে কতকগুলি পুম্তক প্রচলিত 
আছে। সুর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি পুস্তকে লিখিত জ্যোতিষিক 
বিষযবের প্রতি সমাক্‌ দৃষ্টি রাখিয়া ও রচনাপ্রণালী দোথয়া 
উক্ত গ্রন্থগুলি কোন সময়ে লিখিত হইয়াছে, তাহা! নির্ণয় কর! 
একরূপ অসাধ্য । 

সুর্য্যসিদ্ধাস্ত প্রভৃতি পুস্তক ছাড়িয়া! দিলেও আর্ধ্যভটের 
গ্রন্থ হইতে স্পষ্ট প্রমাণ করা যায় যে, হিন্দুগণ টলেমি অপেক্ষা 
সুক্তররূপে অয়নচলনের পরিমাণ নিদ্ধীরিত করিয়াছিলেন ; 
এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, ইহা। পরিলম্বনের 
বেগ হেতু উৎপন্ন হয়। যখন ভারতীয় পণ্ডিতগণ এই 
আবিষ্কার করিয়াছিলেন, ভখন অন্য কোন প্রগেশীয় জেযোতিষি- 
গণ এতৎ সম্বন্ধে কিছুই অবগত ছিলেন না৷। 

বঙ্মগুণ্ড ও ত্তাহার টাকাকার উদ্ধৃত আর্ধ্ভটবচনে দৃষ্ 
হয় যে, এই গ্রাচীন জ্যোতির্বি্দ্‌ পৃথিবীর আহ্কিক গতির বিষয় 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, পৃথিবীর গতি হেতু 
আন গ্রহনক্ষত্রাদির অন্ত ও উদয় দেখিতে পাই। এই মত 
প্রাচীন গ্রীক্কদিগের মধ্যে হিরাক্লাইডিস্‌ (০78০15095), এবং 


[ ২৭ঙ্জ 1 


জ্যোতিষ 


একৃফনটাস্‌. (52027750155) প্রসুখ কতিপয় বডি পুস্তকে 
দেখিতে পাওয়া যায়। 

পৃথিবী অন্ত কোন বস্ত বারা অবলম্বন প্রাপ্ত হয় নাই ১ 
ইহা! নিজেই শুষ্ততরে স্থির আছে এবং ইহা দূরের ৰত্ত আক- 
বণ করিতে পারে, এই মত ভাস্বরের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া 
ধায়। পৃথিবী শূক্তমার্েই নিয়গামিনী হয়, জৈনদিগের এই 
মত ভাস্করাচার্য্য স্থীয় গ্রন্থে খণ্ডন করিয়াছেন। 

বরহ্মগুপ্ত সাধারণতঃ ব্রক্ষসিদ্ধান্ত নামক পুস্তকের উপর 
তাহার জ্যোতিষের পত্তন করিয়াছেন। ভাস্কর ও স্থ্য্য- 
সিদ্ধান্তের ভাষ্যকার নৃসিংহ বলেন, ব্রহ্গসিদ্ধাত্ত বিষুধর্শোত্বর 
পুরাণের অন্তর্গত। মুনীশ্বর শ্লোক উদ্ধৃত করিয়। ব্রহ্গগুপ্ডের 
পুস্তক ও উক্ত ব্রক্ম (পৈতামহ)-সিদ্ধান্তের সাদৃশ্য প্রদর্শন 
করিয়াছেন। নুর্ধ্যসিদ্ধান্তের কোন ভাম্যকার লিখিয়াছেন 
যে, ব্রহ্ধগুপ্তের পুস্তক স্থুলতঃ পৈতামহসিদ্বাস্তের একখানি 
টাকাস্বরূপ। 

কোন কোন ভারতীয় পণ্ডিত বলেন, হুর্যা, চক্র ও অন্তান্ত 
গ্রহগণ পৃথিবীর চতুঃপার্থে নিজ নিজ কঙক্ষাবৃত্তে পরিভ্রমণ 
করে। বাধুর বেগে ইহার! গতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মন্দোচ্চ, 
গ্রহ্যুতি ও ক্ষেপপাতস্থিত শক্তিবিশেষ দ্বারা অপমগ্লের 
বহির্ভীগে ইহাদের গতি প্রসারিত হয়। ভাস্করাচার্্য বলেন, 
গ্রহগণ প্রতিমগ্ডলে ভ্রমণ করে, কিন্তু গণনাকার্ষ্যের স্থববিধা 
হেতু নীচোচ্চবৃত্তগত ভ্রমণের উল্লেখ কর! হয়। হিন্দু পণ্ডিত- 
গণ বলেন, পাঁচটা ক্ষুদ্র গ্রহ প্রতিমণ্ডলে নীচোচ্চবৃত্তে 
আবন্তিত হয়। 

উল্লিখিত অংশে হিন্দুজ্যোতিষের সহিত টলেমিপ্রবর্তিত 
জ্যোতিষের সারৃশ্ত লক্ষিত হয়। 

হিন্দুজ্যোতিষে হিপারকাস্‌ উদ্ভাবিত প্রতিমণ্ডলকক্ষ এবং 
অপলোনিয়াস্‌ (7০119155) আবিষ্কৃত পৃথিবীর চতুঃপার্খস্থ 
কাল্পনিক বৃত্তোপর্ধি নীচোচ্চবৃত্তের সামগ্স্ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্ত 
টলেমি পাচটা কষুত্র গ্রহের নিয়মিত গতি নির্ণয় করিবার জন্ত 
যেবৃত্ব এবং চক্ত্রের পরিলম্বন গতির হাসের কারণ নির্দেশ 
করিবার জন্ত প্রতিমণ্ডলের কেন্দ্রের যে নীচোচ্চবৃত্ত এবং বুধ- 
গ্রহের অসম গতির উপযোগী উৎকেন্ত্রত্বের কেন্জ্রের যে.বৃত্ত 
করন! করিয়াছেন, তাহার কিছুই পরিলক্ষিত হয় ন|। 

হিন্দুজ্যোভিধিগণ বলেন, গ্রতিমণ্ডলের ও গ্রহদিগের 
নীচোচ্চবৃত্তের আকার ডিম্বের স্তায়। তাহাদের মতে, নীচোচ্চ- 
বৃত্বের অক্ষ কেন্দ্রের সম অংশে বৃহ্ত্তর এবং বিষম অংশে ক্ষুত্র- 
তর, অন্তান্ত অংশে অন্ুপাঅনুযায়ী। কোন কোন হিন্ছু 
জ্যোতিষী বলেন, সমস্ত গ্রহেরই নীচো্চবৃত্ব ডিত্বাকার.। কেহ 


কেহ ঘলেন, কোন কোন গ্রহের এইরাপ। আবার কেহ কেহ 
বলেন, ইহাদের নীচোচ্চবৃত্ত আদৌ অঙ্ডাকাঁয় নহে । ঘআর্য্য- 
ভট্‌ ও হূর্যযসিদ্ধান্তগ্রণেতা উভয়ই বলেন, গ্রহগণের নীচোচ্চ- 
বৃত্ত অণ্ডাকার এবং বৃহস্পতি ও শনৈশ্চরের বৃত্তের গর অক্ষ 
তাহাদের শীঘ্রোচ্চে অবস্থিত। বক্ষগুণ্ড ও ভাঙ্কয়াচার্য্য 
বলেন, কেবলমাত্র মঙ্গল ও গুক্রের নীচোচ্চবৃত্ত ডিস্বাকার, 
অপর সকল বৃত্তাকার। র 

ভারতীয় পণ্ডিতগণ স্থুলতঃ কুদ্রগ্রহের বিলোমগতি ও 
অন্তান্ত কম্সেকটী বিষয় অবগত হইবার জন্ত কর্ণের নির্দেশ 
করেন। সূর্য্য ও চক্রের কৈল্ড্রিক সমীকরণ নক্বন্ধে তাহারা 
বলেন, নীচোচ্চবৃত্তের মধ্যে সমকেন্ত্রের ব্যাসার্দের স্থানে স্থানে 
মধ্যকেন্ত্রের যে শিঞ্জিনী হম্বায়তন হইয়াছে, তাহা কৈত্ত্রিক 
সমীকরণের শিঞ্ধিনীর সহিত সমান। 

শিরোমণি গ্রন্থে ভাঙ্করাচার্ধ্য ক্রাস্তিতৃত্ব হইতে গ্রহ- 
নক্ষত্রাদির বিক্ষেপগ্রহণ সম্বন্ধে একাধিক মতের উল্লেখ করিয়া 
তাহার মীমাংসা করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থ হইতে বুঝা যায় 
যে, অপক্রান্তির বৃত্তের সম্পাত দ্বারা এবং এই সম্পাত বিন্দুতে 
নক্ষত্রের বিক্ষেপ ও ভূক্তি গ্রহণ করিয়া ক্রাস্তিবৃত্ত হইতে 
নক্ষত্রাদির অবস্থিতি নির্ণাত হইত। 

ব্রহ্ম গুপ্ত হূর্যায ও চন্ত্রগ্রহণের প্রক্কত কারণ নির্দেশ 
করিয়া শেষকালে রাহুর অস্তিত্ব হ্বীকার করেন এবং রাহুই 
গ্রহণের নিকটবর্তী কারণ, ইহা! উল্লেখ করেন নাই বলিয়া 
আধ্ভট, শ্রীসেন প্রভৃতির প্রতিবাদ করিয়াছেন। 

ভাস্করাচার্ধ্য নিজেই লিখিয়াছেন যে, তাহার জ্যোতিষিক 
্রস্থাদি ব্রহ্মগুপ্তের অন্থকরণে রচিত ; তিনি আরও লিখিয়া- 
ছেন যে, ব্রহ্মগুপ্ত এক কল্পে গ্রহাদির আবর্তনাদি সন্ধে 
কোন প্রাচীন গ্রন্থকারের অনুবর্তন করিয়াছেন। কোন 
কোন টাকাকার বলেন, বিষুণধর্মোত্তর পুরাণের অন্তর্গত 
পৈতামহসিদ্ধাত্ত অবলম্বনে ত্তাছার গ্রস্থাদি রচিত হুইয়াছে। 
ভাস্করাচার্ধ্য ও সতানন্দ প্রভৃতি পৃঙ্ডিতগণ সাধারণতঃ ব্রঙ্গগুপ্ত 
এবং বপ্নাহমিহিরকে প্রধান জ্যোতির্বেত্তা বলিয়া নির্দেশ 
করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহারা ভারতীয় জ্যোতিষের 
আবিষর্তাী নহেন; ইহাদের গ্রন্থে প্রাচীন গ্রস্থকারদিগের 
অনেক শ্লোক সন্নিবেশিত আছে। 

বঞ্নাহসংহিতা বরাহমিহিররচিত একখানি জ্যোতিষ- 
্রন্থ। এই গ্রন্থে গুর্ধ্যসিদ্ধান্তের মত অযুস্ত ছয় নাই। 
হূ্য্যসিদ্ধান্তে বৃহস্পতির আবর্তন একধুগে ৩৬৪২৭ ) কিন্তু 
বরাহুসংহিতার ৩৬৪২২৪নটক্ত ছইয়াছে। ভাম্কার বলেন, 
ব্আর্্যতট্রের মতানুলারে ঘরাহমিহির বৃহস্পতির 'আরর্বন 
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নিক্পণ করিয্াঙ্ছেন। গর্গের পরবান্ধী এবং ররাহমিহিক ও 
ন্ষগুপ্তের পূর্ববর্তিকালে বহুসংখ্যক বিখ্যাত জ্যোতিষী 
প্রাহৃভূতি হইদ্বাছিলেন; কিন্তু এখন তীহাদের গ্রন্থাদি পাওয়! 
যায় না। বন্ধাহমিছির প্রমুখ পঙ্ডিতদিগের গ্রন্থে গাহারদর 
নামোল্পেখ ও তাহাদের গ্রন্থ হইতে উদ্ধত শ্লোকাবলী লক্ষিত 
হয়। ইহাদের পদ্ধতির সহিত টলেমির পদ্ধতির তত সাহস 
দুষ্ট হয় না। ৃ 

স্বীকপপ্ডিতগণ গ্রহদিগের যেবূপ মধ্যগতি অবধারিত 
করিয়াছেন, হিন্দুপপ্ডিতদিগের মতের সহিত তাহার মিল নাই। 
কোলক্রক সাহেব বলেন,”এ বিষয়ে টলেমির গথনাই সক্্সতর 
হইয়াছিল) কিন্তু £অয়নচলন সম্বন্ধে হিন্দুজেযোতিষিগণের 
গণনাই অপেক্ষাকৃত পরিগুদ্ধ।” 

উপরে যাহা লিখিত হুইল, তন্দার1 সহজেই প্রভীতি হয় 
যে, হিন্দুজ্যোতিধিদিগের মধ্যে ভিন্ন তিল্ন মত প্রচলিত ছিল। 

প্রাচীন মুরোগীয়দিগের মধ্যে গ্রীকগণই অন্ত কোন শাস্ত্রের 
স্লংশভূত না করিয়া পৃথকরূপে জ্যোতিষশাস্ত্র অনুশীলন 
কারত। ইহাদের অনুসন্ধিৎস। ও প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণাদি দ্বারা 
বনুতর তত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে 

হিন্দু; চীন, কাল্দীয় ও মিসরীয়গণ ষকলেই জ্যোতির্কিস্ভার 
আবিধর্ত। বলিয়া গৌরব করে। প্রত্যেকেরই পক্ষসমর্থন- 
কারী বহুসংখ্যক যুক্তি আছে । মোক্ষমূলর, হুইট্নি প্রভৃতি 
পাশ্চাত্য পঙ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, হিন্দুদ্যোতিষ অতি 
গ্রাচীন হইলেও হিন্দুগণ গ্রীক যবনদিগের নিকট জে্যাতিষ- 
বিষয়ক অনেক সাহায্ঃলাভ করিস! উন্নতি করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন । আকোকের, তাবুরি প্রভৃতি থ্বীক শব এই জন্য 
হিন্দুজ্যোতিষ গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্‌ বর্গেস্‌ 
সাহেবের মতে, কেবল কতকগুলি শব্ধ দেখিয়া হিন্দুজ্যোতিষকে 
শ্রীকজ্যোতিষমূলরু বল! যাইতে পারে না, হয়ত সেই সকল 
শব্দ হিন্দুজ্যোতিষশান্ত্র হইতেই গ্রীকজ্যোতিষশান্ত্রে গৃহীত 
হইয়াছে । আনুষঙ্গিক প্রমাণ দ্বার! বরং বল! যাইতে পারে যে, 
ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্গণ শিক্ষক, গ্রীকজ্যোতির্বিদ্গণ তাহাদের 
ছাত্র । (98955) 57795 59100118065) আবার কেহ কেহ 
অনুমান করেন য়ে, হিন্দুগ্গণ বাবিলমীয়দিগের নিকট হইতে 
নক্ষত্রমগ্ডলের বিষয় অবগত হইয়াছেন। তদুত্বরে 
অধ্যাপক থিরে! লিখিয়াছেন যে, রাবিলনীয়গণ পূর্বাকালে 
কেবলমান্র ২৪টী নক্ষত্রের, কিন্তু ভারতীয় জ্যোতির্ষিদ্‌- 
গণ বৃৃকাঁল হইতেই ২৭1২৮টী নক্ষত্রের বিষয় অবগত 
ছিলেন, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া য়ায়। স্তরাং 
বাবিলনীয়দিগের নিকট হিন্দুগ্রণ নক্ষব্রমণলের বিষয় 


জ্যোতিষ 


অবগত হন নাই। হারনরত্বগ্রণেতা বিখ্যাত জ্যোতির্নিদ্‌ 
বলভদ্রের মতে--ববনজ্যোতিষ পারন্যভাষায় লিখিত, তাহা 
হইতে আযধ্যজ্যোতির্বিদ্গণ জাতকাদি কোন বিষয় সংগ্রহ 
করিয়াছেন। আমাদেরও বিবেচনায় হিন্দুজ্যোতিষশান্ত্রে 
যে বনের মত উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাকে গ্রীকজ্যোতির্বরদ 
বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। সর্কল পুরাণাদিতেই 
ভারতের পশ্চিমসীমা যবন লিখিত আছে। পশ্চিমপ্রাত্ত- 
বাসী শ্লেচ্ছগণই গ্রীক অত্যুদয়ের বহু পূর্বব হইতেই হিন্দু 
দিগের নিকট যবন নামে খ্যাত ছিলেন ; সম্ভবতঃ পশ্চিম- 
প্রাস্তবাসী কোন যবনের গ্রন্থ হইতে জাতকাদি সম্বন্ধে হিন্দুগণ 
কতক সাহাধ্য পাইয়াছিলেন। 

চীনগণ বলে, তাহাদিগের জ্যোতির্বিগ্বাবিষয়ক ঘটনা- 
বলীর তালিকা খৃষ্ট পুর্বে ২৮৫৭ বৎসরের পুরাতন । কিন্ত 
এ তালিকায় কোন্‌ কোন্‌ দিন হূর্ধ্যগ্রহণ এবং কখন 
ধূমকেতুর উদয় হয়, কেবলমাত্র তাহাই বর্ণিত আছে; গ্রহ- 
ণের দিন ব্যতীত হুক্সরূপে সময় নির্দিষ্ট হয় নাই। চীন- 
মন্রাট্গণ গ্রহণ গণন! করিয়া! বলিবার নিমিত্ত দৈবজ্ঞ নিযুক্ত 
করিয়। রাখিতেন ) গ্রহণ বলিয়। দিতে না পারিলে উহাদিগের 
প্রাণদণ্ড হইত। তাহাদিগের মধ্যে এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, 
একট দৈত্য সূর্য্য ও চন্ত্রমগ্ুল গ্রাস করে, তাহাতেই গ্রহণ 
হয়) এজন্ত ভয় প্রদর্শন করিয়া! দৈত্যকে সূর্য্য ও চন্দ্র গ্রাস 
হইতে বিরত করিবার জন্ত চীনগণ গ্রহণসময়ে ভয়ানক 
চীৎকার ও ঢক্কা» কাশী ইত্যাদি বাগ্ করিত। চীনদিগের 
বর্ণিত প্র সকল গ্রহণের অনেকগুলি আধুনিক জ্যোতির্বিদ্‌- 
গণ গণনা করিয়া মিলাইয়াছেন; কিন্তু টলেমির পূর্বাবর্তী 
একটী মাত্র গ্রহণ ব্যতীত আর মিলে নাই। যাহ! 
হউক, বু পূর্বকাল হইতে চীনগণ গ্রহণের ১৯ বৎসরের 
কালাবর্ত জ্ঞাত ছিল এবং ৩৬৫ দিনে বৎসর গণন৷ 
করিভ। গ্রহণের &ঁ কালাবর্ত মিটন (19:07) গ্রীসে প্রচার 
করেন; তদবধি উহ! মিটনিক কালাবর্ত (19:07) বলিয়! 
পরিচিত হইয়াছে । কথিত আছে, ধৃষ্টের প্রায় ১১শ শতাব্দী 
পুর্ব্বে ইহীরা শশ্কুচ্ছায়। ত্বার! ক্রাস্তিপাত নিরূপণ করিত। 
চীনগণ বলে, ২২১ পৃঃ খুং অবে সম্রাট ছিংছি হংটি জ্যোতি- 
ব্বিস্তাবিষয়ক সমস্ত গ্রন্থ ভন্ম করিয়া ফেলেন, তজ্জন্ত প্রাচীন 
পণ্ডিতগণ-বিরচিত বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট জ্যোতিষগ্রস্থ ও গণনা- 
নিয়মাদি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার! খুষ্টায় ৪র্থ শতাবী 
পর্য্যস্ত অয়নচলনের (2১750533100) ০৫ 05 605100565) বিষয় 
কিছুই জানিত না, কিন্তু বহুপূর্ব হইতেই গ্রহণের গতির 
বিষয় অবগত ছিল। | 
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প্রাচীন কাল্নীয়গণ প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া! জ্যোতি 
আলোচন! এবং পর্য্যবেক্ষণ ও পূর্ববর্তী আচারধ্যদিগের প্রণীত 
নিয়মাবলী অনুসরণ করিয়! জ্যোতিষ্ষগণের উায়ান্ত ও 
গ্রহণাদি গণনা করিত। গ্রীকগণ বাবিলন নগর অধিকার 
করিলে আরিউটল্‌ আলেকসান্ারের আদেশে তথ! হইতে 
১৯০৩ বৎসরের প্রত্যস্ষীক্কত গ্রহণ সমুদ্রায়ের এক তালিক1 
গ্রীসে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই বর্ণনা অতিরঞ্জিত 
বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। টলেমি ইহা হইতে শ্টা 
গ্রহণের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। সর্ব গ্রাচীনটী ৭২* পৃঃ খুঃ 
অবের অধিক পুরাতন নছে। এসকল গ্রন্থে গ্রহণসময়ের 
ঘণ্টামাত্র নির্দিঘ এবং হূর্যযাদির গ্রস্তাংশের পাদ পর্য্যস্ত 
স্থলরূপে উল্লিখিত আছে। এ সকল গ্রহণ দৃষ্টে হালি চন্দ্রের 
গতির শীপ্রতা প্রতিপাদন করেন, অর্থাৎ চন্দ্র পূর্ব ষে বেগে 
পৃথিবীর চতুদ্দিকে আবর্তন করিত, এখন তাহা অপেক্ষা 
অধিক ক্রতবেগে ভ্রমণ করিতেছে, তাহা প্রমাণ করেন। 
কাল্দীয়গণের' সুক্স্ পর্যবেক্ষণের আর একটা প্রমাণ পাওয়। 
যায়। ইহারা ৬৫৮৫$ দিনে একটী কালাবর্ত ধরিত। এই 
সময়ে ২২৩টা চাক্রমাস হয় এবং গ্রহণের সংখ্যা ও গ্রন্তাংশের 
পরিমাণাদি প্রায় অন্থুরূপ হইয়া থাকে। ইহার! জলঘড়ি 
দ্বারা সময়, শঙ্কুচ্ছায়! দ্বারা ক্রাস্তিবৃত্ত এবং অর্দচক্রাকৃতি হুর্য্য- 
ঘড়ি দ্বারা গগণমণ্ডলে হৃর্যের অবস্থান নির্ণয় করিত। 
যুরোপীয় প্ডিতগণ অনেকে বিশ্বাম করেন, কাল্দীয়গণই 
সর্বপ্রথম রাশিচক্র আবিষ্ার ও দিবসকে দ্বাদশ সমান ভাগে 
বিভক্ত করিয়াছে। 

প্রবাদ, গ্রীকগণ মিসরীয়দিগের নিকট জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা 
করে। কিন্তু প্রাচীন মিসরীয় জ্যোতিষ উচ্চ অঙ্গের ছিল 
বলিয়া প্রমাণিত হয় না। কথিত আছে, বুধ ও শুক্রগ্রহ যে 
হুর্ষ্যের চতুর্দিকে ভ্রমণ করে, তাহা ইহারা জানিত। কিন্ত 
এ বর্ণনার কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই। 

ইহাদের কয়েকট। পিরামিড যেরূপ নুক্মভাবে উত্তর দক্ষিণ 
অভিমুখে নির্ষিত, তাহাতে অনেকে অনুমান করেন, 
জ্যোতিফমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্যই উহার! নির্দিত 
হুইয়াছিল। যাহা হউক, কিরূপে ছায়া! মাপিয়! পিরামিডের 
উচ্চতা! নিরূপণ করা যায়, তাহা থেল্স্‌ সর্বপ্রথম ইহাদিগকে 
শিক্ষা দেন। মিসরীয়গণ তাহাকে বলে, ুর্ধ্য ছুইবার 
পশ্চিমদদিকে উদিত হইয়াছিল। ইহা দ্বারা গ্রতিগল্প হয়, 
মিসরীয় জ্যোতিষ অতি অকর্দণ্য ও হীনাবন্থ ছিল। 

শ্রীকগণই প্রকৃতপক্ষে পাশ্চজ্য জ্যোতিধ্বিদ্যার আবিষর্তা!।, 
খৃষ্টের ৬৪* বৎসর পুর্বে থেল্স্‌ 2541৩) গ্রীকদিগের মধ্যে 


জ্যোতিষ 


ঞ্যোতিিষদয প্রচলিত করেন । ইনিই সর্বপ্রথম গ্রীকদিগের 
মধ্যে পৃথিবীর গোলত্ব গ্রতিপাদন করেন এবং গ্রীক নাবিক- 
দিগকে ঞ্রবভারার নিকটবর্তী ক্ষুদ্র ভন্ুক (0788 115007)- 
নক্ষত্রপুঞ্জ দেখিয়া উত্তরদিক্‌ নির্ণয় করিতে শিক্ষা দেন। 
কিন্তু থেল্সের অনেক মত অসঙ্গত ;) তন্মধ্যে একটী এই, ইনি 
পৃথিবীকে জগতের কেন্দ্র এবং নক্ষত্র সকলকে প্রজলিত অগ্নি 
বলিয়া মনে করিতেন। 

থেল্দের পরবর্তী জ্যোতির্বিদ্গণের কয়েকটী মতের 
সহিত আধুনিক মতের সৌসাদৃশ্ত লক্ষিত হয়। 

আনেক্িমাঙ্ডিস্‌ (80281018708) নিজ মেকদণ্ডের উপর 
পৃথিবীর আক্কিক আবর্তন অবগত ছিলেন। চন্দ্র যে হূর্ধ্যালোকে 
দীপ্ত হয়, তাহাও জানিতেন। অনেকে বলেন, ইনি বিরাট্‌ 
ব্রন্ধাণ্ডে শত শত পৃথিবীর অস্তিত্ব শ্বীকার করিতেন এবং 
চন্্রমণ্ডুলে নদীপর্ধতগৃহাদি আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। 
তাহার পরবর্তী গ্রীক জ্যোতির্কেতাগণের মধ্যে পিথাগোরাস্‌ 
গ্রধান। ইনি প্রমাণ করেন, হুর্য্যমণ্ডল সৌরজগতের কেন্দ্রে 
অবস্থিত এবং পৃথিবী ও অন্তান্ত গ্রহগণ ইহার চতুদ্দিকে 
পরিভ্রমণ করিতেছে । ইনিই সর্ধপ্রথমে সকলকে বুঝাইয়া 
দেন যে, সন্ধ্যাতার। ও গুকতার! বাস্তবিক একই গ্রহ। কিন্ত 
ইহার মত ইহার পরবস্তিগণ কেহ বিশ্বাস করিল না। অবশেষে 
কোপানিকাস্‌ (00099771083) খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে জম্ম- 
গ্রহ করিয়৷ মত বিশদন্ধপে সমর্থন করেন। 

পিথাগোরাসের পর প্রায় ছুই শতাবী পরে আলেক- 
সান্দারের সমকালবর্ভী জ্যোতির্কেত্তাগণ জন্মগ্রহণ করেন। 
ইতিমধ্যে যে দকল জ্যোতির্কিদ প্রাছভূতি হন, তন্মধ্যে 
মিটন (11507) ( থৃঃ পৃঃ ৪৩২) শ্বনামখ্যাত কালাবর্ত গ্রচার, 
ইউডোল্সাম্‌ গ্রীদে ৩৬৫১ দিনে বৎসর গণন! প্রচলিত এবং 
সিক়্াকিউজ্বামী নাইসেটাস্‌ (15803) মেরুদণ্ডের উপর 
পৃথিবীর আহ্কিক আবর্তন স্থির করেন। 

বিদ্যোৎসাহী টলেমিগণের বদান্ততায় আলেকসাল্তিয়া- 
নগরে জ্যোতির্বিদ্যার অনেক উন্নতি হয়। এ পর্যাস্ত জ্যোতি- 
বিবগ্তাবিষর়ক তথ্য প্রথরবুদ্ধি ব্যক্তিগণের উচ্চকল্পনা- 
প্রত বলিয়া গণ্য ছিল; শ্রী সকল আপাতদৃটির 
বিরুদ্ধভাবাপর় বলিয়া লোকে সহজে বিশ্বাস করিত না। 
আলেকসান্ত্রিয়ার জ্যোতির্কি্গণ' বহুতর পর্যবেক্ষণ দ্বারা 
সৌরজগতের বিষয় অবগত হইবার চেষ্টা করেন। 

এই সময় স্থির নক্ষত্র সকলের অবস্থান, গ্রহগণের 
কঙ্গা এবং ত্রিকোগমিতিমৃক্ক ক জাদি সাহায্যে তারা 
প্রস্তর কৌপিক দুরদ্ব' অবধারণ করা হয়। উক্ত 
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পঞ্িতগণ পৃথিবী হইতে হুর্ধ্যমণ্ডুলের দূরত্ব ও পৃথিবীর 
পরিমাণ নির্ণর করিতে চেষ্টা করেন। 

এই জ্যোতিবি্বিদৃগণের মধ্যে টিমোকারিস্‌ 017700203) 
ও আরিষ্টাইলস্‌ (4:15651183) যে সমস্ত গণন! করিয়া গিয়া 
ছেন, তাহা দেখিয়া! পরবন্তিকালে হিপার্কাস্‌ ক্রাস্তিপাতগতি 
(55759555101 ০608৪ ৪01008:58) নির্ণয় করেন। অটোলি- 
কাস্‌ (4410170ম$)-প্রণীত জ্যোতির্কিস্ভাবিষয়ক গ্রন্থ গ্রীক- 
ভাষায় সর্ধ গ্রাচীন। 

ইহার পর পূর্বোক্ত পণ্ডিতগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম জ্যোঁতি- 
র্বিদ্‌ হিপার্কাস্‌ (71008701005) জন্মগ্রহণ করেন (১৬*--১২৫ 
পৃঃ খু) ইনি গি্ত বুৎপন্প ছিলেন এবং যুক্তি উত্তা- 
বন ও স্বয়ং জ্যোতিষিক ঘটনা পরিদর্শন করিতেন। ইনি 
প্রায় ১০৮১টী তারার অবস্থান নির্দেশক এক তালিকা প্রস্তুত 
করেন; এ ভালিকাই প্রাচীনতম ও বিশ্বাসযোগ্য । হিপার্কান্‌ 
অয়নচলন আবিষ্কার এবং পূর্বতন জ্যোতির্কিদ্গণ 
অপেক্ষা সুক্্রূপে কৃর্্যের গতির গড় হাঁস বৃদ্ধি এবং সৌর 
বৎসরের পরিমাণ নিরূপণ করেন। ইনি চন্দ্রের গতির হাঁস 
বৃদ্ধি ও উহার উৎকেন্ত্রত্ব, মন্দফল ও চন্ত্রকক্ষার বক্রতা 
নির্ণয় করিয়াছেন। 

ইহার প্রায় ছইশত বর্ষ গরে আলেকসান্জিয়ানগরে 
টলেমি জন্ম গ্রহণ করেন (১৩,_-১৫* খুঃ অ:)। ইনি একজন 
জ্যোতির্ষেত্বা, গাক্নক, গণিতজ্ঞ ও ভৌগোলিক পণ্ডিত ছিলেন। 

ইহার আবিফারের মধ্যে চত্ত্রের পরিলম্বন (].191000 
0৫089 11007) প্রধান। আলোকের বক্রীভবন ইহার 
আবিষ্কার। ইনি নানারূপ যাস্ত্রিক হেতুবাদ দ্বারা পৃথিবীর 
গতি অস্বীকার করেন। গ্রহগণের গতি সম্বন্ধে বলেন, 
গ্রহগণ চক্রপথে পৃথিবীর চতুদ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে, সমস্ত 
নক্ষত্র জগৎ ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবীর চারিদিকে একবার 
প্রদক্ষিণ করে। তত্তিন্ন তাহার আরও কয়েকটা ভ্রমাত্মবক মত 
তৎপরবপ্তিকালে সাধারণে বিশ্বা করিত। [টলেমি 
দেখ।] হিপার্কাদ্‌ যে সমস্ত বিষয় উল্লেখ মাত্র করিয়া 
গিয়াছেন, ইনি সেই সমস্ত বিষয় বিস্ৃতরূপে বর্ণন ও অনেক 
স্থলে শুক্রূপে ফল বাহির, আবার অনেক স্থলে হিপাঁ- 
কাসের মত পরিবর্তন করিয়াছেন । 

টলেমির পর গ্রীসে জ্যোতির্বিস্ভার উরতি একনপ শেষ 
হইল। তৎপরবর্তী জ্যোতিষিগণ ফলিতজ্যোতিষের আলোচন! 
এবং পূর্ব পুর্বব জ্যোতির্কিদূদিগের মতাদির টাকা, সমালো- 
চন! ও সংশোধনাদি করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। 

ইহার পর আরবদিগের মধ্যেই উল্লেখযোগয জ্যোতির্কি্‌ 


.জেোতিষ ৮৯০ 


পর্ডিতগণ জদ্পগ্রহণ কয়েন। ৭৬২ খৃঃ অব আরবগণ জ্যোতিষ 
আলোচন! আরম্ভ করে। খলিফ! অল্-মন্শৃ্ধ এৰং তাহার 
উত্তরাধিকারী হ্রূণ'অল্-রশীদ ও অল্-মামুন এই বিদ্যার 
যথেষ্ট উন্নতিনাধন ও আলোচনায় যথেষ্ট উৎসাহ প্রন্ধান 
করেন। শেষোক্ত স্রাটদ্বর স্বয়ং জ্যোতিধিষদ্ভা অনুশীলন 
করিতেন। যাহা হউক আরবগণ এই বিস্তার বিশেষ কোন 
উন্নতি করিতে পারে নাই। ইহারা গ্রীক জ্যোতিষকে 
অত্যন্ত ভক্তি করিত, তথাপি ইহাদের গণন! ও গ্রহ পর্য্য- 
বেক্ষণাদি গ্রীকদিগের অপেক্ষা অনেক গুক্ হইত। ইহারা 
জ্রাস্তিপাতের পশ্চিমগতি আরও ুক্ষরূপে এবং অয়নাস্ত বর্ষ 
(07০2198] ০৪) প্রায় সেকেও গর্ত শুদ্ধরূপে গণনা করিত। 
অল্-বাটানি (৮৮* খুঃ অব) আরবদিগের প্রধান জ্যোতির্বরিদ্‌। 
ইনি পুর্ধ্যের মন্দোচ্চের গতি আবিার, ক্রান্তিবৃতের বক্তা 
নির্ণয় ও গ্রীকদিগের বহুতর গণনাদি সংশোধন করেন। 

হিপার্কাস্‌ হইতে কোপানিকাসের সময় পর্যন্ত যত বৈদে- 
শিক ঞ্যোতির্কিদ্‌ জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে অল্বাটাঁনি সর্ধ- 
গ্রধান জ্যোতিফ-পর্যযবেক্ষক। 

ইবন্-মুনিম (১০** খুঃ অব) নামে জনৈক মিসরীয় 
অন্বশাস্ত্রবিদ পণ্ডিত ও জ্যোতিব্বিদ্‌ বলিস প্রসিদ্ধ। ইনি 
বৃহস্পতি ও শনি গ্রহের বক্রতা ও উৎকেন্ত্রত্ত নিক্ূপণ করেন। 
ইনি দিগ্বলয় হইতে কোন তারার উচ্চতাপরিমাণ দ্বার! গ্রহণের 
স্পর্শ ৪ মোক্ষকাল নিরূপণ করেন। তত্তিন্ন ইহার অনেক 
গণনাদি আছে। এ সকল দৃষ্টে জান! যায় তাহার সময়ে 
ব্রিকোণমিতি অঙ্কশান্ত্র উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। 

পারস্তের উত্তরভাগে জঙ্গিস্থার উত্তরাধিকারিগণ একটা 
মান-মন্দির নিম্মীণ করেন; তথায় নাসিরুদ্দীন কতকশুলি 
নক্ষত্রের ভালিক! প্রস্তত করিয়া যান। সম্রকন্দে তৈমুরের 
একছ্রন পৌন্র ১৪৩৩ থৃঃ অন্দে তারাগণের একটা তালিক। 
প্রস্থত করেন। উহা! তাৎকালিক সকল তালিক1 অপেক্ষা 
বিশুদ্ধ। 

ইহার পর প্রাচ্য দেশে জ্যোতির্কিগ্ভার ' অবনতি 
এবং পশ্চিমমুরৌগে ইহার আলোচন! বৃদ্ধি হইতে লাগিল । 
১২৩০ খুঃ অন্দে জর্্মণির ২য় ফ্রেডরিকের আদেশে 
আরবী আলম্যাগে্ট নামক গ্রন্থের অনুবাদ হয়। ১২৫২ থুঃ 
অন্ষে কাষ্টাইলের দশমঅললো। আরব ও যিহ্র্দীদিগের 
সাহায্যে মুরোপীয় ভাষায় সর্বপ্রথম জ্যোতিফ বিষয়ক 
তাপিক। গ্রস্ত করিয়। জ্োতির্কিগ্তা আলোচনায় লোকের 
উৎসাহ বর্ধন করেন। এ তালিক1 টলেমির সহিত অনেকাংশে 
একভাবীপন্ন। 


[ ২৮০ ] 


জ্যোতি: 


১২২৯ খৃঃ অব হোলিউভ (0305 ০০৫) গাছের 
টলেমির মত সংক্ষেপ করিয়া অন্‌ দি শ্িয়ার্স (07 1105 
8589169) নামক একখানি পুস্তক লিখেন। এ পুণ্তক 
তৎকালে খুব প্রশংসিত ছিল। ইহার পর যে সকল ব্যক্তি 
জ্যোতিধিবস্কা আলোচন! করেন, তাহাদের মধ্যে কেহ উক্ত 
বিস্তার বিশেষ কোন উদ্নতি করেন নাই । তবে ব্রিকোণমিতি 
প্রভৃতি গণিত শাস্ত্রের উন্নতি হইয়াছিল। 

তৎপরে বিখ্যাত কোপানিকাস্‌ আবিভূ্ত হন (জন্ম 
১৪৭৩, মৃত্যু ১৫৪৩ খুঃ অব)। ইনি প্রচলিত টলেমির 
মত খণ্ডন করিয়া অসম্পূর্ণ হইলেও একটা বিশুদ্ধ মত 
উদ্ভাবন করেন। এইরূপ প্রচলিত মত খণ্ডন করা বড় 
বিপজ্জনক, করিলেই সাধারণের বিরাগভাজন হইতে হয়। 
কোপানিকাস্‌ উহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া নিজ বিশুদ্ধ 
মত প্রচার করেন। ইহার মত কতকাংশে পিথাগোরাসের 
কথিত মতের স্তায়। ইহার মতে হৃুর্য্যমণ্ডল ব্রক্মাণ্ডের কেন্দ্র- 
স্থলে অচলভাবে অবস্থিত ; ইহার চতুর্দিকে গ্রহগণ ভিন্ন ভিন্ন 
দুরে নিজ নিজ কক্ষায় পরিভ্রমণ করিতেছে । ততৎকাল- 
পরিচিত হুর্য্য হইতে ক্রমান্বয়ে দূরবর্তী গ্রহগণের নাম 
যথা-_বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি। এই 
মৌরজগৎ হইতে কল্পনাতীত দুরে নক্ষত্রমণ্ডল অবস্থিত । 
চন্দ্র এক চান্্রমাসে পৃথিবীর চতুদ্দিকে ভ্রমণ করে। তারা 
গণের পুর্ব হইতে পশ্চিমদিকের গতি গ্রক্কৃত নহে, দৃষ্টিত্রম 
মাত্র; কক্ষার উপর ঈষৎ হেলানভাবে স্থিত নিজ মেরুদণ্ডের 
উপর পৃথিবীর আহ্বিক আবর্তন জন্ত উহ! সংঘটিত 
হয়। প্রবাদ আছে, কোপানিকাস্‌ এইবূপ মত প্রচার 
করিতে সাহ্পী না হইয়া উহ] কল্পিত বলিয়! প্রকাশ 
করেন। কিন্তু হাম্বোণ্ট, (লু ঘ759194) বলেন, কোপানি- 
কান্‌ তেজস্থিনী ভাষায় প্রাচীন ভ্্রানস্তমত খণ্ডন করিয়! 
নিজমত প্রচার করেন এবং স্বরচিত 00 050 75৮০186100 
০ 08915625901)  ৯০০৪৪৪ নামক পুস্তকছাপ! দেখিয়া 
অনেকদিন পরে প্রাণত্যাগ করেন। সাধারণের বিশ্বাস 
ছাপ! পুস্তক দেখিবার কয়েক ঘণ্টা পরেই তাহার 
প্রাণনাশ হয়। 

কোপান্িকাঁসের পরবর্তী রেকডি (চ:০০০:০০) ইংরাজী 
ভাষাক়্ জ্যোতির্কিস্তা ও গোলকত্বত্ববিষয়ক পুস্তক প্রথম 
রচনা করেন। ৃ 

আরবঙ্গিগের সমর্ক'হইতে খ্ৃ্ীক্ ষোড়শ শতাব্ধীর শেষ 
পর্যান্ত ধত জ্যোতির্বি্ জন্মগ্রহণ করেন, টাইকো! ত্রাহি (0:০০ 
8151)6) তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পর্িজমী, অধ্ধ্যবসারী 


জ্যোতিধ 


ও ব্যবহারকুশল জ্যোতির্বিদ। ইনি ১৫৪৬ খু অব্ধে জন্ম 
গ্রহণ করেন এবং ১৬০১ খৃঃ অবে গতা্থ হন। 

টাইকো ত্রাহি ক্লোপনিকাসের মত খণ্ডন করিতে গিয়া 
অপবশভাগী হুইয়াছেন। ইহার মতে পৃথিবী স্থির, কুর্ধ্য 
ইহার চতুর্দিকে ঘুরিতেছে এবং গ্রহ্গণ আবার হুর্য্যের চতু- 
পিকে ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবীর চতুদ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে 
এই ভ্রান্ত যুক্তি কোপান্সিকাসের সরল মতের বিরুদ্ধভাবাপন্ন 
হইলেও অনেক আপত্তি নিরাকরণ করে। টাইকো-ব্াহি 
স্থির নক্ষত্র সকলের একটা বিশুদ্ধ তালিকা! প্রস্তুত, 
চন্ত্রের পক্ষাস্ত সংস্কারাদি নিরূপণ এবং আলোকের বক্র" 
' গতি (২675০৮07) নির্ণয় করেন । 

টাইকো-ব্রাহির অনুসন্ধানাদি দ্বারা শিক্ষা! প্রাপ্ত হইয়া 
কেপ্লার (9215) জ্যোতিফ-বিষয়ক অনেক তথ্য আবিফার 
করিয়াছেন। (জন্ম ১৫৭১, মৃত্যু ১৬৩০ খৃঃ অব )। 

ইহার আবিষ্কৃত নিয়মাবলী অস্তাঁপি কেপ্লারের নিয়মা- 
বলী (51৩73 [,8005) বলিয় বিখ্যাত। ইনি কোপানি- 
কাসের মতের অনেক ভ্রম সংশোধন করেন। অনেকের 
মতে, ইনি মাধ্যাকর্ষণের বিষয় কতক অবগত ছিলেন। 

গ্যালিলিও (3913190 জন্ম ১৫৬৪, মৃত্যু ১৬৪২ খুঃ অব) 
সর্ধপ্রথমে দূরবীক্ষণ সৃষ্টি করিয়া তদ্দারা আকাশমণ্ডল 
পর্যবেক্ষণ করেন। [গ্যালিলিও ও দুরবীক্ষণ দেখ । ] 

গ্যালিলিও প্রথমেই দূরবীক্ষণ সাহায্য চন্ত্রপৃষ্ঠের বন্ধুরত্ব 
আবিষ্কার করিলেন। তৎপরে বৃহস্পতির চারিচন্ত্র, শনি গ্রহের 
বলয়, হুর্যামগ্ডলে কলঙ্ক চিহ্ন এবং শুক্রগ্রহের কল! প্রভৃতি 
অতি শীঘ্রই প্রকাশ হুইয়। পড়িল। এই সকল নূতন মতের 
প্রবর্তন! জন্য যাজকগণ গ্যালিলিওর উপর অতিশয় তুদ্ধ হইল 
এবং অবশেষে তাহাকে মত পরিবর্তন করিতে বাধা করিল। 
কিন্তু যাজকগণ যতই প্রতিকুলাচরণ করুন এবং দার্শনিকগণ 
যতই বিরদ্ধযুক্তি প্রদর্শন করুন, অনন্ত জগতের প্রারাতিক 
নিয়মাবলী কিছুতেই প্রতিহত হইবার নহে। 

ইহার পর ইংলণ্ে জ্যোতির্কিদ্যার যুগাস্তর উপস্থিত হইল। 
নিউটন (জন্ম ১৬৪২, মৃত্যু ১৭২৭ থৃঃ অব) প্রভৃতি বড় বড় 
ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়! ইহার অতিশয় উন্নতি সাধন করেন। 
নিউটনের আবির্ভাবে জ্যোতির্কিদ্যা নবজীবন লাভ করিল। 
ইতিমধ্যে নেপিয়ারের লগারিথম্‌ (1.0867161) ভ্বারা 
জ্যোতির্গণনায় অনেক সাহায্য এবং আলোকের গতি, 
পরিদোলক ইত্যাদি দ্বারা জ্যোতিষ্ধ পর্ধ্যবেক্ষণের বিশেষ 
স্থবিধা হয়। ক্যাসিনি (0888171) রাশিচক্রের আলোক 
(2০৫11 1780, বৃহস্পতির চন্্রচতুষটয়েরু গ্রহণ দেখিয়া 
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উহাদের গতি, শনিগ্রহেয় ছুইটী বলয় ও চারিটা চন্র প্রত্ৃতি 
অনেক আবিষ্কার করেন। 

নিউটন মাধ্যাকর্ষণ (97851080190) ও তাহার নিয়মাবলী 
আবিষ্কার করেন। সাধারণের বিশ্বাস বৃক্ষ হইতে পক আতা 
পঙ্তিত হইতে দেখিয়া নিউটন এঁ মহান্‌ আবিষ্কারে মল্ো- 
যোগী হন। সম্ভবতঃ মানব-গ্রতিভীয় ইহ। অপেক্ষা মহত্তর ও 
অধিক গৌরবান্বিত আবিষ্কার আর নাই *। ইহা! ভিন্ন নিউ. 
টন কুচীচ্ছেদাক্কৃতিপথে ধূমকেতুদিগের গতি, পৃথিবীর 
ঈষৎ চেপ্টা গোল আকার, চক্র ও জোয়ারতাটার সম্বন্ধ 
নির্ণয় করেন। 

নিউটনের সমকালেন্ড্রাম্টিড্‌ (7151051590), হালি (32115) 
প্রভৃতি জ্যোতির্বিদ্গণ গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু তার প্রভতি 
পর্যবেক্ষণ করিয়া জ্যোতির্কিগ্ভার অনেক উন্নতি করিয়াছেন। 

ইহার পর খুষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলগ্ডে বহসংখ্যক 
প্রধান প্রধান জ্যোতির্বিদ্‌ জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়ে দুর- 
বীক্ষণের উৎকর্ষ সাধন, বহুসংখ্যক যন্ত্রের স্থষ্টি ও অঙ্কশান্ত্রের 
উন্নতিহেতু জ্যোতির্বিগ্ভার মহতী উন্নতি সাধিত হয়। 

১৭৮১ খুঃ অবে হর্শেল ইউরেনস্‌ (0175753) নামে একটা 
নৃতন গ্রহ আবিষ্কার করেন। ক্রমে ক্রমে তিনি ৪, 
ফিট দীর্ঘ স্বীয় দুরবীক্ষণ সাহায্যে ছায়াপথ বিশ্লিষ্ট করিয়া 
তারকাপুঞ্জ দেখিতে পান। তিনি ইউরেনসের ছুইটী 
চক্র, শনিগ্রহের আরও ছুইটী চন্ত্র প্রভৃতির বিষয়, 
নীহারিকার রহস্ত এবং দ্বন্দ্ব (0০15 51279) ও ত্তি 
(77016 5815) তারকা আবিষ্কার করেন। এইকূপে আরও 
অনেকানেক জ্যোতির্কিদ্দিগের অধ্যবসায় গুণে ও যন্ত্রাদির 
সাহায্যে অষ্টাদশ শতাব্টীতে জ্যোতিবিবগ্যার প্রভূত উন্নতি. 
সাধিত হইয়াছে । 

১৯শ শতান্ধীর আরন্তেই ৪টা ক্ষুদ্রগ্রহ আবিষ্কৃত হয়। 
ক্রমে এ পর্য্যস্ত (১৮৯৫ থুঃ অব) প্রায় শতাধিক ক্ষুদ্রগ্রহ 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। নেপচুন (92976) গ্রহের আবিষ্কার 
বর্তমান শতাব্দীর প্রধান ঘটনা । 

ইউরেনস্‌ গ্রহের গতির বিশৃঙ্খলত দেখিয়া অনেকে অন্গু- 
মান করিতেন, ইহা বৃহদ্পতি ও শনি ব্যতীত অন্ত কোন 
অনির্দিষ্ট গ্রহের আকর্ষণ জন্ত সংঘটিত হয়। লেভারিয়ার 
(.০৮০712) নামে জটৈনৈক নবীন ফরাসী জ্যোতির্বিদ ইহা 
দেখিয়া ১৮৪৬ খৃং অবের গ্রীষ্মনকালে অজ্ঞাত প্র গ্রহের 
আকার, পরিমাণ ও আকাশে অবস্থান পর্যযস্ত' নিশ্চয় 

* নিউটনের হহ পুর্বে ভাক্ষরচার্যা *আকৃষ্টিপক্তি” মামে মাধাক ধগ: 
তত্ব আবিষার'করিয়াছিলেন। (গোলাধ্যায় ২৫) | 
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করিয়া এক প্রবন্ধ বাহির করেন। একমাস গত হইতে না 
হইতে বালিন নগরে গেল (4. 0915) নেপচুন গ্রহ 
বাহির করিয়া ফেলিলেন। ইহার প্রায় এক বর্ষ পূর্বে 
কেন নগরে এডাম্স্‌ (14. 48775) আরও সুক্মতর 
গণনা দ্বারা নেপ্চুনের অস্তিত্ব ও অবস্থান বাহির করিয়া 
উহ! চালিসকে (৬. 0:17) জ্ঞাপন করেন। ইনি 
ছুইবার ্র গ্রহকে চিনিয়াছিলেন, কিন্তু সুবিধামত প্রকাশ 
করিতে পারেন নাই। 
১৮৫৯ খুঃ অবে এয়ারি (170) শৃন্তমার্ণে সৌরজগতের 
গতি নিরূপণ করেন। ৃ 
এখন যুরোপ ও আমেরিকার, প্রত্যেক প্রধান প্রধান 

নগরে এবং উপনিবেশ সকলে মানমন্দির নির্দিত হইয়াছে। 
রাজকীয় সাহায্যে এ সকলে পর্যবেক্ষণাদি চলিতেছে। 
প্রায় সকল স্ুসভ্য দেশেই জ্যোতির্বিদ্যা আলোচন! করিবার 
জন্ত জ্যোতির্বিদ্দিগের সমিতি গঠিত হইয়াছে । এ সকল 
সমিতি হইতে প্রতি বৎসর ভূরি ভূরি বৈজ্ঞানিক তত্ব বাহির 
হইয়া, জ্যোতির্বিষ্ঠা-বিষয়ক বহুসংখ্যক পত্রিকায় মুদ্রিত 
হইয়! সঞ্চিত হইতেছে। এতত্তিম্ন ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতির্বিদ্‌- 
গণের পুস্তকাদিও মুদ্রিত হুইয়া থাকে এবং আকাশ- 
মগুলে গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু নক্ষত্রাদির প্রাত্যহিক অবস্থান 
হুক্মরূপে নির্দেশ করিয়া এ সমস্ত গণনা বাহির হইতেছে । 
ইহ! দ্বারা বহুবৎসরের ঘটনা! সকল বর্তমানের ন্যায় প্রত্যক্ষ 
দেখিয়৷ জ্যোতির্কিদ্গণ অনেক তথ্য বাহির করিতেছেন। 
গগনমণ্ডলের সুন্বর চিত্র প্রস্তত হইয়াছে এবং উহাতে ভিন্ন 
ভিন্ন কালে জ্যোতিফগণের অবস্থান, চন্দ্র, হৃর্যয, গ্রহাদির 
দৃশ্ঠমান গতিপথ গ্রভৃতি অতি বিশদরূপে প্রদর্শিত আছে। 
চন্ত্র, সূর্য্য ও তার! প্রভৃতির যথাযথ চিত্র প্রস্তুত করিতে ফটো- 
গ্রাফ ব্যবহৃত হইয়া! থাকে । বলা বাহুল্য, এখন মুরোগীয় 
ভাষায় জ্যোতিঃশাস্ত্রের এত অধিক পুস্তকাি রচিত হইয়াছে 
যে, যে কেহ ইচ্ছা করিলে অতি সহজে এই বিষয়ে জ্ঞানলাত 
করিতে পারেন। উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই বিস্তা সুশৃঙ্খল ও 
সহজবোধ্য হইয়াছে । 

জ্যোতিষিক (পুং) জ্যোতি: জ্যোতিঃশান্ত্রং অধীতে উকৃথা- 
দিত্বাৎ ঠকৃ। জ্যোতিঃশাস্ত্রাধায়নকারী | 

জ্যোতিষিন্‌ (তি) জ্যোতিষং জেয়ত্তেন অন্তযন্ত ইনি. 
ত্যোতিঃশান্ত্রাভিজ্ঞ। 

জ্যোতিষী (শ্রী) জ্যোতিরস্তান্তাঃ ইতি-অচ্‌ ভীপৃ। তারা। 

জ্যোতিক্ (পুং) জ্যোতিরিব কলায়তি কৈ-ক। ১ মেথিকা 
বীজ, মেথী। (রাজনি* ) ২ চিত্রকবৃক্ষ, চিতে গাছ । চিত্রক- 
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বীজের তৈল ছুগ্ধ সহযোগে সর্জিক! ও হিন্ু মিশ্রিত করিয়া 
ভোজন করিলে উদররোগ প্রশমিত হম্ব। (স্থুশ্রুত চিকি* 
২৪ অ*) ৩ গণিকারিকা বৃক্ষ । (রক্রম]ুলা) ৪ মেরুর শৃঙ্গভেদ, 
এই শৃঙ্গ মহাদেবের অতিশয় প্রিয়। 
“তদীশভাগে তন্তাদ্রেঃ শৃঙ্গমাদিত্যসন্পিভং | 
যত্তৎ জ্যোতিফষমিত্যাঃ সদা পণ্ডপতেঃ প্রিয়ং ॥” 
৫ গ্রহতার! নক্ষত্র প্রভৃতি, এই অর্থে জ্যোতিফ শব্ধ নিত্য 
বহুবচনাস্ত। 
জ্যোতিষ্কা (ত্ত্রী) জ্যোতিষষ-টাপৃ্‌। জ্যোতিন্নতীলত1 | 
জ্যোতিষ্কৃৎ (ত্রি) জ্যোতিঃ করোতি জ্যোতি: বূ-কিপ্‌। 
আদিত্য । “জ্যোতিষ্কতো। অধ্বরস্ত” ( খাক্‌ ১০।৬৬।১)। 
“জ্যোতিষ্কতো৷ আদিত্যাধ্যস্ত তেজসঃ।* ( সায়ণ ) 
হ্যোতিষ্টোম (পুং ) জ্যোতিংষি স্তোমা! যন্ত বহুত্রী (জ্যোতি- 
রায়ুষঃ স্তোমঃ। পা ৮/৩/৮৩) ইতি যত্বং। শ্বনামখ্যাত যজ্ঞ- 
বিশেষ, এই যজ্ঞ করিতে ১৬ জন বেদবিদ্‌ ব্রাহ্মণের 
আবশ্তক এবং এই ঘজ্ঞ সমাপনাস্তে ১২শত গে! দক্ষিণা 
দিতে হয়। [যজ্ঞ দেখ।] 
জ্যোতিষ্পথ (পুং) জ্যোতিষাং পন্থা ৬তৎ। আকাশ । 
জ্যোতিক্সৎ (ব্রি) জ্যোতিরন্ত্যন্ত মতুপ্‌। ১ জ্যোতিযুক্ত, 
গ্রকাশযুক্ত | (পুং) ২ হূর্যয | ও প্রক্ষদ্বীপস্থিত পর্বতবিশেষ । 
জ্যোতিম্বতী (স্ত্রী) জ্যোতিগ্মৎ ডীপ। (00101991611 
11210508817) ১ লতাবিশেষ, লতা! ফটুকী, বনউচ্ছে। হিন্ু- 
স্থানে উমিজিনী, করহী, মালকন্থুলী বলিয়া খ্যাত। সংস্কৃত 
প্য্যায়_-পারাবতপদী, নগনা, শ্ক:টবন্ধনী, পৃতিতৈলা, ইন্গুলী, 
পারাবতাজ্ঘি, কটভী, পিণ্যা, হ্বর্ণলতা, অনলপ্রভ1, জ্যোতি- 
লতা, হুপিঙ্গলা, দীপ্ত, মেধ্যা, মতিদ1, ছুর্জরা, সরন্বতী, 
অমৃতা । হুস্মা জ্যোতিম্বতীর গুণ-_-অতিশয় তিক্ত, কিঞ্চিৎ, 
কট্‌, বাত ও কফনাশক। স্থূল জ্যোতিম্মতীর গুণ_ দাহপ্রদ, 
দীপন, মেধা ও গ্রজ্ঞাবৃদ্ধিকারক । (রাজনি) তীক্ষ ব্রণ ও 
বিক্ফোটকনাশক | (রাজব* ) কটু, তিক্ত, কফ ও বাযুনাশক, 
অত্যুঞ্ণ, তীক্ষ, অগ্রিবৃদ্ধি ও স্থৃতিগ্রদ (ভাবপ্রঃ )*। 


* ইহ! একপ্রকায় তেজন্বিনী লত|| ইহার জাকৃতি উচ্ছেপত্র সদৃণ ; 
এজস্ত ঢাকা! প্রভৃতি প্রদেশে ইহাকে বনউচ্ছে কছে। ইহার ফল কোবযা- 
কার সুন্প্রআবরণ দ্বার! আবৃত ও তিনটা শিরাধুক্ক মধো তিনটী করিয়া! 
যীজ আছে, এ ফল প্রথমাবস্থায় ফিকিৎ অরুণ ধরণ হয়, যদি কোনগতিকে 
কেহুটিপদদের, তাহ। হইলে গট করিয়। একট শব হয়, এই 'জগ্ত বাল. 
কেরা ইছ। ক্রীড়ার জন্ত বাবহার করে। ইহ! ছুই জাতি, হখজাতীয় 
জোতিশ্মতী প্রায় বঙগাদি প্রদেশে দৌখ! যায়, মহ! জ্যোতি্মতী কাশ্মীয়াদি 
প্রদেশে অধিক জন্মে। 


চ্গোতীরপন্য়ন্ত 


২ বোগশাগ্রোক্ত লত্বপ্রধান চিত্তবৃতিবিশেষ। 

পৰিশোঁকাব! জ্যোতিত্মতী” ( পাত' দ* ) মত্বগুণ গ্রকাশ- 
বতী বিশোকা (চিত্তের রজ-তম-পরিণামরহিত অতএব 
দুংখশুন্ত ) প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইলে চিত্তের স্ৈর্ধ্য সাধিত হয়, 
সাব্বিকগ্রকাশ হুইলেই সর্বদা সুখ অনুভূত হইতে থাকে, 
তখন রজোগুণের পরিণাম স্বরূপ শোকমোহাদি কিছুই থাকে 
না, তখন প্রশান্ত তরঙ্গ ক্ষীরোদসাগরতুল্য বিশুদ্ধ সত্বশ্বব্ূপ 
ভাবনা করিলেই জ্ঞানের আলোক বদ্ধিত হয় ও সর্বপ্রকার 
বৃত্তির ক্ষয় হইতে থাকে, তাহা হইলে চিত্বের একাগ্রতা 
জন্মে। তথন জ্যোতিক্মতী বা চিত্তের স্থিতি নিবন্ধন গ্রবৃত্তি 
হয়। (পাত' দ*) ৩ অগখ্নিপুরী। [অগ্িলোক দেখ ।] 

৪ রাত্রি। (রাজনি* ) ৫ নদীবিশেষ। 

*সরম্বতী প্রভবতি তন্মাজ্জ্যোতিক্মতী তু যা। 
অবগাঢ়ে হাভয়তঃ সমুদ্র পূর্বপশ্চিমৌ।” (মত্স্তপু* ১২৬৫) 
জ্যোতিস্‌ (প্ুং) গ্োততে ছ্যত্যতে বা ছ্যত-ইন্ধুন্‌ দন্ত জাদেশ 
ব! জ্যুত-ইন্তন্‌। ১ হুর্য্য। ২ অগ্নি। (মেদিনী) ৩ মেথিকাবৃক্ষ। 
(রাজনি") ৪ নেত্রকনীণিকা মধ্যস্থ দর্শনসাধন পদার্থ। 
( শবার্থচি* ) ৫ নক্ষত্র । ৬ প্রকাশ । (শবচ") (ক্লী) ৭ শ্বয়ং- 
প্রকাশ, সর্ধাবভানক চৈতন্য । ৮ অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের সংখ্যা- 
ভেদ। ৯বিষুট | (বিষ স*) বেদাস্তদর্শনে জ্যোতিঃ শব্দে 
পয়্রদ্ম। 

“জ্যোতিশ্চরণাতিধানাৎ (বেদান্তক্* ১১১২৪) চচঙ্ষু- 
বৃর্তে নিরোধকং শার্ধরাদিকং তমঃ তন্তা এবাহ্গ্রাহকআদিকং 
জ্যোতিঃ (ভাষ্ম) চক্ুরুত্বির নিরোধকারী শর্ধরী প্রভৃতি 
তমঃ, তাহার অন্ুগ্রাহক আদিত্য গ্রভৃতি জ্যোতিঃ। ১* তেজে। 
দ্রবামাত্র, জ্যোতিঃলার, জ্যোতিস্তত্ব, জ্যোতিঃসিদ্ধাস্ত গ্রভৃতি। 

জ্যোতিস্তত্ব (ক্লী) জ্যোতিষাং তত্বং ৬তৎ বা জ্যোতিষাং 
তস্বং যত্্ বহুত্রী। জ্যোতিষ রঘুনন্দনকৃত জ্যোতিঃ সন্বস্ধীয় 
্রস্থবিশেষ । এই গ্রন্থে জ্যোতিষের প্রায় সকল বিষয়ই 
ক্ষেপে লিখিত হইয়াছে । জ্যোতিযের তত্ব । 

জ্যোতিঃসিদ্ধান্ত (পুং) জ্যোতিযাং সিদ্ধান্তঃ ৬তৎ। জ্যোতিঃ 
গ্রস্থবিশেষ । 

জ্যোতীরথ (পুং) জ্যোতিরেব রথোহস্ত, জ্যোতিষঃ রথইব 
বা। ১ ফ্রবনক্ষত্র, জ্যোতির্মগুল ইহাকে আশ্রয় করিয়া 
আছে বলিয়। ইহার নাম জ্যোতীরথ। ২ নির্বকর্ঘজাতীয় 
সর্প । (বিশ্ব) 

জ্যোতীরস (পুং) জ্যোতিশ্চ রসম্ট, (দবন্থ)। নক্ষত্র ও পারদরম। 
*কেচিৎ জ্যোতীরসপ্রভা (রোমা* ২৯৪৬) 

জ্যোতীরূপন্বয়ভু (পুং) ব্যোতিঃযপং হস্ত তাদুশঃ বঃ 


[ ৯৮৬) 


জ্রযৌহস্সিকা 


বা 


স্বয়ূ। ব্রন্ধা, ব্রহ্মার রূপ জ্যোতিরার়্। এই জন্ত ইহার নাম 
জ্যোতীরগন্বয়নতু। 
জ্যোহম্। (আী) জ্যোতিরন্তান্ডাং নিপাতনাৎ ন প্রতায়ঃ 
উপধালোপশ্চ, (জ্যোতক্গ(তমিন্তরেতি। পা ৫২১১৪) ১ 
কৌমুদী, চন্্রক্গ্যোতিঃ। পর্যায়-_চক্রিকা, চান্দ্রী, কামবল্লভা, 
চন্ত্রাতপ, চন্দ্রকান্তা, শীভা, অমৃততরঙ্জিনী। ২ জ্যোৎাধুক্ত 
রাত্রি। (মেদিনী) ৩ পটোপিকাঁ। (অমরটাকান্থামী ) 
চলিত কথায় ঝিঙ্গে। ইহার গুণ ত্রিদোষনাশক, (রাজনি') 
কষায়, মধুর, দাহ ও রক্তপিত্তনাশক। 
৪ শ্বেতঘোষা। (রাজব") ৫ ছুর্গা । 
পজ্যোতমায়ৈ চেদুরূপাঁযৈ সথখায়ৈ নততং নমঃ 1” (চত্তী ৫ অং) 
৬ প্রভাতকাল। 
“জ্যোত্না সমভবৎ সাপি প্রাকৃসন্ধ্যা ধাতিধীয়তে |” 
( বিষুঃপু* ১1৫।৩৬) 
জ্যোত্মাকালী (ন্ত্রী) সোমের কন্তা, ইনি বরুণপুক্র 
গুঁরের পত্রী। 
“রূপবান্‌ দর্শনীয়শ্চ সোমপুত্র্যাবৃতঃ পতিঃ 
জ্যোত্নাকালীতি যামাহদ্বিতীয়াং রূপতঃ শ্রিয়ং ॥” 
(ভারত ৫1৯৭ অঃ) 
জ্যোত্ক্াদি (পুং) জ্যোৎস্না, তমিম্্া, কুগুল, কৃতুগ, বিসর্প, 
বিপার্দিক, এই কয়টা জ্যোত্মাদিগণ। মন্বর্থে এই সকল 
শব্দের উত্তর অণ্‌ হয়। 
জ্যোতস্নাপ্রিয় (পুং) ক্যোত্াপ্রিয়া বস্তা বহুত্রী, চকোর। 
(হেম*) 
্যোতম্াবহ (তরি) জ্যোত্গা অন্ত্যন্ত জ্যোতমা-মতুপ্‌। 
জ্যোতল্নাযুক্ত। 
জ্যোত্স্রারুক্ষ (পুং) জ্যোৎসবায়াঃ বৃক্ষ ইব ৬তৎ। দীপাধার, 


(ত্রিকা* ) চলিত কথায় পিলনুজ । 
জ্যোতক্্রী (স্ত্রী) জ্যোতনা অন্ত্যন্তা ইত্যণ, ডীপ্‌ চ। সংজ্ঞা- 
পূর্বকন্ত বিধেরনিতাত্বাৎ ন রুদ্ধিঃ। 
১ চত্ত্রিকাযুক্ত রাত্রি। ২ পটোলিক1। ( অমর ) চলিত 


কথায় বিগ । ৩ রেণুক1 নামক গন্ধদ্রব্য। ( শবচ*) 
জ্যোতম্রেশ (পুং জ্যোতন্বায়াঈশঃ৬তৎ। জ্যোতনার অধিপতি । 
জ্যৌতিষ (ক্লী) জ্যোতিষ ইদং অপ । জ্যোতিষ সম্ন্ধীয়। 
জ্যৌতিষিক পেং) জ্যোতিষং অধীতে বেদ বা! উক্থাদি* ঠক্‌। 
জ্যোতির্বিদ, দৈবজ্ত, জ্যোতিষাধ্যায়ী। 
জ্যৌতন্ন (ব্রি) জ্যোৎমনয়া অস্থিতঃ ইত্যণ্‌। দীপ্ত, জ্যোত্নাযুক্ত। 
জ্যৌহম্সিকা (শ্রী) জ্যোঃা অস্তি বন্তাঃ ইতি ঠক্‌ পূরবববৃদ্ধি- 
টাপ্চ। জ্যোতলাধুক্ত রাত্রি। (শবর' ) 


বর ॥ [ ২৯৯ ] বর 





জুর (পুং) জবরতি জীর্ণোভবত্যনেন অর-করণে ঘঞ। জবরণ, 
হ্বনাম খ্যাত রোগতেদ ? প্যায়__জুততি, জরি, আতঙ্ক, রোগ- 
পৃষ্ঠ, মহাগদ, তাপক, সন্তাপ। 
প্রাণিসমূছের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে প্রত্যেক 
প্রাণীই কোন না কোন সময়ে রোগাক্রান্ত হইয়] থাকে । মনু 
দিগকেই অধিক পরিমাণে ব্যাধিগ্রস্ত হইতে লক্ষিত হয়। 
কাহাকে একাধিক, কাহাকে বা একটামাত্র রোগে আক্রমণ 
করে। ফলতঃ কোন মানবই চিরকাল সুস্থ শরীরে সমতাবে 
থাকে না। এইজন্যই প্রাটান পণ্ডিতগণ 'শরীরং ব্যাধি- 
মন্দির এই কথাটা প্রয়োগ করিয়াছেন। ব্যার্ধি দ্বিবিধ-_ 
শারীরিক ও মানমসিক। শারীরিকব্যাধি আগ্নে, সৌম 
এবং বায়ব্য এই তিন ভাগে এবং মানসিক ব্যাধি রাজস ও 
তামস এই ছুইভাগে বিভক্ত। নিদান, পুর্বরূপ, লিঙ্গ, 
উপশয় এবং সংপ্রাপ্তিত্বারা ব্যাধির জ্ঞান জন্মে । রোগের 
কারণ সাধারণতঃ তিনপ্রকার ধর! হুইয়া থাকে---ইন্রিয়ার্থ, 
কর্ম ও কাপ। ইহাদ্িগের অতিযোগ, অযোগ ও মিগর্যা- 
যোগে রোগের উৎপত্তি হয়; কিন্তু সমভাবে ব্যবহৃত 
হইলে শরীর সুস্থ থাকে। পূর্বোক্ত শারীরিক ও মানসিক 
রোগ ব্যতীত আর এক প্রকার রোগ আছে, তাহীকে আগ- 
স্তক কহে। শরীরদোষসম্ভৃত রোগের নাম শারীরিক ) ভূত, 
বিষ, বাবু, অগ্নি ও গ্রহারাদিজনিত রোগের নাম আগস্থজ 
এবং প্রিয় বস্তুর অলাভ ও অস্রিয় বস্তর লাভজনিত রোগের 
নাম মানসিক । 
মনুষ্যগণ জরেই অধিক পরিমাণে আক্রান্ত হয় এবং 
অন্তান্ত যে সমস্ত রোগে পীড়িত হয় তাহারও মূলীভৃত 
কারণ জর। শারীর রোগের মধ্যে প্রথমেই জবর জন্মে । 
জর হইলে, পরে তাহা ক্রমশঃ কঠিন হইয়া অন্তান্ত রোগ 
স্থষ্টি করে। শরীরের বিশেষ বিশেষ পীড়া জন্মায় এ 
জন্য ইহার নাম জর। জর যেমন দারুণ, বহু পীড়াজনক 
ও দুশ্চিকিতস্ত, অন্ত কোন ব্যাধি সেনূপ নছে। জর প্রাণি- 
গণের প্রাণনাশক; দেহ ইন্দ্রিয় এবং মনের সম্তাপোৎপাদক ১ 
প্রজ্ঞা, বল, বর্ণ এবং উৎসাহের অবসন্নতাকারক। জরে 
শরীরের অবসাদ, বেদনা, শ্রম, ক্লান্তি, মোহ এবং আহারে 
অপবোধ জন্মে। প্রাণিগণ অরের সহিতই উৎপন্ন হয় এবং 
অরাভিতৃত হইক্লাই প্রাণত্যাগ করে। সুশ্রুতে কথিত আছে, 
জর সকল রোগের রাজা, রুদ্রকৌপানলসম্ভৃত এবং সর্ধ- 
লোকপ্রতাপন। বাতিক, পৈত্তিক প্রভৃতি নামে খ্যাত। 
প্রাণিগণের জন্ম ও মৃত্যুকালে প্রায়ই শরীরে প্রবেশ করে 


বলিয়। ইহাকে সকল রোগের রাঞ্জা বল! যায়। দেবত! ও | 


মনুষ্য ব্যতিরেকে ইহার প্রভাব কেহই সহ করিতে পারে ন1। 
মানবগণ কর্মফল দ্বার। দেবত্ব লাভ এবং 'বর্দফল ক্ষয় 
হইলে পুনর্ববার স্বর্গচ্যুত হইয়া! পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে । 
দেছে দেবভাগ থাক! প্রযুক্তই মাঁনবগণ জ্বরের প্রতাপ সহ 
করিতে পারে। অপরাপর তির্য্যকৃষোনিজাত প্রাণিগণ জরে 
নিরতিশয় বিপন্ন হয়। 

হরিবংশে জরের উৎপত্তি নিযনলিখিতর্ূপ বণিত আছে। 
মহাদেব বাণরাজার জন্য 'জর” নামক একজন যোদ্ধার স্থৃষ্টি 
করিয়াছিলেন। বাসুদেব কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ বাণ কর্তৃক 
অবরুদ্ধ হইলে শ্রীরুষ্চ বলরাম ও প্রছ্যয়ের সহিত তাহার 
উদ্ধারার৫থ গমন করেন। এই উপলক্ষে দানবাধিপতি বাণের 
সহিত তাহাদিগের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। যুদ্ধে দৈত্য- 
সেনাগণ নিতান্ত নিপাড়িত ও ব্যথিত হইয়। পলায়ন করিতে 
প্রবৃত্ত হইলে কালান্তক সদৃশ ভীষণমুন্তি অর তল্মান্ত্ত লইয়। 
সমর ভূমিতে অবতীর্ণ হইল। জরের তিন পা, তিন মস্তক» 
ছয় বাহু, নবলোচন। ইহার কঠস্বর সহস্র সহ ঘন গজ্জিতের 
ম্যায়, ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস বহিতেছে, মধ্যে মধ্যে মুখব্যাদান 
করিয়া জুত্তণ করিতেছে, শরীর যেন অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত 
ও অলস হইয়া পড়িতেছে, নেত্রদ্বঘর মুখমণ্ডলকে সমাকুল 
করিতেছে। ইহার গাত্র রোমাঞ্চিত, চক্ষু আবিল এবং চিত্ত 
ক্ষিপ্তের স্ায *। জর রণাঙ্গনে প্রবিষ্ট হইয়া বলরামকে পরা- 
জিত করিয়া কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইলে শ্রকের 
সহিত জরের সর্বলোকভয়ঙ্কর ধন্দযুদ্ধ আরস্ত হইল। বহুক্ষণ 
যুদ্ধের পর গ্রীন্ষ্ণ জরকে মৃত বোধ করিয়া যেমন তাহাকে 
বাহুবলে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিতে উদ্ধত হইবেন, অমনি 
মে অতর্কিত ভাবে তাহার শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। 
তখন শ্রীরুষ্ণের শরীরে জরাবেশ হওয়াতে রোমাঞ্চ, জূত্তণ, 
শ্ানপতন, আলম্ত ও নিদ্রাবেশ হইতে লাগিল। শ্রী 
বুঝিতে পারিলেন ঘষে তাহার শরীরে জরাবেশ হইয়াছে। 
তখন তিনি সেই জর বিনাশের নিমিত্ত অন্ত এক জরের সৃষ্টি 
করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এই নবস্থষ্ট বৈষ্ণব জরকে আদেশ 
করিবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ তাহার শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়! 
স্বায় বলে পূর্ববপ্রবিষ্ট জরকে গ্রহণ করিয় ক্কষোর হস্তে সমর্পণ 
করিল। কৃষ্ণ তাহাকে গ্রহণ করিয়া বধ করিতে উন্তত 
হইলে সে উচ্ৈঃস্বর়ে আর্তনাদ করিয়া! তাহার শরণাপন্ন হইল। 
সেই সময় জরকে রক্ষ। করিবার জন্ত কৃষ্ণের উদ্দেশে একটা 
আকাশবাণী শ্রুত হইল । শ্রীকুষ্চ জরকে পরিত্যাগ করিলেন-। 


*ন্বরের রূপ বর্ণন। নিতান্ত কাল্সাঁনক নছে। ধাছারা অর।ঞ্রান্ধ হয়, 
তাহািগের শারীরিক জব। তখন প্রায় উল্িখিতয়পই হয়] খ।কে। 


বর. [ উদ ] * থর 


জর কৃষ্ণের হুন্তে জীবন লাভ করিয়া তাঁহার নিকট 
একটা বর প্রার্থনা করিল। অয় কহিল, হে কৃষ্ণ, হে দেবেশ, 
আপনি প্রসন্ন হইয়া. আমাকে এই বর প্রদান করুন যেন 
জগতে আমি ভিন্ন অন্ত কোন জর. নাথাকে। 
কৃষ্ণ কহিলেন, বরপ্রার্থিদিগকে বর প্রদান করা কবস্ত 
কর্তব্য, বিশেষ তুমি শরণাগত। তূমি যাা' প্রার্থনা! করি- 
তেছ, তাহাই হুইবে। পূর্বের স্তায় তুমিই একমাত্র জর 
থাকিবে; দ্বিতীয় জর যাহা আমা কর্তৃক স্ট হইয়াছে, 
উহা! আমায় শরীরে লীন হউক । শ্রীকৃষ্ণ জরকে 
আরও কহিলেন, এই জগতে স্থাবর জঙগম ও সর্ধজাতির 
মধ্যে তুমি যেন্নপে বিচরণ করিবে, তাহ! বলিতেছি, শ্রবণ 
কর। তোমার আত্মাকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া একভাগ 
দ্বারা চতুষ্পদ প্রাণীকে, দ্বিতীয়ভাগ দ্বারা স্থাবর এবং ভৃতীয়ভাগ 
দ্বারা মানবজাতিকে ভজনা কর। তোমার তৃতীয়ভাগের 
চতুর্থাংশ পক্ষিকুল মধ্যে এবং অবশিষ্টাংশ মনুষ্য মধ্যে 
প্রকাহিক, খোরক ও চতুর্থক নামে বিচরণ করিবে । 
বৃক্ষশ্রেণী মধ্যে কীট, পত্র মধ্যে সঙ্কোচ অথবা পা, 
ফল মধো আতুর্ধ্য, পন্ষিনীতে হিম, পৃথিবীতে উর, জল 
মধ্যে নীলিকা, ময়ূর মধ্যে শিখোড্ডেদ, পর্বত মধ্যে 
গৈরিক, গো মধ্যে অপন্মারক ও থোরক নামে অভিহিত 
হইয়া তুমি বিচরণ করিবে । তোমাকে দর্শন ব! স্পর্শ 
করিলেই প্রাণিমাত্রেই নিধন প্রাপ্ত হইবে); দেবতা ও 
মনুষ্য বাতীত অন্য কেহ তোমার প্রভাব সহ্থ করিতে 
পারিবে না। 
জরের উৎপত্তি সম্বন্ধে আর একটী উপাখ্যান আছে। 
পূর্বের ভ্রেতাধুগে মহাদেব দিব্য এক সহত্র বৎসর অক্রোধ 
ব্রতঅবলম্বন করিলে অস্ুরগণ অত্যন্ত উপদ্রব আরম্ভ করিল। 
তখন তিনি মহাত্মা মহর্ষিদিগের তপোবিদ্ব হইতেছে জানি- 
যাও এবং তাহার যথোচিত প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হইয়াও 
উপেক্ষা করিলেন ) কারণ তথন ক্রোধ প্রকাশ করিলে তাহার 
ব্রতভঙ্গ হইবে। ইছার গর দক্ষপ্রজাপতি দেবগণ কর্তৃক 
পুনঃ পুনঃ অন্ুরুদ্ধ হইয়াও মহাদেবের প্রাপ্য যজ্ঞভাগ কল্পনা 
না করিয়া ষক্তের সিদ্ধিকারক বেদোক্ত পাগুপত মন্ত্র এবং 
শৈব্য আহুতি পরিত্যাগপূর্ববক যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়াছিলেন । 
অনস্তর আত্মবিৎ প্রভু মহাদেব ব্রত সমাপ্ত হইলে পূর্বোক্ত 
প্রকারে দক্ষ, কর্তৃক নিজ. অপমান জানিতে পারিলেন এবং 
রৌন্্রভাব অবলম্বনপূর্ববক ললাটে নয়ন স্ৃ্টি করিয়া যজ্জবিশ্ব- 
কারী উল্লিখিত অন্থরদিগকে. দ্ধ ও ক্রোধাগিসন্দীপিত 
' শক্রনীশন এক ঘাশ পরিত্যাগ করিজেন। সেই. ৰাণে 
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দক্ষ গ্রজাপতির যজ্ঞ ধংস হইল এবং দেব ও ভূতগণ সন্তপ্ 
হুইয়৷ ইতত্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। 

তখন দেবগণ সপ্তর্ধিদিগের সহিত মিলিত হুইয়! নান 
প্রকায়ে মহাদেবের স্তভব করিতে লাগিলেন। মহাদেব 
দেবতাদিগের স্তবে সন্তষ্ট হইয়। যেমন শৈবভাব অবলম্বন 
করিলেন, অমনি সর্ধত্র মঙ্গল বিরাজমান হইল। যখন 
এ&ঁ ক্রোধাগ্সি মহাদ্দেবকে জীবগণের মঙ্গলসাধনে অভি- 
লাষী দেখিল। তখন তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলি- 
পুটে নিবেদন করিল, ভগবন্‌! এখন আমি আপনার কি 
আদেশ পালন করিব, আজ্ঞা করুন । মহাদেব তাহাকে 
বলিলেন, তুমি জীবগণের জন্ম মৃত্যু এবং জীবিত সময়ে জর 
স্বরূপ হইবে। * এই প্রকারে জরের স্্টি হইয়াছে। 

সন্তাপ, অরুচি, তৃষ্ণ1, অঙ্গমর্দ এবং হৃদয়ে বেদনা এই 
গুলি জরের স্বাভাবিকী শক্তি। 

সমনস্ক একমাত্র শরীরই জরের অধিষ্ঠান। শারীরিক ও 
ফনসিক সন্তাপ প্রত্যেক জরের প্রধান লক্গণ। জরে 
আক্রান্ত হইলে কোনরূপ কষ্ট গ্রাণ্ড হয় না, এরপ প্রাণী 
জগতে বিদ্যমান নাই। 

সাধারণতঃ জরোৎপত্তির কারণ হুই প্রকার-_সাঘান্ত এবং 
গ্রধান। বাতপিত্ব প্রভৃতির প্রকোপজনক আহার বিহারা- 
দিই সামান্ত কারণ এবং জল, বায়ু দেশ কাল প্রভৃতির দুষণ 
ভাব প্রধান কারণ। 

শারীরিক বাতপিত্বার্দি এবং মানসিক রজ ও তমঃ দোষ 
জরের প্রকৃতি। কোন জরই দোষের সংস্রব ব্যতিরেকে 
কখনও মনুষ্যদিগের দেহে প্রবেশ করিতে পারে না। 

প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, এই জরই ক্ষয়, পাপ্মা ও 
মৃত্যু এবং দুদ্ভৃতি হইতেই ইহ উৎপন্ন হয়। 

স্থশ্রতসংহিতায় লিখিত আছে জর অষ্ট প্রকার_ ইহা 
বিবিধ কারণে উৎপন্ন হয়। দোষ সকল স্ব স্ব কালেও স্বীয় 
স্বীয় প্রকোপনহেতু কুপিত হইয়া সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত 
হইয়া অর উৎপাদন করে। দোষ শ্বন্ব হেতুঘ্ারা কুপিত 
হইয়! আমাশয়ে গমনপুর্ববক শ্বীয় উষ্ণতা সহযোগে রসধাতু 
আশ্রয় করে। সেই কুপিত দোষ ও রস দ্বার! গ্েদ ও রস- 


* রুদ্রের ক্রোধসভূত নিঃশ্বাস হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া জ্বর 
স্বতাবত: পিত্তাত্সক, কারণ, কোধ হইতে পিত্ত উৎপন হয়। অতএব সর্ব 
প্রকার ত্বয়েই পিত্তবিনাশক ক্রিয়! প্রয়োগ কর! কর্তব্য। বাগ্তটও 
বলিয়াছেন, পিত্ত বাতীত উদ্মা নাই এখং উদ্মা ভিন্ন ত্বর়নাই। স্তর, 


'স্ষল প্রফাগ জরেই পিত্ের পক্ষে যে সকল ভ্রধ্য অহিতকয়, তাহ! পরি- 


তাগ কয়! উচিত। 


সর রি 


বাহী শিরার পথ সমস্ত রুদ্ধ হইলে জঠরানল মন্দীতৃত, ছয়। 
দোষের প্রকোপকালে পাকস্থলী হইতে সেই অগ্নি বহির্ভাগে 
নিংস্থত হইয়া সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইলে জর প্রকাশ পায়। 
জর জন্িয়। ক্রমশঃ বদ্ধিত এবং ত্বকৃ, মর ও পুরীষাদি দোষা- 
সসারে বিবর্ণ হয়। 
মিথ্যা আছার বিহার বা গেহাদি ক্রিয়া দ্বারা, অভিধাত 
বা অন্ত কোন রোগোৎপত্তি হেতু ব! শরীরে ব্রণাদি পাককালে 
অথব৷ শ্রম, ক্ষয়, অজীর্ণতা বা কোন প্রকার বিষ দ্বার! অথব! 
অত্যত্ত আহারাদির বা খতুর বিপর্যয় এবং ওষধি বা পুষ্প গন্ধ 
হেতু, শোক, নক্ষত্রপীড়, অতিচুর বা অতিশাপ অথবা 
কাল্ননিক শঙ্কা জন্য এবং মৃতবৎসা ক জীবিতবৎস৷ স্ত্রীলোক- 
দিগের স্তস্তাবতরণকালে অহিতাচার হেতু ধাতু কুপিত হয়; 
এবং উদ্ভ্রান্ত বিপথগামী বেগবান্‌ দোষ দ্বার অত্যন্তরস্থ 
জঠরাগ্জি বিক্ষিপ্ত হইয়া সর্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। 
ইহাতে পাকস্থলীস্থিত রস রুদ্ধ হইয়া সর্বদেহ উষ্ণ 
হইয়া উঠে এবং সর্ধাঞঙ্জে এককালে খাম বন্ধ হয়। 
শ্বেদের অবরোধ, গাত্রের উত্তাপ এবং সকল আরন্গের জড়তা! 
বা বেদনা) এইগুলি সমস্ত এক সময়ে ঘটিলে জর বল! যায়। 
বাষু পিত্ত শ্লেম্া ইহাদের একএকটা পৃথক্‌ ভাবে কিংবা! ছুইটী 
বা তিনটা একত্র দূবিত হইলে এবং আগন্ত্ কারণে জর 
জন্মে। জর অষ্টবিধ--বাতিক, পৈত্তিক, ্নৈম্মিক, 
বাতপৈত্বিক বাতঙ্লৈম্মিক, পিত্বশ্লৈক্মিক, সান্লিপাতিক এবং 
আগন্তজ। 
চরকসংহিতায় কথিত আছে, আট প্রকার কারণ হইতে 
মানবগণের জর জন্বিয়া থাকে ; যথা-__বায়ু, পিত্ত, কফ, বাত- 
পিত্ব, পিত্তগ্নেম্মা, বাতশ্লেম্মা, বাতপিত্গ্্েম্মা এবং আগন্তক । 
রুক্ষগুণবিশিষট বস্তু, লঘু বস্ত, শীতল বস্ত, পরিশ্রম, বমন 
বিরেচন এবং আস্থাপন, (নিরহবস্তি ) গ্রভৃতির অতিশয় উপ- 
ঘোগ, মলমৃত্রা্দির বেগধারণ, অনশন, অভিঘাত, স্ত্রীসংসর্গ, 
উদ্বেগ, শোক, শোণিতশ্রাব, রাত্রিজাগরণ, এবং বিবম প্রকারে 
(বিপরীত ভাবে ) শরীর ক্ষেপণ, ইহাদিগের আতিশব্যে বায়ু, 
প্রকৃপিত হুইয়! উঠে। পরে সেই প্রকুপিতবাযু আমাশয়ে প্রবিষ্ট 
হইলে তুক্ত্রব্য 'পরিপাকহেতু মল ধাতুকে প্রাপ্ত 
হয়) অনন্তর রস এবং স্বেদবহ আোতঃসমুহকে আচ্ছাদন 
ও পাকাগিকে মন্দীভূত করিয়া পক্কাশয় হইতে উম্মাকে 
বহির্ভাগে আনয়ন করে ও সমন্ত শরীরে পরিব্যাপ্ত হুয়। 
এই সময় বাত জরের আবির্ভাব হইয়! থাকে । 
য় হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণ প্রকাশ পার। 
ক্ষণে শীরীনিক উফ্চভাবের এবং জরবেগ ও 


[ ২৮৬ ] বর. 


ফলনির্গমকালের-বিষমতা। প্রায়ই আহারের সম্পূর্ণ জীরণাবস্থার, 
দিবসের অস্তে এবং অধিকাংশরূপে বর্ধাকালে এই জরের 
আগমন অথবা অভিবৃদ্ধি হইয়া থাক্ষে.। বিশেষ প্রকারে নখ, 
নয়ন, বদন, মূত্র, পুরীষ এবং চর্দের অত্যন্ত পরুষতা! এবং 
অরুণবর্ণতা লক্ষিত হয়। 

শরীরে নানাপগ্রকার ক্লিপ্ত ভাব এবং নানাপ্রকার চলাগল 
বেদনা, পাদদ্ধয়ে ঝিনঝিনি বেদনা, পিগ্ডিকোহেষ্টন অর্থাৎমাংস 
মোড়। দেওয়ার. স্তায় বোধ, দান এবং সন্ধিস্থানের বিশ্লেষণ, 
উরুর অবসন্নতা, কটি, পার্খ, পৃষ্ঠ, স্বন্ধ, বাহু, অংস এবং বক্ষঃ 
প্রভৃতি স্থলে ক্রেমে ভগ্নবৎ, রুগ্নবৎ, মৃদ্দিত, মস্থনবৎ, চটিত, অব- 
পীড়িতএবং অবতুন্পবৎ বেদনা! উপস্থিত হয়। হনুত্তস্ত, কর্ণে 
স্বন্‌ ্বন্‌ শব, শঙস্থানে নিস্তোদনবৎ পীড়া, মুখে কষায় রস 
অথচ রসাস্বাদনে অক্ষ, ঠা, মুখ, তালু এবং কশোষ, পিপাসা, 
হৃদয়ে বিশেষ বেদনা, শুফছর্দি, শুফকাস, হীচি, উদগারনিরোধ, 
অশ্নরসযুক্ত নিষ্ঠীবন, অরুচি, অপাক, মনের বিকলতা, ভূস্তা, 
বিনাম (বেদনা বিশেষ), কম্প, বিনা পরিশ্রমে পরিশ্রমবোধ, 
ত্রম (চক্রস্থিতের স্তায় অ্রমিযুক্ত বন্ধ দর্শন), প্রলাপ, অনিদ্রতা, 
লোমহ্্ষ, দত্তহূর্য, উঞ্ণবস্ত অভিলাষ, নিদানোক্ত দ্রব্যাদি 
দ্বারা অন্ুপশয় এবং তদ্ধিপরীত বস্ত দ্বারা উপশয় প্রভৃতি 
বাতজরের লক্ষণ। 

উষ্ণ, অল্প, লবণ, ক্ষার, কটু, গুরুপাক দ্রব্য ও অত্যন্ত 
তীক্ষরসসংযুক্ত বন্ত যাহারা অধিক সময় ভক্ষণ করে, এবং 
অতিশয় অগ্রিসস্তাপসেবনকারী, পরিশ্রমী ও ক্রোধশীল ব্যক্তিগণ 
সচরাচর পৈত্তিক জরে আক্রান্ত হুয়। উক্ত প্রকার 
ব্যক্তিদিগের শরীরগত পিত্ত প্রকুপিত হইয়া! আমাশয় হইতে 
উন্মাকে গ্রহণ, রস ধাতুকে আশ্রয় করিয়! রস এবং স্মেদহুব- 
শ্রোতঃসমূহকে আচ্ছাদন করিয়! পিতের ভ্রবস্ব হেতু জঠরা- 
ঘিকে মন্দীভূত ও প্কাশয় হইতে অন্সিকে বহির্ভাগে বিক্ষিপ্ত 
করে। এই প্রকার শারীগিক প্রক্রিয়া সঙ্ঘটিত হইলে 
পিত্ততরের আবির্ভাব হুইয়। থাকে । পিত্বজর হইলে এক 
সময়েই জরের আগমন এবং অভিবৃদ্ধি হয়। 

আহারের পরিপাকাবস্থায়, মধ্যাহ্ন সময়ে, অর্ধরাত্রে এবং 

প্রায়ই শরৎকালে এই জর গ্রকাশ পায়। এইজরে মুখে কটু 
র্তা৷ এবং নাসিকা, মুখ, ক, এবং তানুদেশে পক্কতাবোধ ১ 
ভূষণ, ভ্রম, মোহ, মুচ্ছ?, পিত্ববমন, অতীসার, আহারে 
অপ্রবৃত্তি, ঘর, প্রলাপ ও শরীরে একগ্রকার কোঠরোগের 
উৎপত্তি হয়। নখ, নয়ন, বদন, মুত্র, পুরীষ এবং চর্দের অত্যন্ত 
হরিদ্বর্ণত। অথব! হরিক্ত্রাবর্পতা জন্মে। শরীর অতি- 
শয় উফ এবং অত্যন্ত দ্বাহ উপস্থিত হয়। পিতজরাক্রান্ত. 





শর ইচ্ছা! প্রকাশ করে। নিদানোক্ত বস্তসমূহ দায় ইহার 
খঅন্ুপশয় এবং তদ্বিপরীন বস্তদ্বারা উপশম বোধ হুইয়! থাকে 

স্িগ্ধ, মধুর, গুরু, শীতল, পিচ্ছিল, অল্প এবং লবণ প্রভৃতি 
জ্বব্য যাহারা অধিক পরিমাণে ভক্ষণ কয়ে এবং যাহার! দিবানিদ্রা!, 
ছর্য ও ব্যায়াম প্রভৃতি বিষয়ে অতিশয় আসক্ত হয়, তাহাদিগের 
শ্লেশ্মা প্রকৃপিত হইয়া! থাকে । এই সমস্ত লোক সাধারণতঃ 
প্লৈন্সিক অর্থাৎ কফজরে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। ইহা- 
দিগের প্রকুপিত শ্লেম্মা আমাশয়ে গ্রবেশ করিয়! উদ্মার 
মহিত মিলিত ও তুক্তদ্রব্যের পরিপাক অন্ত- রসধাতুকে প্রাপ্ত 
হয়। পরে রস এবং শ্বেদবহ শ্রোতঃসমৃহকে আচ্ছাদন পূর্বক 
পক্কাশয় হইতে উম্মাকে বহির্ভাগে আনয়ন করিয়া সমস্ত 
শরীরে ব্যাপ্ত হয়৷ পড়ে । এইক্ধপ অক্রিয়! হেতু কফজরের 
আবির্ভাব হইয়৷ থাকে। 

এক সময়েই কফ জরের আগমন এবং প্রকোপ উপস্থিত 
হয়। ভোজন মাত্রে, দিবসের প্রথম ভাগে, প্রথম রাত্রিতে 
ও প্রায়শঃ বসস্তকালে এই জরের আবির্ভাব হইয়া থাকে । 

বিশেষ প্রকারে শরীরের গুরুত্ব, আহারে অপ্রবৃত্তি, 
সুখ নাপিকাদি দ্বারা কফল্রাব, মুখের মধুরত1, উপস্থিত বমন, 
হৃদযস্থানে উপলেপবোধ, শরীরে স্ভিমিতভাব (আর্জ বস্ত্র 
দ্বারা শরীর আবৃত বোধ ), ছদ্দি, অগ্নির মৃছ্তা, নিদ্রার 
আধিক্য, হস্তপদাদ্দির স্তস্ততা, তন্ত্রা, শ্বাস, কাশ, নখ, নয়ন, 
বদন, মূত্র, পুরীয ও চর্ঘের অত্যন্ত শীতলত! অন্থভব এবং 
শরীরে শীতলম্পর্শ পীড়কার উদগম হয়। কফজরা- 
ক্ষান্ত ব্যক্তি প্রায়ই উষ্ণতা অভিলাষ করে। নিদানোক্ত 
বস্ত প্রভৃতি দ্বার! অন্থপশয় এবং তাহার বিপরীত গুণবিশিষ্ট- 
বস্ত দ্বারা উপশয় বোধ হইয়া থাকে। 

বিষমাশন (অভ্যাসের অধিক বা অল্প অথব। অসময়ে 
ভোজন ), অনশন, খতুপরিবর্তন, খতুব্যাপত্তি (গ্রীক্ম, বর্ষা, 
লীত প্রভৃতি খতুতে খত্বনুযায়ী গ্রীম্মশীতাদির অভাব), অসহ- 
নীম্ঘ গন্ধাদদির আদ্রাণ, বিষদুধষিত জলপান অথবা সংযোগ, 
বিষের উপযোগ, পর্বতাদির উপস্লেষ, লহ, স্বেদ, বমন, আস্থা- 
পন, অন্থবাসন এবং শিরোবিরেচন প্রভৃতির অযথা প্রয়োগ, 
স্ত্রীদিগের বিষম ভাবে অর্থাৎ অকালে প্রসব এবং প্রসবের 
পর অহ্িতাচারাদি ও পূর্বোক্ত বাতপিত্বপ্নেম্মা জন্ত সকলের 
মিপ্রীভাব হেতু দ্বিদাষের অথব! ত্রিদোষের নিদানগত বৈষম্য 
দ্বারা একই সময়ে বাযুপিত্ত ক্ষ প্রকৃপিত হুইয়া থাকে । 

এই প্রকার গ্রক্কুপিত' দোষসমূহ উল্লিখিত জআন্- 
পূর্বক জর আনয়ন করে। এই জরের লক্ষণসমূহের 


ভাব বিশেষ দর্শন করিয়া ছই দোষের চিক দেখিতে 





বন্দজ এবং ভ্রিদোষের চি দেখিতে পাইলে লা্গিপাতিক জর 
বলা হইয়া থাকে । 

অভিঘাত, অভিষন্ধ, অভিচার এবং অপ্ভিশাপ হেতু বখা- 
পূর্বক আগন্তজ অর জন্মিয়া থাকে । 

আগন্তরজর উৎপত্তিকালে স্বতন্ত্র থাকিয়। পশ্চাৎ দোষের 
(বায়ু, পিত্ব, কফ) সহিত মিশ্রিত হয়। অভিঘাত জন্ত 
জরে বায়ু শরীরগত ছৃষ্ট শোণিতকে আশ্রয় করিয়া থাকে। 
অভিবঙ্গজ জর বায়ু ও পিত্ত দ্বারা, এবং অভিচাঁর ও অভিশাপ 
হেতু জর ব্রিদ্দোষের সহিত মিলিত হয়। 

আগন্তজ জরবিশি লিঙ্গগ্রাহী; ইহার চিকিৎসা ও সমূ- 
খানের বিধি অন্ত প্রকার জর হইতে পৃথক্‌। 

গুদ্ধ সম্তাপ দ্বারা অনুভূত অরকে অভিপ্রায় বিশেষ হেতু 
দোষজ ও আগন্বজ ভেদে ছুই প্রকার বল! হইয়৷ থাকে) 
তন্মধ্যে বাতাদি ত্রিদ্দোষের বৈকল্প হেতু জর দ্বিবিধ, ত্রিবিধ, 
চভুবিধ ও সপ্তবিধন্ধূপ বর্ণিত হয়। 

বিষতক্ষণ জন্য আগন্তজ জরে রোগীর মুখ শ্তামবর্ণ, অতি- 
সার, অরে অরুচি, পিপাসা, তোদ (স্থচিবিদ্ধবৎ বেদন! ) 
এবং মুচ্ছ? উপস্থিত হয়। কোন প্রকার তীস্ক ওষধির স্রাণ হেতু 
জর উৎপন্ন হইলে মৃচ্ছ1, শিরোবেদনা, ক্ষবু (হাচি) এবং 
বমি হয়। কামজনিত অর্থাৎ অভিলাযান্ুরূপা রম ণীঅপ্রাপ্ডি- 
হেতু জর উৎপন্ন হইলে মনোত্রংশ, তন্দ্রা, আলম্ত ও অন্নে 
অরুচি জন্মে ; হৃদয়দেশে বেদনা ও শরীর শুফ হইয়া থাকে। 
কামজরে ভ্রম, অরুচি ও দাহ জন্মে এবং লজ্জা, নিদ্রা, বুদ্ধি ও 
ধারণাশক্তির ক্ষয় হয়। স্ত্রীদিগের কামজর হুইলে মৃচ্ছণ, 
শরীরবেদনা, পিপালা, নেত্রচাপলাট স্তনদ্ধয়ে ও বদনে ঘর্দো- 
দগম এবং হৃদয়ে দাহ জন্মে। 

কখন কখন ভয় ও শোকজনিত জরে প্রলাপ এবং ক্রোধ 
জন্ত জরে কম্প উপস্থিত হয়। 

ভূতাভিষঙ্গজরে উদ্বেগ, অনর্থক হান্ত ও রোদন এবং শরীর- 
কম্পন জন্মে। কখন কখন এই জরে বেগের তারতম্য 
হইয়া থাকে। 

অভিচার ও অভিশাপজনিত জরে মোহ এবং পিপাঁসা উপ- 

স্থিত হয়। বাগ্ভট বলেন, এই জরে প্রথমতঃ মনস্তাপ পরে 
শারীরিক উষ্ণতা, বিস্ফোট, পিপাসা, ভ্রম, দাহ ও মৃচ্ছ 
জন্মে। এই জর প্রত্যহই বর্ধিত হইতে থাকে । 

শ্রাস্তি, অরতি (কার্ধ্যে অপ্রবৃতি ), বিবর্ণতা, সুখবৈরন্তা, 
নয়নপ্লব (চক্ষু ছলছল করা), শীত, বায়ু ও রৌৰে মুহমূ্ছ 
ইচ্ছার পরিবর্তন, ভূত্ত, অঙ্গমর্দ (গাত্রের কামড়ানি ) গুরুভা, 





ভর 


রোমহ্র্য, অকুচি, তমোদৃষ্টি, অপ্রস্ুল্লতা ও শীতামৃতব এই 
সকল লক্ষণ জরের কিঞ্চিৎ পূর্বে দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ বায়ু জন্ত 
জরে অতি ভুত্তন, পিত্ত জন্ত জরে নেত্রদাহ এবং কফজনিত 
জরে অন্নে অরুচি হয়। ত্রিদোষ জরে সরল লক্ষণ এবং 
ঘন্দজ জরে ছুই দোষের লক্ষণ দেখা যায়। 

নিদ্রানাশ, ভ্রম, শ্বাস, তন্দ্রা, অঙগসুপ্তি, অরুচি, তৃষ্ণা, 
মোহ, মদ, স্ত্ত, দাহ, শীত, হদয়ে ব্যথা, অধিককালে দোষের 
পরিপাক, উন্মাদ, দস্তস্তাববর্ণ, দৃস্তের মলিনতা, জিহবা খরম্পর্শ 
ও কৃষ্বর্ণ, সন্ধিদেশে ও মন্তকে বেদনা, নেত্র বক্র ও আবিল, 
কর্ণে বেদনা! ও শব শ্রবণ, প্রলাপ, মূখ নাসিক! প্রভৃতি আত 
পথের পাক, কৃজন ( কৌথ পাড়া ১, অচৈতন্ত, দ্বেদ, মুত্র ও 
পুরীষের অধিককালে অল্প নিঃসরণ এই লঙ্ষণগুলি ত্রিদোষজ 
জরে লক্ষিত হইয়া থাকে । 

চরকসংহিতায় জরের পূর্বলক্ষণ নিয্নলিখিতরূপ বর্ণিত 
আছে। মুখের বৈরশ্ত, শরীরের গুরুতা, অন্নতক্ষণে 
অনিচ্ছা, চক্ষুর জলপূর্ণত্ব, চক্ষুদ্বয়ের রক্জবর্ণতা, নিদ্রািক্য, 
অরতি, ভূস্তা, বিনাম, বেপথু ( কম্প ), শ্রম, ভ্রম প্রলাপ, 
জাগরণ, লোমহ্র্ষ, দন্তহ্র্ষ, শব্দ, গীত, বাত এবং আতপ 
প্রভৃতিতে কখন অভিলাষ, কথন অনভিলাষ, অরুচি, অপরি- 
পাক, শরীরের ছূর্বালতা, অঙ্গমর্দ, অঙ্গের অবসম্নভাব, অল্ন- 
প্রাণতা (শারীরিক বলের অল্পত1 ), দীর্ঘত্রতা, অলসতা 
উপস্থিত কার্য্ের হানি, নিজ কার্য্যের প্রতিকুলতা, 
গুরুজনের বাক্যে অভ্যস্থয়া, বালকের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ, 
নিজ ধর্মে চিন্তার।হিত্য, মাল্যধারণ, চন্দনার্দি লেপন, ভ্যোজন, 
ক্লেশন, মধুর ভক্ষ্য দ্রবো বিদ্বেষ প্রকাশ এবং অগ্ন, লবণ 
ও কটু দ্রব্য ভক্ষণে অতিশয় আসক্তি । জরের প্রথমাবস্থায় 
সন্তাপ, পরে ক্রমে ক্রমে লক্ষণগুলি প্রকাশিত হয়। 

অনতি-উষ্ণ বা অনতি শ্রীতলগাত্র, অন্পসংস্ঞাঁ ত্রাস্তদৃষ্টি, 
স্বরভঙ্গ, জিহ্ব! খরম্পর্শ, কণশুক্ষ, পুরীষ মুত্র ও স্বেদের রাহিত্য, 
হৃদয় সরক্ত (রক্তনিঠীবন) ও নিস্তেজ (বুক যেন ভাঙ্গিয়া 
পড়ে ), অগ্্রে অরুচি, শরীর প্রভাহীন এবং শ্বাস ও প্রলাপ 
এই লক্ষণগুলি অভিষ্ঠাস অথবা! হতৌজ! নামক সান্নিপাঁতিক 
জরে * প্রকাশ পায়। 





* চরফের ষতে লান্লিপাতিক স্বর ১৩শ গ্রকার। এক দোষের আধিকো 
'তিনপ্রকার বথা--বাতোবপ, পিতোম্বণ। কফোবষণ। ছুই দোষের 
জা(ধিকোও ৩ প্রকার বখা--বাতপিতো্প, বাতশ্লেনোলুণ, পিত্তয্লেোলুণ। 
-তিন দোঁষেক হীনতা, মধাত! এনং অধিকত ভেদে ৬ প্রকার, বখ।--অধিক 
বাত, মধাপিত্ত) হীনকফ, অধিকধত, হীনপিত্র ও মধাকফ এইরপ ছয়গ্রকার 
.ঞবং হিনদোধেরই সমভাষে উদ্তণ একপ্রকার । আয়োদশপ্রকার সন্গিপতি- 


[ ২৮৮ ] 


স্বর 


, সাঙ্নিপাতিক রোগ অতিশয় কষ্টসাধ্য বা অসাধা। জ্ভি- 
স্ভাস রোগে নিদ্রা, ক্ষীণতা ওজোহানি ও গান নিষ্পন্দ 
হইলে সংন্যাস নামক সাঙ্লিপাতিকরোগ জন্মে। পিত্ত ও 
বায়ু বৃদ্ধি জন্ত ওজঃ ধাতুর ক্ষয় হইলে গান্রস্ততস্ত ও শীত 
হেতু, রোগী অচেতন, জাগ্রত থাকিলেও তন্ত্রা ও প্রলাপ- 
বিশিষ্ট অঙ্গ লোমাঞ্চিত, শিথিল, অল্পতাপ ও বেদনাযুক্ত 
হয়। ইহা! ওজঃধাতু নিরোধ জন্ত ঘটে, এই অবস্থায় সপ্তম, 
দশম অথবা দ্বাদশ দিবমে রোগ বাড়িয়া উঠে, এই কালে 
হয় এককালে রোগের শাস্তি নয় রোগীর মৃত্যু হুয়। 
ছুই দোষ বৃদ্ধি পাইয়া যে জর জন্মে তাহার নাম হন্্স। 
বন্ব্জ তিনগ্রকার-_বাতপিত্ত, বাডঙ্শেম্ম এবং পিতশ্লেম্ম। ভূস্তঃ 
আখ্বান, মত্ততা, কম্প, সদ্ধিস্থানে বেদনা, দেহের কৃশতা 'ও 
অভিতাপ, তৃষ্ণা, "ও প্রলাপ এই গুলি বাতপৈত্বিক 
জরের লক্ষণ। 
শুল, কাশ, কফ, বমন, শীত, কম্প, পীনস, দেহের 
গুরুতা, অরুচি ও বিষ্স্ত এই গুলি বাতগ্লেম্ার লক্ষণ। 
শীত, দাহ, অকুচি, সতত, স্বেদ, মোহ, মত্ততা, ভ্রম, কাস, 
অঙ্গের অবসাদ, বমনেচ্ছা, এইগুলি পিত্তশ্লেন্মার লক্ষণ। 
অরমুক্ত, কূশ, মিথ্যা আহারবিহারী ব্যক্তির অল্লাবশিষ্ট 
দোষ বাযু দ্বার! বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়! পাঁচটা কফ স্থানের দোষ 
অনুসারে পাচ প্রকার জবর উৎপাদন করে। এই পাঁচ প্রকার 
জবর সর্বদ| অন্তেছ্যফ, তৃতীয়ক, চাতুর্থক এবং প্রলেপক নামে 
খ্যাত *।| দিবারাত্রের মধ্যে দোষ সমস্ত দেহের একম্থান 
হইতে অন্স্থানে গমনপুর্বক অবশেষে আমাশয় আশ্রয় করিয়া 
জর প্রকাশ করে। গ্রলেপক জরে ধাতুঃশোধিত হয়। দোষ 


কের নাম যথা-_বিশ্ষারক, জশুকারী, কম্পীন, বন্ত, শীস্রকারী, তন, কুট- 
প।কল, সংমোহক। পাকল, যামা, ভ্রচক, কর্কটক এবং বৈদারক। 
। সান্িপাতিক দেখ ।] 

* আমাশয়, হৃদয়, কঠ) শিরঃ এবং সন্ধি এই পাঁচটা কফের স্থ/ন। 
দিবাভাগ এবং রাত্রিকাল এই দুইটা অরের প্রকোপের সময়। ইহার মধ্যে 
একটী প্রফোপের কালে দোষ হাদয়ে লীন থাকিয়া! অপর প্রফোপকালে 
জ্বর প্রকাশ করে) ইহাকে অগ্তেছ্য ঘর কছে। এই জর প্রত 
দিবাভাগে গ্রকাশপাইয়। রাত্রিকালে অথব! রাত্রিকষালে উৎপন্ন হইয়। দিব! 
ভাগে মগ্ন হয়) পুনর্বার সেইফালে হৃদয়ে দোষলীম ধাকে | দোষ হাদয়ে 
স্থিত হইলে তৃতীয় দিবসে আমাশয় আচ্ছাদন করির। জ্বর উৎপাদন 
করে| ইহাকে তৃতীয়ক ঘ্বর কহে। এই স্বর একদিন অন্তর প্রকাশ পায়। 
দে।য শিরঃস্থিত হইলে দ্বিতীক্ক দিবসে কণ্ঠে, তৃতীয় দিবসে স্বাদয়ে এবং 
চতুর্থ দিবসে আমাশয় দুবিত ক্ষুরিয়। বর উৎপাদন ক্ষরে। এইছ্ধর 
ছুই দিন অন্তয় প্রকাপিত হ্গ; ইহাকে চাতুর্ঘক স্ব কছে। 


সর [ ৪৯৮৯ ] স্বর 


ছই তিন বা! চারিটা কফস্থান আশ্রয় করিয়া বিপধ্যয় নামক 

কষ্টসাধ্য বিষমজর উৎপাদন করে &। 

€কছু কেহ বলেন; বিষমজর স্বভাবতই হুইয়! থাকে । 
যাহা হউক ভয়, শোক, ক্রোধ বা আঘাত প্রভৃতি কোনপ্রকার 
বাহ কারণে সঞ্চিত দোষ কুপিত হুইয়৷ বিষম জরের আস্ত 
হয়। তৃতীয়ক ও চাতুর্থক জর বায়ুর আধিক্য এবং উৎপা- 
তিক ও মন্তসম্ভৃতজ্বর পিত্ত জন্ত হইয় থাকে । 

শ্লেম্মাপ্রধান বাতগ্নেম্মা জন্ত প্রলেপক জর জন্মে। 
মুচ্ছ? অন্থবন্ধ হইয়া! যে সকল বিষম জরের উদয় হয়, তাহ! 
প্রায়ই ছ্বিদোষ জন্য জন্িয়া থাকে । 

কোন কোন অরের প্রথমাবস্থায় বাঘু ও শ্লেম্বাকর্তৃক শীত 
প্রকাশ পায়, তাহাদিগের বেগের শাস্তি হইলে অরাস্তে পিত্ব 
হেতু দাহ জন্মে। আবার কোন জরের প্রথমেই পিত্ত কর্তৃক 
দাহ এবং শেষে বায়ু ও শ্লেম্সার বেগ হেতু শীত হয়। এই ছুই 
প্রকার জর দন্দর্জ কারণে জন্মে। এই ছুই প্রকার অরের 
মধ্যে দাহপূর্বক জর অতিশয় কষ্টসাধ্য । 

দিবারাত্রের মধ্যে যে ছয়টী দোষের কাল কথিত 
হংয়াঁছে, সেই সকল দৌষের কাঁলে যে জর হয়, সে জর 
সহজে বিচ্ছেদ হয় না) এই জন্য ইহাকেও বিষম জর 
কহে। বেগের শাস্তি হইলে জর পরিত্যাগ হইয়াছে বলিয়! 
জ্ঞান হয়; কিন্তু ধাত্বস্তরে লীন থাকে বলিয়! সুক্্তা প্রযুক্ত 
উপলব্ধি হুয় না। জরমুক্ত ব্যক্তির দেহস্থ অয্পদৌষ অহিতা- 
চার দ্বারা বৃদ্ধি হইয়া কোন একটী ধাতুকে আশ্রয় করিয়া 
বিষমজর উৎপাদন করে। 

গুরুদোষ সকল রসবাহী শ্রোতদ্বার৷ সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত 
হইয়া সন্তত জর উৎপাদন করে। সন্ত জর নবজরের স্তায় 
দীর্ঘকালম্থায়ী, ইহ! রক্তমাংসগত | অন্তেছ্য্ক মাংসগত। 
ভৃতীয়কজর মেদগত এবং চাতুর্থকজর মজ্জা ও অস্থিগত। 
এই জর অতি ভয়ানক। ভূতাভিষঙ্ জন্ত জরকেও কেহ 
কেহ বিষমজর বলেন। সাতদিন দশদিন বা! দ্বাদশদিন 
ব্যাপিয়৷ যে জরের ভোগ হয়, তাহাকে সন্ততজর বলে। সত- 
তক জর দিবারাজের মধ্যে দুইবার উদয় হয়। অন্যেছ্যু্ষ গ্রাতি- 
দিন একবার, তৃতীয়কজর প্রতি তৃতীয়দিবসে এবং চাতুর্থকজর 
গ্রতি চতুর্থদিবসে প্রকাশিত হুয়। দৌষবেগের উদয়কালে 
জর গ্রকাশ পায় এবং বেগের নিবৃত্তি হইলে জর দেহ মধ্যে 


* চাতুর্ধক স্বরে একদিন অর হইয়! €ইদিন মগ্ন থাকে, বিপর্যয়ে এক 
দিন মগ্ন থাকির। দুইদিন জ্বর থাকে এ সততক অর দিবারাত্রের মধ্যে ছুই 
ধার প্রকাশিত ও দুইবার ময় হয়। কিন্তু সততক [িপধ্যয়ে অহোরাই 
ভয়ভোগ চইয়। খাক্ষে। 


৪ রে 


শাস্তভাবে থাকে অথব! দোষের পরিপাক হইয়া এককালে 
জর ত্যাগ হয়। শরীরে আঘাত প্রভৃতি বাহ কারণে ষে 
সকল জর হয়, তাহাকে অভিঘাত জন্ত হর বলে। ইহাতে * 
প্রায়ই বাতপিত্বের প্রাবল্য থাকে । শ্রম, ক্ষয় ও অভিঘাত 
জন্য বায়ু কুপিত হইয়া সমস্ত দেহ আশ্রয়পূর্বক অর উৎপাদন 
করে। সংক্ষেপে বলিতে কি, যে কোনপ্রকার জ্বর হউক 
না কেন, তাহাতে বাত, পিত্ব ও শ্রেম্ার একটা ব! ছুইটী 
দোষের লক্ষণ অবশ্তই গ্রকাশ পাইবে। 

দোষ, হীনমধ্য ব1| অধিক পরিমাণে থাকিলে জরবেগও 
যথাক্রমে তিনদিন, স্]ুতদিন বা দ্বাদশদিন তীব্রভাবে থাকে । 
এই ত্রিবিধ দোষ উত্ত্রোন্তর কষ্টসাধ্য। 

জর শারীর ও মানসভেদে, সৌম্য ও আগ্নেয় ভেদে, 
অন্তর্বেগ ও বহির্বেগ ভেদে এবং সাধ্য ও অসাধ্য ভেদে ছুই 
প্রকার। দোষ ও কালের বলাবল অনুসারে সন্তত, সতত, 
অন্তেছ্য্ক, ভূতীয়ক এবং চাতুর্থক ভেদে পীচগ্রকার ) রস 
রক্তাদি ধাতুসমূহের আশ্রয়ভেদে সাতপ্রকার এবং বাত 
পিত্বা্দি ও আগন্তঙ্গ কারণ ভেদে আটগ্রকার। 

যেজবর প্রথমে শরীরে জন্মে, তাহাকে শারীর, আর যে 
অর প্রথমে মনে জন্মে, তাহাকে মানসজর কহে। চিত্তের 
বিহ্বলতা, অরতি এবং গ্লানি মানসিক সন্ভতাপের লক্ষণ। 
আর ইন্দ্রিয় সমুদায়ের বিকৃতি দৈহিক সস্তাপের লক্ষণ। 

বাতপিত্তাত্মক জরে রোগী শীতল এবং বাতকফাত্মক 
জরে উষ্ণ, আর উভয় লক্ষণাক্রান্ত জরে. শীত ও উষ্ণ উভয় 
প্রকারই ইচ্ছা! করে। 

অত্যন্ত অন্তর্দাহ, অধিক পিপাসা, প্রলাপ, শ্বাস, ভ্রম, 
সন্ধি ও অস্থিতে বেদনা, ঘর্মরোধ এবং শ্বাস ও মল নিগ্রহ 
এই সমুদায় অন্তর্বেগ জরের লক্ষণ। 

অত্যন্ত বাহ সন্তাপ, তৃষ্ণা, গ্রলাপ, শ্বাস, ভ্রম, সন্ধি ৪ 
অস্থিতে বেদনা এবং মলনিগ্রহ প্রভৃতির অল্পতা বহির্বেগ 
জরের লক্ষণ। 

আমাশয় হইতেই জরের উৎপত্তি হয়। অতএব জরের 
পূর্ববক্ষণে অথবা লক্ষণ দর্শনে শরীরের হিতজনক লঘু আহা- 
বীয় দ্রব্য অথবা অপতর্পণ দ্বারা শরীরের লঘুতা সম্পাদন 
করা কর্তব্য । তদনস্তর কষায়-পান, অভাঙ্গ, স্থেদ, গ্রদেহ, 
পরিষেক, অন্থলেপন, বমন, বিরেচন, আস্থাপন, অন্থবাসন, 
উপশমন, নম্তকর্ম, ধূমপান, অঞ্জন এবং ক্ষীরভোব্রন গ্রতৃতি 
জরের প্রকার ভেদে যথাযোগ্য বিধেয় 

জর রসন্থ হইলে শরীদে গুরুতা, দীনভাব, উদ্বেগ, অঙ্গাব- 

* আভিবাত স্বয়ে শরীর ব্যথা, শোথ এবং বিধরযুদ্ত হয়। 
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সাদ, বমন, অরুচি, শরীরের বহির্ভাগে উত্তাপ, অঙ্গবেদন এবং 
ভূস্তন উপস্টিত হয়। 

রক্তস্থ জরে রক্তজনিত পিড়কা', তৃষ্ণা, পুনঃ পুনঃ সরক্ত 
নিষীবন, দাহ, শরীরে রক্তিমা, ভ্রম, মত্ততা এবং প্রলাপ 
উপস্থিত হয়। 

মাংসস্থ অরে অতান্ত অন্তর্দাহ, তৃষ্ণা, মোহ, গ্লামি, অতি- 
সার, শরীরে দৌর্গন্ধ এবং অঙবিক্ষেপ লক্ষিত হয়। জর 
মেদস্থ হইলে অত্যন্ত ধর্ম, পিপাসা, প্রলাপ, অরতি, মুখের 
দৌরন্ধ, অসহিষ্ণুতা, গ্লানি এবং অরুচি জয্মে। 

জর অস্থিগত হইলে বমন, বিরেছন, অস্থিভেদ, কঠকুজন, 
অঙ্গবিক্ষেপ এবং শ্বাস উপস্থিত হয়।? 

জর মজ্জাগত হইলে হিস্কা, শ্বাস, কাস, অন্ধকার দর্শন, 
মর্ষোচ্ছেদ, শরীরের বহির্ভাগে শৈত্য এবং অস্তর্দাহ 
উপস্থিত হয়। 

শুক্রস্থ জরে আত্মা গুক্রক্ষরণ ও প্রাণবাযুর বিনাশ 
করিয়া অগ্নি এবং সোমধাতুর সহিত গমন করিয়া থাকে । 

জর রস ও রক্তাশ্রিত হইলে সাধ্য ; মাংস, মেদ এবং 
অস্থিগত হইলে কৃচ্চসাধ্য আর শুক্রুগত হইলে অসাধ্য হয়। 

দোষ সকল সংস্থষ্ট হউক অথবা সান্লিপাতিকই হউক, 
ফুপিত ও রসের অনুগত হইয়া! স্বস্থান হইতে কোষ্ঠস্থ অগ্সির 
নিরাসপূর্ধক অগ্নির উদ্মা দ্বারা দেহের বল বৃদ্ধি করিয়া 
ঝোত সকল রুদ্ধ করে? পরে সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত ও প্রবল 
হুইক্জা দেহে অত্যন্ত সন্তাপ উৎপাদন করে। এ সময় মানুষের 
সর্বাঙ্গ উষ্ণ হয়। 

নূতন জরে প্রায়ই অগ্নি স্বস্থান হইতে স্থানাস্তরিত 
হইলে ম্োত সকল রুদ্ধ হয়। 'এই হেতু রোগীর শরীরে 
ঘর্ম হয় ন!। 

অরুচি, অবিপাক, উদবের গুরুতা, হৃদয়ের অবিশ্ুদ্ধি, 
তন্ত্র, আলন্ত, অবিচ্ছেদধে সর্বদা কঠিন জরের ভোগ, দোষের 
অপ্রবৃত্তি, লালাশ্রাব, হৃল্লাস (গা বমি বমি ), ক্ষুধানাশ, 
মুখের বিশদতা, শরীরের স্তব্ধতা, সুপ্তা, গুরুতা, মৃত্রাধিকা, 
মলেন্ন অপরিপন্কত। এবং শরীরের অক্ষীণত1-_-এইগুলি আম- 
জয়ের লক্ষণ। ক্ষুধা, শরীরম্থ দ্রবধাতু সকলের শুফতা, শরী- 
সনের লঘুতা, জরের মৃহতা, দোষ প্রবৃত্তি (মলমৃত্রাদির উৎসর্গ), 
এবং অষ্টাহ জোগ--এইগুলি নিরাম জরের লক্ষণ। 

নবজরে দিবানিদ্রা, ঙ্গান, অভাঙ্গ, গুরুতর আহার, মৈথুন, 
ক্রোধ, প্রবল বায়ু বা পূর্বদিকের বায়ু সেবন, ব্যায়াম এবং 
কষারযুক্ত বস্তু সেবন পরিত্যাগ. কর! আবস্তক। 

ক্ষয়, নিরামবায়ু, ভয়, ক্রোধ, কাম, শোক এবং পরিশ্রম 


এই দকল ভিন অন্ত কোন কারণে জর হইলে প্রথমে 
উপবাস করা উচিত। উপবাস ফলদায়ক হইলেও যাহাতে 
শরীর অধিক ছৃর্বল না হয়, এক্সপভাবে উপবাস করাইবে, 
কারণ শরীরে বল না থাকিলে চিকিৎসার কোনগ্রকার 
সুফল হইতে পারে না। 

তরুণজরে উপবাস, গ্থেদ, ক্রিয়া, যবাগু আহার এবং 
জল ও মণ্ডাদির সংযোগে তিক্তরস সেবন দ্বারা অপক্করসের 
পরিপাক হয়। | 

বাতজনিত, কফজনিত এবং বাত ও কফ এই উভয় 
জনিত নুতনজরে পিপাসা হইলে উষ্ণ্জল, অপর পিত্ত ও 
মগ্ধপানজনিত রোগমাত্রই তিক্ত বস্তর সহিত জল সিদ্ধ 
করিয়া & জল শীতল হইলে পান করা কর্তব্য । পূর্বোক্ত 
উভয়বিধ জলই অগ্িদ্ীপক, আমপাঁচক, জরপ্ন, আ্োতঃশোধক 
এবং রুচি ও ঘর্ম্নক। 

তরুণঙ্ষরে পিপাসা ও জরের শাস্তির জন্ত মুখা, ক্ষেত 
পাপড়া, বেণারমূল, রক্তচন্দন, বালা! ও গু'ঠ এই সমুদয় দ্বারা 
জল সিদ্ধ করিয়া পান করিতে দিবে । 

যর্দি রোগীর আমাশয়স্থ দোষে কফের আধিক্য বোধ 
হয় এবং বমির উদ্বেগ থাকায় এ দোষ আপনা হইতে 
নির্গত হুইবে এন্বপ উপক্রম দেখা যায়, তাহা হইলে বমন- 
কারক ওধধ প্রয়োগ করিয়া জরের মুলীভৃত দোষ নিঃসারিত 
করিয়া দেওয়া উচিত। অন্যথা তরুণজ্জরে রোগীকে যত্বপূর্ববক 
বমন করান উচিত নহ। কারণ বলপুর্ধক বমন করাইলে 
অসহা হাদ্রোগ, শ্বান, আনাহ এবং মোহ উপস্থিত হইতে পারে। 

চিকিৎসা । জরের পূর্বরূপ প্রকাশ পাইলে বায়ু জন্ত 
হইলে স্বচ্ছ দ্বতপান, পিত্তজন্ হইলে বিরেচন এবং কফজন্ত 
হইলে মৃদু বমন বিধেয়। দ্বি-দোষ জন্ত জর হইলে স্গি্ধ ক্রিয়া 
বা! বমন বিরেচন প্রয়োজ্য নহে; লঙ্ঘন কর্তব্য । জরের 
লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশ হইলে লঙ্ঘন একান্তই হিতকর। দোষ 
আমাশয়ে স্থিত হইলে ও বমনের ইচ্ছা থাকিলে বমন করা 
সর্বাপেক্ষ। শ্রেয়; ৷ যতক্ষণ অল্পমাত্র দোষ থাকে, ততক্ষণ 
অনশন কর্তব্য । বায়ু জন্য ও ক্ষয় জন্য মানসিক এবং দ্িত্রণীয় 
জরে লঙ্ঘন কর্তব্য নহে। কখন কেবল বমন, কখন কেবল 


* বায়, জন্ত জরের পূর্বরাপ অতিশয় ভূত, পিত্ত জরে দেএদাছ 
এবং কফ জন্ত তরে অন্নে অরুচি। 

' যাছ। দ্বার! শরীর লাঘুচুয় তাহাকেই লঙ্ঘন বলে। অতএব কেবল 
অনশনই লঙ্ঘন নছে। উপবাস, নির্ধধত্তস্থানে বান, ধমম, ধির়েচন 
প্রভৃতি লঙ্ঘনের মধ্যে গণ্য। ্নেহনস্তি পুষ্টিকর বলির! লঙ্ঘনের মখো 
গণনীয় নয় 
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উপবাস এবং কখন ব1 বমন উপবাস এই উভয় খারা দোঁষ 
ষয় প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুধার উদ্রেক হইলে বিবেচনাপূর্র্বক লঘু 
আহার বিধেয়। প্রথমতঃ মও, পরে পেয়া, তৎপরে বিলেপী 
দেওয়া কর্তব্য। যে পর্যন্ত জরের মৃছ্রভাব ন। হয়, অথব1 যে 
পর্ধ্স্ত জরারস্তের দিন হইতে ছয় দিবন অতীত নাহয়, 
তৎকাল পর্যন্ত যবাগূ গ্রসৃতিই হিতকর পথ্য। মদাত্যয় 
রোগীর জর, মগ্যপায়ী ব্যক্তির জর, মগ্তপানজনিত জর, 
গ্রীষ্মকালীন জর, পিত্তকফাধিক্য জবর এবং উর্ধগ-রক্তপিত্ব- 
রোগীর অরের পক্ষে যবাগু অহিতকর। 

মদাত্যয় রোগী প্রভৃতির জরে কিসমিস্‌ দাড়িম প্রভৃতি 
জরদ্র ফলের রসের সহিত খৈচুর্ণ ও উপযুক্ত মধু ও শর্করা 
মিশ্রিত করিয়া প্রথমে আহার করিতে দেওয়া বিধেয়। 
এই আহারের নাম তর্পণ। তর্গণ জীর্ণ হইলে সাত্ম্য ও বলা- 
হুসারে পাতল! মুগের যুষ অথবা জাঙ্গল মাংসরসের সহিত 
ভোজন-যোগ্য কালে অন্ন প্রদান করিবে। 

পরে &ঁ সমুদয় রোগীর মুখে যেরূপ রস বিগ্কমান থাকে, 
তাহার বিপরীত রসবিশিষ্ট এবং মনোজ্ঞ-বৃক্ষশাথার অগ্রভাগ- 
দ্বারা অনেকবার দ্তমার্জন ও শুদ্ধ করিয়া পুনঃ পুনঃ মুখ 
প্রক্ষালন করিবে। এইব্ধপে দস্তধাবন করিলে মুখের বৈর্ত 
দুর হয় এবং অন্ন ও পানের অভিলাষ ও রসের অভিজ্ঞতা 
জন্মে। রোগীকে সপ্তমদিনে লঘু অঙ্গ ভোজন করাইয়! 
তাহার পর িন পাচন বা শমন-কষায় পান করাইতে হয়। 
ফারণ তরুণঅরে কষায়রস সেবন করিলে দোষ সকল শ্যিন্ধ 
হইয়া থাকে এবং এ সকল দোষের পরিপাক না হওয়ায় বন্ধ 
হইয়া বিষমজর জন্মে । জরে কফের মান্য এবং বাতপিত্বের 
আধিক্য ও দোষের পরিপাক হইলে দ্বতপান করা কর্তব্য। 
কিন্ত দশদিন অতীত হইলেও যদি কফের আধিক্য এবং 
লঙ্ঘনের সম্যকৃফল দেখা ন৷ যায়, তাহা হইলে দ্বতপান কর! 
উচিত নছে। এরপন্থলে কষায় দ্বার জরশাস্তির চেষ্টা 
কর! কর্তব্য । যে পর্য্স্ত শরীরের লঘুত দৃষ্ট না হয়, সে 
পর্য্যস্ত মাংসরসের মহিত অন্ন প্রদান করিবে । উঞ্চোদক * 
দীগ্তকর, কবিগ্নেষকর এবং বাতপিত্বের অন্ুলোমকর। 
ফফবাত জন্ত জরে উঞ্জোদক হিতকর ও পিপাসা-শাস্তিকর। 
ইছাতে দোষ ও শ্রোতপথ লকল সরল হয়। এই জরে 
শীতল জলপান করিলে শৈত্য হেতু জর বৃদ্ধি হয়। পিত্র, 
মস্ত বা বিষন্ত জর হুইলে গাঙ্গের, নাগর, উশীর, পর্পট ও 
উদীচ্য রক্তচন্দন সহযোগে জল সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে 


* উক্োদক এন্থলে উ্ণাবস্থীয় পান কর বৃযার। 


[ ২১) 


স্বর 


পান করিবে । আহারকালে দোষের পাচক জ্রব্য সহযোগে 
পে প্রস্তত করিয়া * পান করিবে। বাযুদন্ত জরে 
পঞ্চমূলীর কাখ, পিত্তজন্য জরে মুখা, কটকী ও ইন্ত্রযবের 
কাথ এবং কফজন্য জরে পিগ্লল্যাদির ক্কাথ দোষের 
পরিপাঁচক। ছুই দোষ জন্য জরে উভয় দোবনিবারক পাচন 
মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। জর মৃদু, দেহ লঘু এবং 
মল সরল হইলে দোষের পরিপাক হইয়াছে বলিয়া জানিবে, 
এবং এই অবস্থায় দোষ অনুসারে জরক্ম ওষধ প্রয়োগ 
করিবে । জরে কেছ বা৭ দিনের পর, কেহ বা১* দিনের 
পর ওঁষধ প্রয়োগ কর্তব্য বলেন। পিত্ব জন্ত অরে অল্পদিনে 
ওঁষধ প্রয়োগ করা ধীয় এবং দোষের পরিপাক হইলেও 
অরদিন ওধধ দেওয়া যায়। অপকদোষে ওষধ প্রয়োগ 
করিলে পুনর্ধার জর প্রকাশ পায়, এই অবস্থায় শোধন ও 
শমনী প্রয়োগ করিলে বিষমজর উৎপন্ন হইতে পারে । জর- 
রোগীর মল নিঃসারণ হইতে থাকিলে তাহা রোধ করিবে না, 
তুবে অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হইলে অতিসারের স্তায় প্রতি- 
কার করিবে। শআ্োতপথের বন্ধমল পরিপাঁক পাইয়া কোষ্ঠ- 
দেশে সমাগত হইলে জর অল্পদিনের হইলেও বিরেচন 
প্রয়োগ কর! কর্তব্য। রোগী বলবান্‌ হুইলে শ্লেম্মাজরে ক্রমে 
ক্রমে বমন করাইবে। পিত্তাধিকা জরে মলাশয় শিথিল 
থাকিলে বিরেচন, বায়ু জন্য যন্ত্রণাবিশিষ্ট ও উদ্বাবর্তরোগ- 
বিশিষ্ট জরে নিরূহবস্তি এবং কটি ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা থাকিলে 
দীপ্তাগ্রিবিশিষ্ট রোগীর পক্ষে অনুবাসন বিধেয়। কফাভি- 
ভূত হুইলে শিরোবিরেচন কর্তবা, তাহাতে মন্তকের ভার ও 
যন্ত্রণ। দুর হয় এবং ইন্দ্রিয় প্রতিবোধিত হয়। দুর্ববলরোগীর 
উদর আখ্মাত হইয়া যন্ত্রণাযুক্ত হইলে দেবদারু, বচ, কুষ্ঠ, 
শোলুফা, হিঙ্ু ও সৈষ্বীব গ্রলেপ দিবে এবং বায়ুর উর্ধগতি 
থাকিলে ই সকল দ্রব্য অশ্রসে পেষণ করিয়া ঈষদুষ্ণ 
প্রয়োগ করিবে । উদ্ধ ও অধোদেশ সংশোধিত হইলেও যদ্দি 
জরের শান্তি না হয়, শরীর রুক্ষ হইলে সেই অবশিষ্ট 
দোষ ঘ্বত দ্বারা সমতা প্রাপ্ত হয় এবং শরীর কশ 
হইলে অর্পদোষশমনী প্রয়োগে সাম্য লাভ করে। যে 
রোগী জরে ক্ষীণ হইয়াছে, তাহাকে বমন বা বিরেচন না 
দিয়া যথেষ্ট ছুপ্ধপান করাইয়া! অথব! নিরহ হ্বার! মল নিঃসরণ 
করাইবে। দোষ পরিপাকের পর নিন্নহ প্রয়োগ ফরিলে 
শীপ্ত বল ও অগ্নির বৃদ্ধি, জরনাশ, হর্য এবং রুচি জন্মে। উপ- 
বাস বা শ্রম জন্ত বাতাধিক্য জর হইলে দীান্সি ব্যক্তির পক্ষে 
7 হাহায় গেজ প্রস্তুত করিতে হত, তাহা চতুর্দশ গুপ জঙ্গে পাক 
করিয়। অধিক অব অবস্থায় পাঁক সিদ্ধ হইবে। 
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মাংসরস ও অন্ন বিধেয়। কফ অন্য জরে মুদগযূষ ও অন্ন 
এবং পিত্ব জরে শীতল মুদগযূষ ও অন্ন শর্করাযোগে ভোজন 
করিবে । বাতপৈত্তিক জরে দাড়িম বা আমলকী যোগে মুদগ- 
যুন, বাঁত ্লেম্মাজরে হপ্ব-মূলকের যুষ এবং পিত্তশ্নেম্মাজ্ছরে পটল 
ও নিদ্বযৃষ অন্নের সহিত ভোজন করা কর্তৃব্য। কফ জন্ত অরুচি 
হইলে ত্রিকটু সংযোগে তক্র বিধেয়। কৃশ, অল্পদোষবিশিষ্ট, 
ক্ষাণ ও জীর্ণজরপীড়িত রোগীর পক্ষে এবং বাতপিত্ত অরে 
দোষ বদ্ধ থাকিলে' বা দেহরুক্ষ হইলে এবং পিপাঁসা বা! দাহ 
থাকিলে দুগ্ধপান স্বাস্থ্যকর। তরুণ জরে ছুপ্ধপান অতি 
অবৈধ) কিন্তু ক্ষীণ শরীবে বাতপিত্ত জন্ত জরে ও অগ্নির 
তেজ থাকিলে দুপ্ধপান করা ঘাইতে€পারে । 

পুরাতন অরে কফপিস্তের ক্ষাণতা হইলে যাহার পুরীষ 
রুক্ষ ও বন্ধ এবং অগ্নি সতেজ থাকে, তাহাকে অন্ুবাসন দেওয়া 
কর্তবা। জীর্ঘজরে মস্তকে ভারকোধ, শূল এবং ইন্জিয়ত্রোত 
সকল আবদ্ধ থাকিল শিরোবিরেচনে অকরুচিরও শাস্তি হই- 
বার সম্ভাবনা আছে। যে সমুদায় জীর্ণজ্বরে চর্শমাত্র অবশিষ্ট 
আছে এবং আগন্তক কারণ অনুবন্ধ হয্ন, ধূপ ও অঞ্জন প্রয়োগ 
করিলে সেই সমুদায় জরের শান্তি হইতে পারে। জীণ 
বাক্তি অধিক কালন্তায়ী সততক বা বিষমজরে আক্রান্ত হইলে 
তাহার পক্ষে গ্রচুর পরিমাণে লঘু দ্রব্য ভোজন করা কর্তব্য। 
হুগ্ধ বা মাংসরস এস্লে অতি উত্তম পধ্য। যুদগ, মহ্ুর, 
চণক ও কুলথ এই সকলের যুব জররোগে আহাবার্থ ব্যবহার্য্য। 
লাব, কপিঞ্জল, এণ, পৃষত, শরভ, কালপুচ্ছ, কুরঙ্গ, মৃগমাতৃক 
এবং শশক এই সকলের মাংস মাংসাশী রোগীর পক্ষে ব্যব- 
স্থের়। জরে বাধুর গ্রকোপ হইলে ইহাদের মাংস উপ- 
যুক্ত কালে যথা পরিমাণে আহার করা প্রশস্ত। সবল 
না হওয়া পর্য্যন্ত শরীরে জলসেচন, অবগাহন, ন্নেহসেবন, 
ব্যারাম, সংশোধন, শান, অভ্যঙ্গ, দিবানিদ্রা, শীতলসেবন 
এবং স্্ীংসর্গ কর্তব্য নহে। জরকালে কোনপ্রকার 
কার্ধ্য দ্বারা মনের শান্তি ভঙ্গ হইলে প্রমেহ জন্মিতে পারে, 
এই জন্ত রোগীর মলমূত্র সরল রাখা ও তাহাকে নিক্মমিত 
আহার দেওয়া বিধেয়। জরের শান্তি হইলেও যদি অরুচি, 
দেহের অবসাদ, অঙ্গ ও মলের বিবর্ণতা থাকে, তবে অনু- 
বন্ধের আশঙ্কায় শোধনী গ্রয়োগ করিবে। সুশ্রুতে উল্লিখিত 
হইয়াছে, সকল গ্রাকার জর হেতু-বিপধ্যয় দ্বারা চিকিৎস! 
করিকে। শ্রম, ক্ষয় ও অভিদ্বাত জন্য জরে মুূলব্যাধির চিকিৎসা 
করিবে। স্তন্য অবতরণকালে মুতবৎসাদিগের যে জর হয়, 
তাহা দোষ অন্গসারে চিকিৎনা করিবে। 

জঅররোগী অস্াভিলাহী হইলে: পুরাতন ষঠিকধান্ত, যবাগু, 


প্রভৃতি দাড়িম রসন্বারা অল্প ও শু'টের গুড়া মিশ্রিত 
করিয়া পান করিতে দিবে । যদি রোগীর পিত্ের আধিক্য 
থাকে এবং তাহার মল নিঃসৃত হইতে থাকে, তবে এ যকাগু, 
শীতল করিয়া মধুর সহিত পান করাইবে। যদি রোগীর পার্শ, 
বস্তি ও শিরঃগ্রদেশে বেদন! থাকে, তবে গোস্ষুর ও কণ্টকারী 
দ্বার! রক্তশালী ধানের চাউলের মও প্রস্তত করিয়া তাহাকে 
সেবন করিতে দিবে । জরাতিপারী ব্যক্তিকে চাকুলে, 
বেড়েল1, বেলগু'ট, শু'ট, নীলোৎপল এবং ধনিয় দ্বারা 
প্রস্তুত রক্তশালীর পেয়া পান করিতে দেওয়া উচিত। শ্বাস, 
কাঁস এবং হিকা। থাকিলে বিদারী গন্ধা্দিসিদ্ধ যবাগৃ পান কর! 
কর্তব্য । ষলবদ্ধ থাকিলে পিপুল ও আমলকী দ্বারা ষবের 
পেয়া প্রস্তত করিয়া ঘ্বতসংযোগে পান করা উচিত। রোগীর 
কোষ্ঠবদ্ধ এবং বেদনা থাকিলে কিসমিস্, পিপুলের মুল» 
চৈ, চিতা ও শুট দিয়া মণ্ড প্রস্তত করিয়া তাহাকে পান 
করিতে দিবে; মলদ্বারে পরিকর্ঠিক ( কর্তনবৎ পীড়।) 
থাকিলে বেলশু'ঠ, বেড়েলা, থৈকল, কুল চাকুলে এবং 
শালপাণি এই সমুদ্বায় দ্বারা সিদ্ধ যবাগু পান করিবে। 
যে জররোগীর পক্ষে যুষ হিতকর বলিয়া বোধ হুইবে, 
তাহাদিগের নিমিত্ত মুগ, মহ্র, ছোলা, কুল্থিকলাই অথবা 
ধনমুগ দ্বার! যুষ প্রস্তত করিবে। জ্বরে পল্তা, পটল, 
কুলক, আকন্দ, কাঁকরে।ল এবং করল! এই সমুদরায় শাক 
প্রশস্ত । জ্বররোগী আহারের পর তৃষ্ণর্ত হইলে অন্ুপানের 
নিমিত্ত উঞ্ণজল, আর যে সকল জররোগী মগ্যাসক্ত তাহা" 
দিগকে দোষ ও বল অন্ুসারে মগ্য প্রদান করিবে। নুতন 
জ্বরে দোষ পরিপাকের জন্ত গুরু, উষ্ণ, স্নিগ্ধ এবং কষায় 
দ্রব্য আহার পরিত্যাগ করিবে। 

কষায়ক্রম-জর শান্তির নিমিত্ত মুখ, এবং ক্ষেতপাপড়া 
দ্বার কাথ ব! শীতকষায় প্রস্তৃত করিয়া পান করিতে দিবে; 
অথবা শুঠ, ক্ষেৎপাপড়া এবং দুরাঁলভার কাথ কিংব। চিরতা, 
মুখা, গুলঞ্চ, শু'ঠ, আকন্দ, বেনারমূল এবং বালা, এই সমু- 
দায়ের কাথ পান করিতে দিবে । 

ইন্দ্রযব, শোণালু, আকন্দ, শঠী, কটকী, হুচিমুখী, আতুষ, 
নিমছাল, পলতা, ছুরালভা, বচ, মুখা, বেণারমুল, মউয়াফুল, 
হরীতকী, বহছেড়া, আমলকী এবং বেড়েলা, এই সমুদায়ের 
কাথ অথব! শীতকথষায় পান করিলে অরের শাস্তি হয়। মউয়া- 
ফুল, মুখা, কিসমিস্‌, গাস্তারীছাল, পরুষফল, বলালতা, 
বেণারমুল, হরীতকী, বহেঁড়া, আমলকী, এবং কটকী এই 
অমুদরায়ের ক্কাথ ব্যুষিত (বাসী করিয়া পান করিলে অতি 
শীত্তই জরের শাস্তি হয়। জ্বররোগী মধু ও ঘ্বৃত সহ 
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যোগে তেউড্রীর চূর্ণ লেহন বা প্রথমে মধু আস্বাদন করিয়া! 
ঘ্বতের সহিত ভ্রিফলারস পান বা! হুগ্ধের নহিত শোণালু কিংব1 
কিসমিসের রদ পান, 'অথব! তেউড়ী ও বলালতার চূর্ণ ছুগ্ধের 
সহিত পান করিলে অচিরে জর মুক্ত হয়। কিনমিসের 
সহিত হরীতকী সেবন করিয়া ছুগ্ধান্ুপান কিংব! পুর্বে কিস- 
মিসের রস পান করিয়। .কিসমিসের সহিত হুরীতকী মেবন 
করিলে কান, শ্বাস, শিরংশূল এবং পার্বশুল হইতে মুক্তিলাভ 
করা যাইতে পারে। পঞ্চমূল দ্বারা ছুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া পান 
করিলে জরের উপশম হয়। 

মলঘ্বারে পরিকর্তিক! থাকিলে অররোগী হুদ্ধের সহিত 
এরওমুলের কাথ পান করিবে অথব! দুগ্ধের সহিত বেলশু'ঠ 
সিদ্ধ করিয়! এ দুগ্ধ পান করিলে পরিকর্তিকা জর হইতে 
মুক্তিলাভ করিতে পারে। গোক্ষুর, বেড়েলা, কণ্টকারী, 
গুড় এবং শ্ু'ঠ এই সমুদায় ছুপ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া পান 
করিলে মলমূতের বিবন্ধ, শোথ ওজর বিনষ্ট হয়। শুঠ, 
কিমমিল্‌ এবং খেদ্ুর এই সমুদায় দারা দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া ঘ্বৃত, 
মধু ও চিনির সহিত পান করিলে পিপাস! ও জর বিনষ্ট হয়। 

বায়ুজন্য জরে পিপ্ললী, শ্তামালতা, দ্রাক্ষা, শোল্ফা ও 
হরেণু এই লক্লের ক্কাথ গুড়ের মহিত পান করিতে হয়? 
অথবা গুলঞ্চের কাথ শীতল করিয়া পান করিবে। 
বেড়েলা, কুশ ও শ্বদংপ্রার (গোক্ষুরী) ক্কাথ পার্দাবশেষ থাকিতে 
শর্করা ও দ্বৃত সংযোগে পান করিবে । শতপুষ্পা ( শোল্ফ! ), 
বচ, কুড়, দেবদারু, হরেণুঃ ধান্া, বেণামূল, মুথা এই 
সকলের কাথ মধু. ও শর্করা সহ সেবন করিতে হয়। দ্রাক্ষা, 
গুলঞ্চ, গান্তারী, ভ্রায়মাণা ও শ্তামালতা এই সকলের ক্বাথ 
গুড়মংযোগে সেবনীয়। গুলঞ্চ ও শতমূলীর রস গুড়ের সহিত 
দেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়। অবস্থাবিশেষে স্বত- 
মর্দন, স্বেদ ও আলেপন প্রয়োগ করিতে হয়। জরের আমা- 
বস্থ। পরিপাক হইলে যদি বায়ুজ্জন্ত উপদ্রব থাকে, ও অপর 
কোন দোষের সংশ্রব না থাকে, কেবল বাতজন্ত অর হয়, 
ঘদি জীণজর বাযুন্ষন্ত হয় অর্থাৎ জর প্রাতঃকালে আস্ত 
হইয়া মধ্যান্ককালে মগ্ন হয়, তবে ত্বৃতমর্দান বিধেয়। যদি 
সন্ধ্যাকালে আরম্ত হইয়! ছুইপ্রহরের মধ্যে মগ্ন হয়, তবে 
গব্যত্বত পান করা৷ কর্তব্য । 

পিত্বজন্ত জরে ্রীপর্ণী (গাস্তারী ), রক্তচন্দন, বেণামূল, 
পরূষর এবং মৌলপুষ্প ইহাদিডগর কাথ শর্করাযোগে মধুর 
করিয়া পান করিবে। অক্পত্তমূলের কাথ শর্করাযোগে পান 
করিলেও বিশেষ উপকার হয়। যষ্টিমধু, রক্তোৎপল, পন্স- 
কাষ্ঠ ও গল্প ইহাদিগের লীতল ক্কাথ শর্করাযোগে পেয়। গুলঞ, 


পন্কা্ঠ, লোঝ, শ্টামালতা ও উৎপল ইহাদের শীতল ক্কাথ 
শর্করাযোগে পান করিবে। ্লাক্ষা, আরখধ ( শৌদাল) ও 
গাস্তারী ইছাদিগের ক্লাথ পর্রাযোগে পান করিবে। মধুর ও 
তিক্ত শীতল ক্কাথ শর্করাযোগে পান করিলে প্রবল দাহ ও 
তৃষ্চার শাস্তি হয়। শীতল জল মধু দিয়া আক পান 
করিয়া বমন করিলে তৃষ্ণার শাস্তি হয়। যজ্জডুম্বুর ও 
চন্দন ছুগ্ধের সহিত পাক করিবে; এই ক্াথ শীতল করিয়া 
পান করিলে অস্তর্দাহের শাস্তি হয়। লিহবা, তালুঃ গলদেশ 
ও ক্লোম শুফ হুইলে পক্মকা্ঠ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, উৎপল, রক্কোৎ- 
পল, ভৃষ্টযব, বেণামুনু মঞ্রিষ্ঠা ও গাস্তারফল ইহাদিগের কক 
মন্তকে লেপ দিবে ।* মুখের বিরসত! থাকিলে মাতুলুঙের 
(টাবানেবুর) কেশর মধু. ও সৈম্ধব সংযোগে অথবা শর্করাযোগে 
দাড়িম্বের কন্ধ বা দ্রাক্ষা ও থর্জুরের কক অথবা ইহাদিগের 
ক্কাথ বা রসের গণ্ষ যুখ মধ্যে ধারণ করিতে হয়। 

কফ অন্য জরে ছাতিম, গুলঞচ, নিশ্ব, ঘুর্জক ইহাদের কাথ 
মধু সংযোগে অথবা! ত্রিকটু, নাগকেশর, হরিদ্রা, কটকী ও 
ইন্্রযব ইহাদের কাথ অথবা হরিদ্রা, চিত্রক, নিম্ব, বেণামূল, 
অভিবিষা, বচ, কুষ্ঠ, ইন্ত্রযব, মুখা এবং পটল ইহাদের কাথ 
মধু ও মরিচ ংযোৌগে সেবন করিবে। শ্তামালতা, অতিবিষা, 
কুষ্ঠ, পুরা, ছরালভা, মুখা, ইহাদের ক্কাথ, অথবা মুখা, ইন্ত্রযব, 
ত্রিফলা, কটকী ও পরূষক, ইহাদের কাথ সেবনীয়। 

বাতগ্লেম্মজরে রাজবৃক্ষাদিবর্গের কাথ মধু সংযোগে উপ- 
যুক্ত কালে সেবন করিলে অথবা শুগী, ধান্যক, বামনহা'টী, 
হরিতকী, দেবদারু, বচ, শীগুবীজ, মুখা, চিরতা ও কট্‌ফলের 
কাথ মধু ও হিঙ্থু যোগে উপঘুক্তকালে সেবন করিলে জর 
শীপ্র আরোগা হয়। শ্বাঁস, কাস, শ্লেম্মনির্গম, গলগ্রহ, হিষ্কা, 
কগশোথ, ছদিশূল ও পার্শশূল এই সকল উপদ্রব উক্ত কাথ 
পানে বিনষ্ট হয়। 

পি্বপ্নেম্মজরে এলাইচ, পটল, ত্রিফলা, যষ্টিমধুং বৃষ ও বাসক 
ইহাদের কাথ মধুসংযোগে অথবা কটকী, বিজয়া ভ্রাক্ষা, মুখা 
ও ক্ষেত্রপর্পটী ইহাদের ক্কাথ ; অথবা! বামনহাটা, বচ, পর্পটী, 
ধনিয়া, হিঙ্কু, হরীতকী, মুখা, ড্রাক্ষা ও নাগর ইহাদের কাথ মধু 


* বিজ্ঞচিকিৎসফেয়! কুন্কুট, ময়, তিস্তির, বক এবং বর্তকপন্ষী এই 
মমুদ্দায়ের মাংসরস বিবেচনাপূর্ববক অন্ন অথবা অ্নরসেয় সহিত বখ! 
সমগে ঘরয়োগীফে প্রদান করিযেন। কেহ কেহ খলেন, মাংসরস গুরু 
এবং উফ বলির! ঘরে প্রপত্ত নহে | কিন্তু লঙ্ঘন স্বায়! বন্দি বার়,র বল 
অধিক হল্প, তাহ হইলে বাতাদির অংশাংশাতিজঞ ভিবকৃ কাল বিবেচন! 
করিয়। গুরু এবং উক হইলে দাংনরস অররে।নীফে প্রদান করিবেন। 
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ংযোগে সেবন করিবে । ছুইতোলা পরিমিত কটকী ও শর্করা 
উঞ্ণবারি সহযোগে সেবন করিলে পিত্তশ্লেম্মঅরের শাস্তি হয়। 
হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, বলালতা, কিসমিস্‌ এবং 
কটকী এই সমুদায়ের কাথ পিততগ্নেম্মনাশক ও অন্ুলোমজনক। 
বাতপিত্ত জন্য জরে চিরতা, গুল, ড্রাক্ষা, আমলকী ও 
শঠী ইহাদের কাথ গুড়ম*যোগে সেবন করিবে। বাঙ্সা, 
বুষোখ, ত্রিফল। ও মৌদালঞল ইহাদের কষায় সেবন করিলে 
বাতপিত্ত জরের শান্তি হয়। 
ত্রিদোষ জন্য জরে প্রত্যেক দোষের শান্তিকর ওঁষধসকল 


একত্র সেবন করিবে । সকল জ্ঃরেরই দোষের প্রাধান্য | 


অন্ুমারে চিকিৎসা করিতে হয়। বৃশ্চিক (বিছুটা), 
বিন্ব, মুথা, ছুপ্ধ ও জল একত্র পাক করিয়া ছুপ্ধ শেষ 
থাকিতে পান করিলে নকল প্রকার জরের শান্তি হয়। 
তিনভাগ জলে একভাগ হুগ্ধনহ শিরীষবৃক্ষের সার সিদ্ধ 
করিয়া! ছুপ্ধ শেষ থাকিতে পান করিলে সকল প্রকার 
অরের শাস্তি হয়। নল ও বেতের মূল, মূর্বামূল ও দেবদার 
ইহাদের কথায় গানে জরের শাস্তি হয়। ত্রিদোষ জন্য জরে 
নিঞলার ক্কাথ স্বতসংযোগে সেবনীয়। অনস্তমূল বালা, মুখা, 
সঠী ও কটকী এই সকল একত্র ছুই তোলা পরিমাণে 
ঈষছধ) জল দিয়া হৃর্য্যোদয়ের পূর্বে সেবন করিবে। 
অগ্নিকর, বিরেচক ও জ্বরদ্ব এই তিন প্রকারের মধ্যে 
কোন একটা বা ছুইটা কিয়! দ্রব্য ওমধে যোজনা করিবে। 
বৃহতী, কণ্টকারী, ইন্ত্রষব, মুখা, দেবদারু, শু'ঠ এবং চই এই 
সমুধায়ের কাথ পান করিলে সান্লিপাতিক জর নষ্ট হয়। শট, 
কুড়, কণ্টকারী, কাকড়শুঙ্গী, দুরালভা, গুলঞ্চ, শঠ, আকন্দ, 
চিরতা এবং কটকী এই সমুদায়ের নাম শট্যাদিবর্গ। এই 
শট্যার্দিবর্গ সেবনে সান্নিপাতিক আরের ধ্বংস হয়। 
কাস, হৃদ্রোগ, পার্খববেদনা, শ্বাস এবং ভন্ত্রা প্রভৃতিতে ও 
প্রশস্ত। বৃহতী, কণ্টকারী, কুড়, বামনহাটী, শটী, কাকড়া- 
শৃঙ্গী, দ্বরালভা, ইন্দ্রযব, পল্ত! এবং কটকী এই সমুদ্রায়ের 
নাম বৃহত্যাদিবর্গ। ইহা! সেবন করিলে সান্লিপাতিক জর 
দুর হইতে পারে । 

বিষমজরে বমন বিরেচন প্রয়োগ করিতে হয়। গ্লীহো- 
দর রোগের বিহিত স্বত, অথব| ত্রিফলাচূর্ণ গুড় সংযোগে 
গাড় করিয়া পান করিবে । গুলঞ্চ, নিথ্ব, আমলকী এই 
সকলের ক্কাথ একত্র মধুসহ পান করিবে। প্রতিদিন 
প্রাভঃকালে দ্বতযোগে লশুন সেবনও ব্যবস্থা কর! 
যাইতে পারে । মধুক, পটল, কটকী, মুখা এবং হরীতকী 
এই পাঁচটা দ্রব্যের মধ্যে ছইটা তিনটা বা «টাই একত্র 
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ইহা | 


স্বর 


কাথ প্রস্তত করিয়া পান করিবে । দ্বত, দু্জ, চিনি, মধু 
এবং পিপ্ললী একত্র যথাসাধা পর্ধিমাণে মেবন করিলেও 
বিষমজরের শান্তি হইতে পারে। 
দশমূলীর কাথসহ পিগ্ললী সেবনীয় অথব1! পিপ্ললী প্রতি- 
দিন এক একটা বৃদ্ধি করিয়া সেবনপূর্বক ছুগ্ধাক্ন ও মাংসরস 
এবং অন্ন ভোজন করিবে । উত্তম মগ্যপান ও কুকুট মাংস 
ভোঙ্গন, অবস্থাবিশেষে বিধেয়। কোল, গণিয়ারি ও 
ত্রিফল! ইহাদের কাথ দধিসহ ত্বতে পাঁক করিয়া তাহাতে 
তিদ্বকলোধ গ্রাক্ষেপ করিবে । এই ত্বৃত সেবনে বিষমজ্বরের 
শাস্তি হইতে পারে। 
ইন্ত্রব, পলতা এবং কটকী ইহাদের কাথ সম্ভত অরে; 
পলা, অনস্তমূল, আকন্দ এবং কটকী এই সমুদায়ের কাথ 
সততক জরে ; নিমছাল, পল্ত1, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, 
কিসমিস্‌, মুখ এবং ইন্দ্রণব এই সমুদায়ের কাথ অন্যেদুষ্ষ 
জরে; চিরতা, গুলঞ্চ, রকুচন্দন এবং শু'ঠ এই সমুদায়ের 
ক্কাথ তৃতীয়ক জরে; গুলঞ্চ, আমলকী এবং মুখ ইহাদের 
ক্কাথ চাতুর্থক জরে গ্রদ্দান করিবে। 
বাসক, গুলঞ্চ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, বলালতা 
এবং ছুরালভ। এই মধুদায়ের কাথ ঘ্বত এবং দ্বতের দ্বিগুণ 
ছদ্ধ, আর পিপুল, মুখা, কিসমিস্‌, রক্তচন্দন, নীলোৎপল ও 
গুঁঠ এই সমুদায়ের কন্ধ দ্বারা ঘ্বত পাঁক করিয়া সেবন করিলে 
জীর্ণজর নষ্ট হয়। 
পিপ্ললী, আতইচ, দ্রাক্ষা, হটামালতা, বিতব, রক্তচন্দন, 
কটকী, ইন্দ্রযব, বেণামূল, সিংহী, তামলকী, মুখা, ত্রায়মাণা, 
স্থিরা, আমলকী, শুঠী ও চিত্রক এই সকল দ্বতে পাক 
করিয়া পান করিলে বিষমাগ্সি-জীর্ণজ্বর উপশাস্ত হয়। 
ছুগ্ধ দ্বারা জীর্ণজর মাত্রেরই উপশম হইয়া থাকে। 
অতএব জীর্ণজরে ওষধসিন্ধ ছুগ্ধ পান কর! কর্তব্য ।* 
গুলঞ্চ, ত্রিফলা, বাসক, ত্রায়মাণ! ও যবাস এই সকল 
দ্রব্যের কাথ এবং দ্রাক্ষা, পিগ্ললী, মুখা, শুঠী, কুড় ও চন্দন 
এই সকলের কন্ক ঘ্বতে পাক করিয়া সেবন করিলে জীর্ণজর 
আরোগা হয়। কলশী, বৃহতী, দ্রাক্ষা, ত্রায়স্তী, নিশ্ব, গোস্ষুর, 
বলা, পর্পট, মুখা, শালপর্ণা ও যবাস এই সকলের কাথে 
এবং দ্বিগুণ ছুগ্ধে শঠী, তামলকী, ভার্গী (বামনহাটা ), মেদ 
ক বেড়েল।, গোক্ষুর, বাকুড়, চাকুলে, কণ্টকারী, শালপাণি, নিম- 
ছাল, ক্ষেৎপাপড়া, মুখ, বলাঠীত| এবং ছুরালত! এই সমুদায়ের কাখ, 
আর ভূম্যামলকী, শটা, কিসমিন্‌, খুড় মেদ এখং জামলফী এই সম্দায়ের 
কক ওছুগ্ধ এই সমুদায় দ্বারাঘৃত পক করিয়া সেঘম করিলে জীর্ণ 
সবরের শান্তি হয়। 
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£€ অভাবে অশ্বগন্ধ! ) এবং কুড় এই সকলের কক্ষে ঘ্বত পাক 
করিয়। ফেবন করিলে জীর্ণজর তাল হয়। জীর্ঘজর 
দেহের রষাদিধাতুর 'দৌর্ববল্যবশতঃ শীক্্র নিবৃত্ত ন! হইয়া 
ক্রমেই ভোগ করিতে থাকে। অতএব জররোগীকে 
বলকারক বৃংহণছ।র! চিকিৎস! কর! কর্তব্য । বিষমজরে 
জররোগীর পানের নিমিত্ত সুরা ও নুরামণ্ড এবং ভক্ষণের 
নিমিত্ত কুকুট, তিত্তির ও ময়ূরের মাংস প্রদান করিবে। 
ষট্পলঘ্বত, হরীতকী, ত্রিফলার ক্কাথ কিংবা গুলঞ্চের রদ 
সেবন করিলে বিষম জর উপশান্ত হইতে পারে । 

বিড়ঙ্গ, বিফল, সুথা, মন্লিষ্ঠা, দাড়িম, উৎপল, প্রিয়ঙ্, 
এলাইচ, এলবালুক, রক্তচন্দন, দেবদারু, বর্ষ, কুষ্ঠ, হরিদ্রা, 
পণিনী, শ্তামালতা, অনস্তমূল, হরেণু, ভূবৃৎ দৃস্তী, বচ, তালীশ 
নাগকেশর এবং মালতীপুষ্প ইহাদের কাথ ও ঘ্বতের দ্বিগুণ দুগ্ধ, 
এই সকল সহযোগে স্বত পাক করিবে। ইহার নাম কল্যাণ- 
ক্সত। কলাযাণঘ্বত পান করিলে বিষমজর বিনষ্ট হয়। 
বিষমজর আমিবার সময় যুক্তিপূর্বক ম্বেহ ও স্বেদ গ্রাদান 
করিয়া নীলবুহ্হা, ফৌকাদি-ঞোয়ান, তেউড়ী এবং কটকী এই 
সমুদায়ের কাথ পান করিবে। 

বিবমজরে বন্ধ মাত্রায় ঘ্ৃত পান করিয়া বমন করিবে; 
জরাগমনের ময় অন্নের সহিত গ্রচুর পরিমাণে মদ্য পান 
করিয়! শর্নন, আস্থাপন বা বমন করিবে । এই জরে বিড়া- 
লের খিষ্ঠা দুপ্ধের সহিত পান অথবা বুষের গোময় দধির মণ্ড 
বা স্ুরার সহিত সৈন্ধব লবণ দিয়া পান করিবে । এই জরে 
পিপুপ, ত্রিফপা, দধি, তত্র, ঘ্বত, * ও পঞ্চগব্য প্রয়োগ কর 
বিধেয়। ব্যাস্ত্রের বস! ও হিস্কু উভয় তুল্য পরিমাণে লইয়! 
সৈম্ধবের সহিত মিশ্রিত করিয়! তদ্বার1, অথবা সিংহের বসা 
পুরাতন ঘ্বতের সহিত মিশ্রিত করিয় সৈষ্ধবের সহিত নন্ত 
গ্রহণ করিলে বিষমজরে উপকার হইতে গারে। 'সৈম্ধব, 
পিপুলের দানা এবং মনঃশিলা তৈল দ্বার! পেষণ করিয়া 
চক্ষুত্বয়ে অগ্রন দিলে বিষমজর শীঘ্র বিনষ্ট হয়। গুগৃগুল, 
নিমপাহা, বচ, কুড়, হরীতকী, শ্বেতসর্ষপ, যব এবং স্বৃত 
এই জমুদায় দ্রব্য দ্বারা ধূপ প্রদান করিলে বিষমজ্বর নষ্ট হয়। 
বিষমজরে ভোজনের পূর্বে তিলতৈলের সহিত রপুনের কন্ন 
সেবন এবং পবিত্র উষ্কবীর্য্য মাংস তক্ষণ কর! কর্তব্য। 


* পক্চগবা সমভাবে একত্র পাক করিয়া তাহাতে জরিফল1, চিত্রফ, 
মখা। হরিপ্রা। দারুহরিদ্রা। বকুল, বচ, (বিড়, ভ্রিকটু, চবা ও দেধদারু 
এই সফল প্রক্ষেপ কাঁরবে। ইহা/সবনে বিষমন্র আরোগ্য হয়। বল! 


অথয। গুলঞযে।গে পঞ্চগবায পাক ফরিয়| সেবন কবিলে জীর্ণ জয়ের শাডতি 
হই! খাকে। 


ভূতবিদ্যা ও বন্ধযাবেশ এবং তাড়ন দ্বার! ভূতাভিষ্ - 
জরের, বিজ্ঞানাদি বারা মানসিক অরের এবং দ্বতমর্দন ও 
রসৌদন ভোজন ছার! শ্রম ও ক্ষীণতা-জন্ত অরের শান্তি 
হয়। অভিশাপ বা অভিচার জন্ত অর হোমাদি দ্বারা এবং 
উৎপাতিক ব!গ্রহপীড়া অন্ত জর দান, স্বস্তায়ন ও আতিথ্য- 
ক্রিয়া দ্বার! নিবৃত্ত হয়। 

চরকনংহিতায় লিখিত আছে, অভিশাপ, অভিচার এবং 
ভূভাভিষঙ্গজনিত জরে দৈবব্যপাশ্রয় (বণিমঙ্গলাদি) ও যুক্তি- 
ব্যপাশ্রয় (কষায়দি) সর্বপ্রকার ওষধ প্রয়োগ করাই কর্তব্য । 

অভিঘাত জন্য জর উক্ক্রিয়া বিধেয় নহে । মধুর প্সিগ্ধ 
কষায় অথব| দোষান্ুগীরে অন্যবিধ উষধ গ্রয়োগ করাই উচিত। 

ঘ্বৃতপান, খ্বৃতাভাঙ্গ, রক্তমোক্ষণ, ম্ঘপান এবং সাত্মযমাংস 
রদের সহিত অল্নভোজ্ন দ্বারা অভিঘাতজনিত জরের 
উপশম হয়। 

কোন প্রকার ওষধের গন্ধে বা বিষজ্ন্ত জর হইলে বিষ 
ও পিদ্বের চিকিৎসা করা কর্তব্য। ইহাতে সর্বাগন্ধার কাথ 
প্রয়োজ্য । নিম্ঘ ও দেবদাকুর ক্কবাথ বা মালতীপুম্পের ক্কাথও 
মেবনীয়। 

অগ্ভপায়ী ব্যক্তির আনাহ্যুক্ত জর হইলে মদিরা ও মাংন 
রসের সেবন এবং ক্ষত অথবা ব্রণরোগীর জর জত ব্রণ 
চিকিৎস! দ্বার! শাস্তি হয় । 

আশ্বাম, অভিলধিত বস্তলাভ, বায়ুর প্রশমন এবং হ্র্ধ 
দ্বার] কাম, শোক ও ভয়জনিত জরের শাস্তি হয়। 

কাম্য ও মনোজ্ঞবস্ত, পিন্তন্ন চিকিৎস! এবং স্থাকা দ্বারা! 
শীত্রই ক্রোধ্মনিত জরের শান্তি হয়। 

কামজনিত অর ক্রোধ দ্বার! এবং ক্রোধজনিত জর কাম 
বারা, আর কাম ও ক্রোধ এই উভয় দ্বারা ভয়ও শোক- 
জনিত জর বিন হয়। 

যে ব্যক্তি জরের কাল ও জরের বেগ চিন্তা করিতে 
করিতে জরাক্রান্ত হয়, অভিলধিত ও বিচিত্র বিষয় দ্বার! 
উক্ত কাল ও বেগবিষয়ক স্থৃতি ন্ট করিলে সেই ব্যক্তির 
জর নিবৃত্ত হয়। 

উষ্ণজরে ইচ্ছান্গুসারে শীতলঅভ্যঙ্গ, প্রদেহছ এবং পরি. 
যেক; আর শীতজরে উঞ্অতাঙ্গ, প্রদেহ ও পরিষেক 
প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কফজন্ত ও বাযুক্সন্য জরে 
রোগী শীতকর্তৃক পীড়িত হইলে উষ্ণবর্গ দ্বার অঙ্গে লেপ 
দিবে এবং উষ্ কাধ্যই বিধেয়। ঈবছুঞ্চ কাত্রী, গোমৃত্র 
এবং শুক্ত দধিমও সেবন করিবে । অথব! পলাশের কনক 
লেপন ঝ৷ রান্মা, বাবুইতুললী এবং সজিনাবীজ একত্র কন ও 
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ল্লেপন কর্তব্য । গুক্ত সহযোগে ক্ষার ও তৈল অভাঙ্গে 
প্রয়োজ্য । এ অবস্থায় আরগ্বধাদিগণের কাথ বিশেষ হছিত- 
কর। বাতত্ব ড্রবোর ঈষদুষ্ ক্াথে অবগাহন বর্তব্য। 
এই নকল প্রক্রিয়া! এবং স্ুখোষ্ জল-সেচন দ্বার! শীত নিবা- 
রণ ও গাত্রে রুষ্টাগ্ুর লেপন করাইবে । : পরে ব্ূপযৌবন- 
সম্পন্না পীনস্তনী গ্রমদ1 দ্বারা গাঢ় আলিঙ্গন করাইবে। 
রোগীর শরীর হষ্ট হইলে সেই স্ত্রীকে অপনীত করিবে । 
বাতশ্নেম্বহর়-ম্বেদ, অন্ন এবং পানীয় প্রভৃতি দ্বার শীতজ্বর 
আগ্ড শাস্তি হয়। অগ্র্বাদি তৈল অত্যঙ্জে শীতজরের আস্ত 
শাস্তি হয়। ৪ 

সহঅ-ধোত-ঘ্বৃত অথবা চন্দনাদ তৈল দ্বারা অভ্যঙ্গ 
করিলে দাহযুক্ত জ্বরের শাস্তি হয়। মধু, কীজী, ছুগ্ধ, দধি, ঘ্বত 
ও জলদ্বারা সেক এবং জলে অবগাহন, এই সমুদায় শীতম্পর্শ 
বলিয়া সগ্ই দাহজরের উপশম হয়। অত্যন্ত দাহাভিভূত 
হইলে পুঙ্করপত্র, পদ্মপন্র, নীলোৎপল পত্র, কহলার ( শুদি) 
পত্র এবং নির্মল ক্ষৌমী (রেসমী) বস্ত্রে চন্দনোদক প্রসেক 
করিয়া! তাহাতে, অথব! হিমজলমিক্ত বা শীতলধারাগৃহে 
স্থথ-শয়ন, চন্দনোদক দ্বার স্থশীতল স্থববর্ণ, শঙ্খ, প্রবাল, মণি 
এবং মুক্তা এই সমুদায়ের স্পর্শ) মনোজ্ঞ সুগন্ধি পুষ্পমাল্য- 
ধারণ, চন্দনোদকবর্ধী শীতবাতাবহ উৎপল, পল্ম এবং তালবৃস্ত 
প্রভৃতি দ্বার] ব্যগন করিবে। সরল, চন্দনচ্চিত এবং মণি 
মুক্তাদি উৎকৃষ্ট অলঙ্কারে অলঙ্কৃত প্রিয়কামিনীর সংস্পর্শে 
দাহজরের শান্তি হয়। 

মধু ও ফেনাধুক নিষ্বপত্রের জলপান করাইয়া বমন করা- 
ইলে দাহের শান্তি হয়। শতধোত ঘ্বত ,মাখাইয়1! কোল ও 
আমলকীসহ কিংবা শৃকধান্যের কারী সহযোগে যবশক্ত, লেপন 
করিলে অথবা কোন প্রকার পিত্তশাস্তিকর পন্না অন্নপিষ্ট 
করিয়া লইয়া! বা পলাশতকর পল্পব অল্পে পেষণপূর্ব্বক ফেনা- 
ইয়া কিংবা বদরীপল্লব ও নিম্বপত্র ফেনাইয়া অঙ্গে প্রদেহ 
প্রয়োগ বা লেপন করিলে দাহ তৃষ্ণা! ও মৃচ্ছাঁর শাস্তি হয়। 
এক পোয়া ঘব চারি তোল! অঞ্জিষ্ঠা এবং একশত পল অন্ন 
এই সকল যোগে এক প্রস্থ তৈল পাক করিবে । এই তৈল 
জরদাহ শান্তিকর। ন্তগ্রোধার্দিগণ বা! কাকোল্যাদিগণ অথবা 
উৎপলাদিগণ পিষিয়া লেপন করিবে। উক্তগণের কাথ 
ও অন্ন সহযোগে তৈল পাক করিয়া! অভাঙ্গে প্রয়োগ ফরিবে 
কিংবা এই কাথ শীতল করিয়া দাহার্ত রোগীকে তাহাতে 
অবগাহন করাইবে। 

জর রসস্থ হইলে ঘমন ও উপবাস, রক্তপ্থ হইলে সেক 
প্রলেপ ও সংশমন ওষধ, মাংস ও মোস্থ হইলে বিরেচন এবং 


উপবাস, অস্থি ও মজ্জাগত হইলে নিরহ ও অন্থবাসন প্রদান 
করা কর্তনা। 

অরশাস্তির নিমিত্ত পিপুল, ইন্্রযব অথবা য্িমধুর সহিত 
মদনফল ও উষ্ণজল পান দ্বারা বমন করাইবে। মধু ও 
জল বা ইক্ষুরস অথবা লবণোদক কিংবা মদ্ত বা তর্পণ দ্বারা 
বমন অতিশয় প্রশস্ত। কিসমিদ্‌ ও আমলকীর রস দ্বার) 
অথবা কেবল আমলকীর রস দ্বতে সম্তলন করিয়া বমনের 
নিমিত্ত পান করান যাইতে পারে। 

পল্তা, নিমের পাতা, বেণার মুল, শোণালু, বলা, গদ্ধতৃণ, 
কটকী, গোক্ষুর, ময়নাফল, শালপাণি এবং বেড়েল| এই সমু- 
দ্বায় অর্দৌদক ছুগ্ধে সিদ্ধ করিয়! ছুপ্ধ শেষ থাকিতে নামাইয়! 
তাহাতে ঘ্বত, মধু, মদ নফল, মুখা, পিপুল, যষ্টিমধু ও ইন্্রব এই 
সমুদায়ের কক মিশ্রিত করিয়া বস্তি প্রদান করিলে অর বিনষ্ট 
হয়। শোণানু, বেণার মূল, ময়নাফল, শালপাণি, পৃষ্িপণী, 
মাষপর্ণী এবং সুদগপর্ণী এই সমুদরায়ের কাথ করিয়া তাহাতে 
প্রিয়, ময়নাফল, মুখা, শলুফা! এবং যষ্টি মধু এই সমুদায়ের 
কন্ধ আরস্বত, গুড় ও মধু মিতিত বস্তি অতিশয় অরদ্ব। রক্ত- 
চন্দন, অগরুকাষ্ঠ, গাস্তারী, পল্তা, যষ্টিমধু এবং নীলোৎপল 
এই পমুদায় হ্থার! সিদ্ধ স্নেহ প্রান্তত করিয়া তদ্বার৷ স্নেহবন্তি 
প্রদান করিবে। ইহা অত্যন্ত জরদ্ধ। 

বাধুজন্য অরে বাতদ্র মধুর দ্রব্যযোগে নিরূঢ় বস্তি অথব! 
দোষ ও বল অনুসারে অন্ুবাসন প্রযুজ্য। পিত্ত জন্য 
অরে উৎপলাদিগণ চন্দন ও বেণামুল প্রচুর পরিমাণে 
শীত কাথ ও শর্করা সহযোগে মধুর করিয়া খস্ডি প্রয়োগ 
করা বিধেয়। যাতনা থাকিলে আত্রাদির ত্বক্‌, শঙ্খ, 
চন্দন, উৎপল, গৈরিক, অঞ্জন, মঞ্জিষ্ঠা, মৃণাল ও পদ্ম এই 
সকল উত্তমব্ূপে পিষিয়া দুগ্ধ, শর্করা] ও মধু সহযোগে বস্তি 
প্রয়োগ করা কর্তব্য। কফ জন্য জরে আরগ্ধাদির ক্কাথ, 
পিগ্লল্যাদিগণ ও মধু সংযোগে বস্তি গ্রয়োগ করিবে। দ্বিদোষ 
জন্য ও সন্গিপাত জরে দোষান্ুসারে দ্রবা মিলিত করিয়! 
বস্তি প্রয়োগ করিবে। পিত জন্ঠ জরে মধুর ও তিক্ত দ্রব্য 
মিলিত করিয়া বন্তি প্রয়োগ করিবে। শ্লেক্ষজন্ত জরে 
কটু ও তিক্ত দ্রব্য সহযোগে স্বত পাক করিয়া বস্তি 
কার্ধ্যে প্রয়োগ করিতে হয়। মস্তক কফপুর্ণ বোধ হইলে 
শিরোবিরোচন প্রয়োগ করিবে । 

জীবস্তী, যষ্টিমধু, ম্বে, পিপুল, মরিচ, বচ, খদ্ধি, রান্মা, 
বেড়েলা, ওঠ, শলুফা। এব্‌ং শতমূলী এই সমুদায়ের ক্ষ 
ছুদ্ধ ও জল দ্বারা তৈল এবং খ্বতপাক করিয়া অন্ুবাঁসিক 
স্নেহ প্রস্তত করিবে । এই স্ষেহ অতিশয় অরস্ম। পল্তা 
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নিমছাল, গুলঞ্চ, যষ্টিমধূ এবং ময়নাল দ্বার! সিদ্বপ্পেহ অতি 
উৎকৃষ্ট অনুবাসন। 

লাক্ষ।, গুষ্ী, হরিড্রা, মূর্বা, মঞ্রি্ঠা, স্বর্জিকা ও হরিতকী 
ইহাদিগের ছয় গুণ কাথসহ তৈল পাক করিবে । এই তৈল 
ব্যবহারে জর আরোগা হয়। 

যক্তডুম্বর, আসন, নিম্ব, জদ্ব্‌, প্রচ্ছদ, অর্জুন, শিরীষ, 
খদিরকাষ্ঠ, মল্লিক1, গুল, বাসক, কটকী, ক্ষেত্রপর্গটী, বেণা- 
মূল, বচ, গজপিপ্ললি এবং মুথা এই সমুদ্বায়ের কাথে তৈলপাক 
করিবে, ইহাতে জর বিনষ্ট হয়। 

জররোগীর মলবন্ধ থাকিলে পিপুল ও আমলকী দ্বারা 
যবের পেয়া প্রস্তৃত করিয়া! তাহাকে পান করিতে দিবে। 
গোক্ষুর, বেড়েলা, কণ্টকারী, গুড় এবং শু'ঠ এই সমুদায় 
তদ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়! পান করিলে মলমূত্রের বিবন্ধ ও 
জর বিনষ্ট হয়। 

বাতজ, শ্রমজ এবং পুরাতন ক্ষত জরে লঙ্ঘন হিতকর 
নহে। সংশমন-উষধ দ্বারা এই গকল জরের চিকিৎস। করা 
কণ্তব্য। 

অষ্টম দিবসে জর নিরাম বলিয়া! উক্ত হয়। যে ব্যক্তির 
দোষ সকল উদ্দীণ হয়, প্রায়ই সে অল্লাগ্নি হইয়া থাকে। প্র 
অবস্থায় বিশেষদপে গুরুতর ভোঙ্গন করিলে হয় প্রাণত্যাগ, 
না হয় অদিক দিবস পধ্যস্ত কষ্ট ভোগ করে। এই জন্য 
বাতিক জরে সহসা অত্যন্ত গুরু বা অতিশয় স্নিগ্ধ ভোজন 
কর! কর্তব্য নয়। কিন্তৃষে বাতিক অরে পিত্ত বা কফের 
অন্গবন্ধ না থাকে, সেই বাঁতিকজ্বরে জরোক্ত চিকিৎসার ক্রম 
অপেক্ষ। না করিয়া, অভ্যঙ্গার্দি চিকিৎসা ও কষায় পান করা. 
ইয়৷ মাংসরসমুক্ত অন্ন-ভোজন কর! বিধেয়। 

যাহাদের শরীরে বায়ুর ভাগ অল্প, শ্লেম্মার ভাগ অধিক 
এবং শরীরে উম্মা কম, অগবা মৃছ্-উদ্ম!, তাহাদের কফগ্রধান 
জর হইলে এক সপ্তাহেও দোষের পরিপাক হয় না। এই 
রে ১০ দিবস পধ্যন্ত লঙ্ঘন এবং অল্লাশন প্রভৃতি ক্রিয়! 
দ্বার! চিকিৎসা করিয়! পরে কষায়াদি প্রয়োগ করিতে হয়। 

দোষের ক্রম অপেক্ষা করিয়! ঘ্ন্দজ জরে ছুইটী দোষের 
একটার উৎকর্ষ অথবা উভয়ের সমগান্টসারে এবং শঙন্লিপাত 
জরে তিনটা দোষের একটার উৎকর্ষ দৌষদ্বয়ের সমতা অন্ধু- 
সারে »বৈগ্থ বিকেচনাপুর্বক যথোক্ত উষধ দ্বার! সেই সমুদ্রায়ের 
চিকিৎসা করিবেন। সন্গিপাত জরাবসানে যদি কর্ণের মূল- 
গ্রদেশে নিদারুণ শোথ অন্মের/তবে কখন কোন ব্যক্তি 
সে জর হইতে মুক্তি লাভ করে। যে ব্যক্তির জর রক্তস্থ 
হওয়ায় শীত, উঞ্জ, স্নিগ্ধ এবং রুক্ষ প্রভৃতি দ্বার! নিবৃত্ব ন। 


চর ৭৫ 


হয়, রক্ত মোক্ষণ করিলে সে অর প্রশমিত হুইয়া থাকে । 
যে অর বীসর্প, অভিঘাত এবং বিস্ফোটক হেতু জন্মে, সে জরে 
যদি কফপিত্বের আধিক্য না থাকে তবে, প্রথমতঃ ঘ্বত পান 
কর! কর্তব্য। 

সুশ্রতে লিখিত আছে, যে দিন অরের উদয় হইবে মেই 
দিবস জরের পুর্ব নিবিষ সর্প দ্বারা অথবা চৌর্ধ্যাপবাদ স্বারা 
রোগীকে ভয় প্রদর্শন করিবে এবং অনাহারে রাখিবে ; 
অথবা অতিশয় অভিষ্বন্দী বা গুরুতর দ্রব্য আহার করাইয়! 
পুনঃ পুনঃ বমন করাইবে ; অথবা তীক্ষ মগ্য বা জরনাশক স্ব, 
কিংবা যথেষ্ট পরিমাণে পুরাতন দ্বত পান করাইবে; কিংবা! 
সমধিক বিরেচন অথ! পূর্বে স্বেদ প্রয়োগ করিয়া নিক 
বস্তি গ্রয়োগ করিবে। 

জরত্যাগকালে মনুষ্যের কঠকুজন, বমি, অঙ্গসঞ্চালন, 
শ্বাস, শরীরের বিবর্ণতা, ঘর্শ, কম্প, অবসননতা, প্রলাপ, 
সর্বাঙ্গের উষ্ণতা, কখন কখন শতলতা, অজ্ঞানতা এবং 
জন্করর বেগ আধিক্য হয় এবং রোগীকে তুদ্ধের হ্যায় দেখায়, 
তাহার দোষযুক্ত মল সশব্দে ও অতিশয় বেগে নির্গত হয়। 
যে সমুদয় জর দৌষবশতঃ বেগ জন্মাইয়! ক্রমে নিবৃত্ত হয়, সেই 
সমুদয় জরের ত্যাগকালে কোনরূপ দারুণ লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। 

জরত্যাগ হইলে মনুষ্যের ব্লাস্তি, সম্ত(প ও ব্যথার নিবৃত্ত, 
ইন্জরিয়সমূহের নির্মলতা এবং স্বাভাবিক সত্ব উপস্থিত হয়। 

জরমুক্ত ব্যক্তি যতদিন পর্য্যন্ত বলবান্‌ না হয়; ততদিন 
ব্যায়াম, স্ত্রী-সংসর্গ, স্নান ও ভ্রমণ পরিত্যাগ করিবে। এই 
নিয়ম পালন না করিলে সেই বাক্তি পুনরায় জরাক্রাস্ত হয়। 

অনুচিতরূপে দোষ সকল নিঃসারিত হওয়ার পর, যেজরের 
নিবৃত্তি হয়, অন্পমাত্র অপচারেই সেই জর পুনর্বার আগমন 
করে। যে ব্যক্তি অনেক দিন পর্যন্ত জরে কষ্ট ভোগ 
করিয়৷ দুর্বল ও হীনচেতা হয়, যদি তাহার জর একবার 
পরিত্যাগ করিয়। পুনরায় আক্রমণ করে, তবে অল্পকাল মধ্যেই 
তাহার প্রাণ বিনাশ হয়ঃ কিংবা দোষ সকল ক্রমশঃ ধাতুসমূহে 
গরিপাক পাইয়া জর না জন্মাইলেও হীনতা, শোথ, গ্লানি, 
পাতা, অরুচি, কও, উৎকোঠ, পীড়কা এবং অগ্রিমান্য 
ইহার মধ্যে কোন ন| কোন একটা উৎপন্ন হয়। 

পুনরাবৃত্ত জরে অভ্যঙ্গ, উদ্ধর্তন, স্নান, ধূপ, অঞ্জন এবং 
তিক্ত দ্বত অত্যন্ত হিতকর। ন্ুশ্রুতে উক্ত হইয়াছে, ছাগের 
কিংবা মেষের চর্মমলোম, বচ, কুড়, পলঙ্কষ! এবং নিম্বপত্র, 
মধুযোগে প্র নকল দ্রব্যের ধূপ প্রয়োগ করিবে। কম্প 
থাকিলে বিড়ালের বিষ্ঠা সেই ধূপে সংযোগ করিবে । 

পিপ্ললী, দৈম্ধব, সর্ষপতৈল ও নৈপাঁলী, এই সকলের 


দ্বর [ ২ ] বর 


অঞ্জন চক্ষে গ্রয়োত্য । ছিরভা, কটুকী, সুখ! ক্ষেপাপ্ড়া 
এবং গুলধ এই সমুদায়ের কাথ কতিপয় দিবম মেবন করিলে 
পুনরাবৃত্ত জরের শাস্তি হ্য়। 

নব জরাক্রান্ত ব্যক্তি গুরু অথচ উষ্ণ বস্ত্র দ্বারা আবৃত 
প্রাকিবে। ও্ধধ ব্যতীত কেবলমাত্র পথ্য দ্বারাও লময় 
সময় রোগের পাস্তি হইতে পারে; কিন্ত পথ্যের প্রত্তি অব- 
হেলা করিলে উপশমের প্রত্যাশা থাকে না। তরুণ জরে 
পরিষেক, প্রদেহ, শ্নেহপান, সংশোধকওুষধ, দিবানিদ্রা, 
মৈথুন, ব্যায়াম, তৃধারজল, ক্রোধ, প্রবাত এবং গুরুভোজ্য 
দ্রব্য পরিত্যাগ কর! কর্তব্য । 

জরের প্রথম অবস্থায় লঙ্ঘন, * জরের মধ্যে পাঁচন, জরের 
অস্তে জরদ্ন ওঁধধ এবং অর মুক্ত হইলে বিরেচন প্রয়োগ 
ফরিবে। সর্ধজরেই পিপাস1! রোধ করিয়া একেবারে জল 
পান নাকরা অনুচিত। তৃষ্ণার্ত হইলে প্রাণ ধারণের জন্য 
কিঞিৎ জল পান করা কর্তব্য । কিন্তু অবস্থাবিশেষে পিপাসা 
সন্থ কর! ও বায়ু সেবন করা উচিত, কখন কখন রৌদ্রসেবনও 
করা যাইতে পারে । নবজরাক্রান্ত ব্যক্তির শীতল জলপান কর! 
উচিত নয়। বাতগ্নৈম্মিক এবং ক জরে গরম জল হিতকর, 
তৃপ্তিজনক, অগ্সিপ্রদীপক, বাধু ও পিত্তের অন্থুলোমকারক 
এবং দোষ ও আোতঃসমূহের মৃহতা-সম্পাদক । 

পণ্ডিতগণ জরের আরভ্ভাবধি সপ্তরাত্রি পর্য্যস্ত তরুণজ্বর, 
দ্বাদশরাত্তি পর্য্যস্ত মধ্যজর, ছ্বাদশরাত্বির পর জীর্থজর বলিয়! 
থাকেন । 

বাতজ্জনিত জরে সপ্তমদিবসে, পিত্বজজরে দশমদিবসে, 
এবং শ্নৈম্মিক জরে দ্বাদশদ্দিবসে ওষধ প্রয়োগ করিবার বিধি, 
ভাবপ্রকাশে উল্লিখিত হইয়াছে। 

সমতাবস্থাপন্ন রোগীকে সাতদ্িনে ওষধ পাঁন করাইবে ; 
সাতদ্িবসের মধ্যেও যদি নিরাম লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তবে শমন 
উষধ দ্বার। চিকিৎস! করিবে । শাঙ্গধর বলিয়াছেন, বাতজরে 
গুলঞ্চ, পিগ্ললীঘূল ও গশুষীসিদ্ধ পাচন প্রস্তুত করিয়া অথবা 
ইন্দ্রযবন্কত পাচন সপ্তমক্ষিবসে প্রয়োগ করিবে। পাচন ও ওঁষধ 
দেবনের কাল সম্বন্ধে সকলে একমত নহেন। , 

রোগীর বয়ঃক্রম, বল, অগ্নি, দোষ, দেশ ও কাঁল বিষেচন! 
করিয়া চিকিৎসক যখোচিত চিকিৎসা করিবেন। 


*রোগী অধিক দুর্বল ন| হয়, এইরূপ লঙ্ঘণ দিয়! চিকিৎস| কর! 
উচিত। যাছাকে বমন করান হইয়াছে, তহাকে লঙ্ঘন দিবে, কিন্ত 
লঙ্ঘন বাক্তিক্ষে বমন করাইবে ন|। গর্ভবতী, বালক, বৃদ্ধ, হূর্ধল ও ভয়শীল 
ইছাদিগকে উপবাস করাইবে ন!। ইহাদিগকফে সামঘ্বরে পাচন ও নিরাম- 
ঘরে শমন উবধ প্রয়োগ করিবে এবং অন্নমওাদি পথা প্রধান করিবে। 


আষজরে দ্োষাপহারক ওষধ পান করান কর্তব্য নছে। 
উপদ্রবহীন আমজরে পাচন ব্যবস্থের। ওুষঠী, দেবদার, 
রৌহিষ ( অভাবে বেণার মূল), বৃহতী ও কণ্টকারী দ্বার! 
কাথ প্রস্তত করিয়া সাধারণতঃ সকল জরেই প্রয়োগ করা 
যাইতে পারে । শ্বেতপুনর্ণবা, রক্তপুনর্ণবা, বেলমূলের ছাল, 
ছুপ্ধ ও জল একত্র পাক করিয়া হুপ্ধ অবশিষ্ট থাঁকিতে 
নামাইয়। মেবন করিলে সর্বপ্রকার জরই আরোগ্য হুইবাঁর 
সম্ভাবনা । শেষোক্তটাকে সংশমনীয় কষায় কছে। 

কশ ও অল্প দোষসম্পন্ন ব্যক্তিকে শমন ওুঁধধ দ্বার 
চিকিৎসা করিবে । আরগ্বধাদি পাচন বাতজ পিত্ত ও কফজ 
এই ত্রিবিধ জরেই হিতকর। 

যে ব্যক্তি জলপান বা আহার করিয়াছে, তাহার পক্ষে এবং 
ক্ষীণশরীর, উপোধিত, অনীর্ণ রোগাক্রান্ত ও পিপাদাতুরের 
পক্ষে সংশোধন ও সংশমন ওষধ অগ্রশত্ত। নিম্বাদিচুর্ণ, 
হরিতক্যাদিগুটী, লাক্ষার্দি ও মহালাক্ষাদি তৈল সর্বপ্রকার 
জরনাশক। 

উদকমঞ্জরীরদ সেবন করিলে অতি উগ্রততর সম্ভোজরও 
একদিবসের মধ্যে আরোগ্য হয়। পিস্তাধিক্য জরাক্রান্ত 
ব্যক্তিকে এই গুঁধধ সেবন করাইলে তাহার মন্তকে জল 
দেওয়া কর্তব্য । জরধূমকেতু আদার রদসহ তিন দিবস সেবন 
করিলেই নবজর; এবং মহ্াজ্বরাঙ্কুশ ছুই রতি প্রমাণ 
লইয়া গোড়ালেবুর বীজ ও আদার রসের সহিত সেবন 
করিলে সর্বপ্রকার জর বিনষ্ট হয়। জরদ্ীবটিকা, নবজরহর- 
বটা প্রভৃতি ওঁষধ নবজরনাশক। শ্বাসকুঠাররস সর্বপ্রকার 
জ্বরঘ্। হুতাসনরস ও রবিসুন্দররস সেবনে সর্বপ্রকার জর 
দূরীভূত হয়। বিশেষ বিবেচনাপুর্বক রূসপর্পটী প্রয়োগ 
করিতে পারিলে, অতিশয় উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

চরকসংহিতায় কথিত আছে, রস দোষ ও মলের পাক হইয়া 
ক্ষুধা উদ্রিক্ত হইলে রোগীকে অন্ন প্রদান কর! যাইতে পারে। 

রোগীকে লঘু আহার প্রদান কর! বর্তব্য। ভাজ। 
জীরাচূর্ণ সৈম্ধবের সহিত মিশ্রিত করিয়া তম্বার! জিহ্বা, 
দত্ত ও মুখের মধ্যভাগ ঘর্ষণ করিয়া কবল গ্রহণ করিলে 
রোগীর মুখগত মল, দুর্গন্ধ ও বিরসতা! নষ্ট হয় এবং মনের 
প্রসন্নতা ও আহারে রুচি জন্মিয়া থাকে। 

কল্পতরুরস ও ত্রিপুরভৈরবরস আদার রসের সহিত সেবন 
করিলে বাত ও কফজগ্তজর বিনষ্ট হইতে পারে। বাতশ্নেশ্ম- 
জরে স্বেদ গ্রদান করিণে আ্রোতঃসমূহের মৃছ্তা সম্পাদন ও 
অগ্নি নিজ আশয়ে আনীত হয়। বাতজরে পার্থবেদন। ও 
শিরোবেদনা থাকিলে গোক্ষুর এবং কণ্টকারী-লাধিত রক্ত- 


স্বর [২৯৯ ] বর 


& 





শালি ততুল-কৃত পেয়৷ পান করিতে দিবে। কাস, শ্বাম বা হিক্কা 
থাকিলে পঞ্চমূলীসাদিত পেয়া৷ আহার করিতে দেওয়া প্রশস্ত । 

চতুর্ভান্্িক! ও অষ্টাঙ্লাবলেহ সেবন করিলে শ্লৈশ্মিকচ্ছর 
উপশাস্ত হয়। 

পঞ্চকোল, পি্লল্যাদিকাথ, চিরাতাদিকাখ, দশমূলীকাথ 
প্রভৃতি সেবনে বাতগ্নৈম্মিকজর বিনষ্ট হয়। এই জ্বরে বালুকা- 
ম্বেদ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 

অমৃতাষ্টক, কণ্টকার্ধ্যাদিকাথ, নাগরাদিকাথ, কট্কীকক্ক 
প্রভৃতি পিত্তশ্নেম্মজরনাশক । 

ত্রিদোষ জরে প্রথমতঃ কফনাশক ওঁধধাদি প্রয়োগ 
করিবে। শ্লেম্! প্রশমিত হইলে আোতঃসমূহ পরিষ্কার হুইয়! 
শরীর লঘু হয় ও পিপাসার নিবৃত্তি হুয়। কেহ কেহ সন্গিপাত 
জরে প্রথমতঃ পিত্ত প্রশমন করিবার ব্যবস্থা৷ দিয় থাকেন। 
এই জরে লঙ্ঘন, বালুকাম্মেদ, নন্ত, নিষ্ঠীবন ( কফ নির্গম ), 
অবলেহ এবং অঞ্জন প্রয়োগ করা কর্তব্য। 

স্ুক্রতে লিখিত আছে, সপ্তম, দশম কিংবা দ্বাদশ দিবসে 
সন্গিপাতজর পুনরায় বদ্ধিত হইয়া, হয় উপশাস্ত হয় নতুবা! 
রোগীকে বিনাশ করে । 

সন্নিপাত জরে যাহার পিপাসা, পার্থবেদনা ও তালু শোষ 
থাকে, তাহাকে অপক্ক শীতল জল পান করিতে দেওয়া কোন- 
রূপেই উচিত নহে। 

দশমূল, দ্বাদশাঙ্গ, অষ্টাদশাঙ্গ প্রভৃতি কাথ সেবন করিলে 
সন্গিপাত জরের উপশম হইতে পারে। মৃতসন্্ীবনীবটি কা, 


ত্রিনেত্ররস, ভন্মেশ্বররস, অগ্নিকুমাররস, অমৃতাদিবটিক! 
প্রভৃতি গুঁষধ মন্গিপাতজরনাশক । 

পর্পটাদিকাথ, যোগরাজকাথ, শূঙ্গাদিকাথ প্রস্থতি অবস্থা 
বিশেষে প্রযুজা। 


পিপ্ললী, মরিচ, বচ, সৈদ্ধব, করঞবীজ, যুন্ত,রবীঅ, আম- 
কী, হরীতকী, বহেড়া, শ্বেতসর্যপ, হিচ্ু ও শুঠী এই সকল 
সমভাগে ছাগমৃত্রথারা পেষণ করিয়! চক্ষুতে দিলে ত্রিদোষজ 
জরাক্রান্ত ব্যক্কিরও চৈতন্ঠ সম্পাদিত হয়। 

আগন্তক জরে লঙ্ঘন কর্তব্য নছে। ব্যধ, বন্ধন, শ্রম, 
বৃক্ষাদি হইতে পতন প্রভৃতি কারণে অর হইলে প্রথমতঃ ছুগ্ধ 
ও মাংসরসঘুক্ত অল্প হবার! চিকিৎস! করা বিধেয়। পথপর্ধ্যটটন 
হেছু জর হইলে অভ্যঙ্গ ও দিবানিদ্রা সেবন করিবে। 
ওঘধিগন্ধাজ জরকে সর্বগন্ধকত কাথ দ্বারা নিবারণ করিবে। 
সহদেবার মূল যথাবিধালে কণ্েধায়ণ করিলে চারি দিবসের 
মধ্যে তৌতিকজ্র বিনষ্ট হয়।, 

চরগ্ধ বিখিয়াছ্ছেন যে, পাঁচগ্রকার বিষমজর প্রায়ই 


বায়িপাতিক। । সুর্ষোিবিত সন্ততাদি পাঁচ গ্রকার বিষমজর 
ভিন্ন অপর ঢাতুর্থকের বিপর্যয় “চাতুর্থকবিপর্ধ্য়' নামক অরও 
বিষমজর মধো গণ্য হইয়া থাকে। এই জর অস্থি ও মজ্জাগত 
দোষ হইতে উৎপর় হুম । এই জর মধ্যে ছুই দিবস হয়, 
আদি এবং অস্ত দিবসে থাকেনা । যেজ্বর মধ্যে একদিবস 
হইয়া আস্ত এবং শেষ দিবসে বিমুক্ত হয়, তাহাকে 'তৃতীয়ক- 
বিপর্যয়” বলে। 

বিষম জরে পিত্ত দূষিত হইয়! কোষ্ঠদেশে এবং কফ দুষিত 
হুইয়া হস্তপদে অবস্থান করিলে রোগীর শরীর উষ্ণ ও হস্তপদ 
শীতল হয়। কফ কোষ্ঠদেশে এবং পিত্ত হস্তপদে অবস্থিত 
হইলে শরীর শীতল $বং হয্তপদ উষ্ণ হয়। 

যে বিষমজরে শরীর গুরুতর অথচ ঘর্মন্বার প্রলিণ্ডের 
সভায় বোধ হয় এবং সর্বদাই অল্প বেগের সহিত জ্বর অবস্থিতি 
করে ও শীতল বোধ হয়, তাহাকে প্রলেপক বিষমজর কছে। 

সর্বপ্রকার বিষম জরই ত্রিদোষের প্রকোপে উৎপন্ন হয়, 
তন্মধ্যে যে দোষের প্রাধান্ত লক্ষিত হইবে, তাহারই চিকিৎসা! 
কর্তব্য। বিষমজ্বররোগীকে বমনবিরেচনাদি দ্বারা শোধন 
করিয়৷ স্সিঞ্ধ অথচ উষ্ণ অন্ন ও পানীয় মেবন করাইয়া! জরের 
শমত। সাধন করিবে । * 

শুষ্ঠাকাথ, ছুর্জলজেতারস, পটলাদিকাথ, কিরাতাদিচুর্ণ 
প্রভৃতি সেবনে ছুষ্ট জল জন্য (নানাদেশ-সমুৎপন্ন জল জন্য ) 
জর প্রশান্ত হইয়৷ থাকে । 

যেজরে রোগী সবল ও দোষের অল্পতা থাকে এবং অন্ত 
কোন উপদ্রব উপস্থিত না হয়, সে জর সাধ্য। 

জরের উপব্রব ১০টা--শ্বাস, মুচ্ছণ, অফ্চি, বমি, পিপাসা, 
অতীসার, মলকন্ধতা, হিকা, কান ও দাহ। 

ব্যাধি প্রশমিত হইলে উপদ্রব স্বত:ই বিলয় প্রাপ্ত হয় 
কিন্ত উপদ্রবের মধ্যে যদি কোনটা অচিরে জীবন ধ্বংস 
করিতে পারে, এরূপ বোধ হয়, তবে অগ্রে তাহারই চিকিৎসা 
করা উচিত। 

বৃহতী*কণ্টকারী, ছুরালভা, জ্যোৎক্ী ( বিঙ্গ), কাকড়া- 
শৃ্ী, পদ্মকাষ্ঠ, পুক্ধরমূল, কটকী, শটীর শাক এবং শৈলমন্লীর 
বী্ঘ ইহাদের কাথ সেবনে শ্বাস নষ্ট হয়। 

বামনহাটা, নিম্ব, মুখা, হ্রীতকী, গুলঞ্চ, চিরতা, বাক, 
আতইচ, বলাডুমুর, কটকী, বচ, ব্রিকটু, শোণাছাল, কুটজ- 
ছাল, রাঙ্গা, হুরালভা, পল্তা, পারুল, শঠী, গোজিহবা, 
রাখালশলা, তেউড়ী, ব্রাহ্মীশাক, পু্করমূল, কণ্ট কারী, হরিদ্রা, 
দারুহরিদ্রা, আমলকী, বছেড়া এবং দেবদারু ইহাদের কাথ 
সেবন কন্িলে খাস, কাস, হি প্রভৃতি বিলুপ্ত. হয়। 


দ্র 


পিপুল, জারফল ও কাকড়াশূঙ্গী ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত 
লেহন করিলে অতি উগ্রতর শ্বাসয়োগ হইতেও বিমুক্তি হয়। 
একখানি দা বনঘুটের অগ্নিতে তণ্ত করিয়]! পঞ্জরদেশ দগ্ধ 
করিলে স্বাম নিশ্চয় বিলুগ্ত হয়। | 

আদার রস দ্বারা নন্ত করিলে এবং মধু, সৈম্ধব, মনঃশিলা! 
ও মরিচ একত্র বাটিয়া অঞ্জন প্রয়োগ করিলে মুচ্ছ] নিবৃত্ত 
হয়। শীতলজল চক্ষৃতে সেচন করিলে, সুগন্ধি ধূপ দিলে ও 
সুগন্ধি পুষ্পের জাণ লইলে, কোমল তালপত্রের বায়ু সেবন ! 
এবং কোমল কদলীপত্র স্পশ করাইলেও মুচ্ছ1 প্রশমিত | 
হইয়া থাকে । : 

আদার রস, অন্লরস এবং দৈদ্ধব একত্র করিয়া কবল 
করিলে অরুচি বিনষ্ট হয়। গুলঞ্চের কাথ শীতল করিয়া মধু 
প্রক্ষেপ দিয়! পান করিলে অপবা বিটুলবণ ও স্বর্ণমাক্ষিক, ; 
রক্রচন্দন অথবা চিনির সহিত লেহন করিলে নিশ্চয় বমন | 
গ্রশাস্ত হয়। | 

গোড়ানেবু, ছোলঙগনেবু, দাঁড়িম, কুল এবং পালং«এই ূ 
সকল ত্রব্য মিশ্রিত করিয়া মুখে লেপন করিলে পিপাসা ও 
মুখের অভ্যন্তরে যে ফুসকুড়ি উৎপন্ন হয়, তাহা নষ্ট হয়। মধু- 
সংযুক্ত শীতল ছু আক পাঁন করিয়া তৎক্ষণাৎ বমন করিয়! 
ফেলিলে অথবা মধু বটের ঝুরি এবং খৈ একত্র করিয়া মুখে 
ধারণ করিলে পিপাসা নিবারিত হয়। 

বলবান্‌ ব্যক্কিদিগের অতীসার হইলে উপবাস করা, 
বিধেয়্। গুল, কুড়চিছাল, মুখা, চিরাতা, নিশ্ব, আতইচ | 
এবং শু'ঠ ইহাদের কাথ সেবনে অতীসার বিনষ্ট হয়। শু'ঠ, 
লঞ্চ, কুড়চি ও মুত দ্বারা কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে ; 
উপকার হয়। আকন্দ, গুল, ক্ষেপা ড়া, মুখা, শু'ঠ, চিরাতা 
ও ইন্ত্রযব ইহাদের কাথ সব্প্রকার অতীসারনাশক। | 
হরীতকী, সৌদাল, কটকী, তেউড়ী ও আমলকী-সিদ্ধ কাথ 
সেবন করিলে মলরু্ধতা নষ্ট হয়। 


হিন্ধা নষ্ট হয়। শু'ঠ চূর্ণ চিনির সহিত মিলিত করিয়! নম্ত 
করিলে অথবা হি্কুর পূপ দিলে হিন্কা নষ্ট হয়। 

পিপুল, পিপুলের মূল, বহেড়া, ক্ষেৎপাপড়া ও গু$ এই 
মকস চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে, অথব1 বাসকপাতার 
রস মধুর সহিত সেবন করিলে কাস নিবারিত হয়। পু্ধরমূল 
(অভাবে কুড় ), ত্রিকটু, কাকড়াশৃঙ্গী, কায়ফল, ছুরালভ1 ও 
রুষ্ণদীরা ) এই নকল চূর্ণ করিয! মধুর সহিত লেহন করিলে 
কাস প্রশান্ত হয়। 

ছ্াহনিবারক প্রক্রিয়া, পূর্েই লিখিত হইয়াছে । 
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বহির্বেগজর এবং প্রার্কৃত জর (অর্থাৎ বর্ষা শরৎ ও 
বসস্তকালে যথাক্রমে বাত পিত্জ ও কফজর হইলে) 
স্ুখসাধ্য। গ্রকৃতজরের বিপরীত, হইলে তাহাকে বৈকৃত 
জর কহে 

বৈরুতজর কষ্টসাধ্য। বাতজর গ্রার্কত হইলেও কষ্টসাধ্য 
হইয়া উঠে। অন্তর্বেগ রও কষ্টসাধা। 

ক্ষীণ ও শোথাক্রান্ত ব্যক্তির জর এবং গম্ভীর ও দৈর্ঘ- 
রাত্রিক অর অসাধ্য। যে বলবান্‌ জর কর্তৃক রোগীর মব্তকে 
হঠাৎ সীমস্তবৎ হয়, সে জর অমাধ্য। 

যে জরে রোগীর আভাত্তরিক দাহ, পিপাসা, কাঁস, শ্বাস 
এবং অত্যন্ত মলরুদ্ধতা জন্মে, তাহাকে গম্ভীর জর বলে। 

জরের পুর্বে জরের মধ্যে অথবা! জরের অস্তে কর্ণমূলে 
শোথ জন্মিলে জর যথাক্রমে অসাধ্য, কৃচ্ছ,সাধ্য ও সুখসাধ্য 
হইয়া থাকে। 

যে জর বহু হেতু দ্বারা উৎপন্ন ও বলবান্‌ হয় এবং বু 
লক্ষণাক্রান্ত থাকে, সেই জবর রোগীর জীবন বিনষ্ট করে। যে 
অরের উৎপত্তি মাত্রই রোগীর চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়মূছের 
শক্তি বিনাশ করে, সে জর অমাধ্য। 

যে ব্যক্তি জরে হুতজ্ঞান ও বিগতহ্র্যযুক্ত হয়, উথান- 
শক্তি না থাক! প্রযুক্ত পতিতের ন্যায় শয্যায় শয়ন করিয়! 
থাকে এবং অভ্যন্তরে দাহ অথচ বাহা শীতদ্বার] পীড়িত হয়, 
তাহার জীবন নষ্ট হয়। 

মে জরগে!গার শরীর রোমাঞ্চিত, চক্ষুদ্ধয় রক্তবর্ণ, হযে 
সাজ্যাতিক বেদনা এবং মুখ দ্বারা শ্বাস বিনির্গত হয়, 
তাহার জীবনে আশা নাই। যে জুরে রোগীর হিক্কা, শ্বাস, 
পিপাসা, মৃচ্ছণ, চক্ষুর বিন্রম ও ক্ষাণতা! উপস্থিত হয় এবং 
সর্ববদ] শ্বাস বিনির্গীত হইত্তে থাকে, সে জ্র রোগীর প্রাণনাশ 
করে। যে জুরে রোগীর প্রভা ও ইন্জরিয়শক্তির হীনতা, 
শরীরের ক্ষীণতা ও অরুচি জন্মে এবং অতি ছুংসহ বেগের 
সহিত গম্ভীর জুর হয়, সেই জ্বরে রোগী প্রাণ ত্যাগ করে। 
শুক্রধাতুপ্রাপ্ত জরে শিশ্লের স্তব্ধতা এবং অত্যন্ত শুক্রক্ষরণ 
হইয়া খাকে। এই জ্র প্রাণনাশক | 

যে ব্যক্ষির প্রথম উৎপত্তিকাল হইতেই বিষমজ্বুর অথব! 
দৈর্ঘ্যরাত্রিক ভ্বুর হয়, তাহার জ্র অনাধ্য। ক্ষীণকায় ও রুক্ষ 
ব্যক্তি গম্ভীর জুরাক্রান্ত হইলে তাহার প্রাণবিয়োগ হয়। 

যে জ্র প্রলাপ, ভ্রম, শ্বাসযুক্ত এবং তীক্ষ হয়, সেই জুর 
সপ্তম কিংবা দশম অথবা দ্বঙ্রশ দিবসে রোগীর প্রাণনাশ করে। 

মুরোপে ও আমেরিকায় "চিকিৎস৷ সম্বন্ধে এলোপ্যাথি, 
হে।মিওপ্যাথি গরতৃতি ভিন্ন ভিন্ব মত প্রচলিত। এলো 
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প্যাথি মতে জরের নিদান ও চিকিস! নিয়লিখিতরাপ বর্ণিত 
আছে-- 

জর কাহাকে, বল যুরোপীয়দিগের মধ্যে তাহা এ পর্যযস্ত 
স্থিরনিশ্চয় হয় নাই। গ্রীসদেশীয় পণ্ডিত গেলেন শারীরিক 
উত্তাপ বৃদ্ধিকে অর নামে অভিহিত করিয়াছেন। জর্মণ 
দেশীয় খ্যাতনাম। ডাক্তার ভিরকে। (51:0০) বলিয়াছেন যে, 
্নাযুমণ্ডলীর ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য হইলে শরীরের সমস্ত বিশ্লী 
(0155895) ধ্বংস হুইয়! যায় ও তাহাতে শারীরিক উত্তাপ 
বৃদ্ধি হয়। কিন্তু অনেকেই পুর্বোক্ত কারণ ছুইটাকেই অন্্ী- 
কার করেন। কেহ কেহ বলেন যে, শারীরিক রক্ত বিষাক্ত 
হইলে সমস্ত শরীরের ভাব পরিবন্তিত হয় এবং তাহাতেই অর 
হয়। কিন্ত আধুনিক চিকিৎসকগণের অধিকাংশই বলিয়া 
থাকেন যে, শারীরিক বিল্লির ধ্বংস হেতু দৈহিক উত্তাপের 
বুদ্ধি হয় এবং তাহাতেই জরের উৎপত্তি হয়। সংক্ষেপতঃ 
শারীরিক সস্তাপ বৃদ্ধিকেই জরোৎপত্তির লক্ষণ বলিয়া গণনা 
করা যায়। জর হইলে শারীরিক সস্তাপ বৃদ্ধি ব্যতীত শ্বাস 
ও নাড়ীর বেগ বৃদ্ধি হয় এবং স্বেদনিগম ও মূত্রাদির ব্যত্যয় 
হুইয়া থাকে । 

অধুনা মাঁনবশরীরে যত প্রকার পীড়া সঙ্ঘটিত হয়, তাহার 
মধ্যে জররোগই অধিক। আবার নানাবিধ জরভুক্ত রোগীর 
সংখ্যা সমষ্টির মধ্যে অনেকেই ম্যালেরিয়৷ জরে পীড়িত। 
ম্যালেরিয়া যে কি পদাথ তাহা অগ্যাবধি কেহই স্থির করিতে 
পারেন নাই। ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক মতভেদ 
দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে কয়েকটা মত নিয়ে লিখিত হইল। 

১। ইতালী-নিবাসী বিখ্যাত চিকিৎসক লেন্দিসাই 
(15795) বলেন যে, উতভিজ্জাতি পচিয়া ম্যালেরিয়া উৎপন্ন হুয়। 

২। ডাক্তার কটর্লিফ (0০111) স্থির করিয়াছেন যে 
সমতল ভূমি, নিম্ন ভূমি, উপত্যকা প্রস্ৃতি স্থানের নিয়স্থ 
আর্জতা যদি অধিক পরিমাণে উপরে উঠিয়া পৃথিবীর উপরিভাগ 
হইতে রীতিমত বাম্পোধগম রোধ করে, তবে তাহা হইতে 
ম্যালেরিয়া উদ্ভৃত হইয়া থাকে । 

৩। ডাক্তার শ্মিথ (01. 91010) বলেন, মৃত্তিকা যত 
আর্দ্র হইবে এবং সেই আর্জতা যে পরিমাণে উপরে উখিত 
হইবে, ম্যালেরিয়া বিষের ততই আধিক্য হইবে। 

৪। ডাক্তার ওল্ডহাম (011)87;) বলেন, শীতলতার 
হঠাৎ আবির্ভাবই ম্যালেরিয়ার প্রধান কারণ। তিনি বলেন, 
যে স্থানে হঠাৎ উত্তাপের হ্বাস হইবে, তথায় নিশ্চয় ম্যালেরিয়া 
উদ্ভূত হইবে । & 

£। ডাক্তার মুর (01. 21০০7) স্থির করিয়াছেন যে, 
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উদ্ভিদ্বিগলিত জলপান করিলে ম্যালেরিয়াজনিত পীড়া উৎপন্ন 
হইয়। থাকে। “ম্যালেরিয়া” একটা ইতালীয় শষ; ইহার 
অর্থ দূষিত বাু। নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিলে এই 
বিষের হস্ত হইতে কিন়্ৎ পরিমাণে মুক্তিলাভ করা যাইতে 
পারে 

(ক) বাঁসবাটার চতুর্দিকম্থ পয়োগ্রণালী পরিষ্কার 
রাখা ও যাহাতে পুষ্করিণীর জল লতাপাতা পচিয়া ন্ট ন হয়, 
তদ্বিষয়ে বিশেষ মনৌযোগী থাক কর্তব্য । 

(খ) অগ্নি ও ধুমদ্বারা ম্যালেরিয়া বিষ নষ্ট হয়। 

(গ) বাটার চারিদিকে বৃক্ষ থাকিলে তাহা দ্বারা দুষিত 
বায়ু পরিশুদ্ধ হয়। ও 

(ঘ) দিবা অপেক্ষা রলাত্রিকালে ম্যালেরিয়া বিষ অধিক 
পরিমাণে বায়ুর সহিত মিশ্রিত থাকে; সুতরাং রাত্রিকালে 
যতদুর সম্ভব বস্ত্র বারা নাসিকাঘ্ার বন্ধ করিয়া গৃহের বাহিরে 
যাওয়া কর্তব্য। শরৎকালে তীক্ষ রৌদ্র এবং হেমস্তের ছুরস্ত 
শিশির জররোগীর পক্ষে সর্বতোভাবে পরিত্যাগ কর৷ বিধেয়। 

() প্রত্যুষে কোথাও যাইতে হইলে মুখপ্রক্ষালনাদি 
ক্রিয়া সমাপনাস্তে কিছু ভক্ষণ করিয়৷ যাওয়া উচিত। 

(চ) আমাদিগের দেশে বর্ষার শেষ হইতে অগ্রহায়ণের 
অর্ধেক পর্যযস্ত এই গীড়ার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়া! থাকে। 
এইকালে সকলের সাবধান থাকা উচিত । এই সময়ে 
ক্ষেতৎপাপড়1, গুলঞ্চ প্রভৃতি তিক্ত দ্রব্য ওষধের ন্যায় ব্যব- 
হার কর! যুক্তিযুক্ত । হেলেঞ্চা, পল্ত1 প্রসূতি ব্যঞ্জনের 
সহিত আহার করিলে বিশেষ উপকার হইতে পারে। 

ম্যালেরিয়া-সমুদভভূত জর সাধারণতঃ ছুইভাগে বিভক্ত-_ 
১ সবিরাম জ্বর (10697071006 টি) ও ২ শ্ব্পবিরাম জর 
(822016006 চি৮৪) | 

সবিরাম অর । এই জরকে পর্য্যায়'জর বলাযায়। এই 
জর সম্পূর্ণরূপে বিরত হয়; জরের বিরামাবস্থায় রোগী আপ- 
নাকে নুস্থ বোধ করিয়া থাকে । এই জরের কারণ দ্বিবিধ-_ 
পূর্বববন্তী ও উদ্দীপক । 

(ক) অতিরিক্ত পরিশ্রম, রাত্রিজাগরণ, অধিক স্থুরাপান, 
অতিশয় স্ত্রীসংসর্গ ইত্যাদি) (খ) রক্তের অবিশুদ্ধাবস্থা৷ $ 
(গ) অস্বাভাবিকরূপে শারীরিক উত্তাপের হ্রাস; এইগুলিই 
এই পীড়ার পূর্ববর্তী কারণ। 

ছুভিক্ষ, অধিক পরিমারে অঙ্গারক (08:১02) বা 
অগুলাল (1517৩) মিশ্রিত খান্াদি ভক্ষণ, উত্ভিজ্জাদি 
বিগলিত জলপান, উত্তরপূর্বদিকের বাযুসেবন প্রভৃতি এই 
জরের উদ্দীপক কারণ। 


সর [1 ৬৮] ছয় 


জক্ষণ। এই জরে তিনটা অবস্থা হইয়া থাকে, যখা-_ 
শৈত্যাবস্থা, উত্তাপাবস্থা ও ঘর্্মাবন্থ! । প্রথমতঃ পুনঃ পুরঃ 
হাই উঠিরা শীতবোধ হইতে থাকে, পরে ত্বক আক্কুঞ্চিত 
হইয়া কম্প উপস্থিত হয়। এই সময় মন্তকবেদনা, বিব- 
মিষা বা বমন হইতে থাকে এবং ধমনীর আকুঞ্চন হেতু 
নাড়ী বেগবতী ও চুত্রবৎ ক্ষীণ হয়। এই অবস্থা অর্ধাঘণ্টা 
হইতে তিনঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকিয়া দ্বিতীয়াবস্থায় উপনীত হুয়। 
তখন শারীরিক জীতলতা! বিদু'রিত হইয় ত্বক্‌ উত্তপ্ত, শুদ্ধ ও 
উষ্ণ বোধ হয়। নাড়ী স্থূল! ও পৃর্ণবেগবতী হয়। মস্তকের 
পীড়া বর্ধিত হইয়া চক্ষুত্বয় আরক্ত। হইয়া উঠে ও অত্যন্ত 
পিপাসা উপস্থিত এবং প্রশ্রাবের পরিমাপ অল্প হয়। তৃতীয়া- 
বস্থা আরস্ত হইবার পুর্বে জর মগ্ন হইতে থাকে, চক্ষুপদাদি 
উষ্ণ ও তত্বৎস্থানে জাল! উৎপন্ন হয় ও শ্বাস প্রশ্বাস শীঘ্র 
শীঘ্ব হইতে থাকে । এইরূপে ক্রমশঃ রোগীর শরীর স্বাভাবিক 
অবস্থা প্রাপ্ত হয়। রোগী পূর্বে দবর্ধল থাকিলে অথব! 
প্রাচীন হইলে কথন কখন জ্বরকালে অচেতন হইয়া! পড়ে। 
প্রলাপ, উদরশ্ফীতি প্রভৃতি অবসাদের লক্ষণও উপস্থিত 
হয়। কিন্তু জরত্যাগ হইলেই রোগী আপনাকে সুস্থ বোধ 
করে। এই গীড়া কিছুদিন ভোগ করিলে প্লীহা ও যকৃতের 
প্রদাহ এবং কখন কখন জরকালে উদরাময় আসিয়া 
উপনীত হয়। 

প্রকার ভেদ্ব_-সবিরাম জর সাধারণতঃ তিন গ্রকাঁর ঘথা-_ 
কোটিডিয়ান (04০4157), টার্শিয়ান (17087) ও কোয়ার্টন 
(450) । যেজর প্রত্যহ এক নির্দিষ্ট সময়ে আইসে, 
তাহাকে ঁকাহিক (09০5৫157), যাহা দুই দিন অন্তর অর্থাৎ 
ভূতীয় দিবসে নির্দিষ্ট সময়ে আইসে, তাহাকে ত্র্যহিক 
(57080) এবং যাহা তিন দিন অন্তর অর্থাৎ চতুর্থ দিবসে এক 
নির্ধারিত সময়ে আইসে, তাহাকে চাতুথিক (288757) জর 
কহছে। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, উক্ত তিনগ্রকার সবিরাম 
জরের মধ্যে প্রকাহিক জর প্রাতে, ত্রাহিক বেলা দ্বিগ্রহরে 
এবং চাতুথিক অপরাহ্থে উপস্থিত হয়। কিন্তু নানা! কারণে 
এই নিয়মের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রমও দেখিতে পাওয়া যায়। 
জর নিয়মিত সময় অতিক্রম করিয়া বিলগ্বে আসিলে আরোগ্যের 
লক্ষণ বলিয়া ধরিতে হইবে । কখন কখন ছুইটা পর্যায় এক 
দিবসে ঘটিতে দেখা যায়) প্রাতঃকালে জর আরম্ভ হইয়া বৈকালে 
মগ্ন হয় এবং পুনব্ায় সন্ধ্যর পর আরম্ভ হইয়া শেষরাত্রে মগ্ন 
হইয়া থুকে। এইপ্রকার জরফে ডবল কোটিডিয়েন কছে। 
এইক্ধপ ডবল টীর্শিয়েন ও ভবল কোয়ার্টন অরও দেখিতে 
পাওয়া যায়। 


সবিরামজ্বর কখন কখন দ্ল্নবিরাম জর বলিয়া ভ্রম হইতে 
পারে। কিন্ত তাপমানযন্ত্র ব্যবহার করিলে সবিরামজ্জর 
সহজেই নির্ণীত হইতে পারে ) এই'আরের সম্পূর্ণ বিরাম উপ- 
স্থিত হয়, কিন্ত শ্বল্পবিরাম জরে সেরূপ হয় না। শারীরিক 
তাপের হঠাৎ বৃদ্ধি ও লাঘব হুওয়াই ইহার বিশেষ লক্ষণ। 
সবিরামজরে নিয়লিখিত লক্ষণ প্রকাশিত হয়__ 

১। এই জরে শৈত্যাবস্থা, উত্তাপাবন্থা ও ঘর্শীবস্থ। পরে 
পরে সমভাবে উপস্থিত হয় । 

২। শৈত্যাবস্থায় রোগী অত্যন্ত শীতবোধ করিয়া থাকে 
এবং কম্পের সহিত জর উপস্থিত হুয়। 

৩। এ্রকাহিকজর এক নির্দিষ্ট সময়ে আইসে ও নির্দিষ্ট 
সময়ে মগ্ন হয়। জর বিচ্ছেদকালে রোগী আপনাকে সম্পূর্ণ 
স্স্থ মনে করে। 

৪। এই জরে শারীরিক তাপ সময় সময় এত বৃদ্ধি হয় 
যে তাপমানযস্ত্রের পারদ ১০৫" হইতে ১*৮* পর্য্স্ত উঠে। 
কিন্তু এই তাপের সম্পূর্ণ হ্রাস হুইয়৷ থাকে ও রোগী তখন 
শীতবোধ করে। 

.স্বল্লবিরাম জরের লক্ষণ নিয়ে প্রদত্ত হইল-_ 

১। এই জরে সবিরাম জরের তিনটা অবস্থা ক্রমান্বয়ে ও 
সমভাবে কথন প্রকাশ পায়ন!। 

২। শৈত্যাবস্থায় অতি সামান্তরূপ প্রকাশ পায়, কখন 
বা আদৌ প্রকাশ পায়না । শীত বা কম্প কখনও লক্ষিত 
হয় না। 

৩। শারীরিক& উত্তাপ অধিককাল স্থায়ী হয়, হঠাৎ 
বৃদ্ধিপ্রাণ্ত হয় ন। ঘর্্মাবস্থা আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না। 

৪। এই জরে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়, সময় সময় 
কেবলমাত্র তাহাদের কিঞ্চিৎ লাঘব হইয়া থাকে । জ্বরের 
সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ্াবস্থা কথনই দেখিতে পাওয়া যায় না। 

চিকিৎসা । ১, যদি রক্ত দুধিত হইয়া জর হয়, তবে 
ততসংশোধনে যত্ববান্‌ হওয়া কর্তব্য। ২, যদি কোন স্থানে 
প্রদাহ উপস্থিত হয় অথব! হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে 
তাহার প্রতিকার করা বিধেয়। ৩, বিল্লীর (7755863) 
ধ্বংশ হওয়া! প্রযুক্ত মৃত্যু নিকটবর্তী হইতেছে বলিয়া বোধ 
হইলে উত্তেজক ওধধ ও বলকারক পথ্য দেওয়া! আবশ্ক। 
৪, জরের শাস্তি হইলে পর শারীরিক বলবর্ধানার্থ কিয়দ্দিন 
পর্য্যস্ত বলকারক ওঁষধ (2০010) ব্যবহার কর! বর্তব্য। 

সবিরাম জরের তিনটা অবস্থার পৃথক্‌ পৃথক্‌ চিকিৎসা 
কর! উচিত। & 
১ম--শীতলাবস্থা | যাহাতে শরীর নীত্র উষ্ণ হয়, তাছার 


য় [ ০৩ ] বর 


উপায় করা হর্তব্য। সামান্ত লীতলাবস্থায় রোগীকে লেপ 
কণ্বল প্রভৃতি দ্বারা আবৃত রাখ! ও সেবনার্থ গরম জল, গরম 
ঢা,গরম কাফি কিংবা'কপূরমিশ্রিত গরম জলের সহিত ব্রা্ডি 
ব্যবস্থা কর! যাইতে পারে। কিন্তু শীতলাবস্থা অধিককাল স্থায়ী 
হইলে রোগী অবসন্ন ও লুপ্তসংজ্ হইয়া ক্রমশঃ মুমুদূ্ণ হইয়া 
পড়িতে পারে) এইন্ধপ অবস্থায় রোগীর ছুই বগলে ছৃইটা 
গরম জলপূর্ণ বোতল স্থাপন করিয়! হম্তপদাদি ও বক্ষঃস্থলে 
স্বেদ দ্রিবার ব্যবস্থা করিবে । পদ্দ্বয়ের ডিমে ও বাহুতে ছুই- 
থান! করিয়৷ চারিথান! রাইসরিষার পলগ্ত্রা এবং নিম্নলিখিত 
মিশ্র সেবন করিতে দিবে। 


টিংচর মন্ক *** ১৫ বিদ্দু। 
টিং সিন্কোনা কম .." রর ৩০ 5 
ভাঃ গ্যালিসাই *** তত ৩ » 
স্পিরিট ক্লোরোফর্ম ..* *** ১৫, 


কর্পুরের জল মিশ্রিত করিয়া সর্ধসমেত ১ ওদ্দ এক মাত্রা । 

রোগীর অবস্থার উন্নতি অনুসারে গ্রতিমাত্রা ১ঘণ্ট৷ হইতে 
২ ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থেয়। যদি রোগীর হস্ত পদাদিতে আক্ষেপ 
উপস্থিত হয়, তবে উক্ত স্থানে শু'টের গুড়া উত্তমরূপে মালিস 
করিবে ও নিয্নলিখিত ওষধ মূর্দনার্থ দিবে। 

ক্লোরোকফর্ম রর ৩ডাম। 

লিঃ সেপ্নিস্ .*, তত ৪ » 

মর্দনের জন্য একত্র মিশ্রিত করিয়৷ লইবে। জর আসিলে 
কোন কোন রোগী অজ্ঞ/ন হইয়া পড়ে এবং তাহার ভয়ানক 
আক্ষেপ উপস্থিত হয়। তখন রোগীর মুখে ও চক্ষে শীতল 
জল সিঞ্চন করিবে ও মন্তকে শীতল জলের পটী দিবে। 
রোগী সংস্ঞালাভ করিলে ও গিলিবার ক্ষমতা পুন: প্রাপ্ত হইলে 
নিয়লিখিত মিশ্র ছুইঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। 

পটাশ ব্রোমাইড ১০ গ্রেখ। 

টিং বেলেডোন! ৫ বিশ্দু। 

একোয়! এনিসি মিশ্রিত করিয়৷ সর্বসমেত ৪ ড্রাম__ 
এক মাত্র! । 


বালকদিগের জন্ত-_ 
টিং বেলেডোনা রর অর্ধাবিন্দু। 
পটাশ ব্রোমাইড ১ গ্রেণ। 
সক্স কোনাই ০৯ রে ৩ বিন্দু। 
মৌরি ভিজান জল ... ॥ এ ১ ড্রাম। 
একত্র মিশ্রিত করিয়া /এক মাত্রা। বয়স বিবেচনা 


করিয়া! মাত্র! ঠিক করিতে হয়। কম্পের প্রারস্ত হইতে 


রোগীকে ১৫।২* বিন্দু লডেনম (টিং ওপিয়াই ) সেবন করা 


ইলে কল্প সন্ধর দুরীভৃত এবং জরেক়্ ভোগ হাস ও কষ্ট 
নিবারিত হয়। শিগুদিগের পক্ষে নিয়লিখিত ওষধ মের- 
দণ্ডের উপর মর্দন করিলে তৎক্ষণাৎ হল হয় এবং 
জরও কমিয়! যায়। 1. 

লিঃ সেপনিস্‌ : বা ১৪ ৪ ড্রাম। 

টিং ওপিয়াই : ১৫.. *** টার 

মর্দনার্থ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। 

২য়--উত্তাপাবস্থা । এই অবস্থ! অধিকক্ষণ স্থায়ী হইলে যদি 
রোগীর অত্ান্ত কষ্ট হইতে পাকে, অথবা কোন যন্ত্রে রক্ত জমি- 
বার উপক্রম হয়, তাঢ়া হইলে ওষধ প্রয়োগ করা আবশ্তক 
নছিলে দিবেনা। পিপধস থাকিলে শ্গিগ্ধ পানীয় সেবন করিতে 
দিবে। লেমনেড ব্যবস্থা কর! যাইতে পারে*। যদি অত্যন্ত 
গাত্রদাহ উপস্থিত হয়, অথবা গাত্র অত্যান্ত উষ্ণ থাকে, তবে 
ঈষহঞ্চ জলে কিঞ্চিৎ ভিনিগার (সিরকা) মিশাইয়া লইবে 
এবং তাহাতে গাত্রমার্জনী ভিজাইয়! রোগীর গান্র উত্তমরূপে 
মুষ্াইয়া, গরম বস্ত্াদি দ্বার! গাত্র আবৃত করিয়া দিবে । কিন্ত 
দুর্বল ব্যক্তির পক্ষে বিধেয় নছে। 

যদি রোগী মন্তকবেদনায় অত্যন্ত কাতর হুয় ও তাহার 
চক্ষদ্বয় রক্তিম হইয়া উঠে, তবে মন্তকে শীতল জলের পটা 
লাগাইবে। ইহাতে যদ্দি উদ্জ লক্ষণন্ধয় নিবারিত ন! হয়, তবে 
পুর্বকথিত পটাস্ব্রোমাইড ও বেলেডোনা মিশ্র ১ ঘণ্টা অন্তর 


সেবন করিতে দিবে । কোষ্টবদ্ধ থাকিলে নিয়লিখিত ওষধ 
সেবন করাইবে। 
ম্যাগনেশিয়া সলফ্‌, *** শত ৯ ড্াম। 
নাইটি,ক ইথর ১৫ বিন্দু। 
ভাইনাম ইপিক্যাক * *** ০০1৫৯ 
লাইঃ এমনিয়! এপিটেটিদ্‌ *** হড্াম। 
সিরপ্‌ লিমন্‌ নট মক ২ এ 


কপুুরের জল মিশ্রিত করিয়া সর্বসমেত ১ ওন্দ এক 
মাত্র! ২ ঘণ্টা অস্তর মেবন করিতে দিবে। 


₹ নিয়লিখিত প্রকারে লেমনেড প্রস্তুত করিধে। 


ডাবেরজল বা গোলাগঞ্জল ই ওদ্দা। 
ক্রিাল হুগার ৮ ২ডুাম। 
মোড! বাইকার্্ব ... 5 ৮ ২ স্ব 

অইল লেমনিন্‌ ... ৪ রঃ ৯বিলু। 


এই কয়েকটা ভ্রধ্য 'একটা পাথরব]টা কিংব! মাটির পাজে গুলিয়! 
লইবে। এক্পগ জায় একটী পাত্রে ২০ গ্রেণ টার্ট(রিক এসিড গুলিকে; 
তদভাবে পাতি কিংবা কাগজীনেবুর রন অল্প পরিমাণে লইবে। পরে 
পাত্র রোগীয় সন্তুখে লইয়া, উতয় পাত্রসথ ভ্রধা একত্র করি রোগীকে 
দেধন করিতে দিষে। 


সবর [ ৩% ) বর 


রোগী অতান্ত হূর্বল হইলে অথব| ৮১* দিন জর ভোগ 
করিতে থাকিলে, বিশেষ আবশ্তক হইলে কেবলমাত্র ৪1৬ 
ডাম এরওটতৈল (05509: 08) জর বিচ্ছেদকালে সেবন 
করাইবে। জরের প্রকোপাবস্গস, বিরেচক ওঁষধ সেবন 
করাইলে রোগীর পক্ষে বিশেঠএবং'*পাতের সম্ভাবন1। 


পটাম্‌ সাইট্রাস্‌ নি ১০০ € গ্রেখ। 
পটাস্‌ এসিটাম্‌ সি ১৭5 
টিং সিনকোন। কম ২ বিন্দু। 
টিং কার্ডেমম-ফম উর নি 
লাইঃ এমনিয়া এমিটেটিস্‌ *** ॥:৮৮ ইড্রাম। 
কপ্পুরের জল ০ ৪ ১ ওক্ন। 


একমাত্র । আবশ্বাক হইলে প্রতি মাত্রা ৩ ঘণ্টা অস্তর 
সেবনীয়। এই ওষধটা অথবা নিম্নলিখিত মিশ্র সেবন 
করাইলে ঘর্দ ও প্রত্রাব হইয়া রোগীর সঞ্চিত রস সকল 


দূরীভূত হয়। 
দিরপ্‌ রোজি ১ ডামণ 
পটাস্‌ সাইট্রান্‌ ৭ গ্রেণ। 
টিং হায়াসায়ামস *** ১০ বিন্দু। 
নাইটিক ইথর রঃ তত ২৯ ৪ 


ডিকক্সন্‌ সিলনকোনা মিশ্রিত নি সর্ধমমেত ১ ওন্স, 
এক মাত্রা ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবনীয়। 

জরের সহিত গাত্রে বেদনা] থাকিলে এই ওঁষধ সেবনে 
উপকার হইতে পারে। 

গান্রে বেদন! না থাকিলে টিংচর হায়াসায়ামস্‌ উঠাইয়া 
দিয়া অপর কয়েকটা ওষধ মিশ্রিত করিয়! খাইতে দিবে । 

যদি রোগী জর ও উদরাময় পীড়া এককালে ভোগ 
করিতে থাকে ) তবে নিয়লিখিত মিশ্র ২৩1৪ ঘণ্টা অন্তর 
সেবন করিতে দিবে। 


লাইঃ আমনিয়া এসিটেটিস. ** ১ ড্রাম। 
ভাইনাম্‌ ইপিকাক্‌ ৮ বিন্দু। 
বিসমথ নাইট্যাস ৮ ০৮ ৮ গ্রেণ। 
টিং কার্ডেমম কম ্ন তত ৩০ বিন্দু। 
শশকাইনো। 5 5 ১০ ৮ 
পা ক্যািকিউ পন ২৬ ্ 
মৌরির জল ** রঃ ১ ওন্স। 

একমাত্রা। বিসমথ্‌ টিং কাইনো, টিং ফ্যার্টকিউ এই 

কয়েকটা ওষধ উদরাময়-নিবারক । 
ওর _ঘন্মাবস্থা। এই অবস্থায় জরের পুনরাক্রমণ 


নিবারণের চেষ্টা কর। উচিত। রোগীর অবস্থা বিবেচণা 


করি! জলসা, ছুধসাণ্ড বা আরারুট ব্যবস্থা করিবে এবং 
রোগীর গ! মুছাইয়। কুইনাইন সেবন করাইবে। জরের 
হ্বাসাবস্থা হইতেই কুইনাইন সেবন করান যাইতে পারে। 
ইহার প্রয়োগের মাত্র! বিষয়ে তত ভীত হইবার আবস্তকত। 
নাই। অবস্থা বিশেষে একবারে ২* গ্রেণ সেবন করান যাইতে 
পারে। যে সকল অরে কোলাগ্প (পতনাবস্থা ) হইবার; 
সম্ভাবনা, সেই জরে অধিক পরিমাণে কুইনাইন্‌ ব্যবহার কর! 
উচিত নয়। 

এরূপ অবস্থায় এক ব1 ছই গ্রেণ কুইনাইন, ব্রা্ডী ব1 অন্য 
কোন উত্তেজক ওষধের সহিত সেবন করা আবশ্ঠক। কেহ 
কেহ কুইনাইনের পরিবর্তে লাঃ আর্সেনিকেলিস্‌ ব্যবহার 
করিয়! থাকেন। পুরাতন জরে কুইনাইন অপেক্ষা আর্সেনিক 
ব্যবহারে অধিক ফল পাওয়া! যায়। ইহা আহারাস্তে সেব- 
নীয়__ মাত্র! ২ হইতে ৮ বিন্দু। গাত্রচম্ উ্ণ ও গুফ, ক্রতবেগে 
রক্ত সঞ্চালন, জিহ্বা উজ্জল শ্বেতবর্ণ কীট৷ দ্বারা আবৃত, 
যোজকত্বক্‌ রক্তিম, অক্ষিপুটে ভারবোধ, পেটে বেদন! অনুভব, 
বিবমিষা, বমন, অগ্নিমান্দ্য ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে 
আর্সোনক ব্যবহার নিষিদ্ধ । 

সপর্যযায় জরে বিচ্ছেদকালে ৫ হইতে ২০ গ্রেণ মাত্রায় 
স্ত/লিসিন অথবা! ৪ হইতে ৬ গ্রেণ মাত্রায় সল্ফেট অব - 
বিবারিণ সেবন করা যাইতে পারে। ডাক্তার ম্যাগ্নিয়েরি 
বলেন, দেশায় নেবুর কাথ (106০০০৮9701 [,91101) ) কুই- 
নাইনের ন্যায় জরর্ন। জর আসিবার ৪ ঘণ্টা পুর্ব্ব হইতে ইহা 
সেবন করিলে আর জর আসিতে পারে না। তিনি বলেন, যে 
ম্যালেরিয়াগ্রন্ত রোগী কুইনাইন সেবনে উপকার পার নাই, 
এই ক্াথ সেবনে তাহার উপকার হইয়াছে । জর আলিণার 
এক অথব অর্ধ ঘণ্টা! পুর্বে ১৫২০ অথবা ৩* গ্রেণ মাত্রায় 
রিজপ্িন (1২০১০:০) ) সেবন করিলে আর জ্বর আসিতে 
পারে না। সবিরাম জ্বরে সাধারণতঃ কুইনাইন ব্যবস্থা কর! 
হইয়! থাকে । কুইনাইন বটিকাকারে সেবন করিতে হইলে, 
ইহার সহিত সাইটিক এসিড, একসট্না্ট কলম্বা, চিরতা, 
ট্যারেকৃ্সিকম, কন্‌ফেকসন্‌ অব রোজ ও আরবী গঁদ এই 
কয়েকটা ওঁধধের যে কোন একটার ২১ গ্রেণ মিশাইয়া 
লইলেই চলিতে পারে। | 

জ্বরের বিক্ৃতাবস্থার চিকিৎসা ।--জর বিচ্ছেদে রোগী 
হিমাঙ্গ হইতে আরম্ভ করিলে, ঘর্ঘনিবারণার্থ যে ব্রাণ্ডী ও 
মুগনাভী মিশ্রিত উষধ ব্যধহার করিতে হয়, তাহার সহিত ৫ 
গ্রেণ করিয়া কুইনাইন ডাইলিউট ও সলফিউরিক এসিড 
মিশ্রিত করিয়া! সেবন করিতে দিবে। এ অবস্থায় পুনরায় জর 


বর [ ৭০ ] য় 


্মালিলে রোগীর জীবনে আশা করা যায় না। এ: অবস্থাক় 
পথোর জন্ত মাংসের ক্কাথ, ছুগ্ধ, বেদানা, সাণ্ড, বালি ইত্যাদি 
ব্যবস্থের। যদি জরবিচ্ছেদে পাকাশয়ের উত্তেজনায় কুইনাইন 
ঘ1 ভুক্তসামগ্রী বমি হুইয়! উঠিয়া পড়ে। তবে উত্তেজনা 
গ্রাশমিত করিবার জন্ত লেমনেড, ডাবের জল, বরফ ইত্যাদি 
ব্যবস্থা করিবে । ইহাতেও যদ্দি বমি নিবারিত না হুয়, তবে 
নাভির উপর কড়ার নিম্নে একখানি রাইসরিষার পলম্ত্রা দিবে 
এবং নিমের মিশ্রটা সেবন করাইবে। 


বিসমথ নাইট্রাস্‌ ঃ ৭ গ্রেণ। 
এমিড হাইডোসিয়ানিক ভিল ২ বিন্দু। 
স্পিরিট ক্লোরোফর্মথ রা ০০১৬৮ 
সিরপ লেমন ০ ১ ড্রাম। 
গোলাপ জল 2৮:৯০ 


চোয়ান (01501153) জল মিশাইয়া সর্বসমেত ৪ ড্রাম 
এক মাত্রা। এইরূপ এক এক মাত্রা বমনের আতিশয্যা- 
হুসারে ১২1৩ ঘণ্ট। অন্তর সেবন করিতে দিবে। তৎপরে 
সাইটি,ক এপিডে ২ গ্রেণ কুইনাইন মিশ্রিত করিয়া বটিকা 
প্রস্তত করি:ব ও রোগীকে তাহাই সেবন করাইবে। যদি 
ইহাতেও 'উষধ উঠ্ঠিয়! যায়, তবে মলদ্বারে কুইনাইন শ্বেওসারের 
সহিত, মিশ্রিত করিয়! পিচকারী দেওয়। কর্তব্য ; অথবা ত্বকৃ- 
ভেদ করিয়া “হাইপোডার্মিক সিগিঞ্ দ্বার নিউট্যাল কুই- 
নাইন শরীরাত্যন্তরে প্রবেশ করাইয়। দেওয়! উচিত। 

জররোগীর মন্তিফ সম্বন্ধে হুইপ্রকার লক্ষণ দৃষ্ট হয়। 
অনেক স্থলে দেখা যায়, রোগী মৃদু প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করি- 
তেছে, তাহার নয়ন মুদ্রিত, নাড়ী দ্রুতগামিনী এবং হস্ত ও 
জিহ্ব! স্পন্দিত হইতেছে। এরূপ অবস্থায় বুঝিতে হইবে যে 
রোগীর ম্বাযুমণ্ডল দুর্বল হইয়াছে । মস্তিফাবরণে প্রদাহ 
উপস্থিত হইলে, রোগী অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে প্রলাপবাক্য 
উচ্চারণ করে ; তাহার চক্ষু গাঢ় আরক্ত এবং নাড়ী পুর্ণ! ও 
বেগবতী, হস্ত ও জিন্্বা উগ্রকার্ধ্য করিবার ভাব ধারণ করে। 
মন্তিষকাবরণের গ্রদাছে সময় সময় এমনও হইয়া! থাকে যে 
স্বাভাবিক দূর্বল রোগীকেও ৩1৪ জনে ধরিয়া রাখিতে পারে 
না। মন্তিষ্কাবরণে রক্তের গতির লাঘব হইলেই প্রথম 
প্রকারের লক্ষণসমূহ এবং মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হইলেই দ্বিতীয় 
প্রকারের লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। 

প্রথম প্রকার লক্ষণ প্রকাশিত হইলে চৈতগ্সম্পাদনের 
ভপ্ত পুর্ব যে গ্যালিসাই ও কুনাইনের মিশ্র ব্যবস্থা করা 
ছইয়াছে, তাহাই সেবন করাইবে এবং ছুপ্ধ মাংসের কাথ 
ইত্যাদি পথ্য ব্যবস্থা করিবে। পূর্ব যে রোমা ইড পটাশ 


৪৪1 ৭৭ 


সংযুক্ত বধের বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহ! দ্বিতীয় প্রকার, 
লক্ষণ প্রকাশ পাইলে সেবন করিতে দিবে ? মস্তক সুণ্ডন 
করিয়া! শীতল জলের পট বসাইবে এবং লঘু পথ্যোক্ ব্যবস্থা 
করিবে। ইহাতে যদি বিশেষ ফল পাওয়া না যায়, তবে 
মন্তকে রাইসরিধার পলগ্ত্র। দিবে । 

সবিরাম জরে শৈত্যাবস্থায় রক্তসঞ্চয়হেতু পগ্লীহা ও 
বক্কতের বিবৃদ্ধি ও পরিবর্তন সংঘটিত হুয়। স্যালেরিয়াই 
যক্কৎবিবৃদ্ধির মূলীভূত কারণ। ল্লীহা ও যন্ধৎ আক্রোস্ত 
রোগী নিরতিশয় কষ্ট পায় ও শীর্ণ হইয়া পড়ে। [ল্লীহা ও 
যক্কৎ শব দেখ।] সবিরাম জরে অনেক সমক্স যক্কতের বিশৃ- 
আল! হেতু পাও, স্তাঝ বা কামল (780170106) উৎপন্ন হয়। 
যক্কতের উপাদানের ধ্বংস ব! হ্রাস, অত্যন্ত মানসিক চিন্ত। 
প্রভৃতি কারণ হইতে এই পীড়া জন্মে । [পা শব ভ্রষ্টব্য]। 

যে সকল সবিরামজগ্লাক্রাস্ত ব্যক্তি কাঁসগ্রন্ত, তাহা- 
দ্িগকে চিকিৎসা করিতে হইলে তাহাদের বক্ষের উপর 
তার্পিণ তেলের স্মবেদ দিতে হুয়। 

পুরাতন জ্বর (01::07)0 তি$০7)__-এই জরে সময় সময় 
ল্লীহা ও যকত উভয়ই বর্ধিত হয়, রোগীর শোগণিত ক্রমশঃ 
অপকৃ্ট হইয়া আইসে-_পুনঃ পুনঃ জর ভোগ করায় রক্ত 
কণিকার হাস ও শ্বেতকণিকার বৃদ্ধি ছুয়। রোগীর চক্ষু, 
ওঠ, দ্তমাড়ি ও অঙ্গুলির শেষভাগ রক্তহীন হুইয়! শাদা হয়। 
শিরোবেদনা, ঘনশ্বাস, নাড়ীর ভ্রুতগতি, অজীর্”” বমন, 
অনিদ্রা, অরুচি, আম ও রক্তাতিসার, কাস, হস্ত পদাদ্বিতে 
শোথ, উদ্বরী, মুখ, দত্ত ও নাসিক হইতে রক্তত্রাব ইত্যাদি 
উপসর্গ উপস্থিত হয়। এই ব্যাধি জটিল উপসর্গবিশিষ্ট হইয়া 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলো ছুশ্চিকিত্ত হইয়া পড়ে। 

চিকিৎসা । রোগী য্দি জরভোগ করিতে থাকে, তবে 
নিয়লিখিত মিশ্রটা জরের বিরাম অথব। হাসাবস্থায় প্রত্যহ 
তিনবার করিয়া সেবন করিতে দিবে। জর বন্ধ হইলে 
এই মিশ্রে, এক গ্রেণ মাত্র কুইনাইন ব্যবহার করিতে হইবে। 


কুইনাইন রি ১০ ইত গ্রেখ 
ডাঃ নাইটিক এসিড ... ০৫. বিন্ধু 
পটাস ক্লোরাস্‌ রি ০০:18. গ্রে 
ভাঃ রুবরম 5০ রঃ ॥* ডাম 
টিং নক্সভমিকা রঃ ৬০৩. বিন্দু 
চোয়ান জল (01911150 ৪55) ** ৪ ডাম। 


একত্র করিয়া এক মাঁআ। ঘদি রোগীর দেছে বক্তহীনতা 
লক্ষিত হয়, অথচ রোগী জর ভোগ করিতে থাকে, হবে 
নিম্নের ধধটা ব্যবস্থা করিবে । রোগীর কো পরিফার 


দ্র [ ৩০ ] ত্বর 


না থাকিলে এই ধের প্রতিমাত্রায় ৫ গ্রে কাবাবষ্টিনি 
' মিশ্রিত করিয়া লইবে-_ 


কুইনাইন *** ১5২. গ্রেখ। 
ফেরি সল্ফ চি রা * 
পল্ভ্‌ কলগ। ১০২৮ 
শা জিঞজর ৯৮৪ ট ২ * 


একত্র করিয়া এক মাত্রা। এইরূপ তিন মাত্রা প্রতাহ সেব- 
লীয়। প্লীহা ও যক্কতের বৃদ্ধি হইলে, তদুপরি টিংচর আই ওডিন 
লাগাইবে। বদি নাসিক, দস্তমাড়ি প্রভৃতি কোন স্থান 
হইতে রক্তজাব হয়, তবে ৩1৪ বিশ্দু টিংচর ফেরিপার- 
ক্লোরাইড এক ওঁক্স শীতলজলে ন্বিশ্রিত করিয়া সেই স্থানে 
লাগাইলে তৎক্ষণাৎ রক্তত্রাব বন্ধ হইবে। 

মুখে ক্ষত হইলে নিয়লিখিত ওধধ অথবা কণ্ডিস্‌ ফ্লুইডূ 
(0০50525 2519) ছারা ক্ষতস্থান ধৌত করাইবে-_ 

কার্বলিক এসিড রর ১ ড্াম। 
চোয়ান জল ন ১ পাইণ্ট 

একত্র করিয়া ব্যবহার করাইবে। ইহা যেন কোন প্রকারে 
সেবন করান না হয়, তত্প্রতি সতর্ক থাক উচিত। এরূপ 
অবস্থায় অন্ত কোন ওঁষধ দ্বারা জর নিবারণ করা উচিত; 
ধদি তাহাতে কোন ফল না হয়, তবে অত্যন্প মাত্রায় কুইনাইন 
ব্যবহার করিবে। 

উদরাময় থাকিলে ১৫ বিন্দু টিংচর স্টীল ও এক ওন্প 
ইনফিউসন কলম্ব একত্র করিয়! ১ মাত্রা, দিবসে ২৩ বার 
সেবন করিতে দিবে। 

জরকালে সাণ্ড, বালি, আরাকুট প্রভৃতি আহারার্থ ব্যবস্থ। 
করিবে। জ্বর বিরত হইলে, প্রান্তরে সরু পুরাতন চাউলের 
অন্ন, সুদেগর দাইল, ডাল্লা ও মদ্গুর মতস্তের ঝোল এবং রাত্রি 
কালে ছুধসা্ড ব্যবস্থেয়। উদরাময় থাকিলে হুগ্ধ নিষিদ্ধ। 
রোগীকে কোন প্রকারে ঘন ছরধ পান করিতে দেওয়! বিধেয় 
নহে। ১1১২ দিবস অন্তর গরম জলে গ্নানের ব্যবস্থা করিবে । 
অধিক পরিশ্রম বা রাত্রি জাগরণ রোগীর পক্ষে নিষিদ্ধ। 

স্বল্পবিরাম অর (2:270710657000/0)-_-এই জর ম্যালেরিয়! 
হইতে উৎপন্ন হয়, উঞ্:প্রধান দেশেই ইহার প্রভাব অধিক। 
সবিরাম জরাপেক্ষা এই অর যে গুরুতর তাহাতে আর 
সন্দেহ নাই। সচরাচর ইহা! ছুইভাগে বিভক্ত--সামান্ত 
(5178016 ) ও জটিল (00101208050) 1 যে শ্বল্পবিরাম জরে 
সাধারণ লক্ষণ সকল দৃ হয় তাহাফে নামান্ত এবং যাহাতে 
আভ্যস্ত্িক বস্ত্রাদির ম্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তন হইয়া 
পীড়া কঠিন হইয়া উঠে, তাহাকে জটিল বল! যায়। 


সাধারণতঃ ম্যালেরিয়াকেই এই প্রকার জরের কারণ বলয়! 
ধর! হইয়া থাকে। কিন্তু সময় ময় শারীরিক ও মানসিক 
ছুর্বলতাপ্রযুক্ত এই অরের উৎপত্তি হইয়া! থাকে | শরৎ 
কালেই এই জরের প্রাছর্তাব দেখিতে পাওয়! যায়। শ্রী্ষ ও 
বসস্তকালে অপেক্ষাকৃত কম লোকই এই জরে আক্রান্ত হ্য়। 

লক্ষণ।-_এই জরে যে সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়, সবিরাম 
জর বর্ণন কালেই তাহা লিখিত হুইয়্াছে। সংক্ষেপে এই 
অরে কখনই সম্পূর্ণ বিরাম (5২502195107) দেখ। যায় না, 
অতি অল্লমাত্রায় ইহার বিরাম সময় সময় দেখিতে পাওয়! 
যায়। সচরাচর হ্বল্পবিরাম জরের রেমিশন (বিরাম ) প্রাতঃ- 
কালে হইয়৷ উদ্ধ সংখ্য। 81৫ ঘণ্টা! পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। ইহার 
পর পুনরায় অর প্রকাশ পায়। এই জ্বরের ভোগকালের 
কিছু স্থিরতা নাই, কখন কখন ২১২২ দিন পধ্যন্ত এই জর 
বর্তমান থাকে । এই জরে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়, 
তন্মধ্যে প্রবল শিরঃগীড়া, রক্তিম মুখমণ্ডল, সাময়িক প্রলাপ, 
পাকাশয় ও যরুৎ বেদনা, বিবমিষা, কোষ্ঠ কাঠিন্য, স্বল্প 
প্রশ্রাব, অপরিষ্কার জিহ্বা, বেগবতী নাড়ী, শুফ ও উষ্ণ চর্মা, 
নানাবিধ যাস্ত্রিক প্রদাহ ও রক্ত সঞ্চয় ইত্যাদিই প্রধান। 
এই পীড়া গুরুতর হইলে ইহার বিরামকাল স্পষ্টপরপে বুঝিতে 
পারা যায় না, বৎসামান্ত বিরাম হইয়া! অল্পক্ষণমাত্র স্থায়ী হয়। 
এই জর অতিশয় প্রবল হইলে চর্দ উষ্ণ, জিহ্বা আঠাবৎ ও 
অপরিষ্কৃত, মল ছুর্গন্ধযুক্ত, বলের হাস, নাড়ী ক্ষীণ, দস্তে মল 
সঞ্চয়, নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্রদর্শন, তন্দ্রা, জ্ঞান-বৈলক্ষণ্য ও 
পরিশেষে অচৈতন্তের লক্ষণ উপস্থিত হয়। 

উপসর্গ ও আগ্ুষঙ্গিক রোগ। এই জরে নানাপ্রকার 
উপসর্গ ও আনুষঙ্গিক রোগ লক্ষিত হয়। তন্মধ্যে যে গুলি 
প্রধান, তাহা লিখিত হইতেছে-__ 

১। মস্তিষ্বের উপসর্গ । ইহা ছুইপ্রকারে সঙ্ঘটিত হয়-_ 

(ক) রক্তাধিক্য (0০7.895107. ০ 91০০) রক্তসঞ্চালনের 
অত্যধিক উত্তেজন! প্রযুক্ত মস্তিাত্যস্তরে রক্ত সঞ্চিত হয়। 
ইহাতে প্রবল গ্রলাপ উপস্থিত হয় এবং রোগী উচ্চৈঃম্বরে 
বকিতে থাকে । এই অবস্থান্ম শিরঃগীড়া, রক্তিম চক্ষু, সন্কু- 
চিত কণীনিকা, রক্তিম মুখমণ্ডল, দ্রুতগামী নাড়ী, গ্রীবা ও 
শঙ্খদেশের ধমনীসমূহের প্রবল ম্পনদন ও চিত্তত্রম প্রতৃতি 
উপদর্গ লক্ষিত হয়। 

(খ) শোণিত মোক্ষণ (1099919000 01 81০00) হইলে 
স্নায়বিক দৌর্বল্য প্রযুক্ত রৌগী অম্পষ্ট ও মৃহ প্রলাপ বফিতে 
থাকে। এইকালে ক্ষীণ নাড়ী১শু্ধ ও কম্পিত জিহ্বা, তক্জা, 
অচৈতন্ত প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়। 


ভর [ ৭ 1 স্বর 


২। অন্তিকাবরণপ্রদাহ (1152108105) এই প্রদাহ 
উৎপর হইলে রোগী ক্ষিণ্ডের স্তায় শব্যা হইতে উঠিয়া! অন্ত স্থানে 
হাইতে চেষ্টা করে এবং হস্ত পদাদির পেশীসমূছে আক্ষেপ 
উপস্থিত হন্ন। কখন কখন তন্ত্র ও চিত্তবিভ্রম দৃষ্ট হ্য়। 

৩। (ক) বায়ুনলী-প্রদাহ। 

€খ) ফুসফুসে রক্তসঞ্চয় বা প্রদাহ! ইহাতে বক্ষঃদেশে বেদনা, 
শ্বাস প্রশ্থাসে কষ্টবোধ, কাস প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হুয়। 

৪। পাকস্থলীর উত্তেজনা । ইহাতে বমন, বিবমিষ! ও 
হি উপস্থিত হয়। 

৬। যরুতের রক্তাধিক্য বা পাওু। 


৭1 লীহা-বিবৃদ্ধি। 
৮। কর্ণমূলপ্রদাহ। ইহাতে প্যারোটিড অর্থাৎ কর্ণ- 
মূলের প্রদাহ হেতু পুযোৎপত্তি হয়। 


৯। যরৃৎ প্লীহা ও পাকাশয়ে রক্তাধিক্য হেতু সময় 
সময় একপ্রকার উৎকাস উপস্থিত হয়। 

১৯ বৃক্তকে (701406)) রক্তাধিক্যপ্রযুক্ত আলবুমিনি- 
উন্নিয়া (সাওতুর্লমূত্র ) দৃষ্ট হয়। 

১১। স্ত্রীলোকদিগের জরায়ু ও জননেঞ্জিয়ে পর্যায়ক্রমে 
প্রদাহ উপস্থিত হয়। 

১২। শোণিতের অবিশুদ্ধতাহেতু কখন কখন বাতরোগ, 
মাংসপেশীতে বাতাশ্রয় ও একপ্রকার ন্নায়বীয় বেদন! জন্মে । 

১৩। পাকাশয়ে ও যকৃতে রক্তাধিক্যপ্রযুক্ত উহাদের 
উপর বেদন! হয় ও গ্যাসট্েজিয়া (35505815814) উৎকাস 
প্রভৃতির লক্ষণ প্রকাশিত হুইয়া প্রচুর পরিমাণে রক্তবমন 
ও ভেদ হয়। 

স্বল্পবিরাম জরের বিরামকাল যত ম্পষ্টরূপে প্রকাশিত 
হইবে ও উপসর্গা্দির যত হ্থাস হইবে, আরোগ্যকাল ততই 
নিকটবর্তী বলিয়! বিবেচন। কর! যাইতে পারে । 

চিকিৎসা! । বিরাম জর আরোগ্য করিবার জন্ত, ষে জরম্ব 
মিশ্র (86৮6 1771%0576) ব্যবস্থা কর! হুইয়াছে, শ্বল্লবিরাম 
জরেও প্রথমতঃ সেই মিশ্র সেবন করাইবে। পিপাস! 
থাকিলে শীতলজল, বরফ, লেমন্ডে অথবা নিম্নলিখিত 
পানীয় ব্যবস্থা করিবে। 


এপিড টাট্রেট অব পটাশ *** ১ ড্াম। 
লেমন অইল তা **" ২ বিন্দু। 
চিনি ী ৯৯ ১ আউন্দ। 
জল ৯৯5 "2 ২৪ * 


পা 
একত্র করিয়া অল্প অল্প সেবনীয়। কোষ্টি বন্ধ খাফিলে 
কম্পাউও জলাপ পাউডায় (00271200130 18187 0০5461), 


এরওতৈল (08500: 011) ইত্যাদি ব্যবস্থা করিবে। যদি, 
বিবমিষা থাকে, তবে ৫11১০ গ্রেণ পরিমাণে গল্ভ ইপিকাক 
(681৮. [9০৪০) দ্বারা বন করাইবে, অথব! নিম্নলিখিত 
পুরিয়া উপর্ধম্পরি ২ দিন দিবাভাগে ছুইটী করিয়া মুখের 
ঘধ্যে জল রাখিয়া সেবন করিতে দ্িবে। 
কেলমেল (09107191) হ ৯৯০ 
পঙল্ভ ইপিকাক রঃ 
একত্র এক পুরিয়া। কিন্তু রোগী দূর্বল হইলে বমনকারক 
বা বিরেচক ওষধ কিছুতেই ব্যবহার কর! উচিত নছে। 
বদি রোগী সবল ও তাহার অতিশয় শারীরিক দ্বাহ উপ- 
স্থিত হয়, তবে গৃহের গবাক্ষাদি বন্ধ করিয়া উষ্জজলে বন্ত্রথণ্ড 
ভিজাইয়! তাহার গাত্র মুছাইয়া দিবে, পরে সত্বর উষ্ণবন্ত্াদি 
দ্বার তাহার সর্ধশরীর আবৃত করিয়া রাখিবে। এই 
প্রক্রিয়া দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে ঘর নিঃহ্যত হইয়া শরীর শীতল 
হয়। বদ্ধিত তাপ কমাইবার জন্ত কখন কখন টিংচর একো না” 
ইউ পে. ৪০০1০) ২ বিন্দু মাত্রায় ২৩ ঘণ্টা অস্তর মেবন 
করাইলে বিশেষ উপকার হইতে পারে। অতিশয় গাত্রদাহ 
থাকিলে ১ ভাগ ভিনিগার (সির্কা) ও ৯ ভাগ ঈষদুষঃ 
জল একত্র মিশাইক্সা৷ তদ্দারা গাত্রধৌত করাইবে। এই- 
রূপে বিরামাবস্থা উপস্থিত হইলে কুইনাইন ব্যবস্থা করিবে। 
রোগী অত্যন্ত দুর্বল হইলে কুইনাইনের সহিত পোর্ট, ব্রাণ্ডি, 
টিংচর সিনকোনা কম্পাউও্ড (17. 017101/005 ০0771100172), 
ক্লোরিক ইথর (01107169080) ইত্যাদি মিশ্রিত করিয়া 
সেবন করাইবে। তন্দ্রা উপস্থিত হইবার উপক্রম দেখিলে 
শ্রীবার পশ্চান্দেশে সর্ষপপটী (710520 1018366£) এবং 
মন্তকে শীতলঞ্জল অথব! নিম্নোক্ত লোশন প্রয়োগ করিবে। 


২ গ্রেণ। 


এমন মিউরিয়াস্‌ ১ ওক্দ। 
রেক্টিফায়েড স্পিরিট *** *** হি 
গোলাপ জল ৮ + 


একত্র মিশ্রিত করিবে। ইহাতে সুপ্ম বস্ত্র খণ্ড ভিজাইয়া 
মন্তকে পটা দ্রিবে। যদি ইহাতে উপকার না হয় তবে লাঃ 
লিটি 0080: [./50) ৫৬ বার গ্রীবার পশ্চাৎ দিকে প্রয়োগ 
করিবে। যদি হিক্ক! বা বমন হইতে থাকে, তবে ডাবের 
জল অল্প পরিমাণে সেবন করাইবে এবং নিয়লিখিত গুষধ 


ব্যবস্থা করিবে। 
বিসমথ নাইট্রাস্‌ **৪ ৮ ৫ শ্রেখ। 
হাইডোমিয়ানিক এসিড ডিল ৮১. ৩ বিন্দু। 
ম্পিরিট ক্লোরোফরমম ..* ৪. উই 
লাই; মফি হাইড্রো-ক্লোরেটিস্‌ ১৪ 


বর [ ৩৭৮ ] বর 


জল মিশ্রিত করিয়া সর্বসমেত ১ ওল্স। 
১ হইতে ২ ঘণ্টা অন্তর সেবনীয়। 

এই পীড়ায় অনেক সময় পেট ফাঁপিয়। থাকে ; তার্পিণ 
তৈল সামান্তরূপে মর্দন করিয়া উঞ্চজলের স্বে দিলে তাহার 
নিবৃত্তি হয়। যদি ইহাতে বিশেষ ফোন, উপকার না হয়, 
তৰে তাপিণ তৈল ও হিস্থুর অরিষ্ট (থা. 45981085709) 
পিচকারী দ্বার! মলদ্বারে প্রয়োগ করিবে। উদ্দরাময় উপস্থিত 
হইলে নিম্নের যে কোন উষধটা ২।৩।৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন 
করিতে দিবে। 


একত্র এক মাত্রা 


টিংচর কাইনে। 5 রর ॥* ডাম। 
বিসমথ নাইট্রাস্. *** ॥ ০৮ ১০ গ্রেখ। 
মিশ্চিউর! ক্রিটি ৪ ডাম। 
একত্র মিশ্রিত করিল এক মাত্রা । অথবা-_ 

সোডি বাইকার্ব ২ গ্রেখ। 
পল্ভ ইপিকাক এ 
বিসমথ নাইট্রা্্‌ *** ০৫৮ 
মর্ষিয়া - 6 


একত্র মিশ্রিত করিয়া এক মাত্রা । 
রক্তামাশয় থাকিলে নিয়ের ওঁষধটা ব্যবস্থা করিবে-_ 


বিসমথ নাইট্রান্‌ টা ০৮৫. শ্রেণ। 
কুইনাইন ই 2 ২৮ 
পল্ভ ইপিকাঁক হত রর ডি. 
-ওপিয়াই 1৮০ » 


একত্র এক পুরিয়া, দিবসে ২৩টা। 

জরের হাঁসাবস্থায় রোগী ক্রমশঃ ছুর্ববল হইয়! যদি অবসন্পা- 
বঙ্থা প্রাপ্ত হয়, তবে বলকারক ওয়ুধ ব্যবস্থা করিবে। কিন্ত 
যদি রোগী ক্রমশঃ হিমাঙ্গ 'ও তাহার নাড়ী ছুর্বাল হুইয়া পড়ে, 
তবে নিম্নের উত্তেজক মিশ্র বাবস্থা করিবে। 


ম্পিরিট আমোনিএয়োমাটিকস, ১৫ বিন্দু। 
---নাইটিক ইথর টি ১৪5 
ভাইনম্‌ গ্যালিসাই ০ ** ২ ৮» 
টিংচর মস্ক ১৫ ৮ 


কপ্পুরের জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া এক ওন্স এক 
মাত্রা। রোগীর অবস্থা বিবেচনা! করিয়া ২1১।২ ঘণ্টা অস্তর 
সেবন করিতে দিবে। শ্লীহা বদ্ধিত বোধ করিলে তদুপরি 
গরম জলের শ্েদ দিয়া অথবা টিংচর বা লিনিমেপ্ট আইও- 
ডাইনের প্রলেপ দিয়া নিযলিখিত মিশ্র জরকালে সেবন 
করিতে দিবে। 


এমন্‌ মিউরিয়াস্‌ *্্ ০০ ৫ গ্রেণ। 


পটাস ব্রোমাইভ তত ১ ৫ গ্রেপ। 
পটাস ক্লোরাস্‌ 84 | ০ 
ডিঃ সিন্কোন। পু ১৮ ১ । 
এক মাত্রা। দ্িবদে ৩1৪ মাত্রঃ সেবনীয়। জরের বেগ- 


মন্দীভূত হইলে নিয়লিখিত মিশুটা গ্রত্যহ তিনবার সেবনার্থ 
বাবস্থা করিবে 


কুইনাইন ত্র ক ২ গ্রেণ। 
ডাঃ সলফিউরিক এসিড সা" ১৯ বিন্দু। 
ফেরি সল্ফ ২ গ্রেগ। 
ম্যাগনেসিয়া সলফাঙ্গু '** - ১ 

টিংচর সিনামন কম *** ইডাম। 
চোয়ান জল ১ওন্দ। 


একত্র এক মাত্রা । উদরীময় থাকিলে, এই মিশ্র হইতে 
ম্যাগ্নেসিয়া সলফাস্‌ পরিত্যাগ করিবে । 5087 ০0615012.0 
01 1701) [9170510800 01 ]17017) অথব1 2০71 1010০ সেবন 
করাইলে অনেক সময় প্লীহার হাস হয় এবং শরীরে রক্তাংশ 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 

যকৃতের বিবুদ্ধি হইলে তদুপরি উঞ্জজলের স্মেদ দিবে ১ 
তাহাতে উপকার না হইলে সর্প পলম্ত্রী ব্যবহার করিবে 
এবং নিয়ের মিঅটা ৩ বার সেবন করিতে দিবে _ 


এমন মিউরিয়াস্‌ রি ৫ গ্রেণ। 
লাঃ ট্যারেকগিকম ২৯ বিন্দু। 
ডাঃ নাইটিক হাইড্রোক্লোরিক এসিড .... ১* ৮ 

ইনঃ চিরেতা ৮ রড ১ উন্স। 


একভ্র এক মাত্রা । এই জরে কাসের প্রকোপ থাকিলে, ভাই- 
নাম্‌ ইপিকাক্‌ ৫1১৯ খিন্দু ও টিংচর ক্যাম্ষর কম্পাউও ২ ড্রাম, 
কুইনাইন মিশ্র অথবা জরদ্বমিশ্রের সহিত একত্র করিয়া 
সেবন করাইবে। 

পূর্বোলিখিত ওঁধধাদি সেবন করিয়া জর মুক্ত হইবার 
পরও কিছুদিন বলকারক ওষধ সেবন করা কর্তব্য। কারণ 
সবিরাম জরে রক্তাধিক্যবশতঃ আত্যস্তরিক যন্ত্রাদি বিক্কৃত 
হইয়। পড়ে । জবর উপশমিত হইবামাত্রই যন্ত্রাদি স্বাভাবিক 
অবস্থা প্রাপ্ত হয় না। এই অবস্থায় ওধধাদি সেবনে বিরত 
থাকিলে, পুনরাফ অবের উৎপত্তি হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ 
আরোগ্যলাভের পর কিছুদিনের অন্ত স্থান পরিবর্তন করা৷ 
আবশ্তক, নতুবা শরীর উত্তমরূপ সবল হয় না। তৃতীয়তঃ 
কুইনাইন সেবনে জর ২৪।দিবসের মধ্যে সপ্পূর্ণরূপে দুরীতৃভ 
হয়না। জর সম্যক প্রকাঁরৈ নাশ করিবার জন্ত কিছুদিন 
বলকারক ওষধ সেবন কর) কর্তব্য; নতুব) কুইনাইন বন্ধ 


স্বর | [৩০৯ ] $ ভ্বর 


জর পুনরায় প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা । জর বন্ধ হইবার 
পর প্রত্যহ নিয়মানুসারে এটকিন্স. সিরাপ সেবন কর! উচিত। 
নিয়লিখিত শিশ্রটা প্রত্যহ তিনবার সেবন করিলেও রোগী 
শীত্রই স্বাস্থ লাভ করিতে পারে ও পুনরায় জর হইবার কেন 
আশক্ক। খাকে না। 


কুইনাইন ৮ *** ১০ গ্রে 
ডাঃ নাইটি,ক এসিড .. ১* বিন্দু 
টিং ফেরিপার ক্লোরাইড রি ১০৪ 
টিংনক্সভমিকা ... ৪ ৩ * 
টিং কলম্বা ঃ ১৫৮ 
ইনঃ কোয়াসিয়া -** ০ ৪ ড্রাম। 
একত্র এক মাত্রা । 


অবিরাম জর (00171617990 9৮0)--.এই জবর স্থুলতঃ 
চারিভাগে বিভক্ত 7; যথা--১ সামান্ত অবিরাম জ্বর (51717)19 
00100170901 06৮67), ২ মস্তিষ্ক জ্বর (1/1)175 ভি5৪7), ৩ 
আন্িক জর (11791916৮21), ৪ পৌনঃপুনিক জর 
(30181051178 09০1) । 

সামান্ত অবিরাম জর-_শীতলতা, আর্জুতা ও অতিশয় 
উত্ত/প হেতু এই জবর উৎপন্ন হয়। মদির1 সেবন, অত্যধিক 
শারীবিক বা মানসিক পরিশ্রম ইত্যাদি কারণেও এই জর 
জন্মিয়া থকে । এই জর সংক্রামক বা মারাত্মক নহে; সাধা- 
রণতঃ এক সপ্তাহের অধিককাল বেগ স্থায়ী হয় না। 

নিদান। জর প্রকাশের পূর্বে রোগী আলম্ত, মস্তক ও 
সমস্ত গাত্রে বেদনা প্রভৃতি শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করে। 
পরে শীত অথবা কম্পের সহিত অর প্রকাশিত হয়। এই 
জরে রোগীর নাড়ী ভ্রুতগামিনী, ত্বক্‌ উষ্ণ ও মুখমণ্ডল রক্তিম 
হয় এবং রোগী অতিশয় যন্ত্রণা অনুভব করে। জ্বর প্রকাশের 
পর অতিশয় পিপাসা, কোষ্ঠবন্ধ, অগ্নিমান্দ্য ও জিহ্বা শ্বেতবর্ণ 
হয়। রাত্রিকালে রোগী কথন কখন প্রলাপ বকিতে থাকে । 

শারীরিক উত্তাপ ১*২* হইতে ১৯৪* পর্য্স্ত হইতে দেখা 
যায়। এই জরে নাসিক হইতে রক্তআঁব কিংবা উদরাময় 
হইলে অথবা অতিরিক্ত ঘর্ম হইবার পর উত্ভাপের হাস হইয়া 
অধিক পরিমাণে গ্রত্রাব হইলে, রোগীর জীবন-নাশ হইতে 
পারে। বালকদ্দিগের দস্তোস্তেদকালে অথব! অস্ত মধ্যে 
কমি থাকিলে এই জর হইতে পারে। 

চিকিৎসা । কোষ্ঠ, বন্ধ থাকিলে বিরেচক ওষধ ব্যবহার 
করা কর্তব্য। সল্ফেট অক্‌ ম্যাগুনেসিয়া (এপশম্‌ সপ্ট) 
৪ ড্রাম, অথবা নিডলিজ পাউড়ট্ন ব্যবস্থেয়। অস্ত্র পরিষষার 
হইলে নিয়ের মিশ্রটী ব্যবস্থা করিবে। 


৮] ৭৮ 


লাইকার এমোনি এসিটেটিন্‌ ৮ . ২ ড্রাম, 
নাইটিক ইথর ০০ রঃ 0৬৮ 
ভাইনম্‌ ইপিকাঁক *** ০০০ ৮ বিন্দু, 
পটাশ নাইট্রাস্‌ ৮** ৮ ৪ গ্রেণ। 
কপূরের জল সংযোগ করিয়া সর্ধদমেত ১ ওন্দ একমাত্রা। 
২৩ ঘণ্টা অস্তর'এক এক মাত্র সেবনীয়। 
বালকদিগের চিকিৎসা করিতে হইলে যে যে কারণে এই 
ব্যাধির উৎপত্তি হয়, ততপ্রতিকারের চেষ্টা করা কর্তব্য । 
দস্তোদগিমের উপক্রম দেখিলে ছুরিক] দ্বারা মাড়ি চিরিয়! 
দিবে। অস্ত্রে কমি থাকিলে বয়সান্থুসারে মাত্র! নির্ণয় করিয়! 
রান্িকালে, কিঞ্চিৎ %িঁনির সহিত শ্তাণ্টোনাইন দিয়া, প্রানে 
এরগুতৈল দ্বারা অস্ত্র পরিফার করাইবে। যখন অরের 
বিরাম হইবে তখনই কুইনাইনের ব্যবস্থা করিবে। সাগু, 
আরারুট প্রভৃতি লঘু দ্রব্য পথ্য দিবে । 
মস্তিষ্ক জর (1/1105 £৮৩)। ভারতবর্ষে পুর্বে এই ব্যাধি 
আদৌ ছিল না ) কিন্তু এখন স্থানে স্থানে ইহার গ্কোপ দেখিতে 
পাওয়া যায়। এই জর আস্ত্রিক জরাপেক্ষা অধিকতর সংক্রামক । 
সাধারণতঃ অধিক লোকের একত্র বাস, পুর্ব হইতেই 
শীতাঁদ (5০:৮5) পীড়ার আক্রমণ, অপুষ্টিকর দ্রব্য ভক্ষণ, 
সর্ধবদ। ছুর্গন্ধ গ্রাণ প্রভৃতি কারণে এই জরের উৎপত্তি হয়। 
মন্তিফ অর এত সংক্রামক যে পীড়িত ব্যক্তির নিঃশ্বাস ও ঘন 
হইতে পীড়ার বিষ নিকটস্থ ব্যক্তিদিগের শরীরে প্রবিষ্ট হুইয়! 
তাহাদিগকে পীড়িত করে। এই জবর ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত-- 
১:/01)05 890012109178) ও ২1501705 835001)670201005 
শেষোক্ত প্রকার জর ক্রমশঃই অন্তর্থিত হইতেছে । 
আহারে অনিচ্ছা, কোষ্ঠবন্ধতা, দৌর্বল্য, অতিশয় শিরো- 
বেদনা, আলম্ত, সমস্ত শরীরে বেদনা ইত্যাদি এই জরের 
প্রথম লক্ষণ। আন্তরিক জ্বরাপেক্ষা ইহার আক্রমণ ভয়াবহ । 
এই জরে আক্রান্ত হইলে রোগীকে দুই তিন দিবসেই শ্যা- 
শারী হইতে হয়। এই পীড়ায় সপ্তম হইতে ১৪শ দিবসের 
মধ্যে শরীরে কতকগুলি উদ্ভেদ প্রকাশিত হয়। এইগুলি 
প্রথমতঃ বক্ষঃস্থলে ব৷ স্বন্ধদেশে, মণিবন্ধের পশ্চাৎ বা উদরের 
উপরিভাগে লক্ষিত হয়, পরে ক্রমশঃ হস্তপদাদিতে বিস্তৃত 
হইয়া! পড়ে। উত্ভেদগুলির উপর চাপ দিলে অবৃশ্ হইয়া 
যায় এবং একবার অনৃশ্ট হইলে আর পুনরায় প্রকাশ পার 
না। এইগুলি সাধারণতঃ পঞ্চম হইতে অষ্টম দিবসের মধ্যে 
অধিকতর প্রন্ফ,ট হয়। ইহাদের সংখ্যানুসারে পীড়ার গুরুত্ব 
বুঝিতে পারা যায়। 


এইখুলি প্রথমে লালবর্ণ হয়, পরে ক্রমে অন্ন 


স্বর 


[৩১০ 


]; স্বর 


হা 


ক্কষ্চরূপ ধারণ করে। ২৩ দিবসের মধ্যে পিঙ্গলবর্ণ বিশিষ্ট 
হইয়। ত্বকের সহিত মিশিয়া যায়। ইহাতে রোগীর দেহ 
কৃষ্ণবর্ণ দেখায় ও ভয়াবহ লক্ষণ সকল প্রকাশিত হইতে থাকে । 
নাড়ীর ভ্রতগতি, হুর্বলতা, প্রলাপ, অচৈতন্য, হস্তপদাদ্দির 
কম্পন, শধ্যাম্বেষণ, পাটলবর্ণ জিহ্বা, উদর স্ফীতি, কাস, 


হিক্কা ইত্যাদি লক্ষণসমূহ সম্পূর্ণরূপে উপস্থিত হইলে রোগীর 


মৃত্যু নিকটবর্তী হয়) কিন্তু উক্ত লক্ষণণ্পি ক্রমশঃ ত্রাস 
হুইতে থাকিলে রোগীর জীবনে আশা করা যাইতে পারে। 
মস্তিফ জবর আম্ত্রিক জরের ন্যায় দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় ন|। 
সচরাচর রোগী ১৪ হইতে ২১ দিবসের মধ্যে আরোগ্য লাভ 
করে অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হয়।! 
মন্তিষ্ক জর মহুরিকা ও আরক্ত জরের (50211926৬67) 

গ্ভায় বিষাক্ত দ্রব্য বিশেষ ছারা উৎপন্ন ও সঞ্চারিত হয়। যে 
কারণেই ইহার উৎপত্তি হউক না কেন, এই পীড়! প্রকাশিত 
হইবামাত্র গৃহস্থগণের স্বাস্থ্যোপযোগী নিয়মসমূহের প্রতি 
দৃষ্টি করা! বিশেষ কর্তব্য। যাহাতে রোগীর গৃহে *বিশুদ্ধ 
বায়ু সঞ্চালিত হয়, শষ্য পরিষ্কার থাকে ও গৃহে লোকের 
অনত। ন! হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন কর! বিধেয়। 
রোগীর গৃহে কোনরূপ দুর্গন্ধ অথবা অপরিদ্কৃত দ্রব্যাদি 
রাখিবে না। ছর্গন্ধ দূর করিবার জন্য হরিতন (01191106) 
অথবা অন্যবিধ সংক্রমাপহ দ্রব্য ব্যবহার করিবে । রোগীর 
সন্লিকটে কাহারও অবস্থান করা উচিত নয়। রোগীর শুশ- 
যার জন্ত বিশেষ নিয়ম অবলম্বনপূর্বক ওষধাদি সেবন করা- 
ইবে। জবররোগীর পথ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্তক। 
লঘু অথচ বলকারক পথ্যই প্রশত্ত। আরারুট, মাংস 
(অভাবে মৎন্তের কাথ) ও ছুগ্ধ,ব্যবস্থেয়। উদ্রাময় থাকিলে 
ছুগ্ধ ব্যবস্থা করিবে না। রোগী অতিশয় ছুর্ববল হইলে সাগু, 
আরারুট বা ক্কাথের সহিত অল্প পরিমাণে ১নং ঢ:%51127 
1520 মিশ্রিত করিয়া! পান করিতে দিবে । এক সময়ে 
অধিক আহার দেওয়া কর্তব্য নহে; অল্প অল্প করিয়া পুনঃ 
পুনঃ পথ্য দেওয়। উচিত। কোন প্রকার কঠিন দ্রব্য আহার 
করিতে দিবে না); কারণ তাহাতে অন্তর ফুট হইবার সম্ভাবন]। 
এই রোগীর বল রক্ষা! করিতে পারিলে তাহার জীবনেও আশা 
করা যাইতে পারে; এই জন্ত রোগীকে বিশেষরূপে পথ্য 
দেওয়া আবশ্তক | রোগী নিদ্রিত থাকিলেও তাহাকে জাগরিত 
করিয়া আহার করাইবে। 

. মস্তি জর বাঁলকরদিগের পক্ষে তত সন্ঘটজনক নহে। 
ডাক্তার অলিসন্‌ (0:. 11508) এই রোগে মৃত্যুংখ্যার 
নিয়লিখিতরূপ তালিক! দিয়াছেন-_ 


বয়স আক্রমণ মৃত্যু 
১৫ বৎসরের নন ৮৩ | ২ 
১৫-শ৩ও "১৪৯ ৃ্‌ ৯১ 
৩০...৮৫৩ ৯৩ | ১৭ 
৫* বৎসরের উর্ধ ১৭ ৭ 


বয়সের আধিক্যের সহিত এই জরের আক্রমণ ভীষণতর হয়। 
স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষদিগের পক্ষে এই রোগের আক্রমণ 
অধিকতর সাজ্ঘাতিক; কিন্তু গর্ভবতী স্ত্রীলোকগণ এই রোগা- 
ক্রান্ত হইলে প্রায়ই তাহাদিগের গর্ভআাব হইয়া থাকে । 

মানসিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ এই রোগে আক্রান্ত হইলে 
সহজে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। যে সকল ব্যক্তি সর্বদ! 
প্রফুল্ল ও যাহার! তামাকু সেবন করে, তাহারা প্রায়ই এই 
জরে আক্রান্ত হয় না, ক্ষয়কাসরোগীকেও এই রোগে আক্রমণ 
করিতে পারে না। কোন ব্যক্তি একবার এই রোগে 
আক্রান্ত হইলে তাহার আর পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। 

বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনপূর্বক মন্তিষজর চিকিৎস। 
করা কর্তব্য। ওঁষধ প্রয়োগে এই জ্বরের তত উপশম দেখ 
যায় না। যাহাতে শরীরের আভ্যন্তরিক যন্ত্রগুলি নষ্ট না 
হয়, প্রথমে তদ্বিষয়ে যত্ববান্‌ হইবে। যাহার! এই রোগে 
অধিকদিন ভুগিয়া প্রাণতাগ করে, তাহাদের হৃৎপিণ্ডের, 
কোষ্ঠের ও মস্তিষ্কাবরণ-চর্শের মধ্যে অতি পাতল! রক্তান্ুমাবী 
পদার্থ অধিক পরিমাণে একত্র হয়। কোন কোন ব্যক্তির 
মন্তিষফাবরণে ক্ষত জন্মে। ডাক্তার হিল্ডেনব্রাণ্ড বলেন, এই 
জরে স্নায়বিক সংগ্যাস হেতু রোগী প্রাণত্যাগ করে। 

আন্ত্রিক জর (/7০10 0৮৩)--এই জর কাহাকেও 
হঠাৎ আক্রমণ করে না। রোগী প্রথমে মন্তক-বেদন!, 
হন্তপদাদির কামড়ানি, অগ্নিমান্দ্য ও অল্প অল্প শীত অন্থুভব 
করে। এই পীড়ার গ্রথমাবস্থায় পেটের পীড়। হুয়। ক্রমে 
রোগীর নাড়ী ক্ষীণ, গাত্র উষ্ণ এবং জিহ্বা শুষ্ক ও রক্তবর্ণ 
হইয়া আসে । বেলা ছুই প্রহরের সময় জরের প্রকোপ এবং 
পর দিন তাহার কিঞ্চিত হাস লক্ষিত হয়। রোগী প্রথমে 
রাত্রিকালে ছুই একটা করিয়! মুছু প্রলাপ বকিতে আরম্ত 
করে; ক্রমে রোগী দিবারাত্র উভয় মময়েই অনবরত প্রলাপ 
উচ্চারণ করিতে থাকে । জিহ্বা ক্রমে উজ্দ্বল রক্তবর্ণ 
ও ফাটা ফাটা এবং দস্তে শৈবাঁলবৎ পদার্থ দৃষ্ট হয়? ওষ্ঠ 
কাটিয়া রক্তআ্রাব হইতে থাকে । শরীরের অত্যন্ত উত্তাপ 
ও অতিসার এই পীড়ুর প্রধান লক্ষণ। 

জন্নের বেগ সন্ধ্যার" প্রাক্কালে ও রাত্রিতে অধিক এবং 
প্রাতে অল্প হয়। অভিসার 'উপস্থিত হুইয়! সামান্ঠ পীড়ায় 


দ্র [ ৩১১ তব 


প্রতিদিন ৭৮ বার ভেদ হয়, কিন্তু পীড়া গুরুতর হইলে 
২৫।৩* বারও ভেদ হইয়া থাকে। রোগীর মল তরল ও 
হুরিদ্রাবর্ণ হয় এবং কিছু কাল কোন পাত্রে রাখিলে, তাহা 
ছই ভাগে বিভক্ত" হইয়া পড়ে_-নিয়ে সার এবং উপরে 
তরলাংশ থাকে। 

আন্ত্রক জরে নাড়ীর বেগ দ্রুত, গাত্রে রক্তাভ উদ্ভেদ, 
কর্কশ শ্বাসশবধ প্রতিধ্বনি, উদর-গহ্বরে ম্পশাসহিফুতা, অবসাদ 
প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়। এই জরে মৃত্য হইলে মধ্যান্তর 
ত্বচ্গ্রস্থি ও প্লীহা-বিবৃদ্ধি, বিস্তৃতক্ষত গ্রভৃতি দৃষ্ট হয়। 

এই জরে যে উত্তেদ জন্মে, তাহার অগ্রভাগ হৃস্ম অথবা 
চৌরস্‌ নহে, তাহা গোলাকার । চাপ দিলে উত্ভেদগুলি অনৃশ্ত 
হইয়। যায়, কিন্তু চাপ উঠ।ইয়। লইলে পুনরায় সেগুলি দৃষ্ট হয়। 
এই উদ্ভেদগুলি ৩।৪ দিবস থাকে এবং প্রথম আরম্ভ হইবার 
পর, প্রত্যহ অথব। ছুইদিবন অস্তর নূতন উদ্ভেদ জন্মে । সাধা- 
রণতঃ উদর ও বক্ষঃকোটরে এবং পৃষ্ঠদেশে উদ্ভেদ দেখা যায়। 
রোগের সপ্তম ও চতুর্দশ দিবসের মধ্যে এইগুলির উৎপত্তি 
হয়। ৩৪ সপ্তাহ এই গ্রের বেগ থাকে, সচরাচর ৩০ দিখসে 
ইহার বিরাম হইতে দেখা যায়। আক্ত্রিক জরে নাড়ীর শ্লৈশ্মিক 
ঝিলি ও কদর গ্রস্থিগুলি পীড়িত হয়। 

এই জর সাজ্ঘাতিক হইলে অস্ত্র ও নাপিকা হইতে 
রক্তম্রাব, অক্ষিপুণ্তলিক প্রসারিত এবং শেষভাগে উদর 
হুইতেও রক্তত্রাব হয়। আরোগ্যোম্ুখ পীড়ায় দ্বিতীয় 
সপ্তাহের শেষভাগে জর, উদরাময় ইত্যাদির হাস হইয়া 
আইসে, লিহব। পরিষ্কার, ক্ষুধা বৃদ্ধি, শারীরিক বেদনা'দির 
উপশম এবং রাত্রিকালে স্বাভাবিক নিদ্রা হইতে আরম্ত হয়। 
এই পীড়। বৃদ্ধি হইলে তাপমানযন্ত্র প্রয়োগ করিয়া প্রায় 
সর্বদাই রোগীর শারীরিক উত্তাপ পরীক্ষা কর! উচিত। শারী- 
রিক উত্তাপ ১০৭ ডিগ্রীর উপর উঠিলে রোগীর জীবনে আশা! 
করা যাইতে পারে না। সহসা উত্তাপ বৃদ্ধি পাইলে ফুদ্ফুসে 
বক্তাধিক্য হইতে পারে, তন্নিবারণার্থ ওঁষধ প্রয়োগ কর! 
বিধেয়। এই জরে অধিক ভেদ হেতু কখন কখন চতুর্থ 
সপ্তাহে অস্ত্রে গ্রদাহ ও ক্ষত জন্মে। এরূপ হইলে রোগী 
সান্লিপাতিকাবস্থায় পতিত হয়; তখন তাহার জীবনাশ! 
ক্র যাইতে পারে না। কখন কথন রোগীর মৃত্রাশয় ও 
জিহ্বার কার্যকারিতা বিনষ্ট হইয়া যায়। এরপ স্থলে 
রোগীর প্রস্রাব করিবার বা! কথা কহিবার ক্ষমতা! 
থাকে না। 

'আন্ত্রিক জর সংক্রান্ত । জররোগীর পৃরীষে 
সংক্রামক বীজ থাকে । ল্ুতরাং রোগী ঘে পাত্রে মলত্যাগ 


করে ও ঘে স্থানে মল প্রক্ষিপ্ত হয়, সেই পাত্র ও স্থান ব্যবহার 
করা উচিত নহে। | 
এই রোগের প্রথমাবস্থায় অতি মৃহ্-বিরেচক ষধ গ্রয়োগ 
করা যাইতে পারে। মস্তিষ্ক জরে যেরূপ লবণসংযুক্ত ওষধ 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে, আন্তরিক জরে তাহা ব্যবহার কর! যায় 
ন1। রোগী,.অবসন্ন হইয়। পড়িলে আমোনিয়া (410770718) 
ওত ব্যবস্থের। এই রোগে বিশেষ ধিশেষ উপসর্গ নিবারণের 
জন্ত উপযুক্ত গধধ প্রয়োগ করা! উচিত। 
এই জরের আক্রমণের পূর্ববাবস্থায় নিয়লিখিত উপায় 
অবলম্বন করিলে সময় সময় ইহার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করা! 
যাইতে পারে। ৪গ্রথমে রোগীকে ধারান্নান করাইবে, 
পরে তাহার গাত্র "উত্তমরূপে ঘর্ষণ করিয়া দিবে; অথব! 
তাহাকে বমনকারক কিংবা অন্ন বিরেচক ওষধ মেবন ঝা 
উষ্ণজলে স্নান করাইবে, কিংবা যথাক্রমে উক্ত কয়েকটা 
উপায়ই অবলম্বন করিবে। কথন কখন স্বেদজনক ওষধ 
সেবনেও উপকার পাওয়া গিয়াছে । জবের প্রথমাবস্থায় 
*ঈষদুষ্চ তরল পদার্থ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অধিক উষ্ঃ 
পদার্থ সেবন মঙ্গল্রনক নছে। বমির উদ্বেগ থাকিলে 
কোনরূপ উষ্ণ ভ্রব্ই ব্যখহার করিবে না। এই অবস্থায় 
কোন প্রকার যন্ত্রণা হইলে বমনকারক ওঁষধ প্রয়োগ করিবে । 
জ্বরের প্রথম অবস্থায় রোগী দুর্বল হইয়৷ না পড়িলে কিয়ৎ 
পরিমাণে রক্তমোক্ষণের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কোন 
আতভ্যন্তরিক যন্ত্র প্রগীড়িত হইলে জলৌকা দ্বারা সে স্থানের 
রক্তমোক্ষণ করাইবে। কিন্ত ১* দিবস গত হইলে কিংবা 
এই জবর কাচ্ছপিক মস্তিফজরের লক্ষণবিশিষ্ট হইলে রস্ত- 
মোক্ষণে অপকার হইতে পারে। বমনকারক ও বিরেচক ওষধ 
প্রয়োগে উপকার হইৰার সম্তাবনা। অষ্টাহের পূর্বে ক্যালমেল 
কিংবা কাবাবচিনি মিশ্রিত ক্যালমেল ব্যবস্থেয়। অবশ্থ। বুঝিয়। 
তেতুল প্রয়োগ করিতে পারিলে উপকার পাওয়৷ যায়। 
যাহাতে কোন প্রকার হঠাৎ পরিবর্তন বা ফোঁষ্ঠ কাঠিন্ত 
না জন্মে, তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইবে । অল্পমাত্রায় কপ্পুরের 
সহিত শরীরের উষ্ণতানিবারক ওষধ ব্যবস্থে়। নিম্নলিখিত 
ওঁধধটাও বিশেষ উপকারী । 
আমোনিয়া এপিটেটিন্‌ ২ ওক্স। 
আমনাইস্‌ মিউরিয়াটিস্‌ ৪ গ্রেগ। 
দিরপ্‌ লিমনিস্‌ ১ ওন্স। 
ন্নায়ুমগ্ডল প্রপীড়িত হইলে "শারীরিক উত্তেজনা বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হয়, ত্বকের ও অন্ত্রের ক্রিয়! বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে । এই অব- 
্থায় পলস্ত্রা ব্যবস্তথেয়; কিন্তু ইহার পুর্ব্বে পলগ্। ব্যবহার 


স্বর । [ ৩১২ ] স্বর 


করিবে না । গ্রীবাপৃষ্ঠে, উভয় কর্ণের নিয়দেশে কিংবা পায়ের 
ডিমে পলন্ত্রা লাগাইবে । 

'এই কালে কর্পুরমিশ্রিত 'উষধ বিশেষ ফলজনক । ২৪ 
ঘণ্টার মধ্যে ১২ হইতে ২৪ গ্রেণ সেবন করাইবে। ইহা 
277108 অথবা 16195 7০০:এর সহিত মিশ্িত করিয়া 
লইবে। উচ্ছবান হইলে [/0থা£ঠালগ। 0খ50155 এবং 
কাবাবচিনি (1২1,2087৮) কিংবা! ঈষৎ লবণাক্ত দ্রব্যের সহিত 
শেষোক্ত ওঁষধ সেবন করিতে দিবে । ৮১৯ দিবলগত হইলেও 
যদি কোন আশঙ্কাজনক উপসর্গ বিগ্বমান ন! থাঁকে, তবে লিঃ 
আমোনিয়া। এসিটেটিসের মহিত ক্পুরের মিশ্র ব্যবস্থা করা 
যাইতে পারে | £10521179 021077065 এবং 0৮10 2010 
কপুরমিশ্রের সহিত একত্র মেবনেও্ সুফল হইতে পারে । 
নাড়ীর অবস্থা বুঝিগনা উত্তেদক ও বলকারক ওঁষধ গ্রায়োগ 
করিবে । আমোনিয়া এসিটেটু কিংবা সাইটিকু এসিড ও 
কার্বনেটের কাথ বা গিনকোণা মি ব্যবহার করা যাইতে 
প|রে। 

কুদফুসের অবস্থা নির্ণয় করিবার অন্য যন্ত্রপাহাঘ্যে বক্ষঃ- 
স্থল পরীক্ষা করা কর্তব্য। যদি শ্বাসকৃচ্ছ, কিংবা প্রদাহজনিত 
অন্য কোন উপমর্গ অথণ। আভান্তরিক যন্ত্রের অপক্রিয়া লক্ষিত 
হয়, তবে রক্তমোক্ষণে উপকার হইতে পারে। বাধুনলীর 
রক্তম্রাধ হেতু উপসগ উত্পন্ন তইলে 21150 ৪1000171901 
কিংবা 109০০০৮৮22[7১01)01120, কপ্পুর, আমোনিয়া বা টিংচর 


ক্যান্ফকরের সহিত প্রয়েগ করিবে । বল হ্রাস হইলে লঘু 
পথ্যের সহিত মস্ক বাবস্থেয়। রোগীর গাত্র ফ্লানেল 


দ্বারা আবৃত রাখা কর্তবা। অবস্থা বিবেচনা করিয়া [9৩০৪০ 
82101, ক্যালমেল বা কপ্পুরের সহি্ভ এৰং অহিফেন বা 
পোস্তরঙ্ ব্যবন্থাধ্য । শরীর শীতঙ্গ ও পা, নাড়ী হর্বল 
এবং আকৃতির সংকোচ হইলে 01412) 221007018) 02107- 
ঘদি উদর 
স্পর্শাসহিষু এবং বাধুগর্ড হয়, তবে হিঙ্ু কিংবা ০7:৪0 
01785 কিংবা ইহার সহিত উর্দাপক্ষে ২ ওন্স তার্পিণ 
মিশ্রিত করিয়া শরীর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে। যদি 
ইহাতে উপকার ন হয়, তবে 081108801 এবং ০0৪০৮ 01 
7০77155 সহিত ০1719707001 1106 ব্যবস্থা করিবে। যদি 
রক্তআব হয় তবে 58575086901 061980 ৯101) 09101 
কিংবা 2০911 06700102120 আথবা 62020 ০৫ 00909 
ইহার বটিকা ব্যবস্থা করিবে । 

ষদি-তানু অতিশয় উষ্ণ বাঁ মন্তকে বেদনা হয়, কোন 
পেশীর আক্ষেপ লক্ষিত হয়, চক্ষু, মুখ প্রভৃতির অস্বাভাবিক 


1001) 52]7015000 000105 এবং মস্ত ব্যবস্থেয় | 


₹ 
অবস্থায় মস্তকে রক্ত সঞ্চালনের 'ব্যতিক্রম অনুমিত হয় 


তবে মন্তকদেশ যাহাতে শীতল হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবে) 
যদি এই সমস্ত উপসর্গের সহিত প্রলাপ উপস্চিত হয়, তবে 
গ্রীবার পূর্বভ।গে, কর্ণের নিয়ে ঝা পাঞ্চের ডিমে পলস্ত্া দিবে । 
এই সকল উপসর্গের প্রাবল্যের আশঙ্কা থাকিলে অল্পমাত্রায় 
ক্পুর 1070 সহিত প্রয়োগ করিবে। যদি এই অবস্থায় 
অচৈতত্ত, ক্রুত ও দুর্বল নাড়ী, অতিশয় ঘর্দম বা অবসাদ 
উপস্থিত হয়, তবে অবশ্াবিশেষে ২1৩1৪ ঘণ্ট1 অন্তর ১1৩৪ 
গ্রেণ মাত্রায় কর্পূর লাইটারের সহিত সেবন করিতে দিবে 
যাহাতে প্রজাব হয়, তাহ।র প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। তন্ত্র লক্ষণ 
প্রকাশিত হইলে পলস্ত্রা ব্যবহার করা যাইতে পারে। শরীরের 
নিয়প্রদেশে উষ্জজল ঢালিয়া দিলেও তন্ত্র উপশমিত হয়। 
্লায়বিক অবস্থায় আ051। 9১767) ০1700079 প্রভৃতি সেবন 
করিতে দিকে । 

আন্তিক জরে অতিশয় পিপাসা ও তাহার সহিত বমির 
উদ্বেগ থাকিলে 70104£0 ০1 7০01891) কিংবা 77001120601 
ন7701018 ব্যবস্থেয়। ইহার সহিত উদরের উদ্ধভাগে 
বেদনা থাকিলে 05101701-)1)00756) 5010000107৩ 
2060816 01 227001012) 1011866. 0£ [0০09১1) এবং 9791715 
একত্র ব্যবহার করিবে । উদরের গ্রধাহে 
2০৫25 0? 83011111159 কিংবা তার্পিণের উষ্ণ দ্রব অবলেহ 
প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল হয়। 


817015? 


০ 600 


08031719011 211010101719) 
10050) 1৮2) ও 01) বিবিধ প্রকারে 
মিশ্রিত করিয়' প্রয়োগ করিলে হিকা দূর হয়। জরের 
প্রথমাবস্থায় উদরাময়নাশক ওষধ গ্রয়োগ করিলে অন্ত্রাবরপ- 
প্রদাহ জন্মিতে পারে । অনেক দ্দিন উদরাময় ও উদরাধ্মানে 
ভুগিয়া রোগী যদি উদরের কোন গানে হঠাৎ বেদনা অন্রভক 
করে এবং তাহাতে যদি ক্রমশ:ই অবসন্ন হইয়৷ পড়ে, তবে 
বুঝিতে হইবে যে তাহার অস্ত্রাবরণের প্রদাহ হইয়াছে । এই 
অবস্থায় অহিফেন ব্যবস্থা করিবে। রক্ত অবিশুদ্ধ হইলে 
বমনকারক ও বিরেচক ওষধ সেবন করিতে দিবে । পরে, 
সিনকোনা কাথ কিংবা ০17107%66 011900851 ও ০1110110 
৪18৩ মিশ্রিত %9197120 ব্যবস্থা করিবে। 
ঠোত০োত 01056610£006951৮ একই 55902701250 
$০৫৪র সহিত সিনকোনা-কাথ বিশেষ ফলগ্রদ।, শরীরের 
অতিশয় বলহানি হইলে উক্ত ওধধের সহিত ২৩ গ্রেণ কপুর- 
মিশ্রিত বটিক1 সেবনীয়। ডাক্তার প্রিভেন্স বলেন, £105146 
০0508 ২* গ্রেণ, ১০৯০২০৩ পে 50925 ৩৭ গ্রেণ এবং 
61১1০500085 ৮ গ্রেণ জলের সহিত মিশিিত করিয়া 


0০70091)0 


বর 1 ৯৩] | তর 


২৩ ঘণ্টা সম্তর সেবন করিলে এই জর শীম্্র দূরীভূত হইতে 
পায়ে। 

মস্তিষ্ক অরের পুর্ব ও প্রথমাবস্থায় আন্ত্রিক জরে বিহিত 
ওষধাদি ভ্বার চিকিৎসা করিবে। কিন্তু মস্তিকফষজরে বিশেষ 
আবশ্তক না হইলে কিছুতেই রক্তমোক্ষণ করিবে না। ক্নায়বিক 
অবস্থায় পলস্ত্রা ও বমনকারক ওঁষধ প্রয়োগ করিযে। এসি- 
টেট আমোনিয়া ও নাইটার মিশ্রিত কর্পুর ব্যবস্থেয় | 77108 
ব্যবহার করিলে তন্দ্রা, ভ্রমি ও প্রলাপ উপশাস্ত হয় । সাধারণতঃ 
আন্ত্রিক জরে যে সমস্ত ওষধ প্রয়োগ করা হয়, এই জরেও তাহা 
ব্যবহার করিবে। রোগী সন্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হইলে, 
উত্তেজক ওষধ সেবন করাইবে। £,0£91108 ব্যবহারে উপকার 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই রোগে পথ্য সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা 
অবলম্বন করা কর্তব্য । প্রদাহ হইলে তন্নাশক ওষধ ব্যবস্তথেয় 
স্নায়বিক অবস্থান প্রদাহ বর্তমান থাকিলে প্রত্যুত্তেজক 
খুঁধধ দিবে। ন্নায়বিক অবস্থায় বিবিধ প্রকার কষ্টদায়ক 
উপসর্গ উপস্থিত হইলে ০201)1101) 20017701015) 91061) 
[00515 01000170112, 5911)6708115) ৮106) 001) মিশ্রিত 
করিয়া সেবন করাইবে। কেহ কেহ বলেন, এ অবস্থায় 
00050000753 উপকারী । মস্তকে উত্তেজনা হইলে পলন্তর 
ও 0871)150: এবং 2£0109 ব্যবহার কর! যাইতে পারে। 
কোনরূপ ক্ষত হইলে যাহাতে পুযোৎপত্তি হয়, তন্রপ পুল্‌- 
টিসাদি দিবে; কোনগ্রকার পচা ক্ষত হুইলে 0107709) 
07593006) 0000160 02115) 6810৪109 প্রভৃতি প্রয়োগ 
কর! কর্তব্য। মস্তক প্রদাহ ও প্রলাপকালে 1০110010109 
ব্যবহারে উপকার দর্শে। 

আন্ত্রিক জরের প্রথমাবস্থায় রোগীর গৃহের বায়ু যাহাতে 
বিশুদ্ধ ও নাতিশীতোষ্ণ হয়, ততপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তৃব্য। বালি, 
সাগ্ড বা ভাতের মণ্ড পথ্য দ্িবে। ভুজনলী প্রদাহ থাকিলে 
ঈষৎ ঘন্মোন্দীপক পানীর় প্রদান করিবে) কিন্তু ঘন্দ্দ উৎ- 
পাদনের স্গন্ত উঞ্ণ বন্ত্রবারা গাত্র ঢাকিয়। রাখা কর্তব্য নয়। 
্ায়বিক অবস্থায় গৃছে শীতল বাতাস গ্রবেশ করিতে দিবে 
না) বিছানা! অপেক্ষাকৃত গরম রাখিবে, কিন্তু ষাহাতে বায়ু 
দূষিত না হয় ও অধিক লোক একত্র না থাকে, তওপ্রতি দৃষ্টি 
রাখিবে। রোগীর শরীর ও বিছানা! বিশেষ পরিষ্কার এবং 
তাহার দ্ধিহ্বা ও মুখ উত্তমরূপে ধৌত করিয়া দিবে। ঈষৎ 
উষ্ণ পানীয় এবং আরারুট অথবা হুপ প্রভৃতি খাদ্য লবণ- 
মিশ্রিত করিয়া দিবে। কোর্গাপ ফল খাইতে দিবে না। 
মন্তিফজরে যাহাতে রোগীর শারীরিক ও মানলিক শক্তি পূর্ববা- 
বন্থা প্রাপ্ত হয়, তদ্রুপ ওঘধ ব্যঝহার-ও কথোপকথন করিবে । 


৬] ৭৯ 





আঙ্মিক, মস্তি ও ছল্পবিরাম জরের লক্ষণ নির্ণয় করিবার 
জন্য নিম্নে একটা তালিক। দেওয়া হইল-_- 

আস্ত্রিক অর।---১, উত্ভিজ্জ ও জাস্তব বস্ত পচিয়! বায়ু দুষিত 
করে, সেই দুষিত বায়ু সেবনে এই পীড়া উৎপর হয়। প্রশ্থাস 
বায়ু অথবা গাত্রচন্ম হইতে এই পীড়ার বিষ সংক্রমণ দ্বারা 
অপর ব্যক্তির শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া! গীড়া উৎপন্ন করে না। 

২, মুখমণ্ডল উজ্দ্বল, গণস্থল আরক্ত, কণীনিকা! গ্রসা 
রিত ও গ্রলাপ বৃদ্ধি হয়। পীড়া দিবাপেক্ষা রাত্রিতে প্রবল হয়। 

৩, পীড়ার প্রথম হইতে শেষ পধ্যস্ত নাসিক! দিবা 
রক্ত পড়ে। ৪ 

৪, পীড়ার আঁরস্ত হইতে উদরাময় উপস্থিত হইয়া 
অর্ধসিদ্ধ চাউলের ন্যায় মল নির্গত হয়। মলে ছূর্ণন্ধ হয় না, 
কিন্তু সচরাচর ইহার নিঃসরণের সহিত রক্তপাত হইয়া 
থাকে । পীড়িত ব্যক্তির গাত্র ও শ্বাস প্রশ্বাসে ছর্ণন্ধ 
পাওয়া যায় না। 

৫, ইহার উতদ্তেদগুলি গোলাকার ব৷ অগ্ডাকার হইয়! চর্ম 
হইতে কিঞ্ৎ উচ্চ হইয়া! থাকে। সেগুলি প্রথমতঃ অল্প- 
সংখ্যায় পয়ে বহু সংখ্যায় উদর ও বক্ষংস্থলে প্রকাশিত হয়; 
কিন্তু কথন হস্তপদাদিতে হয় না । 

৬, উদরাগ্মান ইহার একটা বিশেষ লক্ষণ। রোগীর 
উদরে গড় গড় শব্ধ শুন! যায়। 

৭, স্থিতিকালের নিশ্চনত। নাই। 

৮, এই রোগে যুবকগণ প্রায়ই আক্রান্ত হয় না। 

মন্তিফ জর । ১, অধিক লৌকের একত্র বাস ব৷ অব- 
স্থিতি ও অপরিচ্ছন্্তা হেতু এই জরের উৎপত্তি হয়। রোগীর 
শ্বাস প্রশ্বাস ও ঘর্ম হইন্ডে এই রোগের সংক্রামক বিষ অন্ 
ব্যক্তির দেহে প্রবিষ্ট হইয়া পীড়া উৎপাদন করে। 

২, মুখমগুল গম্ভীর অথচ বিবেচনাশূন্ত, কণীনিক! 
সঙ্কুচিত, প্রলাপ অবিরত, কিন্তু মৃছু লক্ষিত হয়। 

৩, গীড়ার প্রথমে নাদিক। হইতে রক্ত পড়ে না। 

৪, সাধারণতঃ কোষ্ঠবন্ধতা, কৃষ্ণবর্ণ ও দুর্গন্ধযুক্ত মল- 
নিঃসরণ ও রোগীর গাত্র হইতে হুূর্ন্ধ নির্গম পরিলক্ষিত হয়। 
মল নিঃসরণকালে রক্তআাব হয় না। 

৫, উদ্ভেদগুলি লালবর্ণবিশিষ্ট, কিন্তু কাল আভাবুক্ত । 
ইহারা কোন বিশেষ আকারবিশিষ্ট বা চর্ম হইতে উচ্চ- 
শীর্ষ হয় না। মুখমওল, পৃষ্ঠদেশ*ও হত্তপদাদি প্রদেশে বছল 
পরিমাণে দৃষ্ট হয়। 

৬, উদরাষ্মান বা উদর মধ্যে গড় গড় শব্ধ হয় না। 

৭» স্থিতিকাল তিন সপ্তাহ । 


স্বর [ ৩১: ] স্বর 


বল্পবিরাম জর । ১, ম্যালেরিয়া হেতু এই পীড়া উৎপন্ন 
হয়) ইহা আদৌ সংক্রামক নহে 

২, পাু বর্ধমান থাকিলে রোগীর গাত্র পীতাভ দেখায় 
বিবমিযা ও বমন ইহার সাধারণ লক্ষণ। 

৩, কখন কখন উদ্নরাশ্বান ও উদরাময় বর্তমান থাকে। 
মলের বর্ণ শাদা হয়। মল নিঃসরণকালে রক্তপাত হয় না। 

৪, গানে ফুস্কুড়ি বহিগত হয় না। 

পৌনঃপুনিকজর (91575108 )। এই জর স্বন্নকাল 
স্থায়ী; কখন পাঁচদিন কখন ব৷ সাতদিন পর্যাস্ত থাকে । 
এই জন্য ইংরাজিতে ইহাকে 91701 9৮০, 6৮6 0 90৮০1) 
087 6৮০ অথবা 5011)00179 কছে। এই জর একাদিক্রমে 
৫1৭ দিন থাকিয়া সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছেদ হয়, কিন্তু পুনরার 
আবার চতুর্দশ দিবসে প্রকাশ পায়। পুনরাক্রমণের পর 
তৃতীয় দিবসে জরের বিরাম হয় ; তখন হইতে রোগী আরোগ্য 
লাভ করিতে থাকে । কেহ কেহ বলেন, এ জর আদৌ ,সং- 
ক্রামক নহে, আবার কেহ কেহ বলেন, ইহা! এতদূর সংক্রামক 
যে অনেক ময় পশমনির্শিত বস্ত্র দ্বারা অন্য শরীরে পরি- 
চালিত হইতে পারে। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে সকল 
রজক এই জদধে আক্রান্ত ব্যক্তিদিগের বস্ত্রাদি ধৌত করে, 
তাহারা এই রোগে আক্রান্ত হয়। অনেকের মতে অভাব 
ও দরিদ্রতাহেতুই এই রোগের উৎপত্তি হয়। পৌনঃপুনিকজর 
1'501)85 ভ%57 স্তায় সংক্রামক । এই জরে একই ব্যক্তি 
পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হয়। এই জর শীপ্রই দেশব্যাপী হুইয়া 
পড়ে । অল্পবয়স্ক ব্যক্তিগণই ইহা ছ্বারা আক্রান্ত হয়। 

লক্ষণ। এই জরের পূর্বাবস্থায় বিশেষ কোন লক্ষণ দৃষ্ 
হয় না, হঠাৎ এক ঘণ্টার মধো রোগী একেবারে নিশ্টেষ্ট 
হইয়া পড়ে। কিন্তু কখন কখন জর আসিবার পৃর্ববে শীত, 
কম্প, মন্তকে ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা, কর্ণকুহরে ঝম্‌ ঝ্‌ শব্বা- 
সুভব প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। পৌনঃপুনিক জরে মুখ 
মগুল রক্তবর্ণ এবং গাত্র চর্ম উ্ণ হয়। জর হইবার 
পর তৃতীয় দিবসে কখন কথন পাকাশয়ে অস্বচ্ছন্দত৷ অনুভূত 
হইয়া বমি হয়, কোষ্ঠ প্রায় বন্ধ থাকে, কখন কখন বা 
অতিরিক্ত জলীয় দ্রব্য সেবন হেতু উদরাময় জম্মে। এই 
সময় সর্ব শরীর ঘন্মান্ত হইতে থাকে? কিন্তু প্রবল লক্ষণ- 
গুলির হ্বাস হয় না। চতুর্থ দিবসে জর বৃদ্ধি হয়-_শারী- 
রিক উত্তাপ ১০৬ ডিগ্রি হইয়া! থাকে । পঞ্চম দিবসে নাড়ীর 
স্পন্দন ১২৯ হইতে ১৬০ বার পর্ধ্যস্ত হয়। জর বৃদ্ধিকালে 
রোগী কেবলমাত্র মস্তকবেদনা অনুভব করে। জিহবা শ্বেত- 
মলারৃত ও উদ্ধার ধারে দত্তের দাগ দৃষ্ট হয়। অনেকের গাত্র 


বিশেষতঃ মুখমণ্ডল হুরিদ্রাবর্ণ ও অধিক পরিমাণে ঘর্শ নিংস্যত 
হয়। রক্তআ্ব প্রায়ই হয় না। পঞ্চম ব| সপ্তম দিবসে 
হঠাৎ জর উপশাস্ত হয়; কিন্তু ১৪শ দিবসে উক্ত লক্ষণের 
সহিত জর পুনরায় গ্রকাশিত হয়, কিন্ত তিন দিবসের অধিক 
কাল স্থায়ী হয় না। একবিংশ দিবদে রোগী পুনরায় 
জরাক্রান্ত হয়। মস্তিষ্ক বা আন্তরিক জরের স্তায় ইহাতে 
কোনরূপ উত্তেদ দৃষ্ট হয় না) কেবলমাত্র গাত্রচন্্ম ও প্রত্রীব 
গীতবর্ণ দেখায়। জিহবা কৃষ্ণবর্ণ মলাবৃত ও গুফ হইলে পীড়া! 
গুরুতর বলিয়! বুঝিতে হইবে । 

উপসর্ণ-_-এই জরে অধিক উপসর্গ হয় না। কখন কখন 
নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, প্রুরদি প্রভৃতি শ্বাসমস্ত্র সন্বন্ধীয 
গীড়া উপসর্গরূপে লক্ষিত হয় । এই রোগে গর্ভবতী স্ত্রীলোকের 
গর্ভপাত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা । অনেক পূর্ণাগ্ভা 
সত্রীলোক এই জরাক্রান্ত হইলে মৃত সন্তান প্রসব করে। 
জরত্যাগকালে মৃচ্ছ? হয় এবং তথন মৃত্যু হইবার বিশেষ 
আশঙ্কা থাকে। 

এই অরে শতকর! পাঁচজন মৃত্ামুখে পতিত হয়। রোগীর 
প্রশ্াব সম্পূর্ণরূপে নিঃস্থত ন! হওয়ায় উহার যবক্ষারাংশ 
(মাও) রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়) তাহাতে রোগীর মৃচ্ছ? 
উপস্থিত হইয়া তাহার প্রাণনাশ করে। নিউমোনিয়া! পীড়া 
উপসর্গরূপে বর্তমান থাকিয়া অনেক সময় মৃত্যুর কারণ 
হইয়া! উঠে। 

চিকিৎসা । সাধারণতঃ দারিদ্র্য ও অভাবই পৌনঃপুনিক 
জরের কারণ; তজ্জন্ত সর্বাগ্রে উহ! নিরাকরণ করা কর্তব্য। 
এই জরে ওঁষধসেবনের বিশেষ প্রয়োজন নাই । একান্ত 
আবশ্তক হইলে ওঁধধ ব্যবস্থের়। শারীরিক সস্তাপ বৃদ্ধি এই 
রোগের একটী বিশেষ লক্ষণ। ইহা নিবারণ করিবার জন্ত 
ম্যালেরিয়া অরে যে সকল ওঁষধ ব্যবস্থা কর! হইয়াছে, তাহাই 
সেবন করিতে দিবে । গ্রর যাহাতে পুনরায় না আসিতে 
পারে, তজ্জন্ত কুইনাইন ব্যবস্থা করিবে। মস্তক গরম হইলে 
হ্বীতল জলের পটা লাগাইবে। মৃত্রযস্ত্ বিশৃঙ্খল হইলে লাইম 
জুষ মেবন করিতে দিবে। দৌর্বগ্য এই রোগের সাধারণ 
ধর্ম) অতএব প্রথম হইতেই স্থুরা ও বলকারক পথ্য ব্যবস্থা 
করা কর্তব্য। রোগী আরোগা লাভ করিলে লৌহ ও কুই- 
নাইন ঘটিত বলকারক ওষধ কিছুদিন সেবন করিতে দিবে। 

বাতিকজর (27020 চি০০7)। এই জর কোনরূপ বিষ 
হইতে উৎপন্গ হয় না, এরইজন্ত কখন এক শরীর হইতে 
অন্ত শরীরে সংক্রামিত হয় না । গ্রথর রৌদ্রসেবন, অনিয়মিত 
ও অপরিমিত আহার ও পান, অতিরিক্ত পরিশ্রম, অতিন্নিক্ 


স্বর 


পথ ভ্রমণ প্রভৃতি কারণ হইতে এই জরের উৎপত্তি হয়। ছুই 
তিন দিবস রোগী অনবরত জর ভোগ করিয়! আরোগ্য লাভ 
করে। গাত্র অধিক উষ্ণ হইলে, প্রলাপ বা! তন্ত্রা থাকিলে, 
দিবাবসানে জরের বৃদ্ধি এবং প্রাতে কিঞ্চিৎ হ্থাস হুইলে 
পীড়া গুরুতর হইয়াছে বলিয়া! বুঝিতে হইবে। সাধারণতঃ 
এই জরে মন্দাগ্ি, মন্তকে ও গাত্রে বেদনা এবং কখন কখন 
কম্প উপস্থিত হুইয়া চর্ম শুফ ও উষ্ণ হয়। বাতিকজরে 
ভীত হইবার কোন কারণ নাই। 

চিকিৎসা । রোগীকে শ্রম হইতে প্রতিনিবৃত্ত এবং 
মু বিরেচক ওধধ ব্যবস্থা করিবে । শিরঃপীড়। বর্তমানে 
মন্তকে শীতল জল প্রয়োগ করিলে ও রোগীর সুনিদ্রা হইলে 
এই জরের শাপ্তি হয়। জরত্যাগে শরীর ছুর্বল হইলে ব্রা্ডি 
ও পুষ্টিকর আহার ব্যবস্থা করিবে। 

নাসাজর (385৭1 1)01)793)। নাসিকাত্যস্তরে দূষিত রক্ত 
সঞ্চিত হইয়া এই জবর উৎপাদন করে। এই জরে সমস্ত । 
অঙ্গে বিশেষতঃ পৃষ্ঠে, কটি ও গ্রীবাদেশে অত্যন্ত বেদন! হয়। | 
এত তীক্ষ বেদনা অনুভূত হয় যে শরীর সম্মুখদিকে নত 
করা যায় না। নাসাজরে অন্ত!ন্ত লক্ষণও প্রকাশিত হয়। 

ন।সিকার মধ্যে যে রক্তবর্ণ শোথ থাকে, তাহা সুচি দ্বার! 
ছিন্ন করিয়া! দুষিত রক্ত বাহির করিয়া দিলে জর ভাল হয়। 
রক্তআ্রাবের পর লবণসংযুক্ত সর্ধপতৈল কিংবা তুলসীপত্রের 
রসের নাস লইলে উপকার হইয়া থাকে । ছুই একদিন স্নান 
ও অন্নাহার বন্ধ করা আবশ্তক। যাহার! এই পীড়ায় 
গুন; পুনঃ আক্রান্ত হয়, তাহার! যদি গ্রতাহ মুখপ্রক্ষালন- 
কালে দস্তমূল হইতে কিঞ্চিৎ রক্ত বাহির করিয়। দেয় ও নম্ত 
ব্যবহার করে, তাহা হইলে এই পীড়ায় বারংবার আক্রান্ত 
হইবার আশঙ্কা থাকে না। 

ওপ্তেদিক জর (101709৩ ি৮০7)। শারীরিক রক্ত 
বিষাক্ত ও আভ্যন্তরিক যন্ত্রের কোন প্রকার পরিবস্তন হইলে 
এই রোগ জন্মে। এই রোগ অতিশয় সংক্রামক । ইহা 
সাধারণতঃ দ্বিবিধ-হাম (2585155) এবং মহ্থরিকা | [হাম 
ও মহরিকা শব দ্র্টব্য। ] 

পীতজ্র (5110, ভি/৩:)। আমেরিকার পৃর্ব্ব ও পশ্চিম 
উপকূলে, আফ্রিকার অনেকাংশে এবং স্পেনের দক্ষিণ 
উপকূলে এই জরের প্রকোপ দেখ! যায়। এই জরে 
অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়; বিশেষতঃ সৈষ্ত- 
দিগ্বের মধ্যে ইহার আক্রমণ তঁতিশয় ভয়ঙ্কর। এই জরে 
বিবিধ লক্ষণ ষ্ঠ হয়। ডাক্তার গিলক্রেষ্ (07 9107550 
বলেনঃ "এই জরে শরীর আংশিক অথব! সাধারণভাবে পীত- 
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বণ হইয়া পড়ে এবং শেষকালে রোগী কুষ্ণবর্ণ তরল পদার্থ" 
বমন করিয়া প্রাণত্যাগ করে ।” অন্থান্ত জরে যে সমস্ত লক্ষণ 
প্রকাশিত হয়, এই জরেও তাহার অধিকাংশই প্রকাশ পায়। 

অনেকে অনুমান করেন, ১৭৯৩ খৃং অবে গ্রানাড়া দ্বীপে 
এই রোগ প্রথয় প্রকাশিত হইয়া! অন্থান্ত স্থানে বিস্তৃত হুই- 
যাছে। কিন্তু উক্ত সময়ের পূর্বে গ্রা্নাডান্বীপে যে সমস্ত 
মহামারী সংঘটিত হইত, তাহাও যে পীতজ্বর বিশেষ, তদ্বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই। 

এই জরাক্রমণের ছই তিন দিবস পুর্বে মন নিতান্ত 
নিস্তেজ হইয়। পড়ে ওকার্ষো বিশেষ অরুচি জন্মে। সময় 
সময় বমির উদ্বেগ, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে শীত এবং মেরুদণ্ড, 
পৃষ্ঠে, হস্তপদ ও মস্তকে বেদনা অনুভূত হয়। চক্ষু আচ্ছন্ন, 
ঘোল! ও জলভাবাক্রান্ত এবং দৃষ্টি অস্পষ্ট ও সময় সময় ছুই 
প্রকার হয়। মানদিক বিশৃঙ্খলা, তন্দ্রা, অদ্থিরতঃ, ক্ষুধা মান্দ্য, 
অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ দেখা! দেয়। শরীর সর্বদা উষ্ণ অথব! 
অতিশয় উষ্ণতার পর কিঞ্চিৎ ঘর্মোদগম এবং নাড়ী ভ্রুত, 
দুর্বল ও অনিয়মিত এবং কখন কথন রোগীর কম্প হয়। 
গ্রথমাবস্থায়ই কোন কোন রোগীর চক্ষু ও গাত্রচর্দ গীতবর্ণ 
হইয। পড়ে এবং রোগী পিন্তবমন করিতে থাকে । 

সাধারণতঃ এই জর রাপ্রিকালেই আগমন করে। কম্পের 
গর রোগীর শরীরে অতিশয় উদ্দীপনা হয়। মস্তক, চক্ষু- 
গোলক, পৃষ্ঠ প্রভৃতি অঙ্গ গ্রতাজে বেদনা এবং জঙ্ঘান্থিডিস্বে 
খেঁচনি জন্মে। রোগী চিত হইয়! শুইয়া থাকিতে ভালবাসে ) 
কিন্তু তাহাতে সুস্থ বোধ করে না। মুখ অতিশয় রক্তবর্ণ ও 
স্ফীত, চক্ষু লোহিত বর্ণ, স্ফীত ও ভারাক্রান্ত এখং চক্ষুর 
তার। যেন বাহিরে পড়ে এইরূপ দেখায়।. গাত্রচর্ম প্রায়ই 
উষ্ণ ও শুফথাকে। নাড়ী দ্রুত ও সম্কুচিত হইয়া পড়ে; 
শরীর অত্যধিক শীতল হইলে নাড়ীর গতি নিতান্ত মৃদু হয়। 
জিহ্বা স্কীত এবং শ্বেতবর্ণ মলদ্বার আবৃত হয়। এইকালে 
বমন থাকে না, কিন্তু ঈষৎ কোষ্টবন্ধতা জন্মে, জ্ঞানেরও 
কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য ঘটে । ১২1১৩ ঘণ্টা এই অবস্থ! থাকে, পরে 
দ্বিতীয়াবস্থ। প্রকাশ পায়। এই অবস্থায় শারীরিক উদ্দীপন! 
বিষাদে পরিণত হয়, মুখ অতিশয় চিন্তাপ্রপীড়িত দেখায় । 
চক্ষু ঈষৎ পীতবর্ণ, ক্রমে নাসিকা প্রদেশ ও সুখবিবর পীতবর্ণ 
হয়। রোগ যতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে, ততই সমস্ত শরীর 
পীতবর্ণ হইয়। উঠে, গাত্রের বর্ণ অনুসারে রোগীকে ভিন্ন ভিন্ন 
ব্ণবিশিষ্ট দেখায়। জিহ্বার উপরিভাগ গীতবর্ণ এবং অগ্রভাগ 
ও পার্খদেশ গুফ লোহিতবর্ণ হয়। পেটে সম্তাপ জন্মে, চাপ 
দিলে রোগী বেদনা অন্থভব করে। এই কালে অত্যন্ত 


স্বর [ ৩১৭) স্বর 


দ্রাহ এবং হঠাৎ বমি হইতে থাকে। প্রস্রাব অতিশয় অল্প ও 
পীতবর্ণ হয়। রোগী প্রায় অনবরত অতিশয় দীর্ঘ শ্বাস পরি- 
ত্যাগ করে। রোগ কঠিন হইলে রোগীর শ্বাসে অন্ন গন্ধ 
নিঃস্যত, জ্ঞানের অতিশয় বিশৃঙ্খলা, রোগীর তন্দ্রা ও প্রলাপ 
আরম্ত্র হয়। কখন কথন ক্মরক্ত চিহ্ন, ও প্রিয়ঙ্কুবৎ রস- 
গুটিক। দেখা যায়'। এই অবস্থা ছুই দিন হইতে সাত দিন পর্যযস্ত 
বর্তমান থাকে । পরে মুখ্রী অতিশয় সঙ্কুচিত, চক্ষুর পূর্ণ দৃষ্টি 
নষ্ট, গাত্রে ক্ষণ চিহ্ন, জিহ্বা! উজ্জ্বল রক্তবর্ণ, পিপাসা অতিশয় 
বন্ধিত ও তীক্ষ এবং কৃষ্ণ শ্লেক্সাবৎ পদার্থ বমন হয়। মৃত্যু- 
কাল নিকটবর্তী হইলে রোগী অচ্িশয় অবসন্ন হইয়া পড়ে, 
তাহার নিঃশ্বাস ঘন ঘন এবং শ্বাস প্রশ্বাসকালে একপ্রকার 
শব হইতে থাকে, শরীর শীতল, আঠাল ও ঘর্মমবিশিষ্ট হইয়া 
পড়ে। মুত্যাকাপে কোন কোন রোগীর অতিশয় বেদনা 
ও আক্ষেপ উপস্থিত হয়, আধার কোঁন কোন রোগী 
অতকিতভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 

এই রোগের সকল লক্ষণই সর্বদা প্রকাশিত হয় না। 
সাধারণতঃ পীতজর ভিন প্রকার-১ প্রদাহিক, ২ আবসার্দিক 
ও ৩ সাক্তজাভিক। বহুমেদ বাক্তিগণ প্রদাহিক (]0- 
081078107৬) এবং ছুর্বাল ব্যক্তিগণ আবসাদিক (49057790710) 
পীতজ্বরে আক্রাস্ত হয় । প্রদাহিকে অত্যধিক উদ্দীপন। ও 
প্লোগ শীপ্রই সাঁজ্বাতিক হুইয়৷ দাড়ায়। আবসাদিকে নাড়ীর 
গতি ধীর, গাত্র শীতল ও আঠাল, ৪1৫ দিনেই রোগী অবসন্ন 
হইয়া! পড়ে। সাজ্ঘাতিকে রোগী প্রথম হইতেই মৃত্যগ্রস্ত 
বলিয়া বোধ হয়। এই অবস্থা হইতে রোগী, প্রায় রক্ষা পায় 
না, অনেকেই ইহার আক্রমণের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যুমুখে 
পতিত হয়। পীতঙ্গরে আক্রান্ত রোগীপিগের মধ্যে অনেকেই 
প্রাণ তাগ করে। এই রোগ যখন প্রথম আরম্ভ হয়, তখন যত 
(রোগী মরে, কিছুদিন স্থায়ী হইলে আর তত রোগীর প্রাণ 
বিয়োগ হয় না। এই রোগে মৃতদ্দিগের মধ্য যুবক ও বলিষ্ঠ 
লোকদিগের সংখ্যাই অধিক। ৪** উত্তর এবং ২** দক্ষিণ 
অক্ষাংশের মধ্যস্থিত প্রদেশ এই রোগের লীলাক্ষেত্র । অধিক 
নাতিশীতোঞ্ণ প্রদেশ এই অরের আক্রমণ-বহিভূ্তি নহে। 

চিকিৎসা । পীতজন টিকিৎস! সম্বন্ধে সকলে এক মত 
নহে। প্রধানতঃ প্রদাহণ।শক গু উত্তেজক এই ছুই প্রকার 
উপায় অবলম্থিত হইয়া! থাকে । অবস্থা বিবেচনা করিয়! হয় 
প্রদ্াহনাশক নতুবা উত্তেজক ওঁঘধ প্রয়োগ করা কর্তব্য । 

প্রদাহনাপণক ওঁষধের মধ্যে রক্তমোক্ষণের বিধি পুর্বে 
প্রচলিত ছিল। আজকাল সাধারণতঃ পারদ ব্যবহার | 
করা হয়। প্রদাহ লক্ষণের গ্রাবল্য থাকিলে রক্তমোক্ষণ কর! 


হইয়া থাকে । এতত্যতীত বিরেচক, বমনকারক ও শীতল 
ওষধাদি গ্রায়োগ করিবে । এই জরে শ্বল্পবিরাম জরের 
লক্ষণ দেখিলে কুইনাইন ব্যবহার্টর উপকার হয়। যদি 
ওধধ উঠিয়া না পড়ে, তবে 5911৩ 226010106 প্রয়োগে 
উপকার হইতে পারে। 

অনেকে বলেন, জৈবিক ও ওপ্তেদিক পদার্থ পচিয়! যে 
বিষাক্ত বাম্প উৎপন্ন হয়, তাহা মনুষ্য শরীরে প্রবিষ্ট হইয়। 
গীতজর উৎপাদন করে। এই জর সংক্রামক । রোগীর শরীর 
হইতে বিষাক্ত বাম্প অন্ত শরীরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে 
পীড়িত করে। 

লোহিত বা! আরক্ত জবর (০8119 0৬67) | এই জর চর্ম 
পুষ্পিকা রোগের অন্তর্গত । গলক্ষত এই জরের একটা প্রধান 
লক্ষণ। জর প্রকাশের দ্বিতীয় দিবসে রোগীর গাত্রে রক্তবর্ণ 
পিত্ত উঠে, ষষ্ঠ অথবা ৭ম দিবলে বাহ্ৃত্বক্‌ খসিয়া পাড়ে 
অধিকাংশ চিকিৎসকগণ এই রোগকে ৩ শ্রেণীতে বিভক্ত 
করেন যথা, ১ সরল (১. 171)19) ২ গলক্ষত (5. 210610058) 
ও ৩ সাজ্বাতিক (১. 102116112). 

প্রথম প্রকার জরে পিত্ত লক্ষিত হয়, কিন্তু প্রায় গলক্ষত 
হয় না, দ্বিতীয় প্রকারে পিত্ত ও গলক্ষত উভয়ই বিদ্যমান 
থাকে ; তৃতীয় প্রকার জরের আক্রমণে সমস্ত মন্ত্র অবসন্ন হ্ইয়! 
পড়ে এবং রোগীর জীবনীশক্কিব ত্রাস ও অত্যধিক দৌর্ধল্য 
প্রকাশ হয়। জরের পুব্বক্ষণে কম্প, আলম্ত, মাথা ধরা, 
নাড়ীর গতি দ্রুত, মুখ রক্তবর্ণ, তৃষ্ণা, ক্ষুধার হানি এবং 
জিহ্বালেপ লক্ষিত হয়। জর প্রকাশিত হইলেই রোগী গণ- 
দেশে প্রদাহ অন্্রভব করে এবং সেই স্থান রক্তবর্ণ ও কিঞ্চিত 
স্বীত দেখায়। ক্রমে মুখের মধাভাগ ও জিহ্বা! আরক্ত হয়! 
উঠে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রন্তবর্ণ পিত্ত উঠিতে আরম্ভ কবে, 
শীঘ্ই ইহাদের সংখ্যা এত অধিক হয় যে, সমস্ত শরীর আরক্ত 
দেখায়। এই উত্তেদগুলি প্রথমে গ্রীবা, মুখ ও বক্ষঃদেশে 
দৃষ্ট হয়, পরে ক্রমে ক্রমে সমস্ত শরীরে বাণ্ত হইয়া পড়ে । 
এই উদ্ভেদগুলি অতি মস্ণ, অঙ্গুলি দ্বার! চাপ দ্দিলে কিছু 
কালের জন্য ইহাদের রক্তবর্ণতা অনৃ্ত হয়। সেই পিত্বের 
ধারে সময় সময় ঘামাচি দৃষ্ট হয়। উত্তেদগুলি ৩।৪ দিন 
পর্যাস্ত লমানভাবেই থাকে; পরে ক্রমে অনৃস্ত হইতে 
আরম্ভ করে। ৭ দিনের পর আর একটীও দেখ! যায় না। 
পরে বাহাত্বক্‌ খুস্কির ন্তায় অথব! বিভিন্ন আকারে পড়িয়া 
যাইতে থাকে । জর পর প্রায় ছুই সপ্তাহের মধ্যে 
চরমশ্খিলন ব্যাপার শেষ হয়। পিত্ত উঠিবার পরই জরের 
হাস হয় না। সন্ধ্যাকালে রোগেক্স বৃদ্ধি হুয়। এইকালে 





লক্ষণও প্রকাঁশ পায়। চর্দ্খলনের পর গ্রত্রাবে অগুলালাংশ 
দুষ্ট হয়। ন্‌ 

সাজ্ঘাতিক লোহিত জরে উত্তেদগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক- 
কাল পরে দেখা যায়, সময় সময় এগুলি আদে৷ লক্ষিত হয় ন1। 
কখন কখন উত্তেদখুলি উঠিয়া! হঠাৎ শরীরে বিলীন অথবা! 
নীলাভ চিক্ের সহিত মিশ্রিত হয়। নাড়ী ছূর্বল, শরীর 
শীতল, অতিশয় বলহানি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এইক্ধপ 
লোহিত জরে অত্যল্প সময়ের মধ্যেই রোগীর প্রাণনাশ হইতে 
পারে। অন্ত প্রকার লোহিত জর শীপ্রই মস্তিফ জরের 
আকার ধারণ করে। নাড়ী দ্রুত ও ছূর্বল, জিহ্বা! শুফ পিঙ্গল- 
বর্ণ ও কম্পান্থিত, নিঃশ্বাস ফেলিতে কষ্ট, গলদেশ নীলাত, 
স্কীত ও পচা ক্ষত হয়। নলীদ্ধারে সঞ্চিত শ্েম্াহেতু রোগী 
নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে অতিশয় কষ্ট অনুভব করে। এই প্রকার অর 
ওঁষধ মেবনে অতি অল্পই ভাল হয়। 

দ্বিতীয় প্রকার লোহিত জ্বরও (9. 20100058) আশঙ্কা 
জনক। প্রদাহ অথবা মস্তকে রসপ্রবেশ অথবা! গলক্ষত 
হেতু এই রোগ সাজ্ঘাতিক হইয়া পড়ে। আসঙ্লাপ্রসবা- 
দিগের পক্ষে এই রোগের মৃহু আক্রমণও বিশেষ সঙ্কট- 
জনক। যখন রোগ একবপ আরোগ্য হইয়াছে এইরূপ 
দেখায়, তখনও রোগীর বিপরীত ফল ফলিতে পারে। যে 
সমস্ত বালক একবার আরক্তজরে আক্রান্ত হয়, তাহাদের 
স্বাস্থ্য চিরকালের জন্য ভগ্ন হইয়া যাঁয়। তাহারা ব্রণ, গণ্ড- 
মালা সম্বন্ধীয় ক্ষত, শিরন্কৃরোগ, কর্ণক্ষত, চক্ষু প্রদাহ প্রভৃতি 
কোন না৷ কোন একটী রোগে আক্রান্ত হয়। আরক্ত জবর- 
মুক্ত রোগী কখন কখন উদরীরোগে (৪2958:08) আক্রান্ত 
হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই লোহিত জরের আক্রমণ মৃদু হইলে 
উদরীরোগ প্রকাশিত হয়; জরের আক্রমণ প্রবল হইলে উক্ত 
উদ্রীরোগ সচরাচর দেখা যায় না। এই জরশাস্তির পর 
যখন নূতন বাহ্ত্বক্‌ উঠিতে আরম্ভ করে, তখন রোগীকে 
বাহিরে যাইতে দেওয়া কর্তব্য নহে। যাহাতে রোগীর দেহ 
শীতল না হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। 

লোহিত জর অন্তান্ত চর্মপুষ্পিকারোগের ন্তায় বহ্ুব্যাপী 
হইয়া প্রকাশিত হয়। এই রোগ কখন মৃছু কখন বা কঠোর 
ভাব ধারণ করে। উপসর্গের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই রোগের 
চিকিৎসা করা কর্তব্য। সরল লোহিত অরে (5. 5171016,) 
রোগীকে গৃহের বাহিরে যাইঢুত দেওয়া, কিংবা তাহাকে 
কোনরূপ উত্তেজক পথ্য উঠ করা উচিত নহে। যাহাতে 


রোগীর কোষ্ঠবন্ধ ন। হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা বিধেয়। দ্বিতীয় | 
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প্রকার লোহিত ছয়ে গাত্রচর্্দ উঃ থাকিলে লীতল অথবা! 


উ্ণ জল প্রয়োগ করা যাইতে পারে।* যদি জরের বেগ 
প্রবল হয় এবং রোগী প্রলাপ বকিতে থাকে, তধে কর্ণ দেশে 
জলৌকা প্রয়োগ করিবে ; রোগ বলিষ্ঠকায় হইলে হস্ত হইতে 
রক্তীমোক্ষণ করিবে। মন্তিষ্ধে কোনরূপ ভয়াবহ উপসর্গ 
বিদ্যমান ন! থাকিলে ০1080 ০6810100018) 08171১01786 ০৫ 
8120210119র সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে 
এবং ষাহাতে প্রত্যহ রোগীর ১ বার কিংবা ২ বাক্স মল নিঃস্যত 
ছয়, তজ্জন্য যৃছু বিরেচক ওুঁষধ ব্যবস্থা করিবে। সাজ্ঘাতিক 
জরে ছুইটী কারণে বিপদ হইতে পারে। শরীর 
ও দ্বায়বিক ঝিল্লিতেঃ সংক্রামক বিষ প্রবিষ্ট হইয়া তত্তৎ 
প্রদ্েশকে দুষিত করিয্না ফেলে। অলমাত্র চর্ম বা গলক্ষত 
হেতুই রোগী শীপ্রই অবসন্ন হইয়া! পড়ে । এই অবস্থায় 97176 
এবং 81. অধিকমাত্রায় ব্যবস্থা করিবে। রোগীর 
নলীঘ্বারে (20065) পচা ক্ষত জন্মিয়া ক্রমে সমস্ত শরীর 
বিষাক্ত করে। এই অবস্থায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনপূর্ববক 
811)109 অথবা! 17৪ সেবন করাইবে। (000101195 ০0£ 
50৫এর সহিত 110566 0£ 51155 মিশ্রিত করিয়া অথব। 
কাণ্ডির সংক্রমাপহ্‌ ভ্রব দ্বারা রোগীকে কুলকুচি করাইবে। 
যদি রোগী কুলকুচি করিতে অসমর্থ হয়, তবে পূর্বোক্ত ূব 
তাহার নাসারন্ধে, ও নলীদ্বারে প্রবেশ করাইয়া দরিবে। 

লোহিত জরে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ৩টা ওঁষধ ব্যবস্থা 
করা হইয়া থাকে । ১, এক পাইট্‌ জলে এক ড্রাম পরি- 
মাগ ০7101509 01 790$85% মিশ্রিত করিয়! প্রত্যহ ১ বা ১॥০ 
পাইট, পরিমাণে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ২, "সর 
পরিমাণে ০101179 জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ 
১ পাইট্‌ পরিমাণে ব্যবস্থেয়। ৩) 3০০058) ৮10৩ প্রভৃতির 
সহিত € গ্রেণ পরিমাণ ০০:১০০৪০০ ০৫ 0)10718 মিশ্রিত 
করিয়! প্রত্যহ তিনবার সেবন করিতে দিবে। 

পিত্তানি উঠিবার পর লোহিত জরের সহিত হামের অনেক 
সৌসাদৃশ্ব লক্ষিত হয়। এই জরের ভাবীফল নির্ণয় কর! 
অভীব কঠিন। এই রোগের সংক্রামক শক্তি কোন্‌ অবস্থাক় 
প্রকাশিত হয়, তাহা আজিও সমাক্রূপে নির্ণীত হয় নাই। 
রোগীর গৃহের সাজ সরপ্রাম ও বন্ত্রাদিতে লোহিতঙজ্বরের বিষ 
অনেকদিন পর্যান্ত সম্বদ্ধ থাকে। ডাক্তার ওয়াটসন্‌ (07. 
5০7) বলেন, এক বৎসর পরে এক খণ্ড ফ্লানেল হইতে 
বিষ সংক্রামিত হইয়া কোন ব্যক্তিকে পীড়িত করিয়াছিল। 

ক্ষয়ঞ্জর (79০: 0৮৩7) এই জর অতর্কিতভাবে প্রকা- 
শিত হইয়া বহুকাল স্থায়ী হয়। নাড়ীর গতি দ্রুত, মধ্যাক্ছে, 


য় ( 


লায়ান্কে ও জাহারের পর জরবেগের বৃদ্ধি, হাত ও পায়ের 
তল! অতিশয় উষ্ণ এবং পরিশেষে ঘর্দদ ও উদরাময় প্রকাশিত 
হয়। এই জরে রোগী ক্রেমশঃই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে । 
অনেক চিকিৎসক মনে করেন এই রোগ দৌর্ধল্য অথবা 
প্রদাহজনিত অবসাদ হেতু জন্মে। কেহ কেহ বলেন, উদর, 
হৃদরোগ ও গুটিল রোগের সহিত ক্ষয়জর সম্বন্ধ । ক্ষয় 
কাসবোগেও ইহা উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ পৃযসঞ্চ়, ক্ষত, 
বহুদিনস্থামী প্রদাহ, কোন ক্ষরণযস্ত্রের প্রদাহ, শারীরিক 
বিল্লীর কোনরূপ পরিবর্তন প্রভৃতি এই রোগের কারণ। 
এই জরের প্রথমাবস্থায় শরীর পা ও ক্ষীণ, মধ্যান্নে ও 
সায়াহ্কে নাড়ী অতিশয় বেগবতী, সামান্য পরিশমেই নিঃশ্বাস 
অতি দ্রুত ও গান্রচণ্্ম অত্যন্ত উষ্ণ হয়। অরের বেগ প্রথমতঃ 
অল্পপরিমাণেই বৃদ্ধি পায়__সায়ংকালে অতিশয় বর্ধিত হইয়া 
পড়ে । রোগী জরের পূর্ব শীত এবং পরে উষ্ণতা অনুভব 
করে। গাব্রচর্্ব প্রথমে শুফ থাকে, পরে ধর্মসিক্ত হয়। 
ংকালীন উপসর্গগুলি প্রাতঃকালে আর দেখা যায় না। 
প্রথমাবস্থায় রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, উদরাময় আসিয়া দেখা 
দেয়। মুত্র কখন পা, কখন বা! অতিশয় রঞ্জিত হয়; কখন 
কখন মুত্রের নিয়ভাগে চূর্ণবৎ পদার্থ দেখা যায়। রোগ 
যতই বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই গণগ্ডদেশে অধিক সময় 
রক্তবর্ণ লক্ষিত হয়। নলী ও গলদেশ লোহিত, শুফ এবং 
প্রদাহযুক্ত, জিহ্বা! পরিফার রক্তবর্ণ মস্যণ ও কণ্টকশৃন্য, শেষে 
ওষ্ঠ ও নলীদেশের ক্ষত হইতে রস নির্ধ্যাস, চক্ষু কোটরগত, 
কিন্তু উজ্জ্বল, সমস্ত অবয়ব ক্ষীণ ও কৃশ, ললাটদেশ সন্কুচিত 
প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। ক্রমে রোগীর চুল উঠিয়া 
যায়, গুল্ফ ও পদে শোথ দেখা দেয়, স্ুনিদ্রা হয় না। 
তাহার শরীর সর্বদাই অবসন্ন বোধ হয়) কিন্তু উত্তেজনার 
হাস হয় না। পরিশেষে উদরাময় প্রবল হইয়া উঠে। 
রোগী ঘন ঘন শ্বাস ছাড়িতে থাকে ও এত দুর্বল হইয়! পড়ে 
যে, অনেক সময় রোগী কথা কহিবার বা উপবেশন করিবার 
উপক্রম করিবার কালেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই রোগী 
শেষাবস্থায় কখন কখন প্রলাপ বকিতে থাকে । শ্বাস- 
যন্ত্রের বিকৃতি হেতু যে প্রকার ক্ষয়জর উৎপন্ন হয়, তাহাতে 
শ্বাসকুচ্ছ,, নিষ্ঠীবন, কাস প্রভৃতি উপসর্গ বিগ্মান থাকে। 
অনেক ভিষৰ্‌ ক্ষয়জরের তিনটা অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন )_- 
১, এই অবস্থায় ক্ষুধা ও বল সংপূর্ণরূপে নষ্ট হয় না ও জর- 
বিরামকাল বুঝিতে পারা যাঁয়। ২, এই অবস্থায় নাড়ী 
সচরাচির ত্রুত ও অরবৃদ্ধিকালে অতিপয় দ্রুত। রোগীর হাত ও 
পায়ের তলা! অতিশয় উষ্ণ ও অবসাদ-উৎপাঁদক ঘর্দ্োদগম 


[৩১৮ ] জর 


লক্ষিত হয়, রোগী অতি শীপ্রই ককশ হুইয়া পড়ে । ৩, এই 
কালে উদরাময়, শরীরের নিম্নাংশে শোথ, অত্যন্ত কৃশতা ও 
অতিশয় বলহানি হয়। 2 

কয়র নানাভাগে বিভক্ত--১, পাকস্থৃলীগত ২, বক্ষঃ- 
স্থলগত, ৩, জননেক্জ্িরগত, ৪, রক্তগত, ৫, স্বকৃসন্বন্ধীয় ইত্যাদি । 

১ পাকস্থলীগত (8501-75000) ক্ষয়জরে পিপাসা, 
মুখ শুধতা, অগ্নিমান্দ্য, উদগার, বুক জাল! প্রভৃতি বিস্- 
মান থাকে। ক্রমে রোগী অতিশয় কৃশ ও পা এবং 
তাহার নিঃশ্বাসে হ্গন্ধ হয়। অবশেষে ক্ষয়জরের সমস্ত 
লক্ষণ প্রকাশ পায়। বালকগণ এই রোগে আক্রান্ত হইলে 
নাক ফুটা, শ্লৈষ্মিকভেদ ও কৃমি নির্গম হইয়া থাকে । 

২ কণ্ঠনলীক্ষত, কণ্ঠনলী কিংবা উপজিহ্বার প্রদাহ, 
বিভিন্ন প্রকার বাযুনলীপ্রদাহ, ফুফুমের কোনন্ধপ বিকৃতি, 
কিংবা! বক্ষাবরণের পরিবর্তন হেতু বক্ষঃস্থলগত (2০০0০:51) 
ক্ষয়জর জন্মে । 

৩ অতিরিক্ত মৈথুন, অথবা হস্তমৈথুন ও মৃত্রযস্ত্রে 
উত্তেজনা হেতু জননেক্রিঘ্নগত (£০7161) ক্ষয় জর উৎপন্ন 
হয়। জননেন্ত্রিয়ের উত্তেজনা অথবা ফুস্ফুসের পীড়া হেতু 
যে ক্ষয়জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহাতে হস্তমৈথুনে বলবতী ইচ্ছা! 
জন্মে ও এইভন্ই এই রোগ অতিশয় দুঃমাধ্য। 

৪ ফুসফুস অথবা পরিপাচক গ্নৈষ্মিক বিল্লী হইতে রক্ত 
নির্গত হইতে থাকিলে রক্তত্রাববুক্ত (:052707702810 ক্ষয় 
জর প্রকাশিত হয়। 

৫ যে সমস্ত কারণে পাকস্থলীগত ক্ষয়জর উৎপর় হয়, 
তাহার সহিত গাত্রে উত্তেদ বর্তমান থাকিলে চিকিৎসকগণ 
তাহাকে ত্বকৃগত (০08709095) ক্ষয়জ্বর বলিয়া থাকেন। 

এতদ্যতীত আর একপ্রকার ক্ষয়জর সাধারণতঃ দৃষ্ট হয়, 
তাহ! মানসিক চিত্ত হেতু উৎপন্ন । কোন প্রধান অভি- 
লধিত বিষয়ে সর্বদ চিন্তা করিলে, ছুঃখ হেতু সর্বদা চিস্তা- 
মগ্ন থাকিলে অথব! প্রিয়বস্তর অভাব হেতু সর্বদা ছুঃখ গ্রকাশ 
করিলে জীবনীশক্তি ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে । 
দুর্বল ব্যক্তিগণ উক্তর্ূপ অবস্থাপন্ন হইলে তাহাদের যরৎ ও 
ফুস্ফুসাদি যন্ত্র বিকৃত হুইয়া কঠিন ক্ষয়জর উৎপাদন 
করে। শারীরিক মালিন্য ও কৃশতা, জরের বিবৃদ্ধি, অনিদ্রা, 
দৌঁর্বল্য, ঘন ঘন নিংশ্বাস, স্বাসকৃচ্ছ,, কাস, প্রাতঃকালে ঘর্ঘম, 
ফুস্ফুস্‌ বিক্কৃতি প্রভৃতি লক্ষণ ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইয়া 
রোগ সঙ্কট হইয়৷ পড়ে ।| " 

ক্ষয় জর অধিক দিন স্বাতী হয়। যেকারণে এই রোগ . 
উৎপন্ন হয়, তাহা নিবারণ করিতে ন! পারিলে রোগীর প্রাণ 


স্বর 


এ | 
বিনষ্ট হয়। অধিক দিন স্থায়ী প্রদাহ হেতু যদি কোন শারী- 
রিক বিল্লীর কোন নিম্নতম অংশ বিকৃত অথবা যদি কোন 
স্থানে পূ সঞ্চিত কিংব্]! গুটিল রোগ হেতু ক্ষয়জজর উৎপর 
হর, তবে এই রোগ সহজে তাল হয় না। কিন্তু রোগী বৃদ্ধ 
না হইলে আরোগ্য লাভের আশা কর! যাইতে পারে। 

চিকিৎসা । এই অরে প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায় ওষধ 
সেবন করিলে উপকার হইতে পারে। কিন্তু ভৃতীয়াবস্থায় 
প্রধান প্রধান উপসর্গ দুর করিবার জন্যই ওষধ দেওয়া 
হইয়া থাকে । এ অবস্থায় ওঁষধ সেবনে আরোগ্য লাতের 
আশা অল্প। পরিপাচক শ্নেম্সিক বিল্লীর কোন গীড়ার 
সহিত ক্ষয়র সংস্ষ্ট হইলে রোগীকে লঘু আহার 
দিবে, তাহার গৃহের বায়ু পরিশুদ্ধ রাখিবে ও অন্পমাত্রায় 
10508098101) ও 2000))95 মিশ্রিত বলকারক ওঁষধ 
ব্যবস্থা করিবে। অবস্থা বিবেচনা করিয়! ৪০৪৮০ ০৫ 
21111010718 অথবা অল্প পরিমাণ 7108 06105551 ও 
51১11 01 0105এর সহিত ৫1070110708 কিংবা অন্ত কোন 
ওঁষধ প্রয়োগ করিবে । শারীরিক ঝিল্লীর পরিবর্তন হইলে 
11501 09055510 অথবা 1718190151715 211811716 5০1ঘ- 
€707) ও ০015101) ব্যবস্থের | 

বক্ষস্থলগত জরে 59110150০0৫ 21015) 59100170710 8010 
এবং বিশেষ বিশেষ মাদক ওষধ প্রশস্ত । 

মুত্রাশয়গত জ্বরের কারণ দূরীভূত করিতে পারিলে উক্ত 
কৌগ ভাল হয়। এই অবস্থায় প্রত্যুষে গাত্রোখান, শারীরিক 
ও মানসিক ব্যাপৃতি, লঘুদ্রব্যাহার, মাদকন্রব্য, ভ্রমণ এবং 
সমুদ্র যাত্র। পরিত্যাগ গ্রভৃতি বিষয়ে রোগীর মনোযোগী হওয়া 
বিধেয়। ক্ষার ও খনিঞপদার্থ মিশ্রিত জল ব্যবহার করিলে 
বিশেষ উপকার হইতে পারে। 

শরীরের কোন দুষিত অংশের শোষণ অথবা প্রদাহ 
হেতু ক্ষয় জর উৎপন্ন হইলে প্রদাহনিবারণ ও যাহাতে 
সেই দুষিত অংশের সংশ্রবে অপর অঙ্গ দুষিত না হয়, 
তাহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান কর! বিধেয়। 

09187) 250701009) 1000) 11900210791  109771001 
প্রভৃতি প্রয়োগে প্রথম এবং বলকারক, লঘু পথ্য, বিশুদ্ধ, 
পরিষার বাযুসেবন, বলকারক ওঁষধ, পচননিবারক ও সঙ্কো- 
চক প্রভৃতি ওষধ ব্যবহারে দ্বিতীয় উদ্দেশ্ত নুসিদ্ধ হইতে পারে। 
অবস্থা বিবেচনা করিয়া ৪০৪০5 01 277070715 এবং 
209১86 06270101170 মিশ্র), 99555) ও 01710120 নির্ধ্যাস 
এবং মাদক দ্রব্যের সহিত দুর ব্যবহার করিবে। 

4065806 ০৫ 8:0200085 ও গোলাপজল মিশ্রিত করিয়া , 


[ ৩১৯ ] 


দ্বর 


ব্যবহার করিলে গাত্রোম্সা ও অতিরিক্ত ঘর্ম্োগম 'নিবা- 
রিত হয়। মৃছ বলকারক ও শৈত্যকারক ওষধের সহিত 
৮7855165010 মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে অস্থিরতা 
নিবারিত হয়। 

ক্ষয়জর চিকিৎসা করিতে হইলে পথ্যের প্রতি প্রধান 
দৃষ্টি রাখ। কর্তব্য। ভিন্ন ভিশ্ন অবস্থায় পৃথক পৃথক্‌ 
আহারের ব্যবস্থা করিবে। গাধা, গাভী ও ছাগলের ছুধ, 
মণ্ড, টাট্ক! মাথম, অতি পুরাতন রম মগ্ভমিশ্রিত ছুগ্ধ, চিঙ্গড়ি 
মাছ, বলকারক অন্যান থাস্ভ ও আঙুর ফল প্রভৃতি ব্যবস্তেয়। 
পুরাতন সেরি, পোর্ট, অথবা! হারমিটেজ মছ্য ব্যবহার করিলে 
উপকার পাওয়া যান । এই জ্বরকে বিলেপীজরও বল! 
হইয়া থাকে । রী 

সতিকাজর (99709151 ৮৪: )-_গর্ভিণী সন্তান- 
প্রসবের পর কখন কখন এই রোগে আক্রান্ত হয়। সাধা- 
রণতঃ প্রসবের পর তৃতীর দিবসে এই জর প্রকাশ 
পায়। এই জর ভিন্ন ভিন্ন আকারে দৃষ্ট হইয়! থাকে । 
ডাক্তার গুচ্‌ (101. 0০০০) বলেন, সুতিকাজ্বর ছুই 
শ্রেণীতে বিভক্ত প্রদাহিক ও আন্ত্িক। ডাক্তার লী (101. 
[২০১০ 7.০) এবং ফগ্সনের (01. চ97£300) মতে, ইহা! 
চারি শ্রেণীতে বিত্ত । 

প্রদাহিক হতিকাজর (10715778007 )। অস্ত্রাবরণ- 
প্রদাহ এবং কখন কখন জরায়ু, অগাধার ও মুত্রা- 
শয়াদির উত্তেজনা হেতু এই জর উৎপর হয়। গ্রাথমে 
শীত ও কম্প, পরে উষ্ণতা, পিপাসা, মুখের রক্তবর্ণতা, 
নাড়ীর দ্রুতগতি এবং ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাস প্রভৃতি লক্ষণ 
প্রকাশ পায়। গাত্রের অস্বাভাবিক তাপ শীস্রই কমিয়! যায়; 
পরে বিবমিষা, বমন,*যোনিদেশ হইতে উদর পর্য্যস্ত বেদনা 
অনুভূত হইতে থাকে । ক্রমে নাড়ীর স্পন্দন উগ্র, জিহ্বা! 
মলাবৃত ও প্রঅ্াবের পরিমাণ অল্প হয়। 

এই জর ১০1১১ "দিন স্থায়ী হয়, কখন কখন রোগী 
প্রথম দিবসেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 

আন্ত্রিক স্তিকাজ্বর (111,014 7400781 9৮০) এই 
রোগ অতিশয় সাজ্ঘাতিক। বিভিন্ন প্রকারে ইহা! প্রকাশিত 
হয়। এই জর সামান্ত আস্ত্রিক জবের সহিত সম্বন্ধ এবং আস্ত্রিক 
জরে যে সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হয়, ইহাতে ও তাহাই দেখা যায়। 

এই রোগে ওষধ প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া 
যায় না। রোগী কয়েক ঘণ্টা* এবং কখন কখন ছুই চারি 
দিনের মধ্যই গ্রাণত্যাগ করে। [স্থতিকাজর দেখ ।] 

ম্বেদজের (57/980116 ০: 2218919 09৮:) শারীরিক 


স্বর 


অবসাদের পর অতিরিক্ত ঘর্ম হইয়৷ এই জবর হঠাৎ প্রকাশিত 
হয়। এই অরে গাত্রে প্রিয়ঙ্কৃবৎ উত্তেদ জম্মে। স্থেদ জর 
দেশব্যাপক ও সংক্রামক। সকলের উপর এই জরের প্রভাব 
একরূপ নহে। জ্বরের আক্রমণ মূহ হইলে রোগী অবসাদ, 
ক্ষুধাহানি, চক্ষুদেশে বেদনা ও অতিশয় দাহ অনুভব করে। 
মুখ চটচটে ও জিহ্বা কণ্টক ও মলাবৃত হয়; কোষ্ঠবন্ধতা। 
মূত্রের অল্পতা, শ্বাসকষ্ট ও শিরঃপীড়া, নাড়ী চঞ্চল এবং 
অতিশয় দ্রুত, উত্তেদনি্গম প্রভৃতি উপসর্গ জদ্মে। 
ক্রমে রোগীর পৃষ্ঠ হইতে সর্ধাঙ্গে উত্তেদ বহির্গত হয়) 
সর্বদাই ঘর বিদ্যমান এবং ইহ হইতে পচা ঘাসের গন্ধের 
ন্তায় এক প্রকার গন্ধ নিঃস্থত হইতে থাকে । উপমর্গ- 
গুলি ১৪।১৫ দিনের অধিক কাল স্থারী হয় না; সাধারণতঃ 
৮।৯ম দিবসেই অন্তহিত হয়। জরের আক্রমণ প্রবল 
হইলে জর আসিবার কয়েক দিন পুর্ব হইতেই রোগী 
অতিশয় অবসাদ ও ক্ষুণাহানি অনুভব করিতে থাকে। 
শীত, রোমাঞ্চ, মন্তকঘুর্ণন, অতিশয় মন্তক পীড়া, বিবমিষা, 
শ্বাসকচ্ছ,, মেরুদও, প্রত্যঙ্গ ও উদরোর্ধপ্রদেশে বেদনা, 
অতাধিক ঘর্মনির্গম প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। তক্ত্রা, 
গ্রালাপ ও আক্ষেপ উপস্থিত হইলে রোগীর প্রাণনাশ হয়। 
স্বাসযস্ত্রের প্রদাহ, উদরে রক্তরোধজনিত বেদনা, বক্ষে 
ভারবোধ, অতিশয় চিন্তা, অন্্গ্রদাহ, কোষ্ঠবদ্ধতা, অতিশয় 
রঞ্জিত প্রশ্রাব, প্রতআ্াবকালে যন্ত্রণা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা 
যায়। শ্বেদ অরের আক্রমণ অতিশয় প্রবল হইলে ২৪ হইতে 
৪৮ঘপ্ট1 মধ্যে অথবা ৩৪ দিনের মধ্যে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত 
হয়। ২৩ সপ্তাহ স্থায়ী হইলে সাধারণতঃ জর শাস্তির 
আশা করা যাইতে পারে। 

৪৩ হইতে ৬** উত্তর অক্ষাংশ মধ্যে শ্বেদজ্বরের 
গ্রতাপ লক্ষিত হয়। আর্র ও ছায়াযুজ্ঞ স্বান, অতিশয় উষ্ণতা, 
অতিরিক্ত তড়িন্িশ্রবায়ু প্রভৃতি এই রোগের উৎপাদক । 

চিকিৎস!। ভিন্ন স্থানে অবস্থান, সাময়িক স্থান-পরি- 
বর্তন, স্ব জরাক্রাস্ত ব্যক্তির সংঅব পরিত্যাগ প্রভৃতি উপায় 
অবলম্বন করা বিধেয়। এই জরের মৃদু আক্রমণে ওষধ 
প্রয়োগ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আক্রমণ প্রবল 
হইলে যাহাতে আভ্যস্থরিক ধঞ্জদি বিরত হইয়া! কুফল 
উৎপাদন করিতে না পারে, তদ্রপ ওঁষধ প্রয়োগ করিবে। 
রক্তমোক্ষণ করিলে জর হ্বাস হইতে পারে। গলন্ত্রা 
সর্ষপলেপ ও বিরেচক উঁষধাদি প্রয়োগ করিবে। উত্ভেদ 
হহির্গত হইবার পর রক্তমোক্ষণ করা অবিধেয়। কেহ কেহ 
বলেন, প্রথমাবস্থায় শীভল জলসিঞ্চনে উপকার পাওয়। 


৩২৩ 


) স্বর 


 যায়। আর্দরকারক পুলটিস্‌ স্বেদ প্রদানে ও উপযুক্ত কোন 


ওষধ পিচকারি প্রয়োগে উদর মধ্যে গ্রবেশ করাইতে পারিলে 
উদরবেদন! ও মৃত্রকচ্ছ, নিবারিত হয়। ফুসফুসে রক্তাধিক্য 
হইলে গ্রচুর পরিমাণে রক্তমোক্ষণ ও বাহা প্রলেপ দিবার 
ব্যবস্থা কেহ কেহ কিয়! থাকেন। কিন্তু এক সময়ে অধিক 
পরিমাণে রক্ত নিঃস্থত হইলে রোগীর অঙ্গ সঙ্ছুচিত হইয়া 
পড়ে। অবস্থাবিশেষে 08100015017) 21270101718) 30100170818 
প্রভৃতি ব্াবস্থেয়। 

পথ্য। প্রথম ৪81৫ দিন রোগীকে কোনরূপ বলকারক 
খাছ দিবে না!) ঈষছুষ্জ ও সামান্য তরল পদার্থ ব্যবস্থা করিবে, 
৬ষ্ঠ, ৭ম কিংবা! ৮ম দিবসে অল্প পরিমাণে কচি পাঠা কিংবা 
কুদ্ুটের ভূষ দেওয়াযাইতে পারে। ক্রমে খান্ঠের পরিমাণ 
বর্ধিত কবিবে। অন্ান্ত সংক্রামক রোগের স্তায় স্বেদজরেও 
পথ্যের গ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । 

প্রদাহিক জর (10151790010 ভি৮৪1)। এই জরে মস্তক, 
পৃষ্ঠ ও প্রত্যক্গে বেদনা, গাত্র চর্ম অতিশয় উষ্ণ, নাড়ী দ্রুত, 
অত্যন্ত পিপাসা, রঞ্জিত ও অন্ন পরিমিত মূত্র, কোষ্ঠবন্ধতা, 
চাঞ্চল্য, চিন্ত/ গ্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। হৃদ্পিও 
ও ধমনী ব! শিরা অত্যধিক উত্তেজিত হইলে এই জর উৎপন্ন 
হইয়া থাকে। প্রৌঢ়, অধিক মেদ্বিশিষ্ট, ক্রোধনন্বভাব, 
অপরিমিতাহারী ও অতিশয়ব্যায়ামশীল ব্যক্তিগণ এই জরে 
আক্রান্ত হয়। অতিশয় শীতল ও অতিশয় উষ্ণ প্রদেশে 
প্রদাহিক জরের প্রকোপ দেখিতে পাওয়া যায়। ্ 

ম্যালেরিয়া হইতেও এই জবর উৎপন্ন হইতে পারে। 
ম্যালেরিয়া-সংস্যষ্ ন৷ হইলে প্রদাহিক জ্বর শীঘ্রই উপশাস্ত 
হইয়া থাকে । 

সচরাচর শারীরিক কোন যন্ত্রের বিকৃতি না থাকিলে 
কঠিন এবং তজ্রপ কোন উৎপাত না থাকিলে সরল প্রদাহিক 
জ্বর জন্মিয়া থাকে। শীত ও বসস্তকালে এই জর দেখা দেয়। 
সরল অবস্থায় এ জর আদৌ সংক্রামক বা দেশব্যাপক নহে । 

এই ব্রোগ যত বুদ্ধি হয়, উপসর্গও তত বাড়িতে. 
থাকে ? জিহ্ব1 শু ও রুক্তবর্ণ হয় এবং অনিদ্রা জন্মে। এই 
রোগে বালকদিগের তন! এবং বৃদ্ধগণের প্রলাপ লক্ষিত হয়। 
সন্ধ্যাকালে উপসর্গের প্রাবল্য দেখা যায় এবং গ্রাতঃকালে 
ঘন্দ হইয়া উপসর্গ নিবৃত্ত হইতে থাকে । তৃতীয় ও কখন কখন 
পঞ্চম দিবসে জর পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। সাধারণতঃ ১৪ দিবসের 
অধিককাল স্থায়ী হয় না। কঠিন গ্রদাহিক জরে রোগী প্রায়ই 
প্রাণত্যাগ করে। এই জুই হইতে ৬ দিবস স্থায়ী হয়। 
সচরাচর ৪র্থ কিংবা! ৫ম দিবসে রোগীর জীবন শেষ হয়। 





একপ্রকার ওষধ প্রয়োগ কর! হইয়া থাকে। প্রথমাবন্থায় 
সুবিধান্থদারে শিরা ও" ধমনী হইতে রক্তমোকঙ্ষণ ব্যবস্থা কর! 
যাইতে পারে। পরে বিরেচক ওবধ ব্যবস্থের। এই জরের 
কোন অবস্থায় বমনকারক ওঁষধ উপকারী নছে। 1086 
০6 0008518 01051596509) 101071290৫6 221501019 
উত্তেজনাকালে ব্যবস্থেয়। এক জ্কুপল লাইটার ও ১২ গ্রেণ 
মিউরিএট অব আমোনিয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিয়! 
দিবসে ৩৪ বার সেবনীয়। ধমনীর ক্রিয়া মন্দীভূৃত হইলে 
পলন্ত্রা প্রয়োগ করিবে। অত্যন্ত অবসাদ বা তক্ত্রা থাকিলে 
মন্তকে পলম্ত্রা দেওয়! যাইতে পারে-_অন্ত সময় নহে । 
সাধারণতঃ নৃতন মহাত্বীপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে এই জর 
দেখিতে পাওয়া যায়। এই জরে সমুদ্রজজল ওষধরূপে ব্যবহৃত 
হয়। কর্পুরের সহিত 71045 0706851) ও [086 0 
22070001018 মিশ্র কিংবা ০1026 অথবা! 2726 ০6 1790051 
ব্যবহারে যথেষ্ট উপকারের আশা করা যাইতে পারে। কখন 
কখন এই অর শ্বল্পবিরামজঅরের ন্ায় হইয়া উঠে। তখন 
বিরামাবস্থায় 98101)20 ০৫ 01219 ব্যবহার করা আবশ্তক | 
পৈত্তিকজর (9110-£55710 6ি৩)। শীত, কম্প, পরি- 
পাঁচক শ্ল্েন্সা ও পিত্তের বিকৃতি এই জরের নিদান। রোগ 
কঠিন হইলে রোগীর শরীর পীতবর্ণ হয়। উষ্ণ, জলাভূমি 
ও নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশে গ্রীষ্ম ও শরৎকাঁলে এই রোগ 
দেশব্যাপক অথবা কখন কখন অত্যন্ত বর্ষণ ও বন্য।র পর 
ইহা সংক্রামক হইয়া পড়ে। পিত্বগ্রধান ও মাদক-সেবী 
ব্যক্তিগণ এই রোগে আক্রান্ত হয় । 
জান্তব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ পচিয়া বিষাক্ত দ্রব্য শরীরে প্রবিষ্ট 
হইলে, অতিশয় রৌদ্র অথবা রাত্রির শীতল বায়ু সেবন, 
অপরিমিত আহার ব1 পান, অতিশক্স পরিশ্রম ও ক্রোধ প্রকাশ 
করিলে এই জ্বরে আক্রান্ত হইতে হয়। জর প্রকাশের 
পূর্ববে অবসাদ, বিবমিষা, ক্ষুধাহানি, পৃষ্ঠে ও প্রত্যঙে বেদনা, 
অগ্নিমান্দ্য, নিংশ্বান দুর্গন্ধযুক্ত, জিহ্বা পীতবর্ণ ও শ্লেম্মাবৃত, 
মুখ চটচটে, অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। ক্রমে শিরঃ- 
পীড়া, বমন, দাহ, অস্থিরতা, অনিদ্রা, উদরবেদনা, চক্ষু জল- 
ভারাক্রান্ত, মুখ রক্তবর্ণ, শ্বাস ফেলিতে কষ্ট ও নাড়ী ভ্রুত, 
অতিশয় পিপাসা, পিত্বময় মলনির্গীম, [মুত্র অল্প পরিমিত ও 
কষ্বর্ণ প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। এই জরে সময় সময় শরী- 
রের উদ্ধাংশে ঘশ্ম কিন্তু গাত্রচর্মন উঠ লক্ষিত হইয়া থাকে । 
ওয়, ৪র্থ অথব! ৫ম দিবগে প্রাতঃকালে জরের বিরাম 
দেখা যায় ? কিন্তু সন্ধ্যাকালে উপসর্গগুলি বাড়িয়। উঠে। ৭ম 
খা 


৮৯ 


রোগী অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে। সময় সময় তঙ্জা, 
প্রলাপ ও নাড়ীর স্পন্দনহীনতা উপস্থিত হয়। এই অবস্থায় 
কখন কখন রোগী প্রাণত্যাগ করে। 

প্রথম হইতে চিকিৎসা করিলে এই অর ৭ দিনের মধ্যেই 
উপশাস্ত হইতে পারে, কিন্তু প্রথমাবস্থায় গুঁদান্ত প্রকাশ 
করিলে এই রোগে প্রায়ই ৮ দিনের মধ্যে রোগীর মৃত্যু হয়। 
এই রোগ কখন যক্কৃৎস্কোটক বা পীড়া, কখন বা শ্বপ্পবিরা্ 
বা সবিরাম জরে পরিণত হুয়। 

চিকিৎসা । জর প্রকাশিত হইবার পুর্বে বমনকারক 
সীষ্বধ, গরম শ্বেদ, বিশ্লেচক ওষধ, 010866 0617000851 0107 
85 01 006851% এবং 2711805 01 2710119 ব্যবহার করিলে 
বিশেষ ফল হইতে পারে। প্রদাহিক ও শ্বন্নবিরাম জরে যে 
যে ওঁষধ ব্যবস্থের, পৈত্তিকজরেও প্রায় সেই সমস্ত ওধধ 
প্রয়োগ করা কর্তব্য। 

*শ্লৈত্মিকজর (1450055 0%৩:)--এই জরে শীত, শ্লেম্মা নির্থম, 
ৃষ্ঠ ও প্রত্যঙ্গে বেদনা ও সময় সময় ঈষৎ বিরাম দৃষ্ট হয়। 
অতিরিক্ত পরিশ্রম, অবসাদ, শারীরিক দৌর্ধল্য, অত্যধিক 
রাত্িজাগরণ, নিয় ও আর্তরস্থানে বাস, রৌদ্র ও আলোকের 
অভাব, অপরিচ্ছন্নতা, খাদ্যের অপচার, অপরিমিত বিরে- 
চকাদি সেবন, অল্লাহার প্রভৃতি কারণে এই জর জন্মে। 
শীত ও শরৎকালে ইহার প্রকোপ পরিলক্ষিত হইয়! থাকে । 

শরীরের গুরুত্ব ও বিষণগরতা, ক্ষধাহানি, বেদনা, সনিত্রার 
অভাব, অন্ন উদগার, শীত প্রভৃতি উপসর্গ জর প্রকাশের 
পুর্বে উৎপন্ন হয়। ক্রমে অরুচি, ঈষৎ পিপাসা, বমন, উদরে 
ভারবোধ, উদরাধান, অস্ত্রের শিথিলতা, জিহ্বা! শ্ল্েম্মাবৃত, 
মুখ বিরস, নিঃশ্বাস ছূর্ঘন্বযুক্ত ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। 
কখন গ্লম্সিক উদরাময়, কখন কোষ্টবন্ধতা ও সময় সময় 
ক্কমিনির্গম দেখা যায়। সন্ধ্যাকালে জরবেগ বৃদ্ধি ও সেই 
সময় গাত্র অতিশয় উষ্ণ হইক্া উঠে। শিরঃপীড়া, মানসিক 
বিশৃঙ্খলা, নিদ্রাকর্ষণ অথচ নিদ্রা! যাইবার অসামর্ঘ্য, বিষাদ, 
চাঞ্চল্য, সর্বাঙ্গে বেদনা, কাস, কর্ণে শব্ধ, বধিরতা প্রভৃতি 
উপসর্গ ক্রমে ক্রমে উপস্থিত হয়। 

এই জর ছুই দিন হইতে সপ্তাহকাল স্থায়ী হয়। শরীর ও 
নাড়ী পরীক্ষা করিলে সময় সময় ঈষৎ বিরামের উপলব্ধি হয়। 
কিত্ত বিরাম যত স্পষ্ট হয়, রোগ তত বেশী দিন স্থায়ী 
হয়। আরোগ্যকালে পুনরায় আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা 
থাকে। এইকালে পথ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য ও 
রোগীকে আর্ত বা শীতলম্থানে ও বাহিরের বায়ুতে যাইতে 


ভর মা বর 


দ্বেওয়া উচিত নছে। শ্লৈম্মিকজ্বর পুনক্লায় প্রকাশ পাইলে 
সবিরাম বা স্বল্নবিরাম জরে পরিণত হইতে পারে। 

চিকিৎসা । কেহ কেহ বলেন, প্রথমে বমনকারক ওঁষধ, 
পরে অহিফেন ও নাইটার, তৎপরে কর্পূর ও হাইভ্রাগিরাম্‌ 
(5)0188যঘ 0815065), শেষে মৃহুবিরেচক, বল- 
কারক ওষধ ও থান্ত ব্যবস্থা করিষে। যখন বিরাম হইবে, 
তখন সল্ফেট অব্‌ কুইনাইন মেবন করাইবে। 

কালাজর (81501 6৮5) । সাধারণতঃ ম্যালেরিয়া হইতে 
এই জর উৎপন্ন হয়। এই জরে সমস্ত শরীর এককূপ কাল 
হুইয়! যায়। আসামে এই জবরের প্রাহূর্তাৰ লক্ষিত হয়। 
এই জরে আক্রান্ত হইলে অধিকাংশ"রোগীই গ্রাত্যাগ করে। 

ডেঙ্গোজর। ২২২৩ বতদর গত হইল, এই জর আমা- 
দিগের দেশে একবার প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা আমেরিকা! 
হইতে আইসে। এই জরে সমস্ত শরীরে অত্যন্ত বেদন! হয়, 
সঙ্গে সঙ্গে কাস ও ছদ্দি বর্তমান থাকে। এই জর ৫৬ 
দিন স্থায়ী হয়; তাহার অস্তে. রোগী আরোগ্য লাঁভ বা 
প্রাণত্যাগ করে। 

ইন্ফুয়েজা 00159722) 1 এটাও যুরোপীয় জর। উষ্ণ 
প্রধানদেশে ইহার তত প্রকোপ দৃষ্ট হয় না। পূর্বে আমা- 
দের দেশে এ জর আদৌ ছিল না; ৭।৮ বৎসর হইল ইহ 
আবিভূ্ত হইয়াছে। এখন প্রায় প্রতি বৎসরেই শীতকালের 
শেষভাগে এই অর দৃষ্ট হয়। এই জরে রোগী সর্বশরীরে 
অত্যন্ত বেদনা অন্থুভব করে এবং ছর্দি ও কাস দ্বার! আক্রান্ত 
হয়। এ জ্বর ডেঙ্গোজরের ন্তাত্ম ভয়াবহ নহে। রোগী প্রায়ই 
আরোগা লাভ করে। তিনদিন পর্য্যস্ত জবর বিদ্তমান থাকে, 
পরে অনৃষ্ত হয়। 

উপরে ষতপ্রকার জর উল্লিখিত "হইয়াছে, ইহার প্রায় 
অধিকাংশই পুর্বে আমাদের দেশেদৃষ্ট হইত না। কেহ 
কেহ বলেন, জল-বাযুর পরিবর্তনে ভারতবর্ষে উক্ত প্রকার 
রোগের আবির্ভাব ও বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু ইহা! তত 
সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীতগ্রধানদেশে যে প্রকার 
খঁধধ উপযুক্ত, তাহা (আমাদিগের উষ্ণ প্রধানদেশে ) লেবন 
ও শীতপ্রধান দেশোপযোগী খাগ্যাদি তক্ষণ ও পরিচ্ছদাদি 
পরিধান করায় আমাদের স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ভগ্ন হইয়া বিবিধ 
প্রকার পীড়া উৎপাদন করিতেছে । অনেক জর সংক্রামক 
ধর্মাক্রান্ত ; সুতরাং'ক্রমশঃ দেশব্যাপী ছইয়! ভারতের সর্বত্র 
বিচরণ করিতেছে। 

নিষ্ধে জয় সম্বন্ধে হোমিওপ্যাথিক মতে যে জরের যে 
'অবস্থায় যে ওঁষধ দেওয়া যার, তাহা লিখিত হইতেছে । 


১। সবিরাম জর। 

একোনাইট-_অতিশয় শীত, মন্তক ও মুখ অতিশয় উফ, 
জয়কালে কাস, মানসিক ও স্ায়বিফ' বিশৃঙ্খলা, বক্ষে আক্ষেপ, 
স্ৃৎকম্প। | 

এন্টিমনি-_পাকস্থলীগত অনুখ, জিহ্বা শ্বেত মলাবৃত, 
অতিশয় বিষাঁদ, অত্যন্ত শীত, চট্চটে ঘর্ঘম। 

এপিস্মেল-_পর্ধ্যায়ক্রমে ধর্ম ও শুফতাগ্রকাশ, বাম- 
পার্খে বেদনা, মলত্যাগকালে উরে জতিশয় কষ্টানুভব। 

আর্সেনিক-_শিরঃপীড়া, ভ্রমি, হাইতোলা, গাত্রচর্ম উ্ণ 
কিন্তু অভ্যন্তরে অতিশয় শীতান্ধভব, জরকালে অতিশয় 
যন্ত্রণা, অস্থিরতা ও মৃত্যুভয়, জর বৃদ্ধিকালে অতিশয় অবসাদ 
ও অতিশয় তৃষণ। 

বেলেডোন1-অভিশয় জর কিন্তু ঈষৎ শীত, অথবা! অল্প 
জরে অতিশয় শীত। শরীরের কতকাংশ শীতল, কতক উষ্ণ, 
অতিশয় শিরঃপীড়া, মুখ রক্তবর্ণ, ওঠ শু ও শ্বাসরোধ অনুভব । 

ব্রাইওনিয়া--অতিশয় শীত ও পিপাসা, অত্যন্ত কাস, 
বক্ষে উদরে ও যকৃত আক্ষেপ, মল কঠিন ও শু, রোগী 
অতিশয় ক্রোধপরাযনণ। 

ক্যাল-কার্ব__শীত, কথন দাহ, কিঞ্চিৎ বধিরত1, পা 
আর্বস্ত্াবৃতের সায় বোধ, দৌর্বল্য, ভ্রমি ও শ্বাসহস্বতা, 
উদরাময়, শ্বেতাভ মল, অগ্নিমান্দ্য ৷ 

ক্যাপ্সিকম্--শীত ও তৃষা, পরে দাহ, কিন্তু তৃষ্ণাভাব, 
পুনরায় শীত, উঞ্ণ বস্ত্র অভিলাষ, জরকালে তন্দ্রা ও ঘর্মম, 
পৃষ্ঠে ও প্রত্যজে বেদনা । 

কার্বো ভিজিটেব্লিস্‌--দস্তশূল এবং প্রত্যঙ্গে বেদনান্ুভ ব, 
পরে জরপ্রকাশ, শীত ও তৎকালে পিপাসা, ভ্রমি, মুখ 
রক্তবর্ণ, বমনেচ্ছা। আহার ও পানকালে উদরগহবর যেন 
ফাটিয়া যায় এইরূপ অস্থভব। 

সেড্রন্‌-_অত্যন্ত শীত, অঙ্গাকর্ষ, শরীরের নিয়াংশ ছিড়িয়া 
যায় এইক্প যন্ত্রণাবোধ, দাহ, ঘর, হস্তপদ প্রভৃতি স্থানে 
স্পর্শজ্ঞানশৃন্যতা ৷ 

কামোমিল1--অল্প শীত, অতিশয় দাহ ও ম্থেদ, দাহ- 
কালে অত্যন্ত তৃষ্ণ ; মুখ রক্তবর্ণ অথবা কপোলের একদিক্‌ 
রক্তধর্ণ, অপরদিক্‌ পাণুবর্ণ, প্রস্রাব । 

চানা--বষি, শিরঃপীড়া, ক্ষুধা, যন্ত্রণা এবং হৃৎকম্প 
হইয়া জর-বৃদ্ধি, শীতল ও নীলবর্ণ, কর্ণে ঝন ঝন শব্ধ, তমি, 
সলীহা ও যক্কতে বোদনমলিন ও পাুবর্ণ দেহ, পচা! বা! গলিত 
দ্রব্যোদগত বাম্পনির্গম | 

সিনা--বষি, ক্ষুধা, পিপাসা, অরবৃদ্ধিকালে মুখে অতিশয় 


দ্র [ ৩২৩] দ্র 


শোথ, নর্বদা নাসিক! কওুয়ন, রাত্রিকালে চাঞ্চল্য, কণীনিকা! 
গ্রমারিত, জিহ্বা পরিফার। 

ইউপেটোপার্‌--শীতের পূর্ব হইতেই পিপাসা আর্ত, 
আন্গুলশক্ত? প্রাতে ৭৯ ঘটিকার সময় অরবেগ বৃদ্ধি, শীতভোগ- 
কালে পৃষ্ঠে ও প্রত্যঙ্গে অতিশয় বেদনা, পিত্তবমন, ঘর্শা। 

পেরষ্-শীত, পিপাসা, মাথাধরা, ত্বক্গত ধমনী শ্বীতি, 
চক্ষুর চারিপার্শস্থ স্থানের ম্বীতি, রোগী যা খায় তাই উঠিয়া! 
পড়ে, সামান্ত চিন্তা ব1! পরিশ্রমে মুখ রক্তবর্ণ হয়, শারীরিক 
বলের অতিশয় হানি, পায়ে শোথ। 

জেল্সিমিয়াম্‌-_ প্রথমে শীত পরে ঘর, দাহ, ম্বায়বিক 
চাঞ্চল্য ও মানসিক চিন্তা, ভ্রমি, আলোক ও শব অসহা। 

ইগৃনেসিয়া-_কেবলমাত্র শীতের সময় পিপাসা) বাহ্‌ 
উত্তাপ কিন্তু অন্তরে কাপনি, জরকালে গাত্রে পীতপণিক!। 

ইপিকাক্‌--অতিশয় শৈত্য, অন্ন উত্তাপ অথবা অতিশয় 
উত্তাপ, অল্প শৈত্য, হাই উঠিয়া জর বৃদ্ধি, মুখে অতিশয় লালা 
সঞ্চিয়্,। বিবমিষা ও বমনপ্রাবল্য। জ্বর বিচ্ছেদকালে 
পাকস্থলীগত পরিবর্তন | 

লাইকোপোডিয়াম__অপরাহ্ব ৪টার সময় জর হাঁস, 
পাকস্থলী ও উদরগহ্বরে সর্বদা ভারবোধ, কোষ্ঠবন্ধতা, মূত্র 
রক্তবর্ণ। 

নক্ভমিকা__রাত্রিতে কিংবা প্রত্যুষে অর বুদ্ধি, অধিকক্ষণ 
স্থায়ী শীত, মুখ শীতল ও নীলাভ, হাতের নখ নীলবর্ণ, অতি- 
শয় উষ্ণতা, পিত্তগত উপসর্গ ;) পৃষ্ঠদ্ডের নিয় প্রান্তস্থ 
অস্থিতে বেদনা, জরকালে মাথা ধরা, ভ্রমি, মুখ রক্তবর্ণ, বক্ষে 
বেদন! ও বমন। 

ওপিক্বম্-_তন্ত্রা অথবা অতিরিক্ত নিদ্রা, নাসিক ধ্বনি, 
হা করিয়া শ্বাস প্রশ্বাস লওয়া, নিঃশ্বাস গ্রশ্বাকালে নাকডাকা, 
মন্তকে রক্তাধিকা, মুখ রক্তবর্ণ ও ম্ফীত। 

পল্সাটিলা--অপরাহ্থে ও সায়ান্কে জরের অধিক আক্রমণ, 
যুগপৎ শীত ও দাহ, শ্লেম্া বা পিত্তবমন, জিহ্বা মলাবৃত, 
গ্রাতঃকালে মুখের বিরদতা, পেটের সামান্ত অস্থথ হুইলেই 
বরের পুনরাক্রমণ, চক্ষু ছল ছলে, অগ্নিমান্দ্য । 

কুইনাইন্‌ সল্ফ--একদিন অন্তর একদিন শীত, তৃষ্ণা, 
কম্প, ওঠ, নধ নীলাভ, মুখপাও, অত্যন্ত দাহ, পিপাস! 

ঘস্টক্স-_দিবলের শেষাংশে জরবৃদ্ধি, প্রত্যঙ্জাদির 
আক্ষেপ, ভূত্তপ, শরীরের কোন অংশ শীতল, কোন অংশ উষ্ণ, 
দাহফালে পীতপিকার উদ্ভদ/অস্থিরতা, অতিশয় কাস। 

সেঘুকাদ্‌-_অতিশয় ঘর্শ, শীতহেতু শরীর হুড়নুড়ী রোধ, 
শুধ কাম, হাত ও পা বরফের স্তায় শীতল, মুখ অত্যন্ত উ্ণ। 


নিপিয়া--শীত, চক্ষু ও ললাঁটে ভারবোধ, হস্তাদি অসাড়, 
ভ্রমি, পিপাঁস। অভাব, মূত্র পাংগুবর্ণ ও দুর্গন্ধযুক্ত । 

সঙগফর--সন্ধ্যাকালে অথবা রাত্রিতে প্রথমে পিপাস! ও 
জবসাদ, পরে জরের আক্রমণ, শৈত্য, পিপাসা ও হাতে পায়ে 
দাহ-অনুতব, তালুদেশে অতিশয় দাহ, দৌর্বল্য, প্রাতঃকালে 


ভেরাট আল্ব--অত্যন্ত শৈত্য কিন্তু অস্তরে দাহ, ঘর্শা- 
বস্থায় অতিশয় পিপাসা, অতিশয় বললহানি, বমন, উদরাময়। 

একখানি কম্বল গরমজলে ভিজাইয়৷ নিংড়াইয়া লইবে, 
শৈত্যাবস্থায় রোগীর ছাটু পর্য্যস্ত উহা দ্বারা আবৃত করিয়! 
রাখিবে এবং তাহাক্রে গরমজল খাইতে দিবে । 

দ্াহকালে রোগীর শরীরে গরমজল শুষাইতে পান্িলে 
উপকার হয়। যাহাতে রোগীর গৃহে রান্রিকালে বায়ু প্রবেশ 
করিতে না পারে, ততপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । 

২। শ্বল্প-বিরামজর | 
* একোনাইট-_শ্ীত, অতিশয় জর, তৃষ্ণা, মুখলাল, ঘন- 
নিঃশ্বাস, জল ব্যতীত সর্ব দ্রব্যেই অকুচি, পিত্ববমন, প্রন্রাব 
অন্ন রক্তবর্ণ, যককৎ প্রদেশে আক্ষেপ, চিন্তা ও চাঞ্চল্য। 

ব্রাওনিয়া__মস্তকঘূর্ণন, দৌর্ল্য, বমি, কপালে ভার- 
বোধ, মাথাধর1, ওঠ শুক, জিহ্বা শ্বেত অথবা গীত মলাবৃত, 
থাস্তে ও পানীয়ে বিকৃত আস্বাদ, মলবন্ধতা, গুফ, শক্তমল, 
প্রদদাহহচক ভাব । 

ক্যামোমিলা--রোগী অতিশয় ক্রোধী, জিহবা শাদা অথবা 
গীত মলাবৃত, অরুচি, বমন, উদরশ্কীতি, মল সবুজ ও জল- 
যুক্ত ) কামল-রোগীর স্তায় মুখাকৃতি। 

চায়না_শীত পরক্ষুণে গ্রীন্ম, গাত্রচম্্ শীতল ও নীলবর্ণ, 
ক্কাণে শব, ভ্রমি, যক্ৎ ও প্লীহাদেশে বেদনা, আকৃতি ম্লান, 
পাু। 

কর্ণান--মাথাধরা, কণীনিকায় বেদনা, পর্যায়ক্রমে দাহ, 
শীতলতার উদগম, ক্ষুধাহানি, পেটে হুড়ছড় শব, দৌর্বল্য, 
মল কৃষ্ণবর্ণ, পিভ্তযুক্ত । 

জেল্নিমিয়াম্‌--চোখের পাতায় ভারবোধ,'যরুতে রক্তা- 
ধিক্য, ভ্রমি, অন্ধকার দর্শন, পাঁয় অতিশয় বেদনাবোধ। চঞ্চল 
এবং ন্নায়বিক ও অপন্মার রোগাক্রান্ত স্ত্রীর পক্ষে ব্যবস্থেয়। 

ইপিকাক্‌--তীব্র মাথা ধরা, জিহ্বা শ্বেত অথব! গীত মলা- 
বৃত, প্রাতঃকালে বিক্কৃত আদ্বাদ, অনবরত বিবমিষা ভুক্ত 
দ্রব্য ও পিত্ত প্রভৃতি বমন, উদরামর, মল উৎসিক্ত অথবা 
ফেনিল গুড়ের স্থায়। 

লেপ্টাত্চিয়া--ললাটের সম্মুখভাগে সর্ধদা মাথাধরা, 


জিহ্বার মধ্যভাগে গীতবর্ণ ) পিত্তবমন, যন্কৃতে তীব্র যাতনা 
অচুতব, ভ্তাবা) মল কৃষ্ণ অথব৷ মৃত্তিকাবর্ণ কম্পবোধ, পৃষ্ঠ- 
দেশে বেদন|। 
মারকিউরিয়স্‌-_মুখ পাও, পীত অথব! মৃত্তিকা বর্ণ; ছূর্গনধ- 
যুক্ত নিঃশ্বাস) ওঠ কপোল ও মাড়ী স্ফোটক, উদ্দরদেশ 
স্পর্শীসহিষুঃ, যকুতে যন্ত্রণা, উদরাময়, মল গাঢ় সবুজবর্ণ অথবা 
গন্ধকবৎ পীতবর্ণ, মুত্র গাঢ় রক্তবর্ণ। 
নক্সভমিকা_-রোগী ক্রোধপ্রবণ এবং এক থাকিতে 
অভিলাষী, অতিশয় মাথাধরা, অরুচি, তীব্র উদগার, ভূক্তদ্রব্য 
অথবা ছূর্ন্ প্লেক্মাবমন, পেটে সক্ষোচবৎ বেদনা, কোষ্ঠবন্ধতা, 
রাত্রি ওটার পর রোগীর নিদ্রাহীনত এবং প্রাতের অবস্থা 
অতিশয় মন্দ। 
পোডোফ।ইলাম্‌--মনের প্রফুল্লতানাশ, জিহ্বায় দাতের 
কামড়ের ন্তায় দাগ, তীত্র আম্বাদ ও অরুচি, পিতৃবমন, মূত্র 
কষ্ণবর্ণ, গাত্রচ্ পীতবর্ণ, যর্কতে বেদন!। 
গল্সাটিল/-_অতিশয় বিমর্ষ, প্রতি দ্রব্যে বিরক্তি, উঠলেই 
অন্ধকার দর্শন ও ভ্রমি, আধকপালে মাথা ধরা, চোখ 
নাঁড়িলেই বৌধ হয় যেন মাথা ছিড়িয়৷ পড়িবে। মুখে হূর্গনধ, 
বিবমিষ1, অরুচি, রাত্রিকালে ভেদ, মল জলযুক্ত অথবা 
পিতের স্তায় সবুজ । 
সল্ফার-_নিতাস্ত শ্ক্তিহীনতা, ক্রদানেচ্ছা, বমিলেই ভ্রমি 
বোধ, তালু সর্বদা গরম, অরুচি, ক্ষুধাহানি, কটু উদগার, 
যরুতে খোঁচ, প্রাতঃকালে উদরাময়। 
জরকালে রোগীকে অল্প আহার দ্িৰে। ভূষণ! ও বমি 
নিবারণ করিবার জন্য শীতলজল অথব! বরফ ব্যবহার্য্য। 
উপশমকালে ভাত, শস্ত চূর্ণ, মণ্ড, টাটকা মাঁথন প্রভৃতি 
সেবন করাইবে। জুষ, চা, শাকসবজী, স্থুপকফল ক্রমে 
ক্রমে ব্যবস্থেয। যে গৃহে উত্তমরূপে বাধু সঞ্চালিত হয়, 
তজপ ঘরে রোগীকে রাখিবে। ঈষৎ উষ্ণজল সহযোগে 
রোগীর শরীর মুছাইয়! দিবে। 
৩। আন্তরিক জর। 
একোনাইট্‌-_শৈত্য, একআর, নাড়ী বেগবতী, দাহ, তীব্র 
পিপাসা। মনে অতিশয় চিন্তা ও ভয়, স্নায়বিক উত্তেজন!) 
মাথাধরা (যেন কপাল ফাটিয়া পড়ে)? ভ্রমি। 
ব্যাপ্টিনিয়া-_মুখ গাঢ় রক্কবর্ণ, চৈতন্যনাশক মাথাধরা, 
জিহ্বা মলাবৃত পাংগুবর্ণ 9 শু, দস্তশর্করা, নিঃশ্বাসে ছূগর্ধ, 
দৃষিত্‌ ও ছুর্বলকারক উদরাময়, ঘণ্, মুত্র ও মল অতিশয় 
ূ্গন্বযুক্ত। 
বাওনিয়া-_মুখ রক্তবর্ণ ও স্বীত, ওষ গুষ্ধ পাংশুবর্ণ ও 
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ফাটা, ঘন শ্বেত অথব! পীতবর্ণ জিহ্বালেপ, অতিশয় মাথাধরা, 
দিবারান্রি গ্রলাপ, বিবিধ মানসিক কল্পনা, অনবরত ঘুমাইবার 
ইচ্ছা এবং সময় সময় চমক ও স্বপ্ন অথবা! অনিদ্রা, অস্থিরতা, 
মুখ শুফত1, বমন, ছুর্বলতা, পেটে অসহনীয় বেদনা, কোষ্ঠ 
কাঠিন্ত, গুফশক্ত মল। 

বেলেডোনা-_মুখ স্ফীত ও রক্তবর্ণ, কীনিকা প্রসারিত, 
ধুকধুকে মাথাধরা1 ও নীল! ম্পন্দনশীলতা, শব আলোক 
ও গোলযোগ অসহাবোধ, গ্রলাপ, কামড়ান, ঝগড়া করা, মার) 
প্রভৃতি ব্যাপারে ইচ্ছা, নিদ্রাকালে লক্ষন ও ধাবন, নিড্রেচ্ছা, 
কিন্ত নিদ্রায় অক্ষমতা, জিহ্বা! শুফ রক্তবর্ণ, উদ্রগহ্বে 
স্পর্শাসহিষুতা, শষ্যা অসহাবোধ। 

রসটন্স-_অবসাদ, মুখ রক্তবর্ণ ও স্ফীত, চক্ষু গ্রদেশে নীল 
দাগ, ওঠ শুফ পাংশু অথবা কৃষ্ণ, জিহবা গুফ রক্তবর্ণ ও 
মস্থণ অথবা অগ্রভাগে ত্রিতুজাকারে রক্তবর্ণ, গ্রলাপ, শ্রবণ- 
শক্তির হীনতা, শু ও কষ্টদায়ক কাস, প্রত্যঙ্গে বেদনা, উদরা- 
ময়, অনিচ্ছায় মলত্যাগ, অবসন্গতা, রাত্রিতে অবস্থ! মদা। 

আর্শেনিক-_মুখ পাও ও মুতদেহবৎ শীর্ণ, কপালে শীতল 
ঘর্ণা, সর্বদা ও চোষা, ওষ্ঠ শুফ ও ফাটা, জিহ্ব! গু নীলাভ 
বাককষ্ণ এবং উহ! বর্ধিত করিবার অসামর্থ্য। অতিশয় পিপাসা, 
প্রায় সর্বদাই অল্প অল্প জলপান, তন্ত্র ও প্রলাপ এবং প্রত্যঙ্গ 
কম্পন, অত্যন্ত অবসাদ ও যন্ত্রণা, মৃত্যুতয় ও চাঞ্চল্য । 

এপিস্মেল- অজ্ঞানাবস্থা, প্রলাপ, জিহ্বা বাহির করিবার 
অসামর্থ্য, জিহ্বাক্ষত, মুখ ও জিহ্বা! গুতা, গিলিবার কষ্ট, 
পেটে বেদনা, কোষ্ঠকাঠিস্ত অথব! সববদা ছুর্গনবযুক্ত, সরক্ত- 
শ্লৈষ্মিক মল, বক্ষে ও উদরে প্রিয়ঙ্কৃবৎ উত্ভেদ, অতিশয় 
দৌর্ব্বলা । 

আর্ণিকা-_উদ্দাসভাব, জিহবা শু ও মধ্যস্থলে পাংগু চিহ্ন, 
মানসিক বিশৃঙ্খলা, সর্বাঙ্গে বেদনাবোধ এবং তজ্জন্ত পুনঃ 
পুনঃ পার্খ্বপরিবর্তন, শয্যা শক্ত বোধ, অনিচ্ছায় প্রস্রাব। 

লাইকোপোডিগ়াম্‌-_সুখ্রী পীত ও মৃত্তিকাবত, জিহ্বা, 
গু কাল ও শ্নেশ্াবৃত; গ্রলাপ, তন্দ্রা, মুখ হাঁ করিয়া! 
প্রশ্বাস ত্যাগ, অবসাদ, চোয়াল ভাঙ্গিয়৷ পড়া ; কপোলদেশে 
বর্ত,লাকার রক্তবর্ণ, মানসিক বিশৃঙ্খলা, উদরে গড়গড় শব ও 
ভারবোধ, একা! থাকিতে হইবে এইরূপ ভয়, মৃত্রে রক্তবর্ণ 
বালুকাবৎ পদার্থ, বামপার্থে শুইতে অনিচ্ছা, ঘুম হইতে উঠিলে 
অত্যন্ত প্রদাহ, অপরাহ্ধে ৪ট| হইতে ৮ট! পর্য্যস্ত অবস্থা! মন্দ। 

মারকিউরিয়ন্-_অত্যন্ত দৌর্বল্য, দন্তে বিকৃত আস্বাদ, 
দত্তমূর স্বীত ও ক্ষতযুক্ত ) উদর ও যক্কুতে বেদনা, ঘর্ণ, 
সবুজ গীতাভমল ) বর্ধাকালে ও রাত্রিতে উপসর্গ বৃদ্ধি । 


স্বর [ ৩২৫. ] ॥ স্বর 


ফস্‌ এলিড-_অতিশয় ওুদাসীন্ট, কথা কছিতে অনিচ্ছা, 
ফ্যাল ফ্যালে, চাহনি, প্রলাপ, পেটে গুড় গুড় শব, জলবৎ 
উদরাময়,'নাড়ী দূর্বল ও সময় সময় ম্পন্দনহীনতা।। 

ক্যান্ক কার্ব-_বুক 'ধুকৃধুকনি, নাড়ীর কম্পন, চিত্ত! ও 
চাঞ্চল্য, নৈরান্ত, নিজ্রিত হইলে কুচিত্তা হেতু জাগরণ, শু 
কান, তীব্র উদরাময় ও মানসিক কষ্ট । 

কার্কো ভেজিটেবলিস্‌__মুখ পা ও সঙ্ছুচিত) চক্ষু কোটর- 
গত জ্যোতিহীন এবং দর্শনশক্কির হাস; জিহবা! শুফ, ক্কষ্ঃবর্ণ 
এবং সময় সময় কম্পমান? জীবনীশক্তির সঙ্কোচ, পাতলা 
উদরাময়, অবসাদ, দাহ, শরীরের শেষভাগ শীতল ও ঘর্ঘাক্ত। 

ওপিয়াম্‌__মুখ স্ফীত, তন্্রা, প্রলাপ, চক্ষু উন্মীলিত, নাড়ী 
দুর্বল অথবা শীঘ্রগতিসম্পন্ন ; মৃত্রহীন মলত্যাগ । 

ফস্ফরস্‌-_ তন্দ্রা, ওষ্ঠ এবং মুখ শুক ও কাল, মান- 
সিক বৃত্তির হীনভাব, অল্প প্রলাপ, শীতল বস্ত অভিলাষ, 
পীতদ্রব্য বমন, দৌর্বলা, উদরে খালিবোধ। 

ককিউলাস্-ন্বায়বিক দৌর্বল্য, মানসিক বিশৃঙ্খলা, 
অস্পষ্ট কথন, ভ্রমি, বিবমিষা, মস্তক ও মুখ উঞ্ণ। 

কল্চিকম্-_মুখ সঙ্কুচিত, উদরে বেদনা, উদরাময়, 
নীলবর্ণ জিহ্বা ও শীতল নিঃশ্বাস। 

জেল্সিমিয়াম্‌-_শ্নায়বিক উপসর্গ, মন্তকে অতিশয় ভার 
বোধ, জিহ্বা পীতাভ, শাদা অথবা পাংশু, স্নায়বিক শৈত্য, 
দাত কড়মড়ি, পিপাসা, অভাব। 

হমমেলিস্‌্-_-অতিশয় রক্তআাব, উদরগহ্বর ও উরুদেশে 
বেদনাবোধ, রক্তআব। | 

হাইওসিয়ামস্-_মুখ স্ফীত ও রক্তাভ, ওষ্ঠ ঝলসিতবৎ, 
অতিশয় প্রলাপ, বাকৃশক্তি ও জ্ঞাননাশ, শষ) খু'টুনি ও বিড় 
বিড় শব্দ, অতিশয় চাঞ্চল্য, শয্যা হইতে লক্ষন ও অন্তাত্ 
যাইবার চেষ্টা, চক্ষু রক্তবর্ণ ও কণীনিক1 ঘূর্ণায়মান, অঙ্গ 
আক্ষেপ। 

লাকেসিস্-জিহ্বা। শুদ্ধ রক্তবর্ণ অথবা কাল অগ্রভাগ, 
ওষ্ঠ ফাটা ও রক্তাক্ত; অচৈতগ্ত, প্রলাপ, ম্পর্শাসহিফুতা, 
নিপ্রার পর উপনর্গের আধিকা। রোগী মনে করে, সে 
মরিয়াছে এবং অস্ত্ো্টিক্রিয়ার উদ্তোগ কর! হইতেছে। 

ই্রামোনিয়ম্-_ জ্ঞানহানি, অনবরত কথন, সর্বদা উপা- 
ধান হইতে মন্তক উত্তোলন, গ্রলাপ ও অতিরিক্ত জল পান, 
শয্যা হইতে অন্থাত্র যাইবার ইচ্ছা, দস্তশর্করা, ওষ্ঠে ক্ষত, জল- 
পানে অনিচ্ছা, উদরাময়, ক্ৃষ্ণবর্ণ মল, দর্শন শ্রবণ ও বাক্‌ 
শক্তির হাস, অনিচ্ছায় মৃত্রত্যাগ 

পল্সাটিনা--পাকস্থলীগত' বিশৃঙ্খলা, উ্ণত! ও শৈত্যের 


৪ ৮২ 


সংযোগ, জিহ্বা মলাবৃত, মুখে পচামাংসের গন্ধ, বিবমিষা, 
মানসিক ভাবের পুনঃপুনঃ পরিবর্তন, শীতলবায়ু ইচ্ছা, উ্ণগৃহে, 
ও সন্ধযাকালে অবস্থা খারাপ ও অতিশয় বিষাদ। 

মিউরিয়াটিক এসিড-_রোগী সংজ্ঞাহীন ও নিতাস্ত 
অবসন্ন, শব্যার গড়াগড়ি, মৃছ প্রলাপ, বিছান! খু'টুনি, নিজ্রা- 
কালে নাকডাকা” লালাক্ষরণ, অনিচ্ছায় প্রত্রাব ও মলত্যাগ, 
গুহদেশ হইতে রক্তআব। 

নাইটি,ক এসিড-_তরল মলত্যাগেচ্ছা, মলত্যাগকালে 
বেদনা, অন্তর হইতে রক্ততাব ও উরে স্পর্শীসহিষ্ণতা, প্রজাব 
ছর্ন্ধযুক্ত, নাড়ীর গতি অনিয়মিত। 

টারটার এম্_-শ্বাসূুচ্ছ,, উৎকাস, শ্লেম্সানির্গমের অভাব, 
শ্বাসরোধের আশঙ্কা ও্ফুস্ফুস্‌ স্কীত। 

জিন্ক-_সংজ্ঞানাশ (এই কালে রোগী কাহাকেও চিনিতে 
পারে ন1), প্রলাপ, ফ্যালফ্যাল দৃষ্টি, শয্যা হইতে উঠিয়া যাইবার 
চেষ্টা, সর্বদা হস্তকম্পন, অঙ্গগ্রতাঙ্গের অগ্রভাগে শীতলতা, 
নাড়ীর সময় সময় স্প্দনহীনতা, মস্তিষ্কের আসন্ন বিরুতি। 

* রোগীর গৃহে বিশুদ্ধ বায়ুর বন্দোবস্ত এবং সংক্রমাপহ দ্রব্য 
বারা হূ্গন্ধ প্রভৃতি নষ্ট কর! কর্তব্য । শঘ্যাক্ষতে বিশেষ দৃষ্টি 
রাখিবে। সর্বদা পরিষ্ার পরিচ্ছন্ন থাকিবার এবং বিশেষ 
আবশ্তক ব্যতীত ঘরে অধিক লোক যাহাতে না থাকে, তদ- 
সুরূপ ব্যবস্থা করিবে। 

জরের বেগ অধিক হইলে ৯০।১** ডিগ্রী উঞ্ণজজলে রোগীর 
দেহে প্রক্ষেপ করিয়া তাহাকে পরিফার বন্ত্রধারা আবৃত 
করিবে । যদি মস্তক উষ্ণ অথবা যন্ত্রণাযুক্ত হয় কিংবা যদি 
প্রলাপ থাকে, তবে গরম জলসিক্ত কাপড় নিংড়াইয়া তস্ারা 
মস্তক ঢাকিয়া দিবে। উদরগহবরে যন্ত্রণা থাকিলে উঞ্জজলের 
স্বেদ অথবা পাতল! পুলটিদ্‌ প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায় । 

পথ্য | অল্পপরিমাণে বিশুদ্ধ ছুপ্ধ সেবন করিতে দিবে। 
টাটুক1 মাথন, শস্তচুর্ণ, মণ্ড প্রভৃতি ব্যবস্থেয়। রোগীর বল 
রক্ষা করিবার জন্ত জুষ ব্যবহার করিবে। উদর অথবা অস্ত্রে 
কোনরূপ অস্থুথ থাকিলে গুরুপাক দ্রব্য ব্যবস্থা করা উচিত 
নছে। যাহাতে দত্তশর্করা সঞ্চিত হইতে না পারে, তজ্জন্ত 


রোগীর মুখ প্রক্ষালন করিবে এবং তাহাকে ইচ্ছামত জলপান 
করিতে দিবে। 

৪। ছদ্দিজর । 

একোনাইট্‌-_শৈত্য, মস্তক ও মুখ অতিশয় উ্ণ ) শুধ- 
কাস, ভয়, চিন্তা ও চাঞ্চল্য। * 

অলিয়ম্‌ সিপা_চক্ষু ও নাসিক! হইতে অত্যধিক জল 
নিঃসরণ, চক্ষুপ্রদেশে বেদনা, হাচি। 


ত্বর [. ৩২৬ ] ত্বর 





আযাম কার্ব চক্ষুপ্রদেশে উষ্ণতা ও হস্ত্রণা, শুফ ছর্দি, 
নাসিকারোধ, রাত্রিতে শুফকাস। 
আর্সেনিক-_-অতিরিক্ত হাচি, ছর্দিনির্গম, নাসিকাদেশে 
উষ্ণতা ও যন্ত্রণাবোধ, পিপাসা, চাঞ্চল্য ও অবসাদ। 
ব্যাপ্টিসিয়া-_সন্ধিদেশে বেদনান্থভব, গলদেশে কওুযনন ও 
কাসবেগ, মন্তকের সম্ভুখভাগে পীড়া, নাসিক! হইতে গাঢ় 
শ্লেশ্মা নির্গম ৷ 
বেলেডোন1--কন্কনে মাথাধরা, শু ঘোস্গ রাকাঁস, তন্দ্রা 
ধিক্য কিন্তু ঘুমাইবার অসামধ্য, কাসকালে শিগুরোগীর ক্রন্দন। 
ব্রাইওনিয়া__ওষঠ শু, মাথাধর1, কোষ্ঠকাঠিন্য, নিম্ত 
ন্বতা-অভিলাষ। 
ক্যামোমিলা__-কফ নির্গম, একি উষ্ণ ও লাল অপর 
শীতল ও মলিন, রাব্রিকালে অতিরিক্ত কাস, ক্রোধনভাব । 
ছিপার সল্ফার-_গলদেশে থোচ, ঘুঙ্গরী কাস, শ্লেন্ম। 
কিছু পাতলা । 
ইপিকাক্‌-_চক্ষু প্রদেশে অতিশয় বেদনা, বক্ষে শ্লেক্সার 
ঘড় ঘড় শব্দ, বিবমিষ! ও গ্নেম্বা বমন, হাপির ন্যায় শ্বাসকষ্ট । 
কাপিব্রো-_কাস শক্ত ও আঠাল শ্লেক্স! নির্গম, স্রাণশক্তির 
হানি। 
লাকেসিস্‌--গলদেশে স্পর্শাসহিষুুতা, অপরাহে ও নিদ্রা 
পর উপসর্গবৃদ্ধি । 
মারকিউরিয়স্-_প্রায় অনবরত হাচি ও কফ নির্গম, 
রাত্রিতে ঘর, উষ্ণগৃহে আরাম বোধ । 
পল্সাটিল।-__আসম্বাদ ও দ্রাণশক্কির হানি, দত্ত ও কর্ণ- 
শূল, মীতলবাযু অভিলাষ, উষ্স্থানেও শীতবোধ, পীতবর্ণ 
শ্লেম্মানির্গম' বিষণ ভাব। 
সিপিয়া__নাসিকা স্বীত ও'ক্ষতযুক্ত, শু ছর্দি, প্রাতঃ- 
কালে কাসের আধিক্য ও বমনচেষ্টা, উদর খালি বোধ। 
৫। স্ৃতিকাজ্র। 
একোনাইট্‌--গর্ভাশয়ে অতিশয় বেদনা, অত্যন্ত পিপাসা, 
স্পর্শজ্ঞানের আধিক্য, প্রস্রাব হাস, মৃত্যুভয়। 
আর্সেনিক-_অতিশয় যন্ত্রণা, চাঞ্চল্য ও মৃত্যুভয় ; 
শীতল পানীয়ে অভিলাষ; দ্বিগ্রহর রাত্রির পর বৃদ্ধি। 
বেলেডোনা--আকম্মিক বেদনা ১) উদরগহবরে অতিশক 
উষ্ণতা, কৌকানি, নিদ্রাকালে উল্লম্ষন, মন্তকে রক্তাধিক্য, 
প্রলাপ, আলোক ও শব অসহা বোধ। 
ব্রাইওনিয়া-_বিবশিষা, অচৈতন্ত, কোষ্ঠকাঠিগ্ত। 
' ক্যামৌমিলা--জরায়ুদেশে প্রসববেদনাঁবৎ যন্ত্রণা, অস্থি- 
রতা, মুত্র অতিরিক্ত ও ঈষৎ রজত, মস্তকদেশে উদ ঘর্্ম। 


হায়োসিয়ামস্__প্রত্যঙ্গ, মুখ ও নেতচ্ছদ, থিচুনি, বিড় 
বিড় শব্দ ও বিছান! খুঁটা, অনাবৃত থাকিতে ইচ্ছা, সম্পূর্ণ 
ওঁদাসীন্ত অথব। অতিরিক্ত ক্রোধনভাব। 

ইপিকাক্‌-_বামপার্শ হইতে দক্ষিণপার্থে বেদনার চলাচলি, 
বিবমিষা ও বমন, জরায়ু হইতে গাড় রক্ত নিঃসরণ, সবুজ ও 
সজল মল। 

ক্রিয়োসোট--তলপেটে দাহ ও কৌকানি, গর্ভাশয়ের 
বিক্কৃত অবস্থা, জরায়ু ধৌত রক্তানি (পুঁজ) নির্গম, উদর- 
গহ্বরে শীতবোধ। 

লাকেসিস্_-জরাযুতে স্পর্শাসহিষুণতা, নিদ্রার পর বৃদ্ধি, 
গাত্রচম্্ম কখন শীতল কখন উষ্ণ। 

মারকিউরিয়স্‌-_ পাকস্থলী ও উদরে স্পর্শীসহিষুতা, ভিহ্য! 
আর্্, অতিশয় পিপাসা ও অতিরিক্ত ঘর্ম। 

নক্মভোমিকা--কোষ্ঠকাঠিন্, কর্ণে ঝিম ঝিম শব, সমস্ত 
শরীরে ভারবোধ। 

রস্টক্স__অস্থিরতা, প্রত্যঙ্গ গুলির বলশৃন্ততা, জিহ্বা! গুফ 
ও অগ্রভাগ লাল। 

ভেরাট অল্ব-বমন, উদরাময়, শরীরের প্রাস্তভাগ 
শীতল, মুখ মৃতবৎ পাও, ঘর্শসিক্ত, প্রলাপ, অত্যন্ত অবসাদ । 

রোগিণীকে তোষকের উপর শুয়াইবে। যন্ত্রণাময় স্থানে 
পাতল৷ পুলটিস অথবা! উষ্ণ শ্বেদ গ্রয়োগ করিবে। প্রত্যহ 
২।৩ বার গর্ভাশয় ও যোনিগ্রদেশ কার্বণিকএসিড দ্বারা ধৌত 
করা বিধেয়। তাহাকে নিস্তন্ধ ও তাহার গৃহ বিশুদ্ধবাযু 
পরিপুর্ণ রাখা ব্যবস্থেয়। প্রদাহিক অবস্থায় লঘু মও ও বালি; 
পরে জু, ছুপ্ধ, ডিগ্ব, ফল প্রতৃতি ব্যবস্থা করিবে। 

৬। লোহিতজ্বর। 

একোনাইট্‌-_গাত্র উষ্ণ, নাঁড়ী দ্রুত, অতিশয় পিপাসা, 
অত্যন্ত ভয় ও মানসিক চিন্তা, বিবমিষ। ও বমন। 

আলান্থাস্‌--অতিশয় মাথাধরা, প্রিয়ন্ুবৎ উত্তেদ, অতি- 
রিক্ত বমন্‌, তন্দ্রা ও অস্থিরতা । 

এপিস্‌ মেল্‌-_তীক্ষ পিত্তানি, জিহ্বা! অতিশয় লাল ও ক্ষত- 
যুক্ত, নাসিক। হইতে ছূর্গন্ধ শ্লেম্মানির্গম, গলক্ষত, উদরগহ্বরে 
ক্পর্শাসহিষুত। 

আর্সেনিক__অতিশয় অবসাদ, অত্যন্ত যন্ত্রণা, চাঞ্চল্য ও 
মৃত্যুভয়, অত্যধিক পিপাসা, নিঃশ্বামকালে ঘড় ঘড় শব, ছৃর্গন্ধ 
উদরাময়। 

ব্যাপ্টিসিয়া--নলী রক্তবর্ণ, হামবৎ উত্তে্, নিঃশ্বাস ছূর্গন্ধ- 
যুক্ত, জিহ্বা ফাটা ও ক্ষতঘুজ, ঈষৎ প্রলাপ, দত্তে ও ওষ্ঠে শরুরা। 

বেলেডোনা-উড্েগুলি মন্থণ ও গাঢ় রক্তবর্ণ, জিহ্বা] 


সয় [ ৩২৭ 


] স্বর 





শ্বেতবর্ণ ও কণ্টকযুক্ত, মন্তি্ষে রক্তাধিক্য ও প্রলাপ, নিদ্রা 
কালে চমকিত ভাৰ ও উল্লক্ষন। 

ক্যালকেরিয়! কার্ব_গলদেশ স্ফীত ও শক্ত, মুখ পাও ও 
শোথযুক্ত । 

ক্যাম্কর-_.হতাশকালে গলায় ঘড় ঘড় শব্দ ও উষ্ণ নিঃশ্বাস, 
কপালে উষ্ণ ঘর্ম; উদ্তেদগুলির আকস্মিক বিলীনভাব। 

ইপিকাক--বিবমিষা, পিত্ববমন, পেটে অতিশয় অসুখ, 
গ্াত্রকতুয়ন, অনিড্রা, নৈরাশ্ঠ। 

লাইকোপোভিয়াম্‌__তালুক্ষত, মৃত্রে রক্তবর্ণ পদার্থ, নাসা" 
(রোধ, গলায় ঘড় ঘড় শব । 

মিউরিয়াটক এদিড-_বিছানায় গড়াগড়ি, নাসিকা হইতে 
পু'জ ক্ষরণ, গাত্র পাংগু ও মুখ রক্তবর্ণ। 

ওপিয়ম্-__-অতিশয় তন্ত্র, বমন, শ্বাসকষ্ট, প্রলাপ, চক্ষু- 
উন্মীলন। 

রস্টক্স--পিত্তানি গাঢ় রক্তবর্ণ ও অতিশয় কওুয়নযুক্ত, 
তন্ত্রা, প্রলাপ, জিহ্বার অগ্রভাগ রক্তবর্ণ, অতিশয় জরবেগ 
ও অস্থিরতা; সন্ধিস্থানে বেদনা, সর্বদা স্থানপরিবর্তন। 

সল্কার্‌--সমস্ত শরীর উজ্জল রক্তবর্ণ, অতিশয় কওু- 
স্রন, চীৎকার, উল্লম্ষন। (অন্ত গধধে ফল না পাইলে 
ইহ! বাবহার্য্য ) 

জিন্ক-__মন্তিক্ধে আসন্ন আক্ষেপ, বালক-রোগী অচে- 
তন, ঘর্ধাঙ্গে ইেচ্কা টান অথবা অঙ্গ বিশেষে খেচুনি, দস্ত 
কড়মড়ি, নিদ্রাকালে চীৎকার, নাড়ী ক্রুত, চক্ষু স্থির, 
শরীর বরফবৎ শীতল। 

লোহিত-জ্বরের প্রভাবকাঁলে ( বেলেডোনা) ব্যবহার 
করিলে ইহার আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। নর্দাম। ও 

ধক্রামাপহ দ্রব্যের বন্দোবস্ত করা বিধেয়। 

রোগীকে পৃথক্‌ গৃছে রাখিবে এবং যাহাতে ঘরে বিশুদ্ধ 
বাযু উত্তমরূপে প্রবেশ করিতে পারে ও রোগীর শয্যাদি পরি- 
ফার পরিচ্ছন্ন থাকে, তাহার বন্দোবস্ত করা! বিশেষ আবশ্তক। 

কওুয়ন নিবারণ করিবার জন্য গাত্রে নারিকেল তৈল 
(০০০০৪4৮8৮৪) মাখাইবে। সমপরিমাণে জল ও গ্লিসারিন 
(1)0677) মেবন করিলে অথবা গলদেশে গরম শ্বেদ 
কিংবা পুজ্টিম্‌ প্রয়োগ করিলে সঞ্চিত শ্লেশ্সা গলদেশ হইতে 
স্থানান্তরিত হয়। পু 

পথ্য। আক্রমণের প্রকোপকালে ছুর্ধ। বরফ, মণ, 
কমলানেবুর রস ইত্যার্দি। বিশুদ্ধ জল পান করিতে দিবে। 
সুরা বীর্যয-সন্বন্বীয় উত্তেজক পদ) পরিত্যজ্য। সম্কটকাল অতীত 
হুইলে নূষ, কপ ফল প্রতৃতি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। 


৭। পীতজর। 

একোনাইট-_গাত্র শুফ ও অতিশয় উষ্ণ, অত্যন্তপিপাস1, 
ও শিরংপীড়া, ভুমি, চক্ষু কোটরগত, পিত্ত ও গ্লেম্মাবমন। 

বেলেডোনা--কন্কনে মাথাধরা, ভয়ঙ্কর গ্রলাপ, জিহব! 
রঞ্জিত ও মলাবৃত ) পৃষ্ঠ ও মেরুদণ্ড গ্রতৃতি স্থানে সক্কোচ 
ও বেদনা, দৃষ্টিশক্তির হাস, দৌর্ববল্য। 

ব্রাইগনিয়া--চক্ষু জলভারাক্রাস্ত রক্তবর্ণ অথব! ঘোল! 
উপবেশন করিলেই বিবমিষা ও অচৈতন্য ; নির্জনতা অভি- 
লাব; অত্যন্ত উত্তেজন। 

ক্যাম্ষর--শরীর অতিশয় শীতল, মৃত্রের অভাব, অবসাদ । 

কাস্থারিস্‌-_-অনবুরত প্রশ্রাব করিবার ইচ্ছা, অস্ত্র হইতে 
রক্তত্রাব, সংজ্ঞাহীনতা। 

আরজেণ্ট নাইট-_ছূর্ণন্ধ মল ও পাংশু বমি। 

আর্সেনিক--চক্ষু কোটরগত, নাসিকা স্থপ্লায়ত, ইচ্ছা- 
পূর্বক বমন, পাংশু ও কাল পদার্থ বমন, উদরে অতিশয় দাহ, 
অত্যন্ত পিপাসা, আগু অবসাদ, অতিশয় চাঞ্চল্য ও মৃত্যুভয়। 
* কার্বোভেজি-__( শেষাবস্থা ) মুখ পাও, রক্তত্রাব, প্রবল 
মাথাধরা, শরীরে ভারবোধ, বায়ু ও ব্যজন ইচ্ছা, নিঃস্যত 
পদার্থে অতিশয় ছূরগন্ধ। 

ক্রোটলাম্‌ চক্ষু, নাসিকা, মুখ, উদর ও অস্ত্র হইতে 
রক্তআাব, জিহ্বা আরক্ত ও স্ফীত, দুর্গন্ধ মল। 

ইপিকাক্‌--অবিরাম বিবমিষা, উদরাময়, ফেনিল মল। 

মারকিউরিয়স-_অত্যন্ত ঘর্ম, স্থৃতি শক্তির হানি, ভ্রমি, 
পিত্ত ও শ্লেম্-বমন, উদরাময়। 

নক্সভমিক1-_গাত্রচর্মশ গীতবর্ণ, ক্কোধনভাব, অন্ন ও পিত্ব- 
ময় দ্রব্য বমন, উদররে সৃক্কোচ, জিহ্বা শুষ্ক ও অগ্রভাগ রক্তবর্ণ। 

কুইনাইন্-জর-বিচ্ছেদ কাল প্রকাশিত হইলে ব্যবস্থেয়। 

টার্ট এম্‌_বিবমিষা অথবা বমন, অবসাদ, অতিরিক্ত 
শীতল ঘর্ম, নাড়ী দুর্ধধল ও ভ্রুত। তন্দ্রা, মলত্যাগেচ্ছা । 

ভেরাট আল্ব--মুখ পীতাভ অথব। সবুজবৎ, শীতল ঘর, 
পিত্ব বমন, উদরাময়, পিপাসা ও শীতল পানীয়-অভিলাষ ; 
অত্যন্ত দৌর্বলা, প্রত্যঙ্গ সন্কোচ, নাড়ী স্পন্দন প্রায় 
অবোধ্য। পথ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। প্রথম 
অবস্থায় অল্প পরিমীণে আহার দিবে। পানের নিমিত্ত 
বিশুদ্ধ জল, চা, কমলানেবুর রস, চালধোয়ানি জল ব্যবন্থেয়। 
ক্রমে ছুধ, মাখন, জুষ প্রতৃতি ব্যবস্থা করিবে। 

৮1 চিত্রজ্বর (92০৮ 6৮57) 

একোনাইট্‌-_-শৈত্য, চাঞ্চল্য, পিপাসা, স্বদ্ধে অতিশয় 


বেদনা, মৃত্যু ভয়। 


স্বর ! 


আর্ণিকা-_ প্রত্যঙ্গ তাড়ন (3০0727053), গায়ে কাল দাগ 
( কালশিরাবৎ ?, গ্রীবার পেশীতে অতিশয় দৌর্বল্য বোধ। 
বেলেডোন1__অতিশয় কন্কনে মাথাধরা, প্রলাপ, 
ভয়ঙ্কর পদার্থ দর্শন, কণীনিক। প্রসারিত, দৃষ্টিত্রম | 
চায়ন! সল্ফর-_-অবসাদ হেতু চক্ষু নিমীলন, অত্যন্ত 
অবসাদ, মেরুদণ্ডে বেদন]। ৃ 
লিমিসিফিউগা--মস্তকে অত্যন্ত বেদনা, তালুদেশ ষেন 
ছুটি! পড়িবে এইন্ধপ বোধ, জিহ্ব! স্ফীত, ক্ষণিক সক্কোচন। 
ক্রোটলাস্--ভয়ঙ্কর শিরঃপীড়া, মুখ রক্তবর্ণ, প্রলাপ, 
'শরীরের সর্বস্থানে লাল দাগ, হৃদয়ে ধুক্ধুকনি, অতি অল্লে 
অল্পে চক্ষু উদ্মীলন। 
জেল্সিমিয়াম্-মস্তকের পম্চাদ্দিকে বেদনা, মততা- 
বোধ, অক্ষিপুটের সঙ্কোচন, গেশি-শক্ষির পূর্ণ হাস, নাড়ী 
ছুর্বল, শ্বাস কষ্ট, বিবমিবা, বমন। 
লাইকোপোডিয়ম্--সংজ্ঞাহীনতা, প্রলাপ, চৈতন্তনাশক 
শিরঃগীড়া, নাসারন্ধে,র বীজনের স্তায় গতি, নিষ্ধ চোয়াল 
সন্কুচিত, গ্রত্যঙ্গ অথব! সর্ব শরীরে টান্‌। ॥ 
ওপিয়ম--চৈতন্ত-বিলোপ, মৃদু নিশ্বাস, মন্তকে রক্তা- 
ধিক্য, করোটির পশ্চাৎ দেশে অতিশয়, ভারবোধ, নাড়ী 
অতি দ্রুত অথব1 অতি ধীর, গড়াগড়ি, অঙ্গ-সক্কোচ, ঘর 
কালে অবস্থা মন্দতর । 
এই জরের প্রথমাবস্থায় ঘর্মোদ্রেক করিতে পারিলে উপ- 
কার প্রাপ্ত হওয়! যায়। জলের সহিত স্থুরাসার মিশ্রিত করিয়। 
অন্ন পরিমাণে যতক্ষণ ঘর্ম না হয়, ততক্ষণ অর্দাঘণ্টা অন্তর 
রোগীকে সেবন করাইবে। কেহ কেহু উষ্ণজলে ধারান্নান ও 
কম্বলে সর্ধাঙ্গ ঢাকিয়া ঘর্ষোদ্রেক করিবার ব্যবস্থা দিয়া 
থাকেন | 77090967780 17719001075 07৯19081710 (সিকি 
গ্রেণ) কিংবা ঢা] দান পুহাহা। (১০ হইতে ৩০ বিন্দু) 
প্রয়োগ করিলেও ঘর্খোপ্রেক হইতে পারে। 
পথা । প্রথমাবস্থায় লঘু অথচ বলকারক ত্রব্য ব্যবন্থেয়। 
পরে ক্রমে ক্রমে ভ্ষ, ছুগ্ধ, ভিঘ্ব প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে। 
৯। বাতরোগযুক্তজর | 
একোনাইট্‌--একজর, হৃৎকম্প, বেদনা, মানসিক চিন্ত।। 
আর্ধিকা- প্রত্যঙ্গে অতিশয় বেদন1, অন্ত কর্তৃক আহত 
হইবার ভয়, শরীরের পীড়িত অংশ রক্তবর্ণ, স্ফীত ও শক্ত। 
আর্মেনিক--দাহ, তীব্র যন্ত্রণা, ঘর্মম, শৈত্য, পিপাসা । 
বেলেডোনা-_অস্থিব্দেন1, সন্ধিস্থানে জিলিক্‌ ও বেদনা, 
তন্ত্র, অস্থিরতা, চমকিত ভাব । 
ব্রাইওনিয়া--অকুচি, মুখ শু, পিপাঁস1, কোষ্ঠ শক্ত ও পাংশু। 
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কান্লোফ্রাইলাম্‌--কব্জ। ও অস্ুলিগ্রস্থিতে বাতিক 
বেদনা, অতিশয় জর, দ্গায়বিক চাঞ্চল্য । 

ক্যামোমিলা- যন্ত্রণা হেতু অতিশয় উত্তেজিত ও ক্রোধন 
ভাব, গণ্ডস্থলের একদিক্‌ লাল ও অপর দিক্‌ পা, অবিরত 
যন্ত্রণা, রাত্রিতে উপসর্গের প্রভাব। 

কেলিডোনিয়ম্‌-_শরীর স্ফীত ও গ্রস্তরবৎ শক্ত, কোষ্ঠ 
মেষপৃর্ীববৎ। 

কল্চিকম্‌--অগ্ির নিকটেও শীত-ভাব, মুত্র অল্প ও 
কৃষণবর্ণ, ভুর্গন্ধ ঘর্্ম। 

মারকিউরিয়স্‌_অতিরিক্ত ঘর্ম, সবুজ উদয়াময়, পীড়িত 

ংশ পাংগুবর্ণ। 

দিগেলিয়া_ঈষৎ সঞ্চালন হেতু শ্বাসরোধ, শ্বাসকচ্ছ 
হৃতকম্প, অতিশয় চিন্তা । 

সল্ফর্‌__তীব্র যন্ত্রণা, তালুদেশ অতিশয় উষ্ণ, অতিশয় 
অবসাদ । 

বাতজরযুক্ত ব্যক্তির গাত্রে ফ্লানেল ব্যবহার করা! 
কর্তব্য। ইহাদ্দিগের অতিরিক্ত পরিশ্রম ও যাহাতে হঠাৎ ঘর 
রোধ হুয় এক্সপ কোন কার্য করা বিধেয় নহে। 

জর কালে রোগীকে নরম শয্যায় ও কম্বলে শয়ন করাইকে 
তুলা দ্বার! শরীর ঢাকিয়৷ রাখিলে উপকার হয়। যাহাতে 
রোগীর গৃহে উত্তম রূপে বায়ু সঞ্চালিত হয়, তাহার প্রতি 
দৃষ্টারাথা কর্তব্য । 

পথ্য। শস্তের শ্বেতসার, সাণ্, উত্তম পল, প্রভৃতি 
লঘুপাকত্রব্য ব্যবস্থের। বিশুদ্ধ জল, লেমনেড প্রভৃতি পান 
করিতে দিবে । মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধ ॥ 

হিন্দু জ্যোতিঃশাস্ত্র মতে তিথি ও নক্ষত্রাদিতে জ্রোৎপত্তির 
ফল। অশ্বিনী নক্ষত্রে জর হইলে এক দিন, কৃত্বিকাতে ছুই দিন» 
রোহিণীতে তিন দিন, মৃগশিরায় পাচ দিন, পুলব্বন্থ, পুধ্যা ও 
হস্তাতে সাত দিন, অগ্নেষাতে নয় দিন, মঘায় এক মাস, 
পুর্বফন্তুনী, শ্বাতী ও শ্রবণাতে ছই মাস, উত্তরফস্তূনী, চিত্রা? 
জোষ্ঠা, পূর্ববাষাঢ়া, ধনিষ্ঠ।! ও উত্তরভাত্রপদে এক পক্ষ, বিশাখা, 
উত্তরাষাঢ়া ও রেবতীতে কুড়ি দিন, অস্থ্রাধা ও শতভিষাতে 
দশ দিন ভোগ হুয়। আক্রা, মূলা! ও পূর্ববভাত্রপদ নক্ষত্রে জর 
হইলে মৃত্যু হয়। 

য্দি অল্লেষা, শতভিযা আরা; স্বাতী, মুলা, পূর্বফন্তনী, 
পূর্বাধাড়া ও পূর্বভাপ্রপদ নক্ষত্রে রবি, মঙ্গল ও শনিবারে চতুর্থী 
নবমী ও কৃষ্ণাচতুর্দশী তিথিতে অর হয়আর চন্তরাও তারা 
শুদ্ধি না খাকে, তাহা হইসছ্া তাহার নিশ্চয়ই মৃত্যু হয়। 

রবিবাঁরে জর হইলে ৭ দ্দিন, সৌমবারে ৯ দিন, মঙ্গল- 


স্বরকুপ্তরপারীন্দ্ররস [ ৩২৯ এ ভ্বরনাগমযূরচূর্ণ 





বারে ১* দিন, বুধবারে ৩ দিন, বৃহস্পতিবারে ১২ দিন, শুক্র- 
বারে ৩ বা ৪ দ্দিন, শনিবারে ১৪ দিন ভোগ হয়। 
নক্ষত্র অথবা বারদোষে যদি অর হয় এবং তাহাতে যদি চন্দ্র ও 
তারা শুদ্ধ থাকে, তাহ! হইলে সত্বর আরোগ্য ছয়। (মুহূর্তচি') 
শীত জর হইতে আরোগ্যলাভ করিতে হইলে শাস্তি কর! 
আবশ্যক । 

নক্ষত্রদোষে স্বর্ণ, বারদোষে ধান্ত ও তিথিদোষে আতপ 
তুল উৎসর্গ করিয়া গ্রহবিগ্রকে দান করিবে। 

“আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেৎ” ভাস্কর হইতে আরোগ্যলাভ 
করিবে, এই বচনাহ্মমারে স্ুর্ধ্যপৃজা, সুর্যযাস্তোত্র ও ুর্য্যকবচ 
প্রভৃতি পাঠ করিবে। ভৈষজারত্বাবলীতে নক্ষত্রদোষের বিষয় 
এই প্রকার লিখিত আছে-_কৃত্তিক। নক্ষত্রে জর হইলে ৯ দিন, 
রোহিণীতে ৩ দিন, মুগশিরায় ৫ দিন, আর্জায় মৃত্যু, পুনর্বস্থ ও 
পুধযায় ৭ দিন, অগ্্েষায় ৯ দিন, মঘায় মৃত্যু, পূর্বফস্তনীতে 
২ মাস, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ ও উত্তরফ্তুনীতে ১৫ দিন, 
হস্তায় ৭ দিন, চিত্রায় ১৫ দ্রিন, স্বাতীতে ২ মাস, বিশাখায় 
২ দিন, অন্ুরাধায় ১* দিন, জোষ্ঠায় ১৫ দিন, মূলায় মৃত্যু, 
পূর্ববাধাঢ়ায় ১৫ দিন, উত্তরাষাঢ়ায় ২* দিন, শ্রবণায় ২ মাস, 
ধমিষ্ঠায় ১৫ দিন, শততিষায় ১* দিন, পর্ববভাদ্রপদে ১৯ দিন, 
অহিত্রপজে তিনপক্ষ, রেবতীতে ১০ দিন, অশ্বিনীতে ১ দিন ও 
ভরণীতে মৃত্যু হয়। ( ভৈষজ্যর* ধৃত গৌরীকঞ্চুলিক।) 

আশু অররোগ হইতে বিমুক্তিলাভ করিতে হইলে জর- 
বলি দেওয়। আবশ্তক। [জরবলি দেখ।] 
ভ্বরকালকেতুরস (পুং) জরস্ কালকেতুরিব যঃ রসঃ | অর- 
নাশক ওবধবিশেষ। এই ওষধ প্রস্তত প্রণালী এইব্ধপ -পারদ, 
বিষ, গন্ধক, তাত্র, মনঃশিল1, ভেলা, হরিতাল এই সকল 
দ্রবা মমভাগে সিজের আটায় মর্দন করিয়া গজপুটে পাক 
করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিক। প্রস্তত করিবে। ইহার অন্ুপান 
মধু। এই ওঁষধে অষ্টবিধ জর বিনষ্ট হয়, মহাদেব স্বয়ং এই 
ওঁধধ ভবানীকে বপিয়াছিলেন। (ভৈষজ্যর* জরাধি* ) 
ভ্বরকুপ্জরপারীন্দ্ররস (পুং) অর-এব কু্ধরস্তত্ত পারীন্্রঃ 
সিংহ ইব। অরপ্র ওষধবিশেষ। ইহার প্রস্তত গ্রণালী এইরূপ-_ 
মুচ্ছিত রদ ২ তোল!, অভ্র ১ তোলা, রৌপা, শ্বর্ণমাক্ষিক, 
রসাঞ্ন, সীসক, তাত্র, মুক্তা, প্রবাল, লৌহ, শিলাজতু, গেরি- 
মাটি, মনংশিলা, গন্ধক, হেমসার (পাকাসোনা ও কাহারও 
কাহারও মতে তু'তিয়া!) ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা) এই 
সকল দ্রব্য একত্র মর্দন করিয়া! ক্ষীরুই, তুলসী, পুনর্ণবা, 
গশিয্ারি, ভুইআমলা, ঘোষাল, চিরতা, পদ্প, গুলঞ্চ, ঈশ- 
লাঙ্গলা, লতাফটকী, মুগানি ও গন্ধভেদাল ইহাদের প্রত্যেকের 
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রসে তিন দিন ধরিয়া মর্দন করিবে; ইছার বটিক। 
৪ রতি প্রমাণ প্রস্তত করিতে হ্য়। অন্ুপান গানের রস?" 
ইহা! অতিশয় অগ্নিবর্ধক ও বিষমজরের উৎকৃষ্ট উষধ এবং 
কাস, শ্বাস, গ্রমেহ, শোথ, পাওু, কামলা, গ্রহণী ও ক্ষয়সংঘুক্ত 
জরও আগ প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যর') 

স্বরকেশরিন্‌ (*পুং) অরন্ত কেশরীব ৬তৎ। জরনাশক ষধ- 
বিশেষ। ইহার প্রস্তত প্রণালী এইবূপ ;--পারদ, বিষ, শু'ঠ, 
পিপুল, মরিচ, গন্ধক, হরিতকী, আমলকী, বছেড়া ও জয়পাল 
এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে লইয়। ভূঙ্গরাজের রসে মর্দন 
করিবে । পরে ১ গুঞ্া গ্রমাণ বটিক। প্রস্তত করিবে । বালকের 
পক্ষে নর্ষপপ্রমাণ। *অন্ুপান পিত্ুজরে চিনি, লম্নিপাতজ্রে 
মরিচ, দাহজরে পিপুঠা ও জীরা। 

স্বরত্ব (পুং) জরং হস্তি হন-টকৃ। ১ গুড়,চী। ২বান্তক। 
(রাজনি' ) (ত্রি)৩জ্রনাশক। 

স্বরধূমকেতুরস (পুং) জরন্ত ধূমকেতুরিব যঃ রলঃ] অরনাশক 
তঁধধবিশেষ। ইহার প্রস্তত প্রণালী এইরূপ-_পারদ, সমুদ্রফেন, 
হি্থুল ও গন্ধক এই সকল দ্রব্য সমভাগে আদার রসে তিন 
গ্রহর মর্দন করিয়া! ২ রতি প্রমাণ বটিক! করিবে । (ভৈষজ্যর') 

স্বরনাগময়ূরচূর্ণ (ক্লী) অর এবঃ নাগ তন্ত মযুরইব হত ভূরণং। 
জবরনাশক ওবধবিশেষ । ইহার প্রস্তত প্রণালী এইরূপ-_-লৌহ্‌, 
অভ্র, সোহাগা, তাত্র, হরিতাল, রঙ্গ, পারদ, গন্ধক, সঞ্জিনা- 
বীজ, হ্রীতকী, আমল!, বহেড়া, রক্তচন্দন, আতইচ, 
আকনাদি, বচ, হুরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বেণারমূল, চিতামূল, 
দেবদারু, পটোলপত্র, জীবক, খষভক, রুষ্ণজীরা, তালীশপত্র, 
ংশলোচন, কণ্টকারীর ফল ও মূল, শঠী, তেজপত্র, গু", 
পিপুল, মরিচ, গুলঞ্চ, ধন্তা, কট্‌কী, ক্ষেতপাপড়া, মুখা, 
বালা, বেলশু'ঠ ও হষ্টিমধু প্রত্যেকের একভাগ ; কৃষ্ণজীরাচূর্ণ 
৪ ভাগ, তালজটাক্ষার ৪ ভাগ, ডানকুনীশাকচর্ণ ৪ ভাগ, 
চিরতাচুর্ণ ৪ ভাগ, সিদ্ধিচুর্ণ ৪ ভাগ) সকল চূর্ণ একত্র করিয়! 
লইবে। এই চুর্ণ ওষধের পরিমাণ ১ মাষ! হইতে ২ মাধ! 
পর্যান্ত। ইহাতে নানাপ্রকার বিষমজর, দাহজর, শীতজর, 
কামলা, পাও, প্লীহা, শোথ, ভ্রম, তৃষ্ণা, কাশ, শুল, যকৎ 
প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। ইহা ১ মাষা বা ২ মাষা পরিমাণে 
শীতল জলের সহিত সেবন করিলে অসাধ্য সম্ততাদি জর, 
ক্ষয়জজর, ধাতুস্থঘর, কামজ ও শোকজজ্বর, ভূতাবেশজজর, 
আঅতিবারজজর, দাহুজর, শীতজ্বর, চাতুখিকজর, জীর্ণজর, 
বিষমজর, গ্লীহাজর, উদরী, কামলা, পাও; শোথ, ভ্রম, ভূষণ, 
কাস, শুল, ক্ষয়, যরৎ, গুলসশুল, আমবাত এবং পৃষ্ঠ, কটা, 
জানু ও পার্খস্থ বেদন! বিনাশ হয়। (ভৈষজ্যর* ) 
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স্বরভৈরবচুর্ণ (রী অরস্ত তৈরব-ইব নাশবস্বাৎচরণং। জরনাশক 
ওধধবিশেষ। ইহার প্রস্তত প্রণালী এইরূপ - শুষ্ঠী, বলাডুদুর, 
নিমছাল, হুরালভা, হরীতকী, মুখা, বচ, দেবদারু, কণ্টকারী, 
কাকড়া শৃঙ্গী, শতমূলী, ক্ষেতপাগড়া, পিপুলমূল, রাখালশসা- 
মূল, কুড়, শঠী, মূর্ববামূল, পিপুল, হরিদ্রা, দাকহরিস্রা, লোধ, 
রক্তচন্দন, ঘণ্টাপারুলি, ইন্ত্রযব, কুটজছাল,'বষ্টিমধু চিতামূল, 
দজিনাবীজ, বেড়েলা, আতইচ, কটুকী, তাত্রমূলী, পল্লুকাষ্ঠ, 
যমানী, শালপাণি, মরিচ, গুলধ্চ, বেলগু'ঠ, বালা, পগ্কপর্পটী, 
তেজপত্র, গুড়ত্বক্‌, আমল, চাঁকুলে, পটোলপত্র, শো ধিতগন্ধক, 
গারদ, লৌহ্‌, অভ্র ও মনঃশিল1 এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ 
সমুদায় চুর্ণের সমষ্টির অর্ধেক চিরাক্তচুর্ণ তাহার সহিত উত্তম- 
রূপে মিশ্রিত করিবে । দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া 
১ মাষা হইতে ৪ মাষা পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে পারা যায় | 
এই চুর্ণওধধ সকল প্রকার যক্কৎ প্লীহা, অস্ত্বৃদ্ধি, অগি- 
মান্দ্য, অরোচক, রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগে আগু উপকারগ্রদ 
এবং ইহা বিষমজরের অতি উৎকৃষ্ট ওধ ও পা গরভৃতি 
বিবিধরোগনাশক । ( ভৈষজ্যর' ) 
জ্বরভৈরবরস (পুং) জরে ভৈরবহর যঃ রসঃ। জরনাশক 
গুঁধধবিশেষ। ইহার প্রস্তত প্রণালী এইরূপ-_ত্রিকটু, ভ্রিফলা, 
সোহাগার থই, বিষ, গন্ধক, পারদ ও জয়পাল এই সকল দ্রব্য 
সমভাগে লইয়া খলঘলের রসে একদিন মর্দন করিয়া ১ রতি 
প্রমাণ বটিক! প্রস্তত করিবে। অন্থপান পানের রস; পথ্য 
মুগের ভাইল ও দ্রাক্ষা। ইহা সন্গিপাতিক জর প্রভৃতি 
নিবারিত হয়। ( উভৈষজ্যর" ) 
ভ্বরমাতঙ্গকৈশরিরস (পুং) জর এব মাতঙ্গঃ তত্র কেশরীব। 
জরনাশক ওষধবিশেষ। ইহার গ্রস্ত প্রণালী এইরূপ--পারদ, 
গন্ধক, হুরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, 
যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈদ্ধবলবণ, নিম্ববীজ, কুঁচিল৷ ও চিতা- 
মূল প্রত্যেক ১ মাষা, জয়পাল ২ মাযা, বিষ ২ মাষ ইত্যার্দি। 
এই সকল দ্রব্য নিসিন্দাপত্রের রসে ভাবনা দিয়া ১।* রতি 
প্রমাণ বটিক! প্রস্তত করিবে। অন্গুপান উষ্চজল। এই ওঁষধ 
সেবন করিলে সকল প্রকার জর, আম, অজীর্ণ, কামলা, পাও 
ও জঠররোগ নাশ হয়; এই ওষধ তেদক। (ভৈষজ্যর* ) 
স্বরমুরারিরম ( পুং) অরঃ মুর ইব তন্ত অরি যঃ রসঃ। জবর- 
নাশক ওঁধধবিশেষ | ইহার প্রস্তত প্রণালী এইরূপ-_-পারদ, 
গন্ধক, বিষ ওহিঙ্কুল প্রত্যেক ২ তোলা, লবঙ্গ ১ তোলা, মরিচ 
৮ তোলা, ধুতুরাবীজ ১৬ তোলা (এই স্থলে কাহার কাহার 
মতে ১৬ তোলা জয়পাল ), তেউড়ী ২ তোল! এই সকল দ্রব্য 
চূর্ণ করিয়। দত্তীর কাথে ৭ বার ভাবনা! দিয়! ১ রতি প্রমাণ 


] ভ্বরশূলহররস 


_ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার জর, 


অজীর্প, বিষ, আমবাত, কাস, শ্বাস, যন্কৎ, 'প্লীহা প্রভৃতি 
বিবিধ রোগ নষ্ট হয়। (ভৈষজার* ) ও 


জ্বররাজ, বৈস্ভকোক্ত অররোগের উধধবিশেষ । গ্রস্তত প্রণালী 


১ ভাগ পারদ, অর্ধভাগ মাক্ষিক (নীলবর্ণ মক্ষিকাকৃত তোকবর্ণ 
মধু), ২ ভাগ মনঃশিলা, ৩ ভাগ গন্ধক, ৮ ভাগ হরিতাল, « 
ভাগ গুহ (তাত্র) ও ৩ভাগ ভল্লাতক একত্র করিয়! চূর্ণ করিবে, 
পরে বন্তীক্ষীর (সিজের আটা) দ্বার! দৃঢ় মৃত্তিকাপাত্রে ১ দিন 
পর্য্স্ত জাল দিবে, পরে শীতল হইলে মর্দন করিয়া ৫ রতি 
পরিমিত বটিক! প্রস্তত করিবে। পানের সহিত সেবন 
করিলে অষ্টবিধ জর বিনষ্ট হয়। (চিকিৎসাসারসংগ্রহ ) 


জ্বরবলি, জররোগের শান্তির অন্য পৃজাবিশেষ। তওুলচুর্ণ 


দ্বারা পুত্তলিক। নির্মাণ করিয়া হরিদ্রা দ্বারা লেপ দিয়! 
বীরণের কচি পাতার আসনে স্থাপন করিবে এবং 
তাহার চারিদিকে চারিটা পীতবর্ণের ধ্বজ ভূষিত করিয়। 
হরিজ্রারসপূর্ণ চারিটী পুটিকা (অশ্বথপত্র নির্পিত ঠোঙ্গা ) 
চারিকোণে স্থাপন করিবে; পরে সন্কল্পপূর্বক জরের ধান 
করিয়৷ ক্রীত নব কর্পন্দক ও গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পৃজ! করিয়া 
সন্ধ্যা সময়ে রোগীকে আরতি করিয়া মন্ত্রপাঠ করিবে। 
ও নমে৷ ভগবতে গরুড়াসনায় ত্র্যম্বকায় স্বস্ত্যস্ত্রস্ততঃ শ্বাহ!, 
ও কট পর্স বৈনতেয়ায় নমং, ও হ্রীং ক্ষঃ ক্ষেএপালায় নমঃ, 
গু ঠঠ ভোতো জর শুণু শৃধু হলহল গর্জগঞ্জ এঁকাহিকং 
দ্বাহিকং ত্র্যাহিকং চাতুর্থকং আদ্ধমাসিকং নৈমিষিকং 
মৌহুর্তিকং ফট্‌ ফট হ্ী' ফটু ফট্‌ হল হল মুগ্চ মুঞ্চ ভূম্যাং 
গচ্ছ স্বাহ। | 

এইরূপে দিনত্রয় পূজা করিয়া কোন এক বৃক্ষ শ্শানে 
অথবা চতুষ্পথে বিসর্জন করিবে। এই পৃজা বদতবাড়ীর 
দক্ষিণদিকে কোন বিশুদ্ধ স্থানে করিতে হয়। ( তৈষজ্ধ্যর) 


জ্বরশুলহররস (গুং) জরম্ত শূলং বেদনাং হরতি হৃ-অচ্‌। 


জরত্ব গধধবিশেষ । প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ-_-রস ও গন্ধক 
সমভাগে লইয়া কজ্জলী করিবে। গ্র কজ্জলী একটী ভাগ 
মধ্যে স্থাপন করিয়া তাহার উপর একটা তাত্রপাত্র অধোমুখ 
করিয়া আচ্ছাদন করিবে। পরে সন্ধিন্থল লেপিয়া পাক 
করিবে। শ্রীতল হইলে চূর্ণ করিয়! যত্রপূর্বক রক্ষা করিবে। 
মাত্রা ২৩ রতি। জীরক ও সৈন্ধবলবণ চর্বণান্তে পাণের রসের 
সহিত সেবনীয়্। ইহাতে চাতুর্থকা দিজর নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যরণ) 

চিকিৎসাসারসংগ্রহ মতে ৯ ভোলা! পারদ ও ৮ তোল! 
গন্ধক একপাত্রে বা জিজ, ভিন্ন পাত্রেই হউক স্থাপন 
করিয়া! তাম্রপাত্রে ঢাকা! দিবে । পাত্রে লবণ দিয় পুনরায় 


স্বরাহুশরলস 


ভা 
আচ্ছাদন করিবে। পরে পারদ ও গদ্ধকের কজ্জলী করিবে। 
প্রাতে সেবমীয়। 
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স্বরারির্স 


৫ম প্রকার। মরিচ, সোহাগারখই, শঙ্ঘচুর্ণ, পারদ, গন্ধক ' 
ও বিষ একত্র মর্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা! প্রস্তত 


স্বরসিংহরম (পুং) জরে, অররূপগজে সিংহ ইব বঃরসঃ। জর-.  করিবে। অনুপান পানের রস; ইহাতে অষ্টবিধ জর নষ্ট হয়। 


নাশক ওধধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ-_পারদ, গন্ধক, 
হ্রিতাল ও ভেলার সুটা এই চারি দ্রব্য সমভাগে লইয়। সিজ- 
বৃক্ষের আটা দিয়! উত্তমরূপে মর্দন করিবে। পরে এ 
মদ্দিত ওষধ একটা হ্থাড়ীর ভিতর স্থাপন করিয়া সর। ঢাকা 
দিয়া উত্তমরূপে লেপ দিবে, অনস্তর উহ চুল্লীতে স্থাপন- 
পুর্ববক ছুই প্রহর জাল দিবে; পরে যখন শীতল হইবে, তখন 
ভূঙ্গরাজ, গ্ডদূর্ধা ও চিতার রসে ক্রমে ক্রমে ভাবনা! দিবে। 
পরে চুর্ণ করিয়া ইহা অতি ঘতবপূর্বক রক্ষা করিবে। এই 
ওঁধধ জরোৎপত্ভতির চতুর্থ দিবস পরে প্রয়োগ করিতে হয়। 
(ভৈষজ্যরং ) 
স্বরহস্ত. (জি) অরং হস্তি হন-ৃচ্‌। জরনাশক (রী) মনিষ্ঠা। 
(রাজনি* ) 
স্বরাগ্নি (পুং) জর অগ্নিরিব। জররূপ অগ্নি, পর্য্যায় আধি- 
মন্্য। (হারাবলী ) 
জ্বরাহ্কশরল (পুং) অরন্ত অঙ্কুশ ইব যঃ রসঃ। জরনাশক 
ওষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ-_পার1, গদ্ধক 
ও বিষ প্রতোকে ২ মাষা, ধুতুরাবীজ ৬ মাধা, ত্রিকটুচুর্ণ 
মিলিত ২৪ মাষা, একত্র মর্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা 
করিবে, অনুপান নেবুর বীজের শীস ও আদার রস, ইহাতে 
সকল গ্রকার জর নষ্ট হয়। 

২য় প্রকার। রস ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, সোহাগার খই 
২ ভাগ, বিষ ১ ভাগ, দস্তীবীজ ৫ ভাগ একত্র এই সমুদয় 
চূর্ণ কারবে। অন্গপান ৯ মাযা চিনি। ওষধ সেবনাস্তে 
কিঞ্চিৎ জলপান কর! উচিত। ইহা ভেদ্দিজরাঙ্কুশ বলিয়া 
বিখ্যাত, এই জরাঙ্কুশ ত্রিদোষজরনাশক । 

৩য় প্রকার। তাম্্র ১ ভাগ, হরিতাল ২ ভাগ একত্র 
উচ্ছেপাতার রসে মর্দন করিয়৷ ভূধরযস্ত্রে পাক করিবে। 
পয়ে সিজের আটায় মর্দন ও ভূধরযন্ত্রে পাক করিয়া ২ রতি 
প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপাঁন আদার রল। এই ওঁষধ 
সেবন করিলে এরকাহিক, দ্বাহিক, ত্র্যাহিক, চাতুর্থক ও শীত- 
সংযুক্ত বিষমজর আগ্ড প্রশমিত হয়। 

৪র্ঘ প্রকার। পারদ ২ তোলা, গম্ধক ২ তোলা, ওঠ, 
সোহাগার খই, হরিতাঁল ও বিষ প্রত্যেকে এক এক তোলা) 
এই নকল একত্র মর্দন করিয়া ভূঙ্গরাজরসে তিন দিন ভাবনা 
দিবে, চতুর্থ দিন ১ রতি,'গঁমাণ বটিকা প্রস্তত করিবে। 
অন্ুপান পিপুলদূর্ণ ও মধু । ইহা! বিষম জরনাশক | 


৬ষ্ঠ প্রকার। গম্ধক, রোহিত, মত্ম্তপিত্ব ও বিষ ইহাদের 
প্রত্যেক ১ তোল; জিগুগ হরিতাল দ্বার জারিত তাত্র ২ 
তোল! ; এই "সকল ত্রব্য একত্র মর্দন করিয়া গৌঁড়ানেবুর 
রসে ২১ বার ভাবন! দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা! করিবে । 
ইছার অনুপান চিনি। ইহাতেও অষ্টবিধ জর নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যর*) 
স্বরাঙ্গী (স্ত্রী) অরং অঙ্গতি অঙ্গ-অচ্‌ গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌। ভদ্্র- 
দত্তিকা। (রাজনি') 
স্বরাতীসার (পুং) অরযুক্তো অতীসারঃ। জরযুক্ত অতি- 
সার রোগবিশেষ। যদি পৈত্তিকজরে পিত্জন্ত অতিনার অথবা 
অতীসাররোগে জর উপস্থিত হয়, তাহা হইলে দোষ ও দুষ্ের 
সামাভাবহ্তু এ মিলিত রোগদ্বয়কে জরাতীপার বলা যায় । 
গুদ্ধ জর ও শদ্ধঅতিসারে যেযে ওঁধধ উক্ত হইয়াছে, জরাতি- 
সুরে সেই সেই ওষধ মিলিত করিয়া প্রয়োগ কর! অবিহিত, 
কারণ উহার! পরম্পর বর্ধক । জরগ্র গঁধধ সকল প্রায়ই তক, 
অতীসারের ওষধ সকল ধারক, সুতরাং জরদ্ব ষধ সেবনে 
অভীসারের বৃদ্ধি ও অতীসারের ওঁধধ সেবনে জরের বৃদ্ধি হয়। 
জ্বরাতীনারীর পক্ষে প্রথমে লঙ্ঘন ও পাচক ওধধ বাবস্থেয়, 
কারণ রসের সম্বন্ধ ভিন্ন জর বা অতীপার প্রায় উৎপন্ন হইতে 
পারে না। লঙ্ঘন ও পাচনদ্বারা রসের পরিপাক হইয়া রোগের 
বল হাস হয়। ( ভৈষজ্যর* অরাতিসার ) [জ্বর দেখ।] 
স্বরাস্তক (পুং) অরন্ত অস্তকইব ৬তৎ। ১ নেপালনিম্ব। 
২ আরগ্বধ, চলিত কথায় সৌদাল। (রাজনি*) 
দ্বরাস্তকরস (পুং) অরন্ত অস্তক ইব যঃ রসঃ। অরনাশক 'উষধ- 
বিশেষ । ইহার প্রস্তত প্রণালী এইরূপ-_তাঅ, গন্ধক, পারদ, 
সৌরাষ্মৃত্তিকা, শ্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, হিঙ্গুল, অত্র, রসাঞ্জন. ও 
স্বর্ণ এই সকল দ্রব্য সমতাগে চূর্ণ করিয়া ভূনিম্বাদ্ির ক্কাথে ৩ 
দিন ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অন্ুপান 
মধু) ইহাতে নানাবিধ বিষমজর নষ্ট হয়। ( ভৈষজ্যর* ) 
দ্বরাপহ! (তরী) জরং অপহস্তি নাশয়তি অপ-হছন ড। ১ বিব- 
পত্রী, চলিত কথায় বেলগু'ঠ। (শবচ*) (ব্রি) ২ জ্বরনাশক। 
স্বরারিরস (পুং) জরস্ত অরিঃ যঃরসঃ। জরনাশক ওযধবিপেষ। 
্রস্তত প্রণালী এইরূপ- হিঙ্কুল, গন্ধক, পারদ, তাম্র, সীদা, 
অত্র, সোহাগা, বিটূলবণ ও মনঃশিল1 এই সকল দ্রব্য সমভাগে 
লইয়! মর্দন করিয়া! সৌদালপাতার রনে ১* দিন ভাবনা দিয়া 
গু করিয়! ১ রতি গ্রমাণ বটিকা প্রস্তত করিবে। অন্ুপান 
আদার রস; ইহাতে নানাপ্রকার জর বিনষ্ট হয়। (ভৈহজ্যর) 


স্বলনাস্ত 


স্বরার্য্যভ্র (পুং) জরনাশক ওঁধধবিশেষ। ইহার প্রস্তত প্রণালী 
এইরূপ-_অত্র, তাত্ত্র, রস, গন্ধক ও বিষ গ্রাত্যেক ২ মাষা, 
ধুতুরাবীজ ৪ মাধা, ব্রিকটু মিলিত ১* মাষ! জলে মর্দন করিয়া 
১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে । দোষ বিবেচনা করিয়! অনু- 
পান বিধের ; ইহ! সেবনে নানাবিধ জর, ল্লীহা, যরুৎ, গুন, 
অগ্নিমান্দা, শোথ, কান, শ্বাস, তৃষা, কম্প, দাহ, ঈীত, বমি 
প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। (ভৈষজ্যর") 

স্বরাশনিরস (পুং) জরস্ত। অশনিরিব যঃ রসঃ। অরনাশক 
ওউষধবিশেষ। ইহার প্রস্তত প্রণালী এইরপ-_-রস, গম্ধক, 
সৈন্ধবলবণ, বিষ ও তাত্র প্রত্যেক সমভাগ, এই সকলের 
সমান লৌহ ও অত্র, লৌহথলে লৌহণড দ্বার! নিসিন্দাপত্রববসে 
মর্দন করিয়া তাহার সহিত সমভাগ পারদ ও মরিচচুর্ণ মিলিত 
করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিক! প্রস্তত করিবে। অন্ুপান পানের 
রম; ইহাতে ধাতু, বিষমজর, যকত, গুল, উদর, গ্লীহা, শবয়থু 
প্রভাতি রোগ আগু বিনষ্ট হয়। ( ভৈষজ্যর* ) 

জ্বরিত (ত্রি) অরোইন্ত সঞ্জাতঃ অর-ইতছ্‌ (তদন্ত সপ্লীতং 
তারকাদিভাইতচ্‌। পা! ৫1২৩৬) জ্বরযুক্ত, জররোনী। 

ভ্বরিন্‌ (বি) অরোধস্তান্ত জর-ইনি। জরযুক্ত। 

স্বল (পুং) জল-অচ্। জাল, দীপ্তি। (ত্রি) দীপ্রিবিশিষ্ট। 

স্বলক1 (ত্ত্রী) জল-ঘল্‌ স্তরিয়াং টাপ্‌। অগ্নিশিা (হেম*) 
আগুনের বল্ক1। 

স্বলগু (পুং) জল-শত্‌ দীপ্রিমৎ, দীপ্তিযুক্ত । পর্ধ্যাক়_জমৎ, 
কলালীকিন, জঞ্জনাভবন, মল্সলাভবন, অর্চিম্‌, শোচিস্‌, তপস্‌, 
তেজস্‌, হর, হৃণি, শৃঙ্গ এই একাদশটা আলতি নামধেয়। 
(বেদনিঘণ্ট, ১ অঃ) 

ভ্বলন (ব্রি) অল-যুচ। ১ দীপ্তিশীল। ২ অগ্নি। ৩ চিত্রকবৃক্ষ 
(অমর) ৪9 জালা, অগ্নিশিথ1!। ৫ দাহাদিজনিত অশুভকর 
অনুভব । 

ভ্বলনাস্ত, বৌদ্ধদিগের মতে দশসহত্র দেবপুত্রের নায়ক। ত্র 
গ্রিংশ স্বর্গ হইতে বৌদ্ধমঠে আগমন করিবামাত্রই ইনি 
বোধিজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। 

বোধিসব্ব-সমুচ্চয় নামী কুলদেবতা একদা! বৌদ্ধাদিগের 
প্রধান দেবতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রভে৷ ! অলনাস্ত 
গ্রমুখ দেবপুত্রগণ কেহই সংসার পরিত্যাগ করেন নাই, কিংব! 
৬ প্রকার পারমিতায়ও তাহা কেহ পারদর্শী ছিলেন না; 
তথাপি ডাঁহারা কিদ্ধপে বোধিজ্ঞান লাভে সমর্থ হইলেন। 
প্রধান দেবতা উত্তর করিলেন, তাহার! সকলেই স্থুবর্ণ-প্রভাসের 
মর্চনা করিতেন এবং সেইজন্তই বোধিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন। 
তিনি আরও বলিলেন, সুয়েস্বরগ্রভের রাজত্বকালে সর্ব | 


[ ৩৩২ ] 
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 খ্রকার চিকিৎসাশক্লবিশারদ জতিত্ধর নামে এক -বাক্ধি 
জীবিত ছিলেন। রাজার অধর্শা হেতু কোন সময়ে রাজ্য মধ্যে 
নানারূপ ব্যাধি উৎপন্ন হইতে লাগিল) কিন্তু বার্ধক্য ও 
অন্ত! হেতু জতিম্বর তাহা নিরাকরণ করিতে সমর্থ হইলেন 
না। তাহার পুত্র জলবাহন পিতার নিকট চিকিৎদাবিস্যা 
শিক্ষা করিয়া রাজাকে রোগমুক্ত করিলেন। 

জলাম্বর ও জলগর্ভ নামে জলবাহনের দুইটা পুত্র জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিল। একদা! যখন তিনি পুজদ্ধয় সমভিব্যাধারে কোন 
সরোবরের নিকট দিয়! যাইতেছিলেন, তখন দেখিলেন সরে 
বরটী প্রায় শুকাইয়। গিয়াছে । সেই সরোবরে দশসহম্র 
মত্ম্ত বাস .করিত। জলবাহন একজন বিখ্যাত চিকিৎসক । 
এই জন্ত সরোবরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী অদ্ধ প্রকাশিত হইয় 
মেই সরোবরস্থ মত্ন্তদিগের জীবন রক্ষা করিবার জন্তু 
তাহার সাহাধ্য প্রার্থনা করিলেন। জলধাহন নিকটবর্তৃণ 
কোন স্থানে জল দেখিতে ন পাইয়া যাহাতে সরোবরের 
সামান্তমাত্র অবশিষ্ট জল হৃর্য্যের প্রথরকিরণে শুকাইয়া ন! 
যায়, তজ্ন্ত কতকগুলি বৃক্ষের পত্র ও শাখ। জলোপরি নিক্ষেপ 
করিলেন। অনন্তর বছদুরে জলাগম নামে একটা নদী 
দেখিতে পাইলেন এবং রাজা সুরেশ্বরগ্রভের নিকট হইতে 
২*টা হস্তী চাহিয়া লইয়া তাহাদের সাহায্যে জল আনিয়! সরো- 
ৰর পরিপূর্ণ ও মতস্তদিগকে যথেষ্ট থাগ্ঠ প্রদান করিলেন। 
পরে তিনি হাটু পধ্যন্ত জল মধ্যে দাড়াইয়া পরমেশ্বরকে যথা 
বিহিত অর্চনার পর তাহার নিকট এই বর চািলেন, যাহার! 
মৃত্যুকালে আপনার নাম শুনিবে, তাহার! যেন মৃত্যুর পর 
্রয়স্ত্ংশ স্বর্গে জন্মগ্রহণ করে। প্নমন্তন্মৈ ভগবতে বস্ধ- 
শিখিনে” ইত্যাদি মন্ত্রপাঠের পর তিনি মহ্ম্দিগকে বৌদ্ধ- 
ধন্মের কয়েকটা গুঢ়মত শিক্ষা দিলেন। 
মত্স্ুগণ সেইরাত্রেই গতান্গ হইল এবং পূর্বোক্ত স্বর্গে 

জন্মগ্রহণ করিল। জলনাস্ত প্রমুখ দেবপুত্রগণ মকলেই পুরে 
দশ সহস্র মৎ্ম্তরূপে উক্ত সরোবরে বাস করিতেছিলেন। 

স্বলনাশ্মন্‌ (পুং) অলনঃ অশ্া নিত্যকম্মধা*। শূর্য্যকাত্তমণি ৷ 
(রাজনি ) 

জ্বলস্ত (দেশজ ) প্রজ্জলিত, দীপ্ত । 

স্বলিত (ত্রি) জল-ক্ত। ১ দগ্ধ। (মেদিনী) ২ উজ্জল, দীপ্ত। 

জ্বলিনী (শ্রী) জল-ইনি-ভীপ্‌। মূর্ধা লতা । (রাজনি' ) 

জ্বাল (পুং স্ত্রী) ছল-গ। ১ অয্নিশিখা। (তি) ২ দীন্তিযুক্ত। 
(সী) ৩ দদ্ধান্স। (শব্চ*) (পুং) ভাবে ঘঞ্। ৪ দীস্তি। 

স্বালখরগদ (পুং) জালখটনাম যে! গদঃ। জালগর্দত নামক 
ক্ষুদ্রয়োগ্বিশেষ। [ ক্ষুদ্ররোগ দেখ। ] 


স্বালামুখী 


ভ্বালা (ত্রী),আল-টাপ্‌। ১ দগ্ধান। ২ অগ্রিশিখা। ৩ শ্বনাম- 
খ্যাতা খক্ষের পরী । 
পক্ষ; খনু তক্ষকদৃহিতরমুপষেমে জালাংনাম ।” (ভার* ১৯৫।২৫) 
খক্ষ তক্ষকদুহিতা জালাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহার 
গর্ভে মতিনার নামে পুক্র হয়। 
স্বালাজিহব (পুং) জাল! শিখৈব জিহ্বা যস্ত বহুত্রী। ১ অগ্নি। 
(হেন) ২ চিত্রকবৃক্ষভেদ। 
স্বালাতন ( দেশজ ) উৎপীড়িত, বিরক্ত, উত্যক্ত । 
স্বালান ( দেশজ ) ক্লেশ দেওন, উৎপীড়ন। 
স্বালামালিনী (ন্ত্রী) জালানাং মালা অন্ত্যস্ত ইনি ডীপ্‌। 
দেবীবিশেষ। ইহার পূজাদির বিবরণ তন্ত্রসারে এইরূপ উক্ত 
হইয়াছে'। “ওঁং নমঃ ভগবতি ! জালামালিনি গৃধগণপরি- 
বৃতে হৃং ফট্‌ স্বাহা” এই মন্ত্র্ধার৷ অঙ্গন্াস করিবে । পরে 
শওুং নমঃ হৃদয়ং প্রোক্তং ভগবতীতি শিরঃ স্বৃতং | জালামাপি- 
নীতি চ শিখা গৃপ্রগণপরিবৃতে । ততঃ বর্শস্বাহান্্মিত্যুক্ং 
জাতিযুক্তং ্তসেৎ তনৌ।” এই মন্রধারা অঙ্গন্তাম করিবে। 
“গু নমঃ হৃদয়ায় নম$” ইত্যাদি মন্ত্র ২৩ দ্রিন ধরিয়া অষ্টসহুত 
জপ করিলে যে বিষয় সাধন করা যায়, তাহা! সিদ্ধ হয় ও এই 
মন্ত্র স্মরণ মাত্রেই সকল রিপু বিনষ্ট হয়। ( তন্ত্রসার ) 
জ্বালাবক্ত, (পুং) আলেব বন্ধুমন্ত বুত্রী। শিব। (করহ্মপুং) 
স্বালিন্‌ পুং) অল-ণিনি। ১ শিব। ২ দীন্তি। (ত্রি)৩ শিখাযুক্ত। 
জ্বালেশ্বর (পুং) মতস্তপুরাণোক্ত তীর্ঘবিশেষ। 
জ্বালামুখী (রী) জালৈব মুখং প্রধানং যন্ত বহুব্রী । গীঠভেদ । 
এই স্থানে ভৈরবের নাম উন্মত্ত এবং ভৈরবীর নাম অস্বিক। 
[ পাঠ দেখ। ] 
পঞ্জাবপ্রদেশে কাঙ্গড়। জেলার অন্তর্গত দেরা তহসীলের 
একটা প্রাচীন নগর ও হিন্দুতীর্থ। অক্ষা* ৩৯* ৫২৩৪ 
উঃ ভ্রাঘি* ৭৬* ২১৯পুঃ | নাদাউনের ১০ মাইল উত্তর- 
পশ্চিমে কাঙ্গ ডা হইতে নাদ্দাউন যাইবার পে বিপাশা নদীর 
উত্তরসীমাবর্তী চাঙ্গা নামক দুরারোহ পর্বতশ্রেণীর পাদদেশে 
এই নগর অবস্থিত। পুর্বে এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধিশলী ছিল, 
এখনও ইহার পূর্বব কীর্তির বিস্তর ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া 
যায়। তত্বাদির মতে, ইহা! একটা মহাপীঠ, সন্তীদেহ বিষুঃ 
কর্তৃক ছিন্ন হইলে এইন্থলে সতীর জিহ্বা পতিত হয়। 
পর্বতের এক স্থান হইতে গ্রান্তর ভেদ করিয়! প্রতঅবণ ও 
এক একার দাহা বাম্প অবিরত নির্গত হইতেছে। দীপ সংযোগ 
করিলে বাগ ছলিতে থাকে । ' স্থানকে দেবীর জলস্তমুখ 
বলে। এই নিথিত্তই এ স্থানের নাম জালামুখী হইয়াছে। 
গ্রশ্রবণের উপস্ন একটা মন্দির নির্শিতি হইয়াছে। মন্দিরের 


1. ৮৪ 
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বিস্তার ২* হস্ত ও ইহার মধ্যস্থলে একটী চৌবাচ্চা হইতে * 
জল ও অল্প অল্প দাহা বাম্প নির্গত, হয়। মন্দিরের যাজকগণ 
ঘ্বতসংযোগে বাম্প অনেকক্ষণ প্রজ্লিত রাখে। রণজিৎ" 
সিংহ মন্দিরের অভ্যস্তর ভাগ স্বর্ণমগ্ডিত করিয়া! দেন। গ্রতি- 
দিন বহুসংখ্যক.যাত্রী এই তীর্থদর্শনে আইসে। আশ্বিনমাসে 
এখানে একটী পর্ব হয়, তছুপলক্ষে বিস্তর যাত্রীর সমাগম 
হুইয়া থাকে। 

প্রবাদ আছে, যে পূর্বকালে একদিন দেবী দক্ষিণদেশস্থ 
এক ধ্রাঙ্গণকুমারকে স্বপ্নে দর্শন দেন ও উত্তরদেশে আসিয়! 
এই স্থান বাহির করিতে আদেশ করেন। তদনুসারে ব্রাহ্মণ 
কুমার এই স্থান বাহিষ্ন করিয়া তথায় ভগবর্তীর পুজা! করেন 
ও একটা মন্দির নিশ্শীণ করেন। বর্তমান মন্দির পর্বতপার্থে 
প্রবণের উপর নির্মিত। ইহার চূড়া ও গুম্বজ স্বর্ণম্ডিত, 
খডাসিংহ প্রদত্ত রজতনির্পিত কপাটগুলিই মন্দিরের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক । লর্ড হাডিঞ্জ ও কপাট- 
দর্শনে এতদুর প্রীত হয়েন যে, ইহার একটী আদর্শ প্রস্তুত 
করাইয়াছিলেন। মন্দিরের মধ্যে কোনরূপ দেবমুস্তি নাই। 

মন্দিরের অভ্যন্তর ব্যতীত আরও কএকস্থলে জল ও অল্প 
পরিমাণে দাহ বাষ্প নির্গত হয়। মতান্তরে এ অগ্নি জলন্ধর 
নামক দৈত্যের মুখনিঃস্থত। কথিত আছে, মহাদেব &ঁ 
দুর্দাস্ত দৈত্যকে পরাণ্ত করিয়। পর্বত চাপা দেন, এ দৈত্যের 
মুখ হইতে অগ্ঠাপি অগ্মি নিঃস্যত হইতেছে । [জালদ্ধর দেখ । ] 
যাহা হউক বর্তমান মন্দির ভগবতীর ও ইহার-মধ্যস্থ কুণড 
দেবীর উক্কাময়ী মুখ বলিয়! সর্বত্র বিখ্যাত 

দেবীর মন্দিরের চতুদ্দিকে অনেক ক্ষুদ্র দেবালয়, ধর্মপালা, 
পাস্থনিবাস ও পাতিয়ালারাজনির্মিত সরাই আছে; দরিদ্র 
তীর্থযাত্রিগণ & সকল হইতে ভোজনাদি প্রাপ্ত হয়। এখানে 
বহুসংখাক ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী, অতিথি, তীর্ঘযাত্রী ও গবাদি বাস 
করে। নগরের অবস্থা ততদূর পরিচ্ছন্ন নহে, কিন্তু ইহার 
বাজার হুবৃহ। তথায় বহুসংখ্যক দেবমুর্তি, জপমালা গ্রভৃতি 
উপাসন৷ সামগ্রী দৃষ্ট হয়। 

এই নগর দিয়া হিমালয়ের পার্বত্য দ্রব্জাত ও 
মমতলের দ্রব্জাতের বিনিময় হুয়। রপ্তানীর মধ্যে কুলু 
হইতে অহিফেন প্রধান। নগরের ছয় স্থানে ৬টী উষ্ণ 
গ্রারবণ আছে। এ সকল প্রশ্রবণের জলে লবণ ও কিয়ৎ 
পরিমাণে পটামিয়ম্‌ আইওভাইড্‌ মিশ্রিত আছে, তজ্জন্ত উহ 
পান করিলে কয়েক প্রকার রোগ আরাম হয়। জালামুখী 
নগরে একটা থানা, ডাকঘর ও বিগ্তালয় আছে। 

কোন্‌ সময় হইতে জালামুখীর গ্রত্রবণ 'ও দাহ বাশ্পোদগম 


দবালামুখী [ ৩৩৪ ] স্বালামুখী 


আরম্ত হয় তাহা নির্ণয় কর! স্থুকঠিন। সম্ভবতঃ ইহা 
খৃ্ীয় শতাবীর বনুপূর্বেও বিদ্যমান ছিল। চীনপরিব্রাজক 
হিউএন্সিয়াং ভারতবর্ষে আসিয়া পঞ্জাব প্রদেশের একই 
পর্বতে শীতল ও উষ্:প্রত্রবণের কথ! উল্লেখ করেন। সম্ভবতঃ 
ও উঞ্ণপ্রশ্রবণ জালামুখীর অগ্নিকুণ্ড হুইবে। হিন্দুদিগের 


মধ্যে প্রবাদ, দিন্লীশ্বর ফিরোজশাহ তোগলক জালামুখীদেবীর 
দর্শন ও তাহার পুজ। করিয়া! কাঙ্গ ডা দেশ জয় করেন। মুদল- 
মানের! একথা স্বীকার করে না।' বোধ হয়, ফিরোজশাহ 
কৌতুহল পরবশ হইয়া! জালামুখীর এঁ আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনার্থ 
গমন করেন। তাহাতেই হিন্দগণ এরূপ রটাইয়! থাকিবে । 


ঝকৃঝকিয়া 


ঝ 


ঝ্, বাঞ্জনবর্ণের নবম বর্ণ, চবর্গের চতুর্থ বর্ণ। ইহার উচ্চারণ- 


কাল অর্ধমাত্রা পরিমিত সময় ও উচ্চারণস্থান তালু । উচ্চারণ 
করিতে আভ্যন্তরিক' প্রযদ্বে জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বার! তালু 
স্পর্শ । বাহ্প্রবত্ধ সংবার, নাদ ও ঘোষ । ইহ! মহাপ্রাণ বর্ণ 
মধ্যে পরিগণিত। মাতৃকান্তাসকালে বামকরাহ্ুলিমূলে ইহার 
স্কাম করিতে হয়। কলাপমতে ইহার ঘোষবৎ সংজ্ঞ। । ইহা 
কুগুলী, মোক্ষরূপিণী, বিছ্যল্লতার স্তায় রক্তাকার, উজ্জ্বল 
তেজোযুক্ত, সর্বদা সত্য, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণযুক্ত, পঞ্চদেব- 
ময়, পঞ্চ প্রাণময়, জ্রিবিন্দু ও ত্রিশক্তিসংযুক্ত । (কামধেনুতন্ত্র) 
ইহার ধ্যান। প্ধ্যানমন্ত প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ কমলাননে ! 
সন্তপ্তহেমবর্ণাভাং রক্তাম্বরবিভূষিতাম্‌ । 
রক্তচন্দনলিপ্তাঙ্গীং রক্তমাল্যবিভূষিতাম্‌। 
চতুর্দশভূজাং দেবীং রত্বহারোজ্জলাং পরাম্‌। 
ধ্যাত্বা ব্রহ্মস্বরূপাং তাং তন্বন্ত্রং দশধা জপেৎ।” (বর্ধোদ্ধারতন্তর) 
বর্ণাভিধানতন্্রমতে, ইহার বাচক শব-_বঙ্কার, গুহ, মার্গী, 
বর্ঝর, বায়ু, সম্বন, অজেশ, ভ্রাবিণী, নাদ, পাশী, জিহ্বা, জল, 
স্থিতি, বিরাজেন্দ্র, ধনুর্থ্ত, কর্কশ, নাদজ, কুও, দীর্ঘবাহ, রস, 
রূপ, আকম্পিত, মুচঞ্চল, হুর্ম,থ, নষ্ট, আত্মাবান্‌, বিকটা, 
কুচম'গুল, কলহংসপ্রিয়া, বাম, বামাঙ্গুল, স্পর্র্বক, দক্ষহাস, 
অট্হান, পুণ্যায্ম! ও বাঞ্জনন্বর । 
মাত্রাবুত্তে ইহার প্রথম বিষ্যাসে ভয় ও মরণ হয়। 
পভয়মরণকরৌ ঝঞ্চো” ( বৃত্তরর* টী* ) 

ঝ (পুং) ঝটতি ঝট-ড। (অন্তেঘপি দৃষ্ঠতে। পা ৩।২।১*১) 
১ বঝঞ্কাবাত। ২ নষ্ট । ৩ জলবর্ষণ। (শবর*) ৪ ঝিন্টীশ। 
৫ দেবগুরু। ৬ দৈত্যরাজ। ৭ ধ্বনিভেদ । ৮ উচ্চবাত। (মেদিনী) 

ঝকড়া (দেশ) কলহ। কুন্দল। বিবাদ । 

ঝকনৌদ, মধ্যভারতের ভোপাবর এজেন্দীর অন্তর্গত ঝাবুয়া 
রাজ্যের একটা নগর। এই নগর সর্দারপুর হইতে ১৫ মাইল 
দুরে, ঝাবুয়। নগরের ২৪ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত। এখানে 
একজন ঠাকুর অর্থাৎ প্রধান লামস্ত বাস করেন। 

ঝকার (পুং) ব-কার (স্বার্থে )। বমান্র বর্ণ। 

প্ঝকারং পরমেশানি !” (কামধেনুতন্ত্র) 

ঝকিকৃ (দেশজ ) ভর্'সনা, ধমক, প্রতিক্ষেপ। 

ঝক্‌ (দেশজ) ১ দীপ্তি । ২ চমকৃ। ৩ বৃথা। 

ঝকৃঝকৃ (দেশজ ) ১ দীপ্তিষয়। ২ দীপ্তি। ৩ ওজল্য। 

ঝকৃঝকিয়া (দেশজ ) ঝক্বক্‌। 


[ ৩৩৫ ] 


ঝকৃমকৃ (দেশজ ) বক্ঝকৃ। 

ঝকৃমকানি (দেশজ ! বক্মক্‌ কর!। 

ঝকৃমারী (দেশজ) ১ ক্রুটা। ২ অপরাধ । ৩ অনুতাপ | ৪ খেদ। 

ঝগতি (অব্য) ঝটিতি-পৃষো*। শীদ্। 

ঝগঝগায়মান (ব্রি) ঝগবগ-ক্যড শানছ। (কর্তৃক 
সলোপশ্চ । পা ১।১।১১) দেদীপ্যমান। 
*গ্রভানিকররশ্মিভিবগঝগায়মানাংগুকাং।*” ( দেবীপু*) 

ঝঙ্কার ( পুং) ক-ঘঞ্কারঃ ঝন্‌ ইত্যব্যক্তশব্স্ত কারঃ করণং 
যত্র। ১ ভ্রমর প্রভৃতির গুপ্জন। ২ ঝন্ঝন্‌ শব । ৩ অব্যক্তধ্বনি। 
*প্রারবে! মধুটৈরকারণমহো ঝঙ্কারকোলাহলঃ।” (বল্লালমেন) 

ঝঙ্কারিণী (তরী) বঙ্কার উস্ত্র্থে ইনি ভীপ্‌। ১ গঙ্গ!। ২বিন্টীশ। 

ঝঙ্কারিত (ভি) বঙ্কার-ইতচ, (তার*) বঙ্কারযুক্ত। 

বাঙ্কিল (দেশজ ) একজাতীয় বড় বক। 

ঝঙ্কতা (স্ত্রী) তারাদেবতা। 
“বর্রী বন্ধত! বিল্লী ঝরী ঝর্বরিক! তথা” (তারাসহজনাম) 

ঝঙ্কৃতি (ত্ত্রী) কৃ-ক্কি কৃতিঃ বম্‌ ইত্যব্যক্তশবান্ত কৃতিঃ করণং 
যত্র। কাংস্তাদির ধ্বনি। (শব্ধার্থচি') 

ঝঙ্গ, পঞ্জাবের ছোটলাটের শাসনাধীন একটা জেলা । এই 
জেলা মূলতান বিভাগের উত্তরভাগে অক্ষা* ৩* ৩৫ হইতে 
৩২*৪” উঃ এবং দ্রাঘি*ৎ ৭১* ৩৯ হইতে ৭৩* ৩৮ পুঃ। 
পরিমাণফল অন্থুমারে ধরিলে পঞ্জাবের ৩২টী জেলার 
মধ্যে বঙ্গ জেলা চতুর্থ এবং অধিবাসী সংখ্যা অন্মারে 
যড় বিংশস্থানীয়। ইহার উত্তরে শাহপুর ও গুজরান্বালা, 
পশ্চিমে দেরাইম্মাইলা! এবং পূর্বদূক্ষিণে মণ্টগমরি, মূলতান 
ও মুজাফরগঞ্জ। পরিমাণফল ৫৭০২ বর্গমাইল । ঝঙ্গ নগরের 
উপকষ্ঠস্থিত মাঘিয়ান! জেলার সদর কাছারী "আদালত 
প্রভৃতি আছে। 

এই জেলার আকার কতকটা ব্রিতুজের স্তায়। পূর্ব্বভাগ 

রেচ্না দোয়াবের অন্তর্বর্তী পর্বতময়, তাহার পর হইতে 
চন্দ্রভাগা ও বিতন্ত! নদীদ্বয়ের সঙ্গম পর্যন্ত ব্রিকোণ ভূমি, 
পরে এঁ সংযুক্ত নদীদ্বয়ের তীর দিয়! সিদ্ধুসাগর দোয়াব 
পর্যযস্ত বিস্তৃত ভূভাগ । ইরাবতী নদী ইহার দক্ষিণ সীমার 
কতক অংশে প্রবাহিত। এই জেলার তৃূমি অতি বিসদৃশ। 
পূর্বভাগে উচ্চ পাহাড় ও তাহার স্থানে স্থানে বালুকাময় 
বাবধান দৃষ্ট হয় । দক্ষিণভাগে ইরাবতী-কুলবর্তাঁ ভৃভাগ এবং 
বিতস্তা নদীর সহিত' সঙ্গমস্থলের উপর ও নিয় উভয়দিকে 
চন্ত্রভাগার পশ্চিমকুলবর্তী স্থানের ভূমি উর্বর! ও বহুজন- 
সমাকীর্ণ। চক্্রভাগা নদীর ৭ মাইল পূর্বে উর্বর নিয্নতৃমি 
সহমা জনশূন্ত অনুর্বর উচ্চ প্রদেশে পরিবর্তিত হুইয়াছে। 


ঝঙ্প [ '৩৩৬ ] ্‌ বঙ্গ 


বিতস্তা ওচন্দ্রভাগার মধ্যবর্তী তৃভাগ অন্র্ববর, কেবল নদী- 
তীরে চাষ হয়। বিতস্তার পর পারে সিম্ধুসাগর খাড়ি নামক 
উচ্চ পাহাড় পর্য্যস্ত কএক মাইল স্থান অতিশয় উর্বর] । 
সমস্ত জেলায় কেবল ৩৯ অংশ মাত্র স্থানে বসতি আছে ও 
অবশিষ্ট সমন্তই অনুর্বর । অনেক স্থানে জন প্রাণী ও তকুলতা- 
শৃন্ত ভূভাগ এবং উত্তরপূর্বাংশে একটা গ্রাচীন নদীর শু 
গর্ভ পড়িয়া আছে। 
এই জেলায় কোন প্রকার খনি নাই। তবে চিনিয়টের 
নিকটবর্তী পর্বতের নানাস্থানের খাত হইতে প্রস্তর খোদিত 
হয়। এ সমস্ত গ্রস্তরে জীতা, খল, শিল, কুটাবেলনের পিঁড়ি, 
প্রদীপ, শান গ্রনৃতি প্রস্তুত হয়।* কিরাণ পর্বতে লৌহের 
খনি আছে বলিয়া! অনেকের বিশ্বাস, কিন্তু উহা এ পর্যযস্ত 
উত্তোলিত হয় নাই। দক্ষিণুলীমাস্থ ললের! হইতে মত্ন্ত যাইয়। 
মূলতানে বিক্রীত হয়। হিংস্র জন্তর মধ্যে নেকড়ে, হাড়ি, 
বনবিড়াল প্রধান) মুগ, শুক ও শশকাদি নিজ্ন অরণ্যে দৃষ্ 
হয়। সাজি নামক এক প্রকার বৃক্ষের ভম্ম হইতে ক্ষার হুয়। 
& বুক্ষ বিতস্তা ও চন্দ্রভাগার মধ্যবর্তী উচ্চ ভূমিতে ও রেচ্না] 
দোয়াবের দক্ষিণতগে প্রচুর পরিমাণে জন্মে । 
এই জেলার ইঠিইম অতি প্রাটান। ইহার অন্তব্বর্তী সঙ্গল- 
বালতীর নামক পাহাড়ের উপিপ্ণ বনু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ 
দেখিয়া জেনারেল ক।ণিংহাম স্থি করেন যে, প্র স্থানই 
পুরাণোক্ত শাকল, বৌদ্ধগ্র্থ বর্ণিত মাগল ও গ্রীক ই্তিহাসিক- 
গণের সঙ্গল। এ পাহাড় গুজরান্বালার সীমায় অবস্থিত 
এবং উভয়দিকে ছুইটা জলাভূমি ছ্বারা পরিণেষ্টিত। পূর্বে 
এ জলাভূমিতে গভীর হুদ ছিল । মহাভারতে শাকল মদ্ররাজের 
রাজধানী বলিয়া, বণিত হইয়াছে ) আজিও এ গুরেশকে মদ্র 
দেশ কহে। বৌদ্ধদিগের উপাখ্যানপাঠে জানা যায় সাগল 
কুশরাজের রাজধানী ছিল। রাজমহ্ষী প্রভাবতীকে অপহরণ 
করিবার নিমিত্ত সাতজন রাজ। সাগল আক্রমণ করে। মুহা" 
রা কুশ হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নগরের বাহিরে শত্র- 
দিগের সম্ুখীন হইলেন এবং তথাম্ন এরূপ উতকট হৃষ্কারধবান 
করিলেন যে, স্বর্গ মর্ত্য প্রতিধবনিত হইল এবং আক্রমণ- 
কারিগণ ভয়ে পলায়ন করিল। গ্রীক এ্রতিহানিকগণ বলেন, 
আলেকসান্দর সঙ্গল রাজার আক্রমণে ব্যতিবাস্ত হইয়া গঙ্গা- 
কুলবর্তী প্রদেশ জয়ে ক্ষান্ত থাকেন এবং প্র স্থান আক্রমণ 
কয়েন । তৎকালে সঙ্গল অতি দুরাক্রমা ছিল, ইহার দুই দ্বিকে 
গভীর হুদ এবং নগর ইষ্টকপ্রাচীরবেষ্টিত। গ্রীকগণ বহু 
কষ্টে, ইহার প্রাচীর ভাঙ্গিয়৷ নগর অধিকার করে | চীনপরি- 
ব্রাক হিউএন্দিয়াং ৬৩০ খৃঃ অবে শাকল পরিদর্শন করেন, 


তৎকালে উহার গগ্ন গ্রাচীর বর্তমান ছিল এবং গ্রাচীন নগয়ের 
স্পাক্কৃতি ধ্বংসাবশেষসমূহের মধ্যস্থলে একটা ক্ষুদ্র সহর 
ছিল । হিউএন্সিয়াংয়ের বিবরণ, পাঠ করিয়াই কনিংহাম্‌ 
সাহেব শাকলের অবস্থান নির্ধারণ করিতে সমর্থ হন । এখনও 
এখানে একটী বৌদ্ধমঠে প্রায় এক শত বৌদ্ধ নন্গ্যাসী বাস 
করেন। ছুইটী টোপ অর্থাৎ স্ত,পও.আছে, তন্মধ্যে একটা 
মহারাজ অশোকনির্মিত। চন্দ্রভাগার নিম্ন অববাহিকাস্থিত 
শেরকোট আলেকলান্দর কর্তৃক অধিকৃত মল্লীর নগর বলিল) 
অনেকে অন্থমান করেন। হিউএন্সিয়াং পরে এই স্থানকে 
একটা প্রদেশের রাজধানী বলিয়া বর্ণন1 করেন। 

এই জেলার অপেক্ষান্কত আধুনিক ইতিহাস শিয্ালরাজ- 

ংশের বিবরণে সংশ্লিষ্ট । এই শিয়ালরাজগণ মূলতান ও শাহ- 

পুরের মধ্যবর্ভা এক বিস্তীর্ণ প্রদেশে রাজত্ব কারতেন। ইহারা 
দিল্লীর সম্রাটের অধীনতা। কথঞ্চিৎ শ্বীকার করিতেন; অব- 
শেষে রণজিৎসিংহ ইহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন। 
বঙ্গের শিয়ালগণ রাজপুতকুলোস্তব এবং মুসলমান ধর্মাবলম্বী 
ইহাদের আদিপুরুষ রায়শঙ্কর ! খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর 
গ্রারস্তে জৌনপুরে বাস স্থাপন করেন। ইহার পুত্র শিয়াল &ঁ 
নগর ত্যাগ করিয়৷ মোগল-প্রপীড়িত পঞ্জাবে আগমন করেন। 
তিনি নগ্ররস্থাপনোপযোগী স্থান খু'জিতে খুঁজিতে একদিন 
মহসা পাঁকপত্তনের বিখ্যাত ফকির বাবা ফরিদ উদ্দীন্‌ শাকর- 
গঞ্জের সন্দুখে পঠিত হন। ফকিরের নাকপটুতায় মুগ্ধ হইয়া 
শিয়াল মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হন। ইনি কিছুকাল শিয়াল 
কোঁটে থাকিয়া অবশেবে শাহপুর জেলার সাহিবালে গমন 
করেন এবং তথায় বিবাহ করিয়া বাস করেন। শিয়ালের 
অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ মাণক ১৩৮০ খুষ্টাবে মানকেড় নগর স্থাপন 
করেন এবং তাহার 'প্রপৌন্র মালখী ১৪৬২ খৃষ্টাব্দে চন্ত্রভাগা- 
তীরে ঝঙ্গশিয়াল নির্শাণ করেন। ইহার চারি বৎসর পরে 
মালখা সম্রাটের আদেশক্রমে লাহোরে উপস্থিত হন এবং 
সম্রাটকে বার্ষিক নির্দি্ কর প্রদান করিয়৷ বঙ্গ গ্রদেশ 
প্রাপ্ত হন। সেই অবধি তাহার বংশধরগণ ঝঙ্গে রাজত্ব করিতে 
লাগিলেন । 

উনবিংশ শতাব্দীর গ্রারস্ভে শিখগণ পরাক্রাস্ত হইয়া উঠে। 
ভঙ্গী প্রদেশের করম্সিং ছুলু ঝঙ্গ জেলার চিনিয়টু হুূর্গ অধি- 
কার করেন। ১৮০৩ খৃঃ অব রণজিৎসিংহ এ দুর্গ আক্রমণ 
ও.অধিকার করেন । ইহার পর রণজিৎসিংহ ঝঙ্গ আক্রমণের 
উদ্মোগ করিলে শিয়ালবংশের শেষ রাঁজ1 আক্ষদর্খী বাধিক 
«* সহত্র টাকা ও একটা অঙ্বী প্রদানে অঙ্গীকার করিয়। 
অব্যাহতি পান । 


বঙ্গ: [ ৩৩৭ ) ' বঙ্গ 


ইহার তিন বর্ষ পরে মহারাজ রণজিৎ পুনরায় ঝঙ আক্র- 
মণ ফরেন, আঙ্গাদ খ! পলাইয়া মূলতানে আশ্রয় লয়েন। 
রণজিৎসিংহ সর্দায় ফন্তেসিংকে বঙ্গের সর্দার করিরা প্রত্যা- 
গমন করিলে, আন্দদ খা! পুনরায় পূর্বোক্ত করদানে তাহার 
বাজ্যের কতক অংশ দখল করিতে লাগিলেন । ১৮১* খৃঃ অব 
বণজিৎসিংহ মূলতান' অধিকার করিয়। তাহার শক্র মুজাফর 
খাকে সাহায্য করা অপরাধে আঙ্গদ খাকে বন্দী করিলেন। 
লাহোরে আসিয়! রণজিৎসিংহ আঙ্গদ খীকে একটা জায়গীর 
প্রদান করেন। আঙ্গদের পর তৎপুত্র ইনায়েত খা আধিপত্য 
করিতে থাকেন। তাহার মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতা 
ইন্াইল খা! অধিকার পাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু গোলাপ- 
সিংহের প্রতিত্বন্বিতায় সফলকাম হইলেন না। ১৮৪৭ খৃঃ 
অব্যে পঞ্জাব ইংরাজাধিকৃত হইলে বঙ্গ জেলা গবর্মেন্টের 
অধিকারভূক্ত হইল। ১৮৪৮ খৃঃ অবে ইন্মাইল খা বিদ্রোহী 
রাজগণের দমনে গবর্মেন্টের সাহাঁষ্য করায় এবং সিপাহী- 
বিদ্রোহের সময় একদল অশ্বারোহী সৈন্ঘসহ ইংরাঁজ পক্ষ 
অবলম্বন করায়, গবর্মেন্ট তাহাকে আজীবন একটা জায়গীর 
ও খা বাহাছুর উপাধি প্রদান করিয়াছেন। 

ঝঙ্গজেলার মাঘিয়ানা, ঝঙ্গ 'ও চিনিয়ট কেবলমাত্র এই 
তিনটা নগরে পঞ্চসহত্রধিক লোক বাস করে। 

প্রথমোক্ক ছুইটী নগর ফলে একটা নগর বলিয়াই ধর! 
যাইতে পারে। অন্ান্ত উল্লেখযোগ্য সহরের মধ্যে শেরকোট 
ও আঙ্গদপুর প্রধান। চিনিয়ট তহসীলও অপেক্ষাকৃত 
উর্বারা। অধিবামিগণ নিজ নিজ কূপের নিকটে একাকী 
থাকিতে ভালবাসে । কচিৎ কোনস্থানে লম্বরদার অর্থাৎ 
মোড়লের কুপের চতুর্দিকে তাহার নিজের ও ছুই চারি 
ঘর প্রজার কুটার এবং একখানি দোকান একত্র দৃষ্ট হয়। 
এই জেলার ভাষা পঞ্রাবী ও জাট্‌কি (মূলতানী )। 

এই জেলার কেবল *১ অংশমাত্র কৃষিকার্ষ্যোপযোগী। 
কোন অংশেই রীতিমত জল না পাইলে ফসল জন্মে না। 
নদীকুল হইতে কিছু দুরের ভূমি হইতেই অধিকাংশ ফসল 
জন্মে, অধিক দুরের উচ্চভূমি অন্ুর্বর। নদীকৃলে অনেক 
সময় পলি পড়িয়া উত্তম ফসল হয় বটে, কিন্তু বন্যার 
উপদ্রবে অনেক সময় গ্রাম ও শস্তক্ষেত্র ভাসিয়া যায়; এখানে 
ধান জন্মে না। বসম্তকালে গোধূম, যব, ছোলা, মটর প্রভৃতি 
ববিখন্দ এবং শরৎকালে জোয়ার, কার্পাস, মাষকলাই, তিল, 
ভুট্টা প্রভৃতি জন্মে। 

অনেক লোক একবলমাত্র পণ্ডচারণ করিয়া জীবিকা- 
নির্বাহ করে। জেগার প্রায় অর্ধেক ভূমি গপণ্ডচারণের 


খা] ৮৫ 


উপযোগী । পপ্চৌধ্য অপরাধে দণ্ডের কখা এখানে সর্বদাই 
শুনা যায়। অনেকে অশ্ব ও উদ্ী পালন করিতে ভালবাসে। 
বঙ্গের অশ্ব সর্বত্র বিখ্যাত, বিশেষতঃ এখানকার ঘোটকী 
পঞ্জাবের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রশংসিত । 

এই জেলার অধিকাংশ কৃষক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অন্ু- 
সারে চাস করে না। অনেকে ইচ্ছামত জমি চাস করে, 
আবার ইচ্ছা হইলেই ছাড়িয়। দেয়। অধিকাংশ ক্কষক 
উৎপন্ন শস্তদ্বারাই খাজন! দেয় । শতকর! একজন মাত্র টাকা 
দিয়া রাজস্ব প্রদান করে। 

ঝঙ্গজেলার বাণিজ্য, ততদূর ভাল নহে। নানা প্রকার 
দ্রব্যজাতের অন্তর্বাণ্ল্িই প্রধান। ইরাবতীতীর ও গুজ- 
রান্বাল! জেলার ওয়াজিরাবাদ হইতে এখানে শস্ত আমদানী 
হুয়। বঙ্গ ও মাতিয়ান! নগরে বিস্তর মোট! কাপড় তৈয়ার হয়। 
কাঁবুলী বণিকগণ এ সমস্ত ক্রয় করিয়া লয়। এখানে সোণা! 
ও রূপার জরি এবং চর্মের দ্রব্যাদি প্রস্তত হইয়া থাকে । 

* মূল্তান হইতে উ্জীরাবাদ পর্য্যন্ত রাস্তা এই জেলার 
মধ্যে শেরকোট, ঝঙ্গ, মাধিয়ানা এবং চিনিয়ট দিয়া 
গিয়াছে । অপর একটা রাস্তা মণ্টগমরী জেলায় লাহোর- 
মূলতান-রেলওয়ের বিচাবত্বী ষ্টেশন হইতে চাহ্‌-ভরেরী 
দিয়া দেরা-ইন্মাইল খা পর্যযস্ত গিয়াছে। বিচাবত্ৰী, 
দেরাইন্মাইল খা ও বন্ন, নগরের মধ্যে প্রতিদ্দিন একখানি 
ডাকগাড়ী যাতায়াত করে। সিন্ধু-পঞ্জাব ও দিলী রেলওয়ের 
লাহোর ও মুলতান শাখা এই জেলার নিকট দিয়! গিয়াছে। 
বিতস্তা ও চন্দ্রভাগ! নদীর সঙ্গমের ঈয়ৎ নিয়ে একটী নৌসেতু 
প্রস্তুত হুইয়াছে। জেলার সর্বত্র & নদীদ্বয়ে বৃহৎ বৃহৎ 
বণিকতরী বারমানই যাতায়াত করিতে পারে। 

ভূমির রাজস্ব ও অন্যান্য কর ব্যতীত এখানে পশুচারণ ও 
সাজিমাটি অর্থাৎ ক্ষার প্রস্ততের ভূমি হইতেও গবর্মেণ্টের 
বিস্তর আয় হয়। একজন ডেপুটি কমিসনর, ২ জন এক্ষ্া 
আসিষ্টাণ্ট কমিশনর ও অন্তান্ত রাজকর্ধাচারী ও পুলিস 
দ্বারা ইহার শাসনকার্ধ্য সম্পন্ন হয়। মাধিয়ানা নগরে জেলার 
আদালত জেলখানা ও গবর্মেন্ট বিদ্যালয় প্রভৃতি আছে। 
শাসনকার্ধ্য ও রাজস্ব আদায়ের সুবিধা জন্ত এই জেলা ৩টী, 
তহুমীল ও ২৫টা থানায় বিভক্ত। বঙ্গ, মাঘিয়ানা, চিনিয়ট, 
শেরকোট ও আঙ্গদপুরে মিউনিসিপালিটি আছে। 

এই জেলার জলবাঘু স্বাস্থ্যকর বলিয়া বিখ্যাত । ব্যাধির 
মধ্যে অর ও বসন্ত প্রধান। বঙ্গ, মাধিয়ানা, চিনিয়ট, শের- 
কোটি, আক্ষপপুর ও কোট ইসাশাহ নগরে গবর্মেপ্টের দাতব্য 
ওঁধধালয় আছে। 


বন্বনা [ ৩৬৮ বগ্ধারপুর 


২ পঞ্জাব এদেশের পূর্বোক্ত ঝঙ্গ জেলার মধ্যস্থ তহসীল। 
এই তহসীল চক্ত্রভাগা নদীর উভয়তীরস্থ কতক স্থান লইয়া 
. গঠিত। পরিমাণফল ২৩৪৭ বর্গমাইল। এই তহদীলেই 
জেলার আদালত সকল ও €টী থান! আছে। 

৩ পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত ঝঙ্গজেলার একটা প্রধান 
নগর ও মিউনিসিপালিটা। অক্ষা* ৩১* ১৬ ১৬ উঠ, ভ্রাঘি* 
৭২*২১৪৫ পৃঃ । বঙ্গের ছুইমাইল দক্ষিণে মাঘিয়ান! নগর 
অবস্থিত, এই স্থানেই সম্প্রতি রাজকীয় আদালত আছে। 
বঙ্গ ও মাঘিয়ান! একই মিউনিসিপালিটার অন্তর্গত এবং 
একটা নগর বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। ছুই নগরের 
লোকসংখ্যা ২৩,২৯৯) তন্মধ্যে হিন্দু ১১,৩৫৫ ও মুসলমান 
১১১৩৩৪। .চন্দ্রভাগা নদীর বর্তমান গর্ভ হইতে ৩ মাইল 
পুর্বে এবং বিতস্তার সহিত উহার সঙ্গম হইতে ১০ ও ১৩ 
মাইল উত্তরপশ্চিমে এ নগরদ্বধয় অবস্থিত। ধঙ্গনগর নিয়- 
ভূম, ঈবিধামত বাণিজ্যন্থান হইতে কিছু দূরব্তী। 
সরকারী কার্যালয় প্রভৃতি মাখিয়ানায্র উঠিয়া যাওয়ায় পর 
' হুইতে ঝঙ্গের অবনতি হইয়াছে । সহরের মধ্যে একটামাত্র 
ঘড় বান্তা, উহার ছুইপার্ে একই প্রকার ইষ্টকনির্িত 
পথ। পথ সমুদায় ইষ্টকখগুছ্বারা! বাধান, উহাতে নর্দাম। 
প্রভৃতির বেশ বন্দোবস্ত আছে। নগরের বাহিরে বিদ্যালয় 
ও তথায় একটা ঝরণা, ওষধালম় ও থানা আছে। শিয়াল- 

ংশীয্প মালা ১৪৬২ খুঃ অবে পুরাতন বঙ্গ নগর নিন্মীণ 
করে। ধী নগর বহুকাল বঙ্গের মুসলমান রাজাদিগের 
রাজধানী ছিল। 'বর্তমান নগরের উত্তরপশ্চিমে পরী নগর 
ছিল, পরে বহুকাল হইল চন্ত্রভাগার শ্রোতে উহা! ভাপিয়া 
গিয়াছে। বর্তমান নগর থুষ্টীয় ১৭শ শতাব্ধীর প্রারস্তে 
অরঙ্গজেব সম্রাটের রাজত্বকালে ঝঙ্গের বর্তমান নাথসাহেবের 
পূর্বপুরুষ লালনাথ কর্তৃক স্থাপিত হুয়। দুর হইতে নগরের 
একপার্খ দৃষ্টি করিলে কেবল উচ্চ অপ্রীতিকর বালুকান্তুপ 
ভিন্ন আর কিছুই দেখা খায় না, কিন্তু অপরদিক্‌ হইতে 
দেখিলে স্ন্দর উদ্যান, সরোবর, কুঞ্ধবন, অট্রালিক। প্রভৃতি 
শোভিত মনোরম দৃশ্ঠ নয়নপথে পতিত হয়। ইহার অধি- 
বাসিগণ অধিকাংশ শিয়াল ও ক্ষত্রি। এখানে বিস্তর 
দেশী্প মোটাকাপড় প্রস্তত হয়। কাবুলী সওদাগরগণ উহা 
খরিদ করিয়া লয়। উজীরাবাদ ও মিয়ানবালি হইতে শস্ত 
আমদানি হয়। 
বাঞ্চন (রী) ১ ধাতুনির্দিত দ্রব্যের আঘাতে উৎপন্ন ঝন্‌ ঝন্‌ 
শা । ২ অব্যক্তধ্বনি। 
ঝঞ্চন। (ন্ত্রী) বঞ্চন। পঝঞ্চনা ঝঞ্চনী বিছ্যুৎ চকমধী |” 


বগ্ধনী (তত্র) অস্ত্রের শবা। | 

ঝঞ্চা (স্ত্রী) ঝম্‌ ইত্যব্যক্তশজং কৃত্বা ঝটতি-বেগেন বহুতীতি 
ধট্-ড বাহছলকাৎ টাপ্‌। ১ ধ্বনিধিশেষ। ২ জলকণাবর্ষণ। 
৩ প্রচণ্ডানিল। (শব্ধর"') বড়বুষ্টি, বাত্যা, ঝড়। ৪ এক 
গ্রকার ঘনযন্ত্র। ইহার গ্রচলিত নাম ঝাঁঝ। ইহাকে ঝাঝরও 
বলে। ইহার আকার বৃহৎ গোলাকার ও সমতল, যধ্যভাগ 
ঈষৎ সুজ, সেই স্থলেই আঘাত করিতে হয়। ইহা পৃথিবীর 
প্রায় সকল দেশেই ঘঙ নামে প্রসিদ্ধ । ইহ! ঘন যন্ত্রের আদি 
এরূপ অনুমান হয়। এ দেশে মাঙ্গল্য যন্ত্র বলিয়া গণ্য । 

ঝঞ্ধাট (দেশজ ) ১ ব্যস্ততা । ২ ছুঃখ। ৩ ক্লেশ। 

ঝগ্ধাটিয়! (দেশজ ) যে ঝঞ্চাট করে, বিশৃঙ্খথলকারী। 

ঝঞ্চানিল (পুং) ঝঞ্ধাধ্বনিযুক্তঃ অনিলঃ মধ্যলো* কর্পরধা। 
১ বর্ধাকালের বায়ু । ২ ঝঞ্চাবাত। (ব্রিকা' ) 

ঝঞ্জামারুত (পুং) ঝঞ্কাধ্বনিযুক্তে। মারুতঃ মধ্যলো* কর্পধা। 
বেগবান্‌ বাষু। 

ঝগ্ধারপুর, ব্রিহতের অন্তর্গত পল্লিগ্রাম। ২৬* ১৬ অক্ষাংশ ও 
৮৬* ১৯ দ্রাঘিমার মধ্যে এবং মধুবনী হইতে ১৪ মাইল দক্ষিণ- 
পুর্বে ছোটবলানের পূর্বকূল হইতে ১ মাইল দুরে অবস্থিত । 
এখানে প্রতাপ্গঞ্জ ও শ্রীগঞ্জ নামে ছুইটী বাজার আছে। 
প্রথমটা প্রতাপসিংহ ও অপরটী মধুসিংহের শ্তালিকার 
নামানুসারে খ্যাত। দ্বারভঙ্গের মহারাজের সন্তানগণ এই 
স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, এই 'জন্ত বঞ্চারপুর বিশেষ 
বিখ্যাত। কথিত আছে, পূর্বে দ্বারভঙ্গের মহারাজগণ 
সকলেই নিঃসস্তান অবস্থায় প্রাণ পরিত্যাগ করিতেন। 
মহারাজ প্রতাপনিংহ ইহাতে অতিশয় ভীত হুইয্কা নিকটবর্তী 
মুরনম্‌ গ্রামবাণী শিবরতনগিরি নামক জনৈক মোহাত্তের 
শরণাপন্ন হইলেন। মোহান্ত ঝঞ্চারপুরে আদিয়া৷ তাহার 
একগাছি চুল পোড়াইলেন এবং বলিলেন যে ব্যক্তি 
ঝঞ্চারপুরে বাম করিবে তাহার পুত্র সম্তান জন্মিবে। প্রতাপ 
তৎক্ষণাৎ মেই স্থানে একটা বাড়ী নির্মাণ করিতে আস্ত 
করিলেন, কিন্তু গৃহনির্মিত হইবার পূর্বেই তাহার মৃত্যু হইল। 
তাহার ভ্রাত! মধুসিংহ গৃহনিম্মীণ শেষ করিয়! তথায় কিছুদিন 
বাস করিগ়্াছিলেন। হ্বারভঙ্গরাজের মহারাণীগণ গর্ভবতী 
হইলেই এই স্থানে প্রেরিত হুন। পূর্বে এইস্বানে কোন 
রাজপুতবংশীয়দিগের অধিকারে ছিল, মহারাজ ছতরসিংহ 
তাহাদ্দেঞ্স নিকট হইতে ইহা ক্রয় করিয়াছেন। | 

এই স্থানের রক্তমালাদেবীর মন্দির বিখ্যাত। দেবীকে 

অর্চনা করিবার জন্ত বহুদুর' হইতে লোক আসে। পিত্বল 
নির্শিত ভ্রব্যের জন্তও এই স্থান বিখ্যাত) এই ্ছানের 


বড় [ ৩৪৯ ] বড় 


পানের বাট ও গলাজলী অতিশর সুদার। বাজারে শল্তের 
বড় বড় কারবার আছে। বঞ্জারপুর হইতে হিয়া্াট, 
মধুবনী, নরায়া গ্রতৃতি'স্থানে রাস্তা হওয়ায় বাবমায় দিন দিন 
বাড়িতেছে। বাজারের প্রায় নিকট দিয়াই দ্বারতঙ্গ হইতে 
পুণিয়া পর্যাস্ত একটা বৃহৎ রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। 
এই স্থানে হিন্দু, ও মুসলমান উভয়েরই বাস আছে; 
কিন্তু হিন্দুর দংখা। অপেক্ষাকৃত অধিক। 
বঞ্জাবায়ু (পুং) বঞ্চাধবনিযুক্কো বাযুঃ মধ্যলো'। বঞ্ধাবাত। 
বৃষ্টির সহিত ঝড় । বেগবান্‌ বাছু। 
ঝটক (পুং রী) অস্তযজ বর্ণাবশেষ। 
“উপানরণ্যে ঝটকশ্চ কৃপে ভ্রোণাং জলং কোশবিনির্গতঞ্চ।” 
(অব্রি) 
বাটা (ভ্ত্রী) ঝট-অচ্‌ টাপ্‌। ১ শীষ্ব। ২ অলকী। (শব্ধার্থচি* ) 
( দেশজ ) ঝাট!। 
ঝটি (পুং) ঝটতি পরম্পরং সংলগ্নং ভবর্তীতি বট-ওণাদিক 
ইন্‌। ১ কষুতবৃক্ষ। ( শব্বর" ) (দেশজ ) ঝাটি। 
ঝাটিতি (অব্য) ঝট্‌-কিপ্‌ ঝট্‌ ইন্‌ক্তিন্। ১ দ্রত। ২ শীঘ্র। 
পর্য্যায় শ্রাক্‌, অঞ্জসা, আহীয়, সপদি, দ্রাক, মংঙ্ষু, সম্ভঃ, 
ততক্ষণ । (অমর) 
ক্ত্যন্কা গেহং ঝটিতি যমুনা মন্তুকুঞ্জং জগাম।” (পদাক্কদুত ) 
ঝট (দেশজ) ১শীঘ্। ২ ভ্রত। ৩ আচম্থিতে। 
ঝটকা (হিন্দি) বড়। 
ঝটকান (দেশজ ) প্রবল বায়ুর আঘাত। 
ঝট্বট্‌ (দেশজ ) ১ বিচলিত হওয়া! । ২ তাড়াতাড়ি । 
ধটপট (দেশজ ) শপ, ভাড়াতাড়ি। 
ঝড় (দেশ) ঝটিকা। পৃথিবীমণ্ডল চতুর্দিকে প্রায় ২৫ 
ক্রোশ গভীর বায়ুরাশি দ্বারা আবৃত। এই বামুরাশি নানা 
কারণে সর্বদাই চঞ্চল যখন ইহা! মৃদুমন্দহিল্লোলে মধুর 
গন্ধবহ রূপে প্রবাহিত হয়, তখন ইহা সকলেরই মনোহরণ 
করে। অনেক সমগ্ন এই বাযুরাশি নান! নৈসর্গিক 
কারণে বিলোড়িত হইয়া ভীষণ প্রভঞ্জনরূপে বেগে 
প্রবাহিত হুয় এবং কখন কখন মুহূর্ত মধ্যে বহুদূর বিস্তৃত 
জনপদের বৃক্ষরাজি উন্মুলিত, গৃহাবনী বিপরধ্য্ত, উদ্ভান 
নকল লণগ্ুভগ্ড, নৌকা] প্রভৃতি তগ্ন এবং যানবাহনাদি 
ছিন্নভিন্ন করিয়া! ফেলে। এই বেগবান্‌ বায়ুরাশিকে সচরাচর 
ঝড় কছে। হিন্দু পুরাণারদিতে ৪৯ পবনের কথা আছে। 
তাহারা কখন কখন একে একে কখন বা সকলে, একত হুইয়া 


ঝড় উৎপন্ন করেন। চীনগিগের বিশ্বাস টাইফুন (কিউমু 


অর্থাৎ ঝড়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর অনেক সন্তান তিনি) কখন 


কখন ভিন্ন ভিন্ন দিক্বাহী-ঝড় রূপী নিজ নস্তানবর্গ লইয়া , 
ক্রীড়। করেন, তাহাই ঘুর্ণবায়ু বা টাইফুন্‌। 

ঝড়ে যেরূপ উৎপাত সাধন করে, তাহাতে পুর্ব হইতে 
সাবধান হইলে বহু অনিষ্ট এড়াইতে পারা যায়। যুরোগীয় 
পঙ্ডিতগণ বাযুমানযন্ত্র বারা অনেকটা! ঝড়ের সম্ভাবনা নির্ণন় 
করিতে পারেন। পূর্বে সকল দেশেই কতকগুলি লক্ষণকে 
ঝড়ের পূর্বলক্ষণ বলিয়া! বিশ্বাস করিত এবং তন্বারাই ভবি- 
ব্যৎ ঝড় বৃষ্টি নির্ণয় করিত। উনয়ান্ত কালে সূর্য্যের ছবি, 
মেঘের বর্ণ ও বায়ুর গতি ইত্যাদি দ্বারা এখনও অনেকে ঝড় 
বৃষ্টির আশঙ্কা কিয়া থাকেন। ফলতঃ এ সকল নিতান্ত 
অমূলক নহে। [বাচু ও গ্রলয় শষ দেখ।] 

মুরোগীয়দিগের প্রযত্ধে পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই বায়ু- 
রাশির গতি ও চাপনির্ণয়, বৃষ্টিপরিমাণ প্রভৃতি বিষয় পর্যয- 
বেক্ষণ করিবার জন্ত যন্ত্াদি স্থাপিত হইয়াছে। এসকল 
যন্ত্রমাহায্যে এবং প্রান্তিক বিজ্ঞানাদি হবার তাছারা ঝড়ের 
প্রক্কত তত্ব, উৎপত্তি, গতি, বিস্তৃতি ও পূর্বসূচনাদি 
অবগত হইয়াছেন। কিন্তু এ পর্য্যস্ত সকল স্থানের বায়বিক 
পরিবর্তনার্দির তালিকা পর্য্যাপ্ত পে প্রাপ্ত না হওয়ায় ইহার 
সুক্মতত্ব অত্রান্ত রূপে প্রতিপাদিত হয় নাই। মুরোপীয় 
পণ্তিতগণ বহুতর পরীক্ষা দ্বারা ঝড়ের উৎপত্তি, প্রাকৃতিক 
গতি, ব্যাপ্তি প্রভৃতি যেরূপ নির্ধারণ করিয়াছেন, তাহার 
স্থল মর্ম নিয়ে লিখিত হইতেছে । 

পৃথিবী যদি নিশ্চল ও সর্বাত্র সমান উত্তপ্ত হইত, তাহা! 
হইলে বাযুরাশিও নিশ্চল হইত এব বায়ুপ্রবাহ হইত না) 
কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। পৃথিবীর গোলত্ব-নিবন্ধন নিরক্ষ- 
রেখার উভয় পার্শ্ববর্তী কতক স্থানেই-_কুর্য্যকিরণ লঙ্ব ভাবে 
পতিত হয়; সুতরাং মেরু প্রদেশদ্ধয় অপেক্ষা নিরক্ষদেশ 
অধিক উত্তপ্ত হ়। ইহাতে নিরক্ষদেশে ভূপৃষ্ঠসংলগ্ন বাযু- 
রাশিও উত্তপ্ত পরে লঘু হইয়া উর্ধে উঠিয়া যায় এবং 
পার্শবর্তী অপেক্ষাকৃত শীতলবাযু আসিয়া উহার স্থান 
পূরণ করে। এই রূপে তৃপৃষ্ঠে নিয়ত উত্তর ও দক্ষিণমের- 
প্রদেশ হইতে বাধুরাশি নিরক্ষদেশাভিমুখে এবং বায়ু 
সাগরের উপরিভাগে নিরক্ষদেশ হইতে বায়ুরাশি মেরু- 
ছয়াভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে। পৃথিবী নিশ্চল হইলে এ 
বায়ুগ্রবাহ ঠিক উত্তর ও দক্ষিণমুখে বহিত, কিন্তু পৃথিবী নিজ 
মেরুদণ্ডের উপরে পশ্চিম হইতে পুর্ব দিকে বেগে আবর্তন 
করিতেছে, ন্থৃতরাং তৃপৃষ্ঠের বায়ুপ্রবাহ ঠিক সরল তাবে 
আমিতে পারেন! । এইরূপে নিরক্ষদেশের উত্তরভাগে 
বাসুপ্রবাহ ঠিক উত্তর হইতে না আসিয়া, উত্তরপুর্বদিক্‌ 
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ঝড় [ ৩৪ ] বড় 


হইতে এবং নিরক্ষদেশের দক্ষিণভাগে পূর্বাদক্ষিণ হইতে 
আইসে। কিন্তু পৃথিবীপৃষ্ঠে স্থল ও জলরাশির অমমান 
সংস্থান, সুদীর্ঘ ও অত্যু্চ পর্বতলমূহের অবস্থান ইত্যাদি 
কারণে বাষুপ্রবাহ উক্ত সরল নিয়মের বশবর্তী না হুইয়। 
নানাস্থানে পরিবর্তিত হুইয়া যায়। এইরুপে বাণিজ্যবাযু, 
মৌন্মবায়ু (1০৪০০) প্রভৃতি বায়ুপ্রবাহ উতৎপক্ন হয়। 
(ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ বাযুপ্রবাহ এবং তত্ব শবে 
লিখিত হুইবে )। 

কোন স্থানের বায়ু কোন কারণে উত্তপ্ত হইলে বিস্তৃত, 
স্থৃতরাং লঘু হইয়। উপরে উঠিয়া যায় এবং চারিদিক হইতে 
বায়ুরাশি এ স্থানাভিমুখে ধাবিত হয় এ সমস্ত বিভিন্নমুখী 
বায়ু একত্র সংস্বষ্ট হইয়া আবর্তন করিতে করিতে গমন করে। 
এই ঘূর্ণায়মান বায়ুকে ঘূর্ণবাযুকছে। ইহাদের ব্যাস কখন 
কখন কয়েক গজমাত্র হুইয়! গাকে, তখন ইহা! অতান্প মাত্র 
ভূভাগের উপর দিয়! ঘুরিতে ঘুরিতে ভীষণ বেগে গনন করে। 
কিন্ত কখন কখন এঁ সকল ঘূর্ণবায়ুর ব্যাস ১ মাইল হইতে 
১০০০।১২০ মাইল পর্য্যন্ত হইয়। থাকে । এ নকল গ্রকাণ্ড 
ঘূর্ণবাযুর কেন্দ্রের নিকট বায়ু প্রায় স্থির থাকে, কিন্তু পরি- 
ধির দিকে বাসুপ্রবাহু ভীষণ ঝড়রূপে প্রবাহিত হইয়া বৃক্ষ- 
গৃহাদি ভগ্ন ও চূর্ণা্কত করিয়া ফেলে। প্রাক্ৃততববিদ্‌ 
পঞ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন, আমরা যে সমস্ত বড় বড় ঝড় 
দেখি, তৎসমুদ্য়ই এক একটা! গ্রকাও ঘূর্ণবাযু মাত্র। এই 
সকল ঘূর্ণবাযু ১ হইতে ১৫০* মাইল বিস্তৃত স্থান ব্যাপিয়! 
ঘবরিতে ঘুরিতে গমন'করে। তন্মধ্যে ৪০* হইতে ৬** মাইল 
ব্যাসযুক্ত ঘূর্ণবায়ুই অধিক। এইকূপ এক একটা ঘূর্ণবানু 
৮।১০ দিন পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে এবং শত শত মাইল স্থানের 
উপর দিয়া গমন করে। ইংরাজিতে ইহাদিগকে সাইক্লোন 
(07০০9) কছে। এই সকল ঘূর্ণবাযুর পরিধিই ঝটিকা 
চক্র। কেন্দ্রস্থল সম্পূর্ণ শান্তভাবপন্ন, উহার চতুর্দিকে চক্রা- 
কারে ঝড় প্রবাহিত হয়। ঘূর্ণবাযু গমন কালে একই লময়ে 
নানাস্থানে বিভিন্নমুখী ঝড় উৎপন্ন করিতে করিতে অগ্র- 
সর হয়। পূর্বেই বলিয়াছি, কেন্্রস্থলে বাধু প্রায় নিশ্চল 
থাকে, স্থৃতরাং যে স্থানের উপর দিয়! কেন্ত্র গমন করে, তথায় 
গ্রথমে এক দিক্‌ দিয় ঝড় হয়, পরে কতক্ষণ শান্ত থাকিয়! 
আবার ঠিক বিপরীত দিক্‌ হইতে ঝড় আইসে। 

যে স্থানের উপর দিয়া কেন্ত্র গমন করিবে, তথায় প্রথমে 
ও শেষে ছুই বিপরীত দিকে ঝড় হইবে এবং মধ্যে 
কেন্দ্র গমনকালে শাস্ত থাকিবে। যদ্দি একটা ঘূর্ণবাযুর 
কেন্ত্র মাক্রাজের উত্তর দিয়। পশ্চিমমুখে গমন করে, তবে । 


তথায় প্রথমে উত্তরপশ্চিম হইতে ঝড় বছিবে, পরে পরী বানু 
পশ্চিম ও ক্রমে দক্ষিণপশ্চিম হইতে বহিয়! ঝড় শেষ হইবে। 

ঝড় এক সময়ে যতটা স্থান ব্যাপিয়া থাকে, তাহাকেই 
ঝড়ের ব৷ ঘুর্ণধায়ুর আকার বলা যাইতে পারে। ধব্যাপ্ত 
স্থান ঠিক গোল নহে, কতকটা অসমবৃত্বাভাসের স্তায়। 
কুদ্র ব্যাস অপেক্ষা গুরুব্যাস ছুই তিন' গুণ বড় হইয় থাকে। 
যে দ্বিকে ঘুর্ণবায়ুগমন করে, সেই দিকেই গুরুব্যাস বিস্তৃত 
থাকে, লঘুব্যাম গমনপথের সহিত দমকোণ করিয়৷ অবস্থান 
করে। বৃত্বাভাম বতই লক্বা হয়, ততই ঝড়ের তে অধিক 
হইয়। থাকেঃ। বহুস্থানের পরীক্ষালৰ ঘূর্ণবাযুবিষয়ক কয়েকটা 
নিয়ম নিম্নে গ্রদত্ত হইল-- 

১, ঝঞ্ধীবায়ু নিরক্ষদেশ হইতে ক্রাস্তিবৃত্তঘ্ব় পর্য্যন্ত 
মধ্যবর্তী প্রদেশে নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী বাণিষ্বাঘু- 
প্রবাহের আরম্তস্থলে শীতকালে কিংবা! মৌন্ুমবাফু পরি- 
বর্তনের সময় উৎপন্ন হয়। বিষুবপ্রদেশে কখন ঝড় হয়না, 
কখন কোন ঝড় বিষুবরেখা পার হইতে দেখা যায় নাই। 
বরং ইহার ছুই দিকে একই দ্রাঘিমায় পরম্পর ১০1৯২ অংশ 
অন্তরে ছুইটা ঝড় একই সময়ে প্রবাহিত থাকিতে শুন! 
গিয়াছে। উভয় গোলার্দেই ঘূর্ণবায়ু গ্রথমভাগে পশ্চিম ও 
শেষতাগে পুর্বমুখে গমন করে। সর্বত্রই উহাদের গতি 
নিরক্ষদেশ হইতে বক্রভাবে মেরুর দিকে হইয়া থাকে । 

২, ইহাদের গতি দ্বিত্বভাবাপন্ন অর্থাৎ কেন্ত্রের চতুর্দিকে 
ঝটিকাচক্র প্রবাহিত থাকে, আর এইরূপ আবর্তন করিতে 
করিতে ঘূর্ণবাু অগ্রসর হয়। উত্তরগোলার্ধে এই আবর্তন 
ডাইন হইতে বামদিকে অর্থাৎ ঘড়ির কীট! যেরূপে ঘুরে, 
তাহার ঠিক বিপরীতদিকে হইয়া থাকে। দক্ষিণগোলার্ধে 
এই আবর্তন ঘড়ির কাটার অনুরূপ। 

ঘূর্ণবায়ু সকলের গমনপথ একটা বিস্তীর্ণ ক্ষেপণীর স্তায়। 
ইহার শীর্ষ পশ্চিমদিকে এবং বাহ পূর্বদিকে বিস্তৃত । এ 
শীর্ষ উত্তরগোলার্দে প্রায় ৩* ও দক্ষিণগোলাদ্ধে প্রায় ২৬ 
রেখার কোন যাম্যোত্তররেথা স্পর্শ করিয়া থাকে। 

৩, সচরাচর নিরক্ষরেখার নিকটস্থ এ ক্ষেপণীর পূর্ব 
প্রান্তে সুর্যের অন্ফ,ট ক্রান্তির (15011090107) 01 019 5077) 
সমপরিমাণ অক্ষরেখার ঝঞ্ীবাত উৎপর হয় এবং ক্রমে পশ্চিম- 
মুখে গমন, করিতে করিতে অবশেষে শীর্ষস্থান প্রদক্ষিণ করিয়া 
পূর্বমুখে 'গমন করিতে থাকে ৷ শেষভাগে ইহা ক্রমাগত 
নিরক্ষরেখা হইতে দুরে গমন করে । চীনসাগরের অনেক বড় 
তুফান নাঃ ঠিক বিপরীত অর্থাৎ উহার! গমনকালে নিরক্ষ- 
রেখার [নিকটবর্তী হইতে থাকে। 


ঝড় [৩৪১] 


৪, স্বর্ণবাযু সকলের গতি পৃথিবীর নানাস্থানে নানাক্ষপ, 
এমন কি একস্থানে একই খতুতে ভিন্ন ভিন্ন হুইয়া থাকে। 
পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে, ও উত্তর আমেরিকায় ইহাদের গতি 
ঘণ্টার ৯ মাইল হইতে ১৩ মাইল পর্য্স্ত হইয়া! থাকে । 
দক্ষিণভারতমহাসাগরে ইহাদের গতি ১* মাইল হইতে অন্যুন 
২ মাইল হইয়া থাকে! বঙল্লোপসাগরে উহার পরিমাণ ঘণ্টার 
২হুইতে ৩৯ মাইল; চীনসাগরে ৭ হইতে ২৪ মাইল, এবং 
প্রশান্ত মহাসাগরে ১* হইতে ২৪ মাইল হয়। কোন কোন 
ঘূর্ণবান্ু এত আস্তে গমন করে যে, ইহাদিগকে স্থির বলিয়া! 
ভ্রমহয়। এইরূপ ঘূর্ণবাযুর ঝড় বহুক্ষণ পর্যযস্ত এক দিক্‌ 
ইইতেই প্রবাহিত হয়। 

€, সচরাচর এই সকল ঝঞ্চাবাতের ব্যাস ৫*1৬** মাইল) 
কথন, কখন ৫* মাইল পর্য্স্ত, আবার কোন কোন সময় 
১০ মাইল বা ততোধিক হইয়া থাকে । গমনকালে 
কথন আকুষঞ্চিত কখন ব৷ প্রসারিত হয় এবং আকুঞ্চনকালে 
অতি ভীষণ বেগশালী হইয়া উঠে। পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে 
তঁ বায়ুর ব্যাস সচরাচর ১** বা ১৫* মাইল, কিন্তু আট- 
লাণ্টিক মহাসাগরে আঙমিলেই উহার! প্রসারিত হইয়া পড়ে, 
তখন কখন কখন প্র ব্যাস ১*** মাইল পর্যযস্ত হয়। 
বঙ্গোপসাগরে বঞ্চাবায়ু সকলের পরিসর সচরাচর ৩০০ বা 
৩৫০ মাইল । কখন ইহা ৬** মাইল আবার কখন ১৫০ 
মাইলও হইয়া থাকে, শেষোক্ত সময়ে ঝটিকাবেগ ভীষণ 
রূপে বৃদ্ধি হয়। আরবসাগরে উহার ২৪ মাইলের অধিক 
ব্যাসষুক্ত হয় না, বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। চীন- 
সাগরের টাইকুন্‌ সকলের ব্যাস ৬০।৭০ মাইল পর্্যস্ত 
হইয়া থাকে। 

ঘূর্ণবাযু আবর্তন করিতে করিতে গমন করে, সুতরাং 
ঝটিকাচক্রের যে দিকে বাষুর গতি ও বুর্ণবাযুর গতি একই 
দিকে হয়, সেইখানে ঝড় সর্বাপেক্ষা প্রবল হয়। আবার 
যেখানে পরস্পর বিপরীত, তথায় ঝড়ের বেগ সর্বাপেক্ষা 
অল্প। এই ছুই বিন্দু গমনপথের উভয় পার্খে পরস্পর 
বিপরীত তাগে অবস্থিতি করে। আবার ঘূর্ণবায প্রথমে 
পশ্চিম মুখে এবং শেষে হীনতেজ হইয়া পুর্ববমুখে গমন করে। 
সুতরাং উত্তরগোলার্ে অগ্রগামী ঘূর্ণবাঘুর ডানদিকের এবং 
দক্ষিণগোলার্ধে বামদিকের ঝড় সর্বাপেক্ষা বেগযুক্ত। 

ঝড়ের সময় বায়ু যে দিক্‌ হইতে প্রবাহিত হয়, বাস্তবিক 
সেই দিক্‌ হইতে ঝড় আসে না, অর্থাৎ ঘর্ণবাযুর গতি 
সেই দিক্‌ হইতেই হয় ন1। ,পৃর্কেই বল! হইয়াছে ইহার 
চারিদিকে সকল দিক্‌ হইতেই বাষু প্রবাহিত হইয়া থাকে। 


চি ৮৬ 


] 


ঝড় 


রী ঝটিকাচক্রের যে অংশ যে স্থানের উপর দিয়! যায়, ই অংশে 
বায়ু যে দ্দিক্‌ হইতে বহে, সেই স্থানে ও সেই দিকৃহইতে 
ঝড় প্রবাহিত হয়। এমনও হইতে পারে যে পূর্ববদিক্‌ 
হইতে ঝড় অগ্রসর হইলেও বায়ুর বেগ পশ্চিম, দক্ষিণ 
প্রভৃতি দিকে হইতে পারে। 

ঘূ্ণবান্তুর গতি ঘণ্টায় ২ হইতে ৪* মাইল, কখন কখন 
তাহার অধিক হইয়া থাকে । ইহাদ্বারা ঝড়ের বেগ বুঝা যায় 
না। ঝটিকাচক্রের আবর্তনবেগ ইহ। অপেক্ষা অনেক অধিক । 
এজন্য কখন কখন ঝড়ের বেগ ঘণ্টায় ৮০।৯০ মাইল পর্য্য্ত 
হইয়া থাকে। 

অনেক সময় কুকুর ঘূর্ণবাযু প্রবল ঝড় উৎপন্ন করিয়া 
মহা অনিষ্ট সাধন করে। ইহাদের ব্যাস কয়েক গজ হইতে 
১মাইল ব! তাহার কিঞ্চিদধিক হইয়া থাকে। ইহারা 
অধিকক্ষণ থাকে না) কিন্তু ইহাদের তেজ বড়ই ভয়ানক, 
ছুই চারি ঘণ্টার মধ্যেই বৃক্ষ, ঘরদ্বার, মনুযা, পঞ্ড যাহা সুখে 
পতিত হয়, তাহাই বিনষ্ট করিয়া ফেলে। 

এই সকল ঝড় শ্বভাবতঃ উর্ধসংখ্য। কয়েক ঘণ্টা এক 
স্থানে বিদ্যমান থাকে । কিন্তু অনেক স্থানে ৮।১* বা ততো- 
ধিক দিন প্রবল ঝড় প্রবাহিত হয়। প্র ঝড় ঘূর্ণবাযুজনিত 
নহে, পৃথিবীপৃষ্টস্থ সাময়িক বাধুপ্রবাহ দ্বারা উৎপন্ন হুয়। 
এইবূপে বাণিজ্াবায়ু পশ্চিমমুখে আমেজন নদীপ্রান্তর দিয়া 
প্রবাহিত হইয়া আন্দিজ পর্বাতের নিকট প্রবল হুইয়! ঝড়রূপে 
পরিণত হয়। পার্ধত্যপ্রদেশে সাময়িক বায়ুপ্রবাহ নির্বিবাদে 
চলিতে পায় না, সুতরাং প্রতিহত হইয়া অনেক স্থলে দম্কা 
বাতাম উৎপন্ন করে । আবার উষ্ণবাযু লঘু হইয়া উর্গমন- 
কালে প্রবাহ দ্বারা পর্বতোপরি নীত হুইলে যদি তথাকার 
শীতপ্রভাবে পুনরায় শীতল, ঘণীভূত, সুতরাং গুরু হুইয়! পড়ে ; 
তবে উহা অধিক ভার হেতু পর্বতপার্খ্ দিয়া বেগে নিয়দিকে 
ধাবমান হয়, এইরূপে এক স্থানে ১০।১২ দিন একই দিক্‌ 
হইতে ভীষণ ঝড় বহিতে থাকে। 

ঝড়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে পশ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ 
আছে। প্রফেসর টেলার ("107 ) সাহেবের মতে স্থানীয় 
তাপ হেতু কোন স্থানের বায়ু উর্ধাগত হইলে চতুর্দিক হইতে 
বাষুপ্রধাহ এর স্থানে ধাধিত হয়, উহাদের পরস্পর প্রতি- 
ঘাতে ও পৃথিবীর আবর্তন জন্ ঘূর্ণবায়ু উৎপন্ন হয়। আবার 
অনেকে বলেন, পরস্পর বিপরীতমুখী ছুইটা বাযুপ্রবাহের 

ঘর্ষণে ইহা উৎপন্ন হয়। মিঃ বান্‌ফোর্ড (918707৫) বলেন, 

কোন কারণে কোন স্থানে বায়ুস্থিত জলীয় বাম্পরাশি ঘনীতৃত 
হইয়া মেঘে পরিবপ্তিত হইলে তথাকার বায়ুসাগর অবনত 


হইয়া পড়ে, সুতরাং চতু্ধিকস্থ বা এ স্থানে ধাবিত হইয়া 
ঝড় উৎপন্ন করে। এই শেষোক্ত মতই ঈধুৎ পরিবন্তিত 
হইয়া এখন সর্ধত্র গৃহীত হইয়াছে । বহুবিধ পরীক্ষ। দ্বারা 
পশ্তিতগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, যে ষে স্থানে 
বাযুরাশির চাপ হ্রাস হয়, চতুর্দিকস্থ অধিক চাপযুক্ত স্থান 
হইতে এ অন্ন চাপযুক্ত তৃভাগে বায়ুর গতি হইয়া থাকে। 
যদি চতুর্দিকৃস্থ বামুরাশির চাপ অল্পে অল্পে বৃদ্ধি পায়, তাহ! 
হইলে বায়ুপ্রবাহ ধীরে ধীরে গমন করে, আর যদি নিকটেই 
অধিক চাপযুক্ত প্রদেশ থাকে, তাহ! হুইলে বায়ুরাশি বেগে 
ধাবিত হয়। কোথাও ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না। কোন 
স্থানে বাযুমানযন্ত্রে (31০7191৩) 'পারদের অবনতি দেখিলে 
সেই সমর যদি পার্বতী দেশসমূহে উহার উন্নতি হইয়। থাকে, 
তাহা হইলে বুঝিতে হইবে শীঘ্রই ঝড়ের সম্ভাবনা । নাবিক- 
গণ এই উপায়েই ঝড় প্রতৃতি পূর্বে জানিতে পারি সাবধান 
হয় এবং অনেক হুর্ঘটনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়। 

যে সকল গসমুদ্রে প্রায় ঝড় বৃষ্টি হইয়া থাকে, এ 
সকল সমুদ্র দিয়া নিরাপদে যাইতে হইলে অগ্রে বায়ুমান 
যন্ত্রে পারদের উন্নতি লক্ষ্য করা কর্তব্য। পরীক্ষা দ্বার! 
প্রমাণিত হইয়াছে যে, শ্রীষ্মমগ্ুল বা তাহার নিকটবর্তী 
স্থানে যখনই যন্্স্থ পারদের অবনতি হইয়াছে, তখনই 
বড় হইয়াছে। কখন কথন পারদের এই অবনতি ২৫ ইঞ্চ 
পধ্যন্ত হইয়! থাকে । ঝড়ের কেন্দ্রন্থলেই অবনতি সর্বা- 
পেক্ষা অধিক | অনেকে বলেন, সমস্ত ঝড় একটা লম্ব কিংব! 
একপার্খে ঈষৎ হেলান মেরুদণ্ডের চতুর্দিকে আবর্তন করিতে 
করিতে গমন করনে, এবং এ ঘূর্ণ জন্ত 'কেন্ত্রাপসারিণী শাক্ত 
দ্বার! কেন্দ্র হইতে বায়ুরাশি পরিধির দিকে গমন করে, এজন্ত 
কেন্্রন্তপে পারদের অবনতি এবং প্রান্তভাগে উন্নতি হয়। 
অনেকে ইহাতে আপত্তি দেখাইয়া বলেন, ঝড় ঠিক পুনঃ 
পুনঃ আবর্তন করিতে করিতে গমন করে না, সকল সময়েই 
ইহার কেন্ত্রাভিমুখে ধাবিত হইবার প্রবৃত্তি দেখা যায়। 
তাহারা আরও বলেন যে, কেবল কেন্দ্রাপসারিণী শক্তিতে এ 
অবনতি উৎপন্ন হইলে উহার পরিমাণ অতি অল্প হইত; 
কারণ যদি ঝড়ের ব্যাস ৪০* মাইল হয় এবং ঝড় প্রাস্ত- 
ভাগে ঘণ্টায় ৭* মাইল বেগে প্রবাহিত হয়, তথাপি ইহার 
কেন্দ্রাপসারিণী শক্তি বন্ত্রস্থ পারদকে হঃন ইঞ্চির অধিক 
অবনত করিতে লমর্থ, হইবে না। কিন্তু সচরাচর পুর্ণ এক 
ইঞ্চি বা ততোধিক অবনতি হইতে দেখা যায়। 

যাহা হউক ঝড়ের পূর্বে ও ঝড়ের সমকালে বায়ুরাশির 
চাপের অসমত্তা প্রযুক্ত বায়ুমান-ধনত্স্থ পারদ ঘন ঘন ম্পন্দিত 


ঝড় [' ৩৪২ ] ঝড় 


অর্থাৎ একবার উচ্চ ও একবার নীচ হইতে থাকে । তজ্জন্ত 
মন্ত্রস্থ পারদের এইরূপ অধিক স্পন্দন দেখিলেই বুঝিতে 
হইবে, একটা ঝড় অবস্তস্ভাবী।..১৮৪* খুঃ অবে অক্টোবর 
মাসে চীনসাগরে যে ঝড়ে গোলকুণ্ড] নামক রণতরী জলমগ্ 
হয়, এ ঝড় আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ২৪ ঘণ্টাকাল বায়ুমানযনত্স্থ 
পারদ স্পন্দিত হইয়াছিল। অপ্র একটা জাহাজ এই 
ছুর্ঘটনা হইতে উদ্ধার পাইয়াছিল, তাহা! হুইতেই উল্লিখিত 
তালিকা পাওয়া গিয়াছে। 

ঝড় শেষ হইবার পূর্বে যন্ত্রে পারদের উন্নতি দেখা যায়। 
পিডিংটন সাহেব বলেন, এই নিদর্শনই ঝড় তুফানে পতিত 
নাবিকগণের নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার করিয়া থাকে। 

কোন কোন ঝড়ের সময় পারদের উন্নতি ও অবনতি 
অতি ধীরে ধীরে হইয়া থাকে, আবার কোন কোন ঝড়ের 
সময্ব অতি শীঘ্ব শীঘ্র হয়। যত শীঘ্র & পরিবর্তন হয়, ঝড়ের 
প্রকোপও ততই অধিক হইয়! থাকে । ঝড়ের কেন্দ্র কোন 
স্থানে আমিবার ৩ হইতে ৬ ঘণ্টা পুর্বে পারদ সহসা! অবনত 
হইয়া পড়ে। ঝড়ের প্রকোপ অনুসারে এ অবনতির তারতম্য 
হয়; ঝড়ের বেগ অত্যন্ত অধিক হইলে প্র অবনতি ২ 
ইঞ্চিরও অধিক হয় অর্থাৎ যত্তস্থ পারদ ২৯.৯ ইঞ্চি হইতে 
২৬৩০ ইঞ্চ পর্য্যন্ত নামিয়! পড়ে । 

ঝড়ের পূর্ববলক্ষণ। ঝড় আসিবার পুর্বে বায়ু নিশ্চল থাকে, 
রূ্ম ও নিঃশ্বাস প্রশ্থাসে কষ্ট বোধ হয়। তাহার পর উচ্ছুজ্খল- 
ভাবে এক দিক্‌ হইতে অল্প অল্প বায়ু প্রবাহিত হয়। তাহার 
পর একঘণ্টা বা ততোধিককাল অসাধারণ শাস্তভাব লক্ষিত 
হয় এবং তৎপরেই উক্ত দিক্‌ হইতেই প্রবল ঝড় বহিতে 
থাকে। ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই খিছ্বাৎ, বজ্জাঘাত, মেঘ ও 
বৃষ্টি সংঘটত হয়। ঝড়ের পূর্বে তাপমান্যস্ত্রে তাপের 
আধিক্য দেখা যায়) ঝড় আসিলেই তাপ কমিয়া যায় এবং 
মেঘ ও বৃষ্টি হয়। ঝড়ের পর শীত অনুভব না হইয়া যদি 
পুনরায় গরম বোধ হয়, তবে বুঝিতে হইবে শীত্বর আর একটা! 
ঝড় হইবে। বৃহৎ বৃহৎ ঝড়ের সবয় সমুদ্র উদ্বেলিত ও উচ্চ 
তরঙ্গাকারে কুলাভিমুখে বেগে ধাবিত হয় ও সময় সময় বহু- 
দুর পর্য্যন্ত প্লাবিত করিয়া! ফেলে । এই তরঙ্গ ছুই প্রকার, 
একটা তরঙ্গ সমগ্র ঘূর্ণবাঘু কর্তৃক বিভাড়িত হুইয়৷ ইহার 
আগ্রে অগ্রে গমন করে, অপর তরঙ্গ ঘূর্ণবাুর চতুর্দিকস্থ 
ঝটিকাচক্রে নানাস্থানে নানাদিকে উৎপন্ন হইয়। থাকে । 

ভূমগ্ডলের কোন্‌ প্রদেশে কোন্‌ সময় কোন্দিক্‌ হইতে 
বড় আইসে, তাহা এ পর্য্যস্তু নিঃসংশয়রূপে স্থিরীকৃত হয় মাই । 
পশ্চিমভারতীয়দীপপুঞ্জে তথাকার বর্ধা শেষে হৃর্ধ্য . যখন 


ফ্ড় [ ৩৪৩ ] ঝড় 


মন্তকোপরি আইসে, তখনই প্রায়ই ঝড় হয়। আটলান্টিক 
অহাসাগরেক্স উত্তরভাগে স্কুন হইতে ডিসেম্বরের মধ্যপর্যস্ত 
ঝড়ের সময়, তন্মধ্যে আগষ্ট মাসেই ঝড়ের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা 
অধিক। দক্ষিণভারতমহাসাগরে নবেম্বর হইতে জুন পর্য্যস্ত 
ঝড়ের কাল, তন্মধো জানুয়ারী ও মার্চমাসে সর্বাপেক্ষা অধিক 
এবং জুন ও নবেম্বর মাসে সর্বাপেক্ষা অল্প হইয়৷ থাকে। 
বঙ্গোপসাগরে অক্টোবর ও নবেম্বর মাসে অর্থাৎ প্রবল উত্তরপূর্ব 
মৌস্থ্মবাঘু বহিবার কালেই প্রায়ই ঝড় হয়। তত্তিন্ন 
দক্ষিণপশ্চিমে মৌন্ুমবাঘু বহিবার কালে অর্থাৎ মে ও জুন 
মাসেও ঝড় হইয়া থাকে। চীনসাগরে সচরাচর জুন হইতে 
নবেম্বর মাসের মধ্যে তুফান (টাইফুন) ঝড় হইয়া থাকে, 
তন্মধ্যে সেপ্টেম্বরে সর্বাপেক্ষা অধিক ও জুনমাসে অল্প। আরব- 
সাগরে উভয় প্রকার মৌন্থমবাষু বহিবার কালেই ঝড় হয়। 
খৃষ্টায় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারস্ত হইতে ভারতবর্ষ ও ইহার 
নিকটবর্তী সমুদ্রে ষে সকল ভীষণ ঝড় হুইয়৷ গিয়াছে, উহা- 
দের বিশেষ বিবরণ অনেক ইংরাজী পুস্তকে বণিত হইয়াছে । 
ছেন্রি পিডিংউন (79015 29901778008) সাহেব, ১৮৩৯ 
হুইতে ১৮৫১ খৃঃ অন্ধ পর্ধযস্ত যে সমস্ত ঝড় হয়, তাহাদের 
বিবরণ লিখেন । ইনিই প্রথমে সিদ্ধান্ত করেন যে, ভারতবর্ষ 
ও নিরক্ষরেখার উত্তর পর্যান্ত সমুদ্রে যে সমুদায় ঝড় হয়, সে 
সমুদয় সচল চক্রবৎ পরিভ্রাম্যমান ঘূর্ণবামু! তিনি এ সকল 
বাড়ের বেগ এবং গমনপথাদিও স্থির করিয়াছেন। 
মান্রাজের ১০৯ মাইল উত্তর হইতে ইহার ১২* মাইল 
দক্ষিণ পথ্যন্ত স্থানে ঝড়ের প্রকোপ অতিশয় অধিক । ১৭৪৬ 
হইতে ১৮৮১ খুঃ অন্ধ পধ্যন্ত তথায় ১৭টা অতিশয় ভীষণ 
ঝড় হইয়া বহু উৎপাত সাধিত হইয়াছে। 
বঙ্গোপদাগরে যে সকল ভীষণ ঝড় হইয়া গিয়াছে, পিডিং- 
টন প্রভৃতির পুস্তকে তাহাদের ৭৩টীর উল্লেখ আছে। বুন্‌- 
ফোর্ড সাহেব হিসাব করিয় দ্বেখিয়াছেন, তন্মধ্যে জানুয়ারি 
মাসে ২টা, ফেব্রুয়ারি *, মার্চ ১, এপ্রিল ৫, মে ১৭, ভুন ৪, 
জুলাই ২, আগষ্ট ২, সেপ্টেপ্বর ৩, অক্টোবর ২০১ নবেস্বর ১৪ 
ও ডিসেম্বরমাসে ৩টী সংঘটিত হয়। ইহাদের মধ্যে নবে্বর 
হইতে এপ্রিলের শেষ পর্য্যন্ত যে কয়েকটা ঝড় হয়, সেই 
সকলই বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণাংশেই আবদ্ধ, নবেম্বর মাসের 
অধিকাংশ ঝড়ও তাহাই। মে ওজুনের প্রথম সপ্তাহ এবং 
অক্টোবর ও নবেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ এই সময়েই প্রধানতঃ 
বঙ্গোপসাগরের উত্তরভাগে ঝড় হয়। মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ 
গ্দক্ষিণপশ্চিম মৌস্ুমবামু বহিবার সমরে কখন কথন উত্তর- 
ভাগে ঝড় হয় বটে, কিন্তু তাহার সংখ্যা অতি বিরল। 


* ক্ষাপ্তেন টেলর বঙ্গোপসাগরের ঝড়ের বিষয় এইদ্সপ 
লিখিয়াছেন। কোন জাহাজ এইরূপ ঝড়ে পড়িলে প্রথমে 
এক দিক্‌ হইতে ঝড় পায়, তাহার পর কিছুক্ষণ বায়ু শাস্ততাব 
ধারণ করে এবং আকাশ নিল হয়; তাহার পরই বিপরীত 
দিক্‌ হুইতে পুনরায় ভীষণ ঝড় আগমন করে। এই সকল 
ঝটিকার গতি পূর্বোক্ত নিয়মানুবর্তী অর্থাৎ ঘূর্ণবাযুর উত্ত- 
রাংশে ঝড় পূর্ব হইতে, দক্ষিণাংশে পশ্চিম হইতে এবং 
পশ্চিমাংশে উত্তর হইতে প্রবাহিত হয়। এই সকল ঘূর্ণবায়ু 
প্রায়ই দক্ষিণপূর্বকোণ হইতে উত্তরপশ্চিমকোণাভি মুখে 
গমন কবে। 

মান্ত্রাজ নগর ও ইহার চতুঃপার্শবর্ডী স্থানে অনেকবার 
ভীষণ ঝড় হুইয়া গ্রিয়াছে। এই নকল ঝড়ের উৎপাদক 
ঘূর্ণবায়ু পূর্ববদক্ষিণপূর্ববধিক্‌ হুইতে বেগে পশ্চিম-উত্তরপশ্চিমে 
গমন করে। কূলে উপস্থিত হইলে উহাদের গতি ঈষৎ 
পরিবর্তিত হইয়া পশ্চিম বা পশ্চিমউত্তরপশ্চিমমুখী হয়। 
ইহাদের ব্যাস প্রায় ১৫* মাইল ও ইহাদের আবর্তন ঘড়ির 
কাটার বিপরীতদিকে হইয়া থাকে । 

১৭৪৬ খৃঃ অবে ৩রা অক্টোবর রাত্রি দ্বিগ্রহরের সময় 
মান্ত্রাজ নগরে এক ভীষণ ঝড় হুয়। তখন ফরাসী-সেনাপতি 
লাবোর্ডনে মান্দ্রাঙ্জ নগর অধিকার করিয়া তথার ২৩ দিন 
বাস করিতেছিলেন। পোতাশ্রয়ে বহুসংখ্াক রণতরী ও 
জাহাজাদি ছিল, প্প্রায় সকলগুলিই ভগ্ন ও জলমগ্ন ঝা তীরে 
নিক্ষিপ্ত হইল। ৩থানি ফরাসী নৌকায় প্রায় ১২ সহশ্র 
লোক ছিল, তাহার! সকলেই গতাস্থ হইল। 

১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে ১২ই ও ১৩ই এ্রঁপ্রণ রাত্রিতে কডালুরের 
নিকটস্থ সমুদ্রে ভয়ানক ঝটিকা হয়। এই ঝড় উত্তরপশ্চিনধিক্‌ 
হইতে প্রবাহিত হইতোছল। পরদিন সমস্ত দিবস.ঝড় এ 
ব্ূপেই বহিতে থাকে । পেম্ছোক জাহাজ পোটোনভো৷ হইতে 
অনতিদূরে জলমগ্র হয়) কেখলমাত্র ১২ জন আরোহী রক্ষা 
পায়। দেবীঞোটের অনতিদূরে নমুর জাহাজ ভগ্ন হয় ও 
তন্মধ্যন্থ ৫২৭ জন কর্মচারী ও আরোহী জলমগ্র হয়। সেন্ট 
ডেভিড ফোর্টের অনতিদুরে ইষ্টইগ্ডয়৷ কোম্পানির ছুইখানি 
বৃহৎ জাহাজ ও যাবতীয় ক্ষুদ্র তরী নষ্ট হইয়া যায়। 

১৭৫২ খুঃ অব্যে ৩১এ অক্টোবরেও একটা ভয়ানক ঝড় হুয়। 

১৭৬১ খুঃ অব ১ল! জানুয়ারি পুঁদিচেরীতে ভীষণ ঝড় 
হয়। এই সময়ে ইংরাজেরা জলে ও স্থলে আক্রান্ত হইয়াছিল। 
ইংরাজপক্ষীয় ৮ খানি জাহাঞ্জের মধ্যে ৪ থানি রক্ষা পায়; 
অপর ৪ খানির মাস্তল ভাঙ্গিয়৷ যায়, কিন্তু কোনক্রমে জলমগ্ন 
হইতে উদ্ধার পায়। নিউকাস্ল প্রভৃতি ৩খানি জাহাজ তীরে 


ঝড় [৩৪৪ ] ঝড় 


নিক্ষিপ্ত হয় এবং অপর ৩ খানি জাহাজ জলমগ্র হয়। ১১** জন 
আরোহীর মধ্যে কেবল মাত্র ৭জন যুরোপীয় ও ৭ জন দেশীয় 
প্রাণত্যাগ করে । 

১৭৭৩ খুঃ অবে' ২১এ অক্টোবর মান্দ্রাজে গ্রাবল ঝড় হয়। 
তাহাতে পোতাশ্রয়ের যত জাহাজ নঙ্গর করিয়াছিল, সমুদয় 
বিনষ্ট হয়। 

১৭৮২ খৃঃ অবে উত্তরপশ্চিম হইতে ঝড় আরম্ভ হয়। 
পর দিবস প্রাতে প্রায় ১০* দেশীয় পোত ভীরে নিক্ষিপ্ত 
হইল। ইংলগ্েস্বরের ছুইখানি জাহাজ মাস্তল নামাইয় কষ্টে 
বোম্বাই পৌছে। এই সময়ে হায়দরআলির উৎপীড়নে বহু 

খ্যক প্রজ! মান্দ্রাজ নগরে আশ্রয় পিইয়াছিল। ঝড়ের পরই 
তথায় ভয়ানক পড়ার প্রাছুর্ভাব হয়। গবর্ণর মেকার্টনি 
তাহাদের কষ্ট লাঘব করিতে সাধ্যমত যত্ব করেন। 

১৭৯৭ খৃঃ অবে ২৭এ অক্ট্রোবর প্রবল বাত্যা প্রকাহিত 
হয়। এই সময়ে বায়ুমানযন্ত্রে পারদের উন্নতি ২৯-৪৬৫ ইঞ্চির 
কম ছিল ন1। 

১৮১১ খৃঃ অব ২রা মে মান্াজে ষে ভীষণ ঝড় হয় 
তাহাতে প্রায় শতাধিক জাহাজ ও ক্ষুদ্র পোতাদি নষ্ট হয়। 
কেবল ২ খানি মাত্র জাহাজ সমুদ্রে পড়িয়া রক্ষা পায়। এই 
ঝড়ের তেজে সমুদ্রকূল হইতে প্রায় ৪ মাইল পধ্যস্ত বেলা- 
ভূমি ৩৬ হস্ত গভীরজলে ডুবিয়া, যায়। 

১৮১৮খুঃ অবে ২৪এ অক্টোবর মান্দ্রাজে উত্তর হুইতে ঝড় 
আরস্ত হয়। ক্রমে ঝড়ের বেগ বৃদ্ধি হইদ্লা একবারে থামিয়া 
যায়) হঠাৎ দক্ষিণ দিক্‌ হইতে পুনরায় পূর্ববরূপ প্রবল ঝড় 
আইসে। এই ুরণবাু মান্্রাজ নগর দিয়া পশ্চিম মুখে 
গমন করে। বাসুমানযন্ত্রে পারদ ২৮৭৮ ইঞ্চি পধ্যন্ত নামিয়া 
পড়ে। 

১৮৩৩ খৃঃ অব ৩০এ অক্টোবর মান্দ্রাজে উত্তর হইতে 
বড় আরম্ভ হয়। অপরাহ্‌ ৪টার সময় বায়ু উত্তরপশ্চিম 
এবং উত্তর দিক্‌ হইতে প্রবাহিত হইয়া পরে প্রীয় অর্ধঘণ্টা 
কাল একবারে থামিয়া যায়। পরে সন্ধ্যা ৭টার সময় দ্বিগুণ 
বেগে দক্ষিণ হইতে ঝড় বহিতে থাকে । এ সময়ে বামুমান- 
যন্ত্রে পারদ ২৮২৮৫ ইঞ্চি উচ্চ ছিল। ঘূর্ণবাযু নগরের উপর 
দিয়া গমন করে। 

১৮৪৬ ৃঃ অন্দে ২৫এ নবেশ্বর যে ঝড় হয়,তাহাতে মাক্রাজ 
নগরের মানমন্দিরের বাধুগতিপরিমাপক যন্ত্রাদি ভাঙ্গিয়া যাঁয়। 

১৮৬৪ খৃঃ অবে ১লা নবেম্বর মন্গুলীপত্তনে ভয়ানক 
বড়হয়। ঝড়ের গ্রকোপে সমুদ্র স্বীত হইয়া উঠে এবং 
উপকুল ভাগে ৯২১৩ মাইল পর্যন্ত এমন কি এক স্থানে 


€ ১৭ মাইল পর্য্যস্ত প্রায় ৭৮* বর্গ মাইল স্থান প্লীৰিত করে। 


এই ভীষণ প্লাবনে প্রায় ৩,*** লোকের মৃত্যু হয়। 

ঝটিক। দ্বার! সন্মরবনেয় সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। ১৫৮৫ খৃঃ 
অব হরিণঘাট! ও গঙ্গার মধ্যবর্তী স্থানে অর্থাৎ বর্তমান সমগ্র 
বরিশাল ও কাখরগঞ্জ জেল! ঝড় দ্বার তাড়িত সাগরতরঙে 
প্লাবিত হইয়। যায়। [ চক্জধীপ দেখ। ] তৎপরেই মগ ও পর্ত,- 
গীজ দন্থ্যগণ ইহার দুর্দশার একশেষ করে। ১৬২২ খৃঃ অব 
&ঁ প্রদেশ পুনরায় জলগ্লাবিত হয়) তাহাতে প্রায় ১০৯৯৯ 
লোক প্রাণত্যাগ করে এবং গৃহাদি নষ্ট হইয় যা । 

একখানি ইংরাজী সামস্কিক পত্রে লিখিত আছে, ১৭৩৭ 
খু; অবে কলিকাতায় এক অতি ভীষণ ঝড় হয়। এ্ঝড়ে 
সমুদ্রজল উচ্ছ,মিত হইয়া! কলিকাতা প্লাবিত করে। তাহাতে 
প্রায় ৩০**৯*৯* প্রাণী বিনষ্ট হয়। ১৭৩৬ খৃঃ অব লক্ষ্মীপুরের 
নিকট মেঘনার জল সাধারণ সীমার উপর ৬ ফিট উচ্চ হইয়া 
উঠে। ১৮৩১ খুঃ অবের প্রবল ঝড়ে কলিকাতার চতুর্দিকস্থ 
৩০* শত গ্রাম ও প্রায় ১১ সহত্র লোক ভাসিয়৷ যাঁয়। 
মেঘনা নদীর মোহানায় অনেক ঝড়ের কিবরণ শুনিতে 
পাওয়া যায় । 

১৮৩৩ খুঃ অবের প্রবল ঝড়ে সমস্ত সাঁগরদ্বীপ ১* ফিট 
গভীর জলে ভুবিয়া যায় এবং ইহার সমস্ত লোক ও যুরোপীয় 
তত্বাবধারকগণ সকলেই বিনষ্ট হয়। ১৮৪৮ খু; অবে সন্দীপ 
ঝড়ে জলগ্লাবিত হয়। 

১৮৫৯ খুঃ অন্দে কলিকাতায় একটা প্রবল ঝড় হইয়া 
বিস্তর গ্রাণন্ করে। 

১৮১৪ খৃঃ অবে ৫ই অক্টোবর রাত্রিকালে সমুদ্র হইতে 
এক ভীষণ ঝড় কলিকাতার উপর দিয় গমন করে| এই 
ঝড়ে বহুসংখ্যক ট্রিমার ও ৫০1৬* হাজার মণ বোঝাই কর! 
জাহাজাদি ভগ্ন এবং তীরে নিক্ষিপ্ত বা জলমগ্ন এবং প্রায় 
৩০* মাইল স্থানে গৃহবৃক্ষা্দি সমস্তই তুমিসাৎ হয়। এই 
ঝড় আন্দামান দ্বীপের নিকটে উৎপন্ন হুইয়। উত্তরপশ্চিম- 
মুখে কালেশ্বর ও হিঞ্জলীর নিকট উপকুলভাগে প্রতিহত হয়। 
তৎপরে তথা হইতে এ ঝড় ৫ই অক্টোবর তারিখে কলিকাতায় 
উপনীত হয় এবং কৃষ্ণনগর ও বগুড়ার উপর দিয়া গারো- 
পাহাড়ে গিয়া থামে। এই ঝড়ের প্রতাপেই বহু অনিষ্ট হুইয়া- 
ছিল, তাহার উপর আবার ৩০ ফিট উচ্চ সাগরতরঙ্গ আসিয় 
ভাগীরঘীর উভয় কুলবর্তী প্রায় ৮ মাইল পর্য্যন্ত স্থান জল- 
প্রাবিত করে। কলিকাতা! ও হাবড়ায় প্রায় ১৯৬৪৮১ গৃহ 
ভাসিয়া। যায়। মেদিনীপুর জেলায় ও সুন্দরবনে ইহা অপেক্ষাও 
বিস্তর হানি হুইয়; গিয়াছে । এমন কি অনেক জেলার প্রায় 


বণবণা 


৩ অংশ অধিবাসী ঝড়ের প্রকোপে জলপ্লাবনে ভামিয়া যায়।* 


[ ৩৪৫] 


ঝগ্ডাপিংহ 


*সর্ধং ঝণঝণাভূতমাসীত্তালবনেঘিব* (ভারত ভী* ১৯ অঃ) 


সম্প্রতি বহু লর্থব্যয়ে ২৫।৩* বৎসরের পরিশ্রমের পর সুন্দরবন ঝণাঝণায়মান (ব্রি) ঝণঝণ-ক্যঙ্, শানচ্‌। যাহা! ঝণঝণ শকে 


প্রভৃতিকে কথঞ্চিৎ জবপ্লাবনের হস্ত হইতে রক্ষা কর! হুই- 
যাছে। ঝড়ে কলিকাতায় যেরূপ বন্ুসংখ্যক অধিবাসী সহসা 
অকালে কালকবলে পতিত হুইয়াছে, তাহা উল্লেখ করিয়া 
বাল্ফোর সাহেব লিখিয়াছেন যে, গঙ্গা যদি টেম্স্‌ ও লণ্ডন 
অপেক্ষাকৃত অপ অধিবাসীযুক্ত হইয়া কলিকাতা হইত, তাহা 
হইলে পৃথিবীর চতুর্দিকে হাহাকার ধ্বনি শুনা যাইত এবং 
লিস্বনের দ্মিকম্প প্রভৃতি যে সকল দুর্ঘটনা ইতিহাসে এত 
প্রসিদ্ধ, সকলই কলিকাতার ঝড়ের বিষম উৎপাতের নিকট 
অকিঞ্চিংকর বলিয়া প্রতীত হইত । এই ঝড়ে প্রায় ২** 
জাহাজ ও ৭০১০* মনুষ্য বিনষ্ট হয়। 

মেঘনা নদীর মোহানাস্থিত সন্দীপ, সাহাবাজপুর, 
হাতিয়! প্রভৃতি উর্ধর! ধান্তক্ষেত্র ও নারিকেল-বনশোভিত 
দ্বীপ সকল অনেক বার ঝড় ভোগ করে। প্র সকল দ্বীপ 
জল হইতে অনেক উচ্চ থাকায়, যাহা কিছু উৎপাত ঝড় 
দ্বারাই সাধিত হয়। বায়ুরাশির অনাধারণ শাস্তভাব ও 
আকাশের রক্তিম দ্বারা তথাকার অধিবাসিগণ পূর্বেই ঝড়ের 
আগমন জানিতে পারে। কিন্তু ১৮৭৬ থৃঃ বে ৩১এ 
অক্টোবর সহসা উত্তর হইতে ঝড় বহিতে থাকে। পরদিন 
১ল! নবেম্বর রাত্রি ৩টার সময় নার জল অধিকতর বেগে 
গমন করিতে লাগিল। জোয়ার অসাধারণ উচ্চ হইলে 
তাহার পর পশ্চিমদক্ষিণ কোণ হইতে ভীষণ বাত্য প্রবাহিত 
হইয়। ১০ হইতে ৪* ফিট উচ্চ সাগরতরঙ্গ আনয়ন করিল। 
প্রায় ৪ট1 পর্য্যস্ত জল বাড়িয়া! পরে কমিতে থাকে । ইহাতে 
প্রায় ১.৬৫,০০০ লোক ডুবিয়া মরে এবং পরে প্রায় ৭৫০৯০ 
লোক ওলাউঠার প্রাণত্যাগ করে। 
ঝড়মাতল, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশান্তর্গত বল্লতগড় জায়গীরের 
একটা মহর। অঙ্গ” ২৮* ১৯উ$, দ্রাঘি* ৭৭*২১পুঃ। এই সহর 
দিল্লী হইতে ২৯ মাইল দক্ষিণে মথুরা যাষ্টবার পথে অবস্থিত। 
ঝড়ি (দেশজ ) ১ ঝাটিক1। ২ বাত্যা । 
ঝড়িয়৷ (ঝরিয়া) ১ মধ্যপ্রদেশবাসী গ্রাচীনজাতিবিশেষ। 
সম্তবতঃ ঝাড় অর্থাৎ গুল্ম জঙ্গল হইতে ইহাদের নাম ঝাড়িয়! 
বা ঝরিয়! হইয়া! থাকিবে। ইহাদের আচার ব্যবহার থাগ্যা- 
খাদ্য অনেকাংশে নিকৃষ্ট। ইহার অনেক অদ্ভুত দেবতার 
উপাসনা করে। 

২ গুজরাটের একজাতি, ইহারা পূর্বে বন্তহস্তী ধরিত। 
ঝণঝণ। (অব্য ) ঝণৎ-ডাচ্‌। ১ অব্যক্ত শববিশেষ। ২ অবাক্ত 
শবাযুক্ত। ৩ ঝণবণ শব । 


৪৪1 ৮৭ 


শব্দিত হইতেছে। 


ঝগ্ডাসিংহ, ভঙ্গীনামক শিখ সম্প্রদায়ের একজন নেতা । ইহার 


পিতা ভঙ্গী মিচ্ছিল অর্থাৎ সম্প্রদায়ের সর্দার ছিলেন। তাহার 
ছুই পত্ধী; একের গর্ভে ঝগ্ডাসিংহ ও গণ্ডানিংহ এবং অপরের 
গর্ভে চড়ৎসিংহ, দেওয়ানসিংহ ও বস্থুসিংহ জন্মগ্রহণ করেন। 
হরিসিংহের মৃত্যুর পর ঝণ্া সিংহ পিতৃপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। 
ইছারই সময়ে ভঙ্গী সম্প্রদায় সর্বাপেক্ষা পরাত্রাস্ত ও প্রসিদ্ধ 
হুইয়া উঠে। ঝণগ্ডাসিংহ ও তদীয় ভ্রাতৃগণ বছসংখ্যক সন্্রান্ত 
শিখসর্দারগণের সহি্ঞ সপ্ভাব স্থাপন করেন। 

১৮৬৬ খুষ্টাবে “ঝগডাসিংহ মূলতান আক্রমণ করিয়া 
শতদ্রতীরে মুসলমান-শাসনকর্তা স্জার্খা এবং দাউদপুত্র- 
গণকে পরান্ত করিলেন । সন্ধি অনুসারে পাকপত্তন দুইরাজ্োর 
মধ্য সীম! বলিয়া! ধার্যা হইল। 

, ইহার পর বগডাসিংহ ক্র আক্রমণ করিয়া তথাকার 
পাঠান অধিপতিকে পরাজিত করিলেন। পরে তিনি মৃল- 
তানের নবাবের সহিত সন্থিভঙ্গ করিয়া! ১৭৭১ খৃষ্টাব্ধে দুর্গ 
আক্রমণ করিলেন। কিন্তু দেড়মাস অবরোধের পর দাউদ- 
পুত্রগণ এবং জহাঁন খাঁ-পরিচালিত আফগান সৈন্যগণ শিখ- 
দিগকে বিদুরিত করিয়া দিল। 

পর বৎসর ঝগ্ডাসিংহ অনেক শিখসর্দার ও প্রভূত সৈন্ 
লইয়! পুনরায় মূলতান আক্রমণ করিলেন । এই সময় মূল- 
তানে অন্তর্বিবাদ চপিতেছিল। শরিফ বেগ তখুলু নামক এক- 
জন শাসনকর্তা ঝণ্ডার সাহায্য প্রার্থনা করিল। ঝগডাসিংহ 
তৎক্ষণাৎ স্বীয় দলবল লইয়া সুজার্থাকে পরাঞ্জিত করিয়া নগর 
অধিকার করিলেন এবং িথসৈম্ দ্বারা দুর্গ সুরক্ষিত করি- 
লেন। শরিফ্‌ বেগ হতাশ হইয়! খয়েরপুরে পলায়ন করিলেন। 
তথায় তিনি প্রাণত্যাগ করেন। 

মূলতান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ঝগডাসিংহ বলুচ 
প্রদেশ জয় ও লুণ্ঠন করেন, পরে ঝঙ্গ আক্রমণ করিয়। 
মান্থেড় ও কালাবাঘ অধিকার করিলেন। মুলতানের ধবংসাঁ- 
বশেষে নির্শিত সজাআবাদ আক্রমণ করেন, কিন্তু কুতকার্য্য 
হইতে পারেন নাই। 

ইহার পর তিনি অমৃতসহরে আগমন করিয়া তথায় 
ভঙ্গী-কেল্লা নামে একটা ইঠ্টকনিশ্মিত দুর্গ প্রস্তুত করিলেন। 
এই দুর্গের ধ্বংসাবশেষ লুনমণ্ডির*প্চাতে আঙ্গিও বিছ্বমান 
আছে। 

তাহার পর বগামিংহ রামনগর আক্রমণ ও ছত্বদিগকে 


ঝঙ্গিবাল 


[ -৩৪৬ ] 


বস্মর 


পরাজিত করিয়া বিখ্যাত ভঙ্গী-কামান জমজম! * পুনরায় « গণের মধ্যে গণ্য হুইয়াছেন। ইহার প্রকৃত নাম সেখ দাউদ, 


অধিকার করিলেন। ইহার পর তিনি জন্মু আক্রমণ করিয়া 
তথাকার কক্ছিয়৷ মিছিলের সর্দার জয়সিংহ ও স্থৃকর-চাকিয়া 
মিছিলের সার্দীর চড়ৎসিংহের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। 
বহু দিবস ছুইপক্ষে যুদ্ধ চলিতে লাগিল, কিন্তু জয় পরাজয় স্থির 
হইল না। অবশেষে এক দিন দৈবাৎ সার্দীর চড়ৎসিংহের 
বন্দুক ফাটিয়া তাহাকে নিহত করিল। তাহার পর এক দিন 
কক্ছিয়াগণ পরাজিত হইবার উপক্রম হইল, কিন্তু যুদ্ধকালে 
ঝগ্ডাসিংহ ম্বাতি শিখজাতীয় জটনক অনুচর কর্তৃক 
বন্দুকের গুলিতে আহত হুইয় প্রাণত্যাগ করিলেন। সেই 
ছরাত্ম। জয়সিংহের নিকট উৎকোচ গ্রহণ করিয়। এইরূপ 
কার্যে প্রবৃত্ত হয়। ঝণ্ডাসিংহের মৃত্যুর পর কক্ছিয়াগণ সহজেই 
বিজয়ী হইল। গণ্ডাসিংহ জ্যেষ্ঠের পদাভিষিক্ত হইলেন। 

ঝত্তি (অব্য) ঝটিতি এই শব্ধ হইতে ঝত্তি এই প্রয়োগ 
হইয়াছে। (কাব্যপ্রকাশ) ঝটিতি। 

ঝন(ণ)ৎকার (পুং) ঝনৎ ইত্যব্যক্তশব্বস্ত কারঃ করণং যত্র। 
ঝন্‌ ঝন্‌ এইন্প অব্যক্ত খব। 

“উদ্বেন্নতুক্ববল্লিকস্কণঝনৎকারঃ ক্ষণং বার্ধ্যতাম্‌।” (কালিদাস) 

ঝন্ঝনা, উত্তরপশ্চিমগ্রদেশের অন্তর্গত মুজাফরনগর জেলার 
শামলি তহসীলের একটা কৃষিপ্রধান সহর ৷ অক্ষা' ২৯* ৩৯ 
৫৫ উঃ, দ্রাঘি* ৭৭* ১৫৪৫ পৃঃ । এই সহর মুজাফরনগরের 
৩* মাইল পশ্চিমে যমুনানদী ও খালের মধ্যবর্তী সমপ্রদেশে 
অবস্থিত। এখানে পূর্বে একটা ইষ্টকরচিত ছূর্গ ছিল। 
এখনও ইহাতে একটা মস্জিদ এবং শাহ আবছুল্‌ রজাক্‌ ও 
তাহার চারিপুত্রের কবর আছে। এ সকল কবর ও মস্জিদ্‌ 
সমতা জাহাঙ্গীরের সময় নির্টিত হয়। উহাদের গুস্বজে 
নীলবর্ণের বহুশিল্পকার্য্যযুক্ত পুষ্প সকল বিস্তমান আছে। 
দরগা ইমাম সাহেব নামক অট্রালিক! সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । 
সহরের নিকট দিয়া খাল থাকায় বর্ধাকালে বহুদূর জলমগ্ন 
হইয়া যায়। জর, বসন্ত ও ওলাউঠ৷ এখানকার সাধারণ 
রোগ। এখানে একটী থানা ও ডাকঘর আছে। 

ঝন্দিনুর, উত্তরপশ্চিমগ্রদেশের আগরা জেলার একটা সহর। 
অক্ষা" ২৭* ২২ উঃ, দ্রাঘি ৭৭, ৪৯ পৃঃ। এই সহর আগ্র। 
হইতে মথুরার পথে প্রায় ২৬ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত । 

ঝন্নিবাল, অক্বরের সমকালবর্তী জনৈক জ্ঞানী ফকির। 
আইনআকবরিতে ইনি ২য় শ্রেণীর অর্থাৎ অস্তর্শী পণ্ডিত- 

* ৯৮৪৫ খৃষ্টান্দে ২১এ ভিসেম্বর রাত্রিতে সর্‌ হেনরি হার্ডিগ্র ফিরোজ- 

অহরের যুদ্ধে এ ফামান অধিকার করেন। তাহা প্রখদ লাহোর- 
মিউজিয়মের দ্বারদেশে রক্ষিত আছে। 


লাহোরের নিকটস্থ ঝন্ি হইতে বন্গিবাল নামু প্রাপ্ত হইয়া- 
ছেন। ইহার পূর্বপুরুষগণ আরবদেশ হইতে আসিয়া! মূল- 
তানের অন্তর্গত সীতাপুরে বাম করেন, এরস্থানেই দাউদের 
জন্ম হয়। ইনি ৯৮২ খৃঃ অবে প্রাণত্যাগ করেন। 

ঝপ্ঝপ্‌ (দেশজ ) শীঘ্র শীঘ্ব। 

ঝব্বাঝাড়, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে ফয়জাবাদ জেলায় অযোধ্যা- 
নগরের দক্ষিণস্থ একটা মৃত্তিকার পাহাড়। তথাকার সাধারণ 
লোকের বিশ্বাস, রামকোট ছর্গ নির্মাণকালে মজুরগণ প্রত্যহ 
সন্ধ্যায় এ স্থানে তাহাদের ঝুঁড়ী ঝাড়িয়। বাটা আমিত, তাহা- 
তেই এ পাহাড় হইয়াছে । তজ্জন্ই উহাকে ঝব্বাঝাড় অর্থাৎ 
ঝুড়িঝাড়া কহে। ইহার সংস্কৃত নাম মণিপর্বত। 

ঝাবব,বিবি, নবাব হাসেনথার পত্ধী। ইনি মহন্মদ শাহের 
রাজত্বকালে ১৭২৫ খৃষ্টাব্ধে মুজাফরনগরের ১৫ মাইল পূর্বে 
মোর্ণা নামক স্থানে একটা বৃহৎ মস্তিদ্‌ নির্মাণ করেন। এই 
মন্দিরের গঠনপ্রণালী অতি সুন্দর | 

ঝমুঝমূ (দেশজ ) বৃষ্টিপাতের শব । তদ্রপ শবব। 

ঝমর (দেশ) মলের শব । 

ঝমর্ঝমর্‌ (দেশজ ) মলের বা অলঙ্কারের শব । 

ঝম্প (পুং) পৃষোদরাদিত্বাৎ প্রয়োগোয়ং সাধ্যঃ| ১ লক্ষ। ২ 
স্বেচ্ছায় সংপাতপতন। (জটাধর) ভাবে অ টাপ্‌ বন্পা। (দ্ত্রী) 
*পুচ্ছান্ফোটদলৎসমুদ্রবিবরৈঃ পাতালবম্পাশ্চ তাঃ* (মহাবীরচ) 

ঝম্পন, পাব্বতীয় প্রদেশে ব্যবহৃত একপ্রকার ক্ষুদ্র পান্কী, 
ইহা চারি ব্যক্তি কর্তৃক বাহিত হয়। পাহাড়ে উঠিবার ব৷ 
নামিবার সময়ই ইহা! ব্যবহৃত হয়। বঝম্পন বাহকদিগকে 
বম্পনি, ঝাঁপানি বা ঝপানি কহে। 

ঝম্পাক (পুং) ঝম্পেন আকায়তি গচ্ছতীতি ঝম্প-আ-কৈ-ক 
অথবা ঝম্পেন অকতি গচ্ছতীতি ঝম্প-অক্‌-অণ্‌। যেঝাঁপ 
দিয়া গমন করে। বানর, কপি। (শব্দচি') 

ঝম্পারু (পুং) বঝম্পং লক্ষং আরাতি দদাতীতি বম্প-আ-রা-ডু 
(বাহুলকাৎ ) অথব৷ ঝম্পেন আচ্ছ'তি গচ্ছতীতি ঝম্প-আ-খধ 
উ। বানর, কপি। (শব্দর*) 

বম্পাশিন্‌ (পুং) ঝম্পেন স্বেচ্ছা পতনেন অশ্লাতি ভক্ষয়তি 
ইতি বম্প-অশ-ণিনি | যে ঝাপ দিয়! খায়। মতন্তরঙ্গ পক্ষী, 
মাছরাঙ্গ! পাখী । স্ত্রিয়াং ডীষ্‌ ঝম্পাশিনী। 

ঝম্পিন্‌ (পুং) বম্পঃ অন্ত্যন্ত ইতি ইনি। ১ বানর। ২ কপি। 
(শব্দর' ) 

ঝম্মর, বোস্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুজরাটের কাঠিবাড়ের 
মধো ঝালাবার বিভাগের একটা ক্ষুদ্র জমিদারী। ঝন্মর 


হর্বর 


গ্রাম বধান নগরের » মাইল উত্তরপুর্ব্বে বোদ্বাই-বরদা এবং 
মধাভারতীম্ব রেলপথের লাখতার &্টেশনের ৩ মাইল দক্ষিণ- 
পশ্চিমে অবস্থিত। ইহার জমিদীরগণ ঝাল! রাজপুত এবং 
বধানের জমিদারদিগে'র দায়াদ। 

থর (পুং) কৃঅচ্। ১ নির্ঝর। ২ পর্বতাবতীর্দ জলপ্রবাহ। 
“স তহুচ্চকুচৌ ভবন্‌ প্রভাঝরচক্রত্রমিমাতনোতি যৎ।” (নৈষধ) 

ঝরক] (দেশজ ) ১ গবাক্ষ। ২ জানালা। 

ঝরণ (দেশজ ) ঝরিয়! পড়া, নিঃসরণ । 

ঝরণ! (দেশজ ) ১ শৈলনিংস্ত জল। ২ নির্বর। 

ঝরা (ভ্ত্রী)ঝর। (অমরটা' ভরত) 

ঝরিত (ত্রি) ঝর অস্তার্থে ইতচ্‌। ১ নির্ঝরবিশিষ্ট । ২ গলিত। 

ঝরিয়া, বাঙ্গালার মানতূম জেলার তত্তর্নত একটা পরগণ! ও 
একটা জমিদারী । পরিমাণফল প্রায় ২** বর্গমাইল । ঝরি- 
য়ার রাজ গবর্মেন্ট সরকারে বার্ষিক ২৫৬৫ টাকা রাজন্ব 
প্রদান করেন। 

ঝরিয়ার পাথরিয়া-কয়লার খনি বিখ্যাত । এই খনি বাঙ্গা- 

লার মধ্যে সর্বোচ্চ পাহাড় পরেশনাথের দক্ষিণে অবস্থিত। 
গোবিন্বপুরের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া! পূর্বপশ্চিমে 
প্রায় ১৮ মাইল এবং উত্তরদক্ষিণে প্রায় ১* মাইল বিস্তৃত। 
এই খনিতে স্থানে স্থানে ছুই স্তর কয়লা! আছে। নিম্নতর 
স্তরের কয়লা অতি উৎকৃষ্ট । পরীক্ষা দ্বারা উহাতে ভম্মের ভাগ 
শতকরা ২-৫ হইতে ৪ ভাগ পর্যন্ত দৃষ্ট হইয়াছে। দামোদর 
এবং ইহার উপনদী জম্মুনিয়, কাট্রি, কাড়রি, ছোট 
কাড়ি ও ইজরি প্রভৃতি নদী এই কয়লা! ক্ষেত্র দিয়! প্রবাহিত 
হইতেছে । ইহাদের অধিকাংশ নদীর কূলে তথাকার ভৃভাগের 
স্তর সকল বহুনিম্ন হইতে উপর পর্যন্ত স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। 

ঝরী (ন্ত্রী) ঝর। 

ঝর্মতিয়া, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে গোরক্ষপুর জেলায় চেতিয়া- 
বন সহরের ৩$ মাইল উত্তরপূর্ব অবস্থিত একটা প্রাচীন 

ংসাবশিষ্ট নগর। 

ঝবরহীরা, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে শাহ্রাণপুর জেলায় রুড়কী 
তহমীলের একটা সহর। এই নগর শাহরাণপুর হইতে ১২ 
মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। এখানে শাহরাণপুর জেলার 
পূর্ববর্তী জনৈক শাসনকর্তা নবাব হাকিম খাঁর নির্শিত 


একটা মস্জিদ্‌ এবং একটা কূপ আছে। 
ঝর্র (পু") বর্ধ ইত্যব্যক্তশব্ং রাতীতি বর্করা-ক। অথবা 
ঝর্বঅর। (বছৃবচনাৎ) ১ বাগ্ভবিশেষ। (অমর ) ২ 


চ্শপুটাচ্ছার্দিত কাঠস্থান।, (অমরটা*) ৩ ডিশ্তিম। ৪ 
ডে্গরী। ৫ পটহ। (ভরতধৃত বৈকু)। বর্ধযতে বিভ্ভতে 


[ ৩৪৭ ]) 


ঝলাবর 


ইতি বর্ব ভতসে-অর। ৬ কলিযুগ। ঝর্ধরে! ঝর্বশব ইবাস্তান্ত 
ইতি অচ্। ৭ নদবিশেষ। (মেদিনী) ৮ হিরণ্যাক্ষ 
পুত্রবিশেষ। 
“হিরণ্যাক্গ সুতাঃ পঞ্চ বিদ্তাংলঃ সুমহাবল। 
বর্ঝরঃ শকুনিশ্চৈব ভূতসন্তাপনস্তথা। 
মহানাতৃশ্চ বিক্রান্তঃ কালনাভত্তঘৈবচ।” (হরিবংশ ) 
৯ বেত্রনিন্মিত দণ্ডবিশেষ। 
“কাঞ্চনোফীবিণস্তত্র বেত্রঝর্করপাণয়ঃ 1৮ ( ভা, ভী* ৯১ অঃ) 
১* পাকদাধন লৌহ্ময় পদার্থবিশেষ, ঝাঝর1) ইহার 
পর্ধ্যায়__বল্লকী, ঝলী, ঝলরী, বর্ঝরী। 
(দেশজ) ১ উচ্চ হইতে নিয়ে পতিত জলের শব । ২ 
বাব । ৩ ঝাঁঝরা । ৭ কাড়া। 
ঝর্ঝরক (পুং) ঝঝর-সংজ্ঞায়াং কন্‌। কলিযুগ। (ব্রিকা* ) 
ঝর্ধরা (করা) বর্ধতে নিন্দাতে ইতি বর্ঝ ভতসে ঝার্ব অর্‌ 
সতিয়াং টাপ্‌। ১বেশ্তা। (ত্রিকাণ্ড ) ২ জলশববিশেষ। 
শবিন্টীশবন্দ্যা ঝঙ্কারকারিণী ঝর্ধরাবতী।” ( কাশী" ২৯/৬১) 
" ৩তারাদেবী । 
বর্ঝরাবতী (শ্রী) বর্ঝর! অন্ত্যর্থে মতুপ্‌। মন্ত বঃ স্্িয়াং 
ভীষ্‌। ১ গঙ্গা। ২ বিন্টা। 
ঝর্কারকা (ভ্ত্রী) তারিণী। 
বর্ঝরিন্‌ (পুং) বর্ঝর অন্ত্র্থে ইনি। শিব । "বং গদী স্বং 
শরী বাঁী খট্রাঙ্গী বর্ধরী তথা ।” (ভারত শা* ২৮৬ অঃ) 
ঝঝরী (শ্রী) ঝর্ঝর গৌরাদিত্বাৎ ডীষ। ঝৰঝর বাস্তবিশেষ। 
*গোমুখাড়ন্বরাণাঞ্চ ভেরীনাং মুরঙ্ঞঃ সহ । 
বর্ঝরী ডিগ্ডিমানাঞ্চ ব্যশ্রাযস্ত' মহাস্বনাঃ ॥” (হরিবংশ) 
ঝর্ঝরীক (পুং) ঝঝঈকন্। ১ শরীর। (উণাদ্িকোষ ) 
২ দেশ। ওচিত্র। (তসংক্ষিপ্তসারে উপধিবৃত্তি ) 
ঝলক (দেশজ )১ অঞ্জলি পরিমাণ তরল দ্রব্য। ২ ওঁজছল্য, 
চাঁক্চিকা, দীপ্ডি। 
ঝলকন (দেশজ ) ঝলক উঠা। 
ঝলজ্ঝল! (স্ত্রী) বণক্মাল ইত্যব্যক্তশবঃ অন্ত্ন্য ইতি 
ঝলছ্ছণ অচ্‌। ১ হস্তিকর্ণাম্ষালনজাত শব্ববিশেষ। (ত্রিকা') 
(দেশজ) ১ ছল ছলদৃষ্টি। ২ ঝুলন। 
ঝলন ! দেশজ ) ঝাল দেওয়া, পাইন দ্বারা জোড় দেওয়া। 
ঝলা (ত্ত্রী) ঝরা পৃষো*। ১ কন্তা। ২ আতগপোর্টি। (মেদি*) 
ঝলরী ভত্রী) ঝল-রাড। ১ হুড়ক। ২ বর্ধরবাস্তবিশেষ। 
ও বালচক্র । ৪ কেশচক্র। (*মেদধি*) 
(দেশজ) ১ কৌকড়ান চুল। 
ঝলাবর (দেশজ) ১ নির্মল। ২ লুন্দর। ৩ নু্ীী। 


বল্লোল 


ঝলু, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ধিজনৌর জেলার বিজনৌর তহমীলের 
একটী সহর | অক্ষা* ২৯* ২০ ১০ উঃ, দ্রাঘি* ৭৮" ১৫ ৩৯৮ 
পৃঃ। ইহা বিজনৌর নগরের ৬ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত এবং 
কষিজাত দ্রব্যের বাণিজ্য জন্ত বিখ্যাত। 
ঝলঝল (দেশজ) ১ ঝুলিয়া পড়া। ২ ঝুলে থাক।। 
ঝন্ক (দেশজ) ১ তরঙ্গপাত। ২ ঢেউ উঠা! ৩ অগ্নির তেজ। 
ঝলোনী, উত্তরপশ্চিমগ্রদেশে লবিতপুর জেলার ললিতপুর 
তহসীলে চান্দেরীর প্রায় ১৬ মাইল উত্তরে অবস্থিত একটা | 
গ্রাম। ইহার নিকটে গোয়ালিয়রের পথে একটা পাহাড়ের 
উপর প্রায় ১৮ ফিট উচ্চ একখণ্ড চীর অর্থাৎ শিলাফলকে 
১৩৫১ সংবতে (১২৯৪ খৃঃ অন্দে ) উ$কীণ দেবনাগরী অক্ষরে 
এক শিলালিপি আছে। ষ্ঠ 
বান্কন (দেশজ) ঝলক্‌ উঠা । 
বল্ল (পুংস্ত্রী) ঝচ্ছ' কিপৃ, তং লাতি লা-ক। ব্রাত্যক্ষত্রিয় 
হইতে জাত বর্ণসন্করবিশেষ। এখন ঝাল নামে গণ্য। 
"বল্লোমল্লশ্চ রাজন্তাৎ ব্রাত্যাৎ নিচ্ছিবিরেবচ |” (মন্তু) 
মন্থ ইহাদের শন্ত্রবৃত্তি নিদ্দেশ করিয়াছেন। 
"বল্ল মল্লানটাশ্চৈৰ পুরুষাঃ শশ্্বৃত্তয়ঃ | 
দ্যুতপানপ্রসক্তাশ্চ জঘন্যা রাজনী গতিঃ 1৮ 
বল্লক (ক্রী) ঝচ্ছক্িপ্‌, তং লাতি পাক অথবা বল্ল স্বার্থে 
কন্‌। যেশবা করে। কাংশ্ঠনিশ্মিত করতাল বাগ্ভবিশেষ, 
ঝাজ।' 
*শিবগারে বল্লকঞ্চ হৃর্য্যাগারে চ শঙখকম। 
ছুর্গাগারে বংশিবাগ্ঠং মধুপীঞ্চ ন বাদয়েৎ॥” (তিথিতত্ব) 
ঝল্পক (পুত স্ত্রী) ঝক্পোলক্ষণয়া তত স্বর ইব কঃ যন্ত বনুত্রী। 
পারাবত । | হারা”) 
ঝল্লরা (স্ত্রী) ঝচ্ছ-অরন্‌ পৃষো। '১ ঝর্ঝর বাগ্থবিশেষ। ২ 
২হুডুকক। ৩ বালককেশ। ৪ শুদ্ধ। ৫ ক্লেদ। (মেদি*)। 
৬ বালচক্র, চণিত কথায় ইহাকে বালোড়ি বলে। (অজয়) 
ঝল্লরী (ন্ত্রী) [বিল্লরা দেখ। ] 
ঝল্লিকা (ত্র) বল্পী-কৈ-ক পৃষো*। ১ উদ্বর্তনপট, যে বস্ত্র! 
দ্বারা গাত্রের মলা তোল যায়। ২ গ্যোত। (মেদি*) ৩ দীপ্তি। 
৪ উদ্বর্তনমল। ।'শবর*) ৫ হৃর্য্যরশ্মির তেজ্ঃ | (দেশজ) ঝাঝা। 
ঝলী (ন্ত্রী) ঝলল-ডীষ্‌। বর্বরবাস্। 
ঝন্ধীমক (কী) নৃত্যতেদ। “বল্লীষকত্ত স্বয়মেব কৃষ্ঃ 
স্থবংশঘোষং নরদেব পার্থ ।” (হুরিব* ১৪৮ অঃ) 
ঝল্লেলি (পুং) তর্ক,লাসক,' টেকুয়ার বাটুল। 
ঝল্লোল (পুং) বচ্ছ-কিপৃ, তথাভূতঃ সন লোলঃ পৃষো*। 
[ বল্পেলি দেখ। ] 
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ঝাউ 


খল্সান ( দেশজ) অদ্দদপ্ধ, আধপোড়!। 

ঝষ (কী) ঝষ গ্রহে-অচ্। ১ খিল। (অজয়*) ২ বন। 

ঝম (পুং জী ) ঝষ কর্মাণি ঘ। ১ মত্ত । স্ত্রীলিঙ্গে জাতিত্বাৎ 
ডীয্‌ | *বংশীকলেন বড়িশেন ঝধীরিবাম্মান্।” ( আনন্- 
বৃন্দা*) ২ মকর। পঝধাণাং মকরশ্চান্সি” ( গীতা )৩ মীন 
রাশি। “কার্মুকন্ত পরিত্যজ্য ঝষং সংক্রমতে রবিঃ1” ( মল” 
ত*) ঝষ ভাবে-ক। ১ ভাপ। (মেদি*) ২ শ্রীক্ম, গরমী। 

ঝষকেতু (পুং) ঝবঃ কেতুঃ যত বহুত্রী। মদন। (হুলাযুধ) 

ঝথা (ভ্ত্রী) ঝষ-অচ্‌ টাপ্‌। নাগবলা। (অমর )। 

ঝধাঙ্ক (পুং) ঝষঃ অঙ্কে যন্ত বহত্রী। ১ কন্দর্প। উপাচার 
ভ্রমে মদনপুত্র অনিরুদ্ধকেও বুঝায়। (হেম) 

ঝধাশন (পুং, স্ত্রী) ঝয-অশ-ল্যু। শিশুমার। (ত্রিকা*) 

ঝধষোদরী (স্ত্রী) ঝষস্ত উদরং উৎপত্তিস্থানতয়া অস্ত্যস্ত | মতস্তু- 
গম্ধনায়ী ব্যাসমাতা । (ত্রিকা* ) উপরিচর নৃপের শুক্রে ব্রহ্মার 
শাপে মত্ন্তযোনিপ্রাপ্তা অদ্রিকা নায়ী কোন অগ্গরার গর্ডে 
মত্ম্তগন্ধার জন্ম হয়। । ভারত আ” ৬৩ অঃ) 

ঝা! (ওঝা), বেহারস্থ মৈথিল ব্রাহ্মণদিগের উপাধিবিশেষ | 

ঝাউ, ভারতবর্ষ ও বেলুচিস্থানের মধ্যবর্তী একটী উপত্যকা । 
এখানে অধিবাসীর সংখ্যা অতি অন্ন, উহার! বিজার্জু, হলদা ও 
মিরবারি (ব্রাহুই ) জাতীয়। সকলেই বনুসংখ্যক গো, মহিষ, 
ছাগ, মেষ, উষ্ট প্রভৃতি পালন করিয়া জীবিক] নিব্বাহ করে। 
এই প্রদেশে অবণ্য বিস্তর, ক্ষিকাধ্য আদৌ হয় না। 
এখানে নন্দারু নামে একটা মাত্র গ্রাম আছে। 

বহুসংখ্যক মৃত্তিকান্তপ ও তন্মধ্যে গ্রাচীন মুদ্রাদি পাও- 

য়ায়, এখানে পুব্বে সুসভ্যগাতির বাস ছিল বণিয়া প্রমাণিত 
হয়। অনেকে অনুমান করেন, আলেকসান্দর এই প্রদেশে 
একটা নগর স্থাপন করিয়া যান। 

ঝাউ দেশজ) বৃক্ষবিশেষ ([8578710 11)0108) | এই বৃক্ষ বহু- 
প্রকার। কোন কোন ঝাউ ৫০।৬* হাত উচ্চ হয়,আপার কোন 
কোন প্রকার ৮।১* হাতের অধিক বড় হয় না। এহ বৃক্ষ 
যুরোপ, আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, আরব, পারন্ত, আফ্গানস্থান, 
পিংহল ও পূর্বউপদ্ধীপ প্রভৃতি স্থানে জন্মে। ভারতবধের 
উত্তরাংশ কোন কোন স্থলে ঝাউগাছের জঙ্গল দৃষ্ট হইয়া 
থাকে । এই সকল গাছ সরল, অপেক্ষারুত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা- 
বিশিষ্ট, পত্র সকল গ্রদ্িযুক্ত কেশের ন্তায় এবং প্রায় অধ্ধ 
হস্ত দীর্ঘ। সামান্ট বাষু বহিলেই উহ! হইতে দুরস্থ বাত্যার 
সায় সৌ সে! শব হইতে থাকে । ইহাদের ফল প্রায় এক 
ইঞ্চি দীর্ঘ ও দেখিতে লিচুর স্তায়) শুফ হইলে কোষ সবল 
ফাটিয়া বীজ বহির্গত হয়। 


ঝাউ 


এই গাছ সকল প্রকার ভূমিতেই জন্মে; লবণাক্ত ও 
ফক্করময় তৃমিতেই উত্তমরূপে বর্ধিত হয়। সরোবরের বেড়া, 
পুফরিণীতীর এবং বাধ"গ্রভৃতি শক্ত করিবার জন্য ঝাউগাছ 
রোপিত হুইয়! থাকে । ইহার কাষ্ঠ অতিশয় শক্ত, উপরের 
অসারভাগ শ্বেতবর্ণ, সারভাগ আরক্তবর্ণ। সচরাচর লাঙ্গল 
ও অন্তান্ত মোটা কা্যেই ঝাউকাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়। অনেক 
সময় উহাতে খাটিয়া, গাড়ীর চাকা প্রভৃতি প্রস্তত হুইয়! 
থাকে । অনেক স্থলে এই কাষ্ঠে জ্বালানি ব্যতীত অপর 
কার্য হয় না। ইহার ক্ষুদ্র শাখা বার! ঝুড়ি তৈয়ার হয়। 


একপ্রকার ঝাউগাছ মরুভূমিতেও জল ব্যতীত জন্মে । পার্শ্ব 


বর্তী লোকের! এজন্য উহারই জালানি করে। ঝাউ কাষ্ঠের 
ভম্ম অত্যন্ত ক্ষারগুণসম্পন্ন। ইহাদের শাখা ও বীজ উভয় 
হইতেই গাছ জন্মে। 

একপ্রকার ছোট ঝাউগাছের পাতা চেপ্টা, ঘন এবং 
পাখার স্তায়। এই প্রকার বৃক্ষ দেখিতে অতি স্ন্দর এবং সরো- 
বর তীরে বা উদ্যানে শোভার্থ রোপিত হুইয়া থাকে। অপর 
এক প্রকার ঝাউগাছের পত্র ঈষৎ আরক্তিম, অতি ক্ষুদ্র ও 
গুচ্ছবদ্ধ। এই প্রকার ঝাউকে লালঝাউ বা রক্তঝাউ কহে। 

একপ্রকার ঝাউগাঁছের কচি পল্লব ঈষৎ লবণাক্ত। মৃল- 
তানের নিকটস্থ দরিদ্র লোকেরা লবণের পরিবর্তে এ পল্লব 
ভিজান জলছ্বারা রুটা প্রস্তুত করে। 

অনেক ঝাউগাছের শাখায় এক প্রকার কীট বাস 
করিয়! ফলের স্ভায় গুটিকা উৎপন্ন করে। এ সকল গুটিকা 
মানুফলের স্তায় এবং অতিশয় তিক্তকষায় গুণসম্পন্ন। এই 
গাছের ছালও তিক্তকষায় গুণযুক্ত। এ উভয় প্রকার দ্রব্যই 
বস্ত্রাদি রঞ্জিত ও চামড়া ক্রষ করিতে ব্যবহৃত হয় এবং 
সস্কোচক ও বলকারক ওষধরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। স্থানীয় 
ক্ষতাদি ধৌত করিবার জন্য ইহার জল অনেক সময় অত্স্ত 
উপকারী । বৃক্ষের পল্পবও এ সকল কার্ষ্যে সময় সময় ব্যব- 
হত হয়। ঝাউগাছের গুটি ছোটময়েন, বড়ময়েন প্রভৃতি 
নামে বাজারে বিক্রীত হইয়। থাকে। গতি বৎসর বহু পরি- 
মাণে এ সকল গুটি আরব,পারন্ত ও ভারতবর্ষ হইতে যুরোপে 
রপ্তানী হয়। 

ঝাউগাছের আঠা বড় অধিক কাজে আইসে না। আরব- 
দেশে সিনাই পর্বতে একরূপ ঝাউগাছ জন্মে, উহাদের গায়ে 
কখন কখন শাদ। ছাতা পড়ে । এ সকল ছাতা বৃক্ষস্থ শর্করা 
হইতে জন্মে। এদেশে এরূপ ছাতা জন্মে না, কিন্তু সিন্ধু 
প্রভৃতি অনেক স্থলে ঝাউবৃক্ষঞ এক পদার্থ হইতে একপ্রকার 
মিষ্টরস প্রস্তুত হইয়া থাকে । 

যা 


[ ৩৪৯ ] 


ঝাপসম্যাস 

ঝাউয়াকল! ( দেশ ) একপ্রকার কদলীবৃক্ষ। 

ঝাউয়ানেবু (দেশজ ) একপ্রকার নেবু গাছ। 

ঝাঁই (দেশজ ) ভন্ম, ছাই। 

বাঁইমরিচ (দেশজ ) লালমরিচ। 

ঝাঁইশর্ষা (দেশ্জ ) খানা খাইবার সময় যে সর্ষপ ব্যবহার 
করে, রাইসরিযা। 

ঝাঁক (দেশজ) দল, সমূহ। পহ্াকে হবাকে ঝাঁকে বাঁকে 
টাঙ্গি শেল রাখে ।” (শ্রীধর্শমঙ্গল ২1৪) 

ঝাঁকন (দেশজ) ১ ঝকিয়া পড়া । ২ তর্জন গর্জন। 

কাকা (দেশজ) বংশন্িশ্িত ভারবহ পাত্র। 

ঝাঁঝ ( দেশজ ) ১ অব্যক্ত শব । ২ কীসরের বাস্ত। ৩ কোপাদি 
বা বিরক্তি ভাবদ্বারা যে অস্পষ্ট শব্ধ করা যায়।.৪ তেজস্বর 
পদার্থের তেজঃ। ৫ উত্তাপ । ৬ উগ্রতা । 

ঝাঁঝর (দেশজ ) ১ বহু ছিত্রযুক্ত। (ল্লী)২ কীসর। 

ঝাঁঝরা (দেশজ ) ঝাঝরী। 

বাঁঝরী (দেশজ) ১ বহুছিত্রযুক্ত দব্বা, যে হাতায় অনেক 
ছিদ্র আছে। ২ জলসেচন পাত্র। 

ঝাঁঝলি (দেশজ) ১ অন্থরাশী। ২ প্রচণ্ড। ৩ ঝলসান। 
৪ খেঁকি। 

ঝঁঝ1 (দেশজ ) হূর্ধ্যফিরণের তীক্ষতা, হুর্য্যের কিরণ অতিশয় 
প্রথর হইলে যেন ঝাঝ। শব্ধ হয়। 

ঝাঝি (দেশজ) জলজ লতাভেদ। 00100171715 178301001869 
ইহ! বসম্তকালে ক্ষুদ্র অপরিষ্ষার জলের উপর বিস্তর জন্মিয়! 
থাকে । 

বাঁট (দেশজ ) সন্গার্জনী দ্বার পরিষ্ষার। 

ঝঁটন (দেশজ ) ঝাড়িয়া' পরিচ্কার করা। 

ঝণাট। ( দেশজ ) সন্মার্জনী, খাঙ্গর]। 

ঝণাটী (দেশজ ) খড়ের ছাওনি। 

ঝণাটো (দেশজ ) শীত্ত, ভ্রুত। 

ঝঁণীপ (দেশজ ) ১ লম্ষ। ২ চড়কে উতৎমবকালে মঞ্চ হইতে 
লম্ষ দেওয়া। 

“ভক্তগণে বলে রাণী সবে যাঁও ঘর। 

ঝাঁপায়ে ত্যজিব তনু শালে দিয়ে ভর ॥* (শ্রীধন্মম* ৫1৭১) 

ঝঁপতাল, তালবিশেষ, ইহা চারিটা পদ এবং দশমাত্রার 
তাল, বোল যা 


+01111107111011 
ধা গে ধা গে দিন তাকে ধা 


(সঙ্গীতদা' ) 
ঝঁণাপসন্ব্যাস (দেশজ ) মহাদেবেক্ উৎসব বিশেষ, চড়কের 


॥ 
কে দিন্‌: 


৮৮ 


ঝাসি [ ৩৫০ 


সময় বা কোন শিবোৎসবের দিনে শিবমন্ত্রে দীক্ষিত 
সন্ন্যাসিগণ শিবের প্রীতি কামনার মঞ্চের উপরিভাগ হইতে 
ঝাঁপ দিয়া পড়ে। আমাদের দেশে চড়কের সময় হই! থাকে । 

ঝঁণাপনি (দেশজ ) লক প্রদান। 
শকাপনি কাপনি সার! কেবল উৎপাত ।” (বিস্তানুন্দর ) 

ঝাঁপ। (দেশজ ) মন্তকের আভরণবিশেষ। 

জাপান (দেশজ) দশহরাদিনে নীচলোকের উৎসববিশেষ। 
মঞ্চের উপর দীড়াইয়। ছইদলে সাপ লইয়া নান! প্রকার 
কৌতুক করিয়া! থাকে । 

ঝাপানিয়া (দেশজ ) ঝাপানকারী,। 

ফাঁাপিপেটারী (দেশজ )[ ঝাপী দেখ। ] 

ঝঁণলী (দেশজ) বেত্রাদি নির্িত পাত্রবিশেষ, পেটরা, পেটক। 

বাসি (বান্দী) উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের কমিশনরের শাসনা- 
ধীন একটা বিভাগ । এই বিভাগে ঝামি, জলাউন ও ললিত- 
পুর এই তিনটা জেলা আছে। অক্ষা ২৪ ১১” হইতে 
২৯* ২৬ উঃ এবং ড্রাঘি* ৭৮* ১৪ এবং ৭৯* ৫৫পৃঃ।' এই 
বিভাগের এক বিস্তীর্ণ অংশ বুন্দেলখণ্ড বলিয়া খ্যাত। 
পর্িমাণফল ৪৯৮৩-৬ বর্গমাইল, তন্মধ্যে প্রায় ২১৪৯ বর্গমাইলে 
চাষ হুইয়া থাকে। ইহাতে ছোট বড় ১২টা নগর আছে। 
এই বিভাগেয় অধিবামিগণ প্রায় সকলেই হিন্দু। চামারঞজাতির 
সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা অধিক। অন্ান্ত জাতি কাছি, লোধি, 
আহীর, কোরি, কুড়মি, বেণিয়া, গদারিয়া, তেলী ও নাই 
যথাক্রমে সংখ্যায় অল্প । 

মৌ, কানম্মী ও ললিতপুর এই তিনটা প্রধান নগর । এই 

বিভাগে ৩১টা দেওয়ানী ও কলেক্টরী এবং ৩২টা ফৌজদারী 
আদালত আছে। 

ঝাসি, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের কমিশনরের শাসনাধীন একটা 
জেলা। অক্ষাৎ ২৫* ৩ ৪৫৮ হুইতে ২৫* ৪৮৪৫৮ উঃ 
এবং ভ্রাঘি* ৭৮ ২২১৫৮ হইতে ৭৯* ২৭৩০৮ পুঃ। 
পরিমাণফল ১৫৬৭ বর্গমাইল। এই জেলা ঝাঁসি বিভাগের 
মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহার উত্তরে গোয়ালিয়র ও শামঠার 
রাজ্য ও জলাউন জেলা। পুর্বে ধসান্নদী ও তাহার পারে 
ছামিরপুর জেলা, দক্ষিণ ললিতপুর ও উচ্ছ1 রাজা এবং 
গশ্চিমে দাড়িয়া॥ গোয়ালিয়র ও খনিয়াধান। রাজ্য । 

এদিকে বন্ুসংখ্যক দেশীয় রাজ্য ও জায়গীর আছে। 

উহাদের ছুই চারিটা গ্রাম জেলার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে, 
আঁধার কোথার জেলার ইংরাজ 'শাঁসনাধীন ছুই একটা 
গ্রাম চারিদিকে দেশীয় রাজ্যবেষ্টিত হইয়া আছে। তজ্জন্য 
অনেক সময় বিশেষতঃ ছূর্তিক্ষ সময়ে শাসনকাধ্যের বিশেষ 


] ঝণাসি 


অন্থুবিধা ঘটে। প্রাচীন ঝাঁসিনগর এখন গোয়ালিয়র রাজ্যের 
অন্তর্গত; এ প্রাচীন ঝাপির লঙ্লিহিত ঝীন্সি নোয়াবাদ 
নামক স্থানে জেলার আদালত ইত্যনদি অবস্থিত। মৌনগর 
সর্বাপেক্ষা অধিক জনাকীর্ণ। 

বুন্দেলথণ্ডের পার্বত্য প্রদেশের একাংশ লইয়া ঝাঁসি 
জেল! গঠিত। ইহার দক্ষিণভাগে ' বিন্ধাযত্রেণীর প্রান্তস্থিত 
অনুচ্চ পর্বতশ্রেণী, উত্তরপূর্ব হইতে দক্ষিণপশ্চিমে বিস্তৃত। 
উহাদের উপত্যকাপথে নদীগণ দ্রুতবেগে উত্তরাভিমুখে 
যমুনার দিকে ধাবিত। পাহাড় সকলের চূড়ায় প্রায় কোন 
বৃহৎ বৃক্ষাদি নাই, অধিত্যক। প্রদেশ তৃণাদি পুর্ণ, সান্নদেশে 
বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষাদি জন্মিয়। থাকে । করার ছূর্গ উহাদের 
উচ্চতম পাহাের উপর অবস্থিত। 

উত্তরভাগের ভূমি প্রায় সমতল ও মধ্যে মধ্যে বিরল অনুচ্চ 
একটা একটা পাহাড় ও জলপ্রবাহ দ্বারা উৎখাত; গভীরগর্ত 
সকল স্থানে স্থানে বিদ্যমান । এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ের 
মধ্যে মধ্যে অনেক স্ুবৃহৎ সরোবর নির্মিত হুইয়াছে। এই 
সকল সরোবরের অনেকগুলি তিন দ্রিকে অত্যুচ্চ পাহাড় এবং 
অবশিষ্টদিক্‌ পাকা গাথনি ছারা ঢূঢ় বন্ধ। ইহাদের অনেকগুলি 
প্রায় ৯** বর্ধ পূর্বে মহোবার চন্দেল রাজগণের রাজত্বকালে 
নির্শিত হইয়াছে । কয়েকটা খুষ্টীয় ১৭শ বা ১৮শ শতাববীতে 
বুন্দেলরাজগণ কর্তৃক প্রস্তত হয়। বাঁসির প্রায় ১২ মাইল 
পূর্বে বারোয়াসাগর নামক দধোবর ও ইহার প্রায় ৮ মাইল 
পূর্ষে অর্জর সরোবর । তাহার ৮ মাইল পূর্বে স্থিত কাচ্নেয়! 
সরোবর বৃহতৎ। 

ঝাঁসির উত্তরভাগের ভূমি সমতল ও কৃষ্ণবর্ণ। এই 
ভূমি মার নামে খ্যাত এবং কার্পাসোৎপাদনের অতি 
উপযোগী । পাহুক, বেতবা (বেত্রবতী) ও ধসান নামক 
তিনটা নদী ঝাঁসিকে প্রায় বেষ্টন করিয়া আছে। রর্ধার 
সময় & সকল নদীতে বন্তা হুইয়! বঝাঁসির অন্থান্ত স্থানের 
ংত্রব একবারে বন্ধ হুইয়া যাঁয়। গবর্মেন্ট রক্ষিত জঙ্গলের 
পরিমাণ প্রায় ৭০০০ বিঘা । ঝাঁসি পরগণার দক্ষিণভাগে 
বেত্রবতীনদী তীরস্থ গভীর অরণ্যেই কড়িকাঠ হইবার মত 
বৃক্ষ আছে। অরণ্যে খদির, রিউঙ্াঢাক (পলাশ ) প্রভৃতি 
বৃক্ষ জন্মে। কড়িকাঠ ভিন্ন ঘাস বিক্রয় করিয়াও গবর্মেন্টের 
বিস্তর লাভ হয়। অরণ্যে ব্যাত্র, চিঅব্যা, তরক্ষু। নানা- 
জাতীয় হরিণ, বন্ত কুকুয় ইত্যাদি বাস করে। 

ইতিহাস। অনেকে অনুমান কয়েন পরিহার রাজপুতেরাই 
প্রথমে ঝাঁসিতে রাজ্যস্বীপন করেন? তৎপূর্বে ইহা 
আদিম অসভ্য জাতির বাসস্থান ছিল। আজিও পন্গিহা়গণ 
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সামির ২৪টা গ্রাম দখল করিতেছে। কিন্তু ইহাদের নুম্পষ্ট 
বিবরণ কিছুই জানা যায় না। চ্দোল্লবংশীয় রাজাদিগের 
রাজত্বকাল হইতে ঝাঁসির বিবরণ অপেক্ষাকৃত সুষ্পষ্ট। 
[চন্জ্রাত্রের দেখ।] ইহাদের রাজত্বকালেই ঝাঁসির পর্বত মধ্যে 
বর্তমান বৃহৎ সরোবর সকল প্রস্তত হয়। চনোল্পরাজবংশের 
পর তাহাদিগের অধীনস্থ খালড়গণ রাজ্য অধিকার করে। 
ইহারাই করারছুর্ম নির্মাণ করেন। খৃষ্টীয় চতুর্দিশ শতান্ধীর 
মমকালে বুদ্দেল! নামক একদল নিয়শ্রেনীস্থ রাজপুতন্থাতি 
এই প্রদ্দেশ অধিকার করিয়া মাউনগয়ে রাজধানী স্থাপন 
করেন। ক্রমে তাহারা! করার অধিকার করিয়! তাহাদের 
নাম দ্বার অভিহিত বর্তমান সমগ্র বুন্দেলথত্ও রাজ্য বিস্তার 
করেন। বুন্দেলাবীর রুত্রগ্রতাপ উচ্ছ্পানগর স্থাপন করিয়! 
তথায় রাজধানী করেন। বর্তমান অধিকাংশ মন্ত্রাস্ত বুন্দেলা- 
গণ এ ক্ত্রগ্রতাপের বংশধর বলিয়া পরিচিত। রুদ্র- 
শ্রতাপের পরবর্তী গাজগণ সময়ে সময়ে দিল্লী সরকারে কর 
গ্রধান করিলেও একরূপ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন। 
খৃষ্টায় ১৭শ শতাব্দীর প্রাএপ্ডে উচ্ছারাজ বারসিংহ ঝাঁমির 
দুর্গ নির্মাণ করেন। ইনি রাজপুত্র সেলিমের প্ররোচনায় 
সম্রাট মক্বরের বিশ্বস্ত মন্ত্রী ও প্রসিদ্ধ এতিহাসিক আবুল- 
ফলের প্রাণবধ করিয়া অকৃবরের কোপানলে গতিত হুন। 
১৬০২ খুষ্টাঝে বীরসিংহের দমনার্থ একদল সৈন্ত প্রেরিত 
হইল। সৈগ্তগণ এ প্রদেশ লণ্ড ভণ্ড করিয়৷ ফেলিল, বীরসিংহ 
পলায়ন করি] রক্ষা! পাইলেন। ইহার পর তাহার প্রতু যুবরাজ 
সেলিম জাহাঙ্গীর নাম ধারণপুর্বক সিংহাসনারূঢ হইলেন। 
তিনি পুনর্বার নিগরাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। ১৬২৭ খুঃ অব 
শাহজহান সম্রাট হইলে বীরসিংহ বিদ্রোহী হন, কিন্তু কৃত- 
কার্ধ্য হইতে পারেন নাই। সস্তরাটু তাহার অপরাধ মার্জনা 
করিয়া! তাহাকে পুর্বপদে স্থায়ী রাখিলেও বীরসিংহের আর 
পূর্বের স্তায় ক্ষমতা ও স্বাধীনতা রহিল না। ইহার পর তথায় 
ভয়ানক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল এবং উচ্ছণরাধ্ধ্য কথন ব! 
মুদলমানদিগের হস্তে কখন ব৷ বুন্দেলাস্সার্দার চর্নমরাও ও 
তৎপুত্র ছত্রশালের হস্তে আইসে। অবশেষে ১৭০৭ খৃঃ অব 
বুদ্দেলার মহাবীর ছত্রশাল সম্রাট বাহাদুরশাহের নিকট হইতে 
বর্তমান ঝাঁসি সমেত নিজাধিক্কত সমস্ত তৃভাগ দখল করিবার 
অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু মুসলমান স্থবাদারগণ তথাপিও 
নুদেলখণ্ড আক্রমণ কর্ধিতে লাগিল। পুনঃ পুনঃ আক্রমণে 
ব্যতিব্যস্ত হইয়া! ছত্রশীল ১৭৩২ খুঃ অবে পেশবা বাজীরাও- 
চালিত মহারাষট্রীদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। মহারাষ্ট্রীগণ 
এই সময়ে মধ্যপ্রদ্েশ আক্রমণ করিতেছিল। ছত্রশালের প্রস্তাব 
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শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বুন্দেলখণ্ডে আগমন করিল। যুদ্ধশেষে 
ছত্রশান পুরস্কার শ্বরূপ নিজ রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ মহারাহী- 
দ্িগকে দান করিলেন। ১৭৪২ খুঃ অকে মহারাই্রীয়েরা কোন 
একটা ছল ধরিয়া! উচ্ছ্ারাজ্য আক্রমণ ও অন্তান্ত প্রদেশসহ 
নিজরাজ্য-ুক্ত করিল। তাহাদের সেনাপতি ঝাঁসি নগর 
স্থাপন ক্ধিলেন এবং উচ্ছ? হইতে অধিবানী আনিয়া তথায় 
বান করাইলেন। 
ইহার পর প্রায় ৩* বসরকাল ৰ্বামি প্রদেশ মহারাষ্- 
পেশবাদিগের অধীন ছিল, তৎপরবর্তী স্ুধাদারগণ একরূগ 
স্বাধীনভাবে শাসন করিতে লাগিলেন। হ্থবাদার শিবরাও 
ভাওয়ের রাজত্বকানন ইংরাজগণ তাহার সহিত ১৮৪ খুঃ অব 
সন্ধি করিয়া সাহায্য দান অঙ্গীকার করিলেন। ১৮১৪ খৃঃ 
অবে শিবরাও ভাওয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার পৌত্র রামচাদরাও 
স্থবাদার হইলেন। এই সময়ে পেশবা! সমগ্র বুদেলখণ্ডের 
অধিকার ইংরাজদিগকে অর্পণ করিলেন। ইংরাজগবর্মেন্ট 
দ্বামটাদরাওয়ের রাজ্য অক্ষুপ্ণ রাখিলেন । ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে 
রামচাদ রাওয়ের সুবাদার আখ্যা ঘুচাইয়া রাজা! আখ্য। দেওয়া 
হইল। কিন্তু রামঠাদ নিজ্জ পদ অঙ্ষু রাখিতে পারিলেন না, 
তাহার রাজস্ব হাম হইতে লাগিল এবং বিপক্ষ দেন! নানাস্থল 
লুষ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল। ১৮৩৫ থুষ্টাবে নিঃসন্তান 
রাম্াদের মৃত হইলে চারিজন এ রাজ্য প্রাপ্তির দাখী 
করিল। ইংরাজগবর্মেন্ট রামচাদের খুল্পতাত ও শিবরাও 
ভাওয়ের ২য় পুক্র রঘুনাথরাওকে রাঙ্জো প্রতিষ্টিত করিলেন। 
ইছার সময়ে রাজত্ব আরও কমিয় পূর্ববর্তী রাজার সময়ের 
& এক চতুর্থাংশ হইয়া ঈড়াইল। ইনি বিলাসিতা ও অমিতা- 
চারিতাদদোষে রাজ্যের অনেকাংশ গোয়ালিয়র' ও উচ্ছণ 
রাজার নিকট বন্ধক দিয়া ফেলিলেন। ইনি ১৮৩৬ থৃষ্টান্ধ 
বহু খণ রাখিয়া প্রাণত্যাগ করেন। 
রঘুনাথের কেহ প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিল না। চারি 
জন রাজ্যের দাবী করিলেন। ইংরাজগবর্মেট কমিশন দ্বারা 
শিবরাও রাওভাগুর়ের একমাত্র বংশধর পূর্ব রাজার ভ্রাতা 
গঙ্গাধররাওকে রাণ্য প্রদান করিলেন। ইতিপুর্বে বুন্দেল- 
থণ্ডের পলিটিকাল এজেন্সী ঝাঁমির শাসনভার গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। গঙ্গাধররাও রাজা হইলে পর ও রাজকার্ধ্ে 
বিশৃঙ্খলা হইবার ভয়ে বুটাশ এজেন্দী দ্বারা উহার শাসন 
কার্য চপিতে লাগিল এবং রাজ। নির্দিষ্ট বৃত্তি ভোগ করিতে 
লাগিলেন। ইংরাজ শাসনে শীগ্রই ইহার রাজস্ব দ্বিগুণ 
বর্ধিত হইল। ১৮৪৮ খৃষ্টাবে গবর্মেন্ট গঙ্জাধরকে শাসনভার 
প্রধান করিলেন। গঙ্গাধর দক্ষতাসহকারে রাজন্বা্ি আদায় 
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এবং অন্জন্মাকালে কিছু কিছু ছাড়িয়! দিয় রাজা সুশাসন 
করেন। তিনি প্রজাগণের প্রিয় ছিলেন। ১৮৫৩ থৃষ্টাবে 
গঙ্গাধর নিঃসন্তান অবস্থায় প্রাণত্য।গ করিলেন। ঝাঁদি প্রদেশ 
ইংরাগরাজ্জা ভুক্ত হইল এবং জলাউন ও চন্দেরী জেলার সহিত 
একজন স্ুপারিপ্টেণ্ডে্ট ছারা শাসিত হইতে লাগিল। মৃত 
গঙ্গাধরের পত্বী বমির রাণীকে একটা বৃত্তি নির্দিষ্ট করিয়া 
দেওয়া হইল। কিন্তু রাণী নানা কারণে ইংরাজদিগের উপর 
জাতক্রোধ হুইলেন। প্রথমতঃ তিনি দত্তক গ্রহণ করিতে 
পাইলেন ন1, দ্বিতীয়তঃ তাহার রাজ্যে গোহত্যা হইতেছে 
দেখিয়া তাহার ভয়ানক ক্রোধ হইল। তিনি গোহত্যা ও 
অন্তান্ঠ ধর্্মবিগহিত ব্যাপারের কথা চতুদ্দিকে গ্রচার করিয়া 
হিন্দুর্দিগকে উত্তেজিত করিয়] তুলিলেন। 

১৮৫৭ থুষ্টান্সের বিদ্রোহে বাঁপি সহজেই যোগ দিল। 

€ই জুন ১২শ পদাতিক সৈন্গদলের কয়েক জন সহসা বিদ্রোহী 
হইয়া গুলি, বারুদ ও অর্থভাগ্ডার প্রভৃতি অধিকার করিল। 
অনেক ইংরাঁজ কর্মচারী হত হইল। প্রায় ৬৬ জন একটা 
দুর্গে আশ্রয় লইল, কিন্তু অবশেষে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য 
হুইল। এই হতভাগ্যগণ সিপাহীদিগের গঙ্গাজল ও কোরাণ 
স্পর্শ করিয়৷ শপথপূর্বক অভয়দানে জীবনে আশা করিয়াছিল, 
কিন্তু সকলেই হত হইল। ঝীঁপির রাণী বিদ্রোহীদিগের নেত্রী 
হইবার আকাজ্ষা করিলেন, কিন্তু অন্যান্ত বিদ্রোহী সর্দার- 
গণ তাহাতে সম্মত না হওয়ায় পরস্পর বিবাদ আরস্ত করিল। 
উচ্ছণার সর্দারগণ ঝীাসি আক্রমণ করিয়! উত্মন্ন করিয়] 
ফেলিল। বহুসংখ্যক সধিবাসী অল্নাভাবে নিরাশায় প্রাণত্যাগ 
করিল এবং বিস্তীর্ণ জনপদ এরূপে বিধ্বস্ত হইয়া যায় যে 
বহুকাল পরে কথঞ্িৎ উহার ক্ষতি পুরণ হয়। সার হিউ রোজ 
(977 মূ 8০5৪) ১৮৫৮ খৃষ্টাবের «ই এপ্রেল ঝাঁসি অধি- 
কার করিলেন এবং কাল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাহার 
গমনের পর পুনরায় বিদ্রোহ উপস্থিভ হুইল। অবশেষে 
১১ই আগস্ট তারিখে কর্ণেল লিডেল (০০19861 [.1901) 
গরিচালিত সৈম্তগণ বিড্রোহীমেনাকে একবারে বিদুরিত 
ফরিল। ইহাঁর পর আরও কয়েকটা সামান্ সামান্ত যুদ্ধ ঘটে, 
অবশেষে নবেম্বর মাসে শাস্তি স্থাপিত হয়। ইতিমধ্যেই 
ঝামির রাণী তান্তিয়া তোপিসহ পলায়ন করিয়াছিলেন। 
গোয়ালিয়রের গিরিছুর্গের নিকট যুদ্ধে তিনি পরাম্ত হন। 
[লক্ীবাই দেখ।] তদরুধি ঝাঁসি জেল! ইংরাজ কর্তৃক 
শামিত হইয়া আসিতেছে। ছুতিক্ষ বা বন্ত! প্রভৃতি দৈব 
বিড়ম্বনা! ভিন্ন সম্প্রতি কোন বিপ্লীব ঘটে নাই। 

ঝাসিতে দৈবী ও মান্ুষী আপদের সমান উপদ্রব । কখনও 


[ ৩৫২ ] 


ঝণাসি 


দীর্ঘকালব্যাপী অনাবৃষ্টি কখন বা মুষলধার়ে বৃষ্টি দেশ 
উৎসঙ্ন করিতেছে, তাহার উপর আবার ইহার পূর্ববর্তঠ 
মহারাষ্ট্র ও অন্তান্ত রাজগণ এপ, নিশ্পীড়ন করিয়! গ্রজা- 
দিগের নিকট রাজন্ব আদায় করিত যে, তাহারা অতি হীন- 
ভাবে কথঞ্চিৎ জীবিকানির্বাহ করিত, তাহার উপর রাষ্ট্র- 
বিপ্লবে দেশ ছারথার করিয়া ফেলিত। ১৮৫৩ থুষ্টাবে 
যখন এই জেল! ইংরাজ শাসনাধিককৃত হয়, তখন ইহার অধি- 
বাদী অধিকাংশই অতি দরিদ্র ও ছুর্দশাগ্রন্ত । কৃষকবর্গ 
সমন্তই মহাজনদিগের নিকট খণজালে জড়িত ছিল। 
হিন্দু রাজাদিগের নিয়মে খণ পিতা হইতে পুজ্রে গমন করে, 
কিন্তু উত্তমর্ণ খণদায়ে অধমর্ণের ভূসম্পন্তি বিক্রয় করিয়। লইতে 
পারে না। ইংরাজশাসনের সহিত জমি নীলামের প্রথাও 
প্রবপ্তিত হওয়ায় অধিবাসিগণের ছুর্দাশা আরও বৃদ্ধি 
হইয়া উঠিল। আবার তাহার পরই ১৮৫৭-৫৮ খৃঃ অবের 
বিদ্রোহে দুর্দশার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল। ছুভিক্ষ ও 
বন্তারও কথাই নাই। অবশেষে গবর্মেন্ট ঝাঁসি জেলাকে 
এইব্ধপ নিতান্ত দরিদ্র দেখিয়৷ প্রজাকুলের হিতার্থ ১৮৮২ 
খুঃ অব্ধে তথায় এক নৃতন আইন প্রচলন করিলেন। ইহা! 
দ্বারা খণগ্রস্ত গ্রজাবর্গকে একবারে সর্বস্বাস্ত হইতে 
রক্ষা করাই এই আইনের উদ্দোস্ত । অধিকাংশ ভূম্যধিকারী 
খণ পরিশোধে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিল। এপ স্থলে 
তাহাদের গণের আদ্যোপান্ত তদন্ত করিয়া! যদি এ খণের 
প্রদত্ত সুদ অতিরিক্ত বলিয়! প্রতিপন্ন হয়ঃ এরপন্থলে খণ 
কমাইয়া কিংবা! অধমর্ণকে একবারে মুক্তি দেওয়া হইতে 
লাগিল। এই সকল কার্ষ্যের জন্ত একজন পৃথক্‌ জজ নিযুক্ত 
হলেন । ইহা ব্যতীত অসহায় দেউলিয়া প্রজাবর্গকে গবর্মেন্ট 
অতি অল্প সুদে টাক1 কর্জ দিতে লাগিলেন, কিন্তু যখন আর 
কোন উপায়েই তাহাদের খণশোধ হুইল না, তখন গবমেন্ট 
&ঁ গ্রজাগণের সম্পত্তি ক্রয় করিতে লাগিলেন। এই সকল 
নিয়ম স্থাপন জন্ প্রজাকুলের বিস্তর উপকার সাধিত হুই- 
তেছে। ইহা! ব্যতীত এখানে পবর্মেন্টের প্রাপ্য রাজস্বের হার 
অন্থান্ত স্থান অপেক্ষা অনেক কম। 

কেবলমাত্র ললিতপুর ব্যতীত এই ঝাঁসি জেলার গ্তা় 
অল্প অধিবাসীমুক্ত জেলা উত্তরপশ্চিম প্রদেশে আর নাই। 
ইংরাজ রাজত্বের আরম্ত হইতে ইহার প্রজাবৃদ্ধি হইতেছিল, 
কিন্তু কয়েকট! ছুতিক্ষে ইহার অনেক অধিবাসী প্রাণত্যাগ 
করে। ১৮৬৫ ধৃষ্ঠাব্ধের পর ১৮৭২ পর্য্স্ত এ আট বৎসরে 
প্রায় ৩৯,১১৬ জন গ্রীজা গাস হয় অর্থাৎ লোকসংখ্যা 
৩৫৭,৪৪২ হইতে ৩,১৭,৮২৬ জন হইয়) যায়। ১৮৮১ খৃ্টাকে 


বানি 


ইহার লোকসংখ্যা অন্মমাত্রা বৃদ্ধি হইয়া ৩,৩৩,২২৭ জগ 
হইয়াছে এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। পূুর্বরাজগণের 
অতিরিক্ত কর ভারে, ১৮৫৭-৫৮ থুষ্টাব্ের বিদ্রোহী সিপাহী- 
দিগের উৎপীড়নে এবং বস্তা, দুিক্ষ, দেশব্যাপী মহামারী 
প্রদ্থৃতি বিপদে অধিকাংশ প্রাণত্যাগ করিত কিংব৷ দেশ- 
ত্যাগ করিয়৷ যাইত। ১৮৩২ থুষ্টাঝে ঝাঁসির পরিমাণফল 
প্রায় ২৯২২ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা আহুমানিক ২,৮৬,*** 
ছিল। ১৮৮১ খৃষ্টা্ে পরিমাণফল অনেক অল্প অর্থাৎ ১৬৬৭ 
বর্গমাইল হইলেও লোকসংখ্যা পূর্ববাপেক্ষা বৃদ্ধি হইয়াছে। 

ঝাঁদির অধিবাসীগণ প্রায় সকলেই হিন্দু, শতকরা 
প্রায় ৪ জন মাত্র মুসলমান। পশুহত্যা অধিবাসীদিগের ঝড়ই 
বিরক্তিকর। জৈন ও শিখদিগের সংখ্যা আরও অল্প। তত্তিন্ন 
পারসী ও ব্রা্গ ২৪ জন বান করে এবং কর্্মোপলক্ষে অনেক 
খৃষ্টান সৈন্ঠ, কর্মচারী প্রভৃতি আসিয়৷ বাঁস করিতেছে। 

অধিবাসী হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণদিগের সংখ্যা চাঁমার 
ব্যতীত আর সকল জাতি অপেক্ষা অধিক । তত্তিন্ন রাজপুত, 
কায়স্থ, বেণিয়া, কাছি, কুর্মি, আহীর, কোরী, লোধি প্রভৃতি 
পাতির সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক। আদিম অসভ্যজাতিও 
অল্পসংখ্যক বাস করে। আহীরগণ ১৭, ব্রাহ্মণগণ ১০২, 
রাজপুতগণ ৬৬) লোধিগণ ৬৮, কুর্মিগণ ৪৪ এবং কাছিগণ ৭টী 
গ্রাম দখল করে। রাজপুতদিগের অধিকাংশই বুন্দেলা 
জাতীয়। অনেক নীচ ও অসভ্যজাতি নিম্নশ্রেণীস্থ শৃদ্র 
বলিয়া পরিগণিত হয়। 

ঝাঁসি জেলার মাউ, বাণীপুর, গুড়সরাই, বড়বাসাগর ও 
ভাণ্ডের প্রভৃতি ৫টা নগরে পঞ্চ মহজাধিক লোক বাস করে। 
বাসি নোয়াবা নগরে জেলার আদালত, সৈন্যের ছাউনি ও 
মিউনিসিপালিটা থাকিলেও হহার লোকসংখ্যা তিন সহম্রের 
অধিক নহে। 

কষি। ঝাঁসির ভূমি শ্বভাবতঃ অনুর্বর, তাহার উপর প্রায়ই 
বৃষ্টির অভাব এবং খালদ্বারা ক্ুত্রিম উপায়ে জলসেচনের 
অস্থবিধ। হেতু এখানকার চাষের অবস্থা বড় মন্দ। বেশ সুফল! 
হইলে সে বৎসর ইহার অধিবাসীর্দিগের পক্ষে শস্তাদি কথঞ্চিৎ 
পর্য্যাপ্ত হইয়। থাকে, অল্প হানি হইলেই অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়। 
ফলে অনেক সময়েই এই দশা ঘটিয় গাকে। রবি শম্তের 
মধ্যে গোধূম, যব, ছোলা প্রভৃতি কলায় এবং সর্ধপাদি প্রধান। 
শরৎকালে জোয়ার, বাজ্রা, তিল, কার্পাস এবং কোদে। 
জন্মে। এতত্তিন্ন রক্তবর্ণ ছিট করিবার জন্ত আইচ নামক 
বৃক্ষের মূল প্রচুর পরিমাণে উৎপয় হয়। এই মূল এখানকার 
প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য ও সর্বোৎকৃষ্ট ভূমিতে জন্মে । মাউরাণী- 


৪৮ ৮৯ 


[ ৩৫৩ ] 


ঝাঁলি 


পুরের বিখ্যাত খেরুয়।৷ কাপড় এই আল বা আছচ্‌ দ্বার! রঞ্জিত 
হয়। ঝাঁসি ও বুন্দেলখণ্ডের অনেক স্থলে ককষকগণ এই আছ্‌ 
বিক্রয় করিয়াই রাজন্ব গ্রদান করে, অনেক স্থলে আচের 
পরিবর্তে শ্ত ক্রয় করিয়া তথাকার শস্যের অভাব মোচন হয়। 
অনেক সময় শস্তক্ষেত্রে অধিক ঘাস জন্মিয়া শস্তের সমূহ ক্ষতি 
করিত, সম্প্রন্ি বহু কষ্টে নির্শুল কর! হইয়াছে । বঝাঁসির 
উৎপন্ন শঙ্ত ঝাঁসিতেই সন্কুলান হয় না, তথাপি স্ুবৎসরে 
আশাতিরিক্ত বুষ্টি হওয়ায়, কখন কখন ইহা হইতে কতক- 
পরিমাণে শম্তাদি রপ্তানী হইতেছে। 

এখানে জলসেচনের বন্দোবস্ত অতি হীন। পূর্বে যে 
সকল বৃহৎ বৃহ সরোবর বা কৃত্রিম হুদের বিষয় বলা হুইয়াছে, 
তাহার অধিকাংশই সংস্কারাভাবে এখন অকর্মণ্য হইয়া 
যাইতেছে এবং অত্যন স্থানে জল দান করিতে পারে। যাহা 
হউক সম্প্রতি গবর্ষেন্ট এ সকল পুফরিণীর সংস্কার ও থাল 
প্রভৃতি খননে মনোযোগ করিয়াছেন। ক্ৃষকমাত্রই অতি 
দৃরিদ্র, একটা অজন্মা হইলেই তাহাদের সর্বনাশ হয়, তখন 
মহাজনের নিকট খণভিন্ন অন্ত উপায় থাকে না। বেতব! 
ও ধসান নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ভা প্রদেশে প্রায়ই অনাবৃষ্টি হয়, 
সুতরাং তথাকার ক্ৃষকগণ অপেক্ষাকৃত ছুর্দশাপন্ন, খণ ছাড়া 
কেহ নাই। ইংরাজ শামনকর্তাগণ প্রথম আসিয়া পূর্ববর্তী 
রাজাদিগের স্তায় কঠোররূপে কর আদায় করিতেছিলেন, 
পরে গবর্মেন্ট প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হইয়! সদয় হইয়াছেন। 
এখন এখানকার রাজত্ব অন্ঠান্ত স্থান অপেক্ষা অনেক কম। 

ঝাঁসিতে দৈব বিড়ম্বনা! অধিক, তাহা পূর্বেই উল্লেখ কর! 
হইয়াছে। অজন্মা, অনাবৃষ্টি, বন্া,“মহামারী প্রভৃতি বিরল 
নহে। ছুভিক্ষ প্রায় ৫ বৎসর বাদ থাকে না। 'সরকারী 
রিপোর্টে প্রকাশ, স্ুবৎসঞ্ে বাঁফিতে মোটামুটা যত শস্ত উৎপন্ন 
হয়, তাহাতে অধিবাসীগণের দশ মাসের অধিক চলিতে পারে 
না, হ্থতরাং তাহার উপর অজন্স। হইলেই দুতিক্ষ আসিয়া 
উপস্থিত হয়। 

১৭৮৩, ১৮৩৩, ১৮৩৭১ ১৮৪৭, ১৮৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে ভীষণ 
ছুতিক্ষ হইয়া গিয়াছে । গবর্মেন্ট ছুতিক্ষ সময়ে সাহায্যদানার্থ 
কর্ম 0২০15 ৮০৮) খুলিয়া ও ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে শম্তাদি 
রপ্তানি করিয়! গ্রজাগণের দুঃখ মোচন করিয়াছেন। দেশীয় 
রাজ্যের শাসনভুক্ত অনেক গ্রাম ঝাঁসির সীমার মধ্যে থাকায় 
রিলিফকার্য্যে বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটে । 

বাণিন্গ্য। ঝাঁগি হইতে শঙ্ত রপ্তানী হয় না, বরং অনেক 
পরিমাণে এখানে আমদানী হইয়া থাকে, উহার পরিবর্তে 
বাদি হইতে কার্পাস ও আল রং অন্তস্থানে প্রেরিত হয়। 


বাসি [ ৩৫৪ ] ঝাজ্জর 


শিল্প ত্রব্যাদি নাই বলিলেই হয়, কেবলমাত্র থেকুয়! নামক 
লালকাঁপড় কতক গ্রস্তত হুইয়! থাকে । এই জেলার বা ইহার 
পার্খে কোথাও রেলপথ নাই। ঝাঁসি হইতে কারি দিয়া 
কাণপুর যাইবার পাকা রাস্তা ও নদী প্রভৃতির উপর সেতুদ্বারা 
সুগম পথ আছে। অন্ান্ত রাস্তাগুলি বন্তার সময় অকর্ণ্য 
হইয়া যায়। ৃ 

শাসন। বীসি বেতনাবন্তীমহল মধ্যে গণ্য, অর্থাৎ 
এখানে একই জন রাজকর্মচারী দেওয়ানী, ফৌজদারী ও 
খাজনাবিষয়ক বিচার করেন। একজন ডেপুটি কমিশনর, 
২ জন আসিষ্টাণ্ট কমিশনর, ৩ জন অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট 
কফমিশনর ও ৪ জন তহসীলদার দ্বার//শাসনকার্ধয সম্পন্ন হয়। 
বাসি বিভাগের কমিশনর ঝাসিনোঁয়াবাদদে বাস করেন। 
এখানে ১*টা ফৌজদারী ও ১*টা দেওয়ানি আদালত আছে। 
তত্তিন্ন পুলিশ চৌকিদার প্রভৃতির সংখ্য। প্রায় ১৩*। জেলার 
সদরে একটা জেল ও মাউনগরে একটী হাজত আছে। 
কয়েদীদিগের অধিকাংশই চৌর্ধ্যাপরাধে বন্দী। . 

এখানে বিগ্বাশিক্ষার অবস্থা ভাল নহে। ১৮৬* খৃষ্টাবের 
পর উন্নতির পরিবর্তে ইহার অবনতিই হইয়া আসিতেছে; 
অনেক বিদ্যালয় উঠিয়া! গিয়াছে। 

এই জেলা! ২টী তহসীলে বিভক্ত । ইহাতে ₹টা মিউনিসি- 
পালিটা আছে; একটী মাউ-রাণীপুরে ও অপরটা ঝাসি 
শেয়াবাদ' নগরে । 

জেলার সদর ঝাঁসিনোয়াবাদ, প্রাচীন ঝাসি নগরের অতি 
নিকটে অবস্থিত। এই প্রাচীন নগর গোয়ালিয়র রাজ্যের 
অন্তর্গত ও ঝাঁসিনোয়াবাদের প্রায় ১১ গুণ বড়। এই কাবণে 
নূতন নগরের অনেক অস্থবিধা হইয়া! থাকে । ঝাসি জেলার 
মধ্যে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ভিন্ন ভিন্ন শাঁসনাধিকৃত প্রদেশ সকল 
পরিবর্ত করিয়া জেলার অন্তর্গত সমস্ত ভূভাগ একচাপে আনি- 
বার জন্ত অনেকবার কল্পনা! হইয়াছে। এ পর্যযস্ত কোন ফল 
হয় নাই। 

অনাবৃষ্টি, বৃক্ষলতাশৃন্ত পর্বত ও মরুপ্রদেশের তাপ 
বিকীরণ হেতু ঝাঁসি জেলার বাষু সাধারণতঃ উষ্ণ ও শুফ। 
কিন্তু ইহার জলবায়ু মোটের উপর স্বাস্থ্যকর। বৎসরে গড় 
তাপাংশ ফারণছিটের ৮**। 

১৮৮১ খৃষ্টান পর্য্যস্ত গত ২ বৎসরের গড় বাধিক বৃষ্টিপাত 
৩৫*২৪ ইঞ্চি। পর বৎসর ৫₹**৮৫ ইঞ্চি বৃষ্টি পতিত হয়। 
অধিবাসীগণ প্রায়ই অল্লাহারে দুর্বল, ম্থৃতরাং সামান্ত 
পীড়াতেই কাতর হইয়৷ পড়ে ও প্রাণত্যাগ করে। মাউ-রাণী- 
পুরে ও ঝাঁসিনোয়াবাদে ছুইটী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে । 


«৪  ২উত্তরপশ্চিষ প্রদেশান্তর্ঠত বাসি জেলার পগ্চিম 
ভাগের একটা তহমীল। পরিমাণফল ৩৭৮ রর্গমাইল। এই 
তহসীল বেত্রবততী নদীর পশ্চিমকূলে অবস্থিত। ইহার পর্বত- 
ময় তৃভাগের স্থানে স্থানে পার্শ্ববর্তী রাজগণের গ্রামাবলী 
বিচ্ছিন্ন ও বিশৃঙ্খলভাবে স্থানে স্থানে বিরাজিত। প্রায় ১৮৬ 
বর্গমাইল স্থানে শম্তাদি জন্মে। এই তহ্সীলে ১টা দেওয়ানি 
আদালত ও ১১টা থানা আছে। 

ঝাঁদি নওয়াবাদ, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশাত্তগ্গত বাসি জেলার 
সদর। অক্ষা* ২৫* ২৭৩৯ উঃ, দ্রাঘি* ৭৮* ৩৭ পৃঃ এই 
সহর বাঁসি জেলার পশ্চিম প্রান্তে প্রাচীন ঝাঁসি নগরের 
প্রাটীর-সন্গিকটে অবস্থিত। প্রাচীন ঝাসি নগর এবং ঝাসি 
ছুর্গ এখন গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত। ছুর্গের নিয়ে 
গবর্মেন্টের আদালত, সৈন্ভনিবাস ও অন্তান্ত গৃহাদদি বিদ্যমান 
আছে। মহারাষ্ট্র-সেনাপতি এই ছূর্গ নির্মাণ করেন। ছুর্গমধ্যস্থ 
রাজবাটা ও প্রকাণ্ড গ্রস্তরনির্শিত গোলাকার প্রাসাদশিখর 
অতি বিস্ময়কর। কথিত আছে, পুর্বে ইহাতে ৩০1৪০টা 
কামান থাকিত। ১৭৬১ থুষ্টাব্বে অযোধ্যার নবাব এই ছূর্গ 
অধিকার করে ও ছুর্গের অনেক স্থান ভগ্ন করিয়া ফেলে। 
ইহার রাস্তা ঘাট ও বাজার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। প্রাচীন ঝাঁসির 
পূর্বে পার্বত্যপ্রদেশে ঝাসি নওয়াবাদ অবস্থিত। গ্রীষ্মের 
সময় এখানে দাক্ষণ গ্রীষ্ম হয়, তথন অপরাহ্ণ পর্যন্ত ছায়াতেও 
তাপমানযন্ত্রে ১০৮ তাপ হইয়া থাকে। বধাকালে বেত্রধরতী 
নদীতে বন্তা। হইলে ইহার সহিত চতুদ্দিকের সংঅব একবারে 
বন্ধ হইয়া ষায়। এখানে জেলার প্রধান আদালত, তহসীল, 
থান, বিদ্যালয়, গুঁষধালয় ও ডাকঘর আছে। 

ঝাঁসির রাণী লক্ষমীবাই/দেখ।] 

বাক্কত ৷ ব্লী) ঝামিত্যব্যক্তশবান্ত কৃতং করণং যত্র বনত্রী। 
১ চরণের অলঙ্কারবিশেষ, পায়জোর। ২ ঝা ঝা শব্দ। 

ঝাজরি (দেশজ) রদ্ধনযন্ত্রভেদ। কোন জিনিস ভাজা হইলে 
ইহাতে তুলিয়া রাখা হয়। [ঝীঁঝরী দেখ ।] 

ঝাজ্জর, পঞ্জাবপ্রদেশন্থ রোহতক জেলার দক্ষিণদিকের একটা 
তহসীল। এই তহনীলের কতক অংশ বালুকাময়, নজাফগড় 
নামক ঝিলের নিকটস্থ স্থান জলাময়। পরিমাণমল ৪৬৯ বর্গ- 
মাইল । বাজরা, জোয়ার, মুখা, যব, ছোলা, গোধুম প্রভৃতি 
প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। একজন সহকারী কমিশনর, একজন 
তহুসীলদার ও একজন অনরারি মাজিষ্রেট বিচারকার্য্য সম্পন্ন 
করেন। ২টী দেওয়ানি, ৩ুটা ফৌজদারী ও ছুইটা থান! 
আছে। রিবারি-ফিরোজপুর, রেলপথ এই তহমীলের প্রান্ত 
দিয়া গিয়াছে। 


স্বাট [ ৩৫৫ ] ঝাপ্সা 


$& ২ পঞ্জাব প্রদেশস্থ রোহতক জেলান্প ঝাজ্জর তহসীলেঈ 
প্রধান নগর ও সদর । পূর্ব্বে এই নগর একটী দেশর রাজ্যের 
ব্লাদধানী ছিল, ইংরাজ গবর্মেন্ট এই স্থানেই জেলা স্থাপন 
করেন। এখন রোহৃতক নগরে উঠিয়া গিয়াছে । অক্ষা* 
২৩৬৩৩ উঠ, দ্রাধি* ৭৬* ১৪০১৯ পৃঃ দিল্লীর ৩৫ মাইল 
পশ্চিমে ও রোহৃতক নগরের ২১ মাইল দক্ষিণে এই নগর 
অবস্থিত। ১১৯৩ খৃঃ অবে দিল্লীনগর প্রথম মুসলমানাধিকৃত 
হইবার সমকালে ঝাজ্জর নগর স্থাপিত হুয়। ১৭৯৩ থৃঃ অন্দের 
ছুতিক্ষে এই নগর ধ্বংসপ্রায় হইয়া যায়। তাহার পর হইতে 
ইহার দিন দিন ্তরীবৃদ্ধি হইতেছে । ১৭৯৬ খুঃ অবে সম্রাট- 
শাহ আলমের জনৈক সেনাপতি মূর্তাজারার পুত্র নিজামত 
আলিখ! ঝাজ্জরের নবাব হয়েন। ইনি নিজ ছুই সহোদর 
সহ সিদ্ধিগ্নার রাজসরকারে কর্ম করেন এবং সিন্ধিয়া হইতে 
প্রভূত বৃত্তি ও বাজ্জর, বাহাছুরগ্র ও পতাওবির (প্রতাপব্দি) 
নবাধীপদ প্রাপ্ত হন। ইংরাদ অধিকারের পর গবর্মেন্ট এ 
দান মঞ্ুর করেন, কিন্তু সিপাহীবিদ্রোহের সময় তাৎকালিক 
নবাব আবছুল রহমনর্খা ও থাহাছুরগড়ের নবাব বিদ্রোহে 
যোগদান করায় উত্তয়েই ধৃত হন এবং ঝাজ্জরের নবাবের 
প্রাণদণ্ড হইলে তীহার সমস্ত সম্পত্তি গবর্মেন্ট বাজেয়াপ্ত 
করেন। এই নুতন প্রদেশে এক জেলা গঠিত হয়, কিন্ত অব- 
শেষে ঝাজ্জর জেলা উঠাইয়া রোহতকের অন্তভূক্ত করা 
হইল। সম্প্রতি ইহার বাণিজ্যের হীন্দশা। শস্ত ও দেশায় দ্রব্য- 
জাতের কতক পরিমাণে বাণিজ্য হয়। এখানে মৃগ্ধয় পাত্রাদি 
বিস্তর প্রস্তুত হয়। তহনীল, থানা, ডাকঘর, ডাকবাংলা, 
বিদ্যাপয় ও হাসপাতাল আছে। নগরের চতুর্দিকে পুরাতন 
পু্গবিণী ও অনেক কবর দৃষ্ট হয়। 

ঝাজর, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে বুলন্দমহর জেলার একটী নগর । 
অক্ষাৎ ২৮ ১৬উ$, ভ্রাঘিণ ৭৭* ৪৯১৫ পৃঃ। এই নগর 
বুলন্দসহরের ১৫ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। হুমায়ূনের 
সহ্যাত্রী মহন্মদর্খ নামক জনৈক বেলুচী এই নগর স্থাপন 
করেন, পরে ইহা যত পলাফ্মিত ও সমাজচ্যুত বোম্বেটিয়াদিগের 
আশ্রয় স্থান হয়। সিপাহী বিদ্রোছের সময় ঝাজর বহুসংখ্যক 
বেলুচী অশ্বারোহী প্রদান করিয়া সাহায্য করে। এখন এই 
নগর অতি দরিদ্র ও হীনাবন্থ হইয়া পড়িয়াছে। এখানে একটা 
ডাকঘর, থান! ও বিদ্যালয় আছে। নগরস্থ প্রত্যেক গৃহের উপর 
স্থাপিত করবার! চৌকিদার প্রহরী প্রভৃতির ব্যয় নির্বাহ হুয়। 
ঝাঁট গং) ঝটন্ঘঞ। ১ নিকুপ্প, লতাগৃহ। ২ কাস্তার, ছূর্গমবন। 
৩ক্ষতশ্থান প্রভৃতি পরিফারকরণ। (মেদিনী) (দেশজ) 
৪ শীঘ্র, ত্রুত। 


*ঝাট অন্ন দেহ রাজ! না করিও হেল1।” (ভ্রীধর্ঘমম* ৪1১৯৯) 

ঝাটল (পুং) ঝাটং লাতি লা-ক। ঘণ্টাপাটলবৃক্ষ, পশ্চিমে 
ঘণ্টাপাকুল এই নামে থ্যাত। 

ঝাট! (ত্ত্রী) ঝট-ণিচ-অচ্‌ ততষ্টাপ্‌। ভূম্যামলকী, চলিত কথায় 
ভূঁই আমলা । 

ঝাটামল। (ভ্ত্রী) ঝাট-ঘঞ,, আমল! । 

ঝাটশ্চাদৌ আমলাচেতি করা । ভূম্যামলকী | 

ঝবাটিক! (তরী) বাট্‌ স্বার্থে কন্‌. টাপ্‌ অত-ইত্বং। ভূম্যামলকী। 

ঝাড (দেশ ) ১ গুচ্ছ, স্তবক। ২ স্কটিকাদি নির্শিত আলোক- 
আধার। 

ঝাড়ন (দেশজ ) ১ মন্তরধারা রোগাদি নিবারণ, পীড়া হইলে 
মন্ত্রবিশেষ দ্বার! ঝাড়া ইয়া দিলে পীড়া আরোগ্য হয়। ২ সং 
মার্জন, নিধূর্লিকরণ, নির্মীলকরণ। 

ঝাড়ল (দেশজ ) ঝাড়যুক্ত, গুল্যুক্ত। 

ঝাড়া (দেশজ ) ১ পরিষ্কার কর! । ২ উপদেবতায় পাইলে মন্ত্র 
পাঠপূর্বক তাহাকে দূর করা। (হিন্দী) ৩ মলত্যাগ । 

ঝাড়াকর, বোদ্বাই গ্রেসিডেন্দীর এক শ্রেণীর মুসলমান । 
ইহাদিগকে ধুলধোয়াও বলে। ইহারা পর্বে হিন্দু ধর্মাবলম্বী 
ধূলধোয়া বা সেকরাজাতি ছিল, অরঙ্গজেবের সময়ে ইস্লাম- 
ধন্মে দীক্ষিত হয়। ইহারা হানেফী শ্রেণীস্থ হুন্নি মতাবলম্বী, 
কিন্তু ধর্মে আস্থাশূন্ত । বিবাহ ও অস্তোষ্িক্রিয়াকালে কাজির 
দ্বারা কার্য সমাধা করিলেও ঝাড়াকরগণ আজিও গোমাংস 
ভক্ষণ করে না, হিন্দু দেব দেবীর পুজ! ও হিন্দুপর্ধাদি পালন 
করিয়া থাকে। ন্বর্ণকারদিগের দোকানের ধূল! ধুইয়া তাহা 
হইতে স্বর্ণ রৌপ্য বাহির করাই ইহার্টের উপজীবিক1। অনেকে 
দাসত্ব করিয়াও থাকে। পুরুষগণ মধামাকৃতি, সুগঠিত ও 
শ্তামবর্ণ, মস্তক মুণ্ন করিয়া দীর্ঘশশ্র রাখে এবং হিন্দুধিগের 
ন্তায় শিরচ্ছদ ধারণ করে। স্ত্রীগণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং খর্ববা- 
কৃতি । এই জাতি পরিশ্রমী ও নিত্যব্যয়ী; কিন্তু অত্যন্ত তাড়ী- 
প্রিয়। ইহাদের ভাষা কর্ণাটী অথবা কর্ণাটামিশ্রিত হিন্দুস্থানী। 

ঝাড়ী (দেশজ ) গুল । 

ঝাড়ীপথ (দেশজ ) গুনযুক্ত রাস্তা । 

ঝাড় দেশজ ) ঝাড়িবার জিনিস, সঙ্ষার্জনী | 

ঝাড়কেশ (হিন্দী) ঝাড়ুওয়ালা! 

ঝাড়বরদার ( পারসী ) ঝাড়,ওয়ালা, যে ঝাড় দেয়। 

ঝান (দেশজ) ১ ফুল বা গাছ গুকিয়! বা কুঁকৃড়িয়া যাওয়া 
২জ্ঞান। ৫ 

ঝাপ (দেশজ ) ঝাঁপা। 

ঝাপ্সা (দেশজ ) অন্প্ট। 


বাবুয়া 


ঝাপ্লারৃদ্ধি ( দেশজ ) অল্প দৃষ্টি বাড়া। 
ঝাবুক (দেশ) একগ্রকার গাছ। 
ঝাবুয়। ( জাবুয়া), মধ্যভারতের অন্তর্গত ভোপাবর এজেন্সীর 
শাসনাধীন একটী দেশীঘ় রাজ্য। রতনমলের সহিত ইহার 
পরিমাণফল ১৩৩৬ বর্গমাইল, তন্মধ্যে অল্প অংশই কৃষি ও 
বাসের উপযোগী । অক্ষা* ২২* ৩২” হইতে ২৩* ১৮ উঃ) 
ড্রাঘি* ৭৪* ১৭ হইতে ৭৫* ৬পুৃ*। ইহার উত্তরে কুশলগড়, 
রশ্তম ও শৈলানরাজা, পুর্বে ধার ও আমজিরা, দক্ষিণে 
আপিরাজপুর ও জোবাট, পশ্চিমে দোহাদ ও পাচমহালজেলার 
জালোদ উপবিভাগ। 
প্রবাদ আছে, প্রায় আড়াই শনান্ধী পুর্বে এখানে ঝাবু 
নায়ক নামে একজন বিখ্যাত ভীল ধন/ বাস করিত, তাহার 
নাম[হ্ুমারেই এই এদেশের নাম ঝাবুয়া হইয়াছে । ইহার বর্ড- 
মান অধিপতিগণ রাঠোরবখংখার গাজপুত ও যোধপুরের রাজা- 
দিগের কনিষ্ঠের বংশধর। কিষণদাস নামা এই বংশীয় 
একগন পূর্বপুরুষ সম্রাট আপাউদ্দান্কে বঙ্গবিজয়ে সহায়তা 
করেন ও গুজরাটের শাবনকগ্তার হত্যাকারী ভীলদস্থ্যদিগকে 
দমন করেন। সমাটু প্রীত হইয়! তাহাকে এ প্রদেশের 
অধীশ্বর করিয়াছিলেন । তর্দবধি তাহার বংশীয়েরাই ঝাবুয়া 
রাজ্য ভোগ করিয়। আসিতেছিলেন। মহারাষ্্রদিগের অভূ- 
খানের সময় হোল্কর ইহার অধিকাঁংশ অধিকার কাঁরয়! 
যাজ্যের নামমাত্র অবশিষ্ট রাখিলেন। কিন্ত তিনি ঝাবুয়ারাজের 
উপর চৌথ আদায়ের ভারার্পণ করেন। এখনও হোলকার 
ঝাবুয়ারাজের নিকট রাজস্ব পাইয়া থাকেন। ইংরাজের মধ্য 
তায় কতক করের এরিবর্ভে ঝাবুয়ারাজ্যের কিয়দংশ হে"ল- 
করকে প্রদন্ত হইয়াছে। ১৮৫৭ খুষ্টান্দে ঝাবুয়ার পঞ্চদশ বর্ষীয় 
রাজা সিপাহী বিদ্রোহে ইংরাঞ্জের' বিস্তর সাহায্য করেন। 
ইহার মান্তস্বরূপ ১১টী তোপ ধ্বনি হয়। 
পুর ঝাবুয়া রাজ্য বিস্তৃত ছিল, এখন ইহা অতি সন্কীর্ণ 
হইয়া গিম্তাছে। রাজ্যের অধিকাংশই পর্ববতাকীর্ণ। এ সকল 
পব্বত পরস্পর ১ হইতে ৬ মাইল দূরে উত্তরদক্ষিণে বিদ্তৃত। 
উপত্যকাপ্রদেশে মহী, অনস ও নম্ম্দা নদীর উপনদী সকল 
প্রবাহিতভ। তৃমি মোটের উপর উত্কৃষ্ট। পর্বত সকল 
উৎকৃষ্ট জঙ্গণে পূর্ণ, লৌহ, প্রভৃতি আকরিক আছে, কিন্ত 
উপপৃক্ক পরিশ্রম অভাবে এ সকল প্রায় কোন কার্ষ্যে আইসে 
না। শস্ত পর্যাপ্ত উৎপন্ন হয়। ভু্রা, তল, কুরা, মুগ, 
উদ্ধিদ, বাদলি ও সাম্লি বর্ষাকালে জন্মে। গোধূম ও ছোল! 
কবিশস্ত মধ্যে প্রধান। কিয়ৎ পরিমাণে কার্গাস ও অহি- 
ফেন উতপন্ন হইয়) থাকে । ছোলা, ও গোধুম বিদেশে রপ্তানী 


[৩৫৬ ] 


ঝামৃতি 


& হয়। পিট্‌্লাধার ও অন্তান্ত সমতল প্রদেশে ইন্ষু জঙ্জয়। 


এখানকার বাগানে প্রচুর আদা, রমন, পলাঙ্‌ এবং অন্ঠান্ত 

সকল প্রকার শাক সব্জি উৎপন্ন হয়। শন্ক্ষেত্র সকল 

ইতস্ততঃ নদীতীর ও অন্থান্ত উর্কর-স্থানে বিক্ষিপ্ত । : গ্ুজাগণ 

কত জমি চাষ করে, তাহা নির্ধারণ কযা কঠিন। এজন্য 

এখানে কৃষ্ণ ভূমির পরিমাণ না ধরিয়া! কৃষক যত জোড়া বলদ 

বার! চাষ করে, তদনূসারে রাজস্ব ধার্য হয়। ভীলপাটেল 
অর্থাৎ মণ্ডলগণ বংশপরম্পরাক্রমে রাজস্ব আদায় করিয়া 

আমিতেছে। 

ঝাবুয়ারাজ্যের অধিবাসীদিগের মধ্যে অধিকাংশ ভীল 
ও ভীলাল জাতীয়; ইহারা পরিশ্রমী ও কষিনিপুণ। 

ঝাবুয়ারাজ্যে ঝাবুয়া, রাণাপুর ও কাগডল ভিনটা নগর 
আছে। এ তিন নগরে এবং রস্তাপুর নামক গ্রামে বিদ্যাঁলস্ 
আছে। যাহা হউক বিস্যাশিক্ষায় তাদৃশ যর নাই। ঝাবুস্ধার 
রাজ! ৫০ জন অশ্বারোহী ও ২** জন পদাতি সৈম্ রাখেন।, 
রাজ্যের মধ্য দিয় তিনটা বাস্ত! গিয়াছে । 

২ মধ্যভারতের ভোপাবর এজেন্পীর শাসনাধীন ঝাবুয়া- 
রাজ্যের প্রধান নগর | অক্ষা* ২২* ৪৫ উঃ, দ্রাপ্ি* ৭৪* ৩৮ 
পুঃ। ঝালোদ হইতে মাউ নগরের পথে এই নগর অবস্থিত । 
নগরের চতুর্দিক্‌ মৃত্তিকানির্মিত এক প্রাচীর আছে। একটা 
পর্বতের পূর্বপ্রান্তে এক সরোবরের চতুর্দিকে এই নগর 
নির্শিত। সরোবরের উত্তরপ্রান্তে উচ্চ রাজপ্রাপাদ এবং 
তাহার পশ্চাতে নগর ও প্রাসাদের উপর দিয়া অনুচ্চ বুক্ষরাজি- 
মগ্ডিত পর্ধত। ঝাবুয়। নগরের পথ সকল বন্ধুর কুম্মপুষ্ঠবৎ 
এবং অসমান। সরোখরতীরে বিছ্যুতাহত ঝাবুয়ারাজের 
-এক স্থৃতিচিহ্ন বিগ্ঘমান আছে। এই নগরের জলবারু ভাল 
নহে। এখানে বিদ্যালয়, ডাকঘর ও দাতবা ওমধালয় আছে। 

ঝাববা (দেশজ) ঝাঁপ । 

ঝামক (ক্র) ঝম-খল্‌। অতিশয় প্কইষ্টক, পোড়াইট, বামা । 

ঝামর (পুং) ঝামং রাতি রা-ক। তকুরশান (শবর*) চলিত 
কথায় টেকুয়ার শাণ, টেকুয়। প্রভৃতি শাণ দিবার ক্ষুদ্র প্রস্তর ৷ 

ঝামরাণ (দেশজ) শীত বা ঠাণ্ডা লাগিয়া নাক বা চক্ষুজল- 
ভারাক্রান্ত । 

ঝ|ম। (দেশজ ) অত্যন্ত দগ্ধ ইষ্টক। 

ঝাম্কা, বোশ্বাই গ্রেসিডেশ্গির অন্তর্গত গুজরাটের কাঠিয়- 
বাড়ের দক্ষিণাংশস্থিত একটা ক্ষুদ্র জমিদারী । ঝাম্ক গ্রাম 
কুর্াবাড় নামক ষ্টেশনের ১০ মাইল দক্ষিণে ভবনগর-গোগাল 
রেলপথের ধোরাজি শাখারেলপুথে অবস্থিত। 

ঝামৃতি (ঝাপতি ) সিন্দুপ্রদেশের মীরদিগের রাজকীয় পোতি 


খাল 


«এই সকল জলবান বৃহৎ এবং প্রশস্ত। কোন ফোন 
কৃতি ১২* ফিট দীর্ঘ ও ১৮২ ফিট প্রশস্ত হয়, ইহাতে ৪টী 
মান্তল, ছুইটা প্রশস্ত অনাবৃত কামরা থাকে এবং ২$ ফিট 
মাত্র গভীর জল কাটিয়া যায়। ভ্রিশজন মাঝী ৬টা দাড় 
ঘাহিয়া সরোবর ঝাঁপ্তি পরিচালন করে। করাচি ও মুগাল- 
তিনেই ইহা! প্রধানতঃ নির্দিত হইয়া থাকে । 
ঝাম্পোদার, বোগ্বাই প্রেসিডে্ির অন্তর্গত গুজরাটে 
কাঠিয়াবাড়ের ঝালাধাড় বিভাগের একটা ক্ষুদ্র জমিদারী । 
ঝাপ্পোদার গ্রাম লাখ্তার হইতে ১৯ মাইল দক্ষিণে, বধান 
ট্টেশনের ১* মাইল পূর্বে ) বোথাই, বরদা ও সেপ্ট্াল ইত্ডিয়া 
রেলপথে অবস্থিত। তালুকদারগণ ঝাঁলাবংশীয় রাজপুত এবং 
বধানের তালুকদারদিগের ভায়াদ কহে। 
ঝার (দেশজ) একপ্রকার কার্পাস লত৷। 
ঝাঁর! (দেশজ ) উচ্চস্থান হইতে অল্প অন্ন জল সেচন, আর্ধ্যগণ 
বৈশাখমাসে শালগ্রাম শিলারপী নারায়ণকে ঝারায় বসান 
এবং তুলসীগাছেও ঝার! দিয়া থাকেন, এইরূপ ঝারা দেওয়া 
অতিশয় পুণ্যজনক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষাদি রবি কিরণে উত্তপ্ত 
হইলে তাহাদিগকে জীবিত করিবার জন্তও ঝার! দেওয়া হয়। 
ঝারী (দেশজ ) জলপাত্রবিশেষ, চলিত কথ গাড়,। 
ঝারৌলী, রাজপুতনার অন্তর্গত সিরোই রাজ্যের একটা 
নগর। অক্ষা* ২৪* ৫৫ উঃ দ্রাঘি* ৭৩* ৪পুঃ। ইহা উদয়- 
পুর হইতে গ্রায় ৫১ মাইল পশ্চিমউত্তরপশ্চিমে এবং দিরোইর 
১* মাইল পূর্ববদক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত । 
ঝাঝর (পুং) বর্ঝরবাদনং শিলমন্ত বর্থর-অন্। বর্বর বাগ্তকারী। 
ঝার্ধরিক (পুং) বর্বরঠক্‌। বর্বর বা্যকারী। 
ঝাল (দেশজ ) ১ কটু, তীক্ষ, তীব্র। ২ পাইন্‌। 
ঝালকাটী (মহারাজগঞ্জ ) বাঙ্গালার বাথরগঞ্জ জেলার একটা 
গ্রাম ও মিউনিসিপ্যালিটা । অক্ষা* ২২* ৩৮ ৩০ উঠ দ্রাঘি* 
৯* ১৫/পৃঃ। ঝালকাটা ও নাল্িটি নামক নদীদ্ঘয়ের সংযোগ- 
স্থলে এই গ্রাম অবস্থিত। পূর্ববাঙ্গলার মধ্যে ইহাও কড়ি- 
কাঠের একটা প্রধান বন্দর, বিশেষতঃ সুন্দরীকাঠ এখান 
হইতে বিস্তর পরিমাণে রপ্তানী হইয় থাকে । তঙলও বিস্তর 
পরিমাণে রপ্তানী হয়, আমদানির মধ্যে লবণ প্রধান। এখানে 
গ্রতিবৎসর কাণ্তিকমাসে দেওয়ালী অর্থাৎ উৎসবের সময় 
একট মেল! হুইয়! থাকে । 
ঝালঝস্‌ (দেশজ) ঝালরম্ধন। 
ঝ।/লমরিচ (দেশজ ) এক প্রকার কটু মরিচ। 
ঝালন ( দেশজ ) ১ ধাতুপান্রাদি ভগ্ন হইলে তাহার ছিদ্ররোধ 
করণ। ২ অলঙ্কারাদির গঠন সংযোজন, পাইন দেওন। 
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ঝালর্‌ (হিন্দী) ১ চাক্চিক্যময়্ কৌকড়ান বস্ত্রথওড। ২ খট! 
ও চক্জরাতপাদিয় বেষ্টনবন্্। ৩ ভ্রীলোকদিগের পদাঙগুলির 
ভূষণবিশেষ। 

ঝালরদার্‌ (হিন্দী) ঝাগরযুক্ত। 

ঝালা, গুজগ্লাট প্রদেশের একটা রাপুত জাতি। ইহারা 
মকলেই হলবুডএর অধিপতিকে আপনাদের নেতা বলিয়া 
স্বীকার করে। টড্সাহেব অনুমান করেন ইহারা অণহিষ্লবাড় 
রাজগণেরই বংশধর হুইবে। উক্তবংশীয় রাঁজগণের ধ্বংসের 
পর ঝালাগণ বিস্তীর্ণ প্রদেশ অধিকার করিয়া ফেলে। 
ঝালামুখবাহন নামক সৌবরাষ্রবাসী একশাখা, আপনা- 
দিগকে রাজপুত খলিয়া পৰিচয় দেয়। কিন্তু ইহারা, 
হু্যা, চন্দ্র, কিনা” অগ্নিকুল কোন বংশীয়ই নহে। হিন্দৃস্থান 
বা রাজপুতনায় এই জাতীয়ের! প্রায় বাস করেন। 
মিবার রাজবংশকেতু মহামাণী মহাবীর প্রতাপসিংহ ঝাঁলা- 
দিগকে রাজপুতনায় আনয়ন ও প্রভূত সম্মানে ভূষিত 
,করেন। যৎকালে অক্বর সম্রাটের সমস্ত শক্তি প্র প্রাতঃ- 
স্মরণীয় রাজপুত বীরের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হইয়াছিল তখন 
জনৈক ঝাল! বীরপুরুষ নিজ অন্ুচরগণ সমেত প্রতাপের 
অনুগামী হয়। প্রতাপসিংহ রুতজ্ঞত৷ শ্বর্ধপ তাহাকে কন্তা 
দান করিয়া মান্তের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন এবং তাহাকে 
নিজ দক্ষিণপার্থে স্থান দিলেন। কিন্তু বর্তমান রাজগণ 
ঝালাদিগের সহিত সম্বন্ধ বন্ধন করিতে লজ্জা! বোধ করেন। 
এই ঝালাদিগের নামানুসারে গুজরাটের এক বিস্তীর্ণ গ্রদে- 
শের নাম ঝালাবাড় হইয়াছে । এই বিভাগের নগরের মধ্যে 
বাক্কানের, হলবুড ও দ্রাংদ্রা প্রধাম। বঝালাদিগের প্রাচীন 
ইতিহাস কিছুই জানা যায় নাই। কোটার ফৌজদারগণ 
এবং অবশেষে কোটারাজ্যের একাংশভৃত ঝালাবাড়ের রাজ- 
গণ ঝালাবংশীয়। 

ঝালাপতিমাম্না, ঝালাকুলোস্তব রাজপুত বীর। ইনি চির- 
স্মরনীয় হল্দিঘাটের যুদ্ধে ভারত নৃপতিকুলগৌরব কুর্য্যবংশীয় 
মহাবীর রাণ! প্রতাপসিংহের সাহায্যে সম্মুখ সমরে প্রাণত্যাগ 
করিয়৷ অক্ষয়কীর্তি রাখিয়! গরিয়াছেন। যুন্ধকালে প্রতাপ 
যখন নিতাস্ত অসহায় হুইয়। পড়িলেন, তাহার গ্রাণতম এবং 
তাহার সহিত এক মহাত্রতেব্রতী রাজপুত-বীরগণ চতুদ্দিকে 
পতিত হইল, সেই সময় সহসা অগণ্য মোগল সেন! রাণার 
মন্তকোপরি রাজচিন্ন অনুসরণ করিয়া তাহাকে বেষ্টন করে। 
বীরবর ঝাবাপতিমান্না এই সমূহ বিপদ উপস্থিত দেখিয়! নিজ 
সার্ঘশত মাত্র অনুচর সমেত এতাপের রাঁজচিহ্ন নিজ মন্তকো- 
পরি রাখিয়া রণসাগরে বষ্পপ্রদান, করিলেন। মযোথলগণ 


বালাবার 


কফনক-তপন-দম সেই বীরবরকে দেখিয়া তাহাকেই বাণ! বোধে 
ঘেষ্টন করিল, ঝালাপতি অতুল নিক্রমের সহিত যুন্ধ করিয়া! 
রণস্থলে শয়ন করিলেন। এদিকে প্রতাপসিংহ রাজপুতগণ 
কর্তৃক স্থানান্তরিত হইলেন এই স্বার্থত্যাগ ও গ্রভুপরা- 
স্বণতা ঝালাপতির নাম রাজপুতনার ইতিহাসে স্থ্বর্ণাক্ষরে 
প্রদীপ্ত করিয়াছে। ঝালার বংশধরগণ তদবধি মিবারের 
রাণার রাজচিন্ন বহন করিয়। রাণার দক্ষিণপার্থে আনন প্রাপ্ত 
হুইয়া আদিতেছেন। 
ঝালাবান, সিদ্ুনদের পশ্চিমে বেলুচিস্থানের একটা প্রদেশ। 
এই প্রদ্দেশ এবং সহর রাল ও লাম নামক প্রদেশঘ্বয় একটা 
মালতৃমিতে অবস্থিত। ঝালাবানের মধিৰাসীগণ অধিকাংশ 
ব্রাহই। ঝালাবানবানী অনেক জাতি রাজপুতবংশোত্তব বলিয়া 
অনুমিত হয়। রাজপুতনার স্তায় এখ!নেও শিশুহত্যা চলিত 
ছিল। নবমশতাব্ীর মধ্যভাগে বাগোয়ানাঁর নিকটবর্তী একটা 
গুহায় বহুপংখ্যক শু শিশুদেহ দেখিতে পাওয়। যায়। এ 
সকলের মধ্যে কতকগুলি অল্পদিনের বলিয়া বোধ হইয়াছিল। 
ঝাল্লোদার, রাজাদিগের ব্যবহার্য একপ্রকার পানধী। ইহার 
ছুই পট্টবন্ত্র নির্মিত এবং স্বর্ণরৌপ্যা্দির চিকণ কাধ্যযুক্ত 
ঝালর দ্বার! সুশোভিত। 
ঝালাবার, রাজপুতনার অন্তর্গত একটা দেশীয় রাজ্য। এই 
রাজ্য হরবতী ও টক্ক এজেন্সীর তত্বাবধানে শাসিত হুয়। তিনটা 
পরম্পর বিচ্ছিন্ন প্রদেশ লইয়। ঝালাবার রাজ্য গঠিত | বৃহত্তম 
খণ্ডের উত্তরে কোটারাজা, পৃব্র সিন্ধিয়! রাজ্য ও টক্করাজ্যের 
একাংশ, দক্ষিণে রাঙ্জগড় নামক ক্ষুদ্ররাজ্য, সিন্ধিয়া ও হোল্‌- 
কার কাজ্যের প্রদেশ, দেবরাঞজ্যের একাংশ ও ভাওরা 
রাজ্য এবং পশ্চিমে সিদ্ধিয়া ও হোল্কার রাজের অধিকৃত 
বিচ্ছিন্ন ভূভাগ। এই থণ্ডেই রাজধানী ঝাল্রাপত্বন অবস্থিত। 
দ্বিতীয় থণ্ডের উত্তরে, পুর্বে ও দক্ষিণে গোয়ালিয়র রাজ্য 
এবং পশ্চিমে কোটারাজা। শাহাবাদ এই থণ্ডের প্রধান 
নগর। কৃপাপুরনামে অভিহিত তৃতীয়থণ্ড উত্তরপশ্চিমে 
অবস্থিত এবং আয়তনে অতি কুদ্র। ইহার উত্তরে সিদ্ধিয়া- 
রাজ্য ) পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমে মিবার (বা উদয়পুর) রাজ্য । 
সমগ্র রাজ্যের পরিমাগফল ২৬৯৪ বর্গমাইল। গ্রামসংখ্যা 
১৪৫৫, সহর ২টা। 

ঝালাবার রাজ্যের বৃহত্তম বিভাগ একটী উচ্চ মালভূমি । 
ইহার উত্তরভাগ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে গ্রায় ১০** ফিট এবং 
ঘক্ষিণতাগ ক্রমশ্বঃ ১০৯ ফট উচ্চ । এই খণ্ডের অধিকাংশ 
পর্বতাকীর্ণ, উপত্যক। প্রদেশে খরশোত| নদীনিচয় প্রবা- 
হিত। পর্বত সকল বহুবিধ বৃঙ্ষতৃণাদিপুর্ণ। স্থানে স্থানে, 


( ৩৫৮ ] 


বালাবার 


'উতুঃপ্ববর্তী পর্বত সকলের মধ্যে বিস্তীর্ণ গভীর হৃদ বিরা- 


জিত। অবশিষ্ট ভূমি প্রচুর শন্ত-ফল কুম্থমাদিনমন্থিত বদর 
প্রাস্তরবিশিষ্ট। শাহাবাদ বিভাগও একটা উচ্চ মালভূমি এবং 
জজলপুর্ণ। রাজ্যের ভূমি গ্রধানতঃ উর্বর এবং অহিফেন 
ও অন্তান্ত মূল্যবান ফসল উৎপাদন করে। মৃত্তিকা সকল 
তিনভাগে বিভক্ত ১ কালি, ২ মাল, ৩ বাড়ংলি | তন্মধ্যে ১ম 
প্রকার কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকাই সর্বাপেক্ষা! উর্ববর1। ২য় প্রকার জমি 
ঈষৎ পাও্বর্ণ এবং উর্বরতায় প্রায় ১ম এর সমান। ৩য় 
প্রকার জমি সর্বাপেক্ষা অন্ধর্বর। 
পারবান নদী এই রাজ্যের দক্ষিণপূর্বাংশে প্রবেশ 
করিয়! প্রায় ৫* মাইল ভ্রমণের পর কোটারাজ্যে প্রবেশ 
করিয়াছে । পথিমধ্যে নেবাজ নামক আর একটা বৃহৎ 
নদী ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে। মনোহরথানা ও 
ভাচুর্ণির নিকট পারবাননদীতে এবং ভূরিলিয়ার নিকট 
নেবাজনদীতে খেয়াঘাট আছে। কাণিপিস্বু নদী এই 
রাঞ্যের প্রান্তর ও অত্যন্তর দিয় প্রায় ৩০ মাইল গ্রাস্তরাদির 
উপর দিয়! গমন করিয়াছে । খৈরাশী ও ভৌড়।সার নিকট 
এ নদীতে খেয়াঘাট আছে। আউনদী দক্ষিণপশ্চিম 
ভাগে এই রাজা প্রবেশ করিয়া গোয়ালিয়র, টঙ্ক ও কোটা 
রাজ্যের সীমপ্রদেশ দিয়া প্রায় ৬* মাইল গমন করিতে 
করিতে অবশেষে কাসিদ্ধু নদীতে পতিত হুইয়াছে। এই 
নদীর গর্ভ ও তীর কালিসিদ্ধুর স্তায় উচ্চ নীচ বা অসম নহে, 
অনেক স্থানে তীরস্থ বৃক্ষরাশি শাখ৷ বিস্তার করিয়া নর্দীবক্ষ 
স্পর্শ করে। ন্থুকেত ও ভিলবারী নামক স্থানে আউনদীতে 
খেয়াঘাট আছে। ছোটকালি নামে আর একটা নদী রাজ্যের 
কতক অংশে প্রবাহিত হইতেছে । 
ইতিহাস। ঝালাঁবারের রাজবংশ ঝালা নামক রাজপুত 
ংশোস্তব। এই বংশীয় আদিপুরুষগণ কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত 
ঝালাবার প্রদেশে হুলবুড নামক স্থানের সর্দার ছিশেন। 
১৭০৯ থুষ্টান্বের সমকালে ভাওসিংহ নামক সর্দারের 
মধ্যমপুত্র জনৈক ঝালা-বীর কতিপয় অনুচর সহ 
ত্বদেশ ত্যাগ করিয়া দিল্লীতে নিজ ভাগ্য পরীক্ষার্থ গমন 
করেন। পথিমধ্যে কোটার মহারাজের নিকট নিজ পুত্র 
মধুসিংহকে রাখিয়া যান। ইহার পর তাওসিংহের বিষক় 
আর কিছুই জানা যায় নাই। মধুসিংহ রাজার অতিশয় 
প্রিয় হইয়া উঠিলেন। মহারাজ মধুসিংহের ভগিনীর মহিত 
নিজ জ্োষ্টের পুত্রের বিবাহ দিলেন এবং মধুসিংহকে নদালা 
গ্রাম দান করিয়া ফৌজদারপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। মধু- 
দিংহের পর তৎপুত্র মদনসিংহ ফৌজদার হইলেন, ক্রমে এ 


সহালাবার 


পদ তাহাদের বংশাহুক্রমিক হইয়া পড়িল। মদনসির্টীইর 
পর হিম্মংসিংহ এবং পরে তাহার ভ্রাতুষ্ুত্র বিখ্যাত অষ্টারশ- 
বর্ষীয় জলিমসিংহ ফৌজদার হইলেন। তিনবর্ধ পরে জলিম- 
সিংহ কোটাসৈন্ত লইয়া জয়পুরের সৈল্তদলকে পরাজিত 
করিলেন। কিন্তু অখিলম্বেই রমণীপ্রেম লইয়। রাজার সহিত 
জলিমের মনোবিবাদ হুইল। তিনি পদচ্যুতত হইয়া উদয়পুরে 
গমন করিলেন এবং তথায় অনেক মহৎকার্ধ্য গ্বার! শীদ্রই 
প্রতিপত্তি লৃভ করিলেন। মৃত্যুকালে কোটার রাজ! পুনরায় 
জলিমকে আহ্বান করিয়া পুত্র আমেদলিংহ এবং কোটা- 
রাজ্য রক্ষার ভার তাহার হস্তে অর্পণ করিলেন । তদবধি 
জলিমসিংহই এক প্রকার কোটার অধিপতি হইলেন। ইহার 
নুশাসন গুণে কোটারাজ্যের স্ুখসমৃদ্ধি আশাতীত বৃদ্ধি হইল 
এবং কি মুসলমান্‌, কি মহারাষ্ট্র, কি রাজপুত সকলেরই নিকট 
খ্যাতিলাভ করিল। ১৮৩৮ খুষ্টাব্ষে কোটারাজের সম্মতি 
ক্রমে লিমসিংহের বংশধরদিগের নিমিত্ত ঝালাবার নামক 
বাজোর একাংশ লইয়া একটা পৃথক্‌ বাজ্যস্থাপনের বন্দো- 
বন্ত করিল। তদছুনারে ১৮৩৮ খুষ্টাবে বাধিক ১২ লক্ষমুদ্রা 
আয়ের অথাৎ সমগ্র রাজ্যের ও অংশ লইয়া এই ঝালাধার 
রাজ্য গঠিত হইল। ইহার রাজ্য কোটারাজের খণক্রমে ও $ 
ংশ গ্রহণ করিলেন। পরে সন্ধি অন্থসারে ইনি ইংরাজের 
আশ্রিত রাজা মধ্যে গণ্য হইলেন। ইংরাঁজগবর্মেণ্টে বাধিক 
৮* হাজার টাকা রাজত্ব এবং প্রয়োজন কালে সাধ্যমত সৈন্ 
সাহায্য করিবার জন্তও ইনি দায়ী রহিলেন। মদনপিংহের 
উপাধি মহারাজা ও তাহাকে ১৫টী মান্ত তোপ প্রদান 
করিয়া অন্ান্ত রাজপুতরাজগণের সমান মধ্যাপাপন্ন কর! 
হইল। মদনসিংহের পর পৃ্থীমিংহ ঝালাবারের রাজা হই- 
লেন। ১৮৫৭-৫৮ থুঃ অন্যে সিপাহীবিদ্রোহ সময়ে ইনি 
কতিপম্ন যুরোগীয় কর্ণাচারীকে আশ্রয় দান এবং নিরাপদে | 
রক্ষা করিয়। গবর্ষেন্টের বিশ্বস্ত হইলেন। ১৮৭৬ খুঃ অবে | 
ভাহার দত্তকপুত্র ভকতসিংহ রাজা হুইলেন। ইনি 
নাবাপক অবস্থায় আজমীরে মেওকঙ্সেজে অধায়ন করিতেন, 
ততদিন জনৈক ইংরাজকর্মনচারী দ্বারা রাজকার্ধ্য চলিত। 
পরে ভকতসিংহ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া জলিমসিংহ এই কৌলিক 
নাম ধারণপূর্ববক ১৮৮৪ থৃঃ অবে যথাবিধি শাসন তার গ্রহণ 
করিলেন । ঝালাবারের রাজ! ১৫টা মান্তোপ প্রাপ্ত হন। ইনি 
২৪৭ জন গোলন্দা সৈন্ত, ৪২৫ জন অশ্বারোহী, ৩২৬৬ জন 
পদ[তিক সৈম্ক এবং ২*টা বড় ও ৭৫টী ছোট কামান রাখেন। 
ঝ।লাবারে প্রায় সকল প্রকার শন্তই উৎপন্ন হুয়। ক্ষিণ 
ভাগে প্রচুর অহিফেন উৎপর্ন হইয়া! বোস্বাই নগরে রপ্তানী হয়। 


[ ৩৫৯ ] 


বালাবায় 





শাহাবাদে বাজরা এবং অন্যন্জ সর্বত্র জোয়ার, গোধুম ও অহি- 
ফেনই প্রধান উৎপন্ন দ্রবা। সচরাচর কুপদ্ধারা জলসেচন” 
কার্ধ্য হইয়া! থাকে; অল্পনীচেই জল পাওয়া যায়। ঝাল্রা- 
পত্তনের একটা বৃহৎ সরোবর আছে, উহ! দ্বার! বিস্তীর্ণ 
ক্ষেত জলনেচন হয়। 

১৬৭ জন.অশ্বারোহী ও ১৪১৭ জন পদাতিক সৈল্ত শান্তি 
রক্ষা! কার্ধ্যে নিযুক্ত আছে। জেলখানার কয়েদীগণ রাস্তা 
প্রস্তত, কম্বল ব৷ বন্ত্রবয়ন করে। 

এখানে বিস্াশিক্ষার ভাল ব্যবস্থ। নাই, তবে ক্রমে উন্নতি 
হইয়া আসিতেছে । দেশীয় ভাষার পাঠশালা ব্যতীত ঝাল্রা- 
পত্তন ও ছাওনি নগরে দুইটী বিগ্তালয় আছে, উহাতে 
ইংরাজী, উর্দ, ও হিন্দী ভাষ। শিক্ষা দেওয়৷ হয়। বিচারকার্ধ্ে 
তহদীল আদালতে প্রথম বিচার হয়, তহমীলের উপর আপীল 
করিবার আদাালত। সর্বশেষে রাণার নিকট আপীল করিতে 
হুয়। রাজকোষ হইতে ৫টী দাতব্য চিকিৎসালয় চলিতেছে । 

অধিবামীর মধ্যে শতকরা প্রায় ৯৩ জনহিন্দু এবং ৭জন 

'মুমলমান। এখানে সন্ধিয়! (সন্ধা) নামে একজাতি বাস 
করে। ঝালাবারে ইহ।দের সংখা! প্রায় ৩৬ হাঁজার ইহাদের 
বর্ণ নাভিগৌর নাতিকৃষ্জ অর্থাৎ সন্ধার ন্যায় মাঝামাঝি | 
সন্ধিয়াগণ বলে উহার একজাতিয় রাজপুত ও শার্দুলবদন 
জনৈক রা্।র বংশধর। ইহারা অলম, ব্যভিচারী এবং 
অনেকেই তন্কর। ইহাদের স্ত্রীলোকের অশ্বারোহণ নিপুণ 
বলিয়া বিখ্যাত ! 

রাজ্যের মধ্যে ৫১২ মাইল রাস্তা পাকা এবং বারমাস 
শকটাদি গমনের উপযোগী । ৮৯২ ম[ইল রাস্তা বর্ষ! ভিন্ন অন্ত 
সময়ের ন্ুগম নহে। ঝাল্রাপন্তন হইতে নীমচ, আগ্রা, 
উজ্জপ্পিনী, কোট! প্রভৃতিদিকে রাস্তা গিয়াছে। দক্ষিণ ও 
দক্ষিণপূর্বস্থ রাস্তা দ্বারা ইন্দোর দিয়! বোম্বাই নগরের সহিত 
অহিফেন ও বিলাতী কাপড়ের বিনিময় হয়। ভূপাল ও 
হরবতী হইতে শস্ত এবং আগ্রা হইতে কতক পরিমাণে বন্দি 
আমদানি হয়। 

ঝালাবারের স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত বহুবিধ পাত্র, পিতলের 
বাসন এবং বার্ণিল কর! বিবিধ আসবাব বিখ্যাত। 

জলবাঘু। ঝালাবারের জলবায়ু মধ্যভারতের জলবায়ুর 
অনুরূপ ও মোটের উপর স্থাস্থ্যকর। 

রাজপুতনার উত্তরভাগের ভ্তায় এখানে নিদারুণ গ্রীক্ম 
হয় না, গ্রীক্মকালে দিবাতাগে, ছায়াতে তাপাংশ ফা" ৮৫* 
হইতে ৮৮* পর্য্যন্ত হয়। বর্ষাকালে বায়ু দ্গিপ্ধ ও মনোরম, 
শীতকালে প্রায় তুহিনপাঁত হইয়া থাকে । 


ঝাঁলোতাঁর-আজগাঞী 


ঝাল্রা-পত্তন, শাহাব।দ, কৈলবার, ছিপাবুরোদ, বুকারি 

সুকেত, মন্দাহারথানা, পাঁচপাহাড়, ডাগ ও গাঙ্গরার প্রধান 
প্রধান নগর । 

বালাবার, ঝোস্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুজরাটের কাঠিয়া- 
বাড়ের একটা প্রান্ত অর্থাৎ বিভাগ । ঝাল! ন।মক রাজপুত 
জাতি হইতে এ নাম উৎপন্ন হইয়াছে। ঝমলাগণই এখান- 
কার প্রধান অধিবাসী। এই বিভাগ গুজরাট উপদ্বীপের 
উত্তরপূর্বাভাগে রন্‌ নামক লবণাক্ত জলার দক্ষিণে অবস্থিত। 
ড্রাংছ্রা, বাঙ্কানের, লিঙ্বডি, বধোয়ান এবং কয়েকটা ক্ষুদ্ররাজ্য 
ঝালাবারের অন্তর্গত। দ্রাংদ্রার রাজাই ঝালা সমাজের নেতা 
বলিয়। আদৃত হয়েন। গপরিম।ণফল্গ্রায় ৪৪০* বর্গমাইল, 
গ্রামসংখ্যা ৭*২, ইহাতে মটী নগর আছে। 

ঝলি (ত্র) ব্যপ্রনবিশেষ, চলিত কথা ঝারি বা আমজারাণ। 
ইহার প্রস্ত্ত গ্রণালী ভাবগ্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে, 
পক আমফল পেষণ করতঃ উহাতে সরিষা, লবণ ও ভাজা 
হিন্গ মিলিত করিয়! উত্তমরূপে চট্ুকাইয়া লইলে তাহাকে 
ঝালি বলা যায়। ইহার গুণ জিহ্বাগত, কঙুনাশক ও কষ্ঠ- 
শোধক, ইহা অল্প অল্প করিয়! পান করিলে কুচি ও অগ্নি 
প্রদীপক হইয়া থাকে । 

“আত্মামফলং পিষ্টং রাজিকা লবণান্থিতং। 
তৃষ্ং হিহুমুতং পৃতং বোলিতং ঝালিরুচ্যতে॥” ( ভাঁবপ্র*) 

ঝালিদা ১ (ঝাল্গ্াা) ছোটনাগপুর বিভাগের অন্তর্গত মান- 

তম জেলার একটা পরগণা। পরিমাণফল ১২৮০৩৮ বর্গমাইল 
২। ছোটনাগপুর বিভাগের অন্তর্গত মানভূম জেলার 

ঝালিদা পরগণার গ্রধান নগর। পুর্বে এখানে বন্দুক ও 
উৎকষ্ট,অস্ত্রাদি প্রস্ত হইত। এক্ষণে শর্তআইন জন্ত ইহার 
আর দে গৌরব নাই। এখানে একটা প্রস্তরময়ী গোমুস্ত 
আছে। গ্রবাদ আছে, পূর্ব্বে এক কপিল! গাভী পঞ্চকোট 
রাজবংশের আদিপুরুষকে অরণ্যে পালন করিয়াছিল, পরে এ 
স্থানে প্রস্তরীভূত হইয়া আছে। 

ঝালুয়া ( দেশজ) ঝালযুক্ত। 


ঝালেরাঁ, মধ্যভারতবর্ষের ভূগাল এজেন্সীর অন্তর্গত একটা | 


ঠাকুরাত। ইহার ঠাকুর অর্থাৎ সর্দার সিদ্ধিরা রাজের নিকট 
হইতে বাধিক ১২** টাক কর লইয়া ভূমির স্বত্বত্যাগ 
করিয়াছেন । 

ঝালোতার-আজগাঞী, অযোধ্যার অন্তর্গত উনাও জেলার 
মোহান তহসীলের একটা পরগণা । এই গরগণ! মোহাঁন 
ওরাঁসের দক্ষিণে এবং হঢ়ার উত্তরে অবস্থিত। পরিমাণফল 
৯৮ বর্গমাইল; তন্মধ্যে ৫৫ মাইল কৃষির উপযোগী, অযোধ্যা. 


[ ৩৬ 


] ঝাল্রা-পত্তন 


কেঁরাহিলধওড রেলপথ এই পরগণ দিয়া গিয়াছে। কুস্তি 
উহার একটা ষ্টেশন । ইহাতে ৫টা হাট আছে। 


ঝালোদ (১) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত পাঁচমহান 


জেলার অন্তর্গত দাছোদ উপবিভাগের একটা ক্ষুদ্র অংশ। 
অক্ষা' ২২* ২৫৫*৮ হইতে ২৩* ৩৫ উঃ, দ্রাঘি* ৭৪* ৬” 
হইতে ৭৪*২৩২৫ পৃঃ । ইহার উত্তরে ও পূর্ব মধ্যভারতের 
চেলকারি ও কুশলগড় রাজ্য, দক্ষিণে দাহোদ থানার দক্ষিণে 
এবং পশ্চিমে রেবাকাস্থ। অগণসনদী ইন্তার পূর্বভাগে 
প্রবাহিত। মাটির অল্প নীচেই জল পাওয়া যায় এবং কৃপ- 
দ্বারাই ক্ষেত্রে জল সেচন হয়। গুজরাট ও সাগরের বাণিজ্য 
পথ এই থণ্ডের মধ্যে অবস্থিত। পরিমাণফল ২৬৭ বর্গমাইল । 

২ বোম্বাই প্রেসিডেম্দীর অন্তর্গত পাঁচমহাল জেলার 
দাছোদ থানার উক্ত ঝালোদ খণ্ডের একটা নগর। অক্গণ* 
২৩* ৭ উঠ দ্রাঘি* ৭৪* ১৮ পৃঃ । ইহার অধিকাংশ অধিবানী 
ভীল ও কোল। পুর্বে ইহা এক বিস্তীর্ণ ১৭টা নগরযুক্ত 
পরগণার প্রধান স্থান ছিল। এখনও নানাবিধ শস্ত, কার্পাস, 
ধাতুপাত্রাদি এবং গজাস্ত নির্শিত রৎলাম-বলয়ের অন্গুকরণে 
লাক্ষানির্মিত বলয় ও বিবিধ খেলনা প্রভৃতি বিস্তর রপ্তানী 
হইয়া থাকে । মস্জিদ, দেবালয় ও ইষ্টক নির্শিত গ্রকাণ্ 
বাটা সকল নগরের সৌভাগ্য সুচিত করে। নগর সন্নিধানে 
একটা স্থবৃহৎ পুষ্করিণী আছে। নীমচ হইতে বরদা যাইবার 
পথে ঝালোদ নগর অবস্থিত। 


ঝাল্রা-পত্তন (পত্তন) রাজপুতনার অন্তর্গত ঝালাবার 


রাজ্যের প্রধান নগর | অক্ষাণ ২৪* ৩২ উঃ, দ্রাঘি* ৭৬ ১২ 
পুঃ। অগ্নিকোণ হইতে বায়ুকোণে বিস্তৃত একটা পর্বত 
শ্রেণীর সান্গদেশে এই নগর অবস্থিত। নগরে উত্তরপশ্চিমে 
পর্বতের অধিত্যকা বাহিত জলরাশি সঞ্চিত করিবার জন্য 
এক স্থদৃঢ় প্রায় ২ মাইল দীর্থ এক বিরাট বাধ গ্রস্বত হই- 
য়াছে। শ্বাধের উপর অসংখ্য দেবমন্দির ও সৌধাবলী 
বিরাজিত। বাঁধের পার্খের নগরগুলি প্রায় সরোবর জলের 
সমোচ্ছায়ে অবস্থিত। নগর হইতে পর্বতের পাদদেশ 
প্ধ্যস্ত সুন্দর উদ্যান সকল &ঁ সরোবরজলে সেচিত হুয়। 
সরোবরদিক্‌ ভিন্ন নগরের অপর তিনদ্িকে উচ্চ প্রাচীর ও 
পরিখা আছে। নগরের দক্ষিণে ৪০০1৫০০ শত গজ দুরে চন্দ্র 
ভাগ! নদী পশ্চিমদ্দিক্‌ হইতে প্রবাহিত! । নগর হইতে প্রায় 
১৫* ফিট উর্ধে গিরিশূজগে একটা ক্ষুদ্র দুর্গ আছে। 

গ্রাচীন ঝাল্রা-পত্বননগর বর্তমান নগরের কিছু দৃক্ষিণে 
চন্ত্রভাগাতীরে অবস্থিত ছিল। ইহার নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে 
অনেকে অনেক রূপ কহিয়। খাকেন। টড্‌ বলেন, এখানে 


ঝি 1 ৩৬১] যিঙ্গিদী 


পূর্বে বিস্তর দেবালয় ছিল, এ লকল দেবালয়ে বিস্তার ঘণ্টা 
নিনাদিত হইত। এ সকল ঘণ্ট। হইতে ইহার নাম ঝাল্রা-গত্ভন 
অর্থাৎ ঘণ্টা-নগরী হইয়াছিল। এই স্থানেই অনংখ্য দেবমদ্দির 
ও লৌধমাল! শোভিত প্রাচীন চক্রাবতী নগরী অবস্থিত ছিল। 
এই চন্দ্রাবতী নগরীর একটী মন্দির “সাতনোহেনী” অর্থাৎ সাত 
কন্ত। নূতন ঝাল্রা-গরত্বনের নিকট অগ্তাপি বিস্তমান আছে। 
[চন্ত্রাবতী দেখ । ] আবার অনেকে অনুমান করেন, ঝালা- 
রাজপুতদিগের হইতেই ঝাল্রা-পত্তন নাম হইয়া থাকিবে। 
অর্ণাটন বলেন, ঝাল্র! অর্থে প্রশ্রবণ পত্তন অর্থে নগর অর্থাৎ 
নিকটবর্তী পর্ধতের জল হইতে ইহার নামকরণ হইয়াছে। 
১৭৯৬ খুষ্টান্বে অলিমসিংহ ঝাল্রা-পত্বন এবং ইছার ৪ 

মাইল উত্তরে ছাউনি নামক নগরছয় স্থাপন করেন। জলিম- 
সিংহ জয়পুর নগরের আদর্শে উহার নির্মাণ করিয়াছিলেন। 
ঝাল্রা-পত্তনের মধ্স্থলে একখণ্ড শিলাফলকে তিনি এই 
আদেশ খোদিত করিয়। দেন যে, যে কোন ব্যক্তি & নগরে 
আসিয়া বসতি করিবে তাহাকে শুক হইতে অব্যাহতি দেওয়া 
হইবে এবং সেযে কোন অপরাধেই অভিযুক্ত হউক না 
কেন তাহার ১* পাঁচসিকার অধিক অর্থদণ্ড হইবে না। 
১৮৫* খুষ্টান্দে এ রাজাদেশ রহিত কর হুইয়াছে। ছুই নগর 
পাকারাস্ত। দ্বারা সংযোজিত। ঝাল্রা-পত্তন ও ছাউনি একটা 
পাকরাত্ত। দ্বার! সংযুক্ত । মহারাজ রাণার প্রাসাদ ও রাজ- 
কীয় আদালত গ্রভৃতি সমস্তই ছাউনিতে অবস্থিত । ঝাল্রা- 
পত্তনে প্রধান প্রধান বণিক ও অর্থমচিবগণের বাস। এ 
স্থানেই রাজকার টাকশাল ও অন্তান্ত কর্মস্থান আছে। ঝাল্রা- 
পত্তন নগর নিজপরগণা'র সদর) ছাউনি নগর সমস্ত রাজ্যের 
সদর। ছাঁউনির লোকসংখ্য। ঝাল্রা-পত্তনের প্রায় দ্বিগুণ । 
ছাউনির মধাস্থ রাঁজবাটী একটা চতুরশ্র দৃঢ় ছুর্গের মধ্যে অব- 
স্থিত। নগরের প্রায় ১ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে একটী জলাশয় 
ও তাহার নিয়ে বহুসংখ্যক উদ্ভান আছে। ছাউনি দুর্গ একটা 
উচ্চ পার্বতাছূমে অবস্থিত এবং কোটারাজ্যের গগ্রাউন 
ছুর্গ হইতে ২২ মাইল দুরবর্তী। ছাউনিতে পরিষ্কৃত জল 
পর্যযাপ্তরূপ পা'ওয়! যায় না । 

ঝাবু (পুং) ঝা ঝা ইতি শবংকৃত্বা বাতি গচ্ছতি বাড়ু। বৃষ্ষ- 
বিশেষ, চলিত কথ] ঝাউ, (শবর* ) 

ঝাবুক (পুং) ঝাবুরেব স্বার্থে কন্‌। বৃক্ষবিপেষ, চলিত কথা ঝাউ। 
পর্ধ্যায় পিচুল, ঝাবু। ঝাবৃ, (শর) অফল, বহুগ্র্থি (শবাচ*) 

ঝি (দেশজ) তনয়া, কন্তা, “গশুনিয়। এতেক স্ততি, বলেন 
গোয়ালা পরিতুষ্ট হেমস্তের বি।” (শ্রীধর্্মম* ২1৬৪) 

“বুড়া পাগলবরে দিল। হেন ঝি।” (কবিক*) 


ঝিউড়ী (দেশ ) কন্তা, ছুহিত1!। রী 
বিঁক দেশজ) রন্ধনপাতাদি রাধিবার জঞ্ত মাটি বা পাঁথয়্ের ঠেক। 
ঝিকঘ় (দেশজ) উত্তাগে কঠিন। 
খিঁকরা (দেশজ ) বৃক্ষভেদ ৷ (187610যা 16%8190621712)) 
ঝিঁকা (দেশজ ) ১ হেচ্কাটান। ২ দাড় দিয়া নৌকায় গভির 
লাহাযয কয়া। 
বিবি (দেশজ) [বিলী দেখ।] 
বিক্মিক্‌ (দেশজ ) ছটা, দীষ্তি। 
ঝিকিয়, ছোটনাগপুর প্রদেশান্তর্থত লোহার্দাগা জেলায় 
একটা ক্ষুদ্র নদী। , 
ঝিগারগাছা, বাঙ্গলার অন্তর্গত যশোহর জেলার একটা সহর। 
যঙ্গোহর নগর হইতে ৯ মাইল। পশ্চিমে কালিয়াদক 
মদীতীরে এই সহর অবস্থিত। নদীর উপর একটী ঝুলান 
সেতু আছে। এখানে খেজুরে গুড় ও চিনির বিস্তীণ বাণিজ্য 
হইয়া থাকে । নীলকর সাহেব মেকেপ্ীর নামানুসারে নিফট- 
*বর্তী হাটের নাম মেকেন্রীহাট হইয়াছে । ঝিগরগাছ! হইতে 
শান্তিপুর যাইবার পথ সোৌজ। ও নুগম বলিয়া বছুসংখ্যক 
শাস্তিপুরের বেগারী এখান হইতে গুড় কিনিয়া চিনি প্রস্তুত 
জন্য শাস্তিপুরে লইয়৷ যায়। ঝিগরগাছ।তেও কতক পরিমাণে 
চিনি হইয়া থাকে। 
ঝিঙ্গ। (7909-20891€0105 ) লতাজ, দণ্ডাকৃতি শিরালফল 
বিশেষ । এই ফল তরকারীরূগে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া! 
থাকে । সচরাচর বসন্ত ও গ্রীষ্মের গ্রারস্তে ইহার বীজ রোপণ 
করে। বর্ষাকালে লতা বন্ধিত হইলে উহার নিকট গাছের 
ডাল পু'তিয়! দিতে হয়। আনেক সময় লতা বেড়ার উপর দিয়! 
যায়। অনেক বিঙ্গ। মাটির উপর জন্মে । বর্যাকালেই বিশ্বার 
প্রকৃত সময়। জাঁতিভেদে ইহাদের ফল নানারূপ) কোন 
কোন জাতি ক্ষুদ্র ৫1৬ আঙ্গুল মাত্র আবার কোন কোন 
ঝিঙ্গ! প্রায় দুই হাত পর্যযস্ত লম্বা! হয়। কচি অবস্থায় ইহার 
ছাল চাচিয়া তরকারী হয়। অধিকদিনের হইলে ভিতরে চাট 
জন্মে ও অখাদ্য হইয়৷ উঠে। ইহার হুরিদ্রাবর্ণের ক্ষুদ্র ফুল- 
গুলি সন্ধ্যার পুর্বে প্রস্ফ,টিত হয়। বাঁকুড়া, বর্ধমান প্রভৃতি 
অঞ্চলে গল্লীগ্রামে সকলে ঝিঙ্গাফুল ফুটিলেই সন্ধ্যার আগমন 
স্থির করে। ৃ 
ঝিঙ্গাক (রী) লিগি আকন্-পৃষোদরাদিত্বাৎ সাঁধুঃ। ফল- 
বিশেষ, চলিত কথ! ঝিঙ্গা (হিন্দী) থটুরো, ঝিমনী। ইছার 
গুণ, তিক্ত, মধুর, আমবাত ও'মন্দান্সিকারক। (রাজব* ) 
বিঙ্গিনী (শ্রী) লিগি-ণিনি, পৃষোদরাধিত্বাৎ সাধুং। ১ জিঙ্গিনী 


| বৃক্ষ (ভাবগ্র*) ২ উন্কা (শব্র*) 


৪৮ ৯১ 


বিনাইদহ [ ৩৬২ ] | বন্দ 


বিঙ্গী (স্বী) লিগি-অচ্‌-ভীষ্‌ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। জিঙ্গীনী 
বৃক্ষ ( ভাবপ্র“) চলিত কথ৷ বিঙ্গাগাছ। 

ঝিঝিট, সম্পূ্ণজাতীয় রাগ। ইহাতে কোমলনিখাদ ব্যবহৃত 
হয়। এই রাগ আধুনিক। ইহা সন্ধ্যার সময় গায়, কাহার 
মতে, মকল সময় গান করিতে পারা যায়। (সঙ্গীত দা") 

ঝিঞ্ুনু, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে মুজঃফরনগর জেলার একটা সহর। 
কর্ণাল হইতে মিরাঁটের পথে কর্ণালের ২১ মাইল দক্ষিণপূর্কে 
এই সহর অবস্থিত। অক্ষা* ২৯* ৩১/উঃ, দ্র(ঘিং ৭৭+ ১৭পৃ। 

ঝিঞ্িম (পুং) বিম্‌ ইত্যব্যক্ত শবদং কৃত্বা। বমতি অস্তি বৃক্ষ।- 
দীন্‌ দহতীত্যর্থ: ঝম-অচ্‌পৃযোদরাদিত্বৎ সাধুঃ । দাবানল 
(হারাবলী) 

ঝিঞ্জিরা (স্ত্রী) ক্ষুপবিশেষ। [ঝি দেখ ] 

বিঞ্ছিরিষ্টা ক্ষুপবিশেষ, চলিত কথ রীট। বা ঝিপ্রিরীট!। 
পর্ধ্যায় ফলা, পীতপুষ্পা, বিঞ্িরা, রোমাশ্রয়ফলা, বৃত্ত! । 
ইহার গুণ কটু, শীত, কথায়, রক্তাতীসারনাশক, বৃঘ্য, সস্ত- 
প্নব্ব, বল্য ও মহিষীক্ষীর বদ্ধক। (রাজি ) 

বিদত্বী (শ্রী) ঝিপ্রা, ইত্যব্যক্তশন্বোইস্ত্যন্তাঃ অচ্‌ ততো! 
ভীষ। কীটবিশেষ, ঝিশ্লী, চলিত কথ বির্বিপোক|। 
পবিজ্রীবাবাক্ত মধুরাকুদন্তা মধুরাক্কতিঃ।৮ ( আগম* ) 

ঝিণ্টিকা (শ্রী) বিশ্টী, ক্ষুপ। (বিন্টী দেখ। এ 

বিন্টী (স্ত্রী) ঝিমিতি কৃতা রটতীতি রট-অচ্‌ ডীষতাৎ 
পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। সকণ্টক ক্ষুদ্র পু্পবৃক্ষবিশেষ। চলিত 
কথা ঝাটা ও বিটা, (হিন্দী ) কট্‌্লবৈয়া। পর্য্যায়-_সেরীয়ক 
(অমর) কণ্টকুরণ্ট, সৈরের়ক, বিশ্টিক! (রাজনি* ) নীল- 
বিপ্টীর পর্য্যায়__বানা, দাসী, অর্ভগল, বাণ, আর্তগল (অমরটা) 
সহচর, নীলকুরণ্টক । অরুণবিণ্টীর পর্য্যায়-_কুরবক। পীত- 
বিশ্টীর পর্যায় কুরুণ্টক, সহচরী, সহচর, সহাচর, বীর, পীত- 
পুষ্প, দামী, কুরণ্টক |» ইহার গুণ কটু, তিজ্ঞ, দস্তা ময়, শূল, 
বাত, কফ, শোষ, কাশ ও ত্বগ্দোষ নাশক (রাজনি*)২ 
কুন্দর তৃণ। 

বিন্ীশ (পুং) ১ ঝাণ্টী, ঝাটি মূল। ২ শিব। 

ঝিনুক (দেশজ) ১ শুক্তি, শম্বকজাতীয় জলচর প্রাণীর শু 
গাত্রাবরণ। ২ শিশুদিগকে ছুগ্ধাদি তরল পদার্থ খাওয়াইবার 
ক্ষুদ্র কোষাকার পাত্র। 

বিনাইদহ, ১ বাঙ্গালার অন্তর্গত যশোহর জেলার একটা 
উপবিভাগ । পরিমাণফল ৪৭৫ বর্গমাইল, গ্রাম ও নগর 

খা! ৮২৪। প্রতি বর্গমাইলে গড়ে প্রায় ৬৮৮ জন লোক 

বাদ করে। পূর্বে এই স্থান ভূষণ! উপবিভাগের অন্তর্গত ছিল। 
৯৮৯১ খৃঃ অব্ের নীলকর-হাঙ্গামায় মাগুল্লার কতকাংশ 


লইয়! এখানে একটা স্বতন্ত্র উপবিভাগ স্থাপিত হুয়। এই 
উপবিভাগে ১টা দেওয়ানি আদালত, ১টা মাজিষ্ট্রেটে ও 
কালেক্টরের আদালত, ১টা ছোটআদালত, ৩টী রেজেষ্টারী 
আফিম এবং ৩টী থান! আছে। 

২ বাঙ্গালার অন্তর্গত যশোহর জেলার উপরোক্ত বিনাই. 
দছ উপবিভাগের সদর ও একটা সহর। অক্ষা* ২৩ ৩২ 
৫০%উ+, দ্রাঘি* ৮৯ ১৫পুঃ। এই সহর যশোহর হইতে ২৭ 
মাইল উত্তরে নবগঙ্গানদীতীরে অবস্থিত। এখানকার বাজারে 
চিনি, তওুল ও লঙ্কার বিস্তীর্ণ বাণিজা হইয়া থাকে। 
নবগঙ্গানদী দ্বার! অনেক স্থানের সহিত বাণিজ্য সম্পন্ন হয়, 
কিন্তু ই নদীতে অনেক সময় অতি অল্লমাত্র জল থাকে । 
ইষ্টারণ-বেঙ্গল ষ্রেট রেণওয়ে হইতে ঝিনাইদহ পর্ধ্স্ত একটী 
রাস্তা গ্স্তত হইয়াছে । ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংসের সময় এই সহরে 
ভূষণ! থানার অর্ধীন একটা চৌকী স্থাপিত হয়। ১৭৮৬ খুঃ 
অবে ইহা. মাঙ্গদশাহী ' বিভাগের কালেক্টরীর সদর হয়। 
পরে ১৮৬১ খুঃ অন্ধ একটা উপবিভাগের সদর হইয়াছে । 

প্রবাদ আছে, পূর্ব ঝিনাইদহের চতুঃপার্খে লাঠিরা লগণ 
মানুষ মারিয়া সর্বগ্ধ কাড়িগ্ন! লইত। সহরের অদূরে একটা! 
বৃহৎ পুঙ্ধরিণীতেই তস্করের! এ কাধ্য করিত। অগ্তাপি এ 
পু্ধরিণীটির চক্ষুকোরা, খা মাড়িধাপ! ইত্যাদি নামদার! 
চক্ষুরুৎপাটন, দস্তভগ্জন প্রভৃতি নৃশংস ব্যাপরই মনে উদয় 
হয়। ঝিনাইদহের নিকটে বৃহস্পতি ও রবিবারে একটা 
পাক্ষিক হাট বসে। হাটে আগত সমস্ত দ্রব্য হইতেই স্থানীয় 
কালীঠাকুরের জন্য মুঠি আদায় করা হয়। বিনাইদহের 
নিকটবর্তী চুয়াডান্গ। নামক একটা গ্রামে পাচু-পাচুই নামে 
এক ঠাকুর আছে, বহুমংখ্যক বন্ধ্যারমণী সন্তান কামনায় 
উহার পুজা দিতে আইসে। ঝিনাইদহ যশোহর হইতে অনেক 
উচ্চ এবং শুধ ও স্বাস্থ্যকর। 


বিন্দও ১ পঞ্জাবগবর্ষেণ্টের শাসনাধীন শতদ্রনদীর পুর্ববতীর- 


্ী একটা দেশীয় রাজ্য। তিন চারিটী পৃথক্‌ পৃথক খণ্ড 
লইয়! এই রাজ্য গঠিত। সমস্ত রাজ্যের পরিমাপফল ১২৩২ 
বর্থমাইল। এই রাজ্য ফুলকিয়ান্‌ পাতিয়ালা দেখ । ] রাজ্য 
সকলের অস্তর্গত এবং ১৭৬৩ থুষ্টাবে স্থাপিত ও ১৭৬৮ থৃষ্টাবে 
দিল্লীর সম্রাটু কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বিলের রাজগণ 
চিরকাল ইংরাজের মঙ্গলাকাজ্জী মহারাইীয়গিগের অধঃ- 
পতনের পর ঝিন্দের রাজা বাধসিংহ ইংরাজদিগকে বিস্তর 
সহায্য করেন। যংকালে লর্ডলেক (1,070 1,819) বিপাশা- 
তীরে হোল্কারের অন্থমরণ করেন, তখন উক্ত রাজান্বারা 
বিশেষ উপকৃত হয়েন। ত্র উপকারের প্রতপকার স্বরূপ 


বিদ্দ, 


লর্ডলেক রাজার সম্পত্তি দিষ্লীর সম্াট্‌ও দিদ্ধিয়ার নিকট প্রাপ্ত 
ভূমি সমুদায় দখলের অধিকার দৃঢ় করেন। ফুলকিয়া রাজা- 
দ্রিগের পাতিয়ালারাজের পরই বিন্দের রাজার সন্ত্রম। ফুলকিয়া- 

ংশের স্থাপিত! চৌধরীফুলের জ্যোষ্পুভ্র তিলক বিন্দরাজ্য 
স্থাপন করেন। তিলকের পৌত্র গজপতিসিংহ ১৭৬৩ খুষ্টাবে 
শিরহিন্দের আফ্গান্ন শাদন-কর্ত। জেনখীকে পরাস্ত ও 
নিহত করিয়া পাণিপথ হইতে কর্ণাল পর্যন্ত বিস্তৃত বিন্দ, ও 
মফিদান প্রদেশ অধিকার করিয়া! লন। দিল্লীর সম্রাটকে 
রাজস্ব প্রদান ও তাহার বশত স্বীকার করিয়া তিনি তথায় 
রাজত্ব করিতে লাগিলেন। একদা. রাজন্ব বাকি পড়ায় 
মঘ্াটের উজীর নাজিবর্থী গজপতিকে দিল্লীতে বন্দী করিয়া 
লইয়! যান, সআটু তথায় তাহাকে ৩ বৎমর কাল কাঁরারুদ্ধ 
করিয়া রাখেন। তাহার পর গজপতি নিজ পুক্র মেহের- 
দিংহকে জামিন রাখিয়া রাজধানী প্রত্যাগমন করেন এবং 
সমাটকে ৩১ লক্ষ টাক! প্রদান করিয়া ১৭৭২ খুঃ অবে 
পুত্রকে মুক্ত ও রাজোপাধি লা করেন। ইনি তৎপরে স্বাধীন 
ভাবে রাজ্যশানন এবং নিজ নামে মুদ্র। প্রচলন করিয়া" 
ছিলেন। 

১৮৪৫-৪৬ খৃষ্টানদের শিখদিগের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহের সময় 
ইংরাজ কর্তৃপক্ষ গজপতিসিংহের অধস্তন ৬্ট পুরুষ, বিন্দের 
তাৎকালিক রাজ! স্বরূপসিংহের নিকট শিরছিন্দ, বিভাগের 
জন্ত ১৫০টা উদ্ট প্রার্থনা করিলেন। রাজ! তাহাতে শ্বীক্কত 
হন নাই। ইহাতে মেজর ব্রডফুট রাঁজার ১ হাজার টাকা 
দ্ও্ড করিলেন। রাঁজ। এই অপবাদ অপবয়ন জন্ত এরূপ 
আগ্রহ ও অবিচলিত ভাবে ইংরাজের উপকার সাধনে প্রবৃত 
হইলেন যে, শীপ্রই তীহাঁর পূর্ব অপরাধ বিশ্বত হইল এবং 
তিনি ইংরাজের নিকট আদৃত হইলেন। ইহার পর শেখ 
ইমামউদ্দীন কাশ্মীরে গোলাপমিংহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
উখাপন করিলে বিন্দরাঁজ বিদ্রোহ দমনে ইংরাজের সাহায্যার্থ 
নিজ সৈন্তদল গ্রদান করিলেন। এই ব্যবহারে তাহার পূর্বের 
১০ সহহ্র টাক! অর্থনণ্ড যে কেবল রহিত হুইল তাহা নহে, 
প্রত্যুত তিনি যুদ্ধশেষে ইংরাজের নিকট কৃতজ্তা ন্বন্ূপ 
বাধিক ৩ তিন সহন্র টাক! আযমের তুসম্পতি প্রাপ্ত হইলেন 
এবং গবর্মেন্ট তাহার উত্তরাধিকারীদিগের নিকট হইতে 
কখনই কর গ্রহণ করিবেন না স্বীকার করিলেন। বিন্দরাজ 
ইহার পরিবর্তে তাহার সৈশ্ভদল ইংরাজের বাবহারে রাখিলেন, 
রাজামধ্ রাস্ত। সকল নুসংস্কৃত, দাসত্ব, সতীদাহ ও শিশুহত্যা 
নিবারিত করিতে স্বীকার করিলেন এবং বাণিজ্য ভ্রবোর 
উপর আমদানি ও রপ্তানী পু উঠাইয়! দিলেন। গবর্ণমেন্ট 


[ ৩৬৩ ] 


ঝিল 


কি 


ইহাতে প্রীত হইয়া ভাহাকে আরও বাধিক ১*** টাকা, 
আয়ের এক ভূমম্পত্তি দান করিলেন। 

পিপাহীবিদ্রোহের সময় বিনের রাজা স্বর্ধপসিংহ 
সর্বাগ্রে বিজ্রোহীসৈন্তদিগের দমনার্থ দিল্লী অভিমুখে যাত্রা 
করেন। তথায় তাহার সৈম্ভগণ গ্রতৃত পরাক্রমের সহিত 
ইংরাজের পার্খ-বদ্ধক্ষেত্রে অগ্রভাগে যুদ্ধ করিয়া ব্রিটিস সেনা- 
পতির প্রশংসাভাজন হইয়াছিল। বাদণিসরাইযের যুদ্ধে 
বিন্দের একদল সৈন্য এপ বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করে যে, 
রণস্থলেই ইংরাজসেনাপতি উহার্দিগকে ধন্যবাদ না দিয়া 
থাকিতে পারেন নাই; ইহার পুরস্কারে মেন।পতি একটা নুষ্ঠিত 
কামান পুরস্কার দের'। আর একদল বিন্দসৈ্ত দিল্লীর ২* 
মাইল উত্তরস্থ বাদপতের সেতু বিদ্রোধীদিগের হস্ত হইতে 
রক্ষা করে, তাহাতেই মিরাট হইতে ইংরাজসৈন্ত যমুনা! পার 
হইয়া বার্ণার্ডের সহিত গিলিতে পায়। ঝাপি, হিমার, রোহ- 
তক্‌ প্রভৃতি স্থানের বিস্তর বিদ্রোহী ঝিন্দে প্রবেশ করিয়া 
ছত্রত্য অধিবাসীধিগের উত্তেজিত করিতেছিল, কিন্তু রাজা 
অতি দক্ষতার সহিত দনুদার দমন করিয়া! ফেলিলেন। 

ইংরাজগবর্মেন্ট রাজার এই ঘকল বিস্তীর্ণ সাহায্যে অতিশয় 
প্রীত হইয়। গ্রকাশ্তভাবে কৃতদ্রত। ও ধন্তবাদ প্রকাশ করি- 
লেন। ঝিন্দের ২* মাইল দক্ষিস্থ দাঁদ্রির বিদ্রোহী নবাবের 
প্রায় বাধিক ১০১৩১০** টাকা আগের জনিদারী বাজেয়াপ্ত 
করিয়া তাহাকে প্রদত্ত হইল। 

আরও সংরুর নিকটবর্তী বাধিক গ্রায় ১৩,৮১৩ টাক! 
আয়ের ১৩টী গ্রাম প্রদত্ত হইল এবং রাজার মান্ন্ব রূপ 
বিদ্রোহী মির্জা অক্বরের দি্ীন্থ বাসভবন তাহাকে দান 
করা হইল। রাজা ফর্জন্দ, দিল্বান্দ, রসিক-উল্-ইতিকাদ্‌ 
রাজ দ্বরূপসিংহ বাহাছুর এই মহাথান্য উপাধি প্রাপ্ত হুই- 
লেন। তাহার মানা তোপ সংখ্যা বদ্ধিত হইল এবং আরও 
ভানেক ক্ষনতা প্রদত্ত হইল। রুরের সর্দারগণ ইহার 
অধীনস্থ সামন্ত মধ্যে গণ্য হইলেন ও রাজার উত্তরাধিকারী 
অবর্তমানে মৃত হইলে অথবা উত্তরাধিকারী নাবালক 
থাকিলে কর্তব্য নির্দিষ্ট হইল। ১৮৬৩ খুঃ অবে রাজা নাইট 
গ্রাণ্ড কমাগ্ডার টার অব্‌ ইত্ডিক্জ উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। 
১৮৬৪ খুষ্টাবে ১৬ই জানুয়ারি তাহার মৃত্যা হয়। তাহার পর 
তৎপুন্র বীরপ্রক্কৃতি সমরকুশল সুবুদ্ধি রথুবীরসিংহ মিংহা" 
মনে অধিরোহণ করেন । ইনিও জি, সি, এস্‌, আই উপাধি- 
ধারী এবং মান্তত্বরূপে ১১টী তোঁপ প্রাপ্ত হন। ১৮৭৭ খুষ্টাবের 
দিল্লীর রাজকীয় দরবারে ইনি ভারতেশ্বরীর একব্ন সচিব 


নিযুক্ত হন। 


বিগান 


, বিদ,বাছো ৪১৫টা গ্রাম এবং ৮টা সহর আছে। রাজস্ব 
আদায় ৬ হইতে ৭ লক্ষ টাক! । ঝিনের রাজ। ১২টা কামান 
২৩৪ জন গোলন্দান্স সৈম্ত, ৩৯২ জন অশ্বারোহী ও ১৬০৯ 
পদ।তিক গৈম্ত রাখেন। ইহার প্রদত্ত ২৫ জন অশ্বায়োহী 
ইংরান্ব-বিভাগে কার্ধ্য করে। 

২ গঞ্জাবের অন্তর্গত ঝিদ্দরাজ্ের রাঁজধানী। অক্ষা* 
২৯* ১৯ উঃ, ভ্রাঘি" ৭৬* ২৩পৃঃ । এই নগর ফিরোদ্রশাছের 
খালের পার্থে অবস্থিত। নগরের চতুর্দিকস্থ ভূমি উর্কারা, 
বহুমংখ্যক কিংশুক তরু চতুর্দিকে বিদ্বমান আছে। নগরের 
বাজার, ব্রাস্তাঘাট পৰরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঝিনের রাজ এই 
নগরে বাদ করেন। রাজপ্রাসাদ, আঁদীলত, খিগ্তালয় প্রভৃতি 
এই স্থানে অবস্থিত । 
ঝিন্দন, মহারাণী, পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎসিংহের 
প্রিয়তম! মহিষী এবং মহারাজ দলিপদিংহের মাতা । ইহার 
ভ্রাতা জবাহিরসিংহ কিছু দিন শিখরাক্যের উজীর ছিলেন 
এবং অবশেষে ছর্দান্ত খাল্সাসৈন্দ্বারা নিহত হন। টু 

রণজিৎসি*হের বিবাহিতা! পত্ীগণের মধো ঝিনন সর্ধা- 
পেক্ষা তাহার প্রিয়্তম। ছিলেন, 'এজন্ত রণজিৎ তাহাকে স্নেহ- 
ভরে মাঃ বুন। অর্থাত প্রিয্পতির প্রিয় বলিতেন। সাহহজাকে 
কাবুলের সিংহাসনে পুনঃ স্থাপিত করিবার হাঙ্গ'মার কয়েক 
মাস পূর্বে যহারাণী বিন্দন দলিপসিংহকে প্রসব করেন। 
মহারাজ রথজিৎপিংহ এই সংবাদ শ্রবণে অতিশয় আনন্দিত 
হুইয়। অকাতরে দরিদ্রদিগকে ধন দান করেন ও ১*১টী শিখ 
তোপ গভীর নিনাদে এই সুসংবাদ দিগ্দিগীন্ত বিঘোধিত 
করে। 

মহাঁরাঞ্চ রণজিতসিংহের পরলোক গমনের পর যথা" 
ক্রমে খড়াসিংহ, নওশিহালসিংহ ও সেরপিংহ পঞ্জাব সিংহাঁ- 
মনে আরোহণ করেন। সেরমিংহের মৃত্যুর পর পঞ্চবর্ষীয় 
শিশু দলিপসিংহ সিংহক্গিনে গ্রতিষ্টিত হইলেন এবং মহারাণী 
বঝিন্দন তাহার অভিভাবকরূপে রাজকাধ্য পর্যযালোচন! 
করিতে লাগিলেন। ধ্যানমিংহের পুক্র হীর(মিংহ উত্জীরপদে ] 
গুতিত্তিত হটলেন। | 

মহারাণী বিন্দনের চরিত্র অতি বিচিত্র । ইনি পুরুষো- 
চিত অটলতা, মহিবুঃ, নির্ভীকত। প্রভৃতি গুণাঁবশ্রশ্বীনি এবং 
অতিশয় তেদস্থিমী ছিলেন। প্রোৎসাহিনী শক্তি সঞ্চালনে । 
সৈশ্কগণের উৎসাহবর্ধন এবং অদ্ভুত মনস্থিতায়, অনেকে | 
ইহাঁফে ইংলগ্ডেশ্বরী এলিখাবেখের সমান বলিয়া থাকেন । | 
কিন্তু একমাত্র যহান্‌ দোষ এই বীরললনাকে যাত্রাজ্যদণ্ 
পবিছীলনের অনুপযুক্ত করিয়াছিল। ইনি স্বীয় চরিত্র 
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নিষলঙ্ক রাখিতে সমর্থ হরেন নাই। যাহা হউক ধিদান 
প্রতিদিন দরবারে আসীন হুইয়। সরদার ও গঞ্চায়ত অর্থাৎ 
খাল্নাসৈন্তের অধিনায়কগণ সহ, মন্ত্রণা করিয়া অতিশয় 
দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন। 
কিন্তু বীরহৃদয় খাল্মাসৈন্ত রাণীর চরিতে সন্দিহান করিতে 
লাগিল। রা লালপিংহ সেই সন্দেছ্ছের পাত্র। মহারাণী এই 
লালদিংহের গ্রাতি নিরতিশয় অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া নিজ 
গ্রাসাদে স্থান দিয়াছিলেন। এই বিষয় লইয়] একদা তেজশ্বী 
হীরাসিংহের উপদে্া ও সহায় জুল! মহারাণীকে গ্রকাশ্ত 
দরবারে ভত্না ক্রিলেন। রাণীর কোপে তাহার! শীপ্রই 
লাহোর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল এবং পলায়নকালে 
খাল্সামৈস্ঠ কর্তৃক হত হইল। এইরপে রাণী নিজ দোষে 
বীরবর হীরাকে বিনাশ করিয়া! শিখরাজ্যের অধঃপতন করিতে 
আরম্ভ করিলেন। 

এক্ষণে মহারাণীর ভ্রাতা জবাহিরসিংহ ও তাহার অন্ব- 
গৃহীত লালসিংহ রাগের সমুচ্চ-পদবীন্থ হইল। এই ছুই 
ব্যক্তিই বিলাসশ্রিয় কাপুরুষ এবং বীর গ্রকুতি খাল্সাসৈন্ত- 
গ্রণকে ন্ুশাসনে রাখিবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত । পেশেয়ার] 
সি'হকে গোপনে ষড়যন্ত্র ছারা হত্যা করায় জবাহিরসিংহ 
রাণী বিন্দন ও দলিপের মন্মুখেই থাল্সাসৈন্য কর্তৃক নিহত 
হইল। মহারার ভ্রাতৃশোকে একান্ত অদীর হইয়া বহুদিন 
পর্য্যন্ত বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে জবাহিরকেও 
নিধনের প্রধান প্রধান উদ্োগীগণ পদচ্যুত ও শির্ধাসিত 
হইলে রাণী পুনরায় রাজকার্ষা পর্য্যলোচনা করিতে লাগি- 
লেন। তেঙ্গসিংহ খেনাপতিপদে নিযুক্ত হইল। প্রথম 
শিখযুদ্ধের পর লালসিংহ প্গাবের প্রধান সচিবপদে এতিঠিত 
হইলেন। ইহার পর মহারাণী ইংরাঞের পরাক্রমে ঈর্ষাগ্থিত 
হইয়া ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ভইরওয়ালার সন্ধি অনুসারে 
দলিপের বয়ংপ্রান্ত্রি পর্য্যন্ত পঞ্জাব রাঁজাশাসনের ভার ইংরাজ- 
গবর্মেন্ট স্বনং গ্রহণ করিলেন। মহারাণীকে বার্ধিক দেড়লক্ষ 
টাক! বৃত্বি দিয়া রাঁজকার্ধ্য হইতে অপস্থত কর! হুইল। 
ইতিপূর্ব্ণে ইংরাজের বিরুদ্ধে ড়যন্ত্রে লিড থাঁকা' অপরাধে 
আালমিংহ মাসিক ছুই সহশ্রটাঁক! মাত্র বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়! বারা- 
ণসীতে নির্বাসিত হন। যাহাহউক মহারাধী র্বাজকাধয 
হইতে বঞ্চিত হইয়া অতিশয় ক্ষুন্দা হইলেন এবং গোপনে 
অর্দীরদিগের সহিত পরামর্শ করিতে জাঁগিলেন। রাঞ্োর 
সমস্ত অশাস্ত ব্যক্তি তাহার নিকট আশ্রয় পাইতে লাগিব । 
রেসিডেন্ট এই সকল ব্যাপার-গৃবর্ণরজেনারেনকে জ্ঞাত করায় 
তিনি শিশু মহারাজকে রাণী হুইতে বিচত করিবার আদেশ, 


খিদ্দন 
দিলেন। তদনুসায়ে সর্দীরগণের মত লইরা রেসিডেষ্ট মহা- 
স্বামীকে সেখোপুরেক ছূর্গে প্রেরণ করিলেন। তাহাকে নিজ 
অলঙ্কার পত্রাদি লইয়া যাইবার অনুমতি দেওয়া হইল। 
বংকালে এই নিদারুণ সংবাদ প্রদত্ত হয়, তখনও এই তেজ- 
স্থিনী রমণী প্রিয়তম পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে ভাবির! কিছু- 
মাত্র কাতরতা গ্রকাশ্ করেন নাই। 
সেখোপুরে অবস্থানকালে মহারানীর বৃত্তি কমাইয়া 
মাসিক ৪০**২ চারি সহম্্র টাকা! ধার্য্য হয়। সেখোপুরে 
তিনি একপ্রকার বন্দিনীর স্তায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। 
স্তাহার একমাত্র পরিচারিক1 ব্যতীত তিনি আর কাহারও 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইতেন নাঁ। ক্রমে তাঁহার এই 
অবস্থা অতি কঠোর বলিয়া! বোধ হইতে লাগিল। তিনি 
নিজ উককীল দ্বার তাহার ছুরবস্থার বিষয় গবর্মেণ্টের নিকট 
জ্ঞাপন করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু গবর্ণরজেনারল সে কথায় 
কর্ণপাত করিলেন না। ইহার পর মূলতানে কয়েকজন সৈন্য 
মহারাণীর নামে বিদ্রোহ উপস্থিত করে। অক্লায়াসেই 
বিদ্রোহীদ্িগের নেতাগণ ধূত ও দণ্ডিত হইল। রেসিডেন্ট 
যদিও স্বীকার করেন, এই বিদ্রোহে মহারাণী দোষী এব্ূপ 
সন্দেহ করিবার গ্রমাণ নাই, তথাপি মহারাণীকে সেখোপুর 
হুইতে স্থানান্তরিত করিবার বন্দোবস্ত হইল। বিন্দন আত্ম- 
রক্ষার নিমিত্ত বারংবার প্রার্থন৷ করিলেন, কিন্ত সে সকল 
বৃথা হইল। তিনি সমস্ত মণি রত্র অলঙ্কারাদি লইয়া সেখোপুর 
হইতে বারাণমীতে প্রেরিত হইলেন। 
তাহাকে ইহাও বলিয়া দেওয়! হইল, তাহার সম্মান রক্ষা 
ও আপদের কোন আশঙ্কা নাই) তিনি নৃতন স্থানে বিশ্বস্ত 
ইংরাজ কর্মচারীর অধীনে থাকিবেন। কিন্ত ইংরাজের বিরুদ্ধে 
তাহার কোন বড়মন্ত্র প্রকাশ পাইলে তিনি চনারে বন্দিনী 
হইবেন ও তাহার অবস্থান আরও কষ্টকর হইবে। এই 
সময় মহারাণীর বৃত্তি আরও কমাইয়৷ মাসিক এক সহস্র 
টাকা মাত্র রহিল। ইহার পর বিন্দনের আর একটা বিপদ 
উপস্থিত হয়। তাহাকে বিদ্রোহে ও বড়যন্ত্রে লিপ্ত ভাবিয়া 
তাহার সমস্ত মণিমাণিক্য অলঙ্কার প্রভৃতি গবর্মেন্ট 
বাজেয়াপ্ত করিল, ছুইজন সন্ত্রান্ত বিবি কর্তৃক তাহার পরি- 
চারিকাগণের বস্জাদি পর্য্যস্ত অনুসন্ধান করিয়৷ বিদ্রোহমথচক 
পত্রাদ্ির সন্ধান লওয়া হইল, কিন্তু কিছুই বাহির হইল না। 
কিন্ত তিনি সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইলেন। এই সময়ে 
তাহার ব্যয় সন্কুলান হওয়া অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া পড়িল। 
তিনি নিউমার্চ সাহেবকে উকীল নিযুক্ত করিয়া তদ্বারা নিজ 


'ছুনববস্থার বিষয় ভ্াপন করিলেন। গবর্মেন্ট তাহাতে কর্ণপাত. 
্] ৯২ 


[ ৩৬৫ ] 


বির্শান 


করিলেন না। নিউমার্চ বিলাতে ভ্ভারতসভায় মহারাণীর 
হইয়া আবেদন করিবার জন্ত ৫*,***২ টাক! প্রার্থনা করি- 
লেন, কিন্তু এ সময় মহারাণী নিঃসম্বল হইয়া! পড়িয়াছিলেন, 
সুতরাং তিনি আম্মরক্ষায় একবারে হতাশ হইলেন । 

এদ্দিকে রণজিত্মহিষীর পঞ্জাব হইতে নির্বাসনে খাল্সা 
সৈম্য নিতান্ত অসন্তষ্ঠ হইয়। উঠিল। তিনি সমস্ত পঞ্জাববাসীর 
মাতৃস্থানীয়৷ এবং বরণীয়।) তিনি নির্বাসিত ও প্রপীড়িত 
হইতেছেন এ সংবাদে পঞ্জাববাসী ভীতও তুদ্ধ হুইয়৷ উঠিল। 
অনেক নিরপেক্ষ ইতিহাসলেখক স্বীকার করেন, লর্ড ডাল্‌- 
হৌসীকৃত মহারাণী বিন্দনের এই নির্বাসন ২য় শিখযুদ্ধের 
অন্ততম কারণ। ইহার পর ২য় শিখযুদ্ধে চিলিয়নবালা- 
ক্ষেত্রে ইংরাজেরা সম্যকৃরূপে শিৎসৈন্ত কর্তৃক পরাজিত 
হইলে মহারাণী বিন্দন গবর্ণরজেনারেলের নিকট এক 
প্রস্তাব করিয়া পাঠান যে, তাহাকে কারাবাস হইতে মুক্ত 
করিয়া পঞ্জাবে প্রেরণ কর! হউক, তাহা! হইলে তিনি শীঘ্রই 
নিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্ত সে প্রস্তাব 
অগ্রাহ হইল। গুজরাটের যুদ্ধে শিখটৈন্য একেবারে পরা- 
জিত হইলে, অবশিষ্ট বিদ্রোহীসৈম্ত ও মেনাপতিগণ ইংরাঁজের 
আশ্রয় ভিক্ষা করিল। কিছুদিন পরেই পঞ্জাবরাঙ্য ইংরাজ 
অধিকারভুকত্ত হইল, শিশুমহারাজ বৃত্তিসহ ফতেপুরে 
প্রেরিত হইলেন। ইহার কিছুদিন পরেই বিধবা রণজিৎ" 
মহ্ষী বিন্দন বারাণনী হইতে চনারে নীত হুইলেন। তণায় 
১৮৪৯ খুঃ অব ৬ই এপ্রেল তারিখে তিনি কৌশলে কারাবাস 
হইতে পলায়ন করিয়া নেপাল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। 
বহুকষ্টে অশেষ' দুর্গম বন্ধুর পথ অতিক্রম করিয়া তিনি নেপা- 
লের সীমান্তপ্রদেশে উগস্তিত হইলেন এবং রাজার' আশ্রয় 
ভিক্ষা করিলেন। বিখ্যাত জঙ্গবাহাছুর তৎক্ষণাৎ মহারাণ্ীকে 
নেপালস্থ পেসিডেপ্টের নিকট প্রেক্ুণ করিলেন । গবর্ষেণ্ট 
এই ব্যাপার জ্ঞাত হইয়া মহারাণীর অবশিষ্ট সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত 
করিলেন ও মাসিক সহশ্র টাক! বৃত্তি দিয়! সেই স্থানেই 
বাসের আদেশ দিলেন। ৃঁ . 

ইহার অন্নকাল পরে মহারাজ দলিপ ইংলগ্ডে যাত্রা কররি- 
লেন। মহারাণী নেপালেই বাস করিতে লাগিলেন। কিন্ত 
নানাকারণে বিন্দনের নেপালবান কষ্টকর হুইয়া উঠিল। জঙ- 
বাহাদুর ইহার উপর বিরক্ত ছিলেন, বিশেষতঃ ঝিনদন নেপাল 
হইতে ২* সহ্শ্র টাকা পাইতেন, তাহা জঙ্গ বাহাছুরের অসহ। 

১৮৬১ খৃষ্টাঝে দলিপসিংহ নিব সম্পত্তির মীমাংসা, ব্যস্র- 
শিকার এবং জননীর জন্ত একটা বন্দোবস্ত করিতে ভারত- 
বর্ষে আগমন করিলেন।. গবর্ণরজেনারল ' বিন্দনকে নেপাল 


ঝিন্ঝুধাড় 


হইত্বে আসিবার অগুমতি দিলেন। মহারাণী বহুকাল পরে 
পুত্রমুখ দর্শনে মহাপুলকিত হুইয়। বলিলেন, “আর আমি পুত্র 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইব না।” এই সময়ে মহারাণীর পূর্ব সৌন্দরধ্য- 
রাশি বিলুপ্ত হুইয়াছিল। ছূর্বিসহ চিস্তাভারে তাহার শরীর 
ক্ষাণ, মলিন ও রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার পর তিনি 
চনার ছুর্গে যে সকল অলঙ্কার প্রভৃতি ফেলিয় গিয়াছিলেন, 
তৎসমুদায়ও তীহ্াকে প্রদত্ত হইল। এদিকে দলিপসিংহ 
শীগ্ব ইংলগ্ডে প্রত্যাগমন করিবার জন্য আদিষ্ট হইলে মহার/ণী 
বিন্দন্ন ও অনেক অনুর অনুচরী দলিপের সহিত বিলাত 
. যাত্রা করিল। লওন নগরে লাঙ্কে্টার-গেটের নিকটে একটা 
প্রকাণ্ড বাটাতে তাহাদের আবামস্থান নির্দিষ্ট হইল। তথায় 
তিনি একদিন দেশীয় পরিচ্ছদের উপর পাশ্চাত্য রমণীগণের 
বেশভৃষা পরিধান করিয়! দলিপের শিক্ষযিত্রীর সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। 

ইতিপূর্বে মহারাজ দলিপ খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, 
এখন ঝিন্দনের প্রভাবে তাহার সে ধন্মভার শিথিল হুইতে 
লাগিল দেখিয়া ইংরাজগণ দলিপকে মাতার নিকট হইতে 
অন্তরে রাখ যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। মহারাণীর 
জন্য লণ্ডনে একটা পৃথক্‌ বাটা ভাড়া লওয়৷ হইল। 

১৮৬৩ খুষ্টান্দে আগষ্টমাসে মহারাণী ঝিন্দন লগ্ডন 
নগরীতে পরলোক গমন করিলেন। যতদিন এ শব সৎ- 
কারার্থ ভারতবর্ষে নীত না হয়, ততদিন উহা! কেনশালের 
সমাধিক্ষেত্রে রক্ষিত হইল। বছ্সংখ্যক সন্ত্ান্ত ইংরাজ 
সমাধি সময়ে উপস্থিত থাকিয়া মহারাণীর প্রতি সম্মান প্রদ- 
শন করেন। ১৮৬৪ খুষ্টাব্ধে মহারাজ দলিপসিংহ তাহার 
মাতার মৃতদেহ লইয়! বোম্বাই নগরে উপস্থিত হইলেন এবং 
নর্শদাতীরে তাহার সৎকার সম্পন্ন করিয়া পবিত্র নর্াদা- 
সলিলে তম্ম নিক্ষেপু করিলেন। এইরূপে পঞ্াবের অসা- 
মান্য সৌনর্যপ্রতিম৷ বীরকেশরী রণজিত্মহিষী সৌভাগ্যের 
: উচ্চতম অবস্থা হইতে ভাগ্যচক্রের সকল অবস্থায় পতিত 
হইয়া অবশেষে বিদেশে সংসার হুইতে অবসর গ্রহণ 
কৰিলেন। 


1৬৬৬ এ 


'ঝিমির 


" রাজ্যের অনেক স্থানে সোরা উৎপঞ্প হয়। সন্মিছিত রণের 


কৃতকাংশ কয়েকটী দ্বীপ মছিত এই রাজ্যের অন্তভুক্ত। 
ঝিলানন্দ নামে বৃহত্বষ দ্বীগ প্রায় ১* বর্গযাইল গ্রশন্ত । 
এই দ্বীপে বহুসংখ্যক পুক্করিণী ও ভোট্বা নামক একটী উঞ্ণ 
প্রশ্রবণ আছে। প্রবাদ, আনন্দ নামে জ্রনৈক নরপতি এই 
ভোট্বাকুণ্ডে ্গান কিয় ছুরারোগ্য কুষ্টব্যাধি হইতে মুক্তি- 
লাভ করেন। |] 

২ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুর্জরাটের কাঠিয়া- 
বাড়ে ঝালাবার উপবিভাগের উক্ত ঝিন্ঝুবাড়। রাজ্যের প্রধান 
নগর। অক্ষা ২৩* ২১" উঃ, ভ্রাঘি* ৭১* ৪২ পুঃ। এই নগর 
বহুপ্রাচীন, আজিও একটা দুর্গ, একটা পর্বতখোরিত বৃহৎ 
পুফরিণী এবং প্রাচীন ভাস্কর ও স্থপতিনৈপুণ্যের পরিচায়ক 
বহুমংখ্যক শিলাফলক, ভগ্ন তোরণদ্বার প্রভৃতি বিদ্যমান 
আছে। এখানকার অনেক প্রস্তরে মহান্‌ শ্রীউদাল নাম 
থোদিত আছে। প্রবাদ যে, এ উদাল অণহিল্লপবাড়পত্তনের 
অধিপতি সিদ্ধরাজ জয়সিংহের মন্ত্রী ছিলেন। ইনি নিজ জন্ম- 
ভূমি বিন্যঝুবাড়ায় উক্ত ছুর্গ ও সরোবর নির্মাণ করেন। 
আদ্দদাবাদের সুলতান ঝিন্ঝুবাড়া অধিকার করিয়া নিজ 
ছুর্গমধ্যে পরিগণিত করেন, পরে অকৃবর অধিকার করিয়। 
এখানে মোগলসাত্তরাজ্যের একটা থানা স্থাপন করেন। 
মোগলসাত্্রাজ্যের অধঃপতনকালে বর্তমান তালুকদারগণের 
পূর্বপুরুষ কান্তোজী এই তুর্গ অধিকার করেন। ইহার 
তালুকদারগণ দ্রাংদ্র সাম্প্রদাগিক ঝালাধংশোত্ভব, কিন্ত কোলি- 
দিগের সহিত বিবাহ্স্থত্রে আবদ্ধ হওয়ায় পতিত হহয়াছেন। 
কথিত আছে, ঝুঞ্ধো নামক জনৈক রবারি ঝিন্ঝুবাড়া স্থাপন 
করেন। বোশ্বাই, বরদা ও মধ্যভারতীয় রেলপথের পত্রি- 
শাখার খাড়াঘোড়া স্টেশনের ১৬ মাইল উত্তরে বিন্ঝুবাড়া 
অবস্তিত। এখানে একটা ডাকঘর ও বিদ্যালয় আছে । 


ঝিনাই, বাঙ্গালার ময়মনসিংহ জেলায় একটা নদী, জামাল- 


পুরের নিকটে ব্রহ্ষপুত্র হইতে বাহির হইয়া জাফরশাহী দিয়! 
যমুনায় পতিত হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে ইহাতে অধিক জল 
থাকে না। অন্ত সময়ে নৌকাদি গতায়াত করিতে পারে। 


'ঝিনৃঝুবাঁড়া, গুজরাটের কাঠিয়াবাড় মধ্যে ঝাঁলাবার উপবি- 
ভাগের একটা ক্ষুদ্ররাজ্য। পরিমাণফল ১৬৫ বর্গমাইল । 
ইহাতে ১৭টা গ্রাম আছে। অধিপতি ইংরাজগবর্মেন্টকে 
১১৭৩২ টাকা রাজস্ব দিয়া থাকেন। অধিবাসিদদিগের অধি- 
কাংপ কোলিজাতীয়। পূর্বে এখানে তিনটা লবণের কার- 
খানা ছিল, ইংরাজগবর্মেটে তালুকদারদিগকে কিঞ্চিৎ 
ক্ষতিপূরণ দিয় এ লকল' কারখানা উঠাইয়া দিয়াছেন। 


ঝিম, বাঙ্গালার ব্রিহুতজেলার একটা নদী। ইহাতে হঠাৎ বাগ 
গড়ে, তজ্জন্ত নৌকাধাত্রা নিরাপদ নহে। বর্ষায় ৫* মণ 
বোঝাই লইয়! এখৃতা নৌকা শোণবর্ষা পর্যাস্ত যায়। 
ঝিমন (দেশজ ) তক্্রাবেশ, নিদ্রা আদিলে চক্ছুঃ মুদিয়! ঢুলা । 
বঝিম। (দেশজ ) ১ ধাত্রী। ২ মাতামহী বা পিতামহী। 
ঝিমিক (দেশজ ) ১ বিছাতুদির আলো । ২ ধীরে ধীরে । 
*বিভুতি মাখেন গায়, ঝিমিক্ষে বিমিকে যায়।” (কৰিক') 


বিরক, বোষাই পরেসিড্ীর অন্তত সিছুপদেশের 


জেলার একটা উপরিভাগ । অক্ষা* ২৪, & হইতে ২৫* ২৬৩৭ 


উঠ, দ্রাঘিৎ ৬৭* ৬ ১৫% হইতে ৬৮*২২/৩*৮ পৃঃ । ইহার 
উত্তরে মেহবান, কোহি্থানের কতকাংশ ও বরণনদী, পূর্বে 
ও দক্ষিণে সিন্কুনদ ও উহার শাখা সমুদায় এবং পশ্চিমে সমুদ্র 
ও করাচি ভালুক! পরিমাণফল ২৯৯৭ বর্গমাইল । এই 
উপবিভাগ ঠষ্রা, মীরপুরসক্রে! ও ঘোড়াবাড়ী এই তিনটা 
তালুকে এবং এ তিন তানুক আবার ২*টা তপ্লায় বিতক্ত। 
ইহাতে ৪টা নগর ও ১৪২টা গ্রাম আছে। 

এই উপবিভাগের উত্তরাংশ পর্বতময় ও অনুর্বর মরু- 
ভূমি মাত্র, মধ্যে মধ্যে ধড়নামক ক্ষুদ্র হ্রদ মকল বিরাজিত। 
পৃর্বাংশে ফিদ্ধৃতীরবর্তী কতক পরিমাণে তৃভাগ ও পর্ববতময় 
ও অন্র্বর। এই অংশেই একটী পাহাড়ের উপর ঝিরক 
নগর নিম্মিত। দক্ষিণাংশের ভূমি পন্বলময় ও সমতল, ইহার 
মধ্যে মধো খাল ও সিদ্ধুনদের শাখা মকল প্রবাহিত। ইহা- 
দের ছয়টা প্রধান শাখার নাম-পিতি, জুনা, রিছাল, 
হজাম্রো, ককৈবারি ও খেদেবাড়ি। ঘাড়োখাড়িও এই 
উপবিভাগে অবস্থিত। ১৮৪৫ থুষ্টাবকে হজাম্রো অতি ক্ষুদ্র 
নদী ছিল, তৎপরে বদ্ধিত হইয়া! এখন পিঙ্ুনদের বৃহত্তম 
মোহা নায় দাড়াইয়াছে। ইহার মোহানার পূর্বকূলে নাবিক- 
দিগের স্ৃবিধার্থ ৯৫ ফিট উচ্চ একটা আলোকন্তস্ত স্থাপিত, 
উহা প্রায় ২৫ মাইল দুর হইতে দৃষ্ট হয়্। এখানে গবর্মেশ্টের 
বায়ে রক্ষিত ৪৯টী খাল আছে, উহাদের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৬০ 
ম[ইল। ইহা ভিন্ন জমিদারদিগের ক্ষ ক্ষুদ্র প্রায় ১৩২১টী খাল 
আছে। বাঘাড়, কল্রি ও সিয়ান এই তিনটা সর্বাপেক্ষা 
বৃহৎ। অনেক সময় বৃহৎ বন্া। হইয়া অনেক গোরু, ছাগল 
প্রভৃতি নষ্ট হয়। কোট্গি হইতে করাচি পর্য্যন্ত রেলপথ 
এই মকল বস্তায় অনেকস্থানে ভাঙ্গিয়৷ যায়! উপবিভাগের 
নানাস্থানে জলবায়ু নানাগ্রকার; ঝিরক ও তগ্লিকটব্তী স্থান 
স্বাস্থ্যকর, আবার গষ্া ও তাহার চতুঃপা ্ববর্তী স্থান জবর, 
উদরাময় গ্রভৃতি রোগের আবাদ বলিয়া খ্যাত। ওলাউঠা৷ 
ও বমস্তরোগ প্রায়ই প্রাছুভূতি হয়। সম্প্রতি টাকা দিয়া বসন্তের 
প্রকোপ কমিয়াছে। বাধিকগড় বৃষ্টিপাত ৭: ইঞ্চি। সমুদ্রজাত 
কুহেলী উপকূলভাগে বহুদূর পর্য্য্ত বিস্তীর্ণ হয়, তজ্জস্ গোধুম 
উৎপ্ন হয় না। 

ইহার ভূমির প্রক্কতি, জীব ও উত্তিদ্‌ সমূদায় "প্রায় করাচি 
জেলার অন্ান্ত স্থানের স্ভায়। পূর্ব ও উত্তরপশ্চিমতাগ 
ৰাতীত সর্ধাত্র ভূমি পলিমুয়। বন্তজন্তর মধ্যে লৃগাল, 
নেকড়ে, খেঁকশিয়াল, শশক, রনবিড়াল ও চিতাবাঘ প্রভৃতি 





ঝিরিক 


ৃষ্ট হয়। কষ্চদার মৃগ কখন কখন পর্বতে দেখা যায়। বহু. 
বিধ হংস, বন্তহংস, সারস, বক, হাড়গিলা, তিতির প্রভৃতি 
নানাপ্রকার পক্ষী এখানে বাস করে। 

একরূপ পক্ষীর পক্ষ অতি স্ুন্দর। এখানে সর্প ও বৃশ্চিক 
অত্যন্ত অধিক। সিন্ধুপ্রদেশের কুকুর বৃহৎ এবং এমন ভীষণ 
যে, অপরিচিত ব্যক্তির অগ্রসর হওয়া মহাবিপদজনক । 
হজাম্রোর মধুমক্ষিকাগণের মধু অতি উৎরষ্ট। ইহারা 
জলজাত গল্সাদিতে চক্র নিম্মাণ করে। ইন্দুরের সংখা। এত 
অধিক যে, সময়ে সময়ে উহার! শন্তক্ষেত্রে বিশেষ অনিষ্ট 
উৎপাদন করে। ইহার! মাটির নীচে শস্ত সঞ্চয় করিয়া! রাখে। 
কলফকগণ অজন্মা হইল মাটি খুঁড়িয়া সমস্ত বাহির করিয়া 
লয়। এখানকার উদ্ আরবদেশের উদ্ী অপেক্ষা স্ুদ্র, কিন্তু 
কর্মঠ ও শীপ্রগামী। 

অরণ্যে গ্রধানতঃ বাব্লাগাছ জন্মে। এই সকল অরণ্য 
১৭৯৫ হইতে ১৮০৮ খুষ্টাব্বের মধ্যে তালপুরমীরদিগের যদ্ধে 
,রোপিত হয়। ২০টী মাছ ধরিবার স্থান আছে, প্রতি বতমর 
নীলামে & সকল বিক্রয় হয়। 

অধিবাসিগণের আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি সর্মাংশে 
করাচি জেলার অপরাপর স্থানের অধিবাসিদিগের স্থায়। 
মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর প্রায় ৭৮ গুগ। অনেক শিখ 
এখানে বাস করে। অদভ্যজাতি, খুষ্টান, যিছুদী ও পারমী- 
দিগের সংখা অত্যন্প। 

শাদন ও রাজস্ব বিভাগে একজন ডেপুটি কালেক্টর ও 
প্রথমশ্রেণীর মাজিষ্্রেট, ২য় শ্রেণীস্থ মাজিষ্রেটের ক্ষমতাগন্ন 
৩ জন মুক্কিয়ার, ২ জন কোতোয়াল ও ২ জন তগ্লাদার বা 
আবগারি কর্মচারী আছে। ১৮৮১ খুষ্টাৰে ইহাতে ৮টা 
ফৌজদারী আদালত ও ২৪টা থান! ছিল। 

ঝিরক, ঠট্টা ও কোটিনগরে দাতব্যষধালয় ও মিউনি- 
দিপালিটা আছে। 

খরিফ ও রবি ছুই গ্রকার শন্ত উৎপন্ন হয়। সমস্ত শস্তক্ষেত্রের 
প্রায়ঃ অংশে ধান্ত রোপিত হয়ঃ অবশিষ্টাংশে গ্রয়োজন অনুপারে 
অন্ান্ত শম্ত আবাদ হইয়া থাকে। শণ ও পাট প্রচুর জন্মে। 
দিদ্ধুনদ এবং ধড় অর্থাৎ হৃদ সকলে বিস্তর মত্ত ধৃত হয়। 

কোটিনগর হইতে বহুপরিমাণে কৃষিজাত দ্রব্য বিদেশে 
রপ্তানী হয়। অন্থান্ত স্থানেও রপ্তানীর মধ্যে কৃষিজাত ও 
চম্ গ্রধান। বস্ত্র, নানাবিধ ধাতুদ্রব্য, ফল, চিনি, মনল! ও 
শন্ত আমদানি হয়। পূর্বে ঠট্রার ছিট এবং সুন্দর মাটির 
বামন বিখ্যাত ছিল, এখন আর আদর নাই। উপবিভাগের 
স্থানে স্থানে প্রায় ৪*টা মেলা হুইয়! থাকে। 


ফিক 


ইহাতে প্রায় ৩৬* মাইল দীর্ঘ রাস্তা আছে। করাচি ও 
ঠা দিরা কোটরি পর্যন্ত বৃহৎ সামরিক বজ্র ঝিরক উপ- 
বিভাগের উত্তর দিয়া গিয়াছে। ২০টা ধর্শশাল এবং ৩৬টী 
খেয়াঘাট আছে। সিদ্ধ'রেলপথ এই উপবিভাগের ৬৩ মাইল 
স্থান দিয়া গিয়াছে। ইহার ছয়টা স্টেশনের নাম-__রণপেখানি, 
জঙ্গপাহী, জোনাবাদ, বিম্গীর, মেট্টিং ও বৌলারি । 

ঝিরক উপবিভাগে প্রত্বতত্ববিদ্গণের কৌতূহলাক্ষর্ষক | 
বহুসংখ্যক প্রাচীন কীর্তি বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে খুষ্টায ূ 
এম শতার্ধীর প্রাচীন ভাঙ্খোর নগরের ধ্বংসাবশেষ, খুষ্টায় ূ 
১৪শ শতার্ধীতে নির্মিত মারি-মন্দির, ১৫শ শতাব্দীর | 
কালানকোট এবং প্র স্থানেই অবস্থিত, তৎপূর্ববন্তী প্রাচীন | 
ছু্গ প্রভৃতি প্রধান। কিন্তু ঠট্টার নিকটবর্তী মাকলিপর্্বতস্থ ূ 
প্রাচীন গোরস্থান সর্ধাপেক্ষা কৌতুহল ও বিস্য়্জনক। ূ 
এই গোরস্থান পর্বতপৃষ্ঠে প্রায় ৬ বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া ; 
অবস্থিত এবং ইহাতে দ্বাদশশতার্বী ধরিয়া সকল সময়ের 
নির্শিত ক্ষুদ্র বৃহৎ 'প্রায় দশলক্ষাধিক সমাধি বিচ্ধমান আছে। 
ইহাদের অধিকাংশই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, অবশিষ্টগুলিও | 
আর অধিক দিন থাকিবে না। আধুনিক গোরের মধ্যে | 
১৭৪৩ খৃষ্টাবে মৃত এডওয়ার্ড কুক নামক জনৈক ইংরাজ 
রেসমব্যবসারীর সমাধি-মন্দির গ্রাধান। 

২ বোশ্বাই প্রেমিডেন্সির অন্তর্গত সিন্ধুপ্রদেশে করাচি র 
জেলার উক্ত বিরক উপবিভাগের একটা সহর। অক্ষা* 
২৫৩৬ উঃ, ভ্রাঘি' ৬৮*১৭৪৪ পৃঃ। এই নগর পি্ধৃতীরে 
নদীগণ্ভ হইতে ১৫* ফিট উচ্চ একখণ্ড ভূমির উপর অবস্থিত 
এবং সিদ্ধুনদের প্রহরীর ন্যায় দণ্ডায়মান। ইহার জলনাযু 
স্বান্ট্যকর এবং অবস্থান এত স্থারধাজনক যে, সর চার্লস্‌ 
নেপিয়র ঝিরকের পরিবর্তে হায়দরাবাদে ইংরাজ সৈম্ঠনিবাস 
হইয়াছে বলিয়! দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঝিরক হইতে 
উত্তরে ২৪ মাইল দূরে কোট্রি, দক্ষিণপশ্চিমে ৩২ মাইল দুরে 
ইটা ও ১৩ মাইল দুরে মেটিং ষ্টেশন পর্য্যন্ত পাকা রাস্ত। আছে। 

এখানে পুর্বে বিস্তীণ বাণিজ্য হইত, পার্ধবত্যজাতীয়েরা 
মেষ বিনিময়ে তওুলাদি শস্ত ক্রয় করিত। এখন কোটুরি 
হইতে করাচি পধ্যস্ত রেলপথ হওয়ায় ঝিরকের বাণিজ্য 
অনেক পরিমাণে হাস হইয়। গিয়াছে । বত্বমান শিল্পজাতের 
মধ্যে উষ্ট্রের পৃষ্টের জন্য একরূপ উৎক্কষ্ট পালান এবং স্ুসিন্‌ 
নামে একরূপ ডোর! দীর্ঘকালস্থায়ী কাপড় প্রস্তুত হয়। 
এখানে ঝিরকের ডেপুটিকালেক্টর বাস করেন। নদী হইতে 
৩৫৯ ফিট উচ্চ একটা পাহাড়ের উপর তাহার বাসস্থান অব- 
স্থিত । তথ! হইতে ঝিরকনগর, সিম্ধনদী এবং চারিদিকে 
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' বহুদুর পর্য্যন্ত ভূভাগ দুষ্ট ইয়। বিরকের উদ্তান সকল তি 


মনোহর । চতুদ্দিকে শস্ক্ষেত্রে ধান্ত, বাজরা, শগ, তামাক ও 
ইক্ষু জম্মে। এখানে ৩টা ধর্মশীলা, একটা গবর্ষেণ্ট বিদ্যালয়, 
একটী অধীনস্থ জেলখানা, একটা বাজার ও দাতব্য-ওষধালয় 


ূ ঝিরি, ১ আসামের একটী নদী। ইহা,বরাইল পর্বত হইছে 


বহির্গত হইয়া! দক্ষিণমুখে একদিকে কাছাড় জেলা ও অপর- 
দিকে মণিপুর রাজ্য উভয়ের মধ্য দিয়৷ বরাকনদীতে পতিত 
হইয়াছে । উভয়পার্থ্ে ছুর্ভেছ্ছ গিরিমালার মধ্যবর্তী সন্কীর্ঘ 
উপত্যকাপথে এই নদী প্রবাহিত। 

২ সিন্ধিয়! রাজ্যের একটী নগর। এই নগর কোটা হইতে 
কল্পীর পথে অবস্থিত। অক্ষা* ২৫* ৩৩উ$, দ্রাঘি* ৭৭* ২৮ পুঃ। 


ঝিল, বন্তাজলপ্ল।বিত নিয় প্রদেশ, জলা, বিল, বৃহৎ জলাশয় ' 


পুর্ববাঙ্গালার বিল সকল অতি বিখ্যাত। শ্রীহট্ট ও খানি 
পর্বতে অপরিমেয় বৃষ্টিপাতে সুমা ও অপরাপর নদী ক্ফীত 
হইয়া উঠে এবং কুল ছাড়াইয়। চতুদ্দিকস্থ নিয়ভূমি সাবি 
করিয়া ফেলে। প্রায় ২** মাইল বিস্তৃত স্থান এইরূপে 
বর্ধাকালে জলপ্লাবিত হইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত তদবস্থায় থাকে। 
শীতকালে স্থানে স্থালে শু হইয়! মৃস্তিক1 বাহির হয় মাত্র । 
জলপ্লাবন সময়ে এই বিস্তীর্ণ প্রদেশ এক 'গ্রকাণ্ড শান্ত হদের 
স্তায় প্রতীয়মান হয়। স্থানে স্থানে উচ্চ ভূমিতে গ্রাম ও নগর 
সকল দ্বীপের স্ায় বিরাজ করিতে থাকে । এইকালে নৌক! 
ছারা যথাতথা গমন করিতে পারা যায়। প্রত্যেক গৃহস্যই 
নিজ নিজ নৌকারোহণ করিয়া শিঞ্জ গ্রয়োজন সাধনে গুহা- 
স্তরে বা গ্রামান্তরে গমন করে । থাসিয়াপর্ধতের গোড়! 
হইতে ত্রিপুরা পর্বত ও সুন্দরবন পর্যযস্ত এই ঝিল বিস্তৃত । 
শীতকালে এখানে গরুর ধান্ত উৎপন্ন হয়। অনেক স্থানে 
শৈবাল ও জলজ গুন্সে পূর্ণ থাকে । মধ্যে মধ্যে এই ঝিলে 
ভূণপত্রাদি লঘু দ্রব্যনির্মিত ভাসমান-দ্বীপ সকল অভি মন্দ 
বেগে সমুদ্রদিকে নীত হইতে দৃষ্ট হয়। 

নিজামরাজ্যে হায়দরাবাদের পূর্বস্থ পথাল তু হিন্দুরাজ- 
গণের কীত্তি। এই জলাশয়ই ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা! 
বুছৎ। 


ঝিরি (স্ত্রী) ঝিরিত্যব্যকশবোহস্তাত্তাঃ ইন্‌। বিদ্লী। 
ঝিরিকা (স্ত্রী) ঝি রীতি অব্যক্তশক্ধেন কায়তি শব্দায়তে, 


কৈ-ক টাপ্‌। বিলী, ঝিবিপোক]। 


ঝিরী (ভ্ত্রী) বির ইত্যব্যক্তশব্দোহস্তান্তা: অচ্‌ ভীহ। বিল্লী 


(শবর' ) + 


বিলমূ, পঞ্জাবের ছোটলাটের শাসনাধীন রাবলপিত্ডি বিভাগেস্ব 


'একটী রেল! । অক্ষা* ৩২* ৩৮ হইতে ৩৩১.১৫” উঃ সং 
জ্রাধি ৭১* ৫১হইতে ৭৩* ৫০ পুঃ। গঞ্জাবস্থ ৩২টী জেলার 
মধ্যে এই জেলা পরিমাণফলানুসারে ৯ম এবং অধিবাসীর 
সংখ্যানুসারে ১৮শ স্থানীয় । গঞ্জাবপ্রদেশের শতকর! প্রায় 
৩*৬৭ অংশ ভূভাগ ও ৩*১৪ অংশ অধিবাসী এই জেলার 
অন্তর্গত। ইহার উত্তরে রাঁবলপিত্ডি জেলা, পুর্বে বিতস্তা1 
(ঝিলম্) নদী, দক্ষিণে বিতন্তা৷ নদী ও শাহপুর জেলা এবং 
পশ্চিমে বন্ন, ও শাহপুর জেল! অবস্থিত । পরিমাণফল ৩৯১০ 
বর্গমাইল। ঝিলঙ্গনগর শাসনকাধ্য ও বাণিজ্যাদির সদর । 

বঝিলমের ভূমি রাবলপিত্ডির স্তায় পার্বত্য না হইলেও 
সমতল নহে। লবণপর্বত হিমালয়ের একটী শাখা, এই 
গ্রদেশে অবস্থিত । এই শাখা ছইভাগে বিভক্ত হুইয়া পর- 
স্পর সমাস্তরাল ভাবে পুর্ব্ব হইতে পশ্চিমদ্দিকে জেলার মেরু- 
দের স্তাক্স বিশ্তৃত। পর্বতের পাদদেশে বিতন্তাতীরবর্তী 
সমতল ভূমি অতিশয় উর্বারা এবং অগণ্য ব্ধিসকগ্রাম দ্বার! 
সুশোভিত । গৈরিকবর্ণ লবণগিরি এই স্থলে ছুরারোহ এবং 
স্থানে স্থানে ধৃূসরবর্ণ গহ্বরাদি দ্বারা পরিব্যাপ্ত। এই পর্বতে 
লবণের ভাগ অধিক, সেই জন্যই উহার নাম লবণপর্বত 
হইয়াছে । থিউরাতে গবর্মেন্টের তত্বাবধানে বহু পরি- 
মাণে লবণ উৎখাত হইয়া থাকে। শ্তামল গুল্াচ্ছাদিত 
গিরিদরী দিয়! গ্রবাহিত। আতম্থিনীসমূছের জল গ্রথম প্রথম 
বেশ বিশুদ্ধ থাকে, কিন্ত লবণাক্ত ভূমির উপর আসিতে 
আিতে শীঘ্রই লবণাক্ত হুইয়া পড়ে, তখন আর এর জলে 
সেচন কাঁধ্য হয় না । উল্লিখিত ছুই পর্ধতশ্রেণীর মধ্যে 
একটা সুন্দর মালভূমির উপর চতুর্দিকে অনুচ্পর্ব্বতবেষ্টিত 
কল্লারকহার হ্রদ বিরাজিত। এই হ্রদের ছুই প্রান্ত সম্পূর্ণ 
বিপরীত ভাবাপন্ন; একদিকের দৃশ্তঠ কতকট! মরুসাগরের 
অনুরূপ লবণময় কুল তৃণগুন্স বা জলপ্রাণী বিবর্জিত 
অপর প্রান্ত আবার শ্যামল বনরা্ি-পরিবেষ্টিত এবং হংস- 
কারগুবাদি অসংখ্য কলনাদী জলচরপক্ষী সমাকুলিত। লবণ- 
পর্বতের উত্তরস্থ প্রদেশ উচ্চ বন্ধুর মালভূমি এবং স্থানে স্থানে 
নদীপ্রপাতাদি দ্বার! ব্যবচ্ছিন্ন হইয়া অবশেষে এই প্রদেশ 
অগণ্য পর্বতসমাকীর্ণ রাবলপিগ্ডির নিকট গিয়া মিলিয়। 
গিষ্কাছে। লবণপর্বতের সহিত সমকোণ করিয়া এই জেলাকে 
উত্তরদক্ষিণে ভাগ করিলে উহা'র পশ্চিমভাগের জল সিন্ধু 
ও পূর্বভাগের জল বিতস্তায় আসিয়া পড়ে। এই বিতস্তা 
নদী জেলারপূর্ব্ব ও দক্ষিণভাগে প্রায় ১** মাইল স্থানে 
সীমান্াপে অবস্থিত। এই নদীতে নৌকাদি ঝিলম্‌ নগরের 
কিছুদূর উপর পর্ধ্যস্ত যাতাপ্নান্ত করিতে পাঁরে। 
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- লবণপর্ধত বহুবিধ মূল্যবান আকপ্সিক পদার্থ পূর্ণ। মনোহর 
মর্শর ও অট্রালিকানির্াগোপযোগী প্রস্তর ব্যতীত নানাপ্রকার 
র্ণপ্রস্তর প্রতৃত পরিমাণে পাওয়া যায়। তত্তিশ্ন বহপ্রকার 
খনিজ বরপ্রব্য, কয়লা, গন্ধক, মেটেতৈল এবং স্বর্ণ, তাত্র, 
সীদা, লৌহ প্রভৃতি ধাতু পর্ধতে বাহির হয়। কোন ফোন 
স্থানে লৌহের ভাগ এত অধিক যে, দিগদ্শন'মন্ত্রের কাঁট! 
বাকিয়৷ দীড়ায়। সমস্ত পঞ্জাব প্রদেশে যত লবণ খরচ 
হয়, তাহার অধিকাংশ এই জেলা হইতে উৎপন্ন হইয়া! থাকে । 
বস্তুতঃ লবণ ব্যতীত অন্তান্ত আকরিক হইতে জেলার অল্পই 
লাভ হইয়া থাকে । সম্প্রতি রেলপথ বিস্তার হওয়ায় ইহার 
আকরিক হইতে আয়ের একটা প্থ৷ বাহির হইয়াছে। থিউরা, 
সদ্দি, মক্রাচ, কাঠা ও জতানায় লবণের এবং মক্রাচ পিড, 
দাঙ্গোত ও কুন্দালে কয়লার খনি আছে। এখানকার কয়লা 
তত উৎকৃষ্ট নহে। 
ইতিহাস। এই জেলার প্রাচীন ইতিবৃত্ত অম্পষ্ট। হিন্দুদিগের 
মধ্যে প্রবাদ আছে, ইহার লবণপর্বতে পাগবেরা৷ কিছুকাল 
'অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন। বর্তমান পুরাতত্ববিদ্গণ স্থির 
করিয়াছেন, মাকিদনবীর আলেক্সান্দর এই জেলারই কোন 
স্থানে বিতন্তা (হাইডাস্পেস্‌) তীরে পুক্ুরাজের সহিত যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন। জেনারেল কানিংহাম অনুমান করেন, বর্তমান 
জলালাবাদের নিকট আলেক্সান্দর বিতস্তা উত্তীর্ণ হইয় যে 
দিকে গুজরাট নগর অবস্থিত সেই দিকে চিলিয়ানবালা যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রের সঙ্গিহিত মংনামক স্থানে পুরুর সহিত যুদ্ধ করেন। ইহার 
পর মুসলমান অধিকারকাল পর্য্যস্ত ইহার বিবরণ অজ্ঞাত । 
জঞ্জুয়া ও জাঠজাতি এখন এই “জেলার অধিকাংশ স্থানে 
বাদ করে। বোধ হয় ইহারা বনপূর্ব হইতেই এখানে 
আইিয়া বাস স্থাপন করিয়াছে । ইহার পর গন্করগণ পুর্ব ও 
আওবানগণ পশ্চিম হইতে এই জেলায় প্রবেশ করে। মুসল- 
মান আক্রমণের সময় ও বহুকাল পর পধ্যস্ত এই গৰকরজাতি 
বাবলপিত্ডি ও ঝিলমে প্রবল পরাক্রমে ও ম্বাধীনভাবে রাঁজ্য 
করিতেছিল। [রাবলপিগ্ডি দেখ ।] মোগলসাভ্রাজ্যের উন্নতি 
সময়ে গক্করনৃপতিগণ সম্রাটের সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ও সন্তরান্ত 
সামন্ত মধ্যে পরিগণিত হইতেন। মোগলসাআ্রাজ্যের অধঃ- 
পতনের পর অন্তান্ত স্মীপবর্ভী স্থানের নায় বিলম ও শিখরাজ্য- 
ভুক্ত হইল। ১৭৬৫ খৃষ্টাকে গুজরসিংহ গরুররাজকে পরাস্ত 
করিয়া লবণ ও মাড়ী পর্বতবাসী পার্কত্যজাতিগণকে বশী- 
ভূত করিলেন। তাহার পুত্র এ প্রদেশে রাজ! হইলে ১৮১৪ 
খৃষ্ঠাযে অজেয় রণজিৎসিংহ প্র প্রদেশ অধিকার করিয়া! শিখ- 
রাজ্যতুক্ত করিলেন। লাহোর দরবার এত কঠোররূপে রাজ্য 
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আদায় করিতে লাগিলেন যে, লী্ই ইহার পূর্বাতন জঞ্জুয়া, 
গন্কর ও আওবান জমিদারগণ তূসম্পর্তি পরিত্যাগ করিতে 
বাধ্য হইল এবং তাহাদের অধীনস্থ জাঠগণ নূতন জমিদার 
হইয়া দীড়াইল। এখন এখানে বড় জমিদার নাই বলিলেই 
হয়। ইহার পূর্ব্ব জমিদারদিগের বংশধরেরা কেহই একাধিক 
গ্রাম দখল করে না। 2 

১৮৪৭ খুষ্টাবে সমগ্র শিখরাজ্যের সহিত ঝিলমও ইংরাজ- 
রাজ্যতুত্ক হইল। রণদ্িংসিংহের প্রবল পরাক্রমে পার্বত্য- 
জাতি এরূপ দমিত ও শান্ত হইয়াছিল যে, ইংরাজদ্দিগকে 
তথায় রাজস্ব ও শাদন বিষয়ে নুশৃঙ্খলা স্থাপন করিতে কিছু- 
মাত্র কষ্ট পাইতে হয় নাই। রর 

আজিও এই প্রদেশে স্থানে স্থানে গ্রাচটীন কীর্তির অনেক 
ভগ্নাবশেষ পতিত আছে। কাতাদের ভগ্রমন্দির সম্ভবতঃ 
খৃষ্টীয় ৮ম বা ৯ম শতাব্দীতে বৌদ্ধদিগের যত্বে নির্শিত 
হয়। মালোত ও শিবগঙ্গাতেও কয়েকটা দেবালয়ের 
ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে। ইহা ভিন্ন লবপপর্বতের ছুবা- 
রোহ শৃঙ্গ সকলে অবস্থিত রোহতক্‌, গির্বক ও কুশাকগূর্গ 
সামরিক ইতিহাস লেখকদিগের কৌতুহল ও বিশ্বয় উৎপাদন 
করে। 

শ্রীক হইতে মোগলদিগের সময়, পর্য্স্ত বহুবার 
বিদেশীযগণ এই পথ পিয়া! ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া 
ঝিলম্‌ জেলাকে বছসংখ্যক হুর্গাদি হ্বারা সুরক্ষিত এবং ইহার 
অধিবাসিগণকে যুদ্ধবিশারদ করিয়] তুলিয়াছিল। 

ঝিলমের অধিবাসিদিগের মধ্যে শতকরা প্রায় ৮৭ জন 
মুদলমান এবং ১* জন মাত্র হিন্দু, অবশিষ্ট শিখ, জৈন ও 
অন্তান্ত ধর্্মাবলঙ্্ী'। হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রা্মণ, ক্ষত্রিয় ও 
আরোরা অর্থাৎ ক্কষকজাতি প্রধান। অবশিষ্ট অধিকাংশই 
মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। ইহাদিগের মধ্যে জাঠ, আওবান, জঞুয়া, 
ভড়ি, গুজার ও গঞ্ধর গ্রধান। 

ঝিলম, পিগদাদনরখা, লওবা, তলগঞ্জ, চকওবাল ও ভাউন 
এই ছয়টা গ্রধান নগরে পঞ্চনহত্রাধিক অধিবাসী বান করে। 
ইহাদের মধ্যে ঝিলম্‌ ও পিওদাদন গ্রধান বাণিজ্য স্থান.। 

পল্ীগ্রামের গৃহগুলি মৃত্তিকা কিংবা অদগ্ধ ইঞ্টকনির্দিত | 
অনেক সময় বড় বড় পাথর দেওয়ালে মাটির সঙ্গে গাথ! হয়। 
সম্প্রতি ধনরান্‌ ব্যক্তিগণ কাটা চৌরস পাথরে বাড়ী ও মদ্‌- 
জিদ প্রভৃতি নির্মাণ কবিতেছেন। অস্ত্রান্তদিগের দ্বারদেশ 
চিত্র বিচিত্র ও গৃহাত্যন্তর, সুরঞ্জিত । এখানে সকলেই গৃহ- 
গুলি অতি পরিফার পরিচ্ছন্ন রাখে.। 

গোধূম ও বাঁজরাই অধিবাসিদিগের প্রধান খাঁদ্যা। ভুট্টা, 


[ ৩% ] 
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(তুল ও যব মধ্যে মধ্যে ব্যবন্ধত হয়। মাংস প্রায় সকলেই 
ভক্ষণ বরে। 
এই জেলার ৩৯১৭ বর্গমাইল পরিমিত তূমির মধ্যে প্রায় 
১৩৩৩ বর্গমাইল চাষ. হয়, ৩৩১ বর্গমাইল কৃষির উপযুক্ত, কিন্ত 
গতিত অবশিষ্ট ২২৪৬ বর্গমাইল চাষের অযোগ্য 'অনুর্বর ভূমি । 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গোধুয কিংবা! বাজরার চাষ হয়। অবশিষ্ট 
ক্ষেত্রে উপযোগিতানুসারে ধান্তাদি আবাদ হইয়া থাকে। 
আমেরিকার যুদ্ধের সময় এখানে বিস্তর কার্পাস. উৎপন্ন 
হইয়াছিল, কিন্ত ভূৎপরে উহার মূল্যধ্হাপ হওয়ায় কষকগণ 
পূর্ব-ক্কষি অবলম্বন করিয়াছে। তথাপি এখানে কিয়ৎ 
পরিমাণে কার্পাস উৎপন্ন হইয়। থাকে। ভারতবর্ষের নানাবিধ 
ফল ও শাক-সবজী প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হুইয়! থাকে । 
শত্তক্ষেত্রে জলস্চেনের কোন প্রকার বিস্তৃত উপায় নাই। 
কলবকগণ নদী'তীরে বা উপত্যকায় কূপ খনন করিয়া তন্থারা 
নিজের জমিতে জঙলসেচন করে। একটী কুপের জলে অতি 
অল্পমাত্র ভূমি সিঞ্চিত হয়। কিন্তু ঁ তৃমিখগডই কৃষক 
এতাদৃশ অধিক পরিমাণে সার দিয়া যত্ব সহকারে কর্ষণ করে 
যে, উহাতে সংবৎসর মধ্যেই একটা না একট! ফসল অনবরত 
জন্মিতে থাকে। উত্তরভাগের মালভূমিতে অনেক ক্ষুত্র সরিৎ 
বাধাইয়া জলসঞ্চয় ও ততবার ক্ষেত্রের সেচন কাধ্য সমাধ। 
হয়, কিন্ত এরূপ বীধপ্রস্তত বহু অর্থসাপেক্ষ, নুতরাং 
সামান্ত কৃষকের সাধ্যাতীত। অনেকে ইংরাজ রাজত্বে 
নিজ সম্পত্তি নিরাপদ ভাবিয়া অনেক কার্ষ্যে এ রূপ বাধ 
প্রস্তুত করিতেছে । বলা বাহুল্য ইহাতে চাষের সম্যক্‌ সুবিধা 
হইতেছে । কৃষকদদিগের অবস্থা মোটের উপর স্বচ্ছল, খণ 
অনেকেরই নাই। একটী বিষয় বহুঅংশে বিভক্ত হওয়াতেই 
অনেকে দরিদ্র হইয়। পড়িয়াছে। অনেক সন্ত্রস্ত ব্যক্তি সম্প্রতি 
নিজ নিজ বিষয় অথণ্ড রাখিবার জন্ত এক উপায় বাহির 
করিয়াছেন। উত্তরাধিকারিগণ পরস্পর লড়াই করিয়া শেষ 
পর্ধ্স্ত ষে জিতিবে, সেই সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইবে। 
ঝিলমের এক একটা গ্রাম অন্থান্ত স্থানের গ্রাম অপেক্ষা 
অনেক বৃহৎ) বৃহত্ধম গুলির ছুই একটা ১০০।১৫* বর্গমাইল 
পর্য্যস্ত বিস্তৃত। রী সকল গ্রামপতিগণ অন্ঠান্ স্থানের গ্রাম- 
পতিগণের অপেক্ষা! অধিক ক্ষমতাপক্ন । অধিকাংশ স্থানেই 
উৎপর ফলল দ্বারা, জমির খাজনা গ্রদতত হয়। এ খাজনার 
হার স্থানতেদে উৎপন্ন শশ্তের $.হইতে ২ অংল-পর্য্যস্ত হইয়1 
থাকে'। গ্রামে মুটে, মজুর, নাপিত, ধোপা, কামার ও.কুমার 
সকলকেই প্রায় শন্ত দ্বারা বেতন গ্রদত্ব হয়। গাতিবৎসর 
শম্ত কাটিবার সময় কাশ্ীর হইতে অনেক মন্তুর এখানে 
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আসিয়া কর্দ করে এবং কর্ণা শেষ হইলে পুনরায় কাশদীকর 
ফিরিয্! যায়। 

বাণিজ্য। ঝিলষ্‌ ও পিগুদাদন নগর এই জেলার 
বাণিজ্যের ছুইটী প্রধান কেন্ত্র। বগানীর মধ্যে 
দক্ষিণস্থ প্রদেশের লবগ, মূলতান, সিন্ধু ও রাবলপিঙিতে 
গোধূমাদি শস্ত, উত্তর ও পশ্চিমস্থ পার্বত্য প্রদেশ সকলে 
রেসম ও কাপীসবস্ত্র এবং চতুংপার্বর্তী স্থানে পিতল ও 
তামার বাদন প্রেরিত হয়। নরদীমুখে মূলতান পর্য্যন্ত প্রস্তর 
আনীত হুইয়! থাকে। পঞ্জাব নার্দারণ ষ্টেট রেলওয়ে কোম্পানি 
তরকাবালার প্রস্তরখনি ক্রয় করিয়া লইয়াছেন, এ প্রস্তর 
দ্বারা লাহোরের প্রধান গির্জ! নির্শিত হুইয়াছে। পাহাড়ের 
বৃহৎ বৃহৎ কড়িকাট নৌকা, রেল ও গোরুগাঁড়ী বারা বছ- 
স্থানে প্রেরিত হয়। পাইকারেরা জেলার ভিতর ঘুরিয়া 
ঘুরিয়া চর্ম সংগ্রহ করে। উৎকৃষ্ট চামড়া বিদেশের জন্য 
কলিকাতায় ও অবশিষ্ট অমৃতসহরে প্রেরিত হয়। আমদানির 
মধ্যে বিলাতি কাপড়, অমৃতসহর ও মূলতান হইতে ধাতু, 
কাশ্মীর হইতে পশমী কাপড় ও পেশাবর হইতে মধ্য এসিয়ার 
দ্রব্জাত প্রধান। কাশ্মীরের সহিত আরও অনেক বিষয়ে 
ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে । 

ন্গেলার মধ্যস্থ পর্বতশ্রেণীর লবণখনি গবর্মেণ্টের তত্বাব- 
ধানে সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে । এই খনি 
হইতে গবর্মেন্টের বাৎসরিক প্রায় ৩০ লক্ষ টাক! আয় হইয়া 
থাকে । প্রয়োজন হইলে এই খনি হইতে বাধিক ৪০ লক্ষ মণ 
লবণ উত্তোলিত হুইতে পারিবে । একরপ নি্কষ্ট পাথরিয়া 
কয়ল! নানাস্থানে দৃষ্ হয়। সম্প্রতি মক্রাঁচ খনিতে অপেক্ষা- 
কৃত উৎকৃষ্ট কয়লা! উত্তোলিত হইয়া রেলওয়ে ব্যবহারে 
লাগিতেছে। 

শিল্পজাত। ঝিলম ও পিওদাদনে নোঁক। নির্টিত হয়। 
স্থুলতানপুরের নিকটে গন্করগণ একটী কাচের কারথান! 
খুলিয়াছে। নানাস্থানে তাত্র ও পিত্তলের বাসন এবং রেসম ও 
কার্পামবন্ত্ গ্রস্তত হয়। এখানকার মৃগ্ধয় পাত্রা্দি বেশ সক্ত। 
তত্তির আরও নানাবিধ পদার্থ উৎপ্ন হুইয়। থাঁকে। লবণ- 
পর্বতের নির্ঝরিণী সকলে ন্বর্ণরেণু বাহির করিয়া অনেকে 
জীবিকা নির্ব্বাহ করে। 

লাহোর হইতে পেশাবর পর্ধ্যস্ত পাকারাস্তা এই জেলার 
প্রায় ৩* মাইল স্থানে দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে গিয়াছে। 
ইহা ভিন্ন আর পাকারাস্তা নাই, তবে আরও প্রায় ৮৮২ মাইল 
পথে শকটাদি যাইতে পারে। নর্দারণ ছ্ট রেলওয়ে জেলার 
ক্িণপুর্বাংশে প্রায় ২৮ মাইল স্থান দিয়া গিয়াছে, জেলার 


[ গ্ ] 


ঝিম 


অন্তর্গত ষ্টেশন সকলের নাম-_বিলম্‌, দিন, দোঁমেলী 

এবং সোহাব!। মিয়ানি ষ্টেশন হইতে খিউরার লবণথনি” 
পর্য্যস্ত একটী শাখা রেলপথ আছে। ঝিলমের নিকট 

বিতস্তা নদীর উপর রেলওয়ের সেতু ও তাছায় নিয়ে 

একটা পৃথক্‌ অংশ দিয়া মন্ষ্যাদি গমনাগমনের পথ আছে। 

বিলম্‌ জেলার পূর্বদিকে বিতস্তা নদীতে প্রায় ১২৭ মাইল 

পর্য্যন্ত নৌকাদি যাতায়াত করে। রেলের ধায়ে এবং প্রধান 

পাক। রাস্তার পার্খে খবরের তার আছে। চৈত্রমাসের শেষ 

৩ দিন ধরিয়া এখানে দুইটা বৃহৎ মেল! হইয়া থাকে) কাতান্‌ 
নগরে হিন্দুদিগের, অপরটী চৌয়া! সৈদানশাহ নগরে মুসলমান- 

দিগের যত্তে হয়। প্রত্যেক মেলায় নুনাধিক ৫০*০* লোকের 

সমাগম হুইয়! থাকেশ। 

শাদনবিভাগ। ১ জন ডেপুটি কমিশনর, ২ জন সহকারী 
ও ১ জন অতিরিক্ঞ সহকারী কমিশনর, ৪ জন তহসীলদা!র 
ও তাহাদের অধীনস্থ কর্চারিগণ এবং ৩ জন মুন্সেফ দ্বারা 
শাসন ও রাজস্ব আদায় সম্পন্ন, হয়। 

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বিগ্য।শিক্ষায় বিশেষ উন্নতি 
হুইয়াছে। বেদি খেমসিংহ নামক জনৈক দেশীয় সন্্রা্ 
ব্যক্তির বত্বে 'প্রায় ১৮টা বালিকা বিস্তালয় স্থাপিত হইয়াছে । 
গবর্মেণ্টের সাহায্যে পরিচালিত বিস্যালয় ব্যতীত আরও 
অনেক দেশীয় পাঠশালা আছে। মিশনরীগণও এখানে 
অনেকগুলি বালক ও বালিকাবিদ্ভালয় স্থাপন করিয়াছেন। 

শালন ও রাঁজশ্ব আদায়ের সুবিধার জন্য এই গেলা 
৪টা তহসীলে বিস্তক্ত-ঝিলম্‌, পিওদাদন খা, চকবাঁল ও 
তলগঞ্জ। রম 

ঝিলম্‌ জেলার জলবায়ু মন্দ নহে, কিন্ত লবণথনি'র কর্দ- 
চারিগণ নানাবিধ উৎকট পীড়া ভোগ করে এবং সচরাচর 
ছুর্বল। গুলগণ্ড রোগও দেখা যায়। পিগদাদন খাঁর চাশি- 
দ্বিকে অনেক সময় জ্বরের অত্যন্ত এ্রাদুর্ভব হয়। বসস্ত, 
ওলাউঠ! প্রভৃতি রোগেও অনেকে প্রাণত্যাগ করে। বাধিক 
গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ২৪১১ ইঞ্চি। 

২ পঞ্জাব প্রদেশের ঝিলম্‌ জেলার পূর্বাংশের তহসীল। 
পরিমাণফল ৮৮৫ বর্গমাইল । এই তহুসীলে জেলার সদর 
আদাপত গ্রস্থতি অবস্থিত। ইহাতে ৪টা থানা আছে। 

ও পঞ্জাবের ঝিলম্‌ জেলার প্রধান নগর ও সদর। 
এখানে একটা মিউনিসিপালিটা আছে। অক্ষা* ৩২* ৩৫ 
২৬ উঃ, ভ্রাথি* ৭৩" ৪৬৩৬৭ পৃঃ বিশমনগর বিত্ত 
নদীর উত্তরতীরে অবস্থিত। অধিবাসীর সংখ্যা ১২৮৭০ 
জন) তন্মধো হিন্দু ৪১৫০, মুসলমান ৭৩৭৩, শিখ ১৯৬৪; 


বিশ্নী 


অবশিষ্ট খৃষ্টান, জৈন, পারসী ও রিছুদী। রেলপথ হুওয়ায়' 
ইহার লোকসংখ্যা উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতেছে । 
বর্তমান ঝিলমনগর আধুনিক, প্রাচীন নগর বিতস্তার 
দক্ষিণতীরে অবস্থিত ছিল। শিখশাসনকালে এস্বান তত 
গ্রমিন্ধ ছিল না। ইংরাজজ রাজ্যতূক্ত হইলে এখানে একটী 
সৈন্তের ছাউনি স্থাপিত হয়। কয়েকবৎসর পর্যন্ত ঝিলমে 
এ বিভাগের কমিশনর বাস করিতেন, পরে ১৮৫* খৃষ্টান 
কমিশনরের আফিস রাবলপিগ্ডিতে উঠাইয়া লওয়া হয়। 
ইংরাজশাসনে এবং লবণখনির জন্ত নগরের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি 
হইতেছে। সম্প্রতি রেলপথ হওয়াতে ইহার লবণের ব্যবস! 
অনেক পরিমাণে লাহে।রে গিয়াছে" কিস্তু তজ্জন্ত ইহার 
বাণিজ্যের বিশেষ হানি হয় নাই। 
ঝিলমের সহরতলী তত বৃহৎ নহে । গৃহগুলি অধিকাংশ 
মৃত্তিকানির্শিতি, নদীতীরে কয়েকটা সুন্দর অট্টালিকা আছে। 
রাস্তাগুলি সুন্দর বাঁধান, নর্দামার বন্দোবস্ত উত্তম। এখানে 
পরিষ্কার জল পাওয়া যায়। নৌকানির্দাণে ঝিলম্‌ বিখ্যাত । 
সৃহরের প্রায় ১ মাইল উত্তরপূর্ব্বে সরকারী আদালত ও 
সৈননিবাস অবস্থিত । এখানে সরকারী উদ্ভান, ক্রীড়াস্থান, 
সৈশ্তদিগের গির্জ!, জেলখানা, দাতব্যওষধালয়, মিউনিসিপাল- 
গৃহ ও ছুইটা সরাই আছে। নগরের গ্রায় ১ মাইল দক্ষিণ- 
পশ্চিমে এক প্রস্তরময় তৃণগুল্সশূন্ত কঠিন প্রান্তরে সৈন্নিবাস 
অবস্থিত । | 
বঝিলম্‌, পঞ্চনদের একটা নদী, বিতন্তা নদী। [ বিতস্তা। দেখ |] 
ঝিলিমিলি, ১ বলে ক্ুত্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের উপর প্রতিভাত রশ্মি। 
২ একপ্রকার পাতণ! কাপড়, ইহা প্রায়ই জানালার পর্দার 
জন্ঠ ব্যবহত হয়; বিরলাংশুক রঞ্জিত পষ্টবস্ত্রবিশেষ। ৩ 
জানালার খড়খড়ী। 
ঝিল্লি (পুং) বাগ্চবিশেষ। [বিল্ী দেখ।] 
দেবতাপুজার সমফ্কে পঞ্চবিধ বাস্তের বিধান আছে, বিল্লি 
ইহাদের মধ্যে একটা-_ 
“ঘণ্টাশব স্তথাতেরী মৃদঙ্গো৷ ঝিল্লিরেব চ। 
পঞ্চানাং পুজ্যতে বাস্ভং দেবতারাধনেষু চ ॥” ( শব্দার্থচি* ) 
বিল্লিক! (স্ত্রী) ঝির্‌ ইত্যব্যক্তশবং লিশতি লিশ-ডি স্বার্থে 
কন্‌। ১ বিশ্লী, বিঝিপোকা। 
“বিল্লিক1 বিরুতৈ দীর্ঘ কুদতীব সমস্ততঃ।*(রামী* ২৯৬১১) 
২ কুূর্যারশ্মির তেজঃবিশেষ, ঝঝী, চিক্চিক্‌। 
বিশ্লী (শ্রী) বিল্লিভীষ্‌। কৃঁটবিশেষ, বিবিঁপোকা, পর্যযায়_ 
বিল্লিকা, বিললীকা। বিরিকা, ঝীরুকা, ঝিরী, চীলিকা, চীঙ্লিকা, 
চিন্লী, ভূঙ্গারী, টীল্পকা, চীরী, চীকুকা। 


[ ৩৭২ ] 


ঝুঝুর 


“অন বিশ্লীন্বন কর্ণশূল উলুক বাগৃভিব্যধিতান্তরাত্মা 
( তাগবত ৬১৩1৫) 
বিল্লীক (পুং) বিশ্লীবৎ কণ্ঠ; কণ্ঠশবে! যন্ত বহ্রী। 
গৃহকপোত। 
বিলিকা (ত্ত্রী) বিবিপোক1। 
বিল্লীক। (স্ত্রী) বিশ্লী সংজ্ঞায়াং কন্‌ ততষ্টাপ্‌। বিব্ি। 
ঝী (দেশজ) কন্তা, তনয়! । | 
প্ঘর বড় এত বড় আইবড় বী।* (বিস্তানুন্দর ) 
বীপুত (দেশজ) ছুহিতাপুত্র । 
বীবুক| (দেশজ) তৃঙ্গারক কীট, পোকা। 
ঝুঁকনি (দেশজ) বিড়াল ও অন্তান্ প্রাণী লাফাইবার সময় 
যে গতি অবলম্বন করে। 
কুকি (দেশজ ) ১ প্রানীদিগের লাঁফাইবার গতি। ২ বিপদ, 
দায়, ভাব । ৩ টলা, ছেলাদোলা, টলমল । 
ঝুঁজকাবেল! (দেশদ ) প্রাতঃকাল। 
ঝুঁজি (দেশজ ) খারাপ ধান্ত। 
ঝুট (দেশজ ) ১ মিথ্যা, অলীক । ২ উচ্ছিষ্ট। 
ঝুঁট্যুট (হিন্দী) মিথ্যা । 
ঝুট! (দেশজ ) উচ্ছিষ্ট, আহারাবশিষ্ট। 
ঝু*টাঝুটি (দেশজ ) পরল্পরের চুল ধরিয়। টানা। ঝুটামুটি। 
ঝুটা (দেশজ) শিখা, টিকী। 


৬৩ 


ঝুঁটীবুলবুলী (দেশজ ) একপ্রকার বুল্বুলী পক্ষী । (27785 
1990595) 

ঝুড়ন (দেশজ) বৃক্ষাদি ছাটি্া দেওন। 

ঝুঁড়ী (দেশজ ) বংশ বা বেত্রাদি নির্িত পাত্রবিশেষ। 

ঝুগনু (ঝুন্‌ বুথ) রাজপুতনার অন্তর্গত অপুর রাজোর 
শেখাবতী জেলার একটা পরগণা ও একটী নগ্র। অক্ষা* 
২৮* ৬” উঠ দ্রাঘি* ৭৫* ২৪৪৫ পৃঃ1$ এই নগর দিল্লী হইতে 
১২* মাইল দক্ষিণপশ্চিমে এবং বিকানীরের ১৩* মাইল 
পুর্বে অবস্থিত। নগরের অধিবামী সংখ্যা ১২,২৬৪ জন। 
তন্মধ্যে হিন্দু ৭৫৬৪, মুসলমান ৪৫২৯ এবং জৈন ১৮৪। 
একটা পর্বতের পূর্বপাদদেশে এই নগর অবস্থিত। 
পর্বত বছদুর হুইতে দৃষ্ট হয়। শেখাবতীর রাজাদিগের 
রাজত্বকালে এখানে পঞ্চজন সর্দারের প্রত্যেকের এক একটা 
ছুর্গ ছিল। এধানে কাঠের উপর সুন্দর খোদাই হয়। 

ঝুঝারসিংহ, (ঝঝার ) জনৈক বুন্দেলা। রাজা। ইহার পিতা 
বীরসিংহদেব সলিমের প্ররোচনায় বিখ্যাত ঁতিহাসিক আবুল- 
ফঙ্গলের গ্রাণনাশ করেন । বঝারের পুত্রের নাম বিক্রমজিৎ। 

ঝুঝুর, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে হাঁসি ও মখুরার পথস্থিত একটা 


৮৬. 


নগর। অক্ষা* ২৮ ৩৫ উঃ, দ্রাত্ি* ৭৬ ৪৩ পৃঃ। এই নগর 
দিঙ্গীর ৩৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। 
ষ্টায় অষ্টাদশ শড়াবীর শেষভাগে মহারাষ্ট্রাগণ এই নগর 
জর্জ টমাস নামক জনৈক বীরকে দান করে? তদুসারে ইহা! 
কিছুকাল তাহার রাজধানী ছিল। এখানে একজন নঘাব 
বাস করেন। , 
বুড়ীঘান (দেশজ) একপ্রকার ঘাস। (40070009800. 18810) 
ঝুণ্ট (পুং) লুণ্ট-অচ্‌ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ ফাওহীনবৃক্ষ। 
হন্তন্ব। ৩ গুলু । 
ঝুন (দেশজ) পাকা! নারিকেল। 
ঝুপ্‌ (দেশজ ) ১ হঠাৎ বা শীস্র পড়ন। ২ অবগাহন। 
ঝুপড়ী (দেশজ ) ১ ক্ষুত্রগ্হ, কুটীর, কুঁড়েঘর। ২ বংশ বা 
বেত্রাদি নির্মিত পাত্রবিশেষ | ৩ গুচ্ছ। 
“মাথায় পিঙ্গল জটা, সন্্যাসী জনায় ঘটা, 
ঝুপড়ী বাদ্ধিয়া একপাশে ।” (কবিকন্কণ) 
ঝ্পি (দেশজ) একপ্রকার লত]। (00861605 71)00170)1) 4840.) 
ঝুপুৎ (দেশজ ) অবগাহনার্থ নামিয়া পড়া । 
ঝুমু (দেশজ ) ১ মৌন হওয়া, নিস্তব্ধ ভাবে থাকা। ২ আবদার, 
ঘোট। 
ঝুম্ক! (দেশজ ) কর্ণাভরণবিশেষ। 
ঝুমৃঝুম (দেশজ ) অলঙ্কারাদির অব্যক্ত শব | 
ঝুম্ঝুমী (দেশজ ) বালক বালিকাঁদিগের খেল্নাবিশেষ। 
ঝুম্র| (দেশজ ) ১ লোমশ। ২ বদ্ধুর। 
ঝুমরি (ভ্্রী) রাগিণীবিশেষ, ইহা প্রায় শুঙ্গার রসে গ্রযোজ্য। 
প্প্রায়ঃ শুঙ্গারবছুলা মাধ্বীকমধুর! মৃহুঃ | 
একৈব ঝুমরির্লোকে বর্ণাদিনিয়মোক্থিতা ॥ 
অতো লক্ষণমেতন্ত। নোদাহারি বিশেষতঃ | 
ইদং হি শালিগং শৃত্রং গ্রসিদ্ধং নৃপরঞ্রনং ॥” (সঙ্গীতদা* ) 
এই বাগিণীতে বর্ণাদি নিয়ম নাই, মধুর'অথচ মৃছু ও প্রিয় হইবে। 
বুমুর, ছোটনাগপুর ও তৎসঙ্লিহিত গ্রদেশের নীচজাতীয়- 
দিগের একপ্রকার নৃত্যগীত। সচরাচর দুই বা ততোধিক 
স্ত্রীলোক খোল বা মাদল বাজনার সহিত গান করিতে করিতে 
নানারূপ অঙ্গভঙ্গী সহ নাচ করে। ঝুমুর নাচ অনেকাংশে 
অশ্লীল হইলেও ইহার কতকগুলি গান অতি গভীর ভাবপুর্ণ। 
[ কবি শব দেখ । ] 
ঝুর (দেশজ) গলিয়া পড়া । 
ঝুর, রাজপুতাঁনার অন্তর্গত যোধপুর রাজ্যের একটা নগর। 
অক্ষা' ২৬* ৩২ উঃ, ভ্রাঘি* ৭৩ ১৩ পৃঃ। এই নগর যোধপুরের 
১৮ মাইল উত্তর-উত্তরপূর্বে অবস্থিত । 
৬] 


[ ৩৭৩ ] 


৯৪ 


রশি 

ঝুরগ (দেশজ ) 'খলন। চুয়ান। 

বুর1 (দেশজ ) ১ ছোট। ২গু'ড়া। একগ্রাস, টুক্রা। 

ঝুরাঝারা ( দেশজ ) খণ্ড, টুকরা, অংশ। 

ঝুরী (দেশজ ) একগ্রকার মিষ্ট খাদ দ্রষ্য। 

ঝুর্ঝুর্‌ (দেশজ ) অপ অন, মন্দ মন । 

বুল্‌ (হিন্দী)১ হন্তী ও অশ্বাদির পৃষ্ঠের আন্তরণ। 
ঘরের কালি, মাকড়সার জাল বা তন্রপ কোন প্রকার 
শুগ্ম দ্রব্যের উপর ধূম লাগিয়৷ কালি পড়ে। ক্রমে কালির 
ভাবে সুস্্ম জাল ছিড়িয়! ঝুলিয়া পড়ে, তজ্জন্তই সম্ভবতঃ এ 
নাম হইয়াছে। রর 

ঝুলন (দেশজ ) শ্ীক্রষণের উৎমববিশেষ । এই উৎসব শ্রাবণ- 
মাসের শুক্লাএকাদশী হইভে আরম্ভ হুইয়! পুর্ণিমার দিন শেষ 
হয়। ইহা বৈষ্ণবর্দিগের একটা প্রধান উৎসব । এই উৎসবে 
শ্রীকৃষ্ণের দোলারোহণ ও পুজাদি হইয়া থাকে । ইহার সংস্কত 
নাম হিন্দোল। এই উৎনব কতদিন চলিয়া! আসিতেছে, তাহ! 
নির্ণয় কর! দুঃসাধ্য । [বিশেষ বিবরণ ছিন্দোল দেখ ।] 

ঝুলনী (দেশজ) দোলনী। 

ঝুলা (হিন্দী) পঞ্জাবপ্রদেশে ইরাবতী ও ন্যান্ত পার্কতীয় 
নদীর উপরিস্থ ঝুপান সেতু । এই সকল ঝুলার নিশ্মাণ- 
প্রণালী অতি সহজ, উভয় তীরস্থ পর্ধতে দৃঢ়বন্ধ এক বা 
ছুই গাছি শক্ত দড়ি নদীর এপার ওপার বাধা থাকে। এ 
দড়িতে একটা ঝুড়ি অর্থাৎ একটা লোক বসিবার মত একটা 
চুপড়ি ঝুলাইয়া দেওয়া হুয়। উহাতেই আরোহী বদিলে 
অন্য এক ব্যক্তি টানিয়৷ এপার ওপারু করে। 

ঝুল! (দেশজ ) দোল]। 

ঝুলাঝুলি (দেশজ ) প্রম্পর পরস্পরে ব্যগ্রতাভাব।' 

ঝুলি ্ দেশজ) বন্ত্রগুরচিত আধারবিশেষ, ভিক্ষার থলি 

বলী (দেশজ) থলি। 

ঝুস্ঢুম, বোস্বাই গ্রেসিডেন্দীর অন্তর্গত গুজরাটের ভাদের নদী. 
তীরবর্তী একটা সহর। অক্ষা* ২২* ৫" উঃ, দ্রাি* ৭১* ১৫ 
পৃঃ। এই সহর রাঁজকোট হইতে ৩* মাইল দুরে ০ 
পুর্বে অবস্থিত। 

ঝুসি, উত্তরপশ্চিমগ্রদেশে আলাহাবাদ জেলায় আলাহাবাঁদ 
নগরের সন্লিকট গঙ্গার পরপারে অবস্থিত একটা সহর! অক্ষা* 
২৫, ২৬৫৮ উঃ, দ্রাঘি* ৮১* পৃঃ । আনাহাবাদের উপকণ্ঠস্থিত 
দারাগঞ্জ ও ঝুসির মধ্যে গঙ্গার খেয়াঘাট মাছে) গ্রীম্মকালে 
নদী অতিশয় সন্ধীর্ণ হইলে তথায় নৌসেছু শ্রন্থত হয়। এই 
নগর অতি প্রাচীন। হিন্দুপুরাণাদিধর্ণিত কেশিনগর ব 
গ্রাতিষ্ঠান এই স্থানে ছিল। অক্বরের সময়ে আলাহাবাদ, 


রা 


ঝোড়া [ ৩৭৪ ] ঝোলি 


ঝুদি ও জলালাবাদ এই তিনটী নগর আলাহাবাদ জুবার সদর 


ছিল। এই সহরে সরকারী ত্রিকোণটৈতিক জরিপের একটা 
আড্ডা এবং প্রথম শ্রেণীর থান ও ডাকঘর আছে। 

ঝুলি (পুং) ক্রমুক ভেদ । (স্ত্রী) ছুষ্ট দৈবক্রতি। (মেদিনী) 

ঝেকোইন্দুর ( দেশজ ) একপ্রকার ইন্দুর | (455 789০9) 

বেঁটন (দেশজ) পরিষ্কার করণ। 

বেঁট। (দেশজ ) সম্মার্জনী। 

বেঁটুয়ানিয়! (দেশজ ) যে ঝাট দেয়। 

বেঁটানী ( দেশজ ) আবর্জনা, ময়লা! । 

কবেঁতল! (দেশজ ) মাছুর ইত্যাদি। , 

ঝোঁক (দেশজ ) হেলিয়া পড়ন। 

বোকা (দেশজ) হেলিয়া পড়া। 

কঝেোকি (দেশজ) দারী। 

বেঁঁটন (দেশজ ) যাহার ঝৌঁট বা জট! আছে। 

ঝোড় ুং)১ গুন। ২ স্ুপারিগাছ। ৩ জঙ্গল। হি! 

ঝোড়ন (দেশজ ) গাছের ছাটি। 

ঝোড়1 (দেশজ ) বংশ বা বেত্রনির্শিত গাত্রবিশেষ। 

ঝোড়া (ঝোড়িয়! থকি ) ছোটনাগপুরের এক জাতি । অনেকে 
অনুমান করেন, ইহার! গৌড় জাতিরই একটা শাখা মাত্র। 
কেহ কেহ অনুমান করেন, ইহারা কৈবর্ত; বাঙ্গাল! হইতে 
আনিয়া এখানে বাস করিয়াছে । লোহারডাগ! জেলার বীরু 

' ও কেশলপুর পরগণায় ইহাদিগের উপাধি বেহারা। ঝোড়া 
মালিকগণ আপনাদিগকে গঙ্গাবংশী রাজপুত বলিয়া পরিচয় 
দেয়। বীরু পরগণাঁর ঝোড়া বেহারাগণ ছোটনাগ্রপুরের 
রাঙ্জাকে বর্ষে বর্ষে হীরক প্রদান করিত এবং তাহার বিনিময়ে 
অনেক গ্রাম উপভোগ করিত। অধীনস্থ করদ-মহুল সকলে 
ঝোড়াগণ স্বর্ণরেণু বাহির করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। এই 


বৃত্তি অতি কষ্টকর এবং কঠোর পরিশ্রমেও উদরান্মের সংস্থান 
হয় না। জোড় অর্থাৎ ক্ষুত্র নদী এরং নির্বরাদির বালুকা 
ধৌত করিয়াই হ্বর্ণরেগু বাছির করা হয়। সম্ভবতঃ এই জোড় 
বা ঝোড় শব হইতেই এই জাতিক্প নাম ঝোড়িয়া বা ঝোড়া 
হইয়াছে। 
লোছারডাগার ঝোড়াগণ তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত--কাষ্টপ, 
কষ্চাবের ও নাগ। শ্বলম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ । 
কিন্তু এ নিষেধ সর্বত্র প্রতিপালিত হয় না। ইহার হিন্দুং 
মতাবলম্বী এবং পুরোহিত ব্রা্গণন্বার! শ্রান্ধ, শাস্তি ও রিবাহাদি 
কার্য্য সম্পন্ন করে। ঝোৌড়াগণ মৃতের অগ্নিনংকার করে; 
তবে কুষ্ঠরোগী বা শিও মরিলে পুতিয়া ফেলে। অনেকেরই 
মধ্যে বাল্যবিবাহ গ্রচলিত, কিন্তু স্বর্ণরেণুজীবিগণ প্রাপ্ত বয়সে 
সম্তানগণের বিবাহ দেয়। 
ঝোড়ান (দেশজ ) বৃক্ষাদি ছাটন। 
ঝোপ (দেশজ ) ১ ক্ষুত্রবৃক্ষের বন। ২ গুলস। 
ঝোপড়। (দেশজ ) ১ কুঁড়েঘর । ২ ছাউনি। 
ঝোর (দেশজ ) জল-প্রণালী, জল খাইবার পথ। 
ঝোরণ (দেশজ ) শ্ঘলন। 
বঝোরণা (দেশজ ) নর্দমা। 
ঝোরা (দেশজ ) নর্দমা, প্রণালী, মুহরী। 
ঝোল (দেশজ ) জ্ষ, ব্যঞ্জনের রস। 
পুত্রমাংস জননী রান্িল ঝোলে ঝালে।* (শ্লীধর্শম' ৩।২৩২) 
বোল! (দেশজ ) ১ থলি। ২ পাতলা! 
ঝোলাগুড় (দেশজ ) মাতগুড় বা পাতলা গুড়। 
ঝোলান (দেশজ ) ঝুলাইয়৷ দেওন। 


ঝোলানি (দেশজ ) পাতলা। 
ঝোলি (দেশজ ) থলি। 


ঞ [ ৩৭৫ ] 


গস 


ঞ 


প্রঃ ব্ঞ্জনবর্ণের দশম অক্ষর, খ্বিভীয়বর্গের পঞ্চম 
ইহার উচ্চারণনস্থান তালু ও অন্ুনাসিক | ইহার উৎ- 


পততিস্থান নাদিকানুগৃত তালু । এই বর্ণ অর্ধমাত্রা কালদ্বার! 
উচ্চারিত হয়। 
ইহার উচ্চারণে আত্তান্তরীণ প্রষত্ধ জিহ্বার মধ্যভাগ দ্বার! 
তালুর মধ্যতাগ স্পর্শ । 
বাহ্‌ প্রধদ্ব-__ঘোষ, সংবার ও নাদ। ইহা অল্পগ্রাণ বর্ণ 
মধ্যে পরিগণিত । 
মাতৃকান্তাসে বামহন্তের অঙ্গুল্যগ্রে গ্ভাস করিতে হয়। 
বর্ণমালায় ইহার লিখন প্রকার এইরূপ আছে, প্রথম বামে ও 
দক্ষিণে কুগুলী করিবে, পরে খ্জু একটা মাত্রা টানিয়! নিষ্ন- 
দিকের বামভাগ কুঞ্চিত করিয়া দিবে। এই অক্ষরে সূর্য্য, 
ইন্দু ও বরুণ সর্বদা অবস্থিত আছেন। তত্ত্রমতে ইহার পর্যায় 
বা বাচক শব্দঘ--এঞকার, বোধনী, বিশ্বা, কুগুলী, মঘদ, বিয়ৎ, 
কৌমারী, নাগবিজ্ঞানী, সব্যাঙ্থুলনথ, বক, শর্কেশ, চূর্ণিতা, 
বুদ্ধি, শ্বর্গাত্মা, ঘর্থরধ্বনি, ধন্মৈকপাদ, স্ুমুখ, বিরজা, 
চন্দবনেশ্বরী, গায়ন, পুষ্পধস্বা, রাগাত্মা ও বরাক্ষিণী। 
( বর্ণাভিধানতন্ত্র)। ইহার ধ্যান করিলে সাধক অচিরে অতীই- 
লাভ করিতে পারে। ধ্যান যথা_- 
প্চতুর্ভ,জাং ধুত্রবর্ণাং কৃষণাম্বরবিভূষিতাম্‌। 
নানালক্কারসংযুক্তাং জটামুকুটরাজিতাম্‌ ॥ 
ঈধন্ধান্তমুখীং নিত্যাং বরদাং ভক্তবৎসলাম্‌। 
এবং ধ্যাত্ব। ব্রহ্গরূপাং তন্সন্তং দশধা জপেৎ॥” (বর্ণোদ্ধারতন্) 


বহ্গরূপাঁকে এইরূগে ধ্যান করিয়। তাহার মন্ত্র দশবার 
জপ করিবে 

কামধেনুতন্ত্রমতে একারের স্বরূপ-_সদা ঈশ্বরসংযুক্ষ, 
রক্তবিদ্যা্লতাকার, পরমকুগ্ডলী, পঞ্চদেবময়, পঞ্চপ্রাণাত্মক, 
ত্রিশক্তিসমন্থিত ও ভ্রিবিশ্ুযুক্ত। ( কামধেনুতন্ত্র) 

কাব্যের সর্বপ্রথমে এই অক্ষরের বিস্তাস করিলে ভয় ও 
মৃত্যু হয় ূ 

“ভয়মরণকহরী ঝঞ্জো।” (বৃত্বর" টা) 

ঞ (পুং) ১ গায়ন। ২ ঘর্থরধ্বনি। (একাক্ষরকোষ ) 
৩ বলীবর্দ। ৪ শুক্র। ৫ বামমতি। (মেদিনী ) গণপাঠে ধাতুর 
যদি ঞ অনুবন্ধ (ডিৎ) যায়, তাহ! হইলে ধাতু উভয়” 
বলিয়া জানিবে। 

ঞকার (পুং) ঞ স্বন্ধপে কারঃ। এ স্বরূপবর্ণ। 

*ঞ্কারো৷ বোধনী বিশ্বী 1৮ (বর্ণাতিধা*) 
"ঞ্কার ঘর্থর ধ্বনি গায়ন ঞকার। 
ঞকার করিয়। এস ঞ্কাবে আমার ॥” 

ঞি (পুং)১ গ্রত্যয়বিশেষ, এই প্রত্যয় প্রেরণার্থে হয় এবং 
ইহার ইকার থাকে । ২ ধাতুর অন্থুবন্ধ বিশেষ, এই অন্ুবন্ধ 
বর্তমান ক্ত প্রত্যয়বোধক। ( বোপদেব ) 

ঞরযস্ত (পুং) কি প্রত্যয়বিশেষো অস্তে বন্ত বহুত্রী। ঞ্রি 
্রত্যয়াস্ত, এই প্রত্যয় ধাতু ও শক্চের উত্তর হয়। সুপ্ধবোধ 
ব্যাকরণের পরিচ্ছদবিশেষ, যথা--ঞ্যন্তপাদ । 


টকার [ ৩৭৬ ] ট্গণ 


ট 


ঁ বাঞ্জনবর্ণের একাদশ অক্ষর, ট বর্গের প্রথম । ইহার 
উচ্চারণস্থান মুর্ধা। উচ্চারণে আভাত্তরপ্রযনধ মূর্ঘন্থান দ্বার! 


জিহ্বার মধ্যভাগ ম্পর্শ। বাহ্থপ্রযত্ব বিরাম, শ্বাস ও অঘোষ। 
মাতৃকান্থাসে দক্ষিণন্ফিতি (দক্ষিণ নিতম্বে) ইহার স্তাস 
করিতে হয়। বর্ণমালায় ইহার লিখনপ্রণালী এই প্রকার 
লিখিত হইয়াছে। প্রথমে উদ্ধাধক্রমে একটা রেখ! টাঁনিবে, 
পরে নিয্নদিকে কুগ্ডনী করিয়৷ দিবে, পরে একটা মাত্রা 
কফোণগত করিয়া উর্ধদিকে টানিয়া, দিবে। এই অক্ষরে 
কুবের, যম ও বাঁযু নিত্য অবস্থিত আছেন। 
তন্ত্রমতে ইহার পর্য্যায় বা বাচক শবা২৭টা যথা-__টকার, 

কপালী, সোমেশ, থেচরী, ধ্বনি, মুকুন্দ, বিনদা, পূরবী, 
বৈষণবী, বারুণী, দক্ষাঙ্গক, অর্দচন্ত্র, জরা, ভূতি, পুনর্ভব, 
বৃহম্পতি, ধনুঃ, চিত্রা, প্রমোদা, বিমলা, কটি, রাজা, গিরি, 
মহাধনু:, ভ্ৰাণাত্মা, সুমুখ, মরূুৎ। (তন্ত্র) কামধেনুতন্ত্র মতে 
টকারের ন্বরূপ--ইহা স্বয়ং পরম কুগ্ডলী, কোটিবিদ্যুল্নতাকার, 
পঞ্চদেবময়, পঞ্চপ্রাণযুক্ত, ত্রিগুণোপেত, ত্রিশক্তিসমন্থিত ও 
অিবিশ্দুযুক্ত । 

“টকারং চঞ্চলাপাঙ্গি স্বয়ং পরমকুগ্ুলী। 
কোটিবিছ্যল্লতাকারং পঞ্চদেবময়ং সদা ॥ 

পঞ্চ প্রাণযুতং বর্ণং গুণত্রয়সমন্থিতস্। 

ত্রিশক্তিসহিতং বর্ণং ত্রিবিন্দুসহিতং সদা 1” ( কামধেস্ুতত্ত্) 
ইহার ধ্যান করিলে সাধক অচিরে অভীষ্ট লাভ করিতে 
পারে। ধ্যান যথা__ " 

“মালতী পুষ্বর্ণাভাং পুর্ণচন্ত্রনিভেক্ষণাম্‌। 

দশবাছুনমাযুক্তাং সর্বালঙ্কারসংযুতাম্‌ ॥ 

পরমোক্ষগ্রদাং নিত্যাং মদ] স্মেরমুখীং পরাম্‌। 

এবং ধ্যাত্বা ব্হ্মরূপাং তন্মত্রং দশধা জপেৎ॥৮ (বর্োদ্ধার তন্ত্র) 
ইহার ধান করিয়া! এই মন্ত্রদশবার জপ করিলে অচিরেই 
অতীষ্ট সিদ্ধি হইয়া! থাকে । 

কাব্যের সর্ব প্রথমে ইহার বিস্তাস করিলে খেদ হয়। 
“টঠৌ থেদ ছুঃখে |” (বৃত্তর" টী*) 

ট (ক্র) টল্-ড। ১ করম্ব, নারিকেলের মাল! | (বিশ্ব) ( পুং) 
২ বামন । ৩ পাদ, চতুথাংশ। ৪ নিঃম্বন, শব্ব। (মেদিনী) 
টক্‌ ( দেশজ ) অন্ন, খাটা। 
টকতন্ত্রী (ত্ত্রী) আধ্যগিগের একপ্রকার প্রাচীন বাস্থযন্ত্। 
(সর্গীতদা* ) 
টকা র (পুং) টন্বরূপে কারঃ। ট, টশ্বরূপ অক্গর। 


কুয়া ( দেশজ ) অল্প, খা্া। 

টন্র (দেশজ) টাকুর, শুত্রপাক দেওয়ার যন্ত্রবিশেষ। 

টকৃটকৃ্‌ ( দেশজ ) ১ গাঢ়বর্ণ। ২ শব্বিশেষ। 

টক্টকিয়া ( দেশজ ) গাবর্ণ। 

টক (পুং) টককক্‌ পৃষোদরাধিত্বাৎ উপধালোপশ্চ। দেশবিশেষ। 

টক্কদেশ (পুং) টকৃকঃ টকৃক ইতি নান খ্যাতঃ দেশঃ কর্মধা* । 
পঞ্জাবন্থ চন্দ্রভাগা ও বিপাশ! নদীর মধ্যবর্তী প্রাচীন জনপদ- 
বিশেষ । রাজতরঙ্গিণীতে টকদেশ গুর্জররাঞ্যের একাংশ 
বলিয়া বর্ণিত আছে। টক্ধ জাতি এক সময় গ্রবলপরাক্রাস্ত 
ও সমগ্র পঞ্জাবের একছত্র অধিপতি ছিল। চীনপরিব্রাজক 
হিউএন্সিয়ং টন্করাজ্যের এবং ইহার অধিপতি মিহিরকুলের 
উল্লেখ করিয়াছেন। তীহার বর্ণনার টক্করাজ্য বিপাশার 
পশ্চিম পারে অবস্থিত। ইহার ভূমি উর্ধরা; স্বর্ণ, রৌপ্য, 
তাত্র ও লৌহাদি এখানে পাওয়া যাইত । জলবায়ু উ্ণ এবং 
ঝটিকার প্রাছূর্ভাব অধিক। অধিবাসিগণ কাধ্যতৎপর ও 
বীরপ্রকৃতি এবং রক্তবর্ণ কৌশেয় পরিধান করিত। টক্কের 
রাজধানী শাকলের ১৪১৫ লি অর্থাৎ প্রায় ৩ মাইল উত্তর- 
পূর্বে অবস্থিত ছিল। হিউএন্সিয়ঙ্গের বিবরণে জানা যায়, 
তৎকালে টে বৌদ্ধধর্মের তাদৃশ গ্রভাব ছিল না। ১*টা মাত্র 
সঙ্ঘারাম ছিল। এখানকার অধিবাসিগণ অতিশয় আতিথেয় 
ছিল এবং বহুসংখ্যক অতিথিশালায় আগন্তকিগের এবং 
দীন হীনদিগের শুশ্রীযা করিত। 

টকদেশীয় (পুং) টক্কদেশে ভবঃ ইতি ছ। বান্ত.কশাক, 
চলিত কথায় বেতোশাক । (ত্রিকা") (ব্রি) টক্কদেশোৎপন্ন। 

টক্কর (পুং) আঘাত করা, গুত। মার!। 

টক্ধ।রিকা, চনেল্লরাজ ভোিবর্্মার অজয়গড়স্থ শিলা পিপিতে 
উল্লিখিত একটা প্রাচীন নগর । এ লিপি মতে-_এই নগর 
কায়স্থ-নিবাসভৃত ছত্রিশটা নগরের মধ্যে সর্ব প্রধান এবং বাস্তব্য 
কায়স্থগণের আদিপুরুষ বাস্তর বাপস্বান ছিল। 

টগ্রণ ( পুং) মাত্রাবৃত্তে ত্রয়োদশ ভেদাত্বক গণবিশেষ, ইহার 
আকার ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বিষয় ছন্দোগ্রন্থে এই প্রকার 
লিখিত আছে, যথা 

(যয) ১ শিব, (যু) ২ শমী, (17) ৩ দ্িনপতি, 

(70) ৪ আুরপতি, (|) ৫ শেষ, (717) ৬ আহি, 
(71) ৭ সরোজ, (|) ৮ ধাতা, (7॥)৯ কলি, (008) 
১০ চক্র, (100) ১১ ফুব, থে) ১২ ধর্ম) (001) ১৩ 
শালিকর। 


টস্ব 


টগর (পুং) টঃ টক্কণঃ ক্ষারবিশেষঃ গরইব। ১ টার, 
সোহাগ! । ২ হেলাবিলাসবিষয়। 

(ক্লী)৩ কেকরাক্ষ, টেরা। (মেদিনী) (তগর শবজ) 
পুষ্পবিশেষ। (০7795070050 ০0:1025119) [তগর দেখ] 

টগ্র! (দেশজ ) চালাক, সেয়ান!। 

টগরিয়। (দেশজ ) ১ বছভাষী, বাচাল। 

টঙ্ক (পুং) টউক-ঘঞ,| ১ কোপ । ২ কোষ । ৩ খড়গা। ৪ গ্রাব- 
দ্ারণ, পাষাণভেদক অন্ত্রবিশেষ | (ক্লী) ৫ জজ্ঘ!। (মেদিনী) 
৬ পরিমাণবিশেষ, ২৪ রতি ব! চারিমাধায় এক টন্ব হুয়। 
(বৈস্তক) (পুংক্লীং) ৭ নীলকপিখ। ৮খনিত্র। ৯ দর্প। 
( হেম* ) ১* পরশু | ১১ রাজান্ত্। ( শব্ষার্থচি* ) 

“দার্ধযতাং চৈব টক্ষৌঘৈঃ খনিত্রৈশ্চ পুরী ক্রতম্‌ (৮ হরিব* ৯২ অঃ) 
“শীতং কষায়ং মধুরং টস্কং মারতককৎগুরুঃ॥” (নুক্রুত সুত্র* ৪৬) 

১২ পর্বতের প্রাস্তভাগ। ১৩ পর্বতের উন্নতগ্রদেশ। 
১৪ বিদীর্ণ প্রস্তরভাগ | ১৫ রাঁগবিশেষ, শ্রী, কনাড়া ও ভৈরব 
যোগে উৎপন্ন । ইহা সম্পূর্ণ শ্রেণীভুক্ত । দ্বরগ্রাম__ 

সা, খ, গ, ম, প, ধ, নি। (সঙ্গীতর* ) 

টক্ক (তোস্ক), ১ রাজপুতনার অন্তর্গত হরবতী ও তোক্ক 
এজেদ্দীর শাসনাধীন একটা দেশীয় মুসলমান রাজ্য । রাজ- 
পুতনার মধ্যে এই একটা মাত্র রাজ্য মুসলমান রাজা কর্তৃক 
শাসিত হয়। এই রাজ্য পরস্পর বিচ্ছিন্ন ৬টী বিভাগ লইয়া! 
সংগঠিত ? যথা--টক্ক,আলিগড়-রামপুর, নিস্তের, পিরবা। চাপরা 
এবং সিরোঞ। সমশ্ররাজ্যের পরিমাণফল ২৫০৯ বর্গমাইল। 
অধিবামীর সংখ্যা (১৮৯১ খৃষ্টাবে) ৩৭৯,৩৩০ | রাজস্ব আদায় 
১২ লক্ষ টাক৷। 

টক্কের অধিপতিগণ বোনার সম্প্রদায়ের পাঠান। সম্রাট 
মহম্মদ শাহ গাজির রাজত্বকালে ভালখ নামে জনৈক পাঠান 
নিজ বাসভূমি কেশর ত্যাগ করিয়া রোহিলথণ্ডের সৈ্গ- 
বিভাগে প্রবেশ করেন। ইহার পুত্র হেয়াতথা মোরাদাবাদে 
কিয়ৎ পরিমাণে ভূসম্পন্তি লাভ করেন। ১৭৬৮ থ্ষ্টান্দে 
হেঁয়াতের পুত্র টক্করাজ্যের স্থাপয়িত! বিখ্যাত আমীরর্৫থ৷ জন্ম 
গ্রহণ করেন। 

আমীর প্রথমতঃ অল্পসংখ্যক অনুচর লইয়া সৈনিকবৃত্তি 
অবলম্বন করেন। বল সঞ্চয় হইলে ১৭৯৮ খুষ্টাবে তিনি 

, যশোবস্তরাও ছোল্করের সেনানায়ক হইয়া সি্ধিয়া, পেশোব! 
ও ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। 

১৮০৬ খৃষ্টাবে হোল্কর আমীরকে টকঙ্করাজ্য দাঁন করি- 
লেন। ইহার পর আমীর়খাপরস্পর বিবাদে প্রবৃত জয়পুর 
ও যোধপুর রাঁজদ্ব্কে একবার এ পক্ষ পরে অপরপক্ষ অব- 

১৪৪ 


[ ৩৭৭ ] 


৯৫ 


টন্তণ 

লত্বন করিয়া উতয় রাজ্যেকই ধ্বংসসাধন করিলেন। তাহার. 
দুর্দান্ত সৈন্তগণ উভয় রাজ্যই লুঠন করিল। ১৮০৯ খুষ্টাবে 

তিনি ৪* সহ অশ্বারোহী লইয়া নাগপুরাভিমুখে যার! 

করিলেন। পথিমধ্যে হ৫ সহন্র পিগারী তাহার দলতৃক্ 

হইল। ইংরাজগবর্মেন্ট তাহাকে এই ব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত 

করিলে তাহার সেনাদল রাজপুতানায় গ্রত্যাবৃত্ব হইয়া লু$ন 

আরস্ত করিল। 

১৮১৭ খুষ্টানকে মার্ক,ইস অব. হেষ্টিংস পিপারিদিগের দমন- 
বাসনায় আমীরকে হোল্কর-প্রদত্তরাজ্যে স্থাপিত করিবার 
প্রস্তাব করিয়া তাহাকে সৈন্তদল বিদায় দিতে আদেশ 
করিলেন। প্রতিবাদ কর! বিফল ভাবিয়া আমীর সম্মত 
হইলেন। তাহার অধিকাংশ যুদ্ধ সামগ্রী ইংরাজগবর্মেন্ট ক্রয় 
করিয়া লইলেন। আলিগড়, রামপুরবিভাগ ও রামপুরহূর্ 
তাহাকে প্রদত্ত হইল। ১৮৩৪ খুষ্টা্যে আমীরের মৃত্যু হয়। 

আমীয়ের মৃত্যুর পর তৎপুল্র উজীর মহন্মদর্থা এবং তাহার 
গর উজীর মহম্মদের পুত্র মহম্মদ আলির টন্কের নবাব হন। 
ইনি জনৈক সামস্ত রাজার পরিবারবর্গের প্রতি অগ্তায় অত্যা- 
চারে প্রশ্রয় দান হেতু ইংরাজ কর্তৃক রাজাচ্যুত হইলে, তাহার 
পুত্র বর্তমান মহম্মদ ইব্রাহিম আলিরখ! নবাবপদে প্রতিষ্ঠিত 
হন। ইহার সম্পূর্ণ নাম নবাব-সার"মহচ্মদ ইব্রাহিম-আলি-খা- 
বাহাছুর সৈলত জ্ঙ্গ,জি, সি, এস্‌, আই । নবাবকে কর দিতে 
হয় না। ইহার মান্ধশ্বরূপ ১৭টা তোপধ্বনি হয়। ইনি ৫৩টী 
কামান, ১৭৫ জন গোলন্দাজ সৈন্, ৫৩৬ অশ্বারোহী ও 
২৮৮৬ জন পদাতিক রক্ষা করেন। * 

২ রাজপুতানার অন্তর্গত উক্ত তোসক্করাজোর প্রধান নগর। 
অক্ষা* ২৬ ১৪২ উঠ দ্রাঘি" ৭৫* ৫০৬ পুঃ। বনাস নদীর 
দক্ষিণকৃলে একমাইল দুরে, জয়পুর ও বুন্দীনগরের প্রায় মধ্য- 
পথে অবস্থিত। নগরের আয়তন বৃহৎ এবং চতুর্দিকে 
প্রাচীর বেষ্টিত। এখানে মৃত্তিকা নির্মিত একটা হুর্গ আছে। 

টক্কক (পুং) টঙ্কাতে টক ঘঞ্সংজ্ঞায়াং কন্‌। রজতমূদা, 


তঙ্কা, চলিত কথায় টাকা । (অমরটা' ) 
টঙ্ককপতি (পুং) টঙ্ককম্ত পতিঃ ৬তৎ। রূপকাধ্যক্ষ, টাঁক- 


শালের অধিপতি ৷ (সারস্থ') 
টঙ্ককশাঁল। (স্ত্রী) টক্ককন্ত শাল! ৬তৎ। মুদ্রাগৃহ, টাকশাল। 
টক্কটীক (পুং) টগ্কইব টাকতে টীক-ক। শিব। (ক্রিকা*) 
টক্কণ (পুং) টক-লুযু পৃষোদরাদিত্বাৎ পত্বং। ক্ষারবিশেষ, 
সোহাগা। পর্ধ্যাক্ঈ__পাঁচনক,' মালতীরজঃ, লোহক্লেষণ, 
রসশোধন, টক্কণক্ষার, রঙ্গক্ষার, রসাধিক, লোহদ্রাবী, রস, 
সুতগ, রঙ্গৰ। বর্তল, কনক, ক্ষার, মলিন, ধাতুবল্লত, 


টক 
মালভীভীরসস্ভব, দ্রাবী, দ্রাবক, লোহগুদ্ধিকারক, দ্বর্পপাচক । 
(রহবমাল!)। ইহার গুণ--কটু, উষ্ণ, কফ, স্থাবরাদি বিষ, 
কাশ ওশ্বাসনাশক। (রাজনি*) অগ্নি ও বাতপিত্বনাঁশক, 
কুক্ষ। (ভাবগ্র") ইহার শোধনারদির বিষয় বৈগ্যকগ্রস্থে এই 
প্রকার লিখিত হইয়াছে, _অয়দ্বারা ভাবনা দিদা চূর্ণ করিয়া 
সকল কার্ষেয প্রয়োগ করিবে। 
পঅল্লেন ভাবিতং চুর্ণং সর্বকার্ষোযু যৌজয়েখ।” (বৈভ্ভক) 
প্রথমে টন্কণ কাঞ্জিক অগ্নে নিক্ষেপ করিবে, পরে অস্্ 
হুইতে তুলিয়া একদিন রৌদ্রে ভাবন! দিবে, তাহার পর নরমৃত্র 
গোমুত্রের সহিত মিলিত করিয়া! (একদিন রাখিয়া দিবে, 
পরে তাহাকে জন্বীরের রসে ফেলিয়া ও তাহা হইতে তুলিয়া 
নারিকেলপাত্রে মরিচচুর্ণ সংযুক্ত করিয়া শীতল জলঘ্বার! 
প্রক্ষালন করিবে । টক্ষণ এই প্রকার হইলে বিশুদ্ধ হয় এবং 
ইহ! সর্বযোগে নিয়োগ করিতে পারা যায় । 
ইহা অগ্নিকর, রুক্ষ, কফন।শক, রোচন ও লঘু । (রসচ') 
(ভাবে লা) ২ ধাতুর যোজনভেদ, টাকা দেওয়া, পাইন 
দিক্বা ঝাল! ।৩ অর্থভেদ। 
পটস্কণখরনথরথত্ডিতহরিতালপাংগুলেন।” (কাদস্বরী) 
৪ দেশবিশেষ । 
"কন্কট-টক্কণ-বনবাসি-শিবিক-কর্ণিকার-কো্কণাভীরাঃ 1” 
(বুহৎসংহিত। ১৪1১২) 
টহ্কুণাদিবটী, বৈস্তকোক্ত উবধবিশেষ। প্রস্তত প্রণালী বথা- 
সোহাগার খই, শু'ঠ, গন্ধক, পারদ, বিষ, মরিচ, ইহাদের 
গ্রত্যেক ফমভাগ চূর্গ মাদারের রসে মর্দন করিরা চণক 
প্রমাণ বটিক। করিবে। ইহ! লীগ্র অগ্নিদীপ্তিকর। 
টঙ্কপতি (পুং) টন্বস্ত পতিঃ ৬তৎ।. টাকশ।লের কর্ত | 
টক্কপাণি, উডভিত্তার একটা গ্রাম । এই গ্রাম তুবনেশ্বরের 
মন্দিরের চতুর্দি কস্থ ৪৫টা পুণ্যক্ষেত্রের মধ্যে একটা এবং কুগুলে- 
শ্বরের নিকটে পুরীর পথে অবস্থিত। কাহারও মতে তীর্ঘযাত্রী- 
গণের ক্ষেত্রপরিক্রমণকালে এই স্থানও দর্শন কর! কর্তৃব্য। 
টঙ্কব (পুং) টক্ন অস্ত্যর্থে মতুপ্‌ মন বঃ। পর্বতভেদ। 
*টস্কবস্তং শিখরিণং বনে প্রশ্রবণং গিরিম্‌।” (রাঁমা* ৩।৫৫1৪৪) 
টক্কবিজ্ঞান (ক্লী) টক্কন্ত বিজ্ঞানং ৬তৎ। নানাদেশীয় ও 
নানাকালীন টন্ষপরিজ্ঞানার্থ বিস্া । [মুদ্রা দেখ।] 
টঙ্কবিশোধন (ক্লী) টন্বস্ত বিশোধনং ৬তৎ। মুদ্রার বিশুদ্ধি 
সম্পাদন, খাদ মিশ্রিত টাকা খঁটা করা। 
' টন্কশালা স্ত্রী) টক শালা ৬তৎ। টাকশাল। [টাকশাল দেখ।] 
টক্ক! (ভ্্রী) টক্ষ-অচ্‌.টাপ্‌। ১ জঙ্ঘা। (মেদি* ) ২ তারাদেবী। 
শটক্কারকারিণী টাক! টক্কা টক্বারিণী তথা ।” তোরাসহজনাম) 


- 
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৩ রাগিনীবিশেষ, ইহা! সম্পূর্ণা, ব্রিষড়জ ও আদি 
মৃচ্ছনাযুক্কা। 
প্শযা। নুযুপ্তং নলিনীদলানাং বিয়োগিদী বীক্ষ্য বিষগচিত্রম্‌। 
সবর্ণবর্ণ। গৃহমাগতা৷ স! কাত্তং ভজস্তী কিল টক্কসংস্ত1! ॥* (হনুমা') 
স্থবর্ণবর্ণা বিয়োগবিধুর৷ রাগিণী গৃহে আগমন করিয়! 
নলিনীদলশয্যাতে নিদ্রিত কাস্তকে বিষগচিত্ত দেখিয়! ভজনা 
করিলে টন্বসংজ্ঞা হুয়। 
স্বরগ্রম-_-“স, খ, গ, ম। প, ধ, নি, স।” (হনূমা* স*সাস') 
টঙ্কানক (পুং) টক্কং ক্রোধং আনয়তি উদ্দীপয়তি, টক্ষ-অন্‌ 
পিছ্‌-ঘ,ল্‌। বরন্গদাকুবৃক্ষ, চলিতকথায় বামণগাছ। | (শবচ*) 
টক্কার (পু) টং চিত্ত-বিক্ৃতিং করোতি কৃ-কর্দ্ণাণ্‌। ১ বিশ্ব়। 
২ শিঞ্জিনীধ্বনি। ৩ ধনুকের ছিলার শব্ধ _। ( মেদিনী) 
*্টঙ্কারনৃত্যৎকল্পেল! টীকনীর়। মহাতট1।* (কাশীথ* ২৯1৬৯) 
(ক্কঘঞ, টং ইত্যব্যক্তশব্ন্ত কারঃ করণং যত্র) ৪ ধ্বনিমাত্র। 
“্শৃগালোলুকটস্কারৈঃ প্রণেছরশিবাঃ শিবাঃ।” (ভোগ* ৩১৩৯) 
টঙ্কারকারিণী (তব) টক্কারস্ত কারিণী, কক-ণিনি-ডীপৃ। তারাদেবী। 
"্টঙ্কারকারিণী টাকা টক্কা টক্কারিণী তথা।* (তারানহত্রনাম) 
টক্কারী (ত্র) টঙ্কং খচ্ছতি খকর্দণ্যণ্‌ ততঃ ভীষ্‌। বৃক্ষভেদ, 
চলিত কথায় টেকারী। ইহার ফলের গুণ__বাতশ্লেক্ব, শোথ ও 
উদরব্যথানাশক, তিক্ত, দীপন, লঘু । (রাজনিৎ ) 
টঙ্কিত (তরি) টঙ্ব-ক্ত। ১ উল্লিধিত। ২ বদ্ধ, যাহ। টাকা হই- 
যাছে। ৩ শব্দিত, যে ধনুকের ছিলার ধ্বনি হইয়াছে । 
প্নাকষ্টং ন চ টদ্কিতং ন নমিতং নোখাপিতং স্থানতঃ1” (উদ্ভট) 
টঙ্গ (পুংর্লী)টন্ক পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। খনিত্র, খননাস্ত্। 
২ পরণু, টাঙ্গী। ৩ জজ্ঘা ৷ (মেদিনী) ৪ টঙ্গন, সোহাগা। (শব্দ) 
& পরিমাণবিশেষ, চাঁরি মাধায় এক টঙ্গ হয়। (বৈদ্যক) 
টঙ্গণ (পুং ক্লী) টক্কগ-পৃষোদ* সাধুঃ। টক্কণ, সোহাগ! | 
টঙ্তিনী (ত্র) উক-শিনি পৃষোদ* সাধুঃ। বৃক্ষবিশেষ, আকনাদি। 
উটাটিটা (দেশজ ) সামান্তরূপ, তুচ্ছ। 
টট্রনী [্্ী) টট্টেতি শব্বং নয়তি নী-ড গৌরা* ভীফ্‌। জোঠী, 
জেঠী, টিকৃটিকী। [জোঠী দেখ।] 
টট্টরী ভ্ত্রী) ট্েতি শব্দং রাতি রা-ক গৌরাদি* ভীষ,। ১ পটহ- 
'বাদ্য, ঢাকের বাদ্য । ২ লম্বাবাকা। ওমিথ্যাবাক্য। (মেদিনী) 
টট্টা (বা! ঠষ্টা), ১ বোশ্বাই প্রেসিডেন্দীর অন্তর্গত সিদ্ধুপ্রদেশে 
করাচি জেলার ঝিরক উপবিভাঁগের একটা তালুক। পরি- 
মাণফল ১৩২৩ বর্গমাইল। অধিবাসীর মধ্যে অধিকাংশই 
মুসলমান । 
২ দিদ্ধুপ্রদেশে করাচি জেলার অন্তর্গত উক্ত টট্টা তালু: 
কের প্রধান নগর। অক্ষা" ২৪ ৪৪ উঠ, ভ্রাধি* ৬৮" পুঃ। 
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অধিবাসীগণ নগর টটো! ৰবলে। এই নগর সিন্ধুনদীর ৭ মাইল 
পশ্চিমে করাচি নগরের ৫৪ মাইল পূর্বে এবং ঝিরকনগরের 
৩২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে মাকলী পর্বতের পকগ্রান্তে 
অবস্থিত । 

পূর্বে নগরের চারিদিক্‌ সিদ্ধুনদের জলে প্লাবিত হইত। 
এখনও বন্তুর পরন্মনেক ঝিল খাল এভূতিতে জল রহিয়া 
যাক, ক্রমে তাহা পচিয়! বা দূষিত করিয়। জর প্রভৃতি রোগ 
উৎপাদন করে। এই সকল কারণে টট্টার জলবামু অদ্থান্থা- 
কর বলিয়া বিখ্যাত । 

সিদ্ধুপঞ্জাব-দি্লী রেলওয়ের জঙ্গশাহী ষ্টেসন হইতে টট্টা 
১৩ মাইল দূরবর্তী । ইহার মধ্যবর্তী পথ সুন্দর বাঁধান ও 
সুগম। এখানে একজন মুখৃতিয়ারকার ও তপ্পাদারের আফিন 
এবং থানা আছে। এতত্তিন্ন গবর্মেন্ট-বিদ্যালয়, ডাকঘর, 
ঘ্লাতব্য-ওঁষধালয় এবং একটা জেলখানা আছে। সন্নিহিত 
মাকলী পর্বতে প্রসিদ্ধ গোরস্থান, তাহার অনতিদুরে ফৌন- 
দারী আদালত এবং ডেপুটিকালেক্টরের বাঙ্গলা আছে। 

টায় অষ্টাদশ শতাবীর পুর্বে টট্ট! বহুজনপূর্ণ বাণিজ্য 
শি্পাদিযুক্ত এক বৃহৎ নগর ছিল। ১৬৯৯ থুষ্টাবের পূর্বে 
এক ভীষণ মহা মারীতে ইহার প্রায় ৮* সহত্র অধিবাসী প্রাণ- 
ত্যাগ করে। ১৭৪২ খুষ্টাধে পারস্তরাজ নাদিরশাহের টট্টা- 
প্রবেশ কালে তথায় ৪* সহম্র তন্তবায়, ২* সহ অন্যন্য 
শিল্পজীবী এবং ৬* সহস্র অপর অধিবাসী বাস করিত। কিন্ত 
ভারতীয় নৌসেনাদলের কাণ্তেন জে উড অনুমান করেন, 
১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ষ্টার অধিবাসী ১* সহস্রের অধিক ছিল না। 
টট্টার বর্তমান বাণিজ্য ও শিল্প পূর্বের তুলনায় লাম মাত্র। 
মন্প্রতি অল্প পরিমাণে লুঙ্গী পট, কার্পাস বস্ত্র এবং ছিট প্রস্তুত 
হয়, কিন্তু মাঞ্চে্টারের প্রতিযোগিতায় তাহারও ছুর্দীশা] 
উপস্থিত। আমদানীর মধ্যে শঙ্ক, ঘ্বত, চিনি ও রেসম এবং 
বপ্তানীর মধ্যে কার্পাস, রেসম বন্ত্র, শন্ত এবং চর্ম গ্রধান। 

টষ্টা নগরে অনেক প্রাচীন কীর্তি বিদ্যমান আছে। 
তন্মধ্যে ইহার ছুর্থ ও জমামসজিদ উল্লেখযোগ্য । এই নগর 
অতি প্রাচীন। ১৫৫৫ খৃঃ অবে পর্ত,গীজ দন্্যাগণ এই নগর 
লুঠন করে। ১৫৯১ থৃষ্টাবধে অকৃবর সিদ্ধুপ্রদেশ আক্রমণকালে 
এই নগর উৎসঙ্ন করেন। 

সম্রাট শাহজহাঁন জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে পলায়নকা'লে 
টট্টার মস্জিদে উপানন৷ করিয়াছিলেন। ইহার কৃতজতা! 
স্বক্ূপ তিনি প্রায় ৯ লক্ষ টাক! ব্যয়ে তথায় জমামসজিদ 
নির্মাণ করিয়া দেন। অধিবাসীগণ চীদা তুলিয়া এবং 
গবর্মেন্টের সাহায্যে যেরামত করিয়৷ & মস্জিদ আজও সুন্দর 
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রাখিয়াছে। টট্টার নিকটে মাকলীপর্কতে বহুবিস্তীর্ণ ও বহু 
প্রাচীন বিখ্যাত গোরস্থান আছে। 

ট্ট্ ূর €পুং) টট ইত্যব্যক্তশব্বং রাতি রা-ক। তেরীর শব্দ। 

টড, (কর্ণেল জেমন্‌ টড) বহুকাল রাজপুতনায় ( উদয়পুরে ) 
ইংরাজরেসিডেন্টরূপে বাস করেন। রাজপুতনায় অবস্থান- 
কালে ইনি রাজপুত জাতির বীরত্বে ও মহত্বে মোহিত হইয়া 
এই জাতির ইতিবৃত্ত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন এবং বহুপরিশ্রমের 
পর বিখ্যাত রাব্বস্থানের ইতিবৃত্ত নামক পুস্তক প্রণয়ন 
করেন। বাজপুতনায় দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া কর্ণেল টড 
রাজপুতদিগের রীতিনীতি, আচারব্যবহার, সভ্যতা, সৌজন্ত 
প্রভৃতি সমস্তই বিশেষরূপে বিদিত হইয়! উহ্বাদিগের গুণের 
বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া উঠেন। তিনি রাঞ্জপুতদিগেরও প্রিয় 
ও পূজ্য ছিলেন? নরপতিগ্রণ তাহাকে পরম ছিতৈষী বন্ধু 
বলিয়া জ্ঞান করিতেন। 

টনক (দেশজ) স্থতিস্থান, জ্ঞানের আসন। যথা, “কপালে 
টনক নড়ে, হাত হইতে হাত পড়ে ।” 

টন্টনানি ( দেশজ ) জালাবিশেষ, বেধনা। 

টপ্‌ ( দ্বেশজ ) ফৌট! ফৌট! জলপতনের শব । 

টপাটপ্‌ (দেশজ) ১ বিলম্ব না করিয়া, শীস্্র শীদ্ব। ২ বিদ্দু 
বিন্দু পল়্1। 

টপ্কাণি (দেশজ ) লাফাইয়! পড়া । 

টপ্খেয়াল (দেশজ) খেয়াল এবং টগ্স এই উতধিধ গীতের 
প্রণালী অবলম্বন করিয়৷ মিশ্র ্রণালীতে যে গীত করা যায়। 

টগ্প। (হিন্দী) ১ পরগণ! অপেক্ষা ক্ষুদু দেশ বা! বিভাগ ) ইহাতে 
এক বা ততোধিক গ্রাম থাকে । ২ একপ্রকার সঙ্গীত। 

টম্টম্‌, ছুই চাকার গ্পোল! ঘোড়ার গাড়ীবিশেষ। ' 

টলন (ব্লী) উল-ভাবে লুট্‌। বিক্ুব, বিচলিত হওন, টলা, 
ক্ঘলন। 

টল! (দেশজ ) বিচলিত হওয়া। 

টলিত (জি) টল-ক্ত। বিচলিত, যে টলিয়াছে। 

টলেমী, একজন বিখ্যাত গ্রীক-জ্যোতির্কিদ্‌ গণিতজ্ঞ ও 
ভৌগোলিক পণ্তিত। ইহার প্রকৃত নাম ক্ডিয়াস্‌ উলেমিয়াস্‌। 
ইনি ১৩৯ খুষ্টা্ে মিসরে প্রাদুভূতি হন এবং সম্ভবতঃ ১৬১ 
খুষ্টাব্ধে জীবিত ছিলেন, এতত্যতীত তাহার জীবনী সম্বদ্ধে 
বিশেষ কিছু জান! যায় নাই, কিন্তু তাঁহার রচিত জ্যোতিষ, 
ভূগোলবিস্তাবিষয়ক বুহুসংখ্যক পুস্তক অগ্ঠ্যাপি বর্তমান আছে, 
এবং বহুকাল পর্যযস্ত সমগ্র যুরোপে ও আরব প্রভৃতি স্থানে 
ত্রাস্ত এবং সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সমাদৃত হইয়াছিল। ইনি 
্রদ্ধাও সম্বন্ধে যে মত প্রচার করেন তাহা! অগ্ভ।পি টলেমীর 


টলেমী, 


মত বলিয়। গ্রপিগ্ধ। তাহার মতে, পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডের মধ্স্থলে 
অবস্থিত এবং কু্ধয, চন্ত্র, গ্রহ ও নক্ষত্রসমন্থিত জ্যোতিফমণ্ডল 
২৪ ঘণ্টায় একবার পৃথিবীর চারিদিকে আবর্তন করিতেছে। 
টলেমী গ্রহগণের গতি সম্বন্ধে এক নূতন মত এবং চন্দ্রের 
তুঙ্গান্তরসংস্করর (৫৫০০০০) আবিষার করেন। তাহার মতের 
বিশেষত্ব কিছু নাই, ইহাতে জোতি্ষগণের প্রত্যক্ষ যেরূপ 
গতিবিধি দৃ্ট হয়, তাহাই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গ্রুতিপন্ন করি- 
বার চেষ্টা! কর! হইয়াছে মাত্র। ইহাতে সর্বাপেক্ষ। গুরুপদার্থ 
মৃত্তিক সর্বপ্রথমে অবস্থিত। মৃত্তিকার উপর অপেক্ষাকৃত 
লঘুতর পদার্থ জল, তৎপরে বাধুরাশির স্তর এবং বারুরাশির 
পরে তেজোরাশি অবস্থিত। তেজ বা সির পর ইথর নামক 
নুশ্্ পদার্থ অনন্তস্থন ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে। এই ইথরে 
মধ্যে বা বাহিরে বহুসংখ্যক স্বচ্ছ স্তর-ম'ুল পৃথিবীর চতুর্দিকে 
বছদুরে উপযুণপরি অবস্থান করিতেছে। এই সকল স্তরে 
গ্রত্যেকে এক একটা জ্যোতিষ অবস্থিত, উহা স্তরের আবর্ত- 
নের সহিত পৃথিবীর চারিদিকে আবর্তন করে। এই সকল 
স্তরের মধ্যে চন্ত্রমগুলের অবস্থান-স্তর পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা 
নিকটবর্তী, তৎপরে বুধ, শুক্র, সূর্য্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি 
এবং নক্ষত্রগণের ম্তরমণ্ডল যথাক্রমে দুরবর্তী। টলেমীর 
পরবন্তী জ্যোতির্কিদ্গণ ক্রাস্তিপাতগতি ব্যাখ্যার নিমিত্ত 
ঘুর্ণমান নবম মণ্ডল এবং দিবারাত্রির হাস বৃদ্ধি বুঝাইবার 
জন্ত দশম মগুলের কল্পনা করেন। এই দশম মণ্ডলই ২৪ 
ঘণ্টায় পুর্ব হইতে পশ্চিমদিকে একবার আবর্তন করে এবং 
নিজ গতি দ্বারা অন্তান্ত মণ্ডলের গতি উৎপাদন করে। 
ইহাঁকেই গ্রাইমাম মোবিলি (10 710019) অর্থাৎ গতির 
আদিকাঁরণ কছে। কিন্তু টলেমী-মতাবলম্বী জ্যোতির্বিদূগণ 
এই নফল মণ্ডলের কল্পনা! করিয়াও প্রত্যক্ষ ঘটনা সকলের 
সুগম ও বিশদ ব্যাখা! করিতে পারেন নাই। তাহারা হূর্য্যের 
গতির হাস বৃদ্ধি বুঝাইবার জন্ত পৃথিবীকে সুর্য্যাশ্রিত মণ্ডলের 
কেন্দ্র হইতে একপার্থে অবস্থিত বলিতেন। সুর্য অপেক্ষাকৃত 
নিকটে আসিলে ইহার গতি বৃদ্ধি এবং দূরে থাকিলে গতির 
স্বাসহইবে। গ্রহগণের বক্র এবং বিপরীতে গতি বুঝাইতে 
বল! হইত ইহারা নিজ নিজ স্তরে একটা স্থির বিন্দুর 
চতুদ্দিকে বৃত্তপথে পরিন্ধমণ করে এবং এইরূপ অবস্থায় নিজ 
আশ্রয়-স্তরমণ্ডলের গতি দ্বারা পৃথিবীর চতুদ্দিকে ত্রামিত হুয়। 
স্তরস্থ বৃত্তের ভিতরের অর্ধাংশে অবস্থানকালে গ্রহের গতি 
একদিকে এবং বাহিরের 'অর্ধাংশে অবস্থানকালে বিপরীত 
দিকে হইয়া থাকে। এইরূপে.নানারূপ জটিল ও ছুর্বোধ্য 
নিষম কল্পনা ছ্বার। প্োতিফাবিষয়ক তত্ব সকল ব্যাখ্যাত 
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টলেমী 


হইতে লাগিল অবশেষে কোপার্ণিকাস্‌ & সমস্ত ত্রাস্তমতের 
উচ্ছেদ করিয়া জগৎসংক্রান্ত বিশুদ্ধ মত আবিফাঁর করিলেন 
এতাবধকাল পর্য্যস্ত যে, টলেমীয় মত অক্লান্ত বলিয়া সমাদৃত 
হইয়া আদিতেছিল, তাহ! এখন ভ্রান্ত বলিয়! গ্রতিপঞ্ন হুইল। 
ফলিত জ্যোতিষ সন্বদ্ধেও টলেমীর গ্রন্থ বহুসমাদরে সর্বত্র 
গৃহীত হইয়াছিল। 
জ্যোতিষের ন্ায় টলেমী-গ্রণীত ভৃগোল শান্তর খু্ীয় ১৫শ 
শতাবী পর্য্যন্ত সর্বোধরুষ্ট ভূগোল বলিয়া পরিচিত ছিল। 
তিনি পূর্ব পুর্ব ভূগোললেখকদিগের মতের উৎকর্ষনাধন 
ও পরিবর্তন করিয়া তৎকালপরিচিত পৃথিবীথণ্ডের বিবরণ 
২২টা মানচিত্রসহ লিপিবদ্ধ করেন। টলেমীর জ্ঞাত ভৃভাগ 
পশ্চিমে কেনারিত্বীপ হইতে পুর্বে ভারতবর্ষের পূর্বস্থ স্টাম, 
মলয় ও চীন পর্যাস্ত এবং উত্তরে নরওয়ে হইতে দক্ষিণে 
নিরক্ষরেখা পর্য্স্ত বিস্বত। তিনি নিজ ভূগোল ৮ অধ্যায়ে 
বিভক্ত করিয়! পশ্চিম হইতে যথাক্রমে পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমস্ত 
জনপদের বর্ণনা করিয়াছেন। প্রত্যেক স্থানের অক্ষান্তর ও 
দ্রাঘিমান্তর দেওয়া হইয়াছে। টলেমী কেনারিদ্বীপ হইতে 
দ্রাঘিমাস্তর গণনা করেন এবং নিরক্ষরেখাকে আরও ১০* 
ংশ দক্ষিণে স্থাপন করিয়াছেন। তাহার প্রদত্ত দ্রাঘ্িমাস্তর ও 
অক্ষান্তরও অনেকস্থলে ঠিক নাই। তিনি নিজ বর্ণিত তৃভাগকে 
১৮** অর্থাৎ গোলার্ধ ধরিরাছেন, বস্তৃতঃ উহা! ১২*"র 
অধিক নহে। 
টলেমী (সোটার, প্রিয়দর্শির অন্থশামনপত্রে ইনি তুরময় 
নামে বর্ণিত। ইহার উপাধি মোটার অর্থাৎ পুররক্ষক। 
সাধারণে ইহাকে লেগাসের পুত্র বলিত, কিন্তু মাকিদনীয়ের) 
ইহাকে ফিলিপের পুত্র ও মিগার পৌত্র জানিত, বাস্তবিক 
ইহার মাতার যখন পুত্র হইয়াছিল, তখন ফিলিপ তাহাকে 
লেগাসের করে সমর্পণ করেন । 
টলেমী প্রথমে মহাবীর আলেক্সান্দরের একজন সেনা 
পতি ছিলেন, এই কার্ধ্ে ত্বিনি অনেক স্থথ্যাতিলাভ করেন । 
মহাবীর আলেক্সান্দরের মৃত্যুর পর ইজজিপ্টরাজ্য টলেমির 
হস্তগত হয়; তৎকালে ইজিপ্ট গ্রীকসম্্রাজ্যের অস্তভূতি থাকি- 
লেও টলেমী স্বাধীন করিয়া লইলেন। আলেক্সানার ক্রিও- 
মেনেস্‌কে ই্জিপ্টের ছত্রপতি নিযুক্ত করেন। টলেমী তাহাকে 
বিনাশ করিয়! রাজ্য অধিকাঁর করিলেন। তাহার বিস্তর অর্থ 
ছিল, সেই অর্থবলে বলীয়ান্‌ হইয়া, টলেমী ক্রমে লিবিয়া! ও 
আরবের কিম়দংশ অধিকার করিলেন) 
৩২৯ খুব: পুর্বাঝে পারদিকাস্‌ ইজিপ্ট আক্রমণ করেন, 
কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাহার মৃত্যুর পর 


উলেমী 


1 ৩৮১ 


টহলিয়! 





উলেমী লিলো-সিরীনা, ফিনিকীয়া, ভূদিয়া ও সাইপ্রাস্ম্বীপ 
অধিকার করিয়া বসিলেন। আলেক্‌লাক্তিয়নানগরে তাহার 
রাজধানী স্থাপিত হইল। এখানে তিনি গোতবাহীদিগের 
ছবিধার জন্ত বরের উপর একটা বৃহৎ আলোকগৃহ নির্মাণ 
ক্রাইলেন। ঘুরোপের যাবতীয় বাণিজ্য দ্রব্য এইখান দিয়া 
এসিয়ার নানাস্থানে রপ্তানী হইতে লাগিল। 

উলেমী তৎপঞ্জে নীলনদ হইতে একটা ম্ুুবৃহৎ খাল খনন 
করিয়া ভূমধাস্থসাগরের সহিত যোগ করিয়া দিয়াছিলেন। এ 
খাল দৈর্ধ্যে ৩৬ মাইল, বিস্তার ১** ফিট ও ৩* ফিটু গভীর । 

টলেমীর সময়ে আলেক্সান্দ্রিয়ার জুখসমৃদ্ধির খ্যাতি 
দিগৃদিগন্তে প্রচারিত হইয়াছিল। তাহার সময়ে পালেস্তা- 
ইনের রিহুদ্দিগণ উত্যক্ত হুইয়। আলেক্সান্দ্রিয়ানগরে গিয়া 
ৰাস করিয়াছিল। টলেমি গ্রীক ও মিসরদেশবাসীদ্দিগকে এক 
ধর্মসথত্রে আবদ্ধ করিতে হত্ববান্‌ হুইয়াছিলেন। তাহারই 
অনুগ্রহে গ্িহুদিগণ আলেক্সাক্তিয়ানগরে আইসিস্‌ও জুপিটার 
দেবের মন্দির স্থাপন করিয়াছিল। 

২৮৩ খৃঃ পুর্বান্ধে টলেমী ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তিনি 
যতকাল জীবিত ছিলেন, রাজ্যের উন্নতির জন্ সর্বদাই চেষ্টা 
করিতেন। তিনি বিস্তোৎসাহী ও বিজ্ঞান-প্রিয় বলিয়! খ্যাতি 
লাভ করেন। এন্টিপেটারের কন্তা৷ ইয়ুরিডিসের সহিত তাহার 
বিবাহ হয়, তাহার গর্ভে অনেক পুত্র সস্তান জন্মিলেও আপন 
কনিষ্ঠ পুত্র টলেমী ফিলাডেলফান্‌কে রাজ্য দিয়! যান। 

২ উপাধি ফিলাডেলফাদ্‌ অর্থাৎ ভ্রাতৃপ্রিয়। ইনি ২৮৩ 
ধৃঃ পূর্বান্ধে পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই আপনার 
ছুই সহোদরের গ্রাণবিনাশ করেন, সেই জন্য ইনি ফিলা- 
ডেলফাস্‌ অর্থাৎ ভ্রাতৃপ্রিয় এই বিদ্রুপাত্মক উপাধি প্রাপ্ত হন। 
পিতার জীবনকালেই ইনি রাজকাধর্য পর্যালোচনা করিতেন । 
কাহারও মতে, ২৮৭ থুঃ পুর্ববান্দে ইনি যৌবরাজো অভিষিক্ত 
হন। ইনি বাণিজ্য ও বিদ্যার প্রক্কৃত উৎসাহ্দাত! ছিলেন। 
ইনিই দ্বিওনিসিয়াস্কে ভারতপরিদর্শন করিতে পাঠান। 
ভূমধ্যস্থ ও লোহিতসাগরে টলেমীর শত শত নৌক। ভাসিত। 
হুরমোস্বন্দরে বিপদ্পাত হওয়ায় বেরেনিসে বদরস্থাপনের 
জন্য একদল সৈ্ত প্রেরণ করেন। এখানে ভারতীয় বাঁণিজয- 
পোত সকল নিরাপদে থাকিত। এই নুতন পথে ক্রমেই 
বাণিজ্য বৃদ্ধি হইয়াছিল। আলেক্সান্দ্রিযনগরীও সেই সঙ্গে 
সমধিক শ্রীসম্পন্ন ও প্রসিদ্ধ হইল। তাহার প্রধান গ্রস্থাধ্যক্ষ 
দিমিত্রিয়ান্‌ ফিলরেতেসের অন্থরোধে তিনি অরীস্তিয়া নামক 
এক ফ্বিহুদী পঙ্ডিতকে জেরুজিলামে প্রেরণ ফরেন এবং 
তথাকার প্রধান যাঁজককে একথানি বাইবেলের পুথি ও ১২ 

ধু 


জন নোভা পাঠাইতে অন্থুরোধ করেন। ইহারই সময়ে 
হিক্রবাইবেঙ্গ গ্রীকভাষায় অস্থবাদিত হয়। 
উলেমী ফিলাডেলফাদ্‌ বর্তমান ছুয়েজখালের নিকটবর্তী 
আর্সেনো হইতে নীলনদের পেলুসিয়াক্‌ শাখা পধ্যস্ত একটা 
খাল কাটাইয়াছিলেন। ২৪৬ খুঃ পূর্ববাবে ইহার মৃত্যু হয়। 
টলেমী ইউয়ারগেতিস্, টল্লেমী ফিলাডেল্ফাসের পুত্র ও 
উত্তরাধিকারী। ইনি সিরিয়! ও সাইলেসিয়ার অনেক স্থান 
আপন রাজ্যতুক্ত করেন। ইহার দিগ্বিজয়কালে শক্রগণ সুবিধা 
পাইয়া! ইঞ্জিপ্ট আক্রমণ করে, কিন্তু ইহার আগমনে অতি 
শীঘ্রই বিদ্রোহানল নির্বাপিত হয়। অস্তিয়োকের পরী ইহার 
ভগ্গিনী। তাহার মৃদু ঘটিলে ইনি তাহার প্রতিশোধ লইবার 
জন্য অন্তিয়োকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা! করেন। ইহার স্শাসন- 
গুণে ইনি ইউয়ারগেতিস্‌ অর্থাৎ পরোপকারী এই উপাধি প্রাপ্ত 
হন। ২২১ খৃঃ পুর্ববাৰে পুত্রের বিষগ্রয়োগে ইহলোক পরি- 
ত্যাগ করেন, ইহার পুত্রের নাম টলেমী কিলোপিতৃস্‌ অর্থাৎ 
পিতৃহত্ত। | এই দুর্বৃত্ত পিতামাতা ও অপরাপর আত্মীয়বর্গকে 
'বিষপ্রয়োগে বিনাশ করিয়া পিতৃসিংহাসন অধিকার করেন। 
য়িছদি জাতি তাহার অতিশয় প্রিয় হইয়াছিল, ২৪ খুঃ 
পূর্ববাবে তাহার মৃত্যু হয়। 
রেনেল্‌ সাহেবের মতে উপরোক্ত টলেমী রাঁজগণের রাজত্ব 
কালে মিসরবাসীগণ পাটলীপুত্র অবধি অভিযান করিয়াছিল । 
টল্টল্‌ (দেশজ ) চঞ্চল, নড় নড়। 
টল্দা (দেশজ ) লতাবিশেষ। (999 2148) 
উল্মল্‌ (দেশজ) নড়া, কাপা। 
টল্মলিয় (দেশজ ) ইতস্ততঃ নড়া এ 
টল্বা (দেশজ ) অস্থির । 
উব্র্গ (পুং)ব্যাকরণের*সংজ্ঞান্তগগত তৃতীয় বর্গ, ট, ড, ঢ, ৭, 
এই কয়টা বর্ণ লইয়! টবর্শ। 
টবর, (হিন্দী টাবর ) ১ পুষ্কর্িনী, জলাশয়। ২ কুটার। ৩ 
জ্ঞ(তি কুটম্ব পরিবার । 
“আপন টবর নিয়া, বসিল অনেক মিঞা । 
কেহ নিকা, কেহ করে বিয়া ॥” ( কবিক*) 
টহল (দেশজ) ভিক্ষার জন্ত গান করিয়া করিয়৷ পরিভ্রমণ । 
টহুলদাঁর, যে গান করিয়া! বেড়ায়। 
টহুলন (দেশজ ) ১ গান করিতে করিতে পর্যটন। ২ অশ্থা- 
দির শ্রম নিবারণের জন্য শনৈঃ শনৈঃ পাদবিহারণ | 
টহল (দেশজ ) এদিক ওদিক্‌ ভরমণ। 
টহলানিয়। (দেশ ) গোলমাল করা। 
টহলিয়। ( দেশজ ) টহলদার। 


৯৬ 


টাকশাল [ 


টা (ত্র) টলতি গ্রলয়ে ভৃকল্পাদৌ বা টলনডঃ টাপ্‌। পৃথিবী । 
টাউরাণ ( দেশঙ্গ ) শীতে কম্পমান। 
টাকন (দেশজ)১ দ্রব্যের প্রতি দাম লিখিয়৷ দেওন। ২ 
সেলাই করণ। ৩ কোন বিষয়ের ভবিব্যৎ বল1। 
টাঁকনিয়। (দেশগ ) ১ দ্রব্যের প্রতি দাম লিখিয়া দেওয়া। ২ 
মেলাই করিয়া দেওয়! । ] 
উটাকশাল (সংস্থত টক্ষশালা শব্দের অপত্রংশ) মুদ্রা প্রস্ততের 
কারখান]। 
অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে বর্ণ, রৌপ্য ও তাআদির 
মুদ্রা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে । নানাস্থানে প্রাচীন হিন্দু 
বাজগণের নামাঙ্কিত বহুসংখ্যক মুদ্রা 'পাওয়া গিয়াছে । এ 
সমস্ত মুদ্রায় আকার, পরিমাণ, বিশুদ্ধতা প্রভৃতি অতি 
বিসদৃশ। এ সকল মুত্রানৃষ্টে সহজেই প্রতীত হয় যে, ভাৎ- 
কালিক নরপতিগণ নি নিজ রাজকীয় টঙ্কশালায় আপনার 
রাক্যের নিমিত্ত মুদ্রা! গ্রন্তুত করিতেন। আলেক্সান্দারের 
সময় হইতে ইংয়াজাধিকারের সময় পর্যাস্ত যে কত বিভিন্ন 
প্রকার মুদ্রা ভারতের নানাস্থানে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার 
ইয়ত্তা করা যাঁয় না। মুল্য, পরিমাণ, আকার ও গঠনের 
পারিপাটট্য গ্রৃতি প্রায়ই ভিন্ন ভিন্ন । [মুদ্রা দেখ। ] 
রাজগণ ব্যতীত অপর কাহারও মুদ্রা প্রস্তুতের অধিকার 
ছিন না। রাজকীয় টন্কশালায় শিল্পিগণ হস্তদ্বার এক একটা 
করিয়া মুগ্র। গ্রস্ত করিত। বলা বাহুল্য প্রাচীন হিন্দুরাজ- 
গণের যে সকল মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের স্বর্ণরৌপ্যাদি 
অতি বিশুদ্ধ হইলেও উহাদের গঠন হস্তঘ্বার! নির্মিত বলিয়া 
ততদুর সুন্দর নছে।* সম্ভবতঃ মুদ্রার সৌন্দর্ধ্যসাধনে তাহা- 
দিগের.তাদৃশ যত্ব না থাকাই তাহার কারণ হইবে। 
আলেক্সান্দারের আগমনের পর পঞ্জাব ও আফগাঁনি- 
স্থানে তাহার স্থাপিত নগর সকলের শাসনকর্থাগণ গ্রীক 
অক্ষরে মুদ্রা অঙ্কিত করিতেন। পরবর্তী শাসনকর্তাগণ গ্রীক 
ও দেশীয় উভয্ন ভাষাই ব্যবহার করেন। 
মোগল সম্রাট্গণ মুদ্রার সৌনার্ধ্য ও উৎকর্ষ বিধানে 
সম্যক্‌ যর করেন। ভারতবর্ষ-বিলুপ্টিত সুবর্ণরাশি দিল্লী ও 
আগরার রাজকীয় টহ্কশালায় মুললমান-সুদ্রায় পরিণত হুইয়! 
দেশে দেশে প্রচলিত হইল। বলা! বাহুল্য মোগল সম্রাট- 
দিগের সময়েই ভারতবর্ষের বছবি্ৃত স্থানে দি্লীস্থ টন্কশালার 
মুদ্রা প্রচলিত হয়। 
সম্রাট অক্বরের সময়ে মোগল-সা্রাজ্যের ৪২টা নগরে 
ট্টাকশাঁল ছিল। সমস্ত টাকশালে যে যে স্থানে যে যে 
প্রকার মুদ্রা প্রস্তুত হইত, তাহ! নিয়ে উল্লেখ কর! যাইতেছে । 
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£. ১ম, দিল্লী, বাঙ্গালা, গুজরাটগ্থ আন্ষদাবাদ ও কাবুল এই 
চারি স্থানের টাকশালে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাত্র তিন প্রকার 
ধাতুরই মুদ্রা গ্রান্তত হইত । 

২য়, আলাহাবাদ, আগরা, উজ্জপ্মিনী, হুরাট, দিষ্লী, পাটনা, 
ফাশীর, লাহোর, মূলতান ও তাণ্ডা! এই দশ স্থানের টাকশালে 
কেবল রৌপ্য ও তাত্রমুদ্া গ্রস্তত হইত। 

৩য়, আজমীর, অযোধ্যা, আটর্ক, অল্বার, বদাউন, 
বারাণনী, ভান্কর, বহিরা। পাঁটন, জৌনপুর, জালম্ধর, হরির, 
হিদার, ফিরূা, কল্পী, গোয়ালিয়র, গোরক্ষপুর, কলানুর, 
লক্ষৌ, মাও, নাগর, সরহিন্দ, শিয়ালকোট, সরোগ্জ, শাহরাণ- 
পুর, সারঞ্গপুর, সম্বল, কনৌজ ও রস্তস্ডর ( রণস্তস্তপুর ) এই 
অষ্টাবিংশতি নগরের টাকশালে কেবল তামুদ্রা! প্রস্তুত হইত। 

এই সকল টীকশালে যে সকল কর্ণৃচারী, শিল্পী ও মুর গরভৃতি 
থাকিত, তাহাদের নাম ও কার্য সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে। 

১ দারোগা । ইনি টাঁকশালার কার্য্যাধ্যক্ষ শ্বর্ূপ এবং 
প্রতোকের কার্ধা পরিদর্শন করিতেন। সর্ববিষয়ে নিপুণ ও 
তীক্ষদৃষ্টি এবং স্তায়পর ব্যক্তিই এই পদে নিযুক্ত হইতেন। 

২ শিরাফী বা পরাফ-_স্বর্ণ পরীক্ষক, ইনি স্বর্ণরৌপ্যাদির 
বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করিয়। দিতেন । ইহার উপর মুদ্রার ও 
কর্ষাপকর্ষ নির্ভর করিত, স্থুতরাং সুনিপুথ ও স্তায়পর ব্যক্তিই 
এই পদের যোগ্য। 

৩আমিন। দারোগার সহফারী। 

৪ মুশরিফ । দৈনন্দিন ব্যয়ের হিসাব রক্ষক। 

৫ মহাজন। ইনি স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাত্র কর্ন করিয়া টাক- 
শালে যোগাইতেন। 

৬ কোষাধ্যক্ষ । ইনি আয়ব্যয় ও লাতের হিসাব রাখিতেন। 
৫ম ব্যতীত উপরোক্ত সকল কর্মচারীই আহদী অর্থাৎ ১ম 
শ্রেণীর কর্মচারী মধ্যে গণ্য হইতেন। 

৭ ওজন সরকার। এই ব্যক্তি সমস্ত মুদ্রা সুক্রূপে ওজন 
করিত। 

৮ ধাতু গলাইবার লোক । এই ব্যক্তি মিশ্র স্বর্ণ, রৌপ্য 
ও তাঅ গলাইয়। বাট প্রস্তত করিত। 

৯ মিশ্র স্বর্ণ রৌপ্যাদির চাক্তি প্রস্তুত করিবার লোক। এ 
ব্যক্তি সবর্ণাদির চাচি প্রস্তুত করিয়া শরাফকে দেখাইত। শয়াফ 
ব৷ স্বর্ণপরীক্ষক উপযুক্ক বোধ করিলে & সকল বিশোধন করি- 
বার অনুমতি দিতেন। মিশ্রিত সৌর! ওইষ্টকচূর্ঘ মধ্যে এ সকল 
চাক্তি ঘু'টের আগুণে বহুবার পোড়াইয়! শুদ্ধ করা হইত । 

১০ বিশুদ্ধ ধাতু গলাইবার লোক । এব্যক্ি উপরোক্ত 
বিশোধিত চাঁক্তি সকল গলইিয়া বাট গ্রস্ত করিত। 
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৯১ জরাব। এই ব্যক্তি প্রস্তত বাট কাটিয়া মুদ্রার 
আকার ও পরিমাণানুযারী খণ্ড প্রস্তত করিত। 

১২ খোদকার। এই ব্যক্তি ইন্পাতের উপর চিত্র ও 
জক্ষরাদি খোদিত করিয়া মুদ্রার জন্ত ছাঁচ প্রস্তত করিত। 
অকৃবরের সময়ে দিল্লীনিবাসী মৌলন! আলি-আদ্ষদ নামে 
কজন অতি সুদক্ষ খোদকার ইস্পাতের ছাঁচ প্রস্তুত করিত। 

১৩ সিক্কাচি। শ্রই ব্যক্তি গোলাকার ধাতু খণ্ড লইয়া 
ছুইটী ছাঁচের মধ্যে ধরিত এবং জপর একবাক্তি ( পাট্ক্চি ) 
হাতুড়ির আঘাতে &ঁ ধাতৃথণ্ডে মুদ্রাঙ্কিত করিত। 

১৪ সব্বাক। বিশুদ্ধ রৌপোর গোল পাত প্রস্তত করিত। 

১৫ কুর্শকুব। এই ব্যক্তি বিশুদ্ধ রৌপ্যের পাত! পোড়া- 
ইয়া হাতুড়ি দ্বারা পিটিতে থাকিত। যতক্ষণ উহাতে সীলার 
গরন্ধমাত্র থাকে, ততক্ষণ এইরূপ পুনঃ পুনঃ কর! হইত। 

১১ কম্‌নিগীর । এই ব্যক্তি ত্বর্ণ ও রৌপ্য বিশুদ্ধ কিন! 
পরীক্ষা করিত এবং বিশুদ্ধ না হইলে ইচ্ছান্যায়ী বিশুদ্ধ 
করিয়! লইত। 

১৭ নিয়ারিয়া। এই ব্যক্তি খাঁক অর্থাৎ স্বর্ণাদির ক্রেদ 
ধুইয়। উহ! হইতে স্বর্ণ পৃথক্‌ করিয়া! লইত। 

্র্ণ রৌপ্যাদি বিশুদ্ধ করিতে তাত্র, মীনা প্রভৃতি ধাতু 
এবং গন্ধক সোহাগ প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত । 

১৮ পানিবার কড়।ল অর্থাৎ মিশ্রিত রূপার গাদ গলাইয়! 
ব্ধপা বাহির করিয়া লইত। 

১৯ পাইকার। নগরস্থ হ্বর্ণকারদিগের নিকট হইতে খাঁক 
এবং ধুলা প্রভৃতি ক্রয় করিয়া উহ! হইতে ন্তবর্ণরৌপ্য পৃথক্‌ 
করিয়া লইত। 

২* নিকোইবাল1। পুরাতন তাতমুদ্রা সংগ্রহ করিয়া 
গ্রালাইত। 

২১ খক্‌শো। উল্লিখিত ব্যক্তিগণ যথাসাধ্য হ্বর্ণরৌপ্যা্ি 
বিশুদ্ধ করিয়া লইলে খক্‌শেো৷ টাকশাল। ঝাটাইয়! ধুল। বাড়ী 
লইয়। যায় এবং উহ হইতে দ্র্ণরৌপ্যা্দি বাহির করিত। 
ইছারাও এই উপায়ে বিস্তর উপার্জন করিত । 

সম্রাট অকৃবরের সময়ে মুদ্রাদদি অতি বিশুদ্ধ দ্বর্ণ রৌপ্যে 
নির্মিত হইত। তিনি উৎকৃষ্ট শিল্পিগণ নিযুক্ত করিয়া উহ- 
দের গঠনও পূর্ববাপেক্ষা অনেকাংশে মনোহর করেন। 

অকৃবরের টাকশালে ২৬ প্রকার দ্বর্ণমুদ্রা, ৯ গ্রকার 
রৌপ্যমুন্রা ও ৪ প্রকার তাত্রমুদ্র। গ্রস্তত হইত। [ুত্রা দেখ ।] 
এ সকলের মধ্যে কতক গোল ও কতক চতুরত্র। 

্র্ণরৌপ্যাদি হইতে সুদ্া গ্রস্তত হইলে উহার যে মূল্য 
বৃদ্ধি হইত, তাহার কতকাংশ্‌ কর্ণচারীদিগের বেতন বাবত 
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খরচ চুইত, অবশিষ্ট হইতে মহাঞনকে কতক দিয়া! সমুদায 
রাজকোষে জমা হইত। ৰ 

খৃষ্টীয় যোড়শশতাবীর মধ্যবর্তীকাল পর্ধ্স্ত ঘুরোপে 
মুদ্রার বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই। এপর্য্যস্ত ধাতুর 
পাত কাটিয়া ছাটিয়া এবং হাতুড়িত্বারা ছুইদিকে পিটিয়া ছাপ 
মারিয়! হস্তঘারাই মুদ্র। প্রস্তত হইত। বলা বাহুলা এন্ধপ 
প্রণালীতে মুদ্রা ঠিক গোল এবং উভয়দিকে ছ।প সমান 
ইইত না। ১৫৫৩ থৃষ্টান্বে একজন ফরামী খোদকার সু দ্বারা 
চাপদিয়া ছাপ তুলিবার উপায় উদ্তাবন করেন। ১৬৬২ খুষট(বে 
ইংলপীয় টাকশালে বান্পীয় কলে পরিচালিত গ্রকাও হাঁডুড়ী 
দ্বারা মুদ্রা প্রস্তুত প্র্ঠা উত্তাবন হইল। ইহাই এখন সর্বাত্ 
প্রচলিত। এখন যেশগ্রণালীতে মুদ্র! গ্রস্তত হয়, তাহ মংক্ষেপে 
বর্ণিত হইতেছে। 

যে স্বর্ণ বা রৌপ্য হইতে মুদ্রা! প্রস্তত হইত, তাহার থান 
টাকশ।লে আনীত হইলেই গ্রথমে একজন নুদক্ষ স্বর্ণপরীক্ষক 
প্রত্যেক থান হ্বর্ণপরীক্ষা করিয়া উহাদের বিশুদ্ধতা যত্পূর্ববক 
লিখিয়া রাখেন। ইহার পর ব্বর্ণের থান শক্ত মুচিতে গঞসিতে 
দেওয়া হয়। মুচির স্বর্ণ প্রথর উত্তাপে গলিয়! গেলে উহাতে 
যথোপযুক্ত তা মিশাইয়। ম্বর্ণকে নির্দিষ্ট মিশ্রিত অবস্থায় 
আনয়ন কর! হয়। ২২ ভাগ বিশুদ্ধ স্বর্ণ ও ২ভাগ তার 
মিশ্রিত করিয়া ইংলপীক স্বর্ণমুত্রা প্রস্তত হইয়া থাকে। 
রৌপ্যমুদ্রায় ২২২ ভাগ বিশুদ্ধ রৌপ্য ও ১৮ ভাগ তামার 
খাদ থাকে । যথোপযুক্ত মিশ্রণ হইলে স্বর্ণ বা রৌপোর 
আকার ও পরিমাণভেদে লোহার ছাঁচে ঢালিবার নানারূপ 
বাট প্রস্তত হইয়া থাকে । এই সুমুদায় বাট বান্পীয়কলে 
পরিচালিত ঘূর্ণামান ইন্পাতের নুদৃঢ় জীতের মধ্য দিয়! 
বহুবার পেধষিত হইলে অনেক পাতল! হইয়া যাঁয়। এই 
লকল পাঁত৷ সর্ব সমান পুরু করিবার জন্ত উাগিগকে 
পোড়াইগ্লা আবার ইম্পাতের জাতে তার টানার স্তায় টানিয়। 
লয়। অভিপ্রেত মুদ্রানযায়ী পাতলা হইলে এ সমস্ত পাত 
একজন পরীক্ষকের নিকট আনীত হয় এই ব্যক্তি 
প্রত্যেক পাত হুইতে নমুনা ম্বক্ধপ এক এক খণ্ড কাটিয! 
লইয়া ওজন করিয়া দেখে। যদি কোনটার পরিমাণ 
$ গ্রেণ অপেক্ষা! অধিক তারতম্য হয়, তবে সমস্ত পাতটাই 
পরিত্যক হয়। 

এ সকল পাত হুইতে ছেনী দ্বারা গোল চাঁকি কাটিয়া 
লওয়৷ ছয়। একটা বৃহৎ বাম্পীয় চক্র দ্বারা পরিচালিত ছেনী 
দ্বারা প্রায়ই বালকের! এই কার্ধ্য সম্পন্ন করে। এইন্ধপে 
একটা বালক প্রতি মিনিটে ৬৭৭৭টা চাকি কাটিতে পারে । 


টাকশাল 


চাকি কাটা হইলে এ ঝাঝরির স্তায় পাতা! আবার গলাইবার 
স্থানে গ্রেরিত হয়। 
ইহার পর প্রত্যেকটা খণ্ড ওজন করিয়া দেখা হয়। যদি 
কোনটা কম পড়ে, সেগুলি পৃথক্‌ রাখিয়া পরে পুনরায় গলা- 
ইতে দেওয়া হয়। যেগুলি বেলী হয়, সেগুলিকে ঘবিয়! ঠিক 
করিয়া লমানগুলির সহ্ধিত মুদ্রিত হইবার জন্য প্রেরিত হুয়। 
ইতিপূর্বে প্রত্যেক খণ্ডকে লোহার উপর ফেলিয়া ৰাজাইয়! 
দেখে, যদ্দি কোনটার বাঁজন। ঠিক ন। হয়, তবে তাহ! কালা 
বলিয়! পরিত্যক্ত হয়। 
মুদ্রা সকলের গ্রাস্তভাগে খাঁজ কাটিবার জন্ত উহনাদিগকে 
প্রথমে যন্ত্র বার! দুইটা গোলাকার *ইম্পাতে ফেলিয়া পাশ- 
দিকে চাপ দেওয়া হয়। ইহাতে মুদ্রার প্রাস্তভাগ মধ্য 
অপেক্ষা পুরু হইয়া উঠে এবং মুদ্রাও ঠিক গোঁপাকার হয়। 
অতঃপর পোড়াইয়া নরম করিয়া লইলেই মুদ্রিত করিবার 
উপযুক্ত করা হইল। কিন্ত উপরোক্ত প্রণালী সম্পাদন করিতে 
করিতে এঁ মকল অমুদ্রিত খণ্ড প্রায়ই মলিন হুইয়! যায়। এ 
মলিনন্ব ঘুচাইবার জন্ত উহাদিগকে গন্ধক দ্রাবকমিশ্রিত ফুটন্ত 
জলে ফেলিয়া ধৌত করিয়া লওয়া হয়। এ ধৌত খণ্ড সকল 
অনস্তর করাতের গুঁড়া দ্বারা উত্তমরূপ সুছিয়! ঈষৎ তাপে শুষ্ক 
করিয়া লইতে হয়। এইরূপ সতর্বত| অবলম্বন না! করিলে 
নুতন মুদ্রায় যে চাক্‌চিক্য দেখিতে পাঁওয়! ধায়, তাহা হয় ন|। 
অনন্তর & সমস্ত খণ্ড মুদ্রিত করিবার জন্য জীতঘরে 
নীত হয়। একটা প্রকাণ্ড স্থদ্ঢ লোহার যন্ত্রে ই দিকের 
ছুইটা ছাঁচ ঠিক উপধূ্ণপরি দৃঢ় বন্ধ থাকে। নিয়ে ছীচ- 
টিতে একটা শাদা খণ্ড স্থাপিত হয়। পরে বা্পীয়কলের 
তেজে উপরিস্থ সমস্ত যন্ত্র উপরের ছাঁচ আসিয়া এ খণ্ডের 
উপর চাঁপ দেয়, ইহাতে মুদ্রার ছুই দিকে একবারেই ছাপ 
পড়ে। পার্থেখাজ কাটাও এই সঙ্গে সম্পন্ন হয়। নীচের 
ছাচের চারিদিকে বলয়া্কতি একটা ইস্পাতে দৃঢ় বেড়ী 
থাকে। যেমন উপরের ছুঁচি ভীষণতেজে মুদ্রার উপর 
চাপিয় পড়ে, অমনি পার্খের বলয়ও পার্শস্থিত চাপ দিয়! খাজ 
কাটিয়া ফেলে। এইরূপে একটার পর অন্য একটা করিয়া 
সমস্ত মুদ্রিত হইয়া থাকে। বলা বাহুলা, ছাচের মধ্যে মুদ্রা 
ধর! ও তাহা হইতে লওয়৷ কলদ্বারাই হুইয়া থাকে । ইহার 
পর সমস্ত মুদ্রা থলি বদ্ধ করিয়া প্রত্যেক থলি হইতে যথেচ্ছ 
ছুই চারিটা! মুদ্রা লইয়া পরীক্ষা করা হ্য়। 
১৬০১ খুষ্টাবে ই ইত্ডিয়া কোম্পানীর টাকশালে মুদ্রা 
শ্রস্তত করিয়। এদেশে আনয়ন করেন। ১৬৬,_-৬১ খুং অন্ধ 
মাস্জাত্ে একটা টাকশাল স্থাপিত হয়। 


[ ৩৮৪ ] 
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১৭৫৯--৬* খৃষ্টাবে ইট ইত্ডিয়া৷ কোম্পানী কলিকাতায় 
একটা ট্ঁকশাল স্থাপন কল্পিধার পরওয়ান! গ্রাণ্ড হন শ্রবং 
কলিকাতায় টাকশাল স্থাপন করেন। ১৭৯৯ ধুষ্টাবে বা্া- 
লায় এত ভিন্ন ভিন্ন গ্রকার মুদ্রা প্রচলিত ছিল এবং মূলা 
বৎসর বৎসর এত ভ্রাসবৃদ্ধি হইত যে, একজন সুদক্ষ শিরাফি 
ব্যতীত কেহই মুদ্রার চলিত মূল্য নিরূপণ করিতে পাঁরিত 
না। এই কল কারণে ট'ণকশালের 'কর্তৃপক্ষগণ সর্বত্র এক 
সাধারণ মুদ্রা চালাইবার প্রস্তাব করিলেন। সিক! টাক আদর্শ 
বলিয়! গৃহীত হইল এবং পুরাতন টাক সমস্ত ভা্গিয়া কলি- 
কাতার টাকশালে সিক্ক! টাকায় পরিবর্তিত হইতে লাগিল। 

১৭৯২ খুষ্টাব্বে গবর্ণরজেনারেল টাকশালের অধ্যক্ষকে 
আদেশ করিলেন ষে, শীন্্ শীত সমস্ত পুরাতন মুদ্রাকে মিকা! 
টাকায় পরিবর্তন করিবার জন্ত পাটনা ও মুশিদাবাদেও 
টাকশাল স্থাপিত হউক । 

ইতিপূর্ব পর্য্যন্ত মুসলমান সত্রাট্দিগের মুদ্রার প্রায়ই 
সম্পূর্ণ ছাপ উঠিত না, ইহার কারণ মুদ্রার আকার অপেক্ষা 
ছাচ অনেক বড় থাকিত। তাহার উপর মুদ্রিত অক্ষরাদিও 
বেশী উচ্চ থাকিত, হ্বতরাং ছুষ্ট লোকে মোহরের এক গার 
ঘষিয়া ঝ| ঠাচিয়া লইলে সহজে ধরা যাইত না। বাস্তবিক 
এইক্পে মোহরাদির অনেক ক্ষয় হইত। এখন এই প্রতারণ! 
এড়াইবার জন্য টাকশালের অধ্যক্ষ পার্খে দাগ কাটা, সরু ও 
অনুচ্চ অক্ষর-মুদ্রিত অতি সুন্দর মোহর প্রস্তত করিলেন। 
এইরূপ মোহুরে সমস্ত ছাপটাই পড়িত এবং পার্খে চোট থাক! 
জন্ত কোন দিকে ঘধিলে বাঁ চচিলে সহজেই ধর! যাইতে 
পারিত। 

ওঁ বর্ষে আগষ্টমামে গবর্ণরজেনারেলের আদেশে ঢাকা, 
পাটনা ও মুশিদাবাদেও কলিকাতা'র টাকশীলের ঠিক 
অনুরূপ টাকা প্রস্তত 'হুইতে লাগিল। এ সকল টাকাতে 
সনের পরিবর্তে সআাটের রাজত্বের ১৯শ বর্ধান্ক মুদ্রিত থাকিত। 
এই টাকা কোম্পানীর অধিক্কৃত যাবতীয় প্রদেশে ব্যবহৃত 
হইতে লাগিল। 

১৭৯৭ থুষ্টাবে ঢাকা! ও গাটনার টাঁকশাল বন্ধ হইয়! 
যায়। ইহার পর মুর্শিদাবাদের টাকশালও উঠিরা যায়। 

তখনও কাশী, ফরকাবাদ, বরেলী, আলাহাবাদ, গোরক্ষ- 
পুর প্রভৃতি নগরে স্থানীয় ব্যবহার জন্ত মুদ্রা প্রস্তত হইতে 
লাগিল। কিন্তু অনেকস্থলে টাকশালের কর্শচারিগণের 
জসঘ্যবহারে মুদ্রা হীনমূল্য হইতে লাগিল। গবর্মেন্ট যথাসাধ্য 
চেষ্টা করিয়াও ভাহা নিবারণ করিতে পারিলেন না । 

খুটায় উনবিংশ শতাবীর,আরস্তেই কোম্পানীর অধিস্কৃত 





হাহা হউক নবাধিক্ূত ও করদ প্রদেশনমূছে নূতন নূত্তন 
মুদ্রা চলিতে লাগিল। 
পুরাতন টাক' সমস্ত ভাঙ্িয়া নুতন মুক্রায় পরিণত করি- 
বার জন্ত সাগর, আতরমীর প্রভৃতি স্থানেও টাকশাল স্থাপিত 
হইয়াছিল। 
সম্প্রতি সমগ্র ভারতবর্ষে সিক্কা, ফরক্কাবাদী, গোরক্ষপুরী, 
বালাশাহী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন টাকা উঠির। গিয়া সর্বত্র ১৮৪ 
শ্রেণ (টয়) ওজনের টাকা গ্রচ্লিত হুইয়াছে। ১৮৩৫ 
খুষ্টাবে মান্দ্রাজের টাকশাল উঠিয়া যায় এবং উহ্নার কল 
প্রভৃতি সমস্ত বোদ্বাই ও কলিকাতার টাকশালে আনীত হয়। 
ইহার পর কলিকাতা ও বোত্বাই টাকশালেই সমস্ত ভারত- 
বর্ষের জন্ত মুদ্রা প্রস্তুত হইতে লাগিল, অন্তান্ত স্থানের টাক- 
শাল নিশ্রয়োজনবোধে উঠাইয় দেওয়া হইল। এখন বোম্বাই 
ও কলিকাতার টাকশালেই মুদ্রা প্রস্তত হুইতেছে। এই 
ছুই স্থানের টাক! গ্রভৃতি ঠিক একই প্রকার। 
এতত্তিন্ন অনেক করদ ও মিত্র রাজার নিজ নিজ রাজ- 
ধানীতে টাকশাল আছে। এ সকল টাকশালে স্থানীয় 
প্রদেশের জন্ টাকা গ্রভৃতি প্রস্তত হয়। 
টকা (দেশজ ) ১ সীবন, সেলাই। ২ পুর্বস্থচনা করা, আগ 
বাড়াইয়া বল! । 
টাক্‌ (দেশজ) মন্তকের কেশউঠা ধোগবিশেষ | [ইন্্রু্ধ দেখ।] 
টাকপড়া (দেশজ ) [ইন্ত্রলুপ্ত দেখ। ] 
টাকৃর! (দেশজ ) জিহ্বা ও কণের মধ্যবর্তী স্থান। 
টাকা (দেশজ )১ রৌপ্যমুদ্রা, টক্কা, তঙ্কা। 
টাকাপাণা (দেশজ) জলজ লতাবিশেষ। (1508 50500695) 
টাকাহার (দেশজ ) একপ্রকার ন্গন্ধি লতা। 
টাকী, যমুনা ও ইচ্ছামন্তী নদীত্তীরে কলিকাত! হইতে ৪৮ মাইল 
দুরে অবস্থিত একটা প্রসিদ্ধ নগরী। এই স্থানে একটা গবর্মেন্ট 
হাই এণ্টান্স (বোডিং) স্কুল, একটা বালিকাবিদ্ঘ(লয় এবং 
একটা দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। এই স্থান স্বাস্থ্যকর। 
এখানে কোনরূপ ম্যালেরিয়ার প্রকোপ নাই। এখানে 
অনেক জমিদারের বাপ, ইহার! রা! বসস্তরায়ের বংশ- 
সম্ভৃত। ন্ব্গায় ৮কালীনাথ রায় বারাসত হইতে একটা 
প্রশস্ত পথ প্রস্তত করিয়া দিয়াছেন। টাকীতে অতি উত্তম 
গাড়, প্রস্তত হইয়া থাকে। 
টাকুয়! (দেশজ ) টাকুর, সুত্র পাক দিবার যন্ত্রবিশেষ। 
টাকুর (দেশজ) সুত্রপাক দিবার যন্রবিশেষ। 
টাঁকুরাই (দেশজ ) অঙ্বগ্রহ,*থেচা, টাকরিয়া। 
যা] 





হই [ রী) টেন ততরসেন নিবৃতং। এই মনত টপ 


নীলকপিখের রসে প্রস্তত হয়। মনত খ্বাদশ গ্রকার-_পানস, 
্াক্ষ, মাধূক, খাঙ্জবর, তাল, এঁক্ষব, মাধ্বীক, টান্ক, মার্ক, 
ধরে ও নারিকেলজ এই একাদশ প্রকার মগ্। দ্বাদশ 
প্রকার মস্তের নাম সুরা ও তাহা অতি গহিত। পুর্বোক্ত 
একাদশ প্রকার মনত পান করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, 
ইহার প্রায়শ্চিত্ত তিন দিন উপবাস। 
দদ্্রাক্ষেক্ষুটস্বধর্জুরপনসাদেশ্চ যে৷ রসং ৷ 
সম্ভোজাতস্ত পীত্বা৷ তং ত্রযহাচ্ছুধোৎ ছিজোত্বমঃ |” (পুলস্ত্য) 
[ মগ্ দেখ।] 
টাঙ্কমাধবীক (কী) মগ্তবিশেষ। এই মগ্ত শতাঁবরী, টক্কমূলের 
রস এবং পন্ম মধু দ্বারা একত্র করিয়া গ্রস্তত হুয়। 
“শতাবরী টক্কমূলং লক্ষমণপল্মমেব চ। 
মধুনা সহ সন্ধানাৎ টক্কমাধবীকমীরিতং ॥” (তন্ত্র) 
টাঙ্কর (পুং) টক্ষন্তেদং টাঙ্কং রাতি-রা-ক। শ্বেচ্ছাচারী, পাষণ্ড, 
নাগবীট। (ত্রিকা') 
টাঁঙ্গ (দেশ) ১ সোহাগা। ২পা। ৩ দোকান। 
টাঙ্গন (দেশজ ) ১ ঝুলন। ২ পার্কতীয় টাটুঘোড়া। 
পার্বত্য টাঙ্গন তাজী বাছিয়! কিনিল বাজী 
গজ কিনে পর্বতের চূড়। |” (কবিক*) 
টাঁঙ্গ। (দেশজ) ঝুলা। 
টাঙ্গাইল, বাঙ্গালার ময়মনসিংহ জেলার একটা দহর এবং 
আলিয়া মহকুমার সদর। এই নগর যমুনার একটী শাখা 
লহজঙ্গাতীরে অবস্থিত। টাঙ্গাইলে নিকটবর্তী গ্রাম সক্গ 
লইয়া একটা মিউনিসিপালিটী আছে । অধিবাসী সংখ্য। 
(১৮৯১ খুঃ অন্দে) ১৭৯৭৩। তন্মধ্যে হিন্দু ১২১৭৫ এবং 
মুদলমান ৫৭৯৭। এখানে ছুইটা উৎকুষ্ট বিগ্তালয় স্থানীয় 
লোকের সাহায্যে পরিচাপিত হয় ও বিলাতী বস্ত্রাদির বাণিজ্য 
হইয়া থাকে। 
টাঙ্গান (দেশজ ) লম্বিত করণ, ঝুলান। 
টাঙ্গা প্রদীপ (দেশজ ) ঝুলান আলো, আকাশ প্রদীপ ! 
টাঙ্গী ( দেশদ) কুঠার, পরপ্ড। 
টাট (দেশজ) তাত্রাদিনির্শিত পাত্রবিশেষ, 
তাত্রময় পাত্র । 
টাটা, শিদ্ধুদেশস্থ নগরবিশেষ। ১৪৮৫ খুঃ 
ংশোস্তব চতুর্দশ রাজা জামমন্দল কর্তৃক স্থাপিত। এই 
নগর সিদ্ধুনদের তীরে সমুদ্র হইতে ১৩০ ক্রোশ অন্তরে 
পর্বাতোপরি অবস্থিত। বর্ধাকালে ইহার্‌ নিকটস্থ সমুদ্র 
প্রদেশ জলমগ্ন হয়) ইহা কেবল দ্বীপের গ্ভায় ভানমান থাকে । 


পুজার নিমিত্ত 


অন্বে সোমীয়- 


৯৭ 


টামটুম 


ইহার পথ সমুদ্নয় অতি অগ্রশত্ত ও অপরিষ্কার, কিন্ত ইহার 
গৃহগুলি উত্তম, ইহার চতুর্দিকের ভূমি উর্বর! | [ট্টা দেখ |] 

টাঁটান (দেশজ ) ১ কন্‌ কন্‌ করা। ২ শুকান। 

টাটানী (দেশজ ) অতাস্ত বেদন| । 

টাটি (দেশজ) পর্দা, বেড়া, মাছুর। 

টাটা (দেশজ) ১ ক্ষুত্রপাত্র। ২ খস্থসের পর্দা বা! বেড়া দেওয়া। 

টাটু (দেশজ) দেশীয় ছোটজাতীয় ঘোড়া। 

টাটুয়। ( দেশদ) হুর্ধ্যকিরণে শুকাইয়া যাওয়া 

টাট্‌কা (দেশজ ) তাজা, নূতন, বাসী নগ্ন। 

টাও (টাড়া) বাঙ্গালার মালদহ জেলার একটা প্রাচীন নগর । 
এই নগর গৌড়ের নিকট গঙ্গার অপর পারে. অবস্থিত ছিল, 
গৌড়নগর ধ্বংস হইলে কিছুদিন এখানে বাঙ্গলার রাজধানী 
হইয়াছিল। প্রাচীন নগর কোন্‌ স্থানে স্থাপিত ছিল, তাহা 
এখন স্পষ্ট জানা যার না, সম্ভবতঃ এ স্থান পাগ্ল! নদীগর্ভে 
বিলীন হইয়া গিম্বাছে। আজিও এ স্থলে একটা গ্রাম টাণ্ডা ব! 
টাড়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে । বাঙ্গালার ইতিহাঁস- 
লেখক ষ্ট়ার্ট সাহেব বলেন, গৌড়নগর জনশৃন্ত হইবার ১১ 
বৎসর পূর্বে বাঙ্গালার শেষ আফগান নৃপতি সুলেমান শাহ- 
কর্রাণী ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে টাও। নগরে বাঙ্গালার রাজধানী স্থাপন 
করেন। যোগল-সম্রা অকৃবরের সময়ে টাণ্ড! নগর সুসমৃদ্ধ 
ও বাঙ্গালার নবাবদিগের বামস্থান ছিল। ১৬৬* থুষ্টাবে 
খিপ্রোহী সুজাশাহ অরঙ্গজেবের সেনাপতি মীরজুক্নার ভয়ে 
রাজমহধা হুইতে টাও্ডায় পলায়ন করেন এবং পরে যুদ্ধে পরা- 
পিত হন। ইহার পর মোগলগণ রাজমহল ও ঢাকায় বাঙ্গালায় 
রাঞধানী স্থাপন করিয়]ছিল। 

টান্‌ (দেশজ) ১ আক্রা। ২ কর্কশ। ৩ আকর্ষণ। 

টানন (দেশব্ধ ) আকর্ষণ। 

টানসহ (দেশজ ) আকর্ষণ সহ করিবার ক্ষমতা। 

টান। (দেশজ ) ১ রজ্জু প্রভৃতি দ্বার! বস্তদ্বয়ের সংযোগ করণ। 
২ বস্ত্বের দৈর্ঘ্য পরিমাণের সুত্র । ৩ বাঙ্গালার মুসলমান 
নবাবদিগের সময়কার একটা ছুর্গ। 

টানাজিনিয়। (দেশজ ) একপ্রকার ঘাস। (০০ 00170868) 

টানাটানি (দেশজ) ১ অভাব, অপ্রতুল । ২ পন্পম্পর আকর্ষণ। 

টানানি (দেশদ ) ছাকা, চালা। ২ আকর্ষণ। 

টান্টোন (দেশজ) ১ অপগিফার, কর্কশ | ২ আকর্ষণ। 

টাপর (দেশজ ) ঈষৎ আঘাত, থাবড়, চাপড়। 

টাপু (দেশজ) স্বীপবিশেষ। 

টাবানিম্ব (দেশজ ) একপ্রকার নেবু। (01:83 ৪০1৫9) 

2 
টামটুম (দেশজ) ছোটকাঅ। 


[ ৩৮৬ ] 


টিকারী 

টায়টায়।( দেশজ) সংগৃহীত ভরবোর নানাতিরিক্ত না হওয়া । 

টার (পুং) টাং পৃথীং খচ্ছতি খ-অণ্। ১ তুর, ঘোটক। 
২ রঙ । ৩ লঙগগ। 

টাল (দেশজ ) ১ দীর্ঘহৃত্রতা, বিলম্ব করা। & ছলনা । 

টালন (দেশজ ) ১ ছলন|। ২ দীর্ঘসত্রতা। 

টালাটালি (দেশজ ) পরস্পর বিলম্ব করা । 

টালি (দেশদ) মেজে পাতিবায অন্ত 'যে চতুফোণাক্কতি ইষ্টক 
ব্যবহার কর! হয়, টাইল। 

টাল্মটা'ল (দেশল ) ১ বৃথা বিলম্ব কর!। ২ ছলনা করা। 

টাল্মটালী ( দেশজ ) বিলম্ব কর! । 

টি সংযুক্ত পদবিশেষ। যেমন একটি, ছেলেটি ইত্যাদি। সংস্কৃত 
ভাষায় হ্ল্লার্থে “টা” ব্যবন্ধত হয়। 

টিঅ। (দেশজ ) তোতাপাখী। 

টিকন (দেশজ) বহুকালম্থায়ী। 

টিকর (দেশজ ) উন্নত, আলি, জাঙ্গাল। 

টিকর! (দেশজ) পক্ষীবিশেষ। (51515 ০11৮৪০69) 

টিক] (দেশজ) ১ অঙ্গারাদি দ্বারা প্রস্তত অগিগ্রজলন ভ্রব্য। 
২ বসস্তরোগ নিবারণের জন্ত হন্যে ক্ষতকরণ। [টাকা দেখ ।] 

টিকাঁদার (দেশজ ) যে টাক! দেয়। 

টিকায়েত্রায়, লক্ষৌএর নবাব আসফ্উদ্দৌলার দেওয়ান 
(১৭৭৭-৯৭ খৃঃ অব )। ইনি অতিশয় বিগ্কোৎসাহী ছিলেন। 
ছিনীকবি সাগর, গিরিধর ও বেণীকবি টিকায়েতের বিশেষ 
আন্ুকুল্য প্রাপ্ত হইয়াছিজেন ; উক্ত তিন কবিই তাহা স্বীকার 
করিয়৷ গিয়াছেন 

টিকারা ( দেশজ ) হন্দুভিবাগ্ভবিশেষ, ধামাল। 

টিকাঁরী, গয়াজেলার অন্তর্গত একটা সহর। অক্ষা* ২৪" ৫৬ 
৩৮ উঃ ও ড্রাঘি* ৮৪* ৫২৫৩ পৃঃ। গয়ানগরীর ১৫ মাইল 
উত্তরপশ্চিমে মুরহর নর্দীতীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা 
১১৫৩১। এখানে মিউনিসিপালিটা আছে। প্রতিলোককে 
৬/* হিসাবে টেক্স দ্রিতে হয়। 

এখানকার মাটির গড় উল্লেখযোগ্য। শক্রুর আক্রমণ 
হইতে নগর রক্ষা করিবার জন্য টিকারিরাজগণ এই. ছুর্গ 
নির্মাণ করেন। ছূর্গপ্রাচীরের মুরচায় কামান রাখিবার 
স্থান ও চারিদিকে নালা কাটা আছে। 
ইতিহাস। এখানকার রাজবংশ নিতান্ত জপ্রাচীন নছে। 

নাদিরশাহের আক্রমণের পর মোগল-শাসনের বিশৃঙ্খল! ঘটিলে 
বর্তমান রাজবংশের পূর্বপুরুষ বীরসিংহ প্রাছুর্তত হন। 
প্রথমে তিনি একজন সামান্ত জমিদার মাত্র ছিলেন । তাহার 
পু লুনরদিংহ বন্গ-বেহান়ের ুবাদার আলীবদ্দীখাকে 


টিকারী 


মহারাষ্ট্রদিগের বিরুদ্ধে সাহাষ্য করাম্প এবং পানা বিশ্রোহু- 


মনে সফলকাম হওয়ায় প্রাজ” উপাধি লাভ করেন। 
রাজা স্থন্দরসিংহ একজন সাহসী বীর ছিলেন, তিনি অল্লা- 
প্লাসেই আপনার সম্পত্তির যথেষ্ট উন্নতিনাধন করিলেন। 
অল্প দিন মধ্যেই ওকড়ী, মনবৎ, একিল, ভিলাবার, দখনাইর়, 
আঙ্গ-টি ও পহারা এবং অমরাথু ও মাহের পরগণার অধিকাংশ 
আপনার অধিকারভুক্ক করিলেন। এ ছাড়া তিনি বেহার ও 
রামগড়ের নানাস্থানে সম্পত্তি করিয়াছিলেন। আবশেষে 
তীহারই এক জমাদার হঠাৎ তীহার প্রাণবিনাশ করে 
সুন্দরের তিন পুত্র বনিয়াদসিংহ, ফতেসিংহ ও নেহালসিংহ 
কেহ কেহ বলেন, এঁ তিনজনেই চ্ুন্দরের ভ্রাতুপ্পুত্র, তিনি 
কেবল জ্যেষ্ঠ বনিয়াদসিংহকে দত্তক গ্রহণ করেন। 

বনিয়াদসিংহ শান্তিপ্রিয় । ইংরাজের সহিত তাহার বেশ 
সস্তাব ছিল। তিনি আচুগত্য শ্বীকায় করিয়া ইংরাজদিগকে 
এক পত্র লেখেন, সেই পত্র নবাব মীরকাসিমের হাতে পড়ে । 
পত্র পাইয়া কাঁসিমআলী অত্যন্ত জুদ্ধ হইয়া বনিয়াদ ও তাহার 
ভ্রাতৃদ্বয়কে পাটনায় আনাইয়! তাহাদিগের গ্রাণসংহার করেন। 
উক্ত ঘটনার কিছু পূর্বে বনিয়াদের এক পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ 
হইয়াছিল। কাসিমআলী সেই শিশুকে বিনাশ করিবার 
অন্ত লৌক পঠাইয়াছিলেন। কিন্তু রাণী পুত্ররক্ষা করিবার 
জন্ত তাহাকে এক ঘুটের চুবড়ীতে ভরিয়া বনিয়াদের 
প্রধান কর্মচারী দলীলসিংহের নিকট পাঠাইয়া দেন। 
বক্সারের যুদ্ধ পর্ধ্স্ত দলিল রাজপুত্রকে অতি সাবধানে রক্ষা 
করিয়াছিলেন । এই রাজকুমারের নাম মিত্রর্সিংসিংহ। সেতাব- 
রায়ের শাসনকালে মিত্রজিৎসিংহ আপনার সমস্ত সম্পত্তিই 
হারাইয়্াছিলেন। শেষে ল সাহেব (77. 1%) বেহারের 
কালেক্টর হইয়। গেলে মিত্রজিৎ পূর্বসম্পত্তি এবং দিল্লীদরবার 
হুইতে “মহারাজ” উপাধি পাইলেন। ইংরাদরকারও তাহাকে 
“মহারাজ” বলিয়। স্বীকার করিলেন। খরকদি জেলার 
কোলহান নামক স্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে মিত্রজিৎ 
সসৈন্টে ইংরাজরাজকে সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি গল্প! 
হুইতে টিকারী পর্য্যন্ত জমনী নদীর উপর এক বৃহৎ সেতু ও 
বর্মশালায় এক বৃহৎ সরোবর খনন করাইয়াছিলেন। তাহার 
যদ্ে টিকারীরাজ্যের আয় ছ্বিগুণ বৃদ্ধি হুইয়াছিল। ১৮৪১ 
খৃষ্টাবে তাহার মৃত্যু হয়। 

তাহার জোোষ্ঠপুত্র হিতনারায়ণ ।/* আনা এবং কনিষ্ঠ পুত্র 
মদনারায়ণ সিংহ ।৬* আনা সম্পত্তি পাইলেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাবো 
১*ই নবেম্বর হিতলারায়ণ “মহারাজ” উপাধি এবং লর্ড 
হা়্িঞ্জের নিকট সনন্দ প্রাপ্ত হন। ইনি দেবদ্ধিজতত্ত ও 


[ ৩৮গ ] 


টিকারী 


ধার্মিক ছিলেন। নিজ সহধর্টিষী মহারানী ইন্ত্রজিৎকুমারীর 
হস্তে রাঁজ্যভার প্রদান করিয়! পাটনায় গঙ্গাতীয়ে অতিবাহিত: 
করেন। এখানে ১৮৬১ খষ্টাবে তাহার মৃত হয়। 

ইন্ত্রজিৎকুমারীর সুশীসন গুণে রাজোর সমধিক উয্নতি 
ও প্রজাঁগণ পরম সস্তোষ লাভ করিয়াছিল। তিনি পতির 
অন্থমতি লইয়া নিজ ভ্রাতুন্পুজ রামকৃষ্ণসিংহকে দত্তক গ্রহণ 
করেন এবং নেহালসিংহের উত্তরাধিকারীগণের নিকট তীহা- 
দের ভবিষ্যৎ দাবীদাওয়। স্থন্ধে ছাড়পত্র লিখাইয়৷ লয়েন। 

১৮৭* থুষ্টাযে রামকৃষ্ণদিংহু উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হই- 
লেন এবং ১৮৭৩ খ্রষ্টান্বে তিনি “মহারাজ” উপাধি ও বুটাশ- 
গবর্মেন্টের নিকট হতে ৩৫**২ টাকা মূল্যের খেলাত পাই- 
লেন। পর বর্ষেতিনি আইন আদালতে আর কোন 
কার্যে উপস্থিতি হইতে হইবে না তাহারও ক্ষমতা লাভ 
করিলেন। কিন্তু ১৮৭৫ খু্টাবে তাহার মৃত্যু হইল। তিনি 
ফয়জাবাদের অন্তর্গত অযোধ্যানামক স্থানে একটী এবং 
গয়াজেলায় ধর্শশাল! নামক স্থানে আর একটা বৃহৎ দেবালয় 
নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 

মদনারায়ণেরও পুত্র সস্তান হয় নাই। তাহার মৃত্যুর পর 
তাঁহার ছুই স্ত্রী রাণী অশ্বমেধকুমারী ও রাণী শোণিতকুমারী 
সম্পত্তি সমান অংশে ভাগ করিয়া লইলেন। শোণিতকুমারী 
আপনার ত্রাতুপ্পুত্র গ্রতাপনারায়ণসিংহকে দত্বকপুপ্রন্ধপে 
গ্রহণ করেন। তাহার দেখাদেখি অশ্বমেধকুমারী এক দত্তক 
লইলেন। প্রতাপ সমস্ত পৈত্রিক সম্পত্তি দাবী করিরা 
বসিলেন। অশ্বমেধকুমারীর দত্তকপুত্রও মাতৃসম্পত্তির অধি- 
কার সাব্যস্ত করিলেন। 

মহারাণী ইন্দ্রজিৎকুমারী রামেশ্বর, দ্বারক। গ্রভৃতি নানাতীর্থ 
পর্ধ্যটন করিয়! বৃন্দাবনৃধামে ১৮৭৮ থৃষ্টাবে প্রাণত্যাগ করেন। 
তাহার ১৮৭৭ খুষ্টান্ের ইচ্ছাপত্র অনুসারে তাহার পুত্রবধূ 
মহারাণী রাজরূপকুমারী সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেন | 

ইন্দ্রজিৎকুমারী ছই তিন লক্ষ টাক৷ ব্যয়ে পাটনা ও 
বৃন্দাবনে ছুইটা বৃহৎ দেবালয় নিন্দাণ করেন। তিনি সিপাহী- 
বিদ্রোহের সময় তাহার অধিকারতুক্ত কলিকাতা যাইবার 
পথস্থিত ভলুয়াচটা নিরাপদ রাখিয়াছিলেন। 

বিধবা রাজরূপকুমারীরও কোন পুত্রসস্তান হয় নাই। 
তীহার একমাত্র কন্তা! রাধাকিশোরী তাঁহার একমাত্র উত্তরা- 
ধিকারী। মহাঁরাণী রাঁজরূপকুমারী অতিশয় দানশীলা ) তাহার 
যত্বে টিকারীরাজোর নানাস্থানে অতিথিশালা ও বিস্ভালয় 
স্থাপিত হইয়াছে । তক্ঞন্ত প্রাতিবর্ষে ত্রিশহাজার টাকা দান 
করিতে হয়। 


টিট্িভ 
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টিপুহলতান 


শপশশিশীিশিস্পিসলি শশী পাপ পপপীপীাসী শী শী পপিপিলিলিলললি 


রা . টিকারীরাজ্যের আয়-_৪৯৮২৬*২ টাকা, গবর্মেন্ট রাঁজশ্ব .। “অনিদিাংশ্চৈকশফাংটিউিতফ বিবর্জয়েৎ॥” (মন্তু ৫১১) 


১৯২৫৬০০২। 
টিকৃটিকি, সরীন্ছপবিশেষ। এই জাতীয় বহুপ্রকার জীব 
বিগ্মান আছে। প্রাণীতত্ববিদ্ পগ্ডিতগণ সকলকেই বৃহত্তর 
কৃকলাস, গোধা এবং গ্রকাওকায় কুস্তীরাদির সহিত সম- 
জাতীয় বলিয়। গণনা করেন। টিক্টিকির আকার অনেক 
ংশেই কৃকলাসের মত, কিন্তু অধয়ব অপেক্ষাকৃত খর্বা এবং 
কোমল ও স্থুল। ইহাদের বর্ণ ধূলর ও কৃষ্ণ। ইহারা অণ্ড 
হইতে জন্মে এবং গৃছের মধ্যে গরম স্থানে কিংবা বৃক্ষের 
কোটরাদিতে বান করে। ইহারা অতি নিরীহ প্রকৃতি। 
সমগ্র পুরাতন মহাত্বীপেই টিকৃটিকি দৃ্ হয়। ইহারা কীট 
গতঙ্গ ধরিয়া ভক্ষণ করে। সচরাচর গ্রদীপের নিকট কীট 
ভক্ষণ জন্ত টিকৃটিকি থাকিতে দেখা যায়। 
টিকৃটিকির পুচ্ছ অতি সহজেই খসিয়া পড়ে। সামান্ত 
বস্বাদির আঘাতেই ছিল্ন হইয়া যায় এবং নড়িতে থাকে, 
এদিকে টিকৃটিকি পলায়ন করে। যাহা হউক, পুচ্ছ থসিয়া 
গেলে উহ। আবার গজাইয়! উঠে। 
ইহারা মুখখার! মধ্যে মধ্যে টিক টিক শব করে, এ শব 
হইতেই ইহাদের নাম টিকৃটিকি হুইয়াছে। এদেশীয় লোকের 
বিশ্বান যে, এ শব্ধ দিক্ভেদে যাত্রাদির শুভাগুভ নির্দেশ 
করে। সাধারণ লোকে আরও বিশ্বীস করে যে, জ্যোতির্বিদ 
বরাহের পুক্রবধূ মুখর খনা অনেক সময় শ্বশুরের গণন। খণ্ডন 
করিয়া সর্বসমক্ষেই নিজের বিশুদ্ধ মত গ্রকাঁশ করিত। 
ইহাতে বরাহু লজ্জিত হইয়! পুক্রবধূর জিহ্বা কাটিতে আদেশ 
দেন। খনার এ জিহবাই টিকৃটিকি হইয়া অগ্ভাপি লোককে 
শুভাগুভ বিষয়ে সতর্ক করে। 
একজন নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দু যাত্রাকালে বা কোন গুভকার্ধ্যা- 
রন্তে টিকৃটিকির শব্ধ গুনিলে আর সে কাধে অগ্রসর হয়না । 
শরীরের স্থানভেদধে ইহার পতনেও প্রন্নপ ফল সুচনা করে। 
টিকৃটিকী (দেশজ ) গৃহগোধিকা, জেগী। [জ্যোগ্ী দেখ।] 
টিট্কার (দেশজ ) অবজ্ঞা, নিদা। না ভৎসনাস্থচক শবা। 
টিটি (দেশজ) পক্ষীবিশেষ (28174 1409118) 
টিটিভ (পুং) টিটাত্যব্যক্তরশব্ধং ভগতি ভণ-ড। পক্ষিবিশেষ, 
কোযষ্টিক, টিটিরপাখী। 
টিটিভক (পুং) টিটভ-্বার্থে কন্‌। টিটিভপক্ষী, টিটিরি। 
টিটিল (ক্লী) সংখ্যাবিশেষ। ১০* নাগবলে এক টিটিল। 
টিটিভ (পুংশ্ত্ী) টিটীত্যব্যজশব্দং ভণতি ভণ-ড | পক্ষীবিশেষ, 
টিটিরিপাখী, টিঠী। পধ্যায় টিঠিভক, টিউ্রভক। ইহার মাংস- 
ভক্ষণ দ্বিজ্জাতিগণের নিষিদ্ধ। 


| 


এই শ্লোকের মেধাতিথিভাত্যে টিটিভ শবে শকুনি বধিয়! 
অভিহিত হইয়াছে। 

“টিট্িতঃ শকুনিরেব, টিটাতি যো বাশতো। প্রায়েণ 
শবানুকরণনিমিত্তং শকুনীনাং নামধেয় প্রতিলত্তত্তদুক্তং 
নিরুক্তকারেণ কাকইতি শব্দান্ুকতিস্তদিদং শকুনিষু বন্ৃলং” 
(মন্গুতা* মেধাতি* ৫1১১) কাক শবেয়্ অন্ুক্কতিমাত্র, বান্ত- 
বিক টিটভ শবে কাক নহে। ত্রয়োদশ মন্বস্তরীয় ইন্্রশক্র 
দানববিশেষ। নারায়ণ মায়ুররূপ পরিগ্রহ করিয়া ইহাকে 
বিনাশ করেন। ( গরুড়পুৎ ৮৭ অঃ) 

ও বরুণের সভারক্ষক দানববিশেষ, ইনি মর্ত্যধধ্মরহিত। 
(ভারত ২৯১৫) 
টিটভক (পুং) টিটিভ-্বার্থেকন্‌। টিটিভ। 
টিন্টিনিকা (ভ্ত্রী) ১ অন্দুশিরীধিকা, জৌক। (ভাবপ্র') ২ 
ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ। 
টিথ্ডিশ (পুং) বৃক্ষবিশেষ, চলিত কথায় টীড়শ । পর্যায় রোমশ- 
ফল, তিন্দিশ, সুনিনিশ্মিত, তিখ্ডিশ । ইহার গুণ--রোচক, 
ভেদক, পিতশ্নেম্া ও অশ্মরীনাশক, সুশীতল, বাতল, রুক্ষ 
, ও মুত্রল। (ভাবপ্র*) 
টিপ (দেশজ )১ কপালচিহ্ন, ফৌঁটা। ২ চিঠী, হুণ্ডী। 
টিপনি (দেশজ ) গুঢ়রূপে আঘাত করণ। 
টিপাটিপি (দেশজ) পরম্পরে টিপা। 
টিপিটিপি (দেশজ) নিঃশবে, আস্তে আস্তে । 
টিপুশাহ, আর্কটের একজন গ্রমিদ্ধ মুসলমান ফফির। ইহার 
নামানুনারেই মহিস্থরের শাসনকর্তা বিখ্যাত টিপুন্থলতানের 
নামকরণ হয়। টিপুগুলতানের পিত! হায়দরআলি এই ব্যক্তিকে 
অতিশয় ভক্তি করিতেন। আজিও টিপুশাহের কবরে অনেক 
ফকির আপিয়া থাকে । কর্ণাটী ভাষায় টিপু শবে বাসর বুঝায় 
টিপুন্থলতান, মহি্থররা্ হায়দরআলির পুত্র। ১৭৪৯ খৃঃ 
অব ইনি জন্মগ্রহণ করেন। যে সময়ে থণ্ডেরাও মহারাষ্ট্র 
সেনা সাহাযো হায়দরস।পির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া- 
ছিলেন, যে সময়ে হায়দরণ্সাপি ১০ শত অশ্বারোহীসহু 
গভীর নিশীথে শত্রভয়ে পলায়ন করেন, সেই সময় টিপুর বয়স 
৯ বৎসর মাত্র। হায়দরের পরিবারবর্গের সহিত টিপুও মহা- 
রাষ্ট্রকরে বন্দী হুইয়াছিলেন। হায়দরের সহিত গোলযোগ 
মিটিলে তিনি মুক্তিলাভ করেন। [ হায়দরআলি দেখ ।] 
যখন টিপুর ১৭ বৎসর বয়, হায়দরের সহিত ইংরাঁজ- 
দিগের ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই সময়ে যুবক টিপু 
সাহেব সসৈন্তে মান্ত্াজের চারিদিক্‌ লুন করিতেছিলেন। 
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১৭৮* খৃঃ অয ইংরাজেরা হায়দরের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ 
করিলে, টিগুসাহেব ৫১** পদাতিক ও ৬*** অশ্বারোহী লইয়া! 
কর্ণেল বেলীর গতিরোধার্থ পিতা কর্তৃক প্রেরিত হইলেন । ৬ই 
সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি কর্ণেল বেলীকে আক্রমণ করেন, 
তাহার আক্রমণে ভীত হ্ইয়া ইংরাজসেনানায়ক হেক্টর 
মন্রোর নিকট সাহাষ্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তৎপরে 
হায়দরআছি যখন মহম্্দঅ।লিকে শাসন করিবার জন্ত 
আর্কটাভিযুখখে ধাত্রা কধেন, সেই সময়ে টিপু বন্দীবাস অবরোধ 
করেন। এ সময়ে টিপুর রণনৈপুণ্য ও কাধ্যকুশল দর্শনে 
ইংরাজসেনানায়ক পর্যস্ত চমত্কুত হইফ়্াছিলেন। যে দিন 
ইংরাজসেনানায়ক আর্ণি অভিমুখে যাত্রা করেন, হায়দর 
টিপুকে বহুসংখ্যক সৈশ্ত লইয়া আর্ণিতে পাঠাইয়৷ দেন। 
আর্ণিতে হায়দরের প্রধান আড্ডা ছিল। ইংরাজসেনাপতি 
সার আয়ার কুটের সেই জন্তই আর্ণির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য 
ছিল। ১৭৮২ থৃঃ অন্দে ২রা জুন, ইংরাজসেনাপতি আর্ণির 
নিকট আসিয়া শিবির সংস্থাপন করেন। এ সময় টিপু স্বিধা 
পাইয়া বুটাশসৈন্তের উপর প্রবলবেগে গোলাবর্ষণ করিতে 
আরম্ভ করেন। ইংরাজসৈন্ত বিপর্যস্ত হইয়া পড়িল, সে 
দিনের যুদ্ধে টিপুই জয়লাভ করিলেন। সার্‌ আয়ার কুট্‌ 
মান্্রাজে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলেন। ২*এ না আট, 
কর্ণেল হাস্বার্্টন পোনানি অভিমুখে সৈন্য চালনা করেন । 
টিপু ফরাসী-সেনানায়ক লালির সহিত বুটাশসৈন্তদিগকে 
আক্রমণ করিয়াছিলেন। এ সময় তিনি সর্বদাই রণক্ষেত্রে 
থাকিতেন। 

৭ই ডিসেম্বর, বীরবর হায়দরআলি আপন শিবিরে প্রীণ- 
ত্যাগ করেন) সে সময়ে চারিদিকে বিপদ্‌ ভাবিয়া পুণিয়া ও 
কষ্ণরাও নামক মন্ত্ীন্ঘয় তাহার মৃত্যুঘটনা গোপন রাখিলেন। 
হায়দরের দ্বিতীয় পুত্র আবছুল করিম্‌ গোপনে পিতার মৃত্যু 
সংবাদ পাইয়া ছুইজন সেনাপতির সাহায্যে পিতৃসিংহাসন 
অধিকার করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করেন। কিন্ত বিজ্ঞ মন্ত্রী 
দ্বয়ের কৌশলে অতি শীঘ্রই বড়যন্ত্র প্রকাশ হুইয়৷ পড়িল) 
মন্ত্রী্বয় যথাকালে বিশ্বস্ত অনুচর পাঠাইয়া টিপুকে পিতার 
মৃত্যু সংবাদ জাপন করেন। টিপু ১১ই তারিখে সেই সংবাদ 
প্রাপ্ত হন; তিনি কালবিলম্ব না করিয়া ১৭৮৩ খৃঃ অবে ২র! 
জানুয়ারী পিভৃশিবিরে আসিয়া উপনীত হইলেন। তখনও 
সকলে হাঁয়দরের মৃত্যুসংবাদ জানিতে পারে নাই। টিপু 
সন্ধ্যাকালে সকল প্রধান গ্রধান কর্শচারীকে আহ্বান করিয়া 
এক সভা! করিলেন। সভায় তিনি মলিনবেশে একথানি সামান্ত 
গালিচার উপর বসিলেন। সকলে তাহার সেই অবস্থা দেখিয়া 
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চমত্কৃত হইলেন। অবিলম্বে সকলে হারদরের মৃত্যুসংবাদ 
জানিতে পারিল; অমাত্যগণ টিপুকে মস্নদে উপবেশন করি- 
বার জন্ত অন্থরোধ করিলেন; কিন্তু সুচতুর টিপু অতিশয় 
পিতৃশোক প্রকাশ করিয়া সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পরাজ্মুখ 
হইলেন। চতুর মনত্রীতয়ের কৌশলে টিপু অবিলম্বে সুলতান 
হইলেন। 

হায়দরের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া! ইংরাজের! মহিন্ুর-রাজ্য 
আক্রমণ করিবার জন্ত অভিদন্ধি আঁটিতেছিলেন, কিন্তু ইংরাঁজ- 
রাজপুরুষগণের মতভেদের কারণ তীহার! সুযোগ ও সুবিধা 
হারাইলেন। টিপু সুলতান হইয়া প্রথমতঃ যুদ্ধবিগ্রহে মনোযোগ 
করেন নাই? তিনি কর্ণাটিক হইতে আপনার সমস্ত দলবল 
উঠাইয়৷ আনিলেন ) পশ্চিমাংশে কেবল একদল ফরাসী সৈন্ঠ 
রহিল। হেষ্টিংস্‌ সার্‌ আয়ার কুটুকে আবার মান্দ্রাজে পাঠা- 
ইয়া দিলেন, কিন্তু বৃদ্ধসেনাপতি রোগে ও পথকষ্টে জাহাঁজেই 
লীলাসংবরণ করিলেন। ফরাসী-সেনানায়ক বুণী ভারতে 
আসিয়া পৌঁছিলেন এবং ১*ই এগ্রেল কুদ্দালুরে ফরানীসেনার 
আধিপত্য গ্রহণ করিলেন। কার্ধ্যকালে টিপুর সহিত যোগ 
দিবার কথা ছিল, এ সময় ইংরাজদিগের অবস্থা বড়ই সম্কট- 
জনক। ইহার অল্প দিন পরেই ইংলও ও ফ্রান্সে সব্ধিস্থাপিত 
হয়। বুসী যে সকল ফরাসীসেন! টিপুর কাধ্যে রাখিয়া ছিলেন, 
ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি হওয়ায় তাহাদিগকে উঠাইয়ালইলেন। 








4 রর 


এদিকে বোগ্বাই গবর্মেন্ট টিপুর বিরুদ্ধে জেনারল্‌ ম্যাথুকে 
পাঠাইয়াছিলেন। মহিস্থরের অধিত্যকাস্থিত বেদ্ুর ইংরাজ- 
অধিকৃত হয়। টিপু ৯ই এপ্রেল তারিখে আলিয়া এই স্থান 
অবরোধ করেন। ইংরাজেরা ৫ মাঁস ধরিয়া এই স্থান রক্ষা 
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করিয়াছিল, কিন্তু শেষে রঙ্গ্ণার আর কোন উপায় নাই দেখিয়। 
সন্ধিপূর্ববক আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। টিপুপরা- 
জিত ইংরাজসৈশ্ভগণঢক মহিস্রহূর্গে বন্দী করিয়া রাখিলেন। 

বের হইতে টিপু, প্রান্থ লক্ষ সৈস্ত লইয়া! মঙ্গলুর অতিসুখে 
অগ্রসর হইলেন। এখানে কর্ণল ক্যাম্বেলের অধীনে ৭*০ 
ইংরাজ ও ২৮০* দেশীয় সৈন্ত হুর্গ রক্ষা করিতেছিল। ঘরা 
আগষ্ট পর্য্যস্ত তাহার] টিপুর প্রবল আক্রমণ সহা করিয়াছিল। 
তৎপরে ৩*এ জানুয়ারী পর্যযস্ত কোন যুদ্ধবিগ্রহ ঘটে নাই; 
কিন্তু রসদের় অভাবে তাহারা বাধ্য হইয়া! তেলিচারী অভিমুখে 
প্রস্থান করিল। পু 

এদ্দিকে ইংরাজ্সেনানায়ক কর্ণেন ফুলার্টন্‌ ১৩০০ সৈন্য 
লইয়া দিন্দিগুল, পালঘাটচেরী ও কোয়ন্বাতুর অধিকার 
করেন, এখন তিনিও মহিম্থার রাজধানী আক্রমণ করিতে 
অগ্রসর হইলেন। আর একদল সৈম্ত মহিস্থরের উত্তর- 
পূর্বাংশে কার্পারাজ্যে উপস্থিত ছিল; টিপুর অত্যাচারে তীহার 
রাজ্যস্থিত হিন্দু অধিবামিগণ দ্ুলতানের বিরুদ্ধ হইয়াছিল। 
তাহার! মহিন্ুরের পূর্বতন রাঁজাঁকে বুটাশ সাহায্যে টিপুর হস্ত 
হইতে মুক্ত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিল। এ সময় 
ইংরাজগণের অনেকট। ম্থুবিধ। হইলেও লর্ড ম্যাকার্টনি বড়- 
লাটের উপদেশ ন শুনিয়। টিপুর সহিত সন্ধি করিতে সম্মত 
হইয়াছিলেন। মান্দ্রাজের মন্ত্রীসভা টিপুর নিকট দুইজন কমি- 
শনারকে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু টিপু তিন মাসকাল বুথ 
তাহাদিগকে আটকাইয়া রাখিলেন; তৎপরে তিনি আপনার 
লোক দিয়! তাহাদিগকে মান্দ্রাজে ফিরাইয়! পাঠান । 

বড়লাট সন্ধির পক্ষে বিশেষ আপত্তি করিয়াছিলেন, তিনি 
বলিয়্াছিলেন যদ্দি সন্ধি করিতে হয়, তাহা! হইলে মহিস্ুর- 
রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া! সন্ধি করিতে হইবে । কিন্তু লর্ড 
ম্যাকার্টনি আপন ইচ্ছামত টিপুর দুতের সহিত আবার কমি- 
শনারদিগকে পাঠাইয়া দিলেন। পথে সকলেই তাহাদিগকে 
বিদ্ধপ ও ঠাট্টা করিতে লাগিল; পদে পদে তাহারা লাঞ্চিত 
হইতে লাগিলেন। মঙ্গলুরে তাহাদের তাঁবুর সন্মুখে ছুইটা ফাসি. 
কাষ্ স্থাপিত হইল। ইংরাজরাজপুরুযন্বয় যাহা আশঙ্ক1 করিয়া- 
ছিলেন তাহাই ঘটিল। তাহার! বহুকষ্টে গুপ্তভাবে একখানি 
ইংরাজজাহাজে উঠিয়। পলায়ন করিয়! আত্মরক্ষা! করিলেন। 

১৭৮৪ খৃঃ অব ১১ই মার্চ টিপুর এক অমাত্য লিপিবদ্ধ 
করেন-_“ইংরাজকমিশনুরগণ অনাবৃত মস্তকে ও সন্ধিপত্র হস্তে 
দণ্ডায়মান) ছুই ঘণ্টা ধরিয়া কতই খোসামদ ও মনোসুগ্ধকর 
কথা বলিয়া সন্ধিপত্রে সম্মতি দানে অন্থরোধ করেন। পুণ! 


ও-হায়দরাবাদের উফ্ষীলেরাঁও এই সময় বিশেষ অনুনয় বিনয় | 
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টিপুন্থলতাম 


করিয়াছিল, অবশেষে সুলতান সম্মত হইয়াছিলেন।” এই 
সম্ধিতে স্থির হয় যে, পরম্পর কেছ বিবাদ বিসম্বাদ বা যুদ্ধ" 
বিগ্রহ করিতে পান্সিবেন ন!। সন্ধি অনুসারে ১৮* জন ইংরাঁজ- 
রাজপুরুষ, ৯** ইংরাজ ও ১৬** দেশীয় সৈন্য মুক্তিলাভ 
ফরিল। তাহাদেরই মুখে টিপুর অত্যাচারের বিষয়, জেনারল 
ম্যাথু ও অপর ইংরাঁজ-সেনানীন় হত্যাসংবাদ সকলেই জানিতে 
পারিল। সদ্ধি হইল বটে, কিন্ত স্থায়ী হইল না। 

১৭৮৫ খৃঃ অন ইংরাজের! বঙ্গলুর ও মহারাষ্ট্র রাজ্য 
রক্ষার জন্ত তিন দল পদাতি প্রেরণ করেন ; কিন্তু নানাফড়- 
নবিশ প্রস্তাব অগ্রাহা করিলে টিপুন্্রলতানের দোষ বাহির 
হুইয়া পড়ে এবং এইখানেই সন্ধিতঙগের সূত্রপাত হইল। 

এদিকে নানাফড়ন্বিশ টিপুর নিকট চৌথ আদায় করিতে 
অগ্রসর হইলেন ; ইনি স্থির করিলেন, যদি টিপু চৌথপ্রদানে 
অসম্মত হন, তাহা হইলে নিশ্চয় ঘোরতর যুদ্ধ ঘটিবে। ১৭৮৪ 
খুঃ অন্ষে জুলাইমাসে নানাফড়নবিশ ভীমানদীতীরে ষাৎগির 
নামক স্থানে নিজামের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাহার 
সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া গোপনে টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের 
আয়োক্ধন করিতে লাগিলেন । এ সংবাদ শীপ্বই টিপুর কর্ণ- 
(চর হইল। তিনি অবিলম্বে যুদ্ধ সজ্জা করিয়। নিজামের 
পা একট বিজাপুর প্রদেশ চাহিয়া! পাঠাইলেন এবং নিজামরাজ্যে 

তাহার স্থাপিত নির্দিষ্ট পরিমাণাদি চালাইতে আদেশ করেন। 
এই অসঙ্গত প্রস্তাবে নিজাম আপনাকে অসম্মানিত বোধ 
করিলেন, কিন্তু সে সময় তাহার এমন ক্ষমতা ছিল না যে, তিনি 
টিপুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন, বরং নানাফড়নবিশের সহিত ষে 
অভিসন্ধি আর্টিয়াছিলেন, তাহাও পরিত্যাগ করিলেন। টিপু 
দেখিলেন ক্রমে সকলেই তাহার বিরুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে, 
ক্রমে তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। 

তিনি আপনার রাজ্যের পশ্চিমাংশবাসী হিন্দু ও ৃষ্টান- 
দিগকে মুসলমানধর্শে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। কোড়- 
গের সহম্্র সহশ্র অধিবাসীকে ধরিয়া আনিয়া দাসত্বশৃঙ্খলে বন্ধ 
করিলেন); সকলেই ভীত ও চকিত হইল। কেহত্তাহার 
বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে সাহসী হইল না। ১৭৮৫ 
থুঃ অব টিপু আপনার রাজ্যের উত্তর প্রদেশসমূছের প্রতি 
মনোযোগ করিলেন । তাঁহার সেনাদল বহুদিন হইল, মহারাষ্র 
দিগের সহিত যুদ্ধ করে নাই; মহারাষ্ট্ররাজের সীমান্তস্থিত 
বহুসংখ্যক হিন্দু-গ্রজ! মুসলমানধর্পো দীক্ষিত হইয়াছিল, 
সুতরাং টিপুর সেনাদল সুবিধা বোধ করিল। এই সময়ে 
ধর্মত্যাগ অপেক্ষা প্রাণ ঘিসর্জন সহস্রগুণে শ্রেয় বিবেচনা 
করিয়া প্রায় সহ সহস্র ত্রাঙ্গণ আত্মহত্যা করিয়াছিলেন 


টিপুহৃলতান 


তাহাতে নানাফড়নবিশ অতিশয় বিচলিত হুইয়াছিলেন। 
তিনি দেখিলেন, নিজামের সাহায্য গ্রহ বৃথ৷ । টিপু ঘেরূপ 
বল নঞ্চর় করিয়াছেন, ভাহার সৈন্যগণ ফরাসীসেনানায়কের 
ঘত্বে যেরূপ শিক্ষিত হইয়াছে, তাহাকে আক্রমণ করা সহজ 
ব্যাপার নহে। নানাফড়নবিশ ইংরাজের নিকট সাহায্য প্রার্থন! 
করিলেন। কিন্তু মঙ্গলূরের সন্ধি অনুসারে ইংরাজেরা মধ্য্থ 
থাকিতে বাধ্য হুইয়াছিলেন, কাজেই নানাঁফড়নবিশ সাহাধ্য- 
প্রার্থী হইয়া যাৎগিরের নিকট নিজাম ও বেরারের মাধোজি 
ভোঙ্গলের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এখানে পরম্পরে 
টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা ও মহিন্থুররাজ্য বিভাগ করি 
লইবার জন্ত এক সন্ধি-পত্র স্থির হইল। 

১৭৮৬ খৃঃ অবে টিপু কি ভাবিয়া তাহার্দের নিকট সন্ধি 
প্রার্থনা করিলেন । ১৭৮৭ খৃঃ অব সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। 
মহারাষ্ট্রগণ কতকগুলি রাজ্য ও আদনি ফিরিয়া পাইলেন। 
টিপুও ৪৫ লক্ষ টাক! দিতে সম্মত হইলেন; তন্মধ্যে ৩০ লক্ষ 
টাক নগদ এবং বাঁকি টাকা এক বৎমর মধ্যে শোধ হুইবে। 
টিপু যে কেন হঠাৎ এইরূপ সন্ধিগ্রস্তাবে সম্মত হুইলেন, 
তৎকালীন কোন ইতিহাসে প্রকাশ নাই, টিপুও এ সন্বন্ধে 
কিছু লিখিয়া যান নাই। কিন্তৃত্রী সন্ধি অধিক দিন স্থায়ী 
হইল না) নিজামের সহিত আবার তাহার বিবাদ আরম্ত 
হইল। ১৭৮৮ থৃঃ অব পধ্যস্ত নিজাম ও টিপুন্ুলতানে যুদ্ধ 
চলিয়াছিল। এ বর্ষের শেষে গণ্ট,র-সরকার সমর্পণ করিবার 
জন্ত বড়লাট কাণ্ডেন কেনাওয়েকে পাঠাইয়াছিলেন। প্রথমে 
একটু যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল, কিন্ত নিজাম গণ্ট,র 
সমর্পণে কিছুমাত্র আপত্তি করিলেন না। মসলিপত্তনের 
সন্ধি অন্গুদারে হায়দর ও টিপু নিজামের যে সকল তৃভাগ 
অধিকার করিয়াছিলেন, নিজাম তাহার পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত 
ইংরাঁঞজগবর্মেপ্টের নিকট টনন্ত চাহিয়া! পাঠাইলেন। আবার 
তাহাতেও মন্তষ্ট ন! হুইয়া তিনি টিপুক্থুলতানকে দ্বব্ণাক্ষরে 
লিখিত একখানি কোরাণ গ্রন্থ উপহার দিয়া তাঁহার নিকট 
একজন দূত পাঠাইয়! দিলেন) দূত আসিয়৷ টিপুর নিকট 
জানাইলেন, দিন দিন ইংরাজের! যেরূপ ক্ষমতাশালী হইয়! 
উঠিতেছে, তাহাতে আমাদের ধর্শ ও মান রক্ষা কর! কঠিন 
হইয়া উঠিবে। এখন পরম্পর একতাস্থত্রে বন্ধ হুইয়। 
ধর্শরক্ষার জন্ত তাহাদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্ত্রধারণ কর! 
উচিত। জ্চতুর টিপুস্ুলতান বৈবাহিক সুত্রে বন্ধ হইয়া 
যিত্রতা স্থাপন করিতে সম্মত হুইলেন। কিন্ত নিজাম 
তাহার এ প্রস্তাব অগ্রহথ করিলেন। তিনি নীচঘরে 
কন্তা দান করিতে সম্মত হইলেন না। এখন আবার পর- 
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স্পরে ঘোর শত্রুতা বৃদ্ধি হইল; টপুহথপতান মসলিপত্নেক় 
সন্ধি নিতান্ত দৌোধাবহু বলিয়া স্থির করিলেন, কারণ 
খী সন্ধিপত্রে টিপুর নাম ও ক্ষমত। স্বীকুত হয় নাই। 
এদিকে ইংলগ্ডের রাঁজপুরুষের! স্থির করিলেন ভারতে ইংরাজ- 
দ্বিগের শক্তিৎচালন! সম্বন্ধে অপক্ষপাত থাকিবার প্রয়োজন 
নাই, স্থুতরাং টিপুও যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। 
মঙ্জলুরের সন্ধি অনুসারে ত্রিবাছুররাজ্য ইংরাজ আশ্রিত 
বলিয়! স্থিরীকৃত হয়। ত্রিবাস্থুররাজ ওলন্াজদিগের নিকট 
হইতে কোরঙ্গন্থর ও আঁয়াকোট নামে ছুইটা নগর সম্প্রীতি 
ক্রয় করেন। টিপুত্ হই নগর কোঁচীনরাজের হইয়! চাহিয়া 
বপিলেন, তিনি বাঁলয়া পাঠাইলেন যখন এ ছুই নগর তাহার 
আশ্রিত কোচীনরাজের অধিকারহুক্ত, তখন ওলন্াাজের! 
কিছুতেই বিক্রয় করিতে পারেন না। বড়লাঁট কর্ণওয়ালিস্‌ 
্রিবাস্থুররাজের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্ত মান্জ্রীজের ইংরাজ- 
অধ্যক্ষ হুলাও. দাছেবকে অনুমতি করেন; কিন্তু তিনি সে 
কথা না শুনিয়া ত্রিবাস্কররাঁজের নিকট টাকা। চাহিয়া! বসিলেন। 
ব্রিধাস্ুররাজ পর্বত ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী তাহার রাজ্যের 
উত্তরসীমাস্থ দুর্গ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলেন। এতদিন টিপু 
ত্রিবান্থুর জয়ের বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন, এতদিন ত্রিখাক্ছুর- 
রাজা ছূর্ভেগ্ক ছিল, কোন দিক্‌ দিয়! সৈন্ত প্রবেশের পথ 
ছিলনা । এখন স্ুবিধ। পাইয়া! টিপু সৈম্তগালন! করিলেন। 
১৭৮৯ খুঃ অবে ২৮এ ডিসেম্বর তিনি ত্রিবাঙ্কুররাজ্য আক্রমণ 
করিলেন। মাক্জ্রাজ-গবর্ষেণ্ট তাহার কোন প্রতিবাদ করিতে 
পারিলেন না। ত্রিবাঙ্থুররাজ্য স্মাক্রমণের সংবাদ পাইয়। 
নানাফড়নবিশ টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত ১৭৯৪ 
খুঃ অন্দে মার্চ মামে ইংরাজদ্িগের সহিত সন্ধি করিলেন। 
জুলাই মাসে নিজামের সহিতও এ স্থত্রে এক সন্ধি হইল। 
বড়লাট কর্ণওয়ালিস্‌ মান্দ্ররজের ইংরাজসেনাপতি মেডোজ্‌কে 
সৈম্ত পরিচালনের ভার দিলেন। ১৭৯৯ খৃঃ অবে ২৬এ মে, 
১৫০০* নুদক্ষ সৈম্ত লইয়া! ইংরাজসেনাপতি ত্রিচিনপন্গী 
হইতে যাত্রা করিলেন। ২১এ জুলাই, সৈশ্তগণ কোয়স্বাতুরে 
উপস্থিত হইয়া অনেকগুলি ছুূর্গ অধিকার করিল। 
মেপ্টেখ্রের মধ্যে পালঘাটচেরী ও দিন্দিগুল ইংরাজের 
অধিকৃত হইল। এখন সেই বিপুলবাহিনী মহিস্থুরের 
দীমায় উপস্থিত। টিপুন্ুলতানও নিশ্চিন্ত ছিলেন না) তিনি 
বিপুল বিক্রমে লক্রর গতিরোধ করিয়া ইংরাজসেনাধ্যক্ষ 
কর্ণেল ফুঁইড্কে আক্রমণ করিলেন। ইংরাজসেনানায়ক 
ৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলেন। এখানে শক্রসৈম্ত টিপুর 
কিছু করিতে পারিল ন| বটে, কিন্তু এদিকে মলবার উপকূলে 
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কর্ণেল হার্টলি টিপুর সেনাধ্যক্ষ হোসেনআল্িকে পরাম্ত 
করিয়াছিলেন। 

মহারাষ্টসৈস্তগণ বোত্বাইস্থ ইংরাজ সেনাদলের সহিত 
মিলিত হইয়া টিপুর অপর সেনাপতি বদর-উল্-জমান্‌ ও কুতুব- 
উদ্দীনকে পরান্জয় করিয়। ধারবার দুর্গ অধিকার করিয়াছে । 
এদিকে নিজবষ শ্বসৈস্তে কপালছুর্গ ও বাহাছুরবন্দ অধিকারে 
অগ্রসর হইয়াছেন ; এইরূপে চারিদিক হইতে আক্রান্ত হই- 
সাও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ টিপু কিছুতেই বিচলিভ হইলেন না। অচল 
অটল সাহসে নান। উপায় অবলম্বন করিয়৷ শক্রর গতিরোধ 
করিতে লাগিলেন বড়লাট কর্ণওয়ালিণ দেখিলেন টিপু সহজে 
বশীভূত হইবার নহে, তাহাকে পরাজয় করাও সহজ ব্যাপার 
নয়। এবার তিনি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। তিনি 
মহিস্থুরের গিরিসঙ্কট মোগলী-ঘাটে উত্তীর্ণ হইলেন, তথ! হইতে 
কৌশলক্রমে বঙ্গবূর যাত্রা করিলেন। এখানে টিপুর সহিত 
ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ১৭৯১ খুঃ অন্ষে ২*এ মার্চ 
রাত্রিকালে শক্রগণ অকন্মাৎ ছুর্গ আক্রমণ করিল। নিজা- 
মের প্রান ১* হানার সৈন্া আসিয়া লর্ড কর্ণওয়ালিসের 
সহিত যোগদান করিল। বড়লাট সেই মহতী সেনা 
সঙ্গে লইয়। শ্রীরঙ্গপত্তন অভিমুখে যাঁত্র। করিলেন। ইংরাঁজ- 
সেনাপতি আবর্ক্রন্বী তাহাদের সহিত মিলিত হইবার জন্ত 
অগ্রসর হুইলেন। এই বিষম বিপদের সময় টিপু যখন 
দেখিলেন, যে মহাশক্তি তাহার বিরুদ্ধে আসিতেছে তাহার 
প্রতিরোধ কর! তাহার সাধ্যাতীত। তখন তিনি আপনার 
সমস্ত সৈন্ একত্র করিয়। রাজধানী রক্ষার্থ যত্ববান্‌ হইলেন। 
১৩ই এপ্রেল অরিকের নামক স্থানে শক্রর্দিগের সহিত 
ভীষণ সংঘর্ষ হইল। 

১৩ই এপ্রিল রাত্রিকালে বা দুর্গ অধিকার করিবার 
চেষ্টা করেন। ১৪ই দিব! দ্বিপ্রহরে ঘোরতর যুদ্ধের পর টিপু 
পরাজিত হইলেন । কিন্তু লর্ড কর্ণ ৪য়ালিসের জয়লাভে বিশেষ 
কিছু সুবিধা হইল না। তীহার সৈম্ভগণের রসদ ফুরাইয়া 
গিয়াছিল, সুতরাং বিপদ্‌ নিকটবর্তী ভাবিয়! গশ্চাৎপদ 
হইলেন। এখন টিপু সুবিধা পাইয়া তীহার মালগাড়ী ও 
ভাগার লুট করিলেন। 

তৎকালে বড়লাট বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন। যদ্দিন৷ 
এই সময়ে ইংরাতসেনানায়ক কাণ্েন লিটুল্‌ পরগুরামরাও- 
পরিচালিত মহারাষ সেনাদলের সহিত আসিয়। তাহাকে 
সাহায্য করিতেন, তাহা হইলে হয়ত সে অভিযান হইতে 
ভাহাকে আর ফিরিয়। আসিতে হইত না। যাঁহা হউক, 
ছ্িতীয়বার যুদ্ধেও কিছুই ফল হুইল না। এবার টিপুকে 
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চারিদিক্‌হইতে আক্রমণ করিবার অভিগ্রায়ে পরশুয়ামরাও 
ও কাণ্ডেন লিটুল্‌ বহুসৈস্ত লইয়া! উত্তরপশ্চিম, নিজাম দ্বসৈন্ত 
ও ইংরাজসৈন্ত লইয়। উত্তরপূর্ব এবং লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌ মহারা ইঁ 
বীর হরিপস্থের সহিত মধ্যভাগ আক্রমণ করিলেন। 

টিপুও মহোঁৎসাহে তাহার প্রতিরোধে বিশেষ যত্ববান্‌ 
হইলেন। তিনি আপন প্রধান প্রধান সেনানীবর্গকে রাজ্য 
ও সন্মান রক্ষার জন্ত উত্তেজিত করিয়া! উপস্থিত বীরব্রতে 
নিয়োগ করিলেন। 

এদিকে লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌ অসম সাহসে নন্দীছূর্গ, জুবর্ণহূর্ণ, 
রায়কোট প্রভৃতি ছুর্গ সকল জয় করিলেন। 

১৭৯২ থৃষ্টা্ষে জানুদ্ারী মাসে কর্ণওয়ালিস্‌ নিজাম ও 
মহারাষ্রপৈন্ত সহ মিলিত হইয়া! €ই ফেব্রুয়ারী শ্রীরঙ্গপত্তনে 
উপস্থিত হইলেন। ১৬৯? বোস্থাইক্সের ইংরাজসেনাপতি জেন- 
রেল আবরুক্রত্বী আসিয়া তাহার সহিত যোগ দ্িলেন। এই 
ভীমশক্তি প্রবলবেগে গিয়া! টিপুকে আক্রমণ করিল। এত- 
দিন পরে টিপু বিচলিত হইলেন, তাহার পিতা বলিয়াছিলেন, 
“টিপু রাত্য রক্ষা করিতে পারিবে না,, এখন সেই কথ! 
তাহার মনে উদয় হইল। এ সময় টিপু আপনার এক বন্ধুকে 
বলিয়াছিলেন, “আমি ইংরাজকে দেখিয়া ভীত নহি, কিন্ত 
আমার অদৃষ্ট ভাবিয়া ভীত হইয়াছি।” 

২৪এ ফেব্রুয়ারী, সুলতান লেফ্টেনাণ্ট চামারস্‌ নামক 
এক বন্দী ইংরাজসেনানায়ককে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া লর্ডকর্ণ- 
ওয়ালিসের নিকট পাঠাইয়। দিলেন। প্রথমে বড়লাট সন্ধি 
প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। শেষে কোড়গের রাজার সুবিধা 
ভাবিয়! সম্মত হইলেন। কোড়গের রাজা জেনারল আবর- 
ক্রত্বীকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন এবং তিনি টিপুর গ্রতি- 
জিঘাংস1 বৃত্তিকেও অতিশয় ভয় করিতেন। যাহা! হউক 
এখন কোড়গরাজের জন্তই সন্ধি হইয়া গেল। ২৬এ তারিখে 
টিপু আপনার ছুই পুত্রকে ইংরাজ শিবিরে পাঠাইয়! দিলেন । 
ইংরাজপক্ষীয় সকলেউ মহাসমাদরে সম্মানের সহিত সুলতানের 
পুত্রত্বয়কে অভিনন্দন করিলেন । সন্ধিপত্রান্থুসারে টিপুর 
পুত্রদ্য় ইংরাজ শিবিরেই রছিলেন। ১৯এ মার্চ সন্ধিগত্রে 
স্বাক্ষর হইল। টিপু আপনার অর্ধেক রাজ্য ছাড়িয়। দিলেন । 
তন্মধ্যে মলবার, কোড়গ ও বারমহল ইংরাজদিগের অংশে 
পড়িল। নিজাম ও মহারাষ্রগণ স্ব শ্ব রাজ্যের নিকটবর্তী 

ংশ গ্রহণ করিলেন। এ ছাড়া যুদ্ধবায় ছিসাবে টিপু ৩৩ 
লক্ষ টাক! দিতে ম্বীক্ৃত হইলেন। তন্মধ্যে অঞ্ডেক নগদ ও 
অর্ধেক একবর্য মধ্যে দিবার কথা রহিল। 

তৎপরে চারি পাচ বর্ষ বিশেষ কোন গোলযোগ খল 
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না। টিপু রাজ্যের উন্নতি ও গ্রজাসুখসমৃদ্ধির অঠ অনেকগযন্ 
করিয়াছিলেন। এ সময় তিনি নাঁনাদেশ হইতে বহু অর্থ 
ব্যয়ে অসংখ্য পারস্য, সংস্কৃত এবং দাক্ষিণাত্যের স্থানীয় ভাষার 
লিখিত বহুবিধ হস্তলিপি সংগ্রহ করেন। 

১৭৯৮ খুষ্টাকে নিজামের ও মহারাষ্ট্রের সেনানায়কগণ 
গুগুভাবে টিপুর সহিত ফড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। টিপুও 
পুর্কোক্ত সন্ধিতে আপনাকে অতিশয় অপমানিত বোধ করেন। 
এতদিন তিনি স্থযোগ খজিতে ছিলেন। এখন উক্ত সেনা- 
পতিগণের প্ররোচনায় উত্তেজিত হুইয়৷ উঠিলেন। 

ইংরাজেরা এই ষড়যন্ত্র জানিতে পারিলেন। ১৭৯৮ 
থৃষ্টাঝে ১৭ই মে লর্ড মর্ণিংটন্‌ গবর্ণরজেনারেল হইয়া আমি- 
লেন। টিপুস্ুলতানের গতিবিধির উপরই তাহার প্রথম 
লক্ষ্য পড়িল। তখন যুরোপে ইংরাজে ও ফরাসীতে ঘোর- 
তর যুদ্ধ বাঁধিয়াছিল। সুতরাং টিপু ভারতাগত ফরাসী 
সৈম্তদিগকেঞ্ সহজেই হস্তগত করিতে লাগিলেন। ফরাসী 
বর্খুচারীগণ টিপুর দেশীয় সৈশ্দিগকে রীতিমত যুদ্ধ 
শিক্ষা দিতে লাগিল। টিপু তাহার নৌ-সেনাদলের সাহা- 
ষ্যার্থ মরিচসহরে ফরাসী-শাসনকর্তী জেনারেল মলার্- 
টিকৃকে ৩*১,০০* সৈন্ভের জন্ত লিখিয়া পাঠাইলেন। হায়দরা- 
ধাদে ফরাসী-সেনানায়ক মুসো রেমণ্ড ১৫*০* সৈন্য লইয়। 
অবস্থান করিতেছিলেন, তিনিও কার্য্যকালে টিপুকে সাহায্য 
করিতে সম্মত হইলেন। এদিকে সিদ্ধিয়ারাজ্যে ফরাসীবীর 
ডি বইন্‌ ৪০১*০০ সৈম্ত ও ৪৫০টা কামান সহ অপেক্ষা 
করিতেছিলেন। তিনিও যথাকালে জাতীয় গৌরবরক্ষার জন্ত 
ইংরাগ্দিগের বিরুদ্ধে অক্ধারণ করিতে উদ্যত । 

লর্ড মণিংটন্‌ ইংরাজদিগের বিপদ্‌ নিকটবর্ভা দেখিয়া 
মান্দ্রাজে প্রধান ইংরাজসেনাপতি লর্ড হারিস্কে শ্রীরঙ্গপত্তন 
জভিমুখে অবিলম্বে সৈন্তচালনা! করিতে আদেশ করিলেন। 

তখন মান্ত্রাজে ৮*** মাত্র সৈন্ত ছিল। মান্্রাজের 
কোধাগারও তখন এক প্রকার শূন্ক। সুতরাং মান্দ্রাজের 
কর্তৃপক্ষগণ এ জময়ে টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণ! অসঙ্গত বলিয়া 
বিবেচনা করিলেন । কিন্তু বড়লাট তাহাদের যুক্তি না শুনিয়া 
অবিলম্বে সমরসজ্জা করিতে আদেশ দিলেন। এদিকে তিনি 
হায়দরাবাদের মন্ত্রী মাসির উল্‌ মুল্ককে (মীর আলমকে ) 
টিপুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন। 

এই সময়ে মহাবীর নেপোঁলিয়ান্‌ ইজিপ্টে উপস্থিত । । 
কখন ভাতে আসিয়া গড়েন, তাহার স্থিরতা নাই । এ সময় 
অবিলগ্কে কাধ্যোদ্কার কর! চাই স্থির করিয়! বড়লাট আপন 
তাত! কর্ণেল অর্থার ওয়েলস্লি (ভাবী ডিউকু অব্‌. 


ষ্বাচু ৯৯ 


[ ৩৯৩] 
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ওয়েলিংটন্‌কে ) ৩৩ সংখাক পদ্াতিকদল ও ৩*** সিপাহী 
সৈম্ত সঙ্গে দিয়া মান্ত্রাজে পাঠাইয়া দিলেন। অবশেষে 


তিনি টিপুর সহিত একটা মীমাংসা করিবার জন্য স্বয়ং 


মান্দ্রাজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পূর্বেই কর্ণেল ডোভটন 
বড়লাটের পত্র লইয়! টিপুর নিকট গমন করিয়াছিলেন 
যাহাতে ফরাসীদিগের সহিত টিপু আর কোন সংশ্রব না 
রাখেন, সেই কথা জানাইয়! পত্র লেখ হইয়াছিল। 

টিপু কর্ণেলের সহিত দেখা করিলেন না। কেবল 
বলিয়া! পাঠাইলেন যে, ইংরাজদিগের সহিত পুর্বে যে সন্ধি 
হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট । তিনি ইংরাঁজগবর্মেণ্টের বরাবরই 
মিত্র। এ দ্দিকে শতিনি ফরাসীগবর্মেন্টকে সৈম্ত পাঠাইন্ে 
এবং আফগানরাজ জমান শাহকে ভারতে আসিয়া ধর্দাযুদধ 
ঘোষণ! করিতে অনুরোধ করিলেন। 

ফরাসীগণ ইজিপ্ট জয় করিয়া শীঘ্রই পদার্পণ করিবেন, 
এ সম্বন্ধে টিপুর অনেকটা ভরসা ছিল। এমন কি নেপো- 
লিয়নের সহিত তাহার পত্র লেখালেখিও চলিতেছিল। 
কৌশলক্রমে সেই পত্র তাহার শক্রগণের হস্তগত হুয়। 
ইংরাজের! তুরুক্ষের স্থলতানকে দিয়! পত্র লিখাইয়! টিপুকে 
সাবধান হইতে বলেন, কিন্তু টিপু তাহাতে ভ্রক্ষেপ করিলেন 
না। ১৭৯৯ খৃষ্টার্ষে ১১ই ফেব্রুয়ারী ২১০*০ ইংরাজ- 
সেনা ও ১,*** নিজামসৈম্ত বেল্র হইতে যাত্রা করিল। 
এদিকে পশ্চিম উপকূল হইতে জেনারল ,য়ার্ট ও হার্ট লির 
অধীনে ৬*** সৈন্য অগ্রসন্ন হুইতেছিল। ১৫ই মার্চ 
জেনারল হারিস্‌ বঙ্গলুরে আসিয়া পৌছিলেন। ১৬ই এগ্রেল, 
কোড়গরাজ্োের সীমায় সদাণীর নামক স্থানে ঘোরতর যুদ্ধ 
হইল, এই যুদ্ধে টিপুর ২*০* সৈন্য বিনষ্ট হয়। , 

এখন সুলতান 'আপনার নির্বাচিত সৈম্ত লইয়া গ্রাবল 
পরাক্রমে শক্রর গতিরোধ করিতে অগ্রসর হইলেন। ২৭এ 
মার্চ মালবল্লী নামক স্থানে টিপুর সৈন্য পরাজিত হুয়। এই 
প্রান্দয়ে টিপুও ভীত ও ভগ্মোৎসাহ হুইয়! পড়িয়াছিলেন, 
পিতার নিদারুণবাণী যেন জলস্ত অক্ষরে তাহার স্বৃতিপটে 
উদ্দিত হইতে লাগিল। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া 
রাজধানীতে চলিয়া আমিলেন। এখানে আপিয়! শুনিলেন, 
তাহার অনেক কর্ধচারী তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছে। 
এই সময় তিনি আরও হুতাশ হইয়া পড়িগেন। কেহ 
কেহ ত্বাহাকে ইংরাজদ্িগের সহিত পুনরায় সপ্ধি করিবার 
প্রস্তাব করিলেন, প্রথমে তিনি অনেক্ট৷ সম্মতও হুইয়া- 
ছিলেন, কিন্ত যখন তিনি গুনিলেন ইংরাজসেনাপতি হাঁরিস্‌ 
স্থগীল! নামক কাবেরী নদীর একটা অজাঁনিত চড়া পার হই- 
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ঘছেন, লীঘ্বই প্রীরঙ্গপত্তন আক্রমণ করিবেন । শুখন সন্ধির 
কথ! আর াহার মনে স্থান পাইল না। এদিকে লর্ড হারিস্‌ 
সৈন্তগণের রসদ ফুরাইয়া আসিয়াছে দেখিক্না কালবিল 
না করিয়। শ্রীরক্গপত্বন আক্রমণ করিলেন। ইংরাজগণ 
ভারতবর্ষে এক্প ভীষণ যুদ্ধ কখন করেন নাই। ৬ই এপ্রেল 
হইতে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। তৃতীয় দিবস টিপু কি' ভাবিয়া! সন্ধির 
প্রস্তাব করিয়৷ পাঠাইলেন। কিন্তু ইংরাজসেনাপতি হারিস্‌ 
সই কোটা টাক ও অর্ধেক রাজ্য চাহিয়া! বলিলেন। তাহার 
্রস্থাত্বরে টিপু বলিয়াছিলেন, “এর প দ্বৃণিত প্রস্তাবে সম্মত 
হওয়। অপেক্ষ। বীরের স্তায় মৃত্যু বাঞ্ছনীয় । তিনি বীরের 
পুত্র,বীরের স্যায় আপনার সম্মান রক্ষা করিতে জানেন।” সেই 
দিন তিনি আপনার প্রধান অমাত্য ও কর্মচারীগণকে একক্র 
করিয়! বলিলেন, “আঞ্জ'আমরা নিজ নিজ জাতীয়সম্মান ও 
ধর্মরক্ষার জন্ধ আত্মধিসর্জন কয্িব। যিনি এই মহাকার্ষ্যে 
ভীত হইবেন, তিমি যেন এখনই এষ্থান পরিত্যাগ করেন ।” 

স্থলতানের উৎসাহবাক্যে সকলেই প্রাপের মমতা বি্ব- 
জ্জন দিয়! ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ইংরাঞ্জেরা ভারতে 
এন্নপ ভীষণ যুদ্ধ দেখেন নাই বা শুণেন নাই। এই যুদ্ধে 
উয় পক্ষে কত শত সৈন্য বিন হইয়াছিল, তাহার ইয়ন্তা 
নাই। ২র| মে ছূর্গ ভাঙ্গিবার উপক্রম হুইল । ৩পা, চারি 
হাজার সৈন্ গড়থাই উত্তীর্ণ হইয়া ছুর্গের নিকট উঠিয়া দুর্- 
ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। টিপুস্ুলতান নিজে রণস!জে সাজিয় 
দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্ত টিপুর গ্রতি বিধাতা বম, 
তীহ মকল চেষ্টা বিফল হইল । অধিকাংশ ছুর্গবামী সন্ধ্যার 
প্রাক্কালে 'আগ্মসমর্পন কাঁরিতে লাগিল। ছুর্গে প্রবেশ করয়া 
শত্রগণ দেখিল, বীর টিপুম্থলতান আপন সম্মান ও গৌরব 
রক্ষা করিবার জন্ঠ রণশয্যায় চিরশয়ন করিয়াছেন। কেহ 
কেহ বলেন, যে সময় টিপু ছুর্গরক্ষার্থ আপনি যুদ্ধ করিতে- 
ছিলেন, সেই সময় এক ব্যক্তি পশ্চান্দিক্‌ হইতে গুপ্তভাঁবে 
তাহাকে বিনাশ করেন। 

যাহাই হউক, ইংরাজসেনাপতি বীরমদে আজ ছূর্তে্ত 
শ্রীরঙ্পপত্তন দুর্গ অধিকার করিলেন। যথাকালে মহাঁসমারোহে 
মুদলমান গ্রথা অন্থুমারে টিপুজ্জলতানের মৃতদেহ সমাধিস্থ 
হইল। বীরনাদে ইংরাজের হুর্জয় কামান টিপুর সম্মান ও 
শ্রীরঙ্গপত্রনবিজয় ঘোষণা! করিল। সেই সঙ্গে মহিম্্র হইতে 
ক্ষণস্থায়ী মুসলমান রাজত্বের শেষ হইল। 

এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বড়লাট মর্িংটস্‌ ওয়েলেদ্‌লি 
উপাধিতে ভূষিত হইলেন। এই নামেই তিনি ভারতেতিহাঁসে 
বিখ্যাত। রঙ্গপত্তন দুর্গ জয় 'করিয়! ইংরাঁজেরা নগদ 
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কোর্ট। টাকা, ৯২৯টা কামান, ৪২৪*** পিতল ও লৌহু-. 
নির্শিত গুলি গোলা! এবং ৬৫** সণ বারুদ পাইয়াছিলেন। 
লালধাঘ উচ্ভানে হায়দরের সমাধিমন্দিরে টিপু সমাহিত 
হন। টিপু অতিশয় অভ্যাচারী, চঞ্চল ও অস্থির প্রক্কীতির 
লোক হইলেও তাহীক অনেক সদ্গুণও ছিল। তিনি নিতা 
নূতন ভালবাদিতেন। তিনি দেশীয় শিল্প ও পঙ্ডিতের ধিশেষ 
সমাদয় করিতেন। তাঁহার প্রাসাদ হইতে বহুসংখ্যক সংস্কৃত- 
গ্রন্থ, কোরাণের অন্থবাদ ও হিন্দৃস্ান বিশেষতঃ মোগল- 
সাতাজ্যের ইতিহাসমূলক অনেক হস্তলিপি পাওয়! গিয়াছে, 
এখন কলিকাতায় গুস্তকাগারে সেই সমস্ত রক্ষিত আছে। 
টিপু কেবল পুস্তকসংগ্রহ করিয়! ক্ষান্ত হন নাই। নিজে 
বিদ্বান্‌ ছিলেন, পারস্ততাষায় ছইখানি গ্রস্থও লিপিবদ্ধ কন্নিয়া- 
গিয়াছেন) তাহার একখানির নাম 'ফরমাণ-বনাম আলীরাজা, 
এবং অপর খানির নাম “ফত-উল্‌ মজাহিদীন। এছাড়া 
আপনার জীবণবৃত্তান্তমূলক অনেক ঘটনা নিজে লিখিয়া 
রাখিয়। গিক্সাছেন। 
টিপুর প্লিবারবর্গ প্রথমে বেল্ল.রে স্থা নাস্তরিত হইয়াছিলেন, 
কিন্তু তাহাতে বৃটীশ গবর্মেন্টের সুবিধা না হওয়ায় সকলেই 
কলিকাতায় আনীত হইলেন। এখন টিপুর পৌন্র ও পৌত্রী- 
গণ সকলেই বৃটাশ গবর্ষেপ্টের বৃত্তিভোগী। রসাপাগলা বা 
টাণিগঞ্জ নাম স্থানে সকলেই বাস করিতেছেন। 
টিমক (আরবী) ১ মস্তি । ২ গর্ধব। 
টিমলী (আরবী) গর্বিত। 
টিমৃটিমূ (দেশজ ) ১ এল্প অল্প জলা। ২ ক্ষীণ অবস্থা। 
টিমৃটিম] (দেশজ ) মিটি মিটি জলা। 
টিয়। (দেশজ ) তোতা পাখী । 
টিলিয়। (দেশজ) গুল্মবিশেষ। 
টিল্কা ( দেশজ ) বৃক্ষবিশেষ। 
টা (ভ্ত্রী) সংযুক্ত বর্ণ, ক্ষুদ্রতম বুঝায়। 
টাকা (স্ত্রী) টাক্যতে গম্যতে বুধ্যতে বানয় টীক-ঘঞর্থে ক- 
টাপৃচ। ১ ব্যাখ্যা গ্রন্থ, যাছ। দ্বার! মূলবচনের অর্থ বোধগম্য 
হয়, গ্রন্থের অর্থ বিশদ করিবার নিমিত্ত 0 
নিবৃতি, ব্যাখ্যান। 
“নন্বা'ভগবতীং ছুর্গাং টাকাং ছূ্গাথবুদ্ধয়ে॥* (দায়ভাগ ) 
টাক (দেশজ) বসস্তরোগের আক্রমণ এড়াইবার জন্ঠ সুস্থ শরীরে 
অস্ত্রদ্বার! বসস্তের বীজ প্রবেশ করাইয়া দেওয়াকে টাকা দেওয়া 
কছে। বহপূর্বকাল হইতেই এদেশে টাক দেওয়ার প্রথা 
গ্রচলিত আছে। মহুত্য ও গরুর বসন্তের ক্ষত হইতে -পৃণ্জ 
বা রস লইয়াই টাক! দেওয়া হইত। এ পুগ যারমকে খী্ 
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কহে। গ্োবীঞ্জের টাকাই যে নিরাপদ প্রাচীন ও 
ভাহা অবগত ছিলেন। মনুস্তের বীজদ্বার! টাক দ্দিলে বসস্ত 
ডাকিয়া আনা হয়, অনেক সময় ইহা দ্বারাই অনেকেন্স প্রাণ- 
নাশ পর্য্যস্ত হইয়াছে। গোবীজেয় টাকায় সে ভন্ন নাই, ইহাতে 
সর্বশরীরে গোবসস্তের রস মিশ্রিত হয় ৰটে, কিন্তু উহার 
প্রকোপ. মনুষ্য-বসন্তের স্তায় ভীষণ নছে। এমন কি ইহার 
বসস্ত-প্রতিরোধকতা শক্তি মনুম্তবীজ হইতে কোন অংশেই 
নান নহে। 

ধদস্তের বীজ রক্তের লহিত মিশ্রিত করাই টাক! দেওয়ার 
উদ্দেন্ত । ইহা! নান! উপায়ে সাধিত হয়। শরীরের 'কোন 
স্থানে অন্ত্র্বারা ক্ষত করিয়। উহাতে বসন্তের রম লাগাইয়] 
দিলেই টক! দেওয়া হইল। সচরাচর বাহু ও হুস্তেই টাকা 
দেওয়া হয়। চর্মচ্ছেদ করিবার জন্ত হুটী বা তীক্ষধার ছুরিকা 
ব্যবহৃত হইয়া থাফ্ষে। "সাঁওতাল প্রভৃতি অনত্য জাতি অস্ত্র 
ছায়া ক্ষত করিবার পরিবর্তে অঙ্গিতে দগ্ধ করিয়া ৩৪ ব1 
ততোধিক স্থানে ফোস্কা করে, পরে এঁ ফোস্ক। ভাঙ্গিয়া উহাতে 
বীজ লাগাইয়! দেয়। ফলে ইহাদ্বারা টাক। দেওয়ার ফল 
মন্দ হয় না, বরং অনেক সময় ভালই হইয়া থাকে। 

কিছুদিন পূর্ব পর্য্যন্ত আমাদের দেশে 'মন্ুব্যবীঙ্ "দ্বারা 
টীক! দেওয়া হইত, এইব্ধপ টাকাকে বাঙ্গালাটীক এবং 
বর্তমান গ্রণালীতে গোবীজের টাকাকে ইংরাজীটাক। কছে। 
বাঙ্গালা-টাকা রীতিমত দেওয়! হইলে ক্ষতস্থান শীত্রই ফুলিয়া 
পাঁকিয়া উঠে এবং জর ও শরীরের স্থানে স্থানে বসস্ত বাহির 
হয়। এইরূপ হইলেই টীকা উঠিয়াছে বলে। বাঙ্গ।লা- 
টীকা লইলে এদেশে যতদিন টীকা ন1 শুকায়, ততদিন আপন 
পরিবারবর্গ সকলেই শুদ্ধাচারে থাকে, নিরামিষ ভক্ষণ করে, 
বস্ত্াদি কাঁচিতে দেয় না, অর্থাৎ প্রকৃত বসস্ত হইলে যেরূপ 
পালন করিতে হয়, তৎসমুদায়ই প্রতিপাপন করে। [ মনুরিক। 
দেখ ।] বাস্তবিক বাঙ্গালাটাক৷ কৃত্রিমবসস্ত ভিন্ন আর কিছুই 
নহে। গোবীজের টীকা লইলে এঁ সকল কঠোর নিয়ম 
পালনের আবস্ককতা থাকে না। 

ইংরাজী টাকায় গোবসস্ত নাসক শ্বতত্ত্রব্যাধি শরীরে 
সংক্রামিত হয়। মনরিকার সছিত তুলনায় ইহার মারা- 
আক শক্তি অতি লামান্ত ও জন্ন যন্ত্রণাদায়ক সম্প্রতি এই 
টাকাই এ দেশে গ্রচলিত হুইয়াছে। গবর্মেন্ট মনুস্য-বসস্তের 
বীজদ্বার! টীক1 দেওয়ার প্রথা রহিত করিয়। দিয়াছেন এবং 
সমস্ত প্রধান প্রধান নগরে গোবীজের টাক! দিবার কেন্্রস্থান 
স্থাপিত করিয়াছেন। এ সকল স্থান হইতে বহুসংখ্যক 
'লৌককে শিক্ষিত করিয়! গ্রামে গ্রামে .টাক! দিবার জন্ত 
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'প্রেরণ কর! হয়। ইহার অন্ত কাঁছাকে কিছু বায় করিতে হয় 
না। কলিকাতায় সাধারণতঃ বলিষ্ঠ নুস্থকায় গাভী বা বখসের 
বসন্ত হইতেই বীজ লইন! প্রত্যক্ষভাবে টাকা দেওয়া হয়। 
অন্তান্ত স্থানে গবর্মেন্ট কর্তৃক রক্ষিত বীদ্র প্রেরিত হয়। বলা 
ৰাছল্য, টীক! দেওয়ার প্রথা যত বিস্তৃত হইতেছে, বসস্তরোগে 
মৃতের সুংখ্যা ততই হ্বাস হইতেছে। 

ইংরালীতে টীক1 দেওয়াকে ভাক্সিনেশন (৮৪০৭০৪০০8) 
কছে। ইহার অর্থ ভাক্সিনিয়া অর্থাৎ গো-বসন্তরোগ মনুষ্য 
শরীরে সংক্রামিত করা। জেনার (76784) নামে একজন 
চিকিৎমক এই মহোপকারী বিষয় মুরোপে প্রথম উদ্ভাবন 
করেন। ১৭৯৮ খৃষ্টাধো তিনি পরীক্ষা লন্ধ নিয়পিথিত কয়েকটা 
বিষয় সাধারণে প্রকাশ করেন। 

১ গো-বমস্তরোগ মনুস্শরীরে সংক্রামিত করিলে তাহার 
মনরিকা হইবার ভয় থাকে না। ২. গাভীর শরীরস্থ বসন্ত 
ব্াতীত অন্তকারণে উৎপন্ন বসন্তের জ্ঞায় পরিদৃষ্ঠমান ফুস্ধুড়ি 
হুইতে টাকা দিলে তাহাতে বসন্ত ভয় বিদুরিত হয় না। 
ওস্বিধামত সকল সময়েই নিপুণ অস্ত্রবৈস্তদ্বারা গোবীজের টাকা 
দেওয়া যাইতে পাঁরে। ৪ একজনকে গোবীঙ্জের টাকা দিলে 
তাহার বীদ লইয়া অপরকে এবং এ তৃতীয় হইতে আবার 
অন্ত লোককে, এইন্ধপে বহসংখ্যক লোককে সংক্রামিত করা 
যাইতে পারে, অথচ শেষের ব্যক্তিও গ্রথম যে ব্যক্তি প্রত্যঙ্ষ- 
ভাবে গো-বসন্ত হইতে টীকা লয় তাহার স্তায় ফল প্রাপ্ত হর । 

টীক! দিতে হইলে নিয়লিখিত কয়েকটী বিষয়ে মনে।যে।গ 
রাখিতে হইবে! নিকটে বসন্তের প্রাহূর্তাব না থাকিলে 
শিশুদিগকে ছূর্বাল অবস্থায় টাক দেওয়া ব্যবস্থ। নয়। পেটের 
গ্গীড়া কিংবা চর্মরোগ থাকিলে অথবা কর্ণমূল, গ্রীধা। ও কুচ্‌- 
কিতে উত্তাপ বোধ 'হুইলে৪ টাক দেওয়া উচিত নয়। 
সচরাচর দেখা যায় এক বৎসরের অনধিক বয়স্ক শিশুই 
'অধিকমাত্রায় বসস্তরোগে আক্রান্ত হয়। এই নিমিত্ত ছেলে 
সুস্থ ও সবল থাকিলে খুব অল্পবয়সেই টাক! দেওয়া উচিত। 
ডাঃ সিন (97 98:০7) বলেন, বড় বড় নগরে স্থুলকায় 
সবল শিশুকে ১ মান ১২ মাস বয়সেই টাক] দেওয়া উচিত। 
অপেক্ষাকৃত হূর্বল শিশুকে ২।৩ মাসে এবং নিতান্ত টাক! দিবার 
অনুপযুক্ত না হইলে সকল শিশুকেই ৩ মাঁসের সময় টাকা 
দেওয়া কর্তব্য। 

সুপ্থ ও সবল শিশুর রীতিমত উখিত টীকা হইতে বী্গ 
গ্রহণ করা টচিত। আসল বীন্জ একটু ঘন। অপৰ টাকার 
পাতলা বীজদ্বারা টাক! দেওয়া ভাল নছে। অধিক বয়ন্ব বালক- 
বালিক। অপেক্ষা অন্নবয়ন্ক শিশুর বীজই উৎক্ঈট, বিশেষতঃ 
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স্তামলবর্ণ, ঘন, চি্বণ ও পরিক্ষার ত্বব্বিশিষ্ট শিগুদেহেই 
সর্বোত্রু্ট বীজ হইয়া! থাকে । সঙ্গে সঙ্গে বীজ লইয়া টাক! 
দেওয়াই প্রশস্ত । টীকা-দেওয়। শিশু ন! পাওয়া গেলে অগতা। 
রক্ষিত বীজ দ্বারা টাক! দিতে হয়। বল! বাহুল্য তাল বীজ 
ন! মিলিলে টাকা দেওয়া বন্ধ রাখা উচিত। একটা পরিপক্ক 
টাকার উপর অল্প কাটিয়া দিলে সঙ্গে সঙ্গে'৫।৬ জনকে টাক 
দিবার উপযুক্ত রস নির্গত হয় এবং ভবিষাতে ৫।৬ জনকে 
টাক দিবার নিমিত্ত গজদস্তনির্শিত শলাকা-মুখ সিক্ত করিয়া 
লওয়৷ যাইতে পারে। 

কিরূপে টাক1 দেওয়। হয়, তাহাই এখন সংক্ষেপে বর্ণিত 
হইতেছে। বাহুর উপরিভাগই টি! দিবার প্রশস্ত স্থান। 
এই স্থানের চর্ম টান করিয়া ধরিয়া একটী পরিার স্ুৃতীক্ষ 
বীজজরঙ্ষিত ছুরিকার মুখ দ্বারা ঈষৎ বক্রভাবে অক্প চিরিয়া 
দিবে। ইহ।র পর চর ছাড়িয়া দিলে বীজ ছেদিত স্থানে 
খাকিয়াযায়। ফলে চর্দের মধ্যে বীজ প্রবেশ ও শোধিত 
করাই টাক! দেওয়ার উদ্দেশ্য। একস্ানে টাক! দিলে 
যদি না উঠে, এই আশঙ্কা নিবারণ জন্ত গ্রত্যেক বাহুতে 
২ ইঞ্চি অন্তর অন্তর অন্ততঃ তিন স্থানে টীকা দেওয়া কর্তৃব্য। 
শলাকায় শুধবীজ থাকিলে অগ্রে উহাদিগকে উষ্ণজলে ব! 
ৰাপ্পে দ্রব করিরা ছেদমুখে লাগাইয়া দিতে হয়। অনেক 
ডাক্তার সমান্তরভাবে কতকগুলি আঁচড় দেয়, কেহ কেহ 
ঢেরাকাটা করিয়া! ত্বক ছেদন করে, আবার কেহ কেহ 
প্রায় ছুয়ানি সমান স্থানে কতকগুণি চোট দিয়া উহীতে 
বীর্গ মাখাইয়! দেয় । অনেকে আবার একদিকে কতকগুলি 
বিধ দিয়া পরে এ সকলকে ঢেরাকাটা করিয়া কাটিয়া! দেয়। 
এই শেষোক্ত প্রকারে টাকা দেওয়াই ডাঃ দিনের মতে 
সর্বোৎকৃষ্ট ।. ভাল টাকা দেওয়া হইলে পর স্থান ২৩ দিনে 
ঈষৎ ফুলিয়া উঠে, ৩।৪ দিনে লাল ও শক্ত হয় এবং ৫1৬ দিনে 
মধাভাগ অবনত আনীল শ্বেতবর্ণ ফুস্কুড়ি হইয়া! উঠে। ইহাতে 
গু'জ জন্মে। অষ্টম দিবসে টাক পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। নবম ও 
দশম দিবসে ইহার চারিদিক্‌ রক্তবর্ণ হুইয়৷ ফুলিয়া উঠে, 
একাদশ দিবসে ফুদ্কুড়ি আরও স্ফীত হইলে মধ্যভাগের অব- 
নতি দুর হয়। চারিদিকের ফুলা স্থান ১ ইঞ্চ হইতে প্রায় 
৩ইঞ্চ পর্য্যস্ত ব্যাস্যুক্ত হইয়া থাকে । ইহার পর ত্রয়োদশ 
কি চতুর্দশ দিবসে ব্রণ শুফ হইতে আরম্ভ হম এবং সচরাচর 
তাহার পর সপ্তাহ মধ্যে গুকাইয়। খুষ্ধি উঠিয়া যায়'। পচিশ | 
দিন পর্য্স্ত প্রায় ফুন্কুড়ি থাকে দা । খোল! উঠিয়া এ স্থান 
গোল, আজীবন লোমশৃন্ঠ, চিন্ধণ, ঈষৎ নিয়, এবং বিশ্দুময় 
ঝসুগ্ম ছিত্রযুক্ত হইগা, থাকে। 
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টাচ উঠিলে প্রায়ই চর্দে কষ্মতা, পাকষস্ত্রের বিশৃঙ্খলা, 
বগলের শির? ফুল! প্রভৃতি উপদ্রব-দেখা যাঁয়। এই সফল 
উপসর্গ অধিক যন্ত্রণাদায়ক না হইলেও প্রায় ফাক যায় ন!। 
টাকার আনুসঙ্গিক উপসর্গের জন্ত চিকিৎসার গ্রয়োজন: হস 
নাঁ। অনেক সময় টাকা অধথ! দীর্ঘকালস্থায়ী হয় কিংবা! 
অতি শীত গুকাইয়া যায়। যে টাক! রীতিমত উঠিয়! নিয়মিত 
রূপে গুকায় তাহাই বসস্তনিবারক, ইহার অন্তথ! হইলে সে 
টাকায় ফল হয় না। 

প্রায়ই দেখা যায় যে অধিকাংশ স্থলে টাকা ঠিক নিয়ম 
মত উঠে না। ইহা নান] কারণে হইয়। থাকে । প্রথমতঃ 
টীকাদারগণ অনেকস্থলেই বিশেষ অভিজ্ঞ নহে এবং উপধুক্ত 
পরিমাণে বীনদ প্রয়োগ করে না। দ্বিতীয়তঃ বীজের অনুপ- 
যোগিতা, তৃতীয়তঃ যত্র ও সতর্কতার অভাব, ইহাতে অনেক 
সময় টীক1 নিক্ষল না হইলেও অভিপ্রেত ফলোৎপাদন করে 
না) চতুর্থতঃ টাকা হইতে প্রত্যক্ষভাবে বীজদ্বার৷ সঙ্গে সঙ্গে 
টাক! না দিয়! বহু পুরাতন বীজ ব্যবহার । 

ডাঃ সিটন সাহেব পরীক্ষা করিয়া বলেন, যে পূর্ণূপে 
টাকা দেওয়ার ফল অসম্পূর্ণ টীকার অপেক্ষা ৩* গুণ বসন্ত- 
নিবারক এবং সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট টীকাও একবারে টাকা 
না দেওয়। অপেক্ষা ৪৭ গুণ বসস্তনিবারক । আরও দেখা 
গিয়াছে যে, টাকা লইবার পরও যদি বসন্ত হয়, তাহ! হইলে 
উহ তত মারাত্মক হয় না এবং আরোগ্য হইলে শরীরকে ও 
তত বিরত করিয়া ফেলে না। 

একবার টাকা হইলে পর কত দিন ইহার শক্তি থাকে, 
তাহা এখনও স্থির হুয় নাই। যাহা হউক যখন দেখা 
যাইতেছে ষে একবার বসস্তপ্রপীড়িত ব্যক্তি পুনরায় বসন্ত- 
রোগাক্রান্ত হইতেছে, তখন অন্ততঃ ৭ বর্ষ অন্তর টীক। লওয়।! 
উদিত। টাক দস্তরমত না উঠিলে আরও শীঘ্র টাকা লইলে 
অনেকটা নিরাপদ্‌ থকে । কোন কোন ডাক্তার ৩ বৎসর বা 
তদপেক্ষাও শীঘ্র শীপ্ব টাক লইতে পরামশ দেন। 

টাকার বীঞ্জ লইয়া অনেক বিপদ্‌ ঘর্টিতে পারে। যে 
শিশুর টাকা হইতে বীজ লওয়া, হয়, উহার কুষ্ঠ। উপদংশ 
গ্রভৃত্তি রোগের সংশ্রব থাকিলে তত্তৎ রোগ মহত্র বালক- 
মগ্ডলীতে ব্যাণ্ড হইতে পারে। এজন্য এ শিশুর পিতা 
মাতার কোন সংক্রামক ব্যাধি আছে কিনা পরীক্ষা করা 
কর্তব্য। আবার অনেক ড।ক্তারের মত এই যে, টীকা! দ্বারা 
ব্যাধি সংক্রামিত হয় না। 

মনুষ্য ও গোরুর বসন্তরোগের পরস্পর মন্বনধ বিষয়ে 
মতভেদ আছে। ডা জেনার বলেন ষে, তাহা বাস্তবিক 
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একই ব্যাধি। পরীক্ষা! করিয়া দেখ! হইয়াছে যে, গোরুকে 
মনুঘ্য-বীজের টাক! দেওয়ায় তাহার বসস্ত হইয়াছে এবং পরে 
তাহার বসস্তবীজ লইর়! টীক1 দেওয়ায় প্রন্কত গোবীজের স্তায় 
ফল হইয়াছে। হ্ুতরাং মনুষ্য ও গোক্কর বসস্ত একই রোগ 
বলিয়৷ অন্থমান হয়। অশ্বাদিও এই রোগে আক্রান্ত হয়। 
অশ্ববীজ দ্বারা টাক দিয়াও গোবীজের সভায় ফল হইয়াছে। 
বেলুচিস্থানে উদ্ট্রের একরপ বসন্ত হয়, দেই অবস্থায় যাহার! 
প্রতিপালন করে বা উহাদের ছুগ্ধাদি পান করে, তাহার! প্রায়ই 
বসন্ত দ্বারা আক্রান্ত হয় ন!। 
পুর্বকালে ভারতবাসীর! গোবীজ ও মন্ুত্যবীজ সুবিধা মত যে 
কোন বীঞ্ধ লইয়! টীকা দিতেন। এ সম্বন্ধে ধন্বস্তরি বলিয়াছেন-_ 
“ধেনুস্তন্তমনূরিক1 নরাণাঞ্চ মহুরিক1। 
তজ্জলং বাহুমূলাচ্চ শস্ত্ান্তেন গৃহীতবান্‌॥ 
বাহুমূলে চ শন্ত্রাণি রক্তোৎপত্তিকরাণি চ। 
তজ্জলং রক্তমিলিতং স্ফোটকঅরসম্ভবম্‌ ॥” 
ধন্বস্তরিকৃত শাক্তেয় গ্রন্থ। 
ধেন্ুর স্তনমণ্ডলে অথব! মানবের বাহুমূলে ষে মসুরিকা হয়, 
তাহার রদ শস্ত্রের অগ্রভাগে গ্রহণ করিয়া বাহুমুলে প্রবেশ 
করাইবে। শক্তদ্বারা বাহুমূলে রক্তোৎপত্তি হইবে, সেই বূস 
রক্তের, সহিত মিলিত হুইয়৷ স্ফৌোটকজর উৎপাদন করে। 
টাকাকার (পুং) টীকাং করোতি ক্ক-অণ্‌। টাকা প্রস্তুত কর্তা, 
যিনি টাকা করেন। 
টাপ (দেশ) কপালে চিহ্ন বা ফৌটা। 
টুকি (দেশজ ) আঘাত করা। 
ট্‌টা (দেশজ ) গলদেশ, গ্রীবা। 
ট্‌ক্‌ ( দেশজ ) অল্লাঘাত। 
টুক্নী ( দেশজ ) সামান্ত ভিক্ষাপাত্র। 
টুকরা ( দেশজ ) খণ্ড, বস্তর কর্তিত অংশ। 
টুক্রাটুক্রা (দেশল ) খণ্ড খওড।। 
টুক্রী (দেশজ । বংশাদি রচিতপাত্র, ঝুড়ী। 
টুকি (দেশজ) আঘাত। 
টুক্টৃক্‌'( দেশ) ১ অল শব । ২ রক্তবর্ণ। 
টুক্টুকিয়া ( দেশব্ ) ১ উজ্্বল। ২ গাঢ় রক্তবর্ণ। 
টুট (দেশর) ১ তঙ্গ।২ কম,হ্রাস। 
" *শক্রর সস্তাপবাড়ে, টুটে পরাক্রম।”' (্রীধর্মমঙ্গল ২১৯১) 
টুটন (দেশজ ) ছেঁড়া, ভাঙ্গা । 
টুটান (দেশজ ) অলককরণ, কমান। 
*তপন্ত| করেন গৌরী হরপদ আশে । 
আহার টুটান দেবী দিবসে দিবসে ।” ( কথিকক্কণ) 
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[ ১৩৯৭ ] 


টেঙ্গরা 


টুটা (দেশজ ) ভেদ করা, বিদারণ করা, চূর্ণ করা। 


“কিন্ত মায়াবল, আমি টুটা বাহুবলে ।” (মাইকেল) 


ট্‌ণ্,ক (পুং) টুণ্ট, ইত্যব্যক্তশবং কাক়তি কৈ.ক। ১ পক্গী- 


বিশেষ, চলিত কথায় টু্ট,নি পাখী । (শবচ* ) ২ শ্তোনাক- 
বৃক্ষ, সোনালু 1 ৩ কৃষ্ণখদির বৃক্ষ। ৪ (ভরি) অল্ল। (মেদিনী) 
৫ ক্রুর। (বিশ্ব) (জ্রী)৬ টক্কিনীবৃক্ষ। ( শবচ* ) 


টুন্টুন্‌( দেশজ ) এরূপ শব্বভেদ। 
টুন্টুনি (দেশজ ) পক্ষিবিশেষ। [ টুণ্,ক দেখ ।] 
টুন্টুনী, ১ একতস্ত বিশিষ্ট একপ্রকার যন্তর। ২ কাচনির্শিত 


য্ত্রবশেষ | (যন্তরকোষ ) 


টুনাকা (স্ত্রী) তালমূলী বৃক্ষ । (শব্চ*) 


€ দেশজ ) তাজ, মন্তকাবরণবস্ত্র। 


টূপাকুল (দেশ) গোলাকার বড় বড় বদরীফল। 
টুমূটাম্‌ (দেশজ ) অম। 

টেংরা (দেশজ ) মত্হ্যবিশেষ । [ টেঙ্গর! দেখ। ] 

টেক (দেশজ) ১ কোমর। ২ নদীর যেখান বাঁকিয়া গিয়াছে। 
টেঁকন (দেশজ ) আটা। 

টেকশাল, [ টাকশাল দেখ। ] 

টেকা (দেশজ ) ১ সেলাই কর|। ২ মনে মনে স্থির করা। 
টেকেট্টেকে (দেশজ) স্থির করিয়া। 

টেঁটা (দেশ) লৌহময় অন্ত্রবিশেষ। 

টেঁপা (দেশজ ) মত্ম্তবিশেষ। 

টেঁপাগোজ। (দেশজ ) টিপিয়া গুজিয়া রাখা। 
টেপার্টোপ। ( দেশজ ) হ্পুষ্ট 

টে*পাল, টোপাল (দেশজ ) হটপুষ্ট। 

টেকুয়। ( দেশজ ) ১ যাহার টাক আছে। টাকু। 

টেঙ্গ (দেশজ) ঠ্যা, পা। 
টেঙ্গর। (দেশজ) মত্ভবিশেষ। (150:0089 ৬:০ঘেও) ইহা 


দের গ্রীব! সর্বধদেহের মধ্যে স্থলতম, ক্রমে পশ্চাদ্দিকে হুক্ষ। 
মুখ বৃহৎ, শরীর মদ্গুরাদি মতন্তের ন্যায় শকহীন এবং মুখে 
দীর্ঘ গুন্ক থাকে। টেঙ্গরামাছের বর্ণ ঈষৎ পীতাভ ক্ৃষ্ণবর্ণ, 
অথবা রৌপ্যের স্তায় উজ্জল প্রভৃতি বহুপ্রকার হুইয় থাকে । 
বহু জাতীয় টেঙ্গরামাছ আছে। সকলেরই ছুইপার্খে ও 
ৃষ্ঠের পাখনার গোড়ায় এক একটা করিয়! তিনটা কাটা আছে, 
এই কাটা তিনটা ইহাদের অন্্শ্ব্ূপ। যদি ইহারা 
কোনরূপে এ্কীট। স্বারা বিধিতে পায়, তাহা হইলে মমুষ্যকে ও 
অনেকক্ষণ পধ্যস্ত ইহার যন্ত্রণায় অস্থির হইতে হয়। এই 
মতগ্ভের আর একটা বিশেষত্ব যে, ইহার1 শব্দ উৎপাদন 
করিতে পারে। কেহ নাড়িলে ইহারা রাগে একগ্রকার 


টেলিগ্রাফ 


গন্‌ গন্‌ শঙ্ বাহির করে ও সুবিধা পাইলেই কাঁটা বিধিয়া 
দেয়। ইহাদের আকার ও আগ়্তনে অনেক প্রভেদ আছে। 
কোন কোন জাতি 81৫ ইঞ্চ, আবার কোন কোন জাতি 
৮1১০ ইঞ্চ বা ততোধিক বৃহৎ হয়। মাস্ত্রাজের একপ্রকার 
টেঙ্জরামাছ কাল এবং ৪1৫টা রূপার হ্ঠায় ডোরাযুক্ত হয়। 
বাঙ্গালার অনেক টেন্গরামাছ ঠিক রূপার স্ভাক়্ উজ্দবল। 
এই মাছ ন্ুখাত্ত এবং গ্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। স্থানভেদে 
বৃহত্তর জাতীয় টেঞ্ধরাকে আড় মাছ বলে। 

টেক্গ রী (দেশজ) টেচাড়ির চুবড়ী। 

টেড়া (দেশদ ) অসমান। | 

টেড়াদৃষ্টি (দেশদ ) টেরা। 

টেনা (দেশজ ) কৌপীন। 

টেপ (ইংরানী) মাপিবার যন্ত্। 

টেপা (দেশজ ) কোন স্থান চাপিয়! ধরা । 

টের (দেশজ ) জান । 

টেরক (ব্রি) কেকর-পৃষোদরা* সাধুঃ। বক্রচক্ষু, টেরা। 
পর্যযা়__বলির, কেকর, কেদর। (শবধর' ) 

টেরচ। (দেশজ ) অসমান, ঈষৎ হেলান। 

টের! (দেশজ ) যাহার চক্ষুতারা ঠিক মধ্যস্থলে ন! থাকে। 

টেরাদৃষ্টি (দেশজ) অনমান দেখা । 

টেরীপুঠী (দেশ ) একগ্রকার পুঠী। 

টেরে (দেশজ) কোণে। 

টেলিগ্রাফ, এই শব (145 ও 0742০) ছুইটা গ্রীক শব্দ 
হইতে উৎপন্ন) ইহার মৌলিক অর্থ দূরলিপি। তাহা হইতে 
যে কোন বস্তরাদি দ্বারা বহুদুরে সঙ্কেতে সংবাদাদি জ্ঞাপন কর! 
হয়, তাহাকেই টেলিগ্রাফ বলা যায়। বহুপ্রাচীনকাল হইতেই 
অশ্নিদ্বারা সন্কেতাদি বছুদূরবর্তী স্থানে বিজ্ঞাপিত হুইত। 
তৎপরে নানাবিধ পতাকা, লন, নীল আলো, হাউই প্রভৃতি 
দৃশ্তমান্‌ চিহ্ন এবং বন্দুকধ্বনি, ভেরীধ্ৰনি, ঘড়ি ও ঢক্কাবাদ্য 
দুরস্থানে সঙ্কেত করিবার জন্ত ব্যবহৃত হয়। বলা বাহুল্য যে, 
যখন ফোন চিহ্ন দ্বার! সক্কেত জ্ঞাপন করা হইত্ত, উহার অর্থ 
তাহার পুর্ব হইতেই উভয়গঙ্গে নির্দিষ্ট কর! থাকিত। স্ৃতরাং 
এই সমুদয় সঙ্কেত দ্বারা কয়েকটা নির্দিষ্ট সংখ্যা বাতীত অপর 
অভিপ্রায় ব্যস্ত কর! যাইতে পারে না । সম্প্রতি তাড়িত 
দ্বারাই সর্বত্র টেলিগ্রাফ কার্ধ্য সম্পন্ন হইতেছে; ইহা স্বারা যে 
কোন সংবাদ অতিগী্র বহুদূর প্রদেশেও সু্পষ্টর্ূপে প্রেরিত 
হইয়া! থাকে। [ইহার বিবরণ তাড়িতবার্ভাবহ শষ দেখ। ] 

ঘদ্দিও তাড়িতবার্তাবহ দ্বারা যে কোন নংবাদপ্রেরণের 

উপায় অতি আধুনিক, কিন্তু সঙ্ষেত দ্বারা নির্দিষ্ট সংখ্যক 


[ ৩৯৮ ] 


টেলিগ্রাফ 


সংক্ষিতত অভিগ্রান্ম দূরস্থানে ব্যস্ত করিবার প্রথা বহু 
গ্রাটীন। খৃষ্টের প্রায় ৬ শতাবী পূর্বে শক্রর আগমন- 
জ্ঞাপনার্থ উচ্চস্থানে অগ্নিত্ব নিশান দিবার প্রথার উল্লেখ 
পাওয়া যায়। এক্ষিলস্‌ বর্ণিত আগামেম্ননের বৃত্তাস্ত পাঠে 
জান! যায় যে, ট্রক্ন-নগরের ধ্বংসসংবাদ শ্রেণীবন্ধ অনলমাল! 
দ্বারা বছদুরস্থ গ্রীসে বিজ্ঞাপিত্ত হইয়াছিল। ইহাই টেলিগ্রাফ 
দ্বার! সংবাদ-প্ররণের সর্ববাপেক্ষণ প্রাচীনতম ঘটনা বলিয়া গণ্য 
হইয়া থাকে । স্কটুলণ্ডে একতাড়া কাষ্ঠের অগ্িদ্বায ইংরাজ- 
দিগের আগমন আশঙ্কা, ছুইটা দ্বারা তাহাদের প্রক্কত আগমন 
এবং চারিটী পাশাপাশি অগ্নি দ্বার! শক্রসংখ্যা অত্যত্ত অধিক 
বুঝাইত। রাত্রিকালেই এইরূপ আলোক বহুদূর হইতে দৃষট 
হইত বটে, তথাপি ধুম ভ্বারা দিবাভাগেও উহাদের সঙ্কেত 
বুঝিতে পারা যাইত। প্রজলিত মশাল নানাদিকে ঘৃরাইয়! 
ফিরাইয়া, কিংবা! একবার লুকাইয়। আবার বাহির করিয়াও 
সন্কেত করা হইত। পরে সঙ্কেতের পরিবর্তে মশালাদি ঘার! 
অক্ষর-নির্দেশ করিবাপ্প প্রথা উত্তাবিত হুয়। ১৬৯3 খুষ্টাকে 
ইংলগ্ডে ডাক্তার রবার্টছক (107. ০১০: 77001: ) উচ্চ 
স্স্তাদির উপর বৃহৎ বৃহৎ অক্ষরের প্রতিকৃতি রাখিয়! দুর 
হইতে সংবাদ-গ্রদ্দানের একটা উপায় উদ্ভাবন করেন। 
রাত্রিতে অক্ষরের পরিবর্তে হুক আলোক দ্বারা সঙ্কেত জ্ঞাপন 
করিবার উপাক্ধ করেন। ফলতঃ এ সকল অক্ষর সাধারণে 
বুঝিত না। ইহার প্রায় ২* বর্ষ পরে আমণ্টন (1. 
41000690) ফ্রান্সে হকের অন্থরূপ এক উপায় উদ্ভাবন 
করেন। কিন্ত এঁ ছুইটার কোনটাই অধিক কার্যকারী হয় 
নাই। ১৭৯৩ বা ১৭৯৪ খৃষ্টাকে চাপি (14. 099০) যে 
টেলিগ্রাফ উদ্ভাবন করেন, তাহাই তৎকালে ফরাসীগবর্মেন্ট 
কর্তৃক তথায় প্রচলিত হয়। ইহার আকার একটা বৃহৎ "ু'এর 
স্তায়। তজ্জন্ত ইহাকে কখন কখন টি টেলিগ্রাফ বল! হুইয়! 
থাকে । একটা সোজাভাবে প্রোথিত উচ্চ কাষ্ঠের অগ্রভাগে, 
অপর একখণ্ড কড়ি সংলগ্নহয়। এই কড়ির ছুই প্রান্তে 
আবার ছুই খও কাষ্ঠ সংলগ্ন থাকে। এ সকল থওই রজ্জু 
দ্বারা টানিয়! নানাক্ধপ অবস্থায় রাখিতে পারা যায়। এইরূপ 
প্রাস্প ২৫৫ প্রকার ভিম্নভিন্ন আকার দ্বার৷ ২৫৫ প্রকার সঙ্কেত 
করা হইত। এ সকল সঙ্কেত দ্বারা অক্ষর অন্ধ কিংবা 
এক একটা শব্ধ বা বাকা সকলই হইতে পারিত। শব 
কিংবা বাক্য সকল পুস্তকে লেখ! থাকিত, সন্ষেডান্যাদী 
সংখ্যা ধরিয়া! বাহির করিয়! লইতে হইত। ফরাসীবিষ্নীবের 
সময় এই টেলিগ্রাফ দ্বারা বহুস্থানে সংবাদ প্রেরিত হয়। 
দন্বীক্ষণ-সাহায্যে চিহ্ছাদি দেখ! হইত। কোন ষ্টেশনে 


টেলিগ্রাফ 


একরূপ চিহ্ন প্রদর্শন করিলে পরবর্তী ষ্টেশনে তৎক্ষণাৎ 
শ্রী চিন্ক প্রদর্শিত হইত, এবং তাহা! হইতে আবার অন্তস্থানে 
এইরূপে শী অতিদুর স্থানে গিয়া পৌঁছিত। 

চাপির পর এজওয়ার্থ সাহেব (5:08০৮০7%) ইংলণ্ডে 
এককপ টেলিগ্রাফ আবিষ্কার করেন। ইহাতে কতকগুলি 

খ্যা নির্দেশ করিত। প্রত্যেক সংখ্যার পৃথক্‌ অর্থ পুস্তকে 
লেখ থাকিত, আবশ্যক মত খু'জিয়৷ লইতে হুইভ। 

গ্যান্বল সাহেবের টেলিগ্রাফে একটা বৃহৎ কাঠের 
চৌকাঠে ছদ্টা গ্রকোষ্ঠে ছয়টা কপাট সংযুক্ত থাকিত। 
রী সমস্ত কপাট ইচ্ছামত খোল! ও বন্ধ করা যাইত। ন্ৃতরাং 
ইহাদের নানাভাবে বন্ধ ও খোল! অবস্থায় নান! সঙ্কেত দ্বার! 
অক্ষরাদি শচিত হইত। 

১৭৯৬ খৃষ্টান ইংলতে লগ্ন হইতে ভোবর পর্যন্ত গ্রথম 
টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপিত হয়। এই টেলিগ্রাফ শেষোক্ত 
টেলিগ্রাফের ঈষৎ রূপান্তর মাত্র। কথিত আছে, ইহা দ্বারা 
৭ মিনিটে ডোবর হইতে লগ্নে সংবাদ প্রেরিত হইত। 
১৮১১ খুষ্টাঙধ পর্যস্ত এইরূপ টেলিগ্রাফই ব্যবহৃত হুয়। 

তাহার পর অনেকে নানাব্ধপ পরিবর্তন ব1 উৎকর্ষ সাধন 
করিয়া নানা উপায় বাহির করিতে লাগিল। ফরাসীগণ এই 
সময়ে একটা খু'টিতে দুই বা তিনটা বাহু দ্বারা টেলিগ্রাফ 
করিত। 

পূর্বোক্ত নানা প্রকার সঙ্কেতের বহুপ্রকার পরিবর্তন করিয়া 
অসংখ্য গ্রকার টেলিগ্রাফ ইংলগু ও যুরোপে প্রচলিত হয়। 
এইরূপ সন্কেতাদি দূরস্থ জাহাজের সহিত সংবাদ আদান প্রদানে 
অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । অনেক সময় ইহার আবস্তকতা অতি 
অপরিহার্য হইয়৷ উঠে। জাহাজে জাহাজে সঙ্কেত করিবার 
জন্ত প্রধানতঃ নানা বর্ণের ও ভিন্ন ভিন্ন আকারের পতাক। 
ব্যবহৃত হইয়! থাকে । শ্থলভাগের টেলিগ্রাফের স্তায় উহাতেও 
সংখ্যা্দি নির্ণয় করিত এবং উহাদের অর্থ পুস্তক দেখিয়া লইতে 
হইত। ১৭৯৮ খুষ্টাবে ইংলণীয় নৌ-সেন! বিভাগ হইতে 
এক পুস্তক বাহির হুয়। ইছাতে প্রায় ৪০* বাক্য সক্ষেত 
দ্বারা প্রকাশ করিবার উপায় লিখিত হুয়। কিন্তু যদি 
কোন সংবাদ এ ৪** সংখ্যায় বাহিরে পড়িত, তখন এ 
টেলিগ্রাফ দ্বারা কার্ধ্য হইভ না। ইহা! দেখিয়। সর্‌ হোম্‌ 
পোপ্হাম (51: 870205 ৮0780) পতাকা দ্বার! অক্ষর স্থির 
করিবার প্রথা প্রবর্তিত করেন। তিনি নূতন সঙ্কেতের বিবরণ 
দিয়। কলিকাতায় একখানি পুস্তক প্রেরণ করেন। পরে এ 
পুস্তক লগ্ডনে সংস্কত ও ঠরিবর্ধিত হুইল ছাপা হয়। 

যাহ! হউক এইকপ টেলিগ্রাফ অনেক সময় সহজ ও 





যায়। বায়ুরাশি কুঙ্থাটিকামর থাকিলে দূরস্থ সক্ষেত দৃষ্ট হয় 
না। বহুদুরে শবাদিও এত হওয়া যায় না। রজ্জুত্বার! দুরস্থিত 
স্থানের ঘণ্টা বাজাইর়া এবং জল বা বায়পূর্ণ নলসংযোগ রাখিয়া 
সন্কেত পরিচালিত হইত। কিন্তু এই প্রকার টেলিগ্রাফই 
অনেক সময় অসম্ভব হইয়া! পড়ে। অবশেষে তাড়িতের 
আবিষ্কার এবং ধাতুময় তারদ্বারা ইহ৷ অতিশীদ্ত স্থানান্তরে 
পরিচালনব্যাপার আবিষ্কৃত হইলে টেলিগ্রাফের যুগগরিবর্তৃন 
হইল। সম্প্রতি স্থলভাগে সর্বত্র এই উপায়েই টেলিগ্রাফ 
চলিতেছে । [ তাঞ্ছিতবার্তীবহ দ্নেখ। ] 
টেলিফোন হেংরাঁশী) এই শব্দ গ্রীক টেলি-দুর ও ফনো- 

শ্রবণ কর! এই ছই শব হইতে উৎপন্ন । ইহার অর্থ দূর-শ্রবণ- 
যন্ত্র অর্থাৎ দ্বার! বছুদুরের শব্ধ শ্রবণ করা যায়। 

ছুইটা বাশ, কাগজ কিংব! টিনের চোঙ্জ! একদিক কাগজ 

, চর্ম বা ধাতুর পাত দিয়া আচ্ছাদিত করিয়া মধ্যস্থলে এক- 

গাছি দীর্ঘন্ত্র বা তার দিয়া সংযুক্ত কর। এইরূপ ছুইটা 
চোঙ্গার একটাতে কথা কহিলে অপর চোঞ্জায় এ শব্দ অবি- 
কল উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় চোঙ্গায় কাণ রাখিয়া তাহ! 
গুনিতে হয়। ইহা একপ্রকার সরল টেলিফোন। ইহাতে অনপ- 
দুরে কথাবার্তা কছিতে পার! যাঁয় বটে, কিন্তু অধিক ঢুর হইলে 
শব অস্পষ্ট হইয়া পড়ে। আরও ইহার শব্ধ নাকিল্গুরে হইয়া 
থাকে । নিয়ে ভাড়িত প্রবাহ দ্বারা যেরূপে বছদুর হইতেও 
পবাদি শুনিতে পাওয়! যায়, তাহ! সংক্ষেপে বরিত হইতেছে । 

একটা চুম্বকদণ্ডের উপর রেয়্মাদি অপরিচালক সুত্র- 
মণ্ডিত তামার তার জড়াইয় ধ তারের ছুইটা মুখ একদিকে 
ছুইটা বন্ধনী স্কুর মহিত সংযুক্ত থাকে । পরে প্র তারজড়ান 
চুদ্ধক একটী নলের মধ্যে স্থাপিত হয় এবং উহ্থার প্রান্তে 
একটা অতি পাতল! লোহার পাতা চুম্বকের অতি নিকটে বন্ধ 
থাকে। লোহার পাতা কাষ্ঠের খোলের মধ্যে চারিদিকে আটা 
এবং উহার মধ্যস্থুলে চুদ্বকের অপরদিকে খোলা থাকে । এই 
প্রান্তের কাষ্ঠের খোলের আকার চুঙ্গীর স্তায় হয়। 

টেলিফোন দ্বারা কথোপকথন করিতে হইলে ছুইটী এই- 
রূপযস্ত্রের প্রয়োজন, একটী বলিধার ও অপরটা শুনিবার 
জন্। প্রথমতঃ প্র ছুইটী নল রেসমমণ্ডিত তামার তার 
দ্বারা সংযুক্ত করিতে হইবে । একটার চুম্বকের উপর জড়ান 
তামার তারের এক গ্রাস্ত উক্ত বন্ধনী দ্বার একখণ্ড দীর্ঘ 
তারের সহিত সংযুক্ত করিয়া অপরটীর একটা জ্কুর সহিত 
বন্ধ করিতে হয়। অপর ছুইটী স্কু হয় অন্ত তারদারা পরস্পর 
সংযুক্ত করিতে হয়, কিংব! প্রত্যেকটা ক্ষুদ্র তার দিয়! 


টেলিফোন 


গৃথিবীর সহিত সংযোগ করিয়। দিতে হয়। ইহার একটার 
প্রশত্ত চুঙ্গীতে সুখ দিয়া কথ! কহিলে জপর ব্যক্তি দ্বিতীয় 
নলের চু্গী কাণে ধরিয়া দূর হইতে অবিফল শব শুনিতে 
পাইবে। ইহাতে কণস্বর অনেকাংশে ক্ষীণ এবং ঈষৎ 
নাকিস্থুরের মত হুইয়। গেলেও বহুদূর হুইতে পূর্বপরিচিত 
স্বর চিনিতে পার! যায় এবং কথা বুঝিতে পারা যায় । সাগর- 
মধাস্থ ভারদ্বার! প্রায় ৬।৭* মাইল এবং স্থলভাগের উপরস্থ 
তারদ্বার! প্রায় ২** মাইল পরস্পর দুরস্থিত ছুইস্থানে এই 
উপায়ে কথোপকথন চলিতে পারে। বৈজ্ঞানিক এই 
আবিঙ্রিয়! অতীব আশ্চর্য ও খিশ্ময়জনক। 
কিনূপেদুররত্তী নলে প্রতিরূপ শব্ধ উৎপর হয়, তাহা লিখিত 

হইতেছে। শব বাযুরাশির কম্পন মাত । [শবা দেখ।] যুখ- 
নির্গত শবতরঙ্গ চুঙ্গীর মধ্যন্থ বাঝুরাঁশিকে কম্পিত করিলে 
ইহার ঘাত গ্রতিঘাতে তৎসংলগ হুঙ্ লোহার গাতাও স্পন্দিত 
হইয়া থাকে । এইরূপ স্পন্দন লোহার পাত্বার একবার অগ্রে 
ও একবার পণ্চাতে গমন ব্যতীত কিছুই নহে। বলা! বাহুল্য, ই 
স্পন্দন এত দ্রুত ও অল্নদুর ব্যাপী যে, আমর! সহজে দেখিতে 
গাই ন1। যাহ! হউক, এইক্প ম্পন্দন অন্ত নিকটস্থ চুষ্বকদণ্ডের 
শক্তি একবার হ্বাসও একবার বৃদ্ধি হয় এবং চুম্বকের চতুদ্দিকস্থ্‌ 
তারকুগুলীতে একবার একদিকে ও একবার বিপরীতদ্বিকে 
তাড়িত স্রোত উৎপন্ন করে। [চুম্বক দেখ।] এই তাড়িত- 
প্রবাহ তারুদ্ার! দুরস্থ ষ্টেশনে নীত হয় এবং তথায় চুস্বকদণ্ডের 
চতুদ্দিকস্থ কুগুলীমধ্যে প্রবাহিত হইয়! একবার চুম্বকের শক্তি 
হাস 'ও একবার বৃদ্ধি করে। ম্ুতরাং উহার নিকটস্থ লোহার 
সুক্ষ পাত একবার অধিক ও একবার অল্প জোরে আকৃষ্ট হুইয! 
স্পন্দিত'হইতে থাকে এবং এই স্পন্দন অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হুই- 
লেও গ্রথম নলম্থ পাতার ম্পন্দনের অবিকল অনুরূপ বলিয়া 
তথায় ক্ষীণত্তর, কিন্ত অনুরূপ শ্ধ উৎপন্ন করে। 

অনেক বময় সুবিধার জন্ত চুম্বকের পরিবর্তে লৌহদগড 
স্থাপিত হয় এবং তাড়িতকোষের সহিত সংযোগ করিয়! 
উহাকে অস্থায়ী চুস্ককে পরিবন্তিত করা হইয়া! থাকে। 

কোন তারে অতি ক্ষীণ তাড়িত প্রবাহ ধরিবার জন্থ 
টেলিফোন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। টেলিফোনের তারের 
তাড়িতগ্রবাহ সাধারণ তাড়িত-বাস্ভাবহের তারস্থ প্রবাহ 
অপেক্ষা অনেক অল্ন। কিন্তু তাহাতেই টেলিফোনে শ্রবণ- 
যোগা শব্দ উৎপন্ন হয়। সুতরাং এ তারের নিকটে টেলি- 
ফোঁনের তার থাকিলে উহাতে বিপরীত তাড়িতভ্রোত উৎপন্ন 
হইয় টক টক্‌ শব্ধ উৎপন্ন করে। 

১৮৭১ খুষ্টাঝে বেল টেলিফোন আবিফার করেন। ১৮৭৭ 
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] টোডয়মল 
খৃষ্টাবে জর্দণরাঞো প্রথম প্রচলিত হয়। সম্প্রতি টেলিফোনের 
অত্যন্ত বিস্তার হইতেছে। বৃহৎ বৃহৎ নগরে সমস্ত এশ্বর্যশালী 
বাক্তি নিজ নিজ বাড়ীতে টেলিফোন যন্ত্র রাখিয়া থাকেন। 
ইছাত্বার৷ অতি সহজে শিক্ষ| ব্যতীত যথেচ্ছ সংবাদ প্রেরণ কর! 
যাক্স। বাড়ী বাড়ী টেলিফোন দ্বারা কথ! কহিতে হইলে 
একবাড়ী হইতে প্রত্যেক বাড়ী পর্য্যন্ত তার রাখিতে হয় ন। 
সকল বাড়ীর টেলিফোনের তার একটী সাধারণ টেলিফোন 
আফিসে সংযুক্ত থাকে। তথায় ইচ্ছামত যে কোন ছুই বাড়ীর 
টেলিফোন দ্বার! সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংযুক্ত হইতে পারে। বৃহৎ 
বৃহৎ নগরে এইরূপেই টেলিফোনে তার সংযুক্ত থাকে। 

টোক। (দেশজ) ১ কাট1। ২ সুচীদ্বারা সেলাই কর!। ৩ প্রতি 
কথার উত্তর । ৪ অল্পসক্কেত। ৫ পত্র ব বংশরচিত ছত্রবিশেষ । 

*বিযুনি চালনী ঝাটা, ডোমগড়ে টোকাছাত1। 
জীবিকার হেতু একচিতে ॥* ( কবিকন্কণ) 

টোঁকর (দেশজ ) ঠোক্কর, আঘাত। 

টোকা! (দেশজ) ১ বংশের চেয়াড়িনির্মিত ছত্র বা! মন্তকাবরণ। 

" ₹ পোকাখেকো। ৩ একজনের ঘাড়ে দোষ চাপান। 
৪ প্রতুাত্তর ! 

টোকাপাণ! (দেশজ) জলজ লতাভেদ । (5৮5 5:780105? 

টোঘানআলু ( দেশজ ) এক জাতীয় আনু । 

টোঙ্গর (দেশজ ) ম্নেচ্ছের প্রতি স্ব! বা বিদ্বেহ্চক শব । 

টোটা। (দেশজ) ১ ভাঙ্গা । ২ হতাশ করা। ৩ খণ্ড, টুকরা । 
৪ সৈনিকপুরুষের থলিমধ্যে বারুদের মোড়ক থাকে, সেই 
মোড়কের মুখ দস্তে ছিড়িয়! বন্দুকে বারুদ ঢালিতে হয়, এই 
মোড়কের মুখকে টোট! বলে.। [ সিপাহীবিদ্রোহ দেখ । ] 

টোটো ( দেশজ ) বৃথা ঘুরিয়। বেড়ান। 

টোডরমল, সরা অক্বরের ক্ষনাম প্রসিদ্ধ রাজস্ব সচিব ও 
অন্্রতম সেনাপতি । অযোধ্যার অন্তর্গত লাহরপুর নামক স্থানে, 
১৫২৩ খুঃ অব্ধে ইহার জন্ম হয়। মাসির-উল্-উমর1 অনুসারে 
ইহার জন্মস্থান লাহোর। ইহার পিতার নাম ভগবতীদাস। 
টোডরমলের অতি অন্নবয়সেই তাহার পিতা মৃত্যুমুখে পতিত, 
হন। তাঁহার মাতা অতিকষ্টে তাহাকে লালনপাঁলন করিতে 
ল্রাগিলেন। টোডরমল অতি অন্নবয়স হইতেই অসাধারণ 
প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়। তাহার মাতার মনোছুঃখ নিবা- 
রথ করিলেন। পিতৃবিয়োগের কিছুকাল পরে ইনি সঞ্মটের 
অধীনে একটা কাধ্যপ্রার্থী হইলেন। সম্রাট ইহার গুণ- 
গ্রামে অভীব প্রীত হইয়া ইহাকে লিপিকরকার্ম্যে নিযুক্ত 
করিলেন; কিন্তু তিনি কার্য/দক্ষতায্। শীস্রই উচ্চ হুইতে 
উচ্চতরপনদে গ্রতিঠিত হইলেন। 


সোওরমশ 
৯৭২ হিজরার যখন সমর, খানঝমানের বিরুদ্ধে অতি- 
যান করেন, তখন টোডরষল সম্রাটের অধীনে সৈনিক 
বিভাগে কার্য করিতেন। সম্রাটের রাজনের অষ্টাদশবর্ষে 
অর্থাৎ ১৫৭৪ খৃঃ অবে গুজরাট অধিকৃত হইলে উক্তস্থানের 
ভূমিপরিমাণ নির্ধারণ ও আভ্যন্তরীণ বঙ্দোবস্ত করিবার জন্ত 
টো ডরমল নিযুক্ত ছুইলেন। পরবৎসর পাটনা-বিজন্নকালে 
তিনি অদ্ভুত ক্ষমতা প্রকাশ এবং সম্রাটের আদেশাহ্সারে 
মুনিমর্থার সহিত বঙ্জদেশে গমন করেন। ' এই সময় বজদেশে 
দাউদর্খা! বিদ্রোহী হইরাছিলেন। তাহাকে দমন করিবার 
জন্তই মুনিমর্থা ও টোভরমল বঙ্গদেশে প্রেরিত 'হন। যুদ্ধে 
টোডরমল অসম সাহুদ ও বিক্রম প্রদর্শন করিয়! জয়লাভ 
করিলেন । এই যুদ্ধে সেনাপতি খাঁআলম নিহত হন এবং 
মুনিমথার অশ্ব অতিশয় ভীত হইয়া তাহাকে লইয়। পলায়ন 
করে। কিন্তু টোডরমল ইহাতে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া 
আশ্চর্য্য সাহসের সহিত বিপক্ষদিগকে পরাজিত করেন। ইহার 
গর তিনি বঙ্গ ও উড়িষ্যার রাজস্ব বন্দোবস্ত করিয়। সম্রাট 
দরবারে উপস্থিত হন। তিনি পুনরায় খানজহানের 
সহকারীন্ধপে বঙ্গদেশে আগমন করিয়! পূর্বের স্ায় দাউদকে 
পরাজিত করেন। ১৫৭৫ খুষ্টাবে ওর! মার্চ, মোগলমারির 
যুদ্ধেও টোডরমলের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া! যায়। দাউদ 
সম্রাট অকৃবরের শালন অগ্রাহ করিয়৷ হরিপুর নামক স্থানে 
সৈঙ্কাবাস স্থাপন করিয়াছেন, এই সংবাদ শুনিয়া টোডরমল 
বর্ধমান হইতে ছিত্বআ৷ পরগণায় গমন করিলেন। মুনিমর্থা 
এইম্থানে আসিয়৷ তাহার সহিত মিলিত হইলেন। দাউদ 
ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সম্রাট্সৈন্ত যাহাতে উড়িষ্যায় প্রবেশ 
করিতে না পারে, তদন্থরূপ কার্য করিবেন, কিন্তু ইলিয়াস্থী 
লগ! নামক জনৈক মুসলমান সত্রাটুসৈম্তদিগকে একটা দহজ 
পথ দেখাইয়াছিলেন। সেই পথে মুনিম্থা গস্তব্যস্থানে প্রবেশ 
করিতে সমর্থ হইলেন। যুদ্ধে দাউদ পরাজিত হুইয়! 
গলায়ন করিলেন। টোডরমল তাহার অন্থসরণে প্রবৃত্ত 
হইয়া ভদ্তরকে আলিয়া উপস্থিত হইলেন। দাউদ কটকের 
নিকট সৈল্তসংগ্রহ করিয়া পুনরায় ধুদ্ধার্থ প্রস্তত হইতে- 
ছিলেন। টোডরমল এই সংবাদ অবগত হুইয়! মুনিম- 
কে তাহার সহিত শীপ্ই সম্মিলিত হইতে লিখিয়! পাঠা- 
ইলেন। মুনিম উপস্থিত হইলে উভয় সৈম্ত একজ হইয়া 
কটকাভিমুখে অগ্রসর হইল। এইস্থানে দাউদের সহিত 
একটা সন্ধি হয়।, ১৫৭৭ খ্রষ্টান্বে টোডরমল গুজরাটে 
দ্বিতীয় বার প্রেরিত হইলেন  'বখন তিনি আক্দাবাদ নামক 
স্থানে উ্লীরর্খার সহিত সম্রাটের 'কাধ্যের বন্দোবস্ত করিতে. 
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ছিলেন, তখন হুজাফ্ফর হুলেনের প্ররোচনায় নীরক্জালি 
গুলাবী বিভ্রোহী হইয়েন। উজীরর্৫থ! টোভরমলকে হুর্গে জাশ্রয় 
গ্রহণ করিবার পরামর্শ দেন। কিন্ত টোডরদল এই পরামর্শ 
অনুসারে কার্য না করিয়। আঙ্গদাবাদের ১২ ক্রোশ দুরে 
ধোলকোক্! নামক স্থানে যাইয়া বিজ্রোহীর পরামর্শদাত। ও 
প্রধান সহায় মুজাফ্ফরকে পরাভূত করিলেন। 

এই বৎসর সম্ভাটু টোডরমলকে উজীরের পদে নিষুক্ত 
করিলেন। এই সময় হইতে তিনি রাজ! টোন্তরমল নামে 
সম্মানিত হইতে লাগিলেন। 

মুজাফ্ফরের মৃহ্য হইল্লানছে; কিন্তু বিজ্রোহীগণ বঙ্গ ও 
বেহার অধিকার করিয়াছে, এই সংবাদ অবগত হইয়! সম্রাট 
রাজা টোডরমল ও শাদিকর্খাকে ফতেপুরশিক্রি হইতে 
বেহারে গমন করিতে লিখিয়৷ পাঠাইলেন। মুহিবআালি ও 
মহন্মদ মন্থমর্খা সহকারী নিযুক্ত হইলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি 
৩*০* নুশিক্ষিত অশ্বারোহী সৈন্ভ লইয়া টোডরমলের 
'সহিত যোগদান করিলেন, কিন্ত ইহার মনে মনে বিদ্রোহান্ি 
প্রধূমিত হইতেছিল। রাঁজ! তাহা জানিতে পারিয়া মনস্ুমর্খাকে 
কোনক্ধপে স্ববশে রাখিলেন বটে, কিন্ত এই সংবাদ সম্রাটের 
গেচর করিলেন। 

বঙ্গদেশের বিদ্রোহিগণ মুঙ্গেরের নিকট শিবির সংস্থাপন 
করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। রাজ! টৌডরমল স্বীয় শিবিরে 
বিশ্বামঘাতকতার আশঙ্কা থাকায় গ্রকাহুভাবে যুদ্ধ করিতে 
না পারিয়া মুঙ্গেরের দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইলেন। ছূর্গ অবরোধ- 
কলে হুমায়ুন ফরমিলি ও তরখানুপদিবান! নামক ছুইজন 
মেনাপতি বিদ্রোহীদিগের সহিত মিলিত হইলেন। বেশীদিন 
অবরোধ হওয়ায় ছুর্গঘধ্যে খানের অভাব হইতে 'ল।গিল। 
টোডরমল ইহাতে কিছুমাত্র শঙ্কিত ন! হইয়া! সাহসের 
সহিত দুর্গরক্ষা করিতে লাগিলেন । শীত্্ই গাজার সাহায্যার্থ 
সৈম্ত আসিঙ়া' উপস্থিত হইল। বিদ্রেহীগণ ছিঙ্নতির হইয়া 
পড়িল। মন্থুম-ই-কাবুলী, দমিণ বেহার এবং আরববাহাড়র 
পাটন৷ অভিমুখে পলায়ন করিলেন। টোডরমল ও শাদিক- 
খা মন্থমের অন্ুনরণে বেহারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
মন্থম একটা যুদ্ধে পরাজিত হুইয়া উড়িষ্যা অভিমুখে পলায়ন 
ফরিল। এইরূপে টোডরমল দক্ষিণবেহার দিললীসত্রাজযতূক্ক 
করিলেন। 

৯৯* হিজরায় টোডরমল দাওয়ান (দীবান ) পদে উন্নীত 
হইবেন। এই বৎসর তিনি রাজশ্বসন্বন্বীয় নূতন মিরমের 
উদ্ভাবন করেন। এই রাজন্বসন্বন্ধীয় নূতন নিয়ম হেতুই 
ক্লাজা টোডরমল এত অধিক প্রমিদ্ধি লান্ড করিয়াছেন। 


টোডিরমল 


এ সময় টোডরমল মুদ্রা সত্বন্ধেও বনের পরিবর্তন করিয়া- 
ছিলেন। তিনি ৪ প্রকার মোহর, প্রচলিত করেন | এএই 
চারি প্রকার মোহরের মৃল্যও চারি প্ীফার ছিল) নগ-_ 
৪০১ ৩৬০ ৩৫৫ ও ৩৫? দাম। এই সময় তিন প্রকার 
তস্কা প্রবর্তিত হয়) মূল্য খাক্রমে ৪৯, ৩৯ ও ৩৮ জাঁম। 
পুর্বে হিন্দুমছরিগণ রাজকীয় হিদাবাদি হিন্দি ভাষায় লিখি- 
তেন। টোডরমল নিয়ম করিলেন যে, এখন অবধি সমস্ত 
রাজকার্ধ্যই পারগ্তভাষায় লিখিতে হইবে। তখন হইতেই, 
বাধ্য হইয় অর্থোপার্জনের নিমিত্ত হিন্দুগণ পারস্তভাষা শিক্ষা 
করিতে লাঁগিলেন। মুসলমান প্রতিহাসিকগণও শ্বীকার 
করিয়াছেন যে, টোডরমলের জন্ভ উর্দ, ভাষার অনেক উন্নতি 
সাধিত হয়। 

জনৈক ক্ষত্রিয় বছদিন হইতে টোডরমলকে অতিশয় স্বণ! 
করিত) এমন কি তাহার জীবননাশেরও চেষ্টা করিয়াছিল । 
১৫৮৫ খুঃ অবে' তাহার কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্ত 
একদিন রাত্রিকালে টোডরমলকে অস্ত্রাঘাত করে। সৌর্তীগ্য 
ক্রমে সে আঘ্বাতে রাজ! টোডরমলের কোন গুরুতর অনিষ্ট 
হয় নাই। সেই নরাধম তৎক্ষণাৎ ধৃত ও নিহত হইল। 

যুস্থফজাইগণকে দমন করিবার জন্ত রাঁজ। বীরবল প্রেরিত 
হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে বশীভূত করিতে 
পারেন নাই) ধর়ং তিনি তাহাদিগের হস্তে নিহত হুন। 
বীরবলের মৃত্যুর প্রতিহিংসা গ্রহণ ও যুক্ফজাইদিগকে সম্পূর্ণ 
রূপে করায়ত্ত করিবার জন্য টোডরমল গ্রধান সেনাপতি মান- 
সিংহের সহিত ১৫৮৮ খৃঃ অন্দে প্রেরিত হুইয়াছিলেন। ১৫৯০ 
থঃ অন্ধে অকৃবর যখন কাঁশ্টীরে গমন করেন, তখন শাহোর- 
রক্ষার ভার রাম্ধ। টোডরমলের হস্তেই অর্পণ করিয়া যাঁন। 

এ সময় রাজা টোডরমল বৃদ্ধ হইয়াছিলেন এবং রাজকীয় 
কার্ষ্যের গুরুতর পরিশ্রম হেতু তাহার শরীর ক্রমেই ছূর্বল 
হুইয়৷ পড়িতেছিল। এই জন্য রাজকার্ধ্য হইতে অবসর 
গ্রহণ করিয়া ধর্দাচ্য্যায় জীবনের অবশিষ্টকাল যাপন করি- 
বার অন্ত সরা নমীপে প্রার্থনা করিলেন। অগ্রা নিতান্ত 
অনিচ্ছায় সম্মতি দিয়াছিলেন। টোডরমল যখন হরিঘবারে অব- 
স্থিতি করিতেছিলেন, তখন সম্রাট তাহাকে পুনরায় আহ্বান 
করিয়া পাঠাইলেন। টোডরমলের প্রত্যাবর্তনের আদৌ 
ইচ্ছা! ছিল না। কিন্তু সম্রাটের আজ্ঞ! পালন করিবার জন্ 
তাহাকে বাধ্য হইয়া গ্রত্যাগমন করিতে হইল। যাহা হউক, 
তিনি ৯৯৮ হিজরায় গঙ্গাতীরে প্রাণত্যাগ করিলেন। 

রাজা টোডরমলের চরিত্র অতি মহৎ ও উদার ছিল। 
সম্তাটু অক্বরের শুভান্তধ্যায়ীদিগের মধ্যে টোডরমল একজন 
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প্রধান ইহার কার্যযদক্ষতাগণে অকুররের ফাগ্ষে অনেক 


ছুনিয়ম ও দুশৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছিল | সম্রাটের এয়ান 
সভাসদ্‌দিগের মধ্যে গ্মাবুলফজল ও 'দানসিংহের ভার রাজ। 
টোডরমলের নামও সকলের নিকট পরিচিত তিনি নিজ- 
গুণে চারিহাজারী পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজগ্ব-নিয়ম-স্থাপন 
সম্বন্ধে অসাধারণ নৈপুণ্যের সভায় তাহার সাহসও অনীম ছিল। 

ভআবুলফজল টোডরমলের অতিশয় বিঘ্বেমী ছিলেন। 
তিনি সম্রাটের নিকট টোৌডরমল সম্বন্ধে অনেক অস্ভিযোগ 
উত্থাপিত করিয়াছিলেন। বিস্ত সম্রাট উত্তর করিতেন, 
“টোডরমলের স্াায় প্রভৃতক্ত ও বিশ্বাসী ব্যক্তিকে তিনি দুরী- 
ভূত করিতে পারেন না।” শেষে আবুলফজলও রাজা টোডর- 
মলের কার্য্যদক্ষতা, সত্যবাদিতা ও সাহসের যথেষ্ট গুশংসা 
এবং ধর্মসন্বদ্ধে অন্ধবিশ্বাসী বলিয়। তাহাকে নিন্দা করিয়াছেন । 

রাজ। টোডরমল প্রকৃত নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দু ছিলেন। তিনি 
প্রত্যহ নিয়মিতরূপে কতকগুলি দেবমূর্তি অর্চনা করিতৈন 
এবং পুজাদি না করিয়া কোন কার্যযই করিতেন না। 
সম্রটের সহিত পপ্নাব-গমনকালে একদিন তাড়াতাড়িতে 
তাঁহার রক্ষিত দেবমূর্তিগুলি হারাইয়া যায়। ইহাতে তিনি 
কয়েক দিবস সম্পূর্ণ উপবাস করিয়াছিলেন, কিছুই 
আহার অথবা পান করিতেন না। অবশেষে সত্রাটু অতিকষ্টে 
তাহার মানসিক ছুঃখের লাঘব করেন। 

পুর্ব হিন্দুগণ কোন কর ন! দিয়া ধর্ম নুষ্ঠঠনের নিমি ত্তও 
কোনরূপ জনতা করিতে পারিতেন না। অক্বর 
রাজ! টোডরমলের পরামর্শান্থুসারে উক্ত কর এবং জিজিয়া 
কর উঠাইয়া দেন। 

কর আদায়ের কোন নির্ধারিত নিয়ম ন! থাকায় গ্রজ। ও 
তূম্যধিকারীদিগকে অতিশয় কষ্ট পাইতে হুইত। রাজা 
টোডরমলের সাহায্যে অক্বর ক্কষি-বিষয়ে নুতন নিয়ম 
করেন। প্রাচীন হিঙ্দুরীতি অন্সারে অক্বরের রাঙ্গন্ব 
নিয়ম গঠিত হইয়াছিল। প্রথমে ভূমির পরিমাপ-নির্য়, 
পরে প্রতি জমীতে যত ফসল উৎপন্ন হয়, তাহার মুল্যের 
একতৃতীয়াংশ রাজকর নির্ধারিত হইল। প্রথম প্রথম 
গ্রতিবৎসর জমীর পরিমাঁথ নির্ণয় করিয়! উক্তর্ূপে কর 
আদায় করা হইত। কিন্তু ইহাতে প্রজাদিগের অতিশয়. 
হইত) এইজন্ত অবশেষে দশ বৎসরের জন্ত প্র্াদিগের 
সহিত বন্দোবস্ত কর! হইল। রাঁজা টোডরমল উদ্ভোনী হইয়া 
এইরূপ নিয়ম স্থাপন করিলেন। ইহাতে প্রজাগণের- অতিশয় 
স্ববিধা হইয়াছিল । বঙ্দদেশের প্রায় সকল কৃষকের নিকটই 
রাত্া টোডরমলের না পরিচিত। রাজন্বের রন্দোরন্তের 


ভঞ্দ 


টোল: [৬০০] আজ, 


জন্যই ডাহা নাম চিরমরীয। তিনি ক্ষতির জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। কেছ কেহ ত্রান্িপ্রযুক ইহাকে পঞ্জাবী 
বলিয়া! থাকেল । কিন্ত অযোধ্যা তাহার পূর্ববাস ছিল । 
তিনি পারন্ত ভাষায় ভাগবতপুরাণ অন্বাদ করিয়াছিলেন । 
নীতিসম্ন্ধেও তীঁহার অনেকগুলি ফবিতা আছে। 
রাজ! টোডর়মলের নাম কেহ কেহ 'ভোররমল+ লিখিয়া 
থাকেন। কিন্ত টোডয়ানন্দ নামক সংস্কৃত গ্রন্থে 'টোডরমল্ল” 
লাম দেখিতে পাওয়া যাদন। টোডরমল এই বৃহৎ সংস্কত 
্রস্থখানি রচনা করেন। এই গ্রন্থ তিনখণ্ডে বিভক্ত-_ 
ধর্শান্ত্, জ্যোতিষ ও বৈদ্যক। ধর্খশান্ত্রথগড আবার আচার, 
কাল ও ব্যবহারনির্ণন্ন এই তিন শাখায় বিভক্ত । 
টোডরমল, সম্রাট্শাহজাহানের জনৈক সতাদদ্‌। তৎকালে 
ইনি অতিশয় গ্রাসিন্ধ ছিলেন। 
টোড়ী, রাগিনীবিশেষ। [তোড়ী দেখ।] 
টোঁণ তণশবে'অপত্রংশ) ১ ধন্থুকের ছিলা। ২ একপ্রকার দড়ি। 
টোণা (দেশক্স ) দরিদ্রলোফের ব্যবন্ৃত আবরণ 
টোপ (দেশজ) ১ মৎন্তের আহার। ২ টুপী। ৩গদীর উপরে 
উঠা টুক্রা বস্ত্রথওড। 
টোপতোলা! (দেশজ) ১ গদীতে টোপ উঠান। ২ বাসনাদির 
উপর অলঙ্কার কর! । 
টোপবৎু (দেশজ ) সুজ । (0০0৮5) 
টোপর (দেশজ ) মুকুট, মস্তকাবরণবস্তর। ইহ! বঙদেশে 
বিবাহ গ্রভৃতি প্রত্যেক মাঙ্গলিককার্ধ্যে ব্যবহৃত হয়। ইহা 
প্রথমে সোলায় চুম্কী, জরী, অত্র প্রভৃতি দিয়া নুদৃশ্ঠ কৰিয়। 
্রস্তত হয়। 
টোপা! (দেশ) ১ টুপীর আকার, মুকুটাকৃতি। ২ ক্ষ 
পিষ্টকাঁকার ৷ ৩ বিন্দু বি্দু পড়া। 
টোপান (দেশজ ) চোয়ান, অথবা বিন্দু বিন্দু নিংসরণ। 
টোপাবড়ি (দেশ) ক্ষুদ্াকার বড়ি। 
টোপি (হিন্দী) ট্পী। 
টোল, ১ চতুষ্পাঠী, মংস্ত বিদ্তাশিক্ষার স্থান। জীবনের উপ্নতি 
করিতে হইলে বিস্তাশিক্ষার আবপ্তক) ঘে সমাজের লোক 
যত শিক্ষিত, তাহারা ততই জগত্তের ও আম্মার উন্নতি 
, সাধন করিতে সমর্থ। একমাত্র বিদ্যাশিক্ষাই সকল গ্রকার 
উন্নতির মুল, প্রত্যেক সভ্যজাতীয় লোকদিগের মধ্যে 
বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা এক এক প্রকার নির্ধারিত আছে) 
আমাদের দেশেও সেইক্সপ বিদ্যাশিক্ষার স্থান টোল। কত 
দিন হইতে এই টোল-প্রথা, প্রচলিত হইয়াছে, তাহা নির্ণর 
করা তি ঘুফঠিন, কিন্ত একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে 


স্গ্টই অনুষিত হয়, হে ইছা আ্গচর্ধের জআংশমাত।. ঘে.ছিৰ 
হইতে আমাদের দেশে বরঙ্মচর্যয প্রথা চিরদিনের, যত. একে- 
বারে অন্তমিত হইয়াছে, সেই সময় হইতেই মে, এই টোল- 
প্রথা প্রবর্থঠিত হইয়াছে, ভাহাতে আর. সনোহ মাই । অন্থ- 
চর্য্যের ভাব বশতঃই আমাদের দেশে প্রন্কৃত শিক্ষ! ও 
উন্নতির অভা'ব ঘটিয়াছে। 
পূর্বকালে ব্রৈবণিক-বলকগণ কি প্রকারে গুরুণৃহে থাকিয়। 
বিস্কার্জন করিতেন, এই বিষন্ন স্থির করিতে হুইলে অগ্রে 
ব্রগচর্য্যের বিষয় আলোচনা করা আবশ্ক। 
ভারতে যখন হিন্দুধর্মের পুর্ণবিকাশ ছিল, চাঁতুর্বণিক 
বিভাগ যখন অব্যাহত ছিল, তখন গুরু ও বিদ্যার্থী কিন্ূপ 
ভাঁবে পরিচালিত হইতেন, তাহাই দেখ! ঘাউক। 
বৈবরধিক-বালকগণ উপনয়নের পর গুরুগৃহে অবস্থান 
করিতেন। উপনয়নকাল ব্রাহ্মণের অষ্টম, ক্ষভরিয়ের একাদশ 
ও বৈশ্তের ঘ্বাদশবৎসর নির্দিষ্ট ছিল। যথাকালে বালকগণ 
*উপনীত হম! পিতামাতা ও আত্মীন়্ স্বজনের নিকট কিঞ্চিৎ 
কিঞ্চিৎ ভিক্ষা লইয়। গুরুগৃহে গমন করিত। গুরুগৃছে সেই 
ঘালক কি শিক্ষালা্ করিত? কোন আদর্শে তাহার হৃদয় 
গঠিত হইত ? তাহার বিষয় মন বলিয়াছেন__ 
*উপনীয় গুরুঃ শিল্ুং শিক্ষয়েচ্ছৌচমাঁদিতঃ। 
আচারমমিকার্য্যঞ্চ সন্ধ্যোপাঁসনমেব চ॥2 ( মন্ু ২৬৯) 
গুরু উপনয়নের পর শিষ্যুকে সর্ব প্রথমে শৌচ, আচার, 
অগ্সিকার্ধ্য ও সন্ধ্যোপাসনা শিক্ষা! করাইবেন। 
বালকের হৃদয় নবনীতের স্তায় সুকোমল, শৈশৰকাল 
হুইতে যে ভাবে পরিচালিত করা যাইবে, যৌবনকালে 
সেইরূপভাবে গঠিত,হইবে এবং তদনুসারেই কার্য প্রণালী 
জীবনের ভাবি-শুভাগুভ প্রসব করিবে । এই জ্ববন্থাতেই 
বালকের শিক্ষাকার্ধ্য বিশেষ সাবধানতার সহিত পরিচালিত 
হওয়া আবশ্তক। কেবলমাত্র কতকগুলি পুত্যক কণ্স্থ 
করার নাম বিদ্যাশিক্ষা। নহে। যে বিদ্যাশিক্ষা করিলে মনুষ্য 
দেবভাব ধারণ করে ও অশেষ গুণরাশির আধার হয়, তাহাই 
গ্রক্কৃত বিদ্ভাশিক্ষা) গুরুগণ সেই শিক্ষাই ছাত্রগণকে শিক্ষা 
দিতেন। তাহারা জানিতেন, ছাত্রদিগের অস্তঃকরণকে 
নির্মল করাইতে না৷ পারিলে আস্তর ও বাহ্‌ বিষয়ের পূর্ণ 
গ্রতিবিত্ব তাহাতে পড়িতে পারে না ও বিশুদ্ধ সন্বের প্বরণ 
না হইলে তাহাতে জ্ঞানাত্মিক! বৃত্তি উৎপন্ন হয় না, এই 
জন্ত জঞান্মেপদেশের পূর্বে মানসিক নির্্লতা জআবহ্তাক ৷ 
এই নির্মলতা একমাত্র পৌচের অধীন। শৌচও ছ্িবিধ? বাহ 
ও আত্তর। মৃদাদি দ্বারা বাহশৌচ, মাননিক, মলগুদ্ধি আস্তর- 


টোল 


শৌচ; এই উভগ্নবিধ শৌচ সম্পন্ন হইলে হৃদয়ে জানজ্যোতির 
বিকাশ হুইয়! থাকে, এই জন্তই আর্য খধিগণ বেদাধ্যক্ননের 
গুর্কেই শৌচশিক্ষা। দিতেন। আর এখন শিক্ষার কি ছুর্িন! 
শিক্ষক বা ছাত্র শৌচ কাহাঁকে বলে হয়ত তাহাই জানেন না 
এব: জানিবার আবন্তকতাঁও বিবেচনা! করেন না। শোঁচশিক্ষা 
হইলে জার্ধ/খধিগণ আচার শিক্ষা দিতেন। গুরুর গ্রতি শিচ্কের 
কি ব্যবার করিতে হইবে এবং এই অবস্থায় কোন্‌ কোন্‌ 
ত্রব্যের সেবা ও কোন্‌ কোন্‌ বিষয় পরিত্যাগ করিতে হইবে, 
এই সকল বিষয় শিক্ষার নাম আচারশিক্ষা। 

বরঙ্গচারী সমাবর্তন কাল পর্য্স্ত নিয়োক্ত বিধি ও নিষেধ 
পালন কলিবেন। ! 

বিধি। গ্রাথমে ইন্দ্রিয়, প্রতিদিন জল, পুষ্প, গোময়, 
কুশ, সমিধ্‌ আদি আহরণ, সদ্বাঙ্গণের গৃহ হইতে মাধুকরী 
বৃতি-অনুলারে ভিক্ষায়সংগ্রহ, মান, দেবতা, খষি ও পিতৃগণের 
তর্পণ, দেবতাদিগের পুজা, সন্ধ্যাবন্দন, সায়ংগ্রাতর্থোম, 
বেদপ1ঠ, গুরুর নিকট সর্ব প্রকার বিনীতি, গুরুর প্রতি গিভৃ- 
বং ভক্তি, গুকর গ্রাসয়তাসাধন, গুরুজনের গ্রতি সন্মান। 

নিষেধ । মধু; মাংস, গন্ধ, মাল্য, বিবিধ রসাল দ্রব্য, 
গ্রাণীহিংসা, সর্কাঙ্গে তৈলমর্দন, দিবাঁভাগে শয়ন, চর্খপাছুকা 
ও ছত্্র ব্যবহার, বিষয়াভিলান, ক্রোদ, লোভ, স্ত্রীসঙ্গ, নৃত্য, 
গীত, বাস, অক্ষা্িক্রীড়া, লোকের সহিত বৃথা কলহ, হূর্ববাক্য- 
গায়োগ, পরের দেষোদেব।বণ, মিথ্যাকথন, মন্গঅভি প্রায়, 
জীলোকদিগকে অবলোকন বা আলিঙ্গন, পরের অনিষ্টাচরণ, 
ক্ষৌরবর্্, একবার দিবাঁভাগে ও একবার রাত্রিতে ভোজন। 
এই সকল বিধি ও নিষেধাত্মক ব্রততনিয়ম পাঁলনপূর্বাক ত্রঙ্গচারী 
মংযকেজিয় হইরা বেদাদিশান্ত্র শিক্ষালাভ করিবে। বালকের 
চিন্তক্ষে্কে বিভাবীজ বপনের উপযোগী করাই এই সকল 
ঘাচারের গ্রধানতঃ প্রয়োজন । 

পূর্বকাঁজে খবিগণ যিনি ষত শিষ্য সংখা! বৃদ্ধি করিতেন, 
তিনিই তত প্রধান বলিয়া! পরিগণিত হইতেন। ছাত্রের সংখ্যা 
অনুসারে তাহাদের৪ এক একটা উপাধি হইত, এ উপাধি 
হইতেই তিনি কত শিশ্মকে অধাপন করান, তাহ স্পষ্টই জান! 
বাইত। এই আন্ত কথাদিখষি কুলপতি শবে অভিহিত 
হইতেন। 

“মুনীবাং দশসাহশ্রং যোহয্ননানাদিপোষণাৎ। 
অধ্যাপয়তি বিপ্রর্ধিঃ স বৈ কুলপতিঃ স্বৃতঃ ॥* ( মন্টু) 

ঘিনি দশ সহত্র মুনিকে অনাদি দ্বারা পালন করিয়া 

অধ্যাপনা করাইতেন, তিনি কুলপতি এই জখ্যা গ্রাপ্ত 
হইতেন। তখন প্রত্যেক খষি সাধ্যাগুসারে শিষ্ রাখিয়! 


[8৪ ] 


ট্যামট্যাবী, 


' অধ্যাপনা) করাইতেন। বে দিন হইতে নিয়মপূর্ববক আন্ষচর্ধ্য- 
প্রথা তিয়োহিত হইল। কিন্ত শিক্ষার ভার পূর্ববমত ব্রা্মণ- 

. পঙ্ভিতদিগের হস্তেই ভ্তম্ত রহিল, প্রন্কত শিক্ষা সেই দিন 
হইতেই বিদুরিত হইল। এখন উপনদ্বনের পর ব্ৈবর্ণিক বালক- 
গণ গুরুগৃছে যাইয়া! অধ্যয়ন সমাপন করিক্ব! গৃছে প্রতি- 
নিবত্তিত হইতে লাগিলেন, কোন বাধাবাধি নিয়ম রহিল না, 
অবনতিরও সুত্রপাঁত আরম্ভ হইল, এই সময় হইতেই অস্ত 
বধি প্রায় এক নিরম রহিয়াছে । বর্তমান সময়ে আমাদের 
দেশে যে টোলপ্রণালী গ্রবপ্তিত আছে, তাহাতে গুরু সাধ্যা- 
হসারে কএকজন ছাত্রকে আহারাদি প্রদান করিয়। বিদ্াশিক্ষা 
দেন, কিন্ত পূর্বের স্থায় আচারাদি কিছুই শিক্ষ। দেওয়া! হয় না। 
কিন্তু আঙ্গকাল বিজাতীয় শিক্ষার প্রাবল্যে এইরূপ প্রথা 
লোপগ্রায়। পূর্বে এমন গ্রাম ছিলনা, যেখানে ২৪টা টোল 
নাছিল। এখন ১০1১৫ গ্রাম অনুসন্ধান করিলে এক অ1ধ- 
খানি টোল দেখ! যায়, তাহাও বিরৃতভাবে পরিচালিত। 
বর্তমান সময়ে টোলের এইরূপ ছুরবস্থা! দেখিয়া! পূর্বের স্থা'য় 
যাহাতে এই প্রথা প্রচলিত থাঁকে, তজন্ত গবর্মেন্ট হইতে অধযা- 
পক ও ছাত্রদিগকে বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা! গ্রচলিত হুইয়াছে। 
দেশে ধনী ও ভ্তানিগণের মধ্যেও কেহ কেহ টোল করিয়া 
পূর্বের স্থায় যাহাতে সংস্কতশিক্ষা গ্রচলিত হয়, তৎসন্বন্ধে 
অনেকেই যত্ববান্‌ হইক্াছেন। মৃলাঘোড়, হুগলী, বর্ধমান, 
মুর্শিদাবাদ গ্রভৃতি স্থানে বড় বড় কএকটী টোল সংস্থ।পিত 
হইয়াছে; কিন্তু শিক্ষা প্রণালী বিজাতীয় নিয়মানুসারে চালিত 
হইতেছে; পূর্বের স্তায় কিছুই নাই। আমাদের দেশে যেরূপ 
ভাবে শিক্ষ প্রণালী প্রচলিত ছিল ও যাহা কিছু অবশিষ্ট 
আছে, বোধ হয় আর কোন সভ্যজাতির মধ এইরূপ প্রথা 
প্রচলিত নাই। বিন! অর্থ সাহায্যে একজন বাঁলক সর্ব- 
শান্্রবিৎ পণ্ডিত হইতে পারে, এইন্প প্রথা কোন জাতির 
মধ্যে নাই। আমাদের ধর্শবন্ধন ছিন্ন হওয়ায় এরূপ সুন্দর 
নিয়ম অবসানপ্রয়। ধীরে ধীরে জ।নিগণের মধ্যে যেরূপ 
এই প্রণালীর আদর দেখা যাইতেছে, তাহাতে অচিরে ইহার 
উন্নতি হইবার মম্পূর্ণ সম্ভাবনা 1 

২ কুটার। ৩ ধাতুর পাত্র বা অগস্কারাদিতে চোট লাগা। 

টোলখা ওয়] (দেশজ ) ট্যোল পড়া, যাহাতে টোল বা চোট 
লাগিয়াছে। 

টোলমার! [ টোলখা ওয়া দেখ।] 

টোলা (দেশ) পল্লী, পাড়া। বা, বেনেটোল! । 

টৌড়ী, রাগিণীবিশেষ।  , 

ট্যামট্যামী ( দেশজ ) ছে'ট তবল| ব! যাঁদ্য। 
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ঠ ব্ঞ্জনবর্ণের ত্রয়োদশ অক্ষর । টবর্শের তৃতীয় বর্ণ। ইহার 
£ উচ্চারণস্থান মূর্ধা। অর্ধমাজা সময়ে এই বর্ণ উচ্চারিত 


হয়। ইহার উচ্চারণে আভ্যন্তর প্রঘত্র ও জিহ্বা মধ্যদ্থার! 
মুর্ঘগ্থান স্পর্শ । বান্ধ প্রন্ধ বিবার, শ্বাস, অঘোষ ও মহাপ্রাপ। 
মাতৃকান্ত।সে দক্ষিণ জান্ুতে ্ভান করিতে হয়। 
বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে ইহার লিখন প্রকার এইরূপ-একটা 
বেগুণের মত বর্তলাকার রেখা অস্কিত করিয়া তাহার 
উর্ধভাগে একটা মাত্রাহীন শিখ! টানিয়া দিবে । এই ঠকারে 
সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি সর্বদা অবস্থান করেন। 
পবার্তাকুবর্তলাকারে রেখাধিষ্িতদেবতাঃ। 
তিষ্ঠন্তি ্রমতো নিতাং চন্্রহুর্যায়ঃ পরিয়ে ॥ 
মাত্রাহীন্ত,্ধাশিখষ্ঠকারঃ পরমেশ্বরি |” 
এই বর্ণাধিষ্ঠাত্রী দেবীর ধ্যান করিয়া এই বর্ণ দশবার 
জপ করিলে সাধক অচিরে অভীষ্ট লাভ করিতে পারে। 
ইহার ধ্যান__ 
“ধাানমন্ত প্রবক্ষ্যামি শৃরুতঘ কমলাননে। 
পুরণচন্ত্রগ্রাভাং দেবীং বিকসৎপঞ্চজেক্ষণাম্‌ ॥ , 
স্ুনরীং যোড়শভূজাং ধর্মকামার্থমোক্ষদাম্‌। 
এবং ধ্যাত্ব। ব্রঙ্গরূপাং তন্বস্ত্রং দশধা জপেৎ ॥৮ ৃ 
এই দেবী পূর্ণচন্জের স্তায় প্রভা ও গ্রন্দফ,টিত পল্মের মত 
নয়নযুক্তা, নুন্দরী, যোড়শহস্তা এবং ধর্্মকা মার্থমোক্ষদায়িনী। 
কামধেনুতন্ত্রে ইহার স্বরূপ এই প্রকার লিখিত আছে-_ 
ইহা! মোক্ষরূপিনী কুগুলী, পীতবিছ্যন্পতাকার, জিগুণযুক্ত, 
পঞ্চদে বাত্মক, পঞ্চ প্রাণময়, ত্রিবিদ্দু, ও ত্রিশক্তিযুক্ত। 
ইহার ৩১টী বাচক শব আছে, যথা-_শৃন্, মঞ্জরী, বীজ, 
পর্ণিনী, লাঙ্গলী, ক্ষ বনজ, নদন, জিহ্বা, দুননা, ঘূর্ণক, 
সুধা, বর্ত,ল, কুস্তল। বহি, অমৃত, চত্্রমণ্ুল, দক্ষজা, 
অনূরুভাব, দেবভক্ষ, বৃহদ্ধনি, একপাদ, বিভূতি, ললাট, 
সর্বমিত্রক, বৃষ, নলিনী, বিজু, মহেশ, গ্রামণী, শশী। 
(নানাতন্ত্) কাবোর প্রথমে এই শখ প্রয়োগ করিলে হঃখ হয়। 
*টঠৌ খেদছুঃখে 1” (বৃত্ত রঃ টী*) 
পদের আদিতে এই শব বিস্তাস করিলে শোভা হয়। 
*ঠঃ শৌভাং ডে! বিশোভাং |” (বৃত্ত র* টা* ) 
ঠ (পুং) ঠপৃষো" সাধু বা ঠন্ততে ঠী বাহলকাৎড। ১ শিব। 
২ মহাধ্বনি। ৩' চস্্রমগল।' (এফাক্ষরকো") ৪ মণ্ডল। 


€ শৃন্ত। ৬ লোফগোচর। (মেদিনী) শৃন্তশষে বিস্ুদ্ূপ 
র্ণবিশেষ। 
*তদধন্ঠদ্বযং যোয়িস্বা ।” (কপুরঘ্তব ) 
ঠক (দেশজ ) ঠগ, পরগ্লানিকারক, পরনিন্দুক, প্রতারক । 
“ঠকের মধুর বাণী, একচিত্তে রাম শুনি, 
ধান্ত ঘরে করে নিরীক্ষণ ॥” (কবিক*) 
ঠক! ( দেশজ ) প্রতাহিত। 
ঠকাঠকি (দেশ )"১ প্রতিধবন্থিতা। ২ পরম্পরে অনিষ্ট বা 
প্রতারণা করিবার ইচ্ছা । 
ঠকান (দেশজ) ৯ প্রতারণ। ২ অগ্রতিভকরণ। 
ঠকামি (দেশজ ) ১ পরগানি, পরনিন্দা। ২ প্রতারণা। 
ঠকার (পুং) ঠ স্বন্মপেকার। ঠ স্বরূপবর্ণ, ঠকার। 
"ঠকারং চঞ্চলাপাঙ্গি ।” ( কামধেগুত* ) 
ঠন্কুর (পুং) ১ দেবগ্রতিমা। ২ ব্রাহ্মণদিগের উপাধিবিশষ। 
৩ দ্বেবদ্ধিজবৎ পৃজনীয় ব্যক্তি। 
পুদামনামগোপালঃ শ্রীমান্‌ হুন্দরঠকুরঃ ॥৮. (অনস্তস* ) 
ঠকৃঠক্‌ (দেশজ ) ১ ইত্যকার শবা। ২ কঠিন, শক্ত। 
ঠক্ঠকিয়া (দেশজ ) সেরানা, চালাক। 
ঠকৃঠকী (দেশজ ) সন্কটাবস্থা । 
ঠগ (দেশজ) ১ শঠ, বঞ্চক, ডাঁকাইত। ২ বিখ্যাত দন্থ্ 
সম্প্রদায় । বহুপ্রাচীনকাল হইতেই ইহারা ভারতবর্ষের 
নর্বার ব্যাপ্ত হুইয়াছিল। হিমালয় হইতে কুমার্সিক! এবং 
আসাম হইতে গুত্ররাট পর্যস্ত সকল স্থানেই পথ সকল 
এই ভীষণ দন্যুসঙ্কুল হুইয়৷ পড়িয়াছিল। অক্বরের রাজত্ব 
কালে প্রায় ৫** ঠগ এতাবায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ছয়। দিশ্ী ও 
আগরার পথে কোন অপরিচিত ব্যক্তি নিকটে না আসিতে 
পারে, সে জন্ত পথিকদ্দিগকে সতর্ক কর! হইত। ঠগদিগের 
দলে হিন্দু মুসলমান উভয়ই থাকিত, তন্মধ্যে হিন্দুগণের উপান্ত 
দেবতা কালী। 

' ঠগদিগের মধ্যে প্রবাদ আছে--ইছারা দিলীয় নিকটস্থ 
গ্রদেশবামী মুসলমান-ধর্শ্মাবলম্বী সগ্ডজাতি হইতে উৎপন্ন। 
কালক্রমে ইহারা! মুসলমানধর্শ ত্যাগ করিয়া কালিফাদেবীর 
উপাসনা! করে। ইহাদের প্রথম উৎপত্তি-বিষয়ে এইরূপ বংশ- 
গরম্পরাগত প্রবাদ প্রচলিত হুইয়৷ আসিতেছে $--যে কোন 
সময়ে এক দুর্ধর্ষ অন্ুরের সহিত কালিকাদেবীর যুদ্ধ হয়। 
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যুদ্ধে কালী অস্থরকে খক্সাঘাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। 
কিন্ত অনুর রক্তবীজ, সুতরাং তাহার তৃতল-পতিত প্রত্যেক 
রক্তবিন্দু হইতে তুল্য বলশালী এক এক অনুর জন্মগ্রহণ 
করিতে লাগিল। কালী এ সকল অন্ুরকেও কাটিয়া 
-ক্কেলিলেন, জাবার খ&ঁ কলের রক্তবিদ্থ: হইতে 'অপংখা 
দানব উৎপন্ন হইতে লাগিল। শেষে কালী দেখিলেন, তিনি 
উহ্থাদিগকে যতই কাটিবেন, ততই উ্ছাদের সংখা বুদ্ধি হইবে 
মাত্র। তখন তিনি ছুই বীর স্থৃষ্কি করিয়৷ তাহাদিগকে উত্ব- 
বীয়-নির্দিত ফাঁদ গ্রদান করিলেন। তাহার এ ফাস 
সাহায্যে অন্থরগণের গলায় ফাঁসি দিয়া তাহাদিগঞ্চে বধ 
করিতে লাগিলল। ইহাতে রক্তপাত নখ হওয়ায় আর. অনুর 
জন্মিল না, ক্রমে সমস্ত অস্থুর বিনষ্ট হইল। কালিকাদেবা এ 
বীরদ্ধয়ের উপর সাতিশয় গ্রীত হইয়া তাহাদিগকে এ ফাস 
অর্পণ করিলেন এবং পুজপৌত্রাদ্ি ক্রমে উহু! দ্বার। জীবিকা 
' উপার্জনের বর প্রদান করেন। এ বীরদ্বয়ই ঠগদিগের আদি- 
পুরুষ। প্রবাদান্থযারী ঠগরগ্রণ বংশান্্রমে ন্রহত্যাব্যবসাযী 
হুইয়। উঠে এবং মধ্যন্তারত হইতে দাক্ষিণাতোর কতক- 
দুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, হুইয়৷ পড়ে. ইহারা নানান্থানে ভিন্ন ভিন্ন 
সম্প্রদায্ধে বাস করিত এবং নিরীহ প্রজার ভ্তায় কৃষি প্রভৃতি 
জীবিকা অবলম্বন করিত। কিন্তু সর্বদাই চারিদিকে ইহা- 


দের চর থাকিত এবং কোথায় নিরাশ্রয় পথিক যাইতেছে, 


তাহার সন্ধান রাখিত। ঠগদিগের মধ্যে এক সাধারণ 
সঙ্কেত ছিল, তন্বারা ইহারা পরম্পরকে ছিনিতে পারিত। 
অনেক সময় ইহার! দল, বাঁধিয়া অল্লাধিক সংখ্যায় বহির্মত 
হইত এবং ছদ্মবেশে গথিকদিগের সহিত স্থযোগ মত তাহা. 
দের সর্বনাশ করিত। প্রথমতঃ এই ঠগের! এক্সপ ভাবে 
পথিকগণের সহিত আলাপাদি করিত এবং সাধৃতা, ও বন্ধুত্ব 
প্রদর্শন করিয়া উহাদের বিশ্বাস জন্মাইয়া দিত যে, পথিকের! 
কোনক্রমেই ইছাদের ছুরভিসন্ধি বুঝিতে. পারিভ ন!। 
পরে স্থযোগ উপস্থিত হইলেই ঠগ অতঞ্কিতভাবে এ হতভাগা 
পথিকের গলায়, ফাস দিয়া মারিয়া ফেলিত। অনস্তর.হত- 
পথিকের বধাসর্কপ্থ লুঠন করিয়া উহার মৃতদেহ গোঁপনে 
এমন স্থানে পুঁতিয়া ফেলিত, ধে কেহই কোন সন্ধান পাইত 
না। যে সরল লোকহত্যা করিলে তাহাদের শী খোজ 
লইবার সস্ভারনা নাই কিংবা! ধাহাদের নিরুদ্ধেশ পলায়ন 
বলিয়। বিবেচিত হইবার,সম্তারনা, এক্প.লৌক সহজেই ঠগের 
ফাদে পড়িয়া প্রাণ. হারাূত। অবকাশ-প্রাপ্ত সৈনিক কিংবা 
্রদ্থুর অর্থাদিবাহক. ভৃত্য প্রায়ই, ঠের কবলে পড়িত। কিন্ত 
ঠগেরা স্ত্রীলে ক, কবি, গঙ্গাল*বাহক, ধোপা, কলু, 


ধাড়-নার্গু নট প্রভৃতি নীচজাতীয়কে অথবা মুর, কফির ও 
শিখকে কখন বধ করিত ন!। ইহাদের একরূপ সাফ্কেতিক 
ভাষা! ছিল, তাহা অপরে বুঝিত না। দলস্থ ঠগেরা উপ- 
যোগিতা্ুমারে কেহ নেতা হইত, কেহ পথিকদিগকে তুলা- 
ইয়া অভিপ্রেত স্থানে লইয়া জাসিত, কেহ গলায় ফ্কাস দিনা 
মান্ধিত, কেহ বা চর থাকিত, কেছ কেহ গর্ত, খড়িয়া শব 
গুঁতিত ॥ দক্ষ ও সাহসী ঠগগণ লুষ্টিত'স্রবোর অংশ পাইত। 

ঠগেরা মাধারণ দস্থ্যার মত কেবল দস্থা-বৃত্ধি দ্বারাই পর- 
স্পরের সহিত সম্বন্ধ নহে। ইহার! রীতিমত সমাজসংগঠন 
করিয়া ভিন্নঞজাতি সহ একত্র বাপ করিত এবং পুরুষানুক্রমি ক 
নরহুত্যা, ও. চৌর্ধ্য দ্বারা জীবিক! নির্বাহ কারত । ইহাদের 
বিশ্বাস, তাহাতে ইহাদের পাপ, নাই, বরং নরহত্যা ব্যবসায়ই 
তাহাদের কুলধর্দা। স্থৃতরাং যে যত নিষ্ঠুরাচরণ দ্বার নিরাশ্রয 
পথিকদিগকে বধ করিতে পারিত, সেই তত প্রশংসনীন়্ 
এবং কালিকাদেবীর প্রিয়পান্জ বলিয়া গণ্য হইত। বান্ত- 
বিক এই পাষণ্ড নারকীদিগের মনে কিছুমাত্র ধর্্মভয় বা 
আন্গুতাপ ছিলনা । স্তরাং এ নির্দায় ভীষণ নরহত্যা ব্যাপারে 
ইহাদের প্রাণে সামান্ত আঘাতও লাগিত না। কিন্ত 
আশ্চর্য্য এই নরপিশাচগণও এরূপ বীভৎস ব্যাপারে বহির্গত 
হইবার পুর্বে আপনাদের উপাস্যদেবত। তবানীর পুজ! 
করিয়! তাহার প্রীতি ও আশীর্বাদ কামনা করিত। এমন 
পৈশাচিক ব্যাপারেও অর্থলোভে তাহাদিগকে প্রোৎসহিত 
করিবার এবং কালিকাদেবীর পুজ! করিবার জন্ত পুরোহিত 
্রা্মণের অভাব ছিলন!। নিতাস্ত ছস্্ী ব্যক্তিও নিজ পরিবার- 
বর্গের নিকট, আপন ছুষ্র্ম গোপন রাখে, কাহাকেও তাহা- 
দিগকে নিজের স্ায়, অসৎপথাবলম্বী করিতে ইচ্ছা করে না। 
কিন্তু ঠগের! ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহার! বাল্যকাল হইতে 
পুত্র প্রভৃতিকে রীতিমত নরহৃত্য শিক্ষা দিত। প্রথম প্রথম 
বালকগণ চররূপে সন্ধানে বেড়াইত। তাহার পর তাহাদিগকে 
হত পথিকদিগের শবদেছ দেখান হইত। তাহারা ঠগ- 
দিগের সঙ্গে বাহির হইত এবং পথিকদিগকে ভুলাইয়া 
এবং অন্তান্ত সামান্ব বিষয়ে সাহায্য করিত। অবশেষে যন 
ইহার! উপযুক্ত হুইয়! উঠ্িত, তখন সর্বশেষ ইহাদের উচ্চাশয়ে 
চূড়ান্ত সীম! জীবিকার একমাত্র অবলম্বন, ফাঁসি হস্তে প্রদত, 
হইত। এই ব্যাপারে দীক্ষিত করিবার সময় একটা উৎসব 
হুইত এবং দীক্ষাগুর কালীর পুজাদি করিয়া. তাহার কপালে 
দীক্ষা-ফেঁ?টা. দিয়া তাহাকে কালীর প্রসাদ, একরূপ গুড় 
থাইতে দিত্ত। প্রবাদ প্র গ্রসাদী গুড়ের শক্তি অতি ভীষণ, 
ইহা খাইলেই সে-একজন পাধা'ঠগ. হইত ।, 





বাবসায় পরিচালন করিত যে, কখন ধৃত হইত না। ইহার! 
বিচারক দিগকে প্রভূত উৎকোচ প্রদান করিয়া পলায়ন 
ফরিত। মধ্যভারতের অনেকস্থানে বিশেষতঃ পশ্চিমভারতে 
অধিকাংশ সর্দার রাজকর্পচারী, কেবল থে ইহাদের নৌরাক্কে 
উপেক্ষা! প্রদর্শন করিতেন তাহা! নহে, তীহারা উহাদের 
চৌর্ধ্যলব্বধনেন্ন অংশ পর্য্যন্ত নির়মিতরধপে গ্রহণ করিতেন । 
অনেকে জয়ের প্রকষ্ট পন্থা! বলিয়! ইহার্দিগকে নিজ শাসনের 
মধ্যে রক্ষা করিতেন। ইহাদের সহিত এইমাত্র সর্ত 
থাকিত যে, ইহার! এ প্রদেশের মধো নরহত্যা করিতে পাইবে 
না। আুতরাং অন্তস্থান হইতে এই উপায়ে অর্থাদি আনয়ন 
করিলে কেহই অসস্তষ্ঠ ছিল ন1। জমিদার, মহাত্বন, দোকানী, 
মুদী প্রভৃতি সকলেই অর্থলোছে ইহাদিগের পক্ষপাতী ছিল। 
সুতরাং এরূপস্থলে ঠগদিগকে বাছিয়া বাহির করা একরূপ 
অসস্ভব। কেহ ইহাপ্দিগকে অত্যাচারের ভয়ে কিছু বলিতে 
পারিত না। স্্তরাং ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ ভূভাগে এই নৃশংস 
বাবসায় অবাধে চলিতেছিল। অবশেষে ইংরাজদিগের শাসনে 
উহা নিবারিত হয়। 

যেরূপে এই নকল হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হইত, তাহাতে 
গাতিবংসর যে কত লোক:ঠগের হত্তে নিহত হইত তাহা! 
নির্ধারণ কর! যায় না। কেহ কেহ অনুমান করেন প্রায় 
লোক গ্রতিবৎসর ঠগের হাতে প্রাণ হারাইত। 
এই সংখ্যা অত্যন্ত অধিক ও অভাবনীয় বোধ হইলেও যে 
সকল প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহাতে সত্য বলিয়াই প্রমাণিত হয়। 

১৭৯৭ খুৃষ্টাবে এই ব্যাপার সর্বপ্রথম ইংরাজ গবর্মেণ্টের 
কর্ণগোচর হয়। ১৮১* থুষ্টান্বে দোয়ারের নানাস্থানে কৃপে 
৩৯টা শব পাওয়া যায়। ১৮৩০ ধৃষ্টান্বের সমকালে কাগ্ডেন 
ল্লীমানের চেষ্টায় গবর্ষেট জাত হইলেন যে, ভারতবর্ষের কোন 
স্বানই একবারে ঠগবর্জিত নহে। এই নৃশংস আচার দমন 
করিবার স্বন্ত গবর্মেন্ট এক নূতন বিভাগ সৃষ্টি করিলেন। 
এ ঠগ-নিবারকফ বিভাগের কর্মচারিগণ অপরাধীদিগকে 
গ্রলোভন দেখাইয়! ঠগদিগের সন্ধান লইতে লাগিকেন এবং 
তাহাদিগকে স্বত করিতে লাগিলেন। কি ইংরাজরাজো, কি 
দেশীয়, রাজাদিগের শাসন মধ্যে, সর্ব এই বীভৎ্ম ঠ$গ- 
অত্যাচারানবারপ্রে বদ্ধপরিকর হইয়া! ইংরাজগবর্মেট যে 
৯ বদর“ ক্রমাগত চেষ্ট! করেন, তথ্াধো হায়দরাবাদ, সাগর ও 
জব্বলগুরে পায় ২*** ঠগ ধৃত ও বিচারিত হয়। ইহাদের 
মধ্যে ১০১৭ জন হত্যাপরাধে অভিযুক্ত ) তন্মধ্যে ৩৮২ 
জনের 4৮. প্রাণদণ্ড, ৯১৯ জনের নির্বাসন, ৭৭ জনের 


১৩৬৪৩ 


২১ জনের মুক্তি, ১১ জন পলাতক, ৩১ জন -বিচায়ফকালেই 
গতান্গ এবং অবশিষ্ট ২৫৭ জন রাজার লাক্গী বলিয়া গণা 
হয়*। ফাঁলিদার-$গের ফাসি-দগই হইত। উত্ত দণ্ডিত 
ঠগদিগের মধো ফেন্ছ কেহ ২** শতাধিক নরহত্যা! করির্াছে 
ধলিয়া স্বীকার করে। 
ঠগরদদিগকে স্কায়োপাজ্জিত বৃত্তিঘারা আজীবিকানির্বাহ 
ফরিতে শিক্ষাদিবার জন্য জকীলপুরের মধ্য জেলখানায় 
এক কার্ধ্যালয় স্থাপিত হইল এবং “তথায় ঠগশিশুড ও যুবাগণ 
উর্ণা ও কার্পাসন্থত্রের বন্ত্রবন্নন ও তাঘু প্রস্তত বিষয়ে 
শিক্ষিত হুইতে লানিল। ১৮৬* থৃষ্টাবের মধ্যে ভারতের 
আর কোথাও ঠগের নাম গুনা গেল না। লর্ড বেটটিক্কের শাসন- 
কালে ভারতবর্ষে সতীদাহের ভ্তাঁয় এই একটী ভীষণ ব্যাপারও 
দ্মিত হইল। ঠগ-নিবারক বিভাগের কম্মচারীগণকে 
পুলিস ও বিচারক উভয় ক্ষমতাই প্রদত্ত হইয়াছিল। কোন 
ঠুগ অভিযুদ্ধ হইলে প্রকাশ্তভাবে তাহার বিচার হইত। 
বল! বাহুল্য, উক্তবিভাগের কর্ণচারীগণের কার্যাকুশলভ৷ 
কঠোররূপে কর্তব্য পরাদ্গণত| ও তৎপরতা জন্ক শীপ্রই বু 
খ্যক ঠগ ধৃত হইতে লাগিল, নানাস্থানে তরি তৃয়ি শবদেছ 
যাহির হইয়া! পড়িল। এইক্সপে এ বিভাগ বিচলিত 
উৎমাহ, অদম্য সাহম এবং অবিশ্রান্ত অধ্যবসায় সাহাঁষো 
কঠোর আইন দ্বার! শীঘ্রই ঠগ নিবারণ-কীরিয়া, পথিকদিগকে 
লিশ্চিস্ত করিলেন। গৌরবের সহিত ঠগ-বিভাগ নিজ কার্য 
জুমষ্পন্ন করিয়া অবসর হুইল। 
ঠগাই.( দেশজ ) ঠকামি। নর 
ঠগী, ঠগের অর্থাৎ শঠদস্থার কার্ধ্য, ঠগবৃত্তি। 
ঠট্য়া ( দেশজ ) কর্কশ, 'তীকু, অগ্রীতিকর। 
ঠট্ঠা ( দেশজ ) ঠাট্টা, তাম।সা। ২.লিন্কু প্রদেশের অন্তর্গত 
বিখ্যাত নগর [টট্টা দেখ। ] 
ঠট্ঠাবাজ (হিন্দী) ভাঁড়, পরিহানকারী । 
ঠটঠাবাজি- (হিন্দী ) তামাসা, পরিহাস । 
ঠঠ (অব্য) অন্থকরণ শবা। চলিত কথায় ঠন্‌ ঠন্‌ শষ 
প্রামাতিবেকে মদবিহ্বলায়াঃ কক্ষাচ্চাতো! হেমঘটত্তরুপ্যাঃ | 
সোপানমারুহা চকার শঙ্গং ঠঠং ঠঠং ঠং ঠঠঠং ঠঠং ছঃ ॥” 
(মহানাটক) 
ঠঠঠ (অব্য । অবাজ শব, ঠন্ঠন্‌ শব ও 
ঠণ1 (হিন্দী । ঠাণ্ডা, শীতল। , 
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ঠাকুর্মা 


ঠগাই (ছিলী) সতলভব্য, শাস্তিকর ভ্রব্য। 
ঠণ্ডী (হিন্দী) ১ শীতল। ২ কফ, সম্দি। 
ঠন্মনিয়া! (দেশজ) চঞ্চল। 
ঠন (দেশজ ) অব্যক্ত শব্দ, রিক্ততাবোধক শবা। 
ঠমক (দেশজ ) হেলিয়া ছুলিয়া যাওয়া, ভঙ্গীক্রমে গমন কয়া। 
ঠস! (দেশজ উত্তরবঙ্গে) বধির, কালা। 
ঠাওর (দেশ ) স্থির করা, মনোযোগপূর্বক দেখা। 
ঠাওরান (দেশজ) মনঃসংযোগপুর্ববক দেখা, চিন্তন, স্থিরকুরা, 
বিবেচনা কর|। 
ঠাই (দেশজ) স্কান। 
“ভাল ঠাই পাই যদি তবে করি বাসা"।” (বিদ্যানুন্দর ) 


ঠ1করিকলায় (দেশজ) একপ্রকার কলায়। ()০110105 [10585 


ঠ!কুর (দেশজ) ১ দেবতা । ২ গুরু । ওক্রাঙ্গণ। ৪ পুজনীয় ব্যক্তি। 
"কতকাল ঠাকুর বুঝিতে এলে ছলে ।” (্রীধর্মমম* ১1১৯৩) 
*ধর্মপাল নামে ছিল গৌড়ের ঠাকুর |” ( জীধর্শমম" ২৯) 

ঠাকুরকোট! (দেশজ ) দেবতার গৃহ, ঠাকুরঘর। 

ঠাকুরঘর (দেশজ ) দেবতার গৃহ। 

ঠাকুরবী (দেশজ) ১ শ্বগুরকন্ঠা, শ্টীলিকা। ২ গুরুক|। 

ঠাকুরণ (দেশজ ) ১ শ্বতর শাশুড়ী। ২ দেবী প্রতিমা। 

ঠাকুরদা! ( দেশজ ) পিতামহ, পিতার পিতা। 

ঠাকুরদাদী (দেশজ) পিতামহী, পিতার মাতা । 

ঠাকুরদ্বার, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের মুরাদাবাদ জেলার 
অধীন একটী তহসীল। অক্ষা* ২৯* ১১ উঠ ভ্রাঘি” ৭৮" 
£8/পুঃ) মুরাদাবাদ হইতে ২৭ মাইল উত্তরে অবস্থিত। 
এই তুহদীলের মধ্যবর্তী বহুস্থানে বিস্তর খের! বা স্ত,প 
পড়িয়া আছে। 

ঠাকুরবংশ, কলিকাতার বিখ্যাত 'ব্রাহ্মণবংশসভৃত সন্া্ত 
লীরালী গোষ্টি। ইহারা ইংরাজদরবারে বিশেষ সম্মানিত। 
ইহাদের মধো কেহ কেহ ইংরাজরাঁজের নিকট পুরুষানুক্রমে 
“মহারাজ” উপাধি লাত করিয়াছেন। ইহারা সকলেই 
ভট্টনীরায়পবংশসভৃত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এই 
বংশে মহাত্মা হবারিকানাথ ঠাকুর, প্রসয়কুমার ঠাকুর, 
মহর্ষি দেবেভ্্নাথ ঠাকুর, মহারাজ যতীজমোহন ঠাকুর, 
রাজ। শৌরীন্্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 
[ পীরালী দেখ।] 

ঠাকুরবা'টী (দেশজ ) ১ দেবগৃহ, ঠাকুরবাড়ী। ২ গুরুগৃহ। 
৬ পুরুযোত্ম ক্ষেতরফেও ঠাকুরবাটী কহিয়া থাকে। 

ঠাকুর্বাপ ( দেশজ ) পিতামহ 

ঠাকুরমা (দেশজ ) পিতামহ, পিতার মাতা । 


[ ৪*৮ 


ঠাকুরীবংশ 


ঠাকুরাণু (দেশজ ) ১ দেবী, দেবপ্রতিষ) ২ গুরুপর্ী। 
৩ শাণ্ডড়ী। ৪ মান্তাস্ত্রী। 
ঠাকুরাণী দিদী (দেশজ ) পিতামহ 
ঠাকুরালি (দেশজ ) ১ কর্তৃতঘ। ২ সম্মান। 
ঠাকুরীবংশ, নেপালের একটা পরাক্রান্ত রাজবঃশ 
লিচ্ছবিরাজ শিবদেবের রাজত্বকালে মহাসামত্ত আপ্তঁ- 
বর্শা আবিভূতি হন। ইনিই ঠাকুরীরাজবংশের প্রথম। 
আপন শোৌধ্যবীর্ধ্য গুণে ইনি বিস্তীর্ণ জনপদের অধীশ্বর 
হন। ইনি নামমাত্র লিচ্ছবিরাজের প্রীধান্ত শ্বীকার করিলেও 
স্বয়ং একজন পরাক্রান্ত স্বাধীন রাজ! হইয়াছিলেন। 
নেপালের পার্বতীয়-বংশাবলীর মতে ৩*** কলিযুগাষে 
(অর্থাৎ ১৯১ থুঃ পূর্বানে ) জংগুবর্শ। রাজাভিষিক্ত হন 
এবং তাহারই পুর্বে বিক্রমাদিতায নেপালে গিয়া! তথায় নিজ 
সন্বং চালাইয়। আসেন। ফিট, হোর্ন্লি প্রভৃতি প্রত্বতব্ববিদ্‌- 
গণের মতে, অংগুবন্থী ৬৩৯ খুষ্টাবে রাজত্ব করিতেন &*। 
কিন্ত উক্ত পার্বতীয়-বংশাবলী ও প্পরত্বতত্ববিদ্গপের মত 
সমীচীন বলিয়। বোধ হইল না। 
গোলমাটিটোল-শিলালিপি অনুসারে অংগুবর্্মা ও লিচ্ছ- 
বিরাজ শিবদেব সমসাময়িক বলিয়া নির্দিষ্ট হুইয়াছেন। 
ত্রলিপি ৩১৬ সংখ্যক অনির্দিষ্ট সম্বতে খোদিত হয়। উক্ত 
যুরোপীয় প্রত্বতত্ববিদ্গণ শ্রী অঙ্ক গুগু-সংবৎ জ্ঞাপক এবং 
তৎপরে অংশুবর্মা গ্রভূতির লিপিতে যে অঙ্ক আছে, তাহ! 
হর্ধসন্বৎ জ্ঞাপক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। 
হ্্ষবর্ধনের সময় চীনপরিব্রাজক ছিউএন্সিয়াং নেপালদর্শন 
করিতে ও যাত্র! করিয়াছিলেন। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন, 
মহাজ্ঞানী অংগুবর্থা তাহার অনেক পূর্বেই ইহলোক পরি- 
ত্যাগ করিয়াছেন। পার্বতীয়বংশাম্বলীতে লিখিত আছে 
ংশুবর্মা ৬৮ বর্ষ রাজত্ব করেন, তীহার রাজ্যাভিষেকের 
পূর্বে বিক্রমাদিত্য নেপালে আসিয়া! সন্বৎ গ্রচলিত করিয়া 
গিয়াছিলেন। ফ্রিট্‌ প্রভৃতি পুরাধিদ্গণ পার্কতীয়বংশাবলীর 
উপর নির্ভর করিয়! এ বিক্রমাদিত্যকে হর্ষ বলিয়। স্থির করিয়া- 
ছেন। যখন উক্ত বংশাবলীমতে অংগুবর্দ্দা ৬৮ বর্ষ রাজত্ব করেন, 
তাহার পুর্বে মন্বৎ প্রচলিত হইয়াছিল এবং হর্ষের সমসাময়িক 
চীনপরিব্রাজক লিখিতেছেন পূর্বেই অংগুবন্মার মৃত্যু হইয়া 
ছিল, তথন হর্ষদেব কর্তৃক নেপালের সম্বৎ এচার সম্ভবপর 
নয়। চীনপরিত্রাজক হিউএন্সিয়াং ৬৩৭ খৃষ্টান্বে ৫ই 
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সময়কার অনেকগুলি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে 
৩৯ ও ৪৫ অন্ধ আছে। মুরোগীয় পুরাবিদ্গণ এ অক্ক হর্য- 
সম্বতভ্ঞাপক স্থির করিয়াছেন। ডাক্তার বুহলর ও ফ্রিট্‌, 
সাহেবের মতে ৬০৯-৭1 খৃষ্টান হর্যসন্বৎ আরম্ত হুয়। 'ুতরাং 
তাহাদের মতে অংস্টবর্্মা (৬৯৬+৩৯) ৬৪৫ খুষ্টাব্বের লোক 
হইতেছেন, কিন্তু চীনপরিব্রাজকের বর্ণনা অনুসারে ৬৩৭ 
ঘুষ্টাবের পূর্বেই অংগুবর্শার মৃত্যু হইয়াছিল। এরপ স্থলে 

হশুবন্ীর শিলালিপিবর্ণিত অঙ্ক হর্যসম্বতজ্ঞাপক বলিয়! 
কিছুতেই গ্রহণ কর! যাইতে পারে না । 

পূর্বে অংশ্তবর্মীর সমসাময়িক শিবদেবের যে সংবৎ 
অস্কিত শিলাফলক পাওয়া গিয়াছে, উহা! শক সম্বতজ্ঞাপক 
এবং অংশ্ুবন্মার শিলাফলকের অঙ্ক গুপ্ত সম্বতজ্ঞাপক ধরিয়া 
লইলে আর কোন গোল থাকে না। ৩১৯ থুষ্টাবে চন্দ্রগুপ্ত 
বিক্রমার্দিত্য গুপ্তসম্থং প্রচার করেন। তিনি নেপালের 
লিচ্ছবি-রাজকন্তা কুমারদেধীর পাণিগ্রহণ করেন। [ গুপ্ত- 
রাজবংশ শব্ধ দেখ।] বিবাহ করিতে গিয়া! তিনিই যে নেপালে 
আপনার সম্বৎ গ্রচার করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ 
নাই । ১ম শিবদেবের শিলাফলক অনুসারে ৩১৬ (শক) 
ংবতে অর্থাৎ ৩৯৪ খুষ্টাব্ধে অংগুবর্মর পরাক্রম নেপালে 
খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। তৎপুর্কেই (অর্থাৎ ৩১৯+৩৪-, 
৪৫৩ খুষ্টার্খের অনতিপরে ) তিনি মহারাজ উপাধিতে ভূষিত 
হইয়াছিলেন। 

অংশ্ুবর্মার পর তত্বংশীয় কোন্‌ কোন্‌ রাজ! রাজত্ব 
করেন, সামগ্নিক শিলাফলক হইতে এখনও তাহার বিশেষ 
পরিচয় পাওয়া! যায় নাই। পার্বতীয়বংশ।বলীর মতে 
ংশুবন্মার পর তৎপুজ্র কৃতবন্্া, তৎপরে যথাক্রমে ভীমা- 
জ্ছুন, নন্দদেব. বীরদেব, চন্ত্রকেতুদেব, নরেন্দ্রদেব, বরদেব, 
শক্ষরদেব, বর্ধমানদেব, গুণকামদেব, ভোজদেব, লক্ষমীকাম- 
দেব ও জয়কামদেব রাজত্ব করেন। শেষ রাজার পুভ্রন! 
হওয়ায় তাহার মৃত্যুর পর নবাকোটের ঠাকুরীবংশীয় ভাঙ্কর- 
দেব সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার পর যথাক্রমে বলদেব, 
পল্পদেব, নাগার্জুনদেব ও শক্করদেব রাজা হুন। তাহার 
মৃত্যুর পর অংশুবর্শার বংশীয় আর এক শাখাভূক্ত বামদেব 
সিংহাসন অধিকার করেন। তীহার পর পুজ্ঞার্দি ক্রমে 
বামদেব, হর্ষদেব, সদাশিবদ্দেব, মানদেব, নরসিংহদেব, 
নন্দদেব, কুদ্রদেব, মিত্রদেব, অরিদেব, অভয়মল্প ও আনন্দমল্ল 


দু 00010108)8805 40016778 96০678000 91 15019) 0,50৮, 
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স্ুচু 


ঠাপ 


রাজ! হন। আনন্দমল্পের সময় কর্ণাটকবংশীদ্ন নাস্ভদেব নেপাজ-£ 
রাজ্য আক্রমণ ও অধিকার করেন। এইখানেই ঠাকুরীবংশের 
রাজত্ব ফুরায়। এখনও নেপালের নানাস্থানে ঠাকুরীবংশের 
বাদ আছে। তাহাদের অবস্থ! হীন হইলেও তাহারা আপনা- 
দ্িগকে রাজবংশীয় বলিয়া সন্মানিত ও গৌরবান্বিত বোধ 
করেন। 
ঠাকৃরুণ (দেশজ ) ১ শাগুড়ী! ২ দেবীগ্রতিমা। 
ঠাট (দেশজ) ১ প্রন্কত বিষয় গোপন করিয়া অন্ত ভাঁব 
প্রকাশ করা, লন! করা! । ২ ভাবভঙ্গী। 
“আছিল বিস্তর স্টাট প্রথম বয়সে। 
এবে বুড়1 তবু ফিছু গুঁড়া আছে শেষে ॥” (বিস্তান্ুন্দর ) 
৩ ছাচ। ৪ আকৃতি, পত্তন, কাঠাম। ৫ সৈল্তশ্রেণী। 
«প্রবেশে অজয়তটে ভূপতির ঠাট।” (শ্রীধর্শমগল ২১৮১) 
ঠাটর (দেশজ ) ১ তামাসা। ২ ভঙ্গিমা। 
ঠাট্টা (দেশজ ) পরিহাস, বিদ্ধপ, উপহাস। 
ঠাঁট্ঠমক (দেশজ) ১ অঙ্গ ভঙ্গিমা। ২ আাকজমক। 
ঠাঠর, ভবিষ্বতক্ষধণ্ড বর্ণিত শ্বরগভূমির মধ্যভাগে কাশী 
যোজনাস্তর পশ্চিমে অবস্থিত একটা প্রাচীন গ্রাম। যুসল- 
মান রাব্ত্বকালে এখানে অনেক ধনী ঠঠেরা বা কাংশ্তকার 
বাস করিত, তদনুসারে ইহার ঠাঠর নাম হুয়। ভুমিহার 
জাতি এখানকার রাজা হইয়াছিল ।স্্গোলাপসিংহ নামে 
একব্যক্তি মুসলমানদিগকে তাড়াইয়৷ এখানে কিছুকাল রাজত্ব 
করিয়াছিলেন। এখানকার কোটগড় তাহার নির্শিত। তাহার 
গর গৌত্মগোত্রীয় রাজপুতগণ এখানকার অধিকারী হন। 
এখন পূর্বসমৃদ্ধি বিলুপ্ত হুইয়াছে। এখন কেবল কৃষকের 
বাস। (ক্রহ্মথ* ৫৭২০৭-২৪৬) ॥ 
ঠাঁড় (দেশজ ) খাড়া, সোজা । 
ঠাড়া, কাশীর পশ্চিমে নন্দানদীর তীরে অবস্থিত একটা গ্রাম। 
এখানে হিন্দু-যবনে ঘে।রতর যুদ্ধ হইয়াছিল। (ত্রহ্মখ' ৫৭২৩।২৪) 
ঠাড়েশ্বরী, এক প্রকার সঙ্্যাসী। ইহার! দিবারাত্র দণ্ডায়- 
মান থাকেন। এই অবস্থায় আহারাদি সকল কর্ণ সম্পন্ন 
করেন এবং সম্মুখে একট1 কিছু অবলম্বন করিয়াই এইরূপ 
ভাবেই নিদ্রা যান। 
ঠাণ্ডা (দেশজ ) ১ লীতল। ২ শাস্ত, স্থবোধ। 
ঠাগাই (দেশজ) ১ শীতল ভ্রব্য। ২যাহাতে শরীর ঠা 
বোধ হয়। 
ঠাণ্তী (দেশজ ) ১ কফ, সরদী। ২ বাতরোগ। 
ঠাপ (দেশপ) অঙ্গের ফাঁকা স্থানে অপরের অঙ্গ দ্বারা: 


আঘাত। 
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' গাম (দেশ ) ১ ভঙ্গী। ২ মনোহর, ঢাক, হুদ । 
ঠায় (দেশজ) স্থিরভাবে | 
ঠার ( দেশজ ) সঙ্কেত, ঈলিত, ইসার|। 
ঠারণ ( দেশজ ) সঞ্ধেত করণ। 
ঠারাঠারি (দেশজ ) পরম্পর চঙ্ুতবারা ইসার। 
ঠারি (দেশজ ) ১ দৃষ্টি নিক্ষেপ। ২ চক্ষুত্ার! সক্কেত। 
ঠাস্‌ (দেশজ) পরস্পর সংলগ হওয়া, ঘন, খেঁসাখেসি। 
ঠ।সন (দেশজ ) ১ চাপিয়া ধরণ। ২ ঘণ করণ। 
ঠাস! (দেশজ) ১ চাপা, চাপিয়া ধরা । 
ঠ[সাঠানি ( দেশ ) চাপাচাপি, ঘেন্ঘেলি। 
ঠাহুর (দেশজ ) ১ বিবেচনা, ভাবিয়া দেঁখা। 
ঠাহরণ (দেশজ ) ১ বিখেচনা করিয়। দেখা। ২ সঙ্কল করণ। 
ঠিক (দেশজ) ১ নিশ্চিত, স্থির, যথার্থ। ২ বশীকরণাদি গ্রকরণ। 
ঠিকৃঠাক্‌ (দেশজ ) প্রন্কত, বথার্থ। 
ঠিকজী (দেশজ) সংক্ষিপ্ত জন্মপত্রিকা, যাহাতে-জদ্ম লগ্মীদি 
ঠিক করিয়া লিখিত থাকে । | 
ঠিকরণ (দেশজ ) ১ সরিক়া পড়া । ২ বিচলিত হইয়া ।ও স্থান 
তরষ্ট হওয়া। 
ঠিকর। (দেশজ ) ১ কোন দ্রব্য কোন দ্রব্যের উপর বেগে 
পড়িয়। ফিরিয়। আমে । লাফাইয়। উঠা। ২ এক প্রকার 
কলাই। (0০1709, [819583) ৩ কলিকায় তামাক সাজিবার 
পূর্বে গর্তস্থানে যে খিচ দেওয়া যায়। 
ঠিকরী (দেশজ ) খোলা, খাবর|। 
চিক (দেশজ) ১ অস্থাতী কর্মা। ২ অল্প সময়ের জন্য অধিক্ৃত। 
যথা--ঠিকাজমী। ৩ দৈনন্দিন বেতনভোগী । 
ঠিকান। (দেশজ ) অবধারিত স্থান,*বমতির নিদর্শন | 
ঠিকিরী (দেশজ ) বৃক্ষভেদ (175590103 702805 ) 
ঠিন্মিন। ( দেশজ) রোগে ব! ছূর্বলতার কম্পমান বা! চঞ্চল। 
চিলি (দেশজ) ক্ষুত্র কলমী, ছোট ঘট। 
চুংরি, ১ সম্পূর্ণ রাগবিশেষ, মার, খাস্বাজ, বিঝিট ও লুম অথবা 
বারোঞ। ও বেহাগ যোগে উৎপন্ন । (সং*রত্বা* ) ২ তাল- 
বিশেষ । ইহ! চারিমান্রার তাল, ছই তাল ও ছুইফাঁক। 
বোল যথা 


রশ ৬ ১ 

(১) ধেখা, কটি, নেধা, কিট: : 

(২) তাত্রাকি সকুন্‌ ধা ধুন্বা £ 

(৩) ধাক্‌, ধিন্‌ ধেধা, গেদিন্‌ £ £ 

(8) ধাগে, ধিন্ধিনা ধাগে, ধিন্ধিন্‌ £ 
(নংরত্বা" ) 
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ঠেস 
টা (গেশিজ) ১ বিকলাঙ্গ । ২ বাহার হাত নাই 
টুকনি (দেশজ ) ঘা, আঘাত । 
কর (দেশঙ্জ) ঠোকর, আঘাত। * 
ট্‌কি (দেশজ ) আঘাত করা, ঘ! মারা। 

নি (দেশ ) কাষ্ঠে কাষ্ঠে আঘাত । 
টুষ্ঠন্‌ (দেশদ ) ইত্যাকার শব | 


টুনি ( দেশজ) ছোট ঘণ্টার ঠুন্ঠুন্‌ শব । - 

টুন্ক1 ( দেশজ ) ১ ভন প্রবণ, যাহা অর আঘাতেই তাদ্গিয়া 
যায়। ২ স্ত্রীলোকের স্তনরোগবিশেষ । 

লি (দেশজ ) ১ গে অশ্বাদির চক্ষুর আবরণ। ২ চসমা । 

টা (দেশজ ) ১ অবাধ্য। ২ কর্কণতাষী, কেইন, বেহার!। 
“বুড়ি বলে ঠেঁটা বেটা যান! আন্‌ বাটে ।” (ীধ্ঘমঙ্গল ১1১৯৮) 

ঠেটামি (দেশজ ) অবাধ্যতা । 

ঠেঁটা (দেশদ ) ১ খাট কাপড়। ২ অবাধ্য স্ত্রীলেক। 

ঠেক (দেশ) ১ তঙ্লাদির আধারবিশেষ। ২ অবলম্বন, 
আটক ।৩ প্রতিবন্ধক, ব্যাঘাত। ৪ ম্পর্শ। 

ঠেকন! (দেশজ ) অবলঘ্বন দণ্ড, ঠেস। 

ঠেক। (দেশজ ) ১ অবলম্ব। ২ পড়া। 

*অভাগী আপন দোষে ঠেকে গেল ফাঁদে।* (রীধর্মমমঙ্গল ১২৭৭) 

ঠেকাঠেকি (দেশদ) পরম্পরে পরস্পরের কার্ধ্ে বাধ! 
দেওয়।। 

ঠেকাঁন (দেশজ) ১ থামান। ২ প্রতিবন্ধকভাচরণ। 

ঠেকানি (দেশজ ) বাধা, গ্রতিবন্ধ। 

ঠেকার (দেশজ ) অহঙ্কার, দত্ত, বাচালতা। 

ঠেকারিয়! (দেশগ ) অহঙ্কারী, দাস্তিক, বাচাল। 

ঠেকারী (দেশজ ) অহঙ্কারী, বাচাল। 

ঠেকাল (দেশজ ) কঠিন, বাধ। বিপত্তিময়। 

ঠেকুয় (দেশজ) অবলম্বন, ঠেস। 

ঠেঞ্গ (দেশজ ) পা। 

ঠেঙ্গ! (দেশ ) দও, লাঠি। 

ঠেঙ্গাঠেষ্টি (দেশজ ) লাঠালাঠি। 

ঠেঙ্গাড়িয়া (দেশজ) লেঠেল, যে লাঠি মারিয়া বেড়ায়। 

ঠেঙ্গান (দেশজ ) লাঠি মারা। 

ঠেলন (দেশজ ) হেলন, অমান্তকরণ, দুরীকরণ। 

ঠেলা! (দেশ ) ১ ধাকা। ২ প্রতিবাদ। 

ঠেলাঠেলি (দেশজ) ১ পরস্পরে ঠেলা। ২ ভিড়ে পরম্পরে ধাকা। 

ঠেলান (দেশজ ) ধাকা! মারা । 

ঠেশ (দেশজ ) সংলগ্ন হওয়া/ আঘাত লাগা, ধাক! লাগ! । 

ঠেন (দেশজ ) ঠেশু। 
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উ বাঞনবর্ণের অয়োদশ ও টবর্গের তৃতীয় বর্ণ। ইহার 
উচ্চারণতস্থান মুর্ধা। ইহার উচ্চারণে আভ্যান্তর প্রযত্ব, 


জিহ্বাম্ধ্যত্বারা মূর্ধস্থান স্পর্শ, বাহাগ্রযত্ব সংবার, নাদ, 
ঘোষ ও অল্প প্রাণ। মাতৃকান্তাসে দক্ষিণপাদগুল্‌ফে স্তাস 
করিতে হয়। 
বণোক্ধারতন্ত্রে ইহার লিখন গ্রণালী এই প্রকার লিখিত 
হইয়াছে,__উর্ধাধঃক্রমে একটা রেখ টানিয়া মধ্যে আকুঞ্চিত 
করিয়া দিবে । এই অক্ষরে লঙ্গী, সুরশ্বতী ও ভবানী নিত্য 
বিরাজিত আছেন। এই অক্ষর ব্রহ্গদ্পিণী ও মহাশক্ি মাত্রা 
বলিয়! কথিত হুইয়াছে। 
প্উর্ধাধঃক্রমতোরেখ! মধো ত্বাকুঞ্চিত! তথা। 
লক্ষ্ীর্বাণী ভবানী চ ক্রমশন্তরর সংস্থি তা ॥৮” (বর্ণোন্ধারতন্ত্র) 
বর্ণাভিধানতগ্ত্রে ইহার বাচকশবা যথা,__শ্বৃতি, দাঁরুক, 
নন্দিরূপিণী, যোগিনী, প্রিয়, কৌমারী, শঙ্কর, ত্রাস, ত্রিবন্র, 
নদক, ধ্বনি, দুরূহ, জটিলী, ভীমা, দ্বিজিহ্ব, পৃথিবী, সত্তী, 
কোরগিরি, ক্ষম!, কান্তি, নাভি, স্বাতী, লোচন। 
ইহার শ্বরূপ--সদ] ভ্রিগুণযুক্ক, পঞ্চদেবময়, পঞ্চগ্রাণময়, 
ত্রিশক্তি ও ত্রিবিন্দুযুক্ত, চতুজ্ঞানময়, আত্মতত্বযুক্ত ও পীত- 
বিছ্বাল্পতাকাঁর। «/.কমধেস্থুতন্ত্র) ইহার ধ্যান- 
“জবাসিন্দুরসঙ্কাশ।ং বরাভয়করাং পরাম্‌। 
ত্রিনেত্রাং বরদাং নিত্যাং পরমোক্ষগ্রদায়িনীং ? ূ 
এবং ধ্যাত্থা ব্রদ্মরূপাং তন্মন্ত্ং দশধা জপেৎ।” ( বর্োদ্ধারতন্ত্র) 
ইহার বর্ণ জবা ও"সন্দুর সদৃশী, অভয় ্রদায়িনী, ত্রিনেত্রা, ূ 
ব্রদায়িনী, নিত্যা ও ব্রক্ষরূপিণী। ইহাকে ধ্যান করিয়া এই মন্ত্র 
দশবার জপ করিলে সাধক অচিরে অভীষ্ট লাভ করিতে পারে । 
এই অক্ষর পদ্ভের আদিতে বিস্তাস করিলে শোভ। হয়। | 
ডঃ শোভাং টো বিশোভাং” (বৃত্ত*র*টা*) 


প্ডগমগ তন্থ রসের ভরে। 
ভারত হীরারে জিজ্ঞাম। করে।॥” (বিষ্বান্থন্দয় ) 

ডগর (দেশজ ) ঢক্কা, ঢাক । 

ডগা (দেশজ ) বৃক্ষাগ্র, আগা, অগ্রভার্গ, অপ, কচি ॥ 

ডগাকড়ি (দেশজ ) বৃহদাকার কড়ি। 

ডগাল (দেশজ ) ডগ! ব। প্রান্তভাগযুক্ত। 

ডগ্গি (দেশজ ) প্রান্ত, কচি, অপকক। 

ডগির! ( দেশজ ) উচ্চ, বৃহৎ । 

ডগিরাকল। ( দেশজ ) এক প্রকার বৃহ্দাকার কদলী, ইহা 
অব্যবহার্ধয। 

ডগ্ডগিয়া ( দেশজ ) উজ্জ্বল, রক্তবর্ণ। 

ডঙ্ক1 (ভ্্ী) ডমিত্যব্যক্তশব্ষং কায়তি কৈ-ক টাপ্‌। ১ ছুন্দুভিধ্ব নি, 
লোকদিগকে জানান দিবার জন্ত বাদিত হয়। ২ টিকারা। 

ডক্কোণি (দেশজ ) ডানকোণি লতা | (21051 050955802) 

ডঙ্গর (দেশজ ) বৃক্ষভেদ ( 1085 12175982 ) 

ডঙ্গরখীরেণিয়। ( দেশজ ) বৃক্ষভেদ। 

ডঙ্গরী (্ত্রী) ভং ভয়ং গিরতি নাশয়তি গৃ-অচ্‌ পৃষো* 
সাধুঃ গৌরাং ভীষ্‌। লতাফল, দীর্ঘকর্কটী, চলিত কথায়, 
কাকড়ী। পর্যায় ডাঙ্গরী, দীর্ষের্বার, দঙ্গরী, ডঙ্গারী, 
নামগুত্ডী, গজদস্তফলা। ইহার গুপ-_-শীতল, রুচিকারক, দাহ» 
পিত্ত, অ্রদদোষ, অর্শ, জাডা ও মুত্ররোধদোষনাশক, তর্পণ 
ও গৌল্য। (রাজনি") 

ডণ্ু (দেশজ) দড। 

ডগ্ডা (দেশণ ) ১ দও, লাঠী। ২ পাখীর দীড়। ৩ আলোক- 
গাত্র। ৪ অবলঙ্ক দণ্ড। 

ড্ডী (দণ্তী শবের অপত্রংশ) ১ দণ্তী। ২ যাহার দণ্ড হইয়াছে । 


ড (পু) ডয়তে উড্ভীয়তে ভক্তানাং হৃদয়াকাশে যঃ। ডী বাহুল- ভম (গুং)ডং নীচযোনিত্বাৎ ভীতিং মাঁতি মা-ক। বর্ণসম্বর- 


কাৎড। ১শিব। ২শন্দ। ওত্রাস। (একাক্ষরকোষ) | 
৪ বাড়বাগ্সি। (স্ত্রী) ৫ ডাকিনী। (মেদিনী) 

ডকার (পুং) ড কারগ্রত্যয়ঃ। ড স্বরূপ বর্ণ। 

ডককারী (শ্রী) চগ্ডালের ঢকা। 

ডগণ (পুং) ছন্দোগ্রন্থোক্ত পাঁচভাগে বিভক্তগণবিশেষ ৷ যথা 
(ঢাগজ১) (॥7রথ২) (71 অস্থ্য৩)(॥পদাতি৪) 
(110 পত্তি ৫) « 

ডকৃদে, ভারতবর্ষীয় আনন্ধ বন্তরবিশেষ | 

ডগ্মগ (দেশজ ) নিমগ্ন, আবিষ্ট। 


জাতিবিশেষ, চলিত কথায় ডোম। ব্রক্ধবৈবর্ত মতে চাগ্ডালীর৷ 
গর্ভে লেটের রসে এই জাতি উৎপর্ন হইয়াছে । (বরহ্বৈ' পু) 
[ডোম দেখ।] 


ডমর (ক্লী) মৃভাবে আপ্‌ মরং গলায়নং ডেল ত্রাসেন মং 


গলায়নং ওয়া-তৎ। ১ ভীতিত্বারা পলায়ন, ভয় পাইয়া 
পলায়ন। পর্ধযায় শৃগলিকা, বিদ্রব, ডিম্ব। (হারাবলী ), 
(গুং) ডেন ভয়েন মরে! মৃতিরিব যত্র বতী। ২ পরচক্রা- 
দিভয়। ৩ অস্ত্রকলহ, দাক্গা, মারামারি | পর্ধ্যায় বিপ্লব, ডি, 
বিশ্ব, ভামর। (ভরত), ' 


ভরাগিয়া 


পতরক্ষণোহস্থিকেডুঃ সত রুক্ষ: ফুততয়াঘহঃ পোজ] ) 
স্গিপতাদৃক্‌ প্রাচ্যাং শান্ছাখ্যে। ডমরময়কায় ॥” .(গর্ম ) 
ডমরিন্‌ (পুং) ভমর-শিনি। ছোট ভমর॥ 
উমরু (পুং) ডমিতাধাঞ্চশখাং খচ্ছতি ভম খ-কু €খৃগমবদয়শ্চ। 
উপ্‌ ১৩৮) ইতি হুত্রেশ 'নিপাঙনাৎ সাঁখুং।- বাড ধিশেষ, 
ফগালিযোগিবা্ত। (তননগু) চলিত কথা? ভুগ্ডুগি। আর্থা- 
দিগের 'একটা প্রার্ীন ও ছুর্্র 'আনন্বধঞ্র। লাপুড়িয়ারা 
ইহা বাজাইয়া সাপখেলায় ভাঞুক ও থানন-জ্রীড়কেরাঙ্ড ইহা 
ব্যবহার করে। এই যন্ত্র মহাদেধের অতিশয় প্রিয় । ঘোদীর! 
এই যন্ত্র বাজীইয়া যে কোন শ্রমে অবস্থান করিবে । 
প্বাদয়ন্‌ ডমরং যোগী 
মত্র কুত্রাশ্রমে স্থিত: (যৌগসার) 
মহাদেবের হণ্তে এই যন্ত্র স্ধদ! রহির্মাছে ॥ 
পত্রিশূল-ডমরুকরং |” (শিবধ্যান।) 
এই গ্রাধ্যযন্ত্রের ছইমুখ উর্মদ্বাপ্। আচ্ছাদিত ও ইছার 
মধ্যভীগ সন্বীর্ণ। তথায় ছুইটা রজ্জুতে দুইটা সীদক-ুড়িকা 
আবদ্ধ থাকে। মধ্যস্থল ধরিয়া নাঁড়িলেই এই যন্ত্র বাঁজিতে 
থাকে। (যন্ত্রফো' ) 
২ বিস্ময়, চমতৎকার। (ত্রিকা') 
ডমরুকা (ত্ত্রী) ডমরু-কন্‌ স্তিয়্াং টাপ্‌। তস্ত্োক্ত মুদ্রাভেদ। 
ডমরুমধ্য (পুং) ডমরু ইব মধ্াঃ যস্ত বহুত্রী। যোজফ। যে 
সঙ্কীর্ণ ভূভাগ ছুই বৃহৎ ভূভাগক্ষে পরস্পর সংযুক্ত করে। 
ডমসার, পূর্ববঙ্গের একটা প্রাচীন গ্রাম। (ভ ব্রঙ্গথ* ১৯৫২) 
ডম্ফ, এফ প্রকার প্রাচীন আনন্ধ ঘণ্ত্র। এফটা বৃহৎ চক্তাক্কৃতি 
কাষ্ঠখণ্ডের একদিকে চর্মাচ্ছাদনপূর্বক ইহা নির্শিত হয়। 
ইহা! উত্তরপশ্চিমাঞ্চলেই সমধিক ব্যবহৃত হয়। (স্ত্রকো') 
ডন্বর (পুং) ডপ-অরন্। ৯১ সমূহ, আড়ম্বর। ২ আয়োজন। 
“অজাযুদ্ধে খষি শাদ্ধে গ্রভাতে মেঘভন্বরঃ |” (চাঁণক্য) 
৩ ধাতৃদত্ত কুমারানুচরভেদ । 
ণ্ডস্বরাডন্বরৌ চৈব দ্দৌ ধাতা মহান্মনে |” 
৪ বিস্তার। ৫ বিলান। 
ডয়ন (ক্লী) ভীয়তে আকাশমার্গে গম্যতে অনেন ডি করণে ল্যুট। 
১ কর্ণীরথ, পানী, ভুলি। ডী ভাবে লুা্টু। ২ নভোগতি, 
আকাশে উড্ডয়ন, ওড়া। 
ডর (হিন্দী) ভয়, ত্রাস, শঙ্কা। 

*নিবেদন নাহি করি ডরে 1৮ ( কবিবন্কগ ) 
ডরকরঞ্ী ( দেশ) ডহর করঞ্জ। (ড8150008 57১078) 
ডরাঁণ ( দেশজ ) ভয় পাওয়ান। 
ডরাণিয়া (দেশজ ) ভীত, আশ্বিত। 

৪1 


(ভারত ৯৪৭ অঃ) 


[ ৪১০ ] 


ভাই 


ভজম (কেশ) ১ কোন কিছুবারা তর্ষণ। ২.রুটী যেলিবার যন্ত্র । 
ডলনা ( দেশজ) বেলিবার ফান্ঠ হা পাবাখযয় যন্ত্র 1 
ডল! (দেশজ) ১ ঘষা । ২ বেল! । 
ডলান (ফেশজ ) * ঘযান। ২ বেলাম।. 
ডল্লক (ক্লী) ১ বংশাদিনির্িত পাত্রবিশেষ। চলিত কথায় 
“ডালা ।: ব্রভাদিতে ভল্লকে জো্য প্রস্তত করিয়া! উপবীত ও 
মন্ত্র দিক্না ব্াহ্মণদিগতক দান করিতে হয়। 
পজিশতঞ্চ ফঙ্ট্যধিকং ডল্লকং বস্ত্রসংঘুতং । 
সভোব্যং সোগবীতঞ্চ সোপহারং মনোহরং॥” (ব্রহ্গবৈ* পু ) 
২ ক্ষাশ্মীরের এক রাজ! । 
আর! নিতাং ডল্লকোনাম দৈশিকঃ। 
(রাজতর* ৭১৪৯) 
ভল্লনাচার্ষ্য, নিবন্ধসংগ্রহ নামধেয় হুশ্রুতের প্রসিদ্ধ টীকাকার। 
ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, ইহার পিতার নাম ভরত। 
ডবিথ্থ (পুং) ১ কাষ্ঠময় মুগ । ডিখঃ কাষ্ঠযয়োহন্তী ডবিখ- 
সুষ্ময়ে। মৃগঃ |” (স্থপন্সবা") ২ ভ্রব্যবাচি সংজ্ঞাভেদ। 
“ভ্রব্যশবাঃ একব্যক্তিবাঁচিনে! হরিহরডিখডবিখাদয়ঃ।” 
(সাহিত্যদর্পণ ) 
ডহুর (দেশজ) ১ গভীর, অতিশয় নিয়স্থান । ২ নৌকার খোল। 
ডহরকরঞ্জ (দেশজ ) বৃক্ষভেদ | ( 95160818, ৪17১0768 ) 
ডহালা! (শ্রী) ডাহ্লতূমি, চেদিরাজ্যেবু'অপয নাম। 
[ডাহল দেখ।] 
ডদ্ছু (পুং) দহুতি তাপয়তি সর্বশরীরং দহ-কু (মুগয়াদয়শ্চ । 
উণ্‌ ১৩৮) ইতি  স্বত্রেণ নিপাতনাৎ সাধুঃ। বৃক্ষবিশেষ, 
ডেও, মাদীর। হিন্দী ডইহার। পর্যায় লকুচ, লিকুচ। 
(অমর।) ইছার গুণ গুরু, ত্রিদদোষ ও শুক্রপুষ্টিকারক। 
(রাজনি*)। [লকুচ দেখ।] 
ডন্থুয়! ( দেশজ ) বৃক্ষবিশেষ, লকুচ, ডেও। 
ডস্থু (পুং) গৃষো" সাধুঃ। ভন, ডেও। 
ডা (স্ত্রী) ভী-ড স্ত্িয়াং টাপৃ। ডাকিনী। (মেদিনী) 
ডা আরবী) হুসেনের মৃত্যুম্মরপার্থ মুদলমানদিগের উৎসববিশেষ। 
ডাইন ( দেশজ ) ১ দক্ষিণ। ২ ড|কিনী, ডাইনী। 
ডাইন্‌্কোনা (দেশজ ) মত্ভবিশেষ, ডানকোণ!। 
ভাইন্পনা (দেশ ) ডাকিনীর কার্ধ্য। কুহক। 
ডাইন্হাত ( দেশজ ) দক্ষিণহত্ত। 
ডাইনী (দেশজ ) ডাঁকিনী, কুহকিনী, মায়াবিনী । 
ভাট (দেশজ ) অপক্ক, কঠিন। * 
ডাটন (দেশজ) কোন ব্যক্তিকে ভীত, চকিত ব! নৃ্তিত 
করণ। 


১০৪ 


ডাঁকথর 
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ডাকঘর 


.ডাটা (দেশ) ১দগ। ২ শাখা। ৩তীত। ৪ দ্ডিত। (অনেক]উক্নতি সাধিত হয়। খৃইীর অষ্টাদশ শতাবীতে ফ্রাসী- 


ভাটাল (দেশজ ) দওড বা শাখাযুক্ত। 

ভাটি (দেশজ) হুত্রদণ্ড। 

ডাঁড় (দেশজ) ১ নৌকাবাহন দও। ২ পক্ষিগণেয় বসিবার 
দণ্ড। 

ডাঁড়ক(ক (দেশজ) কাঁকবিশেষ, ভ্রোণকাক। [কাক দেখ ।] 

ভাঁড়! (দেশজ ) ১. মেরুদণ্ড, পৃষ্ঠের শিরদাড়া। [ মেরুদণ্ড 
দেখ।] ২ রীতি, চরিত্র, ধারা। ৩ দগায়মান, দীড়া। 

ডাড়ান (দেশজ ) উঠা, দণ্ডায়মান, দীড়ান। 

ডাড়াশ (ধেশজ) বৃহ্দাকার কিন্তু নিরীহ সর্পবিশেষ। 
€ 0018091 00080011715) 5/4%, ) 

ডাঁড়িক! (দেশজ) মত্ভবিশেষ। (0/011005 021018থ7 
6, 0: 

উড়ী (দেশজ) ১ যে নৌকার ডাঁড় বহে। ২ ছেদ। 

উঁড়ুকা (দেশ) বেড়ী, হাতকড়ি, জিঞ্ির। 

ডাপ ( দেশজ ) রেল, বাঁশের খু'ঁটি। 

উাশ (দেশজ ) মশকবিশেষ, দংপমক্ষিকা। [মশক দেখ। ] 

উঁশ! (দেশজ) ১ বর্ণপরিবর্তন (পরিপকের ভাব | ২ চক্রবাড়। 

ভীশনল (দেশ ) পাকার মত হওয়া। 

ডাকৃ (দেশজ ) ১ ডাহক পক্ষীবিশেষ। ২আহ্বান। ৩ শব, 
চীৎকার। ৪ এস্ট ক্ষুদ্র গ্রাম্য আনন্ধ যন্ত্র। (যন্ত্রকো' ) 

ডাকখরচ (দেশজ ) ডাকে যাইবার মাসুল, পোষ্টেজ। 

ডাকঘর (দেশজ) যেখান হইতে চিঠিপত্র রওন! ও বিলি হয়। 
(১০3-০7০০) 

ডাকঘর বা ডাকবিভাগের কা নিতান্ত আধুনিক নয়। 
বহুদিন হইতেই রাঁজন্তবর্গ আপনাদের রাজকীয় কাধ্যের 
সুবিধার জন্ত ডাঁকপিয়াদা নিযুক্ত করিতেন। তাহার! 
সংবাদজ।পক পত্রাদি লইয়। ক্রুতবেগে একস্থান হইতে 
অন্তস্থানে তথা হইতে আবার আর একজন সেই পত্রা্গি 
লইয়। ক্রুতবেগে অন্স্থানে এইরূপে বছুদুর দেশাস্তরে 
অল্প সময় মধ সংবাদ প্রেরিত হইত। এমন কি ভারতবর্ষে 
ও আমেরিকার মেক্সিকোবাদী প্রাচীন অঙ্গতেক জাতির * 
মধ্যেও এইরূপে সংবাদ আদান প্রদানের নিয়ম প্রচলিত 
ছিল। রোমসাআাজ্যের সমৃদ্ধিকালে তথায়ও বহুতর ডাক- 
বিভাগ ছিল, তাহীকে (0৩1583 70011085) বলা হইত 1 
খু্টীয় পঞ্চদশ শতাকে ফ্রান্সে ডাকবিভাগ স্থাপিত হয়। 

খৃ্ীয় মধদশ শতাবে ফঁরাসীরাজ ১৪শ লুইর সময়ে তাহার 
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বিপ্লবের সময় ফ্রান্সের লোকমাধারধের মধ্যেও ডাকগ্রথা 
প্রচলিত হইয়াছিল। 

১৫১৬ খৃষ্ঠাবে অরুা-রাজের আর্কূল্ো ফাঞ্জ (মাহ 
50০ 2059) ও টান্সিস্‌.প'82) সার্বজনিক ডাকবিভাগ স্থাপন 
করেন। প্রথমে তাহার! ক্রসেল্স্‌ ও ভিয্ানার মধ্যে সংবাদ 
আদান প্রদানের জন্ত কএকটা ডাকঘর স্থাপন করেন, ক্রমে 
তাছাদিগের যত্বে বছ দুরস্থিত নেগল্স্‌ ও ভিনিশ পর্যাত্ত 
ডাকবিভাগ স্থাপিত হইয়াছিল। 

ঘুষ্টায় ১৬শ শতাবে শেরশাহের যক্ষে ঘোড়ার ডাক 
এবং দিশ্গীস্বর অক্বরের ঘড়ে মোগলনাআজোর সর্বস্থানে 
অল্লসময়ের মধ্যে সংবাদ যাওয়া! আসার জন্ত ডাকবিভাগ 
স্থাপিত হয়। কাফি! নামক মুসলমান ইতিহাসে লিখিত 
আছে; “বাদশাহ অক্বর যে নুতন নিয়ম প্রচলন করেন, 
তন্মধ্যে “ডাক-মেবড়া' একটা উল্লেখযোগ্য । তাহাদের 
সকল স্থানেই আড্ডা ছিল”। ; আবুল-ফজলের আইন্‌-ই- 
অকবরীতে লিখিত আছে) 'মেবড়াগণ মেবাটের অধিবাসী, 
তাহার! ক্রতগামী বলিয়! বিখ্যাত । তাহার! বহুদূর হইতে 
অতিঅক্প সময়ের মধ্যেই সংবাদাদি আনিয়া দিত। তাহার! 
উত্তম গুপ্তচর বলিয়া ও গণ্য । 

ইংলগুরাজ ১ম চার্লসের সময় গ্রেটবুটনে ডাকবিভাগ 
স্থাপিত হয়, কিস্তু গবর্মেপ্টের একচেটিয়া ছিল। মহামতি 
পিটের মন্ত্ীত্বকালে ডাকের অত্যাবশ্তকত। ইংরাজ সাধারণে 
উপলদ্ধি করেন। এই সময় হইতে ডাকের উন্নতি আরম্ত হয়। 

খৃইীয় অষ্টাদশ শতাবে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ডাক 
প্রচলিত হয়। 

ডাক হইতে বাণিজ্য ব্যবসায়ীগণের সমধিক উপকার 
সাধিত হইলেও পূর্বে বণিকগণ ইহার প্রয়োজনীয়ত! উপলদ্ধি 
করিতে পারেন নাই। বর্তমান উনবিংশশতাব্ধীর মধ্যভাগ 
হইতে ডাকবিভাগের সমধিক উন্নতি সাধিত হুইপ্নাছে। 
পুর্বে ডাকবিভাগ দ্বারা কেবল রাজ] ও রাজপুরুষগণের 
স্ববিধ! ছিল। এখন কি রাজা, কি প্রজা সকলেরই সমান 
উপকার সাধিত হইয়াছে। এই ডাক হওয়ায় বাণিজ্যাদিরও 
কিরূপ ন্ুবিধ! হইয়াছে, তাহার ইয়ত্ত। কর! যায় না । 

১৮৪* খৃষ্ঠাবঝে রাউল্যাণড-হিল ইংরাজদিগকে যে কোন 
দুরের চিঠি হউক না কেন একহারে অর্থাৎ ১ কীচ্চা ওজনের 
পত্রাদিতে এক পেনি খরচা দিতে সম্মত করাইলেন। 
মুরোগের অপরাপর দেশেও অতি অন্পদিন মধ্যেই সকলে 
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ডাঁকপুরুষ [8১৫]. ্‌ ডাকিনী 


রাউল্যা-হিলের পক্ষ অবলম্বন করিল। ইংরাদ- 
শামনবর্ত। বড়লাট ডালছৌসি এখানে সর্বপ্রথম সার্কাজনিক 
ডাকবিভাগ স্থাপন করেন। 

১৮৭৯ খুষ্ঠাবে অষ্ট্রি়া হইতে সর্বপ্রথম পোষ্টকার্ড 
প্রচলিত হয়। পরে তাহাও অতি অল্প ছ্বিন মধ্যেই জগতের 
মকল নুসভ্য দেশেই অবলম্বিত হইল । 

পুর্বে দেশভেদে ডাকখরচার হারও কমবেশ ছিল। 
১৮৭৪ খুষ্টাবে আস্তর্জাতিক ডাক-সন্মিলন (100078600781 
709081 5০1০0) হইল। তদনুলারে বিদেশে চিঠি পাঠাইতে 
হইলে আর খরচার হার লইয়া! গোলযোগ থাকিল না। 

এখন সকল ম্মুসভ্য দেশের প্রধান প্রধান নগরে ও 
গ্রামাদিতে ডাকঘর স্থাপিত হুইয়াছে। ডাক হইতে সকল 
লোকে সমান সুবিধা ভোগ করিলেও ডাকবিভাগ দেশের 
বাজার অধীন। 

ডাকৃচৌকিয় (দেশজ) যে ডাক বা পতি লইয়া যায়। 
ডাকৃচৌকী (দেশজ) যেখানে ডাক বদল হয়। 
ডাকূডোক (দেশজ ) শব, স্বর । 
ডাকন্‌ (দেশজ ) আহ্বান করা, ডাকা, হাকা, চেঁচান। 
ডাকপত্র € দেশ ) ডাকের চিঠি, ডাকঘর হইতে যে প্র 
আদে। 
ডাকপুরুষ, এই ব্যক্তির রচিত বলিয়! প্রসিদ্ধ কতকগুলি 
বচন বাঙ্গালার সর্বত্র গ্রচলিত আছে। লোকে এ গুলিকে 
ডাকপুরুষের বচন বা! ডাকের বচন বলিয়া! অতিশয় মান্ত 
ফরে। এ কল বচন গ্রায় খনার বচনের মত এবং রন্ধন, 
ভোজন, বাসস্থাননির্ণর়, সুগৃহিণী ও কুগৃছিণীর লক্ষণ, শিশুর 
শুযা, নানাবিধ সাধারণ ক্ষুত্র ব্যাধির চিকিৎস! প্রতৃতি 
হইতে স্ংক্ষেপে লগ্ননির্ণয়, বিবাহগণনা॥ যাত্রার্দি বিষয়ক 
উপদেশ, বর্ষাগণন! প্রভৃতি চলিত ভাষায় বর্ণিত আছে। এ 
সকল বচন দেখিয়া বোধ হয়, উহ! সাধারণ গৃস্থস্থ ও ক্লৃষক- 
দিগের জন্য রচিত হুইয়াছিল। ডাকপুকুষ নিজেও ততদুর 
পঞ্ডিত ছিলেন না, তাহ! তীহার বচন ছারাই প্রমাণিত হয়। 
তিনি কৃষিজীবী এবং জাতিতে গোয়াল! ছিলেন। যথা-স্ 
“জায় ব্যয় করে শাশুড়ীকে পুছে। 
সর্বকাল স্বামীকে পৃজে । 
তাহাকে ধর্ম আগুনি বুঝে ৷ 
রৌদ্রে কাঁটা কুটান্ন রাদ্ধে। 
খড় কাঠা বর্ধাকে বান্ধে ॥ 
ছুট ভাষে ডাকগোয়ালে। 
এ গৃহিধীতে ঘর না টলে॥” 


প্গৃহিইী হইয়া! রূপে বুলে। 

স্বামীয় পীড়ি পায়ে ঠেলে ॥ 

ঘর নাশে অল্প কালে। 

ফুট ভাষে ডাক গোয়ালে।” ইত্যাদি। 

এই সকল বচন দ্বার! ডাকের বহদর্শী অভিজ্ঞতা, তীক্ষ 

বিষয় জ্ঞান, লোকচরিত্রে সৃষ্ষৃষ্টি, জ্যোতিষ জ্ঞান প্রভৃতি 
স্পষ্ট প্রতীত হয়, কিন্তু এ সকল বচনের অনেক স্থল অস্পষ্ট, 
অনেক স্থল আবার ভিন্ন ভিন্ন লে।কের রচিত বলিয়! বোধ হয়। 


ডাকবাঙ্গল! (দেশ ) এক স্থান হইতে স্থানাস্তরে যাইতে 


হইলে রাজপুরুষ বা ভ্রমণকারীগণের হ্থবিধার্থ ও বিশ্রামার্থ ঘর। 


ডাকৃবাল! (হিন্দী) ডাকপেযাঘা, যে ডাকঘরের পজাদি 


বিলি করে। 


ডাক] (দেশ) ১ আহ্বান করা। ২ডাকাইত, দস্া, সাহসী চোঁর। 
ডাকাইত (দেশজ ) প্রকাশ চোর, দল্ু। [দল দেখ। ] 


ইহার! দলবদ্ধ হুইয়া গ্রকান্ত তাবে লুনাদি করে এবং 


, গৃহস্থদিগকে নানাপ্রকার উৎপীড়ন করিয়! তাহাদিথের 


যথাসর্বন্ব লইয়া প্রস্থান করে। পুর্বে আমাদের দেশে ডাকা- 
ইতের অতিশয্ন প্রভাব ছিল, আজকাল ইংরাজদিগের গ্রভাবে 
ইহারা অনেকটা দমিত হইয়াছে। ইহারা অত্যন্ত কালীভন্ত। 
কোন স্থলে ডাকাইতী করিতে যাইলে কালীপুজ! ন1 করিয়া 
ৰহির্গত হয় না, আবার ডাকাইভী করিয়া! আসিয়া পুনরায় 
কালীপুজ! দেয়। ইহাদিগের মধ্যে্একজন দলপতি থাকে । 
তাহার কথাহুদারে আর আর সকলে চলে, লুঠনজাত ভ্ব্য 
সকলে ভাগ করিয়! লয়! 

“হেন মোর হিয়ার পুতলী চাও খেতে। 

দিবসে ডাকাত তুমি অন্ত কেহ রেঁতে।” (্রীধর্মমঙল্‌ ৪1১১৯) 


ভাকাইতী (দেশ )' দশ্থাবৃতি, ডাকাইতের কার্ধ্য। 
ডাকাবুক! (দেশজ ) সাহসী, নির্ভীক। 
ডাকিনী (তত্র) ডায় ভদানায়্ অকতি ব্রজতি ডায়-অক-ইনি, 


বা ডাকানাং সমূহঃ ইতি ডক-ইনি (খলাদিভ্যইনির্বক্রব্যঃ। 
পা! ৪২৫১ বাত্তিক ) ১ কালীর গ্রণবিশেষ। 
“সার্দঞ্চ ডাকিনীনাঞ্চ বিকটানাং জিকোটিভিঃ।” (ক্রঙ্গপু ) 
২ পিশাচীবিশেষ, দর্শনমাত্রই জীবের অহিত করে। 
ওক্ত্রীবিশেষ, ইহার! ভাইন বলিয়া প্রসিদ্ধ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
বালকবালিকাদিগের অন্ধ হইলে ডাইনী খাইয়াছে বলিয়া 
অনেকের বিশ্বাস ছিল, এখন আর সে অন্ধ বিশ্বাম অনেকট! 
দুর হুইয়াছে। ৪ শিব ও পার্কুতীর অন্ুচর। ইহাকে সংহার- 
শক্তির অংশবিশেষ বল! যায়। মারণ, বশীকরণ প্রভৃতি 
কার্যোর ও তাহার মন্ত্রের উপান্ত দেবতা । 


ডাবরী " 





"ডাকিনী শাকিনী ভূত-প্রেতবেতালরাক্ষদাঃ।”(কাশীখ* ৩৯ অঃ) 
ভোটদেশবাদীগণ এখনও ডাকিনীর উপাসন! করিয়া থাকে। 
ডাকু (হিন্দী) ডাকাইত, দস্্য। 
ডাকুয়! ( দেশজ ) যে ভাকিয়া বেড়ায়, গেয়াদ৷ । 
ডাগর ( দেশ) বৃহৎ, বড়, প্রকাণ্ড। 
ডাঙ্কুতি (স্ত্রী) ভংভাং শব, ঘণ্টাকীশরের শব । 
ডাঙ্গ (দেশঙ্জ) কোন দ্রব্য ঝুলাইয়! রাখিবার অবলম্ব। 
ডাঙ্গরী (শ্রী) ড্গরী পৃষো" সাধু | দার্থকক্কচী, চলিত কথায় 
কাকড়ী। (রাজনি') 
ডাঙ্গশ (দেশজ) অন্থুশ। 
ডাঙ্গ। (দেশজ ) ১ নির্জলস্থল। ২ উর্চন্থান। 
ডাঙ্গা গ্রাম, ঘারভক্ষের অন্তর্গত করমশোণির ৩ ক্রোশ উত্তরে 
অবস্থিত একটা গ্রাম । ( ভ* ব্রদ্ষখ* ৪৭১৬০) 
ডাঙ্গাগড় গড় (দেশজ ) বৃক্ষতেদ। 
ডাঙ্গাঘেছু (দেশ ) বৃক্ষতেদ। 
ভাঙ্গাপথ (দেশজ ) স্থলপথ। 
ডাড় (দেশব) ১ দণ্ড। ২ করাতের মত খাঁজ কাটা। 
ডাড়কাক (দেশজ ) কাকবিশেষ। 
ডাড়। (দেশন্ব ) কীটের তীক্ষ পদ । 
ডাড়ুক! (দেশ) শৃঙ্খল, জিজির, বেড়ী। 
“হাতে হাত কড়ি দিল গলায় জিঞজির । 
চরণে ডাডকা! দিয়া তোলে মহাবীর” ( কবিকম্কণ) 
ডাঁণ্ডা (দেশ ) দ্ড। | 
ডান] ( দেশন্ধ ) পক্ষ, পাখ!। 
ডানকোণা, ক্ষুদ্ধ মতশ্তবিশেষ। ইহাদের আঁকার ২ ইঞ্চি 
হইতে ৫ ইঞ্চি পর্য্যস্্ হইয়া! থাকে । ইহার। অনেকাংশে 
পু'টি মাছের মত, আই অপেক্ষাকৃত্ব ক্ষুদ্র। ভারতবর্ষের 
সর্বত্র ও ব্রহ্মদেশ গ্রতৃতি স্থানে ইহাদিগকে দেখিতে গাওয়া 
যায়। বর্ষা প্রথম ভাগে পু'টিমাছের সায় ইহাদের চক্ষু হইতে 
গুচ্ছ পর্ধ্যস্ত একটা উজ্জ্রল লোহিত বর্ণরেখ। দেখ যায় এবং 
চক্ষুর চারিদিক্‌ কৃষ্বর্ণ হইয়। পড়ে । ইহাকেই প্লোকে মাছের 
সিঁদুর কাজল পরা বলে। পু্করিণী, খাল, বিল গ্রতৃতির 
অল্প জলে ইহাদ্িগকে দলে দবে দেখিতে পাওয়া যায়। 
ডাব (দেশজ ) নেওয়াপাতি, অপ ও জলপূর্ণ নারিকেল। 
যে নারিকেলের মধ্যে অর অল্প সাস হইয়াছে। 
ডাঁবর ( দেশজ ) গাত্রবিশেষ। 
*সুপকক সঝোল মাংস রূপার ভাবরে। 
ডালিয়া সোণার থাল ঢাকিল উপরে ॥* (্রীধর্দমঙগত 9২৯৬) 
দ্রীবরী (দেশজ) জলপাত্রভ্দে। 
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জবা (দেশি) ১ পাতে । ২ বাসন। দিকটি 
ভাবু ( দেশজ ) জলপাত্র। 
ডামর (পুং) মহাদেবকখিত ত্শান্্র বিশেষ, এই তন্ত্রের 
সংখ্যা, ইহাদরিগের নাম ও শ্লোকসংখ্যা বারাহীতস্ত্রে এই 
প্রকার লিখিত হুইক্সাছে, ১ যোগডামর-.ইহার প্লোকসংখ্য। 
২৩৫৩৩। ২ শিবডামর-_-ইছার শ্লোকসংখ্যা ১১৯*৭। ৩ 
ছর্গাডামর-__ইহার গ্লোকসংখ্যা ১১৫৯৩ ৪ পারন্বততামর-_ 
ইছার ক্লোকমংখ্য। ৯৯৯৬। ৫ ব্রন্ধডীমর--ইছার প্লোকবংখ্য। 
৭১০৫। ৬ গন্বর্বডামর--ইহার ল্লৌকসংখা। ৬৯*৬০। 
(বারাহীত* ) [তন্ত্র দেখ। ] ২ চমতকার ৩ গর্ব, আটোপ। 
পর্তিগলিতে ললিতে কুগ্ধমানি শিথস্ডিশিখওঁকভামরে ॥* 
(শ্ীতগোবিন্দ ১২1২২) 
৪ কীটচক্রবিশেষ। 

“পঞ্চমোগিরিকোটশ্চ যষ্ঠঃ কোটম্চ ডামরঃ 1” ( সময়ামৃত ) 
৫ ক্ষেত্রপালবিশেষ। প্টঙ্কপা ণিস্তথা চান্ত টানবন্ধুশ্চ ডামরঃ 1” 

পু (গ্রয়োগসার ) 

ডামরু (হিন্দী ) ১ গঁদ, আটা। ২ মশাল। 

ডামাডৌল (দেশজ ) গোলমাল, দাঙ্গ|, বিবাদ। 

ডায়মগুহারবার, ১ ধাঙ্গালার অন্তর্গত ২৪ পরগণ! জেলার 
একটী উপবিভাগ। পরিমাণ ফল ৪১৭ বর্গমাইল। [ হাজিপুর 
দেখ। ] এই উপবিভাগে ডায়মগহারবার, দেবীপুর, ধাঁকি- 
পুর, কল্পী ও মথুরাপুর এই ৫টী থান! আছে। ওটা দেওয়ানি 
ও ওটী ফৌজদারী আদালতে বিচার কার্ধ্য সম্পন্ন হয় 
বিখ্যাত সাগরদ্বীপ এই উপবিভাগের অন্তর্গত। ১৮৬৪ 
খৃষ্টাবের ঝটিকাবর্তে ইহার বহুপংখ্যক অধিবাসী প্রাণত্যাগ 
করে এবং সমূহ ক্ষতি হয়। প্রায় ৫৬২৫ জন অধিবাসীর 
মধ্যে কেবল মাত্র ১৪৮৮ জন মাত্র রঙ্গ পাঁয়। ১৮৬৬ খুষ্টা- 
ৰের ছূর্ভিক্ষে অনেক লোক মারা পড়ে । কলিকাতা হইতে 
ডায়মশুহারবার পর্য্যন্ত রেলপথ হওয়া্চ ইহীর দুরবস্থা, অমেক 
দুর হইয়াছে । 

২ বাঙ্গালার অন্তর্গত ২৪ পরগণা, জেলার উক্ত ভীয়ম'গু- 
হারবার উপবিভাগের প্রধান স্থান এবং একটী বিখ্যাত 
পোতাশ্রয়। এই স্থানের নামাচগুসারেই উপবিভাগের নাম, 
হুইয়াছে। ডায়মগুহাঁরবাঁর শষের অর্থ (ডায়মণ্ড_ হীরক, 
হারবার- পোতাশ্রয়) উৎকৃষ্ট পোতাশ্রন্ন। ভাগীদ্বঘীর বাম 
কূলে এই স্থান অবস্থিত। অক্ষাৎ ২২* ১১১০ উঠ দ্রাঘি+ 
৮৮* ৯৩ ৩৭৮ পৃঃ । পুর্বে এই স্থানে ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির; 
জাহাজ সকল নঙ্গর করিয়! খাঁকিত। এখন এখানে একটী 
টেলিগ্রাফ অফিস ও একটা কুত-ঘর আছে। য়ে নক 


ভালহো নস 

জাহাজ নদী দিবা প্রতিদিন গযনাগমন করে, ব্ারাত্যক্ষ 
তাহাদের প্রত্যেকেক বিবয়ণ বোঝাই ইত্যা্গির বিষয় কলি- 
. ফ্ষাঙায় টেলিগ্রাফ করিয়া প্রেরণ করেন। কালি 
টেলিগ্রাফ গেজেটে উহা প্রতিদিন প্রকাশিত হয়। যাহা হর্তীক, 
এখন ক্রমেই বেশ নগর হইয়া উঠিতেছে। প্রার্ীন চিচ্কের 
মধ্যে একটা গোরগধন বিদ্যমান আছে। এখদ রেলপথে 
ডায়মগ্ডহারবার কলিকাতা হইতে ৩৮ মাইল মাআজ। এই 
রেলপথ কলিকাতা! ও সাউথ ইষ্টারণ ষ্টেট রেলপথের সোণাপুর 
ষ্টেশন হইতে বাহির হুইর়াছে।. ইহা স্থলপথে কলিকাত। 
হইতে. ৩* মাইল এবং নদী দ্বারা জলপথে ৪১ মাইল । 

ও ভায়মণ্হারবার উপবিভাগের একটা ২৩'মাইল দীর্ঘ 
খাল, ঠাকুরপুর হইতে খোলাখালি পর্য্যস্ত বিস্তৃত । 

ভাঁল (দেশধ, দলশবের অপত্রংশ ) শাখা, বৃক্ষাঙ্। 

ডাল্কচু (দেশজ) এক জাতীয় বৃক্ষ |: (59£10575.097৫559115) 

ডালচিনি (দারুচিনি শখজ ) [দারুচিনি দেখ।'] 

ডালন! ( দেশজ ) এক প্রকার ব্যঞ্জন, মাধ মাথ ঝোল'। 

ডালহোৌসি, প্রক্কত নাম জেমস্‌ অণ্ড, ত্রৌণ রাম্সে, দশম 
আর্ এবং প্রথম মার্কুইস্‌ অব্‌ডালহৌসি (782255 400:5% 
31090. [থাত527) 06000) ঢিগা] 20৫. 07501510815 ০৫ 
[05111005515 ) 1 ১৮১২ খৃঃ অবে ২২এ এপ্রেল অগ্ম গ্রহণ 
করেন। ইনি হার্ডি্টনসায়ারে কলস্টাউনের ব্রণের 
উত্তরাধিকারিণীর তৃতীয় পুত্ত্র। প্রথমে হারোর বিদ্তালয়ে 
শিক্ষাপাভ করেন, পরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিগ্ভালয়ের' ক্রাইস্ট- 
চার্চ কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ১৮৩৮ থৃঃ অক এম, এ 
উপাধি প্রাপ্ত হন.। অগ্রন্থ ছুই সহোদরের মৃত্যু হওয়ায় 
৯৮৩২ খৃঃ অন ইনি লর্ড রাঁমজে (1,01৩ চ২82032 ) নামে 
প্রসিদ্ধ হইলেন। ইনি গ্রেটবুটনের মন্ত্রীসভায় কিছুদিন 
কাধ্য করিয়াছিলেন; পরে ভারতবর্ষের গবর্ণরজেনারল 
( বড়লাট) নিযুক্ত হন। ১৮৪৮ খুঃ অবে ১২ই জাঙুয়ারী 
কার্ষ্ের ভার গ্রহণ ও ১৮৫১ খু; অবে ২৯এ ফেব্রুয়ারি কাধ্য 
পরিত্যাগ করেন। 

১৮৪৭ খৃঃ অবের শেষে ভাইকাউন্ট হা়িঙগ ভারতবর্ষ 
পরিত্যাগ করিলে ডাল্হৌসি আসিয়! ভারতের শাসনভার 
গ্রহণ, করিলেন। যখন তিনি এ.দেশে আসিয়া! উপনীত 
হুইগ্পেন, তখন ভারতরাজ্যে কোনরূপ বিশৃঙ্খল! ছিল না । 
সমস্ত প্রদেশই একরূপ শাস্তিম্থথ ভোগ করিতেছিল। 
কিন্ত অকন্মাৎ মূলতানে একখানি মেঘের উদয় হইল । 
১৮৪৪.খুঃ অবে সধনমলের মৃত্যু হওয়ায় তৎপুজ সূলরাজ 

. মূলতানের, দেওয়ান মলোনীত, হইলেন। তিনি ৩* লক্ষ 
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টাকা, ও নিয়মিত কর প্রদান করিবেন, প্রই নিয়মে 
লাহোয় দরবার তাহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন নুলযাজ 
'আতিশয় সাহসী ছিলেন; তিনি অধীনতা অপেক্ষা মৃত 
শ্রেযস্ধর জান বর্গ গোপনে স্বাধীন হইধার গ্থযোগ 
খুঁজিতে ছিলেন। এই সনর লাহোর: দবায়ে অতিপয় 
'খিশৃঙ্খল। উপস্থিত। প্রধান প্রধান সামগ্তগণেয মধ্যে প্রকৃত 
একতা আদৌ ছিল না। তিনি প্রতিশ্রুত ৩* লক্ষ টাক! 
অথবা! নিয়মিত কর কিছুই লাহোরে পাঠাইলেন না। ইঞার 
সস্তোষজনক উত্তর দিবার জন্ত প্রধানমন্ত্রী লালসিংহ খুল- 
ঝাঁজকে লাহোরে আহ্বান করিলেন এবং হর্দি মূলরাজ 
সহঞ্জে না আইসে, তবে তাহাকে বলপূর্বক আনিবাঁর জন্য 
একদল সৈগ্ঠও পাঠায় দিলেন। এদিকে সূলরাজও অলস 
ছিলেন না, তিনি* বিপদের আশঙ্কা করিয়া! পূর্বব হইতেই 
প্রস্তত হইতেছিলেন। লাহোরে সৈন্ত আসিয়া উপস্থিত 
হইলে মূলরাজের সহিত একটা যুদ্ধ হইল। 

যুদ্ধে মুলরাজ বিজয়লাভ করিলেন। পরিশেষে বৃটাশ 
গবর্ষেন্ট মধ্যস্থ হইয়া! উভয়পক্ষে একটা সন্ধি করাইয়া দিলেন। 
সন্ধির নিয়ম মূলরাজের পক্ষে সুবিধাজনক না হওয়ায় তিনি 
মূলতানের দেওয়ানী পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা, ক্লেসিডেন্টের 
নিকট লিথিয়া পাঠাইলেন এবং তাহাকে অন্থুরোধ কদ্দিলেন 
যেন তাহার দেওয়ানী পরিত্যাগ সাধারণের নিকট প্রকাশ 
করা না হয়। রেষিডেন্ট লরেদ্দ সাছেব এই অনুরোধ রক্ষা 
করিবেন এই মর্শে তাহাকে লিথিযু পুঠাইলেন। 

১৮৪৮ খুঃ অবে ৬ই মার্চ, স্তর ফ্রেডারিক কারি 
(91: ম:50570 0811৩) সাহেব রেসিডেপ্ট হইয়া লাহোরে 
আসিলেন। মুলরাজের পদত্যাগ গোপন রাখিবার জন্য 
লরেম্স সাছেব তাহাকে বলিলেন বিস্ত লরেন্সের প্রস্তাব 
গ্রান্থ হইল না। নূতন রেসিডেন্ট মন্ত্রীসভায়, মূলরাজের 
পদত্যাগের কথা উত্থাপিত করিলেন এবং মন্ত্রীসভা কর্তৃক 
তাহা গৃহীত হইল। 

খাঁসিংহকে দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া মুলতানে পাঠান 
হইল। তীহার সহিত অগৃনিউ (487০) এবং অণ্ডারপন 
(55497500) নামক ছুইজন ইংরাকর্মচারী গমন করিলেন । 
১৮ই এপ্রেল, ইহারা সসৈস্তে মূলতান ছুর্গের নিকট এড়- 
গাক়্ আসিয়া উপনীত হইলেন। মূলরাজ তথায় আসিয়া! 
তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নৃতন দেওয়ানকে ছূর্থ অপণ 
করিতে স্বীকার করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে খাঁসিংহ 
ও পুর্বকথিত ছুইজন ইংরাজকর্শচারী হুইদল গুরখাসৈস্ের 
সহিত ছর্গসধ্যে প্রবেশ করিলেন। যখন ইহার! ছুর্গপরিখার 
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সেতুর উপর দিয়! গমন করিতেছিলেন, তগন মূলরাজের 
জনৈক সৈন্ত হঠাৎ অগ্রলর হইয়া অগনিউ সাহেবকে বর্ধাঘাতে 
অশ্ব হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া! তরবারি ছায়া তাহাকে 
ছুইটা গুরুতর আঘাত কর্ধিল, কিন্ত সাহেবকে বিনাশ করিবার 
পূর্বেই এই আঘাতকারী সৈম্ত পরিখামধ্যে পড়িয়া! গেল। 
মূলরাজ এই ব্যাপারে কোনরূপ হন্তার্পণ না করিয়া জিজ 
আবাস আমখাস অভিমুখে স্তবীয্প অশ্বকে ধাবিত করিলেন। 
ইহার পর মূলরাজের ফএকজন সৈম্ত অগ্ডারসনকে আক্রমণ 
রিল এবং তাহাকে মৃতের স্তায় ফেলিয়া রাখিয়। ্বস্থানে 
চলিয়া গেল। অগনিউ কিঞিৎ নুস্থ হইয়া লাহোরে রেমিডেন্ট 
সাহেবকে সমস্ত সংবাদ লিথিয়া! পাঠাইলেন এবং মূলরাজকে 
তাহার নির্দোধিতা খ্রমাণ ও দোষীদিগকে আবদ্ধ করিতে 
লিখিলেন। মুলরাঁজ উত্তর দিলেন, তিনি এই পত্রান্থসারে 
কার্য করিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম । 

মূলরাজের প্রথম উদ্দেস্ত যাহাই হউক না, তিনি এখন 
গ্রকাস্তর্ূপে বিদ্রোহী হুইক্সা উঠিলেন। ১৯এ তারিখে 
ইংরাজদিগের যানবাহুনাদি মুলরাজ কাড়িয়া৷ লইলেন। 
ইংরাঁজপক্ষ পলাঁয়নের কোন উপায় ন! দেখিয়া এড়গ। মধ্যে 
আশ্রন্ন গ্রহণ করিল। তাহাদের মনে এই ভরমা ছিল যে, 
৩৪ দ্রিবদ মধ্যে লাহোর হইতে সৈন্ভ আসিয়া তাহাদিগকে 
উদ্ধার করিবে। কিন্ত তাহাদের এ আশা মুকুলেই 
সুকাইল। লাহোরের গোঁলন্দীজগণ যুদ্ধ করিতে অস্বীকৃত 
হইল। ২০এ, সৃন্ধ্যাকালে খাসিংহ, ৮১* জন সৈন্থ, জন 
কএক মুন্দী ও ইংরাজদিগের কএকজন ভৃত্য ও কর্মচারী 
ব্যতীত অন্তান্ত সকলেই ইংরাঁজপক্ষ পরিত্যাগ করিল। 
তাহার! জীবনের অন্য কোন আশ! নাই দেখিয়া মূলরাঁজের 
নিকট বশ্ততাম্বীকার করিয়! সন্ধির প্রস্তাব করিলেন । 
মূলরাজ , তাহাদিগ্রকে চলিয়া! যাইতে বলিয়া পাঠাইলেন? 
কিন্তু তাহার সৈম্তগণ এত উত্তেজিত হইয়াছিল ধে, তাহার! 
রক্তপাত ব্যতীত কিছুতেই সন্তষ্ট ছিলনা । যখন খাসিংহ 
প্রভৃতি চলিয়া যাইতেছিলেন, তখন মুলতানের সৈস্তগণ ঘোর 
রবে তাছাদিগের উপর পতিত হইল এবং খাঁসিংহকে বন্দী ও 
ইংরাজ কর্মচারীত্বয়কে নিহত করিল। মুলরাঁজ সৈল্যদিগকে 
পুরস্কার প্রদান করিলেন। 

রেসিডেন্ট সাহেব ছুই দিবস পরে বিদ্রোহ সংবাদ পাই- 
লেন। তিনি প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, মূলরা এ 
বিদ্রোহে লিড মহেন। এইজন্ত তিনি কএকদল সৈন্ত 
পাঠাইয়। দিলেন। ২৩এ তারিখে সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া 
বুঝিতে পারিলেন এ যুদ্ধ তক্ত সহজে মিটিবে না। লাহোর- 
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- বনববারের সৈলগণ ইংরাদিগের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা 


করিয়াছে, এই সংবাদে রেসিভেণ্ট কারি সাহেব মূলতানে 
! ইংরাজঁদন্ত পাঠাইতে সম্মত হইলেন না। কিন্তু ইংরাজ- 
দিগের সাহাধ্য ব্যতিরেকে শিখসর্দারগণ মূলরাজকে কিছুতেই 
ঘমন করিতে পারিবেন না, এই ধারণায় লাহোর-দরবার 
ইংরাজসৈস্ত পাঠাইবার জন্ত রেসিডেন্টকে বাঁর বার অনুরোধ 
করিলে কারি সাহেব ইংরাঁজসৈন্ত পাঠাইতে ইচ্ছা! করিলেন। 
তিনি সিমলায় প্রধান সেনাপতি লর্ড গাফের নিকট নি্মলিখিত 
মর্দে একখানি পত্র €্ররণ করিলেন। বুটাশ শাসিত 
ভারতের হুনাম রক্ষা ও রাজনৈতিক স্বার্থসাধনোদ্দেশে 
লাহোর দরবারের সৈন্তের অভাবেও যাহাতে ইংরাজসৈন্ঠ 
মূলতান হূর্গ ও নগর অধিকার করিতে পারে, এরূপ একদল 
সৈন্ত অবিলম্বে প্রেরণ কর! উচিত। কিন্তু গা তখন সৈল্ত 
পাঠাইলেন না। মন্ত্রীনভাঠিত গবর্ণরজেনারল সাছেবেরও 
প্রধান সেনাপতির সহিত একমত হইল। সুতরাং যুন্ধযাত্রার 
বিলম্ব পড়িয়া গেল। 
এদিকে অগ্নিস্‌ সাহেব সুস্থ হইয়া লাহোরে বিদ্রোছ 
ংবাদ এবং লেপ্টেনাণ্ট এডওয়ার্ডস্‌ সাহেবকেও সত্বর 
সাহাধ্যার্থ আসিতে লিখিয়া পাঠাইলেন। এডওয়ার্ডদ্‌ 
সাহেব সেই পত্র পাইয়া অধীনস্থ সৈন্ঠ সংগ্রহ করিঝ়া মূল- 
তানের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তিনি লিইআ| নামক 
স্থানে আসিয়া শিবির সংস্থাপন করিলেন। এই স্থানে 
একখানি পত্র পাইক্জ! তাহার মনে শিখদিগের বিশ্বস্ত! সম্বদ্ধে , 
সন্দেহ জন্মে । এই সময় তিনি সংবাদ পাইলেন যে, মূলরাজ 
চন্ত্রভাগান্দী পার হইয়া লিইআ দিকে আসিতেছেন। 
এডওয়ার্ড সাহেব তখন সিদ্ধুনদের অপরপারে গিরং ছুর্গে 
যাইয়া আশ্রয় লইলেন। এই স্থানে সেনাপতি কর্টলাগ্ড 
কতকগুলি মুসলমান-সৈস্তের সহিত আসিয় তাহার সহিত 
মিলিত হইলেন। ক্রমে ইংরাজদিগের সৈ্তসংখ্য। বর্ধিত 
হইতে লাগিল। 
বহবলপুরের নবাব শতদ্র পার হইয়া মূলতান আক্রমণ 
করিতে উদ্ভোগ করিলেন। ইংরাজসৈন্ত আসিয়া দেরা- 
গার্দিখ! অবরোধ করিল। মূলরাজ জলালখাঁর উপর 
এই প্রদেশের শাসনভার স্তন্ত করিয়্াছিলেন। জলালের 
প্রধান শক্র খোবরাখা ইংরাঁজদিগের সহিত মিলিত হইয়া! 
জলালকে আক্রমণ করিল। জলাল পরািত হইয়া পলায়ন 
করিলেন। দেরাগাজিখা! ইংরাজদিগের হ্ত্গত হুইল। 
ইহার পর কিনেরি নামকম্থানে একটা যুদ্ধ হয়) সে যুদ্ধেও 
ইংরাজপক্ষ বিজয় লাত করে। কিনেরি যুদ্ধের পর অনেক 


হোন 


শিখসর্নার ইংরাঁজপক্ষ অবলঘন করিতে লাগিল) মূলরাজ 
অতিশয় ভীত হইয় হূর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ টুরিলেন্ঠ 
এড ওয়ার্ডদ্‌ পুনঃ পুনঃ বিজয় লাত করায় অতিশয় উৎসাহের 
সহিত মুলতান আক্রমণ করিতে অগ্রসর হুইলেন। শুদ্ধলাম 
গ্রামের মিকট উভয়পক্ষে একটা ক্ষুত্র যুদ্ধ হয়। ইংরাজপক্ষে 
দৈন্তনংখ্যা অতিশয় অধিক ছিল। কিছুক্ষণ ঘুদ্ধের পর 
মূলরাজ ঘু্ধস্থল হইতে গ্রশ্থান করিলেন। তাহার সৈস্ত- 
সামস্তগণও তাহার দৃষ্টান্তের অন্গকরণ করিল। ইংরাজগণ 
তাহাদের অনৃকরণ করিয়া মুলতান ছূর্গের নিকটবর্তী 
হুইল। হুর্ম অবিবন্থে অবরোধ করা উচিত, এই মরে 
এড্ওয়ার্ডদ্‌ সাহেব লাহোরে রেপিডেন্ট সাহেবকে লিখিয়া 
পাঠাইলেন। ডালছৌনি ও গাফসাছেব তখনই ছূর্গ অবরোধ 
কর! উচিত নয় এই মতের পক্ষপাতী ছিলেন? কিন্তু তীাহা- 
দের পত্র পাইবার পুর্ধেই রেসিডেন্ট সাহেব ছুর্দ অবরোধ 
করিতে মূলতানে সংবাদ দিয়াছিলেন এবং তদন্ধরূপ বনো- 
বন্তও করিয়াছিলেন। কাজেই বড়লাট ডালহৌসি রেসি- 
ডেণ্টের ক্ষমতা ও আদেশ অক্ষুগ্ রাখিবার জন্ত তাহার 
প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। দৃঢ়তর উৎসাহের সহিত মূলতান- 
ছুর্গ অবরোধ করিবার জন্ত ২৪এ জুল|ই সেনাপতি লুইস্‌ 
সাহেব অভিযান করিলেন। বহুবলপুর হুইতে লেক 
সাহেবের অধীনে ৫৭** পদাতি ও ১৯*০ অশ্বারোহী এবং 
রাজ! সেরসিংহের অধীনে ৯*৯ পাতি ও ৩৩৮২ অশ্বারোহী 
শিখসৈন্য অগ্রন্ূর হইল। কর্টগ্যাণ্ড, এডওয়ার্ডদ, লেক ও 
সেরসিংহের অধীনে বহুসংখ্যক সৈস্ত মূলতান অবরোধ 
করিল। মৃলরাঙ্দ অতিশয় ভীত হইয়া পড়িলেন। তিনি 
বৃটণেশ্বরী ও তাহার মিত্র মহারাজ দলীপসিংহের নিকট 
আত্মসমর্পণ করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু এই সময় এক 
নুতন ব্যাপারে সমস্ত স্রোত ফিরাইয়া দ্িল। ইংরাদ ও 
দলীপসিংহের পক্ষীয় শিখদিগের মধ্যে বিদ্রোহ লক্ষণ দেখ! 
গেল। হাজরাদেশে সেরলিংহের পিতা! ছত্রসিংহ বিদ্রোহী 
হইয়া উঠিলেন। মূলরাঞ্জের মনে নৃতন আশা! অঙ্কুরিত হইল। 
৭ই সেপ্টেম্বর রীতিমত হুর্গ আক্রমণ করা হইল। সের 
সিংহ এ পর্য্যন্ত তলম্ব৷ নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। 
১৪ই সেপ্টেম্বর মূলতানে অগ্রসর হুইয় তাঁহার জয়ঢক। 
খালসাদিগের নামে বাজাইতে আদেশ করিলেন। এই 
ংবাদ গুনিয়া ইংরাজসেনাপতিগণ পরামর্শ করিয়৷ টিবিব 
নামক স্থানে পিছাইয়া আদিলেন এবং প্রধান সেনাপতি যে 
সৈন্ত পাঠান, তাহাদের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। 
সেরসিংহ মূলরাজের সহিত যোগ দিবার প্রস্তাব করিয়া 


[৪১৮ ] 
তাহার নিকট দূত পাঠাইলেন ) কিন্তু মূলরাজ সেরলিংহকে 


ডাঁলহৌসি 


সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে পারিগেন না। তিনি শপথ 
করিলেও মৃলরাজের সন্দেহ সমূলে দূর হইল না। অবশেষে 
সেরসিংহ বলিলেন যে, তাহার সৈম্ভদিগকে কিছু অগ্রিম 
বেতন দিলে তিনি হাজরাদেশে যাইয়া! তাঁহার পিতার সহিত 
মিলিত হইবেন। মুলরাজ এ লুযোগ পরিত্যাগ করিলে না, 
সেরসিংহ অন্ত প্রদেশে এক নুতন শিখযুন্ধ প্রজলিত 
করিলেন। 

ইংরাজগণ অবরোধ পরিত্যাগ করিলে মূলরা্ নিচ্চিস্ত 
ছিলেন না। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ইংরাজগণ 
পুনরায় দ্বিগুণ উৎস]ুছে ও অধিকতর বলে ছৃর্গ আক্রমণ 
করিবে। এই জন্,তিনি ছূর্গ সংস্কার করিলেন এবং সৈম্- 

ংগ্রহের চেষ্টা করিছে লাগিলেন। কেবলমাত্র ইহাতেই 

ক্ষান্ত না থাকিয়া! তিনি কাবুলে দোস্তমহন্মদ ও কান্দাহারে 
সর্দারদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিয়! পাঠাইলেন। 

ইংরাজগণও এদিকে ছূর্গ জয় করিবার জন্য নানান্ধপ 
উপায় উদ্ভাবন করিতেছিলেন। যাহাতে তাহাদের চেষ্টা 
ফলবতী হয়, তজ্জন্ তাহারা! বিবিধ উপকরণ সংগ্রহে ব্যন্ত 
ছিল। ক্রমে বোম্বাই ও বঙ্গদেশ হইতে কএকদল সৈন্য 
আলিয়! উপস্থিত হইল। অধিক সময় নষ্ট না করিয়া ইংরাজ 
সেনাপতি ১৭ই ডিসেম্বর পুনরায় ছুর্গ আক্রমণের আদেশ 
দিলেন। অল্প আয়াসেই দুর্গের কণ্রে্ছান ভগ্ন হইলে 
মূলরাজ অতিশয় ভীত হুইয়! আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করিলেন। 
ইংরাঁজ সেনাপতি তাহাকে বিন! সর্ভে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব 
করিলেন। কিন্তু ইহাতে মূলরাজ স্বীকৃত না হইয়৷ আত্মরক্ষা 
করিতে লাগিলেন। এ 

কিছুদিন কাটিয়! গেলু। কিন্তু ইহাতে কি হইবে ? বাহিরে 
শত্রু অপীম, তাহার সৈম্ত সংখ্যা অতি অল্প। শক্রগণ দিন 
দিনই বিজয় লা করিতেছে, তিনি তাহাদিগকে দূর করিতে 
পারিতেছেন না । ক্রমে তাহার সাহস ক্ষয় পাইতে লাগিল। 
উপারাস্তর না দেখিয়া ১৮৪৯ খৃঃ অব জানুয়ারি আত্মসমর্পণ 
করিলেন। ইংরাজগণ ছূর্গ অধিকার করিল। লাহোরে 
মূলরাজের বিচার হইল, বিচারে তিনি দোষী সাব্যন্ত হইয়া 
নির্বাদিত হইলেন। 

এদিকে ছত্রসিংহের বিদ্রোহাঁলল ক্রমেই প্রজ্মলিত হইতে 
লাগিল। ২৪এ অক্টোবর পেশাবরের সমস্ত শিখসৈন্ত 
বিদ্রোহী হইল। মেজর লরেন্স তাহাদিগকে দমন করিতে না 
পারিয়। প্রাণভয়ে কোহাটে পলায়ন ঝরিলেন। কোছাট দোস্ত 
মহন্মদের ভ্রাত। নুলত।ন মহম্মদের শাসিত প্রদেশ। তিনি 


ডাঁলছৌলি, 


পেশাবর বিভাগের ফোন স্থানের বিনিময়ে মেজর লরেক্া, 
ত্বাহার স্ত্রী ও তদীয় সহকারী বাউগ্লি সাছেবকে ছত্রসিংহের 
নিকট বিক্রয় করিলেন। ছত্রলিংহ বিজ্রোহী হইয়াছেন । 

মেরসিংহ ইংরাজ পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছেন, এই সংবাদে 
ডালহৌমির মনে অতিশয় তয় সঞ্চার হইল। তিনি ভাবি- 
লেন, শিখগণ একত্র হইয়া পুনরায় ইংরাজ বিরুদ্ধে রণাঙ্গনে 
অবতীর্ণ হইতে মনন্থ করিগ্াছে। যদি তাহাই হয়, তবে 
বুটাশগবর্মেণ্টের সমূহ বিপদৃ। ইংরাজরান্য রক্ষা করিতে 
. হইলে এখন হইতেই বিশিষ্টন্ূপ সতর্কতা অবলম্বন করা 
অত্যাবশ্ক। এই বিবেচনা করিয়। তিনি উত্তরপশ্চিমীঞ্চলে 
যাত্রা) করিলেন এবং প্রধান সেনাপতি গাফ্সাহেবকে 
ফিরোজপুরে সৈম্তপমাবেশ করিতে পরামর্শ দিলেন । লর্ড গাফ 
আর উদাসীন থাকিতে পারিলেন না? তিনি দ্বয়ং যুদ্ধে 
ব্যাপৃত হইলেন এবং অবিলম্বে চন্ত্রভাগ! অভিমুখে একদল 
সৈম্ত চালিত করিলেন। উক্ত নদীর বামতটে প্রায় ১২ 
মাইল দুরে রামনগর নামক স্থানে সেরসিংহ অবস্থান করিতে- 
ছিলেন। এই স্থান হইতে তাহাকে দূরীভূত করিবার €চষ্টা 
হয়। যুদ্ধে সেরমিংহেরই জয় হয়? ইংরাজপক্ষে কর্ণেল 
হাব্লক ও কিউরটন নিহত হন। পরে শ্যর জোসেফ 
খ্যাকওয়েল ও লর্ডগাফ্‌ উভয়ে মিলিয়! সেরসিংহের সৈশ্ত 
আক্রমণ করেন; কিন্তু তাহার কোন বিশেষ ক্ষতি করিতে 
সমর্থ হন নাই ।*. 

১৮৪৯ খৃঃ অন্ধের ১২ই জানুয়ারি লর্গাঁফ ডিঙ্গি নামক 
স্থানে উপস্থিত হইলেন) এন্থংনে আপিয়! দেখিলেন যে 
নিকটেই শিখগণ অবস্থিতি করিতেছে। শক্রদিগের অবস্থা 
উত্তমরূপে অবগত হুইবার জন্ত তিনি রুম্থল নামক স্থানে 
গমম করিতে যঙ্কল্প করিলেন! এই সময়ে কএকজন 
খালসা-গ্রামের সম্ুখে অগ্রসর হইয়া ইংরাজগণের উপর 
গুপি বর্ষণ করিতে লাগিল। লর্ডগাফ তাহাদিগকে ভীত 
করিবার অন্ত কএকটা তোপধ্বনি করিতে আদেশ দিলেন, 
কিন্ত ইহাতে তাহার উদ্দেস্ত সুসিদ্ধ হইল না। শিখপক্ষ 
হইতে অদংখ্য গুলি তাহার প্রতুত্তর প্রদান করিল। 
এতক্ষণে গাফ্‌ বুঝিতে পারিলেন যে, বিপক্ষগণ যুদ্ধ করিতে 
কতসন্কর হুইয়াছে। তিনিও সৈন্তদিগকে যুদ্ধার্থ গ্রস্ত 
হইতে আদেশ করিলেন। ইহার পরই সেই গ্রসিষ্ধ চিলিন- 
বালার হুঙ্ধ। ১৯৪৯ থৃঃ অবের ১৩ই জাহ্ছয়ারি দিনটা 
শিখদিগের চিরম্মরণীয়। এই যুদ্ধে সেরসিংহের সৈস্তগণ 
যেরূপ অসীম সাহস, 'অগিততেজ ও প্রবল পরাক্রম প্রদর্শন 
করিয়াছিল, তাহ! অসাধারণ । গ্রর্কৃতপক্ষে এই যুদ্ধে ইংরাজ- 
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দিগের পরাজয় হয়। এই যুদ্ধের পর গাফের সৈকত অতান্ত 
(নিরুৎস/হ হইয়। পড়িয়াছিল। এই যুদ্ধে ভ্রকক্‌, পরেদিকুইক 
গ্রতৃতি কএকজন সেনাপতিও প্রায় ₹৪*** যলৈস্ট নিহত 
হয়। শিখগণ ইংরাজদিগের ৪টী কামান ও৮টা পতাকা 
কাড়িয়া লয়। যুদ্ধ করিতে করিতে প্লাত্রি উপস্থিত হয়? 
রাত্রির শেফাংশে শিখগণ এই যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া 
চলিয়া যায়) এই অন্তই প্রায় অধিকাংশ ইংর়াজ এঁতিহাসিক 
এই যুদ্ধের ফল অমীমাংসিত বলিয়! বর্ণন করিয়াছেন। 
ইহার পর হইতেই সেরসিংহের অদৃষ্টে শনির দৃষ্টি পড়িল। 
২১এ ফেব্রুয়ারি শিখসৈন্ত গুজরাটে: উপস্থিত হইল। লর্ড 
গাফ্‌ তথায় যাইয়। তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। ইংরাজের 
জয় হইল। এই যুদ্ধে শিখ ও আফগান একপক্ষে যুদ্ধ 
করিয়াছিল। ইংরাজের অৃষ্ট অতি স্ুপ্রসন্ধ বলিয়াই 
তাহার! এই যুদ্ধে জন্বলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
বড়লাট ডালহৌনিও একথা শ্বীকার করিয়। গিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন, «ঈশ্বরের অনুগ্রহেই ইংরাজসৈন্ত এরূপ 
আশ্চর্য্যরূপে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইম্নাছে। ২১এ 
ফেব্রুয়ারির. যুদ্ধ ভারতে ইংরাজদিগের যুদ্ধের ইতিহাসে টির- 
স্বরণীয়।” চিলিনবাল। যুদ্ধের পর ভালহৌসি ভীত হইয়া সৈন্য 
পাঠাইবার জন্য ইংলণ্ডে সংবাদ দিয়াছিলেন; কিন্ত সে সৈন্ত 
আসিবার পূর্বেই গুজরাটের যুদ্ধে লর্ড গাফ্‌ তাহার প্রনষ্ট 
গৌরব উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেরসিংহ বিত- 
স্তার অপরপারে পলায়ন করিলেন এবং পুনরায় যুদ্ধ করি- 
বার মঙ্বল্প হইতে সম্পূর্ণপেই বিরত হুইলেন এবং পূর্বে 
যে মেজর লরেদ্দকে বন্দী করিয়৷ রাখিয়াছিলেন, তাহাদ্বার! 
ইংরাজগবর্মেন্টের নিকট বশ্ততা স্বীকার করিবার উপাদ্ষ 
দেখিতে লাগিলেন । 

অতঃপর পঞ্জাব শাসন মম্বদ্ধেকি কর! হুইঘে ডালহৌদি 
পুর্বেই তাহা স্থির করিয়! রাখিয়াছিলেন'; স্তরাং তাহা 
গ্রকাশ করিতে কিছুমাত্র সময় অতিবাহিত হয় নাই । অবি- 
লন্বে লাহোরে সংবাদ পাঠান হইল। মহারাজ রখজিৎসিংহের 
পরিবারে শৌকধ্বনি উঠিল। দলীপদিংহের সুখ চিরকালের 
জন্ত ডুবিল। ডালহোমি লাহোরদরবারে জানইলেন, 
শিৎরাজত্বের পেষ হইল। দলীপসিংহের বযনদ তখন একা- 
দশ বর্ষমাত্জ। দরবারের সাস্তগণ ডাঁলহোৌসির প্রস্তাবে 
কোনকপ আপত্তি করিলেন না। বিন! দোষে দলীগপিংহের 
প্রতি দণ্ড হইল, ইহা! ডালহৌসিকে জানাইলেও কেন উপ- 
কার হইত কিন সনেহ। যাহাহউক একখানি সন্ধিপর্ত 
দিখিত হইল এবং ইহাতে মহারাজ দলীপসিংহ. . শ্বাগর 


করিলেন (১৮১৯ খুঃ'অব )। এই 1159 
গটী নিয়ম ছিল-" 

(১). যহাক্াজ দলীপসিংহ পরানের শব চিরকালের অত 
পল্সিতাযাগ করিলেন। 

€২) ক্াজসম্পত্তি বৃষ্টাশগবর্ষেপ্টের অধীন রহ ] 

(৩) কোহিনূর ইংলগের ক্লাজীর শির়োদেশে শো 
ভিত হইল। 

(৪) গবর্ণরজেনারাল যেস্থানে মনোনীত করিষেন, সেই 
গ্বানে দলীপ বাস করিবেন। 

(8) “মহারাজ দলীপসিংহ বাছাছুর' এই আখ্যা তাহার 
যাবজ্জীবন থাকিবে ও তিনি যথোচিত মান্তের লহিত ব্যব- 
হৃত হইবেন ঝা তিনি ৪ লক্ষের অন্যুন এবং ৫ লক্ষের অন- 
ধিক টাকা ভাতা পাইবেন। 

২৯এ মার্চ লর্ড ডালহৌসি নিয়লিখিত মর্দ্দে ঘোষণাপত্র 
গ্চার করিলেন-- 

'ভারতগবর্মেন্ট পুর্ববে ঘোষণ! করিয়াছিলেন যে, গব- 
মেপ্টের আর অধিক রাজ্য বিজয়ের ইচ্ছা নাই এবং এতাবৎ- 
কাল সেই প্রতিশ্রুত বাক্য রক্ষিত হুইয়াছিল। এখনও 
গবর্ষেণ্টের রাজ্য অধিকারে ইচ্ছা! নাই, কিন্ত নিজের নিরা- 
পদ এবং যাহাদের ভার তাহার উপর অর্পিত হয়, তাহাদের 
্বর্থরক্ষা করিতে গবর্মেন্ট বাধ্য এই উদ্দেস্তে এবং অকা'- 
রণ যুদ্ধবিএহ হইতে রাজ্যরক্ষা করিবার জন্ত ঘে লোঁক- 
দিগকে তাহাদের নিজ অধিপতি শাসন করিতে সমর্থ হুয় 
নাই, কোন প্রকার শাস্তিই যাহাদিগকে উৎপীড়ন হইতে 
বিরত বা ভীত করিতে পারে না এবং কোন প্রকার মিত্রভাই 
যাহার্দিগকে শান্তিতে রাখিতে পারে না, তাহাদিগকে সম্পূর্ণ- 
রূপে অধীন করিবার মনস্থ করিতে ভারতবর্ষের গবর্ণরজেনা- 
রাল বাধ্য হইয়াছেন। এই হেতু গবর্ণরজেনারাল প্রচার 
করিয়াছেন এবং ইহীত্বার। ঘোষণা করিতেছেন যে, পঞ্জাব 
রাজত্ব শেষ হুইল, মহারাজ দলীপসিংহের অধীনস্থ সমস্ত 
প্রদেশ এখন হইতে ভারতসাম্রাজের অস্তভূততি হইল।, 

[ পঞ্জাব, শিখ ও শিখযুজ্ধ দেখ।] 

' চিলিনবালাধুদ্ধের সংবাদ ইংলগ্ডে গৌছিলে কোম্পানীর 
প্রায় সকল কর্খচারীই স্তর চার্পস্‌ নেপিক্নরকে সেনাপতি 
করিয়া ভারতে পাঠাইতে ডিরেক্টরদিগকে পুনঃ পুনঃ 
অনুরোধ করিতে লাঁগিলেন। ডিরেক্টরগণ অনিচ্ছা স্বত্ধে 
তাহাকে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু ডাল্হৌনি সাহেব নেপি- 
কারে ক্ষমতায় অতিশয় ঈর্ষাপরবশ ছিলেন। ভারতে 
আপিলে পর ডালহৌসি ও নেপিস়্ার উভয়ের মধ্যে মনোবিকার 
$]] 
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জন্মিতে লাগিল, এবং একবৎনর যাইতে না ঘাইতে এইট, 
ঘনোমালিগ্ত অতিশয় বন্ধমূল হইয়া উঠিল। পয়াবে ইহাদের 
প্রকান্থ বিবাদের হুত্রপাত্ত হইল। খান ক্রয় করিবার অতি- 
রিক্ত ভাতাহেতু ডালহৌসি সিপাহীদেক় বেতন স্বাঁস করিয়াছি. 
ছেন। ইহাতে পঞ্জাবের সিপাহীগণের মধ্যে ভাবী বিভ্রোছের 
শুচনা হইতেছিল। এই জন্ত চার্লস্‌ নেপিয়ার গবর্ণরজেনারাল 
অথবা সুপ্রিম কৌম্সিলের অনুমতি না লইন্সা গবর্মেন্টের 
নিষ্মম বন্ধ করিয়া! দিলেন। ডাল্হৌসি তখন সমুদ্র বিহার 
করিতেছিলেন। ইহার পর বিপ্রোহাশঙ্ক। করিয়া নেপিয়ার 
৬৬ সংখাক দেশীয় পদাতি-সৈশ্তদিগকে কর্মচাত করেন । 
ডালহোসি প্রদ্ধার্ এই বিষয়ে অসঙ্গতি প্রকাশ করিলেন । 
কিন্তু গ্রথমোক্ত বিষয়টা এত সহজে পরিত্যাগ করিলেন ন1। 
এই সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়! সেক্রেটরী দ্বারা সৈনিক 
বিভ।গের অডছুটাপ্ট জেনারালের নিকট নিয়মানুসারে পত্র 
প্রেরণ করিলেন। এই পত্রথানি তীব্র তিরস্কার-পরিপূর্ণ । 
এই গঞ্জে নিম্নলিখিত ভাব অভিব্যন্ত ছিল, সেনাপতি 
পঞ্জাবের বর্মচাবিদ্রিগের উপর যে আদেশ করিয়াছেন, 
তাহাতে মন্ত্রী-সভাধিষ্টিত গবর্থরজেনারাল অতিশর দুঃখিত "ও 
অসন্তষ্ঠ হইয়াছেন। এক ভবিষ্যতের জন্ত তাহাকে জানান 
যাইতেছে যে, ভারতের সৈম্তদিগের ভাত ও বেতন পরি- 
বর্তন সম্বন্ধে যে ফোন অবস্থায়ই কেন হউক না, যদি তিনি 
কোন আদেশ প্রচার করেন, তাহা গবর্ণরজেনার।ল 
কখনই সম্মতি দিবেন না। এই বিষয়ে আদেশ দিবার ক্ষমত! 
একমাত্র স্গশ্রিম-গবর্মেণ্টেরই আছে, তিনি ইহাতে কোন 
ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারেন "না। এই পত্র পাইনার 
পর স্তর চার্লদ্‌ নেপিয়ার পদত্যাগ করিয়া ১৮৫১ খুঃ জন্মে 
ইংলগ্ডে গমন করেন । 

পঞ্জাবের গোলযোগ সম্যক্রূপে নিবারিত হইতে ন! 
হইতে অন্তদিকে আবার রণহ্ন্দুভি বাঁজিয়। উঠিল। ব্রচ্গ- 
দেশের রাজার সহিত ইংরাজদিগের যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহার 
একটা নিয়ম ছিল যে, বৃটীশ প্রজাগণ ব্রঙ্গদেশের বন্দরে 
নিরাপদে বাণিজ্য করিতে পারিবে । ডালহৌসির রাজত্বকালে 
১৮৫১ খৃঃ অন্দে রেস্কণের শাসনকর্তা ইংরাজ-বণিকদিগের 
উপর অন্িশয় অত্যাচার করিতেছেন এবং তাহাতে ব্যব- 
সায়ের সমূহ অনিষ্ট হইতেছে) এই মর্দে কতিপয় বণিক ও 
বাণিক্গা-জাহাজের অধ্যক্ষ কলিকাতায় এক আবেদনপত্র 
প্রেরণ করিলেন। ক্ষতিপূরণ, আদায় করিবার আন্ত নৌ- 
সেনাপতি ল্যান্বার্ট একদল সৈন্তের সহিত রেঙ্ছুণ যাইতে 
আদিষ্ট হছুইলেন। গবর্ণরজেনারাল তাহাকে বলিয়। দিলেন 
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যে, প্রথমে তিনি রেঙ্কুণের শাদনক্ষর্তার নিফট সমস্ত বিষ 
লংঙ্গেগে বর্ণন করিবেন, বদি ক্ষতিপূরণ প্রমথ ছয়, চ্ছবে 
তিনি চলিন্া! আমিবেন। কিন্তু বিষয়টা যে সহজে বিল্পন্ন 
হইবে, ইহাতে শন্দেহ থাকায় ডালহৌলি ল্যামবার্টের 
সহিত উভয় গবর্ষেশ্টের মিতা! রক্ষ! হেতু রে্ুণের শাসন- 
কর্তাকে কর্ণচ্যুত করিয়ার জন্গ বরহ্মরাজেয় নিকট একখানি 
পত্রও দিলেন এবং মেনাঁপতিকে এই আদেশ করিলেন, 
যদি যেসুণে ক্ষতিপূরণ পাওয়া না যায়, তবে যেন এই পত্র 
তঙ্গরাদ্দের নিকট পাঠান হয়।' নবেম্বর মালের শেষভাগে 
তিনি বেঙ্কুধে উপস্থিত হইলেন এবং ২৮এ তারিখে 
কলিকাতার কৌদ্দিল্লে লিখিলেন যে, রেঙুণের শাসন-কর্তার 
বিরুদ্ধে ঘে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছ্ছে, প্রকৃতপক্ষে ভি- 
যোগ তাহা অপেক্ষা অনেক গুরুতর, এইজন্ত তিনি উক্ত 
শাসন-কর্ডার নিকট কোন রিষয় উল্লেখ না করিয়াই ব্রচ্ধা- 
রাজের নিকট পজজধানি প্রেরণ করিয়াছেন। ভালহৌসি 
সেনাপতির ক্বার্ধ্য অন্পূর্গরূপে অনুমোদন করিলেন এবং 
বলিলেন, স্থানীয় শাসন-কর্তীর সহিত বাদাম্থবাদ না করিয়া 
ল্যাম্বার্ট বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় দিয়াছেন? কিন্তু হঠাৎ যাহাতে 
যুদ্ধ না হুয়, তদ্দিষয়ে তাহাকে সতর্ক করিয়া দিলেন। হয়ত 
্রঙ্গরাজ পত্রের উত্তর ন| দিতে পারেন অথবা ইংরাজদিগের 
্রন্তাবে সম্মত না! হইতে পারেন, এইজন্ত গবর্ণরজেনারাল 
এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে যাহাতে এই অনিষ্ট সম্থ করিতে 
অথবা হঠাৎ যুদ্ধে ব্যাপৃত হইতে না ছয়, তজ্জপ্ত মৌলমেনের 
যে ছই নদী দিয়া ব্রদ্মদেশের রাণিজ্য যাতায়াত করে, সেই 
ছুই নদী অবরোধ করঃ আবস্তক। ১৮৫২ অব্ের ১লা জানু- 
স্বারি আব! হইতে উত্তর আসিল যে রেঙগুণে অন্ত শাদন-কর্তা- 
নিযুক্ত হইয়াছেন এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ অর্পণ করিতে 
তাহার উপর আদেশ আছে। নৌ-সেনাপতি এই সংবাদে 
অতিশয় উৎমাহিত হুইয়৷ নৃতন প্রতিনিধির নিকট সমস্ত 
বিষয় উল্লেখ করিতে ফিসাবোর্ণ এবং অন্ত ২ জন কর্্মচা- 
রীকে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহারা যাহা ভাবিয়াছিলেন, 
্কার্য্যতঃ তাহার বিপরীত ঘটিল। রেছ্ুণে উপস্থিত হইয়া 
শাসন-কর্তীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন ; তাহাদিগকে 
বল! হুইল "পাসন-কর্তা নিদ্রিত, এখন সাক্ষাৎ হইবে ন।1” 
ইংক়ানগথ সম্ভবতঃ, এই উত্তরে সন্তষ্ট বা হুইয়। কোননধপ 
ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছিলেন এবং তজ্জন্তই বিশেষ অবমা- 
নিত হইয়া প্রত্যাররন্ ক্লরিতে রাধ্য হইয়াছিলেন। এই 
অপমানের প্রতিশোধ দিবার স্ন্তই ল্যাম্বার্টের আদেশীমুয়ারে 
ফিসরোর্ণ আবারাজের একখানি জ্বাহাজ আটক করিল্লেন। 
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(ইহাতে | রমরাসন প্ঙ্জলিত হই উঠিল। ১*ই জাহুস্বারি, 
প্রকাহাভাবে শক্রতাচরণ আরম্ভ হইল) ল্যাম্বার্ট লংবাদ 
দিষার জল কলিকাতায় আগমন ককিলেদ। ডালহৌসি 
তখন ব্রক্ষরাজের নিকট নিম্নলিখিত মর্ধে একখানি পত্র 
লিখিলেন ১" 

(১) তরন্গরাজ রেক্কুণের ধর্তমান শাসল'কর্তার কার্ধ্য 
অন্থমোদন করিবেন এবং বৃটীশ-কর্মচারীদিগের গুতি যে 
'ত্যাচার হইয়াছে, তজ্জন্ত মন্ত্রী দ্বারা ছুঃখ প্রকাশ করিবেন । 

(২) ছইজন কাণ্ডেনের প্রতি অত্যাচার ও ইংরাজ বণ্িক- 
দিগের অর্থহানি হেতু আবারাজ ক্ষতিপূরণ শ্বরূপ ইংয়াজ 
গবর্মেন্টকে ১৭ শ্রক্ষ টাকা গ্রদ্রান করিবেন। 

(৩) বান্বাবুসন্ধি অস্ুসারে একজন এজেপ্ট রেঙ্গুণে 
অবস্থিত করিবেন এবং ব্রন্মরাজ্যের প্রজামাত্রেই তাহাকে 
যথোচিত সম্মান করিবে। 

(৪) রেঙ্থুণের বর্তমান শীসনকর্তাকে স্থানাস্তরিত 
করিতে হুইবে। উল্লিখিত নিয়মে সম্মতি প্রদান ও ১২ই- 
এপ্রিলের পুর্বে তদনুসারে কার্য না করিলে সমরানল 
প্রঙ্ছলিত হইবে। 

এই পত্র আবায় পৌছিলে রাজ! পত্রান্থসারে কার্ধ্য না 
করায় উভয় পঞ্গই যুদ্ধের ভন্ত গ্রস্ত হইল। কলিকাত। 
হইতে সেনাপতি গভ্উইস ২৮এ মার্চ যাত্রা করিয়া ২রা 
এপ্রিল ইরাবতীনদীতে আসিয়! নৌ-সেনার প্রধান অধিপতি 
অষ্টিনের সহিত মিলিত হইলেন। মান্ত্রাম হইতে আর 
একদল সৈম্ত অগ্রসর হইতে লাগিল। গড়্উইন অবিলম্বে 
মার্তাবান্‌ আক্রমণ করিয়া অধিকার করিয়া অইলেন। 
১১ই এগ্রিল ইংরাজসৈন্ত রেঙ্ুণে অবতীর্ণ হুইয়! অগ্র- 
ঘর হইতে লাগিল। তাহার! অল্পবিস্তর বাঁধ! অতিক্রম 
করিয়া ১৭ই মে তারিখে পাগড়া অধিকার করিয়া লইল। 
পাগড়ার যুদ্ধে ব্রদ্ষবাদিগণ যথেই সাহস প্রদর্শন 
করিয়াছিল। যাঁহা হউক পুনঃ পুনঃ বিজিত হইয়াও 
ব্রঙ্গবানিগণ ভীত না হইয়। ২৬এ মে মার্ভাবান্‌ পুনকুদ্ধার 
করিতে কৃতসন্তল্ন হইয়া! অমিততেজে ইংরাজবাহিনী আক্রমণ 
করিল। এই যুদ্ধে যদিও তাহার! ব্বয়লাভ করিতে পারে 
নাই, তথাপি সহজে যে তাহারা ইংরাজের বশীভূত হইরে ন1 
তাহার প্রমাণ পাওয়! গিক্বাছিল। ইচা্দিগকে ভীত করিবার 
জন্ত রাত্ধধানী আব] অথবা অমরপুর আক্রমণ কন্দিবার কল্পন! 
হইল। কাণ্ডেন টার্লেটন্‌ প্রোম পর্যযত্ত যাইয়! জধিবামী- 
দিগের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়া আমিলেন। ইহাতে সগ্গণ 
ভীত হইল না দেখিয়া গবর্ণরজেনারাল ভালাহৌলি স্বয়ং 





উপস্থিত হুইলেন। দশদিষস তথায় অবস্থিতিপূর্বক 
অধিকতর সৈল্প সংগ্রহ করিনা বিপুলতর আয়োজনে যুদ্ধার্থ 
প্রস্তত হইতে পর়ামর্ণ দিলেন । ৯ই অক্টোবর ইংরাজ.চমূ 
পুনরায় প্রোম অভিমুখে উপনীত হুইল । বরদ্ধবানিগণ এ স্থানে 
কোনক্ধপ বাধা দিল না। ইংরাজসৈগ্ ক্রমেই জঙ্গলাত 
করিতে লাঙ্গিল। তাহার! পেগড অধিকার ফরিল। গডষউইন 
অল্পপংখ্যক সৈলন্তের সহিত মেজর হিলকে তথায় রাখিয়া 
নিজে যেছ্ছুণে আগমন করিলেন। ব্রচ্গের! কিয়ংদিবম পরেই 
পেগ গুনরধিকার করিয়া পাগড়া আক্রমণ করিল। হিল 
তাহাদের আক্রমণে বাধা দিতে অসমর্থ হইয়া গড়উইনের 
নিকট সৈন্য চাহিয়া পাঠাইলেন। সেনাপতি সাহাধ্যার্ঘ বহির্গত 
হুইলেন। পথে ব্রহ্সৈম্ত কএকদিন তাহাকে অবরুদ্ধ করিয়! 
রাখিল। ইতিমধ্যে ব্রন্দেরা পেগ্ড হইতে গ্রস্থান করিল। 
পেগু পুনরায় ইংরাঁজ-হন্তে পড়িল। 

২*এ ডিসেম্বর, ডালহৌসি পেখড অধিকারের সংবাদ 
পাইয়! নিম্মলিখিতরূপ ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন 7-- 

ধ্রহ্মরাজের কর্মচারীদিগের হস্তে বৃটীশপ্রজাগণের যে অপ- 
মান ও অনিষ্ট হইয়াছে, আবা-দরবার তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে 
অস্বীক্কৃত হওয়ায় গবর্ণরজেনারাঁল অন্ত্রবলে তাহা আদায় 
করিতে মনস্থ করিয়াছেন; তজ্জন্ত উপকুলন্থ হুর্গ ও নগর 
আক্রমণ কর! হইয়াছিল এবং বহুস্থান হইতে ব্রহ্ম সৈম্তগণ পলা- 
য়ন করিয়াছে ও পেগ প্রদেশ ইংরাজসৈন্তের অধিকারে পতিত 
হইয়াছে । তারতগবর্ষেষ্টের স্ভাষ্য ও উপযুক্ত দাবী আবারাজ 
অগ্রাহ করিয়াছেন, ক্ষতিপূরণ করিবার জন্ত তাঁহাকে যে, যথেষ্ট 
সুযোগ দেওয়! হইয়াছে, তদমুসারে কার্ধ্য করেন নাই এবং 
তাহার বাজ্য-বিনাশ নিবারণ করিবার অন্ত তিনি ষথা- 
সময়ে বনীভূত হয়েন নাই। অতএব গতবিষন্ের ক্ষতি- 
পুরণার্থ এবং ভবিষ্যৎ নিরাপদের জন্ত মন্ত্রীসভাধিঠিত 
গবর্ণরজেনারাল এই যিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, অস্তাবধি পেগু- 
গ্রদ্বেশ বৃটাশগবর্ষেন্টের অস্তূক্তি হইল। এই প্রদেশে 
্রহ্থসৈন্ত আলিলে দীঘই দূরীভূত হইবে, বিভিন্ন বিভাগ 
শাসন করিবার জন্ক ইংরাজপক্ষ হইতে শীত্রই কর্ণাচানী নিযুক্ত 
হইবে। মন্ত্রীরভাধিষ্টিত গবর্ণরজেনারাল পেগু-অধিবাঁসী- 
দিকে বুষ্ীপগবর্ষেন্টের বশ্ততা স্বীকার করিতে আঁদেশ 
প্রচার ফরিতেছেন। ক্ষতিপূরণ প্রাণ্ড হওয়ায় গবর্ণর- 
জেনাগাল বক্ষদেশে' আর অধিক বিজয় ইচ্ছা করেন না, এবং 
উভন্ন রাজ্যের শক্রত। নাশ করিতে ব্দভিলাধী আছেন। 
কিন্তু বদি ব্রঙ্গরাজ হৃচীপগবর্ষেষ্টের অহিত' তাহার ধূর্বা 


[৪২৩ ] 
রেসুণে যাঁআ! ক্ষরিলেন এবং হ৭এ জুলাই তাবে তথা | 





অশান্তি উৎপাদন করেন, তৰে গবর্ণরজেনারাল তাহার ক্ষমতা 
পুনরায় পরিচালন করিবেন; তাহার ফাজ্য সম্পূর্ণরূপে বিধ্বঘ্ত 
এবং রাজা ও রাজবংশ নির্বাসিত হইবে। | 

ইরাবতী নদীর সুখ ইংরাজসৈন্ কর্তৃক অবরদ্ধ হওয়ায় 
খানগ্রব্যের অভাবহেতু বরক্গরাজধানীতে ছূর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। 
বৃদ্ধা অতিশয় অপ্রিয় হুইয়৷ উঠিলেন। তাহার ভ্রাত! 
তৎপদ্দ অধিকার করিয়া ইংরাজের সহিত সন্ধি প্রস্তাব 
করিয়া পাঠাইলেন। ১৮৫৩ খৃঃ অন্ধে ৪ঠা এপ্রিল বৃটাশ ও 
ব্রক্-কমিসনরগণ সন্ধির নিয়ম অবধারিত করিবার জন্ত 
প্রোমনগরে মিলিত, ছইলেন। ডালহৌসির ঘোষণা-পত্রা- 
সারেই ব্রহ্গরাজপ্রতিনিধিগণ সন্ধির শ্বাক্ষর করিতে স্বীকৃত 
হইলেন) কেবলমাত্র পেগুর গ্রাস্তসীমা মিদ নামক স্থান 
নির্দিষ্ট না করিয়া প্রোমের নিকট কিছুনিয়ে কোনস্থান 
নির্ধারিত করিতে চাহিলেন। ডালহৌসির নিকট আবেদন 
প্রেরিত হইল; তিনি সম্মত্ত হইলেন। এখন প্রতিনিধিগণ 
বলিলেন, যাহাতে গ্রদেশ অর্পণের কথা লিখিত আছে, এপ 
সন্ধিপত্র রাজা স্বাক্ষর করিতে পারেন না। ইহাতে তাহা- 
দিগকে চলিয়া যাইতে বলা! হইল এবং পুনরায় গ্রচণ্ডতর 
বূপে যুদ্ধ হইবে সকলেই এইরূপ অনুমান করিতে লাগিল। 
কিন্তু ব্রহ্গরাজজ পরোক্ষভাবে সমস্তই, স্বীকার করিয়া! ডাল- 
হৌসির নিকট এক পত্র লিখিলেন। ডালহৌসি এই পত্রকেই 
সন্ধিপত্রর্ধপে গ্রহণ করিয়া সন্তষ্ট হইলেন। ১৮৫৩ খুঃ অবের 
৩*এ জুন সাধারণ বিজ্ঞাপন দ্বার! সন্ধিপত্র প্রচারিত হইল। 

ডালহৌসি ঘার্বাভৌম-ক্ষমতার অতিশয় পক্ষপাতি ছিলেন। 
তিনি বৃটাশগবর্মেন্টকে ভারতের সর্বেসর্বা এবং ভারতের 
কষুত্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে ক্রমে ক্রমে বুটাশ যা্রাজ্যের 
অন্তভূরক্ত করিতে কৃতসন্কল্প হুইয়াছিলেন। এই উদ্দেস্ 
কার্ধোে পরিণত করিবার জন্তু তিনি ১৮৪৯ খুঃ অব সাতার! 
রাজাবুটাশ শাসনতুক্তা করিলেন। লীতারার রাজ! 
অপুত্রক ছিলেন; কিন্তু মৃত্যুর পূর্বেই তিনি, শাস্তান্থসারে 
একটী পোস্পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন । নিয়মানূসারে এই 
পোষ্যপু্রই রাজ্যের অধিকারী । কিন্ধু ডালহৌনি বলিলেন, 
সাতার! বুটাশসাআাজের অধীন রাজ্য । ল্াতারার রাজ! 
বৃটাশগবর্ষেন্টের অন্থমোদন ব্যতিরেকে প্রোষাগুত্র গ্রহণ 
করিতে পাঁয়ন না, করিলে তাহা অগ্রাহ। বৃটাপগবর্মেন্টের 
অনুমতি গ্রহ না করিয়াই পোয়্যুুতর গ্রহণ কর! হইয়াছে, 
এইজন্ত এট্ট বালক রাগ্যের অধিকারী হইতে পানে ন!। 
এই স্তই সাহারার দেশীয় রাজদ্বের শেষ হইল। 


ডালহোসি 


[8২৪ 1]... 


ভালহোঁলি 


১৮৫২ খুঃ অঙ্গে করৌলি-রাজের মৃত্যু হইল। এ & স্বন্বপরিত্যাগ ভার ও বিচারাহূসায়ে অবন্তকর্তধা নহে প্রবং 


বাজ্যটাও বিলুপ্ত করিতে ডাঁলহৌসি ইচ্ছা করিলেন। 
কিন্ত এবার ডিরেক্টরগণ তাহার প্রস্তাব রক্ষা করিলেন না। 
করৌলির রাজাও নিঃসস্তান অবস্থায় পঞ্চ গ্রাণ্ড হন; 
কিন্তু ডাপহৌসির অনুমতি না লইগ্লাই পোষাপুত্র গ্রহণ 
কয়েন। সাতারার ন্যায় এ রাঙ্টীও ডালহৌসি গ্রাস 
করিতে উদ্ভত হইলেন; কিন্তু এটা মিত্ররাঞা, অধীনরাজ্য 
নয় বলিয়া ভিরেক্টরগণ করৌলিরাজোর অস্তিত্ব লোপ 
করিলেন না ।. 

যাহা! হউক ডালহৌসি দেশীয় রাজা গ্রাসে নিবৃত্ত 
হইলেন না, তিনি অবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। 
এবার ঝাঁপিরাজ্ে সুবিধা দেখা গেল। ১৮৫৩ খুঃ অবে 
ঝসির রাজা! বাবা গঙ্গাধর রাও পঞ্চত্ব গ্রাপ্ত হইলেন। 
ইনি মৃত্যুর এক দিবস পূর্বে একটা পোষ্যপুত্র গ্রহণ 
করেন। কিন্তু ডালহৌসি ঝাঁসিরাজা ইংরাজ সাহ্ত্রাজ্য 
ভুক্ত হইল এবং রাজনৈতিক নিয়মানুমারে উক্ত সাজ্জাজ্যতুক্কই 
থাকিবে, এইরূপ স্থির করিয়। ১৮৫৪ খৃঃ অক্ধে নিম্নলিখিতরূপ 
মন্তব্য ডিরেক্উটরদিগের গোচর করিলেন ১-- 

বৃটাশগবর্মেণ্টের করদ ও অধীন রাজ ঝীসির রানা মৃত্যুর 
একদিনস পুর্বে একটা পোস্বপুন্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই 
রাজ্যে পুর্বে যে একটা ঘটন1 হইয়াছিল তসম্সারে আমরা! 
সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, এই পোস্তুপুক্রগ্রহণ সঙ্গত নহে,_ইহ! 
দ্বারা পোস্কাপুজ্রের রাজ্যশাসনের অধিকার জন্মিতে পারেন! 
এবং এই রাজ্যের রাজার কিংবা পূর্বাবন্তা রাজাদিগের স্তানাদি 
না থাকায় রাজ্যটা বুটাশসান্রাজ্যভুক্ত হইল। বিধবা রাণী 
যুক্তি, প্রদর্শন করিয়া ডালহৌসির আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন 
করিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফলই ফলিল না) সাতারার 
সায় বসির নামও দেশীয় রাজ্যশ্রেণী হইতে বিলুপ্ হইল। 

ডালহৌপির সংযোজন-নীতি কত্তৃপক্ষীক্পগণ দ্বিতীদ্ঘবার | 
অনুমোদন করিলে ভিনি অতিশয় উৎফুল্ল হইলেন। এবার তিনি 
মহারাষ্ট্র প্রদেশের বৃহত্তম রাঁজ্াটা বিলুপ্ত করিলেন। নাগপুরের ূ 
রাজ রখুদি ভোন্সে ১৮৫৩ খৃঃ অবে ১১ই ডিসেম্বর গভান্গ; 
হন। তীহার কোন পুত্রারদি কিংবা নিকট জ্ঞাতি ছিলন!। 
তিনি কোন পোস্সপুত্রও গ্রহণ করেন নাই। এই রাজ্য 
গ্রহণকালে ডালহৌসি এইরূপ মনোভাব প্রকাশ করেন ৮. 

“এই ঝাঙ্গোক (নাগপুরের ) রাজা উত্তরাধিকারিবিহীন | 
অবস্থান গ্রাণ ত্যাগ কক রাঁজাটা পুনরায় বুটাশগবর্মেষ্টের 
হস্তে পত্ভিত হইয়াছে ; যে অধিকার হস্তগত হইয়াছে, তাঁহা 
আর হস্বাস্তরিত ক্র! উচিত নছে১ কারণ দ্বিতীয়বার এ 


ঝাজনীতি জন্ুসারে এ স্বত্বপর্ধিতযাগ সর্বাতোভাবে অবিধেক্ 

লর্ড ডালহৌসি যেন দেঈয় রাজগণের গ্রতৃত্ব গ্রাস করিতেই 
এ দেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তিনি কেবলমাত্র উক্ত 
তিনটা রাজা বুটাশসাস্রাজ্যতুক্ত করিয়! ক্ষান্ত রছিলেন নাঁ। 
তিনি হায়দরাবাদের নিজামকে কতিপক্ক বিতাগ পরিত্যাগ 
করিতে বাধ্য এবং সুদূর দাক্ষিণাত্যে কর্ণাট ও তঞ্জৌররাজয 
বুটাশ অধিকারভূক্ত করিলেন। অপেক্ষাকৃত উত্তরাঞ্চলে 
পেশবা বাঁছিরাও সিংহাসনচ্যুত হইয়া বার্ধিক ৮০৯০০ 
টাকা বৃত্তি পাইতেছিলেন। ১৮৫৩ খৃঃ অব তাহার মৃত্যু 
হইলে তৎপুত্র নানাসাহেব উক্ত-বৃত্তি প্রার্থী হইলেন। কিন্ত 
ডালছৌমি বৃত্তিও বন্ধ করিয়। দিলেন । 

এই সমস্ত অধিকারেও ডালহৌসির রাজাপিপাসা পদ্ধিতৃধ্ 
হুইল না। তিনি অবশেষে অযোধ্যারাজা গ্রাম করিতে উৎন্ৃক 
হইলেন। এবার তিনি এক নূতন চাল চালিলেন। ১৭৬৫ 
খুঃ অবে সুল্লাউদ্দৌল! ক্লাইবের নিকট হইতে অযোধ্যার 
পুনরধিকাঁর 'প্রাপ্ত হন। সেই অবধি তাহার বংশধরগণ, 
ইংরাজ আশ্রয্নে উক্ত দেশ শাসন করিয়া আসিতেছিলেন। 
ইংরান্দের সহিত মিত্রতা হেতু তাহাধিগকে কোনগ্ধপ 
যুদ্ধাদি ব্যাপারে বিশেষ ব্যাপৃত হইতে হইত না। অযো. 
ধ্যার শাসনকর্তীগণ ক্রমে ক্রমে অতিশয় অকর্মণ্য ও প্রজা- 
পীন্ভ়ক হইয়া উঠিতেছিলেন | ভিন্ন ভিঙ্ন গবর্ণরজেনারালগণ 
ইন্থাপ্দিগকে রাজ্যে সুশৃঙ্খল স্থাপন করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ 
করেন। অবশেষে লর্ড হাড়ি অযোধ্যায় গমন করিয়া 
তখনকার অযোধ্য।র শাসনকর্ত।কে দুই বৎসরের মধ্যে স্বীয় 
রাজ্য স্থবন্োবন্জ করিতে বিশেষরূপে বলিয়া! আসিয়াছিলেন। 
তখন ওয়াঞ্জিদি আলি অযোধ্াার শাসনকর্তা। তিনি 
হাডিঞজের ভয়প্রদর্শনে বিচলিত হুইলেন না ও রাজ্যের 
কোনর়প উন্নতি করিলেন না। লর্ড ডালহৌসি গবর্ণর- 
জেনারাল হইয়। আসিলেন॥ তিনি নির্দিষ্ট সময় গত হইলেই, 
তৎকালীন রেপিডেপ্ট স্সিমান সাহেবকে রাজ্য পরিভ্রমণ- 
পুর্ববক সমস্য বিষয় সম্যক অবগত হইয়া তাহাকে জানাইঞ্জে 
লিখিয়া পাঠইলেন। ১৮৫২ অবে' স্রিমান ডালহৌপিকে. 
লিখিলেন যে, রাজ্যে অত্যাচার হেতু নঘাব ওয়াছিদ 
আলির বিরদদ্ধে যেন্গপ অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার, 
একবর্ণও অভিরঞ্রিত নহে-_-অন্ঠিযোগের মাত্রা উহ! অপেক্ষা 
অধিক। গ্রজাঁপাধারণ সকলেই সাক্ষাৎভাবে ইংরাজ গবর্মেন্ট 
কর্তক শাপিত হইতে ইচ্ছা করিতেছে--এ বিষয়ে রাজধংগীয্- 
শণেরই সর্বাপেক্ষা ইচ্ছ।' দেখা হাইডেছে। 


আাথেপ____ | (৮) গলে 


ডালহৌলিয় ঘদিও তখনই এই রাজ্যটার অস্তিত্ব লোপ 
করিবার ইচ্ছ! ছিল, তথাপি ব্রদ্মদেশের সহিত যুদ্ধ ও পারদ্ু- 
রাজের সহিত শক্রতা আশঙ্কা হেতু তিনি তাহাঁর উদ্েস্ত 
অনুসারে কার্ধ্য করিতে পারেন নাই। এই সময় ডালহৌসির 
ভারত-শাসনকাল ফুরাইয! আমিয়াছিল। তিনি ডিরেক্টর- 
দিগকে লিখিলেন, যদি তাহারা ইচ্ছ৷ করেন, তবে তিনি 
আরও কিছুদিন ভারতে থাকিয়। অযোধ্যা সম্বন্ধে তাহারা 
যাহা! সিষ্কাস্ত করেন, তাহা! তিনি কার্ধ্য পরিণত কফরিবেন। 
ডিরেক্টরগণ আনন্দের সছিত তাহার এ প্রস্তাব গ্রহণ করি- 
লেন এবং অযোধ্য। গ্রহণের পক্ষপাতী হুইয়৷ কার্ষ্যের 
ভার সমস্তই ডালহৌমির উপর দিলেন। পূর্বে অযোধ্যার 
সহিত যে ষে সন্ধি হইয়াছিল, তাহা! লোপ করিয়া অযোধ্যা 
বুটাশ সাম্রাজ্যতুক্ত করা হইল। ১৮০১ ও ১৮৩৭ খৃঃ অবে 
অযোধ্যারাজের সহিত ইংরাজ গবর্মেণ্টের ছুইটা সন্ধি হয়। 
পূর্বসন্ধি অনুসারে ইংরাঁ্ কর্ণচারীগণের পরামর্শ অনথসারে 
নবাব রাজ্যের শ্রীবুদ্ধি করিবেন, এই সর্তে অযোধ্যার 
অর্ধাংশ বুটাশ গবর্মেন্ট প্রাপ্ত হন। যদি হ্থনিয়মে 
রাজ্য শামিত না হয়, তবে ইংরাজ কর্মচারী উৎপীড়িত 
প্রদেশের শাসন ভার গ্রহণ করিয় সুবন্দোবস্ত করিবেন এবং 
ব্যয়াতিরিক্ত অর্থ অযোধ্যার রাজকোষে প্রেরিত হইবে, 
শেষোক্ত সন্ধির এই নিয়ম ছিল। সৈম্যরক্ষাহেতু বাধিক 
১৬৯০০০০২ টাকা ইংরাজ গবর্মেন্টকে দিতে হইবে, এ কথাও 
উক্ত সন্ধিতে লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু ডিরেক্টরগণ 
এই অংশ অনুমোদন করেন নাই; কারণ সৈম্ত রাখিবার 
খরচের জন্য নবাধ তাহাদিগকে রাজ্যের অর্ধাংশ পূর্বেই 
গ্রদান করিয়াছিলেন । এই অংশভিন্ন উক্ত সন্ধির অপর 
কোন অংশই ভিরেক্টরগণ অগ্রাহা করেন নাই। 

এইক্ধপ সন্ধিপত্র থাফিলেও বুটাশ গবর্মেন্ট অযোধ্যা- 
রাজ্য অধিকার করিয়া লইলেন। ডালহৌসি রেসিডেণ্ট 
আউট্রামকে নিম্নলিখিত মর্মে এক পত্র লিখিলেন )-বাদান্- 
বাদকালে হয়ত রাজ! (অযোধ্যার নবাব ) ১৮৩৭ থুঃ অবের 
সন্ধির কথা উত্থাপিত করিবেন। রেসিডেণ্ট অবগত আছেন 
যে, উক্ত সদ্ধিপত্র ডিরেক্টরগণ অনুমোদন করেন নাই। 
রেসিডেপ্ট সাহেব আরও অবগত আছেন যে, ১৮৩৭ খুঃ 
অবের সন্ধির সৈম্ত সম্ন্ধীক্ন ধারা কার্যে পরিণত হইবে লা, 
ইহ! রাজাকে বিজ্ঞাপিত কর! হইয়াছিল; কিন্তু সন্ধিপত্র যে 
সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ কর! হইয়াছে, তাহা তখন তাহাকে জানান 
হয় নাই। এই বিষয় গোপনে রাখিবাঁর ফল এখন অতিশয় 
কষ্টজনক ও ব্যাকুলতাব্ঞ্জক বলিয়া অন্থমিত হইবে। ১৮৪৫ 


৪৪ ১০৭ 


খুং অবে গবর্মেন্ট কর্তৃক মুদ্রিত পুস্তকে এই বিষয় লিখিত 
ছিল। অযোধ্যা সুশাসনের জন্য ১৮৩৭ খৃঃ অবের সন্ধি, 
অনুসারে ইংরাঞজ গবর্ষেন্ট কার্ধ্য করিতে পারেন, একথা! 
উত্থাপিত হইলে রাঁজ! জানিতে পারিবেন যে সন্ধিপত্র ডিরে- 
করগণ অগ্রাহ করিগ্াছেন। রাজাকে শ্বরণ করাইয়া দিতে 
হইবে যে, ১৮৩৭ খৃঃ অবের সন্ধির কোন কোন নিয়ম রহিত 
করা হইয়াছে, ইহা! লক্ষ দরবারকে আনান হুইয়াছিল। ইহ! 
বুঝিয়্া লইতে হইবে যে, তৎকালীন কার্য্য নির্বাহ করিবার 
জন্য উক্ত সন্ধির যে যে নিয়মের কোন সন্বন্ধ ছিল না, তাহা 
কেহ ব্যক্ত করেন নাই। অমনোযোগ হেতু কার্য্ের এরূপ 
অবহেলা হুইয়াছে, এইজন্য মন্ত্রীসভাধিষ্টিত গবর্মেন্টজেনারাল 
ছুঃখ প্রকাশ করিষ্তেছেন, রেসিডেন্ট সাহেব ইহা গ্রকাশ 
করিতে সম্পূর্ণ স্বার্ধীন। 

ডালহৌদি ১৮৩৭ খৃঃ অবের সন্ধিতঙ্গ করিতে কুটরাজ- 
নীতি ও ক্ষুদ্র জনোচিত উপায় অবলম্বন করিতে কিছুমাত্র 
কুঠ্ঠিত হইলেন না। ১৮*১ খুঃ অব্ের সন্ধিও এইরূপ কোন 
অন্যায় উপায়ে ভঙ্গ করা হইল। অযোধ্যা বুটাশ সাম্রাজ্যতুত্ত 
করিবার সঙ্বন্ন স্থির হইয়। গেল। ওয়াজিদ আলিকে সম্মত 
করাইবার জন্য ডালহৌনি বিবিধ উপায় খু'জিতে লাগিলেন । 
নবাব কিছুতেই তাহার প্রস্তাবে শ্বীকৃত হইলেন না। লর্ড 
ডালহৌদি সাধারণ ঘোঁষণ দ্বারা অযোধ্যারাজ্য বিলুপ্ত 
করিলেন। তিনি প্রকাশ করিলেন, “অযোধ্যার প্রজাদিগের 
গ্রতি কর্তব্যপালন হেতু এবং পরমেশ্রের আশীর্ধবাদের উপর 
নির্ভর করিয়া আমি এই কার্য সম্পাদন করিলাম।” এস্থলে 
বলা আবশ্তকক যে অযোধ্যা বুটাশ-অধিকারভুক্ত করিবার 
জন্ত কোন অধিবামীই ভালহৌসির,নিকট প্রার্থী হয় নাই। 
পক্ষান্তরে অনেকেই ইংরাঁজদ্িগকে অন্তায় আক্রমণকারী ও 
রাজ্যলিগ্স,রূপে লক্ষ্য করিতে লাগিল। এইরূপে ডালহৌসি 
অধোধ্যার নবাবদিগের রাক্তক্তির প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য 
না করিয়া পক্ষান্তরে মিথ্যা উপায়ে স্বীয় মনস্কামন! 
লুসিদ্ধ করিলেন। 

যাহা হউক, লর্ড ডালহৌসির সমস্ত কাধ্যই দোষাবহ 
নহে; কতকগুলি ভাল কার্য্যও তিনি করিয়াছিলেন। 
তাহার সময় ভারতের অনেক স্থলে লৌহ্বর্্ গ্রস্ত হইতে- 
ছিল এবং স্থানে স্থানে বাম্পীয় যানও চলিতে আরম 
করিয়াছিল। কলিকাতা হুইতে পেশাবর পধ্যস্ত পাকা! 
রাস্তা, স্থানে স্থানে সেতু এবং ৪*** মাইল বৈছ্যাতিক 
তার বসান হইয়াছিল। এই সময় গঙ্গার খালকাটা ও 
পঞ্জাব খালের সংস্কার এবং ভারতের নান! স্থানে পয়ো- 
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প্রণালীর বন্দোবস্ত হয়। এই কার্যে জন্ড তিনি 
পবিক্ওয়ার্কস্‌ বিভাগের দূতন বদ্দোবন্ত করিয়াছিলেন। 
লাধারণ উপকারার্ধ তিনি আর একটা কার্ধয করিয়াছিলেন। 
এই কার্য্যের জন্ত তিনি বিশেষ প্রশংসাভাজন। যাহাতে 
অল্প ব্যয়ে পত্র দ্বারা লোকে পরস্পরের সংবাদ াবগত 
হইতে পারে, তজ্জন্ত তিনি ডাকের নূতন বন্দোবস্ত করেন। 
দিভিল সার্ডিস বিভাগ ও কারাপ্রথাসংগ্কারও তীহাঁর সময় 
হয়। শিক্ষাবিভাগের উন্নতি ডালহৌসির রাজত্বের অপর 
একটা সুফল। ব্যবস্থাপক বিভাগেরও তিনি অনেক সংস্কার 
করেন। হিম্মুবিধবার পুনরায় বিবাহ ও ধর্ম পরিত্যাগ হেতু 
কেহ সম্পত্তি অধিকার লাভে বঞ্চিত হইবে ন! এই ছুই 
বিষয়ে তিনি নুতন বিধি স্থাপন করেন। 

এইরূপে ৮ বৎসর ভারতবর্ষ শাসন করিয়া লর্ড ডালহোসি 
৪৪ বৎসর বয়সে ১৮৫৬ খৃঃ অবের ৬ই মার্চ ভারত 
পরিত্যাগ করিলেন। রাজকার্যে গুরুতর পরিশ্রম হেতু 
তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল। তিনি স্বদেশে গমন করিয়া 
অধিক দিন শাস্তিন্থখ ভোগ করিতে পারেন নাই। তাহার 
অনুস্থত! দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং ১৮৭০ থৃঃ 
অন্দের ১৯এ ডিসেম্বর তাহার জীবলীলা শেষ হইল। 

লর্ড ডালহৌনি প্রথর বুদ্ধিম্পন্ন ছিলেন ও ত্তাহার 
দৃষ্টি সকল দ্রিকেই পতিত হইত। তিনি কঠোর ভাবে ভারত 
শাসন করিয়াছেন। বোধ হয় যেন দেশীয় রাজ্য বিলুপ্ত 
করিতে পূর্বব হইতেই ক্কৃতসন্কল্প হইয়া তিনি ভারতের মৃত্তিকায় 
পদার্পণ করিয়াছিলেন। অযোধ্য। সাক্ষাৎভাবে অধিকারভূক্ত 
করিবার অন্ত তাহার উন্নতহৃদন্ন ঘ্বণিত হীনতা অবলম্বন 
করিতে কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। তিনি অনেকগুলি 
সৎকাধ্যেরও অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; কিন্তু সে গুলি 
অসৎকার্ষে ভুবিয়৷ রহিষ্নাছে। একচ্ছত্ররাঁজশক্তির বিশেষ 
পক্ষপাতী হওয়ায় তাহার স্থ্যশ ক্ষতি প্রাপ্ত হইতে পারে 
নাই। যাহা হউক, অনেক ইংরাজ এঁতিহাসিক তাহাকে 
একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিকুশল বলিয়া উল্লেখ করেন। কিন্তু 
ভারতীয়গণের প্রতি তিনি বিশেষ অন্ঠ।য় করিয়াছেন এবং 
তিনিই পরবর্তী মিপাহী বিভ্রোহের মুল কারণ ইহার কিছুই 
কতুযুক্তি নহে। ডিরেক্টরদিগের নাম করিয়া অযোধ্যা 
অধিকার কালে তিনি যে সত্যের অপলাপ করিয়াছেন, ইহাতে 
তাহার সত্যনিষ্ঠার প্রতি সন্দেহ হয়। 

তাহার সময় কোম্পানীর শাসনরীতির একটী প্রধান 
পরিবর্তন সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। ১৮৫৩ খুঃ অব ২*এ 
আগষ্ট ভারিখে পার্লামেন্ট সভার স্থিরীককৃত হইল যে, ধতদিন 


পার্লাঘেন্ট ফোম নূতন আদেশ লা! করেন, ততদিন 
(পর্্যত ইংলগেঙরীয় প্র! কোম্পানীর ছধিকৃত রাজ্য 
কবর ডিম জোস শাসনাধীনেই 
থাকিবে। অল্লদিন পরেই ফোন পরিবর্তন ঘটিবে ইহা 
অনুমান করিয়া কোম্পানীর স্বদ্বাধিকারীগণ ডিরেক্টরদিগের 
সংখ্যা কমাইয়া ২৪ জন স্থানে ১২ জন করিলেন। এই 
১২ জনের ৬জন রাজী মনোনীত করিবেন, অপর ৬ জন 
অধিকারিগণ কর্তৃক নিযুক্ত হইবে।' এই সঙ্ষে আর একটা 
নিয়মও হইল। পুর্ব্বে ডিরেক্টরগণ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে 
ভারতের আসিটাণ্ট সার্জন ও সিভিল সার্ভাণ্টের কার্যে 
নিযুক্ত করিতেন; এখন অবধি সাধারণের প্রতিযোগী 
পরীক্ষা দ্বারা উক্তপদে কর্মচারী নিযুক্ত হইবে, এইন্ধপ 
নিয়ম হইল। ডালহৌসির সময়েই লেফ্টেনাপ্টগবর্ণরের পদ 
সথষ্টি ছয়। 

ডাল! (দেশজ ) ১ বংশনিশ্দিত পাত্রবিশেষ। [ ডল্লক দেখ। ] 
২ নিক্ষেপ। 

ডালি (দেশজ) ১ উপহার, ভেট, উপচৌকন। ২ ডাল!। 

ডালিম (দেশজ) ব্বনামখ্যাত ফলবিশেষ, দালিম ফ্ল। 
[ দাড়িস্ব দেখ।] 

ডাহল (পুং) জিপুরদেশ। (তরিকা ২১1১০ ) 

ডাহির দেশপতি, সিদ্ধুপ্রদেশের একজন হিন্দু রাজা। সমগ্র 
সিদ্ধুদেশ, মূলতান ও সিদ্ধুকুলবর্তাী বহদুর পরধ্যস্ত ইহার অধিকার 
ভুক্ত ছিল। ইহার রাজত্বের পূর্ব্ব হইতে আরবগণ সিদ্ধুগ্রদেশ 
আক্রমণ করিরা লুঠন করিত এবং স্ত্রীলোক ও পিগুদিগকে 
বন্দী করিয়।৷ লইয়া যাইত। ডাছিরের রাজত্বকালে তাহার 
রাজ্যের অন্তর্গত দেখল বন্দরে আরবদিগের একটা জাহাজ 
লু্টিত হয়। আরবগণ ইহার ক্ষতিপূরণের দাবী করিলে 
ডাছির বলিলেন, দেবল তাহার রাজ্যের অন্তর্গত নহে, সুতরাং 
তাহার জন্য তিনি দায়ী নহেন। তাহাতে আরবগণ প্রথমে 
একদল সৈন্য প্রেরণ করে, কিস্তু তাহারা পরাজিত ও নিহত 
হয়। তৎপরে ৭১১ থুষ্টান্বে বসোরার শাসনবর্ত। নিজ 
্রাতুষ্পুত্র মহম্মদ বেন কাসিমকে প্রভূত সৈন্য সমভিব্যাহারে 
ডাহিরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। বেন্কাদিম আসিয়। 
প্রথমেই দেবল আক্রমণ ও অধিকার করেন। 

ইহার পর মহম্মদ-কাসিম-পরিচালিত বিজয়ী আরবসেনা 

নিরূণ (বর্তমান হায়দরবাঁদ) প্রভৃতি নগর জয় করিতে উত্তরা- 
ভিমুখে অগ্রমর হইতে লাগিল। ডাছির নিজ জ্যে্টপুত্র 
জয়সিংহকে বহুসংখ্যক সৈন্য সমেত প্রেরণ করিলেন। কিন্ত 
ইতিমধ্যে পারস্ত হইতে আন়্ও ২০০০ অশ্বারোহী সৈস্ত আসিয়! 


ডাহির 


মহত্মদ কাঁসিমের সছিত যোগ দেওয়ায় জর়সিংহ পলায়ন করিতে 
বাধা হইলেন। বেন্কাপিম রাজধানী আরোর্‌ 
অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ডাহির ইহার পর একবাঁধ প্রাণপণে 
সমস্ত সৈম্তদল লইয়! বেন্‌কাপিমের বিল্ন্ধে অস্ধারণ করি- 
লেন। তাহার পক্ষে তৎকালে ৫০১*** সৈম্ত যুদ্ধ করিতেছিল। 
বেন্-কালিম এক হুঘ্চস্থানে আশ্রন্ন লইয়া আত্মরক্ষা করিতে 
লাগিলেন। অনেকদিন যুদ্ধ হইল। অবশেষে একদিন ডাহির 
স্বয়ং হস্তীপৃষ্ঠে যুদ্ধ করিতে করিতে বিপক্ষের তীর কর্তৃক 
বিদ্ধ হইলেন। হার হত্তীও এ সময়ে এক অলম্ত অনল 
গোলায় আহত হইয়া বেগে নিকটস্থ নদীতে অবগাহন 
করিল। এই অতফিত বিপদে সমস্ত সৈন্ত ছিন্ন ভিন্ন 
হইয়া পড়িল। তৎপরে রাজ! অশ্থে আরোহণ করিয়৷ নিজ 
সৈম্দিগকে পুনর্বার উৎসাহিত করিতে ও নুশৃঙ্খলে আনিতে 
অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সমস্তই বিফল হইল। 
তিনি শ্বয়ং যুদ্ধ করিয়া! হত হইলেন । মিহরাণ নদী দদাহাওর 
মধ্যবর্তী রাবর দুর্গের নিকট এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পরাজিত 
সৈম্তগণ পলাইয়া ধাবরদুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। ডাছিরের 
পুত্র জয়সিংহ ও বিধবারাণী রাণীবাই ছূর্গরক্ষায় গ্রাথপণে 
যত্ব করিতে কৃতসক্কল্প হইলেন। কিন্তু ডাহিরের বিশ্বস্ত মন্ত্রী 
জয়সিংহকে এ ছূর্ণ ত্যাগ করিয়৷ ব্রাহ্ষণাবাদে আশ্রয় গ্রহণ 
করিতে উপদেশ দিলেন। 

রাবরের ছূর্গ বেন্-কামিমের অধিকৃত হইল। হূর্গবাসী 
রাজপুত-সৈম্তগণ জীবন আশ! বিসর্জন দিয়া শক্রমধ্যে ভীষণ 
বেগে ধাবিত হইল এবং যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ 
করিল। রাণী কয়েকটা সম্ততিসহ অনলে দেহত্যাগ করিলেন। 
বিজয়ী মুসলমান-সেন! ছূর্গের অস্ত্রধারী পুরুষমাত্রকেই নিহত 
করিয়া অবশিষ্ট স্ত্রীলোক ও বালকদিগকে. বন্দী করিল। 
ইহার পর মহম্মদ কাসিম ব্রাহ্ষণাবাদ জয় করেন। জয়সিংহ 
পৃর্কেই ইহার রক্ষণভার ১৬ জন সেনাপতির হন্তে দিয়া 
হালিদরে গমন করিয়াছিলেন 

ডাহিরের ছুই কন্যা! মাতার সহিত দেহত্যাগ করে নাই। 
ইরা মহম্মদ কাসিমের হন্যে বন্দিনী হয়। মহস্মদ ইহাদের 
অলোকসামান্ত সৌন্দর্য্য দর্শনে ইহাদিগকে খলিফাকে উপহার 
দিবার মনস্থ করেন। উভয়ে খলিফের তাৎকালিক রাজধানী 
দামস্কাস্‌ নগরে খলিফ ওয়ালিদের সমক্ষে আনীত হইলেন। 
উহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা করুণম্বরে খলিফাকে বলিল, প্ধর্্মীবতার 
আমর! আপনার যোগ্যা নহি, মহম্মদ কামিম ইতিপূর্বে 
আমাদের ধর্শনাশ করিয়াছে ।” খলিফ এই কথায় সাঁতিশয় 
কুদ্ধ হয়৷ ইহার সত্যাসত্য বিচায় না করিয়াই একেবারে 


[৪২৭ ] 


'মহম্মদ কালিমকে চর্দের থলিয়া মধ্যে গুরিয়। আনিবার 
আদেশ দিলেন। তাহার আদেশ প্রতিপালিত হইল, এবং, 
যথাসময়ে বেন্্‌-কাসিমের শব চর্প ভন্ত্রামধ্যে খলিফ-সমক্ষে 
আনীত হুইল। রাজকুমারী পিভৃশক্রর মৃতদেহ দর্শনে 
উচ্চহান্ত করিয়া কহিলেন, "এতদিনে আমার অতীষ্ট পূর্ণ 
হইল। আমি মিথ্যাকথা বলিয়া আমার কুলোচ্ছেদকারী 
এই ছূর্কত্তের প্রাণনাশ করাইয়াছি।” এইকূপে ডাহিরের 
কন্তাত্বয় পিতৃনিধনের প্রতিহিংসা! সাধন করেন। 


ভানুক (পুং) দাতাহ পক্ষী, ডাকপাথী। (জটাধর) (3%1177118 


010051০ম18) ইহাদের উপরিভাগ হরিতাঁভ কৃষ্কবর্ণ; ক, 
কপোল ও বঙ্ষঃস্থল শ্বেতবর্ণ, পুচ্ছ ও বস্তির নিম্নভাগ গাঢ় 
ধূসরবর্ণ7 চক্ষু হৃরিতাত পীতবর্ণ এবং প্রান্তভাগে ঈষৎ 
পাটলবর্ণ, চক্ষুর পাতা ঘোর লোছিতবর্ণ এবং পদদ্বয় হরিতবর্ণ, 
ইহাদের দৈর্ঘ্য সচরাচর ১২? ইঞ্চ হইয়া থাকে । 
ইহারা নদী, হদ, সরোবর, খাল, ঝিল প্রভৃতি জলাশয় 
হইতে কিছুদুরে ক্ষুদ্র গুল্সাবৃত জঙ্গলে বাস করিতে ভাল- 
*বাসে। সময় সময় গ্রামের নিকট উদ্যান ও শন্তক্ষেত্রাদিতে ও 
ইহাদিগকে দলে দলে চরিতে দেখা যায়। কেহ নিকটে 
গেলে তৎক্ষণাৎ অতি দ্রতবেগে পুচ্ছ উত্তোলিত করিয়া 
দৌড়িয়! পলায়ন করে। ইহার! অতি সহজে নিবিড় গুল্াদির 
ভিতর পলায্ন করিতে পারে, তজ্জন্ত ইহাদিগকে ধরা সহজ 
নহে। ইহার! শম্ক এবং কীটপতঙ্গাদি দ্বার জীবন ধারণ 
করে। ইহাদের ম্বর তীক্ষ। অনেকে শিকার করিবার 
জন্ত ডাকপাখী পুষিয়া থাকে। রাত্রিকালে উচ্চস্থানে 
রাঁখিয়। দিলে পোষ! ডাকপাখীর স্বর শুনিয়া নিকটস্থ জঙ্গল 
হইতে অন্ান্ত ডাকপাখী আসিয়া থাকে এবং ফাঁদে পড়ে। 
ইহাঁদিগের মাংস স্মস্বাদ। ভারতবর্ষ, সিংহল, ্রদ্মদেশ, 
মলয় প্রভৃতি স্থানে ' ইহার! বাস করে। ডাহুক জাতীয় 
অনেক প্রকার পক্ষী অনেকাংশে জল-মুরণী প্রভৃতি জলচর 
পক্ষীর সমান। 
ডি (পারসী ডিহ্‌) কতকগুলি গ্রাম লইয়! একটা ক্ষুদ্র পরগণ| 
ডিগ, মধ্যভারতে, রাজপুতনার অন্তর্গত ভরতপুর রাজ্যের 
একটী নগর। অক্ষা* ২৭* ২৮ উঃ, দ্রাঘি” ৭৭* ২২ পুঃ। 
এখানে একটা ছর্গ আছে। এই নগর চতুর্দিকে জলাভূমি 
পরিবেষ্টিত, সুতরাং বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময়েই শত্রুর 
পক্ষে ছুর্গম থাকে। ইংরাজাধিকারের পূর্বে ইহার হুর 
অতি ছূর্জয় যলিয়া বিখ্যাত ছিল, এখনও মথুর/র ২৪ মাইল 
পশ্চিমে তাহার তগ্মাবশেষ বিস্তমুন আছে। এ দুর্গে ভগ্ররাজ- 
প্রাসাদ অনাপি দৃষট হয়। ইহার গঠনগ্রণালী অতি দৃঢ়” 


ভিডিম 


সুন্দর, এবং সমগ্র স্তম্ত গ্রাচীরাদি মনোহর ও শুগ্মে খোদ- 
কার্েয চিত্র বিচিত্রিত। এই নগর বহুপ্রাচীন, অনেক 
পুরাণাদিতে ইহার উল্লেখ আছে। ১৭৭৬ ধৃষ্টান্সে নজাফ 
খা এই নগর জাটদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া' লয়েন, 
কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর এ নগর পুনর্ধার ভরতপুরের রাজার 
অধিকারে আইসে। ১৮০৪ থৃষ্টান্দে ১৩ই নবেম্বর ইংরাজ- 
সেন। হোলকরের অনুমরপ করিয়! তাহাকে পরাজিত করিলে 
অনেক সৈম্ভ ডিগের ছুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। জেনারাল 
ফ্রোর (997578] ঢ1557) পরিচালিত ইংরাজসৈস্ত ডিগ 

_ অবরোধ করে। ক্রমাগত মাসাধিককাল অবরোধের পর 

১৮০৪ খৃষ্টান ২৪এ ডিসেম্বর এখানকার ছূর্গ ও নগর ইংরাজের 
অধিকৃভ হন্ব। ডিগনগরের বনবন অথাৎ রাজপ্রাসাদ সৌন্দর্য 
ও শিল্পনৈপুণ্যের নিমিত্ত বিখ)াত। বুদনসিংহ এখানকার 
হুর্গ নির্মাণ করেন। ভরতপুর হুর্গ অধিকৃত হইলে পর ডিগের 
সুদৃঢ় নগরপ্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। [ ভরতপুর দেখ । ] 

ডিগ্বাজী (দেশ ) সম্মুখে মুখ দিয়! মাথা ঘৃরিয়া উল্টাইয়! 
পড়া । 

ডিগৃবাজীকর (দেশজ ) যে ডিগ্বাজী খায়। 

ডিগ্রী ( ইংরাজী 10০০75০) আদালতের রায় বা নিশ্ত্তি। 

ডিগন (দেশজ ) উল্লঙ্ঘন, উত্প্বন। 

ডিঙঈ্গর (পুং) ভঙ্গর পৃষোঃ সাধুঃ। ১ ডঙ্গর। ২ ধূর্ত, শঠ, 
ডেগরা। ৩ ক্ষেপ, ৪ বন। ৫ সেবক, দাস। (শব্বর") 

ডিগ্রামি (দেশজ) 'নীচতা, অপরষ্টতা। 

ডিঙ্গ! (দেশজ) ক্ষুদ্র নৌকা, দ্রোনী। যথা_- 

“কোষের যতেক দ্রব্য ডিঙ্বায় তুলিল।” 

ডিঙ্গাচক! (দেশদ্ধ ).এক গ্রকারচক্রবাক্‌। (40085 8069) 

ডিঙ্গাচালক (দেশজ ) পোতবাহী। 

ডিঙ্গ।ন (দেশজ) উল্লম্ষন। 

ডিঙ্গি, বোস্বাই প্রেসিডেন্দীর অন্তর্গত সিন্ধু প্রদেশে খয়েরপুর 


রাজ্যের একটা হুর্গ। অক্ষা* ২৬* ৫২উ$, দ্রাখি* ৬৮* ৪৮ 


পুঃ। এখানে প্রচুর জল পাওয়া! যায়! 
ডিঙ্গী (দেশজ) ক্ষুদ্র নৌক।। 
ডিডকা (স্ত্রী) যৌবনকালজাত রোগভেদ। 
মুখে যে ব্রণ জন্মে। 
পযৌবনে ডিডকাম্মবেব বিশেষাচ্ছর্দানং হিতং।” (সুশ্রু“ ) 
এই রোগে বমন বিশেষ উপকারী। ধন্তা, বচ, লো, 
ও কুষ্ঠ অথবা রৌগ্র, বচ, সৈম্ধব ও সর্ধপ একত্র করিয়া 
প্রলেপ দিলে ইহা আরোগ্য হয়। (ন্ুশ্রত) 
ভিডিমা (পুং) প্রত্াদ শ্রেণীস্থ পঙ্গী। (দুশ্রত) [ গ্রত্যুদ দেখ ।] 


যৌবনকাঁলে 


[ 8২৮ ] 


ডিম্বাহধ 


ডিগ্ডিম (পু) ডিতীতি শঙ্গং মাতি মা-ক। বাভতেদ, 
(আধ্যদিগের প্রাচীন আনন্ধ বন্ত্রবিশেষ, ঢোল, কাড়া। 
“আর্ধবালচরিতগ্রস্তাবনাডিগ্ডিমঃ 1” (বীরচ*) 

২ ক্বষ্ণপাকফল, পানী আমলা । (শব্চ*) 
ডিগ্িমেশ্বরতীর্ঘ (পুং) শিবপুরাণোক্ ভীর্ঘবিশেষ। 
ডিগ্ডির (পুং) হিত্ডির পৃষো" সাধুঃ। সমুদ্রের ফেনা। (হেম*) 
ডি্িরমোদক (ক্লী) ডিত্ডির ইব মোদকঃ মোদি-ধুল্‌। 

গৃঞ্জন। [গৃ্জন দেখ । ] 
ডিগ্তিশ (পুং) ডিওিক পৃষো" সাধুঃ | ডিগিশবৃক্ষ, চলিত কথা 

টাড়শ। ইহার গুণ_-রুচিকারক, ভেদক "ও পিত্তপ্লেম্ানাশকঃ 
শীতল, বাতল, রুক্ষ, মৃজল ও অশ্মরীনাশক। (ভাবগ্র' ) 
ডিথ্ডির (পুং) হিওির পৃষো" সাধুঃ। সমুদ্রের ফেন!। 
ডিথ (পুং) ১ কাষ্ঠময় হস্তী। 
“ডিখ কাষ্ঠটময়োহস্তী ডবিখত্তন্ময়োমূগঃ 1” (স্ুুপস্মব্যাণ ) 
২ একব্যক্তিমাত্র বোধক সংজ্ঞাশব্ববিশেষ। (সাহিত্যদ* ) 
৩ বিশেষ লক্ষণযুক্ত পুরুষ । 
পস্তামরূপো! যুবা বিদ্বান্‌ সুন্নরঃ প্রিয়দর্শনঃ 
সর্বশান্তার্থবেত। চ ডিখ ইত্যভিধীয়তে॥” (কলাপব্যা* টাক) 
শ্তামবর্ণ, যুবা, বিদ্বান, সুন্দর, প্রিয়দর্শন ও সর্বশান্ত্রবেত্া 
হইলে ডিখ এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 
ডিম (পুং) ডিম-ক। দৃশ্যকাব্যরূপনাটকভেদ, এই দৃশ্য- 
কাব্যে মায়া, ইন্ত্রজাল, সংগ্রাম, ক্রোধ, উত্তাস্ত/দিবেষ্টিত 
উপরাগ বাহুল্যরূপে বর্ণিত হওয়া আবশ্যক । ইহাতে 
রৌদ্ররস অঙ্গী (অর্থাৎ প্রধান), অঙ্ক ৪টী, বিষস্তক ও 
প্রবেশকের প্রয়োগ করিবে না। ইহাতে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, 
ধক্ষ রক্ষঃ বা মহোরগ নায়ক হইবে । ভূত প্রেত ও পিশাচাদি 
অত্যন্ত উদ্ধত হইবে। বৃত্তি সকল কৈশিকীহীন (নাটক 
প্রসিদ্ধ রচনা বিশেষের নাম কৈশিকী ) ও সন্ধি সকল বিমর্ষ 
রহিত হইবে। শান্ত; হান্ত ও শৃঙ্গার এই ৩টা রস ইহাতে 
বর্জনীয়। অন্ত ৩টা রস প্রদীণড হওয়া! আবশ্তক। (সাহিত্যদ') 

[নাটক দেখ।] 
ডিম ( দেশব ) অও, ভিম্ব। [ অওড দেখ।] 
ভিম্ব (পুং) ভিব-ঘঞ্। ১ ভয়। ২ কলল। ৩ ফুস্ফুদ্‌। ৪ ডমর। 

৫ ভয়ধবনি। ৬ অণ্ড। ৭ ল্লীহা। ৮বিপ্লব। (মেদিনী) 
ডিম্বজ (পুং) ডিম্বাৎ জায়তে ডিম্ব-জন-ড। অগুজ, ডিশ্ব 

হইতে যাহারা জন্মে। 
ডিম্ব্সাচ (দেশজ ) ভিম্বের ছাঁচ। অওমধ্যস্থ শীতাংশ। 
ডিম্বাইব (ক্লী) ভিশ্বং ভয়ধ্বনিযুক্তং আহবং কর্মধা। সামান্ত 

যুদ্ধ, যে যুদ্ধে রাঁজা নাই। 


ডিম্বক 


প্তিত্বাহবহতাঁনাঞ্চ বিছ্যাত| পর্থিবেন চ ।* (মন্তঠ ৫1৯৫ 1 
এই ডিম্বাহবে মৃত হইলে এক দিন মাত্র অশৌ্ হয়। 
ডিস্থিক! (স্ত্রী) ডিব-ুল্-টাপ্‌। ১ কামুকী। ২ জলবিশ্ব। ৩ 
শোপাকবৃক্ষ ৷ (শবর* ) 
ডিভ্ত (পুং) ডিভ-অচ্। ১ শিশু । 
*গুভারস্তেংদস্তে মহিতমতিডিস্তেঞ্গি তশতং ।”(রসিকর') 
২ মূর্থ। দ্বিবূপকোষে ইহার রূপান্তর ডিম্ব। 
ডিম্বক (পুং) ভিন্ত স্বার্থেকন্‌। ১ বালক। ২ শাহদেশাধি- 
পতি ব্রহ্মদত্তের পুত্র । হরিবংশে এইরূপ লিখিত আছে-_ 
শাবনগরে ব্রহ্ধদত্ত নামে এক পরম দয়ালু নরপতি 
ছিলেন । তাহার পরম রূপবতী ও অসামান্তগুণশ।লিনী 
ছুই ভার্ষ্যা ছিল। যজ্তদত্ত পুত্রের নিমিত্ত মহিষীদ্বয়ের সহিত 
একাগ্রচিন্তে দশবত্সরকাল মহাদেবের আরাধনা করেন। 
মহাদেব ইহাদের আরাধনাগ্ন অত্যন্ত গ্রীত হইলেন। 


একদা রজনীযোগে রাজাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া কহিলেন, ৷ 


“রাজন! তোমার আরাধনায় নিতান্ত গ্রীত হইয়াছি, এখন 
বর প্রার্থনা কর।' রাজ ইহ! গুনিয়! বলিলেন, “ভগবন্‌ ! 
ছুই মহিষীর গর্ভে যেন ছুইটী পুত্র লাভ হর, এই আমার 
প্রার্থনা । ভগবান্‌ তথাস্ত্র বলিয়া অন্তহিত হইলেন। নরপতিরও 
নিদ্ৰাভঙ্গ হইল।, 

কালক্রমে রাজমহিষীদ্বয় শঙ্কর গ্রসাদলন্ধ ছুই মহাঁবীর্ধয 
পুত্র প্রন করিলেন। নৃগতিতনয্ধয়ের মধ্যে জ্যোষ্ঠের নাম 

ংস ও কনিষ্ঠের নাম ডিস্তক। 

ক্রমে হংস ও ডিন্তকের তপশ্চারণের অভিলাষ জন্মিল। 
তাহারা ধাছার অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই শঙ্করের 
আরাধন।র নিমিত্ত হিমালয়প্রস্থ্ে গমন করিয়। তপস্ত। করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাদের বীর্যয ও অন্ত্রবল সর্বাপেক্ষা! অধিক 
হয়, ইহাই তাহাদের মুখ্য উদ্দেস্ত | 

মহাদেব ইহাদের তগন্তায় প্রীত হইয়া! তথায় উপস্থিত 
হইলেন ও বর লইতে আদেশ করিলেন। তাহার! কহিলেন, 
“্ভগবন্! মদি 'মাপনি গ্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে 
আমাদিগকে দেবতা, অন্র, রাক্ষস, গন্ধর্বধ 'ও দানবগণের 
মধ্যে কেহই পরাস্ত করিতে না পারে, ইহাই আমাদের প্রথম 
গ্রার্থন।, দ্বিতীয় প্রার্থনা এই যেন রুদ্রান্ত্র সমুদয় আমাদের 
সংগ্রহ হয়। অন্ান্ত যত অন্তর কবচ গ্রভৃতি আছে, তাহা 
যেন আমাদের সমস্তই অধিকৃত হয় এবং আমরা যুখন যুদ্ধ 
যাত্রা করিব, তৎকালে ছইটী মহাভূত যেন "আমাদের সহায়ত! 
করেন।' মহাদেব তথাস্ত বণিয়া অঙ্গীকার করিলেন এবং ভূত- 
প্রধান কুঝ্ডোদর ও বিরুপাঙ্গকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, 


[৪২৯ ] 


ৰ 


] 


| 


ডিম্বক 
“বৎস বিপক্ষ! বৎস কুখ্ডোদর! তোমরা তৃতগণের মধো 
শ্রেষ্ঠ। যখন এই বীরহয় যুদ্ধ যাত্র/ করিবে, তখন তোমরা 
ইহাদের সহায়ত। কক্সিও।, 

এইক্সপে ইহার! মহাদেবের প্রসাদ লাভ করিয়! দেব 
দানব প্রভৃতির অজেয় হইয়। উঠিলেন। 

একদা হুংস ও ডিন্তক অশ্থে আরোহণ করিয়! মৃগয়ার্থ 
বহির্গত হইলেন। ক্রমে বহুসংখ্যক মুগ, ব্যাঘ্র ও লি'হ 
প্রভৃতিকে নিহত করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। পরে 
পিপাসা! দুর করিবার নিমিত্ত গুফ্ধর সরোবরের অভিমুখে 
যাত্রা করিলেন, তথ্মুয় উপস্থিত হইয়া! সেই সরোবরে অবগাহন- 

ক পঞ্সের মৃণাল ও পত্র ভক্ষণ করিয়া শ্রাস্তি দুর 
করিলেন। সেই সরোবরতীরে ব্রাহ্মণগণ মধ্যাহুকালোচিত 
বেদগান করিতেছিলেন। ইহারা তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণদিগকে 
কহিলেন, "আপনারা এই যজ্ত সমাপন করিয়া আমাদের 
আলয়ে গমন করিবেন, আমার পিতা রাঁজহুয়যক্তে প্রবৃস্ত 


| “হইয়াছেন, আমর! দিশ্বিপয়ার্থ বহির্গত হইয়াছি, ত্রিভুবনে 


ূ 


আমাদিগকে পরাঞ্জধিত করে এমন কেহই বীর নাই, আম! 
মহাদেবের নিকট সমুদয় অস্ত্রলাভ করিয়াছি, আপনার! জালি- 
বেন, কোন শক্রই আমাদিগকে পরাজিত করিতে পারিবে ন1।+ 

মুনিগণ কহিলেন, “রান্ন্! যদি ইহাই হয় তাহ! হইলে 
আমরা অবশ্ুই সশিষ্য আপনার 'জালয়ে গমন করিব, কিন্ত 
এখন আমরা এই স্থানেই অবস্থান করিলাম।' অনন্তর সেই 
বীরদ্বয় পুফরহৃদের উত্তর তীরে গমন করিলেন, সেখানে 
ভগবান্‌ ছুর্বামা বাস করিতেছেন, ,ও শিষ্যাগণ সমবেত হইয়া 
অবস্থান করিতেছে । তখন বীরদ্বয় ভগবান ছুর্বাসাকে 
ধ্যানস্থ দেখিয়া ভানিতে লাগিলেন, এই কাষাঠ বস্ত্ধারী 
বর্ণশ্রেষ্ঠ মহাতৃতটী কে? গৃহস্থ/শ্রম পরিত্যাগ করিয়া এই ধা! 
কোন্‌ আশ্রম? গৃহস্থই তো ধার্শিক ও ধর্াজদিগের ষধ্যে 
শ্রেষ্ঠ, গৃহস্থই সর্বশ্রেষ্ঠ, গৃহস্থই সর্বাজীবের মাতা ও 
জীবন। যে মূড় সেই সর্বোৎকৃষ্ট গৃহস্থশ্রম ব্যতীত 
অন্।শ্রম আশ্রয় করে, সে ত উন্মত্ত, বিরুৃতরূপ ও 
মহামূর্খ। আমার বোধ হইতেছে, এই ভণ্ড তপস্থী 
কেবল ধ্যানচ্ছলে লোককে বঞ্চনাই করিগ্না থাকে। ইহারা 
যেব্ূপ ঘোর মুড বিজ্ঞানে আচ্ছন্ন, তাহাতে সহজে 
না হইলে বলপ্রয়োগ করিতে হইবে । কোন্‌ মহামূর্থই বা 
এই ছুর্মতিগণের উপদেষ্টা, তাহা ও বুঝিতে পারিতেছি না। 
এই সকল 'বিষয় চিত্তা করিয়া 'উভয়ই সহস1 সেই অতীক্রিয় 
দুর্বাস! সন্ধানে উপস্থিত হইয়! ক্রোধভরে কহিতে লাগিলেন, 
ব্রাহ্মণ ! আমি দেখিতেছি, তোমার কাণজ্ঞান নাই, তুমি 


ডিম্ব 


এ কি কার্ধ্য করিতেছ, তুমি বাছা আশ্রপন করিয়াছ, ইহাই 
বাকোন আশ্রম, তুমি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া! এ কোন 
পদ সাধন করিতেছ, স্পষ্টই বোঁধ হইতেছে, ঘোরতর দত্তই 
এরূপ অনুষ্ঠানের মূল কারণ। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, 
তুমিই সমস্ত লোক নাশ করিবে, তুমি ঘকলকেই নরকে 
পাতিত করিবে । তুমি শ্বন্বং নষ্ট হইয়াছ, পরকেও নষ্ট 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, কেছ কি তোমার শাসনকর্তা নাই, 
এখনই বলিতেছি, সাবধান হও, এই সকল পরিত্যাগ করিয়া 
সত্বর গৃহী হও, পঞ্চবঞ্জের অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলে স্বর্গলাভ 
করিতে পারিবে, স্বর্গই মানবগণের পরয্ স্থখাম্পদ। 

ছূ্বাসা এইরূপ বাক্য শুনিয়া তাহাদের প্রতি এক্সপ 
দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, যেন উভয়ের প্রাণ পর্থ্ত দগ্ধ 
করিয়া ফেলিলেন। যেন ত্রিলোক ভণ্মসাৎ হইল। তিনি সেই 
যোষারুণনেত্রে নৃপত্বিদবয়ফে কহিলেন, “তোমরা-শীপ্র নিপাত 
হও, শী নিপাত হও এবং এখনিই এই স্থান হুইতে দূর 
হও, বিলন্ব করিওন1। আমি সমন্ত নরপতিকে দগ্ধ করিতে 
পারি, কিস্ত আমরা যতিধর্্দাবলম্বী, আমর! কাহায়ও অনিষ্ট 
করিব না, সেই ভূতনাথ ভগবান্‌ তোমার্দিগকে ইহার ফল 
প্রদান করিবেন। এই বলিয়া তথ! হইতে প্রস্থানোস্ভত 
হইলেন। তখন বীরদ্য় তাহাকে গ্রস্থানোগ্ভত দেখি 
মহধির হত্তধারণ করিধা সাক্ষাৎ কৃতান্তের স্তায় ক্রুরবুদ্ধিতে 
তাহার কৌগীন ছিন্ন করিয়া দিলেন। তদর্শনে অন্যান্য 
যতিগণ পলায়ন করিতে লাগিলেন। অনস্তর হংস ও ডিভ্তক 
উভয়ে কালপ্রেরিত হইয়া মহাক্রোধতরে মহধির শিকা, 
কমগুলু, দারুময়দিদল, দণ্ড ও পাত্র সমুদয় ছিন্ন ভিন্ন করি- 
লেন। ' অনস্তর ছুর্ব্বাস! অত্যন্ত অনমানিত হইয়। শ্রীকুষ্ের 
নিকট উপস্থিত্ত হইয়া! সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। 
কৃষ্ণ এই সকল বৃত্বাস্ত শুনিয়া কহিলেন, “নত্বর আমি ইহার 
প্রতিবিধান করিব । 

অনস্তর হংস ও ডিস্ক রাজুয়যজ্ঞের নিমিত শ্রীকৃঞ্জের 
মিকট দূত প্রেরণ করিলেন। শ্রী ইহাদের অতিশয় 
ওদ্ধত্য জানিতে পারিয়া সন্বর যুদধার্থ আহ্বান করিলেন। 

পথমধ্যে উভন্ন দলে অতিশন্ন যুদ্ধ আরম্ত হইল। 
শীর্ণ হংসের সহিত ও সাতাকফি ডিস্তকের সহিত ঘোরতর 
দ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রীকু্। হংসকে অতি দুরে লইয়া 
চলিলেন। হংস রথ হইতে অবতরণ করিয়া কালীয়হদে 
যাইয়া শ্রীককষ্ণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ কাঁরতে লাগিল। 
এদিকে ডিন্তক হংস প্রকৃঞ্ণ কর্তৃক নিহত হইয়াছে, এই হথ। 
'শুমিয়া যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া ঘমুনার জলে প্রবেশপুর্বক 
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ভুগে 


ে 


(নিজ নিছ্বা উৎপাটন করিয়া গ্রাথ পরিত্যাগ করিলেন 
এবং এই আম্মহত্যা পাপে ঘোয়নরকে গমন করিয়াছিলেন। 
(হরিবংশ ২৯৫-৩২* ) 
ডিস্তচত্র (ক্লী) ডিস্ত ইব চক্রং। মহুষ্যের শুভাশুতনির্ণায়ক 
চক্রবিশেষ | 
ডিস্তজ (তরি) ভিম্ব হইতে যাহার! জন্ম, গ্রহণ করে। 
ডিস্তা (ভ্ত্রী) ডিন্ত-টাপ্‌। অতি শিশু। 
ডিল্লী, মেগলসাম্রাজর রাধানী। বর্তমান দিশনী। [দিলী দেখা] 
"জজ্ালো। গৌড় মন্দী ভ্রমরবরনৃপঃ ধবস্তডিলীন্ত বর্গাঃ 
(গোপীনাথপুর-শিলা ফলক ) 
ডিহি( পারত ডিহ্‌) কতকগুলি গ্রাম লইয়! একটা ক্ষুদ্র পরগণ!। 
ডিহিদার (পারপী) ডিছির শাসনকর্তা । 
ডিহিবল্দী (দেশজ ) ডিহির রাজস্ব নির্ধারণ। 
ডীতর (তরি) ডী-কিপ্‌ ততত্তরপ্‌। নভোগতি যুক্ত ভর। 
*তশ্মাদিম। অজ। অরা-ডীতর1”। (শতপথব্ত্রা' । 816161৫) 
ডীন (ক্লী)ডী-ভাবে ক্ত। ১ পক্ষিদিগের গতিবিশেষ। [ খগ. 
গতি দেখ । ] ২ আগমশান্ত্রবিশেষ। 
প্ডামরং ভমরং ভীনং শ্রুতং কালীবিলানকং।” (মুগ্মালাত” ) 
ডীনডীনক (ক্লী) ভীনেন সহ্-ভীনকং নিন্দিতং পতনং। 
পক্ষিদিগের গতিবিশেষ। 
ডীনবড়ীনক (ক্লী) ভীনেন সহ অবভীনকং। পক্ষিদিগের 
গতিবিশেষ। একের গতিতে অন্ভের গতিমিশ্রণ। 
ডুকৃরণ (দেশজ ) চিৎকার করিয়া! ক্রন্দন । 
ডূগৃড়গী (দেশজ ) সাপুড়িয়া বা বাজিকরদিগের বাস্ধধস্। 
ডুঙ্গী (দেশজ) ক্ষুদ্রনৌকাবিশেষ। 
ডুড়ুম (দেশজ) ৯ অশ্বতর। ২ বৃক্ষ। 
ডুগুভ (পুং) ভু সন্‌ ভাতি-ভা-ক। সর্পবিশেষ, টোড়ানাপ। 
পর্ধ্যায়_রাজিল, ছু$্ভ, নাগভৃৎ, ডুঙ। 
“মহাদর্পে সর্পে গিয়া ধরিছে মাবুর। 
বিড়ালে ভুঙডুভ দিয়া থেদিছে ইন্দুর ॥” (শ্রীধর্মম* ২৯৪) 
ডুগুল (পুং) ভুঙুরিতি শবং লাতি-লা.ক। ক্ষুপ্রপেচক, ছোট 
পেঁচা । পর্য্যায়_ক্ষুত্রোলুক; শাকুনেয়, পিল, বৃষ্ষাশ্রযী, 
বৃহপ্রাবী, বিশালাক্ষ, ভয়ঙ্কর | (রাজনি') 
ডুপ্লে (প্ররুত নাম ফ্রান্সিস জোসেফ ডুপ্লে) ভারতবর্ষীয 
ফরাসী-অধিকাঁরের বিখ্যাত শানকর্তা ও সেনাপতি । ইনি 
ফরাদী ইটইত্ডিয়! কোম্প|নির অন্ভতম ভিরেক্টরের পুজ। 
অল্প বয়লেই ভুপ্লে ভারতীয় ফরাসী অধিকারের প্রধান 
সহর পুদিচেরির মন্ত্রীসভায় প্রধান সস্তের পদে প্রাপ্ত হন। 
দশ বৎনর এই পদে কার্য করিবার পর ১৭৩, খৃঃ অ্বে চন্যন- 


ভূঙ্লে 
নগরের কুটীর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। "অডিশন দক্ষ 
, নহক্ষাপ্নে এই কার্ধ্য সমাপন করায় তিনি শীত্বই কৌম্পানীর 


অধ্যক্ষদিগের অভিশয়'বিশ্বামতাজন হইয়া উঠিলেন। ১৭৪২ 
থুঃ অব তাহার! তাহাকে শাসনকর্ত! নিযুক্ত করিয়! পু'দি- 
চেরিতে পুনরায় প্রেরণ করিলেন। জুপ্নে এতদিন পর্য্যস্ত 
ফরানী ইঞ্ইপ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্ত বথালাধ্য 
চেষ্টা, করিয়া! আমিতেছিলেন এবং তদ্ধিষয়ে যথেষ্ট ক্কৃতকার্ধ্যও 
হইয়াছেন। কিন্তু এই নূতন পদ প্রাপ্তির পর তাহার মন 
অন্ত দিকে গ্রধাবিত হইল। তিনি স্বভাবতঃই অতিশয় 
উচ্চাকাজ্ী ও অহঙ্কারী, কিন্ত অপাধারণ প্রতিভাশালী 
ছিলেন। পু'দিচেরির শাসনকর্তা হইয়া প্রাচ্যতৃমে ফরাসী- 
অধিকার ও ফরাসী-প্রভাব বদ্ধমূল করিবার অস্ত কল্পনা করিতে 
লাগিলেন। তৎকালে এই দেশের অনেক স্থলে বৃটীশ ও 
ওলন্দ।জদিগেরও বাণিজ্যকুঠী নির্টিত হইয়াছিল এবং 
বাণিজ্য ব্যাপারে ইহারা যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধিও সম্পাদন করিয়া- 
ছিল। জুপ্নে দেখিলেন যে, বাণিজ্য বিষয়ে ইহাদিগের 
সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া তিনি কখনই স্বীয় উদ্দেশ্ত কার্যে 
পরিণত করিতে সক্ষম হইবেন না। সুতরাং তিনি উপায়া- 
স্তর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি তাহার অভ্যস্ত 
বুদ্ধিবলে ও নৈপুণ্যগুণে শীঘ্রই দেশীয় লোকদ্দিগের রীতি- 
নীতি অবগত ও দেশীয় রাজ্যের রাজনীতির অস্তস্থলে প্রবিষ্ট 
হইলেন এবং মনস্কামনা সুসিদ্ধ করিবার উপায় দেখিতে 
পাইলেন। 

এইকালে মোগলসাম্ীজ্যের ধ্বংস অবশ্থস্তাবী হইয়া 
পড়িয়ছিল। ইহার অধীন ন্ুবাদারগণ স্বাধীনভাবে স্বীয় 
স্বীয় অধিক্কত প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন এবং নবাবেরাও 
স্ুবাদারদিগের দৃষ্টান্ত অন্থকরণ করিতেছিল। বাস্তবিক 
তৎকালে মোগলসাআাজ্যের সর্বত্রই বিশৃঙ্খল হইয়! উঠিয়া- 
ছিল। ভূর্বল শাসনকর্তা কোন বলবান্‌ স্থুবাদারের আশ্রয় ও 
সাহায্যে আপনার স্বাধীনত! প্রচার করিতেছিলেন। ফরাসী 
গবর্ণর ডুপ্লেও এই সময়ে নি্ষ চিরপোধিত! আশা! ফলবতী 
করিতে সচেষ্ট হইলেন। তাহার সহধর্মিণী সৌভাগ্যক্রমে 
এই বিষয়ে তীহার পরম সহায় হুইয়া দাড়।ইলেন। জী 
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সাহায্যে ডুপ্লে শ্বীয় মনোরথ পুর্ণ করিবার সহজ ও উত্তম 


ন্ুযোগ দেখিতে. পাইলেন। তাঁহার স্ত্রী ভারতবর্ষে জগ্িয়া- | 


ছিলেন এবং ভারতেই প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হুইয়াছিলেন, 
ভারতীয় অনেকগুলি ভাষা! অবগত থাকায় তিনি আপন 
স্বামী ও অধিবাসিবর্গের মনোভাব প্রকাশ ও পরামর্শের পথ 
স্থুগম় করিয়ছিলেন। এইনপ স্বীয় সহধর্শিনীর সহাঁযস্তায় 


ছুগে 
ভুপ্নে ফরাসীরাজ্য ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার উপাহ্‌ গোপনে 
পরিপু্ করিতে জাগিলেন। 

১৭৪৪ খৃঃ অদ্ধে যুরোপে ফরাঁপী ও ইংরাজদিগের মধ্যে 
সমরানল প্রজলিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে এদেশেও উভয্ন 
কোম্পানীর মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়! উঠিল। লাবোর্ডোনে ফল্পানী 
রণপোতের অধ্যক্ষ হইয়া ভারতে আগমন করিলেন। তিনিও 
ভারতবর্ষে ফরাসী ক্ষমত! বুদ্ধি করিবার একান্ত পক্ষপাতি 
ছিলেন এবং ভাঁবিয়াছিলেন ডুপ্লের সহিত একযোগে কর্ণা- 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়! উদ্দেশ কাধে পরিণত করিবেন। কিন্ত 
পু'দিচেরিতে পৌছিযু] তিনি নিরাশ হইয়! পড়িলেন। পুদি- 
চেরিতে উপনীত হইলে, গবর্ণর ডুপ্নে তাহাকে অর্বাস্তকরণে 
অভ্যর্থনা করিলেন না । তিনি থে লাবোর্ডোনের প্রতি ঈর্ষা 
পরবশ হইয়াছেন প্রথমেই তাহার লক্ষণ প্রকাশ করি- 
লেন। ডুপ্নে আশঙ্কা করিতে লাগিলেন, যদি তঁছার কখনও 
বিপদ্‌ হয়, তবে লাবোর্ডোনে তাহার স্থান অধিকার-করিবেন। 
তিনি দেখিলেন যে যুদ্ধাদি তাঁহার অধিকারমীমার সঙ্বটিত 
হইবে না) পক্ষান্তরে লাবোর্ডোনকে অস্ুকুল পরামর্শ এবং 
সৈন্ত ও নিজ চেষ্টাদি দ্বারা সাহাধ্য করিতে কর্তৃপক্ষ তাহাকে 
আদেশ করিয়াছেন। লাবোর্ডে(নের ক্ষমতায় তিনি অন্তিশয় 
দ্বেষপরতন্ত্র হইয়। উঠিলেন এবং ক্রেমে তাহার মহিত শক্রতা- 
চরণ করিতে লাগিলেন। এই শক্রভাবই লাবোর্ডেনে ও 
ডুপ্লের সর্বনাশ করিল এবং এই প্রতিকূল কার্ধ্য হেতুই 
ভারতে ফরাসী-ক্ষমতা বিলুপ্ব হইল। 

যাহা হউক, ল|বোর্ডোনে ু্বাসিদ্ধাস্তাথসারে ১৮ই। ডাল: 
বর তারিখে মাক্জাজ দুর্গ আক্রমণ" করিয়া ২৫এ তারিখে 
অধিকার করিলেন। $৪ লক্ষ টাকা প্রদান করিশে ৩ মাস 
পরে ফরাপীসৈন্ত মান্্রাজ পরিত্যাগ করিব এই নিয়মে 
মান্ত্রাজছ্র্গবাণী ইংরাজগণ লাবোর্ডোনের নিকট আাম্মসমপণ 
করিল। কিন্ত ডুপ্লেএ সদ্ধিতে বিশেষ আপত্বি উত্থাপিত 
করিলেন। তিনি বলিলেন যে, মান্জ্রাজ তাহার শাসিত 
গ্রাদেশের অন্তভুক্তি, স্থুতরাং একমাত্র তিনিই- এ বিষয়ে 
মীমাংসা করিতে সমর্থ । এই সময় আর্কটের নবাব তছ্ছার 
রাজো বাস করিয়া তাহার অনুমতি ব্যতিরেকে ফরাসিদিগের 
মান্দ্রাজ আক্রমণ করিবার কোন ক্ষমত! নাই ঞই মর্শে 
ভুপ্নের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিলেন। দুলে নবাবকে 
বলিলেন যে, এই নগর তাহার হস্তে অর্পিত হুটুলেই. সনি 
নবাবকে প্রতার্পণ করিবেন। * নবাবকে ইহা! জানাইয়। 
ভূপ্লে লাবোর্ডোনেকে লিখিলেন যনে, তিনি যেন: মাজজ 
দুরদস্থিত ব্যক্তিবর্গের সহিত ষদ্ধির কোন নিকষ, মত প্া্ান 


ভগ্ন 


1 ৪৩২ ] 


ভুললে 


করেন) কারণ বিষয়টা প্রদিচেরির শাননকর্তার বিচার্ধ্য। (একত্র/করিয়া মৈলাপুর নামক স্থানে শিবির সংস্থাপিত 


কিন্তু এই প্র আসিবার পূর্বেই ছূর্গ প্রত্যর্পণের কথা স্থির 
হইয়াছিল। লাবোর্ডোনের যথেষ্ট আত্মমর্ধযদা| জ্ঞান ছিল, যে 
পিরম স্বীকার করিয়াছেন, তাহা ভঙ্গ করা অতি হীনজনো- 
চিত বলিয়। তিনি মনে করিলেন। ভুপ্লের যে নগর সমর্পণের 
শিপমস্থির করিডে গ্ষমতা আছে, এ কথ। ভিনি স্বীকার করিতে 
পারিলেন না--পক্ষান্তরে ই! যে ডুপ্লের নিতান্ত দাস্তিকতা ও 
তাহাদের পরম্পরের কার্ষের প্রতিকূল এইক্প গ্রত্যুত্তর 
দিলেন। তুপ্লে ইহাতে অতিশয় ক্রোধান্ধ হইয্না উঠিলেন 
এবং জাবোর্জোনেকে কারাকন্ধ করিছু! স্বীয় এ্রতৃত্ব প্রকাশ 
ফরিতে সচেই হইলেন। তিনি পু'পিচেরি নগরে এক ষড়- 
যগ্র করিঙ্ে লাগিলেন এবং অর্থ গ্রহণে মানা নগর পরি 
ত্যাগ করিলে যে, ফরানী শ্বার্থের হানি হইবে এই মন্মে পুদিং 
চেরির ফরামী অধিবাসী দ্বারা এক আবখেদন-পর উপস্থিত 
করাইলেন। ত্রাছার সন্মরতি অনুসারে গ্রত্যেক কার্য্য সুসম্পন্ন 
না হইঙে দ্িনি মান্দা পরিত্যাগ করিবেন না, লীবর্ডোনে 
তাহার এই ছুট সৎগ্প ডুপ্লেকে জানাইলেন। এদিকে | 
ভুলে সাহার উদ্দপ্ত কাধে্য পরিণত করিতে যতদিন পর্য্যন্ত : 
সম্যক্রপে প্রস্বত হইতে না পারেন, ততধিন পর্যন্ত যাহাতে ! 
মান্দ্রাঙ্গ ইংরাজদিগের গ্রতার্পণ করা না হয়, তাহার জন্ত | 
বিধিধ উপান্ আবলগন করিতে লাগিলেন। এই সমস | 
ক্রান্দ হইতে আরও কএকখানি রণপোত আসিম্মা উপস্থিত | 
হুইল। তুপ্নে ও লাবর্ডেনে একমত হইয়া কার্য করিলে 
তাহারা এখন ইংরাজদিগের সমস্ত স্থানেই অধিকার করিতে 
পারিতেন। ইংরাঙ্গদিগের মৌভাগ্যবশতঃই ইহারা এ৯- 
কালে'খোর বিবাদে প্রবৃত্ত ছিলেন), 

কিছু পরে ডুপ্লে লাবোর্ডোনের প্রস্তাবাস্গুসারে কার্য করিতে 
স্বীকৃত হইলেন । লাবোর্ডোনে ভুপ্নের বাকো বিশ্বাস স্থাপন 
করিয়া মান্দ্র্জ পরিভ্।গ করিলেন। 

এদিকে আর্কটের নবাব আনয়ারউদ্দী7 এতদিন 
পর্যান্ত মান্্রাঙগ তাহার হস্তে প্রত্যর্পিত হইল না দেখিয়া 
১**** সৈন্যের মহিত তৎপুল্প মহাফেজখাকে বলপুর্বক উক্ত 
মগয় অধিকার করিহে পাঠাইয়া দিলেন। ভুপ্নে কূটনীতি 
অবলম্বন ফরিয়। তাহার সহিত সন্ধির গ্রস্তাব করিলেন। 
সন্ধির গ্রস্তরব করিতে ভুলের নিকট হইতে যে ছইজন দূত 
আসিদাছিল, মহাফেদর্খা তাহাদিগকে বন্দী করিলেন। ডুগ্লে 
অত্তান্ত অসন্ত৪্ ও জুদ্ধ £হইলেন। রণবাগ্ধ ধাজিয়া উঠিল। 
ফরাসী বন্দুকে অনেক মোগলটৈন্য প্রাণ হারাইল, অবশিষ্ট 
প্রাণভরে ইতগ্ততঃ পলায়ন করিল । মহাফেগ তীহার সৈন্য 


করিষ্ঠে আদেশ দিলেন। এস্থানে তিনি সুখ ও পশ্চ।ৎ 
উভয়দিক্‌ হইতে ফর!লিসৈনা কর্তৃক আক্রান্ত ও পরাজিত 
হইয়। পলায়ন করিলেন। 
ভূপ্লে এখন একটা স্বপিত কার্ধ্য প্রবৃন্ত হইলেন। তিমি 
মান্ত্রাজ সম্বন্ধে লাবেোনের কোন গ্রৃতিজ্ঞাই অক্ষুঞণ রাখিলেন 
না। ১৭৪৩ খৃঃ অন্ধের ৩*এ অক্টোবর তারিখে ভিনি 
ইংরাজদিগকে অবগত করাইলেন যে, তাহাদের সমস্য 
সম্পত্তিই ফরামীগবর্মেন্টের কোবতূক্ত হইল এবং তাহারা 
হয় যুগ্ধবন্দী স্বরূপ থাকিবে, নয় পুদিচেরিতে প্রেরিত 
হইবে। ইহার পরে কেহ কেহ পলায়নপূর্বক সেপ্টডেভিড 
ছর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল, অবশিষ্ট লোককে ধৃত করিয়া 
প্দিচেরিতে পাঠান হইল। মান্ত্রাজের ইংরাজ-শাসনকর্তা 
এই সঙ্গে বন্দী হইলেন। 
এখন ডুগ্নে ইংরাজদিগকে উপকূল-গ্রাদেশ হইতে মম্পূ্ণ- 
রূপে দুরীহূত করিতে ইচ্ছা! করিয়া সেপ্টডেভিড ছূর্গ হস্তগত 
করিবার জন্ত উদ্ভেগী হইলেন। ভুপ্লে মান্্াজ অধিকার 
করিয়া তথায় পরাডিল নামক একজন সুইজারলওুবানীকে 
শাসনকর্তা নিযুক্। করিয়াছিলেন। ডুপ্লের আদেশানুসারে 
ডেভিড ছুর্ন আক্রমণা্থ ৩* যুরোপীর সৈম্ত সমভিব্যাহারে 
যখন তিনি পু*দিচেরি অভিমুখে আসিতেছিলেন, তখন 
মহাফেলখী। ৩০** অশ্বারোহী ও ২*০* পদাতিক সৈম্ত 
লইয়া পথিমধ্যে তাহাকে আক্রমণ করিলেন। ডুপ্লের নিকট 
ংবাদ আদিলে তিনি পুঁদিচেরি হইতে একদল সৈশ্ত 
পাঠাইয়া দিল্েন। তাহারা পরাডিমকে নিরাপদে পুদি- 
চেরিতে লইয়া গেল। ডিসেম্বর মাসে বেরির অধীনে সেপ্ট 
ডেভিড ছুর্থ অধিকার জন্ত কতকগুলি সৈম্ত অগ্রমর হইল। 
৯ই ডিসেম্বর তারিখে যখন তাহ।র ছুর্গের নিকটবর্তী একটা 
স্থান অধিকার করিয়! বিশ্রাম করিতেছিল, তখন মহাফেলখ। 
এবং মহন্বদ আপি হঠাৎ আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ 
করায় ফরাপী-সৈম্ত ভীত হইয়া পলায়ন করিল। এই 
সামরিক সজ্জা বৃথ! হওয়ায় আকম্মিক আক্রমণে ছুর্গ অদিকার 
করিবার জন্ত ডুপ্নে গোপনে ৫* সৈম্ত গ্রেরণ করিলেন। 
কিন্তু এবারও তুপ্লের আশা ফলবতী হইল না। ডুপ্পে ইহাতে 
কিছুমাত্র ভীত বা হতাশ হইলেন না। তিনি এখন বিভিন্ন 
উপায় অবলম্বন করিলেন। তাহার আদেশে ফরাসী-সৈপ্ত 
মান্্রাজের নিকটবর্তী নবাব-শাসিত প্রদেশ লুঠন করিতে 
লাগিস। তিনি উত্তমরূপেই বুঝিতে পারিয্াাছিলেন যে, 
ই/রাগদিপের সহিত মিঠতাগ় তাহার বিশেষ কোন উপকার 


০ 
নাই, ইহা অবগত হইলেই নবাব ইংরাজদিগের সছিত স্বর 
সংব্রব রাখিবেন না। অতি অন্ন সময়েই নবাব সহিত 
ফরালীদিগের সন্ধি হইয়া গেল। সেপ্টডেভিড ছুর্গ হইতে 
পুনয়াহুত নবাবসৈন্তের সহিত মহাফেজরখণ পুঁদিচেরিতে প্রেরিত 
হইলেন। ভুপ্লে নবাবপুর্রকে অতি সমারোহে অভ্যর্থনা 
করিলেন। তিনি আবার ভেভিডচ্র্গ অধিকার কন্সিতে 
কল্পন! করিতে লাগিলেন । ১৭৪৭ খৃঃ অন্ধের ১৯এ ফেব্রুয়ারি, 
নবাবসৈন্য ও ফরাসীসৈন্তের সেনাপতি হুইয়! পরাডিস অগ্রসর 
হইলেন। সৌভাগ্যবশতঃ এই সময় ইংরাজদিগের সাহাধ্যার্থ 
বঙ্গদেশ হইতে একথানি রণপোত আসিয়া উপস্থিত 
হইল। ফরাসীসৈন্ নিক্ষল হুইয়] গ্রস্থান করিল। ১৭৪৮ 
খুং অব এইরূপ জনরব শুন! গেল যে, ডুপ্লে শীঘ্রই ডেভিড- 
দুর্গ পুনরাক্রমণ করিবেন। এই সময় ইংরাজ শিবিরে এক 
বিষম ষড়যন্ত্র গ্রকাশিত হুইয়! পড়িল। ডুপ্নে শ্বভাবসিদ্ধ 
ধূর্ততাসহকারে ইংরাজপক্ষীয় দেশীয় সৈন্তদিগকে ফরাসীপক্ষ 
অবলম্বন করিতে প্রলোভিত করিয়াছেন। ইংরাজগবর্ণর 
এ বিষয়ে যথোচিত সতর্ক হইলেন। ডুপ্লে বারবার পরাজিত 
হুইয়! পুনরায় দুর্গ আক্রমণ করিতে সৈগ্ঠ পাঠাইলেন, কিন্ত 
এবারও ক্কৃতকার্ধ্য হইতে পারিলেন না। ২৯এ জুলাই 
ইংলগ্ড হইতে কতকগুলি রপপোত আসিয়া সেপ্টডেভিড 
দুর্গের নিকট নঙ্গর করিল। ইংরাজদিগের দল বৃদ্ধি 
হইতেছে দেখিয়। নবাব পুনরায় ইংরাজদিগের সহিত 
মিলিত হইলেন। এখন ইংরাজগণ সাহসী হইয়া মিলিত- 
সৈন্য লইয়া পুদিচেরি অবরোধ করিলেন। কিন্ত কিছুদিন 
ইংরাজসৈন্ত অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া ডেভিডছুর্গে ফিরিয়া 
আমিল। ইংরাজদিগের পরাজয়ে ডুপ্লে চারিদিকে ফরাসী- 
প্রভাব ঘেোষণ! করিতে লাগিলেন। তিনি দেশীয় রাজন্- 
বর্গের এমন কি মোগলসত্রাটেরও নিকট ইংরাজদিগের 
ভীরুতা বিষয়ক লিপি প্রেরণ করিলেন। ইহাতেই তিনি 
ক্ষান্ত রহিলেন না। মান্দ্রাজ যাহাতে হঠাৎ তাহার হস্তচ্যুত 
না হয়, তজ্ঞন্ত তিনি বিশেষ চেষ্টিত হইলেন । কিন্তু ইতিমধ্যে 
যুরোপে ইংরাজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে সন্ধি হওয়ায় 'এ দেশেও 
সন্ধি স্থাপিত হইল। ইংরাঁজের! মান্দ্রাজ ফিরিয়! পাইলেন। 

যুদ্ধকালে ডূপ্লে দেখিলেন যে, অতি অন্পসংখ্যক 
সুরোপীয় সৈম্ভ বহুসংখ্যক দেশীয় সৈম্ভকে সহজেই পরাজিত 
করিতে পারে। ইহাতে তাহার রাজ্যাধিকারের আঁশ! 
বাড়িয়। উঠিল। দেণীয় রাজগণ তখন পরস্পর শক্রতাচরণে 
ব্যাপূৃত ছিলেন। তিনি ইহার একপক্ষ অবলম্বন করিয়া 
ফরাসী ক্ষমতা বিস্তৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৭৪১ খৃঃ 
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অফে চাদসাহেব অিটিনপলিয় বিধবা"রামীকে. ছলন! করিযু! 
উদ্ত নগর্প অধিকার. করেন। রঘু্জী ভোন্সে চাদ. 
সাহেবকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্ত ভ্রিচিনপল্লি অবরোধ 
করিলেন। টাদসাহেব তাহার স্ত্রী পুত্রদিগকে গোপনে ভুপ্লের 
আশ্রয়ে রাখিয়া রঘুজীর নিকট আত্মসমর্পণ করিলে রঘুজী 
কর্তৃক বন্দী হুইয়া তিনি সাতারায় প্রেরিত হইলেন। 
পূর্বেই উক্ত হুইয়াছে যে, ইংরাজ ও ফরাসী-যুদ্ধকালে আর্ক- 
টের নবাৰ আনওয়ারুদ্দীন্‌ শ্বার্থ সিদ্ধি করিবার জন্য কখন 
ইংরাক্্পক্ষ ও কখন ফরাসীপক্ষ অবলম্বন করিতেছিলেন। 
ভুপ্নে এখন এই নবাবকে শাস্তি দিবার সুযোগ দেখিতে 
লাগিলেন। স্থয়োগও উপস্থিত হইল। যখন চাদসাহেবের 
স্ত্রী পু'দিচেরিতে ছিলেন, তখন ভুপ্লের স্ত্রীর সহিত তাহার 
অতিশয় মিত্রতা জন্মিয়াছিল। তিনি জুগ্নের স্ত্রীর নিকট 
তাহার স্বামীর মুক্তির জন্ত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। 
ডুপ্লে তাহার স্ত্রীর নিকট এই বিষয় গুনিয়া ভাবিলেন যে, চীদ- 
সাহেব আনওয়ারের প্রতিত্বন্বী এবং গ্রজাসাধারণ আনওয়ার 
অপেক্ষা তাহারই বশীভূত । াদসাহেব মুক্কি পাইলে সকলেই 
তাহাকে নবাবন্ধপে শ্বীকার করিবে এবং ফরাসীসৈম্থসাহায্যে 
তিনি সিংহাসন অধিকার করিতে পারিবেন। এই সঙ্গে 
ফরাসী-ক্ষমতাও বদ্ধমূল হইবে । এই কল্পনা! করিয়! তিনি 
টাদসাহেবের স্ত্রী বারা গোপনে ? লক্ষ টাকা রঘুজীর নিকট 
প্রেরণ করিলেন; টাদসাহেব মুক্তিলাভ করিয়৷ পু'দিচেরি 
অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সময় নিজাম-উল-মুলকের 
মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার সিংহাসন লইয়া অতিশয় গেলযেগ 
উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার দৌহিত্র মজফরজঙ্গ সিংহাসন 
দাবী করিতেছিলেন,। তাহার রাজ্য পাইবার কোন সম্ভাবনা 
ছিলন1। কিন্তু চাদসাহেব আসিয়া তাহার সহিত মিলিত 
হইলেন এবং ফরাসীসৈঙ্্য তাঁহার পৃষ্ঠ সমর্থন করিতেছে, 
একথাও তাহাকে বলিলেন। মজফর ইহাতে সাহসী হইয়! 
চাদসাহেবের সহিত মিলিত হইয়া আনওয়ারের সহিত একটা 
যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন। যুদ্ধে আনওয়ার নিহত ও তং- 
পুত্র মহাফেজ বন্দী হইলে মজফর ও চীদসাহেব যথাক্রমে 
স্ববাদার ও নবাব উপাধিগ্রহণ করিয়! আর্কটে প্রবেশ করিলেন, 
ইহার পর তাহারা পুঁদিচেরিতে আসিলে স্বীয় অভিসন্ধি পূর্ণ 
করিবার জন্ত ডুপ্লে তাহাদিগকে বিশেষ যত্ের সহিত অভ্যর্থন! 
করিলেন। চাদসাহেবও পুঁদিচেরির নিকটবর্তী ৮১ খানি 
গ্রাম ফরংসীদিগকে দান ব্ধরেন। অন্পদিন পরেই ভুগ্নে 
চাঁদসাহেব ও মজফরকে ত্রিচিনপল্লি অবরোধ করিতে 
পরামর্শ দিলেন। এই স্থানে আনওয়ারের পুত্র মহন্মদআলি 


দুলে 
আশ্রয় লইদ্বাছিলেন । ঠাদলাক্বে প্রথমেই ত্রিটিনপঞি না 


মাইয়া তঞ্োয়ে গমন করিলেন ॥ ইত্বসর়ে নাজিরজঙ্গ 
(মজ্জফরের প্রতিন্থী ) আনিকা! আর্কট অধিক্ষার কক্সিজেন। 


তাহার! এ বিষন্ব কিছুই অয়গত ছিলেন না, ডুপ্লেই প্রথমে: 


তাহাদিগকে নাঁজিন্নজঙ্গের আজ্ঞমণের সংবাদ দিলেন । উীহ্ক্র। 
পু'দিচেরি অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। 
ফরাসীগণ টাদসাছেব ও মজফরের পক্গ অববাণ্ধন 
করিয়াছে দেখিয়। ইংরাঁজগণ মহম্মদআলি ও নাজির্জঙ্গের 
পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিল। নাজিরজঙ্গ বহুসংখ্যক সৈন্ত 
লইয়া মক্ফরকে আক্রমণ করিতে আসিতেছেন দেখিয়া 
ডলে মজফর ও চাঁদকে সাহায্য করিবার অন্ত কতকগুলি 
ফরানীসৈস্ত পাঠাইলেন। কিন্তু ডুপ্নের সহিত সৈনিক 
বিভাগের কর্মচারিদিগের তত মনের মিল ছিলনা । কোন 
অগ্রকাশ্ত ফারণে ফরাসীসৈম্ঘ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রস্থান 
করিল। মজফর আত্ম সমর্পণ করিলে নাজিরজঙ্গ তীঁছাকে 
হৃজ্ঘলাবন্ধ করিলেন ? চাঁদসাছেব সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে 
করিতে অন্তত্র যাইয়া আশ্রয় লইলেন। 
ফরাসীদৈন্ত বিনাযুদ্ধে যৃদ্ধক্ষেত্ পরিত্যাগ করায় ডু 
ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। তিনি 
কৌশলে স্বীয় গ্রভাব অঙ্ষু রাখিতে যত্তবান্‌ হইলেন। তিনি 
চর নিযুক্ত করিয়া জানিতে পারিলেন যে, নাঁজিরজঙ্গের সৈল্- 
গণ বিদ্রোহভাবপরিশুন্ঠ নহে । নাজিরজঙ্গের সহিত সন্ধি 
করিবেন এই প্রস্তার করিয়া তিনি কএকজন দূত প্রেরণ 
করিলেন। যাহাতে নাঙ্গিরজঙ্গের অধীন সামস্তগণ বিদ্রোহী 
হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ'চেষ্ট।! করিতে ভুপ্লে তাহার প্রেরিত 
দুতদিগকে গোপনে পরামর্শ দিলেন। তাহারাও তদনুরূপ 
কার্ধ্য করিয়। ফিরিয়! আমিল। 
নাজ্জিরজঙ্গের আদেশে ফরাসীদিগের একটা বাণিজ্যকুী 
নুষ্টিত হুইয়াছিল। ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য ভুপ্নে 
১৭৫০ খৃঃ অবে মসলিপত্তন অধিকার করিবার নিমিত্ত 
জলপথে একদল সৈম্ক প্রেরণ করিলেন। তাহার! সেইস্থান 
অধিকার করিয়! লইল। মহম্মদ আলি ভীত হইয়া পলায়ন 
করিলেন। এই সময় ফরাসীপিগের বিখ্যাত্ত সেনাপতি বুসি 
টাদসাহেবের সহিত মিলিত হুইয়! গিঞ্জিছুর্গ হস্তগত করিলেন। 
নাজিররঙ্গ ফর়ানীদিগের কৃতকার্ধ্যতায় অতিশয় ভীত 
হইয়া ডুপ্নের সহিত সন্ধি করিবার অন্ত পৃ'দিচেরিতে ছইজন 
দুত-পাঠাইলেন। ভুপ্লে রিয়বিখিত প্রস্তাবে .মদ্ধি করিতে 
চাছিলেন ১ -মঙ্গফরজজ বিমুক্ত, চাঁদসাহ্বেৰ কর্ণাটের নবাব 
উপাধি প্রাপ্ত, এবং মসলিপত্বন ও তদদীন প্রদেশ জমূহ 
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শিরাসীদিগকে প্রদত হউক ।? নাজিরজঙ উক্ত নিয়মে খআবন্ধ 
হইতে [কত হইলেন না । জ্িনি যুন্ধার্থই গ্রস্তত হইলেন। 
ভুপ্লে যে হার প্রধান প্রধান বর্দারধিগের সহিত বড়যন্ত 
ফরিয়াছিলেদ, নাজিরজঙ্গ তাহার কিছুই অবগত ছিলেন লা। 
ভুগ্লেও টৌমে (০০0)কে লাজিরজলের সহিত যুনধ 
করিতে আদেশ দিলেন যুদ্ধে ফরামীসৈন্ত বিজয় জাত 
করিল; নাজিরজ্ মৃত্যুমুখে পতিত এবং মজফর শুবানার 
উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। মল্পফর মসলিপতন ও তাহার অধীন 
গ্রদেশমমূহ ফরাসীদিগকে এবং ২* লক্ষ টাক! ুপ্লেকে 
প্রদ্ধান করিলেন। এই সময় আঁর এক বিপদ উপস্থিত হুইল । 
মজফর ডুপ্লেকে বলিলেন, নাজিরজঙ্গের অধীন যে ৩ জন্‌ 
পাঠান সর্দার ভূপ্নের ষড়যন্ত্রে লিগ ছিল তাহারা দাবী করি- 
তেছে যে, তাহাদিগকে তাহাদের অধিকৃত প্রদেশের জন্ত 
কর প্রদান হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাঁউক এবং নাঁজির- 
জঙগের ধনরদ্ধ তাহাদিগের মধ্যে বিতরিত হউক। ভুপ্লে 
এই বিষয়ের মধ্যস্থ হইলেন এবং অনেক বাগান্বাদের পর 
উততয় পক্ষের মধ্যে একটা সন্ধি করিয়া দিলেন। 
ইহার পর ভুপ্নে রুষ্ণানদীর দক্ষিণস্থ ভূভাগের মোগল- 
প্রতিনিধি বলিয়া আপনাকে অভিহিত করিলেন। তাহার 
আদেশানুসারে এই প্রদেশের সমস্ত কর তাহার হস্ত দিয়! 
মোগলদম্রাটের নিকট প্রেরিত হইত এবং পু'ঁদিচেরিতে যে মুদ্র! 
প্রস্তুত হইত, তস্তিম্ন অন্ত কোন সুদ্র! কর্ণাটগ্রদেশে চলিত না। 
১৭৫১ খৃঃ অব সজফরজঙগ নিহত হইলে ভুপ্লে সলাবতজজকে 
জুবাদার স্বীকার করিয়া তাহার পক্ষ সমর্থন করিতে লাগি- 
লেন। এই সময় মহম্মদ আলি ত্রিচিনপল্লিতে অবস্থিতি করিতে- 
ছিলেন। ভুপ্লে তাহাকে দুরীতৃত করিবার জন্ত কতকগুলি 
ফরানীসৈম্ত লইয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে চাঁদসাহেবকে 
পরামর্শ দিলেন। ইংরাজগণ এতদিন পধ্যস্ত কোন পক্ষই 
অবলম্বন করেন নাই। ফরাসীদিগের প্রভাবে ঈর্ষাস্িত 
হইয়া তাহার মহম্মদ আলির পক্ষ অবলম্বন করিল। এখন 
অবধি ভুপ্লের সৈন্ত প্রায় প্রতি যুদ্ধেই পরাজিত হুইতে 
লাগিল। চাদসাহেব অবশেষে প্রাণ হারাইলেন। চাদ- 
সাহেবের মৃত্যুর পর ভুপ্লে স্বয্নংই কর্ণাটের নবাব উপাধি 
গ্রহণ করিলেন। কয়েকদিবস পরে তিনি রাজা সাহেবকে 
নবাবোচিত্ মান্ত করিতে লাগিলেন। কিন্তু মুরতধা! আলি 
৮০**** টাকা প্রদান করায় পীত্তই ভুপ্লের নিকট নবাব 
উপাধি প্রা হইলেন। ১৭৫২ খৃঃ অন্দে ইংরাপ্রসৈস্ত ফরাসী- 
দিগের গি্জি ছুর্গ আক্রমণ করিয়া পরাজিত হওয়ায় পলায়ন 
করিল। ইহাতে ভুপ্লের, মমে বথেই্ আশার উদয় হইল? 


ভগ্ন 


কিন্তু বাহার 'নানফ স্থলে করালীটৈন্ত বিশেষজ্কাপে পরান 
হওয়ায় ভূর্নের জাশালতা শুকাইর! গেল। যাহা! কক, ভুগে 
সশপূর্ণরূণে নিক্ষৎযাহ,হইবেন না। তিনি দেখিবোন য়ে, সহজে 
এযুদ্ধ নির্ৃতত হইবে না) তঙ্জন্ত ভিনি সৈ্ভ সংগ্রহ কন্সিতে 
লাগিলেন। ১৭৫৩ খৃঃ অবে তীহার ছুর্তেস্ত কৌশলে মহা- 
কাই ও মহিসুর-সৈন্ত ইংরাজ পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া ফরাসী- 
দিগের সহিত মিলিত'হইল। পু'দিচেরিতে রণবাস্ত বাজিয়! 
উঠিল। এই যুদ্ধে জয়লগ্মী কখন ফরাসী কখন ব! ইংরাজ 
পক্ষ অবলম্বন করিতে লাগিলেন। ১৭৫৪ থৃঃ অক্ষে পর্য্যস্ত 
এইরূপ যুদ্ধ চলিল। 

এইকপ যুদ্ধবিগ্রছে দক্ষিণাত্যে ফরাঁসীগ্রভাব বর্ধিত ও 
অধিকার বিস্তৃত হইতেছিল বটে, কিন্ত অতিরিক্ত অর্থব্যয় 
সন্ত কোম্পানি বিশেষ কিছুই লাভ করিতে পারেন নাই। 
এইজন্ভ কতৃপক্ষগণ যুদ্ধ হইতে বিরত্ত হইতে ভুগ্লেকে 
পুনঃ পুনঃ আদেশ করিতেছিলেন। যদিও ডুপ্লের অভি- 
প্রায় অন্তর্ূপ ছিল, তথাপি তিনি কর্তৃপক্ষের আদেশে ভীত 
হইয়া ১৭৫৪ থৃঃ অব্ের প্রথমেই মান্ত্রাজে সন্ধির প্রস্তাব 
করিয়া পাঠাইলেন। মান্্রাজ-গবর্মে্টও সদ্ধির প্রস্তাব 
অনুমোদন করিয়া নিয়মাদি স্থির করিবার জন্ত গ্রাতিনিধি 
পাঠাইলেন। কিন্তু কার্ধ্যতঃ সন্ধি হইল না। উভয়পক্ষীয় 
প্রতিনিধিগণ কিছুদিন বাদাঙ্গবাদের পর স্ব শ্ব স্থানে প্রস্থান 
করিলেন। 

ফরাসী-ইষ্ট-ইগ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষগণ ডুপ্নের গ্রাতি 
অতিশয় অসস্ত্ট হইয়াছিলেন। তাহারা শাস্তির ইচ্ছা! করিতে- 
ছিলেন। তাহারা ভুপ্নেকে অন্থপযুক্ত বিবেচনা করিয়া 
গ্রডেছোকে (2. 30৫61385) পুঁদিচেরির গবর্ণর করিয়া 
পাঠাইয়। দিলেন। ইনি ১৭৫৪ ধৃঃ অব ২রা আগষ্ট 
ভারতে উপস্থিত হুইন্ন ভুপ্নের নিকট হইতে শাসন 
ভার গ্রহণ করিলেন। ইহার পর ছইমাস ভুপ্নে পু'দিচেরি 
নগরে ছিলেন। এই ছুইমাস তিনি আপনাকে কর্ণাটের 
নবাব বিবেচন। করিয়া বিবিধ চাকচিক্যশালী পরিচ্ছদা'দি 
পরিধান করিয়া ভ্রমণ করিতেন। 

যাহা হউক, তিনি ক্রান্সে গ্রত্যাগত হইলে যথোপযুক্ত 
সম্মান লাভ করিলেন না। এ দেশে থাফিতে ফরাসীরাজ্য 
বুদ্ধি করিবার অন্ত তিনি তাহার সমস্ত সম্পত্তি ব্যয় করিয়া 
ছিলেন। ফরাসী গবর্মেনট তাহাকে কিছুই বৃত্তি প্রদ্ধান 
করিলেন না) কেবলমাত্র তাহার উত্তমর্ণদিগের হত্ত হইতে 
জাশ্রযবলিপি (9০ 01019600102) গ্রচার করিয়! তাহাকে 
রক্ষ/ করিলেন। তিনি তাঁহান্ত অর্থ প্রাণ্ড হইবার জন্ত 


[৪৩৫ ] 


ডুমুর 


খিচারালয়ের আশ্রত্ন গ্রহণ কক্সিলেদ; কিন্তু এ বিষয় সিদ্ধান্ত 
হইবার পূর্বেই সর্বব্াস্ত ও নিয়াঁশ হইয়া এই বতসরেই পঞ্চতব 
প্রাপ্ত ছইপেন। 
ভুপ্নে প্রতিত্তাশালী অতিশয্ জুদক্ষ রাজনীতিকুশল 
পাঁসনকর্তা ছিলেন। তিনি অতিশয় উচ্চাকাজ্ষী, অহঙ্কারী 
ও পরাক্রমপ্রিয় ছিলেন। চরিত্রের গ্রক্কত উন্নতির প্রতি 
তিনি উপযুক্ত মনোয়েগ গ্রধান করিতেন না। তিনি 
ফরাসী অধিকার বিস্তৃত করিবার জন্ত সর্বপ্রকার উপায়ই 
অবলম্বন করিতে পারিতেন। ভারতে ফরামী অধিকারের 
সহিত ভুপ্লের নাম চিরসন্বদধ। 
ডুব (দেশজ) ১ নিয়গ্ন। ২ জলে অবগাহন। 
ডুবড়িয়া ( দেশজ ) যে ডুব দিয়া বেড়ায় 
ডুবন (দেশজ) নিমজ্জন, অবগাহন, বুড়ন, ভোবা। 
ডুবরী (দেশজ) নিমজ্জক, যাহারা জলে মধিকষগ্গণ ডুবিয়া 
থাকিতে পারে। 
ডুব! (দেশগ ) নিমগ্ন হওয়।। 
ডবাঁন (দেশজ ) নিমগ্ন করান। 
ডবাঁর (দেশজ) ১ জলচর পক্ষিবিশেষ। (0০1-0:4০%) ২ 
একজাতীয় হাস। ($085 91109) 
ভূবিত (দেশজ ) নিমজ্জিত। 
ডুবু (দেশজ) ভূবারুপাথী। 
ডুবুডুবু (দেশজ ) প্রায় ডুবিয়া। যাওয়া । 
ডম। ( দেশজ ) টুকর!, চিলতা, ক্ষুদ্র থণ্ড। 
ডুমুর ( দেশজ) সংস্কৃত উড়্ম্বর শবের অপত্রংশ। একগ্রক্ষার 
বৃক্ষ ও তাহার ফল। এই বৃক্ষ ভারতবর্ষ ও ব্রক্ষদেশের সর্বত্র- 
জন্মিমা থাকে । হিমালয়ের পাদদেশ হইতে আসাসস্থ পর্ধবত- 
সমূহে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪০*০ ফিট উদ্ধ পর্যয্ত এই বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। 
ভারতবর্ষে নানালাতীয় ডুমুর আছে। ত্র সকল বৃক্ষের 
ও ফলের সৌসাদৃশ্ত থাকিলেও আকারগত অনেক বিতিগ্নত! 
লক্ষিতহয়। কোন কোন জাতীদ্ব ডুমুরের পাতা ও ফল 
অতি বৃহৎ এবং বৃক্ষ অনেকাংশে লতার পয, আবার ফোন 
কোন জাতীয় ডুমুর বৃক্ষ অঙ্বখাদি বৃক্ষে ভ্তায় সুদীর্ঘ ও 
শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট, কিন্তু বৃক্ষ বৃহৎ হইলেই তাহার পত্র 
ও ফলও ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইয়৷ আইসে। 
' এই বৃক্ষের পুষ্প দৃষ্ট হয় না, একবারে ফোষ হইতে খোগ! 
থোপ! ফল বহির্গত হয়। বৃক্ষের স্বদ্ধদেশ এবং শাখা প্রশা- 
খার সন্ধিস্থান সকল হইতেই অধিকাংশ ফল ধরিয়া থাকে । 
এদেশে সাধারণ লোকেরা! বলিয় থাকে, ডুদুরের ফুল দেখিলে 
রাজা হয়, বন্য বিকই ডুমুরের কুল দেখ! যায় না। 


ডুমুর 


উত্তিদতত্ববিদি পণ্ডিতের! ভুমুরগাছকে অশ্ব, পাকুড়, 
ঘটবৃক্ষ/দির সহিত্ত সমজ্াতীম্ব বলিয়া! গণ্য. করেন। সকলেয়ই 
ত্বক চ্ছেদ করিলে দুগ্ধের স্ভায় আঠা! নির্গত হুইয়া থাকে, এ 
আঠা হইতে রবরের ভ্তায় পদার্থ উৎপন্ন হয়। ডুমুরের আঠা 
অনেক সময় এ দেশে বেদনার উপর প্রলেপ শ্বরূপ ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে। 

শিয়্ে কয়েক গ্রাকার বিভিন্ন জাতীয় ডুমুরের বিষয় 
লিখিত হইল। 

যজ্ঞ-ডুমুর (51093 £1017107265) সাধারণতঃ হোমকার্ষ্যে 
ইহার শাখা ব্যবন্ৃত হয় বলিয়া ইহা র্‌লাম যন্দডুমুর হইয়াছে। 
হিমালয় গ্রদেশ, রা্পুতানা, মধাভারত, বাঞগগাল।, দাক্ষিণাতা, 
আ[সাম, ব্রহ্মদেশ এডৃতি স্থানে এই বৃক্ষ জন্িয়া থকে । চন্দায় 
ইহার ক্ষীর অর্থাৎ আঠা হইতে একরূপ রবার প্রস্তত হয়। 

এই বৃক্ষ হইতে 'অনেক সময় লাক্ষা উৎপন্ন হইয়! থাকে । 
ব্যাধগণ ইহার ক্সীর হইতে পক্ষী ধরিবার আঠা প্রস্তত করে। 

লোহারডাগায় যক্তডুমুরের ছাল সিদ্ধ করিয়া কাল ণ্রং 
পরস্তত হইয়া থাকে, তদ্দারা বস্ত্রাদি রঞ্জিত হয়। যন্ত- 
ডুমুরের পত্র, মূল ত্বক ও ফল সমস্তই দেশীয় বৈস্তগণ কর্তৃক 
ওষধরূপে ব্যবহৃত হয়। তাহার ইহার ছালের জল বিরেচক 
ষধরূপে প্রয়োগ করেন এবং ক্ষতাদ্দি ধৌত করিবার জন্ 
ধ্যবহ।র করেন। ব্মাস্র 'ও বিড়াল দংশনেও ইহা বিষদ্্ 
বলিয়া বিবেচিত হুইয়া থাকে। 

ইহার শিকড় আমাশয় রোগে উপকারক এবং অনেক 
ভাক্তারের মতে শিকড়ের রস অতি তে্স্কর ও বলকারী ওষধ, 
দীর্ঘকাল ব্যবহারে আশ্চর্য ফল প্রদান করে। পিতাধিক্যে 
ইহার'গুক্ধ পত্র চুর্ণ করিয়। মধুর সহিত প্রদত্ব হয়। আট্- 
কিন্সন্‌ সাহেব (4001)507) বিখিয়াছেন-_-ইহার পত্রস্থ 
বসস্তের স্তাঁয় পদার্থ গুলি ছুগ্ধে ভিজ্জাইয় মধুর সহিত গ্রদদত্ 
হইলে মন্থরিক জন্য শরীরে দাগ হয় না। বহুবিধ রজো- 
রোগ, মুত্ররোগ, মেহঘটিতরোগ ও কাশরোগে ইহ! নানান্ধপে 
ব্যবহৃত হইয়। খাঁকে। অর্শ ও উদরাময়রোগে যজ্ঞভুমুরের 
ক্ষীর প্রদত্ত হয়। এ ক্ষীর তিপতৈলের ঘহিত মিশাইয়া 
ঘায়ের উৎকষ্ট মলম গ্রস্তত হইয়া থাকে। সম্ঘ ডুমুরের রস 
অনেক ধাতুতটিত ওষপের অন্ুপানরূপে ব্যবহৃত হয়। 

দেবকার্ষে ব্যবহৃত হয় বলিয়া এদেশের অনেকে এই 
তুমুর খায়ন)। ইহার আকার সাধারণ ডুমুর অপেক্ষা কিছু 
বড়, কিন্ত তত স্মুখা দছে। বৈশাখ হইতে ভাড্র পর্ধ্যস্ত 
এই ফল জন্দিয়া থাকে । ইতরলোকে কাচ অবস্থায় 
ইহার ফল ত্রফারীর সহিত ভক্ষণ করে। গাকিলে সমস্ত 


[ ৪৩৬ ] 


ডুমুর 


(ফল পাঁগুটে রক্তবর্ণ হুইয়া.উঠে। অনস্মা ও হুর্গিনের সময় 
অনে্ ইহা খাইয়। থাকে। 
ছাগমোদি এই ফল খাইতে অতিগ্গয় ভালবাসে। 
ইহার পত্রাদি হস্তী গ্রভৃতির খাস্ভ। 
ইহার কাষ্ঠ অন্তঃসারশৃন্ত, লঘু, তঙ্গুর ও মোটা দানা- 
বিশিষ্ট, জলের নীচে থাকিলে অপেক্ষাক্কত দীর্ঘকা ল্থায়ী 
হয়। তজ্জন্য অনেকস্থানেই ইহা কূপের চৌদিকে দেওয়। হয় 
এবং ইহার ভেল! ও জল সেৌঁচিবার জন্য ব্যবহৃত হইতে থাকে। 
কাক-ডুমুর (17103 1713105) ইহার গাছ যজ্ঞ 
ডুমুরের গাছ অপেক্ষা ঈষৎ ক্ষুত্র এবং ভারতবর্ষের সর্বাতর, 
মলয়, সিংহল, চীন, আন্দামান দ্বীপ, অষ্ট্রেলিয়! গ্রভৃতি স্থানে 
দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষে হিমালয় প্রদেশে এই বৃক্ষ ৩৫০৭ ফিটু 
পর্যন্ত উর্ধে জন্মিয়! থাকে । 
ইহার ছাল হইতে একরপ দড়ি প্রস্তত হয়। 
ইহার ফল, বীঝ ও ছাল বমনকারক এবং বিরেচক। 
ইহার শু ফলচুর্ণ জলে সিদ্ধ করিয়া বোগ্বাই ও কোঙ্কণ- 
গ্রদেশে বিদারিক! গ্রভৃতিতে প্রলেপ দেয়। ছুগ্ধবতী গাভীকে 
দুগ্ধ শুকাইবার জন্তও ইহা খাওয়াই থাকে । আযুর্কদীয় মতে 
ইহা ছুপ্ধকর ও গর্ভস্থ জণের ছিতকর। [ কাকোড়ুম্বর দেখ। ] 
ইহার পত্রাদি পশুদিগের খাস্ভ। কাষ্ঠে জালানী ব্যতীত 
কিছুই হয় না। ইহার বীজ পাখীরা লইয়। অক্রালিক! 
প্রাচীরাদিতে ফেলে, তাহাতে অট্রালিক1 প্রভৃতিতে বৃক্ষ 
উৎপন্ন করে। এর সকল বৃক্ষ অট্রাপিকার বড় অনিষ্টকারী। 
ডুমুর (1০5 ২০১০৪) এই বৃক্ষ হিমালয়গ্রদেশ 
হইতে ভোটান, আসাম, শ্রীহট্র, চট্টগ্রাম পর্যন্ত সকল 
স্থানে জম্মে। ৬০** ফিটু উদ্ধী পর্যন্ত ইহা দেখা যায়। 
বৃক্ষ সাধারণতঃ বৃহত। ইহার ফল কাচা অবস্থায় তরকারীর 
সহিত ব্যবহৃত হয়। পাঁকিলে কোমল, রক্তবর্ণ এবং একটু 
স্থগন্ধ ও সুমিষ্ট হয়। অনেকে পাকাডুমুরও খাইয়া 
থাকে। গাছের গোড়ায় এবং শাখার গায়ে থোপা থোপ। 
ডুমুর ধরে। শতক্রতীরে ডুমুরের ছালে একদ্ধপ মোট! 
দড়ি প্রস্তত হয়। ইহার কাঠ কার্যকর নছে। পাতায়, 
গঙ্থাদির খাঁছ্য হয়। 
ভূই ডুমুর (1085 13685100115) এই জাতীয় ডুমুর গাছ 
একরূপ লতানে গুন্স। ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মর্দেশের অপেক্ষাকত 
উষ্ণতর প্রদেশে, টট্টগ্রাম, তেনাসেরিম, সিংহল প্রভৃতি স্থানে 
নদীতীরে জঙ্গিয়া থাকে। স্থানভেদে ইহার আবার জাতিভেদ 
আছে॥ ইহার পত্র ও মূল নানাবিধ ওধধে প্রযুক্ত হয়। 
ইহার শিকড়ের ছাল অতিশয় তিক্তগুণসন্পন্ন। উহার চূর্ণ 


প্রহুক্ত হয়:*-চট্টগ্রামু প্রদেশে ইছার় ফল তক্ষণ করে। 
ডুসুরদহ, বাক্ষালার রত হুগলী জেলার একটা পৃহর। 
এই সহর ভাগীরথীতীরে নয়াসরাইয়ের উপরেই অবস্থিত। 
সঙ্গ" ২৩, ২১৩৮ উঠ, জ্রাধি" ৮৮" ২৮৫৮ পু): পূর্বে 
. এইস্বান ভাকাইতির জন্ত বিখ্যাত ছিল। ১৮৪৫ খৃষঠাব 
পর্য্যন্ত লোকে এইস্থান দিয়া বাইতে ভয় করিত। নুর্ধ্যান্তের 
পর কোন পথিকই নিকট দ্বিয়া যাইত না, এমন কি দিবা 
ভাগেও কেহ এখানকার ঘাটে নৌকাদি বাধিত ন!। 
এখানকার প্রসিদ্ধ ডাকাইত বিশ্বনাথ বাবুর নাম তৎকালে 
কাহারও অবিদিত ছিল না। এই ছর্কৃত্ব পথশ্রান্ত পথিক- 
দিগকে রাজিসমাগমে অতি সৌদন্ত ও আতিথেয়তা সহকারে 
আশ্রয় গ্রদ্দান করিত এবং নিদ্রাবস্থায় উহধাদিগকে নদীতে 
ভাসাইয়া দিত। চতুর্দিকে বহুদূর পর্য্ত্ত স্থান এই ছর্দান্ত 
ব্যক্তিকত্তৃক উৎপীড়িত হইত। ইহার গতিবিধি অপরিজ্ঞাত 
থাকার বিশ্বনাথ বহুকাল পর্যন্ত পুলিসের চক্ষে ধূলা দিয়া 
ডাকাইতি করিতে থাকে । পরে ইহার জনৈক অনুচর 
সন্ধান বলিয়! ধরাই দেয়। বলা! বাহুল্য সমধর্ম্মাবলম্বী 
দন্ুদিগের মনে ভীতিসধার জন্ভ বিশ্বনাথকে যে স্থানে 
ধরা হয়, সেইস্থানে তাহার ফাসি হুইল। বিশ্বনাথ কখন 
দরিত্রকে উৎপীড়ন করিত না, বরং অনেক দীন ছুঃখী তাহার 
অল্পে গ্রতিপালিত হইত। 
ডুমার, ব্রদ্ষখণ্ড-বর্ণিত তোজদেশের অন্তর্গত সিদ্ধাশ্রমের 
দক্ষিণাংশে অবস্থিত নগর। ( বর্তমান ভুম্রাওন্‌ বলিয়া অন্গ- 
মিত হয়।) ভবিষ্যত্রঙ্ষখণ্ডের মতে, এখানে তৃমিহারক জাতীয় 
প্রবল পরাক্রাস্ত উদয়বন্ত সিংহের রাজত্ব। তাহার বংশীয় 
বিক্রমসিংহ এখানে ছূর্গাদি নির্মাণ করেন। ( ভণ্তরজ্ধৎ ৩১অ:) 
ডূমূরাওন্‌, শাহাবাদ জেলায় অন্তর্গত একটা প্রাচীন সহর। 
এখানে ডুম্রাগনের রাজবংশ বাস করেন। ভুম্রাওনের 
রাজগণ পন্বর নামক রাজপুতকুলোত্তব । তাহাদের পুর্ব 
পুরুষগণ উজ্জপ্লিনীনগরে ৰা করিতেন, তথা! হইতে মধ্য- 
ভারতে ছড়াইয়। পড়েন। মহারাজ সিদ্ধোলসিংহ সর্বপ্রথম 
বেছারে আসির়! বাম করেন। তিনি আপন পুত্র ভোজ- 
সিংহকে সোপার্জিত রাজত্ব দান করিয়া যান। ভোজমিংহের 
নামাস্থার়ে তাহার অধিকৃত জনপদ ভোজপুর নাষে বিখ্যাত 
হয়। ফালচন্রে এই ক্লাজবংশ নান! শাখা প্রশাখার বিভক্ত 
হুইয়। পড়িল। তন্মধো প্রধানবংশ আপনাদের পুর্বপুরুষগণের 
স্বাজধানী ভুদ্ষাওনে ,বাস করিতে লাগিলেন, একশাখা 
বক্পান্ে ও জপর শাখা! জগরীশয়পুয়ে গিয়! বাম করিল। 
1! 
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ধনিবায় সহিত মিশ্রিত করিয়া, কাশ, বপ্রতত্তি হজোগে 
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এই বংশে রাজা নারারণমক় জন্পশ্রহণ .ফযেন। তিনি 
১৬০৫ থুষ্ঠাযে সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট রাজ! উপাধি লাভ 
করেন।. তাঙান্স পন যথাক্রমে বীরবরসাহি, ত্রগ্রভাপ- 
লাহি, মান্ধাতাসাহি, হোবিলমাহি, ছতরধারীসিংহ ও বিক্রমজিৎ 
"সিংহ রাজ্যশালন করিয়া! মোগল বাদশাহগণের শ্রীতিভাজন 


* স্টুয়াছিলেন। আলমগীর, ফরুখশিয়ার, মহক্মদশাহ ও শাহ্‌- 


লার্টীলমের নিকট উদ্ভত রাজগণ অনেক জায়গীর লা 
করিয়াছিলেন । 

৯৭৬৪ খুষ্টাবে তক্টোবর মাসে বক্সারে অযোধ্যার নবাব 
স্থুজাউদ্দৌলার লঙ্চিত ইংরাজদিগের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে জয়- 
প্রকাশসিংহ ইংরাজসেনানায়ক: হেক্টর মন্রোর যথেষ্ট 
সাহায্য করিয়াছিলেন। 

সেইজন্য ১৮১৬ ধৃষ্টাবে ১*ই মার্চ জয়প্রকাশ বড়লাট মাক 
ইস্‌ অব্‌ হেষ্টিংসের নিকট মহারাজ বাহাছুর উপাধি লাভ করেন। 

*  জয়গ্রকাশের পর তাহার পৌন্ত্র জানকীপ্রসাদমিংহ অতি 

অল্প বয়সে রাজ্য প্রাপ্ত হন, কিন্তু অগ্পদিন পরেই তাহার 
মৃত্যু হওয়ায় মহেশ্বরবন্সসিংহ বাহাছুর ভুম্রাওন রাজ্যের 
উত্তরাধিকার লাত কর্সিলেন। ইনি নেপাল-যুদ্ধকালে ও 
সিপাহীবিদ্রোহের সময় বুটাশ গবর্মেন্টকে যথেষ্ট সাহাধ্য 
করিয়াছিলেন । জগদীশপুরে ইহার ভ্ঞাতি কুমারসিংহ বিদ্রোহী 
হইলে মহারাজ মহেশ্বরবকোর যত্বেই অতিঅল্নকাল মধ্যেই 
বিজ্রোহীগণ পরাজিত ও শানিত হুইয়াছিল। এই লকল 
কারণে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বৃটাশগবর্মেন্ট তাহাকে “মহারাজ” 
উপাধি এবং তছার বর্তমানেই ১৮৭৫ খৃষ্টাব্বে রাজকুমার 
রাধাপ্রসাদসিংহকে “রাজা” উপাধি প্রদান করেন, 

মহারাজ রাধাপ্রসাদের যত্তেও ডুম্রাওন্রাজেযর অনেক 
উন্নতি সাধিত হইয্াছে। 


ডুম্বুর, বঙগদেশের চক্ত্বীপ তৃভাগের অন্তর্গত একটা চীন 


গ্রাম । ভবিষ্বব্রঙ্গধণ্ডে লিখিত আছে-- 

একদিন মহাদেব উমার সহিত ব্যোমমার্গে ইন্্রপুরে 
গন করিতেছিলেন, অকন্মাৎ চন্ত্রথীপে তাহার দৃষ্টি পতিত 
হইল। এখানে তিনি তক্তগণের নৃত্যদর্শনে বিমোহিত হুই- 
লেন। তাহার হঝ্ত হইতে ডমক্ষ পতিত হুইল। পড়িয়াই তাহ 
হইতে অপূর্ধয শন্ষ হইতে লাগিল । চন্তরত্বীপের ত্রাঙ্মণগণ তন 
বেদবিধিক্রমে ডস্বরুর পুজা করিতে লাগিলেন । তখন শিব- 
ভত্বরু সন্তষ্ট £ুইয়। এই বর দিয়া গল, “এখানকার লোকেরা! 
ফলেই খার্টিক, বিদ্বান, জ্ঞানী, ধনী ও নিরোগী ছুটবে” 
যেখানে ডদ্বর পড়্িয়াছিল, সেই স্থানই কালক্রমে ডু্বক বা! 
ভুদুর নামে খ্যাত হয়। (ত' ব্রক্ষখণ্ড ১৩ অঃ) | 


ডেক্মার্ক 
ভূ্ুর (পুং) ডুমুর । [ডুমুর দেখ।] 
ডূম্থুরপর্ণী (স্ব) দত্তীবৃক্ষ। 
ডুরিয়। (দেশজ ) ১ ডোর! কাটা। ২ কুকুরপাঁলক। 


ডুরী (দেশজ ) ১ দড়ি। ২ পাঁকওয়াজ, তবলা ইত্যাদি বাণ্ঘ- 
যন্ত্রের পার্থ যে চামড়ার বন্ধনী থাকে, তাহাকে ডুরী কছে। 


ডুরীপড়া (দেশজ ) দড়ি পড়া, গাটপড়া। এ 


ডুরীহার, এক প্রকার শৈবযোগী। ইহারা ডুরী অর্থাৎ কার্।.. 
চৃত্রের ও পট্টনুত্রের বস্ত্র পরিধান করে এই নিমিত্ত ইছাদিগকে 
ডুরীহার বলে। 

ডুলি (রী) ছলি পৃষো" সাধু। ১ ছুলি, কমঠী, কচ্ছগন্ত্রী। 
২ যানবিশেষ। ইহাতে স্ত্রীলোকের! যাতায়াত করে। 

ডুলিকা (স্ত্রী) ভুলিরিব কায়তি কৈ-ক। খঞ্জনাকার পক্ষিবিশেষ। 

ডুলী (তত্র) ভুলিভীযু। চিল্লীশাক। 

ডেউয়া (দেশজ ) ডেও, মাদর। 

ডেউয়া-পিগীড়। (দেশজ ) কৃষ্চকায় বড় জাতীয় পিপীলিকা । 

ডেঁতে (দেশজ ) ১ দপ্ডিত। 

ডেঁপ (দেশজ ) রসগ্রাহী, বৃক্ষমূল। 

ডেকরা (দেশজ ) ডঙ্গর, ছষ্ট, বদমাইস। 

ডেকরামি (দেশজ ) ডেকরার কার্ধ্য। 

ডেকরী (দেশজ ) যে, দ্্রীলোক ছুষ্টামি বাঁ বদমাইসী. করে, 
নিষ্টুর স্ত্রী। 

ডেগ (পারদী ) তাত বা লৌহনির্মিত স্থালীপাত্র। 

ডেগর! (দেশজ ) ১ ধূর্ত, শঠ। ২ উচ্ছুঙ্গল। 

ডেঙ্গর ( দেশজ) মৎকুণ, উকুণ। 

ডেঙ্গুয়া (দেশজ) ১ এক প্রকার গুন! ২ যে পুরুষের স্ত্রী নাই। 

ডেস্কুয়াশাক (দেশজ ) এক প্রকার গুল্ম। 

ডেড় (দেশজ ) অর্ধাধিক এক, সার্ধেক। 

ডেড়ী (দেশজ) অভাব, দরিদ্রত। 1 

ডেন। (দেশজ ) পক্ষ, ডানা, পাথা। 


ডেম্মার্ক, যুরোপের উত্তরাংশবর্তী একটী দেশ। অক্ষা* ৫৩* ২৩ 
হইতে ৫৭* ৪৪৫০ উ$ এবং দ্রাঘি* ৮* ৫৮ হইতে ১২, ৪৪ 


গুঃ। ইহার উত্তরে স্কাকারাক উপসাগর, পূর্বে কাটিগাট ও 
সাউও প্রণালী ও বাণ্টিক সাগর, দক্ষিণে জর্্মণির কতকাংশ 
এবং পশ্চিমে জন্ণ সাগর বা দিনেমারদিগের ভাধায় 
পশ্চিম মহাসমুদ্র |. 

ছিল, ফিউনন্‌, (শালা প্রভৃতি ছ্বীপ, জট্লা 
উপস্বীপ ও বাল্টিকসাগরস্থ বর্ণহোলম্‌ দ্বীপ লইয়া এই রাজ্য 
সংগঠিত। পুর্বে শ্লেস্ভিগ হোগৃষ্টিন ও লোক্েনবার্গ নামক 
ছইটী প্রদেশও ডেগ্মার্কের অন্তর্গত ছিল, ১৮৬৬ খৃষঠাষে 


[৪৩৮] 


ডেম্মার্ক 


মর্খণিয়|' সহিত যুদ্ধে ভেস্মার্ক এ ছুই প্রদেশ ছারাইয়াছে। 
বর্তমান রাজ্োর পর্ষিমাণফল ১৪৭৮৯ বর্গমাইল ) অধিবাসীয় 
প্রায় অর্ধেক স্বধিজীবী। প্রায় একচতুর্থাংশ শিল্প ও বাণিজ্য 
দ্বারা জীবিকানির্বাহ করে। 

ইহার জট্লও উপত্বীপ যুরোপধণ্ডের সহিত সংলগ্ন এবং 
উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত । ইহার দৈর্ঘ্য উত্তরাক্ষিণে প্রায় ৩০ 
মাইল, বিস্তার পূর্বপশ্চিমে নানাস্থানে নানান্ধপ; কোন স্থানে 
৩* মাইল মাত্র কোথাও বা ১** মাইল। ইহার উপকূল 
ভাগের দৈর্ঘ্য প্রায় ১১** মাইল, কিন্ত এই সুদীর্ঘ উপকূলের 
অধিকাংশ স্থানেই জল নিতাস্ত অগভীর এবং অসংখা চড়া, 
দ্র দ্বীপ ও বালুক! বাধ থাকায় বাণিজ্যের অন্ুবিধাজনক । 

দ্বীপ সকলের মধ্য ছিলও সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। রাজধানী 
কোপেনহেগেন এই দ্বীপে অবস্থিত। এই দ্বীপের তৃমি নিম্ন 
এবং প্রায় সমতল, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে কয়েক ফিটু উচ্চ। স্থানে 
স্থানে ছুই একটী বিরল পাহাড় আছে, উহাদের উচ্চতা সমুদ্র- 
পৃষ্ঠ হইতে ৫০* ফিটের অধিক নহে। জিলগ ও জট্লগ্ডের 
মধ্যে ফিউনন্‌ দ্বীপ অবস্থিত। লালাও, সোংলাও, ফল্্টার, 
মোয়েন গ্রতৃতি কষত্র দ্বীপ ফিউনন ও জিলগ্ডের দক্ষিণে অব- 
স্থিত। ইহাদের প্রর্কৃতি ও সন্নিহিত সাগরের অল্প গভীরতা! 
দৃষ্টে অনুমান হয়, বন্পূর্বে এ সমস্ত দ্বীপ পুর্বে সুইডেন ও 
পশ্চিমে জটলগু পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া! এক বৃহৎ তৃখও ছিল? 
কালক্রমে বিচ্ছিন্ন হইয়! হুদ কষুত্র ধবীপে পরিণত হইয়াছে । 

ডেন্মাকে খাড়ী অর্থাৎ দেশের মধ্যে প্রবিষ্ট সাগরশাখা 
বিস্তর। উত্তরভাগে লিম'জোর্ড খাড়ি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ । 
১৮২৫ থুষ্টাবে ইহার পশ্চিম প্রান্তস্থ অপ্রশত্ত যোজক ভাঙ্গিয়। 
গিয়া ইহা অর্দপ-সাগরের সহিত সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে। 
ডেম্মার্কে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হুদ অনেক আছে, কিন্তু উচ্চ পর্বাত ও 
বৃহৎ নদী নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী, 'ন্তি উচ্চ পাহাড় এবং 
অনেক কৃত্রিম খাল আছে। 

সমুদ্র-সঙ্গিহিত বলিয়া! ডেয্মার্কে শীতগ্রীষ্ষের প্রকোপ 
তাদৃশ অধিক নছে। বায়ু অনেক সময় সরস ও মনোরম। 
বড়দিনের পুর্বে এবং ফান্ঠন গত হুইলে লীতের প্রখর 
গ্রায় থাকে না। কখন কখন গ্রীক্ষকালে অনাধারগন্ধপে 
উত্তপ্ত হইয়। উঠে। এখানকার জলবায়ুর অবস্থা অতিশয় 
পরিবর্তনশীল, বৃষ্টি ও কুছ্থাটিক! গ্রায় ঘটয়া থাকে । রাজধানী 
কোপেনহেগনের তাঁপাংশ শীতকালে ৩২৯, বমস্তকালে 
৪৩'৫, গ্রীষ্মকালে ৬৩" এবং শরৎকালে ৪৯০ ফা । 

ভূমি উর্ববরা এবং গোধুম, রব, রাই প্রভৃতি নানাধিধ শন্ত 
উৎপন্ন কর়ে। কেবলমাত্র জিলঙড স্বীপে ফল শাকাদি উৎপন্ন 


ভেম্মার্ক 


রর 
হয়। গ্রতিবৎসর প্রায় ২১৬৯, হইতে ২৫০০৯ অপ বিদেশে 


প্রেষিত হয়। প্রধানূতঃ ছুপ্ধের জন্ভই লোকে গোমেধাদি 
প্রতিপালন করে। খাড়ী ও নদী সফলে মত্ত প্রচুর । 
অনেক স্থানে মাছ ধরিবার আড্ডা আছে, এ সকল হইতে 
বিস্তর আর হয়। শক্তিও বিস্তর উত্তোলিত হয়; কিন্তু 


উহ্থা রাজার একচেটিয়।। জটলগ্ডের উত্ধরভাগে বহুসংখ্যক 


কড মত্গ্ঠ পাওয়া যায়। ইহা! হইতে কড-লিভার অয়েল 
প্রভৃতি প্রস্তত হয়। তিমিও পাওয়! যাঁয়। ডেগ্সার্কে 
আকরিক বিরল। বর্ণহোলম্‌ দ্বীপে পাথরিয়! কয়লা, অতি 
সামান্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। কাষ্ঠও স্বচ্ছল নহে। 

এখানে কৃষি ও শিল্পের অবস্থা ক্রমশং উর্নতি হইতেছে। 
শন্ত, মাখন, পনির, লবণাক্ত মাংস, মদ, ছাগ, মেষ, 
অশ্বগবাদি পণ্ড, চর্ম, চর্বি, লোম এবং নানাবিধ মংস্ত, কড, 
তিমি প্রভৃতির তৈলাদি বিদেশে প্রেরিত হয়। আমদানীর 
মধ্যে কার্পাস ও রেসমবন্ত্র, লৌহ, নানাবিধ কলকজা, মগ্য, 
ফর, চা, তামাক, কাফি, কড়িকাঠ ইত্যাদি প্রধান। 

ডেনমার্কের সৈশ্সংখ্যা! ৫০,৫২২ দন, প্রয়োজন মত এ 
সংখ্য। বঞ্ধিত হইতে পারে। ৩৭টা যুদ্ধজাহাজ ও তাহাতে 
২২৭টা কাঁমান এবং ১২৭০ জন সৈন্য ও কর্মচারী আছে। 

ডেনমার্কের রেলপথের পরিমাণ প্রায় ১২০৮ মাইল এবং 
টেলিগ্রাফ-তার ৬৬৮৯ মাইল। 

রাজ্যের আয় ১৮৮৯-৯০ থৃং অব ৩১৯২,৯০৯০২। 
ডেন্মার্কে বিগ্াশিক্ষার বন্দোবস্ত অতিশয় উত্তম। এইস্থানের বিশ্ব- 
বিস্তালয় গুলি বিশেষ বিখ্যাত। ৭ বৎসর হইতে ১৪ বৎসরের 
মধ্যে বালকদিগকে বিস্তাশিক্ষা করাইতে প্রত্যেক অভি- 
ভাবকই বাধ্য । ডেন্সার্কের সকল বিস্ভালয়ই রাজার অধীন। 

ডেনমার্কের রাঁজাদিগকে লুখার-সংস্কৃত খৃষ্টধর্ম অবলম্বন 
করিতে হুয়। কিন্তু প্রজাগণ ইচ্ছানুসারে ঘে কোন ধর্দের 
অনুষ্ঠান করিতে পারে। ১৫৩৬ খৃঃ অবে লুখারের সংস্কার 
ডেন্মার্কে প্রবেশ করে। এই রাজ্যে ৯ জন বিশপ আছেন। 
বিশপদিগকে রাজা! স্বয়ং মনোনীত করেন। তীহাদের শাসন 
ষন্বন্বীয় ক্ষমতা নাই। 

ডেনমার্কের ভিন্ন ভিন্ন সহরে ও নগরে অনেকগুলি বিচা- 
রালয় আছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা উচ্চ বিচারালয় কোগেন- 
হেগন নগরে অবস্থিত । কোর্ট অব কনসিলিয়েসন্‌ (0০7 
06 0০701158020) নামক আদালতে সর্ব প্রথম অভিযোগ 
উপস্থিত করিতে হয়। নিম আদালতের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে 
উচ্চ আদালতে আপিল হইয়া থাকে । 

গুর্বে এই রাজ্যে বংশানুক্রমিক রা-নিয়োগ প্রচলিত 


[ ৪৩৯ .] 


ডেগ্মার্ক 


ছিল না। ১৬৬, থঃ অকে ভৃতীয় জ্রেডারিফের রাজত্বকালে 
বাজ্যশাসন ক্ষমতা! বংশানগগত হয়! যেই অবধি রাজা! নিজ 
ইচ্ছান্থসারে শাসন করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু অনেকে 
অসন্ধষ্ঠ হওয়ায় ১৮৩১ খৃঃ অনবধে জটলগু ও দ্বীপগ্ুলি শাসন 
করিবার জন্ প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে লইয়া! একটা ষভ। 
গঠিত করিলেন। ইহাতে কার্ধ্যের অতিশয় বিশৃঙ্খল! হইতে 
লাগিল। অবশেষে রাজ] ৭ম জ্রেডারিক কর্তৃক ডেন্ার্কের 
বর্তমান শাসনপ্রণালী বদ্ধমূল হইল। গ্রজাদিগের মধ্য 
হইতে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় এবং এই গ্রতিনিধিগণ 
মন্ত্রীস্জয় আসন গ্র্ণ করেন। এই জাতীয় সভা ছই ভাগে 
বিভক্ত )5০19170 270 [48705071081 এই ছুই সভ] 
কতকাংশে বুটাশ পার্লামেণ্টের 73056 ০৫ ৫০4/800$এর 
সমতুল্য। 

ডেনমার্কে রাজার দেহ অতি পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়া] 
থাকে। রাজ্যের কোন রূপ বিশৃঙ্খলার জন্ মন্ত্রীগণই দারী। 

রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিগণকে বাজ কাউন্ট এবং ব্যারণ 
এই ছই গ্রকার উপাধি দিয় থাকেন. কিন্তু উপাধিহীন 
প্রাচীন বংশীয় লোকগণই সাধারণের নিকট অধিকত্তর মান্ত 
প্রাপ্ত হন। উপনিবেশ শাসন করিবার জন্ত রাজার অধীনে 
শাঁসন-কর্তা নিযুক্ত হয়। রাজার একটা মন্ত্রীসভা! আছে। 
এই সভা রাজা, তাহার ভাবী উর্তবরাধিকারী ও ৮ জন.সভ্য 
দ্বারা গঠিত। | 

দিনেমারগণ অতিশয় বলিষ্ঠ; ইহাদের আকুতি খর্ব 
নছে। ইহাদের দেহের বর্ণ পরিষার, চক্ষু নীলবর্ণ এবং কেশ 
পাতলা । ইহার! সহজে কোন কার্ষ্য নিযুক্ত হয় না) কেহ 
ইহাদের ম্বত্ব অধিকার" করিলেও সহজে তাহাকে বাধ! দেয় 
না। কিন্তু ইহারা অতিশয় সাহসী এবং শ্বদেশের অন্য আঁম্ম- 
বিসর্জন করিতে ইছারা অথুমাত্রও কুষ্টিত নহে। ডেনমার্কের 
সকল শ্রেণীর লোকই অতি যত্বের সহিত মৃত্তের কবর রক্ষা 
করে। ইহারা ফুল অতিশয় ভালবাসে । ইহাদের সৌনদর্ধ্য- 
জ্ঞান প্রশংসার্হ। 

সিমরি (0)/1)-গণই ডেলম্মার্কের আদিম নিবাসী। 
তৎপরে অডিনের অধীনে গথগণ আসিয়া এইস্থানে বাস 
করে। এইকালে ডেস্মার্ক ক্ষু্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল 
এবং অধিবামীগণ জলদন্থ্যতা! করিয়া জীৰিকা অর্জন করিত । 
অধিবাসীগণ বিনভার (8050067) এবং টেল (511) এই 
চট শ্রেণীতে পরিচিত হইত। মেযোক্তগণ ভূমিকর্ষণ, শিকার 
গ্রতৃতি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত। এইকানে স্ত্রীলোকগণ 
পুরুষের সমকক্ষ বিবেচিত হুইত। রোম-সাম্রাজ্যের 


ডেম্মার্ক 
রিরারিতীটি রা 
. আবনতিকালে ইহারা ইংলগু গ্রভৃতিদেশে লুষ্ন ক্গিতে 
_আরস্ত করিল। ৮২৬ খৃং আবে ডেম্মার্কের রাজা হারাজ্ড 
ক্কাক (৪৪014 7140 জর্শাণিদেশ হইতে খনেক ভরা লুষ্ঠন 
করিয়া আনিয়াছিলেন। এই সমরে উক্ত রাজ। অন্গগেরি- 
য়াম্‌ কর্তৃক থৃষ্টধর্থে দীক্ষিত হইলেন। কিন্তু প্রজাগণ ধৃষ্ট- 
ধর্মকে অতিশয় স্বণা করিত। ১১৪২ খুঃ অবেো এসটিডসন 
রাজ। হইলেন। কিন্তু গৃহবিবাদ ও বহিঃশক্রুর আক্রমণ 
হেতু ডেগ্মার্ক ক্রমে হূর্যাল হইতে লাগিল। তৃতীয় ভলডে- 
মারের রাজস্বালে দিসেমারদিগের জাতীয় বিধিব্যবস্থ। 
সংগৃহীত হইয়। গ্রচারিত হইল। ১৩৭৬ খু অঙ্গে তলডে- 
মারের কল্তা মারগারেট সমন্ত স্বন্দনাভিয়ার রাজী হইলেন) 
কিন্ধু ১৪১২ খৃঃ অবে তীহায্স মৃত্যু হইলে রাজ্য কএকটা 
পুনরায় পরম্পর বিচ্ছিন্ন হুইয়! পড়িল। তৎপরে ক্রিষ্টফার 
ডেম্সার্ক শাসন করিতে লাগিলেন। ১৪৪৮ অঙ্ধে ১ম 
খৃষ্টিগ্ান ডেন্সার্কের এবং ১৫২৩ অন্ষে ১ম ফ্রেডারিক 
নির্বাচনানূসারে ডেম্মার্ক ও নরওয়ে এই যুক্ত রাঙ্গ্যের সিংহা- 
সন অধিকার করিলেন। ১৫৮৮ খৃঃ অবে ৪র্ধ খুষ্টিয্ান 
রাজ! হুইয়া ডেন্মার্ককে অতিশয় ক্ষমতাশালী করিয়া তুলি- 
লেন। কিন্তু উচ্চবংশীয়গণ প্রতিকূল আচরণ করায় ডেন্সার্ক 
শীপ্রই নিজ অধিকার হারাইল। ১৬৬* খৃঃ অবো। 41৮৩-7)- 
₹01015 26889110815 10 অনুসারে রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধিপাইল। 
ইহার পর প্রায় এক শতাব্দী কৃষকগণ অতিশয় অধীনত! সহ 
করিতে লাগিল। ৭ম থৃষ্টিগ্নানের সময় ডেল্মার্কের অনেক 
উদ্নতি সাধিত হই্ধাছে। ইহার রাজত্বকালে মুদ্রাধস্থের 
স্বাধীনতা গ্রদ্ত ও গবর্মেন্টের অব্যাহত ব্যযসা রহিত হয়। 
নেপোলিয়ানের সহিত মিলিত হইয়া! সুরোগীয় অপরাপর 
রাজাগুলিয় বিরুদ্ধে সর্বদা যুদ্ধ করায় ডেন্মার্ক প্রায় দেউ- 
লিয়। হইয়া! পড়িয়াছিল। ১৮৯৭ খুঃ অঞ্ধে নেল্সন দিমেমার- 
দিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাছিত করেন। এই বুদ্ধের পর 
ভিয়েন। সন্ধি অনুমায়ে ডেনমার্ক যাজ্য হইতে নরওয়ে ছ্ই- 
ডেনের সহিত সংযোজিত হইল । বন্পূর্ব হইতেই রাজা লইয়া 
ধর্খণবানীদিগের ষহিত দিনেমারদিগের শক্রভাধ ছিল। 
১৮৪৮ খঃ অকে এই শক্রতাব প্রকাহযুদ্ধের অবতারণা 
করিল। ১৮৪) খুঃ জবে দিনেমারগণ জয়লাভ করিলে উভয় 
রাছ্যে যন্ধি স্থাপিত হইল। ডেগ্নাকের প্রজাগণ রাজার 
নিকট হইতে বথেষট স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং এখন স্থথে 
বাদ করিতেছে। কিন্ত ডেমাকে অধীন কষ কু রাঙ্য- 
খুছধি হইতে এখনও অসস্তোষভাব দূরীভূত হয় নাই। ডেস্মা- 
কর বর্ধমান বাজার নাম ৯ খায়োন্‌। - 


[8৪০ ] 


ভোষ 
হজ রে 
ডেবরা দেশঝ ) স্ফীত, উন্নত 
ডেবরি (দেশজ ) মতক্তবিশেষ। 
ডের! (দেশজ) কিছুদিনের জঞ্ড কোনন্থানে বান করা, জাভা । 
ডেল! ( দেশজ ) মাটির চাপ, ভাঙ্গা ইট। 


ডেলাভাঙ্গাযুগুর (দেশজ ) মাটির চাপ ঘ! খোওয়া ভালিবাক 
মুগ্ডর | (0708) 

ডেহরিয়া, কাণী প্রদেশের পূর্বভাগে কর্মনাশা নদীকৃলে অব- 
স্থিত একটী প্রাচীন গ্রাম। ভবিঘ্য-ত্দ্ষঘণ্ডের মতে এখানে 
পূর্বকালে তাড়কারাক্ষমী বাস কারত। রামচন্ত্র ভাহাকে 
বিনাশ করিলে তাহার অস্থিগুলি কালক্রমে মাটি হইয়া যায়। 
( ভণ ব্রঙ্গ' ৫৮ অঃ) 

ডেহুয়। (দেশজ ) ডেও, মাদার। 

ডোকর| (দেশজ ) লক্্মীছাড়া, ইহা প্রায় ইতর লোকে সর্বদা 
ব্যবহার করিয়া থাকে । 

ডোকরান (দেশজ ) ১ ভয় পাইয়া অস্ফুট স্বরে রোদন কয়] । 
২ হুঞ্চপোষ্য বালকের উচ্চছান্ত। 

ডোঁকৃল! ( দেশজ ) উদরস্তরি, পেটুক। 

ডোগ (দেশজ ) এক প্রকার মাছ। 

ডোঙ্গ! (দেশ) তালবৃক্ষ বা কলার বাল্দো"নির্শিত ছু্র তরি। 

ডোড়িকা (ভ্্ী) ক্ষুপবিশেষ, হিন্দী করেরূআ। [ডোড়ী দেখ।] 

ভোড়ী (স্ব) ক্ষুপবিশেষ। পর্ধ্যায়__লীবন্তী, শাকপ্রেষ্টা, 
স্থখালুকা, বহবন্লী, দীর্ঘপত্রা, হুক্পত্রা, জীবনী । ইহার গুণ 
কটু, তিক্ত, উষ্ণ, দীপন, কফ, বাত, কঠাসয়, রক্তপিত্ত ও 
দ্বাহনাশক এবং ক্ষচিকর। (রাজনি' ) 

ডোম, ভারতবর্ষের নীচশ্রেণীর জাতিবিশেষ। এই জাতি বনু 
স্থানে বিস্তৃত ও নানাশ্রেণীতে বিভক্ত। ইহাদের উৎপত্তি সগ্থন্ধে 
বিবিধ আখ্যাগ্লিক শুনিতে গাওয়া বায়। বেহারের মগহিয়া, 
ডোমগণ বলিয়া থাকে যে, একদিন মহাদেব এবং পার্বতী; 
সমস্ত জাতিকে আহারার্থ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ডোম- 
দিগের আনিপুকুষ স্ুপত ভকত সকলের শেষে লিসন্ত্রণ 
স্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, ভন্তান্ত জাতীয় লোকদিগের 
আহার শেষ হুইয়াছে। তাহার অতিশয় ক্ষুধ! পাই্জাছিল, 
সে সকলের ভুকাবশিই একজ করিয়া গোজন করিল। 
উপস্থিত লকলেই তাছার এই কাধের অতিপয় নিম্বা করিতে 
্রাগলেন। তাহাকে জাতিচাত করা হইল। বেছারের 
থে কোন ভ্িক্ষোপজীবী ডেমকে তাছায জাতির কথা 
জিজাস! করিলে শুনিতে পাওয়া যায় যে, সে “কুটা-খাই” অর্থাৎ 
উচ্ছিভক্ষক। কিন্তু মধা ও পশ্চিম বঙ্গে ভোমমিগের 
নিকট তাহাদের উৎপত্তি সন্বস্থীয় এই প্রবাদটা সং্পূর্ণ আন্ত। 


ইহারা বলে বাণী জাতীর লেটগেনীর পুরুষের ওরম্বে ও 
চণ্ডাল জাতীয় স্ত্রীর গর্ভে কানুবীয়ের জন্ম হয়। [ম দেখ।] 

সেই কালুষীর এই সমস্ত ডোম্রেদীর আদিপুরুষ। কালু: 
বীরের প্রাণবীর, মনবীর, বাণবীর ও শাণবীর এই চারিপুক্র 
হইতে আত্ুরিয়া, বিশতলিয়া, বাছুনিয়া এবং মগহিকা 
এই চান্লি শ্রেণীর ডোম উৎপন্ন হইয়াছে । ধাকালদেশিয়া 
কিংবা তপসপুরিয়! ভোমগণও কালুষীরকে আপনাদিগের 
পূর্বপুরুষ বলিয়া! থাকে । ইহারা অপরের মৃতদেহ স্থানাস্তর 
ফরে ও চিত! কাটে। এই ডোমগণের এইরূপ প্রবাদ 
আছে যে, মহাদ্দেব কালুবীরের এক পুত্রকে গঙ্জা হইতে জল 
আনিতে পাঠাইয়াছিলেন। এই ব্যক্তি গঙ্গাতটে আসিয়া 
দেখিল যে কএকজন লোক একটা মৃতদেহ দগ্ধ করিবার জন্য 
তথায় আনয়ন করিয়াছে । তখন সে মৃতব্যক্তির আত্মীয়- 
দিগের নিকট অর্থ লইয়া মাটি কাটিয়া একটী চিত! প্রস্তত 
করিয়া দিল। ফিরিয়। আসিলে মহাদেব তাহাকে অভিশাপ 
দিলেন যে, সে এবং তাহার বংশধরগণ চিরকাল মৃতদেহ সৎ- 
কারাদি করিয়াকালযাঁপন করিবে । ডোমদিগের স্ত্রীলোকগণ 
ধাত্রীর কাধ্য করায় তাহারা “দাই” নামে উক্ত হইয়া থাকে, 
এই শ্রেণীর পুরুষগণ মজুরি করে। এক শ্রেণীর ডোম বাশ 
কাটিয়া চুপড়ি, ঝাঁক! গ্রত্ৃতি প্রস্তত করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ 
করে। ইহাদিগকে বাঁশফোড় বলে। ছপর প্রস্তত করে 
বলিয়া এই শ্রেমীর কোন কোন ডোম ছপরিয়া নামে খ্যাত। 

ডোমদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গোত্র আছে। ইহাদিগের 
মধ্যে ব্রাহ্মণদিগের গোত্রই অধিক গ্রচলিত। সাধারণতঃ 
ডোমদিগের পঞ্চম পুরুষের মধ্যে বিবাঁহ নিষিদ্ধ ।' বেহারের 
মগহিয়া ডোমদিগের মধ্যে বিবাহের জন্ত গোত্রের নিক্পম 
অতিশয় প্রবল। (১) পিতা, (২) পিতামহী, (৩) প্রপিতা- 
মহী, (৪) বৃদ্ধা প্রপিতামহী, (৫) মাতা, (৬) মাতামহী এবং 
(৭) গ্রমাতামহী-ইহারা যে শ্রেণীভুক্ত সে শ্রেণীতে মগহিয়! 
ডোমগণ বিবাহ করিতে পারে না। বঙ্গদেশের ডোমগণের 
মধ্যে কেবলমাত্র এক মূলের স্ত্রী পুরুষের বিবাহ নিয়ম-বিরুদ্ধ। 
বাকুড়ায় অধস্তন ৩ পুরুষের মধো বিবাহ হয় না, কিন্তু 
তৈয়াদি থাকিলে ৫ পুরুষের মধ্যেও বিবাহ হইতে পারে ন!। 
২৪ পরগণাবাসী কোন ডোম সপিগ্ড স্ত্রী গ্রহণ করে ন1। 

অন্তজাতীয় কোন লোক ইচ্ছা করিলে গঞ্চায়তকে 
নির্দিষ্ট অর্থ ও নিকটবর্তী ডোমদ্িগকে একটা ভোজ দিয়া 
ডোমজাতিতুক্ত হইতে পারে। যে ব্যক্তি ডোম শ্রেণীভুক্ত 
হইতে ইচ্ছা করে, তাহাকে মস্তকমুগ্নপূর্বক পঞ্চায়তের 
নিকট হইতে একপ্রকার দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। 
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মধা ও পূর্বব্ের ডোমগণ অতি অঙ্গ বয়সেই তাহানেকী. 
কন্ঠার বিবাহ দেয়। ১* বৎসরের অধিক ৰয়স্কা কোন 
ফল্তাকে অবিবাহিতা রাখিলে সমাজে কন্তার পিতার নিঙ্গ! 
হয়। ইছানের মধ্যে কন্যার পণ ৫২ টাক! হইতে ১*২ টাকা । 
চাকাজেলার ভোমগণ বিবাহকালে আত্মীয়ত্বজনাফিকে 
আমন্ত্রণ করে। নিমন্ত্রিতগণ উপস্থিত হইলে বরের পিতা 
পুত্রকে ফোলে লইয়া মরোচের মধাস্থলে উপবেশন কয়ে 
এবং কন্তার পিতাও কন্তাকে লইয়া বরের সম্মুখে উপবিষ্ট 
হয়। কন্তার পিতা ৭ পুরুষের এবং বরের পিতা ৩ পুরুষের 
নাম উচ্চারণ করে॥ তৎপরে তাহারা ঈশ্বরকে এই ব্যাপারে . 
সাক্ষী কয়ে এবং বরের পিত1 কন্তার পিতাকে তাহার 
কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়াছে কি না এই কথ জিজ্ঞাসা 
করে। কন্তার পিতা সম্মতিস্চক উত্তর দিলে বর কম্তার 
কপালে সিন্দুর দেয়। এইরূপে বিবাহক্রিয়৷ সম্পন্ন হয়। 
২৪ পরগণার ভোমগণ বিবাহকালে বিবাহসভার মধ্যস্থলে 
একপাত্র গঙ্গাজল রাখে । এই পাত্রের উপর বর ও কন্ত। 
উভয়ের হস্ত স্থাপিত করে। ধর্মপণ্ডিত মন্ত্রাদি পড়িলে 
অবশেষে বর ও কন্তা পরম্পরের পুষ্পমালা বদল হয়। 
বিবাহের পূর্বে ছুর্গ|, মহাদেব, গণেশ গ্রত্থৃতি দেবতা অর্চিত 
হইয়। থাকেন। 

ডোমদিগের মধ্যে বনুবিবাহ*ও বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ 
নহে। বিধবার সহিত তাহার স্বামীর কনিষ্ঠ সহোদরের 
বিবাহ বেছারের ডোমগণ সঙ্গত বলিয়া বিবেচন। করে। 
বস্ত্র ও সিন্দুরদানই দাঙ্গা! অথব! বিধবা-বিবাহের অঙ্গ। 
মুর্শিদাবাদের ডোমদিগের মধ্যে ' পতিগত়ীপরিত্যাগ-গ্রথ! 
গ্রচলিত আছে। কিন্ধ এই পরিত্যাগ পঞ্চ য়তের সন্মতিক্রমে 
হওয়া আবশ্তক । পঞ্চায়ত “যাও বলিলেই সমস্ত গোলয়োগ 
মিটিয়া যায়। উত্তর ভাগলপুরে স্বামী কতকগুলি খড় লইয়া 
সকলের সাক্ষাতে দ্বিথণড করিলে বিবাহ সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। 
মুল্লেরে ২য় স্বামী সকলকে ভোজন করাইবার জন্ত পঞ্চায়তকে 
একটা শুকর দেয়। যদি কেহ কোন স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট করে, তবে 
পূর্বস্বামীকে নটা টাক! দিলেই সে সমাজ হইতে মুক্তি পায়। 

ডোমদিগের পঞ্চায়তগণের ভিন্ন ভিন্ন উপাধি আছে; 
যথা, সরদার, প্রধান, মঞ্চান, মরার, গোরৈত, কবিরাজ। 
এক ব্যক্তির সন্তানগণই উত্তরাধিকারীক্রমে পঞ্চা়ত নাম 
লাভ করে। প্রতি পঞ্চায়তের অধীনে এক এক জন ছড়ি- 
দার ধাকে। ্ 

ডোমদিগ্রের ধর্শের শৃঙ্খল! নাই। বিভিন্ন প্রদেশীর 
ডোমদিগের ধর্মপ্রণ।লীর সামঞন্য দেখা যায় ন!। ইছার্দিগের 


- 
রর 


ফেনি ব্রাঙ্মণ পুরোহিত না থাকার ইহাদের ধর্্ানুঠান ভিন্ন 
ভিন্ন স্থানে বিতিন্ন আক্ততি ধারণ করিয়াছে। ভাগিনেয়- 
গণই সটরাচর পুরোছিতেক্ন কার্ধ্য নির্বাহ করে। ধদি 
তাগিনেয় অথবা তাগিলেয়-সম্প্কীয় কোন লোক ন! থাকে, 
তবে পরিবারের কর্তা মন্ত্রা্দি পাঠ করে। বনদদেশে বাকুড়। 
জেলায় দেঘরিরা এবং অন্ঠান্ত জেলায় ধর্শপ্ডিত নামে 
অভিহিত ডোমগণ ত্বাক্া! পুরোহিতের কার্য নির্বাহিত হয়। 
ইহাদের পদ পুরুষান্থক্রমিক। অন্ুলিতে তাত্র অস্গুরি দ্বারা 
ইহাদিগকে চিনিয়! লওয়! যাইতে পারে। সাওতাল পরগণায় 
নাপিতগণ পৌরোছিত্য করে। ং 

বাঁকুড়া ও পশ্চিমবঙ্গের ডোমগণ অনেকাংশে বৈষ্ণব। 
কিন্তু রাধা ও কৃষ্ণ ব্যতাঁত ধর্শরাজও' ইহাদিগের প্রধান 
উপান্ত। ইহার! ভাছু এবং বাজুনিয়াগণ ছুর্গাপুজাকালে 
চাক'পৃজ| করিয়া থাকে । মধ্যবঙ্গের ডোমগণ একান্ত 
কালীভক্ত। পূর্ববঙ্গের অনেক ডোম শোভন-ভকতকে 
গুরুরূপে পুঞ্জা করে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার 
মহারাজ হরিশ্চন্ত্র হইতে তাহ!দিগের উৎপত্তি উল্লেখ করিয়। 
আপনাদিগকে হরিশচন্দী বলিয়৷ পরিচয় দেয়। তাহাদিগের 
মতে, হরিশচ্্র যথাসর্বশ্থ বিশ্বামিত্রকে দান করিয়া পরে এক 
ডোমের নিকট দাসত্ব স্বীকার করেন। ডোমের সদয় 
ব্যবহারে হুরিশ্চন্দ্র অতিশয় প্রীত হইয়া সমস্ত জাতিকে 
হার নিজ ধর্শে দীক্ষিত করেন) তদবধি ডোমগণ 
ধর্শ প্রতিপালন করিয়া আপিতেছে। 

পূর্ববঙ্গে শ্রাবণিয়া পুঁজ! ডোমদিগের প্রধান উৎসব। 
এই উৎসব শ্রাবণ মাসে সম্পন্ন হুয়। তৎকালে একটী শুকর 
বলি দিগ্ম! একটা পাত্রে উহার শোধিত ও অপর একটা পাত্রে | 
ছুপ্ধ এবং তিন পাত্র স্থুরা নারায়ণকে উৎসর্গ কর! হয়। ূ 
ভাত্র কষ্ণনিশিতেও এরূপ একদিন একপাত্র ছুগ্ধ, চারিপাত্র 
স্থুরা, একটী নারিকেল, এবং গীজা-কলিক1 হরিরামকে 
উৎসর্গ করিয়া পরে শুকরবলি দিয়! উৎসব করে। কিছুদিন 
পুর্ব পর্যন্ত বাঙ্গালায় সর্বত্র একটী প্রথা ছিল। হূর্য্য বা চন্র- 
গ্রহণ সময়ে প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থ বহি্'ণারে কয়েকটা তাত্রমুদ্রা 
রাখিত, উহা! ডোমদিগেরই প্রাপা ছিল। সম্প্রতি গ্রহাচার্ধ্যগণ 
উহা লইয়া থাকে । রিশ্লি সাহেব অনুমান করেন, ,এই 
প্রতাস্বারা প্রতীত হয় যে ভোমগ্রণ পূর্বে অপি, জল, বায়ু 
প্রস্ৃৃতি ভূতোপাসক অনাধ্য জাতিদিগের পুরোহিত ছিল। 

বেহারের ডোমগণ বাঁঙ্গালার ডোমদিগের অপেক্ষা হিন্দু 
নিতে অনেক পশ্চাৎপদ্দ। ইহারা মহাদেবে, কাঁলী, গঙ্গা, 
প্রভৃতির সময় লমদদ পুজ1 করিলেও শ্টামসিংহ, রক্তমালা, 


[ ৪৪২ ] রি 


ডো 


তণাহিল, গোরৈরা, বলী, লোকেশ, দিহ্বার প্রভৃতি ইহাধের 
অগণ্য দেবতা আছে। ইহাদের মধ্যে ভ্তামসিংহকে অনেকে 
ইহাদের আদিপুরুষ বলিয়া অনুমান. করেন। শ্তামসিংহই 
ইহাদের প্রধান দেবতা, দারভঙ্গের দেওধা নামক স্থানে ইছার 
এক মন্দির নির্মিত হুইয়াছে। অন্যান্ত দেবতা লফষলের বিবরণ 
এবং আকার প্রকার ডোমদিগের ধর্মজ্ঞানের স্তায় অল্পষ্ট। 
বিবাহ, উৎসব কিংবা মারীভয় উপস্থিত হইলে ডোমগণ 
মৃত্তিকা দ্বার পিগাকৃতি কতকগুলি মূর্তি নির্মাণ করিয়া 
শৃকরবলি দিয়া তাহাদিগের উপাসনা করে। গ্রামের প্রাস্ব- 
ভাগে একটা গৃহে কিংবা তরুতলে এ সমস্ত পুজাদি সম্পন্ন 
হয়। বল! বাহুল্য, এ সকল ঠাকুরের সংখ্যা ও উৎপত্তি 
বিবরণ অসংখ্য । কোন ব্যক্তি নিজ কার্ধ্য, মৃত্যু বা অপর 
কারণে বিখ্যাত হইলে ডোমগণ তাহাকেই ঠাকুর- বলিয়া! 
উপাসনা করে। শ্থামমিংহও সম্ভবতঃ এইরূপেই উৎপন্ন 
হুইয়! থাকিবে। গয়ার নিকটস্থ মগহিয়া ডোমগণ বিখ্যাত 
ডাকাইত। কেহ ডাকাইতি করিতে বাহির হইলে তাছার 
মঙ্গলার্থ সন্সারিম।ই দেবীর পুজা করিত ?" অনেকে অনুমান 
করেন, এই দেবী কালীরই নামভেদ মাত্র, আবার অনেকে 
বলেন, ইহা পৃথিবী। এই দেবীর উপাসনার জন্ত প্রতিমূর্তি 
প্রয়োজন হয় না। গৃহমধ্যে সার্দ বিঘত পরিমিত স্থানে 
গোময্ন-জলে একটী মণ্ডলী করিয়া উপাসক এ মণ্ডলীর সম্মুখে 
জানু পাতি উপবেশন করে এবং দক্ষিণহস্তে ভোম- 
দ্বিগের বিখ্যাত কাটারি লইয়া তদ্বারা বাঁমবাহুতে একন্থানে 
কর্তন করে। পরে অঙ্ুলী দ্বারা রক্ত ৪1৫ ফৌটা লইয়া 
মণ্ডলীর মধ্যে চিহ্ছিত করিয়া দেয় এবং মৃহ্গ্বরে দেবীর 
নিকট প্রার্থন! করে যেন এ রাত্রি খুব অন্ধকারময় হয়, যেন 
তাহার চৌর্য্যলন্ধ ধন প্রচুর হয় এবং যেন সে কিংবা তাহার 
অনুচরবর্গের কেহ ধর! না পড়ে । 

অনেকের বিশ্বাস ডোমগণ মৃতদেহের অগ্নিসৎকার বা 
গোর কিছুই করে না, তাহার! নিশিযোগে মৃতদেহ খণ্ড খও 
করিয়। সন্নিহিত নদীতে ভাসাইয়! দেয়। যাহা হউক, এই 
ভীষণ ধারণ! নিতান্ত অমূলক, সম্ভবতঃ ডোমদিগকে পুর্বে 
রাত্রিযোগেই মৃতসৎকার করিতে বাধ্য করায় এন্নপ প্রবাদ 
গ্রচলিত হুইয়া৷ থাকিবে । ঢাকাপ্রদেশে ডেষগণ মৃতদেহ 
নদীতে ভাসাইয়। দেয়) সন্াত্ত হইলে তাহার দেহ সমাহিত 
করা হয়। সম্প্রতি অধিকাংশ স্থানেই দাহ করিবার প্রথণ শ্রচ- 
লিত হইয়াছে । মৃতের সৎকার সম্পন্ন হইলে সফলে গগান 
করিয়া, ক্রমাহয়ে লৌহ, প্রন্তর ও গুক-গোঁময় ম্পর্শ করিয়া 
শুদ্ধ হয়, এবং মৃতের প্রেতাত্মার উদ্দেশে জয় ও বত উমর 


ডোগ্গ, 


করে। ৯ দিল পর্ম্যস্ত ফেহ মত বা! মাংস খাঁয়না ১০) 
দিবলে শৃকরমাংম তোলন ও .সস্থাদি পান করিখু| উৎসব 
হারে। পশ্চিমবঙ্গ ও, বেহার প্রদেশে ডোমগণ সচরাচর 
মৃতের অগ্িসৎকার করে) কচিৎ পুতিয়া ফেলা হয়। তবে 
শুলাউঠা, বসন্ত প্রভৃতি রোগে মরিলে কিংবা ৩ বৎসরের 
আনধিকবর্ধবয়স্ক হইলে পুতিয়া ফেলে। তথায় স্থানে স্থানে 
১১শ ১২শ বা ১৩প দিবসে মৃতের শ্রার্ধ সম্পর্ হয়। 

লকল হিন্দুই ডোমদিগকে অতিশয় দ্বণা ও ভয়ের সহিত 
নিরীক্ষণ করেন। ইহাদের আচার ব্যবহার, খাস্ত প্রভৃতি 
এতই জঘন্য যে, হিন্দুগণ ইহাদের 'ছায়। স্পর্শ করিলেও 
আপনাদিগকে অপবিত্র মনে করেন। আবার ডোমদিগের 
'ক্ার্যা যেরূপ নৃশংস, তদ্বারা সকলের বিশ্বাম ইহারা! দয়] 
মায়! লেশশৃগ্ভ । ইহাদের পান দোষ ও চরিত্রদোষ অতিশয় 
প্রবল। ইহারা যাহা কিছু উপার্জন করে সমস্তই ব্যয় 
করিয়া! ফেলে) ভবিষাতের অন্য কিছুই সঞ্চিত রাঁখেন1। 
এইরূপ প্রবাদ যে, ঢাকার কোন নবাব জল্লদের কার্ধয 
করিবার জন্য একজন ডোমকে তথায় আনাইয়াছিলেন। 
চাকার ডেমগণ সকলেই এই ব্যক্তির সম্তান। ফাঁসি দণ্ডাজ। 
কার্ষেয পরিণত করিবার জন্ত প্রা প্রতি জেলায় একজন 
ডোম নিযুক্ত আছে। যখন দণ্ডিত ব্যক্তিকে ফালি দেয়, 
ত্তধন সেই ডেম দোহাই মহারালী ব| দোই।ই জঞনাহেব বলিয়া 
চীৎকার করে। ইহার। মনে ভাবে যে, এইরূপ করিলেই 
বুঝি পাপ হইতে মুক্তি হয়। 

ডোমগণ শ্মশানঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে । ডে(ম- 
গণের গাহাষ। ব্যতিরেকে কাশীতে মৃতদেহ সৎকারের বিশেষ 
অন্বিধা হয়। ইহার! প্রথমে চিতা সজ্জিত করিয়া দেয়। 
অগ্নি, খড় গ্াভৃতিও ইহার! আনয়ন করে। এই সমস্ত 
কার্ষ্যের জন্য মৃতব্যক্তির আত্মীয়দিগের নিকট হইতে অবস্থা" 
ছসারে কিছু অর্থ লয়। কলিকাতা! প্রভৃতি স্থানের দাহ- 
ঘাটে অনেক ডোম নিযুক্ত আছে। 

সকল ভোমই শ্শানথাটের কার্ধেয নিযুক্ত থাকেনা; 
কষিন্ত মৃতদেহ সৎকারের পূর্ব্ব ও পরবর্তী কার্য যে তাহাদের 
জাতীয় ব্যবসায় ইহা সকলেই স্বীকার করে। থাস্ত সম্বন্ধে 
ইহাদের বিশেষ কোন বাঁধাবাধি নিয়ম নাই। ইহারা শুকর, 
জন্ব, কুকূট, হংস, মৃষিক গ্রভূতির মাংস ভক্ষণ করে। কোন 
কোন দেশের ভোমদিগের মধ্যে গোমাংসও চলিত আছে। 

ভোমের! ধোপার শ্পৃষ্ট দ্রব্য খায়না। এই সম্বন্ধে একটা 
গ্্ন গুন! যায়। একদিন ভোমদিগের আদিপুরুষ দ্থুপত 
স্ভঝত কতিপয় র্লাস্ত ও ক্ষুধার্ত হুইয় দুরদেশ হইতে গ্থৃহাঁতি- 
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মুখে আসিতেছিল। পথিমধ্যে সে গর্দনতপৃঠে কন্তকগুলি «. 
কাপড় বোঝধ।ই করিয়া জনৈক ধোবাক্ষে যাইতে দেখিল 
এবং তাহার নিকট কিছু খান্ড ও একটু গল চাহিল। 
ধোঁবা তাহাকে কিছুই দিলনা; পক্ষান্তরে তাহাকে কটু কথা 
বলায় সে প্রহারপূর্বক ধোবাকে তাড়াইয়া দিয়া তাহার 
গর্দভটাকে মারিয়া এবং সেই স্থানেই তাহার মাংস রন্কবন 
করিয়া ভক্ষণ করিল। ক্ষুধ নিবৃত্ত হইলে গর্দভহত্যার অন্ত 
তাহার মনে অতিশয় অনুতাপ হুইল। ধোবাই এই পাঁপ- 
কার্য্যের মূল দেখিয়া! ধোপ! জাতিকে অতিশয় দ্বণার্থ বিবেচন! 
করিতে লাগিল। সেই অবধি কোন ডোমই ধোঁপার বাড়ীতে 
অথবা ধোপার স্পষ্ট কোন দ্রব্য তক্ষণ করে না। বীরভূমবাসী 
অস্থুরিয়া এবং বিশভেলিয়া ডোমগণ ঘোড়া ধরেনা ব৷ কুকুর 
মারে না। ইহার! কাঠের বাট লাগান দা বাবহার করেনা । এই 
দেশবাদী ডে।মগণ কুকুরহত্যা করেনা বটে, কিন্তু গ্রায় সকল 
মহরের ভোমগণ কুকুর হত্যা করিয়া অর্থ উপার্জন করে। 
, ঝরা, চুপড়ি, দড়ম! প্রভৃতি প্রস্বত করাই ডোমদিগের 
জাতিগত ব্যবসা । কিন্তু ইহাদের মধ্যে অনেকেই এখন 
ক্ৃষিকাঁধ্য করিয়া থাকে । কিন্তু ইহাদের রাইযতি স্বত্ব নাই; 
ইহারা প্রায়ই স্থান পরিবর্তন করে। মানভূম জেলার 
দক্ষিণাংশে শিবোত্তরগুলি ডোমদিগের অধিকারভূক্ত । 
বাজুনিয়া ডোমগণ বিবাহকালে বাদ্যাদি করে। ইহাদের 
ভ্রীলোকগণ শ্বজাতীয়দিগের বিবাহকালে গানবাগ্ করিয়! 
থাকে। কাহারও মতে, চৌর্যাবৃত্তিই চম্পারণের মগহিয়! 
ভোমদ্বিগের বাবসায়। এই শ্রেণীর ডোম অধিকদিন এক- 
স্থানে থাকেনা। ইহারা কোন পল্লিগ্রামে রাম্তার নিকট 
সিরকি বাধে এবং তথায় চৌর্ধাবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া অন্তত 
চলিয়া যায়। মগহিয়' ডোমদিগের প্রত্যেকেই চোর নছে। 
গয়াবামী মগহিয়াগণ বাঁশ ও রৃষিকার্ধা দ্বার! কালযাঁপন করে। 
পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম 
এখন পর্যন্তও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। ভারতবর্ষের 
ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ডোমগণ বৌদ্ধধর্মের অধ্তিত্বের সাক্ষ্য 
প্রদান করিতেছে। তিনি বলেন, ডোমগণ ব্রাক্ষণদিগের 
প্রতুত্ব স্বীকার করেনা, ধর্ম-পুরোহিতশ্রেণীর ডোমগণ 
কর্তক তাহাদিগের ধর্্াহুষ্ঠান নির্ববাহিত হয়। বুদ্ধদেবের 
গ্রকটী নাম ধর্মরাজ। সর্বপ্রথমে কালুডোম ধর্শরাজের 
পৌরোহিত্য প্রাপ্ত হুইয়াছিল। ঘনরামের পুস্তকে লিখিত 
আছে, গৌড়েশ্বয ধর্শপ!ল মহামদুকে মন্ত্রীপদে নিযুদ্ধ করিয়া” 
ছিলেন। মহামদ রঞ্জাকে অতিশয় ঘ্বণা করিতেন। ধর্সরাজ 
রঙজাকে বিশেষ তালবাদিতেন, মহামদ তাহাক় ভাগিনের 
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রঙজার পুর লাউসেনকে বিবিধ উপায়ে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন। কিন্ত ধর্মরাজের প্রিয়পা হওয়ায় 
লাউসেনের কোন অনিষ্ট করিতে পারিলেন না । মহামদের 
সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইলে তিনি লাউসেনকে যুদ্ধার্থ কামরূপ 
এবং উড়িষ্যায় পাঠাইলেন। ধর্শরাজের অনুগ্রহে লাউসেন 
গ্রতিকাধ্যেই ক্ৃতকার্ধ্য হইলেন। মহামদ অবশেষে নিজ ভ্রম 
বুঝিতে পারিয়া স্বীয় ভাগিনেয়কে ন্েহ করিতে আরম্ত 
করিলেন। মস্ত ও শৃকর মাংস ভক্ষণের স্বাধীনতা প্রদান 
করিয়া লাউসেনের প্রিয় সেনাপতি কালুডোমকে ধর্মরাজের 
পুরোহিত কর! হইল। ধর্াপাল বৌনধধ্াবল্বী ছিলেন। 
সাধারণ লোকের সুবিধার জন্য বোধহয় বৌদ্ধধর্ম হইতে ধর্ম 
রাঙ্রপুজার সৃষ্টি ধর্মপালের সময়েই হয়। সেই পুজা এখনও 
প্রচলিত আছে। জৈন ও বৌদ্ধগণের স্ায় ডোমগণও পক 
দ্রব্য দ্বারা দেবতার অর্চনা করে না। ডোমগণ প্রায়ই 
শুকরের মাংস দ্বারা ধর্শরাজের উপাসনা! করে। ধ্যানের 
মন্ত্র শুনিলে ধর্শরাজকে বুদ্ধদেব বলিয়াই প্রত্তীতি হয়। 
মন্ত্রী এই 7-- 

“্যন্তান্তো নাদি মধ্যে! নচ করচরণং নান্তি কায়নিদানম্‌। 
নাকারং নাদদিকূপং নান্তি জন্মঝ যন্ত €) 

যোগীন্ত্রো জানগম্যে। সকলজনহিতং সর্বলোটৈকনাথম্‌ 
তত্বং তং চ নিরঞজনং মরবরদ পাতু বঃ শৃন্তমুণডিঃ॥” 

এই মন্ত্রটী সম্যক আলোচনা করিলে বুদ্ধদেবের বূপই 

মনোমধ্ো উদ্দিত হয়। শাস্ত্রী মহাশয় আরও বলেন যে, 
শৃকর-বলি ও ধ্যানহেতু ধর্ধরাজপুজা বৌদ্ধধন্্ান্ুগত নহে 
বলিয়া অনেকে সন্দেহ করিতে পারেন) কিন্তু বৌদ্ধধর্মের 
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(তান্ত্রিকমত প্রচার করিতে লাগিলেন। অনেকে তাহার 
শিত্য (ছইল। ডোমাচার্যের অডুত ক্ষমতা দেখিয়া! রা 
দেশের রাজ! তাছার শিব্যত্ব শ্বীার করিলে অনেকেই 
তাহাকে মান্ত করিতে আরম্ভ করিল। ধর্দ উপাসনাও বৃদ্ধি 
পাইল। বৌদ্ধধর্মের শেষকালে ধর্ম উপাপন! প্রবর্তিত হয়। 
ধর্মরাজের অর্চনা বৌদ্ধ উপাসনার তান্ত্রিক আকৃতি । এই 
উপাসনা-প্রণালী হাড়ি, ডোম, পোদ প্রভৃতি অস্ত্যজদিগের 
মধ্যে আনদ্ধ। বৌদ্ধধর্মের শেষাবস্থায় বুদ্ধ এবং বোধি- 
সত্বদিগের উপাসনা পরিত্যক্ত এবং দিকৃপাল, ধর্শপাল 
প্রভৃতির পুজা প্রচলিত হইয়াছিল। * 

অনেকের মতে ডোমগণ ভারতের আদিম নিবাসী অনার্ধ/ 
জাতির এক শ্রেণী। ইহাদের আকৃতি দেখিলেও কতকট! 
তাহাই বোধ হয়। মগহিয়া ডোমগণের আকৃতি ক্ষুত্্র, বর্ণ 
ক্ষঃ, কেশ দীর্ঘ এবং চক্ষু অনার্য্যবৎ। পূর্ববঙ্গের ডোঁম- 
দিগের চুল কাল এবং লম্বা; কিন্তু তাহাদিগের গাত্রবর্ণ 
অপেক্ষাকৃত কটা । কেহ কেহ বলেন, ডোমগণ দ্রাবিড় 
শ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু এ সম্বন্ধে পপ্ডিতগণ সকলে এক মত 
নহেন। যাহা হউক, বহু শতাব্ী হইতে ডোমগণ অতিশয় 
হীন ও স্বণিত কার্ধ্য করিয়া কালযাপন করিতেছে । ইহাদের 
আচার ব্যবহার আজকাল ক্রমেই উৎকর্ষ-গ্রাপ্ত হইতেছে। 
এই জাতি অন্পৃষ্ত, ভ্রমবশতঃ যদি ইহাকে স্পর্শ কর 
যায়, তাহা! হইলে ম্লান করিয়। ১*৮ বার গায়ত্রী জপ 
করিতে হয়। "ম্পৃষ্ট! গ্রমাদতঃ স্বাত্বা গায়ত্যষ্টশতং জপেৎ।” 
( মৎস্তসৃক্িত* ৩৯ পটল) 
ডোমচালুয়া (দেশজ) ধুমবর্ণবিশিষ্ট এক প্রকার নিন্ষ্ট চাউল। 


ইতিহাস পাঠ করিলে এ সনোহ দুরীতূত হইয়া! যায়। ভোট- ভোমচিল (দেশজ ) এক প্রকার চিল। 
দেশীয় তারানাথের পুস্তকে লিখিত আছে, রামপালের ডোমনগড়, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ত্তর্গত গোরথুপুর জেলার 


রাজত্বকালে বিরূপ আবিভূত হন। তিনি ধর্মমপাল নামেও 
খ্যাত ছিলেন । ধর্পালের শিষ্যের নাম কাল-বিরূপ, কাল- 
বিরূপের প্রধান শিষ্যের নাম বিনূপহেকুক। ইনি ত্রিপুরার 
রাজ! ছিলেন। ইনি আচার্য; কালবিকূপের নিকট দীক্ষিত 
হুম) পয়ে সিদ্ধিলাত করিবার জন্য ভবিষ্যবাণী অনুসারে 
ডোমজাতিয়া পন্সাবতী নানী কোন রমণীকে শক্তিরূপে গ্রহণ 
করেন। ইহাতে গ্রক্জাগণ তাহাকে রাঞ্য হইতে তাঁড়াইয়। 
দিল। রাজা ভোদনীর সহিত বনে যাইয়া ব্রত রক্ষা করিতে 
লাগিলেন এবং সিদ্ধ হইয়া ডোমরাঁজা বা ডোমাচার্ধ্য | 
নামে পরিচিত হইলেন। $ পরে একদা ত্রিপুরা রাজ্যে অতিশয় 
বিপৎপাঁত উপস্থিত হইলে তিনি বিশেষ অন্ুরুত্ধ হইয়া তথায় 
গমন করিলেন। এখানে আসিয়! তিনি ধর্মনামক বৌদ্ধ- 


একটা প্রাচীন দুর্গ । এই দুর্গ গোরথ্পুর নগরের প্রায় 
১২ মাইল উত্তরপশ্চিমে রোছিন ও রাণ্তি নদীত্বয়ের 
সঙ্গমের সন্গিকটে অবস্থিত্ত। এই ছুর্গের অবস্থান ম্বাবতঃ 
ছর্গম। ইহার উত্তরপশ্চিম, পশ্চিম ও দক্ষিণপশ্চিমে 
রোহিন নদী, দক্ষিণে রাষ্ডিনদী, উত্তরপূর্ব, পূর্ব ও দক্ষিণ- 
পুর্বে কক্রাহুয়৷ নালা । বর্ষাকালে ইহার প্রান্ক চতুর্দিকৃই 
গ্বাভাবিক পরিখা-পৰিবৃত থাকে । এখনও সহজে ইহাকে 
ছদ্‌ঢ ছুর্গে পরিবর্তিত কর! যাইতে পারে। ইহা পূর্বে একটা 
ছুর্জয় হুর্গ মধ্যে পরিগণিত ছিল সন্দেহ নাই। এখন ছুর্গের 
ভগ্মীবশেষমাত্র আছে। তর্স্তপের উপর ইংরাজন্নিগের একটী 
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ডোমনগড় 


আবাস নির্িত হইয়াছে। গোরথ্পুর হইতে ইংরাঁজগণ মধ্যে 
মধ্যে বাযুপরিবর্তনার্থ তথায় গিয়! বাস করেন। 

কথিত আছে, ডোমকাট্টার রাজগণ কর্তৃক ঠং ছ্র্শ 
স্থাপিত হয়, তদন্থসারেই ইহার নাম ডোমনগড় হইয়াছে। 
সকলের বিশ্বাম এই জাতি ক্ষত্রিয়বংশোস্তব ছিলেন এবং 
সম্ভবতঃ ইহার! তৎপুর্ববর্তী ডোমরাজাদিগকে কাটিয়া! রাজ্য 
লাভ করেন। ডোমকাট্টার নাম দ্বারাও রূপ অন্মান হয়। 
সাধারণ লোকে রও বিশ্বাস যে, ডোমনগড় অর্থাৎ ভোমদ্দিগের 
ছুর্গ ডোম রাজগণ দ্বারাই নির্িত। আবার অনেকের 
অনুমান ডোম-জাতির অধিপতিগণ এ্ঁছুর্গ স্থাপন করেন, 
বাস্তবিক তাহার! ডোম ছিলেন না৷ এবং ভোমগণও এখানে 
রাজত্ব করেন নাই । যাহ! হউক ডোমনগড়ের প্রতাপ অনেক 
সময় এরূপ হইয়াছিল যে, প্রায় বর্তমান সমস্ত গোরথ্পুর 
এবং রাপ্তি-নদীতীরে বহুদূর পধ্যস্ত ইহার রাজ্য বিস্তৃত 
হয়। অনেকে অনুমান করেন, এ প্রদেশের আদিম 
অধিবাসিগণ ডোম ছিল, অগ্ঠাপি ডোমনগড়, ডোমরি, 
ডোমরদার, ডোমকৈবা, ডোম্রা, ডোমহাট, ডোম্রিয়া, 
ডোমা, ডেমাঠ ইত্যাদি অনেক স্থানের নাম প্রাচীন ডোম 
অধিবামিদিগের পরিচয় প্রদান করিতেছে। 

প্রাচীন ডোমনগড়ের ভর্রস্তপের মধ্যে যে ছুই একখান 
গোটা ইষ্টক পাওয়া যায়, উহাদের আকার সমচতুঝত্র এবং 
অতি বৃহৎ ও পুরু । * 
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ডেকে 


ডোষন! (যাবনিক ) গ্রাম্য সর্গীতবিশেষ। 

ভোমনী (দেশজ) ডোমদিগের স্ত্রী 

ভোম্বর, কর্ণাটকগ্রদেশের জাতিবিশেষ। [ কোলাতি দেখ। ] 

ডোর (ক্লী) দোষ রাড পৃষো" সাধুঃ। হস্ত প্রভৃতির বন্ধন- 
সুত্র, অনন্ত প্রভৃতি ব্রতে ইহা ধারণ করিতে হুয়। ইহা হিন্দু 
স্্রীলোফেরা বামকরে ও পুরুষের! দক্ষিণকরে ধারণ করিয়! 
থাকে । [ব্রত দেখ।] 

ডোঁরক (ক্লী) ডোর স্বার্থে কন্‌। ডোর, হস্ত প্রভৃতির বন্ধনন্থত্র। 

শচতুর্দশসমা যুক্তং কুম্ধুমাক্তং স্থুডোরকম্‌ ॥”(অনস্তত্রতকথ৷ ) 

ডোঁরভী (তরী) ডোরমিব ভয়তে ভী-ড গৌরা* ভীব্‌। বৃহতী। 

ডোর! ( দেশজ ) ভিন্ন*ভিন্ন বর্ণের অঙ্কন, নানাবর্ণে চিহ্নিত । 

ডোরাও (দেশজ ) ১ ডোরা কাটা । ২ ফলবিশেষ। 

ডোরিয়। (দেশজ) ডোরা কাটা। 

ডোল (দেশজ) ধান্তাদি রক্ষণপাত্র, ইহা নল বা ঝাশে 
নির্মিত হয়। 

ডোলী (দেশজ ) কষুত্রশিবিকা, যানবিশেষ। 

ডোঁব! (দেশজ ) ১ জলে নিমগ্র হওয়া। ২ ক্ষুদ্র জলাশয় । 

ডোবান (দেশজ ) নিমজ্জিত করণ। 

ডৌগুভ ( দেশজ) ডুগুভ পক্ষী । 

ডৌল (দেশজ) প্রকার, রকম, রূপ, চপ, মুক্তি । 

ড্যাপল (দেশজ ) ডেও, মাদার। 

ডেক, কলিকাতার একজন ইংরাজশাসনকর্তা। যে সময় 
(১৭৫৬ থুঃ অব ) দিরাজ কলিকাতা আক্রমণ করেন, সেই 
সময় ইনি ইষ্টইগ্ডিয়। কোম্পানী কর্তৃক কলিকাত্তার শাসন- 
কর্তা পদে নিযুক্ত ছিলেন। » 


৬১২ 
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ঢং 


টি ঢকার ব্যঞ্নবর্ণের চতুর্দশ, এবং টবর্গের চতুর্থবর্ণ। ইহার 
উচ্চারণস্থান মুর্ধা, উচ্চারণকাঁল অর্ধমাত্রা। ইহার উচ্চা- 


রণে আতান্তর প্রযত্ব, জিহবা মধ্যদ্বারা মুদ্ধার স্পর্শ, বাহথপ্রয্্ 
ংবার, নাদ, ঘোষ, মহাপ্রাণ। 
মাতৃকান্তাসে ইহার দক্ষিণ পাদাঙ্ুলিমূলে গ্তাস করিতে হয়। 
ইহার লিখনপ্রণালী বর্ধোদ্ধারতন্ত্রে এই প্রকার লিখিত 
হইয়াছে, বাম ও দক্ষিণদিকে উর্ধ ও অধঃক্রমে একটী 
রেখা টানিবে, তাহার পর নিয়ে এক্টা কুগুলী করিয়া দিবে, 
এই বর্ণে বর্ধা, বিষুঃ ও মহেশ্বর নিত্য 'বিরাজিত আছেন। 
ণ্উর্ধাধঃক্রমতো রেখ! বামদক্ষিণতে। গতা|। 
ততঃ সা কুওলীরূপ! বিষীশব্রঙ্গ বূপিণী ॥” (বর্ণো্ধারত* ) 
বর্ণাভিধানে ইহার বাচক শব ঢক্, নির্ণয়, শুর, যজ্ঞেশ, 
ধনদেশ্বর, অর্দনারীশ্বর, তোর, ঈশ্বরী, ভ্রিশিথী, নব, দক্ষপাদা- 
স্থলীমূল, সিদ্ধিদঙ, বিনায়ক, প্রহাস, ত্রিবেরা, খদ্ধি, নি ণ, 
নিধন, ধ্বনি, বিস্বেশ, পালিনী, তঙ্কধারিণী, ক্রোড়পুচ্ছক, 
এলাপুর, ত্বগাত্মা, বিশাখা, শ্রী, মন, রতি । (নানাতন্ত্র। ) 
এই অক্ষরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর স্বরূপ, পরমারাধ্যা, পরা- 
কুগুলী, পঞ্চদেবাত্মক, পঞ্চ গ্রাণময়, ্রিগুণ ও আত্মাদি সকল 
তত্বসংযুক্ত এবং বিদ্যুল্পতাকার। (কামধেনুত' ) ইহার ধ্যান 
করিয়া এই বর্ণ দশবার জপ করিলে সাধক অচিরে অভীষ্ট 
লাভ করিতে পারে। ধ্যান. 
'রক্তোৎপলনিভাং রম্যাং রক্তপঙ্কজলোচনাম্‌। 
অষ্টাদশতুজাং ভীমাঁং মহামোক্ষপ্রদায়িনীম্‌ ॥ 
এব* ধ্যাত্বা ত্রহ্গরূপাং তনানত্রং দশধা জপেৎ ॥” (বর্ণোদ্ধারত') 
ইহার বর্ণ রক্তোৎপল সদৃশ, লোচন রক্তপঞ্মতুল্য, ইনি 
অষ্টাদশভূজা, ভয়ঙ্করী ও পরমমোক্ষ প্রদায়িনী। মাত্রাবৃত্তে 
এই অক্ষর প্রথম বিন্যাস করিলে বিশোভা হয়। [ডদেখ।] 
ঢউ (পুং) ঢৌকতে শ্রবণেক্রিয়ং টৌক-ড। ১ ঢকা। ২ কুকুর। 
৩ কুকুর-লা্ুল। ৪ নিগুণ। ৫ ধ্বনি। 
ঢকৃ (দেশজ ) ধাক্কা, ঠেল।। 
ঢক (দেশজ) ১ পরিমাণ । ২ ভ্রব্য। 
ঢক্ডকৃ (দেশজ ) প্থরূপে স্থাপিত বস্তর অব্যক্ত শববিশেষ | 
ঢকার (পুং) ঢ-্বক্ষপে কার প্রতায়ঃ। চস্থরূপবর্ণ। 
প্চকারং প্রণমাম্যহং |” (কামধেম্ৃত*) 
টক (পুং) দেশবিশেষ, লিতকথায় ঢাকা । ('ভূরিপ্র* ) 
ঢক্কা (শ্রী) ঢক্‌ ইতি গন্তীরশষেন কায়তি-কৈ-ক টাপ্চ। 
বাগ্থবিশেষ, চলিত কথায় ঢাক । পর্যযা়--যশঃপটহ, বিজয়- 


মর্দল। ইহা অতি প্রাচীন আনগ্ক যন্ত্র, দক্ষিণমুখে ছইটা 
দণ্ডদ্বার! বাদিত হয়। ইহার উপর পক্ষীর পালকাদি দেওয়া 
থাঁকে। (যন্ত্রকো*) 
টঙ্কানাদচলজ্জল! (স্ত্রী) চক্কায়া নাদ ইব চলৎ জলং ঘন্তাঃ 
বহুত্রী। গঙ্গা। (কাশীখ*) 
ঢক্কারব] (দ্্ী) ঢক্কায়া রবইব রবে! যস্তাঃ বহুত্রী। তারিনীদেবী। 
চক্কারী (শ্রী) ঢক্‌ ইতি শবাং করোতি ক্-অণ্‌ গোরা* ভীষ্‌। 
তারিণী 
প্্কারবা চ ঢক্কারী ঢককারবরবা ঢক11” (তারাসহত্রনামন্তো') 
ঢগণ (পুং) মাত্রাবতে ত্রেমাত্রিক প্রস্তাববিশেষ। 
ইহা তিনপ্রকার,(।) ১ ধ্বজা, (7) ২ তাল, (॥) 
৩ তাওব 
ঢঙ্গ (দেশজ ) ১ থল, শঠ, ছদ্ম, ছল। ২ বেশ। 
ঢণ্ডী (শ্রী) বাকাতেদ 
প্চণ্টী বাক্ন্বরূপা চ চকারাক্ষররূপিণী।” ((কুদ্রধা*) 
ঢনা (দেশজ ) কৃশ, ছুর্ববল, শুধ, ম্লান 
উপ (দেশজ ) ১ মুন্তি, ধারা, প্রকার, চলন। ২ কীর্ভনাঙ্গ গান- 
বিশেষ। মধুস্দূন কান নামে এক ব্যক্তি কীর্তনাঙ্গে নূতন 
জবর মিলাইয়া এবং পূর্ববূপ পরিবর্তন করিয়৷ ঢপ প্রচলন 
করেন। [ক্বষ্চকীর্তভন দেখ।] 
ঢল (দেশজ) ১ পর্বতাদি হইতে নির্গত জল । ২ নিয়স্থল। 
ঢলাঢলি (দেশজ) যাহ। প্রকাশ বা দেখান উচিত নয়, তাহাই 
করা, কেলেঙ্কারী 
ঢলাঁন (দেশজ ) ঢলাঢলি কর! 
ঢলানী (দেশজ ) ১ বেশ্তা। ২ যেস্ত্রী কেলেম্কারী করে 
ঢলক ( দেশজ ) আল্গা, নির্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষ! বড় হওয়া! 
টলকৃন (দেশজ ) আল্গা হওয়া। 
ঢল্ডল (দেশজ) ১ আল্গ!। ২ সুন্দর বা সু দেখান। 
ঢল্ঢলিয়। (দেশজ) আল্গ! 
ঢসন (দেশজ) নিঃসরণ, ভগ্ন হওন, গলন, পতন, ভাঙ্গিয়া গড়ন 
টস! (দেশজ ) ভাঙ্গিয়। পড়া । 
ঢাক (দেশজ ) ঢকা, পটহ, বৃহৎ বাদ্যযন্ত্র 
ঢাঁকটেকী ( দেশজ ) বৃক্ষভেদ। 
ঢাঁকন (দেশজ ) ১ আচ্ছাদন, আবৃতকরণ। ২ লুকান। 
ঢাঁকন| ( দেশজ ) আবরণ, আচ্ছাদন। 
ঢাকনী (দেশজ ) ১ আররণ। 
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ঢাকা, ১ কমিসররের অধীন পূর্ববঙ্গের একটী বিভাগ। 


অক্ষা* ২১০৪৮ হইতে ২৫* ২৮ উঃ এবং আ্াধি' ৪৯, 
২* হইতে ৯১৯১৮ পুঃ। ইহার উত্তরে গাঁরোপাহাড, 
পুর্বে শ্রীহট, ত্রিপুরা ও নোয়াখালি জেলা, দক্ষিণে 
বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে খুলনা, যশোর, পাবনা, বগুড়া 
এবং রজপুর জেলা । পরিমাণফল ১৫১০০ বর্গমাইল । 

ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ও বাকরগঞ্জ এই চারিটা 
জেলা উক্ত বিভাগের অন্তর্গত । | 

২ পুর্নবঙ্গের একটা জেল1। অক্ষা* ২৩* ৬৩ হইতে 
২৪*২০১২+উঃ এবং দ্রাঘি" ৮৯* ৪৭৫৯৮ হইতে ৯১১১০ 
পৃঃ। ইহার উত্তরে ময়মনসিংহ জেলা, পূর্ব রিগুরা, দক্ষিণ ও 
দক্ষিণপশ্চিমে বাকরগঞ্জ, ফরিদপুর এবং পশ্চিমের অল্লাংশে 
পাবনাজেল! অবস্থিত। ইহার প্রায় সব দিকেই নদী দ্বারা 
সীমাবদ্ধ) পূর্বে মেঘনা, দক্ষিণপশ্চিষে পদ্মা এবং পশ্চিমে 
যমুনানদী নামক ব্রহ্গপুত্রনদের প্রধান শাখা অবস্থিত। 
পরিমাণফল ২৭৯৭ বর্গমাইল। ঢাকানগর ইহার সদর । 

ঢাকা জেলার ভূমি সমতল; ধলেশ্বরীনদী এই মমতলের 
মধ্যে পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়া ইহাকে 
ছুই ভাগে বিভক্ত করিতেছে। এই ছুই ভাগের গ্রক্কৃতি 
অনেকাংশে বিভিন্ন । উদ্ভরভাগ আবার লক্ষ্িযানদী কর্তৃক 
ছুইভাগে বিভক্ত । এই ছুই ভাগের পশ্চিমদিকের বৃহত্বর 
অংশে ঢাকা নগর অবস্থিত। ইহার তুমি বন্তাজলের 
অপেক্ষা উচ্চ, মৃত্তিক৷ অপেক্ষারুত উচ্চতর, স্থানে স্থানে 
কর্দম ও তছুপরি গলিত উদ্ভিজ্জস্তরও দৃষ্ট হয়। লঙগ্গিয়া- 
নদীর উভয়তীর উচ্চ এবং গভীর জঙ্গলপূর্ণ, স্থানে স্থানে 
নদীত্তীরের দৃণ্ত অতি মনোরম। ঢাকা হইতে প্রায় 
২* মাইল উত্তরে মধুপুর জঙ্গলে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র পাহাড় অর্থাৎ 
টিলা দেখা যায়, গ্ সকল টিলার উচ্চতা কোথাও ৩৯1৪৯ 
ফিটের অধিক উচ্চ নহে এবং প্রায়ই ডৃণ গুল ঝা 
জঙ্গলাদি দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে। এই ভূমিখণ্ডের অধিকাংশই 
অনুর্বর এবং বন্স্বীপদসন্কুল অরণ্যময়। সম্প্রতি এই বিভাগে 
স্কষিবিষ্তারের চেষ্টা হইতেছে । নগরের সন্নিকটে ঝিল ও 
খাল কলের চতুংপার্থন্থ তৃমি ধান্ত, সর্ধপ, তিল প্রভৃতি 
উৎপাদনের উপযোগী। ঢাকার পূর্বভাগ ধলেশ্বরী ও লক্গিয়া 
মদীর সঙ্গমন্থল পর্য্যন্ত ভূমি প্লম্জ এবং উর্বর! । পূর্বো- 
তরখণ্ড লক্গিয়া ও মেঘনানদীয় মধ্যবর্তী এবং অধিকাংশ 
পলময়, সুতরাং পশ্চিমস্থ খণ্ড অপেক্ষা ইহার কৃষিকার্ধ্যের 
অবস্থা অমেক উন্নত। ইহার অনেকস্থান বস্তায় প্লাবিত হয়। 
ধলেশ্বরী নদীর দক্ষিণন্থ বিভাগই জেলার মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
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উর্বারা। এই বিস্তীর্ণ সমতল তৃভাগ বর্ষাকালে ২ ফিট্‌ঃ 
হইতে ১৪ ফিটু পর্যস্ত বন্তার জলে আবৃত হইয়া পড়ে। 
এই সময়ে প্রস্থান একটা প্রশস্ত হৃদের জায় গ্রতীয়মান হয়। 
ইহার মধ্যে মধ্যে কৃত্রিম উচ্চ ডাঙ্গায় গ্রাম সকল নির্মিত । 
বর্ধাকালে সমস্ত তৃঙ্ভাগ হরিতবর্ণ ধান্তক্ষেত্রে শোভিত হয়। 
অধিবাসীগণ ক্ষত্র ক্ষুদ্র নৌকাদ্বারা ত্র সকল ক্ষেত্রের মধা 
দিয়া ইতস্ততঃ যাতায়াত করে। সম্প্রতি ইহাতে স্থানে স্থমনে 
শণ পাঠ প্রভৃতির চাষ হইতেছে । 

এই জেলায় নদীর সংখ্যা বিস্তর, বমরের সকল সময়েই 
জলপথে অধিকাংশস্থানে যাতায়াত করিতে পারা যাঁয়। পণ, 
যমুনা ও যেঘনা এই তিনটী বৃহৎ নদী বাতীত আরিয়ালরী, 
কীন্তিনাশা, ধলেশ্বরী, বুড়ীগঙ্গা, লক্ষিয়া, মেদীখালী ও গাজী" 
খালী নামক ৭টা নদীতেও বৃহৎ নৌকা গতায়াত করিতে 
পারে। ইহাদের অধিকাংশই হয় গঙ্গ নয় রঙ্গপুত্রের শাখ। 
কিংবা গ্রাচীন পরিতাক্ত নদীগর্ভ । আজিও জেলার দক্ষিণথণ্ডে 


,নদী সকলের গর্ভ প্রায়ই বন্তার মময় পরিবর্তিত হইয়! যায়। 


অপেক্ষাৃত ক্ষুদ্র নদী সকলের মধ্যে হিল্নামারী, বাঁশী, 
তুরাগ, টুঙ্গী, বালু ও ব্রঙ্গপুত্রের প্রাচীন অ্রোত প্রধান। এ 
নদীতেই জোয়ারের প্রভাব লক্ষিত হয়। ঢাকার নিকটস্থ 
বুড়ীগঙ্গায় জোয়ার ২ ফিট পর্যন্ত উচ্চ হুইয়া থাকে। অনেক 
স্থানে নদী সরিয়! গিয়। বিস্তীর্ণ ঝিল অর্থাৎ জল! উৎপন্ন 
হইয়াছে । এক নদী হইতে অন্ত" নদীতে যাইবার নিমিত্ত 
অনেক খাল খনন করা হইয়াছে। জেলার সমস্ত নদ্দীই উত্তর- 
পশ্চিম হইতে দক্ষিণপূর্বে গ্রবাহিত হইয়া! প্রান্ততাগে গঙ্গা ও 
মেঘনার সঙ্গমস্থলের নিকট উহ্থাদের, সহিত মিলিত হুইয়াছে। 

কতিপয় জলজ ও জাঙ্গল ওডিজ্জ ব্যতীত এখানে বিশেষ 
কোন ফল পুষ্পাদি উৎপয় হয় না। জঙ্গল সকলেরও কাঠি 
হইতে আয় অল্প। পণুচারণের ভূমি অধিক নাই। ন্দী 
সকল হুইতে প্রতি বৎসর বিস্তর মৎস্য ধৃত হুয়। 

ঢাকা বন্থকাল পর্য্যস্ত মুসলমানদিগের রাজধানী থাকায় 
অন্তান্ত স্থান অপেক্ষা এখানে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা 
অতাস্ত অধিক। সমস্ত অধিবাসীর শতকরা প্রায় ৫৯ জন 
মুসলমান এবং ৪* জন মাত্র হিন্দু। অবশিষ্ট থুষ্টান ও 
অন্তান্ঠ ধর্মাবলম্বী । 
* ঢাকা জেলার জলবায়ু ও কৃষি প্রভৃতির ওৎকর্ষনিবদ্ধন 
এবং পাটের ব্যবসা খুলিয়৷ অবধি ইহার লোৌকসংখা! 
ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে । ইহার মুসলমানগণ অধিকাংশই সেখ- 
সম্প্রদায় ভুক্ত সৈয়দ, মোগল ৭ পাঠানদিগের, সংখ্যা অপে- 
ক্ষাকৃত অনেক অল্প। হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈধ, 
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বাড়ই অর্থাৎ কুত্ধর, বারুই, বেণিয়া, গোয়ালা, ধোপা, 
নাপিত, কুস্তকার, জেলে, কর্মকার, কৈবর্ত, ধুগী, চাষা, গু'ড়ী 
ইত্যাদি প্রধান। চগ্ডাল ও কোচঞ্জাতিও হিন্দুধর্ম স্বীকার 
করে; ইহাদের সংখ্যাও অল্প নহে। জাতিভ্র্ট অনেক 
হিন্দু বৈষ্ণবসশ্প্রদায়ভূক্ত। এই সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা 
কম নহে। অধিকাংশ নীচজাতি পূর্বে মুসলমান বা! খৃষ্টান 
দর্ে দীক্ষিত হইয়াছিল, অবশিষ্ট সকলে আপন।দিগকে 
নিয় শ্রেণীর বলিয়া! পরিচয় দেয়। ঢাকার খৃষ্টান শ্প্রদায়ের 
উৎপত্তি বিভিন্ন গ্রাকার, তাহার! পর্ত,গীজ, আর্মেণীয়, গ্রীক, 
মুরোগীন্ন অথব! দেশীয় খুষ্টানদিগের বংশধর ফিরিঙ্গী অর্থাৎ 
পর্ত,দীজ খুষ্টানও এ দেশীয়দিগের মিশ্রণে উৎপন্ন । খৃষ্টানগণ 
জেলার অনেক স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলবদ্ধ হইয় বাস করে এবং 
কষি ইত্যাদি ছার। জীবিকানির্বাহ করে। ইহারা গোয়া- 
নগরস্থ গ্রধান পাদরি সাহেবকে প্রধান ধর্মগুরু বলিয়! 
স্বীকার করে। 

নিম্নলিখিত ৭টা নগরে পঞ্চসহআধিক লোক বাস করে,। 
যথা ১ ঢাকা, ২ নারাগণণগঞ্জ ও মদনগঞ্জ, ৩ মাণিকগঞ্জ, ৪ 
চরঞজজিরা, ৫ শোণগড়, ৬ কামার গা এবং ৭ নরিসা। তন্মধ্যে 
প্রথমোক্ষ তিনটাতে মিউনিনিপালিটি আছে। ঢাকা নগরে 
জেলার সদর, লক্ষ্িয়ানদীর পরস্পর বিপরীততীরে অবস্থিত, 
নারায়ণগঞ্জ ও মদনগঞ্জ .বাণিজোর প্রধান আড্ডা। সহরবান 
অধিবাসীদিগের অভিপ্রেত নহে। শিল্পা্দির বিশেষ কোন 
কারখানা নাই। উপরোক্ত নগর কয়টী বাতীত নিপ্নলিখিত 
স্থানগুলিও উল্লেখ যোগ্য। যথা স্ুবর্ণগ্রাম, ইহাই পূর্ব 
বাঙ্গালার সর্বপ্রথম "মুসলমান রাজধানী; ফিরিঙ্গীবাজ'র 
পর্ভ,গীজুদিগের আদি উপনিবেশ) বিক্রমপুর সাভার ও ছুর্‌ 
ছুরিয়া। শেষোক্ত ছুইটাতে কতিপয় ভগ্ন গ্রাসাদাদি দৃষ্টি হয়, 
লোকে উহ্বািগকে ভু'ইয়৷ ও পাল রাঁজাদিগের কীর্তি কহে। 
তত্তিন্ন দ্েলাঁর নানাস্থানে গ্রাচীন হিন্দু ও মুসলমান রাজা: 
দিগের অনেক কান্তি বিদ্যমান আছে। 

সম্প্রত্তি কৃষিকার্য্যের অনেক উৎকর্ষ ও বিস্তৃতিসাধন 
হওয়ায় এবং কৃষিজাত দ্রব্যের মৃল্যও অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি 
হওয়ায় ক্লষকগণের অবস্থা অনেক ভাল হইয়াছে । তিল, 
সর্ষপ, কন্পুম্চুল, শণ, পাট প্রভৃতির চাষ করিয়া অনেক 
রুষক নিজ্জ অবস্থার সম্পূর্ণ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছে। বলা! 
বাহুল্য নির্দিষ্ট বেতনভোগী কর্মচারী বা করগ্রাহী তালুকদার- 
দিগের এ উন্নতিতে বিশেষ কোন সংশ্রব নাই। 

ককষি। বাঙ্গালার অন্ঠান্ত স্থানের ্তায় এখানেও তঙুলই 
লোকের প্রধান খাস্ভ। চারি গ্রকার ধান্ত গ্রধানতঃ উৎপন্ন 
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ঢাকা 


হইয়। থাকে । ১ আমন বা হৈমস্তিক, ২ আউশ বা আগ 
ধান্ত, ৩|বোরোধান্ত, এবং ৪ উড়ি ধান্ত অর্থাৎ জল! গ্রভৃতিতে 
৮ ধানু। তন্মধ্যে হৈমস্তিক বা! আমনধান্তই গ্রধান। 
ঢাকায় যে ধান্ত উৎপন্ন হয়, তাহাতে এ জেলায় পর্যাপ্ত হয় 
না, অন্তস্থান হইতে চাউলের আমদানী করিতে হয়। অন্তান্ত 
থন্দের মধ্যে জোয়ার, বাজরা, ভূট্রা, নানাবিধ কলায়, তিল 
সর্যপাদি, তুলা, শণ, পাট, কুন্মফুল, ইক্ষু, পা, গুবাক, 
নারিকেল প্রভৃতি প্রধান । সম্প্রতি তুলার চাষ অনেক পরি- 
মাণে কমিয়। গিয়াছে? কিন্তু পূর্বে এখানকার তুল অতি 
উৎকৃষ্ট বলিয়! খ্যাত ছিল; তাহ! হইতেই ভূবনবিখযাত 
ঢাকাই শাড়ী প্রস্তুত হইত। এখন ছিল, সর্যপ, শণ, পাঁট, 
কুষ্মফুল গ্রভৃতিই অন্থস্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে । ধান্া- 
ক্ষেত্র অধিকাংশই বন্তাজলে প্লাবিত হয়, সুতরাং তাহাতে 
সারের আবশ্যকতা করেনা, অন্ত খন্দের ক্ষেত্রে প্রচুর সার 
দেওয়! হইয়া থাকে । সমস্ত জেলার প্রায় ২ অংশে কর্ষণ হয়। 
উৎকৃষ্ট ধাস্টক্ষেত্রে ধান্য কাটি! লইলে আবার দ্বিতীয় একট! 
ফনল উৎপন্ন হইয়া থাকে । 

ঢাকা জেলায় অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্থা গ্রভৃতি দৈব দুর্ধিি- 
পাক বড় অধিক নহে। প্রায়ই দৈবদুর্ঘটনায় একবারে 
শস্ত হানি হয় না। ১৭৭৭-৭৮ থুষ্টাব্ষে ভয়ানক বন্যা! এবং 
তৎপরেই ভীবণ ছূর্ভিক্ষ হয়। ১৮১: ও ১৮৭* খুষ্টান্সে 
ভানাবুষ্টিতে শস্ত মহার্থ হইয়! উঠে। সম্প্রতি আ্ধি কয়েক 
বৎসর হইতে বিক্রমপুরে প্রায়ই দুর্ভিক্ষের কথা শুন! যাই- 
তেছে। সম্প্রতি রেলপথ ও জলপথে অন্থান্ত জেলার সহিত 
মংযোগ হওয়ায় অন্তবাণিজা বুদ্ধি হইয়াছে এবং ভয়াবহ 
ছুর্িক্ষের আশঙ্কা! অনেক পরিমাণে অপনীত হইতেছে । ঢাকা 
জেলায় বহুসংখ্যক বৃহৎ বৃহৎ নদী থাকায় সপ্ংসরই প্রায় 
সকল স্থানে জলপথে গমনাগমনের সুবিধা আছে। কোন 
স্থানই বৃহৎ নদী হইতে অধিক দূরবর্তী নহে। সুতরাং যাঁতা- 
য়াত ও বাণিজ্যাদি অধিকাংশ জলপথেই সম্পন্ন হুয়। 

বস্তা সকলের মধ্যে ঢাক! নগরের ভিতর দিয়া জিগুর1 ও 
চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত পাকা রান্তাই প্রধান । ঢাকা হইতে ময়মনমিংহ 
ও নারায়ণগঞ্জ পর্যযস্ত আরও ছুইটা রাস্তা আছে; তন্মধ্যে 
নারায়ণগঞ্জের রাস্তা দিয়। অনেক বাণিজ্য হইয়! থাকে । ঢাক! 
হইতে নারায়ণগঞ্জ ও ময়মনসিংহ পর্যাস্ত রেলপথ খুলিয়াছে। 
শিল্পদ্রব্যের মধ্যে ঢাকায় কার্পাস-বন্ত্র, শঙ্খ ও ম্বর্ণরৌপ্য- 
নির্শিত বহুবিধ পদার্থ, মৃত্তিকার বাসন এবং কাপড়ের উপর 
টিকণকাধ্য প্রধান। পূর্বে ঢাকার কার্পান হুত্র-নির্দিত 
অতি হুক্ নানাগ্রকার মল: ল্ৰ! মমলিন সর্ধর বিখ্যাড 


টাকা. 


ছিল, ত্বস্ভাপি যুয্লোপে বছলংখ্যক উৎকষ্ট কলমারাও 
'মেক্ষপ আশ্চর্য. মলমল্‌ প্রস্থত . হয় ১, এধন 
কাটতি-না খাকায় ঢাকার লে গৌরব দিন দির্ন হাস হই- 
তেছে। যাহারা এ সকল বস্ত্রের জন্ত গুতা! ফষাটিত এবং. যে 
বকল তন্তবায় এ সকল ভূবনবিখ্যাত মলমল্‌ সকল বন্ধন 
করিত, তাহারা কেহই নাই। যে কার্পাস.হুইতে উহার 
স্থতা হইত অনেকের*মতে তাহাঁও পোপ পাইয়াছে। কথিত 
আছে, মলমলের জন্ত চরক1 কাট! অর্ধছটাক মাত্র সুতার 
মূল্য ৫৯২ টাক! বড় বেশী ছিল না। এখনও ছুই একজন 
তত্তবায় ছুই চারিজন সৌখিন ব্যস্কির কৌতুহল-নিবারণার্থ 
বরাত মত ছুই চারিখানি মলমল্‌ বুনিয়! থাকে । তত্তবায়গণ 
অধিকাংশই নানাবিধ দেশীয় বস্ত্র বুনিয়া থাকে। ইহারা 
অনেকেই মহাতনদিগের নিকট খণগ্রস্ত, সমস্ত বস্ত্রাদি 
মহাজজনগণই লইয়া বিক্রয় করে। স্বর্ণ ও রৌপ্যাদির অলঙ্কার- 
নিশ্মাতাগণ এবং শঙ্খবণিকগণের অবস্থা এরূপ নহে $ তাহারা 
স্বাধীনভাবে নিজ নিজ কর্মশালায় কর্ম করে এবং উৎপন্ন দ্রব্য 
যথা ইচ্ছ! বিক্রদ্ধ করিয়া থাকে। তত্তিন্ন এখানে নানাবিধ 
বাযন্ত্র, খোদকারী, স্বর্ণ রৌপ্যের ফিতা, হস্তীদস্তের নানারূপ 
দ্রব্য, চিত্র, ফুলতোন! সাড়ী প্রভৃতি গ্রস্তত হইয়! থাকে । 

ঢাকা একটা বৃহৎ বাঁণিজ্যকেন্্র। জলপথ দিয়াই ইহার 
অধিকাংশ বাণিজ্য সম্পন্ন হয়, সম্প্রতি রেলপথে ও অনেক 
বাণিজ্য চলিতেছে । যুরোপীয়, ফিহুদী, মুসলমান, মাড়- 
বারী গ্রভৃতি নানাজাতীয় ও দেশীয় বণিকগণ এখানে 
বিস্তীর্ণ 'বন্ত্রের কারবার করিত, সম্প্রতি এই ব্যবনা অনেক 
হাস হইয়া গিয়াছে । নারায়ণগঞ্জ ও সঙ্লিহিত মদনগঞ্জ 
বর্ধিষ্চ নগর । এখানেও বিস্তর বাণিজ্য সম্পন্ন হইয়া 
থাকে। মুন্দীগঞ্জে প্রতি বৎসর ক্রমাগত তিন সপ্তাহ ধরিয়! 
একটী বৃহৎ মেল! হুইয্না থাকে। এমেলায় ভারতবর্ধায় 
নানাস্থান, এমন কি দিল্লী, অমৃতসর, আরাকান প্রতৃতি দূর- 
দেশ হইতেও বণিকগণের সমাগম হইয়। থাকে । 

এই জেলায় শিক্ষা-বিস্তারের বিশেষ চেষ্টা হইতেছে! ঢাক! 
মহ ব্যতীত অন্তান্ভত অনেক স্থানেও ছাপাথান। স্থাপিত হই- 
নাছ এবং অনেকগুলি পাক্ষিক ও মাসিক সংবাদ পত্র দেশীয়- 
গণ কর্তৃক পরিচালিত হুইতেছে। পাঠশালাসমূহে গব- 
মেন্টের সাহাষা প্রদত্ত হুইবার প্রথ! গ্রচলিত হওয়া অবধি 
ছা্রসংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। তত্ভিন্ন ইংরাজী বিস্তা- 
লয়ও অনেক স্থাপিত হইয়াছে। ঢাঁকানগরে একটা. কলেজ 
আছে। বালিকাগণ নানাম্থানেয় বালিকা-বিস্তালয়ে পাঠ 
করে। মুসলমানপিগের জন্ভ চাকাক্স মাদ্রাসা আছে।, 
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শাসনকার্য্ের সুবিধায় জন্ত এই জেল! চাকা, নারায়ণগঞ্জ, , 
মাণিকগঞ্জ ও সুক্সীগঞ্জ এই চাক্সিটী উপবিভাগে এবং এ সমস্ত 
উপবিভাগ আবার মোটে ১২টা থানায় বিভক্ত ।  . 

জলবায়ু। চতুর্দিকে প্রশস্ত নদী বেছিত থাকায় প্রীক্ষ- 
কালে ঢাকার জলবামু অপেক্ষাকৃত লীতল থাকে । বৈশাখেক্ন 
শেষ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যস্ত এখানে বৃষ্টিপাত হয়। এই 
সময়ে চডুর্দিক্‌ জলাময় হুইয়াউঠে। এই বর্ধাকালের শেষ- 
ভাগ এখানে বড়ই অশ্রীতিকর। বাধিক গড় বৃষ্টিপাত প্রাক 
৭.৪ ইঞ্চ। গড় বাধিক তাপাংশ প্রায় ৭৮৮" ফা"। ঢাকায় 
ভূমিকম্প বড় বিরল নহে। ১৭৬২ ও ১৭৭৫ থুষ্টাব্বের মে 
মাসে ভীষণ ভূমিকম্প হুইয়াছিল। 

রোগ সকলের মধ্যে জর, কোরও, গলগও, আঁমাশয়। 
অতিসার, বাত, চক্ষুউঠা প্রন্থতি সাধারণ । ওলাউঠা ও 
বসস্ত সময়ে সময়ে আবিভূতি হইয়া অনেকের প্রাণনাশ 
করে। পল্লীগ্রামবাসিদিগের স্থাস্থারক্ষা সম্বদ্ধে কাহারও 
নবাব আবছলগণি ঢাঁকানগরের স্বাস্থোর 
উন্নতিকল্পে অর্থসাহায্য ও ন্থাস্থ্যনমিতিসংগঠন এবং 
পরিষ্কত জলগ্রাপ্তির স্ুবন্দোবন্ত করিয়া ঢাকাবাসীর 
অনেক উপকার করিয়াছেন। দ্াতব্যচিকিৎসালয়ের মধ্যে 
একটা পাগলাগারদ, মিটফোর্ড হাসগাভাল, আবছুলগণি- 
প্রতিষিত একটা সদাব্রত ও ৯টী অপর হাসপাতাল আছে। 

ইতিহাস। এখন বাঙ্গালা বলিলে যেমন রাঢ়, বরেন্দ্র, 
বঙ্গ, বাগৃড়ি প্রভৃতি স্থান বুঝায়, পূর্বে এরূপ ছিল না। এখন 
যাহাকে ঢাকা-বিভাগ বলা হয়, তাহারই অধিকাংশ পূর্বব- 
কালে বঙ্গনামে বিখ্যাত ছিল। ,এখন সচরাচর লোকে 
যাহাকে পূর্ববঙ্গ বলিয়া থাকে, মহাভারত ও পৌরাণিক 
সময় হইতে গড়ের সেনরাজগণের রাঁজত্বকলি পর্যান্ত 
তাহাকেই কেবল বঙ্গ বলিত। বর্তমান ঢাকা জেলার 
অধিকাংশ ও ফরিদপুর জেলার কতকাংশ সেনরাজগণের 
সময়ে বিক্রমপুর নামে খ্যাত হইত) সেনরাজ বিশ্বরূপের 
তাঅশাসন দ্বার! প্রমাণিত হয় *। 

চাকা নাম কতদিন হইতে প্রচারিত, তাহা স্থির করিবার 
উপায় নাই। মহারাজ সমুদ্রগুণ্ডের আলাহাবাদের শিলা 
লিপিতে বর্ণিত আছে, তিনি ডবাঁক ও সমতট জয় করিয়া- 
ছিলেন । বাঙ্গালার দক্ষিণাংশ সমুদ্রকূলবর্তী স্থান পূর্বকালে 
সমতট নামে খ্যাত ছিল। উভয় নাম পাশাপাশি থাকার 
এখনকার ঢাঁকাকেই পুর্বোক্ত ডবাক বলিয়া অনুমিত হয়। 

প্রবাদ আছে, আদিশুরাদির 'বপূর্বে এখানে বিক্রমাধিত্য 
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ঢাকা 
নাষে এফ ক্লাজ! রাজত্ব করিতেন, তাহার নাষাক্ছসারেই 
বিজ্রষপুরের নামকরণ হয়। 

ভবিষা-তরক্ষখণ্ডে লিখিত আছে-_- 

এখানে ঢককাবাস্তপ্রিয়া মহাকালী অবস্থান করেন, সেই 
জন্ত দেশীয় €লাকের়! এই স্থানকে ঢক! (চাক1) বলিয়া 
থাকে । ইহার অপর নাঁম জাঙ্গিয়পতন' (১) (জা হালীরাবাদ)। 

ঢাক জেলার প্রাচীন ইতিহাস অন্ধকারমন্ন। মহী- 
ভারতের সময় এখানে ক্ষত্রিয়-বীরগণ রাজত্ব করিতেন। 
[বঙ্গ দেখ।] বৌদ্ধপ্রীধা্তকালে গৌড়ের অপরাংশে বৌদ্ধ- 
ধর্শের সুচনা হইলেও এখানে ধে কোন সময় বৌদ্ধধর্ম প্রবল 
ছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ নাই। * খৃষ্ীয় ৬ষ্ঠ শতাফীতে 
কাশ্বীররাজ বালাদিত্য পর্বসমুদ্র পর্য্স্ত জয় করিয়া! কাশ্মীরী- 
দিগের বসবাসের জন্ত এখানে কালদ্বা নামে একটা জনপদ 
স্থাপন করেন (২)) 

খৃ্রীয় *ম শতাঁকে গৌড়রাঁজ্য পালবংলীয়-রাজগণের অধি- 
কৃত হইলে এখানেও তাহাদের বংশীয় কেহ কেহ স্বাধীন ভাবে 
রাজত্ব করিতেন। দাক্ষিণাত্যের তিক্ষমলয় শিলালিপিতে 
বর্ণিত আছে। যখন (১*ম শতাবে ) মহারাজ রাজেজ্রচোল 
বঙ্গরাজ্য আক্রমণ করেন, তখন এখানে গোবিন্দচন্ত্র নামে 
এক রাজা রাজত্ব করিতেন। [ গৌড় শব দেখ।] 

পাশ্চাত্যবৈদি ক-কুলপঞ্জিকার মতে ১**১ শকে মহারাজ 
শ্ামলবর্া (পুর্ব) বর্গে রাজত্ব করিতেন। উৎকলের 
বিখ্যাত ভুবনেষ্বরে অনস্তবান্থদেষের মন্দিরে ভষ্টভবদেবের 
এক প্রশস্তি আছে, তাহাতে বঙ্গাধিপ হরিবর্শমদেবের পরিচয় 
গাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ইনি খুষ্টায় ১২শ শতাবীর কোন 
সময়ে বিগ্তমান ছিলেন। সেনবংশীয়-রাজগণের সময়ে দক্ষিণ- 
রাট়, বঙ্গ ও বরেন্দ্র এই তিন স্থানেই তাহাদের রাজধানী ছিল। 
[ সেনরাজবংশ দেখ। ] মহচ্মদ-ই-বধৃতিক্নার ১১৯৯ খৃঃ অবে 
কৌশলক্রমে নদীয়া অধিকার করিলে মহারাজ লক্মণসেনের 
পুজ কেশবলেন গোৌঁড়রাজ্য ছাড়িয়। বিক্রমপুল্পে পলাইয়। 


(১) "বৃদ্ধাঙ্গাতটে বেদধ্যসাহ্শ্রধাঙায়ে। 
স্বাপিতবাঞ্চ ঘবনৈর্জা্গিরং পত্তনং মহৎ | 
তজ দেবী হহাঁফালী ঢা বাধাপ্রিয়। সদাঃ। 
গ্রাসান্তি গত্তদং চন্কাসংজ কং দেশবাসিনঃ ॥ 

(ভ* ব্রহ্ধধড ১৯ অঃ। ) | 
(২) “্যস্থাদযাপি জপ; সস্তিতে পূর্ববষ। রিধে।। 
প্রন্তাবান্েন বন্ালাং জিব! বেন বাধীয়ত। 
ক্ষাশ্বীরিকনিধাসার কালদ্বযাখা। জনা শ্রয়; 1" 

(রাজতরঙজিলী ৩৪৮২ |) 
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জাসেন। গুধন এখানে লক্ষগসেনের অপর পুত্র বিশ্বরপ- 
[দেন শামিনকর্তা শ্বরপ ছিলেন। এখন তিনিও যবনদিগের 
সহিত যুদ্ধ করিরা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে 'লাগিলেন। 
তাহার সময় সমস্ত পূর্বব ও লমতট স্বাধীন ছিল, মুসল- 
মানের! জয় করিতে পারেন নাই। তাহার পর লদাসেন (1) 
কিছুকাল বঙগরাজ্য শীসন করেন, এ সময় নুবর্ণগ্রামে মেন- 
বাজগণের রাজধানী ছিল। তৎপরে গ্রবল পক্াক্রাস্ত মেনকাজ 
দ্রমৌজামাধব বা ছুন্ুজমর্দন বহুদিন রাজত্ব করেন। তৎকালে 
দিশলীসম্াটু বল্বন্‌ তুপ্রিল্খীকে শাসন করিবার জন্ত গৌঁড়- 
রাজ্যে উপস্থিত হন। মহাক়াজ দনৌজামাধব জলপথে 
সম্রাটের অনেক সাহাধা করিয়াছিলেন। বোধ হয় সেই 
জন্তই লক্ণাবতীর স্ুবাদার তাহার উপর বিরক্ত হন, এবং 
বলবন্‌ প্রত্যাগমন করিলে স্থবাদারগণও দনৌজের উপর 
অত্যাচার আরম্ভ করেন। রাজা দনৌজ। বাধ্য হইয়া সুবর্ণ- 
গ্রাম পরিত্যাগ করেন এবং চন্ত্রদীপে আসিয়! রাজধানী স্থাপন 
করেন। এই সময় বর্তমান ঢাকা জেলার অধিকাংশ মুসঙ্গমান- 
দিগের অধিকারভূক্ক হয়। [ন্ুবর্ণগ্রাম দেখ। ] বর্তমান 
ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ লইয়া! চন্্রত্বীপ রাজ্য স্থাপিত হয়। 
দনৌজামাধবের বংশধরগণ বহুকাল চন্ত্র্ীপে রাজত্ব করেন। 
[চন্ত্রদীপ দেখ ।] প্রায় ১৩৩০ খুষ্টাবে ঢাকা জেল! মুসলমানের 
অধিকারভুক্ত হইলেও অনতিপরে বৈষ্ঠবংশীয় বল্লাল নামে 
এক বাক্তি প্রবল হুইস্থা বিক্রমপুরের অধিকাংশ অধিকার 
করেন এবং কিছুকাল: শ্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
ত্তাহার আদেশে তাহার শিক্ষক গোপালতষ্র ১৩** শকে 
অর্থাৎ ১৩৭৮ থুষ্টানে “বল্লালচরিত” রচন! করেন। তাহার 
সময় যে রাজবাটা ও সরোবর প্রস্তত হয়, তাহ! এখনও বল্লাল" - 
বাড়ী ও বল্লালদীঘী নাষে খ্যাত। প্রবাদ এইক্সপ, তিনি 
বাবা আদম্‌ নামে এক মুসলমান ফকিরের লহিত যুদ্ধ করিতে 
যান। যুদ্ধযাত্রাকালে তাহার পরিবারবর্গকে বলিয়। যান যে, 
যদি যুদ্ধে তাহার মৃত্যু হয়, তাহ! হইলে তাহার সঙ্গী পায়র! 
উড়িয়া আসিবে, তাহা হইলেই তোমরাও সকলে অগ্সিকুণ্ডে 
ঝাঁপ দশক প্রাণত্যাগ করিবে। কিন্তু যুদ্ধে বল্লালেরই জয় 
হইল। তিনি যেমন এক সরোবরে নামিয়া আপনার 
রক্তাক্তকলেবর পরিষষার করিতে যাইবেন, সেই অবকাশে 
উাহার পায়রাটীও উড়িয়া! যায়। এদিকে পায়রাকে নেখিয়! 
রাজপরিবারবর্গ অগিকুণ্ডে বাপ দিয়! সকলেই গ্রাণত্যাগ 
ফরিল। বজ্লাল ফিরিক়া আসিয়! সেই হটনাদৃষ্টে অক্িশয় 
শৌকাতুয় হইয়া সেই জলস্ত অগনিকুণ্ডে ঝম্প প্রদান করেন । 
তাহার বিপুলরাজা ভোগ করিবার জন্ত আর কেহ রহিল 


চাঙা 


জা! | চাষ জেলা পুনকায় ববন কবলিত হুইল। কাহারও.মতে 
তখনও ভাবাল ও খাতার প্রভৃতি স্থানে হিঙ্দু-জমিদায়গগ 
্াদীনভাবে রাজকার্? প্ধ্যানোচন। করিতেছিলেন | 
& (ভাবাল দেখ।] 

১৩৩৭ খুঃ অবে মহম্মদ তোখলক পূর্ববঙ্গ মুসল্মানদিগের 
জধিকারভূক্ত কয়েন । এই সময়ে বঙ্গয়াজ্য লক্মপাবতী, সাতগ! 
ও সোণারগ। এই তিন' বিভাগে বিভক্ত হয়। ঢাঁকা শেষে'ক্ত 
বিতাগের অন্তভূক্ত ছিল। ১৩৩৮ খৃঃ বে সোণারগার 
শাসনকর্তা ভাতার বহুরামর্খীর মৃতু হইলে ফকর-উদ্দীন্‌ সিংহা- 
সন গ্রহণ করিয়া মুবারকশাহ নামে ১৭ বৎসয়ের অধিককাল 
উক্ত প্রদেশ শামন করিলেন। ১৩৫১ খৃঃ অবে সামন্ুন্ীন্‌ 
ইলিয়াস শাহ এবং তাহার পুত্র দেকন্দরশাহের অপ্রতিহত 
চেষ্টায় সমগ্র বঙ্গদেশ একরাক্যভূক্ত এবং ঢাকার নিকটবর্তী 
সোণারগীয় রাজধানী স্থাপিত হুইল। সেকেদরের পুক্র 
আজম শাহ্‌ দিল্লীর অধীনত! পরিত্যাগ করিলেন। রাঁজার্থার 
আধিপত্যকালে এই প্রদেশ ত্রিপুরা, আসাম ও আরাকানের 
রাজগণ কর্তৃক কএকবার উতপীড়িত হুইয়াছিল। ১৪৪৫ 
খুঃ অবে মহন্মদশাহ পুনরায় সমগ্র বঙ্গ আপনার শাসনাধীন 
করিলেন। এই বংশের রান্রত্বকালে ঢাকা, ফরিদপুর 
এবং বাকরগঞ্জের চতুঃপার্খন্থ প্রদেশগুলি জলালাবাদ ও 
ফতগ্নাবাদ নামে পরিচিত ছিল। ১৫৩৮ খুঃ অব সেরশাহ 
বঙ্গদেশ শাসন করেন। ইহার উত্তরাধিকারীগণ মোগল- 
দিগের নিকট পরাজিত হন। ইহার! সম্রাট অকৃবর কর্তৃক 
মধাবঙ্গ হইতে দুরীতৃত হইয়া! উড়িষ্যা ও ঢাকায় যাইয়! আশ্রয় 
গ্রহণ করিলেন। ১৬০৫ খুঃ অবে ইহাদের একজন সর্দার 
ওসমানরখী৷ কর্তৃক নিম বঙ্গ লুণ্ঠিত হইল। তিনি উক্ত প্রদেশ 
১৬১২ অব পধ্যন্ত স্বীয় অধিকারে রাখিয়াছিলেন। এই 
বৎসর পূর্ববঙ্গের কোন স্থানে মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে 
তিনি নিহত হন। এই সময় ইসলাম! বঙ্গদেশের শাসনকর্তা 
ছিলেন। এই যুদ্ধের গর তিনি রাজমহল হইতে ঢাকায় 
রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন। এই সময় হইতে ১৬৩৯ 
খুঃ আব পর্যযস্ত অন্তধিপ্রোহ ও বহিরাক্রমণ হেতু ঢাকা 
কএকবার উৎপীড়িত হুইয়াছিল। এইরালে আদামবাসী 
ও মগগণ যথাক্রমে ঢাকার উত্তর ও দক্ষিণ ভূ-ভাগ নুন 
ফরিয়াছিল। ১৬৩৭ খৃঃ অন্ষে সুলতান মহম্মদ সুজা চাকা 
পরিত্যাগ বরিদ্না পুনরায় রাজমহলে রাজধানী স্থাপন 
ফরিলেন। ১৬৬* খৃঃ অবে মীরভুয়া রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত, 
হইলে জাবার চাকায় রাজধানী: কর! হইল। মীরকুমার 
শানকালেই ঢাকার সর্বাপেক্ষা অধিক উদ্নতি সাধিত হইয়া" 
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ছিল। মগ এবং আরাকানদিগকে বাধ! দিবার অন্ত তিনি 
লগ্ষিয়া ও ধলেশ্বরী নদীর সঙ্গষে কতকগুলি ছূর্গ নির্শাগ 
করাইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে হাজিগঞ্জ ও ইদ্রফ্পুরের ছূর্গই 
সমধিক বিখ্যাত। ইহার সময্ষে ঢাকার নিকটে অনেকগুলি 
রাস্তা ও সেতু নির্দিত হয়। সায়েন্তার্থার রাজত্বকালে এই 
নগরে স্থাপত্যবিভ্ভা যথেষ্ট উল্নতিলাভ করিয়াছিল। তিনি 
অনেকগুলি মসজিদ নির্দাণ করেন। ইহার সময় ইইকালয় 
নির্শপের এক নুতন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়, তাহাকে 
সাপ্েম্তাখানি বলে। এই পদ্ধতির দুই একটা গৃহ এখনও 
ঢাকানগরীতে দেখিতে পাওয়া যায়। 

সায়েস্তার্থা ঢাকা 'হর ও উপকণ্ঠ উত্তরদ্দিকে টুঙ্ী ্াস 
বিস্তৃত করিয়াছিলেন। সম্রাট অরঙ্গজেবের আদেশে তিনি 
কিছুদিনের জন্ত ইংরাজবণিকদদিগের ঢাঁকাস্থিত একেপ্টগপকে 
শৃঙ্খলাবন্ধ করিয়া! রাখিয়াছিলেন। অরগ্রজেব সম্মাট্‌ হইয়া 
বঙ্গদেশের রাজন্ব বর্ধিত করিবার অন্ত মুর্শিদকুলিরখখাকে 


,ব্দেশের দেওয়ান করিয়া পাঠাইলেন। এই কালে কুমার 


আজিম উশান সম্রাটের আদেশে বঙ্গদেশের নিজামতে নিযুক্ত 
ছিলেন। মুর্শিদ ঢাকায় আসিয়া সম্রাট পৌজ্রের অনেক 
জায়গীর সাম্রাত্যভূক্ত করিলেন। আব্িম-উশান ইহাতে 
অতিশয় বিরক্ত হইয়া! মুর্শিদের প্রাণন।শ করিবার জন্ত 
ষড়যন্ত্রে গ্রবৃত্ত হইলেন। মুর্শিদ অসম সাহসে যড়যন্ত্রকারী- 
দিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া! মুর্শিদাবাদে যাইয়া 
অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সত্রাট সমস্ত অবগত হইয়! 
পৌন্রকে বেহারে পাঠাইয়া দিলেন এবং মুর্শিদকুলির্থাকে 
নাদিম করিলেন। ফরুখসিয়ারের শাসন সময়ে তিনি গ্রন্কত 
মাজিম হইলেন। এইরূপে ১৭০৪ থৃঃ অব্ধে ঢাকা, হইতে 
রাজধানী উঠিয়া গেল। পূর্বগ্রদেশ-শামনের ভাঁর একজন 
নায়েব অর্থাৎ অধীন নাঁজিমের উপর অর্পিত হইল। ১৪১৩ 
খুঃ অবে মীর্জা লতীফ্উল্লা ত্রিপুরারাজ্য ঢাকা নিজামতের 
অন্তর্গত করিলেন। পরবর্তী অধিকাংশ নায়েবই অধীন 
কর্মচারীর প্রতি ভার দিয়! মুর্শিদাবাদে ঘাইয়৷ বাদ করিতে 
লাগিলেন। ইহাতে অনেক বর্পচারী ঢাক ও নিকটবর্তী 
স্থানের অধিবামীদিগের ষথাসর্ধন্থ হরণ করিয়া সঙ্গতিপন্ন 
হইয়া উঠিলেন। ১৭৬৫ খৃঃ অব্য পর্য্যন্ত ঢাকাবাসিগণ 
এইরূপ অত্যাচার সহ করিল। এই সমর ইংরাজকোম্পানী 
বাঙ্গালার দেওয়ানি পাইলেন, ইজরী এবং নিজামত 'এই ছুই 
বিভাগে ঢাকাশাসনের বন্দোবস্ত হইল। রাজগ্মপন্বন্বীয় 
প্রথম বিভাগের কার্য মুর্শিগাবাদের দেওয়ান নির্বাহ 
করিতেন। দেওয়ানী ও ফৌবদারী আঅভিযেগাদি দ্বিতীয় 
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বিভাগের অন্তভূ্তি ছিল। ১৭৬৯খুঃ জন্দে উভয় বিচ্চাগ গপরি- 
দর্শন করিবার জন্ত একজনু,কর্চারী নিষুন্ধা হইলেন। ১৭৭২ 
খুঃ অব হইতে এই কর্মচারী কালেক্টর নামে অভিহিত হই 
আসিতেছেন। এই বংসরেই একটী দেওয়ানী. 'জাদালত 
এবং ১৭৭৪ খৃঃ অব্ধে এদেশে কৌন্সিল স্থাপিত হয়। নায়েব- 
গণ রানস্থ আদায় ও দেওয়ানী আদালতে বিচাঁর করিতেল। 
উক্ত কৌছ্দিলে ইহাদেয় কার্ধের গ্রাতিবাদ কর! যাই্‌ত্বে 
পারিত। ১৭৮১ খৃঃঅন্যে কৌন্সিল উঠিয়া গেল এবং 
রাজকীয় কার্ধ্যাদি সম্পন্ন করিবার জস্ভ মাজিউর, কালেক্টর, 
জঙ্গ প্রভৃতি নিষুক্ত হইলেন। 

পূর্বতন জারগীরদারগণ ঢাকা-বিগাঁগের $ অংশ অধিকার 
করিয়াছিলেন। প্রধান জায়গীরটীকে নবারা বলিত। মগ 
ও আসামবাসিগণের আক্রমণ হইতে উপকৃলএাদেশ রক্ষা 
করিবার জন্ত নবারার আজ ব্যগ্লিত হুইত। লবার! আবার 
কতকগুলি তালুকে বিভক্ত ছিল। নাবিক প্রভৃতি বেতনের 
পরিবর্তে এই তানুকের উপন্থত্ব ভোগ করিত। এইনুপ 
নবাব প্রধানসেনাপতি গ্রভূতির ব্য্ননির্বাহার্থ সরকার আলি, 
আহসাম গ্রভৃতি গ্রদেশ অবধারিত হুইয়াছিল। 

নবাবগণ ঢাক] হইতে নিমলিখিত আবওয়ব আদায় 
করিতেন 

(১) পার্টা বদলাইবার সময় জমীদারদিগের নিকট হইতে 
এক প্রকার কর। * ূ 

(২) ইদ ও অন্তান্ত গ্রধান. প্রধান মুসলমান পর্ব-সময়ে 
নবাবের নিকট যে সমস্ত উপছার পাঠান হইত, তাহার ব্যয়- 
নির্বাছার্থ এক প্রকার কর। 

(৩) বিভাগীয় রাজন্মের উপর শতকর! কর। 

(8) ঢাকা হইতে রাজধানী গ্থানাত্তরিত হইলে নায়েব 
কর্তৃক গৃহীত জমির উপর এক গ্রকার স্থায়ী কর। পু 

(৫) মহারাস্ীয় চৌথ। ] 

নি্লিখিত বিষয়ে সায়ের আদায় হইত। 

(১) নৌকাপ্রস্তত, (যে সমস্ত জলযান ঢাকাবদরে 
আমিত বা তথা হইতে অন্তত্র যাইত, তাহাদের উপরও এই 
কর আদায় হইত)। (২)বাজারে বিক্রীত ভ্রব্য। (৩) 
ঘাস বিক্রয় । (৪)যাহার। বাজারে বিক্রয় করিবার জন্ 
ৰাশ, খড় প্রভৃতি আনিত। (৫) যাহারা যুদ্ধসঙ্জ। প্রস্তুত 
করিত। (৬.) মিশ্দুর প্রস্তত। (৭) পাণবিক্রয়। (৮) 
শাকসবজি বিক্রয়। (৯) কাগজ বিক্রয়। (১*) নগরে যাহার 
বাবসা করিত। (৯১) দোঁকানদার প্রভৃতি। (১২) বানর, 
ভল্ুক, সর্পজীড়া গ্রভূতি কার্যে যাহারা নিযুক্ত থাফিত। 


[৯২ ] 


(১৩) গায়ক । (১৪) কঠিবিক্রয়। ( ১৫.) ওজনপরিদর্শন- 
£ফারী কর্শচারিগণও শড়কর! ॥* হিঃ কর আদায় করিতেন” 
. সোগল-সমাট্দিগের় অধীনে ঢাকার রাজস্ব, আদায় 
করিতে মোট ক্লাশের শতকয়! দশ টাকার অধিক ব্যর হইত 
মা। কোম্পানী দেওয়ানি গ্রহণ করিলে ঢাকায় রাজত্ব কিছু 
কমিয়া গেল। প্রহর প্রভৃতি অ্তান্ত গ্রদেশ ঢাক! বিভাগ 
হইতে বিচ্ছিন্ন কর! হইল। কিন্তু ১৭৯৩ খুঃ অন্ের চিননস্থায়ী 
বন্দোবস্তের সময় বাফরগঞ্জ ও ফরিদপুর ঢাক! রালেক্টরীর 
সহিত মিশিল। ১৮৯৩ খৃঃ অবে ঢাকা! হইতে ১২৫৯৯**২ 
টাক! রাজস্ব আদায় হইয়াছে। বুটীশ গবর্মেন্ট সায়ের কর 
উঠাইয়। দিয়া মদ, অহিফেণ গ্রভৃতি মাদক দ্রব্যের উপর শুন্ধ 
ধার্য করিয়াছেন। | 
ঢাকায় ৭০৩৫ সংখ্যক জমিদারী চিরস্থায়ী বঙ্দোবস্থের 
অধীন। ১৮*টী জমীদারী পরে উক্ত বন্দোবন্তের অধীন হয়। 
শেষোক্তের মধ্যে ৫১ খানি লাখেরাঁজ এবং ১২৮ খানি চর। 
এই জেলায় ১৩৫* খানির জমিদারীন্ত্ব গবর্মেন্ট বিক্রয় 
করিয়াছেন। নির্দিষ্ট দিবসে কর না দিলে গবর্মেন্ট চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ততৃস্ত জমিদারীগুণিকে প্রকাশ নিলামে বিক্রয় 
করিতেন। ৯২ই জানুয়ারী, ২৮এ মার্চ, ২৮এ জুন এবং ২৮এ 
সেপ্টেম্বয় এই কএকটা দিবস ঢাক] কালেক্টরীতে কর 
আমানত করিবার অবধারিত দ্িন। ঢাক জরিপের সময় 
কতকগুলি লাখেরাঞ্জ জমি গ্রকাশিত হইয়। পড়ে । গবর্মেন্ট 
প্রথমে এই গুলিকে আত্মসাৎ করিলেন। কিন্তু বহুকাল 
গবর্মেন্টের কোন সত্ব না থাকায় অথবা অন্ত জমিদারীর 
অন্তর্গত বলিয়া গবমেণ্ট এ গুলিকে ছাড়িয়া দিতে বাঁধা হন। 
ইংরাজদিগের সায় ফরাসী ও ওলন্দাজগণ ঢাকায় বাণিজ্য 
স্থাপিত করিয়াছিলেন) কিন্তু উহাও যগাক্রমে ১৭৭৮ 
ও ১৭৮১ থুঃ অবে ইংরাজদিগের হস্তে পতিত হয়। মুসলমান- 
দিগের শ।সনকালে ঢাকার বন্ত্র ব্যবসায় ও সাধারণ বাণিজা 
বিশেষ এসিদ্ধ ছিল। ঢাকার মললিনের প্রশংসা সর্বত্র 
প্রচারিত হুইয়াছিল। কিন্ত ইংরাজশাসনে ঢাকার ব্যবসায় 
ঢাক! পড়িতেছে, ম্য/ঞ্চে্টরি মহ্থামন্ত্রে ঢাকার তাঁতিকুল নির্শুল 
হইতেছে । . ইংরাজবণিকসমিতি ঢাকা অধিকার করিয়া 
তথায় ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন; কিন্তু ক্রমে আয় কম 
হওয়ায় ১৮১৭ খৃঃ অবে তাহাদের কুঠী উঠাইয়.দিলেন। 
ইংরাজয়ানদত্বকালে ঢাকায় তত অধিক রাজকীয় বিশৃঙ্খল! 
উপস্থিত হয় নাই) তবে ১৮৫৭ থৃঃ অন্দের ঢাকার 
সিপাহীদিগের বিদ্রোহ উল্লেখযোগ্য | ৭৬ নং দেশীয় পদাতিক 
সৈম্ব ছই দলে চাকা সহরে অবস্থিতি করিত। মীরাটেখ 


চাক। 


সিপাহিগণ বিদ্রোহী হইয়াছে এই সংবাদ আমিলে ঢাকার 
পিগাহিগগিগের মধ্যে অসঞ্চোষের চি প্রকাশ পাইতে 
লাগিল। বৃটাশগবর্ষে্ট তাবী অনল বুঝিতে | পারা 
সহররক্ষার জন্ত কতকগুলি সৈল্ত পাঠাইলেন। ছুরোশীয় ও 
মুরেলিয়গ্ণও নগর রঙ্ষার্থ সথের সৈশুদিগের মধ্যে আপনা- 
 দিগের নাম লেখাইলেন। ২৬এ নবেম্বগ্ন পধ্যতস্ত ফোন 
বিশেষ ঘটনা! ঘটে নাই। এীদিবসে দংবাদ আসিল যে 
চট্টগ্রামের সিপাহিগণ বিজ্রোহী হইয়াছে । এই সংবাদ পাইয়া 
গবর্ষেনট ঢাকার সিপাহিদদিগকে নিরস্ত্র করিতে মনন করি- 
লেন। গরদিন গ্রাতে ৫ টায় সময় সিপাহিদিগকে নিরন্তর 
করিতে যুরোপীর়গণ উপস্থিত হইলেন। প্রথমে ধনাগারের 
প্রহরীকে নিরস্ত্র করা হইল। পরে নৌস়েনাগণ লালবাগ 
অভিমুখে গমন করিল। কার্য্যের প্রথম অবস্থা দেখিয়া 
বোধ হইয়াছিল যে, মিপাহিগণ সহজেই গবর্ষেন্টের 
প্রস্তাবে সম্মত হুইবে। কিন্ত লালবাগে উপস্থিত হইয়া 
ইংরাজগণ দেখিল যে, সিপাহিগণ বাঁধ! দিতে গ্রস্তত হইয়াছে । 
স্থতরাং উভ্বপক্ষে একটা ক্ষুদ্র যুদ্ধ বাধিল। সিপাহিগণ 
পরাজিত হুইয়! পলায়ন করিল। ইহাদের মধ্যে কএকজন 
ধর! পড়িয়া ফাসিদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। 

১৫৫৮ খৃং অফ্ধে সম্রাট অক্বরের রাজস্ব-সচিব টোডরমল 
করগ্রহণের সুবিধার জন্য বাজুহা! এবং সোণারগী। এই ছই 
বিভাগে ঢাকাকে বিভক্ত করিয়াছিলেন। ঢাকাসহর প্রথম 
বিভাগের অস্তর্গত এবং পূর্বদিকে বাঁরবকাবাদ হইতে শ্রীহট্ 
পর্য্স্ত বিস্কৃত ছিল। মোগলসম্রাট্গণ মহল এবং সায়ের 
এই ছুই শ্রেণীর রান্বপ্ঘ আদাক্ন করিতেন। ভূমির কর 
আদায় করিবার জন্ত বাভুহা ৩২ এবং সোণারগঁ! ৫২ পরগণায় 
বিস্তক্ক হুইয়াছিল। গ্রত্যেক বিভাখ হইতে যথাক্রমে 
৯৮৭৯২৯২ এবং ২৫৮২৮০৯ টাকা! আদায় হইত। ১৭২২ থুঃ 
অবে বঙ্দেশ ১৩শ চাকলায় পরিবর্তিত হয়। সোণারগী, 
বাকরগঞ্জ, বান্ধুহ! বিভাগের কতকাংশ, ত্রিপুরা, ছুন্দরবন 
এবং নোয়াখালির ফেণীনদী পধ্যস্ত জাহাঙ্গীর নগর (চাকা) 
বিভাগের অন্বভূক্তি ছিল। ইহা! আবার ২৩৬ পরগণাক্ন 
ও কতকগুলি জমিদারীতে বিভক্ত হইল। এই প্রদেশ হইতে 
১৯২৮২%*২ টাকা কর ধার্ধ্য হইয়াছিল *। 

৩ সাঙ্গালায় সবস্তর্গত ঢাকা! জেলার সমর উপবিভাগ। 


* চাকা সম্বন্ধে হিত্ৃত বিবয়ণ জানিতে হইলে এই গ্রহগুমি জধা-- 
01, 2550০015 1002০8152৮0 ০2 05608) 010916718 810001868 
9৫ 08008) ঢা 00615 965018610জ] 850000৮ ০ 8608], ০), ঘা. 
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ঢাকা 


পরিমাণফল ১২৬৬ বর্গঘাইল। ইহাতে.৪টী দানা আছ? 
যথা লানবাগ, সাভার, ফাগ্রিয়া ও লবাবগঞ্জ। 

৪ বাক্গালার অন্তর্গত ঢাক! জেলার সদয় নগয়্ । এই নগরই 
জেলায় মধ্যে লর্ধযাপেক্ষ। বৃহৎ । ঢাক বিভাগের ফমিশনার 
সান্ছেব এখানে বান করেন। এই নগন্ধ বুড়ীগঞ্জার উত্তর- 
তীয়ে অবস্থিত এবং বাঙ্জালার ছোটলাটের শাসনাধীন 
প্রদেশে নগরসমূছের মধ্যে ইহা! লোৌকসংখ্যায় «ম। 
অক্ষা ২৩* ৪৩ উঃ, দ্রাধি* ৯০* ২৬ ২৫ পুঃ। ঢাকা 
মিউনিসিপালিটার অন্তর্গত স্থানের পরিমাণ প্রায় ৮ বর্গমাইল । 
অধিবাসীসংখ্যা ৮২৩২১ । তন্মধ্যে হিন্দু ৪১৫৬৬, মুসলমান 
৪৯১৮৩, খৃষ্টান ৪৬, জৈন ১৩, এবং যৌদ্ধ ৭৬ জন। 

নগর বদীর উত্তরকুলে প্রায় ৪ মাইল পর্ধ্য্ত দীর্ঘ, এবং 
নদীকুল হইতে উত্তরদিকে প্রায় ১+ মাইলবিস্ৃত। দোলাই- 
খাড়ীর এক শাখা ইহাকে ছইভাগে বিভক্ত করিয়াছে 
নগরের প্রধান রাস্তা ছইটী, একটী পশ্চিষে লালবাগ প্রাসাদ 
হইতে পূর্বে দোলাইখাডভী পর্য্স্ত প্রায় ২ মাইল 
বিস্তৃত এবং অপরটী নদী হইতে উত্বরদিকে প্রাচীন কেল্লা 
পর্যন্ত । ছুইটা রাজবর্মই প্রশস্ত এবং উভয়পার্থে 
সুনার হর্্মাবলি ও বিপণিশ্রেণীদ্বারা স্থশোভিত। অবশিষ্ট 
রাস্তাগুলির অধিকাংশ অপ্রশত্ত ও কুটিল। নগরের পশ্চিম- 
প্রান্তে চক অর্থাৎ হাট অবস্থিত। মুরোপীয়গণ নগরের 
মধ্যভাগে নদীতীরে প্রায় £ মাইল পর্যন্ত স্থানে বাস করেন। 
আর্শেমীয় ও গ্রীক পল্লীতে অনেক বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা 


' ভগ্মদশা! প্রাপ্ত হইয়া! আসিতেছে । দেশীয়দিগের পল্লী অতি 


সন্ধীর্ণ। বিশেষতঃ তস্তবায় ও শ্খবণিকদিগের পল্লীতে 
অনেকের বাস্তবাটার সম্মুখভাঁগ ৬1৭ হাতের অধিক নহে। 
কিন্তু দৈর্ঘ্যে গ্রার় ৪৭ হাত পর্যযস্ত হইয়া থাকে । এইরূপ: 
বাড়ী সকলের মধ্যস্থান খোল, ছুই প্রান্তে মাত্র গৃহ থাকে । 

খুষ্টা় ১৭শ শতাব্বীতে ঢারানগর বাজালার মুসলমান 
রাজাদিগের রাজধানী ছিল। কিন্ত এখন ইহার পুর্ব 
সমৃদ্ধির অধিক পরিচয় বিস্কমান নাই। সম্রাট জাহাঙ্গীরের 
সময় প্রতিষ্ঠিত টাকার হুর্গ বছকাল লুপ্ত হুইয়াছে। 
মুবলমানরাজগণের কেবলমাত্র দুইটা চিহ্ন বিদ্যমান আছে 
সুলতান মহম্মদ গুজা নির্টিত কাট্রা এবং লালবাগ 
প্রাসাদ। এই ছইটাও এখন ভগ্নাবশেষ মার, ইহার খোদিত 
প্রস্তরময় অংশসকল নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। খুষ্টীয় ১৭ 
শতাীতে নির্ণিত ইংর়াজ ও ফরা!সীদিগের কুগী সকলও নদী- 
গর্তে বিলীন হইয়াছে। 

বহুকাল হইতে ঢাকার পাক প্রদেশ বক্ষল মগ 


ঢাক 


ও পর্ত,গীজ দস্থাগণ কর্তৃক বিধ্বস্ত হইতেছিল। উহা- 
দিগের আক্রমণ হইতে এই প্রদেশকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত 
১৬১৭ খুষ্ঠাষে বাঙ্গালার রাজধানী ঢাকানগরে স্থাপিত হয়। 
১৭০৪ থুষ্টাবে মুশিদকুলিখখ৷ ঢাক! হইতে নিজ প্রতিষ্ঠিত 
মুর্শিদাবাদে রাজধানী উঠাইয়া লইলেন। তদবধি ঢাকার 
অবনতি আরম হয়। কথিত আছে, ইহার সমৃদ্ধির সময় 
ঢাকানগর বহুজনাকীর্দ এবং নদীভীর হইতে উত্তরদিকে 
১৫ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখনও টুঙ্গী গ্রামে অর- 
ণ্যের মধ্যে বহুসংখ্যক অট্টালিক| ও মম্জিদ্‌ প্রভৃতির ভগ্মা- 
বশেষ দৃষ্ট হয়। খু্ীয় অষ্টাদশ শতাফীতে ঢাকানগরের 
মলমল্‌ বহু সমাদরে মুরোপথণ্ডে বিক্রীত হুইত। “ তখন 
এখানকার হিচ্দু তস্তবায়গণ বংশপরষ্পরাক্রমে ঢাকাই-মল- 
মলের প্রভূত উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিল । সুঙ্্মতায়, বয়নপারি- 
পা্যে এবং চিক্কণতা! ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় কেহই ইহা. 
দের সমকক্ষ ছিল না। ঢাকার কার্পাসও তৎকালে হুক্ষা- 
সুত্র উৎপাদন করিতে ভূতলে অতুলনীয় বলিয়া বিবেচিত 
হইত। থুষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইষ্টইতিয়া 
কোম্পানী ও দেখীয় সওদাগরগণ গ্রতিবৎসর প্রায় ২৫ লক্ষ 
টাক৷ ঢাকাই মস্লিন ক্রয় করিতেন। উনবিংশ শতাব্গীর 
প্রারস্তে মাঞ্চেষ্টার তত্তবায়দিগের অপেক্ষাকৃত সুলভ মল- 
মলের প্রতিঘবন্দিতায় ঢাঁক়ার মলমলের কাটৃতি কমিতে 
লাগিল; অবশেষে ১৮১৭ থুষ্টাবে ইষ্ট ইত্ডিয়। কোম্পানির 
কুঠী উঠিয়া গেল। ইহাই ঢাকার অবনতির দ্বিতীয় কারণ। 
তদবধি আর ইহার উন্নতির কোন আঁশ! রহিল না। 
এতদিন বস্ত্রব্যবসাক্ই ঢাকার প্রধান আয়ের উপায় ছিল। 
এখন সে ব্যবসা বন্ধ হওয়ায় অধিবানিগণ নিঃস্ব হইয়] 
গড়িল। বছুসংখ্যক অধিবাশী স্থান' ত্যাগ করিয়া পলায়ন 
করিল। অগ্ভাপি তন্কবায়গণের ছুরবস্থা এবং বনুসংখ্যক পরি- 
ত্যক্ত গৃহাদি ইহার বিষম ফল ঘোষণ! করিতেছে । ১৮৯৯ 
খৃষ্টাকে ইহার অধিবাসীমংখ্যা ২ লক্ষের অন্যুন বলিয়! 
অনুমতি হয়, কিন্তু ২৮৭২ থুষ্টাকের লোকসংখ্যা কেবল 
মাত্র ৬৯২১২ জন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ইহার অধিবাসী 
ংখ্যা ৭৯,*৭৬ জন মাত্র ছিল। রেল-বিস্তার এবং বাণিজ্যের 
সমুহ বিস্তার হওয়ায় দিন দিন ইহার লোৌকসংখ্য! কিয্ৎ পরি- 
মাথে বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু ইহা যে কখনও পুর্বব গেরব 
লাভ করিতে পারিবে, এরূপ আশ! ছুরাশা মাত্র । সম্প্রতি 
ঢাকার মস্লিনের কিয়ৎপর্ধিমাণে আদর হইতেছে। কয়েক 
জন তন্কবায় ধনকুবেরপদিগের উৎসাহে অতি সুর ও সুক্ষ 
মস্লিন গ্রস্ত করিতেছে। [ 
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ঢাকা দক্ষিণ 


ঢাকানগরের় অবস্থান বাণিজ্য পক্ষে বড়ই ক্ুবিধা- 
&$জনক। গঙ্গা, ঘসুনা! ও মেঘনা এই তিনটা বৃহৎ 
নদী-(ইতে ইহা অধিক দুর নহে। মদনগঞ্জ ও নারা- 
রণগঞ্জ ঢাকারই বন্দর বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ইহার 
বাণিজ্য পাটন! ব্যতীত বাঙ্গালার অন্তান্ত সকল মধাবর্তী 
নগর অপেক্ষ। অধিক । তঙুল, পাট, তিল, সর্ধপাদি, চর এবং 
বস্তি প্রধান বাণিজ্য ভ্রব্য। ঢাকার মাঝিগণ বাঙ্গালার 
মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মাঝি বলিয়! বিখ্যাত। 
ঢাক নগরের জলবায়ু অতিশক্ন কদর্য্য ছিল। বর্ধা- 
কালে চতুদ্দিক্‌ জলমগ্ন হয়! যাওয়ায় অনেক রোগ উৎপন্ন 
হইত। সংগ্রতি বিশুদ্ধ জল প্রা্থির সুবিধা হুওয়ায় ঢাক! 
অপেক্ষাকৃত স্বাস্থাকর হইয়াছে । ১৮৫৮ খৃষ্টাবে মিটফোর্ড 
হাসপাতাল স্থাপিত হইল। এখানে বিস্তর রোগী বিনাব্যয়ে 
চিকিৎসিত হয়। 
( দেশ ) ৫ চাপ! । লুকান । ৬ আচ্ছাদন। ' 


ঢাকাদক্ষিণ, শ্রীহ্ট জেলার অন্তর্গত একটা পরগণা1। এই 


পরগণার মধোই শ্বনামখ্যাত পাক দক্ষিণ গ্রাম। ইহ! 
শ্্ীহটের মধ্যে একটা প্রলিদ্ধ তীর্থস্থান বলিয়। পরিগণিত 
ও গুপ্তবৃন্দাবন নামে খ্যাত। 

এই গ্রাম শ্রীহ্ট মহর হইতে সাত ক্রোশ দুরে দক্ষিণপূর্বদ 
কোণে অবস্থিত। সহর হুইতে ঢাকাদক্ষিণ পর্য্যন্ত বাধা 
রাস্তা আছে। নৌকাযোগেধ যাওয়া যায়। ঢাকাদক্ষিণ 
একটা সমৃদ্ধিশালী বৃহৎ গ্রাম। এখানে ত্রাঙ্গণ কায়ন্থদি 
বনুসহম্্র লোকের বনবাস। 

এই ঢাকাদক্ষিণ শ্রীচৈতন্তদেবের পিত। জগয়াথমিশ্রের 
জপ্রস্থান ও তাহার পিত্রালগ্ন। উপেন্ত্রমিশ্রের বাদভবনই 
এখন বৈষ্ণবতীর্থ রূপে পরিণত হইয়াছে। প্রতিবৎসর 
অনেক বৈষ্ণব এ তীর্থ দর্শনে সমাগত হুইয়া থাকেন। 

চারিশত বর্ষের প্রাচীন চৈতক্তোনয়াবলী এবং পরবর্তী 

£সন্তোষণী গ্রন্থে এই তীর্থের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য এইরূপ 
বর্ণিত আছে-- 

ঢাকাদক্ষিণে উপেন্্রমিশ্রের পুত্র জগক্নাথমিস্রেয় বাস। 
জগন্নাথ নবদ্বীপে অধ্যয়ন করেন, নবদ্ীপের নীলাদ্বর 
চক্রবর্তীর দুহিত। শচীদেবীর সহ তাহার পরিণয় হয়। রিবা" 
হের পর তিনি নবদ্ধীপেই বাস করিতে লাগিলেন। . কিছু- 
দিন পরে তিনি সপরিবারে পিতৃদর্শনে আগমন করেন, 
এখানে শচীর গর্ভ হয়, এই গর্ভের সম্তানই প্রীচৈতন্তদেব। 
গর্ভাবস্থায় শচীকে লইর! জগন্নাথ পুনর্কার নবদ্বীপ গমন 
করেন, বিদায়ের পূর্বে, শচীকে তাহার শ্বাগুড়ী অন্গরোধ 


চাময়া 


করেন যে, তাহার পুত্র হইলে তাহাকে যেন একটাবার রং 
দক্ষিগে পাঠাইয়া দেন । 

যখাকালে স্থাণুড়ীর অগ্রোধ শচীদেবী) পুকে 
জানাইন্নাছিলেন, কিন্তু গৌরাঙ্গ মন্স্যাসের গর্বে ভ্ীহটে 
আসিতে পারেন নাই। সঙ্ন্যাসের পর ১৪৩১ শকেই তিনি 
পীহস্থ ঢাকাদক্ষিণে আগমন করেন। 

পূর্বোক্ত গ্রস্থতবয়ে বর্ণিত আছে যে, বৃদ্ধ! শ্বীয় পৌত্রের 
কাছে নানা কথাবার্তার সঙ্গে আপনাদের পারিবারিক সুখ 
ছঃখের কথাও বলিয়াছিলেন। তাহাতে চৈতন্ত তাহাকে 
দুইটা মূর্তি দেন, একটা শ্রীরুষ্ণমূর্তি অপরটী তহার। এই 
মূর্তি ছুইটা প্রদান করিয়াই তিনি চলিয়া! ধান, কিন্তু আশ্ব- 
ধের বিষয় যে, এই ছুইটা মূর্তির প্রভাবে সে গ্রাম হরিভতক 
হইল--ধিরুদ্ধবাদী কেহই রহিল ন1 এবং এই মুর্তি দুইটার 
প্রভাবেই মিশ্রবংশের পারিবাপ্লিক অভাব দূরীভূত হইল! 
আজিও মিশ্রবংশের অন্ত কোন জীবিকা নাই, এই মুষ্ঠি 
পুরাই তাহাদের জীবিকা । উৎসবাদি উপলক্ষে এখানে যে 
আয় হুয় তাহ! হইতেই একটী বংশ ( ১৮ ঘর ব্রাঙ্গণ) প্রতি- 
পালিত হয়, এইপন্তই মনঃসস্তোধিণী গ্রন্থে কথিত হইয়াছে__ 

“গুপ্ত বৃন্দাবন অতি মনোরম স্থানে । 

রং ০ চি গা কক 

অতি গুপ্ত বিহার করেন আত্ম রাঁম। 

নিরস্তর পূর্ণ করেন যার যেই কাম 1” ( ম* স*) 

এই উপেন্ত্র মিশ্রের বাড়ী, যেখানে পূর্বোক্ত মূর্তি 
বিরাঞিত, তাহা এখন 'ঠাকুরবাড়ী, নামে প্রসিদ্ধ। এই 
“ঠাকুরবাড়ীর, সন্বুথে ডাকঘর, বাজার গ্রভৃতি আছে। 


রথযাত্রা এবং ঝুলনোৎসবই অধিক জাকজমকের হি 


হুইয়। থাকে। 
এতদ্ব্াতিত চাকা দক্ষিণে গ্রসিদ্ধ গোপেশ্বর শিব' আছেন, 

ঠাকুর বাড়ী হইতে তাহা প্রায় ছুই ক্রোশ দুরে। কৈলাস 
নামক এক ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর শিবালয়। চৈতন্তদেব এই 
শিবপর্শনে গিয়াছিলেন বলিয়া গ্রন্থে বর্ণিত আছে। 
কৈলাসের পার্থেই অনৃতকুণ্ড। 

ঢাঁকাঘোড়। (দেশজ ) পর্দা, বেড়া। 

ঢাকাঢোকা (দেশ ) ১ আচ্ছাদিত। ২ লুকারিত। 

ঢাকী (দেশজ) ঢাকবাঘ্ভকারী, যে ঢাক বাজায়। 

ঢাকুনী (দেশজ ) আবরণী, আচ্ছাদনী, পর্দ]। 

ঢাঁণড] (দেশজ ) মমারোহ, জনতা। 

ঢাঁপ! (দেশজ ) ১ গোপন। ২ আচ্ছাদন। 

ঢামর! (তরী) হংসী। (শব্ার্থচি') 
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ডুস্টি 


টামাল (দেশজ )১ জনতা । ২ গোলমাল। ্ 
ঢাল (পুং) ঢৌক-অচ্। পৃষো" সাধুঃ। তর্শানির্শিতফলক । 
চল ( দেশজ ) ১ নিক্ষেপ করা, ফেলা। ২ খালি করা। . 
ঢালাই (দেশজ ) গড়নবিশেষ, যাহাতে জোড় থাকেনা কেবল 
পিটিয়! গড়া হয়। 
চাল! উবর! (দেশজ ) আশেপাশে ফেলা । 
ঢালি [ঢালী দেখ।] 
ঢালী (তরি) ঢালমন্তাস্তি 
ধারী, চর্্ী। 
শঢালিপক্ষজয়করী, চকারবর্ণনূপিণী।” ( অন্নপূর্ণান্তো* ) 
ঢালু (দেশ) নিয়, গড়ানিয়। 
ডিপন (দেশজ) কিলমারা, ঘুষামারা। 
চিপি (দেশজ ) উচ্চন্থান। 
টিপী (দেশজ) উচ্চগ্থান, স্তূপ, টিবী, রাশি। 
টিপ্ল্যা (দেশগ ) লুটি। 
নিবি (দেশজ )[টিপীদেখ। ] 
টিম। ( দেশল ) মৃহু, নত্র, ক্ষীণ, কৃশ। 
ঢিল (দেশজ) ক্ষুদ্র মাটির চাপ, ইষ্টথণ্ড। 
টিল। ( দেশ ) ১ শিথিল, আল্লা । ২ অলম। 
টিলমিলিয়। (দেশজ ) শিথিল, কোমল । 
চীল! (দেশজ) [টিলা দেখ।] » 
চীলামি ( দেশজ ) শৈথিল্য। 
ঢ (দেশন) মন্তক দ্বারা আঘাত । 
ছুড় (দেশজ ) অন্বেষণ, অনুসন্ধান। 
টুঁকন ( দেশগ) প্রবেশন, অন্তর্গত কারণ । 
ঢুণ্টন (কী) চুন্ট-নুাট্‌। অন্বেষণ, খোজন, টোড়ন। 
চুষ্টি (পুং) ছুটতে হসৌ ঢুণ্ট-ইন্‌। গণেশ, ইনি সর্বপ্রকার 
পসদ্ধি প্রদান করেন, কাশীথণ্ডে লিখিত আছে-_ 
"অন্বেষণে ঢু্টিরয়ং প্রথিতোহস্মিধাতুঃ 
স্ধার্থদুষ্টিততয়! ভব ঢুণ্টিনাম। 
কাশগ্রবেশমপি কে। লভতেহজ দেহী 
তোষং বিনা তব বিনায়ক ঢুণ্টিরাজ ॥৮ ( কাশীখ' ) 
চুন্ডি এই ধাতু জগতে অন্বেষণার্থক রূপেই প্রথিত আছে, 
সমস্ত বিষয়ই তোমার অহ্েষিত (জ্ঞত ), এই জন্ভই তোমার 
'নাম চুন্টি। তোমার সস্তোষ ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিই 
কাগীতে প্রবেশ করিতে পারেনা, তুমি আমার অন্নদক্ষিণে 
দু্িরাজরূপে বিরাজমান থাকিন্তা ভক্তগণকে অদ্বেষণ করিয়া 
তাহাদিগকে সমস্ত অভিলধিত পদার্থ প্রদান করিতেছ, এই 
জন্তই তোমার নাম ঢুন্ি। মঙ্গলবারযুক্ত চতুর্থী তিথিতে 


ঢালইনি। ঢালবিশিষ্ট, ঢাল- 





যে সকল লোক বিবিধ প্রকার গন্ধযাল্যাদি দ্বারা ু্ি- 
রাজের পুজা করে, তাহারা শিবের অনুচর হই] কালীতে 
অবস্থান কয়ে। গ্রতি চতুর্থাতে যাহার! পৃ! করে, 
তাহারা৪ এ জগতের অভীষ্ট লাভ করিয়া থাকে । 

মাঘমাসে শুর্লাচতুর্থীতে নক্তব্রত করিয়া! যে সকল ব্যক্তি 
চুশ্িগণেশের পুজা করে, গুরুতিল ছারা লাড়, প্রস্তুত করিয়! 
নিবেদন করে এবং যাহার! তিলদ্বারা হোম করে, 
তাহার! সকল প্রকার বাধারহিত হুইয়। অচিরে দিদ্ধি লাভ 
করে। (কাঁশীখ* ৫৭ অঃ) [কাশী দেখ।] 

২ জাতকপদ্ধতি নামক জ্যোতিগ্রস্থকার । ৩ মাংসাদি- 
নির্ণয় নামক সংস্কৃত গ্রন্থ রচয়িতা । 

৪ একজন সংস্কৃত শাসন্ত্রানুরাগী রাজা, ইহারই উৎসাহে 
বিশ্বনাণভট্র বিখ্যাত “চুন্টিগ্রতাপ” নামে একখানি বৃহৎ 
স্বতিনিবন্ধ প্রকাশ করেন। 

ছুন্িরাজ, ১ একজন বিখ্যাত জ্যোতিধিদ, পার্থপুরবানী 
বৃসিংহের পুত্র। ইনি অনেকগুলি জ্যোতিঃশান্্রীয় গ্রন্থ গ্রণ- 
য়ন করেন, তল্সধ্যে এই কয়খানি পাওয়। যায়--খণভঙ্গাধ্যায়, 
কুগ্কন্নলতা, গ্রহফলোৎপত্ভি, গ্রহলাঘবোদাঁহরণ, জাতক- 
কৌস্্ভ, জাতকাভরণ, তাজিকভূষণ, তাজিকাভরণ, পঞ্চাল- 
ফল, রাজধোগাধ্যায়। শিষ্টাধ্যায়। অনস্তরচিত ন্ুধারসের 
সুধারসসারিণী নামে টাকা, মধারসকরণচতু্ প্রভৃতি । 

ইহার পুত্র গণেশ গণিতমঞ্জরী রচনা করেন। 

২ বৌধায়নীয় চাতুর্মান্ত্রয়োগরচয়িতা। 

৩ কাবেরী-স্তোত্র-গ্রণেত]। 

ঢুণ্চিরাজ লল্ল, একজন বৈদিক পণ্ডিত, ইনি মৃতগর্রীকাধান, 
“ির্গদারেইিসনপ্রয়োগ এবং বৌধাক্নীয়হৌন্রসামান্ত রচনা 
করেন। 

চুন্ডিরাজ ব্যাসযস্বন্‌, একজন মহারাষ্ট্র পণ্ডিত। ইনি 
১৭৯৩ খৃষ্টাবে শাহতীর গ্রীত্যর্থ শাহিবিলাম নামে এক- 
খানি সঙ্গীত পুস্তক ও পরে মুদ্রারাক্ষমটাক1 রচন! করেন। 

ঢুণ্চ,ভ (পুং) ভুণ্চত, টোড়া শাপ। 

ঢুপ্‌ (দেশজ )১ খালি। ২ খালি পাত্রের শব । 

চল্চ চল্‌ (দেশ) ১ নিদ্রাবেশ, চক্ষু যেন বুজিয়া আসার ভাব। 
রি বিমন 1 

ঢল! (দেশজ) নিদ্রাবেশে নড়া বা মাথা দোলান 

ঢয্‌ (দেশজ) ১গতা মারা। ২ ঢুদেওয়া 

ঢুষণ (দেশজ) ১ ঢু দেওয়]। ২ গুতা মারগ। 


চ্যাচুষি ( দেশল) পরল্পর খু'তা দারা, ঢু দেওয়া | 

রেউ (দেশজ) ১ তর, হিল্লোল। & খেয়াল 

ঢেওন (দেশজ ) জল দিয়া ভাসাইয়া দ্নেওন। 

টেকি (দেশজ ) তঙুরাদি গ্রস্ত করণের হক্ত্বিশেষ। 

টে'কিশালা (দেশজ) টেকিগৃহ, টেঁকিঘর। 

“পরিবারে দিবা খুঞা উড়িতে থোস্‌ল!। 
শয়ন করিতে তারে দিব! টেকিশাল! ॥” ( কবিক* চণ্ভী) 

টেঁটা ( দেশজ ) শঠ, ছৃ্। খল। 

টে'ট্রা (দেশজ) চক্কাবাদনপূর্ববক ঘোষণা করা, কোন 
একটা বিষয় সাধারণে জানাইতে হইলে একজন লোক চোল 
বাজাইতে বাাইতে গমন করে, আর তাহার পিছনে আর 
একজন লোক সেই বিষয় উচ্ৈঃশ্বরে বলিতে বলিতে গমন 
করিয়। থাকে । 

ঢেঁড়রিয়। (দেশজ) যে টেড়া দেয়। 

টেড়ন (দেশজ ) বৃক্ষবিশেষ। ইহার ফলকে দেশভেদে 
রামবিঙ্গা বলে। 

ঢেঁড়া (দেশজ) ঘোষণা, গ্রচার। 

ঢেঁড়ী (দেশজ) ২১ অহিফেগ বৃক্ষের ফুল। ২ কর্ণাভরণ- 
বিশেষ। ৩ বাগ্ধন্ত্রবিশেষ। 

ঢেঁপ (দেশজ ) পদ্বের বীজকোয। 

ঢৌঁঁশা! (দেশজ) ১ আঘাত, ধাকা, বিজ্রপ। ২ দোষনচক চ্্টান্ত। 

ঢেক (দেশজ) ছাপাইয়া উঠা। | 

ঢেক চালুয়! (দেশ ) যে চাল ভাল রীধা হয় নাই। 

ঢেক। (দেশজ ) ১ ধাক্কা! মারণ। ২ নির্গত করণ। ৩ ঠেলন। 

ঢেকাটঢোক। (দেশজ ) আবরণ, আচ্ছাদন। 

ঢেকুর (দেশজ ) হিকা। 

ঢেঙ্গ। (দেশজ ) লম্বা, আয়ত। 

ঢেমন (দেশজ) লম্পট, নায়কনারিকার সংঘটনকারক, 
কোটন1 । | 

ঢেমন! ( দেশজ ) উপপতি, গ্রণস্থী, ভালবাসার লোক । 

ঢেমনী (দেশজ ) উপপত্ী। 

ঢেমস। (দেশজ ) বাগ্যন্ত্রবিশেষ। 

ঢেম্সী (দেশজ ) উপপত্ী। 


| ঢের (দেশ) বন্ধ, অনেক । 


ঢের]! (দেশজ) ১ পাট কাটিবার হন্ত্র। ৭ নিরক্ষয় লোক- 
দিগের দস্তখতের ঢেরাঁকার চিহ্ছ। 


ঢেরি (দেশজ ) রাশি, গুচ্ছ, সমূহ। 


চুষা (দেশব) ১ কর হইয়াও যে কিছু করেন! । ২ ঢেল! (দেশজ) মাটির চাপ, ইষ্টক খণ্ড। 


“অপব্যরকারী । 


ঢোলপুর, ক্নাপুতনার 'উত্তরপূর্বকোণে একটা দেশী 


ঢোলপুর . 


রাজ্য অক্ষ ২৬, ২২৮ এবং ২৬* ৫৭ উঃ ও ড্রাতি* ৭৭ 
১৬ ৭৮" ১৯পঃ। এই রান্যটা উত্তরপূর্ব হইতে দৃক্গি্- 
পশ্চিম দিকে ৭২ মাইল দীর্ঘ এবং গড় পড়তা ১৬মাটুল প্রশ্থ। 
ইহার উত্তরসীমায় আগ্রা, দক্ষিণে চম্বল নদী এবং পশ্চিমে 
করৌলি ও ভরতপুর। প্রধান সহর ঢোলপুর। এই 
রাজ্যে একজন বুৃটাশ গবর্মেন্টের প্রতিনিধি কর্মচারী 
€(৮০)10০8] ৪8০70) রাস করেন। 

চম্বলনদী এই রাজ্যের দক্ষিণপশ্চিম হইতে উত্তরপূর্কে 
১** মাইল প্রবাহিত। গ্রীক্ষকালে ইহার বিস্তৃতি ৩** গজ, 
বর্ষাকালে ইহা প্রায় ১*** গজ বিস্তৃত হুয়। চম্বলনদীর 
সমতলের আকশ্মিক পরিবর্তন হেতু নদীর উপর দিয়া নির্ভয়ে 
যাতায়াত কর! যায় না, এই নদী পার হইয়া গোয়ালিয়রে 
যাইবার অনেকগুলি ঘাট আছে। রাজঘাটটাই সমধিক 
গ্রসিদ্ধ। এই রাজ্যের উত্তরাংশে বাণগঞ্গ! (অথবা উতনরগী!) 
নদী। ঢোলপুরে পার্বতী ও মোর্ক নামে ইহার ছুইটী 
শাখানদীও আছে। শ্রী্মকালে এই তিনটী নদী অধিকাংশ 
স্থলেই শুকাইয়া যায়। ঢোলপুরের নদীগুলি সাধারণতঃ 
দেশের সমতল অপেক্ষা অতিশয় নিয় এবং ইহাদের তট স্থানে 
স্থানে শম্বা গর্তে পরিপূর্ণ । 

ঢোলপুরের আড় দিকে একটী রক্তবর্ণ বালুক1 পাথরের 
ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। অধিবামিগণ এই পাহাড় হইতে স্ম্তর 
ইয়া গৃহাদি নির্মাণ করে। বাহিরে ফেলিয়া রাখিলে : 
পাথরগুলি শক্ত হয় এবং পাত করিলেও নষ্ট হয় না। 
চম্বলের রেলওয়ে-সেতু এই প্রস্তর-নির্দিতি। নদীর তটে 
অনেক গর্ভে কাকর পাওয়। যায়। ঢোলপুর সহরের ২১ 
মাইল মধ্যে চুণের পাথর দৃষ্ট হয়। পাহাড়ের নিকটবর্তী 
ভূমি অন্ুর্বর। উত্তর এবং উত্তরপশ্চিম ভাগের দোমাটিতে 
(বানুক1 ও কর্দমমিশ্রিত মৃত্তিকাঁয়) যথেষ্ট ফসল জন্মে। 
রাজাথের পরগণার নিকটম্থ কৃষ্কমূত্তিকা হৈমস্তিক শস্যের 
পক্ষে অনুকূল। বারা, জোয়ার, যব, গোধূম ঢোলপুরের 
প্রধান উৎপন্ন শস্ত। তুলা ও ধান্ত জম্মে। কুপ ও পুফরিণী 
হইতে জল লইয়! জমিতে দেওয়! হয়। সচরাচর কৃপাদির 
২৫ ফুট নীচে জল থাকে। 

ঢোলপুরের রাজাই এই রাজ্যের সমগ্র ভূখণ্ডের একমাত্র 
অধিকারী । জমিদার অথবা মাঁতব্বরগণ কৃষকদিগের নিকট 
হইতে কর আদায় করিয়া রাজকোষে প্রেরণ করেন। গ্রাম- 
স্থাপয়িতার বংশধরগণই জমিদার শ্রেণীভৃক্ত । যতদিন পর্যয্ত 
জমিদারগণ রাঁজার সহিত যে নিয়ম আছে, দেই নিয়ম অব্যা- 
হত রাখেন, ততদিন তাহারা জমির অধিকার ভোগ করিতে 
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গারেন। পতিত জমি পু্রিধী প্রভৃতি রাজার সাক্ষাৎ অধি- 
কারাস্তর্থত। . - 

১৮৭৬ খ্বঃ অবে এই রাজ্যে একবার জরিপ হইয়াছিল। 
হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান ও জৈন ধর্মের অনেক লোক ঢোলপুরে 
বান করে। ব্রাহ্ধণ ও চামারের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা অধিক । 
রাজপুত, গুর্জর, কচ্ছী, মীনা, জা, বণিষ্া, আহীর প্রভৃতি 
শ্রেণীর লোক এই প্রদেশে দেখা যায়। বারী ও গি্দ তালু- 
কের গুর্জরীগণ গৃহপালিত পণ্ড চুরি করে। মীনাগণ 
কৃষিজীবী। বৈষ্ণব ধর্মই ঢোলপুরে সমধিক প্রবল। চৌনী, 
বারী, পুরণী এবং রাজাখেরা এই চারিটা প্রধান সহর। 
এই রাজ্যে হিন্দি, পীর্শি, ইংরাজী প্রভৃতি শিখাইবার জন্ত 
অনেকগুলি বিষ্তালয় আছে। 

ঢোলপুর রাজ্যের মধ্য দিয়া আগ্রা হইতে বোম্বাই পর্যযস্ত 
গ্রাও ট্রাঙ্ক রোড চলিয়া! গিয়াছে । ঢোলপুর হইতে রাজা- 
থেরি দিয়া আগ্রা, ঢোলপুর হইতে বারী এবং চোলপুর হইতে 
কোলারী ও বসেরি পর্যস্ত ৩টী ভাল রাস্তা আছে। সিদ্ধিয়া 
টেট রেলওয়ের বান্তাও এই রাজ্যের মধ্য দিয়! গিয়াছে 

রাবত্বকাধ্যের সুবিধার জন্ত রাজ্যটা ৫টা তহসীলে 
বিভক্ত। যথা (১) গির্দ ঢোলপুর, (২) বারী, (৩) বসেরী, 
(৪) কোলরি, (৫) রাঁঞ্জাখেরা ৷ উক্ত তহসীল গুলিতে যথা- 
ক্রমে ৫১৭,২১৩ ও ২টী তালুক আছে। সৈম্ দ্বারা সাহাধ্য 
করিবার অন্ঠ ৫৫ খানি গ্রাম জায়শীর এবং ৪৪ খানি গ্রাম 
দেবোত্তর অর্পিত হয়। জায়গীরদারগণ অত্যাচার করিলে 
রাজ! তাহার বিচার করেন। প্রজাদিগের জীবনমৃত্যুর 
ক্ষমত| রাজার হাতে । রাঁজকার্য্যের পরামর্শের জন্ত কৌন্সিলে 
৩জন সভ্য থাকেন। নাজিম পুলিস ও বিচার বিভাগের 
সর্ধপ্রধান কর্তা, কিন্তু 'কৌন্সিলের অনুমতি গ্রহণ লন! করিয়া 
তিনি কাহাকেও ৩ বৎমরের অধিক কাল কারাদণ্ডে দণ্ডিন্ত 
করিতে পারেন না। এই রাজ্যে কতকগুলি থান! ফাঁড়ি 
এবং প্রতি গ্রামে একজন করিয়া চৌকিদার আছে। বন- 
বিভাগের বন্দোবস্ত তহসীলদার করিয়! থাকেন। ঢোলপুরের 
কারাপ্রথা বৃটাশসাআজাজ্যের তুল্য । 

দেশের জলবায়ু সাধারণতঃ স্বাস্থাজনক। চৈত্র, বৈশাখ 
ও জ্যিষ্টমাসে অতিশয় উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হয়। বার্ষিক বৃষটি- 
পাতে গড় পরিমাণ ২৭ হইতে ৩০ ইঞ্চ। এই রাজ্যে ওটা 
দ্রাতব্যচিকিৎসাঁলয় আছে। রাজকোষ হইতে ইহার ধ্যয় 
নির্ববহিত হইয়া! থাকে। 

১০১৪ খুঁঃ অন্বে তোমরবংশ্শোস্ভুত রাজ] ঢোলন-দেব- 
তলবার চম্বল ও বাণগঞ্গ। নদীর মধ্যবর্তী প্রদেশ শাসন 
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করিতেন। প্রবাদ, তাহার নামানুসারে ঢোলপুরের রাজ! 
বাবরকে কিছুদিন বাধা দিয়াছিলেন। অকৃবরের সময় চোল- 
পুর মোগল সা্রাঞ্জাতূক্ত হয়। ১৬৫৮ খৃঃ অব ঢোলপুরের ৩ 
মাইল পুর্বে রঙ্কচবুত্র নামক স্থানে সাম্রাজ্য লইয়া অরঙ্গজেব 
মুরাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হুইয়াছিলেন। অরঙ্গজেবের 
মৃত্যুর পর আজম ও মুয়াজমের মধ্যে ঢোলপুরে একটা যুদ্ধ 
হইয়াছিল। নবীন সম্রাট মুয়াজমকে বিপদাপন্ন দেখিয়া 
রাজা কল্যাণসিংহ ঢোলপুর 'সধিকার করিয়। বমিগেন। 
ঢোলপুরের শাদন-কর্তাগণ জাটবংশীয়। ইহাদের পূর্ব 
পুরুষগণ প্রাচীনকালে গোয়ালিয়রের নিকটবর্তী গোহদ নামক 
একটা গ্রামের জমিদার ছিলেন। গ্রাগীন বর্ণনান্থসায়ে ঢোল- 
পুর কনোজ-রাজ্যের অংশ বলিয়াই অনুমিত হয়। সম্রাট 
অক্বর ঢোলপুরকে আগ্রারাজোর অন্তভূক্তি করিয়াছিলেন। 
যাহা হউক, ঢে।লপুরের শাসন-কর্ত(গণ অতিশয় পরিশ্রমী ও 
যুদ্ধকুশল হওয়ায় ক্রমেই উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। 
পেশবা বাজিরাওয়ের সময় ইহার! মহা রাষ্ট্ীয়দিগের অধীনে 
গোহদরাজ উপাধি ভূষিত হইলেন। ১৭৬১ খৃঃ অন্যে পাঁণি- 
পথের ভীষণক্ষেত্রে মহারাষ্ীয়দিগের অধঃপতনের পর গোহদ- 
রাজ গোয়ালিয়র অধিকার নিজ স্বাধীনতা! প্রচার ও রাণ। 
উপাধি ধারণ করিলেন। ১৭৯৯ খুঃ অধ গোহদের মহারাণা 
লকিনদর সিংহের সহিত উংরাজদিগের এই সর্ডে একটা সন্ধি 
হইল যে, বুঁটিশগবর্মেন্ট মহারাণাকে মহারাস্বীয়দিগের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সৈপ্ঠ সাহায্য করিবেন এবং জয়পরাজয়ের 
ফলভাগী হইবেন। ইংরাজধিগের লহায়তায় মহারাণার রাজ্য 
যথেষ্ট বর্ধিত হইয়াছিল । কিন্তু মহারাণ! প্রতিজ্ঞা রক্ষ! 
করেন নাই, এই অপরাধে ইংরাজগবর্মেন্ট তাহার সাহত 
মিত্রতা পরিত্যাগ করিলেন। সুবিধা! পাইয়! সিদ্ধিয়া গোয়ালি- 
যার ও গোহদ অধিকার এবং মহারাণাকে বন্দী করিলেন। 
১৮০৩ খুঃ অন্দে সিদ্ধিয়ার প্রতিনিধি শাসন-কর্ত। অন্বজি 
ইঙ্জলিয়া গোহদ, গোয়ালিয়র ও অন্যান্ত কএকটী স্থান 
বৃটাশগবর্মেন্টকে প্রদান করেন। ১৮০৪ খুঃ অবে বৃটাশ গব- 
মেন্ট মহারাণা লকিন্দরের পুত্র ফিরাতনিংহকে গোহদ ও 
তাহার অধীন জনপদগুলি ফিরাইয়া দিলেন। বিস্ত পরবর্তী 
কালে বুটাশগবর্মেটকে মহারাণা কির়াতসিংহের নিকট 
হইতে গোহদ প্রদেশ গ্রহণ করিয়া সিদ্ধিয়াকে অর্পণ করিতে 
হইল। মহারাণার ক্ষতিপূরণার্থ বৃটাশ গবর্মেন্ট তাহাকে 
ঢোলপুর, বর এবং রজকির পরগণ! প্রদান করিলেন। এই 
রূপে কিরাতসিংহ ঢোলপুরের মহারাণা হইলেন। ১৮৩৬ খুঃ 
আবে কিরাতনিংহের মৃত্যু হওয়ায় তৎপুজ ভগবস্তসিংহ 
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মহারাপা উপাধি পাইলেন। ইনি সিপাহীবিস্রোহকালে বৃটাশ 
গেবর্মেন্টের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। পুরস্কার স্বরূপ 
ভগবন্থসিংহ বৃটাশগবর্মেপ্টের নিকট হইতে ষ্টার অব ইগ্ডিয়া” 
উপাধি পাইলেন। পাতিয়ালার মঙ্থারাজের ভগিনীর সহিত 
ইহার বিবাহ হয়। এই বিবাহের ফলশ্বন্ূপ নেহালসিংহ 
অন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭৩ খুঃ অষ্ধে মহারাণা! ভগবস্তসিংহের 
মৃত্যুর পর নেহালসিংহ পিতৃপদ প্রাপ্ত হইলেন। ইনি 
আগ্রায় প্রি্স অব ওয়েলসের অভ্যর্থনা-সভাফ ও দিললীদর- 
বারে উপস্থিত ছিলেন। ঢোলপুরের মহারাঁণাদ্দিগের সম্মা- 
নার্থ ১৫টা তোপ হইবার নিয়ম আছে। এইরাজ্যে ৬০৯ 
অশ্বারোহী, ৩৬৫* পদাতি। ১** গোলন্াজ সৈন্য ও ৩২টা 
কামান আছে। 

ঢোলপুররাঙ্জে শ্বেত ও রক্তবর্ণ বালুকাগ্রস্তরের থাম, 
থিলান, বক্র ও অন্তান্ত আকারের বাতায়ন প্রভৃতি প্রস্তত 
হয়। এ গুলি দেখিতে অতিশয় মনোরম। কারুকার্য্যের 
তারতম্যান্থসারে ইহাদের মূলের ত্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে । 
ঢোলপুরে পিস্তলের এক প্রকার হুক! প্রস্তুত হয়। এই 
অঞ্চলে এই হুকাকে কলি কহে। এই হুকাগুলি বিবিধরূপে 
চিত্রিত ও অলঙ্কৃত। এই রাজ্োর কাষ্ঠনির্দিত খেলনা ও 
অন্থান্ দ্রব্যগুলিও অতিশয় স্থনদর। এই স্থানের বার্ণিম 
7 র৷ দ্রব্য বিশেষ বিখ্যাত। 


২ মধ্যভারতের অন্তর্গত ঢোলপুররাঁজ্যের রাজধানী। 


অক্ষাণ ২৬* ৪২ উঃ, দ্রািৎ ৭৭* ৫৬৮ পৃঃ । আগ্রা! 
হইতে বোশ্বাই পর্য্যন্ত গ্রাগট্রাঙ্ক রোডে আগ্রার ৩৪ মাইল 
দক্ষিণে এবং গোয়ালিয়রের ৩৭ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত । 
ঢোলপুরের ৩ মাইল দক্ষিণে রাজঘাঁটের নিকট চর্দ্ততী নদীর 
উপর নৌসেতু আছে। এঁ নৌসেতু ১লা নবেম্বর হইতে 
১৫ই জুন পর্য্যন্ত থাকে । বৎসরের অবশিষ্ট সময় খেয়। 
নৌকা দ্বারা যাতায়াত সম্পন্ন হয়। আগ্রা হইতে গোয়ালিয়র 
পর্য্যন্ত সিন্ধিয়৷ ছেটে রেলওয়ে ঢোলপুর দিয়া গিয়াছে । এই 
রেলপথ ঢোলগুর হইতে ৫ মাইল দুরে সেতু দিয়া চর্শতী 
নদী পার হইয়াছে। 

কথিত আছে, রাঁজ! ঢোলনদেব বর্তমান নগরের দক্ষিণে 
প্রাচীন ঢোলপুর নগর স্থাপন করেন। সম্রাটুবাবর ১৫২৬ 
খৃষ্টান্যে ঢোলপুর অধিকার করেন বলিয় উল্লেখ আছে। তৎ- 
পুত্র হুমায়ুন চর্ধ্থতী নদীর গর্ভশারী হইবার আশঙ্কার নদীতীর 
হইতে নগরকে আরও উত্তরে স্থানান্তরিত করেন। সম্রাট 
অক্বর এখানে একটা উচ্চ ও সুরক্ষিত সরাই নির্শাণ করেন। 
নগরের নূতন অংশ এবং রাজপ্রাসাদ রাগ! কিরাতসিংহ কর্তৃক 


ঢোক! ্‌ 


নির্িত। কার্তিকমাসে ১৫ দিন ধরিয়া এখনে একটা 
মেলা হইয়! থাকে, এ মেলায় বহুসংখ্যক অশ্ব, গবাদি বং 
দি্লী, আগ্রা, কাণপুর, লক্ষে প্রভৃতি স্থান হইতে ঃআনীত ও 
নানাবিধ পণ্যজাত বিক্রয় হইয়া থাকে । 'চোলপুরের ৩ মাইল 
দক্ষিণে মুচুকুন্দহদের নিকটও প্রতিবৎসর জ্যেষ্ঠ ও ভাত্র 
মাসে ছুইটী মেল! হয়, এ সময়ে বহুসংখ্যক লোক আসিয়া 
তথায় ানদানাদি করিয়া থাকে । এই হুদ প্রায় ১২৫ বিঘা 
বিস্তৃত এবং তিশয় গভীর । চতুঃপার্বর্তী পাহাড় সকল 
হইতে বৃষ্টিজল আসিয়া এর খাতে সঞ্চিত হয়। ইহার 
চতুর্দিকে অন্ন ১১৪টী দেবালয় আছে। ফাল্তনমাঁসে 
ঢোলপুরের ১৪ মাইল উত্তরপশ্চিমস্থ সন্পৌ নগরেও একটী 
বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। 

ঢোলসমুদ্র, বাঙ্গালার অন্তর্গত ফরিদপুর জেলার একটা ঝিল 
বা জলা। ইহা ফরিদপুর সহরের দক্ষিণপুর্ববে অবস্থিত। 


বর্ষাকালে এই ঝিলের পরিসর বুদ্ধি হুইয়া নগরের গৃহ- 


সন্ষিকট পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। শীতকালে উহা ক্রমশঃ সন্ধুচিত 
হইয়! অবশেষে গ্রীক্ষকালে এক বা ছুই মাইলে পরিণত হয়। 
ঢে1 (দেশজ ) ১ তার বহন। ২ আসিয়া বৃথা চলিয়! যাওয়া । 
টোওন ( দেশজ ) ১ ভারবহন। ২ গাড়ী হাকান। 
টোড়ন (দেশজ ) অন্দেষণ, খুঁজন। 
ঢটোৌড়া (দেশল্) খুঁজা, অগো। ২ এক থকা প। 
ঢে।ক (দেশঙ্গ): হথবর্ণাদির করিবার সা | 
২ এক ঝলক, একবার কণ্ঠদেরে । ব/বিশে 
ঢোকন (দেশজ) প্রবেশ করণ 
ঢোক! (দেশজ) প্রবেশ কর1। 


৪৫৯ ] 


ঢৌকন 


চোকান (দেশজ ) গ্রবেশ করান। 

চোঢ্মিশ্র, প্রাণকষ্চমিত্রের পুত্র। ইনি শ্রীপ্ধবিবেক রচা 
করেন। 

ঢোল (পুং)ঢকা তদাকারং লাতি লা-ক পৃযো" সাধুঃ ১ 
বাস্যস্ত্রধিশেষ, কুদ্রামলে এই বাসের নাম পাওয়া যায়। ইহা 
একটা গ্রাম্য বহিন্বারিক ঘন্ত্। ঢোলক অপেক্ষা! কিছু বড় । এই 
বাগ্ত একদিকে দণ্ডঘার| ও অপরদিকে হস্তদ্বারা বাদিত হয়। 
ইহা। গলদেশে ঝুলাইয়া বাজানই প্রাসিন্ধ। (যঞ্জকোষ) ২ বাঁগ- 
বিশেষ, ওড়ব, বরারী ও রেখব যোগে উৎপন্ন । ( সঙ্গীতর*) 

ঢোলক (পুং) ঢোল-স্বার্থে কন্‌। ঢোলের অনুকৃত যন্ত্রবিশেষ, 
ইহা! কাষ্ঠকোষের উভয় মুখে চর্াচ্ছাদন করিয়া নির্মিত হয়। 
বাম মুখে খরলি লেপিত থাকে । এ চর্মদবয় রজ্জুদ্বার! আবদ্ধ। 
সুরের উচ্চ, নীচ ও সমতা সাধন করিবার নিমিত্ত এ রজ্ছুতে 
অঙ্কুরী বা কড়া দেওয়! থাকে । ইহ! সভ্যযন্ত্র এবং যাত্রা, 
পাঁচালী ও এক্যতান বান্ত গ্রভৃতিতে বাবহৃত হইয়া থাকে । 

(যঞ্জকো”) 

ঢোলকলমী (দেশজ) এক প্রকার শীক। ([79001০8৭ 
£190018015. ) 

ঢোলকী (দেশজ ) ছোট ঢোল। 

ঢোলন (দেশজ ) নিদ্রাতে অভিভূত হুও্ডন, বিমন। 

ঢোল (দেশজ ) ১ টলা, নড়া। ২ বিমন। 

ঢোলী (ব্রি) ঢোল অন্তান্ত ইসি।৯ যে টোল বানায় । 

ঢোষা (দেশজ ) ১ গুতা মার1। ২ মোটা, স্থুলকায়। 

চঢোষাণ ( দেশজ ) গুতা মারণ। 

ঢৌকন (ক্লী) টৌক-নুি। ১ গমন। ২ উৎকোচ। 


ণ [ ৪৬০ 


] ণত্ববিধান 


৫ 


বাঞ্জনবর্ণের পঞ্চদশ ও টবর্গের পঞ্চমবর্ণ। এই বণ 
গ অর্ধমাত্রা কাল দ্বারা উচ্চারিত হয়। ইহার উচ্চারণস্থান 
ৃক্ধা। ইহার উচ্চারণে আভ্ান্তরিক প্রযন্, জিহ্বামধ্য দ্বার! 
মুর্ধার স্পর্শ ও নাসিকাতে যত্তবিষয়ের গ্রতেদ। বাহ প্রধদ্ধ, 
সংবার, নাদ, ঘোষ, অক্পপ্রাণ। মাতৃকান্থাসে এই বণ 
. দক্ষিণ পাদাঙ্গুলিমূলে স্তাস করিতে হয়। তত্ত্রে ইহার লিখন- 
প্রণালী এই গ্রকার লিখিত আছে। প্রথমে একটা রেখা 
কুগ্ডলী যুক্ত করিবে। পরে মধ্যন্ুল হইতে উর্ধদিকে 
টানিয়া দিবে। পুনর্ধার বামদিক্‌ হইতে অধোগত করিয়! 
উর্ধাদিকে টানিবে। এই অক্ষরে ব্রদ্ধা, বিষুঃ ও মহেশ্বর সর্বদা 
বিরাজিত আছেন। 
“কুগুলীত্বগতা রেখ! মধ্যতস্তত উদ্ধত: । 
বামাদধোগতা! সৈব পুনক্ষদ্ধং গভ। প্রিয়ে ॥ 
ত্রঙ্দেশ বিষুবূপা স চতুর্ববগফলপ্রদা 1” (বর্ধোদ্ধারত* ) « 
ইহার বাচক শব্ধ নিশুণ, রতি, জ্ঞান, জস্তল, পক্ষি- 
বাহন, জয়া, জন্ত, নরকজিত, নিষ্ল, যোগিনীপ্রিয়। দ্বিমুখ, 
কোটবী, শ্রোত্র, সমৃদ্ধি, বোধনী, ত্রিনেত্র, মানুষী, ব্যোম, 
দক্ষণাদান্থুণীমুখ, মাধব, শঙ্ঘিনী, বীর, নারায়ণ। (নানাতন্ত্র) 
ইহার ম্বরূপ--পরমকুগুলী, পীতবিছ্া্পতাকার, পঞ্চ- 
দেবময়, পঞ্চ প্রাণময়, ভ্রিগুণযুক্ত, আত্মা প্রভৃতি তবযুক্ত ও 
মহামোহপ্রদদ। (কামধেনুত* ) ইহার ধ্যান করিয়। এই 
মগ্্র দশবার জপ করিলে সাধক অচিরে অভীষ্ট লাভ করিয়। 
থাকে । ইহার ধ্যান+- 
“দ্বিভুজ্লাং বরদাং রম্যাং ভক্তাতীষ্টপ্রদারিনীম্‌। 
রাজীবলোচনাং নিত্যাং ধর্মাকা মার্থমোক্ষদাম্‌॥ 
এবং ধ্যাত্বা ব্র্গরূপাং তন্মন্ত্ং দশধা জপেৎ।” ( বর্পোদ্ধারত*) 
ইনি দ্বিভুজা, বরদায়িনী, পল্পলোচনা, ধর্ম, অর্থ, কাম ও 
মোক্ষদায়িনী। ইনি সর্বদা ভক্তদিগকে অতীষ্ট প্রদান 
করিয়া থাকেন। 
মাত্রাবৃত্তে প্রথমে এই অক্ষর বিস্তাস করিলে মরণ হয়। 
(বৃত্তর* টা') 
গ (পুং) ণ খ-ড পৃযো" সাধুঃ। ১ বিন্দুদেব, বুদ্ধবিশেষ। 
২তৃষণ। ৩ গুণবর্জিত। ৪ পানীয় নিলয় (মেদিনী)৫ 
নির্ণয় । ৬ জ্ঞান ( একাক্ষরকো* ) 
“পত্ব ণয়ে জ্ঞান পত্ব ণকার নির্ণয়। 
গন্বক্ুপ। রক্ষা কর ণ হইল ক্ষয়” 


ণকার ( 
গত্ববিধান (ক্লী) পত্বস্ত বিধানং ৬তৎ। পন্ববিষয়ক বিধান, 


পুং) প-্বরূপে কার শ্রতায়ঃ।. ৭ স্বরূপবর্ণ, ণকার। 


পাণিনিতে ইহার বিধান এই প্রকার লিখিত আছে। 

ধখ্ধ,র ও য এই চারিবর্ণের পর দস্ত্য ন থাকিলে 
ুর্ঘণ্য হয়। যদি ন্বরবর্ণ, কবর্গ, পবর্ণ, য, ব, হ ও.অমু- 
শ্বার ব্যবধান থাকে, তাহা হইলেও দত্ত্য ন মূর্দণ্য হয়। 

পদের অন্তস্থিত দস্ত্য ন মূর্দণ্য হয় না! এবং ন ভিন্ন তবর্গ 
যুক্ত ( ত, থ, দ, ধ) এবং প ও ভ যুক্ত দত্ত্য ন মুর্ধণ্য হয় না। 

যদি একপদে খ, ঞ্জ, থাকে, আর অগ্তপদে দত্ত্য ন 
থাকে, তাহা হইলে ন মূর্ধণ্য হয় ন!। । 

যদি অন্ত পদস্থিত দস্ত্য ন বিভক্তিস্থানে জাত অথব! 
বিভক্তি যুক্ত হয় বা! স্ত্রীলিঙ্গ বিহিত ঈপ্রত্যয়ের সহিত মিলিত 
থাকে, তাহা হইলে বিকল্প মূর্দগ্য হয়। কিন্ত যুবন্‌, 
ভগিনী, কামিনী, ভামিনী, যামিনী, যুনী প্রভৃতির দস্ত্য ন 

[ছয় না। 

ওযধিবাচক ও বৃক্ষবাঁচক শবের পরস্থিত বনশবের ন 
বিকল্পে মূদ্ধণা হয়) কিন্তু তিরিকা, ঈরিকা, হরিদ্রা, তিমিরা, 


রদ ই কয় শবের পর বনশব হইলে মুর্ধণ্য 
এরা জব িও 


ই ছু ন। 


যে সকল উদ্টিদের জীবন শেষ হয়, 
অক্ষা* প্‌ 


২, ..এল। ওষর্ধিবাচক শব দ্বিশ্বর অথবা 
বর না হী 

শর, ইক্ষু, প্রক্ষ, আত্ম ও থদির এই কয় শকের পরস্থিত 
বন শবের ন নিত মূর্দণা হুয়। 

প্র, নির্‌, অন্তর, অগ্রে এই কয়শব্দের পরস্থিত বনশবের 
ন নিত্য মূর্দণ্য হয়। অন্ত পদস্থিত র প্রভৃতির পরবর্ভী পান 
শবের ন বিকল মৃদ্ধণ্য হয়। 

বয়স্‌ অর্থ বুঝাইলে ত্রিও চতুর শবের পরবর্তী হায়ন 
শের ন নিত্য মুর্ধণয হয়। 

প্র, পুর্ব, অপর প্রস্ৃতি শব্ষের পরবর্তী অহ শবের ন 
নিত্য মূর্ধণ্য হয়। 

পর, পার, উত্তর, চান্দ্র ও নারা শবের পরবর্তী অয়ন 
শব্দের ন নিত্য মূর্দণ্য হয়। 

অগ্র ও গ্রাম শব্দের পরবর্তী নীশষের ন মুর্দণ্য হয়। 

শৃর্পের পরস্থিত নখের ন এবং প্রা, ক্র, খর ও বাী 
শবের পরস্থিত নসের ন মুর্ধণা হয়। 


ত...:.. [৪৬৯ ]া 0, আত 


“খিক নদী, স্ব, গিয়িনিতষ, গিয়িনখ, গিরিনধ, চঞজ- 
নদী, চ্জণিতত, ভূর্ঘামান, মানোর্শ, জন এই সফল গদ্যে 
ন বিকল মুর্ঘপা হয়া . 


ও চ 
পর য়া, পরি, নি? এই ঢারি উপরের ও অন শবে: 


পর হি মন, মস্‌, নপ্‌, ন্‌, নী, ছু, সুদ, অন্‌, হদ্‌ এই দ্ল 
ধাতু থাকে, তাহ! হইলে উহাদের ন ৃষ্ধণ্য হয় |. 


হি হন্‌ ধাতুর ন ও ব যুক্ত হয়, তাহ! টড বিফলে, 


ঘপ্য হয় র 

হল্‌ ধাতু হ স্থানে খ হইলে ন মূর্ধধ্য হয় না। 

প্র+ পরা, পরি, লি এই চারি উপসর্গ ও আপ্তর্‌ শব্দের 
পর দিংস্‌, নিক্ষ, নিন্ম, এই তিন ধাড়ুর বিকয়ে মুর্ধণ্য হয়। 

প্র শ্রস্ঠৃতির পর হিন্থ ও মীনার ন নিত্য শূর্দধপা হুয়। 

প্র প্রভৃতির পর্ন লোটের আনি বিজ্ঞক্কিয় ন নিত্য 
ুর্ধাপা হয়। 


গর গ্রতৃতির পর গছ, পড়, দা, ধা, ছন্‌, নদ্‌, পদ্‌, দাল্‌, 





“দো সো 414 ধে, না, ঘা ঝা, শা, ব্গ্‌ ধহু, শষ্। চি, মিছ, 
১১870 


হার পুর্ষে প্র, পা, প্গি, দিন এই. চারি উপলর্শ 
বা অবারণর খানে কএরজানের র্ঘগ্য হয়। 
বেলকল খাডুয় আছিতে ব্াজনবর্ণ থাকে এবং খানা” 


* বর্ণে পুর্বে অ, আ ভিন স্বর্ণ থাকে, ভাহাদের উর 


বিহিত ভ্ৃতপ্রত্যয়ের ন বিফলে মৃর্ধণা হস! 
খ্ন্ত ধাতুর উত্তয় বিহিত স্বৎএ্রডায়ের ন বিকে মৃর্ধপ্য হয়। 
তা, তৃ, পু! কম, গম; পায়, বেপ, কম্প এই লকল ধা 

গাত্ত করিলে তাহা্দিগের উত্তর বিছিত কত ল মূর্ধগা হয় ন!। 
্ৎ প্রত্যয়ের ন ব্য্নবর্ধে সিলিত হইলে সৃর্ধণ্য হয় মা। 
নশ ধাতুর শ মূর্ঘপ্য হইলে প মুর্ধণ্য হয়। 
ক্ষুতাদির ল বৃর্ঘণ্য হয় ন1। 

গ্য (পুং) বঙ্ছলোকক্িত লয়োবরবিশেষ। 

“ণযষ্চার্ণবৌ ব্রদ্ছলোকে তৃতীয়ন্তাং ।” (ছান্দোগা উপ ) 


তি 


ধ্যঞ্জন বর্ণের যোড়শবর্গ | ও বর্গের গ্রথমবর্ণ। অর্মাজা- 
ফাল দ্বার! এই বর্ণ উচ্চারিত হুয়। ইহার উচ্চারণে 
আত্যন্তরিক গ্রহ দস্তমূল দ্বার! জিহ্বাগ্রের স্পর্শ । 
বাঝগ্রবন্ধ বিবার, শ্বাস ও ঘোষ । ইহার উচ্চারণস্থান 
দস্ত। মাঁড়ৃকান্তামে বামনিতদ্ে জান করিতে হয়। 
তন্ত্র মতে, ইহার লিখনপ্রণালী এইক্ষপ-__ 
প্রথষে একটা বিশ্গু লিখিবে, তাহা হইতে মধাস্থলে 
কুঙুলী করিয়া! বাষ ও দক্গিপদ্িকে টানি দিবে। 
এই অক্ষরে বন্দা, বিকু। ও ম্ছেশ্বর নিত্য বিরাজমান । 
"আদে বিশ্ুত্ততোমধ্ো কুগুলীত্বমবাপ্য ব)। : 
মন্গহামগতানিত্ত্য ন্মবিফীশপিনী ৪৮ (বর্পো্ধার়ত" ) 
ইহার বাওক শব্দ--পৃতনা, হয়ি, শুদ্ধি, লক্তি, ওুক্তি, 
জটা, ধ্বজী, বাদস্ফিচ, (খামনিতক্ব), বামকটা, কামিনী। 
মধ্যকর্ণক, জ্দাঘাড়ী, তওড়ুতু, কামিফা। পৃষ্টগুজছক, বন্বক, 
যু 


১১৬ 


শ্রামসুখী, বারাহী, মকর, অক, সুগত, উর্মুখ, উদ্ধজাহ, 
ক্রোদুঙ্ছক, গন্ধ, বিশ্ব, মরুৎ, ছআ, অঙ্য়াধা, সৌরক, 
জয়ী, পুলক, ভ্রান্তি, অলঙ্গ, মধলাতুরা | (দানীতন্্* ) 
ইহার শবরূপ ফামধেম্থতমতরে এই প্রকার লিখিত আছে। 
ইহা স্বয়ং পরমকুণ্ডলী এবং পঞ্চগ্রাণময় ও গঞ্চদেবাত্মক | 
এই বর্ণ ত্রিশক্কিযুক্ত এবং আত্মাদিতত্বোপেত জিবিন্দযুক্ত এ 
পীতবিছ্াতের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট। ( কামধেস্থৃত' ) 
ইহার ধ্যান করিয়া এই বর্ণ দশবার জপ করিলে সাধক 
চিরে অতীষ্টলাত করিতে পারে । ধ্যান-- 
'তুভূজাং মহাশাস্তাং মহামোক্ষ প্রদাযিনীম্‌। 
বঙাঘোড়শবর্ষীযাং রক্তাববরধর়াং পরাম্‌ ॥ 
মানাপফারতূষাং ব1 সর্ধসিদ্ধিপ্রদাক্জিনীম্‌। 
এবং ধ্যাত্ব! তকায়্ক তপানং দশধা 'জপেৎ | ( খর্দোন্ধাকতৎ ) 
এই বর্ধাধিষ্ঠাত্রী দেবীর চাগসিটা হত্ত আছে। ইনি পরম 


তক্ষনকর 


মোক্ষ গ্রগান করিয়া থাকেন ও সর্বদা যোড়শনর্ধীয়া, পলক বন্- 
পরিধারিনী ও নানাতৃষণ দ্বারা গরিপোতিতা--ইনি সাধক- 
দিগকে সকগ সিদ্ধি গ্রদান করিয়া থাকেন । ' ৃ 

এই ধর্চাত্রাবৃত্তে প্রথমে প্রয়োগ করিলে ফল ধন নষ্ট 
হয়। "তোব্যোমাস্তলঘুধিনীপহরণং” (বৃতর* টা*) 

ত (পুং) তক-ড। ১ চৌয়। ২ জমৃত। ও গুঙ্ছ। 6 জ্রোড়। 
৫ ম্নেচ্ছ। (মেদিনী) ৬গর্ড। ৭ শঠ। (শষ্চ*)৮ রত্ব। 
৯ নুগতদেব, বুদ্ধ। ১* গৌরববর্জিত। ১১ জো পুচ্ছ। 
(একাক্ষরকো') (ক্লী) (ভ্ত্রী)১২ তরগ। ১৩পুণ্য। 

ত্রিবর্ণ প্রস্তাবে (ত বলিলে যখন তিনটা বর্ণ বুঝাইবে) 
আদি ছইটা গুরু ও অন্তটা লঘু 'গণবিশেষ (য।) অর্থাৎ 
প্রথম ২টী গুরু ও শেষটা লঘু হইবে। “সোহস্তপুকু কথিতো- 
ইস্তালঘুস্তঃ |” (ছন্দোম' ) 
তং (পুং) তমি-উন্। পু্বংশীয় নৃপভেদ | পৌরবরাজ মতি- 
নারের ওরসে সরস্বতীর গর্ভে তংসুু জন্মগ্রহণ করেন। রাজা 
মতিনায়ের আরও তিনটা পুত্র ছিল। কিন্তু তংন্থু নিজ বীর্যয- 
বলে পুরুবংশ উজ্দ্র ও পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন। (ভাবত 
অং ৯৪৯৫) | 

অজব্‌ ( আরবী ) তাজ্জব, আশ্চর্য্য । 

তঅলকৃ (আরবী) ১ সমন্ধ। ২চিস্তা। ৩বাণিজ্য। ৪ 
সম্পত্তি। ৫ তানুক। ) 

তইনাৎ ( আরবী) নিয়োগ, কার্য । 

তউ (দেশজ ) তাওয়া, পাকপাত্রভেদ। 

খা (পারসী)১ বেতন! ২হার। 

তংখাদার (পারনী) ১ বেতনভুকৃ। ২যে বেতন বাছা 
নির্ি করে। রর 

তকৃ (হিন্দী) পর্যাস্ত। 

তক (তরি) তং গৌরববর্জিতং যখাতথ| কায়তি কৈ-ফ। ১ 

 নিদ্দিত। পইয়ত্বকঃ কুযুস্তকস্ত কং” (খক্‌ ১১৯১/১৫) 'তকং 

 কুতখসিতং (সায়ধ) তক-অচ্‌। ২ সহনশীল। “তকাবয়ং প্রধামহে 
ইদং মধু” (কাত্যা* ত্রৌ' স্* ১৩/৩।২১) ৩ ক্থলিত। “ক্রুতং 
গান্বত্রং তকবানত্ত'? (খুকু ১১২৯।৬) “তকবানন্ক ম্থলং 
গতেয়ন্ধন্ত ।' (সায়ণ) 

তক (অব্য) তক বাঅতি। অতিশয় অল্প। "তকৎন্থ তে 
মনায়তি তকৎন্থ তে মনায়তি” (থাক্‌ ১/১৩৩।৪) “তর্ধদিতি 
মনারতি অতারমিদং.।” (সায়) 

তকনকর, দাক্ষিণাত্য $ বয়ায় গ্রাদেশবানী এক ভ্রমণশীল 
জাতি। ইহার! তৈলঙ্গ ভাষায় কথা কছে। প্রস্তর কাটিয়া 
জাতা নির্শাণ করাই ইহাদের উপজীবিক]। তজ্জন্ত ইহাদিগকে 


ষ্ 


[ ৪৬২ ] 


তকারা 


চাকি-কর্নে-ওয়ালা ও পাথরীও কছিনা থাকে। ইহার! 
$ একন্থানে অধিক দিন বাস ক্ষক্ধে না) নানাস্থানে সরি ঘুরিয়া 
জাভা প্রস্থ করিয়! বৈড়ায়,. সাই নামে ইহাগের এক 
দেবতা আছে'। দ্যকনকরেযা, উহা দূর্তি গড়াইয়া গলায় 
' খায়ণ করে। & মূর্তি হয্ুঘানের মূর্তির ভার়।,' ইহারা 
ভূগপতাদি ' নির্শিত কুটারে বাস কয়ে। বিষাহের বয়স 
নির্দিষ্ট নাই। ইহারা গোমাংস ভক্ষণ করেনা, কিছ সৃতেহ 
গোয় দেয়। 
তকরী (শ্রী) তং নিন্দিতং করোতি কট কন সা 
কারিণী স্ত্রী । *তেভিনক্মিতফরীং” (তৈত্তি* ল* ৩৭।১৭১) 
তকল্পবী (আরবী তকৃলীফ্‌ শবজ) বির, বিপদ্পস্া, দায় গ্রন্ত। 
তকাবী (আরবী ) হে টাকা অস্ঠিষ দেওয়া যায়, দাদন। 
তকার (পুং) ভ-ঙ্বর্ূপে-কার। ত স্বরূপ বর্ণ। | 
”এবং ধ্যাত্বা তকারস্ক তয়ন্ত্রং দশধা জপেৎ ॥” (কামধেন্ুত* ) 
তকারা, বোস্বাই প্রেমিডেক্সীর পাথরকাট! মুসলমান জাতি- 
বিশেষ । প্রবাদ আছে, খোলাপুরের ধুস্ধুফোড়া . অর্থাৎ 
পাথরকাটা জাতি হইতে উৎপন্ন । তকারাগণ বলে, মত্ত্রাট 
অরজেব কর্তৃক তাহারা মুমলমানধর্শে দীক্ষিত হয়। 
আকৃতি ও পরিচ্ছদ ইহারা দাক্ষিণাচূড্যর ছল্লান্ট মুসলমান" 
দিগের অনুরূপ । ইহার! পরম্পর হিন্দীভাষায় কথাবার্ত 
কহে এবং অপরের সহিত মন্নাহীভাষ! ব্যবহার করে। 
পুক্লুষগণ মধ্যমাক্কতি, সুগঠিত ও কুষ্ণবর্প, সকলেই মক 
মুণ্ডন এবং দীর্ঘ বা হন্ শৃশ্র ধারণ করে। ইহাদের পরিধেয় 
ধুতি, জ্যাকেট ও হিন্দী পাগড়ী । শ্রীলোকেরা মর়াঠী কামিনী- 
গণের সায় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকে । মোটের উপর 
ইহার! অপরিফার। খনি হইতে প্রন্তর-উত্তোলন ও তাহা 
কাটিয়া আতা, মুর্তি গ্রভৃতি নির্পাণ করাই ইহাদের উপজী- 
বিকা। ইহারা মিতবারী এবং পরিশ্রমী । কাজ না ছু'টিলে 
দরিভ্র তকারাগণ নানাস্থানে ঘুরিয়! ঘুরিয়া জীঁতা কাটিয়া 
বেড়ার । অপেক্ষাকৃত সন্ত্রাস্তগণ গৃহে বসিয়া আদেশ মত 
লোককে কাট! পাথর ইত্যাদি সরবরাহ কয়ে। কার্ধ্যাডাবে, 
অনেকেই দরি্র হইয়া! পড়িয়াছে এবং জনেকে কৃষি, 
মুক্ুরিগিরি, চাকরি প্রভৃতি অন্তান্ত উপজীবিফ1 অবলম্বন 
করিয়াছে। ইহারা শুনি সম্প্রদায়তূক্ত, কিন্তু শুকর মাংস 
ভোজন 'করে এবং সাই ও মরিয়্াই ঠাকুরকে মান্ত করে। 
সকলে রীতিমত নযাজও করেনা । মুললমান ধর্মাচরণের 
মধো কেবল মাত্র সু্নহ্‌ দিয়াই ক্ষান্ত হয়।, ইহাদের সমাজ- 
পতি বলিয়া কেহ নাই, তবে কাজিকে মান্ত কয়ে।...তিনিই 
ইহাদের বিষাহাদি র্নেকে্টরী এবং'দামাজিক বিবাধের মীমাংসা 


ইহাদের সংখা হাস হইতেছে ।. ৫: 

তককারি, বোস্বাই , গ্রেদিদেন্সীর পাথরকটা ক জাতি! 
আক্ষাগর জেলার: 'জাষখেড়, : কর্জটনগর ' গুতৃতি স্থানে 
ছাদের বাস: উ্ছা্াশন্তবত্ঃ ভেলিঙ্গ হইতে আলিয়া! এখানে 
ঘা কয়িতেছে। ইহার] বলি, কর্ণঠি ও ক্কৃকবর্ণ, পরের 
মহিত মরাঠী ভাষায় কথোপকথন করিলে ইহার! পরম্পয়ে 
তৈগজী ভাষায় ফথাবার্তী কছে। গো! ও শুকর প্রসৃতি ভিন্ন 
জন্ত মাংস ভক্ষণ এবং খুর়াপান করিয়া থাকে। পুরুষগণ 
ধুতি চাদর গিরাপ জুতা! এবং মরাঠী পাগতী বাবহার করে। 
স্রীলোকের| মরাঠী স্ত্রীলোকের স্তান্ন শাটী ও কোর্তা পরে, 
কিন্তু কাচা দেয় না। ক্রিয়াকাও ও উৎসবাদির সময়ে 
সকলেই অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ অলঙ্কার পরিয়৷ থাকে । 
তকারিগণ সাধারণতঃ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, পরিশ্রমী, মিতাচারী 
ও আতিথেয়স, কিন্তু অনেকেরই গীঁইটকাটা! অপবাদ আছে। 
স্রীলোকেরা ঘু'টে কাষ্ঠাদি সংগ্রহ এবং গৃহস্থালীর কাজকর্ম 
করে। পুরুষগণ পাথর কাটিয়! জাতা নির্মাণ করে, ইহাতেই 
তাহাদের গ্রধানতঃ জীবিকা নির্বাহ হয়। কেহু কেহ কৃষি 
ও মঞ্জুরিগিরিও করিয়া থাকে। ইহারা ভৈরবীদেবী ও 
খণ্োবার প্রতিমূর্তি গৃহমধো রাখিয়া! গ্রতি হিন্দু পর্বদিনে 
পূজাদি করে। এ লময়ে এবং বিবাহাদি সময়েও ইহাদেরই 
মধো একজন পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। বিবাহকালে 
কন্তা কর্তা! বাঁ তৎপঞ্গীয় অপর কোন প্রো ব্যাক্তি বর ও 
কন্তার বন্্রপ্রান্তে গ্রন্থিবন্ধন করিয়া দেয়। ইহাদের মধ্যে 
বিধবাবিবাহ ও পুরুষের বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। ইহার! 
ধর্ঘানু্ঠান-সময়ে বেদ বা! পুরাথাদি পাঠ করে না|! এবং 

' অনেকাংশে কুণবীদিগের স্তায় সম্তানদিগকে বিস্তাশিক্ষা 

” করায় না অথবা! কোন নূতন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয় না। . 

তকিঅ। (পারমী ) ১ বড় অর্ধগোলাকার বালিস। ২ ঠেস। 
৩ বিশ্বাস। ৃঁ 

তঁকিৎ (আনবী ) নিশ্চয়তা । 

তকিল (তি) তক-ইলচ্‌ (মিথিলাদয়ন্চ। উপ ১৫১) ১ ধূর্ত। 

" ই খধধ। (উজ্জবলদত্ত ) 

'তকিলা (দ্বী)তকিল-টাগ্‌। ওবধ। (উদ্দল) ণ 

তকু (ছি) তক-গতৌ-উন্‌। গতিশীল। “পুরুমেধশ্টিৎ তকবে” 
(কৃ ৯1৫৭৫) "তবে তকতি গঁতিকর্ণা খাদিক উন্‌ 
প্রতায়ঃ সোমসধিগচ্ছতে' | (সাপ) 

তক, জাতিবিশেষ। ভ্বন্জ।তি রাবলপিতি বিভাগের অক্ষা' 
৩৩, ১৭। শ্রধং আ্রাধি* ৭২১ ৪৯১৫ পৃঃ মধ্যে পাহধেরি 


ৃ ্‌ ৪8৬৩ ] তক 
'' ফরেন। : ই 


গ্রায়ের প্রাচীনতম. অধিবাসী । কানিংহাম বলেন, তন্ধ- 
জাতির নামাচ্সায়েই তক্ষশিলাদেশের নামকরণ হইয়াছিল 1 
পূর্বকালে লমগ্র বিস্বুদাগর দোদাব::ইহাদিগের: অধিকারে 
ছিল।. পরে, গঞ্জাবের পশ্চিমপ্রধেপ .হইতে গন্ধরগণ 
কর্তৃকভাড়িত হইয়া: মধাপ্রদেশে মগ্রদিগের সহিত একজ্ 
রাম করিতে আনস্ত করে। তক্কদিগের জাচার বাবহার 
সম্বন্ধে ফিলসঙ্টেটস্‌ এবং ফাহিয়ান প্রায় একক্সপই বলিয়া- 
ছেন। উভয়েরই রর্ণনাপাঠে অবগত হওয়া যায় যে 
তককগরণ যে কোন বিদেশীকে তিন দিবস পর্য্ত্ত শুশ্রযা করে। 
আলেকসান্দার ধখন ভারত আক্রমণ করিতে আদিয়! ছিলেন, 
তখন তক্ষশিলার” বাজ! তাহাকে তিন দিন অতিথিবত 
পরিচর্ধয1! করিয়াছিলেন। চীন-পরিব্রাজকও উক্তরূপ সম্মান 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয় যে 8৭৭ খৃঃ অকোও 
তৰকবংণীয় রাপ্গগণ তক্ষশিলা গরদেশ শান করিতেন এবং 
আলেকপান্দারের ভারত আগমনের পূর্বেই সিন্ধুসাগর দোয়াব 


, তকদিগের হস্ত হইতে বিচ্যুত হয়। 


সিদ্ুনদীর তটবর্তী আটক নগরে এখনও তকজাতীয় 
লোক দেখিতে পাওয়া বার । রাজতরঙ্জিনী পাঠে জানা যায়, 
রাঁজা শঙ্করবর্মা। ৯০০ খুঃ অন্দে তলদেশ কাশ্মীর রাজ্যতুক্ত 
করেন। এই কালে তন্বদেশ গুর্জরের উত্বরপূর্বকোণে 
অবস্থিত ছিল। এখনও এই প্রদেশে বিতত্তানদীর উতর 
পার্খে অনেক তক্কের বাঁস' আছে! কাশ্দীরের ইতিহাস- 
লেখকগণ বলেন যে, প্রাচীনকালে অনেক তক এই প্রদেশে 
বান করিত ) ঘাদবগণ তাহাদিগকে এই স্থান হইতে দুরীতৃত 
করিয়াছে। 

সিন্ধু গ্রদেশে যে ৩টা আদিম 'নিবানীর উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া যায়, তকজাতি তাহার একটা। কোন মুরোগীয় পঞ্ডিত 
বলেন, তঙ্ষশিলা প্রদেশ হইতে ভাড়িত হইলে তকদিগের 
মধ্যে কেহ কেহ সিন্ধু প্রদেশে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। 
দ্বাদশ শতাবীতে আধাঁঢ় ছূর্থ তক্করাঁজ ছাতের অধীনে ছিল। 
চতুর্দশ শতাবীতে শারঙ্গ তক মজফ্ফর শাহ নামে গুজরাটে 
বাঙ্জত্ব করিতেন। 

টডসাছেবের মতে তক্ষক তন্কবংশের আদিপুরুষ। ইনি 
নাগবংশ স্থাপন করেন এবং হিন্দুদিগের বিশ্বাস ইনি 


* ইচ্ছামত মন্ুষ্বের আকার ধারণ করিতে পারিতেন। তন্কগণ 


নাঁগের উপাননা করিত। তক্ষশিলার রাজার ছুইটী প্রকাণ্ড 
সর্প- বিগ্রহ ছিল। কানিংহাম বলেন, কাশ্দীর উপত্যক!- 
প্রদেশে পূর্বে তকজাতি বাদ করিত। নাগরাজ নীল এই 
প্রদেশ রক্ষা! করিতেন। অধিবাসিগণ এনান্ত নর্পোপাঁসক 


তজই-হলেমান 


ছিল। বৌদ্ধরা কনিফ সর্পপৃজা উঠাইয়। দেন, কিন্ত 
তৃতীয় গোনদের সময় ইহ! পুনরায় প্রবর্তিত হয়। 

জন্থু, রামনগর এবং কৃঞ্ণবার প্রভৃতির পার্ধাত্য প্রদেশে 
তকঙ্গাতি বান করে। তন্তগণ অনার্ধ্যবংশসন্ভৃত, রাপ্লুত 
অপেক্ষা নিকৃষ্ট) ইহাদের. সামাজিক মর্ধ্যাদ1 জাটদিগের 
স্থায়। ভটিসরদার মঙ্গলরাওয়ের পুত্রগণ সতিদা তকের 
সহিত একত্র আহার করায় জাটমধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। 
তক্কদিগের সামাজিক হীনত! দৃষ্টি করিলে ইহাদিগকে অনার্ধ্য 
বলিয়াই যোধ হয়। ইহার! প্রাচীনতম তুরাণীয় বংশোধপন্ন 
এবং সম্ভবতঃ তক্ষশিলা! গরদেশের আদিম অধিবামী। 

দিঙ্নী ও কর্ণাল জেলায় অনেক তক থাম করে। ইহাদের 
প্রায় ও অংশ ইস্লাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছে । 

তক্কন্‌ (ক্লী) তক-কনিন্। অপত্য। (নিঘণ্ট,) 

তল্সন্‌ [বৈ]১ চর্মরোগতেদ, বসন্তরোগ। ২ শীতল! দনেবী। 

তক্সনাশন ( ব্লী) বসস্তনাশকারী। 

তক্ত (রী) ১ তক্ষিত, ছিয়। ২ (পাঁরসী) আমন। 

তক্তপোন (দেশজ ) শয্যাধার। 

তক্ত ই-হুলেমান, ১ কাশ্শীরের একটা পর্বত। সমুন্রপৃষ্ঠ 
হইতে ৬৯৫* ফিট এবং চতুর্দিক্স্থ সমতল হইতে সহ 
ফিটু উচ্চ। শ্্রীনগরের অনতিদুরে অবস্থিত। অক্ষা* ৩৪ 

৪7৮ উঃ, দ্রাঘি' ৭৪* ৫৩:%২। এই পর্বতের চূড়া হইতে 

করিলে চতুদ্দিকে সুন্দর উপত্যকাপ্রদেশ এবং তৎপরে 
তুষারম্ডিতপর্বতশ্রেণী দৃষ্ট হয়। এই পর্বতের চুড়াতেই 
জোষ্ঠেশ্বর দেবের মন্দির অবস্থিত। ইহাই কাশ্ীরের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা গ্রাচীন মন্দির । গ্রবাদ আছে, অশোকের পুত 
জলোক ৩২* পুঃ খৃঃ অবে এ মন্দির নির্মাণ করেন। হিন্দুগণ 
এ দেবকে শক্করাচার্ধ্য কহে। এখন ইহ1 একটা মসজিদে 
পরিণত হুইয়াছে। 

২ পঞ্জাব ও আফগানস্থানের মধাবর্তী ্থলেমান 
পর্বতের সর্বোচ্চ শাখ!। ইহার ছুইটা চূড়া, তন্মধ্যে দক্ষিণ- 
দিকের চুড়াতে সলোমনের তক্ত আছে। ইহা অতি উচ্চ 
এবং ছুরারোহ। চূড়া! ছুইটা যথাক্রমে ১১৩১৭ ও ১১৯৭৬ 
ফিট উচ্চ। পর্তচুড়া হইতে চতুর্দিকের দৃশ্ত অতি 
মনোহর । উচ্চতম চূড়া হইতে প্রায় ২ মাইল উত্তরে পর্ষত- 
শীর্ষ বিস্তৃত হইয়৷ প্রায় অর্ধবর্গমাইল বিস্তৃত মালতৃমির 
আকার ধারণ করিয়াছে। পর্বতের অনেকম্থান তরুতা- 
শুন্ত এবং প্রস্তরময়। উল্লিখিত মালভূমি অর্থাৎ ময়দানে 
ছুইটা পুদ্ধরিণী আছে। বর্ধ1কালে পূর্ণ হইয়। যায় এবং ৪ 
শতকাল পর্যন্ত জল থাকে। 


[8৬৪] 


তত্র 

তত্তপুর, মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত বিলাদপুর জেঙ্গার বিলাদপুর 
বাংসীলের একটী সহর। অক্ষা* ২২ ৮ উঃ, ভ্রাছি* ৮৯৫৪" 
৩০ গুহু।, এই মহর বিলামপুর নগর হইতে ২ মাইল 
পশ্চিমে বিলাসপুর ও 'মণডলের পথে অবস্থিত । রনগুরের 
রাজ! ভক্তসিংহ আম্মানিক ১৬৯০ খষ্টান্মে এই নগর স্থাপন 
করেন। তাহার নির্পিত রাজগ্রাসাদ ও শিবমলিরের 
ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এখানেও বিস্তাল্র ও ডাকঘর আছে। 
সপ্তাহে একটা করিয়া! হাট হয়। প্রচুর পরিমাণে পরিক্কত 
জল পাওয়া যায়। 

তক্তা (পারসী) চেটাল কা্ঠখণ্ড। 

তক্তারাম] (দেশ ) ১ রাজকীয় পান্থী। 
সাধারণ উৎসবে ব্যবহৃত একপ্রকার দোলা। | 

তক্তী (দেশজ) ১ ছোট তক্তাঁ। ২ প্লেটের মত তক্তাখণ্ড, 
যাহার উপর বালকের! লেখে। ৩ অলঙ্কারভেদ। 

তক্য (ব্রি) তকং হাসং অর্থতি তক-যৎ (তকিশসি চয়তি 
জনিভ্যো! যদ্ধাচাঃ | পা ৬৪1৬৫ ইতি হুত্রন্ত বাণ্তিকোক্ত্যা যৎ।) 
 সহনীয়। 

তত্র (ক্লী) তনক্তি সস্কোচয়তি ছুগ্ধং তন্চ-রক ্ািকীতি ] 
উণ্‌ ২১৩) ছুঞ্ধবিকার, চতুর্থাংশ জলযোগে মন্থনজাত 
দধিবিশেষ। মধিত দধি হইতে নবনীত গ্রহণ করিলে যে 
ভ্রবভাগ অবশিষ্ট থাকে, ঘোল। পর্যযায়--গোরসজ, ঘোল 
কালসেয়, বিলোড়িত, দস্তাহত, অরিষ্ট, অল্প, উদস্বিৎ, মথিত,) 
দ্রব। (রাজনি*) ভাবপ্রকাশে লিখিত আঁছে-_তক্ত পাঁচ 
প্রকার ঘোল, মথিত, তত্র, উদশ্বিৎ ও ছছিক1। তন্মধ্যে সরের 
সহিত নির্জল দধি মন্থন করিলে তাহাকে ঘোল বলা যাঁয়। 
সরবিহীন দধি জলের সহিত মন্থন করিলে তাহাকে মধিত 
বলে। চতুর্থাংশ জলের সহিত দধি মন্থন করিলে তক্র ও 
অন্ধাংশ জলের সহিত দধি মন্থন করিলে তাহাকে উদশ্িৎ 
এবং বহুপরিমাণে জলমিশ্রিত করিয়া! মন্থন দ্বারা নবনীত 
উদ্ধত করিলে তাহাকে ছছ্িকা কছে। ইহাদিগ্ের ুণ-- 
বাহু ও পিত্তনাশক। [ঘোল দেখ।] 

মধিত কফ ও পিত্তনাশক | তত্র মধুর ও অয্নরসবিশি্ট, 
পশ্চাৎ কঘায়। লঘুঃ উষ্বীর্ধা, অগ্নিদীপ্ডিকা'রক, শুক্বর্ধক, 
'জ্রীতিজনক ও বাসুনাশক। গরল, শোখ, অত্তীসার, গ্রহমী, 
গাও, অর্শ, গ্লীহা। গুন, অরুচি, বিষমজর, তৃ্!, বমনপ্রসেক, 
শৃল, মেদ, শ্লেম্সা ও বাছুরোগে হিতকর। তক্র লঘু বলিয়! 
ধারক। বিপাকে মধুর বলিয়া পিত্ত প্রকোপ নহে। 
কিন্তু ইছার কষায়্ব, উষ্ত্ব, বিকাপিত্ব এবং রুক্ষতানবার। 

কফ নষ্ট হইয়া থাকে। 


২ বিবাহাদি 


তক্রপিণ্ড 


তক্রসেবমকারী ব্যক্তিকে কোন ক্লেশ অনুভব অথবা 
তক্র সেবন করিয়া কোন রোগগ্রস্ত হইতে হয় না। পণ্ডিতগণ 
বলিয়া থাকেন, যেমন অমৃতপান দেবগণের সুখাহ, তন্রপ 
তক্রপানও মাঁনবের সুখাবছ। " 
উদশ্বিং। কফবদ্ধীক, বলকারক এবং অত্যন্ত শ্রাস্তিনাশক। 
ছছিক1। শীতবীর্যা, লঘু! কফকারক এবং পিত্ত, শ্রম, 
পিপাসা! ও বাধুনাশক। উহা! লবগনংযুক্ত হইলে অগ্নি- 
দীপ্ডিকারক। 
যে তক্রের স্বত সম্যক্‌ উদ্ধৃত কর! হইয়াছে, তাহা 
অত্যন্ত হিতকর ও লঘু। যে তক্রের ঘ্বত অল্লপরিমাণে 
উদ্ধত করা হয়, তাহা অপেক্ষাকৃত গুরু, পুষ্টিকারক ও কফ- 
জনক। যে তক্রহুইতে একেবারে ঘ্বত উদ্ধৃত হয় নাই, 
তাহা! ঘন, গুরু, পুষ্টিকারক এবং ফফবদ্ধীক। 
বাধুপ্রশ।স্তির নিমিত্ত শুষ্ঠী, সৈদ্ধব ও অক্নরসযুক্ত তত্র 
গ্রশস্ত 
পিন্তপ্রমনের নিমিত্ত চিনিসংযুক্ত ও মধুর রসসমন্থিত 
ঘে!ল ব্যণহ্য্্য। 
কষগ্রণমনের নিমিত্ত ত্রিকটুযুক্ত ঘোল ভাল 
ঘোলে হিঙ্গু, জারা ও দৈন্ধব মিশিত করিলে সকল 
গরাকার খাযু প্রশমিত হ্য়। এই থোল রুচিকারক, পুষ্টিকারক, 
বলজনক, ধস্তিগতশুণনাশক, অশ ও অত্ীসাররোগে বিশেষ 
হিতকর। 
গুড়মিআিত ঘোল মৃত্রকচ্ছ'রোগে উপকারী । 
অগকতক্রের গুণ--কোষ্টগত কফনাশক, কিন্ত কগত 
কফকে বৃদ্ধি করিয়া থাকে। 
গপকতক্র- পীনম, খাস ও কাসরোগে হিতকর। 
শীতকালে মন্দাগিতে, বাযুনোগে এবং অরুচিতে জে।তঃ 
মকল রুদ্ধ হইলে ক্র অমূতের ন্তার উপকারী হয়। 
ক্ষতরোগে, ছুর্বাল শরীরে মুচ্ছণা, ভ্রম, দাহ ও রক্তপিত্ত 
ধোগে ও জত্মকালে তত্র মেব্য নহে। (ভাবগ্র* তক্রবর্গ ) 
তক্রকুচ্চিকা (স্ত্রী) তত্রজাতা তক্রযেগেন উষ্ণদুপ্ধাৎ জাত। 
কুচ্চিকা। ছানা, গরম ছুগ্ধে অল্নসংযুক্ত হইলেই ছান! 
হয়, ইহা অতিশয় মলমুক্রাবরোধক, বাযুত্দ্ধিকর, কক্ষ এবং 
অতিশয় গুরুপাক। (ন্ুক্রত) এই ছানাতে নানাগুকার 
উত্তম উত্তম থাস্ দ্রব্য প্রস্তত হয়। 
তক্রপিণুড (পুং) তক্রেণ জাতঃ পিওঃ। তক্রদুষট দুখ্পিগ, ছাঁন। | 
দ্দ়। তক্রেণ বা! ছুষ্টং ছুগ্ধং বন্ধং স্ুবাসসা। 
দ্রব্ভাগেন হীনং যৎ তক্রপিণ্ঠঃ স উচ্যতে ॥” 
দধি ও তত্র দ্বার! ছুগ্ধ নষ্ট 'হইলে উত্তম বস্ত্রে বান্ধিয়া 
দা] 


1 ৪৬৫ ] 


তৰবী 


রাখিয়। দিবে, পরে উহা হইতে দ্রবভাগ হাস হইলে পিগুবুৎ 
পদার্থ থাকিবে, তাহাকে তক্রপিও ব1 ছান। বল! যায়। 
তক্রভিদ্‌ (ক্লী) কথ্বেল। (ড:0718 91620270077) 
তক্রমাংস (ক্লী) তক্রযোগেন পাঁচিতং মাংসং। তক্রসং- 
যোগে পকমাংস, আঁথ্নী। ততক্রমাংসের বিষয় তাবপ্রকাশে 
এই প্রকার লিখিত আছে-_পাকপাত্রে ঘ্বত দিয়া হি্তু ও 
হুরিদ্রা ভাজিয়! লইবে। পরে ছাগাদির মাংস খণ্ড খণ্ড 
করিয়! প্র স্বতে ভািয়া যথোপযুক্ত জলঘবারা মৃদু মৃছ অখ্রিতে 
পাক করিবে। তদনস্তর জীরকাদি সংযুক্ত তক্রে সেই 
মাংসখগ্ড নিঃক্ষেপ কুরিবে । এইক্পে প্রস্তত করিলে তাহাকে 
তক্রমাংস বলা যাঁয়। ইহার গুণ বামুনাশক, লঘুং রুচিজনক, 
বলকারক, কফনাশক ও কিঞ্চিৎ পিত্তবর্ধক। এই তক্রমা*ম 
সমস্ত আহারীক দ্রব্যের গরিপাকজনক । (ভাবগ্র*) 
তক্রবটক (পুং) পিষ্টকবিশেষ। [বটক দেখ।] 
তক্রবামন (পুং) তত্রং বাময়তি বাম-ণিচ্ল্যু। নাগরঙ্গ। 
তক্রোট (পুং) তক্রায় তক্রোৎপাদনায় অটতি অট অচ্‌। 
মন্থনদণ্ড। 
তক্রারিষ্ট (পুং) তক্রেণ প্রস্ততঃ অরিষ্টঃ । অনিষ্ট উষধবিশেদ। 
প্রস্তত গ্রণ।লী__যমানী, আমলা, হরিতকী ও মরিচ প্রত্যেক 
৩ পল) পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১ পন, একত্র চূর্ণ করিয়া ৮ মেধ 
তক্রের সহিত মিশ্রিত করিয়। চারি,দিন রাখিবে। ইহার নাম 
তক্রারিষ্ট। ইহা সেবন করিলে অগ্নির দীপ্ডি হয় এবং শো, 
গুল্স প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়। এই 'ষধ প্রা গ্রহণী- 
রোগে ব্যবহার্যয। (চক্রদ্ড) 
তকৃরার্‌ (আরবী) ১ বাদান্ুখাদ। * ২ পুনরূক্ি। 
«কেটে ফেলেন্পাঠ যদি দেখে তকৃরার্‌। 
দোঁকর করিবে কাজ বালাই তাহার ॥৮ (বিদ্যান্ুন্নর) 
তকৃরারী (আরবী) ৯ বিরক্তিনক। ২ কেন্গাপিয়া। ৩ 
বাদ[নুবাদজনক, বিবাদী । 
তকৃলীফ্‌ (আরবী) ঝন্বাট্‌, দায়, ক্লেশ, বিপত্তি। 
তর (তরি) তক গতৌ ব। গমনশীল। “তকো নেত। তদদিঘপু- 
রুপমা |” (খক্‌ ৮৬৯১৩) 'তকে। গমননীলঃ।' (সায়গ) 
তক্ষন্‌ (ক্রি) তক গতৌ বণিপৃ। ১ গতিশীল। “তা ন তূর্ণিবশ! 
[সযক্তি” (খাক্‌ ৯/৬৬।২) তক সহনে বণিপৃ। ২ চৌর। "নিম 
উসন্তক্ক বীরিব” (খক্‌ ১১৫১৫) তক্কা স্তেনঃ তন্ত বেতা 
গস্তা |? (সায়ণ ) 
তকবী (ত্রি') তক্কানাং চৌরাণাৎ বীঃ গতিঃ ৬তৎ। চোর- 
দিগের গতিবিশেষ । পভগমীট্ে তকবীয়ে।” (খক্‌ ১১৩৪৫ ) 
তকবীয়ে তস্করাণাং যজ্ঞবিঘাতিনাম্‌ অন্ধজ গমনায় | (স1ধ৭) 


৯৯৭ 


চে 


তক্ষক 


তকৃবারা, পঞ্জাবগ্রদেশের অন্তর্গত দেরা-ইন্মাইলখী জেলার 
একটা সহর। ইহা কতকগুলি পল্লী সমষ্টিমাত্র এবং দেরা- 
ইন্মাইলখী নগরের ২৭ মাইল উপ্তরপশ্চিমে অবস্থিত। 
অক্ষা* ৩২* ৯ উঃ, জ্রীঘি* ৭০" ৪০“পৃঃ। অধিবালিগণ গন্দপুর 
ও জ।ট জাতীয় এবং সকলেই কৃষিকা্ধ্য দ্বারা জীবিক! 
নির্বাহ করে। পর্বতের উপত্যকা প্রদেশে ১২১৪ ফিট 
গভীর কুপ খনন করিলেই জল পাওয়া যায়। এখানে 
রসদ স্থুলত। 
তক্বাঁল-বাঁল, গেশাবর জেলার একটা গ্রাম। এই গ্রাম 
পেশাবর হইতে খাইবার, জামরুড়ু প্রভৃতির রাস্তায়, 
বুর্জই-হরিমিংএর ১৪ মাইল দুরে অবস্থিত। এখানে ূ 
অনেকগুলি বহুপ্রাচীন বৌদ্ধ-স্তপের তগ্জাবশেষ আছে। 
উহাদের একটীকে স্থানীয় লোকে তক্বাল-বাল গ্রামের 
নামানুসারে তক্বাল-বাল-কা দেইড়ি কহে । এই সকল স্ত,প | 
অতি বৃহৎ। তক্বাল-বালা-ক দেহড়িতে খনন করিতে 
করিতে ছুইটী পুরুষ 'ও একটা স্ত্ীমুর্তির গ্রকাড প্রস্তার- 
নির্মিত মস্তক পাওয়া গিয়াছে । ইহাদের একটা বুদ্ধদেবের 'ও 
একটা কোন রাজার বণিয়া অন্থুমিত হয়। স্ত্ীমুখটা অতি । 
বিকটাকার। 
তক্ষ (পুং) নুগতিবিশেষ, বামাঁঙুজ ভরহের পুল । 
“তক্ষঃ পু্ধল ইত্যাস্তাং ভ্বরষন্ত মহীপতে |” (ভাগ* ৯।১১।১২) 
২ বুকের গ্রত্র। (ভাগ' ১৯২৪!৪২) 
তক্ষক (পুং) তক্ষ গুল্‌। ১ সর্পবিশেষ, অষ্ট নাগের মধ্যে একটা । 
“অনস্তে। বানুকি পঞ্সে। মহ[পন্মেহথ তক্ষকঃ ॥” (ভারত ১) 
পুরাণ মতে, অষ্টনাগের মধ্যে শেষ, বাস্থৃকি ও তক্ষক 
এই তিন জন প্রধান। কশ্ঠপের ওঁরসে কন্রগর্ভে তক্ষকের 
জন্ম হয়। খাগুবারণয ইহার আবাদ ছিল। শৃঙ্গী নামক 
খ(বকুমারের শাপ নফল করিবার জন্য তক্ষক রাজ! পরীক্ষিতকে 
ঘ্ংশন করিয়াছিল। তজ্জন্ত রাজ! জনমেজয় ইহার উপর 
অতিশয় কুদ্ধ হইয়া সর্প-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তক্ষক এই ৰ 
সর্প-যজ্ঞের সংবাদ পাইয়া ইন্দ্রের শরণাপন্ন হয় এবং বাস্ুকি | 
মহর্ষি আস্মিককে সর্পসত্র নিবারণ করিতে প্রেরণ করেন। 
রাজ! জনমেজয় তক্ষককে ইঞ্জের শরণাগত জানিয়া খত্বিক্‌- 
দিগকে কহিলেন, ইন্দ্র যদি তক্ষককে পরিত্যাগ না করে, 
তবে তক্ষককে ইন্দ্রের সহিত ভম্মসাৎ করুন। 
হোত! রাজাজ্ঞা পাইয়া তক্ষকের নাম উল্লেথ করিয়া 
অগ্নিতে আছতি প্রদান কাঁরিলেন। সেই সময় তক্ষক সমেত 
ইন্ত্র যজ্ঞানল।ভিমুখে আক্কষ্ হইতে লাগিলেন। ইন্দ্র ভীত 
হইয়। তক্ষককে ত্যাগ করিয়। ম্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। 
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তক্ষক 
তক্ষকও ভয়বিহ্বল হইয়া ক্রমে ক্রমে গ্রজলিত পাবকশিখার 
'মীপবর্তী হইল। এমন সময় আস্তীক মহারাজ জনমে- 
জয়ের [নিকট সূর্প যজ্ঞ নিবারিত হউক, এই তিক্ষ। প্রাপ্ত 
হইয়া ইহার প্রাণ রক্ষা করেন। (ভারত আদি প*) 

[ পরীক্ষিৎ। জনমেজয়, আন্তীক দেখ ।] 

হিন্দুদিগের বিশ্বাস যে, তক্ষক ইচ্ছান্গুসায়ে মানবদেহ 
ধারণ করিতে পারিত। কানিংহাম-গ্রমুখ পণ্ডিতগণ “বলেন, 
তৰ্গণ তক্ষকের সম্তান। টডমাহেব বলেন, রাজ শালিবাহন 
তক্ষকবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নাগাগণও তক্ষকের 
ংশধর বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেয়। 

যুরোগীয় পুরাবিদ্গণ বলেন, প্রাচীন হিন্দুগণ অনাধ্যদদিগকে 
তক্ষক ও নাগ বলিয়া! উল্লেখ করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাঁষায় তক্ষক 
কথাটা কেবলমাজ একজনের প্রতি প্রযুক্ত হয় নাই। খাপগুব- 
দ্াহকালে অঙ্জছুন এক তক্ষককে দগ্ধ করিয়াছিলেন। তক্ষক 
ও নাগবংশীয়গণ বৃক্ষ ও সর্পোপাসক ছিল। শকজাতীয় 
বিভিন্ন বংশ তক্ষক ও নাগধংশীয় বলিয়া পণিচিত হইত । 

কানিংহ।ম বলেন, সর্পোপাঁপফ তক এবং হিন্দুদিগের 
বর্ণিত তক্ষকজাতি একই বংশ; পঞ্জাবে তকদিগের বাম ছিল 
তিনি আরও বলেন, পঞ্জাববামী তক অথবা তক্ষকদিগের 
সহ্তি দিল্লীর পাওবদিগের একটা মহাধুদ্ধ ঘটে। সেই 
যুদ্ধে পরীক্ষিতের মৃত্্ু হয় এবং তক্ষকগণ জয়লাভ করে". 
ইহ|ই মহাভারতে তক্ষকদংশনে পরীক্ষিতের মৃহ্নান্ধপে বর্ণিত 
হইয়াছে। 

টডসাহেবের মতে, তক্ষকবংশ তুরুদ্জাতির শাখা। ইহার! 
প্রথমে উত্তরপশ্চিম অংশে বাস করিত। মহাভাবতীয় যুদ্ধের 
পর হইতে ইহারা ক্রমাগত ভারতের নানা স্থান অধিকার 
করিতে আরম্ত করে। ইহাদের জাতীয় নিদশন সর্প, এই 
হেতু ইহাদ্িগকে তক্ষকবংশ কহে। ৬০০ থুঃ পৃঃ অবে 
শেষনাগের অধীনে ইহার৷ প্রথম ভারত আক্রমণ করিয়ছিল। 

মগধ পর্যন্ত ইহাদিগের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। 
তক্ষকবংশীয় রাঁজগণ ১* পুরুষ পর্য্যন্ত মগধের সিংহ।সনে 
গ্রাতিষ্ঠিত ছিলেন। এই রাজবংশের এক শাখার নামান্ুসারেই 
নাগপুরের নামকরণ হইয়াছে । টডপাঁহেব বলেন, শেষনাগের 
আক্রমণ পার্খশনাথের আবিাবের সমসামগ়্িক। কথিত 
আছে, এই বংশের কেহ কেহ ব্রাঙ্মণ্য ধর্ম গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। ভাহাদের বংশ অগ্নিকূল নামে পরিচিত । 

তক্ষকধংশীয় অনেক রাজ! ভারতের বহু প্রদেশের 
শাদনদও পরিচালন করিতেন । .গুর্জরেও তক্ষকবংশীয়গণ 
কিছুকাল স্বাধীনভাবে রা করিয়াছিলেন। 


তক্ষশিলা 


ভাগলপুর জেলায় অনেকস্থুলে তক্ষক একটা গ্রাম্যদেবতা। 
*মনুরং নিম্বপত্রঞ্চ যোহত্তি মেষগতে রষৌ।  £ 
অতিরোধাদ্থিতস্তস্ত তক্ষকঃ কিং করিষ্যতি | (লিখিত) 
রবি মেষ রাশিতে গমন করিলে ( অর্থাৎ বৈশাখ মাসে) 
য'হার! মসুর ও নিম্বপত্র ভক্ষণ করে, তক্ষক অতান্ত কু 
হইয়।ও তাহাদিগকে কিছু করিতে পারেনা। “তক্ষক: কিং 
করিষ্যতি” তক্ষক এই পদটী লক্ষণা, অর্থাৎ বৈশাখ ম।সে 
মনূর ও নিশ্বপত্র-তক্ষণ সর্পব্ষনাশক | 


২ বিশ্বকর্মা] | (শবার') ৩ দ্রমভেদ | (ছেম*) ৪ সঙ্কর- | 
জাঁতিবিশেষ, ছু্তার। শচকের রসে বিপ্রকন্তার গর্ভে জন্ম। ! 


[ শ্যত্রধর দেখ।] ৫ স্বনামণ্যাত প্রসেনজিৎ পুভ্র। 
( ভাগ" ৯১২৮) 
(ত্রি) ৬ ছেদক। 
তক্ষকীয় (ব্রি) তক্ষা অস্তান্ত নড়াদিত্বাৎ ছ কুক্চ। তক্ষবিশিষ্ট। 
তক্ষণ (ব্লী)তক্ষ তনুকরণে ভাবে লুট । কুশকরণ, চাচা 


ছোলা, অস্ত দ্বারা কাষ্ঠকে সম ও মন্কণ করা, রেঁদা দেওয়।। | * 


কাষ্ঠ তক্ষণ করিণে বি গুদ্ধ হয়। 
”"প্রোক্ষণং মংহত।নাঞ্চ দারবাণর্ঝ তক্ষণং 1” মেন ৫1১৯৫) 
তক্ষণী (স্ত্রা) তক্ষাতে হণয়। তক্ষ করণে লুট টিত্বাৎ ডীপ্‌। 
বসী অগ্ন, বাইস্‌, ভহ! দ্বার কাষ্ঠ টাচ। ছোল! গ্রভৃতি হয়। 
1 বাসী দেখ । ] 


(মাঘ ১২১৫) 

২ বিশ্বকর্মা । (অমর) ৩ চিত্রানক্ষত্র । (তরি) ৪ তক্ষণ- 
কর্তৃমাত্র। স্িয়াং ভীগ্‌। উপধায় লোপ করিয়া তক্ষী। 
তক্ষশিল, তক্ষণিলার একজন রাজা। গ্রীক এরতিহামিকগণ 
বলেন, আলেকসান্দ।র ৩২৭ খুঃ অবে সিদ্ধুনদের তট পর্যান্ত 
আমিলে এই রাজা অগ্রদর হইয়া আলেকসান্দারের সহিত 

যোগ দান করেন। 
আলেকসান্দার যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখন গঞ্জান 


ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য বিভক্ত ছিল। এই রাঙ্গগণ প্রায় স্পাই 
পরম্পর কলছে গ্রবৃদ্ধ থাকিতেন। এই রাজাদিগের মধ্যে পুরু 


অধিক ক্ষমতাশালী ছিলেন। তাহার প্রতি ঈর্যাপরতন্ত্র হইয়! 
তক্ষশিল আলেকসান্দারের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। 

তক্ষশিলা, দেশবিশেষ ৷, ভরতপুত্র তক্ষের এই স্থানে রাজ- 
ধানী ছিল। মহাভারতের মতে এই স্থান গান্ধারের মধ্যে. 
(ভারত ১/৩।২২) জনমেঞ্জয় এই স্থানে সর্প-যজ্ঞ করিয়া- 
ছিলেন। (ভারত স্বর্গারোহণ &% অঃ) 
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ৰ 
ূ 
তক্ষন্‌ (পুং) তক্ষকনিন্‌ (খনিন্‌ যুৰ্ষিতক্ষিরাীতি। উদ 


১১৫৬) তা, ছুতার | "অগ্রেন তক্ষা ভিষন্দেব ততক্ষণং 1” ; 
] 


তক্ষশিল। 


এই নগরের ভগ্নাবশেষ এখন ৬ বর্গবাইল ভূমির উপুর 
বিস্তৃত রহিয়াছে । এই ভগ্নাবশেষের মধ্যে অনেকগুলি 
বৌদ্ধমন্দির ও স্ত:প দেখিতে পাওয়া যায়। 

প্রাচীনকালে তক্কবংশীয়গণ এই প্রদেশ শান করিতেন। 
'এই বংশের নামাহ্মারেই তক্ষশিলার নাম হইয়াছে। খুষ্টায় 
গ্রথম শতাব্দীর গ্রারস্তে তক্ষশিল৷ অমন্্র নামে পরিচিত ছিগ। 

তক্ষশিলার ভূমি অতিশয় উর্বরা। এইন্থানে 'অনেক 
নদী ও নির্ঝর আছে। ফল ও পুষ্প গরুর পরিমাণে গন্মে। 
অধিবাসিগণ অতিশয় সাহসী ও সতেগ। পুর্বে অনেক 
সঙ্ঘারাম ছিল, এখন কেবল তাহ।র ভগ্নবশেষ দেখা যায়। 
অতি অল্প বৌদ্ধ এই স্থ!নে বাস করে। 

৩২৭ খুঃ পৃঃ অন্দে আলেকসান্দার ভারত-আক্রমণ কালে 
তক্ষশিলায় আগমন করিলে এখানকার রাজা তিন দ্িবন 
পর্যান্ত উহাকে যথেষ্ট মাদর করিয়। রাখিয়/ছিলেন। চীন- 
পরিঝজকগণ এই নগরে আসিম্লাছিলেন। তাহারাও এই 
রাজ্যে তিন দিবস বথোচিও সমাদর পাঈন্েন। টিন দিবস 
পর্য্যন্ত অভাগত ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা করিবার নিম ভঙক্ষ- 
শিলায় গ্রচণিত ছিল । 

চীনগরির।জকগণের ভ্রমণবৃন্তাস্ত পাঠে অবগত হওয়| 
যায় যে, তকশিলাবাসিগণ ভারতের মধ্য প্রদেশে যেভানা 
গ্রচলিত মেই ভাষার কথ। কহিজ্ব। ইহাদের মধো তাকর্পি 
অক্ষর এচলিত ছিল। 

তক্ষশিলার দৃগ্ত অতিশয় মনোরম | রাজধানীর উত্তর- 
পশ্চিম।ংশে নাগরাজ এলাপত্রের মরোবর। এই মরোবরের ছল 
অতিশর স্বচ্ছ, বিবিধ বণের পদ্মদূঞ্ে সরোবরটা বেণ চিত্রিত 
হইয়া আছে। এই ষরোবরের দক্ষিণ পুর্বে অশে।কানির্শি 5 
গহ্বর । প্রবাদ এই গহ্বরের চ|রিদিকে ১০০ পদ গরিমিদ্ি 
ভূমি ভূকম্পে কখন কম্পিত হয় না। সহরের উদ্ভরাহণে 
অশোক একটা পপ নির্মাণ করিয়াছিলেন । পর্ধ দিবনে 
নাগরিকগণ এই স্তুপ পুষ্পাচ্ছাদিত ও আলোকিত করিস 

পুরাবিদ্গণের মতে, তক্কবংশীয়গণ বিত্ত নর্দীর তটে 
তক্ষশিল! রাজ্য স্থাপন করিয়া! বহুদিন ন্বাধীন ভাবে তথায় 
রাঁজন্ব করিযাছিলেন। আলেকমান্দারের সময়ও তক্ষশিল! 
স্বাধীন রাদ্য ছিল। এই রাদ্দ্যের রাজার সহিত আলেক- 
সান্দার মিত্রতা করিয়াছিলেন। মহারাজ অশোকের সময় 
তক্ষশিলা তাহার সাম্রাজ্যতুক্ত ছিল। মোর্্যবংখীয়গণ 
কিছুকাল তক্ষশিলার শামনদও খারণ করিয়াছিলেন । . 

যখন অশোক পঞ্রাবের শাসনকর্তা ছিলেন, তখন তক্ষ- 
শিলা নগরেই তাঁহার রাধানী ছিল। তাহার পুত্র কুণ।লও 


তক্ষশিল। 


এই স্থানে বাস করিতেন। কানিংহাম্‌ বলেন, খৃঃ পৃঃ শতাবীর 
প্রান্তে তক্ষশিলা যুফ্রেটাইডিসের রাঁজ্যতুক্ত ছিল। ৯২৬ খু 
পুঃ অন্দে অবার নামক শকগণ এই প্রদেশ অধিকার করিয়। 
গায় এক শহাব্বীকাল ভোগ করিয়াছিল । পরে কুষাণ- 
কুলেছব কণিষ্ষ অপিবলে এই গ্রাদেশের রাজা হন। 
মময় ঠাহ।র গ্রতিনিধি শাসন কর্তাগণ তক্ষশিল। শমন করি- 
(তন। এই শামনকর্তাদিগের কতক গুলি মুদ্র। ও উৎকীর্ণলিপি 


এই | 
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শাহধেরি 'নগরে পাওয়া গিয়াছে। রবাটদ্‌ সাহেণ যে পিপি 


এ।নি গাইছেন, তাহ।তে তক্ষশিনার নাম অঞ্কিত আছে। 


গ্রীকগণের বর্ণনাগাঠে জানা ঝা, তুক্ষশিলা নগরের চার, 


দিকে গ্রীকসহরগুলির সায় প্রাচীন এরং সৃহর মধ্যে কতক- 
গুপি গলি ছিল । কার্টিগ্রাস্‌ নগর" মধো একটা গুধেতর মন্দির, 
একটী উগ্ভান ও একটা মনোহর মরেবরের উল্লেখ করিয়।- 
ছেন। তংকালে নগবের বাহিরে একটা গ্রশস্ত বৃহ্ত স্তপ্ত- 
বেষ্টিত মন্দির ছিল। প্রার্ধাদগের পর বহু অর্শ পধ্যন্ত 
. উক্ষাশঙার বিবরণ গ্রাণ্ত হওয়া একান্ত দর্ঘট। 


এনতান্দে ফাহিয়ান্‌ এই স্থানে আগমন করেন। ভিণি তক্ষ 


নপকে চৌশশিলো বনিয়।ছিণেন। বুদ্ধদেব এই স্থানে 
ঠাহার মস্তক কোন বাক্তিকে ধান করিয়।ছিলেন, এই হেতু 
চাণনূমণকরী এই নগরের উক্ত আখ্যা দির/ছিলেন। 


'ভ[রভীয় পৌগ্ঈগণ তক্ষাশিলাকে উঙক্ষশিধ বলিয়াহ জানে । 


৬৪০ খই অঞে হিউ এন্পি।ং এই নগরে আগমন করেন । 


গুষ্টায় ৪থ ' 


এ₹ মময়ে রাজবংশ বিলুপ্ত এবং তক্ষণিলা কাশ্মীরের অবীন . 


হঠরাছিপ। 'এইকালে বৌন্গমঠের অগ্রতুল ছিপনা) কিন্ত 
তি ভাল্সহ মহ।যান মভাবঙ্কগ) বাম করিত। 
একক নগরের অবস্থিতি ম্বন্ধে হবানেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। 


[নি বগেন, গ্রাচান তক্ষশিল। হস্তিনানগুর হইতে ৫৫ মাইণ : 


দুরধগী। প্লিশির বর্থনা অনুসারে এই নগরটী সিন্ুনদী 
ইইতে ঢুই ধিনের পথ দ্বরে হারনদীর তটে অবস্থিত 
বালয়া অনুমিত হয়। কিন্তু চীনগরিবাজকগণের ভ্রমণ- 
বৃস্তাস্তে জান! যাগ, সিন্কুনদী হইতে পুর্বাভিমুখে ঠিন দিন 
পদব্রঙ্গে গমন করিলে এই নগরে উপস্থিত হওয়া ফায়। 
চীনদিগের লিপি অনুসারে কলকূসরৈর নিকটন্থু কেন স্থানে 
ওক্ষশিলা! নগর ছিল) ইহা অনুমান করা যাইতে গারে। 
জেনাগল কানিংহাম বলেন, শাহধেরি প্র।চীন তক্ষশিলা। 
গ্রাচীন লেখকগণ সকলেই ত্রক্ষশিলাকে ধনাড্য মর বপিযা 
বর্ণন করিয়াছেন। ্ 


তক্ষশিলার গ্রজাগণ মগরধরাজ বিন্ুুসারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী | 


হইলে বিন্দুসারের আদেশ্/হ্সারের মিম আলিয়া নগর | 


তক্ষপিলা- 


অবরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি অকুতকার্ধ হইলে অশো- 
&কর উপর এই কার্ষ্যের ভার অর্পিত হইল।. .অশোক 
আগিঙ্ছে৷ তক্ষশিলাবাসিগণ তাহার অধীনত স্বীকার করিল। 
মহারাজ অশোকের শাসন কালে তক্ষশিলার আয় ৩৬ কোটা 
টাকা ছিল। শাহধেরি নগরের ভগ্নাবশেষ ও স্তপগুলি 
এখনও ইহার পুর্বব গৌরব ও ধনশালিতার পূর্ণ পরিচয় প্রদান 
করিতেছে । ৫ 

তক্ষশিলার ভগ্নাবশেষ কতকগুলি অংশে বিতক্ক। 
অগ্ঠ।পি এইগুলি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইতেছে। 
দক্ষিণপশ্চিম হইতে উত্তরপূর্কো এগুলি বিস্বৃত। দক্ষিণদিক্‌ 
হইতে ইহাদের নাম (১) বীর, (২) হাতিয়াল, (৩) 
শির কপ্‌-কা-কোট, (৪) কাঁছকোট, (৫) বারখানা, (৬) 
শির-মখকা-কোট। এই নগণের স্তুগ, মঠ প্রভৃতি অতিশস্ন 
আশ্চর্যজনক | গঞ্জাবের অন্ঠান্ত স্থানাপেক্ষা এই প্রদেশে 
প্রাটান মুদ্রা ও পুত্রাকাতি অধিকতর পাওয়া যায়। কচ্ছ- 
কো(টের তরানলের নিকটবন্ভা স্থান অতিশয় উর্বর । ই্রাঝে 
এবং গ্লিনি উভয়েই বণেন, চারিদিকে বিস্তৃত পাহাড়ের 
উপত্যকা গ্রদেশে তক্ষশিলা অথগ্িত। শ[হধেরি নগরের 
অবস্থিতি এবং ইহার শুগ্াাবশেধের সহিত প্রাচীন তক্ষশিল।য় 
অধশ্িতি ও তাহার হ্মাাদির সামন্জন্ত দেখা যাইতেছে। 
এই স্থান হইতে যে উতৎ্কী লিপি প1ওরা। গিরাছে, শৎপাঠে ৪ 
এই স্কান তক্ষশিলা বপিয়া বোধ হর। বৌদ্ধধিগের এন্ছে 
বণিত আছে, বুদ্ধদেখ তঙ্গশিলার অনেক আক্মোংমগের 
কাধ্য করিগাছিলেন; তাছ।র লিদশপ৪ এই নগরে গা ওয়। 
যয়। এই সমস্ত ও অন্তান্ত কারণে শাইধেরি নগরই গ্রাীন 
তুক্ষশিলা বণিগ্া অমিত হয়। 

ইহা পঞ্জাব বিভাগে রাবলপিটি জেলার ৩৩, ১৭ উঃ, 
অক্ষ।* এবং ৭২ ৪৯ ১৫ পৃঃ জাঘিনার মধ্যে অবাস্থিত। 

তক্ষশিলা৷ নগরটা অতিশয় গ্রাটান। রামায়ণেও ইহার 
উল্লেখ আছে। এই নগর গন্ধব্বদিগের রাজধানী ছিল। 
ভগত এই রাজ্য জয় করেন। কেকরভুপতি যুধার্জিৎ এই 
রার্য জয় করিবার জন্ত রামচন্ত্রকে অনুরোধ করিলে ভরত, 
গন্ধব্বদেশ অধিকার করিবার জন্ট প্রেরিত হইলেন। ভরত 
ধাজ্য জয় করিয়! নিজ পুল্র তক্ষকে তথায় স্থাপন করিলেন। 
বামায়ণে' তক্ষশিলা সিল্ধুনদের উত্তরে অবস্থিত বলিয়৷ বর্ণিত, 
আছে । | 


তক্ষশিলাদি (পুং) তক্ষশিল! আদি ধর্ত বছত্রী। পাণিশ্থযক্ত 


গ্রণবিশেধ, সোহশ্ত।ভিজন১ এই অর্থে তক্ষশিলাদ্ির উত্তর 
প্রথমাস্ত ও হ্ষট্যস্তের উত্তর যথাক্রমে অথ্‌ ও ঘঞ্ হয়, তক্ষশিলা, 


তগর 


বক্তোদ্ধরণ, বৈর্শেছর, গ্রামণী, ছগল, আোষ্কর্ণ, সিংহকর্ণ, 
সংকুচিত, কিন্নর, কাগুধার, পর্বত, অবসান, বর্ধ্বর, কংস 
এইগুলি তক্ষশিলাদিগণ। (প1 ৪8৩৯৩) 
তক্ষশিলাবতী (শ্রী) তক্ষপিল! বিস্ততেহন্তা; তক্ষণিলা-মতুপ্‌ 
( মধ্বাদিভ্যশ্চ। পা ৪1২৮৯) যাহাতে তক্ষশিলা আছে। 
তকৃসীর্‌ বআোরবী) দোষ । এদেশে চলিত কথায় তস্কীয় বলে। 
তকৃসীরদার্‌ (পাররসী) দোষী। 
তখন ( দেশগ্ ) সেইকাল, ততক্ষণ। 
তখনি (দেশজ ) সেইকালে। 
তখ্ত ( পারসী ) সিংহাসন, রাজাসন। 
তথ্তা ( পারসী ) কাষ্ঠফলক, চওড়া কাষ্ঠখণ্ড। 
তগণ (পুং) ছন্দোগরনথপ্রসিদ্ধ ত্রিবর্ণাত্মক গণবিশেষ, এই 
তগণের আদি ছুইটা বর্ণ গুরু ও শেষবর্ণ লঘু (যয।)। 
"ক থিতোস্তলঘুস্তঃ* (ছন্দোম" ) 
তগর (পু তন্ত ক্রোড়ন্ত গরঃ ৬তৎ। নদীসমীপজাতবৃক্ষ, তগর- 
মূল। কাশ্ীরে তরবটু ও কোকণদেশে পিওীতগর 
নামে প্রসিদ্ধ। পর্ধযা__কালাহ্ুশারিবা, বক্র, কুটিল, 
শঠ, মহোরগ, নত, জিক্ষ, দীপন, তগরপাদিক, বিনত্র, কৃষ্চিত, 
হণ্ড, নহুষ, দত্তহত্ত, বর্ণ, পিও্ীতগরফ, পার্থিব, রাজহর্ষণ, 
কালানুসারক, ক্ষত্র, দীন। ইহার ণ--শীতল, তিক্ত, 
ৃষ্টিদোষ, বিষদোষ, ভূতোম্মাদ, ভয়নাশক ও পথ্য । (রাজনি') 
ভাবগ্রকাশের মতে তগর ছুই প্রকার, তন্মধো প্রথমটার 
নাম কালাহ্সার্্যতগর, পর্যায় কুটিল ও মধুর। দ্বিতীয়টার 
নাম পিগতগর | পর্ধ্যায়-_দস্তহত্তী ও বহিণ। এই উভয়বিধ 
তগরই উষ্ণবীধ্য, মধুররস, সিদ্ধ, লঘু এবং বিষ, অপন্দার, 
শূল, অক্ষিরোগ ও ত্রিদোষনাশক। 
সাধরণতঃ যাহ! নদী সমীপজ বৃক্ষ তাহাকে পাছুক বা 
তগরপাছধক (0৪0০০৪1043 1219010100085) বলে। ইহা 
্হ্ষদেশে সিটাং নদীর পূর্ববাংশে শলুন এবং থাঙ্গাইন, 
উঞ্জানী ও ভ্তাটারণ নদীর ধারেও অল্প অন্ন পাওয়া 
যায়। অপর পিগীতগর (0১০776871)0100808 001008112) 
কোক্কণাদি গ্রদেশে বুতর জন্মে। কেহ কেহ বলেন, 
ঘখন তগরের নামান্তর দস্তহত্ত, তাহা হইলে জলকচু্ী 
নামক নদীজ কচীবাতীয় কোঠরমধ্যকুঞ্চিতি নীলপুষ্প 
শাক তগরপাছুক। যে হেতু ইহার কাওড দণ্ডাক্কৃতি এবং 
পত্র পাছকাক্কতি। কিস্ত বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে 
উক্ত শাকের পুষ্প নীলবর্ণ ও কোঠরমধ্য। তজ্জন্ত উহাকে 
নীলবৃঙ্ছ! বলাই সঙ্গত। 
.২ তগরমূলজাত গন্ধপ্রব্বিশেষ। ৩ মদনবৃক্ষ, ময়না 
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তগরপাদী 


কাটাগাছ। ৪ পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, টগরছুল, এই পুষ্প শুরধ্ণ 
ও ইহার অনেকগুলি দল আছে। পর্য্যার়--সিতপুষ্প,' 

ফালপর্থ, কটুচ্ছঘ । (শবর') 

এই পুষ্প নারায়ণপুজ। প্রভৃতিতে প্রশস্ত । 

“প্রিযনুচন্দনাভ্যাঞ্চ বিষ্বেন তগরেণ চ। 

পৃথগেবাহুলিষ্পেত কেশরেণ চ বুদ্ধিমান্॥”(ভারত ১৩।১০৪1৮৫) 
তগ্র, উলেমীর ভূগোল ও পেরিপ্লীস্-বর্ণিত ভারতবর্ষের একটা 
প্রাচীন নগর। এই নগর প্রতিষ্ঠান নগরের পুর্বে দশদিনের 
পথে অবস্থিত এবং বন্ত্র প্রস্ততকরণে বিখ্যাত ছিল। কিন্তু 

থন ইহার বর্তম্ণান অবস্থান ঠিক নির্দেশ করা কঠিন। 
এই নগর এক সময়ে শিলাহার রাজাদিগের রাজধানী 
হইয়াছিল। পর্ডিত ভগবানলালইন্ত্রতী বলেন, পুণা 
জেলাস্থ বর্তমান জুম্লার নগরই প্রাচীন টলেমীবর্ণিত 
তগরনগর। ইহার কারণ প্রদর্শন করিয়া তিনি বলেন, 
জুনার নগরের প্রাচীন শিলালিপি ও মন্দির গুহাদির দ্বারাই 
বহু প্রাচীন বলিয়া স্পষ্ট অন্থমিত হয়। আবার ইহা বহু 
প্রাচীনকালেও বাণিজ্যের স্থান বলিয়৷ বিখ্যাত এবং শিলার- 
বাড়ীর নিকটবর্তী। এই শিলাবাড়ী নাম সাহৃশ্ত হেতু 
শিলাহার রাজগণের সংশ্রব অন্থমিত হইতে পারে। 
শিলাহারগণও তগর নগরে আপনাদিগের আদিম বাসস্থান 
বলিয়া বর্ণন করেন । আরও জুয়ার*নগরের অবস্থান লেনাদ্রি, 
মানমাড় ও শিবনের এই তিনটা পর্বত অর্থাৎ ত্রিগিরির 
মধাবর্তী, সুতরাং ত্রিগিরি শব্ের অপত্রংশে তগর 
হওয়া অসম্ভব নহে। এই মতের বিপক্ষে এই আপত্তি 
উত্থাপন করা যাইতে পারে যে, জুন্নারনগর পৈঠান (প্রতিষ্ঠান) 
নগরের ১** মাইল পশ্চিমে অবস্থিত, কিন্তু টলেমী ও 
পেরিপ্লীস্*লেখক বলেন, তগর নগর পৈঠানের ১* দিনের 
পথে পূর্বদিকে অবস্থিত। আরও সম্প্রতি নিজামের রাজ- 
ধানী হায়দরাবাদ নগরে খুষ্টায় সপ্তম শতাবীর একখানি 
তাআ্ফলক পাওয়া গিয়াছে; এ ফলকে তগরনগরবাদী 
একজন ব্রাক্ষণকে ভূমিদান করিবার কথা উল্লেখ আছে। 
ইহাতে আবার বর্তমান হাক্সদরাবাদ প্রাচীন তগরনগর বলিয়া 
অনুমিত হুয়। টলেমীর ভূগোল ও পেরিগ্লাসের নির্দি্ 
অবস্থানও হায়দরাবাদের নিকট পড়ে *। 
তগরপাদিক (ক্লী) তগরস্ত পাদো মূলমন্ত্র ইতি ঠন্্‌। 

তগর, গন্ধদ্রব্যবিশেষ। 
তগরপাদী "[স্্রী) তগরঃ গন্বপ্রব্যতেদঃ গাদে মূলেহস্তাঃ 

জাতিত্বাৎ ডীহ্‌। তগরবৃক্ষ। (শবদার্থচি') 
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তক 


তগলুর্‌ (আরবী) তহ্রূপ, ঘাটৃতি। 

ভগলুরী (আরবী) ছল, চাতুর্্য। 

তগদা (আরবী )পাগনা আদায় করিবার উত্তেজনা করা, 
তাগাদা । 

তগাবি (যাবনিক) জমির উন্নতি করিবার উদ্দেশে জমিদার 
বা গবর্মেন্ট প্রজাদিগকে যে কর্জ দেন। 

তগীর (আরবী) পরিবর্তন, বদল। 

তস্ক (পুং) তক-অচ। ১ পাধাণভেদনাস্ত্র, পাথরকাটা বাটালি। 
২ ছুঃখ দ্বার! জীবনধারণ। ৩ প্রিয় বিরহ জন্ত সন্ত(প। ৪ ভয়। 
(ভরত ) কর্শণি ঘঞ.। ৫ পরিধেয় বান। (রমানাথ ) 

তঙ্কন (রী) তক-ভাবে লুট্‌। কষ্ট দ্বারা জীবন-ধারণ। 

তক্কা, মুদ্রাবিশেষ, টাক । সংস্কত টক্ক শব হইতে উৎপন্ন 
পৃর্রবকালে ভারতবর্ষ, তৃকিস্থান প্রভৃতি বহু স্থানে তক্কা প্রচলিত 
ছিল। এখনও তুকিস্থানে তঙ্কা ব তঙ্গ৷ নামক মুদ্র! গুচলিত 
হইয়া থাকে। মুসলমান রাঁজাদিগের সময়ে খুষ্টায় ১৪শ 
শতাব্দীতে স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় তঙ্কাই ব্যবহৃত হইত? 
সম্প্রতি তঙ্কা ও টক্কার পরিবর্তে টাক! প্রচলিত হইয়াছে। 
এখন টাক! যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, এক সময়ে তগ্কা! শবাও 
সেই অর্থে গ্রচলিত ছিল। 

বর্ধমান প্রভৃতি রাজমরকারে অবসরগ্রীপ্ত কর্মচারী ও 

সৈনিক, অধা।পক, সঙাপগ্িত ব্রাঙ্গণ প্রভৃতিকে যে বৃত্তি 
প্রদত্ত হয়, উহাকেও তঙ্কা! বা তন্থা কহে। 

তক্গণ (পুং) ১ ভোট দেশীয় অথ । [ঘোটক দেখ। ] ২ দকল 
প্রধন পুরাণ বর্ণিত একটা প্রাচীন জনপদ, বর্তমান আঁফগান- 
স্থানের নিকটবর্তী বলিয়া বোধ হয়। [ আর্ধ্যাবর্ভ দেখ। ] 

তচ্ছীল (ব্রি) তৎ শীলং যন্ত বহুত্রী। তৎস্বভাববিশিষ্ট, ফল 
অপেক্ষা না৷ করিয়া যাহার! স্বভ।ব অনুসারে কার্ধা করে। 

তজ্জ (তরি) ততো তম্মাৎ জায়তে জন-ড। তাহা হইতে জাত। 

তজ্জলান্‌ (তি) ততে৷ জায়তে জন-্ড, তশ্মিন্‌ লীয়তে লী ড, 
তেন তজ্জলেন অনিতি অন-ক্কিপ্‌। তাহা! হইতে জাত, 

_ তাহাতেই লীন এবং তাহাতেই অবস্থিত পদার্থবিশেষ, 
অর্থাৎ ব্রন্ধ, ব্রদ্ম হইতে এই জগৎ উৎপত্তি হইয়াছে এবং 


তাহাতেই অবস্থিতি করিতেছে, পরে তাহাতেই লীন হইবে। . 


“সর্বং থন্বিদং ব্রদ্গ তজ্জলানিতি শীস্ত উপানীত।” (ছান্ে*) 
প্যতো ব! ইমানি ভূতানি জায়স্তে, যেন জাতানি জীবস্তি, 
যত প্রবিশস্তি অভিসংবিশস্তি।” (শ্রুতি) 
যাহা হইতে এই 'ভৃত সকল জন্মাইতেছে, যাহাতেই 
জীবন ধারণ করিতেছে এবং পরে যাহাতেই লীন হইবে, 
তাহাই ত্রন্ধ । 


[৪৭ এ] 


তঞ্জোর 


র্‌ শ্যতঃ সর্বাণি ভূতানি ভবস্ত্যাদিযুগাগমে । 
ন্মিংশ্চ গ্রলয়ং যাস্তি পুনরেব যুগক্ষয়ে॥” (স্থৃতি) 
আঁ সর্গকুলে যাহা হইতে ভূত লকল উৎপন্ন হইগ্াছে, 
যুগক্ষয়ে যাহাতেই লীন হইবে, সেই ব্রহ্গ। [ত্রক্ম দেখ।] 
তত্বী (ভ্ত্রী) তং নিন্দিতং জবতে ভু-কিপং গৌন্না* ভীহ্‌। 
হিঙ্গুপত্রীবৃক্ষ । (রাজনি* ) 
তঞ্চক (দেশজ ) গ্রবঞ্চক, প্রতারক ।' 
তঞ্চকতা ( দেশজ ) প্রবঞ্চনা, শঠতা, ছল, চাতুরী। 
তঞ্জাম (হিন্দী) চতুর্দোলবিশেষ। ইহার আকার অনেকাংশে 
এদেশের বিবাহকালে ব্যবহৃত খোল! পান্বীর মত। পশ্চিম- 
ভারতে রাজন্যবর্গ ও বিবাহাদি সময়ে অন্যান্ত লোক 
তঞ্জামে চড়িয়া থাকেন। চারি বা ছয়জন লোকে স্বন্ধে 
করিয়া বহন করে। 
তঞ্জোর, তঞ্জৌর, ( গঙ্জাবুর ) মান্্রাজ গ্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত 
ইংরাজ শাসনাধীন একটা জেলা। অক্ষা ৯* ৪৯ হইতে 
১১*২৫উ$ দ্রাঘি* ৭৮* ৫৬হইতে ৭৯* ৫৪পৃঃ। পরিমাণফল 
৩৬৫৪ বর্গমাইল। ইহার উত্তরে কোলরুণ নদী ত্রিচিনপল্লি ও 
দক্ষিণ আর্কট হইতে ইহাকে পৃথক্‌ করিতেছে, পূর্ব ও দক্গিণ- 
পুর্বে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণ-পশ্চিমে মছুরা গেলা এবং পশ্চিমে 
মছুরা ও ত্রিচিনপল্লী জেল! অবস্থিত। এই জেলা দক্ষিণ 
কর্ণাটের একটী অংশ। তঞ্জৌোর নগর জেলার সদর। 
কাবেরী নদীর দক্ষিণকৃলে অবস্থিত । 
তথ্ধৌর জেলা মান্ত্রাজ প্রেসিডেন্দীর উপবন ম্বন্নপ। 
ইহার উত্তরভাগে বহুজনাকীর্ণ অগণ্য নারিকেলকুপ্জশোভিত 
কাবেরী নদীর বিস্তীর্ণ ব-দ্বীপ প্রভূত পরিমাণে ধান্ত প্রসব 
করে। বহুমংখ্যক পয়ংগ্রণালী এই খণ্ডকে জালের ন্যায় 
আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে, অতি সহজে ও স্ন্দররূপে এই 
সকল খাল দ্বার! শন্তক্ষেত্রে জল সেচন করিতে পারা যায়। 
তঞ্জোর নগরের দক্ষিণপশ্চিমাংশ কিয়ৎপরিমাঁণে উচ্চ, 
কিন্ত সমস্ত জেলার মধ্যে কোথাও পাহাড় নাই। উপকূল 
ভাগে বালুকান্তগ ও তৎপরেই সামান্ত জঙ্গল আছে কেবল 
মাত্র কালীমীর অন্তরীপ হইতে অদ্রমপত্বন অন্তরীপ 
পরধযস্ত একটী বহুবিস্তৃত লবণাক্ত জলাতুমি দৃষ্টিগোচর হয়। 
এখানে গ্রস্তরাদি অধিক পাওয়া যায় না। 
দক্ষিণাংশে উপকূল হইতে প্রায় অর্থ মাইল দুরে তৃমির 
ছুই গজ মাত্র নিম্নে একটা প্রস্তরস্তর বাহির হয়। এই প্রস্তর 
কিছু কোমল হইলেও গৃহনির্মাণোপযোগী। নগ্নপদ্ধনের 
দক্ষিণে মৃত্বিকাগর্ভে সামুদ্রিক শুদ্ধি, শব্খ ও শন্ব.কাদির বিশ্তীর্ঘ 
স্তর খোদিত হইয়াছে । “এই সকল স্তরের উপরিভাগে বহু 


তঞ্জোয়- 


ফাল সঞ্চিত পলিরাশি পতিত হইয়াছে। এইরূপ গুক্তি- 
স্তরের মধ্যে অনেকগুলি অতি গ্রাচীন আবার অনেকগুলি 
আধুনিক বলিয়া কোধ হয়। মোটের উপর এঠ্‌ জেলার 
ভূমি অধিক উর্কারা নহে, কেবলমাত্র জলসেচনের উৎকষ্ট 
বন্দোবস্তের গুণেই প্রচুর পরিমাণে শল্তাদি উৎপন্ন হয়। 
বন্ীপ ব্যতীত উচ্চভূমির মৃত্তিকা লোহিতবর্ণ ও সারবান্‌ 
কৃষ্ণবর্ণ কার্পামোৎপাঁদনের উপযোগী, অথব1 বালুকামর 
লঘু মৃত্তিকা। কোন কোন স্থানে পীতবর্ণ ক্ষারমৃত্তিকা দৃষ্ট | 
হয়, ইহা! অত্যন্ত অনুর্বর | 

জেলার উপকুলভাগ গ্রাঁয় ১৪৭ মাইল। উপকুলভাগে 
এরূপ ভীষণ তরঙ্গাঘাত হয়, যে সহজে এখানে জাহাঙাদি 
আসিতে পারেন।। 

তওুলই এখানকার অধিবাঁনিগণের প্রধান থান্য। কৃত্রিম 
উপায়ে জলমেচন করিয়।৷ ক্ষকগণ 'গ্রচুর পরিমাণে ধান্য 
উৎপাদন করে। সুতরাং বন্বীপে সমতপ ভূমিতে এবং 
উচ্চভূমিতে কেবলমাত্র বৃহৎ সরোবরাদির নিয়স্থান সকলেই 
অধিক।ংশ ধান্ঠের চাষ হইয়া থাকে । গ্রধানতঃ কার 'ও 
পিশানম্‌ নামক ছুই প্রকার ধান্তের চাষ হয়। কার ধান্ত 
োষ্ঠমাসে বপন করে এবং কার্ঠিকমাসে কাটিরা থাকে। 
পিশানম্‌ ধান্ত আষাড়ে বপন করে এবং মাঘমাসে কাটিয়া লয়। 

রূবিশস্তের আবাদ অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প। চীনা, 
বাজরা, কঞ্ছু ও কলায় বেশ জন্মে। জেলার পশ্চিমভাগে উচ্চ | 
ভূমিতে চীনা ও কলায় উৎপন্ন হয়। ব-ীপে যেখানে জল- 
সেচনের সুবিধা নাই, এপ ভূমিতে কিংব1 ধান্তক্ষেত্রে ধান্ত 
কাটিবার পর এ মকল শস্তের চাষ করে। 

তগ্জোরে শাক সবজী স্থলভ। গৃহসংযুক্ত উদ্যান এবং 
নদীতীর প্রভূতিতে প্রচুর পরিমাণে মুলা, পেয়াজ, গোলআঁলু 
এবং বহুবিধ শাকাদি উৎপন্ন হয়। ধনে, মছুরী প্রত্ৃতি 
বহুবিধ মসলাও পাওয়া যায়। 

এই জেলার বনীপভাগে বিস্তর কদলী, ভাঙ্গল, তামাক, 
ইক্ষ প্রভৃতি জন্মে। উচ্চভূমিতে পণ পাট ইত্যাদি হইস্না 
থাকে। গৃহসংলগ্ন পতিত তূমে এবং ন্দীতীরেই সচরাচর 
তামাকের চাষ হইয়া! থাকে। তত্তিন্ন জেলার দক্ষিণপূর্বর- 
প্রান্তে কালীমীর অন্তরীপের নিকট বানুকাভূমিতেই 
বিস্তীর্ণ তামাকের চাষ হয়। এই তামাকের পাতা 
পুরু ও আ্রাণ অতি ভীক্ষ, প্রধানতঃ নম্তরূপে কিংবা 
তান্বলের সহিত ব্যবহৃত হুইয়া থাকে । খ্রীস্থানে তামাকই 
প্রধান বাণিজ্য ভ্রব্য। প্রতিবৎনর বছ পরিমাণে তামাক 
ত্রিবাছুড় ও ট্্রেট্সেট্লমেণ্ট্‌ «গ্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হয়। 


1 ৪৭১ ] 


তঙোর 


কার্পানও অলপ পরিমাণে জদ্গিয়া থাকে। জেগার দক্ষিণ, 
পশ্চিমাংশ বাতীত অপর সর্বত্র আম ও নারিফেল প্রভৃতি, 
বৃক্ষ সহজেই জন্মিয়া থাকে। দক্ষিণপশ্চিমাংশে 'পাণরিয়া 
মাটি বলিয়া ভাল গাঁছ হয়না। 

বয়ঃগ্রাপ্ত অধিবানী পুরুষগণের প্রান অর্ধেক ভূ-সম্পত্তি- 
শৃন্ঠ এবং শ্রমন্পীবী, ইহাদের প্রায় ১ অ'শ কৃষিকার্ষেয নিযুক্ত 
থাকে। ইছার৷ প্রধানতঃ পল্লার ও পরিয়াজাতিসস্ৃত এবং কোন 
না কোন ভূম্যধিকারীর ক্ষেত্রে চিরস্থায়ীরূপে কর্মে 
নিষুক্ক থাকে । অবশিষ্ট নীচ শ্রেণীস্থ হিন্দু এবং মরবার 
গ্রভৃতি কাবেরীনদীরু দক্ষিণস্থ গ্রদেশ হইতে আগত । 

ব-্বীপ ভাগে যে স্থানে নদীর বস্চাপ্বারা ভূমি প্লাবিত হয়, 
তথায় গলি পড়িগ়াই উত্তমসারের কার্ধয করে, কিন্তু উচ্চ 
ভূমিতে এবং যে স্থানে থাল প্রভৃতি দ্বার জলসেচন করিতে 
হয়, তথায় মারের প্রয়েজন। সচরাচর জমিতে গো- 
মেষাদির গোষ্ঠ করিয়! তাহাকে উর্ধরা করা হয়। তত্তিন্ন 
'গোময়গলিত উদ্ধিজ্জ, ভন্ম ও আবর্জনা প্রভৃতি সারব্ধপে 
ব্যবহৃত হয়। 

তঞ্জোর জেলায় ম্বঙাবতঃই জল অতি গ্রচুর। তাহার 
উপর ইংরাঙাধিকারের পূর্বেই বহুনংখ্যক খাল খননাদি 
দ্বারা ক্ষেত্রে জলসেচনের আরও সুবিধা হইয়াছে। উত্তর 
সীমায় প্রবাহিত কোলরুণ নদী অতি নিষ্নগর্ভ বলিয়া ইহার 
জলে তত কাজ হুয়না। 

এই জেলা স্বভাবতঃই নদী প্রচুর, তাহার উপর 
বহছুসংখ্যক কৃত্রিম খাল খননাদি ছার! ক্ষেত্রে জলসেচনের 
সম্যক সুবিধা হইয়াছে। ত্রিচিনপল্লীর ৮ মাইল পুর্বে 
কাবেরী নদী, তঞ্জৌর জেলায় প্রবেশ করিয়! বনছুসংখ্যক 
শাখা গ্রশাখায় বিভক্ত হইয়! উত্তরভাগে ব্যাপ্ত হইয়াছে । 
এই প্রদেশকে কাবেরী নদীর বন্বীপ কহে, ইহাতে প্রচুর 
ধান্য উৎপর হয়। জেলার পশ্চিমভাগে কোলরুণ ও কাঁবেরী 
নদী পরম্পর অতি নিকটবর্তী। প্র স্থানে কোলরুণের 
গর্ভ কাবেরী নদী অপেক্ষা গ্রায় ৯১০ ফিট নিয় । সুতরাং 
অতি অন্লমাত্র স্থযোগ পাইলেই কাবেরী নদীর সমস্ত 
জল কোলরুণ নদীতে আসিয়া পড়িতে পারে। এই 
আশঙ্কা নিরাকরণার্থ খুষ্টায় ৩য় শতাব্দীতে চোলবংশীয় জনৈক 
রাজা গর স্থানে শাখা-কাবেরী নদীর তীরে এক স্ুবৃহৎ পাকা 
বাধ প্রস্তত করিয়া দেন, ইহার উপরেই তঙ্জৌরের উ্ন্বরত| 
নির্ভর করে, তজ্জন্ত ইহাকে অুঙ্গৌরের উর্বারতারক্ষক ৰাধ 
কহে। এই বাঁধ খুষ্টীয় ৩য় শতাব্দীর এত প্রাচীন না হইলেও 
যে ১২শ শতাঁবীর পূর্বে নির্মিত তাহাতে লন্দে নাই। 
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ইহ! প্রন্তরনির্শিত এবং দৈর্ঘ্যে ১০৮০ ফিটু, প্রশ্থে ৪৭ হইতে 
৬* ফিট এবং উচ্চতায় ১৫ হইতে ১৮ ফিটু। ১৮৩১ খৃষ্টাযে 
কোলকরুণ শাখার উপর এক আনিকট প্রস্তুত হয়; তাহাতে 
কাবেরীর শাখায় জল অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় ১৮৪৫ খৃষ্টাবে 
কাবেরীর উপর আর এক আনিকট নির্মিত হুইয়াছে। 
কোলরুণের নিকট ৭৫* গজ এবং কাবেরীর নিকট ৬৫* গজ 
দীর্ঘ। এই শেষোক্ত ছুইটা আনিকট দ্বারা তঞ্োরে জলাগম 
সম্পূর্ণরূপে আযত্তাধীন কর! হুইয়াছে। কোলরুণের উপর 
আনিকট হওয়ায় ইহার জল কমিয়! যায়, কাজেই পূর্বে 
যে সকল স্থান ইহার জলে সিঞ্চিত হইূত, এখন আর ততদুর 
জল উঠিল না। ইহার প্রতিকা রার্থে পুর্ব আনিকটের ৭* মাইল 
নিয়ে আর একটী আনিকট প্রস্তুত কর! হইয়াছে। এই সময়েই 
কোলরুণ হইতে ছুইটা খাল কাটিয়া একটী আর্কট (অন্কছ) 
ও অপরটী তঞ্জৌর নগর পর্য্যন্ত লইয়! যাওয়। হুইয়াছে। 
উত্তয়ের খালকে উত্তর-রজনবায়াখাল ও দক্ষিণের খালকে 
দক্গিণরজনবায়াখাল কছে। তত্তিন্ন আরও অনেক খাল খাত 
হইয়াছে এবং এর সকল হইতে আবার শাখা প্রশাখ বাহির 
করিয়৷ বহুবিস্তীর্ঘ প্রদেশে জলসেচন হইতেছে । যাহ! হউক 
ক্রমশঃ উন্নতি চলিতেছে । বলা বাহুল্য, নদী দ্বারাই প্রায় »৯ 
অংশ শন্তক্ষেত্রে জল যোগান হয়। অতি অল্পমাত্র ভূমি 
পুক্করিণী ব! হষ্টি্লের,উপর নির্ভর করে। 

তঞ্জৌরে বন্যা অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দৈবছূর্বিপাক নাই বলি- 
লেই হয়। সমুদ্রকুলে বালুকার উচ্চ পাহাড় থাকায় ঝটিকা বর্ণ. 
বিতাড়িত সাগরতরঙ্গ জেলার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে 
ন1। পূর্বভাগের ভূমিও কুলের দিকে ঢালু থাকায় নদী 
বা বৃষ্টির জল সহজেই নিকাশ হইয়া যায়) সুতরাং জল জমিয়া 
দেশ প্লাবিত করিতে পারেন৷ । 

ব্যবসা বাণিজা--তঞ্জৌরের সর্বত্র গতিবিধির বিশেষ 
স্থবিধা আছে। দক্ষিণভারতীয় রেলপথের ছুইটী শাখা 
ইহার মধা দিয়! গিয়াছে । একটা শাখা! ত্রিচিনপল্লী হইতে 
উপকূল দিয়া ন্পত্তন নগর এবং অপর শাখা তঞোর নগর 
হইতে বহির্গত হইয়া! মান্রাজ অভিমুখে চলিয়াছে। জেলার 
মধ্যে গ্রায় ১২৩৩ মাইল ল্বাচৌড়া ও নদী খালাদির উপর 
সেতুসম্বলিত রাস্তা আছে। একটা ৩২ মাইল দীর্ঘ খাল দিয়া 
নৌকাদি যাতায়াত করে। & সকল নৌকায় গ্রধানতঃ বেদ- 
রন্তম্‌ নামক স্থানের উৎপন্ন লবণ বহন করে। 

শিল্পের মধ্যে তঞ্জৌরেয় নানাবিধ ধাতুম তার, পট্টবসত্র 
কার্পেট, কাষ্ঠ নির্শিত নানাবিধ বস্ত প্রধান। কার্পাসবন্ত, 
কাপাসস্থ্, সুরোপ হইতে আনীত নানাবিধ ধাতু এবং স্ট্রেট 


[৪৭২] 
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সেট্ল্মেন্টস্‌ ও সিংহলদ্বীপ হইতে গুবাক্‌ প্রভৃতি আমদানী 
+হয়। রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে ততুলই প্রধান । 
ঝঁজৌরে বৃষ্টিপাত করমগ্ুল-উপকূলের অস্তানত স্থানের ভায় 
সকল বৎসর সমান নছে। উ্যেষ্ঠ মাসে দক্ষিণপশ্চিম মৌস্্ম- 
বাস্ধু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়1 প্রায় ভাদ্র পর্য্যস্ত 
প্রবল থাকে । এই সময়ে বৃষ্টি অতি বিরল এবং কদাঁচ ক্রমা- 
গত ছুই ঘণ্টার অধিককাল ব্যাপী হুয়না। আশ্বিন বা 
কান্তিক হইতে পৌষ পর্যন্ত উত্তরপূর্ববাযু বহে। এই সময়ে 
বৃষ্টি অপেক্ষাকৃত প্রচুর এবং অধিকক্ষণ স্থায়ী হ্দ। এই 
কালে গড় বাধিক বৃষ্টিপাত যথাক্রমে ১৫ ও ২৫ ইঞ্চি হইয়া 
থাকে। প্রায় সকল মাসেই বৃষ্টি হয়, তবে ভাদ্র হইতে 
অগ্রহায়ণ পধ্যস্তই অধিক । চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যস্ত সময় 
শ্রীষ্মকাল। গড় তাপাংশ ফাল্গুনে প্রায় ৮২* গ্রীষ্মকালে গ্রাস 
১০৪* এবং শীতকালে ৬৪" পর্য্যন্ত হইয়! থাকে । 
ঝড় ঝাপট প্রভৃতি প্রায় ঘটিয়৷ থাকে। ঝড়ের সময়ে 
নৌকাজাহাজাদি জেলার দক্ষিণস্থ পক্পস উপসাগরে আশ্রয় লয়। 
তঞ্জোরে কোন রোগই দেশব্যাপী হইয়া পড়েনা । পুর্বে 
তঞ্জৌরে গোদরোগের বড় প্রাহূর্ভাব ছিল, এখন তাহা! কুস্ত- 
ঘোনম্‌ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে । এখন স্বাস্থ্য বিষয়ে সকলের 
দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় এই রোগ প্রায় বিলুপ্ত হইতেছে। জর, 
বসস্ত ও ওলাউঠা রোগই কতক পরিমাণে সংক্রামক হইয়া 
পড়ে। জেলায় প্রায় ৩৭টা ওষধালয় আছে, তাহা হইতে বহু- 
ংখ্যক লোক বিনাব্যয়ে চিকিৎসিত হয়। জেলার মধ্যে ৫টা 
নগরে মিউনিসিপালিটা আছে। 
অধিবাপদিগণের মধ্যে অধিকাংশ হিন্দু । উহার! বেলিয়ার 
(মজুর), বেক্পনর (কৃষক), পরিয়া, ব্রাহ্মণ, শেন্বড়বন ( ধীবর ), 


ইদৈয়ার (মেষপালক ), কম্মনর (কারিগর ), কৈকনার 
(তন্ত্রবায়), সাতানি (মিশ্র্জাতি ), শানচ (তাড়িকর) ও 


শেঠি (বণিক), অত্বস্তান্‌ (নাপিত ), বেয্নান্‌ ( ধোঁপা।), কুশ- 
বন (কুস্তকার ), ক্ষত্তিয়, কণক্ধণ ( লেখক) গ্রভৃতি গ্রধান। 
মুসলমানগণ শেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান, আবর গবহর 
্রত্ৃতি মম্প্রদায়ে বিভক্ত । তত্ভিনন খুষ্টান ও জৈন এবং অস্ন 
সংখ্যক অসভ্যজাতি বাস করে। 

তঞ্জাপুরী-মাহাস্ম্যে তঞ্জাবুরের উৎপত্তির বিবরণ এইরূপ 
পাওয়৷ যায়। তঞ্জীন্‌ নামক এক রাক্ষস তঞ্জাবুরে অতিশয় 
দৌরাত্ম্য করিত। অধিবাসিগণ একাস্ত প্রপ্গীড়িত হওয়ায় 
বিষ এই রাক্ষদকে বধ করেন। সে মৃত্যুকালে বিষুর 
নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল যে, তাছার নামে ষেন এই নগর 
প্রসিদ্ধ হুয়। ভগবান্‌ বিষ তাহাই হটব্রে এই বলিয়া প্রস্থান 
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করিলেন। সেই রাক্ষসের নাম হইতেই সংস্কৃত নাম তঞ্জাপুর 
ও তামিল তঙ্গাবুর হুইয়াছে। 

বহুপুর্ব্ব হইতে '১৫** থৃঃ অব্য পর্যযস্ত চোলবাীজগণ এই 
স্থানে রাজত্ব করিয়াছেন, কিন্ত তঞ্জাবুর নগর ঠিক কোন্‌ 
ময় রাজধানীরূপে পরিণত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় কর! 
কঠিন। চোলরাজগণ ভ্রিশিরাপস্লীর নিকট ওরেমুর নামক 
স্থানে এবং ইহার ধ্বংস হইবার পর কুস্তঘোণে রাজধানী 
স্বপন করিয়াছিজেন। 

তঞাবুরে বৃহদীশ্বর মহাদেবের মন্দিরে খোদিত অন্থশাসন 
হইতে জানা যায় যে রাজ! কুলোত্,জ এই অন্শাসন প্রদান 
করিয়াছেন। অতএব অনুমান করা যাইতে পারে, যে রাজা 
কুলোত্ুঙ্গ চোল কিংবা তাহার পিতা তথ্যাবুরে রাজধানী 
উঠাইয়া আনিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ১*২৩ হইতে ১৯৮৭ খুঃ 
অবের মধ্যে কোন সময়ে ই ঘটন! হইয়া থাকিবে। 

ডাক্তার বুর্নেল সাহেব চোলরাজবংশের যে তালিকা 
গ্রাস্তত করিয়াছেন, তাহ! হইতে জান! যায় যে দ্বিতীয় কুলো- 
ভ্ধ চোল ১১২৮ খুঃ অবে তঞ্জাবুর-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। তাহার শাসনকাল হইতেই তঙঞ্জাবুরের চেলরাজ- 
বংশের অধঃপতন আরস্ত হইতে থাকে এবং চোলরাজলক্্মী 
ক্রমে চঞ্চল হয়েন। 

তঞ্জাবুর-বুর্ধবারি-চরিত নামক হস্তলিপি পাঠে অবগত 
হওয়া যায় যে, চোলবংশীয় শেষরাজার নাম বীরশেখর। 
ইনি প্রভৃত পরাক্রমশালী ছিলেন। ত্রিশিরাপল্লী ও মধুবাপুরী 
ইহার সময়ে তঞ্গাবুর রাজ্যতুক্ত হয়। মধুরাপুরীর সিংহাসনচ্যুত 
রাজা চন্ত্রশেখর বিজয়নগররাজের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। 
বিয়নগরাধিপতি কৃষ্ণরায় তাঁহাকে মধুরাপুরীতে পুনঃস্থাপন 
করিবার জন্ত কতিয়ান নাগ-নায়ক নামক জনৈক সেনাপতির 
অধীনে একদল সৈম্ত পাঠাইলেন। এদিকে বীরশেখরও যুদ্ধার্থ 
প্রস্তুত হইলেন। মধুরাপুরীর নিকট উভয় পক্ষের তুমুল যুদ্ধের 
পর ত্জীবুরের রাজ। গ্রাণ পরিত্যাগ করিজেন। মধুরাঁপুরী, 
ত্রিশিরাপল্লী ও তঞ্ধাবুর বিজয়নগরের অধীন হইল। ১৫৩০ খৃঃ 
অব্ধে অচ্যুতরায় বিজয়নগরের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। 
ইহ।র শু/লিকার সহিত সেবাপ্ানায়কের বিখাহ হয়। এই 
সম্বন্ধ হেতু উক্ত বর্ষে অচ্যুতরায় সেবাপ্লানায়ককে তঞ্জাবুর ও 
ভিশিবাপল্লীর শাননকর্ত। করিয়া পাঠাইলেন। তাহা হইতে 
তঞ্জাবুরের নায়ক-রাজবংশের উৎপন্তি হয়। নায়ক-সাঁজগণ 
প্রথমতঃ বিজয়নগরের অধীনেই রাজত্ব করিতেন। কিন্তু ১৫৬3 
খু; অন বিজাপুররাজ কর্তৃক বিজয়নগরের রাঁজাদিগের ধ্বংস 
সাধিত হইলে সেই সময় হইতে ১৬৬২ থুঃ অধ পর্য্যস্ত উক্ত 
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রাজগণ স্বাধীনভাবে তঞ্জাবুর শাসন ফরিয়াছিলেন। এই 
রাজগণের সময়ে অক্রণতোগ।, পছুকোট্্রে কৈলাদিবাই প্রভৃতি " 
কয়েকটা ছূর্গ ও কতকগুলি দেবমনির নির্মিত হইয়াছিল। 
নায়ক বাঁজাদিগের সময়ে ১৬১২ খৃঃ অব পর্ড,গীজগণ নগ্ম- 
'ঠীন্তনে এবং ১৬২* অব্ধে দিনেমারের! ট্রান্কুইবার নামক 


স্থানে আবাস স্থাপন করে। 


যখন নায়কবংশের চতুর্থ রাজ বিজয়রাঘব তঙ্জাবুর 
সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন, তখন মছ্ুরার শোক্যনাথ নায়ক 
তঞ্জাবুর আক্রমণ করিবার ছল খু'জিয়া রাজকন্তার কর 
প্রার্থনা করিয়া দৃক্জ পাঠাইলেন। রাজ! তাহ অগ্রাহ্য করিলে 
তিনি ১৬৬৭ খৃঃ অন্দে দেলবায় বেস্কট-কৃষ্ণাপ্পা নায়ককে 
তঞ্জাবুর অধিকার করিতে পাঠাইলেন। সেনাপতি 
গোবিনাদীক্ষিত বাধা দিলেন) কিন্তু দেলবায় তাহাকে পরা- 
ভুত করিয়। তঞ্জাবুর ছুর্গ অধিকার করিলেন এবং শীঘ্রই রাজ- 
বাটার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বিজয় 
রাঘব ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। ধ্যানভঙ্গের পর সমস্ত অবগত 
হইয়া তাহার বীরপুত্রকে আজ্ঞা দিলেন, রাঁজবাটার সমস্য 
মহিল।কে একগৃহে রাখিয়া তাহার চতুঃপার্থে বারুদ মংগ্রাহ 
করিয়া রাখ, সঙ্কেত পাইলে তাহাতে অগ্নি দিয়! অসি হস্তে 
ুদ্ধার্থ বাহিরে আসিও। বিজয়রাঘব যুদ্ধ করিতে করিতে 
নিহত হইলেন। এদিকে পুত্র পিতার নিধনবার্তা অবগত 
হইয়া অনদরমহলে বারুদে অগ্নি প্রদান করিলেন। তঞ্জা- 
বুর শশানভূমে পরিণত হইল। রাজবাটার দক্ষিণপশ্চিম- 
কোণে এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল। এই অংশ এখনও সেইরূপ 
ভগ্মাবস্থায় থাকিয়া অতীত দুর্ঘটনা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। 
তঙ্জাবুর বিপ্িত" হইলে শোক্যনাথনায়ক একস্তনপায়ী 
এলাগিরিকে তথায় শাসন-কর্ত। নিযুক্ত করিলেন এলাগিরি 
প্রথমে শোক্যনাথের অধানে শাসন করিতে লাগিলেন? কিন্ত 
কিছুকাল পরে তাহার সহিত মনাশ্ুর ঘটায় স্বাধীন হইবেন । 
তঙ্জাবুরের রান্সবাটী বারুদে উড়িয়। যাইবার পুর্বে ধা 
বিজয়রাঘবের একটা ন;বালক পুক্র“ক লইয়া নগ্নপত্তনে পলা- 
ইয়া আইসে। এই বাঁলকটা ভনৈক শেটির আলয়ে বুদ্ধি 
পাইতেছিল। ৫1৭ বখর পর বিএয়রাঘপ পায়ের অন্ত গুম রয়- 
,সম (সেক্রেটরী) বেনকন্ন! মামক কোন নিয়োগী ব্রাঙ্মণ 
বালকটার সন্ধান প.ইয়! শ্বর্গা় রাজ।র কয়েকর্জন আম্মীয়ের 
সাহায্যে উক্ত বালক ও ধাত্রীকে লইয়! বিজাপুরে গমন করি- 
লেন। বিজঞাপুরের হবলতান সমস্ত ব্যাপার শ্রবণ করিয়া! 
তথ্ধাবুরের নায়কদিগের দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। 
এই সমক্ন শিবাপ্সির কনিষ্ঠ বৈমাত্রের ভ্রাতা একোজি বিজা- 
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পুরের সেনানায়কের পদে .অধিষ্ঠিতদ্রুছিলেন। £এলাগিরিকে 
দুর করিয়! দিয়া বিজয়রাঘবের অপ্রার্থবয়ন্ক পুত্র সিংহ- 
মালদামকে তগ্জাবুর দিংহাসনে গ্রতিষ্টিত করিতে ধিজাপুর- 
সুলতান একোঁজিকে আদেশ দিলেন। একোর্জি জানিতে 
পারিলেন যে, শোক্যনাথের মহিত এলাগিরির বিরোধ ঘটি- 
যাছে। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া আয়ামপটী নামক স্থানে 


এলাগিরিকে পরাজিত করিয়া সিংহমালদাদকে তঞ্জাবুরের : 
বেনকয্পা! আশা করিয়া । 


রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। 
ছিলেন যে, দিংহমাল রাজ! হইলে তিনি মন্তরীত্ব পাইবেন। 
কিন্তু ধাত্রীর অনুরোধে শেটাই মন্ত্রী হইালেন। ইহাতে বেন- 
কন্ধা নিতান্ত অসন্থষ্ট হইয়া একোজিকে রাজ্য গ্রহণ করিতে 
পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিতে লাগিলেন । একোঁজি প্রথম 
প্রথম এবিষয়ে আদৌ মন দেন নাই। কিন্তু বিজাপুর-স্থল- 
তানের মৃ্রাসংবাদ আপিলে গঞ্জাবুর গ্রহণ মানসে সসৈগ্ঠে 
উক্ত রাজ্য অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বেনকল্নাও রাজ- 
বাটাতে রটাইয়া দিলেন যে সমূহ বিপদ্‌ উপস্থিত। রাজা এই 
ঘটনায় অতীব ভীত হুইয়া পলায়ন করিলেন। বিন! রক্তপাতে 
তঙ্গাবুর একো্জির হস্তে আসিল। এইরূপে. তঞ্জাবুরে 
মহারাম্্ীয় রাজবংশ স্থাপিত হইল। এই ঘটনা সম্ভবতঃ ১৬৭৪ 
খুঃ অবে ঘটিয়া থাকিবে । 

একোজির অন্ততম পুর তকাজীর ৫ পুত্র। তকাজীর 
মৃত্যুর পর জ্োষ্টপুজ্র বাবাসাহেব রাজপদে অভিষিক্ত 
হইলেন। ১৭৩৬ খৃঃ অব, তাহার মৃত্যু হইলে তদীয়স্ত্র 
জুজীনাবাই রাজাশাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোহনজী 
ঘাট্গে নামক. একজন সচিবঃদ্ধপনায়ী কোন স্ত্রীলোকের 
পুলরকে' একালজীর ২য় পুত্র শরভোলীর উত্তরাধিকারী বলিয়া 
স্থির করেন এবং কোন মুসলমান কেল্লাদাবের সাহায্যে 
স্থজানাবাইকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়৷ দিয়! গাপীর পুত্রের 
জন্থ সিংহাসন গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু অন্যান্ত 
মন্ত্রিগণ শীত্ই কোহনজীর ষড়ঘন্ত্র বুঝিতে পারিয়া তকাজীর 
২য় পুত্র শয়াীকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। ১৭৪ 
খুঃ অবে তকাগীর কনিষ্ঠ পুত্র প্রতাপসিংহু কয়েকজন রাজা- 
মাত্যের সাহাস্যে শয়াজিকে দূরীভূত করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে 
অধিরূঢ় হইলেন । ১৭৪৪ থৃঃ অন্দে অনূকদুর নবাঁবের সহিত 
প্রতাপমিংহের ২ বার যুদ্ধ হয়। উভয় যুদ্ধেই পরাভূত হইয়। 
প্রতাগমিংহ নবাবকে ৭ লক্ষ টাকার থত লিখিয়া দিলেন। 

১৭৪৯ খুঃ অন্দে শয়াজী রান্্য পুনরায় পাইবার জন্ত 
সেপ্ট ডেভিড ছুর্গের ইংরাঁজগবর্ণরের সাহাযা প্রার্থনা 
করেন। গ্রতাপদিংহ আসন্ন বিপদ বুঝিতে পারিয়! গোপনে 
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ইংরাদিগের সহিত সন্ধি করিলেন যে, যদি তীহাকে রাজপদ্গে 
ধাকিতে দেওয়! হয়, তবে তিনি দেবকোট নামক ছূর্গ এবং 
উপস্থিত যুদ্ধের ,আয়োজন-ব্য়স্থরূপ .৬ হাজার পেগোড়া 
ইংরাজদিগকে এবং শয়াজীর খরচের জন্ত বাধিক ৪*০* 
গেগোড়া অর্থাৎ ১৪০০৯ টাকা দিবেন। 

১৭৪৯ খুঃ অব্ষে গ্রতাপসিংহ চাদসাহেবের ভয়ে তাহাকে 
৫৮ লক্ষ টাকার এক খত লিখিয়৷ দেন। কিন্তু অল্পদিবস 
পরেই তিনি ৩০০ অশ্বারোহী ও ২*** পদাতিক সৈষ্ঠ 
মক্কোজীর অধিনায়কত্বে মহম্মদআ'লির সাহাধ্যার্থ চীদ্- 
সাহেবের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। মহম্মদআলি জয়লাত করিয়া 


তঞ্জাবুররাজাকে পুরস্কার শ্বরূপ বাকী ১ বর্ষের পেশকাস্‌ 


ছাড়িয়া দিলেন এবং কোইলদি ও লঙ্গাহ নামে ২টা প্রদ্ধেশ 
দান করিলেন। 

১৭৫৩ খৃঃ অবে প্রতাপসিংহ মন্ত্রী শকোজীর কু-পরামর্শে' 
সেনাপতি মঙ্কোীকে কার্য হইতে অবসর দেন। মুরারিরাও 
উহা জানিতে পারিয়া কোইলদি অধিকার করিয়া তঞ্জাবুয়ের 
দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রাজা :উপান্াস্তর না 
দেখিয়! মক্ষোীর শরণ লইলেন। মক্কোতী মহারাস্্ীয় সেনা- 
গতিকে দুরে তাড়াইয়! দিলেন। 

১৭৫৪ খৃঃ অন্যে ফরাসি-সেনানায়ক তঞ্জাবুর-রাজ্য লু$ন 
করিয়া কোলরূণের বাঁধ কাটিয়া দিলেন। প্রতাপপিংহ ইংরাজ- 
দিগের সাহায্যে কোলরূণ নদীর বধ সংস্কার করিয়া লয়েন। 

১৭৪৯ খৃং অবে গ্রতাপপিংহ চাদস[হেবকে যে ৫৬ লক্ষ 
টাকার খত লিখিয় দিয়াছিলেন, তাহা! ফরাসিগবর্ণরের হস্তে 
পড়ে। এই টাঁক1 পাইবার জন্য ফরাসিগবর্ণর কাউন্ট লান্গি 
কয়েকস্থান লুঠন করিয়া! তঞ্জাবুর ছুর্গের সম্মুখে আদিয়া 
উপস্থিত হন। এই সময় তাহার বারদ ও রসদ ফুরাইয় 
যায়। তিনি মালে মানে ফিরিয়া যাইতেছিলেন। প্রতাপ" 
সিংহ তাহার অন্্সরণ করিয়! তাহাকে রাজা হইতে বহিচ্কভ 
করিয় দিয়া আসিলেন। 

মহম্মদআলি ইংরাঁজদিগের নিকট যুদ্ধের বায়নির্বাহার্থ 
অতিশয় খণগ্রত্ত হইয়া! পড়িয়াছিলেন। তিনি নবাব হইয়া 
খণ পরিশোধের কোন ম্থুবিধা দেখিতে পাইলেন না। 
অবশেষে দেখিলেন যে প্রতাপদিংহ কএকবৎনসর পেশকাস্‌ 
দেন নাই। তিনি ভাঁবিলেন যে, তঞ্জাবুর খাস দখল করিতে 
পারিলে অনেক নগদ টাক! পাওয়! যাইতে পারে। এই 
অভিপ্রায়ে তিনি মান্দ্রাজের গবর্ণরের সাহাষ্যগ্রার্থী হই- 
লেন। তিনি উক্ত প্রস্তাবে সম্মত না হুইয়! রাজার বাকী 
পেশকাস্‌ 'মাদায়ের সুবন্দোবস্তের জন্ত কৌন্সিলের অন্ততম 
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সদন্ত জোসিয়াই-ডি-প্রেকে প'ঠাইলেন। তিনি এই মীমাংস1 
করিলেন যে, রাজা গ্রতিবংসর নবাবকে ৪ লক্ষ টাচ 
পেশকাদ্‌ দিবেন) রাকী পেশকাস্‌ (২২ লক্ষ টাকা) ছুই 
বৎসরে € বারে পরিশোধ করিতে হইবে । ১৭৬২ খৃঃ অক 
এই সন্ধি হয়। 

কাবেরীর উত্তরতীরে ত্রিশিরাপস্লীর নিকটে নেল্ল,রনামক 
স্থানে একটা বাঁধ ছিল" রাজা গ্রতাপসিংহের প্রার্থনায় ও 
ব্যয়ে ত্রিশিরাপন্লীর শাসনকর্ত। মহাজিদ্র উহ! নির্্ম[ণ করিয়া- 
ছিলেন। কখন উক্ত শাসনকর্তা কখন বা রাজার ব্যয়ে এই 
বাধের সংস্কার হইত। ১৭৬৪ থুঃ অক্ে: উহার এক স্থান 
ভাঙ্গিয়! যায়। নবাব উহার সংস্কার করিলেন না বা রাজা- 
কেও উহা! সংস্কত করিতে অন্থমতি দ্রিলেন না। এইকালে 
তুলজাজী তঞ্জাবুরের রাজা ছিলেন। তিনি ভীত হুইয়! ইংরাজ- 
গবর্ণরের সাহাধ্য প্রার্থনা করিলেন। এই অবধি যখনই এই 
ৰাধের সংস্কার আবন্ঠক হইত, তখনই রাজাকে ইংরাজদিগের 
সাহাযা লইতে হইত । 

ইহার পর হায়দর আলি তঞ্জাবুর আক্রমণ করিলে রাজ 
তাহাকে বহু অর্থ প্রদান করেন। ১৭৬৯ থুঃ অবে তাহার 
ষহিত রাজার এক সন্ধি হয়। শিবগঞ্গার রাজা ৮ বৎসর 
পুর্বে তঞ্জাবুরের যে সকল সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছিলেন। 
রা ভুলপ্রা্ধী ১৭৭১ খুঃ অন্দে তাহা পুনরধিকার করেন। 
নবাব ইহাতে অতিশয় অনন্ত হন। ছুই বৎসরের খাজন! 
বাকী পড়িয়াছিল। এই ছলে তগ্তাবুর আক্রমণ করিতে 
ককতনঙ্কল্প হইলেন। ২৩এ সেপ্টেম্বর তারিখে নবাবপুক্র 
তঞ্নাবুর ছূর্গ অবরোধ করিলে ২7এ তারিখে রাজা বাধ্য হইয়া 
তাহার সহিত সঞ্ধি করিলেন। সন্ধিপত্রে এই নিয়ম অব- 
ধারিত হইল যে, ২ বৎসরের বাকী পেশকাস্‌ ৮ লক্ষ টাকা ও 
যুদ্ধ ব্যয় শ্বরূপ ৩২৭ লক্ষ টাকা নবাবকে দিবেন এবং 
শিবগঙ্গার রাজার নিকট হইতে যে সমস্ত সম্পত্তি উদ্ধার 
করিয়াছেন তাহা প্রত্যর্পণ করিবেন; আর্মি, ত্রিবাস্থুর, ইলা- 
জাছা ও কৈলদী ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং উক্ত ৩২০ লক্ষ 
টাক! পরিশোধের জন্ত মায়াবরম্‌ 'ও কুম্তঘোণম্‌ প্রদেশঘ্বয় হুই 
বৎসরের জন্ত নবাবের অধিকারে থাকিবে, রাজ| নবাবের 
মিত্রের সহিত মিত্রতা ও শক্রর সহিত শত্রুতা করিবেন। 
১৭৭১--৭৩ খুঃ অবের পেশকাস্‌ পুনরায় বাকী পড়ায় 
নবাব ১৭৭৩ খৃঃঅন্যে ইংরাঁজগবর্ণরের নিকট তঙ্জাবুর রাজ্যের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন যে, পেশকাস্‌ হিসাবে দশলক্ষ 
টাক! বাকী পড়িয়াছে) রাজ হায়দারআলি ও মহারা্ী- 
দিগের মহিত নবাব ও ইংরাজদ্বিগের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে- 
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ছেন। ইংরাজগবর্ণরের আদেশে মেনাপতি স্মিথ সেপ্েম্বন 
মাসে তঞ্জাবুরে আসিয়া রাজা তুলজাীকে বন্দী করিলেন। 
নবাব তঞ্জাবুর খাস দখল লইলেন। 

ডাইরেক্টরদিগের নিকট এই সংবাদ আসিলে তাহার! 
অস্প্তোষ গ্রকাশ করিলেন। তাহারা বলিলেন, ১৭৬২ থৃঃ 
অব্ের সন্ধি অন্থসারে ইংরান্গগনর্মেন্ট তুলগান্সীকে সাহায্য 
করিতে বাধ্য । পেশকাস্‌ বাকী পড়িয়াছিল বলিয়! রাজাকে 
ধন্দী কর! মান্ত্রাজগবর্মেন্টের অতিশয় অন্ায় হইয়াছে। 
তাহারা পিগট সাহেবকে মান্জাজের গবর্ণর নিযুক্ত করিলেন 
এবং এই আদেশ দিলেন যে, তুলজাজীকে দিংহাসনে পুনরায় 
অধিষ্টিত করিতে হইবে। রাজা নবাবকে বাধিক ৪ লক্ষ 
টাকা পেশকান্‌ দিবেন। মান্দ্রাজগবর্ণরের অন্ুমতিক্রমে 
নব।বের সাহায্য! রাজা সময়ে সময়ে সৈন্ত সাহায্য কপিবেন 
এবং রাজ! ইংরাজদিগের মিত্র হইবেন। একদল ইংরাজটসন্ত 
তঞ্জাবুরে থাকিয়া শান্তিরক্ষা করিবে; তাহার ব্যয় রাজা বহন 
করিবেন । ইংরাজদিগের অনুমতি ভিন্ন রাজা অন্থ কাহারও 
সহিত্ত সন্ধি করিতে পারিবেন না। 

ডাইরেউউরদিগের আদেশাম্থসারে পিগটসাহেব ১৭৭৬ খৃঃ 
অব্যে ১১ই এপ্রেল তারিখে তুলজাীকে তঞ্জাবুর সি-হাসনে 
অভিষিক্ত করিলেন। ১২ই এপ্রেল তারিখে রাজ! সন্ধিপত্র 
্বক্ষর করিলেন এবং ইংরাজসৈস্ঠের বায়নির্ধাহার্থ বারিক 
১৪ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইডলন। 

১৭৮১ খুং অবে হায়দরলাপি তঞ্জাবুরের দুর্গ ব্যতীত অন্ত 
মমস্ত অধিকার করিয়া ৬ মাস নিজ শাসনে রাখিয়াছিলেন। 

১৭৮৭ খৃঃ অবে তুলজাজীর মৃদ্ড্যু হয়। তিনি মৃত্যুর 
পুর্বে শরভোন্দী নামক কোন এক আত্মীয় পুক্পকে দন্তক 
লইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার মৃহ্ার পর তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
দত্তক শান্্রসঙ্গত হয় নাই ইহা ইংরাজদিগের নিকট প্রমাণ 
করিয়া স্বয়ং রাজ! হইলেন। অমরসিংহ তুলঞ্জাজীর বিধবা 
স্ত্রীকে বাধিক ৩ হাজার ও শরভোজীকে ১১ হাজার পেগোডা 
দিবেন বণিয়া সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিলেন। 

মান্দ্রাজ বাসকালে তুলজাজীর বিধবাঁপত্বী লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌ 
সাহেবের নিকট দত্তক গ্রহণ শান সম্মত হইয়াছে কি ন 
ইহা অনুসন্ধান করিবার জন্য এক আবেদন করিলেন। 
বারাণদী প্রত্থৃতি স্থানের পগ্ডিতগণের মতানুদায়ে দেখা গেল 
যেদত্তক গ্রহণে কোন দোষ হয় নাই। ডাইরেক্টরগণ ইহা! 
অবগত হইয়া শরভোজীকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিতে 
আদেশ করিলেন। মার্ক,ইস অব্‌ গুয়েলেসলি ১৭৯৮ খুঃ 
অব এই আদেশ কার্যে পরিণত করেন। 


তঞ্জোর 


পাজকাঁ্ধেয শরভোজীর অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ক মান্দা গবর্মেন্ট 
তাঁহার অছি স্বরূপ কিছুকাল রাদ্যশাসন করেন। 

১৭৯৯ খৃঃ অবে ২৫এ অক্টোবর "তারিখে যে সন্ধি হয়, | 
তাহাতে অবধারিত হইয়াছিল যে, বৃটাশ গবর্মেন্ট রাজার ! 
গ্রতিনিধিশ্বর্নপ তঞ্জবুর শাদন করিবেন। রাজা! ছুর্গমধ্যে 
থাকিয়া একলক্ষ পেগোডা ও সমস্ত আয়ের ৫ অংশ মাত্র | 
পাইবেন। এই সন্ধি অন্থুমারে তঞ্জাবুর $ ভিন্ন সমস্ত: 
গ্রদেশ এক প্রকার বৃটাশসাআরাদ্যতুক্ হয় [ছিপ। মহা-] 
রা্ীরবংশীয় রাজগণ ১২২ বৎসর কাল এই রান্জ্যে রাগত্ব | 
করিয়াছিলেন । ঙ£/ 

শরডোিড পর ভাহার পুত্র ২য় 'শিবাদী পিতৃপদ প্রাপ্ত | 
/হিন ।/4শিবাজী মার পৃর্নে এক দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া- | 
ছিলেন । কিন্তু মাকুইস্‌ মব্‌ ডালহৌসি সে দত্তক স্বীকার না 
করিয়। ১৮৫৫ খৃঃ নন্দে তঞ্জাবুর রাজ্যের অন্তিত্ব লোপ করি- 
লেন। রাজপরিবারবর্গের মাসিক বৃত্তি নির্ঘরিত হইয়াছিল। 

এখন তঞ্জাবুরের সে পূর্ব শ্রী আর নাই। ছূর্গটী স্থানে ূ 
গ্থ।নে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে; রাজবাটীরও কোনরূপ সংস্কার | 
হইতেছে ন1। রাণীদিগের নিজ দিজ ভূসম্পত্তি রিসিবরের | 
হস্তে গিয়াছে । এই সম্পত্তির বাধিকপ্আয় ১1০ লক্ষ টাকা । 
 তঞাবুরের সরম্বতীমহল নামক পুস্তকাগার যন্ত্রের সহিত; 
নুরক্ষিত। এই পুস্তকাগারে রাজী শরতোব্ী বছুসং ক্ষ] 
হস্তলিখিতত-গ্রস্থ সংগ্রহ করেন। | 

ভঙ্গাবুরে বৃ্ধেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের পশ্চিনউত্তরকোণে 
স্থরদ্ষণ্য শ্বামীর মন্দিরটী বিশেষ উল্লেগ যোগ্য। ইহার 
গঠনপ্রণালী অতি সুন্দর । মুলমন্দিরের সম্ুখে যে গ্রকাণ্ন 
নন্দীর মূর্তি আছে, তাহার সম্বন্ধে একটা প্রবাদ গুনিতে 
পাওয়া যায়। নন্দীর আকৃতি পূর্বে ছোট ছিল, কোন 
সময়ে তাহার মনে হইল মহাদেব অপেক্ষা সে আয়তনে 
বৃহৎ হইবে। ইহা মনে ভাবিয়! সে প্রতিদিন বাড়িতে 
লাগিল। মহাদেবও নন্দী অপেক্ষা ছোট থাকিতে ইচ্ছা ন] 
করিয়া দিন দিন ঝাঁড়িতে লাগিলেন । অর্চক তাহা দেখিয়া 
সম্ঘটবোধে পরিশেষে নন্দীর বৃদ্ধি নিবারণ করিবার জন্ত নন্দার 
গম্চাতে একটা বৃহৎ লৌহ্ময় গ্রেক মারিয়া দিলেন; সেই 
অবধি নন্দী আর বাঁড়িতে পারে নাই; মহাদেবও তদবস্থ।য় ৰ 
আছেন। এ গ্রীবাদ সত্য বা মিথ্যা যাহা হউক, কিন্তু এক্সপ ৃ 
বৃহৎ মন্দির, লিঙ্গ ও নন্দী অন্তর দেখ! যায় না। 

হিন্দুরাজাদিগের শাসনকালে তঞ্জাবুর সকল:গ্রাকার শিল্প, 
বাস্বন্, সুরবিদ্থা, কাবারচন! ও চিত্রবিদ্তার কেন্ত্রম্বরূপ ছিল। 
এখন উত্ত সকল গ্রকার চর্চ] ক্রমেই কমিয়! যাইতেছে। কিন্তু 





[8৭৬ ]. 


 ভ 


এখনও তঙ্জীবুরে যে চিত্র প্রস্তত হয়, তাহা অতিশয় 
'মনোরম। হাবভাবে কলিকাতার আর্টই.ডিওর চিত্র অপেক্ষা 
অনের্বীংশে শ্র্ষ্ঠ। রঃ 

২ মান্দ্রাথ প্রেসিডেক্সীর অস্তর্গত তঞজোর জেলার গ্রধান 
উপবিতাগ। পরিমাণফল ৬৭২ বর্গমইল। দক্ষিণভারতীয়্ 
রেলপথ এই উপবিভাগের উত্তরে গ্রবেশ করিয়া! তঞ্জোর 
নগর দিয়া পশ্চিমে বাহির হইয়া গির়াছে। . 

৩ মান্দ্রাজ গ্রেমিডেক্সীর অন্তর্গত তঞ্জোর জেলার প্রধান 
নগর ও সদর ইহার প্রকৃত নাম তঞ্জাবুর। অক্ষাৎ ১০* ৪৭” 
উঃ, দ্রাঘি* ৭৯* ১২৪ পুঃ। ইহা দক্ষিণ ভারতীয় রেলপথের 
একটা ষ্টেশন । অধিবামী সংখ্যা ৫৪৩৯০, তন্মধ্যে হিন্দু ৪৬৪০৪, 

স্ুনলমান ৩৪১৬, খৃষ্টান ৪৩৮৯ ও টন ৯৮৭ জন। 

এখানে জেলার জজ, কলেক্টর, মাজিপ্রেট প্রভৃতি বান 
করেন। এই নগরে মিউনিসিপালিটি আছে। 

এই নগর পুর্বে দাক্ষিণাত্যের প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দুরাজ- 

ংশের রাজধানী এবং রাজনীতি, ধর্্মনীতি, বিদ্তানুশীলণ 
প্রভৃতির কেন্দ্র স্থান ছিল। এই স্থান প্রাচীন হিন্দুরাজগণের 
কীর্তি এবং পূর্বতন স্থপতিনৈপুণ্োর পরিচায়ক । ইহার মন্দির 
ভূবনবিখ্যাত। এই মন্দির ১৯* ফিট্‌ উচ্চ। তত্তিয্ এ মন্দিরেই 
বছসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুত্র দেবাপয় আছে। উহাদের মধ্যে 
কোন কোনটার গঠনপ্রণালী ও নির্মাণপারিপটিযি দেখিলে 
আশ্চর্যযান্বিত হইতে হয়। মন্দিরমধ্যস্থ দেবমুর্তি, বৃষমূর্তি 
গ্রস্থৃতিও বিশ্মর়কর। 

তঙ্জোরের ভগ্মাবশিষ্ট ছুর্গ বিস্তীর্ণ স্থান ব্যাঁপিয়। আছে। 
ছুর্গের প্রাচীর [ভ্যস্তরেই রাজপ্রাসাদ ও নগর স্থাপিত। রাজ- 
গ্রামাঁদে প্রকাণ্ড হম্মাবলীর একটাতে রাজাদিগের পুস্তকলয় 
ছিল। এত সংস্কৃত গ্রন্থ আর কোণাও পাওয়া যায় নাই। 
মান্দ্জ সিভিলসার্ভিসের ভূতপুর্বব ডাক্তার বাণেল এ সকল 
পুস্তকের এক তালিকা গ্রস্তত করেন। 

তঙ্জোর নগর সষ্ম হুক শি্পশার্যের জন্ত খিখ্যাত। ইহ।র 
রেসমী কার্পেট, সুক্ষ খোদকারী তামার তার, নানাপ্রকার 
খেলনা প্রভৃতি অশি স্থন্দর। তঞ্জোর হইতে পূর্বদিকে সমুদ্র- 
কুলে নগ্মপত্তন বন্দর পর্যস্ত এবং পশ্চিমে ত্রিচিনপল্পী পর্যযস্ত 
রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত। 

তট (তরি) তট-সচ্। নদী গ্রভৃতির কুল, তীর, জল।শয়ের 
জলভাগ্গের অব্যবহিত পরবর্তী স্থলভাগ। 
“কর্তব্যমার্ো ভ্রাজেতে হ্দন্তান্ত তটাঝুভৌ ॥” (হয়ি'৬.৫৫) 

(কী) ২ উচ্চক্ষেত্র। (মেদদিনী) ৩ (পুং) শিব, শিব 
সর্ধপ্রধান বলিস! তাহার নীম তট। 


তটন্ছ 
& 1. 


 চ্মন্তটায় তট্যায় ভটানাং পতয়ে নমঃ” (ভারত ১২।২৮৪।৬৬) 
(ত্রি) ৪ উচ্ছিত। ্ 
তটগ (পুং) তড়াগ পৃষে" সাধুঃ। তড়াগ। (ঘ্গকো' ) 
(তরি) তট-গম-ড |  তটগামী। 
তাটস্থ (ত্বি)তটে সমীপে তিষ্ঠতি স্থা.ক। ১ সমীপস্থিত। 
২ উদাসীন ব্যক্তি, নির্লিপ্ত, যাহার! সদমৎ কোন পক্ষ অবল- 
স্বন কয়েন না, অপক্ষপাতী। 
্লমীরসঙ্গ। দিব নীরভঙযা ময়! তটগ্ম্তমুপক্রতোহসি।* 
( নৈষধ ৩1৫৫) 
৩ তীরস্থ, যাহারা তটে থাকে। ৪ব্যস্ত। ৫ চমতরুত। 
৬ উদ্দাসীন, যাহারা কোন পক্ষ অবলম্বন করেন না। 
প্তটস্থঃ শঙ্কতে” ( জাগদীশ্যাদৌ ভূরিগ্র*) 
৭ লক্ষণবিশেষ, প্রত্যেক বস্তই ছুইপ্রকার লক্ষণ দ্বারা 
বুঝা যাইতে পারে, এক স্বরূপলক্ষণ, অপর তটস্থলক্ষণ। 
কোন কথ|র অর্থ বুঝাইতে গিয়া যে, বিশেষণটা বলিলে 
বিশেষ কিছু মর্ম না বুঝাইয়া। কেবল সেই একরপ অর্থই 
বুঝায় অর্থাৎ পূর্বের কথা দ্বারাও যাহা বুঝিয়াছিলাম, পরের 
কথ! দ্বারাও ঠিক তাহাই বুঝা যায়, তাহাকে দ্বরূপলক্ষণ 
বিশেষণ বলে। একটা উদ্দাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে কলস 
এবং কুস্ত, এই স্থলে কুস্ত, কলসের শ্বর্ূগলক্ষণ বিশেষণ 
হইল, আবার কলসও কুন্তের স্বরূপলক্ষণ বিশেষণ হুইতে 
পারে, কারণ এখানে কুস্ত শব্দ দ্বারা কলসের কিংব1 কলস 
শবদদ্বার! কুস্তের বিশেষ কিছু মর্শই বুঝা যায় না। কুস্ত 
বলিলেও যেরূপ বুঝা যায়, কলস বলিলেও ঠিক সেইরূপ বুঝা 
যায়। বিশেষ কিছুই প্রর্তীতি হয় না। আরও একটা দৃষ্টান্ত 
দেওয়া যাক, কেহ আপনাকে জিজ্ঞাসা করিল, “কাক 
পদার্থটী কিরূপ,” তখন আপনি কহিলেন ফাকট! শুন্য পদার্থ, 
কিন্ত এই শৃন্ত কথা দ্বারা ফাঁকের কোন মর্ধই বুঝ! গেল 
না। ফাঁক বলিশেই পুর্বে যেরূপ প্রতীতি হইয়াছিল, শৃন্ত 
বলিলেও ঠিক সেইরূপ বুঝা গেল। অতএব শুন্ত কথাট! 
হ্বাফের শ্বরূপলক্ষণ বিশেষণ হইল। এই গেল শ্বরূপলক্ষণের 
বিবয়গ। আবার অন্ত কোন দস্তর সাহাধে যদি অন্ত ক্ষোন 
বস্তকে লক্ষ্য কর! হয়, তবে তাদৃশ বাক্যকে তটন্থৃলক্ষণ বলে। 
শ্তত্তিন্নত্বে সতি তদ্বোধকত্বং। তথাচ ম্বরূপং তটস্থং 
ত্বিধালক্ষণং স্তাৎ শ্বরূপন্ত বোধে! যতে! লক্ষণাত্যাং। শ্বরূপে 
প্রবিষ্টাৎ স্বরূপেৎপ্রবিষ্টাৎ ঘথ1 কাঁকবস্কো গৃহাঃ খং বিলঞ্চ ॥” 
( বেদাস্তসা* ) 
এই তটস্থলক্ষণও এ ফাঁক ব!লুন্তের দৃষ্টান্তেই বুঝা ঘায়। 
তোমার নিকট কেহ ফাঁক বা শুন্পদার্থ বুঝিতে ইচ্ছা 
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করিলে তুমি বলিবে এই গৃহভিত্তির অভ্যন্তরে থাক! ৭৪ 
যেখানে এই গৃহ ভিত্তির শেষ হইয়াছে, তাঁহাই ফাঁক বা* 
, শুন্য, এখন এই গুঁহভিত্বির সাহায্যে শুষ্ঠ পদার্থ-টী পরিজ্ঞাত 
হইল। অতএব এই কথাটা তাঁস্থলক্ষণ হইল। 
ব্রঙ্ষকেও এই ম্বব্ূপ ও তটস্থ এই ছুই প্রকার লক্ষণে 
বুঝ।ন ধাইতে পারে। ব্রহ্ম চিৎস্বরূপ, সত্যস্বরূপ, অনস্তরূপ, 
ইতাঁদি বলিলে তাহার স্বরূপলক্ষণ প্রকাশ কর! হইল, 
কারণ ইহা দ্বারা তাহার বিশেষ কিছুই উপলব্ধি হয়. না, 
সেই এক বস্তমাত্রই বুঝায়। চিত বলিলেও যাহা বুঝায়, 
সৎ বলিলেও তাহাই বুঝায়, আধার ব্রঙ্গ ইত্যাদি বলিলেও 
তাহাই বুঝায়। আঁর যখন বলা যায় যে, তিনি কর্তা, তিনি 
হর্তা ও বিধাতা, তখন কর্তৃত্ব, হ্তৃত্ব বিধাতৃত্বাদি গুণে 
সাহায্যে তাহাকে লক্ষ্য কর! হইল, অতএব ইহা তটস্থলঙ্ষণ 
বিশেষণ হইল। কারণ কর্তৃত্বশক্তি ও পালয়িত্বা্দি শব্কি- 
গুলি গ্রাককৃতপদার্থ, অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে বিকাশিত হয়। 
স্থতরাং ইহা ব্রদ্দের কোন গুণ বা শক্তি নহে, উহা রঙ্গ হইতে 
অতিরিক্ত পদার্থ, অতিরিক্ত বা পু্থক্ভূত কোন বস্বর 
সাহায্য লইয়৷ অগ্ত কোন বস্তর গ্রীকাঁশ করিতে হইলেই 
তটস্থৃলক্ষণ বিশেষণ হইয়! থাকে । [ স্বয্নপলক্ষণ দেখ ।-] 
তটাক (পুং ) তট-আকন্‌ বা তটং অকতি অক-অণ্‌। তড়াগ। 
তটাঘাত (পুং) তটে আঁঘাতঃ গতৎ। বপ্রক্রীড়া, বুষ 
প্রভৃতির শৃঙ্গদত্তাদি দ্বারা ভূমিখননঁনপ ক্রীড়াবিশেষ । 
প্অভ্যন্তস্তি তটঘাতং নির্জিতৈরবতাঃ গলাঃ1” (কুমারস* ) 
তটিনী (স্ত্রী) তটমন্ত্স্তাঃ তট-ইনি ততো ভীপ্‌। নদী। 
তটী (তত্র) তট-অচ্‌ ততো-ডীষ্‌। 1তীর/তট, প্রাস্ততাগ । 
*বিচিন্র কপার তটা, গলায় জালের কাটি, , 
করজোড়া লোহার শিকলি।% (কবিকফণ চণ্ডী) 
তট্য (পুং) তটং উচ্ছায়ং অর্থতি তট-যৎ। শিব । “নমন্তটায় 
তট্যায়” (ভারত ১২২৮৪।৬৬) টু 
তড়গ (পুং) তড়াগ পৃষো" সাধুং। তড়াগ। (বিয়গকো") 
তড়তড় (দেশজ ) অব্যক্ত শব, বৃষ্টিপতন-শন্দ।  '. 
তড়পথ (দেশজ) হ্থলপথ। 
তড়বড়ি (দেশ ) শীঘ্র, ভাড়াতাড়ি। 
*ধাও ধাও ধম্সা বাজে ডিগ ডিগ দগড়ি। 
ঢৌদিকে চঞ্চল সৈগ্ভ সাজে তড়বড়ি ॥৮ (কবিক* ২১৬৩) 
তড়াক (পুং) তগ্যুতে অহিন্ততে উর্ষিভিঃ তড়-আক ( পিলা- 
কাদরস্চ। উপ্‌,81১৫।) তড়াগ। 
তড়াকা (ত্র) তড়াক স্তিমাং টা্‌। ১ 'নদী ওসমুদ্রের তটতাগ। 
ভাবে। ২ আঘাত। (সংক্গিগ্তসা" উণা' )। ৩ গ্রন্ভা। (উজ্জল) 


১২৪ 


তড়িগপ্রভ। 


তড়াগ (পুং) তড়-আগ (তড়াগাদয়শ্চ। ইতি নিপাতনাৎ 
সাধুঃ।) ১ যন্ত্কুটক । (মেদিনী) ২ জলাশয়বিশেষ । পর্ধ্যা়_ 
পল্মাকর, তড়াক, তটাক, তড়গ। 
পঞ্চশত ধনুঃপরিমিত গভীর পুফষরিনী দীর্থিক1 এবং গ্রশস্ত 
ভৃমিভাগে অবস্থিত বহুদিন স্থায়ী যে জলাশয়, তাহাই তড়াগ। 
২৪ অঙ্কুলিতে একহস্ত, চারিহুক্মে একধনুঃ হয়। 
ইহার একশত ধন্গুঃ পরিমিত স্থানে যে জলাশয় তাহাকে 
গুফরিণী, আর পঞ্চশত ধন্ুঃ পরিমিত স্থানে যে জলাশয় 
তাহাকে তড়াগ কছে * | ইহার জলের গুণ বাযুবর্ধক, শ্বাছু, 
কথায় ও কটুপাক, শিশির ও হিমকালে অতিশয় প্রশস্ত । 
(বাজব*) যে বাক্তি যথাবিধি তড়াগোঁৎসর্গ করেন, তাহারা 
এককক ব্রন্মালয়ে ও তৎপরে দিব্যযুগ স্বর্গে বাস করেন। 
[ উৎসর্গবিধির বিশেষ বিবরণ পুক্করিণীপ্রতিষ্ঠা দেখ । ] 
কালবিশেষে তড়াগ জলের ফল। 
বর্ষা ও শরৎকালে অবস্থিত জল অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ সদৃশ, 
হেমস্ত ও শিশিরকালে বাজপেয়, বসস্তকালে অস্বমেধ, ও 
শ্রীক্মকালে রাজস্থয়যজ্জ সদৃশ ফলদায়ক ৷ 
*প্রার্টুকালে স্থিতং তোয়ং অগিষ্টোমসমং স্থৃতম্‌। 
শরৎকালে স্থিতং তোয়ং যছুক্তফলদায়কম্‌ ॥ 
বাজপেয়ফলসমং হেমস্তশিশিরস্থিতম্। 
অশ্বমেধসমং গ্রাহ্বসস্তসময়স্থিতং ॥ 
রীম্নেখ্পি তু স্থিতং স্কেং রাজহ্য়ফলাধিকম্‌ ॥* (পদ্মপুরাণ) 
বাহার তড়,ও৮গাৎসর্গ করিনা থাকেন, তাহারাই এই 
ফল লাভ করিয়া থাকেন ]-এখস্তভভঃগ্োতর্গ করিলেই।কল 
যজ্ঞের ফললাভ কর! যাঁয়'। 
তিড়ি (পুং) তড়আমাতে তড়ইন্‌। ১ আঘাত। (ঝি) 
২ আঘাতকর্তা ।/ পু 
তড়িৎ (ভ্্ী)/ঠাড়য়ত্যত্রং তড়-আঘাতে ইতি প্রত্যয়ঃ (তাড়ে 
ধিলুকচ। উ?্‌ ১।১)। বিছ্যুৎ। [বিশেষ কিবিরণ বিছ্যুৎ দেখ।] 
তড়িৎগ্রড়। (ত্ত্রী) তড়িতঃ প্রতেব গ্রতা যস্তাঃ বহুত্ী। 
কুমাহ্ান্ছচর মাতৃভেদ । 
কেশযনত্ী ক্রটিনাম। ক্রোশনাঁংথ তড়িৎপ্রভ1।” 
(ভারত শল্য ৪৭ অং) 


*প্রশস্ততৃমিভাগস্থে। বু সংঘৎসরো বিতঃ। 
জলপয়স্ত়াগঃস্যাদিতাযাহং পাস্রকোবিদ: 1” ( শবদার্থতি') 


"চতুর্বিংশাছুলে হতে! ধসুত্তচতুরুততরং।, | 


শত বন্বস্তরকৈধ তাবং গুছরিলী শুভ। ॥ 
এতৎ পকগুণঃ প্রো ভড়াগ ইতি নির্দ:1% ( বশিষ্ঠ ) 
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(ত্রি) বিছ্যাৎসদৃশ দীশ্িযুক্ক। তড়িতঃ প্রভা ৬তৎ। 
বিছ্যতের গ্রভা, বিছাতের আলোক । 
তড়িত্ব। (পুং) তড়িৎ বিভাতেহন্ত মতুপ্‌ মন্ত বঃ, অপদাত্তত্বা 
তন্ত নদঃ। ১ মেঘ। ২ মুস্তক। (অমর) (ত্রি)৩ তড়িদ্বিশিষ্ট। 
তড়িত্বতী (ব্রি) তড়িত্ববৎ স্ত্িক্জাং ভীগ্‌। তড়িৎবিশিষ্ট, 
তড়িহ্াক্ত। 
“সমুদিতন্লিচয়েন তড়িত্বতীং লঘয়ত| শরদঘুদসংহতিম্‌।» 
(কিরাত* €1৪) 
তড়িদগর্ড (পুং) তড়িতো গর্ভে যন্ত বছত্রী। মেঘ। "তড়িদর্ভ- 
খতবঃ সমুদ্রাঃ ।৮ ( শ্বেতা” উ* ৪ অন) 
তড়িম্ময় (তি) তড়িদাম্মকঃ স্বরূপে তড়িৎময়ট। শুড়িৎ 
স্বরূপ, বিছাতের সদৃশ । 
“তড়িন্মৈরুন্সিষিতৈধিলোচনৈঃ।* (কুমার ৫২৫) 
তগু (পুং) তড়ি-অচ্। ১ খবিবিশেষ। (ভ্ত্রী) ভাবে-অ। 
২ আহতি। 
তগুক (পুং) তগতে নৃত্যতি তওড-গুল্‌। ১ খঙ্জনপক্ষী । স্রিয়াং 
ভীষ্‌। ২ ফেন। ৩ সমাসবহুল বাক্য। (ক্রী) ৪ গৃহদারু- 
বিশেষ । ৫ তরুত্বদ্ধ। (মেদিনী) (ত্রি) ৬ মায়াবহুল। 
৭উপঘাতক। (ক্লী) ৮ পরিষার। ৯ বহুরূপী। 
তণ্ডি (পুং) সত্যযুগের একজন মহধি। ইনি দশসহন্রবংসর 
মহাদেবের আরাধনা করেন। মহাদেব ইহার আরাধনায় 
প্রীত হুইয়! তাহাকে দর্শন দেন এবং বলিয়াছিলেন, আমি 
তোমার প্রতি পরম প্রীত হুইয়াছি, তুমি আমার প্রসাদ 
-বলে এক পুত্র-লাভ কার্ববৈ। এ পুত্র যশশ্বাট তেজস্বী, 
দিব্যজ্ঞানসমন্থিত, অমর ও বেদের শৃত্রকর্তী হইবে। 
মহাদেবের এই বরে তগ্ডির এক পুত্র হয়। এই তগডপুক্র 
যুর্কেদীয় তাগডিন শাখার করপনুত্র প্রণয্নন করিয়াছিলেন। 
(ভারত অন্* ১৬১৭ অ*) 
তপু ( পুং) মহাদেবের দ্বারপাল ভেদ, নন্দিকেশ্বর। 
“নন্দী ভূঙ্গরিটস্তওু নন্দিনৌ লন্দিকেস্্র 1" (মল্লিনাথধতকো') 
(পুং) ত অন্ত্যর্থে উরচ্‌ তত্র ভবঃ ছঃ। ১ কীট 
মাত্র। (ত্রি) ২ বর্কার (ক্লী) তখুলে ভব ছঃ লল্ত রঃ। 
৩ তওুলোদক। 
তুল (পুংক্লী) তগ্যতে আহন্ততে তড়-উলচ্‌ (সানপিবর্ণ- 
মীতি। উণ্‌ ৪1১০৭) ১ নিস্তষ ধান্ত, চলিতকথায় চাউল, 
ধান ভানিক্না তুষ প্রতৃতি পরিত্যাগ করিলে যে অংশ 
অবশিষ্ট থাকে । 
পশন্তং ক্ষেত্রগতং প্রোক্তং সতুষং ধান্মুচ্যতে। 
নিশ্তবস্তগুলঃ প্রোক্তঃ শ্বিরমন্নমুদ্বাতং ॥* ( আ" ত' ) 


তুল ্‌ 
১৬০০০০১১১১১ 
ক্ষেত্রগত হুইলে তাহাকে শস্ত, তুষযুক্ক হইলে ধান্ত ও 
তুষ রহিত হইলে তাহাকে তুল বলাবায়। এ তওুলু সিদ্ধ 
করিলে অন্ন হয্ন। উত্তমরূপে শালিতগুলের অন্ন দ্বারা চক 
প্রস্তুত করিয়া কূর্ধাদেবকে নিবেদন ঞ্রিলে 1তওুলসংখ্যক 
হুর্ধযালোকে বাস হয়। সপ্তমীতিথিতে নিবেদন আরও অধিক 
ফল্দায়ক। (তিথিতব্)। 
ভারতবর্ষের প্রধান খাস্ভ। প্রধান বাণিক্য-ত্রব্যও বটে। 
উত্তরপশ্চিমাঞ্চল, ' অযোধ্যা প্রভৃতি স্থলে ভুট্টা, জোয়ার 
প্রভৃতি শস্ত থাস্ন্নপে ব্যবন্ত হয়) কিন্তু তুল যে তক্ষদ্রবা- 
ন্গপে চলেন1, তাহা নহে । মোটের উপর ভারতের সকল 
স্থলেই ধান্ জন্মে এবং সকল স্থানের অধিবাসীই অল্পবিস্তর 
চাউল ব্যবহার করে। চাউল অগ্নি সাহায্যে জলে পিদ্ধ 
করিলে ভাত হয়। বাঙ্গালদেশে ভাতই জীবনধারণের প্রধান 
উপায় । লোকে অন্তান্ত উপকরণ সহযোগে ভাত খায়। অন্ত 
দ্রব্য না পাইলে কিছুদিন ভাত খাইয়া! জীবন ধারণ করা যায়। 
অতএব দেখা যাইতেছে, তগুলই প্রধানতঃ আমাদের জীবলী- 
শক্তি রক্ষা করে। 
_লাঙ্গলদ্বারা মৃত্তিকা কর্ষণ করিয়া ধানের বীঞ্জ বপন | 
করিলে ধান জগ্জে। ধান পাকিলে ক্ষেত হুইডে কাঠ 





দাবত হয়। পরে ধান! দির 88868 ৮ 


রিপা 'পরম্পর ॥ বিড) মোটা কতবার 
একরূপই দেখায়। | 

তগ্ুল সাধারণতঃ ছুইভাগে বিভক্ত কর! যাইন্তে পারে, 
আতপ ও দিদ্ধ। ধান কেবলমাত্র বৌদ্রে গুকাইয়৷ ভ।নিলে 
যে চাউল হয়, তাহাকে আতপ চাউল কহে। হিন্গুদিগের 
মতে এই প্রকার চাউলই পরিশুদ্ধ এবং ব্রাঙ্মণদিগের এইরূপ 
চাউল ভক্ষণ কর! উচিত। সিদ্ধচাউল প্রস্তত করিতে 
হুইলে প্রথমে ধান ভিঙ্গাইয়৷ রখিয়! পরে তাহা! সিদ্ধ করিতে 
হদ। ধান সিদ্ধ হইলে তাহা রৌদ্রে শুকাইয়৷ ভানিলে ঘে 
চাউল পাওয়া যায়, তাহাকে সিদ্ধচাউল কছে। দাক্ষিণাত্যে 
কোড়গঞ্াজ্যে একরাত্রি ধান ভিজা ইয়া রাখে। পরদিন গ্রাতে 
আধঘণ্টামাত্র সিদ্ধ কর! হয়, পরে সেই ধান ১৫ দ্রিন ছায়ায় 
মেলিয়া দেয়) পরে.ং ঘণ্টামাত্র রৌদ্রে গুকাইয়! তাহা! ভানা 
হয়। ভানিবারকালে প্রতি ধান ৪1৫ খণ্ড হইয়া! যায়। এই 
চাউলকে কোড়গে এছ-নু-অকি কছে) ইহা! ধনী লোকে 
ব্যবহার করে। 'ব্রাঙ্ণবিধবাদিগ্ের দিদ্ধচাউলের অন্ন 
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॥ নে নুতন ইঃ থাইতে কিছু ভাল লাগে, কিন্তু কিছু 


তগুল 


ভক্ষণ করা শান্ত্রান্থুসারে নিধিদ্ধ। এদেশে আমন ভির় অন্ত 
কোন চাউলও ভত্র বিধবাদের ভক্ষণ করা বিহিত নহে।” 

ধান্তভেদে চাউলও আমন, আউপ, বোরো! প্রভৃতি 
শ্রেণীতে বিভক্ত । আমন ভিন্ন অন্ত কোন চাউল দেবতার 
উদ্দেশে উৎসর্গ কর! যার না। বালামের চাউল আমন 
শ্রেণীর অন্তর্গত। 

টেঁকিতে ধান কুটিগরা চাউল বাছির করিতে হয়। প্রথমে 
তুষ (ধানের খোসা) বিচ্ছিন্ন হইয়া! পড়ে । ইহাকে এক পালটা 
কছে। দ্বিতীয় গালটার সময় কুঁড়ে। বাহির হয়। কুলাদ্বারা 


.তুষ কুঁড়ে ঝাড়িক। ফেলিলে চাউল পাওয়া যায়। আতপ 


অপেক্ষ! সিদ্ধ কষ্সিয়। ধান ভানিলে চাউল বেশী হয়। ঢেঁকি ভিন্ন 
আজকাল কলেও ধান ছাটাই হইয়া চল প্রস্তুত হইয়া থাকে। 
চাঁউলে ভাত, পলান্ন, মুড়ী, পিষ্টক প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে 
পারে। পিষ্টক প্রস্তুত করিতে হইলে চাল ভিজাইয়া পরে 
শুকাইয়া গুঁড়া করিতে হয়। ৃ 
সুড়ীর চাউল প্রস্তত করিবার প্রণালী ভাতের চাউল 
প্রস্তত প্রক্রিয়া হইতে অন্তরূপ । 
এখন পৃথিবীর প্রা নব্বই” চা উমরার 







গরু। পুরাতন তওুল অপেক্ষাক্কত অনেক উপকারী । 
পুরাতন তুল পীড়িত ও আন্তরোগমুক্ত ব্যক্তিদিগের 
পথ্যরূপে ব্যবহৃত ইইয়া থাকে। তওুলচুর্ণ আদা ও মরিচ 
গ্রভৃতির সছিত জলে সিদ্ধ করিয়া যবাগ্‌ প্রস্তত হয়। এই 
যবাগুও রোগীর পথ্য। এদেশে দরিদ্র লোকগণ তাহাদের 
গ্রাতঃকালীন ও বৈকাপিক আহারের জন্ত তঙুল তাজিয়া 
মুড়ী প্রস্তুত করে। ইহ! পীড়িতদিগের পথ্য স্বরূপ দেওয়া 
যাইতে পারে। তুল, ছুপ্ধ ও মিষ্ট দ্বারা যে পায়দ পাক 
কর! হয়, তাহ! অতিশয় সুখাস্ত। ডাক্তার পাউয়েল লাহে 
বলেন, মুত্রাশয় রোগে ও সর্দি গ্রভৃতি ব্যারামে সময় সময় 
তুল বাবস্ছের়; তণ্ুঙ্লত ক্ষত ও দগ্ধস্থাণে তুল প্রয়োগে 
বিশেষ উপকার দর্শে। ঈষৎ পক ও পরিশেষে শোষিত 
ততুলকে নেপাল প্রস্ৃতি দেশে বকবা বলে। ইহা পীড়িত 
লোকদিগের পথ্যস্বরূপ। াউলের রেচকখুণ অন্থান্ত 
শন্তাপেক্ষা অল্প, এই জন্ত ভাতের মণ্ড উদরাময়াদি রোগে 
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ব্যবস্থা! কর! যাইতে পারে। সকল চাউলের গুণ এককপ 
নছে। গম মত পুষ্টিকর, চাউল তত নছে। চাউলে যবক্ষার- 
জানের অংশ অল্প। চালুনিজল বিপেধ স্নিগ্ঠকারী। প্রদাহিক 
রোগে চাুনিঞ্জল ব্যবহার করিলে উপকার গাওয়া যায়। 
নেবুর রন ও শর্করামিশ্রিত চালুনিঞ্জল অতিশষ্ধ ন্ুখাগ্য। 
অন্ত্ররোগে এই কাথ ব্যবস্থেয়। তখুলের পুল্টিন ও লেই 
যথেষ্ট উপকারঞজনক। ওলাউঠা ও উদরাময়রোগে চালের 
জল কষায়রূপে বাবহৃত হইয়। থাকে। 

ভারতবর্ষীয়দিগের প্রধান পদ্য তগুল। মণিপুর গ্রান্ভৃতি 
অঞ্চলে অশ্ব 'ও গৃহপালিত পূর্ুদিগের খাদ্যের জন্য ও চাউল 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । উত্তপ্নপশ্চিণেঞ্চলের পিলিভিত 
চাউল বহুমূল্য। টন! গ্রভৃতি প্রদেশে এক প্রকার সুগন্ধ 
চাউল পাওয়া যায়। ব্রহ্মদেশের চ1উল ভন ভাল নহে। 
বঙ্গদেশের চাউল অধিকতর শ্বেতবর্ণ এবং স্ুুশ্বাদবিশিষ্ট । 
এখানকার প|টনার চ।উল সাহেবের] বড় ভ।লবাসে। উচ্চ- 
গ্রদেশজাত তঙুল সাধারণতঃ শ্বাদবিহীন। এই চাউল 
বসি ৬৬ জন্মে। 










২১ কা প্রায় সর্ধত্রই 
এক 









পরে শাহ 


ভিজাইয়। তায় হিট গুঁড়া প্রস্তুত করে; 
রৌদ্রে শ্তকাইয়া বিক্রয় করে অথব1 চাউল রৌড্রে শুকাইয়া 
পরে জাত।য় আাঙ্গিয়া গু'ড়। প্রস্তত করা হয়। যুরোপীয়গণ ও 
দেশীয় খুষ্টানগণ ওপার নামক ততুলচুর্ণের পিষ্টক যথেষ্ট" 
পরিমাণে আহার করিয়া থাকে। 

১৯০ ভাগ চাউপে নিয়লিখিত দ্রব্য আছে ১-- 


জল 5 তত ১২৮ 
অগুলাগ ৯ ৯০৯ ৭৩ 
শ্বেতসাব টা ঢা ৭৮৩ 
তৈলাক্ত,পদার্থ * ্ঃ ৬ 
তস্ত 5৪৪ ৬ *৪ 
জল তত ১৯৮১ ১ 


এক সের পরিষ্ণার চাউল সিদ্ধ করিলে ছুই সেরের অগ্নিক 
তারী হয়। চাউগে খনিজ পদার্থের অংশ অতি অন্প। ভাতের 
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ফেল ফেপিয়৷ দিলে তাহার সহিত খনিজ অংশের কতকও 
ঘাহির হইয়া যায়। এই জলা যে পরিমাণ জল ভাতের 
সহিত শুধিগনা যাইতে পারে, তাহার অতিরিক্ত জল না দিলেই 
ভাল হুমম ( ভাত্ত'র পেন বলেন, ১৯ ভাগ শুফ- চাউলে 
যবক্ষারজান ৭:৫৫, কার্বোহাইড্রেটিস্‌ ৯৯:৭৫, চর্বি ৮, এবং 
থনিন্রপদার্থ '৯ অংশ আছে। চাউলের রাসায়নিক সংযে।গ 
আলুর তুল্য। 

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা ময়দা, জোয়ার, ভুট্টা 
গ্রভৃতিই অধিক পরিমাণে খায় বটে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে 
চাউলও ব্যবহার করিয়া থাকে । মহারাষ্রীয ব্রাঙ্গণগণ সাধা- 
রণতঃ ভাতই জাহার করে। মান্দ্রাজের দক্ষিণ ও বোম্বাই এর 
পশ্চিমাংশে চাউলই প্রধান থাদ্য। যাহারা ভাত খায়, 
তাহাদের দাইল, শাকসবজি গ্রভৃতি ব্যবহার কর! উচিত। 
ধ/হারা মাংস খায় না, তাহাদের পক্ষে দাইল গ্রতৃতি আহারে 
তখুলের যবক্ষারের নান অংশ পরিপুরিত হয়। 

বঙ্গদেশে বহুল পরিমাণে তগুগ উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন 
উপায়ে এই দেশে চাউলের আমদানি রপ্তনি হুইয়া থাকে । 
অন্তর্বাণিজোর ঠিক হিসাব পাওয়া দুর্ঘট । তবে রেল, স্টামার 
গ্রতৃতিতে যে পবিমণ টাউল চাগান হয় ও যাহাব ধোজইবা 
থাকে, তাহার পরিমাণ এককুপ নির্ণয় করা যাইতে পাবে। 









কলিক।ঙ1 ণগবীতেই সব্বাপক্ষা অধিক পরিমাণে টা 
আমদানি হইয়া থাকে । বঙ্গদেশেগ তিন্ন তিন স্থান হইতে 
১৩৯৬২৯৮২ মণ» আসাম হুইন্ে ৫৩৩২৪, উত্তবপণ্টিম 
হইতে ২৮৪৩ এবং পঞ্জাব হইতে ৮৪ মণ চাট্রলর আসিয়াছে । 
জলপথে বাকরগঞ্জ ও সাহেবগঞ্জ হইতে ১৬৭৩৩৬২ মণ, 
মেদিনীপুর হইতে ১৩৫৯৪৭৩, ঝালকাঠি হইতে ৬৪৮১০ ৫, 
দিনাজপুর হইতে ৪৩৯৬৬১ , ভুগলি হইতে ৩৩৬৪৯, বরিশাল 
হইতে ৩৩৭৬৩ এবং ১৬টী বন্দরের প্রত্যেক স্থান হইতে 
প্রায় ২ লক্ষ মণ চাউল কলিকাতায় আইসে। বর্ধমান হইতেও 
কলিকাতায় রেলপথে বন্থল পরিমাণে রপ্তানি হয়। 

নেপাল, সিকিম ও ভূটান হইতে ১৯৩৮৯৮৯ মণ বঙ্গদেশে 
আমদানি ও বঙ্গদেশ হইতে পূর্কোক্ষপ্রদেশে ৪৭৫২৬. মগ 
রপ্তানি হইয়ছে। পূর্বোক্ত ১৮৮৮ খৃষ্টাঝে ব্রঙ্ছদেশ, চট্টগ্রাম 
ও বালেশয় হুইতে ৫৮৩৮*৫ মপ চাউল রঞ্সানি হয়। 


তুল 
ভারতবর্ষের বহির্ভাগেও বঙ্গদেশের চাউল যথেষ্ট পরিমাণ 
রপ্তানি হই! থাকে । বাহা দেশের মধ্যে সিংহলেই বাঙ্গালীর 
চাউলের কাট্তি সর্বধগেক্গা অধিক । সিংুলের পট্টোই গ্রেট 
বুটেন। মুরোপে ১ লক্ষ টনের অধিক চাউল ব্যবহৃত হইয়। 
থাকে। উক্ত বর্ষে মরিচ দ্বীপে চাউলের আমদানি কিছু কম 
হইয়্াছিল। অর্দণ রাজ্যেও আমদানি পূর্ববৎসরের ন্যায় 
হয় নাই, কিন্ত ফ্রান্সে অনেক বাড়িয়াছিল। 

এক বঙ্গদেশেই প্রায় ৪০* বিভিন্ন প্রকার চাউল 
পাওয়া যায়। কতকগুলির নাম নিমে প্রদত্ত হইল-- 

(১) আউন (২) আমন-_( ক) ছোটনা, (খ) বড়াঁন, 
(৩) বোরো (৪) রায়দা (৫) বেনাফুলি (৬) কামিনী, 
(৭) বাসমতী (৮) রীধুনী-পাগলা (৯) কাজলা (১) 
লক্দীতোগ (১১) উড়ি গ্রভৃতি। ৫ম হইতে ৮ম প্রকার 
চাঁউল অতি স্ুগন্ধযুক্ত। ভদ্রলোকগণ ছোটনা আমনের 
চাউল ব্যবহার করেন; পাটনা চাউল, যাহা রক্তবর্ণ, ছোট 
ও মোটা, গরিবলোকের! সাধারণতঃ ভক্ষণ করে। মুসলমান- 
গণ পিলিভিত চাউল অধিক পছনা করে। ব্রহ্ষদেশের চাউল 
অতিশয় কাকরযুক্ত, সুতরাং অস্বাস্থ্যকর 

বঙ্গদেশে প্রায় ৬৬ লক্ষ লোকের বাস এবং ৪২ লক্ষ 
প্রকার ধানের জমী। যে পরিমাণ চাউল আমদানি হয়, তাহ! 
ধরিয়। রপ্তানি বাদ দিলে বেহারে প্রতি লোক প্রতিদিন 
গড়পড়ত। ১৩ ছটাক এবং বঙ্গের অন্তান্ত স্থানের প্রতি অধি- 
ৰাসী ১১ ছটাক চাউল ভক্ষণ করে। 

ঢাঁকাবিভাগে নিয়লিখিতরূপ চাউল দৃষ্ট হয় )-_ 


বায়ন্দা, বাওয়া, খামা, রৌয়া, সাল, ভেসলান, বোয়ৈলা- 


ষাইট।, স্র্য্যমণি, লেপি, বোর! । 

ফরিদপুর জেলায় আমন, আউস, বোরো! এবং রায়দ] 
প্রধান খাদ্য। এখানে আশ্বিনি আমনের চাউলও যথেষ্ট 
পাওয়া যায়। সীধারণ আমন খাইতে সকলের চেয়ে ভাল। 
যশোর জেলায়ও উক্ত সকল প্রকার তঙুল উৎপন্ন হয়। 
এখানে দিঘার চাউল যথেষ্ট মিলে । খুলনাজেলায় বিবিধ 
গ্রকার বালাম জন্মে। বাকরগঞ্জ জেলার আমন মোট! ও 
' চিকণ এই ছুইভাগে বিভক্ত । বাঁকরগঞ্জের বালাম বিশেষ 
বিখ্যাত। নদিয়া জেলায় কাঁন্তিকমাসে ফলি চাউল বাবন্ৃত 
হইয়৷ থাকে । রঙগপুরে কাউনিয়া আউস, সাধারণ আউস, 
জালি আউস, রোপ| এবং ভূঁইয়া চাউল পাওয়া যায়। নিয় 
বঙ্গের বোরো! ছুই প্রকার--কলপিন বোরো এবং ছাট 
বোরো! । ছোটনাগপুরে হুরুছান্‌, লহুহান এবং তেবান্‌ চাউল 
শধান | মানভূম জেলার চাউলের নাম গোড়া হুয়ান এবং 


৪৮1 ৯২১ 


[ ৪৮১ 


] তুল 


আমন। উড়িষ্যায় নান! রকমের চাউল পাওয়া! যা), 


সাতিকা, ফুলিআ, আশ্বিপা, খৈরা, কলাম, রাক্কৈ, মতরা, 
ধর্গিআসিনা, নৃপতিভোগ, গোপালভোগ, বাস্মতী, বন্দিরি, 
পিয়া, কজুন্না, দালুয়া, লক্ষমীনারায়ণপ্রিয়, বাষনবহা', অস্তরখা, 
সরিষাফুল, ছুধসর, নিয়ালি, দোফশালি, হার্ধগাতিয়়া, বকরি, 
ইক্কিরি, চৌলি, হাকুয়। ইত্যাদি । 

১৮৮৮ খুঃ অন্বে মান্ত্রাজ হইতে ২৫৭৭১৩৬ মণ চাউল 
রপ্তানি হইয়াছিল। শতকরা ৭* মণ সিংহলে, ১১ মণ বোম্বাই 
প্রদ্দেশে, ৮ মণ গোয়ায় এবং ৪ মণ গ্রেটবৃটনে গিয়াছিল। 
সম্বা, (কদম, কলন্তন, চিনা, জদম ), কার, (মুটী পেরম্‌ ), 
মনকট, মোকানম্‌, পুমপালৈ, পিসিনি, পুনৈসা, পেইরি, 
মিলাপি প্রতৃতি অসংখ্য প্রকার চাউল*মান্ত্রাজ বিভাগে 
পাওয়া যায়। তঞ্জাবুরে কার এবং পিশানম্‌ চাউলই প্রধান 
খাদ্য। কোঁড়গের লোকের! সচরাচর দোদাবট্ট চাউল তক্ষণ 
করে। এস্থানের সন্নবষ্ট এবং কেসারি উল্লেখযোগা । 

বোম্বাই বিভাগে সৌরাষ্ট্রে মৃগনাভিগন্ধি তওুল পাঁওয়। 
যাঁয়। এই চাউলের দানা সাধারণ চাউলের অর্দেক। এই 
চাউলের ভাত বরফ অপেক্ষা৪ অধিক শ্বেতবর্ণ দেখায়। 
হল্ভা, গর্ভা, কুড়ৈ, তর্ণা, মাড়ি, পতনি, আম্বিমোরি, কৌক- 
শালি, সংভাতা, বেদারশালি, হগকালশালি গ্রভৃতি বিভিন্ন 
গ্রকার তুল বোস্বাই বিভাগে ব্যবহৃত হয়। 

মহা, বাসমতী, বাসফল, বিলমা, ঝাঁলি, কপুরটীনা, 
গজেশ্বর, বেন্দি, গজবেল, অঞ্নবা, ঝববী, খোনদার প্রভৃতি 
উত্তরপশ্চিম ও অযোধ্যার তগুল। পিলিভিত, উয়া, পুরা, 
হাকুয়! প্রভৃভি নেপালের চাউল। 

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের বিস্তর চাউল গঞ্জাবেও আমদানি 
হয়। বাঙ্গাল! হইতে প্রায় ৫* হাঞার মণ চাউল গঞ্জাবে 
যায়। পঞ্জাব হইতেও দ্বাজপুতনা, করাচী, অযোধ্যা প্রভৃতি 
অঞ্চলে চাউল রপ্তানি হইয়া থাকে । চহোরা, বেগমি, . 
ঝোলা, রতরু, সুখচেন, মু, খন্স্‌, কলোনা প্রভৃতি তুল 
এই প্রদেশে প্রচলিত। কাশ্মীরে শাদা ও লাল ছুই রকম 
চাউল পাঁওয়। যায়। 

মধাপ্রদেশে প্রায় ১২*২৮* মণ আমদানি এবং ৯৪২০২৪ 
মগ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রপ্তানি হয়। এই প্রদেশের টিনুর 
ঢাউল সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম । চতরী, রাধাবালাম, আম্বমোহর, 
কালিকা, মুড়, রামকেল, হুধর।ম, কেল তেলাসি, লানবেনি, 
সারিহানি, ,হকলুমি প্রভৃতি বিবিধ প্রকার তুল পাওষ! 
যায়। পেশাবরের চাউলে উত্তম” পলান্ন প্রস্তুত হয়। 

্রঙ্মদেশের তঙুল-বাণিজ্য বিশেষ বিখ্যাত। ১৮৮১ 


তুল 


বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে । ১৮৯৯ থুং অবে নিম বঙ্গ হইতে 
প্রাস্ন ১১ লক্ষ মণ চাউল অন্যত্র চালান দেওয়া হইয়াছিল। 

১৮৮৯ খুঃ অবে আলাম হইতে ৫,৯১,১১৭ মণ চাউল রপ্তানি 
হইয়াছে। আসামের চা-বাগানে বঙ্গদেশের চাউল অধিক 
পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ঢাঁক1 হইতে প্রায় ২৫৯** মণ চাউল 
উক্ত বর্ধে আসামে গিয়াছিল। নাগা, মিস্মি, লুসাই, ত্রিপুরা 
প্রভৃতি হইতে আসামে চাউল আইসে, এবং আসামের চাউল 
ভুটান, তোয়াঙ্গ প্রভৃতি স্থানে যায়। আসামে লাহি, বোর, 
আই, বারো, অতিম, মুরালি, লাইল, আমন, কতরিয়া 'বুরা, 
ছুমৈ, অসর! প্রভৃতি/ততুল প্রধান। 

ভারতবর্ষে যে পরিমাণে চাউল উৎপন্ন হয়, পৃথিবীর আর 
কোথাও সে পরিমাণে পাওয়া যায় না। ১৮৮৯-৯* খৃঃ অবে 
২৬,৭৭৪,২৫১ হাঙ্ডেডওয়েট চাউল বিদেশে রপ্তানি হুইয়া- 
ছিল। ভারতবর্ষে যে পরিমাণে চাউল থাকে ও লোকসংখ্যার 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে প্রতি ব্যক্তি গড়পড়ত! 
/৩ সের চাউল খায়। কতক চাউল গৃহপালিত পণুদিগের 
খাস্তার্থ ব্যবহৃত হয়, কতক অগ্রতিহতকারণবশতঃ বিনষ্ট 
হুইয়া যায়। ব্রন্মদেশ হইতে ভারতে ১৮৮৯ থৃঃ অবে প্রায় 
২৭*০* মগ চাউল রানি হইয়াছিল। ইহ ভিন্ন কোচিন, 
জাপান, ইটালি, প্পেন প্রভৃতি স্থানেও যথেষ্ট চাউল জন্মে। 
১৮৯* খুঃ অন ভারতীয় তঙুল গ্রেটৃটন, মাণ্টা, ফ্রান্স, 
ইজিপ্ট, জর্নী প্রভৃতি যুরোপীয় দেশে প্রায় ১৩৯৭৭ হা ড- 
ওয়েট, সিংহল, আরব, পারন্ত প্রভৃতি এসিয়ার বিভিন্ন দেশে 
*৮৭২২ হাঞ্ডেডওয়েট, মরিচসহর, কুনিও, ইঞ্টকোষ্ট এভৃতি 
আফ্রিকার দেশে ২২৭*, আমেরিকার পশ্চিম ও দক্ষিণ গ্রদেশে 
এবং কানাভান্গ ১৭৪৮ এবং আষ্ট্রেলিয়ায় ৫৬ হাত্ডে.ডগয়েট 
চাউল রপ্তানি হইয়াছিল। 

বিদেশে চাউল তিন গ্রকার কার্ধ্যের জন্ত বাবহত হুইয়। 
থাকে) যথা খাস্, কলপ ও মন্ভের উপকরণ। ব্রঙ্গদেশের 
চাউল অতিশয় মোটা এবং ইহার ভাত তত কুচিকয় নহে। 
এই ততুল দ্বার! সাধারণতঃ কলপ ও মন্ঘ প্রস্তত হয়। বঙগ- 
দেশ হইতে এক প্রকার উৎকৃষ্ট চাউল মুরোপে রপ্তানি হয়) 
এই চাউল যুরোপীয়গণ তক্ষ্যার্থ গ্রহণ করে। কিন্তু অধি- 

ংশ চাউলই সন্ত প্রস্তুতের জন্ত ব্যবহৃত হয়। ১৮৮৩"থৃঃ 
অন্ে ২২৯,২৯২ হাত্ডে'ডওয়েট চাউল হইতে মর প্রস্তুত কর! 
হইয়াছিল । পু 

ভারতবর্ষ হইতে বিশে চাউল বধানি করিতে হইলে 
গবর্মেন্টকে শুক দিতে হয়। এই শুদ্ধ শতকর! ১৫২ টাকা 


[ ৪৮২ ] 
হইতে ১৮৯৯ থুঃ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষে গ্রান় ২ লক্ষ টন চাউল ' 


তল 


অবধাক্সিত আছে। ১৮৯* খৃঃ অব্ধে ধান ও চাউল রপ্তানি 
হেতু ৭৫১৬৪,৯৮৫ টাকা শুক আদায় হইয়াছিল। 

ইারাজ বাঁজত্বের পূর্বে ভারতের বিশেষতঃ বজদেশের 
তঙ্জল বিদেশে চলিয়! বাইত না। নুতরাং তখন সুলভ মূল্যে 
চাউল বিক্রীত হইত। এখন রেল, স্বীমার প্রভৃতি আধিক্য. 
প্রযুক্ত একস্থলের চাউল শীঙ্বই অন্তত্র নীত হয় । সুতরাং 
ইহার মৃল্যও বাড়িয়৷ যাইতেছে । ' ভারতের চাউল মুরোপ, 
আমেরিক! প্রভৃতি দেশে চলিয়া যাওয়ায় ভারতের নানাস্থা নে 
প্রায় অনবরতই অন্নকষ্ট হইতেছে। ভারতে অনেক দরিদ্র- 
তম লোকের বাস। রপ্ানি হেতু চাঁউলের দাম বাড়িয়। 
যাওয়ায় অনেক গরিবকে দিনাস্তর একবেলা আহার এবং 
স্থানে স্থানে উপবাসও করিতে হইতেছে। ইতিহাসে লিখিত 
আছে, সায়েস্তার্থার শাসনকালে বঙ্গদেশে টাকায় ৮/ মণ 
করিয়া ততুল বিক্রীত হইত; কিন্তু এখন টাকায় ১২১৩ 
সেরের অধিক মোটা চাঁউলও পাওয়া! যায় না। এখন প্রস্তি 
বর্ধেই ভারতের কোন না কোন স্থানে দুর্ভিক্ষে ক্রুনান শুনিতে 
পাওয়া! যাইতেছে এবং অনেক লোক না খাইতে পাইয়া 
মরিতেছে। বিদেশে চাউলের রপ্তানি বন্ধ না হইলে এ 
বিপৎপাতের হস্ত হইতে উদ্ধার পাওয়৷ ছুর্ঘট। 

ভাবপ্রকাশ মতে, বিভিন্ন তলের বিভিন্ন গুপ। শালি- 
ধান্তের যে তুল হয়, তাহার গুণ দ্গিগ্ক, বলকারক, মলের 
কাঠিন্ত ও অগ্পতাকারক, লঘুপাকী ও রুচিকারক, শ্বরপ্রসাদক, 
শুক্রবন্ধক, শরীরের উপচয়কারক, ঈষৎ বায়ু ও কফবদ্ধক, 
শীতবীর্যয, পিত্তনাশক এবং মূত্রবর্ধক। দগ্ধতৃমিজাত শালি- 
ধান্তের তওুল-গুণ_-কষায়রস, লঘুপাকী, মলমৃত্রনিঃসারক, 
রুক্ষ এবং কফনাশক। ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া ধান্ত বপন করিলে 
যে ধান্ত জন্মে তাহার তওুলের গুণ বায়ু ও পিত্তনাশক। 
গুরু, কফ ও শুক্রবর্ধক, কযায়রস, মলের অল্পতাকারক, 
মেধাজনক এবং বলবর্ধক। 

অক্বষ্ট ভূমিতে স্বভাবতঃ আপনা হইতে যে ধাস্ত উৎপন্ন 
হয়, তাহার তঙুলের গুণ ঈষৎ তিক্তসংযুক্ত, মধুর, কষায় 
রস, পিত্বত্স, কফনাশক, বায়ু ও অগ্নিবর্ধক, কটু, বিপাক। 

একবার তুলিয়া! যাহা! বপন করা যায়, তাহাকে বাপিত- 
ধান্ত কছে। ইহার তও্ল গুণ--মধুর, কষায়রস, শুক্রবর্ধক, 
বলকারক, পিত্বস্স, কফবর্ধক, মলের অল্পতাকারক, গুরু 
এবং শীতবীর্য্য। 

অবাপিতধান্তের অর্থাৎ বুনাধান্তের তুল বাপিতধান্তের 
গুণ অপেক্ষা কিঞিৎ হীনযুক্ত। 

রোপিতধান্তের তঙুল নূতন অবস্থাক্স শুক্রবর্ধক, গ্রবং 


তুল 

পুরাতন হইলে লঘ্ু। অতি রোপ্যারোপ্য তওুল, রোপ্যা- 
রোপ্য ধান্তের ততুল অপেক্ষা অধিক গুণযুক্ত ও লখ্বপাবী । 
শালিধান্ত তঙুলের মধ্যে রক্তশালি ধান্ত-তুঙুলই ]রষ্ঠ। এই 
তঙুলকে দাউদ্থানী চাউল কছে। ইহায় গুগ--বলকারক, 
বর্ণপ্রসাদক, অত্রিদোষনাশক, চগ্ষুর হিতকর, মুত্রবর্ধক, স্থর- 
প্রসাদক, শুক্রবর্ধক, অগ্নিকারক, পুষ্টিজনক এবং পিপাসা, 
জর, বিষ, ব্রণ, শ্বাস, কাদ ও দাহনাশক। মহাশালি 
প্রভৃতি ধান্তের ততুল রক্তশালি তঙুল অপেক্ষা অল্প গুণযুজ । 
ব্রীহিধান্সের তুল মধুর বিপাক, শীতবীর্ধ্য, ঈষৎ অভিষ্যন্দী 
এবং মলবেরিক ও যষ্টিকততুল সদূশ। এই যষ্টিকধান্তের 
তওুল উদরস্থ হইলেই পরিপাক হয়। ইহাঁদিগকে ব্রীহিতগুলও 
কহে; ইহার গুণ__মধুররস, শীতবী্ধ্, লঘু$ মলবেরিক 
বাতত্স, পিত্তনাশক এবং শালিতঙুলের ন্যায় গুধযুক্ত । এই 
যষ্টিকধান্ত তগডুল অনেক প্রকার-_তন্মধ্যে হষ্টিকধান্ত-তওুলই 
ইহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণযুক্ত। এই তও্ডুল লঘু, সগিগ্ধ, 
ত্রিদোষনাশক, মধুর রস, মৃছবীর্ধা, ধারক, বলকারক, জর- 
নাশক এবং রক্তশালি তঙুলের স্যায় গুণযুক্ত। 

তৃণধান্তের তঙুল__ঈষৎ উষ্ণ, কষায়, মধুর রম, কটু, 
বিপাক, লঘু, লেখন গুণযুক্ত, কক্ষ, ক্লেদশোধক, বায়ুবর্ধক, 
মলমুত্ররোধক এবং পিত্ত, রক্ত ও কফনাশক। 

কম্ধুধান্তের তুল বায়ুবর্ধক, শরীরের উপচয়কারক, ভগ্ন 
সম্ধানকারক, গুরু, রুক্ষ, কফনাশক, শুক্রবর্ধক এবং অতিশয় 
গুণকর। চীনাকধান্ঠের তলের গুণ কু তওুলের সদৃশ । 

শ্তমাক ধান্-তওুঁল শোষক, কক্ষ, বাযুবর্ধক, কফ এবং 
পিল্তনাশক। কোদ্রব-তওুল বায়ুবর্ধক, ধারক, ললীতবী্ধ্য, 
পিত এবং কফনাশক। বনকোত্্রবধান্ত তুল উষ্কবী্ধয, ধারক 
এবং অত্যন্ত বায়ুবর্ধক | নীবার-তগুল, ( উড়ীধানের চাউল) 
শীতবীর্য্য, ধারক, পিত্বনাশক এবং কফ ও বায়ুজনক। 

নূতন তুল মধুর রস, গুরু এবং কফকারক। পুরাতন 
তুল লঘু ছিতজনক। ধান্ত এক বৎসর উত্তীর্ণ হইলে 
পুরাতন হয়। এই ধান্তের ত্লকে পুরাতন তুল বলা যায়। 

তুল পুরাতন হইলে লঘু হয় বটে, কিন্তু বীর্ঘয হ্রাস 
হয় না। বেশী পুরাতন হইলে ক্রমেই স্বীয় বীর্য হ্রাস হইতে 
থাকে। (ভাবপ্রকাশ )। [ ধান্ত দেখ। ] 

অগ্রহায়ণমাসে নবান্ন অর্থাৎ পার্বণ শ্রাদ্ধ করিয়া নূতন 
তওুল খাইতে হয়। অগ্রহাকণমাসে নবান্ন না করিতে পারিলে 
মাধ বা ফাস্তন মাসে পার্বণ শ্রান্ধ করিয়া নৃতন তঙ্ল আত্মীয় 
স্বজন প্রভৃতিকে দিয়া ভক্ষণ করিতে হয়। যিনি পার্বণ শ্রাদ্ধ 
করিতে না পারেন, তাহার অন্ততঃ দেবতা ও পিতৃ্দিগের 


[৪৮৩ ] 


তওুলিকাঁষ 


উদ্দেশে ভোজ্যোৎর্থ করিয়া নৃতন তুল ভোজন বিধেয় এ 
গুভদিনে চক্র ও তার! বিশুদ্ধিতে নব তওুল-ভক্ষণ প্রেয়স্কর । 
[ নবান্ন দেখ।] ভ্রষ্ট তলের গণ, রুদ্র, সুগন্ধি ও কফ- 
নাশক, পিত্তকারী। (রাজব') 
২ বিড়ঙ্ন। “পুংসি ক্লীবে বিড়ঙ্গ: স্তাৎ কৃমিস্নোজস্তনাশনঃ ৷ 
তওুকশ্চ তথা বেল্লমমোঘ! চিত্রত গুলা | (ভাবপ্রকাঁশ ) 
[বিড়ঙগ দেখ।] 
৩ তওুলীয়শাক | ৪ হীরকের পরিমাঁণবিশেষ, ৮টা শ্বেত- 
মর্ষপে এক তুল হয়। 
“লিতপর্ষপাষ্টকং তৃঙুলোভবেৎ।* (বৃহৎ্সংহিতা! ৮১২) 


তওুলপরীক্ষা (দ্বী) তুলেন পরীক্ষা ৩তৎ। দিব্যবিশেষ, 


নয় প্রকার দিব্য মধ্যে ইহা এক গ্রকার। চলিত কথায় 
চাঁউলপড়া। বীরমিত্রোদয়ে লিখিত আছে-_দন্দেহ হইলে 
বিচারক এই দিব্য প্রয়োগ করিবেন। ইহার বিধান__ 
তুল উত্তমরূপে ধৌত করিয়া গুরু হইলে দেবতান্নান- 
জলে একটী নূতন মৃষ্ময়পাত্রে ভি্গাইয়! রাখিয়! দিবে। এই 
রূপে একরাত্রি রাখিবে, বিচারক পরদিন শুচি হইয়া 
যথানিয়মে আসন পরিগ্রহ কনিবেন। পরে যাঁহাদের 
উপর সন্দেহ হইবে, তাহাদিগকে ন্নান করাইয়। শুন্ধাচারে 
পূর্বমুখে উপবেশন করাইবেন। পরে একখানা তূর্জপত্রের 
উপর অথব। ভূর্জপত্রের অভাবে পিপ্ললপত্রের উপর এই 
মন্ত্র লিখিলেন। |] 
“আদিত্যচন্ত্রাবনিলোধনলশ্চ দ্বৌতূমিরাপোহদয়ং যমশ্চ। 
অহ্শ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধ্যে ধর্মোছি জানাতি নরস্ত বৃত্তং ॥৮ 
, তৎপরে সেই পত্তিকা তাহাদের অন্তকস্থ করিয়া এ তুল 
চর্বণ করিতে দিবেন, সেই সময় যাহার গান্রকষ্গ ও তালু, 
শু হইবে এবং চর্কণ করিয়া ভূর্জপত্রে বা পিগ্ললপত্রে নিষঠী- 
বন ত্যাগ করিলে রক্ত দৃষ্ট হইবে, সেই দোষী, পরে বিচারক 
তাহাকে অপরাধান্নমারে দণ্ড দিবেন। ( বীরমিজোদয় ) 


তুলা (স্ত্রী) তগ-উলচ্‌ ততষ্টাপ্‌। ১ বিড়ঙ্গ। ২ মহাসমঙ্গ। 


বৃক্ষ, হিন্দী কগহিয়া। (রাজনি* ) 


তঙুলান্ু (ক্লী) তগুলক্ষালিতং অন্ুঃ মধ্যলো*। তঙুলোদক, 


চাউল ধোয়া জল, চেলুনীজল। পর্ধ্যায়-_জোষ্ঠাঙ্থু, তুলো 
দক, তওুলোখ। পল পরিমিত তল ৮ গুণ জলে নিক্ষেপ 
“করিবে । পরে ইহা ভাবিত করিয়া গ্রহণ করিবে, এই প্রকার 
জল বিশেষ হিতকর। (বৈদ্ভক) 


তঙুলিকার্জাম (পুং লী) তীর্থবিশেষ, যাহারা এই ভীর্থে গমন 


করে, তাহারা ইহলোকে কষ্ট*'পায় না, অস্তিমে ব্রক্ষলোক 
প্রাপ্ত হয়। 


তগু,লোঘ 


“জঙ্,মার্গাদপাবৃত্য গচ্ছেতগুলিকাশ্রমং। 
ন দর্গতিমবাপ্সোতি ব্রহ্মলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥* 
€ ভারত বন* ৮২ অঃ) 
তগুলী (স্ত্রী) তওঙুল-ভীষ্‌। ১ যবতিক্ত। লতা। ২ শশাগুলী 
কর্কটা। ৩ ততুলীয়শাক । (রাজনি' ) 
তণ্ডুলীক (পুং) তওুলীব কায়তি কৈ-কঃ। ততুলীয়শাক। 
তগুলীয় (পুং) ততুলায় তত্তক্ষণার হিতঃ তুল-ছ। (বিভাষা- 
হুবিরপৃপাদিভ্যঃ | পা ৫1১৪) পন্ধশাকবিশেষ, চলিত কথায় 
চাপানটে ক্ষুদেনটে ও গোয্লালণটে কহে। হিন্দী চব- 
রাই ও অল্পমরুষা ৷ পর্য্যায়_অগ্পমারিষ, তওঙুলীক, তুল, 
ভশ্তীর, তওুলী, তওুলীযক, গ্রস্থিল, বন্থবীর্ধ্য, মেঘনাদ, ঘনম্বন, 
স্ুশাক, পথ্যশাক, স্কু্জথুং শ্বনিতাহ্বয়, বীর, তওুলনামা। 
(&081500055 091760191795) | ইহার গুণ শিশির, মধুর, 
বিষ, পিত্ত, দাহ ও ভ্রমনাশক, রুচিকারক, দীপন ও পথ্য। 
ইহার পত্রের গুণ হিম, অর্শ, পিত্বরক্ত ও বিষকাশনাশক, গ্রাহক, 
মধুর, বিপাকে দাহ ও শোষনাশক এবং রুচিকারক। (রাজনি') 
ভাবপ্রকাশের মতে টাপানটের পর্যযায়--কাণ্ডের, তণুলেরক, 
ভণ্তীর, তওুলী, বীর, বিষপ্প, অল্পমারিষ। ইহার গুণ-_লঘু, 
শীতবীর্ঘ্য, কক্ষ, পিত্ত, কফনাশক, রক্তদোষীপহা রক, মলমৃত্র- 
নিঃসারক, রুচিজনক, অগ্নিগ্রদীগপক ও বিষনাশক । (ভাবগ্র' 
আরও আর এক গ্রকার তুলীয় দেখা যায়, তাহাকে 
পানীয়তগুলীয় কছে। এই জল তওুলীয়কঞ্চট বলিয়া গ্রসিদ্ধ। 
_ শপানীয়ং তুলীয়ঞ্চ কঞ্চটং সমুদাহ্বতং |” (ভাবগ্র*) 
ইহার গুগ তিক্ত, রক্ত, পিত্বস্ব, বায়ুনাঁশক ও লঘু। (ভাবপ্র') 
তুলীয়ক (পুং) ১ তগুলীক্মশাক, চাপানটেশাক । ২ বিড়ঙ্গ। 
তওুলীয়কমূল (লী) তঙুলীয়কন্ত মূলং ৬তৎ। তঙুলীয় শাকের 
মূল, কাট! নটের শিকড়। ইহার গুণ উষ্ণ, শ্লেম্ানাশক, 
রজোরোধকর, রক্তপিত্ত ও প্রদরনাশক । (আত্রেয়সংহিতা ) 
ততুলীয়িকা (ত্র) তঙুলীয় স্বার্থে কন্‌ স্রি্কাং টাপ্‌ কাপি 
অতইত্বং। বিড়ঙ্গ। (রাজনি*) 
তুলু (পু) তওুল পৃষো উত্তে সাধু১। বিড়ঙ্গ | (শবর' ) 
তলের ( পুং) তগুল বাহুলকাত স্বার্থে দ্। ততুলীয় শাক। 
তগুলেরক (পুং) তঙুলের স্বার্থে কন্‌। তগুলীয় শাক। 
তুলোথ (ক্লী) তওুলাৎ উত্তিষ্ঠতি উত্স্থা-কঃ। তওুলামু, 
চাউল ধোয়! অল, চেলনী জল। [তওুলামবদেখ।] * 
ততুলোদক (ক্লী) তঙ্ুলন্ত উদকং ৬তৎ। তগ্ুলক্ষালিত 
জল, চেলনী জল। [ তও্লাদু দেখ।] 
তণ্ডুলৌঘ (পুং) তথুলানামোঘঃ ৬তৎ। ১ তওুলয়াশি। ২ 
তখুলরাশির স্তান দৃশ্তমান বলিয়া বেড়বাশ। ্ 


[ 8৮৪ ] 


ততনুপ্ত 


তগ্ডেশ্বর (পুং)৬২ জন শিবভক্কের মধো এক প্রধান ভক্ত । 
?তগ্ি দেখ।] 
তৎ (আয )১ হেতু । (অমর) 
“তদঙ্গমগ্রং মঘবন্‌ মহাক্রতো |” ( রঘু ৩1৪৬ ) 
তৎ এই অব্যয় শব' হেত্বর্থে ব্যবহৃত হয়। (তরি) তন- 
কিপ্‌। ২বিস্তারক। (ক্লী) ৩ ব্রঙ্গের নামবিশেষ। 
পগুং তৎ সদিতি নির্দেশে ব্রহ্গণন্ত্রিবিধঃ স্থৃতঃ। 
্রাঙ্মণান্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিত] পুরা ॥* ( গীতা! ১৭1২৩) 
ও” তৎ সৎব্রন্মের এই ত্রিবিধ নাম। এই ভ্রিবিধ নাম 
দ্বার! পূর্বে ত্রা্মণ, বেদ ও যন্ত সৃষ্ট হইয়াছিল; এই নিমিত্ত 
্হ্মবাদিগণের বিধানোক্ত যজ্ঞ দান ও তপ শুকারপূর্ববক 
উদ্দাহত হইয়া থাকে। (তরি) (সর্বনাম) বুদ্ধিস্থ। 
তৎ, পরামর্শবিশেষ | সেই, তিনি, বিশেষ্য শব্ষের পরিবর্তে 
এই শব ব্যবহৃত হয়। “্যত্তদোর্নিত্যসম্বন্ধঃ |” ( শবশ' ) 
যৎ ও তত শব্দের সহিত নিত্য সম্বন্ধ । যৎ শব গ্রয়োগ 
করিলেই তৎশব্েের প্রয়োগ করিতেই হইবে। কিন্তু তত 
শব্দ যদ্দি প্রসিদ্ধার্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে যৎশন্বের 
প্রয়োগ না করিলেও চলিতে পারে। । 
তত (ক্লী) তনোতি তন-তন্‌ (তনিমৃঙ্ভ্যাং কিচ্চ। উপ্‌ 
৭৮৮) ১ বীণাদিবাগ্ত যন্ত্র, যে সকল বাণ্ঘ যন্ত্র তন্ত বা তার 
সংযোগে বাদিত হয়। 
"সততমুষভহীনং ভিন্নকীক্কত্য সড়জং।” (মাঘ ১১ স*) 
“সততং বীণারদিবাদ্যসহিতং ।* ('মল্লিনাথ ) 
যেমন বীণা, সেতার, ররাব, সারঙ্গী, রঞ্জনী, তন্থুরা 
কানুন, স্থরশ্ঙ্গার, এস্রার, একতার! ও গৌরীযন্ত্র গ্রতৃতি। 
(যন্ত্রকোষ) ইহা ছুই গ্রকার। এক প্রকার ধঙ্ছঃযে/গে 
বাদিত হয়, তাহাদিগকে ধন্ধুঃযন্ত্র কহে যথা বেহালা, এস্রার 
ইত্যাদি । অপর প্রকার অঙ্গুলিত্র বা কোণ যোগে বাদিত হয়, 
উহাদিগকে অন্থুলিত্রযস্ত্রকছে। (সঙ্গীতর* ) (জি) তন-ক্ত। 
২বিস্তারিত। ৩ব্যাপ্ত। ৪ বামু। (ক্লী) ভাবে ক্ত। 
৫ বিস্তার, সন্ধান। ৬ পিনত1। ৭ পুভ্র। “কারুরহং ততে! 
ভিষকৃ” ( খক্‌ ৯১১২৩) 'ততইতি সন্তান নাম তন্ততে 
ইন্মাৎ ততঃ পিত। তন্ততে হসৌ ততঃ পুত্র বাঃ (সার়ণ ) 
ততত্ব (ক্লী) সঙ্গীতশান্ত্র অল্পমাত্রা । 
ততর্দিন (দেশজ ) দেই অবধি। 
ততনুষ্টি (পুং) তত ধর্মসস্ততিং সুদতি বষ্টি কাময়তে কামান্‌ 
হুদ-ডু বশ-ক্ষিচ। ধ্ণাসম্ততিনোদক, ধর্মসন্ততিকামুক। 
*জপাপশক্রস্ততনুষ্টিমৃহতি” (প্বক্‌ ৫৩৪1৩) 'ততং ধর্দসস্ততিং 
হুদতি বষ্টি কাময়তে কামানু ততনুষ্টি। (সারণ) 


তিভুরি 


ততপত্রী (ক্বী) ততং বিস্বৃতং প্রং যন্তাঃ বহ্ত্রী। কমলীবৃক্ষ, 
কলাগাছ। (শবচ') ঙ 
ততম (জি) তেযাং মধ্যে নির্ধারিতো যোহসৌ তু ডমহ। 
(বা বহুনাং জাতিপরিপ্রশ্নে ভতমচ্‌। পা €1৩1৯৩) . 
বনহুর মধ্যে তিনি, অনেকের মধ্যে সেই। 
“স এতমেব পুরুষং ব্রহ্ম ততমমপশ্াদিদং।” 
ঃ (খ্বীতরেয়োপনি* ৩১২১৩) 
ততর (ব্রি) তয়োর্মধ্যে নির্ধারিতো যো হসৌ তদ্‌ ভতরচ। 
(কিংযতদে নির্ধারিণে দ্বয়োরেকন্য ভতরচ্। পা ৫৩1৯২) 
ছুই জনের মধ্যে তিনি। 
ততস্‌ (অব্য) তদ্‌-তসিল। তন শবের উত্তর সকল বিভ- 
ক্তিতে তসিল্‌ হয়। অনস্তর, তন্নিমিত্ত, সেই হেতু, তথায়, সেই 
স্থানে, তবে, তৎকর্তৃক। প্রথমাদ্দির় অর্থে ভসিল্‌ প্রত্যয় 
হইলে সেই সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়। 
ততঃপ্রভৃতি (অব্য) সেই অবধি, তদবধি। 
ততস্ততঃ (অব্য) ততঃততঃ বীপ্সান্নাং দ্বিত্বং। তাহার পর 
তাহার পর। “ততস্ততঃ প্রেরিতবামলোচনা” (শকুস্ত' ১ অ') 
ততস্তরাং (অব্য) হেতুভূতয়ো দ্বয়োর্মধ্যে একন্যাতিশয়ে 
ততঃ-তন্সপ্‌। হেতু ম্বরূপ ছুইটীর মধ্যে একটার উৎকর্ষ। 
ততস্তমাং (অব্য) হেতৃভূতানাং বহুনাং মধ্যে একম্তাঁতি- 
, শয়ে ততঃ তমপ্‌। হেতু স্ব্ধপ বহুয় মধ্যে একটীর উৎকর্ষ। 
ততস্ত্য (তরি) ততস্তত্র ভব; ততঃ ত্যপ্‌। তত্র ভব, তত্রতা, 
তদাগত, তজ্জ।ত, তৎসন্বদ্ধি । “ততত্তয়যাং বিনিস্তমক্ষম1* (মাঘ) 
ততামহ (পুং) ততম্ত পিতুঃ পিতা পিতরি তত ডামহঃ। 
পিতামহ । “অন্মাকং তাবকানমবনতানাং ততামহ।” ( ভাগ" 
৬1৯৪১) কোন কোন পুস্তকে তত তত এই ব্ধগ পাঠ 
দেখাযায়। সেইস্থলে তত তত ইহার অর্থও পিতামহ। 
ততি (শ্রী) তন-ক্িন্‌। ১ শ্রেণী। ২ সমূহ ৩বিস্তার। *বিশ্রন্ধং 
ক্রিয়তাং বরাহততিভিঃ মুস্তাক্ষতিঃ পল্ললে।” ( শকুস্তল। ) 
(তরি) তৎ পরিমাণং যেষাং তৎভতি। তৎ পঞ্বিমাণ, 
ততগুলি। এই ততি শব নিত্যবহবচনাস্ত। - 
ততিথী (স্ত্রী) তাবতীনাং পুরণী তাবৎ ডট্‌ তিথুড়াশগমঃ ভীপ্‌ 
বেদে অবশবলোগঃ। তাবতের পুরণীভূত। “পরিদিদেশ 
ততিথীং সমাং” (শত" ত্রা" ১৮1১৫) “তাবতিথীমিতি 
প্রান্তে ছান্দসোহবশবকলোপঃ।” ( ভাষ্য" ) 
ততিধ। (অব্য ) ততঃ প্রকারে ততিধাচ। তত গ্রকার। 
“তাবত্তেন্ততিধ! বাঁজিনানি” ( অথ্ববেঃ ১২২৩২) 
ততুরি (জি) তূর্ব হিংস্য়াং কি দিত্বং পৃষো" সাধুঃ। ১ হিংসক। 
“সভো ছাক্গা ৫ ততুরি” * খক্‌ ৬৬৮৭) “তিতূরিহিং- 
1 
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তত্ব 
সকঃ” (সায়ণ) ২ তাক্নক। প্দদখুমিত্রাবরুণং ততু্িং” 
(খক্‌ ৪1৩৯২) “ততুরিং তারকং' (লায়ণ ) 
ততৃপি [ তাতৃপি দেখ। ] 


তৎকর (ব্রি) তৎ করোতি তৎ-কএঞঃ-ট। তৎপদার্থবণরক । 

তৎকাল (পুং) স চাসৌ কালশ্চেতি কর্মধা*। ১ বর্তমানকাল। 
২ সেই সময়, সেইকাল। (তরি) স কালো যন্ত বনত্রী। ৩ তৎ 
ফালবৃত্তি। *প্রতিনিধৌ তৎকালাৎ* (কাতযা* তৌ* ১1৪1৫) 

'সকালো! যন্তাসৌ তৎকালঃ ভাবপ্রধানোনির্দেশঃ গ্রতি- 

নিধেস্তৎকালত্বাৎ যতঃ প্রতিনিধেঃ স এব কালো! যো মুখ্য- 
দ্রব্স্তাভাব* (ক্র্ক) 

তৎকালধী (ব্রি) তন্মিন্ফালে কার্ধাকালে ধী উপস্থিত 
বুদ্ির্যস্ত বহুত্রী। প্রভ্যুৎপন্নমতি, উপস্থিত বুদ্ধি, যাহার সেই 
সময়ে বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। 

তগুকাললবণ (ক্লী) বিট্লবণ। 

তশকালসংক্রান্ত (তরি) তশ্মিন্‌ কালে সাক্রাস্ত ৭ তৎ। 
সেই সময় যাহ! ঘটিয়াছে। 

ততকালসস্ভূত (ত্রি) তশ্মিন কালে সম্ভৃতঃ ৭তৎ। সেই 
সময় যাহা উৎপস্ন হইয়াছে 

তণকালে (দেশজ ) সেই সময়ে। 

তৎকালোচিত (দেশজ ) সেই সময়ের উপযুক্ত। 

তৎক্রিয় (ত্রি) বেতনং বিন' শ্বভাবতঃ সা! ক্রিয়া কর্ম যয 
বছুত্রী। কর্করণশীল, বেতন বিনা ভারবহনা'দি কর্তা। 
কর্দকার। (অমর) 

তৎুক্ষণ (পুং) স চাসে ক্ষণঃ কাঁলঃ কর্ধধা। সম্ভ, তখনই, 
সেইক্ষণে। “আধগ্চেন তক্ষা ভিষজেব'ততক্ষণঃ |” (মাঘ) 

তৎক্ষণাৎ ( দেশজ ) তখনই, অবিলম্বে । 

তণুক্ষণে (দেশজ ) সেই সময়ে, তথনই। 

তত্তুল্য (ব্রি) তাহার সমান, তৎসদৃশ, তৎসম 

তত্ব (রী) তনোতি সর্বমিদং তন-ৰিপ্‌ তুক্চ পৃষো" সাধু: । 
তন্ত ভাবঃ তত্ত্ব। ১ যাথার্থ। ২ স্বরূপ। ও ব্রক্জ। (অমর) 
৪ অনারোপিত স্বরূপ পরমাত্ম! | "সর্ধং খবিদং বন্ধ ব্রদ্গেবেদং 
সর্বং, (শ্রুতি) এই সকল জগংই ব্রহ্ম, যাহা! কিছু আছে, 
তাহা মকলই ত্রন্ম। ৫ বিলগ্থিত বাস্তাদি। ৬ চেতঃ। ৭ বস্ত। 
৮ সাংখ্যোজ প্র্কত্যাদি। সত্ব, রঃ ও তমঃ। 
". এই পরিদৃশ্তমান জগৎ, কার্ধ্য দেখিয়া ইহার কারণ 
অনুমান করাই সঙ্গত। পূর্বে বস্ত না থাকিলে ফোন বস্ত 
উৎপন্ন হয় না।' মন্ুষ্যের শর্ট থাক! যেমন অসম্ভব, 
অসৎ র্থাৎ অবস্ত হইতে কিছু উৎপন্ন হওয়াও সেইরূপ 
অসন্ভব। কেননা গ্রত্যেক বস্তরই উপাদানকারণ আছে, 
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ইহ! হ্বতঃ প্রসিদ্ধ । যেমন মৃত্তিক। হইতে ঘট ও শর হুইতে 
পষ্ট ইত্যাদি। অতএব প্রতিপন্ন হইল যে এই জগতের 
মূল কোন তত্ব আছে, সেই তত্ব প্রথমতঃ প্রকৃতি ও পুরুষ। 

আদিকারণ হইতে ক্রমশঃ কা্ধ্যপরম্পরার উৎপত্তি হয় 
বছিয়া সাংখ্যশান্ত্রবিৎ পঞ্ডিতের৷ আদ্দিকারণকেই প্রস্কতি 
বলিয়াছেন। কারণের কারণ ও সেই কারণের পুনরায় অন্ত 
কারণ এইন্প যদ্দি কারগপরম্পরা থাকে, তাহ! হইলেও এক 
স্থানে গিয়া কারণের পর্ধযবসান হইবে। প্রকৃতি সেই আদি- 
কারণের সংজ্ঞামান্্র। এই প্রক্কৃতি হইতে তত্ব সমুদয় আবি 
হইয়্াছে। প্রন্কৃতিতে উত্তম মধ্যম ও অুধম অর্থাৎ হুখ ছঃখ 
মোহ এই তিনটা গুণ দেখা যায়। সুতরাং প্রক্কৃতি হইতে 
উৎপন্ন তত্ব সকলেও এ এ গুণসমৃহ দৃষ্ট হইয়া! থাকে, এই 
ভন্ভই জগৎ সুখ ছঃখ ও মোহময় বলিয়া নির্দিষ্ট । 

তত্ব পদার্থ গুণ হওয়া! অসম্ভব, কারণ গুণ হইতে পদার্থ 
বা তত্ব উৎপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু সত্ব, রজঃ ও তমঃ 
এই তিনটা গুণজ্্ব্য নহে, পদার্থ দ্রব্য। 

সত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মিক! প্রকৃতি মহৎ (বুদ্ধিতত্ব ) 
অহঙ্কার, মন, চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, বাক্‌, পাণি, 
পায়ু, পাদ, উপস্থ, শবা, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, ক্ষিতি, অপ্‌, 
তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম ও পুরুষ এই পঞ্চবিংশতিতত্ব। 

এই পঞ্চবিংশতি তত্বই এই অগতের মূল কারণ। এই 
তত্ব সমূহ হইতে জগৎ উৎপর হইয়াছে । আবার যখন এই 
জগতের নাশ হইবে, তখন এই তত্বসমূহ "ও গ্রক্কৃতিতেই 
লীন হইবে । আবার সৃষ্টির প্রথমে প্রন্কতি হইতে তত্বনমূহ 
উৎপন্ন হইবে। ৮ 

প্রকৃতি হইতে এই প্রকারে তত্ব কল উৎপন্ন হয়। গ্রাথম 
প্রক্কৃতি হইতে মহত্ত্ব (বুদ্ধি), মহত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ব, 
অহঙ্কারতত্ব হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতম্মাত্রতত্ব, পঞ্চ. 
তক্সাত্রতত্ব হইতে পঞ্চমহাভূততব, এই চতুর্বিংশতি তত্ব, 
আবার স্ষ্টির বিলোপ কালে পঞ্চমহাভূত পঞ্চতগ্ম।ত্রে, পঞ্চ- 
তন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয় অহস্কারতব্ে, অহঙ্কার মহত্বব্বে, 
মহতত্ব প্রকৃতিতে লীন হইবে। সেই সময় প্রকৃতি ও পুরুষ- 
মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে । * (সাংখাদ* ) 

পাতঞ্জলদর্শনের মতে তত্ব ষড়বিংশতি, সাংখ্যোক্ত পঞ্চ- 


* “সত্বয়জন্তমসাং সামাঘস্থ।প্রকৃতিঃ প্রকৃতে্মছান্‌ মহতো ইহক্ষারঃ অহ 
স্কারাৎ পঞ্চতন্াত্রানাতর়মিক্রিয়ং তগ্ম।ত্রেতা; হুলতূতাদি পুরুষই তি গঞ্চবিং- 
শতিগগপঃ1৮ (সাংখান্' ১৬১১ 

"প্রকৃতেরমহাংস্ততোহহ্কারগুমানপ্চযোড়ণক:| 


ভন্দাদপি যোড়ণকাৎ গঞচেকা পঞতৃতানি।" (সাংখাকা') 
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বিংশতি ও ঈশ্বর) মায়াবাদী বৈদাস্তিকদিগের মতে ব্রন্মই 
এক্ক মাত্র পরমার্থতত্ব, তাহা! ভিন্ন আর কিছুই তত্ব নহে, 
কেবল মায়াকলিত। “সর্ধং খথিদং দ্ধ“ সকলই ব্রক্মময়, 
যাহা কিছুদৃষ্ট হয়, তাহা সকলই ব্রহ্ষ, এইজন্ত একমাত্র 
বরঙ্গই পরমার্থতত্ব, ব্রহ্গাতিরিক্ত অন্ত তত্বাস্তর নাই। 

মায়! পরব্রদ্দের শক্তিদ্ববূপ। ব্রঙ্গ মায়াবচ্ছিন্ন হইলেই 
জগতের উৎপত্তি হয়। কিন্তু স্থলাত্তরে তিনি নিত্য কু 
স্বভাব বলিয়া! উল্লিখিত হুইয়াছে। 

বৈদাস্তিকেরা একটী উপম। দিয় এই ছুইটী পরষ্পর 
বিরুদ্ধকথার সামঞ্জশ্ করিয়া থাকেন । যেমন বৃক্ষশ্রেণীর অভ্য- 
স্তর দিয়! উহার অন্তরালস্থ মহান্‌ আকাশ দর্শন করিলে সেই 
আকাশ খণ্ড খণ্ড দেখায়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা খণ্ডিত হয় 
ন1। সেইরূপ ব্রহ্ম মায়াবচ্ছিন্ন হইলেও বাস্তবিক অবচ্ছি্ন হয় 
না। তিনি শ্বভাবতঃ পূর্ণ ও মুক্ত ম্বরূপ, সেইরূপই থাকেন। 

বেদাস্তের মতে পরব্রক্ধ নিগুপ, নির্বিকার ও চিগ্নয় 
স্বরূপ । জগৎ যদি ভ্রম হইল, তাহা হইলে তিনি জগৎকর্তী, 
সর্ধনিয়স্তা ইত্যাদি যে সকল উক্ত হইয়াছে, ইহা সত্য নহে, 
আরোপমাত্র। বাস্তবিক শ্বরূপ নয়। জীব বাস্তবিক পরশ্রঙ্গ 
বই আর কিছুই নয়। অন্নমায্মা, অহ্ংবন্ধাশ্মি, তন্বমসি। 
ইত্যাদি বাক্যে ব্রন্দই এক তত্ব, তদতিরিক্ত অন্ত কোন তত্ব 
নাই। [বিস্তৃত বিবরণ ব্রহ্ম ও প্রক্কতি শব দেখ ।] 

চতুস্তন্ব তেজঃ অপ পৃথিবী আত্মা। পঞ্চতত্ব শব, স্পর্শ, 
রূপ, রস, গন্ধ। যট্তত্ব ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, 
পরমাত্ম! | 

সপ্ত তত্ব পঞ্চমহাভূত, জীব ও পরমাত্মা। নবতত্ব পুরুষ, 
প্রকৃতি, মহতত্ব, অহঙ্কার, নতঃ, বায়ু জ্যোতি, অপ্‌, ক্ষিতি। 
একাদশতত্ব শ্রোত্র, ত্বক্‌, চক্ষু, নাসিক, জিহ্বা, বাক্‌, পাণি, 
পায়ূ, পাদ, উপস্থ, মনঃ। 

ত্রয়োদশ তত্ব নভঃ, বাযু,)জ্যোতি, অপৃ, ক্ষিতি, শ্রোত্র, 
ত্বক্‌, চক্ষু, স্্াণ, জিহ্বা, মন, জী বাতা, পরমাত্মা । যোড়শতত্ব 
পঞ্চভৃত, পঞ্চজানেক্জিয়, মনঃ, রিপঃ রস, গন্ধ, শব, স্পর্শ । 
সপ্তদশতত্ব যোড়শতত্ব ও আত্মা 

শৃন্তবাদী বৌদ্ধদিগের মতে শুন্তই একমাত্র জগতের তত্ব- 
ভাব অর্থাৎ যাহ। আছে বলিয়া আইভৃত হয় তাহার শেষফল 
অভাব বা বিনাশ । সেই বিনাশা বস্তমাত্রেরই শ্বধর্মী বা 
গ্বভাব। শৃন্টবাদিদিগের মনোভাব" এই যে, বস্তর আদিতে 
উৎপত্তির পুর্বে শৃন্ঠ বা অভাবই তত্ব, শেষেও শৃন্ত বাঅভাব | 
মধ্যে যে বংকিঞ্িত স্থায়িত্ব দেখা! যায়, বিবেচনা! করিয়া 
দেখিলে তাহাও অভাব *বা শুন্ত খালিয়া আহ! সুতরাং 


তত্ব [ ৪৮৭ ] তত্ব' 


পৃন্ততত্ববাদীদিগের মতে, মৃত্যুর পর শুন্ত ভিয্ন আর কিছুই 
থাকে না। অতএব মরিলেই মুক্তি। শৃন্ঠই তত্ব 
সার, ইহা মূঢবুদ্ধি কুতাক্ষিকদিগের প্রলাপ |) ৃন্টবাদী 
নান্তিকবুদ্ধি মোহবশতঃ এ রূপ জল্পনা করে। তাহা সগ্রমাণ 
করিতে পারে ন|। 

চার্ধাকের মতে ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ, এই চারিটা 
তত্ব, ইহাই জগতের 'কারণ। এই চারিভৃত হইতেই স্থাবর- 
জঙ্গমাত্মক পরিদৃশ্মান জগৎ উৎপন্ন হইতেছে। এই চারিটী 
ভিন্ন অন্ত কোন তত্বাস্তর নাই। (চার্ধাক) 

কোন অর্থংদিগের মতে জীব ও অজীব এই ছই তত্ব, 
ইহাই জগতের আদিকারণ। অপর অর্থৎদিগের মতে জীব, 
আকাশ, ধর্ম, অধর্শা, গুগল, অস্তিকায় এই ৫টা তত্ব এই ৫টা 
তত্বই জগতের মূল। 

অপর অর্থৎদিগের মতে জীব, অজীব, আশ্রব, বন্ধ, সংবর, 
নির্জর, মোক্ষ এই ৭টা তত্ব । [জৈন দেখ।] 

দ্বৈবাদী পূর্ণগ্রজা চার্্যদিগের মতে তত্ব ছুই প্রকার 
স্মতন্ত্র ও অন্বতন্ত্র। রামান্থুজদিগের মতে চিৎ অচিৎ ও 
ঈশ্বর এই ত্রিতত্ব। 
' পাশুপতশাস্ত্রবিৎ নকুলীশাচার্ধ্য শৈবদিগের মতে পতি, 
পণ্ড ও পাশ এই ত্রিবিধ তত্ব। 

জ্যোতিষে তত্বের বিষয় এইকূপ লিখিত আছে,_তৰ 
৫ প্রকার পৃথী, জল, অগ্নি, বাযু, আকাশ । ইহাদিগের গুণ 
অস্থি, মাংস, নখ, ত্বক্‌, লোম এই ৫€টা পৃথীতত্বের গুণ । শুক্র, 
শোণিত, মজ্জা, মল, মূত্র, এই ৫টী জলতত্বের গুণ নিজ্রা, 
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লাস্তি, আলম্ত এই ৫টা তে্স্তত্বের গু৭। ধারণ, 
চালন, ক্ষেপণ, সস্কোচন ও প্রসারণ এই ৫টা বায়ুতত্বের গুণ। 
কাম, ক্রোধ, মোহ, লজ্জা! ও লোভ এই ৫টা আকাশতত্বের 
গুণ। আকাশ হইতে বাযুর, বাষু হইতে অগ্নির এবং অগ্নি 
হইতে জলের ও জল হইতে মহীর উৎপত্তি হইয়াছে । মহী 
জলেতে, জল রবিতে এবং রবি বাধুতে লয় হয় । এই পঞ্চতত্‌ 
হইতে সমুদয় স্থতটি হইয়াছে। পৃথীতত্বের ৫টা গুণ । জলের ৪টী 
গুণ। তেজের৩টী গুণ। বায়ুর গুণ ছুইটী। আকাশের এক 
গুণ । পৃথথী গন্ধতম্মাত্র। জল রসতন্মাত্র। অগ্নিক্ূপত্মাত্র। বায়ু 
স্র্শত্নাত্র । আকাশ শখ তক্মাত্র। এই ৫টী পঞ্চতত্বের গুণ। 

তত্বের প্রস্কৃতি। পৃথীতত্ব কঠিন, জল লীতল, অগ্নি উষ্ণ, 
বানু চর ও আকাশ স্থির । 

তন্বের স্থান.। পৃর্থীতত্বের স্থান নাভির উপরদেশ, জল- 
তত্বের স্থান মস্তিষ্ক, অগ্মিতত্বের স্থান পিত্ত, বাযুতত্বের' স্থান 
নাতিদেশ এবং আকাশতদ্বের স্থান মন্তক। 


তত্বের দ্বার। পূ্থীতত্ের দ্বার মুখ, জলতত্ববের দ্বার লিঙ্গ, 
অক্ষির নেত্রহয়, বায়ুর উভয় নাসিকা এবং আকাঁশতত্বের 
বার কর্ণতবয়। + 

তত্বদ্বারের ক্রিযনা। পৃথবীতত্বদ্বারের ক্রিয়া ভোজন, জল- 
ছবারের ক্রিয়াবমন, অগ্িদ্ধারের সৃষ্টি, বাু দ্বারের আস্বাণ এবং 
আকাশঘারের ক্রিয়া শব । 

তত্বের গুণ । পৃর্থীতত্বের ভয়, জলের লোভ, অগ্ির লজ্জা, 
বায়ুর সস্তোষ এবং আকাশের ছুঃখ। 

এক এক তত্ব মধ্যে পঞ্চতত্বের উদয়চক্র-- 

পৃরী আকুশ বায়ু অগ্নি জল। 


জল পৃথী আকাশ বারু অন্নি। 
অগ্নি জল পৃথী আকাশ বাযু। 
বাু অগ্নি জল পৃথী আকাশ। 
আকাশ বায়ু অগ্নি জল পৃথবী। 


প্রায় অনেকেই অবগত আছেন যে, শ্বাস প্রশ্বাস অহরহ 
উভয় নাসিকায় সমানরূপে বহন হয়, কিন্তু তাহ। ভ্রম মাত্র। 
স্বাদ গ্রশ্বাস জোয়ার ভাটার তায় চন্দ্র নুরের ও অন্তান্ত 
গ্রহার্দির আকর্ষণে এবং তিথি অনুসারে যথানিপনমে ইড়া 
পিঙ্গলা অর্থাৎ বাম কিংবা! দক্ষিণ নাসাপুট মধ্যে প্রথমতঃ 
হুর্যোৌদয়কালে উদয় হয়। পরে এক এক নামিফা আড়াই 
দণ্ড (ইংরাজি একঘণ্টা ) কাল স্থিতি হইয়া উভয় নাসিকায় 
২৪ বার সংক্রমণ হইয়া! থাকে । ওঁ আড়াই দণ্ডকাল যখন 
কোন নাসিকার মধ্যে শ্বাস প্রশ্বাস বহন হয়, তৎকালে পৃর্থী 
জল অগ্নি বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চতত্বের উদয় হয়। পৃথীতত্ব 
উদয় হুইয়া ৫* পল (ইংরাজি ২* মিনিট) কাল অবস্থিতি 
করে এরূপ জলতম্ব,৪০ পল (ইংরাি ১৬ মিনিট), অগরিতত্ব 
৩* পল (ইংরাজি ১২ মিনিট ), বাযুতত্ব ২০ পল ( ইংরাজি ৮ 
মিনিট ), আকাশতত্ব ১ পল (ইংরাজি ৪ মিনিট) উদয় 
হইয়া স্থিতি থাকে। 

প্রতি নাসাপুটে বাধুবহনকাঁলে পঞ্চতত্বের উদয় হুইয়া 
থাকে। পঞ্চতত্বের বিবরণ নিম্নলিখিত উপায়ে জানিতে 
পারা যায়। প্রথমে তত্বের সংখ্য। নিরূপণ, দ্বিতীয় শ্বাসের 
সঙ্কান, তৃতীয়ে জরের চিহ্ন, চতুর্থে বায়ুর গতি, পঞ্চমে বর্ণ, 
ষষ্ঠে তত্বের উপদেশস্থান, সপ্তমে সাধুর নিকট উপদেশ- 
গ্রহণ, অষ্টমে গতির লক্ষণ জানিতে হইবে। প্রাতঃকালে 
ত্বপূর্বক বৃদ্ধাঙ্গুলি স্বার1 উভয় নাসাপুট ধারণ করিয়া তত্বাদি 
জ্ঞাত হইবে। 

পৃথীতত্বের লক্ষণ নাদিকারছের ঠিক মধান্থল দিয়া অন্ত 
কোন পার্খে না ঠেকিয়া শ্বাস বহন হইবে। শ্বাস দ্বাদশা- 


তত্ব [ 8৮৮ ] ছত্ব 


হুল পর্যন্ত নির্গত হয়। তৎকালে গলায় মধুর রস উৎপত্তি 
হইবে । এই সময় কেবল মনে পীতবর্ণ বিষয় চিন্ত। হইবে। 
কোন প্রকরণ করিলে গীতবর্ণ দর্শন “হইবে । উত্বম দর্পণে 
নিঃশ্বাম ফেলিলে চতুক্ষোণ এবং পীতবর্ণ দৃষ্টি হইবে । জান্ু- 
দেশে ইহার স্থিতি আড়াই দণ্ডকাল মধ্যে ৫* গল কাল এই 
অবস্থায় স্থিত থাকিবে । এই রূপ কার্ধ্য হইলে তাহাকে পূর্থী- 
তত্ব বলিয়া জানিতে হইবে । রবিগ্রহের আকর্ষণে বাম 
নামিকায় পৃর্থীতত্বের উদয় হয় এবং দক্ষিণ নামিক! বহন 
কালে যখন পৃথীতত্বের উদয় হয়, তখন বুধগ্রহ তাহার অধি- 
পতি হন। পৃর্থীতব্বের নক্ষত্র ২৩ ধূনিষ্া ২৭ রেবতী ১৮ 
জ্যে্ঠা ১৭ অনুরাধা ২২ শ্রবণ! অভিজিৎ ২১ উত্তরাধা়া। 
জলতব্বের লক্ষণ। ইহার গতি অধোগামী অর্থাৎ নাসিকা- 
পুটের নিম্নভাঁগে ঠেকিয় শ্বাস বহন হইবে। শ্বাসের পরি- 
মাণ ১৬ আঙ্গুল হইবে। তখন গলায় কধায় রস অনুভব 
হয়, দর্পণে নিশ্বাম ফেলিলে অর্ধচক্রা্কৃতি ও শ্বেতবর্ণ দৃষ্ 
হইবে। মনে শ্বেতবর্ণ উদয় হইবে । কোন প্রকরণ করিলে 
শ্বেতবর্ণদৃষ্ট হইবে । পাদাস্তে ইহার স্থিতিও আড়াই দণ্ড মধ্যে 
৪* পল কাল। এই সকল কার্যই জলতত্বের লক্ষণ জানিবে। 
দক্ষিণ নামিকাবহনকালে শনিগ্রহ ইহার অধিপতি হয় 
এবং বাম নাসিক! বহনকালে চন্দ্র এই তত্বের অধিপতি 
হয়। এই তত্বের নক্ষত্রের নাম ২০ পুর্ববাধাঢ়া ৯ অশ্লেষা ১৯ 
মূলা ৬ আর্্রা ৪ রোহিণী ২৬ উত্তরভাত্রপদ ২৪ শতভিষ!। 
অগ্নিতত্তবের লক্ষণ_-ইছার গতি উদ্ধগামী অর্থাৎ নাসিকাপুটের 
উপরিভাগে ঠেকিয়া শ্বাস বহন হয়। প্রশ্বাসের পরিমাণ 
৪ আন্কুল। গলাতে'তিক্ত রসের উত্তব হয়। দর্পণে শিশ্বাস- 
ত্যাগ করিলে ক্রিকোণাকার ও রক্তবুর্ণ দৃষ্টি হইবে। আড়াই 
দণও মধ্য ৩* পল এভাবে স্থিতি থাকিবে এবং রক্তবর্ণ 
মনে উদয় হইবে ও কোন প্রকরণ করিলে রক্তবর্ণ দৃষ্ট 
হইবে। স্বন্ধদেশে ইহার স্থিতি, দক্ষিণ নাসিক বহনকালে 
মঙগলগ্রহ ইহার অধিপতি এবং বাম নাসিকাবহনকালে 
শুক্রগ্রহ ইহার অধিপতি । এই তত্বের যে যে লক্ষত্র তাহাদের 
নাম ২ ভরণী ৩ ক্ৃত্তিকা ৮ পুষ্যা ১০ মঘ| ১১ পূর্ববফন্তনী 
২৫ পূর্বভাদ্রপদ ১৫ ম্বাতি। বাসুতত্বের লক্ষণ-_-শ্বাস তি্ধ্যক্‌- 
গামী অর্থাৎ নাসাপুট মধ্যে তির্ধযক্রূপে পার্থে ঠেকিয়া বহন 
হয়। এবাসুর পরিমাণ ৮ আমুল। এ সময় গলায় “অল্প 
রসের উৎপত্তি হয়, দর্পণে শ্বাস নিক্ষেপ করিলে গোলাক্কৃতি 
ও শ্তামবর্ণ কিংক! নীলবর্ণ দৃ্ট হয়। নাভিমূল ইহার স্থিতি 
দক্ষিণনাসিকা-বহনকালে অধিপতি রাহ, বাম নাসিক 
বহমকালে অধিপতি বৃহস্পতি। এই তত্বে নক্ষত্রগণের 


নাম ১৬ বিশাখা ১২ উত্তপ্নফন্তনী ১৩ হস্তা ১৪ চিতা ৭ পুল" 
্বস্থ ১ অস্থিনী ৫ মৃগশির]। 

আবাশতত্বের লক্ষণ । সর্বব্যাপী অর্থাৎ নাসাপুষ্ের সর্বস্থান 
দিয়! বাঁ নির্গম হুয়। সর্বগামী এইজন্য পরিমাণ স্থির কর! 
যায় না। গলায় কটুরসের উত্তব হয়। দর্পণে নিশ্বাস ফেলিতে 
বিন্দু বিন্দু নান! রকদের বর্ণ দৃষ্ট হয় এবং. মিশ্রিত বর্ণ মনে 
হয়। ইহার স্থিতি আড়াই দওকাল মধ্যে মন্তকে ১* পল 
মাত্র । এই তত্ব সর্ধবকার্ধ্ে নিক্ষপ। এজন এ তত্ব বহুন সময় 
কোন কার্ধ্যাদি করিতে নাই, করিলে সেই কর্ণ সিদ্ধি হয় না। 

পৃ্ীতত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্রহ্ষা, জলতত্বের বিষুঃ, 
অগ্নিতত্বের রুদ্র, বাযুতত্বের ঈশ্বর 'ও আকাশতত্বের সদাশিব। 

পৃথী কিংবা জলতব-সময় প্রশ্ন হইলে কর্মের গুভফল 
হয়। বহ্ছিতত্ব সময় প্রশ্ন হইলে শুভাশুভ মিশ্রফল হয়। বাধু 
কিংবা আকাশতত্ব সময় প্রশ্ন হইলে হানি ও মৃত্যুকর ফল হয়। 

অগ্সিতত্বের উদয়কালে মারণাদি কার্ধ্য করিবে । জলতত্ব- 
বহুনকালে শাস্তিকাধ্য। বায়ুতত্বে উচ্চাটন, পৃ্থীতদ্বে স্তস্তনাদি 
কার্ধ্য, আকাশতত্ব সময় কোন কার্য করিবে না। পৃথবীতদ্ব 
সময়ে স্থির কার্য ও জলতত্ব সময়ে চর কার্ধ্য করিবে। 

জলতত্ব পশ্চিমদিকের অধিপতি, পৃ্ীতত পূর্বদিকের, 
অন্নিতত্ব দক্ষিণদিকের, বাুতত্ব উত্তরদিকের, আকাশতত্ 
উর্ধ অধঃ মধ্যস্থলে এবং অগ্নি, ঈশান, বায়ু, নৈথতদিকের 
অধিপতি । 

পঞ্চতত্বের উদয় ও স্থিতি জানিবার উপায় ।-_৬ ঘণ্ট। 
হইতে ৭ ঘণ্টা পর্ধ্যস্ত যখন বাম নাসিকাঙ্গ বাধু বহন হইবে, 
তখন পৃথ্থীতত্বের উদয় হইয়া! ৫* পল (ইংরাজি ২* মিনিট) 
পর্যন্ত স্থিতি। তৎপরে জলতব্বের উদয় হইয়া ৪* পল 
(ইংরাি ১৬ মিনিট পর্যন্ত), তৎপরে অগ্নিতত্বের উদয় হইয়! 
৩০ পল (ইং ১২ মিনিট), তৎপরে বাধুতত্বের উদয় হইয়া 
২* পল (ইং ৮ মিনিট) তাহার পর আকাশতত্বের উদয় 
হইয়া! ১* পল (ইংরাঙ্জি ৪ মিনিট) পর্যন্ত স্থিতি হইবে। 
বামনাসাপুটে বাঁযুর স্থিতি-সময় তত্বের উদয় ও স্থিতির 
উদাহরণ । 


ঘণ্টা মিনিট তত্ব গ্রহ 
৬ ২৯ পৃথী বৃহস্পতি 
৬ ৩৬ জল শুক্র 
৬ ৪৮ অগ্সি বুধ 
৬ ৪৬ বানু চ্ন্র 
ণ আকাশ টি 


দক্ষিণ নাদা'পুটে বায়ুর স্থিতিক।লে তত্বের উদয়. 


তত্বজ্ঞান 
ঘণ্টা মিনিট তত্ব গ্রহ 
৭ ২ পৃথী নবি 
৭ ৩৩ জল &॥ শনি 
গ ৪৮ অগ্মি মঙ্গল 
৭ ৫৬ বায়ু রা 
৮ * আকাশ 


এই নিয়মে কোম্‌ সময় কোন্‌ তত্বের উদয় হইবে তাহা 
জানিতে পারিবে। 
তত্বজ্ঞ (ত্রি) তত্বং জানাতি তত্ব-জ্ঞা-কঃ। তৰজ্ঞানী, যাহার 
ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান জন্মিয়ছে। এই জগতে সকল বস্তই 
ছঃখময় ইহ! জানিয়া ধাহারা তত্বকে (ব্রহ্ম) জানিয়াছেন, 
ব্র্গজ্ঞানী, তত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে সমাধির আবশ্তক। 
[ জীবন্ুক্ত দেখ।] 
তত্বজ্ঞান (ক্লী) তত্বন্ত ত্রন্মতত্বস্ত জ্ঞানঃ ৬তৎ। ব্রহ্গভ্ঞান। 
নৈয়ায়িকদিগের মতে প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, 
ৃ্টাত্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতওা, 
হেত্বাভাস, ছল, জাতি, নিগ্রহ্স্ান, এই ষোড়শ পদার্থের জ্ঞান 
ত্রজ্ঞান, * ইহার স্বরূপ জানিতে পারিলে জীব অপবর্থ লাভ 
করিতে পারে। যতদিন পর্য্যস্ত এই ষোড়শ পদার্থের তত্ব- 
জ্ঞান ন! হয়, ততদিন অপবর্গ হইতে পারে ন1। (স্তায়দর্শন ) 
সাংখ্য ও পাতঞ্জলের মতে প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ- 
জানই তবজ্ঞান। -পুরুষ যখন নিরন্তর দুঃখে অভিভূত হুইয়! 
প্রকৃতির তত্বহথসদ্ধানে প্রবৃত্ত হইবে, "মুখ, ছুংখ ও 
মোহময়ী প্রক্কতির মালায় অভিভূত হওয়া কর্তব্য নহে, আমি 
পুরুষ নিগু পণ, নি্লেপ, সচ্চিদানন্বময়, প্রক্কাতি আমাকে এত- 
দিন বিমোহিত করিয়া রাখিয়াছিল, এখন হইতে সাবধান 
হওয়! আবশ্তক। এইবগ জ্ঞান হইলে পুরুষ প্রক্কৃতি হইতে 
পৃথক্‌ থাঁকিবার চেষ্টা করিবে। প্রক্কৃতি ও পুরুষের এই 
প্রকার ভেদজ্ঞানের নাম তত্বজ্ঞান। এই মতে প্রত্যেক 
পুরুষের ( জীবাত্মার) কোনও এক সময়ে তত্বজ্ঞান হইবেই 
হইবে। যতদিন না এই তত্বজ্ঞান অন্মিবে, ততদিন প্রক্কৃতি 
পুরুষসঙ্গ হইতে বিরত হইবে না। প্রক্কৃতি পুরুষের এইজ্ঞান 
উৎপন্ন করাইয়! নিবৃত্ত হইবে। (সাংখ্যদ*) 
বেদান্তমতে জীব অবিষ্ভা দ্বারা অভিভূত হইয়! 
বস্তর স্বরূপ জানিতে পারে না। রজ্জুতে মপের ন্যায় ব্রন্গে 
পরিদৃশ্ীমান অ্গৎ অবলোকন করে। জগতে যাহা কিছু দেখ! 
ক পগ্রমাণ-প্রমের-সংপর-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্কনির-বাদ- 
জজস-বিভগুহেত্ব।ভাস-হছল-জ।তি-নিগ্রহানানাং তত্বজনান্িঃশ্রের়স। ধি- 
গম:।” (গৌতম ৯) ঃ 
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তত্জ্ঞান 


বায়, সকলই ব্রহ্ম, কিন্তু অবিস্তাতিভূত জীব জগতে ব্রন্ক্ষে 
অবলোকন না করিয়া ঘট, পট, মঠ প্রভৃতি দেখিয়৷ থাকে, 
হতদিন ন! অবিদ্যা নাশ হইবে, ততদিন ব্রদ্ধের শ্বরূপ কিছু- 
তেই উপলদ্ধি করিতে সমর্থ হইবে না। 

অবিদ্যা নাশ হইলেই আর জগৎ দেখিতে পাইবে না, 
তখন দেখিবে জগৎই ব্রহ্ম । পূর্বে যাহা বিচিত্র বলিয়! ভাবিয়া- 
ছিল, তাহাই দেখিবে ইহা আর কিছুই নহে, কেবল ব্রহ্ম, 
পসর্ব খন্িদং ব্রহ্ম” (শ্রুতি) সকলই ব্রহ্মময়। তখন আর 
*ত্বং অহং» তুমি আদি ভেদ থাকিবে না, সকলই অহংপদ- 
বাচ্য হইবে। এক্ট প্রকার জ্ঞানের নাম তৰজ্ঞান। 

জীব ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিবামাত্র ব্রঙ্গ হয়, আত্মজ্ঞ সংসার 

£খ অতিক্রম করে ইত্যাদি বহুতর শ্রুতিবাক্য প্রমাণে ও 

তদনুকুলযুক্তিতে স্থির হয় যে তব্জ্ঞান ব্যতীত জীবের 
ছুঃখাতীত হইবার আর কোন উপায় নাই, ব্রন্মই আমি, 
ইত্যাকার অসন্দিপ্ধ অন্থতবের নাম তত্বজ্ঞন, এই জ্ঞানের 
প্রধান উপায় শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন তাঁহার সাহায্যকারী 
মাত্র। শান্ত্রকথা গুনিলেই যে শ্রবণ হয়, তাহা হয় ন। গুরুমুখে 
শাস্ত্রীয় উপদেশ শুন1, মনোমধ্যে তাহার বিচারিত অর্থ ধারণ 
করা, সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরায় ব্রহ্ষাই সমুদায় শাস্ত্রের তাৎপর্য 
আঁছে, এ বিষয়ে বিশ্বাস, এতগুলি একত্র হইলে তবে তাহ! 
শ্রবণ বলিয়। গণ্য হইবে। তত্তিন্ন শ্রবণ শ্রবণ নহে। 
ইহার একটী লৌকিক দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে। 

মনে কর, তোমার বাঁটীতে গিয়৷ তোমার চাকরকে কহি- 
লাম “তামাক সাজ” সে তামাক সা্ধিল না, পরে আমি ছুঃখিত 
হুইয়। কহিলাম, তোমার চাকর আমার কথা শুনে নাই। 
এখন দেখ, সত্য সত্যই কি তোমার চাকর, আমার রুথা শুনে 
নাই, "তামাক নাজ” এ শব্ধ কি তাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হয় নাই, 
তাহা হইয়াছিল, সে তাহ! শুনিয়াছিল, কিন্তু সে কথ! মনে 
স্থান দেয় নাই, আদর করে নাই, অর্থাৎ সে কথার অর্থ 
কার্ধ্ে পরিণত করে নাই। 

অতএব উপর উপর. শুন! শুনা নহে। শত শত লেক 
বেদান্ত অধ্যয়ন করে, তত্বমসি বাক্যও শ্রবণ করে এবং তাহার 
অর্থও আদরপূর্ববক গ্রহণ করে, অথচ তাহাদের তন্বজ্ঞনের 
উদয় হয় না। অথচ অনেকে বেদান্ত অধ্যয়ন না করিয়াও 
তত্বমদি এই বাক্য না শুনিয়াও তত্বজ্ঞান লাভ করে। শাস্ছে 
কথিত আছে, কপিল, বামদেব প্রভৃতি জন্ম হইতে তব্বজ্ঞানী, 
সুতরাং শ্রবণের জন্ত তত্বজ্ঞান রা তবজ্ঞান শ্রবণের কার্য 
একথা কিরূপে স্বীকার করা যায়, এই জন্য আচার্ধ্যদে 
শঙ্কর বলেন, ইহার গ্রত্যুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই দে, 


ভত্বজ্ঞানীর্ঘদর্শন 


চিত্তের অনির্মলতা ও জন্মান্তরীয় পাপ প্রভৃতি প্রতিবন্ধকে 
শ্রবণ-ফল তৰ্বজ্ঞান অবরুদ্ধ থাকে । তাহাতে তাহার কারণ" 
তার অভাব থাকে না। যেমন অগ্নি সংযোগ থাকিলেও মণি- 
মন্্াদি গ্রাতিবন্ধকে দাহ কার্য অবকুদ্ধ থাকে, তেমনি 
শ্রবণফল তন্বজ।ন নাঁনা গ্রতিবন্ধকে অবরুদ্ধ থাকে। 
প্রতিবন্ধক ক্ষয় হইলেই তাহ! উদয় হয়। কপিল প্রভৃতির 
ভাহাই হুইয্াছিল। তাহাদের পূর্বঞন্মের শ্রবণ এ জনে 
প্রতিবন্ধক শৃন্ত হইয়া তত্জ্ঞান উৎপাদন করিয়াছিল, সেই 
জন্ত ইহজন্মে তাহাদের শ্রবণ মননাদি করিতে হয় নাই। 
অতএব শ্রবণই তত্বজ্ঞ।নের প্রধান কার, মনন ও নিদিধ্যাসন 
ভাছায় সহকারী কারণ। তত্বমসি মহাবাক্য শ্রবণ করিলে 
তাহার অর্থে যে অবিশ্বাস ও অসম্ভব বোধ প্রভৃতি ঘটন! হয়, 
সে ঘটনা মনন দ্বার নিবারিত হয়, মননের পরেও যদ্দি 
ল্পষ্টরূপে আমি ব্রদ্গ অন্ত কিছু নহি এ অনুভব না৷ হয়, তাহা 
হইলে নিদিধ্যাসনের আবশ্ক হয়। নিদিধ্যাসনে সিদ্ধি লাভ 
করিতে পারিলেই এ অন্ুতব স্থিরতর হয়। অন্তথা হইলে 
তত্বজ্ঞন হুইবে না। 
কোন কোন আচার্য্য বলেন, নিদিধ্যাসনই তত্বজ্ঞানের 
মূল কারণ, শ্রবণ ও মনন তাহার সহায়। আপনার ত্রহ্মভাব 
অপরোক্ষজ্ঞানে আরূহ হওয়াই তত্বজ্ঞান। যেমন মক্ুমত্রী- 
চিকার জল ভ্রান্তি, স্ই প্রকার ব্রহ্গে দৃশ্ঠত্রান্তি। নুতরাং 
দৃশ্ত গ্রপঞ্চ মিথ্যা, ব্রঙ্গই সত্য। প্রথমে এই জ্ঞান অর্জন ও 
দুঢ় করিতে হয়, অনস্তর আমি এই জ্ঞান ও তাহা'র আলম্বন 
দেহ, ইঞ্জিয় ও মন সমস্তই ভ্রাস্তিবিশেষের বিলাস, অন্ত কিছু 
নহে, স্থতরাং আমি জ্ঞান ও আমি জ্ঞানের আলম্বন, সমস্তই 
্রন্ধে, রজ্জু সর্পের ন্যায় মিথ এই জান যখন অবিচাল্য হয়, 
তখন আপনা আপনি “অহ” অর্থাৎ আমি এই জ্ঞানটা 
ইন্জিয় ও মন গ্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়া ব্রঙ্গে গিয়া অবগাহন 
করিতে থাকে। অহ্ংজ্ঞান-্রন্মাবগাহী হইলেই তত্বজ্ঞান 
হুইয়াছে বলিয়া অবধারণ করিবে । এইরূপ তত্বজ্ঞান হইলেই 
মোক্ষ অনিবার্ধ্য | তত্বজ্ঞ(নই জীবের একমাত্র উদ্ধারের উপায়, 
এইরূপ ততজ্ঞন হইলে, তাহাকে আত্মজ্ঞান বা ত্রহ্মজ্ঞান বলা 
যাইতে পারে। এই তত্বজ্ঞান সাত্বিক, রাজসিক ও তামমিক 
মনোবৃত্তির অতীত, স্থতরাং গুণাতীত। এখন যাহা হ্বখ দুঃখ 
বলিয়! জান, সে অবস্থা সে স্থখ ছুঃখের অতীত। ( বেদান্ত) 
তত্বজ্ঞানার্ঘদর্শন (ক্লী) তত্জ্ঞানন্ত অহং ব্রন্ধাম্্ীতি সাক্ষাৎ- 
কারস্ত অর্থঃ তন্ত দর্শনং €৬তৎ। তন্বজ্ঞানের নিমিত্ত আলো- 
চন ও মোক্ষের নিমিত্ত তত্বজ্ঞান-সাঁধন। আমিই ব্রহ্ম এইরূপ 
সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন অবিদ্যা ও তাহার কার্ধ্য নিখিল 


; ৪৯* ] 


তত্বন্থাস 


ছঃখ নিবৃত্িনূপ ও পরম কানন প্রাপ্তিক্গপ মোক্ষ, তাহার 
জালোচনাই ততজ্ঞানার্ঘদর্শন। [মোক্ষ দেখ ।] 
তত্বঙ্ঞানী (গুং) তত্বন্ত জ্ঞানমন্তান্তি, জ্ঞান-ইনি। রন্গজ্, 
তত্বন্ত, ত্রহ্গজ্ঞানী, ধিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন। [তন্বজ্ঞ দেখ।] 
তত্বৃতঃ (অব্য ) তত্ব-তসিল্‌। পরমার্থতঃ, যথার্থরূপে, বস্ততঃ। 
তত্বতা (ভ্ত্রী) তত্ব ভাবে-তল্‌ ্লিয্াং টাপ্‌। যথার্থতা, পরমার্থত|। 
তত্বদর্শ (তরি) ১ যে তত্ব দর্শন করিয়াছে, যাহার তত্বজ্ঞান 
জন্মিয়াছে। (পুং) ২ সাবর্ণি মন্বস্তরের খষিভেদ । 
তত্বদগিতা (ভ্ত্ী) তত্বদণিনোভাবঃ তত্বদশিন্‌ তল্‌ স্তিয়াং টাপ্‌। 
বিচক্ষণতা, তত্বজ্ঞত!, দর্শনশান্ত্রে অভিজ্ঞতা । 
তত্বদর্শিন্‌ (পুং) তবং পশ্ুতি তন্ব-দৃশ-ণিনি। ১ জ্ঞানী, 
বিচক্ষণ, দর্শনশাস্্রজ্ঞ, তত্ববিৎ। ২ রৈবত মন্কুর এক পুত্র। 
তত্বদীপন (ক্লী) তত্বালোক, যাহাতে তবজ্ঞান উদ্দীপিত করে। 
তত্বনিরূপণ (ক্লী) তত্বস্ত নিরূপণং ৬-তৎ। ন্বরূপনির্ণয়, 
যথার্থ স্থিরীকরণ, ব্রন্ষনিরূপণ । 
তত্বনির্ণয় (পুং) তত্স্ত নিরণয়ঃ ৬তৎ। স্বরূপাবধারণ, ঈশ্বর- 
নিরূপণ, ব্রহ্মনির্ণয়। 
তত্বন্তাস (পুং) তত্তরোক্ত বিধুপৃজাঙ্গন্তাসবিশেষ। এই 
স্তাসের বিষয় তত্ত্রারে এই প্রকার লিখিত আছে ; প্রথমতঃ 
পুজাবিধি অনুসারে পুজাদি করিয়। সিঞ্ষিলাতের জন্ সাধক 
এই স্তাস করিবে। 
“নম পরায়েত্যু্ারধ্য ততন্তত্বত্মনে নয়ঃ1” ( গৌতমীয়ত ) 
প্রথমে নমঃ পরায় এবং পরে তত্বাত্মনে নমঃ এই বাক্য 
প্রয়োগ করিতে হইবে । 
মং নমঃ পরায় জীবতত্বআ্নে নমঃ ভং নমঃ পরায় প্রাণ- 
তন্বাম্মনে নমঃ এত্বয়ং সর্বগাত্রে। 
ততোহদয়মধ্যে তন্বত্রয়ঞ্চ বিশ্তাসেৎ। 
বং নমঃ পরায় মতিতত্বাত্মনে নমঃ ফং নমঃ পরাক্প অহঙ্কার 
তত্বাত্মনে নমঃ পং নমঃ পরায় মনন্তত্বত্মনে নমঃ এতত্রক্নং 
হৃদি। 
নং নমঃ পরায় শবতত্বাত্মনে নমঃ মন্তকে। 
ধং নমঃ পরায় স্পর্শতত্বাত্মনে নমঃ মুখে । 
দং নমঃ পরায় বূপতত্বাত্মনে নমঃ হৃদি। 
থং নমঃ পরায় রসতত্বাত্মনে নমঃ গুহে। 
তং নমঃ পরায় গন্ধতত্বাত্মনে নমঃ পাদয়োঃ। 
ণং নমঃ পরায় শ্রোত্রতত্বাত্মনে নমঃ শ্রোত্রয়ে। | 
ঢং নমঃ পরায় ত্বক্‌ তত্বাত্মনে নমঃ ত্বচি।। 
ডং নমঃ পরায় চক্ষুস্তত্বাত্মনে নমঃ চক্ষুষোঃ। 
ঠং নমঃ জিহ্বাতত্বাত্মনে নমঃ জিহ্বায়াং। 


তত্ব 


টং নমঃ পরায় দ্রাণতত্বাত্মনন নমঃ স্বাণয়োঃ। 
এং নমঃ বাক্তত্বাত্মনে নমঃ বাচি। 
ঝং নমঃ পরার গীণিতত্বায়নে নমঃ প[ণ্যোঃ। 
জং নমঃ পরায় পাদতত্বাত্মনে নমঃ পাদয়োঃ | 
ছং নমঃ পরায় পামুতত্বাআনে নমঃ গুহ্ে। 
চং নমঃ পরায় উপস্থতত্াত্মনে নমঃ লিঙ্গে । 
গুং নমঃ পরায় অকাশতবাত্মনে নমঃ মৃদ্দি। 
ঘং নমঃ পরায় বামুতত্বাত্মনে নমঃ মুখে। 
গং নমঃ পরায় তেজস্তত্বাত্মনে নমঃ হদি। 
থং নমঃ পরায় জলতত্বাত্মনে নমঃ লিঙ্গে । 
কং নমঃ পরায় পৃথিবীতত্বাত্মনে নমঃ পাদয়োঃ | 
ইত্যচ্যুতীকৃততন্থ ধিদধীত তত্বন্তাসং ম পূর্ব্বক পরাক্ষর- 
নত্যুপেতং। তুয়পরায় চ তদাহ্বয়মাত্মনে চ নত্যত্তমুদ্ধরতু 
তত্বমন্থক্রমেণ॥ 
সকল বপুষি জীবং প্রাণমাযোজ্যমধ্যে 
স্তসতুমতিমহস্কার তত্বং মনশ্চ। 
কমুখনৃদয় গুহাজ্বিঘথোশন্পূর্ববং 
গুণগণমথকর্ণাধিস্থিতং শ্রোত্রপূর্বং ॥ 
বাগাদীন্দ্ররধ্গমাত্মনি নমেদাকাশপুর্ববং গণং। 
ূদ্ধান্তে হৃদয়ে শিরে চরণয়ে। হৃৎপুগ্ডদীকং হৃদি । 
শং নমঃ পরায় হৃৎপুগরীকতত্বাত্মনে নমঃ হৃদি। 
হং নমঃ পরায় দ্বাদশ-কলা ব্য পু-হূর্যযম গুল-তত্বাত্মনে নমঃ হৃদি । 
সং নমঃ পরায় ষোড়শকলা ব্যাপ্ত সোমমণ্ডল তস্বাত্মনে নমঃ হৃদি । 
রং নমঃ পরায় দশকলাব্যাপ্তবন্ধিম গুলতত্বাত্মনে নমঃ হৃদি । 
বং নমঃ পরায় পরমেষ্টি-তস্বাত্মনে বাস্দেবা় নমঃ মন্তকে। 
যং নমঃ পরায় পুরুষতস্বাত্মনে মন্কর্ষণায় নমঃ মুখে। 
লং নমঃ পরায় বিশ্বতত্ব।ত্মনে গ্রছ্যয়ায় নমঃ হদি। 
ৰং নমঃ পরায় নিবৃ্তিতত্বাত্মনেহনিরদ্ধায় নমঃ লিঙ্গে । 
লং নমঃ পরায় সর্বতত্বাত্বনে নারায়ণায় নমঃ পাদয়োঃ। 
ক্ষং নমঃ পরায় কোপতত্বাত্মনে নৃনিংহায় নমঃ সর্বগাত্রে। 
এবং তত্বানি বিভ্তস্ত গ্রাণায়ামং সমাচরেৎ। (তন্ত্রসা*) 
এই প্রকারে উক্ত মন্ত্র দ্বার! সর্বাঙ্গে ন্ত।স করিয়া প্রাণা- 
য়াম করিবে। যথা নিয়মে তত্বন্তাস করিলে অচিরে সিদ্ধি- 
লাভ করিতে পারা যার এবং সেই ব্যক্তি বিষ্ণুর ম্বরূপতা 
প্রাপ্ত হয়। 
তত্বপ্রকাশ (পুং) তত্বস্ত প্রকাশঃ ৬তৎ। তব্দীপন। 
তত্ববোধিনী (ত্ত্রী) যাহা দ্বারা তত্জ্ঞান জন্মে 
তত্ববভাব ( পুং) গ্রক্কৃতি, ম্বভাব। 
তত্ব (করি) তত্বং বিতেৎস্ত তব-মতৃপ্‌। তত্ববিশিষ্ট। | 


[1 ৪৯১. ] 


তৎ্পদ 


তত্বভাষী (ব্রি) তত্বং ভাষতে ভাষ-ণিনি। যথার্থবাদী, স্পপ্রবাছী । 

তত্বমঙ্গলমূ, মান্্রাজ গ্রেসিডেন্দীর অন্তর্গত কোচিন রাজ্যের, 
চিত্তর জেলার একটা দহর। অক্ষা* ১** ৪১ উঃ, দ্রাথি" 
৭৬ ৪৬পৃঃ। এখানে একটা মুদ্সেফী আদালত আছে। 

তত্বরায়র, খুষ্টায় ১শ শতাবীর জনৈক বিখ্যাত তামিল শৈব 
সন্ন্যা্ী। ইনি তামিল ভাষায় অনেক গ্রন্থ লিখিয়া যান। 

তত্ববাদী (বি) তত্বং বদতি ব্দ-ণিনি। যথার্থবাদী । 

তত্ববেত্তা (গুং) তব্বজ্ঞানী। 

তত্বরশ্মি (পুং) তস্বেক্ত বধৃবীজ, স্ত্রী দেবতার বীজ। 

শনাদবিন্দুসূমাত্রান্তস্তত্বরশ্মিসম ছ্বিতঃ1” 
তত্বরশ্মিঃ বধূবীজং॥ (তন্ত্রসার ) 

তত্ববিদ্‌ (ত্রি) তত্বং বেতি তত্ববিদ-কিপ্‌। ১ ত্জ্ঞানী। পদার্থ 

সকলের থার্থজ[তা। [ তত্বজ্ঞ দেখ।] 
২ পরমেশ্বর। “তবং তত্ববিদেকাত্মা” (বিষু্স* ) 

তত্বসঞ্চয় (পুং) বৌদ্ধশান্ত্রতেদ। 

তত্ব্বীর্থসূত্র (ক্লী) দ্ৈনধর্মের মুলতন্বপ্রকাশক হত্রগরচ্থবিশেষ, 
ইহা সংস্কৃত ভাষায় রচিত। 

তত্বানুলন্ধান (রী) ততবস্ত অনুসন্ধানং ৬তৎ। প্রকৃত অবস্থার 
অন্বেষণ, তথ্যান্ুসন্ধান, স্বরূপ নিরূপণের চেষ্টা, কিরূপ আছে 
ইত্যাদি বিষয়ের সংবাদ লওয়া। 

তত্বানুলন্ধায়িন্‌ (তি) তব্-অন্-মংধা-ণিনি। যে তত্বাহ্সন্ধান 
করে, তত্বান্বেধী। 

তত্বাবধান (ক্লী) তত্বস্ত অবধানং ৬তৎ। কোন বিষয় 
প্রকৃতরূপে সম্পন্ন হইতেছে কিনা এই বিষয়ের অবলোকন, 
অধ্যক্ষতা কর! । * 

তত্বাবধায়ক (পুং) তত্বন্ত অবধায়কঃ ৬তৎ। ভবারধানকা রী, 
যাহার উপর কোন বিষয় দেখিবর ভার থাকে । 

তত্বাবধারক (পুং) তত্বস্ত অবধারকঃ ৬তৎ। ধিনি কোন 
বিষয়ের তত্বনিরূপণ করেন, স্বরূপ-পরিজ্ঞ।তা | 

তত্বাবধারণ (ক্লী) তত্বস্ত অবধারণং ৬তৎ। তত্বনির্ণঃ, স্ব্ূপ- 
জ্ঞান, যথার্থবোধ। 

তত্ব(ববোধ (পুং) তত্বস্ত অববোধঃ ৬তৎ। 
[তন্বজ্ঞান দেখ । ] 

তৎপত্রী (স্ত্রী) তৎপত্রং বস্তা: বহুত্ী। হিন্তৃপত্রী। (শব্বা্থচি') 

তগপদ (ক্লী) তদিতি পদং কর্মধা। বিষুর পরম পদ । “তত 
মসি খ্বেতকেতে। ইত্যা্দিবাকাস্থং তৎসত্যং স আত্্মেত্যাদি” 
(শ্রুতি) €হ শ্বেতকেতো! তান্ডাই সত্য, সেই আত্মাই এক 
মাত্র সত্য, এইজন্ত সেই আত্মাকে তৎপদ বলি! জানিবে। 

"্তৎপদং দর্শিতং যেন তন্্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।* (আহ্কিকতন্) 


তত্বজ্ঞান। 


তৎপুরুষ 


তৎপদলক্ষ্যার্থ (পুং) তৎপদন্ত লক্ষ্যোতর্থঃ ৬তৎ। বর্গ, 
অজ্ঞানাদি সমূহ যে উপাধি তাহার আধার স্বরূপ অন্ুপহিত 
চৈতন্ত, চিৎস্বরূপ ব্রচ্গ। * 


তৎপদবাচ্য (ত্বি) তৎপান্ত বাচ্যঃ ৬তৎ। ব্রহ্গ, শ্রুতি- 


প্রতিপাগ্ঘ একমাত্র ব্রহ্গই তৎপদবাচ্য। 
তৎপদবাচ্যার্থ (পুং) তৎপদবাচ্যস্ত অর্থঃ ৬তৎ। ব্রঙ্গের 
বাচ্যার্থে অজ্ঞানাদিসমূহ উপস্থিত সর্বজ্ত্ব প্রভৃতি বিশিষ্ট 
চৈতন্ত ও অনুপহিত চৈতন্ত এই তিনটা তৎপদবাচ্যের 
অর্থ। “অজ্ঞান।দিসমষ্টিঃ এতছ্পহিতসর্ধাজ্জত্বাদিবিশিষ্ট-চৈতন্তং 
এতদনুপহিভচৈতন্তখৈতৎ ত্রয়ং তণ্তায়পিগুবৎ একত্বেনাব- 
ভাসমাঁনং তৎপদবাচ্যার্থে ভবতি ব্যুৎপাদিতেতর্থে।”(বেদাস্টা') 
তৎপদার্ধ (পুং) তৎপদস্ত তত্মস্তাদিবাকান্ত অর্থঃ ৬তৎ। 
জগৎকারণ পরমাত্মা। “তৎ জগৎকারণং তত্বং তৎপদার্থঃ 
স উচ্যতে ।” ( বেদাস্তসা* ) ব্রঙ্গছই একমাত্র জগতের কারণ। 
[বঙ্গ দেখ।] 
তৎপদাবিধ (ত্রি) তৎপদস্য তত্বমস্তাদিবাকাস্থম্ত অবিধ! 
যত্র বনুবী। তৎপদবাচ্য, তৎপদার্থ অর্থাৎ ব্রহ্ম । 
“মায়োপাধির্জগদ্যোনিঃ সর্বজ্ঞত্বাদি লক্ষণঃ। 
পরোক্ষ শবলঃ সত্যাগ্ঠাত্মা কস্তৎপদাবিধ ।” ( বেদাস্তকা* ) 
[ত্রন্ম দেখ।] 
তৎপর (ব্রি) তৎ পরমং উত্তমং যন্ত বহত্রী। ১ তদগত । ২ 
তদাদক্ত । (অমর) তম্মাৎপরং ৫তৎ। ৩ তাহা হইতে 
পর বস্ত, তৎপ্রধান। ৪ নিবিষ্ট, যত্রবান্‌। ৫ নিপুণ। ৬ সতর্ক, 
চতুর। (পুং) ৭নিমেষ পরিমিত কালের ৩* ভাগের একভাগ। 
"অক্ষেনিমেষন্ত স্বর।মভাগঃ 
স ততগরস্তচ্ছতভাগ উক্তঃ* ( সিদ্ধান্তশিরো* ) 
তৎপরতা! (ভ্ত্রী) তৎপর-তল্‌ টাপ্‌। ১ সচেষ্টত। | ২ দক্ষতা। 
৩ যন্ত্র, আগ্রহ, অভিনিবেশ | ৪ সতর্কত1। 
তৎপরায়ণ (ত্রি) তদেৰ পরং অয়নং যত্ত বহুবী। ১তদাসক্ত, 
তদাশ্রিত। ২ তত্প্রধান। 
তৎপুরুষ (পুং) সমাসবিশেষ। এই মমাসে উত্তরপদের 
গ্রাধান্ত হয়, অর্থাৎ ছুই পদে সমাস হুইয়৷ পরে যে পদ্দ থাকে 
তাহার লিঙ্গ প্রভৃতি হয়) প্রধানতঃ এই সমান ৬ ভাগে 
বিভক্ত- দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী তৎ- 
পুরুষ। দ্বিতীয়াদি বিতক্তযস্তের উত্তর দ্বিভীয়।দি তৎপুরুষ হয়। 
[ বিশেষ বিবরণ সমাস দেখ। ] সঃ প্রসিদ্ধ; পুকষঃ | ২ কুদ্র- 
ভেদ । (ধরণি) তত্ত পুরুষঃ। ৩ তদধিষ্ঠাতৃদেব্তাবিশেষ। 
“শু তৎপুরুষায় খিগ্মহে মহাদেবায় ধীমহি” (তৈত্তি* 
আ' ১১১৫।৬) 


[৪৯২ ] 


তথাগত 
তৎপূর্বৰ (জি) সএব পূর্বঃ কর্ধধা'। সর্ব গ্রথম, তাহার 


তৎপ্রব্ার (ত্বি) সেইরপ। 
তৎফল (পুং) তনোতি তন-ক্ষিপ্‌ তৎ ফলং যন্ত বনুত্রী বা 
তৎবিস্তৃতং ফলতি ফল অচ্‌। ১ কুবলয়, পদ্ম । ২ কুষ্ঠনামক 
ওষধিবিশেষ। ৩ চৌরনাম সুগন্ধ ভ্রব্যবিশেষ। (ধরণি) 
(ক্লী) তন্ত ফলং ৬তৎ। ৪ তাহার ফল। 
তত্র (অব্য) তশ্মিন্‌ তত্ত্রল্‌। তথায়, সেখানে, তদ্বিষয়ে। 
“কথং তত্র বিভাগঃ স্তার্দিতি চে সংশয়ো ভবেৎ॥” (মনু ৯/১১২) 
তত্রত্য (ত্রি) তত্র ভবঃ অব্যয়াৎ ত্যপ্‌। সেখানে যাহা ঘটে, 
সে স্থানে উৎপন্ন, তৎস্থানস্থ, সে স্থানসংক্রান্ত। 
"মুচ্ছ। মাপ্পোতুরুকেশ স্তত্রত্যেং ক্ষুধিতৈ মু'ছঃ॥৮ 
(ভাঁগ* ৩৩১৬) 
তত্তভব€ (ব্রি) পুজ্যার্থে তত্র ভবান্‌ নিত্যন* খা স্থপ্ন্নুপেতি 
সমাসঃ| পুজ্য, মান, শ্লাঘ্য। নাটকে ইহার তৃরিপ্রয়োগ 
দেখা যায়। [ অত্রভবান্‌ দেখ। ] 
তত্রস্থ (ত্রি) তত্র তিষ্ঠতি স্থা-ক। তত্র স্থিত, সেইধানে স্থিত 
তত্রাপি (অব্য) তথাপি, ভথাচ, তবু। 
তৎসংক্রান্ত (ত্রি) তন্ত সংক্রান্তঃ ৬তৎ। তদঘটিত, তদীয়। 
তৎলদৃশ (ব্রি) তন্ত সদৃশঃ ৬.তৎ। তাহার তুল্য, তাহার মত, 
সথাবিধ। 
তৎসমনস্তর (অবা) তদনস্তর। 
তৎস্থলাভিযিত্ত (ত্রি) তন্ত স্থলে অভিষিক্তঃ ৬ ও ৭তৎ। 
তাহার স্থলে অভিষিক্ত, ততগ্রতিনিধি। 
তৎস্বরূপ (ব্রি) ভন্ত স্বরূপঃ ৬তৎ। তাহার সহিত অভিন্ন, 
তাহার সহিত এক, ততপ্রতিনিধি। 
তৎসাধুকারিন্‌ (ব্রি) তৎসাধু যথা তথ! করোতি তৎসাধু-ক্ক 
শিনি। তাহার প্রতি সাধুকারী, তাহার এতি উত্তম ব্যবহার- 
কর্তা। 
তৎস্থ (ত্রি) তত্র তিষ্ঠতি তৎস্থা-ক। তথায় অবস্থিত। 
তথা (অব্য) তেন প্রকারেণ তদ-থল্‌ (প্রকার বচনে থল্‌। 
পা 0৩২৩)। ১ সেই প্রকার। “যথা! কামে ভধতি তথা 
ক্রতু ভবতি” (শতপথব্রা' ১৪।৭।২।৭ ) 
২সাম্য। (অমর) ৩ অভ্যুপগম। ৪ পূর্ববপ্রতিবচন, 
পৃষ্ট প্রতিবাক্য। ৫ সমুচ্চয়। ৬ নিশ্চয়। ৭ সত্য । ( মেদিনী ) 
তথাকর (অব্য) নিন্দিতপ্রতিবচনে তথা-ক-ণমুল্‌ (যথা 
তথয়োরস্থয়াগ্রতিবচনে। পা! ৩৪।২৮) কোন প্রকারে করিয়!। 
*তথাকরমহুং ভোক্ষো” (সিং কৌ") 
তথাগত ( দুং) তথ! সত্যং গতং ভানং যন্ত বহুত্রী ব1৷ যথা ন 


তথা নর 


পুরয়াহৃত্তি ভবতি তথা তেন গ্রকারেণ গপ্ভঃ ) ১ গৌডম বুদ্ধ, 
নুগত, পূর্ব পুর্ব বুদ্ধের স্তায় আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া 
তাহার নাম তখাগত। [ বুদ্ধ দেখ।] র্‌ 
প্যথাগতস্তে সুনক্পঃ শিৰাং গতিং তথা গতিং শেংপি গত 
স্তথাগতঃ ॥” ( সর্ব্বদ* বৌদ্ধাগম ) (ভি) তথ তেন প্রকারেগ 
আগতঃ ৩তৎ। সেইরূপে, সেই প্রকারে আগত । পনলং দৃষ্ট? 
তথাগতঃ” (ভারত ৩1৭৭৫ ) 
তথাগতগর্ড (পুং) বৌদ্ধশান্্রডেদ। 
তথাগতগুণাজ্ঞানা চিন্ত্য বিষয়াবতার নির্দেশ (পুং) বৌদ্ধ- 
শান্ত্রভেদ। 
তথাগতগুপণ্ড (পুং) একজন বৌদ্ধ রাজ1। 
তথাগতগুহৃক (পুং) নেপালী বৌদ্ধগণের ৯ খানি প্রধান 
শাস্ত্রের মধ্যে একখানি । 
তথাগতভদ্রে, নাগার্জুনের একজন প্রধান শিষ্ু । 
তথাগুণ (তরি) তল্রপ গুণসম্পন্ন। 
তথাচ (অব্য) তথাচ চ, চ, ইতিঘন্্ঃ | তত্রাপি, তবুও, 
পূর্বোক্ত কথনের সমর্থন ও দৃ়ীকরণ। 
“তথাচ শ্রতয়ো বহ্ব। নিগীত। নিগমেঘপি।” (মনু ৯১৯) 
তথাতা! (স্ত্রী) তথা ভাবে তল্‌ টাপ্‌। তথাত্ব, তথাভৃতত্ব, 
সেইপ্রকার। 
তথাত্ব (ক্লী) তথ! ভাবে ত্ব। তথাভৃতত্ব, সেইপ্রকার। 
“তথাত্বং চেদিক্ট্রিয়ানাং উপঘাতে কথং স্থৃতিঃ॥৮ (ভাষাপ* ৪৭) 
তথাপি (অব্য ) তথাচ অপিচ ছন্দঃ। তত্রাপি, তবুও, তাহা 
হুইলেও। 
“তথাপি মম সর্বস্ব রামঃ কমললোচনঃ ॥” (উদ্ভট 
তথ।ভ।বিন্‌ (ব্রি) তৎম্বভাবসম্পন্ন। 
তথাভূত (ঘি) তেন প্রকারেন ভূতঃ তু-কর্তরি ক্ত। সেই- 
প্রকারে সম্পন্ন । “ম্মরস্তথাভূতমযুগনেত্রং” (কুমারস* ) 
তথামুখ (ভরি) সেই দিকে মুখ ফেরান। 
তথায় (দেশক্ ) সেইখানে, সেইস্থানে। 
তথাপত (দেশজ) সেই দিকে ফিরান। 
তথারাজ (পুং) তথেতি রাতে রাজ-টছ। বুদ্ধ। (শব্দার্খচি) 
তথারূপ (ত্রি) সেইরূপ, তদন্রূপ | 
তথারূপিন্‌ তথারূপ দেখ। ] 
তথাবিধ (ত্রি) তথা বিধা যন্ত বহুত্রী। তাদৃশ, সেইগ্রকার 
“তথাবিধ স্তাবদশেষ মন্ত্র সঃ” (কুমারস* ) 
তধাবিধেয় (ত্রি) সেইন্ষপ কর্তব্য । 
তথাত্রত (তরি) সেইনপ ব্রতপরায়ণ। 
তথাস্ত (অব্য) তাহাই হউক, স্ইেরপ হউক। 
1 | 
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তথাম্বর় (অতি) সেইরূপ উচ্চায়িত । 
তথাছ্ছি (অব্য) তথাচ হি চদ্বন্্ঃ। ৯ নিদর্শন। ২ প্রসিদ্ধি। 
(শববার্ঘচি* ১ ৩ পূর্বোক্ত অর্থের চূড়ীকরণ, সমর্থন । 
তটৈব (অব্য) তথাট এব চ হন্বঃ। তন্বৎ, সেইগ্রকার, তত- 
সমুচ্চয্লাবধারণ। ( শব্দার্থটি' ) 
প্যথা নদী নদাঃ সর্কে সাগরে যাস্তি সংস্থিতিং। 
তৈবাশ্রমিণঃ সর্ব গৃহস্থে যাস্তি সংস্থিতিঃ |» ( মনু) 
তখৈবচ (অব্য ) তথাচ এব চ চচ দ্বন্বঃ। ১ সেইরূপই, সেই 
প্রকারই। ২ রীতিপূর্ববক নয়, প্রকৃত প্রস্তাবে নয়, মনো- 
যোগ ব্যতিরেকে । 
তথ্য (ক্লী) তথা-দাধু তথা-বৎ (তত্র সাধুং। পা 8191৯৮) 
১ সত্য, প্রকৃত, যথার্থ । 
“তথ্যেনাপি ক্রবন্দাপ্যো দত্ত কার্ধাপণাবরং ॥৯ মেস ৮1৩৭৪) 
(ব্রি) তছ্ক্ত। 
তথ্যজ্ঞান (রী) তথ্যন্ত জ্ঞানং ৬তৎ। যথার্থ জ্ঞান, প্ররুতজ্ঞান। 
[ তত্বজ্ঞান দেখ।] 
তথ্যভাষিন্‌ (তরি) তথ্যং ভাঁষতে ভাষ-শিনি। যথার্থবাদী, 
সত্যবাদী, যে প্রকৃত কথা বলে। 
তথ্যবাদ্িন্‌ (ব্রি) তথ্যং বদতি বদ-শিনি। সত্যবাদী । 
তথ্যবোধ (পুং) তথ্যস্ত বোধঃ ৬তৎ। তথ্যজ্ঞান, যথার্থ জ্ঞান। 
[জান দেখ।] 
তথ্যনুসন্ধান (ক্লী) তথ্যন্ত অনুন্ধানং ৬তৎ। প্রকৃত 
অবস্থার অন্ুদ্ধান, স্বন্ধপ-নিরূপণ চেষ্টা, যথার্থনির্ণয়-প্রয়াস, 
তত্বান্বেবণ। 
তদ্‌ (তি) তন্.আদি তিচ্চ। ১ বুদ্ধিস্বপরামর্শ বিশেষ, তিনি সেই। 
এই সর্বনাম তদ্‌ শব্দের প্রথমাদি বিভক্তির রূপাহ্নসারে 
তিনি, তাহাকে, তাহা দ্বারা, তাহ! হইতে, তাহাতে" ইত্যাদি 
বুধাইবে। [তৎ দেখ।] 
তদংশ (পুং) তশ্ত অংশঃ ৬তৎ। তাহার ভাগ। 
তদতিরিক্ত (ত্রি) তন্ত অতিরিক্তঃ ৬তৎ। তাহার 'মতিরিক্ক, 
তাহা অপেক্ষা অধিক, তদধিক, তাহা৷ হইতে পৃথক্‌, তত্িন্ন, 
তথ্য তিরিক্ত । 
তদধিক (তরি) তদতিরিক্ত। 
তদনস্তর (ক্লী) তশ্ত অনস্তরং ৬তৎ। তাহার পব, তৎপর । 
তদন্ত (জি) এইরূপে সম্পন্ন বা শেষ হওয়া। (পুংক্লী) 
অভি প্রায়, মতলব, তদারক । 
তদন্ন (ত্রি),তদেব অন্সং যন্ত বহত্রী। তাদৃশ জাগ্াদবন্থায় 
যেরূপ অন্নাদি ভোজনশীল শ্বপ্নাব্থায়ও সেই প্রকার। 
“তদন্ন।য় তদপসে তং ভাগং” ( খক্‌ ৮1৪৭1১৬ ) 
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“যদেব জাগরাবন্থায়াং ভোজ্যখ্ডেন প্রলিদ্ধং মধুপাদসাদি 
তদেব অন্নং ন্ত সং। তাদৃশায় প্রত্যক্ষতোজনবৎ দ্বপ্পোংপি 
ভোকে' (সারগ ) তন্ত অন্নং ৬ৎ। তাহার অয়। 

তদনম্বত্ব (ক্লী) তয়োরনন্ত্বং ৬তৎ।' কার্য ও কারণের 
অভেদ, কার্ধয ও কারণ একই। 

“তদনন্বত্বমারস্তণশবাদিভ্যঃ” (বেদাস্তদন') বেদাস্তদর্শনের 
মতে কার্ধা ও কারণ এক ; ইহার! বলেন শান্ত্রতঃ ও ঘুক্তিতঃ 
কাধ্যকারণের ভেদ ল৷ থাকাই প্রতীত হয়। আকাশাদি বহু 
পদার্থাঘ্বিত জগৎ কার্ধা ও পরত্রক্ম কারণ। জগঞ্ কাধ্য যে 
ব্রহ্ম, কারণ হইতে অত্ান্ত ভিন্ন নহে, উপনিষদ সকল এক- 
বাক্যে তাহ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। “ 

ছান্দোগ্য উপনিষদে একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার 
কথা বর্ণিত আছে--যেমন মৃত্তিকা! জানিলে সমস্ত মৃগ্ময় 
জান! হয়। মৃগ্ঝয়ই সত্য, বাক্যস্থষ্টি বিকার সকল নাম 
ব্যতীত অন্ত কিছু নহে । এই বাক্যে বলা হইস়্াছে, মুত্তিকাই 
ঘট শরাবাদির পারমার্থিক রূপ, ঘট, শরাব এই সকল কেবল 
নাম অর্থাৎ কথামাত্র। সুতরাং মৃত্তিক জানিলে ঘট শরা. 
বাদি সমস্ত মৃত্তিকা জান! হয়। ঘট শরাব এ লকল মৃত্তিকা 
উহাদের রূপ, স্কৃতরাং মৃত্তিকাই সত্য, তদ্বিকার সকল মিথ্য| 
বা নামমাত্র । মৃত্তিকার অন্ত সংস্থান কাল্পনিক, মৃত্তিকা 
ও মৃত্ভিকাকাধ্যের দৃষটাস্তে কারণ ত্রন্ধ ব্যতিরিস্ত কার্য্যভূত 
জগৎ নাই। এ সমুদয় ব্রক্ম; যদি এ সকল ব্রহ্ম বলিয়! অশ্বী- 
কার কর, তাহা হইলে ক্রতিপ্রমাণোক্ত এক বিজ্ঞানে সর্ব 
বিজ্ঞান সিদ্ধ বা সম্পন্ন হইবে না। যেমন ঘটাকাশ প্রভৃতি 
মহাকাশ হইতে ভিন্ন নহে, মৃগভৃষিকা! যেমন উষর ভূমির 
অনতিরিক্ত ) সেইরূপ কারণ ও কার্ধ্য একই। (বেদান্তণ* ) 
[ হেতু'ও ব্রহ্ম দেখ । ] 

তদনুরূপ (ত্রি) তন্ত অন্গরূপঃ ৬তৎ। তাহার মত, তত্রপ, 
তত্মদৃশ। 

তদনুসার (পুং) তন্ত অনুসারঃ ৬তৎ। সেই অন্থসারে, তাহ! 
যেরূপ সেই প্রকারে । 

তদনুসারিন্‌ (ভ্রি)তদন্মরতি অন্ু-স্থ-ণিনি। তদনুযায়ী, সেই 
অনুসারে যে চলে। 

তদগ্য (ব্রি) তন্মাদন্তঃ ৫তৎ। ভাঁহ! হইতে পৃথক্‌, ভ্তিনন। 

তদন্যবাধিতার্থপ্রসঙ্গ (পুং) তদন্ত; বাধিতার্থনঃ প্রসঙ্গঃ । 
প্রমাণবাধিত অর্থের প্রসঙ্গ রূপ তর্কভেদ। তর্ক পাঁচ প্রকার 
আত্মাশ্রয়, অন্টোন্তাশ্রয়, চক্রক, অনবস্থা, প্রমাণবাধিতার্থ- 
প্রলঙ্গ। [বিশেষ বিবণ তর্ক দেখ।] 

তদপি (অব্য) তথাপি। 


[ ৪৯৪ ] 


তদিদখ 


তদভিক্গ (বি) তশ্মাদভিন্নং ৫তৎ। তাহ! হইতে অভিন্ন, 
তাহার নহিত এক, তৎন্বরূপ। 

তাপস্‌ অব্য)[ বৈ] তৎপ্লসবকর্ণা]। 

পবস্থত্মং তদপ। বন্ধিবস্থাৎ।” ( গ ২৩৮১) 

তাদর্থ (ত্বি) ১ তংগ্রয়োনক, তছুদ্দেশ্তক। “অস্তেবানী বার্থাং 
সদর্ধেষু ধর্্ক্ৃত্যেযু।" (দায়ভাগ* ) ২ তদভিধেয়। ৩ তত 
প্রয়োজন, সেই কারণ, তজ্জন্ত, তন্নিমিত্। 

তদর্পণ (ক্লী) তন্ত তশ্মিন্‌ নিক্ষিপ্ত্ত'অর্পণং ৬তৎ। তরদ্বস্তর, 
প্রত্যর্পণ, তাহার বা তাহাতে স্তত্ত বস্তর প্রত্যর্পণ । 

তদর্থ (ব্রি) তদেযোগ্য। | 

তদবধি (ক্লী) সঃ অবধি ধর্মিন তত বহুত্রী। সেই অবধি, 
সেই সময় বা ঘটন! হইতে, তদ! প্রভৃতি । 

তদবস্থ (ত্রি) সা অবস্থাযস্ত বহুত্রী। যে সেই অবস্থায় আছে, 
যে সেইভাবে রহিয়াছে, যাহার পুর্ব্ব অবস্থার পরিবর্তন ব! 
ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তত্তাবাপন্ন। 

তদ| (অব্য) তশ্মিন্‌ কালে তদ্‌-দা। (তদোদা চ। পা ৫৩|১৯) 
তখন, সেই সময়ে। “ন চ স্বং কুরুতে কর্ম তদোতক্রামতি 
মূর্তিতঃ |” (মন ১৫৫) 

তদাত্মন্‌ (পুং)১ তৎশ্বরূপ। ২ তততিম্ন। তাহ! হইতে অভিন্ন, 
তাহার সহিত এক। 

তদাত্ব (ক্লী) তদ! ইত্যস্ত ভাবঃ তদা-ত্ব। তৎকাল, বর্তমান কা'ল। 
“তদাত্বে চান্পসিকাং পীড়াং তদ! সন্ধিং সমাশ্রয়েৎ ॥*(মনগু ৭১৬৯) 

তদানীং ( অব্য) তন্মিন কালে তদ্‌-দানীং (তদোদা চ। গা 
৫৩১৯) তখন, সেই সময়ে। প্নাসদালীক্লোসদাসীত্দরানীং” 
(খক্‌ ১০1১২৯১) 

তদানীন্তন ( ব্রি) তত্র ভব ইতি ট্যুল্‌তুযুটু চ। তদাতন, তৎ- 
কালীন, সেই সময়ে যাহা! ঘটিয়াছে। 

তদাপ্রভৃতি (ত্রি) তদ। তৎকালঃ প্রভৃতি রাদির্ধস্ত বহত্রী 
সেই অবধি, তদবধি। “তা গ্রভৃত্যেব বিমুক্তনজঃ* (কুমার) 
তদাশব সকল স্থলেই প্রায় সপ্তমীর অর্থে ব্যবহৃত হয়, কচিৎ 
প্রথমার অর্থে ব্যবহৃত হুয়া থাকে । 

তদামুখ (জি) তদা মুখং যন্ত বছুত্রী। গ্রারদ্ধ, আরম্ত। 

তদাযুক্তক (পুং) তন্মিন্‌ আযুক্তঃ ৭তৎ। স্বার্থে কন্‌। রাজ- 
পারিষদবিশেষ। 

তদদিৎ (ত্রি) তদেতি ই" ক্কিপ্‌ তুকৃ। তত্বিষয়ক স্তোত্র। 

তদিদর্থ (তরি) তদিৎ তদেবার্থঃ প্রয়োজনং যন্ত বহুত্রী। তথ্ি- 
বয়্ক স্তোত্র, যাহাদের প্রয়োজন আছে। প্বয়মু স্বা তদিদর্থ। 
ইন্্র” (খক্‌ ৮২১৬) “দ্ধিষয়কং স্তোতং তদদিৎ তরেবাথঃ 
গ্রয়োজনং যেষাং তাদুশাঃ (যায়ণ) 


তদ্ধৰ 


তদীয় (ঝি) ১ ততসন্বন্ধীক্, তাহার। ২ তাহার অধিষ্কৃত। ও 
তাহার সন্ধাম্পদীতৃত। 

তচুপরি (তরি) তৎ উপরি। তাহার উপর, তাহার উর্থে। 

তদেক (তরি) সএব' এক: প্রধানং যন্ত বন্'বী। তঈছার সহিত 
এক, তৎম্বরূপ, তদভিল্ন। 

তদেকাত্বন্‌ (তি) এব একঃ আত্ম! আত্মন্বরূপঃ হস্ত বহুতী। 
তাহার সহিত অভিন্ন, ভাহার সহিত এক । 

তর্দোকস্‌ ( জি) সেই স্বান। “তদোকসে পুরুশাকায় বৃষেঃ” 
(খক্‌ ৩।৩৫।৭ ) 'তত্বহিরোকোনিলয়ে যন্ত তন্সৈ' (সায়ণ ) 

ভদোজস (তরি) দর্ববলদ্বদপ। “সহশ্রশূ্গে বৃষভত্তদোজ্জ1” 
(খক্‌ ৫১ 1৮) খ্যতপ্রসিদ্ধবলং তেজে। বান্তি তদেবোজে। 
যন্ত তাদৃশঃ মর্ববলম্বরূপ ইত্যর্থ।” (সায়ণ) 

তদগত (ত্বি) তৎগতঃ ২তৎ। তৎপর, ভঙ্গি, তদাসক্ত। 

তদ্গুণ (ত্রি)তন্ত গুণ ইব গুণো হস্ত বহুত্রী। তত্তল্য গুণ- 
যুক্ত, তদীয় গুণের ন্যায় গুণবিশিষ্ট। ২ অর্থালঙ্কারবিশেষ, 
বেখানে নিজ গুণ পরিত্যাগ করিয়া অপরের অত্যুত্কৃষ্ট গুণ 
গ্রহণ কর] হয়, সেইখানে এই অলঙ্ক।র হইয়া থাকে। “তদ্‌গুণঃ 
স্ব গুণত্যাগাদতুৎকষ্গুণগ্রহ১॥৮  (সাহিতাধ* ১৯ পণ) 
উদাহরণ--“পন্মরাগায়তে নাসামৌক্তিকং তেহ্ধরত্থিষা” 
(মাহিত্যদ* ) 

তোমার নাসামৌক্তিক অধর কাস্তিত্বারা পদ্মরাগ মণিসদৃশ 

হইয়াছে, এইস্থলে নাসামৌক্তিক নিজের গুণ পরিত্যাগ করিয়া 
অভ্যুত্কৃষ্ট পঞ্সরাগমণির গুণ গ্রহণ করায় তদ্‌গুগ অলঙ্কার 
হহইল। (পুং) তন্য গুণঃ ৬তৎ। ৩ তাহার গুণ। ৪ প্রধান 
বিশেষণ, তদ্গুণসংবিজ্ঞান। “তদ্‌গুণনারত্বাৎ” (বেদাস্তক্* ) 
“তত্র প্রধানে গুগঃ বিশেষণং' (ভাষ্য ) 

তদ্গুণনংবিজ্ঞান (পুং) তত্র বহুত্রীহৌ গুণন্ত গুণীতৃতন্ত 
বিশেষণস্ত সংবিজ্ঞানং সম্যক্জ্ঞানং যত্র বহ্তব্রী। সমাসধিশেষ। 
বনত্রীহি সমাস ছুই প্রকার তদ্‌গুণনংবিজ্ঞান ও অতব্গুণ- 
সংবিজ্ঞান। বহরীহি সমান করিলে সমস্তমান পদার্থ যেখানে 
সমাসবাচ্যে থাকে, তাহাকে তদ্‌গুণপংবিজ্ঞান বলা যায়। 
যথ। প্ত্রীণি লোচনানি যন্ত স ত্রিলোচনঃ শিবঃ।” এখানে 
সমাস বাচ্যে অর্থাৎ শিবে তিনটা লোচন রহিয়াছে বলিয়া 
ইহার নাম তর্দৃগুণসংবিজ্ঞান। [বিশেষ বিবরণ লমান দেখ ।] 

তন্দণড (রি) তৎদণ্ডং কর্মমধা। সেই দও, সেই সময়, সেইঙ্ষণ। 

তদ্দিন (ক্লী) তৎ দিনং কর্ধা। সেই দিন। “তদ্দিনং হি 
ছুর্দিনং হদ্দেব হরিহরকথামৃতং” (পদাবলী ) 

তদ্দিনন্‌ (অব্য) ১ দিন মধা। ২ গ্রতিদিন। (শন্বার্থটি* ) 

তদ্ধন (তরি) তদেব অব্যয়েনা হীনং ধনং যন্ত বন্বী।-১ ক্পণ। 





ভাহারা তাহাতে পর্যযাপ্ত বিবেচনা না করিয়া ব্যয় করিতে 
সর্বদা কুষ্টিত থাকে, এইজন্ গয়ে তাঁহায়। তঞ্জন এই আখ্যা 
প্রাপ্ত হয়। (ব্লী) তত ধনং কর্দধা। ২ সেইধন। তশ্ক ধনং 


৬স্তং। ৩ তাহার ধম। 
তত্ধর্শন্‌ (জি) স ধর্ম ন্ত বহুতী। তথাভূতধর্শযুক্ত । 
তদ্ধিত (জি) তশ্মৈ হিতং ৪তৎ। ১ তাহার হিত, তাহার পক্ষে 
মঙ্গল, তথ্দিষয়ে উপযুক্ত । (পুং, লী) ২ ব্যাকল্পগোক্ত প্রত্যয়- 
বিশেষ, তদ্ধিত প্রত্যয় শবের উত্তর হয়। 
২ শবিভক্ত্যাদি ত্রিকাদন্তঃ প্রত্যয়ঃ তদ্ধিতং মতং | 
_ মামপ্রক্কতিকৌ! নৈব মতিব্যাপ্তাদিদোষ তঃ॥৮ 
“বিভক্তিধাত্বংশ কৃত্যোহন্ঃ গ্রত্যয়ঃ তদ্ধিতঃ” ( শবা- 
শক্তি প্র") বিভক্তি ধাত্বংশ ও কৃত প্রত্যয় হইতে ভিন্ন যে 
প্রতায় তাহাই তদ্দিত প্রত্যয়। ততদ্ধিত প্রত্যয় দ্বিবিধ। 
গ্ররুত্যর্থভিন্নার্থক ও স্বার্থিক। যে স্থলে প্রকৃতির অর্থ বিভিন্ন 
হয় তাহাই গ্ররুতার্থ-ভিন্নার্থক আর ষে স্থলে প্রকৃতির অর্থ 
বিভিপ্ন হয় না, প্ররুতির অর্থান্থরূপ থাকে, তাহাই স্বর্থিক। 
তদ্বল (পুং) তশ্মিন্‌ লক্ষ্যে এব বলং হস্ত বন্ররী | বাণবিশেষ। 
( হেম*) 
তন্তাঁব (পুং) তন্ত ভাব ৬তৎ। ১ তাহার অসাধারণ ধর্মা। 
যথ| ঘটে ঘটত্ব, গোতে গোত্ব। তম্মিন্‌ ভাবঃ ৭তৎ। ২ তদ্দি- 
ষয়ক চিস্তন। “সদা তণ্তাবভাবি্ঃ* (গীতা) 
তণ্ভাবাপন্ন (ব্রি) তত্তাবং আপন্নঃ ২তৎ। সেই ভাব প্রাপ্ত, 
তাহার ভাব প্রাপ্ত, যে সেই ভাবে রহিয়াছে, তাহার পূর্ববা- 
বস্থার পরিবর্ত বা ব্যতিক্রম ঘটে নাই, তদবস্থ। 
তন্তিন্ন (তি) তন্মাৎ তিম্নঃ ৫তৎ। তাহা হইতে অন্থ, তাহা 
হইতে পৃথক্‌, তদন্ত, তদ্বাতিরিক্ত । 
তদ্রোজ (পুং) তন্ত রা! ৬তৎ। ১ তাহার নৃপতি। ২ তত্রাজ 
এই অর্থ বিহিত তদ্ধিত প্রত্যয়বিশেষ। "তে তদ্রাজ! ইত্যেব- 
মাদয়ঃ প্রতায়ান্তদ্রাজসংজ্ঞক| ভবস্তি”” ( পা 8১১৭৪ ) এই 
সুত্র হইতে আরস্ত করিয়া প্রত্যয় সকল তদ্রাজসংক্স। হইবে । 
তদ্রপ (দি) তত রূপং কর্মমধা। ১ তদ্ধিধ। সেই প্রকার। তৎ 
রূপং যস্মিন্‌ বহুত্রী। সেইরূপে, সেই প্রকারে, তদনুসারে । 
তদ্বৎ (অব্য) তেন তুল্যং বা তন তুল্য সা-চেৎ ক্রিয়া ইতার্থে 
বতি। ১ তৎসদৃশ ক্রিয়াযুক্ত। তন্তৈব তট্রৈব বা ইত্যর্থে 
বতি.। ২ তত্তুল্য অর্থ, তৎসদৃশ। “ততদিন! বিশেখৈর্ন 
তিষ্ঠতে টিরাশরয়ং লিঙ্গং।” (সাংখ্যকা') (তরি) তদ্‌ আন্তার্থে 
মতুগ্‌ মন্ত ব। তত্বিশিষ্ট, ততঞ্য, তাহার ভ্তায়। *দ্রব্যাণি 
তত্বস্তি পৃথক্ত্বনংখ্যে” (ভাষাপ' ) স্্রিয়াং ভীহ্‌। 


তনিমম্‌ 


তণ্বন্তা (রী) ত্ধতে! ভাবঃ তধৎ-তল্-টাপ্‌। তন্বিশিষ্ট। “পদার্থে 
ওত তত্বত্তা যোগাত! পরিকীর্তিত। ॥৮ (ভাষাপ* ৮২) 

তদ্বশ (ব্রি) তৎকাম। প্তম্থা এতং ভরত তত্বশার'” 
( খক্‌ ২১৪।২) 'তত্রশায় সোমকামায়” (সায়প ) 

তদ্ব। [ তদ্বৎ দেখ। ) 

তগ্বাচক (ত্রি) তদর্থক, ততপ্রকাশক। 

তদ্বিধ (তরি) সা-বিধা প্রকারে! যন্ত বহুত্রী। তৎগ্রকার, 
তথাবিধ, সেই প্রকার । “্ধন্মাথো ঘত্র ন স্তাতাং গুজব! ঝাপি 
তদ্দিধা ॥* (মনু ২১১২) 

তদ্ব্যতিরিক্ত (তরি) তন্দাৎ ব্যতিরিক্তঃ ৫তৎ। তাহ! হাতে 
অন্থ, তাহা হইতে পৃথক্‌, তন্তিন্ন, তদন্ত |? 

তন (পুং) ধন। পমিত্র। তনা ন রথাও বরুণে ॥” (খক্‌ ৮ 
২৫।২) “স্বস্তি মুকুটকটকাদ্দিনেতি তনানি ধনানি ( সায়ণ) 

তনক (পুং) বেতনক। 

তনবাঁল (পুং) জনপদবিশেষ ও তৎস্থানবামী। (ভারত ভী* ) 

তনয় (পুং) তনোতি বিস্তারয়তি কুলং তন-কয়ন্‌ (বলি 
মলিতনিভাযঃ কয়ন। উণ্‌ ৪।৯৯)১ পুক্র। [পুত্র দেখ।] 
২ জন্মলগ্র হইতে পঞ্চম স্থান। (বৃছৎস* ) 

তনয় (ভ্ত্রী) তনয়-টাপ্‌। ১ কন্তা। ২ চক্রকুল্যালতা, চাকুলে 
লতা। ৩ দ্বৃতকুমারী। তনয়! শব্দ “প্রিয়াদিযু'” প্রিয়াদির 
মধ্যে গণনা হেতু সমাস করিলে পূর্বপদ পুংবৎ হয় না, অর্থাৎ 
পুংলিঙ্গের মত হয় না, 'যথা, তনয়া জাতা যন্ত সঃ তনয়াজাতঃ 
তনক়ঞ্জাতঃ এই প্রকার হইবে না । 

তনয়িত্ব, (পুং) তন-শব্ধে তন-ইত্ব, পৃযোদরা* সাধুঃ। ১ অশনি। 
“অসি পুরা তনয়িত্বো রচিত্তাৎ” (খক্‌ ৪1৩১) “তনয়িত্ব, 
রশনিঃ (সায়ণ) ২ মেঘ। "অজ একাপাত্তনগ্লিত,রণব:” 
( খক্‌ ১১৬১১) “তনয়িত্, মেঁঘঃ (সায়ণ) 

তনস্‌ (পুং) তনোতি বংশং তন-অন্ুন্‌। পৌজ্রাদি । “মা শেষ- 
সামা তনসা” (খক্‌ ৫1৭,19 ) 'তনসা পৌত্রাদিনা” (সায়ণ) 

তন। (তরী) তন-অচ্‌ টাপ্‌। ধন। (নিঘণ্ট,) 

তনাদি (পুং) ধাভুগাঠোক্ত ধাতুগণবিশেষ। এই তনাদি 
ধাতুর উত্তর সার্বধাতুক (লট, ল্ঙ্‌ বিধিলিউ.) বিভক্তিতে 
উ প্রত্যয় হয়। (পাণিনি) 

তনিকা! (তরী) তন্থতে দাডূনামনেকার্থত্বাৎ বধ্যতে হনয় করণে 
ইন্‌ মংজ্ঞায়াংকন্‌ কাপি অত ইত্বং। বন্ধনরজ্ছু। ( শবার্ঘচি:) 

তনিমন্‌ (পুং) তনোর্ভাবঃ তঙ্গু-ইমনিচ। ১ তত্ব, হুক্ষত্ব। 
কশতা। পবিরসাতপন্তলিমানমভজত” (কাদ') তনয়তি তন্গুং 
করোতি তনু ণিছ ইমনিচ্।'২ যক্কৎ। “অথ পার্বয়ে রথ তনিষ্লো 
হখবৃকয়োঃ” (শত ভ্রাঃ ২।৮।৩।১৭) 'তনিমঃযককতঃ' (ভাস্ঘ) 
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তহুচ্ছদ 
তনিষ্ঠ (তরি) অয্মমনয়ো। ঝতিশয়েন তন্ুঃ বা অরমেষ। মতি- 
শয়েন তন্গুঃ তন্ু-ইষ্ন্‌। ক্ষুদ্র, ছুই জনের মধ্যে অতিশয় কশ 
বাঁ অনেকের মধ্যে অতিশয় তন্ু। *এতেযাং লে!কানাং, 
অন্তরিজ্বালো কন্ত নিষ্ঠঃ” ( শতপথব্রা' ৭1১২২ ) 
তনীয়স্‌ (জি) বহুনাং মধ্যে ইয়মতিশয়েন। জল্পঃ অনেকের 
মধ্যে একজন, অতিশয় তম্ু। “পক্ষপুচ্ছানি তনীন্নাংসীব” 
(শতপথ ব্রা" ৮৭২1১) স্ত্রিয়াং ভীষ্‌। 
তনু (স্ত্রী) তন-উ (তৃমুী তৃচরীতি। উ৭১ ১1৭) ১ শরীর। 
২ত্বচ। “তন্থভিরবতু বস্তাতিরষ্টাভিরীশঃ* ( শকুস্তল!) 
(ত্রি)৩কুশ। ৪ অল্প। € বিরল। ণনমুলে!মকেশদশনাং 
মৃদ্ধলীমুদ্ধহেত জ্রিয়ংশ ( মনু ৩১৭) 
৬ যোগশাস্ত্রোক্ত অশ্মিৎ গ্রভৃতি রেশ । "অবিস্তাক্ষেত্রমুন্ত- 
রেষাং প্রস্তৃপ্ুতম্ুবিচ্ছিন্নোদারাপ।ং” (পাতঞ্জল সাধন* ৪।) 
অবিগ্াই সকল প্রকার ছুঃখের মুল, অনায্মাতে আত্মা" 
তিমানের নামই অবিস্া। এক অবিষ্ঞা হইতেই অশ্মি- 
তাদি চতুর্বিধ ক্লেশের উৎপত্তি হয়। এই অশ্মিতাদি ক্লেশ 
চারি প্রকার-প্রন্প্ড, তন্, বিচ্ছিন্ন ও উদার। যে ক্লেশ 
চিত্তভূমিতে অবস্থিত থাকিয়াও তাহার মহকারী উদ্বোধক 
ব্যতিরেকে স্বীয় কার্ধ্য করিভে পারেনা, তাহাকে প্রন্থৃপ্ত বল! 
যায়। যেমন বাল্যাবস্থায় বালকর্দিগের চিত্ত বাসনারূপে 
অবস্থিত হইয়াও সহকারী উদ্বোধকের অভাব হেতু তাহা! 
ব্যক্ত করিতে পারে না। যে ক্লেশ স্ব স্ব গ্রতিপক্ষ ভাবনা 
দ্বারা স্বকার্য্যশক্তি শিথিল হইলে বাসনারূপে চিত্ত মধ্যে 
অবস্থিত থাকে, কিন্তু প্রভূত কার্ধ্যারস্থক সামগ্রীর অভাবে 
স্বকার্ধ্য আরম্ভ করিতে অক্ষম হয়, তাহাকে তনু বলা যায়। 
যেমন যোগিগণের চিত্তে বাসন থাকে বটে,কিন্ত সেই বাসনা! 
উপযুক্ত সামগ্রীর অভাবে কোন রূপ কার্ধ্য দেখাইতে পারে 
না। যে ক্লেশ অন্ত প্রবল ক্লেশের আক্রমণে পরাভূত থাকে, 
তাহাকে বিচ্ছিন্ন বলে। যে ক্লেশ সহকারীর সন্নিধান মা 
স্ব স্ব কার্ধ্য সম্পাদন করে, তাহাকে উদর বলে। 
(স্ত্রী) ৭ জ্যোতিযোক্ত লগ্ম স্বান। "তম্থুনিধনথভেশাঃ 
কেন্ত্রকোণে ত্রিলাভে ॥* (জাতকালঙ্কার ) 
তন্ুক (জি) তন্ু-্বার্থে কন্‌। শরীর।[ তন্থ দেখ।] 
তনুক্ষীর (পুং) তন অকপং ক্ষীরং নির্যাসো যস্ত বহুত্রী। আতস্তা- 
তক বৃক্ষ, আমড়া গাছ। 
তনুগৃহ (ক্লী)জ্যোতিযোক্ত গৃহভেদ। [তহু দেখ।] 
তন্ুচ্ছদ (পুং) তম্থং দেহং ছাদয়তি ছাদের্খঃ হ্ত্বশ্চ। 
( ছাদের্ধেহদৃপসর্গন্ত | পা ৬।৪।৯৬) কবচ, বর্খ, সাজোয়,। 
*মাতলিস্তস্ত মাহেঙ্ছমামুমোচ তচ্চ্ছদং |” (রথু ১২৪২) - 


তনুব।র 


তনুচ্ছায় (পুং) তন্বী ছায়। যন্ত বহুত্রী। ১ জালবর্ক,রক 
বৃক্ষ। (রাজনি')। (ত্ত্রীক্ী)২ শরীরচ্ছায়া। (ত্রি) ৩ ওল্প- 
ছায়াযুক্ত। (স্ত্রী) তন্বী ছায়া! কর্ম্মধা। ৪ চায় 

তনু পং) তনোর্দেহাৎ জায়তে জন-ড। ১ পুত্র। ২ জ্যোতি- 
যো লগ্ন হইতে পঞ্চম স্থান। 

তনুজ। (স্ত্রী) তহজ জ্রিয়াং টাপ্‌। কতা, ছুহিত1। 

তন্ুতা! (ত্ত্রী) তনু-ভাখে তল্‌ ট/প্‌। তনুস্ব, অন্নত্ব, কুশতা!। 

তনুত্যজ্‌ তরি) তন্থং তাজতি ত্যঅ-কিপ্‌। যে তন্থু ত্যাগ করে, 
তন্থৃত্যাগকারী। “যোগেনাস্তে তন্ুত্যজাং* (রঘু ১৮) 

তন্ুত্যাগ (পুং) তনুনাং ত্যাগঃ ৬তৎ। দেহত্যাগ। 

তনুত্র (ব্লী) তন্ুং ত্রায়তে আ-ক। বর্ম, সাজোদা, যুদ্ধকালে 
আঘাত নিবারণ জন্ত যে লৌহময় আবরণ দ্বারা শরীর রক্ষা 
হইয়! থাকে । 

তনুত্রবৎ (ব্রি) তনুত্রং বিদ্বতে অন্ত তন্থত্রমতুপ্‌। তনুত্র- 
ধারী, বর্মবারী। 

তনুত্রীণ (ক্লী) তগুস্ত্রার়তেহনেন ত্ৈ করণে লুট । বর্শা। 

তনুত্বচ্‌ (ত্্রী) তথী ত্বক্‌ বন্ধণং যস্যাঃ বুত্রী। ১ ক্ষুদ্রাি- 
মন্থ বৃক্ষ, গণুরীগাছ। (ত্রি)২ সুঙ্গত্বগ্যুক্ত। 

তনুপত্র (পুং) তনুনি ₹শাণি পত্রানি যস্য বহছত্রী। ১ ই্গুদী 
বৃক্ষ । (ত্রি)২ অন্ন পত্রযুক্ত বৃক্ষ মাত্র। 

তন্নুভব (পুং) তনোর্ভবতি ভূ-অচ্‌ ৫তৎ। ১ পুক্র। "দৃশ্ততে 
তঙ্গভবঃ শিশিরাংশে।” (বৃহতস* ৭১৮) (স্ত্রী) কন্তা। 

তনুভস্ত্রা (স্ত্রী) তনোঃ শরীরস্ত ভস্ত্রাইব। নাসিকা। (শনবর*) 

তনুভাব (পুং) পাতণ!। “সস্তা নৈস্তুভাবনইঈসলিলাঃ।” (শকু*) 

তনুভূমি (ত্্ী ) খৌন্ধশ্রাবকগণের জীবনের একঅংশ । 

তমুভূৃৎ (ত্রি) তগ্ং বিভর্তি ভ-কিপ্‌। দেহ্ধারী। ”ছায়া- 
ফলং তন্ুভূতাং শুভমাদধাতি” (বুহৎস" ৬৭৯২) 

তনুমপ্য1 (ত্ত্রী) তন কৃশং মধ্যং যস্যাঃ বহুত্রী। ১ কৃশমধ্যা। 
২ ষড়ক্ষরযুক্ত গায়ত্রীজাতীয় ছন্দঃবিশেষ, ইহার ১1২৫৬ 
বর্ণ গুরু । দমুর্তিমুরশত্রোরত্যডূতারূপা আন্তং মম চিত্তে 
নিত্যং তন্থমধ্যা। (ছন্দোম') (ত্রি)৩ অল্প মধ্য। 

তনুরদ (পুং) তনোর্দেহত্ত রদ ইব। ঘর্মম। (হারাবলী) 

তনু(নৃ)রুট্‌ (পুং) তনৌ তথ্বাং বা রোহতি রুহকিপ্‌। লোম। 

তনুরুহু (ক্লী) তনৌ তম্বাং বা রোহতি রুহক। লোম। 

তচ্ুল (ত্রি) তন-উলচ্‌। বিস্তৃত। 

তন্ুবাত (পুং) তনুঃ ক্ষাণঃ বাতঃ যত্র বছুরী। ১ নরকবিশেষ। 
(ত্রি) ২ অল্লবামুযুক্ত স্থান। 

তনুবার (র্লী) তং দেহং বৃণে!তি বৃঅণ্‌ উপপদস' | কবচ, 
সন্নাহ, সাজোয়]। 
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তনুনপ 


তনুবীজ (পুং) তনূনি কশাণি বীজানি যন্ত বহুত্রী। ২ রাঙ্জ 
বদরবৃক্ষ, নারিকেলেকুল (রাজনি*) (ব্রি) ২ স্বশ্লবীলযুক্ত । 

তন্ুব্রণ (পুং) তন! ছুদ্রঃ ব্রণো যত্র বহত্রী। বন্সীকরোগ । 

তনুস্‌ (ব্লী) তনোতি তন-উদি। শরীর, দেহ। 

তনুসঞ্চারিনী (স্ত্রী) তন্ন অক্পং যথ! তথ! সঞ্*রতি সম্চর-গিনি 
ভীপ্‌। যুবতী স্ত্রী । (শবমাল1) 

তন্মুসর (পুং) তনোঃ রতি তনু স্ব-অচ্‌ ৫তৎ। ম্বেদ, ঘর্শ। 

তনু(নু)হদ (পুং) তনো হুদইব ॥ পায়ু। (ত্রিকা' ) 

তনু (পুং) তনোতি কুলং তন-উ। ১ পু্র। 

*তাবাং বিশ্বকো। হবতে তনুরুথে” (খক্‌ ৮/৮৬১ ) 'তনোতি 

কুলমিতি তনূঃ পুত্রঃ (সায়ণ) (ভ্ত্রী) তন্গু-উঙ্,। ২ শরীর । 
৩ প্রজাপতি । ৪ গো। ৫ অপ্‌। [ তনুনপাৎ দেখ। ] 

তনৃকরণ (ক্রী) অতন্থং তন্থং করণং অভূততস্তাবে ছি। জন্লী- 
করণ। "সমাধিভ। বনার্থঃ ক্লেশতনুকরণার্থ*৮* (পাতঞ্জলনু* ২২) 

তনূকক, অতঙগং তন্ৎ করোতি তঙ্গ অভূততস্ভাবে ছি কঞ্জোইমু- 
প্রয়োগঃ। অন্নীকরণ, পূর্ব যাহা তন্থু (অল্প) ছিল না তাহাকে 
তন্ন করা। 

তনূরুৎ ( ত্রি) তনু-ক কিপ্‌। পুত্ররূপশরীরকারী। “তনু্ক- 
দ্বোধি প্রমতিশ্চ৮ (কু ১৩১৯) 'তনুকৃৎ পুত্ররূপশরীর- 
কারী” (সায়ণ) 

তনৃকৃত (তরি) তনুক-কর্মণি ্ত। ১ তষ, অনীকৃত। (অমর) 

তনূকৃথ ( বৈ) পুত্রনিমিত্ত স্ততি। “তা বাং বিশ্বকো হবতে 
তনুক্কথে” ( খক্‌ ৮/৮৬।১) “তনুরূথে তনোতি কুলমিতি তণুঃ 
পুত্রঃ তন্ত বিষ্ণাপোো নিমিত্ত হবতে স্ততিভিরাহ্বয়তি।” (রামায়ণ) 

তনৃজ (পুং) তথ্বঃ দেহা জাতে জন*ড। পুক্র। 

তনৃজনি (পুং) তন্ব'ঃ জনিঃ ৫তৎ। পুন্ন। (জী) কন্তা। 

তনূজন্মন্‌.(পুং) তত্াঃ জন্ম ৫তৎ। পুত্। (স্ত্রী) কন্তা। 

তনু (ত্ত্রী) তনুজ-টাপ্‌। কন্তা। 

তনুজাঙ্গ (কী) পক্ষ, পালক। 

তনৃতল (পুং) পরিমাণভেদ, এক ব্যাম। 

তত সুত।জ্‌ (ত্রি) শরীরত্যক্তা। “যে যুধ্যস্তে গ্রধনেষু শুরাসে। 
যে তনৃত্যজঃ” “তনৃত্যজঃ শরীরাণাং ত্যক্তারঃ।+ (সায়প) 

তন্দৃষি (ব্রি) শরীরদুষণ বা নাশকারী। 

তনৃদেবতা (পুং) অনিমৃত্তিতেদ। 

তনদেশ (পুং) অঙ্গগ্রত্ঙগ। 

তনষ্ঠিব পুং) তনোরুত্তবতি উদ্‌-ভু-অচ্‌ ৫ত। পুক্র। [স্্) কন্তা। 

তননং ( )তন্বা উনং। বায়ু।* 
মনপ (ক্লী) তন্বা উনং ক্শং পাতি পা-ক। দ্বৃত, ত্বৃত শরীরের 
পুষ্টিদাধন করে এই জন্য ইহার নাঁম তনুনপ। 
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তনূনপাৎ[দ) (পুং) তনুং ন পাতয়তি পত-ণিছ রা 
ঈন্রান্নপাৎ। পা */৩৭৫) ইতি নিপাতনাৎ ন লোপঃ ব 
তনুনপং দ্বতং অত্ি-অদ-কিগ্‌। ২ অন্টি। বি 
গর্ভ আলুরো” (খক্‌ ৩২৯১১) “মোহগিম্তনুনপাছচাতে। 
তৃনূঃ শরীরাপি ন পতগ্নতি ন দহতীতি বুাৃৎপত্তে+, (সায়ণ) 
২ গ্রজাপতির পৌ্র। 

"নর।শ-সঃ গ্রাতিশূবে! মিমাননূনগাৎন (ষজুঃ ২০1৩৭) 
£তনুনগ।ৎ তনোতি বিস্তারয়তি স্থষ্টিং তন্ুঃ গ্রজাপতির্মরীচিঃ 
তন্ত নপাৎ পৌন্সঃ কণ্তপাত্মন্সঃ, (বেদ্দীপ) (ক্লী)৩ গ্বত। 
৪ অগ্না,দোস্তাক প্রযাজভেদ | “তনূনপ* পথ খতস্ত যাঁমাৎ” 
(নিরুক্ত ৮৬) 

তনৃনপ্ত, (প্ুং) তনোতি তনুঃ পরমাস্মা তস্য নপ্তা পৌন্র ৬তৎ। 
বাযু, তনৃই পরমা স্ব, পরমাত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে, 
আকাশ হইতে বাযু, এই জন্ত বায়ু পরমায্মার পৌন্র। শ্রুতি ও 
বেদাস্তদর্শনের মতে প্রথমে পরমাত্মা। হইতে নিখিল অজগতের 
উপদান আকাশ উৎপন্ন এবং আকাশ হইতে বায়ু প্রভৃতি 
সমুদ্ভূত হইয়াছে । “এতস্মাপাত্বন আকাশঃ সমভৃত আকাশা- 
দ্বামুঃ” (শ্রুতি) 

তনপা। (পুং) তনূ" পাতি পাঁকিপ,। জঠরাগরি, জঠরামিদ্বারা 
তৃপ্ত জ্রব্য সকল পরিপাক হয়, সারাংশ সকল রক্ত- 
মাংলাদিরূপ শরীরে পুরিণত হইয়া! দেহকে পোষণ করে, এই 
জন্য জঠরাগ্নির নাম তনুপা। 

“তনুপ। অগ্ন্যমি” (শুর্ুষজূ* ৩1১৭) “জঠরানলেন তুক্তারে 
ত্বীর্ণে রসবীধ্যাদিপাকে সতি দেহপাঁলনং ভবতি” ভি ) 
২ দেহপালকমাত্র। “'উগ্রোহবিতা তনুপাঃ* ( খাক্‌ ৪1১৬২* ) 
“তনৃপাঃ শরীরাণাং পালকঃ ইন্ত্র (সায়ণ) 

তন্পান (ত্রি) শরীরপালক, অঙ্গরক্ষ। পদেবপরাস্তনৃপানাঃ” 
( তৈত্তিরীয়স* ৫1৭1২1২) 
তন্পাবন্‌ (ত্রি)তনূ বা জীবনরক্ষাকারী। 
তনৃপৃষ্ঠ (পুং) সোমযাগভেদ। [ সোমযাগ দেখ। ] 
তনবল (ক্লী) শনীর-বল। 
তন্র (আরবী ) উনান, চুলা । 
তনুরুছ (ক্লী) তন্বাং রোহতি রুহ-ক। ১ লোম। ২ পক্ষী- 
দিগের পক্ষ, পাখীর ডানা । ৩ পুক্র। ৪ গরুৎ। ( হেম'), 
তনূরুহাক্ক,র (তরি) লোম। “নাভি সরোবর তথির উপর 
তনুরুহাছুরদাম” (ক্ষবিকষ্কণচণ্ডী) 
তনুর্জ (পুং) উত্তম মনগুরধপ্ু্র একজন নৃপ। ' 
সতত্বমেয়ান্‌ মহারাজ দশ পুত্রান্‌ মনোরমান্‌। 
ইফ উর্জ্তনূর্জস্চ মধুম[ধব এব চ।৮ (হরিব* ৭ অ+ ) 
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তস্তনির্য্যাস 


তনৃবশিন্‌ (পুং) অগ্সি। 

তমৃশুদ্ (ত্রি) শরীরভূষক । 

তন্হবিম় (ক্লী) বৈদিক তনুরূপ হবিঃ। বেদমন্তর্ধারা সংস্কৃত 
ঘ্বতাদি হবনীয় বস্ত। “ছবাদশাহাস্তে তনৃহবীংবি নির্বপাত* 
(কাত্যা* শ্রৌ* ৪1১০৭) “তনুহবীংষি জগ্নয়ে পবমানায়ে- 
ত্যাদদি' ( কর্ক) 

তনুহদ [ তঙগহদ দেখ। ] | 

তন্থু! (পারসী) ১ অনুসন্ধান। ২ আন্দাজ কযা। ৩ বেতন। 
৪ হার। 

তন্খাদার ( পারমী ) বেতনভূক্‌। 

তস্তি (স্ত্রী) তন বন্মণি ক্িচ্‌ বেদে ন দীর্ঘঃ ন লোপাভাবশ্চ। 
১ দীর্ঘগ্রধারিতা রজ্জু। *বৎসানাং ন তত্তযন্ত ইন্্র” (খকু 
৬।২৪।৪) 'তন্তির্নাম দীর্ঘ প্রসারিতা রজ্জুঃ” (সায়ণ) ২ গোমাতা। 

তন্তিপাল (পুং) তস্তিং গোমাতরং পালয়তি পালি'অণ্‌। 
১ গোমাতৃপালক | ২ সহদেব, বিরাটগৃহে সহদেব গুপ্তাবস্থান- 
কালে এই নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। প্তেযাং গোসংখ্যং 
আসন্‌ বৈ তস্তিপালেতি মাং বিছ্ঃ” (ভারত বিরাট ১০ অ) 

কোন কোন স্থলে তন্ত্রিপাল এইদ্ধপ গ্রয়োগ দেখা যায়। 

কিন্ত নীলকণ্ঠ ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করেন “তস্ত্ং বশীভূততাং 
পালয়তি ইতি বিগ্রহেণ তন্ত্রিপালং বচনকরং।+ 

“তন্ত্িপাল ইতি খ্যাত নামাহং বিদ্দিতস্তথা।” (ভারত ৪1৩৯ অ) 

তস্তু (পুং) তন্তে খিস্ৃর্ধ্যতে তন-তুন্‌ (সিত নিগমীতি । উণ্‌ 
১৭০) ১ হুত্র। তম্মিন্বেতি দিদং প্রোক্তং বিশ্বং শাটাব তন্তু” 
(ভাগ' ৯1৯1৭) ২ গ্রহ, হাঙ্গর ৩ সন্তান, অপত্য। “তেষা- 
মুৎপন্নতন্তনামপতাং দায়মহৃতি ॥* (মনু ৯২০৩) ৪ তাঁত 
(105) | [তাত দেখ।] 

তস্তক (পুং) তত্তরিব কায়তি কৈ-ক বা! সংজ্ঞায়াং কন্‌। ১ 
সর্ষপ। (ভ্ত্রী) নাড়ী। 

তত্তকান্ঠ (লী) তন্তমন্থিতং কাষ্ঠং মধ্যলো। তন্তযুক্ত কাষ্ঠ, 
তাতের কাঠ। 

তস্তৃকী (স্ত্রী) তন্তক স্্রিয়াং ভীগ্‌। নাড়ী। (রাজনি) 

তন্তুকীট (পুং) তত্তৎপাদকঃ কীট মধ্যলো'। কীটবিশেষ, 
কোষকার, গুটিপোক1। 

তস্তণ (পুং) তন বাহুলকাৎ তুনন্‌ নিপাতনাৎ পত্বং দস্ত্যনকা- 
রাস্ত ইত্যেকে। গ্রাহ, হাঙ্গর । (হেম') 

তন্তনাগ (পুং) তন্তর্নাগ ইব। গ্রাহ, হাঞ্জর। 

তস্তনাভ (পুং) তত্তর্নাতৌ ঘস্ত বহুত্রী, অচ্‌ সমাসাস্তঃ | লুতা, 
মাকড়সা! । 

তস্তনির্ধ্যাঘ (পুং) তন্তবৎ নির্ধ্যাসো যন্ত বহুত্রী। তালবৃক্ষ। 


তত্তধার 


তস্তপর্ববন্‌ (ক্রী) তস্তোঃ ঘজ্ঞোপবীতনুত্রন্ত দানরপং পর্ব 
বহুরী। চান্রশ্রাবণ-পৌর্ণমাসী, শ্রাবণমানসের পূর্ণিমা,৪এই 
তিথিতে ভগবান্‌ বামনদেবকে যজ্ঞোপবীত,দান করিতে হয়। 
“শিষা জ্মিজন্মদিবসে সংক্রান্ত বিষুবায়নে। 
সত্তীর্থেহ্কবিধুগ্রাসে তন্তদামনপর্বণোঃ ॥ 
মগ্রদীক্ষাং প্রকুর্বাণে মাসর্ষাদীর় শোধয়েৎ।” (স্থৃতি ) 
তস্তপর্বব পরমেশ্বরোপবীতদানতিথিঃ--শ্রাবণী পূর্ণিমা । 
(রছুনন্দন ) 
এই তিথিতে নক্ষত্র গ্রভ্ততি বিরুদ্ধ হইলেও যজ্ঞোপবীত 
দান অবস্ত কর্তব্য। এই পূর্ণিমাতে মঙ্গলের জন্য হস্তে রক্ষা- 
হু ধারণ করিতে হয়। ইহার বিষয় নির্ণয়সিদ্ধুতে এই 
গ্রকার লিখিত হইয়াছে । শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন গ্রাতঃকালে 
বিধিপুর্বক' স্নান করিয়া দেবতা 'ও খষিদিগের তর্পণ করিবে। 
পরে অপরাহ্ সময়ে রক্ষা পোটলিকা সিদ্ধার্থ ও অক্ষত দ্বারা 
অর্পিত করিয়া তাহাতে সুবর্ণসংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে। 
তাহ।র পর পুরোহিত এই মন্তরদ্ধারা রক্ষান্ত্র বন্ধন করিয়া 
দিখেন। মন্ত্-- 
“যেন বদ্ধো বশিরাজ! দানবেন্ত্রো মহাবলঃ। 
তেন ত্বামপি নামি রক্ষে মা লে মা চল।॥৮ 
এই রক্ষানত্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় নৈশ্ত ও শূদ্র গ্রত্োকেরই 
যথা শক্তি ব্রাঙ্মণদিগকে দান করিয়া ধারণ করিতে হয়। এই 
রক্ষা বন্ধ গ্রতিপৎ ও দ্বিতীয়াযুক্ত হইলে করিবে না। [ রক্ষা- 
বন্ধন দেখ।] 
তস্তভ (পুং) তন্রিব ভাতি ভা-ক। ১ সর্ষপ। 
“মরীচং পিপ্ললং কোবং জীরকন্তস্ততং তথা। 
সংস্কারে চ সমক্ষে চ মহাদেব্যৈ নিবেদয়েৎ॥” (কালিকাপু') 
২ বৎস, বাছুর । 
তস্তুমণ্ড (পুং) তস্তঃ বিদ্বাতে হস্ত তস্ব-মতুপ্‌। অগ্রি। 
তস্তমতী (তরি) তন্তমৎ স্ত্িয়াং ভীষ্‌। মুরারির মাতা। 
তন্তর (রী) তত্তরস্ত্ন্ত কুঞ্ধাদিত্বা তত্ব-র। মৃণাল। (শব'র) 
তন্তুল (ব্লী) তন্ত-র রস্ত লবা তত্তবলচ। মৃণাল। (হেম') 
তন্তবান (ব্রি) বয়ন। 
তন্তবাপ (পুং) তত্তন্‌ বপতি বপ অন্। ১ তত্তবায়, তাঁতি। 
২ তন্ত্র, তাত। (শব্মাল) 
তস্তবায় (পুং) তত্তন্‌ বয়তি বিস্তারয়তি বৈ-অণ্‌। ১ লুতা, 
মাকড়সা । ২ নবশীখা! (শায়ক)র অন্ততূক্ত জাতিবিশেষ, 
তন্ত্রবায়, তাতি। [নবশাখ দেখ। ] 
বস্ত্রবরনোপজীবী লোক মাত্রকেই তন্ত্রবায় বলে, স্ুতয়াং 
যে সকল লোক এই ব্যবসায় মাত্র অবলম্বন করিয়াছে 


[ ৪৯৯ ) 


তস্তবায় 


তাহারা সকলেই নবশাখ অন্তভূ্জি তন্তবায় জাতিসপুস্তব 
নহে। নান! ভিন্ন জাতি এক ব্যবসা! অবলম্বন করায় গর 
সাধারণ বৃতিবোধক আখ্যা গ্রাঙ্ত হইয়াছে । সকলেই বলিয়া 
থাকে, উহার! শিবদাস বা ঘামদাসের বংশধর | এক দিন 
ভাবে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতে করিতে মহাদেবের 
শরীর হইতে একবিন্দু ঘর্ম পতিত হয়; উধর্ববিন্দু হইতে 
তৎক্ষণাৎ শিবদাস উৎপন্ন হইল। ঘর্ঘ হইতে জন্ম বলিয়া 
ইহার নাম ঘামদাম। অতঃপর মহাদেব একটী কুশ গ্রহণ 
করিয়। উহ! হইতে ঘামদাসের জন্ কুশবতী নামে কন্তা! কষ্ট 
করিলেন। এ কুশবতী ঘামদাসের পত্ধী হইল। শিবদাসের 
চারিপুল্র বলরাম, উদ্ধব, পুরন্দর ও মধুকর। এই চারিজন 
হইতে চারি সম্প্রদায়ের ভস্তবায় স্থষ্ট্রি হইল। জাতিকৌমুদীর 
মতে মণিবন্ধ পুরুষ ও মণিকার স্ত্রী হইতে তন্তবায় উৎপন্ন। 
পরগুর[মের জাতিমাল! মতে-_ 
“তৈণিকাৎ মণিকন্তায়াং তন্্বায়ন্ত সম্ভবঃ |” 
তৈলিকের ওুরসে মণিকারকন্ার় গর্ভে তন্্বায়ের জন্ম 
হইয়াছে। 
কুদ্রযামলোক্ত জাতিগালা মতে-- 
“মিবন্ধ্যাৎ খানিকার্ধ্যাং তন্তবায়শ্চ জগ্মিবান্‌। 
তস্তন্‌ দত্বা মুনিশরেষ্ঠে তন্ত্রবায়মবাপ্তবান্‌ ॥ 
মণিবন্ধণাং তন্ত্রবায়াৎ গোপজ্রীবন্ত সম্ভবঃ 1৮ 
মণিধন্কের রসে ও খানিকাঁরী-কন্ভার গর্ভে তন্তবায় 
জন্মগ্রহণ করিয়ছে। মুনিবরকে তন্ত দিয়াছিল বলিয়! 
তত্ত্রবায় নাম প্রাপ্ত হয়। তত্ত্রবায়ের ওরসে ও মণিবন্ধ- 
কন্ার গর্ভে গোপজীবের জন্ম। * 
মন্থসংহিতার মতে-- 
শৃপায়াং বৈশ্ঠনংসর্গাদায়োগব ইতি স্বতঃ। 
তন্তবায়ে! ভবন্ত্যেব বন্থুকাংস্তোপজংবিনঃ | 
শীলকাঃ কেচিভত্রৈব জীবনং বস্তরনির্শিতৌ 1” 
ক্ষ্রিয়াণীর গর্ভে বৈশ্তের গুঁরসে আয়োগব জন্সগ্রহণ 
করিয়াছে। তস্তবায়ও এইরূপ । ইহাদের জীবিক! বস্তরনির্মাণ। 
আবার অনেকের মতে বিশ্বকর্মার ওরসে শাগত্রষ্টা দ্বতাচীর 
গর্ভে ৮ পুত্র জন্মে। বিশ্বকর্শা পী অষ্ট পুত্রকে ভিন্ন ভিন্ন 
শিল্পশান্ত্র শিক্ষা দেন। তাহাদিগের হইতেই অষ্টজাতীয় শিল্পী 
উৎপর হয়। তস্তবায় ইহাদেরই একতম। 
বাঙ্গালায় তত্তবায়গণ নিম্নলিখিত সম্প্রদায়ে বিভক্ত বাঁ-_ 
আশ্বিন! )বা আনন তাতি, ইহার! আবার বর্ধমানী, বর্ণকুল, 
মধ্যকুর্ল, মান্দারণ ও উত্তরকুল “এই পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত । 
বলরামী, বঙ্গ, বড়ভাগিয়া! বা ঝাপানিয়া॥ বারেক, ছোটভাগিয়। 


তহ্যবায় 


বা কায়েত, তাতি কাতুর, কোরা, ক্ষীর, মধুকনী, মগ্ন, 
মড়িয়ালী, নীর, পান্র, পুরন্নরী, পূর্ববকুল, রাঢ়ী ও উদ্ধবী। 
বেহারস্থ তন্তবার়গণ বৈশ্বর, বনৌধিয়া, চামার, জৈশ্বর, 
কাহার, কনৌগরিয়া, ত্রিহুতিয়া ও উত্তর] । 
উড়িষ্যার তন্তবাযগণ মাতিবংশত্তীতি, 
হংসীত্াতি এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত । 
বাঙ্গালায় তাতিদিগের উপা!ধ বরাশ, বসাঁক, ভড়, ভদ্র, 
বৌ, বিট, চন্দ, ছুগরী, দালাল, দাস, দত্ত, দে, ওই, 
প্রামাণিক, হংষী, যাঁচন্দার, কর, লু, মণ্ডল, মেষ, মুখিম, 
নন্দী, পাল, সাধু, সর্দার, রক্ষিত ও শীলু। 
বেছারে উপাধি দস, মহাঁতো» মাঝি, মরাত্ত ও মারিক। 
বাঙ্গ।লায় তাতিগণ অগন্ত্য খধি, অলদাসী, অলম্যান, 
অত্রিখষি, বড়পষি, বাত্শ্, ভরন্বজ, বিশ্বামিব্র, ব্রহ্মা ষ, 
গর্ণথধি, গৌতম, জনখধি, কাগুপ, কুল্যখষি, মধুকুলা, 
পরাশর, শাণ্ডতিল্য, সাবর্ণ ও ব্যাস এই কয়েকটী গোরে 


বিভক্ত । বেহারে ইহাদের চামরতানি, হিন্দুয়া, কাসশ্তপ 
প্রততি গোত্র আছে। 


গশ্চিমবঙ্গে আশ্বিনা তাতিই সর্বাপেক্ষা অধিক । ইহার! 
বলে আশ্বিন তাতিগণই মুল জাতি; ইহা হইতেই অপরাপর 
তন্তবায়গণ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানের 
নামানুসারে ৫টা খিওি্ন শাখায় বিভক্ত । আশ্বিন ত(তিদিগের 
একটী বিশেষ লক্ষণ এই যে, ইহাদের স্ত্রীলোকের! নাধিকায় 
কথন মাঁকড়ী ধারণ করে ন|। 

ঢাক্কার তাতিগণ বড়ভাগিয়। বা ঝাম্পানিয়া ও ছোট 
ভাগিয়া বা কায়তিয়া, এই ছুই দলে বিভক্ত । ঝম্পনে চড়িযা 
বিবাহ করে বণিয়! গ্রথম শাখাকে ঝাম্পানিয়া বপে। | 
শেষোক্ত তাতিগণ পর্বে কাঁয়স্থ ছিল, পরে বস্ত্রবয়নবৃত্তি অব- 
লঙ্বন করায় জাতিচ্যুত হইয়াছে। 

তন্মধ্যে গ্রথমোক্ত অর্থাৎ বড়ভাগিয়া শাখাই বহ্বিস্তৃত। 
ইহাদের অনেকের উপাধি বসাক। পূর্বে কোন সন্ান্ত 
তন্তবায় বন্ত্রবয়ন পরিত্যাগ করিয়া কাপড়ের ব্যবসা আরস্ত 
করিলে তাহাকে এই উপাধি অর্পণ করা হইত। ইষ্ট ইও্ডিয়! 
কোম্পানির কৃঠিতে যে সকল তন্তবায় নিযুক্ত ছিল, তাহাদের 
উপাধি বংশান্ক্ুমিক অদ্য পর্্য্ত চলিয়া আগসিতেছে। যথা-_ 
যাচনদার বা! মুল্যনিরূপক, মুখিম পরিদর্শক, দালাল এবং 
সর্দার অর্থাৎ এক দল কারিকরের সরদার। 

ঢাকার মগ-বাজারে মগী শ্রেণী নামে এক দ্ূশ জাতিত্রষ্ 
তম্তবায় বাঁস করে। ইহারা! পন্চিত হইলেও আচার ব্যবহার 
শুদ্র তন্তবায়গণের সমান। 
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ডাক্তার ওয়াইজ লিখিয়াছেন, ছোটভাগির! অর্থাৎ কায়েত 
ঘবাতিগণ পূর্বে সেক্রা ছিল, পরে স্বব্যবস! পরিত্য।গ করিয়া 
অপেক্ষাকৃত লাভগ্গনক বন্বয়নব্যবসা,আরম্ত করে। এখন 
উহারাও বসাকদিগের সঙ্গে ভোজন করিতে পাস্ত। বসাঁকগণ 
আবার তাহাদিগকে সামান্দিক মর্য্যাদ! প্রত্যর্পণ করেন। 

অপেক্ষাকৃত ধনী কায়েত তাতিগণ আপনাদিগুকে কায়স্থ 
বলিয়! পরিচয় দেয়। এই তাতি ঢাক্কায় বাস করে। অনে- 
কেই সেক্রাগিরি, মহাজনী বা খোদক (নকাশি) বৃত্তি থাবা 
জীবিক! নির্বাহ করে। 

পূর্ববঙ্গে বঙ্ষতাতি নামে আর এক শ্রেণীর তাতির বা+ 
আছে। ইহার! নাগরিক তাতিদিগের হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । 
ইহার1 বলে, তাহারাই & দেশের আদিম তাতি এবং সম্রাট 
জাহাঙ্গীরের পৃর্বব পর্য্যন্ত দেশে বস্ত্রদান করিয়া আগিতেছিলস। 
যাহ! হউক বসাক তাতিগণ ইহাদ্দিগকে আপনাদিগের অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করেন। ঢাকার ২০ মাইল উত্তরে 
ধামরাই নগরে প্রায় ২৫ ঘর বঙ্গতাতি বাগ করে। 
ঢাকার তাঁতিগণ বিবাহকালে রক্ পট্টবস্ত্র পরিধান করে। 
কিন্ত এই বঙ্গ তাঁতিগণ বিবাহকালে গুর্ুবস্ত্র পরিয়! থাকে । 
ইহার! শাড়ী, উড়ানী, ডে।রিয়া। প্রভৃতি প্রস্তত করিয়। ঢাকায় 
ফুল তোল।র জন্ত প্রেরণ করে। পূর্বে এই ধামরাই নগরেই 
সুবিখ্যাত সুশ্সস স্ত্র প্রস্তন্ হইত। স্ত্রীলোকগণ চরকাদন হস্ত 
দ্বারা ই সুঙ্া সুত্র প্রস্তুত করিত। উহাদের হস্তনিশ্মিত 
সুক্ষ হুত্রের গুশংসা করিয়া একজন বলিয়াছেন যে, একজন 
কাটুনীর প্রস্বত উৎকৃ্র ৮৮ গজ সুত্র ওজনে এক রতি 
অপেক্ষাও কম হইয়াছিল। এখন এক রতি সর্বোৎকৃষ্ট 
হুঙ্মতম স্যর ৭০ গঞ্জের অধিক হয় না। ইহাতে প্রমাণ 
হইতেছে যে, হয় স্ত্রীগণ পূর্বের স্তায় তা কাটিতে পারেনা, 
কিংবা! কার্পাস মোট! হুইয়! গিয়াছে । সম্প্রতি উহাদের এ 
ব্যবস! বিলুপ্ত হইয়াছে। 

বেহারের তাতিদিগকে তাতবা কহে। ইহার! প্রধানত্ঃ 
হই সম্প্রদায়ে বিভক্ত--কনৌদিয় ও ব্রিহ্তিয়! । 

বেহারের চামারষ্টাতি ও কাহারতাতিগণ বোধ হয় কোন 
চামার 'ও কাহারজাতি হইতে উৎপন্ন। সম্ভবতঃ কোন চামার ৪ 
কাহার বস্্বয়ন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ক্রমে তাতি হইয়। 
পড়িয়াছে। উড়িষ্যার মাভিবংশ তাতিগণ মোটা কাপড় 
বয়ন করে। ইহাদের অনেকেই সম্প্রতি বস্ত্রবয়ন বৃত্তি পরি- 
ত্যাগ করিয়া পাঠশালের গুরু মহাশয় গিরি করিতেছে। 
গালাতাতিগণ সুক্ষ বন্ত্র এবং হংসীর্াতিগণ নানাবিধ রঙ্গিন 
বন্ প্রস্তত করে। ডট 
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ঢাকায় অনেক হিন্দুস্থানী বা মুগ্গেরিয়। তাঁতি বাস করে। 
ইহাদের অনেকেই বাহিরে পেরাদা। সুটিয়া, মতুয় ও াঁলি- 
গিরি এবং পাখাটাঁন! ইত্যাদি কার্ধ্য করৈ। ত্যাবার গৃহে 
বন্ধন ও কৃষিকার্ধ্যও করিয়া থাকে। ইহাদের মধো ছই 
শ্রেণি আছে, কনৌজিয়! ও ক্রিতিয়া। কনৌগিিয়াগণই 
লংখ্যায় অধিক, সমাজে ইহার! অনেক উন্নত। ত্রিহৃতিয়াগণ 
পান্ধীবাহক, গায়ক, বাগ্ভকর, মহিস, মাঝি প্রভৃতি নিকৃষ্ট 
বৃত্তি অবলম্বন করায় সমাজে হেয়। 
বংঙ্গলার তন্তবায়গণ নবশাখের অন্তভূক্ত। সুতরাং ইছা- 
দের বিবাহাদি অন্তান্ত নবশাখ জাতির স্যায়। পশ্চিমবঙ্গে 
কোথাও কেহ কেহ পণগ্রহ্ণ করিয়া কন্ঠার বিবাহ দেয়। 
কন্তাদান করাই সমাজে সর্বত্র সম্মান-হুচক ও যশস্কর। সম্প্রতি 
অপর উচ্চ শ্ররেণীস্থ হিন্দুর স্তাঁয় কন্তাকর্তকেও বরের বিগ্যা, 
বুদ্ধি ও পরশ্ব্য্যান্ুসাঁরে পণ দিয়! কন্তাদান করিতে হইতেছে । 
বেহারে তাতিদিগের মধ্যে বিধধাবিবাহ ও পরিত্যক্ষা-্ত্রীর 
পুনর্ধার সাঙ্গ প্রচলিত আছে। শ্রী স্বজাতীয় কোন পুরুষের 
সহিত সহবান করিলে ইহারা একটা প্রায়শ্চিত্ত করিয়! 
তাছাকে পুনর্ধার গ্রহণ করে, কিন্তু ভিন্ন জাতীয় পুরুষের 
সহিত রত হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করে। এই তাঁতি- 
দিগের সমজাতীয়া৷ কোন স্ত্রীলোক ইহাদের উপপত্ধী রূপে 
থাকিলে এবং পরে তাহাদের গর্ভে সন্তান উৎপন্ন হুইলে 
তাহারা প্রথমতঃ সমাজে গৃহীত হয় না। কিন্তু মুখাদিগকে 
একত্র করিয়৷ একটা ভোজ এবং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ গ্রদান 
করিলে পুনরায় এস্ত্রী এবং তাহার সন্তানগণকে সমাজে 
গ্রহণ করা হয়। 
বাঙ্গালার তাতিগণ প্রায় সমস্তই বৈষ্ণব ও খড়দহবাসী 
গোস্বামীদিগের শিষ্। ইহারা মুখে গুম্ক রাখ! সমাজ- 
নিষিদ্ধ বলিয়! মনে করে। আজিও গোঁড়া এবং বৃদ্ধ তাতিগণ 
গোঁফ রাখেনা) যাহ! হউক সম্প্রতি অধিকাংশ যুবকই এ 
কুসংস্কার বড় মানে না। পূর্ববঙ্গে তাতিদিগের মধ্যে কেহ 
গঞ্চায়ত বা সমাজপতি নাই। সর্বাপেক্ষা শ্ব্যযশ(লী ব্যক্তি 
নিজ সমাজভুক্ত অন্তান্ত নির্ধন তাতিদিগের উপর প্রতুত্ব করে 
এবং উহ।দের মধো কলহাদি মীমাংসা! করিয়! দেয়। ব্যব- 
সায়সংক্রান্ত বিষয় সকল বৃহৎ বৃহৎ দল ও দলপতিদিগের 
দ্বার! নির্ধারিত হয়। 
বাঙ্গালার সর্বত্রই তত্তবায়গণ ভাত্রমাসে শ্রীকষের জগ্মা- 
মী উপলক্ষে মহোৎসব করিয়া থাকে। বিশেষতঃ ঢাকায় 
তন্ধবায়গণ এই সময় বিষ্বর অর্থবায়ে মহা! আড়গ্বর ও ঘটা 
করিয়া রাজপথে পর্ব বাহির' করে। পুর্বে বখন ঢাকায় 
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নবাব ছিলেন, তখন তাহার সৈম্তবল ও বাঁকরগণ এই ঘটান 
যোগদান করিত। এখন ইহায় আঁক জমক অনেক কমিযা 
গেলেও পূর্বববঙ্গে চাকার জন্মাষ্টমী উৎসবই সর্কপ্রধান। এই 
উৎমব চাকায় ছুই অংশে হুইয়৷ থাকে। চাকার তত্তবায়গণ 
বহুকাল হইতে তাতিবাজার ও নবাবপুর নামক নগরের 
হুইটা পল্লীতে বান করিয়৷ আমিতেছে। এই ভুই পল্লী হইতে 
নন্দোৎলবের দিন এক একটা পর্ধ বাহির হয় এবং সমস্ত 
নগর পরিভ্রমণ করে। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে এ ছুই দল পরম্পর 
মুখোমুখী হইয়া! পড়ে, সুতরাং উভ্ন দলে ভয়ানক দাগ হইয়া 
যায়। ১৮৫৫ থুষ্টাব্বে গবর্ষে্ট ভবিষ্যতে এইরূপ দাঙ্গার 
সম্ভাবনা নিবারণার্থ নিয়ম করিয়াছেন যে, একদিনেই ছুই 
দল বাছির হইতে পারিবে না৷ এবং পালাক্রমে এক এক 
বসর এক এক দল পূর্ব দিনে এবং অন্তদল পর দিনে পর্ব 
বাহির করিবে। তাঁতিবাজারের তন্তবায়গণ কৃষ্চের মুরলী- 
মোহন মূর্তির পুজা করে। নবাবপুরের তস্তবায়দিগের ঠাকুর. 
লক্ষমীনারায়ণ শালগ্রাম । উৎসব বাহিরহইবার সময় অগ্রভাঁগে 
একশ্রেণী হস্তী ও ভৃতপুর্বব নবাব প্রদত্ত পাঞ্জা অর্থাৎ মহরমের 
সময় বাহিত করের প্রতিমূর্তি গমন করে। তৎপরে চতুর্দোলে 
বহুসংখ/ক দেবমুত্তি, যানাদির উপর বহুসংখ্যক মনুষ্য পশ্বাদির 
নানান্ষপ হান্যোদ্দীপক ও ব্যঙ্গব্যঞ্জক ছবি এবং নর্তকী) কৰি 
প্রভৃতি কৌতুকজনক গীত গাহ্ছিতে গাহিতে ও নানারূপ 
অঙ্গতঙ্গী দ্বারা লোক সকলকে গ্রীত করিতে করিতে গমন 
করে। চতুঃপার্খবন্থী বহু গ্রাম হইতে অসংখ্য লোক ঠাকুর 
দেখিতে যত ন! হউক ঠাকুরের পর্বোপলক্ষে উৎসব দেখিতে 
ঢ(ক1 নগরে আসিয়া থাকে । 

বঙ্গতাতিগণ মহাসমারে!হে কামদেবের পুজা করে। 
বাঙ্গালার তত্তবায়গণ সাধারণতঃ এবং ঝঁপানিয়া তাতিগণ 
একবারেই এই উৎনব করে না। কিন্তু ভাবাল, কামন্ধপ ও 
উহাদের চতুঃপার্বর্ত স্থানে অগ্থাপি এই পুঁজ1 গঁচলিত । 
মদনচতুদ্দশী অর্থাৎ চৈত্ররুষণ চতুর্দশীর দিন এ উৎসব সমা- 
হিত হয়। পূর্বে এই উৎসব সাতদিন ধরিয়া হইত। বঙ্গ- 
তাঁতিগণ জন্মাষ্টমী করিয়! থাকে বটে, কিন্তু তাহা ভিন্ন রূপ । 
ছুইটী বালককে বনুমূল্য বেশভৃষায় কৃষ্ণ ও ননদগোপ 
,সাজাইয়! মহা! আড়ম্বরে গীতবাগ্ভাদি সহ রাস্তায় ভ্রমণ করে। 
তন্তবায়গণ সকলেই গ্রাথমতঃ কুলদেবতা বিশ্বকর্মার পুল! 
করে, এ, সময় চর্কি, নাটাই, দক্তি, মাকু, শান প্রভৃতি তন্ত্রের 
যন্ত্র সর্দালেরও পুজা! হয়। বিশকর্দাপুজায় প্রায় গ্রতিমৃষ্ঠ 
গঠিত হয় না; অন্তান্ত শির্পীদিগের স্কায় যন্ত্রাদিতেই বিশ্বকর্্ার 
ন জান করিয়। পূজা করা হয়। পশ্চিমবঙ্গেও 
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তাতিগণ গ্রার সকলেই বৈষ্ণব, অনেকেই শিব, ছূর্গা, 
কালী প্রভৃতির পুঁজ! করিয়া থাকে বটে, কিন্ত থ সকল 
ঠাকুরের সঙ্গুথে ছাগবলি প্রদান করে ন|। 

বেহারে তাতবা বা তাতিগণের মধ্যে অতিজল্পই বৈষ্ণব 
দুষ্ট হয়। অধিকাংশই শক্তি-উপাসক। কনৌজিয়া ঠাতি- 
গণ মহামায়া রূপে ছুর্গার উপাসনা! করে। বাঙ্গালাবানী 
বেছারী তাঁতবাগণ ছুর্গাপৃজ! করে, কালীপুজার দিন 
মারের সম্মুখে ছাগবলি দেয় এবং মধু কুমার নামক 
তাহাদের পূর্বপুরুষের নামে একটা খাসি অর্থাৎ ছিন্নমুঞ্ 
ছাগ বলি দেয়। ত্রিহুতিয়া৷ তীতিগণ অর্নে.ক কালী, দুর্গা, মহা- | 
দেব গ্রভৃতির উপাসনা করে, কিন্তু অধিকাংশই বুদ্ধরাম 
নামক ভ্রিভতবাসী জনৈক মুচির প্রব্তিত ধর্ম মানিয়া চলে। 
এই বুদ্ধরাম মুচির মত অনেকাংশেই নানকশাহের স্তায়। 
তাহার মতাবলম্বী তাতিগণ জাতিভেদ মানেনা, কিন্তু ধর্্া- 
চরণের নানাবিধ বাহ অনুষ্ঠান করিয়া থাকে । বেহারের 
লোকে বন্দী, গোরৈয়া, ধর্মরাজ প্রভৃতি যে সকল ঠাকুর পুজা 
করে সে সমস্ত ভিন্ন তাতিগণ সৈসিয়ার, কারুবর প্রভৃতি 
তাহাদের পূর্ব-পুরুষদিগের পুক্জা করে। শ্রাবণ মামের শনি 
ও মঙ্গলবারে ইহাদের উদ্দেশে মেষ বলি প্রদান করিয়া 
প্রেত পুরুষদিগকে প্রসর কর! হয়। এই কার্য্যে পুরোছিতের 
প্রয়োজন হয় না। পুরষগণ স্বয়ং কার্ধ্য সমাধা করে। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে বাঙ্গালার তন্তবায়গণ নবশাথের 
অন্তভূক্তি; সুতরাং তাহাদের পুরোহিত ব্রাহ্মণই তত্তবায়- 
দিগেরও পৌয়োছিত্য করিয়া থাকেন। বল] বাহুল্য 
তন্থবায়দিগের যাঙ্গকতা করার জন্য তাহার! ছুই চারিজন 
বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট হেয় হইলেও ব্রান্মণলমাজে কুলীন 
ত্রাঙ্মণপিগের সমান মান্য লাভ করিয়া থাকেন। 

বেহারের তাতবাগণের অনেক স্থানেই পুরোহিত নাই, 
আবার যেখানে আছে সেখানেও ইহাদের পুরোহিত ব্রাঙ্মণ- 
গণ অতি নীচ শ্রেণীর ত্রাঙ্গণ মধ্যে পরিগণিত । অধিকাংশ 
স্থলে যেখানে তাতবাদিগের পুরোহিত নাই, ইহাদের মধ্য 
একজন ব্রাহ্মণ সাজিয়। পৌরোহিত্য করিয় থাকে । অনেক 
সমস ভাগিনের়ই পুরোহিত হয়। এইরূপ অনার্ধ্য ক্রিয়া দ্বার! 
পপষ্টই বোধ হয়, বেহারস্থ ভাঁতিগণ নীচজাতীয় এবং নীচ- 
জাতি হইতে ভ্রমে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিরা সমাজে প্রবেশ | 
করিতেছে । উক্তশ্রেণীর হিন্দুদিগের অনুকরণ করি বেহার্থ 
গাতিগণ অ্রয়োদশ দিবসে, অশোচাত্ত করিয়া! থাট। উজ 
হউক তথাপি হিদ্দুসমাজে এবং কোন ০৪) বর 
হুন্তে জল গ্রহণ করেন না । ৃ | 
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, ফোন তাঁতি উচ্চ কি নিক্নশ্রেণীস্থ তাহ! তাহাদের বাবহৃত 
মণ্ডদ্বারাই জানিতে পারা যায়। উচ্চশ্রেণীস্থ তন্তবায়গণ 
যন্ত্রবরনের সময় খৈমণ্ড ব্যবহার করে, এবং অঙ্গমণ্ডকে 
উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র জ্ঞান করে; কিন্ত নিয়শ্রেণীন্ব তন্তবায়গণ 
অন্নমণ্ড ব্যবহায় করিয়া থাকে তজ্জন্ত ইহাদিগকে মেড়ে! 
তাঁতি কছে। বাঙ্গালার তন্তবার়গণ খাস্তাথাস্ত বিষয়ে অন্তান্ 
নবশাখ জাতির স্ভায়। ইহার! সমাজে মগ্ত বা মাংস ভক্ষণ 
করে না। কিন্তু বেছারস্থ তাতবাগণের মগ্যমাংস সেবনে 
কোন বাধা নাই। মগ্ধপানের পূর্বে ইহারা প্রথমে 
ছুই চারি ফোটা ইষ্টদেবতা কালী বা মহাদেবের নামে 
ভূমিতে ফেলিয়৷ দিয়া অবশিষ্ট পান করে। 

পূর্বেই বল! হইয়াছে, বস্ত্রবয়নই তন্তবায়গণের উপ. 
জীবিক1। এই ব্যবসা উহার আবহমান কাল অবলম্বন করিয়। 
আমিতেছে। কিন্তু সম্প্রতি বিলাতী সন্ত কাপড়ের প্রতি- 
ছন্দিতায় উহাদিগের এ ব্যবসা বিলুপ্ত প্রায়। অধিকাংশ 
তত্তবায় বাধ্য হইয়া বন্ত্রবয়ন পরিত্যাগ করিয়াছে এবং 
বাণিজ্য, রুষি প্রভৃতি ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে। 
এইদ্দপে আশ্বিন ও মড়িয়ালীপ্িগের প্রায় $ অংশ 
কৃষিকার্ধয অবলম্বন করিয়াছে । বলা বাহুলা, যাহারা 
এইরগে বৃত্তিত্যাগ করিয়া অন্ত বাবস! অবলম্বন করিয়াছে, 
তাহাদের অবস্থা অনেক উন্নত হুইয়াছে। কিন্তু যাহার! 
পুরুষানুক্রমিক বস্ত্রব়নবৃত্তি অনুসরণ করিয়া আমিতেছে, তাহা 
দের উন্নতির কথ! দুরে থাকুক, ক্রমশঃ ছুর্দশাই বৃদ্ধি হইতেছে, 
বন্ত্রবয়ন দ্বারা তাহাদের অন্নসংস্থান হয় মাত্রঃ সহজে কেহ 
সঞ্চয় করিতে পারেনা । এ বিষয়ে এদেশে একটী প্রবাদ 
আছে, সে প্রবাদটা এইক্ধপ।-_মহাদেব শিবদাসকে স্থৃষ্টি 
করিয়৷ তাহাকে বস্ত্রবয়নু করিতে আদেশ করিলে শিবদাস 
হুত্র, তস্ত প্রভৃতির অভাব জানাইল। মহাদেব এক অনু. 
রকে বধ করিয়া তাহার চক্ষু হইতে কার্পাসের 
সৃষ্টি করিলেন। প্র গুটি হইতে কার্পাসবীজ হৃষ্টি 
হইল। পরে এ বাধ হইতে কার্পাম বৃক্ষ এবং ক্রমে উহা 
হইতে তুল! উৎপন্ন হইল। বিশ্বকর্মা আসিয়া চর্ক গ্রস্ত 
করিয়া! দিলেন। ছূর্গা স্বয়ং হুতা! কাটিয়া দিলেন, কিন্ত 
বলিলেন যে, প্রথম বগ্রধানি তাহাকে দিতে হইবে । আন- 
স্তর বিশ্বকর্ধা তন্ত্র নির্মাণ করিলে দেবতাগণ আসিয়া! উ্ভার 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ অঙ্গে অধিষ্ঠান করিলেন। মাকুতে পবন, শানায় 
অগ্নি ইত্যাদি । শিবদাস প্রথম বন্ত্রধানি বুনিয়া গৌরীকে প্রদান 
করিলে গৌরী পরম শ্রীত হইয়া! শিবদাসকে বরদিতে চাহিলে 
শিবদান বলিল, যেন একখানি বক্স বুনিক্ ছয়মাস খাইতে প্রাই 


তন্তবায় 


এই বর দাও। গৌরী তথাস্ত বলিলেন। এদিকে ইস্ত্রি 
দেবগণ দেখিলেন, শিবদাস বর লইগ়। গেল যে একখানি বে 
তাহার ছয়মাস চলিবে । শ্ৃতরাং এত লৌকের বু সঙছুলান 
হইবে ন1। যাহাতে সে অনেক বস্ত্র বয়ন করে, তাহার উপায় 
করা নিতান্ত প্রশ্নোজন। এইরূপ ভাবিয়া তাহার! সরশ্বতীকে 
শিবদাসের পত্ধী কুশৃবতীর নিকট প্রেরণ করিলেন। সর. 
স্বতী কুশাবতীর কে গিয়া বমিলেন। ইতিমধ্যে শিবদাস 
বর লইয়া গৃছে প্রতিগমন করিলে কুশাবতী জিজ্ঞাস! 
করিল, *কি বর লইয়াছ।” শিবদাস আদন্োপাস্ত সন্ত বিবরণ 
বলিল। কুশাবতী সরস্বতীর প্রপোচনায় বলিল) "ও কিবর 
লইয়াছ? একগানি কাপড় বুনিয়া ছয়মাস বসিয়া! থাকিবে, | 
তাহ! হইলে ছেলেরা কাজ কর্ম শিথিবে কেমন করিয়া) ৃ 
গ্রতিদিন কাপড় বুনিবে, তবে ত পুত্রগণ কর্ষিষ্ঠ হইবে । যাও | 
এধনি বর ফিরাইয়! আন যে, রোজ কাপড় বুনিব আর রোজ ' 
খাইব।” শিবদাস ভ্ত্রীবুদ্ধির গ্রশংসা করিয়া তক্ষণাঁৎ বর | 
ফিরাইয়। আনিল। তদবধি প্লে প্রতিদিন বুনিতে লাগিল । 
আর গ্রতিদ্দিন তাহা! বেচিয়া খাইতে লাগিল। দেবতাদের ূ 
ইচ্ছা পূর্ণ হইল। এইরূপে বুদ্ধিমান্‌ তস্তবায়দিগের স্ববুদধি। 
আদিপুরুষ স্বীগ্ন মহ! বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া আপনাকে এবং 
নিজ বংশধরদ্দিগকে কর্পীকুশল ও পরিশ্রমী হইতে বাধ্য 
করিলেন। অগ্তাপি অজ্ঞ তস্তবায়গণ আপনাদের ছুববস্থার | 
জন্য এই উপাখ্যান বলিয়া তাহাদের আদিপুরুষকে দোষী 
করিয়া থাকে । | 
এই গন্পটীর মূলে কিছু সত্য থাকুক আর নাই থাকুক, 
গাধারণ লোকের দৃঢ় বিশ্বান তন্তবায়গণের বুদ্ধি তাহাদের 
উপাখ্যানবর্ণিত আদিপুরুম হইতে অধিক পৃথক নছে। 
তাতির নির্বদ্ধি ও ভীরুতার অর্থ যেন পারিভাষিক হইয়া 
পড়িযাছে। তাহার উপর ইহার! নিরীহ, দুর্বল, শ্বতঃই 
ভীরু, উদ্ভমশূন্ত ও দ্বল্পেই মন্তষ্টচিত্ত, সমস্ত দিন পরিশ্রম 
করিয়। কষ্টে 'দিনপাত করিতে পারিলে ভাহাতেই সন্ত 
গ্রাকে। বলবানের অত্যাচার শান্তভাবে সহা করে, ক্ষমত৷ 
মত্ষেও কাহারও বিরুদ্ধে হুন্তোত্বলন করে না। ইহাদের 
নির্ক,দ্ধিত! যত হউক ন| হউক, লোকের বিশ্বাস তাতি বলি- 
লেই নির্বোধ ও কাপুরুষ বুঝিতে হইবে । এই বিশ্বাস 
এতই প্রবল যে, ইহাদের নির্ব,দ্ধিতার এই গ্রকার নানারূপ 
গল্প প্রচলিত হুইয়াছে। কোন তাতি উলুবনে বন্তান্রমে 
ন্তরণ দিতেছে, ওদিকে ফোন ঙাতি ভূপতিত পিষ্টককে 
জীর্ঘ চন্্র ত্রমে চাহিয়া দেখিতেছে, কোন তাতি খৈ বন্ধনে 
বন্ধ আছে, আবার চাঞ্জী অর্থাৎ দলপতি আসিম্া সুখ হুইতে 





[ ৫৩ ] 


তস্তবার 


খড়ের ঢাকা, চক্ষু বন্ধন ও কর্ণের তুলা খুলিয়া! অগাধ বুদ্ধির 
একবারমাত বিকাশ করিয়া থাম কাটিরা হাত বাহির করি- 
ধার নুযুক্ধি প্রদান করিতেছে এবং তৎক্ষণাৎ পুনর্ধ্বার চক্ষে 
ঠুলি, মুখে খড় ও কর্ণে, ভুলা ঢাক! দিতেছে, ফি জানি 
সুতীক্ষ বুদ্ধি বাহির হইয়া বায়। এদিকে কোন তন্তবায় 
পয়স্থিনী গাতীকে একমাস কাল দোহন না করিয়া! পিতৃশ্রান্ধ 
দিনে একবারেই তাহার এক মাসের ছুদ্ধ দোহন করিতে 
গিয়া! ঘখন পাইতেছে না, তখন গাভী পৃষ্ঠোপবিষ্ট দংশকে 
ক্ষীরচোর বোধে তাহাকে মারিতে গিয়া গাভীকে হতা! 
করিতেছে এবং*দংশ যেমন উড়িয়া তাহার ত্রাতার 
কপালে বদিতেছে, অমনি ভ্রাতা হন্ত দ্বারা ঈঙ্গিতে 
দেখাইয়া দিতেছে, ডাশ এখানে) তত্তবায় ভ্রতাকেও 
ধরাশায়ী করিতেছে । ওদিকে কোন তাতি লোভে কষ্ট 
পাইতেছে। কোন তাতি জাল হইতেছে। কোথাও তাতিগণ 
দলবলে ভেকগণের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছে । এন্ধপে 
শত শত গল্প অতিরঞ্জিত ভাবে ইহাদের গ্লানি কিয় থাকে । 
এই সকল গল্প তন্তবায়দিগের নির্কাদ্ধিতা-পরিচায়ক হউক বা 
না হউক, রচর্লিতাদিগের বিদ্বেষ ঘুদ্ধি, পরনিন্দা প্রিয়তা ও 
ততস্তবায়দিগের উপর বদ্ধমূল বিরাগ স্পষ্ট প্রকাশ করে। 

যাহ1 হউক সম্প্রতি বহুসংখ্যক তন্তবাঁয় যুবক প্রথর বুদ্ধি- 
মত্তার পরিচয় দিয়া রাজকাধ্্যে প্রা্ঘ্ঈ হইতেছেন। ইহার! 
যেরূপ তীক্ষবুদ্ধি, সর্বাকার্য্যকুশলতা, উদ্ভমশীলতা৷ প্রভৃতি 
দ্বারা অনেককে পরাস্ত করিতেছেন, তাহাতে আর কেহ তস্ত- 
বায়গণের কুৎসাবাদ করিতে সাহস করিবে না। মুসলমান 
জোলাতাতিগণ নির্বোধের আদশ। [জোলা দেখ ।] 

তস্তবায়গণের মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য আছে" উত্তর- 
কুলসম্প্রদায় কেবলমাত্র কার্পাসনূত্রের বস্ত্র প্রস্তুত করে, 
মড়য়ালী তাতিগণ কেবল প্ট বা তসরের বস্ত্র প্রস্তুত করে, 
কখন সুত্র বন্তবয়ন করে না; আশ্বিন তাতিগণ উভগয় বস্ত্রই 
বুনিয়! থাকে। 

ঢাকার তাতিগণ পূর্বে জগঘ্ধিখ্যাত উৎকৃষ্ট কার্পাম বন্ত 
প্রস্থত করিয়! প্রভূত অর্থোপার্জন করিত। এখন সেন্বপ 
উৎকৃষ্ট বস্ত্র আর হয় না। তাহাদের সৌভাগ্য সময়ে যে 
সকল সুন্দয় বন্ত্র প্রস্তত হইত, ডাক্তার ওয়াইজ (01. ৮159) 
তাহার ৫ প্রকারের একটী ভালিফা দিগ্াছেন, যখা-্. 

১। সলমল--ইহার মধ্যে প্রথম প্রক্কার অর্থাৎ সর্ধ্োৎ 
ক দি তঙ্জেব, দেশীয় কার্পাস হুজে নির্শিত্ত মলঙল। 
হয় গ্রকার শাবনাম, খাসা, ঝুনা, (সক্ষকার আলি) গঙ্জাজঙল ও 
তেরিগস্‌। ওয় প্রকার মসলিন নর্বাপেক্ষা মোটা, ইতর 


তন্ত্র 


সাধারণ নাম বাফৃতা। ইহার হাপ্মাম। দিম্তি, শণ, জঙগল- 
খাসা ও গলাবন্ধ এই কয়টা ভিন্ন নাম। 

২। ভোরিয়া-_-অর্থাৎ ভোর! দেওয়া মলমল, যথ! রাজ- 
কোট, ঢাকান, পাদশাহীদার, বুটিদার, কাগজী ও খেলাপাট। 

৩। চারখাশ--চৌকাঁকাটা মলমল, থা নন্দনশাহী, 
আনারদাশ, কবুতরখোপী, শাকুটা, বাচ্ছাদার ও কুণ্টিদার। 

৪। জামদানি--অর্থাৎ ছোট বুটদার মলমল। পূর্ব পূর্বব 
যুরোপীয় বণিকগণ ইহাকে নয়নস্ুখ বলিতেন। বুটার আকার, 
লতা, ফুল গ্রভৃতির প্রতিমূর্তি ও উহাদের বর্ণভেদে লাঁমদা- 
নির নামভেদ হয়, তন্মধ্যে শাহ, বর্ণাবুটি, চৌবল, মেল, 
তেড়চ| ও ধুব্লীজাল সাধারণ। 

৫। কিন! বা চিকণ-_-মলমলকে লাল, নীল, হুরিড্রা. 
বেগুনে প্রভৃতি বর্ণে রঞ্জিত করিয়! উহার উপর মুগা, তসরের 
ফুলতোলা কাপড়। এই প্রকারের মধ্যে কটা ওরুমি, নৌবাড়ি, 

' ফ্লিছদী, আজিছুল্লা ও সমুদ্র লহর প্রধান । 
তস্তবায়দণ্ড (পুং) তন্তবায়স্ত দণ্তঃ ৬তৎ। বেমা তস্তবায়- 
সাধনদওড। 
তন্তবিগ্রহ! (ত্ত্রী) তন্তভিঃ নির্টিতে বিগ্রহথে। যন্তাঃ বহুত্রী। 
কদশী। (ত্রিকা') 
তস্তশ[ল! (ভ্ত্রী) ততন্তবপনার্থং যা শালা। তন্তবপনগৃহ, 
তাতঘর। & 
তন্তুসস্তত (ব্রি) তত্তভিঃ সন্ততং ব্যাপ্তং ৩তৎ। ্যতবন্তর, 
সুত্র বিশ্ৃত বস্ত্র, দিলান কাপড় । পর্য্যায়_উত, উত, স্থ্যত। 
! (অমর) 
তস্তসস্তরতি (ভ্ত্রী) তত্ুনাং সম্ততিঃ ৬তৎ। বয়ন। 
তস্তুসার (পুং) তন্তঃ এব সারো যন্ত্র বত্রী। গুবাক বৃক্ষ, 
স্থপারি গাছ। (ত্রিকা') 
তন্ত্র (ক্লী) তনোতি তত্ততে বা তন-উ্রন্‌ বা ভঙ্্ি কুটুম্বধারণে 
 ঘঞ,। ১ কুটুন্বকৃত্য, কুটুণ্বদিগের ভরণাদি কার্ধ্য। 
“সর্ববানুপায়ানর্থ সশ্্রধার্ধ্য সমুদ্ধরেৎ স্বন্ত কুলন্ত তন্ত্রং।” ৰ 
(ভারত ১৩৪৮৬) | 
২ বেদের শাখাবিশেষ। ৩ সিদ্ধান্ত, মীমাংসা । | 
৪ দৃঢ় প্রমাণ | ৫ পরিচ্ছদ। ৬ওধষধ। ৭ঝাড়নমন্ত্র। ৮ 
এধান। ৯ কার্ধয। ১৭ কাঁরথ। ১১ উপায়। ১২ লাজ- 
সমভিব্যাহারী লোক। ১৩ সেন্ত। ১৪ অধিকার । ১৪৫ রাজ্য। 
১৬ ম্বয়াজ্যচিন্ত। | ১৭ ইতিকর্তব্যতা। ১" সুত্। ১৯ 
ভন্তবায়। ২* যে তন্ত ধারা! তন্তবায় বস্ত্র বয়ন ইরে, ভীত। 
২১ পদ, ব্যবমায়। ২২ সমূহ। ২৩ বস্ত্রব়নের সামগ্রী । ২৪ 
খসহলাদ। ২৫ রাজ্যশাসন। ২৬ রাজ্যের সমৃদ্ধি-সম্পাদন। 
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তন 


২৭ গৃহ। ২৮ ধন। ২৯ অনীনতা, অস্টের উপর নির্ভর কর1। 
৩৯ চর্দনির্শিত সুপ রজ্জু। ৩১ দল, সম্প্রদায় । ৩২ উদ্দেহা, 
অভিসৃন্ধি। ৩৩কুল। ৩৪ শপথ | ৩৫ অধীন, আরত্ত। ৩৬ 
উ্তয়ার্ধ প্রয়োজক। ৩৭ শিবোক্ত শান্ব। ৩৭ বিধির 
অস্তে অঙ্গসমুদায়। “দর্শপৌর্ণমাসৌ তু পূর্বং ব্যাখ্যান্তাম- 
্তনত্ত তত্রামায়ত্বাৎ |” (আব্ব* শ্রো* ১১/৩) “তশ্্রমঙ্গলংহতিঃ 
বিধ্যস্ত ইত্যর্থঃ স চাবস্থানাদিসংস্থাপান্তঃ প্রধানস্য তন্্পাৎ 
তন্ত্রমিতুাচাতে। (কর্ক) 
৩৮ শিবোক্ত শান্্রভেদ। এই শাস্ত্র গ্রধানতঃ আগম, 
য/মল ও তন্ত্র এই তিন শ্রেশীতে বিভক্ত। বারাহীতস্ত্রের মতে-_ 
“হৃষ্টিশ্চ গ্রলয়শ্চৈ দেবতানাং ষথার্চনম্‌। 
সাধনঞৈৈব সর্বেষাং পুরশ্চরণমেব চ ॥ 
যট্কর্মসাধনঞ্ধেব ধ্যানযোগশ্চতুর্বিধঃ | 
সপ্তভির্পক্ষণৈযুক্তমাগমং তদধিছুবুধাঃ॥” 
সথষ্টি, প্রলয়, দেবতাগণের পুঞ্জা, সকলের সাধন, পুরস্চ* 
রণ, যট্কর্শদাধন ও চতুধিধ ধ্যানযোগ এই মপ্ত প্রকার লক্ষণ 
থাকিলে তাহাকে আগম বলা যায়। 
পঙর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ মন্ত্রনির্ণয় এব চ। 
দেবতানাঞ্চ সংস্থানং তীর্থানাঞচব বর্ণনম্‌ ॥ 
তথৈবাশ্রমধর্মশ্চ বিপ্রসংস্থানমেব চ। 
মংস্থানঞব ভূভানাং যন্্রীণাঞ্চেব নির্ণয়ঃ ॥ 
উৎপত্তিধিবুধানাঞ্চ তরূণাং কল্পসংজ্ঞিতম্‌। 
সংস্থ/নং জ্যোতিযাঞ্চে পুরাগাখ্যানমেব চ ॥ 
কোষস্য কথনঞব ব্রতানাং পরিভাষণম্‌। 
শৌচাশোচন্ত চাখ্যানং নরকাণাঞ্চ বণনম্‌ ॥ 
হরচক্রস্য চাখ্যানং স্ত্রীপুংসোশ্চৈব লক্ষণম্‌। 
রাজধর্খে। দানধন্ো। যুগধর্মস্তঘৈব চ॥ 
ব্যবহারঃ কথ্যতে চ তথা চাধ্যা আ্ববর্ণনম্‌। 
ইত্যাদিলক্ষৈরুক্তং তন্ত্রমিত্যভিধীয়তে ॥” 
সৃষ্টি, লয়, মঞ্জরনির্ণয়, দেবতাদিগের সংস্থ।ন, তীর্থবর্ণন, 
আশ্রমধর্, বিগ্রসংস্থান, ভূতাদির সংস্থান, যন্ত্রনির্ণয, বিবুধ- 
গণের উৎপত্তি, তরু উৎপত্তি, কল্পবর্ণন, জেযোতিষ-সংস্থান, 
পুরাণাখ্যান, কোষকথন, ব্রতকথা, শৌচাশেচবর্ণন, স্ত্রা পুক- 
ষের লক্ষণ, রাজধর্ম, দানধর্শা, যুগধর্ণা, বাযবহার ও আধ্যা 
ঝ্বিক বিষয়ের বর্ণন! ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে তাহাকে তন্্ 
বলা যায়। 
নষ্টিশ্চ জ্যোতিষাধ্যানং নিত্যক্কত্যগ্রদীপনম। 
ক্রমশজং বর্ণভেদে! জাতিভেদস্ততৈষ চ | 
যুগধর্শস্চ সংখ্যাতো! যামলস্যাষটলক্ষণম্‌। 
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.. স্প্িতত্ব, জযোতিষের কথা, নিত্যনকৃত্য, ক্রম, সুত্র বর্ণভেগ, 
জাতিভেদ ও ঘুগধর্ম,'এই আটটী যাঁমলের লঞ্ষণ। | 
বারাহীতত্ত্রের মতে সমস্ত তস্ত্রের ক্লক মোটাঞ্োটী 

দেবলোকে, ব্রদ্মলোকে ও পাতালে ৯ লক্ষ এবং ণুং ভারতে 
এক লক্ষ মাত্র। ইহার মধ্যে-_ 

*আগমং ত্রিবিধং প্রোকং চতুর্থমৈশ্বরং স্বতম্‌॥ 

কল্পশ্চতুধিধঃ প্রোক্তঃ আগমো৷ ভামরস্তথ!। 

যামলশ্চ তথা তন্ত্রং তেষাং ভেদাঃ পৃথক্‌ পৃথক্‌ ॥* 


আগম তিন প্রকার, চতুর্থ শ্বর | কল্পও চারি প্রকার-_. 


আগম, ডামর, যামল ও তন্ত্র এই প্রকারভেদ দেখা যায়। 
মহাবিশ্বসারতন্ত্রে লিখিত আছে--. 
প্চতুঃষ্টিশ্চ তন্ত্রাণি যামলাদীনি পার্কাতি। 
সফলানীহ বারাহে বিষুক্রান্তাস্্ ভূমিযু ॥ 
কল্পভেদেন তন্ত্রাণি কথিতানি চ যানি চ। 
পাষওমোহনায়ৈব বিফলানীহ স্থন্দরি ॥৮ 
যামলাদি লইয়। ৬৪ থানি তত্ত্র বিষ্ুক্তান্তা ভূমিতে ফল- 
দায়ক। কল্পভেদে যে সকল তন্ত্র কথিত হইয়াছে, তাহ। 
পাষণ্ড মোহনের জন্য, তাহাঁতে কোন ফল হয় না। 
শ্রে্ঠতা। মহানির্বাণতন্ত্রে মহাদেব বলিয়াছেন-__ 
“কলিকল্মষদীনানাং দ্বিজাতীনাং স্থুরেশ্বরি । 
মেধ্যামেধাবিচারাণাং ন শুদ্ধিঃ শ্রোতকর্মমণা | 
ন সংহিতাৈঃ স্বাতভিরিষ্টপিদ্িধূ ণাংভবেৎ ॥ 
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে | 
বন! হ্াগমমার্গেন কলৌ নান্তিঃ গতিঃ পরিয়ে ॥ 
শ্রুতিস্থতিপুরাণাদৌ ময়ৈবোক্তং পুর! শিবে। 
আগমোক্তবিধানেন কলো দেবান্‌ যজেৎ স্তুধীঃ।” ২ উঃ। 
কলিদোষে দীন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির পবিত্র ও অপবিত্র 
বিচার থাকিবে না। সুতরাং বেদবিছিত কর্দান্ধারা তাহারা 
কিরূপে সিদ্ধিলাভ করিবে? এইরূপ অবস্থায় স্বতিসংহিতাদি 
ছারাও মানবগণের ই্টসিদ্ধি হইবে না। প্রিয়ে! আমি সতা 
সত্যই বলিতেছি, কলিযুগে আগমপথ ব্যতীত আর গতি নাই। 
শিবে! আমি বেদ, স্থৃতি ও পুরাণাদিতে বলিয়াছি, কলিযুগে 
সাধক তন্ত্রোক্ত বিধানদ্বারা দেবগণের পুজা করিবেন । 
*কলাবাগমমুল্লজ্য্য যোহন্তমার্গে পরবর্তিতে । 
ন তন্ত গতিরম্তীতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥৮ 
কলিকালে যে আগম (তন্ত্র) উল্লজ্ঘন করিয়া অন্তমার্গে গমন 
করে, সত্য সত্যই বলিতেছি-_নিশ্চয়ই তাহার সদগতি হয় না। 
*নিবীর্ধযাঃ শ্রোতজাতীয়া বিষহীনোরগা ইব। 
সত্যাদৌ সফল! আসন্‌ কলৌ তে মৃতক| ইব 
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] | তন্ত্র 
পাঞ্চালিকা যথা ভিত সর্বেক্রিয়সমন্ধিতাঃ । 
অমূরশক্তাঃ কার্যেযু তথান্তে মন্ত্ররাশয়ঃ ॥. 
অন্তমন্ত: কৃতং কর্ণ বন্ধযান্ত্রী্গমে! যথা । . 

ন তত্র ফলসিষিঃ স্তাৎ শ্রম এব হি কেবলম্‌ ॥ 
কলাবন্সোদিতৈর্মার্গেঃ সিদ্ধিমিচ্ছতি যো নরঃ। 
ভূষিতো জানৃবীতীরে কুপং খনতি হুর্মতিঃ ॥ 
কলো তন্ত্রাদিতা মন্্াঃ সিদ্ান্ত,ঁফল প্রদাঃ। 
শস্তাঃ কর্পাযু সর্বেধু জপযজ্ঞক্রিয়াদিষু ॥৮ 
এখন বৈদিক মন্ত্রসকল বিষহীন সর্পের ন্যায় বীরধ্যহীন 
হইয়াছে । সতা, ত্রেত1 ও দ্বাপরযুগে প্র সকল মন্ত্র সফল 
হইত, এখন মৃততুপ্গ্য হইয়াছে। ভিত্তিতে চিত্রিত পুত্তলিক 
যেরূপ সকল ইন্দ্রিয়ম্পন্ন হইয়াও স্বকাধ্যসাধনে অসমর্থ, 
কলিতে অন্তান্ত মন্ত্র সমুদায়ও প্রায় সেইন্ূপ। বন্ধ্যান্ত্রীর যেমন 
ফল হয় না, সেইরূপ অন্ত মন্তরঘ্বার! কার্য করিলে ফলসিদ্ধি হয় 
না, কেবল শ্রম মাত্র । কলিকালে অন্ত শাস্ত্রো্ত বিধিদ্ধার। 
যে ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করিতে ইচ্ছা করে, সে নির্বোধ তৃষ্ণাডুর 
হইয়া গঙ্গ'তীরে কূপ খনন করে। কলিবুগে তক্্রোক মন্ত্র 
শীঘ্র ফলপ্রদ, জপ, যজ্ঞ প্রভৃতি সকল কর্ণেই প্রশস্ত । 
এই জন্ই রঘুনন্দন গ্রতৃতি ম্মার্তগণ অন্গ্রন্থ প্রামাণিক 
বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন । 
গুহাশাস্ত্র। কি হিন্দুকি বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায় মধ্যেই 
তন্ত্র অতি গুহাতত্ব (01580 0০০৮/)৪) বলিয়। গণ্য । প্রর্কত 
দীক্ষিত ও অভিষিক্ত ব্যতীত কাহরও নিকট এই শাস্ত্র 
প্রকাশ করিতে নাই। কুলার্ণবতত্ত্রে লিখিত আছে, ধন দিবে, 
স্ত্রী দিবে, আপনার প্রাপ পধ্যন্ত দিবে, কিন্তু এই গুহশান্ত 
অপর কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। * 
আগমতত্ববিলাসে* এই কয়খানি তত্ত্রের উল্লেখ, আছে-_ 
১ শ্বতন্ত্রততত্র ২ ফেৎ্কারীতন্ত্,। ৩ উত্তরতন্ত্র। ৪ নীলতন্্র 
৫ বীরতন্ব, ৬ কুমারীতস্্। ৭ কালীতন্ত্র। ৮ নারাক্ষণীতত্, 
৯ তারিণীতন্ত্, ১০ বালাতন্ত্র, ১১ সময়াচারতন্ত্র, ৯২ ভৈরব- 
তন্ত্র, ১৩ ভৈরবীতন্্, ১৪ ত্রিপুরাতন্ত্র। ১৫ বামকেশ্বরতন্ত্র 
১৬ কুকুটেশ্বরতন্ত্, ১৭ মাতৃকাতন্ত্র॥র ১৮ সনৎকুমা রতন্ত্ 
১৯ বিশ্ুব্বেশ্বরতত্ত্র ২* সন্মোহনতন্ত্র। ২১ গৌতমীয়তন্তর 
২২ বৃহৎগৌতমীয়তন্্র,র ২৩ তৃতভৈরবতন্ত্র, ২৪ চামুণ্ডাতম্্, 
২৫ পিঙ্গলাতন্ত্,র ২৬ বারাহীতন্ত্র,। ২৭ মুগ্ডমালাতন্ত্র। ২৮ 
যোগিনীতন্ত্র, ২৯ মালিনীবিজয়তন্ত্র,। ৩০ শ্বচ্ছন্দাভৈরব, ৩১ 
মহাতন্ত্র, ৩২ শক্কিতন্ত্র, ৩৩ চিস্তামণিতন্ত্, ৩৪ উদ্মত্ততভৈরব- 
তন্ত্র, ৩%/ ই্রলোক্যসারতত, ৩৬ুবিশ্বসারতন্ত্র, ৩৭ তঙ্জামত, 


কুল।চারপুজাস্থলে প্রমাণ শ্রস্তবা। 


তন্ত্র 


৩৮ মহাফেৎকারীতন্ত্র, ৩৯ বারবীপ্নতন্ত্, ৪* তোড়লতন্ত্র, ৪১ 
মালিনীতন্ত্র, ৪২ ললিতাতস্ত্র, ৪৩ ত্রিশক্ষিতন্ত্রর। ৪৪ রাজ- 
পাজেখবরীতন্ত্, ৪৫ মহামোহম্বরোত্তরতন্ত্র, ৪৬ গবাক্ষতন্ত্র, ৪৭ 
গান্ধরর্তত্ত্, ৪৮ ব্রিলোক্যমোহনতন্ত্র, ৪৯ হংসপারমেশ্বর, ৫৯ 
ংসমাহেশ্বর, ৫১ কামধেন্ুতন্ত্, ৫২ বর্ণবিলাসতন্ত্র, ৫৩ মায়াতন্তর, 
৫৪ মন্তরাজ, ৫৫ কুজিফাতন্ত্র,। ৫৬ বিজ্ঞানলতিকা, ৫৭ 
লিঙ্গাগম, ৫৮ কালোত্তর, ৫৯ ত্রঙ্গজামল, ৬* আদিজামল, 
৬১ রুদ্রজামল, ৬২ বৃহজ্জামল, ৬৩ সিন্ধদ্জামল, ৬৪ কল্পসত্র। 
এতগিয়্ আরও কতকগুলি তান্ত্রিক গ্রস্থের নাম দৃষ্ট হয়। 
যথা-১ মৎস্যহৃক্ত। ২ কুলনুক্ত, ৩ কামরাজ, ৪ শিবাগম, 
& উড্ডীশ, ৬ কুলোড্ডীশ, ৭ বীরভর্রেডডীশ, ৮ ভৃতডামর, 
৯ ডামর, ১৪ যক্ষডামর, ১১ কুলসর্বন্ব, ১২ কালিকাকুলসর্ববন্ব, 
১৩ কুলচুড়ামণি, ১৪ দিব্য, ১৫ কুলসার, ১৬ কুলার্ণব, 
১৭ কুলামৃত, ১৮ কুলাবলী, ১৯কালীকুলার্ণব, ২* কুল গ্রকাশ, 
২১ বাশিষ্ঠ, ২২ সিদ্ধসারম্বত, ২৩ যোগিনীহৃদয়, ২৪ কালীহদয়, 
২৫ মাতৃকার্ণব, ২৬ যোগিনীজালকুরক, ২৭ লক্মীকুলার্ণব, 
২৮ তারার্ণব, ২৯ চন্ত্রপীঠ, ৩০ মেরুতন্ত্র, ৩১ চতুঃশতী, 
৩২ তত্ববোধ, ৩৩ মহোগ্র, ৩৪ শ্বচ্ছন্দসারসংগ্রহ, ৩৫ 
তারাপ্রদীপ, ৩৬ সন্ষেতচন্দ্রোদয়, ৩৭ যট্ত্রিংশতত্বক, ৩৮ 
লক্ষ্যনির্ণয়, ৩৯ জরিপুরার্ণব, ৪* বিষুধর্মোত্বর, ৪১ মন্তদর্পণ, 
৪২ বৈষ্ণবামৃত, ৪৩ মানসোল্লাস, ৪৪ পুজাপ্রদীপ, 9৫ 
ভক্তিমঞ্জরী, ৪৬ ভূবন্নেশ্বরী, ৪৭ পারিজাত, ৪৮ প্রয়োগসার, 
৪৯ কামরত্ব, ৫৯ ক্রিয়াসার, ৫* আগমদীপিকা, ৫১ ভাব- 
চূড়ামণি, ৫২ তন্ত্রচূড়ামণি, ৫৩ বৃহত্তরীক্রম, ৫৪ শ্রীক্রম, ৫৫ 
সিদ্ধাস্তশেখর, ৫৬ গণেশবিমর্শিনী, ৫৭ মন্্রমুক্তাবলী, ৫৮ 
তত্বকৌ মুদী, ৬৯ তন্ত্রকৌ মুদী, ৬* মন্ত্রত্ত্রগ্রকাশ, ৬১ রামার্চন- 
চত্ত্রিক!, ৬২ শারদাতিলক, ৬৩ জ্ঞ'নার্ণব, ৬৪ সারসমুচ্চয়, 
৬৫ কল্পদ্রম, ৬৬ জ্ঞানমালা, ৬৭ পুরশ্চরণচন্ত্রিক, ৬৮ 
আগমোত্তর, ৭৯ তত্বসাগর, ৭* সারসংগ্রহ, ৭১ দেব- 
প্রকাশিনী, ৭২ তত্ত্ার্ণব, ৭৩ ক্রমদীপিক1, ৭৪ তারারহ্স্য, 
৭৫ স্টামারহস্য, ৭৬ তত্ত্রত্ব, ৭৭ তন্ত্রগ্রদীপ, ৭৮ তারাবিলাস, 
৭৯ বিখমাতৃকা, ৮* প্রপঞ্চসার, ৮১ তত্ত্রসার, ৮২ রত্বাবলী। 
এ ছাড়া মহাসিদ্ধিসারদ্ঘতে সির্ধীশ্বর, নিত্যাতন্ত্র, দেব্যাগম, 
নিবন্ধতগ্র, রাধাতন্ত্, কামাধ্যাতন্ত্র, মহাকাবতন্তর, যনত্রচিস্তামণি, 
কালীবিলাস ও মহাচীনতম্ত্ের উল্লেখ আছে। 

উপরোজ্জ তত্র ব্যতীত আরও কতকগুি তন্ত্র ও তান্ত্রিক 
গ্রন্থ প্রচলিত আছে। যথা--আচারসারপ্রকরণ, আচার- 
সারতন্ত্র, আগমচন্দ্রি ক1,. আগমসার, ব্রহ্গজ্ঞান- 
মহাভত্্, ব্রঙ্গজ।নতন্তর, বর্গাওতন্ত্র, চিস্তামণিতন্ত্র, দক্ষিণাকলল, 


[ ৫০৬ ] 


ত্র 


গৌরীকঞ্চুলিকা তন্ত্র, গা্ত্রীতনতর, ব্রাঙ্মণোল্লাস, গ্রহ্যামলতঙ্ক, 
ঈশানসংহিতা, জপরহস্য, জ্ঞানানন্-তরঙ্গিনী, জঞানতন্ত্, কৈবলা- 
তন্ত্র, জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র, কৌল্লিকার্চনদীপিকা, ক্রমচত্ত্রিকা, 
কুমারী কবচোল্লাস, লিঙ্গার্চনতন্তর, নির্বাণতন্ত্র, মহান্নির্বাণতন্, 
ৃহসির্বাগতন্, বরদাতন্্, মাতৃকাভেদতন্ত্র, নিগম কল্পক্রম, নিগম* 
তত্বসার, নিরুক্তরতন্ত্র, পিচ্ছিলাতন্ত্র,। পীঠনিরয়, পুরস্চরণ- 
বিবেক, প্ুরশ্চরণরসোল্লাস, শক্তিসঙ্গমতন্ত্র, সরন্বতীতন্ত্র 
শিবসংহিতা, শ্রীতত্ববোধিনী, শ্বরোদয়, শ্তামাকল্প লতা, শ্তামার্চন- 
চন্্িকা, শ্তামাপ্রদীপ, তারা প্রদীপ, শাক্তানদতরঙ্গিণী, তত্বা" 
নন্দতরঙ্গিণী, ভ্রিপুরাদারসমুচ্চয়, বর্ণভৈরৰ, বর্শোদ্ধারতন্তর 
বীজচিন্ত!মণিতন্ত্, যোগিনীহৃদয়র্দীপিকা, জামল প্রভৃতি । 

বারাহীতন্ত্রে তন্তরসমূহের নাম ও শ্লোকসংখ্া! এইরূপ 
নির্দিষ্ট হইয়াছে-- 


তন্ত্রের নাম। শ্লোকসংখ্যা। অন্ত্রের নাম। শ্লেকসংখ্যা। 
মুক্তক ৬০৫০ | যোগার্ণৰ ৮৩১৭ 
শারদা ১৬০২৫ | মায়াতন্ত্র ১১০৪৩ 
প্রপঞ্চ (১ম) ১২৩০০ | দক্ষিণামৃত্তি ৫৫৫০ 
প্রপঞ্চ (২য়) ৮০২৭০ | কালিক! ১১০১৩ 
প্রপঞ্চ (৩য়) ৫৩১ | কামেশ্বরীতন্ত ৩৪৪5 
কপিল ৬০৮০ | তন্ত্ররাঞ্জ ৯০৯০ 
যোগ ১৩৩১১ | হরগৌরীতন্ত্র (১ম) ২২৯২5 
কর ৫০৯০ | হ্রগৌরীতন্ত্র (২য়) ১২০৯৯ 
কপিঞ্জল ২৮০১২* | তন্তরনির্ণয ২৮ 
অমৃতশুদ্ধি ৫৯০৫ | কুজিকাতন্ত্র (১ম) ১৯৯০৭ 
বীরাগম ৬৬,৬ | কুজিকাতন্ত্র (২য়) ৬০*% 
দিদ্ধসন্বরণ ৫**৬ | কুজিকাতন্ত্র (ওয়) ৩৪** 
যোগডামর ২৩৫৩৩ | কাত্যায়নীতন্ত ২৪২০৪ 
শিবডামর ১১০০৭ | প্রত্যঙ্গিরাতন্তর ৮৮০৪ 
ছুর্গাডামর ১১৫*৩ |] মহালক্ীতত্্ ৫৫০৫ 
সারম্বত ৯৯০৫ | দেবীতন্ত্ ১২০৪৪ 
ব্রহ্মডামর ৭১০৫ | ত্রিপুরার্ণৰ ৮৮৪৬ 
গান্ধর্ধডামর ৬০০৬* | সরন্বতীতন্ত্র ২২০৫ 
আদিযামল ৩৫৩৯ | আতস্তাতন্ত্র ২২৯১৫ 
ব্রহ্গযামল ২২১০০ | যোগিনীতত্ত্র (১ম) ২২৫৩২ 
বিষ্্যামল ২৪০২* | যোগিনীতন্ত্র (২য়) ৬৩০৩ 
কত্যামল ৬৪ ৬৫ | বারাহীতন্ত্র রর 
গণেশযামল ১০৩২৩ | গবাক্ষতন্ত্ ৬৫২৫ 
আদিত্যযামল ১২৯** | নারায়নীতন্ত্র ৫০২১৩ 
নীলপতাকা ৫*** | মৃড়ানীতন্ত্র (১ম) ৪৪৯৯ 


তন [ ₹*৭ ] তন্ত্র 


ভন্ত্রের নাম। গ্লোকসংখা!। তত্র নাম। ল্লোকসংখ্যা। 
বামকেশ্বর ২৫ মৃড়ানীতন্ত্র (২য়) ৩০৯৯ 
মৃত্যু ১৩২২০ মৃড়ানীতন্ত্র (৩য়). ৬৩৪ 


বার়াহাতন্ত্রে লিধিত আছে--এতত্তিন বৌদ্ধ ও রূপিলোক্ত 
অনেক উপতন্ত্র আছে । জৈমিনি, বসিষ্ঠ, কপিল, নারদ, গর্গ, 
পুলন্ত, ভার্গব, সিদ্ধ যাজ্জবন্ধা, ভৃগু, শুক্র, বৃহম্পতি গ্রভৃতি 
মুনিগণ অনেক উপতন্ত্র রচনা করিয়াছেন। তাহাদের আর 
সংখ্যা করা যায় না। 
হিন্দুগণের তন্ত্র যেমন শিবোক্ত, বৌদ্ধদিগের তন্ত্র সেইরূপ 
বজসত্ব বুদ্ধ কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। প্র সকল বৌদ্ধতন্ত্ও 
ংস্কৃত ভাষায় রচিত ও সংখায় বিস্তর; তন্মধ্যে এই সকল 
তন্্রই গ্রধান। ১ গ্রমোদমহাযুগ, ২ পরমার্থসেবা, ৩ পিপডী- 
ক্রম, ৪ সম্পূটোত্তব, ৫ হেবজ, ৬বুদ্ধকপাল, ৭ সম্বরতন্ত্র বা 
সম্বরোদয়, ৮ বারাহীতন্ত্র বা! বারাহীকল্প, ৯ যোগাম্বর, ১০ 
ড[কিনীঙ্গাল। ১১ শুরুষমারি, ১২ কৃষ্ণযমরি, ১৩ গীতযমারি, 
১৪ রক্তযমারি, ১৫ শ্তামযমারি, ১৬ ক্রিয়াসংগ্রহ, ১৭ ক্রিয়াকন্দ, 
১৮ ক্রিয়াসাগর, ১৯ ক্রিয়াকল্পদ্রম, ২০ ক্রিয়ার্ণ, ২১ অভি- 
ধানোত্তর, ২২ ক্রিয়ালমুচ্চয়, ২৩ সাধনমালা, ২৪ সাধনসমুচ্চয়, 
২৫ সাধনসংগ্রহ, ২৬ সাধনরত্ব, ২৭ সাধনপরীক্ষা, ২৮ সাধন- 
কল্পলতা, ৩৯ তত্বজ্ঞানসিদ্ধি, ৩* জ্ঞানসিদ্ধি, ৩১ গুহাসিদ্ধি, 
৩২ উদ্ভান, ৩৩ নাগাজ্জুন, ৩৪ যোগপীঠ, ৩৫ পীঠাবতার, ৩৬ 
কালবীরতত্ত্র বা চণ্ডরোষণ, ৩৭ বজ্রবীর, ৩৮ বজ্সত্ব, ৩৯ 
মরীচি, ৪* তারা, ৪১ বন্ত্রধাতু, ৪২ বিমলপ্রভা, ৪৩ মণি- 
কর্ণিকা, ৪৪ ত্রেলোক্যবিজয়, ৪৫ সম্পুট, ৪৬ মর্দকালিকা, 
৪৭ করুকুল, ৪৮ ভূতভামর, ৪৯ কালচক্র, ৫* যোগিনী, ৫১ 
যোগিনীসঞ্চার, ৫২ যোগিনীজাল, ৫৩ যোগাম্বরপীঠ, ৫৪ 
উড্ডামর, ৫৫ বনুন্ধরাপাধন, ৫৬ নৈরাত্ম, ৫৭ ডাকার্ণব, ৫৮ 
ক্রিয়াসার, ৫৯ যমাস্তক, ৬* মন্ুত্রী, ৬১ তস্ত্রসমুচ্চয়, ৬২ 
ক্রিয়াবসস্ত, ৬৩ হয়গ্রীব, ৬৪ সক্কীর্ণ, ৬৫ নামসঙ্গীতি, ৬৬ 
অমৃতকর্ণিকানামসঙ্গীতি, ৬৭ গৃড়োৎপাদনামসঙ্গীতি, ৬৮ 
মায়াজাল, ৬৯ জ্ঞানোদয়, ৭* বসস্ততিলক, ৭১ নিম্পরযোগাম্বর 
ও ৭২ মহাকালতন্ত্র। এততিন হিন্দুদিগের তান্ত্রিককবচের 
মত নেপালী বৌদ্ধাদিগেরও অসংখ্য ধারণীসংগ্রহ আছে। 
বৌদ্ধতন্ত্রগুলি অধিকাংশই চীন ও তিব্বতের ভাষায় অঙ্গবা- 
দিত হইয়াছে । তিব্বতে তন্ত্র খগ্যুদ্ নামে আখ্যাত, খগ্যুদ 
৮৭ ভাগে বিভক্ত। ইহার মধ্যে ২৬৪* খানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ 
আছে। তাহাতে প্রধানতঃ বৌদ্ধদিগের গুহা ক্রিয়াকাও, 
উপদেশ, স্ব, কবচ, মন্ত্র ও পৃজাবিধি বর্ণিত হইয়াছে। 
শিবোক্ত তত্্রগুলি আবার শাক্ত, শৈব ও বৈষ্বভেদে 


তিন প্রকার।. তানস্ত্রিকগণ স্বসন্প্রদায়তুত্ত তন্ত্র অনুসারে 
চলিয়া থাকেন। 
উৎপত্তি। কতদিন হুইল তত্্রশান্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে, 

তাহা স্থির কর! যায় না। প্রাচীন স্থৃতিসংহিতায় চতুর্দশ 
বিস্তার উল্লেখ আছে, কিন্ত তদ্মধ্যে ত্র গৃহীত হয় নাই। 
এতত্িন্ন কোন মহাপুরাণেও তন্ত্রশান্ত্রের উল্লেখ নাই, ইত্যাদি 
কারণে তন্ত্রশান্ত্রকে প্রাচীনতম আধ্যশান্ত্র বলিয়া গ্রহণ 
করিতে পারি না। অস্ত্রোন্ত মারণোচ্চাটনবশীকরণাদি 
আভিচারিক ক্রিয়ার প্রসঙ্গ অথর্বসংহিতায় দৃষ্ট হয় বটে, কিন্ধু 
তগ্্রের অপরাপর প্রধান লক্ষণগুলি পাওয়া যায় না'। এরূপ 
গ্ছলে তন্ত্রকে আগ্রা অধর্বসংহিতামূলক বলিতে পারি ন1। 
অধর্ববেদীয় নৃসিংহতাপনীয়োপনিষদে আমর! সর্বপ্রথম তঙ্ত্রের 
লক্ষণ দেখিতে পাই। এই উপনিষদে মন্ত্ররাজ-নরসিংহ- 
অনুষ্ভ্‌ প্রনঙ্গে তাগ্ত্রিক মালামন্ত্রের স্পষ্ট আভাদ সুচিত 
হইয়াছে। শঙ্করাঁচা্ধ্যও যখন এ উপনিষদের ভাষ্য রচনা 
করিয়াছেন, তখন উহা! যে খুষ্টায় ৭ম শতাব্বীরও পূর্বব- 
বর্তী, তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দুদিগের তন্ত্রের অনুকরণে 
বৌদ্ধতনতর সকল রচিত হইয়াছে। খুষ্টায় ৯ম হইতে ১১শ 
শতাব্দীর মধ্যে বহুদংখ্যক বৌদ্ধতন্ত্র তিব্বতীয় ভাবায় অঙু- 
বাদিত হয়। একপ স্থলে মূল বৌদ্ধাতস্ত্রগুলি থুষ্টীয় ৭ম শতা- 
বীর পুর্বে এবং তাহার আদর্শ হিন্দতন্ত্র গুলি বৌদ্ধতজ্ত্েরও পূর্বে 
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে সন্মেহ নাই। শ্রীমস্তাগবতের 
৪র্থস্বন্ধে য় অধ্যায়ে লিখিত আছে, দক্ষজ্ঞে শিবনিন্দা শুনিয়া 
নন্দী শিবনিন্দাকারী দক্ষ ও তাহার সমর্থনকা রী ব্রাঙ্মণগণকে 
অভিসম্পাত করিলে ভূগুও এইক্ধপ প্রতিশাপ দিয়াছিলেন-_ 

“ভবব্রতধর! যে চ যে চ তান্‌ ঈমনুত্রতাঃ। 

পাষগ্ডিনস্তে ভবস্ত সচ্ছান্ত্রপরিপন্থিনঃ॥ 

নষ্টশৌচা মূঢ়ধিয়ো জটাভম্মাস্থিধারিণঃ। 

বিশস্ত শিবদীক্ষায়াং যত্র দৈব সুরাসবম্‌ ॥ 

্রহ্ধা চ ব্রাঙ্মণংশ্চৈব যদ্যুয়ং পরিনিনাথ । 

সেতুং বিধরণং পুংসামত পাবগুমাশ্রিতাঃ ॥” 

যে সকল ব্যক্তি মহাদেবের ব্রতধারণ করিবে এবং যাহার! 

তাহাদের অনুবর্তী হইবে, তাহারা! সংশাস্ত্রের প্রতিকুলাকারী 


.ও পাষস্ী নামে খ্যাত হউক। শৌচাচারহীন ও মৃদ়বুদ্ধি 


ব্যক্তিরাই জটাভশ্মধারী হইয়া শিবদীক্ষায় প্রবেশ করুক, 
যেখানে হুরাসবই দেববৎ আদরণীয়। তোমরা শাস্ত্রের 
মর্ধ্যাদাগ্বরূপ ব্রহ্ম বেদ ও ব্রাহ্মণদিগের নিন্দা করিয়াছ, এই 
অন্ত ত্যেীদিগকে পাবগুশ্রিত কুহিলাম 

পন্মপুরাণে পাবতোৎপত্তি অধ্যায়ে লিখিত আছে, লোক- 


তন্ত্র 


দিগকে ভর করিবার অন্তই শিব নামের দোহাই দিয়াই 
পাষণ্তীরা অভিনব মত গ্রকাশ করিয়াছে। উক্ত ভাগবত ও 
গল্পপুরাণে যে ভাবে পাষপ্তীমত কথিত, তন্ত্র তাহাই শিবোক্ত 
উপদেশ বলিয়া বর্ণিত হুইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষুববর্গের 
্রন্থপাঠে জান! যাঁয়, চৈতন্তদে বও তান্িকদিগকে পাষণ্ী নামে 
সগ্বোধন করিয়াছেন। এর্প হইলে ভাগবত ও পদ্মপুরাণ 
রচনাকালে যে তান্ত্রিক মত প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা এক. 
প্রকার গ্রহণ কর! যায়। 
চীনপরিব্রাজক ফাহিয়ান্‌ ও হিউএন্সিয়াং ভারতে 
আপিয়। এখানকার নানাসম্প্রদ।য়ের বিবরণ উল্লেখ করিয়া- 
ছেন, কিন্তু উভয়েই তান্ত্রিকগণের কিছুমাত্র উল্লেখ করেন 
নাই। খুষ্টায় ৯ম শতান্দে ভোটদেশে বৌদ্ধতন্ত্র অন্ুবাদিত 
হয়। কিন্তু থৃষ্টায় ৭ম শঠান্দে হিউএন্পিয়াং নান। প্রকার 
বৌদ্ধশান্ত্রের উল্লেখ করিলেও বিখ্াত তত্বশাস্ত্বের কিছুমাত্র 
উল্লেখ করেন নাই। যখন ৯ম শতাব্দে মূ গ্রঙ্থের অনুবাদ 
হইয়াছে, তখন স্বীকার করিতে হইবে, তৎপুর্ধে অধশ্ই মূণ | 
তান্ত্রিক গ্রন্থ রচিত হইয়।ছিল, তবে এই সময় মেরপ প্রসিদ্ধি- 
লাভ করে নাই, অথবা সাধ(রণে বিশুদ্ধ মত বলিয়। গ্রহণ 
করেন নাই। দাক্ষিণাত্যের অনেকের বিশ্বাম, অঙ্ৈতবাদী 
শঙ্করাঁচা্াই তান্ত্রিক মত গ্রচার করেন এবং তিনি নায়াবাদী 
বলিয়া খ্যাত। কিন্তু শঙ্করাচাঁধ্যকে আমরা তন্ত্রমত- 
প্রচারক বলিয়া কিছুতেই গ্রহণ কন্দিতে গারি না। 
[শঙ্করাচার্ধা দেখ।] 
দক্ষিণাচার তন্থরাঞ্জে লিখিত আছে, গৌড়, কেরল ও 
কাশ্মীর এই তিন দেশের লোকেরাই বিশুদ্ধ শাক্ত। কিন্তু 
আমর! গৌঁড়দেশকেই প্রধান শাক্ত বা তায্ত্রিকগণের জন্ম- 
ভূমি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। শ্তান্ত্রিকগণের মধ্যে শৈব, 
বৈষ্ণব ও শাক্ত এই সম্প্রদায় ভেদ থাকিলেও কার্য্যতঃ সক- 
লেই শাক্ত। বৌদ্ধ-তানত্রিকগণকেও আমর] এই হিসাবে 
শাক্ত বলিতে বাধ্য। [শান্ত দেখ ।] 
বঙ্গে যেরূপ শ।ক্ষের প্রাধান্ত, ভারতের আর কোন স্থানে 
এরূপ নাই। যেসময়ে বৌদ্ধধন্ম হীনগ্রভ হুইয়া আসিতেছিল, 
মেই সময়ে গৌঁড়ে তাস্ত্রিক ধর্ম গ্রচারিত হয়। এখন যে 
মকল শিবোজ্ত তন্ত্র পাওয়া যায়, তাহার রচনা প্রণালী পর্য্য- 
লোচনা করিলে এই গৌড়দেশে রচিত হইয়াছে বলিয়। সহ্‌- 
জেই ধারণা হ। তন্ত্রে যেন্ধপ পৃথক্‌ বর্ণমালা গৃহীত হইয়াছে, 
তাছাও সম্পূর্ণ এই গোঁড় বা বঙ্গদেশে গ্রচলিত। বরদাতস্ত্র, 
বণোদ্ধারতন্্র প্রভৃতি তৃন্ধে যেক্পপ বর্ণমালার, (বখনপ্রণালী 
বর্ণিত হইয়।ছে, তাহাও আমর! বাঙ্গাল! অক্ষর ভিন্ন অপর 


[৫০৮ ] 


তন্ত্র 


ফোন লিপি বলিয়া! গ্রহণ করিতে পারি না। তন্ত্রোস্ত লিপি 
এখন কেবল বাঙ্গাল! দেশেই প্রচলিত। এই লিপিকে 
হাজার বারশত বর্ষের অধিক প্রাচীন বলা! যায় না। 
সুতরাং এরূপ লিপিমূলক তন্ত্রও যে তৎপরে রচিত হইয়াছে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। তোটদেশে অতিশের নাম অতি 
গ্রসিদ্ধ। ইনি একজন বাঙ্গালী, খুষ্টীয় ১১শ শতাবে তিববতে 
গিয়া তান্ত্রিক ধর্ম গ্রচার করেন। তাহারও পূর্বে যে, বঙ্গবাসী 
গিয়। এ ধর্ম প্রচার করিয়া থাকিবেন, তাহা অসম্ভব নহে। 
স্থুতরাং বঙ্গ বা গৌড় হইতেই যে নেপাল, ভোট, চীন 
প্রভৃতি দুরদেশে তান্ত্রিক ধর্ম বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহ! অধিক 
শম্তবপর। 

গুজরাতী ভাষায় লিখিত আগমপ্রকাঁশ নামক গ্রন্থে 
লিখিত আছে-হিন্দুরাজজগণের আধিপত্যকালে বাঙ্গালীগণ 
গুজরাট, ডভোই, পাবাগড়, আক্ষদাব[দ, পাটন প্রভৃতি স্থানে 
আমিয়া কাঁপিকামূর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। অনেক হিন্দু 
রাজা ও প্রধান প্রধান ব্যক্তি তাহাদের মন্ত্রদীক্ষা। গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। (আগমপ্রকাশ ১২।) ধাস্তবিক এখন যে 
মন্ত্রগুরুর প্রচলন আছে, তাহাও তান্ত্রকদিগের প্রাধান্- 
কালে গ্রচলিত হয়। এক্সপ মন্ত্রগুরুর নিয়ম পূর্বকালে ছিল 
না। বাঙ্গালী তান্ত্রিকেরাই এ প্রথা প্রথম প্রচলন করেন । 
তাহাদের দেখা দেখি ভারতের নানাস্থানে বা নন। সম্প্রদায় 
মধ্যে এবপ মন্ত্রগুরুগ্রহণ প্রথা প্রচলিত হুহয়াছে। 

সকল তন্ত্রই প্রাচীন বলিয়া গ্রহণ করা ঘায় না। যোগিনী- 
তস্ত্রে কোচরাঁজবংশ গ্রতিষ্ঠ।ত। বিশুগিংহের পরিচয় আছে। 
বিশ্বসারতন্ত্রে নিত্যানন্দের জন্মকথা বর্ণিত হইয়াছে । এক্সপ 
তন্ত্র যে খুষ্টায় পঞ্চদশ শতাব্দীর পরবর্তী, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
'এদেশে মহানির্বাণতন্ত্র সর্বত্র বিশেষ আদৃত, কিন্তু অনেক 
স্থলে প্রবাদ গ্রচলিত যে, মহাত্মা রামমোহন রায়ের গুরু 
এই তন্ত্রথানি রচনা করেন। শক্তিরত্বাকরে বৃহমির্বাণতস্ত্রের 
উল্লেখ আছে, কিন্তু নিতান্ত আধুনিক প্রাগভোষিণী ব্যতীত 
কোন প্রাচীন বা আধুনিক তন্ত্রংগ্রহে মহানির্ববাণতগ্ত্রে 
উল্লেখ না থাকায়, ইহার আধুনিকত্বই প্রতিপন্ন হয়। আবার 
মেরুতন্ত্রে লণ্ডুজ, ইঙ্গেজ ইত্যাদি শব্ধ ত্বার৷ ভারতের 
ইংরাজাগমনের পর যে এর তন্ত্র রচিত হইয়াছে, তাহাই 
গ্রতিপন্ন হইতেছে । 

প্রতিপাস্ত বিষয়। তন্ত্ে গ্রাতঃম্মরণ, ক্নানবিধি, ত্রিপুণড," 
ধারণ, ভূশুদ্ধিঃ তৃতশুদ্ধি, প্রাণায়াম, সন্ধা, জপ, পুরশ্চরণ, 
করাঙ্গন্াম, অন্তরমাতৃক1, বহির্মাতৃক।, চিত্রান্তাস, নামাদি- 
বিস্তা, নিত্যাদিখিগ্তা, মূলবিদ্ভা, তথন্তাস, ঘারপূজা, তর্পণ, 


তন্ত্র 
দশবিস্তান্তান, পাঞ্জনিণর, নিত্যপূজা, হুর্য্যার্ঘ্য, তীর্থসংস্কার, 
গুর্বাদিপূজন, দীক্ষা, পূর্ণাতিষেক, প্রায়শ্চিত, নিশ্বপুষ্পপু'জা, 
দমনকপুজা, বসম্তপৃজা, শ্রীচক্রপূজা, দীক্ষাকাল, দীক্ষাভের, 
সর্বতোভদ্রাদিচক্রনিরণর, হন্ত্নিক্ন পণ, পুস্তাহিবাচন, নান্দীত্রাদ্ধ, 
নবযোনি, কৌলশ্রান্ধ, মন্ত্রশোধন, মন্ত্রো্ধার, নামপারায়ণ, 
তত্বপারায়ণ, পঞ্চাঙ্গভ্ভাস। মহাযোঢ়ান্তাস, মহান্তাস, 
সন্মোহনন্তাস, সৌভাগ্লযবর্ধনন্তাস, অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া, বিবিধমু্রা, 
অবধূতাদি নির্ণয় প্রভৃতি নান! বিষয় বর্ণিত হুইয়্াছে। 
মনুটাকাকার কুষ্ন,কভট্ট লিখিয়াছেন-_ 
“বৈদিকী তাস্ত্রিকীশ্চৈব দ্বিবিধ! শ্রুতিকীর্ভিতাঃ।” 
বৈদিকী ও তান্ত্রিকী এই ছুই শ্রুতি নির্দিষ্ট আছে। 
দ্ুতরাং কুল্লকভট্ের মতে তন্ত্রকেও শ্রুতি বল! যাইতে পারে। 
আদিযামলের মতে-- 
“আগতঃ শিববজ্জে,ভ্যো গতোপি গিরিজালয়ে। 
মগ্ন তন্ত হৃদভ্তোজে তন্মাদাগম উচ্যতে ॥৮ 
হে ছুর্গে! শিবের বদন হুইতে নির্গত হইয়া তোমার 
হৃদয়পদ্সে মগ্ন হইয়াছে, সেই জন্যই ইহাকে আগম বলে। 
কুলার্ণবের মতে _ 
“ককৃতে শ্রত্যুক্ত আচারস্ত্রেতায়াং স্থৃতিসম্ভবঃ। 
দ্বাপরে তু পুরাণোক্তং কলৌ আগমকে বলম্‌ ॥” 
বিষুলযামলে বর্ণিত আছে-_ 
“আগমোক্ত বিধানেন কলৌ দেবান্‌ যজেৎ সুধী । 
নহি দেবা; গ্রসীদস্তি কলৌ চান্তবিধানতঃ॥” 
বুদ্ধিমান কলিকালে আগমৌক্ত ব্যবস্থা অন্ুসারেই পূজা 
ফরিবে, অপর কোন নিয়মে পুজা করিলে দেবগণ গ্রুসন্ন 
হন না। 
কুদ্রযামলের মতে-_ 
*পঞ্চমন্্ৈর্ভবেদীক্ষাস্বাগমোক্ত শু পরিয়ে । 
যাংকৃত্বা কলিকালে চ সর্ববাভীষ্টং লভেন্নরঃ ॥” 
আগমোক্কি পঞ্চমন্ত্র বারা দীক্ষা লইবে, যাহ! করিলে মানব 
কলিকালে সর্বাভীষ্ট লাভ করে। 
দীক্ষা। তন্ত্র মতে, সর্বপ্রথমে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়) 
নছিলে তান্ত্রিক কার্যে অধিকার নাই। 
গৌতমীয়তস্ত্রে লিখিত আছে-_ 
“দ্বিজানামনপনীতানাং স্বধন্মাধায়নাদিযু। 
যথাধিকারো নাস্তীহ সন্ধ্যোপাসনকর্শান্থ ॥ 
তথ। হুদীক্ষিতানাস্ত মন্ত্রত্ত্ার্চনাদিযু। 
নাধিকারোহন্ত্যতঃ কৃর্য্যাদাত্মানং শিবসংস্কৃতম্‌ 1 
যেমন দ্বিজাতিগণের উপনয়ন না হইলে অধ্যয়ন এবং 
চ৪৫। 


[৫৯ 1 


তষ্তর 


সন্ধ্যাপৃজা প্রভৃতি ম্বকর্টে অধিকার হয় না, সেইরূপ .অদদী- 
ক্ষিত ব্যক্তিগণের মন্ত্রত্ত্র ও পুজাদি কর্ণে অধিকার জন্মে ন। 
সেই জন্ত শিবসংক্কত হওয়। আবন্উক। উক্ত তন্ত্রের ৭৭ 
অধ্যায়ে লিখিত আছে-__ 
“দদাতি দিব্যতাবঞ্চেৎ ক্ষিণুয়াৎ পাপসন্ততিঃ। 
তেন দীক্ষেতি বিখ্যাতা মুনিভিশ্তত্ত্পারগৈঃ ॥ 
যাং বিন! নৈব সিদ্ধি স্তান্মস্ত্রো বর্ষশতৈরপি |” 
দিব্যতা প্রদ্দান করে এবং পাপসস্ততি নাশ করে বলিয়া 
তন্ত্রপারগ মুনি কর্তৃক ইহা দীক্ষা! নামে বিখ্যাত। যাহ। 
ব্যতীত শত বর্ষ মন্ত্রপাঠ করিয়াও সিদ্ধি হয় না। 
দীক্ষা লইতে হইলে সদ্‌গুরু চাই। দীক্ষাগুরুর লক্ষণ 
এইরূপ-- 
“শাস্তোদাস্তঃ কুলীনশ্চ শুদ্ধাস্তঃকরণঃ সদা । 
পঞ্চতত্বার্চকো যস্ত সদগুরুঃ স প্রকীর্তিতঃ ॥ 
সিদ্বো২সাঁবিতি চেৎ খ্যাতো৷ বহুভিঃ শিষ্যপালকঃ। 
চমৎকারী দৈবশক্ত্যা সদ্‌গুরুঃ কথিতঃ প্রিয়ে ॥ 
অশ্রুতং সম্মতং বাক্যং ব্যক্তি সাধু মনোহরম্‌। 
তন্ত্ং মন্ত্রং সমং ব্যক্তি য এব সদৃগুরূশ্চ সঃ ॥ 
সদ! যঃ শিষ্যবোধেন হিতায় চ সমাকুলঃ। 
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তঃ সদ্গুকর্গীয়তে বুধৈঃ ॥ 
পরমার্থে সদ! দৃষ্টিঃ পরমার্থং প্রকীর্তিতম্‌। 
গুরুপাদামুজে ভক্তিরন্তৈব সদ্‌গুরুঃ-স্থৃতঃ ॥” (কামাথ্যাতন্তর ৪র্থ) 
শাস্ত, দাস্ত, কুলীন, গুদ্ধাস্তঃকরণ, পঞ্চতত্বের পৃজক, 
সিদ্ধ, খ্যাত, বহুশিষ্যপালনকারী, চমৎকারী, দৈবশক্তিসম্পন্ন, 
সাধু. মনোহর, অশ্রুত ও তন্ত্রস্মতু বাক্যবাদী, তত্্রম্্র সম- 
তাবে যাহার জানা, আছে, শিশ্যুবোধে যিনি সর্বদাই হিত 
করিয়া থাকেন, বিগ্রহাস্থগ্রহে সমর্থ, সর্বদা পরমার্থে দৃষ্টি ও 
যিনি সর্বদা পরমার্থতত্ব কীর্তন করিয়া থাকেন, গুরুর পাদ- 
গদ্মে যাহার অচলাভক্তি, তাহাকেই সদ্গুরু বলিয়। জানিবে। 
এইজন্য সকল প্রধান তন্ত্রে লিখিত আছে _ 
“অজ্ঞানং তিমিরান্ধন্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া। 
নেত্রমুন্্মীলিতং যেন তশ্যৈ ভ্রীগুরুবে নমঃ ॥” 
অজ্ঞানরূপ তিমিররোগে যে অন্ধ হইয়াছে, জ্ঞানরূপ 
অঞ্জনশলাক। দ্বারা যিনি সেই অন্ধতা ঘুচাইয়া ভ্ঞাননেত্জ 
* খুলিয়া দিতে পারেন, সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার । 
যেমন গুরু শিষ্যও তদনুরূপ চাই। 
লিখিত/আছে-- 
দরশিত্ঃ কুলীনঃ শুগ্ধাত্মা পুরুষার্থপরায়ণঃ 
অধীতবেদকুশলঃ পিতৃমাতৃহিতে রতঃ ॥ 


গৌতমীয়তন্ত্ে 


৯২৮ 


তন্ত্র [৫১০ 


ধর্বিদ্বর্শকর্ত! চ গুরুগুশ্রাণে রতং। 
সদ। শাস্তার্থতবজে! দৃড়দেহো! ছুঢ়াশয়ঃ ॥ 
হিতৈষী গ্রাণিনাং নিত্যং পরলোকার্থকর্মকৎ। 
বাজ্মনঃকারবস্থভিগু রুণুশ্রষণে রতঃ ॥ 
অনিত্য কর্দণন্ত্যাগী নিত্যান্ু্ঠানততপরঃ। 
জিতেন্দ্রিয়! জিতালস্তো জিতমোহবিমৎসরঃ ॥ 
গুরুবদ্গুরুপুলেষু তৎকলজাদিযু ভক্ষিমান্‌। 
এবস্িধো ভবেচ্ছিয্যত্বিতরে! গুরুদুঃখদঃ ॥ 
বর্ষেকেণ ভবেদ্তোগো। বিপ্রঃ সর্বগুণান্বিতঃ। 
বরষদবয়ে তু রাজস্তো। বৈশ্তস্ত বৎসরৈস্ত্িভিঃ ॥ 
চতুভির্বংসবৈঃ শুন্রঃ কথিতা! শিল্ুযোগাতী। 
যদা শিষ্যো ভবেদ্যোগ্াঃ ককপয়! স্‌ গুরুস্তদা ॥ 
কুপয়া পরয়া সম্যগ্‌ দীক্ষায়! বিধিমাচরেৎ।” (৫ অঃ) 
শিষ্য কুলীন, শুদ্ধাস্তঃকরণ, পুরুষার্থপর, বেদপাঠে নিপুণ, 
পিতামাতার হঙ্গলে তৎপর, ধর্মজ, ধার্দিক, গুরুসেবায় 
অহ্রক্ত, সর্বদ! তন্্রশাস্ত্রের গ্রকৃতমর্শর্জ, দৃঢ়কায় ও দৃঢ়চিত, 
গ্রাণীগণের সর্বদা মঙ্গলকারী, পরলোকের মঙ্গলের অন্ত 
কর্ম্মকারী, কাগ্নমনোবাক্যে যাবজ্জীবন গুরুসেবায় নিরত, 
অনিত্য কর্ম্মত্যাগকারী, সর্বদ। তস্্রামুষ্ঠানে তৎপর, জিতে- 
স্ির়,। আলন্ত জয়কারী, মোহ ও মতসর যিনি জয় করিয়া- 
ছেন, গুরুপুজ্র ও গুরুর পরিজনবর্ণকে গুরুর মত ভক্তিকারী, 
এইরূপ শিষ্য হইবে; অন্ভপ্রকার শিষ্য গুরুর ছুংখদায়ক। 
সর্বগুণান্থিত ব্রাঙ্গখ একবর্ষে, ক্ষত্রিয় দুইবর্ষে, বৈশ্ত তিন ও 
শৃদ্র চারিবর্ষে শিবা হইবার উপযুক্ত । শিষ্য উপযুক্ত হইলে 
সদ্গুরু ক্পাপূর্ববক সম্পূর্ণ দীক্ষার্‌ বিধি পালন করাইবেন। 
উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হইলেও সকলের নিকট দীক্ষা লইবার 
বিধি নাই। ঘোগিনীতস্ত্রে লিখিত আছে-_ 
সপিতুরমন্ং ন গৃহ্বীয়াত্তথ মাতামহন্ত চ। 
সোদরন্ত কনিষ্ঠন্ত বৈরিপক্ষাশ্রিতন্ত চ॥৮ 
পিতা, মাতামছ, মহৌদর বা আপন অপেক্ষা বয়ঃক নিষ্ঠ 
এবং শক্রপক্ষীয়ের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে না। 
কামাখ্যাতম্ত্রের মতে-- 
“অন্ধং খঞ্জং তথ! রুপং হ্বরজ্ঞানযুতং পুনঃ । 
সামান্তকৌলং বরদে বর্ছজয়েন্মতিমান্‌ সদা ॥ 
উদ্াসীনং বিশেষেণ বর্জয়েৎ সিদ্ধিকামুকঃ। 
উদ্দানীনমুখান্দীক্ষা বন্ধ] নারী যথা প্রিষ্নে ॥ 
অজ্ঞানাদ্‌ যদি বা মোহাহ্দাসীনস্ত পামরঃ। 
অভিযিক্তে! ভবেদেবি বিত্ত পদে পদে ॥ ত 
সর্বং হি বিফলং তন্ত নররুং যাস্তি চান্তিমে 1” (৮ অঃ) 


] তন্ত্র 


অন্ধ, খঞ্জ, রুগ, অর্লজ্ঞানী, সামান্ত কৌল, বিশেষতঃ 
উদ্দামীনকে মতিমান্‌ সিদ্ধিকাদুক ত্যক্তি পরিত্যাগ করিবে। 
বন্ধ্যা নারী যেমন, উদ্াাধীনের নিকট দীক্ষাও তদ্ধুপ। যদি 
অজ্ঞানে( কিংবা” মোহে উদাসীনের নিকট অভিঘিক্ত হয়, 
তাহা হইলে তাহার পদে পদে বিদ্ন ঘটিয়। থাকে। তাহার 
সকলই বিফল। অস্তিমে নরকে গমন করে। 
গণেশবিমধিণীতঙ্তের মতে. . 
শ্যতের্দীক্ষা পিতুর্দীক্ষা দীক্ষা চ বনবাসিনঃ। 
বিবিক্তাশ্রমিণে! দীক্ষা ন সা কল্যাণদায়িক1 ৮ 
ধতি, পিতা, বনবামী ও গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগীর নিকট 
দীক্ষা মঙ্গলজনক নহে। 
রুদ্রযামলে লিখিত আছে-- 
“ন পত্বীং দীক্ষয়েন্তর্তা ন পিতা দীক্ষয়েৎ সুতাম্‌। 
ন পুজঞ্চ তথা ভ্রাতা ভ্রাতরং ন চ দীক্ষয়েৎ॥ 
সিদ্ধম্স্তরো যদি পতিত্তদা পর্থীং স দীক্ষয়েৎ। 
শক্তিত্বেন বরারোছে ন চ সা গুত্রিকা ভবেৎ ॥৮ 
পতি গর্ীকে, পিতা কন্তা বা পুত্রকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে 
দীক্ষা দিবেন । .পতি সিদ্ধমন্ত্র হইলে পত্ধীকে দীক্ষিত করিতে 
পারেন, কারণ তাহার শক্তিত্ব নিবন্ধন কন্ত! বলিয়া! গণ্য নহেন। 
গণেশবিমধিণীর মতে-_ 
*প্রমাদাত্বা তথাজ্ঞানাৎ পিতুরীক্ষা সমাচরন্‌। 
প্রায়শ্চিত্বং ততঃ কৃত্ব। পুনর্দীক্ষাং সমাচরেৎ ॥* 
প্রমাদবশতঃ বা অজ্ঞানতঃ যদি পিতার নিকট দীক্ষা লওয়! 
হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত করিয়! পুনরায় দীক্ষা লইতে হইবে। 
কষ্ণানন্দ তন্ত্রলারে লিখিয়াছেন--. 
*বৈষুবে বৈষণবে গ্রাহঃ শৈবে শৈবশ্চ শক্তিকে । 
শৈবঃ শাক্তোপি সর্বত্র দীক্ষা স্বামী ন সংশয়ঃ ॥৮ 
বৈধবের বৈষ্ণব, শৈবের শৈব ও শাক্ত গ্রাহ। শৈব ও 
শাক্ত সর্বত্রই দীক্ষাগুর হইতে পারে। 
দেশভেদে আবার গুরুর তারতমা আছে। 
বৃহৎগৌতমীয়তঙ্ত্রের মতে-_ 
“পাশ্চাতা। গুরবে। মুখা। দাক্ষিণাত্যাশ্চ মধামাঃ | 
গৌড়দেশোস্তবা নুন! কামরূপোস্তবাস্তথা। 
কলিঙ্গাস্তাশ্চ যে প্রোক্তা অধমান্তে দ্বিজাঃ শ্বৃতাঃ ॥” 
পাশ্চাত্য বৈদিক গুরুই প্রধান, দাক্ষিপাত্য মধ্যম, গৌড় 
ও কামরপীয় ব্রাঙ্মণগণ তদপেক্ষা নান, কলিঙ্গাদি অধম। 
বিস্তাধরাচার্যাধৃত জামল:বচনের মতে-- 
প্মধ্যদেশে কুরুক্ষেত্রং লাটকোক্কণসন্ভবাঃ। 
অন্তর্বেদি প্রতিষ্ঠান! অবস্তাশ্চ গুরত্বমাঃ ॥ 


তন্ত্র [ ৫১১ ] তন্ত্র 


: গোঁড়া শাদ্বোস্তবা সৌরা মাগধা কেরলাত্তথা। 
কোশলাশ্চ দশার্ণাশ্চ গুরবঃ সপ্ত মধ্যমাঃ ॥ রি 
কর্ণাট-নর্শদা-রেবা-কচ্ছতীরোত্তবান্তথ! । 
কলিঙ্গাশ্চ কম্বলাশ্চ কাম্বোজাশ্চাধমা মতাঃ॥% 

মধাদেশে কুরুক্ষেত্র, লাট, কোন্কণ, অন্তর্বেদি, প্রতিষ্ঠান 

ও অবস্তি এই সকল স্থানের গুরু উত্তম বা শ্রেষ্ঠ; গৌড়, 
শা, সৌর, মগধ, রেরল, কোশল, দশীর্ণ এই সপ্ততস্থান- 
বানী গুরু মধ্যম) কর্ণাট, নর্দাদা, রেবা ও কচ্ছতীরবানী, 
কলিঙ্গ, কম্বল ও কাম্বোজবাণী গুরু অধম। 

তাস্ত্রিদীক্ষা বা মন্ত্র গ্রহ্ণ স্ত্রীশূদ্র মকলেরই সমান 

অধিকার। গৌতমীয়তন্ত্রের প্রথমেই লিখিত আছে-_ 
“সর্ধবর্ণাধিকারম্চ নারীণাং যোগ্য এব চ।” 
কঙ্কালমালিনীতন্ত্রের মতে-_ 
*শুত্রাণাং প্রণবং দেবি চতুর্দশশ্বরং প্রিয়ে। 
নাদবিন্দুসমা যুক্তং স্ত্রীণাঞ্চেব বরাননে ॥ 
মনৌ স্বাহা চ য| দেবি শৃড্রোচ্চাধ্যা ন সংশয়ঃ | - 
ছোমকার্ষ্য মহেশানি শুদ্রঃ শ্বাহাং ন চোচ্চরেৎ। 
মন্ত্রোপুছে। নাস্তি শৃত্রে বিষবীন্ং বিন! পরিয়ে ॥৮ 
হে দেবি! শুদ্রের ও স্ত্রীগণের প্রণব বা বীজমন্ত্র নাদ- 
বিন্দুসমাযুক্ত চতুর্দশ স্বর । মনে মনেও শুড্রের ম্বাহা উচ্চারণ 
করিতে নাই । হোমকার্য্যেও শুদ্র ম্বাহা উচ্চারণ করিবে 
না। বিষবীঞজ ব্যতীত শুদ্রের আর কোন মন্ত্র নাই। 
নীলতঙ্ত্রের মতে দীক্ষাকাল এইরূপ-_ 
পুষ্ণপক্ষন্ত চাষ্টম্যাং শুভে লগ্নে শুভেহহনি। 
পুর্ববভাত্রপদাযুক্তে মিত্রতারাদিসংযুতে ॥ 
অথন! হনুরাধায়াং রেবত্যাং বা প্রশম্ততে। 
জানীয়াচ্ছোভনং কালং চন্ত্রার্কগ্রহণং প্রতি ॥ 
ইষে মাসি বিশেষেণ কার্ডিকে চ বিশেষতঃ । 
মহাষ্টম্যাং বিশেষেণ ধর্মকা মার্থনিদ্ধয়ে। 
রোহিণী শ্রবপার্্া চ ধনিষ্ঠা চোত্তরাব্রয়ং। 
পুষ্যা শতভিষ! চৈব দীক্ষানক্ষত্রমুচ্যতে |” 
কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে গুভ লগ্নে ও গুভদিনে, মিত্র- 
তারাদিযুক্ত পূর্ববভাদ্রপদ, অস্থরাধা বা রেবতীনক্ষত্রে, চক্র গ্রহণ 
ফালে, আশ্বিন ব1 কার্তিক মাসে দীক্ষ! গ্রশত্ত । বিশেষতঃ 
ধর্ঘমকামার্থসিদ্ধির জন্ত মহাষ্টমী অতি প্রশস্ত। রোহিনী, শ্রবণা, 
আরা, ধনিষ্ঠা, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরফাস্তনী, পু্যা 
ও শ্ততিঘা এই করটা দীক্ষানক্ষত্র বলিয়া গণ্য। 

মততেদে দীক্ষাগুরুয়ও ভেদ আছে! নীলতস্ত্রের মতে__ 

*বিষুধিষুমতস্থানাং সৌর সৌরবিদাং মতঃ। 


গাণপতান্ত দেবেশি গণদীক্ষা গ্রবর্তকঃ। ৮ 
শৈবঃ শাক্তশ্চ সর্ব দীক্ষান্বামী ন সংশয়ঃ॥” 
বৈষণবদিগের বিুমন্ত্রোপাসক গুরু, সৌরমভাবলম্বীগণের 
সৌর এবং গাণপত্যগণের গণদীক্ষাপ্রবর্তক গুরু হইবে। শৈব 
ও শান্ত সর্বত্রই দীক্ষাগ্ডর হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
উক্ত পাচ সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার উপান্ত বিভিষ্ন দেব- 
মুর্তি ও অসংখ্য বীজ আছে, সেই সেই বীজ অন্ুসারেই ইষ্ট- 
দেবের ধ্যানপুজাদি হইয়া থাকে । [বীজ দেখ।] 
তাস্ত্রিকগণ উপাপন! ও বীজমন্ত্রভেদে নানা শাখায় ও 
সম্প্রদায়ে বিভক্ত চুইলেও কোন কোন তঙ্তে ব্রাক্মণমা্রই 
শাক্ত বলিয়! বর্ণিত হইয়াছেন। 
“সর্কে শাক্তা দ্বিজাঃ প্রোক্তা ন শৈবা ন চ বৈষ্বাঃ। 
আদিদেবী চ গায়ত্রী উপাসকবিমোক্ষদা! ॥৮ 
সকল দ্বিজই শাক্ত, শৈব বা বৈষ্ণব নহে, কারণ উপা- 
সকের মুক্তিদাত্রী আদি দেবী গায়ত্রী (সকলের আয্লাধ্য )। 
আচারভেদ। তান্ত্রিকগণ পাঁচ প্রকার আচারে বিভক্ত । 
কুলার্ণবতস্ত্রের মতে-_. 
"সর্বেভাশ্চোত্তম! বেদ! বেদেত্যে। বৈষ্বং মহৎ। 
বৈষ্ণবাছত্তমং শৈবং শৈবাদ্দক্ষিণমুত্তমম্‌ ॥ 
দক্ষিণান্গুতমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্মমম্‌। 
সিদ্ধান্তাদুত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরং নহি॥” 
সকল অপেক্ষ। বেদাচার শ্রেষ্ঠ, বেদাচার হইতে বৈষ্ঃবা- 
চার মহৎ, বৈষ্ণবাচার হইতে শৈবাচার উত্তম, শৈবাচার 
হইতে দক্ষিণাচার শ্রেষ্ঠ, দক্ষিণাচার হইতে বামাচার উত্তম, 
বামাচার অপেক্ষা দিদ্ধান্তাচার এবং সিদ্ধাস্তাচার অপেক্ষ। 
কৌলাচার উত্তম। ঝৌলাচারের পর আর নাই। 
বেদাচার। প্রাণতোধষিণীধত নিত্যাতস্ত্রের মতে__ 
“বেদাচারং প্রবক্ষ্যামি শৃণু সর্বাঙ্গ সন্দরি। 
্রাঙ্গে মুহূর্তে উতায় গুরুং নত্বা স্বনামভিঃ ॥ 
আনদানাথ শবাস্তেঃ পূজয়েদথ সাধকঃ। 
সহম্রারাছুজে ধ্যাত্বা উপচারৈস্ত পঞ্চতিঃ ॥ 
প্রত্বপ্য বাগ্তববীজং চিন্তয়েৎ পরমা্কলাম্‌।” 
সর্ধাঙ্গস্ন্দরি ! বেদাচার বলি, শোন। সাধক ব্রাঙ্গ- 
মুহূর্তে উঠিয়। গুরুর নামের শেষে আননানাথ এই শষ বলিয়া 
তাহাকে প্রণাম করিবে। সহশ্রদলপদ্ে ধ্যান করিয়া! পঞ্চ 
উপচারে পূজা! করিবে এবং বাগৃভববীজ জপ করিয়া পরম 
কলাশকি চিন্তা করিবে। ৮» 
বৈষ্ণবাচার--”বেদাচারক্রমেণৈব সদ নিম্মমতৎপরঃ। 
মৈথুনং তৎকথালাপং কদাটিযৈব কারয়েখাা 


তন্ত্র [ ৫১২ ] তন্ত্র 


ছিংসাং নিন্দাঞ্চ কৌটিল্যং বর্জয়ে্মাংঘভোজনম্‌। 
রাতৌ মালা যন্ত্র স্পৃশেন্সৈব কদাচন |» 
বেদাচারের বিধি অনুসারে সর্বদা নিয়মতৎপর হইবে, 
মৈথুন বা তাহা'র কথাগ্রসঙ্গও কখন করিবে না, হিংসা, 
নিন্দা, কুটিপত। ও মাংদভোব্ধন পরিত্যাগ করিবে। রাত্রি 
কালে কখন মাল! বা যন্ত্র ্গর্শ করিবে না । 
শৈবাচার-__“বেদাচারক্রমেণৈব শৈবে শাক্ে ব্যবস্থিতম্‌। 
তদ্বিশেষং মহাদদেবি ! কেবলং পণ্ততখাতনম্‌॥” 
শৈব ও শাক্তের যেরূপ বেদাচার ব্যবস্থা হইয়াছে, 
ইহাও তত্রপ। শৈবাচারের বিশেষ «এই যে ইহাতে কেবল 
পশুহত্যার ব্যবস্থা আছে। 
দক্ষিণাচার--“বেদ।চ।রক্রমেণৈব পুয়েৎ পরমেস্বরীম্‌। 
্বীক্কত্য বিজয়াং রাত্রৌ জপেন্মস্ত্রমনন্যধীঃ ॥” 
বেদাচার ক্রমানুসারে আগ্তাশক্তির পৃক্তা করিবে এবং 
রাত্রিকালে বিজয়া গ্রহণ করিয়া একমনে মন্ত্র প করিবে। 
বামাচার _ 
“পঞ্চতত্বং খপুষ্পঞ্চ পৃজয়েৎ কুলযোধিতম্‌। 
বামাচারোভবেত্তত বাম! তুত্ব! যজেৎ পরাম্‌।॥” (আচারভেদ ত') 
পঞ্চতত্ব অথব। পঞ্চ মকার,খপুষ্প অর্থাৎ রজম্বলার রজঃ ও 
কুলস্ত্রীর পৃ করিবে । তাহ! হইলে বামাচাঁর হইবে। ইহাতে 
নিজে বামা হইয়া পরা শক্তির পুজা করিবে। 
সিদ্ধান্তাচার _-?শুদ্ধাগুদ্ধং ভবেৎ শুদ্ধং শোধনাদেব পার্বতি। 
এতদেব মহেশানি সিদ্ধাস্তাচারলক্ষণম্‌ ॥» 
পার্বতি! শুদ্ধ কি অশুদ্ধ সকল বস্তু শোধন করিলে 
গুদ্ধ হইয়া থকে।' দিদ্ধান্তাচারের এই লক্ষণ। 
সময়াচারতন্ত্ে সিদ্ধান্তাচারী সম্মন্ধে লিখিত আছে-_ 
“দেবপুজারতোনিত্যং তথা বিষ্ুপরো দিব! । 
নক্তং দ্রব্যাদিকং সর্বং যথালাভেন চোত্তমম্‌। 
বিধিবৎ ক্রিয়তে ভক্ত্যা স সর্বঞ্চ ফলং লভেৎ॥৮ 
ঘে সর্প! দেবপুজায় নিরত, দিবায় বিষুপরায়ণ হইয়া 
রান্রিকালে যথালাধ্য ও ভক্তিভাবে যথাবিধি মদ্যপান ও 
মস্তধপান করে, সে সকল ফল প্রাপ্ত হয়। 
কৌলাচার_“দিক্কালনিয়মে! নাস্তি তিথ্যাদিনিয়মো ন চ। 
নিয়মে! নাস্তি দেবেশি মহা মন্ত্রস্ত সাধনে ॥ 
কচিৎ শিষ্টঃ কচিৎ ভ্রষ্টঃ কচিৎ ভুতপিশাচবৎ। 
নানাবেশধরা কৌলাঃ বিচরস্তি মহীতলে ॥ 
কর্দমে চন্দনেহ ভিন্ন মিত্রে শতৌ তথা গ্রিধে। 
শ্মশানে ভবনে দেবি তখৈব কাঞ্চনে তৃণে। 
ন ভেদে যন্ত দেবেশি ম কৌলঃ পরিকীর্তিতঃ।” (নিত্যাতঙ্্) 


দিকৃকালের নিয়ম নাই, তিথ্যাদিরও নিয়ম নাই, দেবেশি! 
মহামন্ত্রাধনেরও নিয়ম নাই। কখন শিষ্ট, কখন অষ্ট, 
কোথাও বা ভৃতপিশাচতুলা, এই, প্রকার নান! বেশধারী 
কৌর্ন মহীতলে বিচরণ করেন। শ্রিয়ে! কর্দম ও চদ্দনে, 
মিত্র ও শক্রুতে ভেদ নাই, শাশান বা' গৃহে, স্বর্ণ ব1 ভূণে যাহার 
ভেদজ্ঞান নাই, তাহাকেই কৌল বলা যায়। 
যদিও নিত্যাতন্ত্রে ও কুলার্ণরে সাত প্রকার আচারের 
কথ! লিখিত আছে, কিন্তু প্রধানতঃ দক্ষিণাচার ও বামাচার 
এই ছুই গ্রকার আচারই দেখ! যায়। দক্ষিণাচারতন্ত্ররাজে 
লিখিত আছে-_ 
দ্ক্ষিণাচারতন্তরোজং কর্ণ তক্ছুদ্ধবৈদিকম্‌।” 
দক্ষিণাচার তস্ত্রে যেরূপ কর্পদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে, 
তাহাই শুদ্ধ বৈদিক। 
বাস্তবিক দক্ষিণাঁচারীরা বেদোক্ত বিধি অনুসারে অর্থাৎ 
পণুতাবে ভগবত্তীর অর্চন। করিয়৷ থাকেন। তাহারা বামা- 
চারীদের মত মগ্তমাংস ব্যবহার ব| শক্তিসীধনাদ্দি করেন 
না। দক্ষিণাচারতস্ত্রের মতে রক্ত মাংসাদিরহিত সাত্বিক 
বলি দেওয়াই ব্রাঙ্মণের পক্ষে বিধেয়। দাক্ষিণাত্যে অনেক 
দক্ষিণাচারীর বাস আছে। কামাখ্যাতগ্রে (৪র্থ পটল) 
পশুভাবের বিষয় এইরূপ বর্ণিত আছে-_ 
"পঞ্চতত্বং ন গৃহ্নাতি তত্র নিন্দাং করোতি ন। 
শিবেন গদিতং যত, তৎসত্যমিতি ভাবয়ন্‌। 
নিন্দায়াঃ পাতকং বেত পাশবঃ স প্রকীন্তিতঃ। 
তন্যাচারং বদাম্যাশ্ড শুণু সংশয়নাশকমূ। 
হবিশ্যং ভক্ষয়েক্মিত্যং তাখলং ন ম্পৃশেদপি। 
খতুন্নতাং বিন! নারীং কামভাবে নহি ম্পৃশেৎ। 
পরস্ত্িযং কামভাবো দুষ্ট সঙগং সমুৎস্থজেৎ। 
সন্ত্যজেন্তম্তমাংসানি পশবো নিত্যমেবচ। 
গন্ধমাল্যানি বস্ত্াণি চীরাণি গ্রতদ্দেন্ন চ। 
দেবালয়ে সদ! তিষ্ঠেদাহাার্থং গৃহং ব্রজেৎ। 
কন্তাপুত্রাদিবাৎসল্যং কুর্ধ্যান্লিত্যং সমাকুলঃ। 
উ্বধ্যং প্রার্থয়েগসৈব যন্থস্তি ততুন ত্যজেৎ। 
সদাদানং সমাকুর্ধযাদ্‌ যদি সম্তি ধনানি চ। 
কার্পদ্রোহান্‌ ক্ষিপেৎ সর্বানহস্কারাদি কাংস্ততঃ। 
বিশেষেণ মহাদেবি ! ক্রোধং সংবর্জয়েদপি। 
কদাচিদ্দীক্ষয়েন্ৈব পাঁশবঃ পরমেস্বরি | 
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং নান্তখ! বচনং মম। 
অজ্ঞানাদ্‌ যদি বা লোভান্মন্্রানং করোতি চ। 
সত্যং সত্যং মহাদেবি দেবীশাপং প্রজায়তে। 


তন্ত্র [ ৫১৬ ] তন্ত্র 


ইত্যাদি বছুধাচার! কচিদ্ব্রমঃ পশোর্মতিঃ | 
তথাপি চন মোক্ষঃ স্তাৎ সিদ্ধিশ্চৈব কদাচন 
যদ্দি চংক্রমণে শক্ত খড়গাধারে সদ। নযীঃ। 
পশ্বাচারং সদা! কুর্ধ7াৎ কিন্তু সিদ্ধির্ন জায়তে। 
জ্ুদ্বীপে কল দেবি ব্রাঙ্মণো হি কদাচন। 
পশ্ুরন্তাৎ পর্নন্তাৎ পশুরনন্তাৎ শিবাজ্জয়! ।” 
যাহার! পঞ্চতত্ব গ্রহণ করে না বা নিন্দাও করে না। 
শিবোক্ত কথাই সত্য বলিয়া ভাবে এবং পাপকাধ্য নিন্দ- 
নীয় বোধ করে, তাহারাই পণ্ড বলিয়া খ্যাত। তোমার 
সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত তাহাদের আচার বলিতেছি শ্রবণ 
কর। প্রতিদিন হবিষ্য আহার করে, তাঘ.ল স্পর্শ কুরে না, 
খতুন্নাতা নিজ ভা্যা ব্যতীত আর কাহাকেও কামভাবে 
দেখে না, পরস্ত্রীর কামভাব দেখিলে তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ 
করে, মত্ন্ত মাংস কখন গ্রহণ করেনা, গন্ধমাল্য, বস্ত্র ও চীর 
কখন লয় না, সর্বদা দেবালয়ে বাস করে, আহার করিতে 
গৃহে যায়, পুত্রকন্তাদিগকে অতি প্নেহের চক্ষে দেখে, তাহার! 
উশ্বর্ষয চায় না বা যাহা আছে তাহাঁও ত্যাগ করেনা) 
ধন থাকিলে সর্বদাই দরিদ্রকে দান করিয়া থাকে, কখন 
কার্পণ্য, দ্রোহ ও অহঙ্কারাদি প্রকাশ করে না, বিশেষতঃ 
মহাদেবি! তাহার ক্রোধ বর্জন করিয়৷ থাকে। পরমেশ্বরি ! 
এরূপ পশুদ্িগকে কখন দীক্ষা দিতে নাই। সত্য সত্যই 
বলিতেছি, আমার কথ! কখন অন্তথা হইবে না। অজ্ঞানে 
ব। ভ্রমক্রমে পশুকে মঞ্ত্রান করিলে, সত্য সতাই দেবীর 
শাপভাগী €ইবে। এইরূপ বনুপ্রকার আচারীকে পণ্ড বলে, 
ইহাদের কখন মোক্ষ ব! সিদ্ধি হয় না। পশ্বাচার যতই কেন 
করুক না, কিছুতেই সিদ্ধি হইবে না। হে দেবি! শিবের 
আজ্ঞা এই জঙ্ক,দ্বীপে ব্রাহ্মণ কখন পণ্ড হইবে না। 
এই বঙ্গদেশে তান্ত্রিক বলিলে প্রধানতঃ বামাচারীকেই 
বুঝায়। কাহারও.মতে ইহার! অনেক বেদবিরুদ্ধ বিপরীত 
আচরণ করিয়া থাফেন বলিয়া! বামাচারী নামে খ্যাত। এখনকার 
বঙ্গীয় তাত্ত্রিকগণের মধ্যে বামাঢ়ার ও দক্ষিণাচার উতয়াচার 
মিশ্রিত দেখা যায়। কিন্তু প্রস্কৃত তাস্ত্রকের৷ একথা স্বীকার 
করেন না। 
বামকেস্বর তক্্রে ৫১ পটলে লিখিত আছে-_ 
*আচারে! দ্বিবিধো দেবি বামদক্ষিণভেদতঃ | 
জদ্মমাত্রং দক্ষিণং হি অভিষেকেন বামকম্‌॥” 
দেবি! বামাচার ও দক্ষিণাচারভেদে খ্সচার ছই 
প্রকার । জন্মমানর দক্ষিণ এবং অভিষেক হইলে বামাচায়ী হয়। 
ভাব। উক্ত সাতটা আচার নির্দিষ্ট হইলেও তত্তরে প্রধানতঃ 
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তিনটী ভাবের কথা বর্ণিত আছে । যথা পণুভাব, বীযতাব, 
ও দিব্ভাব। বামকেশ্বরতস্ত্রে মতে-_ 
“্জন্মমাত্রং পশুভাবং বর্ষষোড়শকাবধি। 
ততশ্চ নীরভাবস্ত যাবৎ পঞ্চাশতে। ভবেৎ। 
দ্বিতীয়াংশে বীরভাব স্তৃতীয়ে। দ্িব্যভাবকঃ। 
এবং ভাবন্রয়েশেব ভাবমৈকাং ভবেৎ পরিয়ে । 
ধ্রক্যজ্ঞানাৎ কুলাচারো৷ যেন দেবময়ে! ভবেৎ। 
ভাবোহি মানসে! ধর্দো মনসৈব সদাত্যাসেৎ।” 
জন্মমাত্র যোড়শবর্ষ পর্য্যস্ত পশুভাব, তৎপরে দ্বিতীয়াংশে 
পঞ্চাশবর্ষ পর্য্যস্ত বীযরতাব, তৎপরে তৃতীয় দ্িবাভাব। এই 
ভাবত্রয় দ্বারা ভাব এঁক্য হয়। এক্যজ্ঞান হইতে কুলাচার, 
এই কুলাচার দ্বাক্লাই (মানব) দেবময় হইয়া থাকে। ভাবই 
মানসধর্ব, সর্বদাই মনে মনে অভ্যাস করা উচিত। 
কুক্জিকাতন্ত্রে ৭ম পটলে লিখিত আছে-_ 
"ভাবশ্চ ব্রিবিধো দেবি দিব্যবীরপঞ্তুক্রমাৎ। 
বিশ্বঞ্চ দেবতান্বপং ভাবয়ে কুলন্ন্দরি। 
সত্রীময়ঞ্চ জগৎ সর্বং পুরুষং শিবন্ধপিনম্‌। 
অভেদে চিস্তয়েদ্‌ যস্ত সএব দেবতাত্মকঃ। 
নিত্যন্নানং নিত্যদানং ত্রিসন্ধ্যঞ্চ জপার্চনম্‌। 
নিম্মলং বসনং দেবি পরিধানং সমাচরেৎ। 
বেদশান্ত্রে দৃঢ়জ্ঞানং গুরৌ দেবে তখৈব চ। 
মন্ত্রেচেব দৃঢ়জঞানং পিতৃদেবার্চনং তথা। 
বলিবশ্তং তথ! শ্রাদ্ধং নিত্যকার্যযং গুচিন্মিতে। 
শত্রং মিত্রসমং দেবি চিন্তয়েত্ব,মহেশ্বরি। 
অন্নঘৈব মহেশানি সর্বোষাং পরিবর্জয়েখ। 
গুরোরয়ং মহেশানি ভোক্তব্যং সর্ব্সিদ্ধয়ে | ' 
কদধ্যঞ্চ মহেশানি নিষ্টুরং পরিবর্জয়েৎ। 
সত্যঞ্চ কথয়েদদেবি ন মিথ্য। চ কদাচন। 
কেবলং দিব্যভাবেন পুজয়েৎ পরমেশ্বরীম্‌।” 
ভাব তিন প্রকার-_দিব্য, বীর ও পণ্ড । হে কুল- 
সুন্দরি ! এই বিশ্ব দেবতারপ, সমস্ত জগৎ স্ত্রীময় ও পুরুষ 
শিব এইক্সপ অভেদে যে চিস্তা করে, সে দেবতাত্মক ব! 
দিব্য। সে নিত্য্ান, নিত্যদান, ত্রিসন্ধ্যা অপপুজা, নির্মল 
বসন পরিধান, বেদশাস্ত্র গুরু ও দেবতায় দৃঢ়জ্ঞান, মগ্র ও 
পিতৃদেবপৃজায় অটল বিশ্বাস, বলিদান, শ্রাদ্ধ ও নিত্যকার্যা, 
শত্রমিত্রে সমজ্ঞান, সকলের অন্ন পরিত্যাগ, সর্বসিদ্ধির জন্ম 
গুরুর অতোজন, কদর্যয ও নিষুতাচরণ তাগ ও দিব্যভাবে 
সর্ধদা পরমেশ্বরীর পুজ। করিবে । সর্বদ। সত্য কথা কছিবে ? 
কখন মিথ্যা কথা৷ বলিবে ন|। | 
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পিচ্ছিলাতন্ত্রে ১*ম পটলে-_- 
“দিবাবীরোমহাভাবাবধমঃ পণ্ডভাবকঃ। 
বৈষ্ণবঃ পণুভাবেন পুজযনেখ পরমেশ্বয়ি ॥ 
শক্তিমন্ত্রে বরারোছে পণুভাবো। ভয়ানকঃ। 
দিব্যের্বারৈর্মহেশানি জায়তে সিদ্ধিকুত্তম| ॥ 
দিব্যে বীরে ন ভেদোহস্তি ভেদে! বীরো! মহোদ্ধত্তঃ | 
দিব্যবীরৌ প্রবক্ষ্যামি সর্বভাবোত্তমৌ মতৌ ॥ 
বিনা শক্তিং ন পুজান্তি মত্স্তমাংসং বিন! প্রিয়ে। 
মুদ্রাঞ্চ মৈথুনঞ্চাপি বিনানৈব প্রপুজয়ে॥ 
সত্রীভগং পূজনাধীরঃ স্বর্ণরূপ্যায়কঃ কুর্শঃ | 
ভাবে সর্ধদ্রব্যাণামন্থকল্পঃ কলৌ যুগে। 
অথব! পরমেশানি মানসং সর্ধবমাচরেৎ ॥ 
ানস্ত মানসং প্রোক্তং বৈদিকো! মানসঃ সদা । 
যত্র ভক্ত মহাপুজ1 মানসং ভোজনস্ত তৎ। 
স্বকীয়াং পরকীয়াং ব৷ মানসন্ত রমেত স্ত্রিয়ং। 
মানসং মগ্যমাংসাি স্বীকুর্ধযাৎ সাধকোত্তমঃ ॥ 
স্বযস্ূকুন্ুমং তদ্বন্মানমং সমুপাঁচরেৎ। 
মানসং ভগরোমাদিমানসং ভগপূৃজনং | 
সর্বন্ধ মাননং কুর্ধযান্ডেন সিদ্ধযন্তি সাধকঃ। 
ন কলৌ প্ররুতাচারঃ সংশয়াম্মনি নৈব সঃ ॥ 
মানসেনৈব ভাবেন সর্ধসিদ্ধিমুপলভেৎ ॥* 
দিব্য ও বীর এই ছুই মহাভাব, পশুভাব অধম | বৈষ্ণব 
পণুভাবে পুজ। করিবে। শক্তিমন্ত্রে পশু ভাব ভীতিজনক। 
দিবা ও বীরভাবে (প্রভেদ নাই। বীরভাব অতি উদ্ধন্ত। 
সব্ধভাবের শ্রেষ্ঠতম দিব্য ও বীরভাবের বিষয় বলিতেছি। 
শক্তি বা মগ্ভ, মত্ত, মাংস, মুদ্রা ও মৈথুন ব্যতীত পুজ। করিতে 
নাই। স্ত্রীভগ পুজার আধার, ন্বর্ণ ও রৌপ্যান্মক কুশ। সর্ব, 
ড্রবোর অভাবে কলিধুগে অন্ুকল্প আছে অথবা মনে মনে সকল 
কর্ম করিবে। মানসন্নান, সর্্মদা মানস বৈদিককাগ্ড, যেখানে 
মহাপৃজাভোগ সেইথানেই মানমভোঙজ্জন ও মনে মনে স্বকীয়া 
বা পরকীয়া! নারীর রমণ করিবে । সাধকশ্রেষ্ঠ মনে মনে 
মগ্তমাংসাদি গ্রহণ করিবে এবং তন্্রপ স্বয়স্ৃকুন্থমও উপাচার 
দিবে ॥ মনে মনে ভগরোনাদি চিন্তা ও ভগপূজ। এইরূপ মনে 
মনে সকল কার্ধ্য করিবে। কলিকালে নিশ্চয়ই প্রকৃত আচার 
নাই। এই প্রকার মানসভাব দ্বারাই সর্বপসিপ্ধি লাভ হয়। 
পশুভাবের লক্ষণ ইতিপুর্কেই লিখিত হইয়াছে। কুদ্র- 
যামলে উত্তরথণ্ডে লিখি আছে-__ * 
*হুর্গাপৃজাং বিষুপৃজাং শিবপুজাঞ্চ নিত্যশঃ | 
জবশ্তং হযঃ করোতি স পণ্ুকুত্তমঃ স্থৃতঃ ॥ 
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কেবলং শিবপুঞ্জাঞ্চ ষঃ করোতি চ সাধকঃ | 
' পণূনাং মধ্যতঃ উউ্মান্‌ শিবয়া সহ চোত্তমঃ ॥ 
কেবলং বৈষ্ণবে। ধীরঃ পশুনাং মধ্যর্মঃ স্থৃতঃ | 
ভূতানাং দেবতানাধ্চ সেবাং কুর্বস্তি সর্বদা ॥ 
পশূনামধমাঃ প্রোক্তা নরকাস্থ। ন সংশয়ঃ। 
ত্বৎ সেবাং মম সেবাঞ্চ ব্রহ্মবিষ্ণাদিসেবনম্‌। 
কৃতবান্তমর্ধভৃতানাং নায়িকানাং মহীপ্রভো। ৷ 
যক্ষিণীনাং তৃতিনীনাং ততঃ সেবাং শুভ প্রদাং ॥ 
যঃ পণ্ড ব্রহ্মকষ্ণাদি সেবাঞ্চ কুরুতে মদ] । 
তথা শ্রীতার কত্রদ্ষসেবাং যে বা নরোত্বমাঃ ॥ 
তেষামসাধ্যাভূতাদিদেবতা। সর্বকামহ]। 
বজ্জয়েৎ পশুমার্গেণ বিষুসেবাপরোজনঃ ॥৮ 
ষে নিত্যই দুর্গাপূজা, বিষুপুজা ও শিবপূজ! অবশ্ত করিয়! 
থাকে, সেই পণ্ড উত্তম। পগুদিগের মধ্যে যে শক্তিসহ 
শিবপুজা করে অথবা যে ব্যক্তি ধীর ও কেবল বৈষ্ণব, 
তাহাকে মধ্যম এবং পশুদিগের মধ্যে যাহার! ভূতাদি উপ. 
দেবতার সর্বদা সেবা করে, তাহারা অধম ও নিশ্চন্ন 
নরকস্থ। যেপশু তোমার, আমার ও ব্রহ্ম বিষুণ প্রড়তির 
সেবা করিয়া পরে সর্বভূত, নায়িকা, যক্ষিণী, তুতিণা 
প্রভৃতির সেবা করে, তাহাও শুভপ্রদ জানিবে। আবার যে 
প্ত ব্রহ্ম কৃষ্ণাদি ও তারকর্রদ্দের সেবা করে, ভূতাদি দেবতার 
দেবা তাহাদের পক্ষে কামহারী, স্থতরাং সাধনযোগ্য নহে । 
বৈষ্ণব পশুমার্গে ভূতাদির সেবা পরিত্যাগ করিবে। 
ুদ্রষ/মলের মতে__ 
পণুভাবস্থিতো মন্ত্রী সিদ্ধিমে কামবা প্ুয়াৎ। 
যি পূর্বাপর স্থাঞ্চ মহাকৌলিকদেবতাম্‌ ॥ 
কুলমার্গস্থিতে। মন্ত্রী সিদ্ধিমাপ্পোতি নিশ্চিতং। 
যদি বিদ্তাঃ প্রসীদন্তি বীরভাবং তদা লভেৎ ॥ 
বীরভাব প্রমাদেন দিব্যভাবমবাপু,য়াৎ। 
দিব্যভাবং বীরভাবং যে গৃহুত্তি নরোত্মাঃ। 
বাঞ্চাকল্পদ্রমলতাপতয়ন্তে ন সংশয়ঃ৮ 
যদি পুর্ব্বাপর পণ্ুভাবে থাকিয়। মহাকৌলিক দেবতার 
মন্ত্রগ্রহণকারী কেবল সিদ্ধিলাভ করে, তাহা! হইলে কুলমা্গন্থ 
মনত্গ্রহণকারী নিশ্্ সিদ্ধি লাভ করিবে। মহাবিদ্তা প্রসন্ন 
হইলে বীরভাব প্রাপ্ত হ়। বীরভাবের প্রসাদে দিব্যভাব 
লাভ করে। যে নরবর দ্বিব্য ও ৰীরভাব গ্রহণ করে, 
সে নিঃসনোছে বাঞ্াকল্পতরুলতার অধিপতি অর্থাৎ যাহা! ইচ্ছা! 
তাহাই করিতে পারে। 
অভিষেক । তান্ত্রিক কার্য্যাদির গ্রন্কৃত সাধন করিতে 
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হুইলে পুর্ববে অভিষিক্ত হওয়া চাই, অভিষেক ল! হুইলে 
চক্রপূজায় বা সাধনে অধিকার জন্মে না। নিরুততরতত্্রে 
(১*ম পটলে ) লিখিত আছে-_ 
অভিিক্তো ভবেৎ বীরে! অভিষিক্তা চ কৌলিকী। 
এবঞ্চ বীরশক্তিঞ্চ বীরচক্রে নিয়েজয়েৎ ॥-** 
নাভিষিক্কো বসেচ্চক্রে নাতিবিক্তা চ কোঁলিকী। 
বসেচ্চ রৌরবং ঘাতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥৯ 
বীর ও কুলস্ত্রী উভয়েই অভিিক্ত হইবে, এইরূপ বীর ও 
শক্তিকে চক্রে নিযুক্ত করিবে। যে অভিষিক্ত হয় নাই, 
এরূপ পুরুষ বা কুলস্ত্রীকে চক্রে বদিতে দিবে না। বলিলে, 
সত্য সত্য বলিতেছি নিশ্চয়ই নরকে যাইবে। 
অভিষেক সাধারণতঃ পষ্ট।ভিষেক ব৷ পুর্ণাভিষেক নাঁমে 
খ্যাত। যথাবিধি দীক্ষিত হইয়া গুরুর উপদেশ, সঙ্কেত 
এবং তান্ত্রিক পরিভাষা! বুঝিয়া তদন্থসারের সকল প্রকার | 
তান্ত্রিককার্ধ্য করিতে সমর্থ, শত শতবার পঞ্চমকারের সেব! | 
করিয়াও যিনি বিচলিত হন না, তাহাকে পুর্ণাভিষিক্ত বল! 
যায এইরূপ পুর্ণাভিষিক্ত আ চার্যপদে অভিষিক্ত হইলে সেই 
ক্রিয়ার নাম পষ্টাভিষেক। কুলার্ণবতন্ত্রে লিখিত আছে -_- 
“গুরূপিষ্টমার্গেণ বোধং কুর্ধ্যাদ্বিচক্ষণঃ | 
' পাশমুক্তক্ষণাক্লিষ্য পরানন্মময়ো ভবেৎ ॥ 
বোধবিদ্বা শিবঃ সাক্ষান্ন পুনর্জন্ম তাং ব্রজেৎ। 
এষ! তীবতর! দীক্ষা তববন্ধবিমোচনী ॥ 
সঙ্জাবমীনযুক্ধেন স্থুরয় পুরিতেন চ! 
অয়ং সিদ্ধাভিষেকম্ত আচারাশ্তান্ত পার্ধতি ॥ 
পৃর্ণাভিষে কহীনা যে মৃতাশ্চ কুলনায়িকে । 
সিদ্ধ। পূর্ণাভিষেকেন শিবসাযুজ্যমাপ্ু,য়াৎ। 
তেন মুক্তিং ব্রজন্তীতি শাস্তবী বাঁক্যমব্রবীৎ ॥৮ 
দীক্ষিত বিচক্ষণ ব্যক্তি গুরুর উপদিষ্টমার্গে বিচরণ 
করিয়।৷ সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিলে ভববন্ধন মুক্ত ও রেশ 
পরিশৃন্ত হইয়া পরানন্দময় হয়। সেই বোধবিৎ সাক্ষাৎ 
শিব, তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না। মত্স্যমস্ত(দিযুক্ত এই 
কঠোর দীক্ষায় জীব ভববন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়। হে 
কুলনায়িকে ! যাহাদের পুর্ণাভিষেক হয় নাই, তাহাদিগকে 
মৃত বলিয়া জানিবে। পুর্ণাতিষেক দ্বার সিদ্ধ শিবসাযুজ্য 
লাভ করে। স্বয়ং শিব বলিয়াছেন, এই পুর্ণাতিষেক দ্বারা 
নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ হুয়। 
পুর্ণাভিষেকের বিধান মহানির্ব্বাণতন্থ্ে এইন্প বর্ণিত আছে-_ 
*বিধানমেতৎ পরমং গুপ্মাসীহ্যগঞ্জয়ে । 
গুপ্তভাবেন কুর্বস্তো! নরামোক্ষং যযুঃ পুরা ॥ | 
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প্রবলে কলিকালে তু প্রকাশে কুলবস্বনঃ | 
নক্তং বা দিবসে কুর্য্যাৎ স প্রকাশাভিযেচনম্‌ ॥ 
নাভিষেকং বিনা কৌলঃ কেবলং মস্তসেবনাৎ। 
পুর্ণাভিষিক্তঃ কৌন; স্তাচ্চক্রাধীশঃ কুলার্ডকঃ ॥ 
তত্রাভিষে কপূর্বাহ্ণে সর্ববিছে(পশাস্তয়ে । 
যথাশক্ত,যপচারেণ বিস্রেশং পুজয়েদ্গুরুঃ ৭ 
গুরুশ্চে্নাধিকারীন্তাৎ শুভপুর্ণাভিষেচনে | 
তদাভিষিক্ত কৌলেন তৎস্র্বং সাধয়েৎ প্রিয় ॥ 
থাস্তার্ণং বিন্দুসংঘুক্তং বীজমস্ত প্রকীর্তিতম্‌। 
গণকোহস্তা খাঁষচ্ছন্দে! নীবৃিপ্বস্ত দেখতা ॥ 
কর্তব্যকর্ম্মণে! বিশ্বশাস্ত্যর্থে বিনিয়োগিতা। 

ষড় দীর্ঘযুক্তমূলেন ষড়ঙ্গানি সমাচরেৎ ॥ 
প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্ব! ধ্যায়েদ্গণপতিং শিবে । 
সিন্দুরাভং ব্রিনেত্রং পৃথুতর জঠরং হস্তপটৈরধ|ন" 
থড়ণপা শাঙ্কুশেষ্টান্তককরবিলসদ্বারুণীপূ্ণকুস্তং । 
বালেন্দুদ্দীগুমৌলীং করিপতিবদনং বাঁজপুরাপ্র গ গুং 
ভোনীন্ত্রা বন্ৃভূষং ভঞ্গত গণপতিং রক্তবন্ত্রাঙ্গ রাগ" ৮ 
ধ্যাত্বৈং মানটৈ বিণ পীঠশক্তিং প্রপুজয়েখ ॥ 
তীব্র! চ জালিনী নন্দ ভোগা কামন্ধপিণী । 
উগ্র তেজন্বতী সত্য মধ্যে বিদ্ববিনাশিনী ॥ 
পুর্বাদিতোহচ্চয়িত্বৈতাঃ পুজয়ে কমলাসনং । 
পুনর্ধ্যাত্ব৷ গণেশানং পঞ্চতত্বোপচারকৈঃ ॥ 
অভ্যঙ্চ্য চ চতুর্দিক্ষ গণেশং গণনায়কং। 

গণনাথং গণক্রীড়ং যজেৎ কৌলিনিসতমঃ ॥ 
একদপ্ুং বক্রতুণ্তং লম্বোদরগঞ্জাননৌ | 
মছোদরঞ্চ বিকটং ধূত্রাভং বিদ্ননাশনং ॥  * 
ততে। ব্রাঙ্গীমুখাঃ শক্তীর্দিক্পালাংস্চ গ্রপুজয়েং । 
তেষামন্ত্রানি সংপৃজ্য বিদ্নরাজং বিসর্জজয়েও ॥ 
এবং সংপুজ্য বিদ্বেশমধিবাসনমাচরেৎ। 
ভোজয়েচ্চ পঞ্চতত্ৈ ব্রন্ষজ্ঞান্‌ কুলসাধকান্‌ 
ততঃ পরদিনে ন্নাতঃ কতনিত্যোদিতক্রিয়ঃ | 
আজন্মকৃতপাপানাং ক্ষয়ার্থং তিলকাঞ্চনম্‌ ॥ 
উৎস্থজেৎ কৌলতৃপ্থার্থং ভোঙ্যেকৈকমপি পরিয়ে । 
অর্থাং দত্ব! দিনেশায় ত্রঙ্গবিষুণন বগ্রহান্‌ ॥ 
অর্চয়িত্বা মাতৃগণান্‌ বন্থধারাং গ্রকল্পয়েৎ। 
কম্মণোভ্যুদয়ার্থায় বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং মমাচরেও ॥ 

ততো ত্বা গুরোঃ পার্শ্ব প্রণনয প্রার্থয়েদিদং । 
এছি নাম কুলাচার নলিনীকুলবল্লপ ভ ॥ 
ত্বৎপাদাস্তোরুহচ্ছায়াং দেহি সুদ্ধি, ক্কপানিধে 
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আক্তাং দেহি মহাভাগ গুভপুর্ণাভিষেচনে ॥ 
নির্বিপ্ং বর্দণঃ সিদ্ধিমুপৈমি ত্বৎ প্রসাদতঃ। 
শিবশক্যাজ্ঞয়া বৎস কুকু পুর্ণাভিযেচনম্।॥ 
মনোরণময়ী সিদ্ধি্ভায়তাং শিবশাসনাৎ। 
ইখমাজ্ঞং গুরোঃ প্রাপ্য সর্বোপত্র বশান্তয়ে 1 
আবুর্পঙ্ষীণ বলারোগ্যাঁবাপ্র্যৈ সঙ্গ্লমাচরেৎ। 
ততত্তব কুতসঙ্বল্পে! বস্থালঙ্কারভূষণৈঃ ॥ 
কারণৈঃ শুদ্ধিসহিতৈরভ্যর্চ্য বুণুয়াদ্‌গুরুং। 
গুরুর্মনোহরে গেছে গৈরিকাদিবিচিজিতে ॥ 
চিত্রধবজপতাকাডিঃ ফলপুশ্পেণ শোভিতে | 
কিস্কিনীজালমালাভিশ্চন্্রাতপবিভূধিতে ॥ 
ঘ্বত প্রদীগাবলিভিশ্তমোলেশধি বঙ্জিতে । 
কপুরসহতৈধূপৈর্বক্ষধূপৈঃ সুবাসিতে ॥ 
ব্জনৈশ্চামরৈর্বহৈরর্পণাগ্যৈরলন্্তে । 
সার্ধহস্তামতাং বেদীমুচ্চকৈশ্চতুরম্থুলাং ॥ 
রচয়েন্মগ্য়ীং তত্র চুর্ৈরক্ষতসন্তটনঃ | 
গীতরক্তা সিতশ্বেতশ্তমলৈঃ সবমনোহরৈঃ | 
মগ্ডলং সর্বাতোভদ্রং বিদপ্যাৎ শ্রীগুরুস্ততঃ ॥ 
স্ব স্ব কলেক্তবিধিন। কুর্যা(দর্চা বিধিক্রিয়াৎ। 
কৃত্বা পুর্বোজবিধিস্টু পঞ্চতন্বানি শোধয়েৎ। 
সংশোধ্য পঞ্চতন্বান পুর্বকন্পিত মগ্ডলে। 
শ্বণ বা রাজতং তাস্রং মৃগ্ময়ং ঘটমেব বা ॥ 
ক্ষালিতং চন্দ্রবীজেন দধ্যক্ষতবিচচ্চিতম্‌। 
স্থাপয়েদ্ক্ষবীজেন্‌ সিন্দুরেণাঙ্কয়েৎ শ্রিয়া॥ 
ক্ষকারাস্বৈরকা বাসর পৈরধিন্দুবিভূষিতৈঃ। 
মূলমন্ত্প্রজাপেণ পুরয়েৎ কারণেন তং ॥ 
অথব] তীর্থতোয়েন শুদ্ধেন পাথসাপিবা ॥ 
নবরত্বং সুবর্ণ, বা ঘটমধ্যে বিনিঃক্ষিপেৎ। 
পনসোড়,স্বরাশ্বখবকুলাত্রসমুস্তবং ॥ 
পল্লপবং তন্মুথে দগ্যাদ্বাগৃভবেন ক্কপানিধিঃ। 
ষরাবং মার্িকঞ্চাপি ফলাক্ষতসমন্থিতং ॥ 
রমাং মায়াং সনুচ্চার্ধা স্থাপয়েৎ পলবোপরি। 
বনীয়ান্ত্ত্রযুগ্মেন গ্রীবাং তস্ত বরাননে 
শক্তৌ রক্তং শিবে বিক্কৌ শ্বেতবাসঃ প্রকীর্তিতং। * | 
স্থাং স্থীং মায়াং রমীং স্বত্ব স্থিরীরুত্য ঘটাস্তরে ॥ 
নিঃক্ষিপ্য পঞ্চতত্বানি নবপাত্রাণি বিস্তসেৎ।. . 
রাঁজতং শক্তিপাত্রং স্তাদ্‌গুরুপাত্রং হিরগ্নয়ম্‌॥ 
উীপাত্রস্্ মহাশঙ্খং তাঘ্রান্তন্তানি করয়েৎ। 
গাষাণ্দাকুলেহানাং পাত্রাশি পরিবর্জয়েৎ॥ 


তন্ত্র 


শক্তা। গ্রকর্পয়েৎ পাত্রং মছাঁদেব্য গ্রপুজনে। 

পাত্রাণাং স্থাপনং কৃত্বা গুরুন্‌ দেবীং প্রতর্পয়েৎ॥ 

ততত্বমৃতসংপুর্ণঘটমভার্চয়েৎ স্থবীঃ । 

দর্শীয়ত্বা ধূপদীপৌ সর্বভূতবলিং হরেৎ॥ 

প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা ধ্যাত্ব। বাহ মহেস্বরী-্‌। 

স্বশক্ত্যা পৃজয়েদিষ্টাং বিত্তশাঠ্যং বিবর্জয়ে ॥ 

হোমস্ত কৃত্বা নিষ্পাগ্ত কুমারীশক্তিসাধনং। 

পুষ্পচন্দনবাসোভিরচ্চয়েৎ স গুরুঃ শিবে & 

অনুগৃতুস্থ কৌল মে শিষ্যুং গ্রতিকুলব্রতাঃ। 

পুণাভিষেকসংস্কারে ভবস্তিরনুমন্ততাম্‌ ॥ 

এবং পৃচ্ছতি চক্রেশে তে ক্রযুগ্ড রুমাদরাৎ। 

মহামায়া প্রসাদেন প্রভাবাৎ পরমাত্মনঃ ॥ 

শিষ্যো ভবতি পুর্ণন্তে পরতত্বপরায়ণঃ। 

শিষ্েণ চ গুরুর্দে বীমষ্চয়িত্বার্চিতে ঘটে ॥ 

কামং মায়াং রমাং জপ্তু1 চালয়েদবটমৃত্তমম্‌। 

উত্তিষ্ঠ ব্রহ্ম কলসমুত্তরা ভিমুখং গুরুঃ ॥ 

মন্ত্রেরেতৈর্ক্ষামাণৈরভিযিঞ্েৎ কৃপান্গিতঃ 

শুভপৃর্ণাভিষেকম্ত সদাশিব খবিঃ স্মৃতঃ ॥ 

ছন্দোহন্ুষটপ্‌ দেবতাস্থা প্রণবং বীমীরিতং। 

গুভপূর্ণাভিবৈকার্থে বিনিয়োগঃ গ্রকীর্ভিতঃ ॥৮ 

সত্য, ত্রেত। ও দ্বাপর যুগে এই পূর্ণাভিষেকের বিধান 
সাতিশয় গুপ্ত ছিল। তথন গুপ্ুভাবে ইহার অনুষ্ঠান করিয়! 
মানবগণ মোক্ষলাভ করিয়াছে । পরে যখন কলির প্রভাব 
বৃদ্ধি হইবে, তখন কুলাচাগী মানথগণ বাত্রিকালে বা দিবসে 
গ্রকান্তভাবে অভিষেক করিবে। অভিষেক ব্যতিরেকে 
কেবল মগ্যসেবন করিলেই কৌল হয় না, ষাহার পুর্ণাভি- 
ষেক হইয়াছে, তিনিই কুলার্চক চক্রাধীশ্বর ও কৌল হইতে 
পারেন। অভিষেকের পুর্ব দিন গুরু সর্বধি্ব শাস্তির উদ্দেশে 
যথাশক্তি উপচার দ্বার বিদ্বরাজের পুজা করিবেন। যদি গুরু 
শুভ পূর্ণাভিষেকে অধিকারী না হন, তাহ! হুইলে পুর্ণাভিষেকে 
অভিষিক্ত কৌল দ্বারা উক্ত সংস্কার সাধন করিবে। 

থ এই বর্ণের অন্তিম বর্ণে চত্তরবিন্ফু যোগ করিয়া (গঁ) 
গণপতির বীজ হুইবে। এই গণপতি মন্ত্রের খষি গণক, 
ছন্দঃ নীবৃৎ্। দেঁবত| বিপ্ন, কর্তব্যকর্ণের বিস্লশাস্তির নিমিত্ত 


বিনিয়োগ কীর্তন করিতে হইবে *। ছয়টা দীর্ঘস্বর যুক্ত মূল 


* খাষ্মাদিস্তাস যথা-_-অন্ত গণপতিবীজমন্ত্স্ত গণকখাষিঃ 
নীবৃচ্ছন্দো বি্ষো দেবতা কর্তব্যস্ত পুর্ণাভিষেক কর্্মণে! 
বিদ্বশাস্তার্থে বিনিয়োগঃ | শিরসি গণকায় খষয়ে নমঃ। 
মুখে নীবৃচ্ছন্দসে নমঃ | “হৃদয়ে বিদ্লাপ দেবতাকে নমঃ । 
বর্তব্যস্ত গুভপুর্ণাভিষেকক র্দদণো। বিশ্বশান্ত্যর্থে বিনিয়োগঠ 


তন্ত্র [ ৫১৭ ) তন্ত্র 


মগ ত্বারা যড়ঙগন্তাল করিবে *| অনভ্তর প্রাণায়াম করিয়। 1 
গণপতির ধ্যান করিতে হইবে। 

যিনি সিঙ্দুরের ন্তায় রক্তবর্ণ, যিনি নয়নত্রয়বিশিষ্ট, ধাহার 
জঠর স্থুপতর, যিনি বাহচতুষ্টয দ্বার! শখ, পাশ, আশে ও বর 
ধারণ করিয়৷ আছেন, ধিনি বিশাল শুপুদ্বারা বারুণীপূর্ণ কু্ত 
ধারণ করিতেছেন, নূতন শশিকলা বারা ধাহার মৌলি শোভ- 
মান হইতেছে, ধাহার বদন গজরাজের ধ্দন সদৃশ, বাহার 
গগুদ্য় সর্বদা মদশ্রাবে আর্জ হইয়া রহিয়াছে; ধাহার 
শরীর সর্পরাজ দ্বারা বিভূষিত, ধিনি রক্রবস্ত্র ও রক্ত অঙ্গরাগ 
ধারণ করিয়াছেন, তাদৃশ দেব গণপতিকে ভজন! কর। 

এইরূপ ধ্যানপূর্বক মানস উপচার দ্বারা পুজ। করিয়া 
(গ্রণৰ উচ্চারণপুর্ব্বক চতুর্থী বিভক্তান্ত নাম উচ্চারণ 
করিয়া নমঃ এইপদ অস্তে দিয়া গন্ধ পুষ্পার্দি দ্বারা) পীঠশক্তি- 
দিগের পুজা করিবে। তীব্রা, জাপিনী, নন্দা, ভোগদা, 
কামরূপিণী, উ্1, তেজন্বতী ও সত্যা, এই অষ্ট পীঠশক্তির 
পূর্বাদিক্রমে পুজা করিয়া মধাদেশে বিশ্নবিনাশিনীর পুজা 
করিবে £। (পরে প্রণব পাঠপুর্বক নমঃ পদান্ত নাম উচ্চা- 
রণ করিয়া) কমলাসনের পুজা! করিতে হইবে। কৌলিক- 
শ্রেষ্ঠ পুবর্বার ধ্যান করিয়া মন্রশোধিত পঞ্চতত্বূপ উপ- 
চার দ্বারা গণেশের পৃজা করিবে। পরে তাহার চতুর্দিক্‌, 
গণেশ, গণন।য়ক, গণনাথ, গণক্রীড়, একদস্ত, রক্ততু'গড, লন্বো- 
দর, গঞ্জানন, মহে।দর, বিকট, ধূমাভ, বিদ্বনাশন ইহাদের 
পুজা করিতে হইবে। 

অনন্তর ত্রাঙ্দী প্রভৃতি অষ্টশক্তি এবং ইন্্রাদি দশদিকৃ- 


* অন্ুষ্ঠ গ্রড়ৃতি ফড়ঙ্গন্তাস যথা-__গামন্ষ্ঠভ্যাং নমঃ । 
গীং তর্জনীভযাং স্বাহা। গু মধামাভ্যাং বষটু। গৈম্‌ 
অনামিকাভ্যাং হমূ। গৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষটু। গঃ কর- 
ভলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফটু। হৃদয়াদি ফড়ঙ্গন্যাস যথা_গাং 
হাদয়ায় নমঃ | গীং শিরসে ম্বাহা। গৃং শিখায় বষটু। গৈং 
কবচাল্ন হুম। গৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষটু। গঃ করতল পৃষ্ঠা- 
ত্যাম্‌ অন্ত্রায় ফট্‌। 

+ গঁ এই বীজমন্ত্র পাঠপুর্বক গ্রাণায়াম করিতে হইবে। 

$ পূর্বদিকে, এতে গন্ধপুষ্পে ৬ ভীব্রায়ৈ নমঃ। আগ্নি 
কোণে, এতে গন্ধপুষ্পে ও জ্বালিট্যৈে নমঃ। দক্ষিপদিকে, 
ও গন্ধায়ৈ নমঃ। নৈর্খতকোণে, তু ভোগদারৈ নমঃ। 
পশ্চিমদিকে, ও কামরূপিণ্যে নমঃ। বায়ুকোণে, গু উগ্রায়ৈ 
নমঃ। উত্তরদিকে, ও তেজন্বত্যৈে নমঃ। ঈশানকোণে, 
ও সত্যায়ৈ নমঃ। মধ্যে, ও বি্বিনাশিন্ৈ নমঃ। 

ডু ॥ 


১৩৪ 


পালের পূজা করিয়া! দিকৃপালদিগের অন্ত্রসমুদায়ের পৃজ! 
পূর্বক ( বিস্বরাঁজ ক্ষমস্থ এই বাক্য দ্বার!) বিস্পরাজের বিস- 
র্জন করিবে। , 

এইরূপে বিশ্বরাজের পুজা করিয়া অধিবাস করিবে এবং 
পঞ্চতত্ব দ্বার! বহ্ধজ্ঞ কুলসাধকদ্দিগকে ভোজন করাইবে। 

অনস্তর পরদিনে স্নানপূর্ববক নিতাক্রিয়া সমাধান করিয়! 
জন্মাবধি কৃত সমুদয় পাপপুঞ্জের ক্ষয্ধের নিমিত্ত তিলকাঞ্চন 
উৎসর্গ করিবে ।** পরিয়ে! তৎপরে কৌলদিগের তৃপ্তির 
নিমিত্ত একটা ভোঙ্্য উৎসর্গ করিবে 111 পরে সু্যকে অর্্য 
প্রদান পূর্বক, ব্রন্ধা, বিষ, শিখ, নবগ্রহ, মাতৃগণ, ইহাদের 
পুজা করিয়া! বন্ুধারা দিবে। পরে কর্শের অভ্যুদয় কামনায় 
বুদ্ধিশ্রাদ্ধ করিবে। 

অনন্তর গুরুর নিকট গমন করিয়া প্রণতিপূর্ববক প্রার্থন। 
করিবে যে, নাথ! আপনি কৌলিকরূপ পদ্মবনের বল্লভ। 
কপানিধে ! এখন আমার মস্তকে ভবদীয় চরণ কমলের ছায়! 
গ্রদান করুন। মহাভ।গ! আমার শুভপুর্ণাভিষেক বিষয়ে 
আপনি আজ্ঞা প্রদান করন। আমি আপনার প্রসাদ 
নির্ব্বিগ্বে কার্য্য সিদ্ধিলাভ করিতে পারিব । 

বম! শিবশক্তির আজ্ঞান্মারে পূর্ণাভিষেকে অভি- 


ঈ*ঙঈ্গ এতে গন্ধপুম্পে গু কমলাসনায় নমঃ । 

11 এতে গন্ধপুম্পে গু গণেশায় নমঃ। 
৬ গণনায়কায় নমঃ ইত্যার্দি। 

$ ও ততসদন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক রাশিস্ছে 
ভাঙ্করে অমুকতিথৌ অমুকবারে জঙ্-্বপান্তর্গতভারতবর্ষৈক- 
দেশস্থিতামুকগ্রামবাসী অমুক গোঠতঃ অমুকপ্রবরঃ অযুক- 
বেদাস্তর্গতামুকশাখাধ্যায়ী শ্রীঅমুকদেবশম্মা আজন্মক্তাশেষ 
দুঙ্কৃত পুঞ্গ্ষয়কামঃ অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় ভারতবষৈক 
দেশস্থিতামুকগ্রমবাগিনে অমুকবেদান্তর্গ ত।মুকশ।খ।ধ্য।য়িনে 
শ্রীঅমুকদেবশর্শণে ব্রাঙ্গণায় দাতুং কাঞ্চনসহিতান্‌ তিলানহং 
সমুৎস্থজে। এই বাক্য পাঠ করিয়া তিল কাঞ্চন 
উৎসর্গ করিবে। 

ও তৎসদগ্ক অমুকে মাসি আমুকে পক্ষে অনুক 
রাশিস্থে ভাস্করে অমুকতিথৌ অমুকবারে অমুকগোত্রঃ অমুক- 


এতে গন্ধপুষ্পে 


গ্রবরঃ অমুকবেদাস্থার্গতামুক শাখাধ্যামী শ্রীমমুক দেবশর্্া 


কৌলপরিতৃপ্তিকামঃ অমুকগোত্রায় 'মুকগ্রাবরায় অমুক- 
বেদাস্তারগতামুকশাখাধ্য।য়িনে শ্রীমতে অমুক দেবশর্খণে 
্রাঙ্গণ'র কৌলায় দাতুং ভোগ্গযমহং সমুৎস্থজে। এই বাক্য 
পাঠ করিয়া ভোক্জ্য উৎসর্গ করিবে। 


তন্ত্র 


যিক্ত হুও। মহেশ্বরের আজ্ঞানগুসারে তোমার অভিগ্রেত 
সিদ্ধি হউক। শিষ্য গুরুর নিকট এই আজ্ঞা গ্রাপ্ত হইয়। 
সর্বেগঞ্রব শান্তির নিমিত্ব এবং আঘুঃ, লক্ষী, বল ও আরোগ্য 
প্রাপ্তির নিমিত্ত সংকল্প করিবে *। 

এইরূপ কৃতসংকল্প হইয়া বস্ত্র, অলঙ্কার, ভূষণ ও শুদ্ধি 
সহিত কারণ দ্বারা গুরুর অর্চনা করিয়া বরণ করিবে +। 

গুরু গৈরিক।দি দ্বারা চিত্রিত মনোহর গৃহে উপবেশন 
করিবেন। এ গৃহে মনোহর ধ্বঙ্জ পতাকা দ্বারা 'ও ফল পল্ল- 
বাদি দ্বারা সুশোভিত থাকিবে । কিঞ্কিনী অথাৎ ক্ষুদ্র 
ঘণ্টিকাসমূহের মালায় বিভূষিত বিচিত্র চক্দ্রাতপ দ্বারা এ 
গৃহ অলঙ্কত হইবে । সে স্থলে একপ দ্বতগ্রদীপশ্রেণী জালিকা 
দিতে হইবে, যে সেখানে অন্ধকারের লেশমাত্র থাকিবে 
ন|। কপূর সছিত শালনির্যাস নির্মিত ধূপ দ্বার। সেই স্থান 
জুবাদিত হইবে। টানাপাখা, তালবৃস্ত, চামর, মযুরপুচ্ছ ও 
দর্পণ।দি দ্বার! সেই গৃহ সুসজ্জিত থাকিবে। 

গুরু এই গৃহের অভ্যন্তরে চারি অঙ্কুলি উচ্চ সার্ঘ হস্ত- 
পরিমিত মৃগ্মরী বেদী রচনা করিবেন। অনন্তর পীত, রক্ত, 
কৃষ্ণ, শ্বেত, শ্তামল, এই পঞ্চবর্ণের অক্ষত চূর্ণ দ্বারা স্থমনোহর ূ 
সর্ধাতোভদ্র মণ্ডল রচনা! করিবেন। পরে স্বন্ব কল্পোক্ত, 
বিধানান্থমারে মানসপুজ1 অবধি সমুদয় কাধ্য সমাপন করিয়া! 
মন্ত্র দ্বারা পঞ্চতন্ব শোধন করিবেন। 

পঞ্চতব শোধনের' পর পূর্বকর্সিত সর্বতোভদ্র মণ্ডলের 
উপরি, সুবর্ণ নির্মিত, রজত নির্শিত, তাত্র নির্মিত, অথবা 


০০ 


* শু ততসদস্ভ অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে 
অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকবারে অমুকনক্ষত্রে অমুক 
গোত্রঃ অমুকপ্রবরঃ অমুকবেদী অমুকশাথাধ্যারী কুমারিকা - 
খগ্াত্তর্গতামুক প্রদেশীয়।মুকগ্র/মবাদী শ্রাঅমুক দেবশ্া 
নিঃশেষোপদ্রবশান্তিকামং আয্ুলক্ীবলারোগ্যকামশ্চ শুভ- 
পূর্ণভিষেচনমহং করিষ্যে। এই বাক্য পাঠ করিয়া 
ংকল্প করিবে। 

1৩ তৎদদস্ত অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাম্করে 
অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকবারে অমুকনক্ষত্র অমুক 
গোত্রঃ অমুক গ্রবরঃ অমুক বেদী অমুকশীথাধ্যায়ী কুমারিকা! 
খণাস্তর্গতামুক গ্রদেশীয়ামুকগ্রামবানী শ্রীঅমুক দেবশর্ণ: 
অমক গোত্রং অমুক গ্রবরম্‌ অমুক বেদীনম্‌ অমুক শাখা" 
ধ্যাক্িনং কুমারিকাথগ্ান্তর্গতামুক গ্রদেশীয়ামুক গ্রামনিবা- 
সিনং শ্রীমস্তমমুকানন্দনাথং গুরুত্বেন ভবস্তং বস্ত্রালঙ্কারাদি- 
ভিরহং বৃণে। এইক্ষপ'সংকল্প পাঠ করিয়। খুঁগকে বরণ 
করিবে। 





[৫১৮ ] 


তন্ত্র 


মৃত্তিকা নির্টিত ঘট আনয়নপূর্ববক ফট এই মন্ত্র দ্বার! এঁ ঘট 
প্রক্ষালিত করিবে । তাহাতে দধি ও অক্ষত বিলেপনপূর্ববক. 
গ্রণব উচ্চারণ করিয়া তাহা & মণডলে স্থাপন করিবে। পরে 
প্র এই বী্ পাঠ করিয়া সিশ্দুর দ্বারা উহা অঙ্কিত করিবে। 
অনন্তর চন্দ্রবিন্দুবিভূষিত ক্ষ অবধি অ পধ্যস্ত পঞ্চাশৎ বর্ণের 
সহিত মৃলমন্থ তিনবার জপ করিয়া কারণঘ্থারা এ ঘট পুর্ণ 
করিবে অথবা তীর্থজল দ্বারা কিংব1 বিশুদ্ধ সলিল দ্বার] 
ঘট পূর্ণ করিয়৷ পশ্চাৎ নবরত্ব ব৷ স্থুবর্ণ এ ঘট মধ্যে নিক্ষেপ 
করিতে হইবে । অনস্তর কৃপাশিধি গুরু প্র এই বীজ উচ্চারণ- 
পুর্বক কলম মুখে কাঠাল, উড়,ম্বর, অশ্ব, বকুল ও আমর, 
এই পঞ্চপল্পব স্থাপন করিবে । পরে শ্রী হী' এই মন্ত্র উচ্চা- 
রণ করিয়া আতপ তুল ও ফলসমন্বিত স্থবর্ণময়, রজতময় 
তাত্রনয় ব| মুগয় শরাব পলবোপরি স্থাপন করিবে । বরা: 
ননে ! বস্ত্রযুগল দ্বার এ ঘটের গ্রীবাবন্ধন করিবে । শিবে! 
শক্তিমন্ত্রে রক্তবন্ত্র ও বিষুমন্ত্রে শ্বেতবস্ত্রই প্রশস্ত । পরে 
স্ব স্থী' ভী' শ্রী স্থিরীভব, এই মন্ত্রপাঠপূর্ববক স্থিরীরৃত 
অন্ত ঘটে পঞ্চতন্ব স্থাপন করিয়৷ নবপাব্র বিস্তাস করিবে। 

শক্তিপাত্র রজতনির্মিত, গুরুপাত্র স্থুবণনির্শিত, জ্রীপাত্র 
মহাশঙ্খবিরচিত ও অন্ত সমুদায় পাত্র তাত্র নিশ্মিত করিতে 
হইবে । মহাদেবীর পুঞ্জাকালে পাষাণনির্মিত পাত্র, কাষ্ঠ 
নির্টিত পাত্র ও লৌহুনির্মিত পাত্র পরিত্যাগ করিয়া 
শক্ত্যনূসারে অন্য পদার্থ দ্বার গ্রস্ত পাত্র ব্যবহার করিবে। 
পরে পাত্র সংস্থাপন করিয়া গুরুগণের ভগবতীর (ও আনন্দ 
ভৈরবাদ্ির ) তর্পণ করিবে । অনস্তর জ্ঞানী ব্যক্তি অমৃত- 
পূর্ণ ঘটের অর্চনা করিবে । পরে ধুপ দীপ গ্রদর্শনপূর্ববক 
পূর্বোক্ত মন্তরপাঠ করিয়া সর্বভূত বলি প্রদান করিবে। 
অনন্তর পীঠদেবত(দিগের পুজা করিয়! ষড়ঙ্ন্তাস করিবে। 
পরে প্রাণায়াম করিয়া মহেশ্বরী ধ্যান ও আবাহনপূর্বক 
স্বশক্তি অনুসারে সেই অভীষ্ট দেবতার পুজা! করিবে, 
কোন মতে বিভ্তশাঠ্য করিবে না। শিবে। সদগুরু, 
হোম পর্য্যন্ত সমুদায় কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া পুষ্প চন্দন ও বন্ত্ 
হারা কুমারীধিগকে ও শক্তিনাধকদ্দিগকে অর্চিত করি- 
বেন। হে কুপব্রত কৌলগণ! আপনারা আমার শিষ্যের 
প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। এই পূর্ণাভিষেক সংস্কারে 
আপনারা অনুমতি প্রদান করুন। 

চক্রেশ্বর এইন্সপ প্রশ্ন করিলে কৌলগণ সমাদরপূর্ব্বক 
বলিবেন যে, মহামায়ার গ্রসাদদে এবং পরমাত্মার গ্রাভাবে 
আপনকার শিষ্য পরমতত্বপরায়ণ ও পূর্ণ হউন। 

অনস্তর গুরু, শি্যত্বারা দেবী ভগবতীর গুঁজা করিয়া 


তষ্ত ” [৫৯৯ 


অ্চিত ঘটের উপরি লী ত্র শ্রী এই মন্জপ করিয়া সেই 
নির্শল ঘট চালনা করিবেন । (এবং এই মঞ্ত্র পাঠ ক্িবেন 
যে) হেব্রদ্ষকলস তুমি সিদ্দিদাতা ও দেবতা স্বন্ধপ তুমি 
উত্থান কর। আমার শিষ্য তোমার জল ও পলবুদ্ধারা সিক্ত 
হইয়া ব্রদ্মনিরত হউক । 

গুরু এই মন্রধারা কলস সঞ্চালিত করিয়া ক্কপাধুক্ত 
হৃদয়ে উত্তরাভিমুখে, শিষ্যকে অভিষিক্ত করিবেন এবং এই 
মন্ত্র পাঠ করিতে থাকিবেন যে, গুভপূর্ণাভিযেকে খাষি 
সদাশিব, ছন্দ; অনুষ্,পৃ, বীজ প্রণব, গুভ পূর্ণাভিষেকার্থে 
বিনিয়োগ কীত্তন করিতে হইবে ।* 

তৎপরে এই অভিষেক মন্ত্র পাঠ করিবে-__ 

“গুরবস্তবাভি যিধস্ত ব্রহ্ম -বিঝুু-মহেশ্বরাঃ | 

হুর্থী লক্ষ্মী ভবান্তত্বামভিবিঞ্চন্ত মাতরঃ ॥ 

ষোড়শী তারিণী নিত্য স্বাহ! মহিষমদ্দিনী। 

এতাম্ত্বমভিষিঞ্চন্ত মন্ত্রপুতেন বারিণা 1 

জয্নহুর্গ৷ বিশালাক্ষী ব্রঙ্গাণী চ সরন্বতী। 

এতাস্তামভিষিঞ্চস্ক বগলা বরদা শিবা ॥ 

নারসিংহা চ বারাহী বৈষ্ণবী বনমালিনী। 

ইন্দ্রাণী বারুণী রৌদ্রী ত্বাভিষিঞন্ত শক্তুয়ঃ ॥ 

ভৈরবী ভদ্রকালী চ তুষ্টিঃ পুষ্টিরুমা ক্ষমা । 

অদ্ধ(কান্তিরদয়া শাস্তিরভিষিঞ্চন্ধ তে সদা ॥ 

মহ!কাপী মহালন্দরীর্মহানীলসরম্বতী | 

উগ্রচণ্তা প্রচণ্ডা চ অভিবিঞ্ন্ত সব্ব্দ। ॥ 

মত্ম্তঃ কুম্মো বরাহশ্চ নৃসিংহো। খামন স্তথ। | 

রামে! ভাগবর।মস্মভিষিঞ্চন্ত বরিণ! ॥ 

অসিতোঙ্গ রুক*5ওঃ ক্রোধোন্ন্তভয়ঙ্করঃ। 

কপালী ভীষণম্চত্ব।মভিযিঞ্চন্ত বারিণা ॥ 

কালী কপালিনা কুল্না কুরুকুল্লা বিরোধিনী। 

বিগ্রচিত্তামহোগ্রাত্বামভিযিঞ্চস্ত সর্বদা ॥ 

ইন্ত্রোগ্িঃ শমনোরুক্ষো বরুণঃ গবনস্তথা । 

ধনদশ্চ মহেশানঃ সিঞ্চন্তমাং দিগীশ্বরাঃ ॥ 

রখিঃ সোমো মঙলশ্চ বুধো জীবঃ শিতঃ শনিঃ। 

রাহুঃ কেতুঃ মনক্ষত্রা অভিষিঞ্চন্ত তে গ্রহা!। 

* মন্ত্র যথ1-এষাং শুভপুর্ণ(ভিষেকমন্ত্রাণাং সদাশিব 
খবিরন্ষ্টপৃছন্দ আন্তাকালী দেবতা ও বীজং গুভপুর্ণাভিষে- 
কার্থে বিনিয়োগঃ। শিরসি সদাশিবায় খষয়ে লমঃ। মুখে 
অনুষ্টপ্‌ ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে আদ্যাদৈ কাঁলিকাটয় দেব- 
তায় নমঃ। গুহ্ো শু বীঞ্জায় নমঃ। শুভপৃর্ণাভিযেকার্থে 
বিনিয়োগঃ। এইকপ খষিস্ঠাস* করিতে হইবে। 


] তন্ত্র 
নক্ষত্রং করণং যোগে! বারাঃ পাক্ষৌদিনানি চ॥ 
খতুর্মাসোহায়নত্বামভিষিক্চস্ত সর্বদা ॥ 
লবণেক্ষুন্থরাসপির্দধিদুপ্ধজলাস্তকাঃ। 
সমুদ্রান্বাভিষিঞ্চস্ত মন্ত্রপূতেন বারিণা ॥ 


গঙ্গ] হূর্য্যন্ুতা রেব! চন্দ্রভাগ! সরস্বতী । 
সরযুর্গগুকী কুণ্তী শ্েতগন্প। চ কৌশিকী ॥ 
আনস্তাস্তা মহানাগাঃ স্তপর্ণাস্তা। পতর্রিণঃ। 

তরবঃ কল্পবৃক্ষাগ্ত।: পিঞ্চত্ত ত্বাং দিগীশ্বরাঃ ॥ 
পাতালভূতলব্যোমচারিণঃ ক্ষেমচারিণঃ । 
পুর্ণাভিষেকস্তুষ্টা অভিবিষ্ণস্ত পাথস।॥ 
দৌর্ভাগ্যং হূর্যশোরোগ। দৌর্মনস্তং তথা শুচঃ। 
বিনশ্তত্বভিষেকেণ কালীবীজেন তাড়িতাঃ ॥ 
ভূতঃ প্রেতঃ পিশাচাশ্চ গ্রহা যে রিষ্টকারিণঃ। 
বিক্রতাস্তে বিনস্তত্ত রমাবীজেন তাড়িতাঃ ॥ 
অভিচারকুতা দোষ! বৈরিমন্ত্রোন্তবাশ্চ যে। 
মনোবাকৃকায়জাদোষা বিনশ্তাস্বভিষেচনাৎ ॥ 
নহ্ন্ত বিপদঃ সর্বাঃ সম্পদঃ সন্ত সুস্থিরাঃ। 
অভিষেকেণ পুর্ণেন পর্ণা সন্ত মনোরথাঃ ॥ 
ইত্যেকাধিকবিংশত্য। মন্ত্রেঃ সংসিক্তপাধকম্‌। 
পশোমুখালবমন্ত্রং পুনঃ সংশ্রাবয়েদ্গুরুঃ ॥ 
পূর্বোক্ত নামা সংবোধ্য জ্ঞাপয়ন্‌ শক্তিসাধকান্‌। 
দগ্ভাদানন্দন।থান্তমাথ্যানং ফৌঁলিকো গুরু; ॥ 
শ্রুতমন্ত্রগুরোর্যস্ত্রে মংপৃজ্য নিজ দেবতাম্‌। 
পঞ্চতত্বে।পচারেণ গুরুমভ্যর্চয়েস্ততঃ ॥ 
গোভূুহিরণ্যবাসাংসি নানালঙ্করণণনি চ। 

গুরবে দক্ষিণাং দ্বত্বা যজেৎ কৌলান্‌ শিবাক্মকাম্‌ ॥ 
রুত্তকৌলার্চনো ধীরঃ শাস্তোহতিবিনয়াপ্িতঃ । 
শ্রীগুরোশ্চরণো স্পৃষ্ট। ভক্ত! নত্বেদমর্থয়েৎ ॥ 
শ্রীনাথ জগতাং নাথ মন্নাথ করুণানিধে। 
পরামুতপ্রদ।নেন পুরয়ান্মনমনোরথম্‌। 

আজ্ঞ।ং মে দীয়তাং কৌলাঃ প্রত্যক্ষশিবন্ধপিণঃ | 
সচ্ছিষ্যায় বিনীতায় দদামি পরমামুতম্‌ ॥ 

চক্রেশ পরমেশান কৌলপক্ষজভাঙ্কর। 

কৃতার্থং কুক সৎশিষ্যং দেহামুক্মৈ কুলামৃতম্‌ ॥ 
আজ্তামাদায় কৌলীশং পরমামৃতপুরিতম্‌। 
সশুদ্ধিকং পানপাত্রং শিষাহস্তে সমর্পয়েৎ ॥ 
হুগ্যাক্কষ্য গুরুর্দেবীং ক্রবসংলগ্তস্মন! ৷ 

বনি শিষ্যন্ত কৌলানাং কৃ্টে চ তিলকং স্তসেৎ ॥ 
ততঃ গ্রসাদতত্বানি কৌলেভ্যঃ পরিবেশয়ন্‌। 


তন্ত্র 


চক্রানুষ্টানবিধিন! বিদধ্যাৎ পানভোব্পনম্‌ ॥ 

ইতি তে কথিতং দেবি গুতপূর্ণাভিষেচনম্‌। 

্রহ্মজ্ঞ।নৈকজননং শিবদ্বফলসাধনম্‌ ॥ 

নবরাত্রং সপ্তুরাত্রং পঞ্চরাত্রং ত্রিরাত্রকম্‌। 

অথবাপ্যেকরাত্রঞ্চ কুর্ধযাৎ পুর্ণাভিষেচনম্‌ ॥ 

্কারেৎন্মিন্‌ কুলেশানি পঞ্চকল্পাঃ গ্রকীন্তিতাঃ । 

নবরাত্র বিধাতব্যং সর্বতোভদ্রমগ্ুলম্‌ ॥ 

নবনাভং সপ্তরাত্রে পঞ্চাজং পঞ্চরাত্্রকে । 

ত্রিরাত্রে বৈকরাজে চ পন্মমষ্পলং প্রিয়ে ॥ 

মগ্ডলে সর্বতোভদ্রে নবন।ভেহপি সাধকৈঃ। 

স্থাপনীয়া নব ঘটাঃ পঞ্চান্জে পঞ্চসংখ্যকাঃ 

নলিনে হুষ্টদলে দেবি ঘটন্বেকঃ একার্তিতঃ। 

অঙ্গবরণদেবাংস্চ কেশরাদিযু পুভয়েৎ ॥ 

পুর্ণ।ভিষেকসিদ্ধান।ং কৌপানাং নির্খরলাত্বন|ম্‌ 

দর্শনাৎ স্পর্শনাং প্রাণাৎ দ্রব্যগুদ্ধির্ব্িবীয়তে ॥৮ 

গুরুগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ত্র্গা, বিষুঃ ও 
মহেখের তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ছুর্গা, লক্ষ্মী, ভবানী, 
এই মাতৃগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ফোড়ন, তারিধী, 
নিত্যা, শ্বাহা, মহ্ষিমর্দিনী ইহার! মন্ত্রপৃতঃ সলিল দ্বারা 
তোমাকে অভিষিক্ত করুন। জয়ছুর্গা, বিশালাক্ষী, ব্রঙ্গাণী, 
সরম্বতী, বগলা, বরদা। শিবা, ইহার তোমাকে অভিষিক্ত 
করুন। নারসিংহী, বারাহী, বৈষ্ণবী, বনমালিনী, ইন্দ্রাণী, 
বারুণী, রৌদ্রী, এই সমুদদায় শক্তি তোমাকে অভিষিক্ত করুন। 
ভৈরবী, ভদ্রকালী, তৃষ্টি, পুষ্টি, উমা, ক্ষমা, শ্রদ্ধা, কাস্তি, দয়া, 


শান্তি, ইছার! সর্বদ। তোমাকে অভিষিক্ত করুন। মহাকালী, | 
মহালক্ষ্মী, মহানীলসরস্ব তী, উগ্রচণ্ডা, গ্রচণ্ডা ইহার] সর্বদা ' 


তোমাকে সলিল দারা অভিষিক্ত করুন। মবন্ত, কর্ম, বরাহ, 
নৃসিংহ, বামন, রাম, পরগুরাম, ইহার! সর্বদ| তোমাকে সলিল 


ঢ[ ৫২+ 
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দ্বারা অভিষিক্ত করুন। অসিতাঙ্গ, রুরু, চও, ক্রোধোন্মত্ত, : 
ভয়ঙ্কর, কপালী, ভীষণ, ইহার। সলিল দ্বারা তোমাকে অভি- ' 
ধিক্ত কক্কন। কালী, কপালিনী, কুল্লা, কুকুকুল্লা, বিরোধিনী, : 


বিগুচা, মহোগ্রা, ইহারা সর্ধদা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। 
ইন্জ, অগ্নি, পিভৃপতি, নৈর্ধতি, বরুণ, নরুৎ, কুবের, ঈশান 
এই অষ্টদ্িকূপাল তোমাকে অভিষিক্ত করুন। রবি, সোম, 
মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু এই গ্রহ্গণ 
ও লক্ষত্রগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন। অশ্বিনী গ্রভৃতি 
নক্ষত্রগণ, বব প্রভৃতি. করপগণ, বিষ্বস্ত প্রভৃভি যোগগণ, 
রষি গ্রভতি বারগণ, গুরুপক্ষ কৃষ্ণপক্ষ, দিনগণ, বসন্ত গ্রভৃতি 
ছয় খতু, বৈশাখ প্রভৃতি ছ।দশ মাস, উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ণ 


1 ত্প্রী 


ইহারা সর্বদা তোমাকে অভিষিক্ত ককুন। লবপ-সমু্র, 
ইঞ্ছলমুদ্র, স্বরাসমু্র, দ্বতসমুদ্র, দিসমুদ্র, ছুগ্চসমুদ্র ও জলসমুদ্র 
এই মমুদায় সমুদ্র মন্ত্পূতঃ সলিল হবার তোমাকে অভিষিক্ত 
করুন |। গঙ্গা, যমুনা, রেবা, চন্ত্রভাগা, সরম্বতী, সরযূ, গণ্ডকী, 
কুস্তী, শ্বেতগঙ্গা, কৌশিকী, ইহারা মন্ত্রপৃতঃ সলিল দ্বারা 
তোমাকে অভিধিক্ত করুন। অনস্ত, বাস্থকি, পদ্ম প্রভৃতি 
মহানাগগণ, গরুড় প্রভৃতি পক্ষিগণ, কল্পবৃক্ষ প্রভৃতি বৃক্ষগণ ও 
গর্বতগণ, তোমাকে অভিষিক্ত করুন। পাতালচারী, ভূতল- 
চারী ও ব্যোষচাদী জীবগণ তোমার মঙ্গল করুন এবং তাহার! 
পূর্ণাভিষেক দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া! তোমাকে মলিল দ্বার! অভি- 
িক্ত করুণ। পূর্ণাভিষেক দ্বারা এবং পর ব্রন্গের তেজোদ্বারা 
তোমার দুর্ভাগা, অযশ, রোগ, দৌর্শনস্ত, ও শোক সমুদয় 
বিধ্বস্ত হউক। 
অলঙ্গী, কালকর্ণী, ডাকিনীগণ, যোগিনীগণ, ইহারা 
অভিষেক দ্বারা ও কালীবীজ দ্বার! তাড়িত হইয়া! বিনষ্ট হউক। 
ভূতগণ, গ্রেতগণ, পিশাচগণ, গ্রহগণ আর আর সমুদয় অনিষ্ট- 
কারিগণ রমাবীল্ল দ্বারা তাড়িত হইয়া পলায়ন করুক এবং 
নষ্ট হউক। অভিচারজনিত দোষ, খৈরমন্ত্রসমুতপন়্ দোষ, 
মানগিক দোষ, ঝাচনিক দোষ, কায়ক দোষ, এই সমুদায় 
তোমার অভিষেক দ্বারা ধ্বস্ত হউক। তোমার সমুদার 
বিপদ দূর হউক। তোমার সমুদায় সম্পদ স্থিরতর হউক । 
এই পূর্ণ অডিষেক দ্বারা তোমার সমুদ।য় মনোরথ পুণ হউক । 
এই একবিংশতি মন্ত্র দ্বারা সাধ অভিষিক্ত হইবে। 
যদি শিষ্য পশুর নিকট দীক্ষিত হইয়! থাকে, তাহা হইলে 
গুঞ% তাহাকে পুনব্বার মেই মন্ত্র শ্রবণ করাইখেন। অনন্তর 
কৌলিক গুরু শক্তি সাধকর্দিগকে জানাইয়। পৃব্বনাম গ্রহণ- 
পূর্বক শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া! আনন্দনাথাস্ত নাম প্রদ|ন 
করিবেন। শিষ্য গুরুর মুখে মন্ত্র শ্রবণ করিয়। পঞ্চতত্বো- 
পচার দ্বার! মন্ত্র মধ্যে নিগ অভীষ্ট দেবতার পুজ1 করিয়া গুরু- 
পৃঙ্ধা করিবে। 
অনন্তর গুরুকে গাভী, ভূমি, সুবর্ণ, বস্ত্র, পেয়দ্রব্য, অলঙ্কার 
এই সমুদায় দক্ষিণা গ্রদান করিয়া সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ কৌল- 
দিগের পুজা করিবে। পরে জ্ঞানী ব্যক্তি কৌপদিগের 
অর্চনাপুর্বক শান্ত ও অঠি বিণীত হইয়া ভক্তি সহকারে 
শ্রীগুরুর চরণন্পর্শপুর্বক নমস্ক।র করিয়! প্রার্থনা করিবে 
যে,ভ্রীনাথ আপনি জগতের নাথ, আমার নাথ ও করুণা 
নিধি। আপনি পরমামৃত প্রদানপূর্বক আমার মনোরথ 
পূর্ণ করুন। (গুরু কৌলদিগকে বলিবেন যে,) কৌলগণ! 
অ।পনার। প্রত্যক্ষ শিবরুপী। আপনার আজ্ঞ। দিউল, 


তন্ত্র [ ৫২১ ] তন্ত্র 


আমি এই বিনয়সম্পন্ন সৎশিষ্যকে পরমামৃত প্রদান করি। 
( কৌলগণ কহিবেন ), চক্রেশ্বর ! আপনি সাক্ষাৎ পরমেশ্বর 
আপনি ফৌলন্ধপ পদ্মবনের ভাস্কর ম্বনূপ। আঁপনি' এই 
মৎশিষ্যকে চরিতার্থ করুন। ইহাকে কুলামৃত দিউন। 
পরে গুরু কৌলদিগের অন্থমতি গ্রহণ কারিয়া শুদ্ধি 
সহিত পরমামৃত-পুরিত পানপাত্র শিষ্য হস্তে সমর্পণ করি. 
বেন। পরে গুরু, দ্বেবী ভগবতীকে শ্বহৃদয়ে আনয়ন করিয়া 
শ্রবসংলগ্ন তম্ম দ্বারা ্বশিষ্যের ও কৌলদিগের ললাটে তিলক 
করিয়৷ দিবেন । অনন্তর প্রসাদতত্ব সমুদায় কৌলদিগকে 
পরিবেশন করিয়া চক্রানুষ্ঠানের বিধানাহুসারে পান ও ভোজন 
করিবে। এই আমি তোমার নিকট শুভ পূর্ণাভিষেক কহি- 
লাম। ইহা হইতে ব্রহ্ষজ্ঞান ও শিবত্বলাভ হয়। 
নবরাত্রি, সপ্তরাত্রি, পঞ্চরাত্রি, ভ্রিরাত্রি অথবা একরাত্রি 
পৃর্ণাভিষেক করিবে। কুলেশবরি ! এই সংস্কারে গাচটা কল্প 
আছে। যদি নবরাত্রি অভিষেক হয়, তাহা হইলে সর্বতো- 
ভদ্রমণ্ডল রচনা করিতে হইবে। প্রিয়ে সপ্তরাত্রি অভিষেক 
স্থলে নবনাভমগ্ুল, পঞ্চরাত্রি অভিষেক স্থলে পঞ্চাজমগ্ুল, 
ত্রিরাত্রি ও একরাত্রি অভিষেক স্থলে অষ্টদলপদ্ম রচনা 
করিতে হইবে । সাধকগণ সর্বাতোভদ্রমণ্ডলে এবং নব- 
নাভমণ্ডলে নয়টা ঘট এবং পঞ্চাজমগ্ুলে পাঁচটা ঘট 
স্থাপন করিবে । অষ্টদলপঞ্স স্থলে একটী মাত্র ঘট স্থাপন 
করিতে হইবে। এই পদ্মের কেশরাদিতে অঙ্গদেবতা ও 
আবরণ দেবতাদিগের পূজা! করিতে হয়। বীাহার। পুর্ণাভি- 
যেকে অভিষিক্ত কৌল, যাহার! নির্শল হৃদয়, তাহাদের দর্শন, 
স্পর্শন বাস্তাণ দ্বার দ্রব্য শুদ্ধি হইয়া থাকে । 
সাধক ও সাধিক1। তান্ত্রিক সাধক ও সাধিকার লক্ষণও 
তন্ত্রে বর্ণিত আছে। নিরুত্তর তন্ত্রের (১১শ পটলে) মতে--. 
“আত্মনো জ্ঞানমাত্রেণ তত্বজ্ঞান ভবেঙ প্রিয়ে। 
তত্বজ্ঞানী ভবেদযৌগী স যোগী ত্রিবিধঃ স্থৃতঃ ॥ 
নিরালম্বশ্চ সালম্বে। ভক্তশ্চ পরমেশ্বরি। 
ভক্তোপি বীরভাবেন সাধয়েৎ কুলসাঁধনম্‌ ॥ 
শক্কিমাত্রং যজেদৃযোগী তক্তে। যোগপরায়ণঃ। 
- অভিষেকেন দেবেশি ভৈরবে! জায়তে তুবি ॥ 
অবধূতো। ভবেম্বীরো দিব্য্চ কুলনুন্দরি। 
শ্বশানাগম নিষ্ঠশ্চ কুলযোধিৎপরায়ণঃ ॥ 
কুলশাস্তার্থসংবক! বলিদানরতঃ সদ । 
নিদন্ছে। নিরহঙ্কারে। নির্লোভে। নির্ভয়ঃ শুচিঃ ॥ 
গুরুদ্েবরতঃ শাস্তো দ্বালজ্জাবিবজ্জিতঃ। 
রক্তচন্মনলিপ্তাঙ্গো রক্তকৌীনভূষণঃ ॥ 
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উদারচিত্তঃ সর্বত্র বৈষ্ণবাচারতৎপরঃ | 

কুলাচাররতে। বীরঃ পণ্ডিতঃ কুলবত্ম না! ॥ 

কুলসন্কেতসংবেত্তা কুলশান্ত্রবিশারদঃ | 

মহাবলে! মহাবুদ্ধিঃ মহাসাহসিকঃ শুচিঃ ॥ 

নিত্যকর্ম্ণি নিষ্ঠাতো দস্তহিংসাঁবিবঞ্জিতঃ | 

পরনিন্দা সহিষ্ণু; স্তাছুপকাররতঃ সদ।। 

বীরমাসনমাসীনঃ পিতৃভূমিগতঃ শুচিঃ ॥ 

সর্বদানন্দহৃদয়ঃ কুমারীপুঞ্জনে রতঃ। 

এবং যদি ভবেহ্বীর স্তদেব হীনজাং যজেৎ | 

দিব্যোহপি বীরভাবেন সাঁধয়েৎ কুলসাঁধনম্‌। 

কুলঞঃ সর্বজাভীনাং পুজনীয়ং কুলার্চনে ॥ 

শ্মশানে নিজ্জনে রম্য ত্রিপাস্তে শুন্তমগ্ুলে। 

গ্রামে পাতালকে বাপি সাধয়েখ কুলসাধনম্‌ ॥% 

প্রিয়ে! আত্মার স্বরূপ জ্ঞান হইলেই তত্বজ্ঞান হয়। 
তত্বজ্ঞানী যোগী হইতে পারে; সেই যোগী তিন প্রকার-- 
নিরালম্ব, সালম্ব ও তক্ত। ভক্তও বীরভাবে কুলসাধন 
করিবে। যোগপরায়ণ ভক্তযোগী শক্তিমাত্র পুজা করিবে। 
দেবেশি ! অভিষেক দ্বারা এ সংসারে ভৈরব এবং দিব্য ও 
বীরাচারী অবধৃত হইয়া থাকে । শ্মশীনাগমে নিষ্ঠাবান, 
কুলস্্রীপরায়ণ, কুলশীস্তার্থ মে ভাল বলিতে পারে, নিত্য 
বলিদানে রত, ছন্দহীন, অহঙ্কারহীন, নির্লোভ, নির্ভয়, শুদ্ধ, গুরু 
ও দেবতার প্রতি অন্ুরক্ত, শাস্ত, খ্বণালজ্জাঁরহিত, অঙ্গে রক্ত 
চন্দনলিপ্ত, রক্রবর্ণের কৌপীনধারী, উদারচিত্ত, সকল 
সময়ে বৈষ্ণবাচারতৎপর, কুলাচাররত, বীরচারী, কুলমার্গে 
পণ্ডিত, কুলসঙ্কেতবেত্তা, কুলখাস্ত্রবিশারদ, মহাধনবান্‌, বুদ্ধি- 
মান, অতি সাহদী, শুদ্ধাচারী, নিত্যকর্রনি্, দত্ত ও ছিংসা- 
বর্জিত, পরনিন্দাসহিষুঃ, সর্ধদা পরোপকাত্বে নিরত, 
বীরাদনে সমাসীন, পি্ৃভূমিগত, সর্বদাই আনন্দিত, 
কুমারীপুজনে রত। এইরূপ হইলে বীর তান্্রিকসাঁধনে 
হীনজ। যজন করিবে। দ্িব্যও বীরভাঁবে কুলসাধন করিবে । 
কুলপুজায় সকল জাতির কুলস্ত্রীই পুজনীয়া। শশানে নির্জন 
বা রমণীয় স্থানে, ত্রিমাত্রাপথে ও শুন্ত মগ্ডলে গ্রাম বা! সড়ঙ্গের 
মধ্যে কুলপুজা৷ করিবে। 

সাধিকার লক্ষণ-__ 


* এনির্লোভা কামনাহীন! নির্লজ্জ! দস্তভবঞ্জিতা। 


শিবসমাগতা সাঁধবী স্বেচ্ছয়া বিপরীতগা ॥ 
চতুবর্ণোস্তবা রস্তা প্রশস্ত কুলপু্জনে। 
চক্ুর্ণোস্তবাঁনাঞ্চ পুরশ্চর্ধয। শিধীয়তে ॥ 
বর্ণশঙ্করতে। জাতা হীনজ পরিকীন্তিতা। 


লজ্জা লাঞ্চিতভাল! হ! সা সাক্ষাদ্তূবনেশ্বরী ॥ 
নানাজাত্যন্তবানাঞ্চ সা দীক্ষা কুলপুজনে । 
্রাঙ্মণো হীনজাং দেবীং ষনসা বা প্রপৃজ়নেৎ ॥ 
অজ্ঞাত্ব। কৌলিকীং দেবীং পণ্ডুৰৎ পরিপুজয়েৎ। 
পশ্তবৎ পৃজয়েছীরে দীক্ষিতাং বাপ্যদীক্ষিতাম্‌। 
শক্তিমাত্রং যজেছীরঃ প্রাপ্তযোগননাঃ ম্মরেৎ॥ 
হীনজাতে তু সংযুক্তা দীক্ষিতাশ্চৈব সর্ববদ।। 
শাঙ্করী শক্কিকা বাপি বৈষ্ণবী বাপ্যবৈষ্ণবী। 
সর্ধদা সাধনে যোজ্া সাধকানাং কুলার্চনে ॥” (নিরু* ১১ প') 
যে রমণীর লোভ নাই, কামন! নাই; লজ্জা নাই, দন্ত নাই, 
যে সাধবী শিব * সঙ্গ করিয়াছে, স্বইচ্ছায় বিপরীত রমণ করে, 
এইরূপ চারিবর্জাতা রমণীই কুলপুজায় প্রশস্ত। চারি 
বর্ণের কুলন্ত্রীরই পুরশ্চরণের বিধান আছে। বর্ণশঙ্কর হইতে 
পাতা নারী হীনঞ্জ। বলিয় খ্যাত। যাহার মুখমণ্ডল লজ্জার 
আভা সে সাক্ষাৎ ভূবনেশ্বরী। এদ্প নান। জাতীয়া প্লমণীই 
কুলপুজায় দীক্ষিত করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণ হীনজাতীয় 
দেবীকে মনে মনে পৃজ। করিবে। কৌলিকীদেবী ন! জানা 
থাকিলে পণ্ুবৎ্ অর্চনা করিবে। বীরাচাৰী দীক্ষিতা বা 
অদীক্ষিতাঁকে পণ্ডবৎ পুপ্লা করিবে অথবা প্রাপ্তযোগমনা 
হইয়া শক্কিমীত্র ম্মরণ করিবে। হীনজ। মাত্রেই সর্ধদ! 
দীক্ষিতা। শৈব! বা শাক্তরমণী, বৈষণবা অথবা অবৈধ্ণবী 
সাধকগণের কুলসাধনে যোগ্য বলিয়া জানিবে। 
সন্কেত। তান্ত্রিক উপাসক মাধ্রেরই সঙ্কেত জানা বিশেষ 
আবশ্তক। নহিলে কুলপৃজায় তাহার আদৌ অধিকার নাই 
অথব৷ চক্র মধ্যে সেস্থান পাইবার যোগ্য নহে। নিরুত্তরতস্ত্বে__ 
"ক্রমসঙ্কেতক কব পৃজাসঙ্কেতমেব চ। 
মন্ত্রঙ্কেতকঞ্ৈব যন্ত্রসক্কেতকত্তথা ॥ 
লিখনং মন্ত্র্ত্াণাং সঙ্কেতং গুরুমার্গতঃ | 
সন্কেতজ্ঞং বিনা বীরং যদি চক্রে নিয়োজয়েৎ | 
নিচ্ষলং পূজনং দেবি ছুঃখং তন্য পদে পদে । 
সন্কেতহীনো যে! বীরো নাভিষেকী গুরু; ক্রমাৎ॥ 
কুলভর্ট স পাপিষ্ঠস্তং ত্যজেদ্বীরচক্রকে ।” (নিরু* ১* প') 
ক্রমসন্থেত, পৃজাসন্কেত, মন্ত্রসক্কেত, যন্ত্রসঙ্কেত, গুরুর নিকট 
হইতে মন্ত্র ও যন্ত্র লিখিবার সঙ্কেত, এই কল সঙ্কেত যাহার 
জানা নাই, তাহাকে চক্রে নিযুক্ত করিলে পূজা নিক্ষণ ও 


৬ “অষ্টোতরশতং দেবি তদ্যোগং স্থরতে! জগেৎ। 
গ্রণন্ত মনস! দেধীং চুত্ধনং মনস! লরেৎ। , 
হুল্গীং নাগরীং দৃ্। এবং সঞ্চিতেগগর১। * 
স্‌ এব কালকাপুতঃ সদাশিঘ ইহাপরঃ॥" (নিরূ" ১৯ প+) 


[ ৫২২ ] 


তিতা 


পদে পদে তাহার ছুঃখ হুইয়। থাকে । যেবীর সঙ্কেত জানে 
না অথব! ষে গুরু ক্রমান্থুমারে অভিষিক্ত নছে, সে কুলভ্রষ্, 
সে পাপিষ্ঠ, তাহাকে বীরচক্রে পরিত্যাগ করিবে। 
ক্রমসক্কেত। ] 
খগুষ্প, স্থযসকুম্গম, কুণ্ডোস্তব, গোলোস্তব, বজজপুষ্প, 
উল্লাস, প্রো ইত্যাদি। 
তন্ত্রে রী সকল তান্ত্রিক শব্দের অর্থ নির্ণীত হইয়াছে। 
আপার অনেক সাক্কেতিক শবের অর্থ অভিষিক্ত গুরুর নিকট 
ভিন্ন আর কোন প্রকারে জান! যায় না। 
দ্বয়ভুকুহুম প্রথম ধতৃমতীর রজঃ। যথা-- 
“হরসম্পক হীনায়ালতায়াঃ কামমন্দিরে । 
জাতং কুন্ুমমাদৌ যন্মহাদেব্যে নিবেদয়েৎ॥ 
স্বয়ভূকুন্ুমং দেবি রক্তচন্দনসংজ্ঞিতম্‌। 
তথা ত্রিশুপপুষ্পঞ্চ বজ্রপুষ্পং বরাননে ॥ 
অন্কল্পং লোছিতাক্ষচন্দনং হরবল্লভং।” (মুণ্ডম(লাতন্ত্র ২ পণ) 
হর অর্থাৎ পুরুষের সংশ্রব ব্যতিরিকে লতা অর্থাৎ জ্রীলো- 
কের যোনি হইতে যে কুম্থম অর্থাৎ রজঃ হয়, তাহাফেই 
্বয়সকুন্থম বা রক্তচন্দন বলা যায়। ইহার অভাবে ত্রিশুলপুঙ্প 
ও বজ্তপুষ্প (গালীর রজং) মহাদেবীকে নিবেদন করিখে। 
ইহার অনুকল্প শিবপ্রিয় লোহিতাক্ষ চন্দন। 
কুণ্ডোস্তব অর্থাৎ সধবা স্ত্রীলোকের রজঃ। যথা-_ 
“জীবন্তর্তৃকনারীণাং পঞ্চমং কারয়েৎ পরিয়ে 
তস্ত। ভগন্ত যদ্দ্রব্যং তৎকুণ্ডোস্তবমুচ্যতে ॥৮ 
(সময়াচারতন্ত্র ২য় প*) 
গোলোস্তব অর্থাৎ বিধবা স্ত্রীলোকের রজঃ। যথা-_ 
“মৃতভর্তৃকনারীণাং পঙ্কমট্ঞ্চব কারয়েং। 
তস্তা ভগস্ত যদ্দ্রব্যং তদেগালোত্তবমুচ্যতে ।* 
কুলার্বের মতে-__ 
“তত্বত্রয়ং স্াদারস্তঃ কথিতং কুলনায়িকে । 
কথিতস্তরুণোল্লাসে হারুণং মুখমদ্ধিকে ॥ 
যৌবনং মনসঃ সমাগুল্লাসঃ কথিতঃ পরিয়ে । 
ক্থলনং দৃঙ্‌ মনোবাচাং প্রচ ইত্যভিধীয়তে 1” 
তত্বত্রয়কে আরস্ত, অরুণ মুখকে তরুণ উল্লাস, যৌবনকে 
মনের মহোলীস, দৃষ্টি মন ও কথার ক্খলনের নাম প্রৌঢ় ইত্যাদি। 
পৃজা-সক্কেত। তত্্রসারে উদ্ধৃত হইয়াছে-_ 
প্দ্রব্যাণাং যাবতী সংখা! পাত্রাণাং দ্রবাসংহতিঃ। 
হাটকং রাজতং তাত্রং মারকতমৃদাদিন[॥ 
উপচারবিধানে তদ্দ্রব্যমাহ্ম্মী ষিণঃ। 
আসনে পঞ্পুম্পানি শ্বাগতে যট্চতুংপলম্‌॥ 





তন্ত্র [৫২৩ ] তন্ত্র 


জলং শ্তামাকলুর্বা! চ বিছুক্রাস্তাভিরীরিতম্‌। 

পাদো চার্ঘো জলং তাঁবাগন্ধপুষ্পাক্ষতং জবা। 

র্বান্তিলাশ্চ চত্বারঃ কুশাগ্রঃ খ্বতসর্ষপাঃ। 

জাতীফললবঙ্গক-ককোলাশ্চ ষটুপলম্। 

প্রোক্তমাচমনং কাস্তে মধুপর্কঃ ঘ্বতং মধুঃ ॥ 

দপ্না সহ পলৈকস্ত শুদ্ধং বাঁড়ি তথাচ মে। 

পরিমার্গস্ত পঞ্চাশং পলং দ্গানার্থসম্ভবঃ ॥ 

নির্শলেনোদকেনাথ সর্বত্র পরিপূর্ণতা | 

মলিনং গর্ঠিতং সর্বং ত্যজেৎ পুজাবিধৌ হরেঃ॥ 

বিতন্তিমান্রাদধিকং বাসোযুগ্াস্ত নৃত্তনম্‌। 

্বর্ণাদ্যাভরণান্তেবং মুক্তা রত্বযুতানি চ॥ 

চন্দনাগুরুকপ্ুরপন্ং গন্ধফলাবধি | 

নানাবিধানি পুষ্পানি পঞ্চাশদধিকানি চ ॥ 

কাংস্তাদিনির্দিতে পাত্রে ধূপো গুগ্গুলু কর্ষভাক্‌। 

সপ্তবর্তযাস্থু সংযুক্তো দীপস্যাচ্চতুরঙ্কুলঃ ॥ 

যাবস্তক্ষং ভবেৎ পুংসস্তা বন্দদ্যাজ্জনার্দিনে। 

নৈবেদাং বিবিধ: বস্তভক্ষাদিকচতুবিধম্‌ ॥ 

কর্পুরাদিযুতা বর্টি সা চ কার্াসনির্শিতা। 

সপবর্তা।স্থ সংযুক্তো দীগস্তাচ্চতুরঙ্ুলঃ | 

শিলাপিষ্টং চন্দনায়াং সপ্তধা বন্তয়েন্নরঃ। 

কার্ধ্য" তামাদিপাত্রে তৎ গ্রীতয়ে হরিমেধসঃ | 

দূর্ববাক্ষতপ্রমাণঞ্চ বিজ্ঞেয়স্ধ শতাঁধিকম্‌। 

উত্ভমোহয়ং বিধিঃ প্রোক্তে বিভবে মতি সর্বদা । 

এষামভাবে সর্দেষাং যথাশক্ত্যাতু পুজয়েৎ। 

অনুকল্পং বিবঙ্জেচ্চ ভ্রব্যাণাং বিভবে সতি॥৮ 

দ্রব্যের যত সংখ্যা পাত্রের তত সংখ্যা বুঝিতে হইবে। 
উপচারে দ্রবা বলিলে সুবর্ণ, রজত, তাম্র ও কাংস্ত এই 
চারিটা। পঞ্চবিধ পুম্পে আমন, টু পুণ্পে স্বাগত, চারি পল 
জলে পাদা, শ্টামাক (বিষুক্রান্তা ) অপরাজিতা, গন্ধপুষ্প, 
আতপতওুল, দূর্বধা, তিল, কুশা গ্র, শ্বেতসর্ধপ, জায়ফল, লবঙ্গ ও 
ককোল এই সকলে অর্থ, ষটুপল পরিমিত জলে আচমন, 
কাংস্তপাত্রে দ্বত মধু ও দধি দিয় মধুপর্ক, একপল বিশুদ্ধ জলে 
আচমন, ৫* পল বিশুদ্ধ জলে ন্নান, বিতন্তিমাত্রার অধিক 
ছুইখানি নূতন কাপড়ে বসন, মুক্তা ও রদ্ধাদিযুক্ত হ্বর্ণাদি 
দ্বারা আভরণ, চন্দন অগুরু ও কপূরে গন্ধ, ৫* প্রকারের 
অধিক ফুলে পুষ্প, কাংস্তাদি পাত্রে ধূনা ও গুগ্গুলু দ্বার! ধৃপ, 
সপ্তবন্তীযুক্ত দীপ দ্বারা দীপ। একটা পুরুষে ঘষে পরিমাণ 
ত্রব্যতক্ষণ করিতে পারে, তাঁহার দ্বারা নৈবেদ্য। (এই 
নৈবেদ্যে বিবিধ প্রকার বস্তব দিতে হয়, খাদ্য বস্ত ৪ প্রকারের 





কম নাহয়)। কার্পাসাদি হুর দ্বার! ৪ আঙ্গুল পরিমিত ৭টা 
বসতি প্রস্তত করিয়। তাহাতে কর্পুর সংযুক্ত করিয়া গলিত 
করিয়া দিলে দীপ, ৭ বার প্রদক্ষিণ করিয়া! গ্রগাম করিলে 
বন্দনা বুঝিতে হইবে। (বিষুগগ্রীতির নিমিত্ত তাম্াদিপাত্রে 
এই সকল কার্ধ্য করিবে )। 

দুর্বাক্ষত বলিলে একশতের অধিক দুর্বা ও অক্ষত লইতে 
হয়। ধনশালী ব্যক্তির পক্ষে ইহাই উত্তম বিধি। এই বিধি 
অনুমারে যে পুজা! কবে, সেই ব্যক্তি সকল ভোগান্বিত হইয়| 
অন্তকালে হরির পুরে গমন করে। বিভবহীন ব্যক্তির পক্ষে 
যথাশক্তি উপচার, দ্বারা পুজ1 করিতে পারে। এই অন্ুকল্প 
ধনবানের পক্ষে নহে। ধনবান্‌ ব্যক্তি এইরূপ অন্ুকল্ন 
করিলে তাহা নিচ্ষল। 

মন্ত্রঙ্কেত অর্থাৎ বীজ । যেমন ভুবনেশ্বরী বীজ । 

*“নকুলীশোহগ্সিমারূঢ়ে। বামনেত্রা্চন্ত্রবান্‌।” 

নকুলীশ শবে হ্‌*, অগ্নি শবে “র্‌”, বামনেজ শবে “ঈ", 
এবং অর্দচন্্র শব্দে ৮, এই সমুদায়ে হী এই মন্রটা উদ্ধার 
হইল। 

কালাবীজ যথা_ 

"বর্থাদ্যং বহ্ছিসংযুক্তং রতিবিন্দুসমন্থিতম্‌ 1” 

বর্গাদা শব্দে কৃ” বহি শবে “র্ রতি শবে 'ঈ' এবং 
বিন্দু ৮, ইহাতে ত্রী' এই মন্ত্র উদ্ধীর হইল। এই সাঙ্কেতিক 
পদসমূহকে মন্ত্র সক্কেত বলা যায়» [বীজ শন্দে বিস্তৃত 
বিবরণ ভ্রষটব্য। ] 

এইরূপে কিরূপ চক্র থাকিলে তাহাকে কোন্‌ যন্ত্র বলে, 
তাহা কি প্রকারে আঁকিতে হয়, এই সকল সঙ্কেত জানাকে 
যন্ত্রসঙ্কেত বলা যায় ॥ [যন্ত্র শব দেখ।] 

বীরাচারপূজ1। তন্ত্র বীরাচারপৃজ! একটা প্রধান অঙ্গ । 
কৃকলাস-দীপিকায় তৃতীয় পটলে পিখিত আছে-_ 
“আদৌ দীপনী দেবেশি বক্তব্যা বীরপুজিতে। 
যস্ত বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবন্যুক্তো। ভবেম্নরঃ ॥ 
সর্কেষামেব দেবানাং দীপনীয়। প্রকীর্তিতা । 
অনায়ন্তং বিন! বিদ্যা ন দিদ্ধ্যতি কদাচন ॥ 
বিনাপুজাং বিনাধ্যানং বিনাচারং মহেশ্বরি। 
সাঁধকো জ্ঞানমাত্রেণ ভবেন্স,ক্তে। মহানঘঃ ॥ 
তৎকুলে নৈব দারিদ্রযং তচ্গোত্রে নাস্তাপপ্ডিতঃ। 
প্রাণং দেয়াৎ ধনং দেয়াৎ কুলং দেয়াৎ জ্রিয়োইপি চা 
এনাং, বিস্তাং মহেশানি ন দগ্ভাৎ যন্ত কম্তচিৎ। 
ঝালী বীজত্রয়ং কুর্চযুগলং ভাঁনস্তরম্‌ ॥ ৫ 
লঙ্জাবীজয়ং দেবি দক্ষিণে কালিকে তথা। 


তন্ত্র 


পুনস্তাম্েব বীজানি বন্ছিকাস্তা বধির্ুঃ | 
ভৈরবোহস্ত খাধিং প্রোক্ত উঞ্চিব্চ্ছন্দ উদাহতম্‌। 
দক্ষিণা কালিকা প্রোক্তা দেবতা তন্ত্রগোপিত! ॥ 
বীজশক্তিঞ্চ দেবেশি কুচ্চং লজ্জাং ক্রমাৎ প্রিয়ে। 
অঙ্নন্াসকরন্ত।সৌ মায়য়! পরিকীর্ডিতৌ ॥ 
করালবদনাং ঘোরাঁং মুক্তকেশীং দিগন্বরীম্‌। 
চতুতু'্জীং মহাদেবীং মুণমালা-বিভূষিতাম্‌॥ 
সগ্ভঃ কৃত্য শিরঃ খঙ্গাবামোদ্ধাধঃকরান্ুজাম্‌। 
অভয়ং বরদখ্ধেব দক্ষিণা ধোদ্ধপাণিকাম্‌ ॥ 
মহীমেঘগ্রভাং শ্তামাং করকক্কালকাম্থিতাম্‌। 
কণ্ঠাবশক্তমুক্তালীগলদ্রপিরচর্চিতাম্‌ ॥ 
ঘোরদংষ্ীং করালাস্তাং গীনোন্নতপয়োধরাম্‌। 
শবরূপ-মহাদেব-হৃদয়োপরি-সংস্থিতাম্‌॥ 
মহকালেন চ সমং ধিপদীতরতাঠুরাং। 
এবং ধ্যাত্বা প্রধত্রেন মছ্যৈ ফমাসৈশ্ ভদ্ভিতঃ ॥ 
রক্তপুশ্পৈ রক্তপদ্মৈ বক্তা্থরপমন্বিতৈ2। 
সংপৃজ্য যন্তো। মন্ত্রী পরিবারান্‌ সমর্চয়েৎ ॥ 
পীঠপুজাং ততো দেবি আধরশক্তিপুর্বকম্‌। 
গ্রকুতিং কমঠকৈথ ফ্লোষং পুীং তটৈব চ॥ 
স্থধানুধিং মণিদ্বীপং চিন্তামণিগৃহং তথা । 
শ্বশানং পারিজাতঞ্চ তন্ম,লে মণিবেদিকাম্‌ ॥ 
তন্তোপরি মণেঃ গীঠং সেৎ সাধকসত্তমঃ। 
চতুর্দিক্ষু মুনীন্‌ দেবান্‌ শিবাংশ্চ নরমুণ্ডকান্‌। 
ধর্মা ্ধন্মাদীংশ্চৈব ও হী জ্ঞানাত্মনে নমঃ। 
কেশরেযু চ পৃর্বাদিযিচ্ছা জ্ঞানাক্রিয়া তথা ॥ 
কামিনী কামদ! চৈব রতিঃ প্রীতিস্তথৈব চ। 
শ্রিয়া নন্দা মহেশানি মধ্যে চৈব মনোন্মনী ॥ 
কালীং কপালিনীং কুল্লাং কুরুকুল্লাং বিরোধিনীম্‌। 
বিগ্রচিত্তাং মহেশানি বহিঃ ষটুকোণকে বুধঃ ॥ 
উগ্রামুগ্রাগ্রভাং দীপ্তাং ন্থসেত পত্রত্রিকোণকে। 
মানাং মুদ্রাং সিতাৈৰ স্যসেচ্চান্টত্রিকোণকে ॥ 
সর্বাঃ মামা গসিকরা মুণ্ডমালাবিভূষিতাঁঃ | 
তক্জনীং বামহস্তেন ধারয়ন্ত্যঃ শুচিশ্মিতাঃ ॥ 
দিগান্বরাহুসন্মুগাঃ স্ব স্ব বাহনভূষিতাঃ। 
এবং ধ্যাত্বা গ্রযত্েন পৃজযনেদষ্টপত্রকে ॥ 
ব্রাঙ্মীং নারায়ণীঞ্চৈব তথা মাহেশ্বরীং প্রিষ্বে। 
'মপরাজিতাঞ্চ কৌমারীং বারাহীমর্চয়েছ,ধঃ.| 
নারসিংহীং গ্রপৃজ্যিব ততো দক্ষিণতো যব্েৎ 
মহাকালং যজেৎ দেবি বিপরীতরতাস্তরে ॥ 


[ ৫২৪ ] 


ত্স্ত্ব 


দিগন্বরং মুক্তকেশং চগ্ডবেশং প্রযদ্বতঃ। 
« এবং সংপৃদ্য যত্বেন যজেৎ মন্ত্রমনন্যধীঃ ॥ 

বিন| মদ্ং বিন! মাংসং যদি দেবীং প্রপুজয়েৎ। 

দেবতা শাপমাপ্রোতি নৃতো নরক মন্গতে।” 

বীরাচার পুজাতে প্রথমে দীপনী আবন্তক। যাহ 
জানিলে মনুষ্য জীবনুক্ত হয়। এইজন্ত সকল দেবতার 
দীপনী কথিত হইয়াছে, এই বিদ্তা আয়ত্ত না হইলে 
কখনই দিদ্ধিলাত হয় না। সাধক পুজা, ধ্যান ও আচার 
ব্যতীত একমাত্র জ্ঞ।ন দ্বার! মুক্ত হয় এবং যাহারা মুক্ত হয়, 
তাহাদের কুলে কেহ দরিদ্র ও অপগ্ডিত থাকে না। প্রাণ, 
ধন, কুল, এমন কি স্ত্রীও দান করিতে পার, কিন্তু এই মন্ত্র 
যাহাকে তাহাকে দান করিবে না। কালীর বীজদ্য়, তাহার 
পর কুচ্চবীজদ্বয় 'ও লজ্জাবীজদ্বয়, দেবী দক্ষিণকালিকা, 
পুনর্ধার এই দকল বীজ হইবে। ইহার খধি ভৈরব, 
ছন্দ উষ্ধিক্‌, দক্ষিণ।কালিক1 দেবী। 

ইহার বীজ কুচ্চ ও লজ্জাশক্তি, অঙ্গন্ত/স ও করন্তাস 
মায়াবীজ দ্বার! করিয়। দেবীর ধ্যান করিতে হইবে। 

করাল-বদনা, ঘোরা, মুক্তকেশী, দিগম্বরী, চতুরভূজা, 
ইত্যাদি রূপে কালীর ধ্যান করিয়া মদ্য মাংস, রক্তপুষ্প 
ও রক্তপন্ম দ্বারা এবং রক্ত বন্ধান্থিত হইয়।৷ ভক্তিপুর্বক পুজ! 
করিতে হয়। 

তাহ।র পর পরিবারপুজা, তৎপরে পীঠ পুজা করিতে 
হয়। গ্রকৃতি, কমঠ, শেষ, পৃথথী, জুধাপুধি, মণিদবীপ, চিন্তা- 
মণিগৃহ, শ্শান, পারিএ।৩, এই মকলের মূলে মণিবেদিকা 
প্রস্তত করিবে । তাহার মধ্যে সাধকশ্রেষ্ঠ মণিপাঠ ন্তস্ত 
করিবে। চারিদিকে মুণি, দেবতা, শিব, নরমুও, ধর্ম ধর্ম|দি 
গু হা জ্ঞানাত্মনে নমঃ এই বলিয়। স্থাপন স্তন্ত করিবে। 

পরে কালী, কপালিনী কুল্পা, কুরুকুল্লা, বিরোধিনী, বিপ্র- 
চিন্তা, এই সকলকে সাধক, বহিঃ যটুকোণে স্থাস্ত করিবে। 

উগ্রা উগ্রপ্রভ। ও দীপু। পত্রত্রিকোণে এবং মাত্রা, মুদ্রা ও 
মিতা অন্য ত্রিকোণে স্তব্ধ করিবে। 

পরে “সর্বাঃ শ্তামা অসিকরা” ইতাদি মন্দ্বারা ধ্যান 
করিয়া অষ্টপত্রে তক্তিপূর্বক পুজা কিবে। 

পরে সাধক ব্রাঙ্গী, নারায়ণী, মাহেশ্বরী, অপরাজিতা, 
কৌমারী ও বারাহীকে পৃজ। করিবে। পরে নারসিংহীকে পুজা, 
করিয়া তাহার পর দক্ষিণে যাগ করিবে। বিপরীত রতাস্তরে 
মহাকাল যাগ করিবে। সাধক অনন্যচিত্ হুয়া চণ্ডবেশ, 
মুক্তকেশ ও দিগম্বরকে ঘত্বপূর্বক পুজ। করিবে। মদ্ত ও মাংদ 
ব্যতীত যদি দেবীকে পুজ1 করা হয়, তাহা হইলে দেবত। 


ভন্র নি [ ৫২৫ ] তন্ত্র 


সকল শাগগ্রপ্ত হন এবং পুজাকারিব্যক্তি অন্তে নরকে 
গমন করে। 

"বিন! পরক্রিয়া দেবি জপেত যদি ভু সাধকঃ।|  * 

শতকোটিজপেনৈব তন্ত সিদ্ধি নঁজায়ভে ॥ 

স্ত্িয়ো গতি স্্িয়ে প্রাণাঃ স্ত্িয়ঃ সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ৭ 

নারীণাং স্মরণে কালী শ্মারিতা হ্যায় সংশয়ঃ ॥ 

কে কঠং মুখে বজ্তুং বক্ষোঁজং চোঁরসি পরিয়ে । 

তন্তৈ কুলরসং দোবি পায়য়িত্বা যথোঁচিতম্‌।॥ 

স্বয়ং পীত্বা জপেশ্ন্ত্রং সিদ্ধির্বতি নাগ্ভথা 1” 

সাধক পরস্ত্রী ব্যতীত যদি জপ করে, তাহ! হইলে শত 
কোটি জপ দ্বারাও সিদ্ধি হইবে না। যেহেতু ইহাতে স্ত্রীই 
একমাত্র গতি, স্ত্রীই একমাত্র প্রাগ, স্ত্রীই একমাত্র সিদ্ধি, 
ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। নারীর স্মরণে কালীকে ম্মরণ 
করা হয়। কণ্ঠে ক, মুখে মুখ, উরস্থলে বক্ষোজ, এই 
প্রকারে তাহাকে কুলরস পান করাইয়! স্বয়ং পান করিয়] 
ঘথোচিত জপ করিবে । এই প্রকার জপ করিলে সিদ্ধি হয়, 
অন্যথা হইলে সিদ্ধি হইবে না। 

ইহাতে অনধিকারী। 

“এতন্ত চ প্রয়োগেন গ্লানির্যন্ত প্রজায়তে। 

কালিকামন্ত্বর্গেষু নাধিকারী স উচ্যতে ॥ 

উপরে যাহ! বল! হইল, তাহাতে যাহার গ্লানি উপস্থিত 
হয়, সে বীরাচাঁর পুজার অনধিকারী | 

পুরশ্চরণ--. 

প্লক্ষমাত্রজপেনৈব পুরশ্চরণমুচ্যতে । 

ক্ষত্রিয়ানাং দ্বিলক্ষং স্তাৎ বৈশ্তানাঞ্চ ত্রিলক্ষকম্‌ ॥ 

শুদ্রানান্ত চতুলক্ষং পুরশ্চরণমুচযতে । 

লক্ষমাত্রং জপেদ্দেবি হুবিষ্যাশী দিবাঁশুচিঃ ॥ 

রাত্রৌ নিশীথে তাঁবচ্চ গীত্ব। কুলবসং শ্রিয়ে। 

কুলনারীগণোপেতো জপেন্মন্ত্রমনন্তাধীঃ ॥ 

এবমুক্তবিধানেন দশাংশং হোমমাচরেৎ | 

তদ্দশাংশং তর্গণঞ্চ তদ্দশাংশাভিষেচনম্‌ ॥ 

তদ্দশাংশং বিপ্রভোজাং কীর্িতং পরমেশ্বরি। 

পুম্পিণীমকরন্দেন হোমতর্পণমাচরেৎ ॥ 

এবং প্রয়োগমাত্রেণ লিষ্ধো! ভবতি নাস্তথা। 

বাক্সিদ্বিং লডতে দেবি কবিত্বং নির্দলং পরিয়ে 

ধনেনাপি কুবেরন্তাৎ বিগ্যয়া স্তাৎ বৃহস্পতিঃ। 

আকল্লোজীবনো তৃত্বা অস্তে মুক্তিমবাপু,য়াৎ ॥” 

লক্ষমাত্র জপই ইহার পুরশ্চর়ণ, কিন্তু বৈশ্তদিগের দ্বিলক্ষ 
ও শুদ্রদিগের চারিলক্ষ অপ পুরশ্চরণ। গুচিপর্ধ্বক হুবিধ্যাশী 


হা] সু ১৩২ 


হইয়া নিশীরাত্রে কুলরন পান করিম এবং কুলনারীযুক্ত 
হইয়া অনন্ভচিতে এই মন্ত্র জপ করিবে । এইরূপে জপকার্ধ্য 
লমাধ! করিয়া উক্ত বিধানাম্থসারে দশাংশ হোম, দশাংশ তর্পণ 
ও দশাংশ অভিষেক'করিতে হইবে, পরে দশাংশ ব্রাঙ্গণ ভোজন 
ফরাইবে। পুম্পিণীমকরন্ছারা ছোম ও তর্পণ করিবে। 
এইরূপ প্রয্োগ করিতে পারিলেই সিদ্ধ হয়, ইহায় অগ্থা 
হইলে হয় না। বাকৃসিদ্ধি হইলে নির্মাল কবিত্বশক্তি লাভ 
হয়, অর্থে কুবের সদৃশ, বিগ্াতে বৃহস্পতি তুল্য এবং জীবন 
কল্পাস্ত স্থায়ী হয়। ত্থান্তে মুক্তিলাভ করে। 

পপ্রয়োগারস্তকাঁলে চ সুর ছৃগ্ধময়ী ভবেৎ। 

লোছিতং বা ভবেদ্দেবি মাংসং পুষ্পময়ং ভবে ॥ 

সুরাপাত্রং ভবেৎ শুন্তঃ মাংদপাত্রং বিশেষতঃ । 

কলাকলাস্তরধ্টৈব পুষ্পং পুষ্পাস্তরং ভবেৎ ॥ 

নবনীতং মাংসতুল্যং মাংসং পুষ্পং ভবেও পরিয়ে । 

এবং জ্ঞাত্ব। সাধকেন্জ্রো জায়তে চ ক্রমেণ তু ॥” 

ইহার প্রয়োগারস্তকালে সুরাই দ্রগ্ধতুলা ও মাংস পুষ্প 
স্বরূপ হয়। সুরা ও মাংসপাত্র পরে শৃন্ত হইবে । তাহাতে 
অবশিষ্ট যেন কিছু না থাকে । ইহাতে নবনীত মাংসতুল্য, 
সাধক শ্রেষ্ঠ এই প্রকার জানিয়া কাঁ্ধ্য করিবে । 

*সৌবর্ণং রাজতঞ্চেব তথা মৌক্তিকমেব চ। 

বিজ্রমং পদ্মরাগঞ্চ তখৈব বরবর্ণিনি ॥ 

প্রোকং মালাচতুফঞ্চ সমভাগেন্‌ মাঁলিকাঁং। 

গ্রথয়েৎ পষ্টস্কত্রেণ পুষম্পিণী গৃহবন্তিনী ॥ 

লোহিতেন বরারোহে সপ্পাকারাং স্থশোভনাম্‌। 

স্নাপয়েৎ পঞ্চগব্যেন মকরনোণ পার্বতি । 

তারং মায়। কৃচ্চযুগং মালে মালে পদং তথা । 

বহ্ধি কান্তাৎ সমুষ্চার্য্য শতং জপ্তাভিম্জয়েৎ॥ . 

স্নাপয়েৎ পীঠমধ্োতু শৃন্ভাগারে বরাঁননে । 

ততত্তাং মালিকাঁং দেবি গৃহীত্বা যত্বতঃ সুধী ॥ 

জ্ঞান্বা সিদ্ধিস্ত নিকটে মছোত্মবমথাচরেৎ। 

যোড়শাব্দাং স্যুবতীং লমানীয় গ্রাধত্রতঃ ॥ 

তামুগবরত্য স্বয়ং গন্ধেঃ ্লাপয়েৎ গুদ্ধবারিণা | 

দিব্যালঙ্কারপোভাভির্মিব্যপুশ্পৈঃ সুগন্থিভিঃ ॥ 

পুজয়িত্বা চ মিষ্টান্নৈ 9ভেোজয়েত্তাং বরাননাম্‌। 

আসঘং পায়ে ঘত্বাৎ নিশ্চয়ং তন্ময়ং পিবেৎ ॥ 

শতে। মন্ত্রী রময়েতাং রতিমিচ্ছতি সা যদ] । 

তস্তা হৃন্তে ততো মালাং দত্ব! তাং যাঁচগেদ,ধঃ ॥ 

নীত্বা সালাং তথা দত্তাং ব্রান্মণুন্‌ ভোজয়ে ভ্ুতঃ। 

তা জগেদর্ধমাতৌ লাক্ষাৎ ভবতি নানুথা॥” 


তন্ত্র [৫২৬ 1 তন্ত্র 


সথযর্ণ, রৌপ্য, মৌক্তিক, বিদ্রম ও পল্লয়াগ, ইহাদিগের 
ঘ্ালা পটহত্র দ্বারা গ্রথিত করিয়! তাহ দ্বারা! গৃহবর্তিনী 
পুষ্পিনী স্ত্রীকে গ্রথিত ফরিবে। পরে পঞ্চগব্য ও মকরন্দ 
দ্বারা ল্লান করাইবে। অনস্তর বন্ধিকাস্ত। (ম্বাহা ) উচ্চারণ 
করিয়া অভিমন্ত্রণ করিতে হইবে এবং গীঠমধ্যে মালিক! 
জান করাইবে। এই প্রকার আচরণ করিলে সিদ্ধি নিকটে 
জানিয়া মহোৎসব করিকে। যোড়শবর্ষীয়৷ যুবতীকে যত্ব- 
পূর্বক আনিয়া শুদ্ধবারি ও গন্ধ দ্বারা স্বয়ং স্নান করাইবে। 
পরে দিব্যালঙ্কার নুগন্ধ পুষ্প ও মিষ্টাক্নাদি দ্বার! পুজ। করিয়া 
তনায় হইয়া তাহাকে আসব পান করাইয়া হ্বয়ং পাঁন করিবে। 
সেই সময়ে যদ্দি শ্রী ষোড়শী রতি ীর্থনা করে, তাহা 
হুইলে তাহাকে রমণ করিবে এবং তাহার হস্তে মালা 
দিবে, পরে প্র মাল! তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া 
ব্রাঙ্ণ ভোজন করাইবে। পরে অর্ধরাত্রি সময় জপ করিলে 
নিশ্চয় সাক্ষাৎ হইবে, ইহার অন্তথ| হইবে না। 

“তত্রাপি প্রত্যয়! নো চে কলামধ্যে বিশেদ্বধঃ 

পর্যাস্স্ত চতুঃপার্্েপ্টস্থত্রং মনোরমম্‌ ॥ 

বন্ধা দ্বাবিংশতিং গ্রস্থিং রমাপুটিতমূলটকঃ। 

নিবিশ্তৈব স্বরক্ষার্থং পাঞ্চালীং সৈম্ধবীং তথ! ॥ 

বক্ষ্যমাণক্রমেণৈব বস্ত্রোপরি নিধাপয়েৎ। 

যোড়শাবাং পরলতাং গণিকাঞ্চ বিশেষতঃ ॥ 

সমানীয়প্রযত্বেন ছিব্যপুশ্পৈর্নিবেদয়েৎ। 

ভোজয়েৎ মিষ্টভোজ্যানি ক্ষৌমকং পরিধাপয়েৎ ॥ 

লেপয়েৎ দিব্যগন্ধেন ভৃষট ভূষিয়েৎ শ্বয়ম্‌। 

রময়েৎ পরয়া ভক্ত্য। সাধকঃ সিদ্ধিহেতবে ॥ 

জপন্তার্দজপেনৈব সিদ্ধির্ভবতি নান্যথা। 

বিনা মদ্যং মহেশানি ন সিদ্ধাতি কদাচন ॥ 

তন্মাদাদৌ প্রযত্বেন পীত্ব৷ তাং পায়য়েছ,ধঃ।» 

পূর্বোক্ত প্রকারে যদি জ্ঞানোৎপ্তি না হয়, অর্থাৎ সিদ্ধি 
না হয়, তাহা হইলে এই প্রকার করিলে সিদ্ধি হইবে। 

সাধক কলামধ্যে নিবেশিত হইবে, পরে পর্য্যক্কের চতুঃ- 
পার্্ে মনোরম পস্থত্রে দ্বাবিংশতি গ্রস্থি রমাপুটিত মূলক 
দ্বার] বন্ধ করিয়া নিজের রক্ষার নিমিত্ত বঙ্ষ্যমান নিয়মানুসারে 
পাঞ্চালী ও নৈম্ববী বস্ত্রের উপর স্থাপিত করিবে। পরে 
সাধক যত্নসহকারে ষোড়শী পরলতা বা গণিকা আনিয়৷ 
তাহাকে দিব্যপুষ্প নিবেদন করিবে, এবং মিষ্ট ভোজ্য তক্ষণ 
ও ক্ষৌম বন্ত্র পরিধান এবং দিব্য গন্ধ ও ভূষণ দ্বারা ভূষিত! 
করাইবে। সাধক সিদ্ধির নিমিত্ত পরাতক্তি 'দ্বার তাহাকে 
রমণ করিবে। এই প্রকার করিয়া জপের অর্ধভাগ জপ 


করিলেই সিদ্ধি হয়। কিন্তু ইহাতে মদ্য বিনা কখনই সিদ্ধি 
হইতে পারে না। সেইজন্ পূর্বের যত্বপূর্বাক স্বপ্ন মদ্যপান 
ঝরিয়! এবং তাহাকে পান করাইয়। জপ করিবে। 

প্তত্রাপি প্রত্যয়ো নোচেৎ চরুহোমং গ্রুকল্পয়েৎ। 

নিদীথে নির্ভয়ে! দেবি শ্মশানে প্রান্তরে তথা ॥ 

গন্ধ: দ্বানাদিকং কৃত্বা পাদশৌচাদিপূর্ববকং। 

ঘটমারোপয়েস্তত্র সৌবর্ণং রাজতং তথা ॥ 

তাত্রং বা তন্মহেশানি বিভবানুক্রমেণ তু । 

কল্পয়িত্বা নিশাভাগে পুজয়েৎ পরমেশ্বরীম্‌ ॥ 

উপচাট ধরথাশক্তি বিত্তশাঠাং বিবর্জয়েৎ। 

দেবীপৃজ্ঞাং বিধায়ৈব পিষ্টস্ত পরিদাপয়েৎ॥ 

চরৌ নিধায় যত্ন চতুঃপিষ্টকবর্ত,লম্‌। 

ততশ্চরুং পাচয়েভ্‌, কুণ্ডমধ্যে তু পুজয়েৎ॥ 

রক্তাং ঘনাং বলাকাঞ্চ নীলাং কালীং কলাবতীং। 

দ্বারেধু পুজয়েন্ন্ত্রী লোৌকপালান্‌ প্রযত্বতঃ ॥ 

গ্রহান্‌ সংপুজয়েন্স্ত্রী চতুক্ষোণক্রমেণ তু। 

হবিদ্দারাং ছনেনন্ত্রী যথাশক্ত্য1 ততশ্চরুং 

শ্রাবয়েৎ মূলমন্ত্রেণ মধুনা সিদ্ধিহেতবে। 

হুত্ব৷ সংচ্ছাদয়ে্্ত্রী ততো! দক্ষিণকালিকাং ॥ 

ধূপদীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ প্রদক্ষিণমথাচরেৎ। 

পিষ্টবর্ত,লসংখ্যাতং হুবর্াদি 'প্রজায়তে | 

একেনৈব প্রয়োগেণ যদি পিদ্ধির্ভবেৎ প্রিয়ে। 

তথা হোমে! দ্বিতীয়েন রৌপ্যং বাপি সুরেশ্বরি ॥ 

তৃতীয়েন ভবেত্বাত্ং লৌহুং তু্যেণ চ স্থৃতং। 

এবামন্ততমাং জ্ঞাত্ব মাধয়েৎ সিদ্ধিমুত্তমাং ॥ 

সিদ্ধায়াং কালিকায়াঞ্চ নেন্ত্রং ছুল্ল ভমুচ্যতে। 

গুরুমূলমিদং সর্ব তল্মাদাদৌ সমর্চয়েৎ ॥ 

তন্ত প্রসাদমাত্রেণ সিক্দোভবতি নান্তথা |” 

পূর্বোক্ত প্রকারে যদি সিদ্ধি না হয়, তাহ! হইলে সাধক 
চরু হোম করিবে। সাধক শ্মশান ব! প্রান্তরে নিশীথ সময়ে 
নির্ভয় হইয়! ্নানাদি করিবে। অনস্তর পাদশৌচাদি পূর্ব্বক 
বিভরাম্ুসারে সুবর্ণ, রজত, ব৷ তাশ্রময় ঘট স্থাপন করিয়া 
পুজা করিবে । দেবী পুজার উপচার বিষয়ে ক্কপণতা| করিবে 
না। এই প্রকারে যথাশক্তি দেবী পুজা করিয়। পিষ্ট গ্রস্ত 
করিবে। বর্ত,লাকার চতুঃপিষ্টক যত্বপূর্বক চরুতে রাখিয়া 
চরুপাক করিবে এবং কুণড মধ্যে পুজা করিবে। সাধক 
রক্তা, ঘনা, বলাকা, নীলা, কালী, কলাবতী এবং দ্বার সমূহে 
লোকপালদিগকে পুঁজ করিবে। পরে চতুষ্কোণ ক্রমে গ্রহ- 
দিগকে পুজ। এবং যথাশক্তি হ্বিদ্ধারা প্রক্ষেপ কর্িবে। মূল 


তস্ধ [ ৫২৭ ] তন্ত্র 


অন্তর ও মধুদ্বারা হোম, এবং ধৃপদীপ নৈবেদ্য প্রতৃতি দ্বারা 
পৃজা করিয়া প্রদক্ষিণ করিতে হয়। পরে পিষ্ট বর্ত,ল সংখা!- 
হুসারে স্থৃবর্ণাদি উৎপন্ন ছর। এক প্রয়োগ দ্বার! যদি দিিদ্ধি 
হয়, তাহা! হইলে হোৌম করিতে হইবে। স্বিতীয় হবার! রৌপা, 
তৃতীয় তাত্র, চতুর্থ দ্বার! লৌহ হয়, ইহাদের অন্তত্তম হইলে 
উত্তম সিদ্ধি সাধন করিবে । 

এই প্রকারে কালিকাসিদ্ধ হইলে ইন্্রত্ব ছৃল্লত নছে। 

এই নকল সিদ্ধি সকলই গুরু মূলক, গুরু ব্যতীত কোন 
প্রকারে সিদ্ধি হইতে পারে না, এই জন্ঠ সর্ব প্রথম গুরুর 
অর্চনা করিবে এরং গুরু সাধকের প্রতি প্রসন্ন হইলেই সিদ্ধি 
হয়। ইহার অন্যথা হয় না। 

“তত্রাপি প্রত্যয়ে নোচেৎ প্রদক্ষিণমথাচরেৎ। 

অমাবান্ত। দিনে চৈব নিণীথে গত সাধবসঃ ॥ 

শশানে গ্রাস্তরে বাপি গত্ব! দেবীং প্রপৃজয়েৎ। 

মদ্যমাংসোপচারৈশ্চ ধৃপদীপৈ মনোরমৈঃ ॥ 

নৈবেদোঃ সামিষাপ়ৈশ্চ তখৈব বরবর্ণিনি । 

দ্রব্যৈল্লেণিহিতবস্ত্রেণ শ্ব্ণাভরণভূষিতৈঃ ॥ 

জপন্মূলং ক্রোধরুদ্ধং গ্রদক্ষিণমথাচরেৎ। 

গ্রাণমেদ্দগুবডূমাবনিশং গিরিসম্ভবে ॥ 

নিশায়া সুত্তমং য।বন্লিশাশেষং মহেশ্বরি। 

বদি ভীতির্ভবেতস্ত তদা দৃঢ়তরো ভবেৎ॥ 

দস্তাদস্তিবিধায়ৈব মনসেব মন্ুস্মরেৎ। 

অবশ্তং শ্রুয়তে শবঃ শিখা চ দৃশ্ঠতে স্থলে ॥ 

যদি তত্র ভবেদ্দেবি শবে গুণগুণ।ভবেৎ। 

ততঃ পরলতাসক্তঃ পুনঃকার্ধযং তখৈব চ ॥ 

তদ1 ভবতি চার্বঙ্ষি দেববাণী হুশোভন]। 

সিদ্ধিমাবশ্তকং জ্ঞাত্বা মহোতসবমথাচরেৎ ॥” 

ইহাতেও যদি সিদ্ধি ন! হয়, তাহা হইলে প্রদক্ষিণ আচ- 
রগ করিবে। সাধক অমাবস্তার দিন নিশীথবরাত্রে ভয়রহিত 
হইয়! শ্বশান অথব! প্রান্তরে গমন করিয়! দেবীকে পুঞ্জা 
করিবে। মগ্, মাংস, ধূপ, দীপ ও মনো'রম উপচার, সামিষার, 
রস্কবন্ত্র ও স্বর্ণাভরণাদি স্বারা পুজা করিবে। অনস্তর মূলমন্ত্র 
জপ এবং দণ্ডবৎ হইয়া! ভূমিতে গ্রীদক্ষিণ করিবে। 

যে পর্যন্ত নিশাশেষ ন1 হয়, সেই পর্য্স্তই জপাঁদি উত্তম। 
যদি সাধকের মনে সেই সময় ভয় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে 
সেই সময় অতিশয় দৃঢ়তর হইবে এবং দত্তাদস্তি হইয়া 
মনে মনে স্মরণ করিবে। সেই সময় অবশ্তই শব শ্রুত 
হইবে, এবং সেইন্থলে শিখ দৃষ্ট হইবে, যদি সেইখানে গুন্‌ 
গুন্‌ শব হয়, তাহা হইলে, পরলতাতে আসক্ত হইয়া 


পুনর্বার কার্য আরম্ভ করিবে এবং তাহার পর ছ্ুশোভন! 
দৈববাণী যদি হয়, তাহা হইলে সিদ্ধি উপস্থিত জানিস 
মহোৎসব করিবে। | 

"তথাপি প্রত্যয় নোচেৎ ভগযাগমথাঁচয়েৎ। 

কামিনীং যুবতীং বন্বাৎ পুম্পিতাঞ্চ বিশেষতঃ ॥ 

তামানীয় প্রযত্বেন স্বঞ্চ ভূষণমাচরেৎ। 

তামুহবর্তয স্বয়ং গন্ধৈ ভূ'ষণৈর্ববসনৈস্তথ| ॥ 

মিষ্টান্নৈ ভোজযিত্ব! চ ভক্ত্যা পরময়! শিবে। 

তাং বিবস্ত্রাং বিধায়ৈব স্থাপয়েদৃর্ধতল্লগে ॥ 

ততঃ পুঞ্জাং বিধায়ৈব নানাসস্তারসংযুতৈঃ। 

তত্রৈব রময়েও্যন্ত্রং রক্তচন্দনযাবকৈঃ ॥ 

ভগনামাং ভগপ্রাণাং ভগদেহাং ভগস্তনীং। 

পুঁজয়েদ্টপত্রেষু মধ্যে দেবীং প্রপৃজয়েৎ ॥ 

রক্তগন্ধৈ রক্তমাল্যে রক্তবস্ত্রৈ মনোরমৈঃ ॥ 

পুজয়েন্তক্তিতো! মন্ত্রী দেবীদর্শনকা ম্য়। 

এতম্মিন্‌ সময়ে দেবি রতিমিচ্ছতি স| যদা ॥ 

লতান্ত রময়েদ্দেবি যাবদ্ধোমং করোতি ন। 

গুষ্পিণী মকরন্দেন ততো। হোমং সমাচরেৎ॥ 

৬ নমস্তে ভগমালায়ৈ ভগরূপধরে শুভে । 

ভগরূপে মহাতাগে ভোগমোক্ষৈকদায়িনি ॥ 

ভগবত্যাঃ গ্রসাদেন মম সিদ্ধি ভবিষ্মৃতি। 

অবস্তং কথয়েৎ কাস্তা নাত্র কাধ্য।! বিচারণ ॥ 

ইতি তে কথিতং দেবি গুহাদৃগুহাতরং পরং। 

প্রকাশাৎ কার্ধ্যহানিঃ স্তাৎ তন্মাৎ যত্বেন গোপয়েৎ ॥* 

ইহাতে সিদ্ধি না হইলে সাধক ভগযাগ করিবে । যুবতী 
পুষ্পিণী কামিনীকে যত্রপূর্বক আনিয়া তাহাকে সাধক স্বয়ং 
গন্ধাদি বার! ভূষিত" করাইবে। তাহাকে মিষ্টাপ্প ভোজন 
করাইয়! বিবস্ত্র করিয়া, উর্ধতল্লে স্থাপন করিবে। পরে 
রক্তচন্দন ও অলক্তক দ্বারা যন্ত্র গ্রস্তত করিবে। অনস্তর নানা 
উপকরণ দ্বারা পূজা করিবে। ভগযাগে ভগই নাঁশা, ভগই 
প্রাণ, ভগই দেহ, তগই স্তন, অষ্টপত্র মধ্যে 'দেবীকে পুজা 
করিবে। পুজা করিবার সময় রক্তগন্ধ, রক্তবস্ত্র, রক্তমাল্য 
প্রভৃতি প্রদান করিবে। দেবীর দর্শন কামনা করিয়া এই 
প্রকারে পূজ। করিবে। এই মময়ে তিনি রতি প্রার্থনা করিলে 
যে পর্যযস্ত হোম ন| হয়, সে পর্যাস্ত লতাতে রত থাকিবে। 


পরে পুষ্পিণী মকরন দ্বার! হোম করিবে । গু ভগমালায়ৈ নমঃ, 


তুমি ভগক্ষপধারিণী, তুমি মহাভাগ! তুমিই একমাত্র মোক্ষ- 
দায়িনী, ইত্যাদি রূপে প্রণাম কুরিবে। তোমার অনুগ্রহে 
আমার সিদ্ধি হউক, এই প্রকার আচরণ করিলে সিদ্ধি হয়। 


তন্ত্র [৫২৮ ] তন্ত্র 


ইহা অতিশন্ন গুহতম। কেহ ইহা গ্রকাশ করিলে কার্য 
হানি হয়। এইজন্ঠ ইহা সর্বতোভাবে গোপন করিবে। 

*অত্রাশক্তো মহেশানি কলাবতীং সমাচরেৎ। 

কুক্কুমং চদনং চন্ত্রং একীকৃত্য তু পেষয়েৎ॥ 

জপেও সহত্রং দেবেশি দেবীঞ্চেব প্রপৃজয়েৎ। 

কামিনী পুজয়েৎ তক্ত। তন্তা মৃদ্ধনি কারয়েৎ॥ 

তিলকং বশুমাত্রেণ শ্বয়ং শিরলি ধারয়েৎ। 

রম1 বাণী ভর্বানী চ সর্বাসন্মোহিনী তথা ॥ 

ডেযুতা পরমেশানি বহ্িকাস্তাবধিষ্ন্থঃ। 

অনেন শতজপেন তিলকং মৃদ্ধি, কারয়েৎ॥ 

কলাঞ্চ পূজয়েছতান্‌ নানাভরণভূষিতাম্‌। 

পায়ে সা শ্বয়ং বক্জাৎ স্বয়ং পীত্ব। ঢ বন্ততঃ॥ 

জায়তে দেববাণী চ তে দেবা ন মংশয়ঃ। 

এবং ভূত্ব। বরারোছে ততে। ঘত্বং সমাচরেৎ॥ 

অথব1 দেবদেবেশি নর্ীতূয বিচক্ষণঃ। 

নগ্লাং পয়লভাং পশ্তন্‌ জপেৎ মন্ত্রমনন্তবীঃ ॥ 

যামোত্তরং সমারভ্য যামদ্বয়মতন্দ্িতঃ। 

মগ্ধমাংসোপচারৈষ্চ পুজরিত্বে্টদে বতাম্‌ ॥ 

রক্ষার্থথজাপাণিস্ত স্বপার্খেপি নিযোজয়েৎ। 

গণনাথং ক্ষেত্রপালং বটুকং যোগিনীং তথা ॥ 

বলিভিঃ সামিযামৈশ্চ ঘজেখ পরমসুন্দরি | 

স্বতগ্রদীপং প্রজাল্য ততো দেবীং সম্চয়েৎ ॥ 

ততঃ সহশ্রং জপতো! দেবতা দশনং ভবেৎ ॥ 

অথব! নিয়মীতৃত্বা ভূতলিপ্যাদিসংপুটম্‌। 

জপেৎ প্রতিদিনং দেবি সহস্্রং সিদ্ধিহ্বেতবে ॥* 

পূর্বোক্ত কার্যে গাধক অশন্ত হইলে কলাবতী আচরণ 
করিবে,। কুদ্কুম, চন্দন ও চন্দ্র ('কর্পুর) একত্র করিয়া 
পেষিত করিবে এবং মহ্শ্র জপ করিয়া দেবী পূজা করিবে। 
অনন্তর কামিনীপুজা করিবে। ডেঁুত! ইত্যাদি মন্ত্র 
শতবার জপ করিয়া তাহার মন্তকে তিলকধারণ করাইবে 
এবং নিজেও ধারণ করিবে ও যত্বপূর্বাক নানাভরণ ভূষিত 
কলা পূজা করিবে । পরে যত্রপূর্বক পান করিয়! তাহাকে 
পান করাইবে এবং সেই সময়ে দৈববাণী হইবে, তখন 
আরও যয্প সহকারে জপাদি আচরণ করিবে । অথবা তখন 
সাধক নগ্ন হইয়া এবং তাহাকে নগ্রা করিয়া তাহাকে দেখিতে 
দেখিতে অনন্থচিত্ত হুইয়া জপ করিবে। | 

যামোত্তরে আরম্ভ করিয়! যামদ্বয় অতক্রিত ভাবে মস্ত ও 
মাংস প্রভৃতি উপচার দ্বারা ইঞ্টদেবীকে পুজা করিবে। আত্ম- 
রক্ষার নিমিত্ত খড়্াধারী হইবে এবং পার্থ রক্ষা করিবে। 


অনস্তর গণনাথ, ক্ষেত্রপাল, বটুক ও যোগিনী, ইছাদিগকে 
সামিষান্ন বার! যাগ করিবে এবং খ্বৃত প্রদীপ প্রহ্লিত করিয়া 
দেবীকে অষ্চনা করিবে । এই প্রকারে সহ জপ করিলে 
দেবতার দর্শন 'ছয়। অথব! নিয়মী হইয়। ভূতলিপ্যা্ি 
সংপুট গাতিদিন সহত্র করিয়া! জপ করিবে । তাহা হইলেও 
সিদ্ধি হয়। 

“দিবারাত্রৌ সংশ্মরণং হুবিষ্বাশনমেব চ। 

কুমারীং পুজয়েৎ যত়্াৎ নানাভরণসংযুতাম॥ 

মাসে পুর্ণে বরারোহে নিশীথে গতমাধবসঃ। 

মহাপুজাং গ্রকুবর্বীত লতামগুলমধাগঃ ॥ 

মছ্ঘৈ মাংসৈশ্চ বিবিধৈরন্তৈষ্চ বিধিধৈস্তথা । 

মংপূজ্য বিধিবন্তক্ত] সর্বধ!] তিমিরালয়ে ॥ 

সহঅজপমাত্রেণ সিথিভবতি নাল্যথা । 

সাক্ষাদায়াতি ম৷ দেবী পত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ 

সাক্ষাৎ যাঁতি বরারোহে ভবেদিন্দুমমোনরঃ । 

অঞ্জনং পাছ্ুকাসিদ্ধিঃ খড়গসিদ্ধিবযাণনে ॥ 

অনজরামরত। দেবী কামিশী গিঞ্ধিহেতবে । 

তথা মধুমতী সিদ্ধিজ্জায়তে নাও সংশয়ঃ ॥ 

দেবচেটা শতশতং তত্ত বস্ত। তবন্তি হি। 

স্বর্গে মর্ত্যে চ পাতালে দ ঘত্র গন্মিচ্ছতি ॥ 

তত্রৈব চেটিকা সর্ব! নয়ন্তি নাত্র সংশয়ঃ । 

বন্ত1 ধা ঘ্বতাঁচী বাযদি জপাতি সাধক ॥ 

তদৈব যতি সা দেবী নাত্র কাধ্য। বিচারণ।। 

ইচ্ছামৃত্যু ভবেদ্দেখি কিমন্তৎং কণয়।াম তে ॥+ 

অথবা সাধক হলিষ্যাশী হইয়া দিবারাত্র ইষ্টদেবীকে 
স্মরণ করিবে এবং নানাভরণভূষিত। কুমারী পুজা করিবে। 
এই প্রকারে এক মাস কিয়া ম।সের পুণ দিনে নিশীথ সময়ে 
নির্ভয়ে লতামগুল মধ্যগত হইয়া মহ!পুজা করিবে। দ্য 
মাংস প্রভৃতি বিবিধ উপচার দ্বার বিধিবৎ পৃর্জা করিয়া সহ 
জপ করিবে, তাহাতে নিশ্চয়ই সিদ্ধি হইবে। সিদ্ধি লাভ 
করিলে দেবী সাক্ষাৎ হইবেন। এই 'গ্রকারে পাদুক। সিদ্ধি, 
থড্গাসিদ্ধি, মধুমতী প্রভৃতি সিদ্ধি নিশ্চ হইবে। যাহার 
সিদ্ধি লাভ হয়, তাহার শত শত দেবতা চেটা প্রভৃতি বশীভূত 
হয় এবং স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালে যেখানে যাইবার ইচ্ছ৷ হয়ঃ 
সেই স্থলে চেটিকা সকল লইয়া যাইবে। সাধক যদি রস্তা» 
ঘ্বতাচী প্রভৃতিকে জগ করে, তাহ হইলে স্বয়ং তাহার 
উপস্থিত হইবে এবং তাহাদের ইচ্ছামৃত্যু হইবে। 

“অথবা! গণিকাং গন্ব। পু্ধয়েৎ তক্জিভাবতঃ। 

তয়া সহ জপেন্মন্ত্র পিবেদনিশমাসবং ॥ 


তন্ধ 


নিবেগ্ক পরয়া ভক্তা] পারয়েন্াং প্রষত্রতঃ। 

এবং জ্ঞত্ব। বিধানন্ত মাসমেকং ৰরাননে ॥ 

প্রতাহং হোময়েদ্বিদ্ধান্‌ নিত্যং স্তাথিগ্রঃভাজনম্‌। 

মাসপূর্ণে সাধকেন্ত্রে। নিশীথে চ লতাযুতঃ ॥ 4 

সাক্ষাৎ পুজাক্রমেণৈব পৃজয়েৎ পরমেশ্বরীম্‌। 

মহাতিমিরমধাস্থো জপেন্ধন্ত্রমনন্তদীঃ ॥ 

তৎক্ষণাৎ জায়তে সিদ্ধি সত্যং দেবি বদামি ভে” 

অথবা সাধক গণিকাতে গত হইয়া তক্তিপূর্ববক পৃজ! 
করিবে । তাহার সহিত সহজ মন্ত্র জপ করিবে, ও অতিশয় 
ভক্তি সহকারে আসব নিবেদন করিয়া তাহাকে পান 
করাইয়া শ্বরং পান করিবে । এই প্রকারে একমাস কাল 
অনুষ্টান করিবে। প্রতিদিন হোম করিতে হইবে ও বাঙ্গণ 
ভোজন করাইবে। মাস পূর্ণ হইলে পাধক নিশীথ রাত্রে 
লতাধুক্র হুইয়৷ সাক্ষাৎ পৃক্াক্রমদ্বারা পরমেশ্বরীকে পূজা 
করিণে এবং মহাতিমির মধাস্থিত হইয়া অনন্তচিত্তে মন্ত্ 
গপ করিবে । তাহা হইলে ততক্ষণ।ৎ সিদ্ধি হইবে। 

“অথবাপি বরারোহে প্রয়োগবিধিমাচরেৎ। 

নরমুণ্ড সমানীয় মাঞ্জারশ্তাপি পার্বতি ॥ 

গোমং সাদ্রম।ণীয় ভূমৌ নিঃক্ষিপ্য যন্ত্রতঃ। 

ততঃ পীঠং মমারোপ্য দেখাং ধ্যাত্বা তু মাধকঃ 

পৃজন্নেদছরাজাদৌ আসবাদিসমন্বিতঃ। 

জপেনু, পরয়। ভক্ত্যা সহআ্রাবধিসাধকঃ ॥ 

তনঃ সাক্ষাৎ ভবেদেবি নাত্র কাধ্যা বিচারণা। 

অথবা সাধক প্রয়োগ বিধি অনুষ্ঠান করিবে। লাক 
নরমু্ড ও মার্জারের মুড আনিবে এবং গোমু যত্বপৃর্ধক 
আনিয়া! ভূমিতে নিঃক্ষেগ করিবে । তাহাতে পাঠ আরোপণ 
করিয়া দেবীকে ধ্যান ও অদ্ধর।ত্র সময়ে পূজা করিবে এবং 
আসবাদি যুক্ত হইবে। অত্যান্ত ভক্তি সহকারে এক সহস্র 
জপ করিবে, তাহা হইলে দেবী সাক্ষাৎ হইবেন এবং সাধক ও 
সিদ্ধিলাত করিবে। 

“অথব! বনিতাং রমযাং গত্বা দেবেশি যন্ততঃ| 

পীত্বা তদধরং লম্যক্‌ কপুরেণ তু পূরয়েৎ ॥ 

তদৃযোনৌ কুদ্কুমখ্চেৰ ততকর্ণে ক্ষৌদ্রমেব চ। 

ততে। ভুক্ত। তু তাং কাস্তাং তনান্ত্ং পরমেস্বরি ॥ 

তৎ কুস্তুমঞ্চ তৎক্ষোদ্রমে কীকৃত্য প্রযন্ততঃ। 

তদেব তিলকং ক্ৃত্বা নিশীথে গতসাধবস£ ॥ 

সহত্ন্ত জপেং মন্ত্রী ততঃ সাক্ষাৎ ভবেতদা।” 

অথবা সাধক রমা! বনিতাতে বত হইয়া তাহার অধর 
পান করিয়া পরে কপু্ব পুরণ করিবে। যোনিতে কুস্কুম ও 
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তন্ত্র 


কর্ণে ক্ষৌদ্র প্রদান করিবে। পরে যত সহকারে সেট কুস্ু- 
মাদি একীকৃত করিয়া তাহার দ্বার তিলক করিবে। তিলক 
করিয়া! নিশীথ রাত্রে নির্ভয় হইয়! সহত্র বার মন্ত্র জপ করিবে, 
তাহা হইলে দেবী সাক্ষাৎ হইবেন। 

*অথবাপি শরীরোথরুধিরেণ বরাননে | 

যন্ত্র নির্্ায় যত্বেন তত্র দেবীং সমর্চয়েৎ॥ 

মগ্কমাংসোপচারৈশ্চ অকর্পুশ্পৈ বরাননে। 

সহত্রজপমাত্রেণ সিদ্ধ! ভবতি নান্তথ| ॥” 

অগব! সাধক শরীর হইতে উখিত রুধির দ্বারা যঙ্্ 
নির্মীণ করিয়া! মছ৯'ও মাংদ উপচার 'এবং অর্ক পুষ্প দ্বার] দেবী 
পুজা করিবে, তাহার পর অনন্তচিত্ত হইয়া সহশ্র জপ করিবে, 
তাহা হইলে সাধক দিদ্ধ হইবে । 

অথবা পরমেশানি গঙ্গাতীরে বসেৎ সুধী । 

উপবাসদয়ং কৃত্বা কুর্ধ্যাৎ ্ানমতক্রিতঃ ॥ 

ততো দেবীং সমভ্যর্চ ধৃপদীপৈ মনোরটৈঃ । 

হধিষ্য।বৈশ্চ নৈনোই্ৈঃ স্বয়ং ভূগ্ধীত বাগ্যতঃ ॥ 

ভক্ষণ! পীন্ধা স্্রিয়া মাঞ্ধং নিশীথে গতসাধবসঃ | 

জপেৎ সহত্রং দেবেশি ততঃ সিদ্ধিব্বরাননে ॥৮” 

অথবা সাধক গঙ্গাতীরে বাস করিয়া ছুইটী উপপান 
করিবে, পরে অতন্দ্রিত ভাবে মান করিবে, ধূপ দীপ ও 
হুবিষ্যা্ন নৈবেন্ দ্বারা পৃঙ্জা করিবে, এবং নিজেও হুবিষ্থান্ন 
ভোজন করিবে । 

ভোজন ও পান করিয়া স্ত্রীর সহিত নিশীথরাত্রে নিভয় 
হইয়া! সহম্র জপ করিবে । তাহাচ্ে সাধক সিদ্ধি হইবে। 

*অথবা বটমৃলস্থো! দিগুবাসামুক্তকেশবান্‌। 

লতাভিকোর্টিতোতূত্বা জপেন্মস্্রমনন্তধীঃ ॥ 

তত: সাক্ষাৎ ভবেদেবি নাত্র কার্ধ্য] বিচারণ1।” 

পুর্বোক্ত উপায়ে যদি সিদ্ধিলাভ ন! হয়, তাহা ছলে 
সাধক নগ্ন ও আমুক্ত কেশ হইয়া বটবৃক্ষমূলে লতা দ্বার! 
বেষ্টিত হইয়! অনন্যচিত্তে মন্ত্রজপ করিবে। তাহা হইলে 
নিশ্চয় দেবীর সাক্ষাৎ লাভ হইৰে। 

“এতেনাপি প্রয়োগেন যদি সাক্ষাননজায়তে । 

ভতে। দেবি! গ্রবক্ষ্যামি উপায়ং পরমাছুতম্‌ ॥ 

একেনৈব গ্রাস্কোগেণ যদ্দি সাক্ষাগ্রজায়তে । 

দ্বিতীয়ং বাপি কুবর্বাত তৃতীয় বাথব৷ প্রিয়ে ॥ 

ভৃতীয়েন নচেৎ সিদ্ধি স্তত্রোপায়ং বমি তে। 

বনে শুক্কে তথা রক্কে পীতে ঝা*নীলবানসি ॥ 

পুন্তলী' রচয়েদেব্যাঃ সর্বাবয়বস্থন্দরীম্‌। 

পৃজয়েৎ ক্রোধরূপেণ রক্তবস্ত্ মনোহরৈঃ) 


তন্ত্র 


তত্র দেবীং জপেৎ যন্ত্রে সমভার্চ্য সহশ্রকম্। 

রক্তচন্দনবীজেন তত্র কলিতমালয়! ॥ 

তত্ত£ শাললীকাষ্ঠেন নিশ্বকাষ্ঠেন ব' প্রিয়ে। 

বন্ধিং প্রজাল্য যেন ত্র বন্িং প্রপৃজয়েৎ ॥ 

ততঃ পুত্তলিক! ভালে লিখেৎ মন্ত্রং বরাননে। 

মিন্দূরপুত্তলীং দেবি ততো বন তু তাপয়েৎ ॥ 

তাড়য়েৎ মূলমন্ত্রেণ মূলমন্ত্রেণ রক্ষয়েৎ। 

ক্ষালয়েত শুদ্ধহৃদ্ধেন অথবা দধিবারিণ। ॥ 

ততো! হুংকারং প্রজ্পেৎ সহম্রং পরমেশ্বরি । 

ততঃ সাক্ষাৎ ভবেদ্দেবি নাত্র কার্মযা1ণবিচারণ! ॥৮ 

পৃর্দ্বে যে সকল উপাশ্ন কথিত হইয়াছে, তাহাতে দেবীর 
সাক্ষাৎ না হইলে সাধকদিগের হিত্রের নিমিত্ত পরমাদুত ! 
উপায় বণিত হইতেছে। যদি একটা প্রয়োগ দ্বারা সিদ্ধি না 
হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপায় দানিতে হইবে। 

গ্রথমে শুরু, রক্ত, নীল ও পীত বন্ধে মকল অবয়বসম্পন্ন! 
একটা পুন্থপিকা রচনা করিবে । মনোহর রক্ত বন্ধ্ধীরা : 
(ক্রোধরূপে এ মুঙ্তিকে পূজা করিতে হইবে। তাহার পর 
নঙ্থে রক্কচন্দনলিখিত নীজমন্ব দ্বাৰা অভ্যচ্চন। করিয়া সহজ 
জপ করিতে ভ্হবে। তাহার পর শাম্মলীকাষ্ঠ বা নিশ্বকার্ঠ 
দ্বাবা বহ্ছি প্রজপিত কৰিবে এবং পুজা করিতে হইবে। 
অনস্তর পুক্তলিকার কালে মন্্ পিখিবে এবং সিন্দুর পুত্তলী 
বহ্িতে তাপিত করিবে। মূলমন্ত্র দ্বার তাড়ন ও রক্ষা 
করিবে। পরে ছুগ্ধ অথব! দধি বা বারি দ্বারা ক্ষালিত 
করিবে । পরে সহস্র হুঙ্গ'র মন্ত্র জপ করিবে। তাহ! হইলে 
শিশ্চরই দেবী সাক্ষাতৎ'হইবেন, তাহাতে আর সনেহ নাই। 

“অথবা! তাড়য়েৎ দেবি! নারসিংছেন পার্কতিঃ। 

হবিষ্যশী দিব! ভূত্বা ব্রহ্মচারিসমোনরঃ ॥ 

রাত্রৌ তান্লপুরান্তে৷ লত/ম গুলমধ্যগঃ 

নারমিংহেন দেবেশি পুটিতন্ত মন্থুং জপেৎ॥ 

ততো লক্ষজপেনৈৰ সাক্ষাৎ ভবতি নান্তথা। 

অবশ্যং জায়তে সাক্ষাৎ মমৈব বচনং যথা ॥৮ 

অথবা নারসিংহ নগ্ববার! দেবীকে তাড়িত করিবে। 
দিবাতে হবিষ্য(শী হইয়া ব্রক্ষচারীর সমান হইবে। রাত্রিতে 
তাস্বল চর্বণ করিয়া লতামণগ্ুল মধাবর্তী হইয়া নারসিংহমন্ত্ 
পুটিত করিয়া জগ করিবে, এইরূপ লক্ষজপ করিলে দেবী 
মাক্ষাৎ হইয়া! থাকেন । ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। 

“অথবাপি বরারোদ্ধে নৌকালৌহেন পার্বতি। , 

শুলং নিশ্ায় যত্বেন পটে দেবীন্ত কল্পয়েৎ ॥ 

তাং পুজয়েৎ প্রযত্ধেন রক্তচন্মনপুষ্পটকঃ। 


্‌ ৫৩৭ 1 


তন্ত্র 


পুজযিত্বা প্রযন্ধেন তন্তাঙ্গে পাঠদেবতাং ॥ 
* আবাহ্‌ বিধিবস্তক্ক্যা জপেম্মন্ত্রমনন্তধীঃ | 
শৃলং সংপৃজয়েস্তত্বাতীক্ষং পরমছুর্লতম্‌॥ 
ও*মহাশুল নমন্তভ্যং সর্বটৈত্যান্তকারিণে। 
অন্্ত্বয়ং সমুগ্চার্ধ্য ততঃ শুলেন বক্ষসি ॥ 
উদ্ভমে নৈব সা কালী আয়াতি চ ন সংশয়ঃ 
অবশ্ঠং জায়তে সাক্ষাৎ মটমব বচনং যথা॥” 
পূর্বলিখিত উপায়ে যদি দেবী সাক্ষাৎ নাহ্‌ন, তাহা 
হইলে নৌকা'লৌহ দ্বারা শুল নির্মাণ করিবে এবং যত্রপূর্ববক 
দেবী কল্পিত করিবে। রক্তচন্দন ও রক্তপুষ্প দ্বারা! ভক্তি- 
সহকারে তাহাকে এবং পীঠ দেবতা সকলকেও পুজ। করিবে। 
পরে বিপিপুর্বক অনগ্তচিত্তে মন্ত্র ্পপ করিবে। অনন্তর শূল 
পুজা করিবে। ও মহাশূল” এই মন্ত্র দ্বারা প্রণাম কারবে, 
এই প্রকার প্রযে৷গে কাণী নিশ্চয় নাক্ষাৎ ইইবেন। 
“অথবা ক।লিকাবীজং শতং সংলিখ্য যন্রত। 
পৃব্বপত্রে কুগ্ছুমেন মন্বং স্বণশলাকরা ॥ 
বিলিখা কুবি দেবেশি তত্র কাস্তাং সমানয়েছ। 
তদ্গাত্রে পুজয়েদেবাঃ নানাভরণসংযুত।ম্‌ ॥ 
নিনাথে তু গপেন্ন্ত্রমে কাস্তে কান্তযা সহ। 
জপেনন্ত্র সহত্রন্ত ততঃ সাক্ষাৎ ভবেদ্ঞবম্‌ ॥ 
ইতি তে কথিতং দেখি গুখাদ্গুহতরং পরম্‌। 
অগ্রকান্তমিদং দেবি গোপয়েৎ মাতৃঙ্গারৎ ॥৮ 
পুব্বোপ।য়ে সাক্ষাৎ না হইলে কুস্কুম ও স্বর্ণশলাকাদবার। 
শত কালিকা বীঞ্গ লিখিবে। পিখিয়া তাহাতে কাস্। 
আনয়ন করিবে এবং তাহার গা দেবীকে পুজা করিবে। 
নিজ্জনে নিশীথরাত্রে কাস্তার সহিত অনন্চিন্ত হইয়া সহজ 
মন্ত্র অপ করিতে হইবে। তাহা হইণে নিশ্চয় দেবী সাক্ষাৎ 
হইবেন। ইহা৷ অতিশয় গুহাতম ও অগ্রকাশ্ত, মাতৃজারবৎ এই 
মন্ত্র গোপনীয় । 
“শ্মশ।নকালিকায়াস্ত কলায়ামুপবেশনম্‌। 
কলাস্থানে মহেশানি কুম[রীধাগ উচ্যতে ॥ 
অষ্টবর্ষাতু যা বাল! দ্বাদশ।ধো মহেষ্বরি। 
স্থাপয়েত, চতুঃপার্খে মি্তোজনভোজিতা॥ 
পৃজয়েৎ শরয়া ভক্ত! স্বয়ং ভূপ্জীত সাধকঃ। 
পায়য়েৎ আসবং যত্ধাৎ স্বয়ঞ্চাপি পিবেত্ততঃ ॥ 
সকারঞ্চ মকারঞ্চ লকারেণ সমন্বিতম্‌। 
জপেদষ্টোত্তরশতং তাসাং কর্ণে পৃথক্‌ পৃথক্‌ ॥ 
তমভ্য্চ গ্রযত্েন কত্বা বক্ষসি সাধকঃ। 
অঙ্গন্তাসযূতং দেবি জপেমন্্রমনন্তধীঃ ॥ 


তন 


এতশ্মিন্‌ সময়ে দেবী রতি মিচ্ছতি সা যদ1। 

ভদা তাং রমস্নেৎ মন্ত্রী গীড়া নজায়তে যথা 1 

শনৈরধরপানঞ্চ*শনৈর্বক্ষোজমর্দীনম্‌ | * 

শনৈগু দনিবেশঞ্চ শনৈরালিক্ষনং প্রিয়ে 

ষগ্তর জায়তে গীড়া তদ] পিদ্ধিবিনাঁশিনী। 

এবং 'গ্রয়োগেতু কালী সাক্ষাৎ ভবতি নান্যথ| 

ইতি তে কথিতং দেবি গুহাৎগুহাতরং পরং। 

ভক্তিহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিশ্বীনঞ্চ ঘন্কবেৎ | 

তদাঁসিজিবিলম্বেন নিক্ষলং নৈব জায়তে। 

অবিশ্বাসো নকর্তবাং আলল্যং নৈব পার্ণান্তি ॥ 

সর্দেষাং মন্্নর্ধযাণাং সারমূর্দাতা পার্বাতি | 

তগ্ধমধ্যে যখ! সর্পি কাষ্ঠ মধো গা নল2। 

তথা সমৃদ্ধতঃ সারো দেখি নাস্তার সংশয় | 

স্বয়ং সিদ্ধাহি তে মন্াঃ সর্দাতন্বেমু গোপিতা | 

ইতি 0» কথিত" দেবি গোপনীরং প্রযত্রতঃ |” 

এই তন্বশাস্থ মতিশয় গুহাহম, বিশেষ গুকপদেশ ভিন্ন 
উহার কোন প্রকার গ্রক্রিয়াই হইন্তে পারে না। এইজন্য 
ইহার শিস্তারিত বুত্তান্থ লেখ! দ্ুঃসাধা। 

এই বীরাচারপুজা "ও দিদ্ধি গ্রক্রিযা আরও কত আছে, 
তাহা সখা! হয় না, এবং এই প্রক্রিয়। করিলেও কাহার 
কাহার৪ সিদ্ধি খিলগ্কে হয়। কোন কোন লোকের 
হয়ত এই জন্বো সিদ্ধি ভসু না। ইহার কারণ কেহ ভক্তিহ্ীন, 
কেহ ক্রিয়াভীন, কেহ বিপিহীন, এই নিখিত্ব সিদ্ধির বিলম্ব 
হইয়া গাকে। সদ্গুরর উপদেশ অনুসারে বিধিপূর্বক 
অনুষ্ঠান করিতে পারিলেই আগত সিক্গি লাভ হয়। 

ইহার গুহাতম বৃন্তান্থ যে কি, তাহা সদ্গুক ভিন্ন অন্ত 
কেহ অবগত নহেন। এই জন্ত ইহা পাঠ করিপেই আপাততঃ 
মনে নানা গ্রকার ভাবের উদয় হয়, কিন্ত প্রকৃত তত্বার্থ 
নিরূপণ গুরুপদেশ ভিন্ন কিছুতেই সাধ্যতীত নহে। 

পঞ্চমকার। তন্ত্রের গ্রাধান অঙ্গ । 

“মকার পঞ্চকং দেবি দেনানামপি ভুর্লভং। 

মদো মাংসৈস্তথা মত্স্তৈ মুদ্রাভিমৈথুনৈরপি ॥ 

সত্রীভিঃ সার্ধং মহাসাধু রর্চয়েৎ জগদস্বিক! । 

অন্থথা চ মহানিন্দা লীয়তে পণ্ডিতৈঃ জুরৈঃ ॥ 

কায়েন মনল বাচ] তন্মান্তত্ত! পরোভবেৎ। 

কালিক1 তারিণী দীক্ষাং গৃহীত্ব। মগ্যসেবনম্‌ ॥ 

ন করোতি নরোষস্ত্রস কলৌ পতিতো ভবেং 

বৈদিকে তান্ত্রিক চৈব জপছোমবহিষ্কিতঃ 

অব্রাঙ্গণ সএবোক্জ: সএব হন্তিমুর্খকঃ | 


৫৩১ 


ৰ 


| 
ৃ 





| 


তন্ত্র 


পৃনীমূত্রমমং তন্ত তর্পণং যৎ পিতৃঘপি। 
্ালীতারামন্তুপ্রাপ্য বীত্বাচারং করোতি ন॥. 
পৃদ্রত্বং তচ্ছরীরেণ গ্রাপ্ুয়াৎ সন চান্যথা। 
ঘা স্থুরা সর্বকার্যোঘু কথিত ভূবি মুক্তিদ। ॥ 
তন্ত৷ মাম ভবেদ্েবি তীর্ঘপানং স্বছুল্লভম্‌। 
শুদ্রাণাং ভক্ষযোগ্যানাং ঘন্মাংসং দেবনির্টিতম্‌ ॥ 
বেদমন্ত্রেণ বিধিবৎ প্রোক্তা সা শুদ্ধিরুত্তমা। 
ভোক্ষা যোগাশ্চ কথিত ঘে যে মতন্যা বরানমে 
তে বহস্তে ময়! প্রোক্তা মীনাঃ সিদ্ধিগ্াদায়কাঃ। 
পৃথুকা তগুলী ত্রষ্টী গোবৃমচণকাদিয়ঃ ॥ 
তশ্ত নাম ভবেদেবি মুদ্রা মুক্তি গ্রদায়িনী। 
ভগলিঙ্গস্ত যোগেন মৈথুন যন্তবেৎ প্রিয়ে ॥ 
তশ্যনাম ভবেদ্দেবি পঞ্চম পরিকীর্তিতং । 
প্রথমন্থ ভবেৎ মদাং মাংসঞ্ধেব দ্বিতীয়কম্‌॥ 
মতস্তটঞব তৃতীয়ং স্তাৎ মুদ্রাঞ্চেব চতুর্থিকা । 
পঞ্চমং পঞ্চমং বিদ্যাৎ পঞচৈতে নামতঃ স্মৃতাঃ 1৮ 
পঞ্চমকার তন্ত্রের প্রাণ শ্বরূপ পঞ্চমকার ব্যতীত তাস্ি- 
কের কোন কার্ম্যেই অধিকার নাই । পঞ্চমকার দেবতা 
দিগেরও ছুর্লভ, মদ্ণা, মাংস, মস্ত, মুদ্রা ও মৈথুন এই পঞ্চ- 
মকার ছারা জগদদ্িকাঁকে পূজা করিতে হয়। ইহা না 
করিলে কোন কার্ধই সিদ্ধ হয় ন্ধ এবং তন্ননিৎ পণ্ডিতেরা 
নিন্দা করিয়া থাকেন। কালী বা তারামন্ত্র গ্রহণ কৰিয়! 
যে মদ্য সেবন না করে, সেই ব্যক্তি কলিতে পতিত হয়, 
তান্ত্রিক জপ ছোম প্রভৃতি কার্ষোে অনধিকারী হয় এবং সেই 
বাক্তি অব্রাহ্মণ ও হস্তিমূর্খ বলিয়া অভিহিত হয়। সেই 
ব্যক্তির পিহ্দিগের তর্পণ কুকুরের মৃত্রতুলা | * যে বাক্তি 
কালী ও তারামন্ত্র প্রাপ্ধ হইয়া বীরাচার করে না, 
তাহারা শূড্রত্ব 'গ্রাপ্ত হয়। সকল কার্ষো উক্ত এবং পৃথিবীতে 
একমাত্র মুক্তিদায়িনীই সুরা, এই সুরার নামই তীর্থ ও পান। 
বৈদিক প্রভৃতি গ্রন্থে যে সকল মাংস ভক্ষ্য বলিয়! 
কথিত হইয়াছে, সে মাংসই বিশুদ্ধ মাংস। রহস্তে যে সকল 
মীন ভোক্ষাঘোগা কথিত হুইয়াছে, তাহারা সিদ্ধিগ্রদায়ক 
মতন্ত। পৃথুক, তওুল-ন্র্ট, গোধুম, চনকাদি ইহার নাম মুদ্রা, 
,এই মুদ্রা মুক্তি গ্রদার়িনী। ভগ লিঙ্গযোগে মৈথুন হয়। সেই 
মৈথুনই পঞ্চম । মকারের গ্রথম মদ্য, দ্বিতীয় মাংস, তৃতীয় 
মত্ত, চতুর্থ মুদ্রা, পঞ্চম মৈথুন, এই ৫ ভ্রব্যই পঞ্চমকার । 
পুচ মকারের অর্থ । রি 
“মায়ামলাদি শমনাৎ মোক্ষমার্গনিরূপণাঁৎ 
অষ্টছুঃখাদিবিরহাম্মতস্তেতি পরিকীর্তিতম্‌। 


টি 


তন্ত্র 


মাঙ্গল্যজননাঙ্গেবি সখিদানলাদানত্তঃ | 

সধ্বদেবপ্রিয়ত্বাচ্চ মাংস ইত্যভিধীয়তে। 

পঞ্চমং দেবি সর্বেষু মম প্রাপপ্রিকং ভবেৎ। 

পঞ্চমেন বিন! দেবি চণ্ডীমন্ত্রং কখং জপে্। 

যদি পঞ্চমকারেষু ত্রাস্তিঞে কুরুতে পরিয়ে । 

তশ্ত সিদ্ধিঃ কথং দেবি চণ্ডীমন্ত্র কখং জপেৎ। 

আনন্দং পরমং ব্রদ্ম মকারান্তস্ত হুচকাঃ1” 

যাহা হইতে মায়! মলাদি প্রশমন, মোক্ষমার্গের নিরূপণ 
'€ অষ্ট গ্রকার ছুংখের অভাব হয়, তাহার লাম মত্ত্ত । মাঙ্গলা- 
জনন, সপ্থিদ্দিগের আনন্দদান হেতু গুবং সকল দেবতার 
প্রিয় এই জন্ত ইহার নম মাংস। 
আমার গ্রাণতুলা প্রিয়। পঞ্চমকার বাতীত চণ্জামন্ত্র জপ 
কেমন করিয়া হইতে পারে। এই জন্য তাহার মিদ্ধিও মস- 
স্তব। আনন্দই পরম ব্রক্ষ পঞ্চমকার তাহার সচক। 

“সুমনঃ সেবিতত্বাচ্চ রাজ ন্বা সব্ধবদা প্রিয়ে। 

আনন্দজননাদ্দেখি ন্ুরেতি গ্রতিকীস্থিতা ॥ 

মুধং কুন্বতি দেবানাং মনাংলি দ্রাবন্স্তি চ। 

তন্মানুদ্র। ইতি খ্যাতা দর্শিতা ব্যাকুলেশ্বরী ॥৮ 


গঞ্চমকার সকল কার্যে, 


৫৩২ ] 


উন্তউম লোক মকল ইহা সেবন করে এবং রাপ্জত্ব ও; 


আনন্দ-জনন ফেু, এই জন ইহার নাম সুরা) 


হানে ! 


দেবতাদিগের আনন্দ ৭9 মন দ্রবীভূত হয় এবং উহা! দিত. 


হইলে পরমেশ্বরী ব্যাকুলা হন, এই জন্ত ইহার নাম সুর! 


পঞ্চমকারের ফল নির্বাণ তন্বে একাদশ পটলে এইক্রপ : 


লিখিত আছে-- 
*মইৈশ্বর্ধ্যং পরং সোক্ষং মগ্কপানেন শৈলজে। 
মাংসশক্ষণমাত্রেণ লাক্ষান্গারায়ণো ভবেৎ॥ 
মত্গতক্ষণমাত্রেণ কালা প্রতাক্ষতামিয়াৎ। 
মুদ্রাসেবনমাত্রেন ভূপুরো বিষুুরূপধূক্‌ ॥ 
মৈথুনেন মহাযোগী মম তুল্যো নসংশয়ঃ 1” 
মদ্যপান করিলে আষ্টেশ্ব্য ও পরমোক্ষ এবং মাঁস্ত ভক্ষণ 
মাত্রেই সাক্ষাৎ নারারণত্ব লাভ হয়। 


কালী দর্শন হয়। মুদ্রা সেবন মাত্রই বিষুণরূপ প্রাপ্তি হয়। 


মৈথুন দ্বারা আদার (শিব ) তুল্য হয়। ইহাতে সংশয় নাই। 
গঞ্চমকার দানফল।-_ 
পদ্রব্যং মধুঃ তথা মওভ্তং মাংসং মুদ্রা চ সৈথুনম্‌। 
মকারপঞ্চসংযুক্তং পুজয়েৎ ভৈরবেস্বরম্‌ ॥ 
কন্ঠাকোটিপ্রদানন্ত ঘ্ুমভারশতানি চ। ' ২ 
ফলমাপ্সোতি দেবেশি কৌলিকে বিল্দুদানতঃ ॥ 
পৃথিবীহেমসংপূর্ণা দত্বা যৎফলমাপ্ু,মা। 


মত্ত ভক্ষণ সময়ই ; 


ৃ 


ূ 
ূ 
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র 


তক্ত্র 


তৎপুণাং কৌলিকে দত্ধা ভূতীয়ং প্রথমাধুতম্‌ ॥ 

দ্বিতীয়ং গ্রথমাঘুক্তং যো দদ্ভাৎ কুলযোগিনে । 

তৃপ্যন্তি মাতরঃ সর্বাঃ যোগিন্তে! ভৈরবাদয়ঃ ॥ 

অখমেধাদিকং পুণ্যমনদানান্মহ্রীপা্‌। 

তৎফলং লভতে দেবি কৌপিকে দতমুদ্রয়। ॥ 

গবাং কোটি প্রদানেন যৎপুণ্যং লভতে নরঃ | 

তৎপুথ্যং লভতে দেবি পঞ্চমন্ত গ্রদানতঃ ॥ 

পঞ্চমেন বিন! দ্রব্যং যঃ কুর্ধযাৎ সাধকাধমঃ। 

তৎসর্বং নিফলং দেবি দতাং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ 

চ।'গালী চম্দকাঁরী চ মাতঙগী মাংসকারিণী। 

মগ্তকর্রীচ রজকী ক্ষৌরকী ধনবল্লভ॥ 

আষ্টৈতীঃ কুলযোগিন্তঃ সর্ববসিদ্ধিগ্রাদ|য়কাঃ।” 

মধু, মৎস্ত, মাংস, মুদ্রা ও মৈথুন এই পঞ্চমকার দ্বারা 
ভৈরবেশ্বরকে পৃজা করিবে । কোটি কন্তা গ্রদান করিলে 
এবং ভূমি ও এক ভার সুবর্ণ দান করিলে বে ফল হয়, 
কৌলিক কার্ষ্যে ইহার বিন্দুমাত্র দান করিলেও সেই ফল ইয়। 
স্ুণর্ণ সংযুক্ত পৃথিবী দান করিণে যে ফল হয়, গ্রথমদুক্ত 
ভৃতায় দ্রব্য অথব! প্রথমমুক্ত দ্িতীর দ্রবা দান করিলেও 
সেই ফল হয়। মাতৃ সকল, ফোগিনী সকল ও ভৈরবার্দ 
ইহাতে তৃপ্ত হন। কোটি গোদান করিলে যে পুণ্য হয়, 
পঞ্চমকার প্রদান করিলে মন্তুম্ম সেই পুণা লাভ করে। থে 
সাধকাধম পঞ্চমকার ভিন্ন দ্রবা কল্পিত করে, তাহাব 
সকলই গিদ্বল, ই5] অতিশয় সত্য । 

চাগুলী, চম্মক।দী, মাতঙ্গী, মত্শ্যকারিণী, মছ্কর্ণী, 
রঞ্জকী, দ্ষেেরকী, পনবল্লভ। এই ৮্টা স্ত্রী কুপফোগিনী, ইহারাই 
সকল সিদিপ্রদাখিনা। 

পঞ্চমকারের বিধয় বণিত হইল, কিন্তু পঞ্চমকার শোধন 
করিতে হয়। 

“সংশোধনমনাচর্ধ্য জীধু মদোষু সাধকঃ। 

আচর্যযঃ সিঞ্িহানিঃ স্তাৎ জুদ্ধ। এবতি জুন্দরী ॥৮ 

ষে সাধক পঞ্চমকার শোধন ন। করিয়া মদ্যাদি বানচার 
করে, তাহার কাধ্যহানি হয়, তৎগ্রতি দেবী জুদ্ধা হন 
ও সেই ব্যক্তি কথনই সিদ্ধি গা করিতে পারে না। 

পঞ্চতত্ব ।--তাগ্রিক গ্রত্যক কার্য যেমন পঞ্চমকার 
সাধ্য, সেইর্ধপ সকল কার্যোই পঞ্চতন্বের আবশ্তক। 

পুজয়েৎ বন্যত্বেন পঞ্চতত্বেন কৌলিকঃ। 

এবং কৃত্বা লভেৎ সিদ্ধিং নান্তস্ত দৃষ্টিগোচরে ॥ 

শৈবে শাক্ষে গাণপত্যে সৌরে চান্ট্রে হুলোচনে। 

তবজানমিদং প্রোক্তং বৈষ্ণবে শৃণু যন্ততঃ ॥ 


ত্র 
গুরুতত্বং মন্্রতত্বং মনত্ত্বং সুরেস্বরি | 

দেবতত্বং ধ্যানতত্বং পঞ্চতস্বং বরাননে ॥” ও 

€কৌলিক অতিশয় ঘত্ব সহকারে পঞতত্ব দ্বায়া পুজা 
ক্ষরিষে। এই গ্রকার করিলেই সিদ্ধি লাভ হয়। শৈব, 
শান্ত, গাণপতা, বৈষণষ এই মকল সম্প্রদায়েন' পক্ষে এই 
পঞ্চতত্ব জানিতে হইবে । গুরুতত্ব, মন্ত্র ননন্তত্, দেব- 
তত্ব ও ধ্যানতত্ব এই পঞ্চতত্ব। 

মাংসাদি শোধন ।--. 

"্ক্ষ্েহং পরমেশানি মাংসাদেঃ শোধনং প্রিষ্নে। 

পূর্ববৎ মগ্ডলং কৃত্ব! পুজয়ে মগ্ডলোপরি ॥ 

আধারশক্তিং কৃর্ম্মঞ্চ অনস্তঃ পৃথিবীং তথা। 

তন্মধ্যে স্থাপয়েৎ মাংসং মৎন্তং মুক্রাঞ্চ পার্বতি॥ 

হু' বীজেন সংমন্্র ফটুকারৈঃ প্রোক্ষণঞ্চরেৎ। 

বাঝণেন চ ধেম্থাদিং দশয়েৎ সাধকোতমঃ ॥ 

ততো মায়াং বধূঞেব শ্রীবী্গং ক্রমশো! জপেৎ। 

শুদ্ধিমন্ত্রং পঠেন্তক্ত্যা মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্। 

পবিজ্রং কুক দেখেশি মাংসং মতন্তং কুলেম্বরি। 

ুদ্রাং শস্তোত্তবাং দিব্যাং পুজার্থং কুললাগ্সিকে ॥ 

ততো হু'ফট্‌ বারুণঞ্চ তন্তোপরি জপেত পরিয়ে । 

মূলমন্্রঞ্চ তন্মধ্যে দশধা! জপনঞ্চরেখ ॥” 

মাংসাদির শোধন, করিতে হইলে পূর্বের ভ্ভাগ মণ্ডল | 
করিয়া! মণ্লোপরি আধারশক্তি, কৃর্ণ, অনন্ত ও পৃথিবীপুঁজ। 
করিবে এবং সেই মণ্ডলের মধ্যে মত্ম্ত, মাংস ও সুদ্র। স্থাণন 
করিবে । পরে হু” এই বীজ মন্ত্র সংমস্ত্রিত করিয়া ফট এই 
মন্ত্র স্বার৷ ্রোক্ষণ করিবে এবং ধেম্বাদি মুদ্রা প্রদর্শন করা- 
ইবে। তাহার পর মায়াবীজ, বধূবীজ ও শ্রীবীর্জ ক্রমশঃ 
অপ করিবে। পরে শুলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ববক ভক্তিপূর্ববক 
পবিত্রং কুরু দেবেশি* এই শুদ্ধিমন্ত্র পাঠ করিবে এবং | 
হ' ফটু এই মন্ত্রতাহার উপর ও মূল মন্ত্র তাহার মধ্যে জপ | 
করিবে। এই প্রকারে মংস্ত, মুদ্রা ও মাংস শোধিত হুয়। ৃ 

মদ্যদি শোধন। ! 

আপনার বামদিকে ষটুকোণাস্তর্গত ত্রিকোণবিন্দু লিখিয়! 
বৃত্তচতুরশ্র বিধানপুর্বক সামান্তর্ধ্যোদক দ্বার। অভ্যুঙ্ষিত 
করিয়া তাহ।তে "আধারশক্কিভ্যো নমঃ” এই মন্ত্র দ্বারা পুজা 
কনিতে হইবে। 

“নমঃ এই অন্তর দ্বারা আধারপান্র প্রক্মালিত করিয়া | 
মগ্ডলোপরি সংস্থপনপু্ধ্বক “মং. বহ্মগুলায় দশকলাত্মনে 
নমঃ এই মধ কারা: পুজা করিয়া “ফট” এই: মন্ত্র দ্বারা 
কলস প্রক্ষালিত করিবে। ঝক্তবন্ত্র ও মাল্যাদিতৃষিত 
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তন্ত্র 


করিয়া আধানোপন্সি দেখী এই বিবেচনা! করিয়া! সংস্থাপিত 
করিবে। তাহান্'পর “মং বহিমণ্ডলায়। দশক্ষলাত্মনৈ নমঃ” 
এই মন্ত্র বারা আধা পুঁজ! বরিল্লা “জং অধর্মগুলাক্গ দশ- 
ফলাঝনে নম: এই মঞ্ত্রে কলস, “উং সোমনঞ্জলায়কোড়শ- 
কলাঝ্মনে নমঃ” এই মন্ত্রে পূজা! করিবে। তাহার পর ফ্টমএই 
মন্ত্রে দর্ড দ্বারা সন্ভাড়িত করিণা "হ'ং” এই মন্ত্রে জবপ্ততিত 
করিবে। পরে মৃলমন্ত্রে বীক্ষপ করিবে। তাহার পর অভ্যাক্ষণ 
করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা তিনবার গন্ধগ্রহণ করিবে।' *ও৮ এই 
মন্ত্রে কুস্তে পুষ্প গ্রদান করিবে । “হেপীঃ” এই মন্ত্রে ত্রিকোণ 
অঙ্কিত করিবে.। হে্সীঃ হেসীঃ নমঃ” এই মন্ত্রে পূজা করিয়া 
দ্রঃ ক্রীং পরমস্বামিনি পরমাকাশশৃন্তবাছিলি চন্জন্যযাঘি- 
ভক্ষিশি পান্রং বিশ বিশ স্বাহা” এই মগ্রে ঘট' ধরিয়! দশবার 
জপ করিবে। প্ীং ভীং ক্রীং আননেশ্বরায় বিশ্লহে সুধা 
দেব্যৈ ধীমহে। তক্সোহ্্ধনারীশ্বরঃ গ্রচোদক়্াৎ* এই সন্ত 
পাত্রের উপরি জপ করিতে হইবে, ইহাতে শাপবিমোচন হয়। 
অন্তশাপবিমোচনমন্ত্র-» 

অন্তচ্চ শৃখু দেবেশি যথা পানাদিকর্াণি। 

দোষে! ন জাতে দেবি তান্‌ বৈ মন্ত্রান্‌ শৃণুষষ মে ॥- 

একমেৰ পরং রঙ্গ স্থুপহুক্মময়ং ঞ্ুবম্‌। 

কচোত্তবাং ব্র্গহৃত্যণাং তেন তে নাশয়াম্যহম্‌॥ 

সুর্যযমণ্ডলমংতৃতে বরুণালয়দস্তবে। 

অমাবীজময়ে দেবি শ্ুক্রশাপাদধিমুচ্যতাম্‌ | 

এই পূর্বোক্ত তিনটা মন্ত্র দ্বারা স্বরাকে অভিমন্ত্রিত করিয়া 
কালিকাকে গ্রাদান করিবে। তাহার পর নিজে ভোজন ফরিবে। 
এই মঞ্জর দেবীর ঘট ধরিয়! তিনবার জপ করিতে হইবে । 
"৩" বা বী' বৃ বৈ বৌ বঃ বরক্ষপাপ-বিমোচিতাগগৈ সুধাদেব্যৈ 
নমঃ” এই মন্ত্র তিনঘার পড়িলে ব্রঙ্গষশাপ বিমোচিত হয়। 

ুক্রশাপ বিমোচন-_- 

পশুশী শী শু শৈশৌশঃ শুক্রে শাপাদ্ধিমোচিতায়ৈ 
স্ুধাদেটবা নমঃ” এই মন্ত্র দশবার জপ করিতে হইবে, এই 
রূপে শুক্রের শাপ বিমোচিত হয়। 

কষ্চশাপ-বিমোচন-- 

"রী হী শ্রা আাজী জু কো জো ক্রুঃ কৃষ্ণশাপং 
বিমোঁচয় অমৃতং শ্রাবন শ্রাবয় স্বাহা,* এই মন্ত্র দশবার জপ 
করিলে কৃষ্ণশাপ বিমোচটিত হয়। 

দ্রবাপুদ্ধি- 

"ওঁ হসঃ শুচিসহসুরস্তরীক্ষং* লক্ধোতা বেদিসদতিথি- 
দু'রোনসৎ । নৃলগ্বরদদূতসত্যোমসদজা গোঁজ। খতজা অদ্রিজা 
খতং বৃহধ।” এই সস্্র ভ্রব্যের উপর তিনবার পড়িতে 


তন্ত্র 


হইবে । তাহার পর দ্রবা মধ্যে আনদদতৈরব ও আনন্- 
তৈরবীকে এই মন্ত্র দ্বারা ধান করিতে হইবে। 

পুর্বে পঞ্চমকারের বিষয় বর্ণিত হইল, অনেকের মনে 
ধারণ! হুইতে পায়ে যে পঞ্চমকার সেবন পুথাপ্রদ, কিন্তু 
শোধন ও সাধন ভিন মগ্তপান নিষেধ । এইজন্ট কুলার্ণবতস্ত্ে 
পঞ্চমকারের বিষয় নিয়লিখিতরূপ বর্ণিত হইয়াছে। 

প্বছবঃ কৌলিকং ধর্শং মিথ্যাজ্ঞানবিড়ম্বকাঃ। 

বুদ্ধ কল্পয়স্তীথং পারম্পর্ধ্যবিমোহিতাঃ ॥ 

মদ্তপানেন মগ্ুজ। যদি সিদ্ধিং লভেত বৈ। 

মন্ভপানরভাঃ সর্বে সিদ্ধিং গচ্ছন্ত পা্রাঃ ॥ 

মাংসভক্ষণমাত্রেগ যদি পুণ্যাগতির্ভবেৎ। 

লোকে মাংসাশিনঃ সর্ধে পুণাভাজে। ভবস্তি হি॥ 

স্ত্রীংভোগেন দেবেশি যদি মোক্ষং ভবস্তি বৈ। 

সর্বেধপি জন্তবে! লোকে মুক্কাঃ স্থাঃ স্ত্রীনিষেবনাৎ ॥ 

বৃথাপানন্ত দেবেশি সথুরাপানং তহ্‌চ্যতে | 

যন্মহাপাতকং দেবি বেদাদিষু নির্ূপিতম্‌ ॥ 

অনাস্বেরমনালোচা মন্পৃশ্ঞ্ীপ্যপেয়কং। 

মগ্তং মাংসং পশুনাস্ত কৌলিকানাং মহাফলম্‌ ॥ 

অমেদ্যানি দ্বিজাতীনাং মস্তাস্ভেকাদশৈব তু। 

দ্বাদশাখ্যং মহাম্যং সর্ধেষামধমং স্থৃতম্‌ ॥ 

স্বর! বৈ মলমন্নানং গাপাস্ম! মলমুচযতে । 

হশ্মাৎ ব্রাহ্মণ রাজগ্ঠো বৈশ্বীশ্চ ন স্ুরাং পিবেৎ॥ 

সথরাদর্শনমাত্রেণ কুর্ধযাৎ সুর্য্যাবলোকনম্। 

তৎসমান্রাণমাত্রেণ প্রাণায়ামত্রয়ং চরেৎ ॥ 

আজান্ুভ্যাং ভবেৎ মগ্ন! জলে চোপবসেদহঃ। 

উদ্ধং নাভেন্তরিরাত্রস্ত মদ্বস্ত ম্পর্শনে বিধিঃ 1 

স্থুরাপানেহজ্ঞানক্কতে জলম্তীং ত।ং বিনিক্ষিপেৎ। 

মুখে তয়] বিনিক্ষিপ্তে ততঃ শুদ্ধিমবাপ্ন,য়াৎ॥ 

মত্স্তমাংসাদিদোন্ত প্রায়শ্চিত্তবিধিঃ স্ৃতঃ। 

অবিধানেন যোহন্ঠাৎ আলম্মার্থং গ্রাণিনঃ পরিয়ে ॥ 

নিবমেন্পরকে ঘোরে দিনানি পণুরোমভিঃ। 

স্িতানি দুরাচারস্তি্যগৃষোনিষু জায়তে ॥ 

অনুমস্তা বিশ্বসিতা নিহস্ত। ক্রয়বিক্রয়ী। 

সংস্কর্ত। চোগহর্ত। চ খাদ্দিতাষ্টো চ খাতকাঃ & 

ধনেন চ ক্রেতা হস্তি খাদিতা চোপভোগতঃ। 

থাতকোথাতবন্ধাভ্যামিত্যেষ খ্রিবিধোবধঃ ॥ 

মাংসসনর্শনং কৃত্বা ূর্ধ্যদর্শনমাচরেৎ। 

তম্মাদবিধিন! মাংসং মগ্যঞ্চ নাচরেৎ কচিৎ ॥ 

বিধিবৎ সেব্যতে দেবি পরমার্থং প্রশ্ীদতি।”(কুলার্দবতন্) 
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ত্শ্ 


অনেক লোক মিথ্যান্ঞ।ন দ্বারা বিড়ন্বিত হইয়া মগ্তাদিপান 
করিলে পুণ্য হয়, এই প্রকার কল্পনা করিয়া থাকে। ইহ! 
তাহাদের ভ্রম মান। মস্তপান করিলেই-্যদি সিদ্ধি লাত্ত হইত, 
তাহা হইলে মস্তপপামর সকলেই সিদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারিত। 
মাংসভক্ষণ মাত্রেই যদি পুণ্য হয়, তাহা হইলে সকল মনুষ্যই 
পুণাশালী হইতে পারে। স্ত্রী সম্ভোগ করিলে বদি মোক্ষলাঁভ 
হয়, তাহা হইলে এই মোক্ষ সকলেরই অনায়াসলত্য, 
কিন্তু বৃথা যে মগ্তপান তাহাকে স্ুরাপান বলে। বেদাদিতে 
সুরাপানের যে সকল দোষ উল্লেধ আছে, সেই সকল গ্রকার 
মহাপাপ বৃথ! পান করিলে হইবে। এই ম্ুরা অন্পৃশ্ঠ, 
অনাস্ত্রের এবং অপেয়। কৌলিক কাধ্যেই কেবল ফলপগ্রদ । 

সকল প্রকার মদ্বাই দ্বিজাতিদিগের অপেয়। অল্নের 
মলই সুরা, সেই জন্ত ছ্িজাতিগণ ইহ! সেবন করিবে না। 
ধদি কোন ক্রমে সুর অবলোকন করেন, তাহ! হইলে তৃুর্যয 
দর্শন করিবে। দৈবাৎ যদি সুরা আত্রাণ করেন, তাহ! 
হইলে প্রাগায়ামত্রয় আচরণ করিতে হইবে। আজাঙ পর্যন্ত 
জলে মগ্র হইয়া একদিন উপবাঁগ করিলে সুরা আত্রণ 
অন্ত পাপ নাশ হয়। যদি দৈবাৎ স্পর্শ করা হয়, তাহা হইলে 
নাতি পর্যন্ত জলে তিনদিন উপবাদ করিয়া বাম করিলে 
সুরাম্পর্শজন্ত পাপ দূর হয়। অজ্ঞান কৃত নুরাপান করিলে 
অগ্নি প্রজণিত করিয়! শ্বয়ং তাহাতে নিক্ষিপ্ত হইবে, তাহ! 
হইলে অজ্ঞানকৃত সুরাপান জন্ত পাপ মুক্ত হয়। মধ্য ও 
মাংসাদি দোষের প্রায়শ্চিত্ত এইরূপ। অবিধানে নিজের 
গ্রীতির নিমিত্ত যাহার। মত্স্ত ও মাংসাদদিহনন করে, তাহার! 
হতপণ্ডতর রোম সংখ্যান্সারে ঘোর নরকে বাস করে এবং 
পরে তির্য্ক্‌ যোনি প্রাপ্ত হয়। এই পণুহত্যায় ঘাতক, 
অনুমস্তা, বিশ্বসিতা, নিহস্তা, ক্রয়ী, বিক্রয়ী, সংস্বর্তা। 
উপহর্তা ও খাদক এই ৮ জনই পাপভাগী হয়। এই জন্ত 
মাংদ অবলোকন করিলে সুর্ধ্য দর্শন করিতে হয়। কিন্তু 
বিধিবৎ অর্থাৎ সদ্গুরুর উপদেশ অনুসারে পঞ্চমকার 
সেবন করিলে পরমার্থ তত্ব লাভ হয়। গ্বন্টথ৷ সকলই 
নিক্ষল ও বিশেষ পাপজনক। এই জন্ত তান্ত্রিক কোন 
কাধ্য নিজের ইচ্ছান্থুসারে করিবে ন!। 

শুদ্ধ শক্তির ফল।-_. 

"সাধিত! চ জগন্ধাত্রী যদ্যদ্বদতি পার্বতি। 

তৎসর্বং সত্যতাং যাতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥* 

নারী শোধিতা হইলে জগগ্ধাত্রী তুল্য! হয় এবং সেই 
নারী যাহা বলে, তাহ! সকলই মত্য হুয়। ইহাতে অগুমাত্রও 
মংশয় নাই। ৮ 


তন 1৩৫) তশ্ 
শক্তিশোধন ।-- ধযট্‌" এই মগ্্রদ্বারা আননতৈরবকে তিলবার পুজা করিবে । 
স্ইদ্ানীং কথরিঘ্ামি নাবীণাঁং শোধনং পরিয়ে । পরে আনন্দতৈরবীকে ধ্যান করিতে হইবে ।. 


অগ্রে বা দক্ষিণে বাপি সংস্থাপ্য মগুলেপরি ॥ 

ভালে চ মণ্ডলং কুর্যযাৎ জৈপুরং সিন্টুরেণ চ। 

নয়নে কজ্জলং দদ্যাৎ মূলমন্ত্র জপেৎ সুধী: ॥ 

কআন্তৈশ্চ বিবিধৈ পরব ভাবয়েৎ শাক্তমন্ত্রতঃ | 

ভান্বলং বদনে দদ্যাদিষ্মূর্তিং বিভাব্য চ & 

ততঃ ফড়জমন্্ৈশ্চ ষড়ঙ্গন্ঠাসমাচরেৎ। 

মাতৃকার্ণং ততোন্তন্ত খষ্যাদিন্তসমাচরেৎ ॥ 

ঘুলেন ব্যাপক কৃত্ব! মুর্ি, মূলং পতং জপেত। 

হৃদয়ে কামবীজঞ্চ বধৃবীজঞ্চ সংজপেত॥ 

নাভৌ শ্রী গুহদেশে চ সর্ববীজঞ্চ পার্ধতি | 

মৌলৌ চ বাগ্ভবং কামং কুগুলীং কুলকুগুলীম্‌ ॥ 

শক্তিবীজং জপেন্্রী সর্ব সিদ্ধীশ্বরো৷ ভবেৎ। 

বামে মায়া শ্রাবয়েচ্চ কর্ণেচৈৰ মহেশ্বরী ॥ 

এবং ক্রমেণ দেবেশি নারী শুদ্ধিঃ প্রজায়তে।” 

নারী শুদ্ধি করিতে হুইলে, নারীকে আনয়ন করিয়! 
অগ্রে ব! দক্ষিণে মণ্ডলের উপরিদেশে স্থাপিত করিবে। 
কপালে দিনদর দ্বার! ত্রৈপুর মণ্ডল করিবে। নয়নে কজ্জল | 
প্রদান করিবে । পরে সাধক মুল মন্ত্র জপ করিবে। অন্ত 
বিবিধ দ্রব্য দ্বার! শান্ত মন্ত্রে তাহাকে সম্ভাঘণা করিবে । বদনে 
তাস্বুল প্রদান করিবে ও ইষ্ট মন্ত্র ভাবনা করিয়া যড়গ- 
অস্ত্র দ্বারা ফড়ঙ্গন্ঠাস করিতে হইবে । পরে মাত়ৃকান্থাস 
করিয়া খ্রধ্যাদিন্তাস করিবে। মূল ছারা ব্যাপক করিয়। 
মন্তকে শত মূল মন্ত্রজপ করিতে হইবে। ছদয়ে কামবীজ 
ও বধৃবীজ, নাভিতে শ্রীবীন্দ, গুহদেশে সর্বাবীজ, মৌলিতে 
কাঁমবীজ এবং কুগুলীতে কুলকুগুলী শক্তিবী জপ করিবে। 
বামে মায়! ও কর্ণে মহেশ্বরী শ্রবণ করাইবে, উক্তরূপ অনুষ্ঠান 
করিলে নারী শুদ্ধি হয়। 

*হুরধ্যকোটি গ্রতীকাশং চন্ত্রকোটিস্থশীতলম্‌। 

অষ্টাদশভুজং দেবং পঞ্চবজ,ং ভ্রিলৌচনম্‌ | 

অমৃতার্ণবমধ্যস্থং ব্রঙ্গপক্মো পরিস্থিতম্‌ 

বুষারূঢ়ং নীলকণং সর্বাভরণভূষিতম্‌। 

কপালখট্রাঙ্গধরং ঘণ্টাডমরুবাদিনম্‌ ॥ 

পাশাঙ্কশধরং দেবং গদামুষলধারণম্‌। 

খঙ্জাখেটকপট্রীশমুদগরং শৃলদগুধুক্‌। 

বিচিত্রং খেটকং মুণ্ডং বরদাভয়পাপণিনম্‌॥ 

লোহিতং দেবদেবেশং ভাঁবয়েৎ সাধকো ত্বমঃ 8 

এই মন্ত্রে ধ্যান করিয়া “্হপক্ষমলবরয়ুং আননতৈরবায় 


প্ভাবয়েচ্চ দুধাং দেবীং চক্্রকোট্যাধুত প্রভাং। 

হিমকুনদেন্দুধবলাং পঞ্চবক্ত।াং ত্িলোচলাম্‌ ॥ 

অষ্টাদশতুতৈমুক্তাং সর্ধানন্নকরোগ্ততাম্‌। 

গ্রহ্সন্তীং বিশালাক্ষীং দেবদেবস্ সশুখীম্‌ 

এইক্ধপে আনন্দভৈরবীর ধ্যান করিয়৷ “হুলক্ষ মলবরয়ীং 
ুধাদেবো বট” এই মন্ত্রে পৃজ| করিয়া জ্ব্য মধ্যে শক্তিচক্র 
লিখিবে এবং ক্রমানুসারে পহং লং ক্ষং* মধ্যে লিখিতে হইবে । 

এইরূপ করিঞ্ শিঘ ও শক্তির যোগ হয়, এই জন্য ভ্ব্য 
মধ্যে অমৃতত্ব চিন্তা করিয়া ধেশুমুদ্র! দ্বারা অমৃতী করিবে, 
প্ৰং” এই বরুণবীজ ও মূলমন্ত্র অষ্টবার জপ কতিয়া দেবতা! 
স্বরূপ সেই দ্রব্য চিন্তা করিবে। এইরপে দ্রবাশুদ্ধি হয়। 

“এতত্ব, কারণং দেবি স্কুরসঙ্ঘনিষেবিভম্‌ । 

অতএব তন্তানাম জ্বরেতি ভূবনত্রয়ে ॥ 

অন্তাঃ গন্ধ: কেশবস্ত তেন গন্ধেন কৌলিকঃ। 

পৃজয়েচ্চ পরাং দেবীং কালিকাং দক্ষিণাং শিবাম্‌ ॥৮ 

দেবসমূহ ইহা! সেবন করেন, এই জন্ত ভ্রিভুবনে ইহার 
নাম স্থুরা এবং এই ছুরার গন্ধই কেশব, সেই গন্ধ দার! 
কৌলিক পরা কালিকা দেবীকে পুজা করিবে। 

মাংসশোধন। গু গ্রতদ্বিষুঃ *স্তবতে বীর্ধঘোণ মৃগোন 
ভীমঃ কুচরোগ বিষ্ঠা যন্তোরুষু ত্রিযু বিক্রমে ধিয়স্তি ভুবনানি 
বিশ্বা। এই মন্ত্র বারা মাংস শোধিত হয়। 

অধ্তপুদ্ধি_-"ও' তদ্বিফে! পয়মং পদং সদ! পশ্যস্তি শৃরয়ঃ 
দিবীব চক্ষুরাততং। ও' তথ্দি প্রাসো বিপন্ত বোজাগৃবাং সঃ সমি- 
্ধতে বিষ্টোর্যৎ পরমং পদং” এই মন্ত্র হারা! মতন্শুদ্ধি করিবে। 

ুদ্রাণ্ুদ্ধি।_-*ও" বিষুগর্ষোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপি 
পিংসতু আপিঞ্চতু গ্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে। 

গর্ভং দেহি সিনীবালী গর্ভং দেহি সরন্বতী। 

গর্ভং তে অস্থিনৌ দেবা বাধত্তাং পুফরঅ্রজৌ। ॥% 

এই মন্ত্র সবার! মুদ্রা শুদ্ধি করিবে। পূর্বে যেসকল 
বিধান কথিত হুইল, তাহাতে পঞ্চমকার শোধিত হয়। 
কিন্তু পঞ্চমকার শোধিত করিতে হইলে সিদ্ধ গুরুর দরকার । 
দিদ্ধগুরু ভিন্ন ইহা! যে কোন নাধক ইচ্ছান্ধুমারে করিত্তে 


'পারিবেন না এবং যদি করেন, তাহ! হইলে তাহার ফল 


লাভ হুইবে ন|। 

চক্রান্ষ্ঠান। সিদ্ধতান্ত্রিকের! চক্রানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। 
ইহা। অতি গুহ্‌ ব্যাপার । নিশীথরাত্রে ইহার অনুষ্ঠান করিতে 
হ্য়। 


১০) 


বীরচক্র।--“বীরক্রং প্রবন্থযামি যেন সিদ্ধ্যন্তি সাধকাঃ 

জনয গৃজয়! দেব দেহসিছি$' গরজায়তে ॥ 

শক্তে ধোন সমগ্রাদি বগ্রশস্তং নিচেদয়েৎ,। 

ভূচগ্সাণাং থেচরাগাং ততন্মাংসঃ স্থসাধয় ॥ 

মুস্্া সর্বাণি ধান্ভানি যুক্তানি পরমেশ্বরি 

স্বেতগীতঞ্চ পুষ্পাণি রজাপি চ বিশেষতঃ ॥ 

আউবীরঞ্চ বড়,বীরং নববীরং তথ প্রিয় । 

কলপয়েৎ বীরপদ্থিশ্ যথালজজ।স্চ জুদরী ॥ 

বারেভ্যো দক্ষিণাং দগ্যাৎ আচার্য্যায় বিশেষতঃ । 

অসংখ্যপাভকঞৈব ত্র্গহত্যাদিপাতকম্‌ ॥ 

নাশক্কেখ তৎক্ষণাঙ্দেবি বীরচক্রগ্রভাবতঃ । 

দক্ষিণাবিধিহীনঞ্চ তচ্চক্রং নিক্ষলং ভবেৎ ॥"” 

বীরচক্রের বিষয় কখিত হইতেছে, যে বীরচন্পুজা- 
গাতাবে সাধক সকল অচিরে সিদ্ধ হয়। ইহাতে সমর্থ হইলে 
সমস্ত না [দয়া কেবল প্রশস্ত দ্রব্য নিবেদন করিবে। 

ভূঢর, ও থেচর প্রভৃতি মাংসই উত্তম দিদ্ধিগ্রদ। । 
লকগ, প্রকার ধাস্তই মুদ্রো, শ্বেত, পীত, ও রক্তপুষ্প, আনয়ন: 
ফরিযে। ফড়বীর, অষ্টধীর বা নববীর ইহার মধ্যে যাহ! ! 
লা হয়, তাহ করন! করিবে। এইরূপ করলা! করিলে ূ 
বীরচক্র হয়। ব্আচার্ধ্যকে দক্ষিণ! দিয়! পরে বীরকে দক্ষিণা: 
দিবে। অলংখ্য পাতৃক ও ত্রহ্গহত্যাদি পাতক ববীরচক্র: 
গ্রভাবানুসারে তৎক্ষণাৎ দূর হয়্। যদি বিধি ও দক্ষিণ! হীন 
চক্র হয়, তাহ। হইলে সে চক্র নিক্ষল। 

রাজচক্র ।--প্চতূরবর্ণাকুমার্ধাশ্চ স্বরূপ! স্থমনোহর। | 

ঘাসিনী যোগিনীচৈব রজকী শ্বপচী. তথ! ॥ | 

কৈবর্ভুকলমুৎপন্প। পঞ্চশক্তিকদাহৃত1। 

এত প্রশস্ত মকলা সাধকেন নিযোজিতা ॥ 

অর্পয়েৎ মধুমদ্যঞ্চ শুদ্ধিচ্ছাগলসম্তব!। 

ধর্মার্থকামমোক্ষার্থং রাজচক্রং বিধীয়তে ॥ 

ষষ্ইিব্ধসহভ্র।ণি দেবলোকে মহীয়তে |” 

অতিশয় বূপবতী স্থমলোহরা চতুবর্ণ কুমারী অইবপ। 
ষ/মিনী, যোগিনী, রজকী, চাগালী ও. কৈব্ভী বনি 
পঞ্চশক্তি, এই পঞ্চকন্। সাধক কর্তৃক নিযোগ্গিতা হইলে 
গ্রশস্ত। ছন়্। পরে মধু) মদ্য ও মাংস অর্পণ করিবে, এইব্ূপে 
্বাঞ্জচত্রং হয়। এই রাজচক্রগ্রভাবে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ । 
ল।ভ এবং দেবলোকে বষ্টি সহস্র বর্ষ বাস হয়। ] 

দ্েখচক্র ।_-"দেবচক্রং প্রবক্ষযা(ম যৎনুরৈঃ ক্রিগ্তে সদা। : 

শক্তয়ন্ত্ বক্ষযামি দিব্যরূপা মনোরমা ॥ 1 

কাজবেশ্তা নাগর চ গুপ্তবেস্তা তথ প্রিয়ে। | 
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তন্ত্র 


দেববেষ্তা ব্রদ্মবেষ্া শক্তয়ঃ পঞ্চদেবত| & 

রাজসেবাপরা রাগবেন্তা গুণ চ কৌলজ।। 

দেবরেশ্তা নৃতাকার! ক্ষবেহ্) চ তীর্ঘগ। ॥ 

নাগ্ররী কম্তচিৎ কন্তা রস্তাকামরজন্বলা। 

পঞ্চেতা। শক্তয়। দেবি দেবচক্রে নিয়োজর়েখ, 

দেবচক্রের বিষয় কথিত হইতেছে, দেবতা সকল সর্বদা 
যে দেবচক্রের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই দেবচক্রে 
রাজবেহা, নাগরী, গুপ্তবেশ্তা, দেববেশ্া ও ব্রক্ষবেশ্তা এই 
পঞ্চবেশ্তাই পঞ্চশক্তি । রাজসেবাপরায়ণ! রাজবেস্তা, কৌলজ। 
গুপ্তবেস্তা, নৃত্যকারিণী দেববেস্তা, তীর্থগামিনী ব্রক্ষবেস্ত। এবং 
যেকোন রজন্বল| কন্ত। নাগরী এই পঞ্চ বেশ্তা, ৪ 
দেবচক্রে নিয়োজিত করিবে। 

"রাজচক্রে রাজদং স্তাৎ মহাঁচক্রে সমৃদ্ধিদম্। 

দেবচক্রে চ সৌভাগাং বীরচক্রঞ্চ মোক্ষদম্‌।” 

রাজচক্রানুষ্ঠান করিলে রাঙালাভ, মহাচক্রে সমৃদ্ধি, দেব- 
চক্রে সৌভাগা ও বীরচক্রে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। (রুদ্রযামল )। 

“পঞ্চচক্রে প্রশস্তায়াস্তাঃ শৃুঘ বরাননে । 

চক্রং পঞ্চবিধং প্রোক্তং তত্র শক্তিং প্রপূজয়েৎ॥ 

রাক্জচক্রং মহাচক্রং দেবচক্রং তৃতীয়কম্‌। 

বীর্চ্রং চতুর্থঞণ পশ্ুচতব্রঞ্চ পঞ্চমম্‌॥”+ 

পঞ্চচক্রে যাহা যাহ গ্রশস্ত তাহার বিষয় কথিত হইতেছে, 
চক্র পঞ্চবিধ, তাহাতে শক্তি পূজা করিবে। রাজচক্রঃ মহ 
চক্র, দেবচক্তর, বীরচক্র ও পণুচক্র এই ৫টা চক্র । 

*পঞ্চচক্রে যজেদ্দিখ্য! বীরশ্চ কুলুন্মরি। 

্র্মচারী গৃহ্দ্বশ্চ পঞ্চচক্রে প্রপূজয়েৎ ॥ 

ব্রহ্মচারী গৃছস্থশ্চ বীরচক্রেণ পুজয়েৎ। 

ঘোগিভিঃ পৃজ্যতে. দেবি সর্বচক্রেযু কামিনী ॥ 

মাত! চ ভগিনী চৈব ছুহিতা চ ন্ন,ষা তথা! 

গুরুপত্রী চ পঞ্চেতা রাজচক্রে প্রপুজয়েং 

গৌরী বাপ্যথব। সাধবী সরা শস্তা কুলেশ্বরী। 

গুদ্ধিশ্চাগোত্তবা শন্তা ভূতীয়। বেদসন্তবা ॥ 

মুদ্রা গোধুমজ শল্তা স্বয়স্তুকুম্থমস্তথা । 

কু'গুগোলোত্তবং ভ্রখ্যং অনুকল্পং দিয়োজয়েৎ ॥৮ 

বীর পঞ্চচক্রে যাগ করিবে । ব্রহ্মচারী ৪ গৃহস্থও পঞ্চচক্রে 
পূজা করিতে পারে। যোগিগণ সকল চক্রেই কামিনীপৃজ। 
করিতে পারেন। মাতা, ভগিনী হুহিত্তা, লষা, (গুজধধূ ) 
গুরুপস্বী এই পাচদ্ধনকে- রাজচক্রে পুজা করিতে হয়। 
গৌরী, শাধ্বী, স্থরা, মূদ্রা, শ্বযতৃকুম্থম, কুস্তগোলোস্তবদ্রব্য 
এই সকল ভ্রব্য.অন্গ কন্গে প্রয়োগ করিতে হরে! 


তন্ত্র [ £৩৭ ] তম 


প্রস্কচন্দনং তথাশ্বেতমন্থকল্পঞ্চ চন্দনম্। 

বস্ত্রালঙ্কারভূষান্তৈরন্ষমান্যান্ুলেপনম্॥ 

পুজয়েৎ পরয় ভক্ত্যা দেবতাভ্যে। নিবেদ্ুয়ে। 

ভক্ষ্যং নানাবিধং ভ্রব্যং নানাবন্ত্রনমন্থিতম্‌ ? 

আদবং শুদ্ধিসংযুক্রং তাভ্যে। দগ্াৎ পুরঃ পুনঃ। 

প্রণমেৎ গ্রজপেনন্ত্রং দৃষ্ট। তাশ্চ সহশ্রকম্‌ 

অঙ্গং নৈব স্পৃশেত্বসাং স্ৃশেচ্চ নরকং রজেৎ। 

মধুমন্ত। সদ! তাস্ত ন স্বপস্তি সুমম্পদঃ ॥ 

তত্তদৈব ভবে সর্বং সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ। 

যষ্টিবর্ধনহত্রাণি ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥৮ 

রক্চন্দন ও অন্ুকল্পে শ্বেতচন্দন বস্ত্র অলঙ্কার গ্রাভৃতি 
দর ভূষিত করিবে এবং পরমতক্তি সহকারে দেবতাকে 
নিবেধন করিবে । নানাবিধ ভক্ষা দ্রব্য, চিত্র বিচিত্র বস্ত্র 
প্রভৃতি এবং আনব শুদ্ধি করিয়া তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ 
প্রদান করিবে, প্রণাম করিয়া তাহাদিগের দিকে অবলোকন- 
পুর্বক সহজ্র জপ করিবে, তাহাদিগের অঙ্গম্পর্শ করিবে 
না, যদি অঙ্গম্পর্শ করে, তাহা হইলে রৌরব নরকে গমন হয় । 
সেই মধুমন্তাগণ তাহ।কে শাপ গ্রদ।ন করে না এবং তাহার! 
বষ্টি সহত্রবর্ষ স্বর্গলে।কে বাস করিয়! গাঁকে। 

“মাতা ভ্ী সনযা কন্তা বীরপত্ধী কুলেশ্বরী। 

মহাশক্তী বজেদেতাঃ পঞ্চশক্কীঃ পুনঃ পুনঃ ॥ 

ড্রব্যদানে তু সংপুঞ্যা ন শঞ্জৌ শিবযোজনম্‌। 

যোজয়েত দিদ্ধিহানিঃ স্তাৎ রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥ 

মহাব্য।ধির্ভবেদ্েবি ধনহানিং প্রজ্ায়তে। 

সদৈব ছুঃখম।প্লোতি সর্বং তন্ত বিনশ্াতি ॥ 

'াগ্যঞ্চ গৌড়িকং গ্রোক্তং দ্বিতীয়ং কুক্ুটোস্তবং । 

ভৃতীয়ং রোহিতং প্রোক্তং চতুরথং মাসসম্ভবম্। 

করবীরোদ্তবং পুষ্পং চন্দনং রক্তচন্দনম্‌। 

পৃগয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা শিবলোকে মহীয়তে॥ 

ষাষ্টবর্ষসহআ্র।ণি তত্র দেবীং গ্রপৃজয়েৎ। 

অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দাহ্াং অমায়াঞ্চ কুজেহহনি ॥ 

রাজচক্রে মহাচক্রে ভক্ত! শক্তীঃ প্রপুর্গয়েৎ। 

শুরুপক্ষে গুরোর্বারে চতুর্থসপ্তমী তিথৌ ॥ 

মহা'চক্রে যজেৎ ভক্ত্য। সর্বকামার্থসিক্ষয়ে।” 

মাতা, ভগিনী, পুত্রবধূ, কন্া ও বীরপত্থী ইহার! কুলেশ্বরী 
ও পঞ্চ মহাশক্কি, চক্রে বার বার ইহাদের পৃজ। করিতে হুয়। 
দ্রবা দিয়া ইহাদের পৃজ] করিবে, এই শক্তিতে কখন লিঙ্গ 
যোজন করিবে না। ফোজন করিলে সিদ্ধিহানি, রৌরব 
নামক নরকে বাস, মহাব্যাধি, ধ্লহ্!নি, লর্বদ। হুঃখ ভোগ 
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ও তাহার সকলই বিনষ্ট হইগ্সা থাকে। প্রথম গোঁড়ী,দ্বিতীক্ 
কু্ধুটোত্তব, তৃতীয় রোছিত, চতুর্থ যাসজাত, করবীর পুষ্প, 
চন্দন ও রক্তচন্দন এই সকল দিয়া তক্তিপুর্ব্বক দেবীর পুঁজ! 
করিলে শিবলোকে গমন করে। তথায় ত্রক্ত বাটগ্ার্জীর বর্ধ 
দেবীকে পুজা করিয়া! থাকে। অষ্টমী চতুর্দশী অমাবন্তা 
অথবা মঙ্গলবারে রাজচক্র নামক মহাচক্রে ত্জিপূর্ববক পঞ্চ 
শক্তির পু্া করিবে। সকল কামন! ও অর্থমিদ্ধির জন্য 
শুরুপক্ষে বৃহস্পতিবার চতুর্থী বা সপ্তমী তিথিতে মহাচক্রে 
ভক্তিপূর্বক যাগ করিবে। 

মাতা ভগিনী *গ্রভৃতি যে পঞ্চ মহাশক্তির কথ! লিখিত 
হইল, এ পাচটী শব্দই পারিভাষিক বলিয়া! জানিবে। নিরুত্বর 
তন্ত্রে ১*ম পটলে লিখিত আছে-- 

শভূমীক্্রকন্ক! মাতা ছুহিত| রজকীস্থৃতা। 

শ্বপচী চ শ্বসা ভ্েয় কাপালী চ স্গ,যা স্থৃতা ॥ 

যোগিনী নিনশক্তিঃ স্তাৎ পঞ্চকন্ত।ঃ প্রকীর্তিতাঁঃ।৮ 

মাত! বলিলে রাঙ্গকন্তা, ছুহিতা বলিলে রজকীর কন্যা, 
স্বনা বলিলে চণ্ডালী, সা বলিলে কাঁপালী এবং নিজ শক্তিই 
যোগিনী__এই পাচজন পঞ্চ কন্তা ৰলিয়। কথিত হইয়া থাকে । 

“দেবচক্রং গ্রবক্ষ্যামি শৃণুঘ বরবধণিনি | 

বিদগ্ধ সর্বজাতীমাং পঞ্চকন্তাঃ গ্রাকীর্ভিতাঃ ॥ 

গৌড়িকং ফলজং-রম্যং দ্বিতীয়ং পৃক্ষিসম্তবম্‌। 

তৃতীয়ং শালমবস্যন্ত চতুর্থং ধান্টসম্ভবম্‌ ॥ 

সুগন্ধি গন্ধপুষ্পঞ্চ দেবচক্রে নিয়ে।জয়েৎ। 

দেবচক্রে বজেৎ শক্কিং দেবলোঁকে মহীয়তে ॥ 

ষষ্টিবর্ষসহআজাণি দেখকন্তাঃ গ্রপূজস্বেত। 

পঞ্চকন্তাং যজেচ্চক্রে নাতিরিক্তাং কদ।চন ॥ 

লোভাদ্বা কাঁমন্ো বাপি ছণাদ্বা বরবর্ণিনি। 

যদি স্তাৎ সঙ্গমন্তাসাং রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥ 

অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দস্তাং পক্ষয়োরুতয়োরপি। 

পিতৃভূমিং সমাগম্য বীরচক্রে প্রপুজয়েৎ॥ 

দিবাবীরাম্থিতো মন্ত্রী যজেৎ শজিঃ বলিয়সীম্‌।”* 

দেবচক্রের বিষয় কথিত হইতেছে-_ 

সর্বজাতিদ্িগের বিদগ্ধ! ৫টী কন্যা, ফলজ রম্য গৌঁড়িক, 
দ্বিতীয় পক্ষিস্তব, তৃতীয় শালিমৎ্স্ত, চতুর্থ ধান্তসস্তব ও 
সুগন্ধি গন্ধপুষ্প ইহা দ্বারা দেবচক্রে শক্কিপৃজা! করিতে 
হুইবে। দেবচক্রে শক্তি যাগ করিলে দেবলোকে গতি হুয়। 
পঞ্চকন্তা চক্ষে যাগ করিবে, কখুনই ইহার অতিরিজ্ঞ 
যাগ কগ্রিবে না। লোভ হেতু অথবা ছল বা কাঁমানুসারে 
ইহাদের সহিত যদি সঙ্গম হয়, তাহা হইলে রৌরব নামক 


তন্ত্র 


নরফে গতি হয়। উওয় পক্ষের অষ্টমী ও চতুর্দশী তিথিতে 

পিতৃভূমি গমন করিয়া! বীরচক্রে পুজা করিবে । 
“সিদ্ধমন্ত্রী ভবেৎ বীরো! ন বীরে! মৃদ্তপানতঃশ 
অভিষিক্কো। ভবেৎ বীরে! অভিষিক্ত! চ কৌলিকী ॥ 
এবঞ্ বীরশস্তিঞ্ণ বীরচক্রে নিয়োজয়ে। 
নাভিষিক্কে] বমেচ্চক্রে নাভিষিক্তাচ কৌলিকী। 
বসেচ্চ রৌরবং যাতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ 
এবং ক্রমং বিন! দেবি বীরচক্রে বসে যদ্দি। 
সিদ্ধিহানিং সিদ্ধিহানিং ঝৌরবং নরকং ব্রলেৎ। 
সর্বম্ং সর্বশুদ্ধিং সব্বমীনং কুলেশ্টরি। 
সর্বমুদ্রাং সর্ববপুষ্পং শ্বয়স্কুস্ম্তথা ॥ 
কুগুগোলোদ্তবং দ্রধাং নানারসসমন্থিতম্। 
প্রদগ্ভাৎ সাধকো! শ্রেষ্ঠে। বীরচক্রে পুনঃ পুনঃ ॥ 
স্বশর্জিং পৃজয়েত্তত্র তদুচ্ছি্টং পিবেও প্রিয়ে। 
চব্যঞ্চ জ্যোষ্ঠতোগ্রাহাং কনিষ্ঠায় নিবেদয়েৎ ॥ 
একাসনে ন তুপ্তীত ভোজনং নৈকভাজনে। 
পরম্পরমুখস্পশং নকর্তবাং কদাচন। 
এবং ক্রমেণ দেবেশি বীরচক্রং সমাচরেৎ। 
আনীয় হীনজাং দেবীং শক্তিমন্ত্রেণ শোধয়েৎ। 
সংশোধ্য হীনঙাং পৃঞ্থাং বীরশক্তিং নিবেদয়েৎখ। 
মধুসক্তাগন বীরায় যো ধদ্যাৎ হীনজাং স্ুতাম্‌। 
বক্ত,কোটিসহজ্রেণ তস্য পুণ্যং ন পদ্যতে। 
বীরায় শক্তিদানন্ত বীরচক্রে বিধীয়তে । 
চক্রভিননে চরেৎ দানং রৌরবং নরকং ব্রজেৎ। 
ঘাতয়েদগোপয়েদ্লাপি ন নিন্দেন্ন নিরীক্ষয়েৎ। 
কামং ক্রোধঞ্চ মাৎসর্যাং বিকারঃ লোভমেব চ। 
কুৎসা নিন্দা ছুরালাপং গোপয়েদইকং প্রিয়ে। 
মন্থং মুদ্রামক্ষমালাং যেনিঞ্চ বীরসঙ্গমম্‌। 
মগুলঞ্চ ঘটং পীঠং নিদ্ধিত্রব্যানি গোপয়েৎ। 
পণ্ডিতং বীরসন্তানং ক্ষেত্রং দেবীঞ্চ যোগিনীং ॥ 
কুলাচারং গুরুদুতীং মনসাপি ন নিন্দয়েৎ। 
মাত্যোনিং পশু ক্রীড়াং নগ্নাং স্ত্রীমুন্নতস্তনীং ॥ 
কান্তেন ক্ষোভিতাং কান্থাং কামতো নাবলোকয়েৎ। 
দেবীং গুরুং সুধাং বিদ্যাং শ্রেষ্ঠাং শক্তিং ক্রিয়াম্মজাম্‌। 
যোগিনীং ভৈরবীত বং অষ্টতন্প্রপৃজয়ে। 
বিমাতা ছুহিতা ভ্মী সুষা পত্থী চ পঞ্চমী? 
পণ্চক্রে যজেদ্ধীম্ান্‌ পশুবত্তোধণং চরে । 
গন্ধপুষ্পঞ্চ মালাঞ্চ বস্তরাদ্যাভরণানি চ॥ 
মিশুরাগুর কন্ত,রীং নানাপুষ্পণি নুন্দরি। 


[৫৩৮ ] 


তন্ত 


ভক্ষ্যং নানাবিধং দ্রবাং ফলং নানাবিধং পরিয়ে ॥ 

এতদ্দ,ব্যগণং যস্ত ভক্তা। তাভ্যো নিবেদয়েৎ। 

যষ্িবর্ধসহল্াণি ক্ষিতৌ রাজা ভবেদ্ফ্রবম্॥ 

বীঁরচক্রে মন্ত্রসিদ্ধি ভবত্যেব ন সংশয়ঃ | 

অমাবস্তাং চতুর্দ্তাং পক্ষয়োরভয়োরপি ॥ 

শ্মশানেন গতে নার্চেৎ হুচিতং ন প্রকাশিতম্‌। 

মন্ত্রসিদ্ধ হইলেই বীর হয়, যুদ্য পান করিলে বীর হয় 
না। যথাবিধি অভিষিজ হইলে বীর ও যথাবিধি অভিবিক্তা 
হইলে কৌলণিকী হয়। বীরচক্রে এই গ্রকার বীর ও শক্কি 
নিঘুক্ত করিতে হইবে । 

বীর ও কৌলিকী অভিষিক্ত না হইয়া চক্রে বসিয়! 
যাগ করিবে না, এবং করিলে রৌরব নামক নরকে গমন 
করে। এই ক্রম ব্যতীত বীরচক্রে কখনই বগিবে না। 
এই ক্রমভিন্ন বীরচক্রে বসিলে পদে পদে তাহার সিদ্ধি হানি 
হয়, রৌরব নরকে গমন করে। সকল প্রকার মদ্য, সকল 
রকম মৎস, সর্ব্ব মুক্তা, সর্ব পুষ্প, শ্বয়স্তুকুন্ুম, কুগগোলো- 
স্ব দ্রব্য, সাধক বীরচক্রে পুনঃ পুনঃ প্রধান করিবে এবং 
স্বশক্তি পুজ। করিবে । ভক্ষ্য দ্রব্য গ্জ্েষ্ঠাদি ক্রমে কনিষ্ঠকে 
নিবেদন করিবে। পরম্পর ম্পশ কগিবে না। একাসনে 
ও একপাত্রে ভোজন করিবে না। হীনঞ্জ দেবীকে আনিয়া 
শক্তি মন্ত্র বারা শোধিত করিবে। বীর হীন! পুজা ও 
শোধিত করিয়া শক্তি নিখেদন করিবে। মধুসক্ত বীরকে যে 
হীন কন্তা প্রদান করে, কোটি মুখ দ্বারা তাহার পুণ্য 
বলিয়। শেষ কর। যায় ন1। 

বীরচক্র আচরণ করিবার জন্ত বীরকে শক্কিদান করিতে 
হইবে। বীরচক্র ভিন্ন যদি শক্তিদান করা হয়, তাহ! হইলে 
দাতা রৌরব নরকে গমন করে। এই সকল কার্য অতিশয় 
গোপনে করিবে অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, মাৎসধ্য, বিকার, 
লোভ, কুৎসা, নিন্দা, হরালাপ, এই ৮টা গুপ্ত রাখিবে। 

মন্ত্র, মুদ্রা, অক্ষমালা, যোনি, বীরসঙ্গম, মণ্ডল, ঘট, 
পীঠ ও সিদ্ধিদ্রখ্য এই সকলকে গোপন করিবে। পণ্ডিত 
বীর সন্তান, ক্ষেত্র, দেবী যোগিনী, কুলাচার, গুরুদূততী ইহা 
দিগকে মনেও নিন্দা করিবে না। 

মাতৃযোনি, পশুক্রীড়া, নগ্ান্তরী, উন্নতস্তনী, কাস্ত ক্ষোভিত! 
কাস্তা, ইহাদ্দিগকে কাম ভাবে অবলোকন করিবে না । 
দেবী, গুরু, সুধা, বিদ্যা, অেষ্ঠাশক্তি, যোগিনী, ভৈরবীতত্য ও 
অষ্টতত্ব পৃ করিবে। 

পক্চক্র_-মাতাঁ, ছুহিতা, ভঙ্গী, শ্যা ও পত্ধী এই পঞ্চশক্তি- 
নমধিত| হইয়া পণুচক্ষে যাগ করিবে। ইহাতে পণ্ডব্ 


তস্ত্র [৫৩৯ ] তস্ত 
তুষ্টি আচরণ করিবে । গন্ধ, পৃষ্স, মালা, বস্ত্াদি আভর়ণ, স্্রীজনসূশং রূপং সর্বদ। পন্ধিবর্জয়েৎ ।... 
মির, অগুরু, কন্ত,রী, নানাবিধ পুষ্প ও নানাব্ি ফল শৃন্ভাগারে' নদীতীয়ে বিষযূলে চতুষ্পথে 1 


এই সকল দ্রবা ভক্তিপূর্ববক তাছাদিগরেে নিবেদন করিবে। 
এই প্রকার পণ্তচক্রে বাগ করিলে যাট্‌ হাজার বৎসর 
পৃথিবীতে রাজা হয়, বীরচক্রে মস্ত সিদ্ধি নিশ্চয় হইবে, 
ইছাতে কিছু মাত সংশয় নাই। উভয় পক্ষের অমাবস্টা ও 
চতুর্দশীতে শ্মশানে 'গমন করিয়া এইরূপ আচরণ করিবে। 
কথন কাহাকেও প্রকাশ করিবে না। (নিরুত্তরতন্ব ) | 
শন নিন্দেখ ন হুসেৎ বাপি চক্রমধ্যে মদাকুলান্‌ 
এতচ্চক্রগতাং বার্তাং বহিনৈব গ্রকাশয়েৎ। 
তেভ্যো৷ ডোজনং কুব্বীত নাহিতঞ্চ সমাচরেৎ। 
ভক্ত্যা সংরক্ষয়েদেতান্‌ গোপয়েচ্চ প্রযত্বতঃ।” [ 
চক্রমধ্যে মদিরাসক্ত ব্যক্তিদিগকে দেখিয়া হাসা ও নিন্দা! 
করিবে না। এই চক্রের বার্তা বাহিরে প্রকাশ করিবে না। : 
তাহাদের নিকটে ভোজন করিবে, অহিত আচরণে বিরত 
থাকিবে। ভক্তিপূন্নক তাহাদিগকে রক্ষা করিবে এবং যত্ব- 
পূর্বক এই সকল বৃত্তান্ত গোপন করিয়া রাখিবে। (প্রাণতোষণী। 


শ্মশানে বা বিশেষেণ নীত্বা চোস্কত্য তৃষয়েং 
শৃ্ভাগারে অরণ্যে বা নীত্ব! চৈব বিভূবয়েৎ ॥» 
লংস্থাপ্য কুশশয্যায়াং পুরুবং দিবাক্সপিণম্‌। 
আনীয় স্থাপয়েদাদৌ স্তাসজালং সমাচয়েৎ॥ 
পীঠমন্ত্রং সমালিখ্য গন্ধপুষ্পা দিভিন্ততঃ । 
অভ্যর্চ্য চাসনং দত্ব! রক্ষাং মন্ত্রেণ কারয়েখ ॥ 
ততঃ শবান্তে বিধিবৎ দেবভাপ্যয়নং চয়েৎ 
ভুবনেশী ফণ্যস্তাঃস্থাঃ কতিথা মানবোত্তমাঃ ॥ 
ততঃ শবং ক্ষালয়িত্ব। স্থাপয়েচ্চ প্রযত্বতঃ। 
যদি যত্ধেন ন তিষ্ঠেৎ ভৈরব্যাচ্চ ভয়ং ভবেৎ ॥ 
এলালবঙ্গ কপুরজাতিথদিরসার্কৈঃ। 

তাত্বলং তন্থুখে দগ্যাৎ শবং কুরধ্যাদধোমুখম্‌ ॥ 
স্বাপয়িত্বা চ ডৎপৃষ্ঠে চন্দনেন বিলেপয্নেখ। 
বাহুমূপাদিকট্যস্তং চতুরজং বিধায় চ ॥ 

মধ্যে পল্পং চতুদ্ধারং দলাই্টকসমন্ষিতম্‌। 


বীরসাধন।-- 

প্পুরশ্চরণদম্পন্পো বীরসিদ্ধিং সমাচরেৎ। 
মমাক্পরিশ্রমেণাপি নৈব দিদ্ধিং সমাস্থিত| ॥ 

জায়তে তত্র কর্তব্যা সাধকৈ বাঁরসাধন!। 
পুত্রদারধনস্নেহলোভমোহবি বর্জিতঃ ॥ 

মন্ত্রং বা সাধয়িষ্যামি দেহং বা পাতয়াম্যহম্‌। 
প্রতিজ্ঞামীদৃশীং কৃত্বা বগিদ্রব্যাণি চিন্তয়েৎ ॥ [ 
যন্ত মন্তরস্ত য্দ,ব্যং তত্তদ্দ ব্যঞ্চ সাধকৈঃ। 

শবলক্ষণং দেবেশি শৃণু পর্ধতনন্দিনি ॥ 

সর্কেষাং ভীবহীনানাং জন্ত,নাং বীরসাধনে | 

ব্রা্মণো গোময়ং ত্যক্ত্‌। সাধয়েৎ বীরসাধনম্। 

মহাশবাঃ প্রশস্তাঃ সাঃ প্রধানে বীরসাধনে । 

্রাহ্মণন্ত স্ত্রিয়ং ত্যক্ত। সাধয়েদ্বীরসাধনম্‌ ॥ 

করাঃ প্রয়োগ কর্ত্‌ণাং গ্রশস্তাঃ সর্বাসিদ্ধয়ে । 

উত্ধাং দ্বিবর্ধাৎ যদি বা পঞ্চধা৷ তরুণং যদি ॥ 
সপ্তমাষ্টমমাসীয়ং গর্ভদং যদি বা শবম্‌। 

চাণ্ডালং চাভিভূতঞ্চ শীত্রং সিদ্ধিফলপ্রদম্‌। 
ষ্টিপ্রভৃতিভির্বিদ্ধং অন্তং বা বিজনে মৃতম্‌। | 
শবমানীয় কর্তব্যং ন! হবে শ্বেচ্ছয়। মৃতম্‌ ॥ ] 
স্্রীরমণপতিতঞ্চান্পৃস্তং বর্জং হি তৎশবম্‌। 
কুষ্ঠাদিরোগসংযুক্তং বৃদ্ধতিম্নং শবং হরেৎ॥ 

ন ছুর্ভিক্ষং মৃতং বাপি ন পধ্য,ধিতমেব বা। 


ততশ্চৈলেয়মজিনং কথ্বলান্তরিতং স্থসেৎ ॥ 
পুজাদ্রব্যং সন্নিধো চ দূরে চোত্তরসাধকম্্‌। 
ংস্থাপ্য শবমভ্যর্চা ত চারোহণং ভবেত॥ 

কুশান্‌ পদতলে দত্বা শবকেশান্‌ গ্রসার্ধ চ। 

দুঢ়ং নিবধ্য ঝুটিকাং তঞ্ণ দেবস্বরূপিণম্‌ ॥ 

তশ্ত দেহং সুসংপৃজ্য পঠেছুথায় সম্মুখে । 

শুং ভীমভীকুভয়াভা বভব্যলোচনভাবুকঃ 

আ্রাহি মাং দেবদেবেশ শবানামধিপাধিপ। 

ইতি পাদতলে-তন্ত ত্রিকোণযন্ত্রমালিখেৎ ॥%% 

সাধক গ্ুরস্চরণ সিদ্ধ হুইয়া বীরদিদ্ধি বা শবসাধন। 
করিবে। সম্াক্‌ পরিশ্রম বাতীত সিদ্ধিলাভ হয় না, সাধক 
ইহা স্থির করিয়। বীরসাধনায় গ্রবৃত হইবে। বীরসাধন 
করিতে হুইলে পুত্র দার! 'ও ধনাদির প্রতি স্নেহ, লোভ, মোহ 
প্রভৃতি পরিতাগ করিতে হইবে। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর 
পতন এই প্রতিজ্ঞা কিয়! সাধনে প্রবৃত্ত হইবে এবং বলি- 
দ্রব্য সকল আহরণ করিবে। যেয়ে মন্ত্রের যেযে দ্রব্য 
প্রয়োজন, সাধক সেই সেই দ্রব্য আহরণ করিবে। 

এই বীরসাধনের গ্রধান উপকরণ শব, সেই শবের 
বিষয় প্রথম কথিত হইতেছে । সকল জীবহীন অন্তর 
শবই বীরদাধনে উপযুক্ত, কিন্তু শবের মধ্যে কতকগুলি 
শর্বগাধনে প্রশস্ত, ব্রাক্ষণ 'গোময় তাগ .করিয়া শব. 
সাধন করিবে। প্রধান বীরসাধনে মহাশবই একমাত্র 
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গ্রশস্ত । এই বীরসাধনে জ্রীত্যাগ করিয়া সাধন! করিতে 
হুইবে। গ্রয়োগকভূপিগের পঙ্গে কুদ্রই প্রশস্ত ও সকল সিদ্ধির 
নিমিত্ত জানিবে। ছুই বর্ষের উপর পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত অথব। 
তরুণ ৮:,সপ্তম ব। অই্টম মাসীয় গর্ভজ চাওগালের শবই প্রশস্ত। 
এইরূপ শবদ্বারা মারাধন। করিলে মাণ্ড ফল লাভ হয়। 

যষ্টি প্রভৃতি দ্বারা বস্ত্র অর্থাৎ যে চগ্ডাল যষ্টি, শুল, খড়গ 
বা বন্ত্রের আঘাতে কিংব। সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, 
অথবা অভিভূত জলমগ্ন বা সম্মুখ যুদ্ধে পলায়ন পরাজ্মুখ হইয়! 
মৃহ্ামুখে পতিত হইয়াছে, সে যদি সুন্দর কান্তিবিশিষ্ট, 
শৌধধ্যবান্‌ ও তরুণবয়ন্ক হয়, তাহ! ছুইলে শবসধনার্থ 
তাহার শব আনয়ন করিবে &। 

ক্লীরমণ দ্বারা পতিত ও কুষ্ঠদি মহাপাতক রোগগ্রস্ত 
শবকে পরিত্যাগ করিতে হইনে। স্বেচ্ছা পূর্বক মৃত ব্যক্তির 
শস গবৃদ্ধ লোকের শব গ্রহণ করিবে না। ছ্তিক্ষে মৃত 
বাক্কির শব অথব। বাদি মড়াও শবসাধনের অন্নপযুক্ত। 
সত্রীজন সদৃশ বূপবিশিষ্ট ব্যক্তির শব বঙ্জনীয়। 

নান। প্রকার সাধনের মধ্যে শবসাঁধন বীর!চারীাদিগের- 
একটা প্রধান সাধন, এই জন্য ইহার স্থান বিশেষ আবস্তক। 
শুন্য গৃহে, নদীতীরে পর্বতে, নিজনস্থানে, বিশ্ববৃক্ষ মূলে বা 
শ্মশানে অথব। তাহার সমীপবর্ী বনস্থলে সাধন! করিতে 
হয়। অষ্টমী বা চতুদ্দণা তিথিতে অথবা কৃষ্ণপক্ষীন্ধ মঙ্গল- 
বারে দ্বিগ্রহর রাত্রির্তে শবসাধনার উপযুক্ত সময়। শ্মশা- 
নারি স্থলে শব আনিয়া কুশ শয্যাতে সংস্থাপন করাইয়া 
স্তাস করিতে আরম্ভ করিবে এবং পীঠ মন্ত্র লিখিয়া গন্ধ- 
পুষ্পাি ঘ্বারা অর্চন। করিবে। পরে আসন প্রদান করিগা 
মন্ত্র দ্বার! রক্ষা করিবে। তাহার পর শৃবের মুখে বিধিপুর্বক 
দেবতাদিগের আপ্যায়ন (তুষ্টি) আবরণ করিবে। ভুবনেশী 
ও অন্তে ফট্‌ এই প্রয়োগ করিবে। তাহার পর শব 
প্রক্ষালিত করিয়া যত্বপূর্ববক স্থাপিত করিবে এবং কোৌনক্রমে 
ভীত হইবে না, বত্বেও যদি স্থাপিত ন। হয় তাহ! হইলে 
এলা, লবঙ্গ, কর্পূর, জাতী, খদির ও আধ্রক দ্বারা শবকে 
অধোমুখী করিবে এবং তাহার মুখে তান্ল প্রদান করিবে। 
তৎপৃষ্টে স্থাপিত করিয়া! চন্দন বিলেপিত করিবে, পরে মূল 
আদি করিয়া কটাদেশ পর্যন্ত চতুরম্র মণ্ডল করিয়া মধো 
চতুদ্বারযুক্ত অষ্টদল পদ্ম প্রস্তন্ধ করিতে হইবে। তাহার 


* 'হষ্টিবিদ্ধং লৃলবিদ্ধং খড়গবিদ্ধং পয়ো মৃতস্‌। 
বর্তবিদ্ধং সপদষ্টং চাগাপকী[তিভূতকম্‌ 
তং হশরং শুরং রে নষ্টং সমক্দান। 
পলাচন্বিশৃন্ত্ মন্থুধে রণবর্তিনন্॥- (তঙজসরধৃত ভাবচূড়ামণি) 
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পর চৈলেয়, অজিন, কথ্গান্তরেত করিয়া ভ্ভাস করিবে 
এবুং সঙ্নিকটে পুজ! অ্ত্রব্য সকল রাখিয়া! দিবে। কিছু 
দুরে একজন উত্তর সাধক রাখিতে হইরে। শবকে 
স্থাপন। করিয়। অর্চনা করিতে হইবে এবং তাহাতে 

আরোহণ করিবে । কিছু কুশ তাহার পদতলে প্রদ্ধান 
করিবে, শবকেশ প্রসারিত করিয়া তাহাতে ঝ্টী বান্ধিয়! 
দিবে। তাহার দেহ দেবস্বর্ূপ ব্রিবেচন1 করিয়া! পুজা 
করিবে, পরে উখ্িত হইয়া "ভীম-ভীরু-ভয়াভাব” এই মন্ত্র 
পাঠ করিবে । তাহার পদতলে ত্রিকোণঘন্ত্র লিখিবে। 

“তেনোখাতুং ন শক্তি শবশ্চ নিশ্চলো ভবেখ। 

উপবিশ্ঠ পুনস্তত্র বাহু নিঃসার্ধপাদয়োঃ ॥ 

হস্তয়ো কুশমাস্তীর্য পাদে। তন্ত্র নিধাপয়েখ। 

ওষ্টৌ ভু সংপুটাকৃত্বা স্থিরচিত্তং স্থিরেন্দিয়ঃ ॥ 

সদ! দেখীং হৃদিধ্যাত্ব। মৌনীজপমগাচরেৎ। 

চল।সনাৎ ভ়ং নাস্তি ভয়ে জাতে ভয়ে ্বুতম্‌ 

যত্প্রার্থয়সি দেবেশি দাতব্যং কুজরাপিকম্‌। 

দিনাস্তরে চ দাশু|মি স্বণাম কথয়শ্ব মে ॥ 

ইত সংস্কতেনৈব নির্ভয়স্থ পুণর্জপেৎ। 

ততশ্চেম্মধুরং বক্তি বক্তণ্যং দীলয়। নবৈ ॥ 

ততঃ সত্যং কারয়িত্ব। বরন্ত গ্রাথয়েশরঃ । 

যদি মত্যাং ল কুর্ম্যাচ্চ বরং ধ! ন প্রষচ্ছতি ॥ 

তদ। পুনজপেদ্ধীমান্‌ 'এক।|এ্রযতমানসঃ | 

সত্যে ককতে বরং ল্ধ। সংহাজেভ, জপাদিকম্‌॥ 

ফলং জ।তমিদং জ্ঞ(তব| ঝটিকাং মোচরেন্ততঃ | 

শবং প্রক্ষাণ্য সংস্থাপ্য মোচয়েৎ পাদবন্ধনম্‌ ॥ 

পাদচব্রং মে|চয়িত্ব! পৃন।দ্রবাং জলে ক্ষিপেৎ। 

শবং জলে চ গর্তে খা নিঃক্ষিপ্য স্ানম।চরেৎ॥ 

ততশ্চ স্বগৃহং গত্ব। বলিং দত্ব। দিনাস্তরে | 

পুঁজস্বিত্বা ততো দেবীং যাচিতোহং বলিপ্রিয়ম্‌ ॥ 

তেন গৃহুন্ত সর্ধে চ ময় দন্তমিদং বলিম্‌। 

পরেহহ্ছি নিত্ামাচার্ঝঃ পঞ্চগব্য: পিবেত্ৃতঃ ॥ 

্রাঙ্মপান্‌ ভোজয়েভুত্র পঞ্চবিংশতিসংখ্যকান্‌। 

সপ্তপঞ্চবিহীনং বা ক্রম।চ্চৈব দশাবধি ॥ 

ততঃন্গত্বাচ ভুক্জখাচ নিবসেছুন্তমে স্থলে। 

যদি নন্তাং বিপ্রভোজ্যং তদা নিধনিতাং ব্রজেৎ ॥ 

তেন চেপ্লিধনং নস্তাৎ তদ] দেবী গ্রকুপ্যতি। 

ত্রিরাত্রং বা ফড্রাত্রং বা নবরাত্রঞ্চ গোপয়েৎ ॥ 

আত ্রীশষা। যদি গচ্ছে্ত তদা ব্যাধিং বিনিদ্দিশেত। 

গীতং শ্রত্বা চ বধিরো নিকষ নৃতাদর্শন[ৎ ॥ 


তন্ত্র [৫৪১ ] 


বদি হর্তি-দিব। বাকা তদান্ত মৃকতাং স্রজেৎ। 

পঞ্চদশ দিনং যাবৎ দেহে দেবনা সংস্থিতিঃ॥ 

না স্বীকুর্ধ্যাৎ গন্ধপুষ্পে বহির্ধাতি বদ! তবেৎ। 

তদ। বস্তরং পরিত্যজ্য গৃষ্থীয়াদ্বসনাস্তরদ্‌ ॥ 

গোত্রাঙ্গণবিনিন্দাঞ্চ ন কুর্যাচ্চ কদাচন। 

দেবগোব্রাঙ্গণাদীংশ্চ সংস্পৃশেৎ প্রত্যহং শুচিঃ ॥ 

প্রাতনিত্যক্রিয়াস্তে চ বিশ্বপত্রোদকং পিবেৎ। 

ততঃ ম্নাত্বা চ গঙ্গায়াং প্রাপ্তে ষোড়শবাসরে ॥ 

স্বাহাস্তং মন্রমুচ্চার্ঘয তর্পণাস্তে নমঃ প্রদম্। 

এবং শতত্রয়াদুর্ধাং দেবং বৈ তর্পয়েজ্জলে ॥ 

স্লানতপণশৃন্তন্ত নস্তাদদেবস্ তর্পণম্‌। 

ইত্যনেন বিধানেন সিদ্ধিং প্রাপ্পোতি সাধকঃ॥ 

ইতি ভূক্ত। বরান্‌ ভোগান্‌ অস্তে াতি হবেঃ পদম্।” 

পদতলে ত্রিকোণ যন্ত্র িখিবার পর উখান করিতে শক্ত 
হইবে এবং শবও নিশ্চল হুইবে। পুনর্ধার তাহাতে 
উপবেশন করিয়! পাদ দ্বার! বাহ্ুদ্ব় নিঃসারিত করিবে, এবং 
তাহাতে কুশ বিছাইয়া পাদতয় স্থাপিত করিবে। ওষ্ঠ- 
হু সংপুট করিয়। স্থিরচিত্ত ও স্থিরেন্দ্রিয় হইবে। এইব্ূপে 
অনন্যচিত্তে হৃদয়ে দেবীকে ধ্যান করিয়। জপ করিবে। 
এইরূপ অনুষ্ঠান করিতে লাগিলে যদি আদন চঞ্চল হয়, 
তাহা হইলে ভয় করিবে না। ভয় হইলে তাহাকে পুঁজ 
করিবে, এই সময় তাহাকে কহিবে, হে দেবেশি! তুমি 
যাহ! প্রার্থনা কর, দিনাস্তরে আমি তাহ! প্রদান করিব। 
আপনার নাম গ্রকাশ করুন। সংস্কতে তাহাকে এই কথা 
বলিয়া! শিভয় হইয়! পুনর্ধর জপ করিবে । তাহার পর যদি 
সে মধুর বাক্য না বলে, তাহাকে সত্য করাইয়া! নাধক বর 
প্রার্থনা করিবে। যদি তিনি সত্য না করেন, বাবর ন! 
দেন, তাহা হইলে দাধক পুনরায় অনন্চিত্ে অপ করিতে 
আরম্ভ করিবে। পুনরায় এই প্রকার হইলে যখন তিনি 
সত্য করিবেন এবং বর দিবেন, তাহার পর সেই বর প্রাপ্ত 
হইয়া সাধক জপ পরিত্যাগ করিবে। তাহার পর ফল হুই- 
ঝাছে ইহা জানিয়! ঝুটিক মৌচন করিবে । পরে শবকে 
প্রক্ষালিত করিয়া সংস্থাপনপুর্বাক পাদ বন্ধন মোঁচন করাইবে 
এবং পাদচক্র মোচন করাইয়। পুজাদ্রব্য জলে নিক্ষেপ 
করিবে। তাহার পর শব জলে বা গর্ভে নিক্ষেপ করিয়! 
ঘ্বান করিয়! গৃছে গমন করিবে । 

দিনাস্তরে সাধক দেবীকে পুজা করিয়া বলি প্রদান 
করিবে এবং প্রার্থন1 করিবে, ছে দেবি! আম! কর্তৃক 
প্রদত্ত এই বলি গ্রহণ কক্ষন, এবং তাহার, পরদিন পঞ্চগব্য 


যু ১৩৬ 


পান করিয়া পঞ্চবিংশতি ব্রাক্মণ ভোজন করাইবে। তাছাক্জ 
পর জান ও ভোজন করিগা উত্তম স্থলে বাল করিবে। সাধক 
যদি ব্রাহ্মণ ভোজন না করায় তাহা হইলে সে নির্ধন হয় 
এবং যদি নির্ধনও না হয়, তাহ! হইলে দেবী অধীর প্রতি 
কুপিভা হন। ৩ দিন, ৬ দিন, ৯ দিন, পর্যযস্ত ইহা 
গোপন করিবে। সাধক যদি স্ত্রীশষ্যা গমন করে, তাহা 
হইলে তাহার ব্যাধি হয় এবং গীত শ্রবণ করিলে বধির, 
নৃত্য দর্শন করিলে চক্ষুহীন, দিবাঁভাগে কথা কহিলে বোব! 
হয়, এই প্রকারে পঞ্চদশ দিন অতিক্রম করিবে। যেহেতু 
এই পঞ্চদশ দিনু পধ্যস্ত দেহে দেবতার সংস্থান থাকে 
এবং এ ১৫ দিনের মধ্যে গন্ধ বন্ত্রত্বীকার করিবে না। যে 
সময়ে বাহিরে গমন করিবে, সেই সময় বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া 
অন্ত বস্ত্র গ্রহণ করিবে। গোত্রাক্মণ ইহাদিগের কখনই 
নিন্দা করিবে না এবং দেবতা, গো, ব্রাহ্মণ ইহাদিগকে 
প্রতিদিন স্পর্শ করিবে। গ্রাতঃকালে নিত্য ক্রিয়ার পর 
বিশ্বপত্রোদক পান করিবে। তাহার পর ১৬ দিনের দিন 
গঙ্গাান করিয়! স্বাহাস্ত মূল উচ্চারণপূর্ব্বক তর্পণ করিবে 
এবং তর্পণাস্তে নমঃ পদ প্রয়োগ করিবে । 

এই প্রকারে তিন শতের উর্ধজলো দেবতর্গণ করিবে। 
ন্নান করিয়া এইরূপ তর্গণ না করিলে, দেবতর্পণ হইবে না। 
সাধক এইরূপ আচরণ করিলে নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিবে। 
এই প্রকারে দিদ্ধিলাভ করিলে ইহসংসারে বিবিধ ভোগ 
করিয়া অন্তে স্বর্গে গমন করে। ( নীলতন্ত্র) 

তন্ত্র মতে স্থপ্টিতত্ব__ 

“নিরাকারং নিগুণঞ্চ গ্ততিনিন্নাবিবর্জিতম্‌। 

সুনিত্যং সর্বকর্তারং বর্ণাতীতং সুনিশ্চলম্‌ ॥ 

ংজ্ঞাবিরহিতং শাস্তং কিমাকারং গ্রাতি্িতং | * 

তন্মাছুৎপত্তির্দেবেশ কিমাকারেণ জায়তে ॥ 

শঙ্কর উবাচ। 

শৃণু দেবি পরং তত্বং বর্ণাতীতাঞ্চ বৈথরীং। 

গুণালয়াং গুণাতীতাং স্ততিনিন্দাদিবর্জিতাম্‌ ॥ 

আকাররহিতাং নিত্যাং রোগশোকাদিবর্জিতাম্‌। 

পূজাযোগঞ্চ দেবেশি শ্বয়মুৎপত্তিকারণম্‌ ॥ 

যেন রূপেণ ব্রন্গাণডা জায়স্তে শৃণু তৎ শিবে। 
* আকাশাজ্জায়তে বাযুর্বায়োরুৎপদ্ভতে রবি; ॥ 

রবেরুৎপদ্ধতে তোয়ং তোয়াদুৎপদ্যতে মহী। 

গঞ্চভৃতেষু রক্মাও ভবেরুঃ পর্বতাত্মজে ॥ 

বঙ্গবওস্থাপনার্ধায় কুর্ণপৃষ্ঠে হানভ্তকঃ। 
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তঙ্ধ [1৫৪২ ] তন 


কারণা বারিমধ্যেত কুপশ্চিরতি নিতাযশঃ। 

অহমেব ত্রিশূলেন পালয়ামি পুনঃ পুত্ঃ 0” 

হেদ্নেবেশ! নিরাকার, নিগ৭. স্ততিনিন্দাবিবর্জিত, 
বর্ণাতীত, স্ুনিশ্চল, সংজ্ঞাবিরহিত ইহা! কি আকারে প্রত্তিরিত 
এবং ইহার উৎপত্তিই বা কোথা হইতে এবং ফি আকারেই 
যা জন্মে, ইহার প্রক্কত বিবরণ বর্ণন করিয়া আমার সংশয় 
অপনোদন করুন। মহাদেব পার্বতীর এই প্রশ্নে পার্বতীকে 
কহিলেন, হে পার্বতি! শ্রেষ্ঠতৰ আমি বর্ণন করিতেছি, 
এবং যেনূপে এ ব্রক্গাণ্ড উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা বর্ণন 
করিতেছি শ্রবণ কর। 

গুণালয়া, গুণাতী'তা, স্তুতি ও নিন্দাদিবর্জিতা, আকার- 
রহিতা, নিত্যা রোগ ও শোকাদি বঞ্জিতা শক্তি শ্থয়ংই উত- 
পত্তির কারণ, তাহার পর যেরূপে ব্রহ্মা উৎপত্তি হইয়াছে, 
তাহা বলিতেছি। প্রথম আকাশ হইতে বায়ু, বাষু হইতে রবি, 
রবি হইতে জল, জল হুইতে মহী উৎপন্ন হয়, এই €টী পঞ্চ 
ভূত, এই পঞ্চতৃত হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছে। কৃর্মপৃষ্ঠে 
রন্গাগ্ড সংস্থাপিত আছে এবং অনন্তের মন্তকে বালুকাঁকার 
অনেক ব্রঙ্মাণ্ড অবস্থিত আছে। কারণ বারিমধ্যে কৃ 
বিচরণ করে, আমি ত্রিশুগ দ্বারা পুনঃ পুনঃ পালন করি। 

*্শ্রীচগ্ডকোবাচ। 

কথং বা লভতে জন্ম কথং মৃত্যুর্ভবেৎ গ্রভে। | 

তৎ প্রকারং মহাদেব শ্রোতুমিচ্ছামি তত্বতঃ। 

শ্ীশঙ্কর উবাচ। 

ইহ্‌ যত ক্রিয়তে কর্ম তৎপরত্রোপভুজ্যতে। 

জীবন্কূণজলৌকেব দেহাদ্দেহাস্তরং ব্রজেৎ ॥ 

ংপ্রাপ্য চোত্বমং দেহং দেহং ভাজতি পূর্ববকম্‌। 

ইতি শ্রত্বা চ সা চণ্ডী পপ্রচ্ছ পরমেশ্বরম্‌ ॥ 

শ্রীচপ্ডিকোবাচ। 

প্রাণ্তষ্ধোস্তরদেহস্ত পিওদানাদিকং কথম্‌। 

শিব উবাচ। 

শৃণু দেবি গ্রবক্ষ্যামি মায়াদেহং তদৈবহি। 

মায়াদেহং পরেশানি বায়ুর্ূপেণ চান্তাথ! ॥ 

বাযুরূপেো! বতোদেহ আকাঁশস্থোনিরা শ্রয়ঃ। 

ততশ্চ পিগুদানেন বারুং স্থিরতরে! ভবেৎ ॥ 

প্রথমে মন্তকং দেবি জামতে চ ক্রমাবধি। 

ততো যষপুরং গন্ব। ধর্্মাধর্্াদিকঞ্চ যত | 

তত্তুক চাপরে কিঞ্ঃৎ ধা কর্ম ন বিছ্যাভে। 

তদাজ্ঞয়া তদ1 জীব প্রযমৌ ব্রক্ষশাসমম্। * 

তন্মাৎ কর্ম্ানুমারেণ যদিস্তাদ,ভাং তন্থদ্‌। 


মহাবিদ্যাং ভাগাবশাৎ যদি প্রাপ্পোতি সদ্‌গুরুম্‌ ॥ 

তত্বজ্ঞানং মহেশানি যদি ভাগাবশারলভেৎ। 

তদৈব পরমং মোক্ষং যাবদ-্ধাপ্ডং তিষ্ঠতি ॥ 

্রাঙ্গণন্ত মহামোক্ষং সাযৃজ্যং ক্ষতিয়ন্ত চ। 

সারপ্যঞ্চোরুজাতন্ত শুত্রন্ত সহলৌকিকম্‌ ॥ 

মহাবিষ্ভাপ্রসাদেন পুনরাগমনং নহি। 

বৃহত্রদ্ধাও নাশে তু সর্ববমোক্ষং যদ শিব ॥ 

তদ] সর্ধন্ত নির্ববাণং ভবত্যেব ন সংশয়ঃ। 

শ্রীচণ্ডিকোবাচ। 

বৃহত্ত্রদ্ধাগডবাহে তু কিং পুনঃ পরমেশ্বর। 

তৎ সর্ধং শ্রোতুমিচ্ছামি যদি স্নেহোহন্তি মাং প্রতি 1 

শিব উবাচ। 

্রঙ্গাশুস্ত বাহাদেছে। ব্রহ্গাণ্ড বহুবঃ স্থিতাঃ ৷ 

অনস্তত্ত গ্রমাণত্ব, কিং বক্ত,ং শক্যতে ময় ॥ 

স এব নির্শিতং সব্বং সৈব সর্ব্ং মহেশ্বরি 1% 

মনুষ্য কেমন করিয়াই বা জন্মলাভ করে এবং কি 
প্রকারেই বা তাহাদের মৃত্যু হয়, এই বিষয় আমার শুনিতে 
নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে । হে শিব! আপনি ইহার প্রক্কত 
বিবরণ বর্ণন করুন। মহাদেব পার্ধতীকে কহিলেন, হে 
শিবে! মনুষ্য সকল ইহঞ্জগতে যে সকল কর্ম করে, অর্থাৎ 
পাপ ও পুণ্য অনুষ্ঠান করে, দেই কর্্ানুদারে পরলোকে 
স্বর্গ নরকার্দি ভোগ করিয়া থাকে । জলৌকা (জৌক) 
যেমন তৃণ হইতে হৃণাস্তরে গমন করে, সেই প্রকার জীবও 
দেহ হইতে দেহাস্তরে গমন করিয়া থাকে। জলৌক! 
একটা তৃণ আশ্রয় না করিলে পূর্ব্ব ভূণ পরিত্যাগ করিতে 
পারে না, সেইরূপ জীবও একটা দেহ আশ্রয় না করিয়া 
পুর্বদেহ পরিত্যাগ করে ণ1। পার্বতী মহাদেবের এই 
কথা শুনিয়া কহিলেন, যদি জীব অপর আর একটা দেহ 
গ্রহণ ন1 করিয় পুর্বদেহ পরিত্যাগ করে না, তাহা হইলে 
সেই মৃতব্যক্কির পিগাদি গ্রহণ কি প্রকারে হইবে। 
আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার এ সংশর অপনোদন 
কক্ষন। এই প্রশ্নের উত্তয়ে মহাদেব কহিলেন, হে শিবে! 
মরণের সময় মায়াদেছ হয়, মায়ারপ দেহ ইহা! বাযুস্বরূপ, এই 
মায়াদেহ আকাশস্থিত হইয়া নিরাশ্রয়ভাবে থাকে । বতদিন 
পর্যন্ত পিওদান ন। হয়, ততদিন পর্য্যন্ত এইন্প নিরাশ্রয়। 

তাহার পর মৃতব্যক্তির পিওুদান হইলে সেই বাদ স্থির 
হয়, তৎপরে ক্রমে মন্তক জন্মে, ক্রমে ক্রমে অন্তান্ত অবয়ব 
সকল হুয়, তাহার পন্প যমপুরে গমন করিয়া পাপ ও পুণ্য 
যাহা কিছু থাকে তাহা! ভোগ করে, পাপ ও পুথ্য থাকিলে 


তক 14৪৩ ) তন্ত্র 


স্বর্গ ও নরক ভোগ হয়। বেই সকল ভোগ হইলে যে সময় 
আর কোন কর্ণ থাকে না, মেই সময় জীব ঘমের আজ্াক্রমে 
ব্ষশাসনে গমন করে। তাহার পর কর্মমানূমারে উত্তমা 
প্রভৃতি তন্ুলাত করে। | 

কিন্তু বদি কেহ ভাঁগাক্রমে মৎগুরু, মহাবিস্া বা তত্ব- 
জ্ঞান লাত করে, তাহা হইলে সেই জীব যতদিন পর্যান্ত এই 
ব্হ্ষাণ্ড থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ইহার মধ্যে 
ব্রাহ্মণ মহামোক্ষ, জত্রিয় সাযুজা, বৈশ্য সানধপা ও শুদ্র সালোক্য 
লাভ করিয়া থাকে । মহারিদ্যার প্রভাবে আর পূনরাগমন 
হয় না। হেশিবে! যে সময় এই বৃহৎ ব্রদ্মাণ্ড নাশ হইবে, 
তখন সকল জীবই মুক্তিলাত করিবে। এই ব্রঙ্গা্ডের 
বাহ দেহ এবং ব্রক্ষাণ্ড অনেক অবস্থিত, এই ব্রহ্ধাণ্ড অনন্ত । 
এই অনন্তের প্রমাণ বলিতে কোন্‌ ব্যক্কি সমর্থ হয়? 

“গ্রকৃত্যা জায়তে পুংসাং প্রকুত্য। স্জ্যতে জগৎ। 

তোয়াতবুদ্ধদং দেবি যথাতোয়ে বিলীয়তে ॥ 

গ্রকৃতা। জায়তে সব্বং প্রকূতা। স্যঙ্যতে জগৎ। 

তোয়াততবুদ্ধদং দেবি যথা তোয়ে বিলীয়তে। 

তম্মাৎ প্ররুতিষোগেন জায়তে নান্তথা কচিৎ। 

বঙ্গ বিষ্ু শিবো! দেবি প্ররৃত্যা জায়তে গ্রুবম্‌ ॥ 

তথা প্রলয়কালেতু প্রকৃত্যা লুপ্যতে পুনঃ” (নির্ববাণতন্ত্) 

প্রক্কতি হইতেই সমস্ত পুরুষ জন্ম গ্রহণ করে, প্রকৃতি 
হইতেই জগতের উৎপত্তি, যেমন জল হইতে বুদ্ধ হয়, 
আঁবার জলেই বিলীন্‌ হয়, সেই প্রকার গ্রক্কাতি হইতেই 
সমস্ত জন্মে, আবার প্রকৃতিতেই লয় হয়। ব্রহ্গা৷ বিষু ও 
মহেশ্বর প্রকৃতি হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আবার 
গ্রকৃতিতেই লীন হইবেন। যখন প্রলয়কাঁল উপস্থিত হইবে, 
তখন এই ব্রঙ্গাণ্ড গ্রন্কতিতেই বিলুপ্ত হইবে। 

তান্ত্রিকতস্ব।-__ 

শ্্রীরূপাং বা স্মরেদোবীং পুংদ্ধপাং বা স্মরেৎ প্রিয়ে। 

স্মরেঘা নিক্ষলং ব্রদ্ধ সচ্চিদানন্দরূপিণীম্‌ ॥ 

নেয়ং যোবিল্ন চ পুমান্‌ ন ফ্ডো ন জড়ঃ স্থৃতঃ | 

তথাপি কল্পবন্পলীবৎ স্ত্রীশব্ষেন চ যুজ্যতে ॥ 

মাধকানাং হিতার্থাক়্ অনূপা রূপধারিণী।” 

সেই সঙ্চিদানন্দনূপিণী দেবীকে স্ত্রীন্মপেই হউক, পুং- 
রূপেই হউক থবা নিল ব্রঙ্গ ভাবেই হউক স্মরণ 
করিবে। বাস্তবিক তিনি স্ত্রীও নহেন, পুরুষও নছেন, বণ্ডও 
নছেন অথবা জড়ও লছেন। তথাপি কল্পলতা যেমন স্ত্রী- 
বাচক, তাহাতে ভক্দপ স্ত্রী শবই প্রয়োগ করিবে। তাহার 
রূপ নাই, লাধকগণের মলের জন্তই রূপধারিণী। 


প্রপঞ্চমারে লিখিত হইনাছে_. 

“ভাদেতাং কুগডলীত্যেকে সস্তোম্বস্তয়নাং বিছুঃ। 

না! ৫রাতি সপ্ততং দেবী তৃঙ্গীদঙ্গীতকধ্বনিম্‌ ॥” 

সেই মহাশক্তি' কুলকুণগুলিনী যোগীজ্গণের ক্লােল্লাতও 
করিয়া অবস্থান করিতেছেন, তিনিই জীবের মূলাধারে নিরত 
ভ্রমরসঙল্গীতবত গুন্‌ গুন্‌ ধ্বনি করিতেছেন। 

সারদাতিলকে কথিত আছে--- 

“যোগিণাং হদয়াস্তোজে নৃতা্তী নৃত্যমঞ্জস1। 

আধারে সর্ধভূতানাং স্কুরস্তী বিছ্যদাক্কৃতিঃ ॥ 

শঙ্ঘাবর্ভত্রমাদেবী সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি। 

কুগলীতৃতসর্পাণামঙ্গ শরিয়মুপেমুষী 

সর্ববেদময়ী দেবী সর্বমন্্রময়ী শিবা। 

সর্বতত্বময়ী সাক্ষাৎ সুস্মাৎ সুশ্মতরা বিভূঃ । 

ত্রিধামজননী দেবী শব্বব্র্ষত্বব্নপিণী ॥৮ 

তিনি যোগিগণের হৃদয়সরোজে হ্বন্বরূপ গ্রকাশ করিয়া 
নিজাননে নৃত্য করিতেছেন। সর্বভৃতের আধারে বিছ্যতের 
আকারে ক্ষত্তি পাইতেছেন, তিনি সার্ধ ত্রিবলয়াকারে 
সকলকে আশ্রর় করিয়া অবস্থান করিতেছেন, সেই দেবী 
কুগুলীতৃত সর্পগণের অঙ্গশ্রীধারিণী, সর্ধ্ববেদ ময়ী, .সর্বমন্ত্রময়ী, 
সর্বতত্বময়ী, ুম্্ম হইতেও সুক্্রতরা, ভ্রিলৌকজননী ও শবদ- 
্রহ্মস্বক্ষপিণী। 

কুলার্ণবে বর্ণিত হুইয়াছে_ * 

“্যঃ শিবঃ সর্বগঃ হুম্ম। নিফলশ্চো ম্মনাব্যয়ঃ। 

ব্যোমাকারো হাজোনস্তঃ স কথং পুজ্যতে প্রিয়ে-॥ 

অতএব গুরুঃ সাক্ষাদ্গুরুজপঃ সমাশ্রিতঃ | 

ভক্ত্যা সংপুজয়েদোবি ! ভুক্কিং ুক্তিং প্রথচ্ছতি ॥ 

শিবোহমাকতির্দেবি ! নরদৃগ্গোচরা নহি। 

তন্মাৎ শ্রীগুরুরূপেণ শিক্যান্‌ রক্ষামি সর্ধ্বদা ॥ 

মনুব্যচর্দরণা নদ্ধঃ সাক্ষাৎ পরশিবঃ স্বয়ং। 

্বশিক্ধাুগ্রহার্থায় গুঢ়ং পর্ধযটতি ক্ষিতৌ ॥ 

সন্তক্তরক্ষণার্থায় নিরহঙ্কারমাক্ৃতিঃ 

শিবঃ কৃপানিধিক্পোকে সংসারী বহিচেষ্টিতঃ ॥% 

যে শিব অর্থাৎ জশ্বর সর্ব্বগ, নিল, উল্মনা, অব্যয়, 
ব্যোমাকার, অজ, অনন্ত, তাহাকে কিরূপে পুঁজ! করা যাইবে ? 
এই অন্ত পরম গুরু স্বয়ং শিব মানব গুরুদ্দপকে আশ্রয় 
করিয়াছেন। দেবি! সাধক সেই পরমগ্রুকে ভক্তিপূর্ত্বক 
পূজা করিলে তিনি ভোগ মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন। 
দেবিএ. যদিও আমি স্থুলরূপ গ্র! করিয়। এই শিব মৃষ্তিতে 
আছি, কিন্ত এ তেজোময় মুর্তি মনুষ্ের নয়ন গোচর হইবার 
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যোগ্য নহে, সেই জন্ত নরলোফে গুরুরূপ অবলম্বনপুর্ব্বক 
আমি শিব্যকুলকে সর্বদ! রক্ষা! করি। মনুষ্যচর্ম আবৃত হুইয়। 
সাক্ষাৎ পরম শিব সশিম্মবর্গকে অনুগ্রহ করিব।র জন্য গৃড়- 
রূনে পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতেছেন। 

এই জন্তই তান্ত্রিক গুরুর এত আদর এত যত্ন এবং 
সর্বাগ্রে গুরুপু্জার বিধান লক্ষিত হয়। 

তন্ত্রমতে কন্তা পুরুষের জন্মবৃত্তান্ত-_ 

শকথং বা জায়তে পুরঃ শুক্রস্ত কুত্র ব! স্থিতিঃ। 

পদ্মমধ্যে গতে শুক্রে সস্ততিস্তেন জায়তে ॥ 

পুরুষন্ত চ বঙ্ুক্রং শুক্রং বা চাঁধিকং ভবেৎ। 

তদ কন্ত! ভবেচ্ছেবি বিপরীতাৎ পুমান্‌ ভবেৎ॥ 

উভয়োস্তল্যগ্ুক্রেন ক্লীবং ভবতি নিশ্চিতম্‌।” 

(মাতৃকাভেদতন্ত্র ) 

স্ত্রী ও পুরুষ সহযোগে পুজ কন্তাদির উৎপত্তি হয়। 

স্ত্রী পুরুষ সহযোগে শুক্র পন্মমধ্যে অবস্থিত থাকে, এই মতে 

পুরুষের শুক্রাধিক্য হইলে কন্তা, স্ত্রীর রজে। অধিক হইলে 
পুত্র, এবং শুক্র ও রূজঃ তুল্য হইলে ক্লীব হয়। 

এই মত আতুর্ষেদ প্রভৃতির সহিত বিরোধ দেখা ঘায়। 

বৃহদ্দ্বাগুতত্ব। নির্বাণতন্ত্রে বৃহঘন্ধা্ডের ত্বরূপ এই- 
রূপ নির্ণীত হইয়াছে $-- 

প্রথমে মেকপর্বত, এখানে সকল দেবতার বাস, ইহার 
মধাদেশে মহাধীর! নদী প্রবাহিত। এই হ্ুমেরর উদ্ধদেশে 
সতালোক ও অধোভাগে রসাতল। এইক্পে মেরুমধ্যে 
চতুর্দশ লোক ও দণ্ড পাতাল আছে। উহার উদ্ধে ত্রহ্ষপন্ম ৷ 
সেই চতুর্দশদল পক্পের নিম্মুখে বীঞ্ঘকোষে মনোহর বলয়া- 
কারে সপ্ত সমুদ্রবেষ্টিত ক্ষিতিচক্র অবস্থিত। এই ক্ষিতিচক্রের 
মধ্যদেশে চতুফ্ষোণ ও মনোহর জন্ব্বীপ, ইহার চারিদিকে 
নীলাচল, মন্দর, চন্দ্রশেখর, হিমালক়, স্থবেল, মলয় ও ভম্মাচল 
অবস্থিত। এই সকল পর্বতের শৃঙ্গ হইতে তৃণগুল্সলতাকীর্ণ 
নানাবিধ পর্বত বাহির হইয়াছে। 

এ পদ্মের উর্ধীভাগে ষড়.পত্র ও চতুদ্বারভূষিত ভীম নামক 
গল্প, পদ্সমধ্যে রাষকোষে মনোহর সিন্দুরবর্থ ভুবলোক । 
এখানে লক্ষী নরন্বতীর সহিত বিঞু। বাস করেন। হইহারই 
অপর নাম বৈকুৃ্। বৈকুঞের দক্ষিণে গোলোক, এখানে 
যাধিকাদেবী ও দ্বিভু্মুরলীধর কচ অবস্থান করেন। ইহার 
মধ্যে ও বাহিরে জ্যোতির্ম গুল, এখানে ইন্ত্রা্দি দেবতাদিগ্রকে 
দেখ। যায়। 

বীক্কোঘের বাহির অলমণ্ডল। তথায় গঙ্ছাদি নদী 
বল প্রকাশিত। এই গদ্ধের উর্ধদেশে দশপত্র নীলরবর্ণ 


ব্যোমরূপ ও জনযুক্ত ছুষ্নত মহাপন্ম আছে, ইহায়ই জপর 
নাম ম্বর্লোক। এখানেই রুত্রালয়, ভদ্রকালী প্রভৃতি বাস 
করেন। এই পল্সের উর্ধদেশে স্বাদশপত্রশোভিত শোনবর্ণ 
পদ্নস্থদার আছে, ইহাই মহল্লেণক | এখানে ঈশ্বরের বামভাগে 
মহাবিপদ! অবস্থান করেন। এই মহল্লেণকের মাহাত্ম্য গোলোক 
অপেক্গ। শতগুণ । তাহার উর্ধে যোড়শপত্রযুক্ত মোহাদ্বকা র- 
নাশক নির্শল পদ্ম অবস্থিত, তাহাই জনলোক। এখানে 
বামে গৌরী, দক্ষিণে সদাশিব বিরাজমান । এই পদ্মের উত্ে 
পত্রদ্বয়সমন্থিত জ্ঞানপদ্স অবস্থিত, ইহাই তপোলোক ৷ এখানে 
শিবের বাঁমভাগে সদানন্বরূপিণী দিদ্ধকালী অবস্থান করেন। 

"তপোলোকং গোলোকন্ত চতুর্পক্ষগুণং শিবে। 

বরহ্মলোকেঘু যে দেব! বৈকুঠ্ে যে সুরাদয়ঃ ॥ 

তপসাপি ন লভ্যেত তপোলোকমতঃ শিবে। 

তপোলোকলমা নাস্তি লোকমধ্যে স্থলোচনে ॥ 

সালোক্যং মহল্লেণকং স্তাং সারপ্যং জনলোককে। 

সাযুজ্যং তপোলোকেবু নির্বাণং হি তদুর্ধগে ॥ 

অতে। ্রক্মাদয়ে। দেবাস্তপোলোকার্থিনঃ সদ! । 

তন্ত লোকন্ত মাহাত্ম্যং ময়] বক্ত,ং ন শকাতে ॥” 

তপোলোক গোলোক অপেক্ষ। চারিলক্ষ গুণ গ্রধান, 
্রন্মলোৌক ও বৈকুঞ্ঠস্থিত দেবগণও তপন্তা। দ্বার) এই ভৰ- 
লোক প্রাপ্ত হন না। এই তপোশোকের মত আর কোন 
লোক নাই। মহর্পোকে সালোক্য, জনলোকে সাক্ষপ্য 
এবং এই তপোলেোকে সাধুজ্য লাভ হয়। ইহার পরই 
নির্বাণ। ব্রঙ্গাদি নকল দেবতাই এই তপোলোক প্রার্থন! 
করেন। এই লোকের মাহাত্ম্য বলিতে সমর্থ নছি। 

“কিমাকারত্ত ব্রহ্মা তন্মে রুহি মহেশ্বর। 

সুষ্টিগ্রকারং তন্মধ্যে কিমাকারং ছি তত্ববিৎ॥ 

শঙ্কর উবাচ। 

জন্তোরাকারং ব্রহ্মা নানাবিগ্রহং পার্বতি 1 

ব্রহ্মা বিগ্রহং গ্রোক্তং স্থুলক্ষুদ্রাদিকং ছি তৎ। 

মেকঃ পর্বতস্তন্মধ্যে তথা সগ্ডকুলাচলাঃ ॥ 

মূলাদিমস্ত কাস্তং বৈ স্থমের নাম পর্বতঃ। 

স্থিতং মেরোরধোভাগে হ্যঙ্থল্যান্চোর্ধদেশতঃ ॥ 

ভূর্লোকাদি মহেশানি সপ্ত্বর্গং ত্রমেণ ছি। 

্যানুল্যাঃ সপ্তুপাতালান্তিষন্তি পরমেশ্বরি 

সত্যলোকে নিরাকার! মহাত্যোতিঃস্বব্মপিনী। 

মায়য়াচ্ছাদ্রিতাত্বানং চনকাকাররূপিনী ॥ 

হম্তগাদাদিরছিতা চক্ুকুর্য্যাগিক্কপিণী । 

মায়্াবন্ধলসংত্াঙ্্য ছিধা। ভিন্ন! ঘদো নুখী | 
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শিবশক্তিবিভাগেন জায়তে সৃষ্টিকল্পনা। 

প্রথমে জায়তে পুতো। ব্র্সসংজ্ঞো। হি পার্বতি |”: 

্রহ্মাণ্ডের আকার কিন্ধপ এবং সৃষ্টি বা কি প্রকারে হয়, 
পার্বতী মহাদ্দেবকে এই প্রশ্ন করিলে মহাদেব পার্বতীর এই 
প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন, হে পার্ধতি! নানা বিগ্রহবিশিষ্ট 
জন্তর আকারই ব্রক্ষাণ্ড এবং স্থুল হুক্মাদি বিগ্রহই বরক্গাণ্ড 
বলিয়৷ অভিহিত। তাহার মধ্যে মেরু পর্বত, ও সপুকুলাচল 
( মহেন্দ্র, মলয়, সহা, শুক্তিমান্‌, খক্ষপর্বত, বিদ্ধ, পারিযাত্র, 
এই ৭টী কুল পর্বত) মূল আদি করিয়া! মন্ত্রক পর্য্যন্ত সুমেরু 
পর্বত মেরুর উর্ধদেশে তৃর্লোকাদি সপ্তসর্গ, অধোভাগে সপ্ত 
পাতাল অবস্থিত। সত্যলোকে আকাররহিতা মহাজ্যোতিঃ- 
স্বরূপিণী মহাশক্তি মায়া দ্বারা আত্মাকে আচ্ছাদিত করিয়া 
রাখিয়াছেন। এই মহাশক্তি চনকাকাররূপিণী, এবং হ্ত- 
পদাদিরহিতা ও চন্দ্র কু্য্যাঘিস্ব্ূপিণী । এই মহাশক্তি মায়! 
রূপবন্ধল ত্যাগ করিয়! উদ্মুখী হইয়া আপনি আপনাকে দ্বিধা 
বিভক্ত ক্রেন। সেই সময় শিব ও শক্তি বিভাগে প্রথমে 
সথষ্টি কল্পন! হয়। সেই সময় প্রথম পুত্র হয়, তাহার নাম ব্রহ্ধা। 

প্শৃণু পুত্র মহাবীর বিবাহং কুরু যত্্ুতঃ। 

এতচ্ছ-ত্বা ততো ব্রহ্মা উবাচ সাদরং শ্রিয়ে ॥ 

ত্বাং বিন! জননী নান্তি শক্তিং মে দেহি স্ুন্দরীম্‌। 

তচ্ছ্ত্বা জগতাং মাতা শ্বদেহান্মোহিনীং দদৌ ॥ 

দ্বিতীয়৷ স| মহাবিদ্ঞা সাবিত্রী পরম! কল] । 

অন্তাঃ সঙ্গং সমাসাগ্য বেদবিস্তারণং কুরু ॥ 

অনায়াসং স্থষ্টিকর্ত। ভবত্বং মহীমগডলে ॥+, 

এইক্ধপে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলে মহাশক্তি তাহাকে কহিলেন, 
হে মহাবীর! তুমি বিবাহ কর। ব্রহ্ধা শক্তির এই কথ! 
শুনিয়া কহিলেন, আপনি ব্যতীত আমার আর কেহ জননী 
নাই, আমি বিবাহ করিব না। আপনি আমাকে শক্তি প্রদান 
করুন। মহাশক্তি ব্রহ্মার এই কথায় নিজ শরীর হইতে 
মোহিনীশক্তি উৎপন্ন করিয়া ব্রহ্মাকে প্রদান করিলেন। 
এই শক্তি দ্বিতীয়া মহাবিস্তা ও পরম। কলা, ইহার নাম 
সাবিত্রী, তুমি ইহার সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া বেদবিস্তার কর, এবং 
এই মহীমণ্ডলে তুমি অনায়াসে সৃষ্টিকর্তা হইবে। 

শস্বিতীয়ে জায়তে পুরো! বিষুঃ সত্বগুণাশ্রয়ঃ। 

শৃণু পুত্র মহাবীর ! বিবাহং কুরু যন্্তঃ॥ 

তব দর্শনমাত্রেণ নিষ্ষামী জায়তে পুমান্‌। 

কথং করোমি হে মাতঃ মোহিনীং দেহি মে শিবে॥ 

দেহাচ্ছক্তিঞ্চ নির্গত্য দদৌ তশ্মৈ চ কালিক।। 

শ্রীবৈষবীং মহাঁবিদ্তাং প্রাবিস্তাং পরমেশ্বরীম্‌ ॥ 
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ভামাশ্রিত্য মহাবিষুঃ পালয়ত্যখিলং জগৎ। | 

ভৃতীয়ে জায়তে পুজো মহাযোগী সদাশিবঃ ॥ 

তং দৃঁই। সা মহাকালী তুষটিযুক্তাতবন্‌ সুদ1। 

শৃণু পুত্র মহাযোগিন্‌ মন্বাক্যং হৃদয়ে কুরু | পাপা 

স্বাং বিন! পুরুষে কোবা মাং বিন। কাপি মোছিনী। 

অতন্বং পরমানম্দ বিবাহং কুরু মে শিব । 

শিব উবাচ। 

যছুক্তং ময়ি হে মাতম্বাং বিন] নাস্তি মোহিনী ॥ 

সত্যমেতজ্জগন্মাতঃ মাং বিন! পুরুষো ন চ। 

অশ্মিন্‌ দেহে সংস্থিতে চ ন করোমি বিবাহকম্‌॥ 

কুরু দেহাস্তরং মাতঃ করুণ! যদি বর্ডুতে ৷ 

ততক্ষণে সা মহাকালী দদ ভূবনস্থন্দরীম্‌॥ 

তামাত্রিত্য মহাযোগী সংহরতাখিলং জগৎ । 

শস্তোরইটবিভাগশ্চ শক্কিশ্চাষ্টবিধা ভবেৎ ॥ 

কালীকাগ্াা মহাবিগ্তা হানেন পরমেশ্বরি। 

ইতি তে কথিতং কান্তে যথা ব্রক্মনিরূপণম্‌ ॥ 

গোপনীয়ং গ্রযত্বেন বিস্কোৎপত্তির্যথ! শ্রিয়ে |” 

তাহার পর দ্বিতীয় পুত্র জন্মে, ইহার নাম বিষুঃ, এবং 
ইনি অতিশয় সত্তবগুণপ্রধান। এই বিষুং জন্মিলে মহামায়! 
তাহাকে কহিলেন, হে পুত্র তুমি বিবাহ কর, যে হেতু তোমার 
দর্শনমাত্রেই লোক সকল নিষ্কামী হইবে। বিষু কহিলেন, 
হে মাতঃ! কেমন করিয়া! আমি শর্ববাহ করিব, অতএব 
আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে মোহিনী প্রদান করুন, 
তখন মহাকালী নিজ দেহ হইতে শক্তি নির্গত করাইয়া 
তাহাকে দিলেন ও বলিলেন, এই শক্তির নাম টবষ্ণবী 'ও 
শ্ীবিগ্তা। তুমি এই শক্তি আশ্রয় করিয়া জগৎ পালন কর। 
বিষুণ তাহাতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার পর তৃতীয় পুত্র উৎপন্ন 
হইল, এই পুত্র মহাযোগী ও ইহার নাম সদাশিব। এই 
পুত্রকে দেখিয়া! মহাঁকালী অতিশয় প্রীত হইলেন, এবং 
তাহাকে কহিলেন, হে পুজ, আমি যাহ! তোমাকে বলিতেছি, 
তুমি তাহার অনুষ্ঠান কর, তুমি ভিন্ন আর পুরুষ নাই, আমি 
ভিন্ন আর স্ত্রী নাই, এইজন্ত তুমি আমাকে বিবাহ কর। 
মহাদেব এই কথা গুনিয়! কহিলেন, হে মাঁতঃ! তুমি ব্যতীত 
অন্ত স্ত্রী অথবা! আমা ব্যতীত অন্ত পুরুষ নাই, ইহ! সত্য, কিন্ত 
তোমার এই দেহ থাকিতে বিবাহ করিতে পারিব না। যদি 
আমার প্রতি করুণা থাকে, তাহা হইলে আপনি এ মু্তি 
পরিহার করিয়! অন্তমৃত্ঠি গ্রহণ করুন। মহাশক্তি এই কথ! 
শুনিয়া মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া ভুবনন্ুন্দরীরূপ ধারণ করি- 
লেন। তুবনন্ুন্দরী ও মহাশক্তি একই, মহাযোশী শিব এই 


তন্ত্র [ ৫৪৬ ] তন্ত্র 


ভুবনন্থুনারীকে আশ্রয় করিয়া অখিল জগৎকে সংহার করেন। 
শিবের ৮টী বিভাগ, মহাশক্তি কালী তারাভেদেও অষ্টভাগে 
বিভক্ত। হে পারবতি! ইহাই ব্রহ্গের স্বরূপ জানিবে। ইহা 
আ-য়সগোপনীয়। 

শশ্রীচপ্ডিকোবাচ। 

ত্বতগ্রসাদাচ্ছ তং নাথ পরং বরদ্ষনিন্বপণম্। 

ইদানিং শ্রোতুমিচ্ছামি ক্ষিতৌ স্ষ্ি্যথ। ভবেৎ ॥ 

শ্রীশিব উবাচ। 

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যথ৷ সবষ্টিঃ গ্রজায়তে ॥ 

সত্যলোকে মহাকালী মহারুদ্রেণ সংপুটা। 

চনকাক্ৃতিবিস্তার! চন্্রন্্ধ্যদিরূপিক!1 ॥ 

অনাদিরূপসংযুক্ত1 তদংশ1 জীবসংজ্ঞকাঃ। 

জলদগ্নে যথা দেবী ন্দ,রস্তি বিশ্ব,লিঙ্গ কাঃ ॥ 

তন্তাশ্চা তং পরং ব্রহ্ম যদ ভূমৌ পতত্যপি। 

তদৈব সহসা দেবি শক্ত্যাযুক্ত। ভবতাপি ॥ 

স্বাবরাদিষু কীটেঘু পণুপক্ষিমু শৈলজে। 

চতুরশীতিলক্ষং বৈ জন্ম চাপ্রোতি সোবায়ঃ॥ 

ততো লভেৎ পরেশানি মানুষ্যাং ছুর্লভাং তন্গুম্‌। 

যতো মানুষদেহস্ব ধর্মাধম্মীধিপশ্চ সঃ ॥ 

ততোহপি লভতে জন্ম পুনমমত্যুমবাপ্র,য়াৎ। 

জায়স্তে চ জিয়ন্তে চ কন্মপাশনিয়ন্ত্রিতাঃ ॥ 

চতুরশীতিসহশ্রেযুপ্নানাযোনিযু শৈলজে 1১ 

হে দেবদেব, তোমার প্রসাদে আমি পরব্রহ্মতত্ব জ্ঞাত 
হইলাম, এখন এই ক্ষিতিতলে কি প্রকারে স্ষ্টি হয়, তাহ! 
শুনিতে ইচ্ছা করি। মহাদেব কহিলেন, হে দেবী! সত্য- 
লোকে মহাকালী মহারুত্র দ্বারা! সংপুটিতা হন, এই মহাকালী 
চন্ত্রক্য্যাগ্রি রূপ বিশিষ্টা, অনাদি রূপসংযুক্তা এবং চনকের 
স্তায় আকৃতিবিশিষ্ট । জীব সকল এই মহাকালীর অংশমাত্র। 
যে প্রকার জলদগ্রির বিশ্ক,লিঙ্গ সকল স্ক,রিত হয়, কিন্তু এ 
বিস্ফম্লঙ্গ যেমন অগ্সিভিন্ন নহে, সেইন্প জীব সকলও 
মহাকালী ভিন্ন নহে, তবে তাহার অংশমাত্র। মহাকালী, 
হইতে পরত্রহ্ধ যে সময় চ্যুত হইয়া ভূমিতে নিপতিত হন 
হে দেবি! মেই সময়ই তিনি শক্তিযুক্ত হন। স্থাবরাদি কাট 
ও পণ্ুপক্ষি গ্রভৃতি ঢতুরশীতিলক্ষ জন্মপরিগ্রহ করিয়! 
তাহার পর হুর্লভ মনুস্জন্ম প্রাপ্ত হয়; এই মনুষ্য দেহুই 
ধর্ম ও অধর্থের আকর। এই ধর্মাধর্ম দ্বারা মানুষ একবার 
জন্ম পরিগ্রহ করে, আবার মৃতামুথে পতিত হয়। এইরূপে 
মানব সকল কর্দ্রপাশ, দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া নানা গ্রকার 
যোনিতে ভ্রমণ করে। 


তন্ত্রমতে তত্বজ্ঞান--” 

পঞ্চতৃত, এক একটা ভূতের পাঁচ পাচ করিয়া! ২৫টা গুগ। 
অস্থি, মাংস, নখ, ত্বক, লোম এই €টা পৃথিবীর ওগ। শুক্র, 
শোণিত, মজ্জা, মল ও মূত্র এই €টী জলের গুণ। নিজ্রা, 
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও আলম্ত এই €টী তেজের গুণ। ধারণ, 
চালন, ক্ষেপ, সক্কোচ ও প্রসব এই ৫টা বাষুর গুগ। কাম, 
ক্রোধ, মোহ, লজ্জা ও লোভ এই ৫টী আকাশের গুগ। 
সমুদায়ে পঞ্চতৃতের এই ২৫টা গুগ। এই পঞ্চভৃত মহী জলে, 
জল রবিতে, রবি বায়ুতে ও বায়ু আকাশে বিলীন হয়। 

এই পঞ্চতত্বের পরও তত্ব আছে, ম্পর্শন, রসন, স্রাণ, 
চক্ষু ও শ্রবণ এই পঞ্চেন্দ্রিয় ও মন সাধন্য ইঞ্জিয়। এই ব্রহ্মা 
লক্ষণ দেহ মধ্যে ব্যবস্থিত আছে এবং সপ্তধাতু আত্ম, 
অন্তরাত্মঁ ও পরমাত্মা, ইহাও শরীর মধ্যে অবস্থিত ; শুক্র, 
শোণিত, মজ্জা, মেদ, মাংস, অস্থি ও ত্বক এই সপ্তধাতু । 

শরীরই আত্মা, অস্তরাত্মা মনঃ, পরমাত্ম! শৃন্তময্, এই পর- 
মাতআ্মাতেই মন বিলীন হয়। 

রক্তধাতু মাতা, শুক্রধাতু পিতা! ও শুন্যধাতু প্রাণ ইহাঁতেই 
গর্ভপিগ্ড উৎপত্তি হয়। 

অব্যক্ত হইতে প্রাণ জন্মে, প্রাণ হইতে মন, মন হইতে 
বাক্য উৎপত্তি এবং মন বাঁকোর সহিত বিলীন হয়। হৃর্যা, 
চন্দ্র, বায়ু ও মন ইহারা কোথায় অবস্থান করে? তালুমূলে 
চন্দ্র, নাভিমূলে দিবাকর, হৃর্য্যের অগ্রে বায়ু ও চন্দ্রের 
অগ্রে মন এবং কুর্ধ্যাগ্রে চিত্ত ও চন্ত্রাগ্রে জীবন অবস্থিত । 
কোন স্থানে শক্তি শিব অবস্থান করেন? কালই বা কোথায় 
অবস্থিত এবং জরাই বা কেন হয়? 

পাতালে শক্তি অবস্থিতা, ব্রহ্মাণ্ডে শিব বাস করেন, অন্ত- 
রীক্ষে কালের অবস্থিতি, এই কাল হইতেই জরার উৎপত্তি 
হয়। কে আহার আকাজ্ষ। করে, কেই ঝ! পান ভোজন করে, 
জাগ্রত স্বপ্ন নুযুণ্তিই ব! কার হয় এবং কেইব৷ গ্রতিবুদ্ধ হয়? 

প্রাণ আহার আকাজ্ষা করে, হতাশন পান ও ভোজন 
করে, জাগ্রৎ স্বপ্ন ও ন্যুপ্রিতে বাষুই গাতিবুদ্ধ হয়। 

কে কর্ম করে, কেই বা পাতকে লিগ হয়, এবং পাপ 
আচরণ করে, পাপ হইতেই বাকে মুক্ত হয়? মনপাপ 
কার্য করে, মনই পাপে লিগ হয়। মনই তন্মনা হুইয়] 
পুণা ও পাপসাধন করে। জীব কি গ্রকারে শিব হয়? 
্রাস্তিযু্ত হইলে তাহাকে জীব বল! যাঁয়, ত্রাস্তি মুক্ত হইলে 
শিব হয়। তামস ব্যক্তি সকল এই তীর্থ এইর্পে ভ্রমণ 
করিয়া থাকে । অজ্ঞানান্ধ হইয়া আত্মতীর্ঘ অবগত হয় ন। 
আত্মতীর্থ না জানিলে কি প্রকারে মোক্ষ হয়? 





বেদও বেদ নয়, অর্থাৎ ৪ বেদকে তেন বলা যায় না, 
বনাতন বরক্গই বেদ। চারিবেষ ও নকল শান্তর অধ্যয়ন 
করিয়া যোগীরা সার, গ্রহণ করেন, কিন্তু পণ্ডিতের তক্র পান 
ক্রিয়া পাকে । তপঃ তগপন্যা নহে, ব্রঙগচর্যাই তপন্া, যে 
ন্ধদর্্য প্রভাবে উর্ধারেত| হওয়া যায়, দেই তপশ্থী 
হোষ প্রভৃতিও হোম নহে, রন্জাঘিতে গ্রাণ সমর্পণ 
করার নামই হোষ, মোক্ষ লাভ করিতে হইলে পাপ পুণ্য 
ছুই পরিত্যাগ করিতে হইবে। 
যণ্তিন পর্য্যস্ত জ্ঞান না জদ্মে, ততদিন বর্ণবিভাগ থাকে, 
জ্ঞান জন্মিলেই আর বণার্দি বিভাগ থাকে না। চঞ্চল' 
চিত্তে শক্তি অবস্থান করে, স্থিরচিত্তে শিব বাস করেন, 
স্থিরচিত্ত হইতে পারিলে দেহধারী হইলেও সিদ্ধি হয়। 
(জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্তর ) 
শৃদ্র-লিখিত পটলাঁধি পাঠ নিষেধ ।-- 
শবিপ্রোব! ক্ষত্রিয়ো বাপি বৈশ্বে। বা নগনন্দিনি। 
পত্য়ন্নরকে ঘোরে শৃত্রন্ত লিখনাৎ পরিয়ে ॥ 
তন্মাত্ত, শুত্রলিখিতং পটলং ন জপেখ সুধীঃ। 
শৃদ্রেণ লিখিতং দেবি পটলং যস্ত পঠাতে ॥ 
যংযং নরকমাপ্পোতি তং তং প্রাপ্জোতি মানবঃ ৮ 
ব্রাহ্মণ, ক্ষন্দিয় বা বৈশ্য, যদি শৃদ্রলিখিত পটলাদি পাঠ 
করে, তাহা হইলে তাহার ঘোর নরকে গমন হয়। এইজন্ত 
শুদ্রলিখিত স্তব কব প্রভৃতি পাঠ করিবে না। 
তন্ত্রের এইরূপ নানা কথা জানিবাঁর আছে। বাস্তবিক 
এপন ভারতের সর্ধত্রই বিশেষতঃ এই বঙ্গদেশে যে সকল 
ক্রিয়াকাণ্ড ও পুজাপদ্ধতি গ্রাচলিত, তাহা সমস্তই তান্ত্রিক। 
[মন্ত্র বীজ, তন্ত্র, গায়ত্রী, ভাস, মুদ্রা, ছুর্গা, তারা, প্রস্তুতি 
শব দ্রষ্টব্য।] 
হিন্দৃতম্বের বিষয় পূর্ববে যেরূপ লিখিত হইল, বৌদ্ধতস্ত্- 
গুলিতেও প্ররূপ বিবরণ বর্ণিত দেখা যায়। হিন্দৃতস্ত্রোক্ত 
শিব ছূর্গা প্রভৃতি নাম খুলিই যেন বজ্তসত্ব, ব্রজডাকিনী 
প্রভৃতি নামে রূপান্তরিত হইয়াছে। বৌন্ধতস্ত্রেও চণ্ডী তারা 
বারাহী প্রভৃতি মহাবিদ্াা, যোগিনী, ডাকি নী, তৈরব, ভৈরবী 
প্রভৃতির উপাসন! গ্রচলিত আছে। শিবোক্ত তন্ত্রে যেরূপ 
অদ্ভুত অদ্ভুত দেবমুস্তি কল্পিত হইয়াছে, বৌদ্ধততস্ত্েও হে" 
কাদি দেবদেবীর মৃত্তিও তক্রপ বর্ণিত আছে। 
বোঁদ্ধতন্ত্রমতে বজ্ডাক ও বজ্রডাকিনীর পুজাই প্রধান। 
হিন্দৃতান্ত্রিকগণ যেমন দক্ষিণাবর্ত ক্রমে গ্ভাস করেন, 
বৌদ্ধতান্ত্রিকগণ বাঁমাবর্ত বিধানে সেইবপ স্তাম করিয়া 
থাকেন। 


তন্ত্র এ [ £৪৭ ] তন্ত্র 


প্বামাবর্ভবিবর্েন পৃজান্তাস প্রদক্ষিণম্‌। 
যোছি জানাতি তত্বজন্তন্তেদং চক্রার্শনং ॥৮ 
ৃ | (অভিধানোত্ররহ্ৃদয় ৩ পটল) 
বৌদ্বতান্ত্িকেরাঁও বলিক্বা থাকেন, সাধনের তোর্পাসিয়ম 
নাই, যখন ইচ্ছা থে অবস্থায় হউক, লাধন করিবে । 
"ন ভিথিং ন চ নক্ষত্রং নোপবাসে। বিধীয়তে। 
শুচিন! বাপাশুচির্বা ন শৌচক্লোদ ক্রিয়া ॥ 
কালবেলাবিনিমূক্ত শৌচাচারবিবর্জয়েৎ। 
তন্তমন্ত্রগ্রয়োগজ্জঃ সর্ধসত্বার্থতৎপরঃ ॥ 
গিরিগহ্বরকু্ধষু নদীতীরেষু সঙ্গমে । 
মহোদধিতটে রম্যে একবৃক্ষে শিবালয়ে ॥ 
মাতৃগৃহে শ্বশানে বা উদ্ভানে বিবিধোতমে । 
বিহারচৈত্যালয়নে গৃহে বাথ চতুষ্পথে 1 
সাধয়েৎ দাধকো৷ যোগং সর্বকামফলপ্রদম্‌।” 
( অভিধানোতর" ) 
বৌদ্ধতাস্ত্রিকগণও মালামন্ত্র, মাতৃকা, কবচ, হৃদয়াদি অতি 
গুহা বলিয়। জানেন। বৌদ্ধতস্ত্রেও এর সকল গুহাবিষস় 
অধিকারী ভিন্ন অপর কাহারও নিকট প্রকাশ করিবার 
নিষেধ আছে। 
*আচারযোগিনীতন্ত্রাঃ ঘোগতন্ত্রাশ্চ বিস্তরাঃ। 
ক্রিয়াভেদক্রমেণৈৰ সর্বতস্ত্রেষভিজ্ঞয়! ॥ 
আগমৈঃ সিদ্ধিশান্ত্রাণি শ্বতন্ৈর্ভাউকৈ স্তথা। 
ভন্ুত্তরপদ] বাচ গ্রজাপারমিতাদয়ং ॥ 
বাহাশান্ত্রপরিজ্ঞানমাচারবিবিধোত্তমম্‌ । 
ঘোগভাবনয়া যুন্ধং নৈষ্টিকং পদবিস্তসেৎ ॥ 
সর্বাহারবিহারস্ত নির্বিশঙ্কেন চেতসা। 
শতাক্ষরেণ সর্কেষাং মন্ত্রাণাং দৃঢ়তাবনা ॥ 
মাঁলামন্ত্র ষৌগনিত্যং সর্বাকামার্থসাধনং ৷ 
উত্তমে বাপি চোত্বরং ফোগিনীজালমন্বরং। 
মন্ত্রোদ্ধারঞ্চ কবচো। হৃদয়ে হৃদয়েন তু। 
লিপিমগুলবিন্যাসং বীরযোগিনীতন্তবং । 
সর্ধেষামেব মন্ত্রাণাং উত্তমে। মাতৃকোত্তমং। 
গুহ্যাদ্‌গহাতরং রম্যং সর্বজ্ঞানসমুচ্চয়ং। 
আলয়ং সব্ধধর্মাণাং মাতৃকাখ্যজপান্তবা। 
॥  এতত্ত্বয় কথয়ন্‌ সিদ্ধিহানি ভঁবিষ্যাতি। 
ভাবনৈষাঞ্চ পরমাকাশসিদ্ধিরনুত্তম! | 
ভাবয়েৎ জন্মজন্মানি বজসন্বত্বমাপ্ন,য়াৎ। 
ত্যগ্রকাস্ঠমিদং সর্বং গোপনীয়ং প্রযন্ধতঃ|৮ 
(অভিধানোত্তর ৪প* ) 


তন্ত্রতা [৫৪৮ ] তন্্রমুক্জি 


বুদ্ধমত গ্রতিপাস্ত বৌদ্ধশান্ত্রে পঞ্চমকারের নিন্দা ও গ্রহণে 
নিষেধ আছে। কিন্ত বৌদ্ধতাস্ত্রিকগণ তাহার ,অন্ভথা করিয়! 
থাকেন। পঞ্চমকারের সেব। বৌদ্ধতস্ত্ের একটা প্রধান 
অক্ষ“ 'যে মস্ত মাংস গ্রহণ বৌদ্ধশান্ত্রে বিশেষক্ষপে নিষিদ্ধ 
হইয়াছে, বৌদ্ধতন্ত্রে তাহার সুখ্যাতি দৃষ্ট হয়। 
“নিত্যং মহামাংসভোজী মদিরা শ্রবধূর্ণিতস্‌।” 
*.****মহামাংসং পীত্ব। মন্যং প্রিয় সহ) 
স্বচ্ছচিত্তে! মৃতাঙ্গারে ভাবয়েছীরনায়কম্‌।” 
€( অভিধান* ৪ প') 
বৌদ্বতন্ত্রে পশু ও বীর এই ছুই ভাবের উল্লেখ আছে। 
বিনি গ্রক্কৃত সিদ্ধ তান্ত্রিক বৌদ্ধশান্ত্রে তিনিই বীরনায়ক বলিয়া 
অভিহিত। বৌদ্ধতাসত্রিকগণও এই জগৎ বামোস্তব বলিয়া 
স্বীকার করেন। বৌদ্ধতন্ত্রে চক্রপুজা, বীরযাগ, ভগপৃজ। 
প্রভৃতির বিষয়ও বর্ণিত আছে। এখনকার সাত্বিক বৌদ্ধগণ 
প্রায় জাতিভেদ্ স্বীকার করেন না, কিন্তু বৌদ্ধতাস্ত্রিকগণ 
ধিশেবন্ধপে চতুবর্ণ বিচার করিয়। থাকেন। (ক্রিয্নাসংগ্রহ- 
পঞ্জিক! ১ম অ দ্রষ্টব্য) 
তান্ত্রিক ব্যাপার যেমন ভারতীয় হিন্দুগণের হৃদয় অধিকার 
করিয়াছে, সেইরূপ বৌদ্ধতান্ত্রিক ব্যাপার তিব্বত ও চীনের 
বহুনংখ্যক বৌদ্ধগণের মধ্যে পর্যবসিত হইয়াছে। পদ্মকর্প 
নামে তিব্বতের একজন লাম! ( খুষ্টায় ১৬শ শতান্দে ) বলিয়া- 
ছেন, “যে প্রক্কত তন্র্তব অবগত নহে সে মোক্ষমার্গে পথত্রাস্ত 
পথিকের গ্ভায় সন্দেহ নাই। ভগবান্‌ বজ্সত্বের নির্দিষ্ট 
মার্গের দুরে সে বিচরণ করে *। 
তন্ত্রক (কী) তত্ত্রাৎ হুত্রবাপাৎ অচিরাপহতং তত্্র-কন্‌ 
(তন্ত্রাদচিরাপহৃতে | পা ৫২।৭*) নূতন বন্ত। 
“বসানন্তম্বকনিভে সর্বাঙ্গীনে তরুত্বচৌ ৷” (ভট্টি) 
তন্্রকান্ঠ (ব্লী) তত্তস্থং কাষ্ঠং। তন্্স্থিত কাষ্ঠতেদ, তত 
বায়ের তুরী। 
তন্ত্রণ (ব্লী) শাসন, শৃঙ্খলাস্থাপন। অধীন করণ। 
তন্ত্রতা (স্ত্রী) তত্্স্ত ভাবঃ তত্ত্রতল্‌ টাপ্‌। অনেকোদ্দেশে 
মক গ্রবৃতি, বহুবিধ কার্য্যের উদ্দেশে একটা কার্ধয কর1, 
এবং তাহাতেই বহুবিধ কার্য সিদ্ধি হইবে। 
যেমন শাস্্রান্ছদ।রে স্নান না করিয়া কোন কার্যযই করিতে 
নাই, কিন্ত একজন পুজা, তর্পণ ও হোম করিবে।  * 
“অক্নাত্ব। নাচরেৎ কর্ম জপহোমাদি কিঞ্চন ॥” (দক্ষ) 
এই শাস্ত্রীয় বচনান্থমারে তাহার প্রত্যেক কাধ্যের 
পর স্নান আবস্তক হইয়ী উঠে। তজ্জন্ত ত্ত্রতা শ্বীকংর করিয়া 
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সকলকর্পোদেশে একবার প্লান করিলে সর্ব কর্মাল দান 
সিদ্ধ হইবে। গ্রাত্যেক কার্ধ্ের পর ল্লান করিতে হইবে না। 

একজন বহুতর ত্রাঙ্মণ হত্য। করিয়াছে, কিন্ত এই বক্ষ" 
হুত্য। পাপনাশের জন্ত এক একটা প্রায়শ্চিত্ত না করিয়। 
সর্বোঙ্গেশে একটা প্রায়শ্চিত্ত করিলে তাহাতে তন্তরতানুসারে 
সকল ্রন্মহত্যা! জন্ত পাপ নাশ হইবে। (স্থতি ) * 


তন্ত্রধারক (পুং) তত্ত্ং তত্রজ্ঞাপকপদ্ধতিগ্রস্থং ধারয়ভি ধাঁরি 


থল্‌। পুস্তকধারক। পৃজরাগ্রত্থতি ধর্কার্ষ্যে যিনি পুস্তক 
ধরেন, যাজ্রিক বিশেষ পারদর্শী হইলেও তন্ত্রধারক ব্যতীত 
কোন পুজ! যজ্ঞ প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিবে না। পুজাদিতে 
একজন পুজা করিতে বসিবে, অপর একজন তন্ত্র (পুস্তক) 
ধরিয়। বলিয়া দিবে। 

“একক্তত্র নিযুক্তস্তাদপরস্তত্ত্রধীরকঃ1” (ম্তৃতি) 


তন্তবযুক্তি (স্ত্রী) ত্রায়তে শরীরমনেন তন্ত্রং চিকিৎসিতং তন্ত 


যুক্তয়ঃ ৬তৎ। নুশ্রুতোক্ত ৩২ প্রকার যুক্তিতেদ । অধিকরণ, 
যোগ, পদার্থ, হেত্বর্থ, উদ্দেশ, নির্দেশ, উপদেশ, অপদেশ, 
প্রদেশ, অতিদেশ, অপবর্গ, বাক্যশেষ, অর্থাপত্ি, বিপর্য্যয়, 
প্রসঙ্গ, একান্ত, অনেকান্ত, পূর্ববপক্ষ, নির্ণয়, অনুষমত, বিধান, 
অনাগতাবেক্ষণ, অতিক্রান্তাবেক্ষণ, সংশয়, ব্যাখ্যান, শ্বসংজ্ঞা- 
নির্বচন, নিদর্শন, নিয়োগ, বিকল্প, সমুচ্চয়, উহা এই ৩২ 
প্রকার তন্তযুক্তি। 

এই ৩২ প্রকার তত্ত্যুক্তি শ্বীকারের প্রয়োজন কি, 
ইহাতে এই একার সিদ্ধান্ত হইয়াছে, এই যুক্ধি দ্বারা বাঁক্য 
ও অর্থ যোজিত হয়। যেস্থলে অসন্বদ্ধ বাক্য থাকে, সেই 
অপর্বন্ধ বাকাকে নম্বদ্ধ করিয়া গ্রহণ করা হয়। অসদ্বাদি 
প্রযুক্ত বাকের প্রতিষেধ ও শ্ববাক্য সিদ্ধি এই তত্যুক্তি 
দ্বার হয়। 

“অনদ্ধাদি প্রযুক্তানাং বাক্যানাং প্রতিষেধনম্‌ । 

স্ববাক্যসিদ্ধিরপিচ ক্রিয়তে তন্তরযুক্তিতঃ |” (ন্ুশ্রুত ৬৫ অ) 

যেমকল স্থলের অর্থ পরিশ্বূট নাই, এবং যে সকল 
স্থল জটিল, সেই সকল স্থল এই তত্ত্যুক্তি দ্বারা পরিস্ফ,ট ও 
বিশদ হয়। 


* 'তখ। নান। ব্রদ্মবধসঙ্গে সর্যেধোচ্দেশেন সকৃৎ প্রায়শ্চিতে কৃতে ব্রচ্ধযধ- 
জন্ত পাপন।শঃ। তস্্রতায। হেতুশ্চ: | অদৃষ্টাধৈকজাতীয় কর্ণ কালদেশ* 
কত্রদীনাং প্রয়োগ!নুবদ্ধবৈধহেতৃডুষানামতেদে উদ্দেঞবিশেষাব্রহ 
ইতি। এব ম্বতোইধিকারী তবতি দৈষে পৈত্রে চ কর্মণি। পথিআাণাং 
তখ। জপো দানে চ বিধিদর্শিতঃ। ( বিফ) 

ইতি ক্রিয়াগক্লানং ক্তৃসংক্কারদ্ব।রৈব তদ্দিনফর্তষ্যাপেষকর্ণা্ঘমেক দেব 
নতু প্রতিকন্থকর্তূধ্যং।॥ ( প্রাস্মশ্চিত্ততত্ব) ও 


জ্পুক্তি 
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তত্রধুকতি 





১ অধিকরণ। এই শবের অর্থ অধ্যায় বা অধিকাক্স। যথা 
দীর্ঘগীবিতীয় অধ্যার ৷ | 

২ যোগ। এই শবের অর্থ অন্বয়। যথা বায়ু, পিত্ত ও কফ 
যথাক্রমে শীতল, উষ্ণ ও সৌম্যগুণবিশিষ্ট, এইরপ স্থলে বায়ু 
তল, পিত্ত উষ্ণ এবং কফ সৌম্যগুণ বিশিষ্ট, এই অন্বয় 
বুঝিতে হইবে। 

৩ হেস্বর্থ। এক অর্থ অন্তের সাধক হইলে তাহাকে হে্বর্থ 
কহে। যথা পিত্ত ও রক্তের চিকিৎসার তুল্যতা আছে, এই 
বাক্য দ্বার! ইহাও বুঝাইতেছে, যে পিণডের গ্রকোপ হইলে 
রক্কেরও প্রকোপ সম্ভাবনা করিয়! চিকিৎস! করিতে হুয়। 

৪ পদার্থ। পদার্থ শবের অর্থ অভিধেয়ার্থ, লক্ষ্যার্থ ব 
বাঙ্গার্থ নহে। যথা শ্বাসে ও অধোগত রক্তপিত্তে বিরেচন 
দিতে নাই। এস্থলে খিরেচন শবে ত্রিবৃৎগ্রভতি বিপেচন- 
বর্ণোন্ত যোগ বুঝিতে হইবে। কিন্তু এরগুতৈল বুঝিতে 
হইবে না। কারণ বিরেচনবর্গে এরগঁতৈলের উল্লেখ নাই। 

৫ গ্রাদেশ। যাহ! হইয়াছে, তাহা হইবে, এরূপ সম্ভাবনাকে 
প্রদেশ কহে। যথা চন্দ্রের রাজযক্মা চরকোক্ত বিধিতে 
গ্রশমিত হইয়াছিল, এই জগ্ঠ অপরেরও রাজযস্ষা এই বিধিতে 
প্রশমিত হইবে। 

৬ উদ্দেশ। সংক্ষেপ কথনকে উদ্দেশ বলা যায়। যথা 
স্বাদ, অক্প ও লবণ বায়ুনাশ করে, ইহাই এই স্থলে সংক্ষেপে 
হইতেছে, এইগন্ত ইহার নাম উদ্দেশ। 


৭ নিদ্েশ। উদাহরণ দিয়! বিস্তারপুর্বক কথনকে 
নির্দেশ কহছে। 
৮ বাক্যশেষ। বাক্যের মধ্যে কোন কথা অসমাপ্ত 


থাকিঞে তাহাকে বাক্যশেষ কছে। যথা বাহ খায়ুর সহিত 
আত্যস্তর বাধুর তুল্য তা আছে, এস্থলে বাহ বাযু ও আত্যস্তর 
বায়ু এক নহে, এই বাক্যটা অসমাপ্ত আছে। 

৯ প্রয়োজন। [বিমানস্থান দেখ।] 

১* উপদেশ । কর্তব্যাকর্তব্যের নির্দেশকে উপদেশ কছে। 

১১ অপদেশ। কারণ নির্দেশ করিয়। কার্য করাকে অপ- 
দেশ কছে। যথা জলপান করিলে শরীরে জল সঞ্চয় হয়, এই 
জন্য জলোদরের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু গল পাণ নাকরিলে জলোদর 
বৃদ্ধি হইতে পারে না। 

১২ অতিদেশ। প্রকৃত অর্থের অতিরিক্ত নির্দেশকে অতি- 
দেশ কছে। যথ হিস্কাশ্বাসী তৃষ্ণার্ত হইলে দশমুল ব1 দেব- 
দারুর কাথ বা মদিরা পান করিবে, যে হেতু সন্গিপাত জরে 
রোগীর শ্বাস ও ভৃষ্ণার আধিক্য থাকে । অতএব সন্নিপাত 
আয়ে দশমূল ও মদির! সংযুক্ত করিয়। সেবন করান যাইতে 
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পারে। এস্থলে সাঞ্ষেতিক চি ফলের অন্তর্গত বাক্যক্ষেই 
অতিরিক্ত নির্দেশ বল! যাঁয়। 

১৩ আর্ধাপতি। প্রক্কত অর্থের লহিত বিপরীত অর্থের 
বোধকে অর্থাপত্তি কছে। যথা প্রদয় ও শুক্তটশনিতে)দ-: 
চিকিৎস। একই, অতএব যাহ প্রদয়ে অপথ্য তাহাও ভক্র- 
শৈথিল্যে অপথ্য জানিতে হইবে । 

১৪ নির্ণয় । প্রশ্নের উত্তরের নামই নির্ণয়। 

১৫ প্রন । প্রসঙ্গ শবের অর্থ প্রসঙ্গ ক্রমে অর্থাস্তর নির্দেশ। 

১৬ একান্ত। নির্দেশ করাকে একাস্ত কহে। যথা উদ্মা 
বিনা জর নাই, এস্থলে যদি বল! হইত যে ফোঁন ফোন জরে 
উদ্মা থাকে না, তবে একান্ত নির্দেশ হইত ন|। 

১৭ অনেকাস্ত। অনেকাস্ত শব্ধের অর্থ হইতেও পারে, কখন 
বা না হইতেও পারে। 

১৮ অপবর্গ। যাহা নিয়মের বহিভূতি, তাহা পরিত্যাগ 
করিয়! নিয়ম নির্দেশ করাকে অপবর্গ কছে। যথ৷ দাঁড়িম্ব ও 
আমলকী ভিন্ন সকল প্রকার অশ্নই পিত্বকর। 

১৯ বিপর্যায়। বিপরীত অর্থের গ্রহণকে বিপর্যয় কছে। 
যথা স্বাছ্‌, অল্প ও লবণ বাঘু নাশ করে, অতএব কটু, তিক্ত ও 
কথায় বায়ু প্রকোপ করে। 

২* পুর্বপক্ষ। এই শবের অর্থ গ্রশ্ন। 

২১ বিধান। ইহার অর্থ পর্য্যায় ক্রমে নিদ্দেশ। যথ! উদর 
রোগ ৮ প্রকার নির্দেশ করিয়া পঞ্সেপধ্যায়ক্রমে ৮ প্রকারের 
চিকিৎস। নির্ণীত হুইয়াছে। 

২২ অনুমত। পরমতের প্রতিষেধ না করাকে অন্গমত 
কছে। যথ! কাহার কাহার মতে বস্তি চিকিৎসার একমাত্র 
উপকরণ । পু 

২৩ ব্যাখ্যান। এই শবের অর্থ ব্যাখ্য। কর1।. 

২৪ সংশয় । এই শবের অর্থ এই কি না, এইরূপ সন্দেহ। 

২৫ অতীতাবেক্ষণ। পুর্বোক্তের পুনরুল্লেখকে অতীতা- 
বেক্ষণ কহে। যথ! হুত্রস্থানের বিধি শোণিতীয় অধ্যায়ে 
রক্তপিত্ত রোগের কএকটা গুঢ় তত্ব আছে। 

২৬ অনাগতাবেক্ষণ। বক্ষ্যমাণের বর্তমান উল্লেথকে অনা- 
গতাবেক্ষণ কছে। যথ! জর পরিচ্ছেদে বল! হুইয়।ছে যে, বমন 
বিরেচনের বিষয় করস্থানে দেখ। 

, ২৭ স্বসংজ্ঞা | যে সংস্ঞ। অন্ত কোন শাস্ত্রে ব্যবহার হয় না, 
তাহাকে স্বংজ্ঞা কছে। যথা চতুপ্পদ শব্দের অর্থ আযুর্ব্বেদে 
বৈগ্ভ, রোগী, পরিচারক ও ওষধ। 

২ উহ্া। যাহা বাক্যের মধ্যে নো খাকিলেও বুঝিয়া লওয়া 
যায়, তাহাকে উহ কছে। যথা দোষ দোষাস্তর দ্বার। আবৃত 


তন্ায়িন্‌ 


থাকিলে রোগ নির্ণয় কর! কঠিন হয়, এস্থলে অবশ্ত এই কথ! 
উহ রছিল যে কেবল বারুর লক্ষণ দেখিয়। বায়ুর চিকিৎসা 
করিলে কখন কখন ত্রান্তও হইতে হুয়। 

৯ সমুচ্চয়। সমুদ্চর় শন ইত্যাদি বোধক। বথ! দাড়িস্ব 
প্রভৃতি অল্প ফল। এম্থলে আমলকী গ্রতৃতিও অন্ন হেতু 
বুঝিতে হইবে। 

৩* নিদর্শন শবের অর্থ উপম1। যথা জলঘ্বার! মৃৎপিগ 
যেরূপ প্রর্িপ্ত হয়, মুগ ও মাষ দ্বারা ব্রণও সেইরূপ গ্রক্রিপ্ত হয় 
৩১ নির্ধচন। নিশ্চয় করিয়া বলাকে নির্বচন কহে। যথা 
কু*নাশক দ্রব্যের মধ্যে খদির প্রধান |] 
৩২ সগ্নিযোগ। এই বাঁকোর অর্থ শাদনবাক্য (বা হকুম)। 
যথ। মাত্রা! ভোক্সী হইবে। 
৩৩ বিকল্পন বা এই অর্থবোধক | যথ| বছুবা অল্প ব! 
অপ্রাপ্ত কালে বা কাল।তিক্রমে ভোজন করার নাম বিষমাসন। 
৩৪ প্রতুযুচ্চার। শিষ্যবুদ্ধির তীক্ষতা,ঃমধ্যতা, নিকৃষ্টতা- 
ভেদে বা অন্তান্ত কারণে একই অধ্যায় একই বিষয় ভিন্ন 
ভিন্ন প্রকারে ছুই তিন বার বলাকে প্রতুচ্চার কহে। 
৩৪ উদ্ধার । হ্যত্রের অন্নুবন্তিকে উদ্ধার কছে। যথা কটু 
বলিলে মরিচ।দি, তিক্ত বলিলে নিথ্বাদি বুঝিতে হইবে। 
৩৫ সম্ভব। এই শব্দের অর্থ উৎপত্তির কারণ। যথা 
দোষের প্রকোপ রোগের কারণ। 
এই তন্বযুক্ি প্রতিকার্্েই প্রয়োজনীয় । (স্শ্রুত ৬৫ অণ্) 
তন্ত্রবাঁপ (পুং) তন্ত্রং বপতি বপ-সণ। ১ তস্তবাক্স, তাঁতি। 
২ লুতা, মাকড়সা। 
তন্ত্রবায় (পুং) ত্্ং বয়তি বে'অণ্‌। তত্তবায়, তাতি। ইহারা 
সঞ্কর জাতি । [ তন্থবায় দেখ ।] মণিবদ্ধের রসে মণিকারীর 
গর্ভে ভন্্বায় জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, এই জাতির উৎপত্ি- 
বিষয়ে পরাশরের সহিত ভগবান্‌ মন্থর মতভেদ দেখ! যায়। 
মন্গর মতে, ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভে ধৈশ্ঠের গুরসে এই জাতির 
উৎপত্তি হুইয়াছে। ২ লৃতা, মাকড়সা। আধারে ঘঞ্,। 
৩ তন্ত্র, তাত। 
তন্ত্রসংস্থা (স্ত্রী) তত্তরন্ত সংস্থা ৬তৎ। রাজ্যশাসনপ্রণালী। 
তন্ত্রনংস্থিতি (জী) তন্স্ত সংস্থিতিঃ ৬তৎ। রাঁজ্যশাসন. 
প্রণালী। 
তন্ত্রহোম (পুং) তন্ত্র হৌমঃ ৩তৎ। তন্তরশাস্ত্র মতে অনুষ্ঠিত 
হোম। [হোম দেখ।] 
তন্ত্রা (স্ত্রী) তত্ত্রি ভাবে অ টাপ্‌। অল্প নিস্্া, তজ্ঞা। 
(দ্বিরূপকো" ) 
তন্ত্ায়িন্‌ (পুং) অস্ত্রে কালচক্রে এতি গতি ণিনি। 
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তন্ত্রা 


কালচক্রগামী নূর্ধ্যাদি। প্তস্ত্রারিনে নমে। ভাবা পৃথিবীভ্যাং” 
(শুরুযভূ" ৩৮২১) 'তন্ততে হলেন তং পটরচনায় শলাকাযুক্তং 
বন্ত্রভেদঃ তদ্বৎ নভসি কালচক্রমপি তত্্রমুাতে । ( বেদদীপ ) 
তন্ত্র (হী) তন্রই (অবিত্ত তত্িত্যঃ। উণ্‌ ৩1১৫৮) 
১ তত্্রী। ২ তম্ত্া। 
তন্ত্রিক! (হ্বী) তন্্রী এব স্বার্থে কন্‌ পূর্বতন্বশ্চ। গুড়ুচী। 
[ গুড়,চী দেখ।] 
তন্ত্রিজ [ তন্ত্র দেখ।] 
তন্ত্রিত (ব্রি) তন্ত্রা তন্ত্রাজাতা অন্ত তারকাদিত্বাদিতচ্‌। 
আলম্তযুক্ত । প্ধার্মিকো নিতাভক্তশ্চ পিতুনিতামতন্ত্রিতঃ ॥” 
(ভারত ১২) 
তন্ত্রিন্‌  তহ্ছিন্‌ দেখ । ] 
তন্ত্রিপাল [তত্তিপাল দেখ। ] 
তন্ত্রিপালক (পুং) জয়দ্রথ রাজা। ( শবমাল! ) 
তন্ত্রী (ত্র) তন্্রতি মোহয়তি লোকান্‌ তন্তর-ভীপৃ। ১ বীপাণ্ডণ। 
“নাতন্ত্রী বিদ্যতে বীণ! ন! চক্রো বিদ্ভতে রথঃ |” (রামা* ২৩৯২৯) 
২গুড়ুচী। ৩ দেহশিরা। ৪ নাড়ী। ৫ নদীভেদ। 
৬ যুবতীভেদ। ৭ রজ্জু। 
“ন লঙ্ঘয়েৎ বৎস তন্ত্রীং ন ধাবেচ্চ বর্ষতি |” ( মনু ৪1৩৮) 
খ (পুং) হস্তের অবস্থানভেদ । 
তত্তগ্ন (ক্রী) তস্তুনাং অগ্রং ৬তৎ। স্তরের অগ্রভাগ । 
তম্থী (অব্য) শ্বীকার, অভ্যুপগম, পাণিনীয় উর্ধ্যাদিগণে 
ই্থার পাঠাস্তর তন্থী এইক্ধপ দেখা যায়। 
তক্দ্র (ক্লী) তন্ত্র ঘঞ্.। পডঙ্ক্রিচ্ছন্দঃ। “্তন্ত্রং ছন্াঃ” (যন্ধু* 
১৫।৫) গঙ্ক্তি বৈ তত্ত্ং ছন্দঃ ইতি শ্রুতে+ ( বেদদীপ ) 
তন্দ্রয়ু (তরি) তন্ত্রাং আলম্তং যাতি যা-কু পৃষো" সাধুঃ। আলঙ্ত- 
যুক্ত । “মোষু ব্রদ্গেব তন্রযুর্ভবে! বাজানাং” ( খক্‌ ৮৮১৩০) 
তন্তরযুরালশ্তযুক্তঃ।” (সায়ণ) 
তক্দ্রবাপ (পুং) তন্রবাপ পৃষো" সাধুঃ। তত্ত্রবায়, তাতি। 
[তন্ত্রবায় দেখ ।] 
তন্দ্রবায় (পুং) তত্ত্রবায় পৃষো" সাধু। [ তশ্ত্রবায় দেখ।] 
তন্দ্রা (ত্ত্রী) তৎ দ্রাতীতি তৎ দ্রা-ক, ৰা তঙ্ত্র অবসাদে ভন্তর- 
ঘঞ-ততট্টাপ্‌। ১ নিদ্রাবেশ, অরনিদ্রা। ২ আলঙ্ত, অব- 
সন্গতা। পর্য্যায় গ্রমীল1, তন্দ্রী, তন্রি, তন্ত্রিক1, বিষয়াজ্ঞান। 
ইহার লক্ষণ, ইন্জরিয়ার্থবিষয়ে অসংবিত্তি (জ্ঞানাভাব ), 
তৃম্তন, ক্লম ও শরীরের গুরুত! এবং নিদ্রাতুরের যে ইচ্ছা, 
তাহাই তন্ত্রা বলিয়! জানিবে। 
“ইন্জিয়ার্থে স দংবিত্তি গৌরবং ভূৃস্ভনং ক্লমঃ। 
নিদ্রার্তন্তেব যস্তেহা তন্ত তক্জাং বিনিদ্দিশেং।* (নিদান) 


তঙ্গি 


তন্তা উপস্থিত হইলে জুত্তন (হাই) উঠিতে থাকে 
শরীরের গ্লানি বোধ হয় ও ইল্রিয়ের জ্ঞান থাকে লা। ইহাই 
ওজ্জার প্ররুষ্ট ল্ণ। 
চরকসংহিতান্ন ইহার লক্ষণ এই প্রকার লিখিত আছে 
মধুর, ন্গিদ্ধ, গুরু ও অল্নসেবন, চিন্তন, ভয়,*+শোক ও 
ব্যাধ্যানুষদ (রোগক্রাস্ত) হেতু কফ বায়ু প্রেরিত হইয়া 
হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া হৃদয়স্থিত জ্ঞান সকলকে আচ্ছাদন 
করে, তাহাতে তত্ত্রা উপস্থিত হয়। এই তন্দ্রা উপস্থিত 
হইলে হৃদয়ে ব্যাকুলীভাব, বাক্য, চেষ্টা ও ইন্দ্রিয় সকলের 
গুরুতা, মনঃ ও বুদ্ধির অগ্রসন্নতা জন্মে । * নিদ্রা ও তত্র 
এই ছটার মধ্যে প্রভেদ এই, নিদ্রায় জাগরিত'হইলে ক্লান্তির 
বোধ হয়, আর তন্ত্রায় জাগরিত হইলে শ্রাস্তি বোধ হইতে 
থাকে। কফনাশক বস্ত ও কটুতিক্ত ভক্ষণ অথবা ব্যায়াম 
ও রক্তমোক্ষণ করিলে তন্দ্রা বিনষ্ট হয়। 
তন্ত্রা জুথের ভার্যযা, নিদ্রার কন্া ও প্রীতির ভগিনী । 
(শবার্ঘচি' ) 
তন্দ্রালু (তরি) তন্ত্রা-আলুছ (স্পৃহি গ্ৃহিতী। পা! ৩২৫৮ 
ঈষস্রিদ্রাযুক্ত, আলগ্তযুক্ত । (জটাদর) 
তন্ড্রি (স্বী)তদি সৌব্রোধাতু ক্রিন্‌। (বঙ্ক্রাদয়ন্ঠ। উপ্‌ 
৪1৬৬) অন্ননিদ্রা, আলন্ত। 
তক্দ্রিকা (ভ্ী) তক্দ্রিরেব স্বার্থে কন্‌ টাপ্চ। তত্র, তন্ত্রা। 
তল্দ্রিজ (পুং) যছ্বংশীয় কনবক মৃপতির পুত্র । (হরিব* ৬৫ অ) 
তক্দ্রিত [ তথ্ত্রিত দেখ। ] 
তক্দ্রিত। (ত্ত্রী) তান্তরনো ভাবঃ তন্দ্রি-তল্‌ টাপ্‌। নিদ্রানুতা, 
আলস্ততা। 
তক্দরিপাল (পুং) যছুবংশীয় কনবক নৃপতির পুদ্রভেদ। 


[ তন্দ্রিজ দেখ। ]| 


তন্ত্্ী (শ্রী) তন্দ্রি ভীষ্‌। ভক্তরা, নিদ্রাবেশ, আলম, অত্যন্ত পরি- 
শ্রমাদি দ্বার! সর্ববাঙ্গে ইন্্িয়সমূহের অগ্রতূত্ব। [ তন্ত্রা দেখ।] 
তন্ন (অব্য) ততন। তাহা নছে। 
তন্নতন্ন (দেশ) তাহা! নহে তাহা নহে, এ প্রকারে অনুসন্ধান, 
বিশেষরূপে, সুক্মানুহক্ম। 
তমি (শ্রী) তরয়তি নী বাহুলকাঁৎ ডি। চক্রকুল্যা, চাঁকুলিয়া, 
কোন কোন স্থলে তন্বি এইরূপ পাঠাস্তর আছে। 
০ “মধ্র ্রিদ্ধগু্ববয়সেবনাৎ চিন্তনাস্তয়াৎ। 
শোকাদব্যাধ্যনৃগ্গ(চ্চ যাঁ,মোদীরিতঃ কফঃ। 
হদাসৌ সমবান্ধলা হদয়ং হাদয়াশ্রয়াৎ। 
সমাবৃধোতি জানাদীং স্তদাতন্তে।পঞজজায়তে। 
হয়ে ব্যাকুলীভাবো বাকৃচেষ্টেক্রিয়গৌয়বম্‌। 
মনোবুদ্ধাপ্রল।ঘধচ লা পাং লক্ষণ মতং।" (চরক) 


[৫৫১ ] 


তম্মাত্র 


তন্নিমিত, তদর্থ, তজ্জন্ত, তাহার নিমিত্ত । 
তন্নিবন্ধন (ক্লীং) তৎ নিবন্ধনং কর্শাধা। সেই কারণ, সেই 
জন্ত। তু নিবন্ধনং ৬তৎ। সেই কারণযুক্ত। 


তম্মততা! (স্ত্রী) তন্ত মতং ৬তৎ তন্মভ-তল্‌ টাগ্‌।,সেই'মত। 


তন্বধ্য (ক্লী) তন্ত মধ্যং ৬তৎ। তাহার মধ্য । 
তন্বধ্যস্থ (জি) তন্মধ্যে ভিষ্ঠতি স্থা.ক। তন্সধাবর্তাঁ, তাহার 
মধ্যস্থিত। 
তন্ময় (তরি) তদায্মকং তদ্‌-ময়টু। তৎশ্বরূপ, তদ্ধত, তন্তাবা 
পন্ন, তদাসক্ত চিত্ত । “তন্ময় বিদ্ধিমাং বিপ্র ধতোহহং যৈ 
মর্যাচতে।” (হত্বিব' ১৭৯ অঃ) 
তম্মাত্র (ক্র) তদেব এবার্থে মাত্রচ বা সা মাত্রা যস্ত বছুতরী। 
সাংখামতে হুক্ম অমিশ্র পঞ্চতৃত ) শব, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ । 
স্ব, রজঃ ও তমোগুণাক্মিক! প্রকৃতি হইতে মহত্ত্ব উৎপন্ন 
হয়। মছতব্বের অপর পর্য্যায় বুদ্ধিতত্ব। 
সেই ত্রিগুণাত্বক মহত্ত্ব হইতে ত্রিগুণান্বিত অহঙ্কার 
উৎপন্ন হয়। সেই অহঙ্কারও তিন প্রকার সাত্বিক অহঙ্কার, 
রাজস অহঙ্কার ও তামস অহঙ্কার । 
রাঁজস অহঙ্কারের সহিত সাত্বিক অহঙ্কার হইতে একাদশ 
ইন্ত্রিযর় ও তামন অহঙ্কার ও রাজন অহঙ্কারের যোগে 
পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হয় এবং অন্ন সাত্বিক সম্বন্ধ প্রযুক্ত তল 
উৎপন্ন হয়। তঙ্লিঙ্গ অর্থাৎ অনুভূত দ্বতাব ৰাহেন্ত্িয়ের 
অগ্রাহা মোহাদি লিঙ্গ। টা 
শব্বাদি পঞ্চ তন্মাত্র যোগরিগ্রাহথ, সেই সেই মাত্রা যাহাতে 
এই বুৎপত্তিতে তশ্মাত্র শব নিপন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ ফিনি 
নিজে অবয়বশূন্ত অথচ সকল পদার্থের অবযনব, তাহাকে 
তন্মাত্র কছে। সেই তন্মাত্র ৫টা এই--শব্বতন্মাত্র, স্পর্শ- 
তন্মাত্র, ব্বপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধাতন্াত্র। 
এই পঞ্চ তন্মাত্র হইতে যথাক্রমে আকাশ, বায়ু; তেজ, 
জল ও ক্ষিতি এই পঞ্চ মহাতূত উৎপন্ন হয়। এই আকাশাদি 
পঞ্চ মহাভূতের উত্তরোত্তর এক একটা তন্মাত্রের বৃদ্ধি ক্রমে 
উৎপন্ন হয়। যেযাহ! হইতে জন্মে সে তাহার গুণ প্রাপ্ত 
হয়, এই ্থায়ান্ুসারে শতন্মাত্র হইতে শব গুণ আকাশ ও 
শব্দ-তন্মাত্রসংযুক্ত স্পর্শ-তন্মাত্র হইতে শবম্পর্শগুণ বায়ু, 
শন্ব-্পর্শ-তন্মাত্র যুক্ত নূপ-তন্মাত্র হইতে শবাস্পর্শ রূপ 
গুণ তেজঃ। 
শবান্পর্শরূপ-তন্মাত্রযুক্ত রস-তগ্মাত্র হইতে শব, স্পর্শ, 
জ্ূপ ও রসগুণ অপ্‌ এবং শব, স্পর্শ, দ্ূপ ও রস তক্সাত্র 
সহবপরে গন্ধ তন্মা্র হইতে শব»পর্শ, কূপ, রস ও গন্ধ-গুণ 


পৃথিবী উৎপন্ন হইক্স থাকে। 


তলা 
শব স্পর্শ প্রদ্থতি এই পঞ্চ তন্মাত্র স্থুলত! প্রাপ্ত হুইস্া 
বথাক্রমে বিশিষ্ট তাবাপন্ন হয়। 
এই পঞ্চ তক্মাত্র সুখ দুঃখ ও মোহাত্বক অধম্কার হইতে 
“উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং এই পঞ্চতন্মাত্রের সুখ ছঃখ ও 
মোহ এই তিনটা ধর্ম আছে বলিতে হইবে অর্থাৎ শব 
তন্মাত্রাদি ক্রমে সখ ছুঃখ ও মোহাদ্দি রূপ ধর্াবিশিষ্ট 
বলিয়া অনুভবধোগ্য হুয়। সুতরাং এস্থলে বুঝিতে হুইবে, 
যে অবিশিষ্ট ভাবাপন্ন পঞ্চতন্মাত্রের সুঙ্গত্ব হেতু তাহ! 
সুখ ছুঃখাদি কূপ দ্বারা বিশেষরূপে অনুভব কর! যায় না। 
যেমন কোন গ্রকার স্থললিত শব্ধ প্রবল বেগে হইলে তাহা 
শ্রবণ করিয়! স্থখ ও বিকৃত শন শ্রবণ করিয়া দুঃখ অনুভব 
করা যায়, এবং যদি এ স্গুলপিত ও বিকৃত শব অতি 
সুক্মভাবে হয়, তাহ! হইলে শুনিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং 
তাহাতে সখ বা ছুঃখ কিছুই হয় না। মহৎ অহঙ্কার ও পঞ্চ 
তস্মাত্র এই ৭টা ইন্জরিয়দমূছের ও ভূতের কারণত্ব হেতু ইহা- | 
দিগকে দর্শনবিদ্গণ গ্রাকৃতি বলিয়৷ নির্দেশ করিয়াছেন। 
গীতায় মনকে ইহার মধ্যে ধরিয়া ৮টা প্রক্কৃতি কথিত হইয়াছে । , 
"ভূমিরাপোহনলো! বাষুঃ খংমনো৷ বুদ্ধিরেব চ। 
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্ধা ॥৮ ( গীতা! ৭৪) 
মূল প্রন্বতির কোন কারণ নাই, এইজন্ত ইহাকে প্রন্কৃতি । 
বলা দার্শনিকগণের অভিপ্রেত। 
কিন্তু মহৎ, অহঞ্ষার ও পঞ্চ তন্মাত্র এই ৭টাকে প্রক্ক- 
তির কার্ধয বলিয়৷ জানিবে। 
প্রক্কৃতি স্বয়ংই কারণ, ইহার পৃথক্‌ কারণ নাই। মহত, 
অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র ইহারা সকল কার্ধ্য। (সাংখ্যদ* ) 
[ ইহার বিশেষ বিবরণ প্রকৃতি দেখ। ] 
তন্বাত্রতা (স্ত্রী) তন্মাত্রস্ত ভাবঃ তন্মাত্- তল্-টাপ্‌। তন্মাত্রত্ব। ূ 
[তন্মাত্র দেখ। ] ূ 
তম্মাঞ্তিক (তি) তল্সাত্রসত্বদ্ধিয়। 1 ত 
তন্যত! [ তন্তু দেখ। ] | 
তন্তু (পুং) তনোতি বিস্তারয়তি তন যতুচ্‌। (খতন্তঞ্জিবনীতি। | 
উ৭্‌ ৪২) ১ বাযু। ২রাত্রি। ৩ বাদ্য সঙ্গীতবন্্রবিশেষ । স্তন-। 
শবে স্তন যতুচ সলোপশ্চ। ৪ গর্জন। “ন বেগস। তন্ততেন্দ্রং 
(খক্‌ ১1৮১২) তিন্তত। ঘোরেণ গজ্জনশন্দেন। (সায়ণ ) 
৫ অশনি । “হত্বোরিজ্্র তন্তুং* (খক্‌ ১1৫২৬) 'তগ্ততুং শন্দকা- 
রিণং বজং, (লাঁয়ণ ) ৬ পর্যন্ত । “আ।বিদ্কণোমি তন্তু দৃষ্টিং 
( বৃহ" উ* ) “তন্তু পর্যন্ত ।? (ভাত) 
তন্ুযু তরি) তন ল্যন্‌।*'অনাদেশঃ। 
বিচরস্তি তস্তবঃ1” (কৃ ৫1৬৩৫) 


পবিস্তৃত 'রজাংসি চিতা 


[৫৫২ ] 


তপন 


তন্বী (শ্রী) তঙ্-ভীষ্‌ (বোতে! গুণবচনাৎ। পা! ৪1১১৪) 
১ ক্কশাঙী। ২ শালপর্নী। ৩্রীকের এক স্ত্রী। “শৈব্যন্ত চ 
স্ুতাং তন্ীং রূপেণান্পরদাং সমাং।” (হরিবংশ ১৩৮ অঃ) 
৪ ছন্দোবিশেষ,  ইছার প্রত্যেক চরণে ২৪ করিয়া বর্ণ থাকে, 
এবং $18161১২।১৩।১৬।২৩।২৪ বর্ণ গুরু ) পঞ্চম, দ্বাদশ ও 
চতুবিংশতিতে ঘতি। *তৃতসুনীনৈ্ধতিরিহভতনাঃ মতৌ 
ভনয়শ্চ যদি ভবতি তন্বী ।” ( ছলোম*) 

তপ (পুং) তপ-অচ্‌॥ ১ শ্রীন্», জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাস। ২ 
তপস্ত।। “অশ্মকুট্রানিরশন| দশপঞ্চ তপাইমে।”(হরিবংশ ৪৬অঃ) 

তপ(ক্ক) কর (ত্রি) তপঃ করোতি ক্ট। ১ যে তগন্তা- 
করে, তপন্তাকারী। (পুং) ২ তপন্থী মত্ন্ত, তপসেমাছ। 

তপঃকৃশ (ব্রি) তপসা ক্কশং ৩তৎ। ব্রতদবারা শীর্ণ দেহ। 

তপঃক্লেশনহ (ত্রি) তপসঃ ক্লেশং সহতে সহ-অচ্। তগঃ- 
জনিত ক্লেশ যে সহ করে, ইন্ডরিয় সংযমাদি কারক তপস্বী। 

তপঃপ্রভাব (পুং) তপসঃ প্রভাবঃ ৬তৎ। তপন্তার গ্রভাব। 

তপঃশীল (ত্রি) তপঃ এব শীলং স্বভাবে যস্ত বহুত্রী। তপস্তা- 
পরায়ণ। 

তপঃনাধ্য (পুং) তপস! সাধ্য; ৩ত২। তগস্তাদ্বারা সাধনীয়। 

তপংসিদ্ধ (ত্রি) তপসা দিদ্ধঃ ৩তৎ। তপন্তাতার! সিদ্ধ, যিনি 
তগন্তা। করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন । 

তপতী (স্ত্রী) ১ হুর্যকন্া । এই কন্ট। স্র্যাপত্ধী ছায়ার গর্ভ- 
সম্ভৃতা, ইনি অসামান্তা রূপবত্তী ছিলেন। কুরুবংশীয় খক্ষ- 
রান্জপুল্র স্বরণ অতিশয় স্য্যভক্ত ছিলেন, তাহার শুআষায় 
তুষ্ট হইয়। স্থ্যদেব তপতীকে সম্বরণের সহিত বিবাহ দেন। 
(ভারত ১১৭১ অঃ) [নথরণ দেখ।] ২ নদীবিশেষ। 
এই নদী দাক্ষিণাত্য গ্রদেশে সহ্াদ্রি পর্বত হইতে উৎপন্ 
হইয়া পশ্চিম মুখে আরব্য স।গরে পতিত হইয়াছে, এই নদী 
কোস্কণ দেশের উত্তর সীম! । [তাগী দেখ ।] 
তপন (পুং) তপতীতি তপ কর্তরি লা । ৯ সু্য্য। ২ ভল্লাতক 
বৃক্ষ, ভেলাগাছ। ৩ অর্কবৃক্ষ, আকন্দ গাছ। ৪ গ্রীক্ষকাল। 
৫ অগ্ন্যাদিতে দাহ্যুক্ত নর্কবিশেষ, ধে নরকে গমন করিলে 
শরীর কেবল দগ্ধ হইতে থাকে। ৬ ক্ষুদ্রাগ্রিমন্থ বৃক্ষ । ৭ 
সুধ্যকান্ত মণি। ৭ সাহিত্যদর্পণোক্ত স্ত্রীদিগের যৌবন কালে 
সত্বগাত অলঙ্কার ভেদ। 

“যৌবনে মত্বাজান্তাম!ং অষ্টবিংশতিসংখ্যকাঃ।” 
(সাহিত্যদ* ৩ প') 
সত্রীদিগের প্রিয় বিরহে কামাবেশজনিত চেষ্টা বিশেষের 
নাম তপন। "তপনং প্রিয্বিচ্ছেদে কামাবেশোখচেটিতং |” 
(সাহিত্যদ' ) 


তপস্‌ 


৮ অগ্রিভেদ | (পুং) ৯ শিব। “যজ্বাহায় দাস্তায় তপ্যায় 
তপনায় চ1” (ভারত শা* ২৮৬ অঃ) (ক্লী) ১ তাপ। (ধরণি) 
তপনকর (পুং) তপনস্ত কর? ৬তৎ। কূর্ধ্যকিরণ, রষ্মি 
তপনচ্ছদ (পুং) ভপনঃ অভিরক্ষঃ ছদো বন্ক বহত্রী। 
আদিত্যপত্ বৃক্ষ, ছড় ছুড়ে গাছ। ্ 
তপনতনয় (পুং) তপনন্য তনয়; ৬তৎ। কুর্যযপুভ্র, যম, 
কর্ণ, শনি, স্থগ্রীব গ্রভৃতি। 
তপনতনয়া (ত্ত্রী) তপনতনন্ক-টাপ্‌। ১ শ্রমীবৃক্ষ, শীইগাঁছ। 
২ সুর্য্যকন্ত! যমুনা, তপতী প্রভৃতি । 
তপনমণি (পুং) তপনঃ হূরধ্যঃ তত প্রিয় মণিঃ । হুর্ঘাকাস্তমণি। 
তপনাংশু (পুং) তপনন্ত অংস্তঃ ৬তৎ। হৃর্যযকিরণ, রশি । 
তপনাত্মজ (পুং) যম, কর্ণ প্রসৃতি। (ভ্ত্রী) তপনম্য 
আত্মজা ৬তৎ। হৃূর্য্যকন্তা, গোদাবরী নদী, যমুন!। 
তপনী (ভ্ত্রী) ভপ্যতে পাপ মনয়া তপ-লুট্ডীষ্‌। গোঁদানরী 
নদ্দী। (হেম") 
তপনীয় (ক্রী) তপ-অনীয়র্‌। ১ ্বর্ণ। ২ কনকধুস্ত,র। (ব্রি) 
ও যাহ! উত্তপ্ত করিবার উপযুক্ত, যাহা সন্তপ্ত করা উচিত বা 
আবখক। 
₹পনীয়ক (ক্রী) তপনীয় স্বার্থে কন্‌। ন্বর্ণ। (রাজনি') 
তপনেষ্ট (ক্লী) তপনন্ত স্্ষাস্ত ইঞ্টং ৬তৎ। তাত্র। (রাজনি) 
তপনোপল €পুং) তপন ইতি নায়া খ্যাতঃ য উপলঃ। স্ুর্্য- 
কান্ত মণি। 
তপস্তক (পুং) মহারাজ উদয়নের বিদূষক বসম্তকের পুক্র, 
নববাহন দত্তের বন্ধু। ( কথাস') 
তপশ্চরণ (ক্লী) তপসঃ চরণং। তপশ্চ্য্যা, তপস্তা, তপঃ সাধন। 
তপশ্চর্ধ্য (ভ্ত্রী) তপনঃ চর্ধ্যা ৬তৎ। ব্রতচর্ধ্া, তগস্তা । 
তপম্‌ (ক্লী) তপ-অন্ুন্। ১ যাহা দ্বারা মনঃ নির্দশল হয়, 
তাদৃশ ব্রতনিয়ম।দি বৈধ ক্লেশময় কর্ম্মবিশেষ, তগন্তা, মুনিব্রত। 
২ আঁলোচনাত্মক ঈশ্বরজ্ঞান বিশেষ। ৩ ক্ষুৎপিপানা, শীত 
ও উষ্ণ প্রভৃতি ছবন্দসছিষ্ুতা। ৪ মৌনাদি ব্রত। ৫ শরীর 
ইন্জ্িম ও মনঃ সমাধান (সংযম )। ৬ শান্ত্ান্থসারে শরীর 
ইঞ্জি ও মনের শোধন। ৭ কষ্টপাধ্য চান্দ্রায়ণ প্রার্জাপত্যাদি 
প্রায়শ্চিত। ৮ শান্ত্রবিহিত তগুশিলারোহণাদি। ৯ বাণ 
প্রন্থাব্লম্বীর অসাধারণ ধর্ম । 
তপঃ তিন প্রকার, শারীরিক, বাচিক ও মামপিক। 
দেব, দ্বিজ ও প্রাজগণের পুজা, শৌচ, খনদুতা, ত্রহগচর্যয, 
ও "অছিংসা! এই কয়টা শারীরিক তপঃ। 
হিত ও প্রিয়, সতা, অনুগ্থেগকর বাক্য ও স্বাধ্যায়াভ্যাস 
(বিধি পুর্ধমক বেদাধ্যয়ন) এই করটা বাচিক তপঃ। 
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তপন 





£, প্রসাদ, সৌধ্যত্ব, সৌন, বআস্মনিগ্রহ ও ভ্াবপুক্ষি 
এই ক মানলিক্ষ তপঃ। 

এই ৪৫তপঃ ক্দাঘার তিন প্রকার সার্বিক, রানির ও 
তামমিরু। " শে 

যাহার! ফলাকাজ্ষা পরিশূন্ঠ হইন্না পরম শ্রদ্ধা সহরণরে 
উক্ত ত্রিবিধ তপস্তার অনুষ্ঠান করেন, তাহা সাত্বিক তপঃ। 
যাহারা মন্গম্থসমাজে সৎকার, সম্মান ও পুজাদি লাভের 
নিমিত্ত দস্তভভরে উক্ত ন্রিবিধ তগস্তাষ অনুষ্ঠান করেম, সেই 
পারতিফ ঘলশূন্ত তপন্তাকে রাজন তগঃ এবং অতি ছুরাগ্রহ 
দ্বারা পরের উৎসাষনেপ্প নিস্ষিত্ত আত্মার নানাএকার পীড়া! 
অন্মাইন্বা যে তগস্তা করে, তাহাকে তাষস তপঃ কছে।* 
(গীতা) পাতঞ্জলদর্শনে তপন্তাকে ক্রিয়াযোগ বলিয়া! কথিত 
হইয়াছে-- 

“তপঃম্বাধায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোৌগঃ” ( পাত* ২১) 
শান্তান্তরোপদিষ্ট চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি তপস্ত। দ্বার! চিন্তগুদ্ধি 
হয়। মনের একাগ্রতা জন্মে। চিত্তনিরুদ্ধ অবস্থায় 
উপনীত ছয্স। 

তগস্তা ছারা লোক সকল অতীষ্ট ফললাভ করে। তপস্ত। 
দ্বারা পাপ ক্ষীণ হয়। হ্বর্গলোকে গমন ও যশঃ প্রাপ্ত হওয়! 
যায়। ইহ ও পরলোকে মনুষ্মের যাহা কিছু অভিলধিত 
থাকে, তাহা মকলই এই এক তগস্তা দ্বার! লাত হয়। 

এ জগতে তগোসিদ্ধ লোকদিগেরণকিছুই অসাধ্য থাকে না। 
মন্ুর মতে ব্রাঙ্গণদিগের একমাত্র জ্ঞানই তপঃ। ব্রাহ্ষণগণ 
যাহাতে জ্ঞান উপাজ্জিত হয়, কেবল তাহাই করিবেন। 
কষত্রিয়দিগের রক্ষণই তপঃ ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র এই 
তিন বর্ণকে বিশেষ যব সহকারে রক্ষা'করিবেন। এই রক্ষণই 
তাহাদিগের একমাত্র তপন্তা । বৈশ্তদিগের বার্তাই ( কৃষি- 
বাণিজ্য প্রভৃতি) একমাত্র তগস্তা । শুদ্রদিগের পক্ষে প্রথম 
তিন বর্ণের সেবাই তপঃ। 

প্রাহ্মণপ্ত তপোজ্ঞানং তপঃ ক্ষত্রস্ত রক্ষণম্‌। 

বৈস্তান্ত তু তপো৷ বার্তা তপঃ শৃত্রন্ত সেবনম্‌।” (মনু ১১1৫৬) 


* “দেবন্ধিজনৃপাদীনাং পুজনং শৌচমাক্জবম্‌। 
্রদ্ধচর্যা মহিংস। চ শারীরং তপ উচাতে ॥ 
জনুছেগকরং বাকাং সত্যং প্রিরহিতঞ্চ যৎ। 

" স্বাধ্যায়াভামনকৈব বাঙ্ময়ং তপ উচাতে॥ 
মনঃপ্রসাদসো ম্ত্বং মৌনমাত্মবিমিগ্রহঃ | 
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্বপো মানসম্চাতে । 
রস! পরয়া তপ্তং তগস্তৎ জিবিধংরেঃ। 
অধলাকাঙক্ষিতিু'ক্তং সান্িকং পরিচক্ষতে 8” 


তপস্ঠ 


সত্যযুগে তপশ্াই প্রধান ছিল, ভ্রেতায় জ্ঞান, দ্বাপরে 
ঘজ্, কপিতে দানই প্রধান। (মনু ১৪৬) 
্রাহ্মণদিগের বিধিপুর্বক বেদাধ্যয়নই পরম তপস্যা । 
নথ ২১৬৬) তপোদিদ্ধ ত্রাঙ্মণগণ তপন্তা দ্বারা ত্রিভুবন 
অবলোকন করিয়া থাকেন। 
১* মাঘ মাস। 
*তপসেত্ব” (শুরুষন্ুঃ ৭৩০) “তপসে মাথায়” ( বেদদীগ ) 
১১ নিয়ম । ১২ ধর্। 
*বিনাপ্াস্মদলং তূষ্করিজ্যায়ৈ তপসঃ সুতঃ।” (মাঘ ২ স*) 
১৩ জ্যোতিযৌক্ত লগ্ন স্থান হইতে নবম স্থান। ১৪ তপো- 
লোক, এই লোক জনলোকের উর্ধে, এই লোক তেজোময়। 
যাহার! বান্ুদেবে অতিশয় ভক্তিপরায়ণ এবং সকল কর্ম 
পরম গুরু শ্রীকৃষে অর্পণ করিয়াছেন, তপস্ত| দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে 
পরিতোধ করিয়াছেন ও সকল অভিলাষ যাহাদের পরিত্যক্ত 
হইয়াছে, তাহারাই এই লোকে বাস করেন এবং যাহারা 
শিলোগ্বৃত্তি বারা জীবিকা! নির্বাহ করেন,যাহার। গ্রীষ্মে অতি 
কঠোর পঞ্চাগিসাধ্য তগন্তা, বর্ধাকালে স্থগ্ডিলশায়ী, হেমস্ত ও 
শিশিরকালে দলিলে অবস্থান করিয়া তপশ্চ্যযা করেন, 
তাহারাই এই লোকের অধিকারী । 
যাহারা চাতুর্ান্ত ব্রত প্রভৃতি অতি কঠোর নিয়ম সকল পালন 
করেন, সব্ধ্দা ঈশ্বরে ভক্কিমান্‌ থাকেন, তাহার! ব্রহ্মার আয়ুঃ 
পরিমিতকাল অকুঞ্জেভয়ে এই লোকে বাস করেন। (পদ্মপু”) 
১৪ অগ্নি 
তপস (পুং) তপ-অসচ্‌। ১ হুর্য্য। ২ চত্্র। (ত্রিকা') ৩ পক্ষী । 
তপসোমৃত্তি (পৃং) ঘবাদশ মস্তরে চতুর্থ সাবর্ণির সময়ে 
সপ্বর়ির মধ্যে একজন। (হরিবংশ ৭ অঃ) 
তপ্তক্ষ (পুং) তপঃ তগস্তাং তক্ষতি তনুকরোতি তক্ষ-অন্। 
ইন্দ্র। 
তপম্পতি (পুং) তপসাং পতিঃ ৬তৎ। হরি। 
প্দূশবর্ষসহআীণি তপসাচ্চংস্তপম্পতিং” (ভাগবত ৪২৪।১৪) 
তপস্ত (পুং) তপদি সাধুঃ যৎ। ১ ফাস্তন মাস। 
*তপাশ্চ তপন্তশ্চ শৈশিরাবৃতুঃ (শুক্লযভূ* ১৫৫৭) 
২ অর্জুন, অর্জুনের ফান্তন এক নাম ছিল. এই জন্ত তপস্তও 
অঞ্জুনের নাম হইয়াছে । (ক্লী) ও কুন্দপুষ্প, কুঁদফুল। 
তপশ্চরতি তপস্‌ কা তপোভাবে ঘঞ। ৪ তপশ্চরণ। 


“সংকারমনপুজার্থং তপোদন্তেন চৈব যৎ। 

ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমব্রবম্‌॥ 
মু্গরাহেণাতনো বলিড়া। ক্িয়তে তপঃ। ৭ 
পরস্ধে ৎসাদনার্থং ব। তত।মসমূদাহতদ্‌।" (গীত। ৯৩ অঃ) 


[8৫8 ) 


তপবিদ 


পঅধান্ত বুদ্ধিরভবৎ তপন্কে ভরতর্যভ।” (তারত ১৩1১০।১৩) 
€ তাপস মন্গুর দশ পুজ্র মধ্যে একজন। (হুরিব* ৭1২৪) 


তপস্থা (ত্ত্রী) তপশ্চরতি তপম্‌ কাঙ, ( কর্শাপো রোমস্থতপো- 


ভ্যাং বন্তিচরোঃ। পা ৩১১৫) ততো অ, ততঃ টাপ্‌। 
তপঃ।* পর্যায় ব্রতাদান, পরিচর্ধ্যা, নিয়মন্ছিতি, ব্রতচর্ধ্যা। 
(মেদিনী) [তপস্‌ দেখ ।] 


তপস্তামতস্ত ( পুং স্ত্রী) মত্মভেদ, তপৃসে মাছ, পর্যযায় তপঃ- 


কর, চেক, চেষ্ট। ( শব্দচ*) 


তপস্ব (ত্রি) তপস্‌- মতুপ্‌ মস্ত ব। তগন্বী। 


“তপিষ্ঠ তপন! তপস্বান্* (খক্‌ ৬৫1৪) “তপস্থান্‌ তপন্থী” (সাঁয়ণ) 


তপস্থিত! (ভ্ত্ী) তপস্থিনে! ভাব: তপস্থিন্‌ তল্‌টাপ্‌। তপস্থিত্ব। 
তপস্ষিন্‌ (ব্রি) তো বিস্তৃতে হস্ত তপস্‌-বিনি (তপঃ সহস্রাভ্যাং 


বিনীনী। পা ৫২১০২) তগোযুক্ত | পর্যযায়-তাপন, পারিকাজ্জী, 
পারকাজ্জী, তপোধন। (শবর* ) চান্দরায়ণাদিব্রতধারী । 

শ্বাধায়রূপতপ, সময়রূপতপ এবং মনের সহিত ইস্রিয়- 
গণের একাগ্রতারূপতপ, এই তিন প্রকার তগপস্তাবিশিইকে 
তপন্থী বলা যায়। বিধিপূর্ব্বক বেদাদি অধ্যয়ন সময় যথাশস্ত্ 
নিয়মার্দি পালন ও মনের সহিত ইন্জ্রিয়গণের একাগ্রতা অর্থাৎ 
স্থিরত্ব সম্পাদন না করিলে তপন্থী হওয়া যায় না। 

যাহার একাধারে বশিত্ব, নিয়মিত্ব ও বৈদিকত্ব এই তিন 
গুণ বিষ্যমান আছে, তিনিই প্রক্কত তপন্বী। যিনি সংসার 
আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়াছেন, 
অনন্যমন1 ও অনন্থকর্্মা হইয়া দেবতার আরাধনা করেন, 
তিনিও তপন্থিপদ্বাঁচ্য । 

এ জগতে মানবগণ ছুশ্নিবার ইন্রিয়ন্থথে আসক্ত হুইয়া এক- 
কালে অবসন্ন হইয়। পড়িতেছে, বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিগণ জন্ম, মৃত্যু, 
জরা, ব্যাধি ও মানসিক ক্লেশে জগৎ সমাচ্ছন্ন সন্দ্শন করিয়া! 
তপন্তাবিষয়ে যত্বশীল হইয়া থাকেন এবং তাহার! কায়মনো- 
বাক্যে পবিত্র, অহঙ্কারপরিশূনয ও সংসারে নিপধিপ্ত হইয়া 
ভিক্ষাবৃত্তি অবলঘ্বনপূর্ব্বক তপন্তার অনুষ্ঠান করিতে থাঁফেন। 

প্রাণিগণের প্রতি দয়া করিলে তাহাদের উপর অনুরাগ 
জন্মাইতে পারে, অতএব লোকাম্কম্পায় উপেক্ষা প্রদর্শন 
করা তপস্থিগণের উচিত। শুভকর্শের অনুষ্ঠান করিয়া যদি 

£খভোগ করিতে হয়, তাহাতে ভাহার! বিরত থাকেন না। 
তপন্বীরা অহিংসা, সত্যবাঁক্য, ভূতান্ুকম্পা, ক্ষমা ও সাঁব- 
ধানতা অবলম্বন করিয়৷ থাকেন। | 

তাহার! অবহিতচিত্ে সমুদয় জীবের প্রতি সমান দৃষ্টিতে 
অবলোকন করেন। পরের অনিষ্টচিস্তা, অসস্তব ম্পৃহ! এবং 
ভবিষ্যৎ বা অতীত বিষয়ের অনুষ্ঠান হইতে নর্বদা বিরত 


তপস্থিন্‌ 


থাকেন। দৃঢ়তর ঘন্ধ সহকারে তপন্তার ফল জ্ঞানার্জনে অতি- 
নিবিষ্ট হন। তাহাদিগের বেদবাক্যান্গশীলনপ্রভাবে জ্ঞান 
প্রবন্তিত হইয়! থাকে। তাহারা অবিচলিতচিত্তে ছিংসা, অপবাদ, 
শঠতা, পরুবতা, ত্রুরতাপরিশূন্ত ও পরিমিত সত্যবাক্য প্রয়োগ 
করিয়। থাকেন। যাহার সংসারে বিরাগ জন্মিবে, হিনি নিজ- 
মুখে শ্বীয় হিংসার্দি তামনিক কার্থ্য সকল প্রকাশ করেন। 
তপস্থিগণ সংসারভয়ে ভীত হইয় রাজসিক ও তামসিক কার্ধ্য 
সকল পরিত্যাগপূর্বক সংসার যন্ত্রণা অর্থাৎ জন্ম, মৃত্যু, জরা 
ও ব্যাধির হাত হইতে বিমুক্ত হন। তাহার! বীতম্পৃহ, পরিগ্রহ" 
পরিশৃন্ঠ, নির্জনবিহারী, অল্লাহারনিরত ও জিতেন্ত্রিয়। ধিনি 
তগস্তাপ্রভাবে সকল ক্লেশ নিবারণ ও যোগাঙ্গাহুষ্ঠানে একান্ত 
অন্গরাগ প্রদর্শন করেন, তিনি নিশ্চয়ই স্বীয় বশীক্কৃত চিত্ত 
প্রভাবে পরমগতি লাভ করিতে সমর্থ হন। বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তির! 
আগ্রে বুদ্ধি বৃত্তিকে নিগৃহীত করিয়া! পরিশেষে সেই ধী-শক্তি 
প্রভাবে মনকে এবং মনঃ প্রভাবে শব্দাদি ইন্দ্রিয় বিষয়- 
সমূহকে নিগৃহীত করেন। জিতেক্জিয় হইয়া চিত্তকে বশীতৃত 
করিলে ইন্দ্রিয় সকল প্রসন্ন হইয়। বুদ্ধিতত্বে লীন হয়। ইন্দ্রি- 
য়ের সহিত মনের একতা সম্পাদিত হইলেই তগপন্তার ফল 
্রন্ষজ্ঞান জন্মে এবং তৎকালে মনে ব্রন্মভাব প্রাপ্তি হয়। 

তপস্থিগণ বিশুদ্ববৃত্তি অবলম্বনপূর্বাক পধ্যায়ক্রমে তওুল- 
কণা, স্ুপক মাষ, শাক, উষ্ণজল, পরুষবচুর্ণ, শব্জু ও ফল মূল 
প্রভৃতি ভিক্ষা লব্ধ দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিবেন। 
তাহাদিগের দেশ কালের গতি বিবেচনাপুর্বধক আহার 
নিয়মের অন্ুবর্তী হওয়া উচিত। 

তপন্তা কার্য আরস্ত হইলে তাহার ব্যাঘাত কর! কর্তব্য 
নহে। অগ্নির স্তায় ক্রমশঃ তাহার উত্তেজন1 করাই বিধেয়। 
তাহা! হইলে ক্রমে ক্রমে সুর্য্যের ন্তায় তপস্তার ফল ব্রহ্মজ্ঞান 
প্রকাশিত হইতে থাকে। জ্ঞানান্থগত অজ্ঞান, জাগ্রৎ স্বপ্ন ও 
নুযুপ্তি এই তিন অবস্থাতেই লোককে অভিভূত করে। আর 
বুদ্ধি বৃত্তির অনুগত জ্ঞান ও অজ্ঞান দ্বারা উপহত হইয়া 
থাকে। লোকে যতকাল অবস্থাত্রয়াতীত পরমাত্বাকে এ 
তিন অবস্থাযুক্ত বলিয়া! বোধ করে, ততকাল্‌ দে কিছুমাত্র 
অবগত হইতে সমর্থ হয় না। আর যখন তগপন্তাগ্রভাবে 
পৃথক্ত্ব ও অপৃথকৃত্ব বিষয় বিদিত হইতে সমর্থ হয়, 
তখন তাহার স্পৃহা! একেবারে দুরীভূত্ত হইয়া যায় এবং 
সেইকালে তপস্থিগণ তপন্তা গ্রভাবে জর! ও মৃত্যুকে পরাজয় 
করিয়া শাশ্বত পরমত্রক্ষলাভে অধিকারী হন। [বিশেষ 
বিবরণ যোগিন্‌ দেখ। ] 

২ অন্গকম্পার যোগ্য। ও দীন। ৪ তপন্াা মত্ত, তপসে 


[ ৫৫৫ এ] 


তপুষ্‌ 


মাছ। ৫ ত্বতকরঞজ বৃক্ষ । ৬ নারদ। (শব্র') ৭ চতুর্থ মন্বস্তরে 
কণ্তপাত্মজ খধিভেদ । [ ভপসোমূতি দেখ। ] ৮ ভাগবতোক্ত 
দবাদশমন্ধান্তরীয় সপ্তধিভেদ। [ তপোমূর্তি দেখ। ] 
তপন্থিনী (স্ত্রী) তপস্থিন্‌ স্িয়াং ভীপ্‌। ১ তপোযুক্তা, তপন্রা- 
পরায়ণা । ২ জটামাংসী। ৩ কটুরোহিনী। ৪ মর্হাশ্রাবণিকা। 
€ দীনা, ছুঃখিতা । * পতিতা । 
*মদেকপুত্রা জননী জরাতুর1 নবপ্রন্থতিরবরট! তপস্থিনী ।” 
(নৈষধ ১১৩৫ ) 
তপন্থিপত্র (পুং) তপন্থিপ্রিয়ং পত্রং ষস্ত বহুত্রী। দমনক 
বৃক্ষ । (রাজনি* ) 
তপাতায় (পুং) তপ্ত শ্রীক্ষস্ত অতায়ো যত্র বুত্রী। ১ বর্ধ- 
কাল। “তপাত্যয়ে বারিভিরক্ষিতানবৈঃ* ( কুমীরস* ৫1২৩) 
তপন্ত অত্যয়ঃ ৬তৎ। ২ গ্রীক্ষাবসান। 
তপান্ত (পুং) তগন্ত অস্তো যত্র বন্ুত্রী। ১ গ্রীষ্মকাল। তপন্ত 
অন্তঃ ৬তৎ। ২ গ্রীন্মাবমান। 
তপিত (জি) তপদাহে-ক্ত। তপ্ত, উঞ্ণ। (দ্বিরূপকো" ) 
তপিষ্ঠ (ব্রি) অতিশয়েন তপ্ত! তণ্ুন্‌ ইষ্টন তৃণোলোপঃ ১ 
অতিশয় তাপক। পতপিষ্েন শোচিষা যঃ” (খাক্‌ ৪1618) 
তপিষ্ঠেন শোচিসাতিশগ্নেন শত্রুণাং তাপকেন” (সায়ণ ) 
২ অতিশয়তৃপ্ত। “তপিষ্ঠ তপসা! তপম্বান্‌* ( খক্‌ ৬1৫1৪) “হে 
তপিষ্ঠ তৃপ্ততম অগ্নে (সায়ণ ) 
তপিষ্ (ব্রি) তপ-ইফুচ্‌। তাপকারী, তপন। 
তগীয়স্‌ (বি) অতিশয়েন তথা! তঙু-ঈয়হন্ তৃণোলোপঃ | 
১ অতিশয়তাপকারী। ২ অতিশয় তপস্তাকারক। "তপস্তপীয়াং 
স্তপতাংসমাহিতঃ* (ভাগ* ২৯।৮)। 
তপু (তি) তপ-উন্‌ ॥ ১ ভাপক। “*তগোশ্বিত্রং বিততং 
দিবল্পতে” (থক্‌ ৯৮৩।২) “তপোঃ শত্রুণাং তাপকল্ত” (সারণ) 
২ তাপযুক্ত। ৩ তপ্ত, উ্ণ। প্তপুর্যযুস্ত” (খক্‌ ৭১৯৪২) 
“তপুস্তপ্তঃ (সায়ণ ) 
তপুরগ্র (ব্রি) অগ্রতাগ উঞ্ণতাযুক্ত । 
তপুর্জস্ত (তি) উত্তপ্ত জস্ত, অগ্নি । 
তপুমূর্ধিন্‌ (পুং) যাহার মন্তক উত্তপ্ত, অগ্নি। 
তপুর্বধ (বি) উত্তপ্ত অনতযুক্ত। 
তপুষি (ব্রি) তপ-উন্সিন্‌ বেদে নেকারস্ত ইৎ। তাপক। 
শত্রনদ্বিষে তপুধিং হেতিমন্ত” (খক্‌ ৩৩০1৭) “তপুধিং তাপকং' 
(সায়ণ) 
তপুধী (তরী) তপুষি সতিয়াং ভীপ্‌। কোধ। ( নিঘণ্ট,) 
তপুষ্ঞা (খ্রি) আলা হইতে রক্ষ]। 
তপুদ্‌ (%:) গতি ভাপয়তি বা তপ-উপি (অধ্তিপৃবপীতি। 


তপোভ্‌ৎ 


উণ্‌ ২১১৮) ১ তুর্য্য। ২অগ্নি। ওতাপযুক্ত । ৪ তগন। 
তপূর্জস্ত যো অশ্বঞরফ্‌” (ক ১৩৬১৬) “হে তগুর্জন্ত ! তপামান- 
রশিযুক্ত” (সারণ ) (ব্লী) ৫ তপনদীল। “তপুরগ্রাতিখ্টিভিঃ” 
__ 4ঞুর্‌ ১০৮৭২৩) “তপুরগ্রাভিস্তপনশীর্লাগ্রাভিঃ, ( সায়ণ ) 
তপোজ (জি) তপসঃ তপভ্তাতঃ অগ্নের্ব জায়তে জন-ড। 
১ তপস্তাজাত। ২ অগ্নিজাত। 
তপোজ। (স্ত্রী) তপোজ-টাপ্‌। জল। “তপলো অগ্নের্জাত| | 
স্তপোজাঃ অগের্বে ধূমো জায়তে ধুমাদত্রমত্রা ্টিরশের্বা এতা 
জাযন্তে তন্মাদাহ তপোজাঃ” (শ্রুতি) 
তপন্তার অগ্নি হইতে অপ্‌ উৎপন্ন হয়। প্রথমে অগ্নি 
হইতে ধূম, ধূম হইতে অভ্র (মেঘ) ও অন্র' হইতে বৃষ্টি হয়, এই 
জন্ত বৃষ্টি তপস্তাজাত বলিয়৷ ইহার নাম তপোজ। হইয়াছে। 
তপোদ (পু") মগধের একটা তীর্ঘ। 
তপোদান (ক্র) তপ ইব দানং ত্র বহুত্রী। তীর্থভেদ, পুণ্য 
তীর্থের মধ্যে তপোদান একটা প্রধান তীর্থ। (ভারত 
১৩৫২ অঃ) [তীথ দেখ।] 
তপোধম (তরি) তপোধনং যন্ত বহুত্রী। ১ তপোরত, তপস্থী, 
যাহাদ্দের তপস্যা ভিন্ন অন্ত কোন বিষয়ের আশক্তি নাই। 
তপোধন সকল মন:, বাক্য কায় প্রভৃতি দ্বারা যৎকিঞ্চিং পাপ 
করেন, সেই পপ তপস্তা। দ্বার] দগ্ধ হয়। 
“্যদৃকিঞ্দেনঃ কুব্বস্থি মনোবাঙ মুর্ভিডিঞনাঃ। 
তৎ মর্বং নির্দহন্তাট তপলৈব তপোধনাঃ॥৮ (মনু ১১২৪২) 
[ তপন্থিন দেখ। ] 
(ব্লী) তপ এব ধনং কর্মাধা। ২ তপোরপ ধন। (ত্রি) 
তপঃ ধনং মৃল্যং বস্য। ৩ তপস্যাদ্বারালভ্য ম্বর্গাদি। ৪ 
্মনক বৃক্ষ । (রাজনি*) 


'তপোধন (ন্ত্রী) তপোধন-টাপ্‌। মুস্তীরীবৃক্ষ । (মেদিনী) | 


তপোধন্্ম (পুং) তপঃ এব ধর্শোযন্ত বছত্রী। ১ ত্বগন্তাই 
যাহাদের ধর্খ, তপস্বী। তপসোধর্শাঃ ৬তৎ। ২ তপপ্ার ধর্খ। 
৩ গ্রীষ্মকালের ধর্মা। 

তপোধৃতি (পুং) তপসি ্ৃতিঃ সন্তোষো যন্ত বছত্রী। ১ 
তপোরত, তপন্থিবিশেষ। ২ সপ্তধিভেদ, ঘাদশ মন্বস্তরে চতুর্থ 
সাবর্ণির সময় সপ্ুষির মধ্যে একজন। 

তপোনিষ্ঠ (তরি) তপসি নিষ্ঠা যন্ত বনরী। তপন্তাদিরত। 

তপোনিধি (পুং) তপএব নিধিঃ ধনং যন্ত বহুত্রী। তপোধন, 
তপন্বী। “বিধেঃ সায়স্তনস্তান্তে স দদর্শ তপোনিধিং।” (রঘু ১ সঃ) 

তপোভূগু (ভি) তপোবিভর্তি তপঃ তু কিপ্‌ তুক্চ। তপো- 
ধারক, যাহারা তপস্রা! ধারুণ করে। 
গ্র্ণে তপোতৃতাং রাজন্‌ ফলং পুণ্যন্ত কন্মণঃ।” (হিং ৮ অঃ) 


[ ৬ ]) 


তপোয্‌দ্ধ 


তপোময় (তি) তপঃ প্রচুরঃ তপঃ অষ্টব্যপদার্থালোচনং 
তদাত্মকো বা তপস্-ময়ট। ১ তপঃগ্রচুর। (পুং) ২ অব্য 
পর্দার্থালোচনাম্মক পরমেস্বর। 
প্রদীময়ো ধর্দময়স্তপোম্যঃ* (ভাগবত ২৪ ১৮) 
তপোমদী (সী) তপোময়-ভীগ,। তপঃগ্রচুর!, তপংশ্বরূপা । 
*্প্রবিশ্ত বদরীং পুণ্যাং মুনিজুষ্টাং তপোময়ীং।” (হরিবংশ ২৬৪ অঃ) 
ভি (পুং) তপঃ আলোচনভেদ এব মূর্তি ধন্ত বা 
পঃপ্রধানা মুত্তি ধন্ত বহবী। ১ পরমেশ্বর । ২ তপস্থী। 
৩ দাত দ্বাদশ মন্স্তরে চতুর্থ সাবর্ণির সমন সপ্তধির 
মধ্যে একজন। (হরিবংশ ৭ অঃ) [ তপসোমূর্তি দেখ। ] 
তপোমূল (ব্রি) তপো মূলং যন্ত বহত্রী। ১ তপস্যাহেতু 
স্বর্াদি। (পুং) ২ তামস মন্ুর পুজতেদ [ তপস্য দেখ।] 
তপোধুক্ত (তরি) তপসা যুক্তঃ ৩তৎ। তপস্যা দ্বারাযুক্ত। 
তপোরতি (তরি) তপসি রতি এমা বহুতী। ১ তপঃপরায়ণ। 
( পুং)২ তামস মন্তুর পুল্রভেদ । [ তপদ্য দেখ। ] 
তপোরবি (পুং) তপসা রবিরিব। ১ নুর্ধ্য সদৃশ তেজো- 
যুক্ত, তপস্ক। ২ দ্বাদশ মন্বস্তরে চতুর্থ সাবর্ণির সময় পুলহ- 
তনয় সপ্তধিভেদ। 
তপোরাশি (পুং) মহামুনি, মুনিশ্রেষট। 
তপোলোক (পুং) তগোনাম লোকঃ মধ্যলো* কর্মপা*। 
উদ্ধস্থিত লৌকবিশেষ, এই তপোলোক ভূতল হইতে চারি- 
কোটি যোজন উর্ধে অবস্থিত আছে। 
পচতুঃকোটি প্রমাণং তু তপোলোকোস্তি ভূতলাৎ।” 
(কাশীথ" ২৪1২০) 
ভূ গ্রন্থৃতি ৭টী লোক ভগবান্‌ ব্রদ্ধা হইতে উৎপন্ন হই- 
য়াছে। ্দার পাদদ্য় হইতে ভূলোক, নাভি হইতে তুব- 
লোক, হৃদয় হইতে শ্বর্লোক, বঙ্গঃস্থল হইতে মহর্লোক, 
গ্রীবা হইতে জনলোক, শ্তনদ্বয় হইতে তপোলোক ও মস্তক 
হইতে মত্যলোক উৎপন্ন হইয়াছে । ( ভাগ* ২।৫।৩৮।৩৯) 
[ বিশেষ বিবরণ সপ্তলোক দেখ।] 
তপোৰট (পুং) তগলে। বট ইব। ব্রহ্গাবর্ত দেশ। (ব্রিকা' ) 
তপোধন (ক্লী) তপসো! বনং ৬তৎ। ১ তাপস-সেব্য বন- 
বিশেষ, মুনিদিগের আশ্রম স্থান, যে স্থানে মুনিগণ কুটার 
নির্মা করিস! তপন্তা কয়েন। ২ তগ্নামক ভীর্ঘবিশেষ, বৃনা- 
বনস্থিত একটী বন। এইখানে গোপকন্তাগণ কাভ্যায়নী-ব্রত 
কয়েন। ইহার নিকটেই চীরঘাট। (ভক্তমাল) [বৃন্দাবন দেখ ।] 
তপোবল (কী) তপসঃ বং ৬তৎ। তপন্তার বল, তগঃপ্রতাব। 
তপোরৃদ্ধ (ভ্রি) তপসা বৃদ্ধঃ ৩তৎ। তগন্তাদার! বৃদ্ধ, 
তপোজ্যেষ্ঠ। 


তগ্তরুচ্ছ, 





তপোহশন (খুং) ১ মপ্তধিভেদ । [.ভপসোমৃসঠি দেখ।] “তগুকচ্ছং চয়ন বিখ্রো জলক্ষীরদ্বতালিলান্‌। 
প্রতি ত্রাহং পিবেছুষান্‌ সব্কতল্লায়ী সমাহিতঃ ॥৮ (মহ ১১২১৫) 
তণ্তপাষাণকুণ্ড :(পুং) তগ্তানাং পাষাণানাং কুগমিব। 


২ তাপন মন্গুর পুত্রভেদ ৷ [ তপশ্ত দেখ।] ্ 
তপণ্ত (ত্রি)তপ-স্ত॥ ১ দগ্ধ। ২ তাপযুক্ত। 
তণ্তকাঞ্চন (ক্লী) তণ্তং যত কাঞ্চনং কর্পাধা। অগ্নিসংযোগ 
দ্বারা বিমল কাঞ্চন। 
*তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং স্থু প্রতিষ্ঠাং নুলোচনাম্‌।” (ছুর্াধান ) 
তণ্তকুত্ত (পুং) তপ্ত; কুস্তে ঘত্র বহুত্রী। নরকতেদ। এইট 


[৫৫৭ ] 


তণ্তরাজতৈল 


চা 


নরকবিশেষ । [নরক দেখ।] 5 


তগুবানুক (পুং) তণ্ডা বালুকা যত্র বত্রী। ১ নরকবিশেষ। 


[নরক দেখ ।] (ত্রি)২ উত্তপু বালুকাময়। 
*সস্তপ্যমানঃ পথি তগ্তবানুকে” (ভাগবত ৩৩০২২) 


নরক অতিশয় ভয়ানক, ইহার চারিদিকে তণ্তকুস্ত নকল তপগ্তমাষ (পুং) ভগ্তং মাষমিতং স্থবর্ণাদিকং যত্র বছ্ত্রী। 


পরিবৃত আছে। এই কুস্তের মধ্যে লৌহচুর্ণ ও তৈল পূর্ণ 
রহিয়াছে, তাহাতে অগ্নিশিখ। সকল গ্রজ্লিত হইতেছে। 
যমদূতগণ দুষ্র্্কারী লোকদিগের মস্তক অধোদিকে করিয়। 
এই কুস্তমধ্যে নিঃক্ষিপ্ত করিতেছে। গৃখগণ নেত্র, অস্থি 
প্রভৃতি উৎপাটিত করিয়া তাহাতে নিঃক্ষেপ করিতেছে। মেই 
কুম্তমধ্যে শিরঃ, গাত্র, স্নায়ু, মাংস, ত্বক্‌ ও অস্থি গ্রভৃতি দ্রবীভূত 
হইলে যমকিস্করগণ দবা (হাত) দ্বার! ইহা ঘুটিয়া থাকে । 

এই প্রকারে আবর্তযুক্ত মহাতৈলে ছুম্মকারী লোকগণ 
উন্মথিত হইয়া! অশেষবিধ ন্ত্রণাতোগ করে। (মার্কওেয়পুরাণ) 
[ বিশেষ বিবরণ নরক দেখ ।] 

তণ্তরুচ্ছ (পুংক্লী) তণ্তেন জলছুগ্ধাদিনা! আচরিতং কৃচ্ছ,ং 

যত্র বা তপ্ডেন আচরিতং। দ্বাদশাহ সাধ্য ব্রতবিশেষ। এই 
ব্রতে প্রথম তিন দিন তগুদুপ্ধ, দ্বিতীয় তিন দিন তপ্ত ঘ্বত, 
ভৃতীক্ম তিন দিন তপ্ত জল ও চতুর্থ তিন দিন তপ্ত বাধু, 
সমাহিত চিন্ত হইয়া সেবন করিলে দ্বিজগণ পাপ হইতে 
বিমুক্ত হন । ছুগ্ধ উত্তপ্ত হইলে তাহা হইতে যে উষ্ণবাম্প 
উঠিতে থাকে, তাহাই তপ্ত বাষু বলিয়া কথিত হইয়াছে। 
তগুবাযু ভক্ষণ করিবে অথাৎ ছুগ্ধের উত্তপ্ত বাম্প ভক্ষণ 
করিবে। দ্ুপ্ধা্দি ভক্ষণের পরিমাণ ষট্‌পল জল, ত্রিপল ছুগ্ধ ও 
এক পল দ্বৃত। 

প্রায়শ্চিত্তবিবেকের মনে এই ব্রত ৪ দিনেও হইতে 


পরীক্ষাবিশেষ। একটা লৌহ ব! তাম্রনির্মিত পাত্রে বিংশতি- 
পল তৈল ও স্বৃতুস্থাপন করিয়া অগ্নিসংঘোগে উত্তপ্ঠ করিতে 
হইবে। পরে তাহাতে এক মাষা সুবর্ণ নিক্ষেপ করিয়া 
বৃদ্ধান্থুলী হ্বারা তাহ! উত্তোলন করিলে যদি অঙ্গুলী দগ্ধ বা 
বিস্ফোটাদি না হয়, তাছা হইলে তাহাকে বিশুদ্ধ বলিয়া! 
জাক্মিব । (বৃহস্পতি ) 

ইহার আরও এক গ্রকাঁর বিধান এই- 

স্বর্ণ, রাজত, তাত্র, লৌহ ও মৃগ্ময় পাত্র ধৌত করিয়। 
অগ্নিতে স্থাপন করিবে । তাহাতে গবাদ্বত অথবা তৈল 
নিক্ষেপ করিবে। পরে প্রাড়বিবাক (বিচারক) ধর্মের 'আবাহন 
ও পৃজাদি যথাবিধি করিয়া এই মন্তদবার। অনি প্দ্ধ করিবেক। 

“গং পরং পবিত্রমমৃতং স্বৃতত্বং যজ্ঞ কর্ম । 

দহ পাঁবক পাঁপং ত্বং হিমশীতশুচৌ ভব ॥” 

পরে যে ব্যক্তির পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে, তিনি শুদ্ধ, 
নাত, কূৃতোপবাস ও আর্দ্র বন্্রুক্ত হইয়া প্রতিজ্ঞাপত্র 
মস্তকে ধারণ পুর্বাক 

“গং ত্বমগ্নে মর্বাভৃতানামস্তশ্চরতি পাঁবক। 

সাক্ষিমৎ পুণ্যপাপেভো করছি মত্যং করে মম ।* 

এই মন্ত্রপাঠ করিয়া তগ্তমাষ উদ্ধার করিবে। যদি হস্ত 
দগ্ধ না হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিশুদ্ধ জানিতে হইনে। 
( দিবাতদ্ব) [ দিব্য দেখ।] 


গারে। প্রথম তিন দিন যথাক্রমে ছুগ্ধ, ঘ্বত ও জল পান | তণ্তমুদ্রা (ত্ত্রী) তপ্তা অগিসন্তপ্া মুদ্রা! কর্শধা। শরীরে ধারণো- 


করিবে, চতুর্থ দ্বিবসে উপবাল। ইহাকে চতুরহসাধ্যতপ্ত- 
কচ্ছ, কহে*। [প্রায়শ্চিত্ত দেখ। ] 


* “তপ্তকচ্ছ,ং ব্রতং কুর্বন্‌ ত্র্যহং সায়ং পিকেচ্ছুচিঃ। 
বট্পলানি স্থৃতপ্তস্ত তোয়ন্ত স্থসমাহিতঃ ॥ 

প্রভাতে ত্রীণি হুপ্ধন্ত স্থৃতপ্তস্ত পিবেৎ ত্র্যহম্‌। 

পানং ঘ্বতন্ত তগুনা মধ্যা্ছে ত্রিদিনং পিবেৎ॥ 
বাযুভক্ষন্ত্যহং চাস্ত্যং নির্দহেৎ পাতকং দ্বিজঃ।” (যৌঁজ্ঞবন্া) 
*তপ্তক্ষীরত্বতান্ুনামেকৈকং প্রত্যহং পিবেৎ। 
একরাত্রোপবাসস্তব তগুকচ্ছ,সা সাধনং ॥+ 

এতচ্চতুরহসাধ্যং তগুরচ্ছ.ম্‌।” (প্রায়শ্চিততবি* ) 


॥]]. র্‌ 


পযোগী অগ্নিসস্তপ্ত ভগবানের আমুধাদি চিহ্ন। [মুদ্রা দেখ।] 


তপ্তরহস (ক্লী) তথ্রং রহঃ কর্মধা অচু সমাপান্ত। ১ বন্ছি। 


২ তগ্তবৎ নির্জন স্থান, অন্তের অনধিগম্য স্থান। 


তপ্তরাজতৈল (ক্লী) আযুর্ধেদোক্ত তৈলবিশেষ । 


প্রস্তুতপ্রণালী--সর্ষপ তৈল /৪ সের, নোড়, সজিনা॥ 
ধুতৃরা, বাসব, নিসিন্দা, আকন্দ, দশমুল, করঞ্জ, বেড়েলা, 
প্রতোকের রস /৪ সের। কৰুর্থ পিপুল, বেড়েলা, স্ঠ, 
পির্ুলমূল, চিতামূল, কট্ফল, ধুত্রাবীজ, চই, জীরা, শুল্ফা, 
পুনর্ণবা, হবিদ্রা, দেবদারু, ঈশলাঙগলা, গুফমূল1, কুড়, ছরা- 








লভা, কৃষ্ণজীরা, সিজআটা,  আকন্দআটা, অয়পালমূল, 
নাগদনা, বিড়ঙ্গ, সৈদ্ধব, ববক্ষার, রক্তচন্মন, (সজিনামৃল, 
উৎপল, মরিচ, যষ্টিমধু, রান্গা, কী কৃড়াশৃঙ্গী, কণ্টকারী ও বরুণ 
ছাল প্রত্যেক ছুই তোলা । এই প্রকারে এই তৈল প্রস্তত 
হয়। শিরঃপীড়ায় এই ওষধ বিশেষ ফলগ্রাদ এবং দেত্রশূল, ৷ 
কর্ণশূল, রয়োদশ একার সননিপানত, বাতত্নেমমা, পম, 


সকল প্রকার শোখ, অর, প্লীহা শ্রেক্সারোগ এই মঞ্চল রোগ | ছু 


উপশাস্ত হয়। 
আর এক প্রকার_- | 
কটুতৈল /৪ মের, গোমুত্ধ ১৬ মেঘ, কাগের নিমিত্ত । 
ধুড়ুরা, (পৃতিক1), ডহরকরপ্র, ঝাঁটা, অয়ন্তা, শিিন্দা, 
শ্রিরিষ, হিজল ও সঞ্িনা মিপিত দশমুণ প্রত্যেক ছুইসের, 
জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কন্া্থ মদনফল, ত্রিকটু, 
কুড়, কৃষ্ণনীরা, শু'ঠ, কট্ধগ, বৰণছাল, সুথা৮- হিজল, | 
বেলশ্তাঠ, হরিতাল, জখাগৃষ্প, বিষ, মনছাল, কাকঁড়া শৃঙ্গী, ৷ 
রক্তচন্দন, সজিনাছা'ল, যনাণা ও বইচিমৃণ, 'প্রতোক ছুই তোলা! ॥ 
ইহা! দ্বারা শিরঃশুণ, নেত্রশূল, কর্ণশূল, জর, দাহ, স্বেদ, ৷ 
কামলা, পাঁও ও ত্রয়োদশ প্রকার সন্গিগাত নষ্ট হগ। 
শিরঃশুলে এট উধ বিশেষ ফলগ্রাদ | ( ভৈযজ্যরভ্রাবলী )। 
তণ্তরূপক (লী) তথুহ বফিশোধিতং বূগকত রূপং কম্মধা। 
বিশুদ্ধ রৌপা। (রাজণি') 
তপ্ডশূর্টিকৃণ্ড পু) তপ্থা অগ্রিম শৃদ্মি লৌহপ্র্িমর্ডি ধর | 
চথাবিধং কুণং ঘত্র বহুত্রী। নরকবিশেষ। [নরক দেখ।]। 
তগ্তশূন্মী (পুং) তগথ শৃ্মী ঘর ববী। নরকবিশেষ। যদি: 
পুরুষ মুকল অগমা,জানত্তে ও নারী সকল অগম্য পুরমে | 
উপর হয়, তাহ! হইলে এই নরকে গমন করিয়া থাকে । 
এই" নরকে পুরুষ সকল তপ্ঠুলৌহময়ী নারী আলিঙ্গন 
করিয়া ও নারী সকল তপ্ত লৌহময় পুরুষ আলিঙ্গন করিয়া 
অশেষবিধ যন্বণ! ভোগ করিধ়া থাকে * | [নরক দেখ।] 
তণ্তস্থরাকু্ড (ক্লী) তণ্তামাঃ স্ুরায়া কুণডমিব। নরকবিশেষ। 
[নরক দেখ। ] 
তণ্তাম (ক্রী) তথং অন্নং কর্মধা। তণ্ুঅন্ন, গরম ভাত। 
তণ্তায়নী (ত্ত্রী) তণ্তেন অয্যতেইত্র অয়-লুাট্‌-ভীপ্‌। ভূমিভেদ, 
দরিদ্রগণ সন্তপ্ত হইয়। যে ভূমি প্রাপ্ হয়, তাহাকে ততণ্তায়নী- 
ভূমি কছে। প্তপ্তায়নী মেহসি” তুরুযন্তুৎ ৫1৯) 'তপ্তং পুরুষ- 





*"্যস্থিহ বা অগম্াতক্সিয়ং পুরুযোহগম্যং ঝ পুরুষং ফোধি- 
দভভিগচ্ছতি তাবমুত্র কশয়! তাড়য়ন্তস্তিগয়া শূর্ম্যা লোহমধ্যা 
পুরুষমালিঙগন্তিস্িয়ধচ পুরুষরূপয়া শূন্ধ্যা |” (ভাগ' ৫২৬২৭) 


[ ৫৫৮ ] 


তম 
ময়তি প্রাপ্রোভীতি তণ্তাক্নী। যোহি দরিয্রক্ষেত্ররহিতোহহ- 
মিতি সন্তপ্যতে তং তাপোপশান্তার্থ, পাপ্রোফি যা তপ্ত; সন্‌ 
নরো যন্তাং অয়তি সা তথায়নী।” ( ব্দেদীপ ) 
তগ্য (পুং) তপ-যৎ্। ১শিব। দ্যজ্ঞ(বাহায় দাস্তায় তপ্যায় 
তপনাস্ চ1” (ভারত ১৩:২৮৬ অ*) (ত্রি)২ তপনীয়্। 
তপ্যতু ( ভরি) তপ-্যতুন্। তাপক স্্যাগি। পল্ুর্্যস্তপতি- 
তগ্যতৃৰু থা” (খক্‌ ২২৪।৯) 'তপ্যতুন্তাপকঃ সূর্য্য” ( সাঁয়9) 
তফ। (আরবী) উত্তম, উৎকৃষ্ট, চমৎকার, অষ্ঠুত। 
তফাৎ (আরবী) অন্তর, দুরত্ব, প্রভেদ। 
তফ্রীক্‌ (আরবী) বিভাগ, অন্তর | 


। তফমাল (আরবী ) জায়, তালিকা । বিশেষ দর্শন। 
ূ তবঈ (আরবী) ১ স্বাভাবিক। ২ চুম্বক, চূর্ণক। 
। তব (আব্রদী)১ স্তর। ২ থাক। ৩ মংশ। ৪ শ্রেণীভাগ। 


তবকী (নি) তবকঘুক্। 

তবল (আরবী) বাদ্যযগ্রতেদ । 

তবনক ( অ|রবী ) তবলা । 

তবল! (মরণ) বাগ্ঠ যন্ত্রবিশের, ইহাগ সংস্কৃত নাম তল" 
মুদঙ্গ, ইহা মভ্য যন্্র। 
তব (পারমী) পাকমাধন লৌহ পাজভেদ, তা ৪য়া। 

তবাঁক1 (আরবী) নির্ভর, আশ । 

| তব।জী। (আারণী) ১ অবধান, দৈন্ভভ।ব। ২ ভাঁন। 
শিষ্টাচার । 

তবান (আরব্য) অনুমন্ধান। 

তবাহি (আরবী) বিপদ, আপদ, ধ্বংস 


ও ফাকা 


[ ন রি 
৷ তবিআহ (আরবী) ১ অদীনহ। | ২ ত্যাগন্বীকার। ৩ স্বভাব, 


প্রকৃতি । ৪ শরীর। 

তবীকুর (দেশজ) লতাভেদ। (00022 00710958) 

তৰাল (আরবী ) তহ্বীল, জিঙ্গা, বিশ্বাস, নির্ভর । 

তবু (দেশজ) তথাপি। 

তম (ক্রী) তাম্যত্যনেন তম করণে সংজ্ঞায়াং ঘঞ্ঘে ঘ। 
১ অন্ধকার। ২পাদাগ্র। ৩ তমোগুণ। ৪ রাছ। (পুং) 
৫ তমালবৃক্ষ। 

তমক (পুং) তাম্যত্যত্র তম-বুন্‌। শ্বাসরোগ ভেদ, এই শ্বাস 
রোগে তৃষ্ণা, স্থেদ, বমধুগ্রায় (সর্বদা গা বমি ২ করা) ও ক 
ঘুর হয়। ছুর্দিনে ( মেঘাচ্ছন্নদিন ) ইহা অতিশয় বাড়িয়। 
উঠে। *তমকশ্থীসহুঃসাধ্যক্ষুদ্রসাধাতমস্তেষাং তমকঃ কৃচ্ছ, 
উচ্যতে | ত্রয়ঃ শ্বাস] ন পিধ্যস্তি তমকো দুর্বলস্ত চ।” (সুঙ্রত) 

তমকা| (ভ্ত্রী) তমাল বৃক্ষ । (07011570095, [2001108) 

তমঙ্গ (পুং) মঞ্চ স্থান। " 


তমমুক 


তমঙ্গক (পুং) ইন্্রকোষ, মঞ্চক, বারা 1। 

তমত (তরি) তম কাজ্ছায়াং অতচ্‌। তৃষ্ণাপর, ভূষিত। 

তমপ্রভ (পুং) তমইব গ্রভ! অস্মিন্‌ বহুত্রী। নরকতেদ 
[নরক দেখ।] 

তমর (ক্লী)তমংরাতি রাক। বঙ্গ। 

তমরসেরি, মান্জরান্জ প্রেমিডেন্দির মলবাঁর বিভাগের এফটী 

গিরিপথ | অক্ষা* ১১: ২৯৩০ ও ১১৭ ৩৯৪৫ উঃ এবং 

দ্রাঘি” ৭৬* ৪ ৩৮ ও ৭৬" ৫১৫ পৃঃ। কালিকট হইতে 

মহিনুর পর্য্যন্ত রাস্তা পশ্চিমঘাট পর্বতের উপর দিয়া তমর 

সেরি মভিমুখে গিয়াছে । কাফি গ্রাৃতির রপু শির জন্ত এই 

পথটা বিশেষরূপে ব্যবহৃত হইতেছে । 

১৭৭৩ থৃঃ অন্দে কালিকটে যাত্রকালে হায়দার আলি 
এবং মলখার আক্রমণ করিব।র জগ্ট সুলত।ন টিপু এই পথটা 
অবলম্বন করিয়াছিলেন। 
তমরাজ (পুং) তমইব রাজতে রাজ-টচ্। শর্করাণিশেষ | 
পর্যায় শালিক। 
নাণক। (রাজব*) 


তমলা, একটা নদী, বদ্ধমান জ্রেলায় উখরা গ্রামের পশ্চিয়ে 


সে্গড় পরগণ। হইতে উিত হইয়া দক্ষিণপুর্নমুখে ভোঢরা 
গ্রাম পধ্যন্ত গিয়৷ ধামেদরে গঠিত হ্হয়াছে। 
তমলুক, বঙ্গণেশে শের্ধিনীপুর জেল।র এখটী উপবিভাগ। 
অক্ষা* ২১* ৫৩৩৭৪ ২২* ৩২৪৫ উঃ এবং দ্র।ঘি* ৮৭ 
৩৯০৪৫ ও ৮৮* ১৪পৃঃ। এই স্থানে হিন্দু, মুঘলমান, থু্টান 
প্রভৃতির বাস আছে, হিন্দুর সংখ্যাই অধিক। এই উপবিভাগে 
তমলুফ, পাচকুড়া, মসলন'পুর, স্থৃতাহাটা! এবং নন্দিগ্রাম 
এই পাচস্থানে ৫টা পুলিশ থানা আছে। ১৮৮৪ সালে এই 
মহকুমায় ৪টী ফৌজদারী, ২টা দেওয়ানী আদালত এবং 
১৪৭ জন পুপিসের কম্মচারী ও ১৩৮* জন চৌকিদার ছিল। 

এখানে ১৯ জন বিখ্যাত জমিদার আছেন। এই 
মহকুমার ভূমির আয় ১২৭৪১০ টাক1। তমলুক সহর ও 
কেলোমাল গ্রাটা গ্রপিদ্ধ স্থান। পুর্বে তমলুক হিজলির 
কলেন্টরের অধীনে লবণ মহল ছিল। 

পূর্ববকালে এখানে বৌদ্ধদিগের একটা বিখ্যাত সহর 
এবং পূর্ববদেশীয় বাণিজের কেন্দ্রস্থল ছিল। বছদ্দিন হইল, 
তমলুক হইতে বৌদ্ধধর্মের সকল নিদশনই বিলুপ্ত হইয়াছে, 
কিন্ত এখনও তমলুকের কোন কোন হিন্দু পরিবার 
বৌদ্ধদদিগের স্ভায় মৃতদেহ কবরিত করে। রাজপুতকুলোস্তব 
ময়ুরবংশ পূর্বে তমলুকে রাজত্ব করিতেন। ময়ুরধবজ, তাত্র- 
ধ্বজ, হংসধ্বজ, গরুড়ধ্বদ এবং বিদ্তাধর রায়, তমলুকের এই 


ইহার গুণ জর, দাহ, রঞ্উপিন্ত ও পিত্- | 
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তমলুক: 


প্রথম পাচজন রাজার নন্বপ্ধে অনেক কিন্বুদন্তী গ্রচলিত 
আছে। তমলুকের অষ্টচত্বারিংশৎ রাজা কেশবরায় কর 
না দেওয়ায় ১৬৪৫ থৃঃ অক মোগল সম্রাট কর্তৃক রাজ্য- 
চত হন এবং ১৬৫৪ খুঃ অন্ব পর্যান্ত হবিরায় ,এই রাজা- 
শাসন করেন। হরিরায়ের মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতা ও পুজোর 
মধ্যে সিংহাসন লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে রাজ্য দুই ভাগে 
বিভক্ত করা হইল। ১৭০১ খুঃ অকে। হরির।য়ের ভ্রাতার 
বংশলোপ হইলে গুনরার তমনুক রাজ্য একত্র হইয়! নারায়ণ. 
রায় ও তাহার উত্তরাধিকারিগণের হস্তগত হয়। ১৭৫৭ খুঃ 
অন্দে মীর্জা দিদাব্-বেগ খলপৃর্মক সিংহামন হস্তগত করিয়। 
১৭৬৩ খুঃ অন্দ পর্যন্ত নিজ অধিক।রে রাখিলেন। উক্ত 
খুঃ অন্দে গব্ণরের আদেশে তনলুক পুনরায় সিংহ।সনচাত 
রাজার স্ত্রী সন্তোবপ্রির়া এবং কষ্ঃগ্রিয়ার অধিকারে আসিল। 
রাণী মন্তোষপ্রিযার দন্তক এবং কুষ্ঃগ্রিয়র গর্ভজাত পুল 
ছিল। ইহারা যথ[ক্রমে '৩০ এবং|/০ আনা অংশ পাইলেন । 
১৭৯৫ অন্দে 15* আনার অংীদার আনন্দনারার়ণ রাঁয় 1৬/০ 
অনা অংশীদার শিবনারায়ণ রায়ের বিরুদ্ধে একটী দেওয়ানী 
গোঁকদ্বমা করিয়। মমস্ত সম্পন্তির অধিকারী হইলেন। আনন্দ- 
নারারণ রায় অপুলক অণস্থায় প্রাণভ্যাগ করেন। তাহার 
ছই পন্রী লক্ীনারায়ণ রায় এবং রুদ্রনারায়ণ রায় নামে ছুইটা 
পোস্তপুজ গ্রহণ করিলেন। ইহার! সম্প্তি ভগ করিয়া লই- 
লেন। কিন্তু দুই ভ্রাতার মধ্যে অনবরত বিবাদ বিসম্বাদ 
হশুয়ায় ক্রমে উভয়েরই সম্পন্তি নষ্ট হইল। 

তমলুক পরগণায় কয়েকটা বাধ আছে; 'এই জন্য বস্তায় 
দেশ ভাগিয়া যায় না। গঙ্গা ও, রূপনারায়ণের নিকট 
তখলুক অনস্থিত। ,এই জন্য এই প্রদেশের উৎপর় দ্রব্য 
সহজেই অন্তত্র চালান দেওয়া! যাইতে পারে। চাউল, নারি- 
কেল, তু'ত এবং নানাবিধ শাকসবগ্গি এই পরগণার বাণিজ্য 
দ্রব্য। এই পরগণায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত গ্রচলিত আছে। 

তমলুকের অনেক অধিবাসী পুর্বে লবণ প্রস্তত করিয়! 
জীবিকানিব্বাহ করিত। এখানকার লবণের ব্যবলায় যথেষ্ট 
প্রমিদ্িলাত করিয়াছিল। এই প্রদেশ ইংরাজগবর্মেন্টের 
হস্তগত হইলে গবর্মেন্ট লবণের বাবসায় একচেটিয়। করিয়া 
ফেলিয়াছেন। এখন আর তমলুকবাসিগণ লবণ প্রস্বত 
করিতে পারে না। ইহাতে অনেক দরিদ্রলোকের অতিশয় 
কষ্ট হইয়াছে। 

তমলুক্‌ গঙ্গার মোহানার নিকট অবস্থিত। ৪র্থ হইতে 
১২শ পতাব্দী পর্য্যন্ত বিভিন্ন দেখ*হইতে বাণিজ্যপৌত এই 


স্থানে আগমন করিত। 


তমলুক 


গঙ্গার পশ্চিম মোহানার নিকটস্থ তমলুকে র অধিবাসী. 
দিগকে দমলিপ্ত বা তমলিগু কছে। 

তমলুক অতিশয় সমৃদ্ধিশালী বলিয়৷ অনেক পুস্তকে বর্ণিত 
আছে।-.রত্বাকর নামে তমলুকে একটা সহর ছিল। এই 
নামের অন্তিত্ব ক্রমেই লোপ পাইতেছে। রত্বাকর নামেই 
গ্রাচীন তমলুকের ধনশ।লিতার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করে। 

এই উপবিভাগের ভূ-পরিমাণ ৩২* বর্গমাইল। ইহার 
অধীনে ১৫২২ খানি গ্রাম আছে। ১৮৫১ খৃঃ অবোর নবেশ্বর | 
মাসে তমলুক উপবিভাগে পরিণত হুইয়াছে। এখানে ৫১৫ 
একর জমি জায়গীর আছে। | 

২ উক্ত তমলুক উপবিভাগের সদর । অঙ্ষা* ২২* ১৭ 
৫৯ উঃ, এবং ড্রাঘি* ৮৭" ৫৭৩০ পৃ মেদিনীপুর জেলার ; 
দক্ষিণপুর্বব অংশে ও রূপনারায়ণ নদীর উপর অবস্থিত। তমলুক 
সহরে মিউনিসিপালিটির বন্দোবস্ত আছে। এই স্থানে বিভিন্ন 
ধশ্মাবলম্বী লেক বাস করে হিন্দুর সংখা! সর্বাপেক্ষা অধিক । 
তমলুক সহর মেদিনীপুর জেলার প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র। 

আধুনিক ইতিহাসে তমলুক বৌদ্ধদিগের একটী বন্দর | 
বলিয়! বর্ণিত হইয়াছে । খুঃ ৫ম শতানী।র পুর্বাভ।গে গ্রমিদ্ধ 
চীনপরিরাজক ফাহিয়ান এই স্থান হইতে অর্ণব-ষানে আরো- 
হণ করিয়া গিংছলে গমন করিয়াছিলেন । ইহার ২৫৭ বর্ষ | 
পরে হিউএন্‌ সিয়াং তমলুকে আসিয়াছিলেন। তিনিও | 
তমলুককে বৌদ্ধধর্থ্ের লীলাঙ্ষেত্র বলিয়া! উল্লেখ করিয়া- 
ছিলেন। তাহার বর্ণনাপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এই 
স্থানে বহুলখ্যক বৌন্ধ-মঠ ও বৌদ্ধসন্্যানী এবং মহারাজ 
অশোক নির্শিত ২৫* ফিটু উচ্চ একটী স্তস্ত ছিল। ৌদ্ধ- 
ধর্পের অবনতির পরও এই স্থান সায়ুদ্রিক বাণিজ্যের আগার | 
বলিয়া! বর্ণিত আছে। বনছসংখ্যক ধনাঢ্য বণিক ও জাহাজা-! 
িকারী এই বন্দরে বাস করিত। নীল, তুঁত, পশম এবং ; 
বঙ্গ ও উড়িয্যার বহুমূণা দ্রব্যাদি প্রাচীন তমলুক নগর হইতে | 
বিদেশে রপ্রানি হইত। পূর্ত নগরের নীচেই সমুদ্র প্রবাহিত | 
ছিল; সবুদ্র দূরে মরিয়া গেলেও ইহার বাণিজোর বিশেষ | 
ক্ষতি হয় নাই। ৬৩৫ খুঃ অবে হিউএন্‌ সিয়াং এই নগরের ! 
নিয়েই সমুদ্র দেখিয়াছিলেন; কিন্তু এখন সমুদ্র নগরের ৬০ ৰ 
মাইল দুরে সরিয়। গিয়াছে। গঙ্গার মোহানায় মৃত্তিকাস্তর | ূ 
বৃদ্ধি গ্রাপ্ত হওয়ায় তমলুক এখন গঙ্গার নিকট হইতে দুরে 
পড়িয়াছে। ক্লষকগণ কুপ ও পুঞ্করিণী খনন করিবার সময় ১, 
হইতে ২ ফিটের মধ অনেক সামুদ্রিক শুক্তি পায়। | 

প্রাচীন মহ্রবংশের শাদনকালে পরিখা ও দৃড় প্রাচীর 
দ্বার! বেষ্টিত করিয়া ৮ মাইল ভূমির উপর রাজবাটা নির্খাণ 
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1 তমনুক 


করা হইয়াছিল.। বর্তমান কৈবর্তরাজগণের প্রাসাদের পশ্চি- 
মাংসে উক্ত ময়ূরবংশের রাজবাটীর ধ্বংশাবশেষ দেখিতে 
পাওয়া যায়; উহার অন্ত কোন চিহ্ধ নাই। কৈবর্তরাজ- 
প্রাপাদ রূপনারায়ণ নর্দীতটে ৩* একর জমীর উপর 
অবস্থিত। 

তমলুকের বর্গভীম! (কালী) দেবীর মন্দির সর্বাপেক্ষা 
প্রসিদ্ধ । এই মন্দির নির্মাণ সম্বন্ধে অনেকগুলি আখ্যার়িক1 
আছে। নিমের বর্ণনাটা তমলুকের অধিকাংশ অধিবাসী 
বিশ্বাস করে। ময়ুরবংশীয় রাজ! গক্চড়ধ্বজের আদেশে 
একজন ধীবর রাজার ভক্ষার্থ প্রতাহ শোলমাছ আনয়ন 
করিত। একদিন ধীবর ছুরবৃষ্টবশতঃ প্রাপপণে চেষ্টা করি- 
যাও শোলমাছ পাইল ন1। ইহাতে রাজা অতিশয় কু্ধ হইয়া] 
তাহার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিলেন। দরিদ্র ধীবর কোন 
উপায়ে কারাগার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া জঙ্গলে পলায়ন 
করিল। এই স্থানে ভীমাদেবী তাহার সম্মুথে আবিভূি 
হইয়া ছুঃখের কারণ পিজ্ঞানা করিিগে মে যথাযথ সমস্ত 
প্রকাশ করিল। বর্গভীমা তাহাকে কতকগুলি ম।ছ ধরিয়া 
শুকাইয়! রাখিতে বলিলেন। দেবী একটা কূপের উল্লেখ 
করিয়া ধাবরকে জানাইলেন যে, এই কূপের বল প্রক্ষেপ 
করিলে তাহার ইচ্ছামত মাছ জীবিত হইবে। ধীবর দেবীর 
অনুগ্রহে উক্ত উপায়ে প্রতাহ রাজাকে মাছ যোগাই্চে 
লাগিল । মকল সময়েই ধীবর মাছ আনিতেছে, ইহ দেখিয়! 
রাজা অনিশয় চমত্রুত হইলেন এবং কি উপায়ে মাছ 
অনিতে সমর্থ হইতেছে ইহা তাহাকে জিজ্ঞাদা করিলেন । 
সে প্রথমে এই গুহা বিষয় প্রকাশ করিতে অসম্মত হইল; 
কিন্তু পরিশেষে রাজার ভয়ে মেই মৃতমঞ্জীবক কৃপের কণা 
বলিল। ভীমাদেবী ধীবরের রতি অনুগ্রহ পরবশ হইয়া 
তাহার বাটাতে বিরাজ করিতেছিলেন ; কিন্তু কূপের বিষয় 
গ্রকাশ করায় জুদ্ধ হইয়া! তিনি ধীবরের গৃহ হইতে অত্তহিত 
হইলেন এবং প্রস্তর মুর্তি ধারণ করিয়া উপবেশনাবস্থাস় 
কৃপের মুখের নিকট রহিলেন। ধীবর রাজাকে কুপটী দেখা" 
ইয়া দিল। রাঙ্গা কূপের নিকট যাইতে পারিলেন ন1) তিনি 
সেই প্রন্তরমূর্তির উপর একটা মন্দির নির্মাণ করাইপেন। 
দেই মন্দিরই বর্তমান বর্গভীমার মন্দির। কথিত আছে, 
এই কৃপে কোন দ্রব্য নিক্ষিপ্ত হইলে তাহ। শ্ব্ণে পরিণত 
হইত। দেবীর মন্দিরটা রূপনারায়ণ নদীর তটে প্রতিষ্ঠিত । 
্রদ্ষপুরাণে লিখিত আছে যে, বিশ্বকর্মা আসিয়া এই মন্দির 
নিন্মাগ করিয়ছিলেন। [ তাস্রলিপ্ত দেখ।) 

আবার তমলুকের বর্তমান কৈবর্তবংশীয় রাজগণ বলেনু 


তমলুক 
ভীহাদের আ'দিপুরুষ এই ষন্দির নির্মাণ করিঞ্জাছেন। অপর 
একটা উপাখ্যানে আমর! অবগত হই যে, ধনগতি নামক 
জনৈক প্রসিদ্ধ বর্ণিক রূপনারায়ণ নদী দিয়া যাইবার গ্ষালে 
তমলুক বন্দরে অবরোহণ করিয়াছিলেন এই স্থানে তিনি 
কোন এক ব্যক্িকে একটা স্বর্ণকলস লইয়া যাইতে দেঁখি- 
লেন। কথা প্রসঙ্গে, তাহার নিকট অবগত হইলেন যে, 
নিকটবর্তী একটা ঝরণার জল পিত্তলকে স্বর্ণ করিতে পারে। 
সেই ব্যক্তি তাহাকে ঝরণাটী দেখাইয়া দিল, ধনপতি 
ভমলুক-বাজারের সমস্ত পিত্বল ক্রয় করিয়! স্বর্ণে পরিণত 
করিলেন, এবং সিংহলের অধিবাসীদিগের নিকট তাহা 
বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট লাভবান্‌ হইলেন। তিনি প্রত্যা- 
বর্ন করিয়া তমলুকে এই মন্দির প্রস্তত করাইয়া দিলেন। 
এই মন্দিরের শিল্পনৈপুণ্য 'অতিশয় বিল্ময়জনক। মন্দিরটী 
ত্রিরাবৃত্ত প্রাচীরে বেষ্টিত, দেখিতে বিশেষ সুন্দর। প্রাচীরটা 
৬* ফিটু উচ্চ, পত্তনের উপর ইহা ৯ ফিট্‌ প্রস্থ। «ই মন্দিরের 
স্থানে স্থানে যেরূপ প্রকাণ্ড প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা 
দেখিলে চমত্কুত হইতে হয়। আধুনিক যন্ত্রাদির সাহায্য 
ব্যতিরেকে এত উচ্চে যে, কিরূপে এই প্রকাণ্ড প্রস্তরথণ্ড- 
গুলি উত্তোলন কর! হইয়াছে, তাহা! ভাবিলে তমলুকবাসী- 
দিগকে অসংখ্য ধন্তবাদ প্রদান না করিয়া থাকা যায় ন]। 
মন্দিরের চূড়ায় বিষুক্র দৃষ্ট হয়। মন্দিরটী ৪ অংশে 
বিভক্ত, (১) বড় দেউল (এই স্থানে দেবীমূর্তি স্থাপিত), 
(২) জগমোহন, (৩) যক্তমগুপ; (৪) নাটমন্দির। মন্দিরের 
বহিতাগের দরজা হইতে সাধারণ রাস্তা পর্য্স্ত কতকগুলি 
পিঁড়ি এবং সিঁড়ির উভয়পার্খে ২টা স্তস্ত আছে। মন্দিরের 
অধিকৃত স্থানের মধ্যে বাহিরের দিকে একটা কেলিকদন্ব বৃক্ষ 
দেখা যায়। প্রবাদ, এই বৃক্ষের অনুগ্রহ হইলে বন্ধ্যানারীও 
সম্তান লাভ করে। স্ত্রীগণ বৃক্ষের অন্ুগ্রহলাভার্থ তাহাদের 
চুলে দড়ি প্রস্তুত করিয়া বৃক্ষশাঁখার সহিত ইট ঝুলাইয়! রাখে। 
বর্গভীমাদেবীকে দকলেই অতিশয় ভয় করে। দেবীর 
রাগ অতিশয় গ্রচণ্ড। ১৮শ শতার্ধীতে মহারাস্্রীগণ বঙগদেশ 
নুন করিতে করিতে যখন তমলুকে আসিয়া উপস্থিত হইল, 
তখন দেবীর ভয়ে তথায় কোনন্ধপ অত্যাচার করিল না) 
পক্ষান্তরে দেবীকে অতিশয় ধূমধাঁমের সহিত অর্চনা করিল। 
মন্দিরের নিকটে রূপনারায়ণ নদী প্রশাস্ত, কিন্ত কিয়দুরেই 
ইহার বেগ অতিশয় তীব্র। অধিবাসিগণ বলে, ব্ূপনারায়ণ 
নর্দী দেবীর ভয়ে ভীত হুইয়াই মন্দিরের নিকটে ধীরে ধীরে 
প্রবাহিত হয় । অনেকবার নদী বর্ধিত হইয়া মন্দিরের 
নিকট পর্যযত্ত আসিয়্াছিল এবং একবার মন্দির হইতে নদীর 
চি] রব 
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তমলুক' 


€ গজ মাত্র ব্যবধান ছিল। জলের আখাতে মন্দির ভাঙ্গিযা 
পড়িবে এই আশঙ্কায় পুরোহিতগণ পলায়ন করিলেন। কিন্তু. 
নদীর জা আরও কিয়দূর অগ্রসর হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল। 
মন্দির নিরাপদে রহিয়! গেল। 

তমলুকে বিষ্ণুর একটা মন্দির আছে। প্রবার্দ, যুধিষ্টির়ের 
অশ্বমেধযজ্কের অঙ্গ তমলুকে আসিলে তমলুকের ময়ূরবংশীয় 
রাজ! তাতধবজ সেই অশ্ব ধৃত করিলেন। সুতরাং অশ্বরক্ষক 
সৈন্তদিগের সেনাপতি অর্জুনের সহিত তাহার তুমুল যুদ্ধ 
বাধিল। যুদ্ধে তাঅধবজ জয়লাত করিয়া কৃষ্ণের সহিত 
অর্জুনকে আবদ্ধ করিয়া আনিলেন। কৃষ্ণ স্বয়ং বিষ্ুঃ) এই 
জন্ত কৃষ্ণ ও অর্ুনকে আবদ্ধ করায় তাএধ্বজের পিতা] 
তাহাকে অতিশয় তিরস্কার এবং কৃষ্ণের বিস্তর অনুনয় করি- 
লেন। সর্বদা কৃষ্ণ ও অজ্জুনের সাক্ষাৎ লাভ করিতে 
পারিবেন এই আশায় একটী বৃহৎ মনির নির্মাণ করিয়া 
তন্মধ্যে কৃষ্ণ ও অর্জুনের গ্রাতিমূর্তি স্থাপিত করিতে রাঁজা 
আদেশ দিলেন। এই প্রতিমূর্তিদ্বয়ের নাম জিষুঃ ও নারায়ণ । 
প্রায় ৫৬ শত বর্ষ গত হইল, স্থানীয় নদী এই মন্দিরটাকে 
আত্মসাৎ করিয়াছে, কিন্ত বিগ্রহ্দ্ধয়কে রক্ষা করা হইয়াছিল। 
এই বিগ্রহের জন্য গোঁপ-জাতীয় কোন স্ত্রীলোক একটা 
মন্দির নির্মীণ করাইয়া দিয়াছে । এই মন্দিরের আকৃতি ও 
নির্াণকৌশল বর্ণভীমাদেবীর মন্দিরের সদৃশ । 

তমলুক অতি প্রাচীন সহর |» ইহার সংস্কৃত নাম তাত্র- 
লিপ্ত । মহাঁভারতেও তাঅলিপ্তের উল্লেখ দেখ! যায়। 
দশকুমারচরিত, বৃহতকথ। প্রভৃতি গ্রন্থে তাঅলিপ্তি বঙ্গদেশের 
প্রধান বন্দর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ 
পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগ- 
রের স্বীপাঁবলীর সহিত তাম্লিপ্ডের যথেষ্ট বাণিজ্য চলিত 
এবং সমুদ্র হইতে ৮ মাইল মাত্র দুরে এই সহর অবস্থিত ছিল। 
তামলিপ্তে হইতে বৌদ্ধধর্ম অস্তহিত হইলে ইহা হিন্দুধর্মের 
ভীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে । 

কেহ কেহ তমসা লিপ্তঃ অর্থাৎ পাপকলক্কিত, এই ছই 
কথা হইতে তাত্রলিণ্ডের ব্যুৎপত্তি নির্ধারণ কযপেন। ইহাতে 
বোঁধ হয় পুর্বকালে এই স্থানে ধর্মনিয়ম তাৃশ প্রতিগালিত 
হইত না । যাহা হউক, ভাঁঅলিগ্ের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইব্ধপ 
একটী আখ্যান প্রচলিত আছে-_বিষুণ কন্িঅবতারে দৈত্য- 
'দিগ্রকে বিনাশ করিতে করিতে অতিপন্ন ক্লাস্ত হইলে 
তাহার গাত্র হইতে তাত্রলিপ্তে ধর্ম পতিত হইল। দেবঘর্ 
দ্বারা লিড হওয়ায় এই স্থান পবিত্ত ক্ষেত্রে পরিণত ও ইহার 
নার্মভামলিগ্ত হইল। সংস্কৃত" গ্রস্থবিশেষে লিখিত আছে 


তমস! 


যে, ভারতবর্ষের দক্ষিণদিক্স্থ তা্রলিপ্ততীর্ঘে সান করিলে 
নরগণ সর্ধপাপ হইতে বিমুক্ত হয়। আরও কথিত আছে, 
ধখন মহাদেব দক্ষকে বিনাশ করিলেন, তখন ব্রহ্গ[ত্যা পাপ- 
হেতু তাহার হস্ত হইতে দক্ষের ছি মন্তফ পরিভরষ্ট হইল না। 
অন্ত কোন“উপাঁয় না দেখিয়! তিনি দেবগণের শরণ লইলেন। 
দেবগণ তাহাকে পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ পর্যটন করিতে 
পরামর্শ দিলেন। মহাদেব তাম্রলিপ্ত ব্যতীত অপর সমস্ত 
তীর্থেই গমন করিলেন। কিন্তু তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। 
তাহার হন্তে দক্ষের মস্তক ধর্মলিগ্ত অবস্থায় রহিয়! গেল। 
তখন তিনি হিমালয় পর্বতে তগস্তা আস্ত করিলেন। এই 
কালে বিষ তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাহাকে তাত্রলিপ্ডে 
যাইতে বলিলেন । তদন্ুসারে মহাদেব তাআলিপ্তে যাইয়। বর্গ- 
ভীম। ও জিফুনারায়ণের মন্দিরের মধ্যবর্তী জলাশয়ে স্নান 
করিলেন। দ্বান করিবামাত্র দক্ষের মস্তক তাহার হস্ত 
হইতে স্বলিত হইয়া পড়িল। এই জন্ত এই স্থানকে কপাল- 
মোচন কহে এবং ইহা একটা প্রধান তীর্ঘক্ষেত্ররূপে খ্যাতি 
লাভ করিয়াছে। কালক্রমে এই স্থানটা নদীগর্ভস্থ হইয়াছে। 
এখনও বহুসংখ্যক যাত্রী পুর্বে যে স্থানে বিষু মন্দির অবস্থিত 
ছিল, সেই স্থানে বারুণী পর্বোপলক্ষে স্নান করিয়া থাকে। 

তাঅলিপ্তের প্রাচীনতম বাঁজগণ ক্ষত্রিয় এবং ময়ুর-বংশ- 
সম্ভৃত। এই রাজগণের প্রন্কত শ্রতিহাদিক ধারাবাহিক 
বিবরণ পাওয়া যামু না। মযুরধবজপ্রমুখ পীচজন 
রাজার বিষয়ে অনেক আখ্যায়িকা শুনিতে পাওয়া যায়। 
মযুরবংশের শেষ রাজার নাম নিঃশঙ্কনারায়ণ। ইনি নিঃ- 
সন্তান অবস্থায় গতান্থ হন। ইহার মৃত্যুর পর কালু ভূইয়া 
নামা জনৈক সরদার ভাঅলিপ্তের সিংহাসন অধিকাঁর করি- 
লেন। এই কালুভূইয়৷ তাত্রলিণ্ডে্র কৈবর্ত-রাজবংশের 
আদিপুরুয। পাশ্চাত্য লেখকগণের বিশ্বাস কৈবর্তগণ আদিম 
নিবাসী ভূ'ইয়াদিগের সম্ততি এবং ইহার! পরবর্তিকালে হিন্দুধর্ম 
আশ্রয় করিয়াছে। 

বৃটিশগবর্মেন্টের অধীনে এই সহরে ফৌজদারী ও দেও- 
স্নানি বিচারালয স্থাপিত হইয়াছে । এই স্থানে একটা থানা, 
একটী দাতব্য ওষধালয় ও একটী ইংরাজী বিগ্ভালয় আছে। 
[ তারলিগ, মেদিনীপুর ও ময়নাগড় প্রভৃতি শব দ্রষ্টব্য। ] 
তমস্‌( ক্লী) তাম্যত্যানেন তম-অন্গুন (সর্ধাতুত্যোহন। 
উণ্‌ ৪১৮৮ ) প্রকৃতির গুণবিশেষ | 
তমম (পুং) তম-অসচ্। (অত্যবিচমিতমীতি। উণ্‌ ৩১১৭) 
১কুপ। ২অন্ধকার।, (ক্লী)৩ নগর। 
তমসা (শ্রী) তমইব জর্ামন্তান্তাঃ তমস্‌.অচটাপ।* নদী- 


[ ৫৬২ ] 


তমসা 


বিশেষ। ইহা! একটী তীর্ঘ স্থান, যাহার নাম স্মরণ করিলে 
সমন্ত পাপ বিদুরি'ত হয়, তাহার নাম তমস]। 
“ন্তাঃ স্মরণাৎ তাম্যতি পাপং সা তমস1।” (জয়মঙ্গল ) 
রামচন্দ্র বনগমন সময়ে এই তমসা নদী তীরে প্রথম 
রাত্রি ত্বতিবাহিত করিয়াছিলেন । ন্ুমন্ত্র রামচন্দজ্রের সহিত 
এই নদীতীর পর্্যস্ত অন্ুগমন করিয়াছিলেন, পরদিন প্রভাতে 
এই নদীতীর হইতে প্রত্যাবৃত্ত হন। (রামা* ২৪৫ অঃ) 
বামনপুরাণের মতে-_-শোন, নর্শদা, সুরসা, মন্দাকিনী, 
তমসা, করতোয়! গ্রভৃতি নদী অতিশয় বেগবতী, এবং এই 
সকল নদী বিন্ধ্যাচল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 
“মন্দাকিনী দশার্ণ! চ চিত্রকুটাহি বেদিক1। 
চিত্রোৎপলা৷ বৈ তমসা করতোয়া পিশাঁচিক1 ॥৮ 
“বিদ্ধযগাঁদপ্রন্ুতাশ্চ নদ্যপুণ্যজলাঃ শুভাঃ1৮ 
(বামনপু* ১৬ অঃ) 
এই নদীর জল অতিশয় পবিত্র, পাঁপবিনাশক এবং 
দৈব ও পৈত্রা্দি কাধ্য করিলে আগুফলগ্রদ। এই নদী 
জগতের মাতৃস্বরূপ! ও মহাসাগরের পত্রী । (বামনপু* ) 
মার্কগেয় পুরাণে ইহার উৎপত্তি ধ একরূপই দেখা যাঁয়। 
(মার্ক* ৫৮২২-২৫) ইহার বর্তমান নাম তোন্স্‌। 


তমসা, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে গড়বাল রাজ্য ও দেরাছুন জেলার 


প্রবাহিত একটী নদী। যমুনা নদীর উৎপত্তিস্থলের নিকট- 
বর্তী যমুনোত্তরীর উত্তরাংশে অক্ষা* ৩১* ৫” উঃ, ড্রাঘি* 
৭৮* ৪*পৃঃ। সমুদ্রতট হইতে ১২৭৮৪ ফিটু উচ্চ হইতে 
এই নদী উখিত হইয়াছে। উৎপত্তি-স্থান হইতে কিয়দুর 
পর্যযস্ত ইহার বিস্তৃতি ৩১ ফিটের অনধিক এবং জলও হাটুর 
অধিক নহে। ৩* মাইল পর্য্যস্ত পশ্চিমবাহিনী ; ইহার 
স্থানে স্থানে কতকগুলি নির্বর আছে। ৩০ মাইল 
পরেই ইহা রূপী নদীর সহিত মিশিয়াছে। এই স্থলে ইহার 
বিস্তৃতি ১২* ফিটু। ১৯ মাইল পরে পাবর নদীর সহিত 
তমসার মিলন দৃষ্ট হয়। এই স্থান হইতে উত্ত মিলিত নদী 
জৌনসর, ববার এবং জুববল ও শিরমুর রাজ্যের সীমার্ূপে 
প্রবাহিত হইয়াছে। এইখানে তমসা! কতকগুলি উচ্চ নীচ 
চূ্ণপ্রস্তরময় গহ্বরের মধ্য দিয়া প্রায় ঠিক দক্ষিণদিকে 
চলিয়া গিয়াছে; কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ইহা শলবী নদীর 
সহিত মিলিয়াছে, পরে ৩০* ৩৯ উঃ, অক্ষা* এবং ৭৭+ ৫৩ 
পুঃ ড্রাঘি* মধ্যে যমুনায় পড়িয়াছে। 

তমসার দৈর্ঘ্য প্রায় ১** মাইল। যমুনার সহিত সঙ্গম- 
স্থলে তমসাঁকে যমুনাপেক্ষা বৃহত্বর দেখায়। ছুতরাং ইহাকেই 
প্রধানরূপে গণ্য করা যাইতে পারে। 


তমাল 


তমদার দৈর্খ্য ১৬ মাইল। ইছার উৎপত্বিস্থলের ২৩ 
মাইল দুরে বামতট দিয়া জব্বলপুর হইতে আলাহাবাদের 
রাস্তা! চলিয়া গিয়াছে । আলাহাবাদ হইতে মীর্জাপুরের রাস্তা 
দিয় চলিতে হইলে 'তমসার মোহানার ১২ মাইল দূরে এই 
নদী পার হইতে হয়। এই নদীর উপর দিয়া ইষ্ইতডিয়া 
রেলপথের সেতু আছে। গ্রীষ্মকালে এই নদীর স্থানে স্থানে 
নৌক। যাতায়াত করিতে পারে। ' জলের বেগ অতি প্রচণ্ড, 
সময় সময় বান হয়, হঠাৎ জল ২৪।২৫ ফিট উচ্চ হুইয়! উঠে। 
ইহার জল ৬৫ ফিটু পর্য্যস্ত উচ্চ হইতে দেখা গিয়াছে । 

সতনি, বেহাবা, মোহন, বেলুন, মেওতি এবং অস্তান্ত 
কতকগুলি ক্ষুদ্রন্দী তমসাঁর সহিত মিলিত হইয়াছে । দেরা- 
হুনে মহেশপুর এবং আলাহাবাদের রামনগরের নিকট এই 
নদী প্রবাহিত। মহাকবি ভবভূতি উত্তরচরিতে এই নদীর 
উল্লেখ করিয়াছেন । উক্ত গ্রন্থে এই নদী ও মুরল! দীতার 
সবীরূপে বর্ণিত হইয়াছে। 

তমসাকরুত (ব্রি) তমসাচ্ছন়। 

তমন্ত্ক (আরবী ) দিল, অধমর্ণ রাজকীয় পত্রে যাহ! লিখিয়া 
দিয়! উত্তমর্ণের নিকট খণ স্বরূপ অর্থাদি গ্রহণ করে, খত । 

তমন্ক (তরি) তমস্কন্‌। তমংহ্বব্বপ। 

তমস্বীন্ত (পুং ) তমসঃ কান্তঃ ৬তৎ। কস্কাদি* বিসর্গন্ত সঃ। 
তমঃসমুহ। “ক্ষপাতমন্কাস্তমলীমসং নভঃ* (মাঘ) 

তমস্ততি (ত্ত্রী) তমসাং ততিঃ ৬তৎ। ১ অন্ধকারসমূহ। 
তমিঅঅ। (মেদিনী) 

তমস্বৎ (তরি) তমস্‌ অস্তার্থে মতুপ্‌ মস্ত বঃ। তমোযুক্ত। 

তমস্বতী (ভ্ত্রী) তমস্বতণভীপ্‌। ১ রাত্রি। ২ হরিদ্রা। 

তমস্থিন্‌ (ত্রি) তমো হস্তীতি তমস্‌বিনি সাত্বত্বাৎ মন্তর্থে 
ন বিসর্গঃ। ১ তমোযুক্ত। 

তমস্থিনী (তরী) তমস্থিন্‌ ভীপ্‌। ১ রাত্রি। ২ হরিভ্র| । 

তমাক, [ তামাক দেখ। ] 

তমাচা (পারসী) চড়, থাবড়। 

তমাম্‌ (আরবী) সম্পূর্ণ । 

তমাল (পু লী) তম্যতে কাঙ্ষ্যতে তম- কাঁলন্‌ (তমিবিশি 
বিড়ীতি। উপ ১১১৭) ১ পত্রক, তেজপাত। (পুং) ২ বৃক্ষ- 
বিশেষ, তমাল গাছ। পর্ধ্যায়-_কাবস্বদ্ধ, তাপিঘ, নীলতাল, 
তমালক, নীলধ্বজ, কালতাঁল, মহাবল। (2:203001003 
01০:0755) এই বৃক্ষ দেখিতে অতিশয় মনোরম । ২৯ 
হইতে ২৭।২৮ ফিটু পর্য্যস্ত উচ্চ হইতে দেখা যায়। ভারত- 
বর্ষে অনেক স্থানে এই বৃক্ষ জন্মে। তমালের ফুল বৃহৎ 
ও শাদা । বৈশাখ মাসে ফুল ফুটিয়া থাকে। তমাল ফলও 


[ ৫৬৩ ] 


তমিন্‌ 


অত্যন্ত সুন্দর এবং দেখিলেই ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করে।, 
ইহার আয়তন কমলানেবুর ভ্তাকস) উপরিভাগ কুলের স্াঁয় 
মস্থণ, উত্ভুল ও গীতবর্ণবিশিষ্ট। কিন্তু এই ফল তীব্র 
অঙ্সরসযুক্ত। ইহার বহিম্বক্‌ সর্বাপেক্ষা অধিক টক। 
কোমল অংশ (যে স্থানে বীজ জন্মে) অপেক্ষার্কত কম। 
কিন্ত এই অংশ ভক্ষণ করিলেও কাহারও কাহারও প্রায় 
হই দিবল পধ্যস্ত ঈাত টকিয়া থাকে। এইরূপ তীব্র 
অশ্লত। শ্বত্বেও তমাল ফলের একনপ স্ুস্বাদ আছে। শ্রাবণ 
ভাদ্রমাসে এই ফল পাকে । এই কালে শৃগালেরা এ ফল ৰহু 
পরিমাণে ভক্ষণ করে। তমাল-ফলের আচার স্ুখাপ্ভ নছে। 
বৈদ্যক মতে ইহার গুণ-_-মধুর, বল্য, বৃষ্, শৈত্য, গুরু, 
কফ, পিতৃ, তৃষ্ণা, দাহ ও শ্রমশান্তিকর। (রাজনি') 
এই বৃক্ষের সার গুরু ও কৃষ্ণবর্ণ এবং উপরিস্থ ত্বক মলি- 
নাভ। পত্র তেজঃপত্রান্কতি। ইহার ছায়া অন্ধকারময় ও 
সচঞ্চল। ইহার পর্যযায়গত নীলতাল, কালতাল ও নীলধবজ 
শবাত্রয় দ্বারা ইহাকে নীলবর্ণের তালসদৃশ তরু বলিয়া ভ্রম 
জন্মে। ফলে ইহার সার তালতরুর সদৃশ এবং ফল তাল- 
ফলাকৃতি, তজ্জন্ত নীলতাল কালতাল কছে। তমালদল পধু- 
বিত হয় না *। ৩ তিলকবৃক্ষ । ৪ খড়ীভেদ । ৫ বরুণবৃক্ষ। 
৬ কুষ্খখদির। ৭ বংশত্বক্‌। 
তমালক (ক্লী) তমালপত্রবৎ বর্ণেন কাদ্নতি কৈ-ক। 
১ স্ুনিষ্ শাক। তমালমেব স্বার্থে ঝন্‌। ২ পত্রক, তেজ- 
পাত। ৩ স্থলপন্ম | (পুং) ৪ তমালবৃক্ষ। [ তমাল দেখ। ] 
তমাঁলপত্রচন্দনগন্ধ (পুং) বুদ্ধভেদ। 
তমালিক। (শ্রী) তমালাঃ সন্ত্যত্র তমালঠন্‌। ১ তাঅলিপ্ত 
প্রদেশ, তমলুক। ২ তাঅবল্লী। ৩ ভূম্যামলকী। (রাজনি' ) 
তমালিনী (তরী) তমালো৷ তমালবর্ণে! হস্ত্ন্তাঃ ইতি ইনি 
| ২ তমোলিপ্ত, তমলুক্‌। (হেম*) 
তমালী (ভ্ত্রী) তম-কালন্‌ গোরা" ভীষ্‌। ১ তাঅবন্লী। ২ 
মণ্নিষ্ঠা। ৩ বরুণবৃক্ষ । 
তমি (পুং) তম্যতে স্নায়তে হত তম-ইন্‌ (সর্বধাতুভ্যো ইন্‌। 
উণ্‌ ৪1১১৭) ১ রাজি। ২ মোহ। 
তমিন্‌ (তরি) তম-ধিলুগ্‌ ( শমিত্যটাত্যো ঘিনুগ্‌। পা ৩২১৪১) 
অন্ধকারযুক্ত। 


* পবিহবপত্রঞ্চ মাধ্যঞ্চ তমালামলকীদলং 
কহুলারং তুলসীচৈৰ পল্পকং মুনিপুষ্পকং ॥ 
এতৎ গুযু্ধিতং নস্যাৎ যচগান্তৎ কলিকাত্মকং1(যোগিনীত্) 


তমোদর্শন 


তমিনাথ (পুং) তমীনাং নাথঃ ৬তৎ। নিশানাথ, চঙ্জ । 
তমিষীচি (তরী) তমিং মোহং সিঞ্চতি দিচ-ইন্‌ সংজায়াং 
যত্বং পৃষো" দীর্ঘঃ। ১ অপ্গরোভেদ। রঃ 
শ্যাঃ ক্লন্দান্তমিধীচয়োহক্ষকাম! মনো মহ” (অথর্ব ২২৫) 
(ত্রি)২বলবান্‌। "নিরত্রসন্‌ তমিষীচীরভৈযু$” (কৃ ৮/৪৮1১১) 
“তমিষীচী বলবত্যঃ, ( সায়ণ ) 
তমিআ (ক্লী) তমোধজ্ত্যত্র (জ্যোতশ্লা তমিশ্রেতি। গা 
৫1২১১৪) ইতি নিপাতনাৎ সাঁধুঃ বা তমিম্রা অস্ত্যাশ্রয়ত্বে- 
নাস্ত অচ্। ১ অন্ধকার। ২ ক্রোধ। ৩ নরকবিশেষ। 
“অমঙ্গলানাঞ্চ তমিজ্রমুতণং বিপর্ধ্যয়ঃ কেন তদেব কম্তচিৎ।” 
রর (ভাগবত ৪81৭188) 
তমিশ্রপক্ষ (পুং) তমিত্রং অন্ধকারং তত্প্রধানো পক্ষঃ 
মধ্যলো | কুষঃপক্ষ। 
তমিআ (ত্্রী) তমো বহুত্বমন্তি অস্যাং (জ্যোতক্সা তমিজ্েতি। 
পা ৫1২১১৪) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ অন্ধকার রাত্রি, 
কৃষ্ণপক্ষ নিশা, তমোযুক্ত বাত্রিমাত্র । ২ দর্শরাত্রি। ৩ তমস্তরতি, 
অন্ধকার রাশি। 
পুর্্যতপত্যা বরণায় দৃষ্টেঃ করেত লোকস্ত কথং তমিশ্রা।” 
(রঘু ৫1১৩) 
তমী (আতর) তমি-ভীষ্‌। ১রাতি। ২ হরিদ্রা। 
তসুস্ট,হায় (ক্লী) তমুষ্গৃহ ইত্যাদি কর্চমধিক্ৃত্য গ্রবৃত্বঃ ইতিচ্ছ। 
সক্ততেদ 
তমের (ব্রি) তাম্যতি তম-এরু | গ্লানিযুক্ত। 
“অতমের ধঁজ্ঞো ইতমের ধঁজমানন্ত প্রজা ভূয়াৎ।” ( গুরুষজুঃ 
১২৪) “তমু গ্লানৌ তাম্যতীতি তমের ওণাদিক এক প্রত্তায়ঃ 
ন তমের; অভমের;। ভন্মাচ্ছাদনেন গ্লানিরহিতো ভবতু 
(বেদরদদীপ* ) 
তমোগ! (ব্রি) ১ অন্ধকারে গমনকারী। (পুং) ২ শুষের 
নামান্তর 
তমোগু (পুং) রাহু। 
তমোগুণ (পুং) তমসঃ গুণঃ ৬তৎ। গ্রক্কৃতির তৃতীয় গুণ, 
এই গুণের প্রাধান্ত হইলে মনুষ্য সকল কাম ক্রোধাদি নীচ 
প্রবৃত্তিন্ন বশবন্তী হইয়। চলে। [তমস্‌ দেখ।] 
তমোত্ (পুং) ভমোহন্ধকারং বা মোহং অজ্ঞ।নং হত্তি হন- 
টক্‌। ১ নুর্যা। ২ বহ্ধি। ৩চন্ত্র। ৪বুদ্ধ। ৫বিষু। ৬ শিব। 
৭ জ্ঞান। ৮ দীপ। (ত্রি)৯ তমোনাশক। 
তমোজ্যোতিস্‌ (পুং) তমসি প্যোতির্স্ত বুত্রী। জ্যোতি- 
রিঙ্গণ, থস্বোত। . 
তমোদর্শন (বী) পৈত্তিক জর) 


[ ৫৬৪ ] 


তমোর্‌ধ্‌ 


তমোনুদ্‌ (ঘি) তমোইজ্ঞানং অন্ধকারং বা হুদতি জুদ-কিপ্‌। 
১ অখ্রি। ২ হুর্যা। ও চন্দ্র । ৪ দীপ। (ত্রি)€৫ তমোনাশক। 
তমোন্ুদ (পুং) তমোহুদতি সদ-ক (ইগুপধজ্ঞেতি। প| 
৩১১৩৫) ১'অগ্ি। ২ চন্ত্র। ৩ ঈশ্বর, প্রক্কতিপ্রেরক। 
“ততঃ বয়ভূর্ভগ বানব্যক্ে। ব্যঙয়ন্িদং। 
মহাতৃতাদিবৃত্বৌজাঃ গ্রাছুরাসীত্তমোনদঃ ॥” (মন্ছু ১৬) 
“তমোনুদঃ গ্রলয়াবস্থাধবংসকঃ1 ( মেধাতিথি) 
(তি) ৪ অন্ধকারনাশক। ৫ অজ্তাননাশক। 
তমোইস্তরুৎ (পুং) তমসোস্তং করোতি ক-কিপ্‌। ১ যিনি 
সমস্ত অজ্ঞান বিনাশ করেন। ২ সকল অর্ধকারনাশক। 
তমোইস্ত (ক্লী) গ্রহণ ভেদ, যে দশবিধ উপায়ে গ্রহণ হইতে 
পারে, তাহার একটা। 
তমোইপহ (পুং) তমোহন্ধকারং অপহত্তি অপ-হন.ড অপে 
ক্লেশতমসোঃ | পা ৩২৫০) ১ ুর্য্য। ২চন্ত্র। ৩ অগ্নি। 
৪ বোধ। (ব্রি) ৫ তমোনাশক প্রদীপাদি। ৬ মোহনাশক। 
“তত্রাজ্ঞানং ধিয়া নস্তেৎ” ( বেদাস্তকা*) 
বুদ্ধিদধারা অজ্ঞান রাশিকে বিনষ্ট করিবে । 
তমোভিদ্‌ (পুং) তমস্তিমিরং ভিনত্তি নাশয়তি ভিদ্‌-কিপ্‌। 
১খগ্োত। (তরি) ২ তমোভেদক। 
তমোভিদ (পুং) তমে! ভিনাত্তি ভিদ-ক। ১ থগ্ঠোত (ত্রি) 
'২ তমোভেদক। 
তমোভূত (ত্রি) ১ অন্ধকারকৃত। ২ অজ্ঞ। 
তমোমণনি (পুং) তমসি অন্ধকারে মণিরিব। ১ খগ্ভোত। 
২ গোমেদক মণি। (রাঁজনি* ) 
তমোময় (ব্রি) তম আম্মকং তমঃ গ্রচুরং বা তমস্‌ ময়টু। 
১ অন্ধকারায্মক, অন্ধকারে আচ্ছন্ন । ২ অজ্ঞানাবৃত । ৩ তমঃ- 
প্রচুর। (পুং) ৪ রাহু। *তমোময়ং সৈংহিকেয়াথযং* 
( বৃহৎস* ৫৩) রাহুর কোন প্রকার আকার নাই, উহা 
অন্ধকারময়। 
তমোহরি (পুং) তমসোহরিঃ ৬তৎ। ১ হুর্ধ্য। ২চন্জ। 
৩ অগ্ি। ৪ জ্ঞান। 
তমোলিত্তী (স্ত্রী) তমস! লিপ্যতে লিপ-্ত নিপাতনাৎ ভীগ্‌। 
জনপদবিশেষ, তমলুকের নামাস্তর। পর্ধ্যা্ন তামলিণ্ত, 
বেলাকুল, তমালিকা, দামলিগু, তমানিনুী বস বিষুগৃহ। 
(ছেম") [ তমলুক দেখ । ] 
তমোবিকার (পুং) তমনৈব বিকারো! ফত্তর বনবী। ১ রোগ। 
তমসে। বিকার ৬তৎ। তমোগুণের বিকার, নিদ্রা ও আলগ্ত 
প্রভৃতি [ তমস্‌ দেখ। ] ৩ তমিঙ্থা, রাত্রি। ( শব্যার্থচি*) 
তমোবৃধূ (তরি) তমসি বা তমসা বর্ধতে বৃধ-কিপ্‌। ১ ধোর 


তন্বৌর 


অন্ধকারে আচ্ছন্ন রজলীতে জ্মণশীল রাক্ষদাদি। ২ অজ্ঞান 
বৃদ্ধ। “ন্তর্পয়তং বুষণা তমোবৃধঃ* ( খক্‌ ৭১৪৯১) 'তমোবুধঃ 
তমদা আবরকেণ অন্ধকারেণ মায়ারূপেগ বর্ধমানান্‌ জমসি 
রাত্রৌ বর্ধমানান্‌ বা+ (সারণ) | 

তমোহন্‌ (ত্রি) তম হস্তি হন-্িপ্‌। ১ অজ্ঞালনাশক। 


"জ্যোতীরিয়ং শুক্রবর্ তমোহনং” ( খক্‌ ১১৯৪।১) 
২ অন্ধকারনাশক হূর্য্য চত্্র। “্তমোহ! যদি পাপেণ ত্রয়েশৈব 
হি বীক্ষিতঃ” ( জ্যোতিস্তত্ব) 


তমোহর (তি) তমো হরতি হ-অছ। ১ অজ্ঞাননাশক। 
২ অন্ধকারনাশক। (পুং) ৩ চন্ত্র। ৪ সুর্ধয। 
তম্পা (তরী) তত্বতি গচ্ছতি তত্ব-সচ্‌ পৃষো* সাধুঃ। সৌর- 
ভেয়ী গাভী। 
তম্ব! (স্ত্রী) তন্বতি তত্ব -অচ্-টাপ্‌। গাভী । 
তশ্থিক! (স্ত্রী) তন্ব-ধুল্‌টাপ্‌ কাশি অত ইত্বং। গ্াঁতী। (হেম') 
তন্বী (মারবী) শাসন, তাড়ন, ধমকান, তাগাদ]। 
তহ্বীর পেং) তন্বঈরন্‌। যোগভেদ। প্বলী রাশ্থস্তগোহন্তর্ষ- 
গামী দীপ্তাংশটমুহুঃ । দত্তেহন্্মৈ কার্ধ্যকরস্ত্বীরে! লগ্ন- 
কার্ধ্যয়োঃ” (নীলকঞ্ঠতা*) [যোগ দেখ। ] 
তম্থু (হিন্দী) তাবু। 
তম্থুলী (দেশজ) পাণবিক্রেতা। [তা [লী দেখ । ] 
তন্বৌর, অযোধ্যার সীতাপুর জেলার বিমান তহসীলেত্ব একটা 
পরগণা। ইহার উত্তরে খেরি জেলা এবং পূর্ব, দক্ষিণ ও 
পশ্চিমে কুস্ত্রি, বিসবাঁন এবং লাহরপুর পরগণা। ভূ-পরিমাঁণ 
১৯০ বর্মমাইল। এই পরগণায় বছু নদী প্রবাহিত। উত্তরে 
দহাবর নর্দী এবং পশ্চিমে ঘর্থর1, চৌকা ও কতকগুলি ক্ষুত্র 
নদী মধ্যদেশকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে । পরগণার সর্বত্রই তরাই 
এবং গাণ্রর মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়। এই মাটি অতিশয় আর্ত, ক্ষেত্রে 
জলসেচনের আবশ্তক হয় না। বর্যাকালে পরগণার প্রায় সকল 
গ্রামই জল প্লাবিত হুইয়! পড়ে । চৌক] ও দহাবর নদী প্রায়ই 
প্রবাহ্ণথ পরিবর্তন করে। এই ছইটা নদী যেষে গ্রামে 
প্রবাছিত, প্রতিবর্ষেই সেই সেই গ্রামের ক্ষিয়দংশ গ্রাম করে। 
তম্বৌর পরগণার কুরমী ও মুরাঁও ক্কষকগণ চাষ কার্ধ্যে 
বিশেষ সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ । 
পরগণায় ১৬৯ খানি গ্রাম আছে। ইহার মধ্যে ৮* খানি 
তালুক। ইহার ৪৩ খানি গৌড় রা্পুতগণের অধিকার- 
ভুক্ত । ৮৬ খানি গ্রাম জমিদারী। ইহারও ৪* খানির 
অধিকারী গৌড়রাজপুত । 
তক্বৌর পরগণায় লোরা প্রস্তত হয়। একটী রাস্তা 
গরগণা ভেদ করিয়! সীতাগুর হইতে মল্লাপুর চলিয়া! গিয়াছে। 
861 ॥ 


[৫৬৫ ] 


তরু 


২ উদ্ত সীতাপুর জেলা বিসবান তহুসীলের একটা সহর 
মল্লাপুরের ৬ মাইল পশ্চিমে এবং সীতাপুর সহরের ৩৫ মাইল 
রবে অবস্থিত। ৭** রৎসরের অধিককাল গত হইল, 
তাশ্বলীগণ এই নগর প্রতিষ্টিত করে, তাহাদের নানার 
ইহার তস্ৌয় নাষ হুইয়াছে। 
আঙ্গদাবাদ গ্রাম তম্বৌর নগরের অস্তনিবিষ্ট। ইহা! এখন 
কুরমী পঞ্চায়তের হস্তগত । 
এই স্থানে একটী স্কুল, বাজার, মহাদেবেয় মন্দির ও 
এক মহাত্মার কবর আছে। তথাকার ইষ্টকনির্মিত প্রাণ 
সরোবরটা ক্রমেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে । এখানে পূর্বে 
একটা ছুর্গ ছিল।" 
তত্র (ঝি) তাম্যত্যনেন তম করণে র। গ্লানিসাধন। "প্রত 
অবপত্তমাংসি” (খক্‌ ১৭।৭৩।৫) 
তয়ফা (আরবী) তয়ক্‌ অর্থে চতুর্দিকে ভ্রমণ করা। পুর্বে 
রজনীযোগে চৌকীদারের স্তায় গায়কগায়িকারা বাটা বাটা 
ফিরিয়া গান করিত, সেই জন্ত আধুনিক নৃত্যকারিণী স্ত্রীদিগকে 
তয়ফা। বল! যায়। নর্ভক-সম্প্রদায়। 
তর (পুং) তৃ ভাবে অপ্‌ (খদোরপ্‌। পা ৩।৩।৫৭) ১ তরণ, 
পার হওয়া । ২ কৃশান্থ, অগ্নি। ৩ বৃক্ষ । (তৃরিপ্র") 9 প্রত্যয় 
বিশেষ, ছুয়ের মধো একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝাইলে 
খুথবাচক শবের পর তর প্রত্যয় হয়। ৫ পথ। ৬গতি। 
৭ সন্তরণ। ৮ পারাণি কড়ি। 
পদীর্ঘাধবনি ষথাদেশং যথাকালং তরো৷ ভবেৎ।” 
তরকশ (পারদী) তৃণীর। 
তরকশী (পারসী ) তৃণীরযুক্ত । 
তরকারী (হিন্দী) ১ তক্ষ্য শাকসবজি'। ২ ব্যঞ্জন। ৩ আনাজ, 
ব্যঞ্জনের যোগ্য ফলমুলাদি। 
তরক্ষ (পুং) তরক্ষু পৃষোদরাহুলোপঃ ! [তরক্ষু দেখ |] 
তরক্ষু (পুং) তরং বলং মার্গং ব! ক্ষিণোতি ক্ষিণু ডু। ব্যাপ্রবিশেষ, 
নেকড়িয়া বাঘ, পর্যায় তক্ষুণ মৃগাঁদন, তরক্ষুক। ( শবার*) 
ইহারা মাংসাণী হিংঅন্ধস্ত । ব্যাঘ্ের সদৃশ আকার ও 
সর্বা্গ রেখাদি দ্বারা চিত্রিত বলিয়া! ইহাদিগকে হায়নাও 
বলে। (702828 ৪৮88) | ইহাদের আকার কুকুরের 
অপেক্ষা ঈষৎ বড়, গা্রের চর্ম পিঙ্গলবর্ণ লোমাবৃত এবং 
কপিশ রেখাম্বিত, স্কন্দ ও পৃষ্ঠদেশে কেশরের ্তায় দীর্ঘলোমা- 
বলিযুক্ত। ইহাদের সমন্মুখের পদদ্ধয় পম্চাতের পাদ্বয় 
অপেক্ষা ঈষৎ দীর্ঘ এবং পুচ্ছ ক্ষুদ্র । উদ্রের ডোরা সকল 
সুস্পষ্ট, পৃষ্টের বর্ণ ঘোরাল থাকায়, তাহার বক্র ডোর! সকল 
স্পট পক্ষ হয় না। ৃ 


(মন ৮1৪৯৬) 


১৪২ 


তরঙ্গক [ ৫৬৬ ] তরণ-তারণ 


ইহাদের দত্ত ছই পাটা অতি সবল ও দৃঢ়, এমন কি অস্থি 
পর্যযস্ত কর্তন করিতে পারে। ইহারা ভারতবর্ষ, নিংহল, 
আফ্রিকা, আরব প্রভৃতি স্থানে বাম করে। গাগীর অরণ্যে 
থাকিতে ইহারা ভালবাসে না। বিরল গুন্সপূর্ণ পর্বতের 
গুহা, নদীতীরস্থ বনের প্রান্ত গ্রভৃতি স্থানেই ইহার! বাঁ 
কফরে। দিবাভাগে পর্বতগুহায় বা অরণ্য মধ্যে গর্ভে নিদ্রা 
যায় এবং সন্ধ্যার পর শ্বশানে, লোকালয়ের ধারে ব৷ প্রাস্তরে 
আহারান্বেষণে নির্গত হয়। ইহার! শব মাংস খায় ও উহার 
অস্থি চর্বপ করিতে ভালবাসে। কুকুর, বিড়াল, গোরু, 
ছাগল ইতাদি পাইলে ধরিয়া! লইয়া! যায়। 
ইহাদের গর্জনে এককপ বিকট শব হয়, কুকুরের উহ! 
গুনিলে দৌড়িয়! সেই দ্দিকে যায়; তরক্ষুও সেই সুযোগে 
তাহাকে ধরিয়া লয়। ম্বভাবতঃ ইহার! ভীরু প্রকৃতি। 
মানষকে প্রায় আক্রমণ করে না। দমতল ক্ষেত্রে ইহার! 
অধিক বেগে দৌড়িতে পারে না বটে, কিন্তু পার্বত্য স্থানে 
ইহাদের দ্রতগতি দেখিলে বিশ্মিত হইতে হয়। 'শৈশবাবস্থায় 
পোষমানাইলে ইহার! পোষমানে, কিন্তু অতিশয় উত্তেজিত 
বা বিরক্ত করিলে ভয়ানক হয়। নানা স্থানে নানা প্রকার 
তরক্ষু দেখিতে পাওয়া যাঁয়। সে সকলেরই শ্বভাবাদি 
গ্রায় একরপ। 
ইহাদের গুহ দ্বারের নিয়ে থলির আকারে চর্ম কৌকড়ান, 
এই জন পুর্বে গ্রীক, দেশীয় লোকের! বিশ্বাস করিত ইহার! 
উভয় লিঙ্গ । প্লিনি, ইলিয়াস্‌ প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রস্থকারগণ 
আবার লিখিয়! গিয়াছেন, ইহারা একবর্য পুংলিঙ্গ থাকে, 
পরবৎসর স্ত্রী হয়। এইরূপ আরও অনেক অলীক উপাখান 
থাকায় গ্রীক-এন্ত্রজংলিকগণ ইহাদের অস্থিচন্দ লোমানি 
যাঁছুকরণ প্রভৃতি বিষয়ে আশ্বর্ধ্যশক্তিসম্পন্ন বোধে সাদরে 
রাখিয়া দ্রিত। 
তরক্ষুক (পুং) তরঙ্থুস্থার্থে কন্‌। [ তরক্ষু দেখ। ] 
তরখ। (হিন্দী) তরঙ্গ, দ্রুতবেগ। 
তরঙ্গ (পুং) তরতি প্লবতে ইতি তৃ-অঙচ্‌ (তরত্যাদিত্যম্চ। 
উণ্‌ ১১১৯ ) উর্শি, ঢেউ। 
বাযুদ্ারা নদী প্রভৃতির জল সঞ্চালিত হইয়! তির্য্যক্‌ 
উর্ধাদিভাবে যাইতে থাকে, এই প্রকার গতির নাম 
তরঙ্গ । একমাত্র বাযুই তরঙ্গের কারণ। পর্য্যায় ভঙ্গ, উর্মি, 
উক্ষ্মী, বিচি, বিচী, হুলী, বিলি, লহরি, লহরী, জললতা, ভাজি, 
উতৎকলিকা, উর্মিকা। (জটাধর) ২ বস্ত্র। ৩ হয় প্রভৃতির 
সমুৎফাল, অন্ধ প্রত্ৃতির দত গমন। ( উজ্জল) 
তরঙ্গক (পুং) তরঙ-স্বার্থে কন্‌। ঢেউ। [তরঙ্গ দেখ।] 


তরঙ্গভীরু (পুং তরঙ্গেন ভীকুঃ ৩তৎ। চতুর্দশমনুর পুরভেদ 
তরঙ্গিণী (ভ্রী) তরঙ্গিন্‌ স্্িয়াং ভীপ্‌। নদী । ্গজবাজি-মন্- 


স্তাণাং শোণিতানাং তরঙ্গিবী।” (ভারত ভী* ৯৪ অঃ) 


তরঙ্গিত (ত্বি) তরঙ্গঃ দঙ্জাতো হস্ত তারকাদিত্বাদিতচ। ১ 


জাত তরঙ্গ। ২ চঞ্চল। ৩ ভঙ্গি বিশিষ্ট। 


তরঙ্গিন্‌ (তি) তরঙ্গোহস্তান্ত তরঙ্-ইনি। তরলযুক্ত। 
তরজম! (আরবী ) অন্গুবাদ, এক ভাষা হইতে অন্য ভাষার 


প্রয়োগ । 


তর্জ! (আরবী ) নঙ্গীতসংগ্রাম, একদল গানে প্রশ্ন করে, 


অপর একদল গান গাহিয়া তাহার উত্তর দেয়। যেদল ভাল 
উত্তর দিতে পারে, তাহারই জয় হয়। মুপলমান নবাবগণের 
সময়ে এই গীতের বড় আদর ছিল। এখন আর মেরূপ আদর 
নাই। এখন অসত্য ও নিষ্শ্রেণীর মুসলমানগণই প্রায় এই 
গান করিয়। থাকে । ইহ! অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ, তবে ইহাতে 
উপস্থিত বুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়। যায়। 


তরণ ( পুং ) তীর্ধযতে অনেন তত করণে লা । ১ প্রব, ভেলক । 


২ন্বর্গ। (ক্লী) ভাবেলুট। ও৩প্রবনপূর্র্বক দেশান্তর গমন। 
৪ পারগমন। ৫ সম্তরণ। 
"ক্ষণমপি সজ্জনসঙ্গতিরেক। ভবতি ভবার্ণৰতরণে নৌকা |» 
( মোহমুদগর ৬) 


তরণ-তারণ, পঞ্জাবের অমৃতদর জেলার দক্ষিণভাগে অব- 


স্থিতি একটী তহনীল। এই তহসীলের সর্বত্রই প্রকাণ্ড 
গ্রাস্তর, ইহার অধিকাংশ স্থলেই চাষ হইয়া থাকে । তু- 
পরিমাণ ৫৯৬ বর্গমাইল। এই তহমীলের সহর এবং 
গ্রামের সংখ্যা ৩৪৩। তরণতারণে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, 
খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্নধর্ীর বাস, মুসলমানের সংখ্যাই 
অপেক্ষাকৃত অধিক । 

এই তহুসীলে গম, যব, জোয়ার, কলাই, ধান, ভূট্া, ইক্ষু, 
তুলা এবং বিবিধ প্রকার শাক সবজি উৎপন্ন হয়। তহ- 
নীলের বাধিক আয় ২৯৩৮৯*২ টাকা । -এখানে ১টা ফৌজ- 
দ্ারী ও ২টা দেওয়ানী বিচারালয় আছে। একজন তহ- 
সীলদার ও একজন মুদ্মেফ সমস্ত বিচার করিয়া! থাকেন। 
এই তহ্‌নীলে ৪টী থানা এবং অনেকগুলি কনেষ্টবল ও 
চৌকিদার আছে। 

২ উক্ত তহমীলের প্রধান সহর। আন্্ী, ৩১০ ২৪০উঃ এবং 
দ্রাঘি* ৭৪* ৫৮ পুঃ। অমৃতদর সহরের ১২ মাইল দক্ষিণে 
শতক্র ও বিপাসা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত । এই সহরে 
মিউনিসিপালিটির বন্দোবস্ত আছে। হিন্দু, মুসলমান, শিখ 
প্রত্থতি ধর্্মবলম্বী লোক এই সহরে বাস করে। 


সরপণিপেটক 


সরু রামদাসের পুত্র গুরু অর্জুন এই নগর স্থাপন করিয়া- 
ছেন। অর্জুন কর্তৃক নগর মধ্যে একটা মনোরম সরোবর 
ও তৎপার্খে একটা শিখ ধর্শ-মন্দির নির্গত হইযাছে। 
প্রবাদ, থে কুষ্ঠরৌগী জন্তরণ দ্বারা এই সরোবর পার 
হইভে পারে সে তৎক্ষণাৎ আরোগা লাঁত করে, $এই অন্তই 
সহুরের নাম তরণ-তারণ হুইয়াছে। সরোবরের পার্থস্থিত 
অন্দিরের প্রতি মহারাজ রণজিৎ 'মিংহের অগাধ ভক্তি ছিল। 
তিনি এই মন্দিরকে' বহ্মূল্য দ্রব্য ছ্বারা অলঙ্কৃত এবং 
উপরিভাগ তাম্রের গিল্টিপাত ছারা মণ্ডিত করিয়াছিলেন। 
উক্ত সরোবরের উভয় তটে নবনেহালসিংহ-নির্শিত উচ্চ 
স্তম্ত দণ্ডায়মান বহিয়াছে। তরণ্তাঁরণ মঞ্ধার রাজধানী বলিয়া 
খাত। ইহা বারি দোয়াবের মধ্যস্থল। এই স্থল ইতিহ।সে 
শিখদিগ্ের ছুর্গ বলিয়া! বর্ণিত হইয়াছে । এখনও এই স্থান 
হইতে বুটীশ গবর্মেন্ট বহুতর সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন । 
অমৃতসরের সহিত এই সহরের বাণিজ্য চলে। এই স্থানে 
লৌহের পাত্র গ্রস্ত হয়। 
ইহার কিছু দূরেই বারি দোয়াব খালের সোব্রাওন্শাখা। 
এই শাখা হইতে একটী নালা দিয়া তরণ-তারণের সরোবরে 
জল গ্রবেশ করিয়া সরোবরকে জল পূর্ণ রাখে । এই নালাটা 
ঝিনের রাজার ব্যয়ে নির্ষিত হইয়াছে। এই সহরে বিচা- 
রালয়, পুলিস থানা, সরাই, চিকিৎসালয়, ডাকঘর এবং 
বিগ্ভাপয় আছে। অমৃতসর এবং লাহোর বিভাগের দরিদ্র কুষ্ঠ- 
রোগীদিগের জন্ত যে কুষ্টাশ্রমটা প্রতিষিত হইয়াছে, তাহা 
সহরের বহির্ভাগে অবস্থিত। সহরের উপকণ্ঠে অনেক 
কুষ্ঠরোগীর বাস। ইহারা বলে যে, গুরু অজ্জন ইহাদের 
আরিপুরুষ। 
তরণি (পুং) ভীধ্যতানেন তৃ-অনি (অর্তি স্থ ধু ধমীতি। উণৃ্‌ 
২১০৩) ১ স্ুর্য্য। ২ ভেলক। ৩ অর্কবৃক্ষ। ৪ কিরণ। ৫ 
তাত্র। (ন্ত্রী) ৬ নৌকা। ৭ ঘ্বতকুমারী। ৮ তারক, 
উদ্ধারকর্তা । ৯ শীপ্রগন্ত। | 
পযেবা ধূর্ঘ, তরণীন্‌ যো বহস্তি” (খক্‌ ৭৬৭1৮ ) “তরণীন্‌ 
তারকান্ (সায়ণ) ১০ শক্রকে উত্তীর্ণ করিয়। বর্তমান। 
প্পৃত্নু তরণির্নাবা” (খক্‌ ৩/৪৯/৩) “শত্রু নুতীরঘ্য বর্ততে 
তরণি' (সারণ) 
তরণি-তনয় (পু) তরণেঃ সুর্য্যস্ত তনয়ঃ ৬তৎ। সূর্যযপুত্র 
যম, শনি, কর্ণ। 
তরণিধন্য (পুং) শিব। 
তরণিপেটক (পুং) তরণিঃ পেটক ইৰ। কাষ্ঠামুবাহিনী, 
জলতোল৷ কেটো। (জটাধর) 


[ ৫৬৭ ] 


তরদ্‌ 


তরণিপোত (পুং) তরণেঃ পোঁত ইব। কাষ্ঠাঘুবাহিনী, 
জলতোলা কেটো। (জটাধন্স) 
তরণিম্ি (পুং) তরণিপ্রিয়ঃ মণিঃ | ুর্যযপ্রিয় মাণিক্য। 
তরণিরত্ব (ক্লী) 'তরণিঃ হুর্যা স্তৎ প্রিয়ং রত্বং মধ্যলো" 
কর্ধা। পল্সরাগমণি, মাণিক্য। (রাজনি' )* 
তরণী (স্ত্রী) তরণি ভীব্‌। ১ নৌক]। ২ পল্পচারিণী লতা। 
৩ দ্বতকুমারী। (রাজনি' ) 
তরণীসেন (পুং) বিভীষণের পুত্র ও একজন রামভক্ত | 
বিভীষণের কথায় রামচন্ত্র ইহাকে যুদ্ধ স্থলে বিনাশ করেন। 
(কৃত্তিবামী রামা*) বালীকি রামায়ণে এই তরণীসেনের 
কথা কিছুই লিখিত হয় নাই। ৰ 
তরণীয় (তরি) তৃ-অনীন্বর্। তরণযোগ্য। 
তরগু (পুং ক্লী) তরতি প্লবতে ত্‌ বাহুলকাৎ অওচ্‌। ১ বড়িশী- 
সুত্রবদ্ধ কাষ্ঠ, ছিপ্‌, মত্হ্ত ধরিবার হুত্রের মধো বদ্ধ ফাতা। 
২ গ্লব, ভেল1। ৩ নৌক|। ৪ কুস্ততুদ্বী বা কদলীপত্রের ভেলা । 
৫ দেশবিশেষ। (শব্দরত্বাবলী) 
তরগুক (ক্লী) তরও সংজ্ঞায়াং কন্‌। ১ তীর্থভেদ। 
“ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র! দ্বারপালং তরগডকং। 
তচ্চ তীর্থং সরস্বত্যাংযজ্ঞেন্তরস্ত মহাম্মনঃ॥৮ (ভারত বন*৮৩ অঃ) 
[ তীর্থ দেখ।] ২ বড়িশস্ত্রবন্ধ লঘু কাষ্ঠভেদ, মস্ত 
ধরিবার হুত্রের মধ্যে বন্ধ ফাতা। 
“সংসারসাগরাবর্তপতজ্জন্ততরগ্ডকম্॥৮» ( কাশীখ* ২২ অঃ) 
তরগুপা্দা (ভ্ত্রী) তরওঃ গ্লবনশীলঃ পাদঃ প্রায়েন তুরীয়াং- 
শো যসাঃ বুবী। নৌকা। (শবর* ) 
তরত্তী (স্ত্রী) তরত্যনয়া তরও গৌরা* ভীষ্‌। নৌকা । (শবর') 
হারাবলীতে তরও এইরূপ পাঠ আছে। 
তরতনম (ব্রি) তরং সমেত্যাদদি খচঃ সন্তযত্র। ইতি অচ্‌। 
পাবমান সুক্তান্তর্গত সুক্তভেদ। [ তরৎতসমন্দীয় দেখ। ] 
তরতমমন্দীয় (ক্লী) পাবমাননুক্কাস্তগ্গত হুক্তভেদ, মানব 
সকল যদি অগ্রতিগ্রাহ (যাহ! প্রতিগ্রহ করিতে পাপ জন্মে) 
অর্থাদি প্রতিগ্রহ করে, অথবা বিগহ্িত অন্ন ভক্ষণ করে, তাহা 
হইলে এই সুক্ততিন দ্িন জপ করিলে পাঁপ হইতে বিমুক্ত হয়। 
*প্রতিগৃহা৷ প্রতিগ্রাহং ভূক্তচারং বিগহিতম্‌। 
জপংস্তরৎসমন্দীরং পুয়তে মানবন্ত্রাহাৎ॥ (মন্গু ১১২৫৪) 
তরতিব্‌ (আরবী )১ সঙ্জিত। ২ নিয়মান্যারী। 
তরতম (ক্রি) তরেতি তমেতি প্রত্য়ার্থে। বোধ্যতয়া অস্ত্যত্ 
অচ্‌। নুনাধিক। 
তরদ্‌ (ন্ত্রী) তরত্যনেন তৃ বাহুলঝুদদি। ১ প্লিব, ভেলা। 
তু কর্তুরি অদি। ২ কারওব পক্ষী। ( মেদিনী) 


তরফ 


তরদী (ভ্ত্রী) তরেণ তরণেন দীয়তে খণ্ডাতে দো খগডনে 
ঘঞর্থে-ক, গৌরা* ভীষ্‌। কণ্টকযুক্ত বৃক্ষ, কণ্টকিবৃক্ষ। 
পর্ধ্যায়_-তারদী, তীত্রা, খবুরা, রক্তবীজক।। ইহার গুণ 
তিক্ত, মধুর, গুরু, বল্য ও কফনাশক।'(রাঁজনি*) 

তরছুদ্‌ (আরবী) ১ অসম্মতি, ইতত্ততঃ করা । ২ চিস্তাকৌশল। 

তরছটী (ভ্ত্রী) পকান্গভেদ। ইহার গ্রস্ত প্রণালী-স্বত ও 
দধি দ্বারা মর্দিত ফেণিবাতাসা একত্র করিয়া ' বটিক! 
গ্রস্তত করিবে। পরে ঘ্বতে মদদ মনা অগ্নিতভে পাক করিয়া 
কপ্পুর ও মরিচচুর্ণ মিশ্রিত করিলে তরছটা প্রত্তত হয়। 
ইহার গুণ বল্য, পুষ্টিকর, হুদ্য, পিত্ত ও বাসুনাশক 9 স্নিগ্ধ ও 
কফকারক। (শব্ধার্থচি' ) * 

তরছেষস্‌ (পুং) শক্র আক্রমণকারী ইন্্র। 

তরম্ত (পুং) তরতীতি তৃ ঝচ। (তৃভূবহিবসীতি। উ৭্‌ 
৩1১২৮) ১ সমুদ্র। ২ প্রব, ভেলা। ৩ ভেক। ৪ রাক্ষস। 

তরম্তী (ত্র) তরস্ত গৌরা* ভীষ। নৌকা। 

তরন্তুক (ব্লী) কুরুক্ষেত্র স্থান ভেদ। [কুরুক্ষেত্র দেখ। ] 

তরপণ্য (ক্লী) তৃ ভাবে অপ্‌ তরন্তরণং তস্ত পণ্যং। আতর, 
পারাণি কড়ি। 

তরফ্‌( আরবী) ১ পক্ষ, দিকৃ। ২ শেবসীমা, ধার। ৩ মহা- 
লের অন্তর্গত গোমস্তাদিগের কর্তৃত্বাধীন স্থানকে তরফ কহে। 

তরফ, চট্টগ্রাম বিভাগের একটা প্রধান জমি বিভাগ । এই 
বিভাগ হইতে অধিক্ঠ রাঙ্গন্ব আদায় হয়। ১৭৬৪ খৃঃ অব 
গবর্মেট কৌন্দিল এই বিভাগের জমীদারদিগের স্বত্ব 
স্থির করেন। জমীদারদিগের অধিক্ৃত্ত মহল জরিপ করিয়া 
বন্দোবস্ত কর! হইল । ১৭৬৪ খুঃ অন্ধের জরিপ অন্ুসারেই 
১৭৯০ খৃঃ অবে তরফে দশশাল! বদ্দোবপ্ত হয়, এবং 
পরে ১৭৯৩ খুঃ অন্ষে এই দশশালা! বন্দোবস্তই চিরস্থায়ী 
বন্দোবন্তে পরিণত হইল। ১৭৬৪ অবে যে জমীগুলির 
বন্দোবস্ত হইয়াছিল, কেবলমাত্র সেই জমীগুলির মালিকান! 
স্বত্ব গবর্মেন্ট ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু তরফদারগণ উক্ত 
বন্দোবস্তের বহিভূর্তি অনেকগুলি জরমী আপনাদিগের 
অধিকারভুক্ত করিতে লাগিলেন। চট্টগ্রামে গবর্মেন্ট পক্ষীয় 
বন্দোবস্তকারী রিফেটস্‌ সাহেব এই অধিকারকে চৌর্ধ্যাধিকার 
ষলিয়। বর্ণন করিয়াছেন । 

রিকটম্‌ সাহেব জরিপ করিয়। কতকগুলি জমী বাহির 


* "স্বৃতেন মর্দিতাং দলা ফেণিকযামেলয়েততঃ। 
বিধাঙ্স বটিকাস্তসা! যুতে মন্দাগ্নিন। পচেৎ॥ 
খ্লিপ্তাঃ খওপাকেন কর্পুরেশ বিষিশ্রয়েধ। 
তত এতাঃ সমরিচাতরনটান্ত তা সত1:.8” (পন্য াঁঠ মণি) 


[ ৫৬৮ ] 


তরফ 


করিয়! তাহাদের উপর কর মির্ধায়িত করিলেন। ১৭৯৯ খঃ 
অন্ষে মহালগুলির সংখা! ৩৩৮১ ছিল, কিন্তু ১৮৪৮ অন্ধের 
বন্দোবস্তের পর ইহায় সংখ্যা ৩৩২* এবং ১৮৭৫ অব ৩৩৭৮ 
দষ্ট হয়। এই কালে ৪৪৩,১৩৭২ টাকা রাজস্ব আদায় হুইতে 
দেখা ফাঁয়। কিস্ত অনেকগুলি জমী নদীশিখন্থ হওয়ায় ও 
অন্থান্থ কারণে ক্লাজশ্ব কিছু কিয়! গিয়াছে । 

তরফ্গুলির আয়তন ক্ষুদ্র। এলি এক থানার অধীনে 
ভিন্ন ভিন্ন মৌজায় অথবা একই মৌজায় বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত । তরফগুলির এরূপ অবন্থিতি ও আকৃতি 
সম্বন্ধে অনেকের ভিন্ন ভিন্ন কূপ ধারণা আছে। কেহ কেহ 
বলেন, হুমায়ুন ও সেরসাছের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ হেতু গৌড় 
অধিবাসিগণ শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রামের জঙ্গলময় প্রদেশে আসিয়! 
বাম করিতে থাকে । বঙ্গদেশের স্থুবাদার অথবা তাহার 
করদ জমীদারবর্গের অধীনত শ্বীকার না! করিয়া ইহারা 
গ্রাথমে খুসবাস অবস্থায় থাকেন। এই খুসবাসগণ চট্টগ্রামে 
তরফদার নামে পরিচিত। গৌড় অধিবাসিগণ ভিন্ন ভিন্ন 
দুলে চট্টগ্রামে আমিয়াছিল। এখানে তরি পরিমাণ জমী 
দেখিয়া ইহারা ইচ্ছামত এক এক স্থানে বাস করিতে 
লাগিল। প্রত্যেক অধিনায়ক তাহার বশীভূত লোকদিগের 
জন্য কতকগুলি জমী অধিকার করিলেন। অবশিষ্ট ভূ-ভাগ 
চট্টগ্রাম কৌম্সিলের ঘোষণ! অন্্দারে ১৬৬৫ হইতে ১৭৬০ 
থুঃ অন্দের মধ্যে কতকগুলি বিদেশী কর্তৃক অধিকৃত হইল। 
প্রত্যেক অধিনায়কের অধীন জ্রমীগুলি একত্র সন্নিবেশিত 
ছিল। জরিপ কালে এগুলি যে অধিনায়কের অধীনে ছিল, 
গবর্ষেন্ট তাহার তরফ বলিয়া গণ্য করিলেন। অপর একটা 
কল্পনায় আমরা! অবগত হই যে এক ব্যক্তির অনেকগুলি 
উত্তরাধিকারী ছিল। সেই উত্তরাধিকারিগণ জমী বিভক্ত 
করিয়া লইলেন। কালক্রমে এক এক মহাজন অনেক 
মালিকের অংশ খরিদ করিলেন। ১৭৬৪ খুঃ অন্ষে এক 
এক মহাজনের অধিকৃত বিভাগগুলি তাহার নামে তরফ- 
রূপে পরিগণিত হুইয়াছে। ভরফ-উৎপন্তি সম্বন্ধে তৃতীয় 
একটা মত প্রচলিত আছে। ১৭৬৪ খুঃ অবে বন্দোবস্তের 
কন্মচারীবর্গ তাহাদের কার্ষ্যে পারদর্শিতা হেতু পুরষ্কার শ্বরূপ 
কতকগুলি ভিন্ন জমী পাইলেন। এই জমীগুলি তাহার! 
এক এক মহালের অন্তভূক্ত ফরিলেন। এই মহালগুলিই 
শেষে তরফ নামে খ্যাত হইয়াছে। চট্টগ্রামে কষান্ুনগে! নামে 
কতকগুলি তরফ আছে। এই তরফগুলি সর্বাপেক্ষা অধিক 
বিচ্ছিন্ন। 

কালেক্টরীর হিসাবে চট্টগ্রামে ৩৩৭৮ মংখ্যক তরফ দৃই 


তরমুজ [ ৫৬৯ ] ] তরমুজ 


হয়। জেলার মধ্যতাগেই তরফের সংখ্যা সধিক। উত্তরাংশে 
ফতেকচরি থানার অধীনে ইহার সংখ্যা সমধিক অু। 


তর্বালিক! (ভ্ত্রী).করপালিকা পৃষো* সাধুঃ। খড়গাভেদ, 
€হেম*) [ থড্তা দেখ।] 
তরমান (পুং) তর শানচ্‌। যাহা দ্বারা পার হওয়া” যায়, ১ 
নৌকা, তরি। (জ্ি)২ নদী প্রভৃতি পার হইতেছে। 
তরমুজ [ তরমুজ দেখ।,] 
তরমুজ ( ক্লী) তরং তরলং অন্বুবৎ জায়তেহত্র জন বহুলবচনাৎ 
ড। ফলবিশে। এই ফলের মধ্যে জল থাকে । পর্যায় 
কালিন্দক, কষ্চবীজ ও ফলবর্ত,ল। ইহার গুণ শীতল মল- 
রোধক, মধুর রস, পাকে মধুর, গুরু, বিষ্টস্ভি, অভিষ্যন্দকারক 
এবং দৃষ্টিশক্তি, শুক্র ও পিত্তনাশক | পকফলেরগুগ পিততবৃদ্ধি- 
কারক, উষ্ণ, ক্ষার এবং কফ ও বাঁয়ুনাশক। ইহার পত্রের 
গুণ তিক্ত ও রক্তস্থাপক। (পথ্যাপথ্যবি* ) জ্ৈষঠপূর্ণিমা 
তিথিতে অর্ধরাত্রি সময়ে মহাকালী ভৃষ্ণাতুরা হইয়! পিতৃকাননে 
ভ্রমণ করেন, ইহা জানিয় যে ব্রাহ্মণ তছুদ্দেশে তরমুজফল 
দান করেন, তাহাতে হরপ্রিয়া মহাকালী এই ফল ভঙ্ষণে 
পরিতৃপ্ত হইয়া বর প্রদান করিয়া থাকেন এবং সেই ব্যক্তি 
চিরায়ুঃ হয়।* এইজন্ত চল্যেষ্ঠ পুর্ণিমার দিন অদ্দরাত্রি 
সময়ে তরযুজ ফল মহাকাঁলীকে উৎসর্গ করা উচিত । 
(উত্তরকামাক্ষাতন্ত্র) 
প্রচীন মহাদ্বীপের প্রায় সর্ধ দেশে এই তরমুজ পাওয়। 
যায়। উষ্ণ গ্রধান দেশেই ইহ! অধিক পরিমাণে জন্মে। 
হিন্দি ভাষায় ইহাকে তরবুজা, তরমুজ, খরবুজ গ্রতৃতি, 
গুপ্গরাটা ভ।ষায় তরবুচ, তুরবুচ ও করিঙ্গ, মহারা্ত্রী ভাষায় 
তরবুজ ও কলিঙগদ; বঙ্গভাষায় তরবুজ ও তরমুজ এখং 
সংস্কতে ইহাকে তরু কহে। পারস্ত ভাষায় ইহার নাম 
দিলপসন্দ ও কচরেহন ও ইংরাজি নাম ওয়াটার-মেলন। 
(01৮1]05 09০০1108) 
তরমুজের পত্র গোলাঁক।র ও মধ্যস্থলে কিঞ্চিৎ গতীর। 
ইহার ফল গোলাকার ও আয়তনে বৃহৎ। ইহার থোল৷ 
মস্থণ গাড় সবুজবর্ণ ও চিত্রিতবৎ। পৰকতরমুজের থাগ্তাংশ 
গীত, পাটল অথবা! রক্তবর্ণ) আর কাচাগুলির মধ্যতাগ 


* "জোটে মাসি মহেশ!নি | পৌর্দঙাস্যাং দিশার্ধকে 
তৃষ্ণাতুর। মহকালী ভ্রমন্তী পিভৃকননে ॥ 
তজ্ত(ত্ব। ব্্গণাতন্মৈ ফলং দত্তং তরমুজম্‌। 
তৎকলতক্ষণ। তৃণ্। বরদ। ন| হরপ্রিয়। ॥ ] 
যে। মে ছদ্যাৎ ফলং রমাং স চিরায়-শ্চতুতুপিম্‌।” 
(উত্তরকম।ক্ষাতন্ত্' ) 


উর ” ১৪৩ 


শাদা । আবার সকল তরমুজের বীজ এফরপ নহে ১-, 
লাল, কাল প্রভৃতি বর্ণবিশিষ্ট দেখা যাগ্গ। তঙ্গমুজ ফুটি 
জাতীয় )কিস্ত ইহাতে জলের ভাগ অনেক অধিক । 

ভারতের সকল স্থানেই তরমুজের চাষ হইয়া থাকে । 
উত্তরাংশে ইহা অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। 
স্থানীয় অধিব।লিগণ ও যুরোপীয়গণ এই ফল অতিশয় ভাল- 
বামে। পৌৰ ও মাঘ মাসে কৃষকগণ তরমুজের চাষ করে 
এবং গ্রীপ্মকালের প্রথমেই ইহা জন্মে। অকালে বৃষ্টি অথবা 
শিলা পতিত হইলে তরমুজের ফসল নষ্ট হুইয়। যায়। উত্তর- 
পশ্চিমাঞ্চলে কান্ছিন্দ নামে একপ্রকার তরমুজ পাওয়। যায়। 
ল্োষ্ঠ মাসে ইক্ষু-ক্ষেত্রে বপিত হয় এবং কান্তিকমাসে পাকে। 
গ্রেট-বুটনে তরমুজের চাষ অতিশয় অল্ন$ কিন্ত অধিবাসি- 
দিগের নিকট অতিশয় প্রিয়। দক্ষিণ-আকফ্রিকার তরমুজ 
সাধারণ তরমুজ অপেক্ষা একটু ব্বতন্তব। আফ্রিকার সর্বত্রই 
তরমুজ পাওয়া যায়। চীনদেশেও তরমুঞজ জন্মে। চীনগণ 
ঘে তরমুজের মধ্যভাগ রক্তবর্ণ, সেই তগমুজই বছল পরিমাণে 
ভক্ষণ করে। যুরোপীয়গণ স্পেনীয় ইম্পিরিয়াল ও কেরো- 
লিনা তরমুজকেই সর্বে(তকৃষ্ট বলিয়া থাকে । বৈশাখ ও 
জ্যৈষ্টমাসে বঙ্গদেশের প্রতি হাট বাজারে অসংখ্য তরমুজ 
বিক্রীত হয়। 

লিনিয়াস্‌ বলেন, তরমুজ ইটালিদেশের দক্ষিণাংশ হইতে 
পৃথিবীর অন্তত্র বিস্তৃতি লাঙ করিয়ীছে। কিন্তু সেরিঞ্জের 
মতে, ইহ! ভারতবধ ও আফ্রিকার উৎপন্ন ফল। পিভিংষ্টোনের 
বর্ণনাপাঠে অবগত হওয়া যায় যে আফ্রিকার বহু ভূ-ভাগ 
তরমুঞ্গ দ্বারা আবৃত হয় এবং অগরভ্য অধিবাসিগণ ও 
বিবিধ বন্য জন্ত এই ফল ভক্ষণ করে। গ্রীষ্মের গ্রারস্তে 
অতিশয় শীতলতা সম্পাদক পাধ্সবজি যে সকল' গ্রাদেশে 
পাওয়া যায় না, তথায় তরমুজার্দি ফল বু পরিমাণে 
উৎপন্ন হয়। অতি প্রাচীনকালাবধি আফ্রিকায় ও এসিয়ায় 
তরমুজের প্রচলন আছে। ইহ] যে প্রথমে কোন দেশে 
জন্মিয়া ছিল, তাহা নিণয় করা অসম্ভব | ভারতীয় অনেক 
প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে তরমুজের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। গ্রেটবুটনে 
১৬ শতাব্দীর পূর্বে তরমুজ পাওয়া যাইত না। কোন দেশ 
হইতে যে প্রথম এখানে তরমুজ আসিয়।ছিল, তাহাও আঞ্জ 
পৃধ্যস্ত কেহ নিশ্চিতরূপে বলিতে পারে ন|। প্রাচীন ই্জিপ্ত- 
বাদিদিগের চিত্র-ৃষ্টে প্রতীতি হয় যে, ইহারা তরমুজের চাষ 
করিত। যুরোপীরগণ বলে, দশম শতাব্দীর পুর্বে চীনদেশে 
তরমুজ,ছিল'না । সংক্ষেপতঃ উষ্ণ প্রন দেশেই বে তরমুজের 
প্রথম উৎপত্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই। 


উরললোচন 


তরমুজের বীজ হইতে এক প্রকার পাংগুবর্ণ ও পরিফার 
তৈল প্রস্তত হয়। ইহা জ্বালানি তৈলরূপে ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে। কোন কোন স্থানের অধিবাসিগণ এই তৈল দ্বারা 
ভক্ষার্রকও প্রস্তুত করে। 

শৈত্যসম্পাদক ওঁষধ প্রস্তুত করিবার জন্ত তরমুজের 
বীজের প্রয়োগ দেখা যায়। এই বীজ বিক্রম়ার্থ প্রস্তত 
থাকে এবং ইহার কাটতিও যথেষ্ট । ইহার গুণ মুত্রোৎপাদক, 
শীতলকারক ও বলকর। বোত্বাই বিভাগেই ইহার বহু 
প্রচলন। তরমুজ মধ্যস্থিত জলপানে তৃষ্ণা এবং মস্তিজরে 
পচন নিবারিত হুয়। ডাক্তার এন্সলি ইহা! ব্যবস্থা করিয়া 
যথেষ্ট ফল পাইয়াছিলেন। 

তরমুজের বীজ চাঁপা ও চেপ্টা এবং সকল গুলির 
আকৃতি ও রঙ্গ একরপ নহে। বীজ শুকাইয়া রাখিলে 
তাহার শন থাওয়! যায়। 

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ও অযোধ্যায় 'অনেক জমীতে তরমুজ 
উৎপন্ন হয়। গরিকানীরে আগনা হইতেই বুল পরিমাণে 
তরমুজ জন্মে । এখানে তরমুজের সংখ্যা এত অধিক যে, 
বৎসরের কয়েকমাদ এই ফল স্থানীয় লোকদিগের প্রধান 
থাগ্থের অ'শ হইয়া উঠে। ছুতিক্ষকালে তরমুজ ও এই 
জাতীয় ফলের বীজ চূর্ণ করিয়া একরূপ ময়দ। প্রস্তুত করিয়া! 
অধিবাসিগণ জীবন রক্ষা করে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে যেরূপ 
ুম্বাছু তরমুজ জন্মে, ভারতবর্ষের অন্ত কোন স্থানে সেরূপ 
প|ওয়া যায় না। এই তরমুজ সর্বত্র বিখ্যাত । অতিশয় 
গরমের সময় এই তরমুঙ্জের সরবত অনেকেই পান করে। 

পাতলা পুরীষ তরমুজের জমীর সার রূপে ব্যবহৃত হইযা 
থাকে। দ 

তরল (পুং) তুকলচ্‌ (বৃষাদিভ্যশ্চিং। উণ্‌ ১/১*৮)ইতি কল- 

প্রত্যক়শ্চিৎ। ১ হারমধ্য মণি, ধুক্ধুকি। ২হার। ৩ তল। 
(ব্রি) ৪ চপল। ৫ কামুক। ৬বিস্তীর্ণ। ৭তাম্বর। ৮ 
মধ্যশূন্ত দ্রবা। ন৯ দ্রবীভূত পদার্থ। ১* জনপদবিশেষ। ১১ 
তদ্দেশবানী এই অর্থে তরল শব্ধ নিত্য বহছুবচনান্ত | 
*বৎসান্‌ কলিঙ্গান্‌ তরলানশ্মকানৃষিকানপি | (ভারত ৮1৮।২*) 


১২ হীরক রত 
তরলত (জী) তরলভাবে তল্‌ স্িয়াং টাপ্‌। তরলত্ব, 
চঞ্চলত। 


তরলনয়নী (ভ্ত্রী) তরঙং নয়নং যস্ত।ঃ বহুরী। ১ চঞ্চলাক্ষি। 
২ ছন্দোভেদ। 

তরললোচন (ব্রি) 'রলং লোচনং যন্ত বহুত্রী।& ১ চঞ্চল 
নেত্র। (ক্লী) তরলং লোচনং কর্ধা। ২ চঞ্চল নয়ন। 


[ ৫৭, 


গরহ্‌ 


তরললোচনা (জী) তরলং লোচনং হঞ্তাঃ বনত্রী। চঞ্চল- 
নুয়না স্ত্রী। ( হেম*) 
তরলা! স্ত্রী) তরল টাপ্‌। ১যবাগু। ২ সু । ৩ মধুমক্ষিক। (হেম) 
তরলিত (তরি) তরলমস্ত সপ্জাতং তারকাদিত্বাদিতচ্‌ যন 
তরল ইবাচরতি তরলং করোতি, তরল-ক্ষিপ্‌ ণিচ্.ক্ত | জাত- 
তারল্য। পর্ধ্যায়_গ্রেজ্বেলিত, লুপিত, প্রেছ্খিত, ক্রুত, 
চলিত, কম্পিত, ধৃত, বেল্লিত, আন্দোলিত । ( হেম*) 
“যালোলঃকেশপাশস্তরলিতমলটৈঃ স্বেদলৌলৌ কগোলৌ ।” 
(গীতগো* ১২1১৫) 
তরবট (ক্লী) বৃক্ষভেদ । (04355 507701518) 
তরবারি (পুং) তরং সমাগতবিপক্ষবলং বারয়তি বৃ-পিচ্‌ 
| ইন্‌। খড্জাভেদ, তলবার। [অসি ও খল দেখ।] 


1 তরবিহ (আরবী ) শিক্ষা । জীবিকা । আশ্রয়। 


তরবী (পারস্ত ) শুরুপক্ষের প্রথম সগ্ড এবং ক্ৃষ্ণপক্ষের শেষ 
সপ্ত দিন। 
তরদ্‌ (ক্রী) ভূ অন্থুনূ। ১ বল। ২ বেগ। ৩ তীর। ৪ বাঁনর। 
৫ রোগ । (শব্দার্থচি" ) 
“তিষ্ঠতু প্রধনমেব মগ্যহং তুল্যবাহুতরসা জিতস্তয়া।” 
(রঘু ১১৭৭) 
তরস (ক্লী) তৃ বাহুলকাৎ অসচ। ১ম্বাংস। “তরসময়! 
পূর্বোক্তভাগাঃ” ( কাত্যা” শ্রোভস্থ" ২৪।৫1২৯ ) 
'তরসময়াঃ মাংসময়াঃ, (কর্ক)। (তরি) তরস্‌ অস্ত্র্থে 
অচ্। ২ বেগঘুক্ত। 
তরু (পুং স্ত্রী) তরপ ইব আঁচরতি তরদ্‌কিপ-শভৃ। মুগ. 
ভেদ। স্্রিয়াং ডীপ্‌। 
*অপন্মমন্তরসন্তী ন ভুক্কাঃ৮ ( খক্‌ ১০/৯৫1৮) “তিরসম্লাম 
মুগস্তস্ত পত্তী (সায়ণ) 
তরসান (পুং) তরত্যনেন তৃ-আনচ্‌ সথট চ। নোৌকা। (উজ্জ্বল) 
তরস্থান (ক্লী) তরায় অবতরণায় যৎ স্নানং তরস্ত স্থানং বা। 
১ ঘট, উত্বরণস্থান, ঘাট। ২ পারের ভাড়া লইবার স্থান। 
তরস্বৎ (তরি) তরে! বলং বেগে বা অস্তান্তেতি মতুপ্‌ মস্ত বঃ। 
১ শ্র। ২ বেগযুক্ত। ৩ চতুর্থ মন্থুর পুত্রতেদ। 
ণ“তরঙ্গতীরু বপ্রশ্চ তরম্থানুগ্র এব চ॥৮ (হরিব* ৭৮৮) 
সিয়াং ডীপ্‌। 
তরম্থিন্‌ (তরি) তরো! বেগ: বলং বাস্তাস্ত তরস্ংবিনি (অস্‌ 
মায়ামেধাত্রজো বিনিঃ | প1 ৫1২।১২১) ১ বেগযুক্ত । ২ শূর। 
(পু) ৩ গরুড়। ৪ বাধু। (রাজনি* )। স্ত্রিয়াং ভীপ্‌। 
*নিশুস্ত শুস্তয়ে। দেবী ভদ্রকাঁলী তরস্থিনী।” (ভাগ* ৮১1৩১) 
তরহ্‌ (আরবী) ভাব। , 
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রাই, হিমালয় পর্বতের পাদদেশস্থ একটী, উপতাকা। ইহার 
সর্বত্র একরূপ নহে, কোন স্থানে ১*, কোন স্থানে বু! ৩ 
মাইল বিস্তার দৃষ্ট হয়। ইহা একটা ,প্রকাণ্ড বনভূমি ; 
অযোধ্যা! হইতে আনাম পর্যস্ত হিমালয়ের মেখলানূপে 
বিস্তৃত রহিয়াছে। এই বনভাগে শাল ও শিশুবৃক্ষ গ্রচুর 
পরিমাণে জন্মে । কোফি এবং কুশীনদী দিয়া ভাসাইয়া 
এই সকল কাঠ অগ্ত্র আনীত হয় । 

নেপাল তরাইকে মোরাঙ্গ কহে। তরাইর মৃত্তিকান্তর 
পর্যায়ক্রমে বালুকা, কক্কর এবং গ্রস্তরময়। পর্বতের নিকট- 
বর্তী ভূভাগে বৃহৎ প্রস্তর দেখ! যায়। সিকিম পর্বতের 
২* মাইল দক্ষিণ পর্যান্ত কন্করস্তর বিভ্ৃত। 

এই প্রদেশে আযুল নামে এক প্রকার রোগ আছে। 
বৎসরের ৯১০ মস এই ব্যাধি অতিশয় প্রবল থাকে । এই 
কালে কেহই তরাই ভূমি অতিক্রম করিতে পারেন! । খাসি 
পাহাড়ের উন্তরাংশে তরাই ব্রঙ্গপুত্রনদ পর্য্যন্ত ৬০ মাইল 
বিস্তৃত । এই স্থানে অনেক উত্কষ্ট বৃক্ষ পাওয়া যায়। এগ্রে- 
লের শেৰ হইতে নবেম্বর পধ্যন্ত যদি কোন যুরোপীয় এই 
প্রদেশে কোন নময়ে শিদ্রিতাবস্থায় থাকে, তবে সে শিশ্চয় 
মৃত্ঠামুখে পতিত হয়। সেপ্টে্কর মাসে তাগশানযন্তরে পারদ 
৭৭* হইতে ৮** ও নবেশ্বরে ৭৫* হইতে ৭৭* পর্যাস্ত উঠে। 
নেপাল রাজোর অধীন তরাই ভূমে অনেক বৃক্ষ জন্মে) তাহা 
হুইতে নেপাল রাজোর বহু দায় হইয়। থাকে । ব্যবসায়িগণ 
এই প্রদেশ হইতে বনুমূল্য বৃক্ষ, তারাপন, গজদন্ত, নানাবিধ 
চঙ্দা বুড়ীগণ্ডক নদ] দিয়া কলিকাতায় আনয়ন করে। ১৮১৫ 
খুঃ অবে যুদ্ধের পর নেপালরাজ কুমাধুন ও অন্ত কএকটা 
পাব্বতা গ্রদেশের সহিত তরাইএর কতকাংশ গবর্মেন্টকে 
প্রদান করিয়াছেন। নেপালীগণ অযোধ্যা ও বরেলির 
উত্তরাংশে ইংর।ঞাপ্িকৃত প্রদেশে সময় মময় লুণ্ঠন করিত। 
লর্ড মিন্টো! নেপাল দ্রবারকে এবিষয় অবগত করাইলেও 
বিশেষ কোন ফল হয় নাই। লর্ড ময়রার শাসনকালে 
নেপালীদ্িগের অতাচার বৃদ্ধি হওয়ায় তিনি এ বিষয়ের 
প্রতিবিধান করিতে ইচ্ছা করিলেন। তাহার আদেশে ভূটুয়াল 
নগর অধিকৃত হইল। নেপাল দরবারে তখন ছুই পক্ষ ছিল। 
অমরমিংহ অপার পক্ষীয় যুদ্ধের অনুকূল, কিন্তু অপর পক্ষ সন্ধি 
করিতে মত দ্িলেন। যাহ! হউক, নেপাল গবর্মেন্ট ইংরাজ 
গবর্মেন্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা! করিলেন। যুদ্ধে ইংরাজ 
পক্ষের জয় হইল। নেপালীগণ সন্ধির চেষ্টা করিতে লাগি- 
লেন। বামদ! নেপালপক্ষ হইতে ইংরাজ পক্ষীয় গার্ডনার 
সাহেবকে জানাইলেন যে, নেপাল দরবার কালীনদীর পশ্চিম 


[1 €৭১ ] 
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অংশস্থিত ভূভাগ ইংরাজগবর্মেন্টকে ছাড়িয়া দিতে প্রীস্তত 
আছেন, কিন্তু তরাই প্রদেশ পরিত্যাগ করিতে পারেন ন1। 
গার্ডনারধপ্রত্যুত্তরে_বলিলেন যে, তরাই প্রদেশ না পাইলে বৃটাশ 
গবর্মেন্ট সন্ধি করিতে স্বীকুত হইবেন ন। বায় স পুনরায় 
বলিলেন, যে পার্বতা গ্রদেশে একমাত্র তরাই নেপালরাজের 
লাতজনক সম্পত্তি, ইহা! পরিত্যাগ করিতে হইলে পার্বাত্য- 
গ্রদেশে তাহার সমূহ ক্ষতি হয়। ইংরাজ গবর্মেন্ট যদি 
এই গ্রদেশ অধিকারভূক্ত করিতে একান্ত চেষ্টা করিতেন, 
তাহা হইলে নেপালে পুনরায় সমরানল গ্রাজলিত হুইয়। 
উঠিত। পুর্বে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে নেপালের সকল 
লোক যোগ দেয় নাই। কিন্ত তরাই গ্রদেশ লইয়া যুদ্ধ 
হইতেছে, এই সংবাদ প্রচারিত হইলে নেপালের আপামর 
মকলেই ব্যক্তিগত ঈর্ষা ও অন্তর্কলহ পরিত্যাগ করিম! ইংরাজ 
বিরুদ্ধে অসিধারণ করিতে অনুমাত্রও দ্বিধা! করিত ন1। 
তাহা হইলে ফল যে কি হইত, তাহা বল! যায় না। বুটাশ- 
গবর্মেন্ট৪ অবগত হইলেন যে, গোরথালি সৈশ্তসানস্তগণ 
সকলেই একবাক্যে তরাই পরিত্যাগের প্রতিকুলে মনত 
দিতেছে । গার্ডনার সাহেব বলিলেন যে, গবর্ণর জেনারণ 
এবিষপে বিবেচন। করিবেন। তরাই প্রদেশ কিছু দিন 
ইংরাজ অধিকারে ছিল; সেই মময় তাহারা দেখিয়াছিলেন 
ঘে, এ অঞ্চলের জলবায়ু অতিশয় অহিতকর ও অধিবাসি- 
দিগকে সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন রাখাওপ্কষ্টকর। স্থতরাং এই 
গ্রাদেশ অধিকারভুক্ত করিতে গবর্ণর জেনারলের তাদৃশ 
ইচ্ছা! ছিল না। কিন্ত বিপক্ষদিগকে ভীতি গদর্শন করিবার 
জন্থ তিনি সৈন্যসজ্জার আদেশ দিলেন। এদিকে গোরথালি- 
গণ বরপশ| ( মকব্[নপুর ), বিজিপুর, মছেোতরি সবোতরি 
(মোরাঙ্গ) এবং পৰাতের গাদদেশস্থিত বনভূমি ব্যতীত 
তরাইএর অবশিষ্ট অংশ বুটাশগবর্মেণ্টকে ছাড়িয়া দিতে 
স্বীকৃত হইল। ২রা ডিসেম্বর তারিখে গঙজ্রাঁজমিত্র 
ইংরাজপক্ষীয় কর্ণেল ব্রাডসএর সহিত সদ্ধি নিয়ম স্থির 
করিলেন। এই সন্ধি অনুসারে ইংরাজগবর্মেন্ট কালীনদীর 
পশ্চিমাংশে পার্বত্যপ্রদেশ এবং মেচির পূর্বস্থ প্রদেশ 
পাইলেন। ১৫ দিন মধ্যে নেপালরাজ সন্ষিপত্রে স্বাক্ষর 
করিবেন ইহা স্থির হইল। কিন্তু ইতিমধ্যে অমরসিংহ 
অপর পক্ষীয়গণ দরবারে প্রধান হইয়া উঠায়, সন্ধিপত্র স্াক্ষ- 
রিত হইল না। উভয়পক্ষে পুনরায় নৃত্তন উৎসাহে যুদ্ধের 
আয়োজন হইতে লাগিল। সামান্ত একটা যুদ্ধের পর উভয়পক্ষ 
সন্ধিপৃত্রে “স্বাক্ষর করিলেন। বরা ডিসেম্বর তারিখ গুরু 
গজরাজমিত্র সন্ধির যে সর্ভ অবধারিত করিয়াছিলেন, প্রান 
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দেই সর্তগুলিই অব্যাহত রহিল) কেবলমাত্র ইংরাঁজগবর্ষেন্ট 
তরাইএর যে অংশ প্রাপ্ত হইযছিলেন তাহার কতকাংশ 
» নেগাণ দরব|র ফেরত পাইলেন, অধোধ্যার প্রান্তবর্তী তরাই- 
এর অংশ, অযোধ্যার নবাব এবং মেচি ও তিস্তানদীর মধ্যবর্তী 
ক্ষুদ্র অংশ সিকিমের রাঞ্াকে এ্রদত্ত হইল। 
শারদানদীর সীপবর্তী তরাইভূমি জঙ্গল পরিপুর্ণ। এ 
অঞ্চলে আগ পর্যযস্ত উপযুক্ত আবাদ কর হয় নাই। 
শীতক(লে কয়েকমান এ প্রদেশের প্রান্তরে গৃহপালিত পশুগণ 
ঘাস খার। কিন্তু এস্থানে ব্যাপ্রের গ্রতাপ অতিশয় গ্রবল। 
রক্ষকগণের একান্ত সতর্কতা স্বন্থেওব্যা্র অসংখা গো, 
মহিষের গ্রাণবধ করে। দিনের বেলাও বাঘে গৃহপালিত 
পশুদিগকে আক্রমণ করিতে কিছুমাত্র সঞ্কুচিত হয় ন|। 
স্কাণীয় ব্যাপ্রগুলি এত ভয়ানক যে, রাখালগণ ইহাদ্দিগকে 
বাধা দিতে খ|হসপূর্বক অগ্রসর হইতে পারে না। এই 
গ্রদেশে অনেকগুলি ঝিল ও জলাভূমি আছে। এইগুলি 
আবার বিবিধ ত্বণে আচ্ছাদিত। বামণিন! তালই অধিক 
পরিমাণে দেখা-যায়। ইহার মধ্যেই ব্যাপগণ লুকায়িত থাকে । 
নে জলাভূমিতে থাগড়া ও ঘাসের অ'শ অধিক ও ঘন, সেই 
স্থানে গণ্ডার বাস করে। দিকিমের তরাইভূমে ধিমল, 
বোদা এব: কোচ দৃষ্ট হা। 


তরাই, উত্তর পশ্চিম!ঞ্চলে কুমাযুন বিভাগের অন্তর্গত বুটাশ | 


গবমেন্টের অধ্বীন এঁকটী জেলা । অক্ষা* ২৮* ৫৮৩০% 
ও ২৯* ২২৩৮৮ উঃ, এবং ড্রাঘি* ৭৮* ৪৬ ও ৭৯*৪৭পুঃ। 
এই জেলার উত্তরে কুমায়ুন জেলা, পুর্বে নেপাল ও 
পিলিভিভ জেলা, দক্ষিণে বরেলি, মুরাদাবাদ ও রানপুর 
রাজ্য এবং পশ্চিমে বিজনৌর । জেলার প্রধান সহর কাশী- 
পুর, কিন্ত গ্র্মকালে জেলার কর্তৃপক্ষীয় যুরোপীয় কর্মচারিগণ 
নৈনিতালে অবশ্থিতি করেন। বৈশাখের শেষ হইতে কান্তিক 
মান পর্যান্ত নৈনিতান তরাইএর প্রধান সহরে পর্রিগত হয়। 

তরাই জেল! হিমালয়ের পাদদেশে পু্ব ও পশ্চিমদিকে 
প্রায় ৯* মাইল খিশৃত। ইহার বিস্তর গড়পড়তা ১২ 
মাইল। কুমামুনের জনশুন্ত বনগ্রদেশে কতকগুলি নির্বর 
আছে। এই নির্ধর-নিঃস্থত জঙগ নানাদিক্‌ হইতে একক্র 
হুইয়! বহুসংখ্যক নদীর আকারে তরাই জেলার সর্বত্র 
প্রবাহিত হুইয়াছে। তরাইএর দক্ষিণপূর্বকোণে প্রতি 
মাইলে ১২ কিট্‌ ঢালু । উক্ত ন্দীগুলির তটদেশ সাধারণতঃ 
অসমান এবং নদীগর্ভস্থ স্তরগুলিও জলাময়। তৃণময় প্রাস্তরের 
উপর দিয়! এই নদীগুলে চণিয়া গিয়াছে। নিনস্থ পাছাড় 
গ্রদেশ হইতে যে নদীগুলি উ্িত হইয়াছে, তাহার্দের মধ্যে 
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সনিহনদী শারদা নদীর সহিত মিশিয়াছে। এই জেলায় দেওহ! 
নদীই সর্কাপেক্ষ। বৃহত। পিলিভিতের নিকটবর্তী স্থান ব্যতীত 
এই নদীর উপর দিয়া নৌকায় যাতায়াত কর! যায় না। গুধী 
নদী বর্ধাকাল পরেই গুকাইয়! যায়। কিচহ] নদীর জোগার 
অতিশর প্রবল। কুশিনদী কাশীপুর পরগণান় গ্রাবাহিত। 
কিচহ1 ও কুশিনদীর উত্ধীত্তি স্তলের মধ্যে পহ, ভকরা, ভৌর 
এবং দবক! নদী ভিন্ন ভিন্ন দিকে চুলিয়! গিয়াছে । সকল 
নদীই শেষে রামগন্গায় পতিত হইয়াছে। 

হাতি, বাঘ, ভল্লক, চিতাবাঘ, হায়েনা, নেকড়েবাঁব, 
শুকর, বিবিধ প্রকার হরিণ প্রভৃতি বন্তস্ত এই স্থানে 
পাওয়৷ যায়। 

অতি প্রাচীন কালাবধি তর[ই নেপালরাঁজোর পার্বত্য 
গরাদেশের অধীন ছিল। রে/হিলাগণ পুনঃ পুনঃ অধিবাসী- 
দিগকে অতিশয় গ্রপীড়িত করিয়৷ তুগ্সিয়াছিপ। সম্রাট 
অকবরের রাজত্বকালে এই প্রদেশের আয় ৯ লক্ষ টাকা 
এবং ইহা! ৮৪ ক্রোশ খিশ্তৃত ধরা হইত; এই জন্ত তরাইকে 
তখন নৌলক্ষিয়া ও চৌরাশিমাল বশিতত । ১৭৪৪ খৃঃ অন্ধ 
ইহার কর ৪ লক্ষ এবং রোখ্লাধিগের মময়ে ২ লক্ষ টাকায় 
পরিণত হইয়াছিণ। বরবাইক ও মেব|তিগণ চৌথ আদায় 
করিতে আরম্ভ করার এই স্থাণ দন্যু ও পলাতকদিগের 
আশ্রনুস্থল হইয়া! উঠিল । অন্তর্কলহে পাব্ত/ ঝান্জোর অবনতি 
হইলে কাশীপুরের শাসনকর্তা সুযোগ দেখিয়া বিদ্রোহী 
হইলেন এবং অবশেবে অযোধ্য।র নবাবকে তরাই গ্রদেশ 
সমর্পণ করিলেন। ১৮০২ খুঃ অব যথন রোহিলখণ্ড ইংরাজ- 
দিগের হস্তগত হয়, তখন নন্দরামের ভ্রাতুষ্গুত্র শিবলাল 
এই রাজ্যের ইঞ্জারাধার ছিলেন। তরাইএর আত্রকুঞ্জ, কূপ 
প্রভৃতি দেখিলে গ্রতীতি হয় যে, এই প্রদেশ এককালে 
সমুন্নত ছিল। বুটীশগবেণ্টের অবীনে এই প্রদেশের 
অনেক উনতি সাধিত হুইয়ছে। গ্রথম প্রথম গবর্মেন্ট এই 
স্থ/নের প্রতি বিশেষ মনে।যোগ প্রদান করেন নাই। ১৮৫১ 
খুঃ অব্৭ হইতে তরাই প্রদেশে ঝাধ ও জলমেচন কার্ষ্যের 
সুন্দর বন্দোবস্ত কর হইয়াছে । ১৮৬১ খুঃ অয্ষে তরাই 
জেলার স্থষ্টি এবং ১৮৭০ অন্ে ইহা কুমায়ুন বিভাগের 
অন্ততুক্ি হওয়ায় তরাই আশ্চর্য্য উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে । 

থারু ও ভূক্ষাগণ এই প্রদেশে সর্বদা বাস করে। অপরা- 
পর অধিবাঁধিগণ বিশেষ বিশেষ সময়ে তরাই হইতে অন্যত্র 
চলিয়া যাঁয়। থারু ও তুক্ষাগণ আপনাধিগকে রাজপুত 
ংশোৎপন্ন বণিয়। পরিচয় দেয়। এই স্থানে একপ্রকার 
সংক্রামক রোগ জন্মে। এই রোগে আক্রান্ত হইলে প্রায়ই 
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মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। কিন্তু এই সংক্রামক রোগ 
থার ও তুক্ষাদদিগের কোন অনিষ্টই করিতে পারেনা । ইহার! 
বলে যে অনবরত শুকর ও হরিণ মাংস ভক্ষণ হেতুণতাহারা 
এই রোগের হস্ত হইতে উদ্ধার পায়। জর ও অন্ত্ররোগ 
হেতু অনেক লোক এই স্থানে প্রাণত্যাগ করে আবাদের 
বহুলতা নিমিত্ত তরাইএর অধিবাসীর সংখ্যা অনেক বাড়িয়া 
গিয্াছে। হিচ্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, দৈন গ্রতৃতি ধর্মাবলম্বী 
লোক এই গ্দেশে' বাস করে। ব্রাঙ্গণ, রাজপুত, বণিয়া, 
গোসাঞ্রি, কারস্থ, চামার, কুরমি, কাহার, মালি, লোধ, 
গদারিয়া, লোহার, অহার, ভঙ্গী, আহীর, নাই, বর্থাই, জাট 
ও ধোবীর সংখ্যাই অধিক। 

এই জেলায় কাশীপুর ও যশপুর ছুইটা প্রধান সহর। 
এই ছুই স্থানেই লোকসংখ্যা অধিক । 

তরাইএর জমী অতিশয় উর্বর; অল্প পরিশ্রমেই বনু 
ফসল জন্মে। এই স্থানের গ্রধান শস্ত ধান্ত। যব, গম, বাজরা, 
ভুট্টা, কলাই, তিসি, সরিধা, ইক্ষু, তৃলা, তামাক, তরমুজ, 
ঁদ1, হুরিদ্রা, মরিচ, পাট গ্রভৃতি অন্ন বিস্তর উৎপন্ন 
হয়। এই প্রদেশের তৃমি ও বাঁযু আর্দ্র, সুতরাং অনাবৃষ্টি হেতু 
উৎপন্ন দ্রব্যের বিশেষ ক্ষতি হয় না । কিন্তু ১৮৬৮ খুঃ অবে 
একবার ছুণডিক্ষ হওয়ায় তরাই জেলার কোন কোন গ্রাম- 
বাসিদিগের অতিশয় কষ্ট হইয়/ছিল। 

রোহিলথগ্ডের জমীদারদিগের ও বঞ্জারদিগের অনেক 
পণ্ড তরাই গ্রাস্তরে বিচরণ করে। 

শারদা নদী হইতে পুর্ব ও পশ্চিম মুখে একটা রাস্তা! 
আছে । এই রাস্তাটা পরগণার সকলদিকেই গিয়াছে। 
রাজপুর পরগণার মধ্য দিয়! মুরাদাবাদ ও নৈনিভালের রাস্তা 
২১৯ মাইল বিস্ৃত। বরেলি এবং নৈনিভাণের রাস্তা ১৩ 
মাইল দীর্ঘ । ঘুরাদাবাদ এবং রাণাথেট রাস্তা রামনগর পর্য্যন্ত 
চলিয়া গিয়াছে। রোহিলখণ্ড ও কুমায়ুন রেলরাস্তা তরাই 
জেলার মধ্যে বরেলি, নৈনিতাল রাস্তার সহিত সমস্তরাল 
ভাবে অবস্থিত। 

তরাই জেলায় একজন নুপারিণ্টেণ্ণ্টে, তাহার সহকারী 
এবং কুদ্রপুরের তহসীলদ।র দেওয়ানী বিচার করেন। ইহাদের 
ফৌজদারী বিচাঁর করিবারও ক্ষমতা আছে। কুনায়ুনের 
ফমিসনারের নিকট ইহাদের বিচারের আপীল হইতে পারে। 
রাজপুর, গদারপুর এবং কদ্রপুরে এক একজন দেশীয় বিশিই 
মাজিষ্রেট থাকেন। এই জেলাটী কাশীপুর, বাজপুর, গদার- 
পুর, রুদ্রপুর, কিলপুগি, নানফমাতা। এবং বিলহরি এই কয়টা 
পরগণায় বিভক্ত । কাপুর ও নানকমাতা ব্যতীত অন্ত 
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পরগণায় কাহারও জমীতে মালিকান! শ্বত্ব নাই। গব্ন্টই 
সমগ্র জমীর মালিক। এই জেলায় পণ্চুরির মোকদ্দমাই 
অধিক্ঠ। পূর্বে. মেবাতি, গুর্জর ও আহীরগণ এই কার্যে 
অতিশয় লিপ্ত ছিল। তরাই জেলায় ৭টা পুলিশ ষ্টেশন ও 
অনেকগুলি বিগ্তালয় আছে। এস্থানের অনেক স্ত্রীলোক 
পিখিতে ও পড়িতে পারে । 
তরাই, দাঞ্জিলিদ গলার একটা উপবিভাগ। ক্ষেত্রফল 

২৭১ বর্গমাইল ইহার অধীনে ৭৩৭ খানি গ্রাম এবং তাহাতে 
হিদ্দু, মুসলমান, থুষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতির বাস আছে। এই 
উপবিভাগের গ্রধান সহর শিলিগুড়ি । এই স্থান্টী হিমালয়ের 
পাদদেশে অবস্থিত। শিলিগুড়িতে উত্তর বঙ্গ্টেট রেলওয়ে 
ও দার্জিলিঙ্গ হিমালয়-রেলওয়ে শেষ হইয়াছে। তরাই 
উপবিভাগে ৪৩টী চা-বাগান আছে। 

তরাই এদেশ বুটাশ সাম্রাজ্যতুক্ত হইলে গবর্মেন্ট এই 
গ্রদেশের উত্তরাংশ দাজিলিঙগ ও দক্ষিণাংশ পূর্ণিয়া কালে- 
ট্রীতুক্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন। . কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলবাসি- 
গণ পুশিয়ার কালেক্টরের অধীন হইতে একান্ত অসন্তোষ 
গ্রকাশ করায় সমগ্র তরাই দাঞ্জিলিঙ্গের এলাকাধীন করা 
হইল। কিন্ত ইহার পূর্বে পূর্ণিয়ার কালেক্টর তরাই এর 
নিয়স্থানবাঁপী রাজবংশী ও মুসলমানদিগের সহিত তিন 
বৎসরের জন্য জমির কর নিদ্ধারণ করিয়াছিশেন। 
পূর্বের তরাই হইতে নিয়লিখিত* প্রকারে রাজন্ব আদায় 
হইত ;--(১) মেচ ও ধিমালদিগের নিকট হইতে দাকর। 
(২) নিম্ন তর।ইএর বাঙ্গালী অধিবাসিগণের নিকট জমির 
কর। (৩) তরাইএর নিকটবর্তী বঙ্গদেশের ভুূ-ভাগ 
হইতে আগত গৃহপালিত পশুর বিচরণ জন্য পশুপালকদিগের 
নিকট শুল্ক । (৪) বনে উৎপন্ন দ্রব্যের আয়। (4) আবকাবি 
আয়। (৬) বাজার গুক্ক। (৭) অর্থদণ্ড । (৮) গামকদিগের 
উপর এক প্রকার কর। উক্ত প্রথম ছুই গ্রকার কর চৌধুরী- 
গণ আদায় করিত। চৌধুরীগণ বাঙ্গালী কর্মচারী এবং 
সকলেই জোতদার। ইহাদের ফৌজদারী ও দেওয়ানী 
বিচারের ক্ষমতা ছিল। এই চৌধুরীগণ নিজ অধিকার মধ্যে 
নিদ্ধীরিত বেতন ও দস্তরি পাইভ। ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইবার- 
কালে এইরূপ আটক্রন চৌধুরী ছিল। 

তরাই প্রদেশে ৫৪৪টী জোত ছিল এবং প্রায় ১৯৫*২ 
টাকা রাজশ্ব আদায় হইত। প্রতি বর্ষের শেষে জোতদার- 
গ্রণ চৌধুরীদিগের নিকট হইতে তাহাদের জোৌতের অধিকাঁর- 
বত গ্র্ণ করিত কিন্ত প্রকুতৃপক্ষে জোতদারদিগের একক্প 
পুরধান্থক্রমিক স্বত্ব ছিল। 


১৪৪ 


তারণ 


কুটাশ গবর্মেন্টের প্রথম শাসন সময়ে চৌধুরীগণ দেও- 
য্লানী ও ফৌজদারী ক্ষমতা হারাইলেন এবং তাহার! যত টাকা 
রাজস্ব আদায় করিবেন, তাহার শতকর! ১৯২ টাকা দস্তরি 
পাইবেন, বোর্ড অব রেভিনিউ এইরূপ আদেশ দিলেন। 
জোতদারগ& তিন বৎনরের অধিকার স্বত্ব পাইলেন এবং উক্ত 
সময়ের পর পুনরায় পার! দেওয়া হইবে, এ নিয়মও পরোক্ষ- 
ভাবে স্থিরীক্কত হইল। তরাইবাদিগণ অনাবা্দী জঙ্গল মহালে 
পীঁচ বৎরের জন্ পাঁল-পাট্টা (নিষ্কর অধিকার) পাইল। 

১৮৫* ৃঃ অব্ধে তরাইএর আবাদী অংশ ১* বর্ষের 
জন্ পুনরায় বন্দোবস্ত কর! হইল। এই বন্দোবস্ত কেবল- 
মাত্র জোতদারদিগের সহিত করা হ্হীাছিল। ইংরাজ 
গবর্মেন্ট ৫৯৫টা জোতের উপর ৩*৭৩*২ টাঁক1 কর স্থির 
করিলেন। কর নিদ্ধীরিত হইবারকালে গবর্মেন্ট জমীর 
জরিপ না করিয়া মোটামুটি হিসাবে কর আদায়ের আদেশ 
দিলেন। তখনও চৌধুরিগণ কতক রাজস্ব আদায় করিত। 
স্থপারিপ্টেণ্ডে্টে তখনও জঙ্গল মহালের জন্ত পালপাট্টা 
দিতেন। ১৮৬১ খুঃ অব্ধে গবর্মেন্টের আদেশে এই নিয়ম ও 
১৮৬৪ অবে চৌধুরী দ্বারা কর আদায়ের নিয়ম রহিত হইয়া 
গিয়াছে। 

১৮৬৩ থৃঃ অবে ৮**টা জোতের মিয়াঁদ ফুরাইল। গবর্মেন্ট 
জরিপ করিয়া! সেগুলি পুনরায় বন্দোবস্ত করিতে ইচ্ছা 
করিলেন। ১৮৬৭ খ্বং অব পর্যন্ত এ গুলির সরাসরি 
বন্দোবস্ত করা হইল। পরে জরিপ করিয়! ৭৩৯টা জোতের 
বন্দোবস্ত কর! হুইয়াছে। গবর্ষেন্ট জমি অনুসারে /* আন 
হইতে «* আনা! পর্য্যন্ত প্রতি বিঘায় আদায় করিতে 
আদেশ করিলেন। ' 

১৮৬৭ খৃঃ অবের বন্দোবস্ত কালে তরাইএর সকল 
জোতের অধিকারকাল ফুরায় নাই। যখন ইহাদের সময় 
ফুরাইতে লাগিল, তখন নুতন নিয়মে ইহাদের সহিত 
বন্দোবস্ত করা হইল। কেবলমাত্র ১৮৮২ খৃঃ অবে ৭৬২৫ 
বিঘা জমী পুরাতন নিয়মে বন্দোবস্ত করা হুইল। 

পাল-পাট্টা অনুসারে ইজারাদারের ৬** বিঘ! জমী আবাদ 
করিবার অধিকার ছিল। জরিপ কালে ইজারাদারদিগকে 
তাহাদের অধিক্কৃত মী দেখাইয়া! দিতে বলা হইল এবং 
জরিপাস্তে ৬০০ বিঘার অধিক দেখা গেল। ৬৯৭ বিঘার 
অবশিষ্ট জমীকে গবর্মেন্ট অভ্িরিক্ত বলিয়া লিখি রাখি. 
লেন। এই সময় ৪২৬৮৪ বিঘ! ভূমি বন-বিভাগের জন্ত 
রাখা হইয়াছিল। *, | 

তরাণ (দেশজ ) পারফরণ, উদ্ধার করণ, বাচান। 
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তরাহ্বান 


তরাম্ধু (পুং) তরায় তরণায় অস্থুরিব, তিগতীরত্বাৎ। নৌকা 
বিশেষ, ভড়। পর্ধযায়__হোড়, বহন, বার্ধট, বহিত্র। (ত্রিকাও) 

তরায়োন, বুন্দেশখণ্ডের একটা ক্ষুত্র রাজ্য। কালীগঞ্জ 
চৌবে নামে খ্যাত । এই রাজ্যটা মধাঁতারতের এজেপ্টের 
কর্তৃত্বাধীন্ক। ভূ-পরিমাণ ১২ বর্গ মাইল। রাজশ্ব ২০*৮*২ 
টাকা। ১৮১৭ খৃঃ অফে কালিঞ্জরের রামকঞ্ক চৌবের 
রাজা ৫ ভাগে বিভক্ত হয়, তম্মধো তরায়োন একটা। 
জায়গীরদার অর্থাৎ তরায়োনের রাজার ২৫ গন পদাতিক 
সৈন্ত আছে। এখানকার রাজগণ ব্রাহ্মণবংশীয় ও চৌবে 
উপাধিধারী। রাজধানীর নাম তরায়োনখাস। 

তরালু (পুং) তরায় তরণায় অলতি পর্য্যাপ্পোতি-অল উপ,। 
নৌকাবিশেষ। (হারাবলী ) 

তরাবগ্তী, অযোধ্যার অন্তর্গত গোগড! জেলার একটা তহ্‌- 
সীল। ইহার উত্তরদিকে গোণ্ড ও উত্রোলি তহমীল, পূর্ব- 
দিকে বস্তি জেলা ও দক্ষিণপূর্বকোণে ঘর্থর! নদী । ভূমির 
পরিমাণ ৬৫৭ বর্গমাইল) ইহার ৩৭*১ বর্গমাইল তৃমে 
আবাদ হয়। এখানে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতির বাস 
আছে) হিন্দুর সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক। নবাবগঞ্জ, 
দিগসর, মহাদেও, গুআরিং এই চারিটা পরগণ। তরাবগঞ্জ 
তহদীলের অন্তর্গত। বাধিক আয় ৪০,৫৪১*২ টাঁক!। 
১৮৮৫ খৃঃ অব এই তহ্দীলে একটা দেওয়ানি, ২টী ফৌজ- 
দারী আদালত, ৪টী থানা, ৯* জন পুলিসের কর্মচারী এবং 
৮৪১ জন চৌকিদার ছিল। 

তরাহ্বান, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে বানা! জেলার একটা প্রাচীন 
সহর। বান্দা নগরের ৪২ মাইল পূর্ব্বে পয়োষ্ণী নদীর নিকট 
অবস্থিত। এই সহরটা ক্রমেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে । এখানে 
একটা জমকাল দুর্গ আছে, কিন্তু দুর্গটী এখন ধ্বংসপ্রায়। 
কথিত আছে, প্রায় ২৬* বর্ষ পুর্বে পার রাজ! বসন্তরায় 
এই ছুর্গটী নির্দ্াগ করিয়াছিলেন। এই ছূর্গে এক মাইল দীর্ঘ 
একটা নুড়ঙ্ক ছিল। এই নুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া যাতায়াত 
করা যাইত। এখন এই পথটা প্রায় সম্পূর্ণক্ূপে বন্ধ কর! 
হইয়াছে। ৬টা হিন্দুমন্দির ও &টী মসজিদ্‌ সহরে বিদ্তমান 
রহিয়াছে । রাজ বসস্তরাঁয়ের পর রহিমর্থা নবাব উপাধি 
ও তরাহুয়ান রাজ্য প্রাপ্ত হইয়! এখানে মুসলমান উপনিবেশ 
স্থাপন করিয়াছিলেন। পেশবা রঘুভাইএর পুত্র জমৃতরাও 
এখানে বাদ করিতেন। ১৮০৩ খুঃ অব্ে বৃটীশ গবর্মেন্ট 
তাহাকে ও তাহার পুত্রকে বাধিক ৭০০***২ টাঁক। বৃত্তি দিতে 
গ্রতিশ্রুত হইলে তিনি তরাহ্বানে বাস করিতে থাকেন। 
এই স্থানে তিনি একটা ক্ষুদ্র জারগীরও পাইয়াছিরেন। 


তরীয়স্‌ 
অমৃতরাওয়ের পুজ্র বিনায়করায়ের মৃত্যু হইলে বৃটাশ গবর্মেন্ট 
বৃত্তি বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহাতে তাছায় দত্তক পুত্রধন্ন 
নারায়ণরাও এবং মধুর বিস্রোহী সিপাছিদিগের সঙ্কিত 
মিলিত হইলেন। নারায়ণরাও ১৮৬* ঘৃঃ অফ বন্দী অবস্থায় 
হাজারিবাগে গ্রাণত্যাগ করেন? মধুরাওকে ক্ষমা,করিয়া 
বৃটাশ গবর্মেন্ট ৩***২ টাক৷ বৃত্তি বরাদ্দ করিয়া দিলেন। 
তরাহ্বানে একটা বিস্তালয় ও একটা বাজার আছে। 
এই সহরের পথঘাট গ্রস্ভৃতি পরিফার করিবার জন্ত এবং 
পুলিশের ব্যয় নির্বাহার্থ এক প্রকার গৃহকর আদায় কর! 
হইয়! থাকে । 
তরাস (দেশজ ) ত্রাস, অকম্মাৎ ভয়। 
তরি (সী) তরত্যনরা তুই (আচ ইঃ উ৭্‌ ৪1১৩৮) ১ নৌকা । 
২ বস্ত্রাদিপেটক । ৩ বস্ত্রের দশা, দশী | (হেম) 
তরিক (পুং) তরায় তরণায় ছিতঃ তৃঠন্‌। ১ প্লব, ভেলা। 
তরে তরণার্থং দেয়শুকগ্রহণে অধিকৃত ইতি ঠন্‌। ৩ পার 
গ্রমনের শুকগ্রহণকারী। 
শতরিকঃ স্থলজং গুন্বং গৃহ্ুন্‌ দাপ্যঃ পণান্‌ দশ ॥” 
(যাজ্জবন্ধা ২২৬৬) 
'তীর্ধ্যতানেন তরোনাবাদিস্তজ্জন্তং শুন্ধং তদ্গ্রহণে অধি- 
কৃতন্তরিকঃ।” (মিতাক্ষরা) 
তরিক। (স্ত্রী) তরিক-টাপ্‌। নৌকা। (শবর*) 
তরিকিন্‌ (পুং) তরিক-ইনি। নাবিক, খেয়ার মালী, পাটনী। 
তরিণী (স্ত্রী, তরস্রণং কৃত্যত্থেনাস্ত্ন্তাঃ ইতি ইনি ভীগ্ড। 
নৌকা। (হেম) 
তরিত (তরি) উত্তীর্ণ, পারগত। 
তরিতা! (ভ্ত্রী) তরস্তরণং কৃত্যত্থেনাস্তাস্তাঃ তারকাদিত্বাৎ 
ইতচুটাপ্‌। ১ তর্জনী । ২ গৃঞ্জন, গাঁজা। 
"সদ্থিদা কালকুটঞ্চ তাত্রকৃটঞ্চ ধৃস্তরং। 
অহিফেনং খজ্জুরসস্তাড়িক। তরিত! তথা॥” ( কুলার্ণবতন্ত্) 
তরিত্র (ক্লী) তরত্যলেন তৃষ্্ন্। তরণদাধন নৌকাদি। 
তরিয়া, দিনা্পুর জেলায় বড়গাও পরগণার মধ্যে একটা 
খ্যাত গ্রাম। 
তরিরথ (পুং ) তরেঃ রথইব পরিচালনাৎ। অরিজ, দীড়। 
তরিবৎ (পারসী ) ১ শিক্ষা, উপদেশ। ২ গ্রতিপালন। 
তরী [্ী) তরত্যনয়া তৃঈ (অবিতৃত্ৃ-তনিভ্য ঈঃ | উদ্‌ ৩1১৫৮) 
১ নৌকা । ২ গা । ৩ বস্ত্রপেটক | ৪ ধুম । ৫ ড্রোণী, জল- 
সেচনী। * বস্রের দশা। (মেদিনী) 
তরীকৃ (আরবী)১ পথ। ২ ভাব। ৩ অবস্থা । ৪ নিয়ষ। 
তরীয্ন্‌ (বি) অতিশয়েন তরীতা ঈযন্ুন্তৃপোলোপঃ। অতি 


[৫৭৫ ] 


তরুণদধি 


শয় তারক। “সনভত্তরীধান্‌* (খুকু €৫1৪১1১২) “তরীয়ান্‌ 

তরিতবাঃ। (নানণ ) 
তরী (পুং) তৃ ঈষণ্‌ (কৃতৃত্যামীষ্‌। উদ ৩/১৫৮)। ১ শু 

গোময়। ২ নৌক1।* ৩ শোভনাকার ভেলা । ৪ ব্যবসার়। 
€ সমুদ্র । ৬ সমর্থ ।৭ স্বর্গ। 
তরীষন্‌ (পুং) তৃ ছন্দসি ঈষন্‌ নকারস্ত নেস্বং। তরণ। 

"বিশ্ব আশান্তরীষণি।” (খক্‌ ৫1১।৬) 'তরীষণি তরণে |, (সাঁয়৭) 
তরীষী (ত্ত্রী) তরীষ সংজ্ঞায়াং ভীষ্‌। ইন্্রকন্তা | (মেদিনী) 
তরু (পুং) তরতি সমুদ্রাদদিকমনেনেতি তৃ-উ (তৃমৃশীতৃচরীতি। 

উণ্‌ ১৭) ১ বৃক্ষ । (ত্রি)২ তারক। “ভূভূর্বঃ স্ব স্তকস্তারঃ” 

(বিষ্ুস* ) 'তৃতুধিঃ স্বন্তরুঃ লোকত্রয়তারকঃ (ভাগ্য) 

৩ তরুবিকার। “সংজর্ভরাণস্তরুভিঃ1” (খুকু ৫1881৫) 

তিরুভিস্তরুবিকারৈঃ।, (সায়ণ) 
তরুই (দেশ ) ফণপবিশেষ, একপ্রকার বিঙ্গা। 
তরুকুণি (পুং) তরে বৃক্ষে কুণয়তি কুণ-ইন্‌। পক্ষীবিশেষ। 

বাগৃগুদপক্ষী। (ব্রিক )। 
তরুক্ষ (তরি) তৃ-বাহুলকাৎ উক্ষন্। ১ গো অশ্বাদির তারক। 
২ গো অশ্বাদির পালনে নিযুক্ত । 
“বিপ্রস্তরুক্ষ আদদে” ( খক্‌ ৮৪৬৩২) “তকুক্ষে গবাশ্বা- 
ঘীনাং তারকে গবান্ধিক্কতে ঝ” ; সায়ণ) 
তরুখণ্ড (পুং) তরুণাং সমূহঃ | (তিক্ষাদিভ্যোহণ্‌। পা181২।৩৮ 
ইতি সত্রস্ত কাশিকায়াং বৃক্ষাদিত্যঃ খুঃ ৭ বৃক্ষদমূহ। 
তরুজ (ব্রি) তরু-জন-ড | বৃক্ষজ, বৃক্ষোতপন্ন 
তরুণ (ক্লী) তুউনন্‌ (ত্রো রশ্চ লো! বাঁ। উপ ৩৫৪) ১ কুজ- 
পুষ্প, সেঁওতিফুল। (পুং) ২ স্ুলজীরক | ৩ এরগুবৃক্ষ | (ভরি) 

৪ যাহার যৌবনকাল উপস্থিত হইয়াছে/ যুব । « নব, নুতন, 

নবীন, অভিনব। 

*তরুণং সর্পশাকং নবৌদনং পিচ্ছিলানি দধীনি ।” (ছন্দো* ) 
তরুণক (পুং) তরুধ-কন্‌। ১ তরুণ। ২ তরুণদধি। 
তরুজীবন র্লৌ) তরোর্জীবনং ৬তৎ | বৃক্ষমূল, গাছের শিকড়। 
তরুণত্বর (পুং) তরুণম্চাসৌ জরশ্চেতি কর্দাধা। নবজর, 

৭ দিন পর্য্যস্ত জরকে তরুণজর বল! যায়। 

“আসগুরাত্রং তরুণং জরমাহ্র্ধণী যিণঃ1” (চক্রদত্ব) [জর দেখ।] 
তরুণদধি (রী) তরুণং তরুণলক্ষণোক্ং দধিঃ কর্মধা। পঞ্চদিনা- 
ভীত দধি) পাঁচদিনের দই, এই দধিভক্ষণ বিশেষ অছিতকর। 

শ্দধি গঞ্চদিনাতীতং তরুণং দি উচ্যতে।” (বৈপক) 
দধি পাঁচদিন অতীত হইলে তাহাকে তরুণদখি বল। যায়। 
পগুফং মাংদং স্তিয়োবৃদ্ধো বালাকস্তরুণং দধিঃ | 

প্রভাতে মৈথুনং নিত্রা দস্তো ্রাণইরাণি ঘট ॥* (চাণকা) 


তরুদুলিকা 


তরুণপ্রভদূরি, ইনি চস্্রকুলোডূত দ্রিনকুশলের শিষ্য । জিন- 
কুশলের নিকট হইতেই দীক্ষা ও আচাধ্যপদ পাইয়াছিলেন। 
জিনপপ্ ও জিনলন্ধি ইহার নিকট স্রিমন্তর গরাপ্ত হন। 
তরুণগ্রাভঙ্রি ৯৪১১ সম্বতে শ্রাবকপ্রতিক্রমণস্থত্রবিবরণ 
নামক পুম্তক রচন। করেন। 
তরুণী (ভ্ত্রী) তরুণ: গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌। ১ যুবতী স্ত্রী। ১৬ 
বংসর হইতে ৩২ বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রীকে তরুণী কহা যায়। 
*ততস্ততরুণীন্ডেয়া হবাত্রিংশদ্বৎ্মরাবধি |” (ভাবপ্র*) 
তরুণীন্ত্রীতে উপগত হইলে শক্তি হাস হয়। ইহার 
পর্য্যায়-_যুবন্তী, তলুনী, যুঝতি, যুনদী, দিক্করী, ধনিকা, ধনীক1। 


২ স্বতকুমারী। ৩ দস্তীবৃক্ষ। ৪ 'চীড়। নামক গন্ধদ্রব্য। | 


৫ পুষ্পবিশেষ, সেঁওতী, গর্যযায়__সেবতী, সহা, কুমারী, 
গন্ধাট্যা, চারুকেশরা, ভূঙ্গেটা, রামতরণী, সুর্দল।, বহুপত্রিকা, 
ভৃঙ্গবল্লভা। ইহার গুণ শিশির, ন্লিগ্ধ, পিত্ত, দাহ, জর মুখপাঁক, 
তৃষ্ণা ও বিছদ্দিনাশক এবং মধুর। (রাজনি" ) 
এক সহমত অশোক পুষ্প দরিয়া পূজা করিলে যে ফল, 
হয়, ইহার একটা পুষ্প দিলে সেই ফল লাভ হয়। 
“চঙ্পকাৎ পুষ্পশতাদশোকং পুষ্পমুদ্তমং । 


অশোকাৎ পুষ্পসাহস্্রাৎ মেবী পুষ্পনুন্তম* ॥” (নারসিংহপু*) | 


তরুণকটাক্ষমীল (পুং) তরুণীনাং কটাক্ষাণাং মাল! যত্র 
বনুত্রী। ভিলকপুম্পবৃক্ষ। (রাজনি" ) 

তরুতল (ক্লী) তৃরুণাং লং ৬তৎ। ১ বৃক্ষমূল, গাঁছের তলা» 
বৃক্ষমূলের চতুম্পার্ববস্তীস্থান, মধ্যাহকালে মুলের চত্রুর্দিকে 
যতদুর ছায়া পড়ে । ২ তরুত্থরূপ। 

তরুণগীতি ক! (শ্রী) মনঃশিল|। 

তরুণাভাঙ (পুং) একপ্রকার পাণা। 

তরুণান্থি (ক্লী) কোমলাস্থি বিশেষ । 

তরুতুলিকা (স্ত্রী) তরুস্থিতা তুলিক| চিত্রশলাকাইব বাঁ শরৌ 
বক্ষে তোলয়তি দোলয়তি ব৷ তুল-থুল টাপি অত ইত্বং পৃষো* 
যাধুঃ। বাতুপি, বাদুড়পক্ষী, এই পক্ষী বৃগ্ষশথায় তুলা 


দণ্ডের স্ায় ঝুলিয়া থাকে । কোন কোন স্থলে তরুদুলিকা। 


পাঠ দেখা যায়। 
তরুতৃলিক! [ তরুতুলিকা দেখ । ] 
তরুতৃ (তরি) তৃন্ছছ (গরপিতস্কভিততরুতূতরতৃবরুত্রিতি। 
পা ২৩৮) ইতি সৃত্রেণ নিপাতনাৎ সিং । তারক | গ্অস্তত- 
রুতা বিগ্রেভিঃ” (খক্‌ ১২৭৯) “তরুতা তারয়িতা” (সায়) 
তরুত্র (ব্রি) তৃ-বাহ' উত্র। তারক। 
“তরুঝো অভ্যন্তিক্টীঃ* (খক্‌ ৪1২১।২) তকুত্রস্তারকঃ।, (সায়ণ) 
তরুদূলিকা [ তরুতুলিকা দেখ।] 


[৫৭৬ 1]. . 


ছয়ুবা 
তরুর্ন (পুং) তরোর্নধইব। কপ্টক, কাট? | '( হারাবলী ) 
তরুপঙ্ক্তি (তরী). তরূপাং গভ্রিি/ .৬ত৭ | বৃ্ষপ্রেটী। 
শরুভূজ (পুং) তরুং ভূঙ্ক্ে ভূজ-কিপ্‌। বন্দাক। পরগাছ!।, 
(রাঞ্জনি* ) ধুক্ষে ইহা! জন্সিলে শীস্্ই বৃক্ষ নষ্ট হইয়া হায়।. 
তরুমূল (ক্লী) তরণাং মূলং ৬তৎ। বৃক্ষমূল, গাছতল। 
। তরুম্তৃগ (পুং স্বী) ভরৌ তিন্‌ মৃগইব মধ্যলো*। শীখাম্বগ, 
বানর। (শবচ*) স্ত্িয়াং জাতিত্ব(ৎ ভীফ্‌। 
তরুরাগ (ক্লী) তর্ধণাং রাগে রক্তিমাভ। যন্াৎ বনী 
কিশলয়, নৃতন পল্লব । 
ূ তরুপাজ । পুং) তরূণাং রাজ! ৬তৎ অত্যুচ্চন্বাৎ সমাসে টচ্‌। 
১ তালবৃক্ষ। (রাজনি*) ২ পারিজাতপুষ্প বৃক্ষ, এই বৃক্ষ 
নরলোকে পুজিত দেবলোকের ভোগ্য, এইজন্ত ইহ! তরুরা্জ। 
| “্যদেতদ] হৃ হং স্বর্গাৎ তত ত্বদর্থং ময় বিভো1। 





দেবোপভোগ্যমেতদ্ধি তরুরাজসমুস্তবং |” (হরিব" ১২৪৫৪) 
(রি) তরুশ্রেষ্ঠ মাত্র। 
তরুরুহা (ক্ত্রী) তরোৌ রোহতি রুহক টাপ্‌। ১বন্দাক, 
পরগাছ1। (রাজনি* ) (প্রি) ২ বুক্ষরে।হ্মাত্র | 
। তরুবা, মধ্য প্রদেশে ঠাদাজেলার একটা হ্রদ। সেগাওয়ের ১৪ 
মাইল পূর্বে চিগুর পাহাড় হইতে এই ইদ উদ্ভুত হইয়াছে। 
হদটা অতিশয় গভীর । 
অনেক পুভ্রাভিলাধিণী স্ত্রীলোক এই হুদের নিকট 
আমির! অচ্চনাদি করিয়া! থাকে। পীড়িত লোকগণও স্বাস্থ্য 
লাভের জন্ত এই স্থানে আগমন করে। 
মধা গ্রাদেশীয়লোকের বিশ্বাস দেখতাদিগের ইচ্ছায় এই 
হদ উৎপন্ন হই্য়াছে। 
এই ভ্রদের একদিকে একটা কৃত্রিম বীধ আছে ।-- 
প্রবাদ, বছুবর্ষ অতীত হহল গৌলীরা বর লইয়া মহ! 
সমারোহে চিমুর পাহাড়ের মধা দিয়! যাইতেছিল। এই 
পথ দিনা যাইবারকালে বরধাত্রীর কতিপয় ব্যক্তি অতীব 
তৃষ্ণার্ত হইয়! উঠিপ, কিন্তু তাহারা কোন স্থানে দল 
পাইল না। হঠাৎ জনৈক অশীতিপর বুদ্ধ তাহাদের সম্মুখে 
উপস্থিত হইল। তাহারা এই বুদ্ধের নিকট তাহাদের 
জলকষ্টের বিবরণ বলিলে বৃদ্ধ উত্তর ঝরিলেন, যে বর. ৪ 
নবোঢ়া! বধূ একত্র মৃত্িকা খনন কাঁরলে একটা ঝরণার 
উৎপত্তি হইবে এবং দেই ঝরণার জলে তাহারা, পিপাস! 
নিবৃস্ত করিতে পারিবে। বৃদ্ধের উপদেশানুসারে বর ও বধূ 
| মৃত্তিক! খনন করিবামাত্র একটী উৎস উদ্ভূত হইব হদে 
পরিণত হইল। এই হ্ুদের তটে একটী তালবৃক্ষ জন্মিল। 
এই গাছটা গ্রত্যহ দিনের বেল? গ্জাইত, কিন্তু সন্ধ্যাকালে 








তব 10৫৭৭] তর্ক 


টির নীচে সিক্স! যাইত। এক দিন প্রত্যুষে জনৈক যাত্রী 
উক্ত বৃক্ষের উপরিভাগে বসিয়া ছিল। সে হঠাৎ বৃক্ষের 
সহিত জাকাশে উঠিল এবং তথায় হৃর্ধ্যকিরণে দগ্ধ এবং 
বৃক্ষটাও তৎক্ষণাৎ ' ধূলিকণায় পরিণত" হইল। বৃক্ষের 
পত্থিবর্তে তথায় হদের অধিষ্ঠাতৃদেবী তারোবা দেন্টীর প্রাতি- 
মুত্তি দেখা গেল। এন্পও প্রবাদ আছে, পূর্বে যাত্রিগণ 
কাধ্যান্তে হদে নৌক! রাখিয়া! যাইত। কালক্রমে একজন 
অসৎ লোক নৌকাঁগুলি প্রত্যর্পণ না করিয়া তাছার 
সঙ্গে লইয়৷ চলিল। কিন্তু নৌকাগুলি তৎক্ষণাৎ অদৃশ্ 
হইল। সেই অবধি জলমধ্য হইতে আর নৌক! উঠে নাই। 
এই হ্রদের মধ্যে ঢাকের ন্তায় শব শুনা যায়। স্থানীয় 

বৃদ্ধেরা বলে যে তাঁটার সময় এই হদের মধ্যে ন্বর্ণচড়শোভিত 
একটা মন্দির দেখ। যায়। 

তঞ্চরোহিী (স্ত্রী) তরুষু রোহতি ক্ষহ-ণিনি-ভীপ্‌। বন্দাক, 
পরগাছা। (রানি: )। 

তরুললতা (দেশজ) একপ্রকার সুন্দর লতাবিশেষ। (1200109% 
09810 059) 

তরুবল্লী (ভ্ত্রী) তরু বল্পীব। মালবদেশে গ্রসিদ্ধ লতুকালতা। 
(রাজনি') 

তরুবিটপ (পুং) তর্ধণাং বিটপঃ ৬তৎ । বৃক্ষশাখা, গাছের ডাল। 

তরুবিলাফিনী (স্ত্রী) তরোবিলাসিনীব। নবমল্লিক!। 

তরুশ (ত্রি) তরুঃ অন্ত্যত্র তরু-খ। (লোমাদিপামা দিপিচ্ছা- 
দিভ্য শনেলচঃ। পা ৫1২১০০।) তরুযুক্ত। 

তরুশায়িন্‌ (ত্রি)তরৌ তরুকোটরে শাখায়াং বা শেতে শী- 
শিনি। ১ পক্ষী। (হাঁরাবলী ) স্ত্িয়াং ডীপ্‌। 

তরুষ্‌ (ক্লী) তরুযাতি হিনস্তা্র তরুষ আধারে কিপ্‌। যুদ্ধ। 
“তনূরুচা তরুষি কৃখৈতে” (খেক্‌ ৬২৫1৪) “তরুষি যুদ্ধে (সোয়ণ) 

তরুষ (ব্রি) ভৃ-উষন্। তারক। "অর্যঃ পরস্তাৎ তরস্ত 
তরুষঃ৮ ( খক্‌ ৬১৫।৩) “তরুষস্তরীতা” (সায়ণ ) 

তরুষণ্ডা (পুং) বৃক্ষশ্রেণী। 

তরুদ্‌ (বি) তূ-উনি। তারক। “কৃত্বা দগ্ধশ্চ তরুষঃ” (খক্‌ ৩।২।৩) 

'তরুষস্তারকঃ | (সাঁয়ণ ) 

তরুসার (পুং) তরোঃ সারঃ ৬তৎ। ১ কর্পূর। (হারাবলী) 
২ বৃক্ষসার মান্র। 

তরুষ্থ (বি ) তরৌ তিষ্টতি তকু-স্থা-ক। বৃদ্দস্থিত। 

তরুস্থা (স্ত্রী) তরুম্থ-টাপ,। বন্দাক, পরগাছ!। 

তরূট (পুং) তরোঃ উট ইব। উৎপলকনা, পল্মমূল, পল্সের 
পেঁড়ো, ইহার গুণ গুরু, বিষটস্তি, শীতল। (রাজব') 


তরূণক [ তরুণক দেখ।] 


তরূষস্‌ (তরি) ভূ-উবস্‌। ১ তরণকুশল। ২ আপদুদ্বারক+। 
প্ত্বংন ইন্ত্ররায়া তরষসোগ্রং” ( ধক ১১২৯১ ) “তরূষস! 
তরণকুশ্যুলন অন্মান্‌ আগত্তযঃ উত্তরীতুং শক্তেন।' (সায়ণ ) 
তরে (দেশজ ) জন্ত/ নিমিত্ত। 

*তুমি মর যার তরে, সে তোমায় চায়না” 
তরোতাজ! (পারসী ) সতেজ, (বৃক্ষা্গির ) সবুজবর্ণ যুক্ত। 
তরোলি, মথুর! জেলার অন্তর্গত ছাত! তহসীলের একটী 

পল্লিগ্রাম। অক্ষা* ২৭* ৪০৪৬ উঃ ও ড্রাঘি' ৭৭৩৭৫ পুই। 
ক্কষিকার্য্যের জন্তই এই পল্লিটা উল্লেখযোগ্য । এই স্থানের 
রাধাগোবিন্দদেবের মন্দির বিশেষ খ্যাঁত। প্রতি বৎসর কার্তিক 
মাসের জ্রয়োদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত উক্ত মন্দিরের নিকট 
একটী মেল! হইয়া! থাকে । তরোলিতে হাট ও বাঁজার আছে। 
তরোচ, দিমলাপাহাড়ের অন্তর্গত ও পঞ্জাব গবর্মেন্টের অধীন 
একটা দেশীয় রাজ্য । অক্ষা* ৩০ ৫৫৩ ৩১*৩উঃ এবং দ্রাঘি* 
৭৭*৩৭ও ৭৭১৫১ পৃঃ। এই রাজ্যের ক্ষেত্রফল ৬৭ বর্গমাইল । 
কতিপয় মুসলমান ব্যতীত এই প্রদেশের সকল অধিবাসীই 
হিচ্দু। তরোচ পূর্বে সরমোর রাজোর অন্ততূক্ত ছিল। 
ইংরাজদিগের হস্তগত হইবার কালে ঠাকুর করমদিংহ তরৌ- 
চের শাসনকর্তা ছিলেন। কিন্তু বার্দক্যপ্রযুক্ত তিনি কোন 
কাঁধ্যই করিতে পারিতেন না। তাঁহার ভ্রাতা ঝোবু সমগ্র 
রাঁজকার্ধ্য সম্পন্ন করিতেন । ১৮১৯ খুঃ অব করমসিংহের 
সৃহ্বার পর ঝোবু এই মর্মে এক সনন্দ প্রাইপেন যে, তাহার ও 
উত্তরাধিকারীগণের হস্তে তরৌচ রাজোর*দীফনভার অর্পিত 
হইল। ১৮৮৫ খুঃ অবে ঠাকুর কেদারসিংহ তরোৌচের রাজ! 
ছিলেন। তিনি অগ্রাপ্তবয়ন্ক ছিলেন বলিয়৷ স্স্তগণ কর্তৃক 

রাঁজকার্য্য নির্ববাহিত হইত। 
এই রাঁজ্যের আত্ম প্রায় ৬০৯২ টাকা। রাজার অধীনে 
৮ৎ জন সৈগ্ভ থাকে । 
তর্ক (পুং) তর্ক ভাবে অচ্‌। ১ আকাঙ্ষা। ২ ব্যভিচারাশঙ্কা- 
নিবর্তক উহভেদ, অর্থাৎ অবিজ্ঞাত অর্থবিষয়ে সমুক্তিক 
কারণদ্বারা তর্কবিশেষ, শাস্ত্রের অবিরোধী যে তর্ক সন্দিগ্ধ 
পূর্ব পক্ষের নিরাশ করিয়া উত্তরপক্ষে ব্যবস্থাপনপূর্বক 
শান্ত্ার্থের নিশ্চয়তা অবধারণ করার নাম তর্ক। 
৩ ব্যাপ্যের আরোপ হেতু ব্যাপকের প্রসঞ্জন। ৪ আগমের 
অবিরোধী ন্তায়। € আগমার্থ পরীক্ষা। ৬ মীমাংসারূপ 
*বিচার। ৭ মানন জ্ঞানভেদ। ৮ নিজের বুদ্ধি অনুসারে তর্ক 
(বিচার ) মাত্র। 
"অনিস্তরাঃ থলুঃ যে ভাবাঃ ন ভাংস্তর্কেন যৌজয়েৎ। 
না*গ্রতিঠিততর্কেন গম্তীরার্থন্ত মিশ্চছঃ॥* (বেদান্তপ্র') 


৪০1 * ১৪৫ 


তর্ক [ ৫৭৮ ] তর্ক 


যে সকল ভাব অচিস্থানীর, কিছুতেই যাহা! চিন্তার বিষয় 
হইতে পারেনা, সেই সকল বিষয় তর্ক দ্বারা কখন স্থির 
ফরিবে না, অ প্রতিষ্ঠিত তর্কথ্বারা কখনই গন্ভীরার্ধের নিশ্চয় 
হইতে পারেনা । র্‌ 

এইফপ তর্ক করিলে অগ্রতিষ্ঠা দোষ জন্মে। তর্কে অগ্র- 
তিষ্ঠা দোষ জন্মিলে তাহা নিরাককত হয়) সে তর্ক গ্রহণীয় 
নহে। তর্ক না করিয়া শান্ত্রমীমাংস1! করিবে না এইবপ 
বিধি আছে; কিন্ত সে এরূপ কুতর্ক নহে, ধর্শশান্ত্রের গ্রতি 
একমত্য করিয়া তর্ক করিবে। প্রর্ূপ তর্ক করিলেই 
ধথার্থ জ্ঞান অন্মে। এই অন্ত বেদান্তদর্শনে তর্কের বিষয় 
এই প্রকার লিখিত হইয়াছে-_ | 

“তর্ক। প্রতিষ্ঠানাদি ত্যাদি।” ( বেদান্তঙত্র* ) 

যে বস্ত শান্ত্রগম্া তর্কমাত্র অধলম্বন করিয়া সে বস্তর 
বিরুদ্ধে উদ্ভম করিতে নাই । কারণ পুরুষ শান্ত্রালগ্থন ব্যতীত 
বুদ্ধিমাত্রের সাহাযো যে নকল তর্কের উত্তাবন করেন, সেই 
সকল তর্কের প্রতিষ্ঠা হইবার সম্ভাবনা নাই, কেন না 
কল্পনার কোন অঙ্কুশ (নিয়ামক) নাই। যে ফষেপরিমাণ 
বুঝে, সে দেই পরিমাণই কল্পনা করে। অনুসন্ধান করিলে 
দেখা যায়, এক পণ্ডিত অতি যত্ত্ে এক তর্ক উদ্ভাবিত করেন, 
অন্ত পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ তাহার মিথ্যাত্ব (ভূল) দেখান। 
আবার তদপেক্ষ! অধিক পণ্ডিত সে তর্ককে ও মিথ্যা কহছেন। 
মানববুদ্ধি বিচিত্র সই কারণে প্রতিষ্ঠিত তর্ক অসম্ভব। 
যেহেতু মানববুদ্ধি অনবস্থিত, একপ্রকার নহে, সেই হেতু 
ততপ্রভব তর্কও অনবস্থিত অর্থাৎ একদপ নহে। এই জন্ত 
তর্ক অগ্রতিষ্ঠাদোষ দুধিত অর্থাৎ খ্বিরতর তর্ক হয় না। এই 
কারণে তর্ক অবিশ্বান্ত। তর্কের গ্রতি বিশ্বাস করিয়া শাস্তার্থ 
নির্ণয় কর! অন্তাষ্য। মনে কর খ্যাতনামা কপিলদেব সর্বজ্ঞ, 
এই কারণ তাহার তর্ক প্রতিষ্ঠিত, এরূপ বলিলে বলিব, 
তাহাও অপ্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ এ কথাটাও তর্কে অন্তরূপ হুইয়। 
যায়। কপিল সর্বজ্ঞ, গৌতম অসর্বজ্ঞ এই বিষয়ে প্রমাণ 
কি? কপিল, কণাদ, গৌতম ইহারা সকলেই খ্যাতনামা, 
সকলেই মহাত্ম। ও সর্ধবিদিত অথচ তাহাদের পরস্পরের 
প্রতি পরম্পরের মত-বৈপরীত্য দেখা যায়। 

কপিলের মতে কণাদের ও গৌতমের আপত্তি এবং 
কণাদ গৌতমের মতে কপিলের আপত্তি দুষ্ট হয়। যদি বল 
আমরা এমন একটা তর্কের অন্থমান করিব অর্থাৎ অনুমান 
খাটাইয়৷ এমন একটী তর্ক বাছিয়! লইব, যাহার প্রতিষ্ঠা- 
দোষ নাই। ূ ঃ 

এমন কিছু বলিতে দার! যায়না যে একটাও অগ্রতিষ্টিত 


তর্কনাই। একটা না একটী প্রতিষিত তর্ক আছে, ইহ! 
অবন্তই শ্বীকার করিতে হইবে, তবে এপ বলিতে পার যে 
€্কোন কোন তর্ককে জগ্রতিষ্ঠিত দেখিয়৷ তর্কমাত্রের অগ্রতি- 
ঠিতত্ব কল্পনা করিতে গেলে বাবহার উচ্ছেদের আপত্তি হইতে 
পারে,সকল তর্কই যদি মিথ হয়, তাহা হইলে লোকের 
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ব্যবহার কি প্রকারে নির্বাহ হয়। 
আমর! দেখিতেছি প্রতোক লোক ভবিষ্যৎ স্থখ হুঃখের 
প্রাপ্তি পরিহারের জন্ত সর্ববদ। চেষ্টমান; সে চেষ্টা তর্কমূলক। 
তর্কের অন্ত নাম কল্পনা, তর্কের সত্যতা না থাকিলে সে 
সকল ব্যবহার থাকিত না; এতদ্দিন উচ্ছিন্ন হইত। শ্রুতির 
অর্থ সন্দেহ হইলে বাকাবৃত্তিনিরূপণ-রূপ তর্ক দ্বার! তাহার 
তাৎপর্যযার্থনির্ণয় করেন। একথা ভগবান মন্গুও বলিয়াছেন_- 
*প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ শান্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্। 
ত্রয়ং স্ুবিদিতং কার্্যং ধর্শুদ্ধিমভীঙ্মতাঃ ॥ 
আর্ধং ধর্দ্দোপদেশঞ্চ বেদশা স্ত্রাবিরোধিনা । 
যন্তর্কেনানুসন্ধত্তে সধশ্মং বেদ নেতরঃ 0৮ (মনু) 
যাহারা ধর্শুদ্ধি ইচ্ছা করেন, তাহারা প্রতাক্ষ অনুমান 
(তর্ক) ও বিবিধশাস্ত্র উত্তমরূপে বিদ্রিত হইবেন। যে পুরুষ 
বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্ক অবলম্বন করিয়! খবিমেবিত ধর্শ- 
বিধি অনুসন্ধান করেন, তিনিই ধর্দের প্রন্কত রহম 
অবগত হন। অগ্নতিষ্ঠিত তর্কের শোভ। দোষ নহে। যে 
তর্কে দোষ আছে, তাহা ত্যাগ করিতে হইবে, নির্দোষ 
তর্ক গ্রহণীয়। পূর্বপুরুষ মৃঢ় ছিলেন বলিয়া কি আমাকেও 
মূঢ হইতে হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। এক তর্কের 
দোষ দেখিয়া সকল তর্কের দোযোদেঘাষণ অতিশয় অন্তায্য। 
আরও দেখ সম্ক্জ্ঞান একই প্রকার, নানাপ্রকার 
নহে । আমার একগ্রকার তোমার একপ্রকার এন্ধপ নহে, 
কারণ সম্যক্জ্ঞান বস্তর অধীন, মনুষ্বের অধীন নহে। 
যেমন অগ্নি উষ্ণ । অগ্নি উ্ণ এজ্ঞান একরূপ অর্থাৎ সকল 
কালে ও সকল পুরুষে সমান, এই জন্ত সম্যক্জ্ঞানে মতামত 
(তর্ক) থাকা অসস্তব। তর্ক বুদ্ধিপ্রভব, তজ্জন্ত তাহা! 
নানাজনের নানাপ্রক1র এবং বিরুদ্ধ তর্কজনিত জ্ঞান বিভিগ্ন 
ও পরম্পর বিরুদ্ধ হয়, কিন্তু সম্যক্জ্ঞান একই প্রকার। 
কোন সময়েও বিভিন্ন হয় না। 
এক তাফ্কিক তর্ক বলে বলিবেন, ইহাই সমাক্জ্ঞান, আবার 
অন্ত তাকিক তাহার মত খণ্ডন করিয়। বলিবেন না, তাহ 
সমাক্জ্ঞান নহে, ইহাই সমাক্জ্ঞান। অতএব যাহা! একরাপ 
নহে, তাহা অস্থির তর্কগ্রতব, তাদৃশজ্ঞন কিরূপে সমাক্‌ 
হইতে পারে ? 


তর্ক [ ৫৭৯ ] তর্ক 


এই জন্ত তর্কন্ধারা ইহা! মীমাংসিত হয় না। ছক্ষহ স্থলে 
তর্ক পরিত্যাগ করিয়া! শাস্ত্রের অনুসরণ গ্রহণ করা কর্তব্য, 
শান্ত্র বুবিতে হইলেও তর্কের আবস্তাক, কিন্তু সে তর্ক পসতা- 
মুকুল তর্ক, শান্তের প্রতিকূল তর্কই এরতিবিদ্ধ হইয়াছে। শাস্ত্র 
গ্রভৃতি যেকোন বিষয় জাত হইলে তর্কই একমার্জ বুঝিবার 
কারণ। তর্ক না করিলে কোন বিষয়ের প্রক্কৃত তত্বার্থ অবগত 
হওয়া যার না। এই, তর্ক শান্ত্রাহ্যারী হওয়া আবশ্তক, তাহা 
না হইলে তাহাকে কুতর্কবাঁদ গ্রভৃতি বলে। এই প্রকার 
কৃতাকিকের সহিত কোন প্রকার তর্ক করিবে না এবং 
করিলেও কোন ফল হইবে না। ( বেদাস্তদ* )। 

গোৌতমহত্রে তের বিবরণ এই গ্রাকার লিখিত আছে-_ 
“অবিজ্ঞাততত্বে হর্থে কারণোপপত্তিতন্তব্বজ্ঞা নার্ঘমূহস্তর্কঃ | 
(গৌতমস্ৃত্র ১1৪*) 

ব্যাপোর আরোপ প্রযুক্ত বাঁপকের আরোপই তর্কপদার্থ 
অর্থাৎ ধূমাদির আরোপ করিয়! ব্যাপক । ব্যাপক বন্যার 
যে আরোপ হয়, তাহার 'নাম তর্ক। 

আরোপ ইহার অর্থ অবথার্থ জ্ঞান। শুত্রে “কারণোপ- 
পত্তিত:” এই শব্দ দ্বারা ব্যাপ্যের আরোপপ্রযুস্ত এই অর্থ 
এবং উহ শব্ষে ব্যাপকের আরোপ এই অর্থলাভ হুইয়াছে। 

তকর্ধারা কি ফলজন্মে? শিষ্য গৌতমদেবকে এই কথা 
জিজ্ঞাসা করিলে মহধি ইহার উত্তরে কহিয়াছেন-_ 

"অবিজ্ঞাততত্বে হর্থে তত্বজ্ঞনার্ঘং।” 

ঘর্থাৎ কোন পদার্থের বিশেষ সংশয় উপস্থিত হইলে তর্ক 
করিবে, তক করিলে সংশয়নিবৃত্তি হুইয়া বথার্থ পক্ষের 
নির্ণয় হইবে। 

এই জন্ত তর্ক এই পদার্থনির্ণয় বিশেষ প্রয়োজন। তর্ক 
মা হইলে কদাঁচ একতরের নিশ্চয় হয় না। যেমন জলে 
উখিত বাম্প দেখিয়া অনেকের এইটী বাম্প কি ধুম এইক্প 
মদেহ হইমা থাকে। অনন্তর এটা যদি ধৃম হয়, তাহা 
হইলে জলে অগ্নি থাকিতে পারে, কিন্তু বস্ততঃ জলে অন্নি 
থাকে না, তাহ! হইলে বাশ্প কি প্রকারে সম্ভবে, অতএব 
এটী ধূম নহে। এই প্রকার আপত্তি যাহার উপস্থিত হয়, 
ভাহার এই তর্ক বারা এইটা ধূম নহে, এইটা বাম্প, এইরূপ 
নিশ্চয়তা জন্মে এবং দুর হইতে একটা প্রকাণ্ড অর্থাৎ বৃক্ষের 
গুঁড়ি দেখিলে এইটী মনুষ্য কি না, এইরূপ সংশয় জন্মিয়া 
খাকে। পরে যদি এইটী মনুষ্য হইত, তবে ইহার হস্তপদাদি 
অবন্তই থাকিত, এই প্রকার তর্ক উদ্দিত হুইলে এটা 
প্রন্কতই মনুষ্য নহে, এইকপ স্থির হয়। সৌগত নামক 
বৌদ্ধের! বলিয়! থাকে, এই পরিদৃশ্তমান বিচিত্র পদার্থ সকল 


বিজ্ঞানময় জ্ঞানন্বন্বপ, অর্থাৎ নিপ্রাকালে যে সকল ব্যাপ্ত কি 
হস্তী মনুষ্য গ্রভৃতি দেখা ধায়, তাহার! বস্ততঃ ব্যাস, হস্তী ও 
মনুষ্য নহে কেবল জ্ঞানরপ। সেই প্রকার জাগ্রদবন্থায় 
পৃথিবী, জল, মনুষ্য প্রভৃতি যাহ! দৃষ্টিগোচয় হুইতেছে, এ 
পদার্থ মফলও জ্ঞানপ্বরূপ জ্ঞানের অতিরিক্ত নহে। 

ইহাতে নৈয়ায়িকেরা কহেন, নিদ্রাকালে যে পদার্থ সকল 
অনুভূত হয়, নিদ্রাভঙ্গ হইলে এঁ পদার্থ সকল মিথ অর্থাৎ 
মনঃকল্পিত মাত্র বোধ হয়। এজন শ্বাপ্রিকপদার্থ জ্ঞান 
স্বরূপ হইলেও জাগ্রদবস্থায় যে নানা প্রকার পদার্থ পরিদৃশ্থ- 
মান হইতেছে, ইন্ধারা কখন জ্ঞানময় নহে, জান হইতে ভিন্ন। 
এক্ধপ উভয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া আমরা যে পদার্থ সকল 
দেখিতেছি, ইহার! জ্ঞনম্বরূপ, কি জ্ঞানের অতিরিক্ত এই 
সংশয় অবশ্তই উপস্থিত হয়। পরে দৃশ্তমান চরাচর পৃথিবী, 
জল, মনুষ্য, পণ্ড, পক্ষী গ্রভৃতি পদার্থ সকল যদি জ্ঞান স্বরূপ 
হয়, জ্ঞ/ন হইতে ভিন্ন না হয়, তাহ! হইলে পৃথিবীকে পৃথিবী 
বলিয়া, জলকে জল বলিয়া, মনুষ্যাকে মনুষ্য বলিয়। গ্রতিদিন 
আমরা একরূপ জানিতে পারিতাম না এবং পৃথিবীকে 
পৃথিবী বলিয়া ও জলকে জল বলিয়া ইত্যাদি রূপে আমাদের 
যেরূপ জ্ঞান হইতেছে, সেই প্রকার সকলেরই জ্ঞান হইতেছে, 
বাস্তবিক বাহপদার্থ হ্বপ্রিক জ্ঞানের স্তায় জ্ঞানরূপ হইলে 
পৃথিবীকে পৃথিবী বলিয়৷ জলকে জল বলিয়! ইত্যাদি একরূপে 
সকল ব্যক্তির অগ্গভবের বিষয় হইত নী খন দেখিতেছি, 
দ্প্রাবস্থায় একরূপজ্ঞান সকলের কখন হুয় না, এই গ্রকার 
তর্ক উদিত হইলে দৃশ্তমান পদার্থ সমুদয় জ্ঞান স্বরূপ নহে, 
জান হইতে পৃথক্‌ অবশ্থই এইরূপ অবৃধারণ জন্মে। এ সকল 
তর্ক উপস্থিত না হইলে অদংশয়ন্ূপে কখন একতরের অব- 
ধারণ হইত না। এজন্য তর্কপদার্থনিণয় অতি আবশ্তক | 
প্রাণি মাত্রেরই তর্ক জন্িয়। থাকে, কিন্তু বিশেষরূপ পরিচয় 
না থাকায় উহাকে তর্ক বলিয়া জানেনা । 

স্থায়শান্ত্রে তর্কপদার্থের বিস্তাররূপে প্রকাশ থাকান 
ন্তায়শান্ত্রকে তর্কশান্ত্রও বলে। তর্ক করিতে হইলে গ্রথম 

ংশয়, অনন্তর তর্ক, তৎপশ্চাৎ নিরণক্ক। এই তিন অংশে 

পরিসমাণ্ড হয়। 

উক্ত তর্কে যে কোন পদার্থ আপাস্ত বা আপাদক অর্থাৎ 
( বাপ্য ব্যাপকভাব) হয় না। কারণ জলাশয় যদি ধূমবিশিষ্ট 
হয়, তবে পটবিশিষ্ট হইত, এই গ্রকার আপত্তি কখন সম্ভবে 
না এবং এইটা যদি মনুষ্য হইত; তবে শৃর্গবিশিষ্ট চই ত, 
এইরূপ অপিত্তি কেহ করে না। খই জন্ত ব্যাপ্যের আগোপ- 
যুক্ত ব্যাপকের আরোপ বলা। হইয়াছে, অর্থাৎ ব্যাপক 
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পদার্থেরই আপত্তি হইয়া থাকে । উক্ত স্থলে ধূমের ব্যাপক 
পট নহে, মঙ্ষ্যত্বের ব্যাপক শৃঙ্গ নহে, একারণে তাহাদের 
আপত্তি হইল না। প্র জাপন্তি পক্ষে আপাগ্ভর অভাব 
নিশ্চয় থাকিলে এই জ্ঞান জন্মে। এজন্ত জলাশয় যদি ধ্ম- 
বিশিষ্ট হয়, তবে দ্রব্য হইত, এইরূপ আপত্তি হুয় না। কারণ 
জলাশয়ে ভ্রব্যত্বের অভাব নিশ্চয় নাই, কিন্তু দ্রব্ত্বের নিশ্চয় 
আছে। এই তর্ক আস্মাশ্রয়, অন্টোন্তা শ্রয়, চক্রক, অনবস্থা 
ও বাধিতার্থপ্রসঙ্গ এই ৫ প্রকার । 

ইহাদিগের মধ্যে স্বতে স্ব অপেক্ষণীয় হইলে যে আপত্তি 
উপস্থিত হয়, ্ আপত্তির নাম আস্মাশ্রয়ু অর্থাৎ এ আপত্তিতে 
আত্মকে অর্থাৎ আপনাকে অপেক্ষা করে এই জন্য এ 
আপত্তির নাম আম্মাশ্রয় হইয়াছে। 

যাহার অতাবে যে বস্ত সম্ভব হয় না, তাহাকে অপেক্ষা 
কহে, অপেক্ষাও উৎপত্তি, স্থিতি ও জ্ঞপ্তি এই তিন প্রকার 
হইয়। থাকে। যথা বৃক্ষ জন্মাইতে বীজ ও পুত্রা্দির উৎপত্তিতে 
পিতা মাতা, বন্ত্রাদিজননে তুরী তন্ত গ্রতৃতির অপেক্ষা! চাই 
এবং কোন পদার্থের সংস্থাপন আবশ্তক হইলে অধিকরণের 
অপেক্ষা করে, কোন পদার্থের জ্ঞপ্তি অর্থাৎ অভিব্যক্তি 
(জ্ঞান) আবশ্তক হইলে ইন্জিয়াদি 'অপেক্ষিত হয়, এই জন্ত 
উৎপন্তি, স্থিতি ও জ্ঞপ্রি এই তিন প্রকার অপেক্ষা হওয়ায় 
আত্মাশ্রয়ও তিন প্রকার, বস্তুতঃ যে আপত্তিতে শ্বতে স্বজন্য 
আপাদক হস্ক এ শ্লাপতি প্রথম আম্াশ্রয়, যেমন একটা বৃক্ষ 
দেখিয়া এই বৃক্ষটা এই বৃক্ষ হইতে জন্মিয়াছে কি না, এই 
সন্দেহ জন্মিলে এই বুক্ষটা যদি এই বৃক্ষজন্ত হয়, তবে এই 
বৃক্ষের অনধিকরণ কালের উত্তরক্ষণে উৎপন্ন হইত না 
অর্থাৎ এই বৃক্ষটা জন্মাইবার পূর্বেও এই বৃক্ষ থাকিত। 
কারণ যেবস্ত যে পদার্থ হইতে জন্মে, সে বস্তর পূর্ববকালে 
সেই পদাখ অবশ্থই থাকে। আপনার উৎপত্তির পুর্বে আপনি 
কখন থাকে না। এজন্ত এ বৃক্ষটী এই ধৃক্ষ জন্য নহে। 
অপর ষে আপত্তিতে স্বতে স্ববৃত্ভিত্বটা আপাদক হয়, সেই 
আপত্তির নামও আত্ম/শ্রয়। যে প্রকার এই পৃথিবীর উপরে 
পর্বত প্রভৃতি স্থিত হইয়! থাকে, সেই প্রকার এই পৃথিবীর 
উপস্থিত হুইয়৷ এই পৃথিবী আছে কি না? এই সংশয় 
জন্সিলে যদি এই পৃথিবী এই পৃথিবীর উপর স্থিত হইত, তবে 
এই পৃথিবী হইতে এই পৃথিৰী ভিন্ন হইত, কারণ অধিকৃরণ 
হইতে আধেয় পৃথক্‌, ইহা সকল স্থানে দেখা যাঁয়। অধিকরণ 
ও আধেয় এক ব্যক্তি কখন কাহার দৃষ্টিগোচর হয় ন। 

এই আপত্তিটা দ্বিতীয় আত্মাশ্রয়। যে ঘাপত্তিতে ্- 


প্রন্থ্যক্ষে শ্বমাত্র অগেক্গণীয হয় কিংবা শ্বভে" স্বজান, 
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স্বরূপটা আপাদক হয়, সেই আপত্তি তৃতীক্ন আত্মাশ্রয়। হখ! 
এই ঘটের প্রত্যক্ষ যদি এই ঘটমাত্র হইতে উৎপন্ন হইত, 
তর্বে ঘটের উৎপত্তির পর সকল কালেই ইহার প্রত্যক্ষ হইত, 
যেহেতু এই ঘটের গ্রত্যক্ষের কারণ এই ঘট মাত্র এবং এই 
ঘটটা সর্ধদাই আছে। কারণ থাকিলে কার্ধ্য না হইবে কেন, 
অথবা এই ঘটটা যদি এতদ্ঘট ভ্ঞানরূপ হয়, তবে এই ঘটটা 
জ্ঞান সামগ্রী হইতে উৎপন্ন হইত, কারণ যে জ্ঞানরূপ হয়, 
সেম্ঞান সামগ্রী হইতে অবশ্থই জন্মে। সামগ্রী শঙ্গে যে 
যে কারণ থাকিলে কার্ধয হইয়! থাকে, সেই কারণ সমুদায়কে 
বুঝায়। 

স্বতে স্বাপেক্ষটী অপেক্ষণীয় হইলে ষে অনিষ্টের আপত্তি 
হয়, তাহাকে আন্তোন্তাশ্রয় কহে। ফলতঃ যে আপত্তিতে 
ত্বজন্য জন্যত্ব শুবৃত্তি বৃত্তিত্ব, স্বজ্ঞান জ্ঞানময়ন্ব ইহার মধ্যে 
যে কোনটা আপাদক হয়, মেই অন্তোন্তশ্রয়। যথা এই বৃক্ষটা 
এই বৃক্ষজন্ত জাত, ফল জন্য হইত তবে এই বৃক্গ জন্য 
ফলের অনধিকরণ কালের উত্তরক্ষণে উৎপন্ন হইত ন]। 
অর্থাৎ এই বৃক্ষটা যদি এই বৃক্ষজাত ফল জন্য হইত তবে এই 
বৃক্ষজাত ফলটা এই বৃক্ষ জন্মিবার পূর্বে অবশ্তই থাকিত, 
যে হেতু কারণ কার্ধ্যের পুর্বে অবস্তই থাকে । কিন্তু যেরূপ 
এই বৃক্ষটা এই বৃক্ষের পূর্ববর্তী হয় না, সেইরূপ এই বৃক্ষ 
জন্য ফলটাও এই বৃক্ষের পূর্ববর্তী হয় না, সুতরাং এই বৃক্ষটা 
এই বৃক্ষ জাতফলজন্ত নহে। এরূপ এই ঘটটা যদি এই 
ঘটে স্থিভ হয়, তবে এই ঘটটা এই ঘট হইতে ভিন্ন হুইভ 
এবং এই ঘটটা যদি এই ঘটজ্ঞান শ্বরূপ হয়, তবে এই ঘটটা 
জ্ঞান সামগ্রী হইতে জন্য হইত এবং যে পদার্থটা স্বীকার 
করিলে সেইরূপ পদাথের অলীম আপত্তি ধার] কল্পন! প্রযুক্ত 
অনিষ্ট প্রসঙ্গ হয়, সেই অনবস্থাদোষ এবং উক্ত অনবস্থা- 
দোষ ভয়ে কোন একটা পদার্থকে সীম! বলিয়া স্বীকার 
করিতে হয়। যথা অবিভজ্্য পরমাণুকে নিরবয়ব স্বীকার 
না করিয়! তাহাকে সাবয়ব স্বীকার কর! হয়, তাহা হইলে 
পরমাণু অবয়বেরও অবয়ব কল্পন। করিতে হয় এবং উক্ত 
অবয়বের পুনর্ধ্বার অবয়ব কল্পনা আবশ্তক। এইব্পে 
অনস্ত অবয়ব কল্পন। করিলে সর্ষপ ও সুমেরর সমান পরি- 
মাণাপত্তি হইতে পারে। কারণ যে বস্তু যদপেক্ষায় অধিক 
ংখ্যক অবয়ব দ্বারা সংগঠিত সেই বস্ত তদপেক্ষা মহৎ, 
পরিমাণবিশিষ্ট এবং যে দ্রব্য ষেবস্ত অপেক্ষা অল্প সংখ্যক 
অবয়ব দ্বার! সংগঠিত সেই বস্ত তদগেক্ষা ক্ষুদ্র । 

অতএব এই স্থলে যেক্নপ পার্বতীক্ষপরমাণুর অবয়ব অনস্ত» 
সেইরূপ সর্ধপীয় পরমাণুর অবন্ধবও অনন্ত, উভয়ের ন্[নাধিক্য 
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স্থির করিবার কাহারও সাধ্য নাই। ব্তএব উত্তয়ই অনম্ত 
অবয়ববিশিষ্ট স্বীকার কল্সিতে হয়। সুতরাং উভয়ের 
পরিমাণগত ফোন বৈলক্ষণ্য না থাকায় উভয়েরই সমান 
পরিণামের আপত্তি হইতে পারে। এই অনবস্থাতয়ে গর- 
মাণুকে নিক্বয্নব বলিতে হইবে এবং যে্প বিচারস্থলে অপ- 
রাধী কি নিরপরাধী ইহা! নিশ্চয় করিবার জন্ত সাক্ষীপ্ম আব- 
শুক করে, সেইরূপ সাক্ষিব্যক্তি মনেই ঘটনাস্থলে ছিল কিনা, 
এইন্প আপতিতে যদি সাক্ষীর সাক্গী শ্বীকার করা যায়, 
তাহা হইলে উক্ত সাক্ষী ব্যক্তিরও সাক্ষীর আবশ্তক হয়, 
এইরূপে অসংখ্য সাক্ষীর আবস্তক হইয়া! উঠে। সুতরাং কোন 
প্রকারেই বিচার নিষ্পন্ন হইবার সম্তাবনা নাই, এস্থলেও 
এইরূপ অনবস্থাদোষ ভয়ে একটামাত্র লাক্ষী প্রচলিত আছে, 
অথব। বস্তমাত্রেই কোন শরীরী কর্তৃক সৃষ্ট, স্থতরাং নিরাকার 
জগদীশ্বর দ্বারা সৃষ্টি হইতে পারেনা, এইরূপ আপত্তি উ।পিত 
করিয়! যদি তাহারও শরীর কল্পনা কর, তবে জগদীশ্বরের 
শরীর স্ত্টির জন্য শ্বতন্ত্র কোন শরীরী জগদীশ্বর কল্পনা করিতে 
হয় এবং তাহার শরীর স্ষ্টিনির্ব্বাহার্থেও পুনর্বার শরীরী শ্বতন্্ 
পরমেশ্বরের কল্পন! করিতে হয়, এইরূপ অনস্ত কোটী কোটা 
সাকার জগদীশ্বর করন! করিলেও কোন প্রকারেই স্ষ্টিকাধধ্য 
নির্বাহ হইতে পারেনা । এজন্ত দার্শনিকগণ একমাত্র জগৎ- 
শর্টা শ্বীকার করিয়াছেন, অথবা এই সসাগরা পৃথিবী শুস্তে 
দ্বীর় শক্তিবলে আছে কি না, অন্ত কোন সুবুহতৎ সাকার 
আধারের উপর আছে, এইক্সপ সন্দেহাক্রাস্ত হইয়া যদি 
পৃথিবীর কোন সাকার আধার স্বীকার করা হয়, তাহা 
হইলে সেই আধার-বস্তর স্থিতির জন্ত পুনর্বার আর একটা 
সাকার আধার কল্পন। করিতে হয়। 

ধ্ররূপে তাহারও আধার কল্পনা কর! হইবেক, কিন্ত 
পৃথিবী কাহার উপর অবস্থিত আছে, তাহ! নির্ণীত হইবে না। 
এইরূপ অনবস্থাদোষে জ্যোতিবিবিদ্‌্গণ পৃথিবীর কোন সাকার 
আধারাস্তর শ্বীকার করেন নাই, পৃথিবী স্বীয় শক্তিবলে 
আকাশে নিয়তই বিদ্বমান আছে ইহাই স্বীকার করিয়াছেন। 

আত্মাশ্রয় প্রভৃতি যে আপত্তি চতুষ্টয় উক্ত হইয়াছে, 
তস্তিক্ন আপত্তি সফলের নাম প্রমাণবাধিতার্থপ্রসঙ্গ। 

এই প্রমাণবাধিতার্থপ্রসঙ্গ ছুই প্রকার-_ব্যাঞ্িনির্ণায়ক 
ও বিষয়পরিশোধক, অর্থাৎ যে তকর্থারা ব্যাণ্তির নিশ্চয়তা! 
জন্মে সেই তর্কের নাম ব্যাণ্ডিনির্ণায়ক, যথা ধূমে বহি 
ব্যাণ্ডি নিশ্চয় হইলেই সেই ধুমঘ্বার। বহ্ির অন্ুুমিতি হইয়া! 
থাকে । কিন্ত যেকাল পর্যাস্ত ধূমে বির ব্যভিচার ননদেহ 

ক, মেইকাল পর্য্যস্ত ব্যাপ্তি নিশ্চয় হুয় না। 

সনু] 


৫৮১] 


তর্কবিদ্যা 


এ জন্ত তর্বান্বারা ব্যতিচার সন্দেহ বেহ্ধির অর্থাৎ অভাবাধি- 
ফরণে থধূমের বিস্তমানতার অভাব) দুর করা৷ আবন্তক,' 
যথা ধুম বঙ্কি ব্যভিচারী কি না, এইরূপ সনোহ উপস্থিত 
হইলে ধূমঃযদি বহি-ব্যভিচারী হয়, তাহা! হইলে বন্ছি হইতে 
জন্মাইত না। কারণ যে বাহ! হইতে উৎপন্ন, সে তাহার 
ব্যতিচারী হয় না এই নিয়ম আছে। এই আপাত করিলে 
ধূমে বহ্ি-ব্যভিচারের সন্দেহ নিবৃত্তি হইয়া বহ্ছির ব্যান্তি- 
নির্ণয় জন্মে। একারণে এই তর্ক ব্যান্তিনির্ণায়ক ৷ যে তর্ক 
দ্বার ব্যাণ্চি ভিন্ন বিষয়ের অবধারণ হয়, তাহার নাম বিষয়- 
পরিশোধক, যথা পর্বত যদি বন্ধির অভাববিশিষ্ট হয়, তবে 
ধূমের অভাববিশি্ট হইতে পারে। এই তর্কদ্থারা পর্বতে 
বহ্ছির সন্দেহ নষ্ট হইয়া বন্ধির রূপ বিষয়ের অবধারণ জন্মে, 
এজন্য এই তর্কের নাম বিষয় পরিশোষক | ( গৌতমসূত্র ) 

করণে ঘঞ্‌। ৯ন্ায়শান্্র। তর্কন্তায়শান্ত্রের নামান্তর 
ভেদ। এই ন্ঠায়শাস্ত্রে তর্কবিষয় বিশেষরপে বণিত হুইয়াছে 
বলিয়া ইহার নাম তর্কশান্ত্র। ভ্ায়শাজ্স চারিতাগে বিভক্ত | 

“প্রত্যক্ষমপ্যন্ুমিতিস্তথোপমিতি শাকজঃ।” ( ভাষাপ*) 

ক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাবজ। তাহার মধ্যে 
অশ্থমান খণ্ডেই তর্কের আধিকাযবশতঃ ইহাকেই তর্ক কহে, 
কিস্ত এই চারিখণ্ডেই তর্কপ্রণালী বিশেষর্ূপে অবলঘ্িত 
হইয়াছে । নবদ্বীপে গদাধর ভট্রাচার্ধ্য গ্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় 
পণ্ডিতগণ জন্মগ্রহণ করিয়া এই তর্কশান্ত্রের বিশেষ উন্নতি 
সাধন করিয়া! গিয়াছেন, বঙ্গদেশে তরশত্রের উন্নতি বিধান 
ইহাই একটী বিশেষ গৌরবের বিষয় । [না দেখ।] 

১* মীমাংলাশান্ত্, তকর্ঘারা শীস্ত্রমীমাংস৷ হয় এইজন্ত 
মীমাংসার নামও তকশাস্ত্র। 

তকক (ক্রি) তর্কেণ আকাজ্য়া কাকতি প্রকাশতে কৈ-ক। 
১ যাচক। তরন্পতি তর্ক-থুল্‌। ২ তর্ককারক। 

তর্ককারিন্‌ (ভি) তর্কং করোতি ক্-ণিনি। তর্ককারক, 
তাকিক। 

তকগ্রন্থ (পুং) তর্কাধিক্ৃতঃ গ্রন্থঃ মধ্যলো। তর্কপ্রধান গ্রস্থ। 

তর্কজ্বাল। (স্ত্রী) ১ যাহাতে উদ্দীপনা! আছে। ২ বৌদ্ধ- 
শান্তরভেদ। 

তর্কণ (কী) চিন্তন, বিচার । 

তর্কণীয় (তরি) চিত্তনীয়, বিচার্ধ্য। 

তর্কমুদ্রা! (স্ত্রী) তন্তোক মুদ্রাবিশেষ। [মুদ্রা দেখ।] 

তর্কবাগীশ (পুং) তর্কশান্্র যে উত্তম বলিতে পারে, তর্ক- 
শান্্রবেতা 

তর্কবিদ্যা (স্ত্রী) তর্করূপা ঘা বিষ্ঞ! তর্কনত বিস্তা বা। ন্যায়- 


১৪৬ 


তর্কারী 


বিদ্তা, যুক্কিবিস্তা। গৌতম প্রণীত প্রমাণ প্রমেয় প্রভৃতি 
যোড়শ পদার্থরূপ বিষ্তা ও কণার্দোক্ত যট্পদার্থরূপ খিদ্যা, 
আন্বীক্ষিকী বিদ্যা। 
"আব্বাক্ষিকীং তর্কবিদ্য। মন্ুরক্তো নিরধিকাং।”(ভাঁট ১৩৩৭।১২) 
তর্কশান্ত্র রী) তর্করূপং শান্ত মধ্যলো"। স্তায়শান্ত্। 
তর্কাভাস (পুং) তকন্ত আভাসঃ ৬তৎ। কুতর্ক, যাহাতে 
তর্কের সাদৃশ্ত মাত্র আছে কিন্তু যথার্থতঃ তাহা কুতর্ক, অকি- 
ঞিৎকর যুক্তি। 
তর্কারী (স্ত্রী) তর্কং খচ্ছতি খ'অণ্‌ ( কর্মণ্য। পা! ৩২১) 
ডীপ্চ। জয়ন্তী বৃক্ষ, ধনচে গাছ । পর্য্যায় বৈজয়ন্তী, জয়ন্তী, 
বিজয়া, জমা। (9955019 47580061808 0: 42১01)01)0- 
10679995021) ) | 
বঙ্গে সাধারণতঃ জয়স্তীনামেই খ্যাত। বেহারে সম্তরি 
বা দেবরি, উৎকলে বর্জ-জস্তি, উত্তরপশ্চিমে জৈস্ত, বোগাইএ 
জৈত বা জন্জন্‌, মহারাষ্ট্রে সেবরি, গুজরাটে বাক্সসিংগণি, 
দ্রাবিড়ে চণ্গই বাঁ করুমসেম্বাই ও তৈলঙ্গে সইমিওা বা 
সমিও। বলে। 
ভারতের সর্বত্রই এই বৃক্ষ জন্মে, এমন কি হিমালয়ের 
চারিহাজার ফিট উদ্ধে এই বৃক্ষ দেখা যাঁয়। তন্মধ্যে দাক্ষি- 
পাত্যেই কিছু বেশী। কৃষ্ণা ও বেখানদীর তটে যে সকল 
স্থান বস্তায় ডুবিয়া যায়, সেই সেই স্থানে এই গাছ এক একটা 
২* ফিট পধ্যন্ত বড় হয়। ইহার কাঠ নরম। বেড়া অথবা 
অপর লতাদির আসর জন ইহাতে মাচ প্রস্তুত হয়। ইহার 
ছালে ভাল দাড়ি প্রস্তত হইতে পারে। 
ইহার পাতা ও বীজ বড় উপকারী । পুয়সঞ্চয় নিবারণ 
জন্ত ইহার পাতার পুলটিস হয়। আঁবার কোরও ব; বাত 
রোগে স্ফীত স্থানে গুয়োগ করিলে ক্রমে ফুলা কমিয়া থাকে। 
হাকিমী গ্রন্থের মতে ইহার বীজ তেজস্কর, রজোনিঃসারক ও 
সঙ্কোচক, উদরাময়নাশক, অধিক রজোশ্রাবনিবারক ও 
শ্লীহাবৃদ্ধিত্বাসকারক। অনেক হিন্দু চুলকানি, পাঁচড়া৷ গ্রতৃতিতে 
ইহার মলম ব্যবহার করেন। এন্প স্থলে ইহার ছালের 
নির্ধ্যাসও ব্যবহৃত হয়। পঞ্জাবে বীজ বাটিয়! ময়দ মিসাইয়া 
খোসপাঁচড়ায় প্রলেপ দিয়া থাকে। মরাঠাদিগের বিশ্বাস, 
ইহার বীজ দর্শন মাত্রই বৃশ্চিক দংশন যন্ত্রণা নিবারিত হয়। 
ঢাকার অনেকে ইহার টাট্কা পাতা বাটিয়া ১ ছটাক পর্য্যস্ত 
থাইয়। কমি রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছে। 
বৈগ্যক মতে ইহার গুণ স্বাছু, তিক্ত, কফ ও বাঁতনাশক। 
(বাঁভট ৬ অঃ) 
২ গণিকারিকা, গুণুরীগাছ (ভাবপ্রণ) [গণিকর্খরিকা দেখ।] 


[ ৫৮২ ] 


তর্থান 


তকিত (তরি) তর্কক্ত। ১ বিচারিত। ২ আলোচিত। ৩ 
সম্তাবিত। ৪ অন্ুমিত। 

তি (পুং) চক্রমদবৃক্ষ, চাকুন্দেগাছ। [চক্রমর্দ দেখ। ] 

তাঁর্কল (পুং) তর্কইলচ। [ তকিণ দেখ ।] 

তর্কিন্‌ (ব্রি) তর্ক়তি তর্ক.ণিনি। তর্ককারক, পপ্ডিত- 
বিশেষ, মীমাংসক। 
পত্রৈবিস্তোইৈভূকস্ত কী নৈরুক্তো ধর্শপাঠকঃ1” (মনু ১২১১১) 

তকু্ণ (স্ত্রী) কত-উ নিপাতনাৎ সাধুঃ। হুতরনির্মাণযনত্র, টেকো। 
পর্যযায়-.কপালনালিকা, তর্ক,টা, হ্ত্রলা। (হারাবলী ) 

তর্ক (ক্লী) তকুস্বার্থে কন্‌। [তরু দেখ। ] 

তর্ক (ক্লী)তর্কয়তি হুআোৎগাদকতয়া শোভতে তর্ক-উটন্‌। 
কর্তন, কাটনাকাট]। 

তর্কুটা (শ্রী) তকুটি স্্রিয়াং গৌরা* ভীষ্‌। তকু। [তকু” দেখ |] 

তর্ক (পুং) তকুসস্থিতঃ পিওঃ মধ্যলো*। টেকোর নিয়স্থ 
মৃৎপিও, টেকোর বাটুল। পধ্যায়__বর্তিনী, তর্কপীগঠী, 
বর্তলা। (হারাবলী) 

তকুপী হী) তর্কস্থিতা পীঠী। তর্কুপিগু। [তর্কপিও দেখ] 

তর্ক,লানক (পুং) তর্ক,ং লাসয়তি লদ্‌ণিচ্‌ঞল্‌। বল্লোল, 
তর্ক,চালক যন্ত্র, চরকা। 

তর্ক শাণ (পুং) তর্কোঃ শাঁণঃ ৬তৎ। সাঁনক, টেকোর শী 

তক্য (ব্রি) তর্কের যোগা, বিচার্য্য 

তক্ষু (পুং) তরক্ষুঃ পৃষো" সাধুঃ। তরক্ষু, নেকড়েবাঘ 

তক্ষ্য (পুং) ভৃক্ষ যৎ বাহুলকাৎগুণঃ। যবক্ষার, সোর!। 

তর্থান, প্রাচীন তুরফ ভাষায় সন্ত্রস্চক উপাধিবিশেষ। 
উচ্চবংশোৎপন্ন ও যাহাঁদিগকে কোনরপ বিশেষ কর দিতে হয় 
না, তর্থান বলিলে তাহাদিগকেই বুঝায়। প্রাচীন তুরক্ব- 
ভাষায় লিখিত অনেক দলীলে তর্থ কথাটী দৃষ্ট হয়। ইহার 
অর্থ আশ্রয়লিপি ও সন্াস্তবংশজ্ঞাপক লিপি। তুরাণীয়দিগের 
অভিধানে ইহার অর্থ উচ্চপদবী। নরষখি ও তবরিগণ 
তর্থানের স্থলে তেরখন লিখিয়। থাকে । কোন বিশেষ 
ব্যক্তিকে বুঝাইবার জন্য তাহারা এই কথাটা প্রয়োগ করে। 
চেঙ্গিজ খাকে বিনষ্ট করিবার জন্‌ প্রেষ্টার জন্‌ যে সকল 
বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, বট ও কমলক তাহা অবগত হইয়া! 
চেঙ্গিজকে বলিয়া দেন। তাহাদের পরামর্শে জীবন রক্ষা 
হওয়ায় চেলিজ উহাদের উভয়কে তর্থান উপাধি প্রদান 
করিলেন। ইহাদের সন্তানসম্ততিগণও তর্থান উপাধি প্রাপ্ত 
হুইয়াছেন। খোরাসান ও তুফিস্থানে ইহাদের বাস। 

ভারতবর্ষে সিষ্ধদেশে তর্থানবংশ দেখ! যাঁয়। কথিত 

আছে, তৈমুর এই উপাধি প্রদান করিয়াছেন। তুক্তমিস 


তর্ণক 


খা যখন তৈযুরকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন, 
তখন অর্থুন খার প্রপৌজ্র একুতৈমুর ভীমপরাক্রমে তাহার 
গতি রোধ করিয়া যুন্ধক্থলে প্রাণত্যাগ করিলেন । তৈমুর 
স্বচক্ষে একুতৈমুরের বীরত্ব সনর্শন করিয়া অতীব বিস্মিত 
হইলেন। তিনি একুতৈসুরের আত্মীয়বর্গকে তর্খান উপাধি 
দিলেন। এই অবধি সিদ্ধুদেশে তর্থানবংশের” উৎপত্তি 
হইয়াছে। ণ 

পরগণ! গ্রদেশেও তর্থানদিগের বান আছে। ৭০৩ খুঃ 
অবে এই স্থানের তর্থানগণ পারস্তের সম্রাটুকে অতি 
সমারোহে অভ্যর্থনা করিয়াছিল। কম্পিয়ান সাগরের পশ্চিমে 
খজরের থাকনদিগের কর্মচারী বিশেষকে তর্থান কহে। 

ভারতে তর্থান বংশীয়গণ এখন নস্রপুর ও ঠটায় 
বাস করে। 

১৫২১ থৃঃ অব্ব হইতে সিদু দেশে অর্ুনবংশের আধিপত্য 
দৃষ্ট হয়। ১৫৫৪ খৃঃ অব্যে এই বংশীয় শাহ হুদেন অপুক্রক 
অবস্থায় গতান্থ হইলে তর্থানবংশ অধুনিবংশের স্থানাধিকার 
করিল। কিন্তু কয়েক দিন মাত্র এই বংশীয়গণ সিন্ধুদেশে 
রাজত্ব করিতে সমর্থ হইলেন। ১৫৯২ ধৃঃ অব সম্রাট 
অকবর মীর্জা জানি বেগকে পরাভূত করিয়া সিদ্ধুদেশ মোগল- 
সাত্রাপ্য ভুক্ত করিলেন। 

তর্জজন (রী) তর্জ ভাবে ল্যটু। ১ ভতসন, তিরস্কার । ২ 
অবজ্ঞাপূর্বক নির্দেশ করণ। ও ভয়প্রদর্শন। ৪ আক্ষালন। 
৫ ক্রোধ । 


তর্জনগর্জন (দেশজ ) ১ ক্রোধব্যঞ্জক উচ্চনাদ দ্বার! ভয়- 


প্রর্শন। ২ ভতদন! করণ, তিরস্কার করণ, গালি দেওন। 
তর্জনী (স্ত্রী) তর্জত্যনয়া তর্জ করণে লট ততঃস্তিয়াং ভীপ্‌। 
অনুষ্ঠসমীপান্থুলি। পর্যায় প্রদেশিনী । 
পতর্জন্তকষ্ঠয়ে। মধ্যং পিতৃতীর্থং প্রচক্ষতে 1” (স্থৃতি ) 
তর্জনীমুদ্রা (স্ত্রী) তস্ত্রোজ মুদ্রাভেদ। বামহস্তমুষ্টি করিয়া 
তর্জনী ও মধ্যমা তাহাতে প্রসারিত করিলে এই মুদ্রা হয়। 
প্বামমুষ্টিং বিধাদার্থ তর্জনীমধ্যমে ততঃ। 
গ্রসার্ধয তর্জনীমুদ্র নির্দিষ্ট। শুলগাণিনা।” (তন্ত্র') 
তর্ড্িক (পুং) তর্ স্তর্জনমন্ত্যত্র তর্জ-ঠন্‌। দেশবিশেষ, 
তায়িকদেশ। ( হেম*) 
তর্জ্জিত (তরি) তর্জ-স্ত। ভর্খসিত, তিরস্কৃত, অপমানিত। 
তর্ণ (পুং) তর্ণোতি তৃণাদিকং ভক্ষয়তি তৃণ-অচ্‌। বৎস, বাছুর। 
তর্ণক (পুং) তর্ণ এব স্বার্থে কন্‌। ১ সগ্ভোজাত বৎস, কুমলে 
বাছুর। ২ শিশু বালক। (হেম*) 
*গ্োকর্ণতর্ণকোহ্য়ং তর্ণোত্যুপকষ্ঠকচ্ছেযু।” (অনর্থরা* ২২৩) 


[ ৫৮৩ ] 


তর্পণ 


তর্ণি(পুং) তরত্যাকাঁশপন্ধতিং তৃ-নি। ১ সুধ্য। ২ প্লব, 
ভেলা । ( শবার্ঘ* ) 
তর্ভরীক (ক্লী) তীধ্যত্যনেন তৃ ঈক (ফর্ষরীকাদয়স্চ। উণ্‌ 
৪1২০) ইতি নিপাতনাত সাধুঃ। ১ নৌকা। কর্তরিঈক। 
(ত্রি)২পারগ। (মেদিনী) এ 
তর্ভব্য (তরি) তৃ-তব্য। তরণীয়। 
তর (ত্বী) তরতি প্লবতে ভূউ ছুকাগমশ্চ (তো! ছুক্চ। উণ্‌ 
১৯১) দারুহস্তক, কাঠের হাতা, তাড়,। 
তন্মন্‌ (পুং) তৃদ বা মনিন্। ১ চযাল-ছিদ্রাগ্রবেধ। 
“তব্যসুলংত্রাঙ্থুলং বা তন্নণতিক্রাস্তং যুপন্ত।”(কাত্যা" শ্রৌ" ৬1১৩০) 
“তগ্মণতিক্রান্ত চধালছিদ্রীগ্রবেধাদতিক্রান্ত (কর্ক)। 
আধারে মনিন্‌। ২ তান প্রদেশ। “তন্পমূতে পশ্চান্ভবতঃ” 
(শত" ব্রা" ৩২।১।২) তন্ন সমূতে. ইতি যথোভগ়ে মাংসপ্রদেশয়োঃ 
সম্ব্ধী ভবতি তথা চ তর্দনপ্রদেশেষু পশ্চাৎভাগে' (ভাষ্য ) । 
তর্পণ (ক্লী) তৃপ- প্রীণনে ভাবে লুট । ১ তৃপ্তি, শ্রীণন। ২ 
যজ্ঞকাষ্ঠ। তৃপ্যন্তি পিতরে। যেন ভূপ-করণে লা । ৩ জল- 
দান দ্বার! দেবর্ধি পিতৃ মনুষ্য প্রভৃতির তৃষ্তিসম্পাদন। এই 
তর্গণ পঞ্চ মহাধজ্ঞান্তর্গত মহাযজ্ঞভেদ । 
তর্পণ দ্বিবিধ। প্রধান তর্পণ ও জঙ্গতর্পণ। শাতাতপ 
প্রধান তর্পধের কথা এইরূপ লিখিয়াছেন-- 
স্নাতক ছ্বিজগণ শুচি হইয়া প্রত্যহ দেবগণ, খধিগণ ও 
পিভৃগণের যথাক্রমে তর্পণ করিবে ও বিধবা স্ত্রী কুশতিলোদক 
দ্বারা ভর্তার ও শ্বশুরাদির নামগোত্র উল্লেখ 'রিয়া প্রতিদিন 
তর্পণ করিবে ।* তাহার মতে অঙ্গতর্পণ এইফ্নপ-_ 
স্নান তিন প্রকার, নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। তর্গণ 
তাহার অঙ্গ । প্রাত্যহিক প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন সম্বন্ধীয় স্নান 
নিত্য । গ্রহণাদি নিমিত্ত স্নান নৈমিত্তিক। গঙ্গাদি তীর্থে 
যেক্সনান তাহা কাম্য্নান। চাগালাদিস্পর্শ, শ্বশ্রঃ কর্ম, 
অশ্রপাত, মৈথুন, ছর্দীন ও অন্পৃশ্ত স্পর্শ করিলে যেক্নান 
করিতে হয়, তাহাকেও নৈমিত্বিক ম্বান কহে। কিন্ত 
এইরূপ নৈমিত্তিক গ্ধানে তর্পণাদি জলক্রিয়া করিবে না। 
পূর্বোক্ত নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য প্লান করিলেই তর্পণ 
অবশ্থ কর্তব্য। যে পুত্র নাস্তিকতা! প্রযুক্ত প্রতিদিন পিতৃগণের 
তর্পণ না করেন, পিতৃগণ জলার্থী হইয়া তাহার দেহ-রুধির 
পান করেন, অতএব অতি য্রপূর্ববক প্রতিদিন তর্পণ করিবে । 
ঘ্বান করিয়া তর্পণ কর! উচিত, এই নিয়মান্ুসারে যর্দি কোন 
* পতর্পপিস্ত শুচিঃ কুর্য্যাৎ প্রত্যহ স্নাতকে দ্বিজঃ। 
দেবেত্যশ্চ খধিভ্যশ্চ পিতৃভ্যশ্চ যথাক্রমম্ ॥ 
ত্রণং প্রত্যহুং কাধ্যং ভর্ভ,ঃ কুশতিলোদকৈঃ। 
ততৎপিছু স্তৎপিতুশ্চাপি নামগোত্রাদিপুর্বকম্॥” (আফিকতন্ব) 


তর্পণ 


দিন শারীরিক অন্ুস্থতা নিবন্ধন প্রাতঃ মধ্যাহ্ন স্নান না কর! 
হয়; তাহ! হইলে কি সেই দিন তর্পণ নিষিদ্ধ? অথচ 
বচনাস্তরে “তর্পণং প্রত্যহংকাধ্যং* ইত্যাদি বচন দ্বারা 
তর্পণের নিতাতা। বূহিয়াছে। . 
“নান্তিক্যভাবাঁৎ যশ্চাপি ন তর্পয়তি বৈ স্থৃতঃ। 
পিবস্তি দেহরুধিরং পিতরো বৈ জলার্ধিনঃ ॥- (যোগী যাজ্জব) 

তর্পণের নিত্যত। হেতু *গুচি হইয়া তর্পণ করিবে” এই 
বচনানুসারে প্রধান তর্পণ মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যার পরেই কর্তব্য। 
যে হেতু পঞ্চ যজ্ঞান্তর্গত পিতৃযজ্ঞরূপ তর্পণ মধ্যাহুকালে 
বিছিত হুইয়াছে। 

যদি প্রাতঃক্নানতর্পণ করিয়া মধ্যাক্গ শান করিতে ন। 
পারা যায়, ত্বাহা হইলেও প্রধান তর্পণ কর! বিধেয় কিনা? 
ইহার উত্তরে শাতাতপ লিখিয়াছেন, গ্রাতঃ ম্লানাজ তর্পণ 
করিলেই প্রসঙ্গাধীন পঞ্চ যজ্ঞান্তর্গত গ্রধান তর্পণেরও সিদ্ধি 
হয়। মনু বলিয়াছেন, দ্বিজগণ শ্নান করিয়া জল দ্বার! পিতৃ- 
গণকে যে তর্পণ করেন, সেই তর্পণ দ্বারাই সমস্ত পিভৃযজ্ত 
ক্রিয়ার ফল গ্রাপ্ড হন। 

“যদেব তর্পয়ত্যন্তিঃ পিতৃন্‌ ্গাত্বা ছিজোত্তমঃ। 
তেনৈব সর্বমাপ্লোতু পিতৃযজ্ঞক্রিয়াফলম্‌॥৮ (মনু) 

মন্থর এই বচন দ্বারা রাত্রির শেষ চারি দও হইতে 
আগামী রাত্রির প্রথম চারি দণ্ডের মধ্যে ম্নান করিবে, অর্থাৎ 
প্রাঃ কি মধ্যাহ্ন সান ইত্যাদির অন্ুল্পেখ না থাকায় 
অরুণোদয় জ্রীিশ তর্পণ দ্বারাও পিতৃঘজ্ঞ তর্পণ সিদ্ধি হয়। 
অরুণোদয় সময়ে গ্গান করিলে সামবেদিগণের সন্ধ্যাঙ্গ তর্প- 
ণের পর পিভৃতর্পণ করিতে হইবে । পরে মধ্যাহ্ন স্নান 
করিলে মধ্যাহসন্ধ্যাঙ্গতর্পণ করিয়া পিতৃত্পণ করিতে 
হুইবে। গ্রাতঃম্ান ন! করিলে হৃূর্ষে্যাদয়ের পর যে নান হয়, 
তাহাকে অহঃক্গান বলে, স্থতরাং পিতৃতর্পণ মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার 
পর হুইবে। 

গ্রাতঃকালে ক্গান ও তর্গণ করিয়া! যদি অহ্ঃঙ্গান না কর। 
হয়, তাহ! হইলে মধ্যাহুকালে গ্রধান তর্পণ করিতে হয় ন1। 

কারণ অরুপোদয় তর্পণেই প্রধান তর্পণের সিদ্ধি হুয়। 
চক্র কূর্ধ্যগ্রহণে ও অর্ধোদর গ্রভৃতি যোগে স্নান করিলে 
কেৰল তর্প করিতে হয়। 

শরীর অনুস্থ হইলে যদি প্রাতঃ ও মধ্যাহ গান না করা 
যায়, তাহা হইলে মধ্যাহসন্ধযাঙ্গ তর্পণের পর প্রধান তুর্গণ 
করিতে হয়। কোন কারণে যে ব্যক্তি একদ! প্রাতঃ ও 
মধ্যাহ্ন সন্ধ্য। করিয়। অহঃক্ান করেন, তাহার মধ্যাঙ্ৃঙ্গানানস্তর 
তর্পণ করিতে হইবে।' , সন্ধ্যাদি করিয়া! যদি তীর্থাদিতে 
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তন 
ক্সান কর! হয়, তাহ! হইলেও জানের উপর তর্পণ করিতে 
হুইবে। | 
. যেজলাশয়ের জল সকল প্রাণীর নিমিত্ত উৎসর্গারত হয় 

নাই ও অভোজা অর্থাৎ শ্নেচ্ছাদি খামিত কুপ পুফরিণযাদির 
জল ও নিপানজ্জ যে জল তাহার দ্বার! তর্গণ করিবে না। 
(কূপ সীপে গবাদির পানার্থ রচিত গুলাশয়ের নাম নিপান।) 

শ্যয় সর্বায় চোংস্থষ্টং যচ্চাভোজ্যনিপানজম্। 

ত্জ্যং সলিলং তাত সদৈব পিতৃকর্্মণি।” (আহ্চকতত্ব ) 

বৃষ্টির জলে তর্পণ করিতে নাই, শুদ্রের ও মেঘাদি নিংস্থত 
জল দ্বারা দ্ান, আচমন, দান, দেব ও পিতৃতর্পণ করিবে 
না। যে অজ্ঞব্যক্তি বর্ষণ হইতে থাকিলে বৃষ্টিজল মিশ্রিত 
জল দ্বার! ততর্পণ করে, তাহার নিশ্চয়ই ঘোর নরকে গমন হয়। 
ইঞ্টকরচিত স্থানে পিতৃ তর্পন করিবে না। 

*নেষ্টকারচিতে স্থানে পিতৃং স্তর্পয়েৎ।” ( শঙ্খ-লিখিত) 

আর্্র বস্ত্র হইয়া তর্পণ করিলে জলে থাকিয়াই তর্পণ 
করিতে হয়। আর্জ বন্ত্র পরিত্যাগ করিলে তীরে বসিয়! 
তর্পণ করিবে। কিন্তু তীর্থে শু বস্ত্র পরিধান করিয়] তর্পণ 
করিলে জলে এক চরণ ও স্থলে এক চরণ করিয়া তর্পণ 
করিবে । জলে নামিয়৷ তর্পণ করিতে হইলে নাভিমাত্র জলে 
থাঁকিয়। করিবে। স্থলে তর্পণের একটু বিশেষ আছে, যদি 
কেহ উদ্ধৃত জল দ্বারা তর্পণ করে, তাহা হইলে তিল মিশ্রিত 
করিয়া লইবে। যদি তিলমিশ্রিত ন! করা হয়, তাহ। হইলে 
বিচক্ষণ ব্যক্তি বাঁমহস্ত দ্বারা তিল গ্রহণ করিবে। 

তিলতর্পণ করিতে হুইলে.অস্গষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা বাম কর 
হইতে তিল গ্রহণ ও পাত্রস্থ করিয়া! পিতৃগণের তর্পণ করিবে। 

যে ব্যক্তি তিল রোমসংস্থ করিয়া পিতৃগণের তর্পণ 
করেন, পিতৃগণ সেই তর্পণ দ্বারা তর্পিত ন! হুইয়৷ তাহার 
কুধির ও মল দ্বার তর্পিত হন। 

“রোমসংস্থান্‌ তিলান্‌ কৃত্বা ঘস্ত সংতপয়েৎ পিতৃন্‌। 

পিতরন্তর্পিতান্তেন রুধিরেন মলেন চ॥” (আহ্কতত্ব) 

বাম করে যেখানে রোঁম ন| থাকে সেইখানেই তিল 
রাখিবে। কোন শুদ্ধ পাত্রে তিল রাখিয়া তর্পণ করা উচিত, 
তাহা হইলে লোমের সহিত মিলিত হুয় না। ব্যবহারও 
এইরূপ দেখা যায়। তাগ্রনির্দিত তিলধানী বাম হস্তের 
ম্ণিবন্ধে সংযুক্ত করিয়! বিজ্ঞগণ তর্পণ করিয়! থাকেন। 
তিল ভিন্ন শুদ্ধ জল হ্বারা তর্পণ হইতে পারে। কিন্তু তিল- 
তর্গপ অধিক ফলদায়ক। 

কুশ, রৌপ্য ব৷ স্বর্ণাঙুরীয় দক্ষিণ হন্যের অনামিকাতে 
ধারণ করিবে। এক হস্তে তর্পণ নিষিদ্ধ । যব ও ত্রিপত্র 
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খারা দেবতর্পণ, তিল ও কুশমোটক দ্বার পিতৃদিগের তর্পণ 
বিধেয়। তিলের অভাবে স্বর্ণ ও রজতযুক্ত করিয়৷ জল 
দিবে। তদভাবে দর্ভযুক্ত জলত্বারা করিবে । এতদ্যতীত 
ভন্ত প্রকার করিবে ন7া। তিল ভাবে পর পর প্রতিনিধি 
করিত হইয়াছে। ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইঞ্ডেছে যে 
তিলযুক্ধ তর্পণই প্রশস্ত । রব্বার, শুক্রবার, দ্বাদণী ও 
অমাবন্তানিমিত্তক শ্রাদ্ধ ভিন্ন অন্থশ্রান্ধাদন, সপ্তমী, 
জন্মতিথি ও সংক্রান্তিতে তিলতর্পণ করিবে না। কিন্তু 
অয়ন ও বিষুবসংক্রান্তি, গ্রহণকাল, যুগাদি, প্রেতপক্ষ, 
( মহালয়া-অমাবস্তার পুর্বপ্রতিপদ হইতে মহালয়া অমাবস্তা 
পর্য্যন্ত প্রেতপক্ষ) এবং গঙ্গাদি তীর্থে সকল দিনেই 
তিলতর্পণ কর! যায়, দাহাস্তে ও প্রেতোদদেস্তে নিষিদ্ধ দিনেও 
তিলতর্পণ করিবে । এই সকল স্থলে কোন দিনেই তিলতর্পণ 
নিষিদ্ধ নহে। 
সৌবর্ণ, তাত্্র বা বৌপ্যময় অথবা খড়গনির্শিত পাত্র 
দ্বারা পিতৃগণের তর্গণ করিলে সমস্তই অক্ষম হইয়া থাকে। 
স্থবণাদি পাত্র ব্যতীত অথবা তিল ও দর্ভ ভিন্ন তপণোদক 
পিডৃগণের তৃত্তিকর হয় না। কিন্তু ইহা সমগ্র দ্রব্যের অভাবে ! 
বুঝিতে হইবে। ূ 
মৌবণাদি পাত্রে স্বর্ণ দ্বার! উদক পিতৃতীর্থ ম্পশ করিয়া 
দিতে হইবে। 
জলদ্বারা তর্পণ করিলে পাত্র হইতে জল গ্রহণ করিয়া । 
অন্য শুদ্ধ পাত্রে অথবা জলপুণণ গর্ভে নিঃক্ষেপ করিবে, | 
বহিঃশৃন্ত স্থানে পরিতা।গ করিবে না। তর্পণ জলপাত্র হইতে | 
এক বিঘত উচ্চ করিয়া ফেলিতে হয়। | 
উপবাতী হইয়া দেবগণের, নিবীতী হইয়া মন্ুষ্যগণের ও 
গ্রাচীনাবীতি হইয়া পিতৃগণের তর্পণ করিতে হর। অর্পণ 
করিবার সময় বামহপ্ত বছতর কুশযুক্ত করিবে এবং দক্ষিণ 
হস্ত কুশপত্রদ্য় নির্গিত পবিরমুক্ত করিবে । কিন্তু প্রত্যহ 
এ সকল দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়। গৃহিগণের কার্য করা অতীব 
কঠিন, এইজন্ত শান্ত্রকারগণ একটী সহজ উপায় নিদ্ধারণ 
করিয়াছেন। দক্ষিণহত্তের তজ্জনীতে রজত ও অনামিকাতে 
সুবর্ণ ধারণ করিবে, তাহা হইলে কুশাদি ধারণের কার্ধ্য হইবে। 
পতর্জন্ত। রজতং ধার্ধ্যং ম্বর্ণং ধার্যযমনাময়!। 
কুশকারধ্যকরং যন্মান্নতুবন্থাঃ কুশাঃ কুশাঃ॥” (আহিকতত্ব ) 
সামবেদিগণ সনকাদি দিব্যমনূষ্যের তর্পণ প্রত্যন্মুথ 
হইয়। করিবেন, সামগেতর উদঘুখ হইয়। করিবেন। দেব- 
গণ পূর্ব, পিতৃগণ দক্ষিণ, মন্্যাগণ প্রতীচী ও অস্ুরগণ উত্তর 
দিক্‌ ভজনা করিয়া থাকেন, সুতরাং তর্পণাদি কার্ধ্যও 
বা 
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উক্ত দিকে মুখ করিয়া করা কর্তব্য। দেবগণের শ্রীতির' 
নিমিত্ব তিনবার জলতর্পণ করিবে, খধিগণের একবার 
বিধেয়। )পিতা পিতামহ, গ্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, 
বৃদ্ধগ্রমাতামহ, মাতা, পিতামহী ও গ্রপিতামহী ইহাদিগকে 
তিনবার করিয়া পিতৃতীর্ঘ দ্বার! তর্পণ করিবে । কিন্ত মাতার 
অনুয়োধে মাতামহী, প্রমাতামহী ও বৃদ্ধগ্রমাতামহীকে 
একবার করিয়। তর্পণ করিতে হুইবে। 

এই দ্বাদশ ব্যক্তির মধ্যে যিনি জীবিত থাকেন, তাহাকে 
বাদ দিয়া তদুপ্ধ পুরুষকে গ্রহণ করিয়া পুরণ করিবে। 
সন্ন্যাসী এবং পতিত ব্যক্তির বিষয়ে এইন্ধপ বিধান জানিবে। 

তদনস্তর বিমাতা, জোট ভ্রাতা, পিতৃব্য, মাতুল প্রভৃতিকে 
তর্পণ করিবে। বান্ধবগণের তর্পণের পর স্ুহৃদ্‌-গণের তর্পণ 
করিবে। সুহৃদ যদি অসবর্ণ হয়, তাহা হইলেও তাহাকে 
তর্পণ কর! যাইতে পারে। 

ব্রাহ্মণের অসবর্ণ হইলেও ভীম্মাষ্টমীতে ভীম্মের তর্পণ কর! 
অবশ্ঠাকর্তব্য। ব্রাঙ্গণাদি মে বর্ণ ভীন্বাষ্টনীতে ভীম্মকে জল 
না দেন, তাহাদের সম্বসরক্কৃত পুণ্য নাশ হয়। 

"্্রাঙ্গণাগ্যাস্ত যে বর্ণাদছ্যর্ভীগ্বায় নোজলম্‌। 

সম্বংসরকৃতং তেষাং পুণ্যং নশতি সত্তম ॥” (আহ্কিকতন্ব ) 

প্রথমে দেবতর্পণ, পরে মনুষ্ণতর্পণ» তৎপরে মরীচ্যাদি 
গ্ধিতর্পণ, তৎপরে অগ্নিথান্তাদি পিভৃগণের তর্পণ, অনন্তরপ 
চতুর্দশ যমশরপণ করিয়! পিহৃগণের তর্প, হুক হইবে। পরে 
রাম তর্পণ করিবে। 

এই সকল তর্পণে অসক্ত হইলে শঙ্ঘমুনি লিখিত সংক্ষিপ্ত 
তর্পণ করিবে । এই সংক্ষিপ্ত তপণে সকল তর্পণ সিদ্ধ হইবে। 

স্ত্রী ও শুদ্র তর্পনদন্তর ব্রঞ্গণ দ্বারাঁ পাঠ করাইয়া নিজে 
"নমঃ নম” উচ্চারণ করিয়া জল দিবে। কিন্ত পিত্রাদির 
নাম উল্লেখপুর্বক যে বাক্য করিতে হয়, তাহা স্ত্রীও শূড্র 
করিবে। অন্থপনীত ও জীবৎপিভৃক ব্যক্তি প্রেততর্পণ ভিন্ন 
অন্ত তর্পণ করিতে পারিবে না। 

তর্পণ করিবার পূর্বে শ্গানবন্ত্র নিষ্পীড়ন করিবে ন|। 
যাজ্ঞবন্থ্য বগিয়াছেন, যিনি তর্পণের পুরে ্নানবন্ত্র নিষ্পীড়ন 
করেন তাহার পিতৃগণ মহধিগণের সহিত নিরাশ হইয়া গমন 
করেন। 

তর্পণপ্রয়োগ ৮ 

পুর্বে যে সময় উক্ত হইয়াছে সেই সময়াহুসারে প্রাচীন।- 
বীতী ও দক্ষিণমুখ হইয়! কৃতাগুলিপুর্র্বক - 

গং কুরুক্ষেত্রং গয়! গঙ্গা! গ্রাভাসু-পুষ্ষরাণি চ। 

তীর্থান্তেতানি পুণ্যানি তর্পণকালে ভবস্তিহ ॥ 


তর্পণ 
এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তীর্থ আবাহুন ফরিবে। পরে পূর্ব 
সুখে উপবীঠি হইয়া দেবতর্পণ করিবে । ও ব্রঙ্গাতৃপ্যতাং, 
গং বিষুন্তপাতাং, শু" রদ্রস্বপ্যতাং, গং প্রজাপৃতিস্তপ্যতাং, 
রগ্ধাদি প্রত্যেক দেবতাকে ত্রিপত্র সহিত দেবতীর্ঘ বার! এক 
এক অঞ্জলি জল প্রদান করিবে । এইবূপে দেবতর্পণ করিয়া__ 
“গং দেবা যক্ষা স্তথ। নাগ! গন্ধর্বাগ্পরসোহম্থরাঃ। 
ক্রুরাঃ সর্পাঃ স্থপর্ণাশ্চ তরবে জন্গগা থগাঃ ॥ 
বিদ্ভাধর! জলাধার স্তখৈবাকাশগামিনঃ। 
.নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্মে রতাশ্চ যে ॥ 
তেষামাপ্যাক্ননায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়।” 
এই মন্ত্র পড়িয়া! দেবতীর্ঘ দ্বারা এক অঞ্জলি জল প্রদান 
করিবে। পরে পশ্চিম মুখে নিবীতী হইয়া. 
ও সনকশ্চ সনন্দশ্চ ভৃতীয়শ্চ সনাতনঃ। 
কপিলশ্চান্তুরিস্ৈব বোঢ়ঃ পঞ্চশিখস্তথা ॥ 
সর্বেতে তৃপ্তিমারাস্ত মন্দত্তেনাদুন! সদা । 
এই মন্ত্র দুইবার পড়িয়া প্রজাপতিতীর্ঘদ্বার1 ছুই অঞ্জলি 
জল দিবে। তৎপরে পুর্ববমুখে উপবীতী হইয়া “ও মরীচি- 
স্বপাতাং, ও অক্রিস্থপাতাং, গু অঙ্গিরাস্তৃপ্যতাং, ও পুল্ত্- 
স্বপ্যতাং, ও পুলহস্বপাতাং, গু ক্রতুন্তপ্যতাং, ওঁ গ্রাচেতা- 
স্বপ্যতাং, গু বশিষ্টস্থপ্যতাং, ও ভূগুভ্বপ্যতাং, ও নারদস্তৃপ্যতাং, 
ইহা বলিয়া! মরীচি হইতে নারদ পধ্যন্ত যথাক্রমে বলিয়া 
প্রত্যেককে দেখুদারা এক এক অঞ্জলি জল দিবে। 
তাহার পর দক্ষিণমুখে প্রাচীনাবীতী হইয়। ও" অগ্নি- 
স্বান্তা পিতরস্থৃপাস্তামেতৎ সতিলোদকং তেভ্াঃম্বধা, ও 
সৌম্যাঃ, ও" হবিষন্তঃ, ও" উন্মপাঃ, ও" স্ুকালিন,, ওঁ 
বহিষদঃ, ও* আজাপাঃ। 
ইহাদিএকে পিতৃতীর্থ দ্বারা সতিল এক এক অঞ্জলি জল 
দিবে। পরে 
ও" যমায় ধর্মরাজায় মুনতাবে চান্তকায় চ। 
বৈবস্বতায় কালায় সর্বসৃতক্ষয়ায় চ॥ 
ওঁড,ম্বরায় দগ্নায় নীলায় পরমেষ্িনে। 
বুকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্রায় বৈ নমঃ ॥৮ 
এই মন্ত্রটা তিনবার পড়িয়া পিতৃতীর্ঘ দ্বারা তিন অঞ্জলি 
জল দিবে। যদি সমর্থ হয়, তাহা হইলে চতুদ্দশ যমের 
প্রত্যেকের নামোল্লেখ করিয়া তিন তিন অঞ্জলি জল দিবে। 
তাহার পর তর্পণ সমাপ্তি পথ্যস্ত দক্ষিণমুখে প্রাচীনাবীতী 
হুইয় পিতৃতীর্থ দ্বারা ভিলতর্গণ করিবে । কৃতাপ্রলি হইয়া _ 
“ও" আগচ্ছন্ত মে পিতর ইমং গৃহ্ৃত্বপোহ্ঞ্রলিং।” 
এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পিতৃগণের আবাহন করির্বে। পরে 


[ ৫৮৬ ] 


তর্পণ 


'বিষুচরোং অমুকগোত্রঃ পিতা অমুকদেবশর্শা তৃপ্যতামেতৎ 
মতিলোদকং তন্মৈ স্বধ! |” 

“ এই বাক্যটা তিনবার করিয়া তিন অগ্জলি জল পিতৃ 
উদ্দেশে দ্িবে। এইরূপে পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, 
প্রমাজ্জামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহকেও তিল তিনঅঞ্জলি জল 
দিতে হইবে। ৃ 

*বিষ্ুরোং অমুকগোত্র! মাতা অমুকী দেবী তৃপ্যতামেতৎ 
সতিলোদকং তত্তৈ স্বধা।” এইরূপ উচ্চারণ করিয়! সতিল 
তিন অঞ্জলি জল দিবে। 

পরে পিতামহী ও গ্রপিতামহীকেও এইরূপে তিন অঞ্জলি 
জল প্রদান করিবে । মাতামহী, গ্রমাতামহী, বৃদ্ধ গ্রমাতামহী, 
বিম[ত1, পিতৃব্য, মাতুল এবং ভ্রাতা প্রভৃতি সকলকেই এক 
এক অঞ্জলি জল দিবে। 

পিভৃতর্পণ সমাপ্তি করিয়া ভীন্বা্টমীতে ভীম্মের তর্পণ করঃ 
বিধেয়। ভীম্মা্মী ভিন্ন ভীম্মের তর্পণ করিতে হইবে না। 

ভীম্মতর্পণ ___ 
“ও" বৈয়াগ্রপদ্যগোত্রায় সাস্কৃতিপ্রবরায় চ। 
অপুত্রায় দদামতৎ সলিলং ভী্মবন্মণে ॥, 

এই মন্ত্র পড়িয়া! এক অঞ্জলি জল দিবে। 

ও' ভীন্মঃ শান্তনবে। বীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দিয়ঃ | 
আভিরত্তিরবাপ্সোতু পুত্রপৌত্রোচিতাং ক্রিয়াং ॥” 

এই মন্ত্র রা ভীম্মকে নমস্কার করিবে। অনস্তর__ 

ও" অগ্নিদগ্ধাশ্ঠ যে জীবাঃ যেপ্যদপ্ধাঃ কুলে মম। 
ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্ত তৃপ্তা যাস্ত পরাং গতিং ॥” 

এই মন্ত্র পড়িয়া এক অঞ্জলি জল দ্বিবে। 

ও" যে বান্ধবাবাদ্ধবাবা যেহন্তজম্মনি বাদ্ধবাঃ। 

তে তৃপ্তি মখিলাং যাস্ক যে চাশ্মত্তোয়কাঙ্কিণঃ ॥৮ 
এই মন্ত্র পড়িয়া! এক অঞ্জলি জল দিবে । তৎপরে 

ও" আব্রহ্মভূবনাল্লোক! দেবর্ষি পিভৃমানবাঃ | 

তৃপান্ত পিতরঃ সর্ধ্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ ॥ 

অতীত কুলকোটানাং সপ্তদ্দীপনিবাসিনাং। 

ময়া দত্বেন তোয়েন তৃপান্ত ভুবনত্রয়ং ॥৮ 

এই মন্ত্রে তিন অঞ্জলি জল দিয়া "ও" আব্রন্ধস্তস্বপর্য্যস্বং 

জগভুপ্যতু।” 

এই মন্ত্রে তিন অঞ্জলি জল দিবে । তৎপরে-_ 

*ও" যে চাম্মাকং কুলে জাতা৷ অপুত্রাগোত্রিণে! মৃতাঃ | 
তে তৃপান্ত ময়! দত্তং বন্ত্রনিষ্পীড়নোদকং ॥” 

এই মন্ত্রে ্নানবন্ত্র নিম্পীড়িত করিয়া ভূমিতে একবার 
জল দিবে। 


তর্পণ 


ও" পিতা স্বর্গ: পিতা ধর্মুঃ পিতাছি পরমং তপঃ। 
পিতরি প্রীতিমাপন্নে শ্রীয়স্তে সর্বদেবতাঃ ॥” 
এই মন্ত্র বারা, পিতৃচরণোদ্দেশে নমস্কার করিবে । 
প্রত্যহ তর্পণ করিতে অশক্ত হইলে-_. 
“ও" আব্রঙ্বস্তম্ব পর্য্যন্ত জগভুপাতু |” * 
এই মন্ত্রে তিনবার জলাঞ্জলি, দান করিয়৷ তর্গণ সম্পন্ন 
করিতে পারেন। , 
স"ক্ষেপ তর্পণের মন্্ান্তর_- 
"আবঙ্গত্তস্ব পর্যযস্তং দেবধিপিতৃমানবাঁঃ। 
ভৃপান্ত সর্ধে পিতরে। মাতৃমাতামহাদয়ঃ ॥ 
অতীতকুলকোীনাং সপ্তত্বীপনিবাসিনাং । 
আব্রহ্মতৃবনাল্লোকাদিদমস্ত তিলোদকং ॥৮ 
শূদ্ ও যজুর্কেদিগণ তর্পণকালে “ভৃপাতু” এই শব 
প্রয়োগ করিবেন, যথা *ক্রহ্ষা! তৃপ্যতৃ* “সনকশ্চ সনন্দস্চ” 
এই মন্ত্র উত্তরমুখী হইয়া পাঠ করিয়া ছুই অঞ্জণি জল 
'দিবেন। 
"ও" কুরুক্ষেত্রং গয়া গা প্রভাস পুন্দরাঁণি চ। 
তীর্থান্থেতানি পূণ্যানি তর্পণকালে ভবস্বিহ |” 
এই মন্তরদধাপা প্রথমে তীর্থ আবাহন করিবে। 
শৃদ্রগণ ভীম্মতর্পণ করিয়া পিতৃতর্পণ করিবে। আর 
আর মকল সামবেদীদিগের সহিত সমান। 
খগেদীদিগের তর্পণ যঙ্ুর্বেদীয় তর্পণের সহিত সমান, 
কেবলমাত্র অগ্নিঘাত্তা্দি পিতৃগণের তর্পণ তিনবার করিয়! 
করিতে হয়। জন্মাষ্টমী তিথিতে উদকমাত্র দ্বারা পিতৃগণের 
তর্পণ করিলে শতবর্ষ গয়া শ্রাদ্ধের ফল হয়। (আহ্বিকতত্ব) 
তন্ত্রণতে তর্পণ ত্রিবিধ--আস্তর, মানস ও বাহা। সোম, 
অর্ক ও অনলের সংঘষ্ট হইতে স্মথলিত যে পরম অমৃত, সেই 
দিব্য অমৃত দ্বার পরমদেখতাকে তর্পণ করিতে হয়। ইহার 
নাম আন্তর। আত্মাকে তন্ময় করিয়া অর্থাৎ যে দেবতার 
তর্পণ করিবে, সেই দেবতাশ্বরূপ হইয়া তর্পণ করার নাম 
মানস তর্পণ। বিশুদ্ধ স্থানে উপবেশন করিয়৷ তর্পণ আরম্ত 
করিবে। প্রথমে গুরুকে তর্পণ করিয়া পরে মূলদেবীকে 
তর্পন করিধে। প্রথমে বীজদঘয় গ্রহণ করিয়৷ ভাহার পর 
বিস্ত। ও ছুতভুগ্দয়িতা (স্বাহা) যুক্ত করিয়া! মৃলদেবীর নাম 
কথনের পর “তর্পয়ামি নমঃ” এই পদ প্রয়োগ করিবে। 


কুলবারি দ্বারা দেবতা, অগ্নি ও খধিদিগকে তর্পণ |. 


করিবে। তর্পণের আদিতে গভৃপ্যতাং” এই পদ প্রয়োগ 
করিতে হয়। 
এই প্রকারে বিষ, রুদ্র, গ্রজাপতি, খধিগণ, পিতৃগণ ও 
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তর্পিলী 


ভৈরবদিগকে ত্তর্পণ করিবে। তর্পণের প্রথমে জিপুর পুর 
এই পদ প্রয়োগ করিবে *। 
তর্পণঘাট, দিনাজপুর জেলায় সরহট পরগণার অধীন একটা 
পল্লিগ্রাম। পরগণার মধ্যে এই গ্রামটাই সমধিক খ্যাত । 
করতোয়া নদীতটে অবস্থিত। ইহার অনতিদূরে কতক- 
গুলি বিল ও শালবন আছে। প্রতিবতসর চৈত্র কিন্বা 
বৈশাখমাসে তর্পণঘাটে একটা বৃহৎ মেলা হুইয়৷ থাকে । 
মেলাস্থলে প্রা ৪1৫ হাজার লোকের সমাগম হয়। 
তর্পণী (ত্ত্রী) ভৃপ-ণিচ করণে লুট ভীপৃ। ১ গুরুস্কন বৃক্ষ । 
২ গজ । 
“তর্পনী তীর্থতীর্থাচ ভ্রিপথা ত্রিদশেশ্বরী 1” (কাঁশীখ* ২৯৩২) 
(ত্রি) ৩ গ্রীতিদায়িনী। 
তর্পণীয় (তরি) তৃপ্তির যোগ্য। 
তর্পণেচ্ছ, (পুং) তর্পণং ইচ্ছতি ইউ নিপাতনাৎ সাধুঃ। 
১ তীন্ম। (জ্রি)২ তর্পণাকাজ্জী, তর্গশ করিতে ইচ্ছুক । 
তর্পয়িতব্য (তরি) তৃপ-পিচ্তব্য। তৃপ্তি বা প্রীণনযোগা । 
তর্পিণী (স্ত্রী) তর্পমতি গ্রীণযতি তৃপ্‌ ণিচ্‌ ণিনি, ততো ডীপ্‌। 
পন্মচারিণীলতা। (শবচ*) 
তর্পিত (ত্রি) ভূপ-ণিচ্ক্ত। প্রীণিত, সন্তোধিত | 
তর্পিন্‌ (বি) তৃপ-শিচ্‌ ণিনি। তর্পক, জ্রীণয়িত। | 
তর্পিলী (ক্ত্ী) তৃপ-ইল গৌরা* ডীষ্‌। পঞ্চচকারিণী | এই অর্থে 
তন্লিলী এইরূপ পাঠাস্তর দেখা যায়। প্রর্টিন্ট্ী কপিলকাদি* 
রম্ত ল, তল্লিলী। শ্বার্থেকন্‌। তগিলিকা, তল্লিলিকা । 


* তপর্ণঞ ব্রিধ! প্রোক্তং সাম্প্রতং তচ্ছ,ুধ মে। 
সোমার্কানলসংঘষ্টাৎ শ্থলিতং যৎগরামৃত' 
তেনাম্বতেন দযোন তর্পয়েৎ পরছেষতাং। 
আতন্তরং তপণং স্কেতন্মানসং শৃণু সাম্প্রতং ॥ 
আব্ম।নং তগ্ময়ং কৃত্ব! সদ! সন্তর্পিতাঝবান্‌। 
সর্ধঘ। সর্ব্বকার্যোযু সন্তষ্ট স্থিরমানসঃ ॥ 
উপবি্: শুচৌদেশে ততন্তর্পণমারতভেৎ। 
তরপারত্ব। গুরনাদৌ মুলদেবীঞ্চ তর্পয়েৎ ॥ 
বীজমব়ং ততোবিদা! হতভূঙ্গরিত! তথ|। 
ততে। দেব্যাঃ বনামাস্তে তর্পয়ামি নম: পছং | 
দেখানম্ীনৃষীংশ্চৈষ তর্পর়েৎ কুলবারিণ]। 
তর্পণাঙ্ প্রযুগ্রীত তৃপাতাং বৃদ্ধ ভৈরব ॥ 
তখৈষ পরমেশানি বিষুং রুদ্রং প্রজাপতিং। 
এবং খযন্‌ প্রতর্প্যাথ পিতৃনগি চ তৈরদান্‌। 
তৃপাতাং ইন্দরীমাতা পিতা তৈরব তৃপ্যুতাং 
আদৌ বিপুরপর্ব্ তরগণে বিনিঘো অয়েখ।” ( গন্র্াতত') 


তলওয়ার 


তর্বট (পুং) তর্বতি ভ্রুতং গচ্ছতি তর্ব ধাহুলকাৎ অটন্। 
১ বৎনর। ২ চক্রমর্দ, চাকুন্দে গাছ। (রাজনি* ) 
তর্খান্‌ (কী) তরতি তৃমনিন্‌ ( সর্বধাতুভ্যো মনিন্। উ৭্‌ 
৪১৪৪ ) যুপাগ্র, যক্ঞায়কাষ্ঠের অগ্রভাগ'। 
তর্যয (পুং) খধিতেদ। প্ৰধীয়াৎ বাহুবৃক্তঃ শ্রতবিত্তধধ্যঃ 1” 
(খক্‌ ৫1891১২ ) “শ্রতন্ত বেত্তাচ তর্ধ্যশ্চ' ( সায়ণ ) 
তর্ধ (পুং) তৃষ তৃষ্ণায়।ং ভাবে ঘঞ্‌। ১ অভিলাষ । ২ তৃষ্ণা । 
*লবণার্ণবপানেন তর্ষোৎকমিবোদ্বহন্‌। 
*যৎ প্রভাপে রিপুস্ত্রীণাং সনেত্রাস্তোংভজনুখং ॥৮ 
৫ রাজত* ৩৪৮২) 
তীধ্যত্যনেন তৃ-দ (বৃতৃবদদিহনীতি। উণ্‌ ৩/৬*)৩ লব, 
চ্েলক। ৪ সমুদ্র। ৫ হৃর্য্য। 
তর্ষণ (ক্লী) তৃষ ভাবে লুট । ১ পিপাসা । ২ অভিলাষ । 
“নির্বিঘ্ন নিতরাং ভূমন্ন সদিক্র্রিয়তর্ষণাৎ ॥” (ভাগ* ৯/৬1২৭) 
তর্ধিত (ব্রি) তর্ষোহস্ত জাতঃ। তর্ধ তারকা" ইতচ্‌। ১ ভূষিত, 
পিপাসিত। ২ জাতাভিলাষ, বাঞ্িত। 
“অতিচক্রাম তং দেশং রামদর্শনতর্ষিতঃ 1৮ (রামা* ২।১০৪।১) 
তর্ষল (তরি) ত্-উলহ্‌। তৃষণাযুক্ত। 
তধ্যাব (ভ্বি) ভৃষাবৎ বেদে পৃষো" সাধুঃ। তৃষ্ণাযুক্ত, 
তৃবিত। প্নিরুদ্ধ চিন্মহ্ষস্তর্যাবান্।” (খক্‌ ১২৮১০ ) 
তিষ্যাবান্‌ তৃষাবান্‌, ( মায়ণ) 
তর্থন (তরি) স্রে্প্কীরা। দমন । 
তহি (অব্য) তদ্‌-ছিল্‌। সেই সময়ে, তজ্জম্ত, তবে। 
“তদ্ভাবে তদতাবাৎ শৃন্তং তহি।” (সাংখা সু* ১৪৩) 
তল (পুং ক্লী) তলতি তল অচ্। ১ অধোভাগ, তল! । ২ 
পাতাল। ৩ উপরিভাগ, পৃষ্ঠদেশ। ৪ মুলদেশ, মূলের 
চতুষ্পার্থবন্থী স্থান, মধ্যাহকালে যতদুর ছায়। পড়ে ; যথা 
তরুতল। ৫ টালি। ৬ পায়ের তেলো। ৭ মবাদেশ। ৮ 
স্বরূপ। (ক্লী)৯ কানন। ১০ গর্ভ। ১১ জ্যাঘাতবারণ। 
১২ গৃছের পরিচ্ছেদ, ষথা একতল গৃহ। ১৩ কাধ্যবীঞ্জ। 
১৪ চপেট, চাপড় । ১৫ তালবৃক্ষ । ১৬ খড়গাদির মুষ্টি। ১৭ সব্য 
হস্ত দ্বারা তন্ত্রীবাদন। ১৮ গোধা। ১৯ ৎসরু। ২৭ নরক 
বিশেষ । এইখানে ব্যাতিচারী হত্যাকারী প্রভৃতির বাস 
করিয় থাকে। ২১ আধার। ২২ মহাদেব। 
শতলম্ত!লঃ করস্থালী উদ্ধমংহননো মহান্‌।” (ভারত ১৭১২৮) 
তলওয়ার (হিন্দি) ইহার অর্থ তরবারি। সোডা প্রভৃতি 
প্রস্তত করিবার জন্ত যে কাস্তিয়! ছারা গুল্মাদি কর্তিত হয়, 
তাহাকে ও তলওয়ার কহে। [তলবার দেখ।]' 
তলওয়ার, মহিস্থরের জাতিবিশেষ। পলিগারদিগের আধি' 
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তলকাড় 


পত্যকালে ইহার! বার্ষিক একটা ভেড়া! ও একপাত্র ঘ্বত কর 
স্বরূপ প্রদান করিত। 

তল'ক (ক্লী) তলেন গভীর গর্ডেন কায়তি কৈ-ক। ১ পুক্করিশী। 
২ ফলবিশেষ। | 

তলকর*১ জম! বিশেষ । মুণিদাবাদ জেলায় এই জম! সমধিক 
গ্রচলিত। শুষ্ক জলাশয়ের জমীর শ্বত্বকে তলকর কছে। 

২ মুশিদাবাদ জেলার একটা বিলের নাম। এই 
জেলায় যতগুলি বিল আছে, তাহার মধ্যে এইটাই সর্বা- 
পেক্ষা বৃহৎ । বহরমপুর হইতে কয়েক মাইল পশ্চিমদিকে 
গেলেই এই বিলটী দেখা যায়। 

তলকাড়, মহিস্থুর রাজ্যে মহিহ্থর জেলার অন্তর্গত একটা 
তালুক। 

২ উক্ তালুকের প্রাচীন নগর। পূর্বক।লে এই নগরটা 
তলকাড়,, তন্কাড়, এবং তালকাড়্‌, নামেও খ্যাত ছিল। 
মহিস্থুর জেলায় নর্সাপুর তানুকে কাবেরী নদীর বাম তটে 
১২* ১১ উঃ অক্ষাংশ এবং ৭৭ ৫ পৃঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত । 
মহিন্থর নগর হইতে দর্ষিণপুর্বদিকে ২৮ মাইল গেলে 
তলকাড়ে উপস্থিত হুওয়] যায়। 

এই নগরে কাবেরা নদীর এক পার্থে কতকগুলি শৈব- 
মন্দির দৃষ্ট হয়। এই মন্দিরগুলির প্রাক্জ সর্বাংশ বালুক? 
ঢাকা পড়িয়াছে। অপর তটে যে মন্দিরটা আছে তাহার 
সম্বন্ধে নিক্নপিখিত আখ্যাদিকাটী শুনা যায়। একদা এক 
ভিক্ষু মহাদেবকে অর্চনা করিবার জন্ত ভলকাড়ে উপনীত 
হইলেন। এই স্থানে আসিয়া তিশি বিষম গোলযোগে 
পড়িলেন। অসংখ্য শিখমন্দির দেখিয় ভাবিতে লাগিলেন 
যে প্রত্যেক মন্দিরে পৃা করিতে হইলে যে উপকরণের 
আবশ্তক তাহার যংসামান্ত সঞ্চিত অর্থে কিছুতেই তাহার 
সম্কুলান হয় না) অথচ ঘকপ মন্দিরে পুজ| ন! করিলে ও 
নয়; কারণ যদি কোন মন্দিরে ভিনি অচ্চনা না করেশ, 
তবে সেই মন্দিরস্থিত বিগ্রহ বিশেষ অসস্বষ্ট হইবেন; 
এইন্ধপ চিন্তা করিতে করিতে অবশেষে তাহার সংগৃহীত 

থে তিনি কতকগুলি কলাই ক্রয় করিলেন। ইহার এক 
একটী কলাই তিনি গ্রতি মন্দিরে উৎসর্গ করিতে লাগিঝেন। 
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় একটা মন্দিরে উপাসনা বাকী 
থাকিতে তাহার কলাই ফুরাইয়া গেল। ভিক্ষু অনষ্ঠোপায় 
হইয়। পড়িলেন। যে মূর্তির পুঁজ হইল না, যাহাতে অপর 
মূর্তিগুলি তাহার উপর প্রাধান্ত লাভ করিতে না পারেন, 
তজ্জন্ত নদীর অপর পারে আপনাকে চালিত করিলেন। 
তাহার ইচ্ছায় অপর বিগ্রহগুলি বালুক। সমাচ্ছন্ন হইল। 


তলকাবেরী 


প্রাচীন তলকাড় নগরের অট্টালিকা গুলি বালুকান্ত,পে 
সম্পূর্ণরূপে ঢাক রহিয়াছে। ক্ষুদ্র পর্বতবৎ এই বালিনাশি 


[৫৮৯ ] 


তলম্ব 


পাঠায়। প্রতিবর্ধে মন্দিরের জন্ত গবর্মেন্টের প্রায় ২৩২*২ 
টাকা ব্যয় হয়। 


প্রায় ১ মাইল দীর্ঘ প্রতিবর্ধে ১* ফিট 'করিয়। বালুকাস্ত,প তলকোট (পুং) রৃক্ষবিশেষ। “তলকোটন্ত বীজেধু পচেছুৎ- 


বৃদ্ধি পাইতেছে। উক্ত বালুকান্তূপে ৩*টা মনির গ্রাস 
করিয়াছে। এই মন্দিরগুলির মধ্যে ২টীর উচ্চতম চূড়া 
এখনও দৃষ্টিপথে পতিত হয়। কোন কোন পর্কোপলক্ষে 
কীর্ভিনারায়ণের মন্দিরের বালুকারাশি কিয়ংপরিমাণে অপ' 
সারিত করা হইয়া থাকে । এই নগরের প্রায় সকল অংশই 
বালুকাময়; বর্তমান অবস্থা দেখিলে প্রতীতি হয় যে, শীগ্রই 
অবশিষ্টাংশ বালুকাচ্ছাদিত হইবে। স্থানীয় লোকগণ বলেন 
যে, এই নগন্বের শেষ রাণী এই স্থান বালুকায় পরিণত 
হইবে এইরূপ অভিসম্পাত করিয়া কাবেরীজলে পতিত 
হইয়া নিজ জীবন পরিত্যাগ করেন। 

তলকাড়ের অধিবাসীদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই হিন্দু 
১৮৬৮ খুঃ অব পর্য্যস্ত তলকাড় নর্সাপুর তালুকের প্রধান 
সহর ছিল। সংস্কৃত ভাষায় তলকাড়কে দলবন কহে। 
দল-বনপুর নামেও ইহার উল্লেখ দেখা যায়। 

তলকাড়ের প্রাচীনভম ইতিহাস পাওয়া যায় না। ২৮৮ 
খুঃ অব হইতে ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। উক্ত অবে গঙ্গবংশীয় 
হরিবর্শা তলকাড়ে তাহার রাজধানী স্থাপনকরেন। ৬ 
শতাব্শীতে এই বংশীয় অন্ত এক রাজা তলকাড়ের ছুর্গাদি 
সংস্কার করেন। ৯ম শতার্ীর শেষভাগে চোলরাজগণ 
তলকাড় শাসন করিতে থাকেন। চেরবংশীয়গণ কিছুদিন 
এই স্থান আপনাদিগের অধীনে রাখিয়াছিলেন। ১ম 
শতাবীতে তলকাড়ে হয়সালবল্লালবংশের রাজধানী ছিল। 
১৬শ শতাব্দীতে পুনরায় গঙ্গবংশীয়দিগের জয়পতাকা এই 
নগরে উড়িতে আরম্ড করে। শিবসমুদ্রের পরাক্রমেই এই 
স্থান পুনরায় গাঙ্গেরদিগের হস্তগত হুয়। কিস্তু এই বংশীয় 
তিন জনের অধিক রাজ! তলকাড়ে রাজত্ব করিতে পারেন 
নাই । পরে ইহা বিজয়নগরের জনৈক করদ রাজার অধীনে 
আমিল। অবশেষে ১৬৩৪ খুঃ অবে মহিস্থরের হিন্দুরাজা 
যুদ্ধে জয়ী হইয়া তলকাড় অধিকার করিয়া লইলেন। 

তলকাবেরী, কাঁবেরী নদীর উৎপত্তি-্থল। কোরগ প্রদেশে 

পশ্চিমঘাট পর্বতের ব্রহ্মগিরি অংশে অক্ষা* ১২" ২৩০১০উ। 
ও ভ্রাঘি" ৭৫* ৩৪১০ পুঃ। এই স্থানে একটা দেব মন্দির 
আছে। অনেক হিন্দুযাত্রী গ্রতিবর্ষে এই স্থানে আগমন 
করে। কার্তিক অথবা অগ্রহায়ণ মাসে তলমাস পর্ধবোগলক্ষে 
বহুতর লোক এই স্থানে নান করিয়! থাকে । এই কালে 
কোড়গ্ের প্রত্যেক পরিবার খানার্থ একএকজন প্রতিনিধি 


কারিকাং শুভাং।» (সুশ্রুত ) ১ 
তলঘাট, মান্ত্রাজ বিভাগের সালেম জেলার দক্ষিণাংশ। 
পৃর্বকাঁলে এই প্রদেশ কোহুদেশের অংশভুক্ত ছিল। কোঙ্ু- 
ংশীয় রষ্ট এবং গজরাজগণ চেল-রাঁজগণের পুর্বে এই 
প্রদেশ শাসন করিতেন। 
ুষ্টীয় পঞ্চম শতাবীতে কোষ্ুবংশীয় রাজগণ নন্দিছ্র্গ 
পর্যযস্ত ও ৮ম শত্তাবীতে তুঙ্গভদ্রানদীতীরস্থ হরিহর পর্যাস্ত 
আপনাদিগের রাজ্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন। ৮৯৪ খুঃ অব 
ইহারা চোলবংশ কর্তৃক আপনাদিগের অধিকার চ্যুত হন। 
১১শ শতাব্দীর মধ্যভাগে চোলরাজগণের অধীন অনেক 
মামস্ত প্রবল হইয়া উঠিলেন। ইহাদিগের মধ্যে হয়শাল 
বংশীয় কোন সামস্ত ১০৮ খুঃ অবে সালেম প্রদেশ অধিকার 
করিলেন। ১৩১ খুঃ অবে এই প্রদেশ মুসলমানদিগের 
হস্তে পড়িল। কিছুকাল পরে ইহা বিজয়নগর র্াজ্যত্বক্ত 
হইল। ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে এই প্রদেশে নায়কগণের 
আধিপত্য দেখা যায়। ১৭৯৯ খুঃ অব শ্রীরঙ্গপঞ্ডনের 
অবরোধের পর ইহা বুটাশরাঁজ্য ভুক্ত হইয়াছে । 
তলতাল (পুং) তলেন করতলেন তাগুত তাড় কম্মাণি ঘঞ্‌ 
ডন্ত ল। কলতল দ্বারা বাদনীয় বাছ্ভেদ। "আক্ষেটয়ন্‌ 
থেলয়ংশ্চ তলতা লঞ্চ বাদয়ন্‌।” (ভারত ৩।১৭৮ অ+) 
তলত্র ( ক্লী) ভলং আয়তে ত্রৈক। চন্নিশ্মিত দস্তানা। 
তলব্রাণ (রী ) তলং করতলং ভ্রায়তে ত্রৈ-করণে লুট । কর- 
তল রক্ষক, চর্দমময় গোধা বিশেষ, চন্ম নির্শিত দত্তানা। 
তলদার্বাশ (দেশজ) এক গ্রাকার ফাঁপা অথচ সক বাশ, 
ইহাতে ডালা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। 
তলপ (আরবী )১ আহ্বান। ২ ুকুম। ৩বেতন। 
তলধ্বনি (পুং) তলন্ত ধবনিঃ ৬তৎ। করতলের শঙ্ব, হাততালি । 
তিলম্ব, পঞ্জাবে মূলতান জেলার সরাইসিধু তহসীপের একটী 
সহর। মুলতান সহরের ৫১ মাইল উত্তরপূর্ধে এবং চন্দ্রভাগ! 
নদীর বামতটের ২ মাইল দূরে ৩০*৩১উঃ অক্ষাংশ এবং ৭২* 
১/পুঃ ভ্রাধিমায় অবস্থিত। সহরে মিউনিসিপালিটি আছে। 
এই শ্বানে অনেক প্রত্বতত্ব অবগত হওয়া যায়। এক 
মাইল দক্ষিণে একটী প্রাচীন দুর্গ ছিল। এই দুর্গের ইট 
ছার তলম্বের অনেক সৌধ নিশ্ষিত হইয়াছে। এই ছুগের 
ইার্ালি গ্রাচীন মূলতানের অট্টালিকা ইটের স্তায়। অনে- 
কের মতে, আলেক্সান্দার এই স্থানে চন্ত্রভাগ! উত্তীণ হইয়া- 


তললোক [ ৫৯ 


] তলহৃদয় 


ছিলেন এবং মল্লিদিগকে পরাজিত করিয়া এই প্রদেশ অধি- তলব্‌ (আরবী )'[ তলপ্‌দেখ।] 
কার করেন। এই প্রদেশ একবার মাক্ষ,দের হস্তগত হয়। তলবৃচিগ্ী (আরবী ) আহ্বানপত্র, আদেশপত্র। 
তৈমুর ভারতে আসিয়৷ তলম্ব লুন 'ও অধিবানীপিঠাকে হত্যা তলব (ত্রি) তঙ্গং হস্তার্দি তলং বাতি নিহস্তি বাক | তল- 


করিলেন: কিন্তু ছূর্গটী ন্ট করেন নাই। 
তলম্বে অনেক ধ্বংসাবপেষ দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, 


বাস্থকারক। “তান ত্াধানন্দায় তলবং” (যদ্ধু* ৩০২৯) 
“তলবং তল-বাগ্যবাদকং* ( মহীধর ) 


মান্দদ লঙ্গের সময়ে (১৫১*-১৫২৫ খৃঃ অন্দ) চকজ্জভাগা তলবকার (পুং) ১ সামবেদের শখাতেদ। ২ তলবকারোপনিষদ্‌। 
নদীর গতি পরিবর্তিত হওয়ায় এই স্থান পরিত্যক্ত হইয়াছে। তলবা, ভাগলপুর জেলার একটা ক্ষুত্র নদী। এই ন্দীটা 


এখানকার বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষ একটী নগরের স্ঠায়; 
দক্ষিণদিকে উচ্চ ছূর্গদ্বারা স্থরক্ষিত। বহিভাগের কর্দম- 
প্রাচীর ২৭০ ফিটু পুরু ও ২* ফিটু উচ্চ। এই প্রাচীরের 
উপর প্রায় সমান উচ্চের অপর একটা প্রাচীর দেখা যায়। 
পুর্বে উভয়েরই সম্মুখভাগ বৃহৎ ইষ্টক দ্বারা সমাচ্ছাদিত ছিল। 
বর্তমান তলম্ব গ্রামে একটী পুলিশ, একটা ডাক-ঘর, একটা 
স্কুল ও একটা সরাই আছে। এগুলি একটা অট্রালিকার 
মধ্যে অবস্থিত। 
সহরের প্রায় & মাইল দক্ষিণপশ্চিমে একটা ছাউনি স্থান 
ও ২টী উত্তম কূপ আছে। 
তলপরম্থ [তলিপরদ্ব দেখ।] মাজ্জাজ বিভাগে মলবার 


পুর্বে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ছিল। স্থানে স্থানে ইহার গ্রাচীন 
গর্ভ দৃষ্ট হয়। এই গর্ভ ১৫ হইতে ২* চেইন প্রশস্ত । 
দেখিলে বোধ হয় যে, এখন যে স্থান হইতে তিলজ্গা নদীতে 
জল আইসে, পুর্বে সেই স্থান হইতে জল নদীতে আসিত। 
বর্ষান্তে তলব] স্থানে স্থানে শুকাইয়া যায়। নদীগর্ভস্থ শু 
স্থান চাষ করা হইয়৷ থাকে। এই স্থানে ক্লায়াসেই প্রচুর 
ফসল জন্মে। এই নদী নিঃশক্ষপুরকূর। পরগণার পশ্চিম- 
দিকে প্রবাহিত। বর্ষাকালে সোনবর্ষা পধ্যন্ত ২০* মণ 
বোঝাই নৌকা! এবং বৈজনাথপুর পর্যন্ত ৫* মণ বোঝাই 
একত। যাতায়াত কধিতে পারে। এই নদী পর্ধান '৪ 
লোরনের সহিত মিলিত হইয়াছে । 


জেলার একটা সহর। তলবান! (আরবী) বাদী প্রতিবাদী ব1 সাক্ষিদিগের গ্রতি 


২ মলবার জেলায় চেরকল তালুকের একটা সহর। কল্প, 


শমন বা অন্ত কোন আদেশ গাঠাইবার জন্ত যে খরচ লাগে। 


রের (কননোর) ১৫০মাইল উত্তরপূর্ব ১২* ২৫০ উঃ অক্ষা* । তলবার (হিন্দী) [ তরবারি দেখ । ] 
ও ৭৫*২৪:১৬ পুঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী; তলবারণ 'ক্রী) তলে বাহুতলে বারয়তি বারি লুাটু। ১ জ্যাঘাত. 


লোক এই স্থানে বাস করে। হিন্দুর সংখ্যা অধিক । এখানে ূ 


বারণার্থ হস্ততলবদ্ধ বন্মভেদ, চামাটা। ২ থডা। ৩থাপ। 


সন ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারী ও একটী মন্দির আছে। মন্দিরের | | তলসা'ন, বোম্বাই প্রেসিডে্সির কাঠিয়াবাড় বিভাগে ঝালা- 


ছাদ পিত্বল-নির্মিত'। নিকটস্থ বালিপাথরের পাহাড়ে | 
বছমংখ্যক গুহা কর্তিত হইয়াছে । এগুলি দেখিতে অতিশয় | 
মনোরম ও আশ্চর্যাজনক। 

তলপেট (দেশজ ) উদরের নাভিকুণ্ডের নিম়স্থ অংশ, উদ- 
রের অধোভাগ। 

তলপেট্যাল (দেশজ ) নিষ্ন হইতে সাহায্যকারী ব্যক্তি। 

তলপ্রহার (গুং) তলেন প্রহারঃ ৩তৎ। চপেটাঘাত, চাগড় 
মার “তল গ্রহারমশনেঃ সদৃশং ভীমনিম্বনং।” 

€রামা* ৬।৭৬ অঃ) 
তলভেদ (পুং) তলম্ত ভেদঃ ৬তৎ। তল! ফুটা হইয়া যাওয়!। 


বারের একটা কুদ্র রাজ্য। ৪টা পল্লিগ্রাম দ্বারা তলসান রাজ্য 
গঠিত। ইহার অংশীদার ২ জন। 

ভূ-পরিমাণ ৪৩ বর্গ মাইল। রাজস্ব প্রায় ২২৯২*২ টাঁক1। 
প্রায় ৯১৫২ টাক! বৃটিশগবর্মেন্টকে ও গ্রায় ১৪২ টাকা 
জুনাগড়ের নবাবকে কর ্বরূপ দিতে হয়। 

বোম্বাই, বরোদ। ও মধ্যভারতীয় রেলপথের বড়বান 
শাখার লখতর ষ্টেসনের ১১ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে তলমান গ্রাম 
অবস্থিত। প্রতিকনাগের মন্দিরের জন্য এই গ্রামটা বিশেষ 
প্রসিদ্ধ। কাঠিয়াবাড়ে সর্পপুজার যে সকল নিদর্শন পাওয়৷ 
যায় তাহার মধ্যে ইহা! একটা । 


তলমীন (পুং) তলে জলনিয়ে স্থিতো মীনঃ। জলনিযস্থিত তলসারক (ক্লী) তলে সারে! বলং যস্ত বহ্ত্রী কপ্‌। ঘোটকের 


মত্ত, চিঙ্গড়ী মাছ। 
তলযুদ্ধ (কী) তলস্ত চপেটন্ত আঘাতেন যুদ্ধং।' চপেটাথাত 
বার যুদ্ধ বিশেষ, চড়াচড়ি। ৰ 
তললোক (পুং) তলস্থো লোকঃ মধ্যলো"। পাতাল। 


বক্ষস্থলবন্ধনরজ্ছু। পর্য্যায়--বক্রপষ্ট, তলিকা। (হেম') কোন 
কোন পণ্ডিতের মতে ঘোটকের অন্নভোজনপাত্র। 


তলম্দয় (ক্লী) তলশ্ত হৃদয়মিব। পদতলের মধ্যভাগ, 


পায়ের তেলো। ঙ 


তলাগাঙ্গ 


তলস্থিত (ত্রি) তলে স্থিতঃ ৭তৎ। তলে অবস্থিত, যে 
তলে থাকে। ঠ 

তলা (ত্র) তল স্তরিক্লাং টাপ্‌। গোধা, জ্যার্থাত বারণ!, জ্যাঘাত 
নিবারণ জন্য বাম গ্রকোষ্ঠের চর্শ্ময় আবরণ। 

তলহারি, মধ্য প্রদেশে রায়পুর জেলার অন্তর্গত রাজিমে 
জগপালের যে উৎকীর্ণ লিপি পাওয়| গিয়াছে তৎপাঠে অবগত 
হওয়। যায় যে রত্বদেবের রাজত্বকালে জগপাল এই স্থান 
জয় করেন। ৮৬৬ সম্বতের রত্বপুর শাসনে লিখিভ আছে 
যে, তলছারি হইতে জাজল্লদেব বাধিক কর আদায় করিতেন। 

তলাগাঙ্গ, ১ পঞ্চাবের ঝিলম্‌ জেলার একটী তহুসীল। ঝিলম্‌ 
জেলার নমস্ত পশ্চিমাংশ এই তহদীলের অস্তভূক্তি। লঞ্গ- 
শৈল দ্বারা তহসীলটা স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন। মুসলমান, হিন্দু, 
শিখ, খৃষ্টান প্রভৃতি এই স্থানে বাঁস করে। মুসলমানের সংখ্যা 
সর্বাপেক্ষা অধিক। 

গম, যব, বাজরা, জোয়ার, ভুট্টা, কলাই, তুলা এইগুলি 
প্রধান উৎপর় দ্রব্য । 

রাজস্ব প্রায় ১১১৪৯০২ টাকা । এখাঁনে একটী দেওয়ানি 
ও একটী ফৌজদারী বিচারালক্ন এবং ২টী থানা আছে। এক- 
জন তালুকদার সকল প্রকার বিচার কার্ধ্য করিয়৷ থাকেন। 

২ ঝিলম্‌ জেলার অধীন তলাগাঙ্গ তহসীলের প্রধান 
সহর। ৩২০ ৫৫ ৩৯ উঃ অক্ষা ও ৭২৮ ২৮৮ পুঃ 
দ্রাধিমায় এবং ঝিলম্‌ নগরের ৮* মাইল উত্তর পশ্চিমকোণে 
অবস্থিত। এই সহরে মিউনিসিপালিটির বন্দোবস্ত আছে। 
সহরে মুসলমানের বান অধিক । 

১৬২৫ খুঃ অব্ের প্রারস্তে জনৈক অন্ন সরদার এই 
নগর স্থাপন করেন। তদবধি এই লহরেই স্থানীয় রাজকার্ধ্য 
নির্বাহিত হইতেছে। শিখরাজত্বে এবং বুটাশ শাসনেও এই 
স্থান হইতে বিচারালয়াদি স্থানান্তরিত হয় নাই। এই 
নগরটা একটা মালভূমির উপর নির্িত। কতকগুলি গুহা 
দিয়া নগরের জল নিকাশ হইয়া যায়। 

তলাগাঙ্গের নিকটবর্তী স্থানে বিবিধ শস্ত জন্মে । এখান- 
কার ব্যবসায় বহু বিস্ৃত। এখানে এক প্রকার ভূত 
প্রস্তত হয়। এই জুতায় সোণালী জরির কাজ থাকে। 
গঞ্জাবের স্ত্রীলোকেরা এই জুত| ব্যবহার করে। দূরবর্তী 
প্রদেশে ইহা রপ্তানি হয়। এই স্থানের মৃসির (পরিধেয় 
বন্ত্রবিশেষ ) দেশ বিদেশে সমাদর দেখা যায়। 

শিখ-আধিপত্য কাঁলে করদার যে ছুর্গে বাদ করিতেন 
সেটা কর্দম নিরশ্িত। এখন এই দুর্গের মধ্যেই পুলিশ ও 
তহমীলের কাছারী। '* * 


[ ৫৯১ ] 


তলাশ! 


ইংরাজ আধিপত্যের সময় হইতে বহুদিন পর্য্যন্ত এই 
স্থানে একটা সেনাবাম ছিল। ১৮৮২ ধৃঃ অবে ইহা উঠিয়া 
গিয়াছে। , 
এখানে একটা স্কুল ও একটা দাতব্য ওষধাপম আছে। 
তলা (দেশজ ) তলদেশ, নিয়ভাগ। 
তলাও ( হিন্দী) জলাশয় বিশেষ । 
তলাগুচি (দেশ) ১ বিক্ষিপ্ত বন্তর সংগ্রহ করণ। ২ যোগান 
দেওন। ৩ আন্ুকৃণ্য। ৪ মন্দ বিষয়ে উতপাহ গ্রদান। 
তলাচী (ক্ত্রী) তলমঞ্চতি অন্চ কিপ্‌ স্নিগাং ডীষ্‌। নলনির্দিত 
কট, বেত বা বংশনির্শিত আস্তরণ, দরম1, চেটাই। 
তলাজ, বোত্বাই বিভাগের অন্তর্গত কাঠিয়াবাড়ের ভবন্গর 
রাজোর একটী নগর। নগরটী চতুর্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত 
এবং ভবনগর সহরের ৩১ মাইল দক্ষিণে ২১* ২১১৫উঃ 
অক্ষাঃ ও ৭২* ৪” ৩৯ পুঃ ড্রাঘিমায় অবস্থিত। ইহার 
দৃশ্ত একটা ক্ষুদ্র ছরারোহ সুচাগ্র পর্বতবৎ। ইহা সমুদ্রের 
সমতল হইতে ৪** ফিটু উচ্চ। নিকটস্থ পাহাড়ের উপর 
একটা হিন্দু মন্দির ও একটীমুন্দর পুফরিণী আছে। এই 
পুক্ষরিণীর জপ অতিশয় বিশুদ্ধ । পাহাড়ের স্থানে স্থানে গহ্বর 
আছে। পূর্বে দস্থ্যগণ এই গুহাগুলিতে লুকাইয়া থাকিত । 
১৮২৩ খৃঃ অবেও এই সকল গহ্বরে দন্থ্য দেখা যাইত। 
তলাড়,, তামিল ভাষার লিখিত 'কজন্ু্ুলি পদ্প। ইহাতে 
দেবগণের শৈশবাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে । গ্রতিবর্ষে নিদ্দি্ট 
পর্ষের দিনে মান্ত্রাজের দক্ষিণাংশবাসিগণ কতকগুলি ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র দেবমূত্তি দোলায় রাখিয়! দোলাইতে দোলাইতে এই 
পদ্ঘগুলি গান করে। এই গঞ্ধের কতকগুলি অশ্লীণ, 
আর কতকগুলি কেবল শব্দাড়ম্বরপরিপূর্ণ। ইহার একটার 
নাম চঞ্চড়।। এই পদ্ঘটার ভাষ| বেশ মধুর। মান্ত্রা্ 
রমলীগণ শিশু সন্তানদিগকে নিদ্রিত কৰিধার কালেও তলাড়, 
গাহিয়া থাকে। পদ্ভগুলি পয়ার লক্ষণাক্রান্ত। 
তলাতল (ক্লী) নাস্তি তলং যস্তেতি অতলং তলাদপি অতলং। 
পাতালভেদ, সপ্তপাতালের একটা পাতাল বিশেষ । এইথানে 
ময়দানব শিব কর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া বাদ করেন। ( ভাগ" ) 
[পাতাল দেখ। ] 
তলান (দেশজ ) নিমগ্ন হওন, নিমজ্জন। 
তলানি (দেশ) অধোভাগ, নিম্নভাগ, জলাদির নিবে 
সঞ্জাত মল। 
তলাভিঘাত (পুং) তলেন অভিঘতঃ ৩তৎ। করতলদ্বারা 
গ্রহার” চপেটাঘাত। 


তলাশ! (বৈ) বৃক্ষতেদ। 


তলেতলে [ ৫৯২ ] তল্প 


তলিকী (ভ্ত্রী) তলং বক্ষস্থলতলং বন্ধনস্ানত্বেনান্তস্ত তল তলোদরী (স্ত্রী) তলং নিশ্নমুদ্ররং বন্তাঃ বহুত্রী ততঃ ভীষ্‌। 


ঠন্‌। তলসারক, ঘোটকের বক্ষস্থলবন্ধনরজজু। । কুশোদরী ভার্্যা স্ত্রী 
তলিৎ (স্ত্রী) তড়িৎ ডন্ত-ল। বিছ্াৎ।' ( শব্দার্থচি' ) তলোদ1, বোস্বাই গ্রেসিডেন্সির খার্দেশ জেলার উত্তরপশ্চিম 
তলিত (ক্লী) তল-ভারকা" ইতচ্‌। তৃষ্টমাংস, ভাজ মাংস। ংশে ,অবস্থিত একটা উপবিভাগ। ছিখলি ও কাঘী 


গুদ্ধ মাংস যেক্ধপে প্রস্তত করিতে হয়, সেই নিয়মে মাংস নামক ংটী ক্ষুদ্র দেশীয় রাজা ইছার অধীন। এই গ্রদেশে 
সম্যক্‌ সিদ্ধ করিয়া পুনরায় দ্বতে ভাঙ্িয়া লইবে। মাংস এই | হিন্দুর সংখ্য। সর্বাপেক্ষা অধিক। অনেক মুসলমান ও অন্তান্ত 
প্রকারে দ্বতপক হইলে পণ্ডিতগণ “তলিত” বলিয়া থাকেন। ূ ধর্ের লোক বাম করে। 
*শুদ্ধমাংস বিধানেন মাংসং মম্যক্‌ প্রসাধিতং। | স্থানীয় নৈসর্মিক দৃণ্ঠের মধো সাতপুরা পাহাড়শ্রেণীর দৃশ্ত 
পুনস্তদাজ্যে সম্ভুষ্টং তলিতং প্রোচাতে বুধৈঃ ॥” (ভাবপ্র') , অতিশয় মনোহর । এই পাহাড় পূর্বব হইতে পশ্চিমদিকে 
ইহার গুণ বল, মেধা, অগ্নি, মাংস, ওজোধাতু ও শুক্রবৃদ্ধি- বিস্তৃত। পাহাড়ের সানুদেশে একটা বৃহৎ বনভূমি দৃষ্ট হয়। 
কারক, তৃপ্তিজনক, লঘু, ্নিগ্ধ, রচিকর এবং শরীরের দৃঢ় তা- *এই বন-গ্রাদেশে বিবিধ পণ্ড বাস করে। 





সম্পাদক । ( ভাবপ্র*) তলোদার মৃত্তিক। কৃষ্ণবর্ণ ও উদ্ভিজ্জাদির সার মিশ্রিত। 
তলিন্‌ ( ত্রি) তলা অগ্তান্তি ইনি। গোধাযুক্ত | "তত; কবচ- যেস্থানে চাষ কর! হয়, তথাকার জলবায়ু মন্দ নহে। সাত- 
ধারী চ তলী খড়গ শরামনী |” (ভারত উদ্যো* ১৫৭ অ*) পুরার পাদদেশের নিকটবর্তী ও পশ্চিমস্থ পল্লিগ্রামগ্ডুলিতে 


তলিন (ক্লী) তল্যতে শয়নার্থং গম্যতেহ্ত্র তলইনন্‌ (তলি ম্যাপেরিয়া রেগ অতি গ্রবল। এখানে জর ও প্লীহারোগ 
পুলিভ্যাংচ | উণ্‌ ২1৫৩) ১ শধ্যা(ত্রি) ২বিরল। ৩ সচরাচর দেখা যায়। এগ্রেল ও মে মাস বাতীত যুরোগীয়গণ 


স্তোক। & স্বচ্ছ। ৫ দ্র্বল। (হেম" ) এই স্থানে নির্ভয়ে থাকিতে পারেন।। 
তলিম (ক্লী) ওল বাছুলকাৎ ইমন্। ১ কুট্টিম, ছাত। ২ ভূপরিমাণ ১১৭৭ বর্গমাইল । এই প্রদেশে বিবিধ 
শয্য।। ৩ খড়ন। ৪ বিতানক, ঠাদোয়া। ৫ চন্ত্রহাস। প্রকার শসম্ত উৎপন্ন হয়। 


২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান সহ্থর। গ্রেট ইণ্ডিয়ান 
পেনিনন্থুলা রেলওয়ের ভূষাবাগ ্রেসনের ১০৪ মাইল পশ্চিমে 
এবং ধূলিয়ার ৬২ মাইল উত্ভবপশ্চিমে ২১* ৩৪ উঃ অক্ষ।' 
এবং ৭৪* ১৮ ৩*% পৃঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। এই সহরে 
মিউনিসিপলিটি আছে। হিন্দু, মুখলমান, জৈন, পারসী 
গ্রভৃতি অধিবাসী দেখা যায়। হিন্দুর সংখ্যা অধিক । খান্দেশ 
জেলার মধ্যে তলোদার বুক্ষের ব্যবসায় বিশেষ প্রসিদ্ধ। 
তলৈঙ্গ, পেগুর অধিবাসীদিগের সাধারণ নাম। মগগণ ইহা ! ভিন্ন তিন স্থান হইতে বাহাদুরি কাঠ এই স্থানে আনীত হইয়। 

দিগকে লৈঙ্গ ও শ্ামবাসীগণ মিঙ্গ-মোন বলিয়া থাকে ।; বিক্রীত হয়। রোয়াঘাস, ঠৈল এবং শস্তের বাধসায় ও 


তলীড্য (বৈ) প্রতাঙ্গভেদ। ূ 
1 
ৃ 
| 
| 
| 
র 

তলৈগ্গদিগের অনেকে ইরাবত্তী নদীর বদ্দীপে বাদ করে | মন্দ নহে। থান্দেশের সব্দোতকুষ্ট কা্ঠ-শকট এই স্থানে 
| 
| 
] 
ৰ 
| 


তলুন ( পুং ) তুরু্্বগেন গচ্ছতি ভূ উনন্‌ ( তোরশ্চলোবা। 
উ৭্‌ ৩1৫৪) রম্য লশ্চ॥ ১ বায়ু। ২ যুবা। 

তিলুনী (রী) তলুন-ডীফ্‌। তরুণী, যুবতী। 

তলুয়! ( দেশ) ভাত রাদ্ধিবার জন্ত বড় হাড়ী, তলোহ।ডী। 

তলেক্ষণ (পুং) তলে" অধোভাগে ঈক্ষণং যত বহুত্রী। শৃকর। 
প্জিয়াং জাতিত্ব।ৎ ভীষ্‌। 


পেণু, মান্তাবান, মৌলমেন এবং আমহাষ্টের অধিবাসীগণ মোন ; নিশ্শিত হইয়! থাকে। ইহার এক এক থানির মূল্য 

নামে খ্যাত্ত। এই নামটা ইহাদের আপনাদিগের মধ্যে | ৪০৪৫২ টাকা। 

এচলিত। তলোদায় একটী ডাকঘর, স্কুল ও দাতব্য ওষধালয় আছে । 

পেখুর ভাষাকে মোন (অথবা তলৈঙ্গ ) বলে। এই : তলোদ] (ভ্ত্রী) তলে উদকং যস্তাঃ বহুত্রী; উদকণবগ্ঠ 

ভাষার অক্ষর ভারতীয় অক্ষরমূলক। পালি অক্ষরের সহিত | উদাদেশঃ। নদী। (ত্রিকা") 

ইহার বিশেষ একা দৃষ্ট হয়। এই অক্ষরে লিখিত বৌদ্ধগ্রস্থ | তন্ক (ব্লী) তল বাহুলকাৎ কন্‌। বন। (ব্রিকা*)। 

পাওয়া যায়। মগ ও স্তামবাসীগণ এই ভাষা বুঝিতে পারেনা। তল্তলিয়! ( দেশজ ) কোমল, অকঠিন। 

তলৈঙ্গ শব্ধ সম্ভবতঃ তৈলঙ্গ শবের অপত্রংশ। তন্ন (পুংক্লী) তল্যতে শয়নার্থং গম্যতে তর-প ( খশ্পশিল্প- 
তলেতলে (দেশজ) গোপনে গোপনে, ভিতরে “ভিতরে, | শশ্পবাষ্পরুপপর্পতল্লাঃ। উ৭্‌ ৩২৮ ) ১ শয্যা । ২ অট্টালিকা । 

চুপে চুপে। ৩ দারা, সত্রী। 


তল্লচেরি 
স্পিতৃব্যদায়গমনে ভ্রাতৃভার্যাগমে তথা। 
গুরুতন্নব্রতং কুর্ধ্যাৎ নাগ্ত। নিষ্কৃতিরুচ্যতে ॥” (সন্বর্তস*'১৫৮) 
ভল্লক (পুং) ত্-ক্ন্‌। শধ্যাসংস্কারকারক ভৃত্যা। " 
তল্লপকীট (পুং) তরে শয্যায়াং জাতঃ কীটঃ। কীটবিশেষ, ছার- 
পোকা। “জন্মৈকং তল্নকীটস্চ তদ। শুত্রে। ভবেৎ ফ্রুবপ্ত ব্রঙ্গবৈ') 
তল্লগিরি (পুং) দাক্ষিণাত্যের ডিরুপতির অদুরে বিষ্ণুর নামে 
উৎসর্গীক্কৃত একটী পাহাড়। 
তল্পজ (জি) তল্প জন-ড। স্ত্রীর গর্তজাত, ক্ষেত্রজ পুত্র। 
ণ্য স্তপ্পজঃ প্রমীতন্ত ক্লীবন্ত ব্যাধিতন্ত বা।” (মন্থু ৯১৬৭ ) 
তল্পন (ক্লী) তল্প ইব আচরতি তল্প-কিপ্‌লাট। ১ করিপৃষ্ঠ। 
২ পৃষ্ঠান্থির মাংস, পিঠের ভাড়ার মাংস । কোন কোন 
স্থলে তল্পল এইরূপ পাঠাস্তর দৃষ্ট হয়। 
তল্পশীবন্‌ (ব্রি) শয্যাশায়ী, শয্যায় বিশ্রামী। 
তল্লী (দেশজ) পুটলী, গাঠরী, বস্তা । 
তল্লেশয়[ তন্নশীবন্‌ দেখ। ] 
তল্ল্য (পুং) তল্লে ভব তত্প-যৎ। ১ কুদ্রতেদ। প্নমন্তল্সযায় 
গেহায়” (যন্ভু* ১৬।৪৪) (ত্রি) তল্লে সাধু যৎ। ২ শয্যা সাধু । 
*শতং তন্প্যা রাজপুত্র আশাপালাঃ” (শতপথবরা" ১৩।১।৬২) 
তল্প (ক্রী) তশ্মিন্‌ লীয়তে লী-ড। ১ বিল, গর্ভ। (ভ্রি)২ 
তাহাতে লীন। (পুং) ৩ জলাধার বিশেষ, পুক্ষরিণী ইহার 
হিন্দী নাম তলাও। 
তল্পচেরি, মান্্াজ বিভাগের অন্তর্গত মলবার জেলায় কোতায়ম্‌ 
তালুকের একটা সহর ও বন্দর । ১১* ৪৪ ৫৩ উঃ অক্ষা* 
এবং ৭৫* ৩১৩৮৮ পুঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। এই সহরে 
মিউনিপিপালিটির বন্দোবস্ত আছে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান 
গভৃতি ভিন্ন ধর্মের লোক তল্লপচেরিতে বাস করে। হিন্দুর 
খখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক। এই নগরকে তেশ্লিচেরি ও 
তলসেরি বল! হইয়া থাকে । 
তল্লচেরি মলবার জেলার একটা উপবিভাঁগ। এই স্থানে 
উত্তর.মলবার জেলার আদালত, জেল, শুন্ব-কার্ধযালয়, গব- 
মেঁণ্টের অন্তান্ত কয়েকটা কার্য্যালয় এবং কতকগুলি বাঁণিজ্য- 
কার্যালয় আছে । সহরটী স্বাস্থ্যকর ও দেখিতে বেশ স্থৃত্রী। 
উহা বৃক্ষময় পাহাড়ের উপরিভাগে নির্মিত। এই পাহাড় সমুদ্র 
পর্য্যন্ত বিস্তৃত । উপক& সমেত সহরের ভৃ-পরিমাথ ৫ বর্গী- 
মাইল। এক সময়ে ইহার চারিদিকে একটা দৃঢ় কর্দম নির্ষিত 
প্রাচীর শোভা পাইত । নগরের উত্তরাংশে তল্লচেরি ছর্গ। এটা 
এখনও দৃঢ়তাবে রছিয়াছে। আব্গকাল ইহ! কারাগারন্ধপে 
ব্যবহৃত হইতেছে। ছুইটী সমচতুভূ্াকার দক্ষিণপূর্ব্ব ও 
উত্তরপশ্চিমতাগে বগ্র আছে। দক্ষিণপূর্ব বপ্রে একজন 
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তবক. 


অশ্বীরোহী যোঁছা দৃষ্ট হয়। উত্তরদিকে আর একটা বপ্র 
দেখা যায়) ইহা ছুর্গ হইতে ১৫* গজ দুরে একটা দৃঢ় গ্রাীর' 
দুর্গের আব্যবহিত সীম! রক্ষা করিত। এই প্রাচীরের স্থানে 
স্থানে বন্দুক ছাড়িবার ছিত্র ছিল। 

কাফি, এলাচি ও চন্দনকা্ঠ এই প্রদেশ হইতে বিদেশে 
রপ্তানি হয়।, এখানকার রণ্ডানি আমদানীর প্রায় দ্বিগুণ । 

বাধিক বৃষ্টিপাত মোটের উপর ১২৪৩৪ ইঞ্চ। 

১৬৮৩ থৃঃ অন্দে ইষ্টইগ্ডিয়! কোম্পানী মরিচ ও এলাচি 
ব্যবসায় করিবার জন্য এই স্থানে বাণিজ্য কুঠি নির্বাণ করেন । 
১৭০৮ হইতে ১৭৬১ খুঃ অব পধ্যস্ত কএকবার কোম্পানী 
চেরাকল রাজ ও স্থানীয় অপরাপর জমিদারদিগের নিকট 
তেলিচরি ও তাহার নিকটে অনেক জমী পান এবং উক্ত 
জমীদারী মধ্যে শুক্ক আদায় ও বিচারাদি করিবার ক্ষমতাও 
তাহাদিগকে দেওয়া হুয়। হায়দরআলি কোম্পানীর 
অধিক্কৃত কতকগুলি জমী অধিকার করিয়া লইলেন । ১৭৬৬ 
ধূঃ অবে এই কুঠী রেসিডেন্সির আকার ধারণ করিল। ১৭৮০ 
হইতে ৮২ পর্য্যন্ত. ছুই বৎসর কাল এই প্রদেশ ভায়দর 
আলির সেনাপতি সরদার খাঁ কর্তৃক অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল । 
বোম্বাই হইতে সৈম্ত আসিয়া! এই স্থান উদ্ধার করে। 
পরবর্তী মহিস্থুরুদ্ধে তল্লচেরি হইতে ইংরাজসৈন্ত ঘাটপব্রত 
অতিক্রম করিয়াছিল। যুদ্ধান্তে এই স্থানে উত্তর মলবাবে 
স্থপারিটেগ্ডেণ্টের কার্যালয় ও প্রাদেঠিক শামনসভ! 
স্থাপিত হইল। 

তল্লজ (পুং) তত গ্রসিদ্ধং যথা তথা লতি লজ-অচ্‌। প্রশস্ত- 
বাচক, শ্রেষ্টতাবোধক শব । শব্ত্তর গ্রযুজাযমান এই শব্দ 
অন্গহল্িঙ্গ যথা! কুমারীতল্ল। 
তল্লহ (পুং) কুকুর। 
তল্লাট (দেশজ ) প্রদেশ, বহুদুরব্যাপক স্থান । 
তল্লান (আরবী ) অনুসন্ধান, অন্বেষণ। 
“অধর্দে হইলি বাঁঝ, দিনে হুগ্ত তিন সা, 
সতিনের না কর তল্লাম।” (কবিক") 
তল্লিকা (ভ্ত্রী) তম্মিন্‌ লীয়তে লী-ড সংস্ঞাগ্জাং কন্‌ কাপি অ 
ইত্বং। ১ কুপ্সিকা, তালী। ২ চাবি। 
তল্লী (স্রী) তৎপ্রপিদ্ধং যথা তথ! লতি লপ-ড স্বিয়া' উাঘ্‌। 
১৯ তরুণী, ঘুবতী। ২ নৌকা | ৩ বরুণপরী । 
তন্ব (ক্লী) সুগন্ধিত্রব্যের ধর্ষণে উৎপন্ন সৌরভ । 
তল্বকার (পুং) সামবেদের শাখা ভেদ। 
তব ব্রি) যুগ্ম একব*। তোয়ুর। 
তষক (ত্রি)তব-ক। তোমার, স্বদীয়, তোমার সঙ্বন্ধীয়। 


১৪৯ 


তবিষ 


তবক (বাবনিক ) তোমর, অগ্নান্ত্র। ॥ 
প্মুকুটার শক যেন তৰকের গুলি। 
একদার়ে বাঘের ভাঙ্গিল মাথার খুলি ।” (নধর ) 
তবকী (যাবনিক ) তবকধারী। পু 
তবক্ষীর (ব্লী) তু-অচ্‌ তবং ক্ষীরমিতি কর্পধা'। ক্ষীর জল, 
হিন্দী তোয়াক্ষীপ্স, ইহার গুণ মধুর, শিশির, দাহ, পিত্ব, 
ক্ষয়, কাস, কফ, শ্বাস ও অশ্রদোষনাশক। (রাজনি*) 
তবক্ষীরী (শ্রী) তবঙ্গীর ভীহ্‌। গন্ধপত্রা, মালবে পলাশশটী। 
(রাজনি' ) 
তবর (লী) নির্দিষ্ট উচ্চ সংখ্যা। 


তবরাজ (পুং) তু অচ্‌ তবঃ পূর্ণঃ মন্‌ রাজতে রাজ .অচ্‌। যবাস- 


শর্করা, চলিত কথায় মেন! । (রাজনি') [ ববাসশর্কর1 দেখ । ] 
তবরাজোস্তবখণ্ড (পুং) তবরাজাহ্স্তবতি উৎ্-ভূ-অচ্‌। তব- 
রাজোস্তবঃ যঃ থণ্ডঃ কর্মীধা*। যবাসশর্করাভব খণ্ড, মেনার 
খাড়। পর্যযায়_হ্থধামোদকজ, থগডজোস্তবজ, সিদ্ধমোদক, 
অমৃতসারজ, সিদ্ধখণ্ড। ইহার গুণ দাহ, তাপ, তৃষ্ণা, মোহ, 
মুচ্ছ? ও শ্বাসনাশক, ইন্জ্রিয়ের তর্পণকারী, শীতল ও সদা 
মধুর রস। (রাঞ্নি* ) 
তবর্গ (পু: ) ত, থ, দূ, ধ, ন, এই পাঁচটা তবর্গ । 
তবগায় (পুং) তবর্গে ভব বর্গীস্তত্বাৎ চ্ছ। তবর্গভব বর্ণ, 
তবর্গের বর্ণ। 
তবস্‌ (কী) ছুস্মনুন্‌। ১ বৃদ্ধ। ২ মহৎ। ৩ বল। (নিঘণ্ট,) 
“অল্লাদচিস্তং তবনা জবন্ঃ1”৮ (খক্‌ ৩৩০৮) “তবস! 
বলেন? (সায়ণ) 
তবস্থয ( ক্লী) তবমে বলায় হিতং তবম্‌ যৎ। বলসাধন। “তটৈ 
তবন্ত মন্ুদাতি” ( ধক্‌ ২২০৮) “তবস্তং তবসে বলায় ছিতং 
বলবদ্ধনং।” (সায়ণ) 
তবস্বগড (তরি) তবোহস্তান্ত মতুপ্‌ মন্ত বঃ সাস্তত্বাৎ মত্বর্থে ন 
বিসর্গ: । বলযুক্ত । “বীর উশতে তবস্বান্” ( খক্‌ ৯/৯৭1৪৬) 
“তবস্বান্‌ বেগবান্‌' (সায়ণ ) 
তবাগ। (ব্রি) তবপ৷ বলেন গীয়তে গৈ কর্পাণি কিপ্‌ পৃষো' 
সাধুঃ। প্রবৃদ্ধ বলযুক্ত | “শ্যষ্টিঃ সনুব স্থৃবিরং তবাগাং।” 
(খক্‌ 81১৮১*) তিবাগাং প্রবৃদ্ধবলং (সায়ণ)। 
তবিপুলা! (রী) বিপুল! ছন্দোভেদ, চারিটা অক্ষরের তগণ 
হইলে এই ছন্দঃ হয়। - 
“তোহংবেন্তৎপুর্বান্তা ভবেৎ।” (বৃত্তর* ) “অব্েশ্চতুর্থা- 
ক্ষরাৎ পরং তগণশ্চেও তপূর্ববা তবিপুলা নামছন্দ:।” (টীকা) 
তবিয়স্‌ (ব্রি) অতি বলরান্‌, শক্তি ও লম্পদশালী। ,. 
তবিষ (পুং) তব-টিষচ্‌ (তবেণিদ্ব! । উপ. ১/৪৯)। ১ স্বব্গ। 
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২ সমুত্র । ৩ ব্যবসায়। ৪ শক্তি। ৫ম্বর্ণ। (তরি) উবুদ্ধ। 
গ মহত। ৮ বলবান্‌। 
“ধনে! বৃত্রাণাং তবিষো। বনৃথ । (খক্‌ ৮৮৫১৮) তিবিষঃ 
প্রবৃদ্ধো! বলনান্‌ বাঃ (সায়ণ) 
কেন স্থলে তবীষ এই প্রকার পাঠ দেখ! যায়, কিন্ত 
ইহ! লিপিকর প্রমাদ বলিয়া বোধ হয়। 
তবিষী (ন্ত্রী) তবিষ সংস্ঞায়াং ভীহ্‌। ১তূমি। ২ নদী।৩ 
দেবকল্তা। ৪ বল। পকৃষ্ণরজাংসি তবিষীং দধানঃ।* (খক্‌ 
১।৩৫।৪ ) “তবিষীং বলং স্বকীয়ং প্রকাশব্ধপং (সায়ণ) 
তবিষীমত্ড (তরি) তবিষী অস্তান্ত মতুপ্‌। দীপ্বিমৎ, দীপ্ডি- 
যুক্ত। “তমনূনং তবিষীমন্তমেষাং” ( খ্বক্‌ ৫1৫৮১ )'তবিবীমন্ত 
দীপ্তিমন্তং ( সায়ণ) 
তিবিষীয়,( তরি) তবিষীর-উ। বল আচরপণকারী, বলগ্রয়োগ- 
ফারী। প্বৃষণস্তবিধীযবঃ* ( খক্‌ ৮1৪১১) “তবিষীযবঃ বলং 
আচরস্তঃ1” (সায়ণ) 
তবিষীবশু (ত্রি) বলবান্‌, সাহসী । 
তবিষ)। (তরী) বল, শক্তি। ৃ 
তব্য, ১ বেদস্তভেদ। (ত্রি)তবষৎ। [বৈ] শক্তিশালী । 
তশলা (হিন্দী) ১ অর্গল, ভুড়কা। ২ পিতলের রন্ধনপাত্র । 
তষ্ট (ব্রি) তক্ষ-ক্ত। ১ তনুক্কৃত, যাহ! ঠাচিয়। সুক্ষ কর! 
হইয়াছে। ২ দ্বিধাকৃত। ৩ তাড়িত। ৪ গুণিত। 
তণ্টি (স্ত্রী) তক্ষ-ক্তিচি। তক্ষণ। 
তগ্টিদার, তগ্টিরীম (দেশজ) একশ্রেণীর পতিত ব্রাঙ্গণ, 
ইহারা আগ্প্রান্ধকালে উপস্থিত হইয়া করুণস্বরে মৃতব্যক্কির 
| শুণান্থকীর্তন করে। ইহার! অতিশক দৃঢ় গ্রতিজ্ঞ, যতক্ষণ 
পর্যন্ত উপযুক্ত বিদায় না পায় ততক্ষণ বনিয়৷ থাকে এবং 
শরীরকে নান! প্রকারে কষ্ট দেয়। 
তষ্টু (পুং) তক্ষতু পৃষোদরা কলোপে সাধুঃ ৷ ১ শুত্রধর, 
ছুতার। ২ বিশ্বকর্মা! । ৩ আদিত্যভেদ ৷ ( রমানাথ )। 
তসর (পুং) তনোতীতি তন-সরন্‌ কিচ্চ। 
(তনৃষিভ্যাং ক্সরন্। উপ. ৩৩৫)। ১ ব্রসর, হুত্রবেষ্টন। 
“রসং পরিশ্রুত! ন রোহিতং নগ্রন্ধীরস্তঘরং ন বেম।” 
(বাজসনেয় লং ১৯।৮৩)। 
২ গুটিপোকার সৃতা, এই জন্য এ তা হইতে যে বস্ত্র 
্রস্তত হয় তাহাকেও তদর কছে। 
তসর, কৌধেয সুত্র বিশেষ; অপেক্ষাকৃত শক্ত, মোটা রেশম। 
বাঙ্গালার অন্তর্গত ছোটনাগপুর গ্রদেশে, বালেশ্বর, ময়ূরভঞ্জ, 
ক্কেঞঝড়, প্রভৃতি স্থানে এবং বীকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর 
জেলার জঙ্গলে এবং বাঙ্গালার অস্তান্ত কতিপয় স্থানে শাল, 


তসরঃ 


পিরাল, হরিতকী, বিভীতকী, আমলকী, কুন্ুম, মৌল, বদরী 
প্রভৃতি বৃক্ষে তমর জন্মে। রেশমকীট-জাঁতীয় কীট উল্লিখিত 
বৃক্ষ সকলে তনর গুটি প্রস্তত করে। বলা বাহুল্য তসর 
রেশমেরই প্রকার ভেদ মাত্র। [রেশম দেখ।] 

উপরে যে সকল স্থানের নাম লিখিত হুইল এ সকল 
প্রদেশে তসর জঙ্গলে শ্বভাবতঃই উৎপন্ন হয়, তবে ইহার চাঁষও 
বন বিস্ৃত। তসরের চাষ রেসম চাষের মত নহে। রেশ- 
মের চাষে যেরূপ তুতপাতা খাওয়াইয়! রেশমকীটদ্িগকে 
পালন করা হয় এবং বত্বপূর্বক কীটদিগকে গৃহ মধ্যে প্রতি- 
পালন করিয়৷ গৃহেই গুটিক। উৎপাদন করা হয়, তসর চাষে 
প্র সকল গ্রদেশে সেন্ধপ করে না। চাইবাসা, হাজারিবাগ, 
লোহারডাগ প্রভৃতি দ্বানে তসর উৎপাদনকারিগণের তসর- 
চাষ সেরূপ যত্রসাধা নহে। অরণা মধ্যে স্বভাবে উৎপন্ন তদর- 
কীটদিগকে পণ্ড পক্ষ্যাদির আক্রমণ হইতে রক্ষা করা ব্যতীত 
আর কিছুই নহে। 

তসর চাষ। পুর্ধ হইতে কতকগুলি পরিপক বীজ 
অর্থাৎ গুটি সংগ্রহ করিয়! রাখিয়া দেয় এবং যথা! সময়ে 
ত্র গুটি কাটিয়া প্রজাপতি বাহির হইলে উহাদিগকে 
ধরিয়া সন্গিহিত অরণ্যে ছাড়িয়। দেয়। এই সময়ে ইহাদের 
স্ত্রী পুরুষের সম্মিলন হয়। অবিলম্বেই স্ত্রী গ্রজাপতিগণ 
বৃক্ষের পত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেপ্টা সর্ষপাকার অগ্ড প্রসব করে। 
এ সকল অণু ঈষৎ আটা সুতরাং পঞ্জাদিতে দৃঢ় লগ্ন হইয়া 
যায়। এক একট! প্রজাপতি ৩৪ দিন ধরিয়! ২০ হইতে 
২৫* পর্যাস্ত ডিম্ব প্রসব করে। একবার সমস্ত অগ্ড প্রসব 
করিলেই প্রজাপতিগণের জীবনের কার্য শেষ হইল। অপ্ড 
প্রসব করিবার ৩1৪ দিন পরেই ইহার! মরিয়া যায়। পুং- 
গ্রজাপতিগণ শীঘ্র মরিয় যায়। তখন কেবল অগ্ুগণই 
ভবিষ্যৎ তসর কীটবংশের বংশরক্ষক বলিয়! বর্তমান থাকে। 

ধর মকল অও হইতে ১*।১২ দিন মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট 
নির্গত হম এবং পত্রোপরি চঞ্চল ভাবে বিচরণ করিতে 
থাকে। এই সময় এ সকল কীট অতিশয় পেটুক হয়। 
অনবরত কোমল পত্র ভক্ষণ করিতে করিতে শীত্র শীত্ত্র বর্ধিত 
হইতে থাকে । এই সময় ইহারা ৩।৪ বার খোলস ছাড়ে। 
খোলম ছাড়িবার সময় ইহায়। কিছুক্ষণ আহার বিহার পরি- 
ত্যাগ করিয়া নিম্তব্ধভাবে থাকে । এইরূপে ১০১৫ দিন পরে 
ই সকল কীট পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়। তখন ইহাদের আকার 
৩1৪ ইঞ্চ হইতে ৫1৬ ইঞ্চ পর্যাস্ত হইয়া খাকে। এই সকল 
কীট ধূলরবর্ণ এবং নীল, পীত, লোহিত প্রন্ৃতি নানাবিধ বর্ণে 
চিত্র বিচিন্ত্র। চক্ষু ছুটী উজ্জ্বল এবং পদ সকল ক্ষুত্ কষুতর। 


[ ৫৯৫ ] 


তনর 


ডিম্ব ফুটিবাঁর পর হইতে এতাবৎকাল পর্য্যস্ত এই সরু 
কীটের অনেক শক্র। প্রথমতঃ ক্ষুদ্র, অবস্থায় পিপীলিকা 
এভূতি ইহাদের পম শক্ত । চিল, কাক ও অল্গান্ত বনচর পক্ষী, 
কাষ্ঠমার্জার, সর্প 'প্রভৃতি প্রাণী সুবিধা পাইলেই এ সকল 
কীট ধরিয়! ভক্ষণ করে। এজন এই সময়ে তসফ্-চাষীদিগ্রকে 
অতি সন্তর্পণে পরী নকল কীট রক্ষা করিতে হুয়। রক্ষকগণ 
ভীরধনগু, প্রস্তর, বংশ প্রভৃতি দ্বারা এ সকল অধিকারীদিগকে 
তাড়াইয় দেয়; জঙ্গলা ভাষায় ইহাকে আড়া দেওয়া কছে। 

যাহার৷ আড়া দেয়, তাহারা! এই সময়ে কঠোর ব্রন্থচর্যয 
অবলম্বন করিয়! ,বনমধ্যে বাঁ করে। তাহাদের বিশাল 
এরূপ না.করিলে কীট মরিয়া যায়। ন্থৃতরাং তাহার৷ অরণা 
মধ্য পর্ণকুটার নির্মাণ করিয়া! ২৩ মাস কাল ব্রতপরায়ণ 
হইয়া শুদ্ধাচারে থাকে। মল মৃত্র ত্যাগ. করিলেই নান 
করে, প্রতাহ একবেলা হুবিষ্যাঙ্ন তোজন করে এব তৃণশয্যায় 
শয়ন করে। যে পর্য্যন্ত গুটিগুলি পরিপৰ না হয় সে পর্য্স্ত 
স্ত্রী পুজাদির মুখাবলোকন করে না। ইহাদের আর এক 
বিশ্বাস আছে যে, আড়া দিয়া ব্যা্ব গমন করিলে গুটিপোকার 
উৎপাদ্দিকাশক্তি বৃদ্ধি হয় । সুতরাং ব্যাপ্ত গমন করিলে 
রক্ষকগণ অধিক লাভের আশ করিয়া থাকে । বলা বাহুল্য 
সাতাল, কোল, কুড়মি গ্রাভূতি জাতীয়েরাই গ্রধানতঃ তসর 
চাষ করে। অনেক ইংরাজ বণিক সম্প্রতি এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত 
করিয়াছেন। রং 

কীট সকল পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইলে গুটি নির্মাণ জন্য বাগ্র 
হয়। তখন ইহার! বৃক্ষের ক্ষুদ্র ক্ষু্র শাখ। প্রশাখায় মুখ 
নি:স্থত লালা দ্বারা একটা বৃস্ত নির্মাণ করে। এই লালাই 
পরে শুষ্ক হইয়া দৃঢ় তসরহ্ত্রকূপে পরিণত হয়। বৃত্ত 
নির্শিত হইলে প্র সকল কীট মুখনিঃস্ত লালঘার] ক্রমান্বয় 
ঘুরিতে ঘুরিতে পুর্বোক্তর্ূপে একটা কোষ নির্মাণ করিয়া 
তন্মধ্যে বন্দী হয়। এই সকল কোষ বা গুটির আকার ঈষৎ 
লম্বা গোল অর্থাৎ অগ্ডাকতি। কীটের জাতি অনুসারে উহারা 
ছোট বড় নান! প্রকার হুইক্স! থাকে । বৃহত্তম তসর গুটি 
৩-_৩২ ইঞ্চ পর্যন্ত লব! হইয়া থাকে। 

গুটির মধ্যে ৩।৪ দিন পর্য্যস্ত কীট ক্রমাগত সুত্র বাহির 
করিয়া পরে ক্ষান্ত হয় এবং গুটির মধ্যে নিদ্রা যাইতে থাকে । 
এই অবস্থায় ইহার! পানাহার সমস্ত ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া 
মৃতবৎ নিষ্ন্দ ও নিশ্চেষ্ট অবস্থায় অবস্থান করে। কিন্তু 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই রূপে ২৩ মাস থাকিলেও 
ইহাদের মৃতু হয় না। এই অবস্থায় কোষ কাটিয়া ইহাদিগকে 
বাহির করিলে পিঙ্গলাবর্ণ অাড় মাংদপিগ্তবৎ কীট বহির্নত 


তপর 


হয়) কিন্তু অবিলগ্থেই উহার! নড্ড়িতে থাক এবং সজীবতার 
প্রমাণ প্রদর্শন করে। কিন্তু এইরূপে অকালে নিড্রাভঙ্গ 
করিলে ইহারা অধিকক্ষণ জীবিত থাকে না, শীত্রই মরিয়া যায়। 
যথ। সময়ে আপন! হইতে কাটিয়। ইহার! সুন্দর গ্রজাপতি- 
রূপে বাহির হয়। 
গুটি সকল সম্পূর্ণরূপে নির্মিত হইলে রক্ষকগণ উহা 
দিগকে তুলিবার জন্তা অপেক্ষা করিতে থাকে । উহ্থারা৷ অভি- | 
জ্ঞতা দ্বারা কখন গুটি পরিপন্ক ও ভাঙ্গিবার উপযুক্ত তাহা; 
অনায়সেই ঠিক করিতে পারে। এই সময়ে শুদ্ধ কোধ- | 
মণ্ডিত তরুরাজিবহুল বনভূমি পর্যাপ্ত ফলশোভিত ফলো- 
দ্যানের স্তায় শোভা পাইতে থাকে । যখন কোষ কাটিয়। : 
ছুই একটী পোকা গলাইবার উপক্রম করে, তখন রক্ষকগণ : 
গুটি সংগ্রহ করিয়া বাড়ী লইয়া আসে । কিন্তু কীট জীবিত ূ 
থাকিলেই গুটি কাটিয়া পলায়ন করিবে, সেই ভয়ে এ সকল 
গুটি গরম জলে সিদ্ধ করিয়া অভ্যন্তরস্থ কীট মারিয়া ফেলে। 
একটা হাড়ীর ভিতর কিঞ্চিত জল ওক্ষার দিয়! তন্মধ্যে 
গুটি মকল রাখিয়া অগ্নিতে দিদ্ধ কর! হয়। যে গুটি গুলিকে 
সিদ্ধ কর! হয় না, সে গুলি আযাঁও বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই গুটিই ূ 
সর্পোহক্কষ্ট 1 ইহাকে মুদলগুটি কহে। এই গুটি অত্যন্ত! 
কঠিন, এমন কি সজোরে টিপিলেও নত হয় না। অপেক্ষা- | 
কত নিকৃষ্ট গুটির নাম ভারা, বগুই, জীড়,ই। ঘে সকল গুটার ূ 
মুখ কাটিয়াবাহির হইয়। যায়, উহারা রাসকাটা, আমপেতে, ! 
বৌড়র, ধুকে, ফুকি গ্রড়তি নামে আধখ্যাত হয়। আর | 
যে সকল গুটি পরিপক্ক হইবার পূর্বেই অকালে ভগ্ন হইয়া! 
সিদ্ধ হয়, তাহারা অতি কোমল এবং সহজেই তোবড়া হটটয়া ! 
যায়। ইহারা নিতীস্ত অপদার্থ এবং অতি অল্পমূল্যে বিক্রীত 
হইয়! থাকে । কাটা গুটিগুলি একবারে নষ্ট হইয়! যায় না।: 
কীটগুপি গুটির বোটার নিকট সুতা ঠেলিয়া বাহির হইয়া ৃ 
যাগ। ন্ৃতরাং উহ্হা হইতে সূতা পাওয়া যায়। পিপীলিকা, । 
মুষিকাদি কর্তৃক কণ্তিত হইলে কোষ অবর্শরণ্য হইয়া যায়। 
আষাঢ় শ্রাবণে আমপেতে, ভাদ্রে মুদল, আশ্বিনে সুগা, : 
কান্তিকে ডাবা, অগ্রহায়ণে বগুই, পৌষ ও মাঘে দাড়ই 
গুটি উৎপন্ন হয়। | 
গুটি সমস্ত সংগ্রহ করা হইলে উহা্দিগকে উৎকর্ষ অনু- 
সারে বাছিয়! পৃথক কর! হয়। পরে এ সমস্ত গুটি বাজারে 
বিজ্রীত হইয়া থাকে। চাইবাসা, সিংকম, মানভূম প্রভৃতি ! 
জেলায় এবং ধলভূম, শিখরভূম, তুঙ্গভূম গ্রভৃতি স্থানের ব্যব ৃ 
সায়িগণ জঞ্গলবাসিদিগের নিকট হইতে এ কল গুটি ক্রয়: 
করিয়া লয়। উার৷ আবার বাকুড়া, বিজু্গুর, মেদিনীপুর, । 
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সোণামুখী, মানকর, বাকুড়ার নিকটস্থ রাজগ্রাম গ্রভৃতি স্থান 
হইতে আগত ব্যবসারী ব| তাহাদিগের পাইকারগণের 
মিকট বিক্রয় করে। এই দালাল ও পাইকারগণ অনেক 
সময় অধিক লাভের প্রত্যাশায় গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়! ঘৃরিয়া 
এই মকল গুটি সংগ্রহ করিয়! বেড়ায় ; কিন্তু অধিকাংশ 
গুটিই নিকটস্থ হাটে বিক্রীত হইয়া থাকে। তসরগুটি সংগ্র 
হের সময় এ সকল হাট পূর্বোক্ত স্থান হইতে বহুসংখ্যক 
ব্যবসায়ীর সমাগম হইয়া থাকে। চাইবাসার অন্তর্গত হলুদ- 
পুকুর নামক হাটে এবং বওড়া গুড়। নামক স্থানে বিস্তর 
পরিমাণে এই সকল গুটির ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে । বিক্রয় 
জন্ত হাটে গুটি আসিলে বিক্রেতা এ সমস্ত গুটি পৃথক্‌ পুথক্‌ 
স্তপে সজ্জিত করে। ক্রেতা এক এক ্যপ হইতে যথেচ্ছা 
এক মুষ্টি গুটি লইয়! উহ্বাদিগকে পরীক্ষা করে। ইহাকে 
চাখ বা চাথতি কর! কহে, গ্ কয়েকটা গুটির চাখ্তিতে যেরূপ 
উৎকর্ষ বা অপকর্ষ দাড়ায় সমস্ত স্তপ সেইরূপ ধরিয়া লওয়। 
হয়। পরে এক এক স্ত.পের মূল্য নির্ধীরণ করা হইয়া! থাকে । 
বলা বাহুল্য, এইরূপে তপরের ছোট বড় ইত্যাদি আকার, 
অক্ষুপ্নতা, পুষ্টত! গ্রভৃতির গুণানুসারে মূল্যের কমবেশী হইয়া 
থাকে। অনেক সময় এই অরণ্যবাসী তসরবিক্রেতাগণ ধূর্ত 
দালাল ও পাইকের দ্বার! বিশরেবরূপে প্রতারিত হইয়া থাকে । 

ংখা। গণনা দ্বারাই এই সকল গুটির মূল্য নির্ঘারিত হুয়। 
ওনদ্বার! বিক্রয় করিবার রীতি নাই । পাইকার ঝা দালাল" 
গণ খুচরা কিনিবার সময় গণ্ড। পণ দরে কিনিয়! থাঁকে। 
গণনার নিয়ম ৪টাতে গঞণ্ডা ২৪ গণ্ডায় পণ এবং ১১ পণে 
কাহন। 'অনেকে আবার ৫ টীতে গণ্ড। ধরিয়া তদন্সারে 
পাকা পণ পাকা কাহন ইত্যার্দি ধরিয়া থাকে। 
হাটে যখন বহুনংখ্যক গুটির ক্রয় বিক্রয় হয়, তখন আর 
সমস্ত গণিয়া উঠা সম্ভধ হয় না। এই সময় কুত অর্থাৎ 
অন্মান দ্বারা এক এক স্ভপের সংখ্যা নির্ণয় করা হয়। 
কিন্তু অধিক সংখ্যা! হইলেও অনেক সময় গণনা করাই 
শ্রেয়গ্কর বিবেচিত হয়। সংখ্যা স্থির হইলে উহাদের সুল্য 
নিদ্ধীরিত হয়। তসর ভাল না জন্সিলে উৎকৃষ্ট প্রকার 
গুটির দর প্রতি কাহন ১২২ হইতে ৭২ টাক পর্য্যস্ত, মধ্যম 
প্রকারের গুটির ৭২ হইতে ৫২ টাক এবং নিক্ষ্ট গ্রকারের 
দর প্রতি কাহন ৫২ টাকা হইতে ৩২ টাক] পর্য্যস্ত হইয়া 
থাকে । আর স্ুবৎসরে অর্থাৎ উত্তম গুটি জন্মিলে সর্কোত- 
কষ্ট গুটির দর ৯ হইতে ৬২ টাঁক?, মধ্যমের দর ৭২ হইতে 
৫২ টাক! এবং নিকৃষ্ট প্রকারের ৪২ হইতে ২২ টাকা পর্য্যস্ত 
হইয়া থাকে।. বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত ও শীতখতুতেই তঙ্গর- 
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গুটি জঙ্গে। বসন্ত ও শ্রীন্মকালে যখন সুর্যের তেজ অত্যন্ত 
বৃদ্ধি হয়, তখন তসরকীট কোষ মধ্ো নিদ্রাযায়।  * 

ক্রেতাগণ এ সমস্ত গুটি ক্রয় করিয়া বাকুড়া ও তাহার 
অন্তর্গত রাজগ্রাম, সোণামুখী, বিষুপ্রর, জয়পুর এব বর্ধমানে 
মানকর ও হুগলী জেলায় বদনগঞ্জ, শ্তামবাঁজার, কুষ্ণগঞ্ 
গভৃতি নানাস্ানে প্রেরণ করে। প্র সকল স্থানে গুটি 
হইতে তসরন্ত্র তোলা হয়। প্র সুত্র কতক পরিমাণে 
স্থানীয় তস্তবায়গণ ক্রয় করিয়! সাদা ও নানাবর্ণে রঞ্জিত 
বিবিধ প্রকার বস্ত্র প্রস্তত করে, অবশিষ্ট কলিকাতা ও 
অন্তান্ত গ্রধান প্রধান নগরীতে রপ্তানী হয়। 

মুর্শিদাবাদ ও তঙ্নিকটবর্তী বহরমপুর এবং মালদহ 
প্রভৃতি স্তানেও কতক পরিমাণে তসয় উৎপন্ন হয় বটে, 
কিন্ত এ সকল স্থানের তসর অপেক্ষা রেশম পাট অর্থাৎ রেশ- 
মেরই চাঁস অধিক | 

গুটি হইতে সুত্র তুলিতে হইলে প্রথমতঃ উহ্বাদিগকে ক্ষার 
জলে সিদ্ধ করিয়! লইতে হয়। ইহাতে কোষ কোমল হুইয়া 
সহজে সতা উঠিতে থাকে এবং সুতার মলাঁও কতক কাটিয়া! 
গিয়া সুতা! কতক পরিমাণে পরিষ্কার হইয়। পড়ে । অনস্তর 
সমস্ত গুটি শীতল ও পরিস্কৃত জলে পুনঃ পুনঃ ধৌত করিয়! 
ফেলিয়। উহাদের বুঁটি এবং উপরের অপরিষ্কার কতকাংশ 
ফেলিয়৷ দেওয়া হয়। পরে একটা পাত্রে কিঞ্চিৎ পরিমা থে 
জল রাখিয়া উহাতে 81৫ বা ততোধিক গুটি ভাসাইয়া দিয়া 
উহাদের সকলের ক্ষাই একত্র করিয়া একটা বাশের নাটাইয়ে 
গুটান হয়। সচরাচর স্ত্রীলোকেরাই এই সকল কার্ধ্য করিয়া 
থাকে । সুতা বাহির করিবার জন্ত ইহা অপেক্ষা! উৎকৃষ্ট খ্মার 
কোন যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হয় না। সমস্ত হুত্র বাহির হইলে পরে 
গুটার মধ্য হইতে কৃষ্ণাভ রক্তবর্ণ মাংসপিওবৎ মৃত তপর- 
কীট বাহির হইয়া পড়ে । নীচ জাতীয়ের! ইহা'দিগকে তসর- 
লাড়, কছে এবং উপাদেয় বোধে ভক্ষণ করে। তসর- 
কাটনীগণ ওঁ তসরলাড়,গুলি রাখিয়া দেক্ছ এবং এ কল 
নীচলোককে বিক্রয় করে। 

গুটির পুষ্টতা ও আকার অনুযায়ী উহা হইতে লব্ধ 
হুত্রের পরিমাণের হীসবৃদ্ধি হয়। উত্কৃষ্ট গুটি ১০।১২টা 
হইতেই ১ তোল! হৃতা বাহির হয়। গুটি নিকৃষ্ট হইলে 
তদনুসারে গুটির সংখ্য। অধিক প্রয়োজন হয়। তসর তা! 
অতি উত্তম হইলে টাকায় ৮১* তোল! পর্যন্ত দূর হুয়। 
নিকট হইলে দর ১২।১৩ তোল! পর্যন্ত হইয়। থাকে । 

গুটির বুঁটি এবং হতা! বাহির হইলে পর গুটির যে 
পোত। অংশ অবশিষ্ট থাকে, তাহা ও ছিযন তসর হুত্রাদিও 
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নষ্টহয়না। এ্ীমকল এবং কাঁটা ওটি গুলি হুইত্ে এক 
প্রকার (মাটা হুত। প্রস্তত হয়। ভ্ত্রীলোকের়া! উচছাদিগকে 
কোমল করিয়া খড়ি রেশমের মত তুলার ভার পিজিয়! 
লাতা করে এবং ধী লাতা হইতে টাকুর ছায়া “হা! কাটিয়া 
থাকে। শ্রী নকল হৃতায় ঘুলশী গ্রসৃতি এবং এফকপ খুব 
শক্ত পুরু কাপড় প্রস্তত হয়। স্থানভেদে এইরূপ ফাপড়কে 
কেটিয়া, মট্ক! ইত্যাদি বলিয্পা থাকে । পবিত্র অথচ অত্যন্ত 
টেকসই বলিয়া অনেকে এই কাপড় দেবপুজাকাঁলে ও 
ব্রতোপবা গ্রভূতিতে ব্যবহার করে। তসরহথত্রের স্বাভা- 
বিক বর্ণ গোধূমের স্যায়। উহা! আবার কুস্থমফুল, হরিড্রা! 
প্রভৃতি দ্বারা নানাবিধ মনোরম বর্ণে রঞ্জিত করিয়া তন্ধারা 
উৎকৃষ্ট ধৃতি, শাটী, উড়ানী প্রভৃতি গ্রস্তত হয়। সাদ! 
তসরের সুতায় দীর্ঘকালম্থায়ী অথচ সুন্দর চিকণ বস্ত্র গ্রস্তত 
হয়। বিষ্তদ্ধ তসরের থানে এবং তসরের টানা ও হুতার 
পড়ান বা ভরণ৷ দিয়া নানাক্নপ চর্কা গর্ভস্থতি প্রত্বত হয়। 
ধ কল কাপড়ে সুন্দর ও দীর্ঘকালস্থায়ী জাম প্রস্তুত 
হয়। উৎকৃষ্ট জামার তসরের থান প্রতি গজ ১২ হইতে 
১।* পর্য্স্ত বিক্রয় হয়। বাঁকুড়া, বিষ্ুপুর, মালদহ, মুর্শিদা- 
বাদ, ভাগলপুর গ্রভৃতি স্থানে সুন্দর সুন্দর তসরের বস্ত্র 
প্রস্তত হইয়। খাকে। তসরের কাপড় টেকসই এবং স্থাস্থ্য- 
কর বলিয়! সাধারণে বলিয়া থাকে-_- 
পরে তসর খায় ঘি, 
তার কড়ির বায়কি? 
উৎকৃষ্ট তনরের ধুতি শাড়ী ইত্যাদি পাটের ধৃতি শাড়ী 
অপেক্ষা অধিক হীন নহে, অথচ দীর্ঘকালস্থায়ী। 
তসর শৃতা জলে সহজে পচিয়া যায় না, এবং সমান স্থূল 
কার্পাস সুত্র অপেক্ষা অনেক দৃঢ়। এজন্য ইহাতে মাছ 
ধরিবার সুন্দর ডোর প্রস্তত হয়। পল্লীগ্রামাদিতে যাহা- 
দিগের মাছ ধরিবার বিশেষ সখ আছে, তাহার! সুতা আরও 
দুঢ় করিবার জন্ত কাঁচা অর্থাৎ সিদ্ধ না করিয়াই কেবল 
জলে ভিজাইয়া এক একটা গুটি হইতে সুত| তুলিয়া! লয়। 
অনেকে জীবহত্যার ভয়েও কাঁচা গুটি হুইতে সুতা তুলে। 
বলা বাহুল্য এন্সপ প্রণালীতে হৃত! উৎকৃষ্ট হইলেও বস্ত্রাদির 
জন্ত সৃতার এত পরিশ্রম পোষায় না। [ তসরকীটাদির 
"বিস্তৃত বিবরণ এবং উহাদিগের প্রক্কৃতিতত্ব গ্রভৃতি রেশষ 
শবে ভরষ্টব্য। ] 
তমবী (আরবী) মুসলমানদিগের জপমালা। ইহাতে ৯৯টি 
বা অহার অধিক গুটিক। থাকে ।" 


তসবীর (আরবী) প্রতিমূর্তি, ছবি। 





তদ্ধর (পুং ) তদ্‌ করোতি ক-অচ্‌ ছুট দলোপশ্চ। ১কীর, রা তহদীলের প্রধান প্রধান কার্য সম্পন্ করেন। তহদীল- 


চোর। ২ পৃক্কশাক, পিড়িছ শাক। ৩ মদনবৃক্ষ,।ময়নাগাছ 
৪ চোরনাম গন্ধদ্রব্য । 
“কামিনী'কায়কান্তারে কুচপর্কতদুর্গমে । 
মাসঞ্চ রমণঃ পান্থ! তত্রাস্ত্ে স্মর তন্ধর ॥”» (ভর্তৃহরি ) 
৫ শ্রবণ, কর্ণ। 
তক্করতা (স্ত্রী) তম্কবরস্ত ভাঁবঃ তস্কর-তল্‌ স্তিয়াং টাপ্‌। চৌর্য্য, | | 
চোরের ব্যবসা । 
তক্ষরন্নায়ু (পুং) তস্করন্ত ন্বাযুরিব নাঁড়িকা যন্তাঃ বত্ী।। 
কাকন।সালতা। (রাজনি* ) 
তস্করী (ত্ত্রী) তস্কর তদ্‌.কু চৌরান্তর্থে ট, টিত্বাৎ ভীপ্‌। 
কোপন! নারী। ( শবার্ঘকল্পত* ) 
তত্তব (ক্লী) চৈত্র বিষক্স ওঁধধ। 
তশ্থিবন্‌ (ব্রি) স্থা-কম্ছ। স্থিত। 
“স পাটলায়াং গবিতস্থিবাংসং |” ( রঘু) 
তস্থু (তি)স্থা'কু দ্িত্বধ। স্থাবর। 
পর্েহধচ সর্বমংঘাতো জগৎ তন্থুরিতি দ্বিধা |” ( ভাঁগ* ৭।৭।২৩) 
তস্থৃস্‌ (পুং) স্থাকুসি দিত্ব্চ। মানব । (নিঘণ্ট,) 
তস্ত (পুং) তদ্‌ ৬ একব* সর্ব" | তাহার। 
তশ্মিন্‌ (পুং) তদ্‌ ৭ একব" সর্বা"। তাহাতে। 
তহুমম্‌ (আব্রুৰী ) ১ নালিশ। ২ অপবাদ, মিথ্যা দৌষারোপ। 
তহবিল (আরবী) ধন, সঞ্চিতধন। ন্থন্তধন। 
তহুবিলদার (আরবী) ধনাধ্যক্ষ, যাহার নিকট তহবিল 
থাকে । 
তহবিলদারী (আরবী ) ধনাধ্যক্ষত। 
তহলীল, আরবদেশের স্ত্রীলোকের একপ্রকার কর্কশ শব্দ। 
জিহ্বা ও কের গতির একত্র সংযোগে এই শষ উৎপন্ন হুয়। 
এই শব্ধ উৎপাদন করিবার কালে মুখের উপর হস্ত অতিবেগে 
সপ্গালিত করে। তহলীল শুনিলে আরব অথবা কুর্দগিণ 
উত্তেজনায় জ্ঞানহার! হইয়! পড়ে। অতিশয় তাড়াতাড়ি পুনঃ 
পুনঃ লেল, লেল শব্দ উচ্চারণ করিলে যেরূপ শুনায়, তহলীল 
গুনিতেও তদ্রপ। 
কজেকরুন ও বুসহরের মধ্যবর্তী আঁরববংশীয! স্ত্রীলোকগণ 
কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে অভ্যর্থনাকালে এই শব্ধ করে। 
ইহা তাহাদের আমোদ-স্তাপক নিদর্শন। মৃতব্যক্তির জন্ 
শোকপ্রকাশ করিবার কালে'ও তাহার! এই শব্ধ করিয়া থাকে । 
তহুসীল, রাজন্ব আদায়ের স্ববিধার জন্য এক একটা প্রদেশ 
ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয়। ইহার এক একঁভাগকে 
এক একটা ভহসীণ বলা যায়। একজন তহনীলগার | 


দারই তহমীলের বর্তা। 
তহদীলদারের প্রধান কাধ্য তহুমীলের করসংগ্রহ। 
পঞ্জাবের তহুসীলদারদিগের দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের 
ক্ষমতা আছে। ইহারা মাি্ট্রেটের ক্ষমতাসম্পন্ন । 
তহসীলদারের কার্ধ্যালয়কে সময় সময় তহুমীল বল! 
হইয়া! থাকে । 
সব্কলেক্টর অথবা তহসীলের ভারাপিত কর্মচারীকে 
তহসীলদার কহে। 
গবর্মেণ্টের হ্া!য় জমীদারদিগের অধীনে অনেক তহসীল 
থাকে । জমীদারীর পরগণ! অনেকগুলি তহদীল ও ডিহিতে 
বিভক্ত। 
তহসীলদার, কোন পরগণা 1কম্বা তালুকের প্রধান কর- 
আদায়কারী । পারস্য তহনীলদার ও আবব্য তহসীল কথা 
হইতে হিন্দি তহসীলদার শব উৎপন্ন হুইয়াছে। মুমপ্রমান- 
দিগের রাজত্বকালে এই শবের সৃষ্টি হয়। পরে ইংরাজজ 
গবর্মেন্টও এই শব ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। 
তহুসীলদার বলিলে পুর্বে কলিকাতায় কোন বাঁণিজ্যা- 
লয়ের খাঁজাঞ্ধীকে বুঝাইত। কিন্তু এই অর্থে তহদীলদাঁর 
শবের প্রয়োগ আজকাল দেখ! যায় না। 
তহুসীলদারী (আরবী ) রাজস্বাদি সংগ্রাছকের পদ । 
তা (দেশজ) ১ শাবক বাহির করিবার জন্য পক্ষী কর্তৃক 
অগণ্ডের উপরি উপবেধন, অগ্ডের উপর বসিয়! উষ্ণতা করণ। 
২ সম্পূর্ণ একথণ্ড কাগজ । ৩ তাহাই। 
তাই (দেশজ) ১ তাহাই। ২ করতাপি। 
তাই (আরবী) ১ উত্তেজনা করা । ২ শাঁসন করা। 
তাউই (দেশজ ) ভ্রাতার শ্বশুর, স্থান ভেদে তানুই বলে। 
তাওই (তাওচি নামেও খ্যাত) চীন দেশের এক প্রাচীন 
ধর্মমত ও সম্প্রদায়। ৬*৩ থ্‌ঃ পূর্বান্ষে লেওকাং নামে 
একজন দার্শনিক জন্ম গ্রহণ করেন, তিনিই এই মত ও 
সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। তাহার জন্মবৃত্বাস্ত অদ্ভূত ও অলীক 
উপাখ্যানে পরিপূর্ণ । তাহার কেশ প্সতিশয় শুভ্র ছিল, এই 
জন্য তিনি লাওচি* অর্থাৎ শুভ্রকেশ নামে বিখ্যাত। 
প্রথমে লাওচি চুবংশীয় এক চীনসত্রাটের পুস্তকালয়ের 
অধ্যক্ষ ছিলেন। এই কার্যে তাহার নানা শাস্ত্র পরিদর্শনে 
বিশেষ সুবিধা হুইয়াছিল। জমে তাহায় পাণ্ডিত্যের কথা 
নানা স্থানে বিস্তৃত হুইয়া পড়িল। চীনসমা তাঁহাকে 
মান্দারিণপদ প্রদান করিলেন। কিছু দিন পরে তিনি 
তিববতে আসিয়া এক ঙামার নিকট ধর্মোপদেশ শিক্ষা 


তাঁওই 





করেন। এই শিক্ষাবলেই তিনি তাওই বা তাওচি অর্থাৎ 
অমরপুত্র নামক সম্প্রদায় গ্রবর্তন করিলেন। তিনি অনেক 
গ্রন্থ রচন! করিয়াছেন, তন্মধ্যে তাঁওই গ্রস্থই সর্ব গ্রধান। 
তাওচি মত অনেকটা গ্রীকপপ্ডিত এপিকিউরসেধ মতের 
অনুযায়ী এবং কতকটা চার্ধাকের,মত সদৃশ | 

এই মতে উ্রশ্থতাবন্থুলভ ছুরস্ত কামন! সকল পরিত্যাগ 
করিয়া ছর্দম ইন্জিয় সকলকে বশীতৃত করাই মানবের গ্রাধান 
ধর্শ ও উদ্দেস্ত। আত্মা ও মনকে যেরূপে পার সর্বতোভাবে 
সর্বদাই সুখী রাখিতে চেষ্টা করা কর্তবা। কখন কুচিস্ত। 
খথবা শোকরূপ মৃষিককে মনে স্থান দান করিবে না। 

লাওচি প্রথমে যে মত গ্রচার করেন, তাহার শিষ্যগণ 
তাহার অনেক পরিবর্তন করিয়াছেন। তাহারা দেখিল, 
ভয়াবহ মৃত্যুকাল স্থৃতিপথারূঢ় হইলে মন অন্ঠির হুইয়া উঠে, 
স্থুখ দূরে পলাইয়া যায়। এই জন্য তাহারা স্থির করিল, 
এমন এক অমৃতরস গ্রস্তত করা যাঁউক, যাহ! পান করিলে 
অমরত্ব লাঁভ হইবে, রোগ, শোঁক, জরা মৃত্যু আর স্পর্শ 
করিতে পারিবে না। এই নিমিত্ত তাহার! রসায়নশান্ত্র 
অধ্যয়নে গ্রবৃত্ত হইল। অমুতরস পাঁন করিয়া অমর হইব, 
এই আশায় শত শত লোক তাহাদের মত গ্রহণ করিতে 
লাগিল। কিধনী কিদরিদ্র, কিন্ত্রী কি পুরুষ সকলেই 
অভিনব নীতিশিক্ষায় ব্যগ্র হইয়া পড়িল। এই রূপে অল্প 
দিন মধ্যেই তাঁওচির দল অতিশয় প্রবল হইল। চীনের 
সর্ধত্রই ইন্দ্রজাল, প্রেতাধিষ্ঠান, ভবিষ্যদ্বাণী ইত্যাদির প্রসার 
হইতে লাগিল। অনেক চীনসম্রাটুও তাওচিদিগের আপাত- 
মনোরম বাক্যে মুগ্ধ হইয়া! তাহাদিগকে আশ্রয় দান করিয়! 
ছিলেন। তাওচিরাও লোকের তক্তি আকর্ষণ করিবার 
জন্য নানাস্থানে দেবমন্দির ও দেবমৃত্তি স্থাপন করিয়া পুজা, 
হোম, বলি ইত্যাদি আরম্ভ করিল। এদেশের তন্ত্শাস্ত্ 
মধ্যে যে চীনাচারক্রমের উল্লেখ আছে, তাওচিদিগের 
ক্রিয়াকাণ্ড অনেকটা ভাহার অনুঙ্দপ। এদেশীয় লোকের 
বিশ্বাস তন্ত্রোক্ত চীনাচার চীনদেশ হইতে এ দেশে প্রচারিত 
হয়। বোঁধ হয় চীনের তাঁওচিরা যে মত প্রচার করেন, 
তাহাই এ দেশে চীনাচার নামে গ্রচলিত হইয়া! থাকিবে। 

তাওচিদিগের মধ্যে অনেক পিশীচসিদ্ধ দেখ! যায়। 

এখন তাঁওচির! শুকর, পক্ষী ও মতত্য দিয়া উপাস্য 
দেবতার পুজা করিয়। থাকে। এখন অনেকে দৈবজ্ঞ 
নামে খ্যাত। 

বহুকাল হইতে অনেক চীন পর্ডিত ও বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি 
তাঁওচি ধর্মের অদারতা প্রতিপালন করিয়া আসিভেছেন, 


[ ৫৯৯ | 


তাঁকন 


তথাপি বহুসংখাক চীনবালী কুসংস্কার পরিত্যাগপূর্ক 
তাঁওচি ধূ্ম পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই । 
তাওচিদ্িগের 'প্রধান ধর্মাধাক্ষ চীনের কোন প্রধান 
মান্দারিন্‌ অপেক্ষা বছ সুখসম্পদ ভোগ করিগা থাকেন। 
কিয়াংস। প্রদেশের প্রধান নগরে ধর্শাধাক্ষের প্রাসাদ আছে, 
দেবতা বোধে তাহার শ্রীচরণ দশন অথব1 তাহার উপদেশ 
গ্রহণ করিবার জঙ্ত বহু দুর দেশান্তর হইতে শত শত ব্যন্তি 
ধর্্মাধ্যক্ষের নিকট গমন করিয়। থাকে । 
তাওয়! (পারসী ),লৌহাদি নির্মিত পান্র বিশেষ। 
তাওয়ান (দেশজ ) ১ উত্তপ্তকরণ, তাপ দেওন। ২ কুপিত, 
করণ। 
তাইস্‌ (আরবী )[ তাই দেখ।] 
ভাত (দেশজ) ১ বস্ত্রবপনযন্ত্র। ২ চর্মহৃত্র। ৩ বীণাদির 
তন্ত্রী। 
তাঁতকাট। (দেশজ ) তাত হইতে নূতন বাহির করা। 
তা/তগাড় (দেশজ ) তাতের গহ্বর । 
ভাত! ( দেশজ ) ভাবী উন্নতিহ্চক আয়োজন বিশেষ । 
ভাতি (দেখ) জাতিবিশেষ, বস্ত্র বপন কর! ইহাদিগের 
ব্যবলায়। [ তন্ত্রবায় দেখ।] 
তাতিপাড়া, বীরভূম জেলায় হরিপুর পরগণার একটা পল্লি- 
গ্রাম। নগরের কয়েক মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এই গ্রামে 
বহু সংখ্যক তাতির বাস। ইহার! তসরের কাপড় ও সত! 
প্রস্তুত করিয়। কলিকাতায় প্রেরণ করে। এই গ্রামের 
পূর্বদিকে ও পশ্চিমদ্দিকে গ্রাঁয় ৩০০৪০ গঙ্জ বিশ্বৃত প্রস্তরের 
একটা স্ুবিধ্যাত বাঁধ এবং এক মাইল দক্ষিণে বক্রেশ্বর 
নামক কতকগুলি উষ্ণ প্রন্রবণ আছে। [ বক্রেশ্বর,দেখ। ] 
তাতিপাড়া, মালদহ জেলায় ভট্িয়া গোপালপুর পরগণার 
একটা পল্লিগ্রাম । গ্রামটা মহানন্দা নদীর অনতিদূরে অবস্থিত। 
এই স্থানে বহুসংখ্যক লোক বাস করে, এই জন্তই পরগণার 
মধ্যে গ্রামটা বিশেষ খ্যাত। 
তাঁবা (দেশজ ) তা। [ তাঅ দেখ।] 
তাবে (আরবী) অধীনে । 
তাঁবেদার (আরবী ) সেবক, ভৃত্য, অধীনস্থ । 
তাক (আরবী ) ১ ভিত্তি প্রস্থৃতির উপরিভাগস্থ পুস্তকাঁদির 
আধার কাষ্ঠকলক বিশেষ। ২ লক্ষ্য, খ্রিরদৃষ্টি। 
“পক্ষ পসারিতে পাক, লুহিশ্চন্ত্র করে তাক,” 
* (শ্রীধর্দ" 81৪১) 
ভাঁকগু (আরবী) শ্তি, ক্ষমতা । ' 
তাকন্‌ (দেশজ) অবলোকন, দর্শন। 


তাকারি [ ৬০ 





তাকরিলিপি, বামিয়ান হইতে যমুনা নদীর তট পর্যাস্ত | গ্রাথনি ও চূড়ায় একটা কলস দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, বেল- 
গ্রধেশে যে যে অক্ষর গ্রচলিত তাহার নাম তাকরিি। লাগরী | গাঁমের অধীন চিকোড়ির নিকটবর্তী চদারের রামরাও 
অক্ষর যে গ্রকার, তাকরি অবিকল সেইরূপ নহে) ইহা | ভগবন্ত ১৭৩০ খৃঃ অন্যে এই মন্দির 'নির্শাপ করেন। মাঘ 
নগরীর দ্রপভেদ। সম্ভবতঃ তক্ষক বা তাকগণ এই অক্ষর | মাসের, কৃষ্ণীচতুর্দশীতে এই স্থানে প্রতিবৎসর মেলা হইয়া 
সর্ধ গ্রথম প্রবর্তিত করে) এই জন্কই তাহাদিগের নামাহু- | থাকে । শুরুপক্ষের রাত্রিকালে কমলউৈরবীর প্রতিমৃদ্ভির 
সারে ইহার তাকপি নাম হইয়াছে। সিন্ধু নদীর পশ্চিম- ূ গাক্বী-যাত্রা হ্য়। 
দিকে ও শতঙ্র নদীর পূর্বাভাগে এবং কাঁশ্বীর ও কাঙগড়ার | তাকাবী (আরবী ) শক্তি, সামর্থ্য ।' 
ব্রা্মণদিগের মধ্যে এই অক্ষর প্রচলিত আছে। কাশ্মীর ও | তাকিদূ (আরবী) স্বীকার। ২ তন্বাবধান। ৩ নির্ধারণ । 
কাঙ্গড়ার উৎকীর্ণ লিপিতে ও মুদ্রায় এই অক্ষর দেখা যায়। ৪ বারম্বার চাহিয়া উত্তেজিত কর1। 
কাশ্মীরের রাজতরদিণী গ্রস্থও তাকরি অক্ষরে পিখিত তাকিদ্ধে (আরবী ) অতি শীত্ত, মত্বরে। 
হইয়াছিল। যুন্তফজাঈ ও গিমলার মধ্যে ২৬্টা স্বতন্ত্র স্কানে | তাকে তাকে (দেশজ ) পর পর, থাকে থাকে । 
এই অক্ষর দৃষ্ট হয়। ইহার কোন কোন স্থানে তাকরি মুণ্ডে ; তাক্ষক (ত্রি) তক্ষকীয়! সন্বন্ধীয়। 
ও লুস্তে নামে পরিচিত । তাক্ষণ্য (পুংস্ত্রী) তক্ষোহপত্যং তক্ষন্স্য তক্ষোঅপত্যং॥ 
এই লিপির বিশেষত্ব এই যে স্বরবর্ণ বাঞ্জনের সহিত তক্ষের পুত্র। 
কখন সংযুক্ত হয় না, পৃথক্‌ করিয়া লিখিতে হয়। এই পিপির তাক্ষশিল (ত্রি)ট তক্ষশিলোহভিজনোহস্ত তক্ষশিল-অণ্‌ 
ম'খাবোধক অক্ষরগুলি ঠিক এখনকার প্রচলিত অক্ষরের (সিদ্ুতক্ষশিলাদিভ্যোংণঞৌ। পা ৪1৩।৯৩)। তক্ষশিলা- 
সায়। ইহা সহজে লেখা যায়। কেবল মাত্র 'অ' ব্যঞ্জনের জাত বা তক্ষশিল! হইতে আগত । 
সহিত সযুক্ক করা হইয়া থাকে। তাক্ষ (পুংস্ত্রী) তক্ষো২পত্যং তক্ষন্অণ্‌ (শিবাদিভ্যোহণ্‌। 
তাকারি, এটা গণ্ুঞ্রাম। সাতারা তাসগাও পথের দক্ষিণে, পা ৪1১।১১২। তক্ষের অগত্য। 
গেঠ নামক স্থানের ১ মাইণ উত্তরপূর্বে এবং করাঁড়ের ১৬ তাঁগ (দেশজ) স্থিরলক্ষ্য, স্থির ৃষ্টি। 
যাইণ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। সাতারা রাস্তার প্রায় ১ মাইল | তাঁগ। (দেশজ) ১ পীড়ার উপশম নিমিত্ত দেবোদদেশে ধৃত- 
উত্তরে একটা ক্ষু্র পাহাড় দৃষ্ট হয়, পাহাড়টা দক্ষিণপূর্বসুখে হস্তবন্ধস্থতর। 
বিস্তৃত। এই পাহাড়ে একটা অত্যাম্চর্ধ্য রমনীয়ন গুহা আছে। কোন কঠিন গীড়া হইলে তারকনাথ বা বৈগ্ভনাথ গ্রভৃতি 
এই গুহার জন্য তাকারি গ্রামটী বিশেষ প্রসিদ্ধ। এীয়২ দেবতার মানস করিয়া স্ত্রীলোক বামহস্তে ও পুরুষ দক্ষিণহক্তে 
মাইল পাহাড়ের উপর উঠিগ্কা কিছুদূর গেলেই উক্ত গুহার. যে ঘক্রোপবীতস্থত্র ধারণ করে, তাহাকে তাগা কহে। মহা 
নিকট যাওয়া যায়। গুহার পশ্চিমদিকস্থ পার্কতীয় ভুমি দেবের মানস করিয়া ধারণ করিলে সোমবার করিতে হয়। 
প্রায় ২* গজ পর্যন্ত অনেকটা সমতল। কমলভৈরবীর ২ সপকর্তৃক দংশিত হইলে তাহার বিষ শরীরে সঞ্চা- 
শ্বেতর্ণ মন্দির দক্ষিণপূর্বকোণে গ্রতিষিত। গুহাটীর ৪৮. রিত হইতে না পারে, তছুদ্দেশে ক্ষতস্থানের উদ্ধভাগে দৃঢ় 
ফিট দৈর্ঘ্য ও ৩* ফিট গভীরতা। নৈসর্গিক কারণে উদ্ভূত. বদ্ধ-রজ্ছু। 
হুইয়াছে। ইহার মধ্যে একটা আয়তাকার সরোবর আছে। *গুনলো শুনলো! সহি, লোচনে দংশিল অহি, 
তাহার জল অতিশয় পরিক্ষার ও স্বাস্থাজনক। পূর্বদিকে [ কোন খানে দিব তাগ! বন্ধ।” (কবিক*) 
জল পর্যন্ত কতকগুলি সোপান নামিয়! আসিয়াছে। পুকুরটী ৩ উর্ধবানুতে ধারণযোগা অলঙ্কার বিশেষ । 
দেখিতে অতি সুন্দর। পরিমাণ ১১৮ ১৩। গহ্বরের | তাগাড় (দেশজ) ১ চণ স্থরকী গ্রতৃতি একত্র মসলা। ২ফে 
পশ্চিমদিকে মহাদেবের মন্দির ও তন্মধ্যে শিবলিপ আছে গর্তে চুণ নুরকী প্রভৃতি মিশাইয়া গৃহনির্াণ মসলা প্রস্তুত হয়। 
মন্দিরটী আধুনিক, পরিমাণ ২৫৯১০ ফিটু। আয়তাকার, তাগাড়ী (দেশজ ) রাঁজমিস্্রীর মসলা রাখিবার গামল1। 
নলাকার ও অষ্টকোণাকার এই তিন প্রকার ৬ ফিটু উচ্চ তাগাড়ী (আরবী) ১ দৃ়ীকরণ। ২ সাহাধ্যদান। ৩ প্রতি- 
কএকটা স্তপ্ত দ্বারা মন্দিরের দালানটী সুরক্ষিত। ইহার  যোগিত!। ৪ অগ্রিম অর্থদান। 
ছাদ প্রস্তরময়। যেকুঠ্রির মধ্যে শিবলিঙ্গ থাকে: তাহা তাগাদ। (আরবী) ১ অধমর্ণের নিকট প্রাপ্য অর্থের অন্ত 
সমচহহজাকার। মন্দিরের উপরিভাগে একটী সুচ্যাকার | গীড়ন। ২ উত্তেজন|। 
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তাঁজক 
তাঙ্গ। (দেশজ ) এক প্রকার ঘান। 
তাচ্ছল্য ( দেশজ ) হেলা, অবজ্ঞা, উপেক্ষা, অশ্রদ্ধা। » 
তাচ্ছীলিক (পুং) তচ্ছীলার্ে-বিছিতঃ* ঠঞ্‌। তঙ্ছীলার্থ 
বিহিত-প্রত্যয়। 
তাচ্ছীল্য (কী) তৎ শীলং যহ্য তন্ত ভাবঃ বাঞ্‌। 'নিয়ততৎ- 
স্বতাব, তচ্ছীলতা। 
তাজ (পারসী) ১ শিরো ভূষণ, টুপি। ২ একপ্রকার শিরন্াণ, 
মূলতঃ অগ্নি-উপাসকের শিরন্ত্রাণকে বুঝায়। মধ্যএসিয়ার 
অধিবাসিগণ এই টুপি ব্যবহার করে, ইহা দেখিতে 
বৃস্তাকার। ভারতরর্ষের মুসলমানদিগের মধ্যে ইহার সমধিক 
গ্রচলন আছে। 
মুমলমানদিগের গ্রাবেশাবধি ভারতে এই টুপি দৃষ্ট হয়। 
ভারতবর্ষীয় হিন্দুদিগের মধ্যেও অনেকে তাজ ব্যবহার করিয়!1 
থাকেন। তবে হিন্দুতাজ ও মুমলমানী তাজে কিছু 
পার্থক্য আছে। 
বৃত্তাকার ব্যত্তীত ছুইভাগে বিভক্ত অর্ধন্ত্রাকার তাজও 
বাবহৃত হইয়া থাকে। মুসলমানদিগের অনেক তাঁজে জরির 
কাজ থাকে। 
তাজ, ব্বনাম প্রদিদ্ধ তাজমহল সময় সময় তাজ নামে আখ্যাত 
হইয়! থাকে । [ তাজ-মহল দেখ।] 
তাজপরাকাঠি, বোথাই বিভাগে বোউড় ও গধার অঞ্চলবাদী 
এক জাতি। সামতের পুত্র মগাল থাছর ইহাদের আদিপুরুষ | 
তাজক (ক্রী) জ্যোতিষের গ্রদ্থ বিশেষ, ইহাতে বর্ষ, লগ্ন 
প্রভৃতির বিষয় নিরূপিত হইয়াছে। 
*ন স্তাচ্ছুতং কচন তাজকশান্ত্রগীতং” ( নীল* তা*) 
[তাজিক দেখ।] 
তাজক, ইরাণীয় জাতিবিশেষ। বোখারার খানেতে ও 
বদকৃসানে ইহাদ্িগকে বেশী দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে 
অনেকে খোকন, থিবা, চীনতাতার এবং আফগানিস্থানে 
বামকরে। 
তাক শব্ষের উৎপত্তি-নির্ণয় কর! অতীব স্থকঠিন। উজ- 
বক, হাজারা, আফগান, ব্রহুই ও তুকর্শানিত প্রদেশে যাহার! 
স্থায়ী ভাবে বাস করে, তাজক সাধারণতঃ তাহাদের প্রতিই 
প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সমস্ত গ্রাদেশে তুর্কি, পুস্ত, ত্ন্ছই এবং 
বেলুচি ভাষা ব্যবহৃত, মোটের উপর পারস্তাই প্রচলিত। 
আফগানিস্থান ও তৃর্কিস্থানে যে সকল অধিবানীর জাতিগত 
ভাষ! পারস্য তাহারা! তাজক ও পারদিবন উভয় নামেই 
পরিচিত। পারন্তদেশে তাজক ও ইলিয়ত এই ছুইটা 
বিপরীত অর্থবোধক সংজ্ঞা! গ্রচলিত আছে। তথায় সর্বত্রই 


৪৮1 ১৫১ 


[ ৬০১ ] 


তাঁজক 





তাজক বলির্পে সহ্রবাসীকে ন! বুঝাইয়! কৃষককে বুঝার । 
বোখারার এই জাতি সর্ত, আফগানম্থানে দেহান্‌ এবং বেলুচি- 
স্থানে গেহবার নামে খ্যাত | কাবুল নদীর তটবর্তা ইরাণীয়- 
দিগকে কাবুলি কহে। সিস্তানের অধিকাংশ অধিবামীই 
তাজক। ইহারা তৃণাচ্ছাদিত কুটারে বাস, মস্ত ও পক্ষী 
ৃত করিয়া জীবন যাপন করে। তুর্ক আক্রমণের পূর্বেই 
ব্দকৃ্সানে তাজকগণ বাস করিত । এই স্থানের ইরাঁণীয়গণ 
পর্বতে, উপত্যকায় ও উদ্যান-পরিবেষ্টিত পল্লিতে বাস করে। 
বদক্সানের তাজকগণ চিত্রলের লোকদিগের ন্যায় সুশ্রী নছে। 
ইহাদের পরিচ্ছদ:উজবকাদির স্তায়। 

বোখারার তাজকগণ ম্মরণাতীতকাল হইতে তথায় বাস 
করিতেছে। ইহার! পূর্বে অস্ত ধর্মাবলম্বী ছিল। হিজরার 
প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে ইহাদিগকে বলপুর্বক ইস্লাম 
ধর্শে দীক্ষিত করা হুইয়াছে। বোথারাঁর তাঁজকগণ লক্বা! ও 
নুগ্রী, ইহাদের চক্ষু ও কেশ কৃষ্ণবর্ণ। ইহার! অতিশয় ভীরু, 
অর্থ গৃণ্ন মিথ্যাবাদী ও বিশ্বাসঘাতক । 

কেছ কেহ বলেন, তাজ কথ! হইতে তাঁজক কথার উৎ- 
পত্তি হইয়াছে । তাজ শবের অর্থ অগ্রিপূজকের উফ্ণীষ। 
কিস্ত তাজকগণ উক্ত ব্যাখ্যা স্বীকার করে না । 

তাজকগণ কৃষিকার্ধ্য ও ব্যবসায়ে অধিকতর রূপে 
নিযুক্ত থাকে ) সভ্যতা ও শিক্ষার আলোচনায় ইহারা বিরত 
নহে। ইহাদের যত্বেই মধ্যএসিয়াহ্থ বোখারস্নততা ও 
উন্নতির কেন্দ্রস্থল হুইয়াছে। বভ্কালাবধি ইহার! মানসিক 
উন্নতির জন্ত সচেষ্ট আছে এবং অসভ্য বিজেতৃগণ কর্তৃক 
প্রপীড়িত হইয়াও তাহাদিগকে সভ্যতা শিক্ষ! দিয়াছে। 
মধ্যএসিয়ার অধিকাংশ মহৎ ব্যক্তিই তাজক-বংশসন্ভৃত । 
বোখার! ও খিবার প্রধান প্রধান ব্যক্তি সকলেই তাজক। 

তাজক ও সর্তদিগের দেহ-গত্ত অনেক বৈষম্য লঙ্গিত 
হয়। ভ্বেরি মাহেব বলেন, পারসিক জ্রীতদাীর সহিত 
সর্ভ পুরুষের বিবাহপ্রথ৷ গ্রচলিত থাকায় সর্তদিগের আকৃতি 
খর্ব হইয়াছে। 

ম্ধাএসিয়ার আবাল-বৃদ্ব-বনিতা সকলেই কবিত| ও গল্প 
বলিতে ভালবামে । এই স্থানের সাহিত্য বৈদেশিক অলঙ্কারে 
পরিপূর্ণ । স্থানীয় মোল্লা ইসানগণ অনেক ধর্মাবিষয়ক গ্রস্থ 
লিখিয়াছেন। কিন্তু সমস্তগুলিই ছর্বোধ--সাধারণ লোকে 
এ পুস্তকের মধ্যে আদৌ গ্রাবেশ করিতে পায়ে না । তাজক- 
দিগের পুস্তক-লিখিত দৃষ্টান্তগুলি বিদেশীয় ছাচে ঢাল]। 

উজ্বক, তুর্ক ও খিরখিভুগণ অতিশয় মঙ্গীতপ্রিয়। 
গার্নকালে ইহারা মৃহ রাগিয্ী ধরিয়। থাকে । উজবকদিগের 


তাঙ্গপুর 


কবিভাঁর মৃধভাব আরব্য অথবা পারস্ত হইতে সংগৃহীভ। 
ইহাদের অপূর্বত্থ একান্ত বিরল। ৃ 

তাতারগণ বীরত্ব গাঁথা রচন! ও তাহা গান করিতে অত্যন্ত 
ভালবাসে । 


[ ৬২ ] 


তাজবাঁওড়ি 


ধান, ইক্ষু, তিল, সরিষ! কলাই গ্রভৃতি উৎপন্ন হয়। 
গ্রামের নিকটস্থ জমীতে প্রচুর পরিমাণে তামাকু জগ্মে। 
পুর্বে এস্কানে অনেক নীলের জমী ছিবা। 

তাজপুর পরগণার সকল বিলেই মাছ পাওয়া ঘাঁয়। ধীবর- 


গণ মাছ ধরিয়া রাইগঞ্জ ও নিষষটবর্ডী বাজারে বিক্রয় করে। 

১৮৭৪ খৃঃ অবোঁর হুর্ভিক্ষকালে ছুর্ভিক্ষ-প্রগীড়িত লোক- 
দিগের অন্ন ব্যয়ে পরগণার মধ্যে কটা রাস্তা প্রস্তত 
করান হইয়।ছে। 


তাক্সগী (পারদী) টাটকা, রসাল। 

তাজ (ত্রি) তন্জ সঙ্কোচে অধিবৃদ্ধির্নলোপৌ। শীঘ্র । (নিঘপ্ট,) 
তাজত্ঙ্গ (পুং)[ বৈ] কোবিদার বৃক্ষ । 

তাজপুর, ঘারভাঙ্গা জেলার একটা উপবিভাগ। ইহা | 


পূর্বে ত্রিছতের অন্তর্গত ছিল। ১৮৭৫ খৃঃ অকে ১লা জান্থ- 
যারী হইতে দ্বারভাঙ্গ, মধুবনী ও তাজপুর এই তিনটা দা 
কুমা লইয়া দ্ধারতাঙগ। জেলা গঠিত হইয়াছে। ১৮৮৭ খুঃ | 


অন এই স্থানে প্রথম মহকুমা স্থাপিত হয়। ২৫*২৮১৫৮ ও ূ 


২৯, ২উঃ অক্ষাংশে এবং ৮৫৫ ৩৬৮৬০ ৪4পুঃ ড্রাখিমায় | 
অবস্থিত। ভূপরিমাণ ৭৬৪ বর্গমাইল । হিন্দু: মুসলমান, খৃষ্টান, 
কোল গ্রতৃতির বাম আছে। হিন্দুর সংখ্য। অধিক । 

তাজপুর মহকুমায় ৩টা থান1, একটা দেওয়ানি ও ২টা 
ফৌজদারী বিচারালয় আছে। 

২ উক্ত তাজপুর মহকুমার প্রধান সহর; মুজাফরপুর 
হইতে ২৪ মাইগ দুরে দলসিঙগদরাই রাস্তায় ২৫* ৫১৩৩ উঃ 
অক্ষাংশ এবং ৮৫৪৩ পৃঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। এ স্থানে 
একটা স্কুল, দাতব্য উষধালয় ও বিচারালয় আছে। সংরের 
নীে খন" কী গ্রবাহিত। 
তাজপুর, পুরি জেলার একটা পরগণা, এই পরগণায় এচুর 
পরিদাণে ধান্ত জন্মে। তিল, সরিষা, পাট, আলু প্রভৃতি যথেষ্ট 
পাওয়। যায়। 

পরগণার কোন কোন স্থানে ৪ হইতে ৭২ হাত নিরিখ 
চলিয়।'থাকে ) সাধারণতঃ ৪ হইতে ৫ হাতের নিরিখ অধিক 
রূপে প্রচলিত। প্রজাপিগকে প্রতি বিঘায় এক টাকা 
করিয়া কর দিতে হয়। 

পরগণায় ৪৪টা ক্ষমীদারী আছে। পাইখস্তা ও খোদখস্তা! 
জমীদারী ও করচী আছে। রাইয়তী জমার সংখ্যা ২৭। 
পরগণার কর প্রায় ৬৯৯৪২ টাকা। 
তাজপুর, দিনাবপুর জেঙ্গার একটা পরগণা । জেলার দক্ষিণ- 
পশ্চিম কোণে স্থিত। এই প্রদেশের মৃত্তিকা সমতল নহে; 
কিছু উচু নীচু, দক্ষিণপশ্চিমদিকে একটু ঢালু, সমুদ্রপৃষ্ঠ 
হইতে ১৫০ ফিটু উচ্চ। অন্ন পরিশ্রমেই ক্ষেত্রের চাস কষার্ধ্য 
সম্পর হইয়া থাকে। স্থানে স্ানে অনেক ঘাসের জমী ও 
জলাতূমি আছে। বর্ষারালে পরগণার সকণ নদীর জুল তীর 
ছাঁড়াইয়৷ উপরে উঠে এবং গ্রামগুলিকে জলময় করিয়৷ ফেলে। 


এস্থানের মাঁটা ঈষৎ ধূমরবর্ণ ও বালুকামিত্রিত কর্দমবৎ। 
বিলের নিকটস্থ মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ উভিজ্জাদি মিশ্রিত । 

জলবায়ু, স্বাস্থ্যকর নহে। বর্ষার পরেই জনের আধিপতা, 
আঁরম্ত হয়। এইকালে অনেক লোক গ্রাণত্যাগ করে। 
গ্রীষ্মকালে দিনের বেল! অতিশয় গরম, কিন্তু রাত্রিকালে 
অপেক্ষাকৃত শীতল বোধ হইয়া থাকে । জর অধিক কাঁল- 
স্থায়ী হইলে বাত জন্মে। অতীসার ও কুষ্ঠরোগের গ্রকোপ 
নিতান্ত কম নহে। 


তাজপুর, দিনাজপুর জেলায় বিজয়নগর পরগণা'র অধীন একটা 


পল্লিগ্রাম। এই স্থানে হাট ও বাজার আছে। 

তাজপুর নিতান্ত আধুনিক নহে । মুসলমানদিগের সময়ে 
এইস্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ হয়। তৎকালে তাজপুর একটা 
প্রধান সৈম্তাবাসরূপে দৃষ্ট হয়। পূর্ণিয়া ও দিনাজপুরের 
সীমান্ত প্রদেশে এই স্থানটী অবস্থিত ছিল। সরকার 
তাজপুর এখন এই স্থানের নাম রক্ষ। করিতেছে । তাজপুরের 
পুর্বাংশেই প্রথম মুসলমান-রাজধানী দেবকোট নগর। 
কঙ্কলগণ বিদ্রোহী হইয়৷ তাজপুরে দিল্লীর সম্রাটের সৈন্যের 
মহিত কয়েকটা যুদ্ধ করে। ১৭৭* খৃঃ অব্যে ইংরাঁজ গব্ষেণ্টের 
অধীনে তাঁজপুরের জেলের সংস্কার কর! হয়। এই স্থানে 
একটা জজ-আদালত ছিল ; ১৭৮৫ খুঃ অন্দে তাহ! উঠিয়া যায়। 
নগর হইতে তাজপুর পর্যান্ত একটা রাস্তা চলিয়া! গিয়াছে । 


তাঁজবাওড়ি, অপর নাম তাঙকারী, বোম্বাই বিভাগে বিজা- 


পুর সহরের পশ্চিমকেন্ত্রে এবং নগরের মন্কাদ্বারের ১** গজ 
পূর্বে বাণিজ্যকেন্দ্রের সন্মিকটে অবস্থিত। ইহার দক্ষিণদিকে 
মৃগয়া,বন। তাজকৃপের প্রবেশদ্বারে যে একটা প্রকাণ্ড খিলান 
আছে, তাহার দৃহা অতিশয় মনোহর । 

১৬২* খৃঃ অবে তাজরাণীর সন্মানার্থ ইব্রাহিম রোজার 
স্থপতি মালিক সন্দল এই বিখ্যাত বাপী নির্মাণ করেন।! 
ইহার নির্মাণ সন্বন্ধে এইরূপ একটা উপাখ্যান আছে ।, 
মালিক সন্দল সুলতান মান্গ,দের অন্যতম অমাত্য ছিলেন। 
সুলতান রমণী-সৌনর্য্যের অতিশয় সমাদর করিতেন । একদা! 


তাজমহল 


রুষ্ধাকে সুলতান দরবারে আনিবার অন্ত' মালিক সন্দলের 
প্রতি আদেশ হইল। এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়! মালিক 
অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি স্পট দেখিতে 
পাইলেন ধে রাজার অনিষ্ট করিয়াছেন এই মন্মে তাহার 
বিরুদ্ধে নিশ্চয় অভিযোগ উপস্থিত হইবে এবং কুম্বাকে 
সুলতান দমীপে. আনয়ন করিতে বিষম বিপদে পতিত হই- 
ধেন। বিপদ্‌ হইতে, মুক্তি পাইবার জন্ত তিনি পূর্বেই 
তাছার নির্দে।ষিতার প্রমাণ সংগ্রহ করিয়! রু্বাকে আনিতে 
যাত্রা করিলেন। রুম্বাকে সমভিব্যাহারে লইয়া উপস্থিত 
হইলে তিনি জানিতে পারিলেন ষে তাহার বধদগ্ডের আজ্ঞ। 
হইয়াছে ।» তিনি অবিলম্বে তাহার পূর্বসংগৃহীত প্রমাণা- 
বলী রাদ্গলমীপে উপস্থিত করিলেন। ন্থলতান দেখিলেন 
যে মালিকের প্রতি নিতান্ত অন্তায় বিচার করা হইয়!ছে, 
ইহাতে ছিনি অতিশয় লঙ্জিতও হইলেন। তখন সুলতান 
কহিলেন সে যাহা প্রার্থনা করিবে তাহাই তাহাকে দেওয়। 
হুইবে| মালিক বণিপেন যে তাহার নাম চিরম্মরণীয় 
করিয়া রাখিধার জন্ত তিনি একটা কীর্তি স্থাপন করিতে 
চাহেন। মালিকের অভীষ্ট সিদ্ধ করিবার জন্ত সুলতান 
উপযুক্ত অর্থ দিতে আদেশ দিলেন এবং দেই অর্থে তাঞ্বাপী 
শিশ্মিত হইল। কৃপটী ৫২ ফিট গভীর। 
তাজমহল, আগ্রানগরে যমুনানদীতীরে অবস্থিত জগৎ বিখ্যাত 
সম।বি-মনির। স্তানীঘ্ লোকের নিকট রৌজ| বা! তাজ্-ক! 
রৌজা নামে অভিহিত । পৃথিবীর সপ্ত আশ্চধ্যের মধ্যে 
এটাও একটী। 

সপ্রাটু শাহজহান আপনার প্রিষ্নতম! পরী মুম্তাজ্‌ই- 
মহলের স্মরণার্থ এই সুরম্য হর্শা নির্মাণ করাইয়া ছিলেন। 
মুম্ভাজের প্রকৃত নাম অর্জমন্দ-বান্ু বেগম্‌ বা নবাব আলিরা- 
বেগম্‌। শাহজহান্‌ এই বেগমকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাগি- 
তেন। একদিন বেগম স্বপ্র দেখিলেন যেন তাহার গর্ভস্থ 
শিশু কাদিতেছে। তিনি সম্াটুকে ডাকিয়া কহিলেন, 
“প্রিয়তম, আমি গর্ভস্থ শিশুর রোদন শুনিয়।ছি। এনধপ 
রোদন কখন কেহ গুনে নাই। আমার নিশ্চয় বোধ হই 
তেছে, আমি আর বাচিব না। তবে আমার এই মাত্র 
প্রার্থনা, আমার মৃত্যুর পর যেন আপনি আর কাহারও 
পাণিগ্রহণ না করেন। যেন আমার পুক্রগণকেই রাজ্যা- 
ধিকারী করেন। আর একটা নিবেদন, আপনি বলিয়া- 
ছিলেন, আমার গোরস্থাণের উপর একটা হয গ্রস্ত করিয়া 
দিবেন। আপনার এ কথাটাও যেন পুর্ণ হয়।” বেগমের 
কথা মিথ)! ছইল না, এসব হইবার পরই তিনি ১৬৩১ খুষ্টাবে 


[ ৬০৩ ) 
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ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। শাহজহানও প্রিয়তমা শেষ 
অনুরোধ রক্ষা করিলেন। তিনি পরে আর অপর কোন 
রমণীর প।ণিগ্রহণও, করেন নাই, অথবা পরে তাহার অপর 
কোন সন্তান হুইবারও কথা শুনা যায় নাই। . 

প্রিয়তম! পর্বীর মৃত্যুর পরই শাহজছান তাজমহলের 
নিশ্মীণ-কার্ধ্য আরম্ভ করাইলেন। সে সময় ভারতবর্ষে 
দেশীয় ও বিদেশীয় যে সকল প্রধান প্রধান শিল্প! ও পতি 
উপস্থিত ছিলেন, বাদ এই রূপ, তাহারা সকলেই এই মহা 
কার্ষ্যে ষেগ দান করিয়াছিলেন। 

যমুনাতীরে এসিদ্ধ আগ্রানগরে তাজমহল আরম্ভ হইল । 
প্রসিদ্ধ ভ্রমনকারী টাভার্ণিয়ার এই অনুপম অ্রালিক। 
আরম্ভ ও সম্পূর্ণ হইতে দেখিয়াছিলেন। তৎকালে বর্তমান 
কাল অপেক্ষা মালমসল! ও পরিশ্রম শত গুণ সুলভ হইলেও 
৩১৭৪৮*২৪ টাক! ব্যয়ে ও ৩* বর্ষ অনবরত পরিশ্রমের পর. 
এই মহাকার্ধ্য সমাধ! হইল। 

১৮ ফিট্‌ উচ্চ ও ৩১৩ ফিট্‌ শ্বেতমন্মরমণ্ডিত ঠিক চতুরন্ন 
ভূথগ্ডের উপর তান্গ প্রতিষ্টিত। ইহার প্রতি ফোগে ১৩৩ 
ফিট্‌ উচ্চ এক একটী অতি সুনার ভারতে অতুলনীয় মিনার 
দ্বার স্থুশোভিত। এ শ্বেতমর্রমঙ্ডিত ভিত্তির মধ্যস্থলে 
১৮৬ ফিটু চতুরত্র বিখ্যাত সমাধি মন্দির অবস্থিত। ঠিক 
মধ্যভাগে ৫৮ ফিটু বিশ্বুত ও ৮০ ফিট উচ্চ একটা প্রধান 
গুদ্ধজ আছে। এই গুশ্বজের ভিতরেই রাত 
শ্বেতমর্মর প্রস্তরের জাল্‌্তি ব্যবন্ধত। এমন সুন্দর ও 
শিল্পনৈপুণ্যময় জালতি বা যবনিকা জগতের আর কোথা 9 
নাই। এই গুদ্বপ্জের ভিতর ঠিক মধ্যস্থলে মছারাণী মুম্তাজ- 
মহলের সমাধি এবং তীহারই পার্খে সআাটু শাহপ্রহানের 
সমাধি বিগ্যমান রহিয়াছে। * 

এই মহাগৃছের প্রতি কোঁথেই গুশ্বজারৃতি ২৬ ফিটু 
৮ ইঞ্চ আয়তন দ্বিতল গৃহ দেখিতে পাইবে। ইহার মধ্য 
দিয়া গৃহান্তরে যাতায়াতের জন্ত নানাপথ ও দালান ঢৃষ্ট হয়। 
সর্ব মধ্যবর্তী গৃহের ভিতর আলোক যাইবার বন্দোবস্ত আছে। 
এই গৃহের প্রত্যেক খিলানের মাথায়, ভিতরে ও ধাছিরে অতি 
উজ্জ্বল শ্বেতমর্্র প্রন্তরের জাল্তি দেওয়া আছে, তন্মপা 
দিয়া বেশ আলোক যাইতে পারে। অক্বরের মৃত্যুর পর 
মোগলেরা কিরূপ শিল্পনৈপুণ্যের আদর করিত, তাহা! এই 
গৃহটার কারিকুরী দেখিলে স্পষ্ট উপলান্ধ হয়। .নান৷ প্রকার 
ও নানা বর্ণের মুল্যবান্‌ মণি প্রস্তরাদির দ্বার! কত সুন্দর, 
কত মনোহর ও কত স্বাভাবিক শিল্পনৈপুণা এরদর্শিত হইতে 
গারে, তাহার পরাকা্ঠা গ্রদশিত হইয়াছে। তাজের গ্রত্যেক 


তাজমহল 
আল িক্িিজিসপসিিস ইল 


থাক, প্রত্যেক কোণ ও প্রত্যেক ভাস্কর কার্ষেয অকীক 
চুণী বা লালী, সবুজা প্রভৃতি মৃল্যবান্‌ পাথর ব্যবহৃত 
হইয়াছে । ইহার নিখুত ফুলের কাজ, ও মালা খুঁচন! দেখিলে 
আম্মহার! হইতে হয়। এমন কি একটী গোলাপফুলে তাহার 
গ্রতযেক পাকড়ীতে যত প্রকার বর্ণ যেরূপ আয়তন হইতে 
পারে, সেই সেই বর্ণের পাথর দিয়া যেন প্রক্কৃতির ছাচ হইতে 
গুদিয়া তোলা হইয়াছে । এমন অপূর্ব মনোহর শিল্পনৈপুণা 
আর জগতে কোথাও কি আছে! তাঞ্জের যেখানে যাইবে 
যেখানে দৃষ্টিপাত করিবে, সেইথানেই এইরূপ মনোমুগ্ধকর ছবি 
তোমার নেত্রপথের পথিক হইবে। বহুদিন নহে ভারতবাসী 


যেরূপ অদাধারণ শিল্পনৈপুণ্য ও ভাঙ্করকার্ধ্যে পাগ্ডিত্য ! 


প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহার আর তুলনা কোথায়? 
তাই ভাহার তুলনা ! চিত্রকরের তুলিতে, কবির কল্পনায় 
ও ভাবুকের ভাবনায় তাজমহলের গ্রকৃত ছবি প্রকাশ করা 
যাইতে পারে না। যে স্বচক্ষে দেখিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে, 
সেই গলিয়ছে, তাহাঃই মন্ম স্পর্শ করিয়াছে! সামান্ত 


লেখনী দ্বারা সে ভাব, সে ছবি প্রকাঁশ করা! অসস্তব। 





তাতমনহল। 
বহুকালের কথা নয় এ্রসিদ্ধ ঠগদমনকারী কর্ণেল ষ্লি্ান 
সস্ত্রীক একবার এই অনুপম ভারতীয় কীন্তি দেখিতে গিয়া- 
ছিলেন। তিনিত নিজেই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি যখন 
আপনার গ্রয়িনীকে !নজ্ঞামা করেন, কেমন ঞেখিলে? 


[ ৬০৪ ) 


তাঁজিক 


ল্লিম্যান-ভার্ধ্য1' উত্তর করিয়াছিলেন, আমিও কালা মরিতে 
ঢাই, এমন যদ্দি আর একটা আমার উপর প্রস্তত হয়। 
বাস্তবিক যে রমনী একবার তাজ দ্ধেখিয়াছে; তাহারই 'মনে 
এই ভাব উদয় হইয়াছে! 

তাজের ছুই পাশে ছুইটা ব্রিগুম্বজযুক্ত শ্বেত মম্ারের 
মস্জিদ্‌ আছে। ডান'ধারের মস্জিদ্‌কে সাধারণে জবাব 
বলিয়া থাকে, ইহাতে উপাঁসনাদি হয় না, কেবল সাক্ষী- 
গোপালের স্তায় দড়াইয়া আছে। এই জবাবের চূড়ায় 
পিস্তলের গোলা, অর্দচন্ত্র ও কীলক দৃষ্ট হয়। 

তাজের কোন্‌ অংশ কোন্‌ সময়ে নির্মিত হয়, তাহাঁও 
এখানকার উৎকীর্ণ লিপি দ্বারা জানা যায়। মস্জিদের 
সম্মুখে পশ্চিমদিকের থিলানে শাহজহানের রাঁজাস্থ বর্ষের 
১*ম অঙ্ক ও ১*৪৬ ছিজর! দেওয়া আছে। তাজ মধো প্রবেশ- 
গণের বামভাগে ১০৪৮ হিন্গরা এবং ফটকের সম্মুখে ১০৫৭ 
হিজর! (অর্থাৎ ১৬৪৮ খুঃ অন্দ) অস্কিত আছে। এই শেষ 
অস্কই তাজ মম্পূর্ণ হইবার তারিখ। এইরূপ মুম্তাজমহলের 
গোরের উপর ১*৪* হিজরা এবং শাহজহানের গোরের উপর 
১০৭৬ হিজরা উৎকীর্ণ আছে। পূর্বে যেখানে যেখানে 
তারিখ খোদা আছে, তাহার সমুদয় খিলানে তুঘ্‌্র অক্ষরে 
কোরাণের উপদেশপুর্ণ স্থুরা মকল লিখিত হইয়াছে । এই- 
রূপ ফটকের সন্মুখে “পবিত্র ও সরল হৃদয়! চিরশান্থিময় 
্র্গীয় উদ্ভানে এস!” ইত্যাদি বচনসমূহ পিখিত আছে। 

তাজা । পারসী ) নূতন, টাটুকা, সপ্ভীব, অশ্ু। 
তাজিক (কী) জ্যোতিগ্রন্ক বিশেষ, যবনাচারধ্যক্কত জাতক- 

বিষয়ক গ্রন্থ) ইহা পারস্ত ও আরবী ভাষায় লিখিত ছিল। 
রাজা সমরমিংহ, নীলকণ্ঠ গ্রভৃতি ইহা সংস্কত ভাষায় অনু- 
বাদিত করিয়াছিলেন। 

সংস্কত তাজিক গ্রন্থে এই সকল বিষয় বর্ণিত দেখা যায়। 
গ্রধান দ্বাদশ রাশির মধ্যে মেযার্দি চারি চারি রাশির যথা- 
ক্রমে পিত্ত, বায়ু, মম ও কফ স্বভাব অর্থাৎ মেষ, সিংহ ও ধনগুঃ 
ইহার! পিন্তপ্বভাব, ও মকর, বৃষ, কন্ঠা এই তিন রাশি বায়ু- 
স্বভাব, মিথুন, তুলা ও কুস্ত এই তিন রাশি সমস্বভাব অর্থ'ৎ 
বাফু পিত্ত ও কফের সমতা; কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন এই 
পকল রাশির কফস্থভাব। 

মেষ হইতে চাঁরি চারি রাশি ক্রমে ক্ষত্রিয়াদি চারি বর্ণ, 
অর্থাৎ মেষ, মিংহ ও ধন্থু এই তিন রাশি ক্ষত্রিয় বর্ণ; বুষ, 
কন্তা ও মকর এই তিন রাশি বৈশ্ঠবর্ণ) মিথুন, তুল! ও 
কুস্ত এই তিন রাশি শুদ্রব্ণ এবং কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন 


তাজিয়। 


ইহারা ব্রাহ্মণ বর্ণ। এই রূপেরাশির স্বরূপ ও বর্ণ জানিক়া 
জ্যোতিংশাস্ত্রের গণনা করিবে, এই ভ্বন্ত প্রথমে রাশির স্বরূপ 
অভিহিত হইয়াছে ।* * 

বৎসরের গুভাশুভ ফল পরিজ্ঞানার্থ বর্ষপ্রবেশ-দময় নির্ণয়। 

জন্ম সময়ে রবি যে রাশির যত অংশাদিতে অবস্থিতি 
করেন, পুনর্বার রবি ষে সময়ে সেই রাশির তত অংশাদিতে 
আগমন করেন, সেই পময়ই বর্ষপ্রবেশ-সময়। 

রবিস্ফট স্থির করিয়াও বর্ষপ্রবেশ সময় নির্ণয় করা যায়। 
পরে বধপ্রবেশে তিথ্যানয়ন, বর্ষপ্রবেশে যোগানয়ন, বর্ষ 
প্রবেশে গ্রহস্ক,টানয়ন, চন্ত্রস্ষ,টানয়ন, প্রাঙ্নত ও পম্চান্নত 
দ্গানয়ন। লগ্রখণ্ড, লগ্নকুণ্ডলী গ ভাবকুগুলী, পঞ্চবর্গ, 
দ্রেক্কানচক্র, উচ্চ নীচ কথন, লগ্রথগ্ডাচক্র, বলনিবগণ, দাদশ 
বগ্বিখরণ, ক্ষেব্রচক্র, হোরাচক্র, চতুর্থাংশচত্র, পঞ্চমাংশচক্র, 
ষষ্ঠাংশচক্র, সপ্তাংশচক্র, অষ্টমাংশচক্র, নবাংশচক্র, দশমাংশচক্র, 
একাদশাংশঢক্র, দ্বাদশাংশচক্র, ভাবচিন্তা, বর্যাধিপানয়ন, 
গ্রহের স্বরূপ দৃষ্টি-গ্রাকরণ, দৃষ্টিসাধন, মৈত্রীতাঁধ, নক্তযোগ, 
বধগ্রবেশ, দশানিবূপণ, মাসপ্রবেশানয়ন, অস্ত্দশান্য়ন, 
বধরিষ্ট, বিচাররিষ্টভঙ্গ, ভাববিচাঁর, ধনভাব, সহজভাব, 
চতুর্থভাব, পঞ্চমভাব, বষ্ঠভাব, সপ্মভাব, অষ্টমভাব, নবমতাব, 
ধশমভাব, একাদশভাব, দ্বাদশভাব ও রবি প্রভৃতি দশার বিষন্ন 
বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। 

আর কতকগুলির বিষয় বধণিত আছে, তাহাদের নাম 
সংস্কৃত বলিয়া বোধ হয় না, আরবী বা পারসী হইতে গৃহীত। 
নিয়ে ইহাদের নাম প্রদণ্ড হইল। 

হন্দাবিবরণ, মুস্থানয়ন, হক্কবালযোগ, ইঞ্থিহাযোগ, ইখ- 
শালযোগ, ঈসরাফযোগ, নক্তযোগ, যময়াযোগ, মনুর্ভযোগ, 
কম্ব'লযোগ, গৈরিক বুলযোগ, খল্লাসরযোগ, রদ্দাযোগ, ছুকালি- 
কুত্যযোগ, ছুয়োখ্য দবীখযোগ, ভব্বীখযোগ, কুখ্যযে।গ, 
ও হুরখযোগ, এই ১৬টী যোড়শযে।গ, সহমনাম, সহম ৫০ 
প্রকার, সহমসাধন, সহমদল, মুস্থাভাবফল। 

তাজিয়া, মৃতব্যক্তির জন্ত বিলাপ-কর্নণ ও শোক গ্রকাশ। 

মহরমকালে মুসলমানগণ সামান্ত উপকরণে হুসেন ও হাস- 
নের কবরের যে প্রতিমুগ্তি প্রস্তুত করিয়া বহিয়৷ লইয়া 
বেড়ায়, ভারতবর্ষে তাহাকেই তাজিয়া কছে। 

পারন্তদেশে মহরমকালে অলৌকিক বর্ণনাযুক্ত অনেক 
নাটিকাদি রচিত হয়। এইগুলি তথায় তাজিয়! নামে পরিচিত। 

আমেরিকা মহাদেশেও তাজিয়! শব্দ প্রচলিত আছে। 
এ দেশ হইতে যে সমস্ত কুলি উক্ত মহাদেশের ভিন্ন ভির 
স্থানে গিষ্লাছে, তাহারা আমেরিকায় তাজিয়া! কথা ব্যবহার 


[ ৬০৫ ] 


তাড়ক! 


করিয়া থাকে। মহরমই এই কুলিদিগেয় প্রধান পর্ব, হিন্দু 
কুলিগণও মহুরমকে প্রধান পর্ব বলিয়! গণ্য করে। 
১৮৮৪*খুঃ অৰে ,জ্রিনিদাদের কোন একটা সহবের মধ্য 
দিয়া তাজিয়া লইয়া! যাইতে নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হয়। 
ইহাতে পরিশেষে একটা ভীষণতম ঘটনা ঘটে। 
মহরমকালে অনেক মুসলমান তাজিয়া প্রস্তুত করে। 
অনেক ফকীর ও অন্ান্ত লোক বিবিধ পরিচ্ছদে সুসজ্জিত 
হইয়া বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতে করিতে তাজিয়ার পশ্চাৎ- 
বর্তী হয়। অনেক মরাঠী সরদারকে তাজিয়া প্রস্তুত করিতে 
দেখা যায়। ইহারা ব্রাঙ্গণ-বংশীয় নহে। ব্রাহ্মণ সরদারগণ 
তাজিয়! নিশ্মীণ করেনা। 
ভারতবর্ষে জুনাগড়াদি অঞ্চলে তাজিয়া লইয়৷ হিন্দু ও 
মুমলমানদিগের সহিত ঘোরতর দাচ্গ। হাঙ্গাম৷ বাধে । 
[মহরম দেখ। ] 
তাজিয়াখান1, অপর নাম অস্থুরখানা, মুসলমানদিগের মধ্যে 
শোকাগার। 
তাঁজী (পারসী ) ১ অশ্ববিশেষ, একজাতীয় ঘোটক। ২ জাতি 
বিশেষ। 
তাটস্ক (পুং) তাড্যতে তাঁড় পৃষো" ভস্ত টঃ তথাভূতোহস্কং 
চিন্নং যস্ত বহুব্রী। কর্ণাভরণবিশেষ, কর্ণের অপস্কার। 
তাটন্থ্য (ক্লী) তটন্থম্ত ভাখঃ যাঞ্‌। ১ উদাসীন্য ।-২ টিপা 
নিকটবর্তিতা । 
তাড় (পুং) চুরাদি তড় ভাবে অচ্। ১ তাড়ন, গ্রাহার। 
২গুণন। কর্মাণি অচ্। ৩শন্ব। ৪ মুষ্টিপপ্িমিত তৃণাদি। 
৫ পর্বত। ৬ হন্ডের অলঙ্কার বিশেষ ।' ৭ তালরৃক্ষ। 
তাঁড়ক (ভ্রি) তাড়-কন্‌। ভাড়নকারী, প্রহারকারী ॥ 
তাড়কজঙ্গল [ তাড়কা দেখ। ] 
তাড়ক। (স্ত্রী) রাক্ষসী-ভেদ, সৃকেতু নামে কোন গরাক্রম- 
শালী যক্ষ অনপতাতা হেতু ব্রক্ষার উদ্দেশে কঠোর তপস্তা 
করেন। ব্রঙ্গা তগন্তায় গ্রীত হইয়া! তাহাকে বরগ্রদান 
করেন। স্ুকেতু ব্রঙ্গার এইবরে কন্ঠারত্ প্রাপ্ত হন, এই কন্তা 
ব্রহ্মার বরে সহস্র হস্তীর তুল্য বলশালিনী ছিল। জন্তনন্দন 
স্ুনের সহিত ইহার বিবাহ হয়। মহামুনি অগন্ত্য কোন 
কারণে জুদ্ধ হইয়া সুন্দকে বিনাশ করেন। তাহাতে এই 
রাক্ষসী কুদ্ধা হইয়া মারীচ নামক স্বীয় পুত্রকে সঙ্গে লইয়া 
অগস্ত্যকে ভক্ষণ করিতে উদ্ভত হয়। তাহাতে তিনি ক্রুদ্ধ 
হইয়া অভিশাপ প্রদানপূর্বক ইহাদুদর ছুই জনকে রাক্ষস 
প্রদান করেন। তাহাতে এই রাক্ষপী তাহার তপোবন নষ্ট 
করিয়। গ্রাণীশূন্ত অরণ্যে পরিণত করে। সেই অরণ্য 


তাঁড়ন 


তাড়কাজঙগল নামে প্রসিদ্ধ। ইহারা ব্রাহ্মণ দেখিলেই 
তাহাদের প্রতি অতিশয় অত্যাচার করিত এবং যজ্জীয় বির 
ধূম আকাশে উগত হইতে দেখিলেই, সদলে উপস্থিত হুইয়! 
তাহার বিদ্ব উৎপাদন করিত। ইহাদের এইরূপ অত্যা- 
চারে কেহই আর যজ্ঞা্দি করিতে সমর্থ হইত নাঁ। এই 
রূপে তাড়ক এই জঙ্গলে অবস্থিতি করিত। পরে বিশ্বা- 
মিত্র ইছাদিগকে দমন করিবার জন্ত দশরথের শরণাপন্ন 
হইয়! রামচন্দ্র ও লক্ষণকে সঙ্গে করিয়! তপোবনে আগমন 
করেন। পথিমধ্যে বিশ্বামিত্রের আদেশে রামচন্দ্র ইহাকে 
বিনাশ করেন এবং মারীচকে বাণদ্বারা সুদূরে নিক্ষেপ 
করেন। (রামা* ১1২৫-২৬ স")। 
তাড়কাঁফল (ক্লী) তারকেব নক্ষত্রমিব ফলমন্ত বহুত্ী। 
বৃহদেলা, এলাচ । ( রত্বমা* ) 
তাড়কায়ন (পুং) বিশ্বামিত্রের পু্রতেদ । “মহানৃষিশ্ঠ কপিণ 
স্তধিস্তাড়কায়নঃ1” (ভারত আনু ৪ অ*)। 
তাড়কারি (পুং) তাড়কায়াঃ অরিঃ ৬তৎ। তাড়কার শত্রু, 
রামচন্দ্র 
তাড়কেয় (পুং) তাড়কায়াঃ অপত্যং ঠক্‌। তাড়কার পুত্র, 
মারীচ। “মারীচঃ সুন্দপুত্রশ্চ তাড়কা য়াং ব্যজায়ত ॥৮ 
(হরিব* ৩ অ) 
তীর / পৃ) তালং হস্তি হন-টক্‌ (পাণিধতাড়ঘৌ শিল্পিনি। 
পা ৩২৫৫) তালবাদক শিশ্পিতেদ? কশাঘাভ ব৷ 
বেত্রাঘাতকারী। 
তাড়ঘাত (পুং) তাড়ং হস্তি হন-অণ্‌। যে হাতুড়ি প্রভৃতি 
দ্বার! পিটিয়! শিল্পকম্্ করে। 
তাড়স্ক (পুং) তাড়ঃ অঙ্কঃ চিহ্নং যন্ত বা! তালং অঙ্ক্যতে লক্ষ্যতে 
অন্ক-ঘএ্‌ লশ্ত ডত্বং শকন্ধাদিত্বাৎ সাধুঃ। কর্ণাভরপবিশেষ, 
কাণতড়কা। পধ্যায়_কর্ণদর্পণ, তাটঙ্ক, ক্িকা, তালপত্র, 
তাড়পত্র, কর্ণমুকুর । 
“তাড়স্কাঙ্গদমেখলাগুণরণন্মপ্ীরতাং প্রাপিতাং” (মনসাধ্যান ) 
২ হস্তাতরণবিশেষ, তাড়। 
তাড়ন (ক্লী) তাড়ি তাবে ল্ট। ১ আঘাত, প্রহার, তর্জ্জন, 
ভতৎ'সন। 
“লালনে বহবোদোষাস্তাড়নে বহবোগুণাঃ। '  * 
তম্মাৎ পুত্রঞ্চ শিষ্যঞ্চ তাড়য়েরতু লালয়েৎ॥” ( চাণক্য )। 
২ দীক্ষাঙ্গবিষয়ে দীক্ষণীয় মন্ত্রসংস্কারবিশেষ । 
“মন্ত্ররণান্‌ সমালিধ্যু তাড়য়েনদনাস্তমা।. । 
গ্রত্যেকং বায়ুন! মস্ত্রোতাড়নং সমুদ্াহতং ॥» (শারদাতি') 
মন্ত্রবর্ণ নকল চন্দনন্বার| লিখিয়া প্রত্যেক মন্ত্র বাযুবীজদ্বারা! 


রঃ 
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(বংবীজ্জ) তাড়িত করিবে, তাহা হইলে তাড়ন হয়। 
$ গুণন। ৫ শাসন, দণ্ড। 
তাড়না (ভ্্রী)" তাড়ন-টাপৃ। 
৩ শাসন। ৪ উৎপীড়ন। 
তাড়নী (স্ত্রী) তাড়ন স্িয়াং ভীপ্‌। অশ্বতাড়নয্টি, কশা, চাঁবুক। 
পর্যায় চর্শর্য্টি, কশ।, 'তীমা, চর্মলালিক1। ( শবমাল। ) 

তাড়নীয় (ত্ৰি) তাড়-অনীয়র। শাদনযোগ্য, দুনীয়। 
তাঁড়পন্র (ক্লী) তালন্ত পত্রমিব লন্ত ডূ। কর্ণভূষণবিশেষ। 
[ তাড়ম্ক দেখ । ] 
তাড়পন্ভ্রি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্ির বেলারি জেলার অধীন 
একটা সহর। পঞ্চদশ শতা্বীতে এই সহরটা স্থাপিত হই- 
যাছে। এইস্তানে রাম ও চিত্তরায়ের নামে উৎসর্গীকৃত 
ছুইটা মন্দির আছে। মন্দির ছুইটা বিচিত্রভাস্কর কার্ধ্য 
স্থশোভিত। ইহা দেখিতে বিশেষ রমণীয়। 
তাড়য়িতৃ (ত্রি) তাড়ি-তৃচ্‌। তাড়নকারী, আঘাতকারী, 
শাসনকারী। 
তাড়ম (দেশজ ) ব্যথার উত্তেজনা । 
তাড়া (দেশজ ) ১ ধমক, বাক্য দ্বারা ভয়প্রদর্শন। ২ য্টি 
গুচ্ছ, তালপত্রাির গুচ্ছ । ৩ তদ্লা। 
তাড়াগ (ত্রি) তড়াগে ভবঃ অণ্‌। তড়াগভব জল, তড়াগের 
জল। ইহার গুণ বায়ুবর্ধক, স্বাহু, কষায় ও কটুপাক। 
হেমস্তকালে তড়গ জল ছিতকর। (সুশ্রুত) 
তাড়াতাড়ি (দেশজ ) শীঘ্র, ঝটিতি, ব্যন্তভাবে । 
তাড়ান (দেশজ ) বহিষ্কৃত করণ, দূরকরণ। 
তাড়ি (স্ত্রী) তাড়য়তি পত্রে: শোভতে তড়-ণিচ্ইন্‌। বৃষ্ষ- 
বিশেষ । [তাড়া দেখ।] 
তাড়ি (দেশজ) মাদকশক্তিবিশিষ্ট তালের রস প্রধানতঃ তালের 
রসকে তাড়ি বল হইলেও ইক্ষু, খঙ্জুর, নিষ্ব, মৈরেয়, নারি- 
কেল প্রভৃতি বৃক্ষ হইতেই যে গেঁজাযুক্ত রস পাওয়৷ যায়, যাহ! 
পান করিলে নেসা হয়, তাহাকেও সচরাচর তাড়ি বল! হয়। 
ভারতে তাড়ির ব্যবহার আজ নৃতন নহে। কুলার্ণব- 
ত্ত্রে তারিক! নামে তাড়ির উল্লেখ আছে। যথা-- 
“সশ্বিদা কালকুটঞ্চ তাত্রকূটঞ্চ ধুস্তরম্‌। 
অহিফেনং খঙ্জুরসম্তারিক! তরিতা! তথা ॥* 
গন্ধরবতন্ত্রে ১৫শ পটলে ইক্ষুরস, বদরীরস, জন্ব,রস, ধর্জুররস, 
নারিকেল ও দ্রাক্ষারসে মাদক দ্রব্য প্রস্ততের বিধান আছে ॥ 
“ইক্ষুরসং সমাদায় পযুগষিতং সুসংস্কৃতম্‌। 
বাদরং জান্ববঞ্চেব রসং খাজ্জুরমেব চ ॥ 
নারিকেলোস্তবস্তত দ্রাক্ষারসমন্তত্বমম্‌।” [ মস্ত দেখ। ] 


১ প্রহার। ২ ভঙ্সনা। 
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কুলার্ণবতস্ত্রে ৫ম উল্লাসে লিখিত আছে-- 
“তালজ স্তস্তনে শস্তা খার্জুরী রিপুনাশিনী ৷ 
নারিকেলভবা শ্রীদা পানসী চ শুভ প্রদ। এ 
মধুজাধ্য। জ্ঞানকরী দারিদ্র্যরিপুনাশিনী । 
মৈরেয়াখ্য! কুলেশানি সর্বদা পাপহারিণী ॥৮ 
বাস্তবক এখনও ভারতের নানাস্থানে নেশার জন্ত তাল, 
খেজুর, নারিকেল, মৈরেয় প্রভৃতির তাড়ি ব্যবহৃত হইয়! 
থাকে । তাড়িতে মাদকতাশক্তি থাকিলেও তাড়ি ও মদ্য 
এই ছুই শবে অনেক পার্থক্য আছে। ম্বভাবতঃ বা কৃত্রিম 
উপায়ে তালাদি বৃক্ষ হইতে যে রূস বাহির হয়, তাহা রৌদ্রে 
বা তাপে ফেন! উঠিয়া! তেজস্কর হইলে তাহাকে তাড়ি এবং 
রূপ রস পচাইয়। চোয়াইয়া লইলে যে পানীক্ক প্রস্তত হয়, 
তাহাকে মগ্য বলা যায়। 
ভারতে যে যে গাছ হইতে যে রূপ উপায়ে তাঁড়ি সংগ্রহ 
করা হয়, নিস্নে তাহার প্রণালী লিখিত হইতেছে । 
তালগাছের উদ্ধভাগে যে কচি কচি পুম্পিত শাখ! বা 
মোঁচ বাহির হয়, তাহার মাথা প্রথমে ভাল করিয়! ঠাচিয়া 
দিয়! রল বাহির হইয়। পড়িবার স্থানে একটী আধার বা ভাগ 
বাধিয়া দেয়। সচরাচর প্রতিদিন গ্রাতেই ভাগ খালি 
করিয়া রস ঢালিয়া লওয়! হয়; আবার পূর্ববৎ ভাল করিয়! 
টাচিয়া দেপ্স। এইরূপে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাহার মূল পর্য্যস্ত 
কাট! হয়, সে পর্যন্ত টাচা হইয়। থাকে । সচরাচর আশ্বিন 
হইতে বৈশাখ পর্যন্ত তালগাছ কাটিয়! রস বাহির করা হইয়! 
থাকে । ভারতের সর্বত্রই তালের রস বাহির কর! হয়, 
তন্মধ্যে দাক্ষিণাত্যেই কিছু অধিক । [তাল দেখ।] 
সচরাচর তাড়িকরেরা রস লইয়। তাহাতে খানিকটা পুরাতন 
কাঞ্জি অণব! ফেনাধুক্ত তাড়ি মিশাইয়া ফেলে, তাহ! হইলে 
সেই রসের মাদকতাশক্তি অর্ধ সময় মধ্যেই বৃদ্ধি হইয়া পড়ে । 
তালের রস বা তাড়ি সাধারণ লোকের নেশা করিবার 
সহজ উপায়। তাহাতে গবর্মেণ্টের আবকারী আয়ের হানি 
হয় দেখিয়া একবার বোম্বাই গবর্মেন্ট সমস্ত তাল ও থেজুর 
গাছ নির্মল করিতে আদেশ করেন*। তাহাতে এক 
স্থরাটে প্রায় লক্ষাধিক বৃক্ষ কাটিয়৷ ফেল! হয়। কিন্তু রক্ত- 
বীবের ঝাড় সহজে কি যায়। তাহার অল্পকাল পরেই প্রায় 
পঞ্চাশ হাজার তাল বৃক্ষ দেখা গেল। যাহ হউক এখন 
আর ইংরাজরাজের তাল ও খেন্ছুর বৃক্ষ নির্মূল করিবার ইচ্ছা 
নাই, বরং ইহা হইতে যে যে তাড়ি প্রস্তুত করে, গবর্মেন্ট 
তাহাদের নিকট হইতে কিছু কিছু কর আদায্ধ করিয় থাকেন। 
ক 03020009 (85961561) ০1 [1]: 0. 99, 
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তাড়ি 


ভারত ও সিংহলের ক্ষটাওয়ালার! প্রায় সর্বত্রই পাউরুটা 
করিবার জন্ত এই তালের ভাড়িই ব্যবহার করে। ইহাতে 
সির্কাও প্রন্থত হয়। 

ভাবপ্রকাশের মতে__ 

*তালজং তরুণং তোয়মতীব মদক্বন্মতম্‌ । * 
অশ্লীভূতং তদ। তু স্তাৎ পিতকৃৎ বাতদোবহাৎ॥৮ 

তালের টাটুক1 রস অত্যন্ত মাদক, উহা! অশ্নরম হইলে 
পিত্তজ্নক ও বায়ুদোষনাশক। 

খেজুর ।-_দেশীখেজুর, পিওখেজুর গ্রভৃতি ন|নাবিধ 
খেজুর গাছের উদ্ধদণ্ড কাটিয়া টাচিয়। ছুলিয়! যে বন বাহির 
হয়, তাহাতেও তাড়ি প্রস্তুত হয়। খেজুর রস হুদ্ধ্যাদয়ের 
পুর্ব ও প্রাকালে বেশ সুমিষ্ট ও মাদকতারহিত থাকে, কিন্ত 
যতই বেলা হইতে থাকে, তাহাতে ফেনা উঠিয়া তাড়িতে 
পরিণত হয়। তখন এঁ ফেনিল খেজুর রস পান করিলে 
নেস! হইয়া থাকে | 

মৈরেয়। (087০৮, 81908)- ইহার তাঁড়ি বঙ্গদেশে 
প্রচলিত নাই। মান্ত্রাজ প্রদেশে ইহার বহুল প্রচার লক্ষিত 
হয়। যখন এ গাছ ১৫ হইতে ২৪ বর্ষ পধ্যস্ত বড় হয়, তখন 
মান্ত্রাজীরা মৈরেয়গাছ চাচিয়! ছুলিয়৷ রস বাহির করে। 
গ্রীত্রকালেই অধিক রস বাহির হয়, এমনকি এক একটা 
গাছে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এক মণের অধিক রস পাওয়া যু 
গাছ কাটা হইলে এক মাস পর্যাস্ত রস বাহির হয়া টাট্‌কা 
রস খাইতে অতি মধুর, কিন্তু অতি অল্লকাল রাখিলে তাহ! 
ফেনাযুক্ত তীব্র মাদকতাশক্তিবিশিষ্ট তাড়িতে পরিণত হয়। 
দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণেতর জাতিগণ অনেক্ষেই এই তাড়ি ব্যবহার 
করে। ইহা চু'য়াইয়৷ লইলে মৈরেয় সুরা (018) প্রস্তুত হয়। 

নারিকেল।__যেমন তালগাছের মোচ টাচিয়! তাহা হইতে 
রস বাহির করে, নারিকেল গাছের মাথী কাটিয়! টাচিয়। সেই 
রূপ রস বাহির হয়। আর্ধ্যাবর্তে নারিকেল বৃক্ষ হইতে রস 
বাহির করিবার পদ্ধতি অধিক প্রচলিত না থাকিলেও 
দাক্ষিণাত্যে খুব প্রচলিত আছে। বোম্বাই প্রদেশের লোকেরা 
ছুই প্রকারে নারিকেলগাছ রক্ষা করে, এক ফল পাইবার জন্, 
অপর রসের জন্ত। যে গাছে রস বাহির করা হয়, তৎকালে 
,সে গাছে ফল হয় না। বোম্বাই অঞ্চলে লানারগণ নারিকেল 
রস বাহির করিয়া! থাকে । ইহার জন্য গ্রতোক বৃক্ষে বর্ষে 
১২ হইতে ৩২ টাক পর্যন্ত কর দিতে হয়। তাল বা থেজুর 
রস অপেক্ষা নারিকেল গাছের রস অতি শীঘ্রই ফেনাযুক্ত 
হইয়া তাড়িতে পরিণত হয়। * এই জন্য যাহাদের গুড় 
করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহার! টাটুক। রদ লইয়। শীঘ্র জাল 


৬ 


তাড়িত 


দিয়া লক্ষ । নারিকেলের তাড়ি সাধারণতঃ নীরা নামে খ্যাত। 
ভারতবর্ষ ব্যতীত ভারতমহাসাগন্বীয় দ্বীপপুঞ্জেও নীর! ব্যবহৃত 
হয়। [নারিকেল দেখ।] 
নিম।-_কোন কোন নিমগাঁছের কাণ্ডে দুই তিন স্থান 
হইতে ধম বাহির হয়। কেহ কেছ রসকে নিমের তাড়ি 
বলে। রূস বাহির হইবার অর পুর্ব হইতেই যেখান হইতে 
রস হুইবে, তথা হইতে এক প্রকার চু'ঁই চু'ই শব্ধ শুনা 
যার। শর্ধ শুনিলেই অনেকে বুঝিতে পারে যে. গাছে রস 
হইয়াছে, শীত্র বাহির হইবে; তখন যে স্থান হইতে রস বাহির 
হইবার সস্তাবনা, তথায় এক একটা . পাত্র রাখিস দেয়। 
তাহাতে অতি অন্ন পরিমাণে ফৌট1 ফোঁটা রস পড়িতে 
থাকে । নিমগ।ছ হইতে বেমন স্বভাবতঃ রস বাহির হয়, সেই- 
রূপ কৃত্রম উপায়েও কোন কোনও স্থানে রস বাহির করা 
২য়। জলা, নালা, থাল ব! বিলের নিকট যে নিমগাছ জন্মে, 
তাহ! হই.তই কৃত্রিম উপায়ে রস বাহির করা যাইতে পারে। 
কৃত্রিম উপায়ে রস বাহির করিতে হইলে গাছের গু'ড়ীর 
প্রায় অদ্ধেকটা কাটিয়া দিয়া তাহার নীচে পাত্র রাধিয়। দেয়। 
স্বভীবতঃ যেমন স্বচ্ছ ও বর্ণহীন রস বাহির হয়, কৃত্রিম উপায়ে 
সেরূপ খা তাহার এক তৃতীয়াংশ রসও বাহির হয় ন|। 
মান্্রাজ প্রদেশে নিমের তাড়ি হইতে তেজস্কর সুর! গ্রস্ত 
করিয়া কেহ কেহ পান করে। 
তাড়িত টো) তড়-ণিচ্জ। ১ আহত । | 
৩ উত্পীড়িত। ৪ দুরীকৃত। ৫ দণ্ডিত। ৬ বিদ্ধ। |ক্লী) তড়িৎ ৃ 
ভাবাথে অণ। শিথ্যৎ। তাড়িতের উৎপতভ্তিবিষয় সিদ্ধান্ত ্‌ 
শিগোমণিতে এইবপ উক্ত হইন্নাছে_সমুদ্র মধ্যে বাড়বাগি ৃ 
রাহয়।ছে, জলভরনিমগ্ৰ এই বাড়বাস্সি হইতে ধূমরাশি উখিত | 
হর এবং এ ধুমরাশি আকাশে বাযুকতঁক নীত হইয় চ|রিধিকে ৃ 
: 
ৰ 
| 


২ তিরস্কৃত। | 


বিস্তৃত হয়, পরে ছ্যমণি-কিরণ দ্বার! প্রদীপ্ত হইলে স্ফণিল 
সকল পিগত হয়, তাহাই বিদ্যুৎ । অনুকুল ও প্রতিকূল খাযুর 
আঘাতে উদ্‌ত্রান্ত হইয়া! পার্থিবাংশের সহিত মিশ্রিত হয়, 
পরে অকন্মাত খৈছ্যত তেজঃ নিগত হয়, ইহ প্রায় অকাল | 
যধণে হইয়া থাকে। ইহ তিন প্রকার পার্থিব, আপ্য ও 
তৈজস। যাহাতে পৃথিবীর অংশ অধিক থাকে, তাহাই পার্থিব, 
যাহাতে জলীম্ম অংশ অধিক থাকে তাহার নাম আপ্য.ও 





০. -সুল-আলাধমধো বাড়বোহগ্িঃ হতোহমাৎ 
সলিলতরনিমগ্র(হুখিত! ধুমপালা: | 
ধিষতি পবদনীতা: সর্ববতস্ত। দ্রবস্তি 
ছ্যসপিকিরণদীপ্ত। বিছ্াতত্তৎ প্ষ,লিঙ্গাঃ।" (নিষ্জান্তশিরো সনি ) 


৪. 
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যাহাতে তেজের তাগ অধিক থাকে, তাহাকে তৈজস কহে ।* | 


তাড়িত 


নত যুরোপীয় বিজ্ঞানে তাড়িতের এইন্ধপ পরিচয় 
আছে ।_-অন্বর (4209৩?) নামক পদার্থকে ঘর্ষণ করিলে 
উহা ক্ষুদ্র পালক, তৃণ গ্রভৃতি আকর্ষণ করে। ধহুকাল হইতে 
অশ্বরের এই গুণ লোকে জানিত। অম্বরের গ্রীক নাম 
হইতে ইংরাজি 61691710) শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে । 
সংস্কৃত প্রাচীন গ্রন্থে ভৃণমণি নামক পদার্থের উল্লেখ দেখ! 
যায়। হয়ত তৃণমণি এবং অন্বর -একই পদার্থ। ডাক্তার 
গিলবার্ট তিন শত বৎসর পুক্রে অন্তান্ত পদার্থেরও অবস্থা 
ভেদে এইরূপ আকর্ষণশক্তির আবিষ্ষার করেন। 

দেড়শত বৎসর পূর্বে তাড়িতের সম্বন্ধে মনুষ্য জাতির 
জ্ঞান সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রক্কৃতপক্ষে খিখ্যাত 
আমেরিক বেঞ্জামিন্‌ ফ্রাঙ্ক লিন ও ইংরাজ কাবেগ্ডিসের সময় 
হইতে তাড়িত-বিজ্ঞানের স্থষ্টি। পরে দ্রুতগতিতে তাড়িত- 
বিজ্ঞানের উন্নতি ঘটিয়। সম্প্রতি উহ বিজ্ঞানের প্রায় শীষ 
স্থান অধিকার করিয়াছে। বর্তমানকালে মন্ুধাগমাজের 
স্থিতি ও উন্নতির পক্ষে তাড়িতশক্তিই প্রধান অবলম্বন বলিলে 
অতুযক্তি হয় না। লভ্যতম মনুষ্য জাতির ব্যবসায়, বাণিজ্য, 
রাজনীতি সমুদয়ই তাড়িতরাশির বিবিধ ক্রিয়ার উপরই 
প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে বণ৷ যাইতে পাবে। 

যুরোপের ও আমেরিকার প্রধান প্রধান মনস্বী ব্যক্তির 
হস্তে তাড়িত সম্বন্ধে বিবিধ আবিক্ষিয়ার সাধন ও তাড়িত 
খিজ্ঞানের বিবিধ উন্নতি যম্পাদিত হইয়াছে । এই ক্ষুদ্র 
প্রথন্ধে সকলের উল্লেখ অনভ্তব। কিন্তু কয়েকজন লোকের 
নাম উল্লেখ না করিলে প্রবন্ধ অসম্পুণ থাকে। ফ্রাঙ্কালন্‌ 
ও কাবেগডিসের পর আপেয়ার, মাহকেল ফাঙাদে, ল 
কেনধিল (সর উইলিয়ম টমসন ) ও প্লাক মক্ষবেণ ও হাট 
জের নাম তাড়িতবিজ্ঞানের ইতিবৃত্তে সমধিক গ্রসিদ্ধ! 
হহাদের মধ্যে আপেরার ফরাসী, হাটজ জন্ধনন এবং আর 
সকলেই ইংরাজ। ইংলণ্ডের পক্ষে ইহা নিতান্ত শ্লাখার বিষয়। 
লর্ড কেনবিল অধ্যাপি পৃথিখীর বৈজ্ঞানিক সমাজে মহিমা- 
ন্বিত শীর্ষস্থান অধিকার করিয়। বস্তমান আছেন। 

বর্তমানকালে তাড়িতশক্তি বিবিধ বিধানে মন্গষোব 
ও মনুষ্যসমাজের ভূত্যভাবে উপকার সাধনে নিয়োজিত 
রহিয়াছে। কত বিষয়ে কত উপায়ে তাড়িতশক্তির 





“অকন্ম।দ্বৈহাতং তেজঃ পাধিবাংশক মশ্রিতম্‌। 

ৰাত্যা বছুদ্‌ভূমদাঘাতে প্রতিকূলানুকূলয়োঃ ॥ 

বায়োস্তৎ পততি প্রায়! হকালগ্রাজ্যবর্ধংণে। 

যতঃ প্রাবূষ নৈবেতে পাংসব প্রসরস্তি হি॥ 

তৎ জ্রেধা পার্ঘিবং চাপ্যং তৈজনং তড়িছুথিতম্‌ ॥ 

ততে। নিঝরদ|হৈশ্চ ভূমগ্থে রনুভূয়তে ৪ (সিদ্ধাপ্তশিরোমণিটাক) 


তার্ডিত 


ব্যবহারিক প্রয়োগ হইতেছে তাহার সংখ্য। করাই ছফর; 
বর্তমান প্রবন্ধে তাড়িতশক্তির বৈজ্ঞানিক আলোচনা করা 
যাইবে । তাড়িতের ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য শ্বতন্তর প্রবন্ধ 
আবশুক। গ্রেহাম বেল, এডিসন প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তি যে 
সকল হুন্দর কৌশল সহকারে বিবিধ যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়া! 
তাড়িতশক্তিকে মন্ুষ্োর কাধ্যসাধনে নিয়োজিত করিয়াছেন, 
বর্তমান প্রবন্ধে সে সকলের আলোচনার স্থান হইবে ন1। 

তাড়িত কোনরূপ জড় পদার্থ অথবা জড় পদার্থের 
কোনরূপ ধর্মমাত্র, অথবা শক্তির কোনরূপ ভেদমাত্র, তাহ! 
অদ্যাপি নিঃসংশয় নিরূপিত হয় নাই। আজ পধ্যস্ত এই 
বিষয় লইয়। বিবিধ বিতর্ক চলিতেছে। সম্প্রতি আমর! সে 
বিতঙাক্ষেত্রে প্রবেশ করিব না। তৎসম্বন্ধে আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক মত প্রবন্ধের শেষে বলা যাইবে । 

তাড়িত কাহাকে বলে ?--তাড়িত অর্থে আমর! কি বুঝি, 
প্রথমে বলা! আবশ্তক। একট! কাচের দওকে রেশমী কমালে 
ঘবিয। ছোট ছোট কাগজের টুক্রার নিকট ধরিলে দেথ! 
যাইবে, কাগজের টুক্রাগুলি লাফাইয়া কাচদণ্ডের নিকট 
উঠিতেছে। লাক্ষাদণ্ডকে ফুানেলে ঘষিয়া! ধররিলে অথব 
রবরের চির্ণী চুলে ঘষিয়া ধরিলেও ঠিক্‌ এই রূপ দেখা যায়। 
কাচের লাক্ষাদণ্ডের অথব। চিরুণীর প্ররূপ ঘর্ষণের ফলে কোন 
কপ বিকৃতি দেখা যায় না; ঘবিবার পুর্বে কাগজও 
দেখিতে যেমন ছিল, ধর্ষণের পরও ঠিক সেইরূপই থাকে , 
অথচ তাহাতে একটা নুতন ক্ষমত| বা ধর্ম কোথা হইতে 
আসিয়া উপস্থিত হয়। এই নবাবিভূতি আকর্ষণশক্ভি বিশিষ্ট 
কাচ«ও ও লাক্ষাদ'গুকে তাড়িতধশ্মীন্বিত বলা যায্ন। এই নূতন 
আধিভূতি ধশ্মের নাম তাড়িত-ধর্ম্ম। 

তাড়িত-বিকাশের উপায়। কাচে রেশমে ও লাক্ষায় 
পশম ঘর্ষণ করিলে অতি সহজে তাড়িতধন্মের বিকাশ হয়। 
সাধারণতঃ বিভিন্ন প্রক্কৃতিক ঘে কোন ছুইটী দ্রব্য পরস্পর 
ঘর্ষণ করিলেই ন্যুনাধিক মাত্রায় তাড়িতের বিকাশ হুইয়! 
থাকে অথবা ঘর্ষণেরও প্রয়োজন হয় না। ইতালি-নিবাঁসি 
বল্তা প্রথমে দেখাইয়াছিলেন, দুই খানি ধাতু দ্রধ্য পরস্পর 
সংস্পর্শে থাকিলেই উভয়েই তাড়িতধর্মের বিকাশ হয়। 
অবশ্ত বিকাশের মাত্র! সর্বত্র সমান হয় না। সাধারণতঃ 
এই নিয়ম নির্দেশ কর! হুইতে পারে যে ছুইট! বিভিন্ন রাসা- 
যনিক প্ররুতিসম্পন্ন দ্রব্য পরম্পর ছু'ইয়। দিলে উভয়ই তাড়িত- 
ধর্্মাক্রান্ত হইয়া থাকে । স্পর্শই যেখানে তাড়িত-বিকাশের 
পক্ষে যথেষ্ট, সেখানে ছুইটা দ্রব্য ঘর্ষণ করিলে যে বিশেষ ফল 
পাওয়! যাইবে তাহ! নিশ্চিত। * 


৪৪] ডিও 


[ ৬৪৯ ] 


তাড়িত 


স্পর্শ ও ঘর্ষণ ব্যতীত অগ্ নানা কারণে তাড়িতের বিকাশ 
পরস্পর লক্ষিত হয়। আঘাতপ্রয়োগে ও তাপগ্রয়োগে 
তাড়িতের/বিকাশ দেখা যায়। অনেক জীবশরীরে তাড়িতের 
বিকাশ হয়। তাহার! আত্মরক্ষার জন্ত সেই তাড়িতের 
ব্যবহার করে। জল বাণ্প হইবার সমগ্ধ তাড়িতের বিকাশ 
হয়। এতন্তিম্ন তাড়িতের প্রবাহ উৎপাদনের যে সকল 
উপায় আছে, পরে তাহাদের উল্লেখ করিব। 

তাড়িত-নিরূপণের উপায় ।-_তাড়িতের বিকাশ হইয়াছে 
কিন! বুঝিবার জন্ত বিবিধ উপায় আছে। এক টুক্‌রা সোল! 
এক গাছ! হৃতাতে লম্বিত করিয়। ধরিলেই সংক্ষেপে তাঁড়িত- 
নিরূপণের স্থন্দর উপায় হয়। কোন তাড়িতাক্রাস্ত পদার্থ 
উহার নিকটে আসিলেই শোলার টুকৃরা উহার অভিমুখে 
আক্কষ্ট হইবে । একটা কাচের বোতলের মুখ ছিপি দিয়া 
অটিয়। সেই ছিপির মধ্যে ছিদ্র করিয়া একটা পিতলের 
দণ্ড পরাইয়া দাও। পিভুল-দণ্ডের এক প্রান্ত বোতলের 
ভিতর আর এক প্রান্ত ষেন বোতলের বাহিরে থাকে । যে 
প্রান্ত ভিতরে থাকিল, তাহাতে ছুইখান! শ্স্্ম লঘু সোণার 
বা তামার পাত (রাংতা ) আঁটিয়া দাও। এই যন্ত্রকে তড়ি- 
শ্নিবূপণ বা তড়িদ্বীক্ষণ যন্ত্র বলা যাইতে পারে । কাচ বা 
গালা বা অন্ত কোন পদার্থে তাড়িতের বিকাশ হইলে সেই 
পদার্থ বোতলের বহিঃস্থ পিস্তল প্রান্তের নিকট ধরিনে। 
অন্ত প্রান্তস্থ পাত ছুইখানি ছাড়াছাড়ি হইবে । ছুইখানি 
পাঁতের পরস্পর বিকর্ষণ হইবে । এই বিকর্ষণের বিষয় পরে 
আরও বলা যাইবে । 

তাড়িত দ্বিবিধ।--রেশমে কাচ ঘধিয়া সেই কাচ তড়িদ্বী- 
ক্ষণের নিকট ধরিলে পাত ছুইখান! ছাড়াছাড়ি হয়, আবার 
ফানেলে বা পশমে গালা ঘষিয়৷ সেই গালা তড়িস্ীক্ষণের 
নিকট ধরিলেও পাত হইখান! ছাড়াছাড়ি হয়, অর্থাৎ 
কাচ ও গাল! উভয়েই তাড়িতধর্ম্ের বিকাশের প্রমাণ 
পাওয়া যায়। কিন্তু এই অবস্থায় কাচ ও গালা উভয়কেই 
যদি একত্র করিয়া যন্ত্রের নিকট ধর! যায়, তাহ! হইলে আর 
পাত ছুই খানি ততটা ছাড়াছাড়ি হয় না। কাচ ও গাঁলা 
উভয়ে ষে তাড়িতের বিকাশ হইয়াছে, তাহা যেন পরস্পর 
বিরুদ্ধ ধর্মাক্রাস্ত। পৃথক্‌ ভাবে উভয়ে যে কাজ করে, 
একত্র থাকিলে পরস্পর মেই কাজের প্রতিকূলতা করে। 
সুতা দিয়৷ কাচখও ও লাক্ষাথও ঝুলাইয়! দিলে দেখ! যাইবে, 
উভয্বের মধ্যে আকর্ষণ হইতেছে । ছুইথগ্ কাচ রেশমে 
ঘষিয়া্ঝুলাইলে উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ ন! হইয়া! বিকর্ষণ 
দেখা যায়। আবার ছুই টুক্রা গাল! পশমে ঘষিয়! হুতাক্ 


তাড়িত [ 1৬১০ 
লম্বিত করিলে উভগ্নের মধ্যে পরস্পর “বিকর্ষণ দেখা যায়। 
স্থতরাং দেখা যাইতেছে-_ 


(১) কাচের তাড়িত কাচের তাঁড়িতকে *বকর্ষণ করে 
বা ঠেলিয়া ধেয়। 

(২) গালার তাড়িত গালার তাড়িতকে বিকর্ষণ করে 
বা ঠেলিয়! দেয়। 

(৩) কাচের তাড়িত গালার তাড়িতকে আকর্ষণ করে | 
বা টানির] লয়। 

এই দকল দেখিয়া সিদ্ধান্ত হয় যে কাচের তাড়িত ও 
গালার তাড়িত বিরুদ্ধ বা বিপরীত ধশ্বযুক্ত। কাচের | 
তাড়িতকে ধন-তাড়িত ও গালার তাড়িতকে খগণ-তাড়িত 
খল প্রথা দাড়াইযাছে। 

বীজগণিতের ধমরাশির সহিত খপ রাশির যে সম্বন্ধ, 
পাওনার সহিত দেনার যে সম্বন্ধ, প্রবেশের সহিত নির্থমের 
থে মনবন্ধ, পূর্বব মুখে গতির সহিত পশ্চিনদুখে গতির যে সম্বগ্, | 
ধন-তাড়িতের সহিত খণতাড়িতের ঠিক এইরূপ সম্বন্ধ । | 
দান ও গ্রহণ এক সঙ্গে চলিলে ধেমন দানও অধিক হয় না, 
গ্রহণ ৪ অধিক হয় না; অগ্রবর্তী হইয়া পাছু হাটিলে যেমন 
অগ্থে বা পশ্চাতে কোন মুখেই অধিক দূর গতি হয়ন|) 
“মইরূপ ধন-হাড়িভে খণ-তাড়িত যোগ করিলে অথাৎ ধন- 
স্আাডিত্রের, নিকট খণ তাড়িত আনিলে উভয়েরই স্বতস্ত্র ফল ৃ 
সম্যক পরিমাণে লক্ষিত হয় না। ূ 

আবার দশ টাকা দেন! বাড়িলেও যে ফল, দশ টাক! | 
পাওনা থাকিলে ঠিক সেই ফল: সেইকপ ধনতাড়িত 
খানিকটা বাড়ি যে ফল, খণ-তাড়িত সেই পরিমাণ 
কমিলেও ঠিক সেই ফল। কোন বস্তুতে ধন-তাড়িতের | 
আবিভাব হইক্সাছে বলিলে বাহ! বুঝিতে হইবে, তাহা হইতে 
ধণ-তাড়িতের তিরোভাব হইয়াছে বলিলেও ঠিক্‌ তাহাই 
বুঝিন্তে হইবে । উভয়ের মধ্যে এই ভিন্ন অন্ত সন্বন্ধ | 
নাই । এই টুকু স্মরণ রাখিতে হইবে থে ধন-তাড়িত ক 
হইতে খসে গেল, অথবা খণ-তাড়িত থ হইতে কয়ে গেল, 
উভয় বাক্যই ঠিক সমানার্থবাচী। 

আর এক কথ1)_-কাচের তাড়িতকে খণ না বলিরা 
পন বলিবার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। হুই রকম তাড়িতের 
মধ্যে এককে ধন ও অপরকে খণ বলিলেই চপিবে। কাচের 
তাড়িতকে ধন ও গালার তাড়িতকে খণ বলা গ্রথা দাড়া 
ইস়্াছে মাত্র । | 

পরিচালক ও অপরিচালক পদার্থ ।-_তাড়িতাক্রাস্ত কোন 
দ্রব্যকে শু রেশমী সত দিয়া শু বালু মধ্যে বহু দিন 
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পর্য্যস্ত রাখা যায়, তাহার তাড়িতধর্দ লুপ্ত হয়না। কিন্ত 
হুত! যদি ভিজ! হয়, ব! বায়ু আর্ত হয়, অথব! হাত দিয়! বা 
কোন ধাতু ভ্রব্য দিয়া উহ্নাকে স্পর্শ,কর! যায়, তাহা হইলে 
শীঘ্র তাড়িতধর্মমের লোপ হয়। শু তা ও বাযু অপরি- 
পালক এবং আর স্তা, আর বায়ু এবং মন্ষ্যের শরীর ও 
ধাতুপদার্থ তাড়িতের "পরিচালক । অপরিচালকের ভিতর 
দিয়া তাড়িত অন্ত্র যাইতে পা্তর না) পরিচালক পদার্থ 
তাড়িতের গমনে বাঁধা দেয় না। কাচ গাল! প্রভৃতি অপরি- 
চালক পদার্থের গায়ে যেখানে ঘর্ষণ হয়, তাড়িত ঠিক সেই 
থানেই আবদ্ধ থাকে; ধাতুপদার্থের গায্সে এক স্থানে 
তাড়িতের বিকাশ হইলে উহা! তৎক্ষণাৎ সর্বাত্র ব্যাপ্ত হয়। 
এই নিমিত্ত ধাতুপদার্থ দ্বারা তাড়িতকে আট্কাইয়৷ রাখিতে 
পার! যায় না। ধাতুপদার্থ তাড়িত সঞ্চিত ও আবদ্ধ করিয়! 
রাখিতে হইলে উহাকে শুষ্ক বাধু যধ্যে শুফ রেণমী সত! 
দ্বারা টানইয়া বা কাচ প্রভৃতি অপরিচালক পদার্থ নিন্মিত 
দণ্ডের উপর বাইয়া রাখিতে হ্য়। বায়ু অধিক আদ্র 
থাকিলে কাচাধির গায়ে জল ও ময়লা জন্মে; তখন তাহার 
গ1 বাহিয়। তাড়িত অন্থত্র চলিয়া যায়। কাঁচ, গালা, রেশম, 
পশম, বাঘু, তুল1, শুফ কাষ্ঠ, শোলা, কয়লা, গন্ধক, তৈল 
প্রড়তি দ্রব্য অপরিচালক । ধাতুপদার্থ মাত্রই সাধারণতঃ 
উত্তম পরিচালক । মন্ুষ্যের শরীর পরিচালক । কোন 
দ্রব্যে তাড়িত গাঞিলে স্পশ মাত্র সেই তাড়িত অন্তাত্ 
চলিয়া যায়। 

পরিচালকের ধর্ম ।_-পরিচালক পদার্থের অন্যন্তরদেশে 
তাড়িতের ক্রিয়ার প্রকাশ হয় না। সাধারণতঃ হাল্ক! দ্রব্যের 
নিকট তাড়িত সঞ্চিত হইলে এ সকল দ্রব্য তাড়িতের 
অভিমুখে আকৃষ্ট হয়; স্থলবিশেষে অগ্মির স্ফলিঙ্গ প্রতৃতি 
তাড়িতের অন্তরূপ ক্রিয়াও দেখা যায়। আকর্ষণ, বিকর্ষণ, অগ্নি 
স্কলিঙ্গের উৎপত্তি গ্রভৃতি তাড়িতে বিবিধ ক্রিয়৷ দেখিয়া 
তাড়িতের বিকাশ ও অস্তিত্ব বুঝ! যায়। কিন্তু কোন ধাতুময় 
দ্রবোর অত্যন্তরে এইরূপ কোন ক্রিয়ারই প্রকাশ পায় না, 
অথাত একটা টিনের বাক্সর বা লোহার খাচার ভিতর হাল্কা 
ড্রবা বা তড়িদীক্ষণযন্ত্র প্রভৃতি রাখিয়া দিলে বাক্সের বা 
খাঁচার বাহিরে প্রভূত পরিমাণে তাড়িতের সঞ্চয় থাকিলেও 
সেই সকল হাল্কা দ্রব্যের উপর বা তড়িদ্ীক্ষণ যন্ত্রের উপর 
উহার অণুমাত্র প্রভাব দেখা যায় না। মাইকেল ফারাদে 
একটা! প্রকাণ্ড কাঠের বাক্স রাঙ্তায় মুড়িয়া যন্ত্রযোগে 
তাহাতে প্রভূত তাড়িতের সঞ্চয় করিয়া স্বয়ং তড়িদবাক্ষণাদি 
লইয়৷ সেই বাকের ভিতরে প্রবেশ করেন। বাক্সের বাহির 
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হইতে নুদীর্থ অগ্নিক্ষলিঙ্গ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছিল ; 
কিন্তু বাক্সের ভিতরে তিনি কিছুই অনুভব করেন নাই।, 
গণিতশাস্ত্রানুদারে দেখাইতে পারা যায় যে, ধে গ্রদেশে 
তাড়িতের কোন ক্রিয়া নাই, সেখানে তাড়িতের অন্তিত্বও 
নাই। ধাতু দ্রব্যের ভিতর যেমন তাড়িতের ক্রিয়া ঘটে না, 
সেইন্প উহার ভিতরে তান্ডিতও সঞ্চিত থাকে না। 


1 ৬১১ ] 


নিরেট ব। ফাঁপা যেমন হউক না, কোন ধাতুময় পদার্থে | 


তাড়িত সঞ্চয় করিলে সমগ্র তাড়িত উহার পৃষ্ঠে বা! গায়ে 
আপিয়৷ উপস্থিত হয়। উহার অভ্যন্তরে একটুও থাকে ন|। 
কোন তাডিতবিশিষ্ট প্রথা বান্স বা খাঁচার মত ফ(পা ধাতুময় 
দ্রব্যের ভিতর প্রবেশ করাইয়া স্পর্শ করিয়৷ দিব! মাত্র সমগ্র 
হাড়িত সেই বাক্সের ব1 খাঁচার বাহিরের পুষে আসিয়। উপ- 
স্িত হয় । তখন সেই দ্রব)টী বাহির করিয়া তড়িদবীক্ষণ- 
দ্বারা পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, উহাতে কিছু মাত্র তাড়িত 
বন্তমান নাই । 

একটা খাচার ভিতর বা লোহাৰ জালের ভিতর বাস 
কৰিলে পজ্জাপাতের কোন আশঙ্কা থাকে না। 

অপরিচালক পর্দাথের অশ্ান্তরে সর্ধাত্র তাড়িতক্রিযার 
স্বন্তি হন এবং উহার গাত্রে ও অ্রান্তরে সর্বত্রই তাড়িত 
সঞ্চিত বাথা যাইতে পারে। 

পরিচালকের পৃষ্ঠদেশ ভিন্ন অন্তত্র তাড়িত থাকে না। 
বাধ পিঠেও সর্ধত্র সমান পরিমাণে থাকে না। একট! 
ঠিক বধণ্তুলাকৃতি ভাটার গায়ে সব জায়গায় সমান ভাবে 
তাড়ি থাকে । কিন্ত ধাতুময় দ্রধ্যের পিঠ উচু নীচু হইলে 
আর সব জায়গা সমান পরিমাণে থাকে না। পিঠের যে 
গাগা যত উচু বাকুঞ্জ, সে জায়গায় তত অধিক জমে, 
যে জায়গা ষত নীচু ওন্থ্যক্ত সেজায়গায় তত কম জমে। 
ফলে উহার প্রান্তভাগ বা যেখানে যেখানে কোণ! খোচ। 
বা শিরা বাহির হুইয়। আছে, সমুদয় তাড়িত প্রায় সেই 
ভাগেই আসিয়া জমে, অন্থত্র বড় কিছু থাকে না। 

পরিচালকের তিতরে যে তাড়িতের ক্রিয়া প্রকাশ পায় 
না, ঠিক সেই ধর্মের ফলে এরূপ ঘটে; তাহা গণিত- 
শাস্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করা যায়। কোন নিদিষ্ট আকা. 
বের ধাতুময় দ্রবোর পিঠের কোন অংশে কতখানি তাড়িত 
মিলে ভিতরে সমগ্র তাড়িতে কোন ক্রিয়া প্রকাশ পাইবে 
না, তাহ! গণিতদাহাযো গণনা চগে। গণিতপ্রয়োগ বর্ত- 
মান প্রবন্ধের বহিভূত। 

পরিচালক ও অপরিচালকের প্রভেদ ।__-পরিচালকে র 
ভিতরে তাড়িত বলগএয়োগ “করে না; অপরিচালকের 
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ভিতর দিয় তাঁড়িতের বল প্রযুক্ত হয়। ছুইখও্ তাড়িত- 
যুক্ত পদার্থ বাহুমধ্যে থাকিলে উভয়ের মধ্যে হয় টান নয় 
ঠেল দের্থা যায়। দুইএর মধ্যে একটাকে খাচা বা ধাক্সে 
পুরিলে আর টান বা ঠেল কিছুই সেই বাক্সের ধাতু ভেদ 
করিয়৷ বায় না। থাঁচা! বা বাঝ্সটা যেন মাটি ছুঁইয়৷ থাকে | 
এনপ ক্ষেত্রে ভিতরের তাড়িত ও বাহিরের তাড়িত পরম্পর 
সম্পূর্ণ স্বতগ্র ও স্বাধীন ভাবে থাকে । পরিচলক পদার্থ 
তাড়িতবল সঞ্চালনে অক্ষম, অপরিচালক তাহাতে পটু । 
উভয়ের এই প্রভেদদ কতকট! এইবূপে বুঝা যাইতে পান্সে। 
ইস্পাত, কাচ, মাটি, পাথর, রধর প্রভৃতি কঠিন ভ্রব্য 
টানিতে, ভাঙ্গিতে ও বাকাইতে পারা যায়; কিন্তু দল, তেল, 
গুড়, কাদ! গ্রভৃতি তরলদ্রব্য রূপে টানিতে, ভাঙ্গিতে ব! 
বাকাইতে পাঁরা যায় না। কাচকে ছুই হাতে ধরিয়া টানা 
যায়; কাচ সেই টানে যথেষ্ট বাধা দেয়। খানিকটা কাদ! 
লইয়া টানিতে গেলে কাদা এত কম বাধ! দেয় যে টানই 
পড়ে না। জল আবার ততোধিক । তাঁড়িতের পক্ষে অপপ্রি- 
চালক পদার্থ যেন কঠিন দ্রব্যের মত, আর পরিচালক পদার্থ 
যেন জলের মত বা কাদার মত। অপরিচালকফের ভিতরে 
ভাড়িতের টান পড়ে ও ঠেলও পড়ে; পরিচালকের ভিতরে 
টানও পড়ে না, ঠেলও পড়ে না। কঠিন মাটির পিঠ 
উচু নীচ, বা বন্ধুর হইতে পারে, কিন্তু তরল ₹:সস এপঠ 
সমতল হয়, তবু নীচু হয়না। জলের ভিতর যৎসামান্ 
চাপের ইতর বিশেষ হইলেই জল আপনা হইতে সরিয় গিয়া 
চাপ সর্বত্র সমান করিয়া লয়; কিন্তু কঠিন পদার্থের ভিত্তর 
বিভিননস্থলে বিভিন্ন মাত্রায় চাপ দিলে" কঠিন পদার্থ ঝকিয়। 
বা নোয়াইয়া যায়; কিন্তু জলের মত বহিয়৷ ও গড়াইয়া যায় 
না। তেমনি অপরিচালকফে পিঠে বা ভিতরে বিভিন্নস্থলে 
তাড়িতের বিভিন্ন মাত্রাগ্ন চাপ পড়িতে পারে, সেই চাপে 
তাড়িতকে এক জায়গা হইতে অন্থাত্র ঠেলিয়! দিতে চায়। 
কিন্ত অপরিচালক তেদ করিয়! তাড়িত সহজে যাইছ্ে পারে 
না। পরিচালকের ভিতরে তাড়িতের চাপের একটু ইতব 
বিশেষ হইলেই তৎক্ষণাৎ খানিকটা তাড়িত জণের মত 
অবাধে গড়াইয়া সরিয়া যায়, পরিচালক তা'ছাতে কিছুই বাধা 
দেয় না। কাজেই পরিচালকের ভিতরে তাড়িতের চাপের 
কোন ইতর বিশেষ থাকে না; সব্বর্র সমান চাপ হওয়ায় 
টানও পড়েনা, ঠেলও পড়ে না। 

জলের চাপের সহিত তাড়িতের যে গুণের তুলন৷ কর? 
গেল,” তাহাকে আমরা উদ্ধতি (০০০০9৯1) এই শবে 
ব্যবহার করিব। কঠিন পদার্থের বিভিন্ন স্থলে চাপের ইতর 
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বিশেষ থাকিতে পারে, তরল পদার্থের বিভিন্ন স্থানে চাপের 
যৎসানান্ত ইত্তরবিশেষ ঘটিলেই তরল পদার্থ সরিয়! গিয়া 
চাপ সমান করিয়া লয়। অপরিচাঁলকের ভিতর তাড়িতের 
উদ্ধৃতি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পরিমাণ হইতে পারে। পরি- 
চালকের ভিত্তর তাড়িতের উদ্ধৃতি সর্বত্র সমান হইবে; 
একটু ইতর বিশেষ হইলেই তাড়িত খানিকটা সরিয়! গিয়া 
উদ্ধৃতি সমান করিয়। লইবে। পরিচালক ও অপরিচালক 
উভয়ের স্বভাব এই। উভয়ে তাড়িতের যে সকল ক্রিয়া 
লক্ষিত হয়, তৎসমুদয়ই এই বিভিন্ন স্বভাব হইতে উৎপন্ন । 
পরিচালকের ভিতরে উদ্ধতি সর্বাত্র সমান থাকে; এই 
কারণে পরিচালকের ভিতরে বহিঃস্থ তাড়িতের কোন টান 
বা ঠেল প্রবেশ করে না। এই কারণে পরিচালকের কোন 
স্থানে খানিকট! তাড়িত সঞ্চার করিলেই সমুদয় তাড়িতটা 
কেবল পিঠেরই উপর ছড়াইয়া পড়ে, আধার এমন হইয়া 
ছড়াইয়৷ পড়ে, যাহাতে সমুদয় পরিচালক ব্যাপিক্া! উহার 
উদ্ধতি সমান হয়, অর্থাৎ পরিচালকের ভিতরে কোন জায়- 
গায় টান বা ঠেল নাযায়। জল যেমন যেখানে চাপ অধিক 
সেখান হন্নে যেখানে চাপ অল্প সেইখানে যাইতে চেষ্টা 
করে, তাড়িত সেইক্ষপ যেখানে উদ্ধৃতি অধিক, সেখান 
হইতে যেখানে উদ্ধতি অল্প, সেইথানে যাইতে চেষ্টা করে, 
৫7. গুধি, অপরিচালকের ব্যবধান থাকে, তবে ফলে চেষ্টা 
মাত্রই দাড়ায়, তাড়িত এক স্থান হইতে অন্থাত্র যাইতে পারে 
না, মধ্যে একটা টান পড়ে মাত্র। আর য্দি পরিচালকের 
বাবধান থাকে, তাহা হইলে তাড়িত অক্রেশে গড়াইয়া যায়, 
উতয়ত্র উদ্ধত সমান হইয়া পড়ে, টান পড়িতে পায় না। 
পরিচালকের ও অপরিচালকের এই ম্বাভাবিক প্রভেদ 
মনে রাখিলে তাড়িতঘটিত প্রায় সমুদয় ক্রিয়াই একরূপ 
বুঝ! যা়। মনে কর একটী পিতলের ভাটায় ধন-তাড়িত 
সঞ্চিত করিয়া! স্থতা দিয়া ঝুলান গেল। তাহার চারি পার্ে 
অপৰিচালক বায়ু মাত্র বর্তমান। নিকটে উদ্দতি অধিক, 
যত দূরে যাইবে উদ্ধতি ততই কমিবে। আর একটা ছোট 
ভাটায় ধন-তাড়িত লইয়! নিকটে ধরিলে উহা ক্রমে দুরে 
যাইতে চাছিবে। কেননা এই ধন-তাড়িত যে দিকে গেলে 
উদ্ধৃতি কমে, দেই দিকেই যাইতে চায়। ধন-তাড়িতের 
সহিত খণ-তাড়িতের বিভেদ মনে করিলেই বুঝা যাইবে, 
যে সেই প্রদেশে খণ-তাড়িতযুক্ত একটী ছোট ভাটা রাখিলে 
সে ক্রমে দূর হইতে নিকটে আমিবে। ধন-তাড়িত যেখানে 
দ্ধ তি অধিক সেখান হইতে যেখানে কম সেই দিকে যায়, 
খপতাড়িত যেখানে কম সেখান হইতে যেখানে বেশী, সেই 
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মুখে যায়। ধন-তাড়িত ধন-ভাড়িতকে যেন ঠেলিয়! দেয়, 
খণ-তাড়িতও খণ-তাড়িতকে যেন ঠেলিয়৷ দেয়, আর ধন- 
তাড়িত খণ তাট্টিতকে যেন টানিয়৷ লয়। 

তাড়িতের পরিমাণ ।--তড়িতীক্ষণযন্ত্র তাড়িতের অস্তিত্ব- 
নিক্বপণার্থ ব্যবহৃত হুয়। তাড়িত কোন্‌ জাতীয় তাহা ও 
সহজে স্থির কর! যাইতে পারে। উপস্থিত তাড়িতে যখন 
যন্ত্রের পাত ছুইখান। ছাড়াছাড়ি করিম্নাছে, সেই সময় কাচের 
তাড়িত নিকটে আনিলে ষদদি সেই ছাড়াছাড়ি আরও বাড়ির 
যায়, তাহা হইলে বুঝিবে ষে উপস্থিত তাড়িত ধন-তাড়িত, 
আর যদি ছাড়াছাড়ি কমিয়! যাঁয় তাহ! হইলে বুঝিবে যে 
উহা! খণ তাড়িত। ধন ও খণ উভগ্ন পাসাপাসি করিয়া 
আনিয়! থরিলে যদি পাত ছুইখানির কিছুই ছাড়াছাড়ি ন! 
ভয়, তাহা হইলে বুঝিবে যেধন ওখণ উভয়ের পরিমাণ 
সমান। কতট। ছাড়াছাড়ি হইল দেখিয়। তাড়িতের পরি- 
মাণও স্থলতঃ নির্ণীত হইতে পারে। সুঙ্ষভাবে তাড়িত 
পরিমাণের যে ষকল প্রণালী আছে তাহার উল্লেখ শিশ্রয়ো- 
জন। এই পধ্যন্ত মনে রাখিতে হইবে যে যন্ত্রধারা তাঁড়- 
তের জাতি ও পরিমাণ উভয়ই নির্ণাত হইতে পারে। 

তাড়িতের অনশ্বরতা ।--এইক্ধপে ঘন্্র্ধারা পরিমাণ ও 
পরীক্ষা করিয়া, দেখা [গয়াছে তাড়িতের ধ্বংস নাই । উহা! 
এক স্থান হইতে বা এক আধার হইতে অন্ত স্থানে বা আধারে 
যাইতে পারে, কিন্তু উহার কণিকামাত্র ধ্বংস পায় পা। 
সাধারণতঃ তাড়িত যে বহুপ্গণ একক আবদ্ধ রাখিতে পারা 
যায় না, তাহার কারণ পাশ্ববন্তী পদার্থের আংশিক পরি 
চালকত্বমাত্র। তাড়িত বাধুপথে ও ধূলিকণ! জলকণা প্রস্ততি 
আশ্রয়ে আস্তে আস্তে পরিচালিত হুইয়! এক দ্রব্যের পিঠ 
হইতে অন্ দ্রব্যের পিঞ্জে যায়, কিন্তু ধংস পায় না। লঙ 
কেলবিন কাচের ফাঁপা বর্তল বাযুশূন্ত কিয়! তাহার ভিতর 
বহু বৎসর ধরিয়! তাড়িতধুক্ত বস্তু আব রাখিম়াছিলেন ॥ খহু 
বৎসরেও তাড়িতের পরিমাণ কমে নাই। 

অর্থাৎ দশুভাগ ধন-তাড়িতে পাঁচভাগ ধন-তাড়িত যোগ 
করিলে সর্বত্র ও সর্বদ। ঠিক পোনের ভাগ ধন-তাড়িতই 
পাওয়া যায়। যৌগের সময় পরিমাণ কমে না। আবার দশ 
তাগ খণ-তাড়িতে পাচ ভাগ খণ-তাড়িতের যোগে সর্বত্র 
পোনের ভাগ খণ-তাড়িত হয়। আবার দশ ভাগ ধনে আট, 
ভাগ খণ যোগ, করিলে দুই ভাগ ধন হয়। দশ ভাগ ধনে 
দশ ভাগ খণ যোগ করিলে ধন বা! খণ কিছুরই অস্তিত্ব থাকে 
না। এস্থলেও ধনে ও খণে যোগ হইয়াছে বপিতে হইবে 3 
উহাদের ধরংদ বা নাশ হইছে ঝলিলে ভুল হইবে । 
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ভাড়িতের সংক্রমণ ।-_-খানিকটা ধন-তাঁড়িতের নিকটে 
একটা পিতলের কোন জিনিষ স্থতা দিয়া ধর। পূর্বোক্ত 
নিয়মমতে ধন-ভাড়িতের নিকটে উদ্ধৃতি রেশী, দূরে উদ্ভ্‌তি 
কম) কাজেই এই ধাতু দ্রব্যের যে পার্খ্বটা ধন-তাঁড়িতের 
সম্খুণস্থ ও নিকটস্থ সেখানে উদ্ধৃতি অধিক, ও*যে পার্শ্ব 
পশ্চাতে ও দুরে স্থিত, মেখানে*উদ্ধতি কম। জিনিষটা 
সেখানে আনিবার পুর্বে উহার পৃষ্ঠে কোনস্থানে তাড়িতের 
চিহ্নমাত্র ছিল না; কিন্তু যখন দেখিতে পাইবে, সন্মুখের 
ভাগে খণ-তাড়িত ও গম্চাতভাগে ধন-তাড়িতের আবির্ভাব 
হইয়াছে অর্থাৎ পরিচালক ধাতুদ্রব্যের ত্বভাবক্রমে থানি- 
কটা ধন-তাড়িত যেখানে উদ্ধৃতি অধিক ছিল সেখান হইতে 
যেখানে উদ্ধত কম, দেখানে গিয়াছে, নিকট হইতে দুরে, 
সন্মুখ হইতে পশ্চাতে গিয়াছে । আর খানিকটা খণ-তাড়িত 
বিপরীত সুখে অর্থাত দূর হইতে নিকটে, পম্চাৎ হইতে সম্ুথে 
গিয়াছে। মাপিলে দেখিতে পাইবে নূতন আবিভূর্তি ধন- 
তাড়িতের পরিমাণ ঠিক খণ-তাড়িতের সমান। পূর্বে যেন 
সেই ধাতুর ভিতরে শূন্ত পরিমিত তাড়িত গ্রচ্ছন্নভাবে নিহিত 
ছিল) এখন সেই শৃন্ত পরিমিত তাড়িত খানিকটা ধন ও ঠিক 
ততখানি খণে বিশ্লিষ্ট হইয়া বিভিন্নমুথে সরিয়া গিয়াছে। 
এই ব্যাপারের নাম তাড়িতের সংক্রমণ। 

বলা বাহুল্য পরিচালকের স্বভাবধর্থে এইরূপ ঘটে। 
অপরিচালক পদাথে এরূপ ঘটে না; কেননা উহার উভয় 
পাস্থে উদ্ধৃতি সমান না হইলেও তাঁড়িতের গতি হইবে না। 
আর পরিচালকের উভয় পার্খে উদ্ধৃতি অসমান হইলেই 
থানিকট। ধন-তাড়িত আপনা হইতে সরিয়া গিয়া পশ্চাৎ 
ভাগের উদ্ধতি একটু বাড়াইয়া দেয়। খানিকটা খণ- 
তাড়িত আপনা হইতে সরিয়া গিয়া সম্মুথের উদ্ধৃতি কমাইয়া 
দেয়। ফলে উহার খিভিন্ন অংশে উদ্ধতি অসমান থাকিতে 
পায় না, এবং সর্বত্র উদ্ধতি সমান হইয়া পড়ে। তখন 
উহার ভিতরে আর তাড়িতের টান থাকে না বা তাড়িতের 
ক্রিয়ার স্কত্ডি থাকে না। 

আবার এই সংক্রমণ-কালে যতখানি ধন ঠিক ততখানি 
খণের বিকাণ হওয়াতে সমগ্র তাড়িতের পরিমাণ পুরে 
যাহ! ছিল এখনও তাহাই থাকে । তাড়িতের যেমন ধ্বংসও 
নাই, তেমনি স্থষ্টিও নাই । বোধ হয় জগতে সমগ্র তাড়িতের 
পরিমাণ চিরকালই শুন্ত। এক জায়গা হইতে খানিকট। ধন- 
তাড়িত সরাইয়! একত্র সঞ্চিত করিলে অন্তত্র কোন না কোন 
স্থলে ঠিক্‌ ততখানি খণের আবিভাব ও বিকাশ হয়। যোগ- 
ফল শুস্তই থাকে । মাইকেল ফাঁরাদে এই মতের গ্রতিষ্ঠাতা। 


যয ৫৪ 
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একটা টিনের বা অন্ত ধাতুর বাক ভূমি হইতে তফাত 
করিয়া! অর্থাৎ অপরিচালক দ্রব্যে পরিবৃত করিয়া তাহার 
ভিতরে $কটা ধন-তাড়িতযুক্ত ভাট। ঝুলাইয়! দাও। বাক্স- 
টার বাহিরের গায়ে ধন-তাড়িত ও ভিতরের গায়ে খণ- 
তাড়িতের বিকাশ হুইবে। উল্লিখিত সংক্রমণই ইহার 
হেতু । বাক্সের বহির্দেশ ছু'ইলে সেখানকার ধন-তাড়িত 
তৎক্ষণাৎ শরীর মধ্য দিয়! চলিয়! যায়। অভ্যন্তরে ভাটায় 
ধন ও বাকের ভিতর গায়ে খণ বর্তমান থাকে । তড়িছীক্ষণ 
দ্বার বাহিরে কোথাও কোন তাড়িতক্রিয়।৷ দেখ! যায় না। 
ভিতরের ভাটাটা সহল! বাহির করিয়া লইলে ধণ-তাঁড়িত ও 
সঙ্গে সঙ্গে বাক্সের অন্তঃপৃষ্ঠ হইতে বাহিরের পৃষ্ঠে আসির! 
পড়ে ও তড়িদীক্ষণে ধরা দেয়। আর ভাটাটা যদি বাহির 
করিবার পুর্ব্বে ভিতরে বান্সের গান্র ম্পর্শ করিতে দেওয়া 
যায়, তাহা! হইলে বাহির করার পর ভাটায় অথবা বাক্সে 
কোথাও কোন তাড়িতের লেশ মাত্র পাওয়া যায় না। 
প্রমাণ হইল যে ভাটাতে যতখানি ধন ছিল, বাক্সের ভিতরে 
ঠিক ততথানি খণের আবিভাব হইয়াছিল; নতুবা উভয়ের 
যোগফল শূন্য হইত না। 

যে কুঠারির ভিতর আমি বসিয়া আছি, উহাকে একটা 
বৃহৎ পরিচালক বাক্সের সদৃশ মনে করিতে পারি। কুঠারির 
ভিতর কোন স্থানে খানিকটা ধন-তাড়িত রাখিলে কুঠদর' 
ভিতর গায়ে ঠিক ততথানি খণ-তাড়িতের আবিভাব হবে 
অর্থাৎ চারি দিকের দেওয়াল, নীচের মেজে ও উপরের ছাদ 
সর্বত্রই একটু না একটু খণ-তাড়িতের বিকাশ হইবে, সমুদস্ন 
একত্র করিলে ঠিক অভ্যন্তরস্থ ধন-তান্ডিতের সহিত পরিমাণে 
সমান হইবে, একটু কম বা একটু বেশী হইবে না। , 

কুঠারির ভিতর না হইয়া খোল! ময়দানে যদি ধন-তা|ডত- 
যুক্ত একটা ভাটা ঝুলান যায়; তাহা হইলে তাহার চতুদ্দিকে 
যেখানে যেখানে পরিচালকের পৃষ্ঠ আছে, সেই সেই খানে 
কিছু কিছু খণ-তাড়িতের বিকাশ ঘটিবে। নিয়ে ময়দানে 
জমির গায়ে খানিকট। দূরবর্তী গাছ বা পাহাড়ের গায়ে 
কিঞ্িৎ উপরিস্থ আকাশে একথণ্ড মেঘ থাকিলে তাহার 
গায়েও যতকিঞি খণ-তাঁড়িতের আবির্ভাব হইবে। কিন্ছু 
যুদি জগতের যেখানে যে কিছু খণ-তাড়িতের এইরূপ 
আবির্ভাব হইয়াছে, তাহ! একত্র সংগ্রহ করিয়। রাখা যায়, 
তাহা হইলে তাহার সমষ্টি সেই হ্ত্রলশ্বিত ভীটাটীর পৃষ্ঠদেশ- 
বর্তা ধন-তাঁড়িতের অপেক্ষা একটু অধিক বা অল্প হইবে স1। 

উপরে যে টিনের বাকের উল্লেখ 'করিয়াছি, তাহার ভিতর 
ধন-তাড়িত লইয়! গেলে বাহিরের গায়ে ধন ও ভিতরের গায়ে 


চু 
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খগ-তাড়িত আবিভূর্তি হয়। কিন্তু ধাকেয় ভিতরে বদি 
রেশম দিয়া কাচ ঘষা যায়, তাহ! হইলে কাচে ধন-ভাড়িতের 
বিকাশ হয় বটে, কিন্তু বাক্সের বাহির পিঠে (কোন ভাড়ি- 
তেরই চি পাওয়া যায় না। কাচে যেমন ধনের বিকাশ 
হয়, রেশমে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে খণের বিকাশ হয়। কাচে 
যতখানি ধন জন্মে, রেশমে ঠিক ততখানি খণ উৎপন্ন হওয়াঁতেই 
বাহিরে কোন ফলই পাওয়! যায় ন!। 

তাড়িতের প্রকৃতি।--পূর্বে বলিয়াছি, তাঁড়িত গদাঁর্থ কি 
শক্তি বা ধর্ম তাহ! অগ্ভাপি নির্ণীত হয় নাই। তাড়িতের 
স্বরূপনির্ণয়ে প্রবৃত্ব হইলে এই কথাটী স্মরণ রাখিতে হইবে। 
তাড়িত যাহাই হউক না, জগতে উহার নৃতন স্থষ্টি বা ধংস 
নাই। শুদ্ধ ধন বা শুদ্ধ খণ তাড়িত আমরা কোন উপায়েই 
সঞ্চয় করিতে পারি না। খানিকট! ধন-ভাড়িত কোন স্থলে 
কোন উপায়ে সঞ্চিত হইলে ঠিক ততথানি খণতাড়িত সঙ্গে 
সঙ্গে কোন না! কোন স্থলে আবিভূতি হইবে । আবার 
খানিকটা ধনের কোন স্থানে লোপ হইলে ঠিক ততখানি 
খণের অন্ত কোথাও লোপ হুইবে। যোগফল সমানই 
থাকিবে। ধন-তাঁড়িত যেন সমপরিমাণ খণ-তাড়িত হইতে 
বিশ্লষ্ট বা পৃথকৃভূত হয় মাত্র। জল যেমন চাপ দেয়, 
তাড়িত তেমনি উদ্ধতির উৎপাদন করে। ধন-তাড়িতের 


'স্ৃত নিকট যাইবে উদ তি তত অধিক, খণের যত নিকটে 


যাইবে উদ্ধৃতি তত কম হুইবে। ধন অধিক উদ্ধৃতিযুক্ত 
স্থান হইতে দুরে যাইতে ও খণ তাহার বিপরীত মূখে যাইতে 
চেষ্টা করে। ধন যখন একমুথে চলিতেছে, তখন বুঝিতে 
হইবে খণও বিপরীত মুখে চলিতেছে । অপরিচালক প্রদেশে 
উদ্ধৃতির ইতর বিশেষ থাকিতে পারে, কেননা, অপরি- 
চালকের ভিতর দিয়া তাড়িত সহজে যাইতে পারে না; 
পরিচালকের ভিতরে উদ্ধৃতি সর্বত্র সমান থাকে, কেন না 
সেখানে ধন ও খণ অবাধে চলি সর্বত্র উদ্ধতি সমান 
করিয়া লয়। সর্বত্রই উদ্ধৃতি সমান করিবার কালে ধন- 
ভাড়িতের গতি খণের দিকে, অথবা! খণের গতি ধনের দিকে, 
ফল উভয়ের সম্মিলন বা যোগই অর্থাৎ খানিকটা ধন ও 
ঠিক ততথানি থণের তিরোভাব হয়। 

তাড়িত-গ্রহণের ক্ষমত|।__সাধারণতঃ হুইটা ধাতু দ্রব্য 
তাড়িতযুক্ত করিয়া পরস্পর ছু'ইয়! দিলে সমুদয় তাড়িতট! 
উদ্ধয় দ্রব্যে বাটিয়া লয়। মোটের উপর যেটা বড় সেইটার 
ভাগে বেশী পড়ে। ভ্রব্যের আয়তন ও আকার দেখিয়া 
কাহার তাগে কতটা পড়িবে, গণনা করিতে পারা ধীঁয়। 

কোন ত্রব্যে খানিকট! ধন-তাড়িত দিলে অবন্ত উহার 
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উদ্ধুতি গড়ে $.তাঁড়িত যত বেলী দেওয়া! যাইবে। উ্তি ততই 
দাড়িবে। আবার ছোট জিনিষে খানিকট! তাড়িত দিলে 
যতটা উদ্ধৃতিৎপড়ে, একটা বড় দ্বিনিষেও ততটুকু দিলে 
উদ্ধৃতি ততটা পড়ে না। একথান। থালায় ও একট! ঠৌগ্ডায় 
সমান জল ঢা'লিলে উচ্চতা ও বান্প ঠোঙ্ায় যত হয়, খালা 
ততট! হয় না, কতকটা সেইরূপ। আকৃতি ও পরিমাণ 
জানা থাকিলে কতটা তাড়িতে কত্টা উদ্ধৃতি বাড়ে, বলিতে 
গারা! যায় । ছুইট ভ্রব্য ছু'ইয়! দিলে যেটায় উদ্ধুতি অধিক 
সেখান হইতে যেটায় কম সেইটায় খানিকটা ধনতাড়িত 
চলিয়া৷ যায়। ফলে সমগ্র তাড়িতট! উভয় দ্রব্যে বাটিয়া. 
লওয়ার পর উভয়েরই উদ্ধূ'তি সমান হয়। 

অন্তান্ত ভ্রব্যের তুলনায় পৃথিবীর আকার এত বড় ষে 
অন্ত দ্রব্য হইতে পৃথিবীতে তাড়িতের যাতায়াতে পৃথিবীর 
উদ্ধৃতির ক্ষতি বৃদ্ধি কিছুই হয় না। কাজেই কোন তাড়িত- 
যুক্ত দ্রব্যের ভূমির সহিত স্পর্শ ঘটিলে প্রায় সমগ্র তাড়িতট। 
পৃথিবীতে চলিয়। যায় ; পৃথিবীর ভাগে প্রায় সবটাই পড়ে । 
তথাপি পৃথিবীর উদ্ধতির কিছুই ব্যতিক্রম হয় না। মহা- 
সাগরে কত জল পড়িতেছে, আবার মহাসাগর হইতে কত 
জল উঠিতেছে, তথাপি উহার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি বুঝা যায় না» 
উহার পৃষ্ঠ সমানই থাকে, কতকট৷ সেইন্গপ। 

পৃথিবীর উদ্ধৃতির সহজে হাঁস বৃদ্ধি নাই বলিয়া অন্যান্ত 
তাড়িতযুক্ত পদার্থের উদ্ধৃতি পৃথিবীর সহিত মিশাইয়! পরিমাণ 
করা প্রথা আছে। পর্বতের উচ্চতা মাপিতে হুইলে উহা! 
সাগরপৃষ্ঠ হইতে কত উচু, আব মমুদ্রের গভীরতা! মাপিতে 
হইলে উহা কত নীচু তাহাই দেখ! যায়, সেইরূপ কোন 
স্থানে তাঁড়িতের উদ্ধৃতি স্থির করিতে হইলে উহা পৃথিবীর 
উদ্ধৃতি হইতে কত বেশী বা কত কম তাহাই নিন্পপণ 
কর! হয়। 

জল যেমন উচ্চ হইতে স্বতঃ নিঙ্মুখে ধায়, তাঁপ যেমন 
গরম জারগা হইতে শীতল জায়গায় যায়, ধন-তাঁড়িতও তেমনি 
যেখানে উদ্ধৃতি অধিক, দেখান হইতে যেখানে উদ্ধৃতি কম 
সেই খানে যাইতে চায়। ন্ুতয়াং কোন স্থলে তাড়িত 
সঞ্চয় করির! রাখিবার দরকার হইলে উদ্ধৃতি যত কম হয়, 
ততই সুবিধা । জল যেমন উচ্চ স্থলে না রাখিয়া নিয় স্থলে 
রাখিলে গ্বুবিধা হয়, পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে না? 
কতকটা সেইয়প। সেই জন্ত এমন স্থলে ও এমন উপায়ে ধন- 
তাড়িত সঞ্চয় করিয়! রাখা উচিত, যেখানে উদ্ধতি খুব 
অধিক না হয়। তা মতি ই ই আপ 
থাকিবে। * 
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লীডেন-জার ।--একখানা টিনের চাদরে খানিকটা ধন- 
তাড়িত সঞ্চিত রাখ। আর একখানা টিনের চাদর 
ছুমিন্ৃষ্ট করিয়া! তাহার সম্মুখে সমান্তরাস করিয়! রাঁধ। 
এই থালার বে পিঠ প্রথম খালার সম্মুখীন সেই পিঠে খণ- 
তাড়িত সংক্রমণবশে আবিভূর্ত হুইবে। প্রথম” খালার 
যতটা ধন এ থালাতে ততটা খধণ থাকিবে । ধন.তাড়িত 
একাকী থাকিলে উহার যথেষ্ট উদ্ধৃতি হইত, নিকটে খপ 
থাকায় উহার উদ্ধৃতি ততটা হইতে পারিবে না। 

দ্বিতীয় চাদরখানা! যত .কাছে রাখিবে, উদ্ধ'তি ততই 
কম হইবে। কাজেই একপ স্থলে প্রথম চাদরে অনেকটা 
ধন তাড়িত সঞ্চয় করিলেও উহার উদ্ধূতি বড় উচ্চে উঠে না। 
ভাড়িত সঞ্চয় করিয়া রাখিবার দরকার হইলে এইরূপ উপায় 
অবলম্বিত হুয়। একটা কাচের বোতলের ভিতরের গায়ে 
ও বাহিরের গায়ে রাঙ্তা যুড়িলে তাড়িত ধরিয়া রাখিবার 
সুন্দর বন্ধ তৈয়ার হয়। এইরূপ যন্ত্রকে লীডেন-জার বলে। 
গোটা কত লীডেন-জার সারি সারি সাজাইয়া সবগুলার ভিতর- 
দেশ ধাতুদ্ধারা যোগ কর ও সবগুলার বহির্দেশ ধাতুদ্ধারা 
যোগ কর; এইরূপের যে ব্যাটারি তৈয়ারি হয়, উহাতে 
পর্যাপ্ত পরিমাণে তাড়িত বহুক্ষণ ধরিয়! যেন সঞ্চিত থাকিতে 
পারে। বাহিরের পিঠ ভূমিস্পর্শ করিয়া থাকে) ভিতরে 
যতট! ধন, বাহিরে ততট! খণ সঞ্চিত থাকিবে । ফল কথা 
ধন তাহার সহচর ধণের কাছে থাকিলে উভম্ন উভয়কে 
যেন বাঁধিয়া রাখে, অন্থত্র পলায়ন করিতে দেয় না। আর 
নূরে থাকিলে উভয়েই অন্তত্র পলায়নের চেষ্টাতে থাকে। 

ধরিতে গেলে যে কোনখানে তাড়িত আছে, সেইখানেই 
একরূপ লীডেন-জারেরও হ্যঠি হইয়াছে । কোন দ্রব্যের 
পিঠে থানিকট! ধন-ভাড়িত থাকিলেই আর কোন দ্রব্যের 
পিঠে, দেওয়ালের গায়ে অথব1 ভূ-পৃষ্ঠে, তাহার সহবর্তী 
খণ-তাড়িত থাকিবেই থাকিবে। আর, খানিকটা ধনের 
সম্মুখে খানিকটা খণ রাখিয়া মাঝে অপরিচালক ব্যবধান 
দিলেই লীভেন-জারের স্থষ্টি হইল। কথাটা! এই যে সেই 
বাবধান যত কম হয়, ধন ও খণ যত কাছাকাছি হয়, সেই 
লীডেন-জারের কার্ধ্যকারিতা, অর্থাৎ উভয় তাড়িতের স্থিতি- 
শীলতা, ততই অধিক হয়। আবার বায়বীয় ব্যবধান অপেক্ষা 
কাচাদি জব্যের ব্যবধান সেই স্থিতিশীলতার অধিক অনুকূল। 

তাড়িতের সঞ্চালন ।__পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে, ধন 
তাড়িত যেখানে উদ্ধৃতি অধিক সেখান হইতে যেখানে 
উদ্ধৃতি অল্প সেই মুখে এবং উহার সহবর্তী খণ তাড়িত 
বিপরীত মুখে যাইতে চচষ্টা করে। মধ্যে অপরিচাঁলক 
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থাকিলে সহজে হাই! পরস্পর মিলিতে পারে না, পরিচালক 
থাকিলে ততক্ষণাৎ যাইয়া মিলে। তাড়িতের এই সঞ্চালন 
বা গতায়াড সাধারণতঃ তিন প্রণালীতে ঘটে । 

(১) মধ্যে পরিচালকের ব্যবধান থাকিলে উভয় 
তাড়িত তৎক্ষণাৎ সন্ষিলিত হয়। একটা তামার বাঁ পিতলের 
বাষে কোন ধাতুর দণ্ড, তার বা! শিকল দিয়া ধন-তাঁড়িত 
ও খণ-তাড়িত পরস্পর স্পর্শ করিয়া! দিলে, উভয়ই সেই 
ধাতু ভ্রব্য দ্বারা বিপরীত মুখে ধাবিত হয়। সেই ধাতু মধ্যে 
ক্ষণিক প্রবাহের সঞ্চার হয়। প্রবাহের ফল উভত্ম তাড়ি 
তের সম্মিলন। সঙ্গিলন ঘটিলে সর্বত্র উদ্ধৃতি সমান হইয়া 
যায়, প্রবাহ বন্ধ হয়। তাড়িতপ্রবাছের বিশেষ ধর্দের 
বিষয় পরে বলা যাইবে। ফলে এইটা মনে রাখিতে হুইবে, 
উদ্ধৃতি সমীকরণের চেষ্টাতেই পরিচালক মধ্যে এইন্ধপ 
ক্ষণিক প্রবাহের উৎপত্তি ঘটে। যাহার ভিতর দিয়া প্রবাহ 
চলে, তাহ! উত্তপ্ত হয়। 

(২) ধন ও খণ-তাড়িতের মধ্যে কাচ, বায়ু প্রভৃতি 
অপরিচালক ব্যবধান থাকিলে উভয়ের সন্মিলন সহজে ঘটে 
না। ধনের নিকটবর্তী প্রদেশে উদ্ধৃতি অধিক ও খণের 
নিকটস্থ দেশে উদ্ধ'তি কম থাকি যায়। কিন্তু এই উদ্ধতি- 
বৈষম্যের ফলে ধন নিয়ত খণমুখে ও খণ ধনমুখে যাইতে 
চেষ্টা করে। যে ছুই পৃষ্ঠে উভয় তাড়িত সঞ্চিত খাতে,” 
তাহারা পরম্পর আকৃষ্ট হয়, এবং আটুকাইয়া না রাখিলে 
অগ্রসর.হইয়া শেষ পর্য্যন্ত পরস্পরকে স্পর্শ করে। উভয়ের 
মধ্যবর্তী গ্রদেশে যেন একটা টান পড়ে। এই উদ্ধৃতির 
বৈষম্য ক্রমশঃ বাঁড়াইলে সেই টানটা শেষ পর্য্যন্ত এত বেণী 
হয়, যে মধ্যবর্তী অপরিচালক তখন আর উভয় তাড়িতকে 
পৃথক্‌ রাখিতে পারে না। ইন্পাতের অথবা! রবরের তার 
অনেকট! টান সহে, কিন্তু অধিক টানে শেষে ছিড়িয়া যায়; 
সেইরূপ মধ্যের পরিচালক যেন শেষ পর্য্যস্ত ছিড়িক়া! যায়। 
পরিচালককে ছিঁড়িয়। তাড়িত যেন আপনার রাস্তা করিয়া! 
লয় এবং সেই রাস্তা দিয়া উভয় তাঁড়িতের সম্মিলন ঘটে। 
সম্মিলনের পর আর উদ্ধ'তির বৈষম্য থাকে না, অপরিচালক 
মধ্যে টানও থাকে না। 

, এইরূপে অপরিচালককে ছিন্ন করিয়া উভয় তাড়িতের 
মিলন ঘটিলে বিবিধ উৎপাত ঘটে । অপরিচালক বায়বীয় 
দ্রব্য হইলে তাহা সহস! এত উত্তপ্ত ও প্রসারিত হয়, যে 
অগ্িস্ষ,লিঙ্গ নির্গত হয় ও শব্ধ উঠে। কাচের বা কাগজের 
বা কার্ঠির ও কঠিন পদার্থ মধ্যে থাকিলে তাহ! ভাঙ্গিয়া ব। 
ফাটিয়া ঘায়। মধ্যে বারদের মত দাহ্‌ পদার্থ থাকিলে উহা 
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জলিয়৷ উঠে। কোন জীব-শরীর থাকিলে উহাতে প্রচণ্ড 
আঘাত লাগে। 
তাড়িতের প্ৰুলিঙ্গ, তাহার আহ্ষঙ্গিক শা ও আঘাত 
্রস্থৃতি ব্যাপার এইরূপে ঘটিয়া থাকে । 
বড় বড় তাড়িতযস্ত্রের সাহায্যে এই সকল ব্যাপার স্ুদর- 
রূপে দেখান যায়। আলোক শব প্রভৃতির উৎপাদনে 
বিবিধ কৌশলে নানাবিধ তামাস! দেখান যাইতে পারে। 
লীডেন-জারের ব্যাটারিতে প্রভূত পরিমাণ তাড়িত সঞ্চয় 
করিয়৷ সেই তাড়িতের এইন্ধপ সঞ্চালন দ্বারা নানাবিধ 
বিশ্ময্নকর ব্যাপার সম্পার্দিত করা যাইতে পারে, অনেক- 
গুলি লোককে শ্রেণীবদ্ধ করিয়৷ হাত ধরাধরি দীড় করাইয়া 
একটা লীডেন-জারের তাড়িতের আঘাত দিলে সকলেরই 
শরীর কীপিয়া উঠে। 
বড় বড় কাচের নলে অক্লমাত্রায় অশ্লজান, অক্জনক 
গ্রভৃতি বিবিধ বায়ু পুরিয়! তন্মধ্যে এইরূপে তাড়িত সঞ্চালন 
ঘটাইলে নানাবিধ বিচিত্র বর্ণের আলোকের বিকাশ হয়। এই 
সকল আলোকের বিকাশ বড় মনোহর। বিচিত্র আকারের নল 
তৈয়ার করিয়া বিবিধ সুন্দর কৌতুক দেখান যাইতে পারে। 
এইবূথ নলকে গাইম্লারের (06188167) নল বলে। 
বস্ত বিদ্যুতের সহিত তাড়িতযস্ত্রে উৎপাদিত এই অগ্নি 
সুর ও তাহার আহ্ষ্িক ব্যাপারের সাদৃশ্ত দেখিয়া 
বেঞ্জামিন্‌ ফাক্কলিন্‌ উভয়ই যে এক কারণে উৎপন্ন এইরূপ 
অনুমান করেন। ঘুড়ী উড়াইয় তিনি উহাতে মেঘস্থ ভাড়িতের 
ংক্রমণ করান, এ তাড়িত ঘুড়ীতে সংলগ্ন আর্রস্থুতা বাহিয়া 
চলিয়া আসিয়া 'তাহার আহ্ুলে প্কলিঙ্গ দিতে থাকে। 
অন্তান্ঠ পরীক্ষা বারা তিনি মেঘের তাঁড়িত ও যন্ত্রের তাড়িত 
উভয়েরই একতা প্রমাণ করেন। বস্ততঃ বিহ্যুৎ তাড়িতের 
বৃহৎ ন্কুলিঙ্গমাত্র ও বজধ্বনি তদানুষঙ্গিক বায়ুর আকম্মিক 
উত্তাপ ও প্রসারণজনিত শব মাত্র। 
লর্ড কেলবিনের উদ্ভাবিত উদ্ধূ তিমানযন্ত্রের সাহায্যে 
দেখা গিয়াছে, তৃপৃষ্ঠের উপরে বায়ুমগ্ডলে প্রায় সর্বদাই 
তাড়িতের কিছু ন! কিছু টান রহিয়াছে। বাধু বাহিত মেঘ 
প্রায় সর্বদাই তাড়িতযুক্ত থাকে। জলের বা্পীভবন ও 
বায়ুর সহিত ঘর্ষণ বোধ হয় এই তাড়িত বিকাশের কারণ। 
কুত্র কুত্র অদৃস্ত জলকণা৷ যখন জমাট বাঁধিয়! বৃহত্তর জলকণায় 
পরিণত হয় ও মেঘের সৃষ্টি করে, তখন সেই তাড়িতের 
পরিমাণ অল্প হইলেও তাহার উদ্ধৃতি অত্যপ্ত অধিক হইয়া 
দাড়ায়। তৃপুষ্ঠে বাপার্থবর্তী মেঘে পূর্বে তাড়িত্তীনা থাকি- 
লেও পূর্কোন্ক নিয়মমতে বিপরীত ভাড়িতের সংক্রমণ হয়। 


[1 ৬১৬1] তাড়িত 


উদ্ধূতির বৈষম্য ও তাড়িতের টান অত্যন্ত অধিক হুইন্ 
পড়িলে মধ্যন্থ বাযুরাশি ছিন্ন করিয়া গ্রকাও তাড়িত স্বলিঙ্গের 
উৎপত্তি হয়, সঙ্গে সঙ্গে গর্জনাদি ব্যাপার ঘটে। 

(৩) সহবর্তী বিপরীত তাড়িত যদি অত্যত্ত দূরে থাকে, 
তাহা হইলে তাড়িতের পক্ষে মধ্যস্থ ব্যবধান ভেদ করিয়া 
তাহার সহিত সম্মিলন কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্ত এরূপ 
স্থলেও কোন একট! জিনিষের গানে যত ইচ্ছা তাড়িত সঞ্চিত 
রাখা যায় না। পৃষ্ঠদেশের যেখানে যেখানে উচু, কু, 
সুচ্যগ্র স্থান বর্তমান, অধিকাংশ তাড়িত সেই সেই স্থানে 
আসিয়! জমে ও চারিপার্থের তাড়িত তাহাকে ঠেলিয়া ধরে। 
এইরূপ ঠেলিয়! ধরায় তাড়িত সেই সেই স্থান হইতে কাযু- 
পথে বাহির হইতে চায়। বাষুরও অপরিচালক অংশ 
নষ্ট হয়। বায়ুর কণাগুলি প্রত্যেক সেই সঞ্চিত তাড়িতের 
কিছু কিছু গ্রহণ করে এবং বিক্বষ্ট ও বিক্ষিপ্ত হুইয়৷ যে 
দেশে উদ্ধ'তি কম সেই দেশ দিয়া চলিতে থাকে । এইরূপে 
বাযুমধ্যে প্রবাহ উৎপন্ন হুইয়া বাযুপথে বাখুকণ। অবলম্বনে 
ক্রমে ক্রমে তাড়িতট। বাহির হইতে থাকে ।. 

কোন সৃচ্যগ্র পদার্থে তাড়িত সঞ্চয় করিলে সেই তাঁড়ি- 
তকে আট্কাইয়া রাঁথা কঠিন। নুচীর মুখে তাড়িত জমে 
এবং চারিদিকে ঠেল! পাইয়। সেস্থান হইতে বায়ুপথে বাহির 
হইয়া যায়। বায়ুতে যে প্রবাহ জন্মে, তাহা কৌশলক্রমে 
প্রত্যক্ষ দেখান চলে। আবার সুচীর মুখের নিকট বায়ুমধ্যে 
নানাবিধ আলোকের বিকাশ হয়। অন্ধকার ঘরে তাড়িত- 
যন্ত্র চালাইলে স্চীমুথে এইর্ধপ আলোকের বিকাশ দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

ব্পাতের আশঙ্কা-নিবারণার্থ গৃহপার্খে হুঙ্মাগ্র ধাতুদণ্ 
পুতিয়া রাখ! প্রথ। আছে। উপরে মেঘে তাড়িত সঞ্চয় 
হইলে নিয়ে ভূতলেও তাহার সহবর্তী বিপরীত তাড়িতের 
সংক্রমণ ঘটে। সেই তাড়িত ভূপৃষ্ঠে আবদ্ধ ন! থাকিয়! 
ধাডুদণ্ডের সুক্ষ অগ্রভাগ হইতে ক্রমশঃ বাছির হইয়! যায়। 
একবারে অধিক পরিমাণ তাড়িত তৃপৃষ্টে আবদ্ধ বা সঞ্চিত 
হইতে ন1 পারায়, বজ্রপাতের অর্থাৎ সঞ্চিত তাড়িতের টানে 
বায়ুরাশির আকন্মিক ভেদজনিত স্,লি্গ সম্ভবের আশঙ্ক। 
থাকে না। 

সম্প্রতি তাড়িত-্ফূলিদ্দ সম্বন্ধে বিবিধ নৃতন তত্বের 
আবিফার হুইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, এইরূপ ধাতুদও 
দ্বার! সম্যক ফললাভের সম্ভাবনা অল্প। বজ্রপাতের আশঙ্ক। 
একেবারে ঘুচাইতে হইলে ঘর খানিকে লোহার ব1 তামার 
জালে ন! ঢাকিলে গত্যস্তর নাই+ 





ভাড়িত-হসত জঅ।-_ পর্যাপ্ত পরি্বাগে তাড়িত উৎপাদন ও | 
সঞ্চয় করিবার জন্ভ বিবিধ যস্ত্রের উভ্ভাবন হ্ইয়াছে। অল্প 
মাত্রায় তাড়িতের প্রয়োজন হইলে তাহা! স্হজে পাওয়া ধায় 
একখান! রেকাবে খানিকট! গাল! গলাইপ্স! ঢাল। আর 
একখানা রেকাব কাচ বা অন্ত' অপরিচালক দণ্ডের হাতল 


লাগাইয়া ধর। প্রথম থালার গালার পিঠে ফুলেল বা বিড়া- 
লের চামড়া বার ই ঘষিলেই উহাতে খানিকটা খণ-তাড়ি: 
তের বিকাশ হইবে। ত্বিতীয় রেকাবখানা এই তাড়িতের 
সন্তুখে আন ও আঙ্গুল দিয়া একবার ছু'ইয়া দাও। এখন এই 
রেকাবে খানিকটা ধনতাড়িত সংক্রমিত ও আবিভূতি দেখিবে। 
বস্ততঃ গ্রথমের খণ ও দ্বিতীয়ের ধন উভয়ের মধ্যে খানিকটা! 
বায়ুভারও ব্যবধান থাকায় এক রকম লীডেন-জারের স্যষ্ি 
হইল। এখন হাতল ধরিয়া ছ্িতীয় রেকাঁব স্থানান্তরিত 
কর ও সঞ্চিত ধন-তাড়িতের যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পার। 
এইরূপ যন্ত্রকে তড়িঘহ্যন্ত্র বল! যাইতে পারে। ইংরাজী 
লাম (1016000-091)0108 ) 
প্রচুর পরিমাণ তাড়িতোৎপাদনের জন্ত বড় বড় নান! 
রকমের যন্ত্র আছে। এই সকল যন্ত্র সাধারণতঃ ছই শ্রেণীর । 
প্রথম শ্রেণীতে ঘর্ষণদ্বারা কাচের ব৷ অন্ত দ্রব্যের গায়ে তাড়িত 
জন্মান হয়। সেই তাড়িত আবার বড় ঝড় তাড়িতাধারে 
কোনক্রমে সঞ্চালিত ও সঞ্চিত করা যায়। এই শ্রেণীর মধ্যে 
রামস্দেনের (1২918১9০ ) যন্ত্র গ্রাসিত্ধ। ইহাদের দোষ 
এই যে ইহাতে তাড়িতশক্তির অত্যন্ত অপচয় ঘটে। যতটা 
মেহনত কর! যায়, তাহার অধিকাংশ বৃথ। নষ্ট হয়। ততটা! 
ফল পাওয়া যায় না। 
দ্বিতীয় শ্রেণীর যন্ত্র কতকটা তড়িৎহ্যস্ত্রের অনুরূপ। 
মনে কর ছুইট! বড় বড় দ্রব্য কওখ তাড়িতের আধার 
স্বব্ূপ বর্তমান। আরস্ডে ক/য়ে কিঞ্চিৎ ধন ও খ+য়ে কিঞ্ং 
খণ সঞ্চিত আছে। আর একট! তৃতীয় ক্ষুদ্র দ্রব্য গ লও। 
গ'কে ক'য়ের নিকট ধর ও একবার ভূমিম্পর্শ করাও । 
গ'তে খানিকটা! খণের সংক্রমণ হইবে । গ+কে এখন সরা- 
ইয়া খ'কে ছুঁইয়। দাও) গমের সমস্ত খণটাই প্রায় খয়ে 
যাইবে। কেননা, গ ছোট, থ বড়, থকে খণের মাত্রা 
'বাড়িয়। গেল। আবার খ'কে গ'র সম্মুখে রাখিয়া ভূমিস্পর্শ 
করাও। এবার গণয়ে ধন সংক্রান্ত হইবে। গ”কে ক/য়ের 
নিকট লইয়া ক'কে ছু'ইক্া! দাও। প্রায় সমুদয় ধনট। কঃয়ে 
যাইবে। এবার কয়ে ধনের মাজ। বাড়িয়! গেল। এইন্ধপে 
মধাবর্তী গকে একবার ক্র দিকে ও একবার গণয়ের দিকে 
লইয়৷ থেলে এবং মাঝে, মাঝে, ভৃমিম্পর্শের ব্যবস্থা করিলে 
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ক'ত ক্রমশঃ ধরন ও । খাতে ক্রমশঃ খণের মাহ! বাড়ি! 
যাইবে। উভয় তাড়িতের অল্প পরিমাণ লইয়া! আরম্ভ করিয়া 
শেষ পর্য্য্ত উভয়ের প্রচুর সঞ্চয় ঘটিবে। 

এই প্ররণীর যন্ত্রে শক্তির অধিক অপব্যয় হয় না, এবং 
ছোট খাটে! একটা যন্ত্রে অল্প সময়ে এত তাড়িত সঞ্চয় হয় 
যে, তাহার টানে ক ওখ উভয়ের মধ্যেই বাযুপথে কয়েক 
ইঞ্চি বা কয়েক ফুট লম্বা স্বলিজ অনায়াসে পাওয়া যায়। 

হোলতজ্‌ (8018), বস্‌ (০088) বিম্‌ হরসৎ (ভা 8001)0136) 
প্রভৃতির নির্মিত তাড়িতযস্ত্র এই শ্রেণীর অন্তর্গত। আজ- 
কাল এই সকল যন্ত্রেরেই আদর । 

তাড়িত প্রবাহ ।--একটা তাড়িতযস্ত্ররে তাড়িতাধারে 
খানিকটা! তাড়িতের সঞ্চয় করিয়! একট! তামার তার দিয়া 
&ঁ ভাড়িতাধার ভূমিস্পর্শ করিয়া দিলে তখনি সমগ্র তাড়িতটা 
তার লইয়া ভূমিতে চলিয়া যায়। ফলে ভাড়িতাধারের 
উদ্ধৃতি ভূমির উদ্ধৃতির সমান হইয়া! পড়ে, ইছারই নাম তাড়ি- 
তের প্রবাহ। এই প্রবাহ ক্ষণমাত্র স্থায়ী। প্রবাহের ফলে 
তারট। একটু গরম হয়। প্রবাহ যদি স্থায়ী করিতে চাহ, 
তবে যন্ত্রের কাজ বন্ধ ন! রাখিয়া! অবিশ্রামে তাঁড়িতের উৎ- 
পাদন কর। এক দিকে যেমন তাড়িত আধার হইতে বাহির 
হুইয়৷ তার বাহিয়৷ চলিবে, অন্ত দিকে তেমনি নৃতন তাড়িত 
আধারে সঞ্চিত হইতে থাকিবে। এইরূপে যতক্ষণ ইঞ্ু$ 
ভাড়িতের প্রবাহ তার মধ্যে চালান যাইতে পদ" ারটা 
ক্রমেই উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে। তারের নিকটে যদি একটা 
চু্বকের কাটা রাখা যায়, সেটা স্বস্থান হইতে একটু ঘুরিয়া 
যাইবে। 

লীডেন-জারের উভয় পৃষ্ঠ ধাডুদণ বা তারদ্বারা যোগ 
করিয়া দিলে দণ্ড ও তারের মধ্যে তাড়িতপ্রবাহ চলে। 
খণমধ্যে সঞ্চিত তাড়িতটা বাহির হুইয়া যায়। ধনতাড়িত 
এক পিঠ হইতে এক মুখে যায়, খণ তাড়িত অন্ত পিঠ হইতে 
অন্তমুখে যায়। এ স্থলেও তাড়িতপ্রবাহ ক্ষণস্থায়ী মাত্র। 
প্রবাহ স্থায়ী করিতে হইলে এক পিঠ তাড়িত-যস্ত্রের সহিত 
অপর পিঠ ভূমির সহিত যোগ করিয়া অবিরত যন্ত্র চালাইতে 
হইবে। 

স্পষ্ট দেখ! যাইতেছে, পরিচালক পদার্থ উদ্ধৃতি সমান 
করিবার চেষ্টায় এই প্রবাহের উৎপত্তি। ধতক্ষণ্‌ জোর 
করিয়া বা নূতন তাড়িতের উৎপাদন করি়। পরিচালক পদ্া- 
রর ছুই অংশের উদ্ধৃতি অসমান রাখ! যায়, ততক্ষণই তাড়ি- 
তেরঞ্শ্রোত এক অংশ হইতে গ্ন্ততর চলিতে থাকিবে। 
উদ্ধৃতি সমান হইলেই শ্রোতের বন্ধ হুইবে। 


তাড়িত 


তাড়িত-যন্তরের দ্বারা তাড়িতের যে জোত জন্মে, তাহাতে 
বাহিত তাড়িতের পরিমাণ অধিক হয় না। ভাড়িতের 
প্রবল স্রোত পাইবার অন্ত উপায় আছে। 

সাধারণতঃ তাড়িতের প্রবাহ ধলিলে ধন.তাড়িতেরই 
প্রবাহ ঘুঝিতে হইবে । কিন্তু ইহ] সর্বদা মনে রাখিতে 
: হইবে যে, তাড়িত ক হইতে খ মুখে বহিতেছে, বলিলেই ধন- 
তাত্তিত ক হইতে খ মুখে ও সঙ্গে সঙ্গে খণতাড়িত খ হইতে 
ক মুখে বছিতেছে বুঝিতে হইবে। 

ভাড়িত্ত্র ব্যতীত তাড়িতআোত উৎপাদনের প্রধান 
উপাক্স তিনটা 

(১) একখণ্ড তামা ও একথও দস্তার হুই প্রান্ত একত্র 
করিয়া অপর ছুই প্রান্ত ব্যাঙের গায়ে বা শক্ষহীন মাছের 
গায়ে ধরিলে উহাদের নির্জাব দেহ লাফাইক়৷ উঠে, গালবানি 
(0817801) এই ঘটনার আবিষ্ধার করেন। ছুই খান! 
বিভিন্ন ধাতুর স্পর্শ মাত্র উভয়ের তাড়িতের আবির্ভাব হয়, 
একে ধন ও অন্তে খণ আবিভূতি হয়। বলতা (০1৮) এই 
ঘটনার আবিষ্বর্তা। থানিকটা জলে একটু নুনবা কয়েক 
ফৌঁটা দ্রাবক ঢালিয়া তাহাতে একখান! তাম! ও একখান! 
দস্ত।/ আংশিক ভাবে ডুবাও এবং একটা তার দ্বারা তামার 
সহিত দস্তার বাহিরে সংলগ্ন করিয়া! দাও। বাহিরে তাম! 
হইতে দস্তার অভিমুখে তার বাহিয়া তাড়িতের (অর্থাৎ 
ধনীজীিতৈর ) ন্োত বহিবে। জলের ভিতর দস্তা হইতে 
তামার অভিমুখে শ্রোত চলিবে। যতক্ষণ উভয় ধাতু জল- 
মধ্যে ডুবান থাকিবে, ততক্ষণ এই তাড়িতত্রোত বহিতে 
থাকিবে। নিমগ্ন দবস্তাখান! ক্রমে ক্ষয় হইয়া যাইবে। 

এইরূপে তাড়িতের কোষ (০611) তৈয়ার হয়। কোষের 
ভিতরে সাধারণতঃ গন্ধকত্রাবক জলে মিশাইয়৷ ব্যবহৃত 
হয়। এই পন্ধকদ্রাবকে একখণ্ড দস্তা ও অন্ত একখণ্ড ধাতু 
ডুবান থাকে। এই দ্বিতীয় ধাতু বিভিন্ন কোষে বিভিন্ন। 
তামা, প্লাটিনম্‌, পারদ, এমন কি জমাট বীধা! কয়ল! পর্যাস্ত 
ব্যবহৃত হয়। এই ধাতুখণ্কে তার ছার! দস্তার সহিত 
যোগ করিয়। দিলে সেই তার বাহিয্! তাড়িতের শ্োত বহে। 
দত্ত ক্রমশঃ গন্ধকদ্রাবকের সহিত রাসায়নিক মিশ্রণে 
মিলিয়। গিয়া ক্ষয় পায়। এই রাসায়নিক ক্রিয়ায়.অজনক 
বায়ু উদ্ধৃত হইয়া তাম! বা তদ্দিধ অন্ত যে ধাতু কোষে থাঁকে, 
তাহার গায়ে জন্মে ও তাড়িতগ্রবাহকে ক্রমশঃ ক্ষীণ করে। 
এই জন্ত সেই উদুজন বায়ুকে পোড়াইয়! ফেলা আবশ্তক 
হয়। প্লাটিনম্‌ অথবা কয়লাকে এই নিমিত্ত একট মাটির 
ভাও করিয়া নাইটিক এসিডে (যবক্ষারজ্রাবকে ) আর্ 
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তাড়িত 

করির! রাখ! রীতি আছে। উজ্জ দ্রাবক অব্জনক বাযুকে 
পোড়াইয়। ফেলে। 
 ভাড়িতগ্রবৃছের জন্ত বিবিধ কোষ প্রচলিত আছে। 
দানিয়েলের কোষে তাম। ও দস্তা, প্রোরের কোষে প্লাচিনম্‌ 
ও দম্ভ, বুনসেনের কোষে কয়লা ও দক্তা ব্যবহৃত হুয়। 
দ্বানিয়েলের কোষ অপেক্ষাকৃত দুর্বল। ক্ষীপপ্রবাহ উৎ- 
পাদনের জন্ত উহার ব্যবহার হয়। অজনক পোড়াইবার 
জন্ত নাইটিকের বদলে বাইক্রোমিক এসিড গ্রভৃতিরও 
ব্যবহার আছে। 

বাহিরে তাড়িতক্রোতের প্রতিবন্ধ অধিক থাকিলে কতক- 
গুলি কোষ পারি করিয়! সাজাইয়া একের তামা! অপরের 
দস্তা এইরূপে ক্রমান্থয়ে সংলগ্ন করিয়া ব্যাটারি তৈয়ার হয়। 
বাহিরে প্রতিবন্ধ অধিক না থাকিলে একটা কোষে ও দশটা 
কোষে সমান ফল; কেননা কোষগুলার নিপ্পেরই কতকট! 
প্রতিবন্ধ ক্ষমতা আছে। সংখ্যা বাড়াইলে প্রতিবন্ধও 
বাড়িবে। 

তাড়িতযন্ত্র হইতে তাড়িতশ্োত উৎপন্ন করিলে সে 
তাড়িতের পরিমাণ বড় অধিক হয না, কিন্তু উহার উদ্ধতি 
খুব বেশী হয়। কোষ হইতে যে প্রবাহ জন্মে, তাহার 
উদ্ধৃতি উহার তুলনায় সামান্ত, কিন্ত প্রবাহগত তাড়িতের 
পরিমাণ থাকে বেশী। যন্ত্রজাত প্রবাহকে উদ্ধ হইতে বেগে 
পতনশীল ক্ষীণ জলধারার সহিত ও কোষজাত প্রবাহকে 
প্রায় মমভূমে ধীরে প্রবহমান বিশাল নদী শতরোতের সহিত 
তুলনা কর! যাইতে পারে। যন্ত্রের প্রবাহ যেন নায়াগ্রার 
জলপ্রপাত) কোষের প্রবাহ যেন ভাগীরথীর ভ্রোত। 

(২) একট! তামার ও একটা লোহার তার মুখে মুখে 
জোড়া করিয়। একটা সন্ধিস্থলে যদি উত্তাপ দেওয়া যায়, ও 
অপর সদ্ধিস্থল শীতল থাকে, তাহা হইলে উভয় তার বহিয় 
ভাড়িতগ্রবাহ চলিতে আরম্ভ করে। কোষজ প্রবাহ 
রাসায়নিক শক্তি ও এস্থলে প্রবাহ তাগ হুইতে জম্মে। 

এই প্রবাহের উদ্ধৃতি খুব সামান্ত ; তবে উভয় সন্ধির 
মধ্যে উষ্ণতার যৎদামান্ত ইতর বিশেষ হইলেই একটু ন 
একটু প্রবাহ দেখা দেয়। তাম! ও লোহার বদলে অন্ত'ছুই 
ধাতু, বিশেষতঃ এন্টিমণি (রসাঞ্জন) ও বিমমথের ববহার 
চলিতে পারে। উভয় সন্ধিতে উষ্ণতার সামান্ত তারতম্য 
তাড়িতপ্রবাহ জয্মে বলিয়! এই প্রবাহ উষ্ণতা আবিষ্কার 
জন্ ব্যবহৃত হইয়া থাকে । উষ্ণতা যেখানে এত কম যে 
সাধারণ গারদঘটিত তাপমান-যস্ত্রে উহা! ধরা পড়ে না, 
সেখানেও এই উপায়ে উহ! ধ্র! যাইতে পারে। . চাদের 





আলোর ং ও ও বক্ষজালোকের উত্তাপ আনিবার জন এই য যন 
ব্যবহৃত হইয়াছিল। 

(৩) আজি কালি সচরাচর বিবিধ। কার্ধ্য অতুযাচ্চ 
উচ্ধৃতিযুক্ত অথচ পরিমাণেও প্রবল তাড়িতগ্রবাহের নিকোগ 
হইয়া থাকে । যন্ত্র কোধজ বা তাঁপজ প্রবাছে এ সক্ঠল কাজ 
চলেনা । ডাইনামে! নামক যন্ত্র হবার! এই সকল উগ্র প্রবল 
প্রবাহের উৎপানগঙগ হয় । একটা চুম্বকের নিকট তামার 
তার ঘুরাইতে থাকিলে উহাতেই তাড়িতপ্রবাহ জন্মে। 
ডাইনামোর সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে । 

তাড়িত-প্রবাহের বহনের নিয়ম।-__তাড়িত-প্রবাহ 
অপরিচালক পদার্থের মধ্য দিয়া যাইতে পারে না!) এই জন্ত 
ইহাতে তাড়িত স্বুলিঙ্গাদি ব্যাপার ভাল দেখান বায় না। 
ইহার উদ্ধৃতি যন্ত্রজ তাঁড়িতের তুলনায় বড় কম। তবে ইহা 
পরিচালক মাত্রের মধ্য দিয়া অনায়াসে যায়। সকল ধাতুর 
পরিচালকতা৷ সমান নহে । যাহার পরিচালকত! কম, তাহার 
প্রবাহ প্রতিবন্ধের ক্ষমতা অধিক। ধাতুর মধ্যে রূপার 
পরিচালকতা সব চেয়ে অধিক; তার নীচে তামা। প্রাটি- 
নম্‌, লোহা, সীস! প্রভৃতির পরিচালকতা কম, প্রতিবন্ধ 
অধিক। যাহার প্রতিবন্ধ অধিক, তাহার ভিতর দিয়! 
তাড়িত প্রবাহ চলে, তবে শীত্র যাইতে পারে না। অধিক 
সময়ে অল্প পরিমাণ ভাড়িত প্রবাহিত হয়। যাহার প্রতিবন্ধ 
কম, তাহার ভিতরে অল্প সময়ে অনেকট! তাড়িত চলে। 
আবার যে তারটা ঘত দীর্ঘ, তাহার প্রতিবন্ধ তত বেশী; 
যে ষত স্থল, তাহার প্রতিবন্ধ তত কম। তামার মোটা 
থাটো তারের বা স্কুল দণ্ডের গ্রতিবন্ধ খুব সামান্ত। 

কোষ হইতে তাড়িতপ্রবাহ বাছির হুইয়৷ পরিচালক 
রাস্তা ধরিয়া চলে। পথি মধ্যে ডুই চারিটা রাস্তা পাইলে 
সব রাস্তায় কিছু কিছু চলে। যেরাস্তায় প্রতিবন্ধ অধিক, 
সেরান্তায় প্রবাহ ক্ষীণ হয়) যে পথে কম, সে পথে প্রবল 
হয়। আঁবার রাম্তাগুল! যেখানে একত্র হয়, তাড়িতগ্রবাহও 
সেইখানে গিষ্কা মিলে। এ বিষয়ে নদীর সহিত তাড়িত- 
প্রবাহের বেশ সাদৃশ্ত আছে। 

প্রবাহের ধর ।--প্রবাহের বিবিধ ধর্পের মধ্যে তিনটা 
প্রধান এবং তিনটাই আমাদের অনেক কাজে লাগে 

(১) যেধাতুর ভিতর প্রবাহ চলে, তাহা গরম হয়। 
কোষের ভিতর কতটা দত্তার ক্ষয় হইল দেখিয়া কতটা তাপ 
মোট জস্মিল তাহার হিসাব দেওয়া যাইতে পারে। 
প্রবাহের রাস্তার যেখানকার প্রতিবন্ধ অধিক, সেইখানে 
তাপও অধিক পরিমাণেন্উডভূত হুয়। প্লীটিনম্‌ ধাতুর পরি- 
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চালকতা৷ কম) লক্ষ প্াঁটিনম্‌ তারে প্রবাহ চালাইলে উহা . 
তাপে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। কাচের বর্থ,লের ভিতর প্লাটিনম্‌ 
বা কয়লার) সুক্ষ তার রাখিয়া সাধারণ তাড়িতপ্রধীপ তৈয়ার 
হয়। এ চার দিক্না 'গ্রবাহ চলিলে উহা! উত্তপ্ত হইয়া আলো 
দেয়। কয়লার তার হইলে কাচের বর্ত,লটাকে বাযুপৃন্ত. 
করিতে হুয়, নতুবা! কল্পল পড়িয়া বাইবে। & 

রাজপথ, বাড়ী প্রভৃতি আলোকিত করিতে হইলে ছুই 
একটা কোষে চলে না । বহুসংখ্যক কোষ সারি করিয়! সেই 
ব্যাটারি হইতে প্রবাহ লইতে হ্য। ধাঁহিরে যে তার থাকে, 
তাহার এক স্থান কাটিয়া ছুই টুক্রা কয়লা দিতে হয়। হুই 
মুখের মাঝে সামান্ত বাধুর স্তর ব্যবধান থাকে। প্রবল 
প্রবাহ সেই বাযুস্তর ভেদ করিয়৷ চলে। কয়লার টুক্রা ও 
মধ্যগত বাযুস্তর উত্তপ্ত ও প্রদদীপ্ত হইয়া ধপ্‌ ধপে আলো! দেয়। 

আজি কালি একূপ স্থলে ডাইনামো-দ্রনিত প্রবাহ 
ব্যবহৃত হয়। একটা ক্ষুদ্র ডাইনামেো! বহুসংখ্যককোষের 
কাজ করে। 

(২) তাড়িত-প্রবাহের পথে খানিকটা জল রাখ। 
অর্থাৎ কোষের ছুই প্রান্ত হইতে আগত তার ছুইটীর মুখ 
জলে ডুবাও। জলে ছুই চারি ফোটা গন্ধকপ্রাবক মিশীও। 
প্রবাহ যত চলিবে, জল ততই বিশ্লিষ্ট হইবে। যে তারট! 
দস্তায় সংলগ্ন তাহার মুখে অব্জনক আর ঘেটা তাম! বৰ!” 
প্লাটিনমে লগ্ন তাহাতে অঙ্লজন উদগত হইবে । জল ভিন্ন 
অন্তান্ পদার্থেও এইকপে বিশ্লেষণ চলিতে পারে। 

সাধারণতঃ দ্রাৰক পদার্থ, ক্ষার পদার্থ ও দ্রাবক ও 
ক্ষারের সমবায়ে উৎপন্ন লাবণিক পল্রার্থ মাত্রই যদি তরল 
অবস্থায় থাকে, তাহা! হইলে তাড়িতপ্রবাহ্‌ দ্বারা উহাদের 
বাসাক়্নিক বিশ্লেষণ ঘটিয়। থাকে । কোন কোন বায়বীয় ও 
কঠিন পদার্থেরও বিশ্লেষণ হয়, ইহা বিশেষ লক্ষিত হুইয়াছে। 
লাবণিক পদার্থের এক ভাগ ধাতুময়, অন্তভাগ উপধাতুময় 
(ম০০-০0$৪11১০), ধাতু ভাগ দস্তালগ্ন তারের মুখে» আর 
উপধাতু ভাগ তাম্রলগ্ন তারের মুখে সঞ্চিত হয়। অনেক 
মূল পদার্থ, যাহা৷ অন্ত রাসায়নিক উপায়ে যৌগিকের ভিতর 
হইতে বাহির করিতে পারা যায় নাই, তাহা! এই উপায়ে 
বিশ্লেষিত ও আবিষ্কৃত হইয়াছে । বর্তমান শতাব্ধীর আরস্তে 
সর হমৃস্কি ডেভী এইরূপে পটাসিয়ম্‌ (পত্রক ), সোডিয়ম 
(সঞ্জিক ) কালসিয়ম্‌ ( থটিক ) প্রভৃতি কতিপয় নূতন ধাতুর 
আবিষ্কার করেন। সম্প্রতি ফরাসী মোয়াস! সাহেব ফুদরিন্‌ 
(দীপন নামক অত্যুগ্র বায়বীয় উপধাতু এই উপায়ে যৌগিক 
পদার্থ মধ্য হইতে বাহির করিয়াছেন। 
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ধাডুজ দ্রব্যকে বিশ্লি্ট করিয়া ধাতৃতাগকে পৃথক করিতে 
পারা যায় বলিয়া তাড়িতপ্রবাহ দ্দাঁজ কান 'গিল্টিয় কাজে 
ব্যবন্ৃত হয়। কোন পদার্থের গায়ে রূপা, (নাশা, তামা, 
নিকেল প্রভৃতি ধাতুর একটা! সুম্্ আঁত্তরণ দেওগজাকে গিন্টি 
কর! বলে। এই সকল ধাতুঘটিত কোন লাবণিক পদার্থ 
জলে দ্রব করিয়া তন্মধ্যে তাড়িতপ্রবাহ চালিত কর। থে 
দ্রব্যের গায়ে গিপ্টি করিতে হইবে, তাহাকে দস্তালগ্ন তারে 
আটুকাইয়া সেই ড্রবমধ্যে ডুবাও। অচিরে উহা'র গায়ে 
ধাতুময সুক্ম আবরণ জমিবে। কোন দ্রব্যের উপর একটু 
স্থল আত্তরণ জমাইয়া উহার ছঁচ তোলা! চলে। 

(৩) যে তার দিয়! ভাড়িত-প্রবাহ চলিতেছে, উহাকে 
একটা চুম্বকের কাটার উপরে সমান্তরাল ভাবে ধরিলে 
কাটাটা তখনি ঘুরিয়া তারের সহিত লশ্ব ভাবে দড়াইবার 
চেষ্টা করে। চুম্বকের কীট স্বভাবতঃ উত্তর দক্ষিণে থাকে, 
তারটাকে তাহার নিকটে উত্তর দক্ষিণে ধরিলে কাটা! ঘুরিয়া 
যায়। পৃথিবীর চৌম্বক বল কাটাকে উত্তর দক্ষিণে রাখিতে 
চায়) আর তাড়িতগ্রবাহু উহ্থাকে লম্ঘভাবে অর্থাৎ পূর্বব- 
পশ্চিমে রাখিতে চায় । ফলে কাটাটা মাঝ! মাঝি হেলিয়! 
রহে। তারবাছিত প্রবাহ যদি দক্ষিণ হইতে উত্তরমুখে 
চলে, আর কাটা তারের নীচে থাকে, তাহা হইলে কাঁটার 
উত্তরবর্ভী মুখ বামে ৰা পশ্চিমদিকে ঘুরিয়া যায় ও দক্ষিণবর্তী 
মুখ ডাহিনে পূর্বমুখে যায়। একটা উপ্টাইলে আর সমস্ত 
উল্টায়। 

চুগ্ধক শলাকাঁকে তাড়িতপ্রবাহের এইরূপ ঘুরাইবার 
শক্তি থাকায় টেলিগ্রাফ বা তাড়িত-বার্ভাবহের স্থষটি। 
কলিকাতায় তাড়িতকোষ আছে, দিল্লীতে চুম্বকের কীট 
আছে। কলিকাতার কোষ হইতে ভার বাহির হুইয়। দিল্লী 
চলিল, আবার সেখানে চুম্বকের ক্কাটার নিকট হইতে ফিরিয়া! 
কলিকাতার কোষে আসিল। প্রবাহ কলিকাতা হইতে 
তার পথে দিদ্লী গেল, সেখানে কাটা ঘৃরাইয়া দিয়৷ আবার 
তারপথে কলিকাতার কোষে ফিরিয়৷ আসিল। ফিরিবার 
সময় তার পথে না আসিয়া ভূমিপথে আমিলেও চলে। 
ভূমিপথে পরিচালকতাও অধিক, খরচও কম। কাজেই 
কলিকাতায় বসিয়া ইচ্ছামত দিল্লীতে চুম্বকের কাটা! ঘৃরাইয়া 
দেওয়া! চলে। চুম্বকের কাটা ঘুরালেই সঙ্কেত হইল। কঁটাটা 
পাঁচরকমে ঘুরাইক়া পাচরকম সন্কেত প্রেরণের জন্ত বিবিধ 
কৌশল প্রচলিত আছে। আজ কাল এদেশে টেলিগ্রাফ 
ষ্টেশনে মোর্সের পদ্ধতিতে সঙ্কেত কর! হুয়। উহা্ভ চুম্বক- 
লগ একটা হাতুড়ী টক্‌ টক্‌ করিয়। নানাবিধ শন করে, 
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অথবা একখানা কাগজে আঁক কাটে। এই শব ওনিয়া 
বা আক দেখিয়৷ সঙ্কেত নিন্মপিত হুয়। টেলিগ্রাফি এখন 
একটা গ্রকাণ্ডও স্বতন্ত্র বি হইয়া 'দীড়াইয়াছে। বর্তমান 
প্রবন্ধে সে সমুদয় উল্লেখের স্থানাভাব। [তাদ্িতবার্ত৷ দেখ।] 

ডারযোগে প্রবাহ নিমেষ্ধ মধ্য বছদুরে নীত হুয়। প্রবাহ 
কতক্ষণে কতদূর চলে, তাহার কোন নির্দিষ্ট হিসাব নাই। 
বস্ততঃ ভাড়িত-গ্রবাহের কোনক্ধপ নির্দিষ্ট বেগ নাই। আজ 
কাল মহাসাগরের ভিতর দিয়া এক মহাদেশ হুইতে 
অন্ত মহাদেশে সক্ষেত প্রেরিত হইতেছে । এই সকল 
তারের প্রতিবদ্ধ এত ৰেশী, যে তাড়িত-প্রবাহু তন্মধ্যে 
অত্যত্ত ক্ষীণ হইয়া যায়। এত ক্ষীণ হয়, যে সহজে চুম্বকের 
কাটা নড়াইতে পারে না। এক ষ্টেশনে তার কোষে লগ্ন 
করিবামাত্র তারে একটা তাড়িতের ধাকা পড়ে । সেই 
ধাকাটা আবার দূরস্থ অন্ত ষ্টেশনে পৌছিতে একটু সময় 
লাগে। সেই ধাক্কাটা আদিয়! পৌছিলে সঙ্কেত পাওয়া যায়। 
এইরূপ স্থলে সঙ্কেত সুচারুন্ূপে পাইবার জন্ত প্রথমে বড় 
কষ্ট হইয়াছিল। গ্লাস্গোর অধ্যাপক সর উইলিয়ম টম্লনের 
প্রতিভ! সকল বাধা বিদ্ব পরাজয় করিয়া তাহার নাম জগ- 
দ্বিখ্যাত করে। এই টমদনহ এক্ষণে লর্ড কেলবিন নামে 
পরিচিত। 

তাড়িত-প্রবাহু মাপিবার উপায়।--_গ্রাতি সেকেন্ডে তার 
দিয়। কতটা তাড়িত চলিতেছে স্থির করিয়। প্রবাহের পরিমাণ 
হয়। দুই উপায়ে এই পরিমাণ সহ্ঞ্জ। জল বা অন্ত তরল 
পদার্থ কত সময়ে কতটা বিশ্লেষিত হুইল দেখিয়া গ্রথাহের 
প্রাবল্য বৰ! ক্ষীণতা বুঝা যাইতে পারে। অথবা চুম্বকের 
কাটাকে কতটা ঘুরাইয়৷ দিল তাহা দেখিয়াও প্রবাহের 
পরিমাণ হয়। প্রবাহ যত গ্ররল হইবে, চূম্বকপ্রতি তৎ- 
প্রযুক্ত বলও তত অধিক হইবে। প্রবাহ যদি নিতাস্ত ক্ষীণ 
হয়, তবে তারটাকে এক পাকের বদলে কয়েক পাক কাটার 
চারিদিকে বেষ্টন করিতে হয়। যত পাক বেষ্টন দিবে, 
প্রবাহের বলও তত গুণ বাড়িবে। চুম্বকের কাট! বাক 
ঝুলাইয়া বাকের গায়ে তার জড়াইলে 'তাড়িতের প্রবাহ- 
মাপক যন্ত্র তৈয়ার হয়। ইহার ইংরাজি নাম (991৮০০- 
20991, ) 

তাড়িত-প্রবাহের চুম্বকত্ব।-_তাড়িত-প্রবাহ চু্ধকের 
কাটা ঘ্বরাইয়৷ দেয়। বস্ততঃ তাড়িতপ্রবাহ শ্বয়ংই সর্বাংশে 
চুশ্বকধর্শ্যুক্ত। একট! চুম্বকের চারিপার্স্থ গ্রদদেশে যে.যে 
ব্যাপার ঘটে, তাড়িত-প্রবাছের পার্স গ্রদেশেও ঠিক 
সেই সেই ব্যাপার খটে। তারের একটা জাংটী তৈয়ার 
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করিয়! তাহাতে প্রবাহ চালাইব মাত্র. উহা ঠিকই চুম্বকে 
পরিগত হয়। একটা বড় ইন্পাতের চুম্বকের গার্থে লোহ! 
রাখিলে উহা চুম্বকধর্্ম পায়, চুর্বকের এধুঁটা রাখিলে উহা 
একট নির্দিষ্ট দিকে লক্বা হইয়া অবস্থান করে। এরূপ 
ভাড়িত-প্রবাহের সমীপেও লোহা চুদ্বকত্ব পাঠ, চুম্বক- 
শলাকা নির্দিষ্ট মুখে অবস্থান কংর। ক্ষুদ্র লৌহখও তওগ্রতি 
আক্কষ্ট হয় ইত্যাদি 

ইম্পাতকে প্রবল চুম্বকের নিকট অধিকঙ্গণ রাঁখিলে বা 
চুশ্বক দিয়া ঘধিলে ইস্পাত স্থায়ী চুম্বকে পরিণত হয়। তেমনি 
ইস্পাতের গায়ে তাঁড়িতবাহী তার লড়াইগ্লা রাখিলে উহা স্থায়ী 
চুষ্ধকে পরিণত হ্য়। কাঁটা লোহার গাঁয়ে জড়াইলে যতক্ষণ 
প্রবাহ থাকে, ততক্ষণই উহার চুম্বকত্ব থাকে। বস্ততঃ স্থামী 
বা অস্থামী চুম্বক তৈয়ার করিবার অন্ত তাড়িতের গ্রবাহই 
আন্কাল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রবলগ্রবাহ সাহাষ্যে 
ক্ষমতাশালী চুদ্বক সহজে গ্রাস্তত হয়। 

একটা! কাঠের রুলের গায়ে খানিকটা! তাঁর পাক দিয়া 
শুন্দর আকারে জঙ়াও) পরে কাঠ খানা বাহির করিয়া 
লইলে যে জড়ানো! তারট! থাকে, উহাকে ইংরাজিতে 
9০7)081 বলে। বাঙ্গালায় উহাকে কুগুলী বলিব। 
তারের একট! দীর্ঘ কুগুলীতে তাড়িত বহিলে উহ! সর্ব।ংশে 
চু্ধকের দণ্ডের বা শলাকার অনুরূপ হয়। উহার এক প্রান্ত 
আপন! হইতে উত্তরমুখে ও অপর প্রান্ত দক্ষিণমুখে থাকে। 
চু্ধকে চুম্বকে যেমন আকর্ষণ বিকর্ষণাদি ঘটে, কুগুলীতে 
চুষ্বকে ও কুগুলীতে কুগুলীতে ঠিক সেইরূপ আকর্ষণ ধিকর্ষ- 
ণাঁদি ঘটিয়া থাকে । অথবা কুগুলীতে দরকার কি। খানিকট! 
তার কেবল এক পাকমযাত্র ঘুরাইয়া ( কতকটা অঙ্গুরীর মত 
করিয়া!) উহাতে তাড়িতত্রোত চালাইলে উহা চুস্বকধর্ম্াক্রাস্ত 
ইম্পাতের থালা! বা রেকাবের মত কাজ করে। উহার 
একট দিক্‌ বা পাশ উত্তরবন্তী ও অন্য পাশ দক্ষিণবর্ভী হইতে 
চায়। আবার এইক্প ছুইট! অস্কুরী পরস্পর সম্মুখীন করিলে 
উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ হয়। প্রবাহ যদি ছুই 
টাতেই একমুখে চলে, তবে আকর্ষণ ঘটে, বিপরীত মুখে 
চলিলে বিকর্ষণ ঘটে। ফরাদী পণ্ডিত আপেয়ার প্রথমে 
উচ্চ গণিত প্রয়োগে এই আকর্ষণাদি ব্যাপার গণন! করেন। 
সম্প্রতি ফারাদে ও মক্ষবেলের প্রদর্শিত পদ্ধতিতে এই সকল 
গণনা আরও সহজে সম্পাদিত হয়। 

তাড়িত এঞ্জিন।_ চুম্বকের পাশের প্রদেশকে চৌম্বক 
গ্রদ্েশ বলিব। এ প্রদেশে লোহ! রাখিলে তাহা চুম্বকত্ব 
পায়। চৌম্বক প্রত্নশের প্রধান লক্ষণই এই যে সেখানে 
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আর আর চূর্থককে যহৃচ্ছাক্রমে স্থাপম কর! যায় না। প্লেই 
অপর চুত্বককে যে ভাবেই রাখ, ছাড়িবামাত্র উহ! ঘুরিয়াট 
একট! $নির্দিষ্টক্ূপ অবস্থান গ্রহণ করিবে । সেখান হইতে 
বলপুর্ববক সরাইলেও পুনশ্চ ঘুরিয়া সেই খানে আসিবে । 
তাড়িতগ্রবাহের চারিপাশেও চৌন্বক-গ্রদের্শ। সেখানেও 
চুষ্ধক বা অন্য তাঁড়িতগ্রবাহ যদৃচ্ছাক্রমে যে সে অবস্থানে 
রাখ! চলে না। তাহারা ঘুরিয়া ফিরিয়া আপনার নির্দিষ্ট 
অবস্থান গ্রহণ করে। কাজেই এই চৌন্বক প্রদেশে চুম্বক ও 
তাড়িত প্রবাহ আপন! হইতে গতিহীন হয়। গতিটা প্রধানতঃ 
ঘুর্ণন-গতি। কৌশলক্রমে তাঁড়িতগ্রবাহের পুনঃ পুনঃ দিক্‌ 
পরিবর্তন ঘটাইয়া এই গতিকে স্থায়ী ঘূর্ণনে পরিণত কর! 
চলে। প্রবল তাড়িতগ্রবাছু তারের কিয়দংশে গ্রবাহিত 
থাকিয়! শক্কিশা'লী চৌদ্বক এদেশের স্তি করে। সেই প্রদেশে 
তারের অপর অংশ এরূপে সাজান থাকে, যে উহাতে গ্রাবাহ 
চলিবামাত্র উহ! বেগে ঘুরিতে আরম্ভ করে। উহার সহিত 
বড় বড় চাক! সংলগ্ন করিয়! অবলীলাক্রমে ঘুরান চলে । 
সাঁধারণ বাদ্পীয় এ্জিনে যে সকল কাজ হয়, এইরূপ তাড়িত 
এঞ্সিনেও তৎ্সমুদয় নির্বাহিত হইতে পারে। বান্পীয় 
এপ্রিনের কাজ তাপ হইতে জদ্মে, উহা কয়ল। পোড়াইয় 
পাওয়া যায়। তাড়িত এঞ্জিনের কাজও তাড়িতশক্তি 
হইতে জন্মে, এবং উহা! কোষের মধ্যে গন্ধকদ্রাবকে এস্তা 
পোড়াইয়। পাওয়া যাঁয়। গন্ধকদ্রাবকের সহিত দস্তার 
সন্সিলন সাধারণ দাহনক্রিয়। হইতে মূলতঃ অভিন্ন নহে। 
কয়ল! অপেক্ষা! দস্তাতে ব্যয় বাহুল্য বলিয়! তাড়িত এপ্লিন 
বাম্পীয় এক্লিনের স্থান গ্রহণ করিতে পারে নাই । 
ভাড়িত-প্রবাহের সহিত চুম্বকের সন্বন্ধ।-চুম্বকের সহিত 
তাড়িত-প্রবাহের এই সাধন্দ্য ঘেখিয়৷ উভয়ের প্রকৃতিগত 
অভিন্নতা সহজেই মনে আইসে। চুম্বক মধ্যে লোহার 
প্রত্যেক অণুর চারিদিকে তাড়িত প্রবাহ ঘুরিয়! বেড়াইতেছে, 
অন্থমান করিলে উভয়ের এই সাদৃস্ত বেশ বুঝা যাঁয়। বিবিধ 
যুক্তি এই অন্থমান সমর্থন করে। বস্ততঃ লৌহ মাত্রেরই 
(তাহাতে চুন্বকত্ব থাক আর নাই থাক) প্রত্যেক অণু তাঁড়ি- 
তের এক একটা ক্ষুদ্র আবর্ত ম্বরূপ। ভাটা যেমন একট! 
অক্ষরেখার চারিদিকে ঘুরে, পৃথিবী যেমন আপন অঙ্গ" 
রেধার উপর আবর্তন করিতেছে, প্রত্যেক আগবিক ভাড়িত- 
আবর্ত সেইরূপ এক একটা অক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহার 
চারিদিকে চিরকাল ঘুরিতেছে। সাধারণ লৌহুপিণ্ডে এই 
ডরেখাগুলি ইতস্ততঃ বিভিষ্কদিকে বিক্ষিপ্ত থাকে, চুম্বকে 
এই অক্ষরেখাগুলি গ্রধানতঃ একই দিকে থাকে। আর 
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শুধু চৃষ্ষবেগ্ণ অভ্যান্তরে কেন, চুম্বকের বাহিরে চৌদক প্রদে- 
শেও এই আবর্তলকল বর্তধান। আমরা যাঁছাকে শুন্ত বলিয়! 
থাকি, তাহা বস্ততঃ পুহ্া নহে । -কোম একটা অদ্তুন্ঠ সামগ্রী 
সমগ্র শূল্ত প্রদেশ ব্যাপিয়া আছে। চুম্বকের চতুর্দিকে এই 
অনৃষ্ঠ সর্বদেশব্যাপী পদার্ধেও ভাড়িতের ক্ষুপ্র আবর্তগুলি 
বর্ধযান। দেখানে এখনও লোহা আনিলে দেই আবর্ত- 
গুলি লোহাতে সংক্রান্ত হইয়া উহাতে চুত্বকত্বের উৎপত্তি 
করে অর্থাৎ সেই আবর্তের বেগে লোহার আগবিক অক্ষরেথা- 
গুলি নির্দিষ্ট মুখে ঘুরিয়া যায়। 

ভাড়িত-গ্রবাছের সংক্রমণ ।_-উপরে বলিয়াছি, চৌন্বক 
গ্রদ্দেশে তাড়িত প্রবাহ যঘৃচ্ছাক্রমে স্থাপন করা চলে না। 
সে আপনা হইতে একট! নির্দিষ্ট অবস্থান গ্রহণ করে। সে 
আপনা হইতে যেদিকে যাইতে চায়, উহাকে সেদিকে 
অবাধে যাইতে দাও। দেখিতে পাইবে প্রবাহ চলিতে 
চলিতে একটু ক্ষীণ হইল। যেন প্রবাহ যেমুখে চলিতে- 
ছিল, তাহার বিপরীত মুখে আর একটা গ্রাবাহ উৎপন্ন হইয়া 
পূর্নত্তন প্রবাহকে ক্ষীণ ও হূর্বাল করিয়া দিল। প্রবাহ যেদিকে 
যাইতে চায়, উহাকে সেদিকে যাইতে দিও না? বলপুণ্ণক 
উহার উল্লটা মুখে ঠেলিয়৷ লইয়া চল। দেখিবে প্রবাহ 
আরও একটু প্রবল হইয়| উঠিল। যেন আর একটা নূতন 
ঠ্রীখাহের উৎপত্তি হুইয়! পূর্বতন প্রবাহকে বাড়াইয়! দিল। 
চৌম্বক প্রদেশে গতির বশে তাড়িত-প্রবাহ এইন্সপে কখন 
ক্ষীণ হয়, কখন প্রবল হয়; অথবা এ মুখে ব! ও মুখে নৃতন 
গ্রবাহের স্থষ্টি হইয়া বর্তমান প্রবাহকে কমায় বা বাড়ায়। 
চৌম্বক প্রদেশে গতিরুবশে এই নূতন প্রবাহ-হষ্টির নান 
তাড়িত-প্রবাহের সংক্রমণ । মাইকেল ফারাদে ইহার আবি- 
্ষর্তা। যে তার অথবা পরিচালক দ্রব্য চৌগ্বক প্রদেশে চলিয়া 
বেড়াইতেছে, উহাতে ভাড়িত-প্রবাহু একবারে অস্তিত্বহীন 
হইলেও এই গতির বশে নৃতন প্রবাহের আবির্ভাব হয়। 
উহ! যতক্ষণ চলে, প্রবাহ ঠিক ততক্ষণ থাকে; গতি বন্ধ 
হইলে প্রবাহও বন্ধ হয়। বল! বাহুল্য তারকে চুম্বকের 
কাছ দিয়! লইয়৷ গেলে যে ফল, চুম্বককে দুর হইতে তারের 
নিকটে আনিলেও ঠিক সেই ফল। আবার তাড়িত-প্রবাহ 
সকল বিষয়ে চু্ধকের সদৃশ; সুতরাং তারের নিকট একটা! 
গ্রবাহ সহস। উপস্থিত করিলেও. ঠিক সেই ফল। গতির বশে 
নৃতন প্রবাহের আবি9াব হয়) নবাবিভূর্ত প্রবাহ এমন 
দিকে বছিতে থাকে, যাহাতে সেই গতিফেই আবার বাধ! 
দেয়। এই হিসাবটা শরণ রাখিলে কোন্‌ মুখে গীবাহ 
অমিবে সহর্জে বলা চলে। হঠাৎ ঘোড়া চলিলে আয্লোহী 
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ধেমন পশ্চাতে ঝৌকে, আর হঠাৎ থামিলে আারোহী সন্গুখে 
ঝেঁকে কতকটা মেইরূপ। সহসা ভাড়িত-প্রবাহ কোন 
তারে চালাইতে ৫গলে ভিত্তর হইতে বেন একটা বীধা পড়ে 
সহুস। প্রবাহমান শতরোতকে খামাইতে গেলে উহ! থামিতে চাছে 
না, বরং ক্ষণকালের জগ্ত প্রবলতর হয়, দেও এই কারণে। 
চৌম্বক গ্রদ্দেশে একট! ভারকে থুরাইলেই উহাতে প্রবাহের 
আবির্ভাব বা সংক্রমণ হইবে ইহাই সাধারণ নিয়ম । চৌদ্বক 
প্রদ্দেশে কোন না কোন চুম্বকের অথবা তদনুরূপ তাড়িত- 
প্রবাহ্থের প্রভাব বিভ্ভমান। সেই গ্রভাব সর্বার সমান ন! 
হইতে পারে। কোথাও প্রভাব অধিক, কোথাও অল। 
অধিক প্রভাব হইতে অল্প প্রভাবের স্থানে, অথবা অন্ন 
প্রভাব হইতে অধিক প্রভাবের স্থানে, যে কোন পরি- 
চালককে লইয়া যাওয়! যায় উহাতেই হয় এ মুখে নয় ও মুখে 
তাড়িত-প্রবাহ জন্মিবে। যতক্ষণ চলিবে প্রবাহের স্থিতি 
ততক্ষণ। যদি উত্তয়ত্র গ্রভাব সমান হয়, তাহ। হইলে প্রবাহ 
না অন্মিতেও পারে। পরিচালকটা যত বেগে এক হান 
হইতে অন্তস্থানে লইয়া! যাইবে, উৎপন্ন গ্রবাহও তত প্রবল 
ও পুষ্ট হছইবে। বস্ততঃ তামার তারকে কয়েক পাক জড়া- 
ইয়া অভিবেগে চৌম্বক প্রদেশে চালাইতে বা ঘুরাইতে 
থ।কিলে খুব প্রবল তাড়িত-প্রবাহ পাওয়া যাইতে পারে। 
ব্যবস্থাপৃর্ধক তাড়িত-প্রবাহ এইরূপে উৎপাদন করিলে 
উগ্রতা, ও উদ্ধৃতি বিষয়ে উহা! তাড়িতযস্ত্রোৎপন্ন প্রবাহ্র 
তুলনীয় হয়। 

বস্ততঃ রূম্কর্ফের কুগুলী (চ:০০1০7০18 ০০1] ) নামক 
যে একরূপ যন্ত্র সচরাচর ব্যবহৃত হন়্, উহাতে তাড়িত-প্রবা- 
হের উদ্ধৃতি এত অধিক যে, সেই প্রবাহ অনায়াসে অপরি- 
চালক বাযুভেদ করিয়! যায়। ছু ইঞ্চি দশ ইঞ্চি দীর্ঘ তাড়িত- 
স্ষলিঙ্গ ছোট খাটো কুগুলী দ্বারা অনায়াসে পাও! যায়। 
গ্রকাগুকোষ ব্যাটারিতে দিকি ইঞ্চি বুলি মিলে না। 
বায়বীয় পদার্থে তাড়িতস্ফপিঙ্গ চলিলে যে সকল ব্যাপার 
ঘটে, সে সমুদাই এই খন্ত্রের সাহায্যে নুচারুরূপে 
দেখান যাইতে পারে। গাইস্লরের নলের কথা পূর্বে 
বল! গিক্লাছে। উহ্থার ভিতরে বিবিধ বাধ্বীয় পদার্থ অল্প 
মাত্রায় থাকে । তাহার মধ্যে তাড়িত-প্রবাহ্‌ চলিলে বিবিধ 
বর্ণের বিচিত্র আলোকের বিকাশ হুয়। জ্রুকৃস্‌ সাহেব কাচের 
নলের ভিতর হুইতে বায়ু প্রায় সম্পূর্ণভাবে নিষাধিত করিয়। 
কুগুলীছার! ভাড়িতপ্রবাহ চালাইয়৷ বিবিধ বিস্ময়কর ঘটন। 
দেখাইয়াছেন। ক্ুক্সের নলের ভিতরে বায়ু প্রায় থাকে 
না-বলিলেই হয়। গোটা কতক অধ এদিক ওদিক ছুটাছুটি 
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করিয়া বেড়া়। ইহছারাই তাড়িত বহুন. করিয়া ইতস্ততঃ 
ছটে। নলের ভিতর এক টুক্র! খড়ী, একখণ্ড হীরক 
প্রভৃতি বিবিধ পদার্ধঘ রাখিলে এই দকল জু উহাদের গীয়ে 
ধান্ধ! দিয়া বিচিত্র উজ্জ্বল বর্থের আলোক বিকাশ করে। 
ক্রুক্স্‌ নলের এই সকল ব্যাপার অতি স্থুনার ও মনোঁহর। 

রূমকর্ষের কুগুলীতে যে উগ্র ভাড়িত গ্রাবাহ ভ্বগ্মে, তাহা! 
একটানা অবিচ্ছেদ ন্লাোতে বহে ন।। থাঁকিয়া থাকিয়া ও 
খামিয়া থামিয়া বছে। মিনিটের মধ্যে বিশ ত্রিশ বার অথব। 
দ্রশ চারিশ বার করিয়া থামে ও বছে। এই বিচ্ছেদের 

ংখা। যদি কোন ক্রমে দশক ও শতক ছাড়াইয়া লক্ষক ও 

নিযুতকে তোলা যায় ও সঙ্গে সঙ্গে প্রবাহের উগ্রত! ও উদ্ধৃতি 
খুব উচ্চে উঠ/ন যায়, তাহ! হইলে জ্ুকল্‌ নলকে আর যন্ত্রে 
সহিত সংলগ্র রাথারও দরকার করে না। যন্ত্রের পার্শে 
কোন স্থানে নলকে রাখিলেই উহার অন্তর্দেশ উজ্দ্রল হইয়| 
উঠে, মধ্যে মনুষ্যের শরীর ব্যবধান থাকিলে উগ্র তাড়িত- 
গ্রবাহ তাহা ভেদ করিয়া চলিয়! যায় ও দুরস্থ নলকে প্রদীপ 
করে। আশ্চর্যের বিষয় যেযাহার শরীর ভেদ করিয়! যায়, 
সে কিছুই টের পায় না। সাধারণ বূমকফের যন্ত্রের বা 
সাধারণ ডাক্তারি ব্যাটারির ধাক মন্থুযাশরীর সহিতে পারে 
না; কিন্তু এই অতুযাগ্র তাড়িত-প্রবাহের ধাক্কা সেকণ্ডে 
শতলক্ষবার প্রচণ্ড উগ্রতার সহিত দেহ ভেদ করিলেও কোন 
ব্যাঘাত ঘটে না। তিন চারি বৎসর মাত্র হইল ইতালীর 
যুবক নিচ্ন! তেস্লা এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার আবিষ্কৃত 
করিয়৷ মকলকে চমত্কৃত করিয়াছেন। 

ডাইনামো।--চৌশ্বক প্রদেশে তামার তার বেগে খুরা- 
ইলে পুষ্ট ও উগ্র তাড়িতজেত জন্মে। পু অর্থে পরিমাণে 
অধিক। উগ্র অর্থে উদ্ধৃতি বিষয়ে উচ্চ। ক্লার্ক, লাইযেনস্‌, 
গ্রাম, এডিসন গ্রভৃতির প্রস্তত বিবিধ ডাইনামেো! আজ কাল 
বিবিধ কাধ্যে ব্যবহৃত হয়। চৌম্বক গ্রাদেশ বিবিধ প্রকারে 
প্রস্তত হয়। কোথাও বড় বড় প্রতাপশালী ইন্পাতের চুম্বক 
ব্যবহৃত হয়। কোথাও ব্যাটারি হইতে তাড়িতগ্রবাহ বৃহৎ 
লৌহপিত্ডে জড়াইয় এ লৌহকে পরাক্রান্ত চুম্বকে পরিণত 
করাছয়। ক্ষেত্রবিশেষে তার ঘুরাইয় যে প্রবাহ জম্মিতেছে 
তাহারই কিদংশ বা সমস্তটা লৌহপিণ্ডে বেষ্টন করিয়া চুত্বক 
তৈয়ার হয়। প্রবাহ ক্রমশঃ পূর্ব হয়) চুস্বকের গ্রাভাবও 
ততই বাড়ে। গ্রবাহ ও চুম্বক উভয়েই ক্রমশঃ গ্রবল হইয়া 
পরস্পরকে আরও গ্রাবল করিয়। তোলে। 

নগরের রাজপথ আলোকিত করিবার জন্ত, ট্রে চাঁলা- 
ইবার জন্য ও অন্থান্ত বড় বড় কাজ সম্পাদনের জন্য তাঁড়িত- 
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প্রবাহ বড় বড় 'ডাইনামে! হুইন্ে উৎপাদিত হুইয়া থাকে+। 
এই সকল ডাট্নাষোর তার বেগে ঘুরাইবার জন্ত বাম্পীয 
এক্জিনের মীরকার। ছোট ছোট ডাইনামো হাতে দুকলান চলে। 

ডাক্তারী ব্যাটারী কুদ্র ভাইনামো৷ বিশেষ । যে ডাইনামোতে 
ইন্পাতের স্থায়ী চুম্বকের দ্বার! চৌম্বক প্রদেশ “জন্মান হয়, 
উহাকে ভাইনামো! ন! বলির! মাগ্নেটো যন্ত্র বল! হয়। ডাক্কারী 
ব্যাটারি ক্ষুদ্র মাগ্নেটো মাত্র । একটা ইন্পাতের চুম্বকের 
কাছে তার ঘুরাইয়! যে গ্রাবাহ জপ্মে তাহাই রোগীর শরীরে 
চালিত হুয়। এই ব্যাটারীর প্রবাহ একটান। নহে ; একবার 
এ মুখে, একবার ও মুখে চলে। প্রবাহকে একটানা ও 
অবিচ্ছিন্ন করিবার জন্ত ডাইনামোবিশেষে বিশেষ বিশেষ 
কৌশল আছে। 

এক পাক বা কয়েক পাক জড়ান তার চৌন্বক প্রদেশে 
ঘুরাইলে তাহাতেই রীতিমত প্রবাহ বা শ্রোত জন্মে । খানি- 
কটা ধাতুময় পিগকে চৌগক গ্রাদেশে সহস! ঠেলিয়৷ দিলে 
তাহাতে রীতিমত প্রবাহ জক্ষে না। তাহার গা বাহিয়া 
থানিকট! তাড়িত ক্ষণিকের মত সরিয়া যায় মাত্র। তাহার 
গায়ে যেন তাড়িতের একটা ধাক্কা পড়ে। এই ধাক্কা উহার 
গাত্র তেদ করিয়। যত গরাবেশ করে, ততই ক্ষীণ হইয়া যায়, 
আর উহ্ছার প্রবেশের বেগ অতি শীঘ্র শীপ্র কমিয়া যায়। 
আর যদ্দি একটা ধাকার বদলে পু্ঃ পুনঃ মেকণে হাজা'ল 
বারকি লক্ষবার, একবার এ মুখে একবার ও মুখে ধাক্ক! 
পড়ে, তাহ! হইলে সেই ধাকাগুল! গ্রবেশ লাতেই একরকম 
অনমর্থ হয়। কিয়দ্র মাত্র প্রবেশের পূর্বেই নষ্ট হইয়া যায় 
বা উত্তাপে পরিণত হয়। 

তাড়িত"প্রবাছের আন্দোলন বা স্পন্দন ।--ডাক্তারী 
ব্যাটারিতে অনেক ডাইনামোতে রূমকর্ফের যন্ত্রে 'তেসলার 
যন্ত্রে তাড়িতের একটানা ল্লোত বছে না। শ্োতটা একবার 
এ মুখে একবার ও মুখে যায়। প্রন্কৃত পক্ষে প্রবাহটা যেন 
আন্দোলিত বাম্পন্দিত হইতে থাকে । এত দ্দিন সকলের 
ধারণ! ছিল, তাড়িতের এক একটা স্ফ,লিঙ্গ এক একটা! ধাক্কা 
মান্র। গ্রত্যেক স্কূলিজের সঙ্গে খানিকটা ধনতাড়িত 
একমুখে ও খণভাড়িত অন্তমুখে সহস! চলিয়া যায়। কিন্তু 
সম্প্রতি স্থির হইয়াছে, এই একটা শ্ম,লিঙ্গ একটা মাত্র ধাক্কা 
নহে; ইহাও একটা আন্দোলন মাত্র। লীডেন জারে বা 
তাড়িত যন্ত্রে ক হইতে খ মুখে, এক পিঠ হইতে অন্ত পিঠে 
খানিকটা 'ধন তাড়িত সহসা বাযু ভেদ করিয়া গেল; ফলে 
শ্কুলিদ জন্মিল) একটা ক্ষণিক) আকন্মিক উগ্র প্রবাহ 
উৎপন্ন হইল। এইরূপ এতকাল বিশ্বাস ছিল। কিন্তু 
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বস্তত্ঃ তাহ! নহে। ধাক্ক।টা একবার এদিক হইতে ওদিক্‌, 
আবার ওদিক হইতে এদ্দিক্‌ এইরূপে পুনঃ পুনঃ গতায়াত 
করে। প্রবাহ যায়, আবার ফিরিয়া আসে। একটা শ্ক.লিঙগ 
ক্ষণিক ব্যাপার) উহার স্থিতিকাল সেকেণ্ডের লক্ষাধিক 
ভাগ মাত্র। কিন্তু সেই ক্ষণিকের মধ্যে আবার শত লক্ষ 
ধারা এদিকে ওদিকে পড়িয়া যায়। বহুসংখ্য বার তাড়িত 
প্রধানের ইতস্ততঃ স্পন্দন ব| আন্দোলনের সমষ্টিফল একট! 
শ্মলিঙ্গ। একট! স্ফলিঙ্গের দর্পণগত প্রতিধিশ্ব দর্পণের 
বেগে ঘূর্ণন দ্বার! বিস্ষারিত করিলে গ্রতিবিষ্বটা কাটা কাটা 
বোধ হয়। ক্ষলিঙ্গ মধ্যে তাড়িতের আন্দোলনই এইব্প 
দ্েখাইবার কারগ। 

ভাড়িতের ঢেউ ।-পরিচাঁলকের বিভিন্ন অংশে ভাড়িতের 
উদ্ধৃতি বিভিন্ন থাকিতে পারে না। পরিচালকের ইহাই 
স্বধর্ম। এই স্বধর্দের বশে পরিচালকে তাড়িতপ্রবাহ জন্মে। 
প্রবাহফলে পরিচালক গরম হয় ও তৎপার্খবর্তী সমগ্র 
দেশট! চৌম্বক ধন্মীক্রাস্ত হয়। প্রবাহ কেবল পরিচালকের 
তিতরেই যায় এমন নহে। তবে অপরিচালকের ভিতর 
বাহ সহজে যায় না) যখন যায় তখন একট] উগ্র প্রচণ্ড 
ধার দিয়! অপরিচাঁলকে ছিড়িয় যায়। ধাক্কাটাও আবার এক 
মুখে হয় না। একট। ধান্কা পড়িলেই সাধারণত্তঃ কিয়ৎক্ষণ 
“তাহার ইতস্ততঃ আন্দোলন চলে। এই আন্দোলন থাকিলে 
শ্শলিঙ্গের অন্তর্ধান হয় ও সর্কাত্র উদ্ধতি সমান হয়। 
পরিচালক ও অপরিচালকে এই প্রভেদ। আবার গ্রবাহ 
পরিচালকের ভিতর দিয়া যায়, সকল সময়ে ইহা বলা চলে 
না। পরিচালক খ্রাবাহের রাস্তাটা দেখাইয় দেয় থাত্র। 
তাড়িতক্োত উহার গা বাহিয়। চলে। শরীরের ভিতর 
গ্রবেশের চেষ্টা করে এবং প্রবেশের পর তাপে পরিণত হয়। 
গ্রবাহু যে রাস্তায় চলে, ভাহার চারিপাঁশে চৌগ্ক প্রদেশ। 
চতুর্দিক একবারে বাযুশূন্ত হইলেও উহার চুম্বকত্ব যায় না। 
অনুমান হয়, শুন্ত স্থানেও এমন পদার্থ বিদ্যমান, যাহাতে এ 
চুষ্ঘকত্ব বর্তমান থাকে। বস্ততঃ আমর! যে স্থানকে শুন্ত 
বলিয়া থাকি তাহা একবারে শূন্ভ নছে। আলোকবিজ্ঞানে 
বলে যে শূন্তস্কানও পদার্থ বিশেষে একবারে ওতপ্রোত 
ভাবে পরিব্যাপ্ড। এ পদার্থকে ইংরাজীতে ঈথর বলে) 
বাঙ্গালায় 'মাকাশ বলিব। এই আকাশ অর্থে শূন্ত নহে; 
উন শুন্তব্যাপী* পদার্থ বিশেষ। এই ঈথর বা.আকাশ শুক্ম | 
আদৃশ্ত ও অনুভবের অতীত হইলেও অতাস্ত,কঠিন স্থিতি- 
স্থাপক পদার্থ, বারুকণা ও লোট্খওড হইতে গ্রহ নক্ষর পর্য্যন্ত 
ইছার ভিতর দিয়া অবাধে চুলিয়া। যায়, অথচ আশ্দর্্য যে 


[ ৬২৪ ] 
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০ 
কাঠিনডবিষয়ে ইম্পাতও ইহার নিকট পরাজিত। এই আকাশ 
জুড় পদার্থের অধু সকলের ইতব্তঃকম্পন ও আন্দোলন- 
জাত ধাঁকার েউ বহন করে। চেউন্জলি সেকণ্ডে এক লক্ষ 
ছিয্াশী হাজার মাইল বেগে আকাশের ভিতর দিয় চলে । 

সম্ভবতঃ তাড়িত প্রবাহ চতুঃপার্স্থ আকাশেই এই চৌগক 
ধর্ম দেয়। মাইকেল প্ষারাদে চুম্ধকের মহিত আলোকের 
কতিপয় সম্বন্ধ আবিষ্কার করেন্ন। আলোক আকাশের 
স্পন্মনমাত্র। এই স্পন্দনের একটা নির্গিই দিক আছে। 
চৌম্বক প্রদেশে এই ম্পন্দনের দিকৃকে ঘুরাইয়! দিতে পারে । 
চৌদ্বক ধর্দ যে আকাশেরই ধরা ইহা হইতে ও অন্তান্ত কার- 
ণেও অনুমিত হয়। 

চৌন্বক ধন্ম যদি আকাশেরই ধর্ম হয়, তাহা হইলে যে 
স্থলে তাড়িতপ্রবাহ এক টানে ন| বহিয়া ঘন ঘন আন্দোলিত 
হইতেছে, সেখানে এই আকাশে ও একটা আন্দোলন উপস্থিত 
হইবে। জড় পদার্থের অণুর কম্পনে ঢেউ জন্মিয়া ধেমন 
চারিদিকে আকাশে ব্যাপ্ত হয় 'ও আলোকের উৎপাদন করে, 
তাড়িতের আন্দোলনেও এইরূপ ঢেউ জন্মিয়া চারিদিকে 
আকাশে প্রসারিত হইবে । এই সরুল ঢেকে তাড়িভোশ্দি 
বা চৌহ্বকোর্মি বপিতে পারা যাঁয়। বস্বতঃ কোনম্থানে 
তাড়িতের একটা ঢেউ উৎপন্ন হইলে তার সঙ্গে চুম্বকত্বের ৪ 
ঢেউ জন্মিবে, উভয়ে সহ্বন্তী ও সহচারী; কেনন1 যেগানে 
তাড়িতের প্রবাহ, উহ্থার পার্শে ই চুম্বকত্বের আবির্ভাব ঘটে। 
তাড়িতের প্রধাছের তুলনা শোতের সহিত, চুম্বকের তুলন। 
আবর্ত বা ঘুর্ণার সিত এবং এই প্রবাহের সহিত ঘুর্ণীর 
অবিচ্ছেগ্ভ সম্বন্ধ দেখা যায়। 

যে আকাশে আলোক বহে, সেই আকাশেই তাঁড়িতের 
চেউ কেন বহন ন। করিবে, মনন্থী ক্লার্ক মক্ষবেলের মনে এই 
প্রশ্নের উদয় হয়। যদি উহাই হয় অর্থাৎ যদ্দি একই আকাশ 
উভয় ঢেউ বহন করে, তাহ হইলে আলোকের ঢেউ ৪ 
তাড়িতের ঢেউ উভয়ই একই বেগে আকাশপথে ধাবিত 
হইবারই সম্ভাবনা । বিবিধ যুক্তিদ্বারা মক্ষবেল নিজ মত 
সমর্থন করিয়াছিলেন। ও 

তাড়িতের স্ক্লিঙ্গ যে কম্পন বা আনদোলনমাজ উহা 
কয়েক বৎসর হইল স্থির হইয়াছে । কিন্ত এই আন্দোলনের 
ফলে ষে চতুঃপার্থ্ে আকাশে তাড়িতের ঢেউ জন্মিতে পাঁরে, 
মক্ষবেল তাহা অনুমাঁনমাত্র করিয়াছিলেন। সেই মকল 
উর্মির অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই। জর্মণ পণ্ডিত 
হার্টজ (77914) ১৮৮৭ সালের শেষভাগে আকাশবাহী 
তাড়িতোর্ম্ির অস্তিত্ব দকলকে, গ্রত্যক্ষ করান। তদবধি 
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ভাড়িতোর্থি এক রকম চর্শচচ্ষুর গোচর 'ছইয়াছে। চেউ- 
গুলি কত লম্বা তাহার পরিমাণ হইয়াছে। সেকণ্ডেফকত 
গুলা করিয়া ঢেউন্চতল উহার গণন! হইয়াছে । দেখ! গিয়াছে 
ভাড়িতোর্মিও ঠিক আলোবেধর্শির মত একলক্ষ, ছিয়াণী 
হাজার মাইল বেগে আকাশ বাহিয়! চতুর্দিকে ধাবমান হয়। 
দেখা গিয়াছে, তাড়িতোর্মি সর্বাংশৈই আলোকোর্শিরই অনু- 
ব্বপ, সদৃশ ও সজাতীয়"। মক্ষবেলের অন্থমান ও ভবিষ্যদ্বামী 
অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে। বর্তমান শতাব্দীতে যে সকল 
বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিফার হইয়াছে, এই আবিষ্কার বোধ 
হয় সকলেরই প্রধান। , 

ফলে তাড়িতের ঢেউ ও আলোকের ঢেউ সর্বাংশে সম- 
ধর্মী। আলোকের রশ্মি যেমন প্রতিফলিত, বক্রীকৃত বা 
বিবন্তিত ও বিস্ফারিত হয়, তাঁড়িতের রশ্মিও ঠিক সেইরূপ 
আচরণ করে। আলোকের স্পননের যেমন নির্দিষ্ট দিক্‌ 
আছে, তাড়িতোর্টির স্পন্দনেরও সেইরূপ নির্দিষ্ট দ্বিকৃ 
আছে। তাড়িতের উন্মিগুলির প্রকৃতি লইয়! বিবিধ গবেষণা 
অগ্য।পি চপিতেছে। আমাদের শ্বদেশী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
জগদীশচন্দ্র বস্থু সম্প্রতি এই নম্ন্ধে নৃহন তথ্য বাহির করিয়া 
বশন্বী হইয়াছেন। 

উভয় উর্মির মধ্যে অন্ত বিভেদ নাই, বিভেদ কেবল 
দৈর্ঘ্য লইয়া। বর্ণভেদে আলোকোর্ট্ির মধ্যেও আবার ছে'ট 
বড় আছে। সাধারণতঃ চক্ষুর গোচর আলোকের ঢেউ 
অতি ক্ষুদ্র, এক ইঞ্চির লক্ষভাগ বা দশলক্ষ ভাগ হিসাবে 
উহাদের দৈর্ঘ্য মাপ হয়। তাড়িতের ঢেউ গুল! খুব বড় 
বড়। ছু হাত দশহাত হইতে ছু মাইল দশমাইল দীর্ঘ ঢেউ 
আকাশপথে দেখা গিয়াছে । উপযুক্ত যন্তর্বারা ক্ষুদ্র ঘণান্দো- 
লিত প্রবাহোৎপাদন দ্বারা এক ইঞ্চি আধ ইঞ্চি পর্যযস্ত তাড়ি- 
তোর্দির উৎপাদন হইয়াছে। অগুপ্রমাণ যন্ত্রের স্থ্টি হইলে 
তাপাদির সাহায্য ব্যতীত আলো কস্থৃষ্টিও সম্ভবপর হুইবে। 

মক্ষবেল ও হার্টজের গবেষণা ফলে আলোক তাড়িতেরই 
ছোট ছোট ঢেউমাত্র স্থির হইল, এবং আলোকবিকাশ 
তাড়িত-বিজ্ঞানেরই শাখা হইয়৷ গেল। 

তাড়িতের স্বরূপ ।-_তাড়িতের স্বরূপ এখন কতকটা বুঝা 
যাইতে পারে । আকাশ সর্বত্র ব্যাপ্ত, ধাতু পদার্থের ভিতর 
আকাশ যেন তরল; অপরিচালক মধ্যে ও শুন্তদেশে আকাশ 
যেন কঠিন। কঠিন পদার্থের ভিতর দিয়া ধাক! সঞ্চারিত 
হয়, তরলের ভিতর হয় না। কঠিনে টান পড়ে, তরলে টান 
পড়ে না। ইম্পাত বাঁ কাঠের সহিত কাদা বা মোমের 
ভবলনা করিলেই বুঝ! যাঁইবে। * উদ্ধতির বৈষম্যে আকাশে 
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টান পড়ে। টানে আকাশ ডাহিনে লরিলে যদি ধন-ভাড়ি- 
তের আবির্ভাব হয়, বামে সন্গিলে খপ-তাড়িতের আবির্ভাব 
হইবে। ৪ডাছিনে একটু সরিলে সঙ্গে সঙ্গে আকাশ বামেও 
একটু সরে। ধন-তাড়িতের সঙ্গে সঙ্গে খণতাড়িতেরও 
বিকাশ হয়। অপরিচাঁলক মধ্যে টান থাকে, পরিচালকের 
মধ্যে টান নাই, ভাই অপরিচালক হইতে পরিচালকে প্রবেশ- 
মাত্র একটা পরিবর্তন অন্ভৃত হয়। মেই জন্ত ধাতুময় 





পদার্থের গায়ে ভিন্ন অন্তত্র তাড়িতের বিকাশ বুঝ! 


যায় না। ধাতুর ভিতর যৎসামান্ত টানেই তরল আকাশে 
শ্োত জন্মে, যতক্ষণ টান থাকে, ততক্ষণ জোত থাকে । 
এই শ্োত তরল জলম্রোতের সহিত তুলনীয়। অপরিচাল- 
কের ভিতর কঠিন আকাশে অল্পটানে প্রবাহ জন্মে না, 
অধিক টানে আকাশ ছিঁড়িয়া যার়। অপরিচালকের টান 
ইম্পাতের টানের সহিত তুলনীক্প। আকাশ ছিড়িয়া গেলে 
উত্তাপ, আলোক, ন্কুলিঙ্গ গ্রভৃতির বিকাশ হয়। কঠিন 
আকাশ স্থিতিস্থাপক পদার্থ; টানে ছিঁড়িবার পর ছুপ্পিতে 
বাম্পন্দিত হইতে থাকে। সেইন্পনদন চতুর্দিকে আকাশে 
উর্মির উৎপাদন করিয়া আকাশ কর্তৃক দশধ। বিপুল বেগে 
প্রবাহিত হয়। অপরিচালক ভেদ করিয়া ধাক্কার পর ধাক্কা, 
উর্শির পর উর্শি সঞ্চারিত হয়; পরিচালক ভেদ করিতে, 
পারে না। কেনন। পরিচালক ধাকক! সঞ্চালনে অক্ষম, ধাক! 
পাইলেই তরল আকাশ সরিয়া গড়।ইয়া যায়। ধাক্কা উছার 
গায়ে লাগিয়৷ ফিরিয়া আইনে ও প্রতিফলিত হয়) যদি 
একটু প্রবেশ করে, তাহা কিন্নদ্দূর যাইতে যাইতেই তরল 
পদার্থের ঘর্ষণে তাপে পরিণত হয়। তাড়িতের প্রবাহ 
চারিদিকের আকাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘূরী বা আবর্ভ উৎপাদন করে, 
সেই প্রদ্দেশে চৌনম্বকপ্রদেশে পরিণত হয়। সেই প্রদেশে 
লোহা রাখিলে তাহার অণুগুলি বেন করিয়৷ আকাশের আবর্ত 
ঘুরিতে থাকে । অণুগুণিও হয়ত নির্দিষ্ট মুখ অক্ষরেখার উপরে 
ঘুরিতে লাগে। শুধু লোহা কেন অন্তান্ত জড়-পদার্থের 
অণুতেও এই আবর্তোৎপাঁদন ও এই ঘূর্ণনারস্ত হয়। ফারাদে 
দেখাইয়াছেন, পদার্থ মাত্রই অন্পবিস্তর চুম্বকধন্্ম পাইতে পারে। 
তাড়িতের ঢেউগুলা বড় বড় হইলে সাধারণ অপরিচালক 
পদার্থ ভেদ করিয়! যায়; সাধারণ পরিচালকের গায়ে লাগি! 
প্রতিফলিত হয় ও ফিরিয়া আইসে। সেই জন্ত এতদিন 
উহাদের অস্তিত্ব ধরিতে পার! যায় নাই। ছোট ছোট টেউ- 
গুণি পরিচাগক ধাতু পদার্থের গায়ে পড়িয়। কতকট। প্রতি- 
ফলিত? হয়, কতকট| বা ভিতরে কিয়া উত্তাপ জন্মায়? 
কাজেই ত্বি্ত্িয, ভাপমানযন্ত্রগ্রতৃতি দ্বারা ধরা পড়ে, উহা- 
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রই মধ্যে আবার কতকগুরা! ছোট ছোট ঢেউ চক্ষুর গায়বিক 
যন্ত্রে গৃহীত হইয়া ভৃষ্টিবিধান করে। পরিচালকের ভিতর 
দিয়া তাড়িতের ঢেউ ব। আলোকের ঢেউ যাইতে পারে না। 
ধাতুপদার্থ মাত্রই এই জন্ত আলোকের পক্ষে শ্বচ্ছতাহীন। 

রস্তগেনের আবিষ্কত রশ্মি।_ বর্তমান বর্ষের (১৮৯৬) 
আরস্তে অস্তরিয়-অধ্যাপক রস্তগেন (7১০০88৪ ) একট! নৃতন 
রহস্ত আবিষ্ষার কৃরিয়াছেন। উপরে ক্রুক্ম্‌ নলের কথা 
বণিদ্বাছি। উহার অভ্যন্তর প্রায় বাযুশূন্য, বায়বীঘধ পদা- 
খের গোট/ফতক অগু'্তাড়িত বহন করিয়! ছুটাছুটি করে ও 
পদার্থ বিশেষে প্রতিহত হুইলে বিচিত্র আলোক জন্মায়। 
রস্তগেন দেখাইয়াছেন, ক্ুক্দ্‌ নলের ভিতর হইতে একরকম 
রশ্মি নির্গত হয়, যাহা আলোকরশ্মি বা ভাড়িতরশ্মি হইতে 
সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রক্কতিক। কাঠ, কাল কাগঞ্জ প্রসূতি অনচ্ছ 
পদার্থ ভেদ করিয়া এই রশ্মি অবাধে বাহির হয়। ধাতুর 
মধ্যে আলুমিনিয়ম্কে সহজে ভেদ করে, সীলাকে ভেদ 
করিতে পারে না। কাচের ভিতর দিয়া সহজে যাইতে পারে 
না। নলের বাহিরে অদৃশ্থ রশ্মিগুলি সরল রেখাক্রমে চলে । 
বাহিন্ধে ফটোগ্রাফির জন্ত তৈয়ারি কাগজ বা কাচ ধরিলে 
আমাদের চিরপরিচিত আলোকের দাগের মত দাগ পড়ে। 
বিশেষ বিশেষ পদার্থে পড়িলে উহাকে প্রদীগ্ত ও উজ্জ্বল 
করে। রাস্তায় যদি সীস! ব1! কাচের মত জিনিষ ধরা যায়, 
যাহাকে এ রশ্মি ভেদ করিতে পারে না, উহ! হইলে এ সকল 
দ্রব্যের ছায়। পড়ে। মনুষ্য-শরীরের অস্থিকঙ্কাল এই 
রশ্মির পক্ষে অনচ্ছ, মাংসপেসী গ্রভৃতি অংশ স্বচ্ছ। কাজেই 
রশ্রির পথে মানুষ দাড়াইলে উহার কন্ধাল ভাগের ছায়া 
পড়ে, এবং ফটোগ্রাফি দ্বারা বা আলোকঞ্জনন দ্বারা 
সেই কঙ্কালের ছায়া স্পষ্ট দেখ যায়। হাড়ের ভিতর 
কোন স্থান ভাঙ্গিলে, কোথাও কোন ব্যাধি হইলে, কোথাও 
সীমার গুলি প্রবেশ করিলে, এই নূতন ফটোগ্রাফিতে উহা 
সহজে ধরা পড়ে। 

ত্ুক্স্‌নল ভিন্ন অন্য উপায়েও এই রশ্মি উৎপাদনের 
চেষ্টা কতক সফল হইয়াছে। এই রশ্মির আবিষ্ষারে পৃথি- 
বীর বৈজ্ঞানিক মণ্ডলী চকিত হুইয়াছিল। প্রতি সপ্তাহ, 
প্রতি দিন, ইহার সন্বন্ধে নৃতন তথ্য বাহির হইতেচ্ছে। 
বস্ততঃ রস্তগেন একটা নৃতন জগতের আবিষ্কার করিয়াছেন। 
তাড়িত রশ্মির লহিত ইহার সন্বন্ধ নির্ণাত হইলে বোধ করি 
পদার্থ-বিজ্ঞানে যুগান্তর উপস্থিত করিবে। 

উপসংহার ।-শতবৎসর পুর্বে তাড়িত কৌতুকের সামগ্রী 
ছিল। মশ্প্রতি মহুষ্যের সভ্যতা ইহার উপর প্রভিষ্ঠিত। 
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১৮৯৬ খুঃ অব্ধে যস্তগেনের রশ্মির জাবিষ্কার হইল। ১৯৯৬ 
খাখে বিজ্ঞানের অবশ্থ! ফি হইবে তাহা কল্পনারও অগোচর । 


তাড়িতবার্তা, ভারের খবর । (016087০ &9107520) কিনধপ 


সক্কেতাদি ছারা পূর্বে দৃর্ধ্তী স্থানে সংবাদাদি প্রেরণ করা 
হইত, তাহা টেলিগ্রাফ শবে কিছু কিছু লিখিত হইয়াছে । 
ফলতঃ, এ সমস্ত সন্কে্ত সমুদ্র মধ্যে এবং সময়ে সময়ে স্থল- 
ভাগে প্রয়োজনীয় হইলেও তাঁড়িতের আবিষ্কারের পর ইহাই 
বিজ্ঞান বলে সর্বোৎকৃষ্ট বার্ভাবহরূপে সর্বাত্র নিয়োজিত 
হুইয়াছে। তাড়িত দ্বারা যেরূপ অতি সহজে বহুদূরবর্তী 
প্রদেশেও অতি অল্প সময় মধ্যে অন্রান্তরূপে সংবাদ প্রেরণ 
কর! যায়, তাহ! অতীব বিশ্বয়কর। বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষে 
তাড়িতের এই উপযোগিতা এখন ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত সভ্য- 
দেশেই সম্যক্রূপে সঘ্যবহারে লাগিতেছে এবং সন্ধি বিগ্রহ, 
ব্যবসা, বাণিজ্য প্রতৃতির প্রতৃত উপকার সাধন করিতেছে । 
সভ্য সমাজের দৈনন্দিন ব্যবহার্ধ্য এই মহোপকারী ব্যাপার 
কিরূপে আবিষ্কৃত হয় এবং ইহার কার্য্যপ্রণালী কিরূপ 
তাহার স্থল মর্ম আমর! এস্থলে বর্ণনা করিতেছি । 

তাড়িতের অত্যন্ত ভ্রতগতির আবিষ্কারের পরই ইহা 
ঘবারাদূরবর্তী স্থানে মন্কেত করিবার উপায় উদ্ভাবিত হইল। 
১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে বিশপ্‌ ওয়াট্সন্‌ সাহেব এই বিষয় লইয়! বহুতর 
পরীক্ষা করেন। তিনি ৬০* ফিট দীর্ঘ তার দিয় একটা 
লীডেন-জার (1565959-)%:) তাড়িত মুক্ত করেন। ১৭৫৩ 
থৃষ্টাবে স্কটস্‌ ম্যাগাজিন (8০০৮৪? 118095109 ) নামক পত্জি- 
কাক কিরূপে তাড়িত দ্বার! দূরবর্তী স্থানে অক্ষর প্রেরণ কর! 
যায়, তাহার এক সহঞ্জ উপায় বর্ণিত হুয়। কিন্তু উহা! কদাপি 
কার্যে পরিণত হয় নাই। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে জেনিভা নগরে 
২৪টা অক্ষরের জন্ত ২৪টী তারের প্রত্যেকে এক একটী পিথ- 
বল ইলেক্ট্যোস্কোপ (167-১৪]] 615001080009) সংযুক্ত 
করিয়! টেলিগ্রাফ প্রস্তত হয়। এ বর্ষেই জন্মমণিতে রিউসর 
(8688৪৪:) পিথ-বলের পরিবর্তে সোণার ছুইটী পাত ও 
উহ্থাতে একবারে অক্ষর লিখিয়৷ তন্বার৷ অক্ষর প্রকাশ 
করেন। এই লমস্ত টেলিগ্রাফ ঘর্ষপ-অনিত তাড়িত 
(দ71600051 615081010 ) দ্বারা সম্পন্ন হুইত্ত। ইহাতে 
অনেক সময় কষ্টে সন্কেত জ্ঞাপিত হইত, কথন কখন বা 
পরিশ্রম বৃথা নষ্ট হইত, কার্ষ্যে কিছুই হইত না। অবশেষে 
বল্তা। সাহেব প্রবাহ-তাড়িত (০87780৮ 619০020185 ) 
আবিফার করিলেন। এই তাড়িত সহজে এবং স্থবিধামতে 
তারের মধ্য দিয়া স্থানাস্তরে প্রেরিত হইতে পারে এবং 
তাহাতে ইহার শক্তিরও তাদৃশ অপচয় হয় ন!। 


ভাড়িতবার্তা 


কিরূপে প্রবাহতাঁড়িত স্বারা সংবাদ প্রেরিত হইতে 
পারে, তাহা! লইয়। অনেক পরীক্ষা হইল । ১৮১১ খাবে 
মিউনিকবালী সোমারিং সাহেব (90771097176) ৩ৎটা 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ তার স্বারা ৩৫টা জজ্তাপাত্র সংযুক্ত কিয়া পাত্রস্থ 
জলের বিশ্লেষণ দ্বারা সঙ্কেত জ্ঞাপন করিবার গ্রস্তাব*করেন। 
১৮২* খুষ্টাকে আপেয়ার (4770815) সাহেব জলপাত্রের 
পরিবর্তে ২৫টী কোল্পাসের কাঁটার হেলন ছারা অক্ষর 
প্রকাশ করেন । পরে ১৮৩২ খৃঃ অকে ব্যারণ স্কিলিং (39707 
9010110£ ) কুষরাজো কেবল একটী মাত্র কোম্পাসের 
স্ুচীর পরিদোলন স্বারা টেলিগ্রাফ গ্রস্ত করেন। 

১৮৩৩ খুষ্টাকে বেবর ( ০১৩) ও গশ (0808৪) 
সাহেব ছুইটী তার স্বারা ৯*** ফিট দূরে একটা ক্ষুদ্র চুন্বক- 
শলাক1 সংলগ্ন দর্পণের আন্দোলন দ্বার! সক্কেত পরিচালন 
করেন । এই যন্ত্র টমসন সাহেবের বর্তমান দর্পণতাড়িতমান- 
যন্ত্রের (8117106 151500155667 ) মত। 

উহা'দিগের প্রার্থনা ক্রমে মিউনিকবাপী অধ্যাপক ট্টাইন- 
হিল (86৮ 1091) সাহেব এই বিষয় লইয়া বতর পরীক্ষা 
করেন এবং তাড়িতবার্ডার বহু উন্নতি সাধন করেন। 
ইনিই সর্ধগ্রথম তাড়িতগ্রবাহ প্রত্যাবর্তন জন্ত অপর 
একটী তাঁর না রাখিয়া একটী তারেরই ছুই সুখ ছই ষ্টেশনে 
তৃগর্ভে প্রোথিত করিয়! একটা তার দ্বারাই টেলিগ্রাফ 
করিবার গ্রথ| আবিষ্কার করেন। এই সময় ছুইটী কোম্পা- 
সের কাটার হেলন-জনিত ছুইটা মুল সঙ্কেতের সংমিশ্রনে 
সমুদ্ায় বর্ণমাল। প্রকাশ হইতে লাগিল। এই ছুইটী কাট 
একটা ধন ও অপরটী খণ-তাড়িতপ্রবাহ্‌ স্বারা একই দিকে 
হেলিয়া পড়িত। কখন কাঁটার গতি দেখিক্াট কখন বা 
কাটান্ধারা এক খণ্ড কাগজের উপর বিল্দু অস্কিত করিয়া 
অক্ষর কৃচিত হইত। বিন্দু অক্ষরের জন্য কাটার অগ্রভাগ 
শুচী বা মসীপুর্ণ হুক্নল থাকিত। ক্রমশঃ সরিয়! যাইত এবং 
ছুই কীটাত্বারা ছুই শ্রেণী বিন্দু অস্কিত হইত। স্থাী চুম্বক 
উৎপন্ন তাড়িত ঘবার। এই সমুদায় তাড়িতবার্তা সম্পন্ন হইত। 

একটী লৌহদগ্ডের উপর অপরিচাঁলক সুত্রাদি মণ্ডিত 
তামার তার জড়াইয়। এ কুগুলী মধ্যে ভাড়িতশ্রোত প্রবা- 
হিত করিলে এঁ লৌহ চুগ্বকধ্্ প্রাপ্ত হয়, আবার ভাড়িত 
স্রোত বন্ধ হইলে লৌহের চুম্বকধর্ম নষ্ট হয়। এই রূপ 
তাড়িতীয় চুম্বকের আকর্ষণে আকৃষ্ট করিয়া একটী ঘণ্টায় 
আঘাত করিয়! সন্কেত করিবার প্রথা ক্রমে উদ্ভাবিত হইল। 
ইহাই মোর্স সাহেবের টেলিগ্রাফের মুল সুত্র। হুইট্‌ঞ্টোন 
'লাহেব (স্কা।,৩৪/১১০০ ) এই, উপায়ে ঘণ্টা! বাদিত করিয়! 
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তাড়িতবার্ড! 


টেলিগ্রাফ করিবার পূর্বে কেরাপীফে সতর্ক করিবার উপাক্ক 
প্রচলিত করেন। 

১৮৩৭ ধৃষ্টাবে সর্ঘপ্রথম তিন দেশে টেলিগ্রাফ ব্যবসা- 
রূপে সংশ্থাপিত হয় 1 মিউনিকে ষ্টাইনহিল সাহেবের, আমে- 
রিকায় মোর্স সাছেবের এবং ইংলণ্ডে হুইটুষ্টোন ও কুক 
মাহেবের টেলিগ্রাফ গ্রচলিত হইল। ইংলগ্ডে লগন-বামিংহাম 
ও গ্রেটওয়েষ্টারণ রেলপথে সর্ব প্রথম টেলিগ্রাফ স্থাপিত হয়। 
এ লমুদ্ায় টেলিগ্রাফের তার অপরিচালক পদার্থে মণ্ডিত 
করিয়া! মাটার নীচে প্রোথিত হইত, কিন্তু ইহাতে বায় বাহুল্য 
হওয়ায় কাঠের খুঁটিতে তার ঝুলাইয়৷ লইয়৷ যাইবার কথ! 
হয়। একটা কাটার যন্ত্রে একটা তার ও দুইটী কীটার যন্ত্রে 
ছুইটা তার দ্বারা টেলিগ্রাফ আবিষ্কৃত হইয়! ব্যবহৃত হইতে 
লাগিল। ইহার পর হুইটুষ্টোন সাহেব টেলিগ্রাফের অনেক 
উন্নতিসাধন করেন। 

তাড়িতকোষ ।-- সম্প্রতি যাবতীয় টেলিগ্রাফ গ্রবাহ- 
তাড়িত দ্বার! সম্পন্ন হুইয়! থাকে । চৌ্বকীয় ভাড়িত টেলি- 
গ্রাফে নিয়োজিত করিবার বিস্তর চেষ্টা কর! হয়, কিন্ত 
উহাতে বিস্তর অনর্থক ব্যয় ও অস্ুবিধ! ঘটে বলিয়া বড় 
ব্যবহৃত হয় না। 

তাড়িত-বার্তাবহের জন্ত এখন নান! দেশে নানা গ্রকার 
তাড়িতকোষ গ্রচলিত। কিয়ৎকাল পুর্বে ডানিয়েল সাহেবে 
তাড়িতকোষ ব্যবন্ৃত হইত। এখন অধিকাংশ স্থলে উহার 
পরিবর্ডে বাইক্রমেট তাড়িতকোষ অধিক উপযোগী বোধে 
প্রচলিত হইতেছে । এদেশে টেলিগ্রাফ আফিস সকলে 
মিনোটোর (317706605) ভাড়িতকোষ বাবহৃত হুইয়। থাকে । 

তার ।-_টেলিগ্রাফের তার সচরাচর লৌহুনির্দ্িত ও 
দস্তায় মণ্ডিত হইয়া! থাকে । কোথাও কোথাও* বিশেষ 
সুবিধার জন্ঠ তামার তারও ব্যবহৃত হয়। কাঠ বা ধাতুময় 
খু'টির উপর সংবদ্ধ চীনামাটীর অপরিচালক টুপি-সংলগ্ন 
করিয়া তার লইয়া যাওয়া হুয়। তরী সকল টুপি এরূপ 
কৌশলে নির্মিত যে, বৃষ্টির সময়েও উহার কতকাংশ শু 
থাকে, সুতরাং তার হইতে তাড়িতগ্রবাহ খু'টিতে যাইতে 
পারে না। এইরূপে খুঁটির উপর শুূন্তে ঝুলান তারই 
অধিকাংশস্থলে ব্যবন্ৃত, তবে স্থানবিশেষে যেখানে বাহিরে 
'বিপদেয় আশঙ্কা অধিক তথায় ভূগর্ভ দিয়া তার নীত হুয়। 
তুগর্ভস্থ তার গুটাপার্চা, কুচুক, রবর গ্ভৃতি অপরিচালক 
পদার্থ ম্ডিত এবং কঠিন নলের মধ্যে স্থাপিত কর| হইয়। 
থাঙ্ছু। এইরূপ তারে তাড়িতেপ্প অপচয় অল্প হয় বটে, 
কিন্তু ইহা দ্রুত সঙ্কেতজ্ঞাপনের পক্ষে তত উপযোগী নহে। 


তাড়িতবার্ত! 


তাড়িতবার্তাবহের পুর্ব পূর্ব আবিষর্তাগণেক্র বিশ্বাম 
ছিল যে তাড়িতগ্রবাহ প্রত্যাবর্তন জন্ত একটী দ্বিতীয় 
তার না থাকিলে বার্ভাবহ কার্ধ্য হইতে পারে না পূর্বোক্ত 
্টাইনহিল সাহেব একদ| রেলপথের লৌহবত্ লাইনের 
ভাড়িতহী তারের স্থানীয় হইতে পারে কিন! পরীক্ষা করিতে 
গিয়। আবিষ্কার করেন যে পৃথিবীই তাড়িত প্রত্যাবর্তন জন্ত 
তারের কাধ্য করিতে পারে। তারের হুইমুখ ছুই ষ্টেশনে 
ভূগর্ভে সংযোগ করিয়া! দিলে, উহার্দিগকে অপর একটা 
তাক্কত্বারা সংযোগ করার কাধ্য হয়। তাহা হইলেও তারে 
যেরূপ বাস্তবিক তাড়িতস্রোত ফিরিয়া! আসে পৃথিবী দিয়! 
সেন্ূপ ফিরিয়া আসে না। পৃথিবী তারের উভয় মুখ 
হইতে ছুই বিভিন্নগ্রকার তাড়িত শোষণ করিয়া! লয়, সুতরাং 
তারের মধো ভাড়িতপ্রবাহ অব্যাহত থাকে । ভূগর্ভে তার 
উত্তমরূপে প্রোথিত হওয়া প্রয়োজন। তারের এক প্রান্তে 
বৃহৎ তামার পাত সংলগ্ন করিয়। সচরাঁচর গভীর পুফফরিণী বা! 
কৃপাদ্দিতে প্রোথিত করা হয়। বড় বড় সহরে গ্যাস ব! 
জলের কলের নলের সহিত তারের মুখ সংযোগ করিলে 
উত্তম ভ্সংযোগ হয়। স্থান বিশেষে বজ্াঘাত-নিবারক 
দণ্ডের সহিত সংষোগ করিলেও চলে। ফলতঃ তারের 
প্রান্ত ষে ভূমিতে প্রোথিত হয়, তাহ! যেন সর্বদা আর থাকে, 
» কথন শু হইয়া না যায়। 
তাড়িত বার্তাবছের মূল উপাদান তিনটা যথা--১ম ছুই 
স্থানের মধ্যে ধাতুময় তারের সংযোগ ও তাড়িতপ্রবাহ- 
উৎপাদক একটা যস্ত্র। ২য়, এক ষ্টেশন হইতে অপর &্েঁশনে 
সংবাদ দান করিবার যগ্তর। ৩য়, সংবাদ গ্রহণ করিখার 
যন্ত্র। যে কৌশলে এই সকল ব্যাপার বিশেষতঃ শেষোক্ত 
ছুই কাঁধ্য সম্পন্ন হয় তাহা বহু প্রকার। তন্মধ্যে কাঁটার 
টেলিগ্রাফ, ভায়েল টেলিগ্রাফ, এবং প্রিন্টিং টেলিগ্রাফ ব 
মুদ্্রণবার্তা প্রধান। 
কোম্পাসের ক।টা বা! হুচীর টেলিগ্রাফ প্রধানতঃ একটা 
তড়িতগ্রবাহমানযন্ত্র (01800108667) ব্যতীত আর কিছুই 
নহে । একটা অপরিচালক পদার্থম্ডিত তারকুগ্ডলী মধ্যে 
উর্ধাধোতাবে একটা চুম্বকশলাক1 লম্বিত ও এই চুম্বকশলাকার 
মহিত তারের একটা কাটা সংলগ্নথাকে। এই শেষোক্ত 
টাই যন্ত্রের বাহিরে দৃষ্ট হয়। তার দিয়া বিভিন্ন গ্রকাঁর 
তাড়িতপ্রবাহ এ কুগুলী মধ্যে প্রবাহিত করিলে চুদ্বক- 
শলাক! ছুই বিভিন্ন দিকে হেলিতে থাকে? তাহাতেই 
সন্কেত বুঝা যায়। প্রেরক ইচ্ছামত ধন ব! খণ-তাড়িজ প্রবাহ 
চালাইয়! এ কাটাকে ডাহিনে বা বামে হেলাইতে পারেন। 
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ডায়েল টেলিগ্রাফ একটী ডায়েল বা গোলাক্কৃতি কাগঞ্জে 
২৪টী অক্ষর লেখা! থাকে। কেন্তরস্থলে বন্ধ একটা কাট! 
তাড়িতীয় চূহকের বলে দূরবর্তী ্টেশন হইতে ইচ্ছাযত 
ঘুরাইতে পার! যায়। ও কাটা যে অক্ষরের দিকে নি্দেশ 
করে,'উহ্বাই প্রেরিত অক্ষরে ধরিতে হয়। এইরূপ টেলি- 
গ্রাফে বিস্তর সময় নষ্টুয় এবং যন্ত্রাদি অত্যন্ত কুটিল বলিয়া 
সহজেই বিশৃঙ্খল হইয়। পড়ে। অব্যবণারিগণ শ্ব স্ব ব্যবহার 
অন্ত এইরূপ টেলিগ্রাফ কখন কখন ব্যবহার করিয়! থাকেন ; 
নতুবা সাধারণ কার্যে ইহা একট! বড় ব্যবহৃত হয় না। 

মোর্সের টেলিগ্রাফ--এই, টেলিগ্রাফ সম্প্রতি বহুল 
প্রচলিত। মোর্সের টেলিগ্রাফের প্রধান অঙ্গ একটা লৌহ- 
দণ্ড এবং তাঁড়িতপ্রবাঁহ গমনকালে ইহার অস্থায়ীরূপে চুম্বক- 
ধর্ম প্রাপ্তি। নিম্নে ইহার কার্ধ্যগ্রণালী মোটামুটা লিখিত 
হইতেছে। 

লৌহনির্শিত একটা তাড়িতীয় চুম্বকের উপর অপরিচাঁলক 
পদার্থমণ্ডিত তামার তার জড়ান থাকে। প্র তারের 
এক প্রান্ত তূগর্ভের সহিত অপর প্রান্ত লাইনের তারের 
সহিত সংলগ্ন । এ চুম্বকের উপরিভাগে একটা লৌহদও 
মধ্যস্থানে অবস্থানের উপর আন্দোলিত হইতে পারে, এক্ধপ 
ভাবে বদ্ধ থাকে। একটা ক্ষুদ্র স্প্রিংঘ্বারা ঁ দওড চুদ্বক 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়। অবস্থান করে। চুম্বক হইতে অপর- 
দিকে দণ্ডের শেষে একটা হুঙ্ম পেন্দিল বা সুচী বন্ধ থাকে। 
ধর সুচী বা পেন্সিলের অতি নিকট দিয়া, কিন্তু উহাকে স্পশ 
না করিয়া! একটা কাগজের সরু ফিত| থাকে । এই যস্ত্রকে 
ইপ্ডিকেটর বা রিসিভার (19410850701 চ৪০৪176) অর্থাৎ 


সংবাদ নির্দেশ বা! গ্রহণ করিবার যন্ত্র বলে। 


লাইনের তার দিদা তাঁড়িতপ্রবাহ যেমন এ তাড়িতীয় 
চুগ্ধকের তারকুগুলী দিয়া গমন করে, অমনি ইহার লৌহ 
চুষ্বকে পরিণত হয় এবং সম্মিলিত লৌহদণ্ডকে আকর্ষণ 
করে। দণ্ডের একপ্রাস্ত আকষ্ট হইয়া নত হইলে অন্তপ্রাস্ত 
উঠিয়। পড়ে এবং উহার পেন্সিল বাস্চী কাগজ সংলগ্ন 
হয়। এইরূপ যতক্ষণ তাড়িতপ্রবাহ প্রবাহিত থাকে, 
ততক্ষণ সুচী বা! পেন্সিল কাগজে সংযুক্ত থাকে এবং ভাঁড়িত- 
প্রবাহ বন্ধ হইলেই শ্প্িংএর বলে উহার সংযোগ বিচ্ছিন্ন 
হইয়া যায়। তাড়িতক্রোত অল্প বা দীর্ঘকাল প্রবাহিত 
করিয়া সংবাদদাতা ইচ্ছামত অল্প বা অধিক কাল পেছ্দিল 
বা নুচীর মুখ কাগজে সংলগ্ন রাখিতে পাঁরেন। এ কাগজের 
কিতা একটা চাকায় জড়ান থাকে এবং হস্ত বা ঘড়ির সায় 
কোন যন্তদ্ধারা সমানভাবে টংনিয়! লওয়া হয়; হুতরাং পেশ্সিল 


তাড়িতবার্তা 
ব! হুচী ক্ষণমাত্র বা কিছু অধিককাল কাগজে সংবগ্ন থাকিলে 
কাগজে যথাক্রমে একটী বিন্দু - বা রেখ-_ অফিত হর। 
সম্প্রতি অনেক স্থলে পেন্সিল 'বা হুচীর পরিবর্তে কালির 
হুঙ্ম নল ব্যবহৃত হইতেছে। ইহাতে চিহও সুম্পষ্ট হয় এবং 
অপেক্ষাকৃত জীণতর তাড়িতপ্রবাহ ল্লার! কার্য হয়। এই বিন্দু 
ও রেখার বিভ্তাস দ্বার! সমস্ত অক্ষর বিন্তাস হইয়া থাকে। 
নিয়ে মোর্স সাহেবের টেলিগ্রাফের বর্ণমালা লিখিত হইল। 
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ছুইটী অক্ষরের মধ্যে একটা ড্যাঁশ বা রেখা-পরিমিত স্থান 
ফাঁক রাখা হয় এবং ছুইটা শবের মধো উহার প্রায় দ্বিগুণ 
স্থান ফাঁক রাখ! হুইয়! থাকে । এক কাটার যগ্ত্রে ॥ এই চিহ্ন 
কাটার বামদিকে এবং | চিহ্ন দক্ষিণদিকে হেলন বুঝায়। 
ফলতঃ ইহারা যথাক্রমে মোর্স সাহেবের বিন্দু ও রেখার সম্পূর্ণ 


অনুরূপ । ইংরাজী বর্ণমালার স্তায় এ সকল চিন্বদ্বারা বাঙ্গালা . 


অ, আ, ক, থ প্রভৃতি ও শুচিত হইতে পারে। 
সংবাদ প্রেরণ করিবার যন্ত্র অথবা মোর্স সাহেবের চাঁবি 
(8197965 8৪))।--এই যন্ত্র একটা ক্ষুদ্রকাঠের পিঁড়ি। উহার 





উপর ধ অবস্থানে নিবদ্ধ চ চ ধাতুময় দণ্ড আবস্থিত। ইহার 
ন প্রান্ত সক্ষুত্র শ্প্রিংহারা সর্বদ! দ তারের সহিত সংলগ্ন খ 
নামক একটী ধাতুখণ্ডে সংলগ্ন থাকে, এবং অপর প্রান্ত ম 
উঠিয়া থাকে। ত লাইনের তার চ চ দণ্ডের সহিত সংলগ্ন । 
ক ধাতুথণ্ড গতারদ্বার। ভাড়িত্কোষের এক মেরুর সহিত 
সংলগ। খ ধাড়ুপিও দ তারদারা ইণ্ডিকেটর বা 
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নির্দেশক যস্ত্রের সহিত সংলগ্ন । হ চীনামাটা বা অপর 
অপরিচালকু পদার্থ-নির্দিত ক্ষুত্র হাতল। উপরিস্থ চিত্রে 
মংবাদগ্রহণের সময় ইহার যেরূপ অবস্থা থাকে, তাহাই 
প্রদণিত হুইয়াছে। অপর ষ্টেশন হইতে তাড়িতপ্রবাহু 
লাইনের ত তার দিয়া আসিয়। চ চ দণ্ডে প্রবেশ করে, এবং 
তথ! হইতে ন প্রান্ত দিয়া দর তারদ্বার! নংবাদনির্দেশক যন্ত্রে 
তারকুগুলী পরিভ্রমণ করিয়া তূগর্ডে প্রবেশ করে। নির্দে- 
শক যন্ত্র দিয়! গমনকালে তথায় সঙ্কেত জ্ঞাপিত হয়। সঞ্জাদ- 
প্রেরণের সময় সংবাদদাতা! হাতল টিপিয়া মএর সহিত 
তাড়িতকোষের সংযোগ করিয়া দেন, অমনি অপর প্রান্ত 
থ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তাড়িতকোধ হইতে তাড়িত- 
প্রবাহ সুতরাং চ চ দণ্ড এবং ত তারের লাইন দিয়া পরবর্তী 
ষ্টেশনে গমন করে। এইব্সপে সংবাদদাতা ইচ্ছামত হাতল 
অল্প বা অধিকক্ষণ টিপিয়! রাখিয়া তার দিয়া অল্প বা অধিক- 
ক্ষণ তাড়িতপ্রবাহ প্রবাহিত রাখিতে পারেন এবং পর- 
বর্তী ষ্টেশনে বিন্দু বা রেখ! উৎপন্ন করিতে পারেন। ছুইটা 
ষ্রেশন কিরূপে সংযুক্ত হয়, নিয়ে তাহার একটা মোটামুটি 
চিন্ত প্রদত্ত হইল। চিত্রে দেখ। যাইতেছে ছুইটা ্রেশনের 





যন্ত্রাদি অবিকল অনুরূপ, বাস্তবিকও তাহাই। চ ও ্চ 
তাড়িতকোষ দ্বয়, ক ও কর্ণ সংবাদ দান করিবার যন্ত্র বা চাবি 
(8১), ন ও্ন সংবাদ গ্রহণ করিবার যন্ত্র বা নির্দেশক, 
গ ওর্গ তাড়িতমান যন্ত্র এবং তওরত লাইনের তার। 
চ ও ৮ তাড়িতকোষদ্বয়ের এক এক প্রান্ত ছও স্থানীয় 
সংবাদ দান করিবার যন্ত্রে এবং অপরপ্রাত্ত জ ও জর তৃগর্ভের 
সহিত সংযুক্ত চিত্রে দক্ষিণদিকের স্টেশন হইতে বামদিকের 
ষ্টেশনে সংবাদ আগিতেছে, এবং বামভাগের ষ্টেশনে এ 
সংখাদনির্দেশক যন্ত্রে বিজ্ঞাপিত হইতেছে । চ তাড়িতকোব 
হইতে তাড়িতত্রোত ক চাবির মধ্য ও গ*তাড়িতমানযন্ত্ 
দিয় লাইনের,তারে প্রবেশ করিতেছে এবং পরবর্তী ষ্টেশনে 
উপস্থি/হইয়! তথাকার গর তাড়িতমান্যঞ্জ দিয়া ক চাবিতে 
প্রবেশ করিতেছে । এই চাবি এখন ন নির্দেশক যন্ত্রের 
মছিত সংলগ্ন থাকায় তাড়িতগ্রবাহ তথায় গমন করিয়! 









প্রবেশ করিতেছে । তাড়িতমানযন্ত্রধারা .তাড়িতপ্রবাহ 
বাইতেছে কিনা তাহাই জানা যায়।' একই তারদারা সংবাদ 
গ্রহণ ও প্রদান উভয় কার্য্যই হইয়া থাকে । 

টেলিগ্রাফ কাধ্যালয়ে আরও কয়েকটী যন্ত্র থাকে। 
নিয়ে তাহাদের বিষয় বর্ণিত হইতেছে। 

রিলে (9৪5 )-_-এই যন্রটা নির্দেশক যন্ত্রের অন্ধুরূপ, 
তবে উ্ধা অপেক্ষা অনেকাংশে ছৃক্ষ এবং অপেক্ষাকৃত 
ক্ষীণতর তাড়িতপ্রবাহ হারা পরিচালিত হইতে পারে। 
তারের তাড়িতপ্রবাহ স্বভাবতঃ ক্ষীণ, তাহাতে আবার 
বহুদূর গমন করিতে হইলে নানাকারণে আরও ক্ষীণতর 
হইয়া যায়, সুতরাং নির্দেশক যন্ত্রকে সম্যকৃতেজে পরিচালিত 
করিতে পারে না এবং কাগজে পর্য্যাপ্ত ভাবে দাগ পড়ে না। 
এই কারণে প্রত্যেক &্েশনে কেবলমাত্র স্থানীয় নির্দেশক 
যন্ত্রে প্রেরিত সংবাদ মুদ্রনের জন্য একটা পৃথক্‌ তাড়িতফোঁষ 
থাকে । প্র তাঁড়িতকোষের ছুইটী মেরুর একটা সাক্ষাৎ 
ভাবে নির্দেশক যন্ত্রের সহিত সংলগ্ন থাকে, অপরটী জ তার 





দ্বারা রিলে যন্ত্রের ন এর সহিত সংলগ্র। নির্দেশক-যন্ত্রের 
তাড়িতীয় চুম্বকের তার়কুগ্ডলীর অপর প্রান্ত গ তার দ্বারা 
পর দিয় বক দণ্ডের সহিত সংলগ্ন। রিলেস্থিত দ তার- 
কুগডলীর এক প্রান্ত লাইনের তার ও অপর প্রান্ত ভূগর্ভের 
সহিত সংযুক্ত । এখন যেমন লাইনের তার দিয়া তাঁড়িত- 
আ্োত রিলে স্থিত তাঁড়িতীয় চুম্বকের দ তারকুগ্ডলীর মধ্য 
দিয়া ভূগর্ভে গমন করে, অমনি এ তাড়িতীয় চুম্বক ক 
দ্ণকে আকর্ষণ করে এবং ইহার ব প্রান্তন এর সহিত 
সংযুক্ত হুইয়৷ যায়। দ্ুতরাং স্থানীয় তাঁড়িতকোষেয় ছুই 
মেরু সংযুক্ত হওয়ায় উহার প্রবল তাঁড়িতপ্রবাহ অবাধে 
জনক বরগপথে নির্দেশক যন্ত্রের মধ্য দিয়া গমন করে 
উহাকে কার্যকারী করে। আবার যেমন. লাইনের 
ভারে তাড়িতগ্রবাহ বন্ধ হয়, অমনি র শ্প্রিংএর জোরে 
ক গড়ে, হ্ৃতরাং নির্দেশক যন্ত্রে তাড়িতপ্রবাহ 


বাদ জ্ঞাপন করিতেছে এবং অবশেষে পঁ দিয়! তৃগর্ডে 


তাড়িতপ্রবাহ॥ গমন করে, নির্দেশক যন্ত্রে অবিফল সেই 
রূপভাবে গ্রবলতর তাড়িতপ্রবাহ গমন করে এবং সুষ্পষ্ট 
সন্কেত নির্দেশ করে। 

টেলিগ্রাফ-কার্ধ্যালচয় কর্মমচারিগণ যেরূপ ক্ষিপ্রতার 
সহিত অন্রান্তরূপে সংবাদ"প্রেরণ ও গ্রহণ করে, তাহ! দেখিলে 
আশ্চর্যযান্বিত হইতে হয়। একজন সুদক্ষ কর্মচারী গ্রাতি 
মিনিটে সচরাঁচর ৩০।৪০টী শব প্রেরণ ও গ্রহণ করিতে 
পারে। স্থুনিপুণ কর্মচারী সংবাদ গ্রহণের সময় কাগজের 
দিকে দৃষ্টিপাত করে না, 'কেবলমাত্র নির্দেশক যন্ত্রের 
তাড়িতীয় চুম্বকের সহিত লৌহদণ্ডের আঘাতজনিত শব্ধ 
দ্বারাই সঙ্কেত বুঝিতে পারে। এই উপায়ে আমেরিকায় 
একরূপ টেলিগ্রাফ উদ্ভাবিত হুইয়াছে। ইহাতে রিলে যন্ত্রের 
স্তায় একটা যন্ত্র থাকে। যখন তার দিয়া তাড়িতগ্রবাহ 
উহাতে প্রবেশ করে, তখনই ইহার তাড়িতীয় চুম্বক একটা 
ক্ষুদ্র হাতুড়িকে আকর্ষণ করে। এ হাতুড়ি চুম্বকে আঘাত 
করিয়! ঠুং শব করিয়া উঠে। আবার প্রবাহ বন্ধ হইলে 
শ্ডিংএর জোরে হাতুড়ি উঠি পড়ে। এইরূপে তাড়িত- 
শ্রোত অল্প বা দীর্ঘকাল প্রবাহিত রাখিয়া শবের তত্ব ও 
দীর্ঘতার তারতম্য করা যাইতে পারে। এইত্বত্ব ও দীর্ঘ 
শব যথাক্রমে মোর্সের বিন্দু ও রেখার অনুন্পপ। সম্প্রতি 
অধিকাংশ স্থলেই এই প্রণালী সহজ ও ন্থবিধাজনক বোধে 
প্রচলিত হইয়াছে। 

যে ষ্টেশনে সংবাদ প্রেরণ কর! হয়, উহার কর্খচারিগণের 
মনোযোগ আকর্ষণ জন্ত একটা যন্ত্র ব্যবহৃত হুইয়া! থাকে, 
ইহার নাম তাড়িতীয় ঘণ্টা। ইহার গঠনপ্রণালী এইরূপ । 
একখণ্ড কাটের তক্তায় একটা চুম্বক বন্ধ থাকে। এ 
তাড়িতীয় চুগ্ধকের এক প্রান্তে স্প্রিং ঘার! বন্ধ একটা ধাতুর 
পাতা ও উহাতে একটা ক্ষুত্র হাতুড়ি এবং ধর হাতুড়ির' 
পার্থ্ে একটা ঘণ্টা! বন্ধ থাকে। স্স্রিংএর বলে হাতুড়ি 
ঘণ্টা ও চুম্বক হইতে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে। তাড়িতীয় 


চুম্বকের তারকুগ্ডলীর একপ্রান্ত হাতুড়ির সহিত সংলগ্ন । 


লাইনের সহিত এই যন্ত্র যোগ করিয়া রাখিলে যেমন 
তাড়িতগ্রবাহ্‌ এ হাতুড়ি দিয়া তারকুণ্ডলী মধ্যে প্রবেশ 
করে এবং অন্দ্দিকে বাহির হুইয়। যায়, অমনি চুম্বকের 
শক্তিতে হাতুড়ি আকুষ্ট হইয়া ঘণ্টায় আঘাত করে। 
কিন্ত এ হাতুড়ি আকৃষ্ট হইবামাত্র তাড়িতপ্রবাহ খণ্ডিত 
হইয়া যায়, ৃতরাং হাতুড়ি আর আক্বষ্ট না হওয়ায় শ্প্িংএর 
জোরে সনিয়া যায়। কিন্ত সরিয়! পূর্ববাবস্থ৷ গাইবামা্ 


ভাড়িতবার্থ। 

আবার তাড়িতগ্রবাহ সংযুক্ত হয়, সুতরাং আবার হাতুড়ি 
আকৃষ্ট হয়। এইরূপ যতক্ষণ তাড়িতপ্রবাহু চলিতে থাক, 
ততক্ষণ ঘণ্টায় টুং টুং শব হইতে থাকে। কেরাণী এ 
শব শুনিয়া আসিয়া তাড়িতজোত এ যন্ত্র হইতে «কৌশণে 
অপস্থত করিয়া একবারে নির্দেশক্‌ যন্ত্রে আসিতে দেয়। 

অনেক সময় বঞ্া মেঘ প্রভৃতি স্বারা তারস্থ স্বাভাবিক 
তাড়িত বিশ্লিষ্ট হইব সংবাদ পরিচালকের বিষম ব্যাঘাত 
উৎপন্ন করে, এমন কি ভয়াবহ উৎপাতও ঘটিয়! থাকে । 
এই দৈব উৎপাত নিরাকরণ জন্ত তাড়িতপরিচালক একটী 
যন্ত্র তারের সহিত সংযুক্ত থাকে। লাইনের তার দিয়া 
তাড়িতপ্রবাহ একেবারে টেলিগ্রাফের যন্ত্রূহে প্রবেশ 
না করিয়। প্রথমে এই যন্ত্র দিয়। গমন করে। ইহার গঠন- 
প্রণালী এইকূপ। করাতের মত ছুইটী তামার পাত লম্ব 
ভাবে পাশাপাশি এরূপে সজ্জিত থাকে যে ইহাদের দাতগুলি 
পরস্পৰ অতি নিকটবর্তী থাকে, কিন্তু কেহ কাহাকেও স্পর্শ 
করে না। ইহাদের একটা লাইনের তার ও অপরটী তৃগর্ভের 
সহিত সংলগ্ন । মেঘাদির প্রণোদনশক্ি হেতু যেমন তারে 
তাড়িত সঞ্চিত হয়, অমনি উহা! করাতের হৃচ্যগ্র ঈাত দিয়া 
ভূগভে প্রবেশ করে, ন্থৃতরাং বিপদের আশঙ্কা নিরাকৃত হয়। 
নাত পরস্পর স্পর্শ না করায় তারের শ্োত তাড়িত ভূগর্ডে 
পলাইতে পারে না, হ্থুতরাং বার্তাবহের কিছু অনিষ্ট হয় না, 
কেবলমাত্র মেঘাদি কর্তৃক উপচীয়মান তাড়িতই পলায়ন করে। 

ছুইটা প্রধান ষ্রেশনের মধ্যে এক ব! ততোধিক ষ্টেশন 
থাকিলে উহাদের মধ্য দিয়া কিরূপে সংবাদ গমন করে, তাহা 
নিয়ে প্রদর্শিত হইতেছে। 





জগ তাড়িতকোষ। ইহার এক মেরুগ সংবাদ দান 
করিবার যন্ত্রের পিড়ির সহিত সংলগ্ন, অপর মেক ত” লাইনের 
তারের সহিত মংলগ্ন। তঁলাইনের তার দিয়! তাড়িত প্রবাহ 

ংবাদ দান করিবার যন্ত্রে গ্রবেশ করিতেছে, এবং তথা হইতে 
গ'ঁঅভিমুখে নির্দেশক যন্ত্রের মধ্য দিয়! তলাইনের তারে 
যাইতেছে । এইরূপ গমনকালে তথায় নির্দেশক যন্ত্র 
সংবাদ হুচিত হয় বটে, কিন্তু ইহাতে কালবিলম্ব হয় না। 
তাড়িতপ্রবাহ অব্যাহতভাবে সঙ্গে সঙ্গেই ঈপ্মিত ষ্টেশনে 
গমন করিয়া তথায় সংবাদ জ্ঞাপন করে। এইক্পে এক 


[ ৬৩১ ] 


তাড়িতবার্তা 


ষ্টেশন হইতে অপর ট্েশনে সংবাদ গ্রেরণের সময় মধ্যবর্তী 
ষ্টেশন সকলেও এ সংবাদ জ্ঞাপিত হয়। 

ছুই ষ্টেশন বহুদুরবর্তী হইলে প্রবল তাড়িতকো ব্যবহার 
করিলেও প্রবাহ গমনকালে ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এনন্ত দুরবর্তী 
ট্েশনঘয়ের মধ্যে একটী ষ্টেশন থাক! প্রয়োজন। এই 
মধ্যবর্তী প্েশনের যন্ত্াদি কিরূপে বিস্তস্ত থাকে, তাহা লিখিত 
হইতেছে। 





জ তাড়িতকোষ ) ইহার এক মেরু গ, চ৮দণ্ডের সহিত 
সংলগ্ন। অপর মেরু জ ভূগর্ভের সহিত সংলগ্ন। ম তাড়ি- 
তীয় চুম্বক; ইহার তারকুগডলীর এক প্রান্ত লাইনের তার 
ও অপর প্রান্ত তৃগর্ভের সহিত সংলগ্ন। দ ধাতুময় দণ্ড 
অপরদিকে ত” লাইনের তারের সহিত সংযুক্ত। চ চট 
দণ্ড সচরাচর শ্প্রিংএর বলে দ হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থান 
করে। তর্লাইনের তার দিয়া তাড়িতপ্রবাহ ম তাড়িতীয় 
চুম্বকের কুগুলী ভ্রমণ করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করে, কিন্ত 
এ সময়ে চ ৮৮ দণ্ডের চ প্রান্ত চুত্বকের বলে আকৃষ্ট হয় 
এবং চ দ সংযুক্ত হওয়ায় জ তাড়িতকোষ হইতে নৃত্তন 
ও প্রবলতর তাড়িতগ্রবাহ চচ” দণ্ড ও দর্দিয়া গর্গ্ 
অভিমুখে ত” লাইনের তারে প্রবাহিত হয়। আবার 
ত তার দিয়া তাড়িতোত বন্ধ হইলেই দ ও চু পৃথক্‌ 
হুইয়! যায়, সুতরাং ত্” তারেও তাড়িতপ্রবাঁহ বন্ধ হয়। 
এইরূপে তর তারে যতক্ষণ তাড়িতপ্রবাহ থাকে, তত- 
ক্ষণ ত” তারেও মধ্যবর্তী &্রেশনের তাড়িতকোষ হইতে 
প্রবল তাড়িতআ্োত প্রবাহিত হয়, সুতরাং দুরগমনবশতঃ 
প্রবাহের ক্গীণত! জন্ত হানি হয় না। 

এ পধ্যস্ত সাধারণ ব্যবহারে ঘে টেলিগ্রাফ প্রচলিত, 
তাহাই সংক্ষেপতঃ বর্ণিত হইল। এতদ্বযতীত বহুপ্রকার 
'্ভাড়িতবার্তাবহ দিন দিন আবিষ্কৃত হইতেছে। বন্বিধ 
অদ্ভুত অদ্ভুত টেলিগরাফের মধ্যে আমর নিয়ে কএকটামাত্র 
উল্লেখ করিতেছি ] 

*হিউ সাহেবের প্রিন্টিং টেলিগ্রাফ (80£79%5 01099£ 
881981508) ৷ ইহা দ্বার! দূরবর্তী ট্রেনে একবারেই ইংরাজী 
বর্ণমালায় ছাপ! সংবাদ প্রেরণ করিতে পারা যায়। বল! 


তাড়িতবার্তাবহ 


বাছল্য ইহার যন্ত্রাদি অত্যস্ত কুটিল এবং স্থুনিপুণ কর্চারী 
ব্যতীত অপরে সহঞ্জে ব্যবহার করিতে পারে না। 
ক্যাসেলি সাহেবের অটোগ্রাফিং টেলিগ্রার্ষ (08391019 
896087520010 651687500) ইহার দ্বার চিত্রাদির প্রতিলিপি 
পর্যন্ত প্রেরণ করিতে পার! যায়। 
কাউপার সাছেবের রাইটিং টেলিগ্রাফ ( 0০97৪ 
0978 661687800) এই অদ্ভুত যন্ত্র দ্বারা এক 
ষ্টেশনে সংবাদদাতা! যেন্সপ লিখিবেন, তৎক্ষণাৎ অপর ষ্টেশনে 
সেইরূপ লেখা! হইবে। 
বিজ্ঞান ও শিল্পের উন্নতি সহকারে এই সকল অন্তুত যন্ত্র 
যে সকল আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য অভাবনীয় কার্ধ্যসাধন করি- 
তেছে, তাহা দেখিলে &ঁ সকল যস্ত্রের নির্মাতাদিগকে 
আলৌকিক শক্তিসম্পর় জ্ঞান করিয়া বিশ্মিত ও স্তস্তিত 
হইতে হয়। 
এই সকল যন্ত্রের ব্যবহার তত অধিক নহে। ইহাদের 
যস্ত্রাদি অতি জটিল এবং অতি সাবধানতা! ও নিপুণতা। ব্যতীত 
সুশৃঙ্খলে থাকে না। বাহুল্য ভয়ে ইহাদের গঠন ও কার্ধ্য 
গ্রণালী বর্ণন করিতে বিরত হুইলাম। 
সামুদ্রিক তার।-_সমুদ্র মধ্য দিয়া যে সমুদায় তার 
স্থাপিত হয় তাহ! অতি দৃঢ় এবং সমুদ্রল হইতে সুরক্ষিত 
হওয়া প্রয়োজন । নিয়লিখিত উপায়ে উহা! গঠিত হইয়া 
থাকে। ৫1৭টা বিশুদ্ধ তামার তার একত্র জড়াইয়া উহার 
উপর অপরিচালক কোন পদার্থ মঙ্ডিত হয়। তাহার 
উপর গুটাপার্চা, কুচুক প্রভৃতি পদার্থ ৪৫ পর্দা লাগান 
হইয়া থাকে। অবশেষে উহার উপর লৌহের ত'র ও 
আল্কাতরা-মাখান শণ প্রভৃতি দ্বারা ঘন বেষ্টন করা হ্য়। 
এইরূপে মধ্যস্থ তামার তার সুরক্ষিত হইলে উহ পুনর্বার 
ধুনা, তার্পিণ তৈল, আল্কাতরা, মোম, মসিনা তৈল প্রভৃতি 
পূর্ণ উত্তপ্ত কটাহ্থে ডুবাইয়! লওয়! হয়। 
পূর্বে ছুই ষ্টেশনের মধ্যে এক সময়েই সংবাদ আদান 
প্রদানের জন্ত হুইটী তাঁর ব্যবহৃত হইত, এখন একটা তার 
দ্বারাই কার্য সম্পন্ন হইয়! থাকে । 
তাঁড়িতপদার্থ (পুং) ভাড়িতরূপঃ যঃ পদার্থ; কর্ধর্ধা। 
পদার্থবিশেষের ধর্ষণ স্বার যে উজ্জল জ্যোতি পদার্থ 
আবিভূতি হয়।* 
তাড়িতপরিচাঁলক (২) তাড়িতন্ত পরিচালকঃ ৬তৎ। (259 
০01)080691 01 €1508101 )ষে সকল বস্ত দ্বারা তাড়িত 
পদার্থ এক স্থান হইতে 'ন্থ স্থানে ভ্রতবেগে চালিত ধ়। 
তাঁড়িতবার্তীবহ (পুং) তাড়িত এব বার্তাবহঃ কর্দাধা'। 


€[ ৬৩২ ] 


হতাগুবপ্রিয় 


(19০৮79 61181570 ) তড়িদ্বল দ্বারা ঈীতর সংবাদ প্রেরণের 
হস্্। যে হজে/বিছ্যাতের স্তায় শী সংবাদ আইসে। 
'[ তাড়িতবার্ডা দেখ। ] 
তাড়িতবিয়োজন (কী তাড়িত বিয়োজনং ৬তৎ। 
( চ)০০৮7০৪] 761201810 )যে তাড়িত পদার্থের গুণ দ্বার! 
লঘুবস্ত কাচ অথবা লাক্ষা হইতে বিুক্ত হইয়া গড়ে, তাহাকে 
তাড়িত-বিয়োজন কছে। 
ভাড়িতাকর্ষণ (ব্লী) তাড়িতন্ত আকর্ষণং ৬তৎ। (819০৮1- 
08] ৪$8০8:0) ) যে তাড়িত পদার্থের গুধ্বারা বস্ত কাচ 
অথব! লাক্ষার সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে, তাহাকেই 
তাঁড়িতাকর্ষণ কহে। 
তাড়িতাপরিচালক (পুং) ভাড়িতন্ত অপরিচালকঃ ৬তৎ। 
(ই ০০-০০৪০০৪০: ০01 81900165) যে সক বস্তত্ধারা 
তাড়িত পদার্থের সঞ্চালন নিবারণ কর! যায়। 
তাড়িতালোক, তাড়িতের আলোক ব! তাঁড়িত সাহায্যে যে 
আলো বাহির হয়, (19৮30116176) | [বিছ্যাৎ ও 
তাড়িত দেখ।] 
তাড়ী (ত্র) তাড়ি-ভীফ্‌। পত্রপ্রধান 'বৃক্ষ, পত্রক্রম, তাঁড়ি- 
য়াৎ গাছ, পর্ধ্যায়__তাড়ি, তালী, তালি। 
*প্তষ্যত্তমালপত্রীণি শীর্ণতাড়ীদলানি চ॥” (রাঁজতর* ৩৩।২৮) 
২ আভরণবিশেষ । (ছুর্গাসিংহ) 
তাড়'ল ( পুং) তাড়য়তি তড়-ণিচ্‌-উল্‌। তাড়য়িতা, তাড়ক। 
তাড়্য (তরি) তড়-পিচ্যৎ। তাড়নযোগ্য । 
তাড্যমান (তরি) তড়-ণিচ্শানচ্। ১ বাগ্তমান, পীডামান, 
আহন্রমান, তাড়নযুক্ত। (পুং) ২ পটহার্দি বাস্ততেদ, চক্কা। 
৩ যাহাঁকে গ্রহার, দণ্ড বা শাসন কর! যাইতেছে । 
তাণ্ড (রী) তগ্ডিনা মুনিন! কৃতং অগ্‌। নৃত্যশান্ত্র। 
তাণ্ডব (ক্লী) তগ্ডিন! মুনিন! কৃতং তাও নৃত্যশাস্ত্রং তদস্তাস্তীতি 
বা তওুন। নন্দিনাপ্রোক্তং তওু-অপ্‌। ১ নৃত্য । ২ পুরুষের নৃত্য । 
"গুংনৃত্যং ভাওবং প্রোজং স্ত্রীনৃত্যং লান্তমুচ্যতে ।” (শব্দার্থচি') 
পুরুষের নৃত্যকে তাওব নৃত্য কহে, এই নৃত্য মহাদেবের 
অতিশয় প্রিয়, এইজন্ত কেহ কেহ বলেন, এই নৃত্যের 
প্রবর্তক লন্দী। তাওব মুনি নৃত্যপগ্রণাঁলী প্রথম শিক্ষা! দেন, 
এই নিমিত্ত নৃত্যের নাম তাওব। ৩ উদ্ধতনৃভ্য। ৪ শিরের 
নৃত্য । ৫ ভূণবিশেষ। (মেদিনী)। 
তাগুবতালিক (পুং) তাগুবে শিবনৃত্যকালে যন্তালঃ স কার্ধ- 
ভয়ান্ত্যস্তেতি ঠন্‌। মহাদেবের দ্বাররক্ষক নন্দী । (ভ্রিকা*)) 
তাগুবপ্রিয় (পুং) তাওবং, শ্িয়ং যুস্ত বহুরী। ১ মহাদেব। 
(তরি) ২ নৃত্যপ্রিয়মাত্র। 


তাতার 


তাগডবিত (ব্রি) তাগুব-ক্কতৌ ঞ্ি কর্মাণি জ। নর্তিত। 

তাণ্ডি (ক্লী) তাঙ্ডেন মুনিন। কতং তাও-ইঞ। নৃত্শান্ব। 

তাণ্ডিন্‌ (পুং) তাণ্যেন প্রোকং অধীয়তে ইতি ইনি যলোপট। 
ভঙিমুনিপুত্র তাগপ্রোক্জ শাখনত্যারী, যাহারা বহূ্কোদের 
তাণ্ডিনশাখ! অধ্যয়ন করেন। 

তাণ্ডিন (পুং) তাগ্ডিন্‌ অগ্‌ ইনো 'নু টিলোপঃ7 রনি, 
তগিমুনির পুত, ইনি রভূর্বেদের কল্প প্রণয়ন করেন। 
[তওি দেখ।] 

ভাগ্য (পুং) তগ্ডিমুনেরপতাং গর্থার্দি* যঞু। তগ্ডিমুনির 
অপত্য। 

তাণ্তী ভর) তাও স্রিয়্াং ভীষ্‌ যলোপঃ। তণ্ডিষুনির স্ত্রী অপত্য। 

তাত (পুং) তনোতি বিস্তারয়তি গোত্রার্দিকং তন-স্ত, দীর্ঘশ্চ 
(ছতনিভ্যাং দীর্ঘশ্চ। উদ্‌ ৩/৯০)। অন্ুদাত্তেতিতনের্ণ 
লোপঃ। ১ পিতা। ২ ন্নেহাম্পদ অল্পবয়স্কের প্রতি সম্বোধনে 
ব্যবহৃত শব, বংস। ৩ অন্ুকম্পা। (ত্রি) ৪ পুজ্য, মান্ত। 
“তম্মান্মুচ্যে যথা! তাত সংবিধাতুং তথার্থসি ।” (রঘু ১।২)। 

(দেশজ ) ১ তপ্ত।২ তাপ। 

তাতগু (পুং) তাতন্ত পিতুরিব গে বাঁচকশবন্দো যন্ত্র বনত্রী। 
খুল্পতাত, পিভৃব্য, খুড়া ৷ (ব্রি) জনকছিত, জনকের হিতকারী । 

তাতজনয়িত্রী (তরী) তাতশ্চ জনয়নত্রী চ। পিতা ও মাত1। 
এই শব্ধ নিত্য ছ্বিবচনাস্ত। 

ভাততুল্য (ত্রি) তাতন্ত পিতুস্তল্যঃ ৬তৎ। পিতার তুল্য, 
পর্যযায়--পিতৃলম, মনোজবস, মনোজব, পিতৃসন্নিত, তাতল। 
(মেদিনী) 

তাতন (পুং) ভাতং প্রশস্তং যথা তথা নৃত্যতি তাত নৃত্ড । 
খঞ্জন পক্ষী। 

ভাতল (পুং) ভাপং লাতি-লা-ক পৃষো" পন্ত তঃ | ১ রোগ। 
২পাক। ৩ লৌহকুট। ৪ মনোজব। (মেদিনী)। (ত্রি) 
« তগ্তমাত্র। 

তাতান ( দেশ ) উত্তপ্তকরণ। 

তাতার, মধ্যএসিয়ার উচ্চপ্রদেশবাসী বহবিস্বৃত এক দাতি। 
ইহারা মোগলশাখাতুক্ত । ভারত, চীন ও পারস্তের উত্তরে, 

: জাপানের পশ্চিমে, কাম্পিয়ানসাগর ও কৃষ্ণসাগরের পূর্বে 
এবং হিমানী মহাসাগরের দক্ষিণে যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ পড়িয়। 
আছে, তাহার অধিবাসীগণ যুরোপীরদিগের নিকট তাতার 
নামে পরিচিত। পূর্বে, কেবল মোগলজাতিই ভাতার 
নামে খ্যাত ছিল, কিন্তু জঙ্গিন্থা'র অভ্যুদয়ের পর মোগল- 
শাসনাধীন মকল জাতিই এক তাতার নামে পরিচিত হইয়া- 
ছিল। এই সময়ে মধ্যএসিয়ান্থ মোগলশাসনাধীন ভৃভা- 

যব] 
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তাঁঘপর্যয 
গও তাতারী এবং* তাহাদের ভাষাও ভাতারী নামে খ্যাত 


হয়। এখন হিমালয়ের সীমান্তবর্তী তিববতের ভোটগণ, * 


রকন্ম, খোমুতেন ও বোখায়ার তূর্কগণ এবং চীনের সান্কুজাতি 
আপনাদিগকে তাঁতারবংশসম্ৃত বলিয়! পরিচয় দিয়! থাকে । 
অনেকের মতে--তাতার জাতি তর্ক, মোগল+ও মা 
প্রধানতঃ এই তিন শ্রেনীতে বিতক্ত। 
কাশ্মীরের উত্তরে লদাক প্রদেশেও বিস্তর তাতারের 
বা%। এই ভাতার পরিবায়ের মধ্যে প্রতি ব্যজির দ্বিতীয় 
পুত্র লামা এবং তৃতীয় পুত্র টোল! পদ প্রার্ত হয়, উভয়েই 
বিবাহ করিতে পারে না, আত্রীবন ব্রহ্ষচর্য্য অবলঘ্বন করিয়। 
থাকে । 
পূর্বকালে যে কিন্ধি, যা, কেন্ট ও গলজাতি যূরোপের উত্তর 
ভাগ অধিকার করিয়াছিল, তাহারাও তাতার দেশ হইতেই 
গিয়াছিল। গথ, হুণ, হুইদিস্‌, ভান্দাল ও স্বাক্ক জাতিও 
এই তাতারবংশসম্ভৃত। 
তাতারী ভাষা বলিলে সচরাচর ছুই ভাব প্রকাশ পায়। 
এসিয়ার ভ্রমণশীল হুণ জাতিগণ যে ভাষ! ব্যবহার করিত, 
তাহা! একট, ইহা! তুরাণীয় নামেও খ্যাত । আবার মধ্য- 
এসিয়ায় যে ভাষার ষহিত তুরুষ্ক ভাষার অধিক সাদৃস্ত 
দেখা যায়, তাহাকেও তাতারী বলা হুয়। 
তাতি (পুং) তায়-ক্তিহ। ১ পুত্র। (জটাধর) তায় ভাবে 
ক্তিন্‌। (স্ত্রী) ২বৃদ্ধি। "তদত্র ভবতা! নিপ্পন্নাশিষাং কাম- 
মরিষ্টতাতিং* ( বীরচ*) 
তাৎকালিক (তরি) তশ্মিন কালে ভবঃ তৎকাল-ঠএ। (আপ- 
দাদিপুর্বপদাৎ কালাস্তাৎ। পা ৪।২/১১৮, অন্ত ুত্রস্ত বার্ডি- 
কোক্ত্যা ঠঞ.)। ততৎকালভব, তৎকালীন, সেই সময়ে যাহা! 
ঘটিয়াছে। স্তিয়াং ডীহ্‌। 
*তত-শ্রান্ধমস্ডন্ধৌ তু কুর্ধযাদেকাদশে তথা। 
কর্তস্তাংকালিকী শুদ্ধিরপগুদ্ধঃ পুনরেব সং” (শুদ্ধিতত্বে শঙ্খ) 
মহাগুরু নিপাতে দ্বাদশাহ অশৌচ হয়। কিন্ত একাদশ 
দিনে অশৌচ সত্তেও শ্রান্ধাদিকার্ধ্য করিবে, সেই সময় অর্থাৎ 
শ্রান্ধকালীন কর্তার তাৎকালিক শুদ্ধি হইয় থাকে। 
তাগকালন্ (ক্লী) তৎকালতা। 
তাত্বিক (রি) তত্স্স্থীয়, যথার্থ। 
তাৎপর্য্য (ক্লী) তাৎপরন্ত ভাবঃ তৎপর য্যঞ্। ১ ৰক্কার 
ইচ্ছা । ২ অভিগ্রায়। ৩ তৎপরতা । ॥ 
*আকাজ্কা ঘক্ত,রিচ্ছাতু তাৎপর্য্যং পরিকীর্তিতং।” (ভাষাপ') 
বন্তার ইচ্ছাই আকাঙ্ষা, তাছাই ভাৎপর্ধ্য। এই 
ভাংপর্ধ্যান্থধারে অর্থবোধ হইন্! থাকে । একটা উদাহরণ 


১০৯ 


ডু 


ভাতৃখ 


- দিলেই পর্যযাণ্ড হইবে। প্গঙ্গায়াং ঘোষঃ* এই বাক্াটা 
বলিলে গঙ্গাতীরে ঘোষ এইরূপ বুঝায়, তাঁৎপর্য্যান্ুসারেই 
এইরূপ অর্থ বুঝাইয় থাকে। যদি ভাৎপর্ধ্য দ্বীকার ন! কর! 
যায়, তাহা! হইলে গল্প মধ্যে মতস্তাদির বোধ হইতে পারে, 
“গঙ্গামাং* এই পদে গঙ্গাতীরে এইরূপ লক্ষণাশক্তি দ্বারা অর্থ 
প্রকাশিত হয়, কিন্ত *গঞ্ায়াং এই পদে গঙ্গা মধ্যে ও ঘোষ” 
পদে মত্ভাদি লক্ষণ! হয় না, অর্থাৎ *্গঙ্গায়াং ঘোষ:* এই 
কথা বলিলে গঙ্গ! মধ্যে মতন্তাঁদি এই অর্থ কিছুতেই ক্র না, 
কারণ, বক্তার এই স্থানে অভিপ্রায় এরূপ নহে, গঙ্গাতীরে 
ঘোষ বাস করে, বক্তার ইহাই প্রন্কত অভিপ্রার। এইবপ 
অভিগ্রায়ের নামই ভাৎপর্যয। এইন্ধপ সকল গ্থলে বক্তার 
তাৎপর্ধ্যানুসারে অর্থবোধ হইয়া থাকে । 

তাৎপর্ষযক (ত্রি)১ ভাবোদ্দীপক, অর্থবোধক। ২ তৎপর। 

তাত্য তরি) তদ্‌ ছান্দস্ত্যঃ দকারশ্য আত্বং। তৎকালীন । 
পম্থিতাত্যা পিতরা ব আসতুঃ* (খক্‌ ১/১৬১।১২) “তাত্যা 
তৎকালীনৌ+ (সাক্ষণ ) 

তাৎস্তোম্য (ক্লী) সেইরূপ স্তোম বা স্তি। 

তাহন্থ (ক্লী) তাহাতে স্থিত। 

তাথাভাব্য (ব্রি) যে শ্বরিতের পর উদ্দাত্ব উচ্চারিত হয়। 

তাদর্ধিক (ত্র) দেই মত। 

তাদর্ধ্য (লী) তদর্থন্ত ভাবঃ তদর্থ-ঘ্বঞ্‌ (গুণবচনক্রাহ্ষণাদিভাঃ 

কর্মণি চ। পা ৫1১১২৪)। ৯ তছুদ্দেহ্ক, তন্নিমিত্ত। 
২ তদর্থতা, তগ্নিমিতার্থ। 

তাদাআ্্য (ব্লী) তদ্বাত্মনোভাবঃ তদাত্বন্-ম্যঞ্। ১ তৎস্বরূপ, 
অভেদ সম্বন্ধ । 

তাদীত্বা (অব্য) তদানীং পৃষো" সাধুঃ। তদানীং, সেই 
সময়ে । “তাদীত্বা! শক্রং ন কিল বিকিৎসে” ( খক্‌ ১৩২৪) 
“তাদীত্বা তদানীমিত্যন্ত পৃষোদরাদিত্বাৎ বর্ণবিপরধ্যয়ঃ।” (সায়ণ) 

তাছুরী (ত্ত্রী) ভেকের নামভেদ। 

তাদৃক্ষ (তি) স ইব দৃ্ীতে তদ্দদৃশ-ক্স, সর্বনাম টেরাত্বং। 
তাঁহার মত, সেইরূপ । "ততঃ প্রভৃতি তার্ৃক্ষ যোগ্যার্থপ্রাপ্ডি- 
লালসঃ” (রাজত' ৪1২৪২)। 

তাদৃগ্বিধ (ঘ্রি) তাদৃশী বিধা যন্ত বহুত্ী। সেইগ্রকার, 
তাহার মত। 


তাদৃশ্‌ (ব্বি)স ইব দৃশ্ততেহসৌ তদ্‌.দৃশ-কিন্‌ ত্যদাদিযু শে 


হনালোচনে কঞ্চ। পা ৩।২।৬* ) সর্বনামটেরাত্বং । সেইক্প, 


তাহার মত 
তাদৃশ (তি) স ইব দৃএতে তদ্‌দৃশ্-কঞ্‌। তাহার মঘ, দেখিতে 
হতল্য। *ক্ধ তথ্িধং প্রেম পতিশ্চ তাদৃশঃ।” (কুমারস"৫ স')। 
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-তানব 





তাদুশ (শ্রী) ভাদৃশ-ভীহ্‌। তাহার ভুলা, ততসদৃশী। 
শ্যাদৃশী ভাবন। ঘন্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী” ( উত্তট) 
তত্ব (ক্লী') একধর্ঘ, একনিয়মতা.। 
তান (পুং) তন-ঘঞ.। ১৫বিস্তার, অবতান, সস্তান। ২ জানের 
,বিষয়। ৩ গানাঙ্গভেদ, শ্বরাংশ রাগের স্থিতিগ্রবৃত্ত্যাদির 
হেতু বংস্তাঁদদি সাধ্য ছ্থর বিশেষ; অঙ্গুলোম বিলোম গতিতে 
গমন ও মুচ্ছনাদি দ্বার! কোন বাগাদিকে সম্যক্‌ প্রকারে 
বিস্তার করার নাম তান। ইহা অশেষ মুচ্ছনা সংশ্রিত, সপ্ত- 
স্বরোড্ূত এবং সংখ্যায় উনপঞ্চাশটা। ইহা' হইতে আবার 
৮৩০৯ কুট তান উৎপন্ন হইয়াছে। (সঙ্গীভদামো" )1% 
কিন্ত বাঙ্গালা সঙ্গীতরত্বাকরে লিখিত আছে, তান চারি 
প্রকার যথ।--অরচক, ঘাতক, সাতক ও স্ুরাতক | যে তানে 
অন্থুলোমে বা বিলোমে.এক সুর ছুইবার প্রয়োগ হয়, তাহাকে 
অরচক কহে। যাহাতে অন্থুলোমে একবার ও বিলোমে 
একবার প্রযুক্ত হয় তাহাকে ঘাতক, তিনবার ব্যবহৃত হইলে 
সাতক ও চারিবার ব্যবহৃত হইলে স্থুরাতক কছে। 


এক স্থরে ১ ভান। 
ছুই স্থুরে ২ তান। 
তিন গ্রে ৬ তান। 
চারি সুরে ২৪ তান। 
পাচ স্থরে ১২৯ তান। 
ছয় সুরে ৭২* তান। 
সাত সুরে ৫*৪* তান। 
সমগ্র ৫৯১৩ তান। (সঙ্গীতরত্বা) 


তানপুর1 (দেশজ ) মঙ্গীতের সহযোগী বীণাকার যন্ত্রবিশেষ। 
ইহাতে একটী অলাবুনির্মিত খর্পর বা ধ্বনিকোষ, একটা 
কাষ্ঠনির্শিত দণ্ড ও ধ্বনি পষ্টকা্দি দ্বার! প্রস্তুত হয়। তুঘুরু 
গন্ধর্র্ব এই যস্ত্ের সৃষ্টিকর্ত। | গীভবাগ্ভের সময় সুর বিরাম 
নিবারণ জন্ত এই যন্ত্রের গ্রয়োজন। ইহাতে হুইটী পিতলের 
ও ছুইটী লৌহের তার থাকে । সুরবন্ধনক্রম-_ 
পি লৌ লৌ পি 
স্‌ সূ স্‌ প 
তানপুরাতে যে চারিটী তার থাকে, তাহা! এই রীতিতে 
স্ুরবন্ধ হয়। (যন্ত্রকোষ ) 
তানব (ব্লী) তনোর্ডাবঃ তন্'অপ, ( ইগস্তাচ্চ লতুপূর্বাৎ। গ! 


ক “বিস্তার্বাত্ে প্রয়োগ! থে মুচ্ছ'ন। শেষদংশ্রয়াঃ। 
তানান্তেংপ্যনগঞ্চাশৎ সপ্তদ্থরসমুদ্তধাঃ ॥ 
তেড্যুএব ভবস্ভাতে কূটতানাঃ পৃথক্‌ পৃথক্‌। 
তে হাঃ গঞ্মহতশি অযপ্রিংশৎ পানি চ$% বীর ) 


তাঁনসেন 


- 1১।১৩১ ) শরীরেয় তহ্থুতা । “তানবং তঙ্গতাগাত্রে দৌর্বল্য- 
ভ্রমণাদ্দিবৎ।” ( উজ্দলনীলমণি ) 

তানব্য (পুহস্ত্রী) ভনোরপত্যং গর্থাদিত্বাৎ যঞ্। ত্র 
অপত্য। চ 

তানব্যায়নী (ত্ত্রী) তনোরপত্যং স্ত্রী তন্থ লোহিতারদিত্বাৎ ক্ষ, 
বিশ্বাৎ ভীবু। তন্ধুর আপত্য স্ত্রী।' 

ঘভানসেন, ভারতের একজন অদ্বিতীয় গায়ক। আবুল-ফজল 
লিখিয়াছেন সহমবর্ষের মধ্যে এক্পপ গায়ক আর দেখা যায় 
নাই। প্রথমে ইনি একজন গোড়া হিন্দু ছিলেন। বৃদ্দাবনে 
গিয়া হরিদাস স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহ করেন। ভাটের বাঘেলা- 
রাজ রামঠাদ তাহার সঙ্গীতগুণে বিষুগ্ধ হইয়। তাহাকে অতি 
সম্মানের সহিত আপন সভায় রাখেন। প্রবাদ আছে যে, 
তিনি তানসেনের গানে সন্তষ্ট হইয়া তাহাকে প্রায় কোটি 

" তস্কা দান করিয়াছিলেন । 

তানসেনের খ্যাতি অতি অল্প দিন মধ্যেই তারত বিখ্যাত 
হইয়াছিল। এই সময় ইব্রাহিম স্থুর অনেক চেষ্টা করিয়াও 
তাহাকে একবার আগ্রায় আনিতে পারেন নাই। অকবরও 
তানসেনের অপূর্ব গীতশক্তির পরিচয় পাইয়া তাহাকে 
দিল্লীতে আনিবার জন্ত ব্যগ্র হন। তানসেনকে আগ্রায় 
আনিবার জন্ত জলাল্উদ্দীন্‌ কুচ প্রেরিত হইলেন। রাজা 
রামচাদ অকবরের আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইলেন 
না। তিনি কাদিতে কীাদিতে তানসেনকে বিদায় দিলেন। 
তানসেন যে দিন প্রথম দরবারে উপস্থিত হুইয়া অকবরকে 
গান শুনান, সে দিন সম্রাট সঙ্গীতনায়ককে ছুই লক্ষ টাক! 
পারিতোষিক দিয়াছিলেন। 
প্রবাদ এইরূপ, প্রথমে তানসেন দিল্ীশ্বরের সহিত দেখা! 

করিতে চাহিতেন না। তাহার নিকট দিয়া গেলেও গান 
গ্রাহিতেন না। সম্রাট অনেক সময় গুপ্ভাবে তাহার গান 
শুনিতেন। শেষে এক দিন বাদশাহ আপন কন্তাকে তান- 
সেনের নিকট পাঠাইয়! দেন। রমণীর রূপে তানসেন মুগ্ধ 
হুইলেন। তানসেনের গান শুনিয়া অকবরছুহিতাও 
মজিলেন। অকবর উভয়ের বিবাহ দিলেন। তখন হইতে 
_ তানসেন মুসলমান ও অকবরের সভাসদ হইলেন। পূর্বে 
তিনি স্বরচিত যে নকল গান গাহিতেন, তাহাতে তাহার 
প্রতিপালক রামচদ্দের নামের স্ততিগ্রকাশ অথবা ভনিতা 
থাকিত। (এ সকলের গান সহজ চক্ষে দেখিলেই বোধ হয় 
যেন রঘুপতি রামচন্ত্রের মহিমাগ্রকাশক )। কিন্ত অকবরের 
আশ্রিত হইবার পর হইতে তাহার রচিত গানে অকবর 
অথবা! 'তাঁনসেনপতি কবর" 'এইরপ তনিত। দৃষ্ট হয়। 


[৬৩৫ ] 


তানসেন 


তানসেন এফজন লঙ্গীতসাধক। সাধকের ভাব তাহার 


হৃদয় হইতে কখন বিলুপ্ত হয় নাই। তিনি বৈদাস্তিক ভাবে" 
বঙ্ষকে জঠাতের সহিত একাকার ভাবিতেন। হি একটা 
গান আছে। ্ 

শপ্যারে ! ভু'ই ব্রন্ধ তুই বিষু তু'ই না মহেশ। 

তু'ঁই আদ তূ'ই নাদ তু'ই অনাথ তু'ই গণেশ ॥ 

জলন্থল মরুত ব্যোম, তু'ই অকার যম সোম, 

তুই উকার তু'ই মকার নিরোঙ্কার তু'ই ধনেশ। 

তু'ই বেদ তু'ই পুরাণ, তু'ই হুদীশ তুই কোরাণ, 

তই ধ্যান তুই জ্ঞান তু'ই ভুবনেশ। 

তানসেন কহে ব্যান তু'ই দেন তু'ই রমণ। 

তু'ই ঘর পলযুন তুই বরুণ তু'ই দিলেশ ৪” 

মুদলমানধর্শে দীক্ষিত হইবার পর তিনি ন তান- 
সেন নামে খ্যাত হইলেন। 

তানসেনের মৃত্যু নম্বন্ধেও এক অপূর্ব উপাধ্যান 
শুনা যায়। তানসেন অকবরের অতিশয় প্রিম্পাত্র 
হইয়াছিলেন, এজন্ত অনেকেই তাহার ঈর্ষা করিতেন। 
অনেক ওস্তাদ তাহার নিকট সঙ্গীতসংগ্রামে পরাস্ত 
হইয়া হার প্রাণনাশের বড়যন্ত্র করে। কিন্তু তাহাতে 
কৃতকার্য ন৷ হইয়া সকলে স্থির করিল, দীপকরাগ গাহিলে 
গারক জলিয়! যায়, সুতরাং তানসেনকে দীপকরাগ গাছিতে 
ৰলিলেই তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে । একদিন অকৃ- 
বর সতাস্থ হইলে ওল্তাদ্গণ দীপকের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল। 
সম্রাট তাহাদিগকে দীপক গাহিতে অনুরোধ করিলেন। 
তাহার! মকলেই কহিল, “দীপক দ্দানিনা, কেবল এক 
মিঞা তানসেন জানেন।” অকবর তানসেনকে দীপক 
গাহিতে আদেশ করিলেন। গায়কচূড়ামণি তানসেন সম্রাটের 
নিকট আসিয়। কহিলেন, *্যদ্দি আমাকে চান, তবে দীপক 
গাহিতে আদেশ করিবেন না11” কিন্তু দীপক শুনিধার 
জন্য দিঙ্গীশ্বরের অতিশয় কৌতুহল জন্মিল। তিনি তান- 
সেনের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তখন তানসেন কি 
করেন! আপন কন্তাকে মল্লার গাছিতে বলিয়া নিজে 
দীপক ধরিলেন। তীহার বিশ্বাস ছিল, মল্লারের 
,গুধে দীপকানল কতক প্রশমিত হুইবে। তানসেনের 
কন্তা মন্লার গাহিতে লাগিল, কিন্তু পিতার মৃত্যু 
আশঙ্কা করিয়া তাহার মুর বিকৃত হইল। * তানসেনও 
দ্রীপকরাগ' গাহিতে গাহিতে আপনার দীহুনে 
আগনি দগ্ধ হইলেন। কথিত আছে, তাহার শ্বরগ্রভায 
ক এই বিকৃত মলারই নিঞা-ললার নাম ধারণ করিয়ছে। 


সততাস্থ নির্বাপিও দীপ সমূহ প্রজলিত, হুইয়! উঠিয়াছিল। 
কিন্তু তাহার জীবনগ্রদীপের সহিত দেই দীপাবলীও 
নির্বাপিত হুইল। 
ৰা 
তানসেনের আদিলীলাঙ্ষেত্র গোয়ালিয়রে মহ! মমারোছে 
তাহার 'সমাধি হইল। এখনও দূরদেশ হইতে বহু গায়ক ও 
নর্তকী তাহার গোরস্থান দর্শন করিতে গিয়া থাকে । তাহার 
গ্োরের উপর এখনও একটা বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। অনেকের বিশ্বাস, 
ধ্রগা্ছের পাতা চিবাইলে কণ্ঠস্বর পরিক্ষার ও গীতশক্তির 
বৃদ্ধি হয়। এই জন্ত অনেক নর্তকী সেই গোরস্থানে গিয়৷ সেই 
পাতা চিবাইয়। আসে। [ গোয়ালিয়র দেখ । ] 
তানসেন যে কেবল একজন অদ্বিতীয় গাপনক ছিলেন, 
তাহা নহে, তিনি অনেক নূতন রাগ রাগিণী উদ্ভাবন করিয়। 
গিয়াছেন। আশাবরী যোগিয়! ও দরবারী কানাড়। তাহারই 
উদ্ভাবিত। .আইন্‌ই-অক্বরী ও পাদশা-নামায় যথাক্রমে 
তানতরঙ্গ ও বিলাস নামে তাহার ছুই পুত্রের উল্লেখ পাওয়া 
পাওয়া! যায়। উভয়েই গুসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। প্রসিদ্ধ গায়ক 
স্থরতসেন তীহারই বংশধর । তাহার বংশীয় প্যারসেন 
কানুনযন্ত্র সংস্কার করেন। 
তানসেনের শিষ্যগণ গ্রসিজ্ধ গায়ক হইয়! উঠিয়া ছিলেন, 
তন্মধ্যে চাদ খা! ও স্থুরজ খার নাম বিখ্যাত। 
'তানুনপাত (ভি) তনূনপাৎ্ বা অগ্নি সম্বন্থীয়। 
নণ্ড, (লী) তনুনপ্া দেবতা অন্ত-অগ্‌। তনুনতু-দেব- 
তাক প্দাঞ্য, বায়ুর উদ্দেশে দত্ত দধিমিশ্রিত ঘ্বৃত। 
“তানূনধু,মেতৎ* ( কাত্যা" শ্রো" ৪৯২৪) এএতদাজ্যং 
তানুনপ্র,নংজ্ঞং ভবতি' ( কর্ক) 
তানর (পু) তন-বাহুলকাৎ উরণ,। জলাবর্ত, জলের ত্রম, 
দূরীঙ্জল। 
তাস্ত (ব্রি) তম-ক্ত। ১ ম্লান, পরিশুদ্ধ । ২ ক্রান্ত, শ্রাস্ত, 
কি, হুর্বল, ক্ষীণ । 
তাস্তব (ক্লী) তত্তোধিকারঃ অঞ্। ১বম্্র। (তরি) তত্ত- 
নির্ষিত, যে নকবা ভ্রব্যকে টানিয়! অত্যন্ত হক্ তার গ্রস্তত 
কর। যায়। . 
তাস্তবত! (তরী) তাস্তবতল্-টাপ্‌। কঠিন দ্রবোর বিশেষ 
ধর্দ। যে গুণ থাকাতে কতকগুলি ভ্রবাকে টানিয়! 
তস্ধ অর্থাৎ তার গ্রস্ত করিতে পার! যায়, তাহার নাঁম 
ভাস্তবত। আঘাতসহ গুণের সহিত তান্তবত! গুণের 
কোন মম্পর্ক নাই। ৃ 
বাহার পাতল! পাত,হয়, তাহারই যে মরু তার হয় এমন 
নছে। লৌহের তার যেমন নুচ্ষম হয়, পাত তেমন সুক্ষ ছয় 


না। রাং ও সীসাকে পিটি। উত্তম পাত প্রস্তত করা যাইতে 
পারে, কিন্ত তাহাদিগকে টানিয়! তায় গ্রস্তত করিতে পার! 
যাঁর না। প্লীটিনন্, রৌপ্য, তার, স্বর্ণ, দগ্তা, রাং, সীসক 
ইহাদিগের মধ্যে ু্বর্তীগুলি অপেক্ষা পরবর্তীগুলিতে 
এই গণ ক্রেমশঃ অল্প পরিমাণে লক্ষিত হয়। বস্ততঃ প্লাটিনষ্‌ 
অর্থাৎ মিতকাঞ্চন নামক ধাতুর তাস্তবতা গুণ সর্বাপেক্ষা 
অধিক। কেহ কেহ ইহার এরূপ লুল তার প্রস্তত করিয়া 
ছেন, যে তাহার ব্যাস এক ইঞ্চির এক লক্ষ ভাগের তিন 
ভাগ মাত্র । 

তান্তব্য (পুংস্্ী ) তস্তোঃ সম্তানন্ অপত্যং গর্গা" যঞ.। তন্বর 
অপভ্যা, সন্তানের অপত্য। 

তান্তব্যায়নী (স্ত্রী) তস্তোরগত্যং স্ত্রী ক্ষ বি্বাৎ ভীহ্‌। তন্ধর 
অপত্য স্ত্রী । 

তাস্তিয়াটোপী (তাতিয়া টোপী) সিপাহী বিদ্রোহের নায়ক 
বিখ্যাত নান! সাহেবের প্রধান মন্ত্রী ও পৃষ্ঠপোষক । সিপাহী- 
বিদ্রোহের ইতিহাসে নানাসাহেব যেরূপ খ্যতিলাভ করেন, 
তান্তিয়াটোপী তাহার কোন অংশে নান নহেন। কানপুরের 
বিদ্রোহে তাস্তিয়। যেরূপ সাহস ও বীরত্ব দেখাইয়৷ ছিলেন, 
তাহাতে তৎকালে সেনাপতি উইগহাম্‌, কলিন্‌ প্রভৃতি অনে- 
কেই ভীত ও চকিত হইয়াছিলেন। ইহারই প্ররোচনায় গোরা- 
লিয়ারের বৃহতী চমু সিদ্ধিয়ার পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া! বিদ্রোহে 
যোগ দিয়াছিল, এবং চর্খাড়ীরাজকে বিশেষরূপে বিপদ্গ্রস্ত 
করিয়াছিল। ইংরাজসেন। আলিয়া রাঁজাকে সাহাধ্য দান 
না! করিলে বোধ হল সেযাত্র! চর্খাড়ীরাজ্যের অস্তিত্ব বিনুপ্ত 
হইত। যে সময় ঝাঁসির রাণী আপনার পাত্রমিত্র কর্তৃক 
পরিত্যক্ত হইয়৷ ও ইংরাজ সেনানায়কের প্রবল আক্রমণে 
অতিশয় বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাস্তিয়া সেই সময় সসৈন্ত 
রাণীর সাহাধ্যার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাণীর সহিত 
বুটাশসৈন্তের যতবার যুদ্ধ হইয়াছিল, ইনি সকল সময়ই রাণীর 
বথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ইংরাজ হস্তে কান্নী পতিত 
হইবার পর গোপালপুরে গিয়া ইনি রাণীর সহিত সাক্ষাৎ 
করেন এবং গোয়ালিয়ার অধিকার করেন। এখানে তিনি 
গ্রভৃত ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ইংরাজসৈন্ত আলির! 
গোয়ালিয়র অধিকার করিলে এবং ঝাসির বীর রাণী শক্রর 
গুলিতে ইহলোক পরিত্যাগ করিলে তান্তিয়া এক প্রকার 
নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন, তবে সঙ্গে বিস্তর সৈল্ত ও অর্থবল 
থাকায় তিনি নানা সাহেবের নাম করিয়! দাক্ষিণাত্যবাসী- 
দিগকে উত্তেদ্ধিত করিতে অগ্রসর হইলেন । বুটাশ গবর্মেন্ট ৪ 
তাহাতে অতিশয় ভীত হইয়া! ছিলেন। বড়লাটের আছেশ 
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ক্রমে সেনাপতি নেপিয়ার তাস্তিয়াকে ধৃত করিবার অন্ত 
অগ্রসর হইলেন।. তাস্তিয়া রাও সাছেরের সহিত চ্শর্থতী 
নদী উত্তীর্ণ হুইয়া 'রাজপুতানার প্রবেশ করেন। তাহার 
ইচ্ছ! ছিল যে, রাজপুত রাজন্তবকে উত্তেজিত করিয়া ইংরাজ 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ করিবেন। প্রাজপুতনার ছুই এক স্থানে 
বিদ্রোহের চিহ্ন দেখ। গেলেও তীস্তিয়ার অভিপ্রায় স্ুসিদ্ধ 
হয় নাই। জয়পুরে তিনি চর পাঠাইয়া ছিলেন, এখানে বিশেষ 
সাহায্য পাইবারও সুবিধা হইয়াছিল, কিন্তু প্রকাশ হইয়! 
পড়ায় নসিরাবাদ হইতে রবার্টসাহেব ছুই হাজার সৈন্ত.সহ 
তাস্তিয়ার গতিরোধার্থ উপস্থিত হইলেন। তাস্তিয়া স্বদলে 
নর্শদানদী পার হইবার অভিপ্রায়ে তোক্কের মধ্য দিয় ধাবিত 
হইলেন। তখন চন্বল নদীর জল এত বাঁড়িয়াছিল যে তাহার 
সৈম্ভগণ নদীপার হইতে সাহসী হইল না। .তজ্জন্ত তিনি 
পশ্চিমাভিমুখে বুন্দীগিরি পার হইলেন । সে সময় রাজ- 
পুতানার নদী সকল উদ্বেলিত হইয়াছিল। তখনও রবার্ট 
সাহেব তাস্তিয়ার অন্থশরণে প্রতিনিবৃত্ত হুয় নাই। ভীল- 
বাড়ার নিকট রবার্ট একবার তান্তিয়া সৈন্তের দেখা পাইয়া- 
ছিলেন, কিন্তু অতি-অল্লক্ষণ মধ্যেই তাহার! দৃষ্টিপথের বাহির 
হইয়াছিল। বলাস্‌ নদীতীরে আসিয়া রবাট তাস্তিয়াকে 
আক্রমণ করিবার আয়োঞ্পন করেন। এখানে তাস্তিয়াও 
নিশ্চিন্ত ছিলেন না, তিনি সৈম্ভগণকে সতর্ক করিয়া নিকট 
দেবালয়ে পুজা করিতে গমন করেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরের 
সময় ফিরিয়া আসিয়। শুনিলেন যে, শকত্রগণ অতি নিকটবর্তী । 
অবিলম্বে তুর্ধ্যধবনি করিতে আদেশ করিলেন। পদাতিকগণ 
সকলেই ক্লান্ত হয়! পড়িয়াছিল, তাহারা তাস্তিয়ার আদেশ 
গ্রাহ করিল না। অশ্বারোহী ও গোলন্দাজগণ সকলে প্রস্তত 
হইল। তৎপরদিন একটা ক্ষুত্্র যুদ্ধ বাধিল। কিন্তু দুরাদৃষ্ 
ক্রমে তাস্তিয়ার সৈন্তগণ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইল। 
ক্রমে তাস্তিয়! চস্বলনদী পার হইয়৷ ঝাল্রাপাটন অভিমুখে 
অগ্রসর হইলেন। 

ঝাল্রাপাটন একটা স্ুুবিখ্যাত দেশীয় রাজ্যের রাজধানী । 
তাস্তিয়া৷ অবলীলাক্রমে এই রাজধানী অধিকার করিলেন 
এবং অধিবাসীদিগের নিকট কর ন্বরূপ ৬ লক্ষ টাক আদায় 
লইলেন। এ ছাড়া রাজকোষ হইতে প্রায় চারি লক্ষ টাকার 
বিনিস ও ৩০টা কামান পাইয়। ছিলেন। এখানে তিনি 
অতি অল্প সময় মধ্যে অনেক নূতন সৈম্ত নিযুক্ত করিলেন। 

এখন তাস্তিয়। সৈল্ত বলে ও অর্থ বলে বিশেষ বলীয়ান্‌। 
,ইন্দোরের উপর তাহার লক্ষ্য পড়িল। মহারাস্রী মাত্রেই 
নানা.সাহেবকে পেশবা! বলিয়া গণ্য করিতেন। তাস্তিয়ার 
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বিশ্বাস ছিল. যে ইন্দোর জয় করিতে পালে এবং নানার্‌ 
নাম ঘোধিত.হইলে সমস্ত হোলকর-রাক্যের যোক আসিয়া 
তাহার গাহায্য কুরিবেক। কিন্ত তাহার সেনানীমধ্যে 
পরস্পর মিল না থাকায় তাহার উদ্দেস্ত সিদ্ধ, হইল না। 
তাস্তিয়াকে আক্রমণ করিবার অন্ত লখার্ট, হোপ ও মেজর 
জেনারেল মাইকেল সসৈন্তে রাজগড়ের নিকট উপস্থিত হইল। 
তান্তিয়া কৌশলী ও বুদ্ধিবান্‌ হইলেও সেরূপ সাহসী ছিলেন 
না, যুদ্ধেব সময় তিনি প্রায়ই রণক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতেন 
না। এই দোষেই তাহার সৈম্তগণ কাপুরুষ বলিয়া তাহাকে 
ঘ্বণার চক্ষে দেখিত। এই দৌষেই বিপুল সহায় থাঁকিলেও 
তিনি বারবার ইংরাজ হস্তে পরাজিত হইয়া আমিতেছেন। 
এই দোষে এবারও তিনি পরাজিত হইলেন। তাহার সৈশ্গণ 
ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। কিছুদিন তান্তিয়! জঙ্গলে জঙ্গলে 
ফিরিতে লাগিলেন । অবশেষে তাহার সৈম্তগণকে ছুই দলে 
বিভক্ত করিয়া এক দল রাও সাহেবের অধীনে উত্তরাভিমুখে 
ও অপর একদল তাস্তিয়ার সহিত দক্ষিণাভি মুখে যাত্রা করিল। 
তান্তিয়া নর্মদা নদী পার হইয়! দক্ষিণাপথে অগ্রসর 
হইতেছে শুনিয়৷ বোম্বাই গবর্মেন্ট ভীত ও চকিত হইলেন । 
যাহাতে তাস্তিয়া নন্দ নদী উত্তীর্ণ হইতে ন! পারে, তজ্জন্ত 
বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। তাস্তিয়া অপর কোনু 
দিকে স্থুবিধ! ন! পাইয়! পশ্চিমমুখে আসিয়া কাগ্ডন নামক 
গ্রামে পৌছিলেন। এদিকে মেজর সাদার্পগু তাহার গণি- 
রোধার্থ বিলবনে আসিয়! উপস্থিত হইলেন। তান্তিয়া কাল 
বিলম্ব না করিয়! নর্শদা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ছোট 
উদয়পুর নামক স্থানে পৌছিবামাঁত্র বিগেডিয়ার পাকি 
স্বদলে আসিয়! তাহার সৈম্তগণকে পরাস্ত করিলেন।,তাহাতে 
তান্তিয়া ভগ্নহদয় হইয়া বংশবাড়ার নিবিড় জঙ্গলে ফিরিতে 
লাগিলেন। আবার যে তিনি বুটাশসৈন্যের বিরুদ্ধে অস্্র- 
চালনা করিবেন, সে আশ! আর বড় ছিল না। কিন্তু অক- 
স্মাৎ আশার ক্ষীণালোক দেখা! দিল। সংবাদ পাইলেন, 
কুমার ফিরোজশাহ অযোধ্যা হইতে 'আসিতেছেন, তাহার 
সহিত যোগ দ্রিবেন। তিনি যে দারুণ জালে জড়িত হইয়া- 
ছেন, এখন সেই জাল ছিন্ন ভিন্ন করিবার জন্ত একবার শেষ 
মস্তক উত্তোলন করিলেন। প্রতাপগড়ের গিরিসঙ্কট ভেদ 
করিয়া! তিনি মেজর রোককে সসৈন্তে পরান্মব করিলেন । কর্ণেল 
বেন্সন মালব হইতে এই সংবাদ পাইয়া জীরাপুরে তাস্তিয়ার 
সৈশ্তগণকে "আক্রমণ করিয়া টা হস্তী কাড়িয়া৷ লইলেন। 
ও ান্তিথ ইন্গড় নামক স্থানে আসিয়া ফিরোজশাহের 
সহিত মিলিত হইলেন। এ সময় উভয়পক্ষের ছৃর্দশার এক 


ঠাস্তিযান্টোপী 


পেত হইয়া ছিল। তধে উতয়গল একত্র হওয়ায় কতাফটা 
আশার সঞ্চার হইল। তাহার! ভ্রতবেগে মাজবের অধ্য 
দিয়া রাজপুভানার উত্তরাংশে ধারিত হুইলেস। এ্রদিকে 
কর্ণেল 'হুল্মেস্‌ নসিরাবাদ হইতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে 
২৬ ক্রোশপথ অতিক্রম করিয়! শীকষার নামক স্থানে বিজ্ঞোহী- 
দিগকে আক্রমণ করিগেন। এই অকল্মাৎ আক্রমণে 
তাস্তিয়া নিতান্ত বিচলিত হইলেন। তিনি ভগ্মোৎসাহ 
হইয়া কতিপয় অনুচর সঙ্গে লইয়া! চম্বল নদী পার হইয়া 
লিগের নিকটবর্তী নিবিভ্ভ জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। 
জঙ্গল মধ্যে মানদিংহের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। মান- 
সিংহ সিদ্ধিয়ার অধীনে একজন সামস্ত রাজ! ছিলেন, 
সিদ্ধিয়া তাহার সমস্ত সম্পত্তি কাঁড়িয়া লইয়াছিলেন। সেই 
জন্যই তিনি দন্্যবৃত্তি করিয়। জঙ্গল মধ্যে জীবন যাপন 
করিতেছিলেম। তাত্তিয়ার সহিত তীহার পূর্ধা হইতে 
আলাপ ছিল। এখন তিনি তাস্তিয়ার সমুদয় অবস্থা অবগত 
হইয়! সাদরে তাহাকে আশ্রয় দিলেন। 

এদিকে সেনাপতি নেপিয়ার মেজরমিডকে মানসিংহ ও 
তাস্তিয়াকে ধৃত করিবার জন্ত পাঠাইয়। দিলেন। ( ১৮৫৯ 
খুঃ অন্ধ) ৮ই মার্চ মিড্নাহেব যে গ্রামে মানসিংহ অবস্থান 
করিতে ছিল, সেই গ্রামের ঠাকুরকে পত্র দিয়া মানসিংহকে 
বলিয়। পাঠাইলেম, যদি তিনি নিজে আসিয়া ধরা দেন, 
তাহা হইলে তাহার অনেক সুবিধা হইবে । শেষে মান- 
সিংহকে বল। হইল, তীহাকে বৃটাশশিবিরে রাখা! হইবে, 
সিন্ধিয্লা তাহার কেশ স্পর্শ করিতে পারিবেন না, বরং তাহার 
সুখ স্বচ্ছন্দ বৃদ্ধির জন্য ইংরাজ-সেনানায়ক বিশেষ চেষ্টা করি- 
বেন। মানসিংহ ইংরাজ-সেমানায়কের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। 
কিন্তু তখনও তাঁপ্তিয্লার মনে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি 
মানসিংহকে বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি এখানে থাকিধেন কি 
ফিরোজশাহের সহিত পুনরায় মিলিত হইবেন । মানসিংহ 
বলিয়া পাঠাইলেন যে তিন দিন মধ্যে আসিয়! তাঁহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিবেন। বৃটাশ-সেনানায়ক জানিতেন, মানসিংহ 
ব্যতীত আর কাহারও 'সাধ্য নাই যে তান্তিয়াকে ধরিয়া 
আনে। আুতরাং নানা লোভ দেখাইয়া! মানসিংছের উপর 
এই ভার অর্পিত হইল। ৭ই এপ্রেল তারিখে সন্ধ্যার 'পর 
মানসিংহ আপগিয়। তাস্তিয়্ার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন 'এবং 
বলিলেন, 'মিভ্‌ সাহেব তাহার উপর সদয় হুইক্সাছেন। 
তখনও তাত্তিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে এখানে থাকিরেন কি 
ফিরোজশাহের 'কাঁছে যাইবেন। “আগামী ফল্য ইহার ঠিক 
উত্তর দিব' বাঁলিয়। যানসিংহ চলিয়া আসিলেন। সেই র্বাত্রে 


চে 


[৬৩৮ ] 


তাস্তিয়াভীল 
দবিপ্রহরের সময় মানসিং কতকগুলি লিপাহীয় সহিত 
আসিদ়্া দেখ্মিলন, যে তাস্তিরা প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত | 
বিশ্বাসঘাতক আাননিংহ যেই অবস্থায় তাস্তিগ়াকে বন্দী 
করিয়। মিড সাহেবের দর্দধিরে আনিলেন, পরে তাস্তিয়াকে 
সিক্রিতে পাঠান হইল্‌। বিচারে তাস্তিয়া দোষী সান্যন্ত 
হইলেন। বিচারকালে তাস্তিয়া জবাব দিয়! ছিলেন, 
“আপন প্রভুর আদেশে এতদিন যুদ্ধ কন্িয়াছি; আমি 
কখম ইংরাজ পুরুষ রমণী ব। বালকের প্রাণবধ করি 
নাই।” ১৮ই এপ্রেল ১৮৫৯ থৃষ্টাবে তাহার গ্রাণদণ্ডের দিন 
স্থির হইল। মৃত্যুর পূর্ধে তিনি এই কয়টা কথা বলিয়! 
ছিলেন, “আমি নিজের জন্ত কিছুমাত্র দুঃখিত নাই, আমার 
পরিবারবর্গ যেন কষ্ট না পায়।” [নানাসাছেব, সিপাহী 
বিদ্রোহ, লক্ষ্ীবাই গ্রভৃতি শব্ষে অপরাপর কথ। দ্রষ্টব্য । ] 


তাঁস্তিয়াভীল, (তাতিয়া) একজন বিখ্যাত ভীল-দন্থ্য । মধ্য- 


প্রদেশে নিমার জেলার অন্তর্গত ঘাটকেরির নিকটবর্তী 
বিরদা নামে এক গ্রাম আছে, এই স্থানে হিন্দু তীলদিগের 
মধ্যে কক ঘর গোপের বাস। এই বংশে ১৮৪২ খুষ্টাবে 
ক্কষিলীবী ভাওসিংহের গুঁরসে ভাঁতিয়! জন্ম গ্রহণ করে। 

তাহার বাল্যাবস্থাগ্ন মাতৃবিয্বোগ হয়। বিদ্যাশিক্ষার 
অসন্তাব হেতু জ্ঞান মার্জিত হইতে পারে নাই, কিন্তু তাহার 
অনেক সংগুণ, অসাধারণ বুদ্ধি ও গ্ভায়পরতা ছিল। 

বাল্যকাল হইতেই তাতিয়৷ অস্ত্র শস্ত্রের সহিত ক্রীড়া 
করিতে তালবাদিত। তাহার শারীরিক সামর্থাও মন্দ 
ছিল না। একদিন একটা মহিষ ক্ষিপ্ত অবস্থায় গ্রামের মধো 
প্রবেশ করে, কিন্তু গ্রামস্থ সকলে তাহাকে কিছুতেই 
ধরিতে পারে নাই, কিন্তু তাস্তিয়া অবলীলাক্রমে তাহার 
শৃজদ্বয় এরূপ জোর করিয়া নোয়াইয়! ধরে, যে রী মহিষ 
আর মস্তক তুলিতে পায়ে নাই এবং গো গো শব করিয়। 
তৃমিতে পড়িয়া যায় । 

সেই হইতেই তাতিম্নার পর়াক্রম সকলে অবগত হইতে 
লাগিল। যে গ্রামে ভাগর্মিং বাস করিত, সেইখানে 
তাহার ফোন সম্পত্তি ছিল না। 

গ্রামের ঝিছুদুর়ে পোখার নামফ এক গ্রামে তাহাদের 
কিছু জমী ছিল। শিব 'পেটেল নামক -এ গ্রামের "এক 
ব্যক্তির সহিত তাহায়া একত্র চাঁদ করিত। ঠ্াতিয়ার ৩* 
ধৎসর বয়ক্রমের সগক্স তাহার 'পিতান্স মৃত্যু হয়। খিতার 
মৃত্যু হইলে শিধ-পেটেল, তাহাকে ''জমী হইতে'দুর করিয়া 
দেয়। সে শিব পেটেলের নাছে 'াদালতে দাঁলিদ করে, 
কিন্ত অর্থাঙাবে লে মৌকগাগার তঁতিযার স্থার হইল 


চান্তিফাভীল 

ভাত্তিযা যোকদ্দমার হারিয়! শিব পেটেলকে উত্তম 
মধ্যম শিক্ষ! দেয়। এই অল্তায় অত্যাচায়ে [তাহার একবৎসর 
কারাদণ্ড হয়। 

এই তাহার প্রথম কারার দর্শন । নাগপুর, সেপ্টুল 
জেলে অতিকষ্টে এক বৎসর কাল,অতিবাহিত হইল। 

তাস্তিয়। জেল হইতে ফিরির়ী| আসিল বটে, কিন্ত 
এইস্থানে বাস করিতে করিতে কতকগুলি রোকের ষড়যন্ত্রে 
পুনরায় তাহার তিনমাস জেল হয়। 

পেল হইতে খালান পাইলে এবার আর ইংরাজ রাজস্বের 
মধ্যে বাস না করিয়া হৌল্কর রাজত্বের ভিতয়ে সেওয়! 
গ্রামে আসিয়া বাস করিল। 

এই সময় পুনরায় পূর্বোক্ত ঘড়যন্ত্রকারীদিগের যড়যন্ত্ে 
তাস্তিয়া পুনর্বার পতিত হইল। এই ষড়যন্ত্র ও জেলের কঠোর 
ব্যবহারই তাস্তিয়ার ভাকাইত হইবার একটা প্রধান কারণ। 
তাস্তিয়া যড়যন্ত্র জানিতে পারিয়া শর স্থান পরিত্যাগপূর্র্বক 
এক স্থান হইতে অন্তস্থানে এক জঙ্গল হইতে অন্ত জঙ্গলে 
পরিভ্রমণ করিয়া এক বৎমর কাল অতিবাহিত করিল, 
এই সময় জীবিকা নির্বাহের জন্ত তাহাকে অন্ন অল্প চুরি ও 
ডাকাইতি করিতে হইত। 

খড়োজাগ্রামে বিজনিয়! নামে তাহার একজন বিশ্বস্ত বন্ধু 
ছিল,-_তান্তিয়! তাহার নিকট হইতে বড়যন্ত্রের অনেক সন্ধান 
পাইত। তান্তিয়া পুনরায় হিম্মত পেটেল প্রতৃতি কএকটা 
লোকের যড়যন্ত্রে পুলিশ কর্তৃক পুনরায় ধরা পড়িল। 

তাহার বঙ্গে বিজনিয়া ও দৌলিয়া এই ছই জন ধৃত হয়। 
এই হাজতে তাত্তিয়ার অন্ুচর্ ভীল কএদী ১*-জন ছিল,_ 
তাহার! হাজত ঘরে সিঁদ কাটিয়া বহির্গত হইয়া জেলের 
প্রহ্রীরদিগকে বলিয়া প্রস্থান করিল। 

তাস্তিয়। শ্বদলবলে জেল হইতে আসিয়। ৬ ঘণ্ট! অনবরত 
চবি ৩, ক্রোশ আসিয়া! সকলে নিরাপদ হইল এবং গলার 
লৌহনির্মিত হাসলী প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া ফেলিল। যে সকল 
লোক তান্তিয়ার বিরুদ্ধে যড়যন্ত্র করিয়াছিল, তানস্তিয়া এইবার 
সময় পাইয়! তাহাদ্দিগের প্রত্যেককেই উপযুক্ত শান্তি দিতে 
লাগিল। এইরূপে তাস্তিয়া কুপণের ধন লুট করিয় দক্িত্র- 
দিগকে দান করিত, যে ক্গশ্লাভাবে খাইতে পাইতেছে না, 
তাস্তিক্ব ভাহাকে প্রভূত অর্থ-প্রদান করিত। যেক্পণ, ব 
হুর্দাস্ত, তান্তিয্া তাহার পক্ষে যসম্বরূপ। 

যেধেলোক তান্তিনার বিরুদ্ধে বড়যন্ত্র করিয়াছিল এবং 
তাহাকে পুলিশে ধয়াইয়! দিবায় 'জন্ত চেঠ্টিত ছিল, 
তাস্তিয়া 'তাহাষের প্রত্যেকেন্ন বিশেষদ্ধষপে দণ্ড প্রদান 
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ফরিল। ভাছাতদয় খর দ্বার পোড়াইয়! দিল, অর্থ সকল 
লুট করিনা দকিদ্রদ্িগকে প্রদান করিল । গুবিশ ইহাকে | 
ধর্নিবার 'জন্ত কত *টেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু পুলিশের 
সকল চেষ্টাই নিক্ষল হইতে লাগিল। পুলিশ শত শত চেষ্টা- 
তেও যখন তাস্তিয়াকে ধরিতে পারিল না, তখন অনন্তোপায় 
হইয়৷ ছোলকর রাজের সাহায্য প্রার্থনা করিল। হোলকর- 
রাজও বৃীশ পুলিশের সহিত এক মত হইয়া তাঁহার অন্গু- 
সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। 

তাস্তিয়াকে ধরিবার জন্ত পুলিশ যতই চেষ্টা করিতে 
লাগিল, তান্তিয়াকে ধরা ততই তাহাদের পক্ষে কঠিন হইতে 
লাগিল। এখন ভীলগণই যে তাস্তিয়ার দলভুক্ত তাহা 
নহে, কোরকু ও বুনজারাদিগের মধ্য হুইতে অনেকেই 
আসিয়া! তাহার দল পরিপুষ্ট করিতে লাগিল 

তাস্তিয়াকে ধরিতে না পারার প্রধান কারণ, তাঁস্তি়! 
দরিদ্রের পিতা, বিপন্ন একমাত্র আশ্রয় দাতা তাস্তিয়া 
যে গ্রামে লুট করিত, সেই গ্রামের ঝরিদ্র প্রভৃতি লোঁক- 
দিগকে সর্ব সাক্ষাতে তুল্যাংশে বিভাগ করিয়। দিত। 

বালক, ব্রাহ্মণ এবং স্ত্রীলোক তাস্তিয়ার নিকট বিশেষ 
রূপে দোষী হইলেও মে কোনরূপ অনিষ্ট করিত না। 

যে সকলগুণে তাস্তিয়া সেই গ্রদেশীয় দরিদ্র প্রজামণ্ড» 
লীর নিকট বিশেষ সমাদৃত ছিল, ডাকাইত হুইবার পরে 
তাস্তি! তাহা শিক্ষা করে নাই। বাল্যকাল হইতেই তাহার 
এই গুণ সকল তাহার হৃদয়পটে মঙ্কিত ছিল। 

তান্তিয়াকে ধরিবার নিমিত্ত গুরর্ষে্টের রাশি রাশি 
অর্থ ব্যয় হইতে লাগিল, হোলকর মহারাজের অনেক 
বিশ্বস্ত কর্পচারী ও সুদক্ষ পুলিশ কেহই কৃতকার্য; হইতে 
পারিল না। তাস্তিয়া এইরূপে কখন ইংরাজ রাজত্বে কখন 
বা! হোলকর রাজ্যে এইরূপে ছুষ্টদিগকে দমন করিয়া! অবস্থান 
করিতে লাগিল। 

ইতি মধ্যে তাস্তিয্বার দক্ষিণহস্ত স্বরূপ মৌলিয়! ধৃত হইয়া 
চির নির্বাসিত হইল। তাস্তিয়া অনেকগুলি ভাকাইতি 
ধরিয়া কি জানি কি তাবিয়া কিছুদিন সামামৃর্তি ধারণ করিয়া 
অবস্থান করিতে লাগিল। 
' তাস্তিয়া ৫ বৎসরে হতগুলি ডাকাইতি করিয়াছে 
তাহার বর্ণনা অসম্ভব | তাহা দ্বার! বখাক্রমে বড় বড় ৪** শত 
প্রসিদ্ধ ভাকাইতি হইয়! গিয়াছে । রুখন পুলিশের সম্মুখে 
কথ) বা পুলিশকে প্রতারিত করিয়া এই সকল ভাকাইতি 
ঘটে তৎকালে তাস্তিয়া কতকগুলি পুলিশ কর্্চারীত্র নাক 
ফাটিয়া দিয়াছ্ছিল। এখন তাস্তিয়াম়্ রনষস হ৫ বমর, 
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এইরূপ অসময়ে বহু পরিশ্রম, শারীরিক অনেক অত্যাচার 
গ্রভৃতিতে তাহার শরীর কিছু হূর্বল হইল এবং ক্রমাগত 
১১ বৎসর পর্য্যন্ত পুলিশ, পণ্টন, মালগুজার প্রভৃতির সহিত 
সংগ্রাম 'করিয়! সহ সহন্ম গৃহ দাহ করিয়! অতিশয় ক্লান্ত 
হইয়! পড়িল। এখন দস্যুপতি এই সকল পরিত্যাগ করিয়া! 
গবর্মেণ্টের নিকট ক্ষমা পাইবার উপায় সকল উদ্ভাবন 
করিতে লাগিল। এই নিমিত্ত পরিশেষে মে অনেকের 
সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিল। তাহার পক্ষ হইয়া! গবর্মেন্টকে 
ছুইটী কথ বণিবার নিমিন্ত অনেককে অর্থপ্রদানও 
কর৷ হইল। 

পুর্বে ইহার এতদুর সাহস ও পরাক্রম ছিল যে, যখন 
যেকোন দরিদ্র ব্যক্তির অন্নক্ট নিবারণের ইচ্ছা হইত 
অথচ সহজে কোনস্থান হইতে দ্রব্যসংগ্রহের উপায় 
দেখিত না, তখন চল্তি রেলগাড়ীতে অবলীলাক্রমে 
উঠিয়া পড়িত, জোর করিয়া মালগাড়ীর দরজা! খুলিয়া 
ফেলিত। এইরূপে মধো মধ্যে জি, আই, পি, রেল- 
গাড়ীতে উঠিরা চাউল, গম প্রভৃতি বস্তা বস্তা আহারীয় 
দ্রব্য সকল নীচে ফেলিয়। দিত এবং পরে সেই গাড়ী 
হইতে অবতরণ করিয়। সেই দ্রব্য দ্বারা দরিজ্রদিগের 
অভাব মোচন করিত। এখন তাহার সেই বল হ্রাস 
হইয়াছে, দৃষ্টিশক্তি কমিয়া গিয়াছে, সে তেজ সে উদ্যম 
আর কিছুই নাই। 

তাস্তিয়া মেজর ঈশ্বরীপ্রসাদ দি আই ই,র সহিত ইং- 
রাজের নিকট ক্ষমা, প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত বন্ধুত্ব করিল। 
ঈশ্বরীপ্রসাদ একদিন তান্তিয়াকে নিমন্ত্রণ করেন। তাস্তিয়া 
ইহার আলয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে উপস্থিত হইলে ইহারই 
ষড়যন্ত্রে তাত্তিয়! পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইল। তাস্তিয়ার অন্ুচর- 
বর্গ এই সংবাদে পুলিশের সহিত অনেকক্ষণ যুদ্ধ করে, কিন্ত 
কিছুতেই কৃতকার্ধ্য হইতে পারে নাই। 

তাত্তিয়া ধত হুইয়াছে এই সংবাদ পাইয়া ইংরাজ গব- 
মেঁন্টের আর আননের পরিসীমা থাকিল না। পুলিশ কর্ম- 
চারী মাত্রই তাহাদিগের কষ্টের লাঘব হইল, ভাবিয়! আনন্দে 
নৃত্য করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরীপ্রসাদ তাস্তিয়াকে বিচাবার্থ 
ইংরাজের নিকট পাঠাইয়া দেন। কিন্তু অনেকেই সন্দেহ 
করিতে লাগিলেন, এ ব্যক্তি প্রকৃত তান্তিয়। কিনা। কিন্তু 
শেষে অনেক প্রমাণ দ্বার। স্থির হইল, এ-ই প্রক্কত তাস্তিক্লাভীল। 

এইবার তান্তিয়ার বিচার আরস্ত হইল, তাস্তিয়ার 
বিরুদ্ধে রাশি রাশি অভিযোগ উপস্থিত হইল। তান্তিয়ার 
বিচার দিন আদালত লৌকে লোকারণ্য হইল। তাস্তিয়াফে 
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বে যে কথ! জিজ্ঞাস কর! হয়, তাস্তির! তাহার সকলই সত্য 
বলিয়া স্বীকার করিয়ছিল। তাস্তিয়ার ফাসির হুকুম হইল। 
তাস্তিয়া দৃ়রূপে আবদ্ধ হইয়া জব্বলপুরের পেলের 
ভিতরু নীত হইল। অর্দেক লোক তাস্তিয়ার জন্ত কাদিতে 
লাগিল। তান্তিয়া রাঁজদনণ্ডে জন্মের মতন ইহ সংসার হইতে 
বিদায় গ্রহণ করিল। ূ 
তান্তবায়ি (পুংস্ত্ী ) তত্তবায়স্ত অপত্যং তস্তবায়-ইঞ। ত্বস্ত- 
বায়ের অপত্য। 
তান্তবায়য (পুং স্ত্রী) তস্তবায়ন্ত অপত্যং তস্তবায়-ণ্য (সেনাস্ত- 
লক্ষণকারিভ্যশ্চ। পা! 8১১৫২) তন্থবায়ের অপত্য। 
তান্ত্র (ক্লী)১ তত্ত্রবিশিষ্ট, তারযুক্ত । ২ তন্তশান্তরসন্বন্ধীয়। 
তান্ত্রিক (ব্রি) তন্্ং সিদ্ধান্তমধীতে বেদ বা! তন্তর-উক্থাদিত্বাৎ 
ঠক্‌। ১জ্ঞাতসিদ্ধান্ত। ২ শাস্ত্রাভিজ্ঞ। ৩ তন্রশাস্ত্রবেস্তা। 
৪ তন্ত্রস্বন্ধীয় বা শান্ত্রসম্বন্ধীয়। ৫ সন্গিপাত রোগবিশেষ, 
যে সন্বিপাতে অত্যন্ত তন্দ্রা, ততোধিক পিপাসা, অন্ভীসার, 
অতিশয় শ্বাম, কাস, গাত্রবেদনা, শরীর অতিশয় উষ্ণ, গল- 
দেশে শোথ, নাদিকার অগ্রভাগ শীতল, জিহ্বা! অত্যন্ত কৃষ্ণ- 
বর্ণ, ক্লাস্তিবোধ, শ্রবণশক্ষির হ্রাস ও দাহ জন্মে, তাহাকে 
তান্ত্রিক সঙ্গিপাত বলে । * (বৈগ্কক)। ৬ তন্থসম্বন্ধীয়। 
তান্ত্রিকী (স্্ী) তান্ত্রিক-ভীপ্‌। ১ তন্ত্রস্ন্ধীয়। শ্রুতি গ্রমা- 
ণকধন্ম ছুইপ্রকার, বেদিক ও তান্ত্রিক । [ তম্ত্র দেখ।] 
তান্দন (পুং) বায়ু, পবন । 
তান্দুর (ক্লী) তন্দুরেণ পাকযগ্রভেদেন নিবৃতিং অপ,। তন্দুর- 
পকমাংসভেদ, অগ্গারপৃণগর্তে অলগ্ অবলম্বিত সংস্কত মাংস 
আচ্ছাদন করিয়া তন্দুর যন্্ধার। ( পাকঘগ্্রভেদ ) পাক করিলে 
তান্দুর মাংস হয়। 
“অঙ্গারপূর্ণে গর্তে যদলগ্নমবলম্থিতং। 
সংস্কৃতং পিহিতং মাংসং পক তান্দুরমুচ্যতে ॥৮ ( শব্ষার্থচি* ) 
এইমাংস রুচিকর, বল্য ও পথ্য । [মাংস দেখ।] 
তান্ব (পুং) তন্বাঃ গ্রাণাধিষ্টিতত্বাৎ প্রাণবত্যা অয়ং অঞএহ 
ংজ্ঞাপূর্বকবিধেরনিত্যন্বাৎ বেদে ন গুণঃ। ১ তন, পুরর। 
তন্থুনামকন্ত খষেরপতাং অঞ্‌। ২ খাষিতেদ, তচ্গুনামক খধির 
অপত্য। “সস্তোদিদিষ্ট তাবঃ* ( খক্‌ ১০।৯৪।১৫ ) “তানঃ 
নামধিঃ, (সারণ) তনু দশ! পবিভ্রবন্ত্রং তস্তেদং অণ.। 
৩ দ্শাপবিত্র বস্তরসন্বস্বী। স্বার্থে অণ,। ৪ দশাবস্তর। 


* পজতিতন্রাঘরঃ শ্বাস কাসস্তাপে!হতিসার়ক:। 
সথুলকঠ: নিতাম! জিহ্বা কে চ কুজতি। 
. জ্রুতিজন্ত। চেতি বিহ)1ৎ তান্ত্িকে সন্িপাতিকে ।” (দৈষক) 
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পগৃভ্ণাতিরিগ্রমবিরন্ত তার” । (খ্বক্‌ ৭৮) “তান শ্বকীয়েন 
বন্ত্রেণ । (সায়ণ) 
তা'স্বঙ্গ (পুং) তন্বঙ্গের অপত্য। ও 
তাপ (পুং) তপ-ঘঞ ১ ক্লেশজনক উ্চাদি স্পর্শ জন্য সস্তাপ। 
২ কৃচ্চ,। ৩ উ্ণত|। ৪ যাতনটীষ্মনঃগীড়া। ৫ জর ৮৬ আধ্যা- 
ত্বিকঃ আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুখ । [ ছুঃখ দেখ।] 
তাপ (55) র্কৃতিকার্ধোর সামঞ্জন্ত বিধানে বিশেষ 
উপযোগী । 

ইহ! দ্বারা বাত্যা। প্রভৃতি কত শত আশ্চর্য্য ভয়ানক 
ঘটনা সংঘটিত হইতেছে। ইহা না হইলে রসায়নশান্ত 
বিশেষরূপে পরীক্ষা দ্বারা"সালোচনা করিতে পার। যায় না। 
বস্ততঃ পদার্থগণের সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ, অবস্থাস্তর বা রূপাস্তর 
প্রাপ্তি প্রভৃতি ক্রিম্নার তাপ একটা প্রধানতম সাধক । 

অধিক কি, এমন কোন রাসায়নিক ক্রিয়াই নাই যাহাতে 
তাপের বিনিয়োগ উদ্ভব বা বিলয়ন হয় না। ইহার মূলতত্ব 
ও যথাযোগ্য বিনিয়োগ প্রণাপী অবগত হইতে পারিলে 
সংসারে কত শত অস্ভুত ও মহোপকারক কার্য সংসাধন 
করিতে পারা যায়! বাম্পীয় শকট, বাম্পীয়যান ও তাপমান 
যন্ত্র প্রভৃতিই ইহার নিদর্শন। কি প্রাণিরাজ্যে, কি জড়রাজ্যে 
তাঁপের মহোপাদেয়ত। সর্ধজ্র বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। 

তাপ না থাকিলে প্রাণী বা উদ্ভিজ্জগণের জন্ম, পরিবদ্ধন 
বা পচন কিছুই হইত না। তাপবিশেষ উপকারী, কিন্ত 
তাহার লক্ষণ কি? তাপ অদৃশ্য । প্রদীপ জলিতেছে, দেখিয়া 
কিছু বলা যায় না, যে সে উত্তপ্ত । ইহ! ভারবিহীন; কোন 
বস্তর শীতকালেও যতটুকু ভার, গ্রীক্মকালেও ততটুকু ভার 
থাকে । তাপনিবন্ধন ভারের কিছুই বৈলক্ষণ্য হয় না। অথচ 
তাহার সন্তার উপলব্ধি হইতেছে। সে সত্বা ম্পর্শগ্রাহ ও 
প্রক্রমান্মেয়। তাপ কোন বস্ততে উপসংক্রামিত হয়, বস্তু 
তাহা শোষণ করে এবং তখন অবস্থান্তর বা ব্বপাস্তর 
প্রাপ্ত হয়। তখন তাপের গ্রক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। 
তথনই বিস্তারণ, তরলীকরণ, বান্পীকরণ গ্রভৃতি ক্রিয়ার 
উপলব্ধি হয়। 

তাপ সকল পদার্থেই বর্তমান থাকে । তবে অল্প আর 
অধিক। তুষারপিও যে এত শীতল, ইহাতেও তাপ আছে। 
কারণ তাপমানযযন্ত্রধার! ইহা নিণীত হইয়াছে যে, শীতপ্রধান 
দেশে তুষার শ্রীন্মকাঁলে যত শীতল থাকে, শীতকালে তাহা 
অপেক্ষা অধিক শীতল হইয়া যাঁয়। 

তাপের গতি সরলরেখায় এবং আলোকের গ্তায় ইহা 
বন্বস্তরে প্রতিফলিত ব! ্ ক্রামিত হয়। কোন কোন 
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বন্ধ ইহাকে আত্মসাৎ বা শোধিত করে। কোন কোন 
বস্ত ত্বারা প্রতিফলিত হয়। কোন কোন বন্তঘবারা পরি, 
চালিত, প্রসারিত ও বিকীরিত হয়। সকল ন্থলে তাপ 
গ্রত্যক্ষপ্রাহ ও প্ররিমেয়। কোন কোন “বস্ত তাপকে 
শোধিত করে, কিন্তু সে বস্ত উত্তপ্ত হয় না, কিছ্বা হইয়াছে, 
এমন দেখা যায় না। এখানে তাপ গৃঢ়, অনিষ্জিননগ্রাহথ বা 
অনুমিতি-গ্রাহ । 

সুতরাং তাপ দ্বিবিধ--প্রত্যক্ষগ্রাহথ ($০751910) ও অনু- 
মিতিগ্রাহা (14090) । 

কিন্ত তাপের লক্ষণ কি? যাহা কোন বস্ততে থাকিলে 
সেই বস্ত উষ্ণ বোধ হয়, তাহার নাম তাপ। 

এখানে জিজ্ঞাসা করিতে পার, যখন গুঢ়ভাবে কোন 
বস্ততে থাকে, তখন কি সে তাপ তাপ পদ্দবাচ্য হইবে না ? 
হইবে, কারণ সেখানে পুর্বে তাহার অস্তিত্ব লক্ষিত হুই- 
য়াছে এবং পরেও তাহার অস্তিত্ব দৃষ্ট হইয়! থাকে, ম্থুতরাং 
সে অবস্থায় দৃষ্ট না হইলেও অনুমান কর! যাইতে পারে, 
যে তাপ সেখানে বর্তমান। 

কোন এক বর্তল উপরে ফেলিয়! দিলাম, তাহা ন! 
পড়িয়া কোন এক ছাতে বা অন্ত কোন উচ্চ ভূমিতে গিয়া! 
রহিল, তাহার পতন সেই আধার সংযোগে নিবারিত হইল। 
তখন. কি বলিব যে তাহার পতনশক্তি নষ্ট হইল না, কারণ 
সেই আধার শুন্ত করিলে সেই বর্ত,ল অমনি ভূমিতে 
পতিত হইয়া যাইবে । ক্ষণকালমাত্র সেই আধার ভূমি 
উক্ত বর্তলের পতনশক্তির প্রতিরোধ করিয়াছিল। তুল্য 
বল বিরোধিতা-নিবন্ধন সে শক্তি তথন প্ররত্যক্ষীভূত হয় 
নাই, সেইরূপ তাপও সময়ে গুটভাবে থাকে, বস্ত উষ্ণ 
হইয়াছে, এমন বৌধ হয় না, অর্থাৎ তাপের কোন কার্ধাই 
সেখানে দৃষ্ট হয় না, কিন্ত অবস্থাস্তরে বিলক্ষণ লক্ষিত 
হয়। ইহা একে একে বাহুল্যরূপে বলা যাইতেছে । 

তাপের প্রকৃতি (88165 0111681) কি? 

অনেক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত এ বিষয়ে নানাবিধ মত প্রকাশ 
করিয়! গিয়াছেন, কিন্ত সে সকলের মধো একটী৪ সর্বাঙ্গ 
সুন্মর বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। কিন্তু এটা স্থির তাপ, 
আলোক এবং তাড়িত এ তিনই এক পদার্থ। একই প্রকৃতির 
রূপাস্তর মাত্র । 

এই তিনের উপাদানীভূত পদার্থ ইথর (71175: ), ইহা 
অধু সকলের পরম্পর অবান্তর প্রদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া 
অবস্থান'করে। প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলিতেন, যাহার উঞ্ণ 
পর্ণ আছে, তাহার নাম তেজ।" পূর্বতন যুরোপীয় পণ্ডিতগণ 
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ইহাকে একগ্রকার অতি কুক্মপদার্থ বলিয়া মনে করিতেন, 
কিন্তু নবোরা বলেন, তাপ স্বতন্ত্র পদার্থ নছে। 

তাহারা গ্রমাণ করিয়াছেন, জড়াত্মক অণুসমূহের 
কম্পনই তাগ। তাহাদের মতে জড়,পদার্থের পরমাণু সকল 
ইথর বা! আকাশ নামক যে একপ্রকার বিশ্বব্যাপী সুপ 
পদার্থে পরিবেষ্টিত তাহারই আন্দোলনে জড়দ্রব্যের অণু 
সকল আন্দোলিত হুইলে তাপ উত্পন্ন হয়। 

যাহা হউক তাপের প্রক্কৃতি বিষয়ে এই ছুইটী প্রধান- 
তমমত প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে শেষোক্তটীই 'সর্ধত্র 
পরিগৃহীত হইয়াছে। 

১ম। তাপ একটা হুস্মতম অদৃহয তরল পদার্থ ইথর 
(5৮5) ইহা! সকল স্থলে এবং সকল বস্তুর সহযোগে 
অবস্থান করিতে এবং প্রয়োজন বশতঃ আবার দেই সকল 
হইতে পৃথকৃভূত হইতে সমর্থ। এইরূপ সহযোগে এবং বিচ্ছেদে 
গ্রসারণ, গলন প্রভৃতি তাপের ক্রিয়। লক্ষিত হইয়া থাকে । 

২য়। তাপ অধু সকলের কম্পন জাত। যখন কোন 
বস্তর অণু সকল কম্পিত হইতে থাকে, তখন তাহাকে স্পর্শ 
করিলে সেই কম্পন আমাদের নামতে আসিয়। আঘাত 
করে এবং তাহাঁতেই আমাদের উষ্ণ স্পর্শান্ভব হয়। 
আরও সেই কম্পন যে শুদ্ধ অণুসকলেই অবস্থান করে, 
এমন নহে। সেই অণু সকলের অবাস্তর গ্রদেশস্থিত ইথরের 
মধ্যেও বর্তমান থাকে । এই শেষোক্ত মতই এখন বিশেব 
যুক্তিসিন্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে । কারণ এই সংসারে যত 
কিছু পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইতেছে, প্রকৃত ধরিতে গেলে মকলই 
অনবচ্ছিম্ন গতিশীল। 

বস্ততঃ প্রন্কত 'স্থিতি কাহারও নাই, স্থিতিনীল এন্ধপ 
কাহঢকেও বলিতে পার! যায় নাই। তবে সেই গতি 
কোন কোন স্থলে প্রত্যক্ষ হয় এবং কোন কোন স্থলে বা 
অনুমিত হয়। সেই গতি আবার বলের অন্তর্ূপ মাত্র। 
সেই বল আবার আত্মগত বা অন্তলভ্য হইতে পারে। যাহা 
হুউক সেই গতি বা বল হইতে তাপ জন্মে। পদার্থে পদার্থে 
সংঘর্ষণে তাপের উৎপত্তি হয়। যে সকল অণুর সংযোগে সেই 
সেই পদার্থ জন্মিয়াছে, তাহাদের চলনে বা পরস্পর সংঘর্ষণে 
তাপের উৎপত্তি । বস্ততে আঘাত করিলে বস্ত উষ্ণ বোধ 
হয়, সুতরাং যত অধিক বলগ্রয়োগ কর! যাইবে, তত অধিক 
তাপ জন্মিবে।* বাম্পীক্প শকট বা বাম্পীপ্নযানের বাষ্প ইহার 
নিদর্শন স্বরূপ । যখন সেই তাপ অবস্থাত্তর প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ 
যখন তাহাকে আবার কোনরূপ গতি সমূৎপাদনে -গ্রবৃত্ 
কবর! যায়, তখন তাপ আবার তিরোহিত হয়। ! 


1৬৪২ ] 
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তাপের উৎপতি-স্থান (9০7068 01 008)। এখন 
তাপের উৎপত্ধি-স্থানের বিষয় বিবৃত হইতেছে । যতগুলি 
স্বাপগ্রভব পদার্থ আছে, তাহাদের মধ্যে নুরয্য একটা গ্রধান- 
তম। সৃুর্য্যের তাপ পৃথিবীতে পর্ড়ে এবং তাপের সমুদায় 
কার্য, সেখানে দৃষ্ট হয় ৮ শ্রীন্মকালে অধিক তাপ অনুভূত 
হয়, সেই সময়ে উদ্ভিজ্জগণের পরিবর্ধনাদি তাপের ক্রিয়া 
লক্ষিত হয়। তাপ পৃথিবীতে পতিত হইয়া! পৃথিবীকে উত্তপ্ত 
করে, পৃথিবীস্থ সমুদয় পদার্থ উত্তপ্ত'হয়। কিন্তু তাহ! পৃথি- 
বীর অভ্যন্তরে হাত কএক মাত্র প্রবেশ করে বলিয়৷ অনেকে 
গ্রীষ্মকালে মাটির ভিতর ঘর নির্মাণ করিয়া! থাকে । রেল- 
গাড়ীর রাস্তায় রেলের যেখানে পরস্পর সংযোগ, সে স্থলে 
গ্রীষ্মকালে অধিক তাপের সময় পরিমরণ হইবে বলিয়া 
একটু একটু ফীক করিয়া রাখা হয়। এই সময়ে নানাবিধ 
ফল পরিপক হুয়। এই সময় তাপের আধিক্য হয় বলিয়! 
পরিশোধষণ ক্রিয়ার বিশেষ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। খাল, 
বিল প্রতৃতি গুকাইয়! যায়। 

কুর্য্যব্যতীত সংঘর্ষণ (07197), পেষণ, সংঘট্টন (2০708$- 
51071, রাসায়নিক ক্রিয়া প্রভৃতি ইহারাও তাপগ্রভব। তাড়িত 
ও দহন ইহার! উক্ত রাসায়ণিক ক্রিয়ার অন্তপরিণতি মাত্র । 
ধ সকল হইতেও তাপের উৎপত্তি হয়। 

সংঘর্ষণ। বস্ততে বস্ততে সংঘর্ষণ হইলে তাপের উৎপত্তি 
হয়। কাণ্ঠে কাষ্ঠে সংঘর্ষণ হইলে তাপের উৎপত্তি হয়। হতে 
হাতে ঘর্ষণ করিলে হাত উত্তপ্ত হয়। কাচের শিশির ছিপি 
বদ্ধ হইয়। গেলে রজ্জু্ধারা শিশির গলায় ঘর্ষণ করিলে সে 
স্থান উত্তপ্ত হইয়া প্রসারিত হয়, সুতরাং ছিপি খুলিয়া যায়। 
বরফে বরফে ঘর্ষণ করিলে বরফ গলিয়া যায়। 

ডেভি সাহেব পরীক্ষ! করিয়া দেখিয়াছেন, রেলের উপর 
কলের গাড়ীর চাকার ঘর্ষণে অশ্িশ্ফ,লিঙ্গ লক্ষিত হইয়া 
থাকে । পাছে ঘর্ষণে তাপ জন্মে) এই জন্তই কলের গাড়ীতে 
চর্বি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এ জন্যই কলের সমুদয় অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গ যথাযোগ্যন্ধপে বিনিযোজিত হুইয়। থাকে । 

সংঘষ্টন। মংঘর্ষণ এবং পেষণ এই উভয়ের একক্র 
সংঘট্টন। চক্মকির পাথরে টক্মকি দিয়া অপ্নৃৎপাত হইয় 
থাকে। কর্ণকারের৷ হাতুড়ি দিয়া লৌহ পিটিবার সময় লৌহ 
উত্তপ্ত হয়। 

রানায়নিক ক্রিয়া! । বস্তুতে বস্ততে মিলিত হইলে যে 
নূতন প্রকার বস্তর হ্ষ্টি করে, তাহাকে রাসায়নিক ক্রিয়া! 
বলা যায়। অনেক সময়ে ইহাতে অগ্নযুৎপাত হুয়। যদিও 
সময়ে মময়ে ইহা প্রত্যক্ষীভূত হয় না। চুপে জল দিলে, জলে 


তাপ 


গন্ধকজ্রাবক দিলে তাপ উদ্গত হয়। আলে পটাশ দিলে ছলিয়া 
উঠে। প্রদীপ জলা প্রভৃতিও রাসায়নিক ক্রিয়ার উদাহরণ স্ুল। 

পুর্বে উক্ত হইয়াছে, তাপ দ্বিবিধ-_গ্রুত্যক্ষগ্রাহথ ওষ্গৃড় 
বা অনুমিতিগ্রান্থ। : প্রতাক্ষগ্রাহ তাপ প্রায়ই ম্পর্শশক্তি 
দ্বারা অনুভূত হয় | বিশেষ বিধৈটনা করিয়া দেখি গেলে 
স্পশবোধ আমাদের একপ্রকার তাপমানযন্ত্। যখন 
আমরা কোন উষ্ণ বস্ত স্পর্শ করি” উখন আমাদের উষ্ণ- 
স্পর্শান্ুভৰ হয়, তেমনি' যখন আমর! কোন এক তুষারপিণ্ডে 
হাত দিই, তখন আমাদের লীতল স্পর্শান্থভব হয়। কিন্তু 
উহা! কত শীত বা উষ্ণ তাহা নির্দেশ করিয়া বলিতে পারি 
না। নির্দেশ না করিতে* পারিলেও তাপের খৈলক্ষণ্য ও 
সবাস বুদ্ধি প্রভৃতি কিছুই স্থির করিতে পারি ন।। এই জন্যই 
তাপমানবস্ত্রের স্থষ্টি হইয়াছে। ইন্দ্রিয় দ্বার! সাঁমান্যতঃ যাহ! 
কিছু স্তির কর! যায়, তাহ! প্রকৃত হইবার সম্ভব নাই। 
কেননা যদ্দি কোন গৃহস্থের তিনটা পদার্থ থাকে, একটা ধাতুর, 
একটা কাঠের আর এক খানি বস্ত্র, এখন তাহাদের প্রত ক- 
কেই যদি ক্রমান্বয়ে স্পর্শ কর! যায়, তাহা হইলে আমাদের 
তিনটা বিতির প্রকার স্পশান্ুভব হয়। যদ্দি গৃহস্থিত বায়ু 
উষ্ণ থাকে, তাহা হইলে বস্ত্রথখানি উষ্ণ, কাষ্ঠ উষ্ণতর এবং 
ধাতুর পদার্থটা উষ্ণতম বোধ হয়, কিন্তু সেই বায়ু শীতল 
থাক্ষিলে তদ্বৈপরীত্য ঘটিবে অর্থাৎ ধাতব পদার্থটা শীতলতম, 
কাষ্ঠ শীতলতর এবং বস্ত্রধানি শীতল বোধ হইবে। বস্ততঃ 
আমাদের স্পশশক্তি বিলক্ষণ অনিশ্চিত। 

কোন এক পথিক কোন এক পর্বত হইতে নামিতেছেন, 
আর একজন সেই পর্বতে উঠিতেছে, থিনি নামিতেছেন, 
তিনি যতই নামেন, ততই উষ্ণ বোধ করেন, আর ঘিনি 
উঠিতেছেন, তিনি কেবলই শীত অন্থতব করিতেছে, এ ছুই 
জনের মধ্যে কেহই উষ্ণত্বের বা শীতলত্বের হাঁস বৃদ্ধি বিশেষ 
করিয়া উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না। এমনকি কথন 
কথন গ্রীষ্মকালেও এক এক দিন শীতান্গতব হয়, এবং শীত- 
কালেও সময়ে সময়ে উষ্ণ বোধ হয়। এই সকল বৈলক্ষণ্য 
সগ্ষরূপে নির্ধারণ করিতে গেলে স্পর্শশক্কির উপর কোন 
মতেই বিশ্বাস কর! যায় না। ,কেহ কেহ তাপকে একটী 
হুঙ্ তরল পদার্থ বলিয়। বর্ণন করেন, কিন্তু ইহাকে তরল 
পদার্থের গ্তায় সের হিসাবে ওজন করিতে পার! যায় না। 
ফলতঃ সাক্ষাৎ সন্বন্ধে তাপকে কোনরূপেই মাপিতে পার! 
যায় না, কিন্তু আমর! পদার্ধোপরি তাপের নানাবিধ গ্রথমে 
পরিমাণ করিয়া তাপের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে সমর্থ 
হুই। [ তাপমান দেখ।] 
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উষ্ণতা ও ধৈত্য ।-উষ্চতা ও শৈত্যে কোন বিশেষ 
প্রভেদ নাই। এক বস্বর সহিত তুলনায় যাহাকে উষ্ণ, 
বলিয়া! বোধ হয়, অন্ত আর এক বস্তর সহিত তুলনায় তাহা- 
কেই আধার শীতল বলিয়া জ্ঞান হয়। এক হগ্ড অতুযুষ্ঃ 
জলে ও অন্ত হস্ত অত্যন্ত হিম জলে নিমগ্ন করিয়] পরে ঘি 
উভয় হস্তই নাতি শীতোঞ্চজজলে নিমজ্জিত করা যায়, তাহা 
হইলে ঘে হুম্ত উষ্ণ জলে নিমজ্জিত হইয়াছিল, তদ্বার! 
শৈত্যের, আর যে হস্ত হিমজলে নিমজ্জিত হইয়াছিল, তদ্বারা 
উষ্ণতার অনুভব হুয়। 

তাপ নিবন্ধন জড় বন্তর গ্রসারণ। তাপ নিবন্ধন জড় 
ভ্রব্যের পরমাণু সকল পরম্পরকে দূরীভূত করে। এই 
নিমিত তাপসমাগমে দ্রব্যাদি প্রসারিত হয়। উত্তপ্ত 
হইলে কঠিন ভ্রব্য অপেক্ষা তরল এবং তরল দ্রব্য অপেক্ষা 
বায়বীয় দ্রব্য সকল অপেক্ষাকৃত অধিক, বিভভৃত হয়। 
তাদৃশ উত্তপ্ত হইলে কঠিন দ্রব্য দ্রব ও দ্রব ভ্রব্য বাষ্প হইয়! 
যায়, কঠিন দ্রব্য মকল উত্তপ্ত হইলে গ্রাসারিত হয়। এই 
নিমিত্ত রেলের রাস্তা নিম্মীণ করিবার, সময়ে রেলগুলির 
মধ্যে কিঞ্চিৎ কিঞিণৎ ফাক রাখিতে হয়। 

যন্ত্থারা পরীক্ষ। করিয়া দেখা গিয়াছে, কোন শীতল 
লৌহদগ্ড যে ছিদ্র মধ্যে অনায়াসে প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু উত্তপ্ত 
হইলে আর তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। যেসকল 
কঠিন পদার্থ তাপ সমাগমে বিশ্লিষ্ট না হয়, তাহাদিগকে 
উত্তপ্ত করিলে ক্রমে ক্রমে কোমল হইয়া আইসে, এবং 
অবশেষে তরল হইয়া যায়। কঠিন দ্রব্যের স্তায় দ্রব দ্রব" 
সকলও উত্তপ্ত হইলে প্রসারিত হয়। 

এই নিমিত্ত জলপূর্ণ পাত্রে তাপ দিলে তাহা! হইতে জল 
উচ্ছদিত হইয়া পড়ে । বায়বীয় বন্্ সকল তাপ "পাইলে 
বিলক্ষণ প্রসারিত হয়। যদ্দি কোন বামুপূর্ণ চর্দমমশকের 
মুখ বন্ধ করিয়া তাহাতে তাপ দেওয়া যায়, তাহা হইলে 
উহা অমনি স্বীত হুইয়া উঠে। 

সমান তাপ প্রাপ্ত হইলেও সকল প্রকার কঠিন ও তরল 
দ্রব্য সমান পরিমাণে প্রসারিত হয় না, কিন্তু যাবতীয় 
বায়বীয় বস্তুই সমান তাপ প্রাপ্ত হইলে প্রায় মমান পরিধাণে 
বিস্তৃত হয়। 
* তাপের ফল। ইহার বিষয় পূর্বেই বল! হইয়াছে, ঘন, 
তরল বা বাম্পীয় সকল পদার্থ ই তাপে প্রহ্থরিত ও শৈত্যে 
সঙ্কোচিত হ্য়। এই প্রমরণ ঘন পদার্থে অল্প, তরল 
পদার্থে অপেক্ষাকৃত অধিক ও বাদ্পীয় পদার্থে সর্বাপেক্ষা 
অধিক লক্ষিত হয়। অর্থাৎ পদার্থের অগু সকল যত 
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শিখিলবন্ধ হইবে, প্রসরণ তত অগ্নিক লক্ষিত হইবে । 
সকল বস্ত এক তাপক্রমে একরূপ এসারিত হয় নাঁ। 

ঘন পদার্থের প্রসরণ এত অল্প, যে আমরা তাহ! দেখিয়া 
বুঝিতে পারি না। কিন্তু সুক্ন্দপে পরিগাণ করিলেই 
জানিতে পারা বার। 

লোহার বেড় উত্তপ্ত না করিলে চাকায় পরান যায় না। 
ইহার অর্থ আর কিছুই নহে, উত্তাপে উহার আয়তনের 
বৃদ্ধি হয়, কিন্ত সে বৃদ্ধি এত অল্প যে সুক্ষ দৃষ্টিরও 
অগোচর। কাচ সহস| উত্তপ্ত বাঁ শীতল হইলে ফাটিয়া 
যায়। কারণ কাচ অপরিচালক। তাহার সকল ভাগে 
সমভাঁবে তাপ ঝটিতি পরিচাপিত হয় ন।। 

সুতরাং যে স্থলের তাপ অপেক্ষাকৃত অধিক হ্ইয়! 
পড়ে, সেইস্থল একটু অধিক প্রসারিত হইতে চেষ্টা করে। 
এইরূপে সম গ্রসরণ বলেই সেই কাচ ফাটিয়া উঠে। 
কোন বস্তু অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়! শীতল হইবার সময় তাহার 
সঙ্জোচনে যে বল উৎপাদিত হয়, ভাহা অত্যন্ত অধিক। 
একটী উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে। 

পারি নগরে কোন একটী বাটীর ভিত্তি ফাটিয়া বাহি- 
বের |দকে ফুপিয়া উঠিগ্াছিল, লৌহ্দও দ্রিগ্না সেই বাটী 
বেষ্টিত করা হয়, পরে প্র লৌহদণ্ড সকল উত্তপ্ত করিয়া 
যথেষ্ট উত্তপ্ত হইলে এ দওগগুলি জ্তুপ্‌ দিয়া আটিয়৷ দেওয়া 
হয়। এ দওগুলি যখন ক্রমে শীতল হইয়! সঙ্কোচিত হইতে 
আরস্ত হইল, সেই সঙ্গে ভিত্তিও সঙ্কোচিত হইয়া গেল। 

তরল পদার্থের প্রসরণ আমর সর্বদাই গ্রত্যক্ষ করিয়৷ 
থাকি। ইহ! ছুই প্রকার যথার্থ (1951) এবং প্রত্যক্ষ 
(8028570)1 একটা তাগক্রম যন্ত্রের বর্ত,লাকার ভাগে 
তাপদাও পারদ নলে উঠিতে থাকিবে । যতটুকু উঠিতে 
দেখিবে, সেইটুকু তাহার প্রতাক্ষ প্রসরণ। কারণ তাপে 
পারদ যেমন প্রসারিত হইল, বর্তূলাকার ভাগটাও ঈষৎ 
প্রদারিত হইল। সুতরাং বর্ত,লাকার ভাগে এখন পারদকে 
পর্ববাপেক্ষ। অধিক স্থান পূর্ণ করিতে হইল, কিন্তু উহ! যদি 
ূর্ববাবস্থা থাকিত, তাহা! হইলে পারদ নলের আরও উপরি- 
ভাগে উঠিত এবং সেইটাই পারদের যথার্থ (79থ1) প্রসরণ 
হইত। এইরূপ শুধুল পদার্থ যেপাত্রেই থাকুক না কেন, 
তাপে তরল পদ্দার্থের সহিত সে পাত্রেরও কিছু প্রসরধ হয়। 
স্থতরাং তরল পদার্থের প্রসরণে আমরা কেবল গ্রত্ক্ষ 
এ্রামরণই দেখিতে পাই। 

তরল পদার্থের, গ্রসরণ সকল পদার্থের প্রসরণ অপেক্ষা 
অন্ধ নিয়মানুযায়ী, এবং ভবাপক্রম যতই ৰান্পীভাব বিন্দুর 
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সমীপবর্তী হয়, ততই ইহার নিয়মের ব্যতিক্রম বাঁড়িতে 
থাকে । | 
« দ্বন ও তরল উভয় পদার্থের মধ্যেই কতকগুলিতে প্রসরণ- 
নিয়মের বৈপরীত্য লক্ষিত হয়। ' গন্ধক ও কোন কোন 
মিশ্রধাতু গলাইলে রত হইবার সময় সঙ্ষোচিত না হইয়া 
প্রসারিত হুইয়া৷ থাকে, যে ধাতুতে ছাপিবার অক্ষর প্রস্তত 
হয়, ছাচে ঢালার গর শীতল হইবার সময় তাহ! অল্প প্রসারিত 
হুইয়৷ অক্ষরের অগ্রভাগ সুস্পষ্ট রূপে বিভিন্ন করে। 

তাপের অংশ সকল লিখিয়া প্রকাশ করিতে হইলে 
তাহাদিগের সংখ্যার দক্ষিণদিকে কিঞ্ উর্ধে এক একটা 
কুত্র শূন্ঠ দিতে হয় এবং শতাংশিক ফারেনহীটু কি রিও- 
মার যে গ্রণালীর অংশ তাহার নামের আছ্ক্ষর লিখিত হয়। 
যথা ২৭* শ, ৬** ফ1 ১২* রি, অর্থাৎ শতাংশিকের ২৭, ফারেণ 
হীটের ৬০, রিওমারের ১২ অংশ । শূশ্তের নিয়স্থ কোন অংশ 
লিখিতে হইলে খণ চিহ্ন দিতে হয়। যথ| ১৫ শ অর্থাৎ 
শতাংশিক তাঁপমানের শুন্যের ১৫ অংশ নিয়ে। 

তরল পদার্থের মধ্যে জলই ইহার উদাহরণ স্থল। শতাং- 
শিক তাপক্রমের ৭* অংশ পর্ধ্যস্ত জল শৈত্যে সঙ্কোচিত ভ্য়। 
কিন্ত জলের তাঁপক্রম ইহার নীচে যতই কমিতে থাকে, জল 
তত প্রসারিত হইবে। কারণ ৪'শে জল গাঢ়তম অথাৎ 
সঙ্কোচনের চরম সীম' প্রাপ্ত হয়। তখন ইহাকে উত্তপ্ত ব| 
শীতল কর, ইহা প্রসারিত হঈবে। জলের এই বৈপরীতা 
না থাকিলে শীতগ্রধান দেশে শাতকালে বে সকল হ্রদ, ন, 
নদী প্রভৃতি তুষারাবৃত থাকে, সেই সকলের তরস্থ জল বরফ 
না হইয়৷ উপরস্থিত জল খরফ হওয়া অসম্ভব হইত। তলস্থ 
জল বরফ হইলে কোন জলচরই জীবিত থাকিতে পরে না। 
কিন্তু ৪'শে জল গাঢ়তম হওয়াতে বরফ যাহার ভাপক্রম 
** শে তাহা অপেক্ষা লঘু বলিয়া ভাসিতে থাকে এবং 
বরফ অপরিচালক ইহা! উপরে থাকাতে বাহিরের শৈত্য 
নিষ্স্থ জলে গ্রাবেশ করে না। সেজলের তাপক্রম ৪'শে 
থাকে এবং সেই জলে মতন্ত ও অন্ান্ত জলচর প্রাণিগণ 
জীবন খারণ করিয়া থাকে । 

বাম্পীয় পদার্থের গ্রসরণ সকল পদার্থের গ্রসরপ অপেক্ষা 
অধিক নিয়মান্থ্যারী এবং সকল বাম্পীয় পদার্থ ই প্রায় সম- 
ভাবে প্রসারিত হয়। এই প্রসরণ তরল পদার্থের গ্রসরণ 
অপেক্ষা ১৩ গুণ অধিক । ৰাম্পীয় পদার্থের প্রসরণ যে মানব 
জীবনের কত শত মঙ্গলসাধন করে, তাহা বলিয়া উঠ। যায় 
না) কেবল মানব-জীবন কেন, এমন কোন জীবনই নাই, 
যাহা, ইহার অভাবে নই হয় না) 
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ঘাহার অভাবে আমর! মুহূর্তমা্ও বাচিতে পারি লা, 
সেই বাধতে আচ্ছন্ন থাকিয়াও জামরা তাহারই অভাবে 
মরিয়া যাইতাম। আমরা থে বায়ু নিশ্বাস জার! ত্যাগ কারি, 
তাহা ধদি প্রনরণ গুণে তৎক্ষণাৎ উর্ধগত না হইত এবং 
তাহার পন্নিবর্তে ঘদি পরিষ্কার বায়ু ন! পাইতাম, তাহা হইলে 
সেই পরিত্যক্ত বায়ই আমাদিগরে আবার গ্রহণ করিতে 
হইত এবং শ্রী বাদই, আমাদিগের জীবন সংহার করিত। 
ষুছ মলয়ানিল হইতে প্রচগুবাত্যা পর্য্যস্ত সকল বাযুগতির 
ইছাই একমাত্র কারণ। এই বাযুগতি না থাকিলে আবার 
মেঘ যেখানে হইত, সেইথানেই অর্থাৎ সমুদ্রের উপরেই 
থাকিয়া যাইত, পৃথিবীর প্রায় মকল দেশেই অনাবৃষ্টি হইত। 
কৃষিকার্ধ্য চলিত না। ইত্যাদি অশেষবিধ অমল উৎপাদিত 
হইত; কিন্ত তাপের প্রসরণ বলে পৃর্বোক্তরূপ অমঙ্গল 
সকল ঘটে না। 

তাপ বস্তর অবস্থার পরিবর্তন করে। পদার্থকে ঘন, 
তরল ও বাপ্পীয় এই তিনগ্রকার অবস্থায় যে দেখা যায়, 
তাপই তাহার কারণ। 

পদার্থ তাপের সংক্রমণে ঘন হইতে তরল, তরল হইতে 
বাম্পীর় এবং তাগের অবসরণে বাম্পীয়্ হইতে তরল এবং 
তরল হইতে ঘন অবস্থায় পরিণত হয়। বরফ, জল ও 
জলীয় বাম্প একই উপাদানে. নিশ্মিত, কেবল তাপভেদে 
অবস্থাত্রয়ে পরিণত । 

লৌহ এত কঠিন, কিন্তু তাপ দেও গলিয়া! যাইবে, আরও 
তাপ দেও বাষ্প হইয়া যাইবে। 

সকল পদার্থকে আমর অবস্থাত্রয়ে পরিণত করিতে 
পারিনা, কিন্তু পারিন। বলিয়! যে হয় না, তাহা নহে। 
উৎকষ্টতম উপায় অবলম্বন করিলে যে হয়, তাহার আর 
সন্দেহ নাই। বাষু ও অজনক কখনও অবস্থাস্তরে পরিণত 
হয় নাই। আল্‌কোহলকে জমাইতে পারা যায় নাই, কিন্ত 
যথেষ্ট তাপ অপশ্থত করিতে পারিলে সে উদ্দেশ্ঠ সাধিত হয়, 
তাহার আর সন্দেহ নাই। অঙ্গার ও কোন কোন ধাতব 
পদার্থ সাধারণ অগ্নিতে গলে না, কিন্ত যে কোন পদার্থই 
হুউক না৷ তাড়িতাগ্সিতে উহা! গলিয়! বাম্প হইয়া যাইবে। 

তাপ সকল বস্তরই একরূপ পরিবর্তন সাধন করে, অর্থাৎ 
যথেষ্ট উত্তপ্ত করিতে পারিলে সকল বস্তই বা্পীভূত এবং যথেষ্ট 
ভাগ অপন্থত করিতে পাঁরিলে সকল বস্তই ঘনীতৃত হয়। 

তরল: পদার্থ ছুইপ্রকারে বাম্পীভূত হয়--সাধারণ 
তাপক্রমে ও উগমশীল তরল পদার্থ মকল অনাবৃত অবস্থায় 
উপরিভাগ হইতে অন্নে অল্লে বাশ্টাকারে পরিণত হইয়া! । 


৪1 ১৬২ 


ঙ 


1 ৬৪৫ 


তাঁপ 


তাপক্রমের বৃদ্ধির সহিত এই বাম্পীভাবের বৃদ্ধি হর 


এই কারণে কোন পাত্রে জল পরিপূর্ণ. ক্রিক অনাবৃত 
রাখিলে ক্রমে কমিয়৷ নিঃশেবিত এবং জলাশগাদি গ্রীশ্মকালে 
শষ প্রায়” হয়। এই কারণেই আর্রবস্ত্র বাতাসে দিলে 
শুক হয়। এই বাম্পীভাবের নাম উৎশৌষণ (2%82018- 
6০) )। আর তাপসংযোগে কোন তরল পদার্থের সমস্ত 
ভাগ যখন বাশ্পাকারে পরিণমনশীল হয় এবং অধঃ হইতে 
যখন বাশ্প সকল ত্বরিত উদগত হইতে থাকে, তখন সেই 
বাম্পীভাবের নাম শ্ষ,টন। ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে 
পাই, কিন্তু পূর্বোক্তটী সকল সময় দেখিতে পাওয়া যায় 
না। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, তরল পদার্থের বাম্পীভাবে 
পরিণত হইতে লকল সময় সমান তাপ লাগে না। ভূবাুর 
পেষণ অন্ন হুইলে অল্প তাপ এবং অধিক হইলে অধিক 
তাপ লাগে। ভূবাফুর পেষণ যেখানে নাই সেখানে জল 
আল্কোহল প্রভৃতি কোন কোন তরল পদার্থের আদৌ 
তাপের আবশ্তকতা হয় না। একটী জলপুর্ণ পাত্র বায়ু- 
নিষ্ধাশকযন্ত্রের মধ্যে রাখিয়া ভিতর শুন্ত করিয়া ফেলিলে 
জল শ্বতঃই ফুটিতে থাকে । অথচ জল উত্তপ্ত হয় না, বরং 
শীতল হইতে থাকে। সচরাচর ১*** তাপ ক্রমে জল 
ফুটিয়া উঠে, কিন্তু উচ্চ উচ্চ পর্বতের উপর যেখানে ভূবায়ুর 
পেষণ অপেক্ষাকৃত অল্প, ৮** বা! ৮৫*তেই জল ফুটিয়া , 
উঠিবে। 

এতত্িক্ন তাপের আরও অনেক ফল আছে। তাপ 
রাসায়নিক সংযোগ ও বিয্লোগের এক প্রধান উত্তেজক । তড়িৎ 
চু্বকাকর্ষণ সম্বন্ধে তাপের ফল পরে বিবৃত হইবে। 

তাপ নিবন্ধন জড় বস্তর অবস্থাস্তরোৎপত্তি। উত্তীপে 
কঠিন দ্রবা ভ্রব হুয়। কাষ্ঠ, কাগজ, পশম প্রভৃতি,কতক- 
গুলি দ্রব্যকে ভ্রব করিতে পার! যায় না। উষ্ণ করিলে 
ইছান্দের উপাদান সকল পৃথক্‌ হইয়! পড়ে। অনেকে 
মনে করিয়া থাকেন, অঙ্গারাদি কতিপয় দ্রব্যকে কখনই 
ভ্রব করিতে পারা যাইবে নাঁ। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত 
বোধ হয় না। অঙ্গারকে কোমলাবস্থায় পরিণত করা 
হইয়াছে এবং কালক্রমে ইহাকে ত্রবীভূত করিতে পার! 
যাইধে ইহা কোনক্রমেই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। 
দ্রবামাত্রই এক একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ উষ্ণতায় দ্রব হয়। 
*শ উষ্ণতায় বরফ দ্রব হইয়া জল হয়। *সকল দেশেই ও 
সকল সময়ে **শ, অথবা ৩২* ফা পরিমাণ উষ্ণতায় বরফ 
গলিয়া জল হয়। তৃতলস্থ দ্রব্য ।সকল বাযুরাশির চাপে 
সমান্রাস্ত। সাগরপৃষে বাযুদলাশির চাপ প্রায় ৩, ইফির সমান। 


তাপ 
৩৪ ইঞ্চি চাপে *শ উষ্ণতায় বরফ ভ্রব্ুহ্য়। কিন্তু অধিক 
চাগ প্রযুক্ত হইলে সমধিক উ্ণ না হইলে ভ্রব হয় না। 
দ্রবমাণ বস্তরতে যত তাপ প্রয়োগ কর! যাউক না কেন, 
কিছুতেই তাহার উষ্ণতার বৃদ্ধি হয় না। 

আরও দেখিতে পাওয়৷ যায় যে, দ্রবমাণ দ্রব্য ও তছুৎ- 
পন্ন দ্রব্যের উষ্ণতা সমান। **শ, অথবা ৩২* ফা! পরি- 
মাণে উষ্ণ হইলে পর বরফে যে তাপ প্রয়োগ কর! যায়, 
তন্দ্রা উহার উষ্ণতার বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু এ তাপের প্রভাবে 
বরফ দ্রব হইতে থাকে। দ্রবমাণ তুষার হইতে যে জল উৎপন্ন 
হয়, তাহারও উষ্ণত| ঠিক **শ, অথব! ৩২* ফা। 

অতএব দৃষ্ট হইতেছে **শ বরফকে **শ জলে পরিণত 
করিলে কিয়ৎপরিমাণ তেজ অস্তহিত হয়। এই অন্তহিত 
তেজকে জলের অন্তর্গত অপ্রত্যক্ষ গ্রচ্ছর ও গুড় তেজ বল! 
যায়। ৮**ল প্রমাণ উষ্ণ এক সের জলের সহিত **শ 
প্রমাণ উষ্ণ .একসের জল মিশ্রিত করিলে ৪০*শ প্রমাণ 
উঞ্ণ ছুই সের জল হয়। 

কিন্ত ৮**শ প্রমাণ উষ্ণ ১ সের জলের সহিত **শ 
প্রমাণ উষ্ণ ১ সের তুষারচূর্ণমিশ্রিত করিলে **শ প্রমাণ 
উষ্ণ দুই সের জল হয়। ন্তরাং প্রতীয়মান হইতেছে, **শ 
প্রমাণ এক সের বরফ ভ্রব হইয়া **শ প্রমাণ উষ্ণ এক সের 
জল হইলে যে তেজ অন্তহিত হয়, তদ্বারা ১ মের জলের 
উষ্ণতা ৮**শ অংশ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, অন্তান্থ কঠিন 
দ্রব্য ভ্রব হইবার সময়েও এইরূপ ঘটিয়া থাকে । কিন্ত 
সকল দ্রব দ্রবোর অন্তর্গত অপ্রত্যক্ষ প্রচ্ছন্ন তেজের 
পরিমাণ সমান নহে। 

»শ পরিমাণে উষ্ণ হইলে যেরূপ বরফ গলিয়া জল 
হয়,,ভদ্রপ **শ পরিমাণে শীতল হইলে জল জমিয়া বরফ 
হয়। বরফ দ্রব হইবার সময় যতখানি তেজ 
হয়, জল জমিবার সময়ে ঠিক ততখানি তেজ বিনির্গত হয়। 

ফলে যে উষ্ণতায় কোন বস্ত দ্রব হয়, ঠিক সেই 
উষ্ণতায় তহৃৎপন্ন দ্রব দ্রব্য পুনরায় ঘনীভূত হয়। আর 
গলিবার ময় যে পরিমাণ তেজ অভ্তহিত হয়, জঅমিবার 
সময়েও সেই পরিমাণ তেজ নির্গত হয়। এই নিমিত্ত 
শীতপ্রধানদেশে যখন দাকণ শীতের প্রভাবে জলাশয়াদ্দির 
জল জমিয়৷ বরফ হইতে আরস্ত হয়, তৎকালে সেই হিমসময় 
জলের অন্তর্গত গৃঢ়তেজ প্রকাশিত হইয়া ছুরস্ত শীতের 
পরাক্রম কিছু খর্ব করিয়! দেয়। 

্রবীভূত হইলে ভ্রব্যাদির আয়তন বৃদ্ধি হইয়া থাফে। 
১০৮ হন ইঞ্চি গন্ধক ভ্রব হইলে ১৯৫ খন ইফি হয়। 


1 ৬৪৬ ] ? 


তাপ 


কিন্ত বরফ দ্রেব হইলে সন্কুচিত এবং জল জমিলে প্রসারিত 
হয়। অন্তান্ত তরল দ্রব্য জমিলে ভারি হয়, কিন্ত জল জমিয়! 
খরফ হুইলে লব হয়, এই নিম জলে ভাসে । জল জমিবার 
সময়ে বিস্তৃত হয়, ইহাতে শীতপ্রধান দেশীয় নদ, নদী, হদ, 
সমুক্র'গ্রভৃতির জল ই বরফ হইলে উপরিভাগে ভাসিতে 
থাকে এবং নিম্নে &শ প্রমাণ উষ্জজল থাকাতে মত্ন্ঠাদি 
জলচর জীবগণ জলাঁভাবে মৃত্যুয্ুখে পতিত হয় না। জল 
জমিয়া যখন বরফ হয়, তখন উহার আমতনের বৃদ্ধি সহকারে 
প্রসারণশক্তিরও বিলক্ষণ বৃদ্ধি হয়। যদি কোন জলপৃর্ণ 
লৌহযয় বোতলের মুখ বন্ধ করিয়৷ অতিশয় শীতল কোন 
পদার্থের মধ্যে কিছুক্ষণ রাখ! হয়, তাহা হইলে ইহার 
অভ্য্তরস্থ জল বরফে পরিণত হয় এবং বরফ হুইবার সময়ে 
উহার গ্রসারণের বল এরপ প্রবল হুইয়৷ উঠে যে এ লৌহময় 
পাত্র বিদীর্ণ ও ভগ্ন হয়। শীতগ্রধান দেশে রাত্রিকাজে শীতের 
প্রভাবে জণপ্রথালীর অন্তর্গত জল জমিয়া যাওয়ায় কখন কখন 
নল সকল বিদীর্ণ ও ভগ্ন হুইয়! যায়। 

পর্বতের উপর যে বৃষ্টির জল গতিত হয়, তাহার 
কির়দংশ ছিদ্রাদি মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। পরে শীতদ্বারা যখন 
তাহা তুষাররূপে পরিণত হয়, তখন এই কারণে প্রস্তরথও 
সকল বিদারিত হয়। 

কঠিন দ্রব্য উত্তপ্ত হইলে বাশ্প হয়। কাগঞ্ধ, কাষ্ঠ প্রতৃতি 
কতকগুলি কঠিন দ্রব্যকে যেক্ধপ ত্রব করিতে পারা যায় না; 
মেদ, নারিকেল, তৈল প্রভৃতি কতিপয় তরল দ্রব্যকেও সেই 
রূপ বাম্পীয় অবস্থায় পরিণত করিতে পার! ধায় না, উত্তাপ- 
নিবন্ধন ইহাদিগের উপাদান সকল পৃথগ্ভৃত অথবা ভিন্ন 
প্রকারে সংযুক্ত হয়। বপ্পুর, আয়দীন (অরুণক ) প্রভৃতি 
কতিপয় কঠিন বস্ত দ্রব না হইয়৷ একবারে বাম্প হয়। 
বাম্পীয় দ্রব্য সকল সচরাচর বর্ণহীন ও স্বচ্ছ হইয়। থাকে । 
কেবল আরদীন প্রভৃতি কএকটা ভ্রব্যের বাপ্প বর্ণবিশিষ্ট। 
বাপ ও বায়তে কোন বিশেষ প্রভেদ নাই। বাশের 
বায়ব্ভাব নৈমিত্তিক, আর বাসর স্বাভাবিক 

যে সকল পদার্থ স্বভাবত্তঃ তরল, ভাহাদিগের পরিণামে ষে 
বায়ুবৎ গ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহাকে বাম্প বলা যায়। বায়বীয় 
বন্তদিগের স্তায় বাণ্প সকলও স্থিতিস্বাপক। উষ্ণতা ও 
চাপের তারতম্যানগসারে বায়বীয় দ্রব্য কলের আয়তনাদির 
যেন্প তারতম্য হয়, বাম্পদিগেরও ঠিক সেইরূপ হইয় থাকে । 

শতাংশিকের এক অংশ পরিমাণে উষ্ণতার বৃদ্ধি হইলে 
বায়বীয় ও বাম্পীয় বস্তদিগের আয়তন হব) বা **৭৩৬৬৫ 
পরিমাণে বর্ধিত হত অর্থাৎ্‌ ১ ঘন ইঞ্চি কি ১ ধন ফুট কোন 


ভাপ, 


বায়কি বাদ্পের উ্ণতা যদি ১০শ বৃদ্ধি কর! যায়, তাহ! হইলে 
উহার আয়তন ২হ$5 বা ২'**৩৬৬৫ ঘন ইঞ্চি বা ধন ফুট 
প্রমাণ হয়।, সুতরাং ২৭১ অংশ পরিমাণে উষ্ণতার বৃদ্ধি 
হইলে আয়তন দ্বিগুণিত হয় * 

যেরূপ সকল কঠিন প্রবাকে 'দ্রব করিতে সমান উত্তাপ 
প্রয়োগ করিতে হয় না। সেইরূণ সকর ভ্রব দ্রবাকে বাশ্প 
করিতে দমান উত্তাপু আবশ্তক হয় না। ভিন্ন ভিন্ন দ্রব 
দ্রবা ভিন্ন ভিন্ন উষ্ণতায় বাম্পাকার ধারণ করে। স্থুরা- 
সার, জল, তাপিণতৈল ও পারদ এই কএকটা দ্রব ড্রব্যকে 
ফুটাইতে হইলে তাহাদিগকে যথাক্রমে ফারেণহীটের ২৭৩, 
২১২, ৩১৬" ও ৬৬** অংশ' পরিমাণে উষ্ণ করিতে হয়। 

একজাতীয় কঠিন বন্ত সকল যেমন একরূপ উষ্ণতায় 
দ্রব হয়, একজাতীয় দ্রব বস্ত কল সেইরূপ সমান পরিমাণে 
উষ্ণ হইলে ফুটিয়া উঠে। যেরূপ পর্বদেশে ও সর্ব সময়েই 
**শ বা ৩২০ ফা' প্রমাণ উ্ণ হইলে জল ফুটিতে থাকে । 

পূর্বে উল্লিখিত হুইয়াছে, ভূতলম্থ নকল পদার্থ বায়ুরাশির 
চাপে আক্রান্ত। এই চাপ অতিক্রম করিতে না পারিলে 
দ্রব দ্রব্য সকল কখনই ফুটে না। বাস্তবিক যখন কোন দ্রব 
দ্রব্যসস্ভূত বাপ্পের প্রসারণশক্তি.বাযুরাশির চাপের সমান হয়, 
তখনই উহ! ফুটিতে থাকে । 

যখন বায়ুরাশির চাপ ৩০ ইঞ্চি পারদের স্মান হয়, কেবল 
সেই সময়ই ফারেণহীটের ২১২০ « ংশে জল ফুটিয়া উঠে। 
চাপের ন্যুনাধিক্য হইলে ফুটন-বিন্দুরও নৃনাধিক্য হয়। 

পর্বতের উপর বাধুরাশির চাপ অপেক্ষাকৃত অল্প, এই 
জন্ত তথায় অপেক্ষাকৃত অন্ন উত্তাপে জলকে ফুটাইতে 
পার! যায়। 

পরীক্ষান্থারা নিরূপিত হইয়াছে, যত উচ্চে উঠা যায়, 
ততই প্রতি ৫৩* ফিটে ফারেণহীটের ১ অংশ করিয়া ফুটন- 


বিন্দুর হাস হয়। পর্বতা্দির উচ্চতা-নিরূপণ করিবার এই 


একটা উপায়। 

বাযুনিফাশনযন্ত্ররে আবরণপাত্রের ভিতর একটা জঙগ" 
পূর্ণ পাত্র রাখিয়া! বাঘ্ু নিফাশন করিলে পাত্রস্থিত জল এমন 
কি ৭০* ফা পরিমিত উষ্ণতায়ও টগ্‌ বগ্‌ করিয়া ফুটিতে 
থাকে। ফলতঃ উষ্ণ হইলেই যে জল ফুটে, কি ফুটিলেই 
জল উষ্ণ হয়, এরূপ কোন নিয়ম নাই। 

দ্রব ভ্রব্য সকল ফুটিয়। উঠিলে তাহাদিগকে যত উত্তপ্ত 
করা যাউক না কেন কিছুতেই তাহাদের উষ্ণতার বৃদ্ধি 
হয়না। আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভ্রবমাণ কঠিন 


অধ্য ও তৃচুৎগন্ন জব, জব্যেক় উষ্ণতা যেকধপ একবারে, 


[1 ৬৪৭] 


তাপ 


অভিন্ন ফুটন্ত দ্রকা ও তহুৎপন্ন বাশের উঞ্ণভাও ঠিক সেই, 


রূপ সমান। বিশুদ্ধ জল ২১২ ফা পরিমাণে উঞ্ণ হইলে 
ছুটিয়! উঠে. এবং একবার ফুটিয়া উঠিলে উহাতে যত 
উত্তাপ দেওয়া! যায় দ্থারা উহার উষ্ণতার কিছুমাত্র বৃদ্ধি 
হুয় না, আবার ফুটন্ত জল হুইতে যে বাষ্প উৎপন্ন হয়, 
তাহারও উষ্ণতা ঠিক ২১২* ফা। অতএব প্রতীয়মান হই- 
তেছে, কঠিন দ্রব্া দ্রব হইবার সময়ে যেরূপ কিয়ৎপরিমাণ 
তেজ অগ্রত্ক্ষ হয়, দ্রব দ্রব্য বাষ্প হইবার সময়েও 
সেইরূপ কিয়দংশ তেজ প্রচ্ছয হইয়া থাকে। যে পরি- 
মাণে তাপ দিলে ১ দণ্ডের মধ্যে তুষার হিমন্ধল ফুটিয়! 
উঠে, সেই পরিমাণে প্রায় আর সার্ধ পাচদওকাল উত্তপ্ত 
না হইলে উহা! বাষ্প হয় না অর্থাৎ হিমজলকে ৩২* ফারেণ- 
হীট হইতে ২১২* ফা প্রমাণ উষ্ণ করিতে যে পরিমাণ তাপ 
প্রয়োগ করিতে হয়, ২১২৭ ফা প্রমাণ উষ্ণ জলীয় বাম্পে 
পরিণত করিতে তদপেক্ষা ৫.৪ গুণ অধিক পরিমাণ তাপ 
প্রয়োগ করার আবশ্তক। অতএব জলীয় বাণ্পের অপ্র- 
ত্ক্ষ গৃঢ় তেজের পরিমাণ প্রায় ১৮০ ৯ ৫,৪-০৯৭২* ফা। 
»শ১ সের জলের সহিত ১***শ ১ সের জল মিশ্রিত 
করিলে ৫**শ প্রমাণ উঞ্ণ ২ মের জল উৎপন্ন হয়। কিন্ত 
১***শ ১ সের জলীয় বাম্পকে শীতলজলের মধ্যস্থিত কোন 
নলের মধ্য দিয়! পরিচালিত করিয়া ১*০*শ ১ সের জল * 
উৎপাদন করিলে এত তেঞ্ বিনির্গত হয় যে তদ্দারা ৫.৪ 
সের জল ১'শ হইতে ১***শ পর্য্যস্ত উষ্ণ হয়। সুতরাং 
জলীয় বাশের অন্তর্গত অপ্রত্যক্ষ তেজের ১০* * ৫.৪. 
৫৪০০শ ন৭২ ফা। ্ 

আরও দেখা যাইতেছে ঘল বাষ্প হইলে যে তেজ অন্তত 
হয়, জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া জল হইতে পুনর্ধার সেই 
তেজ প্রকাশিত হয়। 

যে সকল দ্রব্য জলে দ্রবীভূত হইয়! থাক্ষে, উহ! বরফে 
[ক বাশ্পে পরিণত হইলে তৎসমুদয় বিষুক্ত হুইপ্পা যায়। 
বরফ ভ্রব কি জলীয় বাণ্প ঘন হইলে যে জল উৎপন্ন হয়, 
তাহা! এই কারণে বিশুদ্ধ। বৃষ্টির জলও এই নিমিত্ত 
বিশুদ্ধ। সচরাচর বিশুদ্ধ জল প্রস্তুত করিতে হইলে জলা- 
শয়াদির জল লইয়া তাহাকে উত্তাপ দ্বারা বাম্প এবং সেই 
বাম্পকে ঘনীতৃত করিয়া পুনর্বার জল করা যায়। এইয়গে 
যে জল বিশোধিত হয়, তাহাকে চোয়ান জলখ্ঘলে। 

দ্রব দ্রব্যের উপরিভাগ হইতে সর্বদাই বাপ উখিত 
হই মাকে । নদী, হ্রদ, সরোবরাদিরংপৃষ্ঠ দেশ হইতে নিয়তই 
বাশ উখিত হইতেছে, ইহা নকলেই অবগত “আাছেন। 


তাপ 


চাপের নুনাধিক্য হেতু বাযুনিঃসরণের ন্যনাধিক্য হইয়া 
থাকে । জলাদির উপর বাষ্প রাশির চাপ যত অল্প হয়, বাম্প 
নিঃসারণ তত অধিক হই থাকে। বাষুনিষ্ষাশনযন্ত্ে 
কিঞ্চিৎ ইথর নামক তরলদ্রব্য স্থাপন করিয়া বায নিফাশন 
করিলে এরূপ প্রবলবেগে বাম্প নিঃসরণ হইতে থাক্ষে যে 
অনতিবিলম্বেই উহা ফুটিয়া উঠে। ফলতঃ বাষ্পপরিগামঙ্গীল 
ভব দ্রব্যমাত্রই নির্বাতস্থলে স্থাপিত হইলে অমনি তৎক্ষণাৎ 
বাশ্পরূপে পরিণত হয়। 

ইউডিকলন, ইথর প্রভৃতি শীত্্ বাম্পপরিণামশীল বস্ত- 

ংস্পর্শে শরীর শীতল হয়, তাহার কারণ এই যে উহারা 

বাম্প হুইবার সময়ে শরীর হইতে তেজ গ্রহণ করে। বৃষ্টির 
পর বাতাস শীতল হয়, কেন না! বুষ্টিসস্ৃত জলকণা সকল 
ভূমি ও বায়ু হইতে তেজগ্রহণ করিয়া! বাম্প হয়। গ্রীষ্মকালে 
কুজাতে জল'রাখিলে অপেক্ষাকৃত শীতল হয়; তাহার কারণ 
এই যে কুজার ছিদ্র দিয়! জলকগ। সকল বহির্ভাগে নির্গত 
হুইয়৷ বাম্পাকার ধারণ করিবার সময়ে অভ্যস্তরস্থ জল হইতে 
তেঞ্জ গ্রহণ করে। বাতাসে রাখিলে কুজার জল আরও শীতল 
হয়। ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের প্রাসাদে পাখা! ও জলসিক্ত থস্থস্‌ 
দ্বারা যে শৈত্য স্থখান্ুতব হইয়। থাকে, জলবিন্দু সকল বাম্প 
হুইবার সময় তেজপরিগ্রহ করাই তাহার কারণ। 

তাপ-সঞ্চালন। পরিচালন, পরিবাহন ও বিকিরণ এই 
তিন প্রকারে এক স্থানের তাপ তাপাস্তরে নীত হইয়! থাকে । 
সকলই অবগত আছেন, কোন লৌহদণ্ডের একপ্রাস্ত অমির 
উপর ধপ্নিলে ক্রমে ক্রমে অপর প্রান্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠে। 

যে গুণ থাকায় জড় দ্রব্যের পরমাণু সকল এইরূপে 
তাপমঞ্চালন করে, তাহার নাম পরিচালকতা। আরে 
ক্রিয়া দ্বার এইরূপে কণা! হইতে কণাস্তরে তাপ সঞ্চালিত 
হয়, তাহার নাম পরিচালন। যে সকল বস্ত তাপ-পরিচালন- 
ক্ষম, তাহাদিগকে তাপপরিচালক বলা যায়। 

সকল দ্রব্যের পরিচালকতাগুণ সমান নহে, বাঁশ্প ও দ্রব 
ড্রব্যাপেক্ষা কঠিন বস্ত সকল সমধিক তেজপরিচালক 
এবং কঠিন বস্তুদিগের মধ্যে ধাতুদ্রব্য নকলের পরিচালকতা" 
শক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক। রৌপ্য, তাত্র, ন্বর্ণ, পিতল, রাজ, 
লৌহ, ইন্পাত, সীস, প্লাটিনম্‌ এই কয়টা দ্রব্য বিশেষ 
পরিচালক । কিন্তু ইহাদের পূর্ব পূর্বটার অপেক্ষ! উত্তর 
উত্তরটার পঁরচালকতাশক্কি অপেক্ষাকৃত অল্প। ধাতু ভ্ব্য 
অপেক্ষ! প্রস্তর ও কাচের পরিচালকতাশক্তি অনেক অন্ন 
এবং অঙ্গার, কাষ্ঠ, বৰফ, বালুক! প্রভৃতি দ্রবে)র পরিম্ালকতা! 
শক্কি তদপেক্ষাও অল্প। কোন দীর্ঘ লৌহদণ্ডেকর 'একপ্রান্ত 
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অগ্নিসংঘুক্ত হইলে অপর প্রান্ত এক্সপ উত্তপ্ত হইয়! উঠে যে 
স্পর্শ করিতে পার! যায় না। ,কিস্ত কোন গ্রজলিত কাষ্ঠ- 
খণ্ডের যে ভাগ অগ্নি জলিষ্েছে, তাহার ঠিক পার্থে ছাত 
দিলেও কিছুই হুয় না। এইন্ধপ অঙ্গারের একভাগ অগ্নিময় 
হইয়াপ্উঠিলেও অন্তভাগ “স্বারা উহা! অনায়াসে হস্তে ধরিতে 
পারা যায়। কাচখণ্ডের এক ভাগ অগ্নিতে ভ্রব হইয়া গেলেও 
অপরদিক্‌ কিছুমাত্র উত্তপ্ত হয় না।, 

তুলা, রেশম প্রভৃতি ভ্রবোর পরিচালকত! শক্তি এত 
অন্ন যে ইহার্দিগকে অপরিচালক বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। 
যে সকল বস্তর পরিচালকতা-শক্তি অল্প, তদ্দার1! পরিধেয় 
বন্ত নিন্মাণ কর! কর্তব্য। কেন ন! তাহ! হইলে শীতকালে 
শরীরম্থ তেজ বিনির্গত হইয়! বাহিরে যাইতে পারে ন৷ 
এবং শ্রীম্মকালে বাহিরের তেজ শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে 
পারে না। কঞ্ছল দিয়া বরফ জড়াইয়া রাখিলে যে উহ] 
শীঘ্র দ্রব হয় না, কম্বলের দুর্বল পরিচালকতা তাহার কারণ। 

তাপ-পরিধাহন। তরল ও বায়বীয় দ্রব্য সকলের ভিতর 
দিয়া তেজ পরিচালিত হয় না। এই কারণে কোন জলপূর্ণ 
পাত্রের উদ্ধাদেশে তাপ প্রয়োগ করিলে তদ্থার নিম্নস্থ জল 
কিছুমাত্র উ্ণ হয় ন!। 

তবে কোন পাত্রে জল রাখিয়। তাহার নীচে আল দিলে 
সমুদয় জল যে উষ্ণ হয়, তাহার অন্তবিধ কারণ আছে। 
তাপ সংযোগে নিয়স্থ জল প্রথমে উত্তপ্ত হয়, উত্তপ্ত হইলেই 
লঘু হয়, লঘু হইলেই স্থুতরাং উদ্ধগামী হয়। এইরূপে নীচের 
লঘু জল উপরে উখিত হইলে উপরিস্থ খতল ও ভারি জল 
নীচে পতিত হয় এবং কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই উত্তপ্ত হুইম!] 
পুনরায় উপরে উখিত হয়, এইপ্রকার উদ্ধাপ্রবাহ ও অধঃগ্রবাহ 
দ্বার! ক্রমে ক্রমে পাত্রের সমুদয় জল উষ্ণ হইয়া উঠে। তরল 
দ্রব্যের যে গুণ থাকাতে উদ্ধা ও অধঃপ্রবাহ দ্বার তাহাদের 
পরমাণুলমুহ তাপ প্রবাহিত করে, তাহার নাম পরিবাহকত1। 
এইরূপে তাপ সঞ্চালিত হওয়ার নাম পরিবাহন। 

দ্রব দ্রব্য অপেক্ষ! বায়বীক্স ভ্রব্যদিগের পরিবাহকতা- 
শক্তি সমধিক প্রবল। বায়ু অথবা বায়ুবৎ বস্ত পরিপূর্ণ 
কোন পাত্রের অধোভাগে জাল দিলে পুর্বোক্তরূপ উদ্ধ ও 
অধঃগ্রবাহ-নিবন্ধন উহার অভ্যন্তরস্থ, বায়ু ক্ষণকালের মধ্যেই 
বিলক্ষণ উষ্ণ হইয়! উঠে, চুল্লী হইতে এই কারণে ধুমময় উষ্ণ, 
বাছু উর্ধে উতিত হয় এবং চতুংপার্্ব হইতে শীতল বায়ু আসিয়া 
উহার স্থান পূরণ করে, এই বায়ু আবার চুন্ীন্থ অগ্নিসংস্পশশে 
উষ্ণ হুইয়া উ্ধগামী হয় এবং চতুর্দিক্‌ হইতে পুনর্বার বায়ু 
আসিয় উহার স্থান অধিকার করে।. ফলতঃ কোন স্থানের 
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বায়ু কোন কারণে উঞ্চ হইলে উর্ধগামী হইলেই চতুর্দিক্‌ 
হইতে বায়ু আমিয়! উহারত্স্থান অধিকার করে। বাহিরের 
বাযু"সৌরকরসংগ্পর্শে এই কারণে উষ্ণ হয়। হ্রর্যবিরণ 
খারা বহিংস্থ বায়ু উষ্ণ হুইয়! র্ধগামী হইলে তাহার স্থান 
পুরণার্থ গৃহাির মধ্য হইতে শীত বায়ু প্রবাহিত হর এবং 
এঁ উষ্ণ বায়ু উর্ধদেশ দিয়া আসিয়া গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। 
এইরূপে ভিতর হুইতে বাহিরে ও বাহির হইতে ভিতরে 
কিয়ৎক্ষণ বায়ুগ্রবাহ প্রবাহিত হইলে অবশেষে বাহিরের ও 
ভিতরের বাতাস সমান উঞ্ণ হইয়! উঠে। এই নিমিত্ত গ্রীক্ম- 
কালে মধ্যাহ্ন সময়ে গৃহের দ্বার ও গ্রবাক্ষ সকল বদ্ধ রাখা 
কর্তব্য। এই পরিবাহনই যাবতীয় বায়ুপ্রবাহের একটা প্রধান 
কারণ। বাঁণিজ্যবায়ু, মৌন্থ্য বায়ু প্রভৃতি বাঘুপ্রবাহ সকল 
এই প্রকারে উৎপন্ হয়। 

তাপ-বিকিরণ। যুদ্দি কোন ধাতুদ্রবোর উপর কোন 
উত্তপ্ত অয়ঃপিগু স্থাপন কর! যায়, তাহা হইলে উহার 
কিয়দংশ তাপ আধার দ্রব্য দ্বারা পরিচালিত হয়, আর 
কিয়দংশ চতুঃপার্খস্থ বাযুদ্বারা প্রবাহিত হয় এবং অবশিষ্ট 
অংশ কিরণরূপে চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত ও পার্খবর্তী ভ্রব্যাদি 
দ্বারা পরিগৃহীত হয়, এই নিমিত্ত লৌহপিওটা ক্রমশঃ শীতল 
হইয়া চতুঃপার্বন্থ বায়ুর সমান উষ্ণ হয়। যে ক্রিয়া দ্বারা 
দ্রব্যাদির তেজ কিরণাকারে চতুর্দিকে বিকীর্ণ হয়, তাহাকে 
বিকিরণ বলিয়া নির্দেশ করা যায়। অগ্ি সম্মুথে ঈড়াইলে 
তথা হইতে তৈজসকিরণ নির্গত হুইয়। গাত্রোপরি পতিত 
ও তৎবর্তৃক পরিশোধিত হওয়াতে উষ্ণতার উপলব্ধি হয়, 
সুষ্যের তেজ কিরণব্ধপে আসিয়! পৃথিবীতে পতিত হয়। 
নতুবা পরিচালিত কি পরিবাহিত হুইয়৷ আইসে এরূপ নহে। 

হুর্ধ্যকিরথ বামুরাশির মধ্য দিয়া আসিয়। পৃথিবী-পৃষ্ঠে 
পতিত হয়, কিন্তু তন্বার! বায়ুরাশির উষ্ণতার তাদৃশ বৃদ্ধি 
হয় না পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে তেজ প্রতিফলিত, পরিচালিত 
ও পরিবাহিত হইয়! উহাকে উঞ্জ করে। এই নিমিত্ত 
বাধুরাশির অধোদেশ মাত্র উষ্ণ, কিন্তু উর্ধাপ্রদেশ অতিশয় 
হিম। সকল বস্তর বিকিরণশক্তি সমান নছে। তৃষা 
নামক যে বস্তটী ঘার৷ তেলকালি প্রস্তুত করা যায়, তাহার 
বিকিরণশক্তি সর্ববাপেক্ষা অধিক | এই নিমিত্ত কোন দ্রব্যের 
উপরিভাগে ভূষা মাথাইয়! রাখিলে তাহার বিকিরণশক্তি 
সমধিক প্রবল হয়। পরীক্ষা! দ্বার৷ নিক্বপিত হইয়াছে, যে 
ব্রব্য যে পরিমাণে তেজ পরিশোষণ করে, তাহার বিকিরণ- 
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প্রতিফলিত ছয়, ৬ কারণ তৎকর্তৃক তেজ পরিশোধিত হয়. 
না, স্থৃতরাং উহার বিকিরণশক্তিও নিতান্ত অন্ন হইয়। থাকে । 
অত্যত্ত উত্তপ্ত হইলে দ্রব্যাদি হইতে তেজ বিকীর্ণ হয় 
না এরূপ সিহে। উদ্ঈই হউক আর অন্ুষ্ণই হউক যাবতীয় 
ব্য নিয়ত তেজ বিকিরণ করিয়া থাকে। বরফ যে এত শীতল 
তথাপি ঘনীভূত পারদ কি অন্ত কোন অপেক্ষাকৃত শীতল বন্তর 
অনতিদুরে স্থাপিত হুইলে উহ? হইতে এত তেজ বিনির্গত 
হয় যে, হিমময় পাঁরদাঁদির উষ্ণত! কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হয়, যে খস্ত 
যত তেজ বিকিরণ করে, যদি অন্তান্ দ্রব্য হইতে ঠিক সেই 
পরিমাণে তেজ বিকীর্ণ হইয়৷ আসিয়া সেই বস্তর উপর 
পতিত হয়, তাহা হইলে তাহার উষ্ণাহুষ্চতার কোনরূপ 
পরিবর্তন হয় না, ইহার অন্যথ! হইলেই উষ্ণানুষ্ণতার তার- 
তমা হয়। উত্তপ্ত দ্রব্য সকল তেজ বিকিরণদ্বার! শীতল হয়, 
তাহার কারণ এই -চতুঃপার্ববর্ভী দ্রব্যাদি হইতে তাহারা যে 
পরিমাণ তৈজস কিরণ প্রাপ্ত হয়, তাহাদের উপরিভাগ হইতে 
তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ তেজ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়। 
এখন বিবেচন! করিয়া দেখিলে গ্রতীতি হইবে, উ্ণ 
দ্রব্য সংস্পর্শে ই যে কেবল দ্রব্য সফল উষ্ণ হয়, এমত নহে। 
উষ্ণ দ্রব্য হইতে দুরে স্থাপিত হইলেও শীতল দ্রব্য সকল 
তদ্দারা উষ্ণ হইয়া উঠে। উঞ্জ দ্রব্যের তেজ পরিচালন 
কি পরিবাহন করিলে দ্রব্য সকল যেরূপ উষ্ণ হয়, দূরু 
হইতে তরিক্ষিণ্ড তৈজসকিরণ পরিশোধিত করিয়াও সেইরূপ 
উষ্ণ হইয়া থাকে । আবার শীতল দ্রবাসংস্পর্শে উষ্ণ দ্রব্য 
সকল যেরূপ লীতল হয়, তেজঃ বিকিরণ নিবদ্ধনও সেইরূপ 
হইয়া থাকে । 
এই বিকিরণশক্কি. শিশির উৎপভিনর প্রধান কারণ। 
রাত্রিকালে ভূতলস্থ বস্ত সকল তেজ বিকীর্ণ করিয়া বায়ু 
রাশি অপেক্ষা সমধিক শীতল হইলে চতুঃপার্স্থ বায়ুর অস্ত- 
গতি কিয়দংশ জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়! শিশিরবিন্দুরূপে 
উহাদ্দিগের উপরিভাগে বিস্ন্ত হয়। বাম্পীয় বস্তদিগের 
প্রক্কৃতি সম্বন্ধে ইতিপূর্বে যাহ৷ উল্লিখিত হইয়াছে, বিবেচল! 
করিয়! দেখিলে তাহা! হইতে প্রতীয়মান হইবে, দিবাভাগে 
হুর্খ্যকিরণস্ংযোগে পৃথিবীপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হইলে তৎসংসৃষ্ট বাযুতে 
যে পরিমাণ বাম্প থাকিতে পারে, রাত্রিকালে তেজ বিকিরণ 
'করিয়! ভূপৃষ্ঠ সমধিক শীতল হইলেও তছুপরিস্থ বাঘুতে সেই 
পরিমাণ বাম্প থাকিবে, ইহা! কোন ক্রপ্নেই সম্ভাবিত নছে। 
উষ্ণতার যতই হ্রাস হয়, বাসুরাশিতে তত উপ বাম্প থাকিতে 


শক্তিও ঠিক, সেই পরিমাণে প্রবল হয়। উজ্জল ও মস্থপ। পুরে অর্থাৎ তত অল্প বাশ দ্বার! বা়ুরাশি পরিষিক্ত হয়। 
ধাতুদ্রবযর উপর তৈজস় ক্লিরণ' পতিত হইতে ন! হুইতে। সুতরাং দিবাভাগে বাষুতে যে বাশ্প থাকে, রাত্রিতে ঘমধিক 
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শীত্তল হইলে যদি তদ্বারা উহ! পরিষিক্ত, হই! উঠে, ভাহা 
হইলে দীতল দ্রব্য স্পর্শমাত্রই উহার অন্তর্গত কিয়দংশ বাশ 
ঘনীভূত হইয়া! শিশিরবিঙ্দ্গপে পরিণত হয়। বাস়ুতে যত 
অধিক পরিমাণে বাম্প থাকে, তন্ত অল্প পাঁরমাঁণে শীতল 
হইলেই শিশির উৎপন্ন হয়। এতদ্দেশে গ্রীম্মকালে দিবাতাগে 
বায়ুরাশি অত্যন্ত উত্তপ্ত হন, কিন্তু রাত্রিতে সেরূপ শীতল 
হয় না, একারণ বায়ুস্থ বাম্পও শিশিররূপে পরিণত হয় না। 
ধে সকল বস্তর় বিকিরণশক্কি সমধিক প্রবল, তাহারা 
রাত্রিকালে সমধিক লীতল হয়, এ কারণ দেই সকল বস্তর 
উপর সমধিক শিশির সঞ্চিত হুয়। ধাতুদ্রব্য সকলের বিকি- 
রখ-শক্তি নিতান্ত অল্প, এই নিমিত্ত তাহাদের উপর তাদৃশ 
শিশির সঞ্চিত হয় না, কিন্ত মৃত্তিক!, কাঁচ, বালুকা, বৃক্ষপত্র, 
পশম প্রভৃতি প্রব্য সমধিক বিকিরণশক্তিসম্পন্প বলিয়! তাহা- 
দের উপর প্রচুর পরিমাণে শিশির সঞ্চিত হইয়া! থাকে । 
তাপের উৎপতিস্থান। জড় দ্রব্য সকলের পরস্পর সংঘর্ষণে 
তাপ উৎপন্ন হয়। পুরাকালে আর্ধ্যগণ অরণিদ্বয় ঘর্ষণ করিয়া 
অন্সি উৎপাদন করিতেন। অসভ্য লোক সকল কাষ্ঠে কান্ঠে 
ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিয়! থাকে । ঘধিলে দেশলাই 
জলিয়। উঠে। চক্মফির পাথর ও ইস্পাতের পরস্পর প্রতি- 
ঘাতেই ইন্পাতের রেণু সমুদয় অক্মিময় হইয়া চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত 
হয়। বরফ যে এত শীতল, তথাচ ঘর্ষণ করিলে উষ্ণ হয়। 
সষ্কোচন।-_যেদ্প তাপ অপগত হইলে বস্ত সকল 
সন্থুচিত ছয়, তদ্রুপ সন্কুচিত হইলে তাপ সমুস্তূত হয়। আকু- 
ঞিত হইলে আয্নতনের যেরূপ হ্বাস হয়, উষ্ণতার তদনুরূপ 
বৃদ্ধি হইয়া থাকে । , বারিঘাটিত পেবণযন্ত্র দ্বারা কোন কঠিন 
বস্তর উপর চাপ প্রয়োগ করিলে উহা! আকুঞ্চিত ও উত্তপ্ত 
হয়।' জল ও তৈল সঞ্চুচিত হইলে উষ্ণ হুয়। 
আঘাত।-__আধাত প্রাপ্ত হইলে জড় দ্রব্য সকল উষ্ণ 
হয়, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। নাইয়ের উপর 
এক খণ্ড সীসক স্থাপিত করিয়। হাতুড়ি দিয়! তছুপরি আঘাত 
করিলে সীনকের পরমাণু সকল হাতুড়ির বেগ প্রাপ্ত হইয়া 
বিকম্পিত ও উত্তপ্ত হয়। বেগগামী বন্দুকের গুলি কোন 
কঠিন বস্তর উপরে পতিত হইলে কখন কখন অগ্নি উৎপন্ন 
হয়। পতনশীল বস্ত ভূতলে পতিত হইলে তাহায় পরিদৃশ্ত- 
মান গতির তিরোভাবে অপরিদৃশ্ঠমান আণবিক গতি বা তাঁপ 
সমুত্তত হয়” পদার্ঘবিৎ পণ্ডিতের! পরীক্ষা্থার৷ প্রমাণ 
করিয়াছেন যে ১ সের পরিমিত ভারী কোন দ্রব্য ১৩৯২ ফিট 
অথবা! ১৩৯২ মে ভানীদ্রব্য ১ ফিট উচ্চ হইতে পতিত হইলে 
যে বেগ প্রাপ্ত হয়, তাহার তিরোভাবে এত তাপ জঙ্মে যে 
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ত্বার! ১ সের জলের উঞ্ণত! শতাংশিক তাপমানের & অংশ 
বুদ্ধি করা যাইতৈ পায়ে । *- 
“ রাসায়নিফ সংযোগ ।-4কাষ্ঠাছি হইতে যে অর প্রাপ্ত 
হওয়া যায়, তাগত দাহাপদার্থের সহিত বাযুস্থ অল্জানৈর 
রাসানিক সংযোগই তাহার কারণ। দীপাদি হইতে যে 
আলোক নির্গত হয়,, ডাহাও তৈলাদির অঙ্গার ও অজনকের 
সহিত বাযুস্থ অব্লজানের রাসায়নিক সংযোগ নিবন্ধন উৎপন্ন 
হইয়! থাকে । আমরা যে অগ্নিশিখা দেখিতে গাই, তাহা 
অত্যুষ্ণ বাম্প মাত্র। বাম্প বা বায়বীয় দ্রব্য সমধিক উত্তপ্ত 
হইলেই অমিশিখারূপে প্রতীয়মান হয়। 

তড়িৎ।--তড়িৎ হইতেও তাঁপ উৎপন্ন হয়। বঙ্জাগ্সিও 
এই তাড়িতাগ্রির বূপান্তর মাত্ত। [ তাড়িত দেখ।] 

জীবদেহ ।--জীবশরীর তাপের আর একটী উৎপত্তি- 
স্থান। আমাদের শরীরের উষ্ণতা! চতুঃপার্স্থ বাধুর সমান 
নহে। কি আরবদেশীর় বালুকাময় মরুভূমি, কি হিযার্ণব- 
পরিধৌত স্ুুমেকু সন্গিহিত প্রান্তর সকল স্থানেই মন্ুষ্যশরীরের 
উষ্ণতা ফারেণহীটের ৯৮ অংশ। 

ভূগর্ভ ।-_আগ্নেয়গিরির অপ্নদগম ও উৎস জলের উষ্ণতা 
দেখিয়! বোধ হয়, পৃথিবীর অত্যন্তর ভাগ অগ্নিময় পদার্থে 
পরিপূর্ণ । হুর্য্ের উত্তাপে উপরিস্থ ছুই তিন ফিটু মাত্র 
সৃত্তিক। রাত্রি অপেক্ষ। দিবাভাগে সমধিক উত্তপ্ত হয়। কিন্ত 
শীতকালের তুলনায় গ্রীষ্মকালে তদপেক্ষা অধিক দুর নিয় 
পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত উষ্ণ বলিয়া বোধ হুয়। যাহা হউক ৬০, 
৭০, কি ১** ফিট্‌ অপেক্ষা অধিক নিয়ে সৌরতেজের প্রভাব 
অনুভূত হয় না। ফরাদীদেশের রাজধানী পারি-নগরীর মান. 
মন্দিরের ৫৯ ফিটু নিয়ে একটা তাপমানযধ্ত্র নিহিত আছে । শীত 
গ্রীষ্ম দিবারাত্র কিছুতেই তাহার অন্তর্গত পারদের হ্রাস বৃদ্ধি 
হইতে দেখা যায় নাই। তৃপৃ্টস্থ নকল স্থানেরই কিয়, নিয়ে 
এমন একটা স্থান আছে, যেখানে দিবারাত্রি, শীত, গ্রীষ্ম, 
কিছুতেই উষ্ণতার তারতম্য হয় না। ্ীগ্থলটীর উ্ধধ ও অধো- 
ভাগে যথাক্রমে সৌরপার্থিব তেলের প্রাহুর্ভাব দেখিতে পাওয়া 
যায়। উহাকে চিরসমোফ্চগ্থল বলা যায়। এই চিন্নসমোষ- 
স্থলের উষ্ণত। সর্বত্র সমান নছে। মানচিত্রে সমোঞ্চরেখা খ্বারা! 
যে উ্ণত। বিজ্ঞাপিত হয়, তাহার নিয়স্থ চিরসমোষ স্থলেও 
সেই উষ্ণতা দেখিতে পাওয়া যায়। &ঁচিরসমোফন্থল হইতে ঘত 
নিষ্নে যাওয়া যাঁয়। ততই গড়পড়তা প্রতি ৬* ফিটে ১* ফারেণ- 
হীট করিয়া! উষ্ণতার বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া ঘায়। ইহাতেই ৰোধ 
হয়, তৃপৃষ্ঠ হইতে কএক ক্রোশ নিয়ে তাপের. এত প্রাহূর্তাৰ 
যে তথায় নীত হইলে লৌহও দ্রবীভূত হইতে পারে। 


ঙাপ 
চূর্যয।__যে পকল তেজের কথ! উল্লিখিত হুইল, সৌর 
তেগের লহিত তুলনা! করি সে লু নিতাস্ত অকিঞ্িংকর 
বলিয়া বোধ হয়।" হূর্য্যই ভাগের আদি কারণ। তাহা! 
হইতেই আমরা তাপ ও আলোক, প্রাপ্ত হইতেছি, কিন্তু হুর্য্য 
তাগ ও আলোক কোথা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহ! আমর! 
অবগ্রত নহি। তাঁপ ও আলোকখটিত সকল ব্যাপারই 
তাহা হইতে সম্পাদিত হইতেছে । দীপশিখা ও ইন্ধনান্সিতে 
সুর্ধ্যই গ্রকাশমান। দাবাধি, বিছা্দগি ও বজ্ঞাগ্রিতেও রবিই 
বিরাজমান। তিনিই সাগরকে জলীয় শরীর ও পবনকে 
বায়বীয় আকার প্রদান করিয়াছেন । তিনিই সমুদ্র-ভলকে 
বা্পরূপে পরিণত করিয়া যেঘ উৎপাদন করিতেছেন। 
তিনিই নব পল্পবে তরুদলকে স্থশোভিত করিতেছেন। 
তিনিই কাননরাজি দ্বার ধরণীকে বিভূষিত করিতেছেন । 
তিনিই ক্ষুদ্রতম বীক্গ হইতে প্রকাঁও বটবুক্ষ উৎপাদন করি- 
তেছেন। তিনিই তেজন্ূপে আবিভূর্তি হইয়! পুনরায় তেজ- 
বূপে তিরোভূত হইতেছেন এবং তাহার আগমন ও অন্তর্ধান- 
কালে যাবতীয় নৈন্গক ব্যাপার সম্পাদিত হইতেছে। 
অন্ুমিতিগ্রাহহ তাপ।--যে তাপ ম্পর্শশক্তি কি তাপ- 
মান যন্ত্র কিছুতেই লক্ষিত হয় না, অথচ উহার সন্বা 
উপলব্ধি হইয়া থাকে, তাহার নাম গুড় বা অন্ুমিতিগ্রাহথ 
তাপ। তাপে অনেক পদার্থ গলিয়৷ যায়। দেখা যাই- 
তেছে গলিবার সময় যতক্ষণ না গলন সম্পূর্ণরূপে সমাণড হয়, 
ততক্ষণ তাহাদের তাপক্রম স্থির ও সমভাবে থাকে । যদি 
তাপ লাগিতেছে, তাপমানে তাহার তাপ বুদ্ধির কোন লক্ষণই 
প্রত্যক্ষ হইতেছে না, ইহার কারণ কি? পদার্থ সকল 
গলিবার সময় কতক তাপ শোষণ করে, কিন্ত সে ভাপ 
কোথায় ধায়, কেনই বা লক্ষিত হয় না? সেই তাপমেই 
পদার্থকে তরল অবস্থায় রাখিতে গিয়৷ পর্যবসিত হইয়া যায়, 
যখন পদার্থ তরলীককৃত হয়, তখন আর সে তাপের সে কার্যে 
আবশ্তক হয় না, সুতরাং তাহার সত্বা তাপমানে প্রত্যক্ষ 
হইতে পারে। ইহার পূর্বাবস্থায় তাপ অলক্ষিত থাকে, কিন্ত 
তাহা না থাকিলে অন্ত আর কে সেই পদার্থকে তরলাবস্থায় 
রাখিতে পারিবে, এইক্প অন্ুুমানে তাহার সত্বার উপলব্ধি 
হয় বলিয়া! তাহাকে অন্ুমিতিগ্রাহ তাঁপ বলা যায়। ইহা! 
আরও স্পষ্ট, করিতে পার! যায়। দেখা যাইতেছে, যদি 
আর্ধসের বরফ যাহার তাপক্রম ৮** আর অর্ধসের জল যাহার 
, তাপক্রম ** যদি এই ছুইকে একত্র মিশ্রিত কয়া যায়, ভাহ! 
হইলে সেই মিশ্রণের তাপক্রম ৪৮ হয়। কিন্তু যদি অর্দাসের 
চুর্ণিত বরফ ঘাহার তাপক্রম **আদ্ম অর্থমের জল যাহার 


[ ৬৫১ ] 


তাপ 

তাপক্রম ৮** এ উভয়কে মিশ্রিত কষা যায় তাহা! হইলে 
বরফ বিগলিত হয়। সেই মিশ্রণ হইতে ১ মের জল পাওয়া 
যায় আধ তাহার ,তাপক্রম ** থাকে । এখানে ** তাঁপ- 
ত্রমের অর্ধসের বরফ সেই একই অর্থাৎ ** এত্‌ তাপক্রমের 
কিছু বৃদ্ধি হয় নাই, তবে সেই ৮** তাপ কোথায় গেল? সেই 
বরফকে তরল করিতে সেই পরিমাণ তাপ লাগিল। সে 
তাপ মিশ্রণের কোন তাপ বৃদ্ধি করিল না, প্রসারণ প্রভৃতি 
অন্ত কোন কার্যে বিনিযুক্ত হইল না, কেবল সেই বরফকে 
তরলাবস্থায় অর্থাৎ সেই জলের অবস্থায় রাখিতেই পর্যযৰসিত 
হইল। ন্ুতরাং বরফকে সমান পরিমাণের ও সমান তাপ- 
ক্রমের জলে পরিণত করিতে গেলে যতটুকু পরিম]ণ তাপে 
সেই এক পরিমাণের জলকে ৮** তাঁপক্রমে লইয়া যাইবে, 
ততটুকু তাপের আবশ্তক। এই পরিমাণ ,তাপকে গৃঢ় বা 
অনুমিতিগ্রাহ তাপ বলা যায়। বরফ গলিবার সময় এত 
অধিক তাপ লাগে বলিয়া! তাহ! জমিতে হইলে অনেক সময় 
লাগে, কারণ সেই পরিমাণের তাপ যতক্ষণ না বাহির হইয়া 
যায়, ততক্ষণ সে কখনই জমিতে পারেন! । 

, আপেক্ষিক তাপ ।--সমান তাপক্রমের কোন ছুই বিভিন্ন 
পদার্থকে একরূপ পাঁতে ও সমান দুরে রাখিয়া এক সময়ে 
এক আগুনের সমান জাল দেও, শেষে দেখিবে তাহাদের” 
তাপক্রমের অনেক বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে, পারদ ও জলকে সেই 
রূপ অবস্থায় রাখ, দেখিবে, পারদ জল অপেক্ষা অধিক উত্তপ্ত 
হইবে । 

পারদকে ** তাপক্রম হইতে কোন এক নির্দিষ্ট ভাপ- 
ক্রমে উঠাইতে ততটুকু তাপে হইবে না। তাহা অপেক্ষা 
অধিক তাপ লাগিবে অর্থাৎ পারদ ও জলকে সমান তাপ- 
ক্রমে উষ্ণ করিতে হইলে জলে অধিক তাপের আবশ্বক 
হইবে। সেইরূপ আবার ধদ্দি সমান পরিমাণের জল ও 
পারদকে ১*** তাপক্রম হইতে শীতল করিতে আরম্ভ, কর! 
যায়, তাহ! হইলে পারদের সঙ্গে সমান শীতল হইতে 
জলের অপেক্ষাকৃত বেণী সময় লাগিবে। সেইরূপ জল 
যেমন পারদের সঙ্গে সমান উষ্ণ হইতে যত অর্থিক তাপ 
আবসহ্টক করিবে এবং তাহার সঙ্গে সমান শীতল হইতে 
€তর্মনি তত অধিক তাপ আবার ত্যাগ করিবে । 

যখন এক তাপক্রমের পদার্থ অপর শ্তাপক্রমের পদা- 
ধের সহিত, মিশ্রিত কর! যায়, উভয়ের পরিমাণ একই 
থাকুক; তখন তাহাদের তাপক্রম্রে অনেক ইতর বিশেষ 
ঘটিয়া 'থাকে। 

যদি ১৯০* তাপক্রমের অর্ধমের পরিমিত পায়াফে ** 


এ 


তাপ 


তাপক্রমের অর্ধ সের পরিমিত জলের সঙ্গে মিশ্রিত করা 
যান, তাহা হইলে উভয়ের মেই নিশ্রের তাপক্রম ন্যুনাধিক 
৩ হুইয়৷ পড়ে, অর্থাৎ পারদের তাপক্রম ৯৭* কমিয়া 
জলের তাপক্রম ৩" মাত্র বদ্ধিত হয়। সুতরাং সমান পরি- 
মাণের জল ও পারদ, এ উত্তয়কে সমান তাপক্রমে আনিতে | 
গেলে জলে পারদ অপেক্ষা ৩২ গুণ তাপ অধিক প্রয়োগ 
কগিতে হয়। 

এইরূপ যদদি অন্তান্ত পদার্থ লইয়া জলের সঙ্গে তুলনা 
করিয়া পরীক্ষা করা যায়, তাহা হইলে সকল পদার্থে-ই 
তাপক্রমের একপ ইতরবিশেষ লক্ষিত হইবে। কোন 
পদার্থের তাপক্রমকে ** হইতে ১"তে বর্ধিত করিতে 
গেলে সে পদার্থ যতটুকু তাপ শোষণ করিবে আর সমান 
অবস্থায় সমন ভাবের জলকে সেই তাপক্রমে আনিতে 
গেলে জল ততটুকু তাপ শোধণ করিবে, এই বিভিশ্ন তাপের 
তুলনায় যে তাপটুকু দাড়।ইবে, তাহাই সেই পদার্থের আপে- 
ক্ষিক তাপ অর্থাৎ সীসের আপেক্ষিক তাপ নির্ধারণ করিতে 
হহলে সমান পরিমাণের জল ও সীস গ্রহণ কর, সেই সীমকে 
** হইতে ১* ভাপক্রমে আনিতে যতটুকু তাঁপের আবশ্যক 
হইবে, ততটুকু তাপে জলের কত তাপক্রম বৃদ্ধি করিবে। 
ততটুকুতে সেই পরিমাণ জলের ***৩১৪ তাপক্রম হইবে । 
সুতরাং সীসের আপেক্ষিক তাপ তুলনায় ০০৩১৪ দীড়াইবে। 
বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের! অধ্ধসের পরিমিত জলের তাপক্রম ** 
হইতে ১* পথ্যন্ত বৃদ্ধি করিতে যতটুকু তাপের আবগ্তক 
হইবে, ততটুকুকে তাপাঙ্ক (7701091 911) স্থির করিয়াছেন, 
তাহাই আপেক্ষিক+ তাপের মান। 

,ঘন ও তরল পদার্থের আপেক্ষিক তাপ নিরূপণ করিবার 
জন্য জরিবিধ উপায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে--বরফগলন, মিশ্রণ 
ও শীতলীকরণ। এই শেষোত্তটা মময় দ্বারা জানিতে পার! 
যায়, অর্থাৎ কোন এক বিশেষ ভাপক্রমে আসিয়া পদার্থ 
সমুছের শীতল হুইতে যাহার যে সময় লাগে, সেই সময়ের 
ইভর ধিশেষান্সারে বিভিন্ন পদার্থে আপেক্ষিক তাপ নিরূপণ 
করযাইতে পারে। 

অর্ধসের পরিমিত বরফকে গলাইতে গেলে ৮* তাপাস্ক 
আবশ্ক হয়। যদি কোন পদার্থকে কোন এক নিদিষ্ট 
তাপক্রমে মনে কর, ১৯০* ভাপক্রমে আনিয়া সহস! তুষারের 

মধ্যে রাখ যায়, তাহা! হইলে দেখ! যাইবে যে, সে শীতল 
হুইয়া ১*** হইতে ** তাপক্রমে আসিতে আমিতে কত- 
টুকু বরফ গলাইয়৷ '্ল করিয়া ফেলিয়্াছে। যেই' জলের 
ওজন ও লেই পদার্থের ওজন, পতল হইতে হইতে যত 


[ ৬৫২ ]. 


তাপছুঃখ 


তাপাংশ নাবিয়া পড়িবে, তাহার সংখ্যা দেখিয়! পদার্থের 
আপেক্ষিক তাপ অনায়াসেই নিষ্মগণ করিতে পারা যায়। ইহা 
অতি সহজে জাঁনিবার অন্ত সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত লাপ্লাস্‌ তাপ- 
মিতি (08107177901) নামর্ক এক যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন । 
এই যন্ত্রে তিনটী ধাতব বাক্স ভিতর ভিতর বদান থাকে। 
প্রথম ও দ্বিতীয়টার মধ্যবর্তী স্থান বরফে পূর্ণ কর! হয়। আর 
তৃতীয় বাক্সের মধ্যে যে পদার্থের আপেক্ষিক তাপ নিরূপণ 
করিতে হইবে তাহাকে রাখা হয়। প্রত্যেক বাক্স ঢাকুনি 
দিয়া আট থাকে । প্রথম ও দ্বিতীয় বাকের মধ্যবর্ভীস্থানে যে 
বরফ থাকে, তাহা দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্সের মধাবর্তী স্থানস্থিত 
বরফের সঙ্গে বাহ তাপের সংশ্রব নিবারণ করে, তৃতীয় বাঝস- 
স্থিত পদার্থের তাপই কেবল সেইস্থলে আমিতে পারে, অন্থ 
কোন তাপের সেইস্থলে প্রবেশ সম্ভবে ন।, সুতরাং সেই তাপে 
বরফ গলিয়া যতটুকু জল হইবে, কৌশল করিয় নল দ্বারা 
তাহ! হইতে সে জলকে বাহির করিয়া ওজন করিলে তাহ! 
হইতে আপেক্ষিক তাপ নিব্ূপণ করিতে পারা যাইবে । 
তাপবিষয়ক প্রস্তাব একপ্রকার শেষ হইল। বিজ্ঞানের 
এই অংশ অতিবিশ্ৃত। তাপ, তাড়িত ও আলোক ইহার 
দ্বারা দিন দিন কত নূতন বিষয় আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহার 
বর্ণনা ছঃসাধ্য। এই তাপ হইতেই কুদ্মাটিক, মেঘ, বৃষ্টি, 
ঝড্ঠ, শিশির ও তুষার সম্ভূত হইতেছে । 
তাপক (পুং) তাপয়তীতি তপ্‌ণিচ্ঞল্। ১ তাপকারক। 
২ জর। ৩ রজোগুণ) একমাত্র রজোগুণই তাপের গ্রাতিকারণ। 
তাপই (ছৃঃখ) রজোগুণের ধর্ম । [ দুঃখ ও রজোগুণ দেখ ।] 
তাপতী (ভ্ত্রী) সুর্ধ্যকন্ত তাপী। [ তাপী দেখ।] ঙ 
তাপত্য (পুং স্ত্রী) তপত্যাঃ হুর্যযকন্তায়াঃ অপতাং ক্ষত্রিয়- 
ত্বাৎণ্য। তপতীর অপত্য কুরু । [তপতী ও তাগী দেখ। ] 
তাপত্রয় (ব্লী) তাপানাং ব্রয়ঃ ৬তৎ। ত্রিবিধ ছুঃখ ) আধ্যা- 
স্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ছুঃখ। [ ছঃখ দেখ ।] 
তাপছুঃখ ( ক্লী) তাপরূপং ছুখং। ছুঃখভেদ। পাতঞ্জলদশনে 
এই ছুঃখের বিষয় এই প্রকার লিখিত আছে। 
“পরিণামতাপম-স্কারছ্ঃখৈগু ণবৃত্তিবিরোধাচ্চ ছুঃখমেব সর্ব 
বিবেকিনঃ1” (পাত* দ* ২১৫) 
কর্ম সকলের পুণ্যাপুণ্যত্বহেতু স্থখ ও ছঃখ ভোগ হইয়! 
থাকে। পুণ্যকর্্মফলে উৎকৃষ্ট জাতি, চিরাধুঃ ও বিষয় 
ভোগাদি ফল সুখপ্রদ হয় এবং পাপ কর্ধপগ্রভাবে পরি- 
তাপাদি ছুঃখ ভোগরূগ ফল হইয়া থাকে। অতএব সুখ ও 
ছুঃখভোগই কর্ুফলরূপে নির্দিষ্ট আছে। সাধারণ লোকের 
উক্ত দ্বিবিধ ফল ভোগ হয়, কিন্তু যোগিগণ হুখ ছুঃখাদি 


ভাঁপম্ান 


ভোগরধপ কর্মফল সমস্তই ছুঃখ বলিয়! গণা করেন। 
ফ্লেশাদি পরিজ্ঞানে বাস্ুু্দর বিবেক উৎপর হইয়াছে । 
ভাহার! ভোগসাধন ৩৮ বিষাক্ত সুম্বাহ 
অক্নের স্ার় প্রতিকূল বিবেচন৯করেন। যোগিগণ ছুঃখলেশ 
আত্রই উদ্বিগ্ন হন। যেমন চক্ষুঃ কোমল স্পর্শ উর্ণান্থত্রের 
স্পর্শমাত্রও মহতী পীড়া অনুভব গ্রে, সেইরূপ অন্ন ছুঃখান্থ- 
ভবেও বিবেকীর মহও দুঃখ অনুভূত হুইয়! থাকে। কারণ 
বিষয় কল উপভোগ কারলেই পরিণামে সংস্কারবশতঃ হঃখ 
পাইতে হয়। যে পরিমাণে লোকে বিষয়ভোগ করে, 
তদপেক্ষা ও তোগলালস! বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কিন্তু বিষয়ভোগ 
সময়ে কোন বিষয়ের অপ্রাঞ্থিতে ঘে দুঃখ হয়, তাহা! কেহ 
পরিহার করিতে পারে না; বরং ছুঃখান্তর উপস্থিত হইয়া 
থাকে । সুতরাং বিষয়ভোগে কিঞ্িন্মাত্র স্থুখের সস্তাবন। 
নাই। সুখসাধন সামগ্রী উপস্থিত হইলে তাহার বিরোধীর 
প্রতি দ্বেয উপস্থিত হয় এবং সথান্থভবকালেও তাপরূপ ছুঃখ 
উপস্থিত হুইয়৷ থাকে । তখন স্গুথ এবং যখন অনভিমত দ্রব্য 
উপস্থিত হয়, তখন ছুঃখ হইয়া থাকে । এইরূপে পুনঃ পুনঃ 
সুখ ও ছুঃখের উৎপত্তি হয়। অতএব সকলই ছুংখময় বিবেচনা 
করিয়া বিবেকশালী মুনিগণ বিষয়ভোগাদি পরিত্যাগ করিয়! 
থাকেন, সথখানুতবকালেও তাপছঃখ উপস্থিত হয়, যেহেতু 
সুখসাধন সামগ্রীর উপস্থিত কালেও তৎপরিপদ্থি বস্তর প্রতি 
ছেষ থাকে, স্থুতরাং তাপদ্বংখ সংস্কারছংখ ও পরিণামদুঃখ 
এই ব্রিবিধ হুঃখ দ্বার সত্ব, রজঃ ও তম$ এই গুণত্রয়ের বৃত্তি- 
স্বরূপ দেখা যায়। অতএব কোন প্রকার বিষয়ভোগই ছুঃখ 
ভিন সুখের সম্ভাবনা নাই। [বিশেষ বিবরণ হুঃখ দেখ। ] 

তাপন (ক্লী) তপ-ণিচ ভাবে লুট্। ১ তাপকরণ। (পুং) 
কর্তরি লু । ২ সূর্য্য । ৩ কামদেবের পঞ্চবাণের একটী বাগ। 
৪ হুর্যাকাস্তমণি। £ অররৃক্ষণ আকন্দগাছ। ৬ আনন্বযন্ত্র। 
(ভরি) তাপক। (ক্লী) ৮ নরকবিশেষ। “অন্সিপত্রবন- 
ঞ্েব তাপনঞ্চেকবিংশকং।” (যাজ্ঞৎ ৩২২৪ ) 

তাপনী, তাপনীয় (ব্লী) ১উপনিষদ্‌ তেদ। তপনীযনত স্বর 
বিকার অণ। ২ স্বর্ণময়, সুবর্ণনির্দ্িত। ন্বর্ণম্ত বিকারঃ অপ,। 
৩ সুবর্ণ, নিহ পরিমাণ ম্বর্ণ। (ব্রি) ৪ তাগযোগ্য। 

তাপমান, যন্ত্রবিশেষ (717০072007665)। যে যন্ত্ারা উষ্ণতার 
পরিমাণ নিরূপণ করিতে পার! যার, তাহার নাম তাপমান- 
যন্ত্র। সচরাচর যে তাপমানযন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহা একটা পারদ- 
পূর্ণ কন্দসমরিত নুস্ট ও সমছিত্রমপ্পন্ন কাচনলী মাত্র। ইহার 
ফন ও নলের কিয়্দংশ পারদপুর্ণ থাকে । উষ্ণতার হ্বাসবৃদ্ধি 
ক্রমে যন্ত্রের অন্তর্গত গারদের পঙ্কোট ও বিস্তৃতি হইয়া! থাকে। 


[ ৬৫৩ ] 


তাপমান 


জরবমাণ তুষার বা, তুষার হিমঞ্লে নিমক্জিত হইলে যে অঙ্ক. 
পর্য্স্ত পারদ নামিয়। পড়ে, তাহার নাম দ্রবগাঙ্ক, আর ফুটন্ত 
জলে অথবা তন্লিঃশ্ত বাম্পমধ্যে নিমজ্জিত হইলে যে অঙ্ক 
পর্ধ্যস্ত পারদ উখিত্ছয়, তাহারই নাম ফুটনাক্ষ। 
এই ছুই অস্কের অন্তর্গত স্থানকে কেহ বা! ১%* কেহ বা 
১৯০ ও কেহ বা ৮* সমান অংশে বিভাগ করিয়া উষ্ণতার 
ংশ চিহ্ন সকল অক্কিত করেন। 
ইংলগুদেশে প্রথম প্রকার তাপমান 
৭ প্রচলিত। ফারেণহীট নামক একজন ওল- 
১৫২ ||" ন্বাজ পণ্ডিত ইহার গষ্টিকর্তা, এই নিমিত্ত 
৪৫ ইহাকে ফারেণহীটের তাপমান কছে। ফারেণ" 
« হীটের দ্রবণাঙ্ক ৩২ ও ফুটনাক্ক ২১২ এবং দুই 
০ অঙ্কের অন্তর্গত স্থান ১৮০ সমান অংশে 
বিভক্ত। দ্রবণাঙ্কের ৩২ 'মংশ নিয়ে ইহার 
শৃহ্। 
ফরাশীদেশে দ্বিতীয় প্রকার তাপমান 
প্রচলিত। ইহার ভ্রবণাঙ্ক ** এবং ফুটনাঙ্ক ১*০* এবং এই 
ছুই অর্থের অন্তর্গত স্থান ১৯* সমান অংশে বিভক্ত । তৃতীয় 
গ্রাকার তাপমান রুষরাজ্যে প্রচলিত। রিওমার নামক 
এক ব্যক্তি ইহার প্রথম প্রচার করেন। ইহার দ্রবণাঙ্ক ** 
এবং ফুটনাঙ্ক ৮** এবং এই দুই অঙ্কের অন্তর্গত স্থান ৮* 
সমান অংশে বিভক্ত । অতএব দেখ! যাইতেছে, যে পরিমাণ 
উষ্ণতানিবন্ধন তুষার হিমজল ফুটিয়া! উঠে, তাহারই ১৮৯, 
১০০ অথবা ৮* ভাগের এফ ভাগকে একক শ্বরূপে 
ধরিয়৷ উষ্ণতার পরিমাণ প্রকাশিত হয় । 
তুষার-হিমজল যত উষ্ণ হইলে ফুটিয়া উঠে, তাহারই 
তত্ত উষ্ণ হইলে ফারেণহীট শতাংশিক ও রিওমাতরর মান- 
দণ্সমস্থিত যন্তর্রয়ের অন্তর্গত পারা যথাক্রমে ৩২,* ও * হইতে 
২১২, ১০৯ ও ৮* চিহ্ন পর্য্স্ত উথিত হয়। * * 
উষ্ণতার অংশ সকল লিখিয়া প্রকাশ করিতে' হইলে 
তাহাদিগের সংখ্যার দক্ষিণদ্দিকে কিঞ্চিৎ উর্ধে এক একটা 
তর শুন্ত দিতে হয় এবং শতাংশিক ফারেণহীট কি রিওমার 
ষে প্রণালীর অংশ তাহার নামের আছ্মক্ষর লিখিত হয়। 
, যথা--২৭'শ, ৬০* ফা, ১২* রি, অর্থাৎ শতাংশিকের ২৭, 
* ফারেণহীটের ৬*, রিওমারের ১২ অংশ। ** শৃন্তের নিমস্থ 
কোন অংশ লিখিতে হইলে খণ চিহ্ন দিতেুয়। যথা ১৫'শ 
অর্থাৎ শতাংশিক তাপমানের শুন্তের ১৫ অংশ নিয়ে। 
* কিন্ত তাপমানের বিষয় বিটিষ করিয়া বলিতে গেলে 
আগ্রে তাপের একটা বিশেষ গুণ বর্থন করা অতি আবশ্বাক। 
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নেই গুধের নাম প্রসারণ (50503189 ), তাপের সংক্র- 
মণে সকল বস্তই প্রসারিত হুয়। বস্তুগত পরমাণু সকল 
বিশ্লিষ্ট হইলে বস্তর প্রসরণ প্রতাক্ষীভূত হয়। ঘন, তরল, 
আর বাম্পীয় এই তিন পদার্থই তাপের এই গুণ বিশেষের 
বশবর্তী ॥ তন্মধো বাম্প সর্বাপেক্ষা অধিক তরল, তাহ! 
অপেক্ষা ন্যান এবং সর্বাপেক্ষা অল্প বশবর্তী । ছুগ্ধ তরল 
পদার্থ। কোন এক কটাছে হুগ্ধ রাখিয়। অধিক উত্তাপ 
দিলে উথলিয়। উঠে । 
কটাহ ঘনপদার্থ, সুতরাং উত্তাপ লাগিলে উহার প্রসরণ 
তত লক্ষিত হয় না। হুগ্ধ তরল, সুতরাং ইহারই প্রসরণ 
বিলক্ষণ লক্ষিত হয়। কিন্বা একটা মসকের প্রায় দশ আন।! 
ংশ বাযুতে উত্তপ্ত করিলে মসকের সমুদয় বায়ুতে পরিপূর্ণ 
হইয়া! সর্বতোভাবে ফুলিয়া উঠিবে। কিন্তু এই প্রসরণ- 
নিয়ম সর্ঝত্র-লদ্ধ গ্রসারণ নছে। জলের সম্বন্ধে ইহার বৈলক্ষণ্য 
দেখিতে পাওয়। যায়, ইহা পরে বিবৃত হইবে। যাহা হউক 
এই প্রসারণ গুণ অবলম্বন করিয়া তাপমানযন্ত্রের সৃষ্টি 
হুইয়াছে। এই তাপমানযস্ত্র নান! পদার্থের হইতে পারে, 
তন্মধ্যে পারদ, বায়ু এবং স্ুরাসার (21০0851 ) এই তিনটাই 
বিশেষ প্রশস্ত । কিন্ত এই তিনেরই নিম্াণ বিধি একই 
রূপ। পারদের তাপমান সর্বত্র প্রসিদ্ধ; স্থুতরাং তাহারই 
বণন করা যাউক। প্রথমে ইহা! কিরূপে নিন্মাণ করিতে হয়, 
তাহ! বলা যাউক। একটী কাচের নল তাহার মধ্যে ক্ষ 
চুলের স্ায় একটী আপাদমস্তক ছিদ্র থাকে। উক্ত নলের 
একভাগ অনাবৃত মুখ এবং আর একভাগ একটু প্রসারিত 
হইয়া একটী গোলাকার বর্তলের আকার ধারণ করিয়াছে, 
এই নলের একমুখ খোলা, সুতরাং বাহাৰায়ু নলের মধ্যে 
প্রবেশ করিতে পারে। নলের মধ্যেও বায়ু আছে, এখন 
নলের সেই বর্ত,লাকার ভাগ অগ্িতে উত্তপ্ত করিলে নলস্থিত 
' বাষু উত্তপ্ত ইইতে থাকে; উত্তপ্ত হইয়া প্রসারিত হয়। অধিক 
স্থান ব্যাপিতেছে বলিয়৷ নলের মধ্যে আর থাকিতে পারে 
না। উপরের মুখ খোলা আছে, সুতরাং উহ সেখান দিয়া 
বহির্গত হয়। এইরূপে নলের মধ্যে বায়ু শীতল না হইলে 
উক্ত নলের অনাবৃত ভাগকে একটী পারদপুর্ণ পাত্রে মজ্জিত 
কর। নলস্থিত বায়ু শীতল হুইয়! সঙ্কোচিত হইলে নলমধ্যে 
ুন্ত হইয়া পড়ে । তখন বাহৃস্থিত বায়ুর পেষণে পাত্র স্থিত 
পারদের কত্ত অংশ শৃন্স্থল পুর্ণ করিতে করিতে ক্রমে 
বর্ত,লাকার ভাগে গিয়৷ পড়ে ও তাহার কতকটা পুর্ণ করে। 
পরে সেখান হইতে উক্ষ নলকে তুলিয়া পূর্ব্ববৎ উত্তৃণবর্ত,- 
লাকার গাগ পরে নলের সমুদ্ায় ভাগ অগ্নিতে উত্তপ্ত কর। 
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তাপযান 


পারদ উত্তপ্ত হইতে থাকিবে, ক্রমে ফুটিয়। যখন বাম্পাকারে 
পরিণত হয়, তখন লমুদ্য় নলকের্যাপিয়। ফেলে এবং অবশিষ্ট 
বাঁযুকে নল হুইতে বহির্গত-€রিয়! দেয়। উক্ত নলে এবং 
উহার বর্ত,লাকার ভাগে পারদবাম্প ব্যতীত আর কিছুই থাকে 
না। “তখন উক্ত নলের অনাবৃত ভাগকে আবার গারদপুর্ণ 
পাত্রে মজ্জিত কর), 'এখন উক্ত নলে বায়ু আর নাই; 
সমুদ্য়ই কেবল গারদবাশ্পে পুর্ণ, উক্ত বাম্প ক্রমে শীতল ও 
সক্কোচিত হইয়া তরল পারদরূপে পরিণত হয় এবং নলের 
কতকভাগ শুন্য করিয়! ফেলে; তখন বাহ্স্থিত বায়ুর পেষণে 
পাত্রস্থিত পারদ ক্রমে নলের মধ্যে উঠিতে থাকে, নল ও উহার 
বর্তলাকার ভাগ পারদে পূর্ণ হয়। পারদ সম্পূর্ণ শীতল হয় 
নাই) এমন অবস্থায় সাবধানে উক্ত অনাবৃত সুখকে তুলিয়া 
অগ্লিতে গলাইয়া! বৃদ্ধি কর, তাহা হইলে আর বাফু প্রবেশ 
করিতে পারিবে ন। তাহার পর সেই নল সম্পূর্ণ শীতল 
হইলে দেখা যায়, যে বর্ত,লাকার ভাগ ও নলের কিয়দংশ মাত্র 
পারদপুর্ণ অপরাংশ শুন্থ থাকে ৷ 

এখন উ্ছা লইয়া! একটা তুষারপূর্ণ পাত্রে ভুবাও। তুষার 
তখন প্রথমতঃ গলিতে আরস্ত করিয়াছে । তুষার নিতান্ত 
শীতল বলিয়া পারদ সন্কোচিত হইয়া নলের নিয়দেশে 
পতিত হইতে থাকে, কিন্তু প্রায় ১৫ মিনিটকাল রাখিলে যখন 
পারদ আর নামিয়! পড়ে না, তখন সেইখানে এক রেখ! 
অন্কিত কর। যখনই কেন পারদকে ভ্রবমাণ তুষারে ঘা 
তত্ব অন্ত কোন শীতল পদার্থে ডুবান যাউক না, সে 
রেখার নিয়ে কথনই আর নামি! পড়িবে না । তাহার পর 
উক্ত তাপমান নলকে লইয়া সমুদয় ভাগ ফুটস্ত জলপূর্ণ এক 
পাত্রে ভূবাইয়া ১৫ মিনিট কাল রাখিলে তখন পারদ নলের 
যতদুর উঠিবে, সেথানে, সেই চরমসীমায়, আর এক রেখ! 
অস্কিত কর। জলে যতই আল দেওয়া যাঁউক না কেন, 
গারদ তাহার উপরে আর কথনই উঠিবে না। এখন ছুইটা 
রেখা হইল। প্রথমটাতে ভ্রবমাঁণ তুযারের সংসর্গে পারদ 
নামিয়া পড়িলে অবনতির চরমসীম! ব্যক্ত করে, আৰ দ্বিতীয়টা 
স্কটজলে নিক্ষেপ করিলে নলের মধ্যে পারদের উর্ধগতির 
চরমসীম! ব্যক্ত করে। কিন্তু এখানে বলা আবশ্তক, ষে 
শ্কউজলের তাপ সকল সময়ে সমভাবে থাকে না। আর 
ভূবাযুর পেষণ জন্ত তাহার ইতরবিশেষ হয়। যাহা হউক 
এখন মোটের উপর শ্বীকার করিয়! লওয়া গেল যে সমভাবে 
থাকে । এখন জানা গেল যে এই ছুট রেখা ছুইটা চরমসীম! 
ব্যক্ত করিয়! থাকে, গ্রথমটা জলের দ্বনীভাব বা! তুযারাকার- 
বোধিকাঁ, দ্বিতীয়টী বাশ্পীতববোধিক্কা। এই ছয়ের মধ্যবর্তী 


ভাগদান 


ভাগে একশত সমান ভাবে বিভক্ত করিলে শতবোধক 
তাপমান হইবে। প্রথম খৃখায় এক শৃলত বিশ্লু.এবং দ্বিতীয় 
রেখায় ১** একশত .অস্ক অষ্ঠিত থাকে । এই সব অঙ্ক নলের 
উপর, কখন বা নলের আধারে১থাকে | নলের উপর অস্ক 
রাখিতে গেলে উক্ত নলকে মোম দিয়া সর্বতোভাবে আবৃত 
কর। পরে তাহাতে প্রথম রেখা 'হইতে দ্বিতীয় রেখ! অর্থাৎ 
'শেব রেখ। পধ্যস্ত হুচিক! দ্বারা যথাযোগ্য স্থানে সমান ভাগে 
অঙ্ক দিয়া সমুদায় নলকে হাইড্রোফুরিক (68500190120) 
অয্নে ভূবাইয়৷ রাখ। কিছুক্ষণ পৰে তুলিয়! মোম পরিফার 
করিলে দেখা যাইবে, যে (উক্ত অশ্্লের সম্বন্ধে কাচের এক 
বিশেষ গুণ থাকায় তাহার সহযোগে) কাচে উক্ত অঙ্কিত স্থান 
সকল ক্ষত হইয়া পড়িয়াছে। উক্ত নলের বর্ত,লাকার ভাগকে 
অধোদিকে রাখিয়া সোজা করিয়া ধরিলে শুন্তবিন্দু হইতে পর 
পর স্থিত অঙ্ক সকল তাপের ক্রমিক বৃদ্ধি প্রকাশ করিয়৷ 
থাকে । স্থতরাং উক্ত রেখাবলীর মধ্যে কোন এক রেখার 
উদ্ধতন রেখ! অপেক্ষাকৃত অধিকতর শৈত্য গ্রকাশ করে। 

উক্ত শতাংশিক তাপমান্যগ্ত্র প্রথমে ব্যবহৃত হয়। এখন 
নিতান্ত সুবিধাজনক বলিয়। সর্বত্র গ্রশস্ত হইয়াছে । ইহার 
নিশ্বীতা৷ জনৈক সুইডেন দেশীয় বৈজ্ঞানিক । তাহার নাম 
সেল্সিয়্‌ (091193) | ইনি ১৬৭০ থৃঃ অবে জন্ম গ্রহণ করেন 
এবং ১৭৫৬ থৃং অব্ধে ইহার মৃত্যু হয়। 

এতত্তিন্ব ফারেণহীটু (৭716171361৮) নামক এক 
জন প্রুপিয়। দেশীয় বিজ্ঞানধিৎ এক তাপমান যন্ত্র গ্রস্তত 
করেন। এই তাপমান যন্ত্র ইংলতে অধিক ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে । ইহা সেল্সিয়সের তাপমান হইতে বিভিন্ন। 
ঘনীভাবধোধিকা! হইতে বাম্পীভাববোধিক রেখা পর্যস্ত 
তাপমান ১৮* ভাগে বিভক্ত। তাহার য্ত্রে বাম্পীভাব 
বিন্দুতে ২১২ ও ঘনীভাথ বিন্দুতে ৩২ অঙ্ক অঙ্কিত থাকে । 
শুস্তাবিন্দু ঘনীভাব বিন্দু ৩২ অংশনিয়ে; কারণ তাহার 
মতে লব ও তুষার একত্র হইলে নিম্নতম তাপক্রম 
উৎপাদন করে, সেই জন্ত তিনি সেখানে শূন্ত বিন্দু নির্ধারণ 
করিয়াছেন। উক্ত ছুই তাপমান ভিন্ন আরও একটী তাপ- 
মান আছে। তাহার নাম রিউমার (7:589079:)। রিউমার 
নামক জনৈক রাসাম্মনিক এই যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছেন, 
ইহা উত্তর-জর্শণিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে 
ৰাম্পীভাববোধিক হইতে ঘনীভাববোধিক1 রেখা! ৮* অংশে 
বিভক্ত। এই তিনগ্রকার তাপমানযন্ত্রের প্রয়োজন মতে 
দীর্ঘতার তারতম্য হুইয়া থাকে এবং ঘনীভাব বিশু ইহার 
মধ্যস্থলে কখন ১৭ €ভদে কখন'বা ৫ ভেদে অন্বিত 
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তাপমান 


হইয়া থাকে এবং তাপাংশ গ্রকাশ করিতে গেলে ইহাদের 
পরম্পয়ের অস্কের উপরে এক বিন্ুথাকে। যেমন ইংলগ্ডে 
শ্রীন্মকালে,তাপক্রম ৩৫*। 

ইতর বিশেষ নিশ্চয় করিতে গেলে অর্থাৎ ফারেণহীট 
তাপমানের সহিত সেলদিয়স্‌ ব! রিউমার তাপমানৈর তুলন! 


. কিম্বা সেলসিয়স্‌ ব1! রিউমার তাপমানের সহিত ফারেণহীটের 


তুলনা করিতে গেলে এইক্প করিতে হয়। 

ফারেণহীট ফ, সেলসিয়স্‌ স, রিউমার », 

ঘনীভাব বিন্দু হইতে বাম্পীভাব বিন্দু ফএ ১৮৯, 
সএ ১*** ও রএ ৮* অংশে বিভক্ত। জুতরাং ১৮** 
ফ-১*** ল-৮** র প্রত্যেককে ২* দিয়া ভাগ দিয়! 
৯* ফ-৫* স-৪* র 

স্তরাং ১ ফর সম্ষর আর ১ স-১ ফস্ঠ্র 
এব* ১* রল$* ফল£ র | 

এখন ইহাদ্বারা এক তাপমানের তাপাংশের অন্ধ দিলে 
অপর ছুই তাপমানের তাপাংশের অংশ সহজেই উপলব্ধি 
হয়। তাহার তিনট! নিয়ম নিয়ে প্রদর্শিত হইল। 

কিন্ত জানা উচিত ফএর ৩২-.র ও সএর **, সুতরাং 
ফকে র ও সএ আনিতে হইলে পরে ৩২ যোগ কফরিয়! 
লইতে হইবে। 

১মনিয়ম। ফকে সর বা রএর মতান্ুসারে করিতে 
হইলে অঙ্কপাত এইকপ। 

ফ-৩২ 


চি 


স-5৭৯৮৫ 
ফ, ৩২ 


র-৯১৮৪ 

ফকে সএ আনিতে গেলে ফএর অঙ্ক হইতে ৩২ বিয়োগ 
করিয়া সেই অবশিষ্ট অঙ্ককে £ দিয় গু কর, ধথা- 

২১২, কল (২১২৩২) £7-০১৮০ ৮ হ-০১৭৬স। 

ফকে রএ লইয়া আসিতে গেলে ফএ্রর অঙ্ক হইতে ৩২ 
বিয়োগ কর এবং অবশিষ্টকে & দিয়া গুণ কর-_ 

২১২ ফম্(২১২--৩২ ) 8০১৮০ %-৮* র। 

২য়। সকে ফবারএ আনিতে হইলে__ 

স্‌ 
ফন রঃ ১৯4৩২, ২ 
& 


বর. -- ৮৪ 


৬ টি 


৪ € 
. ওয়। বকে সব! ফএ আনিতে হইলে 


চৈ 


তাপমান 
চ 
সন 7৮৫ 
৪ 
| 
ফু. 22৯৩২ ৭ 
৪ 


রকে সএ লইয়া আমিতে গেলে দিয়া গুণ করিতে 
হয়। যথা ৮** র.-৮**৮$-৮১০** স। রকে ফএ আনিতে 
গেলে ॥ দিক গুণ এবং সেই গুণ ১ ফলে ৩২ যোগ কর। 

যথা ৮** র.৮৮০ ১ ৮১৮০4৩২০২১২ ফ। 

পারদ ভিন্ন স্পিরিট এবং বাষুরও তাপমান হইয়া! থাকে। 
একটা ম্পিরিটের তাপমান ( 41501/01-01610000919 ) 
অতি নিম্নতম তাপক্রম জানাইয়। দেয়। কারণ আল্কো- 
হল কখনই জমিয়! ঘায় না, কিন্তু পারদ ঘনীভাব বিন্দুর 
৪০ অংশ নিম়্ে জমিয়া বায়। ম্বৃতরাং তাহা অপেক্ষাও অল্প- 
মংখ্যক তাপক্রম জানিতে গেলে আল্কোহলই ব্যবহৃত 
হইয়। থাকে । কিন্তু উক্ত গ্রকার তাপমানে অধিকতর তাপ- 
ক্রম জানিতে পারা যায় না। কারণ শতাংশিক তাপমানের 
৭৮ অংশ উঠিলেই আল্কোহল ফুটিয়া উঠে। তাপক্রমের 
অল্প অল্প ইতর বিশেষ বুঝিবার ভগ্ত বাযুর তাপমান ব্যবহৃত 
হইয়। থাকে । ইহা প্রস্তত করিতে গেলে তাপমানের বর্ত- 
লাকারভাগ ও দগ্ডাকারভাগের কতক অংশ বাযুদ্ধারা 
পূর্ণ করিয়া পরে নলের অপর অংশ কোন এক তরল 
পদার্থ দিয়! পূর্ণ করিতে হয়। নলের মুখ সেই তরল 
পদার্থে মজ্জিত থাকে । সেই তরল পদার্থের এসরণ ও সন্কো- 
চনই তাপের হ্রাস ও বুদ্ধির পর্য্যায়বোধক। যখন উক্তরূপ 
তাপমান ঘস্ত্র ব্যবহৃত হয়, তখন অবশ্যই বর্ত,লাকার ভাগ 
উদ্ধুদিকে থাকে। বায়ুর তাপমানদকল নানা প্রকারের 
হইয়। থাকে । কিন্তু তাহাদের নিম্মীণবিধি অতি হুক্ম ও 
অবয়ব অতি দীর্ঘ, সেইজন্ত ইহাদ্দিগকে সচরাচর ব্যবহার 
করা যায় না। কিন্তু ভাল করিয়! নির্মাণ করিতে পারিলে 
ইহা আর সকল প্রকার যন্ত্র অপেক্ষা! হুক্্মতমনূপে তাপক্রম 
জাপন করে। 

এতত্তিত্ন আর এক ভোদজ্ঞাপক তাপমানযন্ত্র আছে। 
কোন একন্থলের তাপক্রমের মহিত নিকটবর্তী স্থলের তাপ- 
ক্রমের কন অন্তর তাহা জানিবার নিমিত্ত ইহা! ব্যহত 
হইয়া থাকে 

দুইটা ব্লাকার নলমুখ বাযুস্বার৷ পরিপূর্ণ এবং নিয়- 
দেশে আর একটা বক্র নলদ্বার৷ পরস্পর “সংযত থাকে । 
উক্ত বক্রনল আবার“কোন এক রঙ্জিত তরল পদার্থে পূর্ণ । 
আর এই নিশ্বসিত বক্রনলে তরল পদার্থ ছই সমীয় এক 
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মমতলে অবস্থান করে। এখন যদি একদিকের র্ত,লা- 
কার মুখ আর একদিকের বর্গুলাকার মুখ অপেক্ষা অধিক 
উত্তপ্ত হুর, তাহা হইলে ৩তঁস্থিত বাহুর বিস্তারে পেষণ 
অধিকতর হইবে, স্বৃতর[ং৫ধকের তরলপদার্থ সেই পেষণে 
দ্বিতীয়ে উিত হইবে। আর সেইরূপ যদি দ্বিতীয় উত্তথ- 
তর হয়, তাহা হইলে প্রথম নলে প্ররূপ ক্রিয়া লক্ষিত 
হইবে। বস্ততঃও এরূপ হস্ঘবার। তাপক্রমের অতি গুঙ্গ 
সুষম তেদ নির্ণীত হইতে পারে। 

যদিও পারদ-তাপমান যন্ত্রকে বিশেষরূপে এবং যতদূর 
উৎকৃষ্ট হইতে পারে, ততদুর, উৎকৃষ্ট করিয়৷ নির্মাণ করা! 
হয়, তথাপি সময়ে সময়ে তাহার সংশোধন আবশ্কক। 

১। শুন্বিন্দু পরিবর্ভন। ঘনীভাববিন্দুও মাসের মধ্যে 
শুন্ধ বিন্দু হইতে 3৮ অংশ উঠিয়া! থাকে । সকল তাপ- 
মানেরই বিশেষতঃ আপাত-নির্ষিত তাপমান সকলের 
এইরূপ গতি। ইহার কারণ তাপমানযস্ত্রে পারদ পূর্ণ করা 
হইলে বর্ত,লাকার ভাগ সহম! শীতল হইয়া সক্কোচিত হয়, 
কিন্তু সেখানেই সঙ্কৌোচের চরমসীম! পায় না, তখনও অল্প 
অল্প সঙ্কোচিত হইতে থাকে এবং সেইজন্ত। তাহার পারদ 
নলের মধ্যে উঠিয়া যায়.। কিন্তু এই সষ্কোচনশক্তি ক্রমে 
কমিতে থাকে এবং সেইছন্তই আপাতনির্িত তাপমানে 
ইহ! বিশেষ লক্ষিত হয়, সুতরাং পুর্বে তাগমানে যে পর্যান্ত 
তাপক্রম নির্ধারিত ছিল তাহা অপেক্ষা কিছু উপরে উপরে 
উঠিতে থাকিথে। এই দোষ সংশোধন করিতে গেলে 
তাপমন যন্ত্র মধ্যে মধ্যে দ্রব্যমাণ তুষারে নিমগ্ন করিতে 
হয়। প্রত্যেকবারে তাপাংশ কত দাড়াইল, তাহ! মনে 
করিয়া রাখিলে ক্রমে সেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ের পরীক্ষ! ছার! 
পরস্পরের কত গ্রভেদ তাহা লক্ষিত হয়। অর্থাৎ যদি 
শূন্ত বিন্দু স্ট তাপাংশ উঠিয়া থাকে তাহ! হইলে তাপক্রমে 
রূপ *ঃ বাদ দিয়া সংশোধন করিয়া লইতে হইবে। 

২য়। ইহা ভিন্ন আরও সামগ্ধিক পরিবর্তনও হইয়! 
থাকে । ইহার কারণ তাপমানযস্ত্র উত্তপ্ত ইয়া সহস! 
শীতল হইয়া যাওয়া । এইজন্ত কোন তাপমানযস্ত্রে বাম্পী- 
ভাববিন্ু নিদ্দি্ট করিবার পূর্ব্বেই ঘনীভাববিদ্দু নির্দিষ্ট কর! 
উচিত অন্তখ! হইলে গণন! নিশ্চয়ই পরিশুদ্ধ হইবে না। 

অধুন1 তাপমান যন্দ্ধারা তাপনির্ণয় করিয়া ঝড় মেঘ 
বৃষ্টি প্রভৃতি কত বিধয়ের সিদ্ধান্ত হইতেছে, তাহা! নির্ণয় 
করা ছুঃসাধা। অর হইলে ইহা দ্বারা ছুঃসাধা বা সুসাধ্য। 
তাহা নির্ণীত হইতেছে ও অশেষবিধ মঙ্গল সাধিত, হইতেছে । 
[তাপ দেখ।] ' ৭ * 


তাঁপশ্েদ 


তাপরিষুঃ (ব্রি) তাপ-ইফচ। ১ তাপনীয়,জলনীয়। ২ যন্ত্রণা- 
দায়ক। 
তাপশ্চিত (রী) ভিপসি চীয়তে চি-ক্ স্বার্থে অণ.। ১যজঞ- 
তেদ। [বজ দেখ । ]২ বজ্াম্িভেদ। : 
তাপম (ব্রি) তপঃ শীলমন্ত তপস্-ণ (ছত্রাদিভ্যো'ণঃ। গা 
৪81৬২) ১ তপন্থী, তপশ্চরণনীল। 
“তাপসেঘেব বিপ্রেষু যাত্রিকং ভৈক্ষমাচর়েৎ।” (মন্থু ৩২৭) 
(পুং) ২ দমনকবৃক্ষ। ৩ বকপক্ষী। ৪ ইক্ষুবিশেষ। (নুশ্রুত ১9৫) 
(ক্লী) ৫ তমালপত্র। তেজপাত। (রাজনি* )। ৬ দাক্ষি- 
ণাত্যের অন্তর্গত একটা প্লৌরাণিক জনপদ । টলেমি 25255 
নামে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার বর্তমান অবস্থিতি খান্দে- 
শের মধ্যে অন্গমিত হয়। 
তাপমক (পুং) তাপস অল্লার্থে কন্‌। সামান্ধ যোগী, যে 
ব্যক্তি অরিন মাত্র তপস্তারত হইয়াছে। 
তাপসজ (ক্লী) তাপদাৎ জায়তে জন-্ড। তেজপাত। 
তাপলতরু (পুং) তাপসপ্রিয় স্তরুঃ মধ্যপদলোপিকর্দাধা*। 
ইন্ছুদীবৃক্ষ, তপস্বীরা এই বৃক্ষজাত তৈল ব্যবহার করিতেন 
বলিয়। ইহার নাম তাপসতরু ব1 তাপস্রম। 
তাপসদ্রম (পুং) তাপসপ্রিয়ঃ ্রমং | ইচ্গুদীবৃক্ষ । 
"ইঙ্ুদোহঙ্গাববৃক্ষশ্চ তিক্তকস্তাপসক্রম:।” (ভাবপ্রকাশ ) 
তাপসদ্রমসন্গিভ। (ত্ত্রী) তাপসক্রমেণ সন্মিতা তুল্যা ৩তৎ। 
গর্ভদাত্রীক্ষুপ, গর্ভদাগাছ। (রাজনি' ) 
তাপসপত্রী (স্ত্রী) তাপনশ্রিয়ং পত্রং যস্তা। বহুত্রী জাতিত্বা 
ডীফ্‌। দমনকবৃক্ষ । (রাজনি' ) 
তাঁপসপ্রিয় (পুং) তাপমানাং শ্রিয়ঃ ৬তৎ। ১ বৃক্ষবিশেষ, 
পিয়ালগাছ। ২ ইন্গুদীবৃক্ষ। “পীতপুশ্পোহঙ্গারপুষ্পইস্গুদীতাপস- 
প্রিয়ঃ।” (বৈগ্ভক রত্বমা* ) (ত্রি) ৩ তাপস প্রি্মাত্র। 
তাপসপ্রিয়! (তরী) তাপসানাং প্রিয়! ৬তৎ। ভ্রাঙ্ষা, কিস্‌- 
মিস্‌। (রাজনিং) [ড্রাক্ষ। দেখ |] 
তাপসবৃক্ষ (পুং)[ তাপসতরু দেখ। ] 
ভাপসেষ্ট[ তাপসপ্রিয় দেখ। ] 
তাপসেষ্টা [ তাপসপ্রিয়া দেখ। ] 
তাপস্ত (ক্লী) তাপসন্ত ধর্ম য্যঞ্.। তাপসধর্ঘ্, তপস্থীদিগের 
ধর্ম । পশ্্রীধর্মযোগং তাপন্তং মোক্ষং সন্গ্যাসমেব চ। (মন্থু ১১১৪) 
বাণগ্রস্থের হিতকর ধর্মই তাপস, এই তাপন্তই মোক্ষের 
একমাত্র সাধন। পূর্ব রাজধিগণ এই ধর্ম অস্তিমে আশ্রয় 
করিত্েন। 
তাপস্বেদ (পুং) তাপেন স্েদঃ তৎ। গ্রেদক্রিয়াবিশেষ, 
সেক দেওয়া । [ স্বেরদক্রিয়। রেখ । ] 
শাখা 


[ ৬৫৭ ] 


তাগা 


তাপহর (ব্রি) তাপং হরতি হৃ-ট।. তাপনাশক, দিদ্ধীকর 
তাপহ্‌রী (স্ত্রী) তাপহর স্্রিয়াং ভীপ্‌। ব্যঞ্জনবিশেষ, ইহার 
প্রস্ততপ্রধালী__হরিত্র! মিশ্রিত দ্বৃদ্বারা মাষকলায়ের বট 
ও স্থধৌত তুল একত্র ভাবিয়া লইবে। অনন্তর ও উভয় 
স্রব্য সিদ্ধ হইলে পরে তৎপরিমাণ জল দিয়া , উহাদিগকে 
পাক করিবে। উত্তমরূপ সিদ্ধ হইলে যথোপযুক্তমাত্রা 
সৈম্ধব, আদা ও হিঙ্গু মিশ্রিত করিবে। এইরূপে যে দ্রব্য 
প্রস্তুত হয় তাহাকে তাহ্রী বা তাপহরী বলে। ইহার গুগ 
বলকারক, শুক্রুবর্ধক, কফকারক, শরীরের উপচয়কারক, 
তৃত্তিজনক, রুচিকর, গুরু এবং ইহার উপাদান সামগ্রীতে 
যেয়ে গুগ আছে ইহাতেও সেই সেই গুণ অবস্থিতি করে। 
(ভাবপ্র)। (ত্রি) তাপহারিণী মাত্র। 
তাঁপায়ন (পুং) বাজসনেয়ীশাখা ভেদ । 
তাপিক (ত্রি) তাপে তাপকালে ভবং ঠঞ্‌ ) গীন্মভব জলাদি। 
তাপিচ্ছ (পুং) তাপিনং ছাদয়তি ছদ-ড পৃষো* সাধুঃ। 
[ তাপিঞ্জ দেখ। ] 
তাপিগ্থ (পুং) তাপিনং ছদতি আচ্ছাদয়তি ছদ্ড পৃযোদরা* 
সাধুঃ। ১ তমালবৃক্ষ । 
ণঅক্ষোনিক্ষিপদঞ্জনং শ্রবণয়বোস্তাপিঞ্ গুচ্ছাবলীং |” 
( গীতগো* ১১১১) 
(ক্লী) ২ ভাপিগ্পুষ্প। 
তাপিগ্র (ক্লী) তাপিনং জয়তি জি-ড। ১ ধাতুমাক্ষিক । 
(পুং) ২ তমালবৃক্ষ। ৩ নিসিন্দে গাছ। 
তাপিত (ত্রি) তপ-ণিচ্‌ ক্ত। তাপযুক্ত, ছুঃখিত, যন্ত্রণাযুক্ত । 
*তারিণী ত্বরিতে তার, তাপিত তনয়,তোর,” (শ্রীধর্শম* ২।৬২) 
তাপিন্‌ (তরি) তাপয়তি তাপ-পিনি। ১ তাপক। তপ-ণিনি। 
২ তাপযুক্ত। (পুং) বুদ্ধদেব । '(ত্রিকা*) * 
তাগী (ত্ত্রী) তাপয়্তি তপ-ণিচ্‌ অচ গৌরাদিত্বাৎ ভীষ,। “নদী- 
ভেদ, এই নদী পশ্চিমবাহিনী ও বিদ্ধ্যাচল হইতে আবির্ভতা 
হইয়াছে । * 
“তাপীপয়োী নির্ধিন্ধয। ক্ষিপ্র। চ খষতা নদী। 
বিদ্ধ্যপাদপ্রস্থতাস্তাঃ সর্ধবাঃ শীতজলাঃ শুভাঃ ॥৮(মাত্ন্ত ১১৩।২৭) 
বিষুপুরাণের মতে এই নদী সহপাদোস্তবা। (বিষুপুং ২1৩১১) 
এই নদীর জল ঘন, শীত, পিত্ত, কফকুৎ, বাতদোষহর, 
ঁ সন্ত, কঙ্‌ ও কুষ্ঠনাশক। (হারীত ৭ অ*) 
স্বদপুরাণে ভাপীখণ্ডে ইহার বিবরণ এইব্্প লিখিত আছে। 
জগণ্বিখ্যাত সোমবংশে সম্বরণ নামে এক রাজ! ছিলেন। 
বরুণ অগন্ত্য মুনির সাপে লন্ধুরগরূপে অন্মগ্রহগ করেন। 
এই রাজ। কঠোর তপঃসাধন করিয়! হূর্ধ্যকস্তা তাঁপীকে 





৮১৯৬৫ 


ভাগ 


ভার্ধ্যাক্পপে প্রাণ্ত হন। এই তাপী অশেষ পাপদহনী ও 
অতিশয় রূপলাবগ্যসম্পন্ন৷ ছিলেন। [ তপতী দেখ। ] 
তাপীর নাম। তাপীর একবিংশতি নাম-_সত্যা সত্যো- 
সতবা, শ্তাম, কপিলা, কাপিলা, অধ্বিকা/ তাখনী, তপনা, হার্দা, 
নাসিকোন্তবা, সাবিত্রী, সাহশ্রকর!, সনকা, অমৃতন্যন্দনা, 
সুযুয়া, সুক্মরমণী, সর্পা, সর্পবিষাপহা, তিগ্তিগরয়! (1), 
তারা, তাআ। 
মাহাত্ম্য । যাহার! তাপীতে ন্বান করে, তাহারা সকল 
পাতক হইতে বিমুক্ত হয় এবং তাপী নাম উচ্চারণ করে, 
তাহাদেরও পাপ দূর হয়। 
আধাড়মাসে তাপীতে স্নান দানাদির ফল। দ্বাদশ- 
মাসের মধ্যে আধাঢ়মাসের সদৃশ মাস নাই, যেহেতু এই 
মাসে জগৎপতি শ্রীবিষু লক্মীর সহিত অনস্তপধ্যায় শয়ন 
করেন এবং এই মাসে বিশ্বকর্মা তৃত সকল সৃষ্টি করিয়াছেন। 
*আধাঢ় সদৃশে! মাসে! ন মাঘে! ন চ কার্ঠিকঃ। 
যত্র স্থষ্ঠানি ভূতানি ব্রঙ্ষণা বিশ্বকর্মমণা ॥৮ 
প্যন্মিন্মাসে সুখীতৃত্বা যোগনিদ্রাগৎপতিঃ। 
পেতে ভুজঙ্গশয়নে লক্ষ্য সহ জনার্দনঃ ॥৮ (তাগীখ* ৩২১-২২) 
আযাঢ়মানে তাপীতে দ্বান করিলে সকলগ্রকার পাপ 
বিষুক্ত হুয়। প্রয়াগে গমন করিয়। মাঘমাঁসে দ্বাদশবার স্নান 
। করিয়া যে পুণ্যলাভ করিয়া থাকে, আধাটমাদে এই 
তাপীতে একবার ন্নান করিলে তদপেক্ষা অধিক পুণ্যলাভ হয়। 
যদি কোন লোক কপটতা করিয়া! ইহাতে ম্লান করে, 
তাহ। হইলেও তাপীর মাহাত্মযান্লারে তাহার শতজন্মার্জিত 
পাপ ধ্বংম হয়। যদি বালত্ববশতঃ আধাঢ়মাসে তাপীতে 
ক্রীড়া করিয়! গ্নান করে, তাহ হইলে তাহার দেবালয়, বাপী, 
কূপ, তড়াগ প্রভৃতি নির্মাণ করিবার পুণ্যলাভ হয়। 
বদি কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্য কামনা করিয়া ইহাতে ন্নান 
করে, সে সকল পাপ বিমুক্ত হুইয় অশ্বমেধ ফল লাভ করে। 
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে আষাঢ়মাসে যাহারা ম্লান করে, 
তাহারা সকল পাপ মুক্ত হইয়! সনাতন ব্রঙ্গপদ প্রাপ্ত হয়। 
পজ্ঞানতো ইজ্জানতো। বাপি আষাঢ়ে ভানুজাজলং। 
সেবেত মানবো বন্ত যাতি ব্রহ্ম সনাতনং ॥” (তাপীখ* ৩৩) 
তাগীর মৃত্তিক! শরীরে লেগন করিয়া অন্তত্র গান করিলে 


অদ্মান্তরক্কত পাতক নিশ্চয়ই ধ্বংশ হয়। 
আধাড় মার্ডে তাপীতীরে যে দীপদান করে, সে সহতর 
কোটি কুলকে উদ্ধার করিয়। থাকে । ৃ 
"যো দীপদানং কুরুতে ফাষাড়ে তপতীতটে। রর 


কুলকোটাসহত্রাণি স তারয্তি মানবঃ ॥* (তাপী* বং ) 


[৬৫৮ ] 


তাগ 


কুরুক্ষেত্রে প্রভূত জুবর্ণদান করিলে যে পুণা হয়, এই 
তাপীত্ভটে কেরল দীপদানে গা হুইয়া থাকে । 

« কুরুক্ষেত্র, 'কাশী, নর্থ! /গ্রভৃতিতে জান করিলে যে 
পুণ্য হয়, আবাঢ়মাসে তপ্তী্ত নিমেবার্্ সান করিলে সেই 
ফল পাওয়া যায়। 

“কুকুক্ষেত্রে তথা কাশ্রা! নর্শদারাস্ত যৎফলং। 

তৎফলং নিমিবার্দেন তপত্যাধাড়সে বনাৎ ॥”* (তাপীথ* ৩1৫০) 

ভাপী নদীর উভয়তীরে ১*৮টী মহালিঙ্গ বিদ্যমান, তাপী- 
থণ্ডে তাহাদের মাহাত্মা বধিত আছে। তপনে তপনেশ, 
ধর্মক্ষেত্রে ধঙ্েশ, গোকর্ণে সিডুনাথ, পার্বতীবনে মহেশ, 
চাবনক্ষেত্রে সুজাতীশ্বর, নিফলঙ্ক মুনির ক্ষেত্রে পঞ্চশিখের 
লিঙ্গ, পুরূরবার ক্ষেত্রে নরবাহনলিঙ্গ, বালক্ষেত্রে বাল, 
শ্রাবণক্ষেত্রে ককোলাসঙ্গমে ক্রীড়ালিঙ্গ, পাালমুনির ক্ষেত্রে 
পুগুরীকেশ্বর, জৈমিনিক্ষেত্রে হরিশ্ন্েশ্বর, গাধিসুতক্ষেত্র 
ভরতেশ, বৈরোচনক্ষেত্রে বিরোচনেশ্বর, কষ্কোলকুট ও 
গাধীশ্বর, বহ্ছিক্ষেত্রে অর্ব,দ, নলেশ্বর, ধুন্ধুমারেশ্বর, কর্কোটক, 
পদ্মকোষেশ্বর ও হয়গ্রীব মহালিঙ্গ, খস্ভোতনাখ্যক্ষেত্রে কার্ত- 
বীর্য্যাখ্যলিঙ্গ, কুজক্ষেত্রে শ্ীক্ঠ ও স্ুকঠ, ভূগুক্ষেত্রে 
চন্ত্রূড়, পাণুপতক্ষেত্রে উগ্র, তারকক্ষেত্রে তারেশ, শশিতৃষণ- 
ক্ষেত্রে হংস, বশি্ঠক্ষেত্রে মুচুকুনোশ্বর ও কুস্তলক লিঙ্গ, বুধেশে' 
বিমলেশ্বর, কুশমুনির ক্ষেত্রে কমল ও নীলকঠ, অবুদ্ধতীবনে 
শাস্তেশ, কুপ্তর, রোচক, পুফর, লক্ষেশ, ছূর্বারেশ্বর, 
জামদগ্য্েশ ও আশাগ্রস্তোতনেশ্বর ; পূর্ব্বে বামনেশ, সুন্দরে 
স্থন্দরেশ, রাথবক্ষেত্রে রামেশ, নন্দনে মৃকণ্ডেশ, শরভঙ্গ 
মুনির ক্ষেত্রে উজ্জ্লেশ্বর, যুগ্মক্ষেত্রে মহালিঙ্গ, পরমুক্তিতে 
সুরেশ্বর লিঙ্গ ও অভয়াশক্তি, নান্দিকক্ষেত্রে নন্দেশ, নারদ- 
ক্ষেত্রে আালেশ্বর, ব্রহ্গক্ষেত্রে নিদ্দেশ্বর, প্রকাশার উপর মতঙ্গ- 
ক্ষেত্রে গঙ্গেশ্বর, অজ্জুনক্ষেত্রে অঙ্ছনেশ, যৌধিষ্িরক্ষেত্রে 
শ্রীকরেশ্বর, অস্বিকাক্ষেত্রে অন্বেশ, কৃষ্ণাশিবক্ষেত্রে কম্মযা. 
পহ, পঞ্চমুখক্ষেত্রে আমর্দাকেশ্বর, কপিলক্ষেত্রে সিংহেশ্বর ও 
ব্যাসেশ্বর, চুতভূজক্ষেত্রে চতুভূ জেশ্বর, বৃহন্নদীতীরে মন্ত্রের 
ও ভূতেশ্বর, গৌতমক্ষেত্রে গৌতমেশ্বর, নারদক্ষেত্রে গলিতেশ, 
এইখানে রত্বরিত্তীরে শ্রীক্ঠের ক্ষেত্রে রক্ষেশ্বর লিঙ্গ এবং 
ষোড়শী শক্তি ) বরুণক্ষেত্রে প্রাচেতস ও বাসবেশ, ভীমকক্ষেত্রে 
ভীমেশ্বর, করস্কপাবনক্ষেত্রে করক্ষেশ্বর, খণ্জনমুনির ক্ষেত্রে থঞজ- 
নেশ্বর ও বন্্রকেশ, কশ্ঠপের ক্ষেত্রে কশ্তপেশ, ভৈরবীক্ষেত্রে 
ভৈরব, মোক্ষেশ্বর, ভৈরবীশক্তি, ধৃতপাপ ও কামপালেশ্বর, 
মন্্িক্ষেত্রে মন্ত্েখবর ও পরত্রীশ্বর, নীলাম্বরক্ষেত্রে কোটাশ্বর, 
অজপালীম্বর ও একবীরা' শক্তি, রাঘবক্ষেতে ক্র ও দণ্ডপাণি, 
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অদ্বরীষের ক্ষেত্রে অন্বরীষেশ্বর, অশ্ব বা অস্বিনীকুমারক্ষেত্রে 
অহাতীর্থ এবং কাতরীক্থ ধুলদ, গ্গাঙ্ষেযেম গুপ্তকেশর "বা 
গপেখর, লোমশের' ক্ষেত্রে মনের, তপতীনদীর় উত্বর- 
বেদীতে বিশ্বেশ্বর ও কাঁপালিক *লিঙ্গ, পূর্ধার্কক্ষেতুর হুরে- 
শ্বর, নারদেশ, কামলেশ, সৃম্বর্ণশ্বর ও তপতী স্থাপিত 
তপনেশ লিঙ্গ, কুরুক্ষেত্র কৌরবনামীক মহালিঙ্গ, সোমক্ষেত্রে 
সোমেশ, জনকের ও মোক্ষেশ্বর ; কুমুদাক্ষেত্রে অটব্যেশ্বর, 
রাঘবক্ষেত্রে রামেশ্বর, শতানীকক্ষেত্রে সিদ্ধেশ্বর, ত্রয়ত্রিংশং 
জুরক্ষেত্রে দেবেশ্বর, পিগডেশ্বর, দর্ভাবতীপতি, জগৎকারুমুনির 
ক্ষেত্রে ও তপনীসঙ্গমে *তিনটা নাগেশ্বর।' মোট ১৯৮ 
লিঙ্গস্থান আছে। শ্রান্ধকালে এই ১০৮ লিঙ্গের নাম পা$ 
করিবে । পাঠ করিলে সত্যলোকে পিতৃ সকল সুধারস দ্বারা 
পরিতৃপ্ত হন; অপুত্র পুত্র, নির্ধন ধন এবং মোক্ষার্থী মোক্ষ 
ল্রাড করে। 
পৃথিবীর সকল তীর্থের ফল লাভহয়। এতন্তিন্ন তাপীথণ্ডে 
আর কএকটা প্রধান তীর্থের উল্লেখ আছে। 

গোলানদী--এই নদী কুর্ণপৃষ্ঠ হইতে বিনিংস্ত হই- 
ছে, ইহাতে স্নানাদি করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। 

তাগীতটে গোলানদীর জলে শ্নান করিলে কুষ্ঠরোগ নাশ 
হয় এবং তাহার সপ্তজন্মের মধ্যে কুষ্ঠ হয় না। 

অক্ষমালাতীর্থ__তপতীর বিভব দেখিয়! মহাত্মা! গৌতমের 
হন্ত হইতে অক্ষমালা পতিত হুইয়াছিল, সেই অবধি 
এই স্থান অক্ষমালাতীর্ঘথ নামে প্রসিদ্ধ । ইহা একটা প্রধান 
তীর্ঘ। ইহাতে যে নর পিওদান ও স্নানাদি করে, তাহার 
নিরামস্ধ পদ এবং পিতৃগণের অক্ষয়াতৃপ্থি লাভ হুইয়৷ থাকে । 
এই তীর্থে সঞ্গমেশ্বর নামে গুপ ত্র্যত্বক লিঙ্গ আছেন, ইহার 
পুজাদি করিলে সকল প্রকার মনোরথ সিদ্ধি হয়। 

গজতীর্থ-_তপতীর উত্তরকৃূলে যেখানে গৌতমীর সহিত 
তাগীর সঙ্গম হইয়াছে, সেইস্থানে এই তীর্থ আছে, এই তীর্থ 
মনুম্মদিগের সকল প্রকার পাপনাশফ | যাহারা তাপীনাগর- 
সঙ্গমে সন্ত্রীক প্লান করিয়! জরৎকন্ভাকে দেখে, তাহাদের 
কোন সময়ে বিয়োগ হয় ন। এবং যাহার প্রসঙ্গক্রমে বা 
দৈবাৎ এইখানে আসিয়া গ্নানাদি করে তাহা হইলে, 
তাহারা নিরাপদ প্রাধ হয় ও-পিভৃদিগের তর্পণাদি করিলে 
তাহা অক্ষয় হয়। (হ্বন্দপুরাণ তাপীথ* )। 

এই ত তাপীর পৌরাণিক কথা । এখন এই নদী তপ্তী 
বা তাপ্তী নামে সর্বত্র বিখ্যাত। ইহ! দাক্ষিণাত্যের পঞ্চি 

ংশের একটী প্রধান নদী। ৃঁ 
মধ্যপ্রদেশের বেতুল' জেলায় (অক্ষাৎ ২১৪৮ উঃ ও 
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তাপীনদীতে ন্নান করিয়া পাঠ করিলে 
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স্রাঘি* ৭৮, ১৫০পুঃ ) ইহার উৎপতিস্থান। মূলতাই নগরে |] 
(অক্ষা* ২১ ৪৬২৬ উঃ, ভ্রাতি* ৭৮* ১৮৫৬ পৃঃ) একটা 
পবিত্র তীর্থ আছে,, অনেকে তাহা হইতে তাগ্তী নদীর 
উৎপত্তি স্থির করিয়াছেন । 

প্রথমে মূলতাই নগর হুইতে প্রবলবেগে স্থুজলা! সফল 
ভূমির উপর দিয়া আসিয়া! সাতপুর। পাহাড়ের দুইটা শাখা 
ভেদ করিয়াছে, ইহার বামধারে বেরারস্থ চিকলদা পাহাড় 
ও ভান্ধারে কালীভিৎ গিরিমাল1। প্রান্ম ১৫* মাইল 
পর্ধযস্ত তাপ্তীর উপত্যকায় তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ চলিয়াছে । এই- 
রূপে সাতপুরা পাহাড় হইতে 'নিয়মুখে আসিয়। স্থগভীর ও 
প্রায় ৭৫ হইতে ১** হাত বিস্তৃত শ্রোতম্বতীর আকার 
ধারণ করিয়াছে । কিন্ত কোন কোন স্থানে আবার জল এভ 
কম যে গ্রীষ্মকালে অনায়াসে হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। ইহাতে 
উভয় তট উচ্চ হইলেও তেমন চড়া নাই। কেবল বাকের 
মুখ ছাড়। সর্বত্রই উভয় তীরভাগ ক্রমশঃ ঢালু ও নানাধিধ 
বৃক্ষতৃণগুল্মলতাকীর্ণ দেখা যায়। 

তৎপরে তাপ্তী খান্দেশের উচ্চভূমিতে আদিয়াছে। 
এখানে পূর্বাংশ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭০* হইতে ৭৫* ফিট, উচ্চ 
হইবে । তথা হইতে ক্রমে নিম্নমুখী হইয়া যে মালভৃমি 
সুরাট জেলা হুইতে খান্দেশকে পৃথকৃ করিতেছে, তথায় 
আসিয়া পৌছিয়াছে। এখানে তাপ্তীনদী হইতে অনেক 
গুলি শাখা বাহির হইয়াছে, তগ্মধো বামধারে পুর্ণা, বাঘর 
গিরণ!, বোরি, পাজড়া ও শিবা এবং ডানধারে স্ুকি, অনের, 
অরুণাবতী, গোমই (গোতমী ) ও বালহা! প্রধান। খান্দেশের 
প্রথম ১৬ মাইল সমতল ও নুন্দর কৃষিক্ষেত্রের উপর দিয়া 
প্রবাহিত হুইয়াছে বটে কিন্তু শেষ ২* মাইলের ছইধারে 
অতুচ্চ গিরিশৃঙ্গবেষ্টিত নিবিড় জঙ্গল স্পর্শ করিয়াছে, 
এ অংশে লোকালয় নাই, মধ্যে মধ্যে ছুই এক ঘর অরণ্য-, 
বাসী ভীলজাতির কুটার দৃষ্ট হয়। 

এখানে তাপী পাষাণের ঘাত প্রতিঘাতে প্রবল আোতাকার 

ধারণ করিয়া! অতি অল্প পরিসর স্থান দিয়! পতিত হইতেছে । 
এই সন্ধীর্ঘ পথের নাম “হরণফাল+ অর্থাৎ হরিণলম্ফ। ইহারই 
পর গুজরাটের বিস্তৃত প্রান্তর আরস্ত। এ অংশে তান্তী কখন 
খুব চৌড়া আবার কোথাও খুব সরুমুখে নানা গিরি দরী 'ও 
ও নির্জন বনরাজি ভেদ করিয়। প্রায় ৫* মাইল আসিয়াছে । 
দাজ নামক, জঙ্গল পার হইয়াই পশ্চিমমুখী *হইয়! সুরা 
জেলায় আসিয়া! পৌছিয়াছে। 

এখানে রাজপিপ্লার পাহাড় ছাড়া আর কোন শৈল 
তাপ্তীর মুখে পতিত হয় নাই ; এখান হইতে ৭* মাইল গিয়া 
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তাপ্তী সাগরে মিলিয়াছে। ইহার মধ্যে কোথাও নাতি উর্ধার 
,কোথায় বা সমধিক শন্তশালী কৃষিক্ষেত্র দৃষ্টগোচর হয়। 
আম্রোলী হইতে সুরা নগর পর্য্যন্ত তাপীর এক প্রকাণ্ড 
বাক আছে। আ।ম্রোলী হইতে স্থলপথে স্থুরাট এক 
ক্রোশের অধিক হইবে না। কিন্ত জলপথে আসিতে হইলে 
প্রায় ৫৬ ক্রোশ ঘুরিতে হয়। স্ুরাট হইতে দক্ষিণপশ্চিম- 
মুখী হুইয়৷ প্রায় ৪ মাইল আসিয়াই খুব চৌড়া হইয়! 
দক্ষিণমুখে সাগরে পিয়! মিলিত হইয়াছে। 

তাপ্তী দৈর্ঘ্যে ৪৫০ মাইল এবং প্রায় ব্রিশহাজার বর্গ 
মাইল স্থানের উপর দিয়া প্রবাহিত হইলেও সকল স্থানে 
বড় বড় নৌকা যাতায়াত করিতে পারে না । এমন কি 
ইছার মোহানা হইতে ১৭ মাইল উপরে জোয়ার গেলে 
স্থানে স্থানে ইাটিয়। পার হুওয়া যায়। মোহানার নিকট 
বিস্তর বালি ও চড়! আছে, সেই জন্য পোতাদি সকল সময় 
নিরাপদ নহে। সুরাট বন্দরে যে সকল জাহাজ আসিয়া 
লাগে, তাহ! এই নদী দিয়াই যায়। 

আশ্বিন হইতে চৈত্রমাস পর্য্যস্ত এখানে নির্বিদ্রে 
জাহাজ্াদি লঙ্গর করিয়। থাকিতে পারে, কিন্তু তৎপরে 
আর নিরাপদ নহে। মোহানায় নিকটে মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র 
দ্বীপ জাগিয় উঠিয়াছে, তাহাতে বৃক্ষশ্রেতী ও দেখ যায়, কিন্ত 
স্রোতের সময় তাহার অনেক স্থান ডুবিয়! যায়। 

সকল স্থানে ন্বিধামত জোয়ার ভাটা থেলে ন1। 
বরাচা হুইতে সাগরসঙ্গম পর্যাস্ত বেশ জোয়ারভাটা চলে । 

এই নধীতে বড় পলি পড়ে, সেজন্ত ইহার গতি পরিবর্তন 
দেখা যাঁয় এবং বাঁণের সময় কুল ভাগাইয়া নিকটবর্তী গ্রাম 
নগরাদি প্লাবিত করে। পুর্বে দশ বিশ বর্ষ অন্তর এক 
একবার ভয়ানক বস্তা হইত, তাহাতে স্ুরাট ও নিকটবতী 
জনপদের কত প্রাণীর মৃত্যু হইয়াছে, কত দ্রব্জাত নষ্ট 
হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করাযায়না। এখন আর পূর্বে- 
কার মত সেরূপ ভীষণতর বন্ত। হয় না, তাই রক্ষা। কিন্ত 
পলি পড়ার কামাই নাই। বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারগণ নানা 
কৌশল করিয়াও তক্লিবারণে কিছুমাত্র সমর্থ হন নাই। 

তাপ্তীর মোহানায় স্থবেলী নামে একটী বিধ্বস্ত বন্দর 
দেখা যায়। এক সময় যুরোপীয় বণিকগণের বহুতর বাণিজা- 
গোত এখানে, উপস্থিত হইত । ইংরাজ ও পর্ত,গীজে এখানে 
ঘোরতর রদ হুইয়াছিল। কিন্তু এখন স্থবেলীকে আর 
বন্দর বল! ষায় না, পলি গড়িয়া এখানে নর্দার শোত বন্ধ 
হওয়ায় এই প্রাচীন 'বন্দর পরিত্যক্ত ছইয়াছে। « 

ভাপ্তী নাগ উভয়তীরে যেমন বিস্তর হিঙ্দু তীর্থ 
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আছে, সেইগ়প প্রাচীন বৌদ্ধক্ষেত্রেরও অভাব নাই। 
প্রসিদ্ধ অজস্তা (অ্ণ্ট )-খুর্ণী তাপ্তীর দক্ষিণকূলে অব- 
স্থিত। ইহার তটে বাঘ রা স্থানে হ্ষুক্র পাহাড়ের উপর 
বৌদ্ধুদিগের খোদিত কিনটী 'গুহা দেখা বায়। 
প্রতি দ্বাদশবর্ষ অস্তে তাপ্তীর তীরবর্তী বোড়ন নামক 
গ্রামে মহামেলা হইয়! থাকে ; তাহাতে সহশ্র সহ ধাত্রীর 
সমাগম হ্য়। স্থুরাটের ছুই মাইল দুগ্ধ গুপ্ডেশ্বর ও অশ্বিনীকুমার 
তাপৃতীর তীরে এখন সর্বপ্রধান তীর্ঘ। এখনও শত শত 
হিন্দু এ তীর্থ দর্শনে গমন করিয়! থাকে । স্কন্দপুরাঁণে তাপী- 
খণ্ডে ৬৫ ও ৬৬ অধ্যায়ে অশ্বিনীকুমার ও গুপ্তেশ্বরের 
মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। এখনও অনেক লোক গুপ্তেশ্বরে 
শবদাহ করিতে আসে। অনেকের বিশ্বাস এখানে তাপ্তীর 
সহিত গঙ্গ! মিলিত হইয়াছেন। 
“দশ কেদারযাত্রায়াং যৎপুণ্যঞ্চ নৃণাং ভবেৎ। 
তৎফলং শিবযোগেন শ্রীপুপ্রেশ্বরদর্শনাৎ ॥ 
স্থগুপ্তা যত্র গঙ্গা চ তপতা। সহ সঙ্গতা। 
তন্ত তীর্থন্ত কে! নাম মহিমা বর্ণটযতে তব 1৮॥ 
্রঙ্গহত্যাভিভূতোহং পুর! গঙ্গ। গতোপি চ। 
স্থগ্ুপ্তঞ্চ তদ| যাতি ্নাতুং গা সরিদ্বরা ॥ ৯॥ 
কিং গঙ্গেতি প্রবদতা| গচ্ছ মালাঁকরে ধৃতা। 
ততো! বৈ স। ভবৎ গুপ্ত দরাহমন্ত্েব সংস্থিতঃ ॥ ১২ | 
অস্ত তীর্ঘনমং তীর্থং কুত্র গু ন বিদ্তাতে। 
দ্াহং বিনাত্র পুরুষে! যাতি খং বারিসেবনাৎ ॥৮ ১৩॥ 
তাপ্তী নদীর যোহানার নিকট বারিতাপ্য নামক এক 
তীর্থ আছে ইহার বর্তমান নাম ৰারিআব। কঞ্চিত আছে, 
এখানে তপতী তপস্ত! ও তপতেশ লিঙ্গ স্থাপন করেন। 
তাহার পশ্চিমে কিছুদুরে একটা কুরুক্ষেত্র আছে। 
তাপীথণ্ডের মতে--এই পুণ্যক্ষেত্রে তপভীর পুত্র কুরু 
কঠোর তপন্ত। করিয়াছিলেন, এই জন্ত এই স্থান কুরুক্ষেত্র 
নামে বিখ্যাত হয়। ( তাগীখ*.৬৮ অঃ) 
তাপীসাগরসঙ্গজমও একটা বিখ্যাত তীর্ঘ। ইহার 
কিছুদূরে নাবিকদিগের সুবিধার জন্ত একটা অত্যুচ্চ ইঞ্টক- 
নির্মিত আলো ঘর আছে। সমুদ্রে গ্রায় আট ক্রোশদুর 
হইতে তাহার আলো! দেখা যাঁয়। 
তাপীজ (পুং) তাপ্যা নস্তাঃ সমীপে আকরভেদে জায়তে 
জন-ড। মাক্ষিকধাতু। 
“এবঞ মাক্ষিকং ধাতুং তাপীজমমূতোপমং ।” (দুশ্রত) 
[মাঙ্ষিক দেখ।] 
তাগীসমুহ্বে (ছি) ১ আপীনদীর তীরে ব! তাহার নিকটে 
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উৎপন্ন । (কী) ২ অগ্নিগ্রত্তর অথবা! খনিজ পদার্থে । 
৩ মণিভেদ। 


তাপেশ্বর (পুং) ভীর্ঘভেদ ১ ( শিবপু') , 
ভাপ্য (ক্লী) তাপে হিভং তাবৎ । ধাতুমাক্ষিক, হেমচন্্র 
এই শব্ধ পুংলিঙ্গ নির্দেশ করিয়াছেন। রি 


তাপ্যক (ক্লী ) তাপ্যমেব স্বার্থে বৃন্‌। ধাতুমাক্ষিক। 
ভাপুয'খসংজ্ঞক (ব্লী) তাপুখা সংজ্ঞ| যন্ত বহত্রী, কগ.। 
ধাতুমাঙ্ষিক । 
তাবুব (ক্লী)[ বৈ] বিষস্ব গুযধভেদ। 
ভার (পুং) তাম্যতনেন তম করণে ঘঞু। ১ ভীষণ। ২ দোষ। 
৩ গ্লানিকারণ। ৪ গ্লানি।* 
তামর (জী) তামং গ্লানিং রাতি বাক। ১ জল। ২ স্বৃত। 
তাষরম (ক্লী) তামরে জলে সম্ভীতি সদ্‌ড । ১ পন্ম । তাম্যতে- 
হনেন রম্ততে ইতি রসং কর্ধা*। ২ স্বর্ণ। ৩তাত্র। ৪ 
ুন্তুর। ৫ সারস। ৬ ছন্দোভেদ। ইহা দ্বাদশ অক্ষরযুক্ত। 
ইহার ৫1৮/১১।১২ বর্ণ গুরু । 
*ইহ বদ তামরসং নজজায়ঃ |” 
“ক্ষ, টস্ুষমামকরনদমনোজ্ঞং 
ব্রজললনানয়নালিনিপীতং ৷ 
তব মুখতামরসং স্থুরশত্রো 
হৃদয়তড়াগবিকাশি মমাস্ত ॥” ( ছন্দোম*) 
তামরলী (স্ত্রী) তামরস-ভীপ্‌। পদ্মিনী। 
তামলকী (স্ত্রী) ভূম্যামলকী | 
তামলিপ্ড (পুং) দেশতেদ, তমলুক। [তমলুক ও তাত্রলিগ দেখ।] 
তামলিগুক (পুং) তামলিগু-স্বার্থে কন্‌। তমলুক দেশ। 
তামলী ( দেশজ ) জাতিভেদ। [ তাম্বুলী দেখ ।] 
তামস (পুং) তমন্তমোগুণঃ প্রধানত্েনাস্তাস্তেতি অথ,। 
১ সর্প। ২ খল। ৩ উলৃক। 9 চতুর্থ মস্ত, এই মহত্তরে বির 
অবতার হরি, ইন্দ্র ত্রিশিখ, দেবতা বৈধৃতিগণ, জ্যোতি 
ধাম প্রভৃতি সপ্তর্ধি, বৃষখ্যাতি নরাদি মন্ুপুত্রগণ। (ভাগ* 
৮1১২৪ অণ)। (তরি) ৫ তমোগুণযুক্ত । ৬ তমঃপ্রধান- 
গুণক, যাহার তষোগুণ প্রধান। তমোহধিক্ৃত্য প্রবৃত্বং 
অপ । তমোগুণাধিকার ছারা প্রবৃত্ত শান্ত্রবিশেষ, তামস 
শাস্ত্রের বিষয় পন্মপুরাণে এই প্রকার লিখিত আছে। 
*“শূণু দেবি গ্রবক্ষ্যামি তামসানি যথাক্রমং | 
যেষাং শ্রবণমাত্রেণ পাতিতাং জানিনামপি ॥” (পক্সুপু”) 
প্রথম পাণগুপত নামক শৈবশান্্, কণাদোক্ত মহৎ বৈশে- 
বিক শাস্ত্র, গৌতমোক্ত স্তায়শান্ত্র, কপিলোক্ত সাংখ্য, জৈমিনি- 
কথিত মীমাংসা, বৃহস্পতিকথিত চার্বাকশান্ত্, বুদ্ধরূপী 
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বিষু। কর্তৃক বৌদ্ধশান্ত্র, শঙ্বরাচার্য্যকখিত মায়াবাদযুক্ত 
বেদাস্তশান্ত্, এই সকল তামস শাস্ত্র। ইহা শ্রবণ করিলে 
জ্ঞানীদিগেরও পাতিত্য জন্মে। এই সকল তামস শ্রাস্ত্রে 
বেদের প্রন্কত অর্থ তিরোছিত হইয়াছে এবং ইহাতে কর্ধ 
মাত্রই তাজ্য ; জীবাত্ম! ও পরমাত্মার এক্য প্রতিপাদিত হই- 
য়াছে। বক্ধের শ্রেষ্টরপ নিগুণরূপে দর্শিত হইয়াছে । জগ- 
তের নাশের নিমিত্ত কলিযুগে এই সকল শাস্ত্র উক্ত হুইয়াছে। 

তামস তন্ত্রের বিষয় কুর্ণপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে। 
এই জগতে শ্রুতি ও স্থতিবিরুদ্ধ যে সকল শান্তর আছে, তাহা 
সকলই তামস শাস্ত্র। করাল, ভৈরব, যামল, বাম এই 
সকল তামস তন্ত্র। ৃ 

অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে ছয়খান করিয়া সাহিক, রাজন ও 
ভামস। তাহার মধ্যে মতশ্য, কু, লিঙ্গ, শিব, হ্বন্দ 
এই ৬ খানি তামসপুরাণ। এই সকল তামূসপুরাণে শিবের 
মাহাত্মা বিশেষরূপে কীত্তিত হইয়াছে । 

বিষ, নারদ, ভাগবত, গরুড়, পদ্ম, বরাহ এই ৬ থান 
মাত্বিকপুরাণ, এই সাত্বিকপুরাণে বিষুমাহাত্ময কীন্তিত 
হইয়াছে। 

বরদ্াও, ব্রঙ্গবৈবর্ত, মার্কগেয়, ভবিষ্য, বামন, ব্রহ্ম এই 
৬ খানি রাজসপুরাণ। এই রাজসপুরাণে ব্রহ্গার মাহাত্ম্য 
বিশেষরূপে বর্ণিত ছুইয়াছে। ( মৎস্থপু' ) 

কণাদ, গৌতম, শক্তি, উপমন্থা, জৈমিনি, হুর্ব্বাসা, 
মূকও্‌, বৃহস্পতি, শুক্রাচার্ধ্য, জমদগ্সি ইহার! কয়জন তামস 
যুনি। গৌতম, বাহ্‌স্পত্য, সামুদ্র, যম, শঙ্খ, গশনস এই 
কয়খানি তামস স্থৃতি। 

মনুষ্যদিগের স্বভাবতই তিনপ্রকার শ্রদ্ধা আছে-_সাব্বিকী, 
রাঁজসী ও তামসী। যাহারা ভূত ও প্রেতাদির উপর 
শ্রদ্ধাসম্পর্র হইয়া উপাসনা করে, তাহাদের তামনী শ্রদ্ধা! 
জানিতে হইবে। টু 

এতদ্বতীত আহার, যজ্ঞ, তপ, দান প্রভৃতি যাবতীয় 
জগতের কার্য্যই ত্রিবিধ। অর্ধপন্ক এবং বিরসতা প্রাপ্ত 
(যাহার প্রর্ত ম্বাদ নষ্ট হইয়! গিয়াছে ।) পুতিমৎ, পযুযসিত 
উচ্ছিষ্টার্দি অমেধ্য আহার তামস আহার এবং এই আহারই 
তামস লোকদিগের প্রিয়। 
' অতি ছ্রাগ্রহ্ঘ্বারা পরের উৎসাদনের নিমিত্ত আত্মার 
নান প্রকার পীড়া জন্মাইয়া ষে তপ করা হয়, তাহাই তামস 
তপ, এবং ভামস প্রন্কৃতির লোকেরাই এই১ প্রকার তগন্তা 
কিয়া খাকে। 

দেশ কাল পাত্রাদির বিচার না করিয়! যে ফোন দেশে 





তামন 


যে কোন কালে বা যে কোন পাত্রে অনৎকার ও অবজাত! 
'সহ্কারে যে দান করা বার, তাহার নাম তামস দান। 

ভবিষাততর অগ্ুতফল, শক্তিক্ষয়, অর্থক্ষয় ও পরিজনানিয় 
ক্ষয় এবং প্রাণিহিংস! ও আত্মসামধ্যাদি পর্যালোচনা ন 
কহিয়া অজ্ঞান ব1! অবিবেক বশে যে ক্রিয়া অনুষ্টিত হয়, 
তাহাই তামসক্রিয়া। 

ধে ব্যক্তি অত্যন্ত অনমাহিত্ অর্থাৎ কোন কাধ্যেই 
বিশেষর্ধপ মনোযোগ করে ন1, যাহার বুদ্ধি অত্যন্ত অসংস্কৃত, 
নৈপুণ্য সহকারে বিচার করিতে ন! পারি! প্রক্কৃতিবশে 
যেকোন প্রবৃত্তি মনোমধ্যে উদিত হয়, তদহুসারে কার্ধ্য 
করিয়। ফেলে, জ্ঞান পর্যালোচনা দ্বার! কিছু মাত্রও পরি- 
মার্জিত হয় নাই, সহপদেশ দ্বার! যাহাদিগকে কোন 
প্রকারেই ঠাণ্ডা কর! বায় না, অস্তঃসারবিহীন, মায়াবী, যাহার! 
অন্তঃকরণের ভাব গোপন করিয়! বাহিরে অন্তরূপ ব্যবহার 
করে, এবং পরবৃত্তিচ্ছেদনতৎপর, চিন্তা প্রভৃতিতে অলস, 
সর্বদা অবসন্পভাব আর দীর্ঘসৃত্রী, এই প্রকার কর্তার নাম 
তামসকর্তা । 

যে মন ভ্বার। অধর্থুকে ধর্ম এবং অকর্তব্য বিষয়কে কর্তব্য 
বলিয়। বোধ হয়, এইরূপ বিপরীত ভাবপ্রকাশক মনকে 
তামস মন বল। যাজ়। 

যে ধারণাবিশেষ দ্বার! সর্বদাই মনোমধ্যে শোক, ভয়, 
স্বপ্ন, বিষাদ, মত্ততা৷ প্রভৃতি উদ্রিক্ত হইয়। থাকে, সেই হুর্মেধ। 
ব্যক্তির ধারণাকে তামসধৃতি কছে। 

নিদ্রা, আলম্ত এবং প্রমাদদ্বারা যে সুখ উৎপন্ন হয়, যাহ! 
এখন ও পরিণামে আত্মার মোহু ব্যতীত আর কিছুই 
উৎপাদন করে না, তাহাকে তামসম্থুখ কছে। (গীতা )। 
পৌরোহিত্য, যাচন, দৈবল্য, (শৃড্রাির প্রতিঠিত বিগ্রহাদির 
নিতাপৃজা), গ্রামযাজন, বিষুসেবাপরাধ, বিষুণনামাপরাধ, 
অসগগ্রতিগ্রহ, আভিচার, পণুজীবাদি হনন, পাতক, উপ- 
পাতক, অতিপাপ, মহাপাপ, অগ্গপাতক্‌, লোভ, মোহ, অহু- 
স্কার, কাম, ক্রোধ এই সকল তামস কর্। ( পল্মপু* উ* খ*) 

তামস খত্বিক্‌ কর্তৃক তামস প্রব্যহ্থার! তামস ভাব অবলম্বন 
করিয়া যে যজ্ঞ হয়, তাহার নাম তামস হজ, এই প্রকার 
তামস যজ্ঞ, দান ও তপস্ত! স্বার। নরকে জগ্ম হয়। 

তমসে! রাহোরপত্যং অগ্। ৮'রাহুম্থত, ভামসকীল। 
৯ শিবের অনুচর ভেদ। 

ন্ত' তর্সেিণ প্রকৃতির তিনটা গুণের মধ্যে একটা ৭, 
ষে গুণদ্থার! তমঃ অর্থাৎ গ্লানি উৎপাদন হয়, তাহাকে তমঃ 
' অর্থাৎ আবরক গণ কহে, হতরাং তমোগ্তণ মোহের হেতু । 


[ ৬৬২ ] 
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সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ভিনটীগণ পরপ্পয় জড়িত, যখন, 
একটা গুণের প্রাধান্ত উপস্থিত হয়, তখনই তাহাকে মেই 
ওর বলিয়া নির্দিষ্ট করা বার্ট/। তমঃ রজঃ ও সন্ব ভিন 
থাকিতে পারেনা, তবে বখন' স্ব ও ঘজকে পঞ্ধাভব করিয়া! 
নিজ ধর্থ প্রকাশ করিতে থাকে, তখনই তাহাকে তমঃ বল! 
যায়। কিন্ত পরাভূত ত্বাবে সত্ব ও রজঃ হাতে থাকিতে। 
এইরখ রজঃ ও স্ব সম্বন্ধে জানিতে হইবে । তমঃ ভমোগুণ; 
এই গুণশবে বৈশেধিকোক্ত গুণপদার্থ নহে, ইহা ভ্রব্য- 
পদার্থ জানিতে হইবে। 

স্ব, রজঃ ও তমং এই গুণত্রয় অন্ষুন্ধতাবে অবস্থান 
করিলে অব্যক্ত নামে অভিহিত" হইয়! থাকে । এই গুণত্রয 
সর্বকার্ধ্যবযাপী, অবিনাপী ও স্থির। যখন এই গুণত্রয় 
ক্ষৃভিত হয়, তখন উহ! পঞ্চভৃতাত্বক নবন্ধারযুক্ক পৃররূপে 
পরিণত হইয়া থাকে । এর পুরমধ্যে ইন্র্রিয়গণ অবস্থান করিয়া 
জীবকে বিষয়বাসনায় আক্রান্ত করে। মন এ পুরমধ্যে 
থাকিয়। বিষয় সমুদয়কে অভিব্যক্ত করিয়! দেয়, বুদ্ধি এ 
পুরের কর্রী। লোকে ভ্রান্তি প্রযুক্ত এ পুরকে জীবাস্ব! 
বলিয়৷ নির্দেশ করিয়া থাকে । কিন্ত গ্রক্কৃত তাহা নহে, 
জীব এ পুরমধ্যে অবস্থান করিয়া স্থথ ছুঃখ ভোগ করিয়া 
থাকেন। এই গুণত্রয় গরম্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়! 
অবস্থান করিয়া! থাকে । যেস্থানে উহাদের মধ্যে একের 
আধিকা হয়, তথায় অন্তের হীনতা লক্ষিত হয়, একথা 
পূর্বেই বল! হইয়াছে । স্ব ও রজঃ হীন হইলে তমোগুণ 
প্রকাশিত হয়। সেইরূপ আবার তমঃ হীন হইলে রজঃ ও 
রঞ্জঃ হীন হুইলে নব প্রকাশিত হয়। তমোগুণ অপ্রকাশা- 
বক, উহাফে মোহ বলিয়। নির্দেশ করা যায়। 

এই তমোগুণের প্রাবল্যে মন্ুষ্যের অধর্ধে প্রবৃত্তি 
হইয়া থাকে। মোহ, অজ্ঞানতা, অত্যাগ, অনিশ্চয়তা, স্বপ্ন, 
সস্ত, ভয়, লোভ, শোক, সংকাধ্যদূষণ, অস্থি, অফলতা, 
নাস্তিকতা, ছুশ্চরিত্রতা, সদসদূবিবেকরাহিতা, ইন্জিয়বর্গের 
অপরিস্ক্টতা, নিকৃষ্ট ধর্মগ্রবৃত্তি, অকার্ধে কার্ধ্যজ্ঞান, 
অজ্ঞানে জ্ঞানাভিমান, অমিত্রতা, কার্ধ্যে অপ্রবৃত্তি, অশ্রদ্ধ, 
বৃখ! চিন্তা, অসরলতা, কুবুদ্ধি, অক্ষসতা, অজিতেজ্িয়তা, 
অন্তের অপবাদ, অভিমান, মোহ, ক্রোধ, আসহিফুতা, মত" 
সরতা, নীচকর্দে অনুরাগ, অন্থথকর কার্য্ের অনুষ্ঠান, 
অপাত্রে দান, এই সকল তমোগুণের কার্ধ্য । যাহারা এই 
সকল কার্ধ্য অনুষ্ঠান করিয়। থাকে, তাহাদিগকে ভামস প্র্ক- 
তির লোক বলিয়! জানিতে হইবে । এই তামস প্রন্কৃতিস্থ 
ব্যক্তিরা! জন্মান্তরে স্থাবর পদার্থ রাক্ষদ, নর্প, ক্কমি, কীট 
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পক্ষী বিবিধ চতুষ্পদ জন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যাহারা 
সর্বদা লিষ্ট কাধ্য করে তাহাদিগের তমোগুণের প্রাধান্ে 
তামস প্রক্কতি বলিতে হট্ুবে। সত্ব দঃ ও তষ* এই 
তিনগুণ সর্বদা প্রাণিগণের 'দেছে অবিচ্ছিন্ন রূপে অবস্থান 
করিতেছে, সুতরাং উহ্ার্দিগকে* কখনই পৃথক্রূণে নির্দেশ 
করা যায় না। এ গুণত্রর় পরম্পা্ঈ পরস্পরের প্রতি অন্থরক্ক 
হইয়। পরম্পরকে আশ্রয় করিয়া থাকে 7 সত্বগুণ সত্বেও তমো- 
গুগ তমে, রজোগুণ সত্ব ও তমে কোন লময়ই তিরোহিত 
হয় না। ও গুণত্রয় পরস্পর মিলিত হইয়া সাংসারিক সমুদয় 
কার্ধয নির্বাহ করে। কেবল অন্মাস্তরীণ পাপপুণ্যনিবন্ধন 
প্রাণিগণের দেহে ইহাদের' তারতম্য লক্ষিত হইয়া! থাকে। 
স্থাবর সমুদায়ে তমোগুণের আধিক্য বি্যমান রহিয়াছে; কিন্ত 
উহার রজঃ ও সত্বগুণ একেবারে বিরহিত নহে । জাগ- 
তিক প্রত্যেক পদার্থে এই তমঃ বিস্তমান রহিয়াছে ; নৃনা- 
ধিক্যভাবে থাকায় কোন দ্রব্যের নাম সাত্বিক বা রাজসিক 
ৰা তামস হইয়াছে । 

“অধ্যবসায়ে বুদ্ধি ধর্দদোজ্ঞানং বিরাগ এশ্বয্যং। 

সাত্বিকমেতন্রপং তামসমন্মাধ্িপর্যযন্তং॥” (সাংখ্যকা' ) 

অধ্যবসায়, বুদ্ধি, ধর্শ, জ্ঞান, বিরাগ, পরশ্বধ্য এইগুলি 
সাত্বিক, ইহার বিপরীত তামস। এই তমঃ বিষাদাত্মক। 
*্গ্রীত্যপ্রীতিবিবাদা ত্মকাঃ প্র কাশপ্রবৃতিনিয়মার্থাঃ। 
অন্যোগ্তাভিভবাশ্রয়জননমিথুনবৃত্তয়শ্চ গুণাঃ ॥” (সাংখ্যকা* ১২) 

বিষাদের নাম মোহ, বিষাদের ম্বরূপই তমোগুণ, যখনই 
এই গুণের প্রাছুর্ভাৰ হয়, তখনই বিষঞতা আসিয়। উপস্থিত 
হয়। যখন তমোগুণ প্রকাশিত হয় তখন রজঃ ও সত্বকে 
পরাতব করিয়। নিজের বৃত্তি প্রকাশ করিয়৷ থাকে । 

সত্বগুণ লঘু-গ্রকাশক ও ইষ্ট; রজঃ উপষ্টস্তক ও চঞ্চল এবং 
তমঃ গুরু বরণক । গধ সকল পরস্পর বিরোধী, কিন্ত পরম্পর 
বিরোধী হইলেও আপনার! সুন্ম ও উপস্ুন্দবৎ ধিনষ্ হয় না, 
ষে প্রকার বর্তি ও তৈল পরম্পর বিরুদ্ধ হইলেও একত্র 
মিলিত হুইয়া৷ পরস্পর অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে । বায়ু, পিত্ত, 
ও শ্লেম্স। পরস্পর বিরোধী হইলেও একত্র মিলিত হইয়া! 
শরীর ধারণ বূপ কার্ধ্য করে। সেইরূপ এই গুণত্রয় পরস্পর 
বিরোধী হইলেও একত্র মিলিত হইয়া পরম্পরের বৃত্তি অর্থাৎ 
নুখ ছুঃখ ও মোহ প্রকাশ করিয়া থাকে। তমের ভেদ অষ্টবিধ। 
“ভেদস্তমসোহষ্টবিধং মোহন্ত চ দশবিধঃ1” (সাংখ্যকা* ৪৮) 

তমঃ অর্থাৎ অবিস্তা ইহার ভেদ ৮ প্রকার অব্যক্ত, মহম্‌, 
অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র।. এই ৮ প্রকার তমঃ অজ্ঞান । 
"্লস্বং জঞানং তমোংজান্ং রাগন্ষৌ রজঃ স্বভং।” (মহ) 


[ ৬৬৩ ]. 


টি 


নৈয়ানিক পেঙিতেরা কহিক়্া থাকেন, আলোকের , 
অভাবই তমঃ। প্রভাকরদিগের মতে রূপ দর্শনাভাবই 
তমঃ| [বিশেষ বিবরণ প্রকৃতি দেখ।] 

তামসকীলক (পুং$ তামন:ঃ রাহুন্তঃ কীলকইব। দ্বাহস্ুত- 
কেতু ভেদ, তামসকীলক প্রসৃতি সংজ্ঞাবিশিষ্ট রাহুন্থত 
কেতু সকল ব্রয়ন্বিংশৎ প্রকার । বর্ণ, স্থান ও আকাক্মাদি দ্বারা 
'হুর্ধ্যমগুলে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ফল নির্ণয় করিতে হয়। 
উহার! বদি ূর্ধযষণ্ডলগত হয়, তাহ! হইলে অমঙ্গল, চত্ত্রমওল 
গত হইলে শুভফল আয় যদি চন্ত্রমগ্ডলে উহার! ফাক, কবদ্ধ, 
বা প্রহরণরূপে প্রকাশিত হয়, তাহা! হইলে অমজ্লদায়ক | 
এ কেছু সকলের উদয়ে সকলই বিরূপহয়। জল সকল 
মলিন ও আকাশ ধুলি সমাচ্ছন্ন হয়। প্রচণ্ড বাছু বহিতে 
থাকে, চারিদিকেই অনিষ্ট রাশি উপস্থিত হয়। এ রাহুস্থুত 
সকপের মধ্যে দি শিখী ও কীলকাদিরূপবিশিষ্ট রাহছদশন 
হয়, তবে পূর্ববৎ ফল হইবে। ুর্বযবিষবস্থ ফেতু সকল 
যে যে দেশে দৃষ্ট হইবে, সেই সেই দেশের রাজগণের 
অমঙ্গল হয়। হৃর্ধযমণ্ডুলে দণ্ডারৃতি কেতু সংস্থান দৃষ্ট হইলে 
নরপতির মৃত্যু, কবন্ধ সংস্থান দৃষ্ট হইলে ব্যাধিভয়, ধ্যাজ্ষাকার 
দৃষ্ট হইলে চৌরভয় এবং কীলকাকার দৃষ্ট হইলে ছুতিক্ষ হয়। 
(বৃহৎসংহিত ৩ অঃ) [কেতু দেখ।] 

তামসধ্যান (কী) বটুক ভৈরবের ধোয়য্ধপ তেদ। বটুক ভৈর-০ 
বের ধ্যান তিন প্রকার, সাত্বিক, রাজস ও তামস। (তগ্রসা*) 

তামসসন্ন্যাসিন্‌ (তরি) ঘিনি গার্হস্থ্য হুখাস্বাদনে নিরপেক্ষ, 
হুইয়া মোক্ষকামনার অভিমান সহকারে বনে বিচরণপূর্ববক 
তপস্তা করেন, তিনি তামস সর্যাসী।, 

তামসিক (তরি) তমসা তমোগুণেন নিবৃত্তং তমস-5ঞ। 
তমোগুণের কার্ধ্য, তমোগুণের প্রাবল্য হেতু হাহা অনুষ্িগ 
হয়, গঠিত, নিন্দিত, অন্ধকারে আচ্ছন্স, তামস। 

[তামস দেখ।] 

তামনী (ভর) তমোহন্ধকারপ্রাধান্সেন অন্তি জন্তাং তমস- 
অপ স্রিয়াং ভীব্‌। ১ অন্ধকারবহুলা রাত্রি। ২ মহাকালী। 
৩ জটামাংসী। ৪ তমোগুণযুক্তা । £ এক প্রকার মার়া- 
বিভ্ভা। মহাদেব নিকুত্তিলা যজ্ঞে পরিতুষ্ট হইয়! মেঘনাদকে 
এই বিস্তা দান করেন। এই বিদ্তাগ্রভাবে মেধনাদ অদৃষ্ঠ 
ইইয়া যুদ্ধ করিত। ('রামা*) 

তাম| (দেশজ) তাত্র। [তাত দেখ।] 

তামাক, এক প্রকার উত্তিি। ইছার পাতা, ডাটা, ফুল 
সবই লোকে মুছ নেশার জন্ত নানাবিধ উপায়ে ব্যবহার 
করে। ভারতবর্ষ ভিগ্ন পৃথিবীর অন্ত সর্ব ইহাকে গু 


তামাক 


ফনিয়। আগ্সি সংযোগে ইহার ধুম পান করে। একপ 
ধূমপানের জগ্ত ব্রিবিধ উপাঁয় অবলম্থিত হয়। 
১ম চুরুট-_তামাকুর পাত! হইতে ডাটা বাদ দিয়া বাছিয়া 
ফেলিয়া কুচিকুচি করিয়া তামাকু পাতার্তেই জড়াইয়া 
সাধারণতঃ অঙ্গুলী প্রমাণ দীর্ঘ করিয়া লয়। 

২য় কুচা--বা গুঁড়া তামাক পাইপে সায়! খায়। 

ওয় বিড়ি--কাগজ বা অন্তবৃক্ষের পত্রে তামাক কুচ! 
চুরুটের মত জড়াইয়া লয়। তারতে শেষোক্ত প্রকার বিড়ি 
ব্যতীত অন্য ত্রিবিধ উপায়ে তামাকু সেবন করিয় থাকে । 

১ম শুধ1--তামাকুপাতা গুড়াইয়া। চুণ দিয়! মলিয়! 
গালে রাখিয়। দেয়। 

২য় দোক্তা-_তামাকুপাত। গু'ড়াইয়। তৎসঙ্গে দারুচিনি, 
লবঙ্গ, মৌরী, এলাচ প্রভৃতি মশলা মিশাইয়৷ পাণের সে 
বাবার করে, উড়িষ্যাবাসী স্ত্রী পুরুষ ও বাঙ্গালায় স্ত্রীলোকের 
মধোই ইহার ব্যবহার বেশী। 

ও গুড়.ক-_তামাকুপাতায় গুড়: মিশাইয়া কুটিয়া 
পচাইয়া পিওবৎ দ্রব্য প্রস্তত করে। কলিকায় সাজিয়। 
অগ্নিসংযোগে হুকায় ইহার ধুম পান করে। বাঙ্গালা, 
বিহার ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ইহার ব্যবহার আছে। 

বাঙ্গালীর! মচরাচর গুড়.ককেই “তামাক” ও তামাকু 
পাতাকে “দোক্ত।” নামে অভিহিত করে। গুড়, বাঙ্গালীর | 
এত প্রিয় সামগ্রী হইয়া পড়িয়াছে যে ইহার গ্রশংসার্থ এদেশে 
একটী প্রবাদ চলিয়া গিয়াছে “গুড়কে গ্ভীরাঃ বুদ্ধিঃ। 
এতত্তি্ কি ভারতে কি পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই দোক্তা 
গুড়াইয়। বা পচাইয়া 'নম্ত” রূপে ব্যবহার করে। নম্ত 
নানাবিধ আছে। 

ভামাক যে কেবলই নেশার দ্রব্য তাহ! নহে, ইহাতে 
অনেক ওষধ প্রস্তুত হয়। ] 

যুরোপীয় উত্ভিদ্‌ তত্বানুসারে তামাক নিকোটিয়ানা- 
(7০০8878) শ্রেণীর অন্তর্গত। ফ্রান্সের নিস্মেসূ নগর- 
নিবাসী জিয়া নিকো! (0940 [1০9 ০৫ [520১) নামক 
এক ব্যক্তিই ফ্রান্সে সর্বপ্রথমে তামাক আনয়ন করেন। 
তাহারই নামানুসারে এই শ্রেণীর উদ্ভিদের নাম-করণ 
হইয়াছে। নিকোটিয়ানা শ্রেণীতে কয়েক প্রকার তামাক 
ভিন্ন আর কোন উদ্ভিদ্‌ গৃহীত হয় না। বন্ঠ ও কৃর্ষিগন্ধ 
সমুদায় তায়/কের মধ্য এপর্য্স্ত ৫* প্রকার তামাকের 
বিবরণ প্রকাশিত হুইয়াছে। এই ৫* প্রকার তামাক গাছের 
মধ্যে ৪৮ প্রকারের আদিস্থান আমেরিকা, অপর ২ প্রক্ারের 
মধ্য একপ্রকার অষ্ট্রেলিয়া ও একপ্রকার নব" ক্যালি- 


[ ৬৬৪ ) 


তাম্নাক 


ভোনিয়া দ্বীপে পাওয়! যায়। উক্ত ৪৮ প্রকার তামাক 


গাছের মধ্যে বিশেষতঃ এ দেশে নিকোটিয়ান টাবাকাম্‌ 
(পুব. 89৪০) ও নিকো|মানা রাষ্টিকা ( ই. 1550৫5 ) 
এই ছুই শ্রেণীর প্রচলন /অধিক | দেশভেদে জমীভেদে 


৫ ৭৯.) 





১২ 

১। মাধাক্গণ তাষাক গাছ। না তু তামাক গাছ। 
কৃষির প্রক্কৃতিভেদে ইহাদের আবার নানারূপ সামান্ত বিভাগ 
দেখা যায়, অধিকাংশই ব্যবসায়ের স্থলের ও জন্মস্থানের নামে 
পরিচিত হয়। ভার্জিনিয়া, মেরিল্যাণ্ড, কেন্টাকি, লাটা- 
কিয়া, হাভানা, মানিলা, সিরাজ গ্রচ্ছতি এসিয়া, যুরোপ ও 
আমেরিকার বিখ্যাত তামাক এক নিকোটিয়ান! টাবাকাম্‌ 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বিখ্যাত তক তামাক নিকোটিয়ানা 
রাষ্টিক৷ হইতে উৎপন্ন । 

নিকোটিয়ান৷ রাষ্টিকা বা তুক্কা তামাক সাধারণতঃ যুরোপীয়- 
গণের মধ্যে পূর্বভারতীয় তামাক (107151517০1 05556 
1100181 (০১৪০০০) নামে এবং বাঙ্গালা, বিহার ও উত্তরপশ্চিম- 
গাদেশে' বিলাতী বা কলিকাতার তামাক নামে খ্যাত। 
পঞ্জাবে কলাহারী তামাক বা কান্দাহারী কনর নামে খ্যাত। 

নিকোটিয়ান! টাবাকাম্‌ বা সাধারণ তামাক। জামেরিক! 
ব1 ভার্জিনিয়ার তামাক নামে থখ্যাত। 

ভিন্ন ভিন্ন দেশে তামাকুর নাম। 
বাঙ্গালায় ** তামাক্‌, তামাকু, গোক্ত1। 


দি হিলি 


উত্তরপশ্চিমে তমাকু, তম্বাকু, বজ্জরভাঙগ.। 
সিদ্ধু, গুজরাট ও রাজপুতানায় তামাকু। 
বোথাই প্রদেশ তস্বাখু। 
উড়িস্যায় **.. ধুমপতড় ( ধুত্রপত্র )। 
ংস্কৃত কলঞ। 
উ(গঠিত) **** ধৃত, তাত্্কুট ॥ 


তাম্ক 

তামিল ** পোঁগাই-ইলাই। 
তেলগু »**  পোগাকু, ধুত্্পত্রমু। 
কাশ্মীরে »*৮ ৬ সবন্‌ পাগুব॥ 
কর্ণাটিকে ৮ 1গেসগু | 
মলয়ে রা পুকাইলা, পোকালো, ভাম্রাকো। 
্দ্মদেশে ৮ সে স্লাক, সাকপিন্‌। 

ংহলে 5 দিঙ্গাদহা, দিংকোলা। 
পারস্তে *** তম্বাকু। 
আরবে *** তুতন্‌, বজ্জরভাঙ, 
তুরুফে ১১৯. তুতন্‌, দোখন্‌। 
বালি ও যবন্ীপে *** তাআাকো। 
চীনদেশে ***  মিয়াংইয়েন, হয়েনসাই, তান্পা। 
জাপাঁনে টাবাকো। 
ইতালীতে ট্যাবাকো। 
লাটিন টাবাকাম্‌। 
রুষ, জর্দমী, দেন্মার্ক ও ফ্রান্পে টাবাক। 
হলগডে টোবাক্‌। 
পর্ত,গাঁল, স্পেন ও ইংলগ্ডে টোবাকো। 
মেক্সিকোদেশে কোয়াউরিয়েটু 


তামীকুর গাছ সোজ। হয়। ইহার পাতা কাগ্রাশ্নেষী, 
বস্তহীন, কোণাকার এবং ইহা একবারে গুঁড়ি গোড়া হইতে 
উঠে। গুঁড়ির গায়ে অতি ক্ষুদ্র কোমল লোমবৎ কীট! হয়। 
পাতায় আবরক পত্রগুলি সবুজ বর্ণ ও পঞ্চকোণী হয়। 
ইহার গাছ বড় কোমল। 

এই বৃক্ষ গ্রককৃত পক্ষে কোন্‌ দেশের ন্বভাবজাত তাহ 
স্থির হয় নাই, তবে ইহা স্থির হইয়াছে যে, মধ্য বা দক্ষিণ 
আমেরিকার কোন না কোন স্থান হইতে ইহা পৃথিবীময় বিস্তৃত 
হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, বিষুবরেখা ও তন্লিকটবর্তী 
স্থানই ইহার আদি জন্মভূমি। এখন ইহা পৃথিবীর সমস্ত 
উদ্ণ দেশে ও নাতিশীতোষ্ণ দেশে যথেষ্ট জন্বিয়া থাকে । 

বিলাততী ব৷ তুর্কী (51109) তামাক মেক্সিকো বা 
কালিফোর্ণিয়ার শ্বভাবজাত বৃক্ষ । উদ্ভিদ্‌ তত্বানুসারে ইহা! 
ভার্জিনিয়ার তামাক হইতে অনেক পরিমাণে স্বতন্ত্র। এই 
জাতীয় তামাকই সর্ধগ্রথমে ইংলণ্ডে নীত হয় বলিয়। ইহাকে 
বিলাতী তামাক বলে। সার ওয়াল্টার রালে এই তামাক 
ভাল বাসিতেন। 

পঞ্জাবের বন-বিতাগের পরিদর্শক ডাক্তার ষাট (১৮৬৫ খুং অঃ) 

উত্তরভারতে যে এই জাতীয় তামাকুর চাষ আছে, তাহ! গ্রথম 
আবিফার করেন। তিনি লাহ্ছোর, মূলতান, হুসিয়ারপুর, দিল্লী 
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তামাক 


প্রভৃতি স্থানে অন্তবিধ তামাকুর গ্তাঁয় এই শ্রেনীর তামাফের ও, 
বিস্তর চাষ দেখিয়াছিলেন। ইরাবভীগ্রদেশের উদ্তরাংশে 
পাঙ্গি নামক স্থানে, চন্্রভাগার অববাহিকায়, কুষ্ঃগঙ্গা তীরে, 
খাগান প্রদেশে এবং এমন কি লদাক্‌ প্রদেশে ১০৫০০ 
ফিটু উর্দেও ইহার চাষ আছে। বাঙ্গালাদেশের,মধ্যে কোচ- 
বিহার, রঙ্গপুর, শ্রীহক্ট, কাছাড়, মণিগুর, আসাম প্রভৃতি 
স্থানেও ইহার চাষ হয়। দাক্ষিণাত্যের গোদাবরী জেলার 
*লঙ্কা তামাকু” এই জাতীয় তামাক হইতে উৎপন্ন। 
অন্তবিধ তামাক অপেক্ষ! ইহা! কড়া বলিয়া! তামাক ব্যব- 
সায়ীরা গ্রাহকের রুচি অন্ুমারে অপরাপর তামাকের সহিত 
মিশাইয়া থাকে। অন্তবিধ তামাক অপেক্ষা ইহার গাছ 
দৃঢ় হয়, জন্মে বেশী, চাষ করিতেও পরিশ্রম অন্ন প্রয়ো- 
জন, অথচ ইহা মিশাইয়! যে তামাক প্রস্তত হয়, তাহাতে 
অর্থাগম বেশী। পঞ্জাবে ইহার পাতা, ভাঙ্গিয়া তাড়া 
বাধিয়! রাখে, বাঙ্গালাদেশের মত দড়িতে বা খড়ে গাথিয়! 
রাখে না। ইহাতে অল্প পরিমাণে নন্ত প্রস্তত হয় বটে, 
কিন্ত ইহা কেহই শুথা” করিয়। খায় না। ইহাতে গুড় 
মিশাইয়৷ গুড়,ক প্রস্তত হয় না অথচ চুকুটের জন্ত ইহার 
বেশী প্রচলন। এই তামাকের চুকুটে একটু মিষ্টত আছে 
বলিয়া! মিঃ ব্যাড়েন পাউয়েল অনুমান করেন, ইহাতে অলপ 
পরিমাণে মধু আছে। ইহাকে উঃ পঃ প্রদেশে কান্দাহারী 
তামাকু, বিলাতী তামাকু, চিলাসী তামাকু ইত্যাদি বলে। 
এই দকল নাম হইতে অনুমান হয় যে ইহা! ভারতে এ সকল 
দেশ হইতে প্রথমে আনীত হইয়া থাকিবে । 

আমেরিক! বা ভার্জিনিয়ার তাযাকই সচরাচর সর্বদেশে 
পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে তামাকের চাষ যথেষ্ট থাকিলেও 
আজকাল অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছে যে ভারতবর্ষের বন্ত- 
প্রদেশে এই জাতীয় তামাক অদ্ধ বন্যভাবে যথেচ্ছ জঙ্গিয়! 
থাকে। কিন্ত এ ভাবে এদেশে তুর্কী বা বিলাতী তামাক 
জন্মিতে কোথাও দেখা যায় না। ডাঃ ওয়াট বলেন, কলি- 
কাতার নিকটস্থ ২৪ পরগণার মধ্যবর্তী স্থানে গ্রামের মধো, 
পথপার্খে, বাশবাগানে, রৌদ্রশূন্ ঝুপ্ী ও স্যাতসেতে স্থানে 
এই শ্রেণীর তামাক গাছ আপন! আপনি জন্মিতে দেখ! যায়। 
অতি পুরাতন দেওয়ালের গাত্রে এবং হুগলী ও গঙ্গার বালুময় 


" চড়াতেও ইহা আপনা আপনি জন্মে । যে চড়ার এই গাছ 


গজায়, 'সে স্থলে অন্ত কোন স্বভাবজাত তৃণগুল্মাদি জন্মিতে 
পারে না» তবে এ গুলি চাষের তামাক গাছের স্তায় পরিপুষ্ট 
হয়না, মরকুটে হইয়া! থাকে । *ইহার! বর্ষার শেষে জন্মে, 
আর চৈত্র বৈশাখে ইহাদের ফুল হয়। ডাঃ ওয়াট যে জাতীয় 


তামাক 


বন্গাছকে তামাক গাছের বন্ত অবস্থা বলিয়! বর্ণনা করিলেন, 
তাহা! যে কি তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না। ভাক্তার 
ইহার বহুলতা| সম্বন্ধে যেরূপ বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে পল্পী- 
গ্রামের লোকেরা এই জাতীয় গাছকে নিশ্চয়ই জানেন ও 
নিশ্চয়ই 'অন্য নামে অভিহিত করিয়। থাকেন, তবে বছ- 
চেষ্টায়ও আমর! তাহা যে ক্ষি তাহ! স্থির করিতে পারিলাম 
না। কেহ বলেন যে, ডাক্তার যে গাছের কথ! বলেন, তাহা 
*নিকোটিয়া টোব্যাকাম* নহে, তাহা উক্তজাতীয় "নিকো- 
টিয়ান। প্লার্বমিফোলিয়।”? কিন্তু ডাক্তার তাহাঁও অস্বীকার 
করিয়া গিয়াছেন। 

তামাকুর ইতিহাস ।-_১৪৯২ খুষ্টাবে মুরোগীয়গণের নিকট 
তামাকু প্রথম পরিচিত হয়। কলম্বস্‌ ন্বদলে পশ্চিমভারতীয় 
দ্বাপপুঞ্জে পছ্ছিয়৷ এই দ্রব্যটী লক্ষ্য করেন। তিনি কোন্‌ 
দ্বীপে ইহা প্রথমে দেখেন, তাহ! লইয়া অনেকট। গোল আছে। 
কেহ বলেন, কিউবাতে তিনি নিজে দেখিয়াছিলেন, কেহ 
বলেন, তিনি যে সকল লোককে আমেরিকায় পাঠা ইয়াছিলেন, 
তাহারা গয়ানাহানিত্বীপে (সান্‌ স্তালভেডরে ) উপস্থিত 
হইয়া এই বস্তটা দর্শন করে। তাহারা সে দেশীয় লোককে 
এক তাড়া জ্বলস্তপাতা৷ হাতে ধরিয়া! তজ্জাত ধুমের শ্বাস গ্রহণ 
করিতে দেখিয়াছিলেন। সে দেশীয়ের এই গাছকে 
“কোহিবা” বলিত এবং জলস্ত তাড়াকে “টোবাকো” বলিত। 
কলম্বসের দ্বিতীয় যাত্রায় (১৪৯৪-_৯৬ খুঃ অঃ) স্পেনদেশীয় 
সন্ন্যানী রোম্যানো! পানে! সঙ্গে ছিলেন, তিনি বলেন সান্‌ 
ডোমিঙ্গে। দ্বীপের লোকের! “গুইয়োজা” ব। “কোহেবা” নামক 
এক প্রকার গাছের পাতা পাকাইয়৷ “টোবাকো” নামক নলে 
ধূমপান করিত। তাহার বিবরণে উক্ত দেশে নন্ত-গ্রহণের 
বিষয়ও জানা যায়। ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দের সান্‌ ডোমিঙ্গোর শাদন- 
কর্তার লিখিত গঞ্জালো! ফার্ণাণ্ডেজ ডি ওভিডে৷ নিজ পুস্তকে 
“এই টোবাকো” নামক ধূমপানের নলের এইরূপ বর্ণনা 
করিম গিয়াছেন। ইহা দেখিতে ঠিক ইংরাজী ৮ নামক 
অক্ষরের ্তায়। ইহাতে তামাক সাঁজিতে হয় না। আগুনের 
উপর তামাকের পাতা ফেলিয়া! দেয়, তাহা হইতে ধুম উঠিতে 
থাকে, সেই ধুমের উপর প্র নলের নীচের দিকৃটা ধরিয়া 
উপরের ছুইটী মুখ ছুই নাপা-ছিদ্রে প্রবেশ করাইয়। দিয়া 
শ্বাসের সহিত ধুম টানিয়। পান করিতে থাকে। উক্ত গ্রন্থ 
হইতে ইছাও জানা যায় যে, সান্‌ ডোমিঙ্গোর লোকেরা ইহার 
ভেষজ-গুণের অন্য ইহাকে বড়ই আদর করিত। ১৫০২ 
থৃষ্টান্বে স্পেনীয়েরা দক্ষিণ-আমেরিকার উপকূলের লোক- 
দিগের মধ্যে তামাক-চর্বণ প্রথা প্রথম দেখিতে পান।' প্রথম 
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ভায়াক 


প্রথম আমেরিকায় ধে সকল ভ্রমণকারী গিয়াছিলেন, তাহা- 
দের গ্রত্যেকের বিবরণেই অট)সেরিকায় ইহার ত্রিবিধ ব্যব- 
হাঁরের কথা পাওয়া যায়? 3ধিঁস্ত টাইডমান বলেন যে, দক্ষিণ- 
আমেরিকার লোকেরা তাঁম!কের ধূমপান করিত না, কেবল 
নন্তগ্রহণ ও তামাকুচর্বণ করিত এবং লাপপ্লাটর, উরুগোা! ও 
পারাগোয়া এই তিন দশে তামাকুর কোন গ্রকার ব্যবহারই 
ছিল না। উত্তর আমেরিকার পানায়াযোজক হইতে কাণাড়া, 
কালিফর্ণিয়া, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি সর্বস্থলে 
ধূমপানের বহুল প্রচার ছিল। অতি প্রাচীনকাল হইতে এই 
ধূমপানপ্রথা যে তদেশে গ্রচলিত ছিল তাহার বিশেষ প্রমাণও 
পাওয়া গিয়াছে। উক্ত “টোবাকো নামক নলের গাত্রে অতি 
গুম, নুদৃশ্য ও মনোহর কারুকার্ধ্য আছে তাহা অল্পদিনের 
উদ্ভাবন! নহে। মেক্সিকো দেশের অজতেক্‌ জাতির সমাধি 
মধ্যে এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ব্তপরাশির মধ্যে এরূপ 
কারুকার্য্যবিশিষ্ট নল আবিষ্কৃত হুইয়াছে। ইহাদের গাত্রে 
এমন কতকগুলি জীবের আকৃতি আছে, সে সকল জীব 
উত্তর আমেরিকায় নাই। 

আমেরিকার নানাস্থানে ইহার ভিঙ্গ নাম আছে। 
মেক্সিকো! দেশে ইহার নাম পিতম্‌ (৮৩৪) বা পিটন 
(৮9090) এই শব্দ হইতেই এক শ্রেণীর তামাকুর নাম 
“পিটুনিয়া” (9:138) হইয়াছে । টুল, নামও (%৪1) 
মেক্সিকোর কোন কোন অংশে শুন! যাঁয়। পেরুতে ইহাকে 
স্তিরি (5851) বলে। 

১৫৬* থুষ্টাব্দে মুরোপে সর্বপ্রথম তামাকু আনীত হয়। 
দ্বিতীয় ফিলিপের সময় ফ্র্যান্সিস্কে। ফার্ণাগডেজ মেক্সিকোর 
অপরাপর স্থান আবিষ্ষার করিতে গিয়াছিলেন, ভিনিই 
তামাকুর শু্পাতা লইয়া আসেন। স্পেনে কয়েকবৎনর 
ধূমপান প্রচলিত হইলে তামাকুর বিশেষ আদর হয় নাই। 
শেষে পর্ত,গরাল হইতেই ইহার বিশেষ প্রচার হয়। জিয়া 
নিকো (5৪0 01০০) নামে একব্যক্তি এই সময়ে পর্ত,- 
গীজ দরবারে ফরাসীদুতরূপে অবস্থিতি করিতেন। তিনি 
একজন ওলন্দাজের নিকট তামাকুর বীজ প্রাপ্ত হইয়া! লিস- 
বন্‌ নগরে নিজ উদ্ভানে রোপণ করেন। তামাকুর ভেষজ 
গুণে তিনি নিজ লোকজনের অনেক রোগ আরোগ্য হইতে 
দেখিয়া আশ্চর্যযা্বিত ও প্রলোভিত হইয়া ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে 
ফরাসীরাজের নিকট প্রেরণ কয়েন। ফরাসী রাজ্জী ইহার 
গুণ গুনিয়! ইহার আদর করায় ইহার কৃষি অতি দ্রুত উন্নতি 
লাভ করিল। ইহা এই সময়ে নানাবিধ পবিত্র নাম প্রাপ্ত 
হয়__প্হার্বা সাকটা” € পরিত্র গুন), প্হার্বা গ্যানিসিয়া, 


তামার 


পহার্ব্ব ডিলারেইন” "্হার্ক ভি এল আহ্ধ্যান্তডিউর” (দূতগুন) 
ইত্যাদি। পর্তুগাল হইচহ কার্ডিনাল সা্টাক্রোশ ইতালীতে 
অইয়! যান, ভথায় ইহা ত্টুমে “আর্কা 'ান্টাক্রোশ 'লামে 
ফধিত হয়। ইতালী হইতে ইহা ক্রমশঃ উত্তর যুরোপে 

তহুয়। 

সার্‌ ওয়াণ্টার রালে ১৫৮৪ খুষটাবে ভার্জিনিয়ায় কাণ্ডেন 
রাল্ফ্‌ লেন নামক এ্লকব্যক্তির অধীনে একটী উপনিবেশ 
স্থাপন করেন। সেখানে ওপনিবেশিকেয়া ইহার চাষ 
করেন। ১৫৮৬ থৃষ্টাবে কাপ্তেন লেন ইহা! ইংলগ্ে প্রথম 
পাঠাইয়া দেন। তখন তামাকুর উপর ২ পেন্স শুক দিতে 
হইত, কিন্তু ১৭ বৎসর পরে প্রথম জেম্স ১৬০৩ খুষ্টাবে 
ইহা বাড়াইয়া ৬ শিলিং ১* পেন্স করেন। 

কিছুদিন ধরিয়া! যুরোপে ইহার প্রচার বেশ আদরের 
সহিত বাড়িতে থাকে, সকলেই ভাবিত যে ইহার ভেষজ গুণ 
অতি আশ্চর্য্য ফলগ্রদ, মানসিক গীড়ার একপ্রকার অব্যর্থ 
মহৌষধ। শেষে কিছুদিন পরে সে তুল ভার্গিল, তখন 
সত্রাটু, রাজ ও পোপের! ইহার ব্যবহার কমাইবার জন্য 
'অতি নিষ্ঠুর শাস্তির ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হন। তুরু্ষে 
ধূমপারীদিগের ওষ্ঠাধর-ছেদন ও নম্তগ্রাহকদিগের নানাচ্ছেদের 
ব্যবস্থা হয়। কোন কোন হলে প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইত। 
এত করিয়াও কিন্য তাঁমাকের বাবহার কমিল না। শেষে 
ইহা প্রার প্রত্যেকের ব্যবহার্ধ্য হইয়া -ড়িয়াণছ; বিদেশী 
তামাকুর আমদানী-মাশুল বড়ই বাড়িয়া গিয়াছিল, শেষে 
১৬৬০ থৃষ্টাৰে তাহা উঠাইয়। দেওয়া হয়। আমার্লণ্ডে ১৮৩১ 
খৃষ্টাব্দে উহা উঠাইগ! দেওয়া হয় এবং ১৮৮ খুষ্টার্সে কতক- 
গুলি বাধাবাধি নিয়মে ইংলও ও স্কটলণ্ডে শৃগ্তরাপে তামাকের 
চাষ করিবার বিধি প্রবগ্ঠিত হইয়াছে। 

ভারতে তামাক। মুরোপীয়গণের মতে অকৃৰর বাদ- 
শাহের রাজত্বের শেষে পর্ত,গীজগণ কর্তৃক ১৬০৫ থু্টানে 
ইহা ভারতে আনীত হয়। অনেকে বলেন, আমেরিকা 
আবিষ্ষ'"রর বহুপূর্বে এশিয়ায় এবং ভাধ.ত ধূমপান প্রথ। 
প্রচলিত ছিল, কিন্তু আজও তাধার কোন গ্রমাণ পাওয়া 
যায় নাই। প্রাচীন ভ্রমণকারীরাও কেহ এবিষয়ে কিছু 
উল্লেখ করিয়। যান নাই। যুরোপীয়েরা বলেন যে, সংস্কৃত 
গ্রন্থে ইহার কোন উল্লেখ দেখা যাঁয় না এবং এশিয়ায় ও 
ভারতে সর্বন্জ ইহার বৈদেশিক নাম গৃহীত হওয়ায় আরও 
বিশ্বাস হইতেছে যে, ইহা এদেশের কোথাও খৃষ্টীয় সপ্তদশ 
শতাবী পর্বে পরিচিত ছিল না। কিন্ত দিদ্ধান্তসারাৰলী 


নামক বৈগ্তক গ্রস্থোজ “কলঞ্” শবের অর্থ "তামাকু” ইহা, 
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আরম্ভ করিল। 


তামাক 


সর্বত্র স্বীকৃত *হইয়াছে। “কলঞ্লসংবেষ্টন” অর্থে চুরুট , 
বলিয়াই অনুমিত হয়। [কলঞজদেখ।] এ্রতত্তির ইযুল ও 
বার্ণেলের, দেশীয় শবের ইতিহাসে ১৬০৪ খৃষ্টাববে লিখিত 
আসাদ-বেগের বিবরণ হইতে তামাকুর কথা পাওয়া যায়। 

আসাদবেগ লিখিতেছেন-“বিজাপুরে আমি তামাঁকু 
দেখিলাম। ভারতবর্ষে এপ আর দেখি নাই । আমি কিছু 
সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে লইলাম এবং একটা জহরতের নলও 
তৈয়ার করাইয়! লইলাম। কবর বাদশাহ আমার উপহাঁর- 
গুলি পাইয়! সন্তষ্ঠ ও বিন্মিত হইয়! বলিলেন যে, এত অল্প 
সময়ের মধ্যে আমি এত আশ্চর্যা দ্রব্যাদি কিন্ধপে সংগ্রহ 
করিলাম? এই সময়ে বারকসের উপর ধূমপানের নল ও 
অন্ান্ত দ্রব্যাদি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ইহা কি 
এবং আমি কোথায় পাইলাম । . 

নবাব খাঁ,আজম উত্তর দিলেন, ইহার নাম তামাকু, ইহ! 
মক্কা ও মদিনায় বিশেষরূপে বাব্হত হয়। হাকিম সাহেব 
আপনার ওষধের অগ্ত ইহা আনিয়াছেন। সম্রাট ইহ। 
দেখিয়া! শুনিয়া! আমাকে উহ! প্রস্তত করিতে বলিলেন। 
তিনি ধূমপান করিতে লাগিলেন। সেই সমক্ষে তাহার 
চিকিৎসক তাহাকে উহা! পান করিতে নিষেধ করিতে 
লাগিলেন। আমার সঙ্গে কিছু বেশী তামাকু ছিল, আমি 
আমীর ওমরাহগণকে পাঠাইয়। দিলাম। সকলেই সেবন" 
করিয়া আরও পাইবার ইচ্ছা করিলেন । এইরূপে তামাকু 
ব্যবহার প্রচলিত হইল। তারপর সওদাগরগণ ইহার ব্যবসায় 
কিন্ত সম্রাট ইহার" ব্যবহার অভ্যাস 
করিলেন না।” ঃ 

ভারতেও ইহার কিছুদিন পরে যুরোপের মত ঘটনা ঘটে। 
অক্বরের সময়ে তামা ব্যবহার প্রচলিত হয় বটে, কিন্ত 
জাহাঙ্গীর ইহার অনিষ্টকারিতা বুঝিয়! ইহার বাবহার রহিত 
করণাশায় আদেশ করেন যে “ভামাকু সেবনে যুবকগর্ণের 
মনে ও স্বাস্থ্যে নানাদোষ ঘটিতেছে বলিয়া কেহ ইহী ব্যব- 
হার করিবে ন1।” ইরাণদেশে জাহাঙ্গীরের ভ্রাতা শাহ 
আব্বামও এই সময়ে তামাক রহিতের আদেশ প্রচার 
করেন। জাহাঙ্গীর ধূমপানাপরাধীর জন্য “তশীর” (উল্টা 


গাঁধায় আরোহণ ) দণ্ড বিধান করেন। 


শিখ, ওহাবি এবং কয়েক শ্রেণীর হিন্দু ধর্মহানিকর 
বলিয়া তামাক ব্যৰহার করেন না। মুসলমানেরা পূর্বে 
ইহাকে ঘটা ঘ্বণা করিতেন, ততট! দ্বগা ক্রমশঃ তাহাদের 
মধ্যে, লোপ হইয়া যায়। এখন, ভারতের সকল স্থানেই 
তামাক চাষের একটা প্রধান দ্রব্য হুইয়। পড়িয়াছে। 


তামাক 


বিহারে ভামাকুশ্রিয়ত৷ এত বেশী হুইয় পড়িয়াছে যে সে 
দেশে একটা প্রবাদ চলিয়! গিয়াছে+-. 
ধায় না খায় তামাকু পিয়ে। 
সে নর বেটাওয়া কৈসে জীয়ে ॥ 

ভারতবর্ষের তাঁমাকু আমেরিক! বা বিলাতী তামাকুর 
নায় ব্যবসায়ে ততটা আদরণীয় নহে, তবে ১৮২৯ খৃষ্টাবে 
গবর্ষেট হইতে চেষ্টা করা হয়। কাপ্তেন বাসিল হল 
এ বিষয় কলিকাতার এগ্রিহর্টিকল্চরাল দোসাইটাতে যেরূপে 
উপদেশ দিয়াছিলেন, তদনুসারে তাহারা মেরিল্যাণ্ড ও 
ভার্জিনিয়া তামাকুর বীজ হুইতে চাষ করিয়া যে তামাক 
উৎপাদন করিয়াছিলেন তাহা! বিলাতে বড়ই আদরের সহিত 
গৃহীত এবং বিলাতী বণিকেরা বলেন ঘে ভারতীয় তামাক 
এত ভাল আর তাঁহার! দেখেন নাই । এই তামাক বিলাতে 
৬ শিলিং৮ পেন্স করিয়া প্রতি পাউও বিক্রয় হইয়া! ছিল; 
কিন্তু ইহার পর আঙন্গদাবাদ হইতে একবার তামাকু প্রেরিত 
হয়, তাহা আদৃত হয় নাই। তাহা'র পাতা অধিক শুফ, ছোট 
ও বেশী মুড়মুড়ে হইয়াছিল। ভারতীয় তামাকে বালির 
ধুলা বেশী থাকে ও ইহার আমদানী মাশুল বেশী দিতে 
হয়, এজন্। বিদেশে ব্যবসাম্নপক্ষে ভারতের তামাকু বণিক্‌- 
গণের নিকট আদৃত হয় না। 

তামাকের চাষ। ১৮৮৮৮৯ খুষ্টানে স্থির হয় থে দেশীয় 
রাজ্যগুণি ভিন্ন বৃটাশাধিকারে প্রায় লক্ষ বিঘা পরিমিত 
ভূমিতে তামাকুর চাষ হয়, আর ইহা হইতে প্রায় কোটা 
মণ তামাকু উৎপন্ন হয়। ভারতের মধ্যে মান্দ্রাঙ্, গোঁদা বরী, 
কষা ও কোয়ম্বাতুর জেলায়, বাঙ্গালার মধ্যে ব্রিন্ুত 
ও রঙ্গপুর জেলায়, বোম্বাইয়ে খেড়া ও আঙ্গদাবাদজেলায় 
তামান্ধুর চাষ বেশী হয়। বিখ্যাত “লঙ্কা তামীক” গোদা: 
বরী ও কৃষ্ণাজেলায় এবং ব্রিচীনপল্লীচুরুটের তামাক 
*কোয়ম্বাতুর ও মছুরা জেলায় উৎপন্ন হয়। 

বাঙ্গালা ।--এ দেশে তামাক যথেষ্ট জন্মে। তামাক- 
চাষে এ দেশের কত জমী লাগিয়া! আছে তাহা নিরূপিত হয় 
নাই, কারণ এদেশে তামাক প্রচুর জম্মিলেও ইহা এদেশের 
কৃষি দ্রব্যের মধ্যে বিশেষ গণা নহে। রঙগপুর, ত্রিহৃত, পূর্ণিয়া, 
ত্বারতাঙ্গা, ২৪ পরগণা, ছয়ার, চট্টগ্রাম পাহাড় ও কোচবিহার 
জেলায় অপেক্ষাকৃত তামাকুর চাষ বেশী এবং সকল স্থানের 
উৎপন্ন দ্রব্যেই ব্যবসায় চলিয়া থাকে। অন্তান্ত স্থানের 
তামাক তদ্গেশবাসীর ব্যবহারেই শেষ হয়। যেংচাষী তামকুর 
চাষ করিবে বপিয়! স্থির করে, সে প্রায় তাহার, বাঁড়ীর 
নিকটে গোয়ালের কাছে তামাকের জমী করে। বারানত 


[ ৬৬৮ ) 


আমাক 


অঞ্চলে যেখানে নীলের চাষ বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সেই সকল 
জমীতে তামাকুর চাষ ভাল হুয়/শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিনমাসে 
তাঁমাকুর চারা তৈয়ার ০ চারা চারাইয় 
বসায় এবং মাঘ হইতে ্ পর্য্স্ত পাতা ভাঙ্গিতে থাকে। 

রঙ্গপুর ও কাছাড়ের তামাক সমস্ত পুর্বভারতে ও ব্রহ্মদেশে 
রপ্তানী হয়। রঙ্গপুর্রে'জমী ও আব্হাওয়! তামাকের পক্ষে 
অতি উপযুক্ত । রাজপুরুষের ত্ননুমান করেন, আরও 
কিছুদিন পরে, এখানকার তামাকু আরও ভাল হুইয়! বছদেশে 
বিস্তৃত হইবে। তামাকু রক্ষা! করিবার ব্যবস্থার উন্নতি 
হইলে এ বিষয়ে আশামত ফললাভ করা যাইতে পারে। 

১৮৬৭ থুষ্টাবে রঙ্গপুরের একজন লোক তাহার স্বন্প্রস্তত 
তামাক পারী প্রদর্শনীতে পাঠাইয়! পদক পুরস্কার পাইয়াছিল। 
রঙ্গপুরের তামাক দেশীয়দের নিকট অতি প্রিয়। ইহার 
চাষ এতদদেশে আজকাল অন্তান্ত জেলায় ধান্য বা পাটের সম- 
কক্ষ হইয়া উঠিতেছে। প্রতি বৎসর ৪০।৫* জন মগ এদেশে 
আসিয়। এই সমস্ত তামাকু কিনিয়! লইয়। কলিকাতা, নারায়ণ- 
গঞ্জ, চট্টগ্রাম ও ব্রহ্মদেশে চালান দেয়। ইহার অধিকাংশই 
ব্রন্মে ও কলিকাতায় “বর্ম্াচুরুট” প্রস্তত করিতে ব্যবহৃত 
হুয়। এদেশে প্রতি ধিঘার গড়ে ৩1৪ মণ তামাকু উৎপন্ন 
হয় ও গড়ে ৬৭ টাকায় মণ বিক্রীত হয়। মগের ব্রচ্ধে চুরু- 
টের জন্ত তামাক বাছিয়! লয়। খুব চওড়া, পুরু ও মিঠেকড়া 
তামাক ৭২ টাকায় মণ দিয়াও তাহারা লইয়া ঘায়। এ দেশের 
সর্ধোত্রুষ্ট তামাকুর পাত হাতীর কাণের স্টায় দেখিতে হয় 
এবং পহাঁতীকাণ* নামেই বিখ্যাত। মগেরা এই তামাকই 
বেশী পছন্দ করে। কোচবিহারের তামাকও অতি উত্তম 
হয়। ২৪ পরগণা ও নদীয়ায় তামাক যাহা! জন্মে, তাহা 
তদ্দেশবাসীর ব্যবহারেই লাগে। বারাসত, বনর্গা ও রাঁণা- 
ঘাটে যে তামাক প্রস্তত হয়, তাহার কতকটা রপ্তানি হুয়। 

গোবরডাঙ্গার নিকটবর্তী গাইঘাট। থানার ৩৪ মাইল 
দুরে যমুনা নদীর পশ্চিমতীরে হিঙ্গলী নামক গ্রামে যে 
তামাক উৎপন্ন হুয়, তাহাই বাঙ্গালাদেশে “হিঙ্গলী” নামে 
সর্বাপেক্ষা বিখাত ও উৎকৃষ্ট । রাণাঘাট ও বারাসতের 
তামাকও হিঙ্গলী নামে চলিয়া! যায় । আগল হিঙ্গলী 
গ্রামোৎপন্ন তামাক পরিমাণে খুব অল্প। শুনা গিয়াছে, 
হিঙ্গলী গ্রামে হাও বিঘা মাত্র জমীতে উহার চাষ হয়। 
হিঙ্গলী তামাক ৫ হইতে ৮ টাকা! পর্যস্ত মণ বিক্রীত হয়। 

বিহারে গঙ্গানদীর উত্তরকৃলে তামাকের চাষ আছে। 
এখানে তিনগ্রকার তামাক উৎপন্ন হয়, দেশী বা বড়ংকি, 
বিলাতী বা। কলকতিয়, ও*জেুয়া'। জেঠুয়। তামাক পৌষ 


তাঁষধাক 

মাথে বুনে ও বর্ধাকালে পাত! কাটে । স্বাপ্ভাঙ্গায় তামাকের 
চাষই বেশী। ব্রিহছত৯ ও তাজপুরেয় তামাকই এ অঞ্চলে 
ভাল। এই তামাকের পা খুব বড় হয়। সম্ভবতঃ এই 
তামাকই কলিকাতা৷ অঞ্চলে ' *মতিহারী তামাক” নামে 
খ্যাত। এদেশে গড়ে প্রত্তি বিদায় ৬।৭ মণ তামাঁক জন্মে, 
কিন্তু সর্ধোত্রুষ্ট তামাকের প্রতি *মণের মূল্য ৫২ টাকার 
বেশী হয় না। এই দিকের তাম্মকই নেপাল, গ্োরথপুর এবং 
রেলে ও নর্দীতে উত্তরপশ্চিম গ্রদেশের অন্থান্থ স্থলে রপ্তানী 
হয়। কোন কোন জমীতে প্রথম ফসলে ২* মণ ও দ্বিতীয় 
ফসলে ১৫ মণ পর্যযস্ত উৎপন্ন হয়। কোন কোন জমীতে 
৩।৪ বার ফসলও হুয়। এখানে ত্রিহুতের মধ্যে পুষা নামক 
স্থানে একদল ইংরাজ কুঠিয়াল নীলকুঠির ন্তায় তামাকের 
কুঠি করিয়াছেন। তাহাদের চাষ বেশ ভাল হইতেছে। 

আসামে তামাক খুব অল্প জন্মে, কিন্ত এখানকার 
মিশ্মি ও আবরজাতীয় স্ত্রীপুরুষ মাত্রেই তামাকপ্রিয়। 
তাহাদিগকে প্রায় হুক] ছাড় দেখ! যায় না। বাঙ্গাল 
হইতে এদেশে তামাক আমদানী হয়। পার্বত্যজাতিরা 
অন্ন পরিমাণে আপনাদের মত তৈয়ার করে। কুকীর৷ 
হু"কার কাঠ থাইয়৷ নেশা! করিতে ভালবাসে 

উত্তরপশ্চিমাঞ্চল। এখানে প্রায় ১২৩৮৮৪ বিঘ! 
জমীতে তামাক উৎপন্ন হয়। ফরুখাবাদ ও বুলন্দসহরেই 
তামাক বেশী জন্মে। এ অঞ্চলে কোথাও ছুই কোথাও ব 
তিনবার ফমল উৎপন্ন হয়। 

প্রথম ফমল (শ্রাবণে চাষ আরস্ত হয় বলিয়া) *শ্রাবণী” 
নামে থ্যাত। দ্বিতীয় ফসল (জ্যৈষ্ঠ আযাঢ়ে ফলকাট। 
হয় বলিয়া!) "আযাট়ী” নামে খ্যাত। *শ্রাবণী” ফসল কাট! 
হইলে তাহার গোড়াগুলি যাহা ক্ষেত্রে থাকে, তাহ! 
হইতে পর বৎসর বৈশাখমাসে আর এক ফসল পাওয়া যায়, 
তাহাকে "রতুন্ঠ ফসল বলে। “রতুন্” ফসল ভাল 
হয় ন1। ' বাঙ্গাল! দেশের স্তায় আলাহাবাদের পশ্চিমাঞ্চলে 
ফসল গোড়া থেনিয়! কাটিয়৷ লয় ও আলাহাবাদের পূর্বাঞ্চলে 
এক একটী করিয়া পাকাপাত৷ ভাঙ্গিয়া লয়। বিহারের 
পুষা কুঠির আগে এদেশে ১৮৭৫ থৃষ্টাঝে গাঁজিপুরে তামাকের 
এক. কুঠি হয়। তথায় যে তামাক উৎপন্ন হইয়াছিল, 
তাহা ইংলণ্ডে ও অস্ট্রেলিয়ায় নমুনা স্বর্বপ প্রেরিত হয়, তাহ! 
ঘৎংকালে ॥* আন! সেরে বিক্রীত হইয়াছে। 

এতদ্বারা! প্রমাণ হইতেছে যে যত্তপূর্বক ভারতীয় তামাকের 
চাষ হইলে তাহা আমেরিকার তামাক অপেক্ষা কোন 

ংশে হীন বলিয়া গণ? হইবে না|" 


প্ঘাাা হা 


1৬৬৯] 


তামাক 


অযোধ্যা । “এখানে প্রায় ৪৯১২২ বিঘ| জমীতে তাম।-* 
কের চাধ হয়। সীতাপুর ও খেরীজেলায় তামাকের চাষ 
অপেক্ষাকৃত অধিক। ৃ 

পঞ্জাব। এখানে ১৮৫৬৯৮ বিঘায় তামাকের চাষ হুয়। 
জালম্ধর, শিয়ালকোট ও লাহোর জেলাত্ব ইছার*্চাষ বেশী। 
এ অঞ্চলে বিশেষতঃ লাহোর জেলায় তামাকের মধ্যে 
নিকোটিয়ান! রাষ্টিকা বা কান্দাহারী বা কক্কর তামাকই 
বেশী পরিমাণে আবাদ হয়। লাহোরী কক্কর ও শিকারপুরী 
কক্কর বেশী খ্যাত। ইহার পাতা ক্ষুদ্র ও গোল। এতস্তি্ন 
আর কয়েকপ্রকার বিখ্যাত তামাক এই অঞ্চলে জম্মে। 

“বোগ্দাদী” তামাক অধিক পরিমাণে জন্মে বলিয়া 
চাষীরা ইহার বীজই চাষ করিবার জন্ত বেশী আগ্রহ প্রকাশ 
করে। সম্ভবতঃ বোগ্দাদ্‌ হইতে সর্ধপ্রথমে ইছার বীজ 
এদেশে আনীত হইয়াছিল বলিয়! ইহার নাম' এ্রদ্দপ হইয়াছে। 

নোকী।-ইহার পাত! বেশী লম্বা ও কোণাকার হয় 
বলিয়া ইহার নাম ”নোকী”। ইহা! দেশী ও "নোকী” ভেদে 
ছুইপ্রকার। 

সামলী।--ইহা লাহোর, অমৃতসহর ও শিয়ালকোটে 
জন্মে। ইহার কেবল পাতাই ব্যবহার হয়, ডাটা কোন 
কাজেই লাগে ন|। 

পুবর্বী।_ প্রথমে বান্বালাদেশ হইতে এই জাতীয় 
তামাকের বীজ আনিয়া! লাহোর অঞ্চলে চাষ করা হয় বলিয়া 
ইহার নাম পুবর্বী। ইহার চাষে এদেশে কিছু বেশী খরচ 
পড়ে। ইহাই এ অঞ্চলে পাণের সঙ্গে খায়। ধনীলোকে 
ইহার ধূমও পান করে। 

বেগুনী ।-_কুলিবেগুণের পাতার ন্তায় ইহার পাত! হয় 
ৰলিয়। ইহার নাম বেগুণী। ইহাই সে দেশের চলিত তামাক । 

স্থুরাটী।-_সুবাট হইতে বীজ আনিয়া ইহার প্রথম চাঁষ 
হয় বলিয়! ইহার নাম সুরাটী; ইহা! তিক্ত ও কড়া। কর্ণাঁল 
জেলায় দেশী তামাক চাঁষের গুণে পাতার আকারান্ুসারে 
তিনপ্রকার জন্মে-_বুগড়ী, নুরনালী, ও খভুরী। ডের! 
ইন্মাইল খা জেলায় ছুই প্রকার তামাক জন্মে--সিন্ধার ও 
গারোবা। গারোব। অতি নিকুষ্ট তামাক। কান্দাহারী 


তামাকের সহিত ইহা। মিশাইয় এখানকার লোকের! গুড়,ক 


প্রস্তুত করে। গারোবা তামাকের বিশেষ একট! শ্বাদ 
গন্ধ নাই। ৬.5 

সিন্ধু ।* খরিফ ফসলের পর এদেশে তামাকের চাষ হয়। 
তীম]ুকের প্রথম ফসলকে নেইরী বলে। একমান পরে দ্বিতীয় 
ফসল কাটে, ইহাকে বাউটা বা “বাজরা” বলে। শিকার- 





খুনী তাষাক্ষ এদেশে উৎ্কট। এ ছাড়া, টক, মিঠো ও ও শিষ্ধী] রঃ 


ই তিনগ্রকার তামাক এদেশে জম্মে। ' 
টক--অল্প ও তিক্ত আস্বাদবিশিষ্ট। ,মিঠোমিষ& 
আগ্বাদ-হিশিষ্ট ( পিশ্ধী_অতি নিকষ্ঠ। 
মধ্যঙারত। গোয়ালিয়রের মধ্যে ভিলশ! নামক স্থানের 


তামাক অতি উতর । বাঙ্গালাদেশে ইহাই ভ্যালশ! নামে 
খ্যাত। রাজপুতানার অন্তর্গত অন্বর অঞ্চলেও এক প্রকার 
অতি উৎকৃষ্ট তামাক জন্মে, তাহাকে অন্ুরী বলে। 

বোদ্বাই। এ প্রদেশে ১৭১৪৬১ বিঘায় তামাক জন্মে, 
খেড়। ও খানেশ অঞ্চলেই তামাকুর চাষ বেশী। খেড়া 
ও বেলগাম্‌ জেলায় আবাদী শন্তরূপে চাষ হর। গুজ- 
রাটে একপ্রকার উত্তম তামাক জন্মে, ইহা উঃ পঃ প্রদেশে 
'বগ্ডানী হয়। পারস্তদেশীয় সিরাজী এবং আমেরিকার 
হাভানা, মেরিলাও গ্রভৃতি তামাক এদেশে জন্মে | | 

ৰরোচ জেলায় & সকলের আবাদ বেশী। এখানকার 
উৎপন্ন তামাক অধিকাংশ মরিচসহর ও বোরবৌ! দ্বীপে 
রপ্তানী হইয়া থাকে । 

মান্ত্রাজ। এ অঞ্চলে ২৬৩৫৮ বিঘা জমিতে তামাক 
জনে, তন্মধ্যে কৃষ্ণ! জেলায় বেশী উৎপন্ন হয়। 

গোদাবরী জেলার লঙ্কা-তামাক ব্যতীত দিদ্দিগুল ও 
ত্রিচীনপল্লীর তামাক ইংলগ্ডে,অতি খ্যাতিলাভ করিয়াছে। 
ইহাতে অতি উত্তম চুরুট হয়। 

এদেশে সাছেবেরা শেষোক্ত ছুই প্রকার তামাকের চুরুট 
বড় ভালবাসেন। দিন্দিগুল তামাকুর ব্যবহার বড় বেশী। 
মসলীপত্তনের তামাক নম্তের জন্ত বিখ্যাত। এখানকার নম্ত 
পৃথিবীময় প্রচলিত । 

মান্জ্রাজেও হাঁভানা, মেরিলাও, ভাঞ্জিনিয়া, মানিল্লা, 
সিরাজী প্রভৃতি উৎকৃ্ট তামাকুর চাষ অতি উত্তম হইতেছে। 


“এই সকল বিদেশী তামার দ্বার! বর্ষে প্রায় এ জেলায় 


৫২ লক্ষ টাকা আর হয়। 
গোদাবরী মধ্যন্থ সীতানগরম্‌ নামক দ্বীপেয় লঙ্কা-তামাক 
সর্বোতক্। 


আরাকান। সান্দোওয়ে নামক স্থানের উৎপন্ন তামাক 


 উৎষ্ট। লণ্ডনেও ইহার * গেন্দকি ৮ পেন্স করিয়া 


পাউও বিক্রয় হয়। ইহার মধ্যে একপ্রেণী সর্বোৎ্ট, ভাহা 

মার্ভাবান তামাক নামে খ্যাত। এই তামাক সেরনে ঠিক 

মেরিল[ণডের স্বাদ ও হাভানার গন্ধ পাওয়া যায়। ইহাতে 

গুড়,ক ও চুরুট উ্য়ই অতি উত্তম হয়। ০ 
সিংহ । কা্ী, জাফনা, .নেগাঙ্ছো 


চিন্ন ও মট্বা 


নামক স্থানে তামাকের চাষ বেনী। জাফনর তাষাক 
ত্রিবাছুড় প্রভৃতি স্থানে রগ্ডানী হ্দ। এখানে তামাকের চাষ 
গবর্মেন্টের একচেটিা ছিল 1 

পারস্ত। এ দেশের, পসিরাদী* তামাকু অতি উৎকৃষ্ট ও 
সর্বন্'আদৃত হইয়া থাকে । ইহার মৃদ্গদ্ধ বড়ই গুখদ। ইহার 
ডাটা ও পাতার শির «ফেলিয়া দিনা থাকে । এদেশে আর 
এক গ্রকার নিরুট তামাক জন্মে, ভাহ! খোরাসান গ্রদেশেই 
বেশী জয্মে। বোধ হয় এই খোরাসানী তামাকের বীজ 
হইতে বাঙ্গালার “থর্সান' তামাক উৎপন্ন হইয়াছে । 

চীন। এ দেশে সম্ভবতঃ পশ্চিম হইতেই তামাক প্রথম 
আসে। কিন্তু এখন চীনের অনেক স্থানেই তামাকের চাষ 
আরস্ত হইয়াছে। এ দেশে তামাকু যাহা জঙ্মে, তন্মধ্যে 
নিকোটিয়ান। জ্রটগওকোণা ও নিকোটিয়ানা রাষ্টিকাই 
প্রধান। এখান হুইতে রুষরাজ্যে চুরুটের জন্য তামাক রপ্তানি 
হয়। আজকাল প্বার্ডদ্‌ আই” নামে যে সুত্রবৎ ছেদ্দিত 
তামাকের প্রচার কলিকাতা অঞ্চলে বেশী হইয়াছে, চীনে এই 
তামাকই মেইরূপ স্ুত্রাকারে ছেদিত হইয়৷ থাকে। ইহার 
সঙ্গে গেউড়ী ও সেঁকে। ঈষৎ পরিমাণে মিশ্রিত করে, কখন 
কথন ইহা অহিফেনের জলে ভিজাইয়! লয়। 

জাপান। এ দেশীয় লোকেরা আপনাদিগের ব্যবহারের 
মত তামাকের চাষ করে। নাগামিক, সিণ্ডে, সাসম' প্রস্তুতি 
স্থানে তামাক জন্মে। সানমার তামাকই উৎকৃষ্ট ও সুগন্ধ- 
বিশিষ্ট, কিন্তু বড় কড়া। জাপানীর! অতি উত্তমরূপে এবং 
কৌশলে তামাকের পাট করে। যাহার! কোন তামাক 
ব্যবহার করিতে পারেনা, তাহারাও জাপানী তামাক ব্যবহার 
করিতে কই বোধ করে না। 

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ । জগদ্িখ্যাত মানিল্লা তামাক এই 
দ্বীপে উ$পন্ হয়। এই তামাকের চুরুট সর্কেধৎক্ষ্ট। এখান- 
কার গভর্মেন্ট চুকটের ব্যবসা! একচেটিয়া করিয়! রাখিয়া- 
ছেন। এক তামাকের ব্যবসায়ে এ দেশে যথেষ্ট লাভ ও এত- 
দেশীয় অনেকগুলি লোকের জীবিকার উপায় হইয়। থাকে । 

পুর্বে বাঙ্গালাদেশের যে সমস্ত তামাকের কথ! বল! 
হইয়'ছে, তদ্্যতীত এ দেশে সুরাটী, ভ্যালশ! ও আরাকানী 
তামাকের অতি উৎকৃষ্ট আবাদ আছে। স্ুরাটী ও ভ্যালশা 
কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানেই ভাল জন্মে। চন্মননগরের 
নিকটে সিঙ্গুরে আরাকানী তামাক ত্বপেক্ষা্কত উত্তম জন্মে 
চনারের তামাক গঙ্গাতীরবত্তী স্থানে জন্মে. বাঙ্গালার ভামা- 
কের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম হি্ললী, তৎপরে ভ্যালশা, দেশের 
সর্ধন্রই প্রসিদ্ধ । . ভ্যালস। ভাষাকে যথেষ্ট সার ও ছাই দিতে 
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ছয়। ভূগ্নন্ুটপরগণার একজাতীয় নিকৃষ্ট ভামাক:জন্মে, তাহা 
প্ভুরস্থুটে তামাক বঙ্গিয়! খ্যাত। ইছার গন্ধ বিশ্রী. শ্বাদ 
অন্দ, কিন্ত গুণ এই বড অল্ল গোড়ে। এক কল্লিকা 
তামাকে আগুণ দিয়া বোধ' হুয় একটা লোক তিন ঘণ্টা 
খাইয়াও. শেষ করিতে পারে ত্রা। এই তামাক একবার 
টানিয়া রাখিয়া দেয়, আবার স্টানিবার সময় কল্‌্কের 
উপর থাব! মারিয়া ছই ঝাড়িয়া টানিলেই চলে। কৃষকেরা 
ইহা বেশী বাবছার করে। প্ধর্সান” তামাক গরীবের 
মধ্যে বেশী প্রচলিত। 

তামাকের ব্যবহার ।-5বাজ।লায় গুড়.ক, নন্ত, সুখা বা 
দোক্তা এবং চুরুট সকল প্রকারেই তামাক ব্যবহৃত হয়। 
গুড়.কের ব্যবহারই বেশী । ভামাকের পাতা কুচি কুচি করিয়া 
কাটিয়! গুড় ও জলের সহিত টেঁকিতে কুটিয়া পিওবৎ করি- 
লেই সামান্ততঃ গুড়,ক প্রস্তুত হয়। তারপর এই গুড়ুক 
সুমিষ্ট সুস্বাদ সুগন্ধ করিবার জন্য ইহাতে কলা পচা. অন্তান্ত 
মশল। ও আতর মিশাইয়া থাকে । 

গুড়,ফের মধ্যে খাস্বিরা বা খাষিরা বিশেষ বিখ্যাত। 
অভি উৎকষ্ট তামাক পাতার সহিত গুলকন্দ (মিছরি ও 
গোলাপফুলের পাপড়ীতে প্রস্তত হয়), আপেলের মোরববা, 
পাড়ি (পাণের কুচ! শুকনা ), মুদ্ধবাল (চন্দনের স্টায় মুগন্ধ- 
বিশিষ্ট এক জাতীয় কাষ্ঠ ), চন্দন, এলাচ, থেনর! (কেওড়া 
বা গগনফুলের আতর), কোকনবর (সুমিষ্টফল বিশেষ) 
ও সৌদালের ফলের আট! মিশাইয়৷ পচাইয়। গ্রস্ত করে। 
আবার সন্ত! খামির! শুদ্ধ চনন, গুগৃগুল ও বেল মিশাইয়া 
প্রস্তত হয়। সম্ভা খামির টাকায় ৭ মের পর্য্যস্ত বিক্রীত 
হইয়। থাকে। আদল থামিরা কলসী করিয়া থাউকা দরে 
বিক্রশ্ন হয় । পঞ্জাব, দিল্লী, লক্ষ প্রভৃতি স্থলে খামিরা প্রস্তত 
হয়। থামিরার সহিত আবার সাদ তামাক পাতা মিশাইয়া 
“ধোরস1” তামাক প্রস্তত হয়। 

বিহার অঞ্চলে খামির! প্রস্তত করিতে জটামাঁংসী, 
ছড়িলা, সুগন্ধওয়ালা ও সুগন্ধ কোকিল নামক গন্ধ দ্রব্য 
মিশায়। লক্ষৌয়ে খামির! শ্রেণীতে পবাদসাহী” তামাক 
' পাওয়া যায়। ইহা অতি উপাদেয় বস্ত। 

'গুড়কফ অনেক স্থলেই ভাল হয়। পঞ্রাবের খামিরা, 
ও লক্ষৌয়ের বাঁদসাহী ভিন, চনার, চণ্ডালগড়, গঞ্জ প্রভৃতির 
তামাকও অতি উৎক্ৃষ্ট। বাঙ্ালাদেশে বিষুপুর,। আনর- 
পুর এই উভয় স্থানের গুড়ক অতি উত্তম। কলিকাতার 
বাজারে বিষুঃপুর, আনরপুর, গয়্া ও চগডালগড়ের তামাকই 
. বেশী খিজীত হয়। হার সহিত গ্রাহকের রুচি অনুসারে 
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খামির! 'মিশাইয়াও . বিজ্রীভ, ছয় বিহুপুরের সর্কোৎকষ্ট 
গুড়ক কলিকাতার বাজায়ে প্রতি সের '১।* টাকায় 
বিক্রীত,হয়। হিজ্ষলীতে গুড়ফকে 'পিয়ানী' বা 
“পিইনি* বলে। * গুড়.ক খাইতে হইলে হুক! শট! গ্রভৃতি 
যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। 

নস্ত বা নাস।-_মছলীপত্তনের নম্ত জগছিখাত ও জগ- 
ছ্যাপ্ত। এই নস্ত বোতলে করিয়! বিক্রয় হয়। ইহা বেশ 
সর ও সুগন্ধবুক্ত । এতত্তিক্ন কাশী, উড়িস্যা ও পঞ্জাব 
অঞ্চলে চূর্ণ নন্ত প্রস্তত হয়। কাশীর নম্ত স্ুগন্ধযুক্ত ও 
বিখ্যাতি, কিন্তু বড় কড়া। বাঙ্গালায় ভট্টাচার্য্য শ্রেণীর 
ব্রাহ্মণের গুড়ক ও নস্ত উভ্যই প্রিয়। পঞ্জাবে নোকী 
ও বিহারে মতিহারী হইতে নন্ত প্রস্তত হয়। কর্ণাটক 
প্রদেশে গুড়,ক চলে না, নম্তই অধিক প্রচলিত। এদেশে 
হিন্দুগণ হু'কা কি তাহ! জানে না। মুসলমানের হু'কায় 
হিন্দুর পক্ষে তামাকের ধূমপান জাতিনাশের কারণ বলিয়! 
গণ্য, কিন্তু নম্ত সেবন অতি আদরণীয়। র্নিহ্দী, আন্ম।নি 
ও আরব বণিকেরা মদলিপত্তনের নন্ত লইয়া! পৃথিবীর নানা- 
গ্বানে যায়। মসলিপত্তনের নন্ত প্রস্তুত প্রণালী অভি সহ্জ। 
যতগুলি দোক্তার নস্ত করিতে হুইবে তাহার ভাট! ও শির 
বাছিয়া ফেলিয়া! অর্জেকগুলি রৌদ্রে শুকাইয় গু'ড়াইয়া 
লইতে হয়। অপরার্ধ ছুইবার লবণজলে সিদ্ধ করে। দিদ্ধ 
করার পর যে জল অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে নুতন তামাক 
দিদ্ধ করা চলে। এই্ন্নপ সিদ্ধ করিতে করিতে জল ক্রমশই 
তামাকের আরকে গাঢ় হুইয়া আদিতে থাকে, শেষে যখন 
চিটাগুড়ের মত হয়, তখন তাহা, সংগ্রহ করিয়া শীতল 
হইতে দেয়। তৎপরে তাহাতে ঈষৎ ব্রাঙ্ডি নামক মস্ত 
মিশাইয়া পুর্কোজ্জ দোক্তার গুড়া চালিয়! দেয়। ' ছয় দিন 
ইহা পচে। পরে তুলিয়া বোতলে পুরিয়া বিক্রয় করে। 

চুরুট। ত্রিশিরাপন্নী,ব্রদ্ধ প্রভৃতি স্থানে চুকুটের কার 
খান আছে। এই সকল স্থান হইতে শ্বনামধ্যাত চুরুট 
বিদেশে রপ্তানী ছয়। এতত্িন্ন সকল স্থানেই দেশী চুরুট 
প্রস্তুত হব । মানিক্লা, হাভান!, লঙ্কা 'ও যবদ্ীপের তামাকের 
চুকুটও বিদেশে রপ্তানী হয়। 

বিড়ি। উড়িয়ারা ও হিন্দুস্থানীরা শালপাতা, বাদামপাতা 
প্রভৃতিতে তামাক-ফুচি জড়াইয়া একপ্রকার সামান্ত চুকট 
করে, ইহাই বিড়িনামে অভিহিত হয়। দক্ষিদ্র লোকে ইহাই 
ব্যবহার ফরে। উড়িষ্যায় ইহাকে পিক! বলে। ইহা 
্রাঙ্চণেতর জাতিমাত্রেরই অতিশয় প্রয়। ্‌ 

সুপ বা দোকা ।--পশ্চিমে সর্ব নুখা। বিহায়ে খাইনী, 
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স্ুরতি ও বাঙ্গালায় দোক্ত! নামে ভামাকপাত প্রস্তত 
করিয়া চিবাইয় থায়। 
হুখা ।_তামাকপাতা চুখের সহিত মিলাইয়। হাতে টিপির 
টিপিয়! ডেল। করিয়া গালে বাখিয়/'দেয়। মুখের লালায় 
ভিজিয়া ইহার রস গালে যায় ও ঈষৎ নেশ!| হয়। 
স্থরতি।-তামাক, কন্ত,রী, চন্দন প্রভৃতি মশলা দি 
কুটিয়। মটর গ্রমাণ বড়ি করিয়া রাখে, ইহা পাণের সঙ্গে 
হিন্ুস্থানী স্ত্রীপুরুষে খায়। কাশির স্থরতি অতি উৎক্বষ্ট। 
বাঙ্গালায় তামাকপাতা গু'ড়াইয়। তাহার সহিত ধনের 
চাউল, দারুচিনি, এলাচ, মৌরী, লবঙ্গ ও টোন আরক 
মিশাইয়া পাঁণে খাইবার দোক্তা প্রস্তত করে। বাঙ্গালী স্ত্রাগণই 
ইহ) বেশী ব্যবহার করে। উড়িয়ারা ও গরীব বাঙ্গালী 
সীরা মশলা ন! দিয়াও তামাকপাতার কুচি পাণের সঙ্গে খায়। 
বাঙ্গালী জ্ীলোকের! তামাকপাতা৷ পোড়াইয়। তাহার 
ছাই ও খড়ের ছাই একত্র মিশাইয়। দত্তধাবন করে। 
প্রাচীনায। উপবাষের দিন “দোক্তাপোড়া” মুখে দিয় উপ- 
বাস ক্লেশ কিয়ং পরিমাণে লাঘব করিতে চেষ্টা করেন। 
তামাকের চাষ। বাঙ্গালাদেশে উচ্চ জমীতে ধুলিবৎ 
মাটিতে তামাক ভাল জন্মে। বেগুণের চাষের ন্তায় ইহার 
চারা৪ও আলের উপর বসাইতে হয়। চারা শক্ত হইলে জল ও 
মার দেওয়া আবশ্যক । . 
তামাকের পাতা হইতে একপ্রকার তৈলবৎ নির্ধ্যাস 
নির্গত হয়। ইহা! বিষাক্ত । হু'কার নপিচায় এই তৈল ও 
ভামাকপাত। ব্যবহৃত হয়। দেশীয় বৈদ্যের মতে তামাক 
সংক্রামকবিষত্। * 
হকার জলে বিষফোড়। প্রভৃতির বিষও ফুল! নষ্ট হুয়। 
হকার কাট হইতে যে তৈলবত প্পেহ ডরব্য পাওয়া যায়, 
তাহাতে নাপী ঘা ও রাতকাণ! রোগ্ন ভাল হয়। কোষপ্রদাহ 
রোগে নম্ত, চুণ ও সুলভানী টাপাগাছের ছালের গু'ড়া৷ একত্র 
মিশাইয়। প্রণেপ দিলে আরোগ্য হঙ্ক। ডাঃ লিখ বলেন, 
ধনুষ্টঙ্ক(রে শিরটাড়ার উপরে তামাকের পুলটিস্‌ দিলে উপকার 
হয়। অধিক নন্ত ব্যবহারে অনীর্ণ, অধিক ধূমপানে (চুক্ুটের ) 
শরী রযস্তের দৌ্ধল্য, যকৃতের কার্ধ্যহ্াস, পাকয্ত্রের কার্ধা- 
হানি ইত্যাদি ঘটে ) সময়ে সময়ে পক্ষাঘাতের স্তায় আ্ষেপও 
হয়। ভামাকপিত্ধ জলে তাপ দিলে ধনুষটঙ্কারের অর্টিিপ 
কমে। তাবাকের ডাঁটা শিশুর গুহাদেশে দিলে মৃদু বিরে 
হয়। অএকশিরায় তামাকপাত। বাঁধিয়া রাখিলে ফুলা ও 
খাথা কমে, কিন্তু গামাধ। ঘুরে ৪ বমি হয়। 'ক্ষলাইন বিষে 
তামাক ভিছান ঘশ গ্রতিষেধের কার্ধ্য, করে। চুণে 


[ ৬৭২ ] 


 তলাক 
তামাকপাতার গু'ড়া মিশাইয়া প্লীহার উপর প্রলেপ দিলে 
উপকার হয়। দাতের মড়ি ফুলিল তামাক টিপিক্) রাখিলে 
উপকার দর্শে। 

এতস্িন্ন তামাকের দের্বনে অনভ্যাস থাকিলে, ইহাতে 
উদগার, বমন, ভেদ ও কাণ হইতে থাকে, হঠাৎ পক্ষাঘাত 
হইতে পারে। তামাকের চর্ববণে যতটা অনিষ্ট ঘটে, ধূমসেবনে 
তত নহে এবং নস্ত গ্রহণে তদপেক্গাও অল্প অনিষ্ট হয়। নস্তী- 
গ্রহণে শ্নেম্মাবৃদ্ধি, প্বাণশক্তির ভীক্ষতানাশ, অগ্নিমান্দ্য ও 
স্বরের পরিবর্তন ঘটে। 

তামাকে ছুইপ্রকার তৈল:ও একপ্রকার ক্ষার আছে। 
এই তিন দ্রব্য হইতেই এ সকল ব্যাপার উৎপন্ন করে। এক 
প্রকার তৈল উদ্বায়ু। জলে তায়াক পিদ্ধ করিলে জলের 
উপর এই তৈল ভাসে । ইহাতেই তামাকের গন্ধ ও গ্রাহিস্ব 
(অল্প নেশাকর) গুণ থাকে । ইহা! উত্তাপে বাযুতে মিশিয়া 
যায়। ধুমপানকালে ধুমের সহিত ইহাই শরীরে গিয়া! ইহার 
ক্রম প্রকাশ করিতে থাকে। 

দ্বিতীয় প্রকার তৈল তামাক পুড়িবাঁর সময়ে ঠোয়াইতে 
থাকে। "ইহার স্বাদ তিক্ত ও ইহা অতি বিষাক্ত । বিড়াল 
ইহার একবিন্দু তৈলে মবিয়া যায়। ভিনিগার বা সির্কায় 
এই তৈল শোধন করিয়া লইলে ইহার বিষ নষ্ট হয়। 

তামাকের ক্ষার ।-_গন্ধকদ্রাবক অল্প মিশাইয়া ঈষৎ অন্ন 
জলে তামাক ভিনাইয়া তাহাতে কলিচুণ দিয়া ঠৌয়া- 
ইলে একপ্রকার বর্ণহীন তৈলবৎ উদ্বাযু ক্ষার পাওয়৷ ফায়। 
ইহা জল অপেক্ষা গুরু । ইহাও অতি বিষাক্ত। একবিন্দুতে 
একটা কুকুর মরে। ইহার গন্ধ এত তীব্র যে একটা দ্বরে 
যদি ইহার একবিন্ছু বাঘুতে মিশিয়। যায়, তবে সেখানে 
স্বাসগ্রহণ কষ্টকর হয়। শুষ্ক তামাকপাতায় এ ক্ষার ২ হইতে 
৮ ভাগ থাকে। নথ ভোজীর৷ দোক্তার সহিত চুণ 
মিশাইয়া খায়, সুতরাং তাহাদের শরীরে এই ভ্ুব্যের 
অনিষ্ঠটকারিতা বড়ই বেশী হয়। 

হু'কায় জল থাকে বলিয়া হকার তামাকু সেবনে 
ধর সকল বিষাক্ত দ্রব্য শরীরে অন্ন পরিমাণে প্রবেশ 
করে। ধুমের সহিত নলিচার মধ্য দিয়া আসিবার সময়, 
উহার কতক নলিচায় ও কতক জলে থাকিয়! যাঁয়। শট্কার 
নল বড় বলিয়া তাহাতে উহা! আরও অল্প আসে। চুরুট 
সেবনে এ ষকল সুবিধা হয় না। নন্ত প্রস্ততকাঁলে তামাকের 
ক্ষার ও তৈলভাগ অনেক নষ্ট হয় বলিয়া উত1 ব্যবহারে চুরুট 
সেবনাপেক্ষ। অল্প অনিষ্ট হয়। 

পৃথিবীতে ৮* কৌটারও অধিক্ধ লোকে তানাকসেবী। 


তামিল 


 গ্রাধী ভ্রব্যের মেবনে শরীর যম ফিয়ুৎপরিমাণে উত্তেজিত 
ও অবদাদ শুনত হয় বলিয়াই সকল প্রকার গ্রাহী ভ্রবোর মধ্যে 
অল্লানিষ্টকর তামাকের এত প্রচলন হইয়াছে। ৬ 
সম্প্রতি পরীক্ষায় জানা রি্বাছে যে তামাকসেবীর ফুসফুস্‌- 
যন্ত্র অতি শীস্তর ূর্বল হইয়া পড়ে? [ কীটভুক্‌ উড্ভিদেখ। ] 
তামাচ] (গারলী ) চড়, চাপড়। 
তামামূ (আরবী) সমগ্র, সমস্ত, লমুদায়। 
তামামী (আরবী) শেষ, সমাস্তি। 
তামালেয় (ত্রি) তমাল সংখ্যাদি' ঠঞ.। 
অদুর দেশাদি । 
তামাস! (আরবী) ১ কৌতুক, রহস্ত। ২ আমোদার্থ নাচ 
প্রভৃতি দৃশ্ঠ। 
তামিল, দক্ষিণাপথের দক্ষিণপ্রাত্তবাসী এক বিস্তীর্ণ জাতি ও 
তাহাদের ব্যবহাত ভাবা। 
তামিল শব্দের সংস্কৃত দ্রাবিড় । মনুসংহিতা, মহাভারত 
প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে দ্রবিড় নামক জনপদ ও ইহার অধিবাসিগণ 
দ্রাবিড় নামে বর্ণিত হুইয়াছে। দ্রবিড় শঝের মাগধী (পালি) 
রূপ দমিলো *। তামিল ভাষায় “দ” স্থানে “ত” হয়, এই রূপে 
দ্রমিলো 'তমিল' বা তমির+ রূপ ধারণ করিয়াছে ।1 পূর্ব্ব 
নিয়মানুসারে দ্রাবিড় শব্ধ পালি ভাষায় দ্ামিলে৷ এবং তাহ! 
হুইতে তামির ব| তামিল হইয়াছে। শঙ্করাচার্ধ্যের শারীরক- 
ভাষ্য দ্রমিল শব্দের উল্লেখ আছে। এই দ্রমিল শব্দ তামিল 
ব্যাকরণ অনুসারে 'তিরমিড়” রূপ হয়, কাহারও মতে এই 
তিরমিড় হইতেও তামিল শব্ধ হইতে পারে । 
প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পদার্থবিৎ গ্রিনি খৃষ্ঠীয় ৯ম শতাবে 
এই তামিল দেশ তরপিনা (09018 ) এবং তৎপুর্বব্ী- 
ভৃবৃত্বান্তমূলক পিটিগ্রারের তালিকায় দমিরিক (1057770106 ) 
নামে উল্লেখ দেখা যায়। 
নামকরণ। জৈনদিগের শক্রগয়-মাহাত্ম্যের মতে-_ 
“ইতশ্চ বৃষতশ্বামিশুনুত্রবিড় ইত্যদুৎ। 
মন্নাম দ্রবিড়ো দেশঃ পপ্রথে বহুশস্তভূঃ ॥” (শত্রঞ্জয় ৭1১) 
এখানে আদিনাথ খযভদেবের দ্রবিড় নামে এক পুত্র 
হইয়াছিল, বাহার নামে বহু শন্তশালী দ্রবিড় দেশ খ্যাত 
হইয়াছে। কিন্তু মহাভারত, হরিবংশাদির মতে দ্রাবিড় 
নামক জাতির বাস হেতু এই জনপদ দ্রবিড় ব৷ দ্রাবিড় 


সপ 


তমালবৃক্ষের 








বং: পরিচ্ছদ । 

1 খা খম.পতানদে চীদ-পরিাজক হিউএন্সিয়াং ভাবি দেশে 

আগমন করিয়াছিলেদ। তিনি এই স্থানে চি-মো-লো! (01-00-1০00 

শামে উল্লেখ করেস, ইহার নিস জপ 'ঘসল' ব।'দিষয়?। 
স্]] 
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দামে খ্যাত হইয়াছে, মন্সংহিতা প্রভৃতির মতে ' দ্রাবিড় 
জাতি পুর্বে ক্ষত্রিয় ছিল, ্রাহ্মণের অবর্শনপ্রযুক্ত তাহারা 
বুধলত্ব প্রাণ্ড হয়। (মন্তু ১০1৪৪) 
পড্রাধিড়াস্চ কলিন্দাস্চ পুলিন্াশ্চাপ্যুশীনরাঃ। 
বৃষলত্বং পরিগতা ব্রা্মণানামধর্শনাৎ” 
(ভায়ত অন্ুশার্সন ৩৩1২৩) 
আবার আদিপর্কে লিখিত আছে, বিশ্বামিত্র যখন বশিষ্ঠের 
কামধেস্থ নন্দিনীকে লইয়া যান, সেই সময় নন্দিনীর গ্রজাৰ 
হইতে দ্রাবিড়গণের উৎপত্তি হয়। . 
“অস্থজৎ পহলবান্‌ পুচ্ছান্‌ প্রত্রা বাদ্দণবিড়ান্কান্‌।» 
(আদি ১/১৭৫।৩) 
এদিকে জৈনদিগের শক্রঙ্জয়মাহাত্মো লিখিত আছে, 
খবভপুত্র দ্রবিড়ের অপত্যগণই ভ্রাবিড় নামে খ্যাত হইয়াছে। 
, ( শক্রজয় ৭২) 
জনপদের অবস্থান। মহাভারতের নিয্নলিখিত শ্লোক 
পাঠে প্রাচীন দ্রাবিড় বা তামিল দেশ সাগরতীরবর্তী বলিয়! 
বোধ হয়। 
“দ্বিজাতিমুখ্যেযু ধনং বিশ্য্য গোদাবরীং সাগরগামগচ্ছৎ। 
ততো বিপাপু দ্রবিড়েষু রাজন্‌ সমুদ্রমাসাস্ত চ লোকপুণ্যম্‌ ॥* 
(বন ১১৮৪ ) 
“অঙ্চিতঃ প্রযযো ভূয়োঃ দক্ষিণং সলিলার্ণবম্্‌। ্ 
তত্রাপি দ্রবিড়েরাদ্ধৈ, রৌদ্রর্মাহিষিকৈরপি অশ্ব ৮৩1১১) 
কল্ড্ওয়েল্‌ সাহেব দ্রাবিড়ীয় ব্যাকরণে লিখিয়াছেন-- 
সমস্ত কর্ণাটিকের অথবা পুর্বব ও পশ্চিম ঘাটের নিয়ে, পুলি 
কাট হইতে কুমারিক! অস্তরীপ এবং উদ্ধুরে বঙ্গোপসাগরের 
উপকূল পথ্যন্ত তামিল ভাষা প্রচলিত। ভাষার উপর নির্ভর 
করিলে দাক্ষিণাত্যের সমস্ত দক্ষিণাংশই দ্রাবিড় বা তামিল 
দেশ বলিয়া গ্রহণ কর! যায়। এখন তামিল দেশের ভূপরি- 
মাণ প্রায় ৬১*** বর্গ মাইল। 
জাতিতত্ব ৷ পাশ্চাত্য পুরাবিদ্গণ তামিল, তৈলঙগ, গাড়ী, 
মলয়ালী, তুলু, তোড়া, কোটা, গোগড ও কন্ধ এই কয় 
শ্রেণীকে দ্রাবিড়ীয় জাতি বা শাখাসভ্ভৃত বলিয়া ম্বীকার 
করিয়াছেন । কিন্তু বস্তরস্থচী উপনিষদে এই কয় জাতি ভ্রাঝিড় 
বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে-_ 
*. পআন্ধু13 কর্ণাটকাশ্চৈব গুর্জর। দ্রাবিড়ান্তথা। 
মহারাষ্ত্রী ইতি খ্যাতাঃ পঞ্চেতে দ্রাবিড়া স্বতাঃ ॥* 
( বজ্ঞস্ছচী ২৫৬) 
আব্ধ্‌,, কর্ণাটক, গুর্জর, জবাধিড় ও মহারাষ্ট্র এই পাঁচটা 
লইয়া পঞ্চদ্রাবিড়। [জ্রাবিড় দেখ।] 
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পুরাবিদ্গণ তামিলদিগকে আর্য বলিয়! স্বীকার করেন 
না। তীহারা ইহাদিগকে ভারতের প্রাচীনতম অনার্ধজাতি- 
সম্তৃত বলিয়! মনে করেন। রামচন্্র যে কপিসেন! লইয়! 
রাক্ষদরাজ রাবণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহারা 
সকলেই প্রাচীন দ্রাবিড় বা তামিল জাতি হইতে উৎপন্ন। 
ভাহার! সে সময় অনেকটা অসভ্য ও তাহাদের ভাষা আর্যয- 
জাতির অবোধ্য ছিল বলিয়৷ বাল্সীকি তাহাদিগকে বানর 
নামে উল্লেখ ক্রিয়া গিয়াছেন, বাস্তবিক তাহারা প্রন্কৃত 
বানর নছে। 
খাটি তামিল শব্ধ দৃষ্টে কল্ডওয়েল্‌ প্রভৃতি কোন কোন 
ভাষাবিদ্‌ স্থির করিয়াছেন, দাক্ষিণাত্যে আর্ধ্য উপনিবেশের 
পুর্বে তামিলগণ কতকট! সভ্য হইয়াছিল। সে সময়েও 
তাহাদের রাজা ছিল, ছুর্ভেদ্য গৃহে রাজগণ বাস করিত ও 
ছোট ছোট ভূভাগে রাঙ্য করিত। উৎসবে বন্দী বা গায়কগণ 
গান করিত। তালপাতায় লেখনী দিয় লিখিবার অক্ষর 
ছিল। তাহার! এক ঈশ্বর মানিত, তাহাকে “কো” অর্থাৎ 
রাজ। বলিত। তাহার সম্মানার্থ তাহারা কো-ইল্‌ অর্থাৎ 
মন্দির নির্শাণ করিত | টিন্‌, সীসা ও দস্তা ছাড়া আর সকল 
ধাতুর বিষয়ও তাহার জানিত। তাহারা! শত হইতে সহত্ত্ 
পধ্যন্ত গণিতে পারিত। ওঁধধ, কুগ্, গ্রাম, ছোট নগর, নৌকা, 
ছোট খাট সমুদ্রধানও ছিল। তবে তাহাদের কোন বড় 
সহর বা রাব্গধানী ছিলনা, অপর সকল গ্রহের নাম জানা 
থাকিলেও বুধ ও শনিগ্রছের নাম জানা ছিল না। তীর, ধনু, 
অদি ও পরশু এই গুলি তাহাদের যুদ্ধান্ত্র। যুদ্ধ ও কৃষিকার্ষেয 
তাহাদের বড় স্থামোদ হইত। তাহারা এক প্রকার কাপড় 
বুনিতে জানিত, রং:করিতে পারিত, মৃন্ময় পাত্রই ব্যবহার 
করিত। কিন্তু তাহাদের মধ্যে লেখা পড়ার চর্চা ছিল না। 
দর্শনশান্ত্রের দূরের কথা, ব্যাকরণেরও একট। নিয়ম করিতে 
পারে নাই। মহাত্মা অগন্ত্য হইতে ইহাদের মধ্যে বিস্তাশিক্ষার 
স্রোত বহিয়াছে। 
এখন সে কাল গিয়াছে । আর্ধ্য সংস্পর্শে আর্ধযভাব ধারণ 
করিয়াছে, কিন্ত বাহ্দৃশ্তে সেই অনাধ্যভাব এক কালে 
বিদুরিত হয় নাই। এখন যেখানে টাকা সেইথানে তামিল, 
যেখানে বড় ঘর পড়িতেছে সেই খানে তামিল উঠিতেছে। 
ইহাদের মধ্যে পূর্বতন কুপংস্কার অনেকটা দূর হইয়াছে। 
সকলেই এখন গোঁড়। হিন্দু হইলেও সমাজে বাধা বিদ্ধে ভ্রুক্ষেপ 
না! করিয়া উপ্নতির পথে অগ্রসর । 
র্ম। পুর্বকালে তামিলেরা ভৃতপ্রেতের পুজা করিত। 
এখনও দক্ষিণাঞ্চলে নীচলোকের! ভূতপুজায় জাসক্ক। 
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তাহাদের মতে, যে মানুষের অপঘাতে বা অকল্মাৎ মৃতু হয়, 
তাহারাই তৃত হয় মাদযের অনিষ্ট করে। এই ভূতের 
সকলেই. অতিশয় শক্তিশালী, ক্রুর ও সুবিধ। পাইলে ঘাড়ে 
চাপিয়। বসে। সফলে (বধলিদানের রক্ত ও তাগুবনৃত্য 
ভালঝাসে। ইহাদের যধ্যে কেহ ছাগ, কেহ শুকর ছানা ও 
কেহ মুর্গীতে সন্তষ্ট হয়!। আবার কেহ স্থুরা না পাইলে সম্তষ্ 
হয় না। অনেক নিয় শ্রেণীর ভামিলের বিশ্বার ভৃত হইতেই 
বপ্লাদি ঘটে । এক প্রকার ভূত আছে, তাহার! নিত্রাকাণে 
গলা! চাপিয়। ধরে। 





কাহারও রোগ হইলে এখনও নিয় শ্রেণীর মধ্যে রোঝ! 
আসে । তাহাদের মাথার পাগড়ী, গলায় মালা, হাতে বালা ও 
উদ্ধবাহুতে তাগাবন্ধ এবং সঙ্গে অনেকগুপি ঘণ্টাদংযুক্ত 
একথানি ধন্থুক থাকে । সে অতি উচ্চৈঃশ্বরে চীৎকার করিয়! 
লাফাইতে লাফাইতে মন্ত্র উচ্চারণ করে ও সেই ধনুক বাল্াইতে 
থাকে। তাহাতে রোঝার দেহে ভূতাবেশ হয়। তখন সে 
রোগের ব্যবস্থা করে। তৃত-পু্দা নীচ লোকের ধর্ম ?ইলে৪ 
উচ্চশ্রেণীর মধ্যে এ সকগ প্রায় লোপ পাইয়াছে। 

অনেকের বিশ্বাস দাক্ষিণাত্যে ব্রাঙ্মণ-প্রাধান্ত স্থাপিত 
হইবার পূর্বে বহুকাল এখানে ৈনধর্শ প্রবল ছিল। 
পূর্বেই পিথিয়াছি, জৈনগ্রস্থ শক্রঞ্জয়মাহাক্সোর মতে 
আদি তীর্ঘস্কর খধভদেবের পুত্রের নামানুসারে দ্রবিড় 
নাম হয় এবং তাহারই অপত্যগণ দ্রাবিড় নামে খ্যাত 
হইয়াছে। তামিল দেশে যে এক সময়ে জৈনগণ প্রবল 
ছিল, তাহা এ দ্রবিড়ের উপাখ্যান দ্বার! স্পষ্ট জান! যায়| 

খৃষ্টা় ৭ম শতাবে চীনপরিব্রাঞ্জক ছিউএন্সিয়াং এ 
দেশে যখন আগমন করেন, সেই সময়েও তিনি নিগ্র্থ » 
দিগন্বর জৈনের প্রাধান্ত দৃষ্টিগোচর করিয়াছিলেন। 
দৈনদিগের সমগ্নে ভ্রাবিতেরে যথেষ্ট উপ্নতি সাধিত হয়। 


স্কাঁমিল 


এখনও ভ্রাবিড়ের নানাস্থানে প্রভূত ইজ্জনকীর্তি প্রার্ঠীন 
বন সমৃদ্ধির বিশেষ পরিচয় প্রবান করিতেছে। এখানকার 
প্রাচীন জৈনধর্থাবলর্খিদিগকে নীচ অসত্য বা ম্েচ্ছজা'তি 
বন্গিয়। গণ্য কর! যাঁয় না। ইকোন কোন ভাষাবিদ্‌ অন্গমান 
করেন, সুগ্রসিদ্ধ কুমারিলভট্ট “আস্থ্‌দাবিড়* শেবে” যে 
'ভ্রাবিড়ভাষার উল্লেখ করিম়াছেন+* তাহ! তাঁহারই সমকালীন 
ৈনগণের ব্যবন্ধত তামিল ভাষা। * 
পাণ্যরাজ জন্দরপ/ও্য পরম শৈব ছিলেন। তীহারই 
সময়ে তামিল-ভুমে শৈবদিগের প্রাধান্ত স্থাপিত হয় এবং 
জনধর্দের অবনতির হুত্রপাত ঘটে। শক্করাচার্ধেযর অভ্যুদয়ে 
এখানকার জৈনধর্দ এককালে হীনগ্রভ হুইয়৷ পড়ে। 
তামিলদিগের মধো বহুকাল শৈবধর্ণাই প্রবল ছিল, 
এখন শিবোপাসকগণ ম্মার্ত বলিয়া গ্রসিদ্ধ। রামানুজের যত্বে 
বৈষ্ণবধর্থের প্রাধান্ত শ্াপিত হনব । তামিলদিগের মধ্যে এখন 
দুইশ্রেণীর বৈষ্ণব দেখা যায়, একের নামে তেঙ্গল বা! দক্ষিণ- 
বেদী এবং অপর শ্রেণীর নাম বড়গল ব!1 উত্রবেদী । 
উত্তরভারতে যেমন এখন আর পুর্ববৎ বেদের প্রচলন 
নাই, কিন্ত দ্রাবিড়ে এখনও সেরূপ ঘটে নাই। তামিলে 
এখনও বেদের যথেই আদর দেখা যাঁয়। এমন কি দ্রাবিড়ের 
এমন কোন মন্দির নাই, যেখানে প্রত্যেহ না বেদ পাঠ 
হয়! তামিল ব্রাহ্গণদিগের মধ্যে এখনও সকল ধর্মকর্ম 
বেদপাঠই একটা প্রধান অঙ্গ বলিয়া গণ্য । ত্রাঙ্গণগণ এখনও 
যথাসাধ্য শাস্ত্র মানিয়। চলেন । এখানে বর্ণবিচার প্রথাও শিথিল 
হয় নাই । এখনও এনন অনেক স্থান আছে, যেখানে ব্রাহ্মণগণ 
শূদ্রম্পশশ করিলেও ধশ্মনাশের আশঙ্কা করিয়৷ থাকেন! 
এমনও অনেক ব্রাঙ্গণগ্রাম আছে, যেখানে শৃদ্রের প্রবেশ 
কারবারও অধিকার নাই। 
মুসলমান-আধিপত্যকালে অতি অন্ন সংখ্যক তামিলই 
ইস্লাম ধর্দ্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের সন্তান সন্ততিগণ 
আবার অনেকে খুষ্টায় ১৬শ শতাৰে ফ্রান্সিস জেভিয়রের 
বত্বে খৃষ্টীয় ধর্মে দীক্ষিত হয়। এখন তামিলদিগের মধ্যে 
শতকর! প্রায় এক জন করিয়া খুষ্টান দেখ! যায়। 
ভাষা ও সাহিত্য । ভারতে যহগুলির বর্ণমাল! আছে, 
তন্মধ্যে তামিল বর্ণমালা অসম্পূর্ণ। ডাক্তার বুর্ণেল সাহেবের 
মতে, তাষিল বর্ণমালা বত্তেলুত্ত, নামক এক প্রাচীন বর্ণমালা 
হইতেই উদ্ভাবিত এবং অতি প্রাচীন কালে ফিনিকীয় বণিক- 
দ্িগের নিকট হইতে গৃহীত। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের 
অতভেদ আছে। [ বর্ণমালা দেখ। ] 
ইহাতে অ, আ, ই, ঈ। উ, উ, 4, (দীর্ঘ) এ, ও) (দীর্ঘ) 
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ও, তী এবং ও পাই বারটা স্বর এবং ক, চ, ট, ত. প, র, ও», 
এ, এ, ন, ম, ল, য, র, ল, ব, ড়, ল, এই ১৮টা ব্জন। 
এই ভাষায় ক, খ, গ, ঘ এই চারিটা বর্ণের, চ, ছ, জ, 
ঝ এই চাঁরিটীয়, ট,,$, ড, চ এই চারিটার, ত, খ, দ,ধ এই 
চারিটীর এবং প, ফ, ব, ভ এই চারিট বর্ণের উচ্চারণ এক । 
অর্থা,ৎক থাকিলে তাহাতে ক, খ, গ, ঘ এই চারিটা বর্ণ 
উচ্চারিত হইতে পারে। এতছ্িক্স শ, ষ, স, হ,ং,ঃ এই 
ক়টী বর্ণ এককালেই নাই। সংস্কৃত ভাষায় যেমন বহুমংখ্যক 
ফুক্তবাঞ্জন হুইয়া থাকে, তামিলভাষায় সেরূপ হয় না। 
কেবল পট, স্ত, ্, সম, ক, চচ এইরূপ কএকটা এবং টুক, টপ, 
র্ক, র্চ, রূপ, যা, ল্ল, বব, ন্র এই কয়টা ঘুক্তব্যঞ্ন দেখ! 
যায়। তিনটা ব্যঞ্জনের যোগ কেবল ও“ এবং 9্। সংস্কতের 
স্তায় সকল ব্যগ্রন তামিলভাষায় না থাকায় কোন সংস্কৃত 
শব তামিল ভাষায় প্রয়োগ করিতে হইলে তাহার ব্বপাত্তর 
হয়) যেমন সংস্কৃত কৃষ্ণ তামিল কিকুট্িনন্‌ বা কিটরিনন্‌। 
ুরোপীয় ভাষাবিদ্গণ স্থির করিয়াছেন_-তামিল ভাবা 
২স্কতমূলক নছে। সংস্কতমূণক হইলে তামিলভাবায় এত 
অল্প বা অসম্পূর্ণ বর্ণমালা থকিত না। কেহ কেহ প্রাক্কৃত- 
মূলক দ্রাবিড়ী ভাষাকেই তামিল ধরিয়! সংস্কৃতমূলক বলিতে 
প্রস্তত। আধুনিক তামিলভাঘায় অনেক সংস্কত শবের 
প্রয়োগ থাকিলেও তামিলভাষায় লিখিত যে সকল গ্রাচীনতম* 
শিল/লিপি ব গ্রন্থ পাওয়। গিয়াছে, তাহাতে সংস্কৃতের 
প্রভাব আদৌ লক্ষিত হয় না। এই সকল কারণে মূল 
তামিলকে সংস্কতমূলক বল! সঙ্গত নছে। 
তামিলভাষাও নিতান্ত অপ্রাচীন, নে । বোঁধ হয় রাম- 
চন্ত্রও এখানে বর্তমান তামিলভাষার প্রাচীনম্বর শ্রবণ 
করিয়াছিলেন। বাইবেলের এ্রাচীনভাগে ছিরমের 'জাহাজে 
সলোমানের নিকট ময়ূর আনিবার প্রসঙ্গ আছে। বাই- 
বেলের এই স্থানে ময়ূরের যে নাম * দেওয়া হইয়াছে, তাহ! 
ভামিলভাষামূলক | এতস্তিস্ন গ্রীকভাষায় ধান্ত "গ্রভৃতি 
ভারতের বহু প্রয়োজনীয় শশ্তাদির যে নাম লিঘিত হইয়াছে 
এবং যাহা! ভারত হইতেই যুরোপে প্রথম নীত হয়, তাহার 
অধিকাংশ নাম আমরা সংস্কৃত ভাষায় পাই না, কিন্তু তামিল 
ভাষায় দেখিতে পাই। 
"  তাষিলভাষা আবার ছুই প্রকার। একটার নাম শেন্‌ 
দমির অর্থাৎ প্রাচীন তামিল এবং অপরটার, নাম কোড়,ন্‌ 


» * বাইবেলে 'ময়ুয়ের 'টুকি' নাম মনও! জাছে, এই শব তামিল 
টার্দৈ ব। টুগৈ হইতে গৃহীত। 


তামিল 


দমির অর্থাৎ আধুনিক তামিল। উত্ভয়ে এত ভিন্ন যে ছইটা 
ভিন্ন ভিন্ন ভাষ! বলিয়া গ্রহণ করিলেও চলে। 

দৈনপিগের যত্্েই তামিলভাষার উৎকর্ষ সাধিত হয়। 
আর্ধযব্রাহ্মণগণ এই ভাষায় সংস্কৃত শব মিশাইয়। ফেলেন। 
ড্রাখিড়ের ব্রাহ্মণের! বলিয়া! থাকেন, মহর্ষি অগন্ত্যই বিদ্ধ্যাপ্রি 
লঙ্ঘনপূর্বক দাক্ষিণাত্যে সংস্কত সভ্যতা! ও সংস্কৃত সাহিত্য 
প্রচার করেন। দ্রাবিড় ও মলবারের লোকদিগের বিশ্বাস 
যে অগন্ত্য এখনও জীবিত আছেন এবং মলয়াচলের 
অন্তর্বন্তী অগন্তযাত্রিতে এখনও তিনি বাস করেন। এখন৪ 
কুমারী অন্তরীপের নিকট অগন্য্যেশ্বর নামে তিনি পুঁজিত 
হইয়া থাকেন। কোন কোন দ্রাবিড় পঞ্ডিত বলেন যে 
সুদর়পাণ্যের সময়েই অগন্ত্য আসিয়া তামিল বর্ণমালা ও 
তামিল ব্যাকরণ প্রচার করেন। এরূপ স্থলে পাও্যরাছের 
সাময়িক অগন্থ্যকে আমরা পুরাণ-বর্ণিত অগন্ত্য বলিয়া গ্রহণ 
করিতে পারিনা । সম্ভবতঃ ইনি অগন্তয-নামধারী স্বতন্ত্র 
ব্যক্তি হইবেন। তামিলেরা আরও বলিয়। থাকে যে 
অগন্ত।ই তাহাদের পুর্বপুরুষগণকে সর্বপ্রথম চিকিৎসাশান্ত, 
রসায়ণ, ইন্্রধাল প্রভৃতি শিক্ষা দিয়াছিলেন। এমন কি 
অনেক আধুনিক গ্রন্থ ও অগন্ত্যের নামে চলিয়া গিয়াছে। 

জৈনদিগের যত্বে তামিল সাহিতোর সমধিক উন্নতি 
সাধিত হয়। শ্রাবণবেলগেলার শিলাফলক ও জৈনগ্রস্থ 
পাঠে জান। যায় যে, শেষ শ্রুতকে বলী ভদ্রবাহ বহুকাল দ্রাবিড় 
দেশে বাম করিয়াছিলেন ; মৌর্য্যরাজ চন্ত্রগুপ্ত এখানে তাহার 
শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। যদ্দি ঘটন! প্রক্কৃত হয়, তবে 
স্বীকার করিতে হইবে, বহুপূর্বকাল হইতেই প্ৈনগণ এখানে 
বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। যে সকল প্রাচীনতম তামিল 
গ্রন্থ প্রাওয়! গিয়াছে, তাহার অধিকাংশ জৈন। অনেকে 
অনুমান করেন, ভামিলভাষায় যে সকল প্রাচীন হস্তলিপি 
আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে জৈনগ্রস্থই র্বপ্রাচীন। কুমারিল 
ও শঙ্রাদার্ধ্য জৈনাচার্ধ্যদ্দিগকে তর্কে পরাভূত করিয়াছিলেন 
এবং উক্ত উভয় মহাত্মার পর হইতেই দ্রাবিড়ে জৈনপ্রভাব 
হাস হইতে থাকে । এরূপ স্থলে তামিল-জৈন-সাহিত্যের 
উন্নতি ও অবনতি তৎপুর্কেই স্বীকার করিতে হয়। 

তামিলভাষায় কবি তিরুবন্ধুবর রচিত কুরল্‌ গ্রস্থই সর্ব্ব 
গ্রধান। খুষ্টায় ঈম শতাব্বীর পূর্বে" এই গ্রস্থ রচিত হয়। 
কবি নিয়শ্রেণীর পরিয়া জাতিতে জন্মগ্রহণ করিলেও তাহার 
গ্রন্থ সর্বত্র আদৃত হুইয়) থাকে । বিখ্যাত বিছুধী ওবেয়ার 
( আবিয়ার ) তিরুবন্ুবরের ভগিনী । এই ্্ীরত্বের কবিযাও 
ছাবিভসমান্জে বিশেষ আদর পাইয়াছে। বন্ধনে 'তামিল 
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শ্ল 


রামায়ণে কবির যথেষ্ট কবিত শঞ্জিয় পরিচয় আছে। স্থন্দর- 
পাণ্ড তামিলভাষায় ফতকগুলি শ্বিস্তোত্র লিখিয়! গিয়াছেন ; 
তামিল শৈবগণ" তাহা৷ তামিকা বেদ বলিয়! গ্রহণ করেন। 
এইক্সপ ৪*** কবিতাত্মক (বকুত্তোত আছে, বৈষ্ণবদিগের 
নিকটদতাহাও বেদ স্বরূপণ। 

তামিলভাষায় রচিতণজেনকাব্যের মধ্যে ১৫০১* শ্লোকা- 
ত্বক “চিত্তামণি, নামক গ্রশ্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই গ্রন্থের 
রচনা প্রণালী, শববযোজন! ও বরণনমামাধূর্য। কম্বনের রামায়ণ 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । 


তামিজ্র (পুং) তমিত্রা তমস্ততি রন্তান্ত অণ্‌। ১ নরক 


বিশেষ । এই নরক সর্বদ1 অতিশয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন, যাহার) 
লোকদিগকে বঞ্চনা করিয়া থাকে, তাহারাই এই নরকে 
অশেষবিধ যন্ত্রণা ভোগ করে । (ভাগ? ৫।২৬ অ*)। তমি- 
রয় সাধ্য অণ.। ২ ঘ্ধেয়। 

শভেদস্তমসোহইবিধঃ মোহস্ত চ দশবিধো মহামোহঃ। 
তামিমো অষ্টাদশধা” (সাংখ্যকা*)। [মোহ দেখ।] 
৩ অবিগ্ভাবিশেষ, ভোগেচ্ছার ব্যাঘাত ঘটিলে যে ক্রোধ 
জন্মে, তাহারষই নাম তামিত্র। ( ভাগ* টাক! শ্রীধর )। 


তামু (ত্বি) তম-উণ্‌। স্তোতা, স্ততিকারক | (নিঘণ্ট,) 
তাম্বলী (ত্্রী) তাষুলী পৃষো* সাধুঃ। পাণ, তাশ্বুল। “মুজ্জ 


কাশ তান্বল্যা রপানাঃ1৮ (গোপখব্া, ২১০৭) 


তান্বু (হিন্দী) বন্গৃহ, শিবির, কাণাত্, তাবু। 


| তান্ব,ল (ক্লী) তম-উলচ্‌ বুগাগমে। দীর্ঘশ্চ ( থদ্রিপিঞ্াদিভ্য 


উরো লচৌ। উপ. ৪৯*)। পর্ণ, পাণ। 

তাঙ্ুলবল্লী, তান্বলী, নাগিনী ও নাগবল্পরী এই কয়েকটা 
তাঙ্গ,লের নামান্তর 

স্বনামখ্যাত লতাবিশেষের পাতাকে তান্বল বা গাণ 
বলে (51০7 8০০০)। পাণ শবটা সংস্কৃত পর্ণ শবের অপত্রংশ 
অর্থ পাতা, । পাণ ভারতের সর্বত্রই পাওয়া যায়, একাস্ত 
উত্তরদেশে পাওয়া যায় ন!। 


পাণের বিভিন্ন নাম-_ 
হিন্দী রা »০১ পা, তান্থলী । 
বাঙ্গালা পাণ। 
বোম্বাই ত ***.. পাপ, বিলিদেলে ॥ 
মহারাষ্ট্র -** বিড়েচা-পাণ। 
গুজরাটা ৮৮৭ পাণ, নাগর-বেল। 
তামিল 2 পচ বেত্তিলাই । 
তেলগড . "৮ **.. তমালপাকু, নাগবনীয। 
কণা়ী ০০০ ০৮ এ বিলেদেলে। 


নি 
মলয় ৯ **:. থেত্বা; বেত্তিলা। 
্রন্ধ এ ফুনিয়োই, কানিনেত্‌। 
লিংহল ** ১৮ বলাত। 
আরব ৫ তান্বোল। 
পারস্ তত »১ *  বর্গেতাবোল, স্তাম্বোল। 


পাণ উঞ্ণদেশে সাত সেঁতে*স্থানে জন্মে। ভারত, 
দিংহল ও বঙ্গে পাতার জন্ত ইহার চাষ হয়। অনেকে 
অনুমান করেন ষবদীপে পাণের আদিবাস, সেখান হইতে 
সর্কত্র ছড়াইর়া পড়িয়াছে। 

পাঁণের চাষ বড় কষ্টসাধ্য । ইহার ক্ষেত্রে তাপ ও রসের 
পরিমাণ বরাবর সমান থাঁক! আবশ্তক। কৃষককে সর্বদা 
পরিদর্শন করিতে হয়। শ্বানভেদে ইহার চাষের কিছু 
কিছু বিভিন্নতা আছে। মান্দ্রাজ কোইন্বাতুর জেলায় পাণের 
চাষ ভাল হয়, সেখানে জমী তৈয়ার করিয়! তাহাতে ২ ফিটু 
চওড়া নাল! কাটিয়া আল বীধিয়! দেয়। ভাদ্রমাসে এই 
আলের ধারে বকফুলের বীজ রোপণ করে ও আশ্বিনমাঁস 
পর্যাস্ত বকফুলের চারায় জলটল দেয়। তারপর ছুই বৎসরের 
পুরাতন পাণের গাছ ভুলিয়া তাহার এক এক গাঁট লইয়া 
এক এক টুক্রা গ্রস্তত করে। প্রতি বকের তলায় ছুইথানি 
টুক্রা রোপণ করিয়া দেয়। প্রথম ১৫ দিন একদিন অস্তর 
জল দেয়, তার পর প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া জল দেয়? 
এইন্ূপে তিন মাস চলে। তার পর মাঘমাসের প্রথমে 
গোময় ছাই ইত্যাদি সার দিতে থাকে । সারের উপর নালা 
হইতে পলি তুলিয়৷ চাপা দেয়। তৎপরে পাণের লতাগুলি 
কলার ছোটা দিয়া বকফুলের গাছের সঙ্গে বীধিয়া দেয়। 
এক বৎসর কাল এইরূপে লতা বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষককে 
প্রায়ই বাধিয়। দিতে হয়। এক বৎসরের পর লতা আপনি 
জড়াইয়া৷ উঠিতে পারে। আষাঢ় শ্রাবণে আবার সার দিতে 
হয়। প্রথম বৎসরের পর হইতেই প্রতিদিন গোড়ার 
পাতা ভাঙ্গিতে থাকে । ১৬ মাস কাল এইরূপ পাতা 
ভাঙ্গ। চলে। । 

খুব ভাল ক্ষেত্রে প্রতি বিঘায় প্রতি মাসে ৫ কোণি 
জন্মে (১**টী পাতায় ১ কত্তুস (গোছা) ২৫ কত,সে 
১ পালাগি ৮* পালাগিতে ১ কোণি। প্রতি গালাগি, 
%* আনা দরে বিক্রীত হয়। কাজেই প্রতি বিঘায় মাসে 
১* টাকার পাণ জন্মে এবং যোল মাসে ১৬০২ টাকার ফসল 
হয়। পাপের চাষেও যেমন পরিশ্রম, লাভগু তেমনি বেণী, 
ভবু লোকে ইছার চাঘ তত অধিক করে না। 

মধ্যতারত | মান্ত্রা্ অপেক্ষ! এ প্রদেশে পাগের আাদর 
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ভি 


বেশী, ছুতরাং চাষেও লোকের একটু বেশী 'আগ্রহ আছে। , 


এদেশে যাহার গাঁণ চাষ করে, তাহারা “বরে? (বারই) 


নাষে খ্যাত এবং পাণের ক্ষেত্রকে বরোজ (বরজ ) বলে। 
কোথাও 'ফোথাও “পাণ কাটাওা”ও বলে। পাশের লতা . 
বড় কোমল হয়, অতি অল্লেই উত্তাপ আলোকে নষ্ট হই 
বা দোষ ধরিয়া যায়। যদি ভাল করিয়! পরিদর্শন ও পাঠ 
করা যায়, তাহ! হইলে লাভে ছুই বৎসরের পরিশ্রম পোষায়। 
পাণের ক্ষেত্র রাশ ও দরম! দিয়া চতুর্দিকে ঢাকিয়! দিতে 
হয়। এন্সপে ঢাকিতে হয়, যে পাণের গায়ে রৌদ্র বা 
জোর বাতাস না লাগে। পাণের লতা ঢাকিবার জন্ত ও 
জড়াইল়্া উঠিবার জন্ত বৃহৎ পত্রবিশিষ্ট অরুণবৃক্ষ রোপণ 
করে। এদেশে পাণের বরজ খুব বৃহৎ হয় ও ক্ষেত্র 
চিরকাল থাকে এবং যতগুলি কষক আছে সকলে কয়েক- 
খানি বরজের জমি তদ্দেশ-প্রচলিত ভাগ করিয়া লয়। এদেশে 
বরজের ভিতর অতি স্ুুশীতল বলিয়! গ্রীষ্মকালে ব্যাস্রাদি 
আসিয়া লুকাইয়া থাকে । এখানেও পাঁণের চাষ ২ বৎসর 
হয়। প্রথম বতসরকে উটক ও দ্বিতীর বসরকে করওয়! 
বলে। প্রথম বৎসরের ফসলেরই দর বেশী হয়। নিমার 
নামক স্থানে চাষের ঈষৎ প্রভেদ আছে। এ দেশে একবার 
চাষ করিলে ১।১২ বৎসর চলে। এখানকার চাষ মান্দ্রাজের 
স্তায় হয়। বকফুলের গাছের পরিবর্তে এখানে 'সাওর।' বা 
জয়স্তীগাছ লাগায়। ক্ষেত্রের চারিদিকে 'পাংরা” বা পাল্তে 
মাদারের খু'টা দিয়া বেড়া দেয়। জয়স্তীগাছ মরিয়! গেলে 
কুন্দর বা গুগৃগুলের গাছ লাগাইয়া দেয়। দশবার বৎসর 
পরে ইহারা বরজ বদলাইয়৷ ফেলে । এখানকার চাষ অন্তান্ত 
স্থান অপেক্ষা অল্প পরিশ্রমে ও সুবিধায় হয়। 

বাঙ্গালা। বাঙ্গালায় যাহারা পাণের চাষ করে, তাহারা 
বারুই নামে খ্যাত। ইহারা তাম্লী বা তান্ব,লী জাতি হইতে 
পৃথক্‌ ও নিম্ন শ্রেণীস্থ। পাণের ক্ষেত্রকে বাঙ্গালায় বরল্ব 
বলে। বরজ দেখিতে বেশ। এদেশে বর্দঘমানে ও গঙ্গার 
ধারে পাণের চাষ বেশী হুয়। উলুবেড়িয়ার নিকটবর্তী 
বাটুল গ্রামের পাণ সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সেই দেশের চাষের 
প্রণালী লিখিত হইল। বাঙ্গালায় তিন গ্রকার পাণ জন্মে, 
দেশী বা বাঙ্গালা, সাচি বা খাস! ও কপূররকাঠি। কপুরকাঠি 
পাণের আম্মা? মিষ্ট ও'কপুরগদ্ধবিশিষ্ট, ইহার চাষ খুব অল্প, 
ইছায় চাষ বেশী হইলেও জন্মে অল্প । 

পাঁণের বরজ কোন পুকুর বা খালের নিকটবর্তী উচ্চ 
জরীতে হওয়। আবশ্তক। মাটি এটেল! হইলেই ভাল হয়। 
বরর্দে আগাছা হইতে দিতে দাই, হইলে সমূলে ভুলিয়া 


তাম্বল 
চে 


ফেলিতে হয়। মাটি ১ কি ১৭ ফুট গভীরু করিয়া] কোদ্লাইয়! 
চারিদিকে পগার কাটিয়া পাড় উ“চ! করিয়া দিতে হয়। 
নৃতন বরজে পুকুরের পাক দিতে হুয়। জমীর ডেলা ভাঙ্গিয়া 
সারি দিয়া বাখারি বা -পাকাটির, গৌজ পুতিয়া তাহার 
প্রত্যেকের গোড়ায় পাণের গাছের এক একথানি গাঁট পুতিয়া 
দেয়, গোজগুলি 81৫ হাত উচ্চ হওয়! আবশ্বক। বরজের 
চারিদিকে মাথায় পাকাটি, ধঞ্চে প্রভৃতি দিয়া টাটি বীধিয়। 
দেয়। টাটি শক্ত করিবার জন্ত মধ্যে মধ্যে বাশের খোট! 
খাকে। গৌঁজগুলির একমারি ১৮ ইঞ্চি ও একসারি ২৭ 
ইঞ্চি অন্তরে পুতে ও ১৮ ইঞ্চির সারির সাম্না সাম্‌নি ছুটা 
গৌঁজের মাথ! টানিয়া! একত্র বাধিয়া দেয়। পাণের গঁঁট 
২৭ ইঞ্চি দূরের গোঁজের নীচে পুতিয়৷ দেয়। এক একট 
গাট ১ হাত বা ১ফুটু লম্বা করিয়া! কাটিতে হয়। ইহা 
বাকা করিয়া পুতিয়া থেভুরপাত! চাপা: দিষ্কা রাখে। 
জ্োষ্ঠ হইতে কার্তিক পর্যাস্ত রোপণকার্ধা চলিতে পারে। 
লতা গজাইলে গৌজের গায়ে উলুখড় দিয়া বাঁধিয়া দেয়) 
পরে বরজের চালে পঁহছিলে তাহা ঘুরাইয়৷ নিম্নমুখ করিয়া 
দেয়। পুকুরের পাক ও গাছ-গাছড়া পচ। মাটি বেশ 
গুকাইয়া মধ্যে মধ্যে লতার গোড়ায় দিতে হয়। এইরূপে 
প্রতিবারে মাটি দিতে দিতে বরজ বিলক্ষণ উচা হইয়া পড়ে । 
বাটুল গ্রামের এক একটা পুরাতন বরজের ভূমি একতাল! 
বাড়ীর ছাদের সমান উশ্চ হইয়া পড়িয়াছে। গোমর গু'ড়া, 
পুকুরের পাকমাটির গুড়া, সর্ধপের খোল প্রভৃতি পাণের 
পক্ষে অতি উত্তম সার। রেড়ীর খোল চারা নষ্ট করে। 
ময়লা! জল বরজে, দিতে নাই। বরজে জল জমাও বড় 
অনিষ্টকর। পাণের লতায় এই কয়টা গীড়া ব1 দোষ হয়-_ 

,১। তুতেধরা__পাণের পাতায় কাল কাল দাগ ধরে। 
এই দাগ ক্রমশঃ আয়তনে বাড়িতে থাকে ও পাতা নষ্ট করে। 

২। বৌট আঙ্গারী--পাতার ঝৌট! কাল হইতে আরস্ত 
হয়, শেষে পাতা ঝরিয়া। যায়। 

ও। নোনালাগা_ ইহাতে পাতা ক্রমশঃ শুকাইয়! 
স্তালনেলে হুইয়! পড়ে। 

৪। তসরি-_পাতার ধা্রি লাল হইতে থাকে । 

৫। চিত্তিগাব্রি--পাতার ধারি কৌকৃড়াইয়। যায়। 

এই রোগগুলি কেবল পাতায়'বটে। « 

৬। আঁারী (অঙ্গারী)--ইহ! সংক্রামক পীড়া, ইহ! 
লতার গীঁটে ধরে এবং ক্রমে কাল হইয়া শুকাইয়া যায়। থে 
লতায় আঙারী ধরে, যদি সেই লতার অল অন্ত লতায়, লাগে, 
তবে তাহাতেও এই রোগ সঞ্চারিত হয়। এই গ্োোগ হইলে 
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তাকুল 
তৎক্ষণাৎ সেই লতা ও .তাহার' মূলের ফতকটা মাটি 
তুলিয়। ফেলিয়া দিতে হয়। 
« ৮। গাছি (গীদি)--লতাক় গাঁদি লাগিলে গোড়। 
হইতে লাল হুইয়৷ উঠে ও োষে শুকাইয়া যায়। 

£&ই সকল রোগে প্প্য়োজের রস মাটিতে মিশাইয়া.সেই 
মাটি গাছের গোড়ায় পিলে উপকার হয়। 

উড়িষ্যা। বাঙ্গালার ন্যায় চাষ হয়। এখানে পাণের 
লত| অতি দীর্ঘশীবী হয়। এক একটা লতায় ৫৯1৬৯ বৎসর 
প্য্স্ত পাতা ভাঙ্গ। চলিতে পারে। কাজেই উড়িস্যায় প্রতি 
বিঘায় প্রতি বৎনরে খরচ খরচ] বাদে ২০৯২ হইতে ৩৫০২ 
পর্য্যস্ত টাক! লাভ হয়। 

বোম্বাই । পাণের চাষের তত আদর নাই। আদ্ষদ- 
নগরে ৩ বৎসর না হইলে পাতা ভাঙ্গিবার মত হয় না। 
মান্দ্রাজের মত চাষ হয়। ৮ দিন অস্তর পাতা ভাঙ্গে । 

পুণায় বরজকে পাণমালা বলে। কুপের জলে চাষ হয়। 
ধারবারের পাণ আবাদের বস্ত। ইহা খোল] জমীতে হয়, 
বরজ বধিতে হয় না। ৩ ধিঘায় প্রাক্র হাজার লতা বসান 
হয়। একট! আবাদ ৩ হইতে ৭ বতসর কাল থাকে। 

কাণাড়ায় পাণ আমগাছের গোড়ায় বুনে। ৩ বৎসর 
পরে পাতা ভাঙ্গে । থানা জেলায় ইহা নিতান্ত লোণা, পাথুরে 
ও জল! জমি ভিন্ন আর সকল জমিতে জন্মে। এখানে ১ ফুট 
বা! দেড় ফুটু গভীর থানা কাটিয়া রাখে, পৌষ মাঘে এ গর্ত 
জলে ভরিয়! দেয়। জল শুকাইনে ভিজা! থাকিতে থাকিতে 
এক হাত লম্বা পাণের ডাটা কাটিগ প্রতি গর্তে চারিটা করিয়! 
পুতিয়৷ দেয় ও গজাইলে গজের গায়ে বীধিয়! দেয়। প্রায় 
অদ্ধ পোয়া সর্যপের খোল প্রতি গর্ভে দিতে হয়। একমাস পরে 
আবার প্রতি গর্তে একপোয়া করিয়া সর্ষপের থোল দিলে 
ভাল হয়। লতা বাড়িলে ইহার বাধন খুলিয়৷ মাটিতে 
লতাইতে দেয়। আবার প্রতি গর্ভে একপোয়৷ খোল 
দেয় ও লতার মূলে পাঁস মাটি চাপ! দেয়। তখন লতায় 
প্রতি গাটে ডাল বাহির হুইঙ়্া বেশ বর্ধিত হয়। আর 
একপ্রকার চাষে লত। মাটিতে ছাড়িয়। ন দিয়া মাচায় 
তুণিয়া দেয়। এক বৎসর পরে পাত! ভাঙ্গিতে থাকে। 
কোলাবা জেলায় মাছের সার.দেয় ও তালপাতা! ঢাক! দেয় । 
পুণা, সাঁতার! ও ঘাটপর্বতে উৎকৃষ্ট পাণ জন্মে। 

উত্তরপশ্চিম। বুন্দেগখণ্ডে ভাল পাণ জন্মে। এখানে 
পাণের চাষ বড় নাই। 

; ব্রহ্দেশ ।-করেণ জাতি এখানে উচ্চ স্থানে বৃহৎ বন্ত 

তরুর মূলে পাণ চাষ করে। এ সকল গাছের নিয়দিকের 


ভাঙ্গল 


সমস্ত দান পাগ লত। গুঁড়ি বাহিয়া 
লতাইয়্া উঠে ও চারিদিকে বড় বড় পাতা ছড়াইতে 
'খাকে। তাহা দেখিতে বড় মনোহর 4 যুবকেরা গপাণ 
গাছে উঠা বড় কোঁশলে শিষ্ঠা করে। বোধ হইতেছে এই 
জাতির নাম হইতেই প্কড়ি”, পাঁণের নামকরণ চুইয়াছে 
“মঘাই” নাষে একগ্রকার .ও পক্ঈঠা, নামে আর একপ্রকার 
অতি সুত্বাছ পা আছে। 
বৈদ্যক মতে, ইহা বিশদ গুণযুক্ত, রূচিকারক, তীক্ষ, উষ্ণ, 
বীরঘ্য, কথায়, তিক্ক, কটুরস, সারক, বশীকরণক্ষম, ক্ষারযুক্ত, 
রক্তপিকতজনক, লঘুঃ বলকারক এবং কফ, মুখগত ছূরনস্কমল, 
বায়ু ও শ্রান্তিনাশক | ২ 
ভোজনান্তে স্থপারি, কপূর, কন্ত,রী, লবঙ্গ, জাতীফল 
অথবা মুখের নির্দলত্বজজনক কটু, তিক্ত:ও কষায় রসযুক্ত 
ফলের ম্গন্ধি দ্রবোর সহিত তাগ্ুল চর্বণ করিবে। 
রতিকালে, নিদ্রাবসানে, স্নানাস্তে, ভোজনাস্তে, বমনাস্তে 
ও পরিশ্রমের পর, পণ্ডিতসভার এবং রাজসভায় তান্বুল চর্ব্বগ 
শ্রাশন্ত। (বাজবল্লভ ) 
মতান্তরে তাল তীক্ষ, উ্ণবীর্যা, অতান্ত ক্লচিকা'রক, সারক, 
ক্ষারসংযুক্ত, তিক্ত, কটুরস, কামোদ্দীপক, রক্তপিত্তজনক, 
লঘু, বস্তাতাজনক, কফস্, মুখের দুর্গন্ধ ও মলনাশক, বাতত্ব, 
শ্রমাপহারক, মুখের নির্মমলতা ও সৌগদ্ধজনক, কাস্তিজনক, 
অঙ্গসৌষ্ঠটবকারক, হুম ও দন্তগত মলনাশক, রসনেক্্িয়ের 
শোধক, যুখন্রাব ও গলরোগবিনাশক | 
নূতন তাস্বল ঈষৎ কষায়+সংযুক্ত, মধুর রম, গুরু ও কফ- 
কারক এবং প্রায়ই পত্রশাক সদৃশ । পত্রশাকে যে যে গুণ 
অবস্থিতি করে, নূতন তাম্বলপত্রেও সেই সেই গুণ আছে। 
ঘে সকল তাথ্গুল বঙ্গদেশে উৎপন্ন হয়, তাহ! অত্যন্ত কটুরস, 
সারক, পাঁচক, পিত্তবর্ধক, উঞ্কবীর্ধ্য এবং কফনাশক। 
পুরাতন তান্বল কটুরসবিহীন, লঘুঃ কোমলতর ও 
পাণুরবর্ণ, ইহা অত্যন্ত গুণদায়ক ? অন্থান্ত তাম্বল ইহা অপেক্ষা 
হীনগুণবিশিষ্ট । পাণ, সুপারি, খদির ও চূর্ণ একত্র ভক্ষণ 
করিলে কফ, পিত্ত ও বায়ু ন্ট হয়, মন প্রফুল্ল হয়, মুখ নির্মল 
ও সুগন্ধি হয় এবং কাস্তি ও অঙ্গের সৌনর্য্যবৃদ্ধি হইয়া থাকে । 
প্রাতঃকালে তাস্বল ভক্ষণ করিতে হইলে দ্ুপারি অধিক, 
মধ্যাহ সময়ে খদদির অধিক এবং রাত্রে অধিক চুণ মিশাইয়া 
তাঙ্গ্‌ল ভক্ষণ করা কর্তব্য । 
তাম্বলের অগ্রভাগে পরমাঘু; মৃূলভাগে ঘশ এবং মধ্যদেশে 
লক্ী অবস্থিতি করেন, এই অন্ঠ তামূলের অগ্রভাগ মূলভাগ এবং 


মধ্যদেশ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণ কর! উচিত| (রাজনির্ঘ্ট ) 


[ ৬৭৯ ] 


তাদ্ছল 


ভাত্ুলের মূলদেশ ভক্ষণে ব্যাধি, অগ্রভাগ তক্ষণে পাপ- 
সঞ্চয়, চপ পর্ণ তক্ষণ করিলে গরমাযুর হাস এবং ভাগ [লের 
শিরা ভক্ষণ করিলে বুদ্ধি নষ্ট হয়। (রাজ্রবল্পত ) 

পাণ»নুপারি গ্রভৃতি চর্বণ করিলে প্রথমে ধে রস উৎপন্ন 
হয়, তাহা বিষোপম, ছিতীয়বার চর্বণ ত্বার! যে রস উৎপন্ন হয় 
তাহা ভেদক ও ছুর্জর এবং তৃতীয়বার চর্ধবণ বারা ধে রম উৎপন্ন 
ইয়, তাহা অমৃত তুল্য গুণদায়ক ও রসায়ন । অতএব তান্বলের 
তৃতীয়বার চরিত রসই পান করিবার উপযুক্ত । অতিশয় 
ভাঙ্গল ভক্ষণ করিবে না এবং বিরেচনের পর অথবা ক্ষুধা 
উপস্থিত হইলে তাঙ্গুল ভক্ষণ নিষিদ্ধ। অতিরিক্ত তাঘুল 
ভক্ষণে শরীর, দৃষ্টি, কেশ, দস্ত, অগ্নি, শ্রবণেন্দরিয়, বর্ণ ও বল 
হাস হয় এবং শেষে পিত্ত ও বাহু বদ্ধিত হইয়া থাকে । 

দত্ত ছর্বল এবং চক্ষুরোগ, বিষরোগ, মুচ্ছারোগ, 
মদাত্যয়, ক্ষয় ও রক্তপিত্ত ইহাদের মধ্যে কোন এক রোগে 
আক্রান্ত হইলে তাত্বুল ভক্ষণ কর্তবা নহে। ' (ভাবপ্রকাশ) 

বিধবা, স্ত্রী, যতি, বক্ষচারী ও তগস্থী ইহা'দিগের তান্বুল 
ভক্ষণ বিশেষ নিষিদ্ধ। ভাল ইহাদের পক্ষে গোমাংস সদৃশ । 

( ব্রঙ্বৈ" ) 

গুবাক ব্যত্তীত তান্বূল ভক্ষণ করিবে না, যদি কেহ গুবাঁক 
ব্যতীত ভক্ষণ করে, তাহা হইলে যত দিন পর্য্যন্ত গঙ্গা গমন 
না করেন, ততদিন চাঁগুাল হুইয়। জন্মগ্রহণ করিতে হয়। 

*বিনাপর্ণং মুখে দত্ব। গুবাকং ভক্ষয়েদ্যদি | 
তাবস্তবতি চণ্ডালে! বাবাগঙ্গাং ন গচ্ছতি ॥” ( কর্মলোচন ) 

আচমন করিয়া তান্বূল চর্বণ কর! কর্তব্য। পঞ্ডিভগণ 
দেবত। ও ব্রাঙ্মণকে ন! দিয় তাম্বল ভক্ষণ করেন না। 

কবিরাজ মহাশয়ের! পাঁণের ভে গুণের বড় পক্ষপাতী । 
নানাবিধ ওষধের অন্থপান স্বন্ধপ পাণের রস ব্যবহৃত হয়। 

সুশ্রতের মতে--পাণ সুগন্ধ, বায়ুনিঃসারক, ধারক ও 
উত্তেজক। ইহা সেবনে নিশ্বাসে সুগন্ধ হয়, স্বর পরিষ্কার 
হয়, মুখের দোষ নষ্ট হয়। 

পাণের বৌটা শিশুদিগের 'গুহাদেশে গ্রয়োগ 'করিলে 
তাহাদের কোষ্টবন্ধতা নষ্ট হয়। পাগপাতা ভিজাইয় 
রগে দিলে মাথাধরা উপশম হয়। গাল গলা ফুলিলে 
পাণ বাধিয়। রাখিলে উপকার দর্শে। ঠুন্কারোগে স্তনে 


,বাধিলে পাণে বিশ্ষে উপকার হয়। ঘায়ের উপর পাঁণ 


বাধিয়। রাখিলে ঘ! দৃধিত হয় না ও উপকার হয়। 
পাণের সহিত চুণ, সুপারি, খদির ও অন্তান্ত ,মশল! মিশাইয়া 
খাওয়া ভারতের সকল জাতি মধ্যে প্রচলিত। ইহা অভ্যর্থনা- 
কালে অতি প্রিয় ও উপাদেয় ' উপহারন্ধপে' আগন্ধককে 


তাশ্ব লবল্লী 


দেওয়া হয়। নিতা আহারের পরেও প্রায় সকলেই পাণ 
চিবায়। ইহাতে পরিপাকের সাহাধা করে। অন্নরোগীর 
পক্ষে বেশী তাঘ্ল ব্যবহার উপকারী। পাণের রস গরম 
করিয়া কাণে দিলে কাণের পু'জ, চোখে দিলে নানাবিধ 
চক্ষুরোগ এবং মধুর সছিভ খাওয়াইলে শিশুদিগের বসা 
কাণী ভাল হয় হিষ্রিরিয়ায় ছুগ্ধের সহিত পাণের রস 
সেবনে উপকার হয়। ইঞ্ার শিকড় বিষগুণবিশিষ্ট। 
পাণের শিকড় বাটিয়া খাইলে স্ত্রীগণের গর্ভগ্রহণক্ষমত। 
জন্মের মত নষ্ট হয়। কার্পাস-শিকড় পাণের রসে বাটিয়া 
কবিরাজ মহাশয়ের! হীরকচুর্ণ ওধধার্থে শোধিত করেন। 
পাণের ফল মধুর সহিত খাইলে কাশী আরোগ্য হয়। 
লোণাদেশে পাণের বাবহারে স্বাস্থ ভাল থাকে। 
টাটকা পাণপাতা জলে চৌয়াইলে ঈষৎ পীতবর্ণ ছুই 
প্রকার তৈল, জন্মে, একপ্রকার তৈল জলাপেক্ষা গুরু ও 
অপর প্রকার ল্ঘু। উভয়েই পাণের গন্ধ আছে। 
ইথরের সহিত পাণের পাতদ্রব করিলে আরাকিন নামে 
একপ্রকার ক্ষার পাওয়। যায়, ইহা! হইতে কোকেনের স্থায় 
লবণ উৎপাদন করা যায়। 
২ ত্রমুক। (মেদিনী) 
তাম্ব,লকরক্ক (পু) তাম্বলস্ত করঙ্কঃ ৬তৎ। তাম্ব,লপা ্র, 
, পাণের বাটা। পর্যায় স্থগী। ( হেম*) পানের ডিবা। 
তান্বলদ (ব্রি) তাত্বলং দদাতি দ-ক। তাম্লদাতা, পর্যায় 
খাগ্‌গুলিক, রাজ দিগের তাগ্থ,ল প্রদানে নিযুক্ত ভৃত্য । 
তাশ্ব হলদায়ক ( পুং) তাস্ব- রা ধল্‌। তাধলদাতা, তাম্বল- 
প্রদানে নিযুক্ত ভূত্য। 
তাম্বলধর (পুং) তাল লইয়া যে ভূত্য ঈীড়াইর়। থাকে। 
তাশ্ব,ল্পাত্র (পুং) তাশ্বুলমিব পত্রমস্ত। ১ পিগালু চুবড়ী- 
আলু। (ক্রী)২ পাণ। 
তান্বংলপাত্র (কী) তাঙ্বলস্ত পাত্রং ৬তৎ। তাহবলকরক্ক, 
পাণ্রে বাটা। 
তান্বলপেটিকা (ভ্রী) ভাঙ্গুত্ত পেটিক! ৬তৎ। তান্ুল- 
করঙ্ক, তাথ্ুলাধার। 
তান্বলরাগ (পুং) তাষলককতো রাগঃ মধ্যলো* কর্মরধা। ৯ 
পাণের পিচ্‌। তাদ্লন্ত রাগইব রাগো রক্ততা যন্ত। ২ মহ । 
তাম্ব লবল্লিক। (স্ত্রী) ভাম্বল, পাণের গাছ । (শব্বর*) « 
তাম্ব,লবল্লী (তরী) তাস্ব'ললতা, পাণের গাছ। পর্ধ্যায়__তাপ্ব,লী, 
নাগবল্লিকা, ঘর্ণলতা, সপ্তশিরা, সপ্তলতা, ফণিবলী, ভুজগ- 
লতা, তক্ষপত্রা, তাত্বলবল্লিকা, পর্ণবল্লী, তাঙ্থু লি, দিবাড)ষ্টা, 
নাগিনী, নাগবর্লরী। ( ভাবগ্র* ) রদ মু 
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তান্বলী 


তান্বলবাহক ( পুং) রাজভৃত্যবিশেষ 
তান্ব লাধিকার (পুং) বে রাজকর্শচারীর উপর তাত্বল 
ফেগাইবার ভার থাকে । 
তান্ব, লিক (ব্রি) তাতুলং তিত্রচনং * শিল্পমন্ত তাম্ব.ল'ঠন্‌। 
১ তাল রচনাধিকৃত, তান্বলবিক্রেতা। ২ তামনীঙ্গাতি ] 
তাম্ব খলিন্‌ (ঝি) তাক পাতা অন্ত্ন্ত ইনি? ১ তাম্বুল- 
বিক্রেতা। ২ তারীলাতি । [ তাঙুলী দেখ।] 
তাম্ব লী (ত্ত্রী) তান্বল-গোরাং ভীহ্‌।' ১ ভাবী, পাণগাছ। 
তাম্ব লী, সাধারণতঃ তানী বা তামূলী নামে খাত। বাঙ্গালা, 
বিহার ও উড়িয্যা় ইহাদের বেশ সম্ভ্রম আছে। ইহার! 
মূলতঃ তান্বুল-ব্যবসায়ী বলিয়া" এই নামে অভিহিত হয়। 
এই জাঁতিও বর্ণশঙ্কর বলিয়া কখিত। বৈশ্ত পিত1 ও ব্রা্গণী- 
মাতা হইতে ইহাদের উৎপত্তি। 
বেহারের তাঘ্্‌লিদিগের গোত্রতেদ নাই। আবহমান 
কাল চলিত নিয়মানুসারে ইহাদের বিবাহাদি হয়। *খিয়া- 
নিয়” সম্পর্ক ধরিয়! ৬ পুরুষের মধ্যে ও পদেয়াড়ি” সম্পক 
ধরিয়া ১৪ পুরুষের মধ্যে বিবাহ হয় ন|। 
বাঙ্গাল ও উড়িয্যায় ব্রঙ্গণগোত্র ধরিয়। ইহাদের নান। 
বিভাগ আছে। কুলমানানুসারেও ইহাদের মধ্যে বিভাগ 
আছে। সমানগোত্র ও সমানকুলের হইলে বিবাহ হয় না, 
সপিও বা সমানোদক হইলেও হয় না। সগোত্রীয় কিন্তু ভিন্ন 
কুলের হইলে, বা সমোপাধি কিন্তু ভিন্ন গোত্রীয় হইলে 
বিবাহে বাধা নাই। 
বাঙ্গালার তান্বলীরা পাঁচটা থাকে বিভক্ত-_সপ্বগ্রাময 
বা কুশদহী, অষ্টগ্রামী বা কটকী, চৌদ্দগ্রামী, বিয়াল্লিশগ্রামী 
ও বদ্ধমানী। সপ্তগ্রামীর] বলে তাহারা উত্তরভারত হইতে 
আসিয়া সপ্তগ্রামে প্রথমে বাস করে, এখানে তাহাদের চৌদ্দ 
শত ঘর আছে। কোন মুসলমান নবাক ইহাদের কোন 
স্ত্রীর উপর অত্যাচার করায় ইহার। সপ্তগ্রাম ত্যাগ করিয়া 
কুশদছে আসিয়া বাঁস করে। বিয়াল্লিশগ্রামীরাও আপনাদের 
আদ্িইতিহাস এ্ররূপই বর্ণনা করে। ইহার বাঙ্গালায় 
সপ্তগ্রামীদ্দিগের পরে আসিয়াছে; কিন্তু ইহাদের সংখ্যাই 
অধিক। চৌ্দগ্রামীর জাজকাল বেশী সন্ধান নাই। বিরাল্লিশ- 
গ্রামী থাকের যষ্ঠীবর সিংহ বর্ধামানী থাকের প্রীমস্তপালের 
এক কন্ঠাকে বিবাহ করায় পিতাকর্তৃক গৃহবহিষ্কৃত হন এবং 
শ্বশুরের সহিত হুগলী জেলাম্ন বৈচিতে আসিয়া বাস করেন। 
ইনিই চৌদ্দগ্রামী থাকের গ্রবর্তক। ইনি ধনে ও প্রভাবে 
নিকটবর্তী চৌদখাঁনির গ্রামের তাম্লীদিগকে স্বশ্রেধীতে 
আনিয়! এই থাক স্থাপন করেন। এই ঘটনার প্রমাণও 


লী 
তান 


তক পাওয়া যায়। বৈচিতে এক দেবমন্দিরে একখানি 
প্রন্তরফলকে লিখিত বিবয়ণ হইতে জানা যায় যে, বঠীবয়ের 
পুঅ গোকুল ১৫০৪ র্পকে (১৫৮২ থৃষ্টাবকে ) এই ভ্বন্দির 
প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং চৌদগ্রামী থাক প্রবর্তন আরও ৫ 
ঘৎসর পুর্বে ঘটিয়াছিল বলিকে বোধ হয় অন্যায়, হয় না। 
বর্ধমানী থাক চৌদ্দগ্রামীর পূর্ে প্রতিষ্ঠিত হয়। বীরভূমে 
ও বর্ধমানে এই থাকের লোকই বৈশী। অষ্টগ্রামীরা বলে 
যে পুর্বে সপ্তগ্রামীদির্টগর সমকালেই তাহারাও উত্তরভারত 
হইতে আসিয়া প্রথমে উড়িষ্যায় বাস করে এবং নেই জন্তই 
তাহার! মানে অন্ত থাক অপেক্ষা কিছু খাট। ইহাদের মধ্যে 
কয় থাকে কাশহাপ, পরাশক, শাগিডল্য ও ব্যাসগোত্র আছে। 

বিহারী তাম্লীদিগের মধ্যে গ্রধানতঃ আদি বাসস্থান- 
ভেদে কয়টা শ্রেণী আছে-_মগহিয়া, ভ্রিহুতীয়া, কনৌজীয়া, 
ভোজপুরীয়া, কুরম, করণ, সুর্য্যত্বিজ। 

বাঙ্গালায় তাম্লীদিগের মধ্যে চৌধুরী, চৈল, দত্ত, দে, 
খুর, পাল, পাস্তি, রক্ষিত, সেন ও সিংহ উপাধি আছে। বিহারে 
ভকত, খিলিওয়াল1, নাগবংশী ও গৈটি উপাধি আছে। 

বিবাহ ।-_-ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ আছে, কন্তাপণ 
আছে। বংশমর্ধ্যাদান্ুগারে কন্তাপণের বেশীকমী হয়। 
হরিদ্রাক্ত বস্ত্র বা পীতবর্ণের রেশমী বস্ত্র বা পষ্টবস্ত্র ইহাদের 
মধ্যে বৈবাহিক বসন। ইহার! নবশাখ শ্রেণীর অস্তর্গত, কিন্ত 
বিধবার! ব্রা্গণ কায়স্থের বিধবার ন্যায় আচার রক্ষা! করে। 
বাঙ্গাল ও উড়িষ্যায় বিধবা! বিবাহ নাই। বিহারে বিধবা- 
বিবাহ চলে। বিধবার পক্ষে কনিষ্ঠ দেবর-বিবাহই 
প্রশংসাজনক। ইহ! “সাগাই+ বিবাহ হইলেও কুমারী বিবাহের 
সঙ্গে কিছু পার্থক্য' নাই। পঞ্চায়তের সহ্নত্যনূসারে 
সত্রীত্যাগ চলিতে পারে। পরিত্যক্তা স্ত্রী আর বিবাহ করিতে 
পারে না। 

বাঙ্গালী তান্বলীরা সাধারণতঃ বৈষণব। ইহাদের ত্রাঙ্গণ 
শ্রেণী হ্বতন্ত্র ব পতিত নহে? ইহাদের মধো ক্ষেত্রদেবতা চন্্র- 
কুর্য্যের পুজ। আছে। বিহারে বন্দী ও নরসিংহ নামে গ্রাম্য- 
দেবতা আছে। গোধূমের পিষ্টক, মিষ্টান্ন, কলা ও দধি দিয়া 
তাহাদের পুজা হয়। অন্তান্ত শ্রমজীবী বণিকজাতির ন্ায় 
তান্বলীদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিশ্বকর্াপুজায় হস্ত্রপুজার 
সভায় বৈশাখী পুণিমায় চুণের ভাঁড়, পাণ, জাতি ও কাটারি 
পুঁজা করিয়া থাকে । ইহাদের অশোৌচ ৩* দিন। 

তান্থুলের. চাষ ও বিক্রয় ইহাদের আদি ব্যবসায় । উত্তর- 
ভারতে এখনও তাহাই আছে, কিন্ত বাঙ্গালার তাম্লীরা প্রায় 
জাতীয় বাবসা ছাড়িয়া! সামান্ত দোকানদারী, লন্তব্যবসায় ও 
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চুখ বিক্রয় করিতেছে । অনেকে কেরাধীগিরি, গোমস্তাগিরি 
প্রভৃতি চাকুরী ও উচ্চতর জীবিকা অবলম্বন করিয়াছে। 
যাহার! ক্ৃষিকার্ধ্য করিয়া থাকে, তাহারা নিজে লাল ধরে 
না। সংশৃদ্র স্বন্ধে,যে পৌরাণিক বা স্মার্তীবিঘি পাওয়া যায়, 
তন্মধ্যে কেহ তেলিকে, কেহ বা তাম্বলীকে শুদ্ধজাতি বলিয়া 
গ্রহণ করেন। পরাশর মতে তেলী ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ মতে 
তাত্বুলী সংশৃদ্র, কিন্ত বাঙ্গালায় অধিকাংশ স্থলে তাথ্ব,লীরা 


_ জলাচরণীয় নহে। ইহার! পাঙ্গাস, গোর্চা, ইটা প্রভৃতি 


শকহীন মত্ম্ত থায় ন!। 

পুণার তাম্বলীর1 পেশবাগণের সময়ে সাঁতারা ও 
আঙ্গদনগর হইতে আগিয়! পাণের ব্যবসায় অবলম্বন করে। 
ইহার মরাঠী কুণবীগণের সঙ্গে আহার ব্যবহার করে, আদান 
প্রদধানও করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে মহারাষট্ীয় উপাধি 
প্রচলিত। সমোপাধী ব্যক্তিগণের মধ্যে আদান প্রদান হয় না। 
ইহারা থদির, সুপারি, পাণ ও তান্ষুল বিক্রয় করে। ইহাদের 
স্ত্রীলোকের! ব্যবসায়ে যোগ দেয় না। বালকদিগকে লেখা 
পড়া শিখায় না। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি মুসলমান আছে । 
তাহার! প্রকৃত পক্ষে কুণবী, অরঙ্গজেবের প্রভাবে নাকি 
তাহারা মুসলমান হয়। ইহারা আপনার! হিন্দুগ্থানীতে ও 
অপরের সহিত মরা'ঠী ভাষায় কথাবার্তী কছে। ইহারা মহা- 
রাষ্ট্রীয় পরিচ্ছদ ব্যবহার এবং তাম্বুলের ব্যবসায় করে 
ইহাদের স্ত্রীলোকের এখনও অনেক হিন্দুক্রিয়াকলাপের 
অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ইহার! আপনাদের শ্রেণীর মধ্যেই 
আদান প্রদান করিয়া থাকে। ধারবারের হিন্দু তাথ্ব,লীরা 
ক্ষত্রী ও অত্যন্ত মগ্চপায়ী। দাক্ষিণাত্যের সকল স্থানের 
মুসলমান তাস্বুলী হানিফী সম্প্রদায়ভুক্ত সুন্নী মুসলমান ও 
সর্বত্র এক আচারাম্থিত। মুসলমান তান্বলীর! তান্বল কিনিয়া 
আনিয়া! দোকান বাধিয়! বসিয়া বিক্রয় করে। 


তান্র (ব্লী) তম্যতে আকাঙ্ষ্যতে তম-রক্‌ দীর্ঘশ্চ (অমিতম]া- 


দীর্ঘশ্চ। উণ্‌ ২১৬) ১ তৈজস ধাতুভেদ, তাবা। পর্ধ্যায়-_ 
ভাত্রক, শুন, শ্্লেচ্ছমুখ, দ্যষ্ট, বরিষ্ঠ, উড়ুস্বর, ঘিষ্ট, উদস্বর, 
উদুম্বর, উড়,স্বর, তপনেষ্ট, অস্বক, অরবিন্দ, রবিলোহ, রবি- 
প্রিয়, রক্ত, নৈপালিক, রক্তধাতু, মুনিপিতল, অর্ক, হুর্যযাঙ্গ ও 


লোহিতায়স । (শব্দরত্বা ) 
* বাঙ্গালা ও হিন্দুস্থানী তাবা, তামা। 
গুজরাটী তাথ্থা, ত্রান্ু। 
কর্ণাটক ও মহারাইীয় তাম। * 
তামিল ' , শেবু, সেম্ু। 
তেঙ্সগ, মলয় খ্মাগি। ভামমু। শেন্ব!। 





ভাগ 

জঙস্। 
ভোট নীলঠোকর। 
গঞ্জাবী নীল টুসির়া। 
আরবী নোহস্‌। £ 
পারসী, তুর্কী মিস্‌। 
ব্রহ্ম কেয়ানি। 
চীন চিটুং টুং, চিকিন। 
দিনেমার কোবার। 
ফরাসী (জ্রান্দ) কুইভার। 
ওলন্দাজ (হল) 
সুইডেন ) কোপারু। 
জর্মী কুপার। 
ইটালী রামে। 
লাটিন কিউপ্রাম। 
পোলগ মিয়েজ। 
পর্ত,গীজ, স্পেন কেমবার। 
রুষ ক্রীন্সনয্জেড্‌ জেড়। 


ইহার উৎপত্তির বিষয় এই প্রকার লিখিত আছে। 
পূর্বকালে গুড়াকেশ নামে একজন মহান্ুর তাত্রন্ূপ ধারণ 
করিয়া বিষ্ণুর আরাধনা করে। বিষণ সন্তষ্ট হইলে এ অন্থর 
বি্ুুর চক্রে মৃত্যু কামনা করে। বিষ্ণুভক্তের বাসন! পূর্ণ 
করিবার জন্ত বৈশাখমাসের শুক্লাদ্ধাদশীতে তাহাকে বিষ্ণু- 
চক্র দ্বারা নিহত করেন, এ অস্থর বিষ্ুণুলোক প্রাপ্ত হয়। 
পরে তাহার মাংসে তাত, রক্কে সুবর্ণ, অস্থিতে রৌপ্যার্দি এবং 
তৎ্সমুদ্ায়ের মলাতে অন্তান্ত ধাতু উৎপন্ন হয়। * ( বরাহপু* ) 

মতান্তরে কার্ডিকেয়ের যে শুক্র পৃথিবীতলে পতিত 
হ্ইয়টছিল, তাহ! হইতে তাত্র ধাতু উৎপন্ন হুইয়াছে।? 

তাম্র ধাতু যে আকারে পাধারণতঃ বাজারে দেখিতে 
গাওয়া! যায়, খনিতে ঠিক সে ভাবে পাওয়া যায় না । অন্তান্ত 
ধাডুর ন্তায় খনিতেও ইহা অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ অবস্থায় 
পাওয়া যায় না। 

সম্প্রতি জান৷ গিয়াছে, ভারতের উপদীপাংশেই তাত্রের 
আকর বেশী আছে। সিংহ্ভূম জেলায় ও ধলভূম রাজ্যে 
তামার আধিক্যবশতঃ তথায় খনির কার্ধ্য করিবার জন্ত 
কতবার কত বণিকদল গঠিত হইয়াছে, কিন্ত কেহই সফল 
ক পতদেয চরণ বিপাটিতোহসৌপ্রাপ্তোংপি মাং তাগবত প্রধান: । 

তাজন্ত তন্মাংসমন্থক্মুধর্ণং অস্থীনি রূপাং বহধাতধশ্চ ৮ 
শ "শুত্ং বংস্কার্ত্িকেয়ন্ড গতিভং ধরলীতলে। 
তম্মাতাজং সমুৎপরীসিদমাহঃ পুরাধিদঃ8* (ভাখপ্রধাণ )৭ 





হাজারীযাগে বরাগণ্ড| মামক স্থানে 

তামার আকর দেখ! গিয়াছে এবং সেখানে পুর্ব্বে যে খন 
কার্য চলিত, তাহার চিহও, পাওয়া, ঘাঁয়। অন্প্রতি সেই 
সফল খনি টালাইবান্স ব্যবস্থা হইয়াছিল। রাজপুতানায 
দেশীয় রাজ্যে অনেকগুলি তাত্র আফর আছে, ইংরাজাধি- 
কত আঙমীরে সম্প্রতি (8ফদল ইংরাজ বণিক খনন ফার্ধ্য 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এখন কিন্তু খনির কাধ্য বন্ধ। কুমাউন 
ও গাড়োবাল জেলায় তামার আকর থাকিলেও "আমীরের 
সায় হুর্দীশা হইয়াছে। দাপ্রিলিঙ্গের মধ্যে যৌংগড়ি নামক 
স্থানের আকরে একটা খনির কার্ধ্য চলিতেছে । পদ্চিম- 
দুয়ারে যে সমস্ত আকর ম্াঞ্ছে, নেপাঁলীর! তাছা। চালায় । 
মান্ত্রাজে কগু'ল ও নেল্ল.র জেলায় থনির কার্ধ্য চলিতেছে । 

ভারতে তামার খনির কার্ধ্য সম্বন্ধে নূতন কিছু জানিবার 
নাই। পুর্বকালে ভারতে দেশীয়েরাই অধিক পরিমাণে 
তাত্র উত্তোলনাদি কর্সিত, কিন্তু ভাহারাও ক্রমশঃ ইহ! ত্যাগ 
করিতেছে। নেল্লুর, সিংহভূম, হাজারিবাগ গ্রত্ৃতি স্থানে 
তামার পুরাতন খনিগুলি পরিদর্শন করিলে বুঝা যায় যে 
এককালে এই কার্যে যথেষ্ট লোক খাটিত। অনেকবার 
তারতে তামার খনি চালাইবার জন্য ইংরাজ বণিকদল গঠিত 
হইয়াছে, কিন্ত কেহই স্থায়ী হইতে পারে নাই। এ দেশের 
তামার আকরের কার্যে তাহার কোনক্ধপে সুবিধা করিয়া 
উঠিতে পায়েন নাই। এই জন্ত ইংরাজেরাও অনুমান 
করেন যে, এ বিষয়ে দেশীয়ের! মনোযোগী না হইলে উন্নতি 
হইবে না। 

ভারতে ইহা! অক্সাইড্, এক প্রকার সাল্ফিউরেট, এক 
প্রকার সাল্ফেট, কার্ধনেট, আর্সেনেট ও ফন্দফেট অবস্থায় 
পাওয়া যায়। শিখাবভী, রামগড় প্রভৃতি স্থানে স্বাল্‌- 
ফিউরেট তামার আকর আছে। আব্রমীরে কার্বানেট তাম! 
পাওয়া যায়। এখানকার লৌহ্‌-আকরেও কার্বনেট তাম! 
গাওয়া যায়। নেল্ল্‌র ও অস্থুলে সিলিকেট তামার আকর 
আছে, কিন্তু তাহ! উত্তোলনাদি করিবার মত স্থানে নছে। 
নজিবাদ, নাগপুর, ধনপুর ও জয়পুররাজ্যেও 'তামার আকর 
আছে। কচ্ছে তামার আকরে কাধ্য চলিতেছে। 

গঞ্জাব-গ্রদর্শনীতে গড়গীও হইতে একথণড পাইরাইটিস্‌ 
তামা প্রেরিত হইয়াছিল। হিসার জেল! হইতে অতি উত্তম 
তামা প্রেরিত হয়। ফাক্জড়া জেলায় কুল্র নিকট মপিকর্ণ 
ও পিলাং হইতে পাইরাইটিস্‌ নামফ ভাম। -ও স্পিতি হইতে 
নীলবর্ণের কার্ধানেট তামাও প্রেরিত হয়। কাশ্ীরে তামা 
পাওয়া যায় বটে, কিন্ত তাহার ব্যবস! চলে না। .কুমাউন্‌, 


তাজ 


গাড়োবাল, লিকিম, নেপাল প্রভৃতি স্থানে তামার খনি 
বসছে, দেপীয়েরাই অতা্ন পরিমাণে তাহায় স্বার্য্য চালায়। 
কুমাউনে .শিংান! নামক স্থানে এবং পাপুলি, শ্রিবলঙাণি, 
মা্ুগোট, ফেরাই, বেলারসিদী, রোই, টোমাকোটি, দোবিরি 
এবং খনপুন্পে তামার খদি আছে? বৈষ্কনাথের নিঝট দেও- 
ঘরেও তামার, আকর.দেখা যায় ২ কিট্‌ খুড়িয়াই এখানে 
তাম! পাওয! যাইতে পারে । রাজমহুলের বাশলী কুল্লাামক 
স্থানের কমলা খনির লোক আনাইয়া একবার পরীক্ষা করা 
ছয়, তাহাতে শতফর! ৩৪ ভাগ ভাল তামা ও ২৫ ভাগ জলে 
বিকৃত তাম। অনায়াসে পাওয়! গিয়াছিল। নেপালের পার্ধ্তা- 
প্রদেশে লৌহ ও .তামারা'খনি যথেষ্ট আছে। 'এধানকার 
তামা এত ভাল যে এক সময়ে বিলাতী আমদানী তামা 
অপেক্ষ/! এই তামার সহজগুণ আদর ছিল। সিংহভূমে 
মেদিনীপুরের পশ্চিমে ৮* মাইলের অধিক স্থানে তামার 
আকর আছে। ৯৩৯ পাউও ওজনের ৩ থানি পাত এই 
স্থান হইতে প্রস্তত হয়, তাহা মুদ্র! প্রস্তুতের সম্পূর্ণ উপযোগী 
বটে। এতামাও আমদানী তামা অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ। ১৭৯৭ 
খৃষ্টা্ধে কালহস্তী, বেহ্কটগিরি, নেলুর ও বঙ্গপাড়,তে তামার 
আকর আবিষ্কৃত হইয়াছে। কর্ণলের ২* মাইল পূর্বে গু 
গ্রামের ২ মাইল দূরে তামার আকর আছে। লাম্পেইদ্বীপের 
তাম! বেশ ভাল। মাগু“ই দ্বীপপুঞ্জের অনেকত্বীপে ধূসর- 
বর্ণের আকর দেখা যায়, ইহার মধ্যে শতকরা অদ্ধেক ভাল 
তামা এবং অর্ধেক অগ্জন, লোহ! ও গন্ধক থাকে। অন্রিরান্, 
সলবিন্‌ ও চেছুবাদ্ীপে সবুজ কার্বনেট তামা পাওয়া যায়। 
আমামে শিবদাগরের ৩* মাইল দূরে ভাল তামা! আছে। 

শানরাজ্যে, কোলেন, মাইয়ো ও সগৈং নামক স্থানে 
উৎকৃষ্ট ম্যালকাইট তাম। পাওয়। যায়। 

সগৈং নামক স্থানে পূর্বে চীনের! খনি চালাইত। ভামো- 
উরা নদীতীরে মউন-্তং, টুংঘু প্রভৃতি ব্রন্মদেশের অন্তর্গত 
্ছানে তামার আকর আছে। 

সুমাত্রা ও সিলিবিস্দ্বীপে তামার খনি চলিতেছে । তিমুর 
স্বীপেও তামা! আছে। জাপানত্বীপপুঞ্জে প্রচুর তাম। উৎপন্ন 
হয়। পৃথিবীর অস্ত কোথাও এপ উৎকৃষ্ট তামা পাওয়া 
যায় না। জাপানীরা ইহা পরিষ্কার করিয়া এক ইঞ্চ মোটা! 
এক ফুট লম্বা পাত তৈয়ার করিয়া! বিক্রয় করে। অপেক্ষা" 
ক্কত মন্দ তামা ইটের আকারে বিক্রীত হয়। এখানকার 
তামার আকরে খাদের সঙ্গে স্বর্ণও পাওয়! যায়। চীন হুইতে ! 
ওলন্দাজের! প্রতিবংসর এই তাম! ছুই হাজার টন রপ্তানী 
স্করে। চীনে একপ্রকার নিকেল মিশ্রিত শাদা তামা পাওয়া: 
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ঘায়। ইহা কেবল চীনেই উঠে। ইহাতে থালা, রেকাৰ প্রতৃ- 
তির ঢাঁকন, রাতিদান ও পেয়ালা প্রস্তত হয়। নূতন অবস্থায়: 
ইহা প্রান্জ রূপার ভায় দেখায়। 

১৮*২ খৃ্টাবে অষ্ট্রেলিয়া ্বীপেও তাষার আকর ক্াবি- 
সত হইয়াছে । কাশ্মীরে জান্স্কর নদীভীরে অতি উৎকৃষ্ট তামা 
গাওয়। যায়, ইহাতে অল্প পরিমাণে রৌপা মিশ্রিত 'থাকে। 

তামার ইতিহাস। অতি পুরাকাল হইতে তামা মানুষের 
পরিচিত হইয়াছে এমন কি লৌহ আবিষ্কারের পূর্বে তামা- 
তেই অন্ত্রাদি ও যন্ত্রাদি প্রস্তুত হইত। আদিমজাতি যে 
লৌহের অগ্রে ইহার ব্যবহার করিত, তাহার কারণ বোধ হয় 
যে, অন্তান্ত ধাতুকে খনি হইতে তুলিয়! ব্যবহারিক ধাতুন্নপে 
প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়, কিন্ত ইহাকে তাহা করিতে হয় 
না, কারণ থনিতেই ইহা! ব্যবহারিক অবস্থায় পাওয়া যায়। 
ইহা অতস্ত আঘাতদহ ও ইহাতে তার হইয়া থাকে । 

রোমকের! কাইপ্রাদ্‌ (সাইপ্রাস্‌) দ্বীপ হইতে প্রথম 
প্রাপ্ত হয় বলিয়া ইহাকে প্রথমে “কাইপ্রিয়াম্, বলিত, ক্রমে 
তাহাই কিউ-প্রাম্‌ (কুপ্রাম্‌ বা কপার) হইয়! ঈাড়াইয়াছে। 

খনিতে তাম। নানাবিধ অবস্থায় পাওয়। যায়__মক্নাইড, 
ক্লোরাইড, কার্ধনেট, ফন্ফেট, সালফেট, আর্সেনেট, সিলিকেট, 
ভানাডেট, সাল্ফাইড ও ব্যবহারিক ধাতু । প্রক্কতির প্রান 
সব্ধত্র ও সর্ব বস্তুতে অল্পবিষ্তর তামা আছে। সমুদ্রজ তৃণা-, 
দিতে তাঁম! পাওয়া যার বলিয়! শ্বীকার করিতে হয় যে সমুদ্র- 
জলে তামা আছে, উচ্চ শ্রেণীর জীবদেহেও তামা আছে। 
ময়দা, খড়, শু ঘাস, মাংস, ডিম্ব, পনীর প্রভৃতি দ্রব্যে তামা 
আছে। জীবরক্তেও তামার সত্ব! আছে, যক্কৎ ও মৃত্রযস্ত্ে 
তামার সত্বা শরীরের অন্তান্ত অংশ অপেক্ষা অনেক অধিক। 
উপরে যত প্রকার তামার কথা বলা গেল। ইহ! তাহার সকল 
প্রকার তামা! হইতেই ব্যবহারিক ধাতু পাওয়া যায় না। 

থনি মধ্যে আকর তামার সঙ্গে ব্যবহারিক তামা সর্বদাই 
পাওয়া যায়, কোথাও পাতলা পাত, কোথাও ছোট, ছোট 
খোঁচার্থোচা টুকর! আর কোথায় বা বড় বড় চাপ (90114 
19015) অবস্থায় পাওয়। যায় । আমেরিকার সুপিরিয়র হদের 
তীরের আকরে ব্যবহারিক ধাতুই বেশী পাওয়া যায়। এখানে 
এক একট! চাপ ৫** টন পর্য্যন্ত হয়। উত্তর আমেরিকায় 
তামার শতকরা ৩ অংশ রৌপ্য থাকে। এই রৌপ্য একখওড 
ভামার সহিত উত্তমন্ধপে মিশ্রিত হইয়া থাকে, কোথাও বা 
তামার সঙ্গে চূর্ণবৎ বা সথত্রবৎ্ অবস্থায় পাওয়া ঘায়। 

, আকর 'তায়ার নানা বর্ণব্যতায় দেখা যায়? এই সকল 


ভাষাই সান্ফাইড হ্বস্থাগয। 
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১। ধুষর তামা (০19) 5817917145 0920097) ইংলগ্ডের 
“কর্ণওয়াল নামক স্থানে ইহা! সর্বদা পাঁওয়া যায়। 

২। বেগুণে তামা--(281016 ০০2120 তাম! ও ফেরিক 
সাল্ফাইভ (08:05 ছাঃ] ঢা6া710 $812155)ৎবিভিন্ন অন্ধু- 
পাতে মিশ্রিত হুইয়! এই থনিজ উৎপন্ন .হয়। ইহা! ত্রিবিধ 
অর্থাৎ একপ্রকারে শতকরা ৭* ভাগ, একগ্রকারে শতকর৷ 
৬* ভাগ ও অপর প্রকারে ৫৬ ভাগ খাঁটি তাম! থাকে । কর্ণ- 
ওয়াল, স্থইডেন ও উত্তর আমেরিকায় ইহা গ্রচুর পাওয়া যায়। 

৩। পাইরাইটিস্‌ বা পীত তামা (0০26: 215 
0 0110% ০০7৫7) এই শ্রেণীর তামাই অধিক পাওয়া 
যায়। শতকরা ৩৪৪ অংশ তামা থাকে। কর্ণওয়াল, 
ভিভনসায়ার, সুইডেন, কিউবাদ্ীপ, দক্ষিণ আমেরিক1 ও ইউ- 
নাইটেড্‌ ছ্রেটুসের অনেক স্থলে গাওয়া যায়। কর্ণওয়ালের 
খনিতে বৎসুরে ইহা একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার হইতে ৩, 
হাজার টন উৎপন্ন হয়। ইহাতে ব্যবহারিক তামা গ্রায় ১২ 
হাজার টন গ্রস্তত হয়। 

৪। ফহ্ল্‌ ওর বা প্রকৃত ধূলর তাম! ( দ21-076 01 
£09 (75) ০০797০7 ) ইহাতে বহুধাতু মিশ্রিত থাকে, তন্মধ্যে 
০প্রাটোসাল্ফাইড-তামা (7১109981717100 ০৫ 0027991 ), 
আর্সেনিক, রসাঞ্জন, দত্ত), লোহা, রূপা ও পারা-ই বেশী; 
শতকরা ৩০৪৮ অংশ বিশুদ্ধ তামা থাকে । পারা শতকরা 
২ হইতে ১৫ অংশ থাকে । দ্ূপা যত কম থাকে, বিশুদ্ধ 
তামার পরিমাণ তত বেশী হয়। গন্ধক ও রসাঞ্জনযোগে 
ইনার আর একশ্রেণী উৎপন্ন হয়, তাহাকে 'বুণোনাইটঃ 
(5101)90061009016 ০1 ০০0267) বলে। 

৫। আটাকামলাইট--( 4/5097316 ) পেরু ও চিলি- 
দেশে পাওয়া যায়। ইহাকে 0%5০19715 ০£ ০০2০৮ বলে। 

৬। ক্রিসোকোল্লা--(0/55০০০119) উক্তদেশে তাম্র 
খনিতে পাওয়৷ যায়। ইহাঁকে 911080 ০1 ০০77১০7 বলে। 
এই ছুই ধাতু হইতেও তাত্র পৃথক্‌ করিয়া! লওয়া৷ যাঁয়। 

তামার তাড়িত পরিচালনশক্তি রূপার পরেই অন্যান্ত 
ধাতু অপেক্ষা অনেক অধিক, এই জন্ত ইহার তারের সাহায্যে 
ভাড়িতবার্ত! প্রেরিত হয়। 

তাত্র গ্রায় সকল গ্রকার' মৌলিকধাতুর সহিতই মিশিয়! 
থাকে, তম্মধো অধিকাংশই উষধাদিতে ব্যবহার হয়। নাইটে! 
মিউয়েটিক আ্যাসিড ও আমোনিয়। সংযোগে ভাম। ভব হয়। 
ক্লৌরাইন গ্যাস সংযোগে তামায় জালাইতে পারা যায়। 

ভাম৷ হইতে নিত্য ব্যবহার্য আরও কৃতকগুলি মিশ্রিত 
ধাতু প্রস্থত হয়, তন্মধ্যে পিল [পিত্বল দেখ।], সর ধাতু। 
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(0190628 2৩21) প্রিজ্সের ধাড়ু (2715965 208691)) যোসে- 
স্লিক স্বর্থ (14098108012), মানহিম স্বর্গ (1150101791 £০1০) 
নকুল ব্রেঞা (90077165000 ৮:0826),  সিমিলর (51500) 
টশ্বাক (1027950), কাসা (891-7584) 

ত্বামার আপবিক গুরুত্ব ৩১*৭৫, আপেক্ষিক তাপ হইত 
১০৯ মধ্যে **৯৫১৫/ অবস্থাভেদে আপেক্ষিক গুরুত্বের 
বিভিন্নত! ঘটে। শুদ্ধ তামার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৯*৯০০। 

তামার শ্বাদ কষা, ইহাতে গ্রাহতাগুণ আছে। তাম? 
অধিকক্ষণ হাতে থাকিলেও বমনোড্রেক হয়। ইহা রৌপ্য 
অপেক্ষ। কঠিন। ইহ! অত্যন্ত ঘাতসহ, পিটিয়। ইহাকে এত 
পাতলা'পাঁত করা যায় যে বাতাসে উড়িক্ন! যাইতে পারে। 
ইহাতে তারও অতি হুল হয়? ০-*৭৮ ইন্চ মোট! তারে 
৩০২*২৬ পাউও ভার ঝুলাইলেও ছিড়িয়া যায় না। স্যাতায় 
বা বায়ুতে থাকিলে ইহাতে মরচে পড়ে, ইহাকে তামার কলঙ্ক 
বলে। এই কলঙ্ক বিষাক্ত । তামায় টিন মিশাইয়া ইহাকে 
আরও ঘাতসহ করিতে পার! যায়, কিন্তু তাহাতে ইহার ভঙ্গ- 
প্রবণত! বাড়ে। শতকর! ৫ ভাগ টিন মিশাইলে ইহার বর্ণ 
রক্তাভ পীতবর্ণ, কঠিন, ঘন ও ধ্বনিকর হয়, মরচে ধরে না । 
এই জন্ত টিন মিশাইলে তামার আরও বেশী কার্ধ্য হয়। 
৫ ভাগের অধিক যত টিন মিশিবে তামার ভঙ্গ প্রবণতা! ততই 
বাড়িবে। 

১।979609100 176(21--তামার সহিত & অংশ টিন 
মিশাইলে যে ধাতু হয়, তাহাতে আলোক প্রতিক্ষেপ করিবার 
শক্তি বদ্ধিত হয়, এজন্য ইহাকে 9192০৮101 2070181 (স্পেকুলাম 
ধাতু )বলে। প্লিনি বলেন এই ধাতুতে পূর্বে দর্পণ গ্রস্বত 
হইত। আমাদের দেশেও কাংস্তথণ্ডে দর্পণ প্রস্তুত হইত 
ইহা দেখা যায়। আলিও পুজাবিবাহ প্রভৃতিতে কাত 
ধাঁতুফলক ( মলিন হইলেও ) দর্পণরূপে ব্যবহৃত হয়। 

২। 1187:25 11901-জাহাজ ও বড় বড় নৌকার 
তল! সুড়িবার জন্ট এই ধাতু ব্যবহৃত হয়। ১৮৩২ 
জি, এফ, মুঞ্ধ সাহেবকে ইহার পেটেণ্ট দেওয়া হয়। 
৬* ভাগ তামা ও ৪ ভাগ দত্তায় এই ধাতু প্রস্তত হয়। ইহা 
গলাইয়া ঢাঁলিয়া চাদরের মত বড় বড় পাত প্রস্তত করে। 
পাত প্রস্তুত হইলে গন্ধকত্রাবক মাথাইয় ধুইয়া ফেলে। 
ইহা দেখিতে হরিস্রাবর্ণ, খালি তামার পাত অপেক্ষা এই 
ধাতুর পাতে উদ্দেশ্য ভালরূপে সাধিত হয়। তামা অপেক্ষা 
ইহা হঃরা তলা; মোড়াই করিতে খরচ কম পড়ে, কিন্তু যুদ্ধ 
জাহাজের জন্ত এখনও ইহা ব্যবহৃত হয় ন!। 

৩.।, 1110565 00651--৮* তাগ তামার সহিত দয, টিন 


তাজ - 


ও দিষা মিশাইন্ এই ধাতু প্রস্তত কয়ে। ইহা দ্বার! রোদ্র- 
ধাতু স্তায় রঙ্গের কর্মাই কর! চলে। ৮৫'৫ ভাগ আমা! ও 
১১৫ ভাগ দত্ত! মিশাইয়া লইলে এই ধাতৃতে বাটালি ফাটিয়া 
ৃর্তি প্রস্তত করা চলে। ইহা গাঢ় রক্তবর্ণ হয়। ॥ 

৪ '1105910 £০1৫_-অডি,শীতল স্থানে সমভাগে দস্তা 
ও তামা মিশাইয়। গলাইতে হয়। গলিত ভ্রব্যকে খুব 
ঘু'টিতে হয়, ঘুঁটিবাঁর সময় আবার অল্প পরিমাণে দস্তা 
মিশাইতে হয় ও ঘুটিতে হর, শেষে রং পরিবর্তন হইতে হইতে 
দিষ্য শ্বেতবর্ণ হয়। তৎপরে শীতল হুইলে স্বর্ণবর্ণ ধারগ করে। 

৫1 115077760) ৪৩1৫--এই ধাতুও প্রিচ্দেন্‌ ধাতুর 
তায়, তবে উপাদানে ভাগের ঈষৎ তারতম্য আছে। 

৬ | 1০77১৪০--৮৪'৫ ভাগ তামা ও ১৫.৫ দস্তা মিশাইয়া 
ইহা প্রস্তত হয়। ইহার স্তায় ঘাতসহ ধাতু নাই বলিলেও 
চলে ইহার তারও খুব বড় হুমম ও ভাল হয়।, 

৭ | [71110607002৩--এই ছুই ধাতুও প্রিদ্েস্‌ ধাতুর 
স্যায়। ভাগ তারতম্যে ৪ ভাগ টিন, ৬৬ ভাগ তাঁমা ও ৩২ ভাগ 
দস্তা। ইহা দিব্য গীতবর্ণ, ইহাতেই মূর্তি প্রস্তত হইয়া থাকে । 

৯। কান্ত--(0911-760] 0: 010026) [কাহম্ত দেখ। ] 

টত্বাক ধাতু পিটিয়! ₹হ75 ইঞ্চি পুরু পাত প্রস্তত করাধায়। 
এইরূপ হুক পাতকে পওলন্দাজী ধাতু* (70807 72521) 
বলে। ব্রোঞ্জরং ও ব্রোপ্জচূর্ণ এই ওলন্দাজী ধাতু রজন ও 
জলের সছিত পেষণ করিয়া প্রস্তত হয়, কোন কোন স্থলে 
তৈল অথবা! বসার সহিত পিষিয়! লয়। 

তামা! অতি পবিত্র ধাতু বলিয়া আমাদের দেশে দেব- 
পূজার সমস্ত রাসনাদি প্রস্তত হয়, কোশা, কুশী, তাত্রকুণ্ড, 
ঘট, ঘটা, পুষ্পপাত্র, চন্দনের বাটা, জলশঙ্ঘ ইত্যাদি। তামার 
পুষ্পপাত্রে পশ্চিমাঞ্চলে নানাবিধ খোদিত কারুকার্ধ্য দেখ! 
যায়। হিন্দুর বিশ্বাস, কলিকালে তাত্রপাত্রে ভোজন নিষেধ 
আছে, কিন্ত মুসলমানেরা ঝারিবৎ তামার “বদনা” নামক 
নলবিশিষ্ট ঘটা নিত্য ব্যবহার করে। ডেকৃচি, শানক, বাটা 
গ্রভৃতি 'বাসন রাং দিয়া কলাই করিয়৷ লয়। তামাকু 
ক্লাখিবার জন্ত তামার বড় বড় হাড়ী বা! জালা ব্যবহৃত হয়। 

আমুর্ষেদ, এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, হাকিমী ও জঅব- 
ধোঁতিক চিকিৎসা প্রণালীতে নানাবিধ আকারে খধধার্থে 
ভাম! ব্যবহৃত হুয়। 

যে তামা জবাপুষ্পের ভ্তায় লোছিতবর্ণ, গ্গিপ্চ,। কোমল 
এবং বাছা! আঘাতন্বারা নষ্ট হয় না ও লৌহ বা! দিস ষিলিত 
দা থাকে, যেই তামই উত্তম, এবং ম্বারণের উপযোগী। 

যে তাত কৃষ্ণবর্ণ, কক্ষ, তান্ত শ্বচ্ছ বা গুক্লবর্ণ এবং 


[৬৮৫ ] 


রর ভাজ 


আঘাত দিলে নষ্ট হন্স, যাহাতে লৌহ ও সিস মিপ্রিভ, সেই . 
তাত্র দুষিত, এইরূপ তাত্র মারণের পঙ্গে সম্পূর্ণ অনুগযোগী। 

তাগ্রের শোধনবিধি ।--তাত্রের অতি সুক্মপাত করিয়] 
অন্সিতে পোড়াইবে। পরে উহ জলম্ত অঙ্ারবৎ তপ্ত থাকিতে 
থাকিতে তৈল, তত্র, কাঞ্জি, গোমুত্র এবং কুলখ কলাদমের 
কাথ এই সকল দ্রব্যের গ্রাত্যেকটাতে তিন তিন বার করিয়া 
নিমগ্ন করিলে তাত্র বিশুদ্ধ হয়। 

অশোধিত তীতত্র বিষ অপেক্ষায়ও অনিষ্টকারী, কারণ 
বিষে একটা মাত্র দোষ পরিলক্ষিত হয়, আর অশোধিত 
তাম্রে ৮ প্রকার দোষ আছে। অশোধিত তাত সেবনে ভ্রম, 
বষি, কিরেচন, ঘর্ঘ, উৎরেদ, মৃচ্ছণ, নাহ ও অরুচি উৎপন্ন 
হয়। এই অষ্ট দোষযুক্ত তাত্রই একমাত্র বিষ। 

তন্ত্রের মারণবিধি ।-_তাত্রের পত্র গুক্ষ হুক্ষ করিয়া 
অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে, পরে তিন দিন অয্নে ভিজাইয়া খলে 
ফেলিয়। উহার চারি অংশের এক অংশ পারদ মিশ্রিত করিবে । 
তাহার পর অন্নত্বারা এক প্রহর কাল মর্দন করিয়া খল হইতে 
উদ্ধৃত করিবে । পরে দ্বিগুণ গন্ধক অয়দ্বারা পেষণ করিয়া এ 
তাত পত্রগুলি লেপিয়া গোলকাকৃতি করিবে এবং স্বরস 
(আদ্রক ), হিঞ্চা বা আমরুল বা পুনর্ণবা পেষণ করিয়া কন্ধ 
করিবে। ও কৰত্বার| উক্ত গোলকের উপরি হই অঙ্গুলি 
পরিমাথ লেপ দিবে । তৎপরে &ঁ গোলক একটা পান্র মধ্যে 
স্থাপন ও বানুকাদ্বারা প পাত্র পূর্ণ করিয়া মুখে একখান! শর! 
দিয়া ঢাকা দিবে। অন্তর মৃত্তিকা, লবণ ও জল:একত্র করিয়া 
পাত্র ও শরার সন্বিস্থান রুদ্ধ করিবে। পরে চুন্লী্ধ উপর 
রাখিয়া! চারি প্রহর অগ্নির উত্তাপে পাক করিবে। সুখি 
উত্তাপ ক্রমান্থয়ে বর্ধিত করা আবশ্তক। এইকগে পা 
সম্পর করিয়া শীতল হইলে গোলকটীকে তুলিয়া ওলের 
রসদ্বারা এক প্রহর কাল মর্দন করিয়া ওলের মধ্যে পুরিতে 
হইবে। তৎপরে সেই ওলের চতুর্দিকে এক অঙ্গুলি পুরু 
করিয়া মৃত্তিকা লেপিয়া গজপুটে পাক করিবে । এইক্ধপে 
তাত্র মারিত হয়। এই মারিত তাত্র বমন, বিরেচন, ভ্রষ, 
রুম, অরুচি, বিদাহ, শ্থেদ ও উৎক্লেদ কখন জন্মায় না। 

মারিত তারের গুণ,-_কবার, মধুর, তিক্ত, অয্নরস, কটু- 
'িপাক, সারক, পিত্বনাশক, কফাপহারক, শীতবীর্ঘয, ব্রণ: 
রোপক, লঘু। লেখন গুণযুক্ত, কিঞ্ৎ বৃংহণ এবং গা, 
উদর, অর্শ, জর, কুষ্ঠ, কাস, শ্বাস, ক্ষয়, পীনস, অল্পপিত্ত, 
শোখ, ক্রিমি 9 শূলনাশক। | 

'সমাক্‌-মারিত ভাত সেবন কাঁরিলে দাহ, হ্থেদ, অরুচি, 
মুচ্ছ?, ক্লো, ধিয়েচন, বমি ও ভ্রম উপস্থিত হয়৷ (ভাবগ্র*) 


তাতত্কার 


রসেন্্রমারসংগ্রহের মতে তাত্রে অষ্টবিধ দোষ আছে। 
এই জন্ত তাত্র শোধন করা আবশ্তক। 
তাত্শোধন। লবণ ও আকন্দহপ্ধে তামার পাতায় লেপ 
দিয়া পোড়াইয়া নিসিন্দাপাতার রসে নিঃক্ষেপ করিলে তাত্র- 
শোধন হয়। 
মতান্তরে । গোমূত্রে তাত্রপত্র দিয়া অতিশয় অগ্নিসস্তাপে 
এক প্রহর কাল পাক করিলে তাত্র শোধিত হয়। 
তাত্রপাক। দ্বিগুণ গন্ধকের সহিত পারদ দ্বৃতকুমারীর রসে 
মর্দন করিয়! তামার পাতায় মাখাইয়া লবণযন্ত্রে চারিপ্রহর 
কাল পাক করিবে, শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া সর্বরোগে প্রয়োগ 
করিবে। জঙ্বীর নেবুর রস, সৈন্ধব লবণ ও গন্ধক তামার 
পাতায় লেপ দিয়া ভন্ম হুওয়া পর্য্যস্ত পুট গ্রদান করিতে 
হইবে, এইরূপে তা পাক হয়। 
অন্তমতে তামার পাতায় লবণ, ক্ষার ও জন্বীর নেবুর রসে 
একদিন মর্দন করিয়া! সিজ ও আকন্দ ছুগ্ধ মাথাইয়। বার বার 
পোড়াইয়! নিসিন্দার রসে নিঃক্ষেপ করিবে । পরে সমভাগ 
পারদ, ছুগ্ধ, বত ও গন্ধক মিশাইয়া তিনপুট দিলে ভন্ম হইবে 
এবং পঞ্চামৃতে তিনপুট দিবে। 
শোধিত তামের গুণ। অন্ুপান বিশেষে সেবন করিলে 
ক্ষয়, কুষ্ঠ, পাও; শূল, মেহ, অর্শ ও বাত নষ্ট হয়। এক রতি 
হইতে ছই রতি মাত্রা এক বতনর পর্যন্ত সেবন করিলে 
মেদ, মৃত্যু ও জরা নষ্ট হুয়। 
তাত্র উষ্ণ, বিষদোষ, যকৃৎ, প্লীহা, উদরী, ক্রিমি, শুল, 
আমবাত, গ্রহণী, অর্শ এবং অল্নপিত্ত প্রভৃতি নাশ করিয়া 
থাকে। (রসেন্দ্রসারস* ) 
তাত্র অশ্যোগে গুচি হয় পতাভ্রময্্নেন শুদ্ধতি” (মনু )। 
ভাত্রপাত্রে ভোজন করিতে নাই। দেবপূজ! প্রভূতিতে তাত্র 
পাত্র ্রশত্ত, দেবপুজায় তাত্রনির্শিত পাত্রই ব্যবন্ধত হইয়া 
থাকে। ২কুষ্ঠভেদ। ৩ রক্তবর্ণ। ৪ দ্বীপভেদ। 
শন্বীপং তাত্রাহবয়ঞ্চেব পর্বতং রামকং তথ] ॥” (ভোরত ২৩১/৬৫) 
তায়, মহিষান্ুরের এক বিখ্যাত সেনাগতি। এই. দানব ইন্্র 
যমার্দি দেবগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়। শেষে দেবীর 
হস্তে নিহত হয়। ( দেবীভা* ৫ম স্কন্ধ ) 
তামক (ক্লী) ভাঅ-্বার্থে কন্‌। তাজ। [তাঅ দেখ।] , 
তামকণ্টক (পুং) নির্ধানপ্রধানকণ্টক বৃক্ষবিশেষ। 
তারক (ভ্রী) তাত্রবণো কণো যন্তাঃ বহত্রী স্িয্লাং ভীষ্‌। 
পশ্চিমদিক্‌ হন্তীর পরী । ইহার নাম অঞ্গনা। (অমর) 
তামকার (পুং স্ত্রী) তাত্রং করোতি তাত্রধাতুতিঃ পারাদিকং 
নিন্দমাতি ককজণ্‌। বর্ণনন্কর জাতিবিশেষ। পর্য্যায়--তাম্ত্রিক, 


[ ৬৮৬ ] 


তাঞ্রচড় 
শৌবিক, তাত্রকুষ্টক ৷ (শব্গর") এই জাতির বিষে অমেক 
প্রকার মত আছে। ফোনমতে আগোগবের ওরসে ও বিগ্রার 
গর্ভে এই জাতিয় উৎপত্তি হয়? 
“আয়োগবেন বিপ্রায়াঃ জাতান্াযোপলীবিন:॥ 1” 
শৃদ্রের রসে বৈশ্ঠার গর্ভে আয়োগব জাতির উৎপত্তি 
হয়। এই তাত্রকার জাতি কংসকার জাতির অন্তর্গত এবং 
এই জাতি বৈশ্ঠার গর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। 
আর একমতে খিশ্বকর্মার রসে শূত্রার গর্ভে এই জাতির 
উৎপত্তি হইয়াছে। ইহারা তারের পাত্র প্রভৃতি প্রস্তুত 
করিয়! জীবিকা নির্বাহ করে। €কংসকার দেখ।] 
তাত্তরকিলি (পুং) লোহিতবর্ণ কীটবিশেষ। 
তামুকুট্ট (পুং শ্রী) তাত্রং কুটয়তি কুই্র-অণ,। তাত্রকার। 
[ তানত্কার দেখ। ] 
তামকুষ্টক (পুং) তাত্রং কুর্তি কুট'ধুল্‌। [তারকার দেখ।] 
তাত্রকুণ্ড (ক্লী) কুণ-ভ, তাত্রময়ং কুণ্ডং। তাত্রময় জলাধার 
পাত্রতেদ, দেবপুজাদি করিবার সময় ইহাতে জল ফেল! 
হইয়া থাকে । 
পাশ্বতঃ উপচারাঁৎ তাঅকুণ্ডং1৮ ( উজ্জ্বল ) 
তাত্রকট (পু স্ত্রী) তাত্র্ড কূটমিব। ক্ষুপবিশেষ, তামাক। 
*সস্থিনা কালকুটঞ্চ তাঅকুটঞ্ ধুস্তরং। 
অহিফেনং খঞ্জুরসস্তারিক। তরিতা তথা । 
ইত্যষ্টৌ সি্ধিদ্রব্যাঁণি যথা হুর্ধ্যা্কং প্রিয়ে ॥* ( কুলার্ণবত* ) 
তন্ত্রের মতে সন্ধিদা, কালকুট, তাত্রকূট, ধুস্তর, অহিফেন, 
খঙ্জুররস, তারিকা, তরিত| এই ৮টা সিদ্ধি দ্রব্য। 
তাত্্রকৃমি (পুং) তাতবর্ণচকমিঃ কীটঃ মধ্যলো*। ইন্ত্রগৌপ- 
কীট। (হারা*) 
তাস ্রগর্ভ (ক্লী) তাত্রং গর্ভইব উৎপত্তিস্থানং যন্ত বহুত্রী। 
তুখ, ভুঁতে। ইহ! তাত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। [তুখ দেখ।] 
তাত্রচক্ষুস্‌ (পুং) তাত্রচক্ষুষী যন্ত বহুত্রী। যাহার চক্ষুঃ রক্বর্দ। 
তাত্রচুড় (পু স্ত্রী) তাত রক্তা চূড়। যন্ত বহত্রী। ১ কুকুট, 
কুকড়া, তাত্রচুড়গণ ভীত ছইয়৷ “কুকু কুকু” শব করিয়া 
থাকে। রাত্রিকালে যদি উক্তশব ত্যাগ করিয়৷ অপর প্রকার 
শষ করে, তাহ! হইলে ভয় হয়। কিন্ত নিশাবমানে শ্বস্থ 
চন্্রচুড় তারম্বরে শ্বাভাবিক শব করিলে রাজার রাষ্রী ও 
পুর বৃদ্ধি হইয়া থাকে । (বৃহৎস* ৮৬৩৪ ) [ কুক্কুট দেখ। ] 
২ কুক্ুরদ্রুম, কুকসিমা, এই বৃক্ষের অগ্রভাগ রক্তবর্ণ। 
(স্ত্রী) ৩ কুমারানুচর মাতৃভেদ। | 
“নুভগ! লদ্ষিনী লব! তাত্রচুড়! বিকাসিনী” ডিন ৪৭ অঃ) 
(ব্রি)৪ রক্ত শিখাযুক্ত। 


তাত্রচুড়তৈরব (পুং) তৈর়বতেদ। 
তাত্ত্রজাক্ষ (গং) ডর গর্ভজাত শ্কফণের পুত্রভেম। 
* €(হরিব* ১৬২ অ+ ) 





তাত্রতমু না 
তাত্্রতৃগড (পুং) একপ্রকার বাঁদুর, ইহাদের সুখের রঙ 
অনেকটা তামার মত। 
তাত্রত্রপুজ (পুং) তাত্রঞ্চ ত্রপু চ তাভ্যাং জায়তে জন-ড। 
কাংস্ত, কাসা। [কাংস্ত দেখ।] 
তাত্্রত্ব (রী) তাত্রস্ত ভাবঃ তাম্র-ত্ব ৷ তাজ্রের ভাঁব। রক্তবর্ণ। 
তাত্্রুষ্ধ। (স্ত্রী) তাং রক্তং ছগ্ধং ক্ষীরং রসে। যস্তাঃ বনুত্ী। 
গোরক্ষদুগ্জী। (রাজনি* ) 
তাত্রজ্র (পুং) রক্তচন্দন | 
তামৃদ্বীপ (পুংরী) দক্ষিণদেশস্থিত হ্বীপবিশেষ, সহদেব 
দক্ষিণদিক্‌ বিজয় সময এই দ্বীপ জয় করেন। ভাত্রপর্নী। 
শ্বীপতাত্রাহ্বয়ঞব পর্বতং রামকং তথা। 
তিমিঙ্গি লঞ্চ স নৃপং বশে কৃত্বা মহামতিঃ |” 
(ভারতস* ৩* অ*) 
তাত্রধাভু (পুং) তাত্র। [তান্র দেখ।] 
তাত্রধূর (ত্রি) কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ, তামাটে লাল। 
তাতধ্বজ (পুং) রত্রনগরের রাজা ময়ূরধ্বজের পুভ্র। ইনি 
যুদ্ধে অর্জুন ও শ্রীকুষ্ণকে পরাভব করিয়াছিলেন। 
[ তাত্রলিপ্ত ও মমুরধবজ দেখ। ] 
তাত্্পক্ষ। (তরী) সত্যভামার গর্ভঙ্জাতা শ্রীকুষ্ণের কন্ঠাতেদ। 
(হরিব* ১৬২ অ:) 
তাত রপক্ষিন্‌ (পুং ) কষ্ণের এক পুত্র 
তাত্তরপষ্ট (কী) তাত্রনির্শিতং পষ্টং মধ্যলো* কর্পাধা। তাত্রময় 
লেখনপত্রভেদ, তাত্্রশাদন। পশাকালে ধর্্মবিদ্‌ রাজগণ 
্রাঙ্মদিগকে তাত্রপত্রে ভূমির পরিমাণাদি সমস্ত বিবরণ 
লিখিয়! শ্বমুদ্রা চিহ্নিত করিয়া প্রদান করিতেন, ব্রাহ্মণগণ 
পুরুষাহুক্রমে সেই ভূমি ভোগ করিতেন। পরে অন্ত কোনও 
রাজা এ ভূমির করাদি লইতেন না । রূপ ভূমি দান কর! 
অপেক্ষা পরদত্ত তৃমির রক্ষা করা অতিশয় পুণ্যজনক | * 
তারতের সকল স্থান হইতেই এইরূপ শতশত তাত্রশানন 


* পস্বাতুযিং নিবন্ধং ব কৃত্ব! লেখ্যঞ্চ কারয়েখ। 
আগামিভদ্রব্পতিপরিজ্ানায় পার্থিবঃ ॥ 
পটে ব! তাত্রপট্রে বা স্বমুদ্রোপরিচিহ্ছনং। 
অতিলেখ্যাত্মনোবংস্তানাত্বানঞ্চ মহীপতিঃ। 
প্রতিগ্রহপরীমাণং মানাচ্ছেদোপবর্ণনং। 
তবহত্তকালসন্পন্নং শগননং কখরয়েধ স্থিরং ॥” (বযাজবন্ধ্য ) 


[৬৮৭ ] 


তাত্রপর্ঈ 


আবিষ্ধত হইয়াছে'। তত্থারা তারতীয় রাজগণের বংশাবর্দী 
ও ইতিহাস অনেকটা স্থির হইতেছে। 


তাত্্রপন্ত্র ॥পুং ) তাত্রং রক্তং পত্রং বন্য বহুরী। ১ জীরশাক। 


২ রক্তবর্ণ পত্র বৃক্ষমাত্র। কর্ধা। ৩ তাত্রময় লেখনপত্র। 
৪ রক্তদল নবপল্পব। , 


তামৃপত্রক (পুং) [ ভাতপত্র দেখ।] 
তামপর্ণ, সিংহল দ্বীপের নামান্তর (75812705306 )। 


[সিংহল দেখ।] 


তাত্রপর্ণা, মান্্রাজেয় অন্তর্গত তিন্লেবেলি জেলার একটা নদী । 


ইহার স্থানীয় নাম “পরুণৈ”। উলেমী ও পেরিপ্লাস্‌ ইহার 
উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহ! পশ্চিমঘাট গর্বত হইতে উৎপন্ন 
হইয়! দক্ষিণপূর্বাভিমুখে শর্খদেবী পর্যন্ত গিয়াছে, তৎপরে 
উত্তরপূর্বমুখে তিয়েবেলি হতে পাঁলমকোটা পর্যান্ত তৎপরে 
কখন দক্ষিণ কখন ঝ! পূর্বমুখে গিয়া বঙ্গে |পসাগরে পড়িম্বাছে। 

ইহা'র মূলে চিত্তার প্রভৃতি উপনদী আছে। ইহার দৈর্ঘা 
মোট ৭*মাইল। এই নদীন্বারা ভিশ্লেবেলি জেলায় ১৯৫০০ 
বিঘা জমীতে জল সঞ্চার হয়। এই জল সঞ্চারের সুবিধার জন্য 
স্থানে স্থানে নদীগর্ভে এনিকাট প্রস্তত হইয়াছে। সর্বশ্ু্ 
আটটা এনিকাট আছে; সাতটা হিন্দুরাজগণের প্রস্তুত, 
৮মটা শ্রীবৈকুষ্ঠম্‌ নামক স্থানে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ বারা! 
নির্িত হইতে আরম্ত হইয়া ১৮৮৬ খুষ্ঠাবে শেষ হইয়াছে । * 
এই এনিকাট সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৭:৪* ফিটু উদ্চ। কখন 
কখন নদী এত পুর্ণমাত্রায় ভরিয়া উঠে যে, তখন এনিকাট 
ভূবিয়া যায়, এ পর্যান্ত একূপ ভুবিয়। এনিকাঁটের উপরেও 
১১৪ ফিট জল জমিতে দেখ! গিয়াছে। ইহার তীরে কোল- 
কাই নামক একটা স্থান এখন সমুদ্র হইতে ৫ মাইল্ল-দুয় 
হইয়! পড়িক্াছে, কিন্ত উলেমীর বর্ণনায় এই স্থানটা সমুদ্রবর্তী 
বন্দর বলিয়! জানা ষায়। এই কোণকেই এখন গ্রামমাত্রে 
পর্যযবসিত। তামিল ভাষায় কোলকেই অর্থে সেনাদল থা 
সেনা-শিবির বুঝায়। কয়াল নামে আরও একটা ক্ষু্রগ্রাম 
সমুদ্র হইতে ছুই মাইল দুরে আছে । মার্কপোলে! এই কয়াল- 
কেই কয়েল বলিয়া! উল্লেখ করিয়। গিয়াছেন। 

রামায়ণ, মহাভারত ও সকল প্রধান পুরাণে এই নদীর 
উল্লেখ আছে। প্রিয়দর্শা অশোকের ১৩শ অনুশাসনে এই 
নদীর উল্লেখে লিখিত আছে যে “দক্ষিণে চোড়গণ ও পাগ্ডাগণ 
তন্বপন্গী (তান্রপর্ণী) পর্য্যস্ত রাজত্ব করিতেন, সেখানে 
বৌদ্ধধর্মের, প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল: | 
* এই নদীর" উৎপত্তির নিকট স্লার এক তাতরপর্ণী ন্দী 
আছে, তাহা পশ্চিমমুখে ভ্রিবাছুড় রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। 


তাজ্রপুষ্পী 


২ বোস্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত বেলগাষ্‌ জেলায় ঘাটগ্রভা 
নদীতে দিদ্ধিহল নামকস্থানে তাত্রপর্ণী নামে এক উপনদী 
দক্ষিণ হইতে আসিয়! পড়িয়াছে। এই উপনদীঃ গন্ধর্বগন্ডের 
নিকট মল্ল গ্রভা। শিখরে প্রবাহিত। ' 
৩ হিংহলীপের একটা নগরী, তাহ! হইতে সমন্ত সিংহল 
তাত্রপর্ণ নামে খ্যাত হয়। ৪ মঞ্জিষঠা। 
তামুপণীয় (পুং) সিংহলদীপবাসী বৌদ্ধ । 
তাম্পল্লব (পুং) তাত্রাণি পল্লবানি যস্ত বছত্রী। অশোক- 
বৃক্ষ, পর্য্যায়-_হেমপুষ্প, বঞ্জুল, কক্ষেলি, পিওপুষ্প, গন্ধপুষ্প, 
নট। (ভাবগ্র" ) 
তায়পাকিন্‌ (পুং) পচাতে ইতি পাকঃ পচ্‌-ঘএই তা্ঃ র্- 
বর্ণ: পাকঃ পরিণতি রন্ত্স্ত ইতি ইনি। গর্দতাও বৃক্ষ, গাধি- 
ভাট গাছছ। (রত্বমাল।) 
তাযপাত্র (ক্লী) তাতনির্শিতং পান্রং কর্দাধা। তাতময় পাত্র, 
তাত্রপাত্রে তর্পণ প্রশস্ত । ফোন দৈবকাধ্য করিতে হইলে 
তাত্রপাত্রে সঙ্কল্প করিতে হয়। তাত্রপাত্রে ভোজন নিষিদ্ধ । 
তাঅপাত্রে মধু ও ছুগ্ধ রাখিলে মগ্ভতুল্য হয়। 
“নারিকেলজলং কাংস্তে তান্রপাত্রে স্থিতং মধু। 
গব্যঞ্চ তাঅপাত্রস্থং মদ্ভতুল্যং দ্বতং বিনা ॥” (স্থতিসাগর) 
ভাত্রপাত্ে স্বত রাখ। প্রশস্ত । তাম্রপান্রে দধি ও মাংস দুষ- 
নীয়, কিন্ত দ্রব্যান্তরযুক্ত মাংস ও দ্বৃতযুক্ত দধি দুষণীয় নছে। 
তাত্রের পাত্র প্রশস্ত? তাত্্পাত্রাভাবে মৃৎ্পাত্রই ছিতকর। 
“জলগাব্রস্ত তাত্রস্ত তদভাবে মৃদো হিতং।” (ভাবগ্র*) 
২ তাম্রশাসন, যে তাত্রপট্ট্রে লিখিয়া রাজ! তৃম্যাদি দান করেন। 
“তাত্রপাত্রে কুলং লেখা শাসনানি বহুনি চ। 
এতেভ্যো। দত্ববান্‌ পূর্বাং কলৌ বল্লালসেনকঃ 1” 
(হরিমিশ্র কারিক!। ) 
তা (স্ত্রী) হুংসপদীলতা, গোয়ালে লতা | (রাজনি* ) 
তামপুষ্প (পুং) তাত্রবর্ণং পুষ্পং যন্ত বনুত্রী। রক্তকাঞ্চন- 
পুষ্পবৃক্ষ, পর্ধ্যায়-কোবিদার, চমরিক, কুদ্দাল, যুগপত্রক, 
কুগুলী, শ্বস্তক, স্পল্লকেশরী। ২ ভূমিচম্পক, ভু'ই্টাপা। 
(ব্রি)৩ রক্তপুম্পযুক্ত মাত্র। (কী) তাত পুষ্পং কর্ম্মধা। 
৪ রক্তপুষ্প। 
তাযুপুষ্পিকা (শ্রী) তাতবর্ পুষপং যন্তাঃ বহুত্রী কপ্‌ টাপি 
'অতইত্বং। রক্তত্রিবৃৎ লাল তেউড়ী। (রাজনি' ) 
তামুপুষ্পী (স্ত্রী) তাত্রং পুষ্পং যন্তাঃ বহর স্রিয়াং ভীফ্‌। 
১ ধাতকীপুষ্প, ধাইফুল, পরধ্যায়_ধাতুগুশী, কুঞ্জরা, কষা, 
বহুপুষ্পী, বন্ধিজাল।। ।(ভাবগ্র* ) 
২ পাউলাবৃক্ষ, পারুলগাছ। (পাটল। দেখ।] ওষ্ামান্িবং | 


[ ৬৮৮ ] 


তাষযোগ 


তাত্প্রয়োগ (পুং) ওবধবিশেষ। গ্রস্ত প্রণালী--৮ তোল 
পূরিমিত তান্র পাত্রে দগ্ধ করিয়! পথাক্রমে আাকন্দের আটায়, 
নিসিন্দার রসে, গোক্ষুরের রসে ও সিজের আটাক্ম তিন 
বার প্রক্ষিণ্ড করিয়। (শাধন করিক্না লইবে। পরে পার! 
৪ তোল! ও গন্ধক প তোল! এই উভয়ে কজ্দলী করিয়া 
 কজ্জলীর অধ্বভাগ, জামীরের রসে মাড়িয়া তাহা দ্বারা 
পূর্বোক্ত তাত্রপত্র লিপ্ত করিবে অনন্তর এ তাত্তরপাত্র 
অন্ধমুষায় রুদ্ধ করিয়! ৫টা পুট দিবে। 

ইহার মাত্রা রতি। অনুপান মধু ও দ্বত। ইহা 

সেবন করিলে সকল প্রকার ভগন্দর ও ক্ষত প্রশমিত হয়। 
(ইভযজ্য রত্বা ভগন্নরাধিকার ) 

তায্রফল (পুং) তাং রক্তবর্ণং ফলং যন্ত বছত্রী। ১ অস্কোঠ 
বুক্ষ। (রাজনি*) (ত্রি)২ রক্তফলযুক্ত বুক্ষমাত্র। (রী) 
তাত্রং ফলং কর্মধ|। ৩ রক্তফল। | 

তাত্রফলক (ক্লী) তাত্রনির্িতং ফলকং মধ্যলো* কর্পধা। 
তাত্রনির্শিত পষ্ট। [ তাত্্রপট্টর দেখ । ] তামার চাদর। 

তাত্রমুখ (তরি) তাত্রং মুখং যন্ত বহত্রী। অরুণবদন, যাহাদের 
মুখ রক্তবর্ণ। 

তামুমূল! (স্ত্রী) তাং মৃলং বন্তাঃ বহত্রী অজাদেরাক্কৃতিগণত্বাৎ 
টাপ্‌। ১ ছুরালভ।। ২ লজ্জানু: লাজালু। ৩ কচ্ছুরা বৃক্ষ, 
হিন্দীতভাষায় খিরাই । ৪ মঞ্জিষ্ঠা। ৫ রক্তমূলক বৃক্ষমাত্র। (রী) 
তাত্রং মূলং কর্মধা। ৬ রক্তমূল। 

তাম্ম্বগ (পুং) তাত্রঃ রক্তবর্ণঃ মুগঃ কর্দধা । লোহিতবর্ণ হরিণ 

তামুযোগ (পুং) তাত্রন্ত যোগঃ ৬তৎ। চক্রদত্তোক্ত উষধ- 
বিশেষ। প্রস্তত প্রণালী--পারদ ১ মাষা ও গন্ধক ১ মাহ 
লইয়া যথাবিধানান্থুসারে শোধন ও মদ্দিন করিয়া কজ্জলী 
করিবে, তৎপরে প্র কজ্জনী একটা দৃঢ় ও নৃতন মৃৎ্পাত্রে 
রাখিয়৷ তছুপরি কাটানটের মূলচুর্ণ ২ মাষা দিবে, তাহার 
পর ১৫ মাধ! পরিমিত কণ্টকবেধ যোগ্য নেপালদেশীয় 
তাম্পাত আমরোলীর রসে শোধিত করিয়া পাত্রস্থ উঁষধে 
ঢাকা দিতে হইবে এবং কাই বা লেই করিয়া তাত্রপাত 
মৃত্তিকাপাত্রের সহিত উত্তমরূপে জোড় লাগাইয়া দিবে, যেন 
উহ! ভেদ করিয়। নিয়ে বানুক1 প্রভৃতি প্রবেশ করিতে 
না পারে। তছুপরি বালুক! দিয় পাঁ্র পূর্ণ করিতে হইবে 
তৎপরে প্রপাত্রের তলান্ অর্থাৎ নীচে এক ঘণ্টাকাল জাল 
প্রদান করিয়! পাক্রটা নামাইতে হইবে। 

শীতল হইলে পাত্রের উপরিস্থিত বানুকাগুলি বাহির 

করিয়া ফেলিবে এবং নিষ়স্থ তাত্রপাত ও কজ্জলী প্রতৃতি 
তুলিয়া একজ খলে পেবণ ফ্বেরিয়া' হইতে হইবে। 


তাঅলিপ্ত 


ভঁ গেধিত চূর্ণ ১ রতি, ভ্রিফলাচুর্ণ ১ রতি, অিকটুচ্রণ 
১ রতি ও বিডঙ্চর্ণ ১রতি একত্র মিশ্রিত করিয়া সত ও 
মধুর সহিত লেহন,করিয়া 'শীতলজল পান করিবে। *উত্ত 
ব্য একরতি হইতে ১২ দিন গর্যা্ত ক্রমে এক এক রতি 
করিয়া বৃদ্ধি করিবে। পরে)১২ দিনের পরী হইতে 
এক এক রতি করিয়া কঘাইয়া সেবন করিবে। 
উক্ত ওষধের সঙ্গে মঙ্গে বিফল! ও ত্রিকটুচূর্ণের মাত্রাও 
এক এক রতি করিয়া বৃদ্ধি করিতে হুয়। কিন্তু বিড়ঙ্গের 
মাত্রা ঠিক রাখিতে হইবে। যদ্দি রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকে 
এবং বিরেচন আবহাক হুয়। তবে বিজৃঙ্গচূর্ণ ২ রতি দিবে, 
তাহা হইলে কোষ্ঠ*পরিষ্কার হইবে । এই তাত্রযোগ গ্রহণী- 
রোগের একটা উত্তম ওষধ। ইহাতে অন্পপিত, ক্ষয় ও 
শূলরোগ বিনষ্ট হয়, বল ও বর্ণ বৃদ্ধি হইয়া! অগ্নির বৃদ্ধি 
হইয়া থাকে । (চক্রপত্ত গ্রহণ্যপ্রিকার ) 
তাআ্রলায়নী (ত্ত্রী) তাতরসন্ত রক্তনির্ধাসন্ত অয়নী ৬তৎ। 
গোরক্ষদুপ্ধ । ( জটাধর ) 
তাত্রলিপ্ত, একটী অতি প্রাচীন জনপদ । মহাভারত ভীম্ম- 
পর্ব (৯1৫৬), হরিবংশ, ব্রঙ্গাওপুরাণ, অথর্ধপরিশিষ্ট প্রভৃতি 
পৌরাণিক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। শবরত্বাবলী, 
ত্রিকাগুশেষ ও হেমচন্জ্রের অভিধানচিস্তামণিতে ইহার এই 
কয়টা পর্যায় দেখা যায়-. 

তমোলিপ্তি, তামলিপ্ত, বেলাকৃল, তমালিকা, তামলিপ্ী, 
দামলিধ, তমালিনী, বিষুঃগৃহ। 

জৈমিনিভারতে রত্বনগর এবং বঙ্গকরি কাশীরামদাসের 
মহাভারতে রগ্বাবতীপুর নামে ইহার উল্লেখ আছে। ইহার 
স্থানীয় একটা প্রাচীন নাঁম রত্বাকর। বর্থমান নাম তমো- 
লুক, তম্লুক ব৷ সাম্লুক। 

পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমি তামলিতিস্‌ (127081168) 
এবং মহাবংশ ও দাখবংশকার তামলিত্তি নামে এই স্থানের 
উল্লেখ করিয়াছেন। উভয় শবই সংস্কত তাত্রলিখি শব 
হইতে উৎপন্ন । 

গ্রীকদৃত মেগস্থেনিস্‌ গঙ্গার পরপারে তালক্তি 
(81101) নামে একজাতির উল্লেখ করিয়াছেন। অনুবাদক 
যাক্রিগুল সাহেবের মতে এ শব তাআলিগ্তবাসি-নির্দেশক | * 

তাশ্্রলিপ্তের নামোৎপন্তি সঙ্থদ্ধে অনেকে অনেক কথ 
বলেন, কিন্ত ফেন এই নাম হইল, এখনও তাহা স্থির হয় 
নাই। [তমলুক দেখ।] দিশিজয়প্রকাশে নাম সব্বন্ধে | 
একটা অদ্ভূত উপাখ্যান আছে, তাহা এই- 
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ছি তজী 


ভাঅলিস্ত 


যে লময়ে বৃঙ্গাবনে বাজদেষ রাসমীল! করিতেছিলেন; 
সেই সময় তীহার ইচ্ছায় চন্ত্রদুর্ধেযর স্তস্তন হুইয়াছিল। পরে 
হুরধাদেব' সারখিকে বলিয়াছিলেন, আমি ভারতে দিন 
করিব, তুমি উদয়াচল হইতে শীঘ্র এস। সারথি গরশ্মি 
লইয়া! উিত হইলে তাহাতে জ্যোত্ন! পতিত চইল, তখন 
অরুণ দূরীভূত হইয়া সমুন্রগ্রান্তে লিপ্ত হইল, যে স্থানে লিপ্ত 
হইয়াছিল সেইস্থান তাম্রলিঙ্ড নামে খ্যাত হয়।* পরে 
রাসলীপা অবসান হইলে দিবাকর অরুণকে উদ্ধার করিলেন 
ও সেই স্থান ধনধান্তবান্‌ হইয়া পড়িল। 

প্রাচীন ও আধুনিক অবস্থান। মহাভারত পাঠে বোধ 
হয় এই জনপদ সমুদ্রের ধারে ও কলিঙ্গের পার্খে ছিল। 
পালি মহাবংশ পাঠে জানা যায়, খৃষ্টজন্মের ৩৯৭ বর্ষ পূর্ব 
হইতে তাত্রলিগুনগরী সমুদ্রকূলবর্তী একটা বন্দর বলিয়া! 
বিখ্যাত ছিল। এই সময়ে সিংহলরাজ এই ধন্দর়ে অর্ণবযানে 
আরোহণ করিয়াছিলেন। এই বন্দর হইতেই বৌদ্ধদিগের 
আরাধ্য বোধিদ্রম সিংহলঘীপে প্রেরিত হইয়াছিল, -ধাহার 
জন্ত সাগরকুলে দাঁড়াইয়া সম্রাট ধর্মাশোক বিলাপ করিয়া" 


“ছিলেন 11 দাখবংশে লিখিত আছে, দস্তকুমার ও হেমমাল। 


এই প্রাচীন বন্দরে জলযানে উঠিয়। বুদ্ধস্ত সিংহলে লইয়া 
গিয়্াছিলেন। বৃহৎকথার উপাখ্যান পাঠে জানা বায় যে 
শত শত বণিক এখানে অর্ণবপোতে আরোহণ করিতেন / 
খু্ীয় ৫ম শতান্ধে চীন-পরিব্রাজক ফাহিয়ান ছুই বংসর়কাল 
এখানে অবস্থান করিয়া বৌদ্ধ ধর্ধগ্রস্থাদির গ্রতিলিপি লইয়! 
সমুদ্রপথে সিংহল যাত্র! করিয়াছিলেন। $ তীহারও ছুইপত 
বর্ষ পরে চীনপরিব্রাজক হিউএন্সিয়ং এখানে অর্ণবপোতে 
আরোহণ করিগ্নাছিলেন ? কিন্তু তৎকালে নগর তি সাগর: 
শ্রোত কিছুদুরে সরিয়! গিয়াছিল $। 
পাগুববিজয় নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থে লিখিত আছে-- 

পতামরলিগুদেশযক্ষে ভাগীরথ্যান্তটে নৃপ। * 

ত্রিষোজনপরিমিতে। গাবে যন্ত্র চ ভূরিশঃ ॥” 

ভাগীরঘীর তটে উত্তরভাগে ত্রিযোজন পরিমিত তাত্রলিপ্ত 
দেশ, যেখানে অনেক গোরু আছে । 


ঝ 


“জ্যোৎস্বাপতিতকিরণৈদূ'দীতুতোছি চারুণঃ। 

সময্প্রানততুমৌ চ সিমগ্শ্চাতিমোহিতঃ ॥ ৫৬ 

অরুণাখা সারথেশ্চ লেপনাৎ নৃপশেখর । 

তাত্রলিগু মতে! লোকে গায়ন্তি পূর্বববাসিনঃ।” ৮ (দিখিজয়পরকাপ) 
শ মহার্যংশ ১১শ ও ১৯শ পরিচ্ছেদ। ' 


বু 59 86918 (79, 17181, টি 
6 39915 7১6০008 0৫ 0১6 9৪1৩০ ছা ০1৫. 


তাগ্লিগ 


ইহাতে বোধ হয়, একসময়ে গঙ্গার কোন শাখায় নিকট 
তাম্রলিপ্ত অবস্থিত ছিল। 
দ্বিশতাধিক বর্ধ পূর্বে লিখিত 545 লিখিত 
আছে-_ 
*মগুল্ঘট্রদক্ষিণে চ হৈজলন্ত চ ছাত্বরে। 
তাম্তলিপ্টো গ্রদেশশ্চ বণিকন্ত নিবাদতুঃ ॥ 
দ্বাদশযোজনৈরুক্তঃ দূপানগ্যাঃ সমীপতঃ ॥৮ 
মগ্ডলঘাটের দক্ষিণে ও হিজলীর উত্তরে বণিকদিগের 
বাসতৃমি তাশ্রলিপ্তপ্রদেশ ১২ যোজন বিস্তৃত ও ব্ূপ। অর্থাৎ 
বূপনারায়ণ নদীর নিকট অবস্থিত। 
দিগ্িজয়প্রকাশ পাঠে বোধ হয়, তৎকালে তাত্রলিপ্ত 
নগর সমদ্রকূল হইতে অনেকদুরে অবস্থিত ছিল, তবে 
মধো মধো বন্যার সময় সমুদ্রের জল আসিয়া পড়িত। 
এখন আম তাত্্রলিপ্ত নগর সমুদ্রতটে নহে, সমুদ্র এখন 
ত্রিশ ক্রোশ দূরে সরিয়। গিয়াছে । 
[ তমলুক শবে বর্তমান অবস্থান দ্রষ্টব্য । ] 
পুরাতত্ব। তাত্রলিপ্ত অতি প্রাচীন জনপদ, বেদ, উপ- 
নিষদ্‌ অথব। রামায়ণে ইহার কোন উল্লেখ না থাকিজেও 
মহাভারত এবং সকল প্রধান পুরাণে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। 
কামায়ণে তীত্রলিপ্তের নিকটবর্তী জনপদের উল্লেখ আছে, 
কিন্ত এই বিখ্যাত স্থানের কোন উল্লেখ না থাকায়, বোধ হয় 
তৎকালে এইস্থান সমুদ্রের গর্ভশায়ী ছিল। মহাভারতের 
সময়ে এই স্থান জাগিয়া উঠে ও জনপদে পরিণত হুয়। 
€কহু কেহ লিথিয়াছেন, তৎকালে এই স্থান কণিঙ্গরাজ্যের 
অন্তর্গত ছিল। কিড়-- 
শকলিঙগস্তাত্রলিপ্তশ্চ পত্বনাধিপতিস্তথা” 
ভারত আরদি ১৮৬৩১। 
মহাভারতের এই বচনানুসারে কলিঙ্গ ও তাত্রলিপ্ত 
বিভিন্ন রাজার অধীন বিভিন্ন জনপদ বলিয়! প্রতিপন্ন হয়। 
প্রোণপর্বে লিখিত আছে, এখানকার ক্ষত্রিপ্ রাজাও পরশ্ত- 
রামের নিশিত শরাঘাতে নিহত হইয়াছিলেন। * 
সভাপর্ধের মতে বাজশয় যজ্ঞকালে ভীমসেন এখানকার 
রাজাকে পরাজয় করিয়৷ কর আদায় করিয়াছিলেন। 
( সভাপ* ২৯ অঃ । ) 
কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে এখানকার বীরগণ ছূর্য্োধনের 


* “অজবঙ্গ কলিঙ্গাং*চ. বিদ্বেহান্‌ তাত্রলিগুকান্। * 
শিষীদন্তাংস্চ রাজক্ান্‌ নেশাদেশাৎ সহশ্রশঃ | ৃ্‌ 
নিজখান শিতৈ্বাপৈর্জামগ্থাঃ প্রতাপবান্‌।" (তায়ত ভোগ ৭%১১।) 
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খক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। তাহার! স্লেচ্ছ বলিয়। অভিহিত 
হইয়াছে। 
এশকাঃ জিরা রনিল 


গন্তে চ বহবো গ্লেচ্ছ৷ বিবিধাযুধপাণয়ঃ ॥” (ক্রোণপ* ১১৯১৫) 

উক্ত বিবরণ পাঠে বোধ হয়, মহাভারতের সময় 
এখানে ম্নেচ্ছের রাজস্ব ছিল। জৈমিনীয় আশ্বমেধিক পর্বের 
লিখিত আছে. 

যে সময় ময়ুরধ্বজের পুত্র তার পিতার অশ্বমেধীয় 
মুক্ত অশ্ব রক্ষায় ছিলেন, সেই সময় অর্জুনের অশ্ব তাহার 
অশ্থের নিকট আসিল। তাত্রধবজের সেনাপতি বহুলধরজ 
সেই অশ্থের ললাটস্থ পত্র পাঠ করিয়া ভাত্রধবজ্কে জানাই- 
লেন। অনতিবিলম্বে শ্রীকৃষ্ণ গৃতরব্যহ রচন! করিয়া অস্ব 
উদ্ধার করিবার জন্য অগ্রসর হুইলেন। অঙ্জুন, অনুশাহ, 
্রদ্যক্ন, অনিরুদ্ধ, হুংপধ্বঞ্, সাত্যকি, যৌবনাশ্ব, বত্রবাহন 
প্রভৃতি মহাযোধগণও গঙ্গে ছিলেন। তাত্রধজের সহিত 
তাহাদের ঘোরতর যুদ্ধ হইল। মহাবীর তাত্রধবজের নিকট 
একে একে সকলেই পরাছিত হইলেন । এমন কি কৃষ্ণা- 
জ্ছুন পর্য্যন্ত মুচ্ছিত হইয়! পড়েন। মণিপুরে এই ঘটনা হয়। 
ঘটনাক্রমে ময়ূরধবজের যস্তীয় অশ্ব ও সেই সঙ্গে অঞ্জুনের 
অশ্বও রত্বপুর ( তাগ্্রলিপ্ত ) অভিমুখে চলিল। কাজেই তাশ্র- 
ধ্ব মুচ্ছিত কৃষ্ণাজ্জবনকে ফেলিয়। অশ্বের পশ্চাৎ শশ্চাৎ 
পিতার রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন ও পিতার নিকট সকল 
কথা জানাইলেন। মমূরধ্বজ পুত্রের মুখে' কষণাজ্ছুনের অব- 
মানন। শুনিয়া নিতান্ত ছুঃখিত হইলেন ও পুত্রকে যথেষ্ট 
ভতৎমনা করিলেন। এ দিকে মুঙ্ছান্তে শ্রীক্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ 
ও অঙ্ঞুন বালকবেশে রপ্রপুরে আসিয়া ময়ুরধবজ্জের নিকট 
উপস্থিত হইলেন। এখানে কৃষ্ণ ছলনাপুর্ব্বক ময়ুরধবর্জকে 
জানাইলেন যে তাহার এক পুত্রকে সিংহ ধরিদ্াছে ; যদি 
রাজা আপনার অর্ধশরীর প্রদান করেন, তাহ! হইলে সিংহ 
তাঁহার পুত্রটা ফিরিয়৷ দেয়। ধার্টিক গ্রবর ময়ুরধবজ তাহাতেই 
সম্মত হইলেন। সহ্ধর্শিণী কুমুদ্বতী ও পুত্র তাত্রধবজ উভ- 
য়েই তাহার জন্ত শ্ব স্ব দেহ উৎসর্গ করিতে অগ্রসর হইয়া- 
ছিলেন। কিন্তু রাজা তাহাদিগকে অনেক বুঝাইয়। আপনার 
অঙ্গ দ্বিথও করিতে আদেশ করিলেন। ভার্ধ্যা ও পুক্র উভয়ে 
মিলিয়া করাত ঘ্বারা রাজ! ময়ুরধ্বজের মস্তক ছিখণ্ড করিল। 
এই সময় সাধুচেতা৷ ময়ুরধবজ সকলকে সম্বোধন করিয়া 
বলিয়াছিলেন, “পরের উপকারের জন্ত যাহাদের শরীর ও অর্থ, 
তাহারাই প্রক্কত মান্ষ। যে দেহ বা! যেঅর্থ পয়ের উপ- 
কারে ব্যয়িত ন! হয়, তাহা,সর্কদা শোচনীয় ।” 


তাগ্রলিপ 


বাস্থদেধ মযুরধ্বজের নিঃস্বার্থ আস্মোৎনর্গে অভ্যস্ত মুগ্ধ 
হইলেন এবং শ্ব স্ব রূপে) দেখা দিলেন ৷ নর-নারারণের-দ্ূপ 
দেখিয়া আজ মযূরধবজ কৃতক্ৃতার্থ হইল। তিনি ধনজন রীল্য 
বন্বল পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরুষ্ণের শরণাপয় হইলেন। (১) 

তমনুকে এখনও প্রবাদ আছে, পরম বৈষ্ণব রাজা মযূর- 
ধবজ সর্বদা নর-নারায়ণরপী কৃষ্ণা্িনের সহবাসে থাকিতে 
ও সর্বদা তাহাদের গ্েখিতে পাইবে এই অভি গ্রায়ে একটা 
সুবৃহৎ মন্দির নির্মাণ করিয়া তাহাতে উভয়ের মৃষ্ঠি স্থাপন 
করেন, এই মৃর্ধিদ্ধ় এখন জিফুনারায়ণ নামে খ্যাত । বহুকাল 
হুইল, সেই প্রাচীন মন্দির, রূপ-নারায়ণের গর্ভশায়ী হইয়াছে; 
এখন সেই মূত্বিত্বযম অন্ত একটী মন্দিরে রক্ষিত আছে। 
বর্তমান মন্দির চারি পাঁচশত বর্ষের অধিক প্রাচীন হইবে না 

তাশ্রলিপ্ঠমাহাক্মযে লিখিত আছে-_ 

“তমোলিপ্ত তীর্থ শ্রীরুষের অতি প্রিয়স্থান। শ্রীকষণ স্বয়ং 
অর্জুনকে বলিয়াছিলেন, দেখ অর্জন! তমোলিপ্ত অপেক্ষা 
গ্রীতিকর স্তান আর আমার নাই । লক্ষ্মী যেমন আমার বক্ষঃ- 
স্থল পরিত্যাগ করে না, তেমনি আমিও তমোলিপ্ত পরিত্যাগ 
করিতে পারিব না। হে কোস্তেয়! তুমি নিশ্চয় জানিও, 
কাঙ্গে কালে যুগে যুগে আর নব পরিত্যাগ করিতে পারি, 
কিন্ত এই তমোলিপ্র কখন পরিতাাগ করিব না।” (২) 

এখানকার জিুনারায়ণের মন্দির, বর্গভীমা দেবী ও 
কপালমোচন তীর্থ সমধিক বিখ্যাত। তাম্রলিপ্তমাহাক্্ে 
লিখিত আছে-_ 

*কপালমোচনে দ্বাতা মুখ* দৃষ্ট1 জগৎপতেঃ। 
বর্গভীমাং সমালোকা পুনর্জন্ম ন বিস্ততে ॥ 
কপালমোচনতীর্থে স্নান করিয়া জিষুনারায়ণ ও বর্গ 
ভীমার মুখ দর্শন করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না। এইন্প 
তাম্্রলিপ্তের মাহায্যনহ্চক অনেক কথা স্থানীয় মাহাত্যযে 
বর্ণিত আছে। 

এইরূপ বছকাল হইতে বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয়ের নিকট 
বিশেষ খ্যাতিলাভ করিলেও বছদিন হইতেই তাম্রলিণ্ের 
সেই পুর্ববতন মহানমৃদ্ধি বিলুপ্ট হইয়াছে । এখন আর এখানে 


€৯.) জৈমিনিভারত ৪৯ হইতে $৬ অধায়। কাণীদাসী মহ্থা- 
ভারতেও এই গল্পটা আছে, কিন্তু মূল মহাভারতে আদৌ নাই 
(২) 'তসোলিপ্তাৎ পরং স্থানং নান্মাকং শ্রীতিরিষ্যতে। 
মামকং হাদরং লগ্মা। বখাত্যাজাং তথা ময়] । 
তষোলিপ্তং নহি ত্যাজামিদমেব জুনিশ্চিতম্‌। 
ভাজামি সর্ধতীর্থানি কালে কালে হৃগে যুগে। 
তমোলিপ্বস্ত কৌন ন তারা] ক্াচন।" 


[৬১১] 


' তাত্লিণ্ড 


সেক্ধপ বন্দর নাই। “অথবা! হিন্দু তীর্ঘযাত্রিগণ প্রধান তীর্থ, 
ভাবিয়া এই স্থান দর্শন করিতে কেহ গমন করেন ন1। 
 তান্লিপ্ডের পূর্বসমৃদ্ধি কেন বিলুপ্ত হইল? এ সন্ধে 
দিখিজয়ীকাশ নায়ক সংস্কত ভৌগোলিক গ্রন্থে একটী 
অপুর্দ উপাধান লিখিত হইয়াছে, তাহ! এই-- 

কায়স্থবংশে পরগুধার নামে এক অঙ্কশা্বিশারদ বাজা 
জন্মগ্রহণ করেন, তিনি তাম্রলিপ্ত ও কাশজোষা শাসন করি- 
তেন। তিনি বহুদূর দেশ হইতে বৈদিক ত্রাঙ্গণ আনাইয়া 
ভীমাদেবীর প্রসাদে যাগ করাইয়া! ছিলেন; ঘটনাক্রমে এক 
দিন এক ব্রাঙ্ষণ আপি! রাঁজার নিকট শত ভার রৌপ্য 
প্রার্থনা করিলেন। রাঙা পরগুধার জিজ্ঞাসা করেন, আপনি 
কোথা হইতে আপিয়াছেন এবং কেনই বা ধন চাহিতেছেন ?+ 
ব্রাহ্মণ উত্তর করেন, “ভাগীরথীর উত্তরে কৌশিকীনদীতীরে 
মাড়বপুরে আমার বাস, সনাঢাগোত্রে আমার জন্ম। আমায় 
তিনটা বিবাহ করিতে হুইবে। যদ্দি তোমার যজ্ঞ সাঙ্গ 
করিতে চাও, তবে এখনি আমায় লক্ষ মুদ্রা প্রদান কর ।” 
রাজ! ব্রাঙ্মণের অহঙ্গত বাকা শুনিয়া “দূব দূর করিয়া 
তীহাকে তাড়াইয়! দ্িলেন। ব্রাঙ্গণ এই বলিয়া রাঁজাকে 
শপ দিলেন, “তুই নির্বংশ হু, আজ হইতে তাত্রলিণের 


মধ্যে মধ্যে শহ্শালী ভূমি সকল সমুদ্রের জলে প্লাবিত . 


হউক। এই স্থান ক্ষার ভূমিতে পরিণত হউক। এখানকান্ক 
অধিবাসিগণ ক্রিয়াহীন, শ্লীপদ ও বৃদ্ধিরোগে ভুগুক। যেন 
কেহ আর এখানে মুখী নাহগন। কলির ৪৫** বর্ষ হইলে 
এখানে শ্নেচ্ছের আধিপতা হইবে, তোর বংশ নির্বংশ হইবে 
এবং ভীমাদেবীও নিজধামে গমন করিবেন । (৩) 

এখন কলির গতাব ৪৯৯৭1 যদি দিখ্িগয় গুকাপ 
মানিতে হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে ৪৯৭ 
বর্ষ গত হইল বর্গভীমা দেবী অন্তিত হইয়াছেন, এখন 
কেবল তাহার মূর্তিধানি পড়িল! আছে। ঁ 

এখানে কৈবর্তজাতিরই বাস অধিক, ব্রান্ধণ অথব! 
কারন্থজাতির অধিক বাস নাই। এমন কি এখানকার 
্রাহ্মণগণও অনেকটা! হীনাবস্থায় পতিত হইরাছে। বোধ হয়, 
এই অন্ত দিশ্বিজয়প্রকাশে তাত্রপিপ্ত-বিবরণে লিখিত আছে-_ 


(৩) “কলেবর্ষনহত্রাণি বেদপঞ্চশশতানি চ। 
তন! ম্নেচ্ছমুখ। দেশে তাত্রলিপ্ডে হি স্তাধিনঃ। 
তব বংশাহি নির্বংশা! ভবিবাস্তি দা! খলু। 
ভীষ[দেখী তনৈধাপি মিজধাম গলিযতি। 
অর্থহীন! বলৈহীঁন! ভাবিসে! মানব সদ! ॥” 
(দিখিজনপ্রকাশ ১১১৯৩) 


তাত্্লি | [ ৬৯২1 .. ভাত্বী 





গ্প্রায়ে। ভানক বিপ্রান্চ বুবু পতিতা» দবিজাঃ | 

কৈর্তসদৃশাঃ প্রায়াঃ কৃষিকর্শারতাঃ সদা! ৪” 

বর্ভীমার মঙ্গিরের উপর থে ম্নেচ্ছের লক্ষ্য হইয়াছিল, 
তাহা তথাকার বাদশাহী পঞ্ী দৃষ্টে জানা যায়। 

পূর্বকালে তাম্্রলিপ্তে যে সফল রাজা রাজত্ব করেন, তাহা- 
দের ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়! যায় না। অধিক দিন এখান- 
কার গ্াচীনতম য়াজবংশ বিলুপ্ত হইয়াছে? বর্তমান রাজ- 
বংশের পুক্রা দিক্রমিক ধারাবাহিক তালিক1 এইকপ পাওয়া যায়। 


১ বিআধর রায়। ২১ কৌশিকনারায়ণ রায়। 

২ নীলকণ্ঠ রায় ২২ অজিতনারায়ণ রায়। 

৩ জগদীশ রায়। ২৩ কঞ্চকিশোর রায়। 

৪ চন্ত্রশেখর রায়। ২৪ চন্তর্ক রায়। 

৫ বাঁরকিশোর রার। ২৫ মৌপ্রীকিশোর রায়। 
“৬ গোবিন্দদের রায়। ২৬ ইন্ত্রমণি রায়। 

৭ ষাদবেঙ্্ রাম্»। ২৭ স্ুধস্ব! রায়। 

৮ হরিদ্েব রায়। ২৮ মৃগক়্াদেবী। (স্ুধন্থার 
৯ বিশ্বেশ্বর রায় ভগিনী ও কুমার জমিন্ভপ্ 
১৯ নৃিংহ রায়। রায়ের স্ত্রী ।) 

১১ শততৃচন্দ্র বায়। ২৯ ভানুরার়। (মুগয়ার পুজ্র ) 
১২ দপচন্ত্র রায়। ৩* লক্ষমীনারায়ণ রায়। 

' ১৩ দিব্যমিংহ রায়) ৩১ চন্ত্রাদেবী (লক্ষ্মীর কন্ত। ও 
১৪ বীরভদ্র রায়। রাজ। নিঃশঙ্করায়ের স্ত্রী) 
১৫ লগ্মণসেন রায়। ৩২ কানুভূ' এ রায়। 

১৯ রামচন্্র রায়। ৩৩ ধাঙ্গড়ভূ' এ] রায় । 
১৭ পন্মলোচন রায় । , ৩৪ মুরারিভূ'এ] রায়। 
১৮ কুষচন্ত্র রায়। ৩৫ হরবাবভূ'ঞা রায় । 
১৯ গোলোকনারায়ণ রায় । | ৩৬ ভাঙজড়তূ'এন রায় । 
২* বলিনারায়প রায়। (১৩২৫ শকে মৃত্যু ) 


« ৩৬শ রাজ! ভাঙগড়ভূঞার পর পুত্রাদিক্রমে প্রত্যেক 
বাজায় রা্যকাল লিখিত আছে। 


নাম রাজ্যশক 
৩৭ ধিতাই রায় ১৩২৬--১৩৭*। 
৩৮ জগরাথভূ' ঞা রায় ১৩৭১--১৪১৩) 
৩৯ ষছুনাথ্তৃ ঞ রায় ১৪১৪--১৪৪২। 
৪* রামভৃঁঞা রায় * ৭. ১৪৪৩--১৪৮১ । 


*» ইহার ছুই পুর জোট প্রীমন্তরার ও কনিউ জিলোচন রার। 


উ্রমন্তের ৭ পুত, তম্মধো জো কেশধ। তৎপরে গ্ভাম। মঙ্গোহর, হরি, 
অনন্ত, রূপ ওদ্র্সামাস। প্রীদন্তের মৃত্যুর পর তাহার কান সহোদর 
অিংলাচদ 1৯, জো কেশঘ */আর ছয় পুত্র প্রতোক /১০ পাই, করিয়া 
অংশ গাইলেন। 


৪১ পা. (রাজ্যশক) ১৪৮২-১৫৩৪॥ 
৪২ ভ্রিলোচন রায় 

টি হয়িযার | চে নাগাদ ১৫৭০ । 

৪৪ রাময়ায ( হয়ির পু) ৮/১৭ রি 

৪৫ গম্ভীর রায় (মনোহরেব পুত 1%১৯ ] ও ১৬১৯। 
৪৬ নরনারায়ণ (রামের পুত্র) //১০ 

৪৭ প্রতাপনারায়ণ (গম্ভীরের পুত্র) 1/১০ ] ১৬১৯--১৬৫৫) 


কমলনারায়ণ | ছুইস্ত্রীর পুজ্র) 
১৬৭৪ শকে ক্কপানারায়ণের মৃত্যু হয় ও কমলনারায়ণ 
সমস্ত রাজ্য পান। ১৬৮* শকে নবাব “মস্নদী মহম্মদ খার 
অনুগ্রহে মির্জা দেদার আলিবেগ সমস্ত সম্পত্তি দখল করেন। 
ধ্ী বর্ষে কমলনারায়ণের পরলোক হয়। 
রাজবাটার হাতার মধ্যে এখনও দেদার আলিবেগের 
কবর দেখা যায়। [ অপরাপর বিবরণ তমলুক শবে দ্রষ্টবা। ] 
রাজ! লক্ষমীনারায়ণ ও রুদ্রনারায়ণের মধ্যে পরস্পর বিবাদে 
ও গ্রজারা কর ন! দেওয়া জমীদারী নিলাম হইয়া যায়৷ 
অদ্ধাংশ ন্লতানগাছার মধুক্দন মুখোপাধ্যায় ও অপরাধ 
কলিকাতার ছাতুবাবু ক্রয় করেন। ছাতুবা'বুর অংশ বিক্রয় 
হইলে মহ্ষাদলের রাজা লইয়া এখন দখল করিতেছেন । 
১২৬২ সালে রাজ! লক্্মীনারায়ণের মৃত্যু হয়। তীহার ছই 
পুত্র উপেক্ছ ও নরেন্দ্র। উপেশ্ত্র নিঃসস্তান ছিলেন। ১২৯৫ 
মালে নরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হইয়াছে। তাহারও হই পুত্র 
জ্যেষ্টের নাম যোগেন্্রনারায়ণ। 
তান্ত্রলিগুক (পুং) তাত্রলিপ্ত-্বার্থে কন্‌। দেশবিশেষ। 
তাস ্রলিপ্তিকা। স্ত্রী) [ তাত্রলিগড দেখ।] 
তাত্লিত্তী (স্ত্রী) নগরীবিশেষ। 
তাক্ত্রবর্ণ (পুং) তাঅস্তেব বর্ণে! যস্ত বহতী। ১ পল্লিবাহ তৃণ। 
(ত্রি) ২ তাজবর্ণযক্ত মাক্র। কর্ণার । ৪ রক্তবর্ণ। ৫ তারতবর্ষীয় 
দ্বীপতেদ, সিংহল। [ সিংহল দেখ।] 
“ভারতন্তান্ত বর্ষস্ত নবভোন্‌ নিবোধ মে। 
ইন্ত্রদ্বীপঃ কসেরুশ্চ তাত্রবর্ণে! গভস্তিমান্‌ ॥” (মাঁৎন্ড ১১৩৮) 
তীত্রবর্ণ! (তরী) তাত্রক্সেব বর্ণং যন্তাঃ বহুতী। খঁড়পুম্পবুক্ষ, 
অবাফুল। ( শবচ*) 
তাত্ত্রবল্পী (তরী) তাঅবর্ণ। বন্দী মধ্যলো* কর্মধাৎ। ১ মঞজিষ্ঠা 
২ চিত্রকূটদেশীয়া লতা। পর্ধ্যায়--তাভ্রা, তালী, তমালী, 
তমালিকা, সুক্বন্লী, সুলোমা, শোধনী, ভালিক। ইহার 
গুণ কষায়, কফদ্দোষ, মুখ ও কষ্ঠোখদোষনাশক এবং প্েক্সাঁ 
গুদ্ধিকারক। (রাঁজনি*) « 


কৃপানারায়ণ ] (নরনারার়ণের ] 
১৬৫৬৮১৬৮৩০1 


তাআরুণ 


তাত্ত্রবীজ (পুং) তাত্রং বীন্গং যন্ত বছত্রী। কুলখ, কুল্থি 
কলায়। (রাজনি*) (রি) ২ রক্তবীজকবৃক্ষমাত্। (ক্রী) তাং 
রক্তং বীজং কর্ণধা। ৩ রক্বর্ণ বীজ। (ভ্রী) ৪ কুলখিক?। 

তাত্রবুক্ষ (পুং) ১ রক্তচনদন বৃক্ষ । ২ কুলখ। ৩ রক্তবর্ণক বৃক্ষ। 

তাত্রবস্ত (পুং) তাতরং বৃস্তং যন্ত বুহত্ী। ১ কুলখ কুলায়। 
(ত্রি)২ রক্তবৃস্তক বৃক্ষমাত্র। (কী) রক্ংবৃত্তং কর্মধা। 
৩ রক্তবৃদ্ত। 

তাত্রশাটীয় (পুং) তাবর্ণ পরিচ্ছদধারী বৌদ্ধসন্প্রাদায় ভেদ । 

তাতত্রশানন (ক্লী) তারে তাম্রপটে লিখিতং শাসনং । তামপক্রে 
বাজনির্দিই অনুশাসন । [ তাত্রপক্ট দেখ ।] 

তাত্্রশিখিন্‌ (পুং সর) তাতরবর্ণা শিখা চূড়া অন্তন্ত ইতি ইনি। 
কুকুট, কুকড়া। (জটাধর) (ব্রি) তাত্রশিখ যুক্ত । 

তাত্ত্রসার (ক্লী ) তাত্রবৎ রক্তবর্ণঃ সারোধস্ত বহুত্রী। ১ রক্ত- 
চন্ধন। (তরি) ২ রক্তসারকবৃক্ষমাত্র। (পুং) রক্তঃ সাঁরঃ 
কর্মৃধা। ৩ রক্তসার। 

তাত্্রসারক (ক্রী) তাত্রসার-স্থার্থে কন্‌। রক্তচন্দন। (রাজনি') 
(পুং) রক্তবর্ণঃ সারে যস্ত ইতি কপ্‌। রক্তথদির। (রাজনি') 

তাআঅসারিক (পুং) তাঃ সারোহস্ত্যস্ত ঠন্। ১ রজখদ্ির। 
২ রক্চন্দন। ( শব্দার্ঘচি') 

তাত্তরা (শ্রী) তাত্র-টাপ্‌। ১. সৈংহলী। ২ ভাত্রবল্লীলতা। 
৩ গুঞ্জা, কুচ। ৪ দক্ষগ্রাজাপতির কন্তা, ইনি পের অন্ততমা 
পত্তী। ইহার গর্ভে কশ্ঠপের ৬টী কন্যা হয়, তাহাদের নাম 
গুকী, শ্রেনী, ভাদী, সুগ্রীবী, শুচি ও গৃপ্রিকা। (গক্ষড়পু* ) 

তাত্রাকু (পুং) উপহ্ীপ ভেদ। (শব্বরং )। 

তাত্রাখ্য (পুং) তাত্রমিভি আখ্যাষ্ত বুত্রী। উপস্থীপভেদ, 
তাত্দ্বীপ। (শব্দমা*) 

তাত্রাক্ষ (পুং স্ত্রী) তাত্রে রক্তাভে অক্ষিণী হস্ত বহুত্রী। অক্ষিন্‌ 
অচ্। ১ কোকিল। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ডীষ্‌। (ক্রি) তাত্র- 
নয়ন, রক্তলোচন। 

*তত আসাদ তরস। দারুণং গৌতমীন্ুতং । 
ববদ্ধামর্ষ তাম্রাক্ষঃ পণ্ং রসনয়া যথ1॥” ( ভাগ* ১1৭৩৩) 

তাগ্রাভ (ক্লী) তাত্রন্ত আভাইব আভা যন্ত বহুত্রী। ১ রক্ত- 
চন্দন। (ব্রি) তাত্রা আভা যস্ত। রক্রবর্ণ আভাযুক্ত। 

তাত্ত্রায়ণ (পুং) যাজবন্ক্যের এক শিষ্য । 

তাত্রায়নি পু গুরু বনূর্বেদী একজন খষি। যাজ্ঞবন্ধ্ের শিল্ত। 

তাত্রারি (পুং) তাত্ররর্ণ শক্রতেদ (1)। 

তাত্রারণ (ব্লী) তীর্থভেদ, এই তীর্থে সমাহিত ছুইয় স্নান 
দানাদি করিলে অশ্বমেধের ফল পাওয়া যায় এবং অস্তিমে 
ব্রচ্ধলোক গ্রাথি হয়। | 

৪1 


[৬৯৩ ] 


ভাত 


“তাম্রাফণং লমাস্ভ বরদ্মচারী সমাছিতঃ | 
অশবমেধমবাপ্রোতি বঙ্গলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥” (ভারত ৩৮৪ অঃ) 
তাত্রার্থ (কী) কাংন্ত, কাসা, কাসাতে তাগ্রের ভাগ অর্ষেক আছে। 
তাত্রাবতী | স্ত্রী) তাত্রমাধেয়ত্বেনাস্ত্যন্ত তাত-মতুপ্‌ মন্ত ব, 
সংজায়াং দীর্ঘঃ | নদীভেদ, এই নদী তাত্রের আকর। 
*তাতরবতী বেত্রবতী নন্তস্তিআ্োহথ ফৌশিকী |» ' 
(ভারত বনপ* ২২১ অঃ) 
তাত্রাশ্মন্‌ (পুং) তাং অন্য কর্মধা। পন্মরাগমণি। 
*তাত্রাশশরশিচ্ছরিতৈনখাট্রৈঃ।” (মাঘ) 'তাত্রাশ্মানাং 
পদ্মরাগানাং |” (মল্লিনাথ ) 
তাম্তরিক (পুং) তাত্রং তৎপাত্রাদিনিম্মীণং কার্য্যত্বেনাস্তাস্ত 
তাত-ঠন্‌। ১ কংসকার, কাসারী। (ব্রি) ভাত্রনির্মিত। 
*কার্যাপণস্ত বিজ্ঞেযস্তাত্রিকঃ কারধিকঃ পণঃ।” (মনু ৮।১৩৬) 
তাত্িক! (স্ত্রী) তাত্িক-টাপ্‌। ১ গুপ্রা। ২ বাগ্থবিশেষ, মান 
রদ্ধাবাস্ত। (ভূরিপ্র') 
তাত্রিমন্‌ (পুং) তাঅন্ত ভাবঃ তাঅ-ইমনিচ্‌ (বর্ণদূড়াদিভ্যঃ 
স্াঞ্চ। পা! ৫১১২৩) তারের ভাব । 
তাআ্রী (স্ত্রী) তাত্রস্ত বিকারঃ ইতি অপ ততে। ভীপ্‌। ১ বাস্ত- 
বিশেষ, পর্ধ্যায় মানরদ্ধ, বিকারিক। (ভ্রিকা* ) ২ ভারত- 
বর্ষীক়্ প্রাচীন ঘটিকাযন্ত্র। ইহা সময়নির্ণয়ের জন্ত ব্যবহৃত 
হয়। অধুনা যুরোপীয় প্রুকু ও ওয়াচ” ঘড়ির বহুল, 
প্রচার সত্বেও ভারতবর্ষের বহ্ুপ্রদেশে এই প্রাচীন ঘটিকা- 
যন্ত্রের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (মৃগ্ময়ী) 
তাআ্রোপজীবিম্‌ [ত্রি) তাতরেণ উপজীবতি, তাত্র-উপ-জীব- 
ণিনি। যাহার! তামরত্বারা জীবিকা! নির্ব্বাহ করে, কাংস্তকার | 
তাআ্তরোষ্ঠ (পুং) তাঅ ইব ওষ্টে যন্ত বনত্রী । যাহার অধর*ও" 
ওষ্ঠ রক্তবর্ণ। সমাস করিলে অকারেয় পর ওষ্ঠ শব থাকিলে 
ওঠ শবের বিকল্পে অকারের লোপ হয়। তাত্র ওষ্ঠ তাত্রোষ্ঠ, 
ত্াত্রোষ্ঠ, একস্থলে অকারের লোপ অন্তস্থলে অকারের লোগ্প 
ন! হুইয়। অ-ওকারে বৃদ্ধি কার হইল। (পাণিনি) * 
তাত্র্য (ক্লী) তাত্ন্ত ভাবঃ তাত্র-স্যঞ্। তারের ভাব। 
তায়ন (ক্লী ) তায়-ভাবে লুট্‌।:১ বৃদ্ধি। ২ উত্তমগতি। 
তায়িক (পুং) তায়ে পালনে মুধুরিতি 5ঞ.। দেশবিশেষ, 
তর্জিকদেশ। 
তায়ু (পুং) তায়-উন্। চৌর | (নিঘণ্ট,) 
“অপত্যে তায়বো৷ যথা নক্ষত্র! ।” ( খক্‌ ১৫০২) 
তায়ুশ ( পারসী ) তত যন্ত্রবিশেষ । ইহার অপর নাম মাম়ুরী। 
এই যত্ত্র এম্রাজের অবয়বতেদ মাত্র! কেবল ইহার 'ধর্পরমূলে 
একটা* কাষ্ঠাদিনির্শিত ময়ূরের নগ্রীবমুখ খোজিত থাকিতে 


সগা8 


তারক 


দেখা যায়। তজ্জন্ত ইহার সংস্কৃত নাম্‌ মাযূরীপারগ্ত নাম 
তাযুশ। এই হঞ্ অতিশয় আধুনিক। বঙ্গদেশস্থ বিফুপুরনিবাসী 
সেবারাম নামক জনৈক শিল্পী ইহার আবির, এইরূপ 
প্রবাদ আছে। (যন্ত্র) 
তার (লী) তার্ধাতে বিস্তার্ধ্যতে তি অচ্। ১ রৌপ্য। 
(পুং) তারয়তি ্বজাপকান্‌ সং 'সারসমু্াৎ তৃণিচ্*অচ্‌। 
২ প্রণব, ওষ্কার। 
প্তারয়েদ্‌ হস্তবাস্তোধেঃ শ্বজপাসক্তমানসং। 
ততস্তার ইতি খ্যাঁতে। যন্তং ব্রক্ধ। ব্যলোকয়ৎ ॥” (কালী'৭২অ) 
যাহারা এই মন্ত্রজপ করে, তাহার! ভবসংসার হইতে 
উত্তীর্ণ হয়। ৩ বানরবিশেষ, ইনি রামচন্দ্রেরে একজন 
সেনাপতি । বৃহস্পতির অংশে ইহার জন্ম হয়। (রামা'১।১৭স) 
৪ শুদ্ধমৌক্তিক। ৫ মুক্তাবিগুদ্ধি। ৬ দেবীপ্রণব, কুর্চবীজ 
(হীং)। ৬৭্তারণ। ৭ মহাদেব ক্রিজগতের উদ্ধার করিয়! 
থাকেন এই জন্ত তাহার নাম তার । ৮ নক্ষত্র । ৯ অধ্যয়নরূপ 
গথম গৌণসিদ্ধিভেদ, বিধিপূর্বক গুরুমুখ হইতে বেদা- 
ধ্যয়ন করিয়! তাঁহাতে যে সিদ্ধিলাত হয়, তাহার নাম তার- 
সিদ্ধি, ইহ! গৌণ সিদ্ধি * | ( তত্বকৌ*) ১* বিষু। 
*অশোকস্তারণস্তারঃ শূরঃ শৌরির্জনেস্বরঃ।” (ভা* অনু* ১৪৯ অঃ) 
১১ উচ্চশবা । ১২ (তরি) উচ্চশববযুক্ত । ১৩ স্করিতকিরণ। 
১৪ নিশ্মল। দিকৃবাচক শব পরে থাকিলে তীর শব স্থানে 
তার হয়। ১৫ তীর। “দক্ষিণতারং দক্ষিণতীরমিত্যর্থঃ |” 
১৬ উচৈঃশ্বর | ১৭ নেত্রকনীনিকা। ১৮ প্রণব (৬, শ্রী, 
হী) (তত্ত্র')। 
তারক (ব্লী) তারেণ কনীনিকয়। কায়তি কৈ-ক। ১চঙ্ষুঃ। 
স্বার্থেকন্‌। (পুং) ২নক্ষত্র। (স্ত্রী)৩ চক্ষুর কনীনিকা। 
তাবয়তি দৈত্যান্‌ তৃ-ণিচ্খল্‌। ৪ দ্বাদশ মন্তরীয় ইন্্রক্র 
অন্ুরবিশেষ। এই অস্থুর ইন্ত্রকে অতিশয় উৎপীড়িত করিয়া- 
, ছিল, পরে নারায়ণ নপুংসক হইয়! ইহাকে বিনাশ করেন। 
পন্ধতধামাচ তজেন্্ুত্তারকোনাম তদ্রিপুঃ | 
হরিরনপুংসকে! ভূত্ব! ঘাতয়িস্যাতি শঙ্কর ॥* ( গরড়পু* ৮৭1৫১) 
€ অপর অন্থরভেদ, তারকান্থুর। ৬ কর্ণ। ৭ভেলক। ৮ 
ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রত্যেক চরণে ১৮ করিয়! অক্ষর থাকে। 
প্ত্রাধিকদশযতি ননৌরৌ ভবেতাং ররৌ তারক11” (বৃত্তর") 
এই ছনের ১৩শ অক্ষরে যডি। [ তারকাস্থুর দেখ। ] 
* “উহঃ শব্দোহধায়নং ছুঃখবিধাতান্তরয়: সুহতপ্রাপ্তিঃ| দানঞ্চ সিদ্ধ- 
রোহষ্ো সিদ্ধ: পূর্ববাইসুশত্রিবিধঃ 8 ( সাংখকা" ) 
পিধিবদ্গুরমুখা দ্যা বিদ্যাং জঙ্গরন্বরপ্রহণমধার়দং প্রধম- 
সিদ্ধপ্তায় মুচাতে । | / 


[ ৬৯৪ ] 


তারকাক্ষ 


তারকজি (পুং) তারকং তারকান্থরং জয়তি জি-কিপ্‌ তুগা- 


.গমশ্চ। কার্তিকের, ইনি তারফানুর়কে হত করিয়! ইন্্রকে স্বর্গ 
মিংহাসনে পুন স্থাপিত করেন। [তারক ও কার্তিকের দেখ |] 


তারকতোড়ী, রাগবিশেষপ পঞ্চমবর্জিত ও কোমল খযভ- 


যুক্ত ধথা-- ৃ 
“ধনিসাখগম *।” (সংগীতরত্বা") 


তারকতীর্ঘ (ক্লী) তারকং তীর্থং কর্শধ!। তীর্থভেদ, গয়া- 


তীর্থ এই তীর্থে পিও দিলে সকলেই মুক্ত হয়। 


তারকত্রঙ্গ (ক্লী) তারকং সংসারসাগরপারকারকং ব্রঙ্ধ 


কর্মধা। যড়ক্ষর মন্ত্রবিশেষ, “গু রামায় নমঃ”, পঞ্চক্রোশী 
কাশীতে মৃত্যু হইলে মহাদেব দ্বয়ং এই মন্ত্র মৃতব্যক্তির কর্ণে 
প্রদান করেন এবং এ মৃত ব্যক্তি বড়ক্ষরমন্ত্রপ্রভাবে মোক্ষ 
প্রাপ্ত হয়। 

এই ষড়ক্ষর মন্ত্র সকল মন্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ট, এই মন্তঘবারা যাহার। 
ভক্তিপুর্ববক উপাঁনা! করে, নিশ্চয়ই তাহাদের মুক্তি হয়। 
এই মন্ত্রগ্রভাবে সকল হুঃখ নষ্ট হয় এবং ইহা পাপীদ্িগেরও 
মোক্ষগ্রদ। নিত্য এইমন্ত্র জপ করিলে পাপ বিনষ্ট হুয়। * 


তারকহিন্দোল- হিন্দোলের মত ঠাটু। পসা” বাদী, “গ” 


সম্বাদী, ইহাতে তীব্রমধ্যম ব্যবহৃত হয়। 
যথা--গ ম* ধনিসাখ। (সঙ্গীতর*) 


তারকাক্ষ (পুং) অন্থুরবিশেষ। তারকান্থরের জ্যেষ্ঠ পুত্র, 


তারকাক্ষ দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কমলাক্ষ 
ও বিছ্যন্মালী নামে ছুই কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত অতি কঠোর 
তপ করিতে থাকে, ইহাদের তপে তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা! বরদান, 
করিতে উদ্ভত হইলে ইহারা! প্রার্থনা! করিল যে, আমরা সর্ধ- 
ভূতের অবধ্য হইব। কিন্ত ব্রদ্মা এই বর দিতে অশ্বীককত 
হইলেন। তাহাতে ইহার! গ্রার্থন! করিল যে, আমরা! পুরত্রয়ে 
বাস করিব ও সকলের পৃজ্য হুইব। পরে ইহারা ব্রদ্ার বরে 
পুরত্রয় লাত করিল। ব্রক্ষার এইরূপ বর ছিল, যে ইহারা 
পুরত্রয়ে আরোহণ করিয়! অপথে ত্রিভুবন পর্যটন করিয়া সহস্্ 
বৎসরাস্তে কেবল একবার একত্র হইবে। দেই সময় যদি কেহ 


* স্যড়ক্ষরং মহামন্ত্রং তারকং ব্র্মউচাতে। 

বে ভুঙজন্তি চ মাং ভক্তা! তেযাং মুর সংশরঃ॥ 

ামায় নম ইত্যেবস,চ্চা্ধ্য অন্্রমততমং। 

সর্মুংখহর়ঞ্চেতৎ গাপিনাষপি মক্তিং॥ 

ইমং মন্ত্ং জপরিতামমলঘ্বং ভবিযাসি। 

ভন্মানিধারপাদ্বস্ত সম্ভতন্চাগুচিতরি। 

ম,মর্ধোমূ-নকর্ণান্ত অর্ডোদ কনিযাসিনঃ । 

অহং দিপামি তে নম্্ং তারকং আন্ষবাচকং ৪* (পল্পুরাণ ) 


ভারফিত 


, শক বাণে এ পুরত্র় তেদ করিতে পারেন, তবে ইহাদের 
মৃত হইবে। এ প্রজয়ের নির্ঘাত! মরদানব | উহার শরকটা 
বর্ণ, দ্িতীয়টী রৌপা ও ভূতীয়টী লৌহনির্গিত। ধল্পুরত্রয 
বখাক্রমে হ্প্লেণক, অস্তরীক্ষলোক ও মর্ত্যলোকে ছিল। তার- 
কাক্ষ স্বর্ণনির্ষিত পুরের অধিকারী । * 

এ দময়ে তারকাক্ষের হরি'খ্নামে প্রবল গরাজ্জান্ত এক 
পুত্র কঠোর তগ করিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট এইরূপ বর 
প্রার্থন! করে, 'আমি আমাদিগের পুরমধ্যে একটা বাপী প্রস্তুত 
করিব। এ বাপীজলে ঘে সকল অস্ত্র নিহত বীরগণকে নিক্ষেপ 
কর! যাইবে, তাহারা আপনার প্রসাদে পুনজ্জীবিত ও সমধিক 
বলশালী হইবে।্রহ্ধা তথাত্ত্ বলিয়া প্রস্থান করিলেন। ক্রমে 
ইছার! অতিশয় বলদর্পিত হইয়া ক্রিতুবনের পীড়া উপস্থিত 
করিতে লাগ্িল। দেবগণ এই অন্ুরগণ দ্বার! অশেষ প্রকারে 
উৎপীড়িত হইয়া মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। মহাদেব মেই 
সময় সকল দেবতার বলার্ধ গ্রহ্ণপূর্ববক ত্রিপুর ভেদ করিয়া 
উহাদিগকে বিনাশ করেন। (ভা* কর্ণ ৩৫ অং) [ত্রিপুর দেখ ।] 

তারকাধ্য (পুং) তারকইতি আখ্যা যন্ত বহত্রী। তারকাক্ষ। 

[ তারকাক্ষ দেখ।] 
তারকান্তক (পুং) অস্তয়তি ইতি অন্তকঃ তারকস্ত অস্তকঃ 
৬তৎ। কার্িকেয়। 

তারকাদি (পুং) তারক আদিরঘস্ত। পাণিস্থ্যক্তগণ বিশেষ, 
সঞ্জাত অর্থে তারকাদির উত্তর ইতচ্‌ প্রত্যয় হয়। তারকা, 
পুষ্প, কর্ণক, মঞ্জরী, খলীয, ক্ষণ, সুত্র, মুত্র, নিষ্,মণ) পুরীষ, 
উচ্চার, প্রচার, বিচার, কুডুল, কণ্টক, মুল, মুকুল, কুন্ুম, 
কুতৃছল, স্তবক, কিমলয়, পল্লব, খণ্ড, বেগ, নিন, মুদ্রা, 
বতুক্ষা, ধেুম্যা, পিপাসা, শ্রদ্ধা, অভ্র, পুলক, অঙ্গারক, বর্ণক, 
দ্রোহ, দোহ্‌, সুখ, ছুঃংখ, উৎকঠা, ভর, ব্যাধি, বর্ধন্‌, ব্রণ, 
গৌরব, শাস্ত্র, তরঙ্গ, তিলক, চন্ত্রক, অন্ধকার, গর্ব, মুকুর, 
হর্ষ, উৎকর্ষ, রণ, কুবলয়, গর্ধ, ক্ষুধ্‌, সীমস্ত, জর, গর, রোগ, 
রোমাঞ্চ গা, কজ্জল, তৃষ্‌, কোরক, কল্লোল, স্থপুট, দল 

. কঞ্চুক, শৃজার, অঙ্কুর, শৈবাল, বকুল, স্বত্র, আরাল, কলঙ্ক, 
কর্দম, কদল, মুচ্ছ, অঙ্গার, হস্তক, প্রতিবিশ্ব, বিদ্ন, তন্ত্র 
প্রত্যয়, দীক্ষা, গর্জ। (পাণিনি) আক্কৃতিগণত্ব হেতু এই 
সকল শবের সামৃশ্তবাচক শব্দের উত্তরও হইবে। 

তারকাময় (পুং) শিব। 

তারকায়ণ (পুং) বিশ্বামিত্রের পুত্রভেদ | (হরিব ২৭ অ') 

তারকারি (পুং) তারকাহুরের শক্ত। 

তারকিত (ক্রী) তারকা সঞ্জাতা অন্ত তারকাদিদ্বাং ই্্‌। 

. নক্ষবযুক্ত, নক্ষঅশোতিত। , 


[ ৬৯৫] 


তারকার 


তারকিন্‌ (তি) তারকাঃ সত্তর ইদি। তারকাযুক্ত। * 
তারকিনী (স্ব) তারকিন্‌ ভীপ্‌। নক্ষত্রযুক্তা রাবি । 
তারকান্ুর (?ুং) অন্থুরধিশেষ | ইহার বিবরণ শিবপুযাধে 
এইকপ লিখিত আছে-_ 

এই অন্থর তার নামক অন্যের গুতর। , দেবতামিগকে 
জয় করিবার নিমিত্ত তারক সহত্র বংমর সুদারণ তপস্যা 
আরম্ভ করিল। কিন্তু তপস্তার ফল লাঁভ করিতে পারিল 
না। তখন ইহার মস্তক হইতে এক তেজঃ নিঃশ্ত হইল। সেই 
তেজে দেবগণ দগ্ধ হইতে লাগিলেন। ইন্দত্রকেও যেন কে 
টানিতে লাগিল। ইহাতে ইন্ত্রাদি দেবগণ সকলেই অতি- 
শয় ভীত হইলেন, দেবগণ মনে মনে স্থির করিতে লাগিলেন) 
বোঁধ হয় অকালেই এই ্রঙ্গাওড লোপ হইবে। ব্রস্কাও রক্ষা 
করিবার জন্য দেবগণ সকলে ব্রঙ্গার নিকট উপস্থিত হইলেন 
এবং তাঁহাকে নমস্কার করিয়া তারকের শুপোবৃত্তাত্ত নিবে- 
দন করিলেন। ব্রহ্ধা দেবতাদিগের আগ্রছে বরগ্রদান 
করিতে তারকের নিকট গমন করিলেন এবং তথায় উপস্থিত 
হইয়া তাহাকে বর গ্রার্থনা করিতে কছিলেন। 

তারকানুর ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া বলিলেন, ভগবন্‌! 
আপনি প্রমস্ন হইলে তাহার অসাধ্য কি থাকে, আপনি ঘদি 
প্রন হইয়া! থাকেন, তাহা! হইলে আমাকে ২টা বর প্রদান 
করুন। এই জগতে আমার তুল্য কেছ যেন বলবান্‌ ন! হয়৷ 
যদি মরিতেই হয় তাহা হইলে যেন শিববী্ধ্যসমুৎপর্ন পুত্রের 
অস্ত্রে মৃত্যু ঘটে । তারক ব্রহ্মার নিকট এই বর প্রার্থনা 
করিলে ব্রদ্ধ! তথাস্ত' বলিয়! নিক স্থানে প্রস্থান করিলেন। 
তারকের সেই তেজঃ নিবৃত্ত হইল।, 

তারক স্বালয়ে ফিরিয়া আদিল। সকল অন্থুর স্সিলিতত 
হইয়া তাহাকে রাজপদে গভিষিক্ত করিল এবং চারিদিকে 
আজ গ্রচার করিন, এ জগতে আর কাহারও শাসন গ্রচ- 
লিত হইবে না। তারক রাজপদে অভিষিক্ত হুইয়াই অতি 
দন্ত হইয়া উঠিল। দেবতাদিগকে অতিশয় নিপীড়িত 
করিতে লাগিল। তখন দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষম, কিম্পুরুষ 
প্রভৃতি সকলেই বিলক্ষণ উৎপীড়িত হইল। 

ইন্রাদি দেবগণ নিগৃহীত হইস্বা তাহাকে সন্ত্ট করিবার 
নিমিত্ত প্রধান প্রধান রদ্ব গ্রদান করিতে লাগিলেন। 

ইন্্ উচ্গৈঃশ্রবা অশ্ব, ধর্ম রদবদ্, খধিগণ কামধুক্‌ ধেছু ও 
সমুদ্র রত্ব সকল প্রদান করিতে লাগিল। 

হূর্যা ভীত হইয়া তারকপুরে গ্রধররূ্গে কিরণ প্রদান 
করিত না, চর পুর্ণতাবেই ছুইপক্ষে উদিত হইত, বায়ু অন্গু- 
কুল হইয়া সর্বদা মন মন্দ বহিত। অিতুবন ভারকের 


তারকান্থর 


আজ্ঞার বশবর্তী হইর়াছিল। দেবগণ তাহ্বর সেবা করিত। 
খধি সকল তাহার দৌত্যকাধ্য করিত । দেবতাদিগের ঘে 
হব্য কবা তারকান্ত্ুর নিজে গ্রহণ করিত। 

শেষে দেবগণ উৎপীড়ন সহ্‌ করিতে ন! পারিয়| একদিন 
সকলে মিলিত হইয়। ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন এবং ব্রহ্গাকে 
সকলের ছুঃখ জানাইলেন। ব্রঙ্গা! দেবগণকে কহিলেন, 
মি তাহাকে মাগ্গিতে পারিব না। শিববীর্যযোৎপন্ন পুত্র 
ব্যতীত তাহার মৃত্যু হইবে না। হিমালয়ের শিখরে 
মহাদেব তপন্তায় নিযুক্ত আছেন। পার্বতী সীছয়ের সহিত 
তাহার পরিচর্ধ্য করিতেছেন, তোমরা সকলে তথায় গমন 
করিয়া পার্বতীর সহিত মহাদেবের যাহাতে সহবাস হয়, 
তাহার চেষ্টা কর। মহাদেবের পুত্র ভিন্ন তারকবধের আর 
উপায় নাই। 

ইঞ্জাদি দেধগণ রতির সহিত কন্দর্পকে লইয়! মহাদেবের 
তপোভঙ্গ করিতে হিমালয়ে গমন করিলেন। কনর্প 
তথা উপস্থিত হুইলে বমস্ত পূর্ণভাবে বিরাজ করিতে 
লাগিল, মহাদেব অকালে বসন্তের আবির্ভাব দেখিয়! তপ- 
শ্চর্য্যায় মনোনিবেশ করিলেন। 

এই সময় পার্বতী পুষ্পাভরণে ভূষিত হইয়া শিবপুজার 
নিমিত্ত মহাদেবের সমীপে উপস্থিত হইলেন। 

কন্দ্পের প্রভাবে পাব্বতী বিকৃত ভাবাপন্ন হইলেন, 
মহাদেবেরও চিত্তবিকৃতি উপস্থিত হইল। 

এই সময় মহাদেব ক্ষণকাল বিচার করিয়। কহিলেন, 
“কি ! আমি ঈশ্বর হইয়! পরস্ত্রীর অঙ্গ স্পর্শ করিতে ইচ্ছুক, 
আমার এইরূপ চিত্ত বিকৃতি হইলে ক্ষুত্রব্যক্তিরা কি ছুঘর্মব 
করিতে না পারে? এই বিবেচনা করিয়া মহাদেব দৃঢ় 
প্য্য বন্ধনে উপবিষ্ট হইয়া! তপস্চর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। 

মহাদেব আসনবদ্ধ হইয়াও চিত্ত স্থির করিতে পারিলেন 
না । ইহার কারণ অন্সন্ধান করিয়া দেখিলেন, কন্দর্প রতির 
সহিত তাহার তপোভঙ্গ করিতে অনতিদুয়ে অবস্থিত। ইহ 
দেখিয়! মহাদেব যেমন ক্রোধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে অবলোকন 
করিলেন, অমনি কন্দ্প মহাদেবের নেত্রসমুভূত অগ্রিত্বার! 
ভন্মীভূত হইল। 

মদনভন্ম হইলে মহাদেব তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ) 
পার্বত1ও নিজরূপের নিন্দা করিতে করিতে ফিরিলেন। 
পরে পার্বতী ,মহাদেবকে পতি পাইবার জন্ত কঠোর তপন্তায় 
প্রধৃতত হইলেন । অনেকদিন কঠোর তগম্র্যা! করিয়! পার্বতী 
মহাদেবকে পতিরপে প্রাপ্ত হইলেন। পরে যখাঁবিধি পার্ধর্তার 
সহিত মহাদেবের বিবাহ হইল। বিবাহের পর অনেক দিন 


[ ৬৯৬ ] 


তারকেখর 


অতীত হইল, তখাচ আর শিবরীধ্যসমুৎপন্ন পুজ. জন্মে না। 
দেবগণ পুনবায় ভীত হইলেন। মহাদেব ও গার্বভী জীড়ায় 
আর্দক্ত, তথায় কেছ গমন করিতে পারেন না। ক্রমে এদ্বিকে 
তারকাস্থরের পীড়ন অসহ বোধ হইতে লাগিল, দেবগণ 
কিংকর্তঘাবিষূড়ের স্তায় অরৃস্থান করিতে লাগিলেন। পরে 
অগ্নি কপোতরূপ ধারণ কুরিয়৷ মহাদেবের সমীপন্থ হইলেন, 
মহাদেব যেমন কপোতরূপধারী অগ্নিকে দেখিলেন, অমনি 
তাহাকে কহিলেন, হে কপটরূপধারী ফপোত, তুমি কে, 
তুমি এই গুক্রধারণ কর। এই কথ! বলিয়। তাহাতে শুক্র 
নিক্ষেপ করিয়! ভোগ হইতে বিরত হইলেন, পরে সেই শুক্র 
হইতে কার্তিক জন্ম গ্রহণ করেন।' [ কার্ঠিকেয় দেখ ।] 

কাত্তিক জন্ম গ্রহণ করিলে দেবগণ তাহাকে সেনাপতি 
করিয়। তারকাস্থরের বধোদ্দেশে শোণিতপুরে গমন 
করিলেন। 

এই পুরে তারকান্থরের সহিত অতি ঘোরতর যুদ্ধ হইতে 
লাগিল। দশদিন ধরিয়! অতি তুমুল সংগ্রাম হইল । এই 
দশ দিনের পর তারকাম্থরের সৈম্ত সকল ক্ষীণ হইতে লাগিল, 
পরে কার্ডিকের সুদারণ শরে তারকান্থুর নিহত হইল। 
(শিবপু* ৯২০ অঃ ও দেবীভাগবত ) 


তারকেশ্বর (পুং) ওষধবিশেষ। প্রস্তত প্রণালী--পার!, 


গন্ধক, লৌহ, বঙ্গ, অভ্র, ছুরালভা, যবক্ষার, গোক্ষুরবীজ, 
হরীতকী, এই সমুদয় সমভাগে লইয়া একত্র মর্দন করিয়া! 
কুম্ড়ার জলে কুশাদি ভূণ পঞ্চমূলের ক্কাথে ও গোক্ষুর রসে 
ভাবন! দিয়। মর্দন করিয়া! ২ রতি প্রমাণ বটিক। করিবে । 

মধুর সহিত মর্দন করিয়া সেবন করিবে । গুঁষধ সেবনাস্তে 
পক যন্তডুম্ুর ফলচুর্ণ ২ তোলা, মধুসংযুক্ত করিয়া অবলেহ 
কর! কর্তব্য । পথ্য-_ছাগছুপ্ধ চিনি ও ইক্ষুরস। ইহাতে মুত্র- 
কচ্ছ, প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্বা* ) 

অন্তবিধ__রসসিলূর, লৌহ, বঙ্গ, অভ্র, প্রত্যেক সমভাগে 
মধুর সহিত ১ দিবস মর্দন করিয়া মাষ! পরিমিত বটিকা 
করিবে । অনুপান মধুসংযুক্ত পক্ক যক্তডুগ্ধর চুর্ণ। ইহাতে 
বহুমুত্র নিবারিত হয়। ( ভৈষজ্যরত্বা* প্রমেহাধিকার ) 

২ হুগলী জেলার অন্তর্গত পুণ্যস্থান। অক্ষ" ২২:৫৩ উ, 
দ্রাঘি* ৮৮৪” পৃঃ। তারকেন্বর লিঙ্গ ও তাছার সিন 
জন্ত এই স্থান অতি প্রসিদ্ধ । 

কালীঘাটে নকুলেশ্বরের যেমন উৎপত্তি, অনেকে 
তারকেশ্বরের উৎপত্তি৪ সেইরূপ বর্ণনা করিয়া খাফেন। 
কোন প্রাচীন পুরাণ অথবা তত্ত্রে ইহার বিবরণ না 
থাকায় ইহা আধুনিক' বন্যা বোধ হয়। তবেছুই ভিন 


তািতম্য 7 ৬৯৭] তামাক্ষিক 
শভ বর্ষ অপেক্ষা বে প্রাচীন, তাহাতে সবোহ. নাই । তবিষ্ক  . পনির্ধনং নিধসমেতয়োর্ধায়। আারতফ্যবিধিসুগ্ধতেজস1। 
ব্রঙ্ধখণ্ডে (৭1৫৮) এই লিঙ্গের উল্লেখ আছে। . বোধনায় বিধিনা বিনির্দিত! রেফ এব জয় বৈজয়স্তিক! |” 
তারফেশ্বর রাড়মার্সীর . পরমন্তক্তির দেবতা । তীহার (উদ্ভট) 


নিকট হত্যা দিয়! শত শত ছুঃসাধা রোগী আরোগ্য লাভ 
করিয়াছে । অনেক রাঢ়বাসী ধরঁথন৪ বাবা তারফনাথের 
নামে ভীত হয়। শিবরাত্রিতে ৬ চড়ক সংক্রান্তির দিন 
এখানে মহা ধৃমধাম হইয়া গ্লাকে, তাহাতে কখন কখন ৫০1৬০ 
হাজার যাত্রী উপস্থিত হয়। তারকনাথের বিলক্ষণ আয় 
আছে, তাহা সমস্ত মহাস্ত উপভোগ করেন। 
পুর্বে অনেক লোকই তারকেশ্বর যাইবার সময়ে ছূর্দাস্ত 

দগ্থ্য কর্তৃক আক্রান্ত হইত তাহাতে কত যাত্রী কত সময়ে 
কত কষ্ট ভোগ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এখন 
তারকেশ্বরের পার্থ রেলষ্টেসন হওয়ায় দে কষ্ট ও ভয়দুর 
হুইয়াছে। তারকেশ্বরের যাত্রীর সংখ্যাও বাড়িয়াছে। 

তারকোপনিষদ্‌ (ত্ত্রী) উপনিষন্ধেদ। 

তারক্ষিতি (পুং) তার! উচ্চ] ক্ষিতির্যত্র। দেশভেদ, এই- 
দেশ পশ্চিমদিকে ১৮১৯।২* নক্ষত্রে অবস্থিত । এইখানে 
নিশ্ধর্ধ্যাদ শ্নেচ্ছদিগের বাস। ( বৃহতৎস* ১৪।২১) 

তারজ (পুং ব্লী) ধাতবদ্রব্যভেদ। 

তারটা (স্ত্রী) [তারদী দেখ।] 

তারণ (পুং) তারত্যনেন লুু। ১ তেলক। বকর্তরি লযু। 
২ বিষু। (তরি) ৩ তারয়িতা। ভাবে লুটু। (ক্লী)৪ তারণ 
করণ। ৫ উদ্ধারণ, বিপদ হইতে উদ্ধারকরণ। ৬ যষ্টি- 
সংবৎসরের অষ্টাদশবর্ষভেদ। এই তারণ বৎসরে অতিবৃষ্ট 
হয়, ধান্ত গ্রভৃতি সকল শহ্য নষ্ট হয়। 
“অতিবৃ্টিশ্চ জায়েত ধান্তন্তাথ গ্রগীড়নং। 
শন্তং ভবতি সামান্তং তারণে সুরবনদিতে |” (জ্্যোতিস্তত্ব ) 

চতুর্থ হতাশনামক তৃতীয়বর্ষের নাম তারণ, ইহাতে অত্যন্ত 

বৃষ্টি হয়। (বৃহৎস* ৮/৩৫।) [যষ্টিসংবৎসর দেখ। ] 

তারণি (স্ত্রী) তাধ্যতে হনয়া তৃ-ণিছ অনি। ১ নৌক]। 

তারণী (শ্রী) তারণি ডীপ্‌। কাশ্তপের পত্ধীভেদ, যাজোপ- 
যাজের মাতা। 

তারণেয় (পুং) ভারণ্যাঃ অপত্যাং ঠক্‌। তারণীর অপত্য। 


. “তারণেয়ৌ যুক্তরূপৌ ব্রাহ্মণাবৃষিসত্তমৌ ॥৮ 
( ভারত আ* ১৬৭ অ+) 


তারতগুল (পুং) তারং মুক্তেব শুত্রস্তগুলো যস্ত | ধবল যাব- 
নাল, শাদা দেধান। (রাজনি*) 
তারতম্য (ব্লী) তরতময়োর্ভাবঃ তরতম-বাঞ্। নু[নাধিকয, 


ইতরবিশেষ। 
কাশ 


তারতার 1 ক্লী) তারমনতীতি তারং তত্প্রকারঃ প্রকারে হিস্বং ৷ 
সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত গৌণ তৃতীয় সিদ্ধিভেদ। আগমের অবিয়োধি 
্তায় দ্বার! অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত তর্কদ্বারা আগমের অর্থ পরীক্ষা- 
পূর্বক সংশয় ও পূর্ববপক্ষ নিরাকরণ দ্বার! উত্তরপক্ষ ব্যবস্থাপন 
করাই মনন বলিয়া! কথিত হইয়াছে, ইহা দ্বার! যে সিদ্ধিলাভ 
হয়, তাহার নাম তারতার। ইহা! গৌণ সিদ্ধি। * (তত্বকৌ') 
[সিদ্ধি দেখ।] 
তারদী (শ্রী) তরদী এব স্বার্থে অণ্‌-ততো ভীধ্‌। তরদীবৃক্ষ। 
(রাব্বনি') 
কোন কোন পুম্তকে তারটী এইন্ধপ পাঠাস্তর দেখা যায়। 
তারনাথ (পুং) [তারানাথ দেখ। ] * 
তারনাদ (পুং) তারঃ নাদঃ কর্খাধা। উচ্চনাদ, উচ্চশক । 
তারপরম, মৃদঙ্গে ষে সকল পরম বাদিত হয়। আলাপ থাদন- 
কালে ছেড়সংযোগে তারেও সেই সকল পরম বাঁদিত হয়। 
সেভারাদি যন্ত্রে এক প্রকার গ্রণালীতে রাগাদির আলাপ 
বাদিত হইয়া থাকে, তাহাতে তালের নিতাস্ত আবশ্তক দেখা 
যায়। সেই প্রণালীর বাদনকে তারপরম বলে। 
তারপুষ্প (পু) তারং রজতমিব পুষ্পং যন্। কুন্দবৃক্ষ। (রাজনি') 
তারমাক্ষিক (ক্লী) তারং রূগ্যমিব মাক্ষিকং। উপধাতু- 
ভেদ, এই ধাতু রজততুল্য, উপধাতু ৭টা, তাহার মধ্যে তার- 
মাক্ষিক রূপার উপধাতু, এই ধাতু রৌপ্য সদৃশ গুণযুক্ত। 
ইহাতে কিঞ্চিৎ রৌপ্য সংযুক্ত আছে বলিয়া ইহাকে তার- 


কয 


মাক্ষিক কহে। রৌপ্য অপেক্ষা অপ্রধানতা হেতু গুণেও ক্ষিছু', 


থাট। তারমাক্ষিকে যে কেধল রৌগ্যের গুণ. আছে, তাহা 
নহে, অস্তান্ত দ্রব্য ইহাতে মিশ্রিত আছে বলিয়া অন্তান্ত 
গুণও ইহাতে আছে। বিশুদ্ধ তারযাক্ষিক কিঞ্চিৎ তিক্ত 
সংযুক্ত মধুররস, মধুর বিপাক, শুক্রবঞ্ধক, রসানন, চক্ষুর হিত- 
কারক) বস্তি বেদনা, কুষ্ঠ, পা, প্রমেহ, বিষ, উদর, অর্শ 


শোথ, ক্ষয়, কও, ও ভ্রিদোষনাশক। অবিশুদ্ধ তারমাক্ষিক 


অবিশুদ্ধ হ্বর্ণমাক্ষিকের স্তায় মন্াগ্রিজনক, অতিশয় বল- 
নাশক, বিষ্টস্তী, নেত্ররোগ, কুষ্ঠরোগ, গণ্মালা! ও ব্রণরোগোৎ- 
'পাদক। এইজন্ত তাঁরমাক্ষিক শোধন কর! আবশ্তাক। 


. * উহ আগমাধিরোধন্তারেনাগ্মাধপিরীন্দণং সংগরপূর্বাপন্ষ- 
দিল্পাফর়ণেনোত্তরপক্ষবাবস্থাপনং ভদিধং, দনমাঁচক্ষতে আগুমিমঃ। সা 
ভুরি সিিত্তারভার তে" । ( তন্বকৌ') 


29৫ 


তারল্য 


কাকরোল, মেবশ্রঙ্গী ও গৌড়ানেবুর রমার! এফ দিন 
এখর রৌড্রে ভাবন! দিলে তারমাক্ষিক বিশুদ্ধ হয়। 
তারমাক্ষিক মারণ। কুলখ কলায়ের কাথ দ্বারা পেষণ 
করিয়া তৈল, তত্র অথব! ছাগমৃত্র ছারা পুটপাক করিলে 
তারমাক্ষিক মারিত হয়। (ভাবপ্র*) অন্তমতে ওলের মধ্যে 
তারমাক্ষিক রাখিয়া মুত্র, কাছি, তৈল, গোহু্ধ, কদলীরম, 
কুলখ কলায়ের কাথ ও কোদধান্তের কাথ ইহাদের শ্যেদ দিয়! 
ক্ষার, অগ্নবর্গ পঞ্চলবণ, তৈল ও খ্বুতসহ তিনবার পুট দিলে 
বিশুদ্ধ হয়। জঙ্বীর নেবুর রসে শ্মেদ দিয়া মেষশৃঙ্গী ও কদলী- 
রসে এক দিবস পাক করিলেও তারমাক্ষিক বিশুদ্ধ হয়। 
তারমূল (ক্লী) স্বানভেদ। 
'তারয়িতৃ (ছ্রি)যে উদ্ধার করে। 

তারল (পুংব্লী) তরল এব অণ। ১ তরল। ২সন্ধষ্ট। 

তারল্য (রী) তরলম্ত ধর্শঃ। তরল বস্তর ধর্ম। কঠিন ও তরল 
ভ্রব্যে প্রভেদ। কঠিন দ্রব্যের কণ| সকল সহজে সঞ্চালিত হয় 
ন!। বর্ণ, রৌপ্য, তাত্র, লৌহ, প্রস্তর, ইষ্টক প্রসৃতি কঠিন 
দ্রবোর এক দিকের কণা সকলকে অন্ত দিকে লইয়! যাইতে 
পারা যায় না। কিন্ত,জলাদি দ্রব্যের অণু সকল অল্প বল 
প্রয়োগেই সঞ্চালিত হয় এবং তাহাদিগের এক দিকের কণ! 
মকলকে অনায়াসেই অপর দ্বিকে লই! যাইতে পারা যায়। 

যে গুণে জলাদি দ্রব দ্রব্যের অধুসকল সহজেই সঞ্চালিত 
ও প্রবাহিত হয়, তাহাকে তারল্য কছে। এই গুণ 
থাকাতেই জলার্দিকে তরল পদার্থ বলা য়ায়। 

ত্রব ভ্রব্য মাত্রেই এই গুণ দৃষ্ট হয়। কিন্ত সকল দ্রব 
দ্রব্যে সান পরিমাণ থাকে ন|। 

ঈথার নামক দ্রব দ্রব্য অতিশয় তরল। দ্বত, মধু, গুড় 
প্রভৃতি ভ্রব্যের তাবল্য গুধ অতি অল্প, এমন কি সময়ে 
সময়ে তাহারা কঠিন ভাব ধারণ করে। 

*  আগবিক আকর্ষণ ও আণবিক বিকর্ষণের তারতম্য 
জড় বস্ত সকল কথন কঠিন, কখন তরল ও কখন বায়বীয় 
অবস্থা গ্রাপ্ড হয়। আণবিক বিকর্ষণের অপেক্ষা আণবিক 
আকর্ষণের প্রভাব অধিক হুইলে কাঠিন্তের সঞ্চার হয়। উভ- 
য়ের পরাক্রম প্রায় সমান হইলে তারল্যের উৎপত্তি হয়। 

. আর আকর্ষণ অপেক্ষা বিকর্ষণের বল তাদৃশ অধিক হইলে 
সকল বস্তই বাশাকার ধারণ করে। উষ্ণতার যত বৃদ্ধি 
হয়, বিকর্ষণের বলও তত অধিক হইয়া থাকে । এই নিমিত্বই 
ভাপগ্রভাবে যাহার উপাদান বিশ্লি হুয় না, উত্তপ্ত হইলে 
ভাদৃশ কঠিন বন্ত তর়ল্‌'ও তরলবস্ত বাশ্প হুইয়! যায়। 

কঠিন বস্তর পরমাণু. ঘকল আণবিক আকধণ গুণে 


[ ৬৯৮ 1 


'তার়ল্য 


যেক়্প দৃঢ়রূপে- ম্ঝাকষ্ট হইয়া থাকে, ত্তরল ও 8 বস্তর 
পরমাণু সকল মেরূপ নহে। 
« কঠিন বস্তর পরমাণু মক্ল নিবিড় মন্নিবেশ-লিবন্ধন 
সহজে বিচ্ছিন্ন হয় না। কিন্তু তরল ও বায়বীয় দ্রব্যের 
পরমাণু সকল বিরল (বিনিবেশে সহজেই সঞ্চালিত হইয়া 
থাকে । কঠিন পদার্ঘগকল এক একপ্রকার নির্দিষ্ট আক্কৃতি- 
বিশিষ্ট । কিন্ত তরল ও বান্গৰীয়, পদার্থের কোন নির্দি্ 
আক্কৃতি নাই। তাহাদিগকে যেকপ পাত্রে রাখা যায়, তাহারা 
সেইরূপ আকৃতি প্রাপ্ত হয়। 

তরল ও বায়বীয় দ্রব্যের গ্রভেদ। তরলজ্রব্যের পরমাণু 
সকল যেরূপ নহজেই সঞ্চাধিত হয়।০ বায়বীয় দ্রব্যের অধু, 
সকলও সেইরূপ অল্প বলপ্রয়োগেই সঞ্চালিত হয়। কিন্ত 
বায়বীয় দ্রব্য সকল চাপপ্রভাবে যেরূপ সগ্ুচিত হয়, তরল 
দ্রব্য সকলকে চাপদ্বারা সেরূপ সম্কুচিত করিতে পার! যায় 
না। বায়বীয় দ্রব্য সকল যেরূপ আকুঞ্চনীয় তরল পদার্থ 
সকল সেইরূপ ছুরাকুঞ্চনীকব । তবে তরল বস্ত সকলযে 
একবারে অনাকুঞ্চনীয়, তাহা নহে। পদার্থবিৎ পণ্ডিতগণ 
নানাবিধ পরীক্ষাদ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, সমধিক বল 
প্রয়োগ করিলে তরল দ্রব্যমাত্রই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিত আকুঞ্চিত 
হয়। প্রতি ইঞ্চিতে সাড়ে সাত মের প্রমাণ চাপ প্রধুক্ত 
হুইজে দশ লক্ষ ভাগ জলের আয়তন পাঁচভাগ কম পড়ে। 
চাপ অপন্থত হইলে জল ও জলবৎ পদার্থ মকল পুনরায় 
প্রসারিত হইয়! পূর্ব আয়তন প্রাপ্ত হয়। অতএব তরল 
বস্ত নকল স্থিতিস্থাপক গুণমম্পন্ন, ইহ! অবশ্তই স্বীকার 
করিতে হইবে। 

তরল পদার্থে চাপসধ্চালনের নিয়ম । তরল বস্তর এক 

ংশে চাপ প্রয়োগ করিলে সেই চাপ তাহার সকল দিকে 

সমভাগে সঞ্চালিত হয়। থুষ্টীর সপ্তদশ শতাবীর মধ্যভাগে 
পাস্কাল নামক একজন স্ুগ্রপিদ্ধ ফরাসী দেশীয় পণ্ডিত তরল 
পদার্থের চাপসঞ্চালন সংক্রান্ত এই নিয়মটা আবিষ্কার করেন, 
এইজন্য এই নিয়মটা পাঙ্কীলের নিয়ম বলিয়া! অভিহিত হইয়াছে। 

জলাদদির এক দ্দিকে কোন চাগপ্রয়োগ করিলেই সেই 
চাঁপ তাহার সকল দিকে সমভাবে সঞ্চালিত হয় | ইহা বিশিষ্ট 
পরীক্ষ। দ্বার! দেখান যাইতে পারে। 

একটা পিচ্কারি সদৃশ বহুছিত্রসম্পন্ন যন্ত্র জলপূর্ণ করিয়| 
যদি তাহার অর্গলটাকে বলপুর্বক ভিতরে প্রবিষ্ট করিয়! 
দেওয়া যায়, তাহা হইলে সকল ছিত্র হইতেই জল নির্গত 
হয়। সকল দিকে চাপ সঞ্চালিত না হইলে সকল দিকের 
ছিদ্র দিয়া কখনই জল নিঃসৃত হইত ন1। 


তারল্য [৬৯৯] তারা 


জলাদিয় এক অংশে চাপ প্রয়োগ, কছ্িলে এ চাপ 
ভাহার পর্বাংশে সঞ্চালিত হুইয়া চাপপ্রযুক অংশের সহিত 
সমাগতনগম্পন্ অংশ সকলের উপর লমঈপরিমাণে ও লব 
ভাবে কার্ধ্যকারী হয়। তরল পদার্থের এক অংশে প্রধুক্ত 
চাপ সর্বাংশে সঞ্চালিত হয়। “ইহা পুর্ববো্ত পৰীক্ষা দার! 
প্রতিপর হইয়াছে। 
তরল পদার্থের উৎক্ষেপক তাপ। তরল ভ্রব্যের উপরিস্থিত 
অগুসকলের নিম্নাভিমুখ অবক্ষেপক চাপে যেরূপ নিম়স্থ অপু 
সকল আক্রান্ত, অণু সকলের উ্ধাভিমূখে উৎক্ষেপক চাপে ও 
উপরিস্থ অণু মকল সেইরূপ উদ্ভালিত। নি্নস্ক্ততর সকলের 
উপর উপরিস্থ স্তরুদকলের অবক্ষেপক চাপ এবং উপরিস্ স্তরের 
প্রতি নিমস্থ স্তরের উৎঙ্গেপক চাঁপ সমান) ইহা নিয়লিখিত্ত 
পরীক্ষা দ্বারা প্রদর্শন করা ধাইতে পারে । কোন, জঙলপূর্ণ পাত্র 
মধ্য উভয়মুখ অনাঁবদ্ধ এরূপ একটী নঙ্জাকার পাত্র নিমগ্ন 
করিলে নলের বাহিরে জল যত উদ্নত, উহার ভিতরে ও ঠিক তত 
উদ্তত হইয়া উঠিবে! ইসা! বল! বাহুল/মাত্র। কিন্তু এই নলটার 
নিয়দ্িকের মুখে ঠিক তাহার সমান করিয়া! একখণ্ড পাতলা! 
কাচ কি অত্র লইয়া! সেই কাচ ব1 অত্র দিয়া এ মুখ আবদ্ধ 
করিয়৷ এক গাছি স্ৃতা দিয়া এ কাচ কি অন্তর কি জন্রথানি 
টানিয়া ধরিয়া! আস্তে আস্তে জলে ডুবাইয়া দেওয়! যায়, 
তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে যে স্তা গাছটা ছাড়িয়। দিলে ৪ উহ! 
পড়িয়া যাইবে না, জলের চাপে উদ্ভাসিত হুইয়! থাকিবে। 
এখন যদি নলমধ্যে জল ঢালা যায়, তাহ! হইলে দৃষ্ হইবে 
'যে, নলের ভিহরের জল যেমন বাহিরের অল অপেক্ষা উচ্চ 
হুইয্া উঠিবে, অমনি উহা পড়িয়া যাইবে। দ্ুতরাং দৃষ্ট হই- 
€েছে, নিম্নদিকের মুখস্থিত কাচ কি অভ্রধানি যে বলে 
উদ্ভাসিত হয়, তাহা উহার সময়ত ও উহার পৃষ্ঠদেশ হইতে 
বহির্ভাগে কল যত উন্নত তত উন্নত, জলের ভারের সমান। 
অর্থাৎ উছার উপরে উর্ধ হছইতেও যে চাপ উহার নিয়েও 
নিয়দিকু হইতে উর্ধদিকেও সেই চাপ অর্থাৎ জল মধ্যস্থিত 
যেকোন অগুট়ীকে ধর, তাহার উপর উতৎক্ষেপক ও অব- 
ধক্েপক চাপ সমান। 
সাম্যাবস্থায় তরল বস্তর পৃষ্ঠদেশ সর্ধত্র সমতল। 
, কঠিন পদার্থের উপরিভাগ কোথাও উন্নত, কোথাও 
অবনত হইতে পারে, কিন্ত তরলদ্রব্যের পৃষ্ঠদেশ সর্বত্রই 
সমান উচ্চ। কঠিনাবস্থায় আগবিক আকর্ষণ গুণে পরমাণুং 


শরণ পরম্পরের সহিত .দৃঢ়কূপে আক হইয়া থাকে। এই 


কারণ কোন কঠিন দ্রব্যের অংশ বিশেধ কিঞিৎ উন্নত হইয়া 
উঠিলেও মাধ্যাকর্ষণ,ঘায়! বিছ্ছিন্ন.হইয়। নিয়ে পতিত হয় না। 


কিন্ত তরলাবস্থ্য় আণবিক আবর্ধণ তাদৃশ প্রবল না হও: 
যায় তরলবস্তর পরমাণু সংর্গ সহজেই বিচলিত ও প্রর্থা- 
হিত হইয়া সমতল ভাঁৰ ধারণ করে। 
কোন তরলবন্তার যদি কোন ভাগ কিঞিৎ উঠ হইয়া 
উঠে, তাহ! হইলে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে গাহাকে পুনরায় 
নিপতিষ্ক হইতে হয়। বাস্তবিক তরলপদার্ণদিগের পৃষ্ঠদেশ 
স্ব্ভাবতঃ সমোচ্চ । জল উদ নীচু হওনের কারণ সকলেই 
জ্ঞাত আছেন। 
ভূপৃষ্ঠে যেরূপ কোথায় উন্নভগিরিশিখর, কোথাও ব 

গভীর গহ্বর নয়নগোচর হয়, সাগরপৃষ্ঠে সেরূপ কিছুই 
দুষ্ট হয় না। যদি কখন কোন কারণে সাগরবারির কোন 
স্থানে কিঞিং উচ্চ হইয়া উঠে, তাহা! হইলে সেই 
কারণের অনস্ভাৰ হইলেই নিপতিত হইসা সমতলভাব ধারণ 
করে। যদিও মহালযুদ্রের যে ভাগে দৃষ্টিপাত করা যায়, 
সেইখানেই উহার পৃষ্ঠদেশ সমতল বলিয়া! বোধ হয়। কিন্তু 
তাই বলিয় উহার সমগ্র পৃষ্ঠদেশ যে দর্পণাকার সমত্তল তাহা 
নছে। উহার পৃষ্ঠদেশের প্রত্যেক বিন্দুটী পৃথিবীর কেজ্জের 
সহিত, তুলনায় মমতল ভাবে অবস্থিত, কিন্ত ভূপৃষ্টন্থ জল- 
রাশির পৃষ্ঠদেশের আকার বর্ত,লপৃষ্টের ন্যায় গোল। ফলে 
যেখানে বছুদুর ব্যাপিয়৷ জল থাকে, সেখানে তাহার সমুদায় 
পৃষ্ঠভাগের দর্পণাকার সমতল হওয়! সম্ভব নহে। ২ তরলত%। 
৩ পাতলা । 

তারবায়ু (পুং) তারঃ বায়ু কর্মধা। অত্যুচ্চ শবযুক্ত বায়ু। 

তারবিমল! (হী) তারং র্ধপামিব বিমল । উপধাতুবিশেষ, 
তারমাক্ষিক। | তারমাক্ষিক দেখ।] 

তারশুদ্ধিকর (ক্লী) তারস্ত রজতঃ গুদ্ধিং করোতি কৃ-ট। শ্ীদক 
সংযোগে রৌপ্য বিশুদ্ধ এব€ রোপ্যমণ লীদক বারা দুর হয়। 


তারসার (পুং) উপনিষন্তেদ। 
তারহার (পুং) তারনির্ষিতোহারং মধ্যলো* কর্দধা। *স্থুল 
মুক্তাহার। * 


তার! (স্ত্রী) তারয়তি সংসারার্ণবাৎ ভক্তান্‌ তৃ-ণিচ্‌.অচ্‌ টাপ্‌। 
১ বৌদ্ধদিগের দেবতা বিশেষ । ২ বানররা্জ বালীর পত্বী, 
ইনি স্থসেন বানরের কন্তা, রামচন্দ্র সপ্ততাল ভেদ করিয়! 
বালীকে বধ করেন। বালী নিহত হইলে শ্রীরামচঙ্জের 
" আদেশে তার! ন্ুগ্রীবকে বিবাহ করে| ইহার পুত্রের নাম 
অঙ্গদ। (রামা*) প্রাতঃকালে উঠিয়! ইহার নাম ল্মরণ 
করিলে (সই দিন মঙ্গল হয়। . পু 
“অহল্যা ত্ৌপদী কু ভার! মন্দোদরী তথ! 
পঞ্চকন্ত। শ্ররে্সিত্যং মহাপাতকনাশনং /* 


তারা 


কিন্ধু গ্রাতঃকালে ইহাদের নামল্মরণের*নিরম রদুনন্ছনের 
আফ্িকতবে নাই। * ৃ 
৩ অশ্বিন্যাদি নক্ষত্র, অশ্বিনী, ভরণী, রুত্তিকা, রোছিনী, 
মুগদিরা, আর, পুনর্বনথ, পুষা।, অগ্নেযা, মঘা, ধূর্ববফন্তনী, 
উত্তরফন্তনী, হস্তা, চিত্রা, শ্বাতি, বিশাখা, অনুরাধা, জ্ো্ঠা 
মূলা, পুর্ব্বাধাঢ়া, উন্তরাধাড়া, শ্রুবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিযা, পূর্বব- 
ভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী এই ২৭টী প্রধান তার]। 
[ খগোল শব্দ ৭৮ পৃষ্ঠা দেখ ।] 
অশ্থিনীর অশ্বি, ভরণীর যম, ক্কৃত্তিকার দহন, রোহিমীর 
কমলজ, মৃগশিরার শশি, আর্্রার শুলভূৎ, পুনব্বস্ুর অদিতি, 
পুষ্যার জীব, অক্লেবার ফণি, মঘার পিতৃগণ, পূর্ববফন্তনীর 
যোনি, উত্তরফন্তনীর অর্ধযম!, হস্তার দিনক্কৎ, চিত্রার ত্বষ্ঠা, 
স্বাতির পঝন, বিশাখার শক্রাগ্নি, অনুরাধার মিত্র, জ্যেষ্ঠার 
শক্র, মুলার নিষ্।তি, পুর্বাষাঢ়ায় তোয়, উত্তরাধাঢ়ার বিশ্ব- 
খিরিঞ্চি, শ্রবণার হরি, ধনিষ্ঠার বন, শতভিযার বরুণ, পুর্ব- 
ভাত্রপদ্দের অজৈকপাদ, উত্তরভাদ্রপদের অহিত্র্ন এবং রেবতীর 
পুষ্যা অধিপতি । আর্দ্রা, পুষ্যা, ধনিষ্ঠা, শততিষা, শ্রবণ!, 
রোহিনী, উত্তরফস্তূনী, উত্তরাষাঢ়া ও উত্তরভাদ্রপদ ইহার! 
উদ্ধাদুখ। মুলা, অগ্নেষা, কৃত্তিকা, বিশাখা, ভরণী, মঘা, পূর্ব" 
ফন্তুনী, পূর্ববাধাঢ়। এবং পূর্ববভাদ্রপদ এই কয় নক্ষত্র 'অধোমুখ 
' এবং অশ্বিনী, রেবতী, হস্তা, চিত্রা, শ্বাতি, পুনর্ধন্, জ্যেটা!, 
মৃগশিরা ও অন্রাধা এই কয়টা নক্ষত্রের নাম তির্ধ্যুখ তার! । 
তাশ্থিনী ও শতভিষা! অশ্বজাতি ; রেবতী ও ভরনী হস্ত; ক্ৃত্তিকা 
অজ) রোহিণী ও মুগশির| সর্প; আর্জা, হস্তা ও শ্বাতি ব্যাস্ত ১ 
পুনর্বন্থ মেষ ১ পুষ্যা, অশ্লেষা ও মঘ! ইন্দুর ; পূর্বফত্তুনী '? 
চিত্রা মহিষ ; বিশাখা! ও অনুরাধা হরিণ; জোষ্টা কুকুর; মূল! 
ও শ্রবণ! বানর ১ পূর্বাষাঢা নকুল) ধনিষ্ঠা! পুর্ববভাদ্রপদ ও 
উত্তরভাত্রপদ সিংহজাতি। 

, মৃগশিরা, হস্তা স্বাতি, শ্রবণা, পুষ্যা, রেবতী, অন্গরাধা, অশিিনী 
ও পুনর্ধসুনক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে দেবগণ; উত্তরফন্তুনী, 
উত্তরাধাড়া, উত্তরভাদ্রপদ, পূর্ববফ্তনী, পূর্বাষা়া, পুর্বভাদ্রপদ, 
রোহিণী, ভরণী ও আর্ায় নরগণ এবং জ্যেষ্ঠা, মূলা, অশ্লেষা, 
কমিক, শতভিযা।, চি, মা, ধনিষ্ঠ। ও বিশাখায় রাক্ষমগণ হয়। 

কোন শুভকাধ্য করিতে হইলেই চক্র ও তারাগুদ্ধি দেখা 
আনম্তক। বিশেষতঃ গুরুপক্ষে চন্্রশুদ্ধি ও কৃষ্ণপক্ষে 
তারাশুদ্ধি দেখিয়া কার্য; না করিলে নানা প্রকার অমঙ্গল হয়। 
তারাশুদ্ধি। যথা--জন্ম, সম্পৎ, বিপৎ, ক্ষেম, প্রত্যরি, সাধক, 
বধ, পিআর ও অতিমিজ. এই ৯টা ভারা, ইহাদের মধ্যে জদ্দ, 
বপৎ, প্রত্তযরি ও বধ বর্জনীয়, এততিক্ন অন্ত তারা গুভকর। 


[ পদ | 


জন্মতারার নিবাদ, শ্রাঞ্জ, তৈধজা, বাত্রা ও ক্ষৌরকর্ 
নিষিদ্ধ | ও 

ধৃনিবিদ্ধ তারায় যাজ! করিলে বন্ধন, ক্কবিকার্ধ্যে শন্তনাশ, 
ওঁধধ সেবনে মরণ, গৃহারস্ডে গৃহদাহ, ক্ষোরে রোগোৎপত্তি, 
্রান্ধে অর্থনাশ, বিবাদে বুদ্ধি'নষ্ট ও যুদ্ধে তয় হয়। 

জন্মতারা হইতে গণন্লা। করিতে হয়। চন্দ্র ও তারাশুদ্ধি 
থাকিলে অন্ত সকল পোষ বিনষ্ট হয়।.* 

[ বিশেষ বিবরণ নক্ষত্র দেখ। ] 
৪। দশমহাবিগ্তার প্রথম! বিদ্তা__ 

“কালী তারা মহাবিস্তা ঘোড়নী তুবনেশ্বরী। 

ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিষ্তা ধূমাবতী তথ। ॥ 

বগল! সিদ্ধবিগ্তা চ মাতঙ্গী কমলাক্মিক1 | 

এত দশ মহাবিদ্যা সিদ্ধবিগ্যাঃ গ্রকীর্ভিতাঃ ॥* ( তত্ত্রমার ) 

কালী, তারা, ষোড়শী, ভূবনেশ্বরী, ভৈববী, ছিন্নমন্তা, 
ধূমাবতী, বগলা, মাতক্গী ও কমল! এই দশ মহাবিদ্তা | 

সতী দক্ষষজ্জে যাইবার সময় মহাদেবের নিকট বারংবার 
অনুমতি চাহিয়াছিলেন, কিন্তু মহাদ্দেব কোনক্রমেই অনুমতি 
প্রদান করিলেন ন। তাহাতে সতী ক্রমে ক্রমে মহাদেবকে 
ভন গ্রদর্শন করিবার নিমিত্ত এ দশরূপ ধারণ করিয়াছিলেন । 
পরে মহাদেব ইহাতে ভীত হইয়া সর্তীকে দক্ষালয়ে যাইবার 
অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। 

প্যত কন সতী শিব না দেন আদেশ। 

ক্রোধে সতী; হইল। কালী ভয়ঙ্কর বেশ ॥ 

দেখি ভয়ে মহাদেব ফিরাইল৷ মুখ । 

তারারূপ ধরি সতী হইলা সন্ুখ ॥ 

নীলবর্ণ পোলজিহ্বা করালবদ্দন1 । 

সর্পবান্ধ! উদ্ধ এক জটাবিভূষণ! ॥ 


* “জনসম্প ৎবিপতক্গেম প্রত্যরিঃ মাধকো বধ 

মিত্রং পরমমিত্রঞ্চ নবতারাঃ প্রকীর্তিতা ৪, 

সর্বমঙ্জলকর্শা।পি তিযু জন্মকু কারর়েখ। 
বিধাদশ্রাদ্ধতৈষজাধাত্রাক্ষৌরাদি বর্জয়েৎ ॥ 

ফাত্রার়াং পথিবন্ধনং কৃষিবিধো সর্ধন্ত মাশে! তবেখ। 
তৈষহজো মরপং তথ। যুদিষতং দাহে। গৃহ রস্তণে ॥ 

ক্ষৌরে রোগসমাগমো বহুবিধ শ্রান্ধেহর্থদাশতুদ। 

বাঁছে বুদ্ধিবিনাশনং যুধি ভয়ং প্রাঁপ্তোতায়ং জঙ্গতে ।. 
পাপাখ্যাতু ত্রিবিধ। পঞ্চচতুর্দীপ ধিংশতিক্রিযুত। | 
সিদ্ধিক্লাবৃদ্ধিকরী বিনাশসংক্জাক্রসাৎ কিতা । 
তারাচন্্রধলেপ্রাপ্তে দোবাশ্চান্তে বসি ফে। 
তে নর্ঘে খিলয়ং বাতি লিং: ঢু8 গজ) ইহ” (জীধতিসমিজ) 


তাগা, 

_ আর্ছটন্ পাচখানি পোভিত কপাল। ' 
ত্রিনয়ন লন্বোদর পরা বাঘছাল॥ , 
নীলপন্প খড়া ঝাতি সমুগ্তধর্পর ৷ 
চারি হাতে শোতে আরোহণ 'শিবোপর ॥* 

(অনদাম* ২৯ অঃ) [দশ মহাবিদ্তাদেখ। ] 
প্রথমা তারা, দ্বিতীয়া মহাবিত্া৯ ( প্লোকে “কালী তারা 
মহাবিস্া” ) এনপ নহে, কালী ও তার। ছুই আগ! মহাবিস্ত! | 
তবে গ্লোকে কাদী তার! নির্দিষ্ট হওয়াম পর্যায় বোধক 
নহে, কালিক। হইতেই তারার উৎপত্তি । 
“বিনিঃস্থতায়! দেঝস্ত মাতঙ্্যাকায়তস্তদ1 |” 
পতিন্নাপরনরিভা কৃষ্ণা ৮ ( কালিক! পু*) 

কথিত আছে, যে কৌধিকী কৃষ্ণবর্ণ। হইয়া! কালিকান্ধপ 
ধারণ করিয়াছিলেন, কালিকী সর্বময়ী, তারা বিশ্বময়ী 
ধরিত্রন্বপিণী। 

“অর্থভেদ্রান্‌ গ্রবক্ষ্যামি তারিণ্যাঃ সর্বসিদ্ধিদাং। 

যেষাং বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবদুক্তত্ত সাধকঃ। 

কবিতাং লভতে শুদ্ধামনর্গলবিভূস্তিনীং। 

পাগডত্যং সর্ধশান্ত্রেধু ধনৈর্ধনপতির্ভবেৎ॥৮ ( তত্তরসার) 
তার! সর্ধসিদ্ধিদায়িনী, মাধক তারামন্ত্রাদি জ্ঞাত হইলে 

অচিরে মুক্তি লাভ করে এবং অনর্শন কবিতা বলিবার 
শক্তি জন্মে, সর্বশাস্ত্রে পাঙিত্য লাভ করে এবং ধনাধিপতি 
হয়। [ দশমহাবিদ্ঠ। শব্ষে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য ।] 

৫ বৃহস্পতির স্ত্রী। এক দিন অঙ্গিরাতনয় চন্দ্র তারার 
অলোকসামান্ত রূপ দর্শন করিয়া তাহাকে হরণ করেন। 
বুহস্পতি ইহা অবগত হুইয়া দেবতাদিগের নিকট বলিলেন। 
দেবগণ এই কথা শুনিয়া খধিগণের সহিত সমবেত হুইয়া 
চন্দ্রের নিকট তারাকে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন । 
কিন্ত হূর্বদ্ধি সোমদেব কিছুতেই তাহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন 
ন!। তখন দেবাচার্ধ্য বৃহস্পতি নিতাস্ত কুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। 
শুক্রাচাধ্য ইহার পশ্চাৎবর্তী হুইলেন। মহাতেজা রুড্র 
পুর্বে বৃহস্পতির পিত্ত অঙ্গিরার শিষু ছিলেন, তিনিও গুরু- 
গুজের প্রতি স্নেহ নিবন্ধন বৃহস্পতির পৃষ্ঠপোষক হইলেন। 
মহাত্মা রু্রদেব ব্রহ্মশির নামক থে পরমান্ত্র দৈত্যগণ উদ্দেশে 
প্রয়োগ করিয়াছিলেন এবং যদ্দার৷ দৈত্যগণের যশোরাশি 
একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই অতিভীষণ আজগব শরা- 
সন ধারণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেম। তায়ার় জন্ত এই 
যুদ্ধ আরস্ত হইল বলিয়া ইহা তারকাময় বলিয়া প্রখ্যাত 
হইল। এই দেবদানব সমরে প্রভূত লোকক্ষয় হইতে 
লাগিল। তখন' দেঁকণ জনন্ঠাপাঁয় হইয়া বরঙ্গার শরণাপন্ন 


[ ৭১৬ ] 


তারাক্ষ, 


হইলেন ।' অন্তরা দেবগণের প্রার্থনার লোক পিতামহ র্ধা , 
স্বয়ং সমরভূমিতে আসিয়া শুজাচার্ধ্য ও শঙ্কর ক্ষড্রদেবকে 


' সাস্বনা করিস “যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে আদেশ দিলেন 


এবং তায়াঁকে লইয়া, বৃহস্পতিকে প্রদান করিলেন।' 'তখন 
বৃহস্পতি তারাকে অন্তঃসত্বা৷ দেখিয়া কছিলেন, তুমি দ্সামার 
ক্ষেত্রে অন্তজনিত গর্ভধারণ করিতে পারিবে না। তায়া 
স্বামীর বাক্যানুসারে তৎক্ষণাৎ গর্ভস্থ পু দস্তাহস্তমকে 
প্রনব করিয়া শরম্তত্বে নিক্ষেপে করিলেন। অগ্তঃগ্রস্ত 
কুমার শরন্তত্বে পতিত হইয়৷ অলন্ত পাবকের স্তায় দীপ্তি 
পাইতে লাগিল, তাহার শরীরকাস্তিতে দেবগণ যেন স্তির- 
স্কত হইতে লাগিল। অনন্তর দেবগণ সংশয়াপন্ন হুইয়! 
তারাকে ঘ্িজ্ঞাসা করিলেন, দেবি!" সত্য করিয়া বল, 
এ পুত্র সোমদেবের না বৃহস্পতির? দেবগণ লিজ্ঞাসা 
করিলেও তার! কিছু প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না। তখন 
অচিরজাত সেই দস্থ্যহস্তম স্বীয় জননী ভারাকে শাপ প্রদানে 
উদ্ভত হইলে ব্রহ্মা তাহাকে নিষেধ করিয়! পুনর্ব্বার তাঁরাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “তারে ! তুমি সত্য করিয়া বল এ পুক্র 
কাহার ঠ৮ তখন তারা কৃতাঞ্জলিপুটে বরদাঁতা বিধাতাকে 
মৃদু বচনে কহিলেন, “এই মহাত্মা কুমার দন্থাহস্তম ভগবান্‌ 
সোমদেবের তনয় । এই কথা শুনিয়া গ্রজ্জাপতি সোমদেৰ 
্বীয়পুত্রকে গ্রহণ করিলেন এবং তাহার নাম বুধ রাখিলেন ৫ 
এই বুধ অগ্যাপি গগনাঙ্গণে চন্দ্রের গ্রতিকূল দিকে উদিত 
হইয় থাকেন। 
মোমদেব এই পাপে সহসা রাজযক্ারোগে আক্রান্ত 
হুইন্জা দিন দিন ক্ষীণমণ্ডল হইতে লাগিলেন। তখন চস্্র 
ইহার শাস্তির নিমিত্ত পিতার শরণাগন হন, মহাত্পা। 
অত্রি ইহার পাপ শাস্তি করিয়া দেন, পরে চক্র পাপযুক্ত 
হইয়া পূর্ববৎ দীন্তিশালী ও পূর্ণমগ্ডল হইয়! উঠিলেন। 
€ অক্ষিমধ্য চক্ষুর তার! । পর্যযায়_-বিদ্বিনী, কনীনিকা, 
তারক।। শা ও 
“তারে জ্যোতিষি সংযোক্ধ্য কি ঞিছুক্ময়েদূভূবৌ |” 
( হটযোগপ্রদী' 8৩৯) 
৬ বুদ্ধ অমোঘসিদ্ধের স্ত্রী। ৭ এক জৈনশক্তি। 


তারাকুট (ক্লী) তায়াণাং কুটং ৬তৎ। তারাবিষয়কক্টভেদ। 
বিবাহ বিষয়ে দম্পতীর শুভাণ্ডতজ্ঞাপক কূটতেদ। বিবাহ 


বিষয়ে ইছাদ্থারা মঙ্গলামঙগগের বিষয় জানা যাঁয়। 
[বিশেষ বিবরণ বিবাহ ও নক্ষত্র দেখ। ] 
তারাক্ষ (গুং) মিন তারকন্থরের গু, তারকাক্ষ। 
চ ভারকাক্ষ দেখ।] 


তারানাথ তর্কবাচস্পতি 


তারাগঞ্জ, র্গপুর জেলার অন্তর্গত একটা গ্রাম। এখানে ধা, 
পাট ও তামাকের ব্যবসা গ্রধান। 

তীরাগড়, ১ আঙ্গমীরের মৈরবারার অন্তর্গত একটা গিরিহর্ম । 
অক্ষা* ২৬, ২৬১” উঃ) ড্রাধি* ৭৪* ৪১৪ পুঃ। “'আন্মীরের 
দিকে শৈলশৃঙ্গ ঢলিয়৷ পড়িয়াছে, তাহার উপর এই ছর্গ 
অবস্থিত। ইহার চারিদিকে ছূর্ে্য সাঁহুসকল বেষ্টিত, পূর্বতন 
ঝাজগণ সকলেই এই ছর্তেস্ত ছুর্গে বাস করিতেন । রাধোন ও 
চৌছানের সহিত বুদ্ধে ১২১* খৃষ্টাবে যেগ্ঠানে সৈয়দ হোসেন 
প্রাণত্যাগ কয়েন, দেখানে তুঙ্গশূঙ্গের উপরে তাঁহারও একটা 
সদর মস্তিদ আছে। এখন নসিরাবাদের ইংরাঁজ সৈনিক 
পুরুষের! তারাগড়ে হাওয়া খাইতে আমেন। 

২ পঞ্জাবের নলাগড় রাজোর অন্তর্গত একটা গিরিছুর্গ 
অক্ষা* ৩১০১০ উঃ, দ্রাঘি* ৭৬৫০ পৃঃ | শতগ্রনদীর বামধাঁরে 
পর্বতশিরে অবস্থিত। ১৮১৪-১৫ থৃষ্টাব্ধে সমরকালে গোর্থা- 
সৈশ্ এই ছুর্গে থাকিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল। 

তারানক্র (ক্লী) তারাণাং চক্রং ৬তৎ। তক্ত্রোক্ত চক্রভেদ, 
এই চক্রদ্বার দীক্ষণীয় মন্ত্রের গুভাগুভ জানা যায়। 

[ নক্ষত্র ও দীক্ষা দেখ। ] 
তারাচমন (ক্লী) তারায়াঃ আচমনং ৬তৎ। তারাপৃজাবিষয়ক 
আচমন, তারাপুজায় এই আচমন করিতে হয়। [তারা দেখ |] 

ভাঁরাজ (ত্ত্রী) একটী বৈরাজ্। (খক্প্রাতি' ১৭1৪) 

তারাদেবী (ভ্্রী) ১ এক মহাবিস্া। [তারা দেখ।] 

২ হিমালয়ের গভীর-গহ্বর ও ভীষণদৃশ্ঠ একটা গিরিশৃঙ্গ 
সিমলার নিকট বিদ্যমান । 

তারাধিপ (পুং ) তারাণাং অধিপঃ ৬তৎ। ১ চন্দ্র । তারারাং 
অধিপঃ। ২ শিব। ৩ বৃহস্পতি । ৪ বালি ও স্ুগ্রীব বানর। 
৫ নক্ষব্লাধিপ, অশ্বি যম প্রভৃতি নক্ষত্রগণের অধিপতি । 

[তারা দেখ।] 
তাঁরাধীশ (পুং) তারায়াঃ অধীশঃ ৬তৎ। [ তারাধিপ দেখ] 
তাঁরানগর, বরদপ্রদেশের অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম। 

(ভন ব্রহ্মথ* ১৯।৪৭ ) 

' তারানাথ (পুং) তারাণাং নাথঃ। ১চন্ত্র। ২ তিবাতের 
একজন খ্যাত বৌদ্ধপত্তিত। ইনি খৃ্টীয় ১৭শ শতাবধে এক- 
খানি বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস রচনা করেন) ভারতীয় ুরাবিদ্ণ 
তাহার বড় আদর করেন। 

তারানাথ তর্কবাচস্পতি, একজন গ্রদিদ্ধ পণ্ডিত, বর্ধমান- 
জেলার অন্তঃপাতী কালনা গ্রামে ১৮১২ থুষ্টাবে ইনি জন্মগ্রহণ 
করেন। বাল্যকাল হইতেই ইহার বিগ্যাশিক্ষায়. প্রগাড় 
অনুরাগ ছিল। ইনি অল্প দিন মধ্যেই তৎকাল-গ্রচলিত সংস্কৃত 


[ ৭৯২] 


তারাপতি 


গ্রন্থ সকল অধাধন করিয়াই সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। 
সংস্কত কলেজে ইনি বিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত ৬ বৎসর 
কাঁল অধ্যয়ন করিয়া! এই স্থানের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়া! তর্কবাচম্পতি উপাধি প্রাপ্ত হন। পরে কাশীতে গমন 
করিয়া*কিছুদিন বেদাস্তাদি শাস্ত্র সম্যকূরূপে অধ্যয়ন করেন। 
ইনি নি্গ্রামে ( কাল্ন্রী) টোল করিয়৷ অনেক ছাত্রকে অল্প" 
দান করিয়৷ তাহাদিগকে বিস্তাশিক্ষ! দিতেন। সেই সময় 
ইনি কাহারও প্রতিগ্রহ করিতেন না, নিজে ব্যবস| করিয়! 
যে উপশ্বত্ব পাইতেন, তাহাদ্বার আপনার সংসারখরচ ও 
ছাত্রদিগের বায় নির্বাহ করিতেন। 
ইনি নেপাল হইতে শালকাষ্ঠ আনাইয়া বিক্রয় করিতেন, 
চাউল, বস্ত্র, শাল, চাষ প্রন্থতি তাহার: ব্যবসায়ের অস্তভূতি 
ছিল। পরে সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রধান অধ্যা* 
গকের পদ শৃন্ত হইলে ঈশ্বরচন্ত্র-বিগ্তাসাগর মহাশয়ের আগ্রহে 
সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ শাস্ত্রের গ্রধান অধ্যাপকের পদে 
নিযুক্ত হন। এই সময় হইতে ইনি প্রতিগ্রহ করিতে আরম্ত 
করেন। এই সময় কলেজের কার্যে অধিক সময় ব্যয়িত হইত, 
বাবসার প্রতি তাদৃশ লক্ষ্য রাখিতে পারিতেন না। বিস্তর 
টাকার শাল কীটদষ্ট হইস্স অনেক টাক! দায়ী হইয়া পড়েন। 
ইহার এই দেনার সংবাদ পাইয়। সংস্কত কলেজের অধাক্ষ 
শ্রীযুক্ত কাউয়েল সাহেব তাহাকে গ্রাচীন সংস্কৃত পুস্তক সকল 
মুদ্রিত করিয়৷ প্রচার করিবার পরামর্শ দেন। ইনি তাহার 
পরামর্শানুমারে পুস্তক মুদ্রিত করিয়া বিক্রয় করিতে আস্ত 
করিলেন এবং অল্প দিনের মধ্যে দেনা শোধ দিয় বিশেষ 
লাভবান্‌হইলেন। পরে ইনি শবকরদ্রমের আদর্শে প্রতি- 
শবের ব্যুৎপত্তির সহিত “বাচল্পত্য” নামে এক বৃহৎ অভিধান 
সম্কলন করেন। এই অভিধান সংস্কৃত সাহ্িতাভাগারে এক 
অতুজ্ছন রত্বশ্বরূপ, এই অভিধানে সকল শাস্ত্রের কথ! আছে। 
ইহার মুদ্রাঙ্কনে প্রায় ৮****২ টাকা ও ১২ বংসর সময় 
ব্যয়িত হয়। 
ইনি বাচস্পত্য ব্যতীত শবান্তোমমহানিধি (অভিধান ), 
তত্বকৌ মুদীর টাকা, পাণিনির সরলা টীকা, ধাতুরপাদর্শ গ্রতৃতি 
অনেক সংস্কত পুস্তক লিথিয়াছেন এবং অনেক প্রাচীন 
সংস্কত অনেক গ্রন্থ মুদ্রাক্কিত করিয়া জন সাধারণেয় বিশেষ 
উপকার পাধন করিয়াছেন। কাশীধামে ইহার মৃত্যু হয়। 
তারাপতি (পুং) তারাণাং পতিঃ ৬তৎ। [তারাধিপ দেখ। ] 
১ চন্ত্র। ২বৃহস্পতি। ৩শিব। ৪বালি। ৫স্কুগ্রীব। 
৬ খুষটীয় ১৮শ শতাববীর এক জন বিখ্যাত হিন্দি কবি, ইনি 
আদিরসঘটিত অনেক কবিত। লিখিয়াছেন। 


ভারাযুগ 


[ ৭৪৩ ] 


তারাবতী 


রঙ 


ভারাপথ (পুং) তারাগাং পদ্থাঃ ৬তৎ, আচ সমামান্ঃ। আকাশ তারারি (পুং)তারাণাংঅরিঃ ৬তৎ। বিট্মাক্ষিক উপধাড়ূতেদ। 
ভারাগীড় (পুং) তারাণাং আপীড়ঃ ভৃষণমিব ৬তৎ। ৯চচ্র তারাবতী (স্বী) চন্ত্রশেধর রাজার পরী। আর্ধ্যাবর্তের অন্তর্গত 


(ব্রিকা') ২ চন্ত্রাবলোকের পুত্র, অযোধ্যার এক রাজ1। ইহার 
পুত্রের নাম চন্ত্রগিরি | ( মতগুপুং) ৩ কাশ্মীরের এক বিখ্যাং 
কাজা । .[ কাশ্ীর দেখ।] 

তারাপুর, ১ বোম্বাই প্রদেশের ব্াতরাজোর একটা নগর 
খশ্বৎ (কাম্ে) নগর শ্ছইতে ৬ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। 

২ থানা জেলাম্থ একটা বনদর। অক্ষা* ১৯* ৫০উঃ, দ্রাধি, 
ৎ২* ৪২:৩০পু:। তারাপুর খাড়ীর দক্ষিণধারে বৈসর ষ্টেস 
নের ৩ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত । খাড়ীর উত্তরধার 
তারাপুর-ছিচ্নী নামে খ্যাত। এখানে রক্ষাধিক টাকার 
কারবার হয়। 

তারাপ্রমাণ (ক্লী) তারাণাং প্রমাণং ৬তৎ। অশ্বিনী প্রভৃতি 
নক্ষত্রের শ্বরূপ-নিরূপক সংখ্যাবিশেষ, বৃহতৎ্ষংহিতায় এই 
সংখ্যার বিষয় এইরূপ নিখিত আছে-_শিখি ৩, গুণ ৩, রস ৬, 
ইন্দিগন ৫, অনল ৩, শশী ১, বিষয় ৫, গুণ ৩, খতু ৬, পঞ্চ 
৫, বন্ধু ৮, পক্ষ ২, এক ১, চন্ত্র ১, ভূত ১৪, অর্ণব ৪, 
অগ্রি ৩, কুদ্র ১১, অশি ১, বন্:৮, হন ৩, শত ১০* এবং 
ছাত্রিংশৎ ৩২, ইহা! তারক] পরিমাথ । অশ্বিনী আদি করিয়া 
নক্ষত্রের সহিত পূর্বালিখিত তারামংযুক্ত আছে। ইহাদিগের 
ফল তারার সংখ্যান্সারে হুইয় থাকে । (বৃহৎসংহিতা ৮৯অ"্) 

তারাভ (পুং) নারদ । (নিঘণট,গ্র* ) 

তারাভূষ! [স্ত্রী তার! ভূষ| ভূষণং যন্তঃবছুবী। রাত্রি। (রাঁজনি') 

তারাত্র (পুং) তারঃ নির্মলঃ অভ্রেমেঘইব শুভ্রত্বাৎ। কপ্ূর্র। 

তারামগ্ডুল (লী) তারাণথাং মৌক্তিকানাং মণ্ডলং যত্র। 
১ ঈশ্বরমগুলভেদ, দেবমন্দিরবিশেষ। তারাণাং মগ্ডলং ৬তৎ। 

২ নক্ষত্রমগুল। 

তারামণ্ডর গুড় (পুং) ওধধবিশেষ। প্রস্তত প্রণালী-_ 
শুদ্ধমণ্ডর ৯ পল, গোমূত্র ১৮ গল, গুড় ৯ পল, প্রক্ষেপার্থ 
বিড়ঙ্গ, চিতামূল, চই, ক্রিক্ষলা, ব্রিকটু প্রত্যেক ১ গল, মৃছু- 
অগ্নিতে অল্পে মল্পে পাক করিয়া পিস্ভীভূত হইলে গিগ্ধতাণ্ডে 
পলাখিবে। মাত্রা ১ তোলা ভোজনের পূর্বে, মধ্যে ও অস্তে 
সেবনীয়। ইহাতে পিত্বশূল, কামল1, পাঞ্রোগ, শোখ, 
মন্দান্সি, অর্শ, গ্রহণী, গুল্মোদর প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হুয়। 
( ভৈষজারত্া" শূলাধি* ) 

তারাময়ী (শ্রী) তারায়াঃ শ্বরূপা শ্বরূপে ময়ট। তারাশ্বরূপ । 

ভারাম্বগ (পুং) তারারূপঃ মৃগঃ মৃগশিরঃ। মৃগশিরানক্ষত্র। 

প্অন্থধাবন্‌ মৃগং বামে কদ্রস্তারামৃগং যথা ।” , 

ঃ * (ভারত বনপ* ২৭৭ অৎ) 


ভোগবস্তী নগরীতে ইক্ষাকুবংশীয় ককুৎস্থ নামে এক নরপতি 
ছিলেন। ভর্গদেবের কন্তা মনোন্মাথিনীকে ইনি বিবাহ করেন। 
ইহার ক্রমাঘ্বয়ে ১০* শত পুত্র হয়। কিন্ত একটাও কন্ত! ন! 
হওয়ায় ককুংস্থপত্থী কন্তাকামনায় চণ্ডিকার আরাধন। করেন। 
তিন বৎসর পরে চঙ্ডিক! সন্তষ্ট হইয়া ্বপ্রে তাহাকে এই বর 
প্রদান করেন, 'স্ত্রীলক্ষণনম্পর। সার্বভৌম রাজার শ্রী এবং 
নক্ষত্রমালাযুক্তা তোমার একটা কন্তা হইবে। কালক্রমে 
মনোম্মাথিনী অসামান্তন্থন্দরী একটা কন্া গ্রসব করেন। 
দেবতার বরে এই কন্তার শ্বাভাধিক তার চিহ্ন আছে বলিয়া 
পিতা যথাকালে তাহার নাম তারাবতী রাখিলেন। তারাবতীর 
যৌবনকাল উপস্থিত দেখিয়া তাহার পিতু! বৈশাখমাসের 
প্রারস্তে বৃদ্ধচন্ত্রে ও শুভদিনে স্বয়প্বরসভ1 করিয়া চারিদিকে 
দুত প্রেরণ করিলেন। রাজন্তবর্গ এই স্বয়দ্বর বৃত্তান্ত আবগত 
হইয়! যেই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং পৌধ্যুতনয় 
চন্ত্রশেখররাঁজও নানালঙ্কারে ভূষিত হইয়! শ্ব্স্বরস্থলে আগমন 
করিয়াছিলেন। 

তারাবী স্বয়ন্বর বৃত্তাত্ত অবগত হইয়! চণ্ডিকার মন্দিরে 
গিয়া দেবী কালিকার আরাধনা করেন। চগ্ডিক] প্রীত 
হুইয়৷ তাহাকে বলেন, চঙ্রশেখর নামে মহেশ্বরাবতার পৌস্ম- 
তনয় মনোহর রূপসম্পন্ন । তাহাকেই তুমি বরমাল্য প্রদান 
কর। তারাবতী কালিকার এই আদেশ গুনিয় হ্বয়ন্বরস্থলে 
চন্ত্রশেখরকেই বরমাল্য প্রদান করেন। 

পরে চন্ত্রশেখর পত্ধী তারাবভীর সহিত নিজ রাজধান্ুতে 
গ্রমন করেন। ককুস্থের চিত্রাঙ্গদা নামে অপর তনয় রূগে 
তারাবতীর সমান, তিনি স্বপনং দাসীদিগের অধীশ্বরী হইয়া জ্্ 
ভগিনী তারাবতীর সহিত গমন করিয়াছিলেন। ইনি উর্ধণীর 
গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বাঁল্যকালে একদ! মহধি অষ্টৃবক্রকে 
বা করায় তাহার শাপে ইনি তারাবতীর দাসী:হইয়াছিলেন। 
মহারাজ চন্ত্রশেখর দৃষদ্বতী নদীতীরে করবীরপুর নামে এক 
নগর স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সেইখানে ইহারা বছদিন 
স্থুখে বাস করেন। একদিন তারাবতী দৃঁষদ্বতী নদীতে 
শান করিতেছিবেন, £এমন সময় কপোত নামে এক খষি, 
ইহাকে দেখিয়া! কাঁমপীড়িত হন। এই খধি গ্রাণিবধের 
আশঙ্কায় কগোতশরীর ধারণ করিয়া বিচরণ “করিতেন, এই 
জন্ত মুনির নাম্‌ কপোত হইয়াছিল ' 
* কুপোত অতাস্ত কামাতুর হইয়া ইহার নিকট সস্তোগাি- 
লাষ প্রকাশ করেন। তারাবতী ভীত হইয়া! মনিকে প্রণাম 


তারাবী ট 


করিয়া কহিলেন, “আমি চন্দ্রশেখরের পত্বী, আমার নাম 
ভারাবতী, আমি কি করিয়া সতীত্ব ধর্ম পরিত্যাগ করিতে 
পাৰি।” মহধি কহিলেন, ভয় পাইওন1 আমি তোনাতে সর্ধব- 
লক্ষণদম্পন্ন মহাবলশালী পুত্বয় উৎপন্ন করিব এবং তুমি 
জামার বাক্য ন| শুনিলে শাপদ্থারা তোমাদদিগকে ভম্ম করিয়! 
দিব। তারাবী সুনিকে কহিলেন, 'আপনি কিছুকাল অপেক্ষা 
করুন" এই বলিয়া তারাবতী গুঁছে গমন করিয়া ভগিনী 
চিত্রা্দাকে কহিলেন, “তুমি আমার তুল্য রূপবতী, তুমি 
ভিন্ন অদ্ভক এ বিপদ হইতে রক্ষার উপায় নাই” চিত্রাঙ্গদ] 
কি্ঃৎকাল মৌনভাবে থাকিয়া তারাবতীর আদেশে মুনির 
নিকট গমন করেন। 
চিত্রাঙ্গঘার অনুঢ়াবস্থায় কপোঁত মুনির ওুরসে স্ুবচ্চা ও 
তুদ্থুক নামে ছুই পুত্র হয়। এইরূপে চিত্রাঈদা) কপোঁত 
মুনির নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। আর এক দিন 
তানাৰতী এ দৃষদ্বতী নদীতে দ্নান করিতেছিলেন। এমন 
সময় এ মুনি চিত্রাঙ্গদাকে বিজ্ঞাসা করিলেন, “এ অলোক- 
সামাস্ত। সুন্দরী কে? তথন চিত্রাঙ্গদা সতগ্নে কহিলেন, ইনি 
চন্ত্রশেখর পত্থী তারাবতী, আমার জ্যেষ্টা ভগিনী, পুনর্ধার 
এই নদীতে শ্লান কিতে আমিয়াছেন, আপনি ইহাকে ক্ষমা 
করুন।' কপোত চিত্রা্দার নিকট তায়াবতীর প্রতারণ। 
আনিতে পারিয়া অত্যন্ত কোপপরবশ হইলেন এবং তাহার 
নিকট গমন করিষ্বা কহিলেন, তারাবতি! তুই আমাকে 
প্রতাব্ষণা করিয়াছিম্‌, ইহার ফল ভোগ কর। আমায় শাপে 
বীভতমবেশধারী বিরূপ ধনহীন নরকপাঁললোতী বুদ্ধ কোন 
ব্যক্তি তোকে হঠাৎ গ্রহণ করিকে এবং এক বৎসর মধ্যে 
তোর, গর্তে সপ্ত দুইটা পুজ্র উৎপন্্ হইবে । তখন তারাবতী 
খধষির শাপ বাক্য শুনিয়া কহিলেন, আমি যদি বাস্তবিক 
নূতী হই এবং আমার মাত] যদি আমাকে চণ্ডিক1! আরাধন! 
করিনা প্রাপ্ত হইয়া; থাকেন, ভাহা হইলে নিশ্চয় জানিবেন, 
দেবত| ভিন্ন আমায় কেহ স্পর্শ করিতে পাঁরিবে ন। 
এই কথ! বলিয়। ভারাবতী, নিজগৃহে প্রত্াাগত হইয়া 
চক্রশেখরের নিকট মুনির শাপৰৃত্বান্ত বর্ন করিলেন। রাজ! 
চন্ত্রশেখর এই বৃত্তান্ত শুনিয়া! সর্বদাই তারাবতীর নিকটেই 
থাকিতেন। এক দিন ক্ষণকাল চন্দ্রশেখর নিকটে ছিছ্ছেন 
না; তায়াকতী তঙ্গতচিত্তে চন্ত্রপেখরের ধ্যানে নিযুক্ত ছিলেন। 
এমন সময় মহাদেব পার্কতীকে কহিলেন, “হে পার্কতি ! 
তুমি এই ভারাঁবতীর শরীরে প্রবিষ্ট হও, আমি উত্বাতে 
উপগ্্ত হইয়া মুনির শাঁপমোন করি। তারাঁবতী ৫ভামারই 
'শ। ইহা গর্ভে তৃঙ্গী ও মহাকাল উৎপন্ন হইয়৷ তোমার 
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তারারাই 
শাপ হইতে মুক্ত হইবে, পরে পার্বতী তারাবতীর শরীয়ে 
গ্রবেশ করিলেন। মহাদেব তারাঝহীকে মুগ্ধ করিয়া অন্থি- 
মাল্যধারী বীভৎসবেশ ছুর্গন্ধদেহ জরাজীর্ণ ও অতি বিরূপ 
শরীর ধুরণ করিয়া! তারাব্্ীতে উপগত হুইলেন। 

সেই সময়ই তারাবভীর গর্তে বানরমুখ ছুইটা পুত্র উৎ 
পর হইল। পুত্র উৎপর্া হইলেই পার্বতী তাাবতীর দেহ 
হইতে বাহির হইলেন। * 

তখন মোহ দূর হইল।" তখন তারাবতী সন্তুথে বীভত্-: 
বেশধারী মহাদেব ও সদ্যোজাত বানরমূখ ছুইটা পুত্রকে অব- 
লোকন করিয়া অত্যন্ত বিমর্ষ হইলেন এবং আপনাকে ্র্ 
বিবেচনা করিয়া নানার্ষপ বিলাপ করিতে লাগিলেন। এমন 
সময় চন্দ্রশেখর তথায় উপস্থিত হইয়া তারাবতীকে এই অবস্থায় 
দেখিয়া অতিশয় ছুঃখিত চিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন। 
এমন সময় আকাশবাণী হইল, “রাঁজন্‌ ! তারাবতীর প্রতি 
কোনরূপ সন্দেহ করিবেন না, সত্য সত্যই মহাদেব আপনার 
ভার্ধ্যার নিকট আসিয়াছিলেন, এই ছৃইটা পুত্র মহাদেবের । 
আপনি ইহাদিগকে রক্ষা করুন। ইহার আমূণ বৃত্তান্ত 
মারদ্দের নিকট অবগত হুইতে পারিবেন” এক দ্দিন নারদ 
চন্দ্রশেখরের গৃহে উপস্থিত হইয়। তারাবতী, ও চন্ত্রশেখরকে 
কহিলেন, 'রাজন্‌! মহাদেব সাবিত্রীর শাপে পার্কতীকে এই 
দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া ইহাতে উপগত হুইয়্াছিলেন» 
আপনি ইহাকে ভষ্টা বিবেচনা করিবেন না এবং আপনিও স্বস্মং 
মহাদেক এবং ভারাবতীও সাক্ষাৎ পার্বতী, এখন আপনাতে 
শিবতু অনুভব করুন ।» 

নারদ এই কথা বলিবামাত্র, চক্ত্রশেখর আপনাতে শিবত্ব 
ও তারাবতী সাক্ষাৎ পার্ধতী বলিয়া জানিতে পারিলেন। 
পূর্বকালে বিষুমায়া আপনা'দিগের ছুইঙ্জনকে মনুষ্য যোনিতে 
মুগ্ধ করিয়াছিলেন। সেই হেতু মনুষ্য শরীরদ্বারা আপনার 
শিবত্ব আপনি অনুভক করিতে পারেন নাই। এইরূপে 
তাহাদের সকল সনোহ দুর হইল। তারা'বতীর গর্তৃসন্ৃত 
চন্ত্রশেখরের তিনটা পুত্র জন্মে, জ্যোষ্ঠের নাম উপরিচর, 
মধ্যমের নাম দমন ও কনিষ্ঠের নাম অলর্ক। তারাবতীর গর্ভে 
বেতাল ও ভৈরক মহাদেবের সদ্যোজাত ছুইটী সন্তান। 
সমুদয়ে তারাবতীর ৫ পুত্র। পরে পতি-পত্থী উভয়েই মনুষ্যুদেহ 
পরিত্যাগ করিয়া শিব ও গৌরীতে মিলিত হইলেন । 
(কোলিকাপু* ৪৮-৫৩ অ”) ২ কাঞ্চনপুররাজ ধর্দধ্যজের পন্থী ৷ 


তারাঁবর্ষ (ক্রী) ভারাপতন। ( অদ্ভুতত্রা' ) 
তারাবলী (ত্র) মণিভদ্র যক্ষের বন্তা। 
,তারাবাই, বেদননুরের বিধ্যাত ' বীরবাল|। 


বেোদনুরের 


তারাবাই 


সোলাধ্ধীরাজ রাও ছ্ুরতানের কত] । অনহলবাড়ের প্রসিদ্ধ 
বলহরাবংশে স্থুরতানের জন্ম 

স্ুরতানের পূর্ববপুরুষগণ কিছুকাল তোক্কখোড়ায় না 
করেন। লয়ল নামে একজন আফগান ঝুরতানকে ভাড়া- 
ইন্আা প্র স্থান অধিকার করিলে' হ্থর়তান আরাবন্গর পাদ- 
দেশে বেদনূরে আসিয়! আশ্রয় গ্রন্থ.করিলেন। 

যে সময়ে পিতার ড্াগাপরিবর্তন হয়, তৎকালে তারাবাই 
কিশোরী; বসন ভূষণ তাহার ভাল লাগিত না, তিনি সর্বদা 
অসিবর্শ লইয়া খেল! করিতেন, অশ্থে আরোহণ করিয়া বাণ 
প্রয়োগ করিতেন। বীরবালা সর্বদাই বীরবেশে থাকিতে 
ভালবাসিতেন। ধ্দথিতে দেখিতে বীরবালার কমনীয় অঙ্গে 
যৌবন ভাব দেখা দ্িল। তাহার রূপের কথ, তাহার গুণের 
কথা, তাহার অদ্ভুত অসিচালন! ও বাণশিক্ষার কথ! রাজ- 
পুতানার বীরসমাঙ্জে অনভিবিলঙ্বে প্রচারিত হইল। মিবা- 
রের রাণা রায়মলের তৃতীয় পুত্র জয়মল তাহার কর প্রার্থনা 
করিলেন। বীরবাল! জয়মগগকে বলিয়! পাঠাইলেন, “যে থোড়া 
উদ্ধার করিবে, এ কর তাহারই হইবে।” জয়মলও থোড়া! 
উদ্ধারের জন্ত গ্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার গ্রতিজ্ঞা 
পূর্ণ না হইতেই পিতার করালকবলে পতিত হইয়া তিনি ইহ- 
লোক পরিত্যাগ করিলেন। জয়মলের ভ্রাতা পৃর্থীরাজ মাড়- 
বারে নির্বাদিত ছিলেন। অন্নদিন মধ্যেই তিনি মহাবীরত্ব 
প্রকাশপূর্ক গড়বার রাজ্য উদ্ধার করিয়া পিতার ক্ষমালাভ 
করিলেন। 

এখন বীরবর পৃ্থীরাজ ভ্রাতার প্রতিজ্ঞাপুরণে অগ্রা 
সর হুইলেন। শত্রমিত্র সকলেই পূ্থীরাজের মহাবীরদত্বের 
স্ুখাতি করিতেন । সেই সুখ্যাতির মোছে বীরবালা তাঁরা- 
বাইএর শ্রবণকুহর পরিতৃপ্ত হইল। এ দিকে পৃর্থীরাজ তারা 
বাইকে বিবাহ করিবার গ্রস্তাব করিলেন। জনকের আদেশে 
তারাবাই পৃথ্থীরাজকে পতিত্বে বরণ করিতে সম্মতি দান করি- 
লেন, কিন্তু তিনি বিবাহের সময় বণিয়াছিলেন, “যদি পৃর্থী- 
রাজ থোড়া উদ্ধার না করেন, তাহা হইলে তিনি রাজপুত 
নহেন। এই কয়টা কথা পৃর্থীয়াজ কখন ভূলেন নাই। 

মহুরমের দিন আসিল। খোড়ায় সকল মুসলমান উৎসবে 
উন্মত্ত । মহাসমারোহে তাজিয়া বাহির হইয়াছে। দম্পতী 
পঞ্চশত নির্বাচিত অশ্বারোহী সহ খোড়ায় উপস্থিত হইলেন। 
নগরের কিছু দুরে সৈম্ঠগণে রাখিয়া পৃর্থীরাজ, তারাবাই ও 
সেনগড়ের সামস্ত নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাজিয়ার 
সহিত আফগাননায়কও সসাজে যাইতেছিলেন। তিনি বলিয়া 
উঠিলেন, “এই নষাগত,তিন জনু কে? এই কথা উচ্চারিত 
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হইতে না হইছেই পৃীরাজের বর্ধা ও তারাবাইএয় নিশিত" 
পাক যবনপতিকে ভূতলশাম়ী করিল। উপস্থিত সকলেই 
অরুম্মাৎ ভীত ও ত্রস্ত হছইল। তাহারা কি করিবে এই স্থির 
করিতে নী করিতেই তিন জন অস্ান্সোহী নগরতোররণে আসিয়া 
উপনীত হইলেন। এখানে এক বিরাট্কায় হুস্তী তাহাদের 
গন্তব্যপথে বাধ! প্রদান করিলে ধীরমহিল! তাাধাই অসির 
আঘাতে তাহার মুণ্ড খিখণ্ড করিয়া পথ পরিফার করিলেন । 

অনতিবিলম্বেই রাজপুতসৈম্তগণ আসিয়া আফগানদিগকে 
আক্রমণ করিল। আফগানসৈম্ত ছিরভিন্ন হইয়। পড়িল। 
অল্লায়ামেই থোড়া উদ্ধার হইল। ইহার পর পৃর্থীরাজ মালবে- 
শ্বরকে বন্দী করিয়! পিতার নিকট আনয়ন করেন। ইহার 
কিছু দিন পরেই মহাবীর পৃর্থীরাজের নৰীন জীবদমুকুল 
এইরূপে ছিন্ন হইল. 

যে সময় তিনি নিজ ভ্রাত! উদ্ধত গ্রক্কন্তি সঙ্গকে শাসন 
করিবার জন্ত শ্রীনগর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, সেই 
সময় সিরোহীর সামস্তের ভার্ধা! তাহার স্নেহুদয়ী ভগিনীনন এক 
পত্র পাইলেন। এ পত্রে সামন্ত গ্রতুরা'ও কর্তৃক তাহার ভগিনীর 
অশেষ লাগনার কথা জানিতে পারিলেন। ভগিনীর কষ্ট 
শুনিয়া! তাহার হৃদয় অধীর হইয়া পড়িল। তিনি অবিলম্বে 
সিয়োহীতে গিয়া প্রাসাদের প্রাচীর উল্লজ্যনপৃর্বক শাণিত অলি- 
হস্তে ভগিনীপতির শয়নকক্ষে গ্রাবেশ করিলেন। শ্তালকের, 
ভীমমূত্ডি দেখিয়া প্রভুরায়ের আত্মাপুরুষ উড়িয়া গেল, তিনি 
স্ত্রীও শ্তালকের ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। এথানে পৃর্থীরাজ 
পাঁচ দিন থাকিয়া চলিরা আমেন। আসিবার কালে গ্রতুরাও 
তাহাকে কএকডী মোদক খাইতে দ্বেন। কমলমীরে আসিয়া 
তিনি একটী মোদক থাইলেন। মাতাদেধীর মনিরের ঝিকট 
আপিলে শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। বুঝিলেন, তাহার 
অস্তিমকাল উপস্থিত । তারাবাইকে সংবাদ পাঠাইলেন, কিন্ত 
আর প্রণস্লিনীর সহিত দেখ! হইল না। 

অকালে পতির মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তারাবাই চিভারোহণ 
করিলেন । এখনও রাজবাড়ায় বীরব।লা তারাবাই ও পৃথী- 
রাজের বীরগাথা ও প্রণয় কথ! অনেকে গান করিয়! থাকেন। 


তারাবাই, মহারাষ্রনায়ক রাজারামের জো্ঠা পত্মী ও তারত- 


গ্রসিদ্ধ শিবাতীর পুত্রবধূ । 

১৭** থৃষ্টাঝে ধিংহগড়ে রাজারামের মৃত্যু হইল। সম্রাট 
অরঙ্গজেব দিংহগড় অবরোধ করিলেন। রাজারামের জোর্ঠা 
মহিষী তারাবাই এই সময় শোক, লজ্জা ও ভঙ্গ বিসর্জন দিয়া 
ধর্ম, স্বদেশ ও পতিরাজ্য রক্ষা করিবার অন্ত অন্্রধারণ করি- 
লেন। এ নমন্ব অনেক মহারাষ্ট্র 'অরঙ্গজেবের পক্ষ অবলদদন 


তারাবাই 


করিয়াছিল। কিন্তু রাণী তারাবাইএর সুমধুর তাংসনায় ও 
উৎসাহ বাকো আবার অনেক মহারাষ্টরবীর উত্তেজিত হুইয়। 
তাহার সহিত যোগ দান করিয়াছিলেন। 

প্রথমে ভারাবাই রামচন্দ্র পন্থ অমাত্য, শঙ্করঁজী নারায়ণ 
সচিব ও ধনাজী যাদবের সাহায্যে ১ম বর্ষীয় বালক (২য়) 
শিবাজীকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন ও ছোট সপত্ধী রাজসূ- 
বাইকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। 

১৭** হইতে ১৭০৩ খুষ্টাবা পর্য্যস্ত অরঙ্গজেব নি 
অবরোধ করিয়া শেষ অধিকার করেন। গড়ের নাম পরিবর্তন 
হইয়। “বক্সিন্দ বকৃশ” অর্থাৎ ঈশ্বরের দান এই নাম হইল। 

১৭৯৫ থুষ্টান্বে মৌগলসআটু সটৈন্তে পুণ! পরিত্যাগ 
করিয়া বিজাপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন । মোগলসৈস্ত পুণা 
ছাড়িয়া যাইতে না যাইতে তারাবাই শঙ্করজী নারায়ণকে সিংহ- 
গড় অধিকার*করিতে আদেশ করিলেন। অবিলম্বে শঙ্করজী 
সিংহগড় ও পরে কোহলাপুরস্থ পনহ।ল! অধিকার করিয়া 
বফিলেন, তাহাতে অরঙ্গজেব অতিমান্র হুঃখিত হইয়াছিলেন ] 

কাফিখার মুস্ত, খবুল্‌ লুবাব্নামক পারসী ইতিহাসে 
লিখিত আছে, এই সময় তারাবাই মহারাষ্ট্রসেনাগণের 
হৃদয় অধিকার করিয়। মহোৎসাহে মহাদর্পে মোগলাধিকাঁর- 
ভুক্ত জনপদ লুট করিতে লাগিলেন। অরঙ্গজেব অনেক 
চেষ্টা করিয়াও তাহার কিছু করিতে পারিলেন না। মোগল- 
বাদশাহ যতই যুদ্ধোদেন্বাগ, অবরোধ ও প্রতিবিধানের উপায় 
করিতে লাগিলেন, তারাবাইএর প্ররোচনায় মহারাষ্ট্রগণের 
বলবীধ্য হাম না হইয়া ততই বুদ্ধি হইতে লাগিল। বাদশাহ 
যেব্ধূপ সৈম্ সামস্ত ও আমীর ওমরাহ সঙ্গে লইয়া মহাসমা- 
রোহে দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করিতেছিলেন ॥ সেইরূপ মহাঁ- 
রাষ্্র-্লেনানায়কগণও যখন যেখানে উপস্থিত হইতে লাগি- 
লেন, সেইখানেই গজবাজি শিখধির ও পুজ্পরিজন লইয়া 
মহাআমোদে কাটাইতে লাগিলেন। তাহাদের সাহস খুবই 
বাড়িয়। উঠিয়াছিল। নবঞ্জিত স্থানের এক একটা পরগণা 
এক একজনে ভাগ করিয়া লইলেন, মোগলসাআ্রাজ্যর নিষ্ন- 
মের অনুকরণে সেই সেই পরগণ! এক একজন ন্ুবাদার, 
কমাইস্দার (রাঁজন্বসংগ্রাহক) ও রাহাদার (শুক আদায়কারী) 
প্রভৃতি কর্মচারী নিযুক্ত হইল! (১) 

মহারাই্গণের পুনরত্যুদয়ে অরশ্গজেব বিচলিত হুইয়া- 
ছিলেন। বিশেষতঃ সিংহগড় হস্তচ্যুত হইলে সেই হঃখে 
তাহার কএক' দ্রিন- অতিশয় পীড়া হইয়াছিল। একটু সুস্থ 
হইলেই তিনি সম্ভা্ীর পুত্র সাহকে ভুল্ফিকাঁর খার সঙ্গ 
(৯) 10955 180005000800 ]0185027809) ৬০), 11, 0, 978-376. 


[৭ ] 
. সিংহগড় জয় করিবার অস্ত পাঠাইলেন। জ্ুল্ফিকার সাহুকে 
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দিয়া মহারাষ্ট্র সামস্তগণের নিকট পত্র পাঠাইলেন, “সাহই 
পর্কত মহারা ই্-সিংহাঁসনের উত্তরার্ধিকারী। মহারাষ্ট্র মাত্রেই 
তাহাকে সাহায্য কর! উচিত।” রসদ অভাবে সিংহগড় জুল্ফি- 
কারের অধীনে আসিল, কিন্ত এখানে তাহারও এই অভাব ঘটায় 
শঙ্করজী নারায়ণ আবারু/সিংহগড় দখল করিয়া! বসিলেন। 

১৭৭৭ খুষ্টান্ধে সিন্দখেড়ের যাদব ও. কিন্নরখেড়ের 
সিন্দিয়ার কন্তার সহিত মহাসনারোছে সাছর বিবাহ হয়। 
নানা যৌতুকের মধ্যে অরঙ্গজেব সাহুকে শিবানীর প্রসিদ্ধ 
ভবানী অমি ও অঞ্জল খাঁর তরবারি উপহার দিয়াছিলেন। 
এই বর্ষেই অরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়। 

ভবানীর উপর মহারাষ্ট্রমাত্রেরই অদ্ধা ভক্তি ছিল। 
মোগলসৈম্ত চলিয়া গেলে তারাবাই পুণ। অধিকার করিবার 
আয়োজন করেন। ধনাঁজী যাদব পুণাতে মোগল-সেনাপতি 
লোদীর্খাকে পরাস্ত করিয়৷ চাকন দখল করিলেন। কিন্তু 
অর দিন পরেই ধনাজী সাহুর সহিত যোগ দিলেন। এখন 
সানুর অনেকট। বল বাড়িল। 

মহারাষ্ট্র্িগের মধ্যে যে ষেলোক তাহার বিরদ্ধাচরণ 
করিয়াছিল, এখন তিনি সকলকেই বিনাশ করিতে লাগি- 
লেন। তখন শঙ্করজী নারায়ণ তারাবাইএর পক্ষে পুরন্দর দূর্গ 
অধিকার করিয়াছিলেন। সাহু তাহাকে পুরন্দর ছাড়িয়) 
দিতে আদেশ করিলে তিনি তাহার কথ। গ্রাহ করিলেন না। 
তখন সাহু শিবাজীর প্রথম রাজধানী রাজগড় কাড়িয়৷ লই" 
লেন। শঙ্করজী তারাবাইএর নিকট প্রতিশ্রুত হুইয়াছিলেন 
যে, যতক্ষণ তাঁহার প্রাণ থাকিবে», ততক্ষণ তিনি তাহারই 
সাহায্য করিবেন, এখন দেখিলেন তাহার প্রতিজ্ঞ! রক্ষা হয় 
না। তিনি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ অপেক্ষা মৃত্যু সহ্রগুণে শ্রেয় ভাবিয়া 
জলসমাধি অবলম্বনপুর্ব্বক প্রাণত্যাগ করেন। 

তারাবাই শঙ্করভীর মৃত্যুতে অতিশয় ছুঃখিত হুইয়া- 
ছিলেন। এ সমর অনেকে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়৷ সাহর 
পক্ষ-অবলম্বন করিয়াছিলেন। 

১৭১২ থুষ্টাবের প্রারস্তে তারাবাইএর পুত্র শিবাজীর বসস্ত- 
রোগে মৃত্যু হয়। ভাহাতে তারাবাই আপনার রাজকীয় ক্ষমতা! 
হারাইলেন। এখন তাহারই সপত্বী রাজস্বাইএর পুত্র মস্তাজী 
তীহার শ্থান অধিকার করিলেন। এখন তারাবাই ও তাহার 
পুত্রবধূ ভবানীবাই উত্তয়েই বন্দী হইলেন। এসুময় ভবানীবাই 
গর্ভবতী ছিলেন, যথাকালে তাহার একটা পুত্র হইল। তারা- 
বাই অতি সাবধানে তাহাকে গোপন করিয়! রাখিলেন। কিন্তু 
এ সময় বীরমহিলা তারাবাইএর কষ্টের এক শেষ হইয্বাছিহ। 
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১৭৪৯ খৃ্টাধে সাছর মৃত্যু হইল। এত দিন তারাবাই 
হাহাকে গোপন করিয়া লালনপালন করিয়াছিলেন, এখন 
তাহার সেই প্রিষ্লতম পৌর রামরাজের উত্তরাধিকারী” স্থির 
হইলেন। পেশবা বালাজী সাহর নিকট তাহার মৃত্যু পূর্বে 
লিখিয়৷ লই্নাছিলেন যে, তারাবাঁইএর পৌন্র রাজা* হইলেও 
রাজ্াশাসন বালাজীর হস্তেই থাক্ষিবে এবং যাহাতে শিবাজীর 
বংশীরদিগের নাম উদ্জ্ল থাকে, পেশব। ততপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য 
রাখিবেন। 

এখন তারাবাইএর বয়স সপ্ততি বর্ষ। কিস্তু এ বৃদ্ধ বয়দে 


তাহার নে চেষ্টা সে বৃ্ধিবৃত্তি কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। রঘু- 


জীর উপর রামব্াক্জের ভার দিয়া বালাঙ্গী পুণায় চলিয়! 
আপসিলেন। এখন হইতে পুণাই মহারাষ্ট-সাম্রাজ্যের রাজধানী 
হুইল। রামরাজ নামমাত্র যাতারার রাজ! ছিলেন, তাহার 
কিছুমাত্র ক্ষমতা ছিল না। এখন বালাজীই সর্বপ্রধান। কিন্ত 
তারাবাই সে প্রকৃতির রমণী নহেন যে বালাজীর অধীন থাকি- 
বেন। বালাজীও বড় একট তাহাকে গ্রাহা করেন নাই। 
এখন তিনি বালাজীর হস্ত হইতে রাজশক্তি লইয়া নিজে 
পরিচালন করিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন। 

তারাবাই পম্থদচিবকে অগ্থরোধ করিয়! বপিয়া পাঠাই- 
লেন, "আমি দিংহগড়ে পতির সমাধি দর্শন করিতে যাইব, 
এই সময় যেন তিনি আমাকে মাত্রাজ্যের নেত্রীকে প্রচার 
করিতে চেষ্টা পান, বালাঙ্গী এ সংবাদ পাইয়া একটু বিচ- 
লিত হুইয়াছিলেন ! তিনি তারাবাইকে হাতে রাখিবার জন্ত 
বলিয়া পাঠাইলেন, “তাহার গ্তায় সদাশয়া বুদ্ধিমতী ও উচ্চ- 
প্রকৃতির রমণী আর নাই; তিনি যাহাতে অধিকাংশ স্থলেই 
শাসনশক্তির পরিচালন করিতে পারেন, তৎপক্ষে আমার 
কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু আমি রাজ! সাহুর নিকট যে 
ক্ষমতা পাইয়াছি, রামরাজ যাহাতে তাহা শ্বীকার করেন, 
বৃদ্ধারাণী তৎপক্ষে অবস্তই চেষ্টা করিবেন 

মহারা ই্রসামস্তগণ বালাজীর কূটনীতি বুঝিতে পারিলেন। 
এ লময় প্রধান পদলাভের জন্য তাহাদের মধ্যে অনেক বিবাদ 
বিনস্বাদ হইল। এই সময় ঝালার্ী ভিতরে ভিতরে মহা 
শক্রতা আরস্ত করিলেন। রামরাগ সাতারাছুর্গে বন্দী হই" 
লেন। তারাবাই কোহ্নাপুরে আসিয়! আশ্রয় লইলেন। 
কিছুদিন পরে বালাজী তাহার বিরুদ্ধে একদল সৈন্ত পাঠাইয়া- 
ছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। 

তারাবাই বালাজীর সর্বনাশ করিবার জন্য চারিদিক 
হুইতে মহারাষ্ট্রগণকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। গেশব! 
দেখিলেন। তারাবাইএর অনিষ্ট আচরণ করিলে তাহার কোন 


[ এ*খ ] 


তারিদী 


ফল হইবে না॥ তিনি তার়াবাইকে বলিয়া পাঠাইলেন,' 
আপনি সাম্রাজ্যের মধ্যে গুণে মানে ও বন্নসে সর্কপ্রধান, 
আপনার বিরুদ্ধ আচরণ কর! আমাদের উচিত নয়। আপনি 
পুথায় আঁমিয়া প্রধানূশক্তি গ্রহণ করুন। " 

১৭৫৩ থুষ্টাকে তারাবাই এইরূপে ক্কাহুত হইলেন। 
রামরাজও কিছু দিনের জন্ মুক্তি পাইলেন। কিন্তু রামরাজ 
তারাবাইএর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কা্ধ্য করিতে লাগিলেন। তারা- 
বাই তাহাতেই তাহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হুয়া! দামাজী 
গ্রাইকবাড় ও রঘুঞ্জী ভোন্সপার সাহায্যে রামরাজকে বন্দী 
করিয়া নিজে সর্বেসর্ধা হইলেন। বালাজী নিজামরাজ্যে 
যুদ্ধ যাত্র! করিয়াছিলেন, তথা হইতে রাজধানীতে ফিরিয়া 
আসিবার পরই তারাবাই কল ক্ষমতা হারাইলেন। মনের 
ছুঃখে কিছু দিন পরে তীহার প্রাণবিয়োগ হইল। 

ভারাষোটঢ। (তরী) তারায়াঃ যোঢ়া ৬ত। তারাপূজাঙ্গ 
যোঢ়ান্তাভেদ । 
তারাস্থান, স্বরবিশেষ। 
তারিক (ক্রী) তৃণিচ্ঠন্‌। (অত্তইনিঠনৌ। পা! ৫২১১৫) 
তরণমূল্য, পারের কড়ি। 
“গগিণী তু ঘিমাসাধিন্তথ! প্রত্রজিতো মুনিঃ। 
্রাহ্মণ। লিঙ্গিনশ্চৈব ন দাপ্যান্তারিকং তরে 1৮ (মন ৮1৪০৭) 
গঞ্ভিণী স্ত্রী, ভিক্ষু, বাণপ্রস্থাশ্রমী মুনি, ব্রাহ্মণ, পিঙী ও ব্রহ্ম, 
চারী ইহাদের নিকট হইতে তরপণ্য (পারের কড়ি) লইতে নাই। 
তারিকা! দ্র) তাড়িকা ডম্ত র। তালরসঙগাত মগ্ততেদ, ভাড়ী। 
তারিখ (আরবী) দিন, মাসের নির্দিষ্ট দিন। 
তারিন্‌ (ক্রি) ছারগ্রতি-তৃ-ণিচ্‌ ণিনি। তারক, উদ্ধারকর্তা। 
তারিণী (স্ত্রী) তাররিনভীগ্‌। ১ বুদ্ধদিগের দেবতাগ্তেন), 
পর্ধায়-_তারা, মহাপ্রী, গুকারা, স্বাহা, শ্রী, মনোর্মা, জয়া, 
অনস্তা, শিবা, লোকেশ্বরাস্মজা, থপুরবাদিনী, ভদ্র, বৈশ্থা, 
নীলসরম্বতী, শঙ্খিনী, মহাতারা, বসুধারা, ধনদা, ব্রিগ্ো- 
চন, লোচনা। (ত্রিকা*) ২ দ্বিতীয়া মহা বিগ্তা, তাক, উগ্রা, 
মহোগ্রা, বস্তা, কালী, সরস্বতী, কামেশ্বরী চামুখা, এই 
৮ জন তারিনী। ইহার আরাধনা! করিলে মনুষ্য 'কবিত্ব, 
পাগ্ডিতা ও ধনলাভ, রাজদ্বারে সভায় ও বিবাদ প্রভৃতি সফল 
কার্ষ্যে জয়লাভ করে। * [তারা দেখ।] 
* ৩ উদ্ধারিণী, উদ্ধীরক্রী। 


* "তার! চোগ্রা মহোগ্র। চ বস্ত্র! নীলসরম্বতী। 
কামেষ্রী ভত্রকালী ইতাষ্টো তাগিনী.শ্বতা:॥"  € মন্ত্রষোহ ) 
“অথ ভোন্‌ প্রবক্ষামি তারিগাং নর্বসিদ্ধিদান্‌। 

»যেহাং বিজ্ঞানমাতেণ জীবস্ুকে| হি সাধধঃ। 


ভাক্ষা' 


তারিফ্‌( আরবী) ১ বাখ্যান। ২ প্রশংসা ॥ 

তারুই (দেশছ ) মতস্তবিশেষ। 

তারুক্ষায়ণি (পুঃ) তারক্ষের অগতা। 

তারুক্ষ্য (পুং) তরুক্ষস্ত খষেরপত্যং গুমান্‌ তরক্ষ গর্াধিদ্বা 
যঞ,। তরুক্ষধষির অপত্য। 

তারুক্ষ্যায় (স্ত্রী) তরুক্ষম্ত খষেরপত্াং নী তরুক্ষ-ম্ষ (সর্বত্র 
লোহিতাদি কতস্তেভ্যঃ | প1 91১1১৮) তরুক্ষধষির অপত্য স্ত্রী। 

তাঁরুণ (পু স্ত্রী) তক্ণস্ত অপত্যং উৎমাদিত্বাৎ অঞ্। ১ তরুণ 
খধির অপত্য।, স্ত্রিয়াং ডীপ্‌। (ত্রি)২ তরুণ, অল্পবয়স্ক । 

তারুণ্য (ক্লী) তরুণস্ত ভাবঃ তরুণব্রাক্ষণাদিত্বাৎ য্যঞ্। যৌবন। 
“ভূণকোটাসমং বিত্তং তারুণ্যাদ্বিত্বকোটিযু।” (মাকর্পু* ২৪1৭) 

তারেয় (পুং) তারায়াঃ অপত্যং তারা-চক্‌। ১ বালিপুত্র, অঙ্গদ । 
২ বৃহস্পতিভার্ধ্য! তারার পুত্র বুধ । 


তার্কব (তরি) তর্কোর্ধিকারঃ তর্কোরবধব ইতি বা তকুঅণ্‌ 


( কৌপধাচ্চ। পা 51৩।১৩৭ ) তকুর্বিকাঁর। 
তার্কিক (তরি) তর্কং বেত্তি তর্কশান্ত্রমধীতে বা তর্কঠক্‌। 
১ তর্কশান্ত্রবেত্তা ।২ তর্কশান্ত্রাধায়নফারী। তর্কশীস্ত্র ৬ গ্রকার-_ 
বৈশেষিক, ওলুক্য, বাহস্পত্য, নাস্তিক, লৌকায়তিক 
(বৌদ্ধভেদ) ও চার্ধাক, এই সকল শাস্ত্র যাহারা অধ্যয়ন করে 
বা যাহারা এই সকল শান্ত্রতত্বার্থবিৎ, তাহারাই তার্কিক 
* [তর্ক দেখ।] 
তার্ষ (পুং) তৃক্ষ এব অণ্। ১ কণ্তপ খধি ।২ বিনত] গর্ভজাত 
কণ্ঠগের পুত্র গক্ষড়। 
তার্ষজ (রী) রসাঞ্জন। 
“মধুনা তার্মদং বাপি কাসীসং ব। সসৈম্ধবং।” (ভুশ্রুত উ* ১২ অঃ) 
তাক্ষী (ত্ত্রী) তার্শগোৌর* ভীষ্‌। পাভালগরুডুলত| । 
তাক্ষাক (পু শ্রী) তৃক্ষাকন্ত অপত্যং তৃক্ষাক-অণ. (শিবা- 
দিভ্যোহণ,। পা! ৪/১1১১২। ) তৃক্ষাকের অপত্য। 
তার্্য (পুং) তাক্ষন্ত অপত্যং তার্ষ-যঞ্ (গর্গাদিভ্যে। যঞ,। 
প1 ৪1১১৫) ১ তৃক্ষমুনির গোত্রাপত্য। ২ গরুড়াগ্রজ অরুণ । 
৩ গরুড়। 
শ্থস্তি নস্তার্ষ্ো২রিইনেমি১* (থক ১৮৯৬) “তাঙ্াতৃক্ষস্ত 
গুত্রো গরুম্বান্‌ » (মায়ণ) 
“তাক্ষ্যম্চারিষ্টনেমিস্চ সেনানী গ্রামণ্যো।” (গুরুষজু* ১৫1১৯) 
,পতীক্ষে হস্তরীক্ষে ক্ষিপতিপক্ষৌ তাক্ষ্য:/। (বেদদীপ) ৪ অঙ্' 


ফবিতাং রাতে শুদ্ধ মনর্গলবিভূভ্িীং। 

পাতি সর্ব! গ্রে ধনৈর্ধনপতির্ভবেৎ ॥ পু 
যাজদ্বারে সভ।য়াক বিঝাদে বাবহারকে।, পু 
সব জস্মম।গোতি বৃহস্পতিরিযাপরঃ 8৮ (তত্্রসার ) 


[ ৭৮ ] 


তার্তীয়ীক 


৫ সর্প। ৬শালবৃক্ষ। ৭ স্বর্ণ । ৮ অশ্বকর্ণ বৃক্ষ। ৯ হনান। 
১০ পর্বতভেদ। ১১ বিহুগমাত্র। ১২ ক্ষত্রিয়বিশেষ। 
পঅন্ব্ঠ কৌকুরাস্তাক্্া বনতপাঃ পিহুবৈঃ সহ। (ভারত ১৩। 

১৭।১৫।) ১৩ মহাদেব । প্পন্ধর্বোহৃদিতিস্তাক্ষ্যঃ সুবিজেয়ঃ 

হুশারদঃ।” (ভারত ১৩/১৭1৯৭) (ক্লী) ১৪ রসাঞ্জন। 
তাঁক্ষ্যজ (ক্লী) আক্ষ্যে পর্বতে জায়তে জন-্ড। রসাঞ্জন। 
তাক্ষ্য কেতন (পুং) তাক্ষ্য: কেতনঃ যন্ত, বছত্রী। গরুড়ধবজ, বিষুং। 
তাক্ষ্যধবজ (পু) তাক্ষ্যো ধৃজোহস্ত বহুবী। গরুড়ধ্বজ বিধুব। 
তাক্ষ্যনায়ক (পু) তার্ষ্যাণাং সর্পাণাং নায়কঃ গ্রাপকঃ ৬তৎ | 


- গরুড়, গরুড় নিঞ্জ মাতার দাসত্বকালে সর্পদিগকে বহন 


করিয়াছিলেন। $ 

তার্ষ্যনাশক (পুং) তার্ষ্যাণাং সর্পাণাং নাশকঃ ৬তৎ। 
সর্পনাশক গরুড়। 

তাক্ষ্য প্রসব (পুং) অশ্বকর্ণ বৃক্ষ । (রাঁজনি* ) 

তাক্ষ্যশৈল (রী) রসাঞ্ন। (রাজনি*) 

তাক্ষ্যনামন্‌ (ক্লী) সামভেদ। (লাট্যায়ন ১৩১৯।) 

তাক্ষ্যায়ণ (পুং স্ত্রী) তৃক্ষস্ত খষেরপত্যং যুবা গর্গাদিত্বাৎ যঞ, 
যূনি ফক্‌। তৃক্ষ খষির যুবা অপত্য। 

তার্ষ্যায়ী (স্ত্রী) তৃক্ষস্ত গোত্রাপত্যং স্ত্রী তৃক্ষলোহিতা- 
দিত্বাৎ ক্ষ। তৃক্ষ ধাবির অপত্য জী । 

তাক্ষী (ত্ত্রী) বনলতাবিশেষ। ( শবর*) 

তার্ণ (ব্রি) তৃণন্ত ইদং শিবাদিত্বাৎঅণ্‌। ১ ভৃণসন্বন্ধী। ২ তৃণ- 
জন্য বহ্ছি। তৃণাৎ তদ্দিক্ররাৎ স্থানাদাগতঃ শুপ্ডিকাপি"অণ,। 
৩ ভৃণবিক্রয়রূপ অর্থ স্থানজাত কর। 

তার্ণক (জি) তৃণানি সন্ত্ন্মিন ছণ্‌. কুক্‌ চ তীর্ণকীয়াস্তশ্মিন 
ভবঃ বিন্বকাদিত্বাং ছ মাত্রস্ত লুক্‌। তৃণযুক্ত দেশভেদ। 

তার্ণকর্ণ (পু স্ত্রী) তৃণকর্ণস্ত খযেরপত্যং শিবাদিত্বাৎ অণ্‌। 
ভূণকর্ণ খধষির অপত্য। 

তার্ণবিন্দবীয় (তরি ) তৃপবিন্দুঃ দেবত। অস্ত তৃপবিন্দুছ (ছ চ। 
গা ৪1২২৮) ভূপবিদ্ুর উদ্দেশে দেয়। 

তার্ণায়ন (পুং স্ত্রী) তৃণন্ত খষেগোত্রাপত্যং নড়াধিত্বাৎ ফকু। 
তৃণনামক খধির গোত্রাপত্য। 

তার্ভীয় (ভরি) ভৃতীর এব স্বার্থে অণ.। তৃতীয় পাদন্তাস। 
"ক্রমতে| গাং পদৈকেন দ্বিতীয়েন দিবং বিভোঃ। 
ঘ্চ কায়েন মহতা! তাঁ্ভীয়ন্ত কতো গতিঃ॥* (ভাগ* ৮।১৯/৩৪) 

'তার্তীয়স্ত তৃতীয়পাদস্তাসন্ত' ৷ (শ্রীধরশ্বামী) 

তার্ভীয়সধন (তরি) তৃতীয়সবন সন্বব্ধীয়। 

তার্ভীয়াহিক (ত্রি) তৃতীয় দিন সন্স্বীয়। 

তাতীয়ীক (জি) তৃতীয় এব স্বার্থে ঈকক্‌। তৃতীয় । 


তাল [৭০৯ ] 


তার্তীয়িকং পুরারেস্তদবতু মদনল্লোষণঃ লোচনং বঃ1৯ 
॥ ॥.( মালতীমা' ) 
তাপ্য (ক্লী) ভূপ-ণ্যৎ। তৃপানামক লতাজাত বন্তরভেদ। (সায়ণ) 
তার্ধ্য (তরি) তর বর্মাণি প্যৎ। ৯ তরণীয়। তরে তরণে দেয়ং 
ব্যঞ্। ২ তরণার্থ দেয় শুষ্ব, তরুপণ্য, পারানি কড়ি। 
তাষ্টাঁধ ( পুং) বৃক্ষভেদ। | 
তাল (পুং) তলএব-অধ্‌। ১ করতল। তাড্যতে তড়-কর্মাণি 
অচ্ড়স্ত ল। (ব্ী)২ হরিতাল। ৩ তালীশপত্র। ৪ ছূর্গী- 
সিংহাসন। তলত্যত্র তল-ঘঞ্। ৫ বৃক্ষবিশেষ, তালগাছ, 
পর্ধ্যায়-_তালদ্রম, পত্রী, দীর্ঘস্ন্ধ, ধবজদ্রুম, তৃণরাঁজ, মধুরস, 
মদাঢ্য, দীর্ঘপাদপ, চিরাধুঃ, তরুরাজ, দীর্ঘপত্র, গুচ্ছপত্র, 
আনবদ্র, লেখ্যপত্র, মহোন্নত। (রাজনি* ভাবপ্র* ) 
ভারতের নানস্থানে, সিংহল, ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, 
ব্র্গদেশ ও পারস্তোপসাগরের ছুইধারে তাল গাছ জন্মে। 
বাঙ্গালায় পুফরণীর পাড়েই এই গাছ অধিক দেখা যায়। 
এক একটা! ৭* কিট্‌ পর্য্যন্ত বড় হয়, কিন্তু গুড়ি ৫২ ফিটের 
অধিক প্রায় মেটা হয় না। 
তালবিল'স্‌ নামক তামিল গ্রন্থে এই তালগাছের ৮*১ 
প্রকার গুণের পরিচয় বণিত হইয়াছে। বাস্তবিক তালের 
সর্ধবাংশই এক রকম না এক রকমে লাগান যাইতে পারে। 
পুরাতন তালই অধিক ব্যবহার্য । গাছ বয়সে যত বৃদ্ধ 
হইতে থাঁকে, ভতই কঠিন ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়। আসে। ততই 
তাহার পেটা উত্তম বলিয়! গণ্য। 
ইহার পেটাতে বরগা, বাতা প্রভৃতি গ্রস্তত হয়। 
সিংহলের জাফনার তালকাঠ বিশেষ খাত ছিল। ইহাতে 
নান। দ্রব্য প্রস্তত হইবার জন্য পূর্ধ্বকালে নান! দেশে রপ্তানী 
হইত। ডাক্তার ওয়াইট্‌ পরীক্ষা করিয়া! দেখিয়াছেন যে 
ভাল তালকাঠ শালকাঠ অপেক্ষা কোন অংশে নিকুষ্ট নহে। 
তালগাছের আটা হইতে কৃষ্ণোজ্জলবর্ণের গঁদ হয়। 
পত্রগুচ্ছের আশ বা তস্ততে বেশ সক্ত দড়ি গ্রস্তত হয়। 
এক এক গাছ! তত্ব ২ ফিট পর্য্স্ত লম্বা হয়। ইহাতে 
মত্ম্তজীবিগণ একপ্রকার সুন্দর জাল প্রস্তুত করে। 
পাতায় পাখা, চুব্ড়ী, পেটিক। গ্রস্তত হয় ও দাক্ষিণাত্যে 
অনেক স্থলে কাগজের পরিবর্তে লেখাপড়ার কার্ষ্যে ব্যবহৃত 
ইয়। ইহাতে অতি সহজে দেশীলাইএর বাক্স তৈয়ারি হইতে 
পারে, তাহাতে খরচাও বড় কম পড়ে। কোন কোন স্থানে 
তালপাতায় ঘর ছাওয়া হয়। 
তালগাছের রদ হইতে বি মির্কা, তাড়ি ও মদ্য 
প্রস্তত হয়। ঃ ঃ 


তাল 





তালের বব প্রধানতঃ তেব, শ্লেম্মানাশক ও টাট্ক' 
অবস্থায় অতিশয় মধুর । যদি গ্রত্যহ গ্রাতে রীতিমত পান 
কর! যায়, তাহ! হইলে মৃছু বিরেচনের কার্ধয করে। রাহি 
রোগ ও শোথেও বিশেষ উপকারী | . 

শুফ তালগুচ্ছ বুকজালায় অন্ননাশক | তালের ফেনাহুক্ত 
রসকে তাড়ি বলে। [তাড়ি দেখ।] 

তাড়ির পুলটিস্‌ পচা ক্ষত, নালী ও কঠিন ব্রণরোগে উপ- 
কারী। টাটুক! তালের রস ময়দায় মিশাইয়! অল্প অগ্নির 
উত্তাপে ধরিলেই গাঁজা উঠিতে থাকে, তখনই পুলটিস হইল। 
পাক1 তালের মজ্জা চর্ধরোগে উপকারী। শরীরের কোন 
স্থান ক্ষত হইলে সিংহলের চিকিৎসকের! রক্তবন্ধ করিবার 
জন্ত তাল আঁটির রোয়া ক্ষতত্থানের উপর চাপড়াইয়! দেন। 

যে রসে নবে মাত্র গেঁজ! উঠিয়াছে, তাহা থাইলে মূত্র 
কৃচ্চ,রোগ কতকট। ভাল থাকে; ইহা শোথেও উপকারী। 
তালশাসের জলে বমন ও বমনোদ্রেক নিবারিত হয়। 

তালের টাটুকা রসে উত্তম গুড় ও চিনি হয় । [চিনি দ্বেখ। ] 
তাড়ি টোয়াইয়া লইলে ভাল আরক বসুর! হয়। [মদ্য দেখ।] 

চৈত্রের প্রথমে তালগাছে ফুল ধরে এবং বৈশাখে ফল 
হয়) ভাদ্রমাসে তাহ! বেশ পাঁফিয়া উঠে । এক একটা ফলে 
প্রায় ৩টা করিয়া আঁটি থাকে, তবে আয়তনে ছোট হইলে 
প্রায় ছুটা দেখা যায়। অপক অবস্থায় তালগুচ্ছ ছাড়াইয়া 
যেকোয়া পাওয়া যায়, তাহাকেই আমরা তালশাস বলি। 
অপক অবস্থায় উহার মধ্যে জল থাকে। যতই পাফিতে 
থাকে, তত জল চাপ বাধিয়! শাসের সহিত 'কঠিনাকার ধারণ 
করে। শেষে সেই আঁটির মধ্যে ফোপর হয়। তাহা! খাইতে 
মিষ্ট, মুখত্রিয় ও গু অনেকটা নারিকেশের ফৌপরের মত । এ 

পূর্বেই লিখিয়াছি, তালকাঠে নান! গ্রাকার গৃহসামগ্রী 
পরস্থত হইতে পারে। সেইরূপ রসও আহারাদি ভিন্ন 
আরও অনেক কাজে লাগে। তম্মধ্যে একটী উল্লেখ 
করিব। ডিম্বের লালায় তালের রস ঢালিয়! শজা বা" শুক্তির 
চুণ মিশাইয়া মসল! করিয়া! মেজের উপর লেপন করিলে 
উৎকৃষ্ট পালিস্‌ হয়, তাহ! দেখিতে ঠিক মর্মর পাথরের মত 
হইয়া থাকে। 

তালের অসংখ্য গুণ দেখিয়া হিন্দুগণ ইহাকে পবিত্র বৃক্ষ 
মধ্যে গণ্য করেন। কেহ কেহ ইহাকেই কক্পদ্রম মনে 
করিয়া থাকেন। | 

পশ্চিমদেশে এই বৃক্ষকে তার বা তাড়বৃক্ষ কহে। বৈস্ভক 


'মতে ইহার গুগ-এমধুর, শীতল, পি, দাহ ও. শ্রমনাশক। 


ইহার রসের গুধ--কফ, পিত্ত, দাহ ও শোথনাশক এবং 


তাল 


মপ্ততাকারক। ফলের গুণ-_পাকাতাল 'ছুর্জর, মূত্র, তন্দ্রা, 
অভিষ্যন্দ, শুক্র, পিত, রক্ত ও কফবৃদ্ধিকর। (ভাবপ্র') বাত, 
কৃমি, কু ও রক্তপিত্তনাশক, বৃংহণ, বৃষা ও স্থাছু/ (রাজব*) 
ভালশীসের গুপ-_মৃত্রকর, মিষ্ট, বাতপিত্তনাশক ও গুরু। 
তালের তবস্থিমজ্জার গুণ মধুর, মৃত্রল, শীতল, গুরু। তাল- 
জলের গুণ_ পিত্বনাশক, গুক্র ও স্তন্তবৃদ্ধিকর এবং গুরু । 
তালজাত নৃতনতোয়গুণ অর্থাৎ নূতন তাড়ীর গুণ--মদকর, 
কফ, পিত্ব, দাহ ও শোথনাশক, ইহা অল্প হইলে বাতনাশক ও 
পিত্ববৃদ্ধিকর। তালের মাতির গুণ-_শ্বাু, তিক্ত, কষায়, মুত্র- 
রোগনাশক, বল, প্রাণ ও শুক্রবৃদ্ধিকর। তালের তরুণ মজ্জার 
গুণ সারক, লঘু; প্লেম্ল, বাত ও পিত্তনাশক। তালপ্রলঙ্্ে 
অর্থাৎ তালজটার গুণ-_-রুক্ষ ও ক্ষতরোগনাশক। (রাজ বল্লভ) 
৬ গীতকাল ক্রিয়ামান। এই স্বর এই কাল পধ্যন্ত গেয়, 
এই কালপর্য্যস্ত বিলঘ্বিত, এই কাল পর্য্যস্ত দ্রুত ইত্যার্দি বিষয় 
হস্তাঙ্থুলির আকুঞ্চন ও প্রসারণাদি দ্বারা গীত ও নৃত্যবিষয়ক 
কাল ও ক্রিয়ার পরিমাণই তাল, গ্নীত ও বাদ্যবিষয়ে কাল ও 
ক্রিয়ার পরিমাণবিশেষই তাল, ক্রিয়া দ্বারা অথগ্দপ্ডারমান- 
কালের ছন্দোস্থ্যায়িক পরিমাণ বিশেষের নামও তাল। 
মহাদেব ও পার্বতীর নৃতো তাল উৎপন্ন হয়; মহাদেবের 
নৃত্য তাগব, পার্ধতীর নৃত্যের নাম লান্ত, তাণ্ডব 
শব্দের তা, ও লান্ত শব্ষের ল এই ছুই বর্ণ মিলিত হইয়া 
তাল এই শব উৎপন্ন হইয়াছে । * 
গীত, বাদ্য ও নৃত্য তালে প্রতিষ্ঠিত । ইহা! মার্গ ও দেশী 
ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত । মার্গতালের মধ্যে ১ চচ্চৎপুট, 
২ চাচপুট, ৩ ষট্পিতাপুত্রক, ৪ উৎঘ্রক, ৫ সন্গিপাত,৬ কন্ধগ, 
৭ কোকিলারব, ৮ রাজকোলাহল, ৯ রঙ্গবিদ্যাধর, ১* শচী- 
প্রিকর," ১৪ পার্ধভীলোচন, ১২ রাজচুড়ামণি, ১৩ জয়ন্তী 
১৪ বাদকাকুল, ১৫ কনদর্প, ১৬ নলকুবর, ১৭ দর্পণ, ১৮ রতি- 
" লীন, ১৯ মোক্ষপতি, ২* শ্রীরঙ্গ, ২১ সিংহবিক্রম, ২২ দীপক, 
ই৩ মল্লিকামোদ, ২৪ গজলীল, ২৫ চর্চরী, ২৬ কুহক্ক, ২৭ 
বিজয়ানন্দ, ২৮ বীরবিক্রম, ২৯ টেঙ্গিক, ৩* রঙ্গীভরণ ৩১ 
কীর্তি, ৩২ বনমালী, ৩৩ চতুর্দ,খ, ৩৪ নিংহনন্দন, ৩৫ লন্দীশ, 





ক একালগ্ত এক দ্ধি ব্রিসাত্রাহাচ্চারণনি়মিতন্ত ক্রিয়ায়াঃ পরিস্প্দ।- 
স্মিকায়াঃ পরিচ্ছেদহেতুত্তালং।” (মধুদুদন ? হ 
“কালেন নর্তনগলবাদনক্রিয়াণাং মানং তাল ইতান্ডে।' 
| (জমরটীকায়ং ভরত ) 
'হয়নৃতান্ত তাগবং গৌর! নৃতান্ত লাহ্ং ইতি সংডা পুরুষনৃত্ান্ত 
তাগষং গৌধ্যানৃত্যনড লাসাং রতি নিকমাৎ। তাওবা দ্যাক্ষরেণ লাষ্সা 
আদ্যাক্ষরেণ 6 মিলিত তাল ইডি সংজ্ঞা জাত ।' ॥ 


[ .৭১ 


] তাল 

৩৬ চন্রবিস্ব, ৩৭ দ্বিতীয়ক, ৩৮ জন্বসঙ্গল, ৩৯ গন্ধ, 
৪৯ মকরদা, ৪১ ভ্রিতলি, ৪২ রতিাল, ৪৩ বসস্ত, ৪8 জগ- 
ঝম্প, 8৫ গারুণি, ৪৬ কবিশেখর, ৪৭. ঘোষ, ৪৮ হরবল্পভ, 
৪৯ ভৈরব, ৫৯ গতপ্রত্যাঠীত, ৫১ মল্লতালী, ৫২ তৈরবমস্তক, 
৫৩ মরন্বতীকগঠাভরণ, ৫৪ ক্রীড়া, ৫৫ নিঃমারু, ৫৬ মুক্তাবলী, 
৫৭ রঙ্গরাজ, ৫৮ ভরতার্ননদ, ৫৯ আদিতালক, ৬* সম্পর্তে ্ীক, 
এই ৬*্টা তাল ভরতের অভিমভ্, আদি তাল প্রতৃতি 
১২০টী তাল দেশী শ্রেণীভূক্ত, ভিন্ন ভিন্ন মতে প্রাচীন সংস্কৃত 
গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার তালের নাম এবং সংখ্যার বিভিন্নতাও 
ৃষ্ট হয়। এ সমুদয় তালের অধিকাংশ এখন আর ব্যবহৃত হয় 
না, কতকগুলির নাম মান্্ প্রচলিত আছে। কিস্ত তাহাতে 
মাত্রাদির নিয়মে কিছুমাত্রও প্রীক্য নাই। নেই সমুদায়ের 
নাম ও মাত্র! বিবরণ অকারাদিক্রমে নিয়ে উদ্ধৃত হইল। 

[হ্রন্বমান্রার চিহ্ন (1), দীর্ঘমাত্রার চিহ্ন (8), পুত চিহ্ন 
(00), জ্রুত চিহ্ন (*), অনুত্রত চিহ্ন (৮), বিরাম চিহ্ন () 
বিভিন্নতাস্থলে ১২ ইত্যাদি চিহ্ন দেওয়! গেল । ] 

অদ্রতালী--১। (11 )-২1 (11) 

অনঙ্গতাল--১। (111118)--২। (1110) 

অন্তরক্রীড়া-(" *) 

অভঙ্গ--১। (8 01)২1 (111) 

অভিনন্দ-_(11 * *॥) 

অর্জনতাল_(' 1" 17711) 

অষ্টতালী-(* * 1) 

অসম (কঙ্ষাল)--(1 ॥ ॥) 

আড়খেমটা__ইহা এখন প্রচলিত, ইহাতে ১২ মাত্রা 
আছে। কাহার কাহারও মতে, সার্ ত্রয়োদশ মাত্রার তাল, 
তিনটা তাল ও একটী ফাঁক। 


ঠেকা-- 

শা । 1 1 ১) । 
ধাগে ত্রেকেটে ধেনে ধাগে ধাগে 
। *। ] । ১। 
তেনে তাকে ব্রেকে্টে ধেনে ধাগে 


। | 
ধাগে ধেনে ££ 


আড়া চৌতাল--ইহ! এখন গ্রচলিত, ইহা! ৭ মাত্রার 
তাল; চারিটা তাল ও তিনটা ফাঁক। 
ঠেকা 


+1১15111১০1 5 
ধাগে ধাদা দস্তা কত্তি নাধা 


১। 
ত্রেকেটুধা দস্তা, ££, 


ভাল্‌ 


ইছার অপর নাম ছোট চৌভাল। . 

আড়াঠেকা-_এই ডাল প্রচলিত, ইয়া ৯ মাত্রার তাল, 
(তিনটী তাল ও একটী ফাক। " 

ঠেকা__ 

শা. 1 শ ১। ঙ | ॥ + 

ধিধি ভাধি যিধা *তিভি তাধি 

ধি ধা) 2£। * 

আদিতাল (1) * 

ইহাতে একটা লঘুতাল থাকে । 

ইড়াবান্_-(" |” *%) 

উৎসব-(| |) 

উদ্রীক্ষণ_(1 | ॥) 

উদ্ঘট্র-(॥ ॥ ॥ ) 

উদ্দ_-১। (* ৮ 1)--২। (১1) 

একতালী বা একতালিকা__ 

১। রামা (*)২। চন্ত্রিকা (1, 0) ৩। প্রসিদ্ধা 
(1 1 )--81 বিপুলা__( ৮ ১1)--৫1 (*1)৬। ৯ 
* ৮১1) 080)৮। 


ঙি 


প্রচলিত একতালে ৬্টী দীর্ঘ 'মাত্র! দৃষ্ট হয়। ইহা 


দ্বাদশ মাত্রার তাল, কেহ কেহ ইহাকে তিনটী কেহ 
কেহ ব৷ ৪টা পদে বিভক্ত করেন। যাহারা তিনপদে বিভক্ত 


করেন, তাহার! বলেন ইহার ফাঁক নাই; যাহার! চারিপদে । 


বিভক্ত করেন, তাহারা বলেন ফাক আছে। 
11111 
(১) ধিন্‌ ধিন্‌ ধা ধা, 
। | 
কৎ তে, 


১। । 
তিন্‌ তা 
১। । | | 
ধাগে নাগে ধিন ধা ££ 
41119 । ॥ 
(২) ধিন্‌ ধিন্‌ ধা ধা, থুন না, 
৩1 | । 
কৎ তে ধাগে শ্রেকেটে ধিন্‌ ধা ঃ 
কেহ ইহাতে বারমাত্রার পরিবর্তে ছয়মাতর! ডে বলেন, 
সে একই কথা। 
কষ্কণ-_-(0 1 | ॥ 1) 
কঙ্কাল_১। পূর্ণ (+”+”0) মতান্তরে-(-"" 18) 
২ খণ্ড (10) মতান্তরে (7 "॥)--৩ সম (॥ ॥1)-- 
| অসম (| ॥ ॥) 
কন্দতাল-_-১। (1 1 1 * * ॥7)--২। (1**) 
কনদর্প-₹-১। (৮৮ 0 01)-২1 (180) 
কন্দুক__-১। “1 | 11 1)--২। (৭ %) 
করণ--(॥) * ৮. 


[ ৭১১ ] ৎ 


ফরণযতি-€"**") 

ফলধ্বনি--(| | ॥| 11) 

কল্যাণ_( +++) 

ফাওয়ানী, এই তাল এখন প্রচলিত, ফাঁবালীনাদপ্রসিধ। 

কাবালশ্রেণীভুক্ত গায়কের! প্রায় এই তাল ব্যবহার 
করেন বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে । ইহা! ত্রিতালী ও 
ক্রতত্রিতালী নামেও পরিচিত । ক্রতত্রিতালী (জলদ 
তেতাল! ), শ্লথত্রিতালী (টিমাতেতাল। ), মধ্যমান ও আড়া 
ঠেক1 এই কয়টাই একজাতীয়, কেবল ক্রুতবিলন্বিত বা আড় 
করিয়া বাজাইলে একই বোলে এই দমুদয় বাগ্ সাধিত হুইতে 
পারে। মধ্যমানকে দ্বিগুণ দ্রুত করিলে কাওয়ালী, মধ্যমান 
হুইতে দ্রুত কাওয়ালী হইতে বিলম্বিত হইলে জলদ তেতাল! ও 
মধ্যমান বিলদ্বিত হইলে টিমাতেতাঁলা হইতে পারে । আড়া- 
ঠেকার বোল মধ্যমানকে কিঞ্িৎ আড় ধাজাইপেই হইতে 
পারে, ইহার তাল চাঁরিমাত্রা একটা ফাঁক ঠেক।-_- 


(১) খা ধিন্‌ দিন্‌ তা, কৈ ধাগে রেকেটে দিন, 
তা ধিন্‌ তিন্‌ তা, কথ তাগে মেকেটে দিন ££ 
(২) (তা ধিন্‌ ধিন্‌ ধা, তা বিন্‌ ধিন্‌ তা, 
তা তিন্‌ তিন্‌ তা না ধিন্‌ বিন্‌ তা £ £ 


14 1১ 
(৩) ধা! ধিন্‌ ধা, না ধিন্‌ ধা, 


তি তিন্‌ তা, ন্‌ ধিন্‌ 
তৃতীয় প্রকার ঠেক! দ্রুত বাঁজাইবার সময় এবং সেতার 
সঙ্গতে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হুয়। 
কাশ্শীরখেমটা--এখন প্রচলিত আছে। 


ক না ধা তিতা ££ রর 
কাহারবা-_এই তাল এখন প্রচলিত, ইছাতে হুই্টা তাল 
ও পাঁচটা মানা আছে। 
17 517 
বি কৎ নাক দিন ££ 
কীন্তিতাল-_-১। (1 10 ॥ 1 11)--২। (18 ॥ 10) 


কুড়ক--(-"5। ।) 

কুগুনাচি (0১ "10 ****|, ০) 

কুগুল ১) (০৮১7২৭০1101) 
কুঝ্নিক (17700) 

,কুমুদ ১00 ।॥)--২ (0৮৮) 
'কুস্ততাল (৮৮ ৮7858) 





কোকিলপ্রিয় (॥ | ॥) 
ক্রীড়াতাণ (%) 
খণ্ড (কষ্কাল)-১। (711)--২ (1) 
খণ্ডতাল (*॥+”) ন্‌ 
খয়রা-_অধুনা চলিত। কেহ কেহ ইহাকে খর্ত! বলেন। 
পা। । 1১1 | 
ধাক্‌ ধিধ। বিধি ধাকু তি ££ 
খাম্সা-_-এই তাল এখন প্রচলিত। 


শা ও ৬ গু 
| । যাক রেজার ॥ | 
ধা কেটে নাক দি থুনা কেটে তাক খুক্নাঃ:। 


থেম্টা--অধুন প্রচলিত, হহার ৬ মাত্রা, কাহারও মতে 
চারিমাত্রা । 
শ- ১ & ১ 


]. রঃ । ঃ 1 1 
(১). থাটে ধে, নাতে নে, তাটে ধে, না ধেনে 2 £ 
ঁ ১ এ 
৪ ॥ ॥ 7 1 
(২) ধাগেধি নাতিন্‌ নাক্ধি নাতিন্‌ 8 
গজ-(1 111) 
গজধম্প-_(॥ * * *১) 
গঞ্লীল-(1 1 11 ১) 
গারগি-( ১১১) 
গার্ঘ-0১১) 
গৌরা- (11111) 


ঘটকর্কট--(॥॥1 | 001 100 ১011101111 11 


৬৬৬ 


॥ 1১1,1১15) 

চচ্চতপুট-_(] 0 1 01) 

চচ্চবী--১। (১1৮১1৮১৮১1৮ 1)- 
875558৮8৮৮8 


চগ্ডততাল-_(" ** | 1) 

চতুরঅ-(॥1 8) 

চতুর্থতাল-(11”) 

চতুর্মখ_(11 1 0) 

চতুপ্তাল--অধুন! প্রচলিত চৌতাল ১ (॥** *) 
২1 (৮1) 

চন্্রকলা--১। (111,)-২ (00181011011) 

চক্্রত্রীড (**+1) 

চন্তরতাল (11111 11 

চক্ত্রিক৷ (একতালী) (১ ॥) 

চাচপুট (8 11 4) 

চিত্রতাল (7) 


১ 


চৌতাল--এখন প্রচলিত ৬্টী দীর্ঘমাজার তাল, তন্মধ্যে 
১৩৫৬ এই, চারিটা পর্দে আঘাত এবং ২৪ পদে 
ফীঁক। চৌতালের পদ ছুই মাত্রা বিশিষ্ট। ইহাতে চারিটী 
আঘাত বলিয়্াই চৌতাল। বথ1-_ 


14111 (১ 
(১) ধা ধা দি কত তেটে, ভেটে তা 


। 
টি কতা গদি না ১১ 


। 1৯” 1 1১ ॥ 19 | 
(২) টা গে, দিন তা ক তাগে দিন তা, 


তেঁটে কতা গদি বানি 2২ 
ছোট চৌতাল--অধুনা এই তাল প্রচলিত ) ইহা! ৭ মাত্রার 
তাল। চারিটী তাল ও তিনটা ফাক। ইহাকে আড় 
চৌতাল কহে। 


জগবম্প-(1 ॥") 

জগণমধ্--(1॥1) 

জনক--১। (11111 11 111)-২1 01010010000) 

জয়তাল।--১। (101110107২1 0101)-৩ (11 
111.17171) 


জয়মঙ্গল--১। (1 1 1 ॥ 01)--২1(1 6 ॥ ॥) 

জয়ভ্রী-১। (1 ॥110)--২1 (0111 0) 

জলদদ তেতালা-_-অধুন1 প্রচলিত, ইহাই ভ্রতর্রিতালী 
নামে খ্যাত, কাহার কাহারও মতে ইহা কাওয়াপা হইতে 
কিঞিৎ বিলম্বিত । [কাওয়ালী দেখ। রি 

ঝম্পতাল ১। (*,1)--২। ( *)-7৩। (1 
8। অধুনা প্রচলিত ঝাঁপতাল (॥ ॥ 1, ॥ ॥,) 

ইহা চারিটাপদ এবং দশমাত্রার তাল। বোল-_ 


শঁ ১ 
। ॥ । / । 
ধা গে ধা গে দিন্‌ 


কি 


মি 1 


৯ ১ 

॥ । ॥ । 

তা কে ধা কে দিন ঃ£ 
টক্ক-_(7 1 0 *+) 


ঠূংরি-_অধুন। প্রচলিত, ইহা চারি হস্বমাত্রার তাল। 
ছুই তাল ও ছুই ফাক । বোল-_ 

শি ঙ ১ 

। । | । 
(১) ধেধা, কিটি, নেধা, কিটি 
(২) তাত্রাকি, থুন, ধা, থুন্া 
(৩) ধাকৃু ধিন ধেধা গেদিন্‌ £ 
(৪) ধাগে ধিন্ধিন্‌ ধাগে ধিন্ধিন্‌ 2 £ 


৬৬ গজ 





চিমাতেতাল--অধুন! প্রচলিত) এই তাঁল ১৫টী দীর্ঘমাত্রার 
তাল, ইহার অপর নামক্থত্রিতালী। * 
- টেক্কিকা-- (1111) 
তিওট _-অধুনা গ্রচণিত চারিটী পদযুক তাল, তিনটা 
তাল ও .একটা ফাক। প্রথম্‌, ও তৃতীয়পদে তিন মাত্র | 
এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থপদে চারিমাত্রা। কখন কখন ছুইটা সার্ 
এবং চারিটা হৃম্বমাত্র!'ব্যবন্ধত হয়। বোল-- 


পঁ ১, 
॥ । । 1 ॥ । |] 

ধিন্‌ ধা ত্রেকেটে ধিন্‌ ধিন্‌ ধা ত্রেকেটে 
ঙ ? ন ঙ * 


ডিন তা বেফেটে ধিন্‌ বিন্‌ ধা বেকেটে : £ 

ছুরগলীল বা তুরঙ্গলীল-.১। (* 
1111) 

তৃতীয়তাল--১। (***১)--২(1,) 

তেওরা--এখন এই তাল প্রচলিত। ইহা তীব্র তাল, 


ইহার তিনটী পদ, এবং ৭ মাত্রা । প্রথম ও দ্বিতীয়পদ 


গ্রাত্যেক ছুইমাজ্র!, তৃতীয় পদ তিন মাত্রাবিশিষ্ট। 
বোল-_ 


রি র 
ধা ঘিনি নাক্‌ ধাগে নাগে বিনি নাক্‌ ১: 
তোন্ুলী_-(11.) 
ত্রিপুট-( 1) 


ত্িভর্গি--১। (11 0॥)--২1 (0118) 

ত্রিভিন্ন--১।( ॥01)--২1(01॥১) 

ত্জঅ-(11*11) 

দর্পণ--(" * ॥) 

দীপক-__১। (101 1)--২1( 1101) 

ছুর্বল--(" + 11) 

দোবাহার--এই তাল অধুনা! প্রচলিত, ইহা দ্বাদশমাত্রার 
তাল। ইহার তিনটা ফাঁক এবং সম্‌ দ্বিমাত্র। কালস্থায়ী। 


শা ও ১ ১ 
॥ | 1 । 
ধা. ধিন্নাক তেরে কেটে গেদে ঘিনি 


১ ৩ ১ ১ 
। । 
খিটিতাক্‌ ধিনতাক্‌ ধুমাকিটি খুন থুন্‌ 
১ «১ ১ 
] ] । 
নাকদিং ধাধা ঘিটিতাক , ££ 


ক্রতত্রিতালী- অধুন। প্রর্পলত' ৮টা দীর্ঘমাতরার তাল, কেহ 


শা শপ শত 


চটি গু ১২101 


শপ শপে পেস সপ 





কেহ কেহ ইঞ্থাকে কাওয়ালী কছেন। আর কেহকেছ 
বলেন, ইহা কাতীয়ালী হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্বিত। 


রর [ কাওয়ালীর বিবরণ দেখ। ] 
ঘন্ব_(1117)8 118) 
দ্বিতীয়_(" 8) 
ধত্তা-(1 1 "1 ॥) 
ধামার-_-এই তাল অধুন। গ্রচলিত, (11*,11*)11)) 
নন্দন।--১। (101)-২ (110) 
ননিবর্ধন-(॥11 11) 

নান্দী--১। (111 00)--২1 0111) 
নিঃশঙ্ক--(1 ॥ | 01) 
নিঃশঙ্কলীল_(॥ ॥ ॥ 1 1) 
নিঃসানক--১। (1,)--২। ১1) 
নৃপ-(1 1) 

পঞ্চতালী--(* 1) 

পঞ্চম--( *) 

পঞ্চম সওয়ারী অধুনা প্রচলিত । 
(77178858175 817-115) 
গধাঘাত--(॥ ॥ 1১117) 

পঠতাল-_ অধুনা প্রচলিত ছুইমাত্রার তাল। 

পরিক্রম-_(+ *॥॥ 0) 

পার্ধতীনেত্র-(111111 11011) 
পার্বভীলোচন-_(॥ 011 88 *) 

পূর্ণ (কঙ্কাল)--১। (7 7৮11)-২1(৮৮18), 
পোস্ত! অধুন! প্রচলিত ভাল (1 ,।| ৯১) 
প্রতাপশেখর-_(॥1**১) | 

প্রতিতাল-১। (1)--২ 011) 
প্রতিমঞ্চ--১। (11 0)--২ (॥11)--৩1 01॥1811) 
প্রত্যঙ্গ--(1 0011) ৯ 
প্রসিপ্ধা--( একতালী) (11) 

ফোরদস্ত--এই তাল অধুনা প্রচলিত, ইহা ৭টা দীর্ঘমাতর , 


তাল। [ফোরদন্ত দেখ।] 


বঙ্গদীপক--(॥11 | ॥1) 
বঙ্গাভরণ--( ॥ ॥1 101) 
বঙ্গোদ্যোত-€ || 011) 
বনমালী--১। (***।। 
বর্ণভাল--( 181) 
বর্ণভিন্ন--(+:11) 


ডগ 1) 


ধুঠল 


“বর্মভীরু__(1111”1) 


তাল ৮... 
৫ 


বর্ণমঞ্চিকা--১। (0107২001707) 
বর্ঘতি-_-১। (11*)--২1 (11178) 
বর্ণলীল-_("*11) 
বর্ধন--(-11॥) ঃ 
বর্ধমান_-("*1॥) 
বসস্ত--১। (111 ॥80)--২1 0001) 
বিজয়-_-১। (11001 1)--২। (0101) 
বিজয়ানন্দ--(1 11 ॥ 1) 
বিদ্যাধর-: (0) ॥) 
বিন্দুমালী-_(৪*+** 8) 
বিপুলা (একতালী )-( % *১1) 
বিলোকিত--(॥ 11) 
বিষম_(-+৮,-০৮১) 
বীরপঞ্চ_অধুনা প্রচলিত তাল, ইহাতে ৮ স্ব মাত্রা 

ব্যবহৃত হয়। [বীরপঞ্চ দেখ। ] 
বীরবিক্রম_(1*" 8) 
ব্রহ্ষতাল--১। (111৮৮ 1)স২। (11111) 
৩। (111৮1 7-৮)৯-৪81 অধুনা প্রচলিত চতুর্দশ 
মাত্রার তাল। [ত্রক্মতাল দেখ। ] | 
বরঙ্মযোগ--অধুনা প্রচলিত অষ্টাদশমাত্রার তাল। 
[ ব্রহ্মষোগ দেখ।] 
তগ্ধতাল-- (১111) 
ভূঙ্গতাল--(॥ 1 10) 
' মকরদ--১। (+7111)-২। (7) 


মঞ্চ--১। (0101১১)--২101111011) 

মঞ্চক--১। (110 1111১)-২1 (11101 10 
00100) 

মঞ্চিকা--১। (8 01)--২। (11 7077৩ 01510 
॥11) 


মদনতাল-_(* * ॥) 

মধ্যমান-_অধুন! গ্রচলিত ৮টী দীর্ঘমাত্রার তাল। [ মধ্য- 
মান দেখ।] 

মলয়তাল--(॥ | ॥) 

মল্লতাল--(1111**) 

মঙ্লিকামোদ-- 011”) 

মহাসরি-(৮11৮11111) 

মিশভাল_(--+% ৮৮৮ ৮৮০ 0৮818), 

দিশরব্ণ (৭০৮৭০১৯৩৩০৯ ৮,৪০০।1) । 

মুকু্দ-। (1৮৮8) 01”1)-৬101*০৯) 


4 খু 


[ ৭১৪ এ 


ছাল 


৫ 


সুত্িতম্ধ্-(1 1 11 111) | 
মোক্ষপতি--( ১৬ দীর্ঘ, ৩২ হত্ব, এবং ৬৪ অর্ধআ্াত্রা পর 
পর স্তস্ত ) | প 
মোহনভাল--এইতারা অধুনা প্রচলিত, ই ১২ মাত্রার 
তাল। [ মোহনতাল দেখ ]। 
বৎ-(1+,11,1”,11,)1--অধুন! প্রচলিত [যৎ দেখ।] 
যতিতাল-_-(1**।) 
যতিলপ্ন--(**।) 
যতিশেখর--(*+11**1*1*) 
রঙ্গতাল-_(”" 0) ৭ 
রঙ্গপ্রদীপক-_-(॥ ॥ | ॥ ॥) 
বঙগলীল--(1 ॥**) 
রঙ্গাভরণ-(॥ 001) 
রতিতাল--(1 ॥) 
রতিলীল--১। (1 1 ॥ ॥)--২ (11৮*৮১৭ ) 
রাগবর্ধন-_-(**১ * |) 
রাজকোলাহল--(*1॥1 10) 


রাজচুড়ামণি--১। (11 0)--২1 (11118) 

রাজবস্কার-(॥1 1") 

রাজতাল-(॥॥* 01101) 

রাজনারায়ণ-_-(**। 18) 

রাজমার্তও--(॥1”) 

রাজমৃগাঙ্ক--(* 1) 

রাজবিদ্ভাধর--(1॥**) 

রাজশীর্যক--(॥8॥01 |) 

রামা--(একতালী )--(*) 

রায়বঙ্কোল-__(॥18-) 

রাসক--(1) 

রামতাল--অধুনা এইতাল প্রচলিত, ইহা ১৩ মাত্রার 
তাল। [কাসতাল দেখ । ] 

রুত্রতাল--অধুনা প্রচলিত ১৬ মাত্রার তাল। 

[রুদ্রতাল দেখ।] 

বূপক--১। (11)-+২ এইতাল এখন প্রচলিত, ইহা 

৭ মাত্রার তাল। [রূপক দেখ।] 


লক্গীতাল--১। (**। ১ ৮১৮১ ৮১০৮৮ 
1,)--২। (১, ॥ || )--৩। অধুন। প্রচলিত ১৮ মাত্রার তাল। 
. [লক্গীতাল দেখ। ] 
- হক্্ীশ--(*১১110) 
লতু--0111110) ্ 


তায় 





1 ১১] ৮,*০। রর ) 
লঘুশেখর--১।' (1) (01) 
লয়তাল-(11 1111 111”7) 


ললিত-_-(**।॥) 
ললিতপ্রির়--(1 1 ॥ ।॥) 
লীলাভাল--(*1০1) 


শম (কস্কাল)--(॥॥17 

শরভ্বলীলক-_১। (1 * 1)--২ 
এই তাল অধুনা প্রচলিত 

শাঙ্গীদেব_(+0 1 ॥ 01) 


শিবতাল--(1॥) 

শ্রীকান্তি-(1 ॥ | 1) 
শ্রাকীর্তি--(॥ ॥ | 1) 
ভ্রীন্দন_(॥ | 1 100) 
জ্রীরঙ্গ__-১। (11 ॥ | 111)--২। 


লধুচ্চরী-_(+-। ৮৮75৬ 


[ ৭৮] তাঁলফ 


***১1। ৩) 


(11 
[ শরতলীলক দেখ।] 


(110111101) 


শ্নথত্রিতালী __অপর নাম টিম! তেতালা। 
[ টিমা.তেতালার বিবরণ দেখ । ] 


৬ ৬ ভ ভ 


যট্তাল--( ) 


ষট্পিতাপুত্রক-_-১। (111 1 00111111)--২। (00 ॥ 


|॥ 1) 
সন্িতাঁল_(*** 11”) 
সন্লিপাত--১। (1 )-২। (8) 


সম-_-১। (1৮১২1 (11৮৮) 
সম্পর্কে্টাক--১। (1॥ 01010 )--২। (10 8110) 


সরম্থতীকাভরণ--(॥ ॥11+*) 
সারঙ্গ-(****) 
সারস-_-(1***11) 


৬৬৬ 


সিংহ-_(। ) 


নিংহনদ্দন-(॥ 01110 101 111111111) 


সিংহনাদ--(1 01 * 11) 


সিংহবিক্রম--১। (॥0111 1111 0)-৮২1 (11 081 


||| 1 01) 


 সিংহবিজ্রীড়িত--১। (1 11111 110 0111)--২ 


(11010111008 1) 
লিংহলীল-_(।"-") 


সুরষাক্তা_(11,1১11,) এইভাল অধুনা গ্রচলিত। 


হুংস--(11,) + 


[ হুরফাকি] দেখ। ] 


ংসনাদ--(111”01) 
ছংসলীল-( 1) 
পুর্নোক্ত তালের নামগুলির মধ্যে এখন্ব যে সমুদয় 
চলিত আছে, তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প, প্রসিদ্ধ তাল সমূ- 
দয়েয় লক্ষণ স্ব স্ব নামেদ্রষ্টবা। বোল সাধনঞণালী বোল- 
শবে ত্রষ্টব্য। (সঙ্গীতরত্বা' ) 
তালক (ক্লী) তালমেব স্বার্থে কন্‌। ১ হরিতাল। পধ্যায়__তাল, 
আল, মাল, শৌলুষ, পিঞ্নক, রোমহরণ, হরিতাল। ভালক 
ছুই প্রকার পত্র-হরিতাল ও পিগ-হরিতাল, তন্মধ্যে পত্র হপ্সিতাল 
শ্রেষ্টগুণযুক্ষ, পিগ-হরিতাঁল উহ! হইতে অন্নগুণযুস্ত। পত্র- 
হরিতাল স্ুবর্ণবর্ণতুলা, ভারবহুল, প্সিগ্ধ অভ্রের স্তায় স্তর, 
সমদ্দিত, শ্রেষ্ঠগুণদায়ক ও রসায়ন । পিওতাল পিওসদৃশ, 
স্তরহীন, স্বপ্ন, সত্ব ও অরগুণযুক্ত, লঘু এবং রজোনাশক। 
শোধিততাঁলক্ষ--.কটুকযায় রস, স্সিগ্ধ, উষ্ণবীর্ধ্য এবং বিষ, 
কত, কুষ্ঠ, মুখরোগ, রক্তদোষ, কফ পিত্ত ও কগুব্রণনাশক । 
অশোধিত অসম্যক্‌ মারিত তালক সেবন করিলে শরীরের 
লাবণা নষ্ট হয় এবং বহুবিধ সন্তাপ, আক্ষেপ, কফ, বাযুবৃদ্ধি 
ও কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হইস্া] থাকে । (ভাঁবপ্রকাশ) 
অশুদ্ধ হরিতাল আযুনাশক, কফ বায়ু ও মেহকর। 
এই অগ্ুদ্ধতালক তাপ, স্ফোটি ও অঙ্গ সংকোচন করে, এই 
জন্ত শোধন অত্যাবস্তক। ? 
তালকশোধন। কুম্বাণ্ডের রসে চূর্ণের জলে ও তৈলে 
পাক করিয়া শোধন করিলে হরিতাল দোষহীন হুয়। 
খণ্ড খণ্ড হরিতাল ১* ভাগের একভাগ মোহাগাতে মিশা- 
ইয়া জন্বীরলেবুর রসে ধুইয়া কাঁঞিতে বার বার গ্রাক্ষালন 
করিয়৷ চারপুরু কাপড়ে বান্ধিয়া দৌলাযস্ত্রে একদিন পাক 
করিবে। পরে কাঞ্জিতে কুম্মাপণ্ডের রসে ও শিমুলের ক্কাথে 
এক এক দিন স্বেদ দিলে বিশ্তুদ্ধ হয়। 
প্রকারান্তর । হরিতাল খণ্ড খণ্ড করিয়! কাপড়ে বাঁধিয়া 
কাঞ্জিতে কুম্মাণ্ডের রলে তৈলে ও ত্রিফলার ক্কাথে এক প্রহর 
দোলাধস্তে পাক করিলে শোধন হয়। 


বিশুদ্ধ হরিতাঁল চুণের জলে ও অপামার্গ মূলের ক্ষার জলে 


মাড়িয়া উর্ধ ও অধোদেশে যবক্ষারূর্ণ দিয়া হাড়ির 

মধ্ো রাখিয়া শর! ঢাকা দিয়া কুম্াণ্ডে হাড়ি পূর্ণ করিবে। 

তাহার পর মুখ বন্ধ করিয়। চারি প্রহরকাঁল পাক .করিবে। 

এই হরিতাল কুষ্ঠ গ্রভৃতি রোগনাশক। , 

, শোখিত তালকের শুণ__কটু, দি, কবায়রস, বিসর্গ, কুষ্ঠ, 

মৃত্যু ও জয়াহারব, দেহশোধক, ক্ষান্তি, বীর্যা ও ওজংবর্ধাক। 
হরিভালমারণ। হন্সিতাল আমরুলের, রমে, কাগঞ্জী 


তালকেশ্বর ্‌ 


নেবুর রসে ও চুণের জলে ঘাদশ গ্রহর ভাবন দির! ধুইা 
দ্বিগুণ শান্মলীর ক্ষার মধো রাখিয়! কবচীযন্ত্রে বালুকাদ্ধার! 
উর্ধনেশ পুর্ণ করিয়া ১২ প্রহর পাক করিয়া শীতল হইলে 
গুঁড়। করিবে। ইহা এক রতি মাত্রায় সেবনীয়। ইহাতে 
কুষ্ঠ, শ্লীপদ্ণ প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়। (রসেন্ত্রসারসংগ্রহ ) 
তালমেব কায়তি কৈ-ক। ২ দ্বারকপাট, রোধনযন্ত্র, তালা, 
চাবি। ৩তুরবিক!। স্বার্থেক। ৪ তালবৃক্ষ। 

তালকট (পুং) দেশভেদ, কোন পুস্তকে ইহার নাম তালিকটও 
দেখ। যায়। এই দেশ দক্ষিণে এবং ১২1১৩।১৪ নক্ষত্রে 
অবস্থিত । (বুহৎসংছিতা ১৪1১১) [ তালিকোট দেখ। ] 

তালকন্দ (ক্লী) তালন্তেব কন্মমন্ত। তালমূলী। 

“কসেরকোবিদারঞ্চ তালকন্দং তথামিম্বং” (প্রায়*তত্ব- 

ধৃত বায়ুপু* ) তালকন্দং তালমূলীতি প্রসিদ্ধ (রঘুনন্দন ) 

তালকাভ (পুং) তালকস্ত হরিতাঁলম্ত 'আভাইব আভাযস্ত 
বছুতী। হরিপ্বর্ণ। (ত্রি) হরিদবর্ণযুক্ত। 

তালকী (হ্্ী) তালকন্ত ইয়ং অণ ডীপ্‌। তালজ মদ্ভাভেদ, 
ভাড়ী। (ত্রিকা*) 

তালকেতু (পুং) তালস্তালচিহ্নিতঃ কেতুরস্য । ভীঘ্ব। 

“তাসাং গ্রমুখতো ভীদ্ম ভালকেতু ব্যরোচত।” (ভারত উ* ১৪৯ অ) 

ভালকেশ্বর (পুং) বধ বিশেষ) প্রস্তত গুণালী--হরিতাল 
২ মাষা, কুমড়ার রস, ত্রিফলার জল, তিল তৈল, ঘ্বৃতকুমারীর 
রম ও কা্ধিতে ভাবন! দিবে। পরে গন্ধক ২ মাধ! ও পারদ 
১ মাষা, উভয়ে কজ্জলী করিয়া এ কজ্জলীর সহিত, উল্লিখিত 
হরিতাল ২ মাষা মিশ্রিত করিয়া ছাগছুপ্ধে লেবুর লাসে ও 
স্বতকুমারীর রসে ষ্ক্রমে তিনদিন ভাবনা দিবে । পরে 
শু্ধ ও চক্রাকার করিয়া হাড়ির মধ্যে পলাশের ক্ষারের ভিতর 
স্থাপন করিয়া ১২ প্রহর পাক করিবে। শীতল হইলে উদ্ধৃত 

করিয়া লইতে হইবে। মাত্রা ২ রতি। ইহাতে কুষ্ঠ, বাত, 
রক্ত 9 ব্রণরোগ প্রশমিত হয়। (ভৈহজ্যরত্বা* ) 

আর এক প্রকার-_কিছু হরিতাল, চাকুন্দে পত্রের রসে 

ও শরপুঙ্খ পত্রের রসে পুনঃ পুনঃ মাড়িয়। ও শু করিয়া 
পলাশ ক্ষারপূর্ণ স্থালীর মধ্যে রাখিয়৷ পুটপাক দিতে হইবে, 
যেন হরিতালের নিম্ন ও উপর উভয়দিকেই প্র ক্ষার থাকে। 
অহ্বোরার পাঁক করিলে হরিতাল ভল্ম হইবে। যখন উহ! 
শুর্ুবর্ণ হইবে এবং অখ্থিতে নিক্ষেপ করিলে ধূমোদগম হইবে 
না, তখন জানিবে, যে হরিতাল তন্ম হুইয়াছে। এইক্ধূপে 
প্রস্তুত করিয়া এই ওধ €সবন করিলে, কুষ্ঠাদিধ়োগের শাস্তি 
হয়। ইহার মাব্রা ১'যব। এই উষধ সেবনে মর, 
ছোল। ও মুশেক্ধ ডাইল পথ্য । (ভৈষ্জ্যরস্ধা* কুষ্ঠাধিকার ) 


[ ৭১৬ ] 


তাল্চের 


রসেন্ত্রসারের মতে, হরিতাল, পারা, গন্ধক, লৌহ, অগ্র, 
বঙ্গ সমভাগ মধুতে মর্দান করিয়া ১মাযা পরিমাণে বটা প্রস্তুত 
করিতে হইবে । অন্ুপান পাকা যজজডুম্বুর এক তোলা ও 
মধু, অথবা! কেবল মধুর সহিত সেবনীয়। এই গুঁষধে বহুমৃত্র 
রোগ আগ গ্রশমিত হয় 17 (রমেম্রসারস' ) 
তালক্রোশ। (দেশজ ) বৃক্ষভেদ। 
তালক্ষীর (পুং) তালজাতং ক্ষীরমিব শুত্রত্বাৎ। শর্করা" 
ভেদ, তালের চিনি । (রার্জনি* ) 
তালক্ষীরক (ব্লী) তালক্ষীর স্বার্থে কন্‌। তালের চিনি। 
তালগর্ভ (পুং) তালম্ত গর্ভঃ ৬তৎ। তালমজ্জা, তালের- 
মাথি। প্ৰষপিত্তমগাশ্ববস্তছুখ্ৈংকরিহস্তচ্ছিদয়ে সতালগর্ভৈঃ ॥৮ 
€(বৃহতসং ৫০২৪) তরবারিতে যদি তালের মাথির পান 
দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই তরবারি দ্বারা হস্তিগুও ছেদ 
করা য়ায়। 
তালঘাট, দাক্ষিণাত্যে বোথ্াই হইতে নাসিক যাইবার পথে 
অবস্থিত একটা প্রধান গিরিপথ, সমুদ্র হইতে ১৯১২ ফিট 
উচ্চ ও ইহা হইতে নিকটবর্তী গিরিচুড়া প্রায় ৩২৪১ ফিটু 
উচ্চ। অক্ষা* ১৯* ১৪উ:, দ্রাঘি* ৭৩" ৩৩ পৃঃ 
তালঙ্ক ( পুং) তাড়গ্ক ডন্তলঃ ৷ ভূষণ বিশেষ । ( শব্ার্থচিন্তা" ) 
তালচর (পুং) ১ দেশভেদ। ২ তদ্দেশবাসী। ৩ তালচর 
দেশের রাজা। “অন্ধ স্তালচরাশ্চৈব চুচুপারেণুপান্তথা ।* 
(ভারত উ* ১৩৯ অ') 
তালচের, উড়িষ্যার দেশীয় রাজার অধীন একটা গড়জাত- 
মহল। এই রাজ্যের উত্তরে পাললহরা, পূর্বে ধেঁকানল, 
দক্ষিণ ও পশ্চিমে অঙ্গুলরাজয । অঙ্ষা* ২০* ৫২৩০ হইতে 
২১* ১৮উ:, এবং দ্রাঘি* ৮৪* ৫৭ হইতে ৮৫* ১৭৪৫ পৃঃ। 
ভূপরিমাণ ৩৯৯ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় চল্লিশ হাজার। 
এখানে কয়ল। ও লৌহের খনি আছে, যেখানে ত্রাঙ্গণী নদী 
গাললহর! ও ধেঁকানল হুইতে তালচের রাজ্য পৃথক হইয়াছে, 
সেইখানে নদীতীরে চুণ পাওয়া যাঁয়। এখানে নদীর বালি 
ধুইয়া স্বর্ণরেণু_ সংগৃহীত হুয়। 
এই রাঁজোর মধ্যে ব্রাঙ্গণীনদীতীরে অবস্থিত তালচের 
নগ্ররই প্রধান । এখানে রাজধানী ও ৫০* ঘর লোকের বাস। 
তালচের-রাজগণ বলিয়া থাকেন ষে, ৫** বর্ষ অতীত 
. হইল, অযোধ্যারাজের এক পুত্র এখানে. আসিয়া অসভ্য 
অধিবাসীদ্দিগকে তাড়াইয়! রাঙ্স্স্থাপন করেন। বর্তমান 
রাজা তাহারই বংশধর। অন্কুল-বিদ্রোহের সময় এখানকার 
রাজা, বুটীশগবর্মেন্টকে সাহায্য করায় “মহেন্তর বাহাছুর” 
উপাধি লাভ করেন। * * 


তালনবমী 


১৮৭৪ খুষ্টাযে ২১এ মে তারিখে বাজ ামচজ্র বীরবর 


হরিচনান বৃটাশগবর্মেন্ট কর্তৃক পুরুষাহুক্রমিক রাজা উপাধি 
প্রাপ্ত হন। এখনকার প্লাজার নাম রাজা কিশো রচন্ত্র বীরবর 
হরিচদান। রাজ্যে আয় প্রায় ৬০৯০২ টাকা, বুটাশ গব 
মে্টকে ১০৩০২ টাকা মাত্র কর দিতে হয়। রাঁজার গ্রায 
৯০* শত সেনা আছে। 
তালজঙ্ৰ (পুং) তাল ইব জঙ্ঘা যত্র। ১ দেশভেদ। ২ তাল- 
জজ্বদেশবাসী | ৩ তাঁলজজ্বদেশের রাঁজ। ৪ গ্রহভেদ। 
পনির্ভাসান্তালজজ্ঘাশ্চ ব্যার্দিতান্তাঃ ভয়ঙ্করাঃ 1” 
*এতে গ্রহাশ্চ সততং রক্ষত্ত মম সর্বতঃ 0৮ 
ু রি €(হরিবংশ ১৬৮ অ) 
( কগৃষ্ঠগ্রীবাজজ্স্চ। পা! ৬২১১৪) পাণিনির এই 
সুত্রে তালজজ্ঘ এই পদের উদাত্ত শ্বরতা হইয়াছে। যছুবংশীয় 
এক জন নৃপতি। তালজজ্বগণ ইহারই পুত্র, তাহার! হৈহয়গণ 


ও শশবিন্দুর মহিত সগরের পিতা অসিত ব1 বাহুরাজাকে। 


রাজাচ্যুত করে। (রামা* হরি* বিষণ) 
তাঁলজটা! (স্ত্রী) তালস্ত জটেব ৬তৎ। তালবৃক্ষের জটাকার 
পদার্থবিশেষ, তালগ্রলম্ব ৷ 
তালদণ্1, ৩২ মাইল দীর্ঘ উড়িত্যার একটা প্রধান খাল। 
কটক হর হইতে মহানদীর প্রধান শাখায় মিলিত হইয়াছে। 
নৌক! যাতায়াত ও ক্ষেত্রে জল-সেচন এই উভগ় কার্ধ্যের 
জন্য এই খাল কাটা হয়। 
তালধ্বজ (পুং) তালো! ধ্বজে যন্ত বহুত্রী। ১ বলরাম। 
২ পর্বতবিশেষ। 
প্শক্র্য়ো রৈবতঞ্চ দিকিক্ষেত্রং স্থৃতীর্থরাট্‌। 
টঙ্কঃ কপর্দী লৌহিত্যস্তালধবজ কদম্বকৌ ॥৮ 
(শত্রঞ্জয়মাহাত্য ১৩৫২) 
তালধবজ! (ত্ত্রী) তালশ্তালবৃক্ষেব ধ্বজশ্চিহ্ুং যন্তা বহুতরী। 
পুরীবিশেষ। গ্অন্তিস্তাল্ধৰ। নাম নগরী ব্রিদশোপম1।” 
| (ক্রিয়্াযোগসার ) 
তাঁলনরু (দেশজ ) বৃক্ষভোদ। 
তালনবমী (ভ্ত্রী) তালোপহারা নবমী। ১ ভা শুক্লা! নবমী। 
“মাসি ভাদ্রপদে যাল্তান্নবমী বহুলেতর!। 
তস্তাং সংপুজ্য বৈ ছূর্গামশ্বমেধফলং লভেৎ।” 
ভাদ্রমাসে শুক্লা নবমী তিথিতে ছুর্গাপুজ! ' করিলে 
অশ্বমেধ ফল লাভ হয়। 
২ ব্রতবিশেষ। ভাদ্র শুক্লানবমী তিথিতে দৌভাগ্য কামন! 
করিয়া স্্রীগণ তালোপহার স্বারা এই ব্রতাহ্ষ্ঠান করিয়া 
থাকেন, এই জন্ত এই শ্রতে্র নাম ভালনবমী। এই, ত্রত ৯ 


স্ব] + ৮৩ 
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তালনবমী 


বতসর সাধা। ,আরম্ধ বৎস. হইতে নবমবৎলরে শরতিষ্ঠা, 
করিতে হুয়। 

ব্রতগ্রয়োগ-পূর্বিনে সংযত হইয়া থাকিবে, ব্রতদিনে 
প্রাতিঃকঞ্টলে নিত্যক্রিয়াদি সম্পন্ন করিয়! স্বপ্তিকাচন করিয়া 
সঙ্কর করিবে। ্ভ্রীবিষুর্নমোহগ্য ভাত্রে মাসি গুরূপক্ষে 
নবম্যাস্তিথাবারভ্য অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকীদেবী, সৌভাগা- 
সৌনর্ধ্য-পুত্র পৌত্রাদি-নিত্য-ধন-ধান্ত-বিবর্ধনেহলৌ কি ক-মহী- 
স্ুখ-পরলোকাধিকরণক-পরমগতি-প্রাপ্তিকামা নববর্ষপর্যযস্তং 
তালনবমীব্রতমহং করিষ্যে ৮” এইরূপে সন্কর করিয়া হুধ্যাদি 
পঞ্চদেবতা পুজা করিবে। পরে তালপল্পবে গৌরীকে 
আবাহন করিয়া ষোঁড়শোপচারে পুজা! করিয়া নবতালযুক্ত 
নৈবেদ্য প্রদ্ধান করিবে । প্নমো! গৌর্ষ্যে নমঃ» এই মন্ত্রে 
তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়! প্রণাম করিবে । পরে একটা ফল 
হস্তে লইয়। ব্রতের কথা গুনিতে হইবে। ব্রতকথা এই-. 


“রুঝ্সিগাবাচ। 
কেনোপায়েন ভগবয়ারী ছুঃখং ন বিন্দতি। 
সৌভাগামর্থসৌন্দর্যযং পুত্রপৌত্রাদদিকং লভেৎ ॥ 
ইহলোকে মহৎসৌধখ্যং পরলোকে পরাং গতিং 
তনম্মে কথয় তত্বেন সন্ভাবো৷ যদি তে ময়্ি॥ 


শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। 

শৃণু দেবি মহা'ভাগে সৌভাগ্ং যেন জায়তে । 
পুশ্রপৌদ্রাদিকং নিত্যং ধনধান্তবিবদ্ধনং ॥ 
ইইলোকে মহৎসৌথ্যং পরলোকে পরাং গতিং। 
তালনবমীব্রতং পুণ্যং ত্রিষু লোকেযু বিশ্রুতং ॥ 
কুরু দেবি প্রযত্বেন সর্বকামসন্বদ্ধিদং | 

ভাদ্রে মামি সিতে পক্ষে নবমী যা শুভা ভবেৎ॥ 
তশ্তামারভ্য কর্তব্য নববর্ষাণি স্্রতে। 

রুত্বা চ তদ্‌্রতং দেবী ত্যজেত্তালন্ত তক্ষণং ॥ 
তালন্ত ব্জনাদাযুর্নকর্তব্যঃ কদাচন। 

অষ্টম্যাং নিয়মীতৃত্বা প্রাতরুখায় সত্বরং ॥ 

ন্নানং কৃত্ব! নবম্যাঞ্চ ব্রতসংকল্পমাচরেৎ। 
তালপল্লবমারোপ্য তত্র গৌরীং প্রপুলয়েৎ॥ 
পাগ্যাদিভিঃ সমভ্যর্চ্য নৈবেদ্যং নবতালকং 
সম্পূর্ণে নবমে, বর্ষে প্রতিষ্ঠামাচরেৎ ততঃ॥ 
ফলানি নবদত্ব। চ তালশ্ত ডল্লকোত্তমে। 
পিগখজ্রজাতী চ এলাটৈব হরীতকী 
নারিকেলং তথা পুগং রপ্ত পরুফলাস্থিতং। 

তত্র সুখ্যং প্রদাতব্যং তালম্ক ফলমুতমং ॥ 


তালনবমী 
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বন্ধেপাচ্ছাদা দদ্যাত, ডল্লকং দিবা, । | নারী চ প্রযন্ধেন করোতি ব্তদুত্তমং ।. 


প্রতিঠঠর্থং প্রদাতবাং কাঞ্চনং রজতং তথা ॥ 
ব্রতাহুনি তু ভূজীত নিরামিষং সতালকং। 
এবং কূৃতে ন সনোহঃ পূর্বোক্তঞ্চ ফলং লড্তেত। 
কথিতং তব যত্ধেন কুরুত্ ব্রতমুত্তমং ॥ 
& রুক্সিণ্বাচ। 
ব্রতং কেন ককৃতং দেব মর্ত্যলোকে প্রকাশিতম্‌। 
তন্মে-কথয় তত্বেন ব্রতমেতৎ সুহল্ল ভং॥ 
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। 
রম্যে তু যমুনাকুলে কংসম্ত তালবৃন্দকে । 
ধেনকন্ত পুরং গন্বা ময়! দৃষ্টং স্থুশোভনং ॥ 
তত্র গৌরী শচী মেধা সাবিত্রী চাপরাপরা 
দেবীমারোপ্য তব্রৈব তালস্ঠ পল্পবে গুভে। 
কাচিন্যানপর। তত্র জপস্ততিপরায়ণ! ॥ 
তাস্ত দৃষ্ট। ময়া পুষ্টং ব্রতং কম্তেদমুত্তমং। 
কিং ফলং কিং স্বক্মপঞ্চ তন্মে কথয়ত স্িয়ঃ ॥ 
সিন উচ্‌ঃ। 
'যন্তেদং যৎফলং চান্ত শৃণু বীর স্ুরোত্তম | 
ইদং ব্রতং চাঁ্থিকায়া স্ত্রিধু লৌকেযু বিশ্রাতং | 
তালনবমীতি বিখ্যাতং ধনধান্তবিবদ্ধনং । 
সৌভাগ্যমথ সৌনর্য্যং পুব্রপৌত্রাদিকং ততঃ ॥ 
ইছৈৰ কুশলং সর্বমস্তে গৌরীপদপ্রদং। 
বিধানং শৃণু ধর্দরজ যেনেদং ক্রিয়তে ব্রতং ॥ 
অষ্টম্যাং নিয়ীতৃত্ব! নবম্যাং ব্রতমারভেৎ। 
ভাদ্দে মাসি দিতে পক্ষে তালস্ক পল্পবে গুভে ॥ 
গৌরীমারোপ্য যত্ধেন বিধানেন প্রপৃজয়েৎ। 
* ফলং তালন্ত নবকং দত্বা নৈবেদ্যমুত্বমং ॥ 
পাস্তাদিভিঃ সমভ্াচ্চ গন্ধপুষ্পাদিভিস্তথ! ৷ 
নিরামিষ ব্রতান্তে চ কর্তব্যং তালভক্ষণং ॥ 
নববর্ষং ব্রতং কৃত্বা প্রতিষ্ঠাং কারযনেত্ৃতঃ | 
ব্রতাচাধ্যায় দাতব্যং কাঞ্চনং রৌপ্যমুত্তমং ॥ 
ভল্লকং শোভনং দত্বা ব্রতসাঙ্গং.ভবেত্ততঃ। 
ইত্যেতৎ কখিতং ভদ্র ব্রতানাং ব্রতসুত্মং ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ) 
তাভতিঃ ককতং ময়! দৃষ্টং সত্যং সত্যং ব্রতং গুভে। 
তন্মা্‌ৎ কুক প্রযন্ধেন সৌভাগ্যবর্ধনং শুভে ॥ 
ইতি শ্রদ্ধা ততে। দেবা ব্রতং তব যথাকিখি। 
কন্িগ্যা কৃষ্ণগরম। সৌভাগ্যং ল্বমুত্তমং ॥ 


স। সর্ধফলমাপ্সোতি ইহলোকে পরত চ ॥ 
« ইতি ভযিস্তে তালনবমীব্রতর কথা সমাপ্ত! । 
এই কথা গুনিয়৷ ভোজ্যোৎসর্গ করিবে, পরে ব্রাঙ্মপদিগকে 
ভোজন করাই! নিজে কান করিবে । এইরূপে » বৎসর 
হইলে প্রতিষ্ঠা করিবে / 1 ব্রতগ্রতিষ্ঠা দেখ।] প্রতিষ্ঠা 
বৎসরে প্রতিষ্ঠা বিধি অনুসারে হোমাদি পর্ধ্স্ত শেষ করি 
তালডন্লক উৎসর্গ করিতে হইবে । * 
তালের ডাল! বন্রপ্ধারা' আচ্ছাদন করিয়া “নমোহগ্েত্যাদি 
শ্রীঅমুকী দেবী শ্রীগৌরী গ্রীতিকামা ইমং নবফলযুক্তং সবস্থং 
তালডল্লকং শ্রীবিষ্দৈবতং যখসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্গণায়াহং 
দদে”, এইরূপে ডল্লকোৎসর্থ করিস দক্ষিণান্ত করিবে। 
“অদ্যেত্যাদি ক্ৃতৈতৎ তালনবমীব্রতকর্মণঃ সাঙতার্থং 
দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং শ্রবিকুদৈবতং যথাসম্ভব গোত্র নাস্নে 
ব্রাহ্মণায়াহং দদে।” এইরূপে দক্ষিণাত্ত করিবে, পরে ব্রাঙ্গণ- 
দিগকে পরিতোধরূপে ভোজন করাইয়! নিজে ভোজন করিবে। 
যাহার। এই ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহার! তাল ভক্ষণ 
ও তালবৃস্ত দ্বার! বাযুসেবন বর্জন করিবেন। এই ব্রতে 
৯টী ফল প্রদান করিতে হয়। 
পিগখর্জ্‌র, জাতি, এলাচ, হ্রীতকী, নারিকেল, পুগ, 
রস্তা, পকফল ও তাল এই টা ফল। 
ভবিষ্যপুরাণে ইহার আর একটী প্রকারাত্তর আছে, 
তাহাতে বিশেষ. এই নারায়ণ ও লক্ষ্মীর পুজ। করিতে হয়। 
কথা-__ 
মেরুপৃষ্ঠে স্থখানীনং কৃষ্ণং কমলয়! সহ। 
উনাচ মধুরং বাক্যং স্রিতপূর্বং মুদ্বাস্থিক! ॥ 
শৃণু মে বচনং দেব স্ত্রীণাং সৌভাগ্যকারণং। 
কেন বা স্ৃতগ! আমীৎ কেন বা ছূর্ভগা ভবেৎ॥ 
কিং কতেন বিমুচ্যেত কিং কৃতেন ফলং লভেৎ। 
তন্মে ক্রহি সুরশ্রেষ্ঠ নারীণাং কারণং বং ॥ 
শ্রীভগবাহ্বাঁচ। 
পূর্ববং হি মম ভার্ষে দ্বে সত্যভামা চ রুক্মিণী। 
রুক্সিণী সুভগা সাধ্বী সত্যভামা চ ছুর্ভগ! ॥ 
তন্তাঃ কর্মাবিপাকেন সৌভাগামন্তখা গতং। 
কেনচিৎ বাক্যদোষেণ সত্যভাম! চ ছূর্ভগা ॥ 
ছঃখার্। শোকসস্তপ্া রুদতী বহুশো মুহুঃ । 
কিয়ৎকালে চ সম্পল্নে ব্রজস্তী চ তপোবনে ॥ 
অরণ্যে বিজনে গত্ব! কন্সিঙ্থুনিবরাত্রমে । 
, কষ্িত্বা চ বিধানেন সর্বং হঃখং স্াবেদরতৎ। 


পা 


তালনধমী [ ৭১৯ ] ভালপুর 


ভা সুনিশে্ঃ পরোবাচ রদতীং শভাং। পড়া্চ স্তগা সাধমী পুরেপৌতরািতা ভখেৎ। 

ভব্য পুতরিশি মা রোদীঃ সৌভাগাং তে ভবিষ্যাতি ॥ ধনধাকমৃদ্ধিধ্ ততে! মোক্ষমবাগ্যাৎ ॥ 
সষ্ঠাতামোবাচ। ৮ ইতি ভবিষ্পুরাণোক্ত তালনবমীত্রতকথা সমাপ্ত! । 

ছঃখং মে বহুশস্তাত ! শরীরং হূর্ভগং কথং। এই গ্ভাল নবমী ব্রত প্রভাবে স্ত্রীদিগের ইহলোকে সক ল 

কথাতাং মুনিশার্দুল স্বামিসৌভাগ্যকারণং ॥* প্রকার সুখ, পরলোকে স্বর্গ এবং জন্ম জন্ম অবৈধব্য লাভ 


হুয়। তাহাদিগের ভবনে লক্ষ্মী নিশ্চলা হুইয়া থাকফেন। 
তালপন্ত্র (ক্লী) তালন্ত পত্রমিব। ৯ কর্ণভূষণভেদ, তাড়স্ক। 

তালন্ পত্রং ৬তৎ। ২ তালবৃক্ষের পত্র, তালপত্র বারা বায়ু 

সেবনের গুণ-_রুক্ষ, ঈষৎ উষ্ণ, বাতশাস্তিকর, নিদ্রাকারক, 


সুনিক্াচা 
ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে নবমী য! তিথির্ভবেৎ। 
তন্তাং নারাক্ণং লক্ষমীং পুর্নয়েচ্চ বিধানতঃ ॥ 


সতাভামোবাচ। প্রীতিকারক, শোষরোগ ও বিকারনাশক, দাহ, পিত্ব, শ্রম ও 
বিধানং কীদুশং তত কিং দানং কি গু'জনং। মীনিনাশক । মধুর, অতিশ্রম নাশক। তাঁলপত্র আর্দ্র করিম! 
তত্মে ক্রহি মুনিশ্রে্ট কারণং কিং তছচ্যতাং বাযুদেবন করিলে বায়ু বৃদ্ধি হয় *। (হারীত ) 

মুনিরুবাচ। তালপত্রিক! (ত্ত্রী) তালপত্রী-স্বার্থেককন্-টাপ্‌ হশ্বশ্চ। মুষলী, 
স্থপ্তিলে মণ্ডলং কৃত্বা ঘটং তত্র নিবেশয়েৎ। তালমূলী। (রাজনি*) 
তত্র নারায়ণং লক্ষমীং গন্ধপুষ্পাদিনার্চয়েৎ ॥ তালপত্রী (স্ত্রী) তালন্ত পত্রমিব পত্রং বস্াঃ বহ্ুত্রী। মৃষিক- 
নৈবেঘ্েন সদা ভক্তা! পৃজয়েৎ ভক্তবৎসলাং। পর্ণা। (মেদিনী ) * 
তালেন পুৃজয়েৎ দেবীং তালেনৈব বিনির্দিতং ॥ তালপর্ণ (ক্লী) তালঃ পত্রমন্ত । সুরা নামক গন্ধদ্রব্য। (শর) 
তশ্তৈ তৎ পিষ্টকং দত্ব। ব্রাঙ্মণায়োপপাদয়েৎ। সুরামাংসী, মিশ্রেয়া, সল্ফ । 
গন্ধমাল্যৈঃ সমভ্যর্চা বিগ্রহস্তে সমর্পিতং ॥ তালপর্ণা (শ্রী) তালন্ত পর্ণ মিব পর্ণমন্তাঁঃ ৷ মধুরিকা, হুয়া । 
্বস্তীতি ব্রাঙ্গণো ক্রয়াৎ ব্রতং সাঙ্গং সমাচরেও। তালপাতি (দেশজ ) তালপত্র, তালের পাতা, প্রাচীনকালে 
এবং ক্রমেণ সাধবীভিঃ কর্তব্যমতিযত্বতঃ ॥ ভালপত্রে শান্তগ্রস্থাদি লিখিত হুইত, তালপত্রই শান্তররক্ষার * 
নবমং বৎসরং যাবৎ মাসি ভাদ্রপদে তথা। এক প্রকার প্রধান উপায় ছিল। এখন বহু পরিমাণে 
পুত্রপৌন্রেঃ পরিবৃতা মৌভাগ্যমতুলং ভবেৎ॥ কাগজের আমদানি হওয়ায় তালপত্রে শান্তাদি লেখা কম 
ধনধান্সমৃদ্ধি্চ অবৈধব্ঞ্চ নিত্যশঃ | পড়িয়৷ গিয়াছে । তালপত্রে লিখিত গ্রন্থাদি ৪1৫৯* বৎসর 
অতীষ্টকলমাপ্রোতি নবমীত্রতকারণাৎ॥ উত্তমরূপে থাকে। 
সম্পূর্ণে তু ব্রতে ভূতে প্রতিষ্ঠাং তদনস্তরং । তালপুর, (তলপুর ) শিদ্ধুদেশের শেষ স্বাধীন আমীরদিপ্রে 
বিপ্রান্ন দক্ষিণা দেয়! স্থুভোজ্যঞ্চ বিধানতঃ ॥ ংশগত উপাধি। নিঙ্কুদেশে ইয়ার মহত্মদের শাসনকালে 
এবং কুরু সদ! বিজ্ঞে শৃণু ভাষণমুত্তমং । শাহদাদ খার পুত্র মীর বহরাম খাঁ কলছোড়দিগের উরতির জন্ত 
তথা চক্রে চ সা! লাধবী মুনের্বচনগৌরবাঁৎ ॥ বহুতর কষ্টসাধ্য কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন । তালপুরদিগের , 
ত্রতে সম্পূর্ণতাং যাতে কেশবস্তামুপাগতঃ । মধো ইহার নামই সর্বপ্রথম দৃষ্ট হয়। তালপুরগণ রূলোটী 
অসৌভাগ্যেন যদ্হঃখং তৎ তে সর্ব বিনহীতু মুসলমানদিগের শাখাবিশেষ। গোলামশাহের রাজত্বকালে 
সৌতাগ্যমতুলং গ্রাপ্য যথা গৌরীহ্রস্ত চ। মীর বহরাম তালপুর অতিশয় খ্যাতনামা হইয়া উঠেল। 
শচীব পুরহতত্য রতী চ মদনন্ত চ ॥ কিন্তু সরফরাজর্থ৷ সিংহাসনে অধিক হইয়া মীরবহরাম ও 
যথা নারায়ণে লক্্ষীস্তথাত্বং ভব শোভনে। তাহার পুল্রকে গোপনে হত্যা করিয়া ফেলিলেন। ১৭৭৭ 
ইতি তশ্মৈ বরং দত্বা গৃহীন্থা তাং পুরং যযৌ | দঃ অব কলছোড়বংশীয় গোলাম নবীর সহিত মীর বহরমের 
ইদং ধা কুরুতে সাধবী ব্রতং সা ন্মুভগ! ভবেৎ। * "তালপত্রমরুৎজক্ষঃ কোফে। বাতসা শান্তিকৃৎ। 
এবং ব্রতঞ্চ যা নারী কুরুতে ধর্দাতৎপরা ॥ নিত্রাঙ্ঘরঃ শ্রীতিকরঃ শোধরোগবিকারহা॥  + 
তন্তাশ্চ ভবনে লক্ষমীন্চঞ্চল! নিশ্চলো ভবেৎ। দাহপিতরয়মানিনাশনো শ্রদশ।লিকৎ ॥ 


জন্মান্তরে ভবেৎ সাধবী অবৈধব্যং সদা পুনঃ ॥ সতুযোংতিত্রথং ল্যাধাত্রন্থে কফকেশপন 8৮ ( ছাঁরীত. এম" ) 





এই যুদ্ধে মীরবিঅর জয়লাভ করেন। যুদ্ধান্তে গোলাম 
নবীর ভ্রাত৷ আবদুল নবী খা সিদ্ধুদেশের রাজ ও মীর বিজর 
তাহার অমাত্য হইলেন । ১৭৮১ খৃঃ অন্দে মীর কির শিকার- 
পুরের নিকট সিন্ধু আক্রমণকারী কীন্দাহার সৈম্তকে পরা- 
ধিত কধিলেন। ইহার পরাক্রম ও ক্ষমতা দেখিরা আবছুল 
নবী অতিশয় ঈর্ষান্বিত হইক্সা উঠিলেন। এই নরাধমের 
ইঙ্গিতে মীরবিজরের প্রাণবাঁধু দেহ হইতে বহির্গত হইল। 
১৭৮৮ থৃঃ অন্দে এই ঘটন! ঘটে। নারকী আবছুল নবী 
ভীত হইয়া রান্্য ছাড়িক্। খিলাতে যাইয়া আশ্রম্ধ লইল। 
মীরবিদ্গরের পুত্র আবছুল খা তলপুর মীর ফতেখার সহিত 
একযোগে সিদ্ধুর শন্ত সিংহাসন অধিকার করিলেন। 

আবছুল নবী পুনরায় সিন্ুরাঞ্য.অধিকার করিবার জন্ত 
বিবিধ চেষ্টাও ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই রৃত- 
কাধ্য হইল না। পরে অতিশয় হীনবৃত্তি অবলঙ্বনপূর্বক 
আবদুল খা তালপুরকে নিহত করিল, কিন্ত ইহাতেও 
তাহার উদ্দেশ্ট সিদ্ধ করিতে পারিল না। মীরফতে আলি 
খা তাহাকে পুনরায় সিদ্ধুদেশ হইতে দূর করিয়া দিলেন। 
ফতে আলিখ। সচেষ্ট হইয়! কান্দাহারের শাসনকর্তা জমাল- 
শাহের নিকট হইতে “সিদ্ধুরাজ্যের শাসনভার তালপুরবংশীয়- 
দিগের হস্তগত হইল”_-এই মন্মে এক সনন্দ পত্র গ্রহণ করি- 
লেন। এই ফতে আলি খা হইতেই তালপুরবংশীয়দিগের 
সমধিক শ্রীবুদ্ধি সাধিত হইয়াছিল। 

১৭৮৩ খু'অবে মীরফতে আলির! সিন্ধু সিংহ!সনে আরো- 
হণ করেন। তাহার পুত্র মীর ফরে! থ| শাহবন্দর ও মীর 
সোহরব খ রোহরি প্রদেশ শাসন করিতে থাকেন। 

তালপুরবংশ সাধারণতঃ ৩ শাখায় বিভক্ত, (১) হায়দরাবাদ 
( কিন্বা শাহদাদপুর) (২) মীরপুর, (৩) খয়েরপুর (কিন্বা 
সোহরবানি)। প্রথম শাখা মধ্যসিন্ধদেশে, ২য় মীরপুরে এবং 

ওয় শাখা খয়েরপুরে বাস করিত। হায়দরাবাদের কিয়্দুরে 
যুদবাদ নামক স্থানে তালপুরবংশীয় অনেকের বাস ছিল। 
হায়দরাবাদের তালপুরগণ সকল শাখার নিকট শ্রদ্ধা ও সম্ম(ন 
পাইত। তাহাদের পরামর্শ ছাড়! কোন তালপুর-শাসনকর্তা 
কোন গুরুতর কার্ধ্যে ব্যাপৃত হইতেন না। 
১৭৯৯ গুঃঅবে তালপুরবংশীয় মীরদিগের সহিত বাণিন্ব্য- 
কাধ্যের বন্দোবস্ত করিবার জন্ত জনৈক ইংরাজদুত গমন 
করেন; কিন্ত তাহাতে কোন ফল হয় নাই। মীরগণ করাচী- 
স্থিত ইংরাজ-দুতকে "সহী পরিত্যাগ করিতে আদেশ করায় 
তিনি অবিলম্বে সে স্থান ত্যাগ করিয়' চলিয়। যান।॥ ১৮৪৯ 





হয়। ক্রমে ইংরাঁজগণ প্রবেশ লাভ করিতে আরস্ত করিল । 
« কাবুল যুঝ্ধকালে আমীরগণ রীতিমত ইংরাজদিগের 
সাহাধা করেন নাই, এই ছলনায় বৃটাশ গবর্মেন্ট সিন্ধুরাজ্য 
নিজ 'অধিকারতুক্ত কল্পিতে অগ্রসর হইলেন। এইকালে 
তালপুরীয়দিগের মধ্যে একাস্ত গৃহবিবাদ চলিতেছিল। 
তালপুরীয়গণ অবশেষে কর-প্রদান করিতে সম্মত হইয়া ইংরাজ- 
দিগের সহিত সন্ধি করিলেন। কিন্তু চার্জস্‌ নেপিয়ার দেশটী 
সম্যক্প্রকারে গ্রাস করিতে ইচ্ছুক হইয়৷ তলপুরীয়দিগকে 
নুতন নিয়মে সন্ধি করিবার প্রস্তাব জানাইলেন। অবশেষে 
গৃহকলছে নিযুক্ত হীনমতি তালগুরবংশীয়্দিগের সহিত বৃটাশ 
গবর্মেণ্টের যুদ্ধ বাধিল। হুদ্ধান্তে তালপুরবংশীয়দিগের রাজ্য- 
শাসনের অস্তিত্ব লুপ্ত হইল। 

তালপুরীয়গণ বলেন, হাসিমের পুক্র মীরহমজ! ইহাদের 
আদিপুরুষ। ইহারা আরব-জাতীয় বলোচি-শাখা হইতে উদ্ভৃত। 
ইহাদের জটনক আদিপুরুষ মীর শাহদাদ খা, তাহার খুল্ল- 
তাতের মহিত মনান্তর হওয়ায়, কলহোড়-রাজ মিয়ান সহলের 
অধীনে কার্য করেন এবং সিয়া ধন্্ অবলম্বন করেন। 
ইহার সহিত অনেক বলোচি সিন্ধুদেশে আইসে। আতি- 
থেয়তা ও অভ্যাগতের অভ্যর্থনার জন্ত তালপুরবংশীয় রাজগণ 
অতিশয় গ্রলিদ্ধ। কিন্তু এই রাজগণ বিশেষ শিক্ষিত ছিলেন 
না। থয়েরপুরের তলপুরগণ সৈন্তদিগকে যথেষ্ট জায়গীর গ্রদান 
করিতেন। ইহারা অতি মিতব্যয়ী ছিলেন; কেবলমাত্র 
অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিবার কালে মিতব্যয়িতার প্রাতি 
ইহারা তাদূশ মনোযোগ করিতেন না। মৃগয়ার জন্তও 
প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেন। 

তালপুর মীরগণ বহুমূল্য লুঙ্গি, কাশ্মীরিশাল প্রভৃতি 
মূল্যবান দ্রব্য পরিধান করিতেন । সিন্ধুদেশে যেরূপ টুপির 
ব্যবহার আছে, ইহার! সেইরূপ টুপি পরিতেন। ইহাদের 
তরবারির ও কটিবদ্ধের কিয়দংশ স্বর্ণথচিত। 

ইহার! রাজকার্য্ের জন্ত অধীন বলোচ সামস্তদিগকে 
জায়গীর প্রদান করিতেন। শরীর-রক্ষক সৈল্তব্যতীত 
ইহাদের অপর সৈন্য দর্বদ] প্রান্ত থাকিত না। যুদ্ধকালে 
পদাতিকগণ প্রত্যেকে প্রত্যহ প্রায় %* আন! ও অশ্বারোহী- 
সৈম্ভদিগের প্রত্যেক প্রায় ।* আনা বেতন পাইত। যদিও 
তালপুরী মীরগণের সৈন্ত সজ্জিত থাকিত না, তথাপি যুদ্ধ- 
কালে ইহারা অনায়াসে প্রায় ৫০*** সৈন্ত একত্র করিতে 
পারিতেন। ্ 

ইহাদের করসংগ্রহ জমীদারদিগের প্রথার ভায় ছিল। 


তালপুর 


-ঝাগকর অধিকাংশ স্থলে ফসল হইতে আদায় হইত। ইহার 
নাম বণ্টাই। কোন ক্লোন স্থলে জমীর ৬ $ অথর! £ অংশের 
মূল্য স্থানীয় অর্থ রাঁজকরন্রূপ নির্দিষ্ট ছিল। এই করেল্প নাম 
মহ্ন্থলি (মান্গুল)। ক্ষেত্রে দলসচন করিবার অন্য এক প্রকার 
কর ও কৃষকদিগের উপর একপপ্রকার জিলিয়াকর প্রচলিত 
ছিল। পতিত জমী অল্পকরে বন্দোবস্ত কর! হুইত। খর্জুর 
গাছের উপরও একপ্রকার কর ছিল। ইহাদিগের অধীনে 
অনেকগুলি জমীদার দেখা যাক্স। মালকানো, জমীদারী ও 
রাখরচ এই তিন প্রকার লাপো জমীদারগণ আদান করি- 
তেন। জমীদারগণ মীরদ্বিগের নিকট যথেষ্ট সম্মান পাইতেন। 
যে পরিমাণে শন্ত উৎপন্ন হইত, জমীদারগণ মেই অনুসারে 
লাপো আদায় করিতেন। আমদানী ও রপ্তানি দ্রব্যের উপর 
শু আদায়ের প্রথ! দৃষ্ট হয়। বাছগারে যত দ্রব্য বিক্রীত হইত 
তাছার তরান্ধু-কর দিতে হইত। বিনা লাইসেদ্দে কেহ মাদক 
ভ্রবা প্রস্তত করিতে পারিত ন1। ধীবর, তাঁতি ও দোকানদার- 
দিগকে কিছু কিছু শুন্ধ দিতে হইত। মীরগণ কর্ণচারিদিগকে 
যথেষ্ট ইনাম ও জায়গীর দ্িতেন। 

তলপুরদিগের শাসনকালে করদার, কোতয়াল ও অন্যান্ত 
কর্মুচারিগণ ফৌজদারী বিচার করিতেন। সময় সময় মীর- 
গণও এই কার্য্যে ব্যাপৃত হইতেন। ভিন্ন ভিন্ন অপরাধে 
হত্ত-পদচ্ছেদন, বেত্রাঘাত, বন্ধন ও অর্থদণ্ড প্রভৃতি শান্তি 
ছিল। মৃত্যুদণ্ড প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। হত্যাকারী মৃতব্যক্তির 
আম্মীয়দিগকে অর্থদ্বারা সন্তষ্ট করিতে পারিলে সকল দণ্ড 
হইতেই অব্যাহতি পাইত। অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার নির্দোষ 
প্রচার করিলেও সাক্ষাৎ প্রমাণ না পাইলে অধি ও জলঘারা 
পরীক্ষা গ্রহণের নিয়ম দেখা যাঁয়। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জল. 
নিম্নে রাখ! হইত। এক বাক্কি ধন্থুকে বাণ যোজন। করিয়া 
ধতদুরে পারে, ততদুরে নিক্ষেপ করিত। অপর এক ব্যক্তিকে 
সেই বাণ আনিতে পাঠান হইত। যতক্ষণ সেই ব্যক্তি বাণ 
লইয়। তথায় উপস্থিত ন! হয়, ততক্ষণ যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি 
জলের নীচে থাকিতে পারে, তবে তাহাকে নির্দোষ বলিয়া 
গ্রহণ করিত। আর যদি বাণ আনিবার পূর্বেই সে জলমধ্য 
হইতে মাথা উঠাইত, তবে তাহার দোষ প্রমাণ হইয়া! যাইত। 
অগ্নিপরীক্ষা ইহা অপেক্ষাও ভীষগ। ৭ হাত লম্বা একটা গর্ত 
খনন করিনা! তাহ। কার্টার! পরিপূর্ণ করিত; পরে তাহাতে 
অগ্রিমংঘোগ করিয়। অভিযুক্ত ব্যক্তির হস্তপদ কলার পাতায় 
বাঁধিয়া তাহাকে গর্তের মধ্যে ছাড়িয়া দিত। পরে তাহাকে 
গর্ভের একগ্রাস্ত হইতে অপরপ্রান্তে যাইতে হইত ।, ইহাতে 
উদ্ধার পাইলে সকলেই তাহাকে নির্দোষ বিবেচন| কর্সিত। 


€ ৭২১] 


তালমাখ্ন! 


এই জল ও অগ্নিপরীক্ষ। চর ও ট্বিনামে খ্যাত ছিল। করেরী- 
দ্িগের জন্ক রীতিমত জেল ছিলন!। দিলের বেলা গ্রহরিগণ 
ভিক্ষা কুরাইবার জন্ত তাহাদিগকে লহরমধ্যে আলিত। রাজ- 
সরকার হইতে ইহার! খাগ্ধ পাইত না। দ্বাত্রিকালে ইহা" 
দিগকে শৃঙ্খলা বন্ধাবস্থায় অথব! হাতকোৌড়ি লাগ/ইয় রাখিত। 
ফৌজদারী বিচারকগণই দেওয়ানি বিচার করিতেন । তাল- 
পুরদিগের শাসনকালে দেওয়ানী অতিশয় ব্যয়-সাধ্য ছিল; 
এই জন্তই দেওয়ানী মোকদ্দমার সংখ্যার অল্পতা দেখ যায়। 
ইতিহাসে ভালপুরদিগের মুদ্রা কলদার নামে অভিহিত 

হইয়াছে । 

তালপুষ্প (ক্রী) তালরগু, তালের জট । 

তালযব্ত্র (ব্লী) মত্ম্ততালুবৎ দ্বাদশাঙগুল পরিমিত যদ্রভেদ। 
ইহার একমুখ বা দুইমুখই মৎগ্তের তালুর স্তায়। কর্ণ, নাসিক! 
এবং নাড়ীর মধ্যে যে শল্য থাকে, তাহা' বাহির করিবার 
নিমিত্ত এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়।* (্থশ্রুত সুত্স্থান ৭ম") 

এই যন্ত্র মতন্তের তালুর স্তায় বলিয়৷ কেহ কেহ ইহার নাম 

তালুষন্ত্র বলেন। 

তালপুষ্পক (ব্লী) তালঃ খড়ামুষ্টিরিব পুষ্গমন্ত পুষ্প-কপ্‌। 
১ প্রপৌগুরীক, পুওুরিয়া । ২ তালবৃক্ষকুস্ুম । 

তালপ্রলম্ব (ক্লী) তালে বৃক্ষে গ্রলম্বতে গ্র-লম্ব-অচ্‌। তালের 
জটা। 

তালভূৎ (পুং) তালং বিভর্তি ধ্ব্ররূপেণ ভূ-ক্কিপ্‌। বলরাম। 
(ব্রিকা' ) 

ভালমর্দক ( পুং) বাস্থভেদ, তালমর্দল। 

তা'লমর্দল (পুং) তালস্ত তালার্থং মর্দালইব। বাগ্ভভেদ। গা) 

তালমাখ্না, ওধধ বৃক্ষবিশেষ। 


সংস্কৃত অতিচ্ছত্র! ৷ 

বাঙ্গাল! হা কুলিয়াখাড়া, কণ্টকলিকা | 
হিন্দী | ৮, 
হা ) তালিমাথানা। 

বোম্বাই ৃ 
ঘানার ] ৯০৪ তালিমথানা, কোলশুণ্ড। 
সাওতালী গোকুল জনম্‌। 

তামিল ৯৯১ নির্দলি। 

কর্ণাটী কালবস্কবীজ। 


ইহ! একপ্রকার ক্ষুদ্রকায় কণ্টকবৃক্ষ। ,ভারতেন্গ সর্ব 
ঈাতসেতে 'জমীতে ইহ! জম্বে।' ইহার বৃক্ষ, বীজ, মুগ 

% "ভালবস্ত্রে দাদশাঙগুলে মংস্যতালু'ঘং একতালছিস্কালফে কর্ণনাসা- 
নাড়ীশল্যোদ্ধরপার্থ মুপদিপততে।। ( হুজত ছু ৭ ) 


তাঁলবন 


সমত্তই উষধে ব্যবহৃত হয়। ইহা কণ্টিকারী, গোক্ষুর 
প্রভৃতির ম্বজাতি। মুসলমান ও জার্ধ্যবৈস্তশান্ত্রে ইহার 
বহু বাযবহ/র দেখাযায়। ইহার শৈতা ও মৃত্রক্রারক গুণ 
অতি বিখ্যাত । মুত্রকচ্ছ,, উপরী, বাত ও লিঙ্গনন্বন্ধীয় রোগে 
ব্যবত হ₹। ইহার বীজ কামবর্দক। ইহার মূলসিদ্ধ জল 
অদ্ধচামচ পরিমাণে দিনে ছইবার সেবনে মৃত্রকৃচ্ছ। ও 
অশ্মরীরোগে উপকার হয়। মলবার প্রদেশে চিকিৎসকের 
পরামর্শ ব্যতীত লোকে এঁ এ রোগে পররূপে ইহা ব্যবহার 
করে। যুরোপীয় ডাক্তারগণও আপাততঃ ইহা পরীক্ষা করিয়া 
নিম্নলিখিত গুণ জ্ঞাত হইয়াছেন। 

বীজ-_দ্িপ্ধকারক, মুত্রকারক, বলকারক, লিঙ্গদোষ- 
প্রশমনক। 

মূল-_দ্দিঘবকারক, তিক্ত, মৃত্রকারক, বলকারক। 

পত্র-দ্গিগ্ধকারক ও মৃত্রকারক । 

,বোস্বাই প্রদেশে ইহার বীজের ব্যবসায় আছে, ৬২ টাকায় 
মণ বিক্রীত হয়। [ অতিচ্ছত্র দেখ।] 


[৭২২] 


তালযেছাত 


এই তাঁলকন গোবর্ধন পর্ধতের উত্তরদিকে ও ঘযুনা- 
ভীঢুর অবস্থিত। * এই বন তালবৃক্ষ্যারা পরিপূর্ণ, এই স্থানের 
ভূমি সমতল, দ্িগ্ধ, প্রশস্ত এবং 'কুশসমাকীর্ণ, এই তালবন 
মন্য্বস্মাগমশূন্ত এবং নিরতিশয় ছুপ্রবেত্ত, এই বনের 
মৃত্তিকা ক্কষ্বর্ণ, লোই বর্পাযাণখণডের সম্পর্কও নাই। এই 
বনে নরমাংসলোলুপ গর্দাভর়পধারী অতিহ্্পিত্ত প্রভূত 
বলশালী ধেনুক নামে এক দৈত্য বাস করিত। এক দিন 
কৃষ্ণ ও বলরাম কালিয়দমন' করিয়া এই বনে উপস্থিত হন। 
ধেন্ুক দৈত্য ইহাঁদ্দিগকে আক্রমণ করে, পরে বলরাম 
তৎক্ষণাৎ তাহার পদঘয় ধারপ করিয়া বিুর্মিত করিতে 
করিতে তালবৃক্ষের মন্তকে নিঃক্ষেপ করেন, এই আঘাতেই 
ধেন্গুক গতান্থু হয় । ধেমুক আত্মীয়গণের সহিত নিহত 
হইলে এই বন নিরুপদ্রব হয়, সেই অবধি এই বন একটা 
তীর্ঘ মধ্যে পরিগণিত । (হরিবংশ ৬৯ অ*) ২ তালের বন। 


তালরুন্ত (ক্লী) তালে করতলে বৃস্তং বন্ধনমস্ত তালন্তেব বৃত্ত- 


মস্ত বা বহুত্রী। ব্যজন, তালের পাথা। 


তালমুট ( দেশজ ) বৃক্ষভেদ। 
তালমূলিক।(ত্্ী) তালমৃলী স্বার্থেকন্‌ টাপ্‌ হুম্থশ্চ। তালমূলী। 
তালমূলী (তত্র) ভাবস্ত মূলমিব মূলমন্তাঃ বছত্রী। দ্বনাম- 


“তালবৃস্তেন কিং কাধ্যং লব্ধে মলয়মারুতে ।” (উদ্ভট ) 
ইহার বাধুণ্ডণ ব্রিদোষশমন ও মধুর। (ভাবপ্র*) [তালপত্র দেখ।] 
(পুং) ২ সোমবিশেষ । 


, খ্যাত ক্ষুপ বিশেষ, দীর্ঘকন্দমূল জাতীয় ক্ু্রবক্ষভেদ, হিন্দী 
মুষলী, পর্যযায়-_-তালিক1, তালমূলিকা, অর্শোদরী, মুষলী, তালী, 
খলিনী, আবহ, তালপত্রিকা, গোধাপদী, হেমপুষ্দী, ভূতানী, | 


দীর্ঘকন্দিকা। ইহার গুণ শীত, মধুর, বৃষ্য, পু্ি, বল ও কফ- তালবেচনক (পুং) তালন্ত বেচনং পৃথকৃকরণং 


গ্রদ, পিচ্ছিল, পিত্ত, দাহ ও শ্রমহারক। তালমূলী ছইপকার, 
শ্বেত ও কৃষণ। শ্বেত সল্পগুণযুক্ত, কৃষ্ণ রসায়ন। শ্বেততালমূলী 
সফেদ্মুধলী, কৃষ্ণ তালমূলী, সয়ামুষলী নামে খযাত। গুণ-_ 
মধুর,'রম্য, বৃদ্য, উষ্ণবীর্য্য ও বৃংহ্ণ, গুরু, তিক্ত, রসায়ন এবং 
গুদ রোগানিলনাশক। (ভাবগ্র*) 


"এক এব খলু ভগবান্‌ সোমঃ গননা মাক্কৃতিবী্ধ্যবিশেষৈ 
শ্চতুবিংশতিধ! ভিগ্ততে। প্রতানবাংস্তালবৃস্তঃ করবীরোহংশ- 
বানপি।” (স্ুশ্রুত চিকি* ২৯ অ*) 

'স্থানেন 
নিয়মনং যত্র কপ্‌। নট। (শব্বর* ) তালরেচনক এইন্পও 


পাঠ দেখ! যায়। 


তালবেতাল, শ্বনাম খ্যাত উপদেবত৷ বয়, এইকপ প্রবাদ 


আছে, রাজ! বিক্রমাদিত্য অসাধারণ সাহস প্রভাবে ও 
বুদ্ধিচাতুধ্যে তালবেতাল সিদ্ধ হইলে উক্ত উপদেবতাদয় 


ভালযন্ত্র (ক্লী) হুক্রতোক্ত শল্যোদ্ধারণার্থ যন্ত্রভেদ। 
তালরেচনক (পুং) তালেন রেচয়তি রিচ্‌-ণিচ্‌লু স্বার্থেকন্‌। 
নট। (শবরত্বা" ) 
তাললক্ষন্‌ (পুং) তাল এব লক্ষ চিহনংযস্য। বলরাম। 
তাললক্ষণ ( পুং) তালো লক্ষণং ধ্বতো। যন্ত বহুত্রী। বলরাম। 
রর (হেম) 
তালবন ( রী ) বৃন্দাবনস্থিত তালগ্রচুর বনভেদ, এই তালবন 


তাহার বশীভূত ও আজ্ঞাবহ হইয়াছিল 

তালবেহাতি, উ* প* প্রদেশে ললিতপুর জেলার অন্তর্গত 
প্রাচীন নগর | অক্ষা* ২৫* ২৫০ উঠ, দ্রাধি* ৭৮* ২৮৫৫ 
পুঃ। একটী উচ্চ শৈলের পাদদেশে অবস্থিত। এখানে 
একটা অতি বৃহৎ তাল হেদ) আছে, ভাহারই নাম হইতে 
স্থানের নামকরণ হইগ্লাছে। এক সময় এই স্থান বিশেষ 
সমৃদ্ধিশালী ছিল; শগ্রহ্র্গ, শৈলের চারিদিকে শোভিত 


দ্বাদশবনের মধ্যে এক্টী। ইহা মধুবনের পার্থ অবস্থিত। 
বলরাম এইখানে ধেস্ছক,বধ করেন। ধেস্কুকষধের পূর্বের 
এই বন লীবনন্তর অঙগম্য ছিল, তৎপর হইতে পধাতীর্ঘ 
বলিয়৷ গণ্য ছুইয়াছে। (শ্রীবৃন্দাবননীলামৃত, ভক্তমাল ) 


ছুর্ভেদ্য ছুর্সপ্রাকার, প্রাসাদ ও ইষ্টকনির্দিত অটালিক। 

প্রাচীন সমৃদ্ধির বিলক্ষণ পরিচয় দিতেছে। সার্‌ হিউ রোজ 

১৮৫) খুষ্টাবে এখানকার প্রাচীন ছূর্গটী ধূলিসাৎ করেন। 
এখন এখানে প্রায় ছয়'হাজার (লোকের বাদ। একটা 


ভালিক 


ভাল বাজার আছে । নানাপ্রকার শন্ত ও কার্পাসেয় বাবসা 
চলে। পুলিসের খরচা)চালাইবার জন্ত গ্ররতি গৃহস্থের নিকট 
হইতে কিছু কিছু কর আদায় হয়। 

ভালব্য (জি) তার্মোজাতং তালু-ঘৎ (শরীরাব্ববন্ধাৎ যৎ। 
পা ৫১/১) তালুজাত, তালু হস উচচায়িত বর্ণ “ইচু ষশানাং 
তালু” (পা)ই ঈচছ জ ঝঞ্ শএইকক়টা বর্ণ তালু 
হইতে উচ্চারিত হয়, ইজন্ত ইহাদের নাম ভালব্য। 

তালশীষ (দেশজ ) তালফলের* অপ অবস্থার আঁটী অথবা 
পরুতালের শুফ আটার ভিতর ষে শা থাকে। 

তালা (দেশজ ) ৯১ দ্বারাবরোধযন্ত্র, কুলুপ। ২ গৃহপরিচ্ছেদ, 
অষ্টালিকার থাক। ৩ উচ্চনাদজনিত শ্রবণপক্তির ক্ষণিক 
অবরোধ । 

তালাক্‌ (আরবী) মুসলষানী প্রথায় বিবাহভঙ্গ। 

তালাকৃনাম! (পারসী ) বিবাহচুক্তিভঙ্গের পত্র । 

তালাখ্য! (স্ত্রী) তালং তৎপত্রমিব আখ্যায়তে আখ্যা-ক। 
বা! তালং আখ বস্তাঃ। সুরানামক গন্ধদ্রব্য। ( শবট* ) 

তালাহ্ব (পুং) তালস্তালচিহ্নিতঃ অঙ্কঃ ধ্বজোধস্ত বহুরী। 
১বলদেব। ২করপত্র। ৩শাকভেদ। ৪ মহালক্ষণসম্পন্ন 
পুরুষ । ৫ পুস্তক । ৬হর। (হেম") 

তালাস্কুর (ক্লী)১ তালাস্থি শন্ত, তালের আঁটির শীস। 
(পুং) ২ মনঃশিলা, মনছাল। 

তালাদি (পুং) পাণিন্থ্যক্ত গণবিশেষ। “তালাদিত্যো হণ 
বিৰারার্থে তালাদি শবের উত্তর অণ্‌ হয়। বাহিণ, ইন্জ্ররলিশ, 
ইন্জাদৃশ, ইন্ত্রাযুধ, চয়, হ্তামাক, পীঘুক্ষা। (তাঁলাদ্বন্ূুষি) তাল, 
ধনুঃ, বিকল্পপক্ষে অঞ. ও ময়টু হয়। 

তালাবচর (পুং) তালেন অবচরতি নৃত্যতি অব.চর-অচ্‌। 
নট। (ত্রিকাণ্ড) 

তালি (শ্রী) তালগ্নতি প্রতিতিষ্ঠত্যনয়া তল-ণিচ্ইন্‌ (সর্ব 
ধাতৃভ্যোইন্‌। উণ্‌ 81১১৭) ভূম্যামলকী, ভূ'ই আমলা, তালী, 
ভাড়িয়াৎ। ( দেশজ ) ২ হাতে তাল দেওয়! | ৩ শ্রবণাবরোধ, 
কর্ণের তালা । ৪ ভুত! ছিড়িয়া যাইলে মুচি! যে চামড়াক় 
দিয় সেলাই করে তাহাকে তালি বলে। & আঘাত । 
“বলে পক্ষী থেয়ে তালি বিন! অপরাধে মেলি” (্রধর্দাম* ৪61২) 

তালিক্‌ (আরবী) ১ স্থগিদ। ২ তালিকা। 

তালিক (পু) তলেন করতলেন নিবৃত্তঃ তল-ঠক্‌ (তেন 
নিরৃত্তং। পা ৫১৭৯) ১ চপেট, প্রসারিতাঙ্গুলিপাণি, 
পর্ধ্যায়--চপেট, গ্রতল, তল, গ্রহন্ত, তাল। ( হেম*) 

“যৈকেন ন হত্তেন তালিকঃ সম্প্রপদ্ভতে। 


তথোগ্ভমপরিতাজং ন' ফরং কর্ণ স্থতং ॥ (পঞচত* ২1১৬৭) | 


[ ৭২৩ ] 


ভালিশ 
২ নিখিত-নিবন্ধন, কাগজ । পর্ধ্যার--কাচনী, কাচনকী। 
(শবর' ) ৩ বান্ধিবার দড়ি । 
তালিকট [তালকট দেখ ।] রত 
তালিকা (ত্বী) তালিক স্্িয়াং টাপ্‌। ১ চপেট, চড় । ২ ভাল- 
মুলী, ভারী । ৩ মঞ্জিঠা। 
তালিক। (আরবী ) ফর্দী, দ্রব্যের যাঁয়। 


তালিকোট, বোস্বাই প্রেসিডেম্দির অন্তর্গত বিজাপুর জেলার 
মধ্যে মুদ্দেবিহঠল উপবিভাগের একটী গ্রধান নগর, কলাড়গী 
নগরের ৬* মাইল উত্তরপূর্ব অবস্থিত । ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে 
২৫ জানুয়ারী, এই নগরের ৩* মাইল দুরে ক্ৃষ্ণানদীর 
দক্ষিণতীরে বিজয়নগরের রাজ1 রামরাজ ও তাহার তিন. 
ভ্রাতার সহিত নিজামসাহী, কুতুবশাহী ও আদিলশাহী 
রাজ্যের সমবেত মুদলমান শক্তির যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে 
বিজাপুরের হিন্দুরাজ্য একবারে নষ্ট হয়। নিজামশাহী জয়ী 
হুইয়৷ অধিকার তালিকোট করেন। মরাঠীগণের অতভু্য়ের 
সময়ে এই সহরে একটা প্রধান আড্ডা হইয়াছিল। 
তালিত (ক্লী) তাড্যতে যৎ তড়-ণিচ্‌ক্ত ডৃন্ত লত্বং। ১ বাস্ত- 
ভাগড। ২ লুপিত পট, রঞ্জিত বস্তর। ৩ গুণ, রজ্ছু, দড়ি । 
( অঞ্জয়পাল ) 
তালিন্‌ (পুং) তলেনধিণ! প্রোক্তং অধীয়তে শৌনকাদি* শিনি ৮ 
১ তলোক্তাধ্যেতা, তল খধি কথিত যাহারা অধ্যয়ন করে। 
(ত্রি) তালো বাগ্ত্বেনাস্ত্যন্ত ইনি। ২ দত্ততাল। (পুং) 
৩শিব। “বৈষ্বী পণবী তালী খলী কান্নস্কটঃ কটঃ। 
(ভারত অনু" ১৭ অঃ) 
তালিপাত, (তালপত্র শব্দের অপত্রংশ)। দাক্ষিণাত্যের ত'ল- 
পত্র। অতিদীর্থাকার ও প্রশস্ত হয় বলিয়৷ ইহাতে ঘর্‌ ছাইয়া_ 
থাকে, ঝুড়ির ন্যায় পাত্র তৈয়ার করে। ইহার পত্র দীর্ঘস্থারী 
বণিয়! ইহাতে পুন্তকাি লিখিত হপ্ন। ইহার বৃহৎ পত্ত্, 
হাতপাধা প্রস্তত হয়। হাতপাথাকফে “আড়ানী” বলে। দবক্ষিণা- 
ত্যের এক জাতীয় তালের গু'ড়িতে থোড়ের ন্যায় একপ্রকার 
পদার্থ জন্মে, তাহা গুকাইয়া ময়দার ন্যায় গু'ড়াইয়! রাখে। 
ইহার রুটি দাক্ষিণাত্যের লোকের প্রিয় খাদ্য। দাক্ষিণাতোর 
লোকের! এই জাতীয় তালের আটির খোলার নফস! করিয়! 
শাহনা ও রং করিয়া নকল প্রবাল প্রস্তত করে। [তাল দেখ।] 
তালিম (আরবী) অভ্যাস দ্বারা শিক্ষা । 
তালিষুনিয়| (দেশজ ) বড় লতানিয়া গাছ। * 
তাঁলিশ (পুং)ুলতীতি তল-গতৌ ইশ ণিৎ (ইশঃ কণার্পি- 
বড়িত্স্তলেস্ত ণিৎ।* উণ্‌ ১৩৩৯) ইতি সতরন্ত টাকা ধৃতসত্রাৎ 
ইশঃ নিত্থাৎ বৃদ্ধিশ্ঠ। পর্বত। 


তালু 
তালী (নী) তালেন ত্বন্ির্যাসেন নিবৃতা অশ.। ১ তাড়ী, তাল- 
জাত স্থরা। তথ-গ্য্তাৎ অচ, ভীষু। ২ বৃক্ষভেদ। ও তালমূলী, 
ভূম্যামলর্কী, ছাড়িস্নাৎ, ভূ'ইআমলা | ৪ অড়হর* ৫ তালীশ 
পত্রাখা বৃক্ষ। ও তালোদঘাটনযন্ত্র, কাটা, কুঞ্জধিকা। 
৭ চিত্রকুটে প্রসিদ্ধ তাত্বল্লী লঙা। ৮ ছন্দোভেদ, এই ছন্দের 
গ্রতিপাদে তিনটা করিয়া অক্ষর আছে। 
“ভালী সা নির্দি্। । উদ্দিষ্টো মো ঘত্র !” 
যথা প্জ্রানী তে জানীতে। 
সাক্ষপ্যং বৈরূপ্যং ॥» ছন্দোম* 
এই তালী ছন্দের নারীও এক নাম। 
তালী পত্র (ক্লী) তাল্যাইব পত্রমন্ত। তালীশ পত্র । (রাঁজনি') 
তালীয়ক (পুং ক্লী) করতাল, মন্দির! । 
তালীশ (ক্রী+ ত্বালীব রোগান্‌ শ্রতি-শো-ড। ম্বনামখ্যাত 
বৃক্ষবিশেষ, তালীশ পত্র। 
তালীশক (ক্লী) ভালীশ। [ তালীশ দেখ।] 
তালীশপত্র (ক্লী ) তালীশং রোগনাশকং পত্রং বন্ত। ভূম]- 
মলকী, স্বনামখ্যাত বণিকত্রব্য, তালীশ, গপত্রাথা, তালিশ 
পাতা। পর্য্যায়--শুকোদর, ধাত্রীপত্র, অর্কবেধ, করিপত্র, 
করিচ্ছদ, নীল, নীলার, তাল, তালীপত্র, তমাহবয়, তালীশ- 
« পত্রক। ইহার গুণ-_ন্ভিক্ত, উষ্ণ, মধুর, কফ, বাত, কান, 
হিকা, ক্ষয়, শ্বাস ও ছ্দির্দোষ, গুঝ, আম ও অগ্রিমান্দ্যনাশক 
এবং লঘু, অরুচি । ( ভাবগ্রকাশ ) 
ভালিশাদ্যমোদক (খুং) চক্রদত্তেক্ত মোদক ভেদ, এই 
মোদক উধধ কাসাধিকারে ব্যবন্ৃত হয়। প্রস্তত প্রগালী-- 
তালীশপত্র ১ তোলা, মরিচ ২ তোলা, শু ৩ তোলা পিগুল 
৪ তোলা, বংশলোচন* ৫ তোল, গুড়ত্বচ॥* তোলা, এলাইচ 
/* তোলা, চিনি ॥« সের, একত্র মর্দন করিয়া মোদক প্রস্তুত 
, ,করিবে। ছিনির সমান জলে ঘকলে ষথাবিধানে পাক 
করিয়া গুড়িক। প্রস্তত করিলে, তাহা মোদক অপেক্ষা 
লঘু হইয়/ থাকে, ইহার গুগ--সেবনে কাস, শ্বাস, অরুচি ও 
ল্লীহা প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়। ( ভৈষজ্যরত্কা*) 
তালু ( কী) তরস্তানেন বর্ণ ইতি ভু “এুণ, রম্য লশ্চ ( ত্রোরস্চ 
লঃ। উপ. ১৫) প্রিহ্বেন্্িয়ের অধিষ্টান স্থান? পর্যযায়-- 
কাকুদ, ভালুক। 
“ষুখতস্ঞ!লুনিভিন্নং জিহ্বা তত্রোপত্জায়তে। 
ভতে| নাঝারসো অজ জিহবয়া যোধিগম্যতে ॥” ( ভাগ*) 


৮০৮ পাপী পাশাপা শশশীাশীশিশী। 


* বংশলোডন ৫ তোলা “স্থানে কেহ ফেহ বঞ্জেন গুভা' পিল থে 
টান্ধক কাদে বংশলোঠন বুঝতে হইবে এবং অন্থজ উহ পয়লী।এই পদের 
বিশেষণ কুষ্বপ খীক।য়, কয়তে ছইবে। 
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তালুক 


মুখ হইসে তালু নিিন্ন হইয়াছে, তাহাতে দিবা! উৎপন্ন 
হইয়াছে। ইহাতে নানারস জন্মের মিহব! ইহা গ্রহণ করিয়। 
থাকে । 
বিরাট পুরুষের তালু নিতিন্ন অর্থাৎ পৃথক্‌ রূগে উৎপল 
হইলে লোকপাল বর আপনার অংশে জিহ্বার সহিত 
তাহাতে অধিদেবত! হ্বরূপে প্রবিষ্ট হন। ( ভাগ* ৩।৬।৪১) 
তালুগত রোগ হইলে তাহার "প্রতিকার নুশ্রাতে এই 
প্রকার লিখিত আছে-_গলগ্ুণ্ডিকারোগে বৃদ্ধান্থুলি ও দ্বিতীয় 
অঙ্গুলি একত্র সংলগ্ন করিয়! গলগুপ্ডিকা আকর্ষণপূর্ব্বক 
জিহ্বার উপরে রাখিয়! মণ্ডলাগ্র শন্ত্র হ্বারা ছেদন করিবে ? 
তাহা অল্লাংশ বা সমুদায় আকর্ষণ বা ছেদন করিবে না, 
একাংশ অবশিষ্ট রাখিয়া তিন অংশ ছেদন কবিবে। অত্যন্ত 
ছেদন করিলে ছেদন জন্ত মৃত্যু হইতে পারে, হীনচ্ছেদ হইলে 
শোক, লালাস্রাব, নিদ্রা, ভ্রম ও তমোদৃষ্টি এই সকল উপদ্রক 
জন্মে। অতএব দৃষ্টকর্্মা ও চিকিৎসাবিশারদ বৈদ্য গলগুওী 
রোগে ছেদন করিয়া নিম়োক্ত প্রক্রিয়া করিবে। মরিচ, 
অতিবিধ1, পাঠা, বচ, কুষ্ঠ ও কুটন্লট ( শোনবৃক্ষ ) এই 
সকলের কাথ বা চূর্ণ মধু ও সৈন্ধব লবণযোগে গ্রতিসারণে 
প্রয়োগ করিবে । বচ, অতিবিষা, পাঠা, রান্না, কটুকী 
ও নিশ্ব এই সকলের কাথ কবগগ্রহে প্রয়োজন । ইঙ্গুদী, 
দস্তী, সরল কাষ্ঠ, দেবদারু ও অপামার্থ ইহাদিগকে পিবিয়া 
বগ্ডি নির্ম্বাণপুর্ববক ধম গ্রয়োগ করিবে। সেই ধুম প্রাতে ও 
মায়া উভ্তর কালে পান করিবে। ক্ষারযুক্ত মুদগযূষ মহ 
ভোজন করিবে। 
তুণ্ডিকেরী, অফ, কু্দাসজ্যাত ও তালুপুপ্পুট এই 
সকল রোগে রোগানুসারে শস্ত্কার্ধ্য করিবে। তালুপাক 
রোগে পিত্বনাশক ক্রিয় কর্তব্য। তালুশোফে স্পেহ, স্বেদ ও 
বাষু শান্তিকর ক্রিয়া কর্তব্য । (স্ুুক্রত চিকিৎসিতগ্থান ২২ অঃ) 
তালুআ! (দেশজ ) তালু। 
তালুক ফ্রী) ভাল স্বার্থে কন্‌। ১ তালুঃ টাক্র!। ২ তালুরোগ ॥ 
তালুক্‌, বাঙ্গলাদেশে জমীদাদীর পরই তানুক তুমম্পত্তির 
একটী বিভাগ। কতকগুলি গ্রাম বা কয়েক পরগণ! লইয়া, 
এক একটী ভালুক হয়। অমীদারীর খাজনা গবর্মেন্টকে 
দিতে হয়। তালুকীন্বত্ব একগ্রফার ইন্জারাদ্বত্বের নায় । 
এই দ্বত্ব বংশান্ুক্রমে বর্তমান থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত খাজন! 
ৰাকী না পড়ে, ততদিন তালুকীন্বত্ব নষ্ট হয়না । অনেক 
ভালুক জমীদারীর স্তায় গবর্মেন্টের মহিত খাস বন্দোবস্ত 
আছে। মেই সূকল তালুক ও জমীদারীতে প্রায় বিভিন্নত। 
নাই। বঙ্গদেশে তানুকগুলি কৌন স্হর, গ্রাম বা প্রথম 


তালুপাক 


অধিকারীর নামে কথিত হইয়া থাকে । তালুকী্বত্ব বিক্রন্ 
করিতে পারা যায়। উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে জেলার 
উপবিভাগকে তালুক বূলে। তালুকের প্রধান রাজস্ব আদার - 
কারী কর্মচারী তহসীলদার বা আমলদার নামে কথিত হয়। 
মামলতদারের অধীনে জমীর এক্‌! একটা উপবিভাগকেও 
ভালুক বলে। ২ অধিকার । ৩ বিষয় সম্পত্তি। ৪ পরগণ!। 
€ ভূসম্পত্তি। 
বাঙ্গালায় তালুক অনেক প্রকার আছে,-_খারিজাতালুক, 

সামিলা তালুক, বাজেমান্ত্রী তানুক, পত্নী তালুক ইত্যাদি। 

তালুকদার, ১ তালুকের অধুকারী। ২ গুজরাটে তৃসম্পত্তি- 
শালী লোকমাত্রেই গালুকদার নামে খাত। ৩ নিজামরাজ্যে 
ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের ক্ষমতাবিশিষ্ট রাজকর্মমচারী। ৪ 
জমীদার। « সননাবলে জমী ভোগী। ৬ গবর্মেন্টের সহিত 
বন্দোবস্ত মতে জমীর অর্ধাংশ রাজন্বভোগী জমীদার সম্প্রদায়। 
৭ অযোধ্যার বিখ্যাত তালুকদারের! প্রকৃতপক্ষে জমীদার 
এবং তালুকদারও বটেন। 

তালুকদারী (পারসী) তালুকদার বা জমীদারের কার্য্য। 

তালুকদারী গ্রাম, কতকগুলি গ্রাম, বংশান্গুক্রমিক বন্দো- 
বস্তান্ুমারে উক্ত গ্রামসমূহের থাজনা গবর্মেট ও 
তালুকদার উভয়ে সমভাগে ভাগ করিয়! লয়েন এবং তালুক- 
দ্ারকে গ্রামের শাসন ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে কতকগুলি নির্দিষ্ট 
কার্ধ্য করিতে হয়। অনেক সময়ে এই মকল তালুকদার 
কর্তব্য কর্শে অবহেলা! করিলে গবর্মেন্ট তাহাদের হাত 
হইতে ক্ষমত। কাড়িয়া লন, কিন্তু রাজস্থের ভাগ দিয়। থাকেন, 
এই সকল গ্রামকে তালুকদারীগ্রাম বলে। আহ্গদাবাদ 
জেলায় এইরূপ গ্রামের সংখ্যা বেশী। রাজপুত, কোলি ও 
কুশবতী মুসলমানের মধ্যেই এবপ তালুকদার দেখ যায়। 

তালুকণ্টক (পুং ক্লী) শিশুদিগের তালুগত রোগভেদ। 

তালুকা(স্্রী) তালুর ছুইটা নাড়ী। 

তালুক্ষ্য (পুং স্ত্রী) তলুক্ষর্ষে গৌত্রাপত্যং যঞ.। তলুক্ষ 
খাধির গোব্রপত্য । (স্ত্রী) লোহিতাদিত্বাৎ ক্ষ যিদ্বাৎ ডীষ্‌। 
তালুক্ষ্যায়ণী। 

তালুজিহব (পুং) তালু এব জিহবা যন্ত বহুত্রী। ১ কুস্তীর। 
২ আলঘিত, কুত্তীরদিগের জিহ্বা নাই, ইহার! তালুদ্বার! 
রসাশ্বাদন করিয়। থাকে এইজন্ত কুভ্তীরের নাম ভালুজিহ্ব। 
্তিক্সাং টাপ্‌। 

তালুন (বি) তনুনন্তাপত্যং তলুন-অঞ, (উৎসাদিভ্যোহঞ,। 
পা ৪1১/৮৬ ) তলুন লম্বন্ধীয়। 

তালুপাক (পুং) হুুভো+ তালুগত রোগভেদ। এই 


[৭২৫] 


তালেবর 
রোগের বির দ্ুশ্রুতে এই প্রকার লিখিত আছে। তালুগত 
রোগ বখা-_গলগুগ্িকা, তুঙ্ডিকেরী, অফ্রধ, মাংসকচ্ছপ, 
অর্ধ,দ, মাংসসংঘাত, তালুপু্ুট, তালুশোষ ও তানুপাক 
তালুগত রোগা এই ৯ প্রকার। 
শ্লেম্া এবং রক্ত দ্বার তানুমূলে বায়ুপূর্ণ বস্তির স্তায় 
(শ্ষীত মশকের স্তায়) দীর্ঘ উন্নত শোফ জদ্মে ও* তাহাতে 
তৃষ্ণা, কাস ও শ্বাস হয়, ইহাকে গলগুত্তীরোগ বলে। ফুলা, 
স্থল ঘা, বেদনা, দাহ ও পাকিয়া উঠা, এই লক্ষণ হইলে 
তুগ্ডিকেরী বলে। তালুদেশে ফুলা, স্তব্ধভাব (ভার হয়ে 
থাকা) ও রক্তবর্ণ দৃষ্ট হইলে অঞ্চষ বল! যায়। এই 
রোগ রক্ত কর্তৃক জন্মে এবং ইহাতে অতিশয় জর হয়, 
তালুদেশ কচ্ছপের সায় উন্নত, বেদনাহীন এবং ফুল! 
অল্পে অল্পে বৃদ্ধি হইলে কচ্ছপী বলে। ইহা প্লেম্মা কর্তৃক 
জন্মে। তালু মধ্যে পন্মাকার শোফ হইলে ভাঁহাকে রক্ত 
জন্য অর্বদ বলা যায়। এ অর্বাদের লক্ষণ পুর্বে বল! 
হইয়াছে । তালুর অভ্যন্তরে শ্নেশ্সা কর্তৃক মাংস দূষিত হুয়া 
বেদনাহীন যে ফুল! হয়, তাহাকে মাংসসংঘাত বলে। তালু- 
দেশে বেদনাহীন স্থায়ী ও কুলের মত যে ফুল! হয়, তাহ! 
কফ মেদজন্ত পুপ্সটরোগ। বায়ু পিত্ত জন্ত তালু শু ও বিদীর্ঘ 
হইলে ও তন্বারা তালুশ্বান হইলে তাহাকে তালুশোষ বলে। 
পিত্ত কর্তৃক তালুদেশ পাকিয়! উঠিলে তালুপাক জম্মে। 
তালুপাত (পুং) শিগুদিগের তালুগ্রত রোগতেদ। 
তালুগীড়ক (পুং) তালুগাত রোগ । 
তালুপুঞ্ন,ট (পুং) তালুগত রোগতেদ । [ তালুপাৰ দেখ । ] 
তালুযন্্র (ক্লী) মতন্ত তালুবৎ দ্বাদশাঙ্থুল পরিমিত যন্ত্রভেদ 
[ তালযস্ত্র দেখ। ] রি 
তালুর [ তালুর দেখ । ] | 
তালুবিদ্রধি (পুং) তানুগভ শোথবিশেষ, ব্রিদোষ হেতু 
তালুতে দাহ্রাগ যুক্ত হইলে এই রোগ হয়। 
্তাত্তালুবিদ্রধ্যপি দাহরাগৈর্যতোভবেত্বালুনি ন তিদোষ্যৎ।” 
(চরক) 
তালুবিশোষণ (ক্লী) তালু শুফ হওয়া 
তানুশোষ (পুং ) হৃশ্রতোক্ত ভালুগত রোগতেদ 
[তালুপাক দেখ। ] 
(পুং) তালয়ভি তল-ণিচ্‌ বাহুলকাৎ উর। আবর্ত, 
জলের ঘূর্ণ।। ৃ 
তাঁলষক (ক্লী ) তল-বা উবক। তানু। “অক্ষ তালুষকে শ্রোনী 
ফলকে চ বিনির্দিশেও।” (ঘাজ্") 'তানুষকং ককুদং” (মিতা) 
তালেধর ( পারসী ) ধনাচা, যান্ত ।' 


তাঘদ্ছয়স 


শাখানদী চিতা হইতে নয়েম্্রপুরের নিকট তালেশ্বর নদীর 
উৎপত্তি। ইহা তালেশ্বয় গ্রামের নিকট ভৈরব নদীতে 
মিলিক্কাছে । এই নদী ৫ মাইল দীর্ঘ, বর্ধায় ৫৯ গঞ্জ প্রশস্ত 
হয়। সার! বসরেই ইহাতে ছোট ছোট নৌকা। চলাচল 
করিতে পারে। 
তাল্প (ব্রি) তল্নের অপত্য। 
তাবক (ব্রি) তব ইদং যুন্বদ-অণ্‌ একবচনে তবকাঁদেশঃ। 
ত্বৎসন্বস্থী, তদীয়। 
“মৃগং তত্তে তাবকেভ্যো রথেভ্যঃ।* (খক্‌ ১/৯৪।১১) " 
স্বিশ্লাং ভীহ্‌। 
তাবকীন (জি) তব ইদং যুন্বদ খঞ্‌। (যুক্সদশ্বদৌরন্তরন্তাং 
থধ। গা ৪1২১) একবচনে তবকাদেশঃ। ত্বৎসত্বন্ধী, 
তদীয়, তমার । 
তাবৎ (অব্য) তৎপরিমাণমস্ত তত ভাবতু। ১ সাকল্য। 
& অবধি। ৩মান। ৪ অবধারণ। ৫ প্রশংসা । ৬ পক্ষাস্তর। 
৭মংগ্রাম। ৮ অধিকার । ৯ তদা, সেই সময়। ১* বাল্যালঙ্কার। 
“ভর্তীপি তাবৎ ক্রথকৌশিকানাং* (রঘু) (তাবৎ তদ1) 
এই ক্পোকে তাবৎ অর্থে তদা, অর্থাৎ সেই সময় অবধি। 
“বন্ধং ন সম্তাবিত এব তাবৎ” (রঘু) 
“তাবৎ আলোকমার্গগ্রান্তিপর্য্যস্তং (মল্লিনাথ ) 
মানার্থ-_"তহমেব তারৎ পরিচিস্তয় তত্বং" ( কুমা* ) 
অবধারণ-_“ইন্্রপ্রস্থগমন্তাবৎ কারি মা সন্ত চেদয়ঃ* (মাঘ) 


(ব্রি) তত পরিমাণমন্ত তদ্‌-বতুপ্‌। (যর্তদেতেভ্যঃ পরি- 


মাগে বতুপ্‌। পা* ৪।২/৩৮ ) ১১ পরিমাণবিশিষ্ট। 
“্যাবানর্ঘ উদপাঁনে সর্বতঃ সংপ্তোদকে। 
,তাবান্‌ সর্কেষু বেদেষু ব্রাঙ্গণন্ত বিজানতঃ ॥* (গীতা) 
তাবৎ শব্ধ ক্রিয়ার বিশেষণ হইলে ব্লীবলিঙ্গ হয়। 
, স্িয়াং ডীপ্‌। 
শ্যাবতী সংভবে বৃত্তিস্তাবতী দাতুমর্থতি |” (মনু) 
তাবগক (ত্রি) তাবত! ক্রীতঃ সংখ্যাত্বাৎ কন্‌। তত দামে কেন! । 
তাবৎকৃত্বম্‌ (ব্রি) তাবংকৃত্ব ইতি .বত্বস্তাৎ ক্রিয্লাভ্যাবৃত্ি- 
গণনে ক্ৃতথন্ুচ। তত সংখ্যা । * 
গ্যাবস্তি পশুরোমাপি তাবতকত্বে! হ মারণং ।” ( মন্ 0৩৮) 
“যাবৎ সংখ্যানি পশুরোমাণি ভাবৎ সংখ্যাবৃত্তং জন্সনি 
জন্মনি গ্রাপ্পোতি।” (কুনুক ) 
তাবদ্দ্বয়ম €ত্রি) তাবদেৰ তাবৎ স্বয়স (প্রমাণে ছ্য়সজ্‌ দয়জ্‌ 
মাত্রচঃ। পা! ৫1২৩৭ ইতি পবসবসতাৎ স্বার্থে দয়মজ্মাব্রচৌ 
বছুষং* ইতি টন ভাখৎ। $ 


[ ৭২৬ ] 
তালেশ্বর নদী, যশোর জেলার একটী নদী। আঠান্বীকার 


তাস 


তাবতিক (কলি) তাবৎক ইট্‌ (বতোরিড়, বা। পা! ৫১২1৩) 
সেই পরিমাণে কেনা ।. 

াবতিথ (ভরি) তাবতাং পৃরথ£ডটু বা “বতো রিথুক্‌” ইতি 
হুত্রেগ ইতুক্‌। তাবতের পৃরণ। “যাবৎ লামিধেনি বেদেদমহং 
তাবতিথেন বজ্েণেতিধ কাতাযা* শ্রৌ* ২১।৯। 

তাবন্মান্তর (ভরি) ভাব তাবৎ-মান্্রচ্‌ (বন্বস্তাৎ স্বার্থে সবরসত্‌ 
মীত্রচৌ বহুলং। পা! ৫২৩৭) প্লেই পরিমাণ । 

“ভাবস্মাত্রং প্রকুর্বস্তি যাবত! প্রাথধারণং” ( হরিবংশ ) 
তাবর (ক্লী) ধহুগুণ, ধনুকের ছিল1। (ভৃরিগ্রয়োগ ) 
তাবিজ, ১ মুষলমানী কবচ।, কোরাণের কোন কোন মন্ত্র বা 

ফ্লোক কাগজে লিখিয়া! চৌকা রৌপ্য ক্ষবচে বাহুতে বা গলায় 
ধারণ করিতে হয়। ইহাদ্বার! রোগ, ছুঃখ বা অপদেবতার দৃষ্টি 
নিবারিত হয়। পুরাকালে যুরোপেও তাবিজ-ধারণ প্রথা 
ছিল। ভিউটেরোনমী ১১ অধ্যয়্ ১৮ পদে এ বিষয়ের আভাস 
পাওয়া যায়। তাহাতে লিখিত আছে, _-৮109750076 91১81 
9৩185 80 0656 209 0705 50 7০001199810 11) 0081 
50৮1 ৪00 0100 01860 0012. 5180 8000 9০01 13870 টন 
099 1057 09 85 0000155 ৮৪৮৮৩০7 908)০8* ইহ! হুই- 
তেই বাইবেলের স্থল বিশেষ বা মৃত মহাত্মগণের মহিমা গীতি 
কাগজে লিখিয়! ধারণ করার প্রথা প্রচলিত হয়। হিন্দুদের 
মধ্যেও রাজাগ্নিচৌরভয়নিবারণ জন্ত, রোগশোক ছঃখ কষ্ট 
হাসের জন্ত ও গ্রহদোষ শাস্তির জন্ত নান! দেবদেবী ও গ্রহ 
দেবতার কবচ ধারণ প্রথ৷ প্রচলিত আছে। 

২ অলঙ্কার বিশেষ । এই অনঙ্কার স্বর্ণ বা রৌপ্যঘ্বার! 

নির্শিত করিয়া হস্তে ব্যবহৃত হয়। 

তাবিষ (পুং) তব্যতে গম্যতে সৎকর্ষ্িভিরত্র ভব সৌন্রধাতুঃ- 
তব-টিষছ (তবে পিথ্বা। উপ. ১৪৯) ১ ন্বর্গ | ২ সমুদ্র। 

তাবিষী (তত্র) তবতি সৌনদর্ধাং গচ্ছতি তব-টিযচ্‌স্িয়াং ভীপ্‌। 
১ দেবকন্তা । ২ নদী । ৩ পৃথিবী । 

তাকীষ (পুং) তাবিষ পৃযো* দীর্ঘঃ। ১ ম্বর্গ। ২ সমুদ্র। 
৩ কাঞ্চন। (মেদিনী) ] 

তাঁবীধী (্ত্রী) তাবিষী পৃষো" দীর্ঘঃ। ১ চক্কন্তা। ২ ইন্জরকন্ত] | 

তাবুরি (পুং) বৃষ রাশি। [ কোর্প দেখ।] 

তাষ্ট্র (তরি) ত-ফচ। বিশ্বকর্মার নির্টিভ। ১ 

তাস (হিন্দী) খেলার জন্ত বাবহত কাগজ । (19778 ০৪10) 

গ্রেট মোগলমার্কা চৌকা তা সকলেই অবগত আছেন। 

ইহার এক জোড়ায় ৫২ খান! তাস থাঁকে। উহাতে চারি 
প্রকার প্রং» থাকে-রংয়ের নাম হরতন, রুইতন, চিড়িতন 
ও ইস্কাগপন। গ্রত্যে রংয়ে ১৩ খানি করিয়া তান থাকে। 


তান 


টেক্কা ফোটা এক, তাহার পর ক্রষ্ে ছুরি, তিগি, চৌক।, 
প্জা, ছক্কা, সাতা, আটা, নহলা ও দৃহলা পর্ধযস্ত কষে ছুই 
হইতে দশ ফোটা পথ্যস্ত উঠে। তাঁহার পর গোলাম; বিবি ও 
সাহেব । এই ৰাহা্খানি তাস লইক্স! নানান্বপ খেল! হুইয়া 
থাকে । তাহার মধ্যে গ্রাবুরীমধিক প্রসিদ্ধ । "ইহাতে চার 
জন খেলোয়ার থাকে । সামনী সামনি ছই হুই জনে এক 
এক দল হইয়! থাকে। গ্রাবু খেলার সাত হইতে সাহেব 
পর্য্স্ত মাতখানি এবং টেক্ক। এই আটখাঁনি তাস লইতে হয়। 
ছুরি হইতে ছক! পর্য্স্ত পাঁচখানি তাস পড়িয়া থাকে। 
প্রথম খেলা আরম্ত হইরার সময়ে কে তাল দিবে, তাহা! যদি 
আপোষে সিষ্ভাস্ত করিয়া! না লওয়! হুয়--তাহ! হইলে তাস 
খুলি ভাজিয়। সামনে রাখিতে হয় এবং ছুই দলে কেহ লাল, 
কেহ কাল লইবে বলে। কাটাইলে যেদলের রং উঠিবে 
সেই দলই প্রথম তান দিবে। ডাইনদিকে যে বসে সেই 
তাস কাটায়; যে কাটায় সেই তান প্রথমে পায়। প্রথম 
বারে প্রত্যেককে দুইখা'নি করিয়া তাস দিতে হয়_-তাহার 
গর দুই দ্রফা তিন তিনখানি করিয়া! দেওয়া হয়। প্রত্যেকের 
হাতে আটখানি করিয়া তাস থাকে । যদি তাস দিতে কম 
বেশী হইয়! যায়, তাহা হইলে খেলা ভেম্তা হয়। ভেস্ত। 
হইলে যে দলের হাতে ভেম্তা হয়, তাহারা আর তাস দিতে 
পারে না। তান দিবার স্বত্বের নাম "হাতের পাঁচ”। উহার 
মূলা গাচ ফৌটা। যে রং কাটান হয়, তাহার নাম “রংপ। 
অপর রং গুলির নাম “বদ রং। রংয়ের গোলাম বড়, উহ্বার 
সূল্য কুড়ি ফৌটা। তাহার নীচে নহল!, উহার মূল্য চোদ 
ফোৌটা। তাহার পর টেক্ক। এগার ফৌটা। তাহার পর দহল! 
দশ ফৌটা। সাহেব তিন ফৌটা বিবি ছুই ফোঁটা, কিন্ত 
সাছেব ও বিবি দহল।কে মারিয়। লইতে পারে। সাতা ও 
আটার মূল্য নাই ।-_বদরংয়ের টেকা বড়, মূল্য এগার ফৌটা। 
তাহার পর মাহেব তিন ফৌট! তাহার পর বিবি ছুই ফৌট|। 
তাহার পর গোলাম ১ ফৌটা। দহল! ১* ফৌটা। নহলা, 
আটা ও সাতার কোন মূলা নাই। সাহেব, বিবি এবং 
গোলাম প্রভৃতির মুল্য কম হইলেও দহুলা| প্রভৃতিকে 
মারিয়া লইতে পারে ।--রংয়ের তাস ক্ষুদ্র হইলেও বদরংয়ের 
সর্কোচ্চ তান ' টেকাকেও মারিয়া লইতে পারে। যদি 
এক দলে আটখানি রংই পাইয়া থাকে, তাহা! 
হইলে তাহাকে “আট তুরুপ” বলে। আট তুরুপে খেলা 
হয় না। আট তুরুপ'যাহাদের হয়, তাহার! একথানি তিরি 
ধরে, আবার অপর পক্ষের আটতুরুপ না হইলে (নি তিরি 
উঠার না। (তিরি রিলে হাতের পাচ বিপক্ষে গায়) কিন্ত 





[৭২৭ ] । 


তান 


বদি তিরি নী ধরে তাহা হইলে ছাতের পাঁচ তাহাদেরই, 
থাকে ।) যদি একগক্ষে সাতখানি রং গিয়া থাকে, তাহা 
হইলে, *সাততুকুপ* হয়। সাততুরুপে ঠেলা হয় মী। 
যাহারা সাঁতখানি রং পায়, হাতের পাঁচ তাহাদেরই হয়। 
উপরি উপরি তিনধানি এক রংয়ের তাস একজনের হাতে 
হইলে “বিস্তি” হয়__বথা সাতা আটা নহলা; আটা নহুল! 
দহল| ; নহলা দহল! গোলাম ) দলা গোলাম বিবি) 
গোলাম বিবি সাহেব) বিবি সাহেব টেকা । রংয়ে ও 
বদরংয়ে একই রূপ বিস্তি হইয়া থাকে । উপযুর্ঠপরি চার 
খানি এক রংয়ের তাস এক জনের হাতে হইলে “পঞ্চাশ” 
কহে। যথা সাত আট। নহুল! দহলা, আটা নহুল! দছলা 
গোলাম; নহলা দল গোলাম বিবি? দহল গোলাম 
বিবি সাহেব ; গোলাম বিবি সাহেব টেকা। রংয়ে ও বদরঙ্গে 
একই পঞ্চাশ হুইয়। থাকে। উপযু্পরি পাঁচখানি এক 
হাতে হইলে “হন্দর” হয়। ঘথা--সাতা আটা নহল! দহলা 
গোলাম, আটা নহলা দহল] গোলাম বিবি, নহল! দহল! 
গোলাম বিবি সাহেব ; দহল! গোলাম সাহেব বিবি টেক্কা। 
ংয়ের ও বদরংয়ে হন্দর একই রূপ হইয়া! থাকে । হন্দর 
হইলে খেল! হয় না। ফে দলের হন্দর হয় তাহাদের 
বিত হয়। তাহারা একখানি কাগঞ্জ ধরে এবং হাতের পাঁচ 
পায়। রংয়ের সাহেব ও বিবি একজনের নিকটে থাকিলে 
ইন্তক কহে, ইস্তকের সহিত বিস্তি হইলে অর্থাৎ রংয়ের 
সাহেব, বিবি গোলাম বা সাহেব বিবি টেকা! হইলে 
তাহাকে *ইস্তক বিস্তি” বলে। কিন্তু একই হাতে “ইস্তক” 
এবং বদ্রঙের ৭বিস্তি” থাকিলে তাহাকে “ইস্তকবিস্তি” 
বলে না। আবার এক পক্ষের এক হাতে ইস্তক এবং অপর 
হাতে যে কোন বিস্তি থাকিলে ইন্তকবিস্তি হয়। “ইন্তক 
পঞ্চাশ” হইলে অর্থাৎ রংয়ের সাছেব, বিধি, গোলাম, টেক 
বা সাহেব বিবি গোলাম দহল! থাকিলে খেল! হয় 'না। 
যাহারা ইস্তক পঞ্চাশ পায়, তাহারা জিতে কাগল ধরে আর 
হাতের পাঁচ পায়। যে কাঁটায় সেই সব প্রথম খেলে। সে, 
যে রং খেলে, অন্ধ, লোকের হাতে সে রং থাকিতে অন্ত রং 
দিতে পারে না; তবে সে রং থাকিলেও পরং* মারিতে 
পারে। ইহাকে শডুরুপ করা” কছে। যে রং খেলিয়াছে, 
সে রং যদি না থাকে, তবে বদ রং দিতে পারে, ইহাকে “পাস 
দেওয়া” কছে। যেরং খেলিয়াছে, সেই রংস্জের উচ্চতর তা 
যে দি্ে পারিবে অথব! উচ্চতর তুরুপ করিবে, সেই 
' পিঠ” পাইবে অর্থাৎ সে দফার *টারিখানি তান মে জিতিরা 
লইবে। যে পিঠ গাইবে সেই পুরা দিতীয় দফ। আর্ত 


তাস / 


করিবে। এইরবপ আঠ দফা খেল! হইলে “এক বাজী খেল! 
হইবে। শেষ পিঠ যে পাইবে, সেই হাতের পাচ পাইবে। 
বদি কাহার বিস্তি আদি ন! থাকে, তাহা হইলে ছুই কুড়ি 
সাত ফৌট| উভয় পক্গকেই দেখাইতে ছইবে। যে পক্ষ ৪৭ 
ফৌঁট। দেখাইতে অক্ষম হইবে, সে পক্ষ বাজী হারিবে। জেতৃ- 
পক্ষ একথানি কাগজ ধরিবে ও হাতের পাঁচ পাইবে। যদি 
উভয় পক্ষই খেলা হুইয়াছে দেখাইতে পারে তাহা হইলে যে 
শেষ পিঠ পাইবে, হাতের পাচ তাহারই থাকিবে অর্থাৎ তাস 
সেই বিভাগ করিবে । ফৌট! গণিবার সময়ে হাতের পাচের 
পাঁচ ফৌঁটাও ধরা হইয়া থাকে ।_যদি কোন পক্ষে বিস্তি 
থ|কে, তাহা হইলে বিপক্ষপক্ষকে তিন কুড়ি সাত ফোটা 
দেখাইতে হয়। না পারিলে হার হয়। অপরপক্ষে একথানি 
কাগজ ধরে এবং হাতের পাঁচ লয়। যদি উভয়পক্ষে বিস্তি 
থাকে, তাহা হইলে যাহার বড় বিস্তি সেই বিস্তিটী পাইবে, 
অপরের বিস্তি অগ্রাহ্থ হইবে। অর্থাৎ যদি একজনের 
"বিবি-বড়-বিস্তি” হইল, তাহা হইলে যাহার সাহেব বড় 
বিস্তি হইবে সেই বিস্তি পাইবে। উভয় পক্ষেরই সমান বিস্তি 
থাকিলে যাহাদের হাতের পাঁচ অর্থাৎ যাহার! কাগজ 
দিয়াছে তাহার বিস্তি পাইবে না। যদি কোন পক্ষে ইন্তক 
, বিস্তি থাকে, তাহা হইলে বিপক্ষপক্ষকে চারি কুড়ি সাত 
ফৌটা দেখাইতে হইবে । না পারিলে অপরপক্ষ কাগজ 
ধরিবে এবং হাতের পাঁচ পাইবে। যদ্দি একপক্ষে ইন্তক 
থাকে, তাহা হইলে বিরুদ্ধ পক্ষকে তিনকুড়ি ফৌটা 
দেখাইতে হয়, না পারিলে তাহাদের হার হয় ও বিরুদ্ধপক্ষ 
কাগজ ধরে ও হাতেখ পাচ গায়। যদি কোন পক্ষে পঞ্চাশ 
থাকে, তাহা হুইলে সেইপক্ষ যদি ৫* ফোটা দেখাইতে 
পারে 'তাহা হইলে তাহাদের জিত হয়। ইহাকে “পঞ্চাশ 
কাবার” কহে। যেকোন পিঠে “পঞ্চাশ কাবার” কর! 
বায়, পঞ্চাশকাবার হইলেই খেলা শেষ হইয়। যায়। শেষ 
শিঠে পঞ্চাশকাবার করিলে ৬* ফোৌট। দেখাইতে হয়। 
গুণিতে ভুলক্রমে কম হইলে বিপক্ষপক্ষের জিত হইবে। 
হদি এক পক্ষের একহাতে ইন্তক এবং অপর হাতে পঞ্চাশ 
থাকে, ' তাহা হইলে ৩* ফোঁটায় পঞ্চাশ কাবার হয়। যদি 
বিরুদ্ধপক্ষ ইন্তক কাবার করে তবে ৬: ফৌটায় পঞ্চাশকাবাবু 
ফরিডে হয়, শেষ পিঠে করিলে ৬৭ ফৌটা দেখাইতে হয়। 
যদি বিরুদ্ধপক্ষ একটাও পিঠ ন| পাক, তাহ। হইলে যাহার! 
সৰ পিউ পায় তাহার! ছকা ধরে ।--অর্থাৎ একখানি ছ্‌কা 
চিৎ করিয়া রাখে আর 'সঙ্গে সঙ্গে একগ্লানি কাগজও ধরে। 
উপধনপরি দীচখানি কাগজ ধরা যায়, তাহা হইলে, একখানি 


[ ৭২৮ ] তাস 


পঞ্জা চিৎ করিয়া! রাখে। ইহার সহিত কাগজ ধরা নাই? 
বদি কোন দলে চারিখানি ধরা কাগজের উপর ছক হয় 
তাহ! হইলে তাঁহাকে “ব্যোম” কছে। (ব্যোম ধরার রীতি 
নানা রূপ)_-কোথাও কোথাও পঞ্জা ও ছক! একত্র ধনে 
কোথাও 'কোথাও ছুরি, চেুকা, পঞ্জা ও ছন্ধ1! একত্র ধরে $ 
কোথাও কোথাও এমুর্তিমান ব্যোম”_-( মহাদেবের এক 
খানি ছবি) তাসের সহিত থাকে। “ব্যোম” চূড়ান্ত জিত । 
কাগজ উঠাইতে হইলে বিরুদ্ধপক্ষকে কাগজ ধরিতে হয়? 
এক পক্ষের চারিথানি পর্য্যন্ত কাগজ ধরা হইয়াছে এমন 
সময়ে যদি অপর পক্ষের গ্রিত হয়, তাহা! হইলে চারিখানি 
কাগজই উঠিয়া যায়। ছক! উঠাইতে হুইঠলে বিরুদ্ধ পক্ষকে 
ছক্কা ধরিতে হয়, গঞ্জ! উঠাইতে হইলে পঞ্জ। ধরিতে হয়, 
ব্যোম উঠাইতে হইলে ব্যোম ধরিতে হয়। 

পবিস্তি” খেলায় ফৌটা গণা, বিস্তি পঞ্চাশ-_ ইত্যাদি 
হওয়া ও কাগজ ধরার নিয়ম সমস্তই গ্রাবু খেলার স্টায়। 
কেবল দুইজন লোকে থেলে একজন কাটায় ও আর 
একজন তাস দেয়। গ্রথমে ছুই পরে তিনতিন করিয়। 
আটখানি তাস দেওয়! হইয়া গেলে, যে তাসথানি কাটান 
হইয়াছিল সেইথানি চিত করিয়া রাখিয়া! অপর ১৫ খানি 
তান তাহার উপর উপুড় করিয়া রাখে। . যে কাটায় সেই 
খেলিতে থাকে । যে পিঠ পায় সে এ উপুড় কর! তাস 
হইতে প্রথম তাসখানি লয় ঘে হারে সে দ্বিতীয়খানি লয় । 
এইরূপে আটবার খেলার পর জমা কর! তাস ১৬ খানি 
ফুরাইয়। যায়। তাহার পর হাতের তাসগুলিও ক্রমে ফুরা- 
ইয়া যায়। থেল! শেষ হইয়া! গেলে উভয়ের ফোট! গণিয়া 
যাহার ঘত কুড়ি বেশী হয় সে ততথানি কাগজ ধরে। 
ইহাতে তিরি, ছক্কা ও পঞ্জা ধর! হইতে পারেনা । ইহ) 
ছাড়া একপ্রকার বিস্তি থেল৷ আছে তাহাকে “দেখ! বিস্তি” 
বলে। তাস দেওয়! হইবার পর যে আট আটথানি তাস 
পাওয়া গেল তাহা! সম্মুখে ফেলিয়া, খেলিতে হয়। যে 
পিঠ পায়, সেই জমা করা কাগজ হইতে প্রথমখানি লয়, 
পরে দ্বিতীয়থানি যে হারে সেই লয়। যে কাগজথানি লইবে, 
সেখানিও দেখাইয়া খেলিতে হইবে। 

এইরূপ চারিজনে বিবিধরা গ্যাম ও গোলামচোর খেলা 
হয়। তিনজনে ডাকতুরুফ খেলে । বিবিধরা গ্যাম খেলায় 
কাটাইয়্া যে রং হয় সেই রংয়ের বিবি ধরিতে পারিলেই 
জিত হইল। ডাকতুরুফ খেলায় ' একখান! ছবি রাখিয়া 
কাটাইয়। রং করিয়! প্রত্যেকে ১৭ খানি করিয়। ভাসু লয়। 
পিঠ লইয়া যাহার ১৭ খানি অধিঝ হয় তাহারই জিত । 
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হাহার যত কম হয়, তত তাহাকে ডাক দিতে হয়। এইক্ধপে 
ডাকিতে ডাকিতে যখন কাহারও সকল পিঠ,হয় এবং অপরের 
আদৌ পিঠ না হয়, তাহাঁহইলে চূড়ান্ত জিৎ হইল। াঁঠার 
আদৌ পিঠ না হয়, তাহাকে.তুরুস্‌ কর! বলে। 

তানের আরও অনেক গ্রফার!থৈলা আছে, যথা, তৈতাস, 
প্রমারা, নক ইত্যাদি । বানী রাখিয়! এ নফল খেলা খেলে। 
বাছল্য ভয়ে অধিক লেখ] হইল না। 

প্রথম কোন দেশে তাঁস খেলার সৃষ্টি হয় তাহা লইয়। 
যুরোপে নানা প্রকার যতভেদ আছে। কেহ বলে 
মিশরের! প্রথম তাস খেল] স্থষ্টি করে) কেহ বলে, বাৰি- 
লোনিয়ার আসিরীয়গণ উহার প্রথম সৃষ্টি করে) কেহ 
বলে, ভারতবর্ষে উহার প্রথম আবির্ভাব হয়। আবার 
অনেকে বলেন, ফ্রান্সের রাজ] ষষ্ঠ চার্লস বামুরোগগ্রন্ত 
ছিলেন, তীঁহারই চিত্তবিনোদন জন্য তাসখেলার হৃটি হইল। 
সেক্ষপিয়রে তাস খেলার উল্লেখ আছে। এখন যে *গ্রেট 
মোগল* মার্কা তাস কিনিতে পাওয়! যায়, তাহা যুরোপ 
হইতে আমদানি হয়। সাহেব, বিবি, গোলাম ভারতবাসী- 
দিগের তত মনঃপুত নহে দেখিয়া উহার পরিবর্তে নানারূপ 
দেব দেবীর ছবি দেওয়া হইয়া থাকে । সম্প্রতি বেললিয়ম্‌ 
হইতে যে "কদস্বকেলী” তাস আইসে, তাহাতে কষ্ণলীলার 
ছবিই অধিক। 

তাস খেলার উৎপত্তি কোন দেশে ও কোন কালে হয় 
তাহা নির্ণয় করিতে গিয়৷ আমর দেখিতে পাই যে বিলাতে 
রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর লাইব্রেরীতে হাজার বৎসরের 
অপেক্ষা পুরাতন এক জোড়া তাস আছে। কিন্তু উহা যে 
হাজার বংসরের তাহার কোন প্রমাণ নাই। ভারতবর্ষের 
যে ব্রাহ্মণের নিকট হইতে এ তাস ক্রয় করা হইয়াছিল সে 
বলিয়াছিল উহ! হাজার বংসরের পুরাতন। স্যর উইলিয়ম 
জোন্স লিখিয়া গিয়াছেন যে ভারতবর্ষের চতুরাজী নামক 
একপ্রকার খেল! লম্ধিক প্রাচীন ( আইন-ই-অকবরীতে 
আবুলফজল সাছেব বলেন--*গ্রাচীন খবিরা স্থির করিয়া 
ছিলেন, গ্রতিগ্রস্থ ভামে ১২ খানি করিয়! তাস থাকিবে 
কিন্তু তাহারা বার রংয়ের ভিন্ন প্রকারের বারজন বাজা 
করিতেন না । 

অকবরের তাসে এই কয়রূপ রং ছিল। (১) অশ্বপতি 
এই রংয়ের প্রধান । তাদের উপর দিল্লীর বাদশাহ অকবর 
অস্বারোহণে রহিয়াছেন, . তাহার হুন্তে ছত্র ও পতাক। 
শোভিত। দ্বিতীয় তাসখানিতে উজীর ঘোড়ায় চড়িয়া 


রহিয়াছেন। ইহার পর, দহলা ছুইতে টেক্কা পর্য্যস্ত দশখানি . 
বাশ রঃ রঃ 
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প্রথম তাম থানিতে উড়িস্বার রাজ! গজে আরোহণ 
করিয়া আছেল। তীহার উজীরও গজারূঢ়। খুডরা তাস- 
গুলিও গজ চিত্রে ছিত্রিত। (৩) নরপত়ি-_বিজাপুরয়াজ 
মিংহাসনোপরি উপবিষ্ট । পাদলীঠে তাহার উজীর। খুচরা! 
তাসগুলি পদাতিসৈন্তের চিত্রে চিত্রিত। (৪) গড়পতি-_ 
গড়ের উপর সিংহাসনে রাজা) গড়ের উপর পাদপীঠে 
উজীর। খুচরা তাঁসগুলিতে কেবল গড়ের চিত্র। (৫) 
ধনপতি-_রাজ! সিংহাসনে উপবিষ্ট, সম্মুখে অর্থরাশি) উজীর 
পাদপীঠে বসিয়া রাজকোষের হিসাব লইতেছেন। খুচরা 
তাসে কেবল স্বর্ণ ও রৌপাপূর্ণ ঘড়া। (৬) দলপতি-_- 
বন্মাৃত রাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট ও বর্্াবৃত পুরুষে পরি- 
বেষ্টিত) উজীরের বুকে বুকপাট1। খুচরা তান গুলিতে 
কেবল বন্মাবৃত পুরুষেরই চিত্র। (৭) নৌপতি-_-রাজা 
জাহাজের উপর সিংহাসনে উপবিষ্ট; উজীর জাহাজের উপর 
পাদগীঠে। থুচর! তাসে কেবল নৌকার চিত্র । (৯) স্ত্রীপতি-_ 
প্রথম খানিতে দিংহাসনোপরি রাণী; দ্বিতীয় খানিতে উজীর- 
পত়্ী পাদপীঠে। অপর তাসগুলি স্ত্রী চিত্রে পরিপুর্ণ। (৯) 
দেবপতি-_ প্রথম খানিতে ইন্্র সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট। 
দ্বিতীয় খানিতে উজীর পাদগীঠে। অপরখুলি কেবল দেব 
চিত্রে পূর্ণ ।-(১*) অন্থুরপতি-_দাযুদের পুত্র সুলেমান 
সিংহাসনে উপবিষ্ট। উজীর পাঁদপীঠে উপবিষ্ট, অপর তাস- 
গুলিতে কেবল দৈত্যের ছৰি। (১১) বনপতি-_পশুরাজ 
ব্যাপ্র প্রথম তাসে; দ্বিতীয় তাস চিত্রব্যাত্র, অবশিষ্ট দশখানি 
তাসে বন্ত পণুর প্রতিমূর্তি আছে। ,(১২) অহিপতি-- 


মকরের উপর সর্পরাজ আদীন) উ্জীর মর্পাসনে উপবিষ্ট । '. 


অবশিষ্ট তাস গুলিতে সর্গের চিত্র। 
প্রথম ছয় রংয়ের তাঁসকে প“বিশবর” অর্থাৎ ভি বা 


পঅধিকবল” এবং শেষ ছয় প্রকারে “কষবর” অর্থাৎ কমবল, ' 


বা “অল্পবল” কহিত। 

বাদশাহ অক্বর তাস গুলিতে আরও নানাপ্রকার পরি- 
বর্তন করিয়াছিলেন। ধনপতি ধনদান করিতেছেন। উজীর 
ভাগারের খবর লইতেছেন।, আর দশখানি তাসে রালূকোষে 
নিযুক্ত পুরুবদিগের প্রতিমূর্তি যথ!)-_-জন্রী, ধাতু দ্রব করিবার 
লোক, টাকা, মোহর গ্রভৃতি কাটিবার লোক, ওজন করিবার 
লোক, ছাপদিবার লোক, মোহর গণিধার লোক, “মান” নামক 
মুদ্রা গণিবার লোক, পোদ্দার এবং ধাতু পিটিধার লোক। 
আর একগ্রকায় তাদে বাদশাহ অকবর ভূমিদাতা রাজাকে 
চিত্রিত কুরিয়াছেন। তাহার সন্ুখে “ফর্মান*, বানপত্র, দপ্তরের 
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কাগজ পত্র। পাদপীঠে উজীর বসিয়৷ আছেন, সম্মুখে দণডর। 
অন্তান্ত খুচরা তাসে রাজস্ব সম্বন্ধীয় কর্মচারীগণের চিক 1 
যথা-_কাগজী, কাগজে রুল টানার লোক, দণ্তরের কাগজে 
লিখিবার লোক, কাগজে সোণাল্ট ও রূপালী কাজ করি- 
বার লোক, নক্সা! করিবার লোক, সোণার জল ও নীলরং 
দিয় রেখা টানিবার লোক, ফর্মান লিখিবার লোক, বই 
বাধিবার লোক এবং রংরেজ।-_আর একপ্রকার তাসে 
অকবর বাদপাহ শিল্পকার্ষেযর রাজাকে খুব জাকাল করিয়! 
চিত্র করিয়াছেন, তিনি রেশম, রেশমের কাপড় প্রভৃতি পদার্থ 
নিরীক্ষণ করিতেছেন। উজীর পাদপীঠে বসিয়া সমস্ত তদা- 
রক করিতেছেন। খুচর! তামে ভারবাহী জন্তদিগের প্রতি- 
মূর্তি চিত্রিত।-_-আর একপ্রকার তাসে বংশীরাজ দিংহাসনে 
বসিয়া! সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছেন। উজীর গায়ক ও বাদক- 
দিগের তদবির করিতেছেন । অবশিষ্ট তাসে গায়ক ও বাদক- 
দিগের প্রতিমূর্তি চিত্রিত। আবার অন্ত প্রকার তাঁদে রৌপ্য- 
রাজ রৌপ্যমুদ্রা বিতরণ করিতেছেন। উজীর দানের 
তদারক করিতেছেন। খুচরা তাসগুলি রৌপ্যমুদ্রাযন্ত্ে 
কর্মচারিবর্গের প্রতিমূর্তি চিত্রিত। একপ্রকার তাদে অমি- 
রাজ তরবারি চালাইতেছেন। উজীর আয়ুধাগার তদারক 
করিতেছেন। অপর দশখানি তাসে আমুধাপারের কর্শচারী- 
গণের প্রতিমূর্তি চিত্রিত। 
তাজপতি-_রাঁজা রাজচিহ্ন প্রদান করিতেছেন । উজী- 
রকে পাদপীঠ দিয়াছেন, পাদপীঠেও রাজচিহৃ।-_ধুন্ুরী 
প্রভৃতি শিল্পিগণের মূর্তি ।_ ক্রীত-দাস-পতি-_রাজ1! গজা- 
রোহণে যাইতেছেন,$ উ্জীর গোযানে যাইতেছেন। ভন্যান্ত 
তাসে ভূত্যগণ কেহ বপিয়া আছে, কেহ মদ খাইতেছে, কেহ 
গান করিতেছে, কেহ বা দেবতার উপাসনা করিতেছে। 
আইন-ই-অকবরীতে দৃষ্ট হইবে যে বাদশাহ অকবর যে 
তাসে খেল! করিতেন, তাহাতে বারপ্রকার রং ও -১৪৪ 
খানি তাস ছিল। আবুল ফজল এ সকল তাস ভারতবর্ষ হইতেই 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, নতুব! উহাতে ভারতবর্ষীর নাম থাকিত 
না। প্রত্যেক রংয়ে বারখাঁনি করিয়া তাস থাকাই এদেশের 
. নিয়ম ছিল। “গৌলামপ্টা পাশ্চাত্য দেশসমূহের নৃতন সৃষ্টি 
বাকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষুপুরে একপ্রকার তাস খেলা 
হইয়া থাকে, তাহাকে দশাবতার খেলা বলে। ইহার তা বা 
ওরক সকল গোলাকার এবং কাপড়ের উপর গাল! মাথাইয়। 
্রস্তত হয়। ওর়কৃ ব! তাসের সংখ্যা ১২* খানি। পরী সফল 
তান সচরাচর ৪ ইঞ্চ 'ব্যাস বিশিষ্ট এবং ১ ইঞ্চ পুরু হইয়া 
থাকে। বিষুপুরে এ সকণ তা প্রস্তত হয়। £ 
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কতদিন এবং কাছা কর্তৃক এই খেল! আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
তাহা ঠিক করিম বলা যায় না, তবে ইহা বহু প্রাচীনকাল 
হইতে বিষ্ণুপুর প্রস্ৃতি অঞ্চলে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে । 
[বিষুপুর দেখ ।] 
- ইহাতে স্থানভেদে খুনানারূপ খেলিবার নিয়ম প্রচলিত 
হইয়াছে। ফলতঃ সকলেরই পরস্পর বিশেষ সৌসাদৃশ্ত 
দেখিতে পাওয়া যায়। নিয়ে কয়েক প্রকার প্রধান প্রধান 
খেলার স্থূল মর্ম লিখিত হইল। 
সাধারণ তাসের যেমন চারিটী রং দশ অবতাঁর তাসে ্ 
রূপ দশটা রং। ভগবানের দশ অবতার লইয়া ইহার এক একটা 
রং হুইয়াছে। তদনুসারেই ইহাকে দশ অবতার খেল! কছে। 
এঁদশ অবতারের নাম যথা মত্ত, কুর্ণা, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, 
পরগুরাম, রঘুনাথ, জগন্নাথ (বুদ্ধ) ও কন্কি। প্রত্যেক রঙ্গের 
১২খানি তাস । এ ১২খানি তাসের দুইথানি চিত্রময়, অবশিষ্ট 
১*খানি ফৌট। বা অবতার বিশেষের চিহ্যুক্ত। প্রত্যেক 
রঙ্গের চিত্রময় তাস ছুইথানির একটা রাজা এবং অপরটী 
উজীর। দশ অবতারের যেরূপ মূর্তি রাজা ও উজীরের চিত্রও 
সেইব্বপ, রাজা! ও উজীরের মধ্যে প্রভেদ এই যে রাজার চিত্রে 
অশ্ব, রথ, বা অন্য যানবাহনাদি যুক্ত অবতারের মূর্তি অস্কিত 
থাকে, উজীরের তাসে সেরূপ যানবাহনাদি থাকেনা, কেবল 
মাত্র অবতারের মূর্তি থাকে। অপর দশ দশটা তাছে বিশেষ 
বিশেষ চিন্নদ্বারা এক হইতে দশ পর্য্যস্ত ফৌটা অঙ্কিত থাকে। 
যথ৷ মীনের মীন, কর্মের কচ্ছপ, বরাহের শঙ্খ, নৃসিংহের চক্র, 
বামনের কমগুলু, পরশগুরামের পরশু, বলরামের গদা, রঘু- 
নাথের তীর, জগন্নাথের পদ্ম ও কক্কির তরবার। ফোটার 
খ্যা অনুসারে এ তাস গুলিকে একক! বা এক, ছুক্ধা বা'ছুই, 
তেক্কা বা তিন, চৌকা বা চার, পঞ্জা বা পাচ, ছক বা ছয়, 
সাত্বা বা সাত, আট! ঝ৷ আট, নহলা বা নয়, এবং দশ বলিয়| 
থাকে । নকল রঙ্গেরই রাজা! সকলের বড় এবং রাজার ছোট 
উজীর। প্রথম পাঁচ রঙ্গের অর্থাৎ মৎন্ত, কচ্ছপ, শঙ্খ, 
(বরাহ ), চক্র (নৃসিংহ ) ও বামনের রাজা ও উজীরের পর 
দশ বড় এবং তাহার পর ফৌটার সংখ্যা অনুসারে ক্রমিক 
ছোটি। এক। সকলের ছোট । অবশিষ্ট পাচ রঙ্গের অর্থাৎ পরপ্- 
রাম, রঘুনাথ, বলরাম, জগন্নাথ ও কন্ধির রাজ ও উজীরের 
পর এক। বড়, একার ছোট ছুকা, তারপর তেক! ইত্যদি এবং 
দশ সকলের ছোট । এক! রঘুনাথের রাজা সকলের বড়, 
এবং সর্বপ্রথম ইহারই খেল! হয় এবং ইনি মান্তগ্বরূগ ছইটা 
পিঠ অর্থীৎ প্রত্যেকের নিকট ছুইখানি করিয়! তাস পান। 
রাত্রিতে খেল! হইপপে রঘুনাথের পরিবর্তে সর্বপ্রথম মীনের 
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খেল! ও মীনের রাজাকে মানম্বরূপ ছুই:পিঠ দেওয়! হয়। * 
খেলিবার সময় বৃষ্টি হইতে থাকিলে কৃর্ণরাজ সকলের বড় 
এবং ইহারই সর্বপ্রথম+খেল! ও মান্ত হই! থাকে। * * 
চারি পাঁচ বা ছয়্নে এই খেল! খেলিয়া থাকে, খেলি- 
বার সময় কতকগুলি নিয়ম অনুদারে চলিতে হয়ঞ অন্গাত 
ৰা অণুচি শরীরে কেহ দশ অবতার থেলে না। খেলিবার 
পুর্ব দশ অবতারের উদ্দেশে সকলেই প্রণাম করে ' 
বিস্তি খেলার স্তায় ইহার তাস কাঁটিতে হয়। 
তাস বণ্টন করে, তাহার বা্মীদিকের খেলুড়ি তাস কাটিয়া 
দেয়। 'বণ্টনকারী প্রত্যেককে ৪ খানি করিয়া তাস 
বাটিয়া দিয়া যান। শেষবার যদি ৪ খানি করিয়! না কুলায়, 
তবে প্রত্যেককে সমান ভাগ করিয়! দিতে হয়। পরবারের 
খেলায় প্রথমবারের বণ্টনকারীর ডানদিকের খেলুড়ী এবং 
তৎপর বারে তাহার ডানদিকের খেলুড়ি ইত্যাদি ক্রমে তাস 
বাটিয়া থাকে । প্রথম বাঁটিবার সগয় যথেচ্ছাক্রমে ৪ জনকে 
৪ থানি তাস দিয়। যাহার তাঁস বড় সে হাতে তাস পায়। 
এখন মনে কর £ জনে খেল! হইতেছে । তাহ! হইলে 
প্রতোকের হাতে ৩০ থানি করিয়া তাস "কিবে। এখন যে 
ব্যক্তি রঘুনাথের রাজ। পাইয়া, সেই ব্যক্তি সর্বপ্রথম এ তাস 
এবং তাহার সঙ্গে আর একটা তাস থেলিবে। অপর তিনজন 
প্রত্যেকে ছুইখানি করিয়া তাস দিবে । ইহাকে খরচ দেওয়! 
কছে। এই আটখানি তাস অর্থাৎ দুইপিঠ রঘুনাথের পিঠ 
হইল । এই আটথানি তাসের মধ্যে রঘুনাথের রাঁজ। ব্যতীত 
অপর ৭খানি যেকেহ অন্ত তাস দিয়। বদলাইয়া লইতে 
পানেন। অন্ত সময় সেরূপ বদলান চলেনা, তাঁস বদলাইয়। লইলে 
পর ধাহার হাতে রঘুনাথের উজীর একা প্রভৃতি বা অপর 
জের রাঁজা, উজীর, দশ প্রভৃতি বড় তাস থাকে, তবে তিনি 
ধর বড় কয়টার মধ্যে প্রত্যেক রঙ্গের সর্ধ ছোট এক একটা 
রাখিয়৷ তাহার বড় কয়টার পিঠ করিয়া! লইবেন। এইরূপ 
কোন এক রঙ্গের রাজ, উজীর, দশ বা এক প্রভৃতি 
থাকিলে এক্কা বা দশটা রাখিয়! রাঁজা ও উজীরের পিঠ 
করিয়া লইতে হুইবে) রাজা ও উজীর থাকিলে উজীর 
স্াধিক্না রাজার পিঠ করিয়া লইতে হইবে। ইহাকে 
জোড়ভাঙ্গা কহে। জোড় ন! ভাঙ্গিলে বড় তাসগুলির সর্ব 
€ছোটটা ব্যতীত অপর সকলগুলি জলিয়! যায়, অর্থাং উহাদের 
পিঠ হয় না, তবে এ রঙ্গের সকলের ছোটটী গেলে উহাদের 
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ব্যক্তি' 


তাস 


পিঠ হইতে পান়ে। প্রত্যেক পিঠে লফলে এক একখানি, 
ইচ্ছাৰত বে কোন তাস খরচ দেন। 

প্রথম ধিনি থেলিতেছেন, তিনি রঘুনাথের রাজ! এবং 
অন্তান্ত খড় ভাসের পিঠ লইয়া যদি দেখেন, তাহার হাতে 
অন্য রলের এমন তাঁি আছে, যাহার রাজ। বা উজীর বা অন্ত 
একটামাত্র তাস গেলেই সেইটা বড় হয়, তখন '্তিনি সুবিধা 
মত দেই রঙ্গের একখানি ছোট তাস ফেলিয়া দিয়া সেই 
রঙ্গের খেলা চাঁলান। ইহাকে সেরোয়। করা কহে। যদি 
সেরোম। করিবার সুবিধা না থাকে, তবে তিনি সমস্ত বড় 
ভাসগুলির পিঠ করিয়া! হাতবোঝ (বুঝান) করিয়া! দেন 
অর্থাৎ তাহার হাতের সমস্ত তাসগুলি একজন গোলমাল 
করিয়া ধরে এবং বৰামদ্দিকের খেলুড়ী ইচ্ছামত ডাকবুরুজ 
খেলার স্তায় উপর ব নীচের যেখানে ইচ্ছা একটী তাস 
ৰাহির করিতে বলেন। তখন সেই রঙ্গেরু হুকুম হয় এবং 
তাহারই খেলা চলে। গ্রথম খেলুড়ীর সেরোয়! বা বোঝে 
যে রং বাহির হয়, এ রঙ্গের যাহার হাতে সর্বাপেক্ষা বড় 
থাকে, তিনি তাহার পিঠ করিয়! প্রথম খেলুড়ীর স্ায় 
খেলিতে থাকেন এবং অবশেষে সেরোয়া বা বোঝ করিয়! 
দেন। তখন অন্ত ব্যক্তি থেলিতে থাকেন। হাতের বড় 
অর্থাৎ ফেরাই থাকিতে হাত বোঝ করিয়া দিলে এ ফেরাই 
কয়টী জলিয়! যায়। কিস্তু যদি বোঝে এ ফেরাই কিসেই 
রঙ্গের কোন তান বাহির হয়, তবে তাহার পিঠ হইবে। 
একবার হাত বোঝ হইলে তিনি আর সেরোয়া করিতে 
পারেন না। বোঝে যে তাঁসখানি বাহির হয়, এ খানি সেই 
রঙ্গের অপর ছোট তাস দিয়! বদলাইম়] রাখিতে পার! যাঁয়, কিন্তু * 
ত্বীরঙ্গের আর তাস না থাকিলে সেইখানিই খেলিতে হুয়।, 

থেলিতে খেলিতে যদি কেহ ফেরাই নয় এরূপ কোন 
তান খেলেন এবং অপর তিনজনেই ভ্রমক্রমে উহ্নীতে খরচ 
দিয়া ফেলেন, তবে এঁ তাসের বড় ফেরাই কয়টী জলিয়া 
যাইবে। কিন্তু যদি কেহ খরচ দেন এবং যাহার হাতে 
তাহার বড় আছে, তিনি ধরিয়া ফেলেন, ভবে যে ব্যক্তি ছোট 
তাস খেলিয়াছিলেন, তিনি আর সেরোয়া করিতে পারিবেন. 
না, তাহার হাত ধোঝ হইয়া যাইবে। 'বোঝ হইবার পূর্বে 
তিনি বড় তাস থাকেত পিঠ করিয়া লইতে পারেন । 

সেরোয়া দিলে, পর যদি রাঁজাকে সেরোর়া করা হয়, তাহা 
হইলে ধাহার হাতে রাজ! আছে, আর যদি তাহার দশ, নয় 
বা এক! কি দোকা! থাকে, তাহা হইলে ভিত রাজার সঙ্গে & 


* কোন কোন স্থানে ইহার বিপরীত, অর্থাৎ দিসে মীন এবং রাতে * ছইটার'একুটা দিয়! টিপিতে (.খেলিতে ) পায়েন।. যদি নয় 


রাুমাখকে মলের ঘড় ধরে। , 


দি টিপান হয় ন্সার় যিনি দেঝোয়! করিয়াছেন, হার হাত 


তান 


ব্যতীত অপর ছুইছাতে তাহায় দশ ন1 থাকে, তবে রাজার 
ছুই পিঠ হয়। আর যদি দশ থাকে তরে যাহার দশ তিনি 
একপিঠ ছাড়াইয়া লয়েন এবং থেলিতে থাকেন। তিনি 
তখন ইচ্ছামত জোড় ভাঙ্গিয় সেরোয়া! করিতে খারেন, ব1 
হাত বোঝ করিয়! দিতে পারেন। 

যে ব্যর্ক্ত সেরোয়া! করেন, দি তাহার বামদিকে খেলো” 
যাড় হাত পান, তবে তিনি রাঁজ1, উজীর বা অপর বড় 
তাসের সহিত সেই রঙ্গের ষে কোন তাস দিয়া টিপিতে 
পারেন এবং তাহার ছুই পিঠ হয়, কেহ টিপের বড় তাস 
দিয়া ছাড়াইতে পারে না। ইহাকে বামদস্তি পাঁওয়! বলে। 

সেরোয়। করিবার সময় সেই রঙ্গের একখানি তাস 
ফেলিয়! না দিলে সেরোব। কর! হয় না, হাতে না৷ থাকিলে 
অপরের নিকট চাহিয়া লইতে পারে। কিন্তু তাহা অপরের 
ইচ্ছাধীন। তাতে ১১ খানি পর্য্যস্ত তাস থাকিলে সেরোয়া 
চলে। হাতে ১* খানি তাস হইলে পর আর মেরোয়! 
উল্নো। তখন হাত বোঝ করিয়া থেলা চলিতে থাকে । যখন 
সকলের হাতে ৪ খানি তাস হয়, তখন যর্দি কেহ কোনবার 
খরচ ন! দিয়! হাতে ৫ থানি তাস রাখেন, তবে তাহার একটা 
ফেরাই জলিয়া যায়। খেল! শেষ হইলে সকলে নিজের 
৩* খানি মূল রাখিয়। হার জিত হিসাব করেন। ৩* থানির 

, ধাহার ষত বেশী তাস হয় ভাহার তত জিত, আর যত কম 
হয়, তাহার ভত হার হইয়! থাকে । 

৫ জনের খেল! প্রায় ৪ জনের খেলার মত, তবে ইহাতে 
সেরোয়। করিবার সময় রং দিয়া সেরোয়া করিতে হয় নাঃ 
মুখে বলিয়া দিলেই হয়। 

৬ জনের খেলাও অনেকাংশে ৪ জনের খেলার স্তায়, ইহার 
এই কয়েকটা নিয়ম পৃথকৃ। যথা ইহাতেও রং না দিয়া 
মুখে বলিয়! দিলেই সেরোয়৷ কর! হুয়। ছয়জনের খেলায় 
প্রত্যেক হাতে ২* থানি করিয় তাস থাকে এবং প্রথম ৫ দত্ত 

খেলার, অর্থাৎ হাতে ১৫ খানি তাস হওয়। পর্ধযস্ত খরচের 
তাষ হইতে যে যাহা ইচ্ছা! বদলাইয়৷ লইতে পারেন। 
ইহাতে বামদন্তি টিপ পায়না! এবং যিনি সেরোয়া পাইবেন 
তিনি রাজ! হইলে দশ ব! একা, উজ্ীর* হইলে নয় বা দোস্কা 
ইত্যাদি মধ্যের একটী অর্থাৎ যেটার জন্ত সেরোয়! কর! হয়, 
মেইটার ছোটটা দিয়! টিপিতে পারেন; অন্ত তাঁস দিয়া টিপ! 
হয় না। ইহাদের ১২ খানি ভাস হাতে হইলে সেরোয়া বন্ধ 
হয় এবং ৬খা(ন হাতে থাকিলে জলিয়া যায়। 

মামস্ততূমে একপ্রকার দশাবতার খেলা হয়! এই খেলা» 
৪৫ ব'৬ জনে খেল। যায়) ইহাতে পাঁচ রঙ্গের এনা ও 
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তাঁস 
দশ বড়। 'বিনি-তাঁস দিবেন, তাহার বাম ধারে খ্বিনি রসি- 


বেদ তিনি তাস কাটিয়া দিবেন, পরে তাস বিলি হইবে । 
এখানে কেহ ফেঁরাই (হুকুম ) গাইন্গে অপর খেলোয়াড়গণ 


তাহার সঙ্গে সঙ্গে খরচ দিবেন এবং  'সময়ে সেরোয়! দিয়) 
বন্ধ কর্‌! হয়। মানে কর বৃধলা চলিতেছে, কিন্ত যাহার হাতে 
খেল! সুরু (আরস্ত) হইয়াছে, মে ষদি আপন হাতের ( জোড় 
হুকুম ) অর্থাৎ একের অধিক ফেরাই তাস ষদি তাহার হাতে 
থাকে, আর সে তাহা বদি জোড় 'ভাঙ্গিতে ভুজিয়া যান, 
তাহা হইলে তাহার হুকুম কথাটার উপস্থিত পিঠ হইল ন! 
বটে, কিন্তু পুনরাগ্ন ষখন তাহার হাতে খেলা আমিবে, সেই 
সময় পিঠ করিয়! লইতে পারিবে | তাহার হাতে বদি উজীর 
থাকে এবং তাহা যদি হুকুম নাঁ হয়, তাহা হইলে অগ্রে 
তাহাকেই সেরোয়া করিতে হইবে, যদি উজজীরও থাকে, 
আর কোন রঙ্গের এমন ছুইথানি তাস আছে, যে তাহার? 
উজীর নহে, কিন্তু উপস্থিত উজীরের পদ প্রাপ্ত হইয়াছে, 
অর্থাৎ যেমন তৃগুরামের এক! ও দোক্ধা, কি চত্রীর দশ নয়, 
কিন্বা রঘুনাথের পঞ্জ। ছক, কি মীনের দশ ও নয়, এখন 
বল দেখি ভাহার কোনটাকে সেরোয়। দিতে হইবে? উক্ত 
চারিরঙ্জের ভাল ৮ থানির যে গুলি বড়, তাহার সকল 
তাসেরই পিঠ হুইয়া থাকে। কেবল চারি রঙ্গের এক 
একথানি করিয়। বড় আছে, যে কোনটীকেই সেরোয়া কর» 
তাহাতে ছুইখানি তাস হুকুম হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া 
ইচ্ছান্ুসারে সেরোয়! দেওয়া! যাইতে পারিবে না। দেখিতে 
হইবে যদি উজীর থাকে, তাহা উহ্বার রাজাকে সেরোয়া 
করিতে হইবে। কিন্তৃষদি কোন রঙ্গের টিপ. * ২ খানি 
হুকুম হয়, এস্থলে উজীর থাকিয়াও অগ্রে টিপ্কে সেরোয়! 
দিতে পারে। যেরাজার সেরোয়! পাইবে, সে এ রঙ্ষের যে 
কোন তাস কেবল হপ্ডা খরচ ও সকলের, ছোট তাস দিয়! 
টিপিতে পারিবে । 

রাজ! টিপিলে পর অপর খেলোয়ারের মধ্যে ষে সেরোয়! 
দিয়াছে. এবং সেরোয়া পাইয়াছে, তাহার ডানধারের 
খেলোয়াড় ছাড়াইতে পারিবেন, অর্থাৎ এ ছুইজন বাদ 
যাহার হাতে এ রঙ্গের বড় থাকিবে, সে ছাড়াইয়া লইবে। 
মীন প্রভৃতির দশ এবং রদ্ুনাথ প্রভৃতির এক্ব! দিয়! টিপিলে 
কেহ ছাড়াইতে পারিবে না । অর্থাৎ উদ্ীরের টিপ অপেক্ষা 
টিপের তাস বোঝ হুকুম হওয়া চাই। তাহা হইলেই উজজীর 
থাকিলেও এমন স্থলে টিপকে সেরোয় দেওয়া যাইতে 
পারে। দি সমান হুকুম হয়, তাহা, হইলে উজীরকেই 

৪ উজীর ও রাজ। ছাড় অপুর একশ তান সকলগুলিকেই চিপ কষে) 


তান, 


সেরোয়! করিতে হুইবে। যুদি জানিতে পারা বায়, উত্ীর 
আছে, অথচ টিপকে সেরোয়া কর! হইয়াছে এবং টিপকে 
সেরোরা করায় (কাম লাত হয় নাই, এইরূপ হইলে যে 
সময় অবধি সে এ নিয়ম অবহেল! করিয়াছে, সেই সময় 
হইতে তাহার যত দত্ত ( পীট)/হইবে, সকলে মিলিয়া তাহা 
ভাগ করিয়া লইবেন। 

উজীর যদ্দি না থাকে আর যদি দশ ব! এক! থাকে, তাহা 
হইলে মে দোসরী অর্থাৎ দুবার মেরোয়া৷ করিতে পারে 
যেমন প্রথম রাজাকে ও দ্বিতীয়বার উজীরকে সেরোয়। 
করিতে পারে, এজন ,ইহাকে দোসরী কহে এবং যখন 
সেরোয়। করিঙে হইবে, তখন বলিয়! দিতে হইবে যে অমুকে 
দোসরী করিলাম । 

দৌসরীও যদি হাতে না থাকে তাহা হইলে অগত্যা 
হাত বুঝান করিয়া দিতে হইবে । যে রঙ্গের সেরোয়! 
পাইবে সে ইচ্ছা করিলে এ রঙ্গের যে কোন তাস দিয়া 
মারিতে পারে। যদ্দি কেহ ছাড়াইয়া না লয়, তাহা হইলে 
তাহার ছইদস্ত (পিঠ) হইবে। কেবল মীন প্রভৃতি রঙের 
এক্কা ও দোকা এবং রঘুনাথ প্রভৃতির নয় ও দশ দিয়া মারিতে 
পারিবে না। কারণ উক্ত দোককা এবং নয় তাসগুলি হপ্তা 
(যাহার প্রথমে খেলা চলে ) খরচের জন্য, প্রথমতঃ যাহার 
হাতে থাকিবে তাহাকে ফেলিয়৷ দিতে হইবে। অপর এক 
ও দশগুলি ফেলিয়া ব৷ হাতে রাখিতে পারে এবং এ গুলি 
যদ্দি হুকুম করিতে পারে তাহা হইলেই পিঠ পাইবে। 
নচেৎ উহ! দ্বারা অন্ত কোন কাধ্য হইবে না অর্থাৎ হুকুমের 
মঙ্গে টিপ যাইতে পারে। যদি কেহ সেরোয়া করে আর 
তাহা তাহার বা! দস্তী পায়, তাহা হইলে সে সেই রঙ্গের যে 
কোন তাস দিয় টিপিতে পারে ও তাহ! ছুই দস্তহয়। 
কিন্তু পুর্বে যাহা বলা হইয়াছে, মীন প্রভৃতির একা ও 
দশ দিয়! টিপিতে পারিবে। যাহার হাত বোঝ হইবে, তাহার 
বাধারের খেলোয়াড় জানান করিলে পর যে তাস বাহির 
হইবে, যদি উদ্ধীর হয়, তবে তাহাকে রং দিতে হুইবে না। 
আর যদি উ্ীর ছাড়া অন্ত তাস হয়, তাহা হইলে আর 
ঘুরাইয়! ব! বদলাইয়! লইতে পারিবে না। যে তাসটা বাহির 
হইবে তাহা ফেরত দিতে হইবে। যাহার হাত বোঝ 
হইয়াছে সে বদি হুকুম খাইতে ভুলিয়া যায় এবং পরে 
জানাইয়! দেয় এবং হুকুম যাহার হাতে ছিল সেই তাস 
বাহির হয় তাহ! হইলে মে হুকুমের পিঠ পায়। আর যদি 
অন্ত রং বাহির হয়, তাহা হইলে তাহ! জলিয়! যায়। এরূপ 
স্থলে তাস ফেলিয়! দিতে হুইবে। ইহাকে সেরৌয়! বলে। 
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দস্তীবাড়ী খেল্ও প্রায় এইক়াপ। তাহাতে বিশেষ এই গ্নে, 
তাস কাটিতে, দিতে, জানাইতে ও টিপিতে সকলই এ রকম, 
ইহার উজীর না থাকিলে দোসরী বলে। কেবল ছইটা নিয়ম 
ভিন্ন।” হণ্ডাথরচ,, নয় ও দোকা! যেমন নির্দিষ্ট আছে এবং 
এ কয়টা তাস দ্বারা সেরোয়! হইবে, অর্থাৎ যখন যিনি 
সেরোয়া করিবেন, তখন মেই রঙ্গের তাস হাপ্তাখরচ হইতে 
বাহির করিয়া দিলে গর সেরোয়! লইবে। যদি হপগ্ডাখরচ 
একবার সেরোয়৷ করিয়া! বাহির হইয়! যায় বা আর না৷ থাকে 
তাহা হুইলে যিনি সেরোয়। করিবেন তিনি নিজের হাত 
হইতে সেরোয়ার রং একখানি দিবেন, যদি রং না৷ দিতে 
পারে, তাহা হইতে যিনি সেরোকসা! পাইবেন তিনি ইচ্ছা! 
করিলে একখান রং দিয়া সেরোয়৷ লইতে পারেন, নচেৎ 
সেরোয়া কর! হইবে না। যদি কেহ সেরোয়া করে, আর 
তাহার বা দক্তী পায়, তাহা! হইলে দেই লোক টিপিতে 
পাইবে । কিন্তু সেরোয়৷ তাসের বড় হওয়া চাই। সকল 
রঙ্গের ছোট যেটা সেইটাকে দস্তী কহে। অর্থাৎ মীন প্রভৃতি 
৫ রঙ্গের একা! ও রঘুনাথ গ্রভৃতি ৫ রঙ্গের দশ । দন্তী সকল, 
রঙ্গেরই আছে, ইহার পরিমাণ ১০টা-- 

ধদ্শটার মধ্যে যে কেহ শেষে একটী দস্তী হুকুম করিয়! 
খাইতে পারিবে, সে সকলের কাছে এক এক দস্ত করিয়৷ 
পাইবে। এইন্ধপ প্রত্যেকের কাছে দত্ত পাইলেই দশ্তীবটড়ী 
করা হইল, এই জগ্ত ইহার নাম দর্তাবাড়ী খেলা হইয়াছে। 

বিষ্ুপুরে চলিত আর একপ্রকার তাসের নাম “নন্স 
খেগার তাস।” সচরাচর জুয়াখেলার জন্ত ব্যবহৃত হয়। 
ইহাতে ১২ খানি করিয়া চারি প্রস্থে ৪৮ খানি তাস আছে। 
কিন্তু এই চারিপ্রস্থ তামে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, এই-জন্ত 
চারিখানি করিয়া বারপ্রস্থ তান বলা বরং ভাল। ইহার টেক্কা 
চারিখানিতে পন্দী (স্ত্রীর) প্রতিমৃত্তি অস্কিত। ছুরি চারি 
থানিতে মল্প পরস্পর ঠেলাঠেলি করিতেছে । তিরিগুলিতে 
তিনটা করিয়! পাতা । চৌক1 চারিখানিতে চারিটী করিয়া 
শঙ্ঘ। গা চারিখানিতে পীচটা করিয়া! পানিফলের পাতা। 
ছকা চারিখানিতে ছয়টা করিয়া! গাঁলিচার আসন। সাতা 
চারিখানিতে সাঁউটী করিয়া তরবারি। আটা চারিখানিতে 
আটটা করিয়া বকুল ফল। নহলা চারিখানিতে নয়টা করিয়। 
প্রন্ম,টিত পুষ্প। * দহল! চারিথানিতে দশটা করিয়া কুল। 

ইহার পর চারিখানি অশ্বপতি অর্থাৎ অস্বান্া রাজ। এবং 
চারিখানি গজপতি অর্থাৎ গজারূঢ় রাজ! আছে। অশ্বের 
১১ ফৌঁটা,ও গজের ১২ ফৌটা ছুইটা মল্লে ছুই ফোঁটা ও এক 
একটা পরী এক ফেট। ধর! হয়। এই তাসের শঙ্খ ও তর- 
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বারি গুলি ঠিক দশ অবতার তাসের স্ায়, রোধ হয় এই তাস 
গুলি দশ অবতার তাসের পর প্রন্তত হইয়াছিল। ইহাতে 
দশ অবতার হইতে কতক কতক লওয়! হইয়াছে, আর কতক- 
গুলি প্র্র্তিগত পুষ্পফল হইতে লওয়! হুইয়াছে। কেবল 
টেক্কা, ছুরি, অশ্বপতি এবং গঙ্গপতি ইহারাই নৃতন। কিন্তু 
আশ্চধ্ের বিষয় এই যে, একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্ধীর বহু- 
ংখযক থোদিত ঘিপিতে আমরা “অশ্বপতি”, “গজপতি” 
*নরপতি” ও প্রাজ্যত্রয়াধিপতি* এই কয়টা শব প্রথমেই 
পাইয়া থাকি। এইরূপ খোদ্দিতলিপি ভারতবর্ষের পুর্বা- 
ঞ্লেই অধিক পাওয়া যাম। অশ্বপতি ও গজপতি এ তাসে 
আছেই। ইছাতে বোধ হয় যে এই তান খুষ্ায় দ্বাদশ বা 
ত্রয়োদশ শতাবীতে উদ্ভাবিত হইয়াছিল । 
হই বা ততোধিক ব্যক্তি একত্র এই খে খেলিয়া থাকে। 
প্রথমে একজন তান কাটিয়! প্রত্যেককে এক একথানি 
তাঁস দেয়। যাহার তান সর্বাপেক্ষ। বড় সে হাতে তাস পায় 
এবং আবার তান বাটিয় প্রথমতঃ এক একজনকে এক এক- 
খানি তাস দেয়। এই তাসগুলিকে পায়! বলে। বলা উচিত, 
নক্সখেলার তাস উপর হইতে ধিলি হয় না, নীচদিক্‌ হইতে 
এক একখানি করিয়৷ দিতে হয়। পায়া ধিলি হইলে পর 
বণ্টনকারী তাহার ডানিদিকের খেলুড়ীকে নীচ হইতে এক 
একখানি তাস দিতে থাকেন। তিনি যতক্ষণ তান চাহিবেন, 
ততক্ষণ সকলকে দেখাইয়া, এক একখানি দিতে হইবে 
এবং তাহার পরে তাহার ড়ানিদিকের ব্যক্তিকে এইরূপ ক্রমে 
তাস দিয়! যাইতে হইবে। যদি তাহার হাতে ফোটা গণিয়! ১৭ 
হয় তবে নক্ম হইল এবং সে বাজি তাহারই জিত হুইয়! পুন 
রায় খেল! আর্ত হয়। “১৭ গণিতে না হইলেও যদি কাহারও 
পায় দশ্‌, কি ঘোড়া কি হাতী থাকে এবং বিলির সমস্ত প্রথম 
বারেই তাহার জোড় পায় তাহ! হইলেও দশে দশে, ঘোড়ায় 
€ঘাড়ায় বা হাতীতে হাতীতে নঝ্ম হয়। পায়! ছোট হইলে 
অর্থাৎ নায় নয়ে বা আটে আটে নক্স হয়না। তাস দিতে 
দিতে যদি কাহারও হাতে ১৭ অপেক্ষ। অধিক ফৌট। হইস্বা 
' গেল, তবে তাহার সে বাজি জলিয়।! গেল, তাহাকে তাস 
ফেলিয়া দিতে হইবে এবং তাহার পরের ব্যক্তি তাস 
লইতে থাকিবে । তাস লইতে লইতে যদি কেহ এক্ধপ বুঝে 
যে এর পর তান লইলে অলিল্পা যাইবার' মস্তাবনা, তখন সে 
তাস লওয়া বন্ধ করে, এবং থাক্‌ কছে। যদি কাহারও ১৭ 
ফোঁটা অর্থাৎ নৰা হয়, আর থাক্‌ কহে, তান তাহার জঅবানে 
গেল অর্থাৎ সে বাজি তাস ,ফেলিয়া দিতে হইবে। ফোঁটা 
গণিতে ভূল করিয়! বলিলেও জবানে যায়|“ খেলিতে খেধিতে 


[৭৩৪ ] 


'তাস 


যাহা প্রথম নক 'হয় তাহারই সে বাজি জিত। বর্দি সক" 
লের অলিয়! যায় আর একজন ১৭ অপেক্ষা কম হাতে রাখিয়া 
দেয়ঞতবে তাহারই জিত। আর যদি ২,ব1! ততোধিক ব্যক্তি 
হাত রাখিয়া যায়, তবে যাহার সর্বাপেক্ষা অধিক ফৌটায় 
আছে, গে জিতিবে। ছুইঞ্জুনের সমান ফোঁটা হইলে যাহার 
কম সংখ্যক তাস সেজিতিবে। আর যদ্দি সমান সংখ্যক 
তাসে সমান ফাটা থাকে, তবে যাহার পায় বড় সে পাইবে। 
গায়াও মমান হইলে বণ্টনকারীর ডানিদিকে যে প্রথম সে 
জিতিবে।* 

সচরাচর দৃষ্ট হইক্সা থাকে যে,কোন জাতির প্রথম চিত্র- 
গুলি স্বভাব হইতেই গৃহীত হয়। পরে জ্রফে তাহাতে ধর্ম এবং 
ইতিহাস সম্বন্ধীয় ব্যাপারগুলি আনিয়া মিশ্রিত হয়। সর্বব- 
প্রকার সুক্ষ শিল্পেই প্রথম শ্বভাব তৎপরে দ্বর্গ এবং তদনস্তর 
ইতিহাসের গ্রভাবই অধিক। একথা মত্য হইলে উড়িয্যা- 
দেশগ্রচলিত ছোট ছোট গোলতাস দশাবতার তাস অপে- 
গাও প্রাচীন, কারণ ইহার সমস্ত চিত্রই ম্বভাব হইতেই 
গৃহীত। ইহাতে ধর্ম ও ইতিহাসের কোন সম্পর্ক নাই। 
ইহার বার খানিতে এক এক প্ররস্থ হয়। এইরূপ ইহাতে 
আট প্রস্থ আছে--অতএব মোট ৯৬ ছিয়ানব্বই থানি তাস 
আছে। এই আট প্রস্থের নাঁম, যথা, (১) ফুল, (২) সমস্বর, 
(৩) চন্দ্র, (৪) গোলাপ, (৫) কুমাচ, (৬) বরাত, (৭) 
সুর্য, (৮) চ্যাং। ফুলের চিত্রগুলি সাদ কুঁড়ি, উহার জমী পাটল 
ও কিনারায় লাল ও পীতবর্ণ। সমস্বর শবে বাশরী ) উহাতে 
বাশীর ছবি চিত্রিত, জমী ধূমল, ধারে কাল ও পীতবর্ণ। চন্দ্রের 
চিত্র সাদ! পূর্ণচন্ত্র, মী কাল, ধারে লাল ও গীতবর্ণ। গোলাপে 
এক পাগড়ী গোলাপের চিত্র আছে, উহ্থাকে সেঁউতি (সিমন্তী) 
কহে, জনী সাদা, ধারে লাল ও পীতবর্ণ।--কুমাচ শবের অর্থ 
জানা নাই, কিন্তু কুমাচের চিত্রক্রীড়। কন্দুকের গ্তায়-_-ইহার 
জমী পীত, ধারে লাল ও সবুজবর্ণ। (৬) বরাত শব্দের অর্থ 
গানা যায় না, কিন্তু চিত্র দেখিয়। বোধ হুয় যে বমিবার আসন 
প্র তাসের জমি রাঙ্গা, কানাক্স হরিদ্রা ও সবুজ রং। (৭) 
হুর্যোর চিত্র গোল ফোঁটা মধ্যগ্থলে হরিদ্রা ও চতুষ্পার্থে 
লাল মাত্র, উহার জমি নীল কানায় রাঙ্গা! ও সবুজ রং। (৮) 
চ্যাং এ শবের অর্থ জানা যায় না, ছবি ঝুমকার স্তায়, জমি 
সবুজ, কানায় রাঙ্গা ও হরিদ্রা রং । 


ক অপরপঞ্ের দশাবতার তাসের চিত্র দেওয়। গেল, অবতার়ের 
ূর্ধিগুলি উদ্দীর একা (টে) প্রভৃতি এক একখানি ছবি দেখি! অন্ঠ 
ছবি বুঝিযন। লইতে হইখে। নক্প খেলায় তানের কেবল চানিখমি ছবির 
চিজ দেওয়া গেল। ঠা 





'দশীবতার খেলার তাস। ,. নক্সর তাস। 





তাম' ণ 


এ 


প্রতি প্রস্থ তাসের রাজ! উৎকল দেশীয় পান্ঠী চড়িরা 
থাকেন, মন্ত্রী অশ্বার, হুধ্য, ও চক্রের রাজা, মনুম্যাক্কতি 
নেন, হুর্ধ্য ও চন্ত্রাকৃতি।". প্রথম চারি প্রস্থের (দহ) দহুল! 
বড়, এক! (টেক্কা) ছোট, শেষ চারিপ্রস্থের এক! ( টেকা! ) 
বড়, দহ (দৃহলা.) ছোট । এই তাসেপ্লানারূপ খেলা হইয়া 
থাকে, তন্মধ্যে সার-খেলাই সমধিক প্রসিদ্ধ । এই খেলায় 
চারিজনে গ্রাবুর স্তায় ছুই দল হইয়া বসে, যাহার বয়স বড় 
সেই তাস দেয়, উহার ডাহিনের লেক তাস কাটায়; কিন্ত 
উপরের তাসখানিই তিনি কাটাইতে বাধ্য। সে তানখানি 
যদ্দি হাকিম অর্থাৎ রাজ। বা মন্ত্র্ট হয়, তবে আবার কাটাইতে 
হয়, কাটাইবার রীতি ু্বববৎ । কাটুনির ডাহিনে যে বসে, 
সেই সব প্রথম তাস পার, সুতরাং কাটান তাসথানি যে 
কাটায়, সেই পাইয়া থাকে । তাস চারিখানি করিয়া দিতে 
হয়। যে রং কাটান হয়, তাহার রাজ। যে পায়, সে খেলিবে, 
কিন্তু সে না৷ খেলিয়! অন্যকে হুকুম.দিতে পারে। সব কটি পিঠ 
ওয়াই এ খেলার জিত। যদি এমন বুঝ! যায় যে কেহুই 
সব পিঠ লইতে পারিবে না, তাহা হইলে আবার তাসাইয়া 
তাস বাঁটিক্লা দেওয়া হয়। 

যর্দি কেহ থেলিতে আরম্ত করিয়া! সব পিঠ লইতে ন! 
পারে, তবে তাহার হার হয়। বে দলে রংএর রাজ। পাইয়াছে, 
তাহার! যদি না খেলে, তবে বিরুদ্ধ পঙ্ষীয়ের যে কেহ একথানি 
বিনা বা ছোট তাস দিয়া রাজা বদলাইয়া লইতে পারে। 
এরূপ রাগ! ব্দলাইয়া লইলে যাহার রাজা ছিল, তাহার 
খেলুড়ীর সহিত আর একথানি ছোট তাসও বদলাইন্া লইতে 
হইবে, কিন্ত যে রং দিয়া রাজ! বদল হইয়াছে, সে রং দিতে 
পারিবে না। 

প্রথম থেলিতে হইলে রংএর রাজা ও তাহার সঙ্গে যে 
কোন রংএর একখানি ধিন! (ছোট) তাস থেলিতে 
হইবে, রাজার সহিত থেল। বলিয়া ছোটথানিও বড় 
কাগজের মধ্যে গণ্যণ অপর সকলে সেই সেই রংএর 
ছোট তাস তাহাতে দিবে, সে রং নাথাকিলে ঘে কোন 

ংএর ছোট কাগজ দিবে। কিন্তু অন্তান্ত বারে কোন 

তাসের হাকিম অর্থাৎ বড় কাগজ খেলা হইলে অপর 
সকলকে সেই রংএর তাস না৷ থাকিলে অন্ত রংএর হাতের 
মধ্যে বড় তাস পাশ দিতে দিবে । নে রং থাকিলে তাহারই 
ছোট দিতে পারিবে। 

এইরপে অন্ত হাত হইতে সব বড় বড় তান বাহির হইয়া 
গ্রেলে, যে পিঠ লইতে আরম্ত করিয়াছে, সে সব পিট্রগুলি 
পাইতে পারে ও জিডতিতেও পারে? এ খেলায় বাছি নাই। 
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তাহৎখান। 


এ খেল! চারিগ্রকার যথা--(১) নমাগী (২) মাণী (৩) দর্শনীও ' 
(8) কানা। যে খেলিবে সে রাজা! বদলাইর। না লইয়া 
খেলিলে নাগী হয়। রাজ! মাগিয়৷ লইয়। খেলিলে মাণী হয়। 
বাজির (রং)'রাজা মাগ্য়া হাতের সব বড় বড় কাগজ 
দেখাইয়া সব পিঠ লওয়! দর্শনী। হাতে বাজির রাজ! 
প্রভৃতি সমুদয় হাকিম থাকিলে সমুদয় পিঠ লওয়ায নাম 
কান্দা। (ইহা বড় জোরের থেলা )। 

এ তাদে বাজি লইয়! খেলাকে প্দস্ত” খেলা! বলে। 
ইহাতে ছইজন তিনজন চারিঞগ থেলুড়ি থাকিতে পারে। 
আপনার হাতের ২৪ খানি কাগজ বাদ দিয়া যত কাগজ 
জিতিবে, সেই পরিমাঁণে অন্থ লোকে হারিবে ও তাহাকে টাক 
পয়স। প্রভৃতি দিতে হইবে । .৩ জনে খেলিলে প্রত্যেক 

ংএর ৩ খানি করিয়া বিনা ( ছোট ) কাগজ আলাদা করিয়া 
রাখিতে হয়। পরে পিঠ অন্মারে, কিন্ত নিজের দেই 
২৪ খানি তাস বাদে পয়সাদি জিত হয়। 

এই কয় প্রকার তাস ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্তান্ত প্রদেশে 
অন্তান্ত প্রকার নানারূপ গোলতাস প্রচলিত আছে। পশ্চিমা- 
ফলে অনেক স্থলে গঞ্জিফ! নামক একপ্রকার গোল তাস 
প্রচলিত আছে, এ তাস সময়ে সময়ে অনেক দরে বিক্রয় হয়, 
উহার খেলিবার রীতি অনেকটা উড়িম্যা-দেশপ্রপিদ্ধ সার 
থেলার গ্থায়। 

তাসন (দেশজ )১ তাড়ন, ভয় গ্রদর্শন। ২ সুতা গুটান। 
“রোজ! নমাজ করি কেহ হৈল গোল! । 
তামন করিয়া নাম বলাইল পোল! ॥” (কবিক*) 
তাস! (দেশজ ) ১ তাসে জড়ান। যেমন তাসাস্থতা। ২ বাস্ত- 
যন্ত্রভেদ। কোন ধাতুর পাত্রের উপর পাতলা চামড়া আটিয়া 
এই বাস্য প্রস্তত হয়। , 
তাস্থন (পুং) তস-বাহুলকাত উনণ্‌। শণবৃক্ষ। তন্তেদং অণ্। 
তৎসন্দ্ধা। 
তাস্থনা (স্ত্রী) তাস্থন স্তরিয়াং ভীপ্‌। শণনির্মিত মেখলা « 
“মুগ্তকাশতান্ুন্তো! রসনাঃ” (জ্যোতিস্তত্বে গোভিণ। ) 
'তাহ্থনঃ শণঃ তা রসনা মেখলা! ভাস্থনী।” (টাকা) 
তাক্কর্ধ্য (ক্র) ত্করস্ত ভাবঃ তম্কর- -স্ুঞ্,। তস্করতা, চৌর্য্য। 
্প্রকাশমেতত তাক্কধ্যং যদ্দেবনমনাহ্বয়ৌ। 
তয়োনিত্যং প্রতীঘাতে নৃপতি ধনত্ববান্‌ ভবে ॥৮ (মনু ৯২২২) 
তাস্তক্দ্র ( ব্লী ) সামভেদ। 
তাহা (দেশতু ) তৎ, সেই। | * ণ 
তাহুৎ (আরবী) ৯ চুক্তি। ২ কর,খাজনা | 
তাহুৎখানা (পারসী ) চিকিৎধালয়, হামপাতাল। 


তিকাঁদি 


তাহেরপুর, বাঙ্গালার একটী বিখ্যাত পরগণা। এই গরগণ৷ 
দিনাঙ্গপুর জেলায় অবস্থিত। ইহার পরিমাগ ৭৯২ বর্গ বিঘা। 
এই পরগণ! একটী মাত্র জমীদারী। হ রাজসাহী জেলার 
অ্্গত একটা বিখ্যাত জমীদারী। ইহার বর্তমান জমীননার 
বঙ্গদেশে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন ও গবর্মেন্ট হইতে 
রাজা উপাধি পাইয়াছেন। এই জমীদার বংশ বারেক্তরশ্রেণীর 
ভাদুড়ীগ্রামীণ ব্রাঙ্গণ। বারেন্ত্কুলজী মতে এই বংশ 
চৌগায়ের রাজবংশের ভ্ঞাতি। [বিশ্বকোষ কুলীন শব 
৩১৯--৩২৯ পৃষ্ঠায় বংশাবলী দ্রষ্টব্য 1] 
তি (অব্য) ইতি বেদে। পৃষো" সাধুঃ। ইতি শন্দার্থ। 
“সহোবাচান্তীহ প্রাঁয়শ্চিন্তিরিত্যন্তাতি কা! তি পিতা তে” 
(শত ব্রা ১১।৬।১।৩ ) “কা প্রায়শ্চিতিত্তি ইতি প্রশ্বঃ (ভাষ্য) 
তিআত (দেশজ) ১ তৃতীয় । ২ সামান্ত | 
(তিআত্তর (দেশজ ) ত্রিসপ্ততি, ৭৩। 
তিআদাদ্‌ (আরবী ) ১ তায়দাদ। ২ গণন!। 
তিআরা ( দেশজ ) বৃক্ষভেদ | (0613505 700537617705 ) 
তিউড়ী (দেশজ ) উনান। 
প্উজ্্বল চন্দানকাষ্ঠে জালিল তিউড়ি।” (শ্রীধর্্মম* ৪1২০২) 
তিহ (দেশল) তিনি। 
তিক (পুং)তিক্-ক। খধিভেদ। তন্ত গোত্রাপত্যং তিকা- 
দিত্বাৎ ফিঞ্‌.। তৈকায়নি, তৎগোত্রাপত্য। তন্ত তিক- 
কিতবাদিত্বাৎ বন্দে গোত্রপ্রতায়ন্ত লুক্‌ বহৃত্বার্থে। তিক ও 
কিতব ইহাদের দ্বন্ব সমান করিলে বনুত্বার্থে গোত্রার্থ 
প্রত্যয়ের লুক্‌ হয়। তিককিতবাঃ, তিককিতবের গোত্রাপত্য 
সকল 
তিককিতবাদি (পুং) গাণিঙ্যক্ত গণভেদ । 
* (তিককিতবাদিভ্ো! বন্দে । পা ২৪1৬৮) 
দবন্বসমাসে তিককিতবাদির বহৃত্ব অর্থ বুঝাইলে গোত্র- 
* প্রতায়ের লুক্‌ হয়। তিককিতব, বঙ্খরভণ্ডীরথ, উপকলমক, 
ফলকনরক, বক-নথ-গুদ-পরিণন্ধ, উক্পককুভ, কলম্কশাস্তমুখ, 
উত্তরশলঙ্কট, কৃষণাজিনকৃষ্খনুন্দর, ত্রষ্টককপিষ্ঠল, অগ্মিবেশ- 
দশেরুক এই কয়েকটা শব তিককিতবাদিগণভুক্ত। 
তিকাদ্দি (পুং) পাশিন্থাক্ত গণভেদ। 
(তিকাদিভাঃ ফিঞ, | গা 81১1১৫৪) 
অপত্য অর্থে তিকার্দ শব্ধের উত্তর ফিএ হয়। তিক, 
কিতব, সংজ্ঞ।, বালা, শিখা, উরস্‌ শাট্য, সৈম্ধব, যমুন্দ, রূপ্য, 
গ্রামা, নীল, অমিত্র, গোকক, কুরু, দেবরথ, তৈতিল, ওরস, 
কৌরবা, ভৌরিকি, ,মৌলিকি, চৌপত,'চৈটনত, শীকঃতত, 
ক্ষৈতমত, ধ্যানবৎ, চক্্রমল্‌, গুভ, গা, বরেণা, স্যামন্, 
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তিক 


আরন্ধ, বাহাক, স্বল্প, বৃষ, লোমক, উদন্য ও যজ্ঞ এই কয়টা 
শব লইয়) তিকাদিগণ। , 
তিকীয় (তরি) তিকছছ (উৎকরাদিভাশ্ছঃ । পা ৪1২৯৯) 
তিকের সন্নিহিত দেশাদি | 
তিক্ত (পুং) তেরি তিজ বাহুলকাৎ কর্তরি-স্ত। ১ রমতেদ, 
ছয় রসের মধ্যে একটী রস, তিত। (ক্লী)২ পর্পটকৌষধি । 
৩ সুগন্ধ । ৪ কুটজবৃক্ষ । ৫ বরুণবৃক্ষ । এই সকল বৃক্ষে 
তিক্তরসের আধিক্যবশতঃ ইহারা তিক্তপর্ধযায়ে সঙ্গিবিষ্ট 
হইয়াছে। ৬ তিক্তরসযুক্ত। ৭ তিক্তরসবত্‌। 
“তন্তান্তিকৈর্বনগজমনৈর্বাসিতং বাস্তবৃষ্িঃ।” ( মেহদূত ) 
ততিক্কৈঃ স্থগন্ধিতিস্তিকরসবস্তিশ্চ।” (মঙ্লিনাথ) 

।*। এই রসের বিষয় সুশ্রুতে এই প্রকার উক্ত হ্ইয়াছে। 
আকাশ, বায়ু, অগ্নি, গল এবং ভূমি এই পঞ্চতৃতে যথাসংখ্য1 
উত্তরোত্তর এক একটা বৃদ্ধি হই! শব, স্পর্শ, রূপ, রস ও 
গন্ধ এই পঞ্চগুণ জন্মে। অতএব রস জলীয় গুণস্ভৃত, 
পরস্পর সংসর্গ, আন্ুকুল্য এবং মিশ্রিত হওয়ায় সকল 
ভুতের অংশ সকলেই মিলিত আছে, তবে উৎকৃষ্ট ও অপ- 
কষ্ট তেদে গৃহীত হইয়া থাকে। 

জলীয় গুণসভৃত সেই রস ও অবশিষ্ট সকল তৃতের সহিত 
মিলিত হুইয়! বিদগ্ধ হইলে ৬ প্রকারে বিভক্ত হয়। ৬ রস-_ 
মধুর, অল্প, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষায়। [বিশেষ বিবরণ রস 
দেখ। ] বায়ব্য ও আকাশ গুণ-বাছল্যে তিক্ত রস জন্মে। 
কোন কোন পণ্ডিত বলেন, জগতের অগ্নিসোমীয়স্ব প্রযুক্ত রস 
ছই প্রকার-_আগ্নের় ও সৌম্য। মধুর, তিক্ত ও কষায় 
সৌম্য। কটু, অন্ন ও লবণ আগ্নেয়। কটু, তিক্ত ও কষার়. 
লঘু। সৌম্য অর্থে শীতল। 

যে রস দ্বারা গলদেশে জালা, মুখের বৈশগ্য, অন্নে রুচি 
এবং হর্ষ জন্মে, তাহাকে তিক্তরস কছে। 

তিক্তরস ছেদন, রুচি, দীপ্তি ও শোধনকর এবং ক, 
কোষ্ঠ, তৃষ্ণা, মুচ্ছ! ও জরশাস্তিকারক, স্তচ্চশোষক এবং 
বিষ্ঠা, মূত্র, ক্রেদ, মেদ, বসা ও পৃর়শোষণকর ) এই প্রকার 
গুণবিশিষ্ট হইলেও ই অধিক মাত্রায় সেবন করিলে গাত্রের 
স্পন্দরহিভ এবং মগ্ভান্তস্ত (গ্রীবাদেশের সঞ্চালনশক্তির 
অভাব), হম্তপদাদির আক্ষেপ ( খেঁচুনি), শিরঃশুল, ভ্রম, 
ভোদ, ভেদ, ছেদ ও মুখের বৈরস্ত জম্মে। 

আরগ্বধাদিগণ, গুড়,চ্যাদিগণ, মঞ্জি্া, বেত্রকরীর (বেতের 
কুড়ী ), হরিড্রা, দারুহরিদ্রা, ইন্্রষব, বরুণবৃক্ষ, গোস্ষুরী, সপ্ত. 
পর্ণ, বৃহতী, কণ্টি কারী, চোরহুলী, মৃষিকপর্ণী, তৃবৃৎ (তেউড়ী), 
ঘোষাফল, কর্কোটক( কণকরোল,') কারবেল্ক ( করেল! ), 
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ঝবার্তাক, করীর, করবীর, মালতী, শঙ্খছলী, অপামার্গ, বলা, 
শোক, কটুকী, জযস্তী, ব্রাহ্মী, পুনর্ণবা, ঘৃশ্চিকালী (বিছুটা) 
ও জ্যোতিত্নতী রাত! গ্রভৃতি সামান্ততঃ তিক্বর্গ। তিক্ের 
“মধ্যে গপটোল ও বার্তা উৎকৃ্। (সুক্রত হুত্রৎ ৪২ অ+) 

তিক্তক (পুং) তিক্কেন তিজ্ত্্সেন কায়তি কৈ-ক বা তিক্ত 
সং্ঞায়াং কন্‌। ১ পটোল। ২ চিরতিক্ত, চিরতা। ৩ কৃষ্ঃ- 
খদির। ৪ ইনুদীবৃক্ষ“ এই সকল বৃক্ষের তিক্তরস গ্রাধান্ত 
বশতঃ ইহাদের নাম তিজ্তক।*ম্বার্থেকন্‌। € তিজরস। (জি) 
৬ তিক্তরসযুক্ত। ৭ নিম্ববৃক্ষ। ৮ কুটজবৃক্ষ, কুরচী। 

তিক্তকন্দিকা (ভ্্রী) ত্বিক্তরসগ্রধানঃ কন্দোমূলং সোহন্ত্য্তা- 
তিক্তকন্দ. কন্-টাপ্‌ ইত্বং। গন্ধপত্রা। (রাজনি*) 

তিক্তকা (ভ্ত্রী) তিক্তেন রসেন কায়তি কৈ-ক টাপ্‌। কটুতুস্বী, 
তিতলাউ, পধ্যায়--ইক্ষাকু, কটুতুগ্বী, তু্বী, মহাফলা । গুণ__ 
শীতবীর্ধ্য, হৃদয়গ্র/হী, তিজ্তরস, কটুবিপাঁক এবং পিত্ত, কাস, 
বিষ, বাধ ও পিত্তজরনাশক। (ভাবগ্র*) 

তিক্তকাণ্ড (পুং) ভূনি্ব, চিরতা। 

তিক্তকাণ্ডেরুহা (ত্ত্রী) কটুকা, কট্‌কী। 

তিক্তগন্ধা (জ্ত্রী) তিজঃ গন্ধে! বস্তা বনুত্রী। বরাহক্রাস্ত।। 
(শব্ষমাল! ) 

তিক্তগন্থিকা (স্ত্রী) তিক্তগন্ধা-কপৃটাপ্‌ অতইত্বং । বরাহ- 
ক্রাস্তা। (শব্মমাল!) 

তিক্তগুপ্তা (তরী) গুঞ্জেব তিক্তা রাজানস্তাদিত্বাৎ পুর্বনিপাতঃ। 
করপগ্র। পর্ধ্যায়_-ক্ষুদ্ররসা, রসঘা, বিদ্ধপর্কটী। ( হারাবলী ) 

তিক্তঘ্ধত (ক্লী) সুক্রতোক্ত ঘ্বতভেদ। প্রস্তুত প্রণালী-_ 

ভ্রিফলা, পটে।ল, নিষ্ব, বাসক, কটুকী, ছরালভা, ত্রায়- 

মাণ! ও পঞ্ঈট প্রত্যেকে ছুই পল পরিমিত জলে সিদ্ধ করিয়া 
পাদাবশেষ (চতুর্থ ভাগ) থাকিতে নামাইতে হইবে । ত্রায়- 
মাগ।, মুতা, ইন্ত্রযব, চন্দন, ভূনিষ্ ও পিপ্পলী, প্রত্যেক অর্দ- 
তোলা! পরিমাণে উক্ত কাথে পিধিতে হইবে। সেই কন্ক 
সহযোগে প্রস্থ পরিমিত স্বত পাক করিবে। ইহাতে কুষ্ঠ, 
বিষমজর, গুন, অর্শ গ্রহণী, শোফ, পাও, বিদর্প ও যণডতা ! 
নিবৃত্ত হয়। (সুশ্রত চিকি* ৯অ*) 

তিক্ততগুলা (শ্রী) তিকস্তগুলোহস্তঃশসতং যন্তাঃ। গিগ্লী, 
পিপুল। পর্ধ্যায়--চপলা, শৌতী, বৈদেহী, মাগধী, কণা, 
ক্ষষ্চোপকুল্যা, মগধী, কোলা । (বৈষ্ভক রত্বমাল! ) 

তিক্ততা! (ত্বী) তিক্তস্ত ভাবঃ তিক্-তল্‌-টাপ্‌। তিক্তরস, কটুতা। 

তিক্ঞতুণ্তী (শ্রী) তিক্ুতুর্থী পৃযোদরাদিত্বাৎ লাধুই। কটু- 
তৃম্বীলতা। (রাজনি*) 

তিক্ততৃম্থী [স্ত্ী) তিকা তুদধী ৪ কটুতুম্রী, তিৎলাউ। (রদ্বমালা ) 


[ এও ] 


তিজ্রশাঁক 


তিজ্তছুদ্ধা (স্ত্রী) তিজং হগ্ধং নির্ধাসো ঘন্তাঃ। ৯ ক্ষীরিবী ৃক্ষ। 
২ অ্রশূঙগী, স্বর্ণক্ষীরী, চলিতকথায় মেঢ়াশিক্গেগাছ। ( জটা*) 

তিক্তধাতু (পরং) তিক্ঞঃ তিজ্তরমপ্রধানো ধাডুঃ | পিশ্ত। 
(রাঞ্জনি* ) 

তিক্তপত্র (পুং) তিক্তানি পত্রাণি যন্ত। ১ কর্কোটক, কাক- 
রোল। (ত্রি)২ তিক্তপত্রক বৃক্ষমাত্র। (ক্লী) তিক্তং পত্রং। 
৩ তিতপাতা। 

তিক্তপণিকা (স্ত্রী) গোরক্ষককর্টা। 

তিক্তপর্ণী (স্ত্রী) গোরক্ষকর্কটা। 

তিক্তপর্বা (স্ত্রী) তিক্তং পর্বপ্রস্থ্ন্তাঃ বহবী। ১ দুর্বা। 
২ হিলমোচী। ও গুড়ুচী। ৪ যষ্টিমধুলতা। (মেদিনী) 

তিক্তপুষ্প। (তত্র) তিক্তানি পুষ্পাণি ন্তাঃ। ১ পাঠা, আক- 
নাদি। (ত্রি) তিক্তপুষ্পবৃক্ষমাত্র। (লী) ৩ তিক্ত ফুল। 

তিক্তফল (পুং) তিক্তানি ফলানি অন্ত। ১ কতকরৃক্ষ, 
নিশ্মলফল। (তরি) ২ তিক্তফলক বৃক্ষমাত্র। (ক্লী) ১ তিতফল। 

তিক্তফল! (স্ব) তিক্ঞানি ফলানি যন্তাঃ। ১ যবতিক্তা লতা, 
যবেচী। ২ বার্তকী। ৩ ষড়ভূজা, থরমুজ। 

তিক্তভদ্রক (পুং) তিক্তস্তিস্তরসপ্রধানো ভদ্রকঃ ততঃ স্বার্থে 
কন্‌। পটোল। ( শব্দচত্ট্রিক) 

তিক্তমরিচ (পুং) তিক্রোমরিচ ইব। কতকবৃক্ষ, নির্মল 
ফল। (রাজনি*) 

তিক্তযব! (শ্রী) তিক্তঃ যব ইন্দ্রযব রসোইস্ত্যত্র অচ্। শঙ্খিনী। 

তিক্তরসা৷ (শ্রী) তিকঃ রসোধস্তাঃ॥ ব্রাঙ্গীশাক। 

তিক্তরাজ (দেশ) বৃক্ষতেদ। (470650018. [২01:1010 - 
4095) 5 

তিক্তরোহিণিকা! (স্ত্রী) তিক্তরোহিণী স্বার্থে কন্-টাগ্‌ পূর্ব- 
হন্থশ্চ। কটুকা। 

তিক্তরোহিণী (স্ত্রী) তিক্তা সতী রোহতি রুহ-শিনি ভীপ্‌। 
কটুক1। (রাজনি*) ডি 

তিক্তুল। (শ্রী) শঙ্খিনী। পু 

তিক্কবর্গ (পুং) তিকানাং বর্গঃ ৬তৎ। তিক্করসায়ক দ্রব্য-. 
সমৃহ। [তিক্ত দেখ। ] 

তিক্তবন্পী (স্ত্রী) তিক্ত! বী। ১ মূর্বালভা, শৌচমুখী। (রত্ব- 

, মালা) ২ তিক্তলতা মান্র। 

তিক্তবীজা (ত্ত্রী) তিজং ৰী্ং যন্তাঃ। কটুতৃষী, তিতলাউ। 
(রাঞ্চনি') 

তিক্তশাক (পুং) তিক্তঃ শাকেো মস্ত । ১ খদিরবৃক্ষ। 
২ বরুণক্রম, বর্ণেগাছ। ও পত্রসথন্বর বৃক্ষ। গিমেশাক ।/(করী) 
৪ (তিতশাক। রর 


তিজিরী 


তিজ্তশাবতর (পুং) শ্বেতগ্রহুনক বৃক্ষ ।« (শবদা* ) 

তিক্কশাকদ্রে (পুং) বরণবৃক্ষ, বর্ণে গাছ। 

তিক্ত'দার, (পুং) তিক্তঃসাযে! নির্ধাসোহস্ত। ১ খদির্‌। ২ বিটু- 
থদির বৃক্ষ, গুয়েবাবল! গাছ। (ক্রী) ৩দীর্ঘরোহিষক তৃণ, 
হিন্দীতে বৃড়রোহিষ। (তরি) ৩ তিক্তমারক বৃক্ষমাত্র। 
৪ তিক্কদার, তিতসার । 

তিক্ত! (স্ত্রী) তিজস্তিক্তরসোংন্ত্যন্তাঃ অচ্‌ ততষ্টাপৃ। ১ কটু- 
রোহিনী। পর্য্যায়_-কট, কটুকা। তিক্তা, কৃষ্চভেদ1, কটুন্তরা, 
অশোকা, মতস্তশকল!, চক্রাঙ্গী, শকুলাদনী, মত্ম্তপিত্াঃ 
কাগুরুহা॥ রোছিণী, কটুরোহিণী। (ভানপ্র*) ২ পাঠা, 
আকনাদি। ৩ যবতিক্তালতা, যবেচী। ৪ ষড় ভূঙ্গা, খরমুজ । 
৫ ছিন্তনী, হাচুটার গাছ। ৬ লতাকস্তরী। 

তিক্তাখ্যা (স্ত্রী) তিক্তেতি আখ্যা যন্তা৷ । কটুতুম্বী, তিতলাউ। 

তিক্তাহবয়! (স্্ী) তিক্কেতি .আহবয়ো যন্তাঃ কটুতৃস্থী, 
তিতলাউ। 

তিক্তাঙ্গ (স্ত্রী) তিজ্তং অঙ্গং যস্তাঃ। পাতালগরুড়ীলতা 
হিন্দীতে ছেউড়ী। (রাজনি*) 

তিক্তাম্ৃত। (স্ত্রী) লতাভেদ। (4571597 আা 012010107) 

তিক্তিক1 (ভ্ত্রী) তিস্তা স্বার্থে কন্‌ টাপ্‌অতইত্বং। ১ কটু- 
তুষ্ধী, তিতলাউ । ২ কাকমাচী, গুড়কামাই। ৩ কটুক]। 

তিক্তিরী, তিত্তিরী, আর্ধ্যদিগের একটী প্রাচীন দ্বিনলযন্তর। 
ইহা! দেখিতে কতকটা মুরোপীয় ব্যাগ-পাইপ (388212০) 
যন্ত্রের স্তায় ছিল। কিন্তু এখন ইহার আকার আর সেক্ধপ 
নাই। এখন তুবড়ী নামে খ্যাত। আহিতুণ্ডিকের ইহা 
ব্যবহার করে। ইহার নামান্তর পুগী। এই যন্ত্রের নিয়দেশে 
সচ্ছিদ্র ছুইটী' নল পরস্পর মমস্ত্রপাতে সংযত এবং উপরি- 
ভাগে একটা তিক্ত অলাবুকোষ সংযোদ্জিত থাকে। উহা 
বাষুকোষ। তাহার উপরিভাগ নলাকার ও ঈষৎ বক্র। 
' তাহাতে একটা ছিদ্র আছে, উহাই ফুৎকার-রন্ধ,। তিক্ত 
অলাবুবাবহার জন্ত ইহার নাম তিক্তিরী হইয়াছে 

যুরোগীয় সংগীত-ইতিহাস-লেখক হিল সাহেব তংগ্রণীত 

টাভল্স্‌ ইন্‌ সাইবি্ষিয়া (1185015 17 91১০7) নামক গ্রন্থে 
ইহাকে তিত্তি (110 ) বলিয়া! উল্লেখ করিয়াছেন ও ইহাকে 
সুরোগীয় ব্যাগপাইপের সহিত তুলন! করিয়াছেন। কিন্ত 
আধুনিক তিক্তিরির সহিত ব্যাগপাইপের বিভিন্নতা এই 
যে, বাগপাইপের বাসুকোষ চর্ধনির্সিত। প্রাচীনকালে খবি- 
শরণ কখন কখন তিক্ত অলাবু অভাবে মৃগচর্শঘারা এই যন্ 
নিক্মাণ করিতেন, স্ৃতরাৎ তখনকার তিজ্িরি ব্যাগপাইপের 
সায় বলা যাইতে পারে। ইহা কখন কখন নাসামারা 


৭৩৮ ] 


তিখুর 


বাদিত হয় বলিয়া ইহাবে লাসাবংগীও বলা ফায়। ইছার 
এক নলে একানগুলি অন্তর নগ্লটা ও অপর নলে ৫টী ছিদ্র 
আছে। নয়টার সর্ধনিয় হুইটী ছিদ্র মোমন্বার আবদ্ধ 
থাকে। উহা উপরিস্থিত নলের উভয় দিকে থাকে । অপর 
নলস্থ পাঁচটা ছিদ্রের মধ্যে তীয় ও চতুর্থটী আমুস্ত। আর 
তিনটা মোমন্বার! আবদ্ধ থাকে । প্রথম নলের সাতটা ব্যব- 
হা্ধ্য স্ুর। দ্বিতীয় নলটা কেবল সুযোগের নিমিত্ত বাবন্ৃত 
হয়। এই দ্বিনলযন্ত্র পৃথিবীর প্রায় সকল প্রধান দেশেই অতি 
প্রাচীনকাল হইতে ব্যবন্ৃত হইয়া আসিতেছে। কৈশ্বতুর 
সনেরাত (0০0177990০0 9০020689)এর ভয়েজেদ্‌ ও ইণ্ডিস্‌ 
ওরিয্নেন্টালিস্‌ (ড০058£98 ৪8: 10063 07157705158) নামক 
গ্রন্থে 0০৩7০) তৌর্তি নামে বর্ণিত। হিল সাহেব লিখিগ়্াছেন, 
তিনি মঙ্গোলিগ়ার সীমান্তে এই যন্ত্র দেখিয়াছিলেন। ওলী 
সাহেব (917 11112 99519) পারস্তে এব্প যন্ত্র দেখিয়া- 
ছিলেন। তথায় ইহা “নি আস্বানা” (টব 40802) নামে 
প্রমিদ্ধ। মিশরে প্রাচীন “জুক্কারা” (29০৫85781) এবং আধু 
নিক “আগ ল” (18০০1) ও জুম্মারা (2977072151) যন্ত্র এই 
রূপ। হুইটী নল বিভিন্ন ও অলাবুশন্ত থম নামে এক যন্ত্র 
আছে, বাইবেলে সামফোনিয়! নামে এইরূপ এক যন্ত্রের উল্লেথ 
আছে, সেই যগ্্ আধুনিক ইতালীর “জামগোনা” (227. 
০০৪ ) ও হিক্র মাগ্রেপার মত। (যন্ত্রকোষ ) 
তিখুর, হরিদ্রাজাতীয় একপ্রকার গাছ। ইহার গেঁড় হইতে 
আরাকট প্রস্তত হয়। [ আরারুট দেখ। ] মধ্যভারতেই 
ইহা অপর্য্যাপ্ত জন্মে। বাঙ্গালা, মান্্রাঙ্গ ও বোস্বাইয়ের 
পাহাড় অঞ্চলেও ইহার চাষ হয়। হরিদ্রা, আমাঁদা, শী প্রভ্‌- 
তিরন্তায় মধ্যতারতের রায়পুর জেলায় তিখুরের ব্যবসায়ও 
বেশ বিস্বৃত। উত্তরপশ্চিম হিমালয়ে, কাণাড়া জেলায় রাম- 
ঘাট পর্বতে, ত্রিবাঙ্কুড়ে ও কোচীনেও 'ইহ! জন্মে। ইহা! 
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শ্রেণীকেই তিখুর এবং তৈলঙ্গে আরারুট গড্ডালু বলে। 
অনেকের মতে ইহার প্রথম শ্রেণীর দেশী নাম কুভা বা 
কুয়া ও দ্বিতীয় শ্রেণীর নাম তিখুর | 
ইহার চাষ ঠিক হলুদের চাষের ভ্তায়, তবে ইহা তুলিবার 
জন্য লাঙ্গল দেওয়া আবস্তক। ইহার গেঁড় এত কঠিন যে 
লাগল দিয় আল্গ! করিক়। ন] লইলে উঠাইতে বড় কষ্ট হয়। 
পূর্বক চাঁষ দিয়া গ্রস্ত করিলে ইহা হইতে বিলাতী আরা" 
রুটের স্তাঁয় উৎকষ্ট দ্রবা প্রস্তত হয়। 
কাণাড়া, কোটীন ও ত্রিধাস্ুড়ে ইহার; আরারুট 


প্রস্তুত হয়। ইহার ময়দা কালীয় হাজারে বিজীষ্ত হর, 
লেখানকাক় হানুইকরেরা ইহা হইতে এব্রকান সিষ্'লাড়, 
প্রস্তুত করে, তাহা খাইতে চমৎকার লাগে। ইছগাতে বিষূটও 
তালহুয়। ইহাতে কিছু কোষ্ঠবন্ধ করে। বোশ্বাইয়ে জল 
দেওয়া চুগ্ধ বা ক্ষীর ঘন করিবার জগ্গ এই ময়! "ব্যবহৃত 
হুয়। ইহাও রোগীর পক্ষে উপযুক্ত । নানাস্থানে নান! উপায়ে 
ইহা প্রস্তত হইয়৷ থারক। তগ্মধ্যে গোদাবরী জেলায় যে 
উপায় অবলম্থিত ছয়, তাহাই আরারুট শবে লিখিত হইয়াছে 
অধিক রৌদ্র লাগাইলে ইহাতে ঈষৎ অল্নত্ব জন্মে । যত 
করিয়া গ্রস্তত করিলে ক বিঘায় দেড়শত টাকা লাভ 
হইতে পারে। 
তিগর, মি্ধু ্রদেশের অন্তর্গত শিকারপুর জেলার মেহের 
উপবিভাগের অন্তর্গত একটা তালুক। ইহার পরিমাণ ৩০১ 
বর্মমাইল। 
তিগরিয়া, উড়িষ্যার করদমহলের মধ্যে একটা ক্ষুদ্র রাজা। 
ইহার উত্তরে ধেঁকানল রাজ্য, পূর্ববে আঠগড় রাজ্য, পশ্চিমে 
বড়ম্বা রাজ্য ও দক্ষিণে মানদী। করদ মহলের মধ্যে মর্ব্বাপেক্ষা! 
ক্ষুদ্র হইলেও অনেক লোকের বাস আছে। এখানে নিতান্ত 
পার্বত্য ও জঙ্গলী অংশ ছাড়া অন্তান্ত স্থানে চাষবাসের অবস্থাও 
ভাল। মোট! চাউল, তামাকু, তৃলা, ইক্ষু ও তৈলকর সর্যপাদি 
এখানকার প্রধান উৎপন্গ দ্রব্য । রালো প্রায় শতাবধি গ্রাম 
আছে। হিন্দুঅধিবাসীর সংখ্যাই অধিক। তিগরিয়। সহরে 
বাঞজার আবান, ইহা অক্ষাৎ ২** ২৮১৫উঃ ও দ্রাঘি* ৮৪* 
৩৩৩১ পৃঃ মধ্যে অবস্থিত। প্রায় ৪** শত বৎপর পূর্বে 
সুবতুঙ্গ নিংহ নামে একজন উন্তরভারতীয় লোক জগন্নাথ তীর্থ 
হইতে গ্রত্যাগমনকাপে এইখানে আপিয়া এ দেশের অসত্য 
আদিম অধিবানীদ্িগকে তাড়াইয়৷ দিয়! রাজ্যপন্তন করেন। 
ইনিই বর্তমান রাজঘংশের আদিপুরুষ। পূর্বে এখানে তিনটা 
গড় ছিল, সেই ভ্রিগড় হইতে ইহার নাম তিগাড়িয়া বা তিগরিয়। 
হইয়াছে। মহারাষ্ট্র অভাদয়ের সময়ে এই রাজ্যের অনেকাংশ 
পার্শ্ববর্তী রাজার! জর কৰিয়া লইয়াছেন। এই রাজ্যের আয় 
৮০1৮৫ হাঞার টাক! ও রাজস্ব ৮।৯ শত টাকা । ইহার সৈন্ত 
খ্যা ৩**। রাজ্যে ১২টা স্কুল আছে। বর্তমান ভূপরিমাণ 
প্রায় ' ৪৬ বর্গমাইল । এখনকার রাজা বনমালী-কত্রিয়বর 
চম্পৎষিংহ মহাপাত্র। 
তিগিত (তরি) নিশিত। “অগ্নিস্তৈস্তিগিতৈ রত্তি” (খক্‌ 
১১৪৩৫ ) “তিগিতৈ নিশিতৈশ্তীক্ষীভূতৈঃ” (নায়ণ ) 
(স্লী) তেজয়তি উত্তেজয়তি তি-মক্‌ (যুজিরুজিতিজ্কাং- 
কুষ্চ। উপ. ১১৪৫) ১ তীক্ষ।" ২ তীক্ষম্পর্শ। (নি) 
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তিগ্াসন্‌ 


তীক্ষম্পর্শযুক্ত । *ও বস্ত্র (লিঘ্ট,) “তিগ্বীর্ঘ্যবিষা্েতে : 
দদাশৃকা মহাবলা” (ভারত ১/২০1১১) ৫ ক্ষতিয়বিশেষ, পুজ- 
বংশীয় সৃছুর পুতে। ( মত্ত ৫০1৮৪ ) 
এই রাজ! তিমি ল্মমে বিখ্যাত । [তিমি দেখ।) 
তিশ্নকর (পুং) তিগ্রঃ করঃ কিরণো রাজগ্রান্থোবা যন্ত। ১ 
সূর্য্য । ২ উচ্চরাজগ্রাহ নৃপ। তিগাঃ করঃ কর্পধাঃ। ৩ 
তিগ্মকর, প্রথরকিরণ। 
তিগ্মকেতু (পুং) ফরববংশীয়্ বৎসরের ওরস স্থবীথীর গর্ভন্ব 
এক পুত্র । (ভাগ* ৪।১৩।১২) 
তিগ্মজভ্ত (জি) তীক্ষমুখ। 
“স তিগরজন্তরক্ষসো দহ”। (খক্‌ ১৭৯৬) 
“হে তিগজস্ত তীক্ষমুখাগ্নে' (সায়ণ) 
তিগতা (স্ত্রী) তিগন্ত ভাবঃ তিগ্মভাবে তল্‌ টাপ্‌। তীক্ষতা, 
কটুত্ব, উফ্ণত|। * 
তিগ্যতেজস্‌ (ব্রি) তিগং তেজঃ যন্ত । তীক্ষতেজবুক্ত, অতি- 
তীক্ষ। 
তিগ্রদীধিতি (পুং) তিগা দীধিতির্ঘস্ত বহুত্রী। তিগ্যাংশু, ছৃর্ধা। 
তিগ্ভৃষ্তি (তরি) তিগ্ানষ্টিরস্ত। তীক্ষ তেজযুক্ত। 
“সামদ্বিবহ্ামহি তিগ্রভৃষ্টিং (খক্‌ ৪161৩) তিগাতৃষ্টি- 
স্তীক্ষতেজাঃ, (সায়ণ) 
তিগ্রমন্যু (তি) তিগঃ গত ১ উ্রক্রোধক, হিনি অতি- 
শয়ক্রোধী। (পুং) ২ মহাদেব । 
“অহশ্চরোনক্তচরক্ডিগামন্াঃ স্বঙ্চটসঃ (ভারত ১৩।১৭।৪৬ ) 
তিগ্মরশ্মি (পুং) তিগ্যা রশ্ময়ো যস্ত । ৯ হূর্যা। (ত্রি) ২ গ্রাথর- 
রশ্মিক, যাহার গ্রথর রশি আছে। ৩/প্রথর রশ্মি। 
তিগ্[রুচ্‌ (জি) তিগা কক যন্ত। তিগ্ররুচি, তীক্ষকান্তি। - 
তিগ্[বৎ (ভি) তিগ্-মতুপ্‌ মস্ত বঃ। তীক্ষযুক্ত, অতিশয় 'তীক্ষু। 
তিগশূঙ্গ (তরি) তীক্শূঙ্গ । “ঘ উগ্রইব' শর্ষহা তিগ্শৃঙ্গে! 
ন” ( খক্‌ ৬১৬৩৯) "তিগ্নশৃঙ্গোনবংসগন্তীক্ষশূঃ? (সায়ণ) 
তিগ্মশোচিস (ব্রি) তিগং শোচিঃ যন্ত। তীক্ষআাল। প্গ্র পৃতা 
্তিগ্রশোচিবেশ (খক্‌ ১৭৯১০) “তিগ্মশো চিষে তীক্ষআালায়া- 
য়ে (সায়ণ) » 
তিগ্নহেতি (জি) তিগা! স্তীক্ষা হেতয়োর্যস্ত বছতী। তীক্ষ- 
জাল, যাহার জালা (শিখা) অতিশয় তীক্ষ । “মিত্র] ওষত- 
তিগ্রহেতে” (খক্‌ 81818) “তিগ্মান্তীক্ষা হেতয়ে! জালা যন্ত 
স তথোজ' (সায়প ) 
তিগ্নাংশু (গং) তিগা অংশবো যন্তা | ১ নুর্ধ্য। শতিগ্মাং শবস্তং 
গত” (জয়দেব) (ভরি) ২ প্রথরকির্ণযুক্ত। ৩ প্রথর কিরণ। 
তিগ্নাত্মন্‌। পুং) উর্ধের পুত্র এক রাজকুমার । 


তিতআলু 


তিগ্মানীক (ত্রি) তিগ্ং তীক্ষং অনীকং যন্ত। তীক্ষমুখ, 


তীক্ষতেজ!। “তিগ্মানীকং শ্বযশসং” ( খক্‌ ১/৯৫।২) “তিগ্মা- 


নীকং তীক্ষমুখং তীক্ষতেজসং । তিজ-নিশানে (যু্িকুচিতিজাং 
কুত্বং চ। উপ.১/১৪৫) ইতি মকৃ, অনগ্রাণনে অনিরৃশিভ্যাং 
চেতি কীনন্‌ তিগ্মং অনীকং ষন্ত, বহুত্বীহৌ পূর্ববপন প্রক্কৃতি- 
খ্বরস্বং' । (সায়ণ) 
তিগ্মায়ধ (তরি) তিগং তীক্ষং আমুধং যন্ত। তীক্ষাযুধ। "তিগ্মা 
যুধঃ অজয়ৎ” (থক ১৩*।৩) “তিগ্মাঘুধস্তীক্ষাযুধঃ, (সায়ণ) 
তিগেযু (ভরি) তীক্ষবাণ। 
শতিগ্যেষৰ আমুধা” (খক্‌ ১০।৮৫।১) “তিগ্োেষবস্তীক্ষবাপাঃ, (সায়ণ) 
তিঙ্গড়ী (দেশজ) ১ বৃক্ষতভেদ। (১০59118 11170052 ) ২ 
গুমবিশেষ। 
তিজারা, আলবার রাজোর একটী সহর ও তহসীলের নাম। 
আলবার নগরের ৩* মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা* 
২৭ ৫৫৫০৮ উঃ ও ড্রাঘি* ৭৬৮ ৫৮৩০ পুঃ। এখান হইতে 
রাজপুতানা! মালব রেলওয়ের খৈরতাল প্েশন অতি 
নিকট; উভয়ের মধ্যে পাক] রাস্তা আছে। এই তহমীলের 
অধিকারী মিও, মালী ও খাঁজাদাগণ | চাষবাস, বন্ত্রবয়ন ও 
কাগজ প্রস্তত এখানকার লোকদিগের প্রধান উপজীবিক]। 
এই সহর মেধাত রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী । তেজপাল নামে 
এই ব্যক্তি এই সহরের প্রতিষ্ঠাতা। তহমীলের পরিমাণ 
২৫৭ বর্গমাইল । 
তিশ্গুদ (পুং) লতাবিশেষ। তিঙ্গড়ী। 
তিজরতী (আরবী ) ব্যবসায়। এদেশে গ্রধানতঃ টাক| ধার 
দেওয়। ব্যবমা। « 
তিজার (আরবী ) ব্যবসা, বাণিজ্য । 
তিজিন (পুং) তিজ-ইনচ, কিচ্চ। চন্ত্র। 
তিজিল (পুং) -তেজয়তি তীক্ষীকরোতি, তিজ-ইলচ্‌ (তিজ- 
* গুপাদিভ্যঃ কিৎ। উপ. ১৫৭ ) ১ চন্দ্র। ২ রাক্ষস। 
| (মংক্ষিগুসার উাদিবৃত্তি ) 
তিজেল (দেশজ) ব্যঞ্জনাদি তরকারি রাঁধিবার মৃৎপাত্র। 
তিণ্টী (স্ত্রী) ত্রিবুৎ, তেউড়ী। (শ্জচ*) 
তিনিশ (পুং ) তিন্বকবৃক্ষ, লোগরক্রম। 
থগ্রো ধাশ্বতিব্বকহরিক্রময়োং |” (কাত্যা* শ্রৌ" ২১/৩২০) 
তিদ্বকস্তিণিশঃ? (কর্ক) |] 
ভিড়িংমিড়িং (দেশজ ) লম্প বম্প, ঘন্্ণায় ধড়ফড় করণ। 
“ভিড়িংবিড়িং [ তিডিংমিড়িং দেখ। ] 
তিত (দেশজ) ১ তিজ্ঞ, 'কটু। ২ সিক্ত; ভিঞ্জা। 
তিতআলু দেশজ) তিক্তশ্বাদযুক্ত কন ভেদ। 
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তিতিক্ষা 


তিতউ (পুং) তন্ভন্তে ভূষ্টঘবা অত্রেতি তন-ডউ (তনোতে 
উঃ সন্বচ্চ। উপ ৫1৫২) ১ চাবনী। সচ্ছিত্র বংশনির্দ্িত 
গাত্রবিশেষ। 
“সক্তমিব তিতউগা পুনস্তো! টার 1” (থাক্‌ ১০1৭১।২) 
শূরগবৎ দোষমুৎস্থদ্্য $গং গৃহুস্তি সাধবঃ। 
দোষগ্রাহী গুণত্যাগী অসাধুক্তিতউর্ধথ! ॥” (উদ্ভট) 
কাহার কাহারও মতে এই শব্খ ীবলিঙ্গ । 
“কুদ্রচ্ছিদ্রমমোপেতং চালনং তিতউ স্থৃতং 1,» 
২ ছত্র। (উজ্জল) 
তিতধু'ছুল (দেশজ) তিক্তধু'ছ্া ফল। 
তিতন (দেশজ ) ভিজান। আর্জীকরণ। 
তিতপাট (দেশজ) তিক্ত কোঠা শাক। তিক্তপাট স্বারা 
নালিতা প্রস্তুত হয়। 
তিতপুঠী (দেশ) ভিজ পুহীমাছ। 
তিতর (দেশ) তিত্তিরি পক্ষী । 
তিতলাউ (দেশজ ) তিক্ত অলাবু । 
তিত। (দেশজ ) তিক্ত, কটু। 
তিতাল্লিশ ( দেশজ ) ত্রিচত্বারিংশৎ। 
তিতিক্ষ (তরি) তিজ-্বার্থে সনঅচ্‌। ১ শীতোষ্টাদি ছন্দসহন- 
শীল। যাহার! শীত গ্রীত্ম সমানভাবে সহ করিতে পারে। 
২ খবিতেদ। তত্ত গোত্রাপত্যং গর্গাদিত্বৎ যঞ্। তৈতিক্ষ্য, 
এ গোত্রের যুব! অপত্য। যঞন্তত্বাৎ ফকৃ। তৈতিক্ষারণ, 
এ গোত্রঞ্জাত যুবা অপত্য। 
তিতিক্ষ! (দ্্রী) তিতিক্ষ-অ-টাপ্‌। ১ ক্ষমা, ক্ষান্ত, সহিষ্ণুতা । 
২ শীতোষ|দি দ্বন্বলহন। মুযুক্ষুব্যক্কি শম, দম প্রভৃতি ফু 
মম্পত্তি লইয়া মোক্ষমীধনে প্রবৃত্ত হন। তিতিক্ষা ষট্‌ সম্পত্তির 
মধ্যে একটা । 
“ভিতিক্ষা শীতোষ্ণাদিঘন্বস হিষুতা 1” ( বেদাস্তসা" ) 
শীতোষণদি সহনের নাম তিতিক্ষা, মুমুক্ষু প্রথমে শম, 
দম ও উপরতি সাধন করিতে 'পারিলে তিতিক্ষা সাধন 
করিবে । শম, দম সাধিত না হইলে তিতিক্ষ। সাধিত হইতে 
গারে না। 
*সহুনং সর্বহৃঃখানামপ্রতীকারপূর্বাকং। 
চিন্তা বিলাপরহিতং সা তিতিক্ষা নিগগ্ভাতে ॥* (বিবেকচুড়া") 
অগ্রতীকারপুর্ববক চিন্তা ও বিলাগ রহিত হইয়া সকল; 
গ্রকার দুঃখের সহনই ভিতিক্ষা। খন তিতিক্ষা সাধিত 
হইবে, তখন সুখে হৃদয় উদ্ছেলিত ও হৃঃথে ন্তপ্ত হইবে লা। 
তথ্ন সখ হছঃখ ও মোহ অস্তঃকরণকে কোন প্রকারে চুব্ধ 
করিতে পারিবে নল" * 


তিতুমীর 


তিতিক্ষিত (জি) তিতিক্ষা সঞ্জাতা অন্ত তারকাদিস্বাৎ 
ইতচ্‌। ক্ষাত্ত, সহিষুঃ। 

তিতিক্ষু (জরি) তিতিক্ষউ (মনাশংসতিক্ষউঃ । গা এ২চি৬৮) 
ক্ষমাশীল, ক্ষাত্ত, সহিষ্ু, তিতিক্ষাশীল। 

*শাস্তো দাস্ত উপরতস্তিতি্পুঁঃ শ্রদ্ধাবান্‌ সমাহিতো। তৃত্বা 
আত্মা স্বানমবলো কয়ে” (বেদান্তসা' ধৃত শ্রুতি) শাস্ত, দত্ত, 
উপরত ও তিতিগ্ষু বাক্তি শরদ্ধাযুক্ত ও সমাহিত চিত্ত হইয়া 
আত্মাতে আত্মাকে অবলোকন ফুরিয়া থাকেন। 

২ পুরুবংশীয় মহামনার পুত্র। (হরিবংশ ৩১২১) 

তিতিভ প্ং) তিতীতি শুবেন ভগতি ভন্ড । ইন্দ্রগোপ- 
কীট, থগ্ভোত। * 

তিতির (পুং স্ত্রী) তিত্তিরি পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুং। তিত্তিরি 
পক্ষী। (বাজনি* ) 

তিতিল (ক্লী) তিলতি গ্সিহাতি তিল বাছলকাৎ-ক ধিত্বঞ্চ। 
১ ননক, নাদা, মৃগ্নয্পপাত্রভেদ । ২ তৈতিলকরণ। ৩ তিল. 
পিপ্পট। (অজয়) 

তিতুমীর, জেলা চবিবশ পরগণায় বাছুড়িয়া থানার অন্তর্গত 
হায়দরপুর গ্রামে তিতুমীরের জন্ম হয়। হায়দরপুর বঙ্গ- 
মধ্য.-রেলপথের গোবরডাঙ্গা ্টেসন হইতে প্রায় ৪ ক্রোশ 
দক্ষিণপূর্বে এবং ইছামতী নদী হইতেও প্রায় ২ ক্রোশ 
দূরে অবস্থিত। গ্রামথানিতে কেবল মুসলমানের বাস। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ( ১৭৮২ খৃষ্টান) তিতু ভূমিষ্ঠ 
হইয়াছিল। তখনও ইংরাজ-গ্রভূত্ব বাঙ্গালায় বদ্ধমূল হয় নাই। 
তখন চোর ভাকাইত্ের উপদ্রবে দেশের লোক জ্বালাতন 


মবলের অত্যাচারে ছৃর্ধলের বাস কর! ভার। তখন জমিদ্ার- 


শ্রেণও বিশেষ প্রবল এবং প্রঙ্গার উপর তাহ্াদিগের 
একাধিপত্য। 

বাল্যকাল হইতে তিতু নিঅধর্ষের গ্রতি শ্রদ্ধাবান্‌ ছিল। 
নিজ ধর্ে যেমন অন্গরাগ ছিল নিজ সম্প্রদায্জের উপরও 
ততোধিক মমত| ছ্িল। এখনকার মত পলীবামিদিগের 
তখন দেশের সংবাদ জানিবার উপায় ছিল না। তথাপি 
অনেক খবর তাহারা আনিতে পারিত। টিপু সুলতানের 
পরাজয় ' ও শাহ আলমের ভাগ্যবিপর্যায়ে তিতুমীর নিতাস্ত 
ব্যথিত হইয়াছিল। হাহা! হউক যৌরনে তিতু শাস্তত্বভাব 
গৃহস্থের স্কায় বিষয়কর্া করিয়। পরিবার প্রতিপালন করিয়া 
ছিল। ক্রমে তাহার পুত্র হইল। 

১৮২৯ খুষ্টাবে তিতু.মন্ধাতীর্৫ধে গমন করে। সেখানে ওয়া- 
ছাবি সম্প্রদায়ের নায়ক সৈয়দ আঙ্গদের সহিত তাহার পরিচয় 
হয়। উক্ত সৈয়দের নিকট দীক্ষিত হইয়া তিতু দেশে ফিরিয়া 
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তিডূমীয় 
'আইসে ও নূতন গত প্রচার করিতে তাহার অভিলাষ জন্মে 
তখন বাঞ্জালায় মুমলমানের! হিন্দুর স্তা়ই চলিত। জোলা,' 


 নিকারী, পটু, বাস্তকর গ্রভৃতি মুসলমান লম্প্রদায় পূর্বে 


হিন্দুই ছিল। আন্ুও তাহাদের নাম হিন্দু *রহিয়াছে। 
তাহারা যে অনেকটা হিন্দুর ষ্ভায় চলিবে ইহা! তীর্থপ্রত্যাগত 
তিতুমীরের সহ হইল না। তিতু মুসলমানদিগকে সত্য 
শিক্ষা! দিতে চেষ্টা করিল, দেঁশস্থ সকল মুসলমানকে ই তাহার 
মতে আনিতে উদ্যোগী হইল। কিন্তু অন্তরাস্ত মুসলমানের! 
কেহই তাহার মতানুবর্তী হইল না। কেবল কতকগুলি জোলা 
জাতীয় লোক তাহার! উপদেশ বাক্যে আকৃষ্ট হইল। তিতু 
নিজ শিষ্যদিগকে দাড়ি রাখিতে বলিল। ভাহার। পর্বোপ- 
লক্ষে ঝ পুত্রকন্তার বিবাছে বাদ্যোদ্যম করিৰে না, টাঁকা 
কর্জ দিয়া সুদ লইবে না, কাছা দিয়া কাপড় পরিবে ন! 
ইত্যাদি অনেক আদেশ প্রতিপালন করিষ্ঠে বাধ্য হইল। 
ক্রমে রাত্রিতে তিভুর ধাটীতে এই সকল লোকের সমাগম 
হইতে লাগিল। এই লময়ে একজন ফকির আসিয়+তিতু- 
মীরের সহায় হইল। সে অনেক কেরামত দেখাইয়। অজ্ঞ 
জোলাদ্রিগকে বশীভূত করিয়া! ফেলিল। জোলারা আর বন্ত্র- 
বয়ন প্রভৃতি কার্ধে মনোযোগ দেয় ন--পরিবারাদির যত্ব 
লয় না_-কেবল তিতুমীর ও ফকিরের নিকট থাকে । ইহাতে 
অন্তান্ত মুসলমানের! শঙ্কিত হইল এবং এই বিষয় নিকটবর্তী» 
পু'ড়াগ্রামের জমিদার কুষ্ণদেব রায়ের নিকট জানাইল। যে 
সকল জোল! তিতুমীরের মতানুসারে চলিতেছিল, তাহাদের 
আত্মীয়েরাও উক্ত জমিদার রাকমহাশয়ের শরণাপন্ন হইল। 
রায়মহাশয় জোলাদিগকে নিজ নিজ কাঁ্য করিয়া অবসর মত 
ধর্মোপদেশ শুনিতে বলিলেন এবং তাহার কথা না গুনিলে 
তাহাদের বিশেষ শান্তি দিবেন অর্থাৎ দাঁড়ি প্রতি পাঁচসিক! 
কর লইবেন এই ভয় দেখাইলেন। কিন্ত হিতে বিপরীত 
হইল। এ কথা তিতুমীরের কর্ণগোচর হইবামাত্র তিতু 
রাগে জলিয়! উঠিল। বিধর্মী হিন্দুদিগকে বল প্রদ্পেগ দ্বারা 
্বমতে আনিবার আদেশ করিল। প্রথমতঃ খাসপুরের যে 
সনত্ান্ত মুলমান তিতুর বিরুদ্ধে জমিদারকে উত্তে্সিত করিয়া 
ছিল, তাহারই বাড়ী "লুঠ করিল। তাহার কন্তাকে বলগুর্্বক 
লইয়। গিয়। ধর্মনাশ করিল। ১৮৩১ থুষ্টাবে নবেম্বর মাসে 
* এই ঘটন! ঘটে । * 

অতঃপর পু'ড়া আক্রমণ করিয়া জমিদারকে জব করা তিতু- 
মীরের এতিজ্ঞা হইল। যেরাত্রে খামপুর লুন্টিত হয়, তাহার 
*পরদিন গ্রাতেই ইছামতী পার ই তিতুর অনুচযের! পু'ড়া 
আক্মণ করিব । 'পুড়ায় যেদিন বারয়ারি পুন্া। কার্তিক 
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পুর্ণিমার পরদিন। তছ্পলক্ষে যাত্রাও হঈতেছিল। তিতুদীর 
আসিতেছে শুনিয়া! যাত্র! ভাঙ্গিয়া গেল। লোকজন সকলই 
পলাইল। কেবলমাত্র পুরোহিত তখন পুজাকার্ধ্য ব্যস্ত ছিলেন, 
কাজেই পলায়ন করেন নাই। তিতু বারয়ারিতলাঁয় আসিয়াই 
একটা গোহত্যা করিল। পুরোহিত সে দৃষ্ত সহিতে পারিলেন 
না। দেবীর হস্তস্থিত খঙ্সা লয়! হত্যাকারী মুসলমানদ্দিগকে 
খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু অধিক লোক কর্ডুক 
আক্রান্ত হইয়া নিজেও হত হইলেন। ইত্যবদরে জমিদার 
বাবুদিগের লোকজন ও গ্রামস্থ নকলে বাধ! দিতে প্রস্তত 
হইল, তাহাদিগকে পরাভব কর! সহজ হুইবে না দেখিয়! 
তিতু প্রত্যাগমনের আদেশ করিল। কিন্তু যাইবার সময় 
দেবীমনিরে গোমাংস টাঙ্গাইয়া অপবিত্র করিতে ভূলে নাই। 
যাইবার পথে ছুজন ব্রাহ্মণকে পাইয়া তাহাদের'ও মুখে নিষিদ্ধ 
মাংস দিয়াছিণ। 
এই সকল কথা বারাসতের জয়েপ্ট-মাজিষ্রেট সাহেবের 
কাণে উঠিল। তখন বারামত জেল! ছিল। এক কাদম্ব- 
গাছীতে থানা । বসিরহাটে তখন মহুকুম! বা বাছুড়িয়াতে 
থান! হয় নাই। কেবল গোবরডাঙ্গায় থান! ছিল, কিন্তু উক্ত 
স্থান নদীয়াজেলার অধীন ছিল । মাজিষ্্রেট-নাহেব এই নংবাদ 
পাইয়া কদস্বগাছীর দ।রোগাকে তদন্তে পাঠাইলেন। দারোগ! 
জাতিতে ব্রাহ্মণ, তাহার উপাধি চট্টোপাধ্যায় ছিল। নিবাস 
নৈহাটার নিকট। তিনি গ্রায় দেড়শত বরকন্দাজ ও চৌকী. 
দার লইয়। আদিলেন এবং কৌশলে তিতুঁকে ধরিতে গিয়া 
কয়েকজন অন্ুচরের সহিত্ত প্রাণ হারাইলেন। তখন তিতুর 
প্রায় ৫*০৬০* শত লোক আজ্ঞাবহ হইয়াছে এবং প্রতিদিন 
তাহার দলপুষ্টি হইতেছে। দারোগাকে হত্যাকরার পর 
. তিতুর মস্তি আরও বিক্কৃত হইল এবং আপনাকে লসাগর! 
ভারতের অদ্বিভীয় অধীশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিল। গোঁবর- 
ভাঙ্গা ও টাকীর জমিদারদিগের নিকট কর চাহিয়া পাঠাইল 
এবং তিতুর আধিপত্য স্বীকার না করিলে ও কর না পাঠা- 
ইলে তাহাদের মাথা কাটিয়া ফেলিবে এরূপ ভয় দেখাইল। 
ভারতে ইংরাঞ্জ রাজত্বের অবসান হইল বলিয়। তাহার অন্ু- 
চরের! স্পর্ধা করিতে লাগিল। তিতুর পরামর্শদাতা সেই 
ফকির ইংরাজের গোলাগুলি সব খাইয়। ফেলিবে তাহাদের 
এরূপ বিশ্বাদও জদ্মিয়াছিল, তিতুও প্রাণপণে নেই বিশ্বাস 
বন্ধমূল করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, নিজ অন্ুচরদিগকে নিরা- 
*গদ স্থানে ধাখিবার জন্ত তিতু একটা বাশের কেন্লাও 
তৈম্ার করিতে লাগিল! বাশবেড়িয়া নামক গ্রামে এই 
কেন্প।গ্রস্তত হইয়াছিল। একটা আত্রকাননের চতুর্দিকে 
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গড় কাটিয়া ঝাশ পুতিয়া৷ সকল দিক্‌ খেরিয়া ছিল তাহাই 
মধ্যে তিতু অনুচরদিগের সহিত রাব্রিষাপন করিত, সেইখানেই 
তাঁহার দরবার হইত। নে 

এই মকল ঘটনাদ্বারা নিকাটবর্তী গ্রামের লোক এতদূর 
আতঙ্চিত হইয়াছিল যে'নিকল স্থান ত্যাগ করিয়া! যাইতে 
লাগিল, অনেকে যাইয়া টাকীতে জাশ্রয় লইল এবং কতক 
লোক গ্োোবরডাঙায় যাইয়া! অবস্থিতি করিতে লাগিল। কিন্ত 
গোবরডাঙ্গ! গ্রভৃতি স্থানের লোকও নিঃশঙ্কভাবে রাত্রিযাপন 
করিতে পারিত না। যমুনার দক্ষিণ-কৃলবর্তী দমকল লোকই 
গ্রাম ছাড়িয়াছিল। গোবরডাঙ্ার লোকও ঘাটে শৌক! গ্রস্তত 
রািয়াছিল, বিপদের সুচনা দেখিলেই 'নীক! করিয় পলা- 
ইবে। কিন্তু এসময় কালীপ্রন্ন মুখোপাধ্যাম গোবরডাঙ্গার 
জমিদার ছিলেন। তাহার প্রতাপ বিলক্ষণ ছিল, তাহাতে 
ভাহার বন্ধু লাট্বাবু তাহার সাহাব্যের জন্য কলিকাতা 
হইতে ২ শত হাবশী পাঠাইয়াছিলেন। তাহার নিজেরও ৩।৪ 
শত লাঠিয়াল, পাইক ও কয়েকটা হস্তী সর্বদা! প্রস্তুত ছিল। 
কাজেই তিতু গোবরডাঙ্গা আক্রমণ করিয়া! তাহার অধিকার 
বিস্তার করিতে পারে নাই। কিন্ত কাণী প্রসন্ন বাবুর নুন্দরী 
জোষ্ঠা স্ীকে নিক। করিতে, উক্তবাবুর কালীমন্দিরে গোহতা! 
করিতে এবং ব্রাহ্ষণ বিধবাদিগের নিক! দিয়া তাহাদের 
হাতের ব্ঞজনাদি থাইতে তাহ।র নিতান্ত ইচ্ছা! জন্মিয়াছিল 
এবং কালীপ্রসন্ন বাবুকে পত্রঙ্থার! মনোভাবও জানিতে 
দিয়াছিল। 

কালীপ্রসন্ন বাবুর চেষ্টায় মোক্নাহাটী কুঠির ম্যানেঞ্জার 
ডেবিস্‌ সাহেব গ্রাঁয় ২ শত লাঠিয়াল ও শড়কিওয়ালা লইয়! 
ধক্য করিয়া তিতুকে আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু 
পূর্বে সংবাদ পাইয়৷ তিতু প্রস্তত ছিল। সাহেব নিকটস্থ 
হইলে তিতু সাহেবের লোকজনকে আক্রমণ করিল। সাহে- 
বের বজর! টানিয়া ডাঙ্গীয় তুলিল ও খণ্ড খণ্ড করিয়৷ ফেলিল। 
সাহেব কোন গতিকে পলাইয়! আত্মরক্ষা! করিলেন। সাঁহে- 
বের লোকজন অনেক হত ও আহত হুইল। কতকাংশ 
গোবরা গোবিন্দপুরে যাইয়৷ আশ্রয় গ্রহণ করিল, এইনত্রে 
প্র গ্রামের বায়মহাশয়দিগের সহিত তিতুমীরের বিবাদ 
বাধিল। তিতু গ্রায় পাচশত লোক লইয়া এ গ্রাম আক্রমণ 
করিল। রায়মহাশয়েরাও প্রস্তুত ছিলেন তাহারাও বদলে 
আসিয়। তিতুর অনুচরদিগকে বাধা দিলেন। বিদ্রোহীদের 
কতকাংশ নদী পার হুইয়। কুলে উঠিয়াছিল, অপর সকলে 
নদী পার হইতেছিল এই সময়ে বিবাদ বাধে। তিতুর ষে 
মকল লোক কুলে উঠিয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশ হত, হইল» 
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ক্কতকাংপ নদীতে ডুবির অনিল। ইছামভী নদী জাপধর্থ 
হুইয়৷ খেল। তিভু্ কোন গতিকে নবী পার হা প্রাণ- 
রক্ষা করিল। সে এইগ্লড়াইর়ে এতদূর বিপদগ্রস্ত হইয়াছিন 
বে তাহাকে জীয়ন্ত দেখিয়া! ভাহার অন্গুচরের| তাহাকে ঈশ্বর- 
প্রেরিত মনে করিল। কেহ কেছ বন্দিল তাহারা, তিতুকে 
স্থগভীর ও কুস্তীরপূর্ণ ইছামতী হাটিয়া পার হইতে দেখি- 
স্বাছে। বাহ হউক তাহার" অনুচন্নদিগের লাহস না কমিয়া 
ঘরং বন্ধিত হুইয়াছিল। কিন্তু যে সাহসী রায়মহাশয়ের জন্ত 
তিতু পরািত হইয়াছিল তিনি সাংঘাতিক আঘাত পাইয়া- | 
ছিলেন এবং তাহাতেই তীহার মৃত্যু ঘটে। 
অতঃপর তিভু্ীর যে কয়দিন বাদশাহী করিয়াছিল, সে 

সময় আর অন্ঠ গ্রাম আক্রমণ করে নাই। অবসরও পায় | 
নাই। কদন্বগাছি থানার দারোগা নিহত হইলে বারাসতে 
জয়েপ্ট-সাহ্ব নিশ্চেষ্ট ছিলেন ন!। তিনি গবর্মেন্টকে রিপোর্ট 
করিয়! উপযুক্ত সৈন্যদূল সংগ্রহ করিতেছিলেন। নানাস্থান 
হইতে গবর্ষেন্টের নিকট আবেদন প্রদত্ত হইয়াছিল। গবর্মেন্ট 
মনে করিতে পারেন নাই ঘে অস্ত্রশস্ত্রবিহীন কয়েকশত 
চাষালোককে নিরস্ত করিতে সৈম্ভরণের প্রয়োজন হইবে। 
সেইজন্য পুনরায় কয়েকশত চৌকীদার, বরকন্দাজ, কয়েক- 
জন অনিয়মিত সৈম্ত ও ৪ জন গোরা অস্বীরোহী বারাসতের 
নাজীরের অধীনে পাঠাইলেন। ইহারাও বিশেষ কিছু 
করিয়া উঠিতে পারিল না । একটা ইংরা অশ্বারোহী ও 
আরও কয়েকজন সিপাহী হত হইল, তিতুমীরের দলে তখন 
সহস্রাধিক লোক জমিয়াছে ও নিত্যই জমিতেছে। সকলেই 
জয়দৃপ্ত ; লাটী, শড়কি, কাস্তে, কুঠার লইয়া ইংরাজ প্রভুতার 
মূলোৎপাটন করিতে তাহারা অভিলাধী। তাহারা নিকটবর্তী 
গ্রামের মুনলমানদিগের গোল! লুঠিয়া খাস্তমংস্থান করিতেছে । 
হিন্দু গ্রভৃতি বিধন্্ীদিগকে সত্যধর্টের আলোকে আনিবার জন্ত 
যথালাধ্য চেষ্টা করিতেছে এবং আপনাদিগকে ঈশ্বরানুগৃহীত 
বলিয়া বিশ্বাস করিতেছে । তাহাদের মত্ত! এতদূর বৃদ্ধি পাই- 
মাছে যে গোলাগুলিতে তাহাদের আঘাত লাঁগিবে ন! ইহাঁও 
বিশ্বাস করিয়াছে । যাহা হউক অধিক দিন আর তাহাদের 
বাদশাহী রহিল না, তাহাদের মোহও শীত্র ভাঙ্গিয়া গেল। 

৯৮৩১ খুনে ১৯এ নবেশ্বর প্রাতে (রাত্বি থাকিতে) 
লেপ্টেনেন্ট ই়ার্ট কর্তৃক পরিচালিত একদল ইংরাজ সৈন্য, 
একদল দেশীয় পদাতিক ও কতিপয় গোলন্দাঞ্জ দৈস্ত পূর্বব- 
প্রেরিত লোক জনের.সহিত মিলিত হুইয়! নারিকেলবেড়ি- 
স্বার বাশের কেন্পা ঘেরিয়া! ফেলিল। বিদ্রোহীদের ধর্্ো- 
কত্ত তাহাদিগকে এতদূর উৎসাহিত করিয়াছিল যে তাহারা 


1 গত] 


তিতুমীর 


কিছুমাত্র ভীত বা বিচলিত না হইয়া এই সুশিক্ষিত ইংয়াজ- 
সৈক্তের:সহিত সশমুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। পূর্বদিন ভাহারা 
যে সফল ইংরাজসৈন্ত ন্ট করিয়াছিল তাছাদের মৃতদেহ 
বাশের কেল্লার বাহিরে জয়চিহ্ুস্বরূপ ব্রাখিয়াছিল » 
এতগুলি লোকের প্রাণনাশ করা লেপ্টেনাণ্ট ষটযর্টের 

ইচ্ছা ছিলনা । তক্জন্য তিতুমীরকে আত্মসমর্পণ করিতে বলিয়! 
পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু তিতু সাহার দূতকে সংহার করিল । 
সেনাপতি অতঃপর বিদ্রোহীদিগকে ভগ্ন দেখাইবার জন্ত 
কামানের ফাঁক! আওয়াজ করিলেন। ইতি পূর্কেই বাশের- 
কেল্লার চারিকোণে চারিটা কামান সজ্জিত হুইয়াছিল, এখন 
তাহা হইতে ফীকা আওয়াজ হইতে দেখিয়া মুসলমানের! 
মনে করিল বান্তবিকই ফকির গোল! খাইয়া ফেলিয়াছে 
এবং সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল “হজরত গোল! 
খা ডালা” এবং সকলে বাহির হইয়া ইংরাজ্সৈম্ত আক্রমণ 
করিতে উদেষাঁগী হইল । তখন বাধা হইয়া সেনাপতি সৈন্য- 
দিগকে গোলাগুলি চালাইবার অনুমতি দিলেন। কামানের 
গোলায় বাশের কেন্প। ভূমিসাৎ হইল । তিতুমীর প্রভৃতি, 
কেল্লার মধোই প্রাণত্যাগ করিল, তাহার ভাগিনেয় ও সেনা" 
পতি নপিরদ্দি সাড়ে তিনশত বিদ্রোহীর সহিত বন্দী হইল। 
অবশিষ্ট নকলে যে ঘেমন পাইল পলাইল। কিন্তু ইংরাজসৈন্ত 
এই হৃতভাগাদের অন্থুমরণ করিয়া পশুপক্ষীর ন্যায় বধ করিতে 
লাগিল। কেহুবা প্রাণভয়ে বাশবনে কেহবা আত্ররুক্ষে আশ্রয় 
লইয়াছিল। অনুসরণকারী উ*রাজসৈন্য তদনস্তাতেই তাহা 
দ্িগকে সংহার করিল। এইরূপে 81৫ শত নিরক্ষর লোকের 
জীবলীলা সাঙ্গ হইল। বারামতে বন্দীগণের বিচার ভ্ইয়া- 
ছিল এবং তাহাদের মধ্যে নসিরদ্ধি ও আরও দেড়শত লোকের 
প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। এই ঘটনার পর সরাওয়ালা- 
দিগকে অনেক নির্যাতন তোগ করিতে হইয়াছিল, সকলই 
দাড়ি ফেলিয়া হিন্দু সাজিতে বাঁধা হইয়াছিল। পরামাণিক- 
দের প্রতি দাড়ী ক্ষৌর্রী করিতে ১২ টাকা, ১/* পাঁচসিকা 
রোজগার হইয়াছিল। নিয়োদ্ধুত গীতাংশ হইতে বুঝাইবে 
সরাওয়ালাদের কিরূপ দুরবস্থ| ঘটিয়াছিল-_ 

“জোলানী উঠিয়! বলে উঠরে জোলা ঝাট। 

হাঁজামবাড়ী গিয়া! শীপ্র গোপদাড়ি কাট ॥ 

তিতুমীরের গলা ধরে নসরদ্দি কয়, , 

তোমার বুদ্ধিতে মামা! ঠেকিলাম একি দায়। 

এসেছে রাগ গোরা, উদ্দিপরা, ব্যাতের টোগু মাথায় ॥ 

এর! মারছে, গুলি, ভাঙ্গছে খুলি, হজরোৎগুলি মানলে না? 

সারলে ইংরাজে মামু এবার আরজানে রাখলে না” 


তিত্তিরিক 


[৭8৪] 


" তিথি 


তিতুমীরের বিদ্রোহ হইতে-_-*গোলা/থা ভালা” ও “তিতু তিত্তিরীক (ক্লী) তিততিরেঃ পক্ষদাহেন জাতং তিততিকি-বাছুল- 


মীরের বাদসাই” (অল্পদিনের প্রতৃত্ব) প্রবাদ বাক্যে দীড়া- 
ইয়াছে। (13906719 [70150, 00153817095 ও 95550091 
400. 24 ৮61£175, 54015 200 85০1৩ প্রষ্ব্য'। ) 
তিতে। (দেশজ ) তিজ্ত, কটু। 
তিত্তটীর। ( দেশজ ) লতাভেদ | (08362175 ড46৫৪ ) 
তিত্তির (পুং) তিত্তি ইতি শবং রাতি দদাতি রা-ক।১ তিত্তির 
পক্ষী। ২ তিত্বটারাবৃক্ষ। স্তরিয়াং জাতিত্বাৎ ডীষ্‌। 
তিত্তিরি (পুং) তিত্তি ইতি শব্বং রৌতি কু-ডি। পক্গীভেদ। 
পর্যযায়--ইতত্তির, যাুষোদর, তিত্তির, কপিঞ্জল, লঘুমাংস, 
খরকোণ, চিত্রপক্ষ,॥ তিতির, বমস্তগৌর। ইহার 
মাংসগুণ রুচা, লঘু, বীর্ধ্যবলপ্রদ, কষায়, মধুর, শীত, 
ত্রিদোষশমন। (রাজনি" ) তিত্তিরি ছুইপ্রকার কৃষ্ণ ও 
গৌর। কৃষ্ণবর্ণ তিভিরিকে কুষ্ণতিত্তিরি এবং চিত্র বিচিত্র 
তিতস্ভিরিকে গৌরতিত্ডিরি বল! যায়। তিত্তিরি বলকাঁরক, 
ধারক এবং হিকা, ব্রিদোধ, শ্বাস, কাস ও জরনাশক। 
গৌবতিত্তিরি উহ! অপেক্ষা অধিক গুণযুক্ত। (ভাবপ্র") 
২ শ্রুতিবিশেষের শাখা, তৈত্তিরীয়শ।খ)। ৩ নাগ বিশেষ । 
“কুমুদঃ কুমুদাখাশ্চ তিত্তিরিহ্লিক স্তথ1 |” (ভার* ১।৩৫।১৫) 
৪ মুনিগণভেদ। এই মুনিগণ তিন্তিরি রূপধারণ করিয়া যাজ্ঞ- 
বন্ধ্যত্যক্ত যছুঃ গ্রহণ করিয়াছিলেন । ভাগবতে ইহাদের বিষয় 
এই প্রকার লিখিত আছে, যঙ্জুর্কেদসংহিতাধ্যেত! বৈশম্পায়নের 
শিল্যুগগণের নাম অধবরযু'্য আর ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপক্ষয় সাধন 
গ্বীয় গুরুর অনুষ্ঠেয় ব্রত আচরণ করাতে তাহাদিগের অপর 
এক নামহুয় চরক। এ ব্রতাচরণকালে যাজ্ঞবন্ক্য নামক 
তাহার অন্ত এক শিষ্য কহিলেন, ভগবন্‌ এই অল্পসার শিষ্য- 
গণের, আচনিত ব্রত দ্বারা আপনার কি হইবে? আমি 
ইহা! হুইতে স্ুদুশ্চর ব্রতাচরণ করিয়া আপনার পাপক্ষয় 
করিব। ইহা! শুনিয়া তাহার গুরু বৈশম্পায়ন ক্রোধে অধীর 
হইয়া কহিলেন, 'যাজ্বন্ধ্য ভূমি আমার শিষ্য হইয়া! ব্রাঙ্মণ- 
গণের অবমানন। কর। অতএব তুমি আমার নিকট যাহা 
অধ্যয়ন করিয়াছ, শীগ্র তাহা পরিত্যাগ করিয়া এ স্থান হইতে 
দুর হও। তখন দেবরাতপুন্র যাক্ঞবক্ধ্য অধীত যজুঃ বমন 
করিয়া তথ। হইতে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর মুনিগণ 
সেই ভীদশীর্ণ যনতর্থগকে দেখিতে পাইলেন এবং খধিগণ 


তদ্বিষয়ে লোনুগ হইয়া তিত্তিরিযূপ ধারণ করিয়া! সেই যু | 


শণকে উদনরস্ব করিলেন। তদবধি সেই রমণীয় যন্গুঃশাখার 
নাম তৈততিরীয় হইল। (ভাগ* ১২/৬।৫৪-৫৮) * 
তিত্তিরিক (পুং) তিত্তিরি-স্বার্থে কন্‌।'[ তিত্তিরি দেে।] 


ফাৎইক। তিততিরিপক্ষীর পক্ষ দগ্ধদ্বারা জাত অঞ্জনবিশেষ। 
'ঞ্জনং তিত্তিরীকঞ্চ নলদং গত্রনুংপলং ।” (নুক্রু) 
কেহ কেহ তিস্তিড়ীক এইরূপ পাঠাস্তর স্বীকার করেন, 
তাহাদের মতে দগ্ধতিস্তিডটীক জাত অঞজনবিশেষ। 
তিথ (পুং) তেজয়তি তিজ-যক্‌ ( তিথপৃষ্টগৃথযুথপ্রোখ2। 
উ৭্‌ ২1১২) ১ অগ্নি।২ কাম'। ৩ কাঁল। ও প্রাবৃটকাল। 
তিথি (পুংস্ত্রী) অততীতি অত-সাতত্যগমনে অত-ইথিন্‌। 
১ পঞ্চদশ চন্দ্রকল! ক্রিয়ারূপ প্রতিপদ্াদি। ২ অমাবস্তা হইতে 
পৌর্ণমাসী পর্্যস্ত ও পৌর্ণমাসী হুইতে অমাবন্তা পর্যন্ত শশি- 
কলার নাম তিথি *। যে কালবিশেষ'ক্ষীয়মান ব1 বর্ধমান 
চন্দ্রকলাকে বিস্তার করে, সেই কাল বিশেষের নামই তিথি। 
আধারন্বন্রপা যে মহামায়া! যিনি দেহীদিগের দেহধারিণী হুইয়! 
সংস্থিতা আছেন এধং বিনি চন্দ্রমগুলের ষোড়শভাগ পরিমিত 
চন্দ্রের দেহধারিগী অমানায়ী ও মহাকল! নামে বিখ্যাতা, 
নিত্য ও ক্ষয়োদয়রহিতা তাহার নামও তিথি। এইরূপ তিথি 
ছুই ভাগে খিভক্ত-শুক্ন। ও কৃষ্ণ । অমাবস্তার পর প্রতিপদ্‌ 
হইতে পুর্ণিমা পর্যান্ত পঞ্চদশ দিবে এক এক পক্ষ হয়। এই 
প্রকার ভেদে চক্রের হু।সবৃদ্ধি হইয়া! থাকে। ম্মার্ভতট্রাচার্ধ্য 
এইরূপ লিখিয়াছেন (বৃদ্ধিকগঃ শুরুঃ কৃষ্শ্চন্ত্র ক্ষয়াআকঃ) 
যে পঞ্চদশ দিবসে চন্ত্রবৃদ্ধি হয়, তাহাকে গুরু ও যে পঞ্চদশ 
দিবসে চন্দ্রের হাস হয় তাহাকে কৃষ্ণপক্ষ বলে। চান্দ্রমাসে 
প্রথমে শুরু পরে কৃষ্ণ ব্যবহৃত হয়। সকল তিথিরই গ্রায় 
৩০ দণ্ড পরিমাণ । শুষ্যমণ্ল হইতে বিনিঃস্যত হইয়। চক্ত 
যে ভ্রিংশস্তাগাত্মক রাশির ঘাদশভাগ গমন করেন তাহাই 
এক এক তিথি; রাশির পরিমাণ ১৫* দণ্ড, স্থৃতরাং তাহার 
৩* ভাগের ১২ ভাগে ৬* দণ্ড হইল, এই ৬* দণ্ডই এক এক 
তিথির পরিমাণ । 
যাহার নাম অমা এবং যিনি ক্ষয়োদয়বর্জিতা, জবা, 
ষোড়শীকল!, এই কালই তিথিনামান্ত | 
* “অথ তিথয়ে। নিপীয়ন্তে। তনেতি বিশ্তারয়তি বন্ধমানাং ক্ষয়” 
মানাং ব! চন্ত্রকলামেকাং বঃ কালবিশেষ: সা তিথিঃ। যছা মিখোত 
কলয়। তশ্ততে ইতি তিথি: | যহুভং সিদ্ধাস্তশিরোসণে। 
অমাযোড়শভাগেন দেবি প্রোক্ত| মহাকল!। 
সংস্থিত। পরম! মান! দ্বেছিনাং দেহধারিণী । 
অমাদি পৌরুমান্তস্ত। যাএব পর্শিব; কল1। 
তিথ্যস্তাঃ সমাধ্যাতাঃ যোড়শৈব বরানসে ॥ 
অয়মর্থ ষা মহামায়। আধাররূপ। দেহিনাং গেঁছধারিণী সংগ্িত। বা সা চত্র- 
মগুলন্ত ফোড়শভাগেন পরিমিত! চন্্রদেহধারিণী অমানামী মহাকলেতি 
প্রোজ। ঈ্য়োদগরর় হিত| নিত্যা,তিখিসংজ্িকৈব.।” ( তিখিতদ্ক) 


তিথি 


রঙ 


স্ধকষগযুক্ত পঞ্চদপকলায়প যবে কালবিভাগ- তাহাই 
শপঞ্চদশতিধি। এই পঞ্চদশকলা বছ্ছি গ্রভৃতি পঞ্চশদেবতা 
ক্রমে ক্রমে পান £করেন। যথা--বহ্ি প্রথম ক্ষল! পান 
ধরেন, এইজন্ব তাহার নাম প্রথমা এবং তছ্যন্ত কাল 
বিশেষের নামই প্রতিপদ । * 

এই প্রকার দ্বিতীয়াদি বিষয়ে জানিতে হইবে । এইরূপে 
লা সকল যখন, পীর্ত' হয়, তখনই ক্্ণপক্ষ। এইরূপে 
প্রথমাকলা, দ্বিতীয়া! কলা, এবং তহ্যক্ত কালই গ্রতিপদ্‌, 
ভিতীয়! ইত্যাদ্ি। এইক্ধপে যখন কল! সকল চন্ত্রমগ্ডলকে 
পুরণ করে, সেই সময়ের নাম শুরুপক্ষ। 

চক্রের প্রথম কল! অঙ্ধি, দ্বিতীয় কলা রবি, তৃতীয় 
বিশ্বদেব, চতুর্থ সলিলাধিপ, গঞ্চম ববটুকার, যী বাসব, 
সপ্তম ধষি কল, অষ্টম অজএকপাদ্‌, নবম ষম, দশম 
ধাযু, একাদশ উমা, দ্বাদশ পিক্ীদকল, ত্রয়োদশ কুবের, 
চতুর্দশ পণ্ুগতি ও পঞ্চদশ গ্রজাপতি পান করিয়া থাকেন। 
সমস্ত কল! গীত হইলে চন্ত্রমগ্ডল আর দেখা! যায় ন1। 
যে ষোড়শ ক্ষল! সর্ধদ। জল মধ্যে গ্রধিষ্ঠ হয় এবং অমাতে 
যোম ওষধিকে প্রাপ্ত হন, ওষধিগত ও অন্বুগত হইলে 
গোমকল তাহা পান করে, সেই গোসম্ভুত ক্ষীরসমূহ 
অমৃত শ্বরূপ, দ্বিজাতি কর্তৃক মন্ত্রপৃত হইয়া যক্তীয় অধিতে হুত 
হয়, তাহাতে শশী পুনর্বার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এইরূপে দিন 
দিন বৃদ্ধি গ্রাপ্ত হইয়া পূর্ণিমাতে পূর্ণতা লাভ করে। 

সিদ্ধান্তশিরোমণির মতে, চন্দ্র ুর্ধ্য হইতে বিনিঃস্যত হুইয়া! 
পূর্বদিকে গমন করে ।* 

অমাবন্ার দিন শীঘ্রগামী চন্দ্র হুর্য্যমগলের অধঃগ্রদেশে 
ও মন্দগামী হুর্য্য চত্ত্রমগুলের উর্ধ প্রদেশে অবস্থিত থাকে, 
এখন দেখ! যাউক, হুর্য্যের সমুদয় কিরণ চন্দ্রের উপরিভাগে 
পতিত হয়, নিয় বা গার্থ কোনদিক্‌ হইতে ুর্ধ্যকিরণ বহির্গত 
হইতে পারে না। চক্ত্রের উপরিভাগে পতিত হইয়া মেইরূপ 


* প্অর্কছিনিংস্তঃ প্রাচীং বদযাতাহরহঃ শশী। 
1৮ তচচশ্রযানমংশৈল্ত জেয়। ঘাদশতিস্তিথিং ॥ অয়মর্থ: | 

। লূর্বামগজন্ড অধ: প্রদেশবন্তী/ শীক্ষগ শীত উত্ধধদেশব্তী/ মগামী- 
লূর্যা তখ| নতি তয়ে!গতিবিশেষবশাৎ দর্শে চত্রাম্লং অনুঃনমনতিরিক্তং 
সুধা মগলহ্তাধোভাগে ব্যবস্থিতং ভরতি তদ। ু্ধারশ্মিভিঃ দাফলোনাতি- 
তৃতত্বাৎ চত্রমগ্লমীধদপি ন দৃগ্ততে। পির শীস্রগতা। ্াবিনি: 
হ্ৃতঃ শশী প্রাচীং ঘাতি। ত্রিংশদংশোগেতরাশৌ স্বাদশতিরংশৈ ্্যা- 
যুলজঘয গচ্ছতি । তথা, চত্রন্ত গঞফদশনু তাগেবু ধর্পনঘোগা; ভবতি । 
নোহঘং ভগ; প্রথ্ষ: কল। ইতাতিধীয়তে। তৎফলানিষ্পতিপরিমিত-। 
কাল? গরতিপতিির্ভবতি এবং দ্বিতীয়! দিঘবগঞ্তবাং 8” (দিষ্বান্শিরোণি) 


সা 
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১৮৭ 


' তিথি 


তাবেই অবস্থিত থাকে, এইরূপ চক্র ও হুর্য্যের গত্বিশেষ 
হেতু এবং হূর্ধারশ্মি সকল সম্পূর্ণ অভিভূত হয় বলিয়া ছন্ম- 
মণ্ডল ঈবন্মাত্রও দেখা ঘাক্ধ না। পরে চক্র লীত্রগতিারা 
হুর্যা*ছইতে বিনিঃস্থত হই! পূর্বদিকে গৰন করে অর্থাৎ 
অিংশৎ অংশঘুক্ত . রাশিতে দ্বাদশ অংশদ্ধার1 নুর্ঘ্য উলঙ্যন . 
করিয়! গমন করে। অতএব এই সনয় চক্রের পঞ্চদশ ভাগে 
প্রথমভাগ দর্শনযোগ্য হয়, শুর্য্যের কিরণ সেই প্রথমভাগ 
দিয়া বহির্গত হয়, এই জন্তই সকলে চক্রের এ প্রথম 
কল! দেখিতে পায় এবং প্র কলাকেই গ্রথমাকল! বলিয়! 
থাকে, এ কলানিম্পত্তিপন্রিমিত কালই ওতিপদ্‌ তিথি। 
দ্বিতীয়! গ্রভৃতিতে এইরূপ জানিতে হইবে। 
চন্্রও কুর্ধ্যেরগতিদ্বারা যে সময়ে কাঁলের পরিচ্ছেদ হয়, 
সেই চন্দ্র ও সুর্যের গতিবিশেষ আশ্রয় করিয়! তিথির স্বব্বপ 
নির্ণয় করিবে। সমগ্র নক্ষত্রে দ্বাদশটী,রাশি ভোগ করে; 
ংশ রাশির ভাগ হয়। চন্ত্র আদিত্য হইতে বহির্গত 
হইয়! ত্রিংশৎ ভাগাত্মক রাশির ছাদশভাগ গমন কুরে, মেই 
সময় চন্ত্রমাতিথি অর্থাৎ শুরুপক্ষ হয় *। চন্দ্র নিত্যরাশি- 
চক্রের মধ্যে ১৩ অংশ ১* কলা ৩৪ বিকলা ৫২ অনুকল! করিয়া! 
পশ্চিমদদিক্‌ হইতে পূর্বদিকে গমন করে। নুর্ধ্য প্রত্যহ পশ্চিম- 
দিক্‌ হইতে পূর্বদিকে ৫৯ কল! ৮ বিকলা গমন করে। এজন 
চন্ত্র কুর্ধ্য হইতে দিন দিন ১২ অংশ ১১ কলা! ৪৭ বিকলা,গমন 
করিলে এক এৰ তিথি হয়। ইহা মধাগতি দ্বারা সংঘটিত 
হয়। কিস্তচন্ত্র ওহুর্য্যের শীত্রগতি ও মনদগতি অনুসারে 
ইহার ব্যতিক্রম হইয়া থাকে । স্কুটগণনা বারা জ্যোতি 
গগ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, যে চন্ত্রু স্্ধ্য হইতে দ্বাঈশ 
ংশ গমন করিলে এক এক*তিথি হয়। এই্ব্মপে ৩৬* 
ংশ গমনদ্বার| গ্রতিপদ্‌ প্রভৃতি ত্রিশটা তিথি হইয়া খাকে। 
ধখন চক্রের বৃদ্ধি ও ক্ষয় হইতে থাকে, তাহাকে শুরু ও কৃষ্ণ 
পক্ষ বলে। শুরুঅষ্টমীর দিন চন্দ্র সূর্য্য হইতে ৯* অংশ 
ুর্ববাংশে অবস্থিতি করে, এজন্ত & দিন অর্দচন্র দেখা যাঁয়। 
চন্ত্র নিজে তেজোময় নহে, বূর্ষ্য রশ্মিপ্বারা চন্দ্রের প্রকাশ 
হয়, এন্ত চত্্রমওলের একদিক ক্রমাগত ১৫ দিন দীপ্তিমান্‌' ' 
ও অপরদিকে নিয়ত তিমিরাবৃত থাকে । 


০ "চক্রার্কগত্য। কালন্য পরিচ্ছেদ! ঘদ1 ভবেৎ। 
* তদা তর়োঃ গ্রবক্ষযামি গতিমাশ্রিতা,নির্ণয়ং ॥ 

ভগণেন লদপ্রেণ জেঘ। ঘাপরাশয়ঃ | 

অিংশাংশশ্চ তথা রাশে্াগ ইতাভিধীক্গতে | + 
আঁদিত্]ানধিগকৃস্ত তাগদ্াদশকং বগা । 

চন্রমাঃ তাতরারামতিধিরিতযাতিণীয়তে ৪" বিষ্ধর্পে তব ) 


ঙ 
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. *রণিকিরণসঙ্গাদেষ পীযূষপিণ্ড! / 
দিনকরদিশিচন্্রশ্চক্রিকাভিশ্চকান্তি। 
তদিতরদিশি বালাকুগ্ডলশ্তা মল শ্রীঃ 
ঘটই'ব নিজমৃক্িচ্ছায়য়ৈবাঁতপন্থঃ ৪” (জ্যোতিষ) 
চস্ত্রের যে অংশ হুর্ধ্যাতিমুখে অবস্থিতি করে, সেই সেই 
ংশ সুর্যের কিরণ প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ পায়। ইহা ভিন্ন চন্দ্রের 
অপর অংশ বালাস্ত্রীর কেশের স্তায় শ্তানবর্ণ থাকে। যেন্ধপ 
রৌদ্রস্থিত ঘট দ্বারা এক পার্শ্ব তাহার নিজ্চ্ছায়াগ্ণ অপ্রকাশ 
থাকে, এ স্থলেও সেইরূপ। আমরা চন্ত্রমগুলের যে 
অদ্ধাংশ দেখিতে পাই, সেই অর্ধাংশ যখন হূর্য্য কিরণদ্ধার! 
সর্বতোভাবে প্রকাশিত থাকে, তৎকালে তাহাকে পুণচিন্ত্ 
বলে এবং সেই দিন পৃর্ণিমা তিথি হয়। সেই উজ্জ্বল অ“শের 
ন্ানাধিক্য অনুসারে চক্দ্রকলার হ্বাসবৃদ্ধি হয়, কাজেকাছেই 
তিথিও প্রতিপদাদি সংজ্ঞাবিশিষ্ট হয়। অমাবস্যার পর শুরু 
দ্বিতীয়াতে চন্ত্র পশ্চিমদিকে উদয় হয় এবং এ তিথি হইতে 
চন্ত্রমর্লের পশ্চিমাংশ হৃুর্যা কিরণদ্থার। ক্রমশঃ এক এক 
কলা গ্রতিদিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া! অবশেষে পূর্ণিমার দিবসে 
পূর্চ্ত্র হইয়া প্রকাশ পায়। আর যখন কৃষ্ণপক্ষ আর্ত হয়, 
তখন প্রতিদিন চন্ত্রমগুলের দৃশ্ব অংশ হইতে এক এক কলা! 
স্বাস হইয়া অমাবস্তার দিন সম্পূর্ণরূপ অদর্শন হয়। 
' শুরুপক্ষের গ্রতিপদ্‌ হইতে পুর্ণিমা। পর্যান্ত চন্দ্র ক্রমে সুর্য 
হইতে দুরগামী হয়, এবং তদহসারে চন্দ্রমলের প্রদীপ 
ংশ পৃথিবীর সম্মুখবর্তী থাকিয়া প্রকাশ পাইতে থাকে। 
শুরুপক্ষের গ্রতিপদ্‌ হইতে পূর্ণিম| পর্য্স্ত চন্দ্র নিজ বৃত্ত বা 
পথ ১৮* অংশ ভ্রমণ করে, এই কাল পর্যন্ত সুর্য হইতে 
(পৃথিবী সম্বন্ধে) পশ্চিমদ্রিকে অবস্থিতি করে। আর ক্্ণ- 
পক্ষে পূর্বদিকে অবস্থিত হয়। সৃতরাং চন্্র যতই হৃর্য্যের 
নিকটগামী হয়, ততই উহার এক এক কলা পৃথিবীন্ 
লোকের দৃষ্টিতে অগ্রকাশ হইতে থাকে। অবশেষে অমা- 
বস্তার দিবস ইহার সমস্ত প্রদীপ্ত অংশ পৃথিবীর বিপরীতদিকে 
হয় এবং তিমিরাবৃত অংশটা পৃথিবীর সম্ুথস্থ হইয়া থাকে। 
তিথির বাবস্থা ।-__ প্রতিপদ যে প্রতিপদ ্রিসন্ধ্যাব্যাপিনী 
হয়, সেই গ্রতিপদ্‌ই গ্রাহ্‌, ইহাতে যুগ্মাদরতী অর্থাৎ ছুই তিথির 
পৃত্াত্ব নাই। কেবল ত্রিমন্ধ্যাব্যাপিনী যে তিথি তাহাই 
পৃজ্য। ইহা সর্বত্রই হইবে, কেবল হরিবালরে তাহার প্রকার 
ভেদ আছে। কৃষ্ণ প্রতিপদূ দ্বিতীয়াযুক্ত ও শুক্লা প্রতিপদ 
অমাবস্তাযুক্ত হইচল আদরলীয়। কিন্তু উপবাস স্থলে এক্ধপ 
ব্যবস্থ৷ নহে অর্থাৎ প্রতিপদ্দিনে উপবাস কনিলে কৃষ্ণা- 
খিতীয্াযুক প্রতিপদ উপবাস করিষে। " ঃ 


1 ৭৪৬ ] 


তিবি 


কার্ভিকমাসের গ্কপক্ষীর প্রতিপঘূদিনে বলিরাজার পুজা 
করিতে হুর়। উক্ত দিনে যে বলিয়াজার পু করে, তাহার 
অশেফবিধ সুখ হয় এবং এই পুঁজ করিয়া রাত্রি জাগরণ 
করিতে হয়, এই প্রতিপদের লাম দুতপ্রতিপদ্‌। 

কার্তিকের প্রথম দিনে "অর্থাৎ শুরু প্রতিপদ্দিবসে হর- 
গৌরী দৃাৃতক্রীড়া করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত দাত প্রতিপদ 
কছে। সেক্রীড়াতে শঙ্কর পরাজয় ও শঙ্করী জয়লাভ করিয়া 
ছিলেন বলিয়া! শিব দুঃখী ও ছা সুখী হইয়াছিলেন। অধুন। 
মনুষ্য সকল উক্তদিবে দাতকরীড়া করিস! থাকে । তাহাতে 
যাহার জয় ও পরাজয় হয়, সন্বংদর তাহার সুখ ও ছুঃখ হয়। 
বৎমরের ফলাফল জানিবার জন্ত উক্ত দিনে দা ক্রীড়। বিধেয় ।% 
& তিথিতে যদি গঞ্গান্নান ও দান করে, তবে শতগুণ পুণা হয়। 

শ[নং দানং শত গুগং কার্তিকেহস্তাতিঘথৌ ভবেৎ” (তিথিত*) 

যদি অগ্রহায়ণের স্বীধ্ঃপক্ষের প্রতিপদ রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত 
হয় এবং তাহাতে যদি গঙ্গাঙ্নান করে, তাহা হইলে শতন্র্ধা- 
গ্রহণকালীন গঙ্গান্নানের ফল প্রাপ্ত হয়। এই ভিথিতে কুম্মাড- 
ভক্ষণ, তৈলমর্দান ও ক্ষৌরকর্্ম করিতে নাই। 

দ্বিতীয়া । যে দ্বিতীয় প্রতিপদ্বুক্ত সেই দ্বিতীয়া গ্রাহ, 
শুরু ও কৃষ্ণ উভয়পক্ষেই এই নিয়ম । কিন্তু কেহ কেহ 
পরযুক্তই গ্রাহ্‌ এইরূপ বলিয়া! থাকেন। 

উপবা তিথিতে যে সকল তিথি আছে, তাহার পরযুক্তু 
ও পূর্ববযুক্ত ছুইপ্রকার প্রভেদ আছে। তাহ! এই- দ্বিতীয়া, 
একাদশী, অষ্টমী, ত্রয়োদশী ও অমাবন্তা ইহার উপবাস 
বিধিতে পরযুক্ত গ্রাহথ নছে। কৃষ্ণ তিথিস্থলে এ নিয়ম 
থাটিবে, শুকাতে নহে। 

শুরুপক্ষীয় একাদশী, অষ্টমী, যী, দ্বিতীয়া, চতুর্দশী, 
ত্রয়োদশী ও অমাবস্তা ইহার উপবাদ শেষ ধরিয়া! করিবে । 

“একাদন্তষ্টমী যী দ্বিতীয়া চ চতুর্দশী । 

ভ্রয়োদস্তাপ্যমাবন্ত। উপোষ্াঃ স্থাঃ পরাদ্িত| ॥” (বিুরহত্ত) 

আধাটের শুক্লপক্ষীয় পুষ্যানক্ষত্রসংযুক্ষ দ্বিতীয়াতে জগ- 
ন্নাথদেবের রথযাত্রা হইন্ব| থাকে, এই জন্ত সেই দিনে যাত্রা" 
মহোৎ্দব ও ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। যদি নক্ষত্রসংযুক্ত 


* "শহ্বরণ্চ পুর! দ্াতং সসর্জ হুমলোহরং। 
কার্ডিফে শুরুপক্ষে তু প্রথমেহহনি তৃপতে ॥ 
জিতশ্চ শক্ষয়ত্তত্র জয়ং লেতে চ পার্ববতী। 
অতো হর্থাচ্ছক্করে! ছুঃখী গৌরী নিত্যং হুখোধিতা 
তং দাতং অকর্তযাং প্রভাতে তত্র মাদবৈঃ। 
তশ্বিন দাতে জয়ে। বন্ত তগ নংবংনয়ঃ শুভঃ) 
পরাজয়ে! বিরদ্ধস্ত লন্ধনাপকরে। ভবে" (পার্থধৃত বর্ষণ) 


তিথি , 


ন। হয়, তথাপি তিথির মাহাঝ্মা জন্ত উক্ত কর্ণ কর্তবা। 
তাহাতে ভগবানের অত্যন্ত প্রীতি হয়। 

বমদ্বিতীয়া। কার্তিকাসের শুর্ুপক্ষীয় ছিতীয়াকে ত্রান- 
দ্বিতীয় কহে। এ দিবসে ভগিনীগণ ত্রাতৃপৃজ1 করিবে। 

এই বম দ্বিতীয়াতে যম ও ঘর্মুনার পূজা করিতে হয়। 
যত্্পূর্বক এদিন ভগিনীর হস্তে ভোব্বন করিবে, ভগিনীর 
দান প্রতিগ্রহ করিবে এবং তগ্গিনীকে দান করিবে। 

অপর পক্ষের পর শুরুদ্ধিতীয়া, কোজাগরের পর কৃষ্ণিতীয়া, 
চৈত্র পৌর্ণমানীর পর ও কার্তিকের পূর্ণিমার পর কৃষ্ণদ্বিতীগ্না, 
ইহার! ভৃতীয়ার সহিত যুগ্মাদবু | সুতরাং এঁ দিবসে অনধ্যায়। 

যমদ্বিতীয়াতে ধাঁত্রা করিতে নাই, যাত্রা করিলে মৃত্যু 
হয়। এই তিথিতে বৃহতী ভক্ষণ নিষেধ । 

ভৃতীয়া। রম্তাব্রত বাতীত দৈব ও পৈত্রকর্ণে চতুর্থীযুক্ত 
ভূতীয়। গ্রাহ। দ্ধ্েষ্টমাসের শুরুপক্ষের কঁভীয়াতে রস্তাত্রত 
হুইয়। থাকে । বৈশাখ মালের শুরুপক্ষীয় তৃতীগ্লায় কৃত্তিক 
ও রোহিণীযুক্ত হইলে বিশেষ ফল প্রদ হয়। 

এ দিনে স্নান ও দানাদি করিলে তাহার ফল অক্ষয় হয়, 
এই জন্ ইহার নাম অক্ষ; & দিনে জলদান করিলে মহাঁপুণ্য 
এবং ত্ী দিনে বিষ্লুকে চন্ননাক্ত দেখিলে বিষ্ুলোকে বাস হয়। 

এই তিথি সভাসুগের গ্রথম। বৈশাখের শুক্লা তৃতীয়ায় 
ভগবান্‌ যব স্থষ্টি করিয়া সতাষুগের স্থট্টি করিয়াছিলেন, এই 
জন্য এ যবদ্ধার! বিষুঃর অঞ্চনা, যবহোম ও বাল ব্রাহ্মণকে 
ভোঙ্গন করাইবে। আর এঁ তিথিতে গঙ্গ! ব্রহ্মলোক হইতে 
পৃথিবীতে অবতরণ করিরাছিলেন, এই জন্য শঙ্কর, গঙ্গা, 
হিমালয়, কৈলাম ও সগর নৃপতির পুজা! করিবে । এদিন 
ঘে শ্রদ্ধাধুক্ত হইয়! গঙ্গান্নান ও তপ হোমাদি করে, তাহার 
অনন্তকাল স্বর্গবাস হয়। এই তৃতীয়াতে যুগ্মাদর নাই। 
তৃতীক্কা। তিথিতে মাংস্‌ ও পটোলভক্ষণ নিষেধ । 

চতুর্থী । চতুর্থী ও পঞ্চমী সংযুক্তই গ্রাহ্‌ হইলে, একাদশী, 
অষ্টমী, যঠী, অমাবস্যা,ও চতুর্থী ইহাতে শেষ ধরিয়া উপবাস 
করিতে হয়। কিন্তু ব্রঙ্গবৈবর্ত পুরাণান্তর্গভ গণেশব্রততে 
তৃতীয়াধু্কা চতুর্থী গ্রাহথ 

শ্চতুর্থীসংযুতা কার্ধ্য। তৃতীয়া চ চতুিকা | 

তৃতীয়া! যু্তানৈব পঞ্চম কারয়েৎ কচিৎ॥» (তিথিতন্ব) 

পোমবারে অমাবস্তা, রবিবারে মপ্তমী ও মঞ্গলবারে চতুর্থী 
হইলে অক্ষয় হয় অর্থাৎ ইহাতে ন্নানদানাদি করিলে অক্ষয়- 
তিথির ফল হয়। ত্রয়োদশী, চতুর্থী, সপ্তমী ও দ্বাদশী এই কয় 
তিথিতে প্রদোষে অধায়ন করিবে না। হেমাদ্রির মতে 
প্রদোষ শনধার্থ প্রথম গ্রহর। ভাড়ুমাসের কৃষ। ও শুর 


[ ৭৪৭ ] 


তিথি 


উত্তর পক্ষেরই চতুর্ীর নাম নষ্ক্্র। এই চক্র কখনই দর্শন. 


করিবে না। দৈবাৎ দর্শনে শান্তি করিতে হয়। মাধ মাসের 
গুরুপক্ষের চতুর্থাতে গৌরীপুজা করিতে হয়। এই, তিথিতে 
মূলা! তক্ষণ উ ক্ষৌরকার্ধ্য নিষিদ্ধ। 

পঞ্চমী । যে পঞ্চমী চতুর্থী এবং চতুর্থীর যু, সেই 
পঞ্চমী গ্রাস্থ। পরধুক্ত গ্রান্থ নছে। 

“চতুর্থীযংঘুতা কার্য] পঞ্চমী পরয়! নু ।” (হারীত ) 

পঞ্চমীর সকল কার্ধ্য চতুর্থী সংযুক্ত হইলে করিবে, পরযুক্ত 
গ্রাহ্থ নহে। কৃষ্ণপক্ষে পঞ্চমী পর্ববিদ্ধ গ্রাহথ হইলে, শুর্ুপক্ষে 
পরবিদ্ধ গ্রহণীয়, যদি পঞ্চমী পূর্বদিনে পূর্বাহ্থে চতুর্থীযুক্ত হয়, 
আর পরদিন পূর্বাহ্তে বনীযুক্ত হয়, তাহ! হইলে পূর্বদিনে 
উপবাসাদি দৈবকা ধ্য কর্তব্য। পূর্ববাহ্ে চতুর্থীযুতা পঞ্চমী যদি 
না হয়, আর পরদিনে পূর্বান্্ে মুহূর্তের অন্ন যদি পঞ্চমী 
লাভ হয়, তাহা হইলে পূর্বাহের অন্থরোধে পরদিনে পৃজ1 
হইবে। আর ধঁদিনে পুজার 'প্রাধান্ত হেতু পুজার দিনই 
উপবাস করিবে । 

আধাঢ় মাসের কৃষ্ণাপঞ্চমীকে নাগপঞ্চমী কহে । এঁ দিনে 
প্রাঙ্গণে মনসাবৃক্ষে মননাদেবীর পুক্জা ও অষ্টনাগের পৃজ! 
করিতে হয়। এইরূপ প্রতি পঞ্চমী অর্থাৎ ভাত্রমাসীয় কৃষ্ণপঞ্চমী 
পর্যন্ত পৃঞ্ধা করা কর্তব্য। ইহাতে সর্পভয় নিবারিত হয়। 

মাঘ মাসের শুরুপক্ষীয় চতুর্থীকে বরদাচতুর্থী কহে, দিনে 
গৌরীপুজা! করিতে হয়, আর পঞ্চমীতে লক্ষমীমরন্থতীর একত্র 
পৃজা করিয়া মন্তাঁধার ও লেখনীপৃর্ধা করিবে । এই শ্রীপঞ্চ- 
মীতে অধায়ন বা লিখিতে নাই এবং এই দিনে সরস্বতীর 
উৎসব করিতে হয়। এই (তিথিতে বিন্বতক্ষণ করিতে নাই। 


বা । স্তমীযুক্ত বঠীই গ্রহণ করিবে । জযো্ঠ মানের 


গুক্লাষঠীকে অরণ্যবষী বলে। এই নিমিত্ত উক্ত য্ঠীতে 
স্ত্রীলোকের এক এক পাখা হস্তে করিয়া অরণ্যে ষঠীপৃ্! 
করিবে। ইহাকে জামাইযঠীও কছে। 

ভাদ্রমাসের শুক্লাষঠীকে অক্ষয়াষী কছে। এই, নি 
সানাদি করিলে অক্ষয় ফল হয়। * 

অগ্রন্থায়ণ মাসের শুক্লাষস্ভীকে গুহ্ষষ্ঠী কহে, তাহাতে 
শিবার শাস্তি করিতে হয় । 

চৈত্র মাসের শুর্লাষঠীকে স্বন্দষঠী বলে, এই হঠীতে কার্তি- 
কেয় পুজা করিলে ইহকালে নুখ, স্টৌভাগ্য ও পরকালে 
বৈকু্ প্রাপ্তি হয়। 

আশ্বিন মাসের শুক্লাষঠীকে বোধনষত্ঠী কছে।, 

* কৃষ্চা্মী' অর্থাৎ জন্মামী, স্কন্দ়ঠী ও শিবরাতি ইহাদের 

শেষ ধরিয়! কার্ধ্য কর়িবে। তিথি অস্তে পারণ করিবে। 


তিথি " 


সপ্তমী । যষঠীঘুক্তা সপ্তমী যুগ্মাদরহেতু প্রছদীয়। পঞ্চমী, সগ্ুমী, 

জশমী, আয়েদমী, প্রতিপৎ ও নবমী এই কর তিথি উপবান 
বিধিতে সাণুথী অর্থাৎ ব্রিসন্ধযাবাপিনী, পরযুক্ত গ্রাহথ। কেবল 
হরিবাঁসরে অর্থাত একাদনীতে শেষ ধরাই কর্তব্য। উপবাঁস 
বিধিতে ষীযুক্ সপ্তমীতেই উপবাস করিবে, অষ্টমীযুক্ত হইলে 
নয়। 'যদি শুরুপক্ষীয় সপ্তুমীতে রবিবার হয়, তবে তাহার নাম 
বিজয়াসপ্তমী, তাহাতে ন্নানদান ও হুর্য্যপূজী করিলে ফল হয়। 

ভাত্রমাদের শুক্লাসপ্তমীকে লপিতাসপ্রমী কহে। ইহাতে 
কুকুটাব্রত করিতে হয়। যাহার1 এই ব্রত করে, তাহার পর- 
জন্মে পৃথিবীতে কিছু ছুপ্রাপা থাকে ন!। 

মাঘ মাসের শুরু! সণ্তমীকে মাকরী সপ্তমী কহে এবং 
তাহাকে যুগাগ্তাও বলে, এ দিবসে অরুণোদয়ে যদি গঙ্গাঙ্গান 
করে, ভবে শতনুর্ধ্যগ্রহণকালীন গঙ্গান্নীনের ফল হয়। মাকরী 
সপ্তমী ভিথিতে অগ্তবদরীপত্র ও সগ্ুঅকপত্র মন্তকে ধারণ 
করিয়৷ গান করিবে। মহানবমী, দ্বাদশী, ভরণীলক্ষত্রযুক্ত 
'দিবসে অক্ষয়াতৃহীয়। এবং বথাখাসপুমী অর্থাৎ মাঘ মাসের 
মগ্তমী এই কয় তিথিতে অধ্যয়ন করিতে নাই। 

মন্বস্তর! তিথি । আশ্বিনের শুক্লানবমী, কার্তিকের দ্বাদণী, 
চৈত্রের ও ভাদ্রের শুরলাতৃতীয়া, পৌষের একাদশী, ফান্তনের 
অমাবস্তা, আষাঢের শুক্লাদশমী, মাঘের শুর্লাসপ্তমী, শ্রাবণ 
মাসের রাধাষ্টমী, আাড়ের পুর্ণমা ৪ কার্তিক, ফাল্ন, চৈত্র 
ও ক্যেষ্টের পুর্ণিমাকে মন্বস্তরা বলা যায়, ত্র সকল তিথিতে 
দানাদি করিলে মহাফল হয়। 


[98৮ ] 


তিথি 


অষদী। গুরুপক্ষের অষ্টমী শুরা নবনীবুক্ত এবং কুষ্ণপক্ষের 

অষ্টমী কষ্ণাসপ্তনীযুক হইলেই গ্রাহ। কুষণপক্ষের অষ্টমী ও 

“চতুর্দশী উপবাম বিধিতে পুর্বিদ্ধা৷ অর্থাৎ পূর্বব তিথিযুক্তই 
গ্রাহ্থ। কিন্তু গুরুপক্ষে পরযুক্তই গ্রাহ। 

* শনিবারে ও মঙ্গলখারে কষপক্ষী় অষ্টমী ও চতুর্দশী হইলে 
অতিশয় পুণাজনক তিথি হয়। বৃহস্পতিবারে অষ্টমী, সোমবারে 
অমাবস্তা, রবিবারে সপ্তমী ও মুঙ্গলবারে চতুর্থী, ইহাতে যে 
লোক ধর্ম বা পাঁপ করে, তাহা! ৬* হাজার বৎসর অক্ষয় হয়। 

জন্মামী। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ! অষ্টমীতে সাবর্ণি মন্বস্তরী় 
গ্রথম বুগে দেখকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ “করিয়াছিলেন। 
আবণেই হউক বা ভাদ্রেই হউক রোহিণীযুক্তা কৃষ্ণা 
অষ্টমীকে জয়ন্তী বলে, জয়ন্তী অষ্টমীরই অপর নাম জন্মাষ্টমী । 
বিবেচনাপূর্বক দেখিলে এইস্থলে এক সন্দেহ উপস্থিত হইতে 
পারে যে একর শ্রাবণমাসে ও একবার ভাত্রমাসে জন্মাষ্টমী 
কথিত হইতেছে, ইহার তাৎপর্ধয এই যে শ্রাবণের মুখাচন্তরে 
ও ভাদ্রের গৌণচন্ত্রে কৃষ্ণজন্মাষ্টমী। এই নিমিত্ত শ্রাবণ ও 
ভাদ্র এই ছইপদ প্রযুক্ত হুইয়াছে। কিন্তু ব্রতে ভাত্র 
মাঘের উল্লেপ করিতে হুইবে। ভান্্রমামের কৃষ্ণপক্ষীর 
রোহিণীযুক্তা অষ্টমীতে কৃষ্ঞ্জন্মা্মী ব্রত এবং এ দিনেই 
উপবান করিবে। [জন্মাষ্টমী দেখ।] 

উভয় দিনে নিশীখ সম্বন্ধ হইলে কিম্বা না হইলে পরদিনে 
ইংরাজি মতে অমাবন্তাদি তিথি গণনার নিগম নিম্নে 
দেখান হইতেছে। 


তিথির তালিক|। 
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প্রথমিথি। 
সেই অন্ধ যে মাসের $তিথির আবশ্তক" হইবে, সেই,মাসের 
তারিখ অস্কের' সহিত একুন করিলে যে অঙ্ক হুইবে, 
তাহাই তিথির সংখ্যা।  , 
গ্রমাণ। তালিকার ১৮২১ সনেন্ন ভুনমাসের সত্তের 
১৩ অঙ্ক এ মাসের ছুই তারিখ দিয়া একুন করিলে ১৫ হয়, ৩২ 
তারিথে পুর্ণিম । যদি ৩* হয়, তাহা ত্যাথ করিতে হইবে । 
'অমাবন্তার দিন নিরুপণের বিধি । উপরের অন্ুক্রমণিকায় 
সনের গুর্বভাগে যে অঙ্ক আছে তাহা ৩০ হইতে বাদ দিলে 
যাহা বক্জী থাকিবে, সেই সংখ্যক দিন অমাবস্তা।। যথা 
১৮৭১ সনের জুন মানের স্তস্তের ১৩ অস্কের উপরে ৩৯ 
রাখিয়। বাদ দিলে ১৭ বক্রী থাকে । ম্ুৃতরাং জুন মাসের 
১৭ দিনে অমাবস্তা । ৮ 
তিথিদিগের অধিগতি। শুরু ও কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ 
তিথির অধিপতি অগ্ি, দ্বিতীয়ার প্রজাপতি, তৃতীয়ার গৌরী, 
চতু্দীর গণেশ, পঞ্চমীর অহি, ষণীর কার্তিক, সপ্তমীর রবি, 
অষ্টমীর শিব, নবমীর হুর্া, দশমীর যম, একাদণীর বিশ্ব, 
দ্বাদশীর হরি, অ্রয়োদশীর কাম, চতুর্দশীর হর, পুর্ণিম ও 
অমাবস্তার অধিপতি চন্ত্র। 
মাসদগ্া তিথি। বৈশাখম।সের শুক্লাষষ্ঠী, আষাঢ়ের শুক্লাষ্টমী, 
ভাদ্রের শুক্লাদশমী, কার্তিকের শুরু দবাদশী, পৌষের শুক্লাদ্ধিতীয়া 
ও ফাল্গুনের শুক্লাচতুর্ণী মাসদগ্ধ। হয়। শ্রাবণের কৃষ্ণাবচঠী, আশ্ষি- 
নের কৃষ্ণাষ্টনী, অগ্রহায়ণের কৃষ্ণাদশমী, মাঘের রুষ। দ্বাদণী, 
চৈত্রের কৃষ্ণা দ্বিতীয়! ও জৈষ্টের ক্কৃষ্ণাচতুর্থীতে মাসদগ্ধা হয়। 
এই মাসদপ্ধাতে যে ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করে, অথবা যাত্র! 
করে, সে ব্যক্তি ইন্ত্রতুল্য হইলেও তথাপি তাহার মরণ হয় 
এবং বিবাহে বিধবা, কৃষিকর্ম্ে ফলের অভাব, বিগ্যারস্তে মুর্খ, 
স্রীসঙ্গমে গর্ভপাত ও বাণিজো মূলধনের নাশ হয়। এই জন্ত 
পণ্ডিতের! দগ্ধা তিথিতে কোন শুভকম্ করে না। 
প্রতিপদ্‌ হইতে অষ্টমীর ব্যবস্থ! পূর্বেই লেখ! হইয়াছে। 
জন্মাষ্টমীর পারণবিধি- রোহিণীযুক্ত। অষ্টমী থাকিলে পারণ 
রিবে না। করিলে পূর্বরূত কর্ম এবং উপবাসজনিত ফল 
নষ্ট হয়। জন্মাষ্টমীর পারণপক্ষে এই নিয়ম, আন্ত অন্ত 
ব্রতের পক্ষেও এইরূপ বিধি। যে তিথি ও নক্ষত্রের যোগে 


ঠ 
উপবাসাদি করিবে, তাহার একের ক্ষয় ব্যতীত পারণ কর! 


কর্তবা নহে। জন্মাষ্টমীতে রোহিণীবুক্ত হইলে উপবাদাদি 
হইবে এবং পূর্ববদিনে হঠীদগ্াত্মিক! অষ্টমী আছে, কিন্ত 


রোহিনীযোগ নাই। পরদিনে যদি রোহিগীযুক্ত হয, তবে 


পরদিনে উপবারাদি করিবে 1 


যা ৯: ক খল 


ঘে মনের থে যে মানের দিয়ে যে যে অঙ্ক আছে, 


দি অয়ত্ীযোগে ূ্বমিন উপবাস হয়, পরদিন রা 
লার্ধগ্রহর হামান্তে তিথি নক্ষত্র উত্তয়ের কি একের বিমুক্ত 
হয়, ভূবে এ দিনে প্রাতে পারগ করিবে। উপবাস-পরদিনে 
তিথি ও নক্ষত্রের অস্তভে পারণ কন্ষিতে হইবে! আর যখন 
মহানিশার পুর্বে একের অবসান হয়, অস্তের মহানিশাতে 
স্থিতি থাকে, তখন একের অবসাঁনে পারণ করিবে । মহা 
নিশান ঘদি উভয়ের স্থিতি থাকে, তবে সেই দিনে প্রাতঃ- 
কালে পারণ করিবে । কোন পণ্ডিত দ্বাদশমাসেই রোহিণী- 
যুক্ত অষ্টমীকে জয়ন্তী অষ্টমী কছেন, কিন্তু তাহা! হুইত্তে 
পারে ন। কারণ সুধ্যের সমস্থত্রপাত অবস্থানে অমাবন্ত 
হয়, জ্যোতিঃশান্ত্রে এই নিয়ম আছে, এখানে কূর্যয দ্বাদশ মামে 
দ্বাদশ রাশিতে ভ্রমণ করেন, ইহ! শ্বীকার্ধ্য | যদ্ধি তাহাই 
হইল, তবে ভাদ্রমাপে যে রাশিতে ভোগ করেন, অন্ত মানে 
সে রাশিতে কি প্রকারে ভোগ সম্ভব হয়! অতএব দ্বাদশ 
মাসের রোহিণীঘুক্ত অষ্টমী নিতান্ত অসম্ভব 

দু্বাষ্টমী-_ভাদ্রমাসের শুরুপক্ষীয় অষ্টমীকে 'দূর্বাটমী 
কহে, এই অষ্টমী পূর্বাধুক্ত গ্রাহ্‌। টি 

মহাষ্টমী--আখিন মাসের শুক্লাষ্টমীকে মহাষ্টমী কহে, 
ইহাতে হুর্গার পুজা ও উপবাঁদ করিবে, পুক্রবান্‌ ব্যক্তির 
উপবাস নাই, স্ত্রীলোকের মধ্যে সকলেই করিতে পারে, পরে 
নবমীতে পারণ করিবে । সহশ্রকোটি একাদশী করিলে* যে 
ফল হয়, মহাষ্টমীর উপবাসে সেই ফল হয়। বাটা ব্রত 
নবমীযুক্ত হইলেই করিবে। 

গোষ্ঠাষ্টমী--কার্তিকের শুক্লাষ্টমীকে গোষ্টাষ্টমী কহে, 
সেই দিনে গোপুদ্ধা, গোগ্রাসদাঁন ও গবান্গনন কারণে 
মহাপুণ্য হয়। 

অষ্টকা_অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ এই ডিন মাসের 
কষ্ণা্টমীকে অষ্টকা কহে অগ্রহায়ণ ক্ৃষণাষ্টমীর নাম 
পুপাষ্টকা, এই অষ্টমীতে পিষ্টকদ্বার! পিতৃগণের শ্রাদ্ধ রুররিতে 
হয়। পৌষ মাসের কৃষ্টাষ্টমীর নাম মাংসাষ্টকা, ইহাতে পিতৃ- 
দিগকে মাংসদ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে হয়। মাঘ মাসে কৃষ্ণাষ্রমীর , 
নাম শাকাষ্টকা, ইহাতে শাকতার! পিভৃগণের শ্রাঙ্ধ করিতে হয়। 

ভীস্মাষ্টমী-মাঘ মাসের শুর্রাষ্টম্ীর নাম ভীন্মাটমী। এই 
দিনে চারি বর্ণেরই ভীন্মকে তর্পণ করিতে হয় । [তর্গণ দেখ ।] 

অশোকাষ্টমী-চৈর মাসের, শ্তক্লাষ্টমীকে অশোকাষ্টমী 
কহে। ইহাতে ৮টী অশোককলিকা ভক্ষণ করিতে হয় ও 
শ্নানদানাদি করিলে শোক পাইতে হয় না। লৌহিত্তু জলে 
স্নানই বিধি । % 

অশোককলিক! পানের মন্ত্র 


তিথি 
*ত্বামশোকহরাভীষ্ মধুমাসসমুস্তব । 
পিবামি শোকসন্তপ্) মামশোকং সদ! কুর়ু ॥” 


[ অশোকা্য়ী দেখ। ] 
নবমী-_অষটমীযুক্ত নবমী গ্রাহ, (য হেতু অষ্টমী সহিত 
নবমীর যুগ্মাদর। ভাড্র মাসের আদ্রাযুক্তা ক্কষ্ণা নবমীতে 
বোধন কলের আরম্ভ করিতে হয় । তরী নবমীকে ৰোধননবমী 
কছে। সঙ্করস্থলে আশ্বিন মাস উল্লেখ করিতে হইবে। যদি 
এ দিন আদ্রানক্ষত্র না পায়, তবে তিথিমাহাত্ম্য হেতু এ 
দিবসে করিতে হইবে। 
কার্তিকের শুরুপক্ষীয় নবমীতে ব্রহ্ধা চণ্ডীপুঞ্জা করিয়া- 
ছিলেন ও সেই দিধস যুগের প্রধান, এইপন্ত এধিনে চণ্ভীপৃজা 
করিতে হয়। 
মাঘমাসের শুর্লানবমীর নাম মহানন্দা, সেই দিনে ক্সানাদি 
করিলে তাহার ফল অক্ষয় হয়। 
শ্ীরামনবমী_চৈত্র মাসের পুনর্বননক্ষত্রযুক্ত শুক্লা" 
নবমীতে ভগবান্‌ রামরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এইভন্ত 
'এই তিথির নাম রামনবমী। কোটিহৃরধ্যগ্রহণকালের ন্যায় 
এ দিনে যাহ! কিছু করা বায়, তাহা অক্ষয় ফলপ্রদ হয়। 
রামনবমী বৈষ্ণবের পক্ষে অষ্টমীবিদ্ধা কর্তব্য নহে অর্থাৎ 
বিষ্ুগরায়ণ বাক্তি দশমীযুক্ত হইলে উপবাসাদি করিবে। 
উপবাসের পর দশমীতে পারণ করিবে, যদি পরদিনে দশমী 
না থাকে, সেই দিনে একাদশী হয়, তবে অষ্টমী বিস্ধাতে 
সাধারণেই উপবাস করিবে। 
দশমী-_শুরুপক্ষীয় দশমী একাদশীযুক্ত ও কৃষ্ণপক্ষের 
দশমী নবমীযুক্ত হইলে গ্রাহা, অর্থাৎ উপবাস ও দৈব পৈত্র- 
কর্ধে উক্ত প্রকার প্রসিদ্ধ । 
দশহরা-_জ্যেষ্ঠ মাসের শুরুপক্ষের দশমীকে দশহরা কহে, 
উক্ত দিনে গঙ্গান্ান করিলে দশবিধ পাপক্ষয় হয়, এইজন্ত 
ইছার নাম দশহর|। 
ক্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লুপক্ষের দশমীতে যদি হস্তানক্ষত্র যোগ 
হয়, তাহা হইলে গঙ্গা্ান মাত দশজন্মকৃত দ্শবিধ পাঁপ 
নষ্ট হয়। 
বিজয়াদশমী-_-আরখ্িনের শুক্লাদশমীর নাম বিজয়াদশমী | 
সেই দশমী তিথি উদয়ে প্রশত্ত। এই দশমীতে দেবীর 
বিসর্জন করিতে হয়। এই দশমী পরযুক্ত হইলে গ্রাহ নহে। 
একাদশীর সহিত যুগ্মাদরহেতু পরযুত অর্থাৎ দ্বাদশীষুক্ত 
একাদশীই প্রশস্ত । উভয়পক্ষীয় একাদ্দশীতেই গৃহস্থ, যতি, 
ব্রহ্মচারী ও সায়িক সকলেই 'উপবাস করিবে। কিন্ত পুত্র- 
বান্‌ গৃহস্থ ক্ৃষ্ণপক্ষে উপবাষ করিবে না। শঙ্মন ও বোধন 


[৭৫৭ 


] তিথি 


মধ্যে থে কৃফগঞ্গীয় একাদশী তাহাতে পুতরবান্‌ গৃহস্থবাক্তিও 
উপ্বাম করিবে । এতত্তিন্ন অন্ত। কৃষ্পঙ্ষের একাদশীতে 
উপবাস করিবে না । আর পুল্রবততী মধবা কোন একাদশীই 
করিবে না। উপবাস করিলে স্বামীর আতুঃক্ষয় হই থাকে। 
কিন্তু স্বামীর অনুমতি লইয়া উপবাস করিতে পারে। যে 
নারী বিধবা! হয়, তাহার একাদশীব্রত্ত উভয়পক্ষেই কর্তব্য । 
যদি না করে, তাহা হইলে তাহার পমপ্ত পুণ্যাদির নাশ ও 
জ্রণ ইত্যাদি জনিত পাতক হয়। 

বৈষ্ণবদিগের পক্ষে গুরু ও কৃষ্ণ বলিয়। একাদশীর প্রভেদ 
নাই। যে বাক্তি এইরূপ সমার্ন জ্ঞান করে, সে ব্যক্তি 
বৈষ্ব। বিষুণভক্তিপরায়ণ বৈষণবের! ভক্তিযুক্ত হইর। পক্ষে 
পক্ষে একাদণীর উপবাস করিবে। ইহাদিগের মধ্যে গৃহস্থ 
পুত্রবান্‌ বণিয়া কোন প্রতেদ নাই। বিষ্ুুতক্তের পক্ষে 
একাদশী নিত্যব্রত। বিষ্ণুর প্রীত্যর্থে একাদশী তাহাদের 
নিত্য কর্তব্য। 

ব্রগ্মহতা। প্রভৃতি যে সকল পাতক আছে, তাহ! একা- 
দশীর দিনে অশ্নকে আশ্রয় করিয়া বাস করে। অতএব 
ধর দিনে অক্নভক্ষণ করিলে সেই সমস্ত পাপ তাহাকে আশ্রয় 
করে। কিন্তু একাদশীর দিনে অন্নভক্ষণ করিতে নাই। 
আর ৮ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া ৮* বতমর পর্যন্ত একা- 
দ্বশীর উপবাস করা কর্তব্য । 

একাদশীর ব্যবস্থা_ পুর্ণ একাদশী অর্থাৎ যষ্টিদত্াত্মিকা 
একাদশীকে পরিতাাগ করিবে। যদি দ্বিতীয় দিনে কিছুকাল 
একাদশী থাকে, তবে পুর্ণ একাদশীকে পরিত্যাগ করিয়! 
এ দ্বিতীয় দিনে উপবাস করিতে হইবে । আর যদি দ্বাদশীতে 
গারণযোগ্য কাল না পায় অর্থাৎ পুর্বদিনে ৬০ দণ্ড একাদশী 
পরদিনে ১ দও ততৎপরে দ্বাদশী ও রাত্রিশেষে দ্বাদশীর ক্ষয় 
হইয়! ত্রয়োদশী হইয়াছে, এমন স্থলে পুর্ণাকেই গ্রাহ করিবে । 
কারণ এক্সপ স্থলে পারণযোগ্যকাল পাওয়া যায় না। আর 
যদি পূর্ববদিনে দশমীযুক্তা 'একাদশী আর পরদিনে ঘ্বাদশীযুক্তা 
একাদশী অর্থাৎ পুর্বদিনে ১৫ দণ্ডের পর একাদশী 
হইয়াছে এবং পরদিনে ষদি পারণষোগ্যকাল পর্যন্ত দ্বাদশী 
থাকে বা না থাকে, তখাপি দশমীযুক্ত একাদশী পরিত্যাগ 
করিতে হুইবে। 

দ্রশমীবিদ্ধা একাদমী কখন করিবে না। যদি হুর্যোদয়ের 
খর অল্পকাল দশমী, পরে একাদশী ও তাহার ক্ষয় হইয়! ছ্বাদশী 
হয়, তবে শুদ্ধ দ্বাদশীতেই উপবান করিক়। ব্রয়োদশীতে পারণ 
করিবে।, এইরূপ একাদশী করিলে শত যজ্সের ফল হয়। 
কিন্তু এরূপ অতি ছু্মভ। : ' | 


ভিথি 


হদি একাদশী বষদগ্াত্মিক1! পর দিনে লা! থাকে, ও 
খাদশী হয়, তবে দ্বাদুশীষধ একপাদ পরিত্যাগ করিয়। গীরণ 
করিবে। কারণ স্বাধশীর প্রথম পাদ একাদশীর তুল্য। 
এ্রফাদশী ব্রত নিত্য, এই নিমিত্ত তাহাতে অগৌচাদির 
প্রতিবন্ধক হইলেও ব্রত ভঙ্গ হয় না। 

যদি একাদশী দিনে স্ত্রীলোক রজশ্বলাদি কারণে অশুদ্ধ 
থাকে, তবে স্বয্ং উপবাস করিয়া অন্ত দ্বার! পৃজাদি করাইবে। 
একাদশী করিতে না পারিলে তাহার অন্তুকল্প আছে, উপবাস।- 
সমর্থ ব্যক্তি যদি ফল মূল্বা জলাহার করে, বা একবার 
হবিস্ত বা বিষুর নৈবেদ্ক ভোজন করে, তবে সে প্রত্যবায়ী 
হইবে না। আর উপবাস করিতে একেবারে অসমর্থ হইলে 
একজন ব্রাঙ্গণ ভোজন করাইবে বা আপনি যাহা আহার 
ফরিবে তাহার মূল্যের দ্বিগুণ ব্রাহ্গণকে দান করিবে। 

এই স্থলে বিশেষ নিয়ম.এই যে, বিষ্শয়ন, পার্খপরিবর্তন 
ও উত্থান একাদশীতে এ পূর্বোক্ত নিয়ম থাকিবে না। 

ভগবান্‌ স্বয়ং বলিয়াছেন, যে আমার শয়ন, উত্থান ও 
পার্্পরিবর্তন একাদশীতে যে ফল মূল ও জল মাত্র ভক্ষণ 
করে, মে আমার হ্বদয়ে শল্য নিক্ষেপ করে। এই জন্য 
এই নকল একাদশী সকলেরই কর্তব্য । ভীমএকাদশী সন্বন্ধেও 
এইরূপ জানিতে হইবে। 

একাদশীদিনে পতিতশ্রান্ধ ও সপিন্ভীকরণ প্রভৃতি করিতে 
হয়। [ পতিতভগশ্রাদ্ধ দেখ।] 

দ্বাদশী-ধুগত্ব হেতু অর্থাৎ যুগ্াদরপ্রযুক্ক দ্বাদশী গ্রশস্ত।। 

বৈশাখ মাসের শুক্লাদ্বাদশীকে বৈষ্বীতিথি বা পিপীতকী 
দ্বাদশী কহে। অতএব শ্রী দিনে পিপীতকীব্রত করিবে। 

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাঘাদশীকে বিশোকা ছাদশী কহে। 
ও দিনে বিষুপুজ। করিতে হয়।, 

আধাঢ়ের শুক্লাপ্রাদশী রাতিতে বিষ্ণুর শয়ন, ভাত্রের 
শুক্লাদ্ধাদশীতে পার্পত্তিবর্তন ও কার্তিকের শুক্লাাদশীতে 
উথান হয়। যদাপি অন্ুরাধানক্ষত্র হয়, তাহা হইলে উত্তম, 
নচেৎ তিথিমাহাত্ম্য হেতু রাত্রিযোগে বিষ্ণুর শয়ন করাইবে। 
শ্রবণানক্ষত্রে পার্্পরিবর্তন ও রেবতীনক্ষত্রে উত্থান করা- 
ইবে! বিষ্ণুর নিশিতে শয়ন দিনে উত্থান ও সন্ধ্যায় পার্শ্ব 
পরিবর্তন করাইবে। 

যদি এ সকল নক্ষত্র তিথিতে সম্যক যৌগ ন1 হয়, তবে 
পাদযোগ হইলেও এ সকল কর্ণ অর্থাৎ শয়নোখানাদি 
করাইবে। বিষ কোন সময়ই দিবাতে শয়ন ও রাত্রিতে 
উত্থান বা পার্্পরিবর্্ন করেন না। , | 

শা পার্খপরিবর্তন ও উানে বদি দ্বাদশীতে ততৎ লক্ষ 


[৭৫১ ] 


তিথি 


যোগ ন! হয়, তাহা! হইলে একাদশী, ভ্রয্নোদশী, চতুর্দশী ও 
পূর্বিমা এই চারি ভিথির মধ্যে যে তিখিতে লক্ষত্রেরু গাদযোগ 
হয়, সেই তিথিতেই শয্পনাদি কৃত্য হইবে । কিন্তু একদস্টাদি 
পূর্ণিষ! পর্ধাস্ত কোন তিথিতে নক্ষত্র যোগ নাহয়, তবে 
স্বাদশীতে সন্ধ্যা সময়ে উক্ত কার্য সকল হইবে। ' আর যদি 
স্বাদশী দিনে রাত্রিতে রেবতীর অন্তপাদ যোগ হয়, তবে 
দিবার ভৃতীয় ভাগে উত্থান হইবে । 

ভাদ্রের শুরুপক্ষীর় ছাদশীতে বদি শ্রবণানক্ষত্রের যোগ 
হয়, তবে দেই তিথিকে শ্রবণান্থাদশী ও বিজজ্বান্ধাদশী কহে। 
ও দিনে উপবাস ও বিষুঃপু্জা করিলে অত্যান্ত ফল হয়। যদি 
এ নক্ষত্র একাদশীতে যুক্ত হয়, তাহা হইলে একাদশীর 
উপবাসেই দ্বাদদশীর উপবাসের ফল সিদ্ধ হয়। কোরণ দবাদশী 
হইতে একাদশীর কামাত্ব আছে। আর যদি একাদশীতে 
যোগ না হুইয়! দ্বাদশীতে যোগ হয়, তবে একাদশী, ও 
ঘবাদশী ছুই দিনেই উপবাস হইবে । শ্রবপানক্ষত্রের অবসানে 


পার করিতে হইবে । 


অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাদাদশীকে অথণ্ড1 ছাদশী কছে। 
ফাল্ধন মাসের শ্তরুূপক্ষের ছাদশীতে পুষ্যানক্ষত্র ঘোগ 
হইলে গোবিনাদ্ধাদশী কহে। এই দ্বাদশীতে গঞ্জাঙ্গান 
করিলে মহৎ ফল হয়। এই দিনে গঙ্গাঙ্গানের মন্ত্র- 
*মহাপাতক সংজ্ঞানি যানি পাপানি সম্তি মে। 
গোবিন্দদ্াদশীং গ্রাপা তানি মে হুর জাহ্ণবি ॥৮ 
ত্রয়োদশী_ শুরাব্রয়োদশী দ্বাদশীমুকত ও কৃষ্ণাত্রয়োদশী 
চতুর্দশীষুক্তই প্রশস্ত । ঃ ূ 
ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাব্রয়োদশীতে যদি মথানক্ষত্র যোগ হয়, . 
তাহা হইলে মধু ওপায়স দ্বার! পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিবে। 
এ স্থলে বিবেচনা করিয়া দেখ শঙ্খ বচনে মধু ও পায়স ছার! 
মন্থবচনে যৎ কিঞ্চিৎ মধু দ্বারা ও বিষুণধর্মোত্বরে উক্ত শ্রান্ধ' * 
নিত্য উক্ত হইয়াছে, কিন্তু এখন কেবল মধু বা মধুপায়স দ্বার! 
করিতে হইবে, এই সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত বিছুধর্মোত্তরে ও 
শাতাতপে এইরূপ লিখিত আছে-__ 
“পিতরঃ স্পৃহযস্তাননমষ্টকান্থ মঘান্থ চ। 
তক্মাদদ্যাৎ সদোৎযুত্ডেগ বিদ্বৎনু ব্রাহ্মণেযু চ॥” (শাতাতপ') 
“মঘাযুক্তা চ তত্রাপি শস্ত রাজংঘ্য়োদশী । 


_ তত্রাক্ষয়ং ভবেৎ শ্রাদ্ধং মধুন! পায়সেন চ ॥” (বিসুতধর্থোত্তর ) 


এন্কলে .গ্রথমোক্ত বচনে ব্রাহ্মণের পক্ষে অন দিয়া মঘা- * 
&কাদি ঘাবতীয়' অষ্টক! শ্রান্ধ কগিড়ে ও পর বনে মধু ও 
পায়স খ্বীর। শ্রাদ্ধ করিতে বিধি আছে। এই স্লে স্মার্ত 


তিথি 


পায়সযোগেন বা ক্ষযং ভবে) এইরূপ করিয়াছেন। এবং 
মন্থু বনের স্থলে (অতোহব্র স্ৃতরাং শৃত্রস্তাপ্যধিকারঃ ) 
এইরূপ বলিয়াছেন। | 

আশ্বিন মাসের দশম দিন পর্যন্ত হস্তানক্ষত্বের অধিকার, 
অর্থাৎ ১* দিন পর্য্যন্ত হস্তানক্ষত্রে নুর্ধ্য থাকেন। তাহাতে 
যদি মঘানক্ষত্র যুক্ত কৃষ্ণাত্রয়োদশী হয়, তবে তাহাকে গজ- 
চ্ছায়াযোগ কছে। তাহাতে উত্ত শ্রান্ধ করিলে পূর্বাপেক্ষা 
ফলাধিকা হুয়। ইহাতে বিভক্ত অবিভক্ত প্রভেদ নই, অর্থাৎ 
জো্ঠ কনিষ্ঠ সকলেই করিতে পানে। 

যেমন বার্ষিক একোরদিষ্ট শ্রাদ্ধে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের ভে? 
নাই, ইহাতেও সেই প্রকার। এই শ্রাদ্ধে পুক্রবান্‌ ব্প্লির 
পিগুদান করিতে নাই। বেশ্রান্ধে পিগুদান নিষেধ হয়, 
সেই ্রান্ধে স্বধাবচন (*স্বধাং থাচয়িঘ্ে”) পাঠ করিয়া 
পবিত্র মোচন করিবে না। কিন্ত ইহাতে অগ্নিদগ্ধার পিও 
দিতে হইবে। 

বারুণী_-চৈত্র নাসের শতভিষানক্ষত্রযুক্া রৃষ্ণারয়োদশীকে 
বঝারণী কছে। ইহাতে গঙ্গান্নান করিলে শতম্্ধ্য গ্রহণকাণীন 
গঙ্গান্নানের ফল প্রাপ্ত হয় এবং ইহাতে যর্দি শনিবার 
যোগ হয়, তবে ইহাকে মহাধারুণী কহে। ইহাতে স্নান 
করিলে কোটিস্ধ্যগ্রহণকাণীন ল্লানের ফল লাত হয়। 
আব যদি শনিবারে শতভিযানক্ষত্র শুভযোগের সহিত সংযুক্ত 
হয়, তাহাকে মহামহাবাক্ণী কে, এই মহামহাবারুণীে 
গঙ্গান্নান কৰিলে তিন কোটি কুল উদ্ধার হয়। এস্থলে 
ফান্ধনের মুখ্যচন্ত্র ৪ চৈত্রের গৌণচন্দ্র থাকিলেও স্ানেয় সন্ধ্ 
করিতে হইলে চৈত্র যামের উল্লেখ হইবে। সধবা স্ত্রীলোক 
বাঞর্ণীতে ম্নান করিবে না এবং গামান্ত শতভিয! অর্থ।ৎ 
পূর্বোক্ত প্রকার যোগাদি অপ্রাপ্তে যে শতভিষা তাহাতেও 
্নান করিবে না। শতভিযানক্ষত্রযুক্ত চন্দ্রে যে নারীন্নান করে, 
সে নিশ্চয়ই সপ্তর্নন্ম বিধবা ও হতভাগিনী হয়। বারুণীতে 
স্নানে দিবারাত্র সন্ধ্যা বিচার নাই, অর্থাৎ কি দিন, কি রাত্রি, 
কি মন্ধ্যা, যখন তিথিনক্ষত্রের সমাগম হইবে, তখনই মান 
করিতে হইবে ।' এ দিনে গৃহস্থিত গঙ্গাজলে স্নান করিলেও 
অশ্বমেধের ফল হয়। 

চৈত্র মাসের জয়োদশীতে খদনের পুজা! করিতে হয়। 
চৈত্র মাসের শুক্লাপ্রয়োদশীতে যে মদনের পৃজা করিয়া ব্যজন 
করে, তাহার সম্বংসর কোন বিপছ্‌ হয় না। 

চতুদ্দণী _শুক্লাচূতুদ্দশী পুর্ণিমাধুক্ত' ও কৃষ্ণাভুদ্দণী 
অন্জোদশীষুক্ত হইলে গ্রহ্ণীয়। কৃষণপক্ষের অষ্টমী এবং চতুদ্িশী 
উপবামানন কাধ্যে পরবিদ্ধ। ত্যাগ করিয়! পুর্ববিদ্ধাতে করিবে 
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শপ শিট শি সট 


শপ সপ পপ শিস 


ছিরি 

জ্যৈষ্ঠের ক্ুষ্ণাচতুর্দশীর নাম সাবিত্রীচতুর্দশী। এই 
চতুর্দশী তিথিতে অবৈধব্য কামনায় স্ত্রীগণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি 
স্বার1 সাবিত্রীব্রত করিবে । এই ত্রত অনন্ততুর্দশীর ন্যায় 
১৪ বংসর করিতে হয়।' 

সাবিত্রীব্রত পরবিদ্ধা। কর্তব্য। যদি ছুই দিনেই ব্রত কাল 
পায়, তবে পরদিনে ব্রত কারবে। আর বদি উভয় দিনের 
প্রদোষ সময়ে চতুর্দশী ,লাভ নাহয়, তবে পরদিনে ব্রত 
করিবে, ব্রতের কাল প্রদোষ, অর্থাৎ রজনীমুখ সময়ে করিবে। 

“৪তুরদগ্তামমা বানা যদ! ভবৃতি নারদ । " 

উপোম্ত! পুজনীয়! স চতুর্দস্ঠাং বিধানতঃ।৮ (জ্যোতিষে) 

ভাদ্রমাসের কৃষঃপক্ষীয় চতুর্দশীকে অঘোরাচতুর্দশী কছে। 
ইহাতে শিবপৃক্ষ! ও উপবাস করিলে শিবলোক প্রাপ্তি হয়। 

ভাদ্রমাসের শুক্লাচতুদ্দিশীকে অনন্তচতুর্দশী কহে। এই 
অনস্তচতুর্দশীতে ব্রত করিলে সর্ধকাম ও সর্বফল লাভ হয়। 
ধঁ অনস্তত্রতের নিমিত্ত পুজাহোমাদি করিতে হয়। এ ব্রত 
পূর্ববাহ্ৃকালে না করিতে পারিলে মধ্যাহুকালে'করিলেও ব্রত 
সিদ্ধ হইবে। 4 

কার্তিকের কৃষ্ণপক্ষের উদয়গামিনী চতুর্দশীর নাঁম ভূত- 
চতুর্দশী । এই তিথিতে গঙ্গান্নান, হোম ও তর্পণ করিতে 
হয়। অপাগার্গ পল্লব মস্তকোপরি ভ্রমণ করাইবে এবং 
প্রদোষে দীপদান করিবে । এ তিথিতে দীপদান করিলে 
নরক হইতে উদ্ধার হয়। আর যমতর্পণের যে সকল মন্ত্র 
আছে, সেই মন্ত্র বণিয়া এক এক উদ্দেশে তিলের সহিত 
তিনবার জল দান করিবে । 

অপামার্গ মন্তকোপরি ভ্রমণের মন্ত্র 

“শীতলোষ্সমা যুক্তসুকণ্ট কদলান্বিত ॥ 

হর পাপমপামার্গ ভ্রাম্যমানঃ পুনঃ, পুনঃ 05 

অগ্রহায়ণ মাসের ক্ৃষ্ণপক্ষের চতুদ্দশীকে পাষাণচতুর্দশী 
কহে। এই তিথিতে রাব্রিকালে গৌরীর অর্চনা করিয়া 
পাষাণাকাঁর পিষ্টক ভোজন করিয়া ব্রত করিবে। 

মাঘ মাসের কৃষ্ণ চতুর্দশীকে রীটস্তীচতুর্দশী কহে। 
ইহাতে অরুণোদয় কালে স্নান করিলে যমভয় থাকে ন1। 
নান ও তর্পণে সকল পাপযুক্তি হয়। এ চতুর্দশীতে 
রাটস্তীপুজা হয়। যদি এ তিথি দুইদিনেই অরুণোদয় 
কাল পায়, তবে পূর্বদিনে ক্নান ও আর যেদদিনে সন্ধ্যামুখ 
পাইবে সেইদিনে রটন্তীপুজা করিবে। প্র রটস্তীপূজ। পৌষের 
গৌণচন্ত্র ও মাঘের মুখ্যচন্ত্র হইকে। 
' মাঘ মাসের শেষেই হউক আর ফবান্তন মাসের প্রথমেই 
হউক ক্বফাচতুদশী, তিথিকে শিবচতুর্দপী কুছে এবং 


তিথি, 


ভাহান্ছে শিবরাঁজি ব্রত করিবে। কিন্ত'মাঘের .গৌণচন্ ও 
ফাস্ভনের মুখাচজ গ্রহণীর়। মাষমাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে 
রবিবারগীক মঙ্গলবার হয়, তাহা হইলে ইহার ফলের আধিক্য 
হয়। আর রবি বা মঙ্গলবারযুক্ত ব্রতর্দিবসে শিবযোগ যদি 
হয়, তাহ! হইলে এই ব্রতফল উত্তম হইতেও উত্তমতম হয়। 
এই তিথি যদি পুর্ববদিনে মহানিশি পায় ও পরদিনে প্রদোষ 
পায়, তাহা হইলে পূর্বৃদিনে ব্রত ও উপবাস হইবে। পূর্বদিনে 
মহানিশিতে চতুর্দশী না পাইয়। যদি পরদিনে গ্রদোষ লাভ 
হয়, তবে পরদিনে ব্রতাদি করিবে । 

পূর্বে জন্মাষ্টমী গ্রকুরণে কথিত হইয়াছে, যে তিথির 
আস্তে পারণ কপ্ধিবে, কিন্তু তাহা! কেবল জন্মাষ্টমীর পক্ষে, 
এখানে সে বিধি নহে । এখানে যে তিথিতে উপবাস সেই 
তিথিতেই পারণ উচিত। মধ্যরাত্রিব্যাপিনী চতুদ্দশীতে যদি 
শিবরান্রিব্রতকাল হয়, অর্থাৎ দিবসে চতুর্দণী পতিত হইয়া 
মধ্যরাত্রিব্যাপিনী হইয়াছে, তাহা হইলে সেই চতুদদশীতেই 
পারণ করিবে। ইহাতে ফলাধিক্য আছে-_- 

*্তদ্ধাণ্ডোধরমধ্যেতু যানি তীর্থানি সস্তি বৈ। 

পুজিতানি ভবস্তীহ ভৃতায়াং পারণে কৃতে ॥” (স্থান্দপু* ) 

এই পৃথিবীর মধো যে সকল তীর্থ আছে, চতুদ্দশীতে 
পারণ করিলে তাহাদের পুজার ফল প্রাপ্ত হয়। যদি পর দিনে 
উক্ত চতুর্দশী না থাকে ও পরদিনে গ্রদোষব্যাপিনী তিথি 
ন। হয়, তবে পূর্বব নিশীথব্যাপিনী চতুর্দশীতে উপবাস ও 
অমাবন্তাতে পারণ করিতে হইবে। 

চৈত্রমাসের কৃষ্ণাচতুর্দশীকে অঙ্গারকচতুর্দশী কহে। 
এদ্দিনে গঙ্গাস্থানে ও গঙ্গাতে ভোজনকরণে পিশাচত্ব প্রাপ্তি 
হয় না। এ স্থলে ফাল্তনের মুখ্যচন্দ্র ও চৈত্রের গৌণচন্্র ব্যবস্থা। 

পূর্ণিমা ।_চতুর্দশীর সহিত যুগ্মত্ব হেতু পৃণিম! গ্রান্থ 
এবং দৈবকন্মে আদরণীয়। অমাধস্তা! ও পুর্ণিমাতে গঙ্গান্নান 
করিলে যমপুর দশন হয় না। যদি পূর্ণিমাতে চন্দ্র ও 
বুহল্পতিগ্রহের যোগু থাকে, তবে তাহাকে মহাপুর্ণিম! কছে। 
ইহাতে স্নান ও উপবাসের ফল হয়। 

জোষ্ঠমাসের পুর্ণিমাতে জ্যোষ্ঠানক্ষত্রে যদি গুরু ও শশী 
থাকেন এবং সেইদ্িনে গুরুবার হয়, তাহা হইলে মহাটজ্য্ঠী 
হয় অথবা! জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে কি অনুরাধানক্ষত্রে গুরুচন্ত্র উভয় 
থকে, তাহা হইলে ব্যোষ্টমাসের পৃর্ণিমা মহাটজ্যঠী নামে 
প্রসিদ্ধ। যখন 'জোষ্ঠানক্ষত্রে অথব| অনুরাধা নক্ষত্রে বুহ- 
স্পতি থাকেন এবং তৎপঞ্চদশকে অর্থাৎ রোহছিণী ও মৃগশির! 
নক্ষত্রে রবি থাকেন ও ভ্যোষ্া। নক্ষত্যুজ শশী হুইলে পুর্ণিম! 
মহাজ্যৈহ্ী হয়। 
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তিথি 


জো্ঠনাম। স্বষৎসরে জোঠমাসের পূর্ণিমা জ্যেঠানক্ষব্রযুকু 
হইলে মহাজৈঠীযোগ হয়। 

যে বৎসর যধ্যে জো্ঠ। কিংবা মূলা নক্ষত্রে বৃহস্পতির 
উদয় বা"অন্ত হয়, সেই বংসরকে জ্যোষ্ঠনামাবৎসর কছে। 

পূর্ণিমা মনবস্তরার বিষয় পুর্বে কথিত হইয়াছে, মাঘ ও 
শ্রাবণী পৌর্ণমাসীতে এবং আঙ্গিনের ক্ুষ্টাত্রয়ৌদে শীতে শ্রাদ্ধ 
করা আবস্তক। যদি পূর্বদিনে সঙ্গমকালে পূর্ণিমা তিথি 
লাভ হয়, তবে এ দিনেই শ্রাদ্ধ করিৰে। যদি উভগ্ন দিনেই 
মঙ্গমকাল লাভ হয়, তবে পরদিনেই শ্রাদ্ধ কর্তব্য । সুধ্যোদয়ের 
মুহূর্তত্রয়কে প্রাতঃকাল কহে, তৎপরে মুহূর্তত্রয়ে স্গমকাল। 

কোজাগরপূর্ণিষা গুদোষ পাইলেই গ্রাহ অর্থাৎ যে দিনে 
প্রদ্দোষ ও নিশীথব্যাপিনী তিথি হয়, সেই দিনেই কোজাগর 
হইবে। যদি পূর্বদিনে নিশীথ সময়ে ও পরদিনে প্রদোষে 
উক্ত তিথি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে পরদিনে “তঙ্ক্কত্য হইবে । 
বদি পূর্বদিনে নিশীথকালে উক্ত তিথি হয় ও পরদিনে প্রদোষ 
সময়ে উক্ত তিথিপাত না হয়, তাহা হইলে নিশীথব্যাপিনী 
তিথিতে অর্থাৎ পুর্ববদিনে কোজাগরকৃত্য হইবে। কার্তিকের 
পূর্ণিমাতে রাসযাত্রা! ও মন্স্তরা হয়। 

গৌষমাসের পুর্ণিমা অতীত হইয়। মাঘমাসের পুর্ণিম! 
পর্যান্ত প্রতিদিন যথানিয়মে বিষুণপুজা করিবে, আর এ 
সময় পধ্যন্ত মূলক ভক্ষণ করিবে না । মাঘমাসে মূল! ভক্ষগ্ 
করিলে অধিক দোষ হয়। 

ফান্তুনের পুর্ণিমার নাম দোলপুর্ণিমা, ইহাতে শ্রীককষ্ণের 
দোলযাত্রা করিবে । [দোল দেখ ।] 

অমাবস্তা। অমাবস্তা প্রতিপদ্যুক্ত হইবেই গ্রাহ্থ। 
ভাদ্রের অমাবস্তাকে মহালয়া কহে।' ধদিনে বিহিত গাব্বণ- 
শ্রাদ্ধ ও ষোড়শ পি দান করিতে হয়। ডি. 

কার্তিকের অমাবস্তাকে দীপান্বিতা অমাবস্তা কছে। 
এঁদিনে পার্কণস্রান্ধ করিতে হয়। যে মহালয়াতে এই শ্রাক 
না করে, নেই ব্যক্তি দীপান্থিতাতে এই শ্রাদ্ধ করিরে। 

কার্তিকমানের অমাবস্তাতে স্নানান্তর দধি, ক্ষীর ও 
গুড়াদি দ্বারা দেবগণ ও পিতৃগণকে ভক্তিপূর্বক অচ্চন! ও * 
পার্বণ শ্রাদ্ধ করিবে"। ইহাতে দীপদ্বান করিতে হয়। কারণ 
পিতৃগণ আনিয়৷ শ্রান্ধভাগ গ্রহণ করেন এবং প্রতিগমনকালে 
এর আলোকে তাহাদের পথ দেখাইত্তে হয়। 

আর এ দিনে লক্ষমীপুজা! ও উক্ত ষময়ে দেরগৃছে দীপনান 
করিবে। তন্ত্রমতে এইদিনে কালিকাপুজারই ব্যবস্থা দেখ! 
যায়। 'এই পুজা প্রদোষকালে করিতে হয়। যদ্যপি 
উদ্ুয় দিন এই" তিথি প্রদোষধ্যাপিনী হয়, তাহা! হুইরো 


তিথি 


ষুগ্বাদর ছেতু পরদিনে হইবে । উভয়দিনে প্রদোষকাল না 
পাইলে পার্বণের অনুরোধে পরদিনে উদ্ধাদান করিবে । 
“অমাবন্তা! বদা। রাত্রৌ দিবাভাগে চতুর্দলী | 
পুজনীয়া ত্দা লক্ীধিজ্েয। জুখরাত্রিক 8” 
যদি দিবাতাগে চতুর্দশী, রাত্রিতে অমাবন্ত। হয়, তাহী হইলে 
এই দিনে, লক্ষীপূজা। করিবে এবং ইহার নাম সুখরাজিকা। 
কিন্তু ইহার একটা বিশেষ বচনে যদি পরদিনে একদগড রজনী 
পর্যাস্ত অমাবস্তা থাকে, তাহা হুইলে পূর্ববদিন ত্যাগ হল্রিয়! 
পরদিনে লক্মীপুজ! হইবে । 
“্রটওকে| রজনীযোগো দর্শস্ত গাৎ পরেহহনি। 
তদা বিহাক্স পূর্বেছ্যঃ পরেছ্যঃ স্ুখরাত্রিক। ॥” ( তিথিতস্ব ) 
যদি উভয় দিনে প্রদোষ সময়ে অমাবন্ত! না পায়, তবে 
শান্ধের পরক্ষণে দিবাতেই উক্কাদান করিবে । আর পূর্বদিনে 
প্রদোষ সর্ধয়ে' অমাবন্তা যোগ হইয়! পরদিন শ্রা্ধকাল পায়, 
তাহ! হইলে পূর্ধবদিনে প্রদোষ সময়ে উক্কাদান করিয়া পরদিন 
শ্রাঞ্ধ করিবে। আর যদি উভয়দিনে প্রদোষকালে অমাবস্। 
* লাভ হয়, তাছ। হইলে পর দিনে করিতে হইবে। (তিথিতত্ব ) 
প্রতিপদাদি তিথিতে জন্মফল। 
প্রতিপদধে জন্ম হইলে সর্ধদ! নানারত্বে বিভূধিত, মনোহর 
; কাস্তিবিশিষ্, প্রতাপশালী ও ুর্যাবিষ্বের হ্যায়, স্বীয় কুলরূপ 
* কমলের প্রকাশ শ্বরূপ হইয়৷ থাকে । 
দ্বিতীয়ার ফল। দ্বিতীয়ায় জন্ম হইলে নিখিল গুণযুক্ত ও 
গভীর হৃদয়সম্পন্ন, দানশীল, দয়ালু, নির্শালচিত, অতিশয় 
শুর, স্বীয় কুমুদ কুলের চন্দ্রম! সদৃশ, বিপুল কীত্তিশালী এবং 
নিজ ভূক্মবল দ্বার! অরাতিকুলকে পরাজিত করেন। 
তৃভীয়ার ফল। তৃতীয়ায় জন্ম হইলে সকল গুণ, গভীরমনা, 
নুপাম্ুরাগী, বামুরোগযুক্ত, নর্ধলৌকের উপকারক, অন্তাধি- 
কারে আশ্রতী, কৌতুকপ্রিয়, সত্যবাদী ও সমস্ত বিদ্যা- 
* ঝুম্পন্ন হইবে। 
চতুর্থীর ফল। চতুর্থীতে জন্ম হইলে সর্বদা শ্বীয় পুত্র 
মিত্র ও প্রমদ1 গ্রমোদী, ঘ্বৃতাভিলাধী, ক্কপান্থিত, বিবাদশীল, 
বিবাদে বিজয়ী এবং কঠোর হয়। 
পঞ্চমীর ফল। পঞ্চমীতে জদ্ম হইলে রাজমান্ত, দুন্রদেহ, 
দয়াবান্‌, পণ্ডিতাগ্রগণ্য, কামী, গুপবান্‌ ও বন্ধুজনের রা 
মানশীয় হইবে। * 
বীর ফল। যাতে জন্ম হইলে বিদ্বান্‌, বরিষ্ঠ, চতুর, 
জন্দরকীর্ভিসষ্প্, আল্ছিত বাহুবিশিষ্ট, ব্রণাকীর্দেহ, ৮ 
প্রতিষ্ট, ধনপুতরযুক্ত ও চিরাযু হয়। 
সপ্তধীর ফল। সপ্তমীতে জস্ম হইলে কন্তাসস্ত্রিযুজ, 


ছা 


* তিথি 


অরাতিমাতঙ্গের দৃগেক্দ্বরূপ, বিশালনেত্র, বিখ্যাত প্রভাব, 
দেবদ্ধিজের অর্চনাপরারণ, রসিক, ০৪ গিডুধনহারী 
হা থাকে। 

অষ্টমীর ফল। অষ্টমী তিথিতে জম হইলে রাজলব্ধ 
ধনসম্পপ্প, রা, সুখী, 'য়াবান্‌, যুবতীপ্রিয্, চতুষ্পদযুক্ত, 
ধনধান্তসম্পন্ন এবং উত্তম ধীর হয়। 

নবমীর ফল। নবমীতে জন্ম হইল বিরোধকর, সাধুগণের 
অগম্যস্থল, পরের অনিষ্টকর মতিসম্পন্ন, ছুশ্চরিত্র, আচার- 
বিহীন, কূপণ ও কঠোর হয়। 

দশমীর ফল। দশমীতে জন্ম হইলে বিষ্ঠাবিনোদী, 
ধনপুত্রযুক্ত, লগ্ঘকর্ণবিশিষ্ট, কনর্পাপেক্ষা' অধিক শ্্রসম্পন্ন, 
উদারচেত।, প্রশস্তবস্তঃকরণবিশিষ্ট ও দয়ালু হয়। 

একাদশীর ফল। একাদশী তিথিতে জন্ম হইলে 
ক্রোধোত্কটমূর্তিবিশিষ্ট, ক্লেশসহনশীল, নুভাষী, যোগাদি- 
কর্তা, আত্মীয়বর্গের একমাত্র ভর্তা, মহামতিসপ্পন্ন, দেব- 
গুরুপ্রিয় এবং অতিশয় হ্ৃ্ হইবে। 

দ্বাদশীর ফল। দ্বাদশীতে জন্ম হইলে অনেক সন্তানবিশিষ্ট, 
সর্যজনাঙ্থরাগী, নৃপমান্ত, অতিথিপ্রিক্ব, প্রবাস বাসহীন এবং 
ব্যবহারদক্ষ হয়। 

ত্রয়োদশীতে জন্ম হইলে রূপযুক্ত দেহ, সাত্বিকভাবশৃন্ট, 
বাল্যকালে সুখী, জননীর প্রিয়কর, সর্বদ! আলম্তযুক্ত এবং 
একমাত্র শিল্পগুণবেত্তা হইবে। 

চতুদ্দিশীতে জন্ম হইলে বিরুন্ধপ্বভাব, সর্বদা রোষপরায়ণ, 
তশ্কর, কঠোর, পরবঞ্চক, পরাশম্নভোজী ও পরদারচিত্ত 
হইয়া থাকে । 

রুষ্টাচতুর্দশীর ফল পৃথক্‌ হইয়া থাকে, কৃষ্ণতু্দশী 
তিথির পরিমাণ দণ্ডকে ৬ ভাগ করিবে, প্রথমভাগে জন্ম 
হইলে বালকের শুভ হইবে, ছ্বিতীয়ভাগ্নে জন্ম হইলে পিতার 
হানি, তৃতীয়ভাগে জননী, চতুর্থভাগে মাতুল, পঞ্চমে বংশনাশ, 
ষষ্ঠে ধনহানি ও আত্মবংশ নাশ হইয়া! গ্লাকে। 

পূর্ণিমায় জন্ম হইলে কনদপতুল্য বূপবান্‌, যুবতীপ্রিয়, 
স্তায়োপার্জিত ধনসম্পন্ন, সর্বদ। হ্্ষযুক্ত, শুর, বলবান্‌ ও ' 
শান্ত্রবিচারে দক্ষ হয়। 

অমাবন্তায় জন্ম হইলে ভ্রুর, সাহমিক, কৃতজ্ঞ, ত্যাগশীল 
এবং সর্ব] চৌর্য্যকার্যারত হইবে । 

সিনীবালী তিথিতে যদি দাসী, পরী, পণ্ড, গজ, অশ্ব, 
মহ্ছিষী প্রভৃতির কোন একটী প্রসব হয়, তাহা! হইলে: গৃহ- 
স্বামীর ধনহানি হয়। যদি দেবরাজ ইন্জেরও এক্প টন! 
হয়, তাহ! হইলে তাহারও ধনহানি ,হইয়া থাকে। যেন্ধপ 


তিথি, 


গণুপ্র্থত দোষ বর্ণিত আছে, সিদীবালীতে প্রসব হইলে লেই- 
রূপ দোষকর হইবে। এই তিথিতে প্রসুব হইলে গৃহ 
আমুঃ ও ধলনাশ হয়ু।£ নট 

প্রতিপদাদি পঞ্চদশ তিথি নল্গা, ভদ্র, জয়, রিক্তা! ও 
পুর্ণা এই পাচ সংজ্ঞায় বিভক্ত আঁছে। * 

তন্মধ্যে প্রতিপদ, একাদশী ও য্ঠী এই তিন তিথির নাম 
ননদা। দ্বিতীয়া, হাদী ও সপ্তমী ভদ্র । তৃতীয়া, অষ্টমী 
অয়োদশী জয়।। চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দশী এই তিন তিথি 
রিক্তা । পঞ্চমী, দশমী, পূর্ণিমা ও অমাবন্তা এইকয় তিথির 
নাম পুরণা । 

নন্দাতিথিতেঞ্জন্ম হইলে মহামানী, পণ্ডিত, দেবতা ভক্তি- 
নিষ্ঠ এবং জ্ঞাতিগণের প্রিয়বংসল হুইয়। থাকে। 

ভদ্রাতিথিতে জন্ম হইলে বন্ধুবর্গের মাননীয়, রাজসেবী, 
ধনবান্‌, সংসারভয়ভীত ও পরমার্থতত্বপপ্ডিত হয়। 

জয়াতিথিতে জন্ম হইলে রাজপুজ্য, পুজপৌত্রাদিসংযুক্ত, 
শর, শাসনকর্তা, দীর্ঘায়ুবিশিষ্ট ও মহাবিজ্ঞ হুইয়া থাকে । 

রিক্তাতিথিতে জন্ম হইলে ধনহীন, প্রমাদ্দ বিশিষ্ট, 'গুরু- 
নিন্দাকর, শান্ত্রবেতা, শক্রহস্তা ও ধার্মিক হইবে। 

পূর্ণাতিথিতে জন্ম হুইলে ধনপূর্ণ, শান্্রার্থের তত্ববেত্তা, 
সত্যবাদী ও শুদ্ধচেতা হয়। (জ্যোতিষ লগ্নচন্দ্রিকা) 

মৃতা-তিথি-নিণয় । 

বয়স, রাশি ও শ্বরাঙ্ক একত্র যোগ করিয়া যুক্রাঙ্ছকে ৬ 
দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট যাহা! থাকিবে, তাহান্বার! নন্দাদি 
তিথি নির্ণীত হইবে। এক অবশিষ্ট থাকিলে নন্দাতিথিতে 
মৃত্যু হইবে । এইন্ূপে ২ অবশিষ্ট থাকিলে ভদ্রাতিথিতে, 
৩ অবশিষ্ট থাকিলে জয়া, ৪ অবশিষ্ট থাকিলে রিক্তা, ও 
৫ অবশিষ্ট থাকিলে পূর্ণ! তিথিতে মৃত্যু হইবে । 

মতাস্তরে। রয়সের অঙ্ক, রাশির অঙ্ক ও স্বরাক্ক, একত্র 
যোগ করিয়া যুক্তাঙ্কে ৫ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট যাহা 
থাকিবে, তাহাত্ার! লন্দাভদ্রাদি তিথি নির্ণয় করিবে। 

বয়োরাশি স্বরাঙ্ক একত্র যোগ করিয়া যুক্তাঙ্ককে ৬ দিয় 
ভাগ করিলে অবশিষ্ট অন্দ্বার! মৃত্যু তিথি নির্ণয় করিবে। 
বয়সের অঙ্ক, স্বরাঙ্ক ও রাশির অন্ধ একত্র যোগ করিয়া 
যুক্তাঙ্ককে ৬ দিয়া গুণ করিবে, পরে প্রী গুগফলকে ১৫ দিয়া 
ভাগ করিলে যাহ! অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা! দ্বারা মৃত্যুতিথি 
স্থির হইবে। ১ অবশিষ্ট থাকিলে প্রতিপদ, ২ অবশিষ্ট 
থাকিলে দ্বিতীয়, ৩ অবশিষ্ট থাকিলে তৃতীয়! ইত্যাদি। 

চন্ত্রবলসাধন। শু্লগ্রতিপদ হইতে ১* দিবস অর্থাৎ 
শুর্াদশমী পর্যন্ত চজমধ্যবল, শুক, একাদশী হইতে দশদিবস 
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তিথি 


অর্থাৎ কৃষ্ণাপঞ্চমী পর্যন্ত চত্ত্র পুর্ণবল, ক্ৃষাষঠী হইতে 
দশদিবস অর্থাৎ অমাবহ্যা পর্য্যস্ত চন্দ্র হীনবল। ষ্ঠ 
তিথি বিশেষে ভ্রব্যাদি ভক্ষণ নিষেধ । প্রতিপন্দে কুম্াণড" 
তক্ষণে অর্থহানি হয়,,দ্িতীাতে বৃহতী ( যাক ), তৃতীয়াতে 
পটোল, চতুর্থাতে মূলা, পঞ্চমীতে বেল, যঠীতে নিম্ব, সপ্ত- 
ম্বীতে তাল, অষ্টমীতে মাংস ও নারিকেল, নবমীতে তুসবী 
(লাউ ), দশমীতে কলম্বী, একাদশীতে শিদ্ধি, দ্বাদশীতে 
পৃতিকা, ত্রয়োদশীতে বার্তাকু, চতুদ্দশীতে মাষকলাই ও 
মাংস, অমাবন্তা ও পূর্ণিষায় মাংসভক্ষণ নিষিদ্ধ । 
আধাঢ়ের শুর্ল/ একাদশী হইতে কার্তিকের শুক্লাধাদশী 
পর্যন্ত শ্বেতশিশ্বী, পটোল, বরবটা, কদম্ব, কলমীশাক, 
বার্তাকু ও কথবেল এই সকল দ্রব্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ। 
কার্তিকের শুক্ল একাদশী হইতে পুর্ণিম! পথ্যস্ত মতন্ত ও 
মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ । (শ্বৃতি) এ 
তিথিবিশেষে যোগিনীনির্ণয়। প্রতিপদ্‌ ও নবমীতে পূর্ব- 
দিকে, তৃতীয়া ও একার্দশীতে অগ্নিকোণে, পঞ্চমী ওত্রয়োনীশীতে 
দক্ষিণে, চতুর্থী ও ্বাদশীতে নৈর্ধতে, ষট্ঠা ও চতুর্দশীতে 
পশ্চিমে, সপ্তমী ও পূর্ণিমাতে বায়ুকোণে, দ্বিতীয়! ও দশমীতে 
উত্তরে এবং অষ্টমী ও অমাবন্তাতে ঈশানে যোগিনী থাকে । 
যাত্রার ফল। হযঙী, অষ্টমী, দ্বাদলী, পূর্ণিমা, কঞ্জ্রতিপৎ, 
অমাবস্তা, রিক্তা, যমদ্বিতীয়া, অবম ও ভ্র্যহম্পর্শে যাত্র। নিষেধ” 
এতস্তিম্ন অন্ত তিথিতে যাত্র/ গুভকর। রবি আদি করিয়! 
বারে দ্বাদশী প্রভৃতি তিথি হইলে দিনদগ্ধা হয় 
রবিবারে দ্বাদশী, সোমবারে একাদশী, মঙ্গলবারে দশমী , 
ও বুধবারে সপ্তমী হইলে দিনদগ্ধা হয়, ইহাতে কোন শুভ 
কার্ধ্য করিবে না। 
বর্ষ প্রবেশে তিথ্যানয়ন। গতবর্ষ সংখ্যাতে ১১ সারা গুণ 
করিয়া এক স্কানে রাখিবে । পরে ত্র গুণফলকে ১৭* দিয়া 
ভাগ করিলে যাহ! ভাগফল লব্ধ হইবে, তাহ।  পূর্বস্থাপিত, 
অদ্কের সহিত যোগ করিবে । এই যুক্তাঙ্ককে ৩৯ দিদা 
তাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার সহিত জন্ম 
তিথার্ক যোগ করিলে যে অন্ক হইবে, সেই অঙ্ক স্বারা বর্ষ- 
প্রবেশের তিথি নির্ণাত হইবে, এই অন্ধ ত্রিশের অধিক 
হইলে ৩* দিয়! ভাগ করিলে যাহা! অবশিষ্ট থাকিবে, তাহ! 
“গ্রহণ করিবে। কখন কখন নিরূপিত তিথির পূর্বাপর 
তিথিতেও বর্ষপ্রবেশ হইয়৷ থাকে । -( জ্যোতিষ) 
তিথিভেদে দেবপুজ। ভেদ। . * ত 
প্বদ্িনং ষন্ত দেবন্ত তদ্দিনে হস্ত সংস্থিতিঃ |” (নারদ) 
এয দেবভার যেদিন নির্ধারিত আছে, সেইদিন সেই দেব- 


তিথিকৃত্য 
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তিনার্শক 


তার সংস্থিতি হয়। গ্রতিপদে অগ্নি, দ্বিত্তীয়াতে বেধা, দশ- তিথিক্ষয় (পুং): তিথীনাং তিথ্যপলক্ষিতচন্্রকলানাং ক্ষয়ে! 


মীতে যম, ষণ্ীতে গুহ, চতুর্থীতে গণনাথ, তৃতীগ্নাতে গৌরী, 
নধমীতে সরন্বতী, সপ্তমীতে ভাস্কর, অষ্টমী, চতুর্দশী ও 
একাদশীতে, শিব, স্বাদশীতে হরি, ভ্রয্লোদশীতে মদন, পঞ্চ- 
মীতে ফণীশ, পর্বদদিনে (অষ্টমী, চতুদ্দশী, অমাবন্তা ও পৃর্ণিমা ) | 
ইন্ত্রপুজা করিবে, এই এই তিথিতে পূর্বোক্ত দেবতা সকল 
পুজা করিলে আগুফলপ্রদ হয়। (অগ্রিপু*) 
তিথিরুত্য (ক্লী) তিথিযু ক্কত্যং ৭দতৎ। তিথিবিহিত কার্ধ্য। 
ধিবাহাদি মাঙ্গলিক কর্ম্ম সমুদরয় যে যে তিথিতে কর্তব্য বলিয়া 
নির্দিষ্ট আছে। 

উদ্ধাহ, যাত্রা, উপনয়ন, প্রতিষ্ঠা, চৌলকর্ম, বাস্ত কম্ম, 
গৃহ প্রবেশ ও সকল প্রকার মাঙ্গলিক কার্য শুকুপক্ষের 
প্রতিপদ করিবে না। 
“নোদ্বাহ্যাত্রোপনয়ন প্রতিষ্ঠা সীমস্তচৌলাখিল বাস্তকম্মু। 
গৃহপপ্রবেশাখিল মঙ্গলাদ্যং কার্যযং হি মাদাদ্যতিখৈঃ কদাচিৎ ॥৮ 

(পীযুষধারাধূত বসিষ্টোক্ত ) 

কেহ কেহ বলেন, শুরা প্রতিপদের স্তায় কৃষ্ণ প্রতিপদ ও 
বজ্জনীয়, কিন্ত ইহা সুুসঙ্গত নহে । কারণ মূলবচনে “মাসাদা 
তিণৈঃ” এইরূপ উল্লেখ আছে, কৃষ্ণ প্রতিপদ নিষিদ্ধ এই 
রূপ অভিপ্রায় হইলে “পক্ষাদ্য ভিখৈঃ” এইরূপ উল্লেখ কর! 
সঙ্গত ছিল। দ্বিতীয়াতে রাজার সত্াঙ্গ চিহ্ন, বাস্ত ও 
ব্রতপ্রতিষ্ঠা, যাত্রা, বিবাহ, বিগ্ভারস্ত, গৃহ্প্রবেশ প্রভৃতি সকল 
প্রকার মাঙ্গলিক কার্য শুভজনক। তৃতীয়াতে এই এই কার্য 


ক্ষয়ারস্তে। যন্মিনু বহুত্রী। ১ দর্শ, অমাবন্তা | (শব্ার্থচ* ) 

তিথীনাং ক্ষয়ঃ ৬তৎ। ২ তিথির নাশ, দিনক্ষয়। 

“একন্মিন্‌ সাবনেত্বহনি তিথীনাং ত্রিতয়ং যদ 

তদ। 'দিলক্ষয়ঃ প্রোক্তস্তএ সাহম্রিকং ফলং ॥* (জ্যোতিষ) 
একদিনে তিনটা তিথি হইলে তাহাকে দিনক্ষয় কহে 

এবং ইহাতে বৈদিক ক্রিয়াকলাপু করিলে সহন্র গুণ ফল 

হয়। [ অবম ও ত্র্যহস্পশ.দেখ। ] 


তিথিপতি (পুং) তিখীনাং পতয়ঃ ৬তৎ। তিথিদিগের অধিপতি । 


ব্রঙ্ধা, বিধাতা, হরি, যম, শশাঙ্ক, ফড়ানন, শত্র, বসু, 
ভুজগ, ধর্ম, ঈশ, সবিতা, মন্্থ এবং ক্ধি এই সকল দেবতা 
প্রতিপদাদদি তিথির যথাক্রমে অধিপতি । অমাবস্তার অধি- 
গতি পিতৃগণ। অধিপতিদ্দিগের সংজ্ঞা সদৃশ ক্রিয়া সকল 
উক্ত উক্ত তিথিতে করা কর্তব্য । (বুহৎসং ৯৯ অ*) 
শুরু ও কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদের অধিপতি অগ্নি, দ্বিতীয়ার 

প্রজাপতি, তৃতীয়ার গৌরী, চতুর্থীর গণেশ, পঞ্চমীর অহি, 
য্ঠীর গুহ, সপ্তমীর রবি, অষ্টমীর শিব, নবমীর হুর্গা, দশমীর 
যম, একাদশীর বিশ্ব, দ্বাদশীর হরি, ত্রয়োদশীর কাম, চতুদ্দধীর 
হর, পুর্ণিমা ও অমাবস্তার অধিপতি শশী। 

"অগ্নিপ্রজজাপতিগ্গৌরী গণেশোহি গুহে। রবিঃ । 

শিবো! ছুর্গী যমে! বিশ্বো। হরিঃ কামঃ হরঃ শশী । 


পিতরঃ প্রতিপদাদীনাং তিথীনামধিপঃ ক্রমাৎ॥৮ (জ্যোতিষ) 


তিথিপ্রণী (পুং) তিথিং প্রণয়তি তিথি প্র-নী-ক্িপ্‌। চক্ত্র। 


হিতজনক নহে। পঞ্চমী তিথিতে খণপ্রদান ভিন্ন অন্যান্ত তিথিযুগ্ম (ক্লী) তিথ্যে। স্তিথিবিশেষয়ো! যুগ্যং ৬তৎ | তিথি- 


মঙ্গলকাধ্য শুভকর। যঠীতে অভ্যঙ্গ, যাত্রা ব্যতীত পৌষ্টিক 


বিশেষের যুগ্ম অর্থাৎ তিথিদ্বয়। 


মঙ্গলকার্য্য বিধেয়। দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ও পঞ্চনীতে যে যে কার্য | শ্তিথিসন্ধি (পুং) তিথ্যোঃ সদ্ধিঃ ৬তৎ। তিথির সন্ধি, 


শুভকর, সপ্তমীতে সেই সেই কাধ্য শুভজনক। অষ্টমীতে 
সংগ্রামযোগ্য অখিল বাস্ত কম্ম, শিল্প, বিবাহ প্রভৃতি বিধেয়। 


পূর্বাপর তিথির সন্ধি । 


তিথী (ত্ত্রী) তিথি কৃদিকারাদিতি বা ভীফ্‌.। [ ভিথি দেখ। ] 
তিথ্যদ্ধ (ক্লী) তিথীনাং অর্ধং ৬তৎ। করণ। 
তিন (দেশজ) ৩ সংখ্যা। রঃ 
তিনকাল (দেশজ ) ১ বাল্যাবন্থা, যৌবনাবস্থা ও প্রৌঢ়াবস্থা । 
২ সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর। ৩ ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান। ৪' 
ভ্রয়োদশীতে দ্বিতীয়াদি তিথি কথিত সকল প্রকার কার্য খগগ্রলয়, দৈননিনপ্রলয় ও মহা গ্রলয়। ৫ যমন্রয়। ৬ সংহার 
বিধেষ্ন। পুর্ণিমাতে যজ্তক্রিয়া, পৌঁষটিক ও মঙ্গলকার্যয, কর্তাত্রয়। [ত্রিকাল দেখ।] 
সংগ্রামযোগা অধিল, বাস্তকণ্ম, উদ্ধা, শিল্প প্রতিষ্টা প্রতি তিনখান (দেশজ) তিনখণ্ড। তিন্পাতী। 
সমগ্র মঙ্গল কার্ধ্য করিতে পারা যায় । | তিনগুণ ( দেশজ ) তিনবার গুণিত। 
অমাবস্তাতে পিত্বৃকম্ম ভিন্ন অন্য ুভকর্ম বর্জনীয়। যদি তিনাশ ( দেশজ ) ভিনিশ বৃক্ষ। 
মো্প্রযুক্ত নিধিদ্ধ এই স্বকল কার্ষ্যের অনুষ্ঠান করে, তাহ তিনাশক (পুং) তিনিশ স্বার্থে কন্‌ পৃষোদরাদিস্বাৎ আত্বং। 
হইতে দুকলই বিন্‌ হয়। ( পী* ধা" বমিষ্বচন) « তিনিশ বৃক্ষ । এ 


«. দ্বিতীয়া, তৃতীয়া পঞ্চমী ও সপ্তমীতিথিতে যে যে কার্ধ্য 
উক্ত হইয়াছে, দশমীতে সেই সেই কার্যা বিধেয়। একাদশীতে 
ব্রত, উপবাস, পিতৃকম্ম, সমগ্র ধর্মকার্ধ্য ও শিল্পকর্ম বিধেয়। 
দ্বাদশীতে যাত্রা ও নবগৃহ ব্যতীত অন্তান্য শুভকন্ম হিতকর। 


তিস্তিলী 


তিনি (দেপর, ভদ্‌ শবের প্রথমার ১) স্ই, অনুপস্থিত মান্ত 
দ্বক্তিতে গ্রধুক্ত। 

ভিনিশ (পুং) বৃক্ষবিসোষ, মধথুরা প্রভৃতি স্থলে তিনাপ্টু এই 
নামে বিখযাত। পর্ধ্যায়-_শ্ন্দন, নেমী, রথক্র, অতিমুক্তক, 
বঞচল, চিত্রকৎ, চক্র, শতাঙ্গ, শকটু, রথ, রথিক, ভক্মগর্ভ, মেষী, 
জলধর, স্তন্দনি, অক্ষক, তিনাশক । (0210812 088610515) 
ইহার গুণ-কষায়, উষ্ণ, কফ, রক্ত, অতিবাতাময়নাশক, 
গ্রাহক, দাহজনক, শ্রেক্সা, পিত্ত ব্ক্তদোষ, মেদ, কুষ্ঠ, প্রমেহ, 
শিত্র, দাহ, ব্রণ, পাও ও কমিনাধক। (ভাবপ্র*) 

তিস্ভিড় (পু) তিস্তিড়ী পৃযোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। বৃক্ষ, তেতুল। 

তিস্ভিডিকা (স্ত্রী) তিততিউী স্বার্থে কন্‌-_টাপ্‌ পুর্ব তবশ্চ। 
তিস্তিড়ী। 

তিভ্তিড়ী (তরী) তিম্যতে ্লিদ্যতে মুখাত্যত্তরমনেন ভিম-ঈ- 
কন্‌ পৃষোদরা*। বৃক্ষবিশেষ, তেঁতুল । পর্য্যায়-__চিথ্চা, অগ্লিকা, 
তিস্তিড়িক, তিস্তিড়ীকা, অন্নীকা, আম্িকা, আম্মীকা, চুক্ু 
চুক্রা, চুক্রিকা, অক্লা, অত্যন্না, ভুক্তা, ভুক্কিকা, চারিত্রা, 
গুরুপত্রা, পিচ্ছিলা, যমদুঁতিকা, শাকচুক্রিকা, সুচুক্রিকা, 
স্থৃতি্তিড়া। ([হয12270005 1010 ) কাচা তেঁতুলের 
গুণ--অত্যন্, কফ ও পিত্বকারক এবং বাঁতনাশক। 

পাক! তেঁতুল দীপন, রুচিকারক, ভেদক, উষ্ণ, কফ ও 

বাতনাশক, ঝিষ্টসুনাশক, মধুরাম্্র, পিত্ত, দাহ, অত্র ও কফ- 
দোষ-প্রকোপক॥ পাকা তেঁতুলের রনের গুণ মধুরাম্, কুচি- 
প্রদ, শোফ ও পাককর, ইহা প্রলেপ দিলে ব্রণদোষ নষ্ট হয়। 
তেতুলপন্দরের গুণ শোফ, রক্তদেষ ও ব্যথানাশক । তেঁতুলের 
শু ত্বক্মারের গুণ-শুল ও মন্দাগ্লিনাশক। (রাজনি*) 
ত্রেতুলের গকফল জলদ্বার! দুচরূপে মদ্দিত করিয়া শকরা ও 
মরিচ মিশ্রিত করিবে, পরে লবঙ্গ ও হিস্ুদবারা স্থঝাসিত করিবে, 
এইন্ধপে যে পানীয় প্রস্তত হয়, ইহা অতিশয় মুখরোচক, 
বাতনাশক, পিত্গ্নে্মবকর ও'বহিরোধক | (ভাবপ্র*) 
[তেতুল দেখ ।] 

তিস্তিড়ীক ( বলী পুং) তিম-ঈকন্‌ নিপাতনাৎ সাধুঃ। বৃষ্ষা়, 

, তেঁতুল। [তিস্তিড়ী দেখ । ] 

তিন্ভিড়ীদ্যুত (কর) তিস্ভিড়ীভিঃ তিস্তিডীজাতদাতৈ: বদাতং। 
চুর, কাই বিচির খেল, তেঁতুলের বিচি লইয়া যে খেলা 
হয়, তাহাকে তিস্তিড়ীদ্যুত কছে। 

তিস্তিরাঙ্গ (ব্লী) বজ্জলৌহ। 

তিস্তিলিকা (ভ্রী) তিত্তিতিকা ডন্ত লন্বং। তিস্তিড়ী, 
তেতুলগাছ। 

তিস্তিলী (ন্ত্রী) ভিন্তিভী ডম্ত লত্বং। তেতুলগাছ। 

৮1] 


[৭৫ ] 


তিছ্েষেলী 


তিস্তিলীকা! (স্ত্রী) তিস্তিড়ীক। ডন লত্বং। তেতুলগাছ। 
তিস্তিলীফল (ক্লী) জর়পাল বীজ। 
তিন্দিশ (পুং) চিত্ডিশবৃক্ষ । (রাঙনি' ) 
তিন্দু (পু) তিম্যতি আর্্রাভবতি তিম-কু প্রত্যয়েন নিপা. 
তনাৎ সাধুঃ। তিন্দুক বৃক্ষ । 
তিন্দুক (ক্রী) তিন্দুরিব কায়তি কৈ-ক। ১ কর্ষপরর়িমাণ, ছুই 
তোলা । ( বৈস্ভকপরি*) (পুং স্ত্রী) তিদদ স্বার্থে কন্‌। 
রক্তলোধ বৃক্ষ । গীলুবৃক্ষ, হিন্দীভাষায় পীল, বৃক্ষবিশেষ, 
গাবগাছ। পর্ধ্যায়-_শ্ক্জক, কালল্বন্ধ, শিতিশারক, শ্বুর্জাক, 
কেন্দু, তিশ্দু, তিচ্গুল, তিন্দুকি, তিন্দুকী, নীলসার, অতিমুক্তক, 
্ব্্যক, রামণ, স্বর্জন, স্পন্দনাহ্বয়, কালসার। 
অপক গাব ফলের গুণ-_কষায়, গ্রাহী, বাতকারক, 
প্রীতল, লঘু। পক্ক গাবফলের গুণ--মধুর, গ্সিগ্চ, ছূর্জর, 
শ্েশ্মদ, গুরু, ব্রণ ও বাতনাশক, পিত্ত, মেহ ও,রক্দোষকারক 
এবং বিষ । ( রাজনি* ) 
অপকগাব--ধারক, বায়ুবর্ধক, শীতবীর্য্য ও লঘু । , পক 
গাব- মধুর রস, গুরু, পিতদোষ, গ্রমেহ, রক্তদৌষ ও কফ- 
নাশক। (ভাবগ্র* ) | 
তিন্দুকতীর্ঘ, তীর্থ বিশেষ । এই তীর্থ মখুরার অতি সন্নিকট, 
এই তীর্থে হ্নানদানাদি করিলে বিষ্ঠলোক প্রাপ্তি হয়। 
(শ্রীবৃন্দাবনলীলামৃত | 
তিন্দুকি (ভ্ত্রী) ভিন্দুকী নিগাতনাৎ ত্স্বঃ। তিদ্দুক। 
তিন্দুকিনী (স্ত্রী) তিন্দুকস্তদাকারঃ ফলে-স্থাস্তাঃ তিদ্দুক-ইনি 
ডীপ্‌। আবর্তকীলতা, কোকণদেশে ভগতবল্লী । (রাজনি') 
তিন্দুকী (ত্ত্রী) তিন্দুক গৌরা" ভীফ্‌। তিন্দুক। 
তিন্দুল (পুং) তিন্দুক পৃবোদরাদিত্বাখ কম্ত ল। তিন্দুক। 
তিন্নেবেলী ( তিরু-নেল্-বেলী অর্থাৎ পবিজ্র ধান্যের বেড়া বা 
বাশের বেড়া )-দাক্ষিণাত্যে মান্জাজ প্রেসিভেদ্দীর' অন্তর্গত 
মছুর1 রাজোর ভিতর একটা জেল! ও তাহার প্রধান নগর। 
মদ্বরা যখন ১৭৪৪ থুষ্টান্দে আর্কটের নবাবৈর 
রাজ্যতৃক্ত হয, সেই সময় হইতেই তিন্লেবেলী একটা স্বতস্ 
জেলারপে গণ্য হয়। ইহার পরিমাণ ৫৩৮১ বর্গ মাইল।, 
ভারতের দক্ষিণপুর্বকোণে এই জেলাই একেবারে উপকৃল- 
বর্ভী, ইহার উত্তরে ও উত্তরপুর্ববে মহ্রা জেলা, দক্ষিণে 
/ মনআর উপনাগর, ,পশ্চিমে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা । এই 
পর্বতমালা দ্বারাই ইহা বরিবান্থুড় রাজ্য হইতে বিধুক্ধ হইয়! 
রহিয়াছে। ভেম্বার নামক স্থান হইতে কুমারিকা অস্তরীপ 
,পর্যযস্ত উপকূলভাগ ৯৫ মাইল দীর্ঘ। জেলাটা দৈর্ধ্যে ১২২ 
মাইল ও গ্রস্থেৎ৭৪ মাইঘ। ' এখানকার ভুমি সাধারতঃ 


১৯৩ 


তিন্বেবেলী 


মমতল, জমীয় ঢাল পূর্বদিকে । পশ্চিমে পর্বতমাল! ৪**০ 
ফিটু উচ্চ। পর্বততলে জমীর উচ্চত| সপুদরপৃষ্ঠ হইতে ৮** 
ফিটের অধিক নহে। জেলায় ৩৪টী নদী আছে, তস্মধো প্রধান 
তাত্রপর্ণী ৮* মাইল দীর্ঘ, পশ্চিমঘাটে উৎপন্ন হইয়াছে। পাপ- 
নাশম্‌ নামক স্থানে ইহার একটা সুন্দর জলপ্রপাত আছে। 
চিন্রানদী , ইহার প্রধান উপনদী, ইছা! কুত্তালম্‌ নামক 

স্থানের উর্ধে উৎপন্ন হইয়াছে। তাত্রপর্নীভীরে তিন্লেবেলী 
ও পালামকোট! নগর অবস্থিত। বৈপার আর একটা প্রধান 
নদী, ইহার তীরে সাতুর নগর। এই জেলার উত্তরভাগ 
প্রায় বৃক্ষশূন্ত, দক্ষিণভাগে তালবন। 
ইতিহাস। ইহার স্বতন্ত্র ইতিহাস নাই। মছ্রা ও ত্রিবা- 
স্কুড়ের ইতিহাসের সহিত বিজড়িত। এখানে বহুদিন হইতে 
দ্রাবিড়-সভ্যতা প্রচপণিত হইয়াছে ও এখানকার যুক্তা- 
উত্তোলন ব্যবসা গ্রীকদিগের নিকটেও জানা ছিল। কোল্কেই 
নগরে পাও্য, চের ও চোলরাজগণ রাজত্ব করিতেন। শেষে 
বিবাদের পর পাণ্যই এই দেশে রহিলেন। অগন্তার্থষি 
প্রথমে এদেশে আধ্য্রাঙ্ষণ উপনিবেশ স্থাপিত করেন। 
' প্রবাদ অগ্ত্যঞ্থষি তাঁঅপর্ণী নদীর উৎপত্তিস্থলে অগস্তাপর্ববতে 
আজিও জীবিত আছেন। ব্রাহ্মণের! বলেন, অগন্তযই তামিল 
ভাষার স্ষ্টিকর্তী। পাগ্যদিগের প্রথম রাজধানী কোল্কেই, 
দ্বিতীয় মরা । কোল্কেইর উল্লেখ টলেমীর গ্রন্থে ও পেরি- 
| প্াস্গ্রস্থে পাওয়া যায় (১৩০ ও ৮* খৃষ্টাব্ব ৷) উক্ত গ্রন্থে এই 
নগর মুক্তা উত্তোলন-বাবসায়ের প্রধান স্থান বলিয়া উল্লি- 
খিত হইয়াছে । এই নগর এখন একটী ক্ষুদ্রগ্রাম মাত্রে পর্য্য- 
বসিত ও সমুদ্র হইতে প্রায় ৫ মাইল দূর হইয়া! পড়িয়াছে। 
ইহাই প্রাচীন কর়াল্‌ ন্গরী। মার্কোপোলে! ইহাকে কেইল্‌ 
বলিয়া! বর্ণনা করিয়! গিয়াছেন। ইহার বর্তমান নাম কোর- 
কেইন বর্তমান রামেশ্বরম্‌ নগরের প্রাচীন নাম কোটা, 
ইহাও মুক্তা ব্যবসায়ের জন্ত গ্রীকদিগের নিকট পরিচিত 
* ছিল। “কোল্কেই” অর্থে সৈন্তদল বা স্বন্ধাবার। কোল্‌- 
কেই ও সমুদ্রের মধ্যে একটা স্থানকে এখনও প্রাচীন কয়াল 
বলে। এই প্রাচীন কয়াল্‌ সমুদ্রতীর হইতে ছুই মাঁইল দুরে 
অবস্থিত। কয়াল্‌ অর্থে সমুদ্রের সহিত সংযোগবিশিষ্ট বৃহৎ 
্রদ। চীন ও আরবের সহিত এই কয়াল্‌ নগরের প্রাচীন 
কালে সাক্ষাৎ বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল। ইহার চিহ্ন এখনও 
পাওয়া যায়। পর্ভূগীজেরা আসিয়া কয়ালকে সমুদ্র হইতে 
দূরবর্তী দেখিয়া তূতিকোরিণ (তুতকুড়ি ) সহরকে বাণিজ্য 
ধন্দর করিয়া তুলেন। ' এখনও তিন্লেবেলী জেলায় তুতকুড়ি 
প্রধান বনর। বর্তমান, (কান্ুকেই লহর প্রাচীন কয়ালের 
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ংশ বিশেষ ছিল, তাহা মন্দিরাদির খোদিত ধিপি'ও 'আকা- 
সালেই (টাকশাল) প্রভৃতি নামীয় স্থান দৃষ্টে প্রমাণিত হয়। 
প্রাচীন চীনের থাণিজ্য সব্বন্ধে কালের কোন স্থানে মৃত্তিক! 
মধ্যে নানাগ্রকার চীনে মাটির টুকরা: ও চীনদিগের প্রাচীন 
জন্কনামক জাহাজের ভগ্রথও পাওয়া! ঘায়। এখন এখানে 
লাবিনাঁমক দেশী মুদলমান ও রোমান কাথলিক মংস্ত 
বাবসাযীর! বান করে । মার্কেপোলে! বলেন, পাণ্ডাবংশীয় পঞ্চ- 
ভ্রাতার মধ্যে আবায়নামক ক্যোষ্টভ্রাতা কেইলে রাজত্ব করিতেন। 
এডেন, হরমস্‌ প্রস্ৃতি আরবীয় জনপদ হইতে জাহাজ এদেশে 
আসিত, এই জাহাজে প্রায় ঘোড়া আমদানী হইত । রাজার 
যথেষ্ট মণিমাণিক্য ছিল। তাহার ৩০০ পত্ধী ছিল। এইস্থান 
মিঃ ক্যান্ডওয়েল উৎখাত করাইয়। কতকগুলি কলমীবৎ 
মুখপাত্র প্রাপ্ত হন। এই পাত্রে প্রাচীনকালে একজাতি 
শব প্রোথিত করিত। যতগুলি পাত্র পাওয়! যায়, তন্মধ্যে 
একটার বেড় প্রায় ১১ ফুটু। ইহার মধ্যে মনুষ্য-কস্কাল 
ছিল। এখানে স্থানে স্থানে মাঠে ঘাটে বুদ্ধমৃত্ি দেখা 
যায়, পৃজাদি হয় না, একস্কলে এক বুদধমূর্তি উপ্টাইয়! ফেলিয়া 
ধোপারা কাপড় কাচিবার পাটা করিয়া লইয়াছে। পর্ত,গীজেরা 
যখন এদেশে গ্রথম আসেন, তখন এদেশে জুইলন্রাজকে 
বাম করিতে দেখিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি ত্রিবাঙ্থুড়ের 
কোন রাজপুত্র হইবেন, কারণ পর্ত,গীজ-আগমনের সময় 
ইহা ত্রিবাঙ্ছুড়-রাজ্যভূক্ত হইয়াছিল। ১০৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত 
পাঙ্যরাগণের অধীনে থাকিয়া হ্ুন্দরপা্য কর্তৃক এই 
প্রদেশ অধিকৃত হয়। ১৩১* থুষ্টাবে ইহা একবার 
মুনলমান কর্তৃক আক্রান্ত হয়, কিন্তু পাগুযরাজ জয়ী হন। 
এই সময়ে ২৫* বৎমর একপ্রকার অরাজকতা ছিল। 
পাঙ্যরাজবংশীয়ের৷ ও কর্ণাটা নায়কের! ইহা টুক্‌র! টুকরা 
করিয়৷ অধিকার করিয়াছিল। ১৫৫৯ থু্টা্ে বিজয়নগরের 
সেনাপতি নায়কগণ মছ্রার নায়ক রাজবংশ প্রতিষ্িত করেন। 
১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগর ধ্বংস হইলে ইহা! স্বাধীন হয়। খৃষ্টায় 
১৭শ শতাবীর শেষভাগে উপকূলে পর্ভ'গীজদিগের প্রভাব বৃদ্ধি 
হয়, কিন্তু ওলন্নাজের! তাহাদিগকে ভাড়াইফ়! দেয়। ইহারা, 
তুতকুড়িতে প্রথম যুরোপীয় কুঠি স্থাপন করেন। ১৭৪৪ 
থৃষ্টাকে এই স্থান আর্কটের নবাবের নামমাত্র অধীন হয়, কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে কয়েকজন পালৈয়কারর ( পলিগার ) সর্দারগণের 
অধীনে ছিল। ১৭৮১ থুষ্টা্ পর্ধ্যস্ত এখানে কেবল সর্দার- 
দিগের পরস্পর ক্ষুত্্ যুদ্ধবিত্রহে অরাঁজফতার স্কার হইর 
পড়িয়াছিল। ১৭৫৬ থৃষ্ঠাবে মহগ্মদ যুসফে খা মহরা ও সিনে 
বেলী'রাজ্া্য়ে ভুশৃঙ্খল| স্থাপনের জন্ত আমিয়। ভিয়েবেলী 


ডিন্নেবেলী 
একজন” হিন্দু সর্দারের হস্তে ১১***২ টাকা বার্ধিক 
কর ধার্ধ্য করিয়া! প্রদান করেন। ১৭৫৮ খষ্টান্দে মহক্মধ 
যন্ত্র খা চলিয়া গেলেওআবার পূর্বাবৎ অযাজকত! দেখ দিল। 
(তিনি আবার আসিয়া! নিজে উতয় রাঞোর শাসনভার গ্রহণ 
করিলেন। ১৭৬৩ হুষ্টাখ পর্য্যন্ত তিনি রাজস্ব করেন, তৎপরে 
তিনি রাজন্ব দিতে অক্ষম হওয়ায় সৈন্তদল কর্তৃক ধৃত হইয়া 
স্বাীতে প্রাণত্যাগ করেনধ ১৭৮১ খৃষ্টান্দে রাজস্ব ছিসাবে 
আর্কটের নবাব এই জেল! ইংরাজদিগকে দান করেন। 

১৭৮২ খৃষ্টাব্ধে চক্কনপত্তি” ও পাঞ্জালম্কুরিচ্চি নামক 
ছইটী পিলগার সর্দীরের রাজ্য কর্ণেল ফুলার্টন জয় করেন। 
কতকগুলি পলিগ্লার-সর্দায় তখনও কয়েকস্থানে শাসনকর্তা! 
ছিলেন, কিন্তু ১৭৯৭ থুষ্টান্দে তাহার! বিদ্রোহী হওয়ায় টিপু 
সুলতানের সহযোগিতার ভয়ে ইংরাজগণ তাহাদের অস্ত্র 
কাড়িয়। লইয়া! আসেন ও ছূর্গ ধ্বংস করেন। ১৮০১ থৃষ্টাবে 
আবার বিদ্রোহ হয়, কিন্তু সমণ্ত কর্ণাট ও তিশ্লেবেলী এই সময় 
ইংরাজের হস্তগত হওয়ায় সমস্ত গোলমাল থামিয়া যায়। 
এখানে হিন্দু মুদলমান ও খুষ্টানের বাস আছে, মুসলমান 
অপেক্ষা খৃষ্টানের সংখা! অধিক । মুদলমানের! প্রাচীন আরব. 
দিগের বংশধর, ইহারা আপনাদিগকে মোনাগর বা বোনাগর 
বলে। ইংরাজের! লাধি বলেন। ইহার! মত্ম্যব্যবসায়ী। 

হিন্দুদের মধ্যে বন্নীয় ( মজুর ও কৃষক ), বেল্লালর (কৃষি- 
ব্যবসায়ী ), শানান (তাড়িওয়াল1 ), পরিয়। (চণ্ডালের স্যার 
নীচ জাতি ও জাতিভ্রষ্ট ), কম্মালর (শিল্পী ), ব্রাহ্মণ, কৈকলর 
€ তাতি), সাতানী (বর্ণসঙ্কর ও নীচজজাতি), অস্বত্তন (নাপিত), 
বসন (ধোপা), শেন (বণিকৃ), কুশবন (কুম্তকার ), ক্ষত্রিয়, 
শেম্বাড়বন (দেল), কণকন্‌ (মসীজীবী) প্রভৃতি জাতি 
প্রধান। শানান ও পরবর জাতীয় লোকেরা এদেশে এক 
প্রকার গ্রধান। পরবর জাতীয় সমস্ত লোক রোমক কাথ- 
লিক ধৃষ্ঠান। শানানের! তালগাছের কৃষি লইয়াই আছে। 
ইহাদের মধ্যে প্রেতোপানন! প্রচলিত, ব্রাঙ্গণ্যধর্শের প্রভাব 
এখানে অতি অল্প। অনেক ব্রাহ্মণ প্রেতপুজা অবলম্বন 
করিয়াছেন। 

বেল্লালর জাঁতির মধ্যে কোট্রাই বেল্লালর নাষে এক 
সম্প্রদায় আছে, তাহারা নকলে এক মৃগ্ময় হুর্গমধ্যে বাস করে, 
ইহাদের ভ্ত্রীজাতি এই দুর্গের বাহিরে আসিতে পায় না। 

সমুদ্রতীরে তেক্চেন্দুর তাত্রপর্ণার উপর পাপনাশম্‌ ও 
চিত্রাতীরে কোত্তানুম্‌ নামক স্থানে তিনটী বিখ্যাত হিন্দু 
মনির আছে। কোত্বালুমের শিবমন্দির ও সহরের দক্ষিণ 
“তেজাশী* অর্থাৎ দক্ষিপবায়াণসী নামে খ্যাত । 


৭৫৯] 


' তিপাই 


৯৫৪২ থৃষ্টাযে পর্ত,গীজ সেন্ট ফ্রাঙ্ষিস্‌ জেতিয়ার নাক 
পাগরী পরবরপিগকে প্রথম ধৃষ্টান করেন। সুসলমান 
অত্যাচারের লময় ইহারা পর্ত,মীজদিগের আশ্রয় পাইয়া 
আপনাদিগকে তদবধি সেন্ট জেভিয়ায়ের স্স্তান বলিয়া 
পরিচয় দেয় ।  * 

মছুরা ও তিন্নেবেলী জেলা! হইতে সিংহলে, কাফিচাষের 
জন্ত লোক চালান হয়। ইহাদের মধ্যে ২৩ বৎসর বাদে বার 
আন! ভারতে ফিরিয়া আসে, দিকি সিংহলে থাকিয়। যায়। 

এখানে ৩৯টা নগর আছে। তন্সধ্যে তিশ্লেবেলী, প।লম্কোটা, 
তুতকুড়ি ও শ্রীবিল্পপতুর নগর প্রধান। এখানকার প্রধান ভাষা 
তামিল। তৎপরে তেলগু, কর্ণাটা, গুজরাটী, হিন্দী ও পতনুল 
ভাষা চলিত। এখানে ধান, কন্গু, ছোলা, চিনা, কলাই প্রভৃতি 
চাষ হয়। তামাক, কাফি, পেঁয়াজ, পাণ, লঙ্কা, ধনে, তিল, 
রেড়ী, তুলা, ইক্ষু ও তাল প্রধান কৃষিজ্ব্য। তুতকুড়ি 
হইতে ভেড়া, ঘোড়া ও গোরু মিংহলে রপ্ডানী হয় এবং তুলা, 
কাফি, তালের মিছরি ও লঙ্কা! অন্তত্র চালান হুয়। উপকুল- 
ভাগে কড়ি, শঙ্খ ও গুক্কিধারণের ব্যবসায় বিখ্যাত। এক 
সময়ে ওলন্দাজেরা শঙ্ঘধারণ-ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়া 
রাখিরা ছিল। মননার উপসাগরে ইংরাজেরা ১৭৯৩ থুষ্টাবে 
প্রথম মুক্ত1 উত্তোলন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এখানকার 
ুক্তার বর্ণ তত উৎকৃষ্ট নহে। শঙ্খ বঙ্গদেশে বেশী রপ্তানী 
হয়। এই জেল! শাসন জন্ত 9 ভাগ ও ৯ তালুকে বিভক্ত 
যথা--তিন্লেবেলী তালুক, (পালমৃকোট1 ), তাপীড়ারম্‌ 'ও 
তেস্করাই তালুক (তুতকুড়ি ), নানগুণেরী, অদ্থাসমুদ্রম্‌ 
তেনকাশী ( শর্শদেবী ), শ্রীবিস্বপুত্তর, সাতুর, শঙ্করণৈনারকয়ল্‌* 
(শ্রীবিল্লিপতুর )। এজেলায় রেলপথ আছে। *' ' 

তিন্লেবেলী সহর তাত্রপর্নার বামতীরে ১ মাইল দুরে 
৮* ৪৩ ৪৭৮ উত্তর অক্ষাংশে ও ৭৭* ৪৩ ৪৯ পূর্ব 
দ্রাধিমায় অবস্থিত। 

ইহার লোকসংখ্যা ২৪৭৬৮, তন্মধো হিন্মু ২২৯৪৮, মুসল" 
মান ১৫*৪ ও খৃষ্টান ৩১৬। এই নগরের শিবমন্দির অতি 
বিখ্যাত। দ্রাবিড়ের বৃহৎ মন্দিরাদি এই মন্দিরের ধরণে ও, 
নিয়মে নির্মিত। * সমস্ত মন্দিরাধিকৃত স্থান/দৈর্ঘ্যে ৭৫৬ 
ফিট, প্রস্থে ৫৮০ ফিট্‌। অন্তান্ত বৃহস্মনিরের ন্যায় ইহারও 


+ সহস্তস্ত নাটমন্দির আছে।  , 
তিপাই, দক্ষিণ আসামের একটী নদী। মণিপুরে ইহাকে 


ভুয়াই বলে। লুসাই পর্বতে ইহার নাম তুইবর। নুমাই 


* পাহাড়ে* এই নদী ঘূরিয়া ঘুরিয়! কাছাড়ের দক্ষিণপশ্চিম 


কোণে “বরাক”, নদীর সহিত মিশিয়্াছে। এই সঙ্গমণ্থলে 


তিপাঁগড় 


তিপাইমুখ নামে একথানি গ্রাম আছে। এই গ্রামে লুসাই- 
দিগের সহিত ব্যবস! চপিয়। থাকে। নুদাইর! তুলা, পারি- 
কাপড়, কুচুক (ভারতীয় রবার), হস্তিদত্ত, মোম প্রন্থৃতি 
বনক্সত ভ্রব্য লইয়া আনিয়া লবণ, চাউল, গৌহ্যন্ত্রাদি, 
কাপড়, পু'তিরমাল! ও তামাকুর সহিত বিনিময় করে। 
তিপাগড়) ধধাভারতের একটা প্রাচীন স্থান। ইহা! চান্দা- 
জেলায় অবস্থিত। এখানে তিপাগড় পর্বাতের উপর তিপাগড় 
নামে একটা কেন্পা আছে। সেই কেল্লার নিকট একটা সরো- 
বর হইতে তিপাগড়ী নামে একটা নদীও উৎপন্ন হইয়াছে । 
এই প্রাচীন দুর্গ কানিংহাম্‌ সাহেবের মতে গৌড়রাজাদিগের 
কীর্তি। ছুরারোছ পর্বত, বীশবন ও গম্য পথ অতাবে এই 
ছুর্গে সহজে যাওয়া যায় না। পথ এন্ড ছুর্গম যে এক তিপা- 
গড়ী নর্দীই স।তবার পার হইতে হয়। এই ছুর্গটা তিপাগড় 
পর্বতের একটা দুর্গ উপত্যকার উপর অবস্থিত। এই 
দুর্গের নিম্নে একটী বৃহৎ সরোবর আছে। ইহা পার্বততা- 
ভদের স্তায়। এই দুরগসরোবর প্রায় চতুর্দিকে প্রাচীর- 
, বেষ্টিত, কেবল দক্ষিণপর্বিকে প্রাচীর নাই। প্রাচীর 
পর্বতের অধিরোহ ও অবরোহ অন্ুদারে একক্রমে 
পাঁচটা শিখরকে ঘেরিয়া রাখিয়াছে। এই বেষ্টিত গ্কানের 
মধ্যে অনেকটা সমতল উপত্যকা আছে। এই উপত্যকায় 
, তিপাগড়ী নদীর উপনদীগুলি প্রবাহিত। এই মকল উপনর্দার 
জল প্রায় পাহাড়ের ঢালুস্থান দিনা উত্তীণ ন| হুইয়া যেখান 
সেখান হইতে সমতল ভূমিতে পড়ান ক্ষুদ্র বুহৎ জলপ্রপাত 
উৎপন্ন হইয়াছে । ছূর্গের সমস্ত অংশ নিকটবর্তী হরণধন্ৰ 
গ্রামের লোকেরাও দেখে নাই এবং পাহাড়ের সে অংশে 
উঠিবার স্ুধিধা না থাকায় কেহ যাইতেও পারে নাই। 
গ্রাচীরটী বৃহৎ বৃহৎ প্রাস্তরখণ্ডে গঠিত, কিন্তু এখন কোথাও 
ধ ফিটের অধিক উচ্চ দেখা যাঁয় না । 
পর্বতের দ্ক্ষিণপশ্চিম শিখরের নিকটে অনেকগুলি 
 ৰাসগ্ৃহের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। কথিত আছে, এখানে এক 
রাজবাটা ছিল। 
পর্বতের গাত্রে একটা হনুমানের আকৃতি খোদ্দিত আছে 
মাত্র) এখানে উৎকীর্ণ শিল্পের আর কিছুই কোথাও নাই। 
সরোবরটা চতুর্দিকে বৃহৎ প্রস্তর দিয়া বাধান। চুণন্থরকী 
বা কোনরূপ মশল।র ব্যবহার কোথাও নাই। ইহাতে 
মিড়ি ছিল। সরোবরের এক দিক্‌ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই 
ভাঙ্গার মুখ হইতেই তিপাগড়ী নদী উৎপন্ন হইয়াছে 
বলিয়া শ্রাবাদ আছে, কিন্তু এ ভাঙ্গ। দিয়া 'জল নির্গত 
য় না বলি! অনুমান হয়, অন্ত দিক্‌ হইতে তিপাগড়ীর 


[ ৭৬০ ] 


কী 


তিব্বত 


উৎপত্তির কারণ জলনালী আছে । সরোবরৈষ্ব “তলদেশ 
হইতে জলজ তৃণ জন্মিরা জলরোধ হইলেও এখনও ইহার 
জল অতি স্বচ্ছ, স্বাদ ও স্বাস্থ্যকর) সরোবরের মধ্য স্থলে 
প্রায় ৫** ফিট পরিমিত স্থানে কোন 'প্রকার ভূণ নাই এবং 
যেদিকে এখনও পাথর রাধান আছে, সে দিকেও নাই। 
প্রবাদ এইরূপ যে এই ছুর্গের শেষ রাণী একদিন গোবাহিত 
রথে নামিতে নামিতে হদদের মধ্য রথসহ অবৃশ্ত হন, তদবধি 
ইহা! জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে । আঁর একটী প্রবাদ আছে 
ষে, দ্রুপদরাজ এই ছূর্গ নির্মাণ করেন; তিনি যুইরাগড়ে 
থাকিতেন। মাটির মধ্য দিয়া সুড়ঙ্গ করিয়া তিনি এখানে 
আমিতেন। এখানে তাহার আখড়ী (মল্লতুমি ) ছিল। পাউ- 
নির রাজাও তৃগর্ভ দিয়! হুড়ঙ্গ দ্বারা এই আখড়ায় 
আসিতেন। ভ্রপদরাজ কিন্তু ইহাকে ধরিতে পারিতেন নাঁ। 


তিব্বত, হিমালয্বের উত্তরে একটা দেশ। তিববতীয় ভাবাঙ্ক 


ইহার নাম 'পো”। ইহার উত্তরে চীনতাতার, পূর্বে চীন, 
দক্ষিণে হিমালয় পর্বত, পশ্চিমে তুরাণ। ইহার পরিমাণ 
ফল ১,৮*,৫০* বর্গক্রোশ, লোকসংখা! ৫**,*০০। ইহার 
দক্ষিণে যেমন হিমালয় উত্তরেও সেইরূপ এক অতি বিস্তীর্ণ 
পর্বত আছে, চীনের! এই পর্রতকে “কিফুন্লন” এবং হিন্দুরা! 
“কৈলাস বলেন। পূর্বে ও পশ্চিমে অনেকগুলি পর্বত 
আছে। এই সকল পর্বত হইতে এসিয়ায় অনেকানেক 
নদী উৎপন্ন হইয়াছে । এই দেশ অতিশয় উন্নত ও শীত- 
প্রধান। শীতের অতি প্রাছুর্ভাব বলিয়া অধিক উত্ভিদ্‌ 
জন্মে না, এজন্ত জ্বালানি অতিশয় ছুপ্রাপ্য। নানাপ্রকার 
পণ পক্ষী আছে। গো, মেষ, অশ্ব ও অশ্বতরই সাধারণ 
পণ্ড। হিযালয়-পথে শকট বা গবাদি পণ্ড চলিতে পারেনা, ' 
মেষ ও ছাগই সেজন্য ভারবহনের কার্য্য করে। চমরী নামে। 
এক প্রকার গোজাতি আছে, তাহার পুচ্ছে চামর হয়। 
[চমরী দেখ ।] কত্তরিক! মৃগও এদেশে বিস্তর। এই 
দেশীয় ছাগলোমে শাল হয়। [ অজ দেখ।] 

এদেশীয় কুকুর অতি দীর্ঘাকার ও বলবান্‌। [কুকুর দেখ।] 
তিব্বতের আকরে হ্বর্ণ, পারদ, সোহাগ! ও লবণ পাওয়া, 
যাক্স। তিব্বতবাসীরা দেখিতে অনেকাংশে তাতারদিগের 
ন্তায়। ইহার! অলস, শান্ত, সন্তষটচিত্ব। শাল ও লোমজ বন্ত্রবয়নই 
ইহাদের প্রধান শিল্প । চীনের পসহিতই ইহাদের বাণিজ্য 
বেশী হয়। শবদাহ বা শবপ্রোথিতকরণ-প্রথা এদেশে 
নাই, ইহার! পারসীদিগের সায় শ্মশানে শব ফেলিয়া দিরা 
আসে, কেবল যাজকফের দেহ দাহ করে। মেষমাংস প্রধান 
খাগ্য॥ অনেকে আমমাংস ভক্ষণ করে। ইহার মকল 


তিষ্বত, 
লহোক্চয়ে মিলিয়া একটা স্ত্রীকে বিবাহ করে। জ্যো্ঠআতা স্ত্রী 
মনোনীত করিবার অধিকারী ৷ তিব্বতবাসীরা বৌদ্ধ, ইহাদের 
যাকসম্ত্রদাক্স “লামা+ ্লামে খ্যাত। দলইলাম! সর্বওাঁন, 
ভশিলাম! দ্বিতীয়।' ভিব্বতবাসীদের সকলের বিশ্বাস, 
দলইলাম! শ্বয়ং ঈশ্বর, মহুষ্যরেশে মনুষ্য মধ্যে অবস্থিভি 
করেন, তীহার মৃতু নাই, মধ্যে মধ্যে শরীর পরিবর্তন করেন 
মাত্র। দলইলামার মৃত্যু হইলে শাস্ত্রোন্ত বিশেষ লক্ষণাঁ- 
্রান্ত শিশুকে দলইলামার “নবশরীর ধারণ” জানিয়! তাহা- 
কেই তৎপদে অভিষিক্ত কর! হয়। সকলে পূর্ব দলইলামার 
দেহ সোএায় মুড়িয়া মন্দিরে রাখিয়া পূজা করে। তশিলামা 
বুদ্ধের অংশ বলয়! গ্রণ্য। ইনি চীনসত্রাটের গুরু ও 
ধর্মোপদেশক। | 
ভিব্বতের সমস্ত মন্দিরে বুদ্ধ প্রতিম! আছে । তিব্বতের 
ভাঁষ৷ শ্বতগ্র। অক্ষর অত্যন্ন পরিমাণে নাগর সদৃশ । খুষ্টায 
শম শতাব্ে এ লিপি ভারত হুইতে তিব্বতে গিয়াছে । ইহার! 
কাষ্ঠফলকে উৎকীর্ণ করিয়া পুস্তকাদি মুদ্রিত করে। 
লে, লাসা ও টিন্ূলনু এই তিন নগর এদেশে সব্ধপ্রধান। 
লাসানগরে দলইপামার মন্দির আছে, এজন্য ইহ! অতি 
পবিত্র স্থান। কাশ্মীর-মন্নিহিত লদ্ঘগ (লদাক ) প্রদেশ ব্যতীত 
তিব্বতের অপর সমস্তাংশ চীনের অধীন। চীনরাজের 
একজন প্রতিনিধি এখানকার শাসনকর্তী। লাস নগপ্রেই 
তিনি বাস করেন। লদাকের রাজধানী লে। [লদাক দেখ |] 
আম্দে! নামক স্থানের লমা সোনগো। নেমনখন তিবব- 
তের একখাণি ভূ-বিবরণ পিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে 
নিরলিখিত বিবরণ সংগৃহীত হইল। 
তিব্বতদেশে সমশাতোষ্চতাবশত্তঃ এখানে অতিত্রীক্ষ বা 
অতি শীতের প্রাহুর্ভ।ব নাই। এ কারণে এখানে ছুভিক্ষ, 
বিশেষ হিংঅ পণ্ড ও কীটাদি নাই ॥ 
পর্বতমাল1।-_-লোহবা প্রদেশে তেসি (কৈলাস), চোমো- 
কন্কর্‌, ফুলহরি,, কুল-কন্গ্রি$ উত্তর নাংগ প্রদেশে 
হবে; দো-কানস্‌ প্রদেশে ছ্যি-কঙ্গচরিত ও নাঞ্চেন'মঙ্গল) । 
এতত্তিন্ন যর্ল্হ-সহম্থঃ তোইরিকর্পো, খবা-লোদি, সহ্ত্রা- 
কর্পো, মছেন-পোমর প্রভৃতি তুষারাবৃত শ্বেতশিখরযুক্ত উচ্চ ] 
. পর্বতষাল] আছে। হোতি-গোগিয়া। মরি-রব্চ্যম, জোমো- | 
লগ্রি কোন্দ-স্থন-€ছমে! প্রভৃতি পর্বত সুগন্ধ ভৃপে, ভেষজ- 
উদ্ভিদে ও সুদৃত্ত তরুলতাগুধো পরিপুর্ণ। এতস্তিন্ন কতক- 
স্খলি কৃষ্ণপর্বত দেশময় ব্যাপ্ত আছে। 
হদ।--অফম্-যুচছো। (মানস-সরোবয়) নন্চছ্ো, ফ্যি- 
উগ-মো, চছাচহো। য়র্-ব্রোগ মুচহো, ফগৃচহ্ো,. চহে 
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কিয়রেঙ্গ, ক্সোরেল ও থ স্ছো, গ্যিকা'মে প্রভৃতি । একি 
আরও কতকগুলি পরিষ্কার মি. ও স্বচ্ছ সলিলবিশি্ হু 
দেশের লানাস্থানে আছে । | 

নদ্বী)-চাজ-পো (ব্রহ্মপুত্র ), সেঙ্গেখবব্‌ (দিন্ধু ), যব্‌- 
চিয় খবব, চহা-স্হিক)জ-ছু, সু-ছু, ব্রি-ছু, ম-ছু ( হোয়াংহো। ), 
মে-ছু, বে-ছু, সাজতছু, হজুলগ্ছু, চাঙ্গ-ছু এবং ইহাদের 
অসংখ্য উপনদীসহ এতদ্দেশের নান! স্থানে প্রবাহিত । 

বিস্তৃত অরণ্য, চারণ ভূমি, তৃণময় প্রান্তর, তৃণপূর্ণ উপ- 
ত্যকা, তৃণযুক্ত জল! মাঠ, কধিতক্ষেত্র এবং অন্ুর্বর অধি- 
ত্যকা বালুময় মরুদেশের নাঁনাস্থানে আছে। গ্য-নগ্‌ (চীন), 
গা-গর্‌ (ভারতবর্ষ), পের্সিগ (পারন্ত ) প্রভৃতি বৃহদ্দেশের 
সীমায় যেরূপ বৃহৎ বৃহৎ সমুদ্র আছে, এদেশের চতুর্দিকে 
সেইন্বগ বৃহৎ বৃহৎ পর্বত আছে। এই সকল পর্বতের অপর 
পারে গা-নগ্‌ (চীন ) গা-গর্‌ (ভারতবর্ষ), [মোন্‌ (হিমালয়- 
প্রান্তবন্তী প্রদেশ ), ব-যো (নেপাল), খ-ছে (কাশ্মীর ), 
স্তগ-সিস্গস্‌ ( তার্জিক বাঁপারন্ত ) ও হোর (তাতার ) প্রস্তুতি 
বৃহৎ দেশ অবস্থিত । এই সকল দেশের উর্বরতা যে সকল 
বৃহৎ নদীদ্বারা ঘটিয়! থাকে, তাহার অধিকাংশই এই পো 
(তিব্বত বা ভোট ) দেশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া এই পো দেশ 
জন্ুলিঙ্গ ( জনৃদ্বীপ ) থণ্ডের কেন্ত্রস্থান বলা যাইতে পারে। 

গো দেশ প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত-- 

১। 'তে। হরি কোর্-মুম_উচ্চ বা ক্ষুদ্র তিব্বত । 

২। বু সাঙ্গ, (চারিটী প্রদেশে বিভক্ত ) গ্রক্কত তিবব্ত। 
দো, খম ও গঙ্গ, বুহৎ তিব্বত। 

উচ্চ তিব্বত ( পো“ছুঙ্গ নামে সংক্ষেপে কথিত) ইহার » 
কয়েক উপবিভাগ আছে-_তগ্:মে! লদ্বগ, মঙ্গ.যু স্হা্জস্‌- 
হঙ্গ, গুগে বুহ্রঙ্গ ( পুরঙ্গ,) এই প্রত্যেক ইত আবার 
নয়টা জেলায় বিভক্ত ? 

পূর্ববে পো! দেশের শাসনসীম! তুরুফদিগের ( তুকাঁদিগের ) 
দেশের কোণ পর্য্যন্ত ছিল। উচ্চ “তিব্বত গ্রকৃত উত্তর ও দক্ষিধ 
এই ছুইভাগে বিভক্ত। উত্তরভাগ বদকশানের মধ্যে ৷ এখানে 
তিব্বতীয়দিগের একটা দৃসোঙ্গ, (ছুর্ম) আছে। দোক্প, 
নামক ছুর্দাস্ত জাতিকে শাসনে রাখিবার জন্ত হূর্গীধিপতি 
তিব্বতাধিপতির অধীনে গ্রতিনিধিস্বব্ূপ আছেন । ইনি পূর্ব 
দোকপ-রাজ নামে কথিত হুইতেন। উচ্চ তিব্বতের পুর্বে 
তুষারমণ্ডিত উচ্চ ভেসি € কৈলাস'পর্কাত ), মফম্‌ (মানস 
সরোবর ) হুদ ও থুক্গ-গ্রোল্‌ নামক নির্ঝরের জল অতি পরিত্র 
বলিয়া খ্যাত। যে গান করে, সে মুক্ষি পায়। এগুলি তেশার্‌ 
নামক স্থানে এক্ন শ্বতন্ত্র গাগলোন (গ্রবর্ধব্রের) বা শাসুন- 


৩। 
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কর্তার অধীনে আছে; তিনিও লামার প্রধান শাসনকর্তা 
ঘধীন। 
মানস*সরোবর ও কৈলাম পর্বতের মহিমা-গ্রকাশক এফ- 
খানি তিব্বতীয় পুস্তকে লিখিত আছে যে, কৈলাস হইতে 
চারিটা প্রধান নর্দী উৎপন্ন হুইয়ার্ছে। এই নদী চতুষটয়ের 
উৎপতিগ্থ্জ যথাক্রমে হস্তী, গৃধ, ঘোটক ও সিংহমুখ সদৃশ । 
অন্তান্ত পুণ্তকে এগুলি যথাক্রমে গো, অশ্ব, ময়ূর ও সিংহমুখ 
সদৃশ বলিয়া বণিত। এই সকল স্থান হইতে গঙ্গা, লৌহিত্য 
(ব্রহ্মপুত্র ), পক্ষু (অক্সদ্‌) ও সিদ্ধুর উৎপত্তি হইয়াছে । 
সিদ্ধুনদী পশ্চিমমুখে তিব্বতের অন্তর্গত বল্তি প্রদেশ 
দিয় কাশ্পীরের অন্তর্গত কপিস্থান নামক স্থানে দক্ষিণপশ্চিম 
মুখে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। পক্ষুনদী কৈলাসের উত্তর- 
পশ্চিমাংশ হইতে নির্গত হইয়া থোকর প্রদেশের মধ্য দিয়া 
পশ্চিমমুখে ডুকীদিগের দেশে প্রবেশ করিয়াছে। কৈলাস- 
পর্বত হইতে সীতানামে আর একটা নদী পূর্বাংশ হইতে 
নির্গত হুইয়। এখন মানদ সরোবকে পড়িতেছে। কথিত 
আছে, ইহা! পুরাকালে হোরদেশ ও চীনদেশের মধ্যদিয়া পূর্বব- 
সাগরে পড়িত। 
কৈলাম পর্বতের সম্মুথে গোন্পেরি নামে একটা ক্ষুদ্র 
পর্বত তীথিকগণ কর্তৃক হনুমস্ত নামে কথিত হইয়৷ থাকে। 
. এই পর্বতের গাত্রে লাঙ্গলের খাদের স্তায় (লাঙ্গল দিয়া খুড়িলে 
ভূমিতে যেরূপ খাদ হয় সেইরূপ) দাগ আছে। এতৎ সম্বন্ধে 
নানা গল্প আছে। তিব্বতীয়ের! বলে, জে-তস্থন্‌ মিলরপ ও 
নরোপোনছুক্ষ নামক ছুইজন তিব্বতীয় জ্ঞানী পণ্ডিতের ধর্ম- 
বিচারের সময় শেষোক্ত ব্যক্তি পড়িয়া যাওয়ায় তাহার দেহ- 
ভারে এই দাগ হইয়াছে। ভারতবানীর মতে ইহা 
কাড়িকের বাণশিক্ষাকালে তাহার শরাঘাতে উৎপন্ন । তাহারা 
আরও বলেন, পুর্ব্বে এই পর্বত কৈলাসের উপরেই ছিল, 
কিন্তু হ্ছমান্‌ বাদ করিবার জন্ত ইহ! কৈলাস হইতে বিচ্ছিন্ন 
ক্ষারিয়। স্বতন্ত্র স্থাপনপূর্বক তছপরি বাস করেন। ইহা 
হইতেই বোধ হয় তীথিকের! (ব্রাঙ্মণের! ) ইহাকে হম্ুমস্ত 
পর্বত বলে। এই পর্বভের উপর অনেকম্থলে পদচিহ্ন আছে। 
ভারতবানী তাহা শিবছুর্গী, কার্তিক, বকাচ্ছুর, হচ্ছমান্‌ গ্রভৃ- 
তির পদচিহ্ন বলে। তিব্বতীয়ের! বুদ্ধপদ এবং উক্ত ছুই 
জ্ঞানীর পদচিহ্ন বলিয়া থাকে । এখানে জিগতেন বৌগ্সছিষু: 
গের নামে উৎস্ষ্ট এক পবিত্র গুহা আছে। কৈলাসের 
পূর্বাঞ্চলের লোকের! বলে এ সকল পদচিহ সিদ্ধ পুরুষগণের। 
€ লদাক) প্রদেশে লে-খর ( লে) ছুর্গ অবস্থিত । «এখানকার 
লোকেরা ,কাশ্ীরের ম্তা% পরিচ্ছদধারী। ইহাদের টুপী 
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চীনদেশীয় অপরাধিগণের টুপীর ভ্তায়। বাজকেরা রক্তবর্ণ 
ও অপরে ক্ৃ্বর্ণ টুপী ধারণ করে। লম্বগের পূর্বদিকে গুগে 
প্রদ্দশ। এখানে খোডিঙ্গের আশ্রম অতি বিখ্যাত। ইহ! 
লোচব রিঞ্ছেন সাঙ্গ পো কর্তৃক প্রতিচিত। ইহার পূর্য্ে 
পুর, গ্রদেশ। এখানে পূর্বে রাজ! শ্োন্ৎসন্-গম্পো-বংশীয় 
নৃপতির রাজত্ব করিতেন। রাজ। ছোদ এই বংশে অতি বিখ্যাত 
ছিলেন। ইহার দক্ষিণে অর্তি পুরাতন ও প্রসিদ্ধ চোভো| জম- 
লির মন্দির, ইহাকে খুরছোগ মন্দিরও বলে। পুর্বে এই 
স্থানের কিছু দূরে এক সন্যাসী বাস করিতেন। তিনি নিজ 
কুটীরে ৭ জন জর্ধ্যবৌদ্ধপণ্ডিতকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। এই 
সকল আচার্ধ্য যখন ভারতে ফিরিয়া যান, তখন তাহার! সন্গাসীর 
নিকট সাতটা বড় বস্তা রাখিয়া আসেন। বছু বৎসর অতীত 
হুইয়া গেল, তথাপি তাহারা ফিরিলেন না। শেষে সন্ন্যামী 
বস্তা খুলিয়া দেখিলেন, তাহার মধ্যে কতকগুলি পুটলী 
আছে, আর তাহাতে জম্লী এই নাম লিখিত আছে। 
সন্ন্যাসী তাহাও থুলিয়। কতকগুলি রূপার থান পাইলেন। 
এইগুলি লইয়া ভুম্লাস্‌ নামক স্থানে গমন করিলেন এবং 
ধর রূপায় এক বুদ্ধসূর্তি নির্মাণ করাইলেন। প্রতিমার 
হাটু পর্যন্ত প্রস্তুত হইলে প্রতিমা আপনি চলিতে আরস্ত 
করে। তথন সন্গাসী লোক নিযুক্ত করিয়া সেই প্রতিণ। 
তিব্বতে লইস্সা আসে । এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত প্রতিম। 
অচল হইয়া গেল। তখন এই স্থানে প্রতিষ্ঠা করিয়াই সন্ন্যাসী 
মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন এবং “জমলী' নামে অভিহিত 
করেন। জমলী অর্থে অচল। নিম্ন পুরলের পুর্বে লব- 
মন্থম্‌ নামে বহুবিস্থুত সমতল ক্ষেত্র আছে, ইহা! পুর্বে লাস! 
শামনকর্তার অধীন ছিল, এখন নেপালাধিকায়ে আছে। 
ইহার পূর্বে জোন্গ-দূদোঙ্গ নামক স্থান। এখানে একটা 
বৃহৎ কেল্লা ও কারাগার এবং অনেকগুলি সঙ্ঘারাম 
আছে। ইহার দক্ষিণে কিরোঙ্গ, নামক স্থান, ইহাই উচ্চ 
তিব্বতের সর্বশেষ সীমা । এখানকার সম্তন্‌ লিঙ্গ নামক 
আশ্রম পুরাতন ও পবিজ্র। তিব্বতের চারিটা বিখ্যাত 
চোভো। (বুদ্ধ) মন্দিরের একটার কথ! পুর্বে বল! হইয়াছে, 
আর একটা অর্থাৎ চোভো-ওয়তি স্সাঙ্গ -পে৷ নামক মন্দির 
এই স্থানে আছে। ইহার দক্ষিণে সম্থু নায়াকোট (নবকোট) 
ও অন্তান্ত স্থান নেপালাধিকৃত। ইহার পুর্বে নলন্‌ বা ননস্‌ 
এবং তৎসংলগ্ন গুণ্থঙ্গ, নামক স্থান জেসন মিলরপ, বঁ- 
লোচব ও তৈপকুগ নামক পণ্ডিতত্রয়ের জন্বস্থান। চুম্বর 
নামক স্থানে মিলরপ প্রাণত্যাগ করেন। নলমের নিয়ে নলম্‌ 
নামক গিরিবর্ নেপাল প্রবেশের একটা পথ। 


তিবুৃত 


৪প্রন্কত তিব্বতেত প্রধানতঃ ছই তাগ: সাঙ্গ, ও উ (বু)। 
ইছাও আবার চারিটা রু অর্থাৎ সামরিক নিভাগে বিভক্ত । 
হথা উরু, যেরু, ,ফোৌনরু এবং রুলস্‌। হোর সম্মীটগণের 
সময়ে এ প্রদেশ ছয়টা থি-কোর নামক বিভাগে বিতক্ত 
ছিল। যাম্দো নামক. হ্দ-গ্দেশ একটা হ্বতত্র থি-কোর 
খলিয়! গণা হইত। নেপালদীমার জোমো। বঙ্গ কর নামক 
উচ্চ তুষারমণ্ডিত পর্বতের নিকট মিলরপ পণ্ডিত পাঁচটা 
পরী-সিদ্ধ হইয়াছিলেন। ল্ু-ছ্যি নামক শিখরে শেরিঙগ, 
তশে-ঙগা নামক জ্ঞানীর বাসস্থান ছিল। ইহার মূলদেশে পাঁচটা 
তুষার-হদ আছে। এই হ্ুদগুলির জলের বর্ণ পরস্পর বিভিন্ন। 
এই হ্রদগুলি উক্ত জ্ঞানীর নামে উৎসর্গ করা হুইয়াছে। 
এখানকার আশ্রমের উত্তরে ক্যেমা নামক একটা বৃহৎ তুষার- 
হ্দ। ইহা তিব্বতের চারিটা প্রধান তুষারহ্বদের মধ্যে 
একটা । ইহার নিকটে রিবে! তগ্সপাঙ্গ, নামক অতি পবিত্র 
স্থান? ইহাই পদ্মসন্তব নামক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচারেযের পত্বী 
লচম্‌ মন্দরবার প্রিয়াবাস। এই স্থানে সেই দেবীকল্পিতা 
স্ত্রীর পদচিহ্ন আছে। নলমের উত্তরে গুঙ্গ মঙ্গলা নামক 
উচ্চ পর্বতে বিখাত তন্মচুী নামক দ্বাদশটী অগ্চারার বাস। 
পল্মসম্ভব ইহাদিগকে শপথ করাইয়া তীর্থিক (ত্রাঙ্গণ ) 
কবল হইতে বৌদ্ধধর্শ-রক্ষা ও ভারত হুইতে শক্রভাবে 
ব্রাঙ্গণাগমন বন্ধ করিয়াছিলেন । তিব্বতীয়গণের বিশ্বাস, 
তদবধি শক্রভাবে আর তীথিকের! তিব্বতে প্রবেশ করিতে 
পারে না। কিন্তু তাহ! ঠিক নহে, ভারতবর্ষ হইতে এখনও 
পর্যাস্ত ব্রাহ্মণ পরিরাজকেরা! তিব্বত দর্শনে গিয়া থাকেন। 
এই পর্বতে গুঙ্গথঙ্গ লা পিরিবর্জ আছে। এই পথদিয়া 
উত্তরে গেলে ট্রেঙ্গি, নামক জেলা। এখানে কা তম্প 
সাঙ্গে নামক পগ্ডিতের তপোবন, গুহা ও সমাধিস্তস্ত 
আছে। ইনিই, তিব্বতীয় ধর্মের শিচেৎ শাখার মতগ্রব- 
তঁক। এখানে চীনরাজের একদল সৈম্ভ ও একজন সীমাস্ত- 
রক্ষক সেনাপতি ল্লাছেন। ইহার পূর্ববাংশে তেলি জো 
€ছুর্গ ) ও উত্তরে শেকর দোর্জে জোঙ্গ (ছুর্গ) এবং তৎ- 
সংলগ্ন কারাগার অবস্থিত। ইহার নিকটে শেকর ছোদে 
আশ্রম। এই আশ্রমের নিকটে পা-শাকা নামক সঙ্ঘারাম। 
.ইছার মধ্যে এত বড় একটা দৌড়দার গৃহ আছে যে তন্মধ্যে 
ধোড়দৌড় হুইতে পারে । এই গৃহের নাম দুখ, কর্দো। 
এখানে তান্ত্রিক বৌদ্ধমত চলিত। গা শাক্য আশ্রম হইতে 
একদিনের পথ উত্তরে থহু তগ্‌ ভোগ, (ছূর্ণ) নামক স্থানে 
খডুলামা! গোন্শে! শাছুব লামক মহাপুরুষ পিদ্ধ হন। এখানে 


পা-গোন্থিম নামক একটা গুহা ,এবং জারিগ কর্গো নামে. 
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এক প্রকার শ্বেতবর্থ অক্ষরে লিখিত লিপি আছে। খইছার 
নিকট একখানি ত্রিকোথাক্কৃতি কাল পাথর দেখ! যাত্ষ, 
তাহাকে লোনোন বলে। প্রবা এই, উন পা-গোম লামার 
হৃৎপিণ্ডের প্রস্তরীভৃত অবস্থা * ইহা হইতে 'অনেক ভক্ত 
টূকর চটা উঠাইরা লইয়া বায়। খহ জোঙ্গের উত্তরে এক 
ভূষারাবৃত উচ্চ পর্বতমাল! আছে। ইহার, অপর পারে 
শৃস্পো নামক হোর ( মন্থুস্ত তক্ষক ) জাতীয় ব্যক্তির বংশধরগণ 
তোই-ছোর নামে বাদ করিত। উক্ত পর্বতমালার 
ভূষাররাঁশি গলিয়া মাটিতে পড়িলে তিব্বতে অনিষ্টপাত 
হইয়া থাকে বলিয়া সাধারণের বিশ্বাম আছে। ইহার পর 
থিসেলালোগণ (মুসলমান ) বাস করে, তাহারা! কানগরের 
অধীন। ইহাদের দেশের পর ন্তানম্‌ নামক বিস্তৃত মরুভূমি। 


এই মকরুতৃমির পর অঞ্চিমা নামক মুললমান জাতির বাস, 


তাহাদের সহিত ৌদ্বধর্দের চিরশক্রুতা চর্িয়। আলিতেছে। 
যোন-খঙ্গ, নামক স্থানে বথেষ্ট নরাস্থি ও নরকপাল দেখিতে 
পাওয়া যায়। শাকাপ ও দিগুন্প আশ্রমের যুদ্ধে ধে সকল 
লোক হত হুইয়াছিল, এ সমস্ত তাহাদেরই অস্থিমাল! বলির! 
কথিত হয়। গা-শাক্য সঙ্ঘারামের নিকট তসাঙ্গ পে! নদী 
প্রবাহিত। ইহার তীরবর্তী ল্হ-র্ৎসে, দম্-রিঙ্গ ও ফুন-তস- 
হোস্‌ জোঙ্গ প্রভৃতি স্থান সান্‌ গবর্মেন্টের অধীন। এই 
সকল স্থানে অনেক পবিত্র মূর্তি আছে। এখানকার 
খোপুচাম-ছেন নামক ত্তিম্ত খোপু লোচব কর্তৃক নির্টিত, 
আর একটী উচ্চ স্তস্ত সন্ন্যাসী থনঙ্গ, কর্তৃক নির্দিত 
এবং একটা বৃহৎ মন্দির সিতু-নম্গ্য-তগ্প কর্তৃক নির্মিত, 
হুয়। ফুন্.ৎস্হো-লিঙ্গ, নামক আশ্রম সম্ভলের বৌদ্ধ 
মন্দিরের ধরণে কুন-থিয়েন-জোমে নঙ্গপ কর্তৃক 1নর্শিত। 
এই স্থানে ও ফুন-ৎসো-লিঙ্গ প্রভৃতি স্থলে রওয়-র নামক 
বৌদ্ধাচার্ষেযর শিষ্যপরম্পরা বান করিয়। বৌদ্ধশাস্ত্রের 
কালচক্র, ব্যাকরণ ও বিচার গ্রস্থাদি পাঠ করিতেন । ফ্লুন. 
ৎসো-লিঙ্গ হইতে জোনঙ্গ. মত গ্রচলিত হুয়। এখাদে কুব্লই 
নামক সম্রাটের গুরু দোগোন-ফগৃপা বাস করিতেন। পরে 
জোনঙগ্গপ সাম্প্রদাক্িক মতের শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায় ইহার এক" 
প্রকার লোপ হয়। ইহার দক্ষিণে তশি-ল্ছন্পো সঙ্ঘারাম। ইহা 
গযব গেছুন্মুব কর্তৃক স্থাপিত । এখানে অমিতাভ বুদ্ধ মনুষ্থা- 
কারে পঞ্ছেন থম্‌ চে খন্প! নামে আবৃতি হইয়াছিলেন। তিনি 
একবার মাত্র জদ্মিয়াছিলেন তাহা! নহে, এ একনামে তিনি 
পর পর কযেক জনম আবিভূতি হইয়্াছিলেন? তশি-ল্হন্পো 
* নামক আশ্রমে তাহার কয়েক দমে সমাধি আছে। ইহার 
নিকুটে কুনখ্যাব্-লিল, লাদক প্রাসাদ পঞ্ছেন তন্পই-নিম 


তিব্বত 


কর্তৃক নির্শিত হয়। তশি ল্ছন্পে!. আশ্রমের পুর্বে উত্তর 
্ঙ্গ নামক স্থানে তিব্বতের তৃতীর প্রসিদ্ধ নগর গ্যন্‌ খসে 
অনস্থিত। এই সহরের ব্যবসায় অতি বিশ্ৃত। পূর্বে ইহা 
সিতু-রব্তন্-কুন্‌-দ্সঙ্গে নামক রাজার রাজধানী ছির্গ। উত্ত 
রাজা এখানে গোমঙ্গ গন্ধোল ছেন্পো নামক সঙ্ঘারাম 
স্থাপন করেন। তশি ল্ছন্পো আশ্রমের দক্ষিণে ছোইকিৎ 
দোর্জে নামক এক সন্ন্যাসীর তপোবন, ইহ! গর্মো৷ ছোই- 
জোঙগ, নামে কণিত। এখানে একটী অছ্ভুতসস্তব নির্ঝর 
আছে, তাহার জলে রোগনাশ হয়। তত্তিন্ন হরপার্কতীর 
লিঙ্গমুত্তি পর্বতগাত্রে খোদিত আছে। ৎসাঙ পো নদাহীরে 
ৎসাঙ্গ-রঙ্গ উপত্যকায় রিগ্েন পুঙ্গপজোগগ অবস্থিত। ইহা 
দেব বিগ্রেন পুঙ্গ, নামক রাজ। কর্তৃক নির্ম্িত। নিকট- 
ব্ভী থবগা নামক গ্রামে পঞ্ছেন রিনগোছে নামক তশি- 
লামার জন্ম হুয়ু। এই উপতাকার নানাস্থানে অনেক লামা 
জন্ম গ্রহণ করেন। এখানে অনেকের তপোখন আছে, 
কিন্ত লোকাবাস বেশি নাই। 

গান্ৎসে নগরের দক্ষিণে পব্ধতমালার অপর পার্থ ছ 
নামক স্থান। ইহার পূর্বে মিবঙ্গ, ফোল্হ নামক রাজার 
জন্মস্থান ফোল্হ গ্রাম। তশিল্‌ ছন্‌পো আশ্রমের দক্ষিণ- 
পুধের কি করল নামক পর্মতমালার পরপারে সোন্‌ জো 
'নামে হুর্গ ও কারাগ।র একটী হ্ৃদের মধ্যে নির্মিত। এই 
স্থানের পর টিঙ্কি জোঙ্গ। ইহার দক্ষিণে মোন-দজোঙ্গ. নামক 
রাজা, ভারতবর্ষীয়ের৷ ইহাকে সিকিম বলে। গান্‌ ৎসে 
নগরের ঠিক দক্ষিণে পর্বতমালার পরপারে ফগ্রি জোঙ্গ 
নামে দুর্গ অবস্থিত) ইহাই লাসা গবর্মেন্টের সামাস্ত ছূর্গ। 
ইহার দক্ষিণপুর্বে ল্হো'ছুক (ভুটান্‌) রাজ্য । 

উত্তর স্যর্গ আামক স্থান হইতে থরুল পর্বতমালা পার 
হইলে যর্দোক (যম্‌ দে) নামক স্থান, ইহা! ঠিক ফগরির 
উত্তরে । এখানে তিব্বতের প্রধান হৃদচতুষ্টয়ের মধ্যে যর্- 
দোক্‌-যুন্ৎশো নামক হদ আছে। শীতকালে হুর 
উপরিভ।গ জমিয়া যায়। তখন সর্ধদাই হুদগর্ভ হইতে বভ্র- 
ধ্বনির ন্যায় শব উখিত হইতে থাকে। এই শব কাহারও 
মতে সমুদ্র ব। সিংহের গর্জন, কাহারও মতে বাঘুর শব্দ। 
এই হদের মত্ত ক্ষুদ্রকায় এবং সকলগুলিই এক আকারের। 


যরদে|ক্‌ নামকস্থানের পূর্বের ৎনাঙ্গ পে; এবং ক্যি-ছু নামক'' 


নদীর সঙ্গমস্থলেরও কিছু পুর্বে দঈনামক স্থানে প্রতি বৎসর 
ল।মাগণের মতা হয়। সভায় তাহারা ৎশানগ্ঠি নামক দর্শন- 
শাস্্ের আলোচন! করেন। ইহার নিকটবর্তী থক] নদীর 
তীরে হুসঙ্গ দোই ল্হর্গ: নামক মন্দির রী রল্পচন্‌,কত্তৃক 


[ ৭৬৪ ] 


তিক্ত 


নির্শিত হয়। ইহার'পুর্বে লেগ্পই শেরব্‌ খুপোন নামক গ্কানে 
স্গোগণলোদন-শেবর নামক দেবতার স্বয়ভূ প্রতিমাদয় আছে। 
প্রথম্'গ্রতিমায় শির! সংস্থান ও মাংসপেশীসমূহ স্পষ্ট উপলব্ধি 
হয়। সাঙ্গ কু উপতাকায় নেহুজোঙ্গ নামে প্রাসাদ ও তুর্ণ 
আছে, "এখানে ফগমে! ছুব্‌ বংশীয় সিতু চঙ্গ-ছুর-গ্যৎশান 
নামক রাজা ছিলেন। উহার ভগ্মাবশেষ এখন তিসগণের 
(গন্ধবর্বগণের ) আবাস বলিয়া কথিত হয়। 

কিছুদূর পৃর্বাভিমুখে গেলে বিভো-গেকেল নামক পর্বা- 
তের নিকট পদন্দ-পুঙ্গ নামক আশ্রম, ইহা সমস্ত উত্তর 
এসিয়ার বিখ্যাত। এখানকার বৃহৎ উপাননাগৃহেমৈত্রেয়ের 
( চ্ম্পথোঙ্গদোর ) বৃহৎ প্রতিমা আছে । এতত্িন্ন ভারত- 
বর্ীয় চক্র পণ্ডিতের হণ্তনিখিত পুথি, অবলোকিতেশ্বরের 
(চনরসিগ) প্রতিমা! ও বঁ লোচবের সমাধিও আছে। এখানে 
দলই লামার এক প্রাসাদ আছে। এখানকার তান্ত্রিক মতের 
দেবতা বজ্ভৈরবের প্রতিমা অতি প্রসিদ্ধ । এখানে বিনয়, 
অভিধর্দম ও মাধ্যমিক দর্শনের শিক্ষা দেওয়া হয়, প্রজ্ঞাপার- 
মিতা পড়ান হয় ও নি-তাৎশঙ্গ তান্বিকমতের কিম়দংশের 
অধ্যাপনাও হয়। ইহার পুর্বে তিব্বতের রাজধানী পা ল্হদন 
(লালা) নগর । আর্ধ্যাবর্তের কোন বৃহৎ নগরের সহিত 
ইহার তুলন! না হইলেও তিব্বতের মধ্যে ইহাই গ্রাধান নগর। 
লাগ। নগরের মধ্যস্থলে জিতল উচ্চ শাক্যবুদ্ধের মন্দির 
আছে। ইহার মধ্যে শাক্যমিংহের যে প্রতিমা আছে, তাহ! 
তাহার ঘাদশ বৎসর বয়সের প্রতিরপ। রাজা আ্রোন্ৎসন্‌ 
গম্পো যে চীনরাজকন্টীকে বিবাহ করেন, তিনিই এই 
প্রতিমা চীন হইতে এদেশে লইয়া আসিয়াছিলেন। এখানে 
অবধলোকিতেশ্বর (চনরদিগ ) ও মৈত্রেয় বুদ্ধের শ্বয়ন্তূ 
গ্রতিমা আছে। এতত্তিক্ন ৎসোলথপ, শ্রী-স্ছন্‌ গ্যমোদেবী 
(ভারতবর্ষে শচা কামিনী নামে খ্যাত) প্রভৃতির মৃত্তি আছে। 

তিব্বতের অধিংকাশ সন্ত্রস্ত ও জমীদার লাস! নগরে 
বাস করেন। চীন, কাশ্মীর, নেপাল, ভুটান গ্রভৃতি স্থান 
হইতে এখানে বণিকেরা আগমন করে। এই নগরের অর্ধ 
মাইল দুরে পোতাল! নামক প্রাসাদ। প্রবাদ, এই প্রাসাদে 
জগন্নাথ অবলোকিতেশ্বর বাস করিতেন। ইনিই দলই.লামা- 
রূপে বর্তমান । পোতাল! প্রাসাদ একাদশ-তল উচ্চ ও 
শ্বেতবর্ণ। অআ্রোন্থসন্‌ গম্পোনামক রাজ! ইহ! নির্মাণ করিয়া 
দেন। এখানে লোহিত প্রাসাদ ( কো-ছুঙ্গ-মর্পো ) আছে। 
এই প্রাসাদে লোকেশ্বরের 'গ্রতিমা ও কোন্গস*ঙগপ নামক 
৫ম দলই লামার সমাধি আছে। ইহা ভ্রয়োদশতল উচ্চ। 
পোতাপা প্রাসাদের নক্ষিণপল্চিমে চগৃপোইরি পর্কাতে 


মভ্িষ্যত 


. ডিকিংদাশান্শিক্ষার বিদ্ভামন্দির আছে'। .এ মন্দির বঙ্জপাপির 
. লামে ও এই পর্বতের পশ্চিমে দূয়ি পর্বত আর্ধামঞীর 
নামে উৎসর্গ করা ॥হইঙ্নাছে। এখানে দল্হ যুক্গছ্্ রাজ! । 
পোতালা ও নাসার মধ্যে জন্গন নামে একজন রাজকণ্ম 
চারীয় বাম আছে। ইনি শীনসম্রাট কর্তৃক এদলই-লামার 
গ্রতিবিধির প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্ভ নিযুক্ত। এই নগরের 
উত্তরে দের্-থেগ্ছে-লিঙ্গ নামক আশ্রমে অবলোকিতেশ্বরের 
একাদশসুখ গ্রতিমা আছে। উ-ছু নদীতীর দিয়া পূর্বাভিমুখে 
গমন করিয়! একটী জঙ্গল পার হইলে তগ্যের নামক পাহা- 
ডের উপর অতিষদেবের তপোবন ও গুহা, আচার্য্য (দফুগ) 
পদ্মসস্তবের এবং ৮* আন যোগীর গুহ! দেখা যায় । এখানে 
অবলোকিতেশ্বর-মূর্তি, কৃষ্ণপ্রস্তরসম্ভূৃভ দ্বয়ভূমণি, নীল- 
প্রস্তরক্ষেত্র-মধ্যগত একখানি শ্বেতপ্রস্তর হইতে স্বয়ং জাত 
তারামূর্তি, জস্তল ( কুবের ) মূর্তি, রিগচ্যেম ( বেদমতী ) মূর্তি 
ও ছুব্ত্বোব বিবপমূর্তি আছে। চারিজন ইমত্রেয়ের মধ্যে 
এখানে যের্প চ্যম্ছেন এই প্রদেশে অমৃতবর্ষণ করিয়া- 
ছিলেন। এখানে পল্হ শিবনামক এক অদ্বিতীয় দেবতার 
গ্রাতিমা আছে । উছ্ভুনদীর দক্ষিণভীরে প্রসিদ্ধ সংস্কারক খর 
চোঙ্গখপ কর্তৃক স্থাপিত গধননামক আশ্রম ও তাহার নিজ 
সমাধিস্থন আছে। এখানে যমাস্তক মহাকাল কাঁলরূপ 
নামক দেবতার প্রতিমা ও গুহ-সমাজের মণ্ডল আছে। 
গ্রধনের উত্তরপূর্ব্বে ছগল পর্বাতের পরপারে রদেক্গ নামক 
আশ্রম। অতিষের প্রিয় ও প্রধান শিষ্য ডোম রিণ্পোছে 
ইহার স্থাপয়িতা। ইহা অতিষের (দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ) ভবিষ্য- 
দ্বাণী অনুসারে স্থাপিত হয়। এখানে অতিষের প্রতিঠিত 
মৈত্রেয়মুর্তি ও গুহসমাজতত্ত্রের জম্-পল্-দোর্জে নামক জ্ঞানীর 
মূর্তি আছে। উ ও চঙ্গ, গ্রদেশের উত্তরে তিব্বতের প্রসিদ্ধ হুদ 
চতুষ্টয়ের আর একটা হৃদ আছে, ইহা নম্ছো। ছাগমে (টঙ্গি- 
নর) নামে খ্যাত। চঙ্গপো ও উ.ছু(ক্া-ছু) নদীর সঙ্গম- 
স্থলে গোঙ্গ কর-্গ নামে ছৃর্গ ও কারাগার অবস্থিত। এখান 
হইতে অর্ধদিনের পথ উত্তরে দোর্জেতগ নামে তান্ত্রিক বৌদ্ধ- 
গণের প্রধান আশ্রম । এই আশ্রমের পূর্বে .সম্যে নামক 
অতি প্রাচীন সজ্বারাম । মগধের ও দস্তপুরীর ষজ্ঘারামের 
অনুকরণে পক্সমসস্তবের নির্দেশান্সারে থিস্বোঙ্গ দিউওসন্‌ 
নামক রাজ! অষ্টাদশ শতাবীর প্রথমে ইহাতে নৃতন এক ' 
অট্টালিকা! নির্ঘাপ করাইগ্লাছেন। চঙ্গপো নদীর উত্তর- 
তীরে লো নামক হুদ,. ইহা পাদন-ল্হমো! বা কালীদেবীর 
হৃদয় বলিয়া খ্যাত। ভ্বগপো! গোঙ্গমোল নামক পর্বতের ' 
উপর চরি-খি-খোয-পিজ নক পবিত্র স্থান। * এই স্থান 

শা, দি 


লি 


[.৭৬৫ ] 


ভিব্যত. 
খদোমগণ (ড়াকিনী) কর্তৃক রক্ষিত। লোকে সহজে এই 


দেশে আসিতে পারে না। ১৩শ বৎসরে (বঙ্গ সংবৎদরে ). 
১০৯০৯ যাত্রী এক চরিদর্শনে যাত্র। করে। তাহারা ক্যি- 


'ঘোর্থঙ্গ নদীর তীর দিয়! নয়টা পার্বত্য সংকীর্ণপথ, নয়টা 


প্রবাহ, নয়টা সেতু উত্তীর্ণ হুইয়া অতি ভয়ানক ও সংকীর্ণ 
চ্যাস্তিল্‌ ও চিছ্ছিল্‌ নামক পার্বত্যপথ অতিক্রম করিয়! 
দ্বগপো। চরি থুগ্কা নামক স্থানে উপস্থিত হয়। ইহার পর 
তাহার! চ্যাচুল নামক স্থানে আরোহণ করিয়া ছোরিস্সাম- 
ছুঙ্গ নামক বৌদ্তীর্ঘের শেষ সীমায় পৌছে। ইহার অপর 
পারে আর বৌদ্ধতীর্ঘথ নাই । এখানে মেষ, ছাগ গ্রভৃতি ভার- 
বাহী পণ্ড চরিতে আরম্ত করিলেই ভাহাদের শঙ্গে দেবমূর্তি 
ও মন্ত্াদি আপন! হইতে অলৌকিক ব্ূপে লিখিত হইয়া যায়, 
এইব্প প্রবাদ আছে। খোরলো-ডোম্প নামক তান্ত্রিক 
দেবতার হ্ৃদয়স্থান বলিয়া চরি অতি প্বিত্র ও বিখ্যাত। 
ভীর্থিকগণ ( ব্রাহ্মণগণ ) বলেন, এই দেশ উলঙ্গ স্ত্রী পুরুষের 
আবাদভূমি ও ইহাই মহাদেবের আগয়। 

প্রক্কৃত তিব্বতের উত্তরপূর্ব বৃহৎ তিববত গ্রদেশ অব- 
স্থিত। ইহার মধ্যে আমদো, খম্‌ ও গঙ্গ, প্রদেশ সন্মিবিষ্ট। 
বৃহৎ তিব্বত মজ-সন্থো গল্গ,, চহচগঙ্গ, পোস্পো গঙ্গ, মর্থম গঙ্গ, 
নিমগ গঙ্গ ও যর্ম্োগঙ্গ, এই ছয় তাগে বিতক্ত। এতসিত্র' 
চারিটী পার্বত্য গ্রাদেশ আছে,_ছভ রো, নন ব্যঙ্গ, 
নাগরোঙগ ও গ্যমো রেল, | 

গ্রকৃতি। তিব্বতের সীমাবর্তী কঙ্গপে! নামক স্থানের 
পূর্ব্বে পর্বতের পারে খম্‌ প্রদেশ আরম্ভ । ইহার পূর্বে ছভ- 
রোঙ্প, প্রদেশ, ইহার পূর্বে জঙ্ব। ইহার নিকটে ন-খওয় কর্পে! 
নামক অতি পবিত্র স্থান । ইহার দক্ষিণে চীনের যুনান নামক 
স্থান। নঙ্গ. নামক স্থানের পূর্বে পর্বাতপারে খম ল্হরি। ইহার 
পুর্বে হুছু (রৌপাা) নদীর বামতীরে রিতোছে নামক গ্রলিদ্ধ 
সজ্ঘারাম। ইহার পূর্বে মর্থম্‌ গ্রদেশ। এখানে রাজ! শোন্- 
ত্যন্গম্পোর সময়ে নির্শিত কয়েকটা মন্দির আছে। ' ইহার 
পুর্বে কোঙ্গ চে-খ নামক স্থান, ইহাই চীন ও তিব্বতের দীম!। 
ইহার পূর্বে বাহ্‌ বিভাগের যধ্যে থুব-ছেন চ্যন্বলিঙ্গ, নামে 
সঙ্বারাম লিথঙ্ষৎ নামক স্থানে অবস্থিত। এখানে চন্-নি 
শান্্রমতাবলম্বী ২৮০* সন্লাসী অবস্থিতি করে। লিখঙগ, নামক 
স্থানের উত্তরগূর্তে নাগরঙ্গ জেলা। এথানে নাগছু নদী- 
তীরে কোড নামক মন্দির ভারতবর্ষীয় আচার্য্য ফ-তষ্প 
সঙ্গের (সিচোপ-শাস্রযত প্রবর্তকের ), যোগাশ্রম'মন্থির | 
গ্যমোঃরে!ল নামক প্রদেশে লেচিব বিরোচনের তপভার স্থান 
ওযা আছে'। আম্দে এদেশে চ্য-খুক নামক ছানের 


তিব্বত 


উত্তরে পর্মতের পারে চোঙ্গ ম.জেল!। বর্তমান যুগের বিতীর 
বুদ্ধ শান চোঙ্গখপ লোসং তগ্প নামক প্রসিদ্ধ লংস্কারকের 
জন্মভূমির উপর কুদ্ছুম নামক লজ্যারাম স্তাপিত। এধানে 
একটী শ্বেওচন্দন বৃক্ষ আছে। প্রবাদ যে, উক্ত সংস্কারফের 
জন্মকালে উহার প্রতি পত্রে সেক্গেনারে বুদ্ধের ছবি ফুটিয়া 
উঠিদ্লাছিল। এখান হুইতে উত্তরপূর্ববে আম্দো গোমঙ্গ, 
গোন্প ব। দেয়খঙ্গ, গোন্প নামক সঙ্ঘারাম অবস্থিত। 
এই সঙ্ঘারামের প্রধান আচার্য তগ্চে চোভো। লামার 
'অবতার। তিনিই এই ভূবিবরণগ্রণেত|। এখানে চন্-নি 
মতাবলম্বী ২৯৯০ শ্রমণ বাম করেন। এখানকার উত্তরে 
আম্দে। পরি নামক দ্েলার জোমোথোর সঙ্ঘারামগুলি 
অতি বিখ্যাত। চ্যন্থলিগগ, নামক একটা মন্দিরে ১ লক্ষ বুদ্ধ 
মূর্তি ও মৈত্রেয়বুদ্ধের ৮* ফিটু উচ্চ প্রতিমা আছে। 
লোক্যাতুন সঙ্ঘারামে মন্বর নামক তান্ত্রিক দেবতার মূর্তি 
আছে। এই দেবত! স্বীয় শক্তি আলিঙ্গন করিয়া আছেন। 
ইছার উত্তরে কো-কোনর নামক হরদ। ইহার গর্ভে মহাদেব 
'লামে এক পর্বাত আছে। এখানে কো-কোনর মোঙ্গোল 
নামক এক শ্রেণীর হোর জাতি ৩৩ জন সর্দারের অধীনে বাস 
করে, ইহার! বৌদ্ধ। আজকাল তিব্বতের পূর্বাঞ্চলের লোকেরা 
প্রায়ই কংছুচির মত গ্রহণ করিতেছে, লদাকের লোফের| 
নানকের মত গ্রহণ করিতেছে। এই দেশের ্থানে স্থানে চীন- 
তাতার, তুকীস্থান ও মোগলিয়ার মুনলমানের বান "মাছে, 
তাহার! তদেশীয় দন্থযুব্যবসায়ী লোকদিগকে মুমলনান 
করিম্াছে। 

বর্তমান তিব্বত রাজ্য ২৭* হইতে ৩৭* উত্তর অঙ্ষাংশে ও 
৭২* হইতে ১০৫ পুর্ব ড্রাঘিনায় অবস্থিত । ইহার উত্তরে 
গোবি নামক ধিস্তৃত মরুভূমি । ইহার উচ্চতম সমতল ভূমি 
সনুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪ হাজার ফিটু উচ্চ। উচ্চ তিব্বতে এ্রর্নপ 
তুমি ১২ হইতে ১৩ হাসার ফিটূ উচ্চ। তিববতকে চীনের! চঞ্জ, 
বানি-তন্গ, দেশ বলে। তিব্বত শব ঢু-পেহু'তেহ, ( তুবো ) 
শবের অপত্রংশ। তিব্বতীয়েরা নিজে স্বদেশে পো ব| 
'পো-ুল বলে। পে! শব্ধ হইতে প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা 
ইহাকে ভোট আখা! দিয়াছেন। পে! "শব লিখিতে 'বোদ+ 
এইন্ধপ লিখিত হয়, স্ুতরাং,উহ! হইতে ভোট হওয়া আশ্চর্য্য 
নছে। পো-যুল অর্থে গোদেশ, পোপ অর্থে পো "দেশীয় পুরুষ] 
এবং পো-নে! অর্থে পো-দেশীষ স্ত্রী। ভিব্বতীয়ের। মধ্য তিববত- 
কেই প্রন্কৃত পক্ষে পো বলে। পূর্ববাতিব্বত সাধারণতঃ খম্‌ ব1 
বৃহৎ তিব্বত-নামে অভিহিত হয়। চীল গণর্মেন্ট তিববতকে 
ছইভাগে, হিস্তক্ত করেন-_অগ্রভিষাত ও. পশ্চাৎতিষ্ত 
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তিব্বত 


চঙ্গ, প্রদেশ (প্রন তিব্বত ) সাধারণতঃ চারিভাগে কিক 
পূর্বে চিয়েন চঙ্জ (খন ), মধো চু, চ্জ,. পশ্চিমোত্তরে ইউ 
চঙ্গ, (প্রক্কত গতি ) ও পশ্চি্গে নরি € লদাক )। 

লদাক প্রদেশে 'লে প্রধান নগর এবং ইস্কার্দো৷ বল্তি 
গ্রদেশেরংপ্রধান নগর । বণ্তির মধ্যে সিচ্ধুনদীতীয়ে বঙ্গৃতি 
ও রোঙ্গদো, দিঙগ-গেশটু নদীতীরে খরটকৃসো, 'তোল্তি, 
পুতি, শগর নদীতীরে-শগর এবং শ্তে ওক নদীতীরে খ্যেবলুঃ 
চোর্ধত ও কিব্র সহর। 

তিব্বতবানীর! হিমালয় পর্বতকে কঙ্গি, বলে। 

গিরিপথ। ভারতবর্ষ হইতে শতদ্র-নদীর পার্থ দিক্না একটা 
পথ আছে । এই পথ তিব্বতের প্রধান রাস্ত।। ইছ। মধ্য এসিয়! 
পর্যন্ত বিস্তৃত । গড়বাল রাজ্যের মধ্যে তেহরি প্রদেশে 
নীলন্ঘাট গিরিপণ, ইংরাজাধিক্কত গড়বাল রাজ্যে নিতি 
ও মানা গিরিপথ, কমাধুন প্রদেশে যোহর গিরিপথ, কুমাধুন 
রাঙ্যের সীমান্তে দর্ম ও ব্যাস গিরিপথ ভারত হইতে তিব্বত- 
গ্রবেশের করটা প্রধান রাস্তা । 

অধিবাসী। তিব্বতবানীরা মোঙ্গলীয় জাতি সম্ভৃত। নেপাল ও 

ভূটানের লোকেরাও এই জাতি হইতে উৎপন্ন । তিব্বতীয়েরা 
এই সমস্ত পার্বত্য প্রদেশের লোককে মোন্‌ বলে। লদ্দাকের 
লোকের! আপনাদিগকে ভূটীয়। বলিয়! পরিচয় দেয়। গোবি 
মরুর দক্ষিণে গোর্প নামক জাতি বাস করে। ইহারা উইগুর 
জাতি হইতে উৎপন্ন । হোর বা হোর-প জাতি যোগগলিয়ার 
ইদুখ জাতি হইতে উৎপন্ন, ইহার! উত্তরতিব্বতে খাস করে। 
মুদলমানের! সাধারণত্তঃ ললে। নামে আখ্যাত হয়। 

বেশভূষা। ধনী ও সন্্রান্ত লোকের. গ্রীষ্মে চীন! 


সাটান ও শীতে এঁ সাটানের নিম্নে পণুলোম লাগাইয়। 


ব্যবহার কয়ে। সাধারণ লোকে গ্রীষ্মে লোমজ বস্ত্র ও শীতে 
মেষচর্মম ব্যবহার করে। নকলেই ভুত! পায় দেয়। সাধারণ 
লোকে শীতে গ্রাস়্ই ক্গান করেনা $ বস্তাদিও সর্বদা! ধৌত 
করে দা) এজন্ত তাহাদের গাত্রচর্ম ঈষৃৎ জলম্পর্শে ফাটিয়া 
উঠে ও শীতত্রণ উৎপাদন করে.। লহরবাসী যাহার! বেশীর 
ভাগ বাড়ীর বাছির হয় না, তাহার! স্নান করে না. বা ক্গান 
করাকে অপকর্, বলিক্সা মনে করে। কেহ বড় সাবান 
ব্যবহার কৰে না। এক প্রকার বৃক্ষের শিকড় জলে বাটিনা 
তদ্বার। কাপড় কাচিয়! লয়। 
ব্যবসায় ।-পার্বত্া গ্রদেশেয় লোক সকলেই ব্যবসা 
করে।, ইহারা মার্চ হইতে নবেম্বর পর্যাত্ত উপত্যকাগ থাকে । 
ইহাদের স্ত্রীলোকের এখানে অত্য্প চাখবার করে। তছ্‌ৎপর 
শে পুরুষেরা চাউব, মরা, তুল]. ও চিনি প্রস্থ, কিয়া 
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তিষাতভি পইরা ধায় এবং লোহাগা, লধণ ও পশন লইয়া 
দে । নবেহমী হইতে সার্চ পর্ধযস্ত তাতারা পর্ধত ছাড়িয়া 
অআলকননাভীরে, কুক্ষগ্রয়াণে ও নন্দীপ্রয়াগে জীসিয়া 
নঞজিবাবাদের বণিকৃগণের সহিত বাণিজ্য করে। ইহারা 
চষীকে, ভারধহনে নিযুক্ত করে। এই পণ্ড ১৫ হুইতে 
২** পাউগ্ড অর্থাৎ ২1৭ মণ পর্যন্ত ভার বহিতে পারে। 
তিব্বতে পর্বতে ও নদীতে স্বর্ণরেণু পাওয়া যায়, কিন্ত 
সোহাগার আদর বাণিজ্য-ব্যাপ্রারে অতি জধিক। এখানে 
কিছু দিন হইল চাএর ব্যবসান্ন চলিয়াছে। ৪ সের আন্দাজ 
এক এক'শ্বাঞ্ডিল চা ২৪ টাকা মূল্যে বিক্রীত হয়। মেষলোম 
ও ছাগলোম এবং এই ছই প্রকার পণুপালনই এখানকার 
নিম্সশ্রেণীর অধিবাসীদিগের সর্ধপ্রধান ব্যবসায়। পশুপাল 
চরাইতে তিব্বতীদ্বের! ১৫১৬ হাজার ফিটু উর্ধে উঠে, তাহার 
উপর উঠিতে সাহস পায় ন!। 

ধর্ম । বৌদ্ধধন্মাই সমগ্রদেশের প্রধান ধর্ম । ক্ষুদ্র তিব্বত: 
বাসীর! সিয়া-মুসলমান। দলই-লাম। বৌন্ববর্মের সর্ব প্রধান 
বাক, ইনি লালা নগরে বাস কয়েন। তশিণাম। দ্বিতীয় 
যাজক সাম্পু (ক্রহ্মপুত্রতীরে ) তশি-ল্‌ হুনপে! নগরে বাস 
করেন। সাধারণ যাজকের! (শ্রমণ ) “গাইলঙ্গ” নামে কথিত 
হয়। ইহাদের পর “তোহ্খ” বা! “তুগ্ন”গণ ধর্মশান্ত্র ব্যব- 
সায়ের শিক্ষারথিবৃন্দ। ইহারা ৮১* বৎসর হইতে কোন ধর্ম 
মন্দিরে শিক্ষার্থ সন্নিবিষ্ট হয়। ১৫ বৎসরে 'তুপ্ল” উপাধি ও 
২৪ বৎনরে 'গ|ইপঙ্গ” উপাধি প্রাপ্ত হয়। বৌন্ধধর্মীর। এখানে 
ছই সম্প্রদায়ে প্রধানতঃ বিভক্ত-_“গেলুগ্প” ও «শম্মর”। 
প্রথম সম্প্রদায়ের যাজকেরা পীত পরিচ্ছদ ধারণ করে ও 
অবিবাহিত থাকে, কিন্ত খ্িতীয় সম্প্রদায়ের যা্জকের। রক্তবর্ণ 
পরিচ্ছদ ধারপ করে ও বিবাহ করিয়া থাকে । লামা, গাইলঙ্গ 
ও তুগ্ল ব্যতীত ইহাদের মধ্যে মন্ন্যা্িনী অনেক আছে। 
ইহারা সকল প্রকায় কাজকর্ম করে। 

উৎদব। কোন গোন্প বা গুগ্থের লামার মৃত্যুতিথি 
উপলক্ষে প্রতি বৎসর সেই গুধ্বে উৎসব ও আলোকমালা 
প্রদান করা হুয়। তশি-ল্‌ হুন্পো গণ্বে প্রতিবৎসরে তিনবার 
এইনপ উৎসব হয়। যে দিন এখানে প্রথম বৌদ্ধধর্ম 
প্রচারিত হয়, সেই তিথানুসায়ে গ্রতিবৎসর লাসা' নগরে “লাস! 
মিউহলুম্‌? নামক উৎসব হুইপ থাকে। এতস্তি্ন ফন্তুপেচ, 
চুক্থগেচ, গেন্থুপেচ, মেন্ুপেচ, গোন্্গপে6, গ্যজিপেচ, ললল,পেচ, 
চিন্দুপেচ, ছুদুগেচ, কগ্যরপেচ গু লুক্কোপেচ নামক 'স্বাদশটা 
বাধিক উৎসব আছে। ইহাদের মধ্যে বার্থম্পত্য সংবৎসর 
প্রচলিত,। খৃইী ১০২৫ অন ইহাদের অন আয়ন হয়। 
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(৬৩৮ হইতে ৫৪৩ ধৃষ্টা্ধ পূর্বের মধ্যে ) শাকাকাবো, 
দবিতীর়তঃ অশোককালে (শাকোত মৃতার ১১* বৎসর পরে) ও 
তৃতীয়ত; কনিফফালে (শাক্যেন মৃত্যুর ৪** শত বৎমরেরও 
অধিক পরে) ভারতে যে সমস্ত বৌদ্ধগ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছিল, 
তিব্বতবাসী বৌন্ধগণেরও নেই মত। বুমনামক ধর্পগ্রস্থ'১২ 
খণ্ডে বিভক্ত; ইহাতে এলুখক্‌ সম্প্রদায়ের শাস্ত্র ফণিত আছে। 

মৎকাকবিধি।-ইছারা শব দাহ বা প্রোণিত করে না, 
কোন উচ্ণস্থানে ফেলিয়। দেয়, শকুনিতে আহার করিয়া 
অস্থি*অবশেষ করে। ধনীর দেহ মাচায় করিয়া! একটা পর্বতে 
লইয়! যান, (শ্াশান উদ্দেগ্তেই এই পর্বত ব্যবস্ধত হয়), 
সেখানে শববাহী শ্লোকেরা শবদেহ হইতে মাংস কাটি! 
পৃথব্‌ করে, অস্থি গু'ড়াইয়। চূর্ণ করে, পরে অগ্নি জালিয! 
ধূমোৎপাদন করে। ধুষদর্শনে গৃধ, শকুনি গ্রভৃতি নিকটবর্তী 
হয় এবং এ সমস্ত উহ্থা্দিগকে প্রদত্ত হয়।' প্রধান প্রধান 
লামাদিগের মৃতদেহ তাহাদিগের স্বস্ব গোন্প মধ্যে নবগ্রস্বত 
সমাধি মন্দিরে প্রেণিত কর! হয়। নিয়পদস্থ লামার দেহ 
দ্বাহ করা হয়, কিন্তু ভন্মরাশি ধাতব পুন্তলিকার মধ্যে পুরিয়$ 
মন্দিরে রক্ষ/ করে। সাধারণ লোকের জন্ত পারসিকদিগের 
স্কায় প্রাচীর বেষ্টিত 'মৃতস্থাপন স্থান” আছে। মোগলদিগের 
মধ্যে কেহ কেহদাহু করে, কেহ কেহ প্রন্তররাশির মধ্যে 
প্রোথিত করে, কেহ কেহ শৃন্তস্থানে ফেলিয়া! দেম্স। হুঠা, 
মৃত শিশুর দেহ পথে নিক্ষিপ্ত হয়। 

ধর্থ-বিস্তার ও ধন্মমত। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রাচীন বা নদর্‌ 
ও আধুনিক ব1 ছ্যি-দর এই ছুইভাগে বিভক্ত | নহ্‌-খিৎ- 
ৎপম্পে। রাজার সময়হইতে অধস্তন ২৬ পুরুষ নমরি'তান্‌-ৎসন্‌ 
রাজার রা্ত্বকাল পর্যস্ত তিববতে বৌন্বধর্টের কথা 'কৈছু 
জানিত না। ল্হ-থো-রি-নন্-ংসন্‌ নামক রাজার (ইনি সামস্ত- 
ভরের অবতার বলিয়া বিখ্যাত ) রামত্বকালে রান প্রামাদে 
কয়েকভাগ পং কোং ছাগ-গা পুন্তক আকাশ হইতে পতিত 
হয়। এই পুস্তকের অর্থগ্রহ করিতে ন! পারায় তিরবতীয়ের! 
ইহার 'নংপো। লাংব* নাম গ্রদ্দান করে। ইহাই বৌদ্ধ- 
ধর্্ের প্রথম বীদ। রাজ। স্বপ্নে নিলেন যে তাহা হইতে 
অধস্তন পঞ্চম পুরুয়ে এই পুস্তকের অর্থ গ্রচারিত হুইবে। 
এতদমুসারে বোধিমত্ব অবলোকিতেশ্বরের অধতার শরন্সন্- 
গম্পো রাজ্ধার অর্দিকার কালে তীয় দন্ত্রী খোন্-মি-সন্ভোট 
ভারতবর্ষে উপস্থিত ছন ও বৌদ্ধধর্থের নানাশান্র অধ্যপন 
করেন। তিনি, হিন্দুদিগের শান্ত্রেও ব্যৎপত্ধি লা. করিয়া 
তিব্বতে ' ফিরিয়া যান। শ্থরেপে গিয়া ভিনিই তিযকতের 
বু নামক অক্ষয়মারা নষ্ট করেন। মাতীতুজ নাঁগরী 


তিব্বত 


অক্ষর ও মাত্রাহীন বুর্ত, অক্ষর (ক্ষাফিরিগ্থান বা বাকৃটি,য়া" 
প্রচলিত ভাষা ও অক্ষরমাল! ) হইতে ভাঙ্গিয়! চুরিয়া মাজা- 
যুক্ত 'বুচন/ অক্ষর উত্তাবিত হয়। ইচ্যুই ভিব্বতদেশীয় প্রথম 
বর্ণমালা । রাজ! শ্রোন্ৎসন্-গপ্পো! নেপাল-রাজকুমারীকে 
বিবাহ করিয়া তথা হইতে অক্ষোভ্য-বুদ্ধের ( পঞ্চজাতি বা 
ধ্যানী বৃত্ের এক জন) ও চীনরাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া 
তথা হইতে শাকামুনির প্রতিমা! আনয়ন করেন। এই ছই 
মুর্তিই তিব্বতের সর্বপ্রথম ও গ্রাচীন বৌদ্ধ প্রতিমা । রস- 
থুল্‌ নংকিচুং-লখং নামে মন্দির নির্দীণ করাইয়| রাজ এ ছুই 
প্রতিমা স্থাপিত করেন। এই মন্দিরের নামানুসারে তাহার 
রাজধানীর নাম “লাসা, হয়। খোন্-মি-সপ্ভোট ও তাহার 
অন্্যাত্রীরা রাজাদেশে তিব্বতের নবস্থষ্ট অক্ষয়ে ভিব্বতীয় 
ভাষার সংস্কৃত হইতে বোষ্কগ্রস্থ অনুবাদ করিতে নিযুক্ত হন। 
সংগ্যেফলপো-ছে প্রভৃতি গ্রন্থই সর্বগ্রথমে অন্থবাদিত হয়। 
থি-ক্রোন্-দে-ৎসন্‌ রাজ। মঞ্জুঘোষের অবতার বলিয়! কথিত 
হইতেন। তাহার রাজত্বকালে মহাপগ্ডিত শাস্তরক্ষিত, পদ্ম- 
সম্ভব ও অন্তান্ত ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধপণ্ডিত তিব্বতৈ আমন্ত্রিত 
হন। ইহাদের সঙ্গে সাতজন শ্রমণ ( বৌদ্ধসন্ন্যাসী ) আসিয়া- 
ছিলেন, বৈরোচন তীহাদের মধ্যে প্রধান। ইহাদের শিক্ষা- 
দানগুণে শীপ্রই দেশে অনেকগুলি লোচব (সংস্কৃতজ্ঞ এবং 
ছুই বা তিন ভাষাবিৎ তিব্বতীয় লোক) উৎপন্ন হইল। 
লোচবগণের মধ্যে লুই-বন্পো, সেগোর বৈরোচন, আচার্ধ্য 
রিঞ্ছেন-ছোগ, যেসে বন্‌পো, কছোগ শং প্রভৃতি প্রধান । ইহারা 
সুত্র, তন্ত্র ও ধ্যানশান্ত্র ভিব্বতীয় ভাষ।য্স অনুবাদ করেন। 
শান্তরক্ষিত দুধ (বিনয়) শাস্ত্র হইতে মাধ্যমিক শান্ত পর্যয্ 
শিক্ষা দিতেন। গন্নসন্তব জ্ঞানী ছাত্রদিগকে তন্শান্ত্র শিক্ষা 
দিত্নে। এই সময় হ্বষন্‌ মহাষান নামক একজন চীন- 
দেশীয় পণ্ডিত তিব্বতে আগমন করিয়। এক নূতন মত 
প্রচার করেন। তিনি বলেন, "সতেই হউক আর অসতেই 
হুউক* মন যতদিন আসক্ত থাকিবে, ততদিন তাহার মুক্তি 
নাই; শৃঙ্খল লৌহেরই হউক আর ম্বর্ণেরই হউক সমান 
ভাবে বীধিয়! রাখে। নিরাসক্ত না হইলে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহ 
হইতে পরিক্রাণ নাই।” এইমত প্রচারিত হইলে শাস্তরক্ষি- 
তের দর্শন ও শান্ত্রজ্ঞান ভানিয়া গেল। হ্বষন্‌ মহাযানের 
মত অতি শীঘ্রই (প্রসারিত হইত্তে লাগিল। রাজ। ধি- 
ভ্রোন্দে-ৎসন্‌ আকুল হইয়া ভারতবর্ষ হইতে পণ্ডিত কমল- 
,শীলকে আনাইলেন। কমলশীল তর্কে চীনপগ্ডিতকে 
পরাম্ত করায় তাহার মতও ক্রমশঃ লুপ্ত ক্ুইতৈ লাগির্শ। 
' ঝমলখল'তিববতে আবার শিক্ষ। বিস্তার' ক্দিতে লাগিলেন। 


[ গ৬৮ ] 
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শাস্তরক্ষিত ও কম্মলশীল উভয়ে স্বতর-মাধ্যমিক মঞ্ত্যবল্থী 
ছিলেন। ইহার পরে কয়েকজন যোগাচার্য্য পণ্ডিত আসিয়া 
ছিপেন, কিন্ত তাহার! হ্বতন্ত্রমাধ্যটিক মতের বিরুদ্ধে বিশেষ 
কিছু করিতে পারেন নাই। রাজ! রলপচন্এর রাজত্বকালে 
পণ্ডিত"দ্বিনমিত্র আসিয়া সাধারণের প্রাপ্তিস্থলভ করিয়া 
অনেক ধর্মগ্রন্থ দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। 

ইহার পর যখন লন্দর্শ নামে রাজ! সিংহাসনে অধিক 
হন, তাহারই যত্ধে কিছুকালের জন্ত তখন বৌদ্ধধর্ম তিব্বত 
হইতে বিলুপ্ত ছয়। এই সময় তিনজন লল্ন্যাসী পল্‌-ছেন্.ছু- 
বো-রি হইতে পলায়ন করিয়া আমদে! দেশে গোন্‌-প-রব্সল্‌ 
নামক লামার শিষ্য হন। ইহাদের পর'আরও দশজন এ 
লামার শিল্বত্ব গ্রহণ করিয়া শ্রমণ হন। লুম-ছল থিম্‌ ইহা- 
দের প্রধান ছিলেন। লন্দর্মের দৃতার পর ইহার! ফিরিয়া 
আসিয়! শ্ব স্ব সঙ্ঘারামে উপস্থিত হইয়া আবার বৌদ্ধধর্মের 

স্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার! শ্রমণসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্ত 

উ ও তসন্‌ গ্রদেশে প্রথমে কার্য আরম্ভ করেন। এইরূপে 
পুনরায় ছুইজন আম্পোপ্রদেশীয় লামা গোন্-পরব্সল্‌ ও লুষে 
ছুল্‌-থিম কর্তৃক তিব্বতে পুনরায় বৌদ্ধধন্ম প্রতিষ্ঠিত হইল। 
ল্হ-লামার সময়ে লোচর রিগছেন্-স্মংপো তারতে শান্ত্রাদি 
শিক্ষার্থ গমন করেন। তিনি ফিরিয়া! আপিয়। হুত্র ও তন্ত্রশান্তর 
অনুবাদ করেন। 

লন্দর্্ররাজের পূর্ববর্তী কালকে “ন-দর” বলে ও পরবর্তা 
কালকে “ছা-দর* বলে। 

রিণছেন্‌ স্সংপে তান্ত্রিক মতাবলম্বীদিগের অনেক আচার 
ব্যবহারেরও সংস্কার করেন। তাহার! ধর্মের দোহাই দিয়! 
অনেক অশ্লীল ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছিল। ইনি প্রসঙ্গ 
মাধ্যমিক মতাবলম্বী ছিলেন । 

রাজ! ল্হ-লাম! ভারতবর্ষ হইতে ধর্মপাল ও তাহার তিন 
শিক্ষাকে আহ্বান করেন। পূর্বভারত হইতে ধর্মপাল 
শিষ্য সিদ্ধিপাল, গুণপাল ও প্রজ্ঞাপাল-সহ এদেশে আসেন। 
ইহাদের নিকট গ্যল বৈ-সেরব দীক্ষিত হইয়া! নেপালে বিনয়- 
শান্তর শিখিবার জন্ত হীনযান মতাবলম্বী পণ্ডিত প্রেতকের 
নিকট গমন করেন। ইহার শিল্তুগণই তো'ছুব (উত্তরদেশীয় 
বিনয় বি) বলিয়া খ্যাত। তৎপরে রাজা ল্হর্দের সমগ্ষে 
কাশ্সীরপত্তিত শাক্যপ্র। আহৃত হুন। তাহা দ্বারা বহুতর 
শান্ত্র অনুদিত হয়। তিনি ধে আচার-বিধি প্রচার করেন, 
তাহা 'গঞ্ছেন ডোম গ্যগ' নামে খ্যাত। আম্‌দে। দেশীয় 
পঞ্ছেন আর একপ্রকার আচার-.বিধি নিবন্ধ করেন। তাহ! 
"লছেন ডোমণ্ডণ” নামে খ্যাত। এইন্সপে বিলম্ব শাস্্রই 
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ভিবতীয় বৌন্ধধর্শের ভিত্বিনূপে এবং ডোস্গ্যণ বা আচার- 
বিধি বৌদ্ধধর্থের আশুষ্ঠানিক আবরণরূপে প্রতিষ্ঠিত হ্য়। 

কাশক্রমে নানা পণ্ডিতের নান! ব্যাখ্যাবলে তিব্বতীয় 
বৌদ্ধধর্ম ভারতীয় ১৮শ প্রকারু বৈভাষিক মতের ১গ্ঠায় নানা 
সাম্প্রদায়িক মতে বিভক্ত হই পড়ে। এই সকল মতের 
কতকগুলি মত প্রবর্তিত নামে, কতকগুলি মতপ্রচারের 
প্রথম স্থানের নামে ও কতকগুলি মতপ্রবর্কদিগের ভার- 
তীয় গুরুর নামে প্রসিদ্ধ হইয়া পড়ে, কতকগুলিবা তত্তম্মতের 
ক্রিয়াবিশেষের নামেও অভিহিত হয়। 

সমস্ত সাঙ্ুদায়িক ঈত আবার পুক্নাতন ও সংস্কৃত (গেলুগ্‌- 
প) এই ছুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। পুরাতন সম্প্রদায়ে 
নিং মপ, কহ্‌ দম্প, কহ্‌ গ্তযংপ, শি-চ্যেপ, জোনংপ ও নিছেপ 
এই সাতটা শাখা আছে। পুরাতন সম্প্রদায় আবার মোটের 
উপর ছুইভাগে বিভক্ত নিংম.প ও শর্শপ। এই ভেদের কথা 
নাকি তন্ত্রশান্ত্রে উক্ত আছে। যে সকল গ্রন্থ পণ্ডিত স্ৃতির 
পৃব্বে ভিব্বতীয় ভাষায় অনুদিত, তাহাই নিংস-প ও যাহা 
বিন্ছেন্-ম্সংপো কর্তৃক অনুদিত তাহাই শর্্মপ। মঞজুপ্রীমূল 
তন্নগুলি রাজা থি-ত্রোন্.এর রাজত্বকালে অনুদিত হইলেও 
মেগুলি শর্খতন্্ মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে । এইরূপ আরও 
ছুএকটা গোলমাল থাকিলেও রিন্ছেন্-স্সংপোই শর্শতন্ত্ের 
প্রতিষ্ঠাতা বণিয়! সর্কত্র স্বীকৃত হন । লোচব রিন্ছেন্-দ্‌ 

সংপো প্রজ্ঞাপারমিতা, মাত ও পিতৃতন্ত্র প্রচার করেন, 

সর্বোপরি যোগতন্ত্র তাহাদ্বারাই তিব্বতে প্রচারিত হয়। গো 
নামক তাজ্িক পণ্ডিত নাগাজ্জুনের মতে সমাজগুহা মত 
প্রচার করেন এবং সর্প নামক তান্ত্রিক পণ্ডিত পিতৃতন্ত্া- 
সারে সমাজগুহ্বমত, মাতৃতন্্ান্থসারে মহামায়া-অনুষ্ঠান, 
বন্রহর্ষ এবং সন্বর-অনুষ্ঠান বিধি প্রচলিত করেন। এই সকল 
লোচবদিগের প্রতিষ্ঠিত তান্ত্রিক অনুষ্ঠান ও বিধিগুলি 
শির্মতন্প” ব! নব্যতন্ত্র নামে খ্যাত। 

রাজ। আোন্ত্ন্গম্পো নিজে একজন ধর্মোপদেষ্ট 
ছিলেন। ইহার ছাত্রের! যে সকল পুস্তক ব্যবহার করিত, 
তাহা “ক্রিম নামে ও অবলোকিতশ্ববের উপদেশসমূহ 
, ঝোগ'রিম” নামে কথিত হইত। আোন্থসন্-গম্পোই সর্ব 
প্রথমে “ও মণিপন্মে হু” এই মন্ত্র প্রচলিত ও জপবিধি শিক্ষা 
দেন। তিনিই ভারতবর্ষের কুশর ও শঙ্কর ব্রাঙ্গণ নামক 
আচার্াদয়কে ও কাশ্মীর হইতে পণ্ডিত শিলমঞ্জুকে আনয়ন 
করেন। ইহার পঞ্চপুরুষ পরে রাজা থি- আোন্‌ প্রথমে শাস্ত- 
রক্ষিতকে আনয়ন করেন। ইনি দেশীয় লোকের ধার্মাচরণের 
অবস্থা দেখিয়া অদ্ণজল্লে তাহাদিগকে খন্ঠানাদি শিখাইবার | 
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তিব্বত 


অন্ত প্রথমে 'দপধর্থ' অর্থাৎ প্রাধীছিংসানিষেধ, চৌর্ধ্যনিবেধ, , 
ব্যভিচারনিষেধ, মিথ্যাকথননিষেধ, পরনিন্দা বা কুবাক্যকথন- 
নিষেধ বৃথা বাকাব্যয়নিষেধ, লোভনিষেধ, , অঙ্গ লচিস্তা- 
নিষেধ, সত্যের অঞ্চলাপ নিষেধ এই দশবিধি গ্রচার করেন। 
তৎপরে তন্ত্রমতশিক্ষারদানার্থ শান্তরক্ষিতের অন্কুরোধে উদয়ন 
হইতে পয্মসস্ভবকে আনান হয়। ইনি এখানে কুটাগারের 
ন্তায় এক বিহার স্থাপন করেন। পল্সসন্তভব রাজাকে 
যোগশিক্ষা দেন। রাজ! ও ছাব্বিশ জন শ্রমণ ত্রিবিধ 
যোগে দিদ্ধিলাভ করিয়। নান! অলৌকিক ক্ষমতাপ্ন হন। ' 
তৎপরে ধর্মকীর্ডি, বিমলমিত্র, বুদ্ধগুহা, শাস্তিগর্ভ প্রভৃতি 
ভারতীয় পণ্ডিতের এদেশে আসেন। ধর্মকীর্তি বজ্সধাতু- 
যোগ নামক তান্ত্রিক আচার এবং বিমলমিত্র তন্ত্রের গুপ্তরহস্তয 
শিক্ষা দেন। নিংম মতে নয় প্রকার অনুষ্ঠান আছে-_ 

(১) নংথো (২) রংগাল্‌ (৩) চ্যব সেম (৪) ক্রয়! 
(৫) উপ(৬) যোগ (৭) ক্যেপ মহাযোগ (৮) বুং অঙ্থ- 
যোগ (৯) ঝোগ-ছেন্‌পো-অতিযোগ । 

ইহার প্রথম তিনটা নিশ্মাণকায্ব-বুদ্ধের (বুদ্ধশাঁকাসিংহের) * 
উপদেশ। ইহাই সাধারণ "যান, । দ্বিতীয় তিনটা সম্ভোগ- 
কায় বজ্পত্বের উপদেশ; ইহাই বাহতন্ত্রযান। শেষ তিনটা ॥ 
ধর্্মকায় সামস্তভদ্র বা কুস্তৎংসংপোর উপদেশ ; ইহাই অনুস্তর 
অন্তর যানব্রয়্ নামে খাত। কুস্তংসংপো! এখানে সর্ধপ্রধাঁন 
বুদ্ধ। বজ্রধর সংস্কতমত সম্প্রদায়ীদিগের (গেলুগ্প) মধ্যে 
প্রধান বুদ্ধ। বজ্রসত্ব নিংম মতে দ্বিতীয় ও শাক্যসিংহ বুক্াব- 
তার বিয়া তৃতীয় বুদ্ধরূপে সন্মানিত হন। বাহ ও অন্তর, 
তন্ত্রের মধ্যে বুদ্ধশাক্যসিংহ হ্বয়ং ক্রিয়াতন্গুলির উপদেষ্টা ও 
উপ বা কর্মাতন্ত্র ও যোগতন্ত্রগুলি বৈরোচন কর্তৃক উপদিষ্ট। 
পঞ্চজাতি ৰা ধ্যানী বুদ্ধগণের নাম--(১) অক্ষোন্ড্য (২) 
বৈরোচন (৩) র্বসস্তব (9) অমিতাভ ও (৫) অমোঘসিদ্ধ । 
প্রত্যেকে বুদ্ধাবস্থার পাচটা জ্ঞানের গ্রতিমান্বরূপ । বজ্র্র 
অন্ধৃত্তর বা অস্তর তন্ত্রের উপদেষ্টা। নিংম মতে লাঁমাদিগের 
নয়টা শ্রেণী-_ রর 

(১ম) বুদ্ধ-_-€ষমন শাকাসিংহ, কুস্তৎসংপো, দোর্জেসেম্ব, 
অমিতাভ । (২য়) রিগৃজিন। যাহারা শৈশবেই মহৎখুণসম্পন্ন 
ও পরে নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে মহাবিদ্বান ও শেষে 
বিস্তাধরীগণ (যে সে খহদোম) কর্তৃক অনুপ্রাণিত হন ) যথা-_ 
পদ্মসম্ভব, শ্রীসিংহ, মানপুর ও অন্যান্য বোধিসত্বগণ। (৩য়) গং- 
সগ্‌নন্‌ রা অননগপ্রাণিত সন্ন্যাসী, গাহারা আতি বন্ধে গুহধিষয় 
রক্ষা করেন। (ধু কহ্‌-বব্লুন্ধতন্‌_স্পরা দিষ্ট ও ্বপ্রানথগ্রাণিত 
লাইফগণ। (৫ম) লে-খো-তের-যে সকল লামা হঠাৎ লক্কা. 


তিব্বত 


গ্িত ধর্মপু্তক প্রাপ্ত হইয়া শিক্ষকের বির! সাহাযো তাহা 
বুঝিতে ও শিখিতে পারেন ও (৬) মোন্-লম্‌তংগ্য_- যে 
লকল লামা উপাঁসনায় দিদ্ধিলাভ করিয়। এ্শ্বরিক শক্তি 
লাভ করেন। এই ছয় উচ্চশ্রেণীর ভেদ ভিন্ন আনুষ্ঠানিক 
অবস্থার আর তিনটা ভেদ আছে ;)-(১ম) রিংকহ্ম (সিদ্ধির 
দুরস্থ শ্রেধী) (২) নে-তের্য (সিদ্ধির নিকটস্থ শ্রেণী) ও 
(৩) সব্্‌মে৷ দগ্‌ননন্‌ (গভীর ভাবশ্রেণী)। ১ম শ্রেণীতে 
আবার তিন উপবিভাগ আছে--গধুল, ছুপৈদে। ও সেমছোগ। 
গাথুল শ্রেণী-_উ-চং ও থম প্রদেশে ব্যাপ্ত । পণ্ডিত 
ধিমলমিত্র এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠাত| ৷ ছুপৈদো শ্রেণীর মুলশাস্ত্র 
ছ্বিবিধ মূলতন্ত্র ও বাক্যতন্ত্র। তারতীয় পণ্ডিত দানরক্ষিত 
কাশ্মীরের ধর্মবোধি ও বন্ুধর নামক পণ্ডিত্য়কে উক্ত ছুই 
পুস্তক শিক্ষা দেন, পরে তীহারাই তিব্বতে গ্রচার করেন। 
সেমছোগ-শ্রেণী ভারতীয় পণ্ডিত কালাচার্য্যের অবতার 
রোন্সেম লোচব কর্তৃক স্থাপিত হয়। হয়গ্রীব (তামদেন ) 
এই শ্রেণীর তান্ত্রিক দেবতা, ইনি ক্রোঁধপ্রক্কৃতিক ও দৈত্য- 
'বিনাশক। ইহাদের মতে অম্পল-কু, পর্নশ্রব্‌, থুগ্য ছুচি, 
ঘোনতন ও কুর্প-খিন্লে নামক পঞ্চ দেবোপাদন! মোক্ষপাধক। 
জন্পল-কু নামক দেবতার পুজা শাস্তিগর্ভ কর্তৃক প্রবর্তিত। 
এই দেবতা! মঞ্জুরীর গ্রতিরূপ বলিয়া কথিত, কিন্তু প্রতিমার 
'আক্কৃতি ভরঙ্কর ও বহুমস্তক এবং বাহুমধ্যে কুৎমিতভাবে 
আলিঙ্গিত স্ত্ীমুত্তি। যংদগ নামক দেবোপাসনা হৃস্কার নামক 
তান্ত্রিক ঘোগী কর্তৃক প্রতিষিত। হয়গ্রীব, ফুর্প ও ছুচি 
উপাসনা বিমলগিত্র কর্তৃক স্থাপিত । 

অন্ুত্বরযানতন্ত্রই 'এখন নেপালে প্রচলিত। ইহার 
দার্শনিক ভাব অতি মহৎ। অতিবোগ ইহার প্রধান 
অনুষ্ঠান। ইহার সেম্দে। লোন্দে ও মনন্গদে নামে 
ত্রিবিধ শান্ত গ্রন্থ আছে। সেমদে গ্রন্থ ১৮ খানি, তন্মধ্যে 
*ধ'খানি বৈরোচন ও ১৩ খানি বিমলমিত্র কর্তৃক রচিত। 
লোন্দে গ্রন্থ ৯» খানি বৈরোচন ও পংমিকম্‌ গোন্পে 
কর্তৃক রচিত। লাম! ধর্মবোধি ও ধর্মমমিংহ এই শাস্ত্রের 
প্রধান উপদেশক ছিলেন। মন্গ্দে, শাস্ত্রের ৩ থানি গ্রন্থ 
বড় আলঙ্কারিক ভাষার রচিত। বিমলমিঅর ইহা রাজ। থি- 
স্নোন্‌কে শিক্ষা দেন। বুদ্ধ বজ্বধর গ্রাথমে ভারতীয় পণ্ডিত 


আনন্দবজ্রের নিকট ইহা! প্রাপ্ত হন" তিনি স্তশিক্ত শ্রী” 


লিংহকে দেন। তাহার নিকট পন্মসস্তব ইহা প্রাপ্ত হন। 
তিব্বতের ইতিহাস। শাক্যসিংহের পূর্বে কৃপা বের 

যুদ্ধকালে রূপতি নামে এক ক্ষত্রিয় পতি যুদ্ধে ভীত হইয়া 

ুযাযাবৃত, তিবরতে পলায়ন করেন। তিনি কৌরব্রে পক্ষে 
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সেনানী ছিলেন। ছধ্যোধনের ভয়ে ঝ! পাওবাগের 
গশ্চাদাঙ্সরণের ভয়ে ভ্্ীবেশে এক লহ অনুচরসহ পুগ্যল 
দেশে আশ্রপ্ন লয়েন। এখানকার 'আদিম অধিবাসীর! 
তাহাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়৷ লয়। তিনি নিজ 
নম্র ও শাস্ভিপ্রিয় ব্যবহারে তাহাদিগের শ্রদ্ধাতাজন হ্ইয়। 
রাজত্ব করেন। ইহার পর থৃষ্টজন্মের চারিশত বৎসর পূর্ব 
পর্যন্ত তিব্বতের ইতিহাস আর 'কিছুই জান! যায় না । 
কোনরপ প্রবাদ ও পাওয়া! যার না| খরষ্ট পূর্ব চতুর্থ শতাবীর 
বিবরণ পাঠে জানা যায় যে রূপতি বংশ ধ্বংস হইলে তিৰবত 
নান! কুত্র শ্বাধীনবিভাগে বিভক্ত হয়। 4 
ভোটপপ্ডিত বুতোনের তালিকা! ' অনুসারে বুন্ধ- 
নির্মাণের ৪১৭ বৎসর পরে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ৪১৬ অবে 
ভারতবর্ষে তিব্বতের প্রথম একছত্রী রাজা নহ্‌-থি-ৎসম্পে। 
জন্মগ্রহণ করেন। তাহার ভারতীয় নাম কি ছিল, তাহা! 
তিব্বত ইতিহাসে জানা যায় না। তাহার পিত! প্রসেনজিৎ 
কোশল দেশের রাজ। ছিলেন। প্রসেনজিতের পঞ্চমপুত্র 
এক অদ্ভুত আকারবিশিষ্ট হইয়া! জন্মগ্রহণ করেন। তুকী- 
দিগের ভ্তায় তাহার গাত্রবর্ণ, ভ্রলোম নীলবর্ণ, চঙ্ষুদ্ধয় 
বিষম ভাবে অবস্থিত এবং অঙ্গুলি সকল জলচর প্রাণীর 
স্তায় হুষ্কচর্্ারা পরস্পর সংযুক্ত। সগ্চোজাত শিশুর 
সমস্ত দত্তেরই পূর্ণবিকাশ ও শঙ্ঘবৎ শুভ্র হইয়াছিল। 
প্রসেনজিৎ এই পুত্রকে কুলক্ষণাক্রান্ত বুঝিয়া তাত্রপাত্রে 
স্থাপনপূর্ববক গঞ্গাজলে ভাসাইয়৷ দেন। এক কৃষক তাহাকে 
তুলিয়া লইয়া প্রতিপালন করে। কৃষক সরলাস্তঃকরণের 
লোক ছিল বনিয়া এই পালিত পুত্র আপন ওরস পুত্র বলিয়! 
প্রচারিত করে নাই, বরং সে যে রাজকুমার তাহা! সকলকেই 
বলিত। বালক বড় হুইয়! স্বীয় জগ্মবৃত্বান্ত শুনিল এবং মনে 
মনে বড় ক্ষুব্ধ হইয়! প্রতিজ্ঞা করিল, রাজপুত্র হইয়৷ জন্মি- 
য়াছি, কিন্ত অনৃষ্টদোষে কৃষকগৃহে কৃষকবৃত্তিতে কালযাঁপন 
করিতেছি, ইহা অপেক্ষা মরণ মঙ্গল। যদি রাজ! হইতে পারি, 
তবেই জীবন রাখিব, নতুবা এ অকিঞ্চিংকর জীবন রাখিব 
না। কিছুদিন পরে বালক প্রতিপালকের গৃহ ও জম্মতুমি 
ত্যাগ করিয়। গোপনে চলিয়! গেল। বস্ত ফলে জীবন ধারণ 
করিয়! বালক কতদিন পরে ছিমালয়পর্বত অতিক্রম করিয়! 
আরও উত্তরমুখে চলিতে লাগিল। চিরতুষারাচ্ছন্ন পর্বতমাল! 
অতিক্রম করিতে কষ্ট হইতে লাগিল বটে, কিন্তু যাহার জীবন 
মরণ হই সমান, মে তাহাতে দৃক্পাত করিবে কেন? 
ক্রমশঃ আর্ধ্য অবলোকিতেশ্বরের ক্কপায় বালক তিব্বতের 
ত্যারম্ডিত ল্হরি পর্বতে, উপনীত হইল। এই স্থানের 





তিব্বন্ত 
শোঁিিসুদ্ধ হইয়। বালক ক্রমশঃ অবতরণ করিক! চারিহ্ধিকে 
চারিটী পথবিশিষ্ট চল-অব্‌ নামক দানভূমিতে উপনীত 
হইল। এখানকার 'লোকফের! তাহান়্ মহিমাহিত আকার- 
দর্শনে সমন্ত্রমে পরিচয় জিজানা করিল। বালক সে দেশের 
তাষা জামিতনা, আকার ইঙ্গিতে জানাইল যে সে একজন রাজ- 
পুত, ল্হরি পর্বতের দিক্‌ স্বইতে আমিতেছে। তিব্বতীয়ের! 
তাহাকে উর্ধ হইতে অবতরণ করিতে দেখিয়াছে, সুতরাং 
ঘুঝিল যে বানক একজন দেক্তা। সকলে তাহাকে সাইাঙ্গে 
প্রশিপাত করিয়৷ তদ্দেশের রাজ! হুইবার জন্ত অনুরোধ করিল। 
বালকও স্বীকৃত হইল। রে তাহাকে এক কাষ্ঠাসনে বদাইয়া 
অনেকে স্বন্ধে করিয়া! দেশমধ্যে লইয়! গেল। আসনে বসিয়া 
মনুম্তস্কন্ধে বাহিত হওয়ায় বালক নহ্‌-খি-ংসম্পো (নহ্‌- পৃষ্ঠ, খি 
ব। ধি-কাষ্টামন, ৎসম্পে।-রাজ। ) নামে অভিহিত হইলেন। 
এখন যেখানে লাসানগরী অবস্থিত, সেইখানে নব নৃপতি 
বন্ব-লগব্‌ নামে এক বৃহৎ অষ্টরাপিক] নির্মাণ করাইলেন। 
নম-মূগ-যুগগ নামে এক তিব্বতীয় রমণীর পাণিগ্রহণ 
করিয়া নূন রাজ। অতি গ্রশংসার সহিত অপক্ষপাতে প্রজা- 
পালন করিয়া শ্বর্গারোহণ করেন। ইহার পুত মুগ্‌ থিৎসম্পে। 
রাজা হন। নব নৃপতি হইতে অধস্তন সাত্ন রাজ! 
“নম্থি” নামে ইতিহামে অভিহিত হইয়াছে । অষ্টম রাজা 
দি-গুম্-ৎসম্পে। লু-ৎসন্-মের্চম্‌ নামে কন্তাঞ্ষে বিবাহ করেন, 
ইহার গর্ভে রাজার তিন পুত্র জন্মে। রাজমন্ত্রী লো-নম্‌ 
উচ্চাভিলাষের বশবর্তী হইয়! বিদ্রোহ উপস্থিত করেন। ঘোর 
যুদ্ধ হয়? যুদ্ধে রাগ নিহত হন। এই যুদ্ধে তিববতে প্রথম খবব 
(লৌহ বর্ম) বাবন্ৃত হয়। থম প্রদেশের মারখম নামক স্থান 
হইতে এই কৰবচ এই সময়ে প্রথম এদেশে আনীত হয়। মন্ত্রী 
যুদ্ধে জয়ী হইয়া রাজা হন ও একজন বিধবা রাণীকে বিবাহ 
করেন। রাজকুমারত্রয় কোন্পো নামক স্থানে পলাইয়। 
জীবন রক্ষা করেন। নবপরিণীতা রাণী ও রাজকুমারত্রয়ের 
আতা একযোগে যঙ্থ-ল্হ-ৎসম্পো৷ নামক অপদেবতাকে প্রসন্ন 
করিয়া এক পুত্র লাভ করেন। এই পুজ্ত্র কালক্রমে মগ্ত্রিপদে 
অধিঠিত হয় ও ছষ্ট মন্ত্রিরাজকে নিহত করিয়া পলায়িত 
রাঞকুমারআয়কে দেশে আনয়ন করেন। তন্মধ্যে জ্যে্ট- 
'চ্য-থি-ৎসন্পো। রাঙ্জে প্রতিষ্টিত হইলেন। এই রাজ রোম-থং 
নামক কন্তাকে বিবাহ করেন। এই বংশীয় রাজার! প্রথম 
হুইতে অধস্তন ২৭ পুরুষ পর্যন্ত “বোন্” নামক ধর্মাবলম্বী 
ছিলেন। এই ধর্খ নানাবিধ অপদেবতার উপাসনাপূর্ণ। গ্রথম 
হইতে ৮ম রাজা দি-গুম্‌ৎসম্পোর রাতত্বকাল হইতে এই ধর্ধের 
উন্নতি হয়। এই র্লা্াদিগের নাম রাখিবার সময় স্ব-স্ব পিতা- 
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ছাতার নামের ৫কান ফোন অংশ লওয়। হইত । দি-গুম্‌ৎসল্পো! , 


তিব্বত 


ও ভৎপরবর্তী একজন রাজ! তিব্তে পের্কির্ি-দিং নামে কথিত 
হইতেনু। ইহাদের সকলের পর্থীই দেবকস্তা! যুলিযা কথিত 
হইয়া! থাকেন। ব্থাজার মৃত্াকালে রাণীর! শ্বস্ব স্বামীকে 
লইঙক৷ স্বর্গে চপিয়! ঘাইতেন, কাজেই ইহাদের কোন চিহ্ন 
পৃথিবীতে নাই। চ্য-খি-ৎসম্পোর পরবর্তী ছয় জন রাজ “সৈ- 
লেগ” (ভৌমবর ) নামে ইতিহাসে কথিত হন। ইহাদের 
পর ৮ জন রাজারই নামের পুর্বে দে” উপসর্থ যোগ আছে, 
ইহা সংস্কত “সেন” শব্ধার্থপ্রকাশক। তৎপরে তো-রি-লোং- 
্সন্‌ নামে রাজ! হয়। ইহ! হইতে পাঁচজন “ৎসন্” (রাজ।) 
নামে খ্যাত। এসময়েও বোন্‌ ধর্শের প্রতৃত্ব প্রবল, তখনও 
বৌদ্ধধর্মের বিন্দুমাত্র তিব্বতে প্রচারিত হুয় নাই । 

১৪৪১ থুষ্টান্ে তিব্বতের সুবিখ্যাত রাঁজা ল্হ-খো-থো-রি 
নন্-ৎসন্‌ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বোন্‌ ধর্মের প্রধান দেবতা 
কুন্ত“ৎসম্পের অবতার বলিয়! প্রপিদ্ধ। ইনি একবিংশতি 
বর বয়সে রাজ্যারোহণ করেন। রাজা ল্হ থো-থোরির 
৮* বৎসর বয়ক্রম কালে ৫২১ থ্ষ্টার্যে যন্ুলগং প্রাসাদের 
উপর আকাশ হুইতে এক বহুমূল্য সিদ্ধুক পতিত হয়। 
তন্মধ্যে “দোদে সমতোগণ” (স্ত্রান্তপিটক ) সে-ক্যি-ছোর্ডেন 
( স্বর্ণনিশ্িত ক্ষুদ্র চৈত্য), “পন্কোং-ছাগ্য ছেন পো” 
(সামুদ্রিক শান্ত) ও চিস্তামণি নর্পো” (চিস্তামাণি 
মখি ও পাত্র) ছিল। এই রাজাই এইরূপে তিব্বতীয় 
রাঞগণের মধ্যে সর্বপ্রথম দেবগ্রসাদ লাভ করার 


তিব্বতীয়ের নিকট ইনিও দেবসম্মান লাভ করিয়াছেন ।, 


রাজ। মন্ত্রিগণ মহ এই সমন্ত দ্রব্যের আলোচনা, করিতে- 
ছেন, এমন সময়ে দৈববাণী হইল যে, তাহ! হইতে 
অধস্তন ৪র্থ পুরুষ পরে ৫ম রাজার সময়ে এই নমন্ত বিষয়ের 
অর্থ পরিস্কুট হইবে। রাজা যরপূর্ববক সং'বনং-পো৷ (যাহার 
অর্থ অপরিজ্ঞাত এনপ দ্রব্য) নাম দিয়া প্রাসাদে রঙ্গ 
করিলেন ও প্রত্যহ তাহার পুজা করিতেন। ৫৬১ থৃষ্টানদে 
১২* বৎসর বয়সে ইহার মৃতু হয়। ইহার এ্রপৌত্র অন্ধ, 
হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু অন্ত উত্তরাধিকারী না থাকার 
অনেক বাফৃবিতগ্ডার পর অন্ধ রাজকুমারই দিংহাসনারোহণ 
করেন। ইহার অভিষেককালে এ সকল দেবদত্ত দ্রবোর 
পৃজ! করায় ইহার অন্ধত্ব দূর হয়। টকষুত্মান্‌ হইয়াই সর্ব গ্রথম 
ইনি তগ্রি পর্বতে একটা মেষ চুটিতেছে দেখিতে পান এবং 
তঙ্জন্ত ইহার নাম তগ্রি-নন্-সিগ্‌ হয়। ইহার” পর ইহার গু 
নম্‌রি-লোন্-ৎসনু রাজা হন। তাহার রাজত্বকালে তিব্যতীয়ের! 
চীন১হইতে চিকিৎসাশান্্ ও অস্বশান্্ গ্রথম শিক্ষা! করে। 


তিব্বত 


এ সময়ে পণুপাপন ও গোধনের এত আদর ও প্রাচুর্য হইয়া 
ছিল যে রাজ! নি প্রাসাদ-ির্দাণকালে গো ও চর: 
ছুগ্ধে গাথনীর সমস্ত মসলা মাখাইয়াছিলেন। ইনি (লাসার । 
নিকটবর্তী ২* মাইল বিস্তৃত ) ব্রগন্মন্দিন্ম নামক হৃদতীরে 
এক সুন্দর দ্রুতগামী ও বলশালী ঘোটক প্রাপ্ত হন। 
এই ঘোটক তাহার অতিগ্রিক়্ ছিল, ইহার নাম রাখ! হুয় 
দোবংচং। একদিন এই অশ্বে আরোহণ করিয়া এক 
ছর্দান্ত চমরী শীকার করিয়া আসিবার সময় রাজ। নম্‌-রি 
বিখ্যাত চাম্‌ গি-চ্ছ, নামক লবণক্ষেত্র সর্বপ্রথম আবিফার 
করেন। ৬৩* থৃষ্টাকে ইহার মৃত্যু হইলে ইহার পুত্র স্থুবি- 
খ্যাত অদ্ভুত বর্ম শোন্-ৎসন্-গম্পো রাজা হন। ইহা হইতে 
তিব্বতে এক নূতন বুগ আবিভূতি হয়। 

আ্োন্ৎসন্গম্পো! ৬০* হইতে ৬১৭ খুষ্টান্দের মধ্যে জন্ম- 
গ্রহণ করেন। ইহার মস্তকের তালুতে একটা “আব” ছিল, 
উহ! অমিতাভ বুদ্ধের মূর্তির চিহ্ন বলিয়া লোকে অঙ্মান 
করিত এবং ইহাকে ন্বয়ং অবলোকিতেশ্বরের অবতার বলিয়া 
গণ্য করিত। রাঞার মস্তকের এ চিহ্ন অতি পরিম্ষ,ট ও 
জেযোতিতবিশি্ ছিল বলিয়া! তিনি উহ! রক্তবর্ণ সাটিনের 
টুপি দিঘা ঢাকিয়া বরাখিতেন। জ্রয়োদশ বৎসর বয়সে 
তিনি সিংহাসনে আলোহুণ করেন। ইহার রাজত্বকালে 
নানা পর্বতগুহা ও পর্বতের নানা গুপ্ত স্থান হইতে 
অবলোকিতেশ্বর, তারা, হয়গ্রীব প্রভৃতি দেবতার স্বয়ন্ত- 
মূর্তি আবিদ্দুত হয়। এতভিন্ন কতকগুণি খোদিত লিপিও 
পাওয়! যায়, ভন্মপো “ও মণিপদ্মে হু” এই ফড়াক্ষর মন্ত্রও 
বর্তমান ছিল। রাজ উক্ত দেবপ্রতিমাগুলি শ্বয়ং দর্শন 
করি শ্বহস্তে পু! করেন। এখন যে স্থলে পোতাল! 
প্রাসাদ অবস্থিত, এই রাজ! সেই স্থলে নবতল এক প্রাসাদ 
নির্মাণ করেন। তাঁহার অতি বৃহৎ সৈম্ত দল ছিল এবং 
' থিগ্তাবলে তিনি কতকগুলি প্রেতযোনিকে বশীভূত ক্রিয়া 
একদল সৈন্য প্রস্তত করিয়! রাখিয়াছিলেন । জ্ঞান ও বল- 
বার্ষ্যে এই রাজ অতি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । গ্রতি- 
বেশী রাজগণ ইহাকে বহুমূল্য উপহার, পাঠাইতেন। তিনিও 
তাহাদের সভায় দূত প্রেরণ করিতেন । হইনি অধীন সামস্ত 


রাজগণের প্রতি সদয় সুন্দ্ধং ব্যবহার করিতেন। ইহার | 


রাজত্বের প্রথমে তিব্বতে কোনরূপ লিখন গ্রণালী-সঙ্গলিত 
ভাষা ছিল না; কিন্তু রাজা বিদেশী রাজাদিগকে তত্তদেশীয় 
ভাষায় পতি লিখিয়া মিত্রা রক্ষা করিতেন। ,তিনি নিজে 
মংস্কৃত। চীন ও নেবারী (নেপালের) ভাবায় কৃতবিদ্য ছিলেন। 
হাহ! পার্থবন্ী কয়েকটা গ্রদ্দেশ যুদ্ধে জয় করিয়। স্ব র7ুক্ত 


[৭৭২ ] 


ক্তিববত 
করেন এবং সমকরব্যাপার হইতে অবসর লইয়! ধীরতির 


দিকে মন নিবিষ্ট করেন। 

রাজা নিজে বৌদ্বধর্শপ্রিয় ও ভক্ত ছিলেন, তিনি শ্বরাজেচ 
বৌদ্ধধর্ম প্রচারে যন্ববান্‌ হইলেন। তিনি দেখিজেন, লেখন- 
প্রণালী বিশিষ্ট ভাষা ভিন্ন ধর্মগ্রচারের সুবিধা. হইকে না 
ব। দেশ শাসনের জন্ত রাজবিধিও প্রচারিত হইতে পারিবে 
না। এই স্থির করিয়। অনুর পু খোন্-মি-সস্ভোটকে ১৬ জন 
সহচর দিয়া ভারতে সংস্কৃত ভাষা ও বৌদ্ধধর্্রশান্ত্র শিখিতে 
পাঠান। তিনি তাহাদিগকে সংস্কৃত অক্ষর অবলম্বন করিয়া 
তিব্বতীয় ভাষার উচ্চারণ অন্ুসাতর তত্তাষার জন্য বর্ণোস্ভাবন 
করিবার চেষ্টা করিতে উপদেশ দিলেন। 

সস্তোট আয্যাবর্তে উপস্থিত হইয়া পণ্ডিতগণকে বিস্তর 
স্বর্ণাদি উপহার দিয়া লিবিকর নামক বৌদ্ধ পণ্ডিতের নিকট 
শিথিতে লাগিলেন। সম্তোট অল্পদিনেই সংস্কৃত ভাষ! ও ৬৪ 
প্রকার লিপিগ্রণালী এবং পণ্ডিত দেববিদ্সিংহের নিকট 
কলাপ, ঢান্জ্র ও সারম্বত ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। তত. 
পরে সম্তোট ও সহচরগণ ২৪ খানি বৌদ্বপ্রবচন ও রহ্স্ত- 
গ্রন্থ অধায়ন করেন। দেশে ফিরিয়া! আসিয়! তাহার! বিদ্যা] 
ও জ্ঞানদেবতা মঞ্জুরীর পুজা করেন এবং তিব্বতীয় ভাষ। 
লিখিবার জন্ত অস্ভোট “উ চন্‌* (মাত্রাবিশিষ্ট ) বর্ণমালা 
স্থষ্টি করেন। তাহারাই ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ শাস্ত্র “স্থমচু 
দগ্ষিগ্‌” প্রণয়ন করেন। রাজাদেশে জ্ঞানবান্‌ লোকে 
সকলেই লেখা পড়া শিখিতে লাগিল এবং ক্রমশঃ নবোস্তাবিত 
অক্ষপ-সাহায্যে ধর্মগ্রন্থাদি সংস্কৃত হইতে তিব্বতীয় 'ভাষায় 
অনুদিত হইতে লাগিল। রাজা লোককে ধর্মানিষ্ট করিবার 
জন্ত ১৬টা আদেশ প্রচার ও গ্রজাসাধারণকে তানুসারে 
চলিতে বাধ্য করেন। সেই ১৬টী আদেশ যথা-_ 

(১) কোন্.ছোগে (ঈশ্বরে ) বিখ্বাস*করিবে । 

(২) ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মশান্ত্র পাঠ করিবে। 

(৩) পিতামাতাকে ভক্তি কৰিবে'। 

(৪) জ্ঞানীকে ভক্তি করিবে ও বিদ্বান্‌কে উচ্চাসন দিবে। 

(৫) উচ্চবংশীয় ও বয়োবুদ্ধদিগকে সম্মান করিবে। 

(৬) বিনয় ও ন্তার়পর হুইবে। 

(%) ধনধান্তের সুব্যবহার জানিতে হইবে । 

(৮) মহাজনের পদানুশরণ করিবে । 

(৯) উপকারীর প্রত্যুপকার ও ততগ্রতি ক্কতজ্ঞ হইবে । 

(১৯) সভ্ভাব ও গ্রীতি রাখিয়! হিংসাহেষ ত্যাগ করিবে । 

(১১) আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবের সেবাপর হুইকে। 

(১২) দেশের হিতসাধনে ও দেশের কন্ষে তৎপর হইবে। 





(১৪) স্ত্রীলোকের পরামর্শ শুনিবেনা। 

(১৫) নম,সভ্য ও কথোপকথনে পটু হইবে। * 

€(১৬)ধৈর্ধ্য ও নম্রতা সহকারে বিপদ্‌ ও ক্লেশ সহা করিবে। 

এই মকল ব্যবহারে তাহার প্রজাবৃন্দের ছুষ্চস্থচ্ছন্দ এবং 
জীলত! দিন দিন বর্ধিত হইতে লাগিল। 

কথিত আছে, রানা জোন্ৎসন্‌ গল্পে! ভারতমহাসাগরের 
কুল হইতে অৰলোকিতেশ্বরের নাগসারচনদনের হয়ত 'প্রতিম] 
প্রাপ্ত হন। 

জা! নেপালাধিপিতি জ্যোতিবম্দমীর কগ্ঠাফে বিবাহ 
করেন। ঘৌতুক স্বরূপ রাজা সাঁতটা অমূল্য দ্রবা প্রাপ্ত 
হন, তন্মধ্যে অঙক্ষোত্যবুদ্ধের ও মৈত্রেয়ের প্রতিম।, তারাদেবীর 
চন্দন প্রতিম! এবং রত্বদেব নামক বৈদূর্ধ্যমণি প্রধান। 

তৎপরে ভোটপতি চীনরাজ সেঙ্গে-ৎসন্পপো (বৈথ-চুংর- 
কন্তা হণ ধিন্‌ কুমারীকে তাহার গরনাম1 প্রধান মন্ত্রীর 
কৌশলে আনাইয়! বিবাহ করেন। চটীনরাজকুমারী সঙ্গে 
করির়! বুদ্ধমুর্তি, এক একখানি বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থ এবং চিকিৎসা 
ও জ্যোতিষশাস্ত্র আনিয়াছিলেন। 

ভোটের অধিবাসিগণ রাজ! আ্রোন্‌ৎসন্‌ গম্পোকে চেন্‌ 
রে-স্সিগের (অবলোকিতেশ্বরের) অবতার এবং উপরোক্ত ছুই 
মহ্িষীকে তারাদেবী বলিয়া বিশ্বাস করিত। বান্তবিক এই 
তিনজনের যদ্ধে তিববতে বৌদ্ধধর্শের গ্রভৃত শ্রীবৃদ্ধি সংসাঁধিত 
হইয়াছিল । রাজা! ১০৮টা বৃহৎ মন্দির নিম্ধাণ করাইয়া 
তাহাতে বুদ্ধমুর্তি গ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ২৫ বর্ষ বয়ঃক্রম 
কালে তিনি মঞ্জুর ভবন পেকিনের উত্তরাংশে ১০৮টা 
মঠ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ মন্ত্রীকে পাঠাইয়াছিলেন। 

৬৩৯ খুষ্টান্দে জ্োন্-ৎসন্‌ তিব্বতের বিখ্যাত লাঁসা নগরী 
স্থাপন করেন] প্রসিদ্ধ বৌদ্বগ্রস্থ সকল অন্থবাদ করাইবার 
জন্ত তিনি ভারত হইতে কুশর ও শঙ্কর পঞ্ডিতকে, নেপাল 
হইতে পণ্ডিত শ্রিলমঞ্জুকে এবং চীন হইতে হুব-ষন্‌ মহা-ৎষে 
নামক প্রসিদ্ধ আচাধ্যকে আনাইয়৷ ছিলেন। 

চীনরাজকুমারী ও নেপাল-রাজকুমারীর গর্ভে কোন পুত্র 
সন্তান হয় নাই, সেই জন্য আ্রোন্ৎসন্‌ জে-থি-কর ও থি-চন্‌ 
নামে ছইকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। উভয়ের মধ্যে 
প্রথমার গর্ভে মন্জোন্-মন্ংসন্‌ ও দ্বিতীয়ার গর্ভে গুন্-রি' 
গুন্ৎসন্‌ নামে এক এক পুত্র জন্মে। গুন্রি ১৩শ 
বর্ষে পদার্পণ করিলে শ্রোন্ৎতসন্‌ তাহাকে রাজা দা 
করিয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন। কিন্তু ছুঃখের 
বিষয় ১৮শ বর্ষে রাঁজকুমারের, হঠাৎ মৃত্যু হইল। . কাজেই 
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তিব্বত * 
জোন্ৎসন্কে, আবার বাজাও পরিগ্রহ করিতে হইল। 
শেষাবস্থায় তিনি কেবল শান্তচর্চার, ধর্শচিস্তার ওমন্দির-" 
প্রতিষ্ঠায় অতিবাহিত কর়েন। বৃদ্ধবয়সে যথাক্কালে তিনি ' 
অধিতাভের ধর্মকায়ে সংযুক্ত হইলেন। তীর্ধার ছুই প্রধান 
মহিষীও তুষিতলোকে গিয়া তাহার সহিত মিলিত হুই- * 
লেন। ইহুলোক পরিত্যাগের পুর্বে রাজ**হয়গ্রীব ও যম 
পৃজ। বিধি গ্রাচার করিয়া! যান। 

তৎপরে মন্তআোন্‌ মন্ৎসন্‌ রাজ! হইলেন। এদিকে 
চীনরাজ দেবাবতার তভোটরাজের মৃত্যুংবাদ পাইয়া! তিব্বত , 
অধিকার করিবার অন্ত বহুসংখ্যক সৈস্ত পাঠাইয়! 
দিলেন। লাসার নিকট ঘোরতর যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে চীন- 
সৈম্ত পরাস্ত হইল। তিব্বত্তীয় সৈন্তগণও চীনরাজ্য আক্র- 
মণ করিবার জন্ত শত্রদিগের অন্থগমন করিয়াছিল। কিন্ত 
এবার চীনদিগের নিকট তাহারা সম্পূর্ণ পরণজিত হইল। সেই 
যুদ্ধে বৃদ্ধ সেনাপতি গর প্রাণত্যাগ করেন। পু 

চীনেরা আসিয়া লাসানগরী আক্রমণ করিল। তিব্বতীয়ের। 
অনেক কষ্টে চীনরাজনন্দিনী কর্তুক আনীত সোগ্রার্‌ 
শাক্মূর্তি লুকাইয়া রক্ষা! করিলেন। 

চীনের রাজপ্রাসাদ পুড়াইয়া দিল। অক্ষোভ্যমুরতিও। 
লইয়। যাইতে ছিল, কিন্ত বড় ভারী হওয়ায় একদিনের পৰে 
টানিয়৷ আনিয়া! ফেলিয়া চলিয়া গেল। র্‌ 

২৭ বর্ষ বয়সে রাজ! মন্ত্রোনের মৃত হয়। তাহার 
ছ-জআোন্মন্পো নামে এক শিশুপুত্র সিংহাসন লাভ করিল। 
ছু-আ্োনের রাজত্বকালে ৭ জন মহাবীর তিব্বতে আবিভূত 
হইয়াছিলেন। নি 

ছুক্রোনের পর তৎপুত্র মেগ:অগৃৎযোম র+সা'হন। ভিনি 
আপন প্রপিতামহ শ্রোন্সনের লিখিত একখানি তাত্রানুশাপনন 
পাইয়াছিলেন। তৎপাঠে জানিয়াছিলেন, তাঁহারই সময়ে 
তিববতে বৌদ্ধধর্ম মমধিক প্রবল হইবে। এখন সেই 
অন্থুশাসনবাক্য স্থুসিদ্ধ করিবার অন্ত তিনি কৈলাসবাসা 
ভারতীয় পণ্ডিত বুদ্ধগুহা ও বুদ্ধশাস্তিকে আহ্বান করিয়! 
পাঠাইলেন। পণ্ডিতদ্বয় আসিতে অশ্বীকার করিলেন, কিন্ 
যে সকল দূত তাহাদের আনিতে গিয়াছিল তাহারা পাঁচ ভাগ 
মহাযান-ুত্রাস্ত কণস্থ করিয়া! আসেন, পরে তাহাই আশার 
তাহার! তিব্বতীয়ে ভাষায় প্রচার করেন। রাজা! পাঁচটা 
বৃহৎ মঠ নির্মাণ করিয়াততাহার প্রত্যেকটীতে এক ভাগ 
করিয়া মহাযাগস্থত্রাস্ত রক্ষা করেন। "এছাড়া তাহারই যক্ধে 
সের্হোঁড়ং ত্প প্রভৃতি কএকথানি শাস্ত্র অন্ুযাদিত' হয়? 
তখনও তিব্বতৈ কেহ সঙন্্যাসাশ্রম শ্রহণ করিত না। তিনি 
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ভিক্ষুসঙ্ঘ স্থাপন করিবার জন্ভ নেপাল (লিঘুল্‌) হইতে 
কতকগুলি বৌদ্ধসন্ন্যাসীফে আনাইয়াছিলেন। তিনি এক 
খানি. অতি বৃহৎ বৈহ্ধ্য মপি পাইয়াছিলেন। প্রবাদ এই- 
রূপ যে, ডত বড় বৈদূর্ধয আর জগতে কাহার৪ ছিল না। 
তিনি জন্-রাজকুমারী থি-ৎস্থকের পীণিগ্রহণ করেন। 
তাহার গর্জে ক্সান্তষা-লাপোন্‌ নামে এক অতি রূপবান্‌ পুত্র 
জদ্মে। রাজ! বিবাহ দিবার অন্ত পাত্রীর অনুসন্ধানে রাজ্যের 
চারিদিকে লোক পাঠাইলেন, কিন্ত উপযুক্ত কন্তা কোথাও 
মিলিল না । শেষে চীনসম্াট বৈজুনের নিকট লোক 
গেল। তাহার কন্তা ক্যইম্বন্‌ অসামান্ত। সুন্দরী ছিলেন। 
রাজবালাও ভিব্বতের রাজকুমারের অনুপম রূপের কথ। 
শুনিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা! করেন। তিনি 
পিতার অনুমতি লইয়া তিব্বতাভিমুখে যাত্রী) করিলেন। 
কিন্তু তিব্বতে 'উপস্থিত হুইবার পূর্বেই তিব্বতের একজন 
সামন্ত বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক রাঝকুমারের প্রাণ বিনাশ 
করেন; রাজা! অগৃংযোম অবিলম্বে সেই নিদারুণ সংবাদ 
চানরাজকুমারীর নিকট বলিয়া পাঠাইলেন। রাজবালার 
শোকের অবধি রহিল না। কিন্ত তিনি আর চীনে ফিরি- 
লেন না। তিব্বতের তুষাররাজ্য ও শাক্যমুর্তি দর্শন করি. 
বার অন্ত এখানেই উপস্থিত হইলেন। ভোটরাজ পরম 
যত সহকারে তীহার অভ্যর্থনা করেন। এই রাজ্কুমারীর 
যত্বেই তিন বর্ষ পরে আবার অক্ষোভ্য মূর্তি বাহির হইল। 

সেই চীনকুমারীর রূপে ভোটরাঞ্জারও মন মঞ্জিল। 
তিনি তাহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিয়! পাঠাইলেন। 
প্রথমে চীনরাজবাল। সম্মত হন নাই, অবশেষে কি ভাবিয়। 
সন্মতত হইলেন। এইরূপে পুত্রের স্থলে পিতা চীনরাজকুমারীর 
গাণিগ্রহণ করিলেন। 

তাহার গর্ভে থি-আ্োন্‌.দে-ৎপন্‌ জন্ম গ্রহণ করেন। এই 
রাজপুত্রকেই সকলে মঞজত্রীর অবতার বলিয়! বিশ্বাস করিত। 
তিব্বতের,ইতিহাসে ইনি সমধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন । 
৭৩৯ থৃষ্টা্ধে ইহার জম্ম হয়। ৭৪৩ খৃষ্টাবে ইনি সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। ইনি একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। 
রাজপুস্তকালয়ে যত প্রাচীন গ্রস্থ ছিল, সেই সমস্ত সমা- 
লোচনাপূর্ব্বক বিশুদ্ধ ধর্মমত প্রচারে উদ্যোগী হইয়া- 
ছিলেন। এ সময়ে রাজসভায় ছুই দল লোক ছিল, 
এক দল বৌদ্ধ ও এক দল বৌদ্ধবিদ্বেধী। বৌদ্ধবিছ্েধী 
স্ত্রিগণ সর্বদাই রাজাকে বলিত যে বৌদ্ধ ধর্ম হইতে রাজ্যে 
ঘোর অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, রাজ্যের মঙ্গল. জন্ত বৌদ্ধ- 
দিগকে রাজ) হইতে দূর কিয়া দেওয়া! উচিত। রান 
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মন্ত্রী মবন্‌ এই 'দলতৃক্ত ছিলেন। কিন্তু রৌধুর 
উপর রাজার প্রগাঢ় অন্রাগ ছিল। . বৌদ্ধসন্প্রদায়ের প্রধান 
ব্যক্তিণণ দৈবজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ্গণকে উৎকোচ দিয়! বশীভূত 
করিয়! ফেলিলেন। তাহার! বলিতে লাগিল, রাজার লীপ্রই মহ! 
বিপদ্‌ ঘটি'ব, ষদদি সর্বগ্রধাল ছুইজন রাঞ্জকর্ম্চারী অন্ধকার 
গহবর মধ্যে গিয়। তিন মাস কাল বান করেন, তাহা হইলে 
রাজার জীবনরক্ষ! হইবে। রাজ! সভান্থ সকলকে একথা বলি; 
লেন এবং যে ব্যক্তি তাহার জগ্ত আত্মোৎসর্স করিবেন, 
তাহাকে যথেষ্ট উপহার দিবেন, তাহাও জানাইলেন। প্রধান 
মন্ত্রী মন্‌ রাজার প্রন্তাবে সম্মত হইলেন। বৌদ্ধন্ত্রী গে 
তাহার অনুশরণ করিলেন। ছুই জনে অন্ধকর গহ্বরে নামি- 
লেন। তিন জন মানুষ যত লম্বা হয়, সেই গহ্বরটাও ততটা 
গ্রতীর। মধ্যরাত্রে গোর বন্ধুগণ পুর্ববসঙ্কেত অনুসারে একগাছি 
দড়ি ফেলিয়া গোকে তুলিয্না লইল এবং একখানি বৃহত প্রস্তর 
আনিয়। সেই গভীর গহ্বরের মুখে ঢাক! দিল। এইবপে 
প্রধান মন্ত্রী মবনের জীবিতাবস্থায় সমাধি হইল। বাজ] বয়্ঃ- 
প্রাপ্ত হইলে উদ্ঘয়ন হইতে শাস্তরক্ষিত ও পণ্ডিত পদ্ম- 
সম্ভবকে আনাইয়। তিববতে বৌদ্ধধন্ম প্রচার করিতে লাগি- 
লেন। রাজার সাহায্যে প্মসন্ভব এখানে সম্যে নামে একটা 
বৃহৎ মঠ নিম্মাণ করাইলেন । এই রাজার সময় হবষন্‌ মহাযান 
চীন হইতে আসিয়া ভ্র্ট বৌদ্ধমত প্রচার করিয়া নিম্ন শ্রেণীর 
লোকদিগকে স্বমতে আনিতে লাগিলেন। ভারত হইতে 
কমলশিল আসিয়া তাহাকে শাস্ত্রীয় তর্কে পরাজিত করেন। 
তখন রাজাও বোন্‌ ধর্ঘমাবলম্বীদ্িগকে বিশেষরূপে শাসন 
করিতে লাগিলেন। তিনি আপন শাসনবিধি বৃহৎ ফলকে 
লিখাইয়৷ সমস্ত রাজ্যে প্রচার করিলেন। প্রন! সাধারণের 
মঙ্গলের জন্ত দেওয়ানী ও দণ্ডবিধি গ্রচলিত হইল। ৪৬ বর্ষ 
রাজ্য ভোগ করিয়! তিনি ইহলোক পরিত্যাগ্‌ রুরেন। তাহার 
প্রধানা মহ্ষী ৎষে-পৌ-দাহের গর্ভে তিন পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে 
জ্োষ্ঠ মুনি-ৎসন্পে। পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন। যখন রাজ! 
হন, তখন মুনি-ৎসন্পো বালক। তাহার ধার্মিক মন্ত্রিগণ 
তীহার হইয়া রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। “তিনি আপন, 
প্রতাপে রাজ্াস্থ ধনী দরিদ্র উচ্চ নীচ সকলকে এক শ্রেণী 
ভূর্ত করেন। ধনিগণ দরিদ্রদ্দিগের অভাবমোচন করিবার 
জন্ত ধনসম্পত্তি সমভাবে বণ্টন করিতে লাগিল। বাস্তবিক 
যাহা কোন রাজার রাজত্বকালে হয় নাই, তাছার সময়ে তাহার 
যত্বে তাহাই সংসাধিত হইল। কিন্ত রাজ! দেখিলেন, 
তাহার এত চেষ্টা কৌশল সকলই বৃথা হুইতেছে। দরিগ্রের 
দরিদ্রতা ঘুচিতেছে না। আবার ধনবানের! সমস্ত ধন 


বি ী রিনাও র্াষৎ ধনশালী হুইতেছে। ] রাজা অতিশর 





বিশ্মিত ছুইলেন। পণ্ডিত ও লোচবের! বলাজাকে বুঝাইলেন 
যে, মানব পূর্বজনের দুকৃতি ও ছুক্কতি অনুসারে সুখ ছঃখ 
ভোগ করে, ' উচ্চ নীচ হুইয়। জঝ্মগ্রহণ করে । ঘাহা হউক 
রাজার সাধুসঞ্ষল্পের জন্ত আপামর প্রজালাধারগ* সকলেই 
তাহার সুখ্যাতি করিতে লাশিল। কিন্তু এমন রাজ! অধিক 
দিন রাঁজত্ব করিতে পাঢুরন নাই। একবর্ষ নয়মাস না হইতে 
হইতেই তাহার মাতা! কনিষ্ঠ পুক্রকে রাজা করিবার জন্ত বিষ 
থাওয়াইয়। তীহার প্রাণবিনাশ করিলেন। তখন রাজার 
কনিষ্ঠ সাদর মুতিগ্‌ৎসনুপো রাজা! হইলেন। রাজমাতার 
ইচ্ছা পূর্ণ হইঠী। মুতিগ্‌ পণ্মসস্তবের নিকট শিক্ষা- 
লাভ করিয়াছিলেন । আট কি নয় বর্ষের সময় তিনি মিংহা 
সনে আরোহণ করেন। তাঁহার সময় রাজ্যের অনেক শ্রীবৃদ্ধি 
হইয়াছিল ও তিব্বত ভাধায় অনেক সংস্কৃত বোদ্ধ গ্রন্থ 
অনুবাদিত হয়। বৃদ্ধ বয়সে ৫ পুত্র রাখিয়া তিনি জীবলীল! 
শেষ করেন। তাহার প্রথম ছুই পুক্র অতি অব্লকাল রাজ্য 
ভোগ করিতে পারিয়াছিলেন। বৌদ্ধ মঞ্জিগণের ষড়বস্ত্রে অতি 
অল্প দিন মধ্যেই বিনষ্ট হন। কনিষ্ঠ বল্পচন্‌ মঞ্ত্রিগণের 
নির্বাচনে রাজপদ লাভ করেন। 

৮৪৫ হইতে ৮৬* থুষ্টাব্ধের মধ্যে রল্পচন্‌ জন্মগ্রহণ 
করেন। ইছার সময় তিব্বত ভাষার এক যুগাস্তর উপস্থিত 
হয়। এ রাজা মগধ, উজ্জপ্মিনী, নেপাল, চীন প্রভৃতি নান! 
স্থানে লোক পাঠাইয়! অসংখ্য বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। 
তিব্বতীয় ভাষায় সেই সমস্ত গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করি- 
বার জন্য তিনি ভারত হইতে তৎকালীন বিখ্যাত বৌদ্ধপ্ডিত 
জিনমিত্র, সুরেন্্রবোধি, শিলেন্ত্রবোধি, দানশীল ও োধি- 
মিত্রকে আহ্বান করেন। পুর্বে যে সকল অন্ুবাদে ভ্রম 
ও যে সকল অসম্পূর্ণ ছিল, সেই সকল সংশোধন করিবার 
জন্ত রত্বরক্ষিত, মঞ্জুত্রীবন্ধা। ধর্ধরক্ষিত, জিনসেন, রত্তেন্তর- 
শীল, জয়রক্ষিত, কবপল্-ৎসেগৃ, চোদে শ্তল্-ত্যন্‌ প্রভৃতি 
পণ্ডিতগণ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ব্যবসায়ীদিগের সুবিধার 
জন্ত রাজ! রল্পচন্‌ চীনদেশের ওজন ও মাপ শ্বরাজ্যে প্রচ- 
লিত করিলেন। ভারতীয় বৌদ্ধবাজকগণ যেন্ধপ বিধি ও 
রীতি নীতি পালন করিতেন, তিনি এখানকার যাজকদিগের 
মধ্যেও সেই নিষ্ম প্রচলিত করিলেন। তিনি জানিতেন, 


ঘাজকদিগের হন্তে ধর্মশাসন নিহিত, এই জঙ্ত তিনি উপযুক্ত 


লোক দেখিয়। যাজক শ্রেণীতুক্ত করিতে লাগিলেন। 
ইহারই সময় চীন ও তিব্বতে বিবাদ বাধে। চীন আক্র- 
মণ করিবার জন্ত রুল্পচন্‌, বিস্তর দেন! পাঠাইলেন। চীন 
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ও তিব্বতের যুজ্ধে রক্কের লী বহিয়াছিল। উভয় দেশের 
জ।নিগণ এই অনর্থকর রক্তপাত নিবারণের জন্ত অনেক 
চেষ্টা করেন। তাছাদেরই যত্ধে যুদ্ধ থামিয়! গেজ ও সন্ধি 
হইল। "এই লময় গুরকুমেকু নামক স্থানে প্রন্তরন্তস্ত স্থাপন 
করিয়া উভন্ব রাজ্যের সীম! নির্দিষ্ট হইল. একখানি প্রত্তর- 
স্তন্তে সেই সন্ধিপত্র খোদিত হুইরাছিল। ৯ 

রল্পচনের সময় তিব্বতে অনেক সুনিয়ম প্রচলিত 
হইয়্াছিল। এ সময় শ্রমণ ও যাজকমণ্ডলী ঘাহাতে শান্ত্রবিধি 
লঙ্ঘন করিতে ন! পারে, তৎপক্ষে তাহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। 
শেষে এক ছূর্ত গল! টিপিয়া রাজার প্রাণৰিনাশ করেন । 
৯*৮ হইতে ৯১৪ খৃষ্টাকের মধ্যে রাজসছোদর লন্দর্মের 
প্ররোচনায় এই দুর্খটন! ঘটিয়াছিল। 

এখন ছুষ্ট লন্দর্ম রাজা হইলেন। তাহার মত বৌদ্ধবিদ্বেধী 
রাজা! আর দেখ যাঞ্জন।। তিনি সর্বদাই 'বিলিয়! বেড়াই- 
তেন, “বুদ্ধের প্রাধান্ত ঘটিলে তাহার অনছুপদেশের বশবর্তী 
হুইয়! ভারত ও চীনের লোকের৷ নুখশাস্তি হারাইয়ীছে।” 
বৌদ্ধ পঞ্ডিতগণ তাহার দৌরায্ম্যে দেশ ছাড়িয়া পলায়ন 
করেন। লন্দর্ম কোন শ্রমণকে গৃহী করিলেন ও কাহাঁকে 
ব1 তাহার জন্ত পশু শীকার করিয়। আনিতে বনে পাঠাই- 
লেন। যেখানে যত বৌদ্ধগ্রস্থ পাইলেন, সমস্ত পুড়াইয়া 
ফেলিলেন বা ছিঁড়িয়। নষ্ট করিলেন। কত শত বৌদ্ধমনিম্ম 
তাহার আদেশে বিধ্বস্ত হইল। যে মন্দির ভাঙ্গিবার সুবিধা 
ছিল না, তাহার সম্মুথে প্রাচীর তুলিয়। দ্বারবন্ধা করিয়া দেওয়! 
হইল! তাহার মন্ত্রী ও তোষামোদকারিগথ সেই প্রাচীরের, 
গায় আবার কুরুচিপূর্ণ চিত্র আঁকিয়া,দিল। এ সকল অতন- 
চার ধর্মপ্রাণ তিব্বতবাসিগণের অসস্থবোধ হুইল । লহলুন্‌- 
পল্‌-দোর্জে নাষে এক সাধু পাপিষ্ঠ রাজার হুস্ত হইতে ধার্মিক 
দিগকে রক্ষা করিবার জন্ত একদিন রণনৃত্য করিতে করিতে 
রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং একটী তীক্ষ শরগ্াঝ 
রাজাকে বিদ্ধ করিয়। সেস্থান হইতে ভ্রুত পলায়ন ফরিলেন। 
মেই শরাঘাতেই লনর্মের প্রাণবায়ু বহির্গত হইগ। তাহার 
সহিত তিব্বতীয় রাজগণের একাধিপত্যও বিলুপ্ত হইল। 

বন্দর্মের দুই রামী ছিল। প্রথমে ছোট রাণী অস্তঃসন্া 
হয়, তাহাতে বড় রাণীর ঈর্ষা হইল। তিনিও গর্ভের ভাণ 
করিলেন। বথাকা'লে কনিষ্ঠ! মহিষীর এক পুত্রসস্তান ভূমিষ্ঠ 
হইল, তাহার নাম নম্দেছোদ-ক্রন্। বড়রাণী তাহাকে 
বধ করিবার £থবা হরণ করিবার চেষ্টা" করিয়াছিলেন, 
কিন্তু নবজানঠ “শিশুর নিকট ৪একটী জলন্ত বাতি থাকা 
তা উদ সফল হস নাই। তাহাতে বনানী আরও 
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ক্ষ হইলেন এবং প্রতিশোধ লইবার 'জন্ত তখনই এক 
দরিদ্র পুত্রকে আনিয়া আপনার পুত্র বলিয়া! প্রচার করিলেন। 
বড় র।ণীকে সকলেই ভয় করিত, সকলের সন্দেহ হইলেও 
ধ পুন্র সম্বন্ধে কেহ কোন কথা বলিতে পারিল না। মেই 
বালকের নাম হইল থি-দে-যুম্তেন্‌। 

প্রথমে বৌদ্ধমন্ত্রগণই রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। 
তাহারা বৌদ্ধকীর্তি সকল পুনরায় স্থাপন করিতে যথেষ্ট চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। জন্দর্মের দৌরায্মযে যে সকল মন্দির অঙ্গহীন 
হইয়াছিল; মন্ত্রিগণ সে সমস্ত সংস্কার করাইতে লাগিলেন । 

ছুই ভাই বড় হুইয়া উঠিল, সেই সঙ্গে রাজ্য লইয়া! উভয়ে 
বিবাদ বাধিল। অবশেষে সমুদয় রাজ্য ছুইভাগে বিভক্ত 
হইল। হোদ্‌-ক্রন্‌ পশ্চিমভাগ এবং যুম্তেন্‌ * পুর্বভাগ পাই- 
লেন। এই ভাগহওয়! অবধি রাজ্যময় যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতে 
লাগিল। তাহাতে রাজোর আভ্যান্তরিক অবস্থা ক্রমেই 
মন্দ হইয়া! পড়িল। 

৯৮* খুষ্টা্বে হোদ্ক্রন্‌ গ্রাণত্যাগ করেন। তাহার পুত্র 
পল্-খোরৎ-সন্‌ ১৩ বর্ষমাত্র রাজত্খ করিয়া ( ৯৯৩ পৃষ্টা) 
৩১শ বর্ষ বয়সে পিতার অনুগমন করেন। তাহার ছুই পুক্র» 
ওসেগ্প-পল ও থি-ক্যি-দেৎ নিমগোন্। কনিষ্ঠ সেগৃপ নাহ্‌ৰি 
(লদাক ) দেশে গমন করেন এবং সেখানে তিনি রাঁজ! হইয়া 
'পুরাণ নামে রাজধানী ও নি স্তুন্‌ নামে ছুর্গপ্রতিষ্ঠ। করেন। | 
তাহার তিন পুত্র মধ্যে জ্যেষ্ঠ পলগ্যি-দেরিগন্ন 'গোন্‌ নন-যুল 
প্রদেশে, মধ্যম তসি-দেগোন পুরাণ প্রদেশে ও কনিষ্ট দেতস্গ্‌ 
গোন শান সুম্‌ (বর্তমান গুণে) প্রদেশে রাজা হন। দেং 
স্ুগ্গোনের ছুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ খোর.রে ও কনিষ্ঠ আ্োন্নে। 
জোষ্ঠ যেশে-হোদ নাম গ্রহণ করিয়! শ্রমণ হন। 

তদি-ৎসেগ্প পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে অধিরোহণ 
করেন । তাহার তিন পুত্র হয়-পল-দে, হোদ্‌-দে ও ক্াি-দে। 
এই সমস্ে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের পুনরুথান হয়। লন্দর্মের 


* যুম্তেমের এইরূপ বংশাবজী পাওয়। যায়- 
যুমৃতেন 


০ 


গে টা 'গেন্‌ 


] ] 
রিগ্প-গোন্পো ৭ নিস্োদপল্:গেন্‌ 
দিছোদ-পল-গোন্‌ 
গোন্‌ *পো। রর £ 


তয-মল্‌ ধেশেগ;ল বল 
৯০১৩ 


খি-দে-গে। 
নিরালা 


€. বশীশীশাাশিতাপািটী 


] 
হল গোপপোৎসন গোগপো-ৎলেগ,” 
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তিব্বত 
সময় হইতে এই সময় পধ্যস্ত কোন ভারতীয় র্তি্ভুতবরতে 


আসেন নাই। বচ্কাল পয়ে একজন নেপালী খিভাবী পণ্ডিত 
(তিব্বতে লেরু-ৎসে নামে পরিচিত) পণ্ডিত থল-রিণ্ব ও 
স্বতিকে তিব্বতে' আহ্বান করেন; কিন্তু যখন পঙ্ডিতের! 
তিব্বভে উপস্থিত হইলেন, তখন তাহার মৃত্যু হওয়ায় অন্ত 
লোকে পণ্ডিদদিগকে গ্রাহ্থও করিল না। স্বৃতি বিদেশে 
নির্বাদ্ধব অবস্থায় তন্গ নামক স্থানে পণুপালবৃত্তি অবলম্বন 
করিয়। জীবিকানির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে 
তিব্বতীয় ভাষায় অধিকার জন্মিলে তাঁহার বিস্তার কথা ক্রমে 
প্রচারিত হইল, শেষে তিনি খম গ্রদেশের পঙ্ডিতগণের 
সহিত শান্ত্রালোচনা! করেন। 

তিনি তিব্বতীয় ভাষায় একখানি “শব্ধমালা” রচনা 
করেন, এই পুস্তকের "কথনাস্ত্র” নাম দেন। 

রাজবংশীয় শ্রমণ যেশে-হোদের যত্সে, পরিশ্রমে ও চেষ্টাযু 
তিববতে বৌদ্ধধর্মের পুনরুখান হয় । ১০১৩ খুষ্টান্দে ইহার 
সুত্রপাত হইয়াছিল । উক্ত শ্রমণ মগধ হইতে ভারতীয় পর্তিত 
ধর্মপালকে আহ্বান করেন। তাহার সহিত তিনজন শিষ্য 
ছিল। রাজ! ইহাদের সাহাষ্যে দেশে আবার ধর্ম, কলাশান্গ 
ও বিনয়শান্ত্র প্রচারে যথেষ্ট সুবিধা পাইলেন। 

খোর-রে শ্রমণের পুজ্র ল্হ-দে পণ্ডিত স্থৃভূতি শ্রীশাস্তিকে 
আহ্বান করেন। এই মহাপপ্ডিত এদেশে আগিয়া প্রজ্ঞা- 
পারমিতা (শেরচিন্) সমস্ত অনুদিত করেন। বিখ্যাত 
অন্রবাদক বিন্ছেন-স্সান্পে! সথভূতি কম্তুক যাজক পর্দে 
প্রতিচিত হন। ল্ইদের তিনপুভ্র হোদ্‌ দে, শিব হোদ এবং 
চান-ছুব-হোদ। কনিষ্ঠ পুত্র বোদ্ধশান্ত্র ও তদ্িরু্ধ 
মতের দশন শান্ত্রাদিতে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। 
বৌদ্ধণর্ম্ের উন্নতির জন্ত এই পণ্ডিতরাজপুত্র আধ্যবর্তে 
লোক পাঠাইয়াছিলেন। তীহারা সর্ধশান্ত্রবিশারদ জ্ঞানী 
পণ্ডিতের অনুসন্ধানা্থ প্রেরিত হন। অনুসন্ধানে প্রভূ অতিষ 
পণ্ডিতের নাম ও যশ তিব্বতে ছড়াইয়! পড়িল। চ্যন্-ছুব- 
হোদ্‌ তাহাকে তিববতে আনিবার জন্য নগংযো লোচবের 
সঙ্গে আরও লোকজন পাঠাইয়! দেন। উক্ত লোচক 
আধ্যাবর্ধে তখনকার বৌদ্ধধন্ধের প্রধান স্থান বিক্রমশিল 
নগরে উপস্থিত হন। স্থানে তখন যিনি রাঁজা ছিলেন, 
তিনি ইহাদ্দিগকে সমাদরে গ্রহণ করেন। নেই রাজ! তিব্বতীয়- 
গণ কর্তৃক গ্য-ৎসোন্মেন্গে নামে অভিহিত হুইস্জাছেন। 
তৎপরে এই সকল পণ্ডিত গ্রভূ অতিষের সন্ুখে সাষ্টাঙ্গে গ্রণি- 
পাত করিয়া! রাজ প্রেরিত স্বর্ণাদি বহুমূল্য উপহার দিয়! 
তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রচাঝু, শ্রীবৃদ্ি* ধ্বংস ও পুনঃ গ্াঠার 





(তির 


&_._ শিস 


ও চেঁির লঘগ্র ইতিহাস বলিলেম্ব এবং ,কাতর হৃদয়ে জানাই. 
লেন যে, এখন তিনি ভিন্ন আর দ্বিতীয় লোক নাই যে তিব- 
তকে এই ধর্ম্মবিলব, হইতে উদ্ধার করিতে পারে, অতএব 
তাঁহাকে একবার 'তিববতে যাইতে হুইবে। 
লোচব ও তাহার অনুযারী পশ্তিতের! অতিষের শিশ্যত্ 
গ্রহণ. করিয়া তাহার সম্মতি পাইবার জন্য দাসের স্তায় সেব| 
করিতে. লাগিলেন । শেষে অতিষ তারাদেবীর গ্রত্যাদেশে 
'তিব্বতে যাইতে স্বীকৃত হইলেন। তিনি তিব্বতের বহু 
উপকার এবং একজন মহাঁসাধকের (উপাসকের ) বিশেষ 
সাহাধু করিতে পারিবেন, এইব্নপ প্রত্যাদেশ হওয়ায় ৫৯ বৎসর 
বয়সে ১০৪২ পৃষ্টানদে নিজ প্রাণ উপেক্ষা করিয়! বিক্রমশিলের 
সঙ্ঘারাম পরিত্যাগপুর্ধক তিব্বত যাত্রা! করিলেন্ত। নহ্‌-রি 
প্রদেশের থো-ডিং সঙ্ঘারামে অতিষ বাস করিতেন। তিনি 
রাজাকে তন্ত্র সকল শিক্ষা দেন। তৎপরে উ ও ৎসন্‌ 
প্রদেশে ধর্ম প্রচার করেন। তিনি অনেক শাস্ত্র গ্রস্থ 
প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে লম্দোন (সত্যাপথপ্রদীগ ) প্রধান। 
৭৫ বৎসর বয়সে ১০৫৫ থুষ্টাফে অতিষের মৃত্যু হয়। হোদ্‌-দের 
পুত্র অৎসেদের রাজত্ব কালে অতিঘ উ, ৎসন্‌ ও খম্‌ গ্রদেশের 
সমস্ত 'লামা ও শ্রমণকে একত্র করিয়! কালগণনার নূতন নিয়ম 
প্রচার করেন। উত্তরভারতে শস্তল গ্রদেশে ষষ্টি সংবৎসরে 
বর্ষচক্র গণনার যে নিয়ম অতিষ পাইয়াছিলেন, তাহাই এই 
সময়ে প্রচারিত করেন। তিব্বতীয়ের৷ ইহাকে রব্জুন্‌ নামে 
অভিহিত করেন। ১২০৫ খুষ্টাব্ পর্য্যস্ত অতিষের মতেই শিক্ষা 
চলে। এ সময় অনেক বিখ্যাত লোচব সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতীয় 
ভাষায় অনুদিত করেন। খুষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পণ্ডিত 
মর্প, মিল গোন্পো, কাশ্মীরীয় পণ্ডিত শাক্যশ্রী ও অন্তান্ত 
ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতে বৌদ্বধর্থপ্রচারে অশেষ সাহাযা 
করেন । ৎসেদে হইতে নবম পুরুষ অধস্তন রাজ৷ তগৃ-প-দের * 
* সেদের ৬ 
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(২) বরু.দে (১১) জে-দর্-মল্‌ (১ম) 
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. স্বাজদ্বকালে টের বধ এক প্রতিমা! নির্মিত হয়, 


ভাছাতে ১২৯১৯ দৌত-বদ (অর্থাৎ ১৫ লক্ষ টাকা) খরচ 
ছয়। তিনি মঞ্চুহীদেবের এক প্রতিমা, ৭ত্রে (প্রাক 
১ মণ শ্বর্ণরৈধুদ্ধার! নির্মাণ করান। ইহারু পু অসোদে 
পিতার চেয়ে তক্তিমান্‌ ছিলেন ও গ্রাতিবৎসর বুদ্ধগয়ার 
বন্জাসন (দোর্জেদন) নামক বৌদ্ধপীঠে পুজা পাঠাই- 
তেন। এই প্রথা তিনি আমরণ প্রতিপালন করিয়াছিলেন। 
ইহার পৌত্র অনন্মল্‌ “কহ্‌শ্যর” লামক ধর্ণশাস্ত সম্পূর্ণরূপে 
মোণার গাটায় লিখাইয়াছিলেন। অনন্মলের পুত্র 
রিভ্মল্‌ লাসানগবে বহব্যয়ে বুদ্ধমৃত্তি ও তাহার মন্দিরের ' 
গষ্বজ হ্বর্ণমপ্ডিত কতেন। র্িছুমলের পুত্র সঙ্গ.হ-মল্‌ 
শাক্যপ লামাগণ কর্তৃক বৌদ্বধরন্মে দীক্ষিত হইয়া রাজ্যারোহুণ 
ফরেন। এই বংশীষ্ন শেষ রাজ! অপুত্রক পর-তব-মলের এক 
আত্মীয় সো-নম্*দে আহ্ত হইয়া পুণ্য-মল্‌্,নাম ধারণ করিয়া 
রাজ্যারোহণ করেন। 

তশ-সেগৃপ রাজের পুত্র পল্‌দের বংশধরগণু গুপ-থন্‌ 
নুগ্যল্ব, চিৎ-প, ল্হ-ৎসে, লন্লুন্‌ ও ৎসকোর প্রদেশে দ্র 
ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়া! রাজত্ব করেন। ক্যি-দের বং ংশধর- 
গণ মু, জন, তনগ, ব-রু-লগ ও গ্যল্‌-ৎসে জেলায় ক্ষু্র ক্ষুত্র 
রাজত্ব স্বাপন করেন। হোদের চারিপুত্র--ফব্দেসে, ! 
থিদে, থিছুন ও নগৃপ। প্রথম ও চতুর্থ ৎলন্*রোন প্রদেশে, 
দ্বিতীয় আমদে! ও ৎসোন্থ প্রদেশে ও তৃতীয় উপ্রদেশে অধি- 
কার স্থাপন করেন। তৃতীয় থি-ছুন যর্-লুন্‌ নগরে রাজ- 
ধানী পরিবর্তিত করেন। থি-ছুনের + অধন্তন পঞ্চম পুরুষ 
জোবো-নাল্-জোর চ্যেন্ন-রিন্পোছে ও পল-ফগমো-ছু,প 
নামক লামাঘয়কে বিশিষ্টন্ধপে পরিপোষণ করিতেন। ইহার 
পৌত্র শাক্যগোন প্রসিদ্ধ শাক্যপণ্ডিতের পরিপোষক , 
ছিলেন। শাক্যগোনের পৌত্র তগ্প-ব্রিনপপোছে সুবিখ্যাত 
ফগ্প সমভিব্যাহারে চীনসম্রাটের নিকট মহা! আমর প্রাপ্ত 
হন। তিনি তথগ্-খৈ-ফোদনের বিখ্যাত প্রাসাদ নির্মাণ 


+ থি.ছুনের বংপাবলী-_ 


খ্িছুন্‌ বা খিছুন্‌ €জাবে বগ্‌ 
হোদ্‌-ক্যি-দ্‌-বদ্‌ শাক্য'গোন্‌ ১৯) 
চন (আর * পুর), ০ াক্যাি 
জে! গহ্‌, ও গ্রগ *গ্‌ রিন্পোছে 
রা (স্ান্ট কয়েক জন) এস আর ওজন 
উনোবোন্ব্‌ব্যোদ জে-শাকা- 


বব 1 ৭৭৮ ) 
[তিব্বত ভিষ্বত 
ফর়েন। ইহার পুত শাকা-গোন্পো। (২). যুনুলগন্‌ প্রাসাদে শাক্যপ-লামাক্কা, তিব্বতের গ্বাধীন শাসন কর্তা হন'গ।7.ফগ্প 
একটা, সঙ্ধারাম প্রতি! করেন। এই সমর দোগন্‌ ফগৃপ নাষে বিশেষ বিখ্যাত হন 1.১২ 


ভিব্বতে মোগল অধিকার ।--ধি্ুন বংশীয় জায় 
অনেকেই , দুর্বল ছিলেন। যে মোগলবীর ভারতাক্রমণ 
কয়েন, সেই ছেঙ্গিপূর্খ। * [ জঙ্গিম না চেঙ্গিজরখা দেখ। ] 
আরয়োদশ শতাবীর প্রথমভাগে অল্লায়াসে সমস্ত তিব্বত 
অধিকার করেন। ছেলিসের পর তাহার এক পুক্র 
গোগন তাহার রাজত্বের পূর্বাংশের অধিকার প্রাপ্ত হন। 
গোগনের ছুই পুত্র গোদন ও গোষুগ্নন আপনাদের সভায় 
শাক্যপপ্ডিতকে আহ্বান করেন। এই ঘটন! হইতে শাকা- 
সঙ্যারামের প্রধান যাজকের! তিব্বতের রাজনৈতিক যুগে 
মোগলদিগেক্ ধর্্-মত-পরিবর্তনের এক নবযুগ গণনা করেন। 

তিববতে বাজকাধিকার।--( ১২৭*-১৩৪* খ্বষ্টান্ধ )। চীন- 
দেশের প্রথম মোগলমত্্াট প্রসিদ্ধ? কুব্লৈ (কৃহ্বলৈ) 
শাকাপপ্ডিতের ভ্রাতু্ভ্র ফগ্পলোদোই গাল্তন্‌ নামক 
পণ্ডিতকে আপন সভায় আহ্বান করেন। তিনি ১৯শ 
বৎসর বয়সে চীনরাজসভায় উপস্থিত হন। তিনি উপস্থিত 
হইলে সম্রাটু তাহাকে স্বর্ণসনন্দ, আপনার মোহর, মণিঘুক্কার 
অলঙ্কার, মণিমুক্তার মুকুট, স্বর্ণ দণ্ড ও দ্ববর্ণহূত্রের বৃহত্ছত্র 
এবং নিশান প্রদ্ভৃতি উপহায় দেন। অত্্রাটু তাহাকে আপন 
গুরু করেম এবং বৌদ্ধধর্ম অবলক্ষন করেন। অবশেষে 
সম্রাট গুরুকে গ্রক্কত তিব্বত (উ ও ৎমন্‌ প্রদেশের ১৩টা 


জেলাসহ ),  থম্‌ ও আম্দে! প্রদেশ দান করেন। এই অবধি | 


£জলিস্থী। তিব্বত জেঙ্গির গ্যল্গে। ব। ধৈ দূ-ছন্‌ নাে খ্যাত । যে ফোর্গ 
বাহ্ছর ( ঘাঁহাঁছুর 1) নামক কাল্ক। (কৃছল কহ )-মাজের উয়সে রাজী 
হঙানের ( কৃহলান ) গর্ভে জ্িস্থ] জন্মগ্রহণ করেন। তিব্বতীয় গণনানু 
সায়ে ১১১২ খুষ্টান্ে ই'হার জন্ম হয়। ৩৮ বৎসর বয়মে গৈতৃফ সিংহা- 
টার 'আরয়োহণ কয়েন, ২৩ বৎসর ধরিয়। ইমি ভারত, চীন, ভিব্যত ও 
আলিয়ার অন্তান্ শ্রদেশ আক্রমণ করিয়। ফোনটা জয় ও কোনট। লুঠ 
মাত করিয়! ৬১ বৎসর বয়সে গত্বীক্রোর্ডে প্রাণত্যাগ করেন। 


+ হ্হবলৈ ( কধ.লাই ) অর্থ অবতার বা জলৌফিক জন্মবিপিষ্ট। 


ক ভিব্যতের ১৩ জেল! যাই! কুদলৈ খ ফগ্ণকে দান করেন, তাঁহার 
মাম দিয়ে প্রত হইল,-- 


তসন্‌ প্রদেশে *টা-- 
৯২ উত্তয় ও দক্ষিণ লাটে! (লো-টে1)। 
৩ ওরে! (কুর্দো) 
৪ চুমিগ 


» শাম 
২ দিগুণ ৫ ফর্গ-ছু 
৩ ত্হল্‌-গ ৬ বহ-সন্। 
উ ও তম প্রককেপের সধো বয়-হগ্‌ জনপদের ১৩টা দেল ( -ঘোধহে। 
যা বছদো-ছে1 জেসানহ) জবস্থিত্ 


£ ধন্‌। 
» বলু। 
উ পদেশে ৬টী-- 

৪ খগ্‌*গো,ছে-ব 


বৎসর চীনে বাস করিয়া ফগ্প শাকাভৃষিতে ফিব্িয়া৷ আসেন। 

ফগৃপ-দো-গোন শাকাতূমে ৩ বংসর'বাস করিবার সময়ে 
কহগ্যর পুস্তকের আর এবপ্র্থ প্রতিলিপি প্রস্তত করান। 
এই প্রতিলিপি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়। প্রক্কত তিব্রতের 
ভ্রয়োদশ জেলার রাজ্য আদান করিয়! শাক্যতৃমে তিনি 
একটা উচ্চ মন্দির নির্মাণ করেন। /০তত্তিরন তিনি এক স্বর্ণের 
গ্রকাণ্ড বৌদ্ধপ্রতিমা, এক "অত্যুচ্চ ছোর্তেন (চৈত্য) ও 
ঘন্তান্ত দেবপ্রতিমা স্থাপন করেন এবং প্রত্যহ একশত শ্রমণকে 
আহার্ধ্য ও ভিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন। চীনসত্াটের 
্ার্থনাহ্ুারে ইনি আরও একবার চীনে গমন করেন, 
ফিরিয়া আসিবার সমগ্ন ৩** ব্রে নবর্ণ, ৩**০ ত্রেরৌপ্য ও 
১২০৯ ব্রেসাটিনের পোষাক আনিয়াছিলেন। শাক্যলামা- 
দিগের মধ্যে ইনিই সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ছিলেন। ইহার 
পরবর্তী গ্রতিনিধিগণ ছুর্ববলমন! ও অক্ষমপ্রক্কৃতি বলিয়া খ্যাত। 
তাহাদের সময়ে প্রজার স্থস্থাচ্ছন্দ্য নষ্ট হয়, সামস্ত ও সন্্রাস্ত 
লোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধবিগ্রহে মত্ত হইয় উঠেন। শাক্যলামার! 
এই সকল গ্রতিনিধিগণের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলীর স্তায় ছিলেন 
বলিয়! তাছার। & কলের কোন প্রতিবিধান করিতেন ন|। 
কলহ, যুদ্ধ, ষড়যন্ত্র, খুন ইত্যাদি যথেষ্ট প্রচহিত হইলেও 


খ শাকাপ রাজপ্রতিনিধিগণ-- 
(১) শাকাম্ন্পো 


কুন্গহ্‌স্সন্পো (ইনি রাজত্ব করেন নাই )। 
(১২) হর সেঙ্গে (১ম) 


(২) যন্ ৎস্ুন্‌ (১৩ কুন্ঃরিন্‌ 

(৩) বন কর্পে৷ (১৪) দোন-যো-পল্‌ 

(8) চ্যন্-রিন্-ক্যোপ (১৫) যোনুতনুন্‌ 

(৫) কুন্-্যন্‌ (১৬) হো-দ্সের সেঙ্গে (২য়) 

৬) বন (১৭) গাল্-ব-স্সন্পো (১ম) 

(?) চ্যন্দদোর (১৮) ছন্‌ছাগ-পল্‌ 

৬) অন্লোন্‌ (১৯) সে! নম্‌পল্‌ 

(৯) লেগ-পা-গল্‌ (২৭ গাগুবল্যন্পো (২) 
/ (১) রেঙন (২১) বন ॥ 


(১১ হো-দ্পেরদগল্‌ 





খর মাকণ প্রতিজিথিয়া কেহই ঝার্মািগের জবীনন্তা গরিডাগ 
কয়েন নাই। 

ফগৃপর পরবর্তী চডূ্ঘ প্রতিনিধি চ্যন্-ক্িন-ফ্যোথ ভীন-। 
সন্তাটের নিকট হইতে .এক সনদ প্রাপ্ত হন, কিন্ত তাহায় : 
পরেই তিনি স্বীয় ভৃত্য কর্ড নিছুত ছন। ইহ্ঠুর গল্পবর্তী 
প্রতিবিধিত্বর় আইনাদির সংস্কার করিয়াছিলেন। 'ন্লেন্‌ 
, লামক অষ্টম প্রতিনিধি শাক্য-সঙ্ঘারামেক বেষ্টনী প্রাচীর়াদি 
নির্শিত করেন, তিনিই *খন্.সরু-লিন্‌ ও পোন্-পাই-রি নামক 
ছইটী সঙ্ঘারাম প্রতিষিত কর়েন। এই লময়ে নিগুণ 
লঙ্বারাল্মের ক্ষমতা, নর্বাপেক্ষা প্রবল হুয়। এগ্ানে তখন ১৮ 
হাজার শ্রসণ বাম করিত। শাকাসজ্ঘারাম ও দিগুণ সক্ঘা- 
রামের যধ্যে এই প্রাধান্য লইয়া মহাবিবাঁদ ঘটে । সে বিবাদের | 
উত্ত্নোত্তর বৃদ্ধি ও শেবে ভয়ানক আকাল ধারণ করায় 
অন্লেন্‌ সৈন্থ পাঠাইয়া দিগুণ সঙ্ঘারাম লুঠ ও দাহ কয়েন। 
সঙ্ঘারামে অগ্নি দেওয়া হইলে অনেকগুলি শ্রমগ পলাইয়। 
ধান, অনেকে দগ্ধ হন। এই ছৃর্দশার কএক বৎসর পরে 
আবার এই সজ্ঘারাম প্রবল ও ক্ষমতাশালী হইয়া! উঠে। 
তধন আবার গলুগৃপ মতাবলম্গীদিগের সছিত বিবাদ ঘটে) 
সে বিবাদেও ইহার আর একবার ধ্বংস হুয়। তৎপরে ইহ! 
এখন শ্াক্যসজ্বারামের সমান অবস্থায় উত্রীত হইয়| 
আছে। অন্লেন্‌ দি-গুন্‌ স্ঘারাম ধ্বংন করিয়া শাক্যভুমে 
প্রতিগমনকালে পথে মারা যান। বন্ৎজুন নামক শেষ 
প্রতিনিধি ফগৃছু-প নামক প্রধান মন্ত্রীর সহিত যুদ্ধে 
পরাজিত হুন। এই সঙ্গে তিব্বতে ৭* বৎসরের ঘাজকা- 
ধিকার লোপ পাইল। 

তিব্বতে চীনাধিকার। শাক্য-সঙ্ঘারামের গ্রতৃত্ব লোগ 
হইলে দি-গুন্‌, ফগ্‌ ছুব্‌ ও ৎসল্‌ নামক সঙ্ঘারাম গুলি ক্রমশঃ 
প্রভূত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিল। ১৩৯২ ধৃষ্টার্ষে বিখ্যাত 
ত-গ্রি চ্যনছুব্-গাল্ত্যন্‌ ধিনি ফগৃমো-ছু * নাষে বিখ্যাত, 
তিনি ফগ্মোছু নগরে জন্গ্রহণ করেন, তিনিই প্রন্কড 
তিব্বতের ২৩টী জেলা ও খম্‌ প্রদেশ বশীতৃত করিয়া শ্বীয় | 








রঃ * ফগ্মো-ছুয় বংশতালিক|-. 
এ ফখ-দেছু (তিল্রি ) ব! কিং-সিতু। 
৫২) চা (৮) রিদ্ছেন্‌-দোর্জে-বন 
(৩) প্রগগ-িন্ছেম্‌ (৯) গল-নগ্যযন 
(৫) সো'নদম্‌-গ্রগৃপ (১,) নন্‌-বম্‌ক্রণি 
(২) শাফারিন্ছেম (৯১) ন্বন্ধাগ্গো 
(৬) প্রগ গ্যলত্যন্‌ ০১২) নব্বেছূগান্গে। 
(যাদ্গবুন্যা 4৯)" নোংদমূবন্-গ্‌। 





স্বজন স্থাপন কৃয়েন |, ভিন ঘংসর বহনে ইনি লিখিতে 
ও পড়িতে শিখিয়াছিলেন, ছয় বতমক্ধ বন্ধনে ছো-কা- 
তোম্চন্‌ লাম! ধর্মশান্্াদি শিক্ষা বদেন। লাভ বৎসর 
হক্গমে ইনি চানব-ন লাম কর্তৃক উপাদকধর্ণে দীক্ষিত হন। 
চতুর্দশ বংদয় বগসৈ তিনি শাক্যমজ্বারামে গিরা প্রধান 
লাম! দগ ছেন রিন্পোছেষ লছিত আলাপ করেন্প ও তাহাকে 
একটী টাটুতোড়া! উপহার দেন। তিনি কিছু দিন শাক্য- 
মত্বারাছে বান কালে এক দিন প্রধান লামার ভোজনকালে 
শৎকর্তৃক তৎ্প্রসাদভোজনে ক্ামজ্রিত হন। সতর ৰতনর 
ঘয়মে তাঁহার বিস্তাশিক্ষা। ও পরীক্ষা] শেষ হয়। আঠার 
ঘৎসর বয়মে চীনসম্তরাটের নিকট হইতে ১* হাজার সৈস্ভের 
অধিনায়কন্থের নন প্রাপ্ত হন। এই সম্মানলাতে দি-গুন্‌, 
হযল, যহ্‌ সন ও শাক্যপ্রদেশের সর্দারের! তাঁছার খ্াতি 
বিহিষ্ট হইক্লা উঠিলেন। শেষে উভয় পক্ষে ঘুদ্ধ ঘটে। প্রথম 
যুদ্ধে ফগ্মোছ পরাজিত হন, কিন্তু দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়ী হন। 
এই যুদ্ধ জাবার কয়েক বৎসর ধরিয়া চলে, শেষে ফগ্মোদই 
জরী হন। বিপক্ষ সর্দারের! ধৃত হইয়। কারারুদ্ধ হন। ইছান্ধ 
পর উ ও ৎসন্‌ প্রদেশের সর্দার এবং লামার! একঘোগে 
চীনসম্ত্রাটের নিকট আবেদন করেন ঘে, ফগ্মোু বড় 
ত্যাচান্ী হইয়াছেন, বিশেষতঃ শাক্য সর্দীরগণকে তিনি 
কারাকষদ্ধ করিয়া! রাখিয়াছেন। ফগৃষোদুণ্ড চীনে হম 
গিয়া তানীত্তন গো-গন্-খুম নামক প্রলিদ্ধ চীনলতাটকে 
নানাবিধ বহুমূল্য সামগ্রী, হুর্লত ধনরত্ব ও শ্বেত সিংছ্চন্ 
উপহার দিনা প্রক্কত ঘটনা জানাইলেন। সম্রাট রহন্ত 
যুবিয়া ফগৃমোহুকে আরও সন্মান *প্রদ্ধান করিলেন এবং* 
ভ্ভা়পরতার পুরস্কারম্বরূপ বংশাইক্রমে ভোগ করিবার 
জন্ত উ প্রদেশ হার অধিকারতুক্ত করিয়া দিলেন. 
ন্‌ প্রদেশ শাক্যদিগের রহিল। চীন হইতে দ্ছিরিয়া 
আসিয়া ্ষগৃমোছ রাজ্যশাসনের সুব্যবস্থা! ও নিয়মাদি স্থির 
করিলেন। প্রাচীন রীতিনীতি ও আইনের, সংক্কার 
ফরিলেন। শাক্যশাসনকর্তারা ভ্রোন্ৎসন্-গপ্পো ও থি- 
জোনের আইনাদি ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইনি তাহাই, 
সংস্কার করিয়া পুনঃ গ্রহ করেন। ইনি নেদেন-ংসে নামক 
ছুর্গ নির্দাণ করাইয়া তন্মধ্যে স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষেধ 
করেন। বিনয্শান্্যচ্সারে ফগৃমোদু সংযম আচরণ করিতেন 
এবং ম্ড ও র্লাত্রিভোজন পুরস্ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি 
গোন্করূ, ব্রগকর্‌ প্রতৃতি ১$ ছুর্গের ও ৎস্,থন্‌ সঙ্যায়ামের 
পরতিষ্ঠাতী।* প্্লক্য সর্দারেরা হূর্বলত! ও অক্ষমতার ঞ্বং 
চীনুমোগলীয় নিয়ম অবলহষনঃ “করায় তাহার গরজাবর্গের 





স্পা 


স্ধল[যাপার জানাইলে তিনি ভীহাকে খম্‌-ও তিব্বতের অনা 
প্রদেশ খ্বরাজাতূক্কং. করিয়া লইবার আদেশ দেন। কথিত 


আছে, ফগ্মোছুসযস্ত তিব্বতের একাধিগত্য গাই! এক ক্রোর .. 


ধাতু প্রতি প্রতিষ্ঠা করেন ও 'কিংসিতু' নাম গ্রহণ করয়েন। 
ফগ্মোছুর অধস্তন চতুর্থ পুরুষ শাক্য-রিন্ছেন্‌ টীন- 


সজজাট থো-গন্‌-ুমের প্রিক্ক মন্ত্রী ছিলেন। চীনমত্রাট গ্রথমে 
ইহাকে সম্া্পুরীর রক্ষকগদে, পরে চীনসাজাজ্যের রাজস্ব | 
আদায়ের লর্বাধ্গ্গপদে গ্রতিষ্টিত করেন। শাক্য রিন্ছেন্‌ 


কিন্ত সপ্রাটকে খুন করিবার জন্ চীনের প্রধান মন্ত্রীর সহিত 


বড়যন্ত্রে লিড হইলেন। তিনি কতকগুলি ভারবাহী শকটে | 


সাটিনের বস্ত্র আবরণ দিয়া কতকগুলি সশত্ত সৈশ্ত সম্রাট 
পুরীমধো তেরণ করেন। সম্রাট হঠাৎ জানিতে গারিয়া। 
গোপনে গশ্চান্থার দিয়া মোজলিয়ায় পলায়ন করেন। প্রধান 
মন্ত্রী চীনের সম্রাট হইলেন। এই সমন্ধ হইতে চীন দ্বদেশীয়। 


ভধিকারে আসিল ও কব্ধাই-মোগল-বংশর উচ্ছেদ .হইল।। 
প্রধান মন্ত্রী ক্যেন্ছনের পুঞ্র যুন্'মিন্‌ প্রথম সা বলিয়ঃ | 


ঘোষিত হইলেন। 


শাক্য রিন্ছেনের তখন মৃত্যু হইয়াছে। তীহার পুত্র] 


তগ্প গ্যলতযন্‌ স্টু কর্তৃক নানান্বপে সন্মানিত হইলেন। 
বস্তা তাহাকে থম্‌ ও আম্দে| গ্রদেশেরও অধিকার প্রদান। 
করিলেন। তগ্প-গাল্ত্যন্‌ এইকপে নহ্‌-রি-কোরুনুম হইতে 
খহ্‌ প্রদেশের পশ্চিম সীমান্ত পর্য্যন্ত বর্তমান ভিব্বতের সমগ্র. 


ভুদধাগের অধিকার “গ্রাথ হইলেন। ইনি প্রধান সংস্কারক ] 


বটি 


নি র লগ 'গড়িরাছিল |. 'ভাহাফের-বহিত | 
শজাদিগের প্রারই ধিবাদ হইত: কগ্মোহ্‌ চীনসহ্জাটুফে এই | 
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“সাম্য বিলেষ, পরিগোকক বধ ছিলেন। ইউর মু, 
৯ ছক ধারদি লিখিত হয়?' বছ বৎসর ইনি লিন 


৯ জক্ষ শ্রমণ গরতিপালন করিয়াটিজেন।  হযুদংলিন্‌ ৪ 


কর্জোনমূর্গ ইনিই প্রতিষ্ঠা করেন. ইহা পৌত্র ঈীনসন্জাটের 
দিকট বৈন্‌: রাজা) উপাধি লা করেন, এ 
ঈশমরাজ! নন-বন্শি টানে ধর্ঘযাজের ( 
বন্ধু ছিজেন। তিনি লাঁসানগর্রে চৈত্যাদি নির্াপ' করেন? 
ভাহার রিন্ছেন্‌ পুল্পনামক মনত যার তাহার বিজান্ে 
অন্ত্রধারণ করেন, কিন্তু প্রতিবারই পরাজিত হন। চীনসম্্াট 
তাহাকে “কদিন-কৌ-শৃহ্' উপাধি, প্রধান করন” 

এই বংশের রাজতবকাতল তিব্াতে যধার্ঘ সখ সমৃদ্ধি বর্ধিত, 
হইয়াছিল। ছুর্ভিঙ্ষাদি হাস ও হিদশীর জাক্রমগ বন্ধ হওয়ায় 
প্রজা বড় সুখে ছিন। অময়ে সময়ে লোভপরতন্ত্র মন্ত্রীরা 
রাজার বিক্দ্ধে যুদ্াদি উপস্থিত করিলে ও এই বংশের অধীনে: 
ভিব্বতে শান্তিতঙ্গ ঘটে নাই। এই বংশের দ্বাদশ রাজা 
নন্বের গ্যল্বনের রাজত্বকালে উ ও ৎদনের সর্দায়য় প্রবল। 
হইয়া রাজার সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ আরম্ভ করেন.।, এই যুদ্ধ, 
রাজ! সমস্ত ক্ষমতা হারাইয়া নামমাআ রাজা. হইয়া থাকেন' 
এবং খননের রাজাই প্রকৃতপক্ষে রাঁজক্ষমতা পরিচালন। 
করিতে লাগিলেন। এইরপে যখন তাগ্যলক্্মী খমনের রাজার 
প্রতি প্রায় চলিয়া! গড়িয়াছেন, ঠিক সেই সময়ে মোগলবীর 
গুশ্গ্গি থা তিব্বত আক্রমণ ও জয় করেন। গুশ্রি খা ৫ম দলই 
জামাকে তিব্বতের রাজত্ব গ্রদান করেন। ১৩৪৫ থুটাবে 
এই ঘটনা হয়। তদবধি আজ পর্যন্ত তিব্বত একপ্রকার 
দল্রই-লামার অধীনে রহিয়াছে । [লাম দেখ। ] 


